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অর্থাৎ 


যাবতীয় সংস্কৃত, বাঙ্গাল! ও গ্রাম্য শব্দের অর্থ ও ব্যৎপত্তি; আরব্য, পারশ্ঠ, হিন্দি প্রভৃতি ভাবার চলিত 
শব্ধ ও তাহাদের অর্থ; প্রাচীন ও আধুনিক ধর্মমসংপ্রদ্দায় ও তাহাদের মত ও বিশ্বাস, মনুষ্যত্ব এবং 
আর্ধা ও অনাধ্য জাতীয় বৃত্তান্ত; বৈদিক, পৌরাণিক ও ধতিহাসিক সর্ধ্জাতীয় প্রসিদ্ধ 
ব্যক্তিগপের বিবরণ ; যেঙগ, বেদাঙ্গ, পুরাণ, তন্ত্র, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দোবিদ্যা, গ্যায, 
জ্যোতিব, অস্ক, উদ্ভিদ, রসায়ন, ভৃতন্ত, প্রাণিতত্ব, বিজ্ঞান, আলোপ্যাথী, 
হোমিওপযাধী, বৈদ্যক, ও হুকিষী মতের চিকিৎসাপ্রণালী ও ব্যবস্থা, 
শিল্প, ইক্রজাল, কৃবিতত্ব, পাকবিদা। প্রভৃতি নানা শাল্তের 
সারসংগ্রহ অকারাদি বর্ণানুক্রমিক ধৃহদভিধান্ন 





সগুদশ ভাগ। 





রোজ-স্-বস্ত্ 


০৬৯৬ ২৯৯৯ 





১৪ নং তেলিপাঁড়া লেন, শ্যামপুকুর, বিশ্বকোষ-কার্ধযালয় হইতে 
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বস্ু কর্তৃক সঙ্কলিত ও 





কলিকাতা 


« নং রামধন মিত্রের লেন, শ্টামপুকুর, বিশ্বকোষ প্রেসে 
ভীপুণচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত। 


১৩১৩ 
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শুকাইয়। ঘস্থে পেষণ "করিয়া লইলে তাহাকে 
এই ধুমসীর রুট কফ ও পিন্তনাশক, এবং 
কিঞ্চিৎ বায়ুবদ্ধক। এই রুটার নাম ঝঝরিক। 

চণকপ্পোটিকা-_রুক্ষ, কফ ও রক্তপিত্তনাশক গুরু, 
বিষ্টস্তী, এবং চক্ষুঃপীড়াকর, তিলের রোটাও এইরূপ গুণযুক্ত । 
রোড়, উন্মাদ। অনাদর। তুাদি* পরশ্যৈঠ অক" সেটু। লট 
রোড়তি । লোট, রোড়তু । পিট. রুরোড়। ণিচ, রোড়য়তি। 
লুঙ. অরুরোড়ৎ। 
রোড় (তরি) ১তৃপ্ত। ২ ক্ষো৭। 
রোড়, পঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশবাসী কুধিজ্ীবি-জাতিবিশেষ । 
পঞ্জাবের কণাল ও অন্বালা জেলার সীমান্তব্বস্তী এবং 
স্থাীশ্বরের দক্ষিণস্থ স্থবিস্তুত ধাকৃজাঙ্গল প্রদেশে চৌরাণী- 
থানি গ্রামে হহার! বাস করে। ভারতযুদ্ধের অবসান সময়ে 
পাণ্ডতবগণ কুকুকুল লমুলে নিশ্মল করিবার আশায় শেষবুদ্ধের 
সময় যে স্থানে পৈশ্ঠসমবেত করিখাছিলেন সেহ আমীন্‌ 
শ্ামই ভহাদের আর বাসভূমি। এই স্থান হইতে হহার। 
ক্রমশঃ পশ্চিম যমুনাখালের তারদেশ, নিক্ন-ক্ণাল ও ঝিন্দ 
প্রভৃতি নান। জেলায় যাহয়| বাস করিয়াছে। 

হহারা ছঠকায় ও স্ুন্দরগঠন। দেখিতে সর্বাংশে 


রৌদ্র 
ধূমনী কহে। 


জাটজাতির অনুরূপ ১ কিন্তু শান্ত ও নত্রপ্রকৃতিবিশিষ্ট ও কাষ- 


কাধ্যনিরত। জাটগাতির হার ইহারা বুদ্ধপ্রিয় বা পরন্বাপ- 
হারী নছে। 

ইহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিশেষ কোন বংশোপাধখ্যান 
নাই। অকরোড়।-€( পুর্ধপঞ্জাবপ্রদেশে রোড় নামে খ্যাত )- 
দিগের স্তায় ইহারাও আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত 
করে। পরশুরামের ভস়ে তাহার। “আউর” (আর- অপর) 
জাতি বাঁপয়। পরিত্রাণ পাইয়াছিণ, এই জন্ত তদবাধ একটা 
স্বতগ্র আত বণিয়া পারগণিত হইয়াছে। বুক'এরদেশের 
অরোড়। ও পঞ্জাবের পুণ্বাঞ্চলবাদী রোড়! হইতে মআদূর 
থানেশ্বর প্রান্তবাসী রোড়েরা যে সম্পূর্ণ পৃ্ক্‌ জাতি, তাহার 
কে।ন খুজযুক্ত প্রমাণ নাই। পাশ্চাত্য জাতিতত্ববিধ্গণ 
পূর্বাঞ্চলবাশী রোড়াজাতি হইতে পশ্চিম পঞ্জাববাসা রোড়- 
দিগকে অপেক্ষাকৃত সবলকায় দেখিয়া! ছুইটাকে পৃথক্‌ জাতি 
বলিয়া কল্পন। করেন) কিগ্ত তাহাদের পরস্পরের আচারাদি 
লক্ষ্য কাঁগলে উভয়কেই অভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। সামাজিক 
আচারে জাটাদগের স্িত ইহাদের বিশেষ কোন পাথক্য 
নাই । 

মোরাদাবাদবাশী আমীন-গ্রামীয় রোড়েরা বলে যে, 
তাহারা স্থানীয় চৌহান রা্রপুতদ্িগের এক শাখা, স্খল 


প্ী 2 


রোণ 





যে,রোহতক জেলার ঝাঝর তহসীলের বদলী গ্রামই তাই 
আদি বাসস্থান, আবার কেহ কেহ রাজপুতনা হইতে স: 
বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। 

ইহাদের মধ্যে সাগ্বাল, মাইপ্লা) খিচি ও জগরান্‌ এ 
কতকগুলি থাক আছে। ইহার! বিধবার বিবাহ £দয়। 

শাহরানপুরের রোড়েরা বলে, ভারতধুদ্ধ কালে ও 
যোগবলে কৈথলগ্রামে ইহাদের উদ্ভূত করিয়াছি 
ইহাদের বিবাহপ্রথা জাট ও গুক্ষরঙজাতির ন্ায়। €ি 
বিবাহ প্রচলিত আছে । দেবর বিবাহই প্রশস্ত। ই 
মৎস্য, মদ্য ও ছাগ শৃকরাদির মাংস ভর্গণ করে। 

বিজনোরবাসী রোড়ের আপনা দিগকে শীরামচন্ত 
কুশের বংশধর বলিয়া পরিচিত করে * বিগত চারি * 
পৃর্ব্বে ইহারা করাল জেলার ফতেপুর-পুণ্তী নামক স্থান ₹ 
এখানে আসিয়াছে । এই গ্রামে সৈয়দর্দগের বাস 1 


কালে সৈয়দ ও রোড়দিগের মধো কলহ উপস্থিত হুয়, 


রোড়েরা৷ দলপতি মহীঠাদের অধীনে অন্ত্র যাহয়া 
করিতে বাধ্য হয়। 

ইহাদের মধ্যে কোন কোন থাক আপনাদিকে তে 
রাজপুত বংশোদুত বলিমা থাকে । দিলীর তোমররাজব 
প্রভাব খব্ধ হইলে তাহার! নানাস্থানে যাইয়া খাস ২ 
কেহ কেহ বলে, মোগণসমট্‌ অরঙ্গজেবের শাসনে উৎপী 
হইয়া] তাহার! অগ্থত্র যাহয়। খাস করিতে বাধ্য হহয়াছে। 

ইহারা বিবাহ ও অপরাপব ক্রিয়াকলাপাদি সন্্রান্ত 
বংশেরই অন্ককরণে শিব্বাহিত করিয়া থাকে । বিধ 
দেবরকে বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু তাহ। বিধবার ইচ্ছা 
সত্রীচপিত্র স্বন্ধে সন্দেহজৎক ওুামাণ পাহলে আাতীয় স 
অগ্মোদনে তাহাকে জাতিচ্যত করিবার ব্যবস্থা অ 
(কন্ত পত্বাত্যাগের সাধারণ ফোন নিয়ম নাই । কোন € 
সময় স্বসমালে অথদণ্ড দিয়া সে স্বজজাতি মধ্যে থা 
পায়। কৃবি ব্যতীত হহারা টাটু (মাছুর) ও সুতলা প্র 
করে। 


রোঁঢ (খ্রি) উদ্‌গমনণীল। অস্কুরিত হওন। 
এ 
রোণ, বোহ্বাই-ঞ্রেসিডেন্নার ধারবাড় জেলার অন্তর্গত এ 


উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৩৭০ বর্গমাইল। এই উপবিগা। 
নধ্যে দক্সিণ-মহারাধ্ রেলপথের আলুর ও এলাপুর না 
স্থানে ছহটা ষ্টেশন আছে। া 

২ উক্ত জেলার একটা নগর ও উপবিভাঁগের সদ 
অঙ্গ।* ১৫৭৪১৩০ উঃ এবং দ্র/ঘিৎ ৭৫১১১ পুঃ। এখ 


রোদিতব্য নর 
কালপাথরে নিশ্মিত ৭টী সুপ্রাচীন মনির আছে। একটা 
'অন্দির-গাত্রস্থ উৎকার্ণ শিলাফলক পাঠে জানা যায় যে, 
১৬৮০ থৃষ্ঠাবে উহ! নিন্দিত হইয়াছিল। 
রোণাহি, অযোধ্যা প্রদেশের ফৈজানাদ জেলার অন্তর্গত 
একটী নগর ঘর্ঘগ| নদীর পমীপতটে অবস্থিত। এখানে 
৫টী হিন্দু ও €টা দৈন মন্দির জাছে। আউধ-রোহিলথও 
রেলপণ এই নণরের পার্খ দিয়া গিয়াছে। 
রোণীক (রী) দেশভেদ। রোণীকীয় শবে তদ্দেশীয় লোক 
বুঝায়। (পা 81২১৪১) 
রোদ (২) ১ কন্দন। ২ শোকপ্রকাশকরণ। 
রোদঃকুহর* (কী) স্বগ্রমগুল। আকাশবপ চন্দ্রাতপ। 
রোদন (কী/) রুধ-লুট। ক্রন্দন। বালকদিশের রোদনই ব্ম। 
“হবগস্তশলং রাজ বালানাং রোদনং বলম্‌। 
বল' মুঠগ্তি মৌগিখং চৌরাণামনূতং বলম্‌ ॥” (চাণক্য ৬২) 
২ অঞ্র কগলা দেু যদ ক্রন্দন করে, তাহা হইলে তাহার 
নেরাঞ্র দ্বারা রত্রসমুহ উৎপন্ন হইয়। থাকে। 
“ভরশ[৭ন্দুন। নন্ত্যে রত্রনংঘে। বনৃবহ।* (গরুড়পুণ ৬৬ অ) 
মৃহ ব/ক্রির উদ্দেশে রোদন করিতে নাই, রোদন করিলে 





তাহার নক হইয়। থাকে। এই জগ্ঠ রোদন শাস্ত্রে বিশেষ | 


নিষিদ। 
জ্ঞাননো ম! রদস্তোব ম| রোদী পুত্র মান্প্রতম্‌। 
গোদনাশ্ প্রপতনাৎ মৃতানাং নরকং ঞ্রুবম্‌ ॥” 
(অখবৈণপুৎ গণপতিধ* ২৭ অ+) 
গেম কবাদ্ধীৰৈমুক্তি* প্রেতো কুঙক্ যতোহবশঃ। 
অতে। ন গোদ৩বাংহ ক্রিয়াঃ কাধ] বিধানতঃ ॥* 
(শুদ্ধিতত্) 
রোদনিক! (স্বী) রোদনং অশ্ক পাত্যত্রনোস্ত্যসেতি। রোদন- 
ঠন্‌। ১ ববাস। (রাজনিৎ) 
রোদনী (ভ্রী) কুগ্ধতেইনয়েতি কুদ-করণে-লাটি, ভীপ। 
হুপালত।। (অমর) 
রোদস (ক্লা)রুদ-মন্ন। ১ন্বর্গ। ২ভূমি। (মেদিনী) 
রোদসিপ্রা (তি) স্বর্গ ও মর্ত্ের পূরণকারী। 
গ্যাবাপৃথিব্যোঃ পূরয়িতৃ” (খন ১০৮৮৫ সায়ণ ) 
রোদসী (দ্বী) বোদস্‌ গৌরাদিত্বাৎ ভীষ। ১ স্বর্গ । ২ভূমি। 
(অমর ) এই অথে 'রোপনী' শব অবায় দেখিতে পাওয়া যায়। 
প্যান! গ্ৃথিব্যো রোদস্তোৌ রোদমী রোদমীতি চ।৮ 
(ভনত ধৃহকোষ) [স্্রী) ১ ভুনি। ২ স্বর্গ। 
রোদস্ত (কী) রোদসী শবাথ। 
নোৌদিভব্য (কী) ক্দ-তব্য। রোদনায়। 


[ & ] 
রোদ (তরি) কুধ-তৃচ। রোধকারী। 





রোদ্ধব্য (ব্রি) রুধ-তব্য। রোধনীয়। 
রোধ (পুং) রুণন্ধি জলমিতি রুধ-পচাগ্ঘচ্‌। ১ নদদীতীর। 
( ভরভ ) রুধ-ঘঞ.। ২ রোধন, নিরোধ । (মার্কগেয়পু* ১৩1১) 
রোধক (ব্রি) রুণদ্বীতি রুষ-গুল। রোধকণ্ভা, রোধকারী। 
"পয়োধররোধকমুরমি ছুকুলং” (গীতগো* ১২। ৪) 
রোঁধকৃৎ (ত্রি) রোধং করোতি রু.কিপ তুকৃচ। রোধকর্তী। 
রোধচক্র (ত্রি) রোধনশীলানি চক্রাণি যান্ু। নদীকৃলস্থ 
দহ বা ঘূর্মান জল। (খুকু ১/১৯০৭ ) 
রোঁধন (বি) রুণদ্ধীতি রুধ-লুা। ১ রোধকর্ত। 
ভাবে লা ২ রোধ। 
"পাতনং গিরিশৃঙ্গেত্যো রোধনং চান্ুগর্ভয়োঃ।”(ভাগ" ৩৩৭২৭) 
রোঁধবক্রা! (স্ত্রী) রোধেন বক্রা। নদী। 
“নিম্লগা! বোধবক্রা চশ্রবস্তী দিদ্ধুরাপগা" (ভরতধৃত ভাগুরি) 
রোধস, (লী) রুণদ্ধি বার্্যাদিকমিতি রুধ (সর্বধাতুভ্যোহহন্‌। 
উপ, ৪ ১৮৮) ইতি সম্থন্। নদীতীর। 
"ন নম্মদরোধসি সীকরাপ্রৈমরুত্তিরানষ্তি তনক্তমালে |” 
( রঘু ৫। ৪২) 
রোঁধস্বৎ (ব্রি)১ উচ্চকুলবুক্ত । ২ নদী (খাক্‌ ১।৩৮। ১১) 
রোধস্বতী তরী) নদী। (ভাগবত ৫। ১৯। ২৮) 
রোধিন্‌ ব্রি) ১ রোধনথাল। ২ বৃক্ষভেদ। 
রেন্বাবানক্রা ক্র) রোধসা বক্রা। নদী । (ব্রিক1০) 
রোধোবতী (ভ্ত্রী) রোধোহস্তান্তাঃ রোধন্‌-মতুপ, ভীপ. 
নদা। (রাজনিৎ) 
রোধোবপ্র ( পুং) বেগবান্‌ নদ। 
রোধ্য (বি) রোধখোগ্য। রোধনীয়। 
রো (কী) কধাতেইনেন রুধ-বাহুলকাৎ রম্। ১ অপরাঁধ। 
২পাপ। (মেদিনী) (পুং) ৩ শোধু। 
“মধুচ্ছ&ং সমধুকং রোখং সঙ্জরসং তথ|। 
মঞ্িষ্াং ০ন্দনং মুর্বাং পিষ্টা সপিবিপাচয়েৎ॥” (ম্ুত্রুত ১১২) 
£ছার ছাপের গুড় হইতে ফাগু প্রস্তত হইয়া থাকে । 
রোধপুষ্প (পুং) রোধন্তের গুষ্পমন্ত। ১ মধুকবৃক্ষ। 
(রাজনিণ)(ব্লী)২ রোখকুল। ৩ চক্রযুক্ত সর্পভেদ। 
রোপ্রপুষ্পক (পুং) ১ লোধফুল। ২ শালিধান্ত। ৩ সর্প- 
জাতিভেদ। 
রোথপুষ্পিণী (ত্বী) রোধ ইৰ পুষ্প্যতীতি পুষ্প-ণিনি-ভীপ্‌। 
১ ধাতকাবুক্ষ। (রাজনি* ) 
রোপ্রযুগ্ (ক্লী) শাবর ও পটিকা নামক হুইপ্রকার লোধ। 
"এগ্রোধপিপ্ললসদাফলরো খ্রযুগ্মং* ( বাভটন* ১৪জ্‌,), 


(কী) রূধ- 





ডি ( দেশজ প্রতিদিন। নিত্য । 
রোজ আফ্জাঁন্‌ (নাজির ), সম্রাট মহম্মদশাছের অধীনস্থ 
একজন খোজ। খাজা সর! নামে প্রমিদ্ধ। ইনি ১৭৪৮ 
খৃষ্টাবে দিলীর নিকটবন্তী শাহজহানাবাদে “বাগ নাজির নামে 
প্রসিদ্ধ উদ্ভান-বাটিক! নিশ্মাণ করান। 

রোজ বিহান্‌ (শেখ), একজন প্রসিদ্ধ মুপলমান পণ্ডিত ও 
সাধু। ইনি তফশীর আরাএস্‌ নামে কোরাণের টাক! ও 
সফবৎ-অল্‌ মধারিব গ্রতি কএকখানি গ্রন্থ গ্রণয়ন করেন। 
১২*৯ খুষ্টাবে ইহার মৃত্যু ঘটে। 
রোজা, মুদমানদিগের চল্লিপাহ উপবাসরূপ পর্বভেদ | 
রোঝান, পঞ্জাব-গ্রদেশের দেরা গাজি খা! জেলার অন্তর্গত 
, একটী নগর। সিন্ধু নদের পশ্চিম কুলে দের! গজি থ। 


“ নগরের দক্ষিখে অবস্থিত । অঙ্গা* ১৭* উঃ এবং ড্রাঘিৎ ৬৮*১৯ 


' পৃঃ॥ মজারি বলুচ জাতির তূমান্দার (সর্দার) বহরাম খ 
১৮২৫ খৃ্ঠাবখে এই নগর স্থাপন করিয়! রাঅধানীরূপে মনো- 
নীত করেন। 
তাহার পিত1 ও ভ্রাতুপ্পুত্রের সমাধিমন্দির দেখিবার জিনিস। 
পশমী “রাগ বা আচ্ছাদন-বস্ত্রের জন্ত এই স্থান প্রমিদ্ধ। 
(রোঝি, বোস্বাই-প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড় বিভাগের নবা- 
নগর রাজ্যের অন্তর্গত একটা দ্বীপ। কচ্ছউপষাগরের নব, 
নগর খাঁড়ির মোহানাক নবানগর হইতে ৪ ক্রোশ উত্তরে 
বস্থিত,। এখানে চারণ-রমদীর উদ্দেশে স্থাপিত একটী 
মলি আছে। ঠা এইরূপ, একদ। নাগররাজ বৃগয়ায় 
কি রি 71, রগ করেন। প্রাণ. 






বর্তমান সর্দারের প্রতিঠিত বিচার-গৃহ এবং 


তয়ে ভীত নীলগাই ভ্রতবেগে আপিয়া সেই চারণ-রমণীর 


আশ্রমে প্রবিষ্ট হইল। রাজ! পশ্চাৎ পশ্চাৎ আদিয়! উপনীত 
হইলেন এবং সেই বুদ্ধ! চাঁরণ-রমণীকে মৃগটা দেখাইয়া! দিতে 
বলিলে তিনি মুগ সমর্পণে অন্বীকৃতা হইলেন, রাজ! বলপুর্ববক 
মৃগটা বাহির করিয়! নিহত করেন। ইহাতে এ বৃদ্ধ। কুপিত1 
হইয়! রাজাকে অভিসম্পাতপূর্বক আত্মর্জবন উৎসর্গ করেন। 
বৃদ্ধার এই অক্ষর়কীর্তি স্মরণ রাখিবার জন্য সখুদ্রসৈকতোপরি 
তাহার আশ্রমসন্নিহিত স্থানে একটা মন্দির স্থাপিত হইয়াছিল। 
এই দ্বীপের উত্তরপূর্বকোণে জুয়ারের জলপ়েথ। হইতে ৪২ 
ফিট্‌ উচ্চ শ্েতগ্রস্তরনির্দিত স্তত্তোপরি এখানকার আলোক- 
বাটিক! বিগ্মান আছে। অক্ষাণ ২২*৩২৫০ উঃ এনং দ্রাঘি 
৭০*১৩০ পৃঃ ১৮৬৭ খুষ্টাকে নবানগর-রাজ এই আলোক- 
বাটিক! নিপ্মীণ করান। আকাশ পরিচ্ছন্ন থাকিলে সমুদ্রগর্ভে 
৭ মাইল দুর হইতে ইহার আলোক লক্ষ্য কর! যায়। 


রোট (ব্রি) কট (অন্তেভ্যোৎপি দৃশ্তত্তে। পাও।২।৭৫) 


ইতি-বিচ। ১ছিংশ্র। ২ বধক। 
ত (রী) ব্রতভেদ। (ব্রতগ্রকাশ) 


রোটাস, পঞ্জাব গ্রদেশেপ্ বিলাম জেলার অন্তর্গত একটি 


গিরিছুর্গ ও তৎপাদমূলস্থ গণগ্গ্রাম। লবণপর্বতের যে স্থামে 
কুহান্‌ নদী নিঃসৃত হইয়াছে,তাহার সমীপবর্থী একটা শৈলশূঙ্গ 
অবস্থিত। অক্ষাৎ ৩২* ৫৫ উঃ এবং জরাধি**৭৩, ৪৯ পৃঃ। 
এখান হইতে ঝিলাম নগর ৫8৯ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্ব| . 
আফগানসর্দার শেরশাহ যে লমর দিল্লীদিংহাসন বলপুর্ব্বক * 
অপহরণ ক্ারয়াছিলেন। সেই লময়ে ১৫৪* খৃষ্টাবে তিনি 


গকরজাতিকে দমন করিবার অভিগ্রায়ে এই ছুগ স্থাপন 
করেন। তিশি এই গিরিপথের সন্ুখদেশে অবস্থিত একটী 
শৈলশৃগ পরিবেষ্টিত করিয়া হূর্দের চতুর্দিকে প্রায় ৩ মাইল 
বিস্তৃত একটা সুদীর্ঘ গ্রাচীর নিন্মাণ করান। এঁ প্রাটার 
শক্রর আক্রমণ হইতে দৃঢ় পলাখিবার জগ্ঠ স্থানে গ্বানে আবশ্তক 
মতৎ৩* হইতে ৪০ ফিটু পথ্যন্ত প্রশস্ত কর! হইয়াছে। 
ইহার গরবেপদার অগ্ঠাপিও পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত আছে, কিন্ত 
হঃখের বিষয় শীমাপ্রাচীরের মধ্যগত ছুগবাটিক! কালের 
কবলে পাড়য়া বিধ্বস্ত হহয়াছে। এই সবরগিত দুর্গভূমির 
পরিমাপ আন্দাঞ্জ ২৬* একর হহবে। এই স্থানের প্রাকৃতিক 
চিত্র অতীব মনোহারী। 
রোটাস্গড়, (রোহিত”) বাঙ্গালার শাহাবাদ জেলার অন্তত 
একটা গিসদুগ | সাগেপাম নগরের ১৫ ক্রোশ দগিপে কোএল 
ও পোখনদের মঙ্গমের অদুরে শৈলোপরি স্থাপিত । অঙ্গ, 
২৪* ৩৭? ৩০উঃ এবং প্রাছঘ* ৮৩* ৫৫৫০৮ পুঃ। 

শাহাখাদ জেণার স্থানে স্থানে প্রাচীন কীত্তির অনেক 
নিদর্শন থাকিলে ও প্রত্নতস্বান্সন্ধিৎসার এগ আগ্রহের বিষয় 
সার কোথাও নাই। এই স্থানের প্রাটানত্ মস্বপ্ধে নান! 








কিংবদগ্তী প্রচািত থাকলেও একমাত্র ছুগ হহতেই উহার | 
অতীওকাহির ম্পন্ই আভাস পাওয়। যায়। কৃষ্যবংখাবতংশ | 


রাজা হরিশ্চন্দ্রেদ পু রোহিতাশ্ের নামানুসারে এহ স্থানের 
নাম রোহিতাশ্বগড় হইয়াছিল। পরে মুলমানাধিকারে 
এমে রোহওম্গড় হইতে রোটাম্গড় নামে আধ্যাত হহয়াছে। 
এখানে রোহি তাশ্ব-মুর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। স্থানায় লোকে ভক্তি 
সহকারে গেছ দেবপ্রাতিম নুক্তির উপাসনা করিত। মআটু 
অরে বোটাম্গড় অধিকার করিয়। এ গান ধ্বংস করেন। 

উপরোক্ত সগাগরাপুথার অধিপতি মহারাজ হরিস্চন্র 
হইতে তথায় কত জন নরপতি এহ গরগথাধিকার রক্ষা 
করিয়া আপিয়াছিণেন, তাহার কোন বিবরণ পাওয় যায় না। 
এরতিহাগিক এগ ১৫৩৯ খুগানে শেরশাহ এই স্থান আধিকার 
করিয়া ছুথসণক্কারে যন্তরবান্‌ হন, কিন্ত কিছুকাল পরেই তিনি 
সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়। শেরগড়ে ছুগ নশ্মাণ পুব্বক 
তথা খাম করেন। সআটু অকবরপাহের সেনাপতি ও 
বাঙ্গাণার প্রতিনিধি রাজ! মানসিংহ থৃষ্টায় ১৬শ শতাবের 
শেষশাগে এই এ স্বদৃঢ় করিয়া তথাক্জ সেনাদল স্থাপন 
করিয়াছিলেন। *ঠ্াচীন হের সংস্কার ও পুতন বামতবনাদি 
তিনি নি্ধাণ করিগ যান। তাহার উতৎ্ক।র্ণ ছ্গগাত্রস্থ 
সংস্কত $ পারশ্তভাষায় ণাখঠ শিলাকলক হুহথানি হইতে 
তাহাগ মানুপুত্নিক বিবরণ বত আছে। 








রোটাস্গড় শৈলের যে অধিত্যকা প্রদেশে ধ্স্তদুগের 
নিদর্শন রহিয়াছে, তাহা পুব্বপশ্চিমে ৪ মাইল এবং উত্তর- 
দক্ষিণে ৫ মাইল হইবে। উহ্থার সমগ্র পরিধি প্রায় ২৮ 
মাইল। ১৮৪৮ থুষ্টাবে ডাঃ হুকার এই স্থানের উচ্চত! 
১৪৯* কিট নিদ্ধারণ করেন। 

এই পর্বতে উঠিবার ৮৩টা রাস্ত। আছে। তন্মধ্যে ৪টা 
বড়বাট ও ৭৯টা ঘাটা নামে কথিত। হর্গপরিক্রমার মধ্ে 
যতগুলি প্রাচান কাঁত্তি দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে মানগিংহের গ্রতিটিত 
ছুহটা হিন্দুমা্দীর, অরঙ্গজেবের নিন্মিত মনজদ, মহাল-সগাই 
শামক আসাদ ও “বাগদোয়াপী” নামক রাজকাধ্যালয় 
সবাপত্যাশল্লের অতুযুত্কষ্ট নিধর্শন। 

ভখিষযএ্থণ্ডে গয়ার অন্তর্গত রুহ্দাসপত্তনের উল্লেখ 
আছে। ভোগোণিক বিবরণাগ্সারে এ স্থানকে রোটাস্গড় 
বলিয়াই অন্ুমত হয়। (ব্রহ্মথৎ ৩৩৬) 


রোটিকা (তরী) পিগবিশেষ, চলিত রুটা। হহ| ময়দা, মায, 


ছোল। এ্রতাত দ্বার প্রস্তত হইয়। থাকে। সাধাগণতঃ রুট 
বলিলে ময়দা ঘর প্রস্তত থাদ্যবিশেষ বুধায়। ভাবপ্রকাশে-- 

“শুধগোবুনটুণেন (কঞ্িৎপুষ্টাঞ্চ পোণিকাং। 

তগ্তকে থেধরেত কথ ভূয়োহঙ্গারেহপি তাং পচেং॥ 

সিেবা রোটিকা প্রোক্তা গুণানস্তাঃ গ্রচগ্মহে। 

রোটিকা বণকৃদ্কুচ]| বৃংহণী ধাতুবদ্ণী। 

বাতা বষ₹দ্গুকা। দাপ্তাগ্ানাং প্রপুজিতা ৪” (ভাবপ্রণ) 

গোটিকা। প্রপ্ত প্র।ণী-শুফ গোধূম চুণ কারয়। তদ্দারা 
কিঞিৎ পুকর পোথকা গ্রপ্তত কাঁরতে হহবে, পরে উহা 
তাওয়ায় গরম কাযা এংয়। প্রইত অঙ্গাবাপ্রতে (কয়লার 
আগুণে) পাক অথাৎ গেকিন্া লঙলে ইহা প্রস্তত হয়। 
ইথার গুণ বপকারক, কচগজনক, শরীঞের উপচয়কারক, 
ধাঃবক, খায়ুলাণক, কফক্ারক, এবং ও । প্রবলাগি 
মানবের পক্ষে হখা বিশেষ উপকারা। | 

যবরোটিকাবখ চূর্ণ করিয়া উক্তরূপ প্রণালীতে রোট্া 
প্রস্তুত কগা হর, তাহাকে যবরোটা কহে। হহার গুণ-_ 
চিক, মধুগরম) লঘু, মলবর্ধক, শুঞ ও বাতজনক, বল- 
কারক, এবং ক্ষরোগ, পীনন, শ্বাস, কাস, মেহ, প্রমেহ ও 
গণলরোগনাশক। 

মাষরোটিকা--শুষ্ক মাষকলারের চুর্কে £মপী বলে, এই 
চনপী বারা যে ধোটিকা প্রস্তুত হয়, তাহাকে বলভ্রিকা 
বা মাবরোটিকা কহে। গুণ কক্ষ, উক্ণবীধ্য, বাযুবদ্ধীক ও 
বলকারক। ইছা এবলাগ্নি মানবগণের পক্ষে গ্রশস্ত। মাষ- 
কণাহয়ের দাইল লে ভিপাইয়! উহার তুষ ফেলিয়। দিয। 


1. রোপণ ৃ | ৫ ] রোমকগন্তন 


রোধ্রশক (পুং) রোধপুষ্পাকার শৃকশালি। (বাভটস্থৎ ৬ অঞ) সাছত মিলিত কাপয়| তদ্দারা অঞ্জন পয়োগ করলে নিশ্চই 

রোপাদিগণ (প্রং) বোধ আদি করিয়া গণত্দে। এই গণ ন্ত্রেশাব নিবারিত হয়। এই সকল প্র-ঞয়াকে রোপণী কহে। 
বথ--দ্দিষিধ লে'ব, পলাশ, কৃষ্ণশ।ল্মপী, সরলকাষ্ঠ, কুফল, (ভাবস্রাৎ নেত্ররোগাণি*) 
কদন্ব, শোক, এলবালু, পরিপেলব ও মোচা, এই সকল | রোপণীবটী (স্্ী) নেখাগ্জন বিশেষ । গ্রস্ত তপ্রণানা7 রসাজন, 
পবা রোখা'দগণ। গ৭--মেদ, কফ ও যোনিন্বোষনা শক হরিদ্র।, দারহরিদ, মাপ] এবং শিমপাত।, এছ সকল ধব্য 
পৃর্ধাষাদির 20 বর্ণা ও কিষনাশন। বোনট এহরস্থাত ১৫ মং) গোমর রসগারা পম কাপয়া দেড়টী ঘট? পরমা) বটা করিয়া 

রোপ (পুং) জূগ্যতেহনেনেতি রূপ বিমোহে ঘঞ্২1 ১ বাগ। | তদ্বারা অলনন গয়োগ করিলে বাজানধত' নিবারিত হয়| 





সস পা পপ পপ ্ষস্শবাারাাট 





( অমর ) কহ-ণিহ ঘঞ,। ২ রোপণ। ( ভাণপ্পত নেকহবোগাধি* ) 
*এত| সাতাস্ত্র বুক্ষাণাং তেষাং রোগে গুণান্তিমে।” রোপণীনত্ত (স্ত্রী) কুন্থনাভি্ধ নেদাঞ্জননববাডিতেদ | 
( ভাৰত ৯৩$৮২৪) (ক্রী)৩ ছিদ্র। রোপণীয় (এ) দপ-শলীমর্,বা কই পি৮ -অনায়ব্। €র[পণযোগ্য। 
রোঁপক (হি) ১ বুদরোপণকারী | ২ মুদ্রাভেদ । ৩ মুখ্য পবি- রোপয়িতৃ (রি) রুহ-ণিচ ৬ থা বগ-৭০৩উচ। €রাপণকারী। 
মাণ--এক স্ুব্ধের হু অংশ। [রূপক দেখ ।] “ন তযাং শত মাল্যানাং কশ্ঠিদোপিতা নরঃ 1৮ 
রোপণ (ক্র) বূপ-লুটু। ১ জনন । ২ প্রাদভাব। ৩ বিমো- € রামব* ৩৭৬১৬ ) 
হন। ই-িচ-লাট। ৪ অঞ্জন(বিশেষ। রোঁপি (তত্র) দাকগ নেদনা। (অথণী ৫৩৭১৬) 
“বোপণং বল কং শিঃ। সমাক্‌ সংপ্লাবা বারিণ। | রোঁপিন্‌ (বি) স্থাপনকারা, আগোপণক্ারা । 'ছতিষ্টাকারী। 
গহায়ানজ্জলং স্ব্নং হালেচ্চুর্ণমধোগ তম ॥৮ (ভাব প্রকাশ) রোপুনা (গ্লী) লোপমিতরী। ছেল্রা, ছেরণক1!1গণী। 
(খি) ৫ কহাপক। (পুং) ৬পারদ। ৭ ভৃপামন্ বু । (খকু ১১৯১১৩) 
(বৈগক।ন০ )৮ শতীদিপূরণ। রোঁপ্য (খি) রোপণযোগা, রোপণের উপঃ | 
রোপণচূর্দ (বা) বোপণস্ত চূর্ণ? ॥ নেজাপ্রনবিশেষ। প্রস্থত রোপ্য।তিরোপ্য (পুং? ধাহ/বিশেষ, খেোপাশাণা, রো ওয়া ধান। 
প্রণালা -থপ্পর শিথাতে উন্ধমনূপে পেষণ করিয়া জলে নিম “বোপা। হাবাপ্যা লঘণঃ শস্রপাক]1 গুনোওবাঃ। 


করত হইবে, পরে দেই জল গ্রহণ কারয়! তদপংস্থ চু পার- অদ্দাগনো দাবগরা বণা। মুহাববাদন12 0৮ (রাদণলভ ) 
ত্যাগ কাপতে হয়। এ জল শুষ্ক হহয়া পপটাকাত হইলে 


ভহ| চু] কিয়া এিফলার রসে তিনধার ভাবনা দিতে হহবে। 


রোম (কলা) ১ জল । (শব9০)২ ঠেগপণ। ৩ লোম ॥ 
“দো চাস্ত পিাবধরেএ ₹াদগাতরোমো স্বমনোহকো চি 


পরে উহার দশ অংশের এক অংশ ঝপুর মণিত করলে হহা (হাতত ৩১১২৩) 
প্রন্তত হয়। এই চুছথারা নেবে অঞ্জন দিলে সর্মপ্রকার ৩ জনপদ ধিশেন। [ রোম-সাঘ্রাগ্য দেখ।]| 
নেবরোগ ন£হয়। (শাবপ্রৎ নেএরোগাধি) রোমক (পল) প্োমে কায়ত]ত কে-ক। ১ পাংশ্ত লবণ, 


রোগণাকা (ব্বী) গার্চতের | শারিকা খেক ১৫৮১২ নায়ণ) ) দমাবতী মারা আদা লবণ, মুগ্ডকা-থাবণ। ৯» অয়ন্থান্ত 
'রোপণাঞ্জন (লা) ১ কথায় 9 সেহমংঘুক্ত অন্ন । ২তজ হেদ। (রাসানঞ ) পোমেব স্বার্থে কন্‌। (পু) ও জনপদ 

দ্রব্য দ্বার অঞ্জন । (০কদও অঞ্জনা ধি*) বিশেষ। 58 যুণপাপের হতালা রাগোর রাঞ্ধান।। ৫ তদশ- 
রোঁপণী (প্রী) নেণাঞ্জনাবশেষ। গ্রন্তত গ্রণাণী_ সার্জন, বাদা জাত বিশেষ (1১97)05)1 ৫ পঞ্জাবের পাশ্চম প্রান্তে 


ধুনা, জাশাপুষ্প, মনঃশিল।, সমুদ্রফেন, সৈঙ্গব, গোঁরমাতী, গাচাণ গনপদভেদ | 


এবং মরিচ এই সঞ্ল লমভাগে গ্রহণ কারয়া মধুব সাহত “৩।কানগ্তবানাংশ্চ রোমকান্‌ পর্াযাদ কান ।” 
পেষণ করিস ক্রননবস্থ রোগীর নেরে অঞ্জন প্রয়োগ করিলে ( ভাত ২৫০৯৫) 
নেত্রবাত, ক্লেদ ও কণ্ু নাখ হর এবং গাঁতিত নেঅরোম পুনরায় গবড় পুবাণে (৮০1২) এবং কুন রকা-থ০ও ্ ১৯৫|২।১) 
গজাইয়া থাকে । পুণর্ণবা "দ্ধদ্ধারা পেষণ করিয়া তদ্দারা অগ্রন | এই ধেশপাত পঙ্রেৰ উল্লেখ আছে। এ 
পিলে কও, মধুনার] পেষণ করিয়া গিলে নেত্রত্রাব, দ্বতের * মহান । (বৈগ্ঠকনিত) 5 গ্যোতিলিদঙ্ের। 


সহি প্ষেণ কারয় পুষ্প তৈলদ্বারা দিলে তিমির এবং কার রোমকন্দ (পু) বোমযুগ্ত£ কনো মূলমন্ত। পিগালু। 
সহিত দিলে রাঞ্জাঞ্ধ দোষ [নিবারিত হর়। বাল! পাতার কাথ | রোমকপত্তন (দ্র) বোমকং পশ্ডনানত কণ্মধাণ। নগদাবপেষ। 
করিয়া তাহ! পুনব্বার পাক করিয়। লেহবং হইলে উহ! মধুর) কাহার৪ মতে আলেক্লাগ্রনা, অপর মতে কনস্তা,সুনোপন। 
২ আঠা] ২ 


0০ 


৬ 


ডর [ ৬ ] ৰ রোমশমুলিকা_ 








“্জান্কাবু মণো মলিন প্রাক পশ্চিমে রোমকপন্তনগ্ক। রোমবন্ধ (তরি ) চুলের রিতা রি দ্বারা তি ৰঁ 
অধস্ততঃ সিদ্পুরং গুদের? মৌমোহথ যাম্যে বড়বানপণ্চ &* 1 রোমডূমি (তত্র) ধোন্ণাং ভমিরিব। চা । (রাদনি*) 
(1সদাপ্ুপিকোদণি গোলাধ্যা়)। রোমমুদ্ধন্‌ (তি) রোনযুক্ত মন্তকবিশ্ট। (সঞত) 
রোমকণূক (পুং) শশক। (নৈগ্ভকানি*) রোমরতাসার (পুং) উদর । 


রেোঃ [মকসিদ্ধান্ত | পুং) রোমকাচাঘা লিখিত জ্যোতিষ্রস্থ। রোমরন্ধ (কা) রোমকুপ। 
রোমকাচাধ্য' (পুং) একঞল বিখ্যাত জোর্হাবদ। শাকগ্য | রোমরাজি (ত্্ী) রোয়াং রাঃ কোমলমুত)। রোনরাজি- 
হাতার ও বগাছানিছির ওত হায়ণরত ইহার উল্লেখ আছে। ঙষ. পোমরাগা রোমসমুহ। 


রোমকায়ন ( পুং) গ্রন্থকারতেদ | (বৃহদ্ধচত ৩১০) রোমলত] €ক্সী ) বোস্াং গতেব। রোমা বলি। (হেম) 
রোমকুপ (পুং) রে(ম্পাং কুপহ। লৌোমাবিবর। রোমলবণ (কী) শান্তর লবণ» বচ্চগ লবণ। 
*প্রঞ্ঃপতিশ্টাঞ্ষমালাং দে ব্রচ্জা কম গুলুম্‌। রৌমলতিকা। (ক্র) শাতর উপরে রদণীগপের, লোমের 


সমন্তচর়ামকুপেষু নিনরশ্দান্‌ দিকরঃ 0৮ (দবীমাণ ১) 1 রেখ! হয়। 
রোঁমকেশর (কা) রোম্ণাং কেশরমিন। চামর। (কা) রোমবৎ (বি) 'জামন্‌ অন্তরে মভুপ, মন্ত বঃ১ নম্ত জোপঃ। 


£ 


রোমগর্ত €পুং ১ রোম্থাহ গন্তঃ। বোন এগ । (বান, বানইট। 


রোসপুচ্ছ (পুং) রোম্থাই ৪: উমর ॥ (হি) স্থাথে-। রোমবল্পা (লি) কাপকচ্ছ। আগকুবী। 
কন্। (রামখচ্ছক-- ঢামর | ( অতাপর) 


রেম্ৎস (%ুং) টানপ। চানরী বোর পুজ্ছ। 


রোবাছিন্‌ (1৭) » পেন ১বুশঝোগা আক্ষ ধারাবানছি। 
রোমাবকার (পুং) পোমাংাবকারত। গোনা লা) 


রোমণুৎ তত) রোমমু্। পুচ্ছধাণি।  রোমবিক্রিয় (শ্রী) রোমাঞ্চ । 
১ রৌমত রা (শ্রী) অগোমা জী । ৬ গলণ রণ )  রোমবিধ্ৰংম (২) ৯ লোমশাণকারা। ২ উুণ। 
রোমত্যজ, (দি) গোমনাশক।  রোমাবনর (পা) গোই হাবিব গোনকুপ। 


রোমদাপ (পু) ককান। ( বৈধ্যকনিৎ) রে।মবেধ (পুং) -কঙ্গন গাণন শস্থচার। 
রোমন্‌ (৪7) রোতাত ক (নামন্‌ সামন্‌ গোমণ্‌ কোমহ্গিতি।  রোমশ চপুং) বোন সন্তাঙ্টোত গোমন্‌ (লোমাদিপামা!দ 
উপ 81১৫০) হি মমিন্প্রচ্ারেন সাধুং। শরীর জা হার, 
১লঙ রোয়া। পধ্যার-_ লোম, অঙগগ) হজ, চ'মজ। তনুরহ। 


[পচ্হা,? ৬), ননেত১১। গা ৫১৯০০) হাতি শঃ। ১ দেব। 
(হেন)১ পিপ্ু:বু। ৩ খুস্তা। ১ শুকর। ৫ খাষাণেখ। 

(রাঞানগ ) 1 এহ খ্াযর এক একটা রোম গতনে এক একট হশ্দ্রগাও 
পরীয়ের রহন্ত গ্রানে অথাত গোপনীয় স্থাণে থে রোন। হহত। এহরূপে হহাগ বধন এমস্ত রোম পতন হইবে, তখন 


ভনে, তাহা "পাশ করিতে নাহ। । হাহার গরমাযু নাশ পাইবে। এই মি তাহার নিন 
“ন সর্পশন্েঃ কীড়েত স্বানি শ্বান ন সংস্মুশেহ। এই পরমাধু জানয়া এবং ইহা। আও সামাথকল [বেন 
কোমাণ ৮ রহন্তা!ন না(শঞ্টেন দা এগেং ॥” । করিয়া গুহান'জাণ করেন শাহ, কেথল বধাকাঞ্জে ধারাপাত 
( ঝুম্মপুৎ ১৫ অ+) ২ জনপদাবশেষ। ৩ তদ্দেশবামী। | নবাঁওর অন্ত মস্তকে কট (মাদুর) রাখিয়া তপশ্চথ্য। করিভেন। 

(পুং)৪ তুমা। |. (ভাখবত ৬১৫) হার বিশেষ বিবরণ ব্রথবৈধন্ত পুর!ণে 
বানাবে দণাঃ পার্শ। রোমাণহ কুশাবিশবঃ।” শষ জন্মথণ্ডে বাঁণত হহাছে। 





€ হারত ৬। ৪ | ৫৫), 
রোমস্থ (৫১) উদসারণ করিয়। চ্দণ, 9৭৩ গাখরকাটা, 
পশ্ডাদগের চাব্যত ছুক্সণ। 


( ক্রী)৬ উপস্থ। “সেদীশে যন্ত রোমশং নিষেদুদো?? 
(খক্‌ ১০৮৬১৬) রোমশং উপস্থত (সায়ণ) 


ূ 
] 
ূ রর 
ূ (ভ্রি)৭ আভতশয় রোম বিশিই, ধাহার গাত্জে অতিশয় 
ূ 





“মুট্গবীও তো মগ্থঃক্াঙ্গনহু'মফু” (রঘু ১। ৫২) রোম আছে। 
,রোমপাদ « গু ) লোমপাদ, এগদেশীয় রানাবশেষ। “হ]নক্রয়ং নিষ্পুরাৰং শিশ্ছনদে। রোমশাশসম্‌।? (মনু ৩৭) 
(লঙ্গাটুবাণ ৬৮১৯) [ লোনগাদ দেখ] রোমশপত্র। (স্তর) দেখতাতৃবৃক্ষ। দের়।তাড়া ঠাছ। 
॥.. -1215,-5 ( পুং) রোম্ুনাং পুজকত। রোমতব, রোম । রোমশক্ষল জুং) রোমশং কলনভ্য। ডিগওশ বৃষ । ঢাড়ণগাছ। 
নর এ) ভিগ্তিশ, ঢাড়প। (বৈষ্ভকানৎ) রোমশমুলিকা। (স্তর) হার । ্ নন 


রোম- সাম্রাজ্য টির টু ] (রোম-সাগ্রাজ্য 






রোমশসিদ্ধান্ত ব্রোমশবুন- -বিরচিত জ্যোতি স্থভেদ। 
রোমশী (ভরা) রোগাণ সন্ত্যগ্য। ইতি রোমন্‌ শ) টাপ্‌। 
* ১ দর্ধ। বৃ । (রাজান* ) ২ লোমশ!) বুহস্পতিকণ্ত]। 
“সব্বাহমস্মি রোমা গঞ্চারাণামিবাবিক1 1” 
(খাক্‌ ১। ১২৬।৭)৩ কর্কটিকা, কাকুড়। বৈৈস্তকন্ি) 
৪ অলগদ্দ নামক সবিষ জলৌকাভেদ। (ুশ্রুত সৎ ১৩ অঃ) 
৫ মাংসরোহ্ণা। (বৈএকানঞ) 
রোমশাতন (কা) রোয়াং শাতনং। লোমের উদ্ধংসন। 
রোমশুক (ক্লী) রোমধুক্তং শুকং যন্ত। স্থোণেয়ক | চলিত 
গেলা । (তাবপ্র্) 
রোম-সাস্্রাজ্য, পাশ্চাত্য সভাতার আদর্শক্ষেত্র স্থ প্রাচীন রোম 
মহানগরা হহতে রোম বা লাটিন জাতির সৌভাগ্যোক্নতির 
সগগে সঙ্গে শৌণবাধ্য ও রাজতদ্বের প্রতিষ্টা-প্রভাবে রাজ্যসমৃদ্ধির 
পারবাদ্ধ সহকারে বীরে পীরে যে শ্রধিহ্ৃত রাজ্যসষ্পহ অত 
ঠ£গ্ছিণ, ভাগাই খুষ্টা হতার শতাবে রোমসানাজাসামায় চরম 
খস্কুত নাভ করে। খুষ্টপূর্ব ৮ম শভাবে পুরুব-পরম্পরা- 
এত খিথিণন্তানুলক রাখুণান্‌ কতৃক পাঁলেটাহন্‌ শৈলোপাধি 
বোমনগর স্থাপন; সেবা তন লাটন প্রহ্ৃতি বিভিন্ন পাক্ধতা- 
গা:তর পরম্পর সাশ্ষণন ও শাক্তবৃদ্ধ ; রাজনিব্বান ও রাজ- 
তশ্রগঠম , মেনেট নহাস ঠা ও কমিটায়। টি স্থাপন এবং 
[পাপিও, গিয়াধ মরিরয কর্ণেপিয়াস্‌ সালা, জুলিয়াস্‌ সিজার 
গুড় ত দুধ্য োুৃন্দের আ।বভাব ও রাজ্যজয় হইতেই রোম- 
সানাগের পন হহয়াছিল। 
ঞ্টাদ্‌ ও কেসিয়াসের যড়যন্ধে ডিক্টেটার সিজারের ভত্যা 
এবং অগ্রো্য়ান ও আণ্চানকতক ফিলাপ রণক্ষেত্রে উক্ত প্রগা- 
ওম্পন্ানা দলপতিঘয়ের পরাজয় হইতে রোমে প্রজাতগ্রের 
প্র ঠষ্াশা বিলুপু হর । ভগদিগ্যাত সুন্দবী ক্রিওপেট্নার পাণি 
থতণ্গান্স অক্টোস্ুয়ানের ভগিশী অক্টেতিয়াকে পরিত্যাগ করায় 
মান্টাপর সহিত অক্কে।ভয়ানের মতবিরোধহেত এ ইয়াম্‌ রণ- 
ক্ষেত্রে ঘোর সংবর্ষ উপাস্থত ২য়। এই যুদ্ধে আন্টান পরাজিত 
হইলে, ডিক্টেঠার সি'বের প্রকৃত উত্তরাবিকাপী ও ভ্রাতপৌহ 
(09767041)01)1)৩) 'অক্টেভিয়ান্‌ ২৭ ুষটপূর্বাৰে রোমসামাজোর 
'অবীশ্বর হন; কিন্ত তনি প্রজার মনোরপ্রনার্থ এই মহদ্ভার স্বায় 
নপ্তকে না লইয়া সেনেট সভার উপর গ্স্ত করেন। |তনিই 
পক্কতপক্ষে সামাস্যে কিমনওয়েন্থের' পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়া 
গির়াছিলেন। 
যাহা হউক, ভাহান সময় হইতে ক্রমধ:ঃহ বোমসামাজ্যের 
বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং টা।সটাম্‌, প্রোব(স্‌ ও কেকুস্‌ (২৮৪ 
খুন এওটি ৭ পুর্ণবিস্তৃত রোমসামাজ্যের প্রাস্থসীমায় 


-_ শশী 


শী পা শীশীপীশশীিি ১০৯ -- শশী শাটার ৩ এ 212 








আপনাপন শ[সনদণ্ড পরিঢালন কারয়াছিলেন। এই সমস্রের 
মধ্যে রোমসাম্রাজ্য কোন্‌ কোন্‌ রাজার শামনকালে কতদুৰ্‌ 
প্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল, তাহা ইতিহাসভাগে যথাস্থানে বিবৃত 
হইয়াছে । সাণারণের অবগতির জন্য নিম সেই সভ্যমদৃদ্ধ 
সামাজোর বিস্তার সীমা ও দেশবিভাগের অবস্থান নি-দ্দশ করা 
গেল। |] 
এই সামাজোর পশ্চিমমীমা আটলান্টিক মহাসাগর ; উত্তবে 
ইতলিস চেনেল, জম্মাণসাগর, ডেন্যার্ক, বলটিক সাগর ও রুষ- 
সাত্রাঙ্য; পুর্ষে কাম্পিয়সাগর ও পারগ্তের কতকাংশ এবং 
দগ্ষিণে পারশ্টোপসাগন্র, আরব, লে(ডিতস।গব ও*ুমন্যসাগরোপ- 
বুশ বাতিরিক্ত আকা মহাদেশ ।  বন্তগন সঞ্দ ইংলগুরাজ্য 9 
রোম সাখাজাতন্ত ভহকাচিল। এ 
প্রচান কালের পিগ্তাণ বোদসানাজা, যে কয়টা দেশভাগ 
বিচ্ছিন্ন ছিল এবং বশুয়ান পসযয়ে কোন্‌ কোন্‌ বাআার থা এছা- 
তদ্দেব প্র“তহশিবিবগের সাহাযো পরিগাণভ হইতেছে, নিলে 
তাহান ভাণিকা নিদ্দেশ কর। হল -- 
ঘুপ্রাগীয় শাজা। 
ল।টিন নাম বন্তমন নাম 
বুটানিয়া_হণলগড ও ওয়েলম্‌। 
গণিয়া-জান্স, বেলজিয়াম, হল ও পুইচতপ কতক 
ডি৮শিয়া-ত পন ও পল্তগাল। 
বণিয়ারিস্‌_ বেলিয়। রন ছাপপু্ষ। 
সিসিলিয়া-_সিগিলি। 
ইতালিয়।-ইতানা। 
রেও়া-সহঞণণ্ড ও আগ্রোতাজেপীর কতকাংশ। 
(ভ৪এসিবা--জগ্মণ সানাজোর দাখণাংশ। 
জাঞা,ণন।-7৬০ লানণার পশ্চনতাব পথ্ন্ত চী্াণ সানীহা « 
গোরপতের কতকংশ এবং দনিনুবের উত্তরকূণ পাযস্ত, 
আঁদ্রন্নয়াজ্য। 
পানোশিরা-দাানএব এশীৰ পশ্চিম টল পর্যান্ত আষ্টোহােদী 
প্রদেশ। 
ডাকয়-খিস্ন্দাব পর্ধবন্ঠা অঙ্রোহাঙ্গেরী প্রদেশ এবৎ প্রথ ৪ 
দনিখব নদা মধাবনা গা(নয়া রাজ্য।, 
নোরিকাম্ব দানব নদার দক্ষিণকুঁঙ্ধা ভিয়েনানগর সনিতেহ 
প্রদেশ ৬ইতে আদিয়াটিক্‌ সমদ পধ্ন্ত বিস্বত। 
হপিরিকা আপধরিরাটিক্‌ সাগনোপকুলবস্তা আষ্রোনাঙ্গেরী প্রদেশ 
সটশিগে ও তদের কতকাংশ। 
এপ্রাপ_গাস ও হপরিকাদের মধ্যবন্তা তুরুধ প্রবেশ । 
কগিকা, সডিপিয়া, সাইপ্রাস ও ক্রাট্ছীপ-_হমধ্যসাগর মধ্যে | 





্ 





রোমুলাদ্‌ পালাটাইন শৈলে এবং 
রেয়াস্‌ মাবেন্টাইন শৈলে নগরনিন্মীণের ইচ্ছা প্রকাশ করি- 
লেন। এই উভগ সঙ্কটে শেষে এই স্থির হইল যে, উক্ত ঘটনা 
দেবতাদিগের দ্বারা দীমার্ধপত হইবে । এইরূপ স্থির করিয়া উভয় 
সহোদর প্রত্যেকেব মনোনাত স্থানে দেবতার ইঙ্গিত অপেক্ষা 
করিয়া রহিলেন। সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইল। উধাকালে 
রনেমাস্‌ ৬্টী গৃর দেখিতে পাইলেন । য২কালে এই সংবাদ 
রোমুল।সের কর্ণগোচর হইল, তৎকালে তিনিও ৯২টা গৃথ 
বোখতে পাইলেন । প্রত্যেকেই নিজের অনুকূলে দেবতা ইঙ্গি ও 
করিয়াছেন --এই জপ বলিতে লাগলেন | অবণেষে মেবপাপক- 
গণের মব্যস্থতার বেখুলাসের জয় হইল। 

উপরো্ত প্রকারে রোদুশান্‌ দেবতার অনুগ্রহ লাভ করিয়া 
নরেন সামা (নিদদেশ কারভে ঘাবা করিলেন। হিনি একটা 
লাঙ্গলে একটা থুষ ও একটা গাভী সংযুক্ত 
বনিয়। পালাটাইন পর্বতের চত্রুদ্দকে 
গভীর হুল চিহ্ন আগ্কাত করিলেন। সেই 
টি পবত্র গোমননরাধ চঠংশীমা বণিয়া নিদিই হইল। 
তংকালে এই নুম নগরদামার নাম হইল পঞেখিয়াষ্‌। 

পালাটাইন পধ্বত-নিখরহ আদিম বোম-নগরের নাম হইল 
এরোল। কোয়েটা বা চঠ়ফোণ রোম । পরব কালে এই 
নগরের পরিধি প্রসারিত ভইয়। সপ্তনেলশিথরে সংগ্থাগিত হইয়া 
ছিল। যাহা হউক, আদম বোম নগর উত্ত একারে ৭৫৩ খুঃ 
5 ২১এ এপ্রিল গ্াতষ্ঠিত হইল । ভতপরে রোদুলাস্‌ রোমের 
চতঃসীমায় একটা এরন্তর-প্র।চীর নিগ্মাণ করিতে আরস্ত করি- 
লেন। হঠাতে রেখ।স্‌ উপহাস করিয়া বলিলেন, “এই প্রকার 
ব।একোচিত প্রাচী নন্দাণে কোন লাভ নাই |” এই বলিয়া 
রেমাস্‌ এক লক্ষে গ্রাটার উল্লত্ঘন করিলেন । তদ্দশনে রোমু- 
লাসের ক্রোখানল আলম উঠিল। ভিন ততক্ষণাৎ্ ব্রেমাস্‌কে 
(বনাশ কঞরনেন এবং খোরণা করিলেন,ণযে কেহ এই প্রাচীর 
উল্লগবন করিবে, ততঙ্গণাৎ তাহার শিগশ্ছিন্ন হইবে ।” 

বাহা হউক, রোমুলাদ্‌-প্রাতিষ্টিত প্রাচীরবেষ্টত ঝোমে অধিক 
আরবাধী হইণ না। তদর্শনে রোমুলাদ্‌ কাপিটোলাইন পর্বাত- 
শিখরে নরহন্ত্যাকারী ও পলতক অপরাধীদদিগের জন্ত একটা 
আশ্রম নিম!» করিলেন । এই আশ্রম শীঘ্রই বুসংখযক ছুক্রিয়া- 
প্রাণ অপরীবুন্দে পারপূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু বংপবৃন্ধির জ্ 
তাহার। ত্রাক্পোক পাইল না। কোন স্থানের অ্ববাদিগণ উত্ত 
বুত্িগণের আহত কন্তার বিবাহ দিতে সম্মত হইল না। অবশেষে 
রোমুলাদ্‌ ববপুর্বক কন্তা গ্রহণের সন্ধর করিতে লাগিলেন। 

5৭50 হোখুলাস, কন্সাদ্‌ নামক ধেবতার নামে এক 


রোমুল।দর 
বাসদকান 


(৭৫.5-9১৭ ৭: পুঃ) 
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পা প্পিপীশিসা শপে পা শিপ শী পপ শি 


বিরাটু উৎসবের বোষণা করিয়া দ্রিলেন। স্থানীয় লাঁটিন ও 
সেবাইন্গণ এই উৎসবে নিমস্ত্রিত হইল। ভাহারা আমোদ দশনে 
কৌতুহলী হইয়া স্ত্রীপুত্রকন্তাবর্গের সহিত উতৎ্সবক্ষেত্রে দলে দলে 
আসিতে লাগিল। সকলে সমাগত হইলে রোমক-যুবকগণ দল- 
বন্ধ হইয়া তাহাদের সমস্ত অনুঢা কন্ঠািগকে হরণ করিয়া লইয়া 
.গেল। কন্তাগণের পিততারা অপমানিত হইয়। দেপে প্রত্যাগমন” 

পূর্বক রোমের বিরুদ্ধে সমরসঙ্জা করিলেন । 

কিনানী,আটেটম্মন এবং ক্রা্মেরিয়াম্‌ নামক লা'টন নগরের 
অধিবাসিসমূহ একে একে অন্ত্র ধারণ করিলেন, কিন্তু তাহার! 
সকছেই রোমকগণের নিকট পরাভৃত্ত হইলেন। রোমুলাস্‌ 
কেনানীর রাজা আক্রেণকে স্বহস্তে বধ করিলেন এবং লুগ্ঠিত 
অন্ত্রসমূহ জুপিটরের পদতলে অর্পন করিণেন 

অবশেষে পেবাইন রাজ্যের অন্তর্গত কিউরেসের পরাক্রমশালী 
নরপতি টাইঢাদ্‌ টেশরাদ্‌ অসংখা অন।কিনী লইয়া রোমের 
বিরুদ্ধ দুদ্ধ যারা করিলেন । এই প্রকার বিপুল সৈগ্ের সহিত 
প্রকাশ্য ক্ষেত্রে যুদ্ধ করা অসন্তব মনে করিয়া রোমুলাস, নগবছ্ুগে 
আশয় লইলেন। রোমুলাস, তৎপূর্বেে কাপিটোলাইন পর্বতের 
চতুর্দিক্‌ সুরত করিয়াছিলেন, টাপিয়াস্‌ নামক এক সেনানীকে 
তিনি কাপিটোলাইন্‌ রক্ষার ভার দিয়াছিপেন। কিন্তু এই 
সেনানীর কন্ঠা টা্সিয়া সেঝাইন সৈগ্তগণের মণিবন্ধে পরিহিত 
উজ্জ্বল স্বর্ণ বলয় দেখিয়া বিম্ময়বিনুগ্ধা হইয়া, সেবাইন সেনা- 
পির নিকট দূত পাঠাইয়া ঝলল»-প্ৰদি তোমগা তোমাদের 
সোণাঁর বালা সকল আমাকে দাও, তাহা হইলে আনি তোগা- 
দ্িগকে নগরে গ্রবেশ করিতে কেন বাবা দিব না” 

সেন।পতি টাপিয়ার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন | গভীরনিণাথে 
ভূষণপ্রিয়া টাপিয়া নগরতোঁরণ খুলিয়া দিলেন ; পিপীলিকাশেণীর 
হায় সেব।ইন-সেন। দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল । টাপিয়। 
উৎফুল্লহ্বদয়ে পুরস্কার চাহিবাশাত্র সেঝ|ইন্-সৈন্তগণ বর্ষাথাতে 
তাভাকে নিহত করিল। তদবধি রাজদ্রোহিগণকে টাপিয়া- 
পর্বতের শিখর দেশ হইতে নিয়ে নিক্ষেপ করা হইত। 

পরদিন রোমক সৈন্তগণ কাঁপিটোলাইন উদ্ধারের জন্য 
সুসজ্জিত হইল। পাঁলেটাইন ও কাঁপিটোলাইন পর্বতের 
মধ্যবন্ধী উপত্যকায় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ সংঘটিত হইল। বহুন্ষণ তীষণ 
সংগ্রামের পরে রোমক সৈম্ভগণ প্রত্যাবৃত্ত হইবে এমন সময়ে 
রোমুলাস্‌ যুদ্ধে জয় হইলে জুপিটারের নামে একটা মন্দির 
প্রতিষ্ঠা করিবেন- এই মানস কর্পিলেন। তৎক্ষণাৎ রোমক 
সৈন্যগণ দ্বিগুণতর উৎসাহে যুদ্ধ করিতে লাগিল। এমন সময়ে 
ঘাহাদের লইয়া যুদ্ধ সেই অপহ্ৃতা। সেবাইন-কন্তাগণ সমর স্থলে 

| উপস্থিত হুইয়! তাহাদিগের নেতাদিগকে যুদ্ধ মিটাইবার জন্য 


ৰ 














অনুরোধ করিপ। রমণীর প্রার্থনা কে অগ্রান্ করিতে পারে? 
তখন সেবাইনগণ রোমকদিগের শ্ঠ/লক ও শ্বশ্ুররূপে আপ্যায়িত 
হইয়া সদ্ধি স্থাপনপুর্র্বক বৈবাহিক সঘন্ধ দৃঢ়তর করিলেন। 
টরোঘকগণ পালাটাইন পব্ধতে গোমুলাসের শাসনাবীনে বাস 
করিতে লাগিল। সেবাইনগণ টাইটাস টেঁশিয়াসের শাসনা- 
ধানে কাপিটোলাইনে 'বাস করিতে থাকিল। উভয় রাজ 
ছুই পর্বতের মধ্যবন্তা উপত্যকায় সেনেটের অধিবেশন করিতেন । 
সেই স্থলে পরে “ফোরাম্‌” নির্মিত হ্ঠয়াছিল। এই উভয় 

রাজ্য বেশা দিন স্থায়ী হইল না। কতকগুলি উৎপীড়িত লাটিন 
প্রজা কর্তৃক টাইটাস নিহত হইলেন । তৎপরে রোমুলান্‌ একাকী 
সেবাইন ও লাটনগণের উপর রাজাশাসন করিতে লাঁগিলেন। 
তিন ৩৬ বংসব রাজহ্ব করিয়াছিলেন। 
গোটন, পুল নামক স্থানের নিকটে কাম্পাদ্‌ মাশিয়াস্‌-প্রজা পুপ্ন 
পরিদর্শন করিংতছেন, এমন সময়ে স্ুষধ্যগ্রহণ হইল এবং তৎ- 
পরেই একটা ভয়ঙ্কর ঝটকা সমুখিত হহল। সেই সময়ে রোন- 
পাসের জনক মাস অগ্নিময় পুষ্পকরথে রোমুলাসকে স্বর্গে লয়া 
গেলেন। পরদিন প্রাতঃকালে কেহই তাহাকে দেখিতে 
পাইল না। | 

রোমুল।সের মৃত্যুর পরে রোমবাসীর! জ্ঞানী ও ধার্মিক নুমা 
পম্পিলিয়াস্কে রাজা মনোনীত করিল। তিনি টাইটাস, 
টেশিয়াসের কন্যাকে বিবাহ করিয়া- 
ছিলেন। ইনি ৪২ বৎসর শান্তির সহিত 
রাজগ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন । তিনি 
রোমসামাজোর সর্ধ প্রথম ধর্মশান্রগ্রযোক্ত।। ইজেরিয়া নারী 
দেবী তাহাকে এরিশিয়ার পাবত্র প্রমোদ উগ্যানে উপধেশ 
[দতেন। তদনুসারে তিনি ফ্রেমেন্স নামক তিনজন পুরোহিত 
নঘুক্ত করেন। তাহারা যখাক্রমে জুপিটর, মার্প এবং কুই- 
রনাগের পুজা করিতেন। এতদিন তিনি, অল্ব| লঙ্গা হইতে 
আনাত ভগ্ভার পবিত্র অগ্নি সজীব রাখিবার জন্য ৪টী ভেষ্টাণ 
কুমারী নিয়োজিত করেন। ততপরে তিনি মার্সের ১২ জন 
মাপেআই বা পুরোহিত নিথুক্ত করেন। ইহারা ১২ খান 
মঠে পবিত্র ধর্মের পূজা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন । 

নুমা তৎপরে সামাজ্যের বহু হিতকর কর্মের অনুষ্ঠান করেন। 
তিনি পঞ্জিকাসংস্কার ছারা জ্যোতিষ শাস্ত্রের উন্নত এবং কৃষি 
ও বাণিজ্যের উৎসাহ প্রদান করেন, সম্পর্তির সীমা নিদ্ধারণ 
করিয়৷ তাহ! টা্জিনান নামক এক দেবতার অবীনে ন্যস্ত করেন। 
এতত্তি্ন তিনি জেনাস নামক দ্বিমুখ দেবতার মন্দির নিঙ্মাণ 
করেন। যুদ্ধের সময় এই মন্দিরের দ্বার উদথাটিত হইত এবং 
শান্তর সর্ময় উক্ত দ্বার অর্গলবদ্ধ থাকিত। 


নুম[পম্পিলিয়াসের 
কাজহক।ল 9১৫- 
৬৭৩ এ পু । 


একদিন রোমুলাদ্‌ 






মার মৃত্যুর পরে টাল্লাস্‌ ইষ্টলিয়াস্‌ রাজা মনোনীত হইলেন। 
ইহার রা্দত্ব শাস্তির পরিবর্তে যুদ্ধবিগরহসঙ্কুল ছিল। তন্মধ্যে 
আল্বা লঙ্গার ধ্বংস-সাধনই সর্বাপেক্ষ। 
প্রসিদ্ধ ঘটনা । উভয় নগরের মধ্যে একটা 
কলংস্ত্রে এই যুদ্ধ উপস্থিত কুয়। উভয় 
নগরের সৈন্যগণ যখন যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল, তখন স্থির হইল যে, 
উভয় সৈম্ত হইতে মনোনীত বীরদয়ের যুদ্ধে জয় পরাগয় 
নিণ।ত হইবে। 

রোমক সৈগ্ের মধ্যে হোরেশিয়াস্‌ নামক তিন সহোদর 
ছিল, তাহারা তিন জনেই থুগপৎ এক গর জান্ময়াছিল। 
সেইরূপ আল্বান্‌ সৈশ্তদলের কিউরিয়াশিয়াস্‌ নামক এক গ্ভজাত 
তিন সহোদর ছিল। পরস্পর এই তিন সহোদরের ছন্দ 
হইবে, এহরূপ স্থির হইপ। ধন্বধুক্ষে 'হোরেশিয়াস্‌ ভরা 
নিহত.হইল, কেবল একটী জীবিত রহিল, ,পক্ষান্তরে তিনজন 
কিউপিয়াশিরাস্‌ আহত হইল । একাকী প্রতিছন্দিজয়ের সহত 
যুদ্ধ কৰা! অসব বুঝিয়া হোরেশ কুটকৌশল ধরিগেন। তিনি 
রূণে ভঙ্গ দিবার ভাণ করিয়া কিছু পশ্চাৰ্গামী হইলে, উপরোক্ত 
তিন সহোদর তাহাকে বিভিন্ন দিক হইতে আক্রমণ করিতে 
ছুটিল। তখন হোরেশিয়াম সত্বর গতিপরিবর্ভনপূর্বক একে 
একে তিন সহোদরকে ধরাশারা করিলেন । 

রোমকগণ যুদ্ধে জয় লাঁভ করিল এবং আলবানগণ তাহা- 
দের অধীনতা স্বীকার করিল। কিন্তু এই জয়োগ্লাসের মাধ্য 
একটা বিষম দুটনা| ঘটিল। যৎকালে বিছয়োল্লামে উত্ফল্প 
এবং নিহত প্রতিছন্দিব্রয়ের অন্তণন্ত্ে ভূষিত হইয়া হোরেশিয়াদ্‌ 
নগরে প্রবেশ করিতেছেন, এমন পময়ে পথিমধ্যে তাহার ভগিনী 
তাহাকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাদিতে লাগিল। কারণ উক্ত 
কিউরিয়াশিসের এক শ্রাতার সহিত তাহার প্রণয় হইয়া ছল । 
রোমক্বীরের ক্রোধানল প্রহ্গলিত হইয়া উঠিল। তিন 
তদ্দগ্ডেই ভগিনীকে তরবারির আঘাতে নিহত করিলেন । এই 
অপরাধে রোমের বিচারকগণ তাহাকে ফাসিদ্বারা প্রাণদণ্ডের 
আদেশ দিয়াছিলেন। অবশেষে দেশের সমস্ত লোক তাহার 
জীবন ভিক্ষা লইয়াছিল। 

ইহার পরে টাল্লাস্‌ ইষ্টিলিয়ান্‌ কিডনি ও এটা স্কানদিগের 
বিরুন্ধে যুদ্ধবোষণা করেন। আল্বান্গণ রোমকদিগের অনীন- 
রূপে মুদ্ক্ষেত্রে গমন করিল। কিন্তু যকালে *রোমক সৈন্য 
এট্াস্কানদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল,তুখন আল্বান- 
গণ পর্বাতের অন্তরালে লুক্কায়িত প্লাকিল। পরে (রোমকসৈন্য 
জয়লাভ করিলে, তাহার। আসিয়া কপট আনন্দ প্রকাশ করিল । * 
এই ঘটনায় বিরক্ত হইয়া টাল্লান্‌ আলবা খা করিতে আদেশ 


টাল্পস্‌ ইষ্টিলিয়াস্‌ 
(৬৭৩-৬৪২ থঃ পৃঃ) 





দিলেন। আল্বান্‌ সৈন্যগণকে তিনি পুরষ্কার লইতে আহ্বান 
করিলেন। তদমুসারে তাহারা নিরস্ত্র হইয়া রোমক সৈন্য মধ্যে 
প্রবেশ করিল। তখন রাজ! তাহাদের বিনাশাজ্ঞা প্রান করি- 
লেন এবং অশ্বপদাঘথাতে সেনাপতির প্রাণবিনাশের দণ্ডাজ্তা 
প্রদত্ত হইল। আল্বা নগর পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইল। 
অধিবাঁসিগণ স্্ীপুত্রসহ ফিলিয়ান শৈলে রোমের অধীনস্থ প্রজা- 
রূপে বাস করিতে লাগিল। 

এই প্রকারে নান! যুদ্ধে জয়লাত করিয়া টাল্লাস্‌ পীড়িত 
হইলেন। তৎকালে ভিনি জুপিটারের কৃপালাভার্থে উপাসনাদি 
করিতে লাগিলেন। কিন্ত জুপিটর তাহার আচরণে বির্ক্ত 
হইয়া বদ্র।থাতে তাহার বধসাধন করিলেন। তিনি ৩১ বৎসর 
রাজত্ব করিয়াছিলেন । . 

টাল্লাসের মৃত্ুর পর নুমার দৌহিত্র মেবাইনবাসী আঙ্কাদ্‌ 
মার্শিয়স্‌ রাজা , মনোনীত হইলেন। তিনি সিংহাসনে আকঢ় 
হইয়াই মাতামহের পদাঙ্ক অনুসরণপূর্ববক 
ধর্মানুষ্ঠান সকল পুনরুজ্জীবিত করিতে 
লাগিলেন। কিন্তু লাটিন নগর সকলের 
সহিত যুদ্ধে তাহাকে শান্তিভঙ্গ করিতে হইল। যুদ্ধে তিনি 
অনেকগুলি লাঁটিন নগর অধিকার করিলেন। তিনি যুদ্ধারস্তের 
পূর্ব্বে রীতিমত দেবদেবীর পুজা করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন। 
তিনি টাইবার নামক স্থানে এক উপনিবেশ এবং জেনিকি- 
উলাম্‌ নামক স্থানে একটা ছুর্গ নির্মাণ করেন । তৎপরে টাই- 
বার নদীর উপরে এক প্রকাণ্ড সেতুনিত্মাণ করিয়া জেনিকিউ- 
লাম্‌ হূর্গের সহিত রৌমনগরকে সংযুক্ত করেন। এই কাষ্ঠনিশ্শিত 
সেতুর নাম ছিল “পন্স সাবলিসিয়াঁস্”। ইহার পরে তিনি একটা 
কারাগার প্রতিষ্ঠা করেন। ২৫ বৎসর রাজত্ব করিয়া আঙ্কাস্‌ 
পরলোক গমন করিলেন। তৎপরে প্রিস্কান রাজ! হইলেন । 

তিনি প্ঞল্ডার (কোস্ট ) টার্ক,ইন নামে খ্যাত ছিলেন । 
রোমের পঞ্চম নৃপতি টার্কইন মাতৃপক্ষে এটাস্কান এবং পিতৃপক্ষে 


আঙ্ক।স্‌ মার্শিয়াস্‌ 
৬১২-৬১৭ থু পুঃ 


লিউশিরাস টাই. শ্রীক্বংশসন্ভূত ছিলেন। তাহার পিতা 
নিপা প্রিক্কা্--.: ডেমারেটাস্‌ করিস্থ নগরের একজন ধনশালী 


৬১৭-৫৭৭ থু পৃঃ ব্যক্তি ছিলেন। ডেমারেটাস, এটাস্কান- 
ংশের এক কন্যাকে বিবাহ করিয়া এট্যস্কানে টার্ক,ইনবংশের 
প্রতিষ্ঠা করেন। ডেমারেটাসের পুত্র জ্যেষ্ঠ টার্কইন্‌ টানাকুইল 
নায়ী এক অন্ান্তবংণীয়৷ মহিলাকে বিবাহ করেন। ইনি অত্যন্ত 
উচ্চাভিলাধিণী ছিলেন। টার্ক-ইন স্বীস্ন পড়্ী টানাকুইলের সঙ্গে 
রোমনগরে ভাগ্যপরীষ্ার জন্য গমন করিলেন। তাহারা অনুচর- 
বলে পরিবৃত হইয়া ষৎকালে রোমের অপর পারস্থ জেনিকিউলাম্‌ 
[মীপবস্তী হইলেন, তৎকালে টার্ক ইনের মন্তকস্থিত উষীষ 


[ ১২ ] 





গহাএরিত 


একটা ঈগলপক্ষী মুখে করিয়া উচ্চে উড়িয়! গেল। কিয়ৎক্ষণ 
পরে ঈগলপক্ষী উক্ত টুপী পুনরায় টার্কইনের মন্তকে স্থাপন 
করিল। তদর্শনে তৎপত্বী টানাকুইল পতির অন্তঃকরণে 
রাজ্যলাভরূপ উন্চাভিগাষের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন ! তাহার 
ভবিষ্যদ্বাণী শীঘ্রই ফশ্গবর্তী হইল। 

যাহাহউক টার্কইন অবিলম্বে আস্কাস, মার্শিয়াস এবং রোম- 
বাসী প্রজা সাধারণের প্রিক্পাত্র হইলেন। আস্কাস, মারশিয়াস, 
স্বাহাকে পুত্রগণের শিক্ষক ও রক্ষক নিযুক্ত করিলেন। তৎ- 
পরে আস্কাস্‌ মার্শিয়াসের মৃত্যু হইলে রোমবাসী প্রজ্ঞাবর্গ 
টার্কইনকে সিংহাসনে বসাইলেন। 

টার্ক,ইনের রাজত্বকাল নানা প্রকার প্রসিদ্ধ ঘটনায় পূর্ণ। 
তিনি সেবাইন্গণকে পরাজিত করিয়া তাহাদের কলেশিয়। নামক 
নগর অধিকার করেন এবং ইজেবিয়াস্‌ নামক ভ্রাতুশ্ুত্রকে সেই 
স্থানের শাসনকর্থা নিযুক্ত করেন। তিনি লাটিয়াম্‌ প্রদেশের 
অনেক নগর অধিকার করিয়াছিলেন । 

এই সকল কাধ্য ভিন্ন তিনি অনেক দেশহিতকর কার্যের 
অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সর্কপ্রথমে তিনি কাপিটোলাইন্‌ ও 
আভেন্টাইন্‌ পর্বতের মধ্যবর্তী জলাভূমির জলনিষ্ণাসনপুর্বাক 
সেইস্থান প্রস্তরগ্রথিত করিয়! তথায় “ফোরাম্” এবং প্সার্বস্, 
নামক ছুই প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্মাণ করেন । ইহার নির্দাণ- 
নৈপুণ্য এরূপ অস্ভুত যে, আজ ও তাহার এবখানি প্রস্তর 
স্বানচ্যুত হয় নাই। তনির্মিত “সাকাস্‌ মাক্সিমাম্” নামক 
রঙ্গতূমে নানাপ্রকার ক্রীড়াবৌশল প্রদর্শিত হইত। প্লিনি 
বলেন যে, তিনি কাপিটোলাইন্‌ পর্বতশিণরে এক বিরাটুসৌধ 
্রস্তত করিয়াছিলেন। এতদ্রিন্ন তিনি রাজ্যের শাসনপ্রণালীর 
নানাপ্রকার সংস্কার করিয়াছিলেন । এই সময চারিজন ভেষ্ঠাল 
কুমারীর পরিবর্তে ছয়জন কুমারী নিযুক্ত হন। 

টাকুইন সাভিয়াস্‌ টাল্িয়াম্‌ নামক ক্রীতদাসীপুত্রকে অত্যন্ত 
ভাল বাসিতেন। এই বালকের শৈশব অদ্ভুত ঘটনাময়। এক- 
দিন সাভিয়াসের শয্যায় আগুন লাগিল। শধ্যা দগ্ধ হইতে 
লাগিল, কিন্তু প্রলিত অগ্রিশিখা নিব্রিত শিশুর একটা কেশও 
স্পর্শ করিল না। তদ্র্শনে টার্ক,ইনপত্রী টানাকুইল বিশ্মিতভাবে 
বলিলেন, এই বালক উত্তরকালে সম্রাট হইবে । তদবধি 
তিনি সাভিয়াস্কে পোব্যপুত্রের স্তায় পালন করিতে লাগিলেন 
এবং স্বীয় কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিলেন। 

ভূতপূর্ব রাজা আশ্বাম্‌ মাপিয়াদের পুত্রগণ দেখিলেন যে, 
ভবিষ্যতে এই জ্বামাতা৷ রাজসিংহাসন অধিকার করিবে। তজ্ন্ত 
তাহারা রাজার গুণ্তহননের নিমিত্ত ছুইজন লোক নিযুক্ত 
করিলেন। ইহাদিগের একের কুঠারাধাতে টার্কইন সাংঘাতিক 


রৌম-সাযত্রাজ্য 






কিন্তু আঙ্কাস্‌ মার্শিয়াসের পুত্রগণ এই 
বুদ্ধিমতী রাজ্জী 
টোনাকুইন সাধারণে প্রচার করিলেন যে, টার্কইনের আথাত 
সাঘাতিক নহে, তিনি অবিলম্বে সুস্থ হইবেন এই সময়ে 
রাজী স্বীয় প্রিয় পোষ্পুত্র সাডিয়াস্কে রাঁজকাধ্য নির্ব্বাহ করিতে 


ভাবে আহত হইলেন । 
ঘঃপুহত্যার ফললাঁভ করিতে পারিলেন না । 


আদেশ করিলেন। সাতিয়াসও প্রজারপ্নকতাগুণে অবিলম্বে 
সাধারণের প্রিয়পার হইয়া উঠিলেন। কিন্তু টার্ক,ইনের মৃতু 


ম্ধিকদিন গুপ্ু থাকিল না। যখন মৃত্যুসংবাদ লেকে জানিতে ; 


পারিল, তখন সাভিয়াস্‌ সিংহাসনে দৃঢ়ভাবে উপবিঃ হইয়াছেন । 
৬ষ্ঠ রাজা সাঙিয়াস্‌ কেবল সাধারণের 
নির্বাচনে সিংহাসন পাইলেন ॥। তাহার 
কোন ন্ভায়সঙ্গত অরিকার ছিল না। 
হর রাজত্বকাল শান্তিতে অতিবাহিত হইগাছিল। পরবন্তী 
এঁতিহাঁসিকগণ তাহাকে শাসনব্যবস্থার জনক বলিয়া কীর্তন 
করিয়াছেন । তাহার সংস্কারাবলির মব্যে শাসনসংস্কার সর্বশ্রেষ্ঠ । 
পুর্বে আভিজাত্য বংশগত ছিল, ইঞ্ীর সময়ে তাহা ধনগত হইল। 
তজ্জন্য ধনোপাজ্জন করিলে কুলীন হইব--এই ইচ্ছা সকলের 
হুদয়ে বলবতী হইল । রোমের ধনভাগার শিন-বা।ণজা-কৃষি প্র্থত 
অর্থে পবিপুর্ণ হইতে লাগিল । সাভিয়াম্‌ বোমকদিগকে চারিবর্ণে 
বিভাগ করেন। তৎপরে তিনিই সর্ধ প্রথমে মন্গয্যগণনা এবং 
সম্পত্তির মুলা নিদ্ধীরণ করেন। উপরোক্ত চাতৃর্্ণ বিভাগ 
ধনগত ছিল। যাহার্রিগের একলক্ষ বা ততোধিক মুদ্রা ছিল, 
তাহারাই প্রথমশ্রেণীর ধনী বলিয়া খ্যাত ছিলেন । €ন শ্রেণীব 
লোকগণের ১২৫০০ মুদা থাকিত। 

এই শাসনসংস্কারের পরে সাতিয়াস্‌ রোমনগবের সীমাবুদ্ধি 
করেন । পুর্ব 'পামরিরাম্ঠ নগরের নির্দিষ্ট পাবি পরিধি ছিল। 
এখন কুইব্রিনান্‌ ভিমিনাল্‌ এবং এস্ুইলিন্‌ পর্বত সকল নগর- 
সীমার অন্তত্ত হইল। এই সীমার চতুপ্দিকে এক স্থুদৃ় 
প্রস্তর প্রাচীর নির্মিত হইল। ইহাকে লোকে সাভিয়।সের প্রাচীর 
বলে। এই সময়ে রোমের পরিধি ৫ মাইল হইল। নগরের 
বছিদ্বীবে এক মাইল দীণ একটা প্রকাণ্ড গ্ত,প নিক্মিত এবং 
১০০ ফিট বিস্ৃৃতত ৩০ ফিট গভীর একটা পরিখা খনি'ত হইন। 
রোমের সম্াটনিগের শানকাল পধ্যন্ত তাহাই নির্সিষ্ট নগরের 
সীমা বলিয়াছিল। এই ঘটনার পরে সাভিয়াস্‌ লাটিয়ামের 
অন্যান্ত প্রবেশস্থ অধিবাসীদিগকে রোমবাসীর সহিত মিলিত এবং 
সমান অধিকার প্রদান করেন। 

পূর্বোক্ত ক্যেষ্ট টার্কইনের ছই পুত্রের সহিত সা্ভডিয়াসের 
ছুই কন্ঠার বিবাহ হইয়াছিল। তন্মধ্যে জ্যো্ঠপুত্র লিউশিয়াস্‌ 
নিষ্ঠুর প্রকৃতি, কিন্তু তাহার স্ত্রী অত্যন্ত কোমলপ্রকৃতি ছিলেন। 

আগা 


নাবিয়াস্‌ টান্লিয়াস্‌ 
(৫৭৮-৫৩৫ £ দঃ পৃঃ) 


ফি আর্নাম্‌ অতীব নম্র ও ভাটি অথচ তাহার স্ত্রী 
টালিয়া অত্যন্ত ক্রুররপ্রক্কতি ও উন্চাওলাধিনী ছিপেন। এই 
অসবৃশ বিষম মিপনের ভয়ানক ফল ইইগ। লিউশিয়াস্‌ স্বীয় 
ধর্মশানা স্ত্রীকে বব করিলেন। টান্রিয়া স্বীয় মহান্থভব পতিকে 
হ্নন করলেন। তখন জোষ্ঠ€ত্র লিউশিয়াস্‌ ভীযণপ্রবত 
অন্থজপ্লী টা।ঈন|কে মহানন্দে বিবাহ করিলে । কেহই পরী 
ও পাঁহত্ত্যা অন্ত একবিনদু অক্রপাত করিলেন না। 

সাতি সের শ্রিয়কন্তা টাপ্সরিয়া পতিহত্যা এবং ভাশুরবিবাহ 
সম্পন্ন করিয়া পিভহত্যার চেষ্টা দেখিলেন। অবশেষে কন্তা ও 
জামাতা সাতিয়ামের প্রাণসংহার করিলেন । টাল্লিয়৷ যংকালে 
গাড়ীতে চড়িয়া গৃহে ফিরিতেছিল, তাহার পিতার রক্তাক্তদেহ 
পথে পড়িয়াছিল। গাড়ীগাণক তদ্দর্শনে অুশ্বরমি.সংযত করিল । 
কিন্তু উপমুক্ত কণ্ঠ! কহিল, পিতার শবেরউপর দিয়া গাড়ী চাণাও। 
শকটচক্রে মৃতধেহ ছিন্ন হইয়া রক্তআোত টাল্লিয়ার বস্ররপ্সিত 
করিল । তদবধি গমের সেই পৰটা “উইকেড স্টাট"বা নি পথ 
বলিয়া কথিত হইতেছে । সার্ভিয়াসের মৃতদেহের বোন সদর 
হইল না। তিনি ৪৩ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন । 
ইঙাকে লোকে অংস্কারী টার্ক ইন বলিয়া 


বর্ণনা করে। ইনি নির্বাচনের অপেক্ষা 
না করিয়াই নিজে গর্ধিবতভাবে সিংহাসন 
অধিকার কঠিলেন। তিনি রাজ! হইয়াই সাভিয়াসের সংস্কৃত 
কার্ধা সকল লোপ করিতে লাগিলেন। অত্যাচারে প্রজার্দিগকে 
প্রপীড়িত করিলেন। তাহার অট্ালিকা-নির্মাণেব জন্ত শিল্পী ও 
কারুপিগকে বিনাবেতনে বা অর্পবেতনে কাধ্য করিতে বাধ্য করাই- 
লেন; তজ্জন্ অনেকে বিষম ছুঃখে আত্মহত্যা করিয়ছিল। তৎপরে 
তিনি ধশীর্দিগকে নির্বাসিত করিয়া তাহাদিগেধ ধনসম্পত্তি হস্ত- 
গত করিতে লাগিলেন। তিনি নিজের জীবনের আশঙ্কায় 
সদ্দি। প্রহ্পী বেষ্টিত থাকিতেন। কিন্তু নেমে তিনি ভীষণ 
অত্যাচার করিলেও বিদেশে পরাক্রমশালী রাজা বলিয়া খ্যত 
হইলেন । তিন অক্টেভিয়।স্‌ মানেলিয়াসের সহ্তি স্বার কন্তার 
বিবাহ দিনা লাটয়মে প্রবল প্রস্ৃত্ব স্থাপন করিলেন । তৎপরে 
টা্ক,হন ভন্সয়ান্পিগের সমৃষ্িপূর্ণ সুয়েষা পমেটিয়া নগর অধি- 
কার করিয়া প্রঃঠর ধনবত্র লুন করেন এবং সেই অর্থে কাপি- 
টোল(ইন পর্বতের শিথরে জুপিটার, জুনো এবং মিনাঙা এই 
তিন দেবতার নামে, কাপিটোলিয়াম্‌ নামে, এক বিরাট মন্দির 
নির্মাণ করেন। মন্দিরের ভিঙি-খননকালে একটা সঞ্চঃচ্ছিন্ 
অবিরুত নরমুণ্ড পাওয়া গিয়াছিল। এই মন্দিরে একটা ভূগর্ভস্থ 
খিলানের মণ্যে অনেক পবিত্র হস্তলিখিত পুথি রূক্ষত ছিল। 
ইহার পরে টাকু'ইন গেবিআই নামক একটা লাটিন নগর 


লিউশিয়াস টাকই- 
নাস হপ।বাস্‌ 


৫৩৫-৫১০ *ঃ পৃ 
গু 





রোম সাআাজ্য 


বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক অধিকার করেন। এই সময়ে এক দৈব- 
ঘটনায় তিনি ব্যধিত্ত হইলেন । একদিন একটা সর্প পুজা বেদীর 
মধ্য হইতে উখিত হইয়া বলিদানে নিহত বৃষের অন্ত্র তক্ষণ 
করিতে লাগিল। তদ্র্শনে টার্ক,ইন গ্রীস্দেশের ডেলিফির 
দৈবৰানী জানিবার জন্ত তাহার ছুই পুত্র ও ভগিনীপতিকে 
প্রেরণ করেন। তৎপরে আর একটী লোমহর্ণকাণ্ড সংঘটিত 
হইল। টার্ক,ইন যখন আিয়া অধিকার করিবার জন্য যুদ্ধযাঁরা 
করেন, তৎকালে টার্ক,ইন-পুত্র সেক্টাস্‌ কোলেশিয়াসের পতি- 
পরায়ণ। পড়ী লুক্রেশিয়ার সত্তী্ঘনাশ করেন । গভীর নিশীথে 
সেক্টাস্‌ উক্ত ত্বারি-হস্তে লুক্রেশিয়ার কক্ষে প্রবেশ করিলেন 
এবং ভগ্ন দেখাইয়া কহিলেন যে,"্যাদ তুমি আমার প্রস্তাবে সন্মতা 
না হও তবে তোমার শিরশ্ছেদ করিব এবং ঘোষণা করিব যে, তুমি 
ত্রীতদাসের সহিত ব্যভিচারকালে তোমাকে বধ করিয়াছি ।” 
লুক্রেশিয়! "শিরশ্ছেদের ভয় অপেক্ষা কলঙ্কের ভয় করিলেন । 
সেক্টাম্‌ তাহার সতীত্নাশ করিবার পরেই তিনি পতি ও পিতাকে 
ডার্কিয়। এই নিদারুণ অপমানের প্রতিশোধ লইতে উত্তেজিত 
করিলেন এবং বঙ্গে ছুরিকাঘাত করিয়া কলম্কমলিন অনুতপ্ত 
জীবনের লীলাখেলা শেষ করিলেন । এই ঘটনায় রোমবাসী উত্তে- 
[জিত ভইয়া উঠিল এবং রাঁজার ও তৎপরিবারস্থ সমস্ত পরিজনে 
নির্বাসন দু বিধান করিল। রাজা টার্কইন তৎকালে বাহিরে 
যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহার ভাগিনেয়, এল্ব্রটাস্‌, সৈন্যের 
অধিনায়ক হইয়! টার্ক,ইনের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। সৈম্তগণ 
অত্যচারী টার্ক,ইনকে সহজেই পরিত্যাগ করিয়া ব্রটসের অধীনতা 
স্বীকার করিল। টার্ক,ঈন তাড়াতাড়ি রোমে ফিরিয়া আসিলেন, 
[কম্থ কেহই নগর তোরণ উন্মোচন কব্রিল না। তখন তিনি 
ভীত হইস্স! পুত্রগণের সহিত কায়েরী নামক স্থানে আশ্রয় লই- 
লেন। তিনি ২৫ বৎসর ব্রাঙ্গত্ব করিয়া! পুর্রের দোষে প্রজা পুঞ্জ- 
কর্ভক নির্ধাসিত হইলেন । | 

রোমে রাজ হম্বশীসন প্রণালীর পরিবর্তে সাধারণতন্তর প্রবর্তিত 
হইল। রাজার নির্বাসন ও সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা চিরম্মরণীয় 
করিবার জন্য ব্রোমবাসিগণ ৫১০ খুঃ পৃঃ ২৪এ ফেব্রুয়ারি “রেজি- 
ফিউজিয়াম বা ফিউগালিয়া” নামক বার্ধিক উৎসবের স্থত্রপাত 
করিল । কিন্ সাধারণতস্তের প্রবর্তনে শাসন প্রণালীর কোন আমূল 
পরিবর্তন হইপ না। সাধারণের নির্বাচনে ছুইজন মহামাগুলিক 
নিযুক্ত হইলেন । তাহাদের পদ ৩ বৎসর স্থায়ী হইল। তাহারাই 
সাধারণের অম্মতি ক্রমে বিচার ও শাসন বিভাগে ক্ষমতা চালনা 
করিতে লাঁগিলেন। ইহারা প্রিউর ও পরে কন্পল নামে 
কথিত হন 
8০৯ খু; পুঃ এন্‌-ক্রটাস্‌ ও টার্কইনাস্‌ কোলেশিয়াস্‌ প্রথম 
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শত তি সিরাজ 


কন্দল নিযুক্ত হন। কিন্তু টার্ক,ইন-বংশোস্তব বলিয়া কোলে” 
শিয়ান্‌ পরে রোম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং পি-ভালে- . 
রিয়ান্‌ তৎপদে নিযুক্ত হন। 

এই সময় নির্বাসিত টার্কইন এট্স্কানদিগের সাহায্যে 
হৃতরাঞ্া পুনঃপ্রাপ্তির ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। টার্ক ইন 


' নিজের ব্যক্তিগত (11৯৬ ) সম্পত্তি পাইবার প্রারথনা করিয়া 


রোমে ছুইজন দূত প্রেরণ করিলেন। কন্গলগণ প্রার্থনা স্তায়- 
সঙ্গত বোধে তাহ। পূর্ণ করিলেন। কিন্তু দূতগণ কএকটী রোমক 
যুবকের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়! টার্কইনের রাঙ্যপ্রাপ্থির চেষ্টা 
করিতে লাগিল। একজন ক্রীতদাস এই ষড়যন্ত্র প্রকাশ করিয়। 
দিল। যড়যন্ত্রকারিগণের মধ্যে কন্দল ব্রুটাসের ছুই পুত্র লিপু ছিল। 
ক্রটাস্‌ পুত্রের অপরাধ ক্ষমা করিলেন না, [তিনি ঘাতকদিগকে 
অন্তান্ত ষড়যন্ত্রকারীদিগের সহিত পুত্রদ্বয়কে হনন করিতে আজ্ত। 
দিলেন। তজ্জন্ত ক্রটাস্‌ মগ্ুষ্যের ইতিহাসে চিরন্বরণীয় হইয়া 
আছেন। 

টার্কইনের সম্পত্তি এই ষড়যন্ত্রের জন্ত "মার প্রদত্ত হইল না। 
সাধারণে তাহা লুন করিয়া লইল। টার্কুইন যড়যন্ত্র বিফল 
দেখিয়। এট্াস্কানদিগের সহায়তায় রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
করিলেন । ব্রটস্‌ ও ভালেরিয়ান্ও সৈন্ত লইয়! অগ্রসর হইলেন । 
টার্ক,ইনের পুত্র আর্ণাস্‌ ক্রটাসের সহিত ছন্ুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। 
উভয়ে সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়া অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পতিত 
হইলেন। তৎপরে উভয় সৈম্তের ঘোরতরমুদ্ধ আরব্ধ হইল । 
জয় পরাজয় নির্ণয় কঠিন হইয়! উঠিল। অকল্মাৎ নিশীথসময়ে দৈব- 
বাণী উচ্চৈঃশ্বরে ঘোষত হইল,--“রোমকগণই জয়ী হইয়াছে ।” 
এই শব্দে ভীত হইয়া এট্াস্কানগণ পলায়ন করিল। তালেরিয়াস্‌ 
ক্রুটসের মৃতদেহ লইয়া রোমে ফিরিলেন। ক্রটসের জন্য সকলে 
হাহাকার করিয়া বিলাপ করিতে লাগিল। ভালেরিয়াস্‌ স্যায়- 
পরতাগুণে সর্ধ সাধারণের প্রিয় হইলেন। এইজন্য তাহার 
“পার্রিকোলা” অর্থাৎ সাধারণের প্রিয়পাত্র নাম হইল । 

পরবৎ্সর ৫*৮ খু: পুঃ, টার্কইন এট্যাস্বানের অন্তর্গত ক্লাসি- 
যানের রাজা লার্স পসেনার শরণাপন্ন হইলেন। পরেন! বিরাট 
সৈন্থদল লইয়া রোমের অপর পারস্থ জেনিকিউলাম্‌ ছূর্গ অবাধে 
অবরোধ করিলেন। সম্মুথুদ্ধ অসম্ভব বুঝিয়া রোমকগণ 
দেশোদ্ধারের জন্ টাইবার নদীর উপরিস্থিত সেতুভঙ্গের উদ্মোগ 
করিতে লাগিল। হোরেশিয়াস্‌ কক্‌লেস্‌ নামক এক অলৌকিক 
বীর অসাধারণ বীরত্বে সেতুর অপর প্রান্তে শক্রপ্রবেশ প্রতিরোধ 
করিতে লাগিলেন। এদিকে রোমকগণ সেতু ভাঙ্গিতে 
লাগিল। সেতুভঙ্গ প্রায় হইলে হোরেশিয়াস্‌ সহজ সহম্্র শত্রুর 
তীরবর্ধণের মধ্যে টাইবার নদীতে লম্্ষ দিয়া গড়িলেন এবং 


ঘাও।” অসামান্য নস্তরণকৌশলে তিনি শক্রর শরাঘাত অতিক্রম 
 ক্করিয়া অন্য তীরে পৌছিলেন। এই ঘটন! চিরশ্মরণীয় করিবার 

জন্য রোমের গধর্মেণ্ট তাহার এন্ক প্রতিমুর্তি নির্মাণ করিলেন 
এবং সমস্ত দিন তিনি যতটা যাইতে পারেন, ততটা ভূমি তাহাকে 
প্রদান করিলেন। রোমের ইতিহাসে হোরেখিয়াসের কীস্ডি 
্বর্ণাক্ষরে লিপিবন্ধ আছে। 

তৎপরে পসেন্না রোমনগর অবরোধ করেন। খাদ্দ্রব্যের 
আমদানী বন্ধ হওয়ায় রোমবাসিগণ বিব্রত হইয়া উঠিল। তখন 
মিউশিনান্‌ নামক এক স্বদেশবৎসল যুবক রোম উদ্ধারের সম্বল 
করিলেন। তিনি গুপ্বহত্যা ছারা পসেনার প্রাণনাশের চেষ্টায় 
তাহার শিবিরে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু তিনি পসে নাকে চিনিতে 
লা পারিয় রাপ্রমন্্রীকে নিহত করিলেন। তৎপরে ধৃত হুইয়! 
পসেনার সগ্ভখে নীত হইলে যখন পর্সেনা তীহীকে যগ্থণাদায়ক 
মৃত্যুদণ্ড বিান করিতে চাহিলেন,তখন তিনি সহাশ্তব্দনে দক্ষিণ 
হস্ত আগ্নর উপরে স্থাপন করিলেন । হস্ত দগ্ধ হইয়! গেল, তথা(প 
দৃঢচিন্ত মিউশিয়ানের মুখে হাশ্তরেখা বিলীন হইল না। তখন 
মিউশিয়াস্‌ নির্ভীকভাবে পসেনাকে কহিলেন,--“আমার ন্যায় 
৩০০ যুবক তোমার গুগ্তহত্যার জন্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে, তন্মব্যে 
আমই প্রথম। অন্যান্য ব্যক্তি পরে ক্রমে ক্রমে আসিবে ।” 
ত-ছ বগে ভীত হইয়া এবং মিউশিয়াসের সাহস ও কষ্টসহিঞ্ণুতা 
দর্শনে বি/ম্মত হইয়া তাহাকে নির্ধিপ্নে রোমে পৌছাইয়৷ দিলেন । 
এই অদ্গুত কীঞ্ির জন্য মিউশিয়াস্‌ স্কিভোলা বা “বামবাহ' এই 
আখ্য।য় অভিহিত হইলেন। পসেনা তৎপরে রোমের সহিত 
সন্ধি ক'রয়া সসৈন্যে স্বদেশে গমন করিলেন। রোমকগণ সার্ধর 
প্রতিভূ স্বন্ধপ দশজন যুবক এবং দশটা কুমারীকে পর্সেনার নিকট 
প[ঠাইলেন,-তন্মব্যে ক্রিলিয়া নারী একটা কুমাদী শিবির 
হইতে পলায়নপূর্ব্বক সন্তরণে টাইবার পার হইয়া রোমে উপস্থিত 
হয়। রোমকগণ তাহাকে পুনর্ধার ধরিয়া পসেনার নিকট 
প্রেরণ করে। পসেন! তাহার প্রতিভা ও সাহসদর্শনে তাহাকে 
ও ততসঙ্গিনীদিগকে মুক্তি দিয়াছিলেন | 

ইহার পরে টার্ক,ইন লাটিন নগরসমূহস্থ ব্যক্তিগণের সহায়তায় 
ওয় বার রোম আক্রমণ করেন। রোমকগণগ্নষপন্ন হইয়। একজন 
“ডক্টেটর, নিযুক্ত করিল। কন্দলগণ ডিক্টেটর নিযুক্ত করিতেন । 
ছয়মাসকাল এই পদ থাকিত। ডিন্টেটরের সর্কতোমুখী ক্ষমতা 
ছিল। এ প$মিয়াদ প্রথমে ডিক্টেটর হন। উভয় পক্ষের সৈন্য 
রেজিল্লান হদের নিকট সজ্জিত হইল। এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে রোমক- 
গণ জয়লাভ করিল। টার্ক,ইনের পুত্র টাইটাস হত হইলেন। 
টার্ক,ইন আহত হইয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করিলেন। 


রি 
পি 
ক 


হর, _শপিতঃ টাইযার নদ আমাকে নির্বিস্রে রোমে 






অসামান্য বীরত্বে রোমগণ এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিল। যুদ্ধে 
রোমৈর অনে্ষ প্রধান সেনানী হত হইয়াছিল। ভ্রাতৃযুগল 
যুদ্ধ-জয়ের সংবাদ লইয়া যে স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন-_ 
ফোরামের মধ্যে সেইস্থলে তাহাদের ল্মরণার্থ একটা মন্দির নির্মিত 
হইয়াছিল এবং প্রতিবৎসর তথায় উৎসব হইত 
ইহার পরে টার্ক,ইন রাজালাভের আর চেষ্টা করেন নাই। 
অতঃপর তিনি কিউমি নামক স্থানে পলায়ন ধরেন এবং ৪৯৬ 
খ্বঃ পৃঃ অব্ধে ছঃখমরী জীবনের পরিসমাপ্তি কয়েন। 
রোমের ইতিহাসে এই ৪৮ ধংসর কেবল পেট্শিয়ান বা 
অভিজাতগণ এবং প্লেবিয়ান বা নিয়স্রেণীর বিরৌধে পরিপূর্ণ । 
মাপ হর যুদ্ধ রোমের রাগগাত লু হইলে শাসনপ্রণালী 
হইঙে ডিমেস্তিরে৪ঠ  ধনিগণের হন্তেই নিবন্ধ ছিল। তাহারাই 
পর/স্ত ৪৯৮-৪৫১পু৯ কন্দল হইতেন, তীহাঁরাই বিচার করিতেন 
ইত্যাদ। ক্রমে ক্রমে প্লোবয়ানগণ অত্যাচারগ্রস্ত হইয়া অসন্তোষ 
প্রক্কাশ করিতে লাগিল। এতিম রোমের ধণ গ্রহণ ও প্রদানের 
নিয়ম বড় কঠোর ছিল। প্রেধিয়ানগণের মধ্যে অনেকে খণের 
দায়ে পেটশিয়ানদিগের নিকট ক্রীতধাসরপে জীবন যাপন 
করিত। 
ভূমি ছিল, তাহাও পেটি,শিয়ানের! ইচ্ছামত ভোগ দখল করি- 
তেন, প্রেবিয়ানদিগের তাহাতে কোন অধিকার ছিল না। 
এই সমস্ত কারণে উৎপীড়িত হইয়া প্লেবিগানগণ ৪৯৪ খু: পু 
অন্দে রোমের ৩ মাইলদুরে একটা নূতন নগর স্থাপন করিতে সক্বল্ 
করিল। কিন্তু তাহাদগকে ফিএাহবার জগ্ত মেনেসিয়াস্‌ এগ্রিপা 
নামক একব্যক্তি প্রতিণিধি নিযুক্ত হইলেন। তিনি ঈষগের 
কথামালা হইতে উদর ও অন্তান্ত অবয়বের গর্প বলিয়! প্লেবিয়ান- 
দিগকে শান্ত করিলেন। তাহারা কহিল, যদি তাহার! সর্বাবধয়ে 
গায়বিচার প্রাপ্ত হয়, তবে তাহার! প্রতিনিবৃত্ত হইবে। তাহারা 
টিবিউন ধেন্মীধিকার) স্থাপন দ্বারা আপনাদের প্রতি অত্যাচার 
প্রতিবিধানের চেষ্টা করিল। 
এই সময়ে স্পিউরিয়াস্‌ কাশিয়াম্‌ নামক একজন বিখ্যাত 
পেছশিয়ান প্লেবিয়ানগণের অন্গকুলে প্গ্রেরিয়ান্‌ ল” বা! ক্কষিবিধি 
নামক এক আইন বিধিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন। এই আইনে 
সাধারণভুমির কিয়দংশ প্লেবিয়ানগণ প্রাপ্ত হুইল । , 
এই কালের রোম ইতিহাসে করিগলেুনাস্‌ এবং ভল্সিয়ান- 
গণের কাহিনী ভিন্ন অন্ত কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা"নাইু। 


রাজতন্ত্ববিলোপেব পরে রাগার যে সকল সাদারণ , * 


মারশিয়াস করিওলেনাস্‌ নামক এক অহঙ্কারী, পেটিশিয়ান্‌, 


যুবা প্লেবিয়ানদিগকে অত্যন্ত দ্বণা কাঁরতেন। ৪৮৮ খুঃপুঃ একবার 
ছুর্িক্ষের সময় রোমের সাহাধ্যার্থ এক জাহাজ শত আইসে। 





রোম-সাস্রাজ্য , 


সপ 


করিওলেনান্‌ ভাহা প্রেবিয়ানদিগকে দিতে নিষেধ করেন। 
তাহাতে প্লেবিয়ানগণ তাহাকে সংহার করিবার চেষ্টা করে, 
কিন্তু কম্সলগণের কৌশলে তিনি উদ্ধার পান, কিন্তু সেই অপ- 
রাধের জন্য নির্বসত হইলেন। করিওলেনাস্‌ নির্ব।সিত হইয়। 
ভলগসিয়ান্গণকে রোম আক্রমণে উত্তেজিত করিলেন । তাহারা 
তাহাকে সেনাণতি করিরা রেম আক্রমণ করিতে পাঠীইল। 
করিওলেনাস্‌ প্রবল প্রতাপে অনেক নগর লুনাদিপুর্বক রোম 
আক্রমণ করিলেন । রোমের পুরোহিত ও প্রধান প্রধান সন্্ান্ত 
ব্যক্তিগণ করিওলেনাসের নিকট রোমরক্ষা করিবার প্রার্থনায় 
গমন করিলেন। কিন্ত তিনি কিছুতেই কর্ণপাত করিলেন না। 
অবশেষে রোঁমের রমণীরৃন্দ, করিওলেনাসের জননী ভেটুবিয়া এবং ৰ 
ত্ী ভলাম্নয়কে অগ্রবপ্ডিণী কপিয়া রোমরক্ষার জগ্ঠ করিও- ৃ 
লেনামের শিবিরে গমন করিলেন । ইঠ্াপিগের বিপাপে বিচলিত ূ 
হইয়! করিওলেনাস্‌ বলিলেন -"মাতঃ তুমি গোম রক্ষা করিলে, 
কিন্তু পুত্রকে হারাইলে 1” 

তত্পবে তিনি ভণশিয়ানধিগকে ফিরাইয়া লইয়া গেলেন। । 
কেহ বলেন যে, ভঙলিয়ানগণ এই কার্যের জন্য তাহাকে নিহত 
করিয়াছিল। কেহ বলেন, তিনি বুদ্ধকাল পধ্যন্ত থাচিয়া ছিলেন | 
এবং সন্দধাই বলিতেন, প্বিদেনাম়দিগের মধ্যে বাসের কষ্ট বুদ্ধ ূ 
ভিন্ন অন্য কেহ বুঝিতে পায়ে না।” 

৪৭৭ খুঃ “ুঃ ভিয়েন্টাইনগণের সহিত একটী যুদ্ধ হয়, তাহাতে | 
রোমকগণ জয় লাভ করে এবং কম্পল টাইটাস্‌ মেনেলিয়াসের ূ 
আদেশে সমগ ভিয়াইগশ সমূলে বিনষ্ট হয়। কেবল উক্ত বংশের । 
একটা মাত্র ৰণক রক্ষা পাইয়া উত্তরকলে রোমের ইতিহাসে । 
খ্যাতি লাভ ্রিয়াহিল। | 


সস স্পস্ট এপাশ 








৪৫৮ খুঃ পৃঃ একুইফ়্ানগণের সহিত একট ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়। 
সিন্সিনেট।সের অদ্বিতীয় রণকৌশলে রোমকগণ জয় লাভ করিল। 
যৎকালে সিন্সনেটাস্কে সেশাপতিত্বে বরণ করিতে গিয়াছিল, 
তৎকালে হিনি ক্ষেত্রে হলচাপনা করিতেছিপেন। তৎপরে 
তাহার পত্রী রেসিপিয়।-প্রদন্ত সামান্য পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া । 
বাজসভায় গমন করেন এবং তথায় ডিক্টেটর বা রোমের সর্বময় 
কর্ী নিযুক্ত হন। অসামান্য প্রতিভাবলে রথবোৌশনে শক্র- 
সৈন্য পরাঁজ করিয়া জয়মাল্ো ভূষিত হুইয়। তিনি রোমে গুত্যা- 

ূ 
ৃ 





গমন করেনু। 

এই সময় এটাঙ্ক্নগণের অধঃপতন ঘটে। সাইরাবিউজের 
বাচা নীরো *ট্াঙ্কানদিগকে কিউমির নৌমুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত 
করেন। স্ফিউরিরাস ক্যাসিয়াস্‌ প্রবর্তিত এগ্রিরিয়ান্‌ আইন লইয়া: 
পেটিশিয়ান ও প্রেবিয়ানগণের মধ্যে বরাবর বিরোধ চলিতে 
পল্লে ৪৭১ খুঃ পুঃ টিবিউন পাবলিলিয়াস্‌ ভলেরা 


। 


শাক । 





রোম-সাআজ্য 


শশী তি পিটিশ জন জি 


পাব্‌লিয়ান” নামক আইন বিধিবদ্ধ করেন । ইহাদ্বার! প্লেবিয়ান- 
গণের স্বাবীনতা-বৃদ্ধি হয়। তৎপরে ৪৬২ খুঃ পৃঃ টিবিউন 
কেয়াদ টেরেপ্টিলিয়াস্‌ আর্সা”র গ্রান্তাবে 


ডিসেস্তিরেট ব| ৃ 
দশশ।সন ৪৫১- দশজন ব্যক্তি লইয়া আইন প্রণয়নের জন্য 
2 একটা সমিতি গঠিত হয়। কিন্তু ইহাতে 


পেট শিয়ানগণ অনেক আপত্তি করিলেন । অবশেষে ৮ বৎসর 
বিরোধের পরে তাহার তিনজন বিজ্ঞব্ক্তিকে গ্রীঘদেশে সোল- 
নের আইন সংগ্রহ করিতে প্রেরণ করেন । তাহারা তথায় ছুই 
বৎসর থাকিয়া রোমে প্রত্যাগমন করিলেন। ৪৫২ খুঃ পৃঃ 
দশজনের দ্বারা একটী সমিতি গঠিত হইল। এই সমিতি 
সব্বেসর্বা হইয়া শাসনদও্ পরিচালন করিতে লাগিলেন। 
ইইদের মধ্যে এপিয়াস ক্লউয়াস ও টাইটাস্‌ জেনিউশিয়াস্‌ 
কন্সল নিশুক্ত হইলেন । এই সমিতি দশটা প্রধান বিবি সঙ্কলন 
করিলেন, তাহাই সর্ববাি-সন্মতিক্রমে আইনে পরিণত হইল । 
এই আইনে রোমের উভয় শেণীর মধ্যে অনেক সাম্য স্বাপিত 
ভইল। ডিসেম্তিরেটগণের শাসনে সকলেই সন্তষ্ট হইয়া পুনরায় 
তাহাদিগকে নিযুক্ত করেন। পূর্বতন ব্যক্তিগণের মধ্যে কেবল 
এপিয়াস স্বপদে প্রতিষ্টিত থাকিলেন এবং সাধারণের প্রতি 
অত্যাচার আরম্ভ করিলেন । পুর্বেক্ত আইনের ১০্টী ধারায় 
আর দুইটী বিধি সংঘুক্ত হইরা ৯২টা বিবিতে পাঁরণত হইল | 
৪৪৯ খৃঃ পুঃ একুইআন ও সেবাইনগণ পুনর্বার রোম 
আক্রমণ করিল। এপিয়াপ স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে না যাইর়া রোমে 
থাকিলেন। কিন্ত তাঠার প্ররোচনাম্ন নিভাকতম সেনাপতি 
ডেন্টাটাদ্‌ গুপ্তভাবে হত ভইলেন। ইনি ১২০ বার যুদ্ধে জয়লাভ 
করিয়াছিলেন । ততপরে এপিরাস্‌ অন্যতর সেনাপতি ভার্গি- 
নিয়ার অলৌকিক রূপবতী কন্যাকে বল পূর্বক হস্তগত করিবার 
জন্য নানা উপায় অবলম্বন করেন। উপায়ান্তর না দেখিয়! 
ভাঙ্গিনিয়৷ স্বীয় কন্যার বন্দে ছুরিকাবাত ক্রিয়া তাহার 
উদ্ধার সাধন করেন । এপিয়াসের এইকূপ অত্যাচারে প্রেবিয়ান 
গণ উত্তেজিত হইয়া উঠিল এবং দ্বিতীরবার তাহারা রোমনগর 
পরিত্যাগ করির! অন্যত্র গিয়া বান কাঁরতে লাগিল। তখন 
পেট,শিয়ান পক্ষ নিরুপায় হইয়া এল্‌ ভালেরিয়ান এবং এম- 
হোরেশিয়ান্‌ নীমক দুই ব্যক্তিকে প্লেবিয়।নদিগের সহিত সদ্ধি- 
াপনে প্রেরণ করিলেন। ডিসেম্তর বা দশ-সমিতি বিলুপ্ত 
হইল এবং উপরোস্ক দুইবাক্তি কম্মল নিযুক্ত হইলেন। তাহারা 
পুনরায় আইন সংস্ক'র করিয়া প্লেবিয়ানদিগের অনেক সুধা 
প্রদান ফরিলেন। ডিসেম্তরগণের মধ্যে এপিয়ান কারারুদ্ধ 
হইয়া আত্মহত্যা করিলেন এবং অন্যান্য অনেকে কেহ নির্বাসিত 
ও কেহ হত হইলেন। তাহাদের ধনসম্পত্তি বাজেযাপ্ব হইল। 





রোম-সাম্রীজায 


8৪৪ খৃঃ পৃং রোমের শাসন-প্রণালীর পুনরায় পরিবর্তন 
হইল এবং ৩ জন "মিলিটারী টিবিউন” বা সামরিক বিচারক 
নিযুক্ত হইলেন। পূর্বে কঙ্গলগণ কেবল পেটি,শিয়ান দল হইতে 
*যানোনীত হইতেন, এক্ষণে প্রেবিয়ান দল হইতেও সামরিক 
বিচারক নিয়োগের ব্যবস্থা হইল । 

এতদিন পর্যাপ্ত রোম রাজ্য নির্দিষ্ট সীমাবন্ধ হিলু। 
এক্ষণে রোমকগণ এট্রিয়া অধিকার করিয়া তথায় এবং অন্ান্ 
স্থলে উপনিবেধ স্থাপনে মনোনিবেশ করিলেন । 
রাজ্যপরিধি প্রসারিত হইতে লাগিল। ৩৯৪ খুঃ পৃঃ রোমকগণ 
ভিয়।ই বাজ্জ্য একেবারে বিধ্বস্ত করিলেন। দশবৎসরব্যাপী 
ভরঙ্কর যুদ্ধের পরে রোমকগণ জয়লাভ করেন। এই সময়ে 
দৈববাণী দ্বারা ঘোষিত হয় বে, যাহারা ৬০০০ ফিট্‌ সুড়ঙ্গ খনন 
করিয়া আল্বান্‌ হাদের জল সমুদ্রে সংযোগ করিয়া দিতে পারিবে, 
তাতারাই যুদ্ধে জয়ী হইবে। তদন্থুসারে রোমের ডিক্টেটর ফিউরি- 
য়াস্‌ কামিলল।স উক্ত সুড়ঙ্গ নির্বাণ করেন । অগ্ভাবধি উক্ত সুড়ঙ্গ 
বি্কমান আছে। তৎপরে এটাস্কান্‌ রাজ্য একেবারে ধ্বংস- 
প্রাপ্ত হইল। এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া কামিল্লাস মহ। আড়ম্বরে 
শ্বেতাশ্বসংযুক্ত রথে রোমে প্রবেশ করিলেন । জুনোদেবতার 
প্রতিমূর্তি রোমে আনীত হইয়া! তছুপরি এক বিরাট মন্দির 
নিম্মিত হইল । 

৩৯১ খুঃ পৃঃ কামিলাস নির্বাসিত হইলেন এবং গলগণ 
অসংখ্য সেনাদণ লইয়া রোমনগর ধ্বংস করিতে ধাত্রা করিল। 
রেম্নাস্‌ নানক গলসেনাপতি রোমকে শ্মশানে পরিণত করিবার 
সন্কপ্প করিলেন । রোমকগণের অনেকে আসন্ন বিপদ্‌ দেখিয়া 
নানান্থানে পলায়ন করিল । গলগণ রোম অবরোধ করিল। 
আল্লিয়া নামক স্থানের ঘোরতর যুদ্ধে 'সহশ্র সহ রোমসৈল্ 
ধরাশায়ী হইল। তখন অবশি্ অবিবাসিগণ' পুরোহিত ও 
ভেষ্টাল কুমারীগণসহ কাপিটোলে আশ্রয় লইলেন। গলগণ 
রোমে প্রবেশ করিয়া নরহত্যায় এবং অগ্নিপ্রদদানে নগর মহা- 
শ্মশানে পরিণত করিল। কেবল মানিলেয়াসের সাবধানতায় 
কাপিটোল শক্রহস্ত হইতে রক্ষা পাইল। তজ্জন্ত তিনি বীর 
আখ্যায় ভূষিত হইয়াছিলেন । 

অবশেষে ১০০০ স্বর্ণমুদ্রা পাইয়া গলগণ রোম পরিত্যাগ 
করিল। কিন্তু পথিমধ্যে রোমকসৈন্ত কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া 
ধবংসপ্রার্ত হইল। তৎপরে রোমবামিগণ রোমে প্রত্যাগত 
হইল এবং পুনরায় গৃহাদি নিন্মাণ করিতে লাগিল । কামিল্লাস- 
নির্বাসন হইতে আসিয়া পুনরায় সাধারণ তন্ত্রের ডিক্টেটর নিযুক্ত 
হইলেন । ৩৬১ খুঃ পৃঃ, গলগণ পুনরায় রোম আক্রমণ করেন। 
কিন্ত আর্পোনদী তীরন্ যুদ্ধে মানিলিয়াসের অদ্ভুত বীরত্বে রোম 
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উপাধি পাইয়াহিলেন। কিন্তু অকৃতজ্ঞ রোদধাসী পরে তাহার 
নিধন সাধন করিল। এই সায়ে পো” শিয়ান ও প্রেবিয়ানদিগের 
স্বত্ব ও স্থমিত্ব লইয়া পুনরার নানা গোলযোগ উপদ্থিত হইল । 
পরে ৩৬৭ খুঃ পৃঃ প্লেধিরানদলের এল্‌_সে্সটয়াস্‌ সর্ব প্রথমে 
কম্সল হই"সন এবং বিচার-কারের জন্ত “প্রিটর” বা এক 
জন নুতন ম্যা্সিতইট নিযুক্ত হইলেন । কিছ্কাঁলের জন্ত প্লেবিয়ান 
ও পেটিশিনান পক্ষে শাস্তি স্থাপিত হইল । 
ইহার পরে লাটিরামের প্রাপান্ত লইয়া! শ্লোমের সঠিত সাস- 
নাইট ও লাটিনদিগের সহিত ছুইটী ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হন। 
প্রথম সামনাইট যুদ্ধে (৩3৩-৩৭১ খুঃ পৃঃ) র্োেষকগণ জয়লাভ 
এবং সামনাইটগণ তাহাদের অনীনতাস্বীকার করিল। লাটিন- 
গণ দূতপ্রেরণ দ্বারা জ্ঞাপন করিতে বাধ্য হইল বে, ভাবাদের 
মধ্যে হইতেও শাসনকর্তা এবং কন্পল নিযুক্ত হইবে। কিন্ু 
রোমকেরা তাহাতে আপত্তি করায় লাটিন 
সম্প্রদায়ের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইল । 
ভেসেরিস্‌ এবং টিফানাম্‌ নামক স্থানের 
যুদ্ধে রোমকগণ সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করিল (৩৪৯ খুঃ পৃঃ )। 
লাটিনগণের বার আনা লোক মৃত্টামুখে পতিত হইল। এই যুদ্ধে 
মানেলিয়াস্‌ টর্কাটাস্‌ সামরিক নিয়শলজ্বনর জগ্ত ক্রুটসের স্থাগ 
নিজ পৃত্রের শিরশ্ছেদ করিতে অল্নানবদনে আদেশ গ্রদান করেন। 
৩৩০ খুঃ পৃঃ রোমকগণ ভলসিয়ানদিগের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ 
... করেন। রোমকদিগের পুণঃ পুনঃ ত্রীবু্গি 
্ ই দেখিনা! সামনাইটগ্রণ গ্রীকগণের সহায়ত।স 
|] পুনরায় রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
করিল। এই যুন্ধ২২ বৎসর চলিম্বাছিল। প্রথম ৫ বদর 
রোমকগণই জয়লাভ করিতে থাকে এবং সামনাইটগণ হতাশ্বাস 
হইয়া যুদ্ধ পরিভারের সঙ্কর করে। পরে পি পন্টিয়াস্‌ নামক 
একজন সামনাইট বীরের অত্যন্ত সমর-কৌশলে সামনাহট- 
গণের ভাগ্যচক্র ফিরিতে থাকে । তিনি “কডাইন ফক” নামক 
গিরিসঙ্কটে রোমকদিগকে এন্প ভাবে পরাঞ্জিত ও অপদানিত 
করিয়াছিলেন, যাহার "তুল্য ঘটনা রোমের ইতিহাসে আর 
ঘটে নাই। পর্প্টগ়াসের সমরকৌশগে রোমসৈ্য শৈলপথে 
সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ হইলেন। অবশ্তস্তাবী বিনাশ দেখিদা 
রোদকগণ বুনধিপূ্বক আয্ম-সমপ্রণ করিলেন। পষ্টিয়াসও 
দয়াপূর্বক রোমসৈগ্ভচ ও মেনাপতিদিগের “প্রতি সচ্যবহার 
করিলেন। কক্দলছুয় ও সেনাপতিছয় অঙ্গীকার করিলেন যে, 
তাহারা সামনাইটদিগকে রোমকদিগের সহিত সর্বাবিধয়ে 


লাটিন যুদ্ধ 


৩৪০-৩৩১ থঃ পুঃ 


রক্ষা পাইল। তজ্জন্ত তিনি টর্কাটাঙ্‌ নামক গৌরবাস্বিত 


তুল্যাধিকার ওদান করিবেন এবং ৬** অশ্বারোহী প্রতিভূ- , 


এ 


রোম-সাত্রাজা 


যথন ্। সংবাদ 


স্বজূপ সামনাইটদিগের নিকট থাকবে। 
রোমে পৌছিল, তৎকালে সেনেটের সদগ্গণ প্রতিজ্ঞাপালনে 
সপ্ত হইলেন না;তাহারা বলিলেন, সেনাপতিদিগের স্বীকৃত 
বিষয় পালন করিতে তাহারা বাধ্য মহেন। 
পুনরায় মুই চলিতে লাগিল । রোমের অনৃষ্ট আবার প্রসন্ন 
ইল ৩০ খু পৃঃ রোগকগণ সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করিল। 
এই সয়ে এট্ঙ্কীনগণও পরাজিত হইয়। সকলে রোমের অবীনতা 


স্বাকার করিল। মধ্য ইভালীর অরিবাসীরাও রোমের সহিত 
গ্গিত হইল। ৩০০ খুঃ পৃঃ রোমের প্রতুত্ব মধ্য ইতানী,ত , 
সম্পূর্ণরূপে বন্ধমূল হইয়া পড়িল। 
রোমের, উওরোন্ু্ উন্নতি দেখিয়া সামনাইটগণ পুনরায় 
যু বোবণ। করিণ | গলগণ 'ভাহাদেক্ সাহাধ্যাথ যুদ্ধ করত 
“চাহিল। শাক্সিমাস ও ডেসিয়াম্‌ নামক 
ন্দলদয় সংগন্তে রণক্ষেত্র বাত্র। করিলেন। 
0েসিয়াস্‌ ভয়ঞ্চর যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ 
ক.ণলেন, ম্াটিলাস্‌ জ্মলাভ করিলেন। সাননাহটগণ পুনব্াার 
এ সহিত নিত হইল | 
ইহার দশ বংসর পরে গ্টাঙ্কান ৭ গলাসৈশ্ঠগণ ভাডিমো 
হদের ঘুদ্ধে রোগকদিগের শিকট সম্পূর্ণ পরীন্ত তইল। এক্ষণে 
শোতে র নাজাসীসা ধক্গিণদিকে ৰছিত ভইতে চলিল। দক্ষিণ 
ইতালী পুর্বে গ্রীকগণকর্ূঁক উপানাৰট হইয়াছিল, এই কারণে | 
এই স্থান মাগ্না শীশিরা বলিয়। কথিত হইত :এই সমস্ত নগর- 
বাসিগণ লুকানিয়ানদিগের ছারা আক্রান্ত হইরা রোমের সাহাধ্য 
গার্থনা করিল। বোমকসৈন্ত তাহাদিগের সাভাব্যার্থ যাইয়া 


ওয় স/মনাহট যুদ্ধ 
৬৮২৯৮-২৭৭ খঃ পু) 


ব্ুদৃদ্ধে ২৮১ গুঃ পৃঃ লুকানিয়ানদিগকে পরাজিত কর্ণিল এবং 


তহায় রোগকসৈন্ত স্থাপিত হইপ। 

দক কন্সল দশখানি নৌকা লইয়া টরেপ্টাম নগরের উপ- 
কঞবন্তী সমৃদ্ধ শিরা রোমে ফিরিতে ছিলেন, এন সময়ে উরে- 
টাইনগণ ধঙ্গালরেব উচ্চ অলিন্দ হইছে তাহা দেখিতে পাইরা 
"বিলে সঞ্চিত হইয়া নৌধুদ্ধে তাভাধিগকে আক্রমণ করিল। 
« খাঁনি জাঠাজ জলমপগ্র হইল ॥ কন্পল ভালেগিরাস্‌ হত হই 
লেন, অবশিষ্ট কেহ কে পলারন করিল। রোমের সেনেট এই 
ঘটএাঁব কারণ জানিতে ইচ্ছুক হইয়া পিয়াস নামক এক 
ব্ক্ডিকে দূত ০পরণ করিলেন ৷ তিনি অভাদ্রোটিত ভাবে অপ- 
মানিত হইয়া! প্রতাগমন করেন । টরেণ্টাম্‌ ও রোমের মধ্যে যুদ্ধ 
বাধিল। টবেন্টাইন গীকগণ এপিরাসের রাঙ্গা পিরহাসের নিকট 
সাহায্য প্রার্থনা করিল। পিবহাস মনে মনে সমস্ত ইতালী পরা- 


* 5য় নিয়া এক প্রকাণ্ড হেলেনিক সামাজ্য সংস্থাপনের সঙ্কল্প 


১9275 5।, ঠিনি সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া টরেন্টানদিগের 
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পরারযনায সম্মত ত হইলেন এ এবং বুহ্‌ৎ জিন সঃ্গঠন করিতে, 
লাগিলেন। অৰিলম্বে তিনি মিলো নামক এক সেনাপত্তিকে 
৩০০০ পদাতিক সৈগ্ভসহ টরেন্টাম নগরে প্রেরণ করিলেন। 
অবশেষে (২৮১ খুঃ পৃঃ) তিনি ২০০০০ পদাতিক, ৩০০* অশ্বা- 
রোহী এবং ২০্টী হস্তী লইয়। রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধবাতা করিঙলেন। 
টরেণ্টামে পৌছিয়) তিনি রঙ্ষালয়ের ক্রীড়া কৌডুক বদ্ধ করিয়া 
দিলেন এবং সমস্ত যুবকদিগকে যুদ্ধ শিখাইতে লাগিলেন । 

রোমক কন্দল ভালেগিয়াস্‌ নিভিনাস্‌ সসৈন্তে লুকা।নয়ার মধ্য 
দিয়! যাত্রা করিলেন। পিরহাস্‌ কৌশল কাঁরয়। সঃয় লইথার 
জন্ত রোমক কলের নিকট পত্র লিখিলেন। কন্দল গার্বত- 
ভা.ব তাহাকে স্বদেশে ফিগিতে উপদেশ দিলেন । তখন পির- 
হাঁস অগত্যা যুদ্ধ ঘাত্র। করিলেন। সিরিস নদীতীরে হিরাক্রিয়া 
নামক স্থানে উতয়পক্ষীয় *সন্য সমবেত হুইল । পিরহাস্‌ প্রথমে 
অশারোহী সৈম্ত লইয়া রোমক-সৈগ্ত আক্রমণ কাঁরলেন। 
রোমক "লিজন+ ভীমবেগে আক্রমণ প্রতিরোধ করিল । তখন 
পিরহাস্‌ পদাতিক সৈম্তা পরিচালনা ক।রলেন। ভয়ঙ্কর মুগ্ধ 
চলিতে লাগিল! ৭ বার নুতন আক্রমণ হইল, তথাপি জয় 
পরাজয় নিণ।ত হইল না। তথন পিরহাস্‌ রণহস্তী চালনা 
করিলেন । হস্তিগণের পরাক্রমে রোমক সৈম্ত বিদুখ হইয়া 
পলায়ন করিল (২৮০ খু পুঃ)। 

পিরহাস্‌ রোমক সৈন্যের বীরত্ব এবং পৃষ্ঠে অস্কাথাতচিহ্ন ন1 
দেখিয়া বপিয়াছিলেন, “আমি এই সৈন্তের চালক হইলে পৃত্বিবী 
জয় করিতে পারি।” তিনি দেখিলেন, আর একটা যুদ্ধ হইলে 
তাহার অবস্থা শোচনীয় হইবে। তজ্জন্ত ইতাপীবাসী *গীকগণের 
স্বাবীনতা প্রার্থনাপূর্বক সথ্িস্থাপনের জন্ত রোমে দূত পাঠাইলেন। 

গীক-দৃত সিনিয়াসের বন্তৃতাচ্ছটায় সেনেটের সদস্তগণ সন্ধির 
পক্ষপাতী হইয়াছিলেন, কিন্তু স্ব্দেশবংসল বৃদ্ধ ক্লডিয়াস 
কিকাসের উদ্দীপনাপূর্ণ বাক্যে স(বন্ধন ত্যাগ করিলেন। তখন 
পিরহাদ্‌ শনৈঃ শনৈঃ সসৈম্তে রোমের দিকে অগ্রসর হইঈলেন। 
পরে বিপদ্‌ বুঝিয়া গাতকালের আশয়ের জন্য উরেপ্টামে আগমন 


করিলেন । 
রোমকগণ এই সময়ে বন্দীর বিনিময় করিবার জন্য পিরহা- 


সের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। পিরহাস্‌ রাজোচিত সম্মান 
প্রদর্শনপুর্র্বক রৌমক দূত কেত্রিশিত্বাস্‌কে অভিনন্দন রুরিলেন। 
ফেব্রিপিয়াস্‌ অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠ এবং বিক্ষমশালী বলিয়৷ খ্যাত 
ছিলেন । তিনি স্বহস্তে হলচাললা করিতেন । পিরহাস্‌ তাহাকে 
তস্তগত করিতে সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড এই চারিনীতি অবলম্বন 
ক্রিয়াও কৃতকার্য হইলেন না। ফেব্রিশিয়ান মনত মাতঙ্গের 
শুণ্ডাক্ষালনেও অচলভাবে দণ্ডায়মান থাকিলেম। শির্হাস্‌ 








নিরুপায় হইয়া বলিলেন যে,রোনক বন্দীদিগকে তিনি “সাটাণে- 
লিয়।” বা শনি উৎসবে যোগদান করিতে অনুমতি প্রদান করি- 
লেন এবং কহিলেন, "যি মেনেট সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত না 
হন, তবে বন্দিগণ পুনরায় প্রত্যাগমন করিবে।* সেনেটের 
সদপ্তগণ অবিচলিত ভাবে সদ্ধির প্রস্তাব অগ্রাহহ করিলেন। 
উৎসবাস্তে রোমকবন্দিগণ পুনরায় পিরহাসের শিবিরে গমন করিল? 

২৭৯ খু পৃঃ, পুনরায় যুদ্ধারস্ত হইল। আক্কুলাম নামক 
স্থানের বুদ্ধে রোমক সৈন্য পুনরায় পরাস্ত হইল। ৬০০* রোমক 
ক্ক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিল। পিরহাস প্রায় ২০০** সৈন্য 
হারাইলেন। বুদ্ধে জয়ী হইলেও পিরহাসের ক্ষতি ভিন্ন লাভ 
হইল না। এই সময় তাহার স্বরাজ্য গলগণ কত্তৃক আক্রান্ত 
হওয়ায় তিন বিপদ্গ্ন্ত হইলেন এবং সিসিলীবাদিগণও তাহাকে 
সাহায্যের জন্য এই সময়ে মাহ্বান করিল। পিরহাস্‌ রোমক 
বন্দীদিগকে সসম্নানে প্রভার্পন করিয়া সন্ধির প্রার্থনা করিলেন, 
কিন্ত সেনেট বা মন্ত্রিসভা তাহাতে স্বীক্কৃত হইলেন না। 

পিরহাস্‌ সিসিলিতে গন করিয়া আক্রমণকাদী কারে।জয়- 
দিগকে পরাজিত করিলেন। কিন্তু সিসিলিয়গণ তাহার 
অত্যাচারে ব্যতিব্যস্ত হইল। অনন্তর তিনি ২৭৬ থুঃ পুঃ 
পুনরায় ইতালীতে প্রত্যাগমন করিলেন এবং অবিলম্বে 
বোমকাধিকৃত লেক্রিনগর অরিকার করিয়া অর্থাভাবে পার্সি- 
কোন দেবীর মন্দিরস্থ বিপুল ধনপত্ন গ্রহণ করিলেন। তাহাতে 
তাহার অর্থপূর্ণ একখানি জাহাঙ্গ জলমগ্র হইয়া গেল। পিরহাস্‌ 
পার্সিফোনের নিগ্রহ মনে করিয় ভগ্োৎ্সাহ হইলেন । 

পরবসর কম্পল এম কিউরিয়াস পিরহাসের বিরুদ্ধে 
দ্ধযাত্রা করিলেন। বেলিভেন্টাম নামক প্রসিদ্ধ স্থানে উভয় 
সৈন্য সম্বখীন হইল। পিরহাস্‌ নৈশ আক্রমণে জয়লাভের 
চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহা বিফল হইল । তয়ঙ্কর ধু সংঘটিত 
হইল । ছুৃইটী হস্তী হত ও চারটা রোমকিগের হস্তগত হইল। 
(পরহাপের সৈনা বূণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। পিরছাস্‌ কতিপয় 
অন্তচরসহ গ্রীসে গমন করিলেন। আর্গস নগরাধিকারকালে 
একটী রমণীর ই্টকাঘাতে তাহার মুহা হয়। 

অল্নকাল মধ্যে টরেণ্টাম প্রতি সমস্ত গ্রীকনগর রোমের 
অধিকারভক্ত হইল । রোম সমস্ত ইতালীর উপরে প্রাধান্ত বিস্তার 
করিল। তদানীন্তন পাশ্চাত্য প্রদেশে রোম পরাক্রমশালী বলিয়া 
খ্যান্ হইল। সকলের দৃষ্টি রোমে আকৃষ্ট হইল। মিসরের 
রাঙা উলেম ফিনাডেলফাদ্‌ দূত প্রেরণ করিয়া রোমের সত 
সপ্য স্থাপন কাঁরলেন। রাজ্য'বস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে রোদের শাসন- 
প্রণালীর অনেক পরিবর্তন হইল । রোমের অধিকারস্থ অধিরাসি- 
গণ ৩ শ্রেণীতে বিভক্ত হইল। 
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(১) রোমবাসী বা রোমনগরস্থ ৩৩টী বিভিন্ন জাতি । 

(২) রোমের উপনিবেশিক অবিবাসিগণ। 

(৩) রোমের অধিকারহুক্ত মিউনিসিপাল (স্বায়ত্ত-শাসন ) 
চালিত নগরসমূহ ৷ 

মিউনিসিপাল নগরবামিগণের সদস্ত মনোনয়নে সম্পূর্ণ অবি- 
কার ছিল এবং তীহার। রোমবাসীর সহিত বাণিজ্য ও অন্তরধিবাহের 
অধিকারী ছিলেন। এতট্টিনন মিত্র ও সহযোগী ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিও 
রোমকশীসনের সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছিল। চতুর্দিকে স্বাধীন 
রাজগণের সহিতও রোমকগণ সখাস্ুত্রে আবদ্ধ হইয়া রাঁজাশ।সন 
দৃঢ়তর ভিত্তির উপর সংস্থাপন করিল। সামাজিক বিধিব্যবস্থাও 
অনেকাংশে সংস্কতপ্রণালী ক্রমে প্রতিঠিত হইল শিল্পী এবং 
ব্যবসায়িগণ নির্বাচন বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিবার অধিকার 
পাইল । ক্রীতদাসগণকে কোন কোন বিষয়ে সববিধা দেওর! 
হইল। এই সময়ে আইনসংক্রান্ত এবং সরকারী কার্যের আমুল 
পরিবর্তন হইতে লাগিল। তৎপূর্ধ্ পুরোহিত শ্রেণীই কেবল 
আইন প্রণপনন এবং ধন্মশান্ের অনুশাসন করিতেন । কিন্ধ 
ফ্রেভিয়াস এই সময়ে সরকারী ও সামাজিক কার্যের অন্ধু- 
শাসন সংক্রান্ত এক বিধিব্যবস্থা সম্বলিত পুস্তক প্রকাশ করিলেন। 
ইহাতে কোন্‌ কোন্‌ দিনে ধশ্মাধিকরণাদি সরকারী কাধ্য' হইবে 9 
বন্ধ থাকিবে, তাহা স্ুন্দরদ্ধপে নির্দি থাকিল। পুরোহিতগণেন 
পবিত্র অধিকার মন্দীভৃত হইয়া আসিল। 

রাজ্যবিপ্তারের সঙ্গে সঞ্গে চতুর্দিকে উপনিবেশ স্থাপিত 
হইতে লাগিল। ১২টা নূতন জাতি রোমের শাসনানীন হইল। 
লিভি বলেন, ২৭৫ থৃঃ পুঃ মন্ত্রয-ণণনায় রোমনগারে ৯০০০০ 
পুরুষ ছিল। স্ত্রীলোকের সংগা নিদ্দিষ্ট নাই । রোমের সমৃদ্গি 
শুনিয়া নানাদেশের বিদ্দবুন্দ রোমে আধিতে ল।গিলেন। ক্রমে 
ক্রমে লক্ষ্মী বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সরম্বতীরও কপ। হতে লাগিল। 
গীক গপণ্ডিতগণ রোমে বাস করিতে লাগিলেন । মিসনীন 
বিদ্বদবৃন্দও রোমের উদীয়মান সৌভাগ্যদ্শনে যাত্রা করি- 
লেন। প্রাচীনকালে দেশন্রমণ বিগ্বাশিক্ষার অঙ্গরূপে 
নির্দিষ্ট ছিল। এই সময়ে কার্থেজ রাজ্য প্রথম শ্রেণীর রাজ্য 
বলিগ্বা খ্যাত ছিল। টায়রবাসী ফিনিকীয়গণ ৮২৫ খুঃ পুঃ 
আক্রিকার উত্তরে তূমধ্যস্থ সাগরোপকূলে এই বাণিজ্যসমৃদ্ধ 
ধশ্বর্যাশালী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা কবিয়াছিলেন। মঅধিবাসিগণ 
সেমিটিক জাতীয় ছিলেন। কার্থেছের সমৃদ্ধি সামুদ্রবাণিজ্য হইতে 
হরয়াছিল। কাথেজীয়গণ ক্রমে রাজ্যব্যবসায় আন্ত করিয়াছিল। 
তাহারা স্পেনের কিয়দংশ, কর্সিকা, সাডিনিয়া এবং ইতালী ও 
গ্রীসের কিয়দংশ অধিকার করিয়াছিল । এতদিন লাইবিগা 9 
আফ্রিকার নানা স্থানে তাহাদের শাসনদণ্ড পরিচালিত হইত 





রোম-সাআীজ্য 
ভূমধাসাগন্নৈ্ চতুষ্পার্খবস্তী রাজাসমৃহের মধ্যস্থলে স্থাপিত 
ইতালীরাজা এতকাল ধরিয়া শক্তি ও সমৃদ্ধি অর্জনপূর্বক রাজ- 
কীয় জগতের প্রকৃতকেন্ত্রত্ব লাভ করিতেছিলেন। উক্ত 
সাগরোপকৃলস্থ রাজ্যবাসী রাজ! ও প্রজাগণ সকলেই ইতালীর 
শীর্ষক্ষেপ্ রোমের প্রাধান্য অনুভব করিতেছিলেন। পিরহাসের 
পলায়ন ও গগ্রীকদিগের অধিকৃত দক্ষিণ ইতালীয় নগরসমূহে 
রোমের আধিপত্য ও বস্তা স্বীকার হইতেই পূর্ব্ব ভূমধ্য-জগতে 
(12750) 21৩৭166078089)) ০119 ) এই ইতালীয় রাজ্যের 
শক্কিপ্রভা বিকসিত হইয়! পড়িল। ইজিপ্ু রোমের বন্ধুত্ব বাঞ্ছা 
ক্রিয়া পরম্পরে সৃপ্ভীব স্থাপন করিলেন। গ্রীক বিদ্বৎসমাজ 
এই নবোডুত ও দিগন্ত প্রসারিতথখ্যাতি রোমরাজ্যের ইতিহাস, 
রাজতন্ব ও ল্মটিন প্রজাতন্ত্রের মুল-বিষয়ের উন্নতিসাধনে 
সাহায্য করিতে লাগিলেন। পিরহাসের প্রত্যাবর্তনের পর 
রোমের পূর্বসদবন্ধ রনূপই ছিল। তদবধি পঞ্চাশ বর্ষ পর্যন্ত 
আর রোমের ক্ররনষ্টি পূর্বাঞ্চলে প্রসারিত হয় নাই। 

ইতালী প্রায়োছীপের পশ্চিমকুল উর্বর ও ধনজনপূর্ণ এবং 
ূর্ববতীর অপেক্ষা বাণিজ্যোপযোগী জানিয়া প্রথমে সেই পশ্চিদ 
দিক্‌ সুরক্ষার জন্যই তাহাদের নয়ন আকৃষ্ট হইয়াছিল। কারণ 
এই সময়েই শক্তিশালী কার্থেজ-শক্র সগর্কে ভূমধ্যসাগর উদ্বেলিত 
করিয়। ইতাঁলীর প্রতীচ্য সীমান্ত-দ্বার সাডিনিয়া ও সিসিলী দ্বীপে 
! আসিয়া করাঘত করিয়াছিল এবং তাহার নৌবাহিনী সকল 
পশ্চিমভূভাগের লুপ্তরত্ব উদ্ধার মানসে ও,কার্থেজ নগনীর সমৃদ্ধি 
বৃদ্ধির আশায় ঈর্ষা কটাক্ষে রোমের সমুন্নত সমৃদ্ধির দিকে দৃষ্টিপাত 
করিতে করিতে জলদস্থ্যর ন্যায় সাগরবক্ষ মথিত করিতেছিল। পশ্চিম- 
সমুদ্রতীরে কার্থেজীয় সাত্রাজয বিস্তার দেখিয়া রোম ভীত 
হইলেন ॥ যতই কার্থেজীয় সমৃদ্ধির বৃদ্ধি হইবে, ততই রোমের 
বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি অনুভব করিয়া রোমক সভা চঞ্চল হইয়া 
পড়িলেন। এ দন্থযুদলের নিকট ইতাঁলীর পশ্চিমোপকূলও নিরা- 
পদ নহে জানিয়! তাহাদের.ভয়ের মাত! বাড়িয়া উঠিল । এদিকে 
আবার সিসিলীয় পূর্বোপকৃলস্থ সাইরাকিউন্-পতিকে গ্রীসের 
স্বাধীনতা রক্ষায় বদ্ধপরিকর দেখিয়া যুদ্ধ ভিন্ন স্বার্থ রক্ষার উপায় 
নাই, এই নীতিবাক্য অবলম্বন করিয়া রোম যুদ্ধার্থ উদ্যোগ 
করিতে লাগিলেন। শ্রীক ও ফিনিকীয়দিগের রণক্ষেত্র অচিরে 
ইতালীয়, শাসনকর্তগণের ও ইতালীয় নমুদ্রের সর্বহয়কণ 
ফিনিকীয়গুণের রধগ্রাঙ্গণে পর্যবসিত হইয়াছিল । 

রৌমের যৎকালে সাধারণতন্ত্র প্রবস্তিত হয়, তখন রোম 
কার্জন সভিত্ত সন্দিস্থত্রে মিলিত ছিলেন। যৎকালে পির- 
হা 'এসিচি  লার্থেজের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, তখনও 

০ত নুতন সন্ধি করিয়া সথ্যস্থত্রে বন্ধ হইয়া- 
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ছিল। কিন্ত বর্তমানে রোমের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি দর্শনে কারে 
ঈর্যাপরবশ হইলেন। দিঙ্িলি দ্বীপ লইয়া রোদের সহিত . 
কাথেজের বিরোধ বাধিল। সিসিলির অন্তর্গত মেসানা নগরে 
বহুকাল পর্য্যন্ত মেমার্টিনি (বা মঙ্গলপুত্রগণ ) নামক এক প্রবল 
দস্থ্য সম্প্রদায় বাস করিত। সাইরাকিউজের রাজা হীরো ইহা” 


' দিগকে পরাজয় করিয়া! তাহাদের উচ্ছেব্সাঁধনে প্রবৃত্ত হইলে 


তাহারা রোমের সাহায্য প্রার্থনা করিল। রোমকগণ হীরোৰ 
সহিত সথ্যবন্ধ ছিলেন বলিয়৷ হঠাৎ সম্মত হইল না। পরে 
কারেজীয়দিগকে সাহায্যার্থ প্রবৃত্ত দেখিয়া রোম তাহাদিগকে 
সাহায্য করিতে প্রতিশ্ত হইল। পূর্বোক্ত কন্সল ক্লডিয়াসের 
পুত্র এপিয়াস ক্লডিয়াস্‌ সসৈন্ে সিসিলি যাত্রা. করিলেন । ইহার 
পূর্বেই কার্থেজীয় সৈন্ঠ মেমার্টিনদিগের সাহাব্যার্থ মেসানা নগরে 
সমাগত হইলেন। হীরো ও রোমক সৈন্য উপস্থিত দেখিয়া 
কার্থেজীয়দিগের সহিত মিলিত হুইয়া জলপথে ও স্থলপথে মেসানা 
অবরোধ করিলেন। রোম্ক সৈম্তও উপরোক্ত মিলিত সৈন্তের 
সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিল ( ২৩৪ খুঃ পুঃ)। প্রথম পিউনিক যুদ্ধের 
আরম হইল। 

কার্থেজ জল যুদ্ধের জন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, কারণ 
ফিনিকগণ প্রাচীনকাল হইতে সামুদ্রবাণিজ্যে প্রবৃত্ত থাকায় 
ভারতীয় শিল্পিগণের নিকট হইতে বুছৎ অর্ণবযান-নির্দমাণকৌশল 
শিক্ষা করিয়াছিল। কীর্ঘেজের বৃহৎ বৃহৎ অনেক রণতরী ছিল, 
কিন্ত রোমের তাহার কিছুই ছিল নাঁ। তথাপি নিভ।ক ক্লডি- 
যাস মেসানার নিকটে স্থলযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। রোমকসৈন্তের 
পরাক্রমে সাইরাকিউক্প এবং কার্থেজের মিলিত সৈন্য উপয্যু পরি 
পরাজিত হইল। ৩৬৩ খুঃ পুঃ রোমকসৈন্ঠ হীরোর রাজধানী 
সাইরাকিউজ আক্রমণার্থ উদ্মোগী হইল। বহুসংখ্যক নগর 
লুষ্ঠিত ও বিধ্বস্ত করিয়া তাহাঁবা সাইরাকিউসের প্রাচীর সন্নিহিত 
হইল। হীরো অগত্যা রোমের সহিত সন্ধি করিয়া তাহার 
সাহায্যকারী হইলেন । 

রোমক-সৈন্ত হীরোর সহিত মৈত্রীস্থাপন করিয়া কার্থেজীন্ব 
সৈন্যের সহিত যুদ্ধার্থে এ্রিজেপ্টাস নগর অবরোধ করিল। এই 
নগরে সিফিলিবাসী গ্রীকগণের হুর্গ ছিল । রোমকগণ ২৬২ খুঃ পৃঃ 
যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া উক্ত নগর অধিকার করিল। এবন্প্রকারে 
যুছের প্রথম তিন বংসর তাহারা জয়লাতপুর্ধক সিসিলির 
অনেকাংশ অধিকার করিয়া বসিল। এই সময় কাথেজীয় রণতমী 
সকল ইতাঙ্গীর উপকূল শুন করিয়া রোমের (বিশেষ ক্ষত করিতে 
লাগিল। তক্ষ্শনে নিরুপায় হইয়া রোমকগণ জাহাজনিম্্াণে 
সম্কল্প করিল।-' নানাদেশ লুনে রোচ্র ধনভাগডারে তখন 
প্রচুর অর্থ ছিল, তধি্লন্বে হরণাজাত বৃহৎ বুহৎ হুক্মছেদন 
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হ্াচাজ চড়ায় লাগিয়! ইতালীর উপকূলে পড়িয়াছিল। সেই আদর্শ 

*সনুখে স্থাপন করিয়া শিল্লিগণ্ জাহাজনিম্্াণ আরম্ভ করিল। 
বৃক্ষচ্ছেদনের দিন হইতে ৬* দিনের মধ্যে ১৩* খানি জাহাজ- 
নির্মিত হইয়৷ সমুদ্রতরঙ্গে ভাসিল। অবিলঘে মাঝি, কর্থধার 
এবং নাবিক শিক্ষিত হইন্ব। জলপথে রোমের প্রথম রণতরী 
চলিল। 

২৬০ খুঃ পৃঃ কন্সল কর্ণিলিয়াস ১৭ খানি সুসজ্জিত রণতরী 
লইয়া যুদ্ধয়া তা করিলেন। কিন্তু তিনি কার্থেলীয়দিগের নিকট 
লিপারা নামক স্থানে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া বন্দী হইজেন। 
অন্ত কদ্পল ডুইলিয়াস্‌ অবশিষ্ট রণতরী সজ্জিত করিয়া পুনরায় 
যদ্ধযারা করিলেন। তিনি অসামান্য কৌশলে এক নূতন প্রথা 
আবিার করেন। প্রত্যেক জাহাজে ২৪ হাত লম্বা এক 
একটা সেতু মাস্তলের সহিত রজ্জবন্ধ থাকিল। শক্রর জাহাজ 
সমীপবর্তী হছইবামাত্র তিনি এ সকল সেতুর গ্রন্থি শিথিল করিয়। 
দিলেন, সেতু সকল লঘিত হুইয়া কার্থেজীয় জাহাজের উপরে 
সংলগ্র হইল এবং অবিলম্বে শত শত সুসজ্জিত রোমক-সৈন্ঠ 
উত্ত সেতুপথে শক্রর জাহাজে প্রবেশপূর্ব্বক কার্থেজীয়দিগকে 
পরাজিত করিয়া! তাহাদের সর্বস্ব লুন করিল। মাইলি নামক 
স্থানের এই প্রসিদ্ধ জলযুদ্ধে ৩১ খানি কার্থেজীয় রণতরী অধিকৃত 
হইল এবং ১৪ খানি বিধ্বস্ত হইল। অবশিষ্টগুলি পল্লাইয়া! রক্ষা 
পাইল । ডুইলিয়াস্‌ মহাড়ম্বরে রোমে প্রবেশ করিলেন। শত শত 
প্রজ্মলিত আলোকস্স্তে, বিচিত্র পুষ্পপতাকা শোভিতপথে এবং 
বীণাদিষস্ত্রে রোম মুখরিত হইল। যুদ্ধে অধিকৃত শত্রর জাহাজের 
গলুই দ্বারা গঠিত একট স্তস্ত তাহার সম্মানার্থ ফোরামে প্রতিঠিত 
হইল। উহার নাম রষ্ট্রাটা স্তস্ত। রোমের কাপিটোলাইন 
মিউজিয়মে উহা! অগ্যাঁপি রক্ষিত আছে। 

ইহার কএক বৎসর পরে ২৫৬ খুঃ পৃঃ রোমক কন্লদ্বয় 
রেগুলাম এবং মানেলিয়াস্‌ ৩৩০ খানি রণতরী সজ্জিত করিয়া 
কার্থেজীয় সৈন্যের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন । ইহার পূর্বে প্রাচীন- 
কালে কোন যুদ্ধে সমুদ্রে এত রণতরীর সমাবেশ হয় নাই। 
পূর্ববোস্ত সেতুপথের কৌশলে রোমক-সৈন্য কার্থেন্রীয় জাহাজ 
সকলের ধ্বংসসাধন করিল। রোমকদিগের কেবল ২৪ খানি 
জাহাজ বিনষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা ৬৪ খানি কার্থেজীয় 
জাহাজ দ্রব্যদামগ্রীসমেত অধিকার করিয়াছিল। যুদ্ধে জয়লাভ 
করিয়া রোমকগণ কার্থেজীয় নগরাদি লুঠনপূর্র্বক ধ্বংস করিতে 
লাগিলেন। এই লুঠনে তাহারা প্রচুর ধনরত্ব প্রাপ্থ হইলেন। 
কিছুদিন পরে শীতকালে মানেলিয়াস অর্ধেক সৈন্ত লইয়া রোমে 
প্রত্যাগমন করিলেন | 


ঠা 


রেখুলাল, যুদ্ধক্ষেত্রে থাকিলেন। 


রোম-সাত্রীজা 
রেগুলাস্‌ প্রতিদিন কার্থেজীয় নগরাদি অধিকার পূর্বক প্রাবল- 
বেগে কারখেজের দিকে অগ্রসর হইলেন । কার্থেজীয়গণও হৃম্তী, 
অশ্ব এবং পদাতিক সৈন্তে সুসঙ্জিত হইয়া যুদ্ধমাত্রা করিল। 
এই মহাযুদ্ধে রেগুলাম্‌ জয়লাভ করিলেন। কার্থেজীয়গণের 
১৫০০০ সৈম্ত রণক্ষেত্ে প্রাণ বিসর্জন করিল এবং ৫০০০ সৈন্য 
ও ১৮টী হস্তী বন্দী হইল। রেগুলাস্‌ ঈমস্ত দেশ লুঠন- 
পূর্বক কার্থেজের সন্নিহিত হইলেন এবং কার্থেজ অবরোধের 
কৌশল উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন । তিনি অবিলম্বে টিউনিস্‌ 
নগর অধিকার করিয়া লুঠন করিলেন। নিউ মিডিয়গণ এই 
সুযোগে কার্থেন্ের অধীনতা অস্বীকার করিয়া স্বাধীনতালাতের 
চেষ্টা করিতে লাগিল। কার্থেজীয়গণ হতাশ্বাস হষ্রয়া রেগুলাসের 
নিকট সদ্ধির প্রার্থনা জানাইল, কিস্ু জয়মদমত্ত রে গুলাস্‌ তাহাতে 
কর্ণপাত করিলেন না। কিস্তু এই সময়ে কার্থেজীয়দিগের তাগ্য 
নুপ্রসন্ন হইয়! উঠিল। স্পার্টারাজ জণ্টিপাদ্‌ ৪** অশ্বারোহী, 
১০০ হৃস্তী এবং বহু সহশ্র পদাতিক সৈন্য লইয়। কার্থেজের 
সাহাষ্যার্থ আগমন করিলেন। ভয়ঙ্কর যুদ্ধ উপস্থিত হইল । 
৩০০০ রোমক-সৈন্ত রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিল। রেগুলাল্‌ 
৫০০ সৈ'ন্যর সহিত বন্দী হইলেন। অবশিষ্ট ২০০৭ সৈন্য 
শিবিরে পলায়ন করিল (২৫৫ খইঃপুঃ) । রোমকদিগের« 
দুর্ভাগ্য এখানে শেষ হইল না। অবশি্ রোমক-সৈন্ত সকল 
জাহাজারোহণে স্বদেশ ফিরিতেছেন, এমন সময় ভীষণ ঝটিকায় 
ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া €রামের সমস্ত রণতরী এবং বিরাট সৈশ্যদল 
সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। ৩৬৪ খানি রণতরীর মধ্যে ৮ খানি 
মাত্র কএকদল সৈগ্তসহ রোমে পৌছিল। 

রোমকগণ নিরুৎসাহ না হইন্ব পুনর্বার রণতরী নির্মাণের 
উদ্চোগ করিল। তিনমামে ২২০ খানি তরী নির্মিত হইল। 
তাহারা পুনরায় জলপথে যুদ্ধযাত্র৷ কারল। ২৫৩ খুঃ পৃঃ রোমক 
কম্গলগণ কার্থেজের উপকূল লুঠন করিতে লাগিলেন । যুদ্ধে 
জয়ী হইয়া ফিরিতেছেন, এমন সময়ে পালিনারাস্‌ অন্তরীপের * 
নিকট এক ভীষণ ঝর্টিকায় রণতরী সকল ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। 

রোমক সৈন্য পুনরায় সিসিলিতে যুদ্ধারন্ত করিলেন । ২০০থ£ 
পৃঃ রোমক প্রোকন্সপল মেটেলাস পানার্মান্‌ নামক স্থানে এক 
ভীষণ যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। ২০০০৭ কার্থেজীয় সৈন্ত 
রণস্থলে বিনষ্ট হইল। ১০৪টী হৃস্তী রোমকদিগের হস্তগত 
হইল। এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া রোমকগণ উৎসাহিত হইয় 
পুনরায় ২০০ রণতরী নিন্মাণ করিল। কার্থে্ীকঘ্ষগণ রোমের 
সহিত সন্ধি করিতে প্রস্তুত হইল। রেগুলাস্‌ পূর্ব কার্থেজে* 
বন্দী হইয়াছিলেন। রোমক ইতিহাসে তাহার বীরত্ব, সত্য- 
নিষ্ঠা এবং স্বদেশ্ববাৎসল্য স্বর্থাক্ষরে লিখিত আছে। কার্থে- 








এবং কহিল, য্দ ভিনি সন্ধিষ্াপন করিতে না পারেন, তকে 
তিনি পুনরায় কাথেজের কারাবাসে ফিরিয়া আসিবেন। নির্ভীক 
রেগুলাস্‌ সম্মত হইলেন। রেগুলাস্‌ বন্দী হইয়াছেন বলিয়া 
গ্রথমে রোমক নগর প্রাচীরের অভ্যন্তরে যাইতে ইচ্ছা করেন 
নাই। বীরহ্ধয় রেগুলাসকে ফিরিয়া! পাইবার জন্য রোমক 
সেনেট কার্থেজীয়দগের সাত সন্দিবন্ধনে সম্মত হইলেন । 
কিন্তু রেগুলাদ্‌ উচ্চৈঃস্করে কহিলেন, “আমাকে পাইবার জন্য 
সন্ধি করিয়া রোমের গোরৰ নষ্ট করিবেন না, রোমের গৌরুবেই 
আমার গৌঁরব।” সেনেটের সভ্যগণ রেগুলাসকে কার্থেজে 
(িরিরা যাহুতে নিষেধ করিলেন এবং সহআ সহঅ লোকে কহিল, 
“বিদেশে বলপূর্ববক গৃহীতের এপথপালন না কৰিলে পাঁপ হয়না । 
কিন্ত সত্যসন্ধ স্বদেশবংমূল রেগুপাদ্‌ [নিজের অমানবিক হুর্দশা 
জানিয়াও আবচ।লত ভাবে কাথেছে গমন কারলেন। কার্থে- 
জীনগণ বিরন্ত হয়া তাহাকে নৃশংসভাবে নিহত কাঁরল। 
প্রথমে চক্ষে পাতা কাটয়া তাহাকে ভীবণ রৌদ্রে ফেলিয়া 
রাখিত। পরে একটী বালে শত শত তীক্ষমুখসথচীবিদ্ধ করিয়া 
উাহাকে তাহার ভিতঝে প্রবেশ করাইত। স্বদেশবংসল রেগুল।ম্‌ 
অশ্লানবদনে এই নিন নিখ্যাতন সহ্‌ করিয়া প্রাণ হারাইলেন। 

এই নিষ্টুপভার ঝাভৎস কালী শুনিন্া রোমকগণ কাথেজের 
ধ্ংদ সাধনে কুতসঙ্কর হইল এবং আঁবলম্বে সসৈন্তে 
(সাসলর অন্তর্গত কাথেজীয় নগর লিলিবিয়াম অবরোধ কারল। 
অন্যদিকে রোমক কম্সল ক্লাডয়ান জল্পথে ড্েপানান্‌ নামক 
স্থানে কাথেতায় রণতুগী আক্রমণ করিলেন। প্রথম যুদ্ধে 
রোমক সৈগ্ভ জয়লাভ করিলেও জলযুদ্ধে ক্লডিয়াসের নির্বদ্ধি- 
তায় রোমকসৈত্ত পর/জিত প্রায় হইল। আটনিয়াস্‌ কালা- 
টিনাদ্‌ তাহার পরুবঞ্ডে রোমক বদ্দল নিধুক্ত হইলেন। অন্তর 
কন্সল (স-জুনিয়ীদ্‌ ১০৫টা রণতরী লইয়া! লিলিবিযামে রোম্ক- 
সৈম্তেষ ফাহাব্যার্থ গমন কাঁরতেছিলেন। পথিমধ্যে তীষণ 
ঝটকানু রণতরী সমূহ বিধ্বস্ত হইল। কেবল দুইখানি জাহাজ 
রক্ষা পাইয়াছিল। এই প্রকার দৈবছূর্বিপাকে ও বার রোমক- 
রণতরীসমূহ নষ্ট হয়। তখন রোমকগণ জশযুদ্ধ-সন্কর্প পরিত্যাগ 
করিয়! স্থপযুদ্ধে মনোনিবেশ কব্রিল। 

এই সময়ে কার্থেজে একজন বীরপুরুধের আবির্ভাব হইল। 
ইহার নাম হামিলকার বার্কা। ইনিই ইতিহাসপ্রসিক্ধ হানিব- 
বের অনক। ২৪৭ খ্‌ঃ পৃঃ, ফন তিনি (সমিলিতে কার্ধেজীয় 
সৈগ্ের লেনীপতি হইয়া গমন করিলেন, তখন তিনি অতি 
তরুন বয়দ। তিনি স্লোজান্জি ঘুদ্ধক্ষেত্রে না বাইয়া হার্কটে 
শিক গর্তির পাদেদেশ দিয়া সৈন্তচালনা করিলেন। এইস্কানে 


বাধা দিতে পারিল না। 


লেন যে, শত্রমিত্র সকলেই সেই অস্ত কৌশলে ৰিন্মিত হইয়- 
গেল। এই সুরক্ষিত ক্ুহ হইতে তিনি ক্রমে ক্রমে রোম্- 
সৈন্যের অভিমুখে ধাবিত হইলেন । রোমক সৈন্য তাহাকে 
হামিলকার অগ্রসর হইলেন এবং 
ডেপানামের নিকটবৰ্া এরিঞ্জ। নামক সুরক্ষিত পার্বত্যনগর 
অধিকার করিলেন। ছুইবৎসর অকান্ড চেষ্টায় রোস্ক-সৈন্য 
হামিলকারকে এক পদও বিচলিত করিতে পারিল না। 

রোমকগণ এক্ষণে বুঝিতে পারিলেন যে, জলযুদ্ধে প্রাধান্ঠ 
লাভ না ক'রূতে পারিলে তাহারা কার্থেজের সহ্তি গ্রতি- 
যোগিতা করিতে পারিবেন না। ২৪২ খ্‌ঃ পৃঃ কন্সল লুটাটিয়া্‌ 
কেটাজাঠন্‌ ২০* রণতরী লইয়৷ যুদ্ধযাা করিলেন। হানো। 
নামক সেনাপতি কার্থেশীয় রণতরীর অধ্যক্ষ ছিলেন। ইগেটস্‌ 
নামক দ্বীপের নিকটবন্ত; যুদ্ধে রোমকগণ জয়লাভ করিলেন । 
এই যুদ্ধে রোমকগণ সর্ববিষয়ে স্থবিধা প্রাপ্ত হইলেন | কারণ 
জলপথ বন্ধ করিতে পারিলে কার্ধেজ হইতে আর কোন সাহায্য 
আসিতে পারিবে না, অগত্যা হামিলকারবে সসৈম্ঠে অনাহারে! 
প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। 

কাথেজীয়গণ নিরুপায় হইয়া হামিঙ্কাঁরকে রোমের সহিত 
সন্ধি করিতে পত্র লিখিল। ২৪১ খঃ পৃঃ সন্ধি স্থাপিত হইল। 
তন্দ্বারা কার্থেজীয়গণ সিসি/লর প্রভুত্ব এবং নিকটবর্তী দ্বীপপুণের 
আধিপত্য পরিত্যাগ করিলেন । তাহারা যুদ্ধ ধৃত বন্দিগণকে 
ফিরাইয়া দিলেন এবং প্রস্তাব হইল যে, কার্থেজ ১৭ বৎসরের 
মধ্যে রোমকে ৩২০* তৌল স্বর্ণ ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রদান 
করিবেন। কিক! ও সাঙিনিয়৷ রোমের 'অধিকারহুক্ত হইল । 
রোৌমের সেনেট কি প্রকারে সিাসাল শাসিত হইবে, তাহার 
উপায়চিন্ত। করিতে লাগিলেন। রোমের সহিত এক শীসন- 
গ্রণীলীতে সিসিলি শাসন অসন্তব বলিয়ু। ভাতার। সিসিলিতে 
সম্পূর্ণ নৃতন শন প্রণালী স্থাপন করিলেন। রোম হইতে প্রতি 
বংসরে নির্ব।চিত একজন শাসনকর্ত। ছারা সিসিলির শাসনকা4) 
চলিতে লাগিল। এইবূপে রোমসাস্রাজ্যের প্রথম ভিত্বিশিলার 
পত্তন হইল। 

এদিকে হামিলকার স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া প্রতিশোধ লইবার 


অন্ত বল পরিপুষ্টি এবং স্পেন দেশে এক বিপুল সাত্রীজ্য প্রতিষ্ঠার 


আয়োজন করিতে লাগিলেন । বহুকাল পরে রোমে শাস্তি বিরাজ 
করিতে লাগিল। নুমার সময় হইতে এতদ্দিন রণদেবত। 
জেনাসের মন্দিরদ্বার খোলা, ছিল। রোমের ইতিহাসে 
দ্বিতীয় বার এই মন্দিরের ঘার রুন্ধ হইল। কিন অধিক দিন 
থাকিল না। রখভেরীর উন্মাদ আহ্বানে "সাবার অনভবিশন্বে 





রোম-সাআঙজ্য * 


টপজ্রনরজাস্থা 


রণ-দেবতার মন্দিরদ্বার উদ্ঘাঁটিত হইল। 

মিলিত হইয়া! রোমরাক্ত্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, এখন আর 
ছুইটী জাতি উহাতে মিলিত হইয় সর্বপাকলে; ৩৫টী জাতি 
হইল । 

আদ্রিয়াতিক সাগরের পুর্ব্বাংশে ইল্লিরীয়গণ বাস করিত | 
ইহারা জলদন্থ্যতা দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়াছিল। ইহাদের উপদ্রবে 
ইতালীর উপকূল ভাগ নিরাপদ ছিল না। 
রোমের সেনেট ইল্লিরীয়-রাজ আগ্রনের 
নিকট দূত পাঠাইয়া এই উপদ্রব নিবারণের 
জন্য প্রার্থনা করিলেন। রাজ তাহাতে ভ্রক্ষেপ করিলেন না, 
বরং দৃতগণ নিহত হুইল। অবিলম্বে রোমক-সৈম্ন আত্রিয়াতিক 
উত্তীর্ণ হইয়া যুদ্ধযাত্রী করিল (২২৯ থ্‌ঃ পৃঃ)। সেই সময়ে 
আগ্রনের মৃত্যু হওয়ায় টিউটা নায়ী তাহার বিধবা পত্বী দিমে- 
ত্িয়াস্‌ নামক একজন গ্রীকের মন্ত্রণায় রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। 
দিমেত্রিয়স্‌ টিউটাকে পরিত্যাগপূর্ববক “করসাইরা' নামক দ্বীপ 
রোমকিগকে অর্পণ করিলেন। টিউটা নিরুপায় হইয়া রোমক- 
দিগের প্রস্তাবিত সকল বিষয়ে সম্মতি দিলেন। এই প্রকারে 
আগ্রিয়াতিক উপকূল জলাস্থ্যশূন্য হওয়ায় গ্রীকগণ অত্যন্ত সন্ত 
হইয়! রোমকিগকে ধন্বাদ জ্ঞাপনার্থ দূত পাঠাইল। 

এই যুদ্ধ শেষ না হইতেই গলগণের সহিত আবার যুদ্ধ 
বাধল। গত ৪০ বৎসর গলগণ শাস্তভাবে ছিল। আবার 
ইহারা উগ্রমূত্তি ধারণ করিল। গলগণের পূর্ব আক্রমণ ও 
রোমের ধ্বংসসাধন ম্মরণ করিয়া ইতালীবালী প্রমাদ গণিলেন। 
দৈবঙ্ছেরা' সাইবিলাইন পুস্তক আলোচনা করিয়া কহিলেন, 
রোম ছুইবার শক্র কর্তৃক আক্রান্ত হইবে । এবং ইহাও ঘোষিত 
হইল বে, ছুইগ্ন গলকে ফোরামে জীবিত অবস্থায় গোর দিলে 
রোমের বিপদ কাটিয়া! যাইবে । অবিলম্বে বি] সৈন্যদল সঙ্জিত 
হইল। ১৫০০** পদাতিক ও ৬০০ অশ্বারোহী যুদ্ধার্থ চলিল। 

ইটুরিয়ার অন্তর্গত টেলামন নামক স্থানে ভীবণ যুদ্ধ সংঘটিত 
হইল (২২৫ খুঃ পুঃ)। ৪*** গলসৈস্তের রক্তে সমরক্ষেত্র 
প্লাবিত হইল। ১০*** গলসৈম্ত বন্দী হইল। রোমকগণ 
বোআই প্রদেশ হইতে পো নদীর তীর দেশ পর্যন্ত অধিকার 
করিলেন। ২২৩ খুঃ পুঃ, রোমক কন্দল ফ্লেমিনিয়াস, নর্দী পার 
হইয়া অগ্রসর হইলেন এবং ইননুবারদিগকে একটা যুদ্ধে সম্পূর্ণ 
রূপে পরাজিত করিলেন। এই সমস্বে কর্ণিলিয়াস্‌ সিপিও এবং 
ক্ডিয়াম্‌ মাসেলাস্‌ রোমের কম্দল নিযুক্ত হইলেন। তাহারা 
ইনস্ুবারদিগকে তাড়াইয়া পো-নদীর অপর তীরে রাজ্যবিস্তারের 
জন্ঠ ধাবিত হইলেন। মার্সেলাস্‌ হ্বহান্তে ভিরিডোমেরান্‌ নামক 
ইনসাত্রিয়ান সর্দারকে বধ করিয়া তাহার্দিগকে পরাজিত করি- 
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লেন। সিপিও ভাহাদের রাজধানী মিলান অধিকার করিলেন । 
তাহারা রোমের অধীনতা স্বীকার করিল। প্লীসে্টিয়া এবং 
ক্রিমোনাক্স ছুইটা রোমক উপনিবেশ স্থাপিত হইল (২১৮ 
খুঃ পৃঃ)। প্রত্যেক স্থানে ৬*** লোক উপনিধিষ্ট হইল এবং 
রোম হইতে আরিমিনিয়াম নামক গলনগর পর্যন্ত রাস্ত| প্রস্তুত 
হইয়া উক্ত-স্থান সকল রোমের সহিত সংযুক্ত ঠইল। রোমের 
রাজ্যপরিধি ক্রমে ক্রমে চারিদিকে প্রসারিত হইতে লাগিল। 
উত্তরে আল্পস পর্বত পর্য্যন্ত রোমের জয়পতাকা উড়িল। 

সেই সময় হামিলকার স্পেনে "সাম্রাজ্যের ভিত্তি পত্তন করিয়া- 
ছিলেন। তাহার অদ্ভুত প্রতিভায় তথায় রাজ্যসীমা শীঘ্ব বৃদ্ধি 
পাইতে লাগিল। হামিলকারের অস্তঃকরণে রোমকুদিগের প্রতি 
প্রবল বৈরভাব সর্বদা জাগরুক ছিল। তিনি স্বীয় নয় বৎসর 
বয়স্ক পুত্র হানিব্লকে অগ্নিময়ী যজ্ঞবেদী স্পর্শ করিয়া শপথ 
করাইয়াছিলেন যে, যেন তিনি আজীবন রোমের প্রতি জাতবিদ্বেষ 
থাকেন এবং বৈরানধ্যাতনে প্রাণপণ চেষ্টা করেন। হামিলকার 
বাল্য হইতেই হানিবলকে যুদ্ধ বিচার সুশিক্ষিত করিতেছিলেন। 
হানিবল পিতার প্রতিষ্ঞ। এবং রণপাত্ডিত্য প্রস্থতি গুণের উপযুক্ত 
অধিকারী হইয়াছিলেন। হাঁমিলকার স্পেনের অভ্যন্তরে ধীরে 
ধীরে রাজ্য বিস্তার করিতেছিলেন। ২২৮ খুঃ পুঃ একটা যুদ্ধে 
হামিলকারের মৃত্যু হওয়ায়, তাহার জামাতা হাঁসদ্রবল সেনা- 
পতিত্ব গ্রহণ করিলেন এবং স্পেনে নিউকার্থেজ নামে এক সুন্দর 
নগর স্থাপন করিলেন, উহার বর্তমান নাম কাটেজনা। তরুণ 
বয়স্ক হানিবল সেনানায়কের পদে নিযুক্ত হইলেন। ২২১ খুঃ 
হাস্দ্রবল একজন ক্রীতদাসকর্তৃক গুপ্তভাবে হত হইলেন। তখন 
হানিবল সেনাপতি ও শাসনকর্ত্পদ পাইলেন । হানিবলের অন্তঃ- 
করণে সর্বাদাই রোমরাজ্য আক্রমণের ইচ্ছা বলবতী ছিল। 
তজ্ন্ত তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমে সৈম্রদিগকে সুশিক্ষিত করিতে 
লাগিলেন। হানিবল অদ্ুত গ্রাতিভাবলে স্পেন মণ্যস্থ সপ্ত 
জাতিদিগের সাহায্য লাভে কৃতকাধ্য হইলেন। এক্ষণে তিনি 
যুদ্ধের ছল খুঁজিতে লাগিলেন । 

পূর্ব্বে হাস্ডুবলের সহিত সন্ধিতে স্থিরীকুত হইয়াছিল 
যে, এত্রো নদীর পূর্বসীম! পধ্যস্ত রোমকগণের অধিকারে থাকিবে 
এবং নদীর পশ্চিমপারে কার্থেজীয় স্পেনের সীমাবদ্ধ হইবে। 
কিন্তু হানিবল এই সন্ধি অগ্রাহ করিয়া ২১৯*খুঃ পৃঃ নিজ 
রাজ্যের বহিভূর্তি সেগাণ্টাম নগর আক্রমণ করিয়া 
৮ মাস যুদ্ধের পরে অধিকার করিলেন ॥ রোমকগণ মিত্র- 


রাজ্যের সাহায্যার্থ এতদিন কিছুই করিতে পারিল না।* 


রোমকগণ হানিবলের নিকট সন্ধিতঙ্গের কারণ জিজ্ঞাসা 
কঁরিয়। দুইবার দূত প্রেরণ করিলেন। হানিবল তাহাতে কোন 
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স্পষ্ট উত্তর 
তাহার শিরস্মীণ খুলিয়া হানিবলকে বলিলেন, “তোমরা শাস্তি 
ব| যুদ্ধ, ইহার ভিতর কি ইচ্ছা কর”। হানিবল কহিলেন, “তুমি 
যাহ! হচ্ছ! তাহাই.দাও”। তাহাতে ফেবিয়াস্‌ বলিলেন, “তবে 
যুন্ধ লও” তখন কার্থেজীয়গণ সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, “আমরা 
আনন্দের সহিত ইহাই গ্রহণ করিলাম।” এইরূপে দ্বিতীয় 
পিউনিক যুদ্ধের হুত্রপাত হইল। 

হানিবল সেগাপ্টাম অধিকার করিয়। শীতকালের 
দ্ন্য নিউকার্থেজে প্রত্যাগমন করিলেন এবং ২১৮ খুঃ পুঃ 
প্রারস্তে বিরাট সৈম্যদল লইয়৷ পরাক্রান্ত 
রোমরাজ্যের ধ্বংস সাধনের নিমিত্ত 
স্থলপথে যাত্রা করিলেন।  যুদ্ধযাত্রার 
পূর্বে তিনি স্পেন এবং কার্থেজ রক্ষণের সুন্দর ব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন । স্বীয় সহোদর হাসদ্রবলকে স্পেন-রক্ষার ভার 
দিয় একদল সৈন্ঠ কার্থেজ রক্ষার্থ আফ্রিকায় প্রেরণ করিলেন। 
এই সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া তিনি ২১৮ খুঃ পৃঃ বসস্তকালে ৯০০০০ 
পদাতিক, ১২০০০ অশ্বারোহী ও কতকগুলি হস্তী লইয়া 
ইতালী যাত্র! করিলেন এবং ৫ মাসের মধ্যে পিরিনীজ্‌ পর্বত 
অতিক্রম করিয়া! রোণ-নদীতীরে উপস্থিত হইলেন । পিরিনী্গ 
পর্বতে অসভ্য জাতি সকলের সহিত যুদ্ধে তাহার অনেক সৈন্য 
ত্রাস হইয়াছিল। রোমকগণ হানিবলের যুদ্ধযারা শুনিয়া অবি- 
লঘে একদল সৈন্যসহ কম্পল পি-কাণলিয়াম্‌ সিপিওকে হাঁনি- 
বলের পথ অবরোধ করিতে পাঠাহলেন। কিন্তু সিপিও 
মেসালিয়া৷ পৌছিবার পূর্বেই হানিবল রোণ নদী উত্তীর্ণ হইয়া 
আস্‌ পর্বতের সন্নিহিত হইলেন। সিপিও হানিবলকে সেই 


দ্বিতীয় পিউনিক ধুদ্ধ 
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দিলেন না। দ্বিতীয়বারে রোমক-দূত কিউ-ফোবয়াস 


_ হাঁনিবলের 


শশা শ্টা্পিশশ্স্পাশট 


রোম-সাত্রাজা 
রোহী অবশিষ্ট ছিল। কিছুদিন বিশ্বাম করিয়া! তিনি সৈন্য 
দিগের পথস্রান্তি অপনোদন করিলেন। ৃ 


এদিকে রোমক-সৈম্ অগ্রসর হইয়৷ তাহার সন্দুখীন হইল। 
টিশিনাশ্‌ এবং ট্বিয়। নামক স্থানে ছুইটী ভীষণ যুদ্ধ ঘটিল। 
নিউমিডিয়া অশ্বারোহীর ভীমবিক্রমে রোমক- 


সৈন্য ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পরাজিত হইল; সিপিও 
গুরুতররূপে আহত হইলেন । সিপিও পিছাইয়! প্লাসস্টিয়ার 
প্রাচীর মধ্যে আশ্রয় লইলেন। হানিবল পোনদী উতীর্ণ হইয়া 


ুদ্ধার্থ উপস্থিত হইলেন, কিন্তু রোমক-সৈন্য যুদ্ধে পরাহ্মুখ 
হইল। সেই সময়ে সেম্প্রোনিয়াম্‌ নামক অন্যতর কম্দল সসৈন্যে 
সিপিওর সাহীাধ্যার্থ আগমন করিলেন। রোমক-সৈ্ন্য স্মর- 
সঙ্জায় সজ্জিত হইয়া হাঁনিবলকে আহ্বান করিল। উভয় 
পক্ষে তুমুল সংগ্রাম চলিতে লাগিল । হানিবলের রণনৈপুণ্যে 
বিশাল রোমক-সৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল । কিন্তু শুত- 
কাল আগত হওয়ায়, হাঁনিবল রোমের দিকে অগ্রসর হইতে 
পাঁরিলেন না। দ্রারুণ শাতের প্রকোপে তাহার বহুসৈন্য বিনষ্ট 
হইল। একটা ব্যতীত সমস্ত হস্তী মৃত্যুমুখে পতিত হইল । 
হানিবলের চক্ষুব পীড়া হইয়| একটা চক্ষু নষ্ট হইল। তখন 
তিনি শীত কাটাইবার জন্য ফিসালি নগরে গমন করিলেন । 
সাভিয়াস্‌ এবং ফ্লেমিনিয়াম্‌ এই বৎসর রোমের কম্সল 
নিযুক্ত হইলেন । ফ্লেমিনিয়াস্‌ পুনরায় সৈন্য লইয়া হানিবলের 
বিরুদ্ধে যাত্রা! করিলেন । কিন্তু হাঁনিবলের কৌশলে তিনি সসৈন্যে” 
একটা গিরিসঙ্কটে বন্ধ হইলেন, একটা ক্ষুদ্র পথের সন্ধান পাইয়া 
তিনি ট্রাসিমিন হদের তীরে সৈন্য সমাবেশ করিলেন । কিন্তু 
পশ্চাৎ হইতে শত্রর অন্ত্রাঘান্ত সহত্র সহত্র রোমক-সৈন্য প্রাণ- 
ত্যাগ করিল। কম্সলও প্রাণ হারাইলেন। বহুসহআ সৈন্য 


স্থানে রোধ করা অসম্ভব বুঝিয়া রোমে প্রত্যাগমন করিলেন | 
এবং তাহার সহোদর নেসিরাস্‌ সিপিওকে স্পেন অধিকার | হ্রদের জলে নিমগ্ন হইবা। এই গন্ধে হানিবল ১৫০০ রোমক- 
ফ্রিতে পাঠাইলেন। এই কৌশলেই পরবর্তী কাজে রোম হানি-; সৈন্য বন্দী করিলেন, কিন্তু তাহার পক্ষে কেবল ১৫০০ সৈন্য । 
বলের হস্ত হইতে রক্ষা পায়াছিল। কারণ হানিবল স্পেন | বিনষ্ট হইল। হানিবল কেবল রোমের অধিবাসীদিগকে কারারুদ্ 
হইতে সাহায্য পাইলে রোমনগর সমূলে ধবংস করিতে পারিতেন। | করিয়া অন্যান্য ইতালীয় সৈন্যদিগকে সসম্মানে মুক্তিদান 
হানিবল বিরাট সৈষ্তদলসহ নির্ভীকহৃদয়ে হুরারোহ শৈলমালা . করিলেন । তাহার উদদেন্ত ছিল যে, তিনি অনান্য জাতি- 
| দিগের সহানুভূতি লাভ করিয়া রোমের উচ্ছেদসাধন করিবেন, 


এবং নিবিড় বনাম্ছাদিত আল্লস্‌ পর্বতের মধ্য দিয়া দ্রাতবেগে | 
ইতালীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং অনতি ূ তজ্জন্যই তিনি এই নীতি অবলম্বন করিলেন। প্রব্কত প্রস্তাবে 
র্‌ জাতীয় লোক হানিবলের প্রতিভা! এবং বীরত্ব দেখিয়া 


বিলন্ব ফিসানাইন গলে আসিয়া পর্বত হইতে উপত্যকায় 
অবতরণ করিলেনধ তাহার অতর্কিত ক্ষিপ্র আগমনে বোমক" | তাহার পক্ষপাতী হইল। কিন্তু অনেক বৈদেশিক আক্রমণ- 


গণ বিশ্মিত এবং ভীত হইলেন। আল্লস্‌ পর্বতের ছুর্গম পথে 
গমনকালে হাঁনিবলের বহাসৈন্য ক্ষয় গ্রাপ্ত হইল। যখন তিনি 
উপত্যকায় আসিয়া সৈন্য সমাবেশ করিলেন, তখন তাহার 
শি” সন” কেবল ২০০০০ পদাতিক এবং ৬০০০ অশ্বা- 


কারীর প্রতি বিশেষ আশাস্থাপন করিল না । এই যুদ্ধে জয়লাভ 
করিয়৷ হানিবল অবিলম্বে রোম আক্রমণ করিতে পারিত্তেন, 
বিস্তু তাহার অন্য উদ্দেশ্য ছিল। তিনি পুর্ববীভিমুখে, অগ্রসর হইয়! 
তরবারি এবং অগ্রিদ্ধার! বুনগর ধ্বংসসাৎ করিতে লাগিলেন । 


". রোম-লাত্রীজ্য [ 


এই সময়ে তাহার কেবল ২৬০০* পদাতিক ছিল, কিন্ত 
রোমকগণ সহযোগী ভূপ(তিগণের সাহায্যে ৭০**** সৈন্য 
সংগ্রহ করিতে পারিতেন। হানিবল মঈৈন্যে আপুলিক্নার শন্ত- 
“সমৃদ্ধ প্রদেশে গমন করিয়া লুষ্ঠনাদি বারা রোমের সহযোগি-রাজ- 
গবের সর্বনাশ করিতে লাগিলেন। তাহার ধারণা ছিল, এইরূপে 
উপদ্রত হইরা অনেকে তাহাকে রোমের বিস্ন্ধে সাহায্য করিবে 
এই সময় ইমিলিয়াস্‌ পলাস্‌ এবং টেরেিয়াদ্‌ ভারো কম্দল 
নিযুক্ত হইয়া সসৈন্যে আপুলিয়া প্রদেশে যাত্রা করিধেন। 
তাহাদের অন্ুপরিতিতে রোমকগণ আর একদল সৈন্যসংগ্রহ 
করিয়া কমিশিয়া সেঞ্চুরিস্‌ দ্বারা ফেবিয়াস্‌ মাক্সিদাস্‌কে ডিক্টেটর 
নিসুক্ত করিলেন । ফেবিয়াদ্‌ কৌশলে হানিবলকে পরাজিত 
করিতে মনস্থ কগিলেন। 

হানিবল আপিনাইন পর্বত অতিক্রম করিয়া কাম্পে- 
নিয়ার সমতলভুমিস্থিত সমৃদ্ধ নগরাি লুঠন এবং ধ্বংস 
করিতে লাগিলেন। তথাপি ফেবিয়াস্‌ সম্মুধ-যুদ্ধে বিলম্ব 
করিতে লাগিলেন । ফেবিয়াস্‌ কাম্পেনিয়ার গিরিসম্কট অধিকার 
করিয়া মনে করিলেন, এই পার্কতাপথে হানিবলকে বিনষ্ট 
করিবেন। কিন্তু অদ্ভুতকৌশলে হানিবল এই বিপদ হইতে 
উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি তংপূর্ধের কাণ্পেনিয়া লুঠন করিয়া বহু- 
সংখাক বৃষ ও গাভী অধিকার করিয়াছিলেন । রাত্রিকালে তিনি 
২০০০ বৃবের শৃঙ্গে ছুই ছুইটা মশাল বাঁধিয়া সেই মশালে অগ্রি- 
প্রদান করিয়া, স্বীয় সৈনাগণকে ব্যহিত রোমক-সৈন্যের অভিমুখে 
সেই বৃষবিগকে তাড়াইতে কহিলেন। বুষগণ শৃঙ্গন্থ মশ[লালোকে 
ভীত হইয়। চতুর্দিকে ছুটিতে লাগিল। রোমক-সৈন্য অসংখ্য 
প্র্ছলিত মশাল দর্শনে মনে করিল, হানিবল অতর্কিত নৈশ 
আক্রমণে তাহাদিগকে বিনষ্ট করিবে। তজ্জন্য তাহার! 
অবিলম্বে সঙ্জিত হইয়া ব্যুহিত গিরিসঙ্কট পরিত্যাগ করিয়া 
বিপরীত দিকে ধাবমান বৃষগণের পশ্চাতে অগ্রসর হইল। 
হানিবলও সেই সুযোগে নির্বিরোধে গিরিসস্কট অতিক্রম করিয়া 
আপুলিয়ার সমতলে পৌছিয়া শীতাবাসের জন্য গ্িরোনি 
নামক স্থানে শিবির সপ্নিবেশ করিলেন। তিনি (২১৬ 
খঃ পৃঃ) শীতকাল এই স্থানে অতিবাহিত করিয়া বসন্ত 
সমাগমে সমরসজ্জা করিতে লাগিলেন, কিন্তু খাদ্যদ্রব্যের অভাবে 
তিনি এই স্থান হইতে যাঁরা করিয়া কানি নামক স্থানে রোমক- 
সৈন্যের সন্দুখীন হইয়া শিবিরস্থাপন করিলেন । 

রোমক কন্মলদ্বয় ৮০০** পদাতিক এবং 

৬০০০ অশ্বারোহী লইয়া হানিবলের সন্গুধীন হইলেন। 
হানিবলের পদাতিক ৪০০** এর 'অবিক ছিল না, কিন্তু তাহার 
১০০০০ অশ্বারোহী সৈন্য সঙ্জিত হইল। অফিদিয়াস নদীর 
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রোম সায্রীজা 


দ্ষিণতীরে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে যুদ্ধ সংঘটত হইল। এই কানির 
যুদ্ধ হুবনবিখ্যাত। হানিবলের অশ্বারোহী সৈন্য ভীমবিক্রমে যুদ্ধ 
করিতে লাগিল। রোমের বিশাল অনীকিনী একেবারে ধরংস- 
প্রাপ্ত হইল। রোমক-সৈন্য সম্পূর্ণ্নপে পরাজিত হইল। 
৫০০৯৯ রোমসৈন্যের শে।ণিত-তরঙ্গে কানির সমবুক্ষেত্র ভীষণ 
দৃশ্ত ধারণ করিল । ক'নল এমিলিয়াদ্‌, পুর্ব ংসরের কন্দলদ্য় এং 
অশ্বারোহী সেনাধাক্ষ মিনিউশিয়াস্‌, ৮* জন সেনেটের সভ্য ও 
বসংখ্যক সেনাপাঁত এই যুদ্ধ পঞ্চত্ব পাইলেন। অন্যতর 
কম্সল ভারো কৃতিপয় অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া ভেম্ুুসিয়ায় 
আশ্রয় লইলেন। বহুসংখাক রোমক-সৈন্য বন্দী হইল। 
হানিবল এই সমরে ইচ্ছা করিলে অনায়াস্কেই রোম অধি- 
কার করিতে পারিতেন। কিন্ত তিনি তাহা “করিলেন না। 
তজ্জন্য অনেক এঁতিহাসিক তাহার নীতির নিন্দা করিয়াছেন । 
হানিবলের অধীনগ্থ সেনানী মহর্ধল রোমে অগ্রসর হইবার 
কথা বলিলে, হানিবল বলিয়/ছিলেন, “তুমি অশ্বারোহী সৈনা 
ংগ্ুহ কর, আমরা ৫ দিনের মধ্যে কাপিটোলে বসিয়া ভোজন 
করিব।” কিন্তু নগর অবরোধে তাহার সৈন্যগণ অনত্যন্ত থাকায় 
তিনি তাহার আয়োজন করিতে লাগিলেন এবং আপুলিয়ায় 
বসিয়। রোমের সহযোগি-রাজাদিগের গতিবিধি পর্যালোচনা 
করিতে লাগিলেন। অবিলঘ্ধে তাহার মনোরথ সিদ্ধ হইল। 
সামনাইটগণের অধিকাংশ আপুপিয়ান, লুকানিয়ান, এবং 
ক্রটিয়ানগণ কার্থেজের পক্ষ অবলম্বন করিল। ইতালীর দক্ষিণ- 
ভাগের অধিকাংশই*'রোমের বিরুদ্ধে কার্থেজের পক্ষাশয় করিতে 
কৃতসঙ্কল্প হইল। লাটিন উপনিবেশগণ কেবল দূঢ়ভাবে রোমের 


সহায়তা করিতে লাগিল। 
হানিবলও সহযোগী রাঁজাদিগকে রোমের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি 


পাইবার জন্য সৈন্য পাঠাইয়া সাহায্য করিতে লাগিলেন । হানি- 
বল সামনিয়াম্‌ হইতে যাত্রা! করিয়া কাম্পেনিয়া পৌছিলেন এবং 
তথাকার প্রসিদ্ধ নগর কাপুয়া অধিকার করিলেন । নগরবা:স- 
গণ বিন1 বাকাব্য়ে নগরদ্বার উন্মোচন করিয়া তাঁহাকে অভি- 
নন্দন করিল। এইস্থানে তিনি শীতকালের জন্য শিবির সন্নিবেশ 
করলেন। এই পধ্যন্ত পিউনিক যুদ্ধের আগ্ভকাল। এইকালে 

হানিবল সর্বাতোভাবে সাফলা লাভ করিয়াছিলেন । 
বাণেজা-সমৃ্ধি, বিলাসবৈভব, শিল্প-বিজ্ঞানের উন্নতি এবং 
সাধারণ প্রশ্ব্ধো কাপুয়া নগরী সর্বাংশে রোমের স্বমকক্ষ ছিল। 
রোমের আলঙ্কারিবঙ্গাণ এবং বিখ্যাত এঁতি- 


দ্ধের মধ্যকাল 
হাদিকগণ রহস্চ্ছলে লিথিক্লাছেন যে, 


২১৫০২৯৭ খুঃ পূং 


সৈম্াগণ অনেকাংশে হ্‌ঢ়তা ও উদ্যম হারাইয়া ছিলি | যাহা হউক, 


বিলাস বাত্যান্দোলিত স্থুখম্পর্শ হানিবলের * 





রেমি-সীঁত্রাজা 


এই সময়ে সুস্ধ আবার নুতন ভাৰ ধারণ করিল। হানিবল পুর্ব 
নীতি অনুসরণ করিতে লাগিলেন । রোমের সহযোগীদিগের দ্বারা 
রোমের ধ্বংসসাধন করাই তাহার মুখ্য উদেষ্ত ছিল। 

এই সময় হইতে রোমের ঘুদ্ধনীতিও নুতন প্রণালীতে পরি- 
চালিত হইল। রোমকগণ চতুর্দিকে সৈন্য পাঠাইয়! দেশ রক্ষা 
করিতে লাগিলেন । অন্তবিদ্রোহ প্রশ্মনের জন্য নানা কৌশল 
'অবঙন্বন করিলেন। কার্থেজ ও স্পেনে সৈশ্ন পাঠাইয়া 
তথায় হানিবলের ক্ষতি করিতে সকলে বন্ধ পরিকর হইলেন। 
হ!নিবলও রোমের সহথেনীদিগের সাহাধ্যার্থ ইতালীর 'একপ্রান্ত 
হাতে অন্ প্রান্ত পর্যান্ত দেশে আধিপত্ড বিস্তার করিতে লাগি- 
লেন। ২৯৫ খুঃ পৃঃ পুনরায় মহাসমর আরম্ত হইল। ফেবিয়াস্‌ 
এবং সেশ্দ্রোনিয়াস নানক কন্পলদয় সুদ্ধ সঙ্জা করিতে লাগিলেন। 
ঠাণিবল্ও টিফাট। গর্বাতে বাহ গঠন করিলেন । এইস্থানে তিনি 
ইালীবামী সাভাব্যকারী রাজগণের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । 
কাথেজ ভইতেও অখারোহী টসন্তের জন্য তিনি প্রতীক্ষা করি- 
লেন। এই সময়ে নোলা নামক স্থানে একটা ক্ষ যন্ধে তাহার 
অনেকগুলি সৈন্য সর প্রাপ্ত হইল। টিফাটায় অবস্থানকালে 
ভিনি চতুদ্দিক হইতে সাঠাপ্ প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। মাকিদন- 
পি ফিলিপ ও সাইধকিউজ রাজপুব হীরোনিমাস্‌ হানিবলের 
নিকট দুত পাঠাই! সাভাধা করিতে চাতিলেন। এই প্রকারে 
রোমের বিকদ্ধে ছুইটী পরাক্রান্ত রাজ্য যুদ্ধার্থ প্রস্থ হইলেন। 

২১৪ খুঃ পুঃ ফেবিয়ান্‌ ও মার্সেলাম্‌ পুনর্বার কম্পল নিঘুক্ত 
হইলেন। হানিবল আপুলিয়া হইতে টিফাটায় গমন করিয়া 
কাপুয়ানগরী রক্ষার উপায় দেখিতে লাগিলেন ॥ তিনি পিউ- 
টোলি অধিকার করিবার সঙ্কল্প করিতেছেন, এমন সময়ে টরে- 
'টাম নগর অধিকার করিবার এক সুযোগ হইল। তদন্ুসারে 
তিনি বিলম্বে তদভিমখে যারা করিলেন। রোমক-সৈশ্যও 
টরেন্ট।সে পৌডিয়া ছূর্গরক্ষা করিতে লাগিল। হানিবল পুনরায় 
শমভাবাসের জন্য আপুলিয়ায় ফিরিয়া আসিলেন। ২১৩ খুঃ পুঃ 
গ্রীগ্নকালে সিসিলিতে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। একদল কার্থেজীয় 
সৈন্য সিসিণিতে আসিয়া যুদ্ধ উপস্থিত করিল । রোমক-সৈগ্ের 
কিম্নদংশ পিসিলিতে যাইল। . ইতিমন্যে টরেন্টাম নগরের 
দুইজন অপ্বিবাসা বিশ্বাসঘাতকতা পুর্র্নক হ1ানবলকে নগর সমর্পণ 
করিত সঙ্ক্ন করিল। কিন্তু দুর্গ মধ্যে রোদক-সৈন্ত থাকায় 
হানিবল তাহাদিগের কিছুই করিতে পারিলেন না। 

সাইব্লাকিউদ্লের*রাজা হীরো রোমকদিগের মিত্র ছিলেন। 
কিন্তু চাইার পুত্র হীরোনিতাস, ভিন্ন প্রকৃতির লোক। তিনি 
বোন বিদক্ষে কার্থেজেব সাহায্য করিতে সঙ্গল্প করিয়া- 
১৬77 বাজত্ের পরে তিনি গুপুঘাতক দারা হত 


[ হা 


সপ শী না 
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রোম-সাস্রাঁজা 





হইলে সাউরাকিউজে সাধার্ণতন্ত্র সস্থাপিত হইল। রোম ও 
কার্থেক্গ উত্তয়েই ইহার আধিপত্য লাভে সমুত্স্ুক হই- 
লেন। অৰশেষে রোমকগণ প্রবল হওয়ায়” হানিবলপ্রেরিত 
কাথেজীয় প্রতিনিবিদয় এপিসাইডেস্‌ ও হিপোক্রেটিস্‌ পলাইয় 
লিওন্টিনি নগরে প্রস্থান করিলেন । এই সময়ে কম্পল মাসেলান 


 সসৈন্ঠে সিসিলিতে উপতিত হইলেন (২১৪ খু পৃঃ) তিনি 


অবিলম্বে লিওট্টিনিতে হানিবলের প্রতিনিধিছুয়নের সহিত যুন্ধার্থ 
যাত্রা করিলেন। এই যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করিক্া লিওপ্টিনি 
অধিকার কবিলেন। তিনি অধিবাসীদিগকে ক্ষমা করিলেন” 
কিন্তু ২০০* পলাতক রোমকসৈন্যের প্রাণদণ্ড হইল। ইহাতে 
সিসিলিবাসী সৈন্যগণ ভীত ও বিরক্ত হইয়া পলায়নপূর্ব্বক 
কার্থেজীক্স প্রতিনিধি হিপোক্রেটিসের আশ্রয় লইল। সাইরা- 
কিউজের অধিবাসিগণও প্র পক্ষ আশ্রয় করিয়া কাথেজীয়- 
দিগকে নগর দ্বার খুলিয়া দিল। 

মাসেলাস্‌ অগ্রসর হইয়া স্থল ও জলপথে সাইরাকিউজ অব- 
রোধ করিলেন । রোমকগণ প্রাচীর ভঙ্গের নিমিত্ত নানাপ্রকার 
যন্ত্র ও কলকৌশলের অবতারণা করিয়াছিলেন, কিন্তু ভুবন 
বিখ্যাত গণিতভ্ঞ পণ্ডিত আকমিদিসের গ্রতিভাবলে সমস্ত চেষ্টাই 
বার্থ হইয়াছিল । অনেক এ্রতিহাসিক কহেন যে, বৃহৎ কচ 
(আতসী)-খণ্ডে প্রতিফলিত সুম্যকিরণ দ্বারা তিনি রোমকদিগের 
বহু সংখ্যক রণতরী দগ্ধ করিয়া দিয়াছিণেন ॥ 

বৈশ্ানিক বুদ্ধিলের নিকট আন্মরিক বাহুবল হার 
মানিল। রোমক-সৈম্তগণ আর্কমিদিসের জাহাজ দগ্ধকারী 
এ্িনের ভয়ে বিমুঢ় হইয়া পড়িল। মাসেলাদ্‌ তখন 
স্থলপথে দৃষ্ঠরূুপে উক্ত স্থান অবরোধ করিলেন। একদিন 
রাত্রিতে যৎকালে সাইরাকিউজের ছুর্স্থ সৈন্যগণ ম্ছোতৎসবে 
ভোজন প্রবৃত্ত, মাসে পাস্‌ অদ্ভুত কৌশলে সেই নৈশাদ্বকার ভেদ 
করিয়া মই লাগাইয়া ছুর্স-প্রাটীর উলজ্যন করিতে লাগিলেন এবং 
অতফিতভাবে আকন্মিক আক্রমণে এপিপোলাই অধিকার 
করিলেন। এদিকে মহোৎসাহে নগরের অন্তান্ত অংশে লুগন 
চলিতে লাগিল। এপিসাইডেস্‌ অবিলম্বে এই হুর্গ পরিত্যাগপূর্বক 
আক্রাডিনা এবং ইউরেলাস্‌ দুর্গে আশ্রয় লইলেন। মাসেলান্‌ 
ইউরেলাস্‌ অরধিকারপূর্রবক আক্রাডিনা অবরোধ করিলেন । 
ভিমিক্কো এবং হিপোক্রেটিসের অধীনস্থ কার্থেজীয় সৈন্য দুর্গরক্ষার্থ 
সমাগত হইল। কিন্ত মহামারী উপস্থিত হওয়ায় বহুসংখ্যক 
কার্থেজীয় সৈন্যের মৃত্যু হইল। মার্সেলান্‌ জয়লাত করিয়া 
দুর্গ অধিকার করিলেন। নগরবাসিগণ ছুর্গদ্বার খুলিয়া দিল। 
রোমকগণ নগর লু&ন করিতে লাঁগল। যৎকালে রোমকাসন্ঠ 
ভীষণ কোলাহলে নগর লুষ্ঠন করিতেছিল, তৎকালে আর্কমদিসম 
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একারভিভি জাসিডির ভিড কন আরিযা াার উস 





হানিবল রোমক-ব্ুহতেদ করিতে পারিলেন না।. তখন 


করিতেছিলেন। একজন রোমক-সৈল্ঠ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়াও 
একাগ্রতানিবন্ধন তিনি উত্তর দেন নাই। তাহাতে উক্ত 
€রামক্সৈন্য তাহার শিরশ্ছেদ করিয়াছিল। মার্সেলান্‌ তচ্ছ,বণে 
অত্যন্ত ছঃখিত হইয়৷ বিলাপ করিয়াছিলেন এবং মহাসমারোহে 
তাহার সমাধি দিয়! সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে বন্ধ অর্থ প্রদানপূর্ব্বক 
সাহায্য করিয়াছিলেন। আর্কমিদিসের সমাধিস্তস্তে তছুস্তাবিত 
রেখাগণিতের সিন্ধান্ত সকলের প্রতিকৃতি এবং বৃত্তম্চীচ্ছেদের 
চিত্রাবলী অঙ্কিত ছিল। 

সাইরাকিউক্জ প্রাচীনকালে বাণিজ্যঞজাত 'বিলাস-বৈতবে 
ধিশেষ প্রনিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। শিল্পবিকল্লিত ভুবনমোহন 
চিত্রাবলীতে এবং রমণীয় ভাস্কর্যের সুকুমার কারুকারধ্যে ইহার 
চিত্রশালিকা অমরাব্তীর উপমা-স্থল ছিল। মার্সে'লাস্‌ নগরলু*ন 
করিয়া আশাতীত ধনরত্র মণিমুক্তা প্রাপ্থ হইলেন এবং শিল্পজত 
অপূর্ব দ্রবা সামগ্রী সকল রোমের দেব্মন্দিরের শোভনাথ” লইয়া 
গেলেন। ইহার পূর্বে প্রাচীনকালে কেহ শিল্পবিকপ্পিত ভাস্কর্য 
চিত্রাবলী সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করে নাই। 

রোমকসৈন্ত সাইরাকিউজ জয় করিয়া অবিলম্বে সমস্ত 
সিসিলিতে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিল। কিন্ত অগ্তদিকে 
রোমের বিশেষ দুর্ঘটনা ঘটিল। সিপিও ছয় স্পেনের যুদ্ধে প্রাণ 
হারাইলেন। ইহারা স্পেনে অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া 
হানিবলের সহোদর হাস্দ্রবলকে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং 
তাহার ইতালী গমন প্রতিরোধ করিয়া হানিবলের সাহায্য প্রাপ্তি 
বিফল করিয়াছিলেন। তাহারা অল্পদিনের মধ্যে কার্থেজীয়দিগকে 
স্পেন হইতে বিতাড়িত করিবেন, এরূপ উপায় উত্ভাবন করিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু তাহারা পৃথকৃভাবে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়া 
উভয় সেনাপতিই ঢুইটী যুদ্ধে যুগপৎ প্রাণত্যাগ করিলেন । 
তাল্দুবল এক্ষাণে বিপনুক্ত হইয়া! হানিবলের সাহায্যাথ ইতালী 
গমন করিতে সন্কল্প করিলেন । 

এদিকে ২১২ খুঃ পৃ কম্সলদ্বয় এপিয়াস্‌ ক্লডিয়াস্‌ এবং কিউ 
ফাবিয়াস্‌ কাপুষা উদ্ধার করিতে যাত্রা করিলেন। হানিবল 
সম্মুখীন হইলে তাহারা কিঞ্চিৎ হটিয়া আদিলেন। হানিবঙ্গ 
টরেন্টামের ছুর্ণলাভের জন্য পরনরায় তথায় যাত্রা করিলেন । 
তথায় তিনি ২১১ খৃঃ পৃঃ এর শীতকাল যাপন করেন। কন্সল- 
দ্ব্ন এই সুযগে কাপুয়। আক্রমণ করিবার সঙ্ল্প করিলেন 
এবং অবিলম্বে ছুই শ্রেণী সৈন্যে নগর ঘেরিয়া ফেলিলেন। 
এই সংবাদে হানিৰবল দ্রুতবেগে রোমকসৈন্যের সম্খুণীন 
হইলেন । দুর্ণস্থ সৈন্যগণও ভিতর হইতে তাহার সাহায্য 
করিতে লাগিল। বাহির ও অভ্যন্তর হইতে আক্রমণ করিয়াও 


তিনি রোম অধিকার করিবার মানসে যাত্রা করিলেন এবং 
ভাবিলেন, ইহাতে কল্সলদ্ধয় রাজধানী রক্ষার্থ অবশ্তই অবরোধ 
ত্যাগ করিবেন। কিন্ত তাহাতে কোন ফল হইল না । হানিবল 
সসৈন্তে রোমের সিংহদ্বারে আগিয়া উপস্থিত হইলেন। রোমবাসী 
হাঁনিবলের আগমনে ভীত হইলেও যুদ্ধে পশ্চাৎ্পদ* হইল না 
তৎকালে রোমের প্রাচীরাভ্যন্তরেও অনেক সৈন্ত ছিল। এদিকে 
ফাবিয়ান্‌ কাপুয়া অবরোধের বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া একদল 
সৈন্তসহ রোম যাত্রা করিলেন। হানিবল রোম আক্রমণে 
অসমর্থ হইয়া চতুঃপার্খবস্তী স্থান সকল লুঠন এবং অত্যাচার 
করিতে লাগিলেন । অবশেষে তিনি হতাশ হইয়া প্রত্যাগমনে 
বাধ্য হইলেন। তিনি স্বীয় বাহিনী সেবাইন এবং সামনাইট 
প্রদেশের মধ্য দিয়া গমন করিতে লাগিলেনন কিন্ত তিনি পুনক্মাব 
কাপুয়া নগরের সাহাধ্যার্থ গমন করিতে অক্ষম হইলে সেই নগর- 
বাসিগণ রোমকদিগের নিকট আত্ম-সম্পণ করিল । বিদ্রোহিগণের 
প্রাণ দণ্ড হইল। সন্ান্ত ব্যক্তিগণ কারারুদ্ধ হইলেন এবং অবশিষ্ট 
অধিবাসিগণ ক্রীতদাসরূপে বিক্রীত হইতে লাগিল। অতুল 
রশ্বধ্য ও বিলাসবৈভবপূর্ণ কাপুয়ানগরী মহাশ্মশানে পরিণত 
হইল। (২১১ খুঃ পুঃ) 

তৎপরে রোমক কন্দল মার্সেলাস, সালাপিয়৷ অধিকার, 
করিলেন। কিন্তু হার্ডেনাইএ নামক স্থানে ফাবিয়াসের 
সৈম্ত পরাজয় লাভ করিল। যাহা হউক, রোমের পুনর্বাৰ 
উত্তরোত্তর উন্নতিতে বিদ্রোহী সহযোগিগণ পুনরায় রোমের পঙ্গ 
আশ্রয় করিতে লাগিল। ২০৯ খুঃ পৃঃ গ্রীন্মকালে সামনাইট ও 
লুকানিয়গণ রোমের সহিত পূর্বসথ্যে বদ্ধ হইল। এদিকে 
র্স্থ সৈন্যের বিশ্বাসবাতকতায় টরেপ্টাম নগর রোমকদিগেব 
অধিকৃত হইল। ফাবিয়াসের রণকৌশলে রোমকগণ পুনঃ 
পুনঃ কৃতকাধ্য হইতে লাগিলেন। হানিবল এখন সু 
যুদ্ধে বিপদীশগ্কা করিয়া নগরাদি লুনপুর্বক দক্ষিণ ইতাদীতে 
শিবির সন্নিবেশ করিয়। হানদ্ধবলের সাহাধ্যপ্রত্যাশায় দিন গণিতে এ 
লাগিলেন। এইবূপে ২০৭ থুঃ পুঃ অন্দে ইতালীতে পিউনিক দুদ্ধ 
অবসান প্রায় হইয়াছিল । 

সিপিওদ্বয়ের মৃত্যুর পর, হাস্দ্রবল দ্রুত গতিতে সহোদবেৰ 
াহাধ্যার্থ ইতাণী অভিমুখে যাত্রা করিলেন । ২০৭ খৃঃ পুঃ বসন্ত 
কালে তিনি আল্নস্‌ পর্বত উল্লঙ্ঘনপূর্ববক ইতালীর সমস্ুমিতে 
অবতীর্ণ হইলেন ৷ এই বৎসর রুডিয়াস্‌ নিরো এবং এম লিভিয়াস্‌ 
কম্সল নিযুক্ত হন। নিরো সসৈন্তে দক্ষিণ ইতালীতে হানিবাণের 
সম্মুখীন হইলেন এবং লিভিয়াস্‌ হাস্দ্রুবলের গতিরোধ কবিতে 
আরিমিনিঘামে যাত্রা করিলেন । গলগণ হাস্দ্রবণের সাহায্য” 
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করিতে লাগিল। তিনি শীঘ্ব শীত্ব ইতালীর মধ্যে গমন না 
করিয়। প্লাসেটিয়া অধিকারের জন্য সময় ন্ট করিতে লাগিলেন, 
অবশেষে তিন স্বীয় ভ্রাতা হানিবলকে তাহার সহিত আম্মি য়া 
স্থানে সম্মিলিত হইবার জন্য দূত পাঠাইলেন। কিন্তু সেই 
দূত ও সমস্ত চিঠিপত্র নিরো কর্তৃক ধ্বত হইল। নিরো এই 


স্যোগে অবিলম্বে ৭০** সৈন্য লইয়া হাঁসদ্রবলের অভিমুখে |, 


দ্রুতবেগে যাত্রা করিলেন। হাঁনিবল এই সংবাদ পাইবার 
পূর্বেই কন্সলদ্বয় সম্মিলিত মৈন্য লইয়া হাস্্রুবলের সম্মুখীন 
হইলেন। নিরোর প্রস্থান সম্বদ্ধে হানিবল পূর্বে কিছুই জানিতে 
পারেন না । নিরো ৭ দিনে ২৫০ মাইল পথ হায় লিভিয়াসের 
সহিত মিলিত হইলেন। কার্থেজীয় সৈন্যগণ তাহার আগমন 
সংবাদ জানিতে পারিল না । একদিন বিশ্রাম করিয়া উভয় 
কন্দলে যুদ্ধে অথসর হইলেন। হাস্‌দ্রবল ছুইরূপ যুদ্ধতেবী 
শুনিয়৷ অনুমান করিলেন যে হানিবল পরাজিত হইয়াছেন এবং 
কম্সলদয় মিলিত হইয়াছেন । তজ্জন্য তিনি যুদ্ধে পরাম্মুখ হইয়া 
পশ্চাতে প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিলেন। কিন্তু রোমকসৈন্য 
তাহার অনুগমন করিল। তখন তিনি নিরুপায় হইয়া মেটোরাম্‌ 
নদীর দক্ষিণ তীরে সৈন্য সমাবেশ করিলেন । তুমুল যুদ্ধ সংঘটত 
হইল। হাস্দ্রবল অত্যছ্ধত বীরত্ব এবং রণপাগুত্য প্রদ্দশন 
করিতে লাগিলেন। ভীমকম্মী হাস্দ্রবলের ভয়াবহ যুদ্ধে সং 
সহজ রোমকসৈন্য ধরাশায়ী হইল। পরে ঘুদ্ধে জয়লাভের 
সপ্তাবনা নাই দেখিয়। হাসদ্রবল, হামিলকারের পুত্রের এবং 
হানিবলের সহোদরের উপযুক্ত মৃত্যু লাভে উত্স্ুক হইজেন। 
তখন তিনি বজ্তমুষ্টিতে তরবারি হস্তে রণস্থলে ভীম পরাত্র মে 
শক্রসংহার করিতে করিতে সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণবিসঙ্ন করিলেন । 
তাহার পৃষ্ঠে একটাও অন্ত্রলেখা ছিল না। কন্দল নিরো হাস্‌- 
দ্রবলের ছিন্ন মস্তক লইয়া বিছ্য্বেগে আপুলিয়ায় হানিবলের 
শিবির সমীপে যাত্র। করিলেন এবং শিবির মধ্যে, ছিনমুণ্ড নিক্ষেপ 
করিয়া হাঁপদ্রবলের পরাজয় ও মৃত্যু হাঁনিবলকে জ্ঞাপন করিলেন । 
তদ্র্শনে হানিবল মন্্রতেদি বিলাপ করিয়! বলিয়াছিলেন, “আমি 
জানিয়াছি, কার্থেজের হূর্ভাগ্য আসন্ন প্রায়।” 

মেটৌরাদের যুদ্ধে রোমকগণ পুনরায় ইতাণীর আধিপত্য 
প্রাপ্থ হইলেন। হানিবল সপ্পুখ যুদ্ধ বা ম্বদেশ প্রত্যাগমন 
অমন্ভব মনে করিয়া বিভিন্ন স্থানস্থিত সৈন্যসংগ্রহ করিরা পর্বত- 
পরিবৃত ক্রটিয়াই নামক স্থানে দৃঢ়ভাবে শিবির সন্নিবেশ করিয়া 
৪ বসরকাল অবস্থান করিলেন। এবার পিউনিক যুদধক্েত্ 
পরিবন্তিত 'হইল। আফ্রিকা ও স্পেনে বুদ্ধ চলিতে 
াগিল। : পূর্বে উক্ত হইয়াছে, সিপিও ২১২ খ্বঃ পু 
০... এ্রাণনাগি করেন। তাহার স্ুপ্রসিঙ্গ পুত্র সিপিও 


২৮ ] 
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এক্ষণে বয়ঃপ্রাপত হইয়া তরুণ বয়সেই শোধ্যবীর্যে আশ্চর্য্য 
পরিচয় প্রদান করিলেন । রোমবাসীরা তাহাকে দেবতার 
বরপুত্র বলিয়! বলিয়া! অভিহিত করত 


| 
ও এবং এ সম্বন্ধে তাহার মনেও এরূপ ধারণা 
২৯১ থু: পু) ছিল যে, দেবতারা তাহাকে সমস্ত কাধ্যে 
পরামর্শ দিয়া থাকেন। পরবস্তী রোমের ইতিহাস ইহার 


উজ্জ্বল কীর্তিতে উদ্ভাসিত । ইনি সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে 
২১৮ থুঃ পৃঃ টিশিনাসের ভীষণ যুদ্ধে পিতার প্রাণরক্ষা করিয়া- 
ছিলেন। কানির রণক্ষেত্রেও তিনি টিবিউনরূপে যুদ্ধ করিয়া- 
ছিলেন । এক্ষণে তিনি আপিয়াস ক্লুডিয়াসের সহিত স্পেনে সৈন্য 
পরিচালনে নিযুক্ত হইলেন । এই সময়ে রোমের প্রো-কন্সলের 
পদ শুন্ত হওয়ায় ২৪ বৎসর বয়স্ক সিপিও উক্ত পদের প্রার্থী 
হইলেন। ২১০ খুঃ পৃঃ তিনি ম্পেনে উপস্থিত হইলেন 
এবং দেখিলেন তদানীন্তন কার্থেজীয় সেনাপতি বার্কাপুত্র 
হাস্দ্রুবল, জিস্গোপুত্র হান্দ্রবল এবং মাগো এই তিন জনের 
মধ্যে পরস্পরে শক্রতা বিছ্বমান রহিয়াছে। তিনি অকম্মাৎ 
কার্থেজীয় স্পেনের রাজধানী নিউ-কার্থেজ অধিকার করিতে 
সঙ্কল্পল করিলেন। অবিলম্বে উহা তাহার হস্তগত হইল। 
এই নগরের অভ্যন্তরে যুদ্ধোপকরণ এবং খাদ্যদ্রব্য প্রচুর 
পরিমাণে সঞ্চিত ছিল। সিপিও নগরাধিকার করিয়৷ বন্দিগণের 
প্রতি বিশেষ সদ্যবহার করিলেন। তাহার বীরত্ব এবং সদ্থ্যবহার 
দেখিয়া স্পেন-সর্দারগণ কার্থেজের পক্ষ পরিত্যাগ পূর্বক তাহার 
পক্ষ অবলম্বন করিল এবং মাণ্োনিয়াস্‌ ও ইণ্ডিবিলিস্‌ নামক 
পরাক্রাস্ত রাজ্যদ্বয় সিপিওর পক্ষাশ্রয় করিয়া যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত 
হইল। হান্ক্রবল গোয়াডালকুইবার নদদীতীরবর্তী বিকুদ! 
নামক নগর সন্গিধানে সৈম্ভ সমাবেশ করিলেন। কিন্তু এই 
স্থানের যুদ্ধে তিনি সিপিও কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন । 
ইহার পরে ইনি হানিবলের সাহীর্থ ইতালীতে যাইয়া মেটোরা- 
সের যুদ্ধে নিহত হন। সিপিও মমস্ত স্পেন জয় করিতে ইচ্ছা ' 
করিলেন। পর বৎসর পুনর্ধার বিকুলার ভয়ঙ্কর যুদ্ধে মাগো 
এবং জিস্গো-হাস্ক্রবলকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিলেন । 
কার্থেজীয় সেনাপতিদ্বয় গেড্ন নামক এক প্রাচীন ফিনিকীয় 
নগরে আশ্রয় লইলেন। স্পেনের অধিবাসিগণ রোমের জয় 
ঘোষণাপূর্বক, সকলেই সিপিওর শরণাপন্ন হইল। তাহার! 
সিপিওর বীরত্ব, মিষ্টঘচন এবং স্দয়-ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া পড়িল। 

(পিও এক্ষণে আফ্রিকাস্থ কার্থেজীয়দিগকে পরাজয় করিবার 
সঙ্ক্ল করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে তথায় গমন করিয়া 
নিউমিডিয়ার রাজগণের সহিত সপ্তাবস্থাপন করিলেন। 
সিপিওর আকার মদৃশ প্রা্ততা এবং বু্ধিমন্তায় মুগ্ধ হইয়া 





নিউমিডিয়ায় মেসাপিয়াধিপতির পুত্র মেসিনিসাঁর সহিত বন্ধুত্ব 
স্থাপন করিলেন। এইরূপে তিনি পূর্বে নিউমিভিয়ারাজ 
সাইফাঞ্সের মিতা লাত করিলেন। কিন্তু তৎপূর্কে জিস্গো 
হাস্ছ্ুবলও সেই উদ্দেশ্তে তথায় গমন করিয়াছিলেন । সিপিও 
তাহার সহিতও বন্ধুভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন জিস্‌- 
গোর সফোনিস্ব! নায়ী এক পরমা সুশরী কন্ঠা ছিল । সাইফাঝ 
তাহার রূপলাবণ্যে মুদ্ধ হইয়া তাহীকে বিবাহ করিলেন। 
অগত্যা সিপিও সাইফাক্ষের সাহাধা হারাইগেন। ম্পেন 
হইতে সিপিওর অনুপস্থিতিতে বিষ বিশ্রোহ উপস্থিত হইল। 
সিপিও অবিলম্বে তথায় গমনপূর্বক ইল্লিটাঞজিল্‌ নামক নগর- 
বাসীদিগকে ভয়ানক শান্তি প্রণাম করিয়া বিদ্রোহামল নির্বাণ 
প্রবং অবিলন্বে গেড্স অধিকার করিলেন। মাগো 
ম্পেক্ হইতে লিগারিয়া গমনপূর্ধক হানিবৰলের সাহাযা করিতে 
শাগিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে স্পেন সম্পূর্ণরূপে সিপিওর 
করায়ত্ত হইল। পিঁপিও ২০৬ খুঃ পুঃ রোমে গমনপূর্ব্বক 
কন্দলপদের প্রার্থী হইলেন এবং ২০৫ খুঃ পুর্বাঝের জন্য কন্সল 
নিযুক্ত হইয়া আফ্রিকায় যাইয়া পিউনিক যুদ্ধের শেষ করিতে 
চাহিলেন, কিন্তু প্রবীণ কল্সগদ্ঘয় তাহাতে সম্মতি দিলেন না। 
তখন সিপিও সিসিলি জয় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্ত 
সেনেট তাহাকে সৈন্য দিতে অনিচ্ছুক হইলেন। সিপিওর 
অদ্ভূত প্রতিতায় শত সহস্র রোমক যুবক স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া 
দ্কার্থে অগ্রসর হইল । সেনেট ইহা নিবারণ করিতে পারিলেন 
না। সিপিও সিদিলিতে যাইয়া যুদ্ধের উদ্চোগ করিতে 
লাগিলেন। এদিকে রোমে তাহার শক্রগণ তাহাকে 
ফিরিয়া আনিকার :জগ্ত সেলেটকৈে উত্তেজিত করিতে 
লাগিল। সিপিও গ্রীক-সাহিত্যে অশ্গ্রক্ত এবং অত্যন্ত বিলাসী 
ছিলেম, তক্জন্ত অনেক প্রাচীন রোমক তাহাকে ভালবাসিতেন 
না'। তাহার শক্রগণ সংবাদ দিল যে, সিপিও সিসিলিতে বসিয়া 
বিলাসম্রোতে ভাসিতেছেন, তঙ্জন্য তীহাকে অবিলম্বে রোমে 
আহ্বান কর! উচিত। কিন্ত সেলেট তাহাকে ফিল্লাইতে সাহসী 
না হইয়া অনুসন্ধানেপ্প নিমিত্ত কমিশন পাঠাইলেন। তীহারা 
যাইয়া সিপিওর যুদ্ধো্ভোগ এবং অভিনব রণকৌশল দেখিয়া 
বিস্মিত হৃদয়ে ভূয়সী প্রশংসা করিলেন । তখন সেনেট তাহাকে 
স্বদেশে প্রত্যাগমনের পরিবর্তে আফ্রিকার যায়! যুদ্ধ করিতে 
আদেশ'দিলেন। তদকুসারে ২০৪. খুঃ পূর্রবান্দে সিপিও লিলি- 
বিয়াস্‌ হইতে যাত্রা করিয়া: আফ্রিকার, উপকুলে. উটিকা নানক 
স্থানে অবতয়শ করিলেন । কার্থেজী সৈম্য সিপিওর 
পুর্বে প্রততিষ্বা্থী জিস্গো হাস্ক্রধলের অধীনে পরিচালিত হইল 
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এবং তাহার জামাতা সাইফাক সাহাত্যার্থ কার্থেজের পক্ষে যুদ্ধ 
করিতে লাগিলেন ২*৩ খৃঃ পুঃ রীতিদত যুদ্ধারস্ত হইল। মেসি- 
নিসা পূর্ব সৌবস্ত অনুসারে সিপিওয় পক্ষ অবলঘন করিলৈন। 

গভীর নিশীধে দিপিও কার্ধেজীয় শিবির আক্রম্পপূর্ব্ধ অগ্নি 
প্রদান করিলেন। সমস্ত শিবির ভন্্ীভূত হইল। অধিকাংশ 
কার্ধেনীয় সৈনা তরবারি ও অগ্নিমুখে জীবন বিসর্জন করিল। 
হাস্জবল পুনর্ধার আর একদল সৈন্য লইয়। সাইফাক্সের সাহায্যে 
ুদ্ধাথ প্রস্তুত হইল কিন্তু সিপিও ও মেসিনিসার মিলিত 
সৈন্য তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিল। সাঁইফাল্সের 
প্রণয়িনী সফোনিস্বা বন্দিনী হইলেন? সেসিনিসা' বহু দিন 
ইহার পাণিগ্রার্থ ছিলেন, এক্ষণে চিরাভিলবিত হ্ৃদরলক্্ীকে 
বন্দিনী পাইয়া তাহাঁকে স্পিওর অজ্ঞাতসারে বিবাহ" করিলেন । 
সিপিও ভাবিলেন, পাছে এই বিবাহে ম্নেসিনিসা স্বীয় শ্বশুর 
হাস্ড্রবলের পক্ষাশ্রয় করে, "এইজন্য তিনি উক্ত কন্যাকে তাহার 
হস্তে সমর্পণ করিতে বলিলেন। মেসিনিসা সফোনিস্বাকে 
যথার্থ ভাল বাসিয়াছিলেন, সুতরাং তাহার অঙ্কলশ্্ী হইয়া সে 
যে বন্দিনী হইবে, তাহা তাহার সন্থ হইলনা। তিনি প্রণয়িনীকে 
বিষ প্রদান করিলেন। এইরপো সফেনিসবার দুর্ভাগ্যের 
শেষ হইল। কার্থেজীয়গণ সিপিওর পরাক্রমে ব্যতিব্যস্ত হইয়া 
রোম হইতে আসিবার জন্য হানিবল ও মাগোর নিকট দূত 
পাঠাইল। হানিবল সুদীর্ঘ ১৫ বৎসর কাল ইতালীতে 
যুদ্ধ করিয়া ইর্তালীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্্যস্ত অধি- 
কার করিয়াছিলেন। , হানিবলের স্বদেশগমনে রোমক্গণ মহা 
আনন্দিত হইল। হানিবলের সহিত যুদ্ধে রোমকদিগের 
৩০০০০০ সৈন্য বিন হইয়াছিল, ধনসম্পৎ কত যে লুস্তিত হইয়া- 
ছিল, তাহার ইয়ত্তা করা ছুফর। রোমকগণ তৎপূর্ববে এতাদৃশ 
দ্ধগ্তিতা নয়নগোচর ব! কর্ণগোচর করে নাই। 


অদ্বিতীয় পিতৃভক্ত পুত্র পিতার আজ্ঞাপাঁলনের জন্য যে ৃ্‌ 


মহাব্রতের উদ্যাপন করিয়াছিলেন, তাহার কিরদংশ পূর্ণ করিয়া 
দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া হানিবল জাহাজে উঠিলেন। তিনি 
কার্থেজে উপস্থিত হইবা মাত্র কার্থেজীয়গণ পুনরায় নববলে 
বলীয়ান্‌ হইফ়্! উঠিল। কিন্তু হানিবল বর্তমান অবস্থা পধ্যা- 
লোচনা করিয়া যুদ্ধ অপেক্ষা সন্ধির অস্তাবের অনুমোদন করি- 
লেন। কিন্তু যুদ্ধোস্মত্ত কার্থেজীয় সৈন্যগণ রোমক-সেনাপতি 
সিপিওয় সদ্ধির সর্তে স্বীকৃত হইল না। হানিবল স্বয়ং সিপিওর 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়। কোন কোন সর্ত পরিবর্তন করিতে বলি- 
লেন, কিন্ত সিপিও তাহা গুনিলেন না । “অগত] যুদ্ধ বাধিল। 
২০২ খ্বঃ পৃঃ, জেমা নামক স্থানে উভয় সৈনোর ভয়ঙ্কর 
যুদ্ধ উপস্থিত হইল। 


হানিবল অদ্ভুত রণকৌশল প্রদর্শন * 





রোমক রাজ্য ছিন্ন তিন্ন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহারা ছিল না। 
তচ্চালিত বহুসংখ্যক রূণমাতঙ্গ সিপিওর অদ্ভুত বীরত্বে অকর্মণ্য 
হইয়া গেল। নিহত সৈনিকের রক্তআোতে শোগণিত নদী প্রবা- 
হিত হইল। ঘোরতর যুদ্ধের পরে সিপিও জয়লাত করিলেন। 
২০** কার্থেজীয় সৈন্যের ছিন্ন মুণ্ডে রণস্থল ভীষণ দৃশ্ঠ ধারণ 
করিল। ৫০০০ কার্থেজীয় বন্দী হইল। হালিবল অতি- 
কষ্টে প্রাণ রক্ষা করিলেন । মেসিনিস! তাহার অনুবন্তী হইলেন। 
পুনর্বার যুদ্ধ অসম্ভব বুবিয়া কার্থেজীয়গণ সগ্ষির প্রস্তাব 
করিল। সিপিও সন্ধির সর্ত পূর্ববাপেক্ষাও কঠোরতর করিলেন। 
কিন্ত কাথেজের উপায়ান্তর ছিল না। ২০১ খৃঃ পৃঃ সন্ধিপত্র 
স্বাক্ষরিত হইল। কার্থেজীয়গণ আফ্রিকায় স্বাধীন ভাবে রাজ্য 
করিতে থাকিলেন। তাহাদের অন্যান্য সমস্ত অধিকার বিলুপ্ত 
হইল। ইহাও স্থিরীকৃত হইল.যে, তাহারা রোমের মাদেশ 
ব্যতীত যুদ্ধ বিগ্রহ করিতে পারিবেন না এবং রণহস্ত। সকল 
রোমকর্দিগকে দিবেন। মেসিনিসাকে তাহারা নিউমিডিয়ার 
রাজা বলিয়া স্বীকার করিবেন এবং ক্ষতিপূরণ স্বন্ধপ ১০০০০ 
রৌপ্য মুদ্রা ৫* বৎসরের মধ্যে রোমকে প্রদান করিবেন। ৩১০ 
এইরূপে রোম বাহুবলে পশ্চিম প্রদেশের সার্বভৌম 
অধিপতি বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। রাঙঞ্যসীমা পিন দিন 
পরিবদ্ধিত হইতে চলিল। রোমকগণের রণতরী দ্ুমধ্যসথ 
সাগরে অকুতোভয়ে বিচরণ করিতে লাগিল। বিশাল স্পেন- 
_ রাজ্য রোমক শাসনাধীন হইল। এবং তদানীন্তন প্রাচীন 
জগতে রোমের সাধারণতন্ত্র সর্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত বলিয়া 
সর্বতোভাবে স্বীকৃত হইল। এই যুদ্ধের পরে রোমের রাজ্য 
পরিধি এসিয়াখণ্ডেও বিস্তৃত হইয়াছিল। এই সময়ে 
দিগ্বিজয়ী আলেকসান্দরের উত্তরাধিকারিগণ কর্তৃক সংস্থাপিত 
গ্রীক রাগ্যগুলির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছিল। যে 
সিরীয়া রাজ্য সিন্ধুনদ হইতে ইজিয়ন সাগর পধ্যন্ত বিস্তৃত হইয়া- 
ছিল, তাহার অনেক প্রদেশ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিল। 
এসিয়া মাইনরের রাজগণ সিরীরার শাসন অগ্রাহ করিয়া স্বাণীন 
হইয়াছিলেন। ফ্রাইস্রিয়া৷ এবং গালেশিয়ায় গলগণ প্রবল হইয়া- 
ছিল। মাইসিয়া নামক নূতন রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল, ইহার 
রাজধানী পার্গামাস্‌। পার্গীমাসের রাজা আটাল্লান দ্বিতীয় পিউ- 
নিক যুদ্ধের সময় রোমের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিলেন । 
এই সময়ে তয় অস্তিওকাস্সিরীয়ার রাজা ছিলেন, তিনি 
পার্িযন্গিগকে পরাজিত করিয়া” গ্রেটপ্বা মহারাজ আখ্যা পাইয়া- 
ছিলেন। এই সময়ে টউলেমীবংণীয় গ্রীক রাজগণ মিসরের 
সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। ইহীারাও পিরহাসের সময়ে দৃত 
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পাঠাইয়া রোমের সহিত সধ্যস্থত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্ত 
২০৫ খু; পৃঃ ওর্থ টলেমীর মৃত্যু হওয়ায় বালকসম্াট টলেমী 
এপিফেনিস্‌ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ত্বাহার মন্ত্রিগণ ' 
সিরীয়! ও মাকিদনের আক্রমণ আশঙ্কা করিয়া রৌমক-সেনেটের 
সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন । ইজিয়নসাগরে রোডসের 
সাধারণতন্ত্র সামুদ্রযুদ্ধে অদ্বিতীয় বলিয়া বিবেচিত ছিলেন, এই 
সাধারণ তন্ত্ও মাকিদনের আক্রমণ আশঙ্কায় রোমের সহিত 
মিব্রতা করিয়াছিলেন । মাঁকিদনিয়| এই সময়ে প্রাচ্জগতে 
পরাক্রমশালী রাজ্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। সুদক্ষ নরপতি 
৫ম ফিলিপ ইহার শাসনদণ্ড পরিচালন। করিতেছিলেন। তিনি 
২২০ থুঃ পৃঃ ১৭শ বৎসর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ ক্রেন। 
গ্রীন্দেণে তাহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। কিন্তু তংকালে গ্রীসে 
“একিয়ানলিগ্‌ ও 'ইতোলিয়ানলিগ নামে ছুইটা নৃতন সম্প্রদায়ের 
অভ্যুত্থান হইয়াছিল। আথেন্স এবং স্পার্টা তখন পথ্যস্ত স্বাধী- 
নতা রক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু পুর্ববগৌরব এখন ছায়াবশ্ট 
হইয়া পড়িয়াছিল। যখন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দেশের এইরূপ অবস্থা, 
তখন রোমের সহিত মাকিদনের গ্রতিদ্ন্ঘতা আরম্ত হইল। 


£- পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, দ্বিতীয় পিউশিক যুদ্ধকালে 


মাকিদনপতি ফিলিপ কার্থেজের পক্ষ হইয়া রোমের সাহত শক্রুতা- 
চরণ করিয়াছিলেন । দিমেত্রিয়াস্‌ নামক এককন বিশ্বাস- 
ঘাতক গ্রীকৃবিদ্রোহী ইন্লিরীয় প্রদেশ হইতে রোমকগণক ক 
বিতাড়িত হইয়াছিল। সে ফিনিপের রাঙজসভায় যাইয়া 
রাজার বিশেষ প্রিয়পাত্র এবং পরামর্শদাতা হইয়াছিল । ফিলিপ 
সর্বদা তাহার আজ্ঞ(বহ থাকিতেন | দিমেএিয়াম্‌ এক ফিলিপের 
অন্তঃকরণে জিনীষা ব্লবতী করিয়! দিয়া 

ও গ্যালেশিয় যুদ্ধ রোমের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছিলেন । 
(২১৪-১৮৮ থু২ পু) ২১৪ থুঃ পৃঃ ফিলিপ কএকখানি রণতরীর 
সাহায্যে অরিকম অধিকার করিয়া আপলোনিয়া অবরোধ করেন। 
কিন্ত রোমক-সৈন্য আগমন করায় প্রত্যাব্তন করিতে বাধ্য হন। 
ইহার পর তিন বৎসর আর কোন ঘটনা নাই। পরে ২১১ খ্‌ঃ 
পুঃ যৎকালে “ইতোলিয়ান্‌ লিগ রোমের সহিত বুত্ব স্থাপন 
করিল, তখন তাহারা ফিলিপের বিশেষ বিরাগভাঁজন হইল। 
এই সময়ে “একিয়ানলিগ্‌* ফিলিপের সহিত মিলিত হইল। ইতো- 
লিয়ান্লিগ, অগত্যা ফিলিপের সহিত সন্ি করিতে বাধ্য হইল 
এই সময়ে রোম আফ্রিকার যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকায় রোমকগণও 
২০৫ খ্‌ঃ পৃঃ ফিলিপের সহিত সন্ধি করিল। এই প্রকারে 
প্রথম মাকিদনীয় যুদ্ধের অবসান হইল। কিন্তু উভয়পক্ষই 
তৎকালে বুঝিয়াছিলেন যে, এই সন্ধি স্থায়ী হইবে না। সিপিও 
যৎকালে আফ্রিকায় প্রসিদ্ধ জেমার যুদ্ধে লি ছিলেন, তৎকালে 


মাকিদনীয় সিরীয় 





: তিনি ইজ্িয়ন সাগরে প্রাধান্য লাভ করিবার জন্য সমস্ত 
গ্রীস্‌ শ্ববশে আনায়ন করিতেছিলেন। তজ্জন্য রোডসের 
সাধারপতন্্র এবং পার্গামাসের রাজা আটাল্লাসকে অবিলম্বে 
আক্রমণ করিলেন । ইহার! উভয়েই রোমের সহিত মিত্রতা- 
সুত্রে বন্ধ ছিলেন। ফিলিপ যুদ্ধ আরস্তের পূর্বে সিরীয়ারাজ 
অস্তিওকাসের সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন। ম্ুতরাং রোম 
নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। এই প্রকারে দ্বিতীয়বার 
মাকিদনীয় যুদ্ধ আরম্ভ হইলে (২০০ থুঃ পৃঃ) ফিলিপ 
প্রথমে আথেম্দ আক্রমণ করিলেন । তাহাতে কম্সল সালপেশি- 
যাস গল্বা কএকখানি রণতরী লইয়া আথেদ্দের সাহায্যার্থ 
আসিলেন। ফিলিপ ক্রোধাদ্ধ হইয়া আথেন্সবাসীদিগের উপর 
ভয়ানক অত্যাচার করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রকাশ্ঠ যুদ্ধ 
সংঘটিত হওয়ায় কোন পক্ষই জয় পরাজয় লাভ করিতে পারি- 
লেন না। গল্বার পরে ভিলিয়া্‌ কন্সল নিযুক্ত হইলেন 
( ১৯৯ থৃঃ পুঃ)। তিনিও ফিলিপের কিছু করিতে পারিলেন না। 
তৎপরে ১৯৮ খুঃ পুঃ ফ্লেমিনিয়াস্‌ কম্দল নিমুস্ত হইয়া নবো- 
ভামে যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। তিনি অবিলম্বে থেসালী 
অধিকারপূর্ব্বক ফোসিস এবং লোক্রিসে শীতকাল কাটাইলেন। 
পরবৎসর ১৯৭ খ্‌ঃ পুঃ শিনো-সেফালে বা! “কুকুর মস্তক” নামক 
স্থানের যুদ্ধে দ্বিতীয় মাকিদনীয় যুদ্ধের অবসান হইল। রোমক- 
গণ প্রথমে বিষম বিপদগ্রস্ত হইয়া(ছলেন, পরে ইতোলিয়ান 
অশ্বারোহী সৈন্যের ভীম বিক্রমে রক্ষা পাইলেন। মাকিদনীয় 
সৈন্যও ()174150) অমিতবিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিল। ৮০০০ 
মাকিদনীয় সৈন্য হত এবং ৫০০* বন্দী হইল। কিন্তু রোমকপক্ষে 
৭০০এর অধিক সৈন্য ক্ষয় হয় নাই। ফিলিপ অগত্যা সদ্ধি 
করিতে বাধ্য হইলেন। ১৯৬ থ্‌ঃ পুঃ সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল । 
ইহা দ্বারা ফিলিপ গ্রাসদেশ হইতে সৈন্ত উঠাইয়া! লইলেন। 
রণতরী সকল রোমকদিগকে প্রদান করিলেন এবং রোমের 
অনুমতি ব্যতীত কোন দেশের সহিত মিত্রতা করিবেন না 
বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন । যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ ১০০০ মুদ্রা 
রোমকর্দিগকে প্রদান করিলেন। 

ফ্লেমেনিয়াস্‌ গ্রীকদেশকে অবিলম্বে রোমের শাসনাধীন বরা 
সঙ্গত নয় মনে করিয়া গ্রীসের স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। 
পরে ৫ বৎসর গ্রীসে অবস্থানপূর্বক শীসনশৃঙ্খলা সংস্থাপন 
করিয়া জয়োল্লামে মহাসমারোহে রোমে প্রত্যাগমন করিলেন 
এবং সর্বজন কর্তৃক বিপুল সম্মান প্রাণ্ত হইলেন। এই সময়ে 
সিরীয়ারা্জ অস্তিওকামন্‌ এসিয়। মাইনর অবরোধ করিয়া গ্রীস 
আক্রমণের উদ্যম করিতেছিলেন। 


রে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। 


রোর্মসাত্রার্জয 


এদিকে গ্রীসের ইতোলিয়ানগণ ওদ্ধত্য বশতঃ ফিপ্লিপ ও 
অস্তিওকাস্‌কে রোমের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছিল। বিস্ত 
ফিলিপ পুনরায় রোমের বিরুদ্ধে অত্যু্খান করিতে সাহসী 
হইলেন না । অস্তিওকান্‌ এবং নেবিস্‌ ইতোলিয়ানদিগের প্রার্থ- 
নায় সম্মত হইলেন। এই সময়ে হানিবল স্বদেশ হইতে নির্বাঁ- 
সিত হইয়া সিরীয়ার রাজসভায় উপস্থিত হইলেনু। কারণ 
তিনি পুনরায় রোমের বিরুদ্ধে অ্যুতথানের উদ্ভোগ করায় তত্রত্য 
সেনেট তাহাকে নির্বাসিত করেন। সিরীয়ারাজ মহাননে 
হানিবলকে অভিননগন করিয়া সেনাপতিত্বে বরণ করিলেন । 
অন্তিওকাস্‌ ১৯২ খুঃ পুঃ থেসালীর স্ুপ্রসিদ্ধ দিমেত্রিয়াস্‌ নামক 
সুরক্ষিত দুর্গে উপস্থিত হইলেন। ১৯১ থুঃ পৃঃ রোমকগণ 
তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। কন্সল এসিলিয়াস্‌ গ্নেত্রিও 
থেসালী যাত্রা করিলেন। অস্তিওকাস্‌ থার্দোপলি নামক 
গিরিপথে শিবির সন্নিবেশপুর্ধক রোমক-সৈন্তের মধ্যগ্রীসে 
যাইবার পথ আটকাইয়া রাখিলেন। কিন্তু বোমকগণ আর একটা 
গিরিস্কটের সন্ধান পাইয়! সেই পথে অবিলম্বে সিরীয় সৈন্তের 
পশ্চান্দেশে আদিয়। উপস্থিত হইল। তাহাতে সিরীয় সৈন্য 
অস্তিওকাস্‌ শ্রীদ্‌-বিজয় 
নিক্ষল মনে করিয়৷ এসিয়ায় স্বরাজ্যে প্রস্থান করিলেন । ১৯০ খৃঃ 
পুঃ হানিবলজেতা সিপিও আফ্রিকেনাসের ভ্রাতা এল-সিপিও 


এবং সি লেলিয়াস্‌ কম্সল নিযুক্ত হইলেন। এল-সিপিও অস্তি-* * 


ওকাঁসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাইবার প্রার্থনা করায়, সেনেট তাহার 
কাধ্যদক্ষতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া সম্মতি দেন নাই। কিন্ত 
সিপিও আফ্রিকেনাস, ভ্রাতার সঙ্গে যাইবেন শুনিয়া সেনেট 


পরে অনুমতি প্রদান করিলেন । 
এদ্রিকে অন্তিওকাস্‌ এক বিরাট সৈন্ঠদল সংগঠন করিয়া 


পার্গীমাস্‌ রাজ্যে লুণ্ঠন ও অত্যাচার করিতেছিলেন । রোমক- 
সৈম্ত হেলেসপন্ত অতিক্রম করিয়া তাহার সম্মুখীন হইল। 
সিপাইলাস পর্বতের পাদদেশে মাগনিসিয়৷ নামক স্থানে ঘুদ্ধ 
চলিল। রোমকর্দিগের লোকভয়ঙ্কর বীরত্বে অশিক্ষিত সিরীয়- 
সৈন্ত একেবারে ধ্বংস পাইল। ৫৩০০০ সিরীয়-সৈন্যের, 
রক্তে যুদ্ধক্ষেত্র রঞ্জিত হইল। রোমকদিগের কেবল ৪০ 
মাত্র সৈন্য হত হইয়াছিল। অন্তিওকাস্‌ গত্যস্তর নাই 
বুবিয়া সদ্ধির প্রার্থনা করিলেন। রোমকগণ সর্ত করিলেন যে, 
(১) তিনি টরাস, পর্বতের পশ্চিমস্থ সমস্ত প্রদেশ রোমকিগকে 
প্রদান করিবেন অর্থাৎ তিনি কেবল এসিয়া, মাইনরের রাজা 
থাকিবেন, (২) ১১ বৎসরের মধ্যে ৯১৫০৯ মন্্রা যুদ্ধের ক্ষতি 
পূরণ স্বরূপ প্রণান করিবেন, (৩) রণহস্তী এবরণতরী সকল 
রোমকদ্দিগকে প্রদান করিবেন (৪) এবং হানিবলকে বন 


সত) ০8, 
রখ ঠা রঃ 
রোম-সাঞ্জাজ্য 
৩০ ১ 


হা রোমকদিগের হল্তে সম্পদ হলো 
 'নিযুপার হইয়া লন্ধিপজে স্বাক্ষর করিলেন। হানিবধ বেঁগঠিক | 
দেখিয়া তৎক্ষণাৎ জ্রীতদ্বীপে পলায়ন করিলেন, তৎপরে তিনি 
বিখাইনিয়ার রাজ-সভায় গমন করেন। 

এল্‌ সিপিও অতুল ধনসম্পদ্‌ লইয়া মহাস্মায়োহে ধ্ত 
- হারে ধোমে গ্রবেশ করিলেন। ভাঁহার অগ্রজ ধেষন আঁফ্কিকা 
জয় করিয়া“আঃফ্রিকেনাস্ উপাধি পাইয়াছিলেন, তিনি তদগুকরণে 
ই এসিয়া মাইনর জয় কাঁরয়া'এসিয়াতিকাম্, উপাধি লভে করিলেন । 
এক্ষণে রোমকগণ বিদ্রোহী ইতোলিয়ানদিগকে শান্তি দিতে 
বত্ববান্‌ হইলেন। ১৮৯ খৃঃ পুঃ কঙ্মল ফালভিয়াস্‌ নোবিল্িওর 
গ্রীসে গমনপূর্বর্ধীণ তত্রত্য প্রসিদ্ধ নগর এঘে শিয়া অধিকার 
করিলেন।' ইতোলিয়ান্গণ নিরুপায় হইয়া সন্ধির প্রার্থনা! করিল। 
সন্ধির সর্ত 'অনৃসারে তাহারা স্বাধীনতা হারাইয়। সর্বাতোভাবে 
রোমের অধীন হইল এবং যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ ৫*০ টালেণ্ট প্রদ্ধান 
করিল। এই রূপে প্রসিদ্ধ ইতোলিয়ান্লিগের ক্ষমতা খধবীরূত 
হইল। নোবিলিওরের সহযোগী কন্দল মানলিয়াস্‌ ভল্সো 
এক্ষণে এসিয়ামাইনরের সন্নিহিত রাজ্য সমূহে শীস্তিস্থাপনের 
অন্ত প্রেরিত হইয়াছিলেন। ' কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে বিজিগীষা 
এবং অর্থলালসা বপবতী হইয়! উঠিল, তঙ্জন্য তিনি সেনেটের 
. আদেশের অপেক্ষা না করিয়াই একেবারে গাঁলেশিয়ানদিগের 
সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎপূর্ষে কোন কন্দল 
সেনেটের বিনানুমতিতে যুহ্। করিতে সাহস করেন নাই। 
মাননিয়াস্‌ প্রবল বিক্রমে গালেশিয়ন্দিগকে পরাজরপূর্বক গরভৃত 
ধরব লাভ করিলেন। কিন্তু রোমকগণ এখন এসিয়ার 
বিজিত প্রদেশে কোন মুখ্য শাসনপ্রণালী প্রবর্তন ছ্বারা রোমের 
অধীন করিলেন না| । তাহারা পার্গামাসের রাজ! ইউমিন্সকে 
ক ডিস কসভাজক করিলেন 

বং কেরিয়ার অধিকাংশ রোডিয়ন্‌ সাধারণত্ের অধীনে স্থাপন 
জা মানলিয়ান্‌ ১৮৭ খুঃ পৃঃ মহাসমারোহে রোমে 
প্রবেশ করিলেন। বিখ্যাত প্রতিহাসিকগণ রোমের এই সমস্ত 
_ ঘুদ্ধবিগ্রহকে (ন্ুলতান মাক্গদের স্যায়) কেবল অর্থপুঠনের 
অন্যতয় পন্থ! বলিয়া নিন্দা করিয্বাছেন। 

যৎকালে রোমকগণ এসিয়! খণ্ডে জুত্র কত্ত যুদ্ধে বিপুল অর্থ 
দুষঠনে ব্যাপৃত ছিলেন,. ত্থকালে পশ্চিম মুরোপে উপরোক্ত 

দিিযারাত জাতি সকলে সহিত ভীষণ বুদ্ধ সংঘটিত 

এবং স্পেনীয় যুদ্ধ, 
... (২৮১৭৫ পঠি তীরবর্ী যুদ্ধবিশারফ গল এবং লিগারিএ 
জাতিগণ। হামিলকার মাম অন্য এফ কার্ধেনীয় পাব, 
" "উত্তেজনায় রোমের বিরুদ্ধে অত ধারণে সম্রত ইয়াছিলি।. ৮] 





হইযাছিল। ইভালীর উত্তরে পো নদীর 


নিক 


৭৯ 
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পৃ 


বর্ষ জাতিগপকে নপপপে পাছত করিতে মন করিসন। 
প্রথমে পো মীর উত্তর নন এবং সিসোমনিধীপ পরার 
ইয়া বাতা স্বীক্ষার করিল।' পারে ১৯১ খ্ঃপুঃ ফরদিলিগান 
পিসিপিও খো-আইগপকে সমপণযপে পরাজিত করিলে বং; 
বালক ও বৃদ্ধ ব্যতীত সমস্ত যুবকদিগিকে' তন্নবারি সুখে দিহত 
করিলেন। এট লময় হইতে দিসাল্পাইনগণ সম্পূ্পরপে রোমের 
অধীন হইল। এই পার্বত্য জাতিদিগঞ্চে দমনে কীথিখার গন্য 
বোনোনিয়া এবং যোগন নামক স্থানে ছুইটী উপনিবেশ স্থাপিত 
হইল এবং বড় রাস্তা মির্শাপ দ্বায়া' এ সচল স্কান স্বোমের সহিত 
সংযুক্ত হইল। ১৮* খ্‌ঃ পুঃ কম্মল ইমিলিয়াস্‌ লেলিসাম্্‌ এই. 
প্রকাণ্ড পথ নির্খাগ করেন। বিশ্ব লিগারিযান্দিগকে- পরায় 
করিতে আট বৎসর লাগিয়াছিল। কারণ ইহার! প্রকান্ত। ভাবে 
দ্ধ না করিয়া! পর্ষমত গহ্বরে ও ধদাত্তত্বালে লুকাদিত থাঁফিত। 
এই সফল যুদ্ধে কবোমের রাজ্যসীমা আপিনাইন পর্তগ্রান্ত 
পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল । ৬ 

সিপিওকর্ডৃক স্পেনদেশে অধিকারে পয়ে তথায় রোগক- 
শাসন প্রবর্তিত হইয়াছিল। স্পেনদেশ উত্তর ও দক্ষিণ এই 
ছইভাগে বিভক্ত ছুইজন রোমক প্রিটন্ন বা মাঝ্রিষ্রেটবর্তৃক 
শাঁলিত হ্ইয়াছিল। কিন্তু উত্তরও পশ্চিমে অনেক যুক্ধপ্রিয 
জাতি তখনও রোমের অধীনতা স্বীকার করে নাই। মধ্যে 
স্পেনের কেন্ডিবেরিয়ানগণ, পর্ত,গালের লিউসেটেমিয়ান্গণ, 
এবং কেন্টেব্রিয়ান' ও গালেপিকানগণ তখন পর্ধ্স্ত স্থার্থীনভাবে 
রাজস্ব করিতেছিল। রোমকগণ শাস্তিস্থাপনের জঙ্ত পরান্রান্ত 
চারিদল সৈন্ভ রোমে রাখিয়াছিলেন এবং ইহাদিগের'ব্যয়- 


' নির্ধ্বাহার্থ অধিবাসিদিগের নিট হইতে সর্ধাপ্রথষে করগ্রহণ- 


প্রথা প্রবর্তিত হয়। রৌমকশাসন প্পনে স্বায়ভাকে বন্ধমূল 
হইতেছে দেখিয়া! অধিবাসিগণ বিশ্টোহ্থী' হইল। কঙ্গল' এম্‌ 
পোর্সিত্বান্‌ কেটো' ধিদ্রোহদমনেয় জদ্ত স্পেনে গ্রে হইলেন : 
(১৯৫ খুঃ পুঃ)। সমস্ত'বেপ রোদের বিকথে আন্তধারণ। করিল । 
কিন্ত কেটোর শাসন-কুশলতা এবং বণনৈপুশ্যে পা ফোৌমক- 
শাসন দূীকৃত হইল। কেটো যেয়ীপ নাত করিয়াছিলেন '. 

তাহা শুনিলে ভীত হইতে হয়. তির ঈগরধংস  মরইত্যায় : 


খাত গো অনুতব' খরিতেদ |... কৈদ্ ভীহার নিডুর ও .. 
বালে রবিন পা 






নৌ 
চিনেন পু 


ছি? 
্ ৫ হ দ চা 
$ ॥ 
রো 


তি 


অত বলা উচিত ক পর 


বিরোধ ব্যাপার উন্লিখিত হইয়াছে ।...এখন 
প্লিবিয়ানগণ সকল বিষয়েই পেষ্টিশিল্বান- 
দিগের সমবক্ষতা লাত 'করিয়্াছিলেন। 


রোষব-শ।সনপ্রণাঙ্ী 
৬ ও সৈল্তব্যবস্থ! 


দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধের পর হইতে উদয় দলে মার কোন বিল্লোধ | 


ঘটে নাই। কারণ প্রতি বৎসর ছইজন কন্দল এবং হছুইজন 
সেক্গর প্লিবিয়ান পক্ষ হুইতে নিয়মিতরূণে নির্বাচিত হইতেন। 
পেটি শিয়ানদিগের কোন কোন ফার্পনিক উৎকর্ষ ভিন্ন অন্ত 
কোন সুবিধা ছিল না। প্রত্যেক রোমবাসী ভির ভিন্ন 
সরকারী কাধ্য করিবার পরে কম্দল হইতে পারিতেন। কিন্ত 
ধাহারা নিম্নতন প্দে কাধ্য করিতেন না, তীহাদের গুণাধিক্য 
থাকিলেও কঙ্সল হইতে পারিতেন না। কেবল প্রসিদ্ধ 
সিপিওর নিক্োগবিষয়ে এই নিয়মের ব্যভিচার ঘটিয়াছিল। 
১৭৯ খুঃপৃঃ লে আনালিল্/নামে এক আইন প্রণীত হয়, তথু- 
সারে “কোয়ে্টরশির' বা নিমতম মাজিষ্েটু পদে অধিষিত ব্যক্তির 
বয়স ২৮ বৎসর নির্দিষ্ট হয় এবং তরুর্ঘতর ইডাইলশিপের ৩৭, 
প্রিটরশিপের ৪০ এবং কম্সল পথের জন্য ৪৩ বৎসর বয়স নির্দিষ্ট 
হইল। বাহার! উক্ত পদে ক্রমান্বয়ে কার্য করিতেন তাহারাই 
যথাকাঁলে কঙ্দল পদের প্রার্থী হইতে পারিতেন। উপরোক্ত 
মাজিষ্টেটগণ ছুইভাগে বিভক্ত ছিলেন-_রাজচিহ্নালম্কৃত কিউরিউল 
যথ! কন্পল, প্রিটর ইত্যাদি এবং নন-কিউরিউল মাজিষ্ট্রেট বা 
ডিক্টেটর প্রভৃতি | 

৯। কোয়েষ্টরগণ রাজ্যের । বেতন প্রদানের এবং রাজন্ব- 
সংগ্রহের কর্তী ছিলেন। তীহারা রাজস্ব আদায় এবং সাময়িক 
ও দেওয়ানী কার্যের কর্মমচারীদিগকে বেতন দিতেন । তাহাদের 
অর্ধীনে কোষাগার থাকিত। 

হণ ইডাইলগণ ঠিক পাবলিক ওয়ার্বদ্‌ ডিপার্টমেন্ট ঝ! 
সরকারি পৃষঠকার্যের নির্বাহক ছিলেন। ইহাদের তবাবধানে 
সরকারী অট্রালিকা-নির্দাণ ও মেরামতাদি হইত, পথ প্রস্তুত, 
নর্দাম! নির্মাণ প্রস্তুতি সমস্ত কার্ধ্য ইহাদিগের অধীনে থাকিত। 
এতদিন ই্টারা পুলিদের পরিরক্ষক ছিলেন। সরকারী ক্রীড়া 
কৌতুক, আমোদ প্রমো ও উদমবাি ইাদ্রিগের পরিচালনে 
নির্ববাহিত হইত | ্ 

৩। প্রিউর ও কন্মল (বা রাজকীয় ম্যাজিঞ্্রেট ) প্রিটরগণ 
সেনেট-সভ্ভা আহ্বান, ব্যবহার-শান্প্রণয়ন এবং সামরিক শাসন 
বিষয়ে অধিকারী ছ্িলেন। প্রত্যেক প্রিটরের, ৬" জন: লিক্টর 
৪ প্রথমে, সিবিল বিচার বা লাগরিঞ্চ বিচার-কার্োতর 


জ টিনটিন টির? নন) 





০০০০ 
 ছিচার-নির্বাহক ছিলেন । পর্ন রত সার | 





চন এ এ ৮ 
রর £ ৮ ৮ ৮ 
। 
পিছু 


নিয়া-শাসনের য়ন 'ন্ত ছুইঘন প্রিটর নিযুক্ত হন পরে ১৯৭ 
ধঃ পুঃ স্পেনের জন্ত আর ২ জন প্রিটর নিযুক্ত হইলেন। এই 
প্রক্কারে প্রিটরের সংখ্যা ৬্টা হয়, তন্মধ্যে ইইন রোমের ও 
অপর টারিজন বিদেশস্থ রাজের । | | 

৪1 কদ্দলগণ উচ্চতম মাজিষ্রেট ছিলেন। াহার রাজ্য- 
শাসন ও সামরিকবিভাগের পরিচালক ছিলেন। * তাহার! সেনেট : 
আহ্বান এবং সাধারণ সভার অধিবেশন করিতে পারিতেন। 
তীহারাই দেনেটের সভাপতিরূপে কর্তৃত্ব করিতেন। এতত্যতীত 
সাধারণের সন্দতিক্রমে ইহারা সৈম্ৃকিযাগের সর্কময় কর্তা! 
ছিলেন। ত্ীহারাই প্রস্কৃত প্রস্তাবে সৈম্তগণের দণ্জমুণ্ডের কর্তী 
ছিলেন। তাহাদের প্রত্যেকের অধীনে ১২ জন লিউর থাকিত | 
উপরোক্ত মাজিষ্ট্রেটগণ প্রতি বখমরেই নূতন করিয়া নির্বাচিত 
হইতেন। ইহাদের অধীনে কখন কখন প্রে-কন্দল ও 
প্রো-প্রিটরগণ নিষুক্ত হইতেন। সাধারণ তন্ত্রের পরবন্তিকালে 
কম্সলগণের শানমকাল ফুরাইলে তাহারাই প্রো-কম্সলরূপে বৈদে- 
শিক শাসনকর্তা নিযুক্ত হইতেন। 

৫। দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ডিক্টেটরশিপের 
বিশেষ প্রচলন ছিল। কিন্তু রোমের প্রীধান্তবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
এই অসাধারণপদের তত আবশ্তকতা হইত না। : তবে « 
কম্মলগণ কোন যুদ্ধবিগ্রহের সময় ডিক্টেটরের ক্ষমত! 
প্রাপ্ত হইতেন।, 

৬। সেম্সরগণ-গ্রত্যেক ৫ বৎসরে ছইজন সেন্সর নিযুক্ত 

হইতেন। কিন্তু ১৮ মাসের 'অধিক কেহ উক্ত পদে কাধ্য করিতে 
পাঁরিতেন না। ইহাদিগের কাধ্য বিশেষ প্রয়োজনীয় ও দায়িত্ব- 
পূর্ণ ছিল। ইহাদিগের কার্য ৩ ভাগে বিভক্ত ছিল-- 
০) ইহাদের সর্বপ্রথম কাধ্য মানুষ গণনা এবং তৎপরে ইহারা 
গণনাতালিকা প্রস্ততপূর্ববক প্রত্যেক অধিবাসীর সম্পত্তির মূল্য 
নির্ধারণ করিতেন, আয়কর ও রাজস্বনির্ধারণের জন্যই সম্পত্তির 
মূল্য নির্ধারিত হইত। পরে সম্পত্তির পরিমাণ অনুসারে অধি- 
বাসিগণের শ্রেণীবিভাগ হইত । পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, সা্ডি- 
যাস্‌ টালিয়াস্‌ এই প্রথা সর্বপ্রথম প্রবর্তিত করিয়া যান। 

(২) সেম্পরগণের দ্বিতীয় কার্ধা-্অধিবাসিগণের চরিত্র 
ও ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি, রাখা। এ বিষয়ে তাহার! নিজের 
কর্তব্য জ্ঞানের উপর নির্ভর করিতেন, কাহার ফ্লন্ুরোধাদি ও 


প্রশংসাপত্র মানিতেন না। তাহার *ব্য্রিগত ও সাধারণ 


তসদ্্যবহারের অস্ত শাস্তি বিধান করিতেন্। গের শাসন 


 এম্‌তে সকলেই গ্রামীন রোমবের জাতীয়. ধর্শারক্ষা করিতে বাধ্য *. 


৭11 দান 






ছিলেন। তদনুসারে সকলকেই বিবাহিত জীবন যাপনপূর্ব্বক 
বিলাদিতা ত্যাগ এবং মিতাচার করিতে বাধ্য হইতেন। কেহই 
অনূঢ ভাবে থাকিয়া বিশাসে এবং অমিতাচারে জীবন ষাপন 
করিতে পারিতেন না। সেম্সরগণ উচ্চশ্রেণীর লোককে নিম্ন 
শ্রেনীতে আনয়ন, সেনেটের সদস্তগণকে দোষের জন্ত দূরীকরণ, 
এবং সংধারণকে রাজকীয় সুবিধা হইতে বঞ্চিত করিতে পারিতেন। 

(৩) এতস্থ্যতীত ইহারা সেনেটের পরামর্শ মতে রাজ্যশাস- 
নের ও রাজস্বমংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। পূর্তকাধ্যের 
উন্নতিকরণার্থ ইহাদিগের হস্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা থাকিত। 
তাহাদ্বার। বড় বড় রাজপখ নির্মিত হইত। 

সেনেট। 

পেনেউ্ট প্রথমে একটা শ্বুদ্র মন্ত্রিসভা মাত্র ছিল, কিস্তু ক্রমে 
ক্রমে ইহা'রাজ্যের শাঁসনযস্ত্রের একমাত্র পরিচালক হইয়া উঠে। 
মাজি:্রটগণ কেবল সেনেটের কার্যকারকরূপে পরিণত হুন। 
৩০৯ সন্ত লইয়া, সেনেটসভা গঠিত হইত | বিশেষ কারণে কোন 
সদস্ত আঁনযুত্ত না হইলে সকল সত্যই আজীবন সভ্যরূপে 
নির্বাচিত হইতেন। কিন্তু এই সভ্যপদ পুরুষানুক্রমিক 
হইত না। প্রত্যেক ৫ বৎসর অন্তর নির্বাচন দ্বাথা শৃন্ত 
সভোর পদ পূর্ণ হইত। সরকারী মাজিষ্্রটগণের মধ্য হইতেই 
অধিকাংশ সভ্য নির্বাচিত হইতেন। রান্সনীতিবিগ্ায় 
প্রবীণত্ব ও বিজ্ঞতা লাভ করিতে ন! পারিলে কেহ সেনেটের 
সভ্য হইতে পারিতেন না । 

সেনেটের সর্ববতোমুখী ক্ষমতা ছিল। সেনেটের অনুমতি 
হইলে কোন কোন আইনে সাধারণের সম্মতি গৃহীত হইত। 
বিস্ত অনেক বিষয়ে সেনেট সাধারণের সম্মতি ব্যতীত আইন 
প্রচলন করিতে পারিতেন । যুক্ধবিগ্রহ বিষয়েও সেনেটের 
নির্দেশ অনুসারে কন্সলগণ কাধ্য করিতেন। পররাষ্ট্র 
সহিত যুদ্ধ ও সন্ধিস্থাপন বিষয়েও দেনেটের সার্বভৌম প্রভাব 
(ছিল। এততিন্ন কমিশিয়া কিউরিয়াটা, কমিসিয়া সেঞ্চুরিয়েটা, 
কর্মিসিয়া। টিবিউটা পপুলি প্রভূ(ত কএকটী সাধারণ সমিতিও 
সময়ে সময়ে গঠিত হইয়াছিল। 

রোমের আভ্যন্তরিক অবস্থা । 

মাঁকিদনীয় যুদ্ধের পরে রোমে নান! বিষয়ে নানা পরিবর্তন 
ছুটিয়াছিল। এসিয়াখণ্ডে জয়লাভ করিবার পর হইতে রোমের 
জাতীদ চরিত্রে বিবিধ পরিবর্তন লক্ষিত হইতে লাগিল। 
ইহার পূর্বে রোমকগণ উদ্ভমশীল, পরিশ্রমী, ধন্মতীরু এবং সংযত- 
চরিত্র বলিয়ু! জগণ্তে বিখ্যাত ছিলেন। মিতাচার তাহাদের 
প্রধান গুণ ছিল। বড় বড় মাজিস্ট্রেটগণ গৃহে প্রত্যাগত 
হুইয্। স্বহন্তে হলচালনা করিতেন এবং কন্ধল ও সেম্লরগণ 
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সর্ববিধ গার্স্থ্াকাধ্যৎ স্বহস্তে সম্পাদন করিতে কুষ্টিত হইতেন 
না। সাহিত্য ও শিল্পে রোমকদিগের অনুরাগ ছিল না। 
কোন কোন বিষয়ে তাহারা উদ্ধত ও নিষ্ঠুরপ্রক্কতি ছিল। 

কিন্তু অর্থের এমনি মহিমা যে, এসিয়াখণ্ডে জয়লাভপূর্ব্বক 
ধনসঞ্চয় হইবামাত্্র রোমের জাতীয় চরিত্রে মহাপরিবর্তনের 
লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া! পড়িল। যাহারা ত্যাগকেই ধশ্ঝ 
বাঁলয়। জানিতেন, তাহারা অর্থ পাইয়া ভোগকেই প্রধান 
ধর্ম বলিয়। বিবেচনা! করিতে লাগিলেন এবং ইন্জিযসুথকেই 
মমুষ্যভোগের চরমোতৎকর্ষ মনে করিয়া তৎসাধনে প্রবৃত্ত 
হইলেন। সিপিও আফ্রিকেনাস্‌ এবং ফ্লেমিনিয়াস্‌ গ্রীক শিল্প 
ও সাহিত্যের রসাস্বাদন করিতে ভাল বাসিতেন, কিন্তু সাধারণ 
ব্ক্তিবর্গ গ্রীকগণের বিলাসবাসনা ও দোষের অনুকরণ করিতে 
লাগিলেন। যাহারা স্বহস্তে রন্ধন করিতেন, তাহারা! পাচক 
নিযুক্ত করিলেন। পাচকের সংখ্যা অল্প বালয়৷ পাচক মহার্থ 
হইয়। উঠিল এবং অল্পদিনেই রোমক নরনারীর নৈতিক চরিত্রে 
নান! দোষ স্পশ করিল। 

বাকানেলিয়ান্‌ যড়যন্তর। 

কোন জাতির উতান-পতনের সঙ্গে সঙ্গে-_জাতীয় চরিত্রের 
উন্নতি অবনতির সঙ্গে সঙ্গে__জাতীয় দেবদেবীগণের উন্নতি ও 
অবনতি হইয়৷ থাকে । দক্ষিণ-ইতাঁলী হইতে বেকাস্‌ নামক 
মদিরা ও মদনের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা রোমে স্থাপিত হইলেন। 
মদিরাযোগে মদনচতুর্দশী ব্রতের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। 
ক্রমে ক্রমে গৃহে গৃহে মিরা ও মদনদেবতা বেকাসের পুজা 
ব্যাপ্ত হুইয়া৷ পড়িল। ঘ্বণিত ও গহি'্ত ব্যভিচারের শ্োত 
দেবপুজার অঙ্গ বলিয়া উচ্চরবে উদেধাধিত হইল। শেষে 
পঞ্চমকারময় তান্ত্রিক পুজা! সামাজিক শৃঙ্খলার গণ্ভীরেখা 
উল্লজ্ঘন করিতে লাগিল। তখন সেনেটের চৈতন্ত হইল। 
ব্যভিচারিগণ গ্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইল-_দেবতাঁও রোম হইতে 
নির্বাসিত হইলেন । 

বিলাসআোত অন্ত প্রণালীতে প্রবাহিত হইল। বড়বড় ' 
রঙ্গালয়ে অন্তক্রীড়ার আমোদ সপ্তমে উঠিল। নরহত্যা 
কৌতুকহান্তের চরমসাধন বলিয়া গণ্য হইল। এট্যাস্কান্গণ 
পূর্ব্বে আত্মীয়স্থ্রনের অস্তো্িক্রিয়ার উৎসবে বন্দিগণকে 
বলিদান করিয়া আমোদ উপভোগ করিতেন। এই প্রথা 
২৬৪ খুঃ পৃঃ রোমে প্রচলিত হয়। কিন্ত তখন কেবল 
অস্ত্্টক্রিয়ায় উহার প্রচলন ছিল। শেষে ধনবৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে ইডাইল বা পূর্তকর্মচারিগণ সাধারণ ক্রীড়াগার নির্মাগ 
করিপেন। এই স্থানে গ্লাডিয়েটর বা অন্্ক্রীড়কদিগের ক্রীড়া! 
হইত, তাহা নৃশংস ও নিষ্টুরগুথার পরাকাষ্টা প্রকাশক 





ধনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কষিকার্যের অবনতি ঘটিল। পূর্বে 
ধনী দরিদ্র সকলেই কৃষিকাধ্যই লক্ষ্মীর নিবাস বলিয়া গণনা 
করিতেন। পেটিশিয়ান ও ন্রিবিয়ান উভয় সম্প্রদায় হইতে 
এক নূতন অভিজাতগণের উত্তৰ হইল। ইঠার! পুরুষানু ক্রমে 
রাজ্যের বড় বড় কাধ্যে ধনসঞ্চয় করিতে লাগিন্নে। ইহাদের 
বংশাবলী শেষে সরকারী কাধ্য সকল একচেটিয়া করিয়া 
জইলেন এবং বনিয়াদি কুলীন বলিয়! প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন ? 
যাহাদের পিতৃপিতামহ কোন সরকারী কাধ্য করে নাই, 
তাহাদের রাজকাধ্য পাওয়া ছুষধর হইয়া উঠিল। অর্থবান্‌ 
ব্যক্তিগণ অর্থব্যয় করিয়৷ উৎকোচ দিয়া সরকারী প্গ্রহণ 
করিতে লাগিলেন। এই কারণে সর্বপ্রথমে (১৮১ থুঃ পুঃ) 
“উৎকোচগ্রহণনিষিদ্ব” এই মর্ে আইন প্রচারিত হইল। 

দীর্ঘকাল রড় বড় যুদ্ধব্যাপার এবং বিল্লাসের আঁবর্ডাবে 
কুষকসমাজের অবনতি ঘটিল। ক্্রীতদাসপ্রথার প্রবর্তনে 
স্বাধীন শ্রমজীবিগণ অনাভাবে কষ্ট পাইতে লাগিল। এইরূপে 
ঈ্রিদ্রের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যুদ্ধে বন্দীকুত 
ব্যক্তিগণের সংখ্যাধিক্যে ক্রীতদাস প্রচুর পরিমাণে পাওয়া 
যাইতে লাঁগিল। বড়লোকের কৃষিক্ষেত্রে ক্রীতদাসেরা কর্ষণ 
করিতে লাগিল। এই প্রকারে রোমবাসী কৃষক ও শ্রমর্জাবি- 
গণের অন্নসংস্থান করা কঠিন হইয়া উঠিল। “ভোট” দিয়া 
অর্থপ্রাপ্তি ব্যতীত তাহাদের অন্ত কোন উপায় অবশিষ্ট থাকিল 
না। তজ্জন্য যিনি বেশী টাক! দিতে পারিতেন, তিনিই সকল 
ভোট” পাইতে লাগিলেন । 

এই সময়ে যে সমস্ত প্রসিদ্ধ ব্যক্তি রোমের জাতীয় চরিত্র 
এবং প্রাচীন গুণাবলী অক্ষুপ্ন রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, 
তন্মধ্যে এম-প্রো্সিয়াস-কেটো সর্বপ্রধান। পুর্বে ইহার 
কখা কিছু বলিয়াছি। কেটে প্রাচীন রোমের আদর্শ চরিত্র 
এবং একজন মহাপুরুষ । বাল্যকালে হলচালনা এবং বিবিধ 
ব্যা্লামে তাহার স্বাস্থ্য খুব ভাল ছিল। তিনি ধনীর সন্তান 
ছিলেন, কিন্ত তাহার প্রাসাদের অনতিদূরে বিখ্যাতবীর 
কিউরিয়াস্‌ ডেপ্টাটাসের কুটীর ছিল। বিলাসবিদ্বেষিতা এবং 
সচ্চরিত্রতার জন্য ডেপ্টাটাস্‌ রোমের দৃষ্টান্তস্থানীয় বলিয়া 
লোকমুখে কীত্িত হইতেন। তাহার স্থখ্যাতিশ্রবণে কেটোর 
অন্তঃকরণে ডেণ্টাটাসের গুণাবলীর অনুচিকীর্যা বলবতী হইল। 
তদ্বধি তিনি বিলাসবর্জন এবং সদাচারব্রতে আজীবন দীক্ষিত 
হইলেন। ১৯৮ থুঃ পৃঃ ইনি সার্ডিনিয়ার প্রিটর হইয়া গমন 
করেন। তথায় তিনি যেরূপ ভাবে কাধ্য করিয়াছিলেন, 
তাহা আদশস্থানীয়। তিনি পদোচত বিলাস এবং গাস্ডীর্য্য 
পরিত্যাগপূর্বক একজন মাত্র ভৃত্য রাখিয়াছলেন। 
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অপক্ষপাত বিচারের দ্বারা তিনি সকলের প্রশংসাভাজন হইয়া- 


ছিলেন। কুমীদ ( সুদ) গ্রহণকে তিনি মহাপাপ শ্বরূপ বিবেচনা 
করিয়া সুদখোর মহাজনদিগকে বিশেষ শাস্তি প্রদান করিতেন । 
১৯৫ খু: পুঃ ইনি কঙ্গল নিযুক্ত হইয়া প্রাচীন রোমের জাতীয়- 
ধর্মের পুনরুখানের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 

এই সময়ে রোমে এক অপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিল। ২৯৫ খ্ৃঃ পু: 
প্রথম পিউনিক যুদ্ধের সময়ে টিবিউন ওপিয়ান্কর্তৃক “লেস 
ওপিয়।” নামে এক আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল, তদনুসারে কোন 
রোমকরমণী অর্ধ আউন্সের অধিক সুবর্ণ ব্যবহার, বিচিত্ররঞ্জিত 
বস্ত্র পরিধান এবং নগরের বাহিরে অশ্বরথচালনা প্রভৃতি কাধ্য 
করিতে পারিতেন না। এক্ষণে হানিবলের পরাজয়ে কার্থেজের 
ধনভাগার লুণ্ঠন করিয়া সাধারণ কোষাগার ম্ীত্ত হইয়াছিল, 
সুতরাং বিলাসিনী £রোমসীমস্তিনীগণ এক্ষণে উত্ত “আইন রহিত 
করিবার প্রস্তাবার্থ হুইজন টি.বিউনের নিকট প্রার্থনা করিলেন । 
ইহারা উক্ত আইনরহিতকরণের প্রস্তাব, করিলেন, কিন্ত 
তাহাদের সহযোগিম্বয় তাহার বিরোধী হইলেন। রোমকরমণী- 
গণের ধর্মঘট রোমে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। যৎকালে সদস্যগণ 
সজ্জিত হইয়া ফোরামে গমন করিবেন, তৎকালশে রমণীগণ 
প্রত্যেকপথ অবরোধ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন । 
সকলে তথন তাহাদের প্রার্থনায় সম্মত হইলেন, কিন্ত কেটোর 
সংযতহৃদয়ে কোন বিলাসিনীর বিলোল কটাক্ষ বিভ্রম উত্পাদন 
করিতে পারিল না। কিন্ত পরিশেষে দলনাকুলেরই জয় হইল। 
তাহারা বিচিত্ররঞ্জিত বন্ত্রে সজ্জিতা এবং স্বর্ণালঙ্কারভূষিত| হইয়া 
দ্রচ্ছন্দে বেড়াইতে লাগিলেন । 

এই সময়ে সিপিও আফ্রিকেনাস্‌ এবং সিপিও এসিয়াটিকাস্‌ 
ছুই সহোণর অনেকের বিরাগভাজন হইয়া উঠিলেন। কেটোর 
প্ররোচনায় নেভিয়াস্‌ নামক একজন টিবিউন কনিষ্ঠ সিপিওর 
নামে লুঠিত অর্থের অপব্যবহার সম্ধর্ধে অভিযোগ আনয়ন 
করিলেন। তিনি হিসাব প্রস্তত করিয়া টিবিউনগণের হস্তে 
প্রদান করিতে যাইবেন, এমন সময়ে তাহার অগ্রজ িপিও 
আফ্রকেলাস্‌ হিসাব-পন্র খণ্ড থণ্ড করিয়া ছিড়িয়া ফেলিলেন। 
এবং রাগান্বিত হইয়া কহিলেন--“যে কোটি কোট মুদ্রা আনিয়া 
কোযাগার পুর্ণ করিয়াছে, কএক সহশ্র টাকার জগ্ত তাহার 
নিকট সাব গ্রহণ!” কিন্তু তাহার এই গর্ধিত ব্যবহারে 
অনেকে বিরক্ত হইল এবং এই অপরাধের বিচারে কনিষ্ঠ সিপিও 
গুরুতর জরিমানা দিতে আদিষ্ট হইলেন । তদভাবে কারারুগ্ধ 
হইবেন, ইহাও প্রচারিত হইল। যখন টিব্ডিনের রক্ষিবর্গ 
কনিষ্ঠ সিপিওকে ধরিয়া কারাগারে লইয়া যাইতে ছল, জো 


সিপিও তখন বন্ধনকাণী কর্ণচারিগণের হস্ত হইতে ভ্রাতাকে * 





রোম-সাআ্াজ্য 





হইত, কিন্তু প্রসিদ্ধ গ্রাকাসের বুদ্ধিবলে এবং যুক্তিকৌশলে 
কনিষ্ঠ সিপিও মুক্তি পাইলেন । 

পুনরায় টিবিউনগণকর্তক দিপিও আফ্রিকেনাদ্‌ অভিযুক্ত 
হইলেন। যৎকালে তাহাকে অভিযোগের জন্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
করা হইল, তিনি তাহার উত্তর না দিয়া রোমের সাধারণতন্ত্রে 
জন্য তিনি যে অদ্ভুত কর্ম করিয়াছেন তাহা ওজজস্থিনীভাষায় 
বর্ণনা করিতে লাগিলেন। বক্কৃতা শেষ না হইতেই সন্ধ্যা হইল। 
পরদিন বিচারপতিগণ বিচারাসনে উপবিষ্ট হইয়! সিপিওর নিকট 
অভিযোগের উত্তর চাহিলেন। সিপিও উচ্চকণ্ঠে বলিতে 
লাগিলেন, “যে ভূবনবিখ্যাত জেমার যুদ্ধে আমি হানিবলকে 
পরাজিত 'করিয়াছিলাম, অস্ত তাহার সাম্বংসরিক স্বৃতি-দিন ! 
বড়ই আশ্চাধ্যের কথা যে, অগ্ঠ আপনার! সেই গৌরবাস্বিত 
ুক্ধদিনে কাপিটোলে যাইয়া দেবতাদিগের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ না 
দিয়া যুদ্ধজেতাকে লইয়া প্রশ্নোত্তর জিজ্ঞাসা করিতেছেন !! 
আপনারা আঁবলম্বে যাইয়া দেবতার নিকট প্রার্থন। করুন, যেন 
রোমভূমি সিপিওর ন্যায় ভুব্নবিখ্যাত পুত্র ভবিষ্যতে প্রসব 
করে!” সিপিওর এই উদ্দীপনাময় বাক্যে বিচারালয়স্থ সমস্ত 
ব্যক্তি তীহার সঙ্গে সঙ্গে কাপিটোলে যাইয়া দেবারাধন করিতে 
লাগিল। বিচারক একাকী বিচারাসনে বসিয়া রহিলেন। 
এই প্রকারে সিপিও বিচারালয়ের নিয়ম শৃঙ্খল পরিহার করিয়া 
অকৃতজ্ঞ রোম পরিত্যাগ্নপুর্বক লিটার্ণাম্‌ নামক স্বীয় পল্লীভবানে 
গমন করিলেন। রোমের সম্পর্কবিরহিত হইয়া এইস্থানে 
শন্তন্ঠামলা কাঁননকুস্তণা ভূমিতে তিন্নি অবশিষ্ট জীবনযাপন 
করিয়াছিলেন। ১৮৩ খুঃ পুঃ তাহার মৃত্যু হয়। তিনি মৃত্যুকালে 
বলিয়াছিলেন যেন অকৃতজ্ঞ রোমের ক্ষেত্রে তাহার দেহ সমাহিত 
লা হয়। 

হানিবলও এই বৎসর মানবলীলা সম্পন্ন করেন। যৎকালে 
সেনেট হানিব্লকে হনন করিবার চেষ্টা করেন (€ সিরিয়ারাজের 
সহিত যুদ্ধে) সিপিও কেবল সেই আদেশের প্রত্যাহার করিয়া- 
ছিলেন । পিপিও আন্তিওকাসের সভায় হানিবলের সহিত যে 
কথোপকথন করিয়াছিলেন, তাহ! ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। সিপিও 
হানিবলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কাহাকে আপনি শ্রেষ্ঠ সেনা- 
পতি বলেন ?” হানিবল কহিলেন, পাদপ্বিজয়ী আলেকসান্দর” । 
সিপি৪ কহিলেন,“তাহার দ্বিতীয় কে?” উত্তর হইল “পিরহীস্‌।” 
. পুনর্ধার সিপিও কহিলেন “তৃতীয় কে?” হানিবপ কহিলেন 
দস্বয়ং আমিই তৃতীয় 'সেনাপতি”। সিপিও বিস্মিত হইয়া কহিলেন, 
“্যদ্রি আঁপনি আমাকে পরাজয় করিতেন, তবে কি হইত্তেন ?” 


 * হানিবল হাসিয়া উত্তর দিলেন, “আপনাকে পরাজয় করিলে, 


আরোহণ করিতে পারিতাম।* তাহারা উভয়ে উভয়কে 
মপষ্টরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। পূর্বে উক্ত হইয়াছে, , 
হানিবল বিথাইনিয়ার রাজসভায় বাস করিতেছিলেন। কিন্ত 
সেখানে রোমকদিগের আগম্ন সম্ভাবনা বুঝিয়া বিষপানে 
প্রাণত্যাগ করেন । 

এই সময়ে ১৮৪ থুঃ পৃঃ, কেটো সেন্সরের প্দলাত করিয়া 
প্রসিদ্ধ হন এবং রোমে নানাবিধ সংস্কারের প্রবর্তন করেন । 
বিলাদিতানিবারণের জন্ত তিনি বিলাসপণ্যের উপরে গুরুতর 
কর স্থাপন করেন। এতদ্যতীত তিনি সেনেটের অনেক 
অকর্মণ্য সভ্যদিগকে বিদুরিত করেন। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গ 
সঙ্গে তাহার রক্ষণশীলতা হুম্বীভৃত হয়। অজ্জন্ব তিনি গ্রীক 
সাহিত্যের আলোচনায় মনোনিবেশ করেন। তিনি নিজে এক- 
জন এঁতিহাসিক এবং বিখ্যাত বক্তা ছিলেন । ডিমোস্থিনিস্‌ এবং 
থুকিডাইড্সের গ্রন্থ পাঠ করিয়৷ রাজাদিগের প্রতি তাহার 
বিজাতীয় ঘ্বণা জন্মিয়াছিল। যখন পার্গামাসের রাজ! ইউমিন্স 
রোমে আগমন করিয়া সেনেটকর্তৃক অভিনন্দিত হইয়াছিলেন, 
কেটো৷ তাহাতে কুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়াছিলেন এবং দ্বণাকুঞ্চিত 
মুখে বলিয়াছিলেন, “রাজারা মাংসাশী হিংঅজস্ত বিশেষ” (10065 
৪19. 10800018117 08101501008 801108]8 ) এতছ্যতীত 
চিক্ংসকিগের প্রতি তাহার বিজাতীয় ঘ্বণাছিল। কারণ 
তাহাদের অধিকাংশই গ্রীক ছিলেন। কেটোর চরিত্র প্রাচীন 
রোমকদিগের সর্বতোভাবে আদশস্থানীয় ছিল। কিন্তু ক্রীত- 
দাসগণের উপর তিনি নৃশংসরূপে নিষ্ঠুর ছিলেন । 

তৃতীয় মাকিদনীয় মুদ্ধ। রোম পশ্চিম যুরোপে প্রাধান্য 
সংস্থাপন ও এসিয়ার পশ্চিমাংশে প্রতিনিধিত্ব করিয়া শাস্তির 
আশায় কাল কাঁটাইতেছিলেন, এমন সময়ে পুনরায় যুদ্ধ বাধিল। 
১৭৯ খুঃ পৃঃ মাকিদনপতি ফিলিপের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র পার্সিয়াস্‌ 
তৃতীয় মকিদনীয় একি" সিংহাসনে আরোহণ করেন। ফিলিপ 
যান ও পিউনিক যুদ্ধ মৃত্যুর পূর্ব্ব হইতে রোমের সহিত পুনয়ায় 
(১+৯-১৪৬ খুঃ পুঃ) যুদ্ধের আয়োজন করিয়াছিলেন । পািয়াদ্‌ 
যখন রাজা! হইলেন,তখন তাহার কোবাগার ধনপূর্ণ। বিপুল সৈন্তা- 
সংগ্রহের নিমিত্ত এসিয়ার রাজগণ, গ্রীকগণ, হ্হেসিয়ান, ইল্লিরি- 
যান এবং কেপ্টিকজাতি দকলের সহিত সখস্থাপন করিয়া- 
ছিলেন। রোমকগণ এ সকল আয়োজন লক্ষ্য করিতেছিলেন । 
এই সময়ে পার্সিয়াদ্‌ রোমের মিত্ররাজ পার্গামাসপতি ইউমিন্সের 
প্রাণনাশের চেষ্টা করায় ১৭২ থুঃ পুঃ প্রকাশ্য যুদ্ধ উপস্থিত 


হইল । 
পার্দিয়াসের অধীনে প্রকাণ্ড সৈম্থাদল সজ্জিত হইল, ওডিসিয়া- 








রাজা কোটিদ্‌ তাহার প্রধান সহায় হইলেন। রোমকসৈন্যও 
ুদ্ধারস্ত করিল। কিন্তু প্রথম তিনবৎসর রোমকগণ বিশেষ কিছু 
করিতে পারলেন না, বরং পারসিয়াস্ই অনেকাংশে জয়লাভ 
করিতে লাগিলেন। এইজন্য নানাজাতি আসিয়া পার্সিয়াসের 
সৈন্যদল বদ্ধিত করিতে লাগিল। অবশেষে ১৬৮ খুঃ পৃঃ রোম 
হইতে কম্দল এমেলিয়াস্‌ পলাস্‌ যুদ্ধার্থ প্রেরিত হইলেন। উভয় 
সৈম্যদল পিড্‌না নামক স্থানে সন্ুখীন হইল। ভীম আক্রমণে 
পা্িয়াস্‌ প্রথমে পেল্পা ও পরে আন্ফোপোলিস্‌ এবং তথা হইতে 
সেমোথে,সে পলায়ন করিলেন । কিন্তু অবশেষে ধরা পড়িয়া 
আত্মলমর্পণ করিলেন। রোমকগণ প্রথমে তাহার প্রতি 
বিশেষ ভদ্রব্যবহার করিয়াছিলেন । রোমকগণ মাকিদনীয়ার 
বিপুল ধনভাগ্ডার লু*ন করিলেন, কিন্তু মাকিদনীয়া অবিলম্বে 
রোমক-শীসনের অন্তভুক্ত হইল না। মাকিদনীয়া ৪ ভাগে 
বিভক্ত হইল এবং উহার অদ্ধেক রাজস্ব রোমের জন্য 
নির্দিষ্ট হইল' এ সময়ে মেনেট পলাস্কে এপিরাদ্‌ রাজাস্থ 
অর্ধিবাসিগণের প্রতি শান্তি-বিধান করিতে আদেশ করিলেন। 
তিনি এপিরাস্‌ রাজোর ৭০্টী স্থরম্যনগর মরুভূমিতে 
পরিণত করিলেন, অগ্নি এবং তরবারি দিগৃ্িগন্তে ক্রীড়া করিতে 
লাগিল। লক্ষ লক্ষ অধিবাসী স্ত্রীপৃত্রের সহিত অকারণে নির্দায়- 
রূপে নিহত এবং ১৫০০০ দাসরূপে বিক্রীত্ত হইল। প্রাচীন 
স্থমৃদ্ধ এপিরাস্নগর অগ্টাসের সময় পর্যন্ত মহাশ্মশানে 
পরিণত ছিল। 

১৬৭ খুঃ পুঃ পলাস্‌ ইতালীতে উপস্থিত হইলেন, তিনি বিপুল 
ধনভাগ্ার আনিয়া রোমের কোষাগার পূর্ণ করিলেন। তৎপরে 
৩দিন পর্যন্ত মহাড়ম্বরে বিরাট সমারোহ সহকারে তাহার বিজয়োত- 
সব সম্পন্ন হইল। বিজিত মাকিদনীয়রাজ পা্িয়াস্‌ তাহার 
জয়পতাকা ধরিয়া সঙ্গে চলিলেন। ইহার পর প্রবল 
পরাক্রান্ত মাকিদনীয়পতি পার্সিয়াস্‌ কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন, 
তিনি অবশিষ্ট জীবন আল্বায় যাপন করেন এবং তাহার 
পুত্র আলেক্সান্দর কেরাণীগিরি করিয়া উদরান্নের সংস্থান 
করিয়াছিলেন । মাকিদশীয়। জয় করিয়া! রোম ভূমধ্যসাগরের 
পূর্ব-উপকূলেও সার্বভৌম প্রাধান্ত লাভ করিলেন। তদানীন্তন 
পরাক্রমশালী সমাট্গণও রোমের নামে কম্পিত ও শঙ্কিত হইতে 
লাগিলেন । অন্তিওকাস্‌ এপিফেনিন্‌ মিসর আক্রমণের উদ্যোগ 
করিতেছিলেন, কিন্ত রোমের নিষেধাজ্ঞায় আর তিনি মিসর জয়ে 
সাহসী হইলেন না। বিখাইনিয়ার রাঙ্জা প্রুসিয়াস্‌ মু্ডিতমন্তকে 
চীরবাস পরিধান করিয়া রোমের প্রত্থত্ব শিরোধাধ্য করিলেন। 
পার্গীমাদ্পতি ইউমিন্সের রাজ্যের কিয়দংশ রোমকগণ অধিকার 
করিলেন। এই সময়ে রোম গ্রীকনগর সকলের স্বাধীনতা হরণ 
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করিয়া সিরনানে অন্তভূক্ত করিলেন । প্রলতম একিয়ান্‌- 


লিগ পারসিয়াসের পক্ষাবলম্বনের জন্য দণ্ডিত হইলেন। ১ হাজার 
স্তরান্ত একিয়ান্‌ ১৬ বৎসরকাল রোমে বন্দী থাকিলেন। 
১৬ বৎসর পরে যখন তাহারা মুক্তি পাইয়াছিলেন, তখন কেবল 
৩০* মাত্র জীবিত ছিলেন। অবশিষ্ট ৭৮০ অমানুষিক অত্যাচারে 
প্রাণত্যাগ করেন। এই ঘটনায় বিরক্ত হইয়! অনেকে বিদ্রোহী 
হইয়া উঠিল। তন্মধ্যে আক্মিস্কান নামে একজন দাসীপুত্র 
আপনাকে পার্সিয়াসের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া মাকিদনীয়ার 
সিংহাসন দাবী করিলেন (১৪৯ খুঃ পৃঃ) এবং ফিলিপাম্‌ নাম 
গ্রহণপুর্বক সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। প্রথমে ইনি 
অনেকাংশে সফলতা লাত করিয়াছিলেন। রোমক প্রিটর জুফে- 
্টিয়াস্‌ ইহার হস্তে পরাজিত হইলেন । কিন্তু এব বৎসর রাজত্ব 
না করিতেই মেটালাস্কর্তৃক ইনি পরাজিত,.এবং বন্দী হইলেন । 
আন্দিস্কাসের ক্ষণিক কূতকাধ্যতায় একিয়ান্গণ উত্তেজিত 
হইয়া উঠিল এবং ম্পার্টা আক্রমণ করিল । * কিন্তু ১৪৭ থ্ঃ পৃঃ 
ছুইজন রোমক কমিশনার এই বিষয়ের মীমাংসার জন্ত এসে 
প্রেরিত হইল। কিন্তু অবিলম্বে করিন্থ প্রতি স্থানে 
বিদ্রোহ ঘটিল। স্পার্টা একিয়ান্গণকর্তুক আক্রান্ত হইল। 
কমিশনারগণ পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন। তখন সেনেট 
একিয়ান্লিগের বিরুক্ধে যুদ্ধ ঘোষণা! করিলেন, মেটালাস্‌ সসৈম্তে 


শ্রীমে পৌছিলেন, একিয়ান্-সেনাপতি ক্রিটোলস্‌ যুদ্ধক্ষেত্রে * 


উপস্থিত হইতে সমর্থ হইলেন না। পরে স্কার্পিয়া নামক স্থানে 
ধৃত ও বন্দী হইলেন। তৎপরে ডিয়াস্‌ একিয়ান্-লিগের অধি- 
নায়ক হইয়া করিস্থ নগরে সৈশ্গণকে সুরক্ষিত করিয়া 
কিছুকাল যুদ্ধ চালাইলেন। কন্দল মাগ্রিয়াস্‌ করিস্থ অবরোধ 
করিলেন। ডিয়াস্‌ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন, অধিকাংশ 
অধিবাসীও পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিল। মান্সিয়াস্‌ নগরে 
প্রবেশপুর্ধক অবশিষ্ট পুরুষগণকে তরবারি মুখে নিক্ষেপ করিলেন 
এবং স্ত্রীলোক ও বালকগণকে ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করিলেন । 
তৎপরে তিনি প্রাচীন করিস্থনগরের বিপুল ধনরক্ন লুঠন করিয়া 
নগরে অগ্নিপ্রদান করিলেন। করিস্থ নগরে প্রাচীন পৃথিবীর 
শিল্পশ্বধ্য পরিপূর্ণ অদ্দিতীয় চিত্রশালিকা ছিল। সমন্তই পুড়িয়। 
ভম্মস্তপে পরিণত হইল। তুবনবিখ্যাত করিস্থ বিবরবস্ত হইয়া 
গেল। গ্রীস স্বাধীনতা হারাইয়া রোমকশাসনের অন্ততুক্ত হইল। 

হানিবলের নির্ববাসনের পর কার্থেশীয়গণ ২০১ খুঃ পূর্বাবের 
সন্ধি অনুযায়ী কাধ্য করিয়া আসিতেছিলেন। * কার্থেজীয়গণ 

৩ পিউনিক যুদ্ধ ও রোমের সহিত সঞ্ির সর্ত, বজায় রাখিয়া 


ধাপ] স্বদেশীয় বিলুপ্ত গয়বের * পুনরুদ্ধার 


করিতেছিলেন। তজ্জগ্ত তাহারা রোমক সেনেটের চক্ষুঃশূল * 


রোমসাআজ্য ' 


হ্ইয়া পড়িলেন। েনেট যুন্ধের ছল অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। 
ঘটনাক্রমে নিউমিডিয়ার রাজা মেসিনিসার সহিত কার্থেজীয়- 
গণের বিরোধ হইতে লাগিল। তিনি রোমের মিত্ররাজ ছিলেন। 
তজ্জন্ত কেটো কার্থেজকে ধ্বংস করিবার জন্য অবিলম্বে যুদ্ধ ঘোষ- 
গার পরামর্শ দিলেন, কিন্তু সেনেট তাহাতে সম্মত হইলেন না। 
তখন রেটোপ্রমুখ কএককন দূত কার্থেজের অবস্থা জানিতে 
তথায় গমন করিলেন। মাতসধ্য বশতঃ কাথেজের বী্বর্য্য 
দেখিয়া কেটো গাত্রঙ্জালায় ব্যথিত হইলেন এবং কার্থেজধবংসের 
নিমিত্ত রোমবাসীকে পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত করিতে লাগিলেন । 
অবশেষে রোমকগণ কেটোর কথ শুনিলেন। 

কার্থেপরীয়গণ রোমে দূত প্রেরণ করিয়৷ সেনেটের সমস্ত 
কথায় সম্মতি প্রদান করিপ এবং সেনেটের আদেশানুসারে 
৩০* সন্তান্ত কার্থেজীয় যুবককে প্রতিতৃস্বর্ূপ রোমে রাখিতে 
সন্ধত হইল । সেনেট তাহাতেও তৃপ্বু হইলেন না, পুনরায় 
ছলাহম্বেষণ করিতে লাগিলেন এবং তাহারা কার্থেজে গমন 
করিয়া কার্থেজীয়দিগকে তাহাদের সমস্ত অস্ত্র শন্জ রোমকদিগের 
শিবিরে সমর্পণ করিতে কহিলেন । কার্থেজীয়গণ তাহাতে ও 
সম্মত হইল এবং ২০০০০ অস্ত্রশস্ত্র ও ২০০০ প্রাচীরভঙ্গ ও 
নগরাবরোধ করিবার এঞ্জিনাদি সমস্তই রোমকর্দিগকে সমর্পণ 
করিল। তাহারা ভাবিল রোমকগণ তাহাদের অস্ত্শস্তাদি 
লইয়াই ক্ীন্ত হইবেন। কিন্তু রোমকগণ তখন কহিলেন _ 
“তোমরা কার্থেজনগর পরিত্যাগ করিয়া অন্তস্থানে বাইয়া বাঁস 
কর-_কার্থেজ বিধ্বস্ত হইবে।” 

নির্দোষ কার্থেজীয়গণ তখন হতাশ ও" নিরুপায় হইয়। বীরের 
নায় মরিতে সঙ্কল্প করিল। অবিলম্বে নগরদ্বার রুদ্ধ করিয়৷ তাহারা 
সমস্ত ইতালীয়দিগকে নিহত করিল এবং এই অন্ায় শত্রুর 
সহিত যুদ্ধ করিতে কৃতসক্কর হইয়া ম্বদেশবংসল কার্থেজীয়দিগকে 
উত্তেজিত করিতে লাগিল। কর্শ্বকারগণ দিবারাত্র অস্তরনিন্মাণ 
করিতে লাগিলেন, রূমণীগণ কেশচ্ছেদনপূর্বক ধনুকের গুণ 
নিশ্মীণে নিরতা হইলেন, আবালবৃদ্ধবনিতা স্বদেশবাৎসল্যের 
মোহনমন্্রে দীক্ষিত ও প্রণোঁদত হইয়া অবিরাম অন্তশিক্ষা 
করিতে লাগিল। কার্থেক যেন একটা প্রকাণ্ড অস্ত্র কারথানায় 
পরিণত হইল । নগরবাসী ৭০০০ নরনারী যুদ্ধশিক্ষা করিতে 
লাঁগিলেন। ইমিলিয়াস্‌ পলাসের জ্ঞোষ্টপুত্র কর্ণেলিরাস্‌ সিপিও 
মসৈগ্ত কার্থেজে গমন করিলেন । হাঁস্ড্রল নামক, এক 
নির্বাসিত "সেনানী কার্থেজীয় সৈন্যের অধিনায়কতা গ্রহণ 
করিলেন । কার্থেজীনদিগের ছুইটী আক্রমণে রোমকসৈষ্য ছিন- 
ভিন্ন হইল, কেবল সিপিওর রণকৌশলে সৈন্তাদল ধ্বংসমূখ হইতে 
রক্ষা পাইল। মিপিও মিশর অধিকার করিয়! কার্থেজের 





বীরত্বে আত্মরক্ষা! করিতে লাগিল এবং অবিলদ্বে ৫০ৎ রণতরী 
নির্মাণ করিয়া জলপথে সমরসঙ্জা করিল । তদর্শনে রোমকগণ 
ভীত হইগেন, সিপিও প্রমাদ গণিলেন। অবশেষে ৩ দিনের 
অবিশ্বান্ত যুদ্ধের পর রণতরীসমূহ বিনষ্ট হইল। তখন সিপিও 
দৃঢ়রূপে কাখেজ অবরোধ করিলেন এবং রোমকসৈন্য রাত্রির 


* অন্ধকারে কখন-বন্দর অধিকারপূর্ববক কার্থেজের উচ্চ প্রাীর 


উল্নজ্বন করিল। নগর মধ্যে হৃদয়বিদারক দৃশ্তের অভিনয় 
হইতে লাগিল। খাগ্ঠাতাবে অবিবাঁদিগণ শবমাংস ভক্ষণপূর্ববক 
রোমকসৈন্ঠের হস্ত হইতে নগররক্ষা করিতে লাগিল, সর্বত্রই 
অন্্রশস্ত্রের ঝনৎকার ও ভীষণ যুদ্ধ। প্রত্যেক রাজপথে সপ্ততল 
প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে কার্থেজের নরনারী অভূতপূর্ব অনৃষ্টচর 
অন্ত্রক্রীড়া ক রয়া প্রানত্যাগ করিতে লাগিল। বানর লেলিহান 
জিহবা শিল্েশ্বর্যবিমণ্ডিত সুচারুতাস্কর্যবিশোভিত সহম্র সহজ 
শ্রেণীবদ্ধ সৌধমাল! ভন্মসাৎ করিয়া ফেপিল। নরনারীর রক্ত- 
শোতে সমুদ্র পধ্যন্ত ভীষণ রক্ততরঙ্গে প্রবাহিত হইতে 
লাঁগিল। দিপিও অশ্রপূর্ণ নয়নে এই ভয়াবহ দৃ্ত দেখিয়। 
হোমারের ইলিয়াড হইতে শ্লোক আনৃত্তিপূর্বক (”সে দিন 
আগিবে যখন পবিত্র টুয় বিববস্ত হইবে” ) কহিতে লাগিলেন, 
হায়! একদিন রোমের ভাগ্যেও এই অভিনয় ঘটিবে ! !, 
৫০০০০ কার্থেজীয় নরনারী সপ্টমদিন অলিভশাখা হস্তে করিয়া 
সিপিওর নিকট জীবন ভিক্ষা করিল। সিপিও তাহাদিগকে 
ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করিলেন। হাস্ড্রবল ইস্কালেপিয়াসের 
মন্দিরে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। পরে তিনি ভীত হইয় 
সিপিওর নিকট আয্মসমর্পণ করেন। কিন্তু তাহার বীরপত্ী 
নিভীকহৃদয়ে অঙ্কের শিশুসস্তানদিগকে একে একে বন্কিমুখে 
আহুতি দিয়া শেষে আপনাকে পূর্ণান্থতি দিয়া শ্বদেশবাৎসল্য- 
যজ্ঞের পরিসমাপ্থি করিয়াছিলেন। এই সাধ্বীরমণী পতিপুত্রের 
শোৌকানলে দগ্ধ হইয়৷ অগ্নিতে জীবন বিসর্জন করিবার পূর্বে 
রোমের প্রতি যে জলস্ত অভিসম্পাত করিয়াছিলেন, তাহ 
৫০০ শত বৎসর পরে ফলিয়াছিল। এই প্রকারে পশ্ব্্যশালী 
বিশাল কার্থেজ মহাশ্মশশানে পরিণত হইল। অগ্ঠাপি তাহার 
ধ্বংসাবশেষ দর্শকদিগকে সেই অভূতপূর্ব ভয়াবহ ঘটনার ভীষণ- 


চিত্র স্মরণ করাইয়া দেয়। 
১৪৬ থৃঃ পৃঃ জুলাইমাসে কার্থেন্ বিধ্বস্ত হইল। সিপিও 


রোমে প্রত্যাগমন করিয়া মহাসমারোহে বিজয়োৎসব সম্পন্ন 
করিলেন এবং তিনিও হানিবলজেতা সিপিওর ন্যায় আফ্রিকেনাস্‌ 
উপাধি ধারণ করিলেন । অবশিষ্ট কার্থেজরাজ্য আফ্রিকা নামে 
রোমক-শাসনের অধীন হইল। প্রাচ্যবাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র 


করিস্থ এবং প্রতীচ্য বাণিজ্যের নিলয় কাজ এই ছুই বাণিজ্য- 
প্রধান নগর রোমকগণকর্তৃক বিনষ্ট হইল। এই সময় হইতেই 
রোম বিঞিতদেশ সকলে সাম্রাজ্যের সুত্রপাভ করিতে লাগিলেন । 
, এই সময়ে ম্পেনদেশের শাসনকর্তা সেম্প্রোনিয়াস্‌ গ্রাকাসের 
সম্বাবহার ও স্থশাসনে তথায় শান্তিময় শাসন প্রবন্তিত হইয়াছিল। 
কিন্তু ১৫৩ খুঃ পৃঃ সেগেডা নগরের অধিবাসিগণ নগর প্রাচীর 
নির্মাণ আরম্ভ করিলে রোমকগণ তাহাতে 
ম্পেনীয় যুদ্ধ 

(১৫৩-১৩০ খঃ গু) বাধা প্রদান করিলেন। তজ্জন্ত স্পেনে 
বহবর্ষব্যাপী যুদ্ধের হুত্রপাত ইহল। 


কেল্টেবেরিয়গণ সেগেডার পক্ষাবলম্বন করিল। ফাল্বিয়াস্‌ 


নোবিলিওর যুদ্ধে তাহাদিগের কিছু করিতে পারিলেন না। 
পরে ক্লডিয়াস্‌ মার্সেলাস্‌ তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া সন্ধিস্থাপন 
করিলেন। ততপরে সাল্পিসিয়াস্‌ গল্বা লিউসিটানিয়া 
আক্রমণ করিলেন, কিন্ত তিনি স্পেনিয়ার্ডগণকর্তৃক বিশেষন্বপে 
পরাজিত হইলেন। পরে লিউসিনিয়াস্‌ লুকালাস্‌ তাহার 
সহযোগী হৃইয়৷ পুনরায় লিউসিটানিয়া আক্রমণ করিলেন। 
কিন্ত তাহার! সন্ধির জন্ত গল্বার নিকটে দূত প্রেরণ করিলেন । 
তখন গলবা লিউসিটানিয়দ্দিগকে অভয়দানপুর্ব্বক সপরিবারে 
তাঁহার শিবিরে আপিতে আদেশ দিলেন। তাহারা তাহার 
কথায় বিশ্বস্ত হইয়া সপরিবারে আগমন করেন। তাহারা 
শিবিরে পৌছিবামার গল্বা বিশ্বাসাতকতাপুর্বক অমা্ুষিক 
অত্যাচারে তাহাদিগকে সপরিবারে তরবারিমুখে প্রেরণ করিলেন। 
বহুসংখ্যক নির্দয়নূপে হত হইল । কেবল ভিরিয়েখাস্‌ ও অন্তান্য 
কএকজন পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিল। ভিরিয়েখাস্‌ রোমক- 
দিগের এই নৃশংসব্যবহার ও বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ লইতে 
বদ্ধপরিকর হইলেন। তিনি প্রথমে মেষপালক ছিলেন, পরে 
ডাকাতি করিয়! জীবিকা নির্বাহ করিতেন। কিন্ত রোমকদিগের 
এই অত্যাচারে তিনি স্বদেশবাৎসল্যে প্রণোদিত হইয়া উঠিলেন। 
লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি তাহার অধীনে যুদ্ধ করিতে প্রস্তত হইল। 
ভিরিয়েখান্‌ রোমকদিগের সহিত প্রকাস্ত যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া 
ুপ্ত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, তাহীর বিক্রমে রোমকসৈন্য বহুযুদ্ধে 
পরাজিত হইল। পরে ১৪৫ খৃঃ পৃঃ রোম হইতে ফেবিয়াস্‌ 
মাস্কিমাদ্‌ তাহাদের সহিত যুদ্ধার্থে প্রেরিত হইলেন । তিনি 
ভিরিয়েখাসকে বিশেষরূপে পরাজিত করিলেন। এই যুস্ধ 
নিউমাপ্টিয়ান যুদ্ধ নামে খ্যাত। 

যাহা হউক, তাহাতেও যুদ্ধের বিরাম হইল না, একদল 
রোমক-সৈম্ত উত্তর-স্পেনে কেপ্টিত্রিয়দিগের সহিত এবং অন্ত 
দল দক্ষিণ-স্পেনে ভিরিয়েথাস্‌ ও লিউসিটেনিয়ার সৈগ্ঠের সহিত 
যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ১৪১ খুঃ পৃঃ ভিরিয়েখাস ফেবিয়ানকে 


[ ৩৯ ] 





* রোমপাআাজা 
একটা গিরিসন্কটে বন্ধ করিক্না বহির্গমন পথ রুদ্ধ করিলেন। 
ফেবিয়াস্‌ উপায়াস্তরহীন হুইয়া ভিরিয়েখান্‌কে মিত্ররা্রূপে 
স্বীকারপূর্ববক সন্ধি করিয়৷ পরিত্রাণ পাইলেন । কিন্তু সেনেট 
এই সন্ধি গ্রাহথ করিলেন না। পুনরায় যুদ্ধ আরস্ত হইল। 
অবশেষে ভিরিয়েখাসের মৃত্যুতে ম্পেনিয়ার্ডগণ হীনবল হইয়া 
পড়িল। তৎপরে জুনিয়াস্‌ ক্রটাস্‌ এই সকল স্থানে শাস্তিস্থাপন 
করিলেন । কিন্তু কেপ্টিবেরিয়দিগের সহিত, এখনও যুদ্ধের 
নিবৃত্তি হইল না। ১৩৭ খুঃ পুঃ হষ্টিলিয়াম্‌ মান্পিনাস্‌ নিউমা- 
পাইন সৈন্ঠকর্তৃক বেষ্টিত হইলেন, এবং গত্যন্তরহীন হইয়া 
তাহাদ্দের সহিত সন্ধি করিলেন। কিন্তু সেনেট এই সন্ধি অগ্রাহা 
করিলেন। অবশেষে ৯৩৪ খুঃ পৃঃ দিপিও আফ্রিকেনাস্‌ স্পেনে 
প্রেরিত হইলেন । সিপিও তাহাদিগের নগর অবরোধ করিলেন। 
স্পেনীয়সৈন্য ভীমবিক্রমে নগর রক্ষা করিতে লাগিল " অবশেষে 
থাগ্ঠাভাবে বহুসংখ্যক লোক শবমাংস খাইয়া জীবনধারণ করিল 
এবং পরিশেষে আত্মসমর্পণ করিল। সিপিও নগরপ্রাচীর 
সমভূমি করিয়া অধিবাসীপ্দিগকে দাসরূপে বিক্রয় করিলেন। 
নিউমাণ্টাইন যুদ্ধের সময়ে রোমে ভীষণ সমাজ-বিপ্লবের 
সৃত্রপাত হইল। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ক্রীতদাসের প্রাছুর্ভাবে 
রোমের কৃষক ও শ্রমজীবি-সমাজজ অধঃ- 
পতনের আ্োতে পতিত হইয়াছিল। 
পক্ষান্তরে ক্রীতদাসগণও নানাপ্রকার 
নির্দয় ব্যবহারের অধীন হইয়৷ ধবংসগ্রার হইতেছিল। বিভাড়িত 
দাসগণের জীবিকার্জনের কোনরূপ উপায় ছিল না। সিসিলিতে 
দাসসংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছিল। তথায় একলা প্রদেশের 
ভূম্বামী ডেমোফিলাস্‌ দাসগণকে অত্যন্ত নির্দয়দপে শাস্তি দিয়া- 
ছিলেন। তাহাতে প্রায় ৪০* ক্রীতদাস ইউনাস্‌ নামক এক 
সিরীয় ক্রীতদাসের নেতৃত্বে মিলিত হইয়া এনা আক্রমণ ও ভীষণ 
অত্যাচার সহকারে নগরবাসিগণকে নিহত করিল। ইউনাস্মস্তকে 
রাজমুকুট ধারণ করিয়! সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। সংবাদ 
পাঁইয়া ৭০০০০ দাস আসিয়া তাহার দলপুষ্টি করিল। রোমক 
প্রিটরগণ একদল সৈম্তসহ তাহাদের বিরুদ্ধে ধাবিত হইলেন, 
কিন্তু দীসগণের বিক্রমে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন । অবশেষে 
১৩৪ খুঃ পৃঃ কন্সল ফাল্ভিয়াস্‌ ফ্রেকাদ্‌ তাহাদের সহিত যুদ্ধার্ 
প্রেরিত হইলেন । কিন্তু তিনি দাসগণকে পরাজিত করিতে 
অসমর্থ হইলেন । অবশেষে ১৩২ খুঃ পুঃ কন্দল রূপিলিয়াম্‌ যুদ্ধে 
গমনপূর্বক টরোমেনিয়াম্‌ এবং এক্সা আক্রমণ করিয়া বিদ্রোহী 
দাসগণকে পরাজিত করিলেন। ২০*০০ দস হব এবং অবশি্ 
কুশাঘাতে বিনষ্ট হইল। ইউনা'স্‌ বন্দী হইয়া রোমে প্রেরিত 
হইলেন। কিন্ত পথিমধ্যে তাহার মৃত্যু হয়। | 





প্রথম দ।সযুদ্ধ 
(১৩৪-১৩২ পৃঃ পৃঃ) 





রোঁমসাঁআজ্য | 


ত্র সময়ে রোম এসিয়াখণ্ডেও এক প্রকাণ্ড রাজ্য লাভ 
করিলেন। পার্গামাসের রাজ! অটলাস্‌ ফিলোমেটর অপুত্রকা- 
বন্থায় মৃত্যুকালে আপনার বিশালরাজ্য ও বিপুল ধনভাওর 
রোমের নামে দানপত্র করিয়৷ দিলেন ( ১৩৩ খুবঃ পৃঃ)। কিন্ত 
তাহার পিতা অরিষ্টোনিকাস্‌ তদ্বিরুদ্ধে বিষম গোলযোগ উপস্থিত 
করিলেন। রোমক কন্সল লিসিনাস্‌ ক্রেসাম্‌ তৎকতৃঁক পরাজিত 
ও নিহত হইলেন (১৩১ খুঃ পৃঃ)। কিন্তু পর বৎসর অরিষ্টো- 
নিকাস্‌ রোমক সৈগ্তক€ূক পরাজিত ও বন্দীকৃত হইলেন এবং 
পার্গামাস্‌ রাজ্য এসিয়। নামে রোমরাজ্যের অন্তভূত্ত হইল 
(১২৯ খুঃ পুঃ)। এই সময়ে যুরোপ, এসিয়া ও আফ্রিকা এই 
তিন মহাদেশে রোমের রাজ্যপরিধি প্রসারিত হইল । এই প্রকাণ্ড 
রাজা এক্ণ ১০টী প্রদেশে বিভক্ত হইল। ১ সিসিলি। ২ সাডি 
নিয়! ও দ্ার্সিকা। ৩-৪ স্পেনের ছুই প্রদেশ। ৫ গলিয়া সিসাল্‌: 
পিনা। ৬ মাকিদনিয়া ও একিয়া। ৭ ইল্লিরিকাম্‌। ৮ আফ্রিকা 
( কার্থেজ )। *৯ এসিয়া ( পার্গামাস্‌)। ১০ ট্রান্সালপাইন্‌ গল 
বা প্রভিন্পিয়। । রোমের সাধারণতন্ব এই বিশাল রাজ্যলাত 
করিলেন বটে, কিন্তু ধনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিলাসবুদ্ধিতে রাজ্য- 
সমৃন্ধি নষ্ট হইতে লাগিল। রোমের রাজাশাসনবিষয়ে আভ্য- 
স্তরিক বিপ্লব সমুখিত হইতে লাগিল! রোমবাসী যে স্বদেশ- 
বাৎসল্য প্রভাবে বিখ্বিজয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এক্ষণে 
সেই ধর্ম ভোগবিলাসে পবিণত হইল। তাহারা ত্যাগের ধর্ম 
ছাড়িয়া ভোগের ধর্খে রত হইলেন। বীরব্রত রোমকগণ অসি 
ছাড়িয়া বাণী বাজাইয়া গান করিতে শিখিলেন। 

রোমের এই বিষম অন্থর্ধিপরবের সময় টাইবেরিয়াস্‌ ও কেয়াস্‌ 
গ্রাকাস্‌ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । এই ছই সহোদর 
বিখ্যাত সেম্প্রোনিয়ান্‌ গ্রাকীসের পুজ এবং হানিবলজেতা সিপিও 
আফ্রিকেনাসের দৌহিব্র। ইঠাদের জননী কর্ণিলিয়া পুত্রদিগকে 
সর্বাতোভ।বে স্ুশিক্ষা গ্রদান করিয়াছিলেন। তজ্জন্য গ্রাফাস 
ভ্রাহুদয় তদানীন্তন রোমক যুবকসমাজে শিক্ষা ও সভ্যতায় উচ্চ 
পদরী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইঞ্টাদের জোষ্ঠ টাইবেরিয়াদ্‌ 
গ্রাকাসের গুণে মুগ্ধ হইয়া সেনেটের প্রধান সদশ্ত এপিয়াস্‌ 
ক্লডিয়াস্‌ তীহার সহিত স্বীয় কন্ঠার বিবাহ ধিয়াছিলেন। আবার 
টাইবেরিয়াসের ভগিনী সেক্প্রোনিয়ার সহিত কনিষ্ঠ সিপিও 
আফ্রিকেনাসের বিবাহ হইয়াছিল। সুতরাং এই ত্রাতৃদ্বয় শিক্ষা 
ও কৌলীন্ত উভয় সম্পর্কেই রোমের সমাজে শ্রেষ্ঠ বলিয়৷ অভিহিত 
হইতেন 1? টাইবেরিয়াস্‌ ১৩৭ খুঃ পৃঃ কোয়েষ্টর পদে নিযুক্ত 
হন। এ্রুরিয়ার ইধ্য দিয়! যাতায়াত সময়ে তিনি রোমের কৃষক 
সম্প্রদায়ের দুর্দশা ও অধঃপতন অবলোকন করিয়া তাহার সংস্কারে 
মনোনিবেশ করেন। তদন্নসারে তিনি ১৩৩ থুঃ পৃঃ টিংবিউনেট্‌ 
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পদের প্রার্থী হইয়া' উক্ত পদে নিযুক্ত হন। তিনি ওজস্ষিনী 
ভাষায় ক্ৃষককুলের দুর্দশা সেনেটকে জানাইলেন এবং ৩৬৭ খুঃ 
পৃঃ প্রবন্ঠিত লিমিনিয়াস্‌ বা “কৃষিসম্বন্বীয় আইন” সংস্কার করিয়া ' 
বিধিবদ্ধ করিতে প্রার্থনা করিলেন । সেনেটের বিজ্ঞ ও দেশ- 
হিতৈষী সভ্যগণ এবং সাধারণ ব্যক্তিবর্গ তাহার প্রস্তাবিত 
আইনের অন্থুমোদন করিলেন, কিন্তু সেনেটের যে সকল সভ্য 
ভূম্বামিশ্রেণীর সহিত সম্পৃক্ত এবং সংস্কারবিদ্বেধী ছিলেন, 
তাহারা টাইবেরিয়াসের বিরুদ্ধে আপন্তি উত্থাপনের নিমিত্ত অক্টে- 
ভিয়াস নামক এক সন্ত নিযুক্ত করিলেন। অক্টেভিয়াস্‌ 
টাইবেরিয়াসের সংস্কারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন । তখন 
টাইবেরিয়াস্‌ অক্টেভিয়ালকে পদচ্যুত করিতে মনস্থ করিলেন 
এবং তজ্জন্য সাধারণের “ভোট” বা সম্মতি গৃহীত হইল। 
৩৫টী জাতির মধ্যে ১৭টা প্রথমে অক্টেভিয়াসের পদচ্যুতি পক্ষে 
ভোট দ্রিল। পরে অষ্টাদশ ভোট অক্টেভিয়াসের বিরুদ্ধে 
দাড়াইল। তখন অধিক ভোটের বলে টাইবেরিয়াস্‌ সেনেটের 
উপবেশনমঞ্চ হইতে অক্টেভিয়াস্কে বলপূর্বক স্থানান্তরিত 
করিতে আদেশ করিলেন । ইহাতে গ্রাকাসের শব্রপক্ষ অতাস্ত 
উত্তেজিত হ্ইয়। উঠিল এবং 'টাহাকে রাষ্ট্রবিপ্নবের পক্ষপাতী 
বলিয়া অভিপুক্ত করিতে চেষ্টা করিল। 

যাহা হউক পকুষিসন্বম্ধীয় আইন” তৎকালে প্রবর্তিত হইল | 
তখন গ্রাকাস্‌ প্রস্তাব করিলেন যে, পার্গীমাসের রাজার দানপত্রে 
রোম থে বিপুল ধনভাগার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা রুষককুলের 
সাহায্য এবং কৃষিভাগারস্থাপনের জন্য ব্যয়িত হউক। 
এইরূপে গ্রাকাম্‌ সেনেটের সভ্যদিগের অধিকারে হস্তক্ষেপ 
করিলেন । প্রর্দেশশাসন এবং কোষাগারের ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে 
তহাঁদের বিধিবদ্ধ অর্ধিকার বলিয়া বিবেচিত হইত । কিন্ত 
গরীকাসের এই প্রস্তাবে সঙ্গান্ত ধনিসম্প্রদায় বিরক্ত হইয়া উঠি- 
লেন। এদিকে গ্রাকাসের টিবিউন পদের সময় শেষ হইবার 
উপক্রম হইল, কিন্ত তিনি পরবস্তী বৎসরের জন্ত গ্রার্থ হইলেন । 
কিন্ত ধনিগণ ছুইবৎসর উক্ত পর্দে থাকা আইন-বিরুদ্ধ বলিয়া 
খোর গ্রতিবাদ করিতে লাগিলেন । টাইবেরিয়াম্‌ স্বীয় পুত্রকে 
কোলে করিয়া সাধারণের সহানুভূতি প্রার্থনা করিলেন, সকলে 
তাহাকে দাহাষ্য করিতে গতিশ্রুত হইল এবং পাছে তাহার 
জীবন হানি হয়, এইজন্য সকলে সমস্ত রাত্রি তাহার বাটা রক্ষা 
করিতে লাগিল। পর দিন জুপিটারের মন্দিরের সমক্ষে কাঁপি- 
টোলে পুনরায় বিচার-সমিতির অধিবেশন হইল। সিপিও 
নেসিক টাইবেরিয়াসের প্রাণনাশের জন্ত ষড়যন্ত্র করিতে লাগি- 
লেন এবং সেনেটের সাস্তদিগকে উত্তেজিত ভাবে কহিতে 
লাগিলেন,__প্ধাকাস্‌ রাজ্যলাভের চেষ্টা করিতেছেন । যাহারা 
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পবিত্র সাধারণতন্্ রক্ষা করিতে চাহেন, তাহারা আমাকে 
অনুসরণ করুল 1” তাহাতে সেনেটের সভ্যগণ ও অভিজাতগণ 
সকালেই সেনেট গৃহের বেঞ্চের পায়! ভঙ্গ করিয়া ও লাঠী লইয়া 
টাইবেত্রিয়াসের পক্ষস্থ সকলকে আক্রমণ করিলেন । টিবিউনের 
সভ্যগণ টাইবেরিয়াসের সহিত পলায়নপূর্ব্ক জ্ুপিটারের মন্দিরে 
আশ্রয় লইলেন। কিন্তু মন্দিরে প্রবেশকালে টাইবেরিয়াস্‌ পড়িয়া, 
গেলেন এবং উত্থানের সময়ে শক্রপক্ষ লাঠগীর আঘাতে তাহার 
মাথা ভাঙ্গিয়া দিপ ও তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হইল। তাহার 
পক্ষীয় ৩** ব্যাক্তি লগুড়াথাতে গতাস্থ হইল। তাহাদের 
মৃতদেহ টাইবার নদীর জলে নিক্ষিপ্ত হইল। 

এই প্রকারে রোমে সর্ব প্রথমে আন্তর্জাতিক বিবাদ বা 
গৃহ-যুদ্ধের কুত্রপাত হইল । রোমের রাজাকে নির্বাসন করিবার 
পরে এরূপ ঘটনা পূর্বে আরু উপস্থিত হয় নাই। রোমের 
অভিজ্রান্ত সম্প্রদায় এইরূপে জয়লাভ করিলেও তাহারা গ্রাকাস্‌- 
প্রবঞ্চিত “এগ্রেরিয়ান্” আইন রহিত করিতে সাহসী হইলেন না । 
গ্রাকাসের পদে কার্বো নামে একজন নিযুক্ত হইলেন | এই সময়ে 
শ্রাকাসের ভগিনীপতি কনিষ্ঠ দিপিও আফ্রিকেনাস্‌ স্পেন হইতে 
প্রত্যাগত হইয়া শ্তালকের মৃত্যুতে বিশেষ সান্তোষপ্রকাঁশ করিলেন। 
তাহাতে সাধারণে তাহার প্রতি বিরক্ত হইল। সিপিও এক্ষণে 
সাধারণের হিতার্থে প্রবন্তিত এগ্রেরিয়ান আইনের বিপক্ষতা 
করিতে লাগিলেন এবং প্রিবিয়ান সম্প্রদায়ের অধিকারে হস্তক্ষেপ 
করিতে লাগিলেন। গ্রাকাসের পদস্থ কার্বো ফোরামে কীড়াইয়া 
তীএভাষায় পিপিগকে প্রজাশক্র বলিয়া তিরস্কার করিলেন । 
সিপিও পুনর্বার গ্রাকাসের মৃত্যুতে আনন্দ প্রকাশ করিবামাত্র 
সম্মিলিত প্রজাবর্গ উত্তেজিত হইয়া বলিল, “অত্যাচারীকে দূর 
কপ্রিরা দেও”। পরদিন প্রাতঃকালে দেখা গেল, সিপিওর 
মৃতদেহ শয্যায় পতিত রহিয়াছে, কাবো সিপিওর প্রাণসংহার 
করিয়াছেন বলিয়। অভিজাতগণ সন্দেহ করিতে লাগিলেন | 
কিন্তু এই সংবাদে ধনিসম্প্রদায়গণ ভীত হইলেন। কারো এই 
সময়ে সমস্ত ইতালীবাসীকে সভ্যনির্বাচনে সম্মতি দিবার 
অধিকার প্রদানে কৃতসন্কপ্প হইলে অন্তান্ঠ স্কানের অরধিবালীরা 
১২৬ খুঃ পৃঃ রোমে সনাগত হইল। কারোর প্রস্তাব বার্থ 
করিবার অভিপ্রায়ে টিবিউন জুনিয়াস্‌ পেন্নাস্‌ রোমের প্রবাসি- 
গণকে অবিলম্বে রোম পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে আদেশ 
করিলেন । কিন্তু টাইবেরিয়াস্‌ গ্রাকাসের কনিষ্টন্রাতা কেয়াস্‌ 
গ্রাকাস্‌ ইহার প্রতিবাদ ক্রিলেন। তিনি, কারো এবং 
তাহাদের অন্যান্তি বদ্ধুগণ ইতালীবাসীর পক্ষে নির্কাচনাধিকার 
প্রদানে বদ্ধপরিকর হইলেন। পে্নাদ্‌ ইহার প্রতিকূলতাচরণ 
করিতে লাগিলেন দেখিয়া ইতালীবাসিগণ উত্তেজিত হইয়া উঠিল 
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এবং ফেঞ্জিলি নামক স্থানের অধিবাসীরা অস্ত্রধারণ করিল। 
কিন্তু প্রিটর ওপিমিয়াস্‌ অবিলম্বে সেই বিদ্রোহদমন করিলেন 
€১২৫ খু পৃং)। 

এই সময় হইতে সাধারণের জন্ত কেয়াস্‌ গ্রাকাসের দৃষ্টি 
আকুষ্ট হইল। তিনি সার্ডিনিয়ার শাসনে লিপ্ত থাকিয়া, ১২৪ খুঃ 
পৃঃ অকম্মাৎ রোমে ফিরিয়। আদিলেন এবং ১২৩ খুঃ পুঃ 
টি.বিউন নিযুক্ত হইলেন। তিনি সাধারণের হিতার্থে সেনেটের 
ক্ষমতা খর্ব করিয়া সমাজ ও রাজ্যশাসনের আমুল সংস্কারে 
মনেধনিবেশ করিলেন।  দরিদ্রগণের উন্নতির জন্য এবং রোম 
ও রোমবাসীর হিতার্থে কেয়াস গ্রাকাস্‌ অনেকগুলি আইনের 
পাও,লিপি প্রস্তুত করিয়া তাহা বিধিবন্ধ করিয়াছিলেন । তিনি 
্বীয় ভ্রাতার এগ্রেরিয়ান্‌ বিধি পুনঃ প্রবর্ঠিত করিয়া সাধারণের 
অত্যন্ত প্রিয় হইয়া উঠিলেন। তজ্জন্ত তিনি ৯২২ খুঃ পুঃ পুনরায় 
টিবিউন নিযুক্ত হইলেন । এই সময়ে ফাল্ভিয়াস্‌ ফ্রেকাস্‌ 
কম্সল নিযুক্ত হইয়া কেয়াসের সহায়তা করিতে লাগিলেন । 
তাহাতে কেয়াস্‌ গ্রাকাস সমস্ত ইতালীবাসীকে রোমের স্ায় 
নির্বাচনাধিকার প্রদান করিলেন । সেনেট গ্রাকাসের প্রতিপত্তি 
দেখিয়া তাহার বিরুদ্ধে লিভিয়াস্‌ ড্রাসাস্‌ নি নামক একজন ধনী 
সদস্যকে নিযুক্ত করিলেন । ডাসাস্‌ প্রথমে গ্রকাসের মতানুব স্ব 
হইয়াই কার্য করিতেছিলেন। কিন্তু কেয়ান্‌ আফ্রিকায় উপ- 
নিবেশস্থাপনে গমন করায়, অবসর বুঝিয়া ডাসাস্‌ অনেক 
লোককে কৌশলে কেয়াসের বিরুস্ধে উত্তেজিত করিলেন। 
কেয়াম্‌ গ্রাকাস্‌ যখন রোমে ফিরিলেন, তখন আর পূর্বের স্টায় 
সাধারণের সহান্থুভৃতি পাইলেন না। তিনি ও তাহার বন্ধ 
ফ্লাকাস্‌ পুনর্ববার টিবিউন নিযুক্ত হইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্ত 
তাহাতে কৃতকার্য হইলেন না। তাহার শত্রপক্ষ 'প্রাধান্ঘলাভ 
করিল এবং কম্পল নিযুক্ত হইল। ১২১ খুঃ পৃঃ কেয়াসের 
শত্রপক্ষ প্রাধান্তলাভ করিয়াই গ্রারাস-প্রবর্িত আইন সকল 
রহিত করিতে লাগিলেন এবং সেনেটের অভিজাত সভ্যগণ 
গ্রাকাস্‌ এবং ফ্লাকাস্‌্কে সাধারণতন্ত্রের শত্রু বলিয়া ঘোষণা 
করিলেন। এদিকে কন্সলদ্বয় ডিক্টেটরের ক্ষমতালাভ করিয়াই 
গ্রাকাস ও ফ্লাকাসের বিরুদ্ধে সাধারণকে উত্তেজিত করিলেন । 
ফ্লাকাস্ও সৃহযোগী গ্রাকাসের সহিত মিলিত হইয়া অস্ত্রধা রণ 
করিলেন। এই প্রকারে গৃহবিবাদের ুত্রপাত হইল। তখন 
কন্পলদ্বয় সশস্থে আভিণ্টাইনে ফ্লাকাস্কে আক্রমণ করিতে 
অগ্রসর হইলেন। ফ্লাকাদ্‌ স্বায় পু্রকে, সন্ধির জন্য সেনেটে 
পাঠাইলেন। কিন্তু সেনেটের সভ্যগণ তাহাকে বধনকরিলেন। 
তৎপরে কন্পলগণের আক্রমণে ফ্লাকাদ্‌ হত হইলেন এবং গ্রাকান্‌ . 
অকারণ নরহত্যা হইতে বিরত হুইয়া একজন বিশ্বস্ত ভূত্যের 
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সহিত সার্রিশিয়ান সেতুতে টাইবার নদী পার হইয়া পলায়ন 
করিলেন এবং এক নিভৃতকু্জে উপস্থিত হইয়া ভূৃত্যকে 
তাহার বদসাধন করিতে আন্ত দিলেন। প্রভুভক্ত ভৃত্য প্রভুর 
শিরশ্ছেদ করিয়া শেষে সেই অস্ত্রে আম্মহত্যা সম্পন্ন করিল। 
এপিকে, গ্রাকাসের প্রধান শক্র ঘোষণা করিলেন, “যে গ্রাকাসের 


ছিরমস্তক আনিতে পারিবে, সে সেই মুগ্ডর ওজন-পরিমিত |' 


স্বর্ণ পাইবে ।” তাহাতে সেপ্টিমুলিয়ান্‌ নামক একব্যক্তি উক্ত 
কৃপ্ধ হইতে গ্রাকাসের মন্তক লইয়া সুবর্ণের লোভে ওজন বৃদ্ধি 
করিবার জন্য তাহাতে সীদক ঢালিয়৷ ওপিমিয়াসের নিকটে 
আনয়ন করিল। তিনি তাহাকে তংপরিমিত স্থুব্ণদান করি- 
লেন। গ্রাকাস্‌ ও ফ্রাকাঁসের পঙ্গীয় ৩০০০ লোক অতি হীনভাবে 
মৃত্যুমুখে পতিত এবং তাহাদিগের মৃতদেহ টাইবার নদীতে 
নিক্ষিপ্ু হইল। তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইল এবং পতি- 
হীনা বিধবাগণ, মূতপতির জন্য শোক-প্রকাশ ও অশ্র-বিসর্জনে 
নিষিজ হইলেন । 

গ্রাকাস্‌ সঙ্বোদরদয় প্রজাপুগের ও দেশের হিতার্থে যে সমস্ত 
আইন প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাহা সমূলে বিনষ্ট হইল। 
কৃষকগনকে যে সকল ভূমিখণ্ড প্রদত্ত হইয়াছিল, তাভা সেনেটের 
সভ্যগণ বাজেয়াপ্ত করিয়া লইলেন। এবং ১১১ খুঃ পৃঃ সেনেউ 
এক আইন পাশ করিয়া উক্ত সাপারণ জমি সকল আপনাদের 
নিজস্ব সম্পভিতে পরিণত করিলেন । ক্রীতদীসের সংখ্যা 
প্রতিদিন বুদ্ধি পাইতে লাগিল। দেশবাসী রুষককুলের হূর্দশার 
সীমা থাকিল না। কিন্তু গ্রাকাস্‌ সাধারণ হিতকর যে কার্যের 
বীজবপন করিয়া গিম়াছিলেন, তাহা সমূলে নষ্ট হইল না। 
সাধারণ প্রজাবর্গ স্বার্থসর্বস্থ অত্যাচারী সেনেটের সভ্যদিগের 
দুদ্যবহারে বিও্ম্বিত হইতে লাগিলেন । 

সেনেটের এই অত্যাচারের সময়ে সাধারণ পক্ষের এক 
প্রবল গ্রতিনিধি প্রাভূতি হইলেন । ইীর নাম মেরায়াস্‌। 

সিপিও আফ্রিকেনাস্‌ ইহার রণগ্রাতিভা 
জুগার্থাইন যুদ্ধ 2 
(১১৮-১০৪ খুঃ পু দেখিয়া! ইনি ভবিষ্যতে তাহার সমকক্ষ 
হইবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন । ইনি 

নির্দি্ট বয়ঃসীমা লাভ করিয়াই ১১৯ খুঃ পুঃ প্রিবিয়ান পক্ষের 
দিবিউন নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি প্রবল পরাক্রান্ত সেনেটের 
বিপক্ষে সাপারণের অনুকূলে মত প্রকাশে ভীত হইলেন না। 
তাহার এই সাহসে সেনেটের সভ্যগণ তাহাকে ভয় দেখাইলে 
তিনি কন্সর মেষ্টেলাসকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন, এইরূপে 
তিনি রোমে বিশেষ বিখ্যাত ও ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠিলেন। 
তিনি বিগ্যাত জুলিয়ান সিজরের পিতৃঘসা জুলিয়াকে বিবাহ 
করিরাছিদলন | 


«ই স্ময় আফ্রিকার নিউমিডিয়ার সিংহাসন 





লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হইল । বৃদ্ধ রাজ। মেসিনিসার মৃত্যুর 
পর তাহার ৩ পুত্র রাজ্যবিভাগ করিয়া লয়েন। কিন্তু ছুই 
ভ্রাতার মৃত্যু হওয়ায় অবশিষ্ট ভ্রাতা মিসিপসা! একার্ী সমস্ত 
রাজ্যের অধিপতি হন । জুগার্থা উক্ত মৃত শ্রাতৃহ্য়ের একজনের 
জারজপুত্র ছিলেন। কিন্তু মিসিপৃসা জুগার্থার প্রতিভা! দেখিয়! 
তাহাকে হ্বীয় পুত্রাদির সহিত পালন করেন । পাছে জুগার্থ। 
তাহার রাজ্যাধিকার হস্তাত্তরিত হয় এই ভয়ে তাহাকে দৃারে পরি- 
হার করিতে চেষ্টত হইলেন । তদমুসারে তিনি একদল সৈন্যসহ 
জুগার্থাকে সিপিওর সাহাঘ্যার্থ ম্পেনে প্রেরণ করিলেন । তগায় 
সিপিও তাহার প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া প্রশংসাঁ-পত্র প্রদান করিরা- 
ছিলেন। কিন্ত মিসিপ্সার পুত্রদ্বয় হিম্মাল্‌ ও আবিধল তাহাকে 
ঈর্ষাচক্ষে দেখিতে লাগিলেন। মিসিপ্সা মৃত্যুকালে জুগার্থাকে 
রাজকুমারছয়ের পরিরক্ষকরূপে নির্বাচন করিয়া যান। কিস্ত 
জ্যেষ্ঠ কুমার হিন্মমসল তাহার বিরুদ্ধাচরণ করায়, জুগার্থ! 
১১৭ খুঃ পৃঃ তাহাকে গুপ্তভাবে নিহত করেন। অতঃপর তিনি 
আবির্ধলেরও প্রাণসংহাব্রে উদ্ভত হইয়াছিলেন । আবি যৃদ্ধার্থে 
প্রস্তুত হইলেন ও যুদ্ধে জুগার্থার হস্তে তাহার পরাজয় ঘটল। 
তদনন্তর তিনি রোমে গিয়া সেনেটের সমক্ষে জুগার্থার বিরুদ্ধে 
অভিযোগ করিয়া স্বীয় রাজা পাইবার জন্য রোমের সাহায্য 
প্রার্থনা করেন। রোমের কমিশনরগণ নিউমিডিয়ায় যাইয়া 
জুগার্থা ও আবির্বলকে রাজ্যবিভাগ করিয়া দেন। কিস্ক 
তাহারা জুগার্থার নিকট ঘুষ লইয়া ভাল অংপটুকু জুগার্থাকে 
প্রদান করিয়ছিলেন।  ইহাঁতেও সন্ত না হইয়া জুগার্থ 
একদল সৈম্ত লইয়! সির্ট। হুর্গ আক্রমণপুর্বক আবির্বলকে নিহত 
করেন (১১২ খুঃ পুঃ )। ছুর্গ মধ্যে অনেক ইতালীয়বণিক্‌ জুগার্থা- 
কর্তৃক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহাতে রোমের টি.বিউন 
মেমিয়াস্‌ সেনেটকে জুগার্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে ধলেন। 
তদম্ুসারে বেষ্টিয়া এবং স্করাস্‌ যৃদ্ধার্থ নিউমিডিয়ায় প্রেবিত 
হইলেন। কিন্ত তাহাদিগকে প্রচুর ঘুষ দিয়া সেনেটকে ৩০টা ' 
হস্তরী ও কিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া জুগার্থ! সন্ধি স্থাপন করিলেন । এই 
ঘুষের ব্যাপার প্রচারিত হওয়ায় কেসিয়াস্‌ নামক একজন উদার- 
চেত! ধার্মিক ব্যক্তি উক্ত বিষয়ের সাক্ষ্য দিবার জন্য জুগার্থাকে 
রোমে আনিতে নিউমিডিম়ায় গমন করিলেন। জুগাথা রোমে 
আসিলেন, কিন্তু সভাস্থলে যেমন তিনি সাক্ষ্য দিবার জন্য দণ্ডীয়- 
মান হইলেন, অমনি বেষ্টিয়াও স্করাসের নিকট ঘুষ প্রাপ্ত একজন 
টিবিউন তাহাকে কথা কহিতে নিষেধ করিলেন । 

জুগার্থা ইহার পরে কিছুদিন রোমে বাস করেন। এখানে 
কোন ষড়যন্ত্রে লিগ দেখিয়!, সেনেট তাহাকে ইতালী ত্যাগ 
করিতে আদেশ দেন। রোম হইতে যাত্রাকালে, সেনেটেবু 
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ছিলেন,__“এই স্বোদরপরায়ণ নীচাশয় সভ্যগণ উপযুক্ত 
ক্রেতা পাইলে রোম বিক্রয় করিতে পারে, রোমের পতন 
আনব্প্রায়।” ইহার পর ১১৭ খুঃ পৃঃ জুগার্থার সহিত 
যুদ্ধ উপস্থিত হইল। : প্রথমে পষ্টুমিয়াস অল্বিনাস্‌ যৃদ্ধার্থে 
প্রেরিত হইলেন। কিন্ত তিনি অরুতকার্য হওয়ায় তাহারে 
ভ্রাতা অলাস্‌ তৎপদে নিযুক্ত হইয়া যুদ্ধার্থে প্রেরিত হইলেন । 
কিন্ত অলাস্‌ নিজের অনবধানতায় শক্রকর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া 
অপমানজনক সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। সেনেট সদ্ধিপালনে 
অসম্মত হইয়া মেটেলাস্‌কে যুদ্ধার্থ নিউমিডিয়ায় প্রেরণ 
করিলেন। এদিকে ধাহারা জুগার্থার নিকট ঘুষ লইয়াছিলেন, 


তাহাদের বিচারের জন্য মেমিলিয়াস্‌ এক সমিতি গঠন করিলেন 


এবং দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় গ্রাকাসের সংহারকর্তা ওপিমিয়াস্‌, 
বেষ্টিয়া প্রভৃতি অনেকে নির্বাসিত হইলেন। লেটেলাসের 
সাধুচরিত্র দেখিয়া! জুগার্থা ঘুষ দিয়া তাহাকে বশীভূত করিতে না 
পারিয়া হতাশ হইলেন। মেটেলাস্‌ জুগার্থাকে পুনঃ পুনঃ 
পরাজিত করিলেন, জুগার্ধা অনন্যোপায় হুইয়া রণহস্তী কল 
এবং বন অর্থ দিয়া সদ্ধির প্রার্থনা করিলেন। মেটালাস্‌ 
তাহাকে রোমক-শিবিরে আসিতে আজ্ঞা করিলেন, জ্ুগার্থ 
তাহাতে সাহমী হইলেন না। জুতরাং পুনরায় মন্দবেগে যুদ্ধ 
চলিতে লাগিল। 

পূর্বকথিত মেরায়াদ্‌ এক্ষণে মেটালাসের অধীনে নিউ- 
মিউজায় যুদ্ধ করিতেছিলেন। তিনি রণনৈপুণ্যে ও স্ধবহারে 
সকলের প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে মার্থা নায়ী 
এক সিরীয়-রমণী তাহাকে অবিলম্বে উচ্চ পদপ্রাপ্তির ভাবধ্যদ্বাণী 
জ্ঞাপন করিয়াহিল। তাহা শুনিয়া তিনি রোমে কম্দলপদ প্রার্থী 
হইবার গ্ন্ মেটেলাসের অগ্মতি চাহিলেন । মেটেলান্‌ প্রথমে 
অনুমতি দেন নাই, পরে তাহাকে রোমে যাইতে অনুমতি 
দিলেন। মেরায়াদ্‌ রোমে আসিয়৷ সকলের সহায়তায় উক্ত পদ 
পাইলেন বটে, কিন্তু পুনরায় ঘুদ্ধার্থ নিউঁমডিয়ায় গমন করিতে 
সেনেটকর্ক আদ হইালেন। তিনি সর্বসাধারণের মধ্য 
হইতে অবিলম্ে সৈশ্তসংগ্রহ করিয়া আক্রকা যাত্রা করিলেন । 
এন্দকে সংবাদ পাইয়া মেটেলাদ্‌ বিরক্তচিত্তে যুক্ক ত্যাগ করি- 
লেন। মেরায়াস্‌ নিউমিডিয়ায় পৌ'ছিলে সৈম্তগণ দ্বিগুণ উৎসাহে 
যুদ্ধ করিতে লাগিল। মেরায়াস্‌ জুগার্থার সুরক্ষিত ছূর্গগুলি একে 
একে হস্তগত করিয়া বহুধনরত্ব লাভ করিলেন । এই সময়ে 
সাল্লা নামক এক প্রতিভাশালী সৈনিক মেরায়াসের অধীনে যুদ্ধ 
' করিতেছিলেন। ইহার কুটনীতি-বলেই মেরায়াস জুগার্থাকে 
পরাজয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন । গা? পুনঃ পুনঃ পরা্জিত 


সদন্তদিগের বাবহারের উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়া . 







সৈম্দল সংগঠন করিলেন। তঙ্গর্শনে সালা নানা গ্রলোভনে 
বোথাস্কে কৌশলে হস্তগত করিবার চেঈা পাইতে লাগি- 
লেন। অবশেষে রোমকর্দিগের কুটগ্রলোভনে প্রতারিত 
হইয়া বোথাস্‌ শ্বীয় জামাতা জুগার্থাকে শৃর্খলাবদ্ধ করিয়া 
সাল্লার হস্তে অর্পণ করিলেন। সাল্ল! তাহাকে লইয়া মহাসমা- 
রোহে মেরায়।সের শিবিরে উপস্থিত হইলেন ( ১০৬ খুঃ পৃঃ )। 
মেরায়াস্‌ ইহাতে সন্তষ্ট হইলেও সাল্লার কতিত্বে ঈর্ষাপ্থিত হইলেন। 
সাল্লা গ্রীকসাহিত্যে স্ুপত্তিত ও অত্যন্ত বিলাসী ছিলেন। কিন্ত 
ুদ্ধবিষ্তায় তাহার অদ্ধিতীয় পাণ্ডিত্য দেখিয়া রোমকগণ চমতকুৃত 
হইলেন। ১০৪ থৃঃ পুঃ ১লা জানুয়ারী মেরায়ান্‌ জুগার্থাকে 
শৃঙ্খলাবন্ধ করিয়া! জয়োংসবে রোমে প্রবেশ করিলেন । মেরাম়া- 
সের শক্রপক্ষ সার্লার কে জয়মাল্য দিয়! তাহাকেই জুগার্থার 
বন্দিকারক বলিয়া প্রচার করিয়া দিলেন। মেরায়াস্‌ দ্বিতীয়বার 


কম্দল নিযুক্ত হইলেন। 
এই সময়ে বাণ্টিক ও রাইন প্রদেশস্থ ছইটা পরাক্রান্ত অসভ্য 


সম্প্রদায়, আল্পস্‌ পর্বতের উত্তরভাগে পঙ্গপালের স্তায় সম্মিলিত 
টানি ও টউটন. হইয়া ইতালী আক্রমণের উদ্চোগ করিতে 


দিগের সহিত যুদ্ধ লাগিল। এই সিঘি, ও টিউটনগণ জন্খণবংশ- 

(১১০১*১ হুঃ গু) সন্থৃত, কিন্তু পরে কেন্টিক জাতিও এই , 
সম্প্রদায়ের সহিত মিশ্রিত হইয়াছিল। এই ভম্ণণীল যাখ|বব 
সম্প্রদায় স্রীপুত্র পরিবারবর্গের সহিত দেশদেশাস্তরে ভ্রমণ করিত। 
ইহাদের দলে ৩০০০০ যুদ্ধপটু সৈন্য ছিল। কন্সলগণ ইহাদের 

তর্কিত অভিযানে ভীত হইয়া! তাহাদের বিকদ্ধে সৈন্য 
পাঠাইলেন । কিন্তু রখদুর্শাদ যাঁযাবার সম্প্রদায়ের সহিত খুগ্গে 
রোমকসৈন্ঠ পুনঃ পুনঃ পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইতে লাগিল । ১০৯ 
থুঃ পুঃ, কন্সল জুলিয়াস্‌ সিলেনাস, সিঘি,দিগের সহিত যুদ্ধে দবা- 
জিত হন। তৎপরে কেসিয়াস্‌ লঙ্গিনাস্‌ ভীবণ যুদ্ধে পরাজিত ও 
নিহত এবং পরবর্তী এক ভয়ঙ্কর দুঙ্ধে অরেলিয়াস্‌ ক্করাস্‌ উহাদের 
নিকট পরাছিত ও বন্দীরুত হইলেন। বহুসংখ্যক রোমকসৈগ্য 
নিহত হইল। তৎপরে ১০৫ থুঃ পুঃ কন্সলদ্বয় মেলিযাস্‌ মাক্রিদান্‌ 
এবং সাভিপিয়ান্‌ কিপিও বিরাট সৈম্ভদল লইয়। যাযাবরদিগের 
সম্মুখীন হইলেন । অসভ্যস-্প্রদায় অদম্যবেগে ভীম পরাক্রমে 
বিরাট রোমকসৈন্দলকে কদলীবৃক্ষের গ্তায় কর্তন করিতে লাগিল। 
হাঁনিবলের পরে একপ লোক-ভয়ঙ্কর যুদ্ধ রোমে আর সংঘটিত 
হয় নাই। নিষ্বি গণের ভয়ঙ্কর আক্রমণ ৮০০০০ রোমকটসৈল্গ 
এবং ৪০০০০ শিবির-রক্ষক সমূলে বিন হইপ্পী।, রক্তআোতে 
রোমনদী লোহিতবর্ণ ধারণ করিল। কেবল কিপিও এবং ১০ 
জন ব্যক্তি পলাইয়া রক্ষা পাইরাছিল। সিশ্বিগণ এই যুদ্ধ 
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জয়লাভ করিয়াও যুদ্ধার্থ রোমে অগ্রসর হইল না, কারণ দেশ 
জয় করা তাহাদের উদ্দেস্ত ছিল না। কিন্তু সমগ্র ইতালীবাসী 
উক্ত যুদ্ধের সংবাদে ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল । 

রোমকগণ এই বিপদের সময়ে মেরায়ান্‌কে তৃতীয়বার কম্সল 
নিযুক্ত করিলেন ( ১০৩ খৃঃ পৃঃ)। কিন্তু যাযাবরগণ ইতালীর 
দিকে অগ্রসর না হইয়া স্পেনে প্রবেশ করিয়া লুষঠন ও দেশধ্বংসে 
প্রবৃন্ত হইল । ' এদিকে মেরায়াদ্‌ এক নূতন সৈন্তদল সংগঠন 
করিয়া তাহাদিগকে সুশিক্ষিত করিতে লাগিলেন এবং সৈম্ত- 
বিভাগে বিবিধ সংস্কার প্রবর্তন করিলেন। পরে ১০২ থুঃ পুঃ 
মেরায়াস ৪র্ঘ বার কম্দল নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে সিম্বিগণ 
পুনরায় গল্প্রদেশে যাত্রী করিল। মেরায়াস্‌ সসৈন্তে তথায় 
উপস্থিত হইলেন এবং এই স্থান সুরক্ষিত করিবার জন্য ভূমধ্য- 
সাগর হইতে এইস্থান পর্য্যস্ত একটা খাল খনন করাইলেন। 
যাযাবরগণ হুইদালে বিতক্ত হইয়৷ ইতালী যাত্র। করিল। টিউটন- 
সৈন্য মেরায়াসের অভিমুখে ধাবিত হইল। একুই সেক্সটিআই 
নামক স্থানে ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হইল। মেরায়াসের সুশিক্ষিত 
সৈশ্তদল পূর্বে গুপ্তভাবে লুক্ধীয়িত ছিল। টিউটনগণ সেইস্থান 
দিয়া গমনকালে ভীমবেগে রোমকসৈম্তকর্ভূক আক্রান্ত হইল । 
নৈদাঘস্থর্যের প্রথর কিরণে অসভ্যগণ যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইল না। 
নতুবা মেরায়াস্‌ সসৈম্ত বিধ্বস্ত হইতেন। রৌদ্রের উত্তীপে 
টিউটন সৈন্ত পলায়ন করিল। তখন রোমকসৈন্ত তাহাদিগকে 
বীভৎসভাবে আক্রমণ করিয়া সংহার করিতে লাগিল। যাহারা 
অবশিষ্ট থাকিল, তাহারা ও অস্ত্রাঘাতে আত্মহত্যা করিতে লাগিল। 
গোশকটস্থ তাহাদের রমণীগণ পতিপুত্রের পরাজয় দর্শনে শাণিত 
অন্ধে শিশুসস্তানদিগকে সংহার করিয়া আত্মহত্যা করিতে লাগিল। 
নরশোণিতের আোত বহুক্রোশ-দূরবন্তী ভূমধাসাগরে যাইয়া 
মিলিত হইল। মেরায়াস্‌ যুদ্ধ জয় করিয়া শিবিরে ফিরিবেন, 
এমন সময়ে অশ্বীরোহী দূত আসিয়া সংবাদ দিল যে, তিনি ৫ম 
বার কন্পল নিমুক্ত হইয়াছেন । 

এদিকে সিশ্বিগণ বন্াত্রোতের ন্তায় আল্পস্‌ পর্বত হইতে 
ইতালী অভিমুখে ধাবিত হইল। তাহারা টিউটনগণের ধ্বংসবার্তী 
অজ্ঞাত থাকায় তাহাদের সহিত মিলিত হইবার আশায় মিলানের 
মধ্যবন্তী ভার্সেলি নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিল । ১০১ থৃঃ 
পৃঃ ৩০এ জুলাই লোকতয়ঙ্কর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। মেরায়াসের 
কৃষ্টকৌশলে সিম্বি গণ পরাজিত হইল। তাহাদের ১৪০০০ সৈন্য 
রণক্ষেত্রে ধরাশায়ী হইল এবং ৬০৭৭০ সৈশ্ বন্দীরুত হইয়া 
ক্রীতদাসরূপে বিক্রীত হইল। কিন্তু শৌর্ধ্যশালিনী সিদ্বিরমণীগণ 
তাহাদের পতিপুত্রের ন্যায় বন্দী হইল না। ক্টিবদ্ধ শাশিত 
ছুরিকাঘাতে লক্ষ লক্ষ রমণী আয্মহত্যা করিল। মেরায়াস্‌ এই- 


| [8৪ ] 
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রূপ অসামান্ত প্রতিভাবলে এবং অভূতপূর্ব রণকৌশলে রোমের 
সৌভাগ্য-সথ্ধ্যকে রাহ্গ্রাস হইতে রক্ষা করিলেন। রোমবাসী 
দেবারাধনাকালে তাঁহার পুজা ও তর্পণ করিতে বিশ্বৃত হইল ন1। 
তিনি রোমের তৃতীয় উদ্ধারকর্তী বলিয়া লোকমুখে কীন্তিত 
হইলেন। পরে মেরায়াস অপূর্ব্ব আড়ম্বরে বিরাট সমারোহে 


, বিজয়োৎসব সমাধাপূর্বাক গৌরব দৃপ্তচিত্তে রোমে প্রবেশ 


করিলেন এবং ৬ষ্ঠ বারের জন্য কম্মল নিযুক্ত হইলেন। ইঃ- 
পূর্ব্বে এত সম্মান কোন রোমবাসী প্রাপ্ত হন নাই। বড়বড় 
এতিহাসিকগণ বলেন যে, এই যশস্থর্যের মধ্যাহ্ুকালে 
মেরায়াসের মৃত্যু হইলে বড় ভাল হইত, তাহা হইলে সেই 
যশোরবির অস্তগমন রূপ ছৃর্দিন অবলোকন করিতে হইত ন1। 

এই সময়ে সিসিলিতে ভয়ঙ্কর দাসবিদ্রোহ উপস্থিত হইল । 
চারিবৎসরব্যাপী এই যুদ্ধে দেশের বিষম অনি ঘটিল। 
লুকালাস্‌ ও সার্ডিলিয়াস্‌ কস্কার অধীনে 
ছুইদল রোমকসৈম্ত দাসদিগের দ্বারা 
পরাজিত হইল। সালর্ডিয়ান্‌ নামক এক 
দৈবজ্ঞ স্বীয় অসামান্ত প্রতিভায় অবিলঘ্বে ২০০০* পদাতিক ও 
২০০০ অশ্বারোহী সৈন্য সুশিক্ষিত করিয়া লইলেন এবং টইফন 
নাম ধারণপূর্র্বক মহাড়ম্বরে রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন করিলেন । 
এদিকে দসগণ ছুইদলে বিভক্ত হইল এবং আথেনিও 
পশ্চিম দলের রাজা হইয়াও টফনের প্রাধান্ত স্বীকার করিলেন । 
টাফনের মৃত্যুর পরে আথেনিও দ্াসরাজ হইলেন। একুই- 
লিয়াস্‌ সিসিলিতে প্রেরিত হইফেন। তিনি যুদ্ধে জয়লাভ 
করিয়া স্বহস্তে আথেনিওকে রোমের আন্ষফিথিয়েটারে সিংহ- 
শার্দ'লের সহিত যুদ্ধ করিতে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু তাহারা 
হিংঅজ্ন্তর সহিত যুদ্ধ করিয়া নিষ্ঠুর রোমবাসীর চিত্তবিনোদন 
অপেক্ষা আপনারা পরম্পরের অন্ত্রাথাতে আন্ষিথিয়েটারে বিনষ্ট 
হইল (৯৯ খুঃ পুঃ)। 

এই সময় রোমের শীসনপ্রণালীতে পুনরায় বিপ্রবের 
সুচনা উপস্থিত হইল। মেরায়াস্‌ শাসন ও সৈশ্তবিভাগে 
একাধিপত্য করিবার সঙ্কল্প করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহার 
শাসনক্ষমতা ও বক্তৃতাশক্তি আদৌ ছিল না। তঙ্জন্ট 
সাটার্ণিনাস্‌ ও গ্নসিয়। নামে ছুইজন বাখ্দীকে হস্তগত করিয়া 
স্বকাধ্যসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। সাটার্ণিয়াস. টিবিউন পদে 
নিযুক্ত হইলেন এবং এগ্রিরিয়ান আইন প্রীবর্তনপূর্ব্বক গল 
প্রদেশের ভূমিখণ্ড সকলকে মেরায়াসের সৈম্তগণকে বিভাগ 
করিয়! দিতে ইচ্ছা করিলেন। এই আইনের একটা সর্ত ছিল 
যে, যদি এই আইন সর্বসম্মতিক্রমে বিধিবদ্ধ হয়, তবে সেনেটের 
সভ্যগণ উহা পালন করিতে শপথবদ্ধ হইবেন এবং যিনি অসম্মত 


দ্বিতীয় দাসযুদ্ধ 
(১*৩-১*১ খৃঃ পু) 





রোম-সামাজা 


টি ৃস্দে্প সপ্পশশাপাপ্পী শশা শী শা িশাসীশিশীী 


হইবেন তিনি সবন্ত পদ হইতে বহিষ্কৃত হইবেন । মেটালাস, 
মেরায়াস উভয়ে সেনেটরগণ সর্বসম্মতিতে এই প্প্রক্স(বিবি” 
গ্রহণ করিলেন, কেবল মেটেলাম্‌ আপন প্রতিশ্রুত শপণ 
পালন করিতে চাহিলেন না। এই স্থত্রে মেটেলাস, ও 
“মেরায়াসের পক্ষীয়গণের মধ্যে ঘোরতর মনোবাদ উপস্থিত 
হইল। বিরোধিদলের অত্যাচারে অনাচারে রোমরাজধানী 
ভীষণ মুর্তি ধারণ করিল। এইদ্প রাষ্ট্রবিপ্রবে কিছুকাল 
অতীত হইবার পর, প্রধান প্রধান নেতৃবর্গের পদাধিকারকাল 
ংক্ষেপ হইয়া আসিল। তখন সকলের পুননি ববাচনে ব্যস্ত 
হইয়! পড়িলেন। নির্বাচনস্থত্রে ঘোরতর দাঙ্গা হাঙ্গামা 
ঘটিতে দেখিয়৷ সেনেট কম্নল মেরায়াসকে বিরোধিদলের বিরুদ্ধে 
দণ্ডায়মান হইয়া! রাজ্যরক্ষা করিতে আদেশ করিলেন, তখন 
সাটার্ণিয়াস ও গ্লৌপিয়া হতাশচিত্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য 
হইলেন। সেনেট তাহাদের রাজদ্রোহিতাঁর বিচার করিবার 
অব্সরে সাধারণ লোকে তাহাদিগকে ঘিরিয়৷ নিহত করে। 
সেনেটের সহিত বিবাদে, প্রজাদলের পরাজয়ে এবং 
মেরায়াসকে ছয় বার কম্মল পদদানে, প্রজাবর্গের স্বাধিকার- 
হাসের সঙ্গে সঙ্গে, রোমীয় প্রাচীন প্রজাতন্ত্রের অনেক পরিবর্তন 
হইয়। গেল। মেরায়াসের ৬ বার কম্সল পদপ্রাপ্তি সেনেটের 
অনুমোদিত উপঘুঠপরি নেতৃপরিবর্তনের অন্তরায় হইয়া 
দাড়াইল। এই দীর্ঘকাল নেতাত্বে মেরায়াস, সাটার্ণিনাস.-প্রবর্ঠিত 
সাময়িক সংস্কারপদ্ধতির অনুকরণ করিয়া এক এক জন 
সেনাপতির অবীনে সাধারণ সেনাদল নিযুক্ত কৰিলেন। 
ই সকল সেনাদল আপনাপন সেনাপতি বা অধিনায়কের বাক্য 
মান্য করিবে। সাধারণ দেনাদলের মধ্যে বংশাঁভিমান বৰা অর্থ- 
গবিমার কোনই স্বাতন্থ্য থাকিবে না। বিস্কৃত রোম-চমু ব| 
লজন? (14401918৬ ) হইতে সম্পূর্ণ বিচ্যুত রহিল। 
ধৃঃ পুর্ব ৯৩ অন্দে এপিয়াখণ্ডে পি, কুটণিয়াস্‌ রুকাস, 
অযথা প্রজার রক্ত শোঘণ করিয়া রোমীয় ধনাঢাসমাজকে 
কলহ্কিত করেন । 
সমিতিতে দণ্ডনীয় হইল। অর্থবানের অত্যাচার-দমনচেষ্টা 
ধনহীন রোমক প্রজাসাধারণের মধ্যে সুফল আনয়ন করিল। 
রাঙ্জনীতির আমুলসংস্কার আবশ্যক হইল বটে, কিন্তু ধনশালী 
রোমীয় রজপুঙ্গবগণের বিরুদ্ধে দণ্ডামান হইয়া! কাধ্যপরিচালনা 
করা সহজসাব্য হইল না । যুদ্ধ ও জয়ের একমাত্র সহযোগী 
ইতালীয়গণ দ্বিশতাব্ মিএতাপাশে আবদ্ধ থাকিবার পর এক্ষণে 
রোম-সরকারের সহিত একত্র মিলিবার বাঞ্ছা প্রকাশ করিলেন, 
কিন্তু স্বার্থপর রোমকগণ তাহাদিগকে সভাসমিতির অধিকার 
দান করিতে পরাধ্মুখ হইলেন, ক্রমশঃই যখন তাহারা বুঝিলেন 
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তাভার এই ঘ্বশিত অত্যাচারবার্তী রোমক- । 








যে, এই রোমীয় মৈত্রতায় কেবল ছঃখের বোঝার বৃদ্ধি ও সুখের 
বোঝার হাস হইতেছে এবং তাহাদের রক্তপাতে অর্জিত 
রাজাসমূহের ফলভোগে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া রোমক- 
গবমেণ্টই একাধিপত্য বিস্তার করিতেছেন ; তখন ক্রোধে ও 
সনদোহে রোমের রাজশক্তি খর্ব করিবার জন্য তাহার! রোমের 
বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন । 
মারকদ্‌ ফালবিয়াস্‌,গেয়াস্‌ গ্াকাস, সাটার্ণিনাস্‌ প্রভৃতি ৪, 
বৎসর ধরিয়া ইতালীয়গণকে সন্সিলনের আশা দিয়া আসিয়াছিলেন, 
কিন্তু তাহার! তাহা কাধ্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। যতবারই 
ইতালীয়গণ আশ্বস্ত হইয়। রোমে দমবেত হইয়াছিলেন, ততবারই 
তাহারা কন্সলের কঠের আদেশে নিগৃহীত হইয়া রোম হইতে 
বিতাড়িত হইয়াছেন। এই সকল অসদ্যবহারে ইতালীয়দিগকে 
উত্তেজিত দেখিয়া টি বিউন্‌ মার্কাস্‌ লিভিয়াস্‌ ড্সাস্-স্বহস্তে সংস্কা- 
রের ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি ল্লেনেট-সভায় রাজবিধি 
স্কারের প্রস্তাব উদ্যাপন করিলে সন্্রাস্ত সম্প্রদায় (' 1009401191) 
910০") সবান্ধবে তাহার উপর ক্রোধে অগনিশর্মা হইয়া উঠিলেন। 
ড্সাসের প্রস্তাবিত বিধিগুলি সাধারণে গৃহীত হইলেও সেনেট 
তাহা অগ্রাহ্থ করিলেন, ডুসাঁস্‌কে ইতালীয়দিগের সহিত ষড়যন্ত্রে 
লিপ্ত ও রাজদ্রোহী বলিয়া সেনেট-সভা ঘোষণা করিলেন । সভা- 
গৃহ হইতে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনকালে ডুসাস্‌ গুপ্ু ঘাতকের তাস্তে 
নিহত হইলেন। র 
ডুসাসের গুপুভত্যায় ইতালীবাসিগণ পেনেটের বিরদ্ধে 
উচ্দেজিত হইয়া উঠিল। তদানী্তন টিবিউন কিউ-ভেরিয়।স্‌ 
ষড়মন্ত্রকারীদিগের * শান্তিবিধান নিমিত্ত একটী সমিতি- গুঠন 
কর্সিলেন। এই সমিতির বিচারে বহুসংখ্যক ষড়যগ্রকাঁহী 
প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইল । 
ইতালীবাসীদিগের নির্বা্ননাধিকার লইয়া এক মতাঘুদ্ধের 
শরপাত হইল। এই যুদ্ধে ইতালাবাদী অভিজ।তসম্প্রদায়ের 
৩ লক্ষ লোক যুদ্ধে গ্রাণত্যাগ করিয়াছিল। ৯৫ খুঃ পুঃ লিসি- 
টির নিয়াস্‌ ক্রেসাস্‌-প্রবন্তিত মাইন অনুসারে 
মাক যু প্রবাসী ইতালীবাসী রোমবাসার সমস্ত 
(৯*-৯৮ খুঃ পুঃ) অধিকার হইতে বঞ্চিত হইলেন । তাভাতে 
সমগ্র ইতালীগণ উন্ভেগিত হইয়া এবং ম(পিয়ান্, গেলিগৃনিয়ান্‌, 
মেরিউসিনিয়ন্‌, ভেষ্টিনিয়ান্, সাবেলিয়ান্, পিসেপ্টাইন্স্‌, সাম- 
নাইটস্‌, আপুলিয়ান্‌ ও লুকানিয়ান্‌ গ্রন্ভুতি পরাক্রান্ত জাতির 
সঠিত দলবদ্ধ হইয়া রোমের ধ্বংসসাধনের জন্য, একত্র মিলিত 
হইয়! অস্ত্রধারণ করিলেন । উহাদের মধ্যে মাসিজাতি অধিনায়ক 
গ্রহণ করায় উক্ত যুদ্ধ "মাসিক যুদ্ধ” বলিয়া কথিত হয়। এই সময়ে 
লার্টনগণ কোন পক্ষে যোগদান না করিয়৷ নিরপেক্ষভাব ধারণ 


সা. 
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করিয়াছিলেন। সম্মিলিত ইতালীয়গণ, রোমবাসিগণের সহিত 
সমভাবে নির্ববাচনাধিকার না পাইবার আশায় ইতালীদেশে এক 
নূতন রান্রণানী স্থাপন ও রোমনগর বিধ্বস্ত করিতে মনস্থ করিল। 
পলিগ্রিগাতির বাসভূমি কর্কিনিয়মনগরী এই নব প্রবপ্তিত সাধারণ- 
তন্ত্রের রাজধানী ইতাপিকা নামে ঘোষিত হইল। এখানে 
৫০০ সফন্ত গঠিত এক সেনেট ও এসেম্রি প্রতিষ্ঠিত করিল। এই 
সাৰারণতান্থের প্রতি বৎসর ছইজন কন্দল এবং ১২ জন প্রিটর 
নিযুক্ত ১ইতে লাগিলেন। সিলোপপেডিয়াস্‌ নামক একজন 
মাসিরান্‌ হহার প্রথম কন্সল নিযুক্ত হইলেন। 

এল-জুঁলিয়াস্‌সিজর এবং রুটিলি স্‌ ক্ষফান্‌ রোমের কম্দল 
নিম হইয়া বৃদ্ধার্থ বারা করিলেন। মেরায়াম্‌ ও কর্ণেলয়াস্‌ সাল্লা 
তাহাদের স্বাবীন্থ হইয়া বুন্ধার্থ সত্িত হইলেন । প্রথম বৎসর 
মাসিরা জলাভ করিতে লাগিল। রুটিলিয়ান্‌ রুকাস্‌ ভয়ঙ্কর 
মৃদ্ধ করিয়া9 বিপক্ষের হস্তে হত হইলেন এবং মাপিরা কম্দল 
কেছো যণ্ধ জয়লাভ করিলেন । কিন্তু রোমকগণ চিন্ত হারাইলেন 
না। ঝিশেষ দ্ডহার সনিত বুদ্ধচালনা করিয়া নেরারাস্‌ ও সাল্লা 
উরে এবং কন্সলসিজাণ, ক।ম্পেখিয়াব, মাসি এভৃ।'ত শত্রদলকে 
পরাভূত কৰিলেন। দেখায়াসের পরিচালনায় রোমকাসন্য 
স্রক্ষিতভাবে অবগ্কান করিতে লাগল । এট সময়ে রোমকগণ 
বিপদেন আশঙ্কা করিয়! জু'লয়াদ্‌ সিজরেব পরামর্শ অনুমারে 
“লেন্স জ্ুশি।/নামে এক আইন প্রচণিত করিবেন (৯০ খুইপুঃ)। 
তদন্তসারে রোমের পক্ষে বিশ্বপ্তভাবে যুদ্ধকাপী ও শান্ত 
গ্রজাবর্গকে রোষবাসার মহিত সমভাবে নির্দাচনাপিকার 
([)01)0)1১০) দিবার ব্যবস্থা হইল । এই ঘটনায় রোমের পক্ষ 
প্রবল হইয়া উঠিল, এবং বন্ধের দ্তীর বৎসরে রোমক সৈন্য 
কতকাধাতা ল(ভ করিতে আরন্ত কাল। 
পলি স্‌ বো এবং গোপিয়াস্‌ কেটো কন্দপ নিধুক্ত হ্হরা 
প্চক্েঘ্র গমন করিলেন । যুদ্ধে গ্রাণন্তে কেছোর মৃত্যু হহলেও 
রোচকসৈন্ত হীনবল হইপ না। কেটোর লেপ্টনাণ্ট সাল্লা প্রবণ 
পরাক্রণমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । তাহার যশংহ্ছদোর প্রথর 
কিরণে সেরায়াসেব খ্যাতি মন্দ গরভ হইনা উাঠণ। তান মার্সির়া- 
সেনাপতি মিউটিলান্কে পরাজিত কাঁরয়া বভিযেশাম্‌ নামক 
স্তর ছর্গ অধিকার করিলেন। 

এপিকে পম্সিয়াস্‌ গ্রাবো উত্তর ইতালীতে জয়লাভ করিতে 
লাশিলেন। প্রবল যুদ্ধের পরে আস্কালাম নগর অধিষ্ীত হইল । 
বিপক্ষগণেক্ সবিকাংশ অন্তত্যাগপূর্বাক অধীনতা স্বীকার করিল। 
সেট সময়ে পা য়া্ সিগ্ভেনাস্‌ এবং পেপি'রয়াস্‌ কাবৌ নামক 
টিবিউনদয় পলেক্স প্লৌঁয়া-পেপিরিয়া” নামক আইন প্রণয়ন 
করেন (৮৯ খুঃ পুঃ)। ইহাদ্বারা যে কারণে যুদ্ধের উৎপত্তি 
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হইয়াছিল, সেই কারণ বিনষ্ট হইল। সুতরাং অধিকাংশ 
বিদ্রোহী সহযোগী পুনরায় রোমের পক্ষাবলম্বন করিল। এই 
যুদ্ধে ইতালীর সনত্রন্ত অভিজাত সশ্রদায় প্রায় নির্ববংশ হইয়া- 
ছিল। অবশেষে রোমের ৩৫টী জাতি এবং অন্যান্য ১৫টী 
ইভালীবাসী জাতি রোমবাসীর স্তায় নির্বাচনাধিকার প্রাপ্ত 
হইল । উত্তরে পেডাস্‌ হইতে দক্ষিণে মেসিনা প্রণালী পর্যন্ত 
সমগ্র ইতাঁলীবাসী রোমের সহিত সমানাধিকার প্রাপ্ত হইল। 
ইহার পরে সামনাইট ও লুকানিয়ান্গণ কিছুদন পধ্যন্ত রোমের 





বিরুদ্ধাচরণ ক্রিয়াছিল। সামনিয়ম্‌ রণক্ষেত্রে সাল্লা' উভয় 
পক্ষেরই শক্তি হাস করিয়া দিলেন। তৎপরে সমস্ত ইতালী 
রোমের প্রাধান্ত স্বীকারপূর্ব্বক সম্মিলিত হইল। 


এই অন্তবিপ্রবের (1) 9০০18] ৪7) অবসান হইলেও 
রোমে শান্তি স্থাপিত হইল না। পুর্ধাতন কলহস্ত্রে পুনরায় 
বাদবিসম্বাদ চলতে লাগিল। স্বাধিক/র-প্রাপ্ত নবীন ইতালীয় 
সম্প্রদায় রোমক জদন্তবর্গের পক্ষপাতিতা ও নির্বাচন বিযবে 
নিজপক্ষে রাজকীয় শক্তির পার্থকা উপলদ্ধি করিয়া ঘোরতর 
প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন । সদশ্বর্গের ঘোর প্রতিদশ্দিতায় 
মেনেট সভ। বিরুত হইয়া পড়িয়াছিল। সাম্প্রদায়িক বাদবিসন্বাদ, 
পরম্পরে শব্ুভা এবং প্রজাসাবারণের চিরস্কন এরসিদ্ধ ও রাজ্য 
ব্যাপ্ত খুদয়ভেবী ময়গীড়ার নিবেদনে সমগ্র রোমরাজা গীড়িতের 
আর্তনাদে পরিপূর্ণ হইয়াছিল । অর্থনাঁশ ও অগ্জভাব হেতু সমস্ত 
রোমক প্রজাবর্গ কষ্টের মুখ ঠাহিতে ঢাহিতে ধ্বংস পথে আসিয়। 
নিপতিত হইল। প্রঙ্গার এই সর্ধনাশ রাজ্যের সকল শ্রেণীর 
লোককে সংক্রমণ করিয়াছিল। 

এই গোলযোগের শাস্তি হইতে না হইতেই মিথিদেতিসের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হইল। এই সময়ে পণ্টাসের রাজা 
৬ষ্ঠ নিথিদেতিস বা ইউটেরের সহিত রোমের মুদ্ধ অনিবাধ্য 
হইয়া উঠিল। পূর্বঘুদ্ধে সারা যেরূপ 
পরাক্রম এখ” রণপ্রতিভা প্রদশন করিয়া- 
ছিলেন, তদনুসারে মিথিদেতিক যুদ্ধে ' 
সধারণে তাহাকেই কন্সল নিধুক্ত করিলেন (৮৮ খুঃ পুঃ)। 
কিন্ত সপূৃঠিপর বুদ্ধসেনাপতি মেরায়াস্‌ উক্ত পদের জন্য প্রাণ- 
পণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন । এতদ্্তীত তিনি সাল্পিসিয়াস্‌ 
র'ফাস্‌ নামক একজন বন্তৃতাকুশল এবং ক্ষমতাশানী টিবিউনকে 
মুদের পুঠ্ঠিত ধনরত্ের গুলোভন প্রদর্শনপুর্ববক হস্তগত করিয়া 
স্বা উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধির অনুকূল পন্থা উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন । 
সান্পিসিয়াস মেরায়াস্‌কে মিথিদেতিক যুদ্ধের অধিনায়কত্ব প্রদান 
করিবার জন্য এক নূতন আইন প্রবর্তন করলেন। সেনেটের 
সভ্যগণ ইহা নিবারণ করিবার উদ্দেপ্তে “জাষ্টিশিয়াম্‌” ঘোষণা করি- 
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লেন। 
বিরুদ্ধ বলিয়া বিদিত ছিল। কিন্তু সাল্পিসিয়াস্‌ বলপূর্বক উহা 
রহিত করিতে কুতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি স্বীয় অধীনস্থ ৩ সহস্র 
সখিক্ষিত অস্বুক্রীড়ক লইয়া একটী “আন্টি-সেনেট” দল 
. গঠন করিলেন এবং ইহাদিগের সাহাধো তিনি বলপূর্বৃক 
কন্সপলদিগকে ফোরাম হইতে বহিষ্কত করিয়া দিয়া নিজ 
অভাষ্ট সাধনে উদ্চত হইলেন। পম্সিয়াস্‌ পলায়ন করিলেন 
তাহার পুত্র এবং সাল্লার জামাতা কুইণ্টান নিহত হইলেন। 
সাল্লা নিজে ফোরামের নিকটবন্তী মেরায়াসের গৃহে আশ্রয় 
লইয়া রক্ষা পাইলেন। এবং প্রাণের ভয়ে তাহারা পূর্বোক্ত 
“জা্িশিয়াম্‌” প্রত্যাহার করিলেন। 
সানা রোম পরিত্যাগপূর্বক কাম্পিনিয়ার অন্তর্গত নোলা 
নামক স্থানে অবস্থিত স্বীয় সৈম্ঠদলের সহিত মিলিত হইলেন । 
একে সালাপপিয়াস ও মেরায়াস্‌ রোম অধিকার করিলেন । 
মেরায়াদ্‌ মিথিদেতিক যুদ্ধের কন্দল নিযুক্ত হইলেন এবং 
সাননার সৈগ্ঠদলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে নোলায় লোক প্রেরণ 
কারলেন। কিন্তু মেরারাম্‌ প্রেত্ত প্রতিনিধিগণ সাল্লার 
সৈম্তগণের ইঠকাথাতে হত হইল। তখন সাল্লার সৈশ্যগণ 
তাহার আদেশানুনারে রোমের বিরুদ্ধে যাত্রা করিতে সম্মত 
হইল। সাল্লা সসৈন্তে রোম অধিকার করিতে চলিলেন। 
মেরায়াম্‌ তাহার গঁতিবোধ করিতে নানা চেষ্ট। করিলেন, 
কিন্ত সকল চঢেগ্াই বিফল হইল। সাল্লা রোমে প্রবেশ 
কণিলেন, স্বায় মেরায়াস্‌ পুত্র ও অনুচরবর্গের সহিত পলায়ন 
কিলেন। সাগ। রোম অধিকার করিলেন বটে, কিন্তু 
নগর পু্নপুর্র্বক আধবাসীদিগকে নিহত বরিলেন না। 
গাল্পাসগাস, স্বার ক্রাতণ।সের বিশ্বাসবাতকতায় ধরা পড়িয়া 
হত হহলেন। 
সেরায়মস জাহাঙে চড়িয়। আষ্টরা এবং তথা হইতে 
দক্ষিণ ইতালীতে গমন করিলেন । কিন্তু তাহাকে ধরিবার 
জন্থ নমশ্বাপে।হিগণ চতুপিকে প্রেরিত হইল ।  মেরায়াস, 
পুত্রের সহিত দুর্গম অরণ্যে প্রবেশ করিয়া বৃক্ষকোটরে রাত্রিযাপন 
করলেন । তাহার পুত্রবিপদে অভিঠ'ত হইল, মেরায়াস্‌ আশ্বস্ত- 
চিন্তে এই বলিয়া পুত্রকে ভরসা দিলেন যে, তিনি সপ্তুমধার 
রোমের কদ্দল হইবেন, ইহা দৈবগ্ঞগণ গণন। করিয়াছিল । গিপ্টার্ণি 
নামক স্থানে অশ্বারোহিগণ তাহাদের পশ্চা্বপ্তী হইলে তাহারা 
সমুদ্রে লক্ষ প্রদানপূর্বক সন্তরণ করিয়া এক জাহ'জে উঠিলেন। 
কিন্ধ জাহাজ লোক সকল তাহাদিগকে লিনিস্ন্দীর মোহানায় 
ভীষণ জঙ্গলে নিক্ষেপ করিয়া গেল। কিন্তু তথায় ধরা পড়িয়া 
মিন্টার্ণির মার্জিট্রেটগণ কঠঁক কারারুদ্ধ হইলেন। রোমের 





আদেশ পাইয়া তাহারা মেরায়াস্‌কে বধ করিবার সঙ্কক্প করিলেন । 
কিন্ত কেহই মেরায়াস্‌কে বধ করিতে সাহসী হইল না। অবশেষে 
এক ক্রীতদাস অসিহন্তে মেরায়াস্‌কে বধ করিবার জন্য কারাগারে 
প্রবেশ করিল। কিন্তু ঘোর অন্ধকারাবৃত কারাগৃহে মেরায়াসের 
চম্মুঃ অলন্ত প্রদীপের ন্যায় রশ্মি বিকিরণ করিতে লাগিল, তদর্শনে 
ঘাতক বিস্ময়ে শুভিত হইলে, মেরায়াস্‌ গম্ভীর শ্বরে* কহিলেন, 
“তুম কি কেয়াস্‌ মেরায়াপ্‌কে হত্যা করিতে,সাহসী হইবে*। 
তচ্ছবণে ঘাতক তরবারি ফেলিয়া পলায়ন করিল। তখন মিন্টার্ণির 
মাজিষ্টেটগপ দয়াপরবশ হইয়া পোতারোহণে মেরায্নাস্‌কে 
আফ্রিকায় প্রেরণ করিলেন। তথায় উপস্থিত হইবামান্র 
তত্রত্য প্রিটর সেক্ষ্টিপিয়াস্‌ তাহাকে সেস্থানে ত্যাগ করিতে 
আদেশ করিলেন। ভগ্রহ্দয়ে মেরায়াস্‌ দূতকে বাঁলয়াছিলেন-_ 
“দূত তুমি প্রিটরকে যাইয়া বল যে, মেরায়াস্‌ পলায়নপর হইয়া 
কার্থেজের ধ্বংসাবশেষের উপরে উপবিষ্ট” আছেন।* তৎপরে 
মেরায়াস্‌ পুত্রের সহিত মিলিত হইয়া কুন দ্বীপে কিছুদিন 
নিরাপদে ছিলেন । 

এই অবসরে রোমের রাজনৈতিক ঘটনাজোত ভিন্ন 
প্রণালীতে এ্রবাহিত হইল। এই সময়ে ৮৭ থ্‌ঃ পৃঃ সিল্না এবং 
অক্টেভিয়াস্‌ কন্পল নিযুক্ত হইলেন। সাল্লাও কম্পল নির্ব্বাচন- 
ব্যাপার সমাধানান্তে উল্ত বর্ষের প্রথমেই এসয়ায় প্রস্থান 
করিনদেন। 

সাল্লা জয়লাভ করিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে রোমকসভা 
বিশেষ জাভবান্‌ হইলেন না। যখন তাহারা দেখিলেন মে বাজ- 
কীয় নেতুবর্গের অন্ুমোদনে যে কাণয সম্পন্ন হইত, এখন তাভা 
সৈন্গণেই অস্বলেই সকল নির্বাহিত হইতে পারে এবং সেনাদল ও 
তাহাদের অপিনায়কের আদেশ ব্যতীত আর কিছুই মান্য করিত 
না, তখন তাহাদের মনের খোর ঘুচিল। সালার রোমত্যাগের 
অধাবঠিত পরেই কন্সল সিন্না সালপিসিয়াসের প্রশ্থাবিত ৩৫টা 
জাতর £ণ্যে সমভাবে নির্বাচনাধিকার বাঁধ প্রচলন বলিংতি 
কৃতসন্কর হইলেন । মে সমস্ত নূতন নাগবিক এই বিষয়ে আভি- 
দত দিবার ভগ্ত ফোরামের সপ্ুখে মমবেত হইয়াছিলেন, সিশ্গাণ 
প্রতিযেটী আক্টোবসাস তাহাদিগকে নিহত করিপেন। দিনা 
উপার্নান্তর না দেদিয়া পলাঠাপন এবং রোমীয় লিগনে আসিয়। 
আশয় চাটিশেন।  পেনেট আাহাকে কন্সলপদযুন্ত করিপে 
তিনি কাশ্পেনিমার সেনাহুলকে 'গজাবগের স্বাধিকার নাশের 
কথা জ্ঞাপন করিয়া উত্তেজিত করিলেন। দোঁখতে দেখিতে 
সহস্র সত লোক সাগাণভায় শাহার প্দন্ুলরণ $বটিতে অগ্র- 
সর হইল। নিকটবভ। ইতালীয় মম্প্রণার্ন এই নার্গরিকহত্যার 
ব্যাপারে বিশেষ মুন্ধ হইয়হিলেন। তাহারা সিনার রলুন্ত 
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হইয়া সৈম্ত ও অর্থ সাহায্য পাঠাইলেন। এদিকে সাল্লার অস্থ্য- 
দয়ে রোম হইতে পলায়িত মেরায়াস এক সহত্র নিউমিডিয়া 
অশ্বারোহী সেনা লইয়া ইটরিয়ায় উপনীত হইলেন। তথায় 
তাহার দলস্থ প্রাচীন যোঙ্গুবৃন্দ তাহার ছত্রতলে যাইয়া সংমিলিত 
হইল। অল্পকাল মধ্যেই তিনি ৬ সহ সেনা সংগ্রহ করিয়! 
জেনিকিউলাম অবরোধ করিলেন ও পরে রোমের প্রবেশদ্বারের 
সপ্মুখে সিশ্লার সহিত মিলিত হইলেন । 

সেনেট প্রথমে যৃদধার্থপ্রস্তত হইলেন, কিন্তু দুরনৃষ্টবশতঃ 
অধিকক্ষণ যুদ্ধ করিতে পারিলেন না । কাঁজেই পরাভব স্বীকার 
করিতে হইল। সিশ্না পুনরায় কম্সল পদ লাভ করিলেন এবং 
রাজদ্রোহিতাদণ্ডে নির্বাসিত মেরায়াস্‌ পুনগৃহীত হইলেন । 
তখন সিন্না, ও মেরায়াদ্‌ সসৈম্তে রোমনগরে প্রবেশ করিলেন । 

মেরায়াস্‌ নণরে প্রবেশ করিয়াই তাহার প্রতিহিংসা পিপাসা 
শান্ত করিলেন। প্রসিদ্ধবাগ্রী আন্টোনিয়াস্‌ ও অক্টেবিয়াস নিহত 
হইলেন। বিদ্বেষিদলের রক্তপাতে রোম-রাজপথ রঞ্জিত হইল। 
এই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডে রোম ভীষণমূর্ত্ি ধারণ করিয়াছিল । 
এবার শক্রশূন্ রোমে মেরায়াসের স্বপক্ষীয়গণ তাহাকে এই 
বদ্ধাবস্থায় ৭ম বার কম্মলপদে বরণ করিলেন, কিন্তু কএক সপ্তাহ 
ব্যতীত তিনি শ্রশ্র্যসস্তোগ করিতে পারেন নাই। ৪৬ খুষ্ট 
পূর্বান্দের প্রারস্তেই তাহাকে ভবলীলা শেষ করিতে হয়। সিনা 
উহার পর ৩ বৎসর কাল পূর্ণ প্রতিপত্তির সহিত রোমশাসন 
করিলেও বাস্তবিক পক্ষে রোমের শাসনসম্পকীয় উন্নতির পথ 
সম্যক্‌ রুদ্ধ হইয়াছিল। তিনি সাল্লার আগমনভয়ে সর্বদাই 
শঙ্কিত ছিলেন। এই জন্ম ৮৬ খুঃ পুঃ কন্সল ভালেরিয়াস্‌ 
ফাকাস্‌ সাল্লাকে স্থানত্রষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে প্রেরিত হন, 
কিন্তু ছূর্ভাগ্যক্রমে তিনি স্বীয় সৈন্য দ্বারা নিকোমিডিয়া নামক 
স্থানে নিহত হন । 

রুষ্সাগর-তীরবন্তী এসিয়া-মাইনরের মধ্যে মিথি'দেতিসের 
সমৃ্ালী রাজা অবগ্থিত ছিল। ৫ম মিথিদেতিসের গুপ্তহত্যার 
পরে বষ্ঠ মিথিদেতিস্‌ ১২শ বৎসর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। ইনি শঙ্ক ও শান্থ পাঙিত্যে তবন- 
বিখ্যাত ছিলেন । ২৫টী বিভিন্ন ভাষায় 
তাহার বিশেষ বুৎপত্তি ছিল। তিন 
কমে ক্রমে স্বীয় বাহুবলে চারিদিকে রাজ্যসীমা বাড়াইতে 
আরস্ত করিলেন। এই সময়ে বিথাইনিয়ার রাজা ২য় 
নিকোমিতার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র ৩য় নিকোমিডাস্‌ সিংহাসানে 
মারোহণ ঝুরিলেন৭ কিন্ক মেথিদেতিস্‌ উক্ত বংশীয় অন্ত এক 
জনকে *সিংহাসন দিতে কৃতসন্কল্প হইয়া একদল সৈম্ত প্রেরণ 
করিলেন। তাহাতে ৩য় নিকোমিডস পলাইয়া রোমের শরণাপন্ন 
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হইলেন। রোমকগণ্রের সাহায্যে নিকোমিডাস্‌ পুনরায় স্বরাজ্য 
প্রাপ্ত হইয়া রোমকগণের প্ররোচনায় মিথিদেতিসের রাজ্য 
আক্রমণ করিলেন। কিন্তু মিথিদেতিস্‌ অবিলম্বে তাহাকে 
আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিলেন এবং বিথাইনিয়! হইতে 
তাড়াইয়া দিলেন। তদনস্তর তিনি ফ্রিজিয়া ও গালেসিয়া 
অধিকারপূর্ববক এসিয়াস্থ রোমক প্রদেশ আক্রমণ করিলেন । 
কম্পল একুইলাস মিথিদেতিসের হস্তে বন্দী হইলেন। 

তৎপরে মিথিদেতিস, পার্গামাস. অধিকারপূর্বক স্বাধিকৃত 
প্রদেশমধ্যস্থ সমস্ত ইতালী ও রোমবাসীদিগকে বধ করিতে 
আজ্ঞ! দিলেন। তদনুসারে ৮০০০০ রোমক একদিনে নিহত 
হইল। মিথিদেতিসের জয়লাভে গ্রীসবাসিগণ বিদ্রোহী হইয়া 
রোমের অর্ধীনতা অস্বীকারপূর্বক তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর 
হইল। এমন সময়ে সাল্লা সসৈন্ে গ্রীসের অন্তর্গত এপিরাসে 
আগমন করিলেন এবং আথেম্স ও পিরিয়াস অবরোধ করিলেন । 
সাল্লা অল্পদিনের মধ্যে আথেম্স অধিকার ও লুঠন করিলেন । 

মিথিদেতিসের সৈন্যাধ্যক্ষ আর্চেলাস, বিশাল সৈহাদল লইয়া 
বিওটিয়ায় সাল্লার সম্বুখীন হইলেন। চেরোনিয়া নামক স্থানে 
ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইল। কিন্তু এই সময় এক নুতন বিপদের 
সব্রপাত হইল। মেরায়াস্‌ পক্ষীয় ব্যক্তিগণ ভালেরিয়াস 
ফ্লাকামকে একদল সৈন্ভসহ গ্রাসে মিথি দেতিস ও সাল্লার সহিত 
যুগপৎ যুদ্ধ করিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন । ফিন্বিয়া নামক সেনা- 
পতির ষড়যন্ত্রে ফ্লাকাস নিহত হইলেন। পরে ফিন্থিয়া সেনাপতি 
হইয়! মিথি_দেতিসের বিরুদ্ধে কএকটা যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাস্ত 
করেন (৮৫ খুঃ পুঃ)। এদিকে অর্কোমেনাস, নামক স্থানের 
যুদ্ধে সাল্লা আর্চেলাসকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন। তখন 
মিথিদেতিস নিরুপায় হইয়া! সন্ধির প্রার্থনা করেন (৮৪ খঃ 
পুঃ)। তদনুসারে মিথিদেতিস, এসিয়৷ খণ্ডের বিজিত প্রদেশ 
সকল রোমকদিগকে প্রত্যপণ করিলেন এবং ৭৭ খানি স্থুসজ্জিত্ব 
রণতরী রোমকদিগকে দিলেন ও যদ্ধের ব্যযস্বরূপ ২০০ টালেণ্ট 
প্রদান করিলেন। সাল্লা সন্ধি স্থাপিত করিয়া! মেরায়াস পক্ষের । 
প্রেরিত ফ্লাকাসের হত্যাকারী সেনাপতি ফি্বি যার বিরুদ্ধে সৈন্য 
চালনা কিলেন। তাহাতে ফিবিয়ার সৈম্তগণ তাহাদের সেনা- 
পতিকে পরিত্যাগপূর্বক সাল্লার আশ্রয় গ্রহণ করিল। ফি্িয়া 
আত্মহত্যা করিলেন। সাল্ল! তখন ইতালী-যাত্রার উদ্যোগ করিতে 
লাগিলেন ৷ সাল্লা এদিয়া-বিজয়কালে অপরিমিত ধনরত্ব সঞ্চয় 
করিয়ছিলেন। এতদ্যতীত তিনি যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিয়াও গ্রীস 
হইতে টিওস নগরের “এপেলিকন+ নামক বিরাট গ্রস্থালয় রোমে 
আনয়ন করিয়াছিলেন, এঁ পুস্তকালয়ে আরিষ্টটল এবং থিওফ্রাষ্ঠা- 
সের গ্রন্থনিচয় সুরক্ষিত ছিল। 





*. রোম-সাত্রাজ্য 


৮৩ থুঃ পৃঃ বসন্তকালে ৪০হাঁজার সৈন্ এবং বহুসংখ্যক পারি- 
ষদসহ সাল্লা ব্রাগুসিয়ামে অবতীর্ণ হইলেন। তখন এল-সিপিও 
এবং নোর্ধানাস্‌ কন্দল ছিলেন। দিনা ও সিসাল্পাইন গলের 
প্রোকম্পন্ন কাবো সাল্লার সহিত যুদ্ধার্থ সৈন্য সংগ্রহ করিতে- 
ছিলেন। কিন্তু সিরা নিজ বিদ্রোহীসৈন্যের হাতে নিহত হইলেন । 
মেরায়াসের পক্ষ নেতৃহীন হ্ইয়াও সাল্লার প্রতিরোধের 
নিমিত্ত আয়োক্তন করিতে লাগিলেন। ২০০০ সৈন্য * 
মেরায়াসের পক্ষে যুদ্ধ করিতে অস্ত্রধারণ করিল। কিন্ত 
সাল্লা কেবল মাত্র ৪০*** সৈন্যসহ ব্রাগুসিয়ামে উপস্থিত 
হইলেন। কিন্তু মেরায়াস্পক্ষীয় সৈগ্ঘদল অধিনায়ক এবং 
সুশিক্ষা অতাবে কাপুয়া, টিনাম ও প্রিনেষ্টির যুদ্ধে পরাজিত হইয়া 
ছত্রভঙ্গ হইল। 

কন্সল নোর্বানাস, কাম্পিনীয়ার রণক্ষেত্রে পরাজিত হইয়া 
রোঁডম্‌ দ্বীপে প্রস্ান করিলেন। -সাল্লা কাম্পিনীয়ায় শিবির 
সন্নিবেশ করিয়া রহিলেন। এদিকে কার্বো ও কনিষ্ঠ মেরায়াস্‌ 
রোমের কন্সল নিথুক্ত হইলেন। ৪২ খুঃ পৃঃ সাল্লার সৈন্তের 
সহিত কনিষ্ঠ মেরায়/সের সাক্রিপোর্টাস্‌ নামক স্থানে যুদ্ধ হইল। 
মেরায়াস্‌ পরাস্ত হইয়া প্রিনেষ্টি নামক স্থানে আশ্রয় লইলেন। 
প্রিনেষ্টি উদ্ধারের জন্য ২টা যুদ্ধ করিলেন। এই সময়ে পম্পি এবং 
কার্ণো মেটালাস,সাল্লার পক্ষ হইয়া কাবোর সহিত যুদ্ধ করিতে 
লাগিলেন। সাল্লা নির্ব্বিবাদে রোমে প্রবেশ করিলেন। কাবো 
পরাজিত হইয়া আফ্রিকায় পলাইলেন। কিন্তু সামনাইট ও 
লুকানীরগণ সাল্লার বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ রোমের অভিমুখে ধাঁবিত 
হইল। কলিনগেট নামক স্থানে ভীষণ যুদ্ধ ঘটিল। সামনাইট- 
সেনাপতি পণ্টিয়াদ্‌ ক্রাসের অন্তভুত বীরত্বে পরাভূত ও নিহত 
হইলেন। কাম্পাস্‌ মাশিয়াস্‌ নামক রঙ্গক্ষেত্রে সাল্লার নৃশংস 
াদেশে বহু সহ সামনাইট এবং লুকানিয়ান্‌ বন্দিগণের 
(শিরশ্ছেদ সাধিত হইল। এই ঘটনায় প্রিনোষ্ট দুর্স্থ সৈন্যগণ 
আম্মসমর্পণ করিল, কনিষ্ঠ মেরায়াস্‌ আত্মহত্যা করিলেন । 
লুকানিয়ানগণ নির্দয়ভাবে হত হল। সাল্লা এখন ইতালীর 
সর্ধময় কর্তা, তিনি মেরায়াস্‌ পক্ষীয় যাবতীয় ব্যক্তির ছিন্মুও 
আনিতে আধেশ প্রচার করিলেন ও পুরস্কারের লোভ 
দেখাইলেন। তদনুসারে ভীষণ লোমহ্র্ষণ দৃশ্তের অভিনয় 
হইতে লাগিল। ২০০ সেনেটের সন্ত, ৪৬ জন কন্সল, ১৬০০ 
বিচারক, এবং ১৫০০০ রোমবাসীর শোণিতআোতে রোম বীভৎস 
দৃশ্য বারণ করিল। 

এই লোকভয়ঙ্কর নৃশংস কার্য্ের সময়ে পাল্লা রোমের 
ডিন্টেটর বা সার্বভৌম কর্তা হইলেন। কন্সল-নির্বাচন বিলুপ্ত 
হইল, তাহাতে রোমে সাল্লার যথেচ্ছাচার শাসন প্রচলিত হইতে 
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, রোম-শ্ীআ্রাজ্য 

দেখিয়া ৮১ খৃঃ পৃঃ ছইজন কদ্দল নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু সাল্লা 
অনির্দিইকালের জন্ত'. ডিক্টেটর রহিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে 
রোমের সাধারণতন্ত্ব শাসন তিরোহিত হইয়া ব্যক্তিগত যথেচ্ছা- 
চারের প্রতিষ্ঠা হইল। সাল্লার স্বর্ণময় অশ্বারোহি-মুর্তি সেনেটে 
স্থাপিত হইল। এই সময়ে সাল্লা শাসনপ্রণালী লণ্ডভণ্ড করিয়া 
নানা প্রকার পরিবর্তন করিয়াছিলেন। তিনি তাহার সৈন্দিগকে 
নানাস্থানে জায়গির দিয়া অধিবাসীদিগকে বিতাড়িত করিলেন 
এবং ১০৪০০ ক্রীতদাসকে কমিলিও নামে রোমের ৩৫টা জাতির 
অন্তনিবিষ্ট করিলেন। ৭৯ থুঃ পৃঃ পথ্যস্ত সাল্লা শাসনপ্রণালীর 
নানা পরিবর্তন করিয়। হঠাৎ বিশাল রোমসাম্বাজ্যের রাজদণ্ড 
পরিত্য।গপূর্ববক প্র্রজ্যা পরিগ্রহ করিলেন এবং স্বীয় জীবনের 
ও শাসনকালের নিকাশী হিসাব প্রস্তত করিতে *লাগিলেন। 
৭৮ থুঃ পৃঃ ৬০ বৎসর বয়সে সাল্লা শমনসদনে গর্মন করেন। 
সাল্লার আদেশ অনুসারে কাম্পাস মারশিয়াস্‌ নামক ম্থানে তাহার 
শবদগ্ধ করা হইয়াছিল। তাহার স্বরচিত একটী কবিতা তাহার 
স্বৃতিস্তস্তে উতৎকীর্ণ ছিল, তাহার মন্দ্ন এই যে, “মিত্রের উপকার ও 
শত্রর অপকার সাল্লা শতধারে পরিশোধ করিয়াছিলেন ।” 
তংপ্রবপ্তিত শাসনের মধ্যে সেনেটের পুনর্গঠন, প্রাদেশিক শাসন- 
ব্যবস্থা এবং ফৌজদারী আদালতের সংস্কার, তাহার প্রতিভার 


পরিচায়ক । সেইগুলি রোমে স্থায়ী হইয়াছিল | 
সাল্লার মৃত্যুর পরে চারিদিকে বিশৃঙ্খলতা উপগ্থিত হইল। 


তিনি কৃষককুলকে নির্মল করিয়া সৈন্তদিগকে জায়গির দিয়া- 
ছিলেন। সেই সকল লোক এক্ষণে উত্তেজিত হইতে লাগিল। 
সাল্লার সহযোগী ইমেলিয়াস্‌ লেপিডাস্‌ সাল্লা-প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থা 
মূলোচ্ছে্দ করিতে সঙ্কল্প করিলেন, কিন্তু তাহাতে অক্কৃতকাধ্য 
হইয়া এটরাঙ্কান বিদ্রোহীদিগের সহিত মিণিত হইয়া রোমের 
বিরুদ্ধে অস্্ধারণ করিলেন। সাল্লার লেপ্টেনাণ্ট কেটালান্‌ 
মালভিয়ান্‌ সেতু নামক স্থানের যুদ্ধে লেপিডাস্কে পরাজিত 
করিলেন। মেরায়াস্‌ পক্ষীয় শাসনকর্তা কিউসাটোরিয়াদ্‌ 
স্পেন দেশে স্বীয় প্রাধান্ স্থাপন করিতে চেষ্টিত ছিলেন । ৭৯ খুঃ 
পৃঃ মেটালাস্‌ তাহার বিরুদ্ধে যৃ্ধার্থ প্রেরিত হইয়া পরাজিত ও 
অবশেষে প্রো-কম্সল পদে উন্নীত হইয়া পম্পি (গ্রেট) স্পেনে 
প্রেরিত হইলেন । সার্টোরিয়াস'অনেক যুদ্ধে পম্পিকে পরাস্ত 
করিলেন। ছুইবর্ষ পরে সাটোরিয়াস্‌ স্বীয় বিদ্রোহী সৈন্য 
পা্পার্ণাকর্তুক গুপ্বভাবে নিহত হইলেন। পার্পার্ণাই ভাবিয়া- 
ছিলেন যে, তিনি পম্পিকে পরাস্ত করিবেন কিন্ত প্রথম যুদ্ধে 
তিনি পল্পিকতৃক পরাজিত ও বন্দীকৃত হইলেন। পম্পি অৰি- 
লম্বে স্পেন জয় করিয়া ইতালী যাত্রা করিলেন। এই সময়ে 
রোমে বিষম বিপদের সুচনা হইল। ম্পার্টাকাস্‌ নামক এক 











থেসিয়ান্‌ ক্রীতদাস যুন্ধে বন্দিূপে ধৃত হইয়া কাপুয়ার অস্্রক্রীড়া- 


' গারে (018910975 10117106 500001) শিক্ষিত হইতেছিল | 


কন্পল নিযুক্ত করিলেন। 


আশ্ষিথিয়েটারে এই অস্ক্রীড়কগণ পরম্পরকে বধ করিয়া 
রোমক-দর্শকর্দিগের শোণিত পিপাসার শাস্তি করিত। 
৭৩ খ্‌ঃ পুঃ স্পার্টাকাদ্‌ ৭* জন অন্ক্রীড়কের সহিত ব্যায়ামমনদির 
হইতে পলায়ন করিয়া বহু অনুচরবৃন্দের সহিত বিশ্ুবিয়াস, 
পর্বতে ব্বাশ্য় লইয়া দলপুষ্টি করিয়াছিলেন । 
অশ্থুক্রীড়ক ও ক্রীতদাস অবিলম্বে ্পার্টাকাসের দলতৃক্ত হইল। 


'ছই বৎসরের মধ্যে ম্পার্টাকাস ৭* হাজার সৈন্ঠসংগ্রহপূর্ব্বক 


সমগ্র দক্ষিণইতালী অধিকার করিলেন (৭২ থ্‌ঃ পৃঃ) । কন্দ্- 
হয় পুনঃ পুনঃ তাহার নিকট পরাজিত হইলেন। তখন 
স্পার্টাকাঁদ্‌ সমগ্র ইতাসী লুঠন করিতে আরম্ভ করিলেন। সেনেট 


: এই বিষম বিপদের সময় (৭১ থ্‌ঃ পৃঃ) প্রিটর জ্রাসাস্‌কে ৬ দল 


সৈন্যের অধ্যক্ষ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিলেন। লুকানিয়ায় 
পেটিল্লা নামক স্থানে ম্পারটাকাসের সৈন্টের সহিত ক্রাসাসের 
তযঙ্কর যুদ্ধ হইল। স্পার্টাকাস, পরাজিত ও আপুলিয়ার নিহত 
হন। বন্দীকৃত ৬ হাজার সৈম্ত কাপুয়া হইতে রোম পর্যান্ত 
রাস্তার ছুই পার্খে শ্রেণীবদ্ধভাবে শূলে আরোপিত হইল । অবশিষ্ট 
সৈন্য সকল পম্পি কর্তৃক বিনষ্ট হইয়াছিল। পরে পম্পি ও 
ক্রাসাস উভয়ে কম্পল পদের প্রার্থী হহলেন। নিয়মানুসারে 
তাহারা উক্ত পদের যোগ্যপাত্র না হইলেও সেনেট তাহাদিগকে 
৭১ খুঃ পৃঃ ৩১ এ ডিসেম্বর পম্পি 
জয়োল্লাসে মহাসমারোহে রোমে প্রবেশ করিলেন। ইহাদের 
কাধ্যকালে সাল্লার শাসনব্যবস্থা অনেকাংশে পরিবঞ্িত হইল । 
এই সময়ে অরেলিয়ান্কটা লেক্স অরেলিয়া নামক আইন 
প্রবর্তন করেন। 

সাল্লা এঁসয়া হইতে ইতালীতে প্রত্যাগমন করিবার পরে 
রোমক সেনাব)ক্ষ মরেনা আটেলাসের প্ররোচনায় মিথি দেতিসেন 
বাজ্য আক্রমণ করিলেন । তাহাতে মিথিদেতিস্‌ রোছীয় সেনেট 
সমক্ষে মরেনার নামে সপ্ধিলজ্ঞঘনের অভি- 
যোগ উথাপন করিয়া প্রতিবিধাণের আগা 
করিতে লাগিলেন, কিন্ত কোন ফল হইল 
নাঁ, বরং মরেনা উত্তরোত্তর মিখিদেতিসের রাজ্য আক্রনণ কাঁরয়। 
তাহাকে বাব্স্ত করিয়া তুলিণেন। তথন নিফপায় হইয়া 
মিথিপ্চেতস্‌ একদল সৈন্যসংগ্রহপুব্বক হেপিদ্‌ নধার তীনে 
মরেনাকে আক্রমণ করেন । তাহাতে মরেনা পরাজিত হইয 
ফিঞ্রিঘায় পলাইয়া যান। তখন গিধিদেতিদ্‌ কাপাডোকিয়া 
প্রন্।ত স্তান অবিকার করিয়া লন। এই সময়ে ৮২ খু; পুঃ 
গাধিনিয়াস সার আদেশে এসিয়ায় গমন করিয়। মরেনাকে 


দ্বিতীয় মি দেতিক 
যুদ্ধ (৮৩-০২ থঃ পুঃ) 


বহুসংখ্যক 


টি নিন সপ সপ সপে পাপী শশা টি শর লিলি 









যুদ্ধ ত্যাগ করিতে" বলেন, তদন্থুলারে মিথিদেতিস পূর্বসন্ধির 
সর্তা্থসারে কাপাডোকিয়া পরিত্যাগপূর্বক শ্বরাজ্জে প্রত্যাগমন 
করেন। এইরূপে দ্বিতীয় মিথি দেতিক যুদ্ধ সমাপ্ত হয়। 
কিন্ত মিথি দেতিস্‌ রোমকদিগের দুরভিসন্ধি জানিতে পারিয়া 
গোপনে যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন । মেরায়াস্পক্ষীয় 
সেনাপতিগণ,স্পেনের সাটোরিয়।স্‌ ও বহুশতজলদস্ট্যু তাহার দলে 
মিলিত হইলল। এই সময়ে মিথাইনিয়ার রাজা ৩য় নিকোমিডস্‌ 
জার মৃত্যুকালে সমস্ত রাজ্য রোমের সাধারণ 
মিথি দেতিক যুদ্ধ তন্ত্রের নামে অপণ করিয়া যান। কিন্ত 
(+8-৬১ খূঃ পু). নিকোমিডসের নাইসা নায়ী স্ত্রীর গর্ভজাত 
সন্তানের সিংহাসনপ্রাপ্তি বিষয়ে মিধিদেতিস্‌ সাহায্য করিতে 
লাগিলেন । এই স্বত্রে ভীষণ যুদ্ধ বাধিল। 
রোমক কল্মল লুকালাস্‌ এবং অরিলিয়াস্কট্টা তাহার বিরুদ্ধে 
দ্ধার্থ প্রেরিত হইলেন। মিথিদেতিস্‌ প্রথমে সমস্ত বিথাইনিয়া 
অধিকার করিলেন, অবশেষে কট্টা কালচেডন নামক স্থানের যুদ্ধে 
মিথিদেতিস্কে পরাজিত করিলেন এবং তাহাকে মিজিকাস্‌ 
নামক স্থানে অবরুদ্ধ করিয়া খাছ্চসংগ্রহপথ বন্ধ করিলেন। তখন 
তিনি স্বীয় রাজ্যে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু লুকালাস্‌ 
তাহার অনুসরণ করিয়া পুনরায় তাহাকে পরাজিত করিলেন। 
মিথিদেতিস্‌ স্বীয় জামাত! আন্মোণিয়াপতি টাইগ্রেন্সের মিলিত 
সৈম্ত লইয়া রোমক-সেনাপতি ফেরিয়াস্‌কে সম্পূর্ণরূপে পরা।জত 
করিল । তৎপরে ৬৭ খ্‌ঃ পৃঃ রোমকসেনাধ্যক্ষ টিয়ারিস্লাদ্‌ জেলা 
নামক স্থানে ভয়ঙ্কর যুদ্ধে পরাজিত হইলেন । রোমক শিবির ও 
যুদ্ধভাগ্ডার শক্রর হস্তগত হয়। 
এদিকে লুকালাসের বিপক্ষগণ রোমে গ্রাধান্ত লাভ করায় 
তাহারা লুকালাস্‌্কে রণক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে আদেশ 
পাঠাইলেন। তাহাতে লুকালাসের সৈম্তগণ বিপ্রোহী হইরা 
উঠিল। এই সুযোগে মিথি দেতিন্‌ ও টাইগ্রেন্স্‌ উভয়ে পুনরার 
পণ্টাম্‌ ও কাপাডোকিয়া অধিকার করিলেন। পুকালাসের , 
বিপক্ষগণ তাহার পরিবর্তে গ্নেবিওকে কম্সল নিযুক্ত করিয়া 
যুন্নক্ষেত্রে পাঠাইলেন। কিন্তু তিনি যুদ্ধে শক্রপক্ষের কিছুহ 
করিতে পারিলেন না। মিখিদেতিস্‌৬৭ থ্‌ঃ পৃঃ পুনরায় স্বীয় 
সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এই সময়ে পম্পি মিথিদেতিক 
যুদ্ধের সেনাপতি [নযুক্ত হওয়ায় লুকালাদ্‌ ম্বপ্দ পরিত্যাগ 


করিতে বাধ্য হইলেন । 
এই সময়ে ভূমধ্যসাগরে জলদন্থ্যগণের অত্যন্ত উপদ্রব 


বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সিণীয়া, সাইপ্রান্‌ এবং ক্রীতদীপের লোক 
সকল প্রধানতঃ এই কার্যে লিপ্ত ছিল। তাহারা বাণিজ্পোত 
লুনদ্বার৷ বহুধনরত্ব সঞ্চয় করিয়া ছিল এবং একসহঅ রণতরী 





* রোম-সাত্রাজ্য 





ক্রান্ত হইয়া উঠে। ইহারা এই সময়ে অষ্টিয়া বন্দরে কএক- 
খানি রোমক জাহাঞ্জ দগ্ধ করায় এবং 
আন্টোনিয়াসের কন্তা ও পুত্রকে হরণ করায় 
মার্ডিলিয়াদ্‌ ইহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে 
রোম হইতে প্রেরিত হইলেন। ৬৭ খ্‌ঃ পৃঃ টিবিউন 
গোঁবনিয়াস্‌ “লেক্স_গেবিনিয়া” নামক এক আইন প্রবর্তন 
করিয়া ভূমধ্যসাগরের যুদ্ধাদি নির্ব্বাহের জন্য একজন সর্বময় 
শাসনবর্তী নিয়োগের নিয়ম করিলেন । তদন্ুসারে ২৭০ রণ- 
তরী যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইল। পম্পি এই সমস্ত রণতরীর অধিনায়ক 
হয়৷ যুদ্ধার্থ গমন করিলেন এবং ৩ মাসের মধ্যে জলদস্থ্যগণকে 
সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিলেন। ২০**০ জলদন্থ্য বন্দী হইল-_ 
কিন্ত পম্পি ইহার্দিগকে ব্ধ না করিয়া এসিয়া মাইনর ও অন্যান্য 
স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করাইলেন। তৎপরে পম্পি সিলিসিয়া 
নামক স্থানে জলদস্থ্যগণের সুরক্ষিত ছুর্ভেগ্য ছুর্গ সকল ধ্বংস 
করিলেন। ৬৬ খ্‌ঃ পৃঃ টি'বিউন মানিলিয়াস্‌ লেক্স মানিলিয়া 
নামক আইন প্রবর্তন করিয়া পম্পিকে মিথি,দেতিক যুদ্ধের 
অধ্যক্ষতা অর্পণ করিলেন। সিসিরে! এবং জুলিয়ান সিজর 
পম্পির পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। সংবাদপ্রাপ্তি মাত্র পম্পি 
এসিয়ায় যাইয়৷ লুকালাসের নিকট হইতে সেনাপতিত্ব গ্রহণ 
করিলেন এবং কৌশলে পার্থিব নরপতিকে হস্তগত করিয়া সসৈন্ঠে 
নিথি দেতিসের বিরুদ্ধে স্থলপথে যাত্রা করিলেন। মিথি-দেতিস্‌ 
সন্ধির প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু পম্পি সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত 
হইলেন না। তখন মিথিদেতিস্‌ আন্মেণিয়ায় পলায়ন করিলেন, 
এবং পম্পি কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন । পরে সিনোরি- 
যাসের ছুর্ভেগ্ঠ দুর্গে থাকিয়া! তিনি পুনরায় সৈহ্যসংগ্রহ করিলেন । 
কিন্ত এইবার জামাতা টাইগ্রেনস তাহার সাহায্য করিলেন না। 
মিথিদেতিস সৈগ্তসহ বক্ষোরসের নিকটবন্তী স্বীয় রাজো 
পলায়ন করিলেন। 

পম্পি তাহার অনুসরণ না করিয়া টাইগ্রেন্সকে আক্রমণ 
করিলেন। টাইগ্রেন্সের পুত্র পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া 
পম্পির পক্ষ অবলঘন করিলেন। সেই সঙ্গে আন্মেণিয়ার নগর 
সকল পম্পির বগ্যতাম্বীকার করিল। নিরুপায় টাইগ্রেনস 
পম্পির নিকট আয্মসমর্পণ করিলেন। পম্পি তাহার প্রতি 
সদয় ব্যবহার করিয়া ৬০০০ টালেণ্ট প্রার্থনাপূর্ববক তাঁহাকে 
আর্েণিয়ার রাজ! বলিয়া স্বীকার করিতে চাহিলেন। সিরীয়, 
ফিনিসিয়া, সিলিশিয়া ও কাপাডোকিয়া রোমকদিগের অধিকৃত 
হইল। পম্পি আশ্মেণিয়াবিজয় সমাধাপূর্ববক উত্তরদিকে মিথি- 
দেতিসের অনুসরণে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে আইবেরিয়ান 


জলদন্াদিগের 
ও সহিত যুদ্ধ 


পরাজিত হইয়া রোমের বস্তা স্বীকার করিল ( ৬৫ খু: পৃঃ )। 
কিন্তু মিথিদেতিসের অনুসরণ কষ্টসাধ্য ভাবিয়া! ফিরিয়৷ আসিয়া 
পণ্টাসে রোমকশাসন প্রতিষ্টিত করিলেন। তৎপরে পম্পি 
সিরিয়ারাজ্যের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে যে সফল স্বাধীন রাজ্য 
উদ্ভূত হইয়াছিল, সেই সমস্ত অধিকার করিতে লাগ্নিলেন। 
অস্তিওকাস্‌ এসিয়াটিকাস্‌ রাজাঢাত হইলেন, এবং তাহার রাজ্য 
অধিকৃত হইল। এই প্রকারে সমস্ত সিরীয়া এবং তৎসমীপবন্তী 
দেশসমূহে রোমকশাসন প্রতিষ্টা করিয়া ৬৩ খুঃ পৃঃ পম্পি 
ফিনিকিয়া ও পালেন্তিন প্রদেশে যাত্রা করিলেন। এই সময়ে 
হির্কানাস্‌ ও অরিষ্টোবুলাস্‌নামক পালেস্তিনের পুরোহিত নরপতি- 
বয় অন্তযুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। পম্পি হির্কানাসের পক্ষ অবলম্বন 
করায় অরিষ্টোবুলাস্‌ অবিলম্বে আত্মসমর্পণ করিলেন । “কিন্তু রাজা 
পরাজিত হইলেও জেরুখেলমবাসী যিহুদী প্রজাবর্গ রোমক 
অধীনত স্বীকার করিল না। তিন মাস অবরোধের পরে জেরু- 
জেলম অধিকৃত হইল। পম্পি সেই পবিত্রতম মন্দিরে (1191) 
0/1701159) প্রবেশ করিলেন। তৎপূর্বে পবিত্র গিহুদী 
পুরোহিত ব্যতীত কোন মনুষ্য এই স্থানে পদক্ষেপ করিতে পারে 
নাই। পন্পি হির্কানাস্কে পুরোহিত-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া 
অরিষ্টবুলান্‌কে বন্দী করিয়া রোমে যাত্রা করিলেন। এই সময়ে 
তিনি মিথি দেতিসের মৃত্যুসংবাদ পাইলেন । মিথি দেতিস্‌ মৃত্যুর 
পূর্বে বিরাট সৈম্তদল সংগঠন করিয়া হানিবলের ন্ায় ইতালী 
আক্রমণের সঙ্বল্প করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাহার মৃত্যু 
হইল । তাহার পুত্র ফার্ণাসেস্‌ কিছু দিন বিপক্ষত। করিয়াছিলেন । 
পরে তিনি বক্ফোরাসের রাজা হইয়া রোমক অধীনতা স্বীকার 
করিলেন, ডিওটেরাদ্‌ গ্যালেশিয়ার, এবং এরিও বাজেনাস্‌ 
কাপাডোকিয়ার করদ রাজা হইলেন। পম্পি বিজিত প্রদোণে 
৩৯টা নূতন নগর প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই সময়ে রোম- 
রাজাসীমা সুদুর পূর্বে বিস্তৃত হইয়াছিল। 

বাংঃপ্রদেশে রোমের বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইলেও রোমে 
বিশেষ কোন উন্নতি সাধিত হয় নাই। গেবিনিয়ান্‌ ও মানিলিয়ান্‌ 
আইনের দ্বারা সেনেটের ক্ষমতা থর হইয়াছিল। সাধারণপক্ষ 
আপনাদের অবনতি উপলব্ধি করিয়া ক্রাসাসের মুখাপেক্ষা 
হইলেন। এই সময়ে সাধারণ পক্ষের মধ্যে ব্রোমে জুলিয়াস্‌ 
সিজারের প্রতিভা পরিব্যাপ্ত হয়। তিন রোমে প্রাধান্য, লাতপূর্ববক 
গৌরবের সোপানে অধিরোহণ কাপতে ছিলেন। তিনি ১০০ খুঃ 
পুঃ জন্ম গ্রহণ করেন এবং পাম্পি অপেক্ষা ছয়বৎসর ব্লয়ঃকনিষ্ 
ছিলেন। তাহার পিস জুপিয়ার সহিত বিখ্যাত মেরায়াসের 
পরিণয় হইয়াছিল। পিজ্জার নিজে সিম্নার কন্তা কর্িলিয়ার 








পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। সাল্লা সিজারের প্রতিভা দেখিয়া 
বলিয়াছিপেন যে, একদিন অভিজাত সম্প্রদায়েক্স প্রাধান্ত এই 
রোমের তৎসাময়িক বালক হইতে হসথীকৃত হইবে। সিজার 
আত্যন্তরিক ইতি. বক্তৃতাশক্তিতেও বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়। 
হাস (৬৯৯১১ পু ছিলেন। তিনি রোডসের আলফারিক- 
বি্বের নিকটে বাগ্সিত! শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। আপলো- 
নিয়াস্‌ তহার অধ্যাপনা করিয়াছিলেন । মেরায়াসের পক্ষ 
পুনরুজ্জীবিত করাই সিজারের আস্তরিক বাসনা ছিল। স্বীয় 
অমায়িক ব্যবহারে তিনি সাধারণের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। 
৬৮ খুঃ পৃঃ, তিনি কোয়েষ্টরের পদলাভ করেন, কিন্তু এই সময়ে 
তৎপত্বী কর্ণিলিয়া এবং মেরায়াসের বিধব! পত্ী জুলিয়! প্রাণত্যাগ 
করেন? এই শোকাবহ ঘটনায় তিনি সাধারণ পক্ষকে সম্বোধন 
করিয়৷ ফোরামে ওজস্থিনী ভাষায় এক বক্তৃতা করেন। তিনি 
গেবিনিয়ান ও মানলিয়ান আইনের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোধক 
ছিলেন। ৩৫ থুঃ পুঃ তিনি মেরায়াসের প্রতিমৃত্তি গোপনে 
রাত্রিযোগে কাপিটোলে প্রতিষ্ঠিত করেন। পূর্বে এই প্রতিমৃত্তি 
সাল্লা কর্তৃক বিনষ্ট হইয়াছিল। তাহাতে সাধারণপক্ষ আনন্দাতি- 
শয্যে উত্তেজিত হইয়া সিজারের জয়ধ্বনি করিল। কেটালাস্‌ 
এই ঘটনা /সনেটের গৌচরে আনয়ন করিলে সেনেট উত্তেজিত 
জন-সাধারণের বিরুদ্ধে কিছু করিতে পারিলেন না । এই প্রকারে 
সিজার মেরায়াস্‌, সিল্লা এবং সাটার্ণিনাস্‌ প্রভৃতি সাধারণ পক্ষের 
বীরগণের বিলুপ স্বতির পুনরুখাপনে বন্ধপরিকর হইলেন । 
এই সময়ে মার্কাস টাল্লিয়াস্‌ সিসিরো৷ সিজারের সহযোগিরূপে 
অভ্ভাখিত হইলেন। সিসিরো ১০৬ খুঃ পৃঃ আর্পিনাম্‌ নগরে 
জন্মগ্রহণ করেন, এবং স্বীয় অসাধারণ প্রতিতাবলে ২৫ বৎসর 
বয়সে সেকারোসিয়াসের প্রাণদগ্ডাজ্ঞাকালে ডিক্টেটর সাল্লার বিরুদ্ধে 
ওজস্বিনীভাষায় বক্তৃতা করিয়া সাধারণকে চমত্কুত করিয়াছিলেন । 
৭৯ থ্‌ুঃ পৃঃ তিনি রোম পরিত্যাগপূর্বক আথেম্স ও এসিয়া- 
মাইনরে যাইয়া অলঙ্কার ও দর্শনশান্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে 
রোমে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি ভূবনবিখ্যাত এবং সর্ঝপ্রধান 
বাগ্ী বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। ব্াবহারজীবি-সম্প্রদায়ের 
প্রসিদ্ধ বাণী হর্টেন্পিয়াস্‌ ও কটা তাহার নিকট নতশির হইলেন । 
বৈদেশিক হইলেও প্রতিভাবলে সিসিরো ৭৬ খ্‌ঃ পুঃ কোয়ে- 
্টরের পদলাভ করেন। তৎপরে তিনি সিসিলিতে গমন করেন । 
৬৩ খ্‌ঃ পৃঃ তিনি প্রিটরের পদলাত কালে ভুবনবিখ্যাত বাক্‌- 
শক্তির অপূর্ব ব্যায়ামে লোকারণ্যকে স্বাস্তিত করিয়াছিলেন। 
এই সময়ে রোমে কাটালাইনের যড়যন্ত্রের বিশেষ আন্দোলন 
চালতেছিল। অন্যান্য শত্রুপক্ষের সহিত রোম নগরকে অধিবাসী 
সমেত ধ্বংস করিবার জন্য ভেগ্াল-কুমারীদিগের সহিত ষড়যন্ত্র 
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করিতেছিলেন। কাটালাইন অরেলিয়া অরেষ্টিল৷ নায়ী এক 
গণিকার প্রণয়লাভার্থ স্বীয় পত্থী ও পুত্রকে স্বহন্তে হত্যা করেন। 
তাহার রোমধ্বংসের ষড়যন্ত্র সিসিরো৷ কর্তৃক প্রকাশিত এবং . 
সিসিরোর বক্ততায় যড়যন্ত্কারিগণ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। 
৬৩ থুঃ পৃঃ সিসিরো কঙ্গল পদলাভ করেন । সেই সময়ে এক- 
দিকে ছি'বিউন কম্সল কৃষিসম্ন্ধীয় এক আইন বিধিবদ্ধ করিবার 
চেষ্টা পান এবং অন্যদিকে কাটালাইনের দ্বিতীয় ফড়যন্ত্র নূতন 
বিপৎপাতের সুচনা করে। সিসিরো কাটালাইনের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ করিয়া ৮ই নবেম্বর জুপিটরের মন্দিরে সেনেটের 
সদস্তগণকে লইয়া এক সভা করেন। যড়যন্ত্রকারিগণ এবারেও 
প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। কাটালাইন এই সময় সৈম্তসংগ্রহ- 
পূর্বক রোম আক্রমণের চেষ্টায় ছিলেন। ৬২ খ্‌ঃ পুঃ তাহার 
সৈন্যের সহিত কন্সল সৈন্যের যুদ্ধ হয়। কাটালাইন পরাজিত 
ও নিহত হন। সিসিরোর বুদ্ধিবলে রোম এই বিপদ্‌ হইতে মুক্ত 
হইল। তজ্জন্য কেটো তাহাকে «রোমের পিতা” বলিয়া 
অভিহিত করিলেন। সমস্ত দেবমন্দিরে সিসিরোর কল্যাণে পূজা 
প্রদত্ত হইল। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারিদিগকে বিনা বিচারে প্রাণদণ্ডের 
জন্য অনেকে সিসিরোকে অপরাধী স্থির করিল। 

৬২ খৃঃ পৃঃ পম্পি এসিয়া-বিজয় সম্পন্ন করিয়া ইতালীতে 
উপস্থিত হইলেন। ৬১ খুঃ পৃঃ ৩০এ সেপ্টেম্বর তিনি মহা 
সমারোহে বিরাট বিজয়োৎসব সম্পন্ন করিলেন। পম্পির বিজ্বয়- 
রথের সন্দুখে বন্দীকৃত রাজগণ পদত্রজে চলিতে লাগিলেন । 

পম্পি রোমে আসিয়৷ উভয় সম্কটে পড়িলেন। অভিজাত 
পক্ষ বা সাধারণপক্ষ, কোন্‌ পক্ষ অবলম্বন করিবেন, তাহা স্থির 
করিতে পারিলেন না। তবে অভিজাতপক্ষের বিদ্বেষদর্শনে তিনি 
সাধারণপক্ষ আশ্রয় করিলেন। তিনি এসিয়ার যুদ্ধে বিশি্ 
সেনাপতিদিগকে জায়গীরদানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন, এক্ষণে 
সেনেটে তাহার প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু সেনেট তীহার প্রার্থনা- 
পূরণে অসন্মত হইলেন। তখন গম্পি কৌশলে স্বীয় প্রতিঙ্ঞ 
পূরণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন । এই কারণে তিনি ক্রাসাস 
ও সিজ্গারের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন । সিজার এই সময়ে 
স্পেন এবং লিউসিটানিয়ার যুদ্ধে জয়লাত করিয়া রোমে প্রত্যাগত 
হইয়াই কম্সল পদলাভ করিলেন। পম্পি, সিজার ও ক্রাসাস, 
রোমের এই প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্রয়ের সহযোগিতা প্রথম পটরায়াস্তিরেট” 
নামে খ্যাত। প্ররুত প্রস্তাবে এই তিন ব্যক্তিই এক্ষণে রোমের 
সার্বভৌম নায়ক হইয়া! উঠিলেন। কিন্ত বর্তমানে ইহাদিগের 
মধ্যে সিজারের প্রাধান্য সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল। সিজার কম্গল 
পদ লাভ করিয়া পম্পির প্রার্থনা পূরণ করিলেন এবং কাম্পিনিয়' 
প্রদেশের প্রচুর ভূমিথণ্ড পম্পির মেনাদিগকে বিভাগ করি 





সী পি স্পিন 


ছিলেন। সিজারের মধ্যস্থতায় সেনেটও পম্পির এসিয়াবিজয়- 
কার্যের সমর্থন করিতে বাধ্য হইলেন। তৎপরে সিজার পম্পির 
সহিত বন্ধৃতা চিরস্থায়ী করিবার জন্য নিজের একমাত্র ছুহিতা 
কুলিয়াকে পম্পির সহিত বিবাহ দিলেন। সিজার ক্রমে সকল 
পক্ষের প্রিয়পার হইয়া উঠিলেন। সিজার রোমসাআাজ্যের 


প্রাবান্তলাভের জন্ত সেনাবল বৃদ্ধির উপায় দেখিতে লাগিলেন, 


তজ্জন্ত তিনি গলপ্রদেশের শাসনকর্তৃত্ব প্রার্থনা করিলেন, এবং 
টিবিউন ডেটনিয়াসের অনুকূলতায় তিনি সিসাল্পাইন গল ও 
ইল্লিরিকাম প্রদেশের শাসনভাগ ৫৮ হইতে ৫৪ থ্‌ঃ পৃঃ পথ্য্ত 
প্রাপ্ত হইলেন । এইস্থানে তিনি এক সুবিশাল সৈন্যদল সুশিক্ষিত 
করিতে লাগিলেন। যে গলগণ এক সময়ে ইতালীর বহু অনিষ্ট 
সাধন করিয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে দমন করিবার আশা! মনে 
মনে পোষণ করিতে লাগিলেন। 

উক্ত ত্রয়ন্বীর-সমিতি বা ট্রায়ান্তিরেট সিসিরোকে আহ্বান 
করিলেও সিসিরো তাহাদের দলে মিলিত হন নাই । এই হতে 
টিবিউন পি, ক্লডিয়াস্‌ সিসিরোর শক্রতাচরণ করিতে চেষ্টা পাই- 
লেন। ৬২ খুঃ পৃঃ সিজারের স্ত্রীর “বোনাডিয়।” ব্রতোপলক্ষে 
পুরুষের প্রবেশাধিকার নিষেধসত্বেও ক্লডিয়াস্‌ রমণীর বেশে এই 
স্্ীদলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ক্লডিয়াসের অভিযোগ সম্বন্ধে 
সিসিরোর সাক্ষ্যদানই উভয় পক্ষের বিরোধের কারণ । বিচারক- 
গণের অবিচারে ক্লডিয়াস, মুক্তি লাভ করেন। ক্লুডিয়াস, এক্ষণে 
এক আইন প্রণয়ন করিলেন যে, যাহারা বিনা-বিচারে রোমবাসীর 
প্রাণদও করিয়াছে, তাহারা নির্বাসিত হইবে । সিসিরো তজ্জন্য 
৫৮ খুঃ পৃঃ রোম পরিত্যাগপূর্বক গ্রীসে গমন করিলেন । এই 
কার্ধয সম্বন্ধে ক্ডিয়াস, টযায়ান্তিরগণের পরামর্শ গ্রহণ করেন নাই। 
পূর্বে পম্পিকৃক ফারারুদ্ধ টাইগ্রেন্স.কে মুক্িদান করায় পম্পির 
সহিত তাহার বিরোধ উপস্থিত হইল । পম্পি ইহার প্রতিশোধ 
লইবার জন্য সিসিরোর পুনরাহবানের জন্য চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন। দেনেট পম্পির প্রার্থনা পূরণে কৃতসম্বল্প হইয়া 
এই বিষয়ে সাধারণের মত জিজ্ঞাসা করিলেন। অধিক সংখ্যক 
ব্যক্তিই সিসিরোর পুনরাগমনে সম্মতি জ্ঞাপন করিল। 
তদনুসারে ৪ঠা সেপ্টেম্বর ৫৭ থুঃ পৃঃ সিসিরো রোমে পদার্পণ 
করিলেন। তাহার কল্যাণ কামনায় জুপিটরের মন্দিরে পুজা 
প্রদত্ত হইল। সিজার ৫৮-৫০ খুঃ পৃঃ পর্যস্ত গলপ্রদেশে 
পোমকশাসন বদ্ধমূল করিতে নানা যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকিয়া 
সমগ্র টান্সাল্লাইন গলে, রাইন নদীর অপর তীরে এবং 
বুটেনে রোমক আধিপত্য বিস্তার করিতেছিলেন। বৃটেন 
এতদিন পর্যাস্ত রোমকদ্দিগের অজ্ঞাত ছিল। সিজার ৫৮ খ্‌ঃ 
পৃঃ হেলভেটিয়াই নামক গলদিগকে ব্রিবো্ট নামক স্থানের 
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যুদ্ধে পরাজয় করেন। 
নামক জর্ম্ণ রাজার বিক্ুদ্ধে সিজারের সাহায্য প্রার্থনা করে। 
সিজার তাঁহাকে পরাজয়পূর্বক রাইন নদী পধ্যন্ত রোমের 
রাজ্যসীমা বিস্তার করেন। ৫৭ খবঃ পূর্ববা্ধে মধ্য ও উত্তর গলের 
বেলগাও সম্প্রদায় সিজারের বিরুদ্ধে ৩ লক্ষ সৈন্ত লইয়া যুদ্ধার্থ 
প্রস্তুত হইল। কিন্তু তাহারা ক্রমে ক্রমে দিজারের নিকট 
পরাভৃত হইয়া রোমক প্রাধান্য স্বীকার কন্পিল। নার্ডাই 
নামক বেলজিক জাতি সিজারের সঙ্গে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিয়াছিল । 
সিজারের বিপুল বিক্রমে জয়লাভ করিলেন। ৬ লক্ষ নার্ভাই 
সৈম্তের রক্তশ্রোতে রণত্ুমি প্লাবিত হইয়াছিল। ৫৬ খুঃ পুঃ 
সিজার বৃটানী প্রদেশে ভেনেটি জাতির বিরুদ্ধে অভিযান 
করেন এবং তখা হইতে ক্যালে ও বোলন প্রদেশের 
সমীপবর্তী মরিনি ও মেনাপাই জাতিগণের ছূর্ভে্ দুর্গ সকল 


অধিকার করেন । 
এই অভিযানে সিজার রাইন নদীর “তীরবন্তী কেন্টিক 


জাতির সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হনা। এই যুদ্ধে জর্মণগণ পিজারের 
নিকট সম্পূর্ণদূপে পরাজিত হইলেন। জয়লাভ করিয়৷ সিজার 
দশদিনের মধ্যে একটা সেতু নিন্মাণ করিয়া 
£৫ পু সিজারের রাইন নদী অতিক্রম করিলেন এবং 
গর্থ অভিয।ন 
বাসীদিগকে পরাজিত করিয়া গলে গ্রত্যাগমন করিলেন । 
সিজার এই সময়ে বৃটেন আক্রমণ করিবার সঙ্কল্প করিয়া ক্যালের 
নিকটবত্তী ইটিয়াস্‌ নামক স্থানে জাহাজে চড়িয়া সাউথফোরলও 
নামক স্থানে অবতরণ করিলেন। বৃটনগণ ভীম বিক্রমে 
দ্ধ করিয়াও পরাজিত হইল। বাসস্তিক ক্রাস্তিপাতের পূর্বে 
সিজার গলমুখে যাত্রা করিলেন। সিজারকর্তুক জন্দরণদিগের পরাজয় 
এবং সুদূরবন্তী বৃটেন বিজয়সংবাদশ্রবণে রোমকগণ অতান্ত 
উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন; কিন্তু কেটো তাহার তীব্র 
প্রতিবাদ করিয়াছিলেন । 
এইবার সিজার ৫টা লিজন লইয়া বৃটেনে উপস্থিত হইলেন। 
৫৪ খৃঃপুঃ সিঙ্গারের বুউনগণ মিডলসেন্স এবং এসেক্স প্রদেশের 
ধম অতিযান। অধিপতি কাঁসিভেলানাসকে সেনাপতি 
করিয়া যুনধার্থ অগ্রমর হইলেন। বৃটনগণ উপগ্যপরি কয়েকটা 
যুদ্ধে সিজারের নিকট পরাজিত হইল। সিজার কিংসটনের 
সন্নিকটে টেম্সনদী পার হইয়া! এসেক্স ও মিড্লসেক্স অধিকার 
করিলেন। তখন কামিভেলানস্‌ সন্ধির প্রস্তাৰ করিলেন । 
সিজার বুটনদিগের নিকট বার্ষিক কর ধাধা করঠরয়া গল যারা 
করিলেন। এই সদয়ে গলে ছুর্ভিক্ষ দেখা দিল, *অরপীড়িত 
এবুরোনস্‌ ও নার্াইগণ বিড্রোহী হইয়া উঠিল ।. তাহারা রোমক 


কোলন ও সেলাম্থী নামক স্থানের অধি- 





শিপ শশা শী শি 


শিবির আক্রমণ করিল বটে, কিন্তু সিজারের সহিত যুদ্ধে 
পরাজিত হইয়া! পলায়ন করিল। কিন্তু শীপ্রই বিদ্রোহী হইয়া 
স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করিতে লাগিল এবং বহুসংখ্যক রোমক- 
৫৩ খৃঃ পু$ সিপ্পারের সৈন্য সংহার করিল। সিজার সিসাল্লাইন 
৬ষ্ঠ অভিযান। গল হইতে ছুই দল সৈম্ত সংগ্রহপূর্ধবক গল- 
গণকে" পরাজয় করিয়া পুনর্বার স্ববশে আনয়ন করিলেন। 
জন্দণগণ গন্দিগের সাহায্য করায় সিজার পুনরায় রাইননদী 
উত্তীর্ণ হইয়া জঙন্মণার্গকে পরাজক্ব করিলেন। গলগণ 
পুনরায় প্রবলবেগে রোমকদিগের বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করিল। 
৫২ খু: পু$ সিজারের ভাগিংগেটোরিক্স নামক একজন প্রসিদ্ধ 
৭ম অঠিযান। বীর গলদিগের সেনানীরূপে সিজারের 
বিরুদ্ধে সমরসজ্জী করিলেন। ইহীর প্রতাপে ও স্ব্দেশবাৎসল্যে 
সিজারের ৬ বতসরব্যাগী গলবিজয় নিক্ষল হইবার উপক্রম 
হইল। সিজার অদম্য উৎসাহে ও প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ 
চালাইতে লাগিলেন। ভাসিংগেটোরিক্স গলপ্রদেশের প্রসিদ্ধ 
নগরাদি ধ্বংস করিয়া সমস্ত দেশকে মরুভূমিতে পরিণত 
করিতে আরম্ভ করিলেন। এভারিকাম নামক অবশিষ্ট হুর্ভেগ্য 
দুর্গ ও সুরক্ষিত নগর সিজার অবরোধ করিলেন। হছূর্গ 
অধিকারপূর্বক সিজীর নগরবাসী আবাল-বৃদ্ব-বনিতাদিগকে 
নিহত করিলেন। অবশেষে ভাঙ্গিংগেটোরিক্স বগান্তী প্রদেশের 
এলেসিয়া নগরের ছুর্ভেগ্ভ ছগে আশ্রয় লইলেন। বহুসংখ্যক 
গলসৈন্য রোমকসৈগ্ঠকে পরিবেষ্টন করিল । এই বিপদে সিজার 
অত্যন্ত সাহস, রণপাঁ্িত্য ও অতুল বীরত্বে গলসৈন্ত ছিন্ন ভিন্ন 
করিয়৷ ধিপেন। এলেসিয়া সিজারের অধিকৃত হইল। ভার্সিং- 
গেটোরিকা বন্দাকৃত হইলেন। এই সংবার্দে রোম সেনেটের 
সদস্তগণ পুনরায় ২০ দিন পধ্যন্ত দেবমন্দিরে মাঙ্গলিক ক্রিয়ার 

অনুষ্ঠান করিলেন । 
এই আভবানে সিজার সমগ্ত গলদেশ স্ববশে আনয়নপূর্ববক 
তথায় রোমকণাসন প্রত্তিঠত করিলেন এবং প্রত্যেক 
প্রদেশে শাসনব্যবস্থা ও রাজস্ব নিদ্ধীরিত করিয়া রোমে 
প্রত্যাগমনের সঙ্ক্প করিলেন । এই প্রকারে 


থঃ পুঃ মিজারের | 
রে দি ৯ বৎসরব্যাপী অবিশ্রান্ত যুদ্ধে সিজার রোম- 
সামাজ্যের সীম! উত্তরদিকে বহুদূর পর্য্যস্ত 
বিস্তৃত করিলেন। বহু সংখ্যক অসভ্যজাতি পরাজিত 


হইয়া শিক্ষা ও সভ্যতার আলোক পাইয়াছিল। সিসিরোর 
নির্বাসন" হইতে রোমে প্রত্যাগত হইয়া পূর্বপ্ররুতি 
একবার ধ্যাগ করিলেন। তিনি এক্ষণে সেই টযায়ন্তিরেটের 
পক্ষ অবলম্বন করিতে লাগিলেন। পম্পির প্রভাব ক্রমে ক্রমে 
হাস হইতেছিল। কারণ ক্রাসাসের সহিত তাহার মনোমালিন্ 


[ ৫৪ ] 


রোমসাত্রাজ্য 


ঘটিয়াছিল। এদিকে সিজারের বিপক্ষগণ তাহাকে ক্ষমতাচ্যুত 
করিতে চেষ্টা পাইতেছিলেন। এই সময়ে 
রিক ইতিহাস সিজার রোমে উপস্থিত হইয়া লুকা নামক ' 

(4 হু গ) স্থানে পম্পি ও ক্রাসাসের সহিত পুনরায় 
মিলিত হইলেন। সিজারের প্ররোচনায় পম্পি ও ক্রাসাস ২য় বার 
যুগপৎ কম্দল নিযুক্ত হইলেন এবং টেবোয়াস্‌ প্রবন্তিত আইন 
অনুসারে পম্পি ম্পেনের এবং ক্রালাস্‌ সিরিয়ার শাসনভার 
প্রাপ্ত হইলেন। এই সময়ে পম্পি মর্মরপ্রস্তরে এক বিরাট 
রঙ্গালয় নিম্মাণ করাইলেন। এই রঙ্গালয়ে ৪০০০৭ দর্শক শ্বছন্দে 
উপবেশন করিয়! সিংহ হস্তী প্রভৃতি জন্তর অদ্ভুত ক্রীড়া সন্দর্শন 
করিতে লাগিলেন । 

৫৪ খুঃ পুঃ ক্রাসাস্‌ পার্থিয় রাজগণের সহিত যুদ্ধ করিবার 
জন্য সিরিয়ায় গমন করিলেন। কিন্তু নির্বদ্ধিতা বশতঃ ২০০৯০ 
রোমক তাহাদের হস্তে পরাজিত ও হত হইল । তীহার ছির- 
মুণ্ড পার্থিয়রাজ অরোভেসের রাজসভায় প্রেরিত হইল। 
ক্রাসাসের মৃত্যুতে পম্পি ও মিজার রোমের অধিনায়ক থাকিলেন। 
অনতিকাল মধ্যেই তীহাদের মধ্যে বিরোধের সুচনা হইল। 
সিজারের কন্া এবং পম্পির পত্রী জুলিয়ার মৃত্যু হওয়ায় উভয়ের 
সন্বন্ধসেতু ভগ্ন হইয়া গেল। সকলের মুখে সিজারের গলবিজয়- 
কীর্তি পম্পির অসহা হইয়া উঠিল। তখন পম্পি ডিক্টেটরের 
পদলাভ পূর্বক সার্বভৌম আধিপত্য লাভের চেষ্টা দেখিতে 
লাগিলেন । 

এই সময়ে বিষম অরাজকতা উপস্থিত হইল। মাইলো। 
কম্সলপদ লইয়া ক্লডিয়াপকে নিহত করিলেন। উত্তেজিত 
সৈম্তগণ অগ্নিগ্রদানে সেনেটগৃহ তন্মীভূত করিল। সিসিরো ও 
সেনেটের সাদস্তগণ মাইলোর অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পাই- 
বার জন্ত পম্পিকে একমাত্র কম্সল নিযুক্ত করিলেন। মাইলো 
অভিযুক্ত হইয়া! বিচারে মেসালিয়া নামক স্থানে নির্বাসিত 
হইলেন। সিজারের কন্তা জুলিয়ার মৃত্যুর পর পম্পি মেটালাস 
সিপিওর কন্ঠা কর্িলিয়ার পাণিগ্রহণ করেন। তিনি স্বীয় 
শ্বশুরকে অবিলম্বে সহযোগী কম্পল নিযুক্ত করিলেন। 
কিন্তু তিনি সিজারকে কম্সলপদের প্রাথী জানিয়া, এক আইন 
করিলেন যে, স্বয়ং উপস্থিত না হইলে কেহ কোন সরকারী 
পদের প্রার্থী হইতে পারিবে না এবং কেহ' সরকারী কাধ্যে 
প্রবেশের তারিখ হইতে ৫ বৎসরের অধিক কোন প্রদেশের 
শাসনকর্তা থাকিতে পারিবেন না। পম্পি সেনেটের সদস্থগণের 
মতান্ুবন্তী হইয়া চলিতে লাগিলেন। সেনেট এই আদেশ 
প্রচার করিলেন যে, সিজার অবিলম্বে তাহার শীসনকর্তৃ 
পরিত্যাগ করিবেন। কারণ তাহার নির্দিটকাল অতীত 


রেমের আত্যন্ত- 





তাহার ছুই লিজন সৈন্য চাহিয়া লইলেন। পরে তীহাকে পুনঃ 
পুনঃ পত্রস্বার! সৈল্তাধ্যক্ষতা পরিত্যাগ করিতে বলিয়া পাঠাইলে, 
সিজার তখন উত্তর ইতালীর রাভেন্না নামক স্থানে অবস্থিত থাকিয়। 
পত্রোত্তরে লিখিলেন, প্যদি পম্পি সৈম্তাধিপত্য পরিত্যাগ করেন, 
তবে আমিও করিব।” এই সময়ে পম্পির শ্বশুর সিপিও আক্তা 
দিলেন যে,প্যদি সিজার নির্দি্টদিনে সৈল্তাধ্যক্ষতা ত্যাগ ন। করেন 
তবে তিনি রোমের শত্রু বলিয়া বিবেচিত হইবেন ।” সেনেট 
নবনিযুক্ত কন্সলদিগকে ডিন্টেটরের ক্ষমতা প্রদান করিলেন 
বটে, কিস্তু টিবিউন আপ্টোনিয়াস্‌ ও কাসিও এই বিরুদ্ধ 
আদেশের প্রতিবাদ করিয়া রোম হইতে বিতাড়িত হইলেন । 
পরে তাহারা ছল্পবেশে রাভেম্নায় সিজারের শিবিরে উপস্থিত 
হইয়া! সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ইহাতে পুনর্ধার আস্তর্জীতিক 
যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। সেনেট পম্পিকে যুদ্ধের সেনাপতি করিলেন । 
সিজার সেনেটের দৃঢ়সন্কল্প দেখিয়া সৈম্ভসমাবেশপুর্ব্বক 
সৈম্তদিগের মত জিজ্ঞাসা করিলেন। সৈম্তগণ একবাক্যে তীহার 
আদেশ পালনে প্রতিজ্ঞা করিল। ইতালীর উত্তর সীমা রুবিকন 
নর্দী অতিক্রম করিয়! তিনি অল্প সংখ্যক 


স্তর্জাতিক ব৷ ্ 
১ সৈম্ভ লইয়া! ইতালীর অভিমুখে দ্রুতবেগে 
৪৪ খৃঃ পৃঃ) অগ্রসর হইলেন। অনায়াসে আরিমি- 


নিয়াম্‌ নগর হস্তগত হইলে নগরবাসিগণ সিজারের পক্ষাবলম্বন- 
পূর্বক তাহাকে নগরদ্বার খুলিয়া দিল। সিজারের লোক- 
রঞ্জকতাগুণে ক্রমে ক্রমে সকল নগরই তাহাকে বিনা যুদ্ধে 
আত্মসমর্পণ করিল এবং তাহার যুন্ধযাত্র। যেন বিজয়োৎ্সবের 
ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। সিজারের এই জৈত্রযাত্রায় 
রোমবাসিগণ ভীতি-বিহ্বল হইয়! পড়িলেন। সিজার বিজয়লাভ 
করিতে করিতে পিসেনাম্‌ ছাড়াইয়। কর্ষিনিয়ামে পৌছিলেন। 
এই স্থানে পম্পির পক্ষীয় ডমিসিয়াস্‌ অহেনোবার্বাদ্‌ একদল 
সৈন্যসহ অবস্থিত ছিলেন। তিনি সসৈন্তে বহুসংখ্যক সেনেটের 
সদস্ত এবং কতিপয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তির সহিত বন্দী হইলেন, কিন্ত 
সিজার তাহাদের প্রতি কোনরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিলেন 
না, তাহাতে সাধারণে সিজারের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত 
হইয়া উঠিল। 

সিজারের পুনঃ পুনঃ বিজয়লাভে পম্পি এবং সাধারণ তন্ত্রের 
প্রতিনিধিগণ ভয়ে কিংকর্তব্যবিমূড় হইয়া পড়িলেন। পম্পির 
সৈম্গণ তাহাকে পরিত্যাগপূর্ববক সিজারের দলভুক্ত হইল, এই 
সমস্ত কারণে পম্পি কাপুরুষতাপূর্ধ্বক পলায়ন করিতে সন্কর 
করিলেন। সন্ধ্যার অন্ধকারে পম্পি গোপনে রোম পরিত্যাগ 
করিলেন। ভয়ে তিনি কোষাগার হইতে অর্থ পধ্যস্ত লইতে 





বিখ্যাত ব্যক্তি পম্পির সহিত পলায়ন করিলেন । রোমবাসিগণের 
মধ্যে যাহারা পলাইতে অক্ষম হইলেন, তাহারা সাল্লা ও মেরা- 
মাসের বীভৎসকাহিনী পুনরায় আগতপ্রায় মনে করিয়া ভয়বিহ্বল 
হইয়া পড়িলেন। এদিকে পম্পি পলায়নপূর্বক প্রথমে কাপুয়া, 
পরে তথা হইতে ব্রাওুসিয়ামে উপস্থিত হইলেন। ধ্সিজার এই 
সংবাদ পাইয়া অবিলম্বে পম্পিকে ধৃত করিবারজন্য ব্রাও্সিয়াম 
অবরোধ করিলেন। কিন্তু পম্পি অনুচরবর্গের সহিত কৌশলে 
জাহাজে আরোহণপূর্বক গ্রীসে পলায়ন করিলেন। জাহাজের 
অভাবে সিজার তৎকালে তাহার অনুসরণে ক্ষান্ত থাকিলেন ; 
সুতরাং সিজার তথা হইতে রোমে প্রত্যাগমনপূর্বক ৩ মাস মধ্যে 
সমগ্র ইতালীবিজয় সম্পয্ন করিলেন। সিজার রোমপামাজ্যশাসনের 
সর্বময় প্রতু হুইয়া উঠিলেন। কেবল টিবিউন মেটাল্লাস্‌ 
তাহাকে পবিত্র ধনভাগডারে হস্তক্ষেপে বাধা প্রদান করিয়া 
ছিলেন। তত্তিনন নির্ব্িবাদে সিজার শীঘ্বই রোমের অদ্বিতীয় 
অধীশ্বর হইয়াছিলেন। সিজার লেপিডাসের উপরে রোমরক্ষার 
এবং আশ্টোনিয়াস্কে সৈম্তসহ ইতালি রক্ষার ভার দিয়া 
পম্পিপক্ষীয় সেনাপতিদিগকে পরাজয় করিতে স্পেনদেশে যাত্রা! 
করিলেন এবং কিউরিওকে ও ভালেরিয়াসকে সিসিলি 
ও সার্ডিনিয়৷ রক্ষা! করিতে পাঠাইলেন। তাহারা উভয়ে উক্ত 
ছুই স্থান অনায়াসে অধিকারপূর্ববক পম্পিপক্ষীয় সেনাধ্যক্ষ-* * 
দিগকে আক্রমণ করিবার জন্য আফ্রিক যাত্রা করিলেন। কিন্তু 
কিউরিও পম্পির সহযোগী 'মরেটিনিয়ার রাজা জ্কুবার সহিত যুদ্ধে 
নিহত হইলেন। 

এদিকে সিজার মাসেলিয়ায় আসিয়! দেখিলেন, সেই স্থানের 
অধিবাসিগণ অধীনতা স্বীকারে অসম্মত। তখন সিজার টেবোনি- 
য়াস্‌ ও ক্রটান্‌কে উক্ত স্থান অবরোধ করিতে আজ্ঞ| দিয়া সসৈন্টে 
স্পেনযাএ করিলেন। পম্পির লেপ্টেনাপ্টদ্বয় আফ্রিনিয়াগ্‌ ও 
পেটিয়ান্‌ সিজারের বিরুদ্ধে ইলরেডা নামক স্থানে বিশাল সৈন্যদল 
সজ্জিত করিলেন। সিজার অন্তুত রণকৌশলে তাহাদিগকে পরাজিত 
করিলেন। উভয় লেপ্টেনান্ট গত্যন্তরহীন হইয়া আয্মসমর্পণ * 
করিলেন। সিজার তাহাদিগকে মুক্তিদানপূর্বক তাহাদের 
সৈম্তদলকে নিজ সৈগ্াতুক্ত করিয়া লইলেন। সিজার তখন পশ্চিম 
স্পেনে ভারোর বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। ভারোও অবিলম্ষে 
পরাজিত হইয়া কর্ডোবা নামক স্থানে আত্মসমর্পণ করিলেন। 
এইবূপে ৪* দিনে সমগ্র স্পেন দেশ জয় করিরা সিজার গলে 
উপস্থিত হইলেন। মাসেলিয়া৷ নগর এ ধীর্য্স্ত অধিকৃত 
হয় নাই। কিন্তু সিজারের আগমনসংবাদে ভীর্ত হইয়া দুর্গ- 
বানিগণ অবিলম্বে আত্মসমর্পণ করিল। 





এক আইন অনুসারে তাহাকে ডিক্টেটর নিযুক্ত করিলেন। কিন্ত 
সিজার ১১ দিন মাত্র এই সম্মানার্হ পদ লাভ করিয়াই স্মেচ্ছায় 
উহা পরিত্যাগপূর্বক কম্সল নিযুক্ত হইলেন।. সার্ভিলিয়াস্‌ 
ভেটিয়। তাহার সহিত কম্সল পদ পাইলেন। কিন্তু সিজার 
১১ দিন মাত্র ডিব্টেটরের পদ অলঙ্কৃতি করিয়৷ অনেক হিতকর 
আইনের অচৃষ্ঠান করিয়াছিলেন। উত্তমর্ণ ও অধমর্ণদিগের 
সুবিধার জন্ত তিনি এক আইন প্রণয়ন করেন। তৎপরে সাল্লার 
«প্রস্ক্রিপশন” অন্সারে যে সমস্ত ব্যক্তি নির্বাসিত এবং সম্পত্তি- 
চ্যুত হইয়াছিল, তাহাদিগের পুত্রাদিকে আনয়নপুর্ব্বক পূর্ব্ব- 
সম্পত্তি প্রদান করিলেন এবং আল্ম্‌ পর্য্স্ত সমস্ত প্রজাবর্গকে 
রোমবাসীর' ন্ায় সমভাবে নির্বাচনাধিকার প্রদান করিলেন । 
তৎপরে সাহার সমস্ত সৈন্ত ব্রাগুসিয়ামে সমবেত হইলে, সিজার 
৪৯ থ্‌ঃ পৃঃ ডিসেম্বর মাসে পম্পির অন্থুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। 
এদিকে পম্পি গ্রীদ, মিসর এবং এসিয়া খণ্ডের নানারাজা হইতে 
বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিলেন । বিবুলাস্‌ তাহার সেনা- 
পতি হইলেন। নিভ।ক বীর পিজার তথাপি সসৈন্ত ব্রা গুসিয়াম 
হইতে এপিরাস্‌ যাত্রা করিলেন। জাহাজের অল্পতানিবন্ধন 
সিজার প্রথম-বারে কেবল মাত্র ১৫০০০ হাজার পদাতিক এবং 
৫০০ অশ্বারোহী লইয়া এপিরাসে উপস্থিত হইলেন। এসিরাসে 
পৌছিয়া পুনরায় সৈন্ত আনিতে তিনি জাহাজ পাঠাইলেন, 
কিন্ত বিবুলাস এই সমস্ত জাহাজ পথি মধ্যে ধৃত করিলেন । 
ব্রাগুসিয়ামস্থ সেনাদলের আগমন অপেক্ষা না করিয়া সিজার 
যুদ্ধ আরম্ত করিলেন। ক্রমে ওরিকম ও এপলোনিয়া অধিকার- 
পূর্বক সিজার পম্পির আশ্রয়স্থান ডির্হাচিয়াম অভিমুখে 
অগ্রসর হইলেন । আপজাস্‌ নদীর উভয় তীরে সিজার ও পম্পির 
সৈম্ত মকল সজ্জিত হইল । সিজার অবশিষ্ট সৈম্তের জন্য এন্ূপ 
উদ্দিপ্র হইলেন যে, একদিন রাত্রিতে তিনি একাকী ক্ষুদ্র নৌকা- 
যোগে আদ্রিয়াতিক সমুদ্রের মধ্যদিয়া ব্রাগুসিয়ামে যাত্রা করিলেন। 
অবশেষে আন্টোনিয়াম্‌ অবশিষ্ট সৈনা লইয়া সিজারের সহিত 
মিলিত হইলেন। পম্পি বহু সৈনাসত্বেও সিজারকে আক্রমণ 
করিতে সাহস করিলেন। সিজার অল্পমাত্র সৈন্য লইয়া পরিখা 
খননপূর্ববক পম্পিকে বেষ্টন করিলেন। অকল্মাৎ পম্পি শিবির 
হইতে নিক্ষান্ত হইয়া অতর্কিত আক্রমণে সিজারের কএকদল সৈন্ত 
ছিন্ন ভিন্ন করিলেন। তখন সিজার অগত্যা সে স্থান পরিত্যাগ- 
পূর্বক থেসাঁগী যাত্রা করিলেন। থেসালীর অন্তবস্তী ফাসিলাসং 
বা ফার্সিলিয়া*নামক স্থানে ভ়স্কর যুদ্ধ সংঘটিত হইল। ৪৮ খ্‌ঃ 
পুঃ ৯ ই আগষ্ট বহসৈনয থাকিলেও সিজারের বিপুল বিক্রমে গম্পি 
সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন । পম্পির বিপুলবিলাসবৈভবপূর্ণ 


[ ৫৬ ] 
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ভগ্নোৎপাহ হইয়া কএকটা বন্ধুর সহিত পলায়ন করিলেন। 
অবশিষ্ট সৈন্য এবং সেনাপতিদিগের প্রতি সন্থযবহারপূর্ববক 
সিজার তাহাদিগকে স্বদলতুত্ত করিয়া লইলেন। 

এইরূপে স্বীয় তুজবলে সিজার উত্তর-পুর্র্ব ও পশ্চিম রোম- 
সাম্রাজ্যে একাধিপত্য স্থাপন করিয়া শ্বহস্তে সুবৃহৎ শাসনদণ্ড 
পরিচালন! করিয়াছিলেন। তিনি যে কুটনীতিবলে রোমের শাসক- 
সমিতিসমূহের সংস্কার ও পরিবর্তন করিয়াছিলেন, সেই 
অসাধারণ প্রতিভাবলেই তিনি বিজিত নবরাজ্যসমূহের সীমাস্ত- 
প্রদেশে শান্তিস্বাপন করিতে যত্ববান্‌ হইলেন । এই সীমান্ত শসনে 
বদ্ধপরিকর হইয়া তিনি আবশ্বাকীয় হর্গাদি নির্মাণে অগ্রসর হয়েন, 
কিন্তু রোমের দুরদৃষটক্রমে তিনি সে সীমাস্তভিত্তি দৃঢ় করিয়া 
যাইতে পারেন নাই। অপরের হন্তে তাহার সমাধাভার অর্পণ 
করিয়া তাহাকে অকালে ইহলোক হইতে বিদায় লইতে হয়। 
তাহার বাহুবলে অক্ষু্ রোম-সামাজ্য পূর্বে যুফ্রেটিস, নদীতীর 
ও ককেশস প্রদেশ, উত্তরে রাইন্‌, দানিউব ও এলব, নর্দী এবং 
পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর পধ্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল । 

তিনি প্রাদেশিক শাসনবর্তাদিগের কার্যকাল কমাইয়া 
স্থানীয় অর্থভাগার লুগ্ঠনের পথ রোধ করেন। তিনি আশা 
করিয়াছিলেন যে, অগাষ্টাম্‌ এই পথান্ুবত্তী হইয়া তাহার প্রবর্তিত 
পদ্ধতির অনুকূলতা করিবেন; কিন্তু দৈবছর্কিপাকে অগাষ্টস 
প্রতিকূল গতিতে ফিরিলেন। তিনি স্বাধিকার দান (181001)186) 
দ্বারা সামাজ্যতিত্তি দৃঢ় রাখিতে মানস করিলেন। প্রাদেশিক 
শাসনকর্তুগণকে রাজস্বের অংশাধিকার এবং ট্যাম্গপেডেন 
গলদিগকে রোমবাসীর অধিকার অর্পণ করিয়া সমগ্র ইতালীকে 
রোমকাধিবারতুক্ত করিয়া লইলেন। এতত্তিন্ন তিনি সমগ্র ইতালীয় 
প্রায়োদবীপে একরূপ স্বায়ত্তশাসনপদ্ধতি বিস্তার করিয়াছিলেন । 
তাহার উত্তরাধিকারিবর্গ ক্রমশঃ এ সকল প্রথা বিভিন্ন 
প্রদেশে পরিব্যাপ্ত করিয়া একট। বিস্তৃত সাম্রাজ্যের পতন 
করিতে থাকেন। | 

৫৩ থ্‌& পূর্ববান্ধে পারদগণ কর্তৃক কড়হির যুদ্ধে ক্রাসাসের 
হত্যার প্রতিশোধ লইতে ' এবং পারদরাজশক্তি খর্ব করিতে 
সিজার স্বীয় বিজয়বাহিনী লইয়া রণযাত্রার আয়োজন করিলেন। 
প্রজাতন্ত্রীয সন্ত্ান্ত অভিজাতবর্গ পূর্বে সিজারকর্তৃক অপমানিত 
ও লাঞ্চিত হইয়া মরমে মরিয়াছিলেন। এই যুদ্ধের আড়ম্বর দেখিয়া 
তাহাদের ঈর্যাকটাক্ষ আরও যেন কুটিল গতিতে ফিরিতে 
লাগিল। তাহারা দগ্ধহৃদয়ে সিজারের সর্ধনাশ করিতে অগ্রসর 
হইলেন। ধে দিন সন্ধার সময় সিজার পূর্বদিগৃবিজয়ে গমনার্থ 
প্রস্তুত হইয়া অগ্রসর হুইতেছেন, সেই সময়ে ক্রটাস্প্রমুখ 








বিশ্বাসঘাতক ক্রুটাঁস্‌ সিজারের কঠোর বক্ষে চুরিকা বসাইয়া 
তাহাকে ইহজন্মের মত এই ভবধাম হইতে অন্তহ্ত করিল। 
(১৫ই মার্চ, ৪৪ খুঃ .পুঃ)। এইদিন হইতে অক্টেভিয়ান্‌ 
কর্তৃক এন্রিয়াস্‌ রণক্ষেত্রে আণ্টনির পরাভব তারিখ তেরা সেপ্টে- 
স্বর ৩১ খু: পৃঃ) পধ্যস্ত রোমসাম্রান্যে ঘোরতর অরাজকতা 
বিরাজ করিয়াছিল। অসংখ্য নরমুগ্ডপাতে রোমরাজ্য জনহীন 
মরুপ্রান্তর সনৃশ লক্ষিত হইয়াছিল। শৃগালাদি শবতুক্‌ জন্তগণের 
বিকট চীৎকারে এবং শবরাশির পৃতিগন্জে রোম শ্মশানসদৃশ 
বীততসদৃশ্তে পরিপূর্ণ হইয়া জনসাধারণের হৃদয় স্তত্ভিত করিয়া 
দিয়াছিল। সেই শাসনশৃঙ্ধলাঁপরিশৃন্ত চতুর্দশ বর্ষ কাল কি ভয়ানক, 
তাহা রোমের ইতিহাঁসপটে সম্পূর্ণরূপে চিত্রিত রহিয়াছে । 

সিজারের প্রতিনিধি আণ্টনি আত্মশ্লাঘাপূর্ণ রাজনীতি 
অবলম্বনে রোমের প্রাচীন শসনপদ্ধতির প্রলয়সাধনে অগ্রসর 
হইলেও, সিসিরো! তাহার প্রতিতবন্িতাচরণে পরাশ্ধুখ হন নাই। 
তিনি অদম্য উৎসাহে স্বীয় ওজস্থিনী বন্তৃতাদ্ারা সেনেট পুনর্গঠন 
করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। সাধারণ প্রজাবর্গ ও 
প্রাদেশিক শাসনকর্তুগণ প্রাচীন নীতির পক্ষপাতী হইয়া আন্ট- 
নির অবলধিত শাসনপ্রথার ঘোরতর প্রতিবাদ করিতে 
লাগিলেন । সেনেট-মন্দিরে অথবা ফোরামে সিসিরোর বক্তৃতা 
ও সাধারণের প্রতিবাদ সেই পরিবন্তিত ঘটনাশ্রোতকে ভিন্ন 
গতিতে ফিরাইতে পারিল না। এইরূপে বিরুদ্ধ পক্ষদ্বয়ের 
প্রতিপক্ষতায় প্রায় বর্ষকাল অতীত হুইয়া আসিলে, ৪৩ খুঃ 
পূর্বাৰের প্রারস্তে পুনরায় অস্তর্বিপ্নবের সুচনা হইল । 

উক্ত বর্ষের শরৎকালে আন্টনি ১৭টী লিজন্‌ সৈন্দলের 
অধিনায়ক হইয়া ইতালী আক্রমণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন । 
সকলেই এই অভিনব অভিযান ব্যাপারে ত্রস্ত হইয়া উঠিল। 
তাহার উপর এঁ বৎসরের অক্টোবরের শেষভাগে আপ্টনি 
সেনেটের প্রতিবন্ধকতা অগ্রাহা করিয়! সহযোগী লেপিডাসের 
সাহায্যে বিংশতিবর্ষীয় কনিঠ্ঠ অক্টেভিয়ান্কে কন্পল মনোনীত 
করিয়া দ্বিতীয় ত্রয়ন্বীর-সমিতি সংগঠন 
করিলেন। ইহাতে সাধারণের ভয়ের মাত্রা 
অধিকতর পরিবর্ধিত হইল। এই সমিতির 
শাসনকাধ্যও তদমুরূপে আচরিত হইয়াছিল। সিজারের ন্যায় 
সদয় ব্যবহারে প্রজা পুঞ্জকে শ্ীতিপুর্ণ হৃদয়ে বাস করিতে না 
দিয়া ত্রননশ্বীরগণ সাল্লার ন্যায় কঠোর শাসনপ্রথার অবলম্বন 
করিলেন। অনস্তর প্রেস্কিপশন জাহির করিয়া তাহারা সিসিরো- 
প্রমুখ অভিজাতবর্গের বধসাধন করিয়া আত্মপক্ষ সুদৃঢ় করিলেন। 
পরবংসর আপ্টনি ও অক্টেভিয়ানের মিলিত সৈন্যের সহিত 


দ্বিতীয় ট'রাস্ত্িয়েট 


৪৩-২৮ খঃ পুঃ। 
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লাঞ্চিত অভিজাতগণ তাহার সমক্ষে আসিয়া উপনীত হইল । | 


ফিলিপিতে ক্রটাস্‌ ও কেসাসের যুদ্ধ সংঘটিত হইল। এই যুদ্ধে 
ক্রটাস্‌-পরিচালিত সাধারণতন্ত্রপক্ষীয় সেনাদলের পরাভব ঘটিলে 
সাধারণতন্ত্রের পূর্বতন পদ্ধতি-প্রতিষ্ঠার শেষ আশা বিলুপ্ত 
ইইয়া গেল। 

৪* খৃঃ পূর্ব্বা্ধে উক্ত বিজয়ী সেনানায়কদ্বয়ের মধ্যে মনো- 
বাদ উপস্থিত হয়, কিন্ত ব্রাগুসিয়ামের সন্ধিসর্তে উত্তয়ে একমত 
হওয়ায় সেই ভয়াবহ বিদ্বেষবহ্ছি প্রধূমিত হষ্রুয়াই নির্ধাপিত 
হইয়া যায় এবং রোমরাজ্য অসংখ্য নররক্তপাতরূপ কন্ু- 
কালিমা হইতে পরিত্রাণ পায়। 

এই সম্মিলন হইতেই উভয়ের মিত্রতাস্থত্র ক্রমশঃই সুদৃঢ় 
হইতে থাকে । আন্টনি অক্টেভিয়ানের ভগিনী অক্টেভিয়ার 
পাণিগ্রহণ করিয়া আত্মীয়তা দৃঢ় করিয়া লইলেন € তখন সেই 
্রয়ন্বীরসঙ্ঘ নিয়োক্তর্ূপে রোমসাস্্রাজ্য বিভাগ করিয়া আপনা- 
পন স্বার্থপন্থা উন্মুক্ত করিয়া লইলেন। অন্টিনি রোমসাম়াজোর 
সমগ্র পূর্ববাংশ স্বীয় আয়ত্বাধীন করিলেন, অক্টেভিয়ান্‌ ইতালী 
ও সমগ্র পশ্চিমাঞ্চলের শাসনকর্তৃত্ব প্রাপ্ত হইলেন। এবং 
লেপিডাস্‌ আফ্রিকার বিজিত প্রদেশসমূহ গ্রহণ করিয়া সন্ত 
থাকিতে বাধ্য রহিলেন। 

ইহার পরবর্তী দ্বাদশ বৎসরে যখন আন্টনি অলোক- 
সামান্যা সুন্দরী ক্লিওপেট্ণাকে অঙ্কে স্থাপন করিয়া! আপনাতে 
আপনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং সেই স্ুখস্বপ্পের ঘোরে গ্রাচ্য- 
জগতের সমৃদ্ধিরাশি ও বিলাসবৈভবপূর্ণ একটা সুবিস্তৃত সাআজ্য 
স্থাপন করিয়া রোমক-হৃদয় ঈর্যাতরঙ্গে আলোড়িত করিতে 
মত্ত ছিলেন; তখর্ন প্রতীচ্য প্রদেশে তাহারই প্রতিযোগী অক্টে- 
ভিয়ান্‌ .ধীরে ধীরে স্বীয় শক্তিবৃদ্ধিমানসে সেনাদল সংগঠন 
করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। তাহার প্রতিযোগী টরায়া্তির- 
দ্বয়ের মধ্যে তিনি ৩৬ খুঃ পৃঃ লেপিডাস্কে আফ্রিকা হইতে 
কিসিআই (01০91) প্রদেশে নির্বাসিত করেন। মুগণ্ডরণ- 
ক্ষেত্রে পরাজিত সেক্টাস্‌ পম্পিয়াস্‌ দ্বারা প্রভৃত ধনরদ্ব সঞ্চয় 
করিয়! স্থানীয় লোকের ভীতির কারণ হইয়াছিলেন। অক্ে- 
ভিয়ান্‌ লেপিডাস্-বিজয়ের অব্যবহিত পরেই তাহাকে সমূলে 
ধংস করিলেন। ৩৫ থুঃ পৃঃ পম্পিয়াসের মৃত্যু হয়, তদবধি 
অক্টেভিয়ান্‌ পশ্চিম সাম্রাজ্য ভাগের একমাত্র অধীশ্বর হইলেন। 
তাহার রাজশক্তির কণ্টক স্বরূপ আর অন্ত প্রতিদন্ী রহিল না। 

অচিরে তাহার ও আশ্টনির শক্তিপরীক্ষার সুযোগ উপস্থিত 
হইল। স্ুখলালসালুন্ধ আণ্টনির ন্বেচ্ছাচারিতা কর্ণাবীর 
অক্টেভিয়ানের মনোমত হইল না । ৩২ খুঃ গু্বান্দে আন্টনি 
অমানুষিক অত্যাচারে ও ব্যভিচারিতায় রোঁমকমাত্রেরই 


হৃদয়ে আর এক দারুণ শেলাঘাত করিলেন । তিনি মিশর- 





রোম-সাম রাজ্য . 
সিংহাসন সমুজ্জলকারিণী টলেমিকন্তা বীরাঙ্গণা ক্লিওপেট্োর 
মনোমোহনর-প মুগ্ধ হইর! তাহাকে অর্দাঙ্গিনী করিবার 
অন্য স্বীয় সামাজ্য বিনিময় করিতে কুৰ্টিত হইলেন না। 
কামপ্রবৃত্তির ক্লুৃতদীসরূপে তিনি আপনার অমূল্য জীবন রাজ- 
কুমারীর চরণতলে বিকাইলেন। তাহাতে কায়মন সমর্পণ করিয়া 
প্রণয় ভিক্ষা চাহিলেন। শেষে বিবাহবদ্ধনচ্ছেদন করিয়! আপ- 
নার প্রিয়তমা পত্রী অক্টেভিয়াকে বিসর্জন করিলেন। একদিকে 
আন্টনি যেমন জীবনপণে প্রাণের আরাধ্য প্রণয় প্রতিমা লাভ 
করিলেন, অপরদিকে তেমনি তিনি অক্টেভিয়ার অপমানে ও 
ছঃখে তদ্ভ্রাতা অক্টেভিয়ানের হৃদয়ে দারুণ প্রতিহিংসাবন্ধি প্রজ- 
লিত করিলেন। অক্টেভিয়ান্‌ স্বীয় ভগিনীপতি আন্টনিকে 
সমুচিত দগ দিতে প্রস্তত হইলেন । 

এই কুকর্মের জন্য সেনেট আপ্টনিকে সেনানায়কত্ব হইতে 
বঞ্চিত ও পূর্ব-সামাজ্যের আধিপত্য হইতে পদচ্যুত বলিয়া 
ঘোষণা করিলেন এবং রাজ্জী ক্লিওপেটার বিরুদ্ধে রোমক 
অভিযান প্রেরণে আদেশ প্রচার করিলেন। তদনুসারে 
অক্টেভিয়ান্‌ রোমকবাহিনীর অধিনায়ক হইলেন। ৩১ খুঃ পুঃ 
২রা সেপ্টেম্বর আক্টিয়াস্‌ রণক্ষেত্রে উভয় পক্ষে ঘোর সংঘর্ষ 
উপস্থিত হইল। আন্টনি যুদ্ধে পরাভূত হইয়া প্রাণ লইয়া 
পলাইয়। গেলেন। কিন্তু শত্রহস্তে সম্মানরক্ষায় অসমর্থ 
হইয়া তিনি ও ক্লিওপেট। আত্মহত্যা করিয়া ইহজীবনের ভার 
. হরণ করিলেন (৩৭ খুঃ পৃঃ) তদনন্তর রোমকসৈন্য ২৯ খুঃ 
পূর্বাব্ধের মধ্যে সমস্ত প্রাচ্য ভূভাগ বশীভূত করিয়া লইলেন। 
অক্টেভিয়ান্‌ বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া রোমে প্রত্যা- 
বৃত্ত হইলেন, মহাসমারোহে বিজয়োৎসব সমাহিত করিলেন । 
তদনস্তর তিনি এই ন্মুদীর্ঘক(লব্যাগী অরাজকতার অবসান 
দিন জ্ঞাপনার্থ জেনাসের ( ৪1009 ) মন্দিরদ্ধার অবরুদ্ধ করিয়া 
দিলেন। অতঃপর রোম-সাম্রাজ্যের সুশাসন বন্দোবন্তে কিছুকাল 
অতিবাহিত করিনা তিনি পরবত্তী বর্ষের শেষ-ভাগে একটা 
অমানুষিক রাজশক্তির প্রকৃত পত্তন করিয়৷ লইলেন। ৪৩ খুঃ 
পৃঃ রোমের কম্সল হইয়! ট্ায়াস্তির অক্টেভিয়ান সহযোগিছয়ের 
সহিত যে শাসনদণ্ড স্বীয় হস্তে গ্রহণ করিয়া রোমসামাজ্য- 
শাসনে অগ্রসর হইয়াছিলেন, এতদিনের পর ২৮ খুঃ পৃঃ শেষ- 
ভাগে তিনি এককই পুর্ণ প্রভাবে ও ধর্মবলে সেই শাসনদণও 
পস্চালিত করিয় প্ররুত গবর্মেন্টের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । 

এক্টিটায় রণক্ষেত্রে আন্টনির দর্পচর্ণকারী ডিক্টেটার 
সিজারের ভ্রা্ুপৌত্র "অক্টেভিয়াস্‌ সিজার এক্ষণে রোমবাসী জন 
সাধারণের পূজার বস্ত হইলেন। প্রায় বিংশতি বৎসরব্যাপী 
ুদ্ধবিগ্রহে ও রাষ্ট্রবিপ্রবে রোমকগণ একরূপ জর্জরিত হইয়া 


- [৫৮] 


আধিপত্য বিস্তার করেন। 





উঠিয়াছিলেন। শাসনবিশৃঙ্খলায় রাজ্যময় নানা অনাচার 
স্চিত হইয়াছিল। এই সকল বিপংপাতনিবারণোদ্দেশে এবং 
রোমসামাজ্যের মৌলিকত্ব ও স্থায়িত্বরক্ষার নিমিত্ত সাধারণ 
লোকে সাগ্রহে অন্েভিয়াস্কে আহ্বানপুর্বক রাজপনে নিয়ো- 
গের ব্যবস্থা করিলেন । তাহারা মুক্তকণ্ঠে বলিলেন, একচ্ছত্রা- 
পিত্যের পূর্ণপ্রভাৰ অক্ষ রাখিয়া এবং সাধারণ তন্ত্রের সম্মাননা ও 
শাসনপদ্ধতি রক্ষা করিয়া রাজকার্য্য পরিচালনার কঠোর ভার, 
তিনি ভিন্ন গ্রহণ করিবার আর দ্বিতীয় নাই । সমগ্র রোম- 
সামাজ্যবাসী আজ অকপটহৃদয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশপূর্বক আপনার 
শিরোদেশেই রাজমুকুট পরাইতে ইচ্ছুক। তখন অক্টেভিয়ান্‌ 
সেনেটের অভিমতে রাজাসন গ্রহণ করিলেন ! সেনেট তাহার 
মহানুভবত্ব লক্ষ্য করিয়া তাহাকে “অগাষ্টসত নাম প্রদান 
করিয়াছিলেন । 

মহতী শাসন-শক্তি, উদ্দেশ্ঠযসিন্ধিবিষয়ে গান্ভীর্যময়ী দৃঢ়তা, 
স্ৃতীক্ষ বিচার-বিবেক এবং সর্ধকারধ্যে অসাধারণ কুটবুদ্ধি ও 
অদম্য উদ্যম প্রভৃতি সব্‌গুণে ভূষিত হইয়া তিনি সাধারণের পুজ্য- 
হইয়াছিলেন। তিনি আরিকিয়৷ নগরের একটা নগণ্য পরিবারে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাদের ব*শোপাবি অৰেভিয়াস, 
তাহার পিতামহ ভিলেটি, নগরের একজন সামান্য নাগরিক 
বলিয়া গণ্য ছিলেন। পরে তাহার খুল্পতাত তাহাকে দত্তক 
গ্রহণ করিলেন, তিনি তাহার বংশগত পিজার উপাধি প্রাপ্ত হন। 
তদবধিই তিনি ইতিহাসে অক্টেভিয়াস্‌ সিজার নামে পরিচিত 
হইলেন। পূর্বকখিত ডিক্টেটার সিজারের ন্যায় তাহার রক্ত- 
পিপাশা বলবতী ছিল না। বরং তাহার অপেক্ষা কোমলতর 
হৃদয় লইয়া তিনি সাধারণের হৃদয়ে স্বীয় উচ্চাভিলাষের পরা- 
কাষ্টা প্রদর্শন করিয়া [গয়াছেন। 

২৮-২৭ খৃঃ পৃঃ পর্য্যন্ত অগাষ্টদ্‌ রাজতক্তে উপবিষ্ট থাকিয়া 
প্রজাতন্ত্রের পুনঃ-প্রতিষ্ঠাসহকারে তদনুকরণেই রাজ্য শাসন 
করিয়াছিলেন এবং প্রাদেশিক স্বনপদসমূহে খগ্যরাজ্য স্থাপন- 
পূর্বক স্বয়ং সেই সকল রাঞ্জন্যবর্গের অধিনায়ক হইয়! সার্বভৌম ' 
তাহার প্রবন্তিত এই রাজ্যশাসন- 
প্রণালী অনুসারে ।(990980101701)00 511)711)091১8৮) রোমসাম্্রাজ্য 
২৭ থু ্ট পুর্ব্ব হইতে ২৮৪ থ্ষ্টাব্দ পথ্যন্ত শাসিত হইয়াছিল । 

এক বৎসর এই বিরাট সামাজ্মের অধীশ্বর হইয়া তিনি মনে 
মনে পূর্ববন্তী অধিনায়কবর্গের সার্বভৌম আধিপত্য ম্মরণ 
করিয়া বুঝিলেন যে প্রজ্ঞার মনোরগ্রনই শ্রেয়োধন্ম । স্বেচ্ছা- 
চারিতার দাস হইয়া প্রজাবর্গের বিদ্বেভাজন হওয়া নিতান্ত 
গহিতি কর্ম, ইহাতে আপনার অদৃষ্ট অশুভ সংঘটনেরই সম্ভাবনা 
স্থতরাং যাহাতে প্রজাবৃন্দ দুখে ও নির্বিরোধে কালযপন করে 





* রোম-সাআ্রাজ্য 


তছিষেয় লক্ষ্য এইরূপ বিচার 
করিয়া অগষ্টস্‌ স্বেচ্ছায় রাজসিংহাসন ত্যাগ করিলেন এবং যে 
অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে তিনি ৪৩ খৃষ্ট পুর্ববাবব হইতে রোমের 
শীসন দণ্ড ধারণ করিয়! আসিতেছিলেন, তাহা “রোমের সাধারণ 
্রজাপুর্রের ও দেনেটের সদন্তবৃন্দের কর্তৃত্বাধীনে সাধারণতন্ত্রে 
ভারার্পণ করিলাম” বলিয়া! স্বয়ং অবসর গ্রহণ করিলেন। 
তদম্থবলে পুনরায় রোমরাজ্যে সেনেট,এসেমব্রি ও মাগিট্রেসির কাধ? 
প্রবর্তিত হইল এবং অক্টেভিয়ান রোমের "স্বাবীনতাদাতা” (চ৮০৪- 
(01911 01 (9017)171010 5/8810]) &8)4 (91)810)1)1018 ০01 2৮০- 
9০12) বলিয়া বিঘোধিত হইলেন । কিন্তু তিনি প্রকৃতপক্ষে রোম- 
সাম্রাজ্যের শাসনদণ্ড ৪৩ থুষ্ট পূর্বান্ধ হইতেই গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন । উক্ত বর্ষে তিনি ”1701)611101))” শক্তিতে ভূষিত ছিলেন। 
তৎপরে ৩৬৩ থৃঃ পৃঃ সাধারণের সম্মতিতে +[1801)6726075 
বলিয়া গৃহীত হন। তদনন্তর ২৭ থ্‌ঃ পৃঃ হইতে ১৩থ্ষ্টান্ 
পর্যন্ত “1১।9390391819 11210411001) শক্তিবারণ করিয়া তিনি 
সাআাজ্যের প্রকৃত অধিনায়ক সম্রাটের তুল্যমর্ধযাদ হইয়াহিলেন। 
২২ খুঃ পৃঃ তিনি “0978 &001)7,0% এবং লেপিডাসের 
মৃত্যুর পর ১২ খুঃ পুঃ তিনি “1১০০৪ 0088110)08,১ পদলাভ 
করিয়া একাধারে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের পূর্ণ প্রভাব লইয়া 
বিগ্ভমান ছিলেন। রাজ্যশাসন সম্পকীয় শ্রেষ্ঠ পর্দে আসীন 
হইয়া তিনি বিবিধ সংস্কার দ্বারা রাজ্যের কুশলতা স্থাপন করিয়া- 
ছিলেন। তিনি রাজ্যের প্রজাবর্ণের ক্ষেত্রজাত দ্রব্যাদির হিসাব 
লইতেন এবং যাহাতে রোমরাজ্যবাসী জনগণ অন্নবিনা মৃত্যুমুখে 
পতিত না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। ইহান্বারা 
তাহার ধর্শ, অর্থ ও কার্যে সাধারণের বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছিল। 
পন্টিফেক্স মাঝ্সিমাস্‌ হইয়া তিনি বিগ্ভাশিক্ষার উন্নতিকল্পে মান- 
সিক বৃত্তিনিচয়ের ক্কঞিদানদ্বারা লোকের মোক্ষমার্গও সুসংস্কত 
করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার সুসন্বদ্ধ এই শাসনপ্রণালীকে 
লোকে “01951101807 417010860১৮ বলিত । ডাইওক্লিসিয়ানের 
রাজত্বকাল পধ্যন্ত এই নীতিকুশল প্রণালীতেই রোমরাজ্য শাসিত 
হইয়াছিল। জুলিয়াস্‌ সিজার বাহুবলে রোমবাসীর চিত্ত 
ভীতিবিজড়িত করিয়া যাহা করিতে পারেন নাই, অগষ্ঠাস সিজার 
অনায়াসে শাস্তি ও সহিষুতাবলে তাহা সুসম্পন্ন করিয়া গেলেন। 
তিনি লোকের চিত্বাবনোদনার্থ যে রাজপদ একদিন তুচ্ছ করিয়া 
প্রজাতন্ত্রের প্রভাববৃদ্ধির জন্য সেনেট ও এসেম্ব্ির হস্তে যে শাসন 
ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, পক্ষান্তরে তাহারাই তাহাকে অতি- 
রিক্ত শক্তিদান করাইলেন। কেবল মাত্র “কমিসিয়।” 
তাহার জীবদ্দশায় রাজবিধিপ্রণয়নে অধিকারী ছিলেগ, কিন্ত 
তাহার উত্তরাধিকারী টাইবেরিয়াসের রাজ্যকালে এই ব্যবস্থাপক 


[ ৫৯ ] 


রোম-সাঁআজা 


সভা ছুইটী মাত্র আইন প্রবর্তন করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। 


তাহার পর এ সভার ক্ষমতা হাস হয়। ক 

অগাষ্টান্‌ জীবিতকালে যে সকল বিষয় কার্যে পরিণত 
করিয়া যাইতে পারেন নাই, তাহার চিরপোধিত শেষজীবনের 
সেই আশাগুলির নিম্পাদনভাব স্বীয় উপযুক্ত দত্তকপুত্র টাই- 
বেরিয়াদের উপর গ্থন্ত করিয়া যান। তিনি স্বীয় দত্তককে 
রানেই রাজশক্কির প্রতিভা দান করিয়াছ্রিলেন। আইন 
প্রবর্তন ও প্রচর্িত-বিধির সংস্কারাধিকার (09890801101 ৪।)এ 
01011881)) লাভ করিয়া অবধি টাইবেরিয়াস্‌ রাজসরকারে 
যথেষ্ট প্রতিপত্তি বাড়াইয়৷ লইয়াছিলেন, অগাষ্টামের জীবৎকালে 
তাহার কাধ্যে প্রতিবাদ করিবার জন্য একজন লোকও দণ্ডায়মান 
হইতে সাহস করে নাই। র 

পিতার এই অমানুষিক শক্তি ও প্রতৃত্ব দেখিয়! টাইবেরিয়াম্‌ 
স্বীয় শক্তি আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন । ক্রমশই তিনি দাস্তিক 
ও মদগর্ধে মন্ত হইয়া পড়িলেন। নিষ্ঠুরতা, অত্যাচার, শঠতা, 
কপটতা প্রস্তি তাহার অঙ্গের আভরণ হইয়া উঠিল। তিনি 
স্বীয় শক্তি অক্ষুণ্ন রাখিতে চেষ্টা পাইলেন। অগাষ্টান্‌ যে রাজ- 
শক্তির পরাকাষ্ঠায় প্রজাতন্ত্রের অদীশ্বরত্বলাভ করিয়াছিলেন, 
তাহার পুত্র টাইবেরিয়াস্‌ শ্বীয় দাস্তিক বুদ্ধির বশবন্তী হইয়া 
প্রজাতন্ত্রের সমস্ত স্বাধিকার লোপ করিলেন । দেখিতে দেখিতে 
কমিসিয়া, মেজিষ্ট্রেসী,কম্পপ, প্রিটর, ইডাইল, টি,বিউনেট, কুইস্টর 
প্রভৃতি পদ্দ বা তৎপদাভিষিক্তের কাধ্য নাম মাত্র রহিল, কেহ 
পূর্রবমত আপনাপন ক্ষমতা পরিচালন করিতে সমর্থ হইলেন ন!। 

টাইবেরিয়াসের*মৃত্যুর পর ৩৭ খৃ্টার্দে কালিগুল! সাম্রাজ্য।- 
ধিকার প্রাপ্ত হন। তিনি দুর্বৃত্ত, কোপনস্বভার, গর্বিত ও 
জ্ঞানশূন্য উন্মাদপ্রকুৃতির লোক ছিলেন। তাহার পর ৪১ ৭ ষ্টাবদে 
যথাক্রমে নির্বোধ ক্লডিয়াস, ৫৪ থ্ুষ্টাব্ধে নরপিশাচ নিরো, 
৬৮ থৃঃ অঃ গালবা, ৬৯ থ্ষ্টাব্দে ওথো এবং পণ্ুপ্ররুতিক নিষ্ঠুর 
অত্যাচারে আমোদ প্রিয় ভিটেল্লিয়ান রোমের রাজপদ অধিকার 
করেন। তদনস্তর উক্ত বর্ষের শেষকালে ভেগ্পেসিয়ান্‌ মসনদে 
আরোহণ করিয়া ইতালীয় নগরবাসী এবং পশ্চিম-সাআরাজ্যবিভাগের 
প্রদ্েশবাসী লাটিন্‌ জাতির মধ্য হইতে সেনেটের সভ্য মনোনীত 
করিবার আদেশ গ্রচার করিলেন। ইহাতে রোমক সেনেটের 
শক্তি অনেকটা বিস্বৃত হইয়া পড়িল। তাহার পর ৭১ খ্ ষ্টাবে 
ডাইন্টাস্‌, ৮১ খৃষ্টাব্দে কাপুরুষ ভোসিটিয়ান্‌, ৯৬ খষ্টান্দে নো, 
৯৮ থু ষ্টীন্দে টিজান ও ১৭৭ থা হাত্রিয়ান্‌ যথাক্রমে রোমের 
রাঁজপদ্দ অলঙ্কৃত করেন। তাহার! পকলেই$ ভেম্পেসিয়ানের 
প্রবর্তিত প্রথার অনুসরণ করিয়া! রোমীয় সেনেটের গ্রবল প্রতাপ 
খর্ব করিয়াছিলেন। রোমকগণ শ্ষেচ্ছায় ও সক্ঞানে যে 





সনপণ্চ করিলেন, তাহাদ্দেরই অত্যাচারে তাহারা অন্তরে ঘ্বণা 
প্রকাশ করিলেও, বাহিরে তোষামোদ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, 
কিন্ত তাহারা শতাব্দ-লুপ্ত স্বধীনতাস্থৃতি একবারে বিস্থৃত হইতে 
পারেন নাই। 

অগাষ্টাসের পর হইতে হাদ্রিয়ান পর্যন্ত রাজগণের অধিকার- 
কালে রোমেবূ বাস্থ আড়ম্বর অনেক পরিমাণে বর্ধিত হইয়া- 
ছিল। এই সময় হইতেই প্রিদ্সে্পগণ ব্যতীত রোমের অপরাপর 
শাঁদকশক্তি হাস হইতে থাকে। অগার্টান, টাইবেরিয়াদ্‌ ও 
কলডিয়ান্‌ সম্রাটুত্রয়ের শাসনকালে রাজশক্তি ও শাসনকর্তৃত্ব 
সর্ধতোভাবে তাঁহাদের উপরই স্তস্ত ছিল; কিন্তু যখন অন্যান্য 
শাসকশত্তি পিখিল হইয়৷ পড়িতে লাগিল, তখন রোমরাজ্যের 
এক্টী আগুল পরিবর্তন অবসঠস্তাবী হইয়া উঠিল। অগাষ্টীস্‌ 
ও টাইবেরিয়াস্‌ কুটনীতিবলে ও নির্লিধভাবে যে রাজশক্তির 
প্রভাব প্রদর্শন করিতে গোপনে গোপনে চেষ্টা পাইতেছিলেন, 
কালিগুলা, ক্লডিয়াস্‌ ও নীরে৷ সেরূপ গু প্রয়াস দ্বার সহিত 
পরিত্যাগ করিয়া প্রকাশ্ত ভাবে শাঁসনকার্ষে, রাজস্ববিভাগে, 
সামরিক বিভাগে এবং বৈদেশিক রাজ্যশসন-সম্পর্কে প্রিদ্সে- 
গ্দের সর্বময় কর্তৃত্ব স্থাপন করিলেন। লিগেট, প্রিফেন্ট, 
প্রোকিউরেটর ও মুক্তিপ্রাপ্ত দীসগণ (716901767 ) তাহাদের 
অধীনে গবর্মেন্টের কাধ্য পরিচালনা করিতে আদিষ্ট হইলেন । 
এইরূপ শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রিন্দেগ্নের মর্যাদাও সাধারণ 
অপেক্ষা উচ্চতর স্তরে স্থাপিত হইল। তিনিই ক্রমে প্রকৃত 
রাজ্যেশ্বর হইয়া! উঠিলেন। | 

অগাষ্টাদ্‌ দীনহীন প্রজার গ্ভায় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অষ্টালিকায় 
বাঁস করিয়া সামান্ত ও সরলভাঁবে জীবন অতিবাহিত করিয়া 
গিয়াছেন; কিন্ত পরবর্তী শাসনকর্তুগণ প্রশ্বধ্যমদে মত্ত হইয়া 
সে সরলতা পদমর্ধ্যাদার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিলেন না। 
তাহারা সকলেই রাজার স্তায় জাকজমকের পক্ষপাতী হইয়া 
পড়িলেন। নীরোর রাজত্বকালে তাহা পুর্ণমাত্রায় প্রকাশ 
হইয়াছিল। রৌমক-সম্রাটের রাজকাধ্যনির্বাহের আবশ্তকীয় 
ও উপযোগী সমুদায় দ্রব্য রাজসরকারে বিরাজ ক্রিতেছিল। 
তাহার যত্বে স্বতন্ত্র রাজপ্রাষাদ নির্মিত হয়, প্রাসাদরক্ষিদল 
(বিশেষ আড়ম্বরে রাঁজভবন রক্ষা করিত। তিনি পারিষদবর্গে 
পরিবেষ্টিত হইয়া সম্রাটের হায় সগর্রে বিচরণ করিতেন এবং 
তাহার প্রাসাদে নিত্য উৎসব সমাহিত হইত। তাহার মৃত্যুর 
পর, এই অবস্থার ্ষতক পরিবর্তন ঘটে) কারণ তৎপরবর্তী 
গাল্বা ও ফ্লাবীয়ব্ীয় ভেপ্পোসয়ান প্রভৃতি সম্রাট গণ, টাীজান, 
হাত্রিয়ন ও আপ্টোনিনাস্হয় সে সুখসমুদ্ধির অতৃপ্ঠ-বাসনায় 


চেষ্টা করিয়াছিলেন। কালিগুল! বা নীরোর ন্যায় তাহারা 
অন্তায় তোষামোদপ্রিয় ছিলেন না। তাহাদের এই সরল ও 
সদয়ভাবের পরিবর্তনে রোমে একটা নূতন যুগের হুত্রপাত হইল। 
সামরিক ও রাজকীয় শাসন পুর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া উচ্চতর 
সোপানে আরোহণ করিল। কালিগুল! ও লীরে! প্রথমে সেনা- 


' বিভাগ কর্তৃক “ইম্পারেটর” বলিয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন এবং 


পরে সেনেট তাহাদের সেই শক্তিদান করেন। অকন্মাৎ রাজ্য- 
শাসকবৃন্দের এই ভাবপবিবর্তনে রোমে কোন তাবাস্তর লক্ষিত 
না হইলেও, রোমবহিভূত প্রদেশে তাহার যথেষ্ট আভাস দেখা 
গিয়াছিল। স্পেনে লিজনকর্তৃক গাল্বার সম্মাননা হইতেই 
রোমে নৃতন যুগের অবতারণা হইল। তখন হইতেই প্রক্কৃতপক্ষে 
প্রিন্সেপ্সদিগের নির্বাচনসম্মতি লিজন হইতে গৃহীত না হইলেও 
বস্ততঃ তাহাদের অভিমতেই রাজা! রাঁজশক্তিসম্পন্ন হইতেন 
এবং তাহা রক্ষার জন্য তাহাকে সম্পূর্ণূপে সৈন্যবৃন্দের উপর 
নির্ভর করিতে হইত। এইরূপে জন্মাণ ও সিরিয় লিজনের 
অভিমতান্থসারে ভিটেলিয়াস্‌ ও ভেপ্পেসিয়ান্‌ সম্রাট্‌পদে অধিষ্ঠিত 
হইয়াছিলেন। ডো[মসিয়ান্‌ যোদ্ধ বেশে সগর্ধে সেনেটে প্রবেশ 
করিয়া স্বীয় রাজ্যকাঁলের সামরিক প্রভাব (11111897) ০878061) 
জ্ঞাপন করিয়া যান। সম্রাট নের্ডার দত্তক বিখ্যাত কীর ও 
অদ্বিতীয় যোদ্ধা টাজান হইতেই সামরিকবিভাগের সর্বময় 
কর্তা বা “ইম্পারেটর” পদ প্রাচীন শাসনপদ্ধতির প্রিন্সে্দের 
শক্তিকেও অতিক্রম করিয়াছিল। 

সমাট্‌ হাদ্রিয়ানের পর যথাক্রমে আন্টোনিনাস্‌ পায়াস্‌ 
( ১৩৮ খুঃ অঃ ), মার্কাস উরেলিয়াস্‌ ( ১৬১ খৃঃ অঃ), মার্কাস্‌ 
আপ্টোনিনাস্‌ (১৬১ থ্ুষ্টাব্ৰ ), কোমাডিয়াস্‌ (১৮০ খুঃ অঃ), 
পাটিনাক্স (১৯২ থ্‌ঃ অঃ), ডিডায়াস্‌ জুলিয়ানাস্‌ (১৯৩ থ্‌ঃ অঃ), 
এবং সেপ্টিমিয়াস্‌ সেভেরাস্‌( ১৯৩ খুঃ অঃ) রোমকসিংহাসনে 
উপবেশন করিয়া রাজকাধ্য পরিচালন! করিয়াছিলেন । তাহারা 


সকলে টাইরাণ্ট* নামে অভিহিত ছিলেন। 


গাল্বা, ভিটেলিয়াস্‌ ও ভেম্পেসিয়ান্‌ সম্রাটূপদে অভিষিক্ত 
হইয়াই স্ব স্ব জন্মভূমি হইতে রোমে প্রবেশপূর্ববক সেনেটের 
অভিমত গ্রহণ করেন। টাজান ও হাদ্রিয়ান ভিন্ন প্রদেশ জাত 
ছিলেন। তাহাদের মধ্যে টাঁজান সম্রাট পদলাত করিয়াও 
এক বৎসরের মধ্যে রোমনগরে প্রবেশ করেন নাই) কিন্ত 
হাব্রিয়ান সেনেটকর্তৃক অভিনন্দিত হইবার পুর্বে সিরিয়ায় 
“ইম্পেরিয়াম্ঠ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তিনি সেনেটের 
সমক্ষে বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বাধ্য হন। ট্যাজান 
ও মার্কাস্‌ ওঁরেলিয়াদের দিগন্ত-নিনাদিত বিজয়কীত্ডি 


০ কের 


রোমসাত্রাজ্য 


ক ৬ 5. সু আজ এত 





সুবন্দোবস্ত ও প্রতিষ্ঠাপ্থোতক হইয়াছিল.) সুতরাং আবশ্যক 
বোধে রো হইতে ভিন্ন স্থানে রাজপাটপরিবর্তনের ব্যবস্থা স্থচিত 
হয়। ডোমটিয়াদ্‌ ব্যতীত ভেপ্পেনিয়ান হইতে ওরেলিয়াস্‌ 
পর্য্যন্ত নরপতিবর্গ সেনেটের সহিত একযোগ হইয়া অতীব 
গুরুতর রাজকাধ্য সমুদায় সম্পাদন করিতেন । কিন্ত কালক্রমে 
গীত দর্শনশান্্ শিকার প্রভাবে যখন রোমকগণের মানস্ষিক 
শক্তি পরিবদ্ধিত হইল, তখন তাহার৷ জ্ঞানাগ্ুশীলনে প্রবত্ত হইয়া 
নয়ান্থুরূপ একটী সংস্কৃত রাজকীয় শাসনপদ্ধতির (11)10717] 
৭3001) 01 0০9$1%)1)০।/) আবশ্যকতা! উপলব্ধি করিলেন । 
তদমুসারে তাহারা একমাত্র সম্নাটের হস্তেই সমগ্র শাসন প্রণালী 
কেন্দ্রীভূত করিয়া রাখিলেন। হাদ্রিয়ান্‌ এ বিষয়ের উদ্যোক্তা 
ছিলেন। তাহার এই অভীষ্টসিদ্ধির দ্বারা রাজ্যের শাসন বিভাগের 
সমূহ উন্নতি সাধিত হইবার আশা! ছিল; কিন্তু তাহা না হইয়া 
বরং তদ্ব।রা সাম্রাজ্যশক্তির অনেক হ্বাস ঘটিয়াছিল। 
মার্কাস্‌ ওরেলিয়াসের মৃত্যু হইন্তে ডাঁওক্লিসিয়ানের 
সিংহাসনাধিকার পর্যন্ত শতাব্ক(লে ৮০-২৮৪ খুঃ অঃ) রোমের 
প্রাচীন অগাশান্-পদ্ধতিন সম্যক্‌-বিলর মাপিত হইয়াছিল । পিনন্স 
সেভেরাদ্‌ আলো।ক্সান্নার মান্সিম[স্‌ ও বাণ্বিনাস্‌ এবং টাসিটাস 
প্রচ ত সন্ত।টূণ  দেনেট করৃক রাজপদে নির্বাচিত 
হইলেও সেভেরাস্‌ আলেক্‌দান্দার বাতীত ভাহাঁদের মধ্যে 
অপর কেহই লিজনের আবঠ্যকীয় আগ্রগন্যলাভ করিতে পারেন 
নাহ। পুষ্ায় ৩ম শভান্দের রোমক সমাট্গণ গ্রধানতঃ সেনা- 
সঙ্ঘের নির্বাচন ছাপাই মনোনীত হঈতেন। এই সকল সম।ট- 
গণ সীমান্ত প্ররেশবামী শগণাব্যক্তিব সন্তান। তীঠারা জীশ্ব্ধ্য- 
গর্বে মন্তু হইয়া পরের মন্ম্বেদনা বুঝিতে সমর্থ হইতেন না। 
অন্াচাব ও নিষ্ুরতা তাহাদের অঙ্গের আভরণ হইয়াছিল। 
আমানুযিক অত্যাচারে তাহারা সাধারণকে পীড়ন করিনা আপন 
আপন পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতেন । এই সকল নীচ গ্রক্কৃতিক 
হপঠিগণের নিকট সেনেট সর্বদাই অপদস্থ, লাঞ্ছিত ও বিডন্বিত 
হইতেন। ধীহাঁর! রাগ্যশাসনের উপবোগী এবং সদ!চারী ও দয়াবান্‌ 
ছিলেন, তাহরাঁও সেনেটকে গবমেন্টের কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে 
দিতেন না। সেপ্টিমিয়াদ্‌ সেভেরাম্‌ আফ্রিকাবাসী ছিলেন। 
সেনেটের নিকট হইতে অভিমত ([07)701 007১1 11076101)) ন! 
লইয়! তিনি রাজকার্যভার গ্রহণের পথ প্রদর্শন করেন। রে!মে 
থাকিয়াই তিনি “প্রোকন্সল” উপাধি ধারণ এবং ফোরামে 
উপবেশনপুর্বক শাসন ও বিচারকার্য্য সমাধা না করিয়া প্রাসাদ- 
প্রাচীরের অভ্যন্তরেই সেই সকল কার্য সমাধানের ব্যবস্থা করিয়া 
ছিলেন। অবশেষে তিনি প্রিটোরিয়-রক্ষিদলের প্রিফেক্টকেই 
সম্াটের অধস্তন রাজকর্চারিবূপে নিয়োজিত করিয়া যান। 
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রোমপাআজা 


ইহাতে তাহার অসীম প্রত্ুত্বের পরিচগ পাওয়া যায়।। তাহার 
শিলাকলকে তিনিই প্রথমে সমাটকে “19190 105” আবে 
উদ্িখিত করেন । 

২৪৯ খৃষ্টাব্দে ডিসিয়াসের অভ্যুদয় ও রোমসাম।জ্জা।বিকাণ 
হইতে আমরা দানিযুব প্রবাহিত প্রদেশসমুক্ঠুত কএকজন স্ঙ্ষ 
সম্াটুকে উপযুপরি রোমসিংহাসন অলঙ্কত করিতে দেগিতে 
পাই। সেই নরপতিগণের রাজাকাল হইতেই রোমসামাজোপ 
সামরিক ও রাজকীয় শক্তির পূর্ণপ্রতিষা হয় এবং ক্রমশঃই 
তাহা উত্তরোভর বর্ধিত হইতে থাকে । সেই সময় হইতে 
“ইম্পিরিয়াল” ও “সেনেটোরিয়াল” প্রদেশ বিভাগ বিল হয় 
এবং রাঞজকোব ও সমাটের শিজস্বের পার্থকচ ঘুচিয়া যায়। 
তদনন্তর সেনেটরগণ সামরিক ও রাজকীয়কাধ্া স্বাধিকার, 
বিচ্যুত হন। যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, বিখ্যাত বীর উরেলিয়ানের 
( ২৭০-২৭৫ থৃঃ অঃ) যত্বে তাহা সম্পন্ন তইল | তিনি রাজ্য- 
শাসনের কঠোর দণ্ড স্বহাস্তে লইয়া প্রাচীন প্রগার সম্পূর্ণ বিলয 
সাধন করিলেন। তিনি স্বীর অধিকারকালে রোম-গবর্ণমেন্টে 
ডাইওক্লিসি়ানের অনুকরণেই রাজশক্ডির পরাকাটা প্রদর্শন 
করিয়াছিলেন এবং প্রাচ্য জনপদসমূহের সমৃদ্ধি অনুকরণপূর্বক 
তিনি স্বীয় রাজসনৃদ্ধির গাস্ডীর্্য বৃদ্ধি করিয়াছিলেন । 

পৃর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে, জুলিয়াস্‌ সিজার রোমসামাছে? 
সীমা বৃদ্ধি করিয়া, নানা বিষয়ে সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন ; 
কিন্ত মুহুমু হু যুদ্ধবিপ্রাবে বিপগ্্যন্ত রোমীয় জগতের শাস্তি বিস্তার 
বিষয়ে তিনি কিছুই করিয়া যান নাই । 
মহান্ুভব অগা্টাস্‌  বীরপাদবিক্ষেপে 
স্ুবুন্ধিবলে সেই কাম্য সমাধা করিয়া যাঁন। 
রোমীয় প্রজাতস্ত্রের নির্বাচিত সেনাপতিবুন্দ এবং স্বয়ং সিজার 
দক্ষিণ 9 পশ্চিম ভূভাগ জর করিয়া যান, সুতরাং আক্রিকার 
মরুপ্রদেশ ও আট্লাণ্টিক মহাসমুদ ভিন্ন রোমরাজাসীমা আর 
অধিক বিস্তৃত হইতে পরে নাই। সিজার গলরাজাজয় করিয়া- 
ছিলেন বটে, কিন্তু তাহার ভ্রাতুষ্পুর অগাটাসই এই সকল * 
জনপদ্দে সুসন্বদ্ধ শাসনপঞ্ধতি বিস্তার এবং রাজশক্তির পন্তন 
করিয়াছিলেন এবং সেইরূপ রাজকীয় বিধিতেই তিনি রোমরাজা- 
সীমারক্ষায় তৎপর হইয়াছিলেন । 

২৫ থ্‌ঃ পৃঃ নিউমিডিয়ারাজ্য প্রাচীন আফ্রিকা প্রদেশের 
অন্ততুক্ত, এবং তৎসংলগ্ন ইজিপূজনপদ একটা স্বতন্ত্র গ্রদেণরূণে 
পরিগণিত হয়। স্পেনের উত্তর-পশ্চিমাঁশবা সীঃ অসভ্য পার্ধত্য- 
জাতিকে জয় ও লুসিটানিয়ার শাসন বিস্তার কর! হইয়াছিল । ২৭ 
থ্‌ঃ পৃঃ অগাষ্টাদ্‌ আকুইটানিয়া গলডুনেন্সিদ্‌ ও বেলজিকা প্রদেশ 
রাড/হুপ্প করিয়া ইউল্সাইন্‌ হইতে জর্খণসাগরতীর পর্য্যন্ত 
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রোমসাআজের 
সংক্ষেপ ইতিবুত্ত 





রাজ্যসীমা বিস্তার করেন। তৎপরে তিনি তাহার দক্ষিণন্থিত 


মিসিয়া (৬ খৃঃ অঃ), পানোনিয়া (৯ খুঃ অঃ), নোরিকাম্‌ 
(১৫ খুঃ পু), রিটিয়া (১৫ থ্‌ঃ পৃঃ) ও গালিয়া-বলজিকা প্রভৃতি 
প্রদেশ অধিকারপুর্বক স্থশাসন প্রতিষ্ঠা দ্বারা শান্তিস্থাপন 
করিতে চেষ্টা পান। ৯ খু্টার্ধে ভেরুসের পরাজয়ের পর, তিনি 
রাইন অতিক্রম করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হন নাই, তাহার বংশধর 
টাইবেরিয়াস্‌ 'পিল্ভ| টিউটোবার্গেসিসের বিপত্তির প্রতিশোধ 
লইয়া জর্খানিকাস্‌কে প্রত্যাবৃত্ত হইতে আদেশ প্রদান করেন 
এবং ১৭ খূ£ান্দে উর দানিউবের মার্কোমন্নি প্রদেশের রাজা 
মাবোবোত্য়াস্‌ সহিত সন্ধি করিয়া তিনি শ্বীয় পিতার নির্দিষ্ট 
আত্মপক্ষ স্বরক্ষার বন্দোবন্তে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন । তদনু- 
সারে রাইন, নদীতীরে, উত্তর ও নিয় জন্মণিতে, দানিযুব সীমান্তে 
এবং পানোনিয়া 'ও মিসিয়ার চারিদিকে রোমীয় লিজন 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রাজসরকারের নিয়োজিত লিগেটগণ 
এঁ সকল সেনাদলের অধিনায়ক হইতেন। আবশ্তক-মতে স্থানে 
স্থানে ছাউনী ও সৈনিকোপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। নদী- 
বক্ষে ছিপে চড়িয়া সেনাদল অহরহঃ গমনাগমন করিয়া 
আততায়ী শত্রু অথবা বিদ্রোহী 'প্রপ্জার মনে ভীতি উৎ- 
পাদন করিত । 

অগাষ্টাস্‌ রোমসাম্রাঞ্যের শাস্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিঠ৷ করিয়া 
যান। পরবন্তী সম্রা্গণ সকলেই সুদক্ষ ছিলেন, তাহারা 
অপ্রতিহতপ্রভাবে বীজ্যধাসন করিয়া গিয়াছেন। গেয়াস, 
কুডিয়াস্‌ ও নীরো ছূর্ব,দ্ধিশতঃ ও অত্ঞাচারনিবদ্ধন রোম ও 
ইতালীবাসীকেই উত্ত্যক্ত করিয়াছিলেন। রাজ্যের অপর কোন 
স্থানে তাহাদের স্বেক্ছাচারিতার বীজ অস্কুরিত হয় নাই । নীরোর 
মৃত্যুর পর, প্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট্গণের বিরোধজনিত যুদ্ধে রোম- 
সামাজ্যের যে সকল ক্ষতি হইয়াছিল, ভেপ্পেসিয়ান্‌ তাহার 
ক্ষতিপূরণ করিয়া যান। ওথো, ভিটেলিয়াস. ও ভেম্পেসিয়ানের 
পরস্পর যুদ্ধের অবসরে ৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দে সিভিলিসের বিদ্রোহ 
উপস্থিত হয়। ট্াজাস্‌ হাদ্রিয়ান্‌ ও আণ্টোনিয়াস্দ্য় স্ব স্ব অসা- 
ধারণ শক্তিবলে রোমসাম্রাজ্যের বিশ্ববিজয়িনী শক্তির পুনরাবি9ভাব 
করিতে সমর্থ না হইলেও, সুশাসন ও শান্তিস্থাপনে পারদর্শী 
হইয়াছিলেন। ক্লুডিয়াদ্‌ বৃটেন জয় করিতে অগ্রসর হন। 
আগ্রিকোলা (৭৮-৮৪ খুঃ অঃ) তথাকার উত্তর দেশ জয় করিয়া 
“হা্রিয়ান্-গ্রাটীর” দ্বারা রোমকাধিকার নির্দেশ করিয়া যান। 
১০৭ খু্গাব্দে নর্বরজাতির আক্রমণে ভীত হইয়া টাজাস্‌ নিন 
দানিযুব প্রদেশে অভিযান করেন এবং ডাকিয়ারাজ ডুসে- 
বালান্‌কে পরাজিত করিয়া তাহার রাজ্য হস্তগত করিয়া লন। 
তদবধি ২** গঞ্গান্দ পর্ন উক্ত প্রদেশ রোমাধিকারে ছিল। 


[ ৬২ ] 





সমাটু .টাজান ,.আরাবিয়া-পিটিয়া প্রদেশ রোমসাম্রাজাতুক্ত 
করিয়াছিলেন । “ 

মার্কাস্‌ গুরেলিয়াসের রাজত্বকালে ( ১৬২-১৭৫ খৃঃ) মার্কো- 
মন্নি প্রভৃতি অসভ্যজাতি সীমান্ত হইতে দলে দলে আসিয়া' রোম- 
সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। তাহার! ধীরে ধীরে উত্তর দানিযুব 


প্রদেশ অতিবাহন করিয়া ক্রমশঃ রিটিয়, নোবিকাম ও পানোনিয়। 


প্রদেশ লুষ্ঠন ও বিধ্বস্ত ক্রিয়৷ আল্লস্‌ অতিক্রমপূর্বক ইতালী 
প্রান্তে আসিয়! সমুপস্থিত হইল। এই বৈদেশিক বর্ধরদিগের 
সহিত রোমরাজকে চতুর্দশ বর্ষ যুদ্ধ করিতে হয়। 

রোমের সুদূর পূর্বপ্রাস্তেও এরূপ যুদ্ধবিগ্রহ চলিয়াছিল। 
পাধিয়া, আর্মেণিয়৷ ও ইউফ্রেটিদ্‌ তীরবর্তী প্রদেশে রোমের রাজ- 
নৈতিক সবব্ধ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। টাজান যে সকল স্থান 
অধিকার করিয়৷ যান, হাপ্রিয়ান তাহা রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া 
পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন) কিন্তু সেপ্টিমিয়াস্‌ সেভারাস্‌ 
পুনরায় সীমান্ত প্রদেশে রোমীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া পূর্বা- 
বস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটান। ১৮০ খ্ষ্রাবে মার্কাস্‌ 
ওরেলাসের মৃত্যু ঘটে । তদবধি ২৮৪ খুষ্টাব্ষ পথ্যস্ত উপযুযপরি 
ুদ্ধবিগ্রহ ও শাসনবিশৃঙ্খলায় রোমসাগ্রাজ্যে একটী ঘোর বিপধ্যয় 
উপস্থিত হয়, কিন্তু সেপ্টিমিয়াস সেভেরাস, ডেসিয়াস্‌ ক্লডিয়াস, 
ওরেলিয়ান্‌ ও প্রোবাস্‌ প্রত্ৃতি রণছুর্ম্দ সম্রাগণের কঠোর 
শাসনে তাহা ধবংসমুখ হইতে অব্যাহতি পায়। কিন্তু সুবিশাল 
রোমসামাজ্যে রাজকীয় শক্তির স্ব্যবস্থা-সংস্কাপনার্ধ বিশেষ কোন 
নৈতিক পন্থা অবলধিত হয় নাই। খ্.্টীয় ২য় শতাব্দে কা্যতঃ 
ও অংশতঃ যাহ! কিছু সাধিত হইয়াছিল) থ্ষ্টীয় ৩য় শতাকে 
রোমসামাল্যতুক্ত বিভিন্ন প্রদেশে শাসনকর্তী বা লিজনের অরি- 
নায়কগণের পরম্পরের প্রতিদন্বিতায় যে ভয়াবহ ধারাবাহিক 
যদ্ধবিগ্রহ সমুৎপািত হুইয়াছিল, তাহাতেই রোমসাম্রাজ্যের বিধি- 
বদ্ধ গ্রন্থি সমূহ শিথিল হুইয়! যায়। ৯ সকল প্রতিদ্বন্দী সেনাপতি- 
গণ রাজমুকুট শিরে ধারণ করিধার অন্য ঘোরতর যুদ্ধে পিপ্ত : 
ছিলেন। ২১১ খু ষ্টাব্ধে সেভেরাসের মৃত্যুর পর হইতে ২৮৪ 
থুষ্টাব্দে ডাওক্লিসিয়ানের রাজ্যারোহণ পর্যন্ত কিছু কম ২৩ জন 
সমাট্‌ অগাষ্টীসের সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন। উহাদের 
মধ্যে কেবল মাত্র তিনজনের অতীব শোচনীয় মৃত্যু হইয়াছিল। 
ডিসিয়াস্‌ গথজাতির সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হন, ভালেরিয়ান্‌ 
দূর পূর্বপ্রান্তে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয় অন্ধকার মধ্যে কলুষ- 
পূর্ণ জীবনের অবসান করেন এবং ক্লডিয়াস্‌ সেই ছ্দিনের মহা- 
মারীতে জীবন হারাইলেন। 

রাজমুকুট-আহরণোদ্দেশে জনসংক্ষয়কারী এই সকল অভি- 
মানী সত্রাটগ্রণ প্টাইরাণ্ট” নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। 





বিশৃঙ্খলা ঘটাইলেন। প্রথমে তিনি পিতাযী সমৃদ্ধ সেনাদল 
লইয়া কিংকর্তব্যবিষূঢ় হইয়া পড়েন। এই সময়ে তিনবতসর- 
কাল তিনি স্বীয় পিতার বিশ্বস্ত পূর্বতন রাজকর্মচারীদিগের 
দ্বারা রা্জকার্ধ্য পরিচালন! করিয়া! লইতেন। কিন্ত অচিরে তিনি 


পারিষদবর্গের প্ররোচনায় উৎসন্নের পথে প্রেরিত হইলেন । মগ্ত-, 


পান ও বেস্তাসক্তি দোষে তাহার জীবন কলঙ্কময় হইয়। উঠিল 
মন্তিষ্কবিকৃতির সঙ্গে তিনি ঘোর অত্যাচারী হইয়৷ পড়িলেন। 
চারিদিকে তাহার শক্রদল জীবননাশের চেষ্টায় ফিরিতে লাগিল । 
তীহারাই ভগিনী লুসিয়াদ্‌ ভেরুসের বিধধা পত্ধী ও ক্লডিয়াস্‌ 
পম্পিয়েনাসের দ্বিতীয়-পরিণীতা৷ রমণী লুসিল্লা ভ্রাতার প্রাণনাশের 
ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। আন্ফিথিয়ে্টার হইতে প্রাসাদে 
প্রত্যাবর্তধনকালে সম্রাট কোমোডাস গরপ্তঘাতকের হস্তে নিহত 
হইলেন। ১*৯থ্‌৫ অঃ ৩১ ডিসেম্বর লুসিল্লা নির্বাসিত হইলেন । 
কোমোডাসের মৃত্যুতে সাধারণে শোকপ্রকাশ না করিয়া 
সাধারণের রাজধানীর প্রিফেন্ট পার্টিনাক্সকে তৎপদে অভিষিক্ত 
করিতে যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিল । তখন অন্ততম কম্দল সোসি 
য়াস্‌ ফাল্কো! তাহার প্রতিযোগী হইয়া সিংহাঁসনাধিকারে প্রয়াস 
পান। পার্টনাক্সের অভ্যুদয়ে তিনি সদলে বিধ্বস্ত হইয়াছিলেন। 
কোমোডাসের মৃত্যুর ৮৬ দিন পরে (১৯৩ খুঃ অঃ ২৮এ মার্চ) 
৩শত পপ্রিটোরীয় গার্ডদ্‌” নামক রক্ষিসৈন্ অলক্ষিতভাবে প্রাসাদ 
আক্রমণ করিয়া! পার্টিনাকাকে নিহত করে। তদনস্তর তাহারা 
নগরপ্রাচীরস্থ উচ্চতূমে দীড়াইয়! উচ্চমূল্যে রোমসামাজ্য বিক্রয় 
করিতে থাকে । অবশেষে ও সম্রাটের শ্বশুর সার্ভিয়াস্‌ সাল্‌ 
পিসিয়ানাস্‌ ও প্রসিদ্ধ ধনী সিনেটর ডিডিয়াম্‌ জুলিয়ানাস্‌ ক্রেতা- 
রূপে অগ্রসর হন। সেই দিনে সেইক্ষণে ডিডিয়াস্‌ প্রত্যেক 
সৈন্যকে ছুইশত পাউগু মুদ্রা দিবার অঙ্গীকারে রাজপদ গ্রহণ 
করেন। তৎকালে এই রক্ষি-সেনাদল অর্থলাভের আশায় জুলি- 
যানাস্‌কে চারিদিকে বেষ্টিত করিয়। নগর মধ্যে লইয়া চলিল) 
কিন্তু সাম্রাজ্যের কেন্রস্থানে সন্নিবেশিত প্রিটোরীয়-গার্ডস্‌ দলের 
এইরূপ অন্তায় অত্যাচার সাধারণের অন্তরে অসস্তোষান্সি জালা- 
ইয় দিল এবং ক্রমে ক্রমে তাহা রোমের সুদুরপ্রাস্তে যাইয়! 
উপনীত হইল। তখন বৃটেন সিরিয়া ও ইল্লিরিকামস্থিত রোমীয় 
সেনাবৃন্দ প্রিটোরীয় সেনাদলের পার্টিনাকব হননরূপ ঘ্বৃণিত 
ব্যবহারের জন্য শোকপ্রকীশ করিলেন এবং এই অসহুপায়লন্ধ 
অর্থ যুক্তিযুক্ত বলিয়! স্বীকার করিলেন নাঁ। তখন তাহার স্ব স্থ 
সশক্ত অধিনায়কের অধীনে পরিচালিত হইয়া উপরোক্ত হত্যা- 
কারীদিগকে দগ্ুবিধান করিতে অগ্রসর হইল। বৃটেনস্থিত 
লিজনের নায়ক ক্লৌডিয়াদ্‌ আল্বিনাস, সিরিয়ার সেনাপতি ও 


মিয়াস্‌ সেভেরাস্‌ পার্টিনাক্সের মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে আসিয়া 
পরম্পরে পরম্পরের প্রতিযোগী হইয়া সিংহাসন পাইবার আশায় 
যুদ্ধের আয়োব্রন করিলেন। নুগ্ডুনাম্‌ রণক্ষেত্রে হেলেস্পণ্ট ও 
সাইলিসিয়ার যুদ্ধে এবং বৈজয়স্ত্রী নগর অবরোধকালে ভীষণ 
যুদ্ধে আল্বিনান্‌ ও নাইগার-পরিচালিত প্রতিপক্ষ, রোমকসৈন্থ 
নায়কসহ নিহত হইল। ধরা নররক্তে রঞ্জিতপ্হইয়া উঠিল। 
বীরাগ্রণী সেপ্টিমিয়াস্‌ সেভেরাম্‌ এইরূপে শক্রপক্ষ নাশ করিয়া 
সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। বিখ্যাত নীতিবৎ পাপিনিয়ান্‌ 
তাহার অধিকারকালে প্লৌটিনাসের পর পপ্রিটোরিয়ান্‌ প্রিফেব্ট” 
হইয়াছিলেন। উক্ত পাপিনিয়ান্‌ ব্যতীত, তত্বংশীয়গুণের অধি- 
কারকালে পলাস্‌ ও উলপিয়ান্‌ নামক অপর দুইজন ব্যবহারবিৎ 
সমুভ্ভূত হন। তাহাদের লেখনী হইতে জান্ন যায় যে, তৎকালে 
রোমের রাজনীতি পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। 

প্রথমা পত্ধীর বিয়োগে সেভেরাস্‌ এমেসাবাসী জুলিয়া ডোন্মা 
নারী এক রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। এ রমণী রোমসাম্রার্জী হইয়াও 
এবং নানা সদৃগুণে ভূষিতা হইলেও চরিত্রহীনতার যথেই্ট পরিচয় 
দিয়া গিয়াছেন। এই রাজমহিষীর গর্ভে কারাকাল্লা ও গেটা 
নামে ছুইটা চরিত্রহীন ও পাশবপ্রকৃতি প্রতিমুত্তির আবির্ভাব 
হয়। ২*৮ থুষ্টানদে বষ্টরপরবৃদ্ধ সেভেরাস্‌ পুত্রত্বয়কে সঙ্গে লইয়া 
বুটেনবিজয়ে গমন করেন। কিন্তু রণজয় করিয়াও তিনি পুত্র- 
ঘয়ের অসদ্ধবহারে ভগ্নমনোরথ হন। কারাকাল্লা তাহার শেষ 
দিনে তাহাকে গোঁপনহত্যার ষড়যন্ত্র করেন। বিশ্বস্ত লিজনের 
সতর্কতায় তিনি রক্ষা পান। সেভেরাম কঠোর শাসন প্রথার 
বশবর্তী হইয়া পুত্রকে নানারূপ পীড়ন করেন ও ভয় দেখান। 
তাহাতেও পুত্রের চরিত্র সংশোধিত হইল না দেখিয়া তিনি অব- 
শেষে ৬৫ বর্ধ বয়সে ১৮ বৎসর রাজত্ব করিয়! ইয়র্ক নগরে চির- 
শাস্তি ধামে গমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্বীয় পুত্রদ্বয়কে 
সৈম্দলে সমক্ষে বলিয়াছিলেম যে, তোমরা এই সেনাসজ্যেরই 
পুত্র; কিন্তু হুর্ভাগ্য পুত্রদ্বয় পরম্পরে মিল রাখিতে পারে নাই। 

সমাটের মৃত্যুর পর, সৈন্দল শ্রাতৃত্রয়কে রোমের সমাট্‌ বলিয়া 
ঘোঁধণা করিলেন। তখন তাহারা অর্দনির্জিত কালিডোনীয়- 
দ্বিগকে শান্তিস্থণে পরিত্যাগ করিয়। পিতৃকৃত্য সমাপনাস্তে রাজ- 
তক্তে উপবেশনার্থ রাজধানী অভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। 
গল ও ইতালী অতিক্রম করিতে না করিতেই উভয় ভ্রাতার 
মনোবিবাদ ঘটিল। এমন কি সেনেটঞও সান্ারণ গ্রজাবর্গ 
তাহাদের বশ্ঠতা স্বীকার করিলেও তাহারা পরম্পরে নুখ দেখা- 
দেখি করিতেন না, স্থুতরাং পিতার আদেশ মত তাহারা রাজ্য- 
বিভাগ করিয়া লইলেন। জ্যেষ্ঠ কারকাল্লা যুরোপ ও পশ্চিম 





লইয়া আলেকদ্বান্দ্িয়া৷ ও অস্তিওকে রাজধানী স্থাপন করিলেন। 
ঢুইটী কেন্ত্রে রাজপাট প্রতিষিত হওয়ায় পুনরায় আস্তর্জাতিক 
বিবাদের সুত্রপাত হইল। যুরোপীয় সেনেটর রোমে রহিলেন 
এবং এসিয়াবাসী পুর্ধববিভাগীয় সগ্রাটের পদাহ্থসরণ করিলেন । 
যুদ্ধ অবশ্থস্তাবী হইয়া উঠিলে মাতা জুলিয়া উভয়ের কল্পনা ব্যর্থ 
করিবার অভিপ্রায়ে উয়কে স্বগৃহে অবস্থানপূর্ববক পুনর্সিলনের 
চেষ্টা পান; কিন্তু কারকাললার যড়যন্ত্রে সেখানেই গুপ্তবাতক- 
দিগের হস্তে গেটা জীবন হারান । 

ভ্রাতাকে শমনসদনে প্রেরণ করিয়া কারাকাল্লা প্রাণের 
আশঙ্কা ভ্লানাইয়া সেনাবৃন্দ ও দেবমন্দিরের সমক্ষে জীবন তিক্ষা 


চাহিলেন্॥। সেনেট ও সেনাদলকরক আশ্বস্ত হইলে তিনি ষথা-! 


রীতি মৃত সম্টের সৎকার করাইয়া ২১২ খু্টাবধে একেশ্বর 
অধীশ্বর হইলেন । 

গেটার মৃত্যুর একবৎসর পরে তিনি রাজধানী পরিত্যাগ 
করিয়া পৃর্বববিভাগীয় প্রদেশসমূহের শান্তিবিধানার্থ তদ্দেশে গমন 
করেন। তাহার শাসনে পুর্বরাজ্যে অত্যাচার ও অনাচার- 
শ্লোত 'গ্রবাহিত হইয়াহিল। আলোকসান্ছিয়ার ভীষণ হত্যা- 
কাণ্ড সারণিত ইইল। ওপিলিক্লাস্‌ মাক্রিনাশ দেওয়ানী (০1৮11) 
(বিভাগের এবং আড্ভেগ্টান্‌ সামরিক বিভাগের সর্বময় কর্তা 
ভইলেন। সম্মাটের আত্মন্তরিতাই তাহ।র কাল হইল। তাহার 
অনাচারে সেনাদলও ক্রমশ: তাহার পক্ষ ত্যাগ করিতে লাগিল। 
মাক্রিনাশ ভবিযাদ্থাণীর বশবন্তী হইয়! সমাজ্য পদলাঁভে সচেষ্টিত 
রহিলেন। ২১৭ খ্ষ্টাবের ৮ই মার্চ এডেসা হইতে কড়হিতে 
তীর্থযাাকালে কারাকাল্লা মার্পিয়ালিম্‌ নামক জনৈক শরীর- 
রক্ষী হস্তে নিহত হইলেন । 

কারাকাম্সার ঘুত্র্যর পর তিনদিন পর্যান্ত রোম সিংহাসন রাঁজ- 
শূন্য থা.ক। তংপরে শ্রষ্টপ্রিফে্ট আড্ভেন্ট।মের অভিমতে 
সকলেই মাক্রিনাণক রাঁজপদে অভিষিক্ত করেন; কিন্ত তিনি 
অতি অক্সকাল মধ্যেই স্বীয় দশমবর্ষয় পুর ডায়াডুমেনিয়ানাস্‌কে 
আন্টোনিনান্‌ নাম ও রাজোপাধি দান করিয়া রাজসিংহাসনে 
অভিষিক্ত করিলেন। তাহার অভিপ্রায় ছিল বালকের মোহন- 
মুন্ততে মুগ্ধ করিয়া সেনাবৃুনের বিত্তহরণপূর্ববক স্বীয় সংশযপূর্ণ 
সিংহালন সুদ করিবেন। তিনি এই উদ্দেশ্ের বশবন্তী হইয়া 
রাজনাত। *জু!লয়া ডোম্ার ভগিণী জুলিয়া মিসাকে অস্তিওকের 
রা প্রাসাদ হইজে' বহির্গমনের আদেশ দেন। এই রবণী ব- 
ধমরত্র 'ও স্বীয় সোইমিয়াস্‌ ও মামিয়া নায়ী বিধবা কন্ঠান্বয়কে 
সঙ্গে লইয়া! এমেসায় উপনীত হন এবং অপযশ শিরোধার্্য করিয়। 
তিনয়া দোইমিয়াসের পুত্র বাপিয়ানাসকে সম্রাট করিয়া কারা- 
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কালার বিবাহি হাপত্রীগর্ভজাত পুত্র বলিয়া ঘোষণ! করেন। 
সেনাদল মিসাঁ় ধনে পুষ্ট হয়া বামিয়ানাদূকে অস্তিওকস্‌ 
নামে সমাট, বলিয়া গ্রহণ করিল। সাক্রিনাঁপ ফাফরে পড়িলেন । 
কুচক্রে পড়িয়া তিনি অস্তিওকের অনুরবন্তী ইন্মির যুদ্ধে পরাজিত 
হইলেন! তাহার সঙ্গে, পুত্র ডিয়াডুমেনিয়ানাসের অদৃষ্ট বিুর্ণ 
হইয়া গেল। শত্রমিত্র সকলেই বিজেতার ছত্রতলে সমাগত হইল। 
কারাকাল্লার কল্লিত পুত্র বাসিয়ানাঁস্‌ এমেসার সূর্্যমন্দিরের দেব 
ৃর্তির নামানুসারে ইলাগাবালাস্‌অস্তিগওকাস্‌ নাম ধারণ করিয়া ইন্সির 
দ্ধ হইতেই রোমসামাজ্যেশ্বর হইলেন (খ্‌ঃ অঃ ২১৮, ৭ই জুন )। 

সোইমিয়াসের পুত্র রাজা হইলেন এবং মামিয়ার পুত্র আলেক- 
সান্দার তাহার সহযোগিরূপে রাজসংসারে পরিচালিত হইতে 
লাগিলেন । কিন্তু নব্যসম্রাট, মাস্তুত ভ্রাতার ঈর্ধায় কাতর 
হইয়া প্রাণবিনাশের চেষ্টা পান্।। প্রিটোরিয়ান্‌ গার্ডদ্‌ দল 
বালক আলেকসান্দারের প্রাঁণরক্ষার জন্ঠ অগ্রসর হন। একদিন 
এই প্রিটোরিয়া গাডস্‌ দল তাহাকে রাঁজপথে আনিয়া নিষ্ঠুররূপে 
হত্যা করে (২২২ খুঃ অঃ ১০ মার্চ )। সেনাদল মাক্রিনাসের 
প্রাণনাশকারী ১৭শ ব্যয় আলেবসান্দারকে সিংহাসন দান 
করেন। তদনুসারে আলেকসান্দার সেভেরান্‌ নাম গ্রহণপুর্বক 
সমট হন। আলেকসান্দর ছুর্ভ/গ্যবশতঃ পারস্তাভিযান হইতে 
প্রত্যাবৃত্ত হইয়৷ রাইন নদীতীরে স্বীয় সেনাদল সমবেত করিলেন 
এবং মাক্সিমিন্‌ নামক একজনকে নুতন সেনাদল গঠন ও তাহী- 
দের শিক্ষার ভর দিলেন। এঁব্যক্কি ক্রমে গ্রধান সেনানায়ক 
পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। এই সময়ে সম্রাটের চরিত্রদোষে ও 
অত্যাচারে উত্তরোশতর প্রগীড়িত হইয়া সৈন্যদল যড়মন্্পুরধ্বক 
তাহার জীবন নাশ করিল এবং তদ্দ্ডেই তাহার! মাক্সিমিন্কে 
(২৩৫ থ্‌ঃ অঃ ১৯এ মার্চ ) সম্রাুপদে আরোহণ করাইল। 

মাঝ্িথিন্‌ থে.সবাসী সামান্ত কুষকসন্তান উচ্চপদে অভিষিক্ত 
হইয়া স্েচ্ছাচারী পটাইরান্টের' ন্যায় সাধারণের সর্বস্ব লুণঠনে মানস 
করিলেন। অর্থলোভের বশবস্তী হইয়া তিনি দেবমন্দিরের পুজা-' 
বায় হাস করিয়া ও প্রতিমার সঞ্চিত অর্থ লইয়া আপনার উদর- 
পুরণের চেষ্টা গাইলেন। ত্রাহার এই ধর্মননাশকর লু্নকাধ্যে 
সমগ্র সাম্রাজ্যবাসী ও সেনাবুন্দ উদ্ধত হইয়া উঠিল। থিসডুস্‌ 
নগরে আফ্রিকার প্রোকন্সল গড়িয়ানাসের অধীমে যড়যন্ত্রকারী 
দল সম়াটের ধবংসসাধন করিল। 

অশীতিপরবুদ্ধ গডিয়ানাস্‌ অনিচ্ছাসত্বেও বিদ্রোহী দলে লিপ্ত 
হুইয়া স্বীর পবিত্র জীবন আন্তর্জাতিক বিগ্বজনিত রক্তপাতে 
কলুষিত করিলেন। বৃদ্ধ গর্ডিয়ান সিংহাসনে অধিঠিত হইয়া 
সদ্যুক্তি সহকারে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন এবং তাছার 
পুত্র কনিষ্ঠ গরডিয়ান্‌ নীয়ত্ব ও দৃঢ়তার সহিত তাহ! রক্ষায় তৎপর 
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গার্ডদ্‌-সেনাদলের নায়ক ভিটালিয়ানাস্‌ নগরশ্বক্ষার জন্য নিযুক্ত 
হইলেন। তিনি স্বীয় অত্যাচারিতায় সম্বাটের প্রিয়পাত্র হইয়া 
€সেনেট ও নগরবাসীর উপর কর্তৃত্ব স্থাপন" করেন। প্রজাবিপ্লবে 
তাহাকে জীবন হারাইতে হইল, তখন গর্ডিয়ান্বয় অর্থলোভে 
সেনাদলকে বশীভূত করিয়া আত্মপক্ষ সুদৃঢ় করিয়া রাখিলেন 
কিন্ত ইহাতে বিশেষ কোন কলোদয় হইল না । ২৩৭ খটাবের 
ওরা জুলাই মৌরিটানিয়ার শাসনকর্তা কাপিলিয়ানাস্‌ অরক্ষিত 
কার্ধেজ প্রদেশ আক্রমণ করিলেন । কনিষ্ঠ গরিয়ান্‌ রণক্ষেত্রে 
নিহত হইয়াছেন শুনিয়! বৃদ্ধ গঞ্ডিয়ান্‌ আত্মহত্যা করিলেন। 
তিনি ৩৬ দিন মাত্র রাজত্ব করেন। 

এপ্দিকে গ়িয়ান্দ্বয়ের মৃত্যুতে আনন্দাশ্রপাত করিয়া 
রোমীয় সেনেটরগণ মাক্সিমাস্‌ ও বাল্বিনাস্কে একত্র সম্পদে 
বরণ করিলেন। মাঝ্িমাস্‌ রাজশক্রর বিরুদ্ধে যুদ্ধকাধ্যে লিপ্ত 
রহিলেন এবং স্থবাগ্মী ও কবি বাল্বিনাস্‌ রাজবিধির প্রভাব- 
বিস্তারে যহ্ববান্‌ হইলেন। মাক্সিমাদ্‌ সৌরমতীয় ও অর্শ 


জাতিকে পরাজিত করিয়া সেনানায়কত্বের যথেষ্ট পরিচয় দিয়া 


ছিলেন। কিন্তু যখন এই স্থাটুগ্বয় বিজয়োৎ্সবে মত্ত হইয়া 
দেবমন্দিরসমূহে পুঙ্জাদানে ব্যস্ত ছিলেন, তখন অকন্ম(ৎ একটা 


 জনসজ্ঘ সেই সুখশান্তি ভঙ্গ করিয়া চীৎকার করিয়৷ বলিল যে, 
. পগর্ডিয়ান্‌ বংশবরকে লইয়া তিনজন স মাট, নির্বাচন কর! হউক ।” 
 সন্রাটদ্য় ন্বপ্নসেনা লইয়া তাহাদের গতিরোধের বৃথা চেষ্ট 


পাইলেন, তাহারা বৃদ্ধ গর্ভিয়নের পৌত্র এবং কনিষ্ঠ গর্ডিয়ানের 
্রাতুষ্পুরর গডিয়ান্কে সিজার নাম দিয়! সর্বসমক্ষে সমুপস্থিত 
করিল। এই বিরোধ উপশমিত হইলে রোম আত্মরক্ষার জন্ত 
প্রস্তত হইয়াছিলেন। 

রণজয়ী উদ্ধতস্বভাব মাক্সিমাসের সহিত বিশাল রোমসামাজ্যে 
সুশাদন বিস্তারকাল্পে বাল্বিনাশের মনোমালিন্ত উপস্থিত হইল। 
সমগ্র নগর কাপিটোলাইন্-ক্রীড়ায় উন্মত্ত হইয়াছিল। সম্াট বয় 
রাজ অন্তঃপুরের নিস্ৃতকক্ষে বিশ্রামনখ অনুভব করিতেছিলেন, 
এমন সময়ে একদল প্রিটোরিয় গার্ডন্‌ রাজপ্রাসাদে প্রবেশ 
করিয়া সেনেটের নির্বাচিত সম্াু্ঘয়ের অঙ রাজাভরণশূন্ঠ 
ও খণ্ডবিখ্ড করিয়া ফেলিলেন (৩২৮ খুঃ ১৫ই ভুক্াঁই )। 

এইনূপে একে একে ছয়জন ছর্ডাগ্য সমাট কএকমাসের 
মধ্যে বিদ্রোহী প্রজ্লামণ্ডলীর হন্তে জীবন প্রদীপ নির্বাপিত করিল, 
গরিয়ান্‌ প্রন্গাপুঞ্জের অনুগ্রহে রাজতক্তে উপবেশন করিলেন 
বটে, কিন্তু তাহার মাতার অন্ুগৃহীত খোজা তাঁহার বাল্যবয়সে 
বিস্তর আধিপত্য করিতে লাগিলেন। তাহার! প্রজাবর্গের প্রতি 


' ক্মত্যাচারপর়ারণ্‌ ছইয়াও নিশ্চিত. হুইল ন|। অবশেষে তাহারা 
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.. কার্ধেন নগরে তাহাদের বাঙলা প্রতিঠিত হইল। প্রিটোরীয় 





রোম-সাম্াজয 
বালক সমাটের ছই চক্ষু অন্ধ করিয়াদিল, তখন (২৪৩ খ্ুঃ অঃ) 
সম্রাট, প্রাণভয়ে প্রধান মন্ত্রীর নিকট পলাইয়া প্রাণভিক্ষা 
চাহিলেন। তাহার বিশ্বস্ত পরামর্পদাতা ও প্রিটোরিয়-প্রিফেক্ট 
মিসিথিয়াস্‌ সম্রাটের পক্ষ হইয়া মিসোপোরেমিয়া-আক্রমণকারী 
পারস্তপতিকে পরাজিত করেন এবং সেই ঘটন! মরণ রাখিবার 
অন্ত তিনি ২৪২ থ্ষ্টান্দে জানাসের ন্দিরার খুলিয়া 
দিলেন। 

পারস্সৈন্তকে বিতাড়িত করিয়া সম্রাট, তাহাদের পশ্টা- 
দ্বাবিত হইলেন এবং তাহাদিগকে ইউফ্রেটস্তীর হইতে টাইগ্রীদ্‌ 
সীমান্ত পধ্যন্ত তাড়াইয়৷ দিয় সেনেটকে স্বীয় সচিবের প্রথর 
বুদ্ধির পরিচর জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু অকম্মাৎ মিসিথিয়াসের 
মৃত্যুতে সম্রাট, গর্ডিয়ানের সমৃদ্ধির অবসান হইল। তিনি 
আরব-দেশজাত প্রসিদ্ধ দস্থ্য ফিপিপ্‌কে প্রিফেক্ট পদে নিয়োগ 
করিয়া আপনার মৃত্যু আপনিই ডাকিয়া আনিলেন। ফিলিপ 
সামাজ্যলাডে প্রয়াসী হইয়া সৈম্তগণকে সমাঁটের বিকদ্ষে উত্তে- 
জিত করিতে লাগিলেন । উত্তেজিত সৈগ্ঘদল আবোরাস্‌ নদীতীরে 
তাহার মস্তক দেহযষ্টি হইতে বিচ্যুত করিক্লা অধিনায়ক ফিলিপ- 
কেই রোমসাম্রাজ্যের অধীশ্বর করিলেন। 

ফিলিপ পূর্বদেশ হইতে রোমে আসিয়৷ রাজসিংহাসনে 
উপবিষ্ট হইলেন। তিনি রোমবাসীর অন্তর হইতে স্বীয় নীচ- 
বংশোস্তবতা লোপ করিবার জন্য পবিত্র ক্রীড়া-সমূহের প্রচলন 
করিলেন। অগা্টাসের পর ক্লুডিয়াস, ডোমিসিয়ান্‌ ও সেভেরাস 
বাতীত আর কেহ,এই ক্রীড়ার প্রবর্তন করেন নাই। তাহার 
রাজত্ব কালের ২৪৯ খ্‌প্ান্দে মিপিনায় লিজনদিগের মধ্যে ঘোর- 
বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। মারিনান্‌ নামক রাজান্বগৃহীত জনৈক 
সেনাপতি বিদ্রোহিদলের নেতৃত্বগ্রহণ করেন। তখন সমাটু 
ডিসিয়াস নামক জনৈক সেনেটরকে বিদ্রোহদমনে প্রেরণ 
করিলেন। ডিসিয়াস্‌ অনিচ্ছাসব্বেও রাজাদেশে সেনাদলের 
শাসনভার গ্রহণ করিলেন,কিস্ত মিসিয়ার লিজনসমূহের অন্থরোধে 
রাজবিকুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে বাধ্য হইলেন। সেনাদল তাহাকেই 
রাজমুকুট পরাইয়া সদলে অগ্রসর হইলেন এবং ভেরোণার যুদ্ধে 
ফিলিপকে পরাভূত করিয়া ডিসিয়াস্‌্কে রোমীয় জগতের সম্মাট, 
বলিয়া! মনোনীত করিলেন । 

ডিসিয়াস্‌ কএকমাস নির্বি্ষে রাজত্ব করিয়াই সীমান্ত আক্রমণ- 
কারী গথ”জাতিকে দ্ডবিধানার্থ দানিয়ুব তীরে উপনীত হইলেন। 
এদিকে এক দল ডাকিয়া-প্রদেশ লুঠন্‌ রুরিয়) অগ্রসর হইতে 
লাগিল এবং মিসিয়ার অন্যতম রাজধানী মার্সিয়ানোপোলিন্‌ 
অবরোধপুর্বক বর্বরগণ বহু অর্থ অধিকার করিয়া লইল। গথ- 
সেনাপতি লিভ! ডিসিয়াসকে সদলে অগ্রসর হইতে দেখিয়া 








পলায়ন করিলেন। গথগণ পশ্চাতে হটিরা থেসের নিকটবস্তী 

হিমাস্‌ পর্বতের পাদমুলস্থ ফিলিপোপোলিস-নগর অবরোধ করিল। 
ডিসিগ়াস তাহাদের অন্বর্তন করিয়াও বর্ধরসৈন্ঠের ভয়ে অগ্রসর 
হইলেন মা। শত্রদল একদিন অকম্মাৎ সঙম্বাটের শিবির 
আক্রমণ করিল, রোমকসৈগ্ত ছত্রভঙ্গ হইলে ফিলিপোপোলিস, 
শত্রুর হস্তগত হইল । ডিপিয়াস নবীন উদ্ভমের সহিত পুনরায় 
সৈম্তদূল গঠন করিয়। আততায়ীপিগকে শাণ্তিদানে ও রোমের 
প্রণঈগৌরব উদ্ধারে সচেষ্টিত হইলেন; কিন্ত এবার তিনি 
রোমকঞ্জাঁতির অবনতির প্রধান কারণ বুঝিতে পারিলৈন। 
উৎকোচ-গ্রহণরূপ মহাকলঙ্কসলিলে তখন সমগ্র রোমই নিমজ্জিত, 
তাহাদের ,মৃন্তি্ধ অর্থলালসায় বিকৃত এবং রীতি-নীতি হীনাবস্থা- 
পন্ন। সম্নাটট এই জাতীয় অবনতির আমুলসংস্কারের জন্য 
ভালেরিয়ান্কে দিযুক্ত করিলেন। গথ জাতির উপবুর্টপরি 
আক্রমণে উত্ত্যক্ত হইয়া তিনি এই জাতীয়-কালিমা উন্ম,লন 
করিতে অবসর পাইলেন না। পিসিয়া প্রদেশের ফোরাম 
টেবোনিয়াই নামক নগর সানিখ্যে উভয়পক্ষে যুদ্ধ ঘটিল। সন্নাট. 
সপুর এই যুদ্ধে নিহত হইলেন। 

রোমীয় লিজন তখন ভগ্রমনোরথ হইয়া ডিপিয়াসের পুত্র 
হষ্টিলিয়ানাস্‌ফে সমাট, করিলেন (২৫১ খুঃ অঃ ডিসেম্বর ) এবং 
গাল্লীম্‌ তাহার হইয়! রাঞজ্জকাধ্য পরিচালন করিতে নিযুক্ত হই- 
লেন। তাহারা গথ-শক্রর বিরুদ্ধে অস্ক্রধারণ করিতে অসমর্থ 
হইয়া অর্থদানে তাহাদিগকে বণীভূত করিলেন। এই ছুর্দিনের 
সময় অকম্মাৎ হষ্টিলিয়ানাসের মৃত্যু হম। লোকে গাল্লাসের 
প্রতি সন্দেহকটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেও বিশেষ কোন আপত্তি 
উত্থাপন করে নাই। তাহারা তাহার সদ্‌গুণে মোহিত হইয়া 
তাহাকেই সন্ত্রাট পদে অভিষিক্ত করিল । 

গথ-হন্তে রোমক প্রভাব খর্ব ও বর্তমান সম্াটের দৌর্বল্য 
অবগত হইয়া নুতন বর্ধরসম্প্রদায় পার্বতীয় আোতের স্তায় 
রোমসামাজ্যে উপনীত হুইল। পানোনিয়ার শাসনকর্তা এমি- 
লিয়ানাস্‌ রাজার নিশ্ে্ ভাবকে উপেক্ষা করিয়া স্বয়ং সেনাদল 
লইয়া বহির্গত হইলেন এবং বর্ধবররদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া 
দানিযুব নদীর অপর পারে তাড়াইয়া দিলেন। এমিলিয়ানাসের 
অদ্ভুত বীরত্ব দেখিয়া সেনাদল সেই রণক্ষেত্রেই তাহাকে সম 
বলিয়া ঘোষণা কৰিল। 

রমাটং গাল্লাস্‌ এই সংবাদ পাইয়া বিদ্রোহিসেনাদলকে ও 
মহযোগীকে । সমুচিত শাস্তি দিবার জ্বন্ভ স্পোলেটো-রণক্ষেত্রে 
উপনীত হইলেন । তখন গাল্লাসের পক্ষীয় সেনাঁধল এমিলিয়া- 
নাসের বলবীর্য্যের কথা শ্রবণ করিয়া তাহারই পক্ষাবলঘ্ধন করিল । 
গাল্লান্‌ ও তাহার পুত্র ভোলুসিয়ানান্‌ সেনাদলের হন্যে নিহত 
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হইলেন এবং তাহা হইতেই অস্তরিগ্রহের অবসান হইল 
(২৫৩ খুঃ অঃ )। | 
উক্ত বর্ষের মে মাসে এমিলিয়ানাস্‌ রাঁজপন্মান লাভ করিলেন। - 
তিনি সেনেটের হস্তে শাসনবিভাগের ভীরার্পণ করিয়া স্বয়ং রৌম- 
রাজ্য রক্ষার অভিপ্রায়ে উত্তর ও পূর্বদিকে বর্ধরজাতির বিরূদ্ধে 


* সৈনাপত্য গ্রহণ করিয়া যুদ্ধ যাত্রায় অগ্রসর হইলেন ; কিন্তু তাহার 


এ উদ্দেশ্ত কার্যে পরিণত করিতে হয় মাই। কারণ গাল্লাস্‌ 
ইতিপূর্কেই ভালেরিয়ান্‌কে সৈন্সংগ্রহার্থ গল ও জন্দণিতে প্রেরণ 
করেন। ভালেরিয়ান দঙ্গবল লইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। 
উভয়ের সংঘর্ষের পূর্বে সেনাহস্তে এমিলিয়ানাস্‌ নিহত হইলেন 
(২৫৩ খৃঃ অঃ আগষ্ট )। 

সেন্সর ভালেরিয়ান্‌ য্টিবর্ষ বয়ংক্রমে সামাজ্যেখবর হইলেন; 
কিন্ত পুত্র গাল্লিয়েনাসের হস্তে রাজকার্ধের কতক ভার অর্পণ 
করিয়া নিশ্চিন্ত পলহিলেন। ইহাতে রাজাময় ঘোর বিশৃঙ্খল 
ঘটতে লাগিল। ফ্রাঙ্কস্‌, গথ, আলেমন্লি ও পারসিকগণ উপধু- 
পরি রোমসাম্রাজ্য আক্রমণ করিলে রাজা! স্বয়ং যুদ্ধার্থ পূর্ব্বাভিমুখে 
সসৈন্তে অগ্রসর হইলেন, গাল্লিয়েনাস্‌ রাইন তীরে ছিলেন। 
সেনাপতি পস্থুমাস ফ্রান্কাস্দিগকে পরাজিত করিয়া গলরাজ্য 
রক্ষা করিলেন এবং আলেমন্লিদিগকে রোমীয় প্রজাবর্গ পরাস্ত 
করেন। বর্বারজাতিকে পরাস্ত করিয়াও গালিয়েনাস্‌ বিশেষ 
সন্ত হইতে পারেন নাই ; কারণ ততকালে সেনেট মহাষড়যন্ে 
লিপ্ত ছিলেন, তিনি মিলান নগর সন্নিকটে সহ আলেমন্নি-সৈন্থ 
পরাভূত করিয়া মার্কোমনি-রাজতনয়া গীপার পাণিগ্রহণ করেন। 

যখন গথজাতি বন্যাআোতের স্তায় গ্রীসের প্রদেশসমূহ ধ্বংস- 
সাধনে প্রবৃত্ত ছিল, তখন পারস্তরাজ সাপুর গুপ্তভাবে আর্মেনিয়া- 
পতি খুক্রকে নিহত করিয়া তদধিকারভূক্ত প্রদেশ স্বীয় রাজ্যসীমা- 
ভুক্ত করেন। ইহাতে আর্ভ্জরাক্ষসের পুত্র কুদ্ধ হইয়া! ইউ- 
ফ্রেটিস নদীর উভয় তীর মরুভূমে পরিণত করেন । তালেরিয়ান্‌ 
তাহার প্রতিবিধানার্থ ইউফ্রেটিম্‌ তীরে উপনীত হইলেন। নদী. 
অতিক্রম করিবামাত্রই পারশ্তসম্রাটু শাহ সাপুযের সৈগ্ভদল 
তাহাকে পরাজিত ও বন্দী করিল (২৬০ খৃঃ অং)1 এই সময়ে 
বিখ্যাত বীর ডিমোস্কেনিস কাপাডোকিয়ার রাজধানী সিজারিয়।- 
রক্ষায় বাত ছিলেন । শাহ সাপুর অশ্বীরোহণ করিয়া রোমক- 
সমাটের কঠদেশ পদদলিত করিয়াছিলেন । পরে তাহার চন্মে 
খড় পুরিয়! পারস্তবিজরের কীন্তি স্বরূপ রাজপথে স্থাপন করেন। 

গালিয়েনাদ্‌ পিতার মৃত্যুতে মনে মনে আনন্দিত হইলেন । 
তিনিই এংন রাজচ্ছত্রাধিপ। তাহার বাগ্সিতাগুণে, কবিত্ব- 
পাঠে, উগ্ভ'নপারিপাঁট্যে এবং উতরু্ট পাচকতায় সকলেই 
তাহার উপ প্রীত্ত ছিলেন, কিন্ত তাহার ভায় নীচপ্রকৃতির 





সম্নাট আর রোমসিংহাপন কলঙ্কিত করে নাই। তাহার এই 
শ্রীহীন রাঙ্জয ক্রমণঃ বৈদেশিকের বিপ্লবে বীভৎস আকায় ধারণ 
করিল। বর্বরগণ রোমসান্রাঞ্য আলোড়িত কন্গিতে লাগিল। 
জালেকসাক্ত্রিয়ায় আস্তর্জাতিক বিনব, সমুপস্থিত হইল। সিসিলি- 
দ্বীপে দঙ্গলের গ্রাহর্ভাৰ জন্ত রাজকর রহিত হইয়া গেল। 


ইসৌরিয়ায় টি.বেম্িয়ানাস্‌ রাজদ্রোহিতাচরণ করিতে লাগিলেন ।, 


দ্বাদপবর্ধ যাবৎ ক্রমাগত এইরূপ বিপ্লবে বিরক্ত এবং পঞ্চদূশবর্ষ- 
ব্যাগী মহামারীতে রোমনগর ধ্বস্তপ্রায় দেখিয়া তিনি 
বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন। আলেবসান্দিয়ার প্রায় অর্ধীংশেরও 
অধিক লোক ছূর্ডিক্ষের প্রকোপে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল। 
তখন সেনাবর্গ পস্বেচ্ছাচারী রাজার পাপে রাজান৯” জ্ঞান 
করিয়া দানিযুব নদীকালে গুরেওলানের মন্তকে রাজমুকুট 
পরাইয়া আড্ডার রণক্ষেত্রে গাললিয়েনাস্কে পরাভূত করিল। 
গভীর রাত্রে গুপ্তচরের দ্বারা তাহার নিধন-সাধন হইয়াছিল 
(২৬৮ খুং অঃ ২০এ মার্চ)। মৃত্যুকালে সম্রাট, দ্বীয় রাজ- 
পরিচ্ছদ ও বেশতৃযা পাভিয়ার সেনানায়ক ক্লড়িয়া্‌কে অর্পণ 
করিয়া রাজতক্তদানের ব্যবস্থা করিয়া যান। তদনুসারে 
ইল্লিরিয়ান্‌ সীমান্তের অধিনাগ্নক ক্লুডিয়ান্‌ রাজসিংহাসনে 
উপবিষ্ট হইলেন । মিলান হস্তগত ও ওরিওলাদ্‌ নিহত হইলে 
তিনি সেনাদল সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু গথ ও বর্ধর- 
জীতির সহিত সৌরমতীয় ও অন্যান্য জর্মশজাতি জল ও স্থলপথে 
যুদ্ধ করিয়া রোমসামাজ্য বিধ্বস্ত কগিতে ব্যাপৃত হইলে, ক্লডিয়ান্‌ 
সসৈন্তে তাহাদিগকে বিমুখ করেন। পুনরায় নাইসাসের যুদ্ধে 
কলডিয়াস্‌ যুদ্ধবিগ্ভার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। 

এই সময়ে সম্গাটের প্রধান শক্র টেটিকাস, পশ্চিমাঞ্চলে ও 
জেনোবিয়৷ পূর্ব প্রদেশে রাজ্যস্থাপন করিতে চেষ্টা পান। প্রথমে 
তাহাদিগকে দণ্ডবিধানার্থ সঙ্গাট, বিশেষ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন নাই। 
অতঃপর তিনি মিসিয়া, থেস ও মাকিডোনিয়ার যুদ্ধে জয়লাত 
করিয়া গৌরবের তুঙ্গশৃঙ্গে আরোহণ করিতে না করিতেই মড়কের 
রোগে আক্রান্ত হইয়৷ শিরমিয়াস্‌ নগরে প্রাণত্যাগ করেন। 
মৃত্যুসজ্জায় তিনি ওুরেলিয়ান্কে রাজতকণ দানের অভিমত 
প্রকাশ করিলেও, তাহার ভ্রাতা কুইন্টিলিয়াস্‌ ১৭ দিনের জন্য 
আকুইলেইয়া নগরে রাজজ্ছত্র শিরে ধারণ করিয়া্ছিলেন। ুরে- 
লিয়ানের শুভাগমনে শত্রদল দানিযুব নদীর পরপারে যাত্রা 

করিল। 
[... শিরমিয়াস-নগরবাসী কৃষকসন্তান সামান্ত সৈনিক হইতে 
অশৃষ্টচক্রে ও ক্লডিয়াসের অন্থগ্রহে সামাজ্যপদ লাভ করিলেন। 
তাহার রাঞ্যকালের ৪ বৎসর, ৯ মাসের মধ্যে “গথিক যুদ্ধের” 
অবসান হইয়্াছিল। জন্ণজাতি ককৃতদুর্শের উপযুক্ত শাহ্যিলাভ 
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লাভের প্রয়াসে বিদ্রোহী হইয়া গুরেপিয়ানের বিরুদ্ধে যুদ্ধসঙ্জা 
করিলে সম্ভাটু দলে উপস্থিত হইয়া তাহাকে বন্দী করিলেন। 
আন্টোনিনাসের প্রাচীর হইতে হার্কিউলিস্‌ স্তস্ত পধ্যন্ত সমাট্‌ 
শান্তিবিস্তার করিয়া' নিশ্চিন্ত হইলেন (২৭১ খঃ)। 

অতঃপর উক্ত বর্ষেই তিনি পামিরা! ও পূর্ববরাজ্যের' অধীশ্বরী 
জেনোবিয়ার বিরুদ্ধে অন্্রালনা করেন। এরপ্রাজকুলকামিনী 
রূপে গুণে সমলম্কৃত! ছিলেন । গ্রীক্‌, সিরীয় ও মিশর ভাষায় 
তাহার যথেষ্ট বুৎপন্তি ছিল। সাহার দ্বামী বীরশ্েষ্ঠ ওডেনেথাস্‌ 
সেনেটকর্ৃক সিরিয়ার শাসনকর্তৃত্ব লাভ করেন। জেনোবিয়া 
স্বামীর মৃত্যুর পর একক রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। পারন্যরাজ 
এমন কি, রোমসম্াট গাল্লিয়েনাসের দেনাপতিও তাহার হস্তে 
পরাভূত হয়। এই সময়ে তিনি স্বীয় রাজাত্রীম! বিথিনয়া-সীমান্ত 
হইতে ইউদ্রেটিস-তীর পধ্যন্ত বিস্তার করিয়াছিলেন । শম্ত- 
শালী মিসর-রাজ্য তাহার রাপ্জাতুক্ত হইয়াছিল । 

সমাট, ওরেলিয়ান্‌ বিথিনিয়ায় আসিয়া! পৌছিলে সকলে 
তাহার বশ্ঠতাস্বীকার করিল। আন্কির! ও তিয়ান! পদানত হইল। 
জেনোবিয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। অন্তিওক ও এমেসার 
যুদ্ধে ( ২৭২ খুঃ অঃ) পরাজিত হইয়া! জেনোবিয়া পুনরায় তৃতীয়- 
বার যুদ্ধার্থ উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ত্বাহার মিসরবিওয়ী 
সেনাপতি জাবদাস ও তিনি স্বরং রণক্ষেত্র সৈম্চালনা করিয়া- | 
ছিলেন। এদিকে সম্রাটের বিশ্বস্ত সেনাপতি প্রোবাস একটা 
বাহিনী লইয়া মিশরু জয় করিলেন। তখন রাণী জেনোবিয়া 
রাজধানীর ছূর্গ মধ্যে আশ্রয় লইলেন। তৎ্কালে পামির৷ 
নগরীর সমৃদ্ধিগৌরব রোমের সমকক্ষ ছিল। সমাট, পামিরা 
অবরোধ করিলেন। পারম্তপতি সাপুরের মৃত্যুতে বিশৃঙ্খলাহেতু 
সাহাধ্যলাভের সম্ভাবনা নাই বুঝিয়। এবং মিশরজয়ান্তে প্রোবাস্‌কে 
সদূলে সমাগত দেখিয়া জেনোবিয়া৷ পলায়ন করিলেন; কি 
অনুসরণকারী সেনাদলের হস্তে ধৃত হইয়া তিনি সম্রাট, সকাশে 
আনীত হইলেন। সম্রাট রাণীর প্রতি বিশেষ সায় ব্যবহার 
করিয়াছিলেন। সম্রাট রণজয় করিয়া প্রত্যাবৃন্ত হইতে না হইতেই 
পামিরাবাসী জনসাধারণ বিদ্রোহী হইয়া রোমকশাসনকর্তা ও 
র্স্থ সেনাদলকে নিহত করিল। এই সংবাদে সম্রাট, পুনরায় 
পাঁমিরায় প্রত্যাগমন করিয়া নগর ধ্বংস করিলেন এবং বৃদ্ধ বৃদ্ধা, 
যুবকযুবতী ও বালকবালিকা তাহার কঠোর আদেশে নিধন প্রাপ্ণ 
হইল। এখান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি মিসরের বিদ্রোহ 
দমন করেন। দলপতি-ফার্্াস্‌ নিহত হন। « 

বিজয়গৌরবে উন্মন্ত হইয়াও সনাট. বন্দী রাজাদিগের প্রতি 
'অসপ্থযবহার করেন নাঁই। জেনোবিয়াকে তিনি টিভোলীর 





গণের সহিত সন্তান্তবংশীয় রোমকগণের বিবাহ দিয়াছিলেন। 
টেট্কাস ও তাহার পুত্র পুনরায় রাজসম্পদ ভোগ করিতে 
অধিকারী হইয়।ছিলেন। পূর্বদিকের বিদ্রোহ দমন ও বিভিন্ন 
স্থান বিজয় করিয়া তিনি সম্গ্র রোমসামাজো শাস্তিবিধান করিয়া- 
ছিপেন1 অতঃপর সম্'ট্‌ ২৭৪ থ্‌ঃ অঃ অক্টোবর মাসে তালে- 
রিয়ানের কারারোধের অবমাননার প্রতিশোধ লইতে পারস্ত- 


বিজয়ে অভিবান করেন । এই সময়ে তিনি স্বীয় জনৈক সেক্রে- 
টারীর অবথা অত্যাচাবে ও প্রজার সর্বস্বহরণে বিরক্ত হইয়া 
তাহাকে জীবননাশের ভয় দেখাইলেন। তখন উক্ত রাজকর্মমচারী 
প্রাণরক্ষার জন্ত আরও কতকগুলি রাঁজকর্মচারীকে স্বদলে ভুক্ত 
করিয়া লইলেন। সম্মাট তাহাদিগকে ও ভয় দেখাইবার জনতা অপ- 
রাধিরূপে বিচারে নিহত ব্যক্তিবর্গের এক তালিক! স্বহস্তে প্রস্তুত 
করিয়া সকলকে দেখাইলেন । যাহা তাহা নয়নগোঁচর করিল, 
তাহারাই বুঝিল --সম্াটি আমাদের প্রাণনাশের জঙ্ক এই ভয়াবহ 
স্থবতি জাগাইয়া দিতেছেন। তখন তাহারা ষড়যন্ত্র করিয়! 
সমাটকে বিদূরিত করিবার উপায় দেখিতে লাগিল। বৈজন্তী 
হইতে হিরাক্রিয়ায় আগমনকালে ২৭৫ খৃষ্টানদের জানুয়ারী 
ম[সে সমাট, স্বীয় বিশ্বস্ত সেনাপতি মুকাপোর হস্তে নিহত হই- 
লেন। রোমবাসী এতদিনে একজন উদারচেতা রাজকুমার ও 
যুদ্ধ-বিশারদ সেনাপতি হারাইলেন। 

সেনাদল ও সেনেট যখন সম্রাটের অযথা মৃত্যুর কারণ 
বুঝিতে পারিলেন এবং আপনাদের ক্ষতি উপলব্ধি করিলেন, 
তখন তাহারা সেই কপট ও বিশ্বাসঘাতক রাজকর্মচারীকে যথোচিত 
শাস্তিবিধান করিলেন । লিজনদল ঘোষণা করিলেন “একের পাপে 
ও নছুলোকের প্রলোভনে আমারা প্রিয়তম সম্রাটকে লোকান্তরে 
প্রেরণ করিয়াহি ; তাহার স্বর্লোকে দেবগণ পার্থে স্থান হউক 
এবং আপনারা তাঁচার পদে একজন উপযুক্ত অধীশ্বর নিয়োগ 
করুন” (২৭৫ খগান্দ, ৩রা ফেব্রুয়ারী)। ততৎপরে সেনাদল 
তাহাদের মধ্য হইতে একগ্গন সেনানায়ককে রাজপদ দানের জন্ 
অন্ভারৌধ করিল। ৮ মাস বিচারের পর রাজতক্তে উক্ত বর্ষের 
২) শে সেপ্টম্বর সর্বসম্মতিক্রমে প্রধান সেনেটের টাসিটাস্‌ 
৭৫ বর্ষ বয়সে সিংহাননে আরোহণ করিলেন । 

মগাট ওরেলিয়ান মৃত্যুর অবাবহিত পূর্বে আলানী নামক 
শক জাতির সংযোগে পারশ্তবিজয়ের প্রস্তাব চালাইতে ছিলেন । 
অকম্মৎ তঁহির মৃত্যু ঘটায় পারস্তযা ব্রা রহিত হুইল দেখিয়। এবং 
রোম অরা্র্ক জানির্মী বর্নরগণ রোমসীমান্তে আসিয়া উপনীত 
হইল। আলানীগণ সন্ষির নির্ধারিত অর্থলাডে বঞ্চিত হইয়া 
পণ্টাঁদ। কাপাডোকিয়া,সাইলিসিয়া ও গালাসিয়া প্রদেশ অধিকার 


পুরণ করিয়া অপরাপর শকজাতীয় আক্রমণকারীদিগকে পরাভূত 
ও রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিলেন। বৃদ্ধবয়সে অনত্য্ত যুদ্ধ 
বিগ্রহে অসাধারণ পরি শ্রম, করিয়া তাহার স্বাস্থ্যতঙ্গ হইল । ভিনি 
৬ মাস ২০দিন রাজত্বের পর কাপাডেকিয়ায় দেহত্যাগ করিলেন 
(২৭৬ খৃষ্টান ১২ এপ্রিল )। 

টাসিটাসের ভ্রাতা ফ্লোরিয়ানাস সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন 
বটে, কিন্তু পূর্ববিভাগের প্রসিদ্ধ সেনাপত্তি প্রোবাস্‌ তাহার 
প্রতিদন্দী হইয়া উঠিলেন। তিন মাস সম্াটপদে অভিষিক্ত 
থাকিয়া উক্ত বর্ষের জুলাই মাসে ফ্লোরিয়ানাঁস, স্বীয় উদ্ধত সেনা- 
বৃন্দের হস্তে টাসস নগরে নিহত হন এবং ইল্লিরিকামবাসী 
কষকসন্তান সেনাপতি প্রোবাস, ৩র! আগষ্ট সমাট. নির্বাচিত 
হইলেন। সৈশ্যগণ আফ্রিকা, পণ্টাস, রাইন, দানিবুব, ইউফ্রিটিস, 
ও নীলনদের তীরবর্তী প্রদেশে তাহার বীরত্ব দেখিয়া পূর্ব্বে 
তাহার প্রতি শরন্ধাবান ছিলেন। তাহারা তাহাকে মান্ত ও 
স্পর্ধাজ্ঞাপক অগাষ্টাস্‌ উপাধি দান করিল। 

ওুরেলিয়ানের মৃত্যুর পর, রোমের শক্রগণ সম্না্ুদগকে 
বলহীন জানিয়া মস্তকোভ্তোলন করিতেছিল। অগাষ্টাস্‌ প্রোবাস, 
তাহাদের গর্ব খর্বা করিবার জন্য সেনেটের হস্তে রাজ্যশাসনভার 
সম্পণ করিয়া স্বয়ং তাহাদের বিরুদ্ধে যৃদ্ধযা্রা করিলেন । রিটিয়া- 
বাসিগণ, সৌরমতীয়জাতি ও ইসৌরিয়ান্জাতি তাহার নিকট 
পরাজয় স্বীকার করিল। কোপ্টাস ও টলেমৈ-গ্রদেশের নগর- 
সমূহ এবং জন্মনির অন্তর্গত ৭০টা সমৃদ্ধিশালী জনপদ তিনি বর্ধর 
জাতির হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া তদ্দেশবাসীদিগকে কঠোর 
অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ করিয়া গিয়াছিলেন। তাহার অধীনস্থ 
সেনানায়ক সাটার্ণিনাস, পূর্বাঞ্চলে এবং গলরাজ্যে বোনাসাস, 
ও প্রোকিউলাস, বিদ্রোহী হইলে তিনি ২৮১ খৃষ্টাব্দে তাহাদিগকে 
বিশেষ শিক্ষা দিয়া রাজ্যের স্ুশুঙ্খলা স্থাপনে যত্তরান্‌ হইলেন । এই 
সময়ে তিনি কৃষিকার্যের সবিশেষ উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন । 
তিনি বেতনভোগী সেনাদল-পালনের অনাবশ্তকতা৷ জানাইলে, 
২৮২ খৃষ্টানদের আগষ্টমাসে তাহারা বিদ্রোহী হইয়া রাজমুণ 
দিখ্ডিত করিয়া ফেলিল। পরে তাহারা মর্পপীড়িত হইয়া মৃত 
সমাটের বিজয়কীত্িস্থাপনোদ্দেশে কতকগুলি স্তিস্তস্ত গ্রথিত্ত 
করিয়াছিল । 

লিজনের আবেদন-মতে প্রিটোরীয়-প্রিফেক্ট কারুস্‌ ৭৭বৎসর 
বয়ঃক্রমকালে রোমসাআ্রাঙ্চের অধিপতি হইলেন। তাহার 
কারিনাস,ও নিউমেরিয়াস্‌ নামক পুত্রহয় তখন প্রৌঢাবস্থায় 
উপনীত। এই রণনিপুণ সম্রাট রাজতক্তে উপবেশন করিয়াই 
পুত্র কারিনাসকে সিজ্কার উপাধি দিয়া গলের বিদ্রোহ-শাস্তি 





* রোমসাআ্াজ্য 


করিতে প্রেরণ করিলেন এবং স্বয়ং রোমক জাতির চিরপোধিত 
পারশ্ঠ-বিজয়াশা হৃদয়ে পৌষণ করিয়া পুত্র নিউমেরিয়ান্‌কে সঙ্গে 
লইয়া পারগ্তসাম্রাজ্যসীমান্তে উপনীত হইলেন। কিন্তু সন্ধি 
হইল না। সম, কেরুন মিসোপোটেমিয়া ছারথার করিয়া 
সিশিউকিয়া ও ক্টেসিফোন্‌ নগর অধিকার করিলেন। তদন্ত 
তাইগ্রীনা নদীতট পর্যন্ত স্বীয় ব্জয়নবৈজয়স্তরী লইয়া যান, 
এই সময়ে পারসিকগণ সদলে ভারতসীমান্তে আসিয়া আত্মরক্ষা* 
করেন। রোমকগণ আশা করিয়াছিলেন, পারশ্তসামাজ্যের 
পতনের সঙ্গে সঙ্গে আরব ও মিশররাজ্য রোমের পদানত হইবে 
এবং শকগ্রভাব খর্ব হইয়া রোম মুক্তি পাইবে, কিন্তু অকম্মাৎ 
২৮৩ খ্বষ্টান্বের ২৫এ ডিসেম্বর বজ্বাঘাতে সমাটের মৃত্যু হওয়ায় 
তাহাদের সে আশাভরসা লুপ্ত হইয়া! গেল। 

সৈশ্কগণ কেরুষপুত্র নিউমেরিয়ান্‌ও কারিনাস্‌্কে একযোগে 
সমাট. করিলেন। কিন্তু বজ্রাঘাত নিবন্ধন কেরুষের মৃত্যুতে 
ঈশ্বরের ক্রোধ মনে করিয়৷ রোমকগণ আর তাই্রীস্‌ অতিক্রম 
করিলেন না । তাহারা পাঁরসিকদিগের পদান্থসরণ পরিত্যাগ 
করিয়া রণক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন । 

কারিনাদ্‌ গালিক বুদ্ধে জয়লাভ করিলেও তাহার ব্যভিচারি- 
প্রক্কতি তাহাকে সাধারণে দ্বণিত করিয়া তুলিল। তিনি ইন্দরিয়- 
লিগ্ন! চরিতার্থ করিবার জন্য কএক মাসের মধ্যে ৯টী রমণীকে 
পরীত্বে বরণ করিয়া পুনর্বার ত্যাগ করিলেন। তিনি কুসঙ্গী- 
দিগের মধ্য হইতে একজনকে পরামর্শদাতা ও মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। 
একজন জালিয়াত তাহার নাম-স্বাক্ষরের অধিকারী হইল। তাহার 
রাজত্বে আমোদপ্রমোদ, নৃত্যগীত, ব্যায়াম, ক্রীড়া, সার্কাস ও 
আন্ফিথিয়েটারে জৈবিক ক্রীড়া সমুদয় সমাহিত হইতে লাগিল । 
এই সময়ে রোম হইতে প্রায় ৯শত মাইল দুরে নিউমেরিয়ানের 
মৃত্যু ঘটে (২৮৪ খৃষ্টাব্দে ১২ই সেপ্টেম্বর )| 

কেরুষপুত্র নিউমেরিয়ানের মৃত্যুর পর, সকলে মস্্িবর 
আপেরকে রাজতক্তের আকাজ্কী দেখিয়া তাহাকেই ষড়যন্্কারী 
ও সমাটের হত্যাকারী বলিয়া স্থির করিলেন । সম্নাটের শরীর 
রক্ষিদলের সেনাপতি ডাইওরক্লিসিয়ান্‌ ছুর্বত্তের বিচারভার গ্রহণ- 
পূর্বক প্রায়শ্চিত্স্বরূপ তাহার বক্ষে স্বীয় তরবারি আমুল 
বসাইয়াদিলেন। 

কারিনাস্‌ এখন একমাত্র অধীশ্বর হইলেন। তিনি রোম- 
সামাজ্যের অতুল খর্র্য্য বলে বলীয়ান্‌ হইয়া সৈ্তসামস্ত লইয়া 
ডাইওক্লিসিয়ানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করিলেন; কিন্তু নিজের 
পাপেই নিজের শক্তি ও জীবন হারাইলেন। মিসিয়ারাজ্যের 
অন্তর্গত মার্গাস্‌ নগর সমীপে পুর্ব ও পশ্চিম সেনাদলের অধি- 
নায়ক ডাইওক্লিসিয়ান্‌ ও কারিনাস্‌ স্ব স্ব সেনাদল সমবেত 
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রোমসাম্ রাজ্য 


করিলেন। পারন্প্রত্যাগত সেনাদল রণক্রিষ্ট ছিল। তাহাদের 
যুদ্ধ করিতে হইল না । কারিনাদ্‌ নিজের পাপ প্রবৃত্ত চরিতার্থের 
জন্য যে টিবিউনের পত্তীর সতীত্ব অপহরণ করিয়াছিলেন, সেই 
ব্যক্তিই গোপনে ২৮৫ খুষ্টাব্বের মে মাসে শিবির মধ্যে তাহার 
প্রাণ সংহার করিল। এই ব্যভিচারী রাজার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে 
অন্তবিপ্লবের শাস্তি হইল এবং ডাইওক্লিসিয়ান রালমূকুট ধারণ 
করিলেন। 

ডাইওর্রিসিয়ান্‌ রাজদও হস্তে লইয়া অগার্ীস্‌ ও মার্কাম্‌ 
আশ্টোনিনাসের পদানুসরণপূর্ববক রাজকার্্য নির্বাহ করিতে 
মনস্থ করিলেন। তদমুসারে তিনি মাঝ্সিমিয়ানকে সহযোগী 
রূপে গ্রহণ করিয়া ত্রাহার হস্তে রাজ্যশীসনভার দিলেন এবং স্বয়ং 
যুদ্ধবিগ্রহ লইয়া! ব্যন্ত রহিলেন। উভয়ের মানসিক প্রবৃত্তিনিচয় 
ভিন্ন দিকে প্রবাহিত হইলেও কখনও সম্রাট দ্বয়ের মধ্যে মনোবাদ 
উপস্থিত হয় নাই। 

ডাইওররিসিয়ান্‌ রোমসামাজ্যেকে শক্রপরিবেষ্টিত দেখিয়া ইহার 
চারি অংশেই এক একজন সমকক্ষ সম্রাটু রাখা আবশ্তক বোধ 
করিলেন। তদনুসারে তিনি স্বীয় রাজ-শক্তিকে পুনরায় ছুইভাগ 
করিয়া গালেরিয়াস্‌ ও কনস্তাম্পিয়াস্‌ নামক সেনাপতিদ্বয়কে 
সমান ভাগ করিয়াদিলেন। তাহার! রাজসম্মানের দ্বিতীয় স্থান 
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করিলেও আপন আপন নিদ্দিষ্ট বিভাগে পরম্পরে সমান শক্তি- 
সঞ্চালন করিতে সমর্থ ছিলেন। কনস্তাক্দিয়াস্‌ স্পেন, গল ৪ 
বুটেনের শাসনভার পাইলেন, গালেরিয়াদ্‌ দানিযুবতীরবর্তী 
প্রদেশের শাসনকর্তা হইলেন, মান্সিমিয়ান্‌ ইতালী ও আগ্রিকা 
প্রদেশে অর্ধিকার বিস্তার করিলেন এবং স্বয়ং ডাইওক্লিসিয়ান 
থেস, ইজিপ্ত ও এসিয়াস্থ ধনধাস্থাপূর্ণ রাজ্যসমুহের শাসনভার 
লইয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন। তাহারা প্রত্যেকেই স্ব স্ব বিভাগের 
সমাট বলিয়! পুজিত ছিলেন? কিন্তু তাহাদের মিলিত শক্তিই 
সমগ্র রোমসামরাজ্যে প্রতুত্ববিস্তার করিয়াছিল। ডাইওক্লিসিয়ান, 
গালেরিয়াস্কে এবং মাক্সিমিয়ান কনস্তাম্িয়াসকে কন্ঠাদান 


করিয়া এবং উভয়কে সিজার উপাধি দিয়া পরম্পরে আত্মীয়তা 


সূ করিয়া লইলেন। 

ডাইওরক্লিসিয়ান আন্গলিনাস্‌-বংশীয় একজন সিনেটরের 
ক্রীতদাসপুত্র । তিনি বুদ্ধি ও বাহুবলে অতুল সম্পত্তির অধী্বর 
হইলেন। রাজা হইয়া একবর্য পরেই ২৮৬ খুষ্টান্ধে তিনি 
মাঝ্সিমিয়ান্কে স্বীয় সহযোগী করিয়া লন। তৎপরবত্তী বর্ষে তাহারা 
বাগাণ্তীবাসী বিদ্রোহীদিগকে দমন করেন ॥ এই সময় হইতে রোম- 
সাম্রাজ্যের চতুর্দিকে বিদ্রোহবহ্নি প্রজলিত হইয়া উঠে। বর্ধর- 
জাতি, রোমকসৈন্য, রাজস্ব-সংগ্রাহকগণ ও স্বয়ং রাজ্যেশ্বরদিগের 





অপূর্ব্ব অত্যাচারে প্রপীড়িত গলজাতি বিদ্রোহী হইয়া উদ্ঠিল। 
পন্টাস্‌ উপকূলে ফ্রাঙ্ক পনিবেশিকগণ দন্যুবৃত্তি অবলম্বন করিল। 
আফ্রিকা, গ্রী্‌ ও এসিয়ার উপকূলে অহরহঃ লুঠন চলিতেছিল। 
এরূপ বিশৃঙ্খল অবস্থায় বৃলে! নগরে অবস্থিত মেনাপীয় সেনাধ্যক্ষ 
কারৌসিয়াস, ইংলিস্প্রণালী উত্তরণপর্ধক বৃটেন অধিকার 
কনিল« ২৮৯ থৃঃ অঃ )। 


ডাইওরিপিয়ান্‌ ও মান্সিমিয়ান্‌ হতাশ হইলেন, কিন্তু পুনরায় ;' 


সিজারদয়ের সহযোগিতা লাভ করিয়া তাহারা নববলে বৃটেন 
আক্রমণ করিলেন। কনস্তান্সিয়াস্‌ এই অভিযানে নায়ক 
হইয়াছিলেন । ২৯২ খুষ্টাব্দের বূলে! নগরের যুদ্ধে কারৌ- 
সিয়াদ্‌ পরাজিত হইল এবং তাহার কতক সৈন্য. আত্মসমর্পণ 
করিল। *অত:পর কনস্তান্সিয়াস্‌ নৌযুদ্ধের আয়োজন করিতে 
লাগিলেন । ইত্যবসরে মন্ত্রী আলেষ্টাদ্‌ রাজাকে নিহত করিয়া 
২৯৪ খুষ্টান্দে বুটেনাধিকার লাভ করিলেন। রোমক প্রিফেক্ট 
আস্ক্রিপিওডাস্‌ রণতরী লইয়া আলেষ্টাস্কে আক্রমণপূর্ববক 
নিহত করিলেন। কনস্তান্সিয়াস্‌ বৃটেনবাসীকে রাজভক্তই 
দেখিলেন। 

ডাইওক্লাসয়ান প্রোবাসের স্ায় রোমসান্রাজ্যভিত্তি দৃঢ় 
করিতে সংকল্প করিয়া সীমান্তথ্িত হুর্গার্দি সুরক্ষিত করিলেন । 
ইঞজিপ্ত হইতে পাঁরন্ত পথ্যন্ত শিবির সন্নিবেশিত হইল। অস্তি- 
ওক, এমেস| ও দামাঙ্ধাসে অস্্রীগারে স্থাপিত হইয়াছিল। এই- 
রূপে সান্রাঞ্য সু হইলে গথ, ভাঙল, গেপিডি, আলেমস্ি 
প্রভৃতি বর্ধর্জাতিগণের ব্লদর্প হত হইল এবং তাহার! রণক্ষেত্রে 
প্রাণ বিসঞ্জন করিল। আলেমন্লিগণ শ্লাঙ্গে, ও বিন্দেনিসার 
যুদ্ধে কনস্তাম্সিয়াসের হস্তে পরাজিত হইল। গলবাসী 
আলেমনি জাতির উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইল। 

রাইন্‌ ও দানিযুব সীমান্ত স্থশাসিত হইল; কার্ণি, বাস্তার্ণি ও 
সৌরমতীয়গণ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া শাস্তিময় 
জীবন অতিবাহন করিতে আদিষ্ট হইলেন। দক্ষিণ বিভাগে 
৫টা মুরজাতি বিদ্রোহ ঘটাইল। জুলিয়ান, কার্থেঞ্জে এবং 
আকিলিয়াস্‌ আলেকসান্ত্রিয়ার রাজছত্র ধারণ করিলেন। 
ব্রেম্মাইস্গণ পুনরায় মিশর লুণ্ঠন করিয়া বিধ্বস্ত করিতে লাগিল । 
ডাইওক্লিসিয়ান আলেকসান্দ্রিয়া আক্রমণপূর্বক অভিযানের 
স্ত্রপাত করিলেন। বুশিরিস্‌ ও কোপ্টোস্‌ বিধ্বস্ত হইল। 
এই অভিযানে ডাইওক্লিসিয়ান- পিথাগোরস, সলোমন ও হামিস 
প্রভৃতি পর্তিতগণের গ্রন্থ ভশ্মীভূত করিয়া কিমিয়াবিদ্ভার ইতি- 
হাসের অনেকটা লোপ করিয়া গিয়াছেন। 

(মশর-বিজয়ান্তে তিনি পাঁরস্তবিজয়ে যাত্র। করিলেন। রোম- 
সামাজ্যের চতুরিভাগের সমব্তে বাহিনী তাহার সাহাধ্যার্থ 





্ প্রেরিত হইবার হা হইল। গালে লে সঙ্গে চলিলেন ৃ 


আস্তিওকে ছাউনী করিয়৷ তাহারা মিসোপো্টেমিয়ার প্রান্তরে 
উপনীত হইলেন। উপধু?পরি তিনটা যুকধে রোমীয় সেনা : 
পরাস্ত হইয়াও নিরুত্যম হইল না। তাহার পুনরায় ভীমবেগে 
আক্রমণ করিল। আর্মেণিয়ারাজ তিরিদেতিস্‌ ইউফ্রেটিস্‌ নদী 
সম্তরণপুর্ববক অপর পারে পলায়ন করিলেন। এদিকে গালে- 
রিয়াস্‌ নববলে আর্মেণিয়া আক্রমণ করিলেন। পারস্তপতি জয়- 
গর্বে মত্ত ছিলেন, এজন্য পর্ব হইতেই যুদ্ধের বিশেষ আয়োজন 
করেন নাই। পারস্তরাজ নারশেষ নানাস্থান হইতে সৈন্ 
সংগ্রহ করিয়াও কোন শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে পারিলেন ন1। যুদ্ধে 
অসমর্থ হইয়া তিনি মিসিয়ার মরুদেশে পলায়ন করিলেন । গালে- 
রিয়াস্‌ তাহার পত্রী ও পুত্রকে বিশেষ যত্বের সহিত ও সসম্মানে 
রণক্ষেত্রে রক্ষা করিয়াছিলেন । অবশেষে সদ্ধির প্রস্তাব হইল। 
পারস্তরাজ রোমের বশ্ততা স্বীকার করিলেন এবং ইস্তিলিন, 
জাবদ্দিসিন» আর্জানিন, মোক্সিন ও কার্দিইন প্রদেশ এবং 
ইবেরিয়ার রাজকর্ৃত্ব রোমসম্রাটের হস্তে প্রদান করিয়া বদ্ধ 
সুত্রে আবদ্ধ হইলেন । তিরিদেতিস্ও পিতৃসম্পদ লাভ করিলেন। 
রোমরাজ্যকে নানাবিপদ্পাত হইতে রক্ষা করিয়া তিনি ৩০৩ 
ুষ্টান্দের ২০এ নবেম্বর একটা বিজয় মহোৎসবের অনুষ্ঠান 
করেন। এই সময়ে তিনি ছুই মাস মাত্র রোম রাজধানীতে 
থাকিয়া স্বীয় বিভাগীয় রাজধানী নিকোমিডিয়ায় ৩০৮ খুষ্টান্দে 
উপনীত হন। এই দীর্ঘ যাত্রায় তাহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। তখন 
তিনি অধীনস্থ সেনাগণকে এবং প্রজা-সাধারণকে নিকোমি- 
ডিয়ার প্রশস্ত প্রান্তরে সমবেত করিয়া বলিলেন, *রোমমুকুট 
স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়া আমি অবশিষ্ট জীবন নির্জনে বাস 
করিতে ইচ্ছা করি।” তদনস্তর তিনি ভালমেসিয়ার অন্তর্গত 
সলোনা নগরে গমন করিলেন (৩০৫ থ্‌ঃ ১ল! মে )। এ দিনেই 
তাহার সহযোগী অন্ততম সম্রাট মাক্সিমিয়ান, তাহার মিলান 
রাজধানীতে এরূপ ভাবে ঘোষণা দিয়া স্বয়ং লুকানিয়া৷ নামক 


গগ্ডগ্রামে যাইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। 
ডাইওক্রিসিয়ান্‌ ও মাক্িসিয়াম্‌ রাজকাধ্য হইতে অবসর 


গ্রহণ করিবার পর, রোমরাজ্যে পুনরায় বিশৃঙ্খলা ঘটিতে 
লাগিল। ক্নস্তন্দিয়াম্‌ ও গালেরিয়াস্‌ সর্বময় কর্তৃত্ব লাভ 
করিলেন বটে, কিন্তু সুশাসন প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলেন না। 
গালেরিয়াস্‌ ও কনস্তাপ্দিয়াস্‌ পুর্বমত অগাষ্টাস্‌ উপাধি ধারণ 
করিলেন এবং গ্রালেরিয়াস্‌ স্বীয় ভাগিনেয় মাক্সিমিন্‌ ও ইতালীর 
সেনানায়ক সেভেরলকে সিজার করিয়া চারিবিভাগে রাজ্য শাস- 
নের ব্যবস্থা দেখিলেন। কিন্তু তাহার আশা বিশেষ ফলবতী হইল 
না। পশ্চিম বিভাগে কনস্তাস্বাইন এবং আফ্রিকা ও ইতালীতে 





কালেডোনিয়ায় বর্করদিগকে পরাভূত করিয়া সম্নাট কনস্তান্দিয়াস্‌ 
কালকবলে নিপতিত হইলেন (৩০৩ খ্‌ঃ ২৫এ জুলাই )। 
তখন গালেরিয়াস্‌ রাজ্যের বিভ্রাট উপলব্ধি করিয়া তাহার পুত্র 
কমস্তাস্তাইনকে সিজার উপাধিসহ তদ্বিভাগের কর্তা করিলেন 
এবং পুর্বকথিত সেভেরাস্কে অগাষ্টাস্‌ উপাধি দিলেন। ৃ 

কনস্তাস্তাইনের এন্স্‌প সৌভাগ্যৃষ্ধিতে ঈর্ষান্বিত হইয়া 
মান্সিমিয়ানের পুত্র এবং গালেরিয়াসের জামাতা মাক্সেন্টিয়াস্‌ 
রাজৈশ্ট্ধ্লাভের আশ্বাসে উক্ত বর্ষের ২এ অক্টোবর উৎকন্তিত 
রোমকগণকে স্ববলে আনয়ন করিয়া রোম-নগরে বিদ্রোহধবজা 
উড্ডীন করিলেন । পুত্রের প্রতি ন্নেহাধিক্যবশতঃ বৃদ্ধ মাক্সিমিয়ান্‌ 
বিদ্রোহিপক্ষ অবলম্বন করিলে অনেকেই শ্্ধাপূর্বক তাহার 
ছত্রতলে আসিয়া উপনীত হইল। সমার্ট সেভেরাস্‌ স্বীয় 
সহযোগীর পরামর্শানুসারে সদলে রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর 
হইলেন। নগরদ্বার রুদ্ধ এবং সৈন্দলকে তীহার পক্ষ ত্যাগ 
করিয়া মাক্সিমিয়ানের পক্ষাবলম্বনে উদ্ভত দেয়া তিনি রাঙেনায় 
পলাইয়া গেলেন। এখানে মাক্সিমিয়ানের অধীনস্থ সেনা তাঁহাকে 
আক্রমণ করিল। সেভেরাস্‌ বন্দী ও নিহত হইলেন। অনন্তর 
দ্ধ মাক্সিমিয়ান্‌ আল্লস্‌ পর্বতমালা অতিক্রম করিয়া ৩০৭ খ্‌ ্টাববের 
৩১ মার্চ দরবারে কনস্তাস্তাইনকে আবহ্বানপূর্বক অগাষ্টাস 
উপাধি ও স্থীয়কন্া ফষ্টাকে দান করেন। 

সেভেরাসের নিধন সংবাদ পাইয়া রোমবাসীকে দণওবিধানার্থ 
গালেরিয়াস্‌ ইল্লিরিকাম হইতে সসৈন্ভে যাত্রা করেন। নানি- 
নামক স্থানে উপনীত হইলে সৈম্গণ তাহার পক্ষ ত্যাগ করিয়া 
শক্রুপক্ষে যোগদান করিতেছে দেখিয়া তিনি পলায়ন করিলেন । 
এই সময়ে রোমসামু!াজ্যে ছয় জন সম্গাট, (মাক্িমিয়ানের অধীনে 
কনস্তান্তাইন ও মাঝেশ্টিয়াস্‌ এবং গালেরিয়াসের অধীনে 
লাইসিনিয়াস্‌ ও মাক্সিমিন) রাজ/শাসন করিতেছিলেন 
(৩০৮ খুঃ)। বৃদ্ধ সম্রাট, মাঝ্সিমিয়ান স্বীয় পুত্রের জন্য সমগ্র 
পশ্চিমবিভাগ হস্তগত করিতে ষড়যন্ত্র করিলেন, কনস্তাস্তাইন 
ফ্াস্কজাতিকে পরাস্ত করিতে রাইন নদীতটে অগ্রসর হইলে বৃদ্ধ 
সম্নাট অর্থদানে সেনাঁদলকে বশীভূত করিতে চেষ্টা পান। কনস্তা- 
স্তাইনের জয়দৃপ্ত সৈন্টের সমক্ষে যুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইয়া 
মাক্সিমিয়ান মার্শাএল নগরে আশ্রয় লইলেন। বিপক্ষসৈন্ঠ 
নগর অবরোধ করিলে নগরবাসী তাহাকে শক্রকরে সমর্পণ করে 
এবং কনস্তাস্তাইনের আদেশে ৩১০ থে ফেব্রুয়ারী মাসে 
তাহারা তাঁহাকে যমালয়ে প্রেরণ করে! ইহার এক বৎসর পরে 


৩১১ থ্ষ্টাবের মে মাপে অত্যধিক পানদোষে পীড়িত হইয়া! | 


গালেরিয়াম্‌ ভবলীলা! শেষ করেন । 





গালেরিয়াসের মৃত্যুতে প্রাধান্ত লইয়া লিসিনিয়াস ও 
মান্সিমিনের বিরোধ ঘটে। অবশেষে মাক্সিমিন প্রাচ্য বিভাগের 
এসিয়৷ খও এবং লিসিনিয়াস্‌ যুরোপধণ্ড অধিকার করিয়া লন । 
হেলেদ্পণ্ট ও থে'সীয় বশ্বরাস, উভয়ের অধিকারসীমা নির্দিষ্ট 
থাকে। এই সময়ে রোমসামাজ্যের উন্নতিবিধান জন্য লিসি- 
নিয়াস ও কনস্তান্তাইন একমত হইলেন, কিন্ত মান্সিমিন ও 
মাঝ্সেন্টিয়াস্‌ একযোগ হইয়া গোপনে আত্তর্জীতিক বিপ্লবের 
কুটিল কল্পনা পোষণ করিতে লাগিলেন । 

সমাট মহাত্মা কনস্তাস্তাইন ১ম, ৩০৬ ও ৩১২ থ্ষ্টাব্ব জ্রাঙ্ক 
ও আলেমন্লি-জাতিকে সম্পূর্ণরূপে নির্ভিতি করেন। তৎপরে 
৩১৫ থুষ্টাফধে তিনি ইতালীবাসীর বিরুদ্ধ যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া 
তুরিণ রণক্ষেত্রে তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। অতঃপর 
তিনি ভেরোণা অবরোধ করেন। মাক্সিন্টিয়াসের সেনাপতি 
রুরিসিয়াস্‌ পম্পিয়ানাস্‌ নগররক্ষায় ব্রতী ছিলেন। উভয়পক্ষে 
ঘোরতর যুদ্ধের পর পম্পিয়ানাস্‌ পরাজিত হইলেন। কনস্তা- 
গ্তাইন স্বীয় বাহিনী লইয়া রোমের নিকটবন্তী সেক্স-রুব্া নামক 
স্থানে আসিলেন, তখন সম্রাট, সুখনিদ্রায় সুপ্ত ছিলেন। শক্রকে 
অকম্মাৎ নগর সগ্মুখে উপনীত দেখিয়া! তিনি যুদ্ধসঙ্জা করিলেন। 
তাহার অধীনস্থ সেনাদল তীহাকে ত্যাগ করিল, তখন তিনি 
মিল্ভিয়ান সেতু পার হইয়া পলাইতে উদ্যত হইলেন। সমবেত 
জনতা তাহাকে নর্দীর জলে ফেলিয়া দিল। বর্শতারে তিনি 
অতল জলগর্ভে নিমজ্জিত হইয়৷ গেলেন। তাহার বংশীয় সকলে 
বিজয়ী সম্রাটের আদেশে নিহত হইল। 

সম্রাট, কনস্তান্তাইন এক্ষণে সহযোগী লিসিনিয়াসের সহিত 
স্বীয় ভগিনী কনস্তান্সিয়ার বিবাহ দিবার উদ্যোগ করিলেন। 
৩১৩ খষ্টান্বের মার্চ মাসে উভয়ে মিলান নগরে সমবেত হইলেন। 
বিবাহোৎসবে ব্যাপৃত্ত থাকিতে থাকিতেই উভয়কেই পুনরায় 
রণক্ষেত্রে গমন করিতে হইল। কনস্তাস্তাইন ফ্রাঙ্বজাতির ওন্গত্য 
নিবারণার্থ রাইন-তটে গমন করিলেন এবং লিসিনিয়াস্‌ 
বিদ্রোহী মাক্সিমিনের দর্পচূর্ণ করিতে বৈজস্তিনগর অধিকার- 
পূর্বক উক্ত বর্ষের ১৩ এপ্রিল তারিখে হিরাক্লিয়া় পরম্পরে 
সম্মুখীন হইলেন। মাক্সিমিন পরাস্ত হইয়া নিকোমিডিয়ায় 
পলাইয়া যান। এখানে তাহার মৃত্যু হয়। 

৩১৪ থ্‌ষ্টীন্দে কনস্তাস্তাইন ও লিসিনিয়াস্‌ রোমীয় জগতের 
একমাত্র অধীশ্বর হইলেন। সহযোগী সম্রাটঘুয় বলদর্পে 
উত্তেজিত হইয়া একাধিপত্য লাভের আশা পরষ্পুরে যুদ্ধবিগ্রহে 
মাতিয়া উঠিলেন। কনস্তাত্তাইনের অন্যতম ভগিনীপতি 
বাসিয়ানাস্‌ সিজার উপাধি লাভ করিয়া ইতালীর শাসনভার 
প্রাপ্ত হইলেন। ইহাতে লিসিনিয়াসের হৃদয়ে বিদ্বেষবহ্ধি জলিয়া 
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উঠিল। তিনি তাহার অধিকারে আশ্রয়-লন্ধ অপরাধীদিগকে 
অপর সম্াটদ্বয়ের অধিকারে বিচারার্থ প্রত্যর্পণ করিতে অস্বীরৃত 
হইালেন। এই স্থত্রে ঘোর যুদ্ধ বাধিল। ৩১৫ থ্ষ্টান্দে ৮ই 
অক্টোবর পানোনিয়ার অন্তর্গত কিবালিস্‌ নগর সন্নিকটে ঘোর 
সংঘর্ষণের পর, লিসি'নয়াস্‌ পরাজিত হইয়! ডাকিয়া হইতে 
থেসসে পলায়ন করিলেন। শেষোক্ত স্থানের মান্দিয়া রণক্ষেত্রে 
দ্বিতীয় যুদ্ধ সধাটিত হইল। লিসিনিয়াসের সেনাদল এবারও 
রাত্রির অন্ধকারে পলায়ন করিল। 

দুইবার উপধুপরি পরাজয়ে লিসিনিয়াস্কে শ্রীন্রষট দেখিয়া 
কনস্তান্তাইনের দয়া হইল। তিনি সন্ধির প্রস্তাব দ্বারা উভয়ের 
মনোমালিন্য দূর করিলেন এবং যুদ্ধের ক্ষতিপুরণস্বরূপ 
পানোনিয়া, ডালমাসিয়া, ডাকিয়া, মাকিদোনিয়া ও গ্রীস প্রদেশ 
পশ্চিম সাম্রাজ্যাংশ তুক্ত করিয়া লইলেন। ক্রীষ্পাস্‌ ও কনিষ্ঠ 
কনস্তাস্তাইন পশ্চিমের সিজার নিযুক্ত হইলেন। এবং কনিষ্ঠ 
লিসিনিয়ান্‌ পূর্ববরাজ্যের সিজার পদ পাইলেন । 

এই ঘটনার ৮ বৎসর পরে, ৩২৩ খৃষ্টাব্বের ওরা জুলাই 
কনস্তান্তইন সহযোগী লিসিনিয়াসের সর্বনাশ সাধনে উদ্াক্ত 
হইলেন । হেক্রস্‌ নদী উত্তরণপুর্বক তিনি ভীমবেগে স্বীয় শত্রুকে 
আক্রমণ করেন। লিসিনিয়াস্‌ আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া 
বৈজন্তী ছূর্গ মধ্যে আশ্রয় লইলেন। কিন্তু সেখানে অবরুদ্ধ 
হইয়া পুনরায় কাল্সিডনে ও পরে নিকোমিডিয়ায় পলায়ন 
করিলেন। অবশেষে ভগিনী কনস্তান্তিয়ার প্রার্থনায় সম্মাট 
কনস্তান্তাইন স্বীয় ভগিনীপতি লিসিনিয়াসের নিকট হইতে 
রোমসাম্রাজ্যের অধিকার কাড়িয়া লইলেন। তাহার অধীনস্থ 
শাসনকর্তা মার্টিনিয়ানাস্কে এ সঙ্গে অন্তর্থিত করা হইল। 
লিসিনিয়াদ্‌ থেসেলোনিকা! নগরে নজরবন্দী রহিলেন, পরে রাজ- 
দ্রোহিতার অপরাধে তিনিও শমনভবনে /প্ররিত হইলেন। ডাইও- 
ক্লিসিয়ান সুশসনব্যবস্থার জন্বা যে রোমসাম্রাজ্য চারিভাগে বিভক্ত 
করিয়া যান, সেই দিন হইতে ৩৭ বৎসর পরে ৩২৪ খু ষ্টাব্ে রোম- 
সাআজ্য পুনরায় একচ্ছত্রাধীন হইল। রাজ্যবিভাগগুলির একীকরণ- 
ফলে ও রাজকার্যোর স্থবিধার জন্ তিনি স্বনামে কনন্তান্তিনোপল 
নগরী স্থাপন করিলেন এবং আলেকসান্দার সেভেরাস্‌ যে খৃষ্ 
নান্মেরে প্রশ্রয় দিয়! গিয়াছিলেন, তিনি তাহার সম্যক্‌ প্রতিষ্ঠা 
করিয়া গেলেন । 

সমাটু কনস্তান্তাইনের ছুই পত্রী ছিল। প্রথম! মিনার্ডিনার 
গর্ভে একঝীত্র ক্রীষ্পাম্‌ এবং দ্বিতীয় পত্বী ফষ্টার গর্ভে কনস্তা- 
স্তাইন ২য়, ধ্নস্তাঙ্লিয়াস ও কনন্তাঙ্গ জন্মগ্রহণ করেন । কনস্তা- 
ন্পিয়াশ্‌কে সিজার উপাধিসহ গলপ্রদেশের শাসনভার অর্পণ করায় 
ক্রিম্পাসের হৃদয়ে বিদ্বেষবন্ছি প্রজলিত হইয়া উঠে। এই সময়ে 











নিহত হন। সম্রাট কনস্তাস্তাইন ১ম, তাহার জীবনে বিংশ ও ত্রিংশ 
বার্ষিক রাজ্যভোগোৎ্সব সমাপন করিয়া ৩৩৭ খুষ্টাব্ধ, ২২মে, 
নিকোমিডিয়ার আকুইরিয়ন্‌ প্রাসাদে দেহত্যাগ করেন। তদনস্তর 
তাহার ফষ্টার গর্ভজাত পুত্রত্রয় রাজ্যাধিকারী হন। জ্যেষ্ঠ কন- 
্তাস্তাইন্‌ নৃতন রাজধানী; কনস্তাঙ্গিয়াস্‌ থে স ও পূর্ববর্তী জনপদ 
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করেন। এই সময়ে নারশেষের পৌব্র 'ও হরমুজের পুত্র সাপুর 
প্রাচ্য রোমসাআ্রাজ্য অধিকার করিয়া! স্বকীয় শাসন-প্রভাব বিস্তার 
করিতেছিলেন। কনস্তান্সিয়াস্‌ প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াও পারন্ত- 
পতিকে হারাইতে পারিলেন না। ৩৪৮ থুষ্টাবে শিঙ্গাড়ার সুদ্ধে 
রোমকগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। এই সময়ে ভারতীয় 
সৈম্যগণ পারস্তরাজের সহায়তা করিয়াছিল। 

ইত্যবসরে মস্সেগেটার অধীনে শকগণ পারস্তের পূর্ব্বভাগ 
লণ্ডভণ্ড করিতেছিল। পাঁরস্তরাজ উপায়াস্তর ন! দেখিয়া রোম- 
সমাটের সহিত সদ্ধি করিলেন। এদিকে ত্রাতৃদ্রোহী কনস্তাস্তাইন্‌ 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা কনস্তান্সের রশ্বধ্যে ঈর্যাপরতন্্ব হইয়া তদ্রাজ্য 
আক্রমণ করেন। তাহার আগমনে ভীত কনস্তাম্সের প্রেরিত 
ইলিরীয় সেনাদল পলায়নপর হইয়া একদিকে কনস্তান্তাইনকে 
ছলে ভুলাইয়া লইয়া যায় এবং গোপনে তাহাকে সদলে হত্যা করে 
(৩৪০ খ্‌ঃ মার্চ)। ইহার ঠিক দশবর্ষ পরে ৩৫০ থ্‌ষ্টাব্দ 
মাগ্নেন্টিয়াস্‌ নামক জনৈক রাজদ্রোহী মার্শেলিয়ানাসের উত্তেজনা য় 
কনস্তাম্নকে নিহত করেন । কনস্তান্দিয়াস্‌ মাগ্নেন্টিয়াস্‌কে অব্যা- 
হতি দিলেন না। ত্রাতৃদ্রোহের সমুচিত শাস্তি দিবার জন্য পার্তযুদ্ধ 
পরিহার করিয়া তিনি ভেট্শানিওর সহিত মিলিত হইতে বাষনা 
করিলেন । ভেট্রানিও সদলে উপনীত হইলে তাহার পক্ষীয় সেনা- 
দল কনস্তাম্পিয়াসের পক্ষ অবলম্বন করিল, তখন তিনি সআাটের 
বশ্ঠতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন এবং প্রাসায় নজরবন্দিরূপে 
কালাতিপাত করিতে বাধ্য রহিলেন। সিলিউকাস্‌ পর্বতের 
সমীগন্থ যুদ্ধে মাগ্নেন্টিয়াস্‌ ৩৫৩ খষ্টান্সে নিহত হন। ' 

৩৫০ খুষ্টান্দে কনস্তাদ্দিয়াস্‌ একক ছত্রপতি হন। ৩৫১ 
থুষ্টাবের ৫ই মার্চ তিনি গাল্লাসের সহিত স্বীয় কন্তা কন্তাস্তিনার 
বিবাহ দিয়! তাহাকে রাজকীয়কার্য্ের স্থবন্দোবস্তের জন্য নিয়োগ 
করেন। ৩৫৩ খুষ্টান্সে কনস্তাম্দিয়াসের রাজ্য নিষণ্টক হইলেও 
গাল্লাসের অত্যাচার ও আধিপত্য দিন দিন বাড়িতে লাগিল, 
তদর্শনে সমাট্‌ তাহার ক্ষমতা খর্ব করিতে উগ্চত হইলেন। 
তিনি কৌশলে স্বীয় তনয়ার প্রাণসংহার করিয়া জামাতাকে 
মিলানে সাক্ষাতের আকাঙ্া! জানাইয়া বার্বাসিও নামক সেনা 
পতির সাহায্যে তাহাকে পেটোভিও নামক স্থানে বন্দী করিলেন। 





যন্থণা হইতে মুক্ত করিয়া দেন। এই সময়ে তিনি ত্রাত্ৃপুত্রদের 
সকলকেই প্রায় নিহত করেন, কেবল সাম্্াজ্জী ইউসিবিয়ার 
মধ্যস্থৃতার জুলিয়াদ আথেম্স নগরে নির্বাসিত হইয়া জীবনাতি- 
পাত করিতে আদিষ্ট হইলেন। কিন্তু এখানে তাহাকে অধিক 
কাপ বাস করিতে হয় নাই। ইউসিবিয়ার অচ্গরোঁধে তিনি 
কনস্তান্সিয়াসের ভগিনী হেলেনাকে বিবাহ করিয়া সিজার 
উপাধিসহ আল্‌ পর্বতের অপর পার্বর্তা প্রদেশের শাসনভার 
প্রাপ্ত হন। এইস্ত্রে তাহাকে মিলানে আপিয়া সম্রাটের 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে হয়। এঞ্চানে মাত্র ২৪ দ্রিন থাকিয়া 
তিনি গলরাজ্যশাসনে বহির্ঠত হন। (৩৫৫ খু অঃ) 

৩৫৭-৫৯ «ষ্টাব্ধে সম্রাট কনস্তান্িয়াসূ পুর্ববিভাগ পরিদর্শনে 
আসিয়! কাদি, সৌরমতীয় ও লিমিগাস্তিস্‌ প্রভৃতি জাতিকে বশে 
আনয়ন করেন। শেষোক্ত বর্ষে তাহাকে পারস্করাজ সাপুরের 
বিরুদ্ধে যুন্ধ কবিতে হয়। এই যুদ্ধে বক্ষে বাণবিদ্ধ হইয়া তাহার 
পুত্রের মৃত্যু ঘটে, তাহাতে তিনি ক্ষতিপূরণস্বরূ আমিদা নগর 
লইয়া ধবংস করেন। ইহাতে রোমকগণ উত্তেজিত হইয়া' তাহার 
বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধ ঘোষণা করে। এই সময়ে বর্ববরগণ পারস্ত- 
রাজের পক্ষত্যাগ করায় তাহার বলহাস ঘটে। ৩৬০ খুষ্টা্কে 
(রোমকগণ শিল্গাড়া ও মিসোপোটেমিয়া অধিকার করে এবং ভীর্থ 
যুদ্ধে পরাজিত হইয়া গারম্তপতি পলায়ন করেন। অতঃপর 
সমাট্‌ কনস্তাম্গিয়াস্‌ স্বীয় সেনাপতির কার্যে বিরক্ত হইয়া স্বয়ং 
দানিযুব তীর হইতে পূর্বাভিমুখে রওনা হইলেন। বেশাৰে-ছূর্গ 
অবরোধকালে বর্ষাখতু সমাগত দেখিয়া রোমক সত্তর, সৃদলে 
অন্তিওকে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ছাউনী করিলেন। 

রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলায় নিপতিত হইয়া সম্াটু কনস্তাম্দিয়াস্‌ 
ফ্রাঙ্ক আলেমন্নি প্রস্ততি জর্ণির অসভ্য অধিবাসিবৃন্দকে গল- 
রাজ্যের অধিকাংশ প্রদেশ ছাড়িয়া দিতে রাধ্য হইলেন। এই সময়ে 
নানাশাস্্বিদ্‌ জুলিয়ান গলের শাসনকর্তা হন। ইনি যুন্ধবিদ্ভায় 
পাণ্ডিত্য লাভ না করিলেও ৩৫৭-৩৫৯ খষ্টান্ধের মধ্যে কএকটা 
যুদ্ধে জন্মের বর্বারদিগকে পরাস্ত করিয়া রাইন নদীর অপর পার 
পধ্যন্ত রোমরাজ্যসীমা বিস্তার করিয়াছিলেন । 

জুলিয়ানের এই প্রতিভা ও সৌভাগ্য সম্রাটের চস্ষুঃশূল 
হইল। তিনি অবিলম্বে তাহার নিকট আদেশ পাঠাইলেন যে, 
ত্রিবিউনের নিকট তোমার চারিটা লিজন পূর্বাঞ্চলে পাঠাইবে। 
এই সংবাদে সেনাদল উত্ভেজিত হইল । তাহারা পারস্ত অভি- 
যানের অত্যধিক কষ্ট সহ করিতে চাহিল না । তাহারা সম্রাটের 
আদেশ উপেক্ষা করিয়া! জুলিয়ানের জন্য জীবন উৎসর্ম করিতে 
প্রীত হইল। তাহারা সুমনা ভবনে ভোজনাস্তে রাত্রিকালে 
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পরামর্শ করিয়া আগ্রহে ও উদ্বেগে রাজপ্রাসাদ ঘিরিয়া “জুলিয়ান্‌ 
অগাষ্টাস্” নাম উচ্চারণপূর্্বক ঘোররবে চীৎকার করিতে লাগিল। 
প্রভাতে তাহার! বন্পূর্বকষ রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া 
জুপিয়ান্কে সসন্ানে ধরিয়া আনিল এবং সিংহাসনে বসাইয়া 
তাহাকে সমু বলিয়া ঘোষণা করিল? এই স্তরে উভয়পক্ষে 
ঘোর যুদ্ধ বাধিল। জ্কুলিয়ান্‌ ৩৬১ খ্ষ্টান্দে বামিল নগরের 
সন্নিকটে স্বীয় সেনাদল ছই ভাগে বিভক্ত করিয়া সেনাপতি 
নেবিস্তাকে বরিটিয়া ও নোরিকামের মধ্য দিয়া এবং জোভিরাস্‌ 
ও জোভিনান্ক্ষে আল্পদ্‌ অতিক্রম করিয়া উত্তর ইতালীতে যাইতে 
আদেশ করিলেন । তদনস্তর তিনি স্বয়ং দনিযুব নদী বক্ষে 
বিপুলবাহিনী বাহিয়া শ্িরমিয়মে আদিয়া তাহাদের সহিত 
একর সমবেত হইলেন এদিকে কনস্তান্সিয়াস্‌ ব্বীয় বাহিনী 
লইয়া পথপর্চটনে অত্যধিক ক্লান্ত হইয়৷ পড়িলেন, দারুণ 
পরিশ্রম ও ছৃশ্চিন্তানিবন্ধন স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় মোপন্থক্রীন 
নগর শিবিরেই তিনি পীড়িত হইয়া পড়ালেন। ২৪ বৎসর 
রাজত্ব ভোগ করিয়া ৪৫ বৎসর বয়সে এই রোগে তাহার মৃত্য 
ঘটে। মৃত্যুর পুর্বে তিনি যুবক জুলিয়ান্কে সমাট, মনোনীত 
করিয়া যান! 

জুলিয়ান রাজাসনে আদীন হইয়া গবর্মেন্ট সংক্রান্ত নান! 
বিষয়ের সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি পূর্বতন পৌন্তুলিক 
মতাবলখী ছিলেন, সুতরাং থু ষ্টানস-্প্রদায় তাহার অধিকার- 
কালে বিশেষ প্রশ্রয় লাভ করিতে পারেন নাই । তিনি জেরু- 
সালেমের প্রাচীন মন্দির-সংস্কারান্তে পারস্ত-বিগয়ে অগ্রসর হইগা- 
ছিলেন। মাওগামাল্ক! ছূর্গধ্বংদের পর পারসিকগণ হতাশ 
হইলেও রোমক-সৈন্তের বিপক্ষতাঁচরণ করিতে ছাড়ে নাই। 
৩৬৩ থুষ্টান্বে ২৬এ জুন জুলিয়ান্‌ ন্বয়ং রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হইলেন। বিপক্ষ-সৈন্তের নিক্ষিপ্ত বড়শা তাহার বক্ষস্থলে 
বিদ্ধ হইলে তিনি মুঙ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সংস্তালাভান্তে 
তিনি অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া পুনরায় রণক্ষেরে চলিলেন, 
কিন্ত চিকিৎসকগণ তাহার মৃত্যু আসন্ন জানিয়৷ তাহাকে সে 
কাধ্য হইতে বিরত করিলেন। মৃত্যুর শয্যায় তিনি দার্শনিক- 
শেষ্ঠ প্রিশ্কাস ও মাঝ্সিমাসের সহিত আত্মার প্রকৃতি সম্বদ্ধে 
বিচার করিম়্াছিলেন। 

জুলিয়ানের মৃত্যুর পর রোমীয় সৈন্যের অধিনেতা৷ বীরবর 
জোভিয়ান্‌ সেনাদলের আগ্রহে রাঁজপদ গ্রহণ করিলেন, কিন্তু 
তাহাকে অধিক দিন সুখসাত্রাজ্য ভোগ করিতে হয় নাই। 
৩৬৪ খানের ১৭ই ফেব্রুয়ারী অপরিমিষ্ঠ পার্নাভোজন-নিবন্ধন 
দাদাস্তানা নগরে তাহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর রোমক- 
সামাজ্য দশদিন কাল প্রতুশৃন্ত থাকে । নির্বাচনক্রমে ভালেনটি- 
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নিয়ান ২৬ণে ফেকয়ারী সমাট, পদ লাভ করেন। তিনি উক্ত 
বর্ষের মাঠ যাসে স্বীয় ভ্রাতা ভালেন্দকে কনন্তান্তিনোপল রাজ- 
ধাশীসহ রাজভাগ সমর্পণ করিলেন এবং স্বরং মিলনে 
থাকেনা ইপ্লিরিকাঘ্‌, ইহাণী, গল প্রহৃঠি পাশ্গত্য-রাজ্য শাসন 
করিতে লাগিলেন । এই সময়ে ৩৬৫ খুনের সেপ্টেম্বর মাসে 
ছুলিনানর নিকটাপ্্রীর প্রোকোপিয়াদের বিদ্রোহ এবং তৎ- 
নানয়িক জয়প ঘন তান্াকে বিশেষরূপ বিরত করিয়া তুলে। 
শেধোক্ত সুনে সমর প্রেন্বর্পের অন্তর্গত ব্রেগেসিও নগরে 
স্বায় পুঠনট1য় সৈগ্ঠগণকে তিরস্কার কালে মনের আবেগে 
তাখার একটা রন্দগ্চণী বিদীর্ণ হইয়া বার এবং তাহাতেই তাহার 
যৃত্তা ঘটে (৩৭৫ থঃ নবেদ্বর )। তাহার ভ্র/তা ভালেন্সপ আরও 
(ভিন বলয় কাল প্রাচ্য সিংহাসনে আসীন থাকিয়া ৩৭৮ খ্ষ্টাবে 
গথ-সদরে পরাস্ত হইয়া শর্তে নিহত হন 

ভান্পেটিনিরানের সুড়াকালে তাহার জোট পুত্র গ্রাসিয়ান্‌ 
টিদ্‌ প্রাসাদে অুবঞ্থিত ছিলেন। তিনি রাজপদেনন অধিকারী 
হলেও সেনাদণ ব্রেগেদিও রণন্দেত্রে তাহার বৈঙাত্রেয় ভ্রাতা 
হয় 'ভাঁপে "্টানয়ান্কে রাজা বলিয়া বোষণা করিল। তখন 
গাসিবান্‌ চা'র বংসর বয়স্ক কণ্ঠ আতাকে বিমাতার তত্বাবধানে 
মিলান নগরে রাখিয়া স্বপ্ধ আনস্বহিভ ত-প্রদেশ শাসনে 
অগ্রসর হন। ৩৫৩৮৩ খ্‌ঠান্র পধ্ন্ত গ্রাসিয়ানের, ৩৭৫-৩৯২ 
গ্য্ন্ত ভাঞ্েন্িনিয়ানের এবং ৩৬৪-৩৭৮ খৃষ্টাব্দ পধ্যন্ত 
ভালেন্ের রাগ্যকাপ। সুতরাং ৩৭৫-৩৭৮ খুষ্টাবব পর্যন্ত 
রোঘজগত তিন জন সবাটের কর্তত্বাধীনে গরিচাণিত হইয়াছিল । 
ভালেন্মের জীবদ্শার় পুক্ববিভাগে রোমজাতির প্রাহুাব অক্ষু্ 
ছিল। তাহার মৃত্য হইতেই প্রন্কৃত প্রস্তাবে রোমসাশ্রাজ্যের 
অধঃপতন কল্পনা করা যায়। 

গথ জাতির হপ্তে ভালেন্সের মৃত্যুর পর, পুর্ব-রোমরাজ্য 
উতসন্ প্রায় দেখিয়া সমাট, গ্রাসিয়।ন, স্বীয় খুলুতাতের সাহাব্যার্থ 
আসিয়া সনুপস্থিত হইলেন। তিনি আসিম্লাই খু্লতাতের 
মৃ্্যুসংবাদে ব্যগিত হইয়া ভাবী বিপদ নিবারণার্থ বুটেন ও গল- 
বিজেতার নিঝ্বাসিত পুত্র থিওডোসিয়াস্কে সম্রাটপদে 
অভিষিক্ত করেন। ৩৯২ থষ্টান্দে ২য় ভালে ্টিয়ানের মৃত্যুর পর 
হইতে ৩৯৫ খৃষ্টান পথ্য্ত ১ম থিওড়োসিয়াস্‌ রোম সাত্রাজোর 
এক মন অদ্বীশ্বর ছিলেন । এই সময়ে, ভিসিগথ) অষ্ট্রোগথ, 
ভাগুপ, সুষ্েবী, আলাঁনী ও হুণ প্রতৃতি বর্বর জাতি 
রৌোছ্সায়াজোর বিছিন্ন স্থান বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। 
মানাজো গুশসন-প্রৃতষ্ঠা দুরে থাকুক, ইহাদের সহিত যুদ্ধ'ৰ গ্রহে 
বগক্ষয় হইয়া রোমকজাতি ক্রমশঃই হীনতেজা হইয়। পড়িতে 
ছিলেন। 
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রৌগ-সাআঁজা । 

আর্কোগাষ্টিদ নামক জনৈক সেনাপতি ৩৯১ থাকে 
ভালেপ্টনিকান্কে হত্যা করিয়া ম্বয়ং ইউজিনিয়াস্‌ নাম ধারণ- 
পূর্বক পশ্চিম সামাজ্ের অবী্বরত্ব লাড করেন | রাজ্যাপহারক 
ইউজিনিয়ান্কে পরাভূত করিয়া থিওডোসিয়াস্‌ রোমেন্ন এক- 
চ্ছত্রাধিপতি হইলেন। তিনি খষ্টানধর্ষের পক্ষপাতী হইয়া 
পৌন্তলিকধর্পের অবসাদ ঘটাইয়াছিগপেন। ৩৯৫ থষ্টাব্দের ১৭ই 
জানুস্কারী মিলান নগরে সমাট, থিওডোসিয়াসের প্রাণবায়ু 
বহির্গত হয়। তীহার ছুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ আর্কোডিয়াস্‌ পূর্বরাজা- 
ভাগ লইয়া কনস্তাস্তিনোপলে বাঁজপাট স্থাপন করিলেন এবং 
কনিষ্ঠ ওনো(রয়াস্‌ পশ্চিম ক্ষিভাগের অধীশ্বর রহিলেন। 

৩৯৫ খুষ্টান্দে ওনোরিয়াস্‌ পশ্চিমরাজপাটে উপবিষ্ট হইবেন 
বটে, কিন্তু ফ্কাহার রাজবাঁয় প্রতিভা না থাকায় রাজ্যে ঘোরতর 
বিশৃঙ্খনা ঘটিতে লাগিল। আফ্রিকায় গিল্ডোর বিদ্রোহ, 
আলারিক ও রাদাগাইস।সের ইতালী আক্রমণ, জর্খ্ণকতঁক 
গলরাজ্য উৎসাদ্‌ন, ছ্িলিকোর ও রুফিনিয়াসের ষড়যন্ত্রে গথজাতির 
পরাভৰ, আলারিকের মৃত্যু, কনস্তান্তাইনের অদ্য ও পতন, 
ষ্টিলিকোর হত্যা প্রভৃতি কারণে রোগসাগাজ্যের উত্তরোত্তর বল- 
ক্ষয় হইতে থাকে । 

ওনোরিয়াসের পর হীনবী'য নিোক্ত কয়জন রাজ। পশ্চিম 
মানাজা-সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন ৪২৪ খুষ্টাবে ৩য় 
ভালেশ্টিনিয়ান্‌ রাজাসনে উপবেশন করেন । ততপরে যথাক্রমে 
৪৫৫ থুষ্টানে মাঝ্সিমান্‌, উত্ত বসরেই অবিতান্‌ঃ ৪৫৭ থুষ্টান্দ 
মেজরিঘ়ানান্‌, ৪৬১ খুষ্টান্ে সেভেরাল, ৮৬৭ থুষ্টাে এস্িমিয়াস, 
৪৭২ খু ্টাব্দে ওলিত্রিয়ান, ৪৭৩ খুঃ অঃ গ্লিসেরিয়াস্‌, ৪৭৪ থ্ষ্টান্ধে 
জুপিয়াস্‌ নেপে।স্‌ এবং ৪৭৫ খুষ্টান্দে রোমুলাম অগাষ্টালাস্‌ 
পশ্চিম রোমসাম্রাজ্য অধিষ্ঠিত হইলেন । শেষোক্ত সমাট্‌ পৰে 
৪৭৬ থুষ্টাবে এ্রজাতন্ত্রের হস্তে রোমরাজ্যের শাসনভার অর্পণ 
করিলে পশ্চিমসা জ্য বিলুপ্ত হয়। ওনোরিয়াসের শাসনকাল 
হইতে অগাষ্টানাসের আধিপত্য চধ্যন্ত আটলা ও হণজাতির 
উপদ্রবে সমগ্র পশ্চিম রোমরাজ্য বিধ্বস্ত হইয়াছিল। প্রজাতন্ত্রের 
অভ্যাদয়ে অন্ঠান্ত শাসন-সমিত্ির অপেক্ষা খু ্ধর্াধ্যক্ষ পোপেরই 
আধিপতা বাঠিয়! উঠিয়াছিল। পোপ গ্রেগরি দি গ্রেট বা ১ম 
এর সময় ধর্মশক্তি রাজশক্তিকে অতিক্রম করিল। 

[ পোপ শব্দে বিভ্বৃত বিবরণ দেখ । ] 

মহাজ্া নিওডোসিয়াসের পুত্র আর্কেডিয়াস্‌ ৩৯৫ খুষ্টান্দে 
ূর্ববিভাগের শাসনাধিকার প্রাপ্ত হইয়া ৪০৮ খৃষ্টাব্দ পর্যান্ত 
রাঙ্জাশাঁদন করেন। এই সময়ে গাইনাসের বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। 
তৎপরে তাহার পুত্র ২য় ঘিওডোসিয়াদ্‌ ৪০৮ হইতে ৪৫০ খৃষ্টান 
এবং মাসি়ান্‌ ও আর্কেডিয়াদ্‌তনয়া৷ ফুলচেরিয়৷ ৪৫০ হইতে 


৪৫৭ ৭ খুষ্টা পর্যন্ত রাজাণাসন করেন। তদনস্তর নিন 
রাজগণ রোমীয় সিংহাসন অলম্কৃত করিয়া গিয়াছেন__- 
নাম থ্ষ্টাব 
১১ লিও ১ম ৪,৭---৪৭৪ 
২ লিও ২য় ৪৭৪--৪৭৪ 
৩ জেনো! ৪৭৪ -:৪৯১, ইনি ২য় লিওর পিতা । 


৪ আনাষ্টাসিয়া্‌ ৪৯১--৫১৮ ইনি সাইলেন্টিয়ারি উপা* 


ধিতে পরিচিত ছিলেন । 
৫ জাষ্টিন্‌ ১ম বাজ্যেষ্ঠ ৫১৮--৫২৭ 
৬ জাষ্টিনিয়ান ৫২৭--৫৬৫, ইনি জাষ্টিনের ভ্রাতুপ্ুত্র ৷ 
৭ জাষ্টিন্‌ ২য় বা কনিষ্ঠ ৫৬৫-_-৫৭৮, ইহার অধিকারকালে 
ইস্লাম-ধর্মপ্রবর্তক মহম্মদের জন্ম হয়। 
৮ টাইবেরিয়াপ ২য় ৫৭৮--৫৮২, ইনি কনস্তান্তাইন উপাধি 
লইয়! রাজাশ(সন করেন । 
৯ মরিস্‌ ৫৮২--৬০২, 
গুপ্ুশক্র কর্তৃক নিহত হন। 
১০ ফোকাঁস্‌ ৬০২--৬১০, শেযোস্ত বর্ষে শত্রহস্তে নিহত । 
১১ হিরাক্লিয়াস ৬১০--৬3১ 
১২ হিরাক্লিয়াদ্‌ (২য়) ৬৪১--৬৪১, ইনি ১ ১১ সংখ্যকের পুত্র, 
কনস্থান্তাইন নাম গ্রহণ করেন। 
১৩ হিরাক্লিগনাদ্‌ ৬৭১--৬৪১) 
নির্বাসিত হন। 
১৪ কন্স্থান্স (২য়) ৬৪১--৬৬৮, 
ইনের পুত্র । 
১৫ কনস্তান্তাইন্‌ ৪র্থ ৬৬৮--৬৮৫, উপাধি প্রগোনেটাস্‌। 


১৬ জাষ্টিনিয়ান হেয়) ৬৮৫ রাজ্যাধিকার, ৬৯৫ খুনে 
নির্বাসিত ৭০৫ খৃষ্টাব্দে পুনঃ রাজ্যপ্রাপ্তি ও 


৭১৫ থু ষ্টান্দে নিহত। 


১৭ লিওপ্টিয়াস্‌ ৬৯৫ খৃষ্টাব্দে শাসনাধিকার ও ৬৯৮ খানে 


রাজা হইতে বিতাঁড়িত। 


১৮ আগ্সিমার টাইবেরিয়াস্‌ ৬৯৮ খ্ষ্টাৰে রাজ্যাবিকার ও 


৭০৫ থৃ্টাবধে রাজ্যচ্যুত। 

১৯ ফিলিপিকা'ন্‌ বার্ডেনিদ্‌ ৭১১ থ্ষ্টান্দে রাজ্যারোহণ ও 
৭১৩ খুষ্টাব্দে নিহত। 

২০ আনাষ্টাসিয়াস্‌ (য়) ৭১৩ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনপ্রাপ্তি, 
৭১৬ খষ্টাবে রাজাঠ্যুত ও ৭৯৯ থ্‌ষ্টা্ে শক্র- 
হস্তে নিহত । 

২১ থিওডোসিয়াস্‌ (৩য়) ৭১৬ থ্‌ষ্টান্ে রাজ্যপ্রাপ্তি, কিন্ত 
৭১৮ থৃ্টাবে প্রজার মনোরগ্নার্থ সিংহাঁসনত্যাগ । 


৭৫] ৃ 


ইনি কাঁপাডেোকিয়াবাপী অবশেষে 


১২ সংখ্যকের ভ্রাতা, 


হিরাক্রিয়া কনস্তাত্তা- 


রোম:সাত্রাজ্ 


২২ লিও (৩য়) ৭১৮--৭৪১, ইনি ইসৌরীর দেশবাসীর রা 

২৩ কনস্তাস্তাইন. ৫েম) ৭৪১- ৭৭৫। 

২৪ লিও (৪র্থ)) ৭৭৫-_-৭৮০, ইহার উপাধি ছাঁজারে” ছিল। 

২৫ কনন্তাস্তাইন, (৬ষ্ট) ৭৮* খৃষ্টাব্ধে মাতা ইরেণের সহ- 
যোগে রাজ্যশাসন করেন, অবশেষে ৭৯৭ খু টানে 
গুপ্ত ঘাতকের হস্তে নিহত হন। 

২৬ ইবরেনে ৭৯৭--৮০২, ২৫ সংখ্যকের মাতা, শেষোক্ত 
বর্ষে রাজ্যবহিষ্কিত হন। / 

২৭ নিসেফোরাস্‌ ৮*২--৮১১ 

২৮ ষ্টোরেসিয়াস্‌ ৮১১ খাবে রাজ্যাধিকার, ২৭ সখাকেব 
পুত্র । উক্ত বৎসরেই স্ববেন্ছায় রাজ্যত্যাগ করেন । 

২৭ মাইকেল ৮১১ খ্ষ্টা্ধে রাজ্যাধিকার 'ও ৪১৩ খুনে 
রাজ্যচ্যুত। 

৩০ লিও (৫ম) ৮১৩ খষ্টার্ধে সিংহাসন অধিকার এবং 
৮২৯ খ্ুষ্টান্দে গুপ-শক্রর হস্তে নিহত। হইনি 
আন্দেণিয়জাতীয় ছিলেন । 

৩, মাইকেল (২য়) ৮২০--৮২৯, ইনি “দি ্টামারার” বা 
তোত্লা বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। 

৩২ থিওফিলাস্‌ ৮২৯-৮৪২ 

৩৩ মাইকেল (৩য়) ৮৪২ খ্ষ্টান্দে রাজ্যাণিকারপ্রাপ্ত হইয়া 
সুদীর্ঘ রাজ্যশাসন করিয়া ৮৬৭ থষ্টাব্ধে নিহত হন । 

৩৪ বাঁসিল ৮৬৭--৮৮৬) ইনি “মাকিদোনিয়” বালয়৷ পরিচিত । 

৩৫ লিও (৬) ৮৮৬--৯১১, ইনি “দার্শনিক বলিয়া' খাত। 

৬৬ আলেকসান্দার ৯১১--৯১২, ইনি ৬ষ্ লিওর ভ্রাত!, 
্রাতুপ্পুত্র ক্নস্তাস্তইন ৭মের সহিত মিলিত হইয়। 
রাজ্যশামন করেন । 

৩৭ কনস্তান্তাইন, ৭ম “পোফা1ইরোজেনিটাস্‌্ঠ ৯১১ খ্থ1৭ে 
বাজ্যাবিকার, কিন্তু পিতামহ রোমানাম কুক 
৯১৯ থুট্টাব্দে রাজ্যচাত, অবশেষে ৯৪৫ ৯৫৯ 
খষ্টাব্স পথ্যন্ত পুনরায় (স'হাসনপ্রাণ্ত ও রাজ্যশাসন । 

৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, রোমানাস্‌ (১ম) বা লেকাপ্নোস্‌ এবং 
তাহার তিন পুত্র থু ষ্টোকার, ছ্িফেন ও কনস্তাস্তাইন, 
৮ম, ইহারা যথাক্রমে ৯১৯, ৯২১ ও ৯২৮ থু টাকে 
শাসনাধিকার প্রাপ্প এবং ৯৪৪ ও ৯৪৫ থুষ্টাবে 
রাজাচ্যুত। 

৪২ রোমান।স্‌ (২য়) বা (কনিষ্ঠ) ৯৫৯--৯৬৩, ইনি ৩ষ কন- 
স্তাস্তাইনের পৃত্র। এ ৪ 

৪৩ নিসেফোরাস্‌ (২য়) বা (ফোঁকাদ্‌) ৯৬৩৭ ষ্টাবে রাঞজতক্জে 
উপবিষ্ট এবং ৯৬৯ থ্‌ ্টাৰে গুপ্ত ঘাতকের হস্তে নিহত। 








৪৫ ৪৬ বাসিল (২য়) ও কনস্তান্তাইন (৯ম) ৯৭৬--১০২৫ 
এবং কনস্তাস্তাইন ৯ম, পরে ১০২৫-১০২৮ থ্‌.ঃ। 


৪৭ রোমানাস্‌ তয়) ১০৯৮--১০৩৪, ইনি “আর্গাইরাস্‌, 
বলিয়৷ পরিচিত। 

৪৮ মাইকেল (৪র্থ) ১০৩৪--১৯৪১, ইনি পাফ্লাগোণীয় 
বলিয়া! বিখ্যাত । 


৪৯ মাইকেল (৫ম) ১০৪৯ থষ্টাবধে রাজ্যারোহণ করেন ও 
১০৪২ খৃষ্টাব্দে রাজ্য বিতাড়িত হন। ইনি “কালাফেটু' 
বলিয়! প্রসিদ্ধ ছিলেন । 

৫০ ৫১ জোই এবং কনস্তাস্তাইন (১ম) ১০৪২--১০৫৪ । 

৫২ থিওডোরা ১*৫৪-__-১০৫৬, ইনি সমাট জোই”র ভগিনী। 

৫৩ মাইকেল (৬ষ্ঠ) ১০৫৬ খ ষ্টাকে রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন 
এবং ১০৫৭ খৃষ্টাব্দে উহা পরিত্যাগ করেন। ইহার 
অন্য নাম গ্রাটিওটিকাম্‌। 

৫৪ আইজাক্‌ (১ম) বা কোয়েনাস্‌ ১০৫৭ খৃষ্টাবে রাজপদে 
নিয়োগ এবং ১০৫৯ খ্‌ষ্টাব্ে স্বেচ্ছায় রাজ্যত্যাগ । 

৫৫ কনস্তাস্তাইন্‌ ১১শ) বা (ডুকাম্‌) ১০৫৭--১০৫৯, ইনি 
আইজাকের সহিত একযোগে রাজত্ব করেন, ইহার পর 
১০৬৭ খ্ষ্টান্দ পর্য্যন্ত রোমসাম্রান্ধ্যে বৈদেশিকের 
আক্রমণজনিত ঘোর বিশৃঙ্খলা আসিয়া সমুপস্থিত হয়। 

৫৬ ইউডোকিয়া ও রোমানাস্‌ তয়) ১৯০৬৭-*১০৭১ । 

৫৭ মাইকেল ৭ম (বা আন্রোনিকান্‌ ১ম) এবং কনস্তাস্তাইন 
€(১২শ) একযোগে ১০৭১ খুহঅঃ। 

৫৮ মাইকেল ৭ম, উক্ত বর্ষেই একেখর সম্রাট হন। 
১০৭৮ খৃষ্টাবঝে তাহাকে স্বেচ্ছায় সিংহাসন পরিত্যাগ 
করিতে হয়। 

৫৯ নিসেফোরাদ্‌ (৩য়) বা (বোটানিয়েটিস) ১০৭৮ খুষ্টাব্ধে 
সাত্রাজ্যপদ প্রাপ্তি ও ১০৮১ খুষ্টান্ধে সিংহাসনচ্যুতি। 

৬০ আলেকিয়াস্‌ ১ম বা (কোয়েনাস্‌) ২০৮১-১১১৮। 

৬১ জন কোম়েনাস ১১১৮-১১৪৩ 

৬২ মান্গএল কোয়েনাস্‌ ৯১৪৩--১১৮, 

৬৩ আলেকিয়াদ্‌ (২য়) বা (কোক্পেনাম) ১১৮০ খুষ্টান্ডে 

রাজ্যাধিকার, কিন্তু ১১৮৩ খুষ্টাবে রাজ্যচুত ও নিহত। 

৪ আন্দ্রোনিকাস্‌ (১ম) কোয়েনাস ১১৮৩ খুগীবে রাজ্য- 

প্রাপ্তি ও ১১৮৫ খুষ্ঠাবে শত্রহস্তে নিহত । 

৬৫ 'আইজাক্‌ ১ম € আগ্েলাস্‌) ২১৮৫ খুষ্টা্ধে রাজ্যাধিকার 
ও ১১৯১ খুষ্টাবে রাজ্যঢ্যুত ; কিন্তু ১২০৩--১২০৫ খুঃ 
পর্য্যন্ত পুনরায় রাজ্যশীসন। এই সময়ে হিন্দুহ্থানে 


৬ 


রাজধানীতে পাঠানশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। 

৬৬ আলেকিয়াস্‌ (৩য় ) আঞ্জেলাস, ১১৯৫ খুষ্টাঝে সিংহা- 
সনারোহণ ও ১২০৩ থুষ্টাবে। রাজাচ্যুতি এবং ১২০৫ খুঃ 
পুনর্ধার শাসনভার প্রাপ্তি । ] 

৬৭ আলেক্সিয়াস, (৪র্থ) আগ্জেলাস. ১২০৩ খৃষ্টাব্দে পিতা 
আগ্রেলাসের সহযোগে রাজ্যশীসন করেন, কিন্ত 
অচিরে ১২০৪ খুষ্ঠাৰে নিহত হন । 

৬৮ আলেকসিয়াস, (৫ম) বা আঙ্জেলাস্‌ মৌজুঁ্ফিলে ১২০৪ 
খগব্ষ সিংহাসনাধিকায় এবং প্ী সময়ের অব্যবহিত 
পরেই শক্রকর্তৃক রক্ষিত ঘাতকের হস্তে তাহার জীবন- 
লীলা শেষ হয়। 

কনন্তান্তিনোপলের লাটিনজাতীয় সাট্বৃন্দ। 

৬৯ বলডুইন (১ম) ১২০৪--১২০৬, ইনি ফ্লাগ্ডার জাতির 
একজন কাউন্ট বলিয়া পরিচিত ছিলেন। 

৭ হেন্রী ১২০৬--১২১৬ 

৭১ পিটর কুর্টিনে ১২১৭--১২১৯ 

৭২ রবার্ট ১২১৯-+১২২৮ 

দ৩ বল্ডুইন, ( ২য় ) ১২২৮ খৃষ্টাব্দে রাজ্যাধিকার লাভ করিয়া 
১২৬১ থুষ্টাব্ধ পর্যন্ত রাজ্যশাসন । অবশেষে মাইকেল 
পেলিওলোগাস্‌ কর্তৃক উক্ত বর্ষে তাহাকে রাজ্য হইতে 
বাহির করিয়া দেওয়া হয়। 

এই সময়ে নিস্-নগরে রাজধানী স্থাপন করিয়া চারিজন 
মার গ্রীকৃসম্রাটু রোমসামাজোর কতকাংশ স্বতন্ত্রভাবে শাসন 
করিতে থাকেন £-- 

থিওডোর লাঙ্কারিস্‌ (১ম) ১২০৬--১২২২ খুং। 

জন ডুকাস্‌ ডালেসিস্‌ ১২২২--১২৫৫ | 

থিওডোর ডুকাস্‌ লান্কারিস্‌ ১২৫৫--১২৫৯। 

জন লাঙ্কীরিস্‌ ১২৫৯ খষ্টাব্দে সিংহাসন লাভ করেন বটে, 
কিন্তু াহাকে অধিক দিন রাজ্য ভোগ করিতে 
হয় নাই। ১২৬* থুষ্টান্দে তাহাকে রান্াচ্যুত করিয়া 
পেলিওলোগাস্বংশীয় নরপতিগণ রোমসাম্ত্রাজ্যে প্রভাব 
বিস্তার করেন । 

পেব্িগলোগাস্বংশীয় গ্রীক্স্াট্গণ। 

৭৪.মাইফেল ১২৬০ খুষ্টাবে রাজা হন। ১২৬১ খুষ্টাবে 

তিনি কনস্তাস্তিনোপল জয় করিয়া ১২৮২ খুষ্টাব্য পর্যন্ত 


রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন । 
৭৫ আন্ত্রোনিকাস্‌ (২য়) ১২৮২-৮১৩৩২) মাইকেল এই 


রূপে রাজ্যশসন করেন। 
?৬ আন্্রোনিকাস্‌ (৩য়) ১৩৮ ও পরে ১৩৩২ খৃষ্টাব্দে ছুই- 
বার রাজপদ পান। শেষোক্ত বর্ষ হইতে ১৩৪১ খুঃ 


প্য্স্ত ইনি রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইনি তুর্কজাতির 
সহিত যুদ্ধে পরাস্ত ও আহত হন। এই সময় হইতে 
তুর্কসাত্রাজ্যের প্রভাব বিস্তার ও প্রতিষ্ঠা হয়। 
১৩৪১ খৃষ্টাবে তাহার মৃত্যুর পর তীয় দ্বিতীয়! 
পদ্ধী আনের গর্ভজাত সন্তান জন পেলিওলোগাস্‌ 
রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। 

৭ জন (১ম) ১৩৪১--১৩৯১, রাজ্যাধিকার কালে তিনি 
নবমবর্ষীয় বালক ছিলেন । এই জন্য রাজমাতা আন 
রাজ্যপরিচালনার্থ স্বীয় স্বামীর পরমহিতৈষী বন্ধু জন 
কাণ্টাকুজেন্‌কে রাজপরিদর্শক ( 79£97৮) নিযুক্ত 
করেন। উক্ত বর্ষে তাহার প্রভাবদর্শনে ইঈর্ধান্থিত 
হইয়! শত্রপক্ষ তাহাকে রাজদ্রোহী ও ধর্শদ্বেধী বলিয়া 
ঘোষণা করে এবং ভাহার। তাহার মাতাকে কারারুদ্ব 
করিলে তিনি ডেমোর্টিক! নগরে স্বীয় মস্তকোপরি 
রাজচ্ছত্র ধারণ করিলেন; কিন্তু তাহার সেনাদল 
অচিরে তাহাকে পরিত্যাগ কৰায় তিনি অসভ্য 
সাব্বীয় জাতির নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন | 
এদিকে নৌসেনাপতি আপোকোকাস্‌ ও ধর্শাধ্যক্ষ 
জন ( ০1) 0 4071, 009 ৮1810) 0 
রাজ্যের দ্ডমুণ্ডের কর্তী হইলেন। রাজ্যে অত্যা- 
চার ও অনাচার-জোত প্রবাহিত হইল। নৌসেনা- 
পি নিহত হইলেন। রাজ্যময় ঘোর বিশৃঙ্খলা 
উপস্থিত দেখিয়া রাণী আন্‌ কাণ্টাকুজেনের 
নির্বাসন-দণ্ডাজ্ঞা রদ করিবার জন্য ধর্মাধ্যক্ষ জনের | 
নিকট প্রার্থনা করিলেন, পক্ষান্তরে জন তাহাকে 
রাজ্য ও ধর্মচ্যতির ভয় দেখাইলেন। এই গোল- 
যোগের অবসরে কাণ্টাকুজেন সদলবলে উপস্থিত 
হইয়া কনস্তাস্তিনোপল অবরোধ করিলেন। বাজ্জী 
আন সংবাদ পাইয়৷ তাহার পদানত হইলেন। 
আক্রমণকারী স্বীন্প কন্তার সহিত রাজকুমার জনের 
বিবাহ দিলেন এবং স্বয়ং তাহাদের অভিভাবক 
হইলেন ( ১৩৪৭ ৭ ্টাবে )। 

এইরূপে ছয় বৎসর অত্যাচারের পর কান্টা- 
কুজেনের শাসনে রাজ্যমধ্যে শান্তিস্থাপিত হইল। 
কিন্ত আল্রোনিকামের বংশধর আর রাজা! রহিল না; 

১৩৪৫] ছ$ 
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কৌশলে কান্টাকুজেনই রাজ্যেশ্বর হইলেন। তখন 
জন স্বীয় অধিকারপ্রাপ্তির আশায় বিদ্রোহাচরণে 
প্রবৃত্ত হইলেন, কাণ্টাকুজেনের অন্থগৃহীত যুরোপবাসী 
তুর্ক সেনাদল তাহাকে পরাজিত করিল। তখন 
কান্টাকুজেন বালক-রাজের সহিত পুনমিলনের আশা 
অল্প জানিয়! স্বীয় পুত্র মাথিউ কাণ্টাকুজেন্নের সহ- 
যোগে রাক্যশাসন করিতে বাসনা করিরেন। ১৩৫৫ 
ধূঃ তিনি রাজকাধ্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া স্বীয় 
পুত্রের হস্তে শীসনভার অর্পণ করেন) কিন্তু মাথিউ 
কাণ্টাকুজেন ১৩৫৬ খষ্টাব্দে সিংহাসন ত্যাগ করিতে 
বাধ্য হন । 

৭৮ মানুএল 
৭৯ জন (২য়) মানুএলের সহিত ১৩৯৯ খ্‌ষ্টান্ধে শাসনভার 
গ্রহণ ও ১৪০২ থ্ষ্টান্ধে রাজ্যত্যাগ করেন । 

৮১ জন (৩য়) ১৪২৫--১৪৪৮ । , 

৮২ কনস্তাত্তাইন্, ১৪৪৮ থুষ্টাবে সাত্রাজ্যসিংহাসনে আরোহণ 
করেন এবং ১৪৫৩ খ্ষ্টাব্বের ২৯মে তুর্কসেনা কর্তৃক 
কনস্তান্তিনোপল অবরোধ ও জয়কালে নিহত হন। 

রোমসাস্্রাজ্যর অধঃপতন । 

সম্যক্‌ সমুন্নত রোমকজাতির উদ্ভধমে এতকাল ধরিয়৷ ধীরে 
ধীরে যে বিস্তীর্ণ রোমসাআজ্য পরিপুষ্ট হইয়া সমগ্র সভ্যজগতকে 
আলোকিত করিয়াছিল,বাহার স্ুবিমল সভ্যতা! ও বীরত্বপ্রতিভায় 
অসভ্য বর্বরগণ এবং সমুব্ধিসম্পন্ন আসিদীয়, পারস্য প্রভৃতি 
জনপদবাসিগণ রক্তশ্রোতে ধরা রঞ্জিত করিয়াও পরাভূত 
হইয়াছিল, সেই সুমহান রাজতন্ত্ররে কিরূপে বিলয়সাধন 
ঘটিল, রোমের রাজচরিত্র ও ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে তাহার 
একটা পূর্ণ-চিত্র প্রকাশিত হইতে পারে। অমানুষিক অত্যাচার 
ও অসীম বীরত্বে রোমীয় নেতৃবর্গ রাজপদ!ভিষিস্ত হইয়া 
প্রজাসাধারণের প্রাণে যে ভয় সমুখপাদিত করিয়াছিলেন, 
তাহাই রোমসাম্াজের ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়াছিল। দিপিও 
সাল্লা ও সিজারের অদ্ুত বীরত্ব ও রগজয়কালীন নৃশংস 
নরহত্যা তাৎকালিক সুসভ্য ও অর্ধ-সভ্য জাতিসমূহের উপর 
আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিল। তছুপরি রোমের রাজনৈতিক 
প্রভাব- পূর্বতন সেনেট, এসেন্নি, কমিসিয়া ও মাজিস্টেসি 
প্রভৃতি রাজকীয় বিধিবলে--অধিকৃত রাজ্যমধ্যে হুশাসন প্রতিষ্ঠা 
করিলেও তত্তবিভাগের শাসনকর্তৃগণ প্রজার সর্বন্বলুষ্ঠটনে বিরত 
থাকিতেন না। তাহারা রোমের অন্ু্নী প্রতাগ গ্রজাবর্গকে 
বিশেষরূপে জানাইয়াছিলেন। তাৎকালীন সমগ্র সভ্যজগৎ 
রোমকজাতির ভরবে সর্বদাই কম্পিত ও বিচলিত হইয়াছিল। 
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শান্তিরাজ্য প্রতিষ্ঠার আশা সমুদিত হইলেও, প্রকৃতপক্ষে 
অরাজকতা ও অত্যাচার ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় নাই। 


কারণ তথায় রাজবংশ পরম্পরাগত ছিল না। বীরত্বপ্রতিভায় 
লন্বপ্রতিষ্ঠ সেনানায়কগণই অধিকাংশ স্থলে সম্বাট পদে 
নির্বংচিত হইতেন। বার্ধক্যজন্য বা অপর কোন কারণে 


তাহার 'সামথ্যরাহিত্য ঘটিলে অর্থলোলুপ সেনাসম্প্রদবায় 


তাহাকে রাজ্যচ্যুত বা নিহত করিয়া একজন গ্রতিভাবান্‌ 
নবীন বীর সেনানায়ককে তৎপদ্দে বরণ করিত। কখন 
কখন তাহারা অর্থের লোভে সন্ত্াস্তবংশীয় ধনিসস্তানগণকে 
রাজসিংহাসনে বসাইতে দ্বিরুক্তি করিত না। রাজসিংহাসনের 
এইরূপ *ছুরবস্থা দেখিয়া! সম্রাট গণ ধনলালসায় শ্বতঃই স্বেচ্ছা- 
চারী €]57৮৮ হ্ইয়াছিলেন। পরন্ত তাহারা লুগ্নোদ্দেশে 
সর্বদীই ুদ্ধবি গ্রহে লিপ্ত থারিতেন এবং তাহাদের অধীনস্থ 
সেনাধৃন্দও রাজ্যজয়ান্তে ধনাপহরণের আশায় উদদপ্ত হইয়া 
প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইত। বর্থমান 
সভ্যজগত্তে যুদ্ধসময়ে বা যুদ্ধাবসানে যে সকল ক্ষুদ্রতম অত্যা- 
চারের কথা শুনা যায়, রোমীয় যুদ্ধের তুলনায় তাহা অতি সামান্য, 
সে সকল কাহিনী শুনিতে শরীর রোমাঞ্চিত ও মন কলুষিত 
হইয়া উঠে। কার্থেজ ধ্বংস, সাইরাকিউজের পতন এবং এসিয়াস্থ 
বিভিন্ন প্রদেশ বিজয়ান্তে যে অত্যাচার আত প্রবাহিত 
হইয়াছিল, তাহ! অমানুঘিক ! নররক্তে রোমীয় জগৎ (10117 
১০।1]) ও ভূমধ্যসাগর রঞ্জিত হইয়া ভয়াবহ নরহত্যার 
ভীষণতম দৃশ্ঠ প্রকটিত করিয়াছিল। 

রোমন্নাজ্যের এই নিদারুণ আধিপত্যকালে ষ্টোইক্‌, প্লেটো - 
নিষ্ট, আকাডেমিক্‌ ও ইপিকিউরিয়াস্‌ প্রভৃতি বিভিন্ন দার্শনিক 
সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয়। তাহারা অর্থলিগ্মা ও জীবহিংসা বিসঙ্জন 
দিয়া জীবাত্বার মঙ্গল কামনায় শাস্তিম্থের উদ্দেশে প্রধাবিত 
হইয়াছিলেন। সংসারের ঘোর ঝঞ্চাবাত হইতে অপশ্যত হইয়া 
তাহারা রাজ্যাকাজ্ৰা ত্যাগ করিলেন এবং একজন সম্রাট, 
মনোনীত করিয়া তাহার হস্তে সমগ্র সাম্রাজ্যের শাসনভার 
সমর্পণ করিয়া তাহারা নিশ্চিন্ত মনে আপনাপন জ্ঞানচচ্চায় 
কালাতিপাত করিতে লাগিলেন । ঠ্রোইক্‌গণ বৈশেষিকের ন্যায় 
আণবিক ও ভৌতিক সিদ্ধান্তে (000010101500 01 01810] 
17817৯ ) মন্ত রহিলেন, প্রেটোর শিষ্যসম্রদায় আত্মার 'অবি- 
নশ্বরত্ (11010068119) প্রতিপাদনে সচেষ্টিত হইলেন, আকাডে- 
মিকগণ সাংখ্যের ন্যায় প্রত্াক্ষীভৃত জগতের বস্তসত্বা স্বীকার 
না করিয়! তর্ক ও মীমাংসার সাগরে নিমঙ্জিত (],09017 ০৫0- 
৮61২০) ) রহিলেন এবং এপিকিউরীয় সম্প্রদায় চার্ববাকের মতানু- 
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সারী হইয়া পরমেশ্বরে প্রণীশক্তি 
( 8012190 0) 10101091909 ০1 ৪. ৪00)8179 0০€ ) 
করিলেন । তর্কে পাড়িয়া বা সিদ্ধান্ত করিতে গিয়া ঈশ্বরের অস্তিত 
অস্বীকার করিলেও তাঁহারা কখন দেবমন্দিরের অবখাননা 
করেন নাই। রোমীয় মাঞজিষ্টেটগণও এই দার্শনিক শিক্ষার 
ফলে দেশ, কাল ও পাত্রভেদে কুসংস্কারের ছায়৷ লইয়া কার্য্য 
সম্পাদন করিতে আরন্ত করেন। বলবতী অর্থ-লালস৷ 
নিবন্ধন তাহারা দেবমনদিরাদি লু্ঠন ও ধ্বংস করিলেও কখন 
দেবমুত্তি ধবংস করিতে প্রয়াস পান নাই, কেবলমাত্র তাহারা দেব- 
অঙ্গ হইতে আভরণগুলি খুলিয়া লইতেন। তাহারা দেব প্রতিমা 
সমক্ষে নরহত্যা নিষেধ করিয়া বান। ফ্লাবিয়বংশীয় রাজগণের 
শাসনকালে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মমন্দিরে উপাসকগণের প্রদত্ত 
উপহারসমূহ রক্ষার স্থবন্দোবস্ত হইয়াছিল। স্থতরাং বলিতেই 
হইবে যে, জ্ঞানবৃদ্ধির সহকারে দুদধর্য ও নুশংস-প্ররুতি রোমক- 
গণের হৃদয়ে কোমল ও কমনীয়তা আশ্রয় করিয়াছিল । 
সেই উগ্র ও প্রচগ্ প্রকৃতির রোমকগণ ক্রমশঃ নরহত্যাজমিত 
পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া আপনাদের আম্মা কলুষিত করিতে 
বিরত হইলেন। তাহারা ভাঞ্ফিল, সিসিরো! প্রন্নতির জ্ঞানগভ 
উপদেশ অনুসরণ করিয়া তাহাদের ভাব ও ভাষামুণাপনে নিরত 
রহিলেন। চিত্তের শান্তি হেতু আর তাহার! যুদ্ধবগ্রহে চিত্ত 
বিক্কৃত করিতে চাহিলেন না। এতস্িন্ন ব্যবসা বাণিগ্যে অতুল 
রশ্বধ্যসম্পন্ন হইয়া তাহারা প্রাচ্যসমৃদ্ধি হৃদয়ে পোষণ করিতে- 
ছিলেন। সুখসম্পদে মন্ত হইয়া তাহারা অলস হইয়া পড়িলেন 
এবং তঙ্ভন্ত ভ্রমশ:ই জাতীয় উদ্ভম হারাইতে লাগিলেন । রোমীয় 
নগরবানীর অপরিমিত সমৃদ্ধিরাশি অবলোকন করিয়! বৈদেশিক 
বর্বরগণ উপধ্যপরি সেই সকল স্থান ধ্বস্ত করিয়াছিল। 
ইতালী আলম্তসলিলে নিমজ্জিত হইলেও গল, স্পেন, বুটেন 
প্রভৃতি যুরোগীয় গ্রদেশসমূহ শক্তিহীন হন নাই, তথাপি 
তাহারা অর্থের দাস হইয়াও রোমকঞ্জাতির গৌরবরক্ষা 
করিতে সমর্থ হন নাই। এঁতিহাসিক গিবন্‌ লিখিয়াছেন £-- 
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জ্ঞানোনতিসহকারে রোমরাজগণের . হদয়েও ম্বজাতি- 
প্রিয়তার প্রভাব বৃদ্ধি হইয়ছিল। সম্াট, হাদ্রিয়ান ও আ্টো- 
নাইনদ্বয় দয়াপরবশ হইয়া হতভাগ্য ক্রীতদাস জাতির মুক্তি 
বিধান জন্য নৃতন রাজবিধির প্রচার করেন। তৎকালে প্রতুগণ 
স্বস্ব ক্রীতদাসগণের উপর অঘখা অত্যাচার করিত। এমন 
কি, তাহাদের জীবনমৃত্যু সকলই প্রভুর ইচ্ছাধীনে ছিল। 
রাজ্জান্থশাননের আশ্রয় লাভ করিয়া! তাহারা সকলেই মাজিষ্ট্রেটের 
বিচারাধীন হইল, সাধারণ লোকে তাহাদের উপর কোন 
আধিপত্য করিতে পারিল না। তাহারা মুক্ত হইয়া রাজান্গ্রহ- 
লাভের আশায় বিশেষ বিশ্বস্তভাবে দিনপাত করিতে লাগিল। 
অনেকে পারিতোধিক স্বরূপ রাজজপ্রদত্ত ভূমি পাইয়া গণ্যমান্য 
হইয়া উঠিল। শিক্ষা্তণে কেহ কেহ রাজনৈতিক সমিতিতে 
স্বীয় প্রহর পার্থে উপবেশন করিবারও অধিকার লাভ 
করিয়াছিল। এইরপে ক্রীতধাসগণ হস্তচ্যুত ' হওয়ায় সন্্ান্ত 
রোমকগণ হীনবীধ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। রাজ্যলিগ্না ও 
পরস্পরে প্রতিদন্দিতা আর তাহাদের মনকে উদ্ধদ্ধ করে 
নাই। অশুষ্টচন্রে ও গ্রতিভালে যিনি যখনই রাজমুকুট 
শিরে ধারণ করিবার অবসর পাইয়াছিলেন, তিনিই তখন 
সময়োচিত ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। সাআজ্যভিত্তি সুদৃঢ় 
রাখিতে কাহানও তাদৃশ আগ্রহ উপস্থিত হয় নাই। 

সমগ্র সাঘাজ্যে কাব্য ও সাহিত্যের উন্নতি প্ররাসে পূর্বোক্ত 
সমাটু নয় যথাসাধ্য পোষকতা করিয়াছিলেন। সুদূর বুটেন রাজ্যের 
উত্তরোপকূলবর্তী প্রদেশ অলঙ্কার-শাস্ত্রাধায়নের কেন্তরস্থান হইয়া- 
ছিল। দানিষুব ও রাইন্‌ নদীর কূলে হোমর ও ভার্গিলের 
ওজন্বিনী গীতি প্রতিধ্বনিত হইত। গ্রীকগণ পদার্থবিগ্তা ও 
জ্যোতিষ আলোচনায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন । 
টলেমি ও গালেনের নাম আজিও প্রাচ্য ও প্রতীচ্জগতে তাহার 
স্মৃতি জাগাইতেছে। লুসিয়ানের কবিত্বপ্রতিভা আর নাই। 
পূর্বপুরুষগণের সেরূপ অসাধারণ প্রতিভা লইয়৷ আর রোমে 
কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। শোফিষ্টগণ সুবক্তার স্থান 
অধিকার করিয়াছেন। 

খুঠীয় তৃতীয় শতাবের মধ্যভাগে উৎসাহ্সম্পর পাশ্চাত্য 
রোমক জাতির মধ্যে অবমাদ ও অধঃপতন লক্ষ্য করিয়া 
পূর্বাঞ্চলবাসী শিক্ষিত ক্রীতদাস লঞ্জিনাস্‌ বলিয়াছিলেন ;-- 
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এইরূপে দর্শন ও কাব্যামোরদে যতই লোকের মন মাতিয়া 
উঠিল, ততই তাহারা পূর্বপুরুষগণের শৌধধযবীধ্য ছাড়িয়া কোমলা 
কলাবিস্ভাসমূহের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। রোমকজাতি 
মনুষ্যসমাজের নির্দিষ্টস্তর হইতেও অধঃপতিত হইল। অন্যের 
সহায়তা ব্যতীত আর তাহাদের মাথা তুলিয়৷ রাঙ্জন্যসমীজে 
মুখ দেখাইবার উপায় রহিল না। 
জ্ঞানসাগর উত্তরণ-কামনায় বৈশেষিক সেতু অতিক্রমপূর্বক 
আত্মতত্ববাদরূপ ভেলায় আরোহণ করিয়াও রোমকগণ 'এক- 
বারে পৌত্বলিকতার আশ্রয়-বন্দর ছাড়িয়া দিতে পারে নাই। 
তাহারা যেমন জাতীয় ইষ্টদেব ভুপিটারের (বৃহস্পতির ) পুজা- 
গ্রচারমানসে ও বিজিত রাজ্যসমূহে তদ্দেবের উপাসক বৃদ্ধি সহ- 
কারে মন্দিরাণি স্থাপনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, তদ্প ভিন্নধন্মা 
সর্যযোপাসক পারসিকগণ মিথের উপাসনা-বিস্তার কামনায় 
পাশ্চাত্য জনপদে আধিপত্যস্থাপনে সচেষ্টাত ছিলেন। 
অহুরমজদের শিষ্যসম্প্রদায় ততকালে জ্ঞানালোকের বিমলতম 
জ্যোতি লাভ করিয়া জগতের অন্ততম সভ্য গ্রীক ও রোমক 
প্রভৃতি পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে সেই জ্ঞানজ্যোতি বিকিরণ 
করিতে নিরন্তর চেষ্টা করিতেছিলেন। পক্ষান্তরে উদ্ধতম্বভাব 
জুপিটার-পূজক রোমকসম্প্রদায় বাছবলে তাহাদিগকে বশীভূত 
করিয়া স্বধন্মের গ্রচার-সঙ্কল্প পোষণ করিয়াছিলেন । এইবপ 
দুইটী ভিন্নধন্মাক্রান্ত পরস্পর-বিরোধী জাতির স্বধর্শ প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে 
ঘোর সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। 
উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ ও সম্যক্‌ সমুন্নত পারসিকগণের সহিত 
উপযু্ঠপরি যুদ্ধে রোমকগণ উত্তরোত্তর বলক্ষয় করিয়াছিলেন । 
চিরশত্রুতা পোষণ করিয়া তাহারা উভয়েই আত্মপক্ষ রক্ষা করিতে 
সমর্থ হন নাই । পারদিকদিগের বীর্যযবল ও ধন্মবল অপনয়নের 
সঙ্গে রোমকজাতিরও আভ্যন্তরিক প্রভাব ও ধর্মপ্রাণতা ক্রমশঃই 
হীনতেজ হইয়া! পড়িতেছিল। এমন সময়ে রোমািক্কত পালেস্তিন 
ভুমে খুধর্শের প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা যীন্ড আত্মুবাদ প্রচার করিয়া 
ধননিগ, রোমকগণের হৃদয়ে শাস্তিবারি ঢালিয়া দিনেন। সম্রাট 
নার ১ম ও থিওডোসিয়াম্‌ খ্‌্টধর্মের বিমল গ্রতিভা 
লাভ করিয়া পৌন্তলিকতার অনাচার বন্ধ করিলেন। দেব- 


রোমসাম্াজ্য * 


মন্দিরে বলি রহিত হইয়া গেল। মন্দিরে পৃজা ও উৎসবের 
আয়োজন হইত বটে, কিন্তু তাহাতেও বিশ্বাস বা হৃদয়ের আগ্রহ 
ছিল না। পৌত্তলিকপুজা! ও আরাধন! ছাড়িয়া যখন তাহারা 
জ্ঞানময় পরব্রক্ষের উপাঁসন! করিতে শিখিল, তখন তাহারা প্রক্কত 
সত্যধর্মের আশ্রয় লাভ করিল। ক্রমে তাহারা হিংসা-ছ্বেষ 
তুধিল। পরস্বাপহরণ বা পরের জীবন-নাশ করিয়া অতুল 


ধশ্বর্যোর অধিপতি হইতে আর তাহারা অভিরুচি প্রকাশ করিল' 


না। বিমল স্বর্গীয় আনন্দ লাভ করিয়া ভাহার! ইচ্ছাময়েরই 
ইচ্ছাধীন হইয়৷ রহিল। ক্রমে তাহাদের চিত্তবৃত্তি জড়ের গ্ভায় 
নির্বিকার ও নিশ্েষ্ট হইয়া একমাত্র ধর্মান্বেষণেই ব্যাপৃত 
রহিল । ধাহার! পুর্ব হইতেই এশ্বধ্যস্থথে মত্ত ছিলেন তাহারাও 
এপিকিউরিয়াসের “নাচ গাও পান কর প্ররফুল্লিত মন।” রূপ 
ধন্মতন্বেরই অনুসরণ করিয়া চলিলেন। 
ুষ্টীয় ৮ম শতাব্দের শেষভাগে সম্বাট, সাঁপিমেনের অভ্যুদয়ে 
ও তাহারই গহান্ুভূতিতে সমগ্র যুরোপ তৃমে খ্‌ ষটধর্মম প্রচারিত 
হইয়াছিল। থ্ষধর্মের এই অমিত-প্রভাব পশ্চিম সাম্রাজ্যে 
যতদুর বিস্তারলাভ করিয়াছিল, পূর্বাঞ্চলে ততদূর পারে নাই। 
রোমকগণ খু ্টবর্ম্ে আস্থাবান্‌ হইয়া ক্রঘশঃই আপনারা ধর্ম 
শোতে ভাসমান হইলেন। রোমুলাস্‌ অগাষ্টুলাসের ৪৭৬ খুঃ 
রাজাসন ত্যাগ হইতে যতই প্রজাতন্ত্রের প্রসার বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল, ততই নবধর্মে দীক্ষিত খুষ্টান্সম্প্রদায়ের আধিপত্য 
রোমে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। থ্‌ষ্টান, রোমক প্রজাবুন্দ স্ুশিক্ষা- 
গুণে লৌকি-রাজ্যে রাজার পরিবর্তে ধর্মগুরুকেই আধ্যাঘ্মিক 
জগতের সর্বময় কর্তা করিয়া তুলিলেন। ধর্মপ্রচার ও 
বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে তিনি রোমক-সমাজে “রাজগুরু বলিয়া 
পৃঁজৈত হইলেন। (রোমের পোপ খু ্রানজগতের রাজচক্রবত্তী 
হইয়া বিভিন্ন প্রাদেশিক নৃপতিবর্গের উপর আধিপত্য চালাইতে 
লাগিলেন । তিনিই নরপতির পতি; রোমের সার্বভৌমত্ব 
তাহার করতলগত। তিনি ইচ্ছা করিলে ধর্মাবিধি-লঙ্ঘনকারী 
রাজাকেও রাজ্যচ্যুত করিতে পারিতেন। এমন কি, স্বদূর 
ইংলগ্ডের রাজা বা রাণী একসময়ে পোপের শাসনে ধর্মসীমা 
বহিভূতি (:120918)11)01810864 ) বলিয়া ঘোঁষত হুইয়া- 
ছিলেন। শারীরিক বলের অপেক্ষা এক্ষণে রোমের মানসিক 
বা নৈতিক বল জধিক পরিস্ষ,ট হইয়াছিল । 
[ খৃষ্টান, বীন্ত ও পোপ শব্দ দেখ । ] 
এই নুতন ধা্নবলে রোমকগণ প্রকাশ্তে হীনবল না হইলেও 
ধর্মাভিব্যক্তির কোমলতায় তাহাদের উদ্দামচিত্তবৃত্তিসমূহ শিথিল 
ও নিস্তেজ হইয়া পড়িল। যুদ্ধবিগ্ঠায় তাহারা সম্পূর্ণকূপে 
অনত্যন্ত ও অশিক্ষিত রহিলেন। এমন সময়ে ৫৭* থষ্টানে 
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মকানগরে ইস্লাম্‌ ধর্শের অভ্যুদয় । প্রবর্তক মহম্মদ যেরপে 
প্রতিহিংসা ও প্রতিঘন্থিতা উল্লজ্ঘন করিয়া স্বীয় পুণ্যধর্শ প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন, তাহা রোমক ও মুপলমানজাতির ইতিহাসে 
লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ূ 
মহম্মদের মদিনায় পলায়ন হইতেই ইস্লামধর্ের প্রতিষ্ঠা। 
রাষ্ট্রবিপ্নবের মধ্যে মহম্মদীয়গণ অস্ত্ধারণপূর্বক আপনাদের 
প্যাগন্বরকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার! আপনাদের ইস্লাম- 
ধর্শে অবিশ্বাসী বা বিরোধীকে শন্ত্রবলে পদানত করিতে কুষ্ঠিত 
হন নাই। অচিরে আরববাসী পরিকর ইস্লামধর্ম গ্রহণ করিল। 
সুযোগ্য আলী ধর্মগুরু ও সম্প্রদায়ের অধিনায়ক হইলেন । 
ক্রমে আরবীয় ও সারাসেনগণ ধর্মবলে ও নবীন উদ্যমে পারন্, 
সিরিয়া, মিশর, আফ্রিকা ও সুদুর ম্পেনরাজ্য অধিকার করিল। 
হতবীধ্য রোমকগণ ইহাদের সমরে পরাজিত হইলেন। খ্টান্‌ 
দিগকেও এই সময়ে নান! নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল। 
[ মহম্মদ ও মুসলমান দেখ । ] 
মুসলমানসাত্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে প্রতিতাশালী থলিফাগণের 
আবিরব ঘটিল। খলিফা সুলেমানের রাজত্ব সময়ে আরবগণ 
৭১৬ থ্ষ্টান্দে কনস্তান্তিনাপল অবরোধ ও ফ্রান্স আক্রমণ 
করেন। ওন্মইদ ও আব্বাসাইদবংশীয় খলিফাগণের যত্বে 
মুসলমানগণ জ্ঞান ও নুখৈশ্বর্যা বুদ্ধি করিয়াছিলেন খলিফা 
ওমার ও হারুণ-অল্রসিদের বীরত্ব ও প্রতিভার পরিচয় ইতি" 
হাসে বিশদরূপে বিবৃত আছে। খলিফাগণের ভোগবিলাসই 
মুসলমান প্রভাবের কাল হইল । অর্জিত সাম্রাজ্যের নানা 
স্থানে নান! বিশৃঙ্খল! ঘটিল। স্থানে স্থানে খলিফার অধীনস্থ 
শাসনকর্তা বা সেনাপতিগণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজপাট স্থাপনে যত্রশীল 
হইলেন (৭৮১ হইতে ৯৯ ষ্টান্ পর্যন্ত)। দেখিতে দেখিতে 
বিস্তীর্ণ রোমসান্রাজ্য খণ্ড খণ্ড মুসলমানরাজ্যে পরিণত হুইল। 
এই সময়ে অর্থাৎ খুষ্টায় ১ম শতাৰে তুর্কজাতি মহাপ্রতাব- 
সম্পন্ন হইয়াছিলেন। তাহাদের বলবীধ্যে রোমসম্রাটগণ পুনঃ 
পুনঃ বিপধ্যস্ত হইয়া শ্রীভরষ্ট হইয়া পড়েন। সাল্জুকবংশীয় 
তু্কসর্দার তুথরাল্বেগ ও জাফর পারস্ত জয় করিয়া খলিফাগণের 
মহযোগিতা করিতে লাগিলেন। নর্দার আল্প, আর্সলান, 
গ্রীকসাঘ্রাঙ্জী ইউডোগিয়াকে পরাস্ত কুরিয়া রাজদণড হস্তগত 
এবং উক্ত সাম্রাজ্জী ও সমু রোমানাস্‌ ডাইওজেনিস্‌রে রন্দী 
কুরিলেন (১০৬৪ খুঃ )। তৎ্পরে ১৭৭২ থুষ্টাবে মালিক শাহ 
এসিয়ামাইনর ও জেরুল্লালেম অধিকার করিয়া রঙগিলেন। 
ইহার পরে খুষ্টীয় বয়োদশ শতাবের গ্রারভ্ডে মোগলসর্দার চেগিস্‌ 
ঘা ও শেষভাগে তৈমুরলঙ্গ রোমসাস্রাজ্য লুণ্ঠন করিয়া লগত 
রিয়া দিলেন। তদনস্তর ১৪৪৮ খুষটাঝে তুর্ক হত্তে রোমসমাটু 





রোমসাআআাজ্য ( রোমনগর ) 


কনন্তান্তাইনের মৃত্ার সঙ্গে সঙ্গে রোমসাম্রাজ্যের অবসান ঘটে। 
| পারন্ত, তুকন্ধ, কনস্তান্তিনোপল, সিরীয়। প্রভৃতি শবে বিস্তৃত 
বিবরণ দষ্টবা। ] 

এদিকে যুরোপ ভূভাগেও গ্রীক, ফ্রাঙ্ক, বুলগেরীয়, হাঙ্গেরীয়, 
রুব. ল্ঘর্ডদ, নর্মান প্রতি জাতি সভ্যতালোকে ক্রমশঃই উন্নতি- 
চার্মে আরোহণ করিতেছিলেন । খুষ্গীয় ৯ম, ১০ম ও ১১শ শতান্দ 
থুটবশ্নের প্রাবান্ত (100৩6161811 011776 20306) 0004 10095 


0181010 ) বুলগে।রয়া, হাঙ্গেরী, বোহেমিয়া, সাল্সনি, ডেনমার্ক, 


নরওয়ে, সুইডেন, পোপপু ও রুষিয়ায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই 
বিভিন্ন বর্ধরঞ্জাতি খুষ্টার্মের আলোক পাইয়া পশ্বাচার হইতে 
বিরত হয় । 

খঈবর্দের দীক্ষাগুণে প্রত্যেক জাতি ব৷ বিভিন্ন দলের সর্দার- 
গণ রাজা বা মহাম্া উপাধিতে সম্মানিত হইয়াছিলেন। তাহারাও 
পন্ান্তরে আপনাপন 'অধীনস্থ প্রজা বা প্রতিবেশিবর্ণের মধ্যে 
কাখলিক মত বিস্তার করা ধশ্মাকর্শের অন্ততূক্তি বলিয়াই মনে 
করিয়াছিলেন। হলষ্টিন্‌ হইতে ফিন্লগু পর্যন্ত বণ্টিকসাগরোপ- 
কুলে বস্বতঃ ধশ্মযুদ্ধ সংঘটিত ভ্ইয়াছিল। খুষ্থীয় ১৪শ শতাবে 
পিথুয়ানিয়বাঁসী জনগণের খুষ্টধন্মে দীক্ষা হইতে পৌন্তলিকতাঁর 
রাজত্ব বিলুপু হয়। জ্ঞানবুদ্ধি সহকারে নম্ীণ, হাঙ্গেরীয় ও 
কিয়াবাসী বিভিন্ন জাতির পরস্ব-লুনপিপাসা বিলয় পায় এবং 
ধন্মমাজকগণের যত্তে যুরোশভূমে রাজবিধির প্রতিষ্ঠ। সহকারে 
শান্তিময় ধর্মনরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাদেশিক শাসনকরুঁগণ 
বাঙ্গা উপাণি মাধ লইয়া রাজকাধ্য নির্বাহ করিতে থাকেন । 

রোমনগর ও তাহ।র পরঙতত্ব। 

রোমনগবই প্লোমসামাজ্োর প্রধনি রাজধানী । যুরোপের 
অন্তর্গত ইতালী রাজ্যে প্রবাহিত টাইবার নদীর কুলে সমুদ্রতট 
হাতে প্রায় ১৪ মাইল দূরে অবস্থিত । অক্ষাণ ৪১৭ ৫৩৫২ উঃ 
এবং জ্রাঘি” ১২০ ২৮৪০ পৃত। 

টাইবার নদীর উভয়কুলবন্তী ক্রমোচ্চ নিম্ন পার্কাত্য গ্রদেশো- 
পবি এই নগর হ্বাপিত। এখানকার ভূতন্ব আলোচনা করিয়া 
(দ।খলে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, এই স্থান এক সময়ে একটা 
বিস্তীর্ণ সামুদ্র-প্রান্তরে পর্যবসিত ছিল। কালে সমুদ্রের সেই 
পলিমর বেলাভূমি নিকটবন্তী কোন আগ্নেয়গিরির অগ্রণাদগমে ও 
গলত ধাতবআবে পনিব্যাপ্ত হইয়া ইতস্ততঃ অসমানভাবে 
নিক্ষিপ্ত স্তপরাশিতে সমাচ্ছাদিত হইয়া পড়ে। পরে তাহাই 
বিভিন্ন প্রস্তর-স্তরে রূপান্তরিত হইয়া এক একটা গণ্ডঁশৈলে পরি- 
এত হয়। এইরূপ কতকগুলি শৈলশিখরে ও তাহার সানুমর 
ভূভাগে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রোম মহানগরী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 
নগরমধাবলী সমতল প্রান্তব্সমূভের ভূগর্ভস্থ স্তরে এখনও 
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রোমসাআজ্য ( রোনসনগর ) 





সামুদ্রিক জীবজস্তর প্রস্তরীভূত কঙ্কাল বিষ্তমান দেখা যায়। 
উহার দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, নগরসান্লিধ্যে এক সময়ে আগ্নেয়- 
গিরি অবস্থিত ছিল। এক্ষণে এ আগ্েয়-পর্বতের ধাতবত্রাব 
রহিত হইয়াছে। 

লাগো ব্রাকিয়াণো ও রোমের নিকটস্থ আলবান্‌ শৈল- 
শেণীর মধ্যে কতকগুলি আগ্নেয়গিরির মুখ (017105 ) দৃষ্টি- 
গোচর হয়। এঁ সকল পর্বত হইতে অপেক্ষাকৃত আধুনিক 
যুগেও বালুকাদি 'ও ধাতবনিঃআব নির্গত হইয়াছিল। ভূগর্ভ- 
নিহিত ভগ্ন মৃৎ্পার, ব্রোঞ্জ ধাতুনিশ্মিত শঙ্বাদি'ও নরকস্কাল 
তাহা প্রমাণ করিতেছে । প্রথমোক্ত দ্রব্যাদি তুফাস্তরে (118 
1১৪৭) এবং শেযোক্ত নিদর্শন আল্বান পর্বতনিঃম্তত বিপুল 
লাভা প্রবাহের মধো নিমজ্জিত দেখা যায়। এইঈ*লাভাআোত 
(119০ 01188) রোমের ৩ মাইল দুরস্থিত সিসিলিয়৷ মেটে- 
লার সমাধিমন্দির পর্যন্ত বিস্তার করিয়াছিল। রোম-নগরেব 
অন্তর্গত ৯ বা ১০টী পর্ধত বালুকা, ভম্ম ও, প্রস্তরচূর্ণ মিশ্রণে 
(691)31017670191 38710710179) ) গঠিত । ভূত 
বিদগণ এরূপ প্রস্তর-স্তরকেই 'তুফা” বলিয়া নিদ্দেশ 
করিয়াছেন । 

রোমনগরের ভূমিভাগ সাধারণতঃ তিনভাগে বিভক্ত 7 
১ টাইবার নদীর বামকূলে অবস্থিত সমতল ও উপত্যকা ভূঁমি। 
উহা! সমুদ্রসৈকতজ পলিময় প্রান্তরে পূর্ণ, ২ উক্ত সমতণাক্ষেত্রো- 
পরি আগ্সেযগিরিজাত শৈলময় ভূভাগ এবং ৩ টাইবার নদীর 
দ্িণকুলে জশিকিউলান্‌ ও ভার্টিকান্‌ পর্বতমালার মধ্বন্তী 
সানুময় সমতল ভূথগড। 

প্রাচীনতমকালে এই স্থান সমুদ্রগর্ভে ছিল। এখন৪ এখনে 
তাহার বুতর নিদর্শন রহিরাছে। সুন্দর স্ব্ণবর্ণ বলুকারেণু 
এবং মৃষ্থাগপ্রস্ততোপযোগী শেতপুসর মৃত্তিকা তাহার প্রমাণ ও 
প্রধান উল্লেখযোগ্য বন্ত। জনিকিউলান্‌ পর্ন্তখেণীতে প্রচুর 
পরিমাণে হরিদ্রার্ণের বালুকারাশি বিছ্বমান থাকায় উহা স্বর্ণ- 
পর্বত (0০119 1011) নামে কগিত হইয়া থকে। এখনও এ 
পর্বতশিখরস্থ মেন্টেবিও বিভাগের ৪. 1১100০ গিজ্জয স্বর্ণ- 
পর্বতের ()101016 0, 01০ ) উল্লেখ রহিয়াছে । 

উপরোক্ত তিনএকার আগ্ষেয়ন্তর € ১০11010 119])9৭105 ) 
ও প্পিময় ভূগি (811715151 901)০স0ন) ব্যতাত মাবেস্তাইন্‌ ৪ 
পিক্কিয় শৈলমালার মধ্যে একপ্রকার চুণাপাখরের স্তর দৃষ্টিগোচর 
হয়। পূর্বাবর্ণিত তুঁকা বা তিউফা শৈপস্তরগুলি বিভিন্ন সময়ে 
বিভিন্নরূপে গঠিত হইয়াছে। আগ্নেয়গিরি উদগারিত বালুকা ও ভম্ম- 
স্তর দীর্ঘকাল জলবারুর প্রাকাপে এবং উপরিক্ররত গলিত ধাতব 
গার্থসমূহের চাপবিশেষে কোথাও ভঙ্গ গ্ররণ কোমল প্রস্তর 





রোমসাত্রাজ্য ( রোমনগর ) 





(১০1০ %1)4 171%)19 1১৫৮৯ ) পরিণত হইয়াছে এবং কোখাও 
বা উপরোক্ত কারণে বালুকণার বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। 

পালেটাইন শৈলের সমীপদেশে যে সকল অগ্নিময় রক্তবর্ণ 
ভম্মরাশি নিপতিত হইয়াছিপ, সম্ভবতঃ তাহা একটা বনমালার 
উপরে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকিবে, কারণ সেই দগ্ধ ভ্মরাশির প্রদাহে 
বিমদ্রিত ও দগ্ধ হইয়া বৃক্ষকাষ্ঠ কয়লায় পরিণতি পাইয়াছে, 
এরপ প্রন্ঠুর নিদর্শন সেইস্থানে পাওয়া যায়। এই সকল 
তুফা পর্বতের স্থানে স্থানে এইরূপ পাথুরে কয়লার স্তর 
বিরাজিত আছে। কোথাও কোথাও কয়লাকারে পরিণত 
দগ্ধ বৃক্ষশাখাদিও সাবয়বে সুরক্ষিত দেখা যায়। রোমুলাসের 
প্রসিদ্ধ রোম-গ্রাচীর এইরপ প্রস্তর (০01781910)67818 01 0018 
৪100 0১11160৯304 ) গঠিত । উহার "স্কালি কাকি” 
(9০108 ০১০1) বিভাগে বৃক্ষাবয়বের পুর্ণ নিদর্শন বিদ্যমান 
রহিয়াছে। 

পাশ্চাত্য-সৃদ্ধির কেন্্রস্থল এবং পাশ্চাত্য-সভ্যতার মুকুট- 
মণি রোমরাজধানী সেই প্রাচানতম যুগ হইতে কতই প্রারুতিক 
বিপর্ধায় সহা করিয়াছে, এঁতিহাসক যুগে প্রভাতকালীন 
অরুণোদয়ের স্তায় বাজ্যোন্নতির ক্রমবিকাশ-সমৃদ্ধির কতই 
বিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহার একটীরও মুলচিত্র অঙ্কিত করা কঠিন 
ব্যাপার। প্রাচীন রোমসামাজ্যের বাণিজ্য-সমুদ্ধির পরিবৃদ্ধি 
এবং রাজ্যশাসন-্রাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রোমরাজধানীর কত 
পরিবর্তন ও কত সংস্কার সাধিত হইয়াছিল, তাহা একমাত্র 
[107010)1১91708001))) 51510700100) 02001)08 115007058 
( বর্তমান পোমের বনুজনতাপুর্ণ অংশ ) এবং বিভিন্ন উপত্যকাদির 
প্রতি পক্ষ্য করিলেই সম্যক উপলব্ধি হইতে পারে । একসময়ে 
যে উপত্যক।বলী জলাভূমিপূর্ণ ও দুর্গম ছিল (1)101))৭, 11. ১0) 
(0৮. /%১%, 51. 401 ১, পরবষ্িকালে তাভাহ জলরাশিপরিশৃন্ত 
সুরম্য প্রান্তরে পর্যাবসিত হইগাছিল। প্রাচীন রোমরাজ্যেণ 
স্থাপত্যবিথার শ্রেষ্ঠতম নিদ্দানভূত তৃগর্স্থ জলগ্রণালীর 
(01০০) দ্বারা এ লকল দুষিত জলরাশি |নফা1খত হইয়া সেই- 
স্থানকে কৃষিক্ষেত্র ও উগ্ভান উপবনাদির উপযোগী করিয়াছে। 
(৮৪70 47%/- 2৫% » 1৬.149 91 একসময়ে টড়াবিলম্বী 
যে শৈলশিখরসমূহ গ্রামার্দিতে সমাচ্ছাদিত ছিল এবং প্রত্যেক 
পর্বত-শিথরবসগণ আপনাপন গ্রামার্দি রক্ষার্থ যে পর্বতের 
অত্যুচ্চদেশে এক একটা গ্রামাহ্র্গ ( ৮1119 ১১) স্থাপিত 
করিয়াছিলেন, তাহারা তৎকালে শত্রর আক্রমণ হইতে আপনা- 
দিগকে নিরাপদ্‌ রাখিবার জন্ঠ সেই পর্বতগাত্র ছরারোহ ও দুর্গম 
করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। অপেক্ষারুত পরবস্তিকালে যখন 
এ সকল গ্রামবাসিগণ পরম্পরে ভেদ্ভাব ভুলিতে শিথিল এবং 


॥ ৮২ | 


বট 


রোমসাত্রাজ্য ( রোমনগর ) 


সমগ্র রোম গ্রামণীগণের সামাজিক শাসনদও উচ্ছেদ করিয়া এক 
রাজকীয় শাসনশৃঙ্খলার ((0০৫87,10790) বশবর্তী হইল, তখন 
হইতেই রোমনগরীর একটা প্রাকৃতিক বিপধ্যয় সংঘাটত হইতে 
লাগিল। যে শৈলমালা স্বীয় প্রাক্কৃতিক বৈশিষ্ট্য পরম্পর বিরোধী 
অধিবাসী প্রজাবৃন্দের আত্মরক্ষার উপযোগী হইয়াছিল এখং 
নিরুপদ্রব থাকিয়া নির্বিপ্র-বাসের প্রত্যাশায় যে সকল পার্বত্য- 
শিখরভূমে বহুসংখ্যক নরনারী দলবদ্ধ হইয়া বাস করিয়াছিল) 
এক গবমেন্টের শাসনাধীন হওয়ায় সেই সকল পার্কত্যভূমি আর 
পরম্পর বিচ্ছিন্ন রাখ যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইল না। শ্রেণীবদ্ধ 
বদৃশ্তময় অট্টালিকা সমুদ্ধিতে এক্ষণে রোমনগরকে ভূষিত করাই 
গবর্মেণ্টের উদ্েশ্ত হইল। তাহারা অভীঃ কাধ্যসাধনে 
স্থাপত্যবিস্ভার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে অগ্রসর হইলেন। তাহাদের 
এই অন্ভূত কান্তি ( £187900 60819861100 ৯০18 ) জগতের 
ইতিহাসে একটা অলৌকিক ঘটন| । 

এই সময়ে রোমবাসীর উৎ্সাতে অত্যুচ্চ পর্বতশিখরগুলি 
সমতল হইয়া! বাসযোগ্য অধিত্যকায় পরিণত এবং ছুর্গম চূড়া 
ও পর্বতগাত্রগুলি কাটিয়া! স্থগম ঢালু ও সোপানস্তরে পধ্যবসিত 
হইয়াছিল। পরে এ সকল স্থানও কর্তিত হইয়া রোরীয় কীর্ডি- 
মালায় বিভূষিত হয়। ভেলিয়াশৃঙ্গের সমতলীকরণ (19৮০1]7) 
এবং টাাজান-ফোরামনিম্খীণার্থ তথাকার পর্বতসান্থ উত্থনন 
(7::08৮/190 ) রোমীস্ন বাস্ববিগ্ভার ( 15781092117) চরম 
নিদর্শন । 

মব্যযুগেও ( 2119019 ৪৫৪5 ) এই বাস্তবিগ্ভার প্রভাব সম- 
ভাবে বিগ্ধমান ছিল। থ্‌.্তীয় ১৪শ শতান্দে কাম্পাস্‌ মার্শিয়াসের 
সীমানা হইতে কাপিটোলাইন্‌ আর্কের (08119110৮ 4৮) 
প্রবেশার্থ আরা কিওলীর অন্তর্গত সেণ্ট-মারিয়া পণান্ত সুদীর্ঘ 
সোপানগ্রেণী বিলাধ্বিত করা হ্ইয়াছিল। কারণ হহার পূর্বে 
উপরোক্ত ফোরামের পার্খদেশ ঘুরিরা ভিন্ন এইস্থানে আসিবার 
আর অন্য পথ ছিল না। মধ্যস্থলে কতকগুলি সরল পর্ব তচড়া 
দণ্ডায়মান থাকিয়া গদনাগমনের পথ রোধ করিয়াছিল। 

মধ্যযুগে রোন্পাআজ্যমগ্ডলের  স্থাপত্য-নিকেতনে যে 
সৌভাগ্যরেখা সমুদিত হইয়াছিল, আজিও তাহা সমজ্রোতে 
ভাসমান রহিয়াছে । বর্তমান রোমগবর্মেন্টের ১৮৮৬ খৃষ্টানদের 
41)800 2৪8০18৮97৪৮ নামক প্রস্তাবানুসারে স্বাপত্যকার্য) 
ধীরে ধীরে সুসম্পন্ন হইতেছে । মধ্যযুগে যে শৈলচুড়া ভাঙ্গিয়া 
সমতল অধিত্যকায় পরিণত এবং প্রণালীপথে স্থির-জল প্রবা- 
হিত করাইয়া যে উপত্যকাগুলি সাধারণের বাসযোগ্য করা 
হইয়াছিল, বর্তমান পূর্তবিভাগীয় বিশদ-ব্যবস্থায় তৎসমুদায়ই 
একটা সম্পূর্ণ সমতল প্রান্তরে ( 90169001956] ) পর্যবসিত 








৮৩] রোমসাআ্জা ( রোমনগর ) 





সমূহের অনুকরণে বৃক্ষশ্রেণীসঙ্জিত দাবার ছকের (9109৩৭১০81 
1137) ন্যায় প্রশস্ত চতুক্ষ রাস্তার দ্বারা নূতন রোমনগর গঠনের 
কল্পনা স্ুসিদ্ধ করা হইতেছে। 
_ পুনংপুনঃ অগ্নিসংযোগ রোমনগরী ভঙ্মীভূত ও বিধ্বস্ত 
হওয়ায়, ইহার প্রান্তসীমা নষ্ট হইয়া গিয়াছে; স্থতরাং প্রাচীন 
রোমরাজধানী কোন্‌ স্থান হইতে কোন্‌ স্থান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, 
তাহা নির্ধারণ করিবার কোন উপায় নাই। অগ্নির দ্বারা ভশ্মীভৃত 
স্থানবিশেষের ধ্ীরূপ ধ্বস্তস্তপ এবং অপরাপর কারণে বিধ্বস্ত 
প্রাচীন নিদর্শনসমূহ কোন কোন স্থানে ৪* ফিট, নিয় ভূগর্ভ মধ্যে 
দৃষ্টিগোচর হইয়৷ থাকে । উপত্যকাদির মধ্যবস্তী স্থানে এরূপ 
ধবস্তকীর্তিরই অধিক পরিচয় পাওয়া যায়। প্রত্বতত্ববিদ্গণ বু 
চেষ্টা সত্বেও উহার প্রকৃত তথ্য নিরূপণে পরাজ্মুখ হইয়াছেন । 

বর্তমান রোম অপেক্ষা প্রাচীন রোমে শৈত্যের আধিক্য 
ছিল। তৎকালে রোমনগরের মধ্যস্থলে ও চতুষ্পার্খবত্বী স্থানে 
মালেরিয়াজরের প্রকোপ অত্যন্ত কম ছিল, কিন্তু এখন তাহা 
পূ্ণমাত্রায় প্রাহ্‌তূতি হইয়াছে । রোমের উপকগদ্থিত হাদ্রিয়ানের 
উদ্ভানাবাস (৬1118 0 11%,01190 ) এবং তন্নিকটবন্তী অপরাপর 
নিকুগ্ধকানন যাহা একসময়ে স্বাস্থাপ্রদ স্থান বলিয়া কীর্তিত 
ছিল, তাহ! এক্ষণে অত্ন্ত অস্বাস্থ্যকর বলিয়! সাধারণে ঘোষিত 
হইয়া থাকে। প্রাচীন কালে একমাত্র স্তপ্রণালীবদ্ধ জলই 
নালীর জন্ত কাম্পানার (0:0702£75) স্বাস্থ্য-খ্যাতি প্রদিদ্ধ ছিল। 
স্থান ততৎকালে বহুগনপূর্ণ থাকায় স্থানীয় স্থাস্থ্যোরতির 
নানা উপায় অবলদ্বিত হইয়াছিল; কিন্তু তাহা বলিয়! যে 
তৎকালে আদৌ অররোগের প্রাহর্তাৰ ছিল না, একথা বলা 
যায় না । পালেটাইন, ও অন্ান্ত শৈলচূড়া ফেত্রিস্‌ দেবীর 
উদ্দেশে স্থাপিত বেদীসমৃহ এবং এস্কুইলাইন্‌ পর্বতোপরি 
মেফাইটিসের স্থৃতি ও সম্মানার্থ প্রদত্ত উপবন দর্শন করিলে 
স্বতুই মনে রোগ-প্রাবলোর উদ্বোধন করিয়া দেয়। খষ্টায় 
ধর্থ শতাব হইতেই রোমের জনসংখ্যা ক্রমশঃ বদ্ধিত হইতে 
থাকে। তৎপূর্বে এ স্থান নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর ছিল বলিয়াই 
অনুমিত হয়। 1190070/16 ৫ 12976 ( ৮০] 171» 1878.) 
পাঠে জানা যায় যে, উক্ত শতান্ে রোম-নগরে প্রায় ২৫ লক্ষ 
লোকের বসতি ছিল। সেই মহাসমুদ্ধিশালী রোমসগরীও তৎ- 
কালে তছুপযোগী সৌধমালায় বিভুষিত হইয়া সমগ্র সভ্যজগতে 
রোমসাম্রাজোর কীন্তিগৌরব বিকাশ করিয়াছিল । 

ততৎকালে রোমনগরে ?%14, £/18 44 1)৫7/8, 7,01785 
€9৫6575%৪) 195162 70188 710167578758)  £১68%8 7৮46০- 


1৫788 ([)92১1%9 ) প্রভৃতি প্রস্তরে অট্রালিকাি নির্মিত 


প্রস্তর ও তাহার গাথনীর মসলার বিবরণ লিপিবন্ধ করিয়াছেন । 

সুর্যযপক ও পীঁজা-পোড়া ইষ্টকেরও তৎকালে যথেষ্ঠ ব্যবহার 
ছিল। আবার কোন সময়ে প্রাচীন রোমের কোন প্রাসদ্ধ 
অট্রালিকা বা প্রাচীর ইষ্টকে নিক্দিত হয় নাই, কেবল প্রাচীর, 
খিলান ও গৃহতল প্রভৃতি কংক্রীট (৫০০৪০) করিতেই কাজে 
লাগিত। গৃহতল সুদৃঢ় করিবার জন্য কুচা ইচ্টু, পাথর ও 
সিমেপ্ট-বিশেষের ব্যবহার ছিল। রোমকগণ সিমেন্ট প্রস্তত 
করিতে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। প্রাচীন 
্রন্থা।দ পাঠে জানা যায় বে, ৮5০1০11010:) 01708 1011000) 
তৃতি নামধেয় সিমেণ্ট, পলন্তার! 
(১19০৫) ) ও গাথনির মসলা (14.)7081) তীহার্দের দ্বারাই 
উদ্ধত হইয়াছিল। মৃদ্ভাও-চুর্ণ বা স্থরকিচূণ ও পোজোলানা 
নামক লাল বালুর ন্ায় আগ্নেয়গিরির নিঃস্রাবজ পদার্থাবশেষের 
দ্বারা গ্রস্ত সিমেণ্টৰৎ মসলায় তাহারা গৃহতচছলর মন্বর-প্রস্তর 
আটিয়া লইত। প্রাচীরাদির উপর প্রায় ৫ ইঞ্চি পুরু ৩ বা ৪ 
স্তবক পলস্তারা (09988 ০ 8100০, ) দেওয়া হইত। প্রথমে 
পোজোলিনা ও চুণ এবং দর্ধোপরি শ্বেতমন্শর-প্রস্তর চূর্ণের 
( 01)09 81021010) ) মস্থণ পালিশ দিয়া বিচিত্র বর্ণচিত্র 
সম্পাদন করিয়া লইত। কোন কোন মর্শরপ্রস্তরনির্শিত 
অষ্রালিকায় এইরপ সক্ষম শ্বেতমন্ধরচর্ণ পলস্তারার ব্যবহার দেখা 
গিয়াছে। বিটুবিয়ান্‌ লিখিয়াছেন যে, মসলা ও পলস্তারার জন্য 
এখানে সমুদ্র ও নদবীকূলজাত এবং ভূমিজ (৮168৪200) 
বালুকাই ব্যবহৃত হইয়াছিল। 

খুষ্ট পূর্বব ১ম শতাবে সর্বপ্রথমে রোমনগরে মর্মরপ্রস্তরের 
প্রচলন হয়। বিখ্যাত বাপ্ী ক্রেসান্‌ গ্রীক-ভোগবিলাসের রসা- 
স্বাদনে উতস্ৃক হইয়া ৯২ থঃ পূর্বান্দে স্বীয় পালেটাইন্‌ শৈলস্থ 
প্রাসাদে হাইমেসিয়ান্‌ মর্মরের স্তস্ত গ্রথিত করিয়াছিলেন । 
তাহার এই বিলাসবশবর্তিত।কে উপহাস করিয়া প্রসিদ্ধ গ্রজা- 
তন্বাগ্রণী মঃ ক্রটাস্‌ তাহাকে '1১1৯1109 ৮)005 নামে অভিহিত 
করিয়।ছিলেন। তৎপরে ৫৮ খুষ্টপূর্বান্দে এমিলিয়াস স্কাউরাসের 
কা্ঠনির্শিত রঙ্গমঞ্চের ৩৬০্টা স্তস্ত ও “সিনা'র নিয়ভাগ প্রীকৃ- 
দেশীয় মন্মবরপ্রস্তারে নির্শিত হইয়াছিল। ইহার কিছুকাল পরে, 
সমাট্‌ অগাষ্টাসের শ।সনকালে মর্ম প্রন্তরের আদর সর্ব 
বিস্তৃত হইয়া পড়ে । কি সাধারণ ও সন্বান্তব্যক্তির গৃহ, কি রাজ- 
কার্য্যালয় বা প্রাসাদ সকল স্থানেই চাকৃদ্িকাময়ী, মহ্থণ মর্দর 
প্রস্তর বিরাজ করিয়াছিল। 

স্তম্ভাদি নিন্্ীণার্থ এখানে প্রধানতঃ শ্বেতমন্মর প্রস্তরেরই 
অধিক প্রচলন ছিল । এ প্রস্তরসমূহ গ-্রবর্ণের ঈষৎ পার্থক্য 
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মনুসারে ছ্াপবিশেে পৃথক পৃক নামে পরিচিত, কিন্ত দেশের 
ব৷ স্থানের নামানুসারে উহা চারিটী বিশি্ই বিভাগে বিভক্ত 
হইয়ছে। ১ লুণা নদীতীর জাত 1/14/7-9) 1107 67786, 
_-পোগনা ডি টেরার করিস্থিন্নান্‌ স্তস্ত গুলি এই প্রস্তরে নির্মিত। 
২ আথেন্সের নিকটবর্তী ভাইমেটাস্‌ শৈলজাত 114710107110170- 
(111019)--ভিক্কোলীর 3. 1১৩র স্তম্তগুলি এবং 9. 81511 
11:181০1৭ মন্দিরাভ্যন্তরের ৪২টী স্তস্ত এই প্রস্তর হইতে 
খোদিত হইয়াছিল । ইহার গাতে ধূসর ও নীগবর্ণের সরু সরু 
রেখা আছে । ল্ণা্র মন্মর পাথর অপেক্ষা ইহার দানা 'অনেক 
মোটা । ৩ আধেন্স নগরের নিকটস্থ পেন্টেলিকাস্‌ পর্বতজাত 
8101101077১9771611901১-- ইহার দান] সক্ম'ও পরিক্ষার শ্বেত- 
বর্ণ। শ্ডেটকানের কুমার অগাষ্টাসের আবক্ষ-প্রতিমূর্তি এই 
প্রস্তরে কষ্ঠিত হয়। ভাঙ্করেরা দেবমুত্তি বা মনুয্ৃ্ত খোদাই 
করিবার জন্য এই দেশীয় মর্্রের আদর করিয়া থাকে । ৪ পেরোস্‌ 
দীপের ম্ন্দর '811011010 19001010),- ইহার গঠন (0/)১171 | 
পাথরের শ্যায় | ূ 

এপ্ঠগ্রিয় সেই গাটীনকালে রোমনগরে নানাবর্ণের মর | 
প্রস্তরের বাবার দেখ! বায়, তন্মধ্যে পিনি, বো, ষ্টাটিয়াস্‌। 
প্র়ন্তি বর্ণিত জা নয় প্রকার মন্বই প্রধান। রোমের 


বি 
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কোন্‌ কোন্‌ স্থানে উদ্তু নন্নটী শেণার কোন্‌ কোন্‌ বর্ণর প্রস্তর 
গণিত তইয়ািল, তাহার নাম ও নিধণন অতি সংক্ষেপেই 
উল্লিখিত হই 


১ [01710 ১1110110110 3 ঠা. [)11)500111 জাতীয় ূ 
মন্মরের বর্ণ উচ্জল ও গাঢ় হবিদ্রাবর্ণ, কোন কোন স্থলে কম্লা- 
লেবর ন্যায় লোহিভাভ দেখ। যায। কনস্তান্তিণের প্রসিদ্ধ 
পান সংযুক্ত ৭টী স্তন্থে ও পান্থয়ানের ৬টাতে নিদর্শন রতিয়াছে। 
১ ১1. 01১১11009 মন্মরের বর্ণ সবুজ ও সাদা মিশ্িত কচি 
ঘাসের ায়। ফষ্টিনার মন্দির স্তষ্টে হহা গ্রথিত আছে। 
৩ 9]. 10058010100 3 ১1, ১1110100010 ঈবত অনুগ্জল, কিস্ত 
বর্ণ ঘোর বেগুণী হইতে ক্রমশঃ লালের আবিকাধুকু । মধ্যে 
মধ্যে সিন্দুরের ডোরাটানা আছে । প্রবাদ ৭২২ এর বক্তুচিহ্ন 
উহাতে মাথান ছিল, তাহা আজিও রহিয়াছে । (৯0,811 ৃ 

| 


- 77 শশী শীট শা পট তি ৯ 


5,936, 1 ১, 1501৮012000) 8111178 3 3.1১70011 0701 

স্তউচার স্মৃতি বি্ভনান। & 8].:179110)) কৃঝ্াভ লাল, 
পুলিভ বলের ন্যায় সবুজ ও সাদা রঙের চক্ররবিশি্ট। গ্রীকোষ্টাসিস্‌ | 
9 সবার «গ্রিল মন্দিরে ইতার নিদর্শন দেদীপ্ামান । ৫ 81.) 
বর্ণ আরাশিরাম-মন্দররের ন্যায়) কিন্তু অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল। বাসি- 
[লিকা ছুলিয়া ও সেন্ট পিটাস মন্দিরে 'এই প্রস্তরের পাটাতন ও 
স্তন্ভাদি নির্মিত দেখা যায়। ৬ 1০১২০ 81)50০ রক্তের গায় 





উদ্মল লালবর্ণ। ১, 78 উঃ ব্দৌ এবং টা নি 


00851101911? 40101 ১২ ফিট উচ্চ দুইটা স্তম্ভ এই উজ্জ্বল 
মন্দররে নির্মিত হইয়াছিল । ৭ 3670 1)0০9 বা ঠ. [918- 
1101) স্পার্টা রাজোর টিনারাস্‌ অন্তরীপ হইতে সমানীত, &1%। 
091০ গীল্জার উপাসনাস্থানে (0101৮) ইহার নিদর্শন আছে। 
৮ [51018 00108 থেসেলির অন্তর্গত আটাকা নামক স্থানে 
প[ওয়া যায় । বর্ণ-বৈচিত্র্যনিবন্ধন স্থাপত্যকার্যে ইহার সমধিক 
সমাদর। লেটার্ণ বাসিলিকার (197101%1) 13781110% ) ২৪টা 
স্তম্ভ এবং নেভের নিক্‌ (10101)63 11) 119 10159 ) গুলি 
এই সৃশ্যাময় প্রস্তরে গঠিত। ৯1179070101] 45110707310 
বা 01)% নামক মর্খ্র আরব, দামাস্কাস ও নীলনদ্র-তীরবন্তী 
খেবিস্‌ নামক জনপদের নিকট হইতে রোমে আশীত 
হইয়াছিল। ইহা! অর্দিস্বচ্ছ এবং তাহার মধ্যে মধ্যে সমকেন্ত্র 
চক্রাবলপী ও তরঙ্গায়িত স্তররেখ। ( 0180801184৮ 97010.) 
দৃঃ হইয়া থাকে । পালেটাইন শৈলে এবং কারাকাল্লার স্লানাগাবে 
এ গ্রন্তরের নিদশন আছে। এতদিন দানাদার (0118 
2110 1)7315 ) পাঁথর শ্রেণীব মধ্য আলেকসান্দ্রিয়াজাত 
0)1)19 41৮3001101101)0117), লাসিডিমোনিয়াজাত 147])5 
1/06612180101115 এবং [5 1)510109 0960]108 315 ৮ ৩- 
1)108 নাঁমক লোহি'তবর্ণ গ্রন্তরেরই অধিক ব্যবহার দেখা যায়। 
ধ্ী সকল প্রস্তর লইয়া স্থাপত্যকাধো বে সকল শিল্পবিগ্ঠার 
গ্রয়োগ হইয়।ছে, তাহা পর্যালোচনা করিলে বোধ ভয় যে, রোম- 
নগরে তিনটা বিভিন্রযুগে তিনটা বিভিননদেশীয় বা জাতীর 
স্থ'পতাবিগ্ভার সমাদর বাড়িয়া ছিল। রোমনগর স্থাপনের 
প্রথম কয়েক শতা্দ ধরিয়া যে সকল অট্রাপিকা নির্মিত ও 
তাহাতে যে সকল কাল্পনিক স্থাপত্যকৌশল চিত্রিত হইয়াছিল, 
তৎসমূদাঁয়ের গঠন ইট্াস্কানধরণের ; তৎপরে রোমে গ্রীক গঠন- 
প্রণালীর প্রবর্তন হয়। সেই প্রাচীনতম কালে রোমকরাজগণ 
পালেটাইন শৈলোপরিস্থ মন্দিরাদি এবং অপরাপর স্থানের 
মন্দিরাদি নিম্মীণকল্ে গ্রীকৃদেশায় ভাস্কর নিযুক্ত করিয়াছিলেন । 
এই সকল স্থাপত্যবিদগণের নিকট হইতে রোমকগণও 
স্কাপতাবিষ্ভা অভ্যাস করে। ক্রমে তাহারা জাতীয় উন্নতির 
সঙ্গে সঙ্গে স্থাপত্যবিগ্ঠা-বিষয়ক নান। শ্রীবুদ্ধিসাধন করিয়া জানীয় 
জীবনের গৌরববদ্ধক রোমীয়স্থাপত্য (1১০৪৮) 10101650115) 
নামে স্বতন্থ শিল্পবিষ্তার প্রবর্তন করেন । খুষ্টপূর্বব ১ম শতাবে 
বিটবিয়ান ও সি-মিউটিয়াস্‌; নীরোর রাজ্যকালে সেভেরাস্‌ 
ও সেলার এবং ডোমিসিয়ানের রাজ্যকাল্যে রাবিরিয়াস্‌ প্রভৃতি 
সম্ভবতঃ আধথেম্সনগরে স্থাপত্যশিল্প শিক্ষা করিয়া স্বজাতির 
মুখোজ্জল করিয়াছিলেন । শিক্পবিগ্তার কৃতিত্ব-প্রদশনবিষয়ে 





$ রোম-সাত্রাজ্য 





পপ পা কারি ত এ 


রোমকর্দিগের 
তাহারা বেশ সুদক্ষ ছিলেন। এই কারণে স্থাপত্যতাগারে 
অত্যন্নকালের মধ্যে নূতন ও বিশুদ্ধ রোমীয়-প্রথার পৃ 
বিকাশ ঘটে 

গ্রথমে তৃফান্তরের 0০0৪ 9778118117 পাথরে রোমুলাসের 
প্রাটীর গ্রথিত হুইয়াছিল। তৎপরে গ্রেট সার্ধিক়্ প্রাচীরে 
অপেক্নারুত কঠিন [6191779 প্রস্তারের গাথনী চলিয়াছিল। 
খৃপূর্বব ২য় শতান্কে মর্শর প্রস্তরের স্তায় গৃহাদির শিল্পশোতা- 
সম্পাদনার্থ /০৮৪।010৫ প্রস্তারের কর্ণিস, খিলান প্রন্ভৃতি নির্মাণ 
হইতে থাকে, পরে খুৃষ্পূর্ব প্রথম শতান্দের মধ্যভাগে ভেস্পে- 
সিয়ান্‌ মন্দিরের ও কোলোসিউম্‌ (0০8889)) নামক 
জগদ্িখ্যাত অদ্রালিকা প্রভৃতির গৃহডিত্তি ও দেওয়াল নিশ্মীণ 
কাধ্যে এই প্রস্তর প্রভূত পরিমাণে ব্যবধত হইয়াছিল । 

উপরোক্ক বিভিন্নশ্রেণীর প্রস্তরসমূহ একত্র গ্রথিত করিতে 
রোমক রাজনিক্সিগণ যে মসলা ও সিমেপ্ট ব্যবহার করিত, 
তাহা অনুধাবন করিলে বিশ্মিত হইতে হয়। একপ্রকার 
পাথরের প্রাচীরের বা গৃহভিত্তির কোন স্থানে গুরুভার আবশ্বক 
হইলে, তাহার! সেই স্থানে তদনুরূপ গুরুত্বের .পাথরই বসাইত। 
পূর্বকৃথিত কোলোদিয়াম প্রাসাদে চাপের আবশ্তকতা নিবন্ধন 
গাথনিকৌশলে এরূপ অনেক জটিলতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। 
এত সেই সময়ে ইষ্টক গাঁথনীর পরাকাষ্ঠাও প্রদর্শিত হইয়া- 
ছিল। ২৭ খুষ্টপূর্বান্দে পাস্থিওন প্রাসাদের গৃহতলে অথবা 
দেওয়ালবিশেষে মর্্বর বসাইবার জন্ত ত্রিকোণাকার ইট্ট- 
কেন্প পাটাতন বা জমি করা হইয়াছিল । সেভারাসের সময়ে 
ও তৎপরবন্তী কালে ফ্লাবীয় যুগাপেক্ষা ক্ষুদ্রাকার ইষ্টক ব্যবহৃত 
হইয়াছিল, ও ক্ষুদ্র ইষ্টকের গাথনি মসলার গুণে এতাদৃশ 
দৃঢ়তর হইয়াছিল যে, অগ্যাপিও তাহার নিদর্শন গুলি প্রত্কতত্ববিদ- 
গণের চিত্তীকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। নিয়ে ইষ্টকনিশ্মিত 
কীর্তিগুলির একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদত্ত হইল :__ 


নাম তারিখ ইষ্টক-মান 
জুলিয়াস সিজারের রোষ্রা ৪৪ থৃঃ পৃঃ. ১৭ ইঞ্চি 
এগ্রিপ্লার পাস্থিওন ২৭ » ১০ » 
টাইবেরিয়াসের প্রিটোরীয়শিবির. ২৩ * ৯1১৫০ * 
নীরোর জলপ্রণালী ৬২ » ১-১০ ৮ 
টাইটাসের ন্নানাগার ৮০» 38০ ১ 
ডোমিসিয়ানের প্রাসাদ ৯৩ % ১]০ 
হাত্রিয়ান্কৃত ভিনাস ও রোমের মন্দির ১২৫ » টা 
সেভেরাসের প্রাসার ২৯৩ » হি. 
'গরেলীয় প্রাকার ২৭১ *« ১1১৮০ 


৬201 


[৮ ] 





বিশেষ গুণপনা না থাকিলেও, ইঞ্জিনিয়ারী কাধ্যে 


নখ 


রোম-পাস্তাজ্য 


মসলা ও সিমেন্ট দ্বারা মর্মরপ্রস্তরের গীঁথনী ব্যত্তীত 
রোমকেয়া অস্তান্ত গাঁথনির উপরও মর্বরের পাত (015116 
111))118 ) বসাইতে জানিত। প্রাচীন 070010 মন্দিরের 
গর্ভগৃহেষ়্ তুফানির্শিত অভ্যন্তর ভিত্বিপ্রাচীর ন্রঞ্জিত মর্ণর স্বারা 
নুল্জিত করিবার অন্ত তাহারা নান! দ্রব্যের মিশ্রিত পলস্তারা 
প্রস্তত করিয়া দেওয়ালের গায়ে লাগাইয়া দিত। এ ৪০০০7৪19 
০6178138)% 0%01)))£ লাভা, কুঁচাইট, মর্মরথণ্ড তুফাখণ্ড ও 
ট্নভাটাইন্‌ গ্রন্থতি দ্রব্যের মিশ্রণে ( অর্থাৎ মিস্ত্রির ঘরে ফা 
কিছু থাঁকিত, তাহাই একত্র করিয়া) উদ! প্রস্তুত হইত। কখন 
কখন গৃহভিত্তি অথবা প্রাচীরাদি এই মিশ্র মসলায় পরিমাপমত 
চালাই করিয়। লইত। তদনস্তর এ পলস্তারার উপর মর্মার- 
পাত বসাইয়া আকৃড়ীযুক্ত ধাতব বন্ধনী ( 010279ও ০ 
00968], 1১0৪0 ৪% (19 ৬০৫) দ্বারা দেওয়ালগাত্রে সংলগ্র 
করিয়া দেওয়া হইত। ৬৪ খুষ্টা্ধে নীরোর রাজত্বকালে অগ্নি+ 
সংযোগে সমগ্র নগর ভশ্মীভূত হইলে তিনি নগরবহিঃপ্রাচীর 
দহনসহিষুঃ পদার্থ ( 71191010010)21611518 ) দ্বারা নির্ধাণের 
জন্ত একটী বিধি প্রবর্তন করেন, তাহাতে পোড়া ইটু অথবা 
পেপারিণো পাথরে গাথনীর বাবস্থা হয়। তৎকালে পাকা রাস্তা 
নিষ্মীণেরও যথেষ্ট প্রয়ান চলিয়াছিল। লাভা-সম্ভৃত দৃঢ়ীভূত 
বেসাল্ট পাথরের চতুষ্কোণ টুক্রা কাটিয়া তন্দ্রা রাস্তা বাঁধান 
হইয়াছিল | উহার উপরিভাগ বৃত্তাকার এবং উভয় পার্থ খাদ 
কাটিয়া বারিপাতজ বা গৃহনিঃস্থত জলধারাগমনের পয়োনালী 
্রস্তত হয়। সেই প্রাচীন কীর্তির নিদর্শন অগ্তাপিও শনিমদদিরের 
সন্মুথস্থ (০1808 080১8018008 নামক স্থানের কতকাংশে 
বি্ধমান আছে । 

রোমরাজধানী হইতে বিভিন্ন প্রদেশে গমনাগমনের সুবিধার্থ 
প্রাটীন রোমক-সমাজ এরূপ কএকটি স্তুবৃহৎ রাস্তা নির্মাণ 
করিয়াছিলেন। এ সকলরান্তা যে যে স্থান দিয়া রোমের 
প্রসিদ্ধ প্রাচীর গুলি ভেদ করিয়া গিয়াছে, তত্তৎ স্থানে এক একটা 
প্রবেশদ্বার নির্মিত ছিল। এ সকল তোরণন্বার ভগ্র ও বিধ্বস্ত 
হইলেও তাহাদের নিদর্শন একবারে দৃষ্টিবহিভূত হয় নাই। সেই 
প্রাচীন কালে বিভিন্ন প্রদেশে গমনার্থ সর্ধঘসমেত ১৯টা রাস্তা 
তন্তদেশাভিমুখে প্রসারিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে আগিয়া, 
লাটনা, লবিকানা, টাইবারটিনা, নোমেন্টানা সালারিয়া, 
ক্লামিনিয়া, গাবিনা ওরেলিয়া, পট,য়েন্সিস, অস্িয়েন্সিদ্‌ ও 
জার্তিয়াটীনা গ্রভৃতি বারটা রাস্তা প্রধান । যে কর়টা .পথ 
টাইবার নদী অতিক্রম করিয়া পশ্চিম ও পশ্চিমোত্তপাভিমুখে 
গিয়াছে, সেই সেই পথের সন্গুথে নদীর উপর এক একটা সেতু 
নির্মিত হইয়াছিল। . 








উপরে যে রোমের সীমাস্ত প্রাচীরের উল্লেখ করা হইয়াছে 
তন্মধ্যে রোমক ইতিবৃত্তের জনয়িতা রোমুলাসের কথিত 
প্রাচীরের (91107 107))0108) নিদর্শনহই সর্ধাপেক্ষা 
প্রাচীন। তৎপরে রোমপতি সার্বিয়াদ্‌ টালিয়াসের স্বৃহৎ 
ও সনু প্রাচীর (54৭11 61 3০75105 1]108 ) উল্লেখযোগ্য । 


এই অতীত কীর্তির ধ্বস্তনিদর্শন অধুনা ভূমিগর্ভ হইতে বাহির, 


হওয়ায় সাধরণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে । ইহার পর ২৭২+৭৬ 
ঘুটাঝের মধ্যে স্ুবিধ্যাত ওঁরেলীয় ও প্রোবান্‌ প্রাচীর ( াম] 
014101৮1186) 100 1১।0019 ) নিশ্মিত হয় । তদনস্তর ৮৫০ 
থাকে পোপ লিও দি ফোর্থ টাইবার নদীর পশ্চিম পারে একটা 
নির্নাণ করান। ততপরে ১৫৬০ হইতে ১৬৪ খু্টাব্ষের মধ্যে 
নদীর পৃশ্চিমকূলবর্তী ভাটিকানান্‌ ও জেনিকিউলাস্‌ পর্বত পরি- 
বটনপূর্ববক রোমসমরাগণ এক হ্বনূঢ় ও স্বুবৃহৎ প্রাচীর নিশ্মাণ 
করাইয়া নগরের পশ্চিমপার্ সুরক্ষিত করিয়াছিলেন। 
স্থাপত্যবিদ্ভার প্রভাব-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে রোমকগণ 
শি্পবিগ্ভারও যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন । রোমক-প্রজাতন্ত 
ও রাজতন্ত্রের আধিপত্যকালে রোমনগরে যে সকল অদ্ভুত 
কা্তিস্তস্ত স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার ভগ্রাবশি্ট নিদশন অগ্ভাপিও 
স্বরক্ষিত থাকিয়া প্রাচীন শিল্পের গৌরব জ্ঞাপন করিতেছে । 
এতত্িনন মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতেও প্রজা ও রাজতম্ীয় উক্ত যুগছ্য়ের 
পূর্ববন্তা কালেরও যথেষ্ট শিন্ননিদর্শন পাওয়া গিয়াছে । এ সকল 
দ্রব্যের প্র/চীনত্ব নিকপণের কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। 
আবেন্টাইন্‌ ও এস্কুইলিনাস্‌ বিভাগের সাব্বীয় প্রাচীরের 
সমীপে ও তলদেশে গ্রাচান ক্রোগ্থ -যুগের চক্মকী নির্মিত যুদ্ধ 
ও চারুচিত্রসম্বলিত বিশেষ বিশেষ মৃৎপাত্র নিহিত ছিল । ১৮৭৪ 
খাবে এক্কুলাইন্‌ পর্বাতোপরিস্থ স্ববৃহৎ গালিয়েনাস-খিলানের 
সন্নিকটে মৃত্তিকা মধ্য হইতে একটী প্রাচান সমাধি-প্রাঙ্গন 
(99:০1)911+ ) আবিষ্কত হইছে । উহাতে প্রাচীন ফিনি- 
কীয় বা হট্াঙ্কানদিগের নান! প্রকার শিল্পপূর্ণ সমাধিস্তত্ত ও 
বৃৎ্পাত্রাি যথেষ্ট পরিনাণে বিদ্কমান আছে। তন্মধ্যে 
কতকগুলি দগ্ধ মৃৎপুত্তলির প্রাতিকৃতি মিশর, আসিরীয়া, 
প্রভৃতি প্রাচ্য জনপদসমূহের প্রাচীন পুত্তলীর অনুকরণে 
নিন্দিত বলিয়া অনুমিত হয়। এই সকল নিদর্শন দেখিলে 
ম্পইই প্রতীয়মান হয় যে, ইতিহাসোক্ত প্রাচীন রোমকজাতির 
পূর্বেও এখানে আর একটা প্রাচীনতম জাতি বাস করিত। 
ডিওন কেসিয়াসের লেখনী হইতে জানা যায়, “রোমা 
কোয়াডাটা' স্থাপিত হইবার পূর্বে পালেটাইন শৈলে আরও 
একটী নগর বিদ্যমান ছিল। 
প্রাচীনযুগের কীন্তি ও স্বৃতিচিহসমূহের বিশেষ উল্লেখ নিশ্রায়ো- 








সিট ইিস্প ত 


জন) কেন না, তাহার কোন ধারাবাহিক ইতিহাস উদ্ধারের 
উপায় নাই। রোমকজাতির ইতিবৃত্ের প্রারস্ত হইতে যে সকল 
ক্ষীণ স্থৃতির নিদর্শন অগ্ঠাপি রক্ষিত রহিয়াছে, অথব! প্রত্ব- 
তত্ববিদগণের চেষ্টায় মৃত্তিকাগর্ভ হইতে আবিষ্কত হইয়াছে 


। কিংবা কিংবদস্তীপরম্পরা বা এঁতিহাসিক আখ্যান যাহা আক্ছিও 
: লোক-সমাজে প্রচারিত রাখিয়াছে, নিয়ে তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
' উল্লিখিত হইল) এ কল পবিপ্ন অতীত কীত্ভিসমূহের গ্রত্যেকটার 


আমূলবৃত্বান্ত সন্ধলন করিতে এক একখানি স্ববৃহৎ গ্রন্থ 
হইয়া পড়ে। 
পালেটাইন শৈলোপরিস্থ বাত্তিন্দর্শন। 

সর্ধপ্রথমে পালেটাইন্‌ শৈলোপরিস্থ রোমা-কোয়াড্রাটার 
“রোমুলাসের প্রাচীর” উল্লেখযোগ্য । এই প্রাচীর-পরিবৃত 
বিস্তৃত ভূখণ্ডের মধ্যে কিউরি ভেটারিস্‌, সেশেলাম্‌ লারাম, 
ফোরাম রোমানাম্‌, নগরঘার, জুপিটার ভিন্টরের মন্দির, সার্কাস্‌ 
মাক্সিমান্‌ প্রভৃতি বিস্যমান রহিয়াছে। তদনস্তর রোমীয় 
রাজযুগে (৭৪৩ হইতে ৫০৯ খুষটপূর্বান্দ ) সাব্বীয়াসের প্রাচীর 
এবং ছুর্গ (82৮ 01136151018), তৃগর্স্থ-জলনালী (9108175), 
টালিয়ানাম্‌ বা মামের্টাইন কারাগৃহ (11111117১01) 07 651067- 
119 [11301) ), বন্দরপ্রাচীর (019 076৪৮ 0185 ৬০1) প্রড়তি 
প্রতিষ্ঠিত হয়। ফোরাম্‌ রোমানাম্‌ ও তাহার চতুর্দিকে যে 
কএকটা পবিত্র মন্দির ও অট্রালিকাদির চিহ্ন বিগ্যমান আছে । 
নিয়ে তাহার নামমাত্র উদ্ধৃত করা গেল £-. 

[1 13981108 11112, ইহার নিকটে 10809) ড০/9:6৪ 
নামক দোকানশ্রেণী ও তাহার অদূরে 100911)60 4/1091)- 
(2112০ বা সেক্রাপটী এবং 1'1)67/8 2০৮৪ 2 4১187 01 
১200011), 3 41087 01 01000, 4 00018 01 1)10016- 


081) 5 09171610106 00101018170 68081101% 1১090) 


7. 0193005118819) 9 738911100 [0/018, :13851]108 
150001117) 10 19170001991 ০00৭, 11] 017)1)11107)8 
15080, 01111107100) 12 00016 01 উ৪/৪৭]), 


19 )০0173 $1005 ]1078008, 1% 11520001৬ 
0৫ 04510 ( এখানে সেনেট ও ত্রিবিউনাঁল সভার অধিবেশন 
হইত) ইহারই পার্খে 1"1)0081 4১019]101  প্রতিঠিত । 


151৩0701601 01/03 ০0118১11510016 01 ০3৮৪, 16109 


০1185707108 


7০815 ০৮009 194106009 ০৫ 0100 7017611০ 107%511009, 
17 781909 01 0%11501%১ 18 4৮701 5৭18১, 19 47012 
01 81)119, 20 160)019 01 19036109, 2] 10171019 ০৫ 
0006014, 22 016।8)7919 01 ড531)63181), 23111) 1১9:01903 
88), 1)90100) 09589701009) গ% 4১190 ০1 9958৯, 





251011৩ ০৫০01101091 10০1১ 26 ৯৮৪০০ 91 09919, 
27191010190 01১1613৮৮00) 28 10080163 1010900878) 
0 70139 01 111 90 91806 01 40005008 ৪0৫ 
4১196 4১00111101৭) 81161010019 ০1 ৮106015, 32 [18180 
[01৮০০, 39 1).0005 061061818)03 179 £৪৯০ 9694100)) 
94175111178 0706 35 0%1009 01 995$917708১ 36 ৮110 
৪1)0] (96111)10৭) 97 9111101199০ ৮1৮ নামক, পথের 
ধারে 'অগাষ্টাস্‌ দ্বারা সংস্কৃত 4198 14700) ও 9606111010 
[40:07 38 $18010010) 


কাপিটোলাইন শৈলোপরিস্থ প্রাচীন কীর্তি । 
11167701901 01891 090169118008) 2 1:8091%- 


71000) 3 1701011 01110 4 চওাতাহ। 01408080008, 5 
ঢা):0010 0৮০18, 6 17017) 97৮৪১ % 10700) 011078]%1), 
8 19)51728 ০010107)১ 90600001901 191905 10 09001)9 
01 £01৮]08 ড111118) 11 0011008 0005188) [2 1:619)1)19 
০690/009 18 1310015 01 ৪10৪ ৪14 10719, এই 
সকল মন্দিরের সংস্পর্শে আরও অনেকগুলি মন্দির আছে । উহা- 
দের প্রতোকটাতে ভিন্ন ভিন্ন দেবমূর্তি প্রতিঠিত দেখা যায়। 
কিলিয়ান্‌ শৈলস্থিত ধ্বস্ত স্ত,পরাশি পর্যবেক্ষণ-পূর্ব্বক বুন্সেন্‌ 
প্রতি প্রত্রতস্ববিদ্গণ এখানকার অট্রালিকাদির যেরূপ পরিচয় 
প্রদান করিয়াছেন তাহাই প্ররুত বলিয়! সাধারণে গ্রহীত হই- 
য়াছে। নিয়ে তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত প্রদত্ত হইল £--১ ভে- 
টিয়াসের প্রসাদ যেস্থানে নির্মিত ছিল, তহুপরে সম্রাট কোমোডাস্‌ 
একটী সংস্কত ও পরিবদ্ধিত প্রাসাদ নিশ্মীণ করাইয়াছিলেন। 
প্রাসাদ হইতে স্থৃবিখ্যাত “কলোসিয়াম্‌' বাটিকায় যাতায়াতের 
জন্য নুড়ঙ্গ ছিল। এখানকার মিনার্ভা-মেডিকার মন্দিরের 
গঠন দেখিয়া মনে হয়, উহা কোন সময়ে কোন প্রাচীন প্রাসাদের 
স্নানগারের অংশবিশেষ ছিল। এ্রন্নান ভবনে মিনার্ডা দেবীর 
একটা প্রতিমূর্তি ছিল, পরবর্তিকালে তথায় সেই মূর্তি প্রতিষ্ঠা 
করিয়া দেবীর নামেই মন্দিরের নামকরণ হইয়াছে । এগ্ডিন 
সাল্লাষ্টের বাসভবন, সমাটু টাইবেরিয়ান্‌ কৃত সেনানিবাস 
(018901100 0/00) ), ২৭ খুষ্ট পূর্ববান্দে এগ্রিগ্লা বিনির্সিত 
স্ুপ্রসিক্ধ 81৮)০০, প্রাসাদ বা দেবমন্দির ও তৎসংলগ্ন 
সুবৃহৎ দালান (11)6:0)59 01 40111)9৯) এবং ঢ1191761.28 
00718019, 00146011099 01 2৮: ও জুলিয়াস সিজার 
প্রতিষ্ঠিত 3-18% 811 প্রস্ৃতি আরও বহুতর অট্রালিকার 
নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে । শেষোক্ত গৃহে প্রথমে 001016% 
০০০০4778%%র সভ্য-নির্বাচনার্থ সম্মতিগ্রহণ (১৪০) করা 


[ ৮৭ ] 





, রোম-পাত্রাজ্য 
হইত। পরবর্তী সম্রাট্গণের রাজত্বকালে এ স্থানে ক্রীতদাস- 
বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয়। 

রোমের প্রাচীন ক্রীড়ামণ্ডপ ও রঙ্গালয় সমূহের বিবরণ 
প্রসঙ্গত্রমে উল্লিখিত হওয়ার এখানে আর বিশেষরূপে আলো - 
চিত হইল না। সার্কাস্‌ মাক্সিমাস্‌, সার্কান্‌ ফ্লামিনিয়াস্‌, 
কালিগুলার সার্কাস্‌, হাদ্রিয়ানের সার্কাস্‌ প্রস্তুতি দৃষ্টান্ত্বরূপে 
উল্লেখ করা গেল। লিভি ১৭৯ খ্ৃষ্টপুর্বান্ধে বিরুচিত এম, এ 
মিলিয়াস্‌ লেপিডাসের রঙ্গালয়ের উল্লেখ করিয়াছেন । ৫৬--৫২ 
খৃপূর্বান্দে পম্পি প্রন্তরনির্মিত রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করেন। ভিনাস্‌ 
ভি্ক্মের মন্দিরের সহিত এই রঙ্গালয় সংলগ্ন ছিল। ইহার পর 
মাসেলাসের রঙ্গমঞ্চ ১৩ খৃষ্টপূর্বাব্ধে বিরচিত হয়। এতস্তিন 
কলোসিয়ম্‌ প্রতি বিভিন্ন আন্দিথিয়েটারের নিদর্শন 'রোমরাজ- 
ধানীতে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে । [রঙ্গালয় দেখ।] 

প্রাচীন কীর্তির গৌরববর্ধক হইলেও ' আমরা রোমের 
ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত খিলান, স্তস্ত, সমাধিস্তস্ত ও সেতু প্রভৃতির 
বিস্তৃত আলোচনা করিলাম না। ১৯৬ খষ্টপূর্বান্ধে ফোরাম 
বোয়ারিয়াম ও সার্কাস মাক্সিমাসের বিস্বুত তোরণদ্বার 
(11017010101 &70165 ) স্থাপিত হইয়াছিল। 

থ্‌ষ্টান সম্প্রদায়ের অভ্যাদয়ে খ্ ্রীয় ৪র্থ হইতে ১২ শ শতান্দ 
মধ্যে নানাস্থানে খ্‌ ইধর্শ-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ক্াপ্তার 
গোলাকার ধর্দমন্দির রোমের তাতকালীন স্থাপত্যশিল্পের চরম 
নিদর্শন। ইহার পর অর্থাৎ ১২০০ হইতে ১৪৫০ থ্‌ রা পর্য্ত 
রোমীয় শিল্পের সম্যক্‌ উন্নতি সাধিত হয়। এই সময়কে খীতি- 
হাসিকগণ কম্মতিযুগ ( [27 01 090377011 ) বলিয়া থাকেন। 
কারণ এ যুগে কস্মতিবংশীয় ৭ জন উপযুক্ত কারিকর বংশাগরক্রমে 
রোমের নানা মন্দির স্বস্ব শিল্পচাতুর্য্যে পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। 
রোমের ধর্মমন্দির সনুখস্থ মণ্ডপ ( (550)1)0111 ) ও ধর্খ্যা্ক- 
গণের প্রাসাদগুলি একবারে শিল্পনৈপুণ্যহীন নহে। দশায় 
শিল্পের. পরাকাষ্ঠান্বরূপ সন্রাট, নিরোর রাজ্যকালে প্লোটিয়াস্‌ 
লটারানাস্কৃত 'লেটারন, প্রাসাদ'_নির্শিত হয়। ( সম্রাট, 
কনস্তান্তাইনের রাজ্যকাপে ভেটিকান প্রাসাদ গৃহের পত্তন 
হইয়াহিল। পরে আনুমানিক ১২০০ থঃ পোপ ওয় ইনোসেণ্ট 
ও পরে ১২৭৭--১২৮০ থষ্টান্ে ৩য় নিকোলাস্‌ বনু যত্বে উহান 
আকার পরিবপ্তিত করিয়াছিলেন 7) কুইরিনাল-প্রাসাদ-_- 
ইহাই বর্তমান ইতালীপতি ইমান্ুএলের রাজভবনরূপে গৃহীত 
হইয়াছে । ১৫৭৪ খৃষ্টাবে ওয় গ্রেগরী ফ্লামিনিও পোর্সিওর 
দ্বারা উহার কাধ্যারন্ত করান, কিন্তু পরবন্তী পৌঁপগণের অরি- 
কারে ফণ্টান! ও মদাঁণ! নামক স্থপতিদিগের দ্বারা উহার কাধ্য 
সমাধা হয়। 
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কৌরেটাইন ুগ। 

১৪৫০-১৫৫০ খুষ্টাব পর্যন্ত রোমের ফ্লোরেন্টাইন যূগ। 
এই সময়ে মিনো দা ফিলোলে বা ৫10০ 01 £1০৮%০01 
1/00815, 05108588816 7৩77221 প্রস্তুতি প্রসিদ্ধ স্থপতি- 
গণের আবির্ভাব হইয়াছিল। ইহাঘের জীবদাশায় রোমীয়-শিল্ 
কল্যবিদ্যার শীর্ষস্থান অধিকার করে। ইহার পর ভিগনোলা 
(১৫০৭-১৫৭৩) কালে! মদাণা! ( ১৫৫৬-১৬৩৯ ), বার্ণিনি 
€ ১৫১৮-১৬৮০ ), কালে ফণ্টানা ( ১৯৩৪-১৭১৪ খুঃ) প্রভৃতি 
স্থপতিগণ স্থাপত্যবিদ্ভার উৎকর্ষ সাধনে অগ্রসর হইলেও 
তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। তখন রোমবাসী স্থাপত্য- 
সৌন্দর্য বিস্বৃত হইয়া! মাইকেল আঞ্জিলোর চিত্রনৈপুণ্যে মোহিত 
হইতেছিলেন। তৎ্পরে সুদক্ষ রাফেল, কনিষ্ঠ আন্টানিও 
দা সাঙ্গালোজাক্‌, সাদ্দোভিনে প্রভৃতি চিত্রকরগণ (911)36) 
স্ব স্ব মনোমত কল্পন! চিত্রে প্রাসাদ নিন্মাণ করায় প্রাচীন স্থাপত্য 
শিলের অবসাদ ঘটিয়াছিল। 

বর্ধমান যুগ। 

ফ্লোরেন্টাইন্‌ যুগের অবসানে ধীরে ধীরে কএকজন স্থপতির 
অত্যুদয় ঘটিলেও চিরবিদ্যার প্রাধান্য ও উৎকর্ষত| নিবন্ধন 
রোমক স্থুলশিল্পের পরিবর্তে হুক্ম কলাবিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ করি- 
লেন। সঙ্গীত শাস্ত্রের ও চিত্রবিগ্ার যথেষ্ট আদর বাড়িতে 
লাগিল। নানা বাগ্যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া রোমকগণ মোহন বাঁশরী 
নিনাদে জনসাধারণের চিত্ত হরণ করিয়া লইলেন। আর 
কেহ প্রাচীন স্থাপত্য শিল্পের পক্ষপাতী রহিলেন না। এই 
সময়ে যে সকল অট্রালিক! নির্মিত হইয়াছিল; তাহা 

কদাকার ও শ্রীহীন। 
থুষ্টীায় ১৭শ ও ১৮শ শতাব্ধে রোমকর্দিগের পছন্দ করি- 
বার শক্তি লোপ পায়। এই সময়ে 0০8080 বা 
115179195479৪ যুগের শিল্পচাতুর্য আদৌ অট্রালিকাদি পরি- 
শোভিত করে নাই-_সামান্তরূপে অট্রালিকাদি গ্রথিত হইলেও 
তাহাতে বাসিলিকাসমূহের সরল গান্তী্য রক্ষিত হয় নাই। 
১৯শ শতাবে উহার কতক পরিবর্তন দৃ্ হইতেছে । ১৮৭০ 
খু্টাব্ধে রোমরাজধানীরূপে পুনগৃহীত হইবার পর, রাজকর্ম্মচারি- 
গণ স্থাপত্যশিল্পের উন্নতিসাধনে বদ্ধপরিকর হন। কোসোপরি 
স্কাপিত 08388 01 [২181১১71010 নামক প্রাসাদ ও টাইবার 
নদীতীরস্থ কএকটা অট্টালিকা 97০51 ও ফ্লোরেণ্টাইন্‌ প্রাসা- 
দের অন্থকরণে নিম্মিত হইয়াছে । পিয়াজ্জা নিকোসিয়ার 
একটী অট্টালিকা 'ব্রামান্টের পালাজ্জো গিরৌদ+ প্রাসাদের এবং 
ব্িষ্টল হোটেল ভিনিসের একটা এুন্দর প্রাসাদের অনুরূপ প্রথায় 
নিশ্মিত হইয়াছে । এতথ্ডির বর্তমান রাজপুরুষগণের যত্বে 
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জীর্ণসংস্কার সাধিত হইতেছে । 

এখানকার মিউজিয়ম ও চিত্রমন্দির ( £51167768 ) দেখিবার . 
জিনিস। মিউজিয়ম গৃহে ভাস্কর শিল্পনৈপুণাপু্” প্রতিমূর্তিসমূহ 
এবং চিত্রমন্দিরে নানাদেশীয় স্থললিত চিত্রাৰলী অদ্কিত রহিয়াছে। 
বিদ্যোরতির প্রতিজ্ঞান্চচক এখানে কয়টা সুন্দর পাঠাগার নিশ্শিত 
হইয়াছে। [ পুস্তকালয় দেখ। ] 

রাজবিধি ও সাহিভা। 

রোমকজাতি সভ্যতামার্গে আরোহণ করিয়াই সম্যজাতির 
গৌর্বজ্ঞাপক কতকগুলি রাজবিধির প্রবর্তন করিয়া যান, উহাই 
ইতিহাসে “107187 [৪৮ নাম পরিচিত। প্রথমে পেটি- 
সিয়ান, প্রিবিয়ান ও ক্লায়েন্ট এই তিনটা বিভাগে রোমকদিগকে 
বিভক্ত করিয়া রাজশাসনপ্রথা প্রচলিত হইয়াছিল যখন রোমীয় 
সৌভাগ্যমার্তও বিমলজ্যোতিতে মধ্যগগনে আসিয়া সমুপস্থিত 
হইয়াছিল, তখন অগাষ্টাস্‌-কেন্্রহুত রাজনীতি য়রোগীয় সমগ 
সভ্য জগৎকে আলোকিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল । ক্মিসিয়া, 
টিবিউন, মেজিষ্টেসি, প্রিউর, কুইষ্টর প্রভৃতি রাজব্যবস্থান্ুসারে 
রোমরাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। সেই রোমীয় জুরিস্প্‌ ডেন্দ 
আজিও সংস্কৃতরূপে সমগ্র যুরোগীয় সভ্যজাতির শাসনপদ্ধতিতে 
বিরাজিত রহিয়াছে । 

রাজবিধিপ্রণয়ন সাপক্ষে রোমীয়-সাহিত্যের (7087)97 
[/166181079 ) অভ্যুদয় হয়। ৃষ্টপূ্বব ২৪০ হইতে ৮০ অন্ধ 
মধ্যে লিভিয়াস আন্দ্রোনিকাস, নিভিয়াস্‌, প্লোটাস, ইন্লিয়াস্‌, 
পোপিয়াস্‌, কেটো, টেরেন্দ, লুসিয়াস্‌ প্রভৃতি আবিভূ্ত হইয়া- 
ছিলেন। দ্বিতীয় যুগে অর্থাৎ ৮* হইতে ৪২ খুষ্ট পূর্ববাববের 
মধ্যে সিসিরো, সিজার, হর্েন্দিয়াস, ও সাল্লাই, লুক্রেসিয়াস্‌ ও 
কাটুলাদ্‌ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বাগ্িগণ জন্মগ্রহণ করিয়া রোমীয় সাহি- 
ত্যের উন্নতি সাধন করিয়া যান। তদন্তর অগাষ্টান যুগে (৪২ 
থুঃ পৃঃ হইতে ১৭ থৃঃ অঃ) ভার্িল, হোরেশ, টাইবুল্লাস, 
প্রোপারিয়াস্‌, ওভিদ্‌ প্রভৃতি স্থকবি ও এতিহাসিক লিভি প্রাছু-' 
ভূতিহন। ইহার পর ১৭--১৩০ থুষ্টাবের মধ্যে টাসিটাস্‌ 
জুভিনাল, সেনেকাঘয়, লুকান, কুইন্টিলিয়াস্‌, মার্শাল, ভার্েই- 
য়াস্‌, ভালেরিয়াস্‌, মাক্সিমাস্‌, পেট্যোনিয়াস্‌, ফ্রাসিয়া, ভেলে- 
রিয়াস্‌ ফ্লাকাস, প্রিনি প্রভৃতি বহু খতিহাসিক, পদার্থ-বিদ, কবি 
সাহিত্য লেখক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 

টাজান ও হাদ্রিয়ানের রাজ্যাবসানে রোমক-সাহিত্যরও 
একরূপ অবসান ঘটে। জুতিনালের মৃত্যুর পর থুষ্ীয় ২ম শতাবে 
নুইটেনিয়াস্‌ অলান গেলিয়াস্‌? ৪র্থও «ম শতান্দে ডোনেটাস, 
সার্ডিয়াস্‌ ও মাক্রোবিয়াম্‌ সাহিত্যভাগার অলম্কৃত করিয়াছিলেন। 


ঘ্বৌযালী 


রোমহরণ (ক্লী)হরিতাল। (রসেক্সারম* ) 
রোমহর্য (পুং) রোম্াং হ্যঃ। রোমাঞ্চ । 
“দেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্যশ্চ জায়তে।* (বীতা। ১২৯) 
রোষিহর্ষণ (ব্লী) রোম্াং হর্যণং। ১ রোমাঞ্চ । (অমর) 
রোম়াং হর্যণং যশ্াৎ। (ত্রি)২ রোমাঞ্চকর । 
্সংবাদমিমমশ্রোষমতুতং রোমহর্ষণম্‌।” (শীতা ১৮1৭৪) 
( পুং) ৩ সত, ইনি ব্যাসদেবের শিষ্য। 
পজন্ত তে সর্বরোমাণি বচসা হৃবিতানি যৎ। 
দ্বৈপায়নস্ত ভগবংস্ততে। বৈ রোমহ্র্যণঃ। 
ভবস্তমেব ভগবান্‌ ব্যাদ্বহার স্বয়ং প্রভৃঃ ॥” ( ক্র্শপু* ১ অঃ) 
[ রোমহ্র্ষণ শব্দ দেখ । ] 
৪ বিভীতকবৃক্ষ । ( বৈদ্ককনি* ) 
রোমহষিত (তরি) রোমহর্য জাতার্থে ইত্যচ্‌। সঞ্জাতপুলক, 
রোমাঞ্চিত । 
রোণাখ্য (ক্রী) রোম ইতি আখ্যা যস্ত। শাস্তবলবণ। 
রোমাঞ্চ (পুং) রোম্বাং অঞ্চঃ উদ্গম£। রোমহ্র্ষণ। ইহা 
একটী সাব্বিকভাব। 
প্স্তঃ স্বেদোধথ রোমাঞ্চ; স্বরভঙ্গোহথ বেপথুঃ। 
'বৈবর্থযমৃক্রপ্রলয় ইত্যঠে। সাত্বিকাঃ স্থৃতাঃ ॥” সোশ্দ* ৩১৬৬) 
হর্ষ, অদ্ভুত ও ভয়াদি হইতে রোমাঞ্চ হইয়! থাকে । 
“হ্র্যান্তুতভয়ািভ্যো রোমাঞ্চ! রোমবিক্রিয়া |” 
(সাহিত্যদ্ঘৎ ৩ পরিৎ ) 





রোমাঞ্চ কী(ন্) (পুং ) নাগভেদ। 
রোমাঞ্চিকী (তরী) রোমাঞ্চ উৎপাস্থত্বেনাস্তাস্তা ইতি রোমাঞ্চ- 
ঠন্‌। রুদস্তীবৃক্ষ। (রাজনি* ) 
রোমাঞ্চিত (তরি) রোমাঞ্চ, সঞ্জাতোহস্তেতি, রোমাঞ্চ (তদন্ত 
সঞ্জাতং তারকাদিভ্য ইতচ.! পা ৫1২৩৬) ইতি ইতচ5.। 
জাতপুলক, রোমাঞ্চবিশিষ্ট, পর্ধযা্-_হৃ্টরোমা । (ত্রিকা* ) 
।  “সচ শান্তিতে বন্ৌ পরিতুষ্টেন চেতসা । 
হর্যরোমাঞ্চিততম্ুঃ প্রবিবেশাশ্রমং গুরোঃ ॥” 
( মার্কণ্েয়পু* ১০০।২০) 
রোমান্ত (পুং) হস্তের উপরিভাগ । 
রোমাস্তীভ্বর €পুং) জ্বরবিশেষ। হামজর। এই জরে প্রতি 
রোমকুপে হাম নির্গত হইয়া থাকে। ইহাতে কফ ও পিত্তের 
আধিক্য এবং কাস ও অরুচি হয়। 
«“রোমকৃপোন্নতিসমা রোগিণ্যঃ কফপিব্তজাঃ। 
কাসারোচকসংযুক্তা রোমাস্ত্যো জরপুর্বিকাঃ ৪” মোধবনি*্) 
রোমালী স্ত্রী) রোয়্াং আলী-শ্রেণির্যত্র । ১ বয়ঃসন্ধি। (শব্বমালা) 
রোগ্নাং আলী। ২ রোমাবনী। 
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লোতয়তি তৰ তনুদরি জঘনতটাছুপরি রোমালী ॥” 

( আধ্যানপ্তশতী ৩৩৮) 
রোমালু (পুং) রোমবিশিষ্ট । রোমন্-আলুঃ। পিগালু। 
রোমালুবিটপী(ন্‌) (পুং ) রোমালুরিব বিউপী বৃক্ষঃ | কোঙ্কণ- 

দেশপ্রসিন্ধ কুস্তীধক্ষ। (রাজনি* ) 
রোমাবলী (ত্ত্রী) রোগ্জাং আবলী। নাভির উর্ধ লোমশ্রেণী, 
পর্যযায়-_-রোমলতা, রোমালী। লোমরাজি। এই রোমাবলী 
যৌবনের প্রারস্তে হইয়া! থাকে । 
“নীরাত্তীরমুপাগতা শ্রবণয়োঃ সীমি ্বন্সেত্রয়োঃ 
শ্রোত্রে লগ্মমিদং কিমুৎপলমিতি জ্ঞাতুং কর স্তশ্তি। 
সৈবালাস্থ্রশঙ্বয়া শশিমুখী রোমাবলীং প্রোঞ্চতি 
শরান্তান্মীতি মুহঃ সখীমবিদিতশ্রোণীভর! পৃচ্ছতি ॥” (রসমঞ্জরী) 
রোমা শ্রয়ফলা (ত্ত্রী) রোমাশ্রয়ং কলমন্তাঃ। বিৰিরিষ্টা ক্ষুপ। 
রোমোদগতি ভ্্রী) রোয়্াং উদগতিঃ উদগমঃ । রোমাঞ্চ। 
রোমোদগম (পুং ) রোম়ামুদগমঃ | রোমাঞ্চ। 
রোমোস্েদ (পুং) রোয়ামুত্তেদঃ | রোম।ঞ। 
“স্ব,রদ্‌রোমোস্তেদস্তরলতরতারাকুলদৃশো 
ভয়োৎকম্পোত্তস্তনযুগভরাসঙ্গস্ভগঃ ৷” (প্রবোধচঞ্জো* ১ অ) 
রোদ্িল্পবেঙ্কটবুধ, তর্কভাষাভাবপ্রণেত! | 
রোয়াঁক আরবী) গৃহের ছাদ। (দেশজ) গৃহের চতুষ্পার্থ্থ চত্বর । 
রোৌরবণ (ক্লী) অতিশয় শব, ভীষণ শব্ধ । 
রোৌরুক (ক্লী) জনপ্রদভেদ । 
রোরুদা ভ্রী) রুদ-যঙ, রোরুদ-অ-টাপ,। অতিশয় রোদন । 
রোল (পুং) ১ পানীয়ামলক। (শব্চণ) ২ আদ্রস্ডহী। 
৩ তালীশপত্র। 
রোঁলদেব (পুং) একজন চিত্রকর। ( কথাসরিৎসা* ৫৭৩৭) 
রোঁলম্ব (পুং) রৌভীতি রু-বিচ., রোঃ কুজন, সন, লব্বতি 
স্বানাৎ স্থানাস্তরং গচ্ছত্বীতি রো-লম্ব-অচ.। ভ্রমর (ত্রিকাণ) 
রোশংসা (স্ত্রী) ইচ্ছা। 
রোশনাঁই (পারদী ) আলোকমালার বাহুল্য । 
রোশন আর! (বেগম ), মোগলসম্তাট শাহভহানের কনিষ্ঠ 
কন্তা। ১৬৬৯ খুষ্টাঝে দিল্লীরাজধানীতেই তাহার মৃত্যু হয় 
এবং শাহজাহাঁনাবাদের শ্বরচিত রোশন আর! উদ্ভানে তাহার 
সমাধি বিস্কমান আছে। 
রোশন উদ্দোল! রস্তম জঙ্গ, সমাট মুমদ শ্হের অন্ুগৃহীত 
একজন ওমরাহ । ইহার প্রকৃত নাম আফর খা ইনি ১৭২২ খুঃ 
দিল্লী রাজধানীর কোতয়ালী চবুত্তার নিকটে সোনেরী মস্জিদ্‌ 
নির্মাণ বয়াইয়াছিলেন। জতঃপর:চ১৭২৫ খুধাবে ইন যুসল- 


৩ 





করান। উহা রোশন উদ্দৌলা মসজিদ্‌ নামে খ্যাত ও সোগার 
পাত দিয়া মণ্ডিত ছিল। এই বিদ্ভামন্দিরের ছাদে দীড়াইয়৷ পারন্ত- 
পতি নাদিরশাহ দিল্লীবাীর হত্যাকাণ্সাধন করিতে আদেশ 
দিয়াছিলেন। ১৭৩২ খুষ্টান্বে রোশন উদ্দৌলার মৃত্যু ঘটে। 

রোশন উদ্দৌল! (নবাব ১, হায়দর|বাদের নিজামের ভ্রাতা, ইনি 
সুশিক্ষিত ও সদাচারী ছিলেন। ১৮৭* খুঃ তাহার মৃত্যু হয়। 

রোশনচৌকী (পারসী ) সানাই প্রস্থৃতি যন্ত্রযোগে এঁক্যতান 
বাদন। নহবৎ যেমন একস্থানে পাটাতনের উপর বসাইয়া 
বাদিত হয়, রৌশনচৌকী সেইরূপ বরধাত্রা। বাঁ দেবযাত্রার সম্মুখে 
একটা চৌকীতে বাঁজাইতে বাঞ্জাইতে গমন করে। রাজারা 
বিশ্রামার্থ অস্তঃপুরে গমন করিলে সেই গৃহের চতুর্দিকে রোশন- 
চৌকী বাজান হয়। 

রোশেনাধাদ, বাঙ্গালার ব্রিপুরার্জেলার অন্তর্গত একটা 


ভূসম্পত্তি। ভুপরিমাণ ৫৮৯ বর্গমাইল । ৫৩টী পরগণা লইয়া 
এই বিভাগ গঠিত । পার্বত্যত্রিপুরার রাজা ইহার অধিকারী । 
ইংরাজগবর্মেন্টকে বারধিক ১৫৩৬১০২ টাকা রাজস্ব দিতে হয়। 
রোশেনীয়া, মুসলমানধর্ম-সম্প্রদায়ভেদ । বয়ার্জিদ আন্সানী 
নামক জনৈক মুসলমান সাধু ইহার প্রবর্তক। তিনি পীর-ই- 
রোশান নামে আফগান সমাজে পরিচিত ছিলেন । 
বয়াজিদ কান্দাহার সীমাস্তর্ধ্তী কানিগুরম জেলার বুমু্দ্‌- 
বংশীয় আফগান জাতির মধ্যে আবছুল্লা নামক একজন বিদ্বান ও 
্বধর্ীনিরত মুসলমানের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ ফরেন। পিতার 
যত্বে উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি গর্বিত হইয়া! 
উঠিলেন এবং অর্থচিস্তায় অশ্বব্যবসায়ী হইয়৷ সমরকন্দ রাজ্যে 
গমন করেন। এস্বান হইতে হিন্দস্থানে প্রত্যাবর্তনকালে 
কালিপ্ররে মোল্লা স্থলেমানের মহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। 
তখন হইতেই তাহার ধন্মবিশ্বাস পরিবর্তিত 'হইতে থাকে। 
পিতা পুত্রের এই অধর্মাচরণে ক্রুদ্ধ হইয়! তাহার গাত্রে অস্ত্রাঘাত 
করেন ও পুত্রকে ইসলামধর্মের আদেশসমূহ পালন করিতে 
প্রতিশ্রুত করাইয়া লন, কিন্ত তাহাতেও পুত্রের বিকৃত চিত্ত 
পরিবর্তিত হয় না। ক্ষতস্বান আরোগ্য হইবামাত্র তিনি 
জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া নিন্গহর নামক স্থানে আসিয়া 
ধন্মমত বিস্তারে প্রয়াস পান। তিনি হুমায়ুন গাতশাহের পুত্র 
মীর্জী মহম্সদ হেকিমের সমসামক্িক ছিলেন। মোগলসম্া 
অকবর শান্কের সমককালে ৯৪৯ হিঃ তিনি প্রাধান্তলাভ করিয়া 
স্বীয় ধর্মমত স্থাপন করেন । খা দৌরান্‌ ইহার পূর্বে কাবুলে 
মীর্ভা মহণ্মদ হেকিমের সভায় মিঞা] বয়াজিদের সহিত বিচারে 
তৎকালীন মুসলমান সাধুগণকে পরাস্ত হইতে দেখিয়াছিলেন। 


রি 


কিন্তু পূর্বজন্মের সুক্কতিগুণে দর্শনাদির মীমাংসাতত্ব গাহার 
কণ্াগ্রে ছিল, তিনি কোরাণের প্রসিদ্ধ বাক্যসমূহ্র অতি সরল 
ব্যাথা! করিয়! সাধারণকে বুঝাইয়া দিতেন। তাহার প্রতি- 
কথায় জ্ঞানগর্ভ উপদেশ বিরাজ করিত। তিনি “আত্মবাদ, 
প্রচার করিয়৷ গিয়াছেন। তীহার মতে যে হিন্দু আত্মার 
স্বরূপ বুঝিয়াছে, সেই ব্যন্তি মুসলমান অপেক্ষা পৃজ্য। যে 
ব্যক্তির আত্মজ্ঞান উপস্থিত হয় নাই এবং যে আত্মার অবিন- 
শ্বরত্ব স্বীকার করে না, সে অজ্ঞ) সুতরাং সেই অহঙ্কারবিমূঢ় 
ব্যক্তির এঁশিক এশ্বধ্যের কোন অধিকার নাই। ধ্ররূপ অজ্ঞ ও 
জীবন্মত ব্যক্তির বংশধরেরাও যখন মৃতবৎ আচরণ করিবে, 
তখন জীবিত ও জ্ঞানীরাই & সম্পত্তির প্রকৃত উত্তরাধিকারী 
বলিয়। গণ্য হইবে। এই সংস্কারের বশবর্তী হইয়া তিনি 
অনেকগুলি অজ্ঞলোকের প্রাণ সংহার করিতে আদেশ দিয়া 
ছিলেন এবং তিনি ও তাহার পুত্র চতুষ্টয় প্রথমে দন্থাবৃত্তির 
স্বারা আমীর ওমরাহ প্রভৃতি ধনাঢ্য মুসলমানগণের যথা সর্বস্ব 
হরণ করিয়াছিলেন। লব্সম্পত্তির এক পঞ্চমাংশ তিনি 
একস্থানে সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন এবং আবশ্তক মতে স্বীয় 
বিশ্বস্ত অনুচরবর্গের মধ্যে বিতরণ করিতেন । 

দশ্যুবৃত্তিতে লিপ্ত থাকিলেও বয়াজিদ, বা তাহার পুত্র চতুষ্টয 
কখনই ধর্মপথত্র্ট হন নাই। তীহারা সংযমী ও জিতেন্দরিয় 
ছিলেন, কখনও কোনরূপ কুকার্যে নিরত হন নাই। তিনি 
একেশ্বরোপাসনাকারীর ধনলুগ্ঠন বা তাহাকে কোনরূপ 
অযথা পীড়ন করিতেন না। তিনি এই সময়ে ইস্লামধর্শের 
ক্রিয়াকর্মে বিশেষ আস্থাবান্‌ ছিলেন। নিত্য ৫ বার 'নমাজ” 
করিতেন। এমন কি, একেশখবরে বিশ্বাসী ভিন্ন অন্ত কাহারও 
হস্তে নিহত পশুমাংদ ভোজন করিতেন না। তিনি একদিন 
আপনার পিতা আবহ্ল্লাকে 'লিলেন যে, পয়গম্বর মহম্মদ- 
বণিত সরিয়াৎ রাত্রির ন্যায়, তরিকাৎ তারকার গ্তায়, হকিকৎ' 
চন্দ্রের ন্তায় এবং মারিফৎ সুর্যের স্তায়। আত্মাকে উজ্জ্বল করিবার 
মারিফৎ ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই। ইসলামধর্মের সরিয়াৎ বা! 
পরচাঙ্গ সাধন মুসঙ্গমানমাত্রেরই কর্তব্য । নিত্য ঈশ্বরের নামজপ, 
ভজনগান এবং তসবিয়া ও তহলীল্‌ করা মুসলমানমাত্রেরই কর্তৃব্য। 

বয়াজিদ, রচিত কএকখানি উপদেশ গ্রন্থ পাওয়া যাঁয়। 
উহা আরবী, পারসী, হিন্দী ও পেগ্ড (আফ গানী ) ভাষায় 
লিখিত। তাহার “মক্শুদ-অল্-মুমেণিন্‌* গ্রস্থ আরবী ভাষায় 
রচিত। এ্রগ্রন্থে লিখিত আছে, পরম পিতা পরমেশ্বর মিঞার্জী 
অব্রাইলের ছারা তাহাকে ধ্রশ-প্রেম জ্ঞাপন করিয়াছিলেন । 
তাহার “খায়র-অল্-রিষান্' নামক গ্রস্থথানি উপরোক্ত চারিটী 


সস সপ রী তক 


ভাষায় লিখিত। ইহাতে বয়াজিদের প্রতি হুয়ং পরমেশ্বরের 
উপদেশের কথা আছে। হাল্নামাথানি তাঁহারই ধর্থামতের 
ইতিবৃত্ত । এই ধর্মমত অনেকটা সুফিমতের অনুরূপ । 
* বয়াঙজিদের এই অভিনব ধর্্মমতে বিশ্বস্ত হইয়া দলে দলে 
আফগানগণ তাহার শিষাত্ব গ্রহণ করিল। কাবুল, কান্দাহার, 
বুস্ৃফ্জৈ প্রস্থতি প্রদেশবাসী তাহার মত গ্রহণ করিয়া একটা, 
শক্তিসম্পন্ন আফগান সম্প্রদায়ের স্যক্টি করিল। সেই উদ্ধত 
সাম্প্রদায়িকগণ তদানীন্তন সমৃদ্ধ মোগলসাম্রাজ্যের বিরুদ্ধা- 
চরণ করিতে কুষ্টিত হয় নাই। সম্রাট অক্বরশাহের রাজত্বকাঁল 
হইতে শাহজহানের সমৃদ্ধির অবসান পর্যন্ত রোশোনিয়াগণ 
দিশ্লীশ্বরের প্রতিপক্ষতাচরণ করিয়াছিল। বয্মাজিদের জীবিতা- 
বস্থায় এই সম্প্রদায় শক্তির শীর্ষ-সীমায় উপনীত হয়। তখন 
তাহার! ধর্মগুরু বয়াজ্রিদকে আপনাদের অধিনায়ক করিয়। 
অকবরের শাস্তিময় রাজ্যের শাস্তিভঙ্গ করিয়াছিল। আফগানি- 
স্থানের অন্তর্গত ভাতাপুরে তাহার সমাধিমন্দির বিদ্কমান আছে। 

বয়াজিদদের ওমারশেখ, কামালউদ্দীন, নৃরউদ্দীন ও জেলাল- 
উদ্দীন নামে চারিপুত্র এবং কামালখাতুন নামে কন্যা ছিল। 
মিঞা বয়া্জিদের মৃত্যুর পর জলালউদ্দীন ধর্শগুরু হইয়৷ গদিতে 
উপবেশন করেন। ১৯৭ হিঞ্জিরায় তিনি গিজনী অধিকার 
করিলে অকবর-প্রেরিত সেনাপতির হস্তে নিহত হন। তাহার 
মৃত্যুর পর ওমারশেখের পুর মিঞা আহাদাদ্‌ গদীতে উপবেশন 
করেন। তিনি ১০৩৭ হিজিরায় জাহাঙ্গীরের সেনাপতির হস্তে 
নবাগড় ছুর্গে নিহত হন। তাহার শিষ্যমগ্ডলী আহাদ বা ঈশ্বরের 
অবতার বলিয় বিশ্বাস করিতেন । 

অতঃপর আহাদাদের পুত্র আবছুল্‌ কাদের গদ্দীতে আরোহণ 
করেন । তিনি শাহজহানের সভায় বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিলেন। 
১০৪৩ হিজিরায় তিনি কাঁলকবলে পতিত হইলে পেশাবরে 
সমাধিস্থ হন। ইহার পর মোগলের ষড়যন্ত্রে একে একে 
বয়াজিদবংশ লোপ পায়। শাহজাহানের রাজত্বকালে নুর- 
উদ্দীনের পুত্র মীর্জী দৌলতাবাদ যুদ্ধে নিহত হন। জালাল 
উদ্দীনের এক পুত্র করিমদাদ্‌ মোগল-সেনাপতি সৈয়দ খার 
কৌশলে ১০৪৮ থৃষ্টান্দে ভবলীলা শেষ করেন এবং অপর পুত্র 
আল্লাদাদ খা রমিদখানি উপাধি সহ দাক্ষিণাত্যের ৪ হাজারি 
মন্সবদার হন । ১০৫৭ হিঃ ভারতে তাহার মৃত্যু ঘটে। 
যোৌষ (পুং) কষঘঞ। ১ ক্রোধ। 
মুনি কিং মানবতীং ব্যবসায়াদ্‌ দ্বিগুণমন্গুবেগেতি | 
ন্নেহভবঃ পয়সানিঃ সাম্বেন চ রোষ-উল্সিষতি ॥৮ 








৩২১৫১ ) ইতি যুচু। পারদ ৃ ২ হর্ষ: ণাপল। মেদরিনী) 





০৯ ক ১৯৯ ১ পি, পি শ 
- সত... সপ ০৯ 


৩ উবরভূমি। (ব্রি)৪ ক্রোধন। 
রোষণতা (ত্ত্রী) রোষণস্ত ভাবঃ তল্-টাপ্‌। রোষণের ভাব বা 
ধর্ম, ক্রোধ। 
রোষময় (তরি) রাগযুক্ত । 
রোষাক্ষেপ (€পুং) ভীতি প্রদর্শন । ৰ 
রোযাবরোহ ( পুং) দেবান্থর যুদ্ধকালে দেবযোদ্ধ(ভেদ। 
রোষিন্‌ (তরি) রুষ-ইনি। রোষযুক্ত, রুষ্ট। 
রোষ্টু (ত্রি) রুষ-চ,। রোযযুক্ত, ক্রুদ্ধ । 
রোহ (পুং ) রোহতীতি রুহ-অচ,। ১ অস্কুর। (ত্রি)১ রোহণীয়। 
“তেন রোহমার়ন়,প মেধ্যাসঃ” ( শুরুযজুৎ ১৩1 ) 
“রোহং রোহণীয়ন্বং' ( বেদদীপৎ ) 
রোহক (পুং) রুহ-ল্‌। ১ প্রেতভ্দে। ' (ব্রি)২ রোড়া। 
*সিনীবালীমনুমতিং কুহ্‌ং রাকাঞ্চ সুব্রতাং । 
যোক্তাণি চক্রুরাহাণাং রোহকা-স্তত্র কণ্টকান্‌ ॥”(ভার* ৮৩৪৩২) 
রোহগ (পুং) পর্বতভেদ । ( জটাধর ) 
রোহণ (ক্লী) রোহত্যনেনেতি রুহ-করণে লুটু। ১ শুক্র। 
(রাজনি* )২ জন্ম। ৩ প্রাছুর্ভাব। (পুং) রোহত্যশ্মিন্লিতি 
রুহ অধিকরণে লুটি। ৪ পর্বতবিশেষ, পর্ধ্যায়--বিদুরাধ্রি । 
“অপারপুলিনস্থলীভূবি হিমালয়ে মালয়ে 
নিকামবিকটোল্নতে ছুরধিরোহণে রোহণে । 
মহত্যমবভূধরে গহনকন্দরে মন্দরে 
ভ্রমস্তি ন পতস্ত্যাহো৷ পরিণতা৷ ভবৎকীর্তয়ঃ ॥৮ 
( রাজেন্ত্রকর্ণপু* ৫২) 
রোহণক্রুম (পুং) ১ চন্দনবৃক্ষ । ২ মলয়াগুকু | ( বৈগ্থকনি* ) 
রোহণা, মধ্যপ্রদেশের বর্ধাজেলার অন্তর্গত একটা নগর। 
অক্ষাৎ ২০* ৩২৩০ উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭৮* ২৫পৃঃ। নগরের 
সম্ুথে একটা ক্ষুদ্রন্দী প্রবাহিত আছে, উহাতে সময় সময় 
ভয়ানক বন্তা। হয় বলিয়া, তীরভূমে একটী বিস্বৃত বাধ আছে। 
&ঁ বালুকাময় তীরে প্রতিসপ্তাহে হাট বসে। প্রতিবৎসর 
মাঘমাসে এখানে একটী মেলা হয়। শতাব পূর্বে কৃষ্ণজী 
সিন্দে নামক জনৈক ব্যক্তি এখানকার ছূর্গ নিম্মাণ করান। 
তিনি হায়দরাবাদ ও ভৌস্লে গবমেন্ট হইতে ২০* শত 
অশ্বরোহীসেন! পালন করিবার অঙ্গীকারে এই নগর নিফর 
ভোগ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন। এখানে হিফেন, ইক্ষু 
ও এলাচাদি চাসের উদ্ধান আছে। & * 
রোঁহৎপর্ব্বা (ত্ত্রী) বল্িদূর্ধা। (রাঁজনিৎ ) 


( আধ্যাসপ্তশতী ৪৪৯) রোহতক (রোহিতক ) পঞ্জাব প্রদেশের হিসার বিভাগের 


রোষণ (পুং) রোধতি তচ্ছীলঃ রুষ (ক্রুধমণ্জীর্থেভ্যশ্চ। পা 


অন্তর্গত একটা জেল । তথাকার ছোটলাটের শাসনাবীন। 





অক্ষাৎ ২৮১৯ হইতে ২৯*১৭উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭৬*১৭ হইতে 
পশ৩* পৃঃ মধ্য। ভূপরিমাঁণ ১৮১১ বর্গমাইল । 
গোহানা, ঝাঞ্জর, শাপল! ও রোহতক নামক চারিটা 
উপবিভাগ লইয়া এই জেলা গঠিত। বঝাজর, শাপলা ও 
রোহত্বক তহসীলের সংযোগের মধ্যস্থলে ছুজানা৷ ও মহরাণ! 
নামক সামন্তরাজ্যদ্বয় অবস্থিত। রোহতক নগরে জেলার 
বিচার-সদর প্রতিষ্ঠিত। 
যমুনা ও শতদ্র নদীর উপত্যকা দেশকে বিচ্ছিন্ন রাখিয়া 
যে বিস্তৃত অধিত্যক। ভূমি বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহারই ঠিক্‌ মধ্য- 
স্থলে এই জেল! অবস্থিত। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য- 
শোঁভ। সধারণের চিত্ত হরণ করিতে পারে না । তবে পার্বত্য 
ভূমের ক্ষুদ্র জঙ্গলে বন্যশৃকর, হরিণ, খরগোস এবং বন্তকুকুট, 
পেক্ক প্রভৃতি পণ্ড ও পক্ষী প্রভূত পরিমাণে বিদ্মান থাকায় 
মৃগয়াপ্রিয় শিকারীদিগের বিশেষ আনন্দবর্ধক হইয়াছে । 
পূর্বে এই স্থান প্রাচীন হরিয়ানা রাজ্যের অস্তভুক্ত ছিল 
এবং সেই প্রাচীন কালে সমৃদ্ধিশীলী মহীম নগরই ইহার প্রধান 





বাণিজ্যকেন্্র ছিল বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস । প্রসিদ্ধ সাহাবুদ্দীন | 


. ঘোঁরী ভার্তবিজয়কাঁলে এই স্থান অধিকার ও ধ্বংস করেন। 
তদ্রনস্তর ১২৬৬ খুষ্টান্দে উহা পুনরায় সংস্কৃত হয়। কিন্তু উক্ত 
বৎসর হইতে ১৭১৮ খুষ্টাব্দ পধ্যন্ত এই স্থানের কোন এঁতি- 
হাসিক প্রসদ্ধির কথা শুনা যায় নাই। শেষোক্ত বর্ষে সম্রাট 
ফরুথসিয়ার সমগ্র হরিয়ানা বিভাগ স্বীয় মন্তী রুকন্‌ উদেনলাকে 
দান করেন। অমাত্যপ্রধানও পক্ষান্তরে এ সম্পত্তি ফৌজদার 
খা নামক এক জন বেলুচীস্থানবাসী ওমরাহকে দান করিয়া 
১৭৩২ খুঃ অঃ তাহাকে ফরুক নগরের নবাবী মস্নদে অভিষিক্ত 
করিলেন। নূতন নবাব রাজতক্তে উপবেশন করিয়া বর্তমান 
হিসার, রোহতক ও গুরগাঁও জেলার কতক অংশ এবং পাতিয়ালা 
ও ঝিন্দ রাজোর কতক অংশ শাসন করিতে থাকেন। তাহার 
পুর ১৭৬০ খুষ্টান্দ পধ্যন্ত উহা নির্বিরোধে ভোগ করিয়াছিলেন। 
তদনস্তর দিন সাম্াজোর অধঃগতনের সঙ্গে কাহারও অদৃষ্ট- 
চক্র ভা্গিয়া পড়িল আলমগীর-হত্যায় ও সম্াু শীহ আলমের 
মাম মাত্র সিংহাসনাধিকাঁরে রাজ্যে অরাজকতার লক্ষণ শুচিত 
হইতে লাঁগিল। পরবস্তী বৎসরে পাঁণিপথ রণক্ষেত্র মহারা্ঁ- 
শর্তির অপঃপতনের সঙ্গে মোঁগলশক্তিও হতবল হইল। 
ফরুধনগরের নবাব প্রতিপালকের দুরবস্থায় আপনাকে দুর্দিশা- 
গ্রস্ত বলিয়। 'মনুমার্ন করিলেন । তিনি সামর্থ্যহীন হইয়া নাম 
মান মসনদের শোভাবদ্ধন করিতে লাগিলেন । এই সময়ে 
সৌভাগ্যাম্বেধী শিখসর্দারগণ দস্যুবৃন্তি ও অর্থলালসা ছাড়ি! 
রাজ্য জয়পূর্ধক রাজপাট স্থাপনে মনোনিবেশ করেন, তাহাতে 
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উত্তরোত্তর নবাৰ বিপধ্যস্ত হইয়া অবশেষে ১৭৬২ খা 
ভরতপুরের জাটসর্দীর জরাহির সিংহ কর্তৃক রাজ্যবহিষ্কত 
হইয়াছিলেন । 

ইহা পর প্রায় ২* বৎসরকাল উত্তর ভারতের অরাজকতা - 
নিবন্ধন হরিয়ানায় নানারপ বিশৃঙ্খলা আসিয়া সমুপস্থিত হয়। 
নবাৰ ফৌজদারের পুত্র কিছুকালের অগ্য পৈতৃক সম্পত্তি অধি- 
কারপূর্ধ্বক পুনরায় রাজ্যশাসনে প্রবৃন্ত হন। অতঃপর নজফ. 
খ'1 এই স্থান জয় করিয়া আপনার জনৈক অনুচরকে ধান 
করেন। তাহার পর সর্দানারাজ্ঞী বেগম সমরুর স্বামী 
ওয়াল্টার রিন্হার্ট, ইহার কতকাঁংশ জারদীর হৃত্রে ভোগ 
করিতে থাকেন । ১৭৮৪ থ্ষ্টাবে মহারাষ্ট্রগণ এই সকল 
বিশৃঙ্খলা হইতে রাঁজ্যরক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন বটে, কিন্ত 
নুুসমৃদ্ধ সিন্দো-রাঁজশক্তি শিখধিগকে দমন করিতে পারিলেন না। 
শিখগণ উপর্যঘযপরি আক্রমণ করিয়া স্থানীয় অধিবাসিবৃদদকে 
উত্যত্ত করিয়৷ তুলিল। অবশেষে সিদেরাজ হরিয়ান1! বিভাগের 
অধিকাংশ কৈথাল ও বিদগের সর্দারকে সমর্পণ করিয়া উপদ্রবের 
হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিলেন । 

ইত্যবসরে সৌভাগ্যান্বেষী সৈমিক জর্জ টমাস হরিয়ানার 
অপরার্ধ হস্তগত করিয়া একটা জলপথ স্থাপনাস্তর স্বয়ং রাজ্য 
শাসন করিতে লাগিলেন। তিনি ঝাজরের নিকট জর্জাগড় 
নামক স্থানে ও হিসার জেলার হাসিতে দ্ুইটী ছূর্গ নির্মাণ 
করাইয়া আপনার অধিকার সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। ১৮০২ 
ুষ্টাব্দে ফরাসী সেনানাঁয়কের অধীনে পরিচালিত মহারাষ্দল 
টমাস্কে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। তৎপর বর্ষে 
ইংরাজ সেনাপতি জ্ লেক শতদ্র হইতে শ্রিবালিক পাদমুল 
পর্যন্ত ইংরাজশাসনভূক্ত করেন । 

এই সময়ে কৈথল ও বিন্দের শিৎসর্দারগণ এই জেলার 
উত্তরাংশ অধিকার করিয়াছিলেন। ইংরাজরাজ ঝাজরের 
নবাবকে দক্ষিণ, দাদ্রি ও বাহাছরগড়ের নবাবকে পশ্চিম এবং 
ছুজানার নবাবকে মধ্যভাগ শাসনার্থ ভাগ করিয়া দেন। শেষোক্ত 
নবাব শিখ ও ভর্টিজাতির উপযুযপরি আক্রমণে উত্যক্ত হইয়া 
রাজ্যশীসনে অসমর্থ হইলে ১৮১* খুষ্টাবে সেই রাজ্যে সুশৃঙ্খল 
স্বাপনাথ ইংরাজসৈন্য প্রেরিত হয়। এই সময়ে বর্তমান জেলার 
কএকটা পরগণা ইংরাজের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। ১৮১৮ 
খৃষ্টাব্দে কৈথল-রাজ্ধের মৃত্যুর পর এবং ১৮২৯ খ্টাবে বিদ্দের 
সর্দীরের নিকট কতক ভূন্ভাগ কৌশলে হস্তগত করিয়া রোহতক 
জেল! গঠিত হয়। শেধোস্ত বর্ষেই হিসার ও শির্ষা বিভাগ 
রোহতক 'হইতে বিচ্ছিন এবং ১৮২৪ থ্ষ্বা্দে পাণিপথ 
(বর্তমাম কর্ণাল) জেলা! স্বতন্ত্র শীসনতূত্ত' করা হয়। 


শাহি 


রোহতক 


১৮৩২ খ টা পর্যন্ত দিল্লীরাজধানীস্থ ইংরাজ রেসিডেণ্টের 
অধীনে একজন পলিটিকাল এজেন্ট এস্বান শাসন করিতে 
থাকেন। পরে উহাকে যুক্তপ্রদেশের সাধারণ রাজনিয়মের 
শীসনাধীন করা হয়। ১৮৫৭ থষ্টাব্ের সিপোহী বিদ্রোহের সময় 
এই জেল! ইংরাজরাজের হস্তচ্যুত হয় এবং ফরুখ নগর, ঝাঝর, 
ও বাহাছুরগড়ের নবাবন্রয় গুরগাও হিসারবাসী বিভিন্ন মুসল- 
মান সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইয়া এইস্থানে আধিপত্য করেন । 
পরে শির্ষা ও হিসারের ভট্টিসর্দীরগণ তাঁহাদের সহিত মিলিত 
হইলে তাহারা রোহতক আক্রমণ ও লুঠন করেন। দিল্লী ইংরাজের 
হস্তগত হইবার পর পঞ্জাবী সেনাদলের সাহায্যে ইংরাজরাজও 
এখানে শাস্তিস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ঝাঝর ও বাহাছুর- 
গড়ের নবাবদ্ধয় ধৃত হইয়া ইংরাজবিচারে দর্ডিত হইলেন। দিল্লী- 
নগরে ঝাঝরপতির ফাঁসী হইল। তাহার আত্মীয়গণ লাহোর 
নগরে বন্দী রহিলেন। বিন্দ, পাতিয়ালা ও নাভা৷ রাজৰিদ্রোহের 
সময় ইংরাজরাজের সহায়তা করায় পারিতোধিকস্বরূপ ঝাঝর 
রাজসম্পত্তির ভাগ পাইলেন। ইহার পর রোহতক পঞ্জাৰগব- 
মেন্টের অধীন হয় এবং ১৮৬০ খু ষ্টাবে ঝাঝর জেলার কতকাংশ 
রোহতক জেলার অস্তভূকক্ত হয়। 

এখানকার মধ্যে রোহত, ঝাঝর, বতানা, গহনা কালানৌর, 
মহীম, বেরী, বাহাছুরগড়, বরোদা, মগ্ডলানা, কান্হৌর, সিংহী, 
খড়খণ্ডা প্রস্ততি নগর প্রধান। রোহতক সদরের লোকসংখ্যা 
প্রায় ১৬ হাজার । 

ব্যবসা বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্যের যথেষ্ট উন্নতি দেখা যায়। 
ভায়াচারা ও তপ্লাদারী নামে ছুইটা জমি জমার প্রথা আছে। 
থে সকল প্রজার কৃষিকাধ্ধ্য করে না, ভূম্যধিকারী তাহাদের উপর 
একটা স্বতন্ত্র কর ধার্য্য করিয়া থাঁকেন। উহাকে “কমিনি” 
বলে। অনাবৃষ্টি জন্য এখানে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ দেখা দিয় থাকে। 
১৮২৪, ১৮৩০, ১৮৩৯১ ১৮৩৭) ১৮৬০-৬১ ও ১৮৬৮-৬৯ খ টানে 
এখানে হুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। শেষোক্ত বর্ষে এই জেলায় প্রায় 
৯০ হাজার লোকে অনাহারে ও মহামারীতে কালকবলে পতিত 
হয়, তাহার উপর গোমহিষাঁদি বিনষ্ট হওয়ায় প্রজাবর্গকে বিশেষ 
ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল । 

১৮৭৭-৭৮ খৃষ্টাব্দে পুনরায় ছুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এবার 
জলাভাবে ঘাস পর্যন্ত অলিয়া যায়। স্থতরাং গোমহিযাি 
থাগ্ভাভাবে মরিতে আরম্ভ করে। দুর্ধর্ষ জাট, ভষ্টি ও মুসলমান 
প্রজাবর্গ অন্নকষ্টে পীড়িত হইয়া দৃস্থযবৃত্ি অবলম্বন করিল। 
ক্ষদ্র ডাকাইতিতে পরিতৃপ্ত না হইয়া অবশেষে জাটগণ বাদ্‌লীর 
বাজার লুঠন করিল। এই সময় লোকের দুর্দশা এরূপ হইয়াছিল 
যে, তাহার! এক পয়সার জন্ উট্রুবিক্রয় করিতে এবং একবেলার 
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রুটার জ্ত একটা গোক্ষ বেচিতেকু্টিত হয় নাই। একে একে 


জেলার সকল গো মহিষ নষ্ট হইয়াছিল। ৩৬টা জাতির মধ্যে ৩৪টা 
জাতি প্রায় লোপ পাইল. রহিল এক ক্সাই আর ব্যবসায়ী । 
যাহার যাহা ছিল একজন ছুরি বসাইয়া তাহা আত্মসাৎ করিয়া 
লইল এবং অপর পণ দিয়! পাল্লায় স্যাষ্যগণ্া ওজন, করিয়া 
খণগ্রন্ত অধিবাসিবৃন্দকে ফাঁকি দিল। 

২ উক্ত জেলার একটা তহসীল। ভূপরিমাণ ৫৮৭ বর্গমাইল। 
এখানে বিলক্ষণ ইন্ষুর চাস আছে। 

৩ উক্ত জেলার গ্রাচীন নগর ও বিচার সদর । দি্ী হইতে 
হইতে ৪২ মাইল উত্তরপশ্চিমে হিসার যাইবার পথে অবন্থিত। 
অক্ষাৎ ২৮৫৪উঃ এবং দ্রীঘিৎ ৭৬*৩৮পুঃ। এই নগর অতি 
প্রাচীন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহার সেই প্রাচীন ইতিহাস 
উদ্ধারের উপায় নাই। বর্তমান নগরের 'অদুরে উত্তরদিকে 
খোক্রাকোট নাম স্থানে বহু প্রাচীনত্বের নিদর্শন দেখা যায়। 
এক সময়ে এই স্থান যে বিশেষ সমৃদ্ধিশীলী ছিল, ধ্বস্ত স্ত,পগুলি 
তাহা সপ্রমাণ করিতেছে । কিংবদস্তী এইরূপ ১১৬০ খুষ্টানে 
দিশ্ীশ্বর পৃর্ণীরাজের রাজত্বকালে এই সৌনধ্যত্র্ট নগরের 
পুনরায় জীর্ণসংস্কার হইয়াছিল; মতান্তরে প্রকাশ খ্‌& 
পুঃ ৪র্থ শতাবের মধ্যভাগে ত্র স্থান সংস্কত ও সমৃদ্ধিসম্পন্ 
হ্টয়াছিল। মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন সময়ে এই স্থান 
উত্তরোত্তর ভিন্ন ভিন্ন সর্দারের অধীনে হস্তাস্তরিত হয়। ১৮২৪ 
থষ্টাবে ইহা ইংরাজাধিকৃত একটা জেলারূপে পরিগণিত হইতে 
থাঁকে। তদবধি উহা ইংরাজাধিকারেই রহিয়াছে। প্রতি 
বৎসর অক্টোবর মাসে এখানে একটী ঘোড়ার মেলা হয়। 


রোহতকী, উত্তরপশ্চিম ভারতবাপী বেণিয়া জাতির 


একটা শাখা। 


রোহতাঙ্গ (রোহিতাঙ্গ ), পঞ্জাব প্রদেশের হিমালয় শৃঙ্গোপরিস্ 


একটা গিরিসঙ্কট | কর্ণাল জেলায় অবস্থিত । অক্ষাণ ৩২+২২৫২০% 
উঃ এবং দ্রািৎ ৭৭*১৭২পৃঃ। এই পথ লাহুলের অন্তর্গত 
কোকসর হইতে কুলু বিভাগের পলচান্‌ পর্যন্ত গিয়াছে । এই 
পথের সর্বোচ্চ স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৩ হাজার ফিট উচ্চ। 
পথের উভয় পার্বতী পর্বতমালা ১৬ হাজার ফিট, উচ্চ 
প্রাচীরের স্তায় রহিয়াছে । উহার মধ্যে প্রায় ২৭ হাঁজার ফিট, 
উচ্চ এক একটা শৃঙ্গ উন্নত মস্তকে দীড়াইয়া আছে। স্লতান- 
পুর ও কাঙডরা হইতে যে প্রশস্ত পথ লেহ্‌ ওয়ারখন গিয়াছে, 
তাহা এই রাস্তার উপর দিয়া চন্দ্রা ও ভাগ নদীর উপত্যকা 
দেশ অতিক্রম করিয়া বারালাচায় পড়িয়াছে। ডিসেম্বর মাস 
ব্যতীত সকল সময়ই এই রান্থা গমনাগমনের উপযোগী থাকে। 


রোহস্ত (পুং) রুহাদিতি রূহ ( কুহিননদি্জীবিপ্রাণিভ্য£ 


রোহরি 


২ বৃক্ষমাত্র। ( উজ্জল ) 

রোহন্তী স্তর) রুহ-বচ,, বিববাৎ ভীষ,। ১ লতাভেদ। ২ লতামাত্র। 
রোহরি, (লোহ্ড়ী ) সিঙ্ধুপ্রদেশের শিকারপুর জেলার অন্তর্গত 
একটা উপবিভাগ। কোহিস্থান লইয়া ইহার ভূপরিমাণ 


৫৪১০ বগ্মাইল। ইহার পশ্চিম ও উত্তরে সিন্ধুনদী, উত্তরপূর্ব ' 


ও পৃর্বেধ বহাবলপুর ও জয়শালমীর রাজ্য এবং দক্ষিণে খয়েরপুর- 
জেলা । মীরপুর নগর ইহার বিচার সদর । 

রেজিন্তান নামক মক্ুপ্রদেশ ও শিকারপুরের সমতল প্রান্তর 
লইয়া এই বিভাগ গঠিত। মধ্যে মধ্যে বনমালাপরিশোভিত 
গণ্ডশৈলশেণী বিরাজিত। এ পর্বতগুলি বালুকাস্ত,পমাত্র। 
কালবশে দৃঢ়পৃষ্ঠ ও অরণামগ্ডিত হইয়া স্থানীয় শোভাবদ্ধন 
করিতেছে । একসময়ে সিদ্ধুনদী & সকল গওশৈলের পার্শ্ব দিয়া 
অরোর নগর পর্স্ত বিস্তৃত ছিল। পরে কোন প্রাকৃতিক 
পরিবর্তনে আোতোগতি বখর শৈলের মধ্য দিয়া ফিরিয়াছে। 
সভভবতঃ সিন্ধুনদোত্ক্ষিপ্ত বালুকারাশির বিকারেই এ শৈলমালার 
উৎপত্তি। রেজিস্তান বিভাগের রেন্‌ নদী একসময়ে মূল- 
সিনুরূপে খরআোতে প্রবাহিত ছিল। এক্ষণে মন্দগতি হওয়ায় 
উহার পরিসর কমিয়! গিয়াছে এবং উভয় পার্খ বালুকাপূর্ণ 
মরুপ্রান্তরে পর্যবসিত হইয়াছে । এতত্তিম্ন চাসবাসের সুবিধার্থ 
এখানে কএকটী কাটা-খাল আছে, তন্মধ্যে পূর্ববনারা ১৩ মাইল, 
লুণ্ডি ১৬ মাইল, অরোর ১৬ মাইল, দহর ২৬ মাইল, 
মস্ত ৩২ মাইল, কোরাই ২৩ মাইল, মহারো ৩৭ মাইল ও 
দেক্গরো ১৬ মাইল লম্বা। এই সকল খাল হইতে স্থানীয় 
ভূম্যধিকারীরা আবার ৫৭টা খাল কাটিয়া স্ব স্ব এলাকা মধ্যে 
লইয়া গিয়াছেন। এখানে দহরি (২০ মাইল লম্বা ), গরবার 


[ ৯ 


৪ ] 
ূ বিদাশিষি। উপ্‌ ৩১২৭ ) ইতি ঝচ। ১ বৃক্ষতেদ। |. 


৩উক্ত জেলার একটা নগর। সিষ্কুনদের পশ্চিমকুলে 


রোহা 


শত পপি জপ ৭ টা পি পকপাশী পাপ পাপী পি পি? পপ সপ পপ 





একটা পর্বতসান্থর উপরি অবস্থিত। অক্ষাৎ ২৭* ৪২উ৫ 
এবং দ্রাঘিৎ ৬৮* ৫৬পুঃ। প্রবাদ ১২৯৭ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ রুকন্‌ 
উদ্দীন শাহ এই নগর স্থাপন করেন। মুসলমানগণের আধি- 
পত্যের সময় এখানে অনেকগুলি মস্জিদ নিম্মিত হয়। তন্মধ্যে 
১৫৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট অকবরশাহের অধীনস্থ শাসনকর্তা 
ফতে খা নানা শিল্প ও কারুকাধ্য-সমন্থিত জমা-মস্জিদ এবং 
১৫৯৩ খুষ্টাকে মীর মুশান শাহ ইদগাহ. মসজিদ প্রতিষ্ঠা 
করাইয়া ছিলেন। 

১৫৪৫ খুষ্টাবে স্থানীয় কলহোরা-রাজ মীর মহম্মদ স্বীয় বন্ধ 
থয়েরপুরাধিপতি মীর আলীমুরাদের নিকট হইতে পয়গম্বর 
মহম্মর্দের একগাছি দাড়ির চুল পান। তিনি সেই দেবস্থৃতি- 
রক্ষার্থ নগরের উত্তরাংশে “বার-মুবারক” নামক এক চতুফোণ 
ধর্মভবন নির্দাণ করান। এ মস্জিদের মধ্যস্থলে চুণী ও পানা- 
বিমপ্ডিত একট স্বর্ণ কৌটায় সেই শ্বশ্রকেশ সযত্বে রক্ষিত 
আছে। প্রতিবৎ্সর চৈত্রমাসে এ কেশ দেখাইবার সময় এখানে 
একটা ক্ষুদ্র মেলা বসে। 

১৮৫৫ খুষ্টান্ধে এখানে মিউনিসিপালিটী স্থাপিত হয়। 
তদধধি এখানে স্বাস্থ্য ভাল হইয়াছে । নর্থ ওয়েষ্টার্ণ ষ্টেট 
রেলপথ বিস্তারে বাণিজ্যের বৃদ্ধিসহকারে নগরেপও সোনদধ্য ও 
সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইয়াছে। রেলপথ গমনার্থ নগরের সম্মুখেই 
সিদুবক্ষে একটা সুন্দর লৌহ-সেতু নিম্মিত হইয়াছে । কলিকাতা 
হইতে করাচীবন্দর গমন করিতে হইলে রোহরির মধ্য দিয়া 
গমন করিতে হয়। রোহরিত্স অপর পারে পিঞ্ুবক্ষস্থ চরের 
উপর পীর খাজা খিজিরের পীঠস্থান আছে। ্রস্থানে হিন্দু 
ও মুসলমান একত্র পুজা দিয়া থাকে। 


(১০ মাইল লম্বা ), কাদেরপুর (১২ মাইল লম্বা) এবং চজ্ঘান | রোহ্‌স্‌ (ক্লী)উচ্চ প্রদেশ। (খক্‌ ৬1৭১৫) 


(২০ মাইল লম্বা! ) নামক কয়টা বিস্বৃত বাধ আছে। 


রোহসেন ( পুং) মৃচ্ছকটিক নাটকোক্ত ব্যক্তিভেদ। 


এখানে বৃষ, কার্পাসবস্ন ও চুণের বিস্তৃত কারবার আছে। | রোহা, বোথবাই প্রেসিডেন্সীর কোলাব! জেলার একটা উপবিভাগ। 


ঘোটুকী ও খয়েরপুর ধর্কি নগরে উৎকৃষ্ট ফর্সি, নশ্দান, কীচী 
ও বন্ধনপাত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে । রোহরি হইতে নানাবিধ 
শস্য, সাজিমাটী, চুণ, তৈল, পশম, রেশমীকাপড়, নীল ও 
খাস্ভোপযোগী ফলাদি বিভিন্ন স্থানে রপ্তানী হইয়া থাকে । নর্থ 
ওয়েষ্টার্ণ ছেটে রেলপথের রোহরি, সত্বি, পানো-অফিল, ম্হা- 
শের, বোট্কী, শিরহদ্‌-মীরপুর, খয়েরপুর-ধর্কি ও রেহতী-ষ্রেসন' 
এই উপবিভাগে বিস্তৃত থাকায় স্থানীয় বাণিজ্যের বিশেষ 
স্থবিপা হঈলাছে | 

২উ- 5! *স এক্টী তালুক। ভূপরিমাণ ১৫৫* বর্গ- 


হাইল। হিস্তানবিভাগ ১১৩৫ বর্মমাইল। 


ভূপরিমাঁণ ২০৭ বর্থমাইল। এই মহকুমার অধিকাংশ স্থানই 
পর্বতময় ও জঙ্গলাবৃত, কেবলমাত্র কুগ্ডলিক! নদী প্রবাহিত 
উপত্যকা প্রদ্দেশই কর্ষণোপবোগী ও উর্বর । 

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। রোহা-অষ্টমী নামে 
পরিচিত। কুগুলিকা নদীর বামকূলের মোহান! হইতে ১২ ক্রোশ 
দূরে রোহানগর অবস্থিত। ইহার অপরতীরে অষ্টমী গ্রাম। 
অক্ষাৎ ১৮২৫৫ উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭৩৯২৫ পৃঃ। এই ছুইটা 
স্থানই রোহা মিউনিসিপাঁলিটার অধীন। রোহার শম্তভাগার 
হইতে বোম্বাই নগরে চাঁউলাদি সরবরাহ হইয়া থাকে । 
১৬৭৩ খুষ্টাব্বে অক্সেণ্ডেন্‌ এই স্থানকে “[80)90))” নামে 


রোহিণী 


উল্লেখ করিয়া! গিয়াছেন। তৎকালে ইহার বাণিজ্যসমৃদ্ধিও 
যথেষ্ট ছিল। 
রোহার, বোদ্াই প্রেসিডেন্দীর কচ্ছপ্রদেশের অগ্লার বিভাগের 
অন্তর্গত একটা প্রধান বন্দর । অঞ্জার নগর হইতে ১২ মাইল 
পূর্বে অবস্থিত । ১৮১৮ খুষ্টাবে ২ হাজার মণ বোঝাই জাহাজাদি 





চাহ: 


এই বনরে অনায়াসে আসিতে পারিত, কিন্তু এক্ষণে সমুদ্রতটের * 


অবস্থা পরিবর্তিত হওয়ায় বাণিজ্যের অনেক হাস হইয়াছে 
সেইজস্ স্থানীয় ক্ষুদ্র দূর্গ পরিত্যক্ত হওয়ায় ভগ্নাবস্থায় পতিত 
রহিয়াছে। এগানে একটা নূতন বাধ নির্মিত হওয়ায় স্থানীয় 
পানীয় জলের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। 
রোহি পং) রোহতীতি রুহ (হপিষিরুহীতি । উণ. ৪1১১৮ ) 
ইতি ইন্‌। ১ বীজ। ২ বৃক্ষ। ৩ ধার্মিক । 
রোহিক (পুং) বনরোহি নামক মৃগ, বনরোহ। গুণ_-ইহার 
মাংস হিত ও বলকর, বাত ও শ্রেম্ববর্ধক । ( অত্রিস* ২২ অণ 9 
রোহিকাপ্রিয় (পুং) মহাকরঞ্জ। ( বৈগ্ভকনিৎ ) 
রোহিণ (পুং) রোহতীতি কুহু ( রুহেশ্চ। উপ্‌ ২৫৫) ইতি 
ইনন্‌। ১ কালভেদ, দ্িবাভাগের নবম মুহূর্তের নাম রোহিণ। 
এই সময়ের মধ্যে একোদিষ্শাদ্ধ করিতে হয়। কুতপমুহূর্ত 
শ্রাদ্ধ আরস্ত করিয়া রোহিণকালের মধ্যে শেষ করিবে। 
"আরভ্া কুতপে শ্রাদ্ধং কুর্য্যাদারোহিণং বুধঃ | 
বিধিজ্ঞো বিধিমাস্থায় রৌহিণস্ত ন লঙ্ঘয়েৎ ॥” ( শ্রীদ্ধতত্ব ) 
ইহার নামান্তর রৌহিণও লিখিত আছে। 
(পুং) ২ ভূতৃণ। ৩ বটবৃক্ষ। ৪ রোহিতকবৃক্ষ ৷ (রাজনি* ) 
৫ শাঁল্লদ্ীপন্থ পর্বতবিশেষ। ( মৎস্যপুৎ ১২১৯৬ ) 
৬ কটফলবৃক্ষ । (রত্্মালা ) 
রোহিণি (স্ত্রী) রোহণীনক্ষত্র। ( শব্দরত্বাৎ ) 
রোহিণিক। (ত্ত্রী) রোহিণ্যেব স্বার্থে কন্‌ টাপ্‌, হৃম্বশ্চ। 
কোপানি দ্বারা রক্তব্্ণস্ত্রী। ( জটাধর ) 
রোহিণিনন্দন (পুং ) রোহিণীপত্র, বলরাম। 
রোহিণিসেন (পুং) রোহিনী নক্ষত্রের চতুর্দিকে অবস্থিত 
তারকামগ্ডলী। 
রোহিণী (কী) রুহ-ইনন্‌, গৌরাদিত্বা ভীষ,। ১ স্্-গবী। 


্রীত্যা নিযুক্তাল্লিহতীঃ স্তনন্ধয়া- 

ন্িগৃহ পারীমুভয়েন জানুনোঃ। 

বর্ধিষুণধারাধ্বনি রোহিণীঃ পয়- 

শ্চিরং নিদধ্যো ছুহতঃ নল গৌদুহঃ॥” (মাঘ ১২1৪০ ) 
২ তড়িৎ । ৩ কটুন্তরা। 9৪ সোমবন্ক। ৫ মহাশ্েতা। 


( বৈস্ককরত্বমা*) ৬ লোহিতা। (মেদিনী) ৭ জিনদিগের 
বিচ্চ। দেবীবিশেষ। (হেম) ৮ কাশ্মরী। ৯হরীতকী। 


[৯৫ ] 


রোহিণী 


শাপলা শিশিশাশিসতী টি» পা ৯ পতি 












ক 


১০ মন্িষ্ঠা। (রাজনি* ) ১১ কপিববর্ণ বর্ত,লাকার বিরেচনে 
প্রশত্ত হরীতকী। (বাজব* ) ১২ বন্থদেবের ভার্ধযা, ইনি 
কশ্তপপত্রী স্ুরভির অংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পুত্র 
বলরাম (হরিবংশ) ১৩ স্ুরতিকন্া। (কালিকাপুও ) 
১৪ নববধীয়া কস্তা। , 
"অষ্টবর্ষা ভবেদেশীরী নববর্ধা চ রোহিণী।” (উদ্বাহতন্ব ) 
১৫ পঞ্চবষীয়া কন্তাকেও রোহিণী কহে, রোগীদিগের 
রোগনাশের জন্য এই কুমারীকে পৃজ৷ করিবার ব্যবস্থা দেখিতে 
পাওয়া যায়। 
“রোহিণী পঞ্চবর্ষা চ ষড়বর্ষা কালিকা স্থৃতা ।” 
( দেবীভাগ* *৩২৬।৪২ ) 
“রোহিণীং রোগনাশায় পুজয়েদ্বিধিবন্নরঃ ।” 
( দেবীভীগ* ৩।২৬।৪৮ ) 
রোহিণীকে পুজা করিতে হইলে নিয়োক্ত মন্ত্রে পূজা 
করিতে হয়। 
মনত্র”রোহয়্তী চ বীজানি প্রাগ্জন্মসঞ্চিতানি বৈ। 
যা৷ দেবী সর্বভূতানাং রোহিণীং পৃজয়াম্যহম্‌ ॥ 
( দ্বেবীভাগ* ৩।২৬।৫৬ ) 
এই কুমারীপুজায় নানাবিধ ুথসম্পদ্‌ লাভ হইয়া থাকে। 


১৬ হিরণ্যকশিপুর কন্তা | ( ভারত ৩।২২০।১৮ ) ১৭ অশ্বিনী ৪ 


প্রভৃতি সপ্ুবিংশ নক্ষত্রের অন্তর্গত চতুর্থ নক্ষত্র। পধ্যায়_ 
রোঁিণী, ব্রাঙ্গী। এই নক্ষত্র শকটাকার এবং পঞ্চতারাত্মক, 
ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেব রন্ধা, এই নক্ষত্রে বৃষরাশি হয়। 

রোহিনী নক্ষত্র চন্দ্রের অতিশয় প্রিয়তমা, চন্দ্রের সপ্তবিংশতি 
পরী হইলেও চন্দ্র রোহিণীর নিকট থাকিতেন, নক্ষত্রপড়্ীগণ 
ইহাতে অসন্তষ্ট হইয়া দক্ষের নিকট এই বৃত্তান্ত বলেন, দক্ষ 
ইহাতে তুদ্ধ হইয়া চন্ত্রকে অভিশাপ দেন, রোহিণীর জন্য চন্দ 
দক্ষের অভিশাপ যক্্মরোগাক্রান্ত হন৷ ( কালিকাপুত ) 

এই নক্ষত্র উর্দমুখ, সর্পজাতি, শতপদ চক্রান্ুসারে এই 
নক্ষত্রে নামকরণ হইলে এই নক্ষত্রের চারিপাদ্ে “ও, ব, বী, বু” 
এই চারিটা অক্ষর আদি নাম হইবে। 
দকমুকঠি ! শকুলাকৃতৌ নভো মধ্যমাগতবতি প্রজাপতৌ । 
পঞ্চভে গজকুপক্ষলিপ্তিক! নিঃস্যতাঃ সুমুখি ! সিংহলগ্তঃ ॥” 

( কালিদাসকৃত রাত্রিলগ্ননিৎ ) 

পাঁচটা নক্ষত্রযুক্ত শকটাকার রোহিণী নক্ষত্র "আকাশ পথে 
মন্তকের উপর প্রকাশিত হইলে, সিংহলাগ্নের তিনদণ্ড ৩৮ পল 
অতীত হইয়াছে স্থির করিতে হইবে। 

এই নক্ষত্রে জন্ম হইলে জাত বালক, কুশল কুলীন, 
লুচারুদেহ, ধনী, মানী ও কামুক হইয়া থাকে। ( কোঠীপ্র* ) 





রোছিণী, 

পু পতন গন্য হইলে রিশা এ 
বিংশোত্তরী মতে এই নক্ষত্রে জন্ম হইলে চক্রের দশা হয়। 
নক্ষত্রের পরিমাধাদি অনুসারে ভোগাতূক্কাদি নিন্ূপণ রা 
যাইতে পারে। 

ভাদ্র মাসের কৃষ্ণষ্টমীত্ে অর্থাৎ জগ্মাষ্টমীর দিন রোহিণী 
নক্ষত্রের যোগ হইলে জয়স্তীধোগ হইয়! থাকে। এই রোহিণী 
নক্ষত্র রাত্রিকাল, পাইয়া যদি পরদিনেও থাকে, তাহা হইলে 
যতক্ষণ রোহিনী থাকে, ততক্ষণ উপবাস করিতে হয় । রোহিণী 
থাকিতে পারণ করিতে নাই। [ জন্মাষ্টমী দেখ ] 

১৮ গলরোগ ভেদ । 

ইহার নিদান ও চিকিৎসার বিষয় ভাবপ্রকাশে এইরূপ 
লিখিত আছে। গলরোগ ১৮ প্রকার, তাহার মধ্যে রোহিনী 


. ছু গ্রকার। 


নিদান-স্দূষিত বায়ু, পিত্ব, কফ ও রক্ত গলদেশস্থ মাংসকে 
দুষিত করিয়া কণ্রোধকারী মাংসাস্থুর উৎপাদন করিলে 
তাহাকে রোহিনী রোগ কহে । এই রোগে প্রায়ই রোগীর 
জীবন নষ্ট হইয়! থাকে । 

বাতজ রোহিনীর লক্ষণ--বাঁতজ রোহিমীরোগে জিহ্বার 
চারিদিকে অতিশয় বেদনাবিশিষ্ট করোধকারক, মাংসান্কুর 
উৎপর হয় এবং রোগী শ্তস্তত্ব প্রভৃতি বাতজ্নিত উপদ্রবসমূহে 
শ্ীড়িত হইয়। থাকে। 

পিত্তজ লক্ষণ--পিত্ত জন্ঠ রোহিণীরোগে মাংসাস্থুর শীঙ্গ উাগত 
হয়, এবং অতিশয় দাহ ও পাকযুক্ত হইয়া! থাকে, ইহাতে রোগীর 
অতি প্রবলবেগে জর হয়। কফজলক্ষণ--কফ জন্য রোহিণীরোগে 
মী'সাস্থুর গুরু, স্থির ও অল্নপাকবিপিষ্ট হয়, এবং কণ্ঠকত্রোত 
রুদ্ধ হইয়। থাকে। 

সন্নিপাতজ লক্ষণ--ত্রিদোষজ রোহিনী রোগে উপরি উক্ত 
তিনটা দোষের সমস্ত লক্ষণই প্রকাশ 'পাইয়া থাকে এবং 
মাংসাস্থুর গ্ভীরপাকী হয়, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই 
রৌগ ছুশ্চিকিৎগ্ত হইয়। থাকে, প্রায়ই ইহাতে জীবনের 
হানি ঘটে। 

রক্তজ লক্ষণ--রক্তযন্য রোহিনী রোগে জিহ্বামূল ্ফোটক 
দ্বার! পরিবৃত' এবং পিত রোহিণীর ভ্তায় লক্ষণ হইয়া থাকে, 
এই রোগ সাধা। . 

ব্রৈদোধিক রোহিলী যোগ জৌদীয় জীবন সস্ভঃ নই করে, 
কফজ রোহিলী তিন দিনের মধ্যে, পেতিক ঝোহিনী ৫ দিনের 


সখ ১ ৭ দিনের সখ জান ন করিয়া থাকে। 





- যার চিকিৎসা সাধ্য, রৌহিনী রোগে, 0:১৮ 
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৮১: টি 


্ [জুল ৮৬ 
এবং কিঞিৎ উক গ্গেহ দ্বারা গুম বাণ বরিব$; 
পিতজ রোহিনী রোগে র্তমোক্ষণ করি তির, চি ও. 
মধু মিলিত করিয়া ঘর্ষণ এবং ভরাক্ষা ও পরব ফলের কারবার 
কবল করিতে হইবে। কফজ রোহিমীতে গৃহঘুম, শুট, পিনী 
ও মরিচ টু্পঘারা গ্রতিসারণ করিবে । 

শ্বেত অপরাজিতা, বিড়, দৃ্তী, ও সৈন্ববদায়া তৈল পাঁক 
করিয়া নস্য ও কবল করিলে কফজ রোহিমী রোগ প্রশমিত : 
হয়। পিতজাদিভেদে পিতাদিনাশক 'ধধ হ্যবহারে এ 
সকল লক্ষণ নিরাকৃত হইয়া! থাকে । 

(ভাবগ্র* রোহিগ্নীরোগচি* ) 

১৫ শরীরের যন্ঠত্বকৃ। (সুত্র শারীরস্থা* ৪ অ*) 

১৬ অশ্বের মুখয়োগভেদ। ( জয়দত ২৯ অ্) 

১৭ জলচয় পক্ষিবিশেষ। (চক হুত্স্থা, ২৭ অ+) 

(ত্রি) ১৮স্থুল। 

পনৈব হন্বা ন মহতী নকুপা নাঁপি রোহিণী। নীলবুষ্ধিত্ত- 
কেশী চ তয়! দীব্যাম্যহং ত্বয়া” (ভারত ২৬১৩৩) 
রোহিণীকাস্ত (পুং) রোকিগ্যাঃ কাত্তঃ। রোহিণীপতি চক্জ। 
রোহিণী চন্দ্রব্রত (রী) ব্রতবিশেষ। 
রোহিণীচন্দ্রশয়ন (ব্লী ) ব্রতবিশেষ | 


রোহিণীতনয় (পুং ) রোবিণ্যান্বনয়ঃ | রোহিণীর পুত্র। বলরাম। 


রোহিণীতীর্ঘ (ক্লী) তীর্থভেৰ।, 

রোহিণীত্ব (ব্লী) রোহিনী ভাবে ত্ব। রোহিণী নক্ষত্রের ভাব 
বাধর্ম। (শতপথত্রাৎ ২১২৬ ) 

রোহিণীপতি (পুং) রোহিণ্যাঃ পতি: । চন্ত্র। (হেম) 
২ বন্দে" ৩ বৃষভ। 

রোহিণীত্রিয় (পুং) রোহিণ্যাঃ প্রিষ়ঃ । রৌহিনীপতি।. " 
রোহিণীভব (পুং) ১ রোহিণীর পুত্র, বলরাম । ২ বুধগ্রহ। 
রোহিণীযোগ (পুং) রোহিগ্যা যোগঃ। রোহিনীনক্ষত্রেয 
যোগ, জন্মাষ্টমীর দিন রোহিণী নক্ষত্র হইলে রোহিনীযোগ হয়, . 
এই রোহিনী নক্ষত্রের যোগ হইলে তাহাক্কে আযস্তীযোগও 
কছে। [জন্মাষ্টমী দেখ ] 

রোহিণীরমণ (পুং) রোধিগযা রগ । ১ বৃষত। (রাজনি, ) 
২ বন্ুদেবা। ওচন্ড্র। 

মোহন লগ ১ ছে র্‌ 
রোহিণীব্রত (রী )জযারদ। ১ ১ রি রা 


! 







* রোহিত (লী) রুহ-(রুহেরস্চ লোবা। উপ ৩৯৪) ইতি ইতন্‌। 








আহিল বাম। 


২ বুধগ্রহ। : 
রোহিণের (রং) জৌহিণয, য়কতমণি। (যানি) 
রেহিণ্যউমী (ত্ী) রোহিনীযুক্তা অষ্টমী। রোহিণী নক্ষযুক্ত 
ভাত্রকুষ্চাষ্টমী। জন্মাষ্টমীর দিন রোহিনীনক্ষত্রের যোগ হইলে 
তাহাকে রোহিণ্যক্টী কছে। 

প্রৃষ্ণা্টম্যাঞ্চ রোহিণ্যামর্ছরাত্রেহার্চনং হবেঃ। 

কার্ধ্য! বিদ্বাপি স্তম্যা হস্তি পাপং জিজন্মজম্‌॥” 

(গরুড়পু* ১৩২ অ* )[ জন্মাষ্টমী শষ দেখ ] 

রোহিণ্যাদ্যঘ্বত (কী) গুন্াধিকারে স্বতৌবধবিশেষ। 
€চরক চিকি* ৫ অ) 


রোহিৎ (পুং) রোহতীতি রুহ (হবস্থরুহিযুধিভ্য ইতি ত। উপ, 


১৯৯) ১ সূর্য্য । ( মেদিনী ) ২ বর্ণভেদ। ৩ মৎস্যভেদ, রুই মাছ। 
শকফপিত্তকরা মতস্তা! রোহিতং মদগ,রং বিন! ।” ( বৈদ্যক ) 
মতস্তমাত্রই কফ ও পিতবর্ধক, কিন্তু রোহিত ও মদ্গুরমাছ 

কফ ও পিত্তবর্ধক নহে। ৩ খয্যযৃগ। 

“মনুয্যরাজায় মর্কটঃ শার্দ,লায় রোহিৎ/? (শুরুযজুণ ২৪৩০) 

“একো! রোহিৎ খব্যঃ' (বোদীপ*) 

(ত্রি)৪ রোহিতবণবিশিষ্ট। 
. পরোহিত্শ্যাব। সুমূদং” ( ধাক্‌ ১/১০০1১৩৬ ) 

«রোহিত রোহিতবণা” (সায়ণ ) 

(ভ্ত্রী)€৫মুগী। ৬ লতাভেদ। ৭ বড়বা। 

যক্ষাহ্রুধী রথে হরিতো দেবা রোহিত:* (খক্‌ ১১৪১২) 

“রোহিতঃ রোহিচ্ছন্দা ভিধেয়ান্বদীয়। বড়বাঃ, (সায়ণ ) 

৮নদী। “প্োহস্তি আভির্বীজানি তজ্জলেন হি বীজানি 
প্ররোহস্তীতি তথাত্বং» (নিঘণ্ট, ১১৩১৮) এই অর্থে এই 
শব্ধ নিগমে প্রায়ই বহুবচনাস্ত প্রয়োগ আছে, এই জন্ত এই শব 
ব্ভব্চনাস্ত 


১কুছ্ুমা। ২ রক্ত। ৩ খু পক্রধনুঃ। 
“বিহ্যতোহশনিমেঘাংশ্চ রোহিতেন্ত্রধনূংযি চ। 
উদ্ধানির্ধাতকেতুংশ্চ জ্যোতীংয্যুচ্চাবচানি চ &” ( মন্ধু ১৩৮ ) 





প্রাফ: ক শ্বেতকুক্ষিত্ত মৎতে। 025 
যঃ শ্রেক্ঠোফসৌ লোহিতবৃত্তবক্ত ১ | এ 
কোং বল্যং রোহিতন্তাপি মাংসং 
বাতং হস্তি দিগ্মৃয়্াতিবীধ্যম্‌ ॥” (রাজনি ) 
ডাব-প্রকাশ মতে পধ্যায় ও গু৭--. 
রক্তোদর, রক্তমুখ, রক্তাক্ষ, রক্তপক্ষতি, কৃষঃপনক্ষ, বসশ্রেষ্ 
ও রোহিত, এই মত্স্ত সকল মৎস অপেক্ষা প্রে্ঠ। গপ-__ 


' গুক্রবর্ধীক, অর্দিতরোগনাশক, ঈষৎকষায় সংযুক্ত, মধুররস, 


বায়ুনাশক ও ঈষৎ পিত্তকারক। (ভাবপ্রৎ) 
হারীতে লিখিত আছে যে, এই মত্ত শৈবাল ভোজন করে 
এবং স্প্নরহিত বলিয়া দীপনীয় ও লঘুপাক। 
“শৈবালাহারভোজিত্বাৎ স্বপ্স্ত চ বিবর্জনাৎ। 
রোহিতো৷ দীপনীয়শ্চ লঘুপাকে! মহাবলঃ,1” 
(হারীত ১১১ অৎ) 
৫ স্থনামখ্যাত হরিশ্চজ্ত্র রাজার পুত্র | (দেবীভাগ* ৭১৫।১৫) 
৬ মুগভেদ। ৭ রোহিতকবৃক্ষ । (মেদিপী) 
৮ অগ্নিঘাটক। 
“রোহস্তি আরোহস্তি রথং বহস্ত্যাদিবমিতি 'রোহিতঃ” 
| ( নিঘণ্ট, ১১৫) 
৯ রক্রবর্ণ। (ব্রি) ১০ রক্তবর্ণবিশিষ্ট। 
“নমো রোহিতায় স্থপতয়ে বৃক্ষাণাং পতয়ে নমঃ”... 
( শুরুষজূৎ ১৬।১৯ ) 
১* নদীভেদ। *€ জৈনহরি ৫৪২) 


রোহিতক (পুং) রোহিত এব স্বার্থে কন্‌। (40000% 


[01815 870 40067807010 130816808 ) বৃক্ষবিশেষ, 
দাড়িমপুষ্পক নামক শ্বনামধ্যাত বৃক্ষ। এই বৃক্ষ ছুই 
প্রকার, শ্বেত ও রক্তবর্ণ। চলিত রোড়, রয়না, কড়ার। 
পধ্যায় রোহী, প্লীহশক্র, দাড়িমপুষ্পক, রোহীতক, রোহিণ, 
কুশান্লি,  দাঁড়িমপুষ্প, সদাপ্রন্থন, কুটশাল্মলি, বিরোচন, 
শালিক । গুণ--কটু, দগ্ধ, কষায়, শীতল, কৃমি, ব্রণ, প্লীহা 
ও রক্তনেত্ররোগনাশক । (রাদ্রনিৎ ) ২ হরিণবিশেষ। 
৩ কুসুস্তরৃক্ষ । ৪ দেশভেদ। [ রোহতক দেখ। ] 


(পু) ৪ মীনবিশেষ, রোহিতমত (12808 :০8:%8 ) | রোহিতকারণ্য (ব্ী ) স্থানভেদ। (ভারত উদ্যোগপণ ) 


“ই্লিশে! জিতনদীযুযে৷ বাচাবাচামগোচিরঃ 
রোহিত! নে হিতঃ প্রোকে। মাগুরো মাগ,রোঃ খ্রিঃ ॥” 
ইহার লক্ষণ-এই, মহত কৃকরপ, শব্দ, 'কুক্ষিদেশ, 
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) পর্বতভেদ। ( জৈনহরি ৫১1১২ ) 
রা (রী) জনপদভেদ। ( পঞ্চবি'শত্রা* ১৪৩১২ ) 
(রী) সামভেদ। ৪8 


ৃ রোহিতগিরি (পুং) পর্বাতড়েছ। . 
রর পা পাপের দের, মধ্যে ইহা, রোহিতপুর। 2) গোরা সারি 
ধর খড় ও ব্যবর্কি) 1. ০০০০১ চ টানি গ:) .. 


রোহিলখণ্ডা 


রোহিতবৎ (ত্রি) রক্তাক্তযুক্ত। (লাট্যায়ণ ১৪1৪ ) 
রোহিতবস্ত (ব্লী) নগরভেন। ( ললিতবিৎ ) 
রোহিত। (স্ত্রী) রোহিত-টাপ,» ( বর্ণাদনুদাত্তাত্তোপধাতো নঃ। 
পা 81১৩৯ ) ইতি পাক্ষিকো ভীষ্‌ , তকারস্ত নকারাদেশশ্চ ন। 
রাগাদি দ্বারা রক্তবর্ণ। পক্ষে ডীষ ও তম্থানে ন করিয়া 
রোহিলী পদ হয়। 
“রোহিণী রোহিতা রক্তা লোহিনী লোহিতা চ সা” ( জটাধর ) 
রোহিতাক্ষ (পুং) রক্তচক্ষুঃ । রক্তলোচন । 
রোহিতাঁঙঈ) দেশভেদ। [ রোহতঙ্গ দেখ। ] 
রোহিতাঞ্জি (ত্রি) রক্তচিন্নবিশিষ্ট। 
রোহিতাশ্ব (পুং) রোহিতোহস্থো যস্ত। ১ অগ্নি। ২ হরিশ্চ্্র 
রাজার পুত্র। ( মেদিনী) 
রোহিতিকা! ত্ত্রৌ) রোহিতো! বর্ণোতস্তস্তা ইতি রোহিত-ঠন্‌, 
টাপ্‌। রাগাদি দ্বারা রক্তবর্ণ। ( জটাধর) 
রোহিতেয় (পুং) রোহিত এব স্বার্থে চ। রোহিতবৃক্ষ। 
পপ্লীহারী রোহিতেয়ঃ স্তাৎ রক্তপুষ্পশ্চ রোহিতঃ।৮ 
রোহিদশ্ব (পুং) অগ্রি। (খক্‌ ১৪৫।২) 
রোহিন্‌ €পুং) অবশ্যং রোহতীতি রুহ আবশ্যকে ণিনি। 
১ রোহিতকবৃক্ষ । ২ অশ্বখবৃক্ষ। ৩ বটবৃক্ষ। ( মেদিনী) 
রোহিলখণ্ড, যুক্ত প্রদেশের ছোটলাট বাহাদুরের অধীন একটা 
শাসনবিভাগ। বিভাগীয় . কমিসনের কর্তৃত্বাধীন। অক্ষা 
২৭৩৫ হইতে ২৯*৫৮ উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭৮২ হইতে 
৮০*২৮৭পুঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ১০৮৮৩ বর্গমাইল। বিজনৌর, 
মোরাদাবাদ, বুদাডিন, বরেলী, পিলিভিৎ ও শাহঞ্জহানপুর জেলা 
ইহার অন্তত ক্ত। 
এখানে সর্বসমেত ১১৩২৭ খানি গ্রাম ও নগর আছে,তম্মধ্যে 
বরেলীর জনসংখ্যা লক্ষাধিক, শাহজহানপুর প্রায় ৭৫ হাজার, 
মোরদাবাদ ৬৭ হাজার, আমরোহা ৩৬ হাজার, বুদাউন্‌ ৩৪ হাজার, 
পিলিভিৎ ৩০ হাজার, চন্দৌসী ২৮ হাজার, শম্তল ২২ হাজার, 
নাগিনা ২০ হাজার, নজিবাবাদ ১৮ হাজার, তিলহার ১৫ হাজার, 
বিজনৌর ১৫ হাজার, কোরকোট ১৫ হাজার, শাসাবান্‌ ১৫ 
হাজার, আওনলা ১৩ হাজার, কিরাতপুর ১৩ হাজার, সরাইতরণী 
১১ হাজার ও টাদপুর প্রায় ১১ হাজার। এই ১৮টা প্রধান 
নগর ব্যতীত আরও ২৮টা ক্ষুদ্র নগর আছে। নগরসমূহে 
স্থানীয় বাণিজ্যের প্রভাব নিতাস্ত মন্দ নহে। আউধ-রোহিল- 
খণ্ড ও কুমায়ুন4রোহিলখণ্ড রেলপথ এখানে বিস্তৃত থাকায় 
স্থানীয় ব্যবসার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে । 
রোহিল৷ আফগান জাতি এক সময়ে এই বিস্তৃত বিভাগে 
বাস করে এবং তাহারা স্বকীয় বীর্য-বলে এইস্থান অধিকার 
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করিয়া আফগান শাসন বিস্তার করিয়াছিল। তদবধি এই 
স্থান রোহিলথণ্ড নামে আখ্যাত হয়। ছুর্ধর্য রোহিলাজাতির 
বীর প্রকৃতি ও যুদ্ধবিগ্রহের পরিচয় রোহিল! শব্খে এবং বিভাগীয় 
ইতিবৃত্ত প্রতি জেলার ততন্লামক শব্দে বিবৃত হইয়াছে। 
রোহিল্লা (রোহেলা ), ভারতবাসী আফগান (পাঠান ) জাতির 
একটা শাখা । ইহারা প্রধানতঃ যুস্ৃফজৈ আফ গাননামে পরিচিত । 
দিল্লীতে পাঠান-আধিপত্যকালে ভারতে আমিয়৷ ইহার! নান। 
রাজ্যে ছড়াইয়া পড়ে। সেই সময়ে আফগান-সর্দীরগণ জায়গীর 
বা শীসনকর্তৃত্ব লইয়া স্ব স্ব প্রীধান্তস্থাপনে যত্ববান্‌ ছিলেন । 
পঞ্জাবের পেশবার বিভাগে ভারতাক্রমণকারী কএকদল আফগান 
উপনিবেশ স্থাপন করিলেও, ভারতের অন্তান্ স্থানে আফগানগণ 
বসবাস করিবার সুবিধা পায় নাই। ১৫২৬ খুষ্টার্ে মোগল- 
সম্রাট বাবরশাহ যখন ভারতে রাজপাট স্থাপন করেন, তখন 
হইতে অরঙ্গজেবের শাঁসনকাল পর্য্স্ত ভারতে পাঠানদিগের 
বিশেষ প্রাহূর্ভাব ছিল। প্রতিষ্ঠাপন্ন ও প্রতাপশাঁলী যোদ্ধা রাজ- 
পুত বা হিন্দু-রাজন্যগণের শাসনসময়ে আফগানগণ মন্তকোত্তোলন 
করিতে পারে নাই। অরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর, মোগল- 
প্রভাবের উত্তরোত্তর অবসান হইতে দেখিয়া লুন দ্বারা 
ধনাহরণের চেষ্টায় বা সৈনিকবৃত্তি লাভের আশায় দলে দলে 
আফগানজাতি পার্ধত্য-অধিত্যকা ছাড়িয়া কর্ধান্বেষণে ভারতে 
আসিয়া! পদার্পণ করিল। ছুএকজন রাজকাধ্যে নিয়োজিত 
হইলেও অধিকাংশই দন্যুবৃত্তি দ্বারা জীবিকার্জন করিয়াছিল। 
হিন্দুস্থানবাসী এই আফগানজাঁতি তৎকালে রোহিল্লা নামে 
পরিচিত ছিল। হিন্দুগণ কেন তাহাদের রোহিলা নাম 
দিয়াছিলেন, তাহার কারণ নির্দেশ করা যায় না। পস্তভাষায় 
রোহশবে পর্বত এবং রোহেলাহ, শব্দে পর্ধতবাসী বুঝায়। 
এতত্তিস্ন তারিখ-ই-শাহী ও ফিরিস্তায় আফগানস্থানের অন্তর্গত 
রোহ্‌ নামক জনপদের উল্লেখ পাঁওয়! যার। প্রস্থান ন্বাত ও 
বাজৌর হইতে ভন্করের অন্তর্গত শিবি নগর পথ্যস্ত এবং হাসন- " 
আবদাল হইতে কাবুল পধ্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সম্ভবতঃ এই 
রোহ্‌ নামক জনপদ বা পার্বত্য প্রদেশ হইতে সমাগত আফ.- 
গানজাতি ভারতে রোহিলা নামে পরিচিত হইয়াছিল । উত্তর- 
তারত অপেক্ষা দক্ষিণভারতে বিশেষতঃ হায়দরাবাদে আফগান 
ওপনিবেশিকগণ “রোহেল!” নামে কথিত হইয়া থাকে। 
উত্তরভারতবাসী আফগানজাতি সাধারণতঃ পাঠান নামেই 
পরিচিত। 
অরঙ্গজেবের মৃতার পর মোগলসাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিলে, 
নানাস্থানে নেতুগণ আপন আপন প্রভৃত্ব-সংস্থাপনে সচেষ্ট 
ছিলেন। এই সময়ে উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশবাপী আফগানগণ 





পিপিপি স্পট পা শশা শিস শিশাশীশশীশীিশিঁ 


দস্থাবৃত্তি দ্বারা উদর পূরণ করিতে ছিলেন। সৌভাগ্যাদ্বেবী 
আফগানসেনানী দাউদ মৌগলসরকারে ক্রীতদাসরূপে নিযুক্ত 
থাকিয়া শ্বীয় সদ্গুণে প্রতিষ্ঠালাভ করেন । অবশেষে সেই ব্যক্তি 
স্বীয় প্রতু শাহ আলমকে নিহত করিয়া কাতিহর নামক স্থানে 
প্রাধান্তলাভের সুযোগ দেখিতে লাগিলেন । এই সমগ্নে তাহার 


পুরুষকারে বিমোহিত হইয়া আফগানগণ তীহার বশীভূত ও« 


দূলভৃত্ত হইতে লাগিল। দাউদ প্রথমজীবনে লুনকালে 
একটা জাট-বালককে অপহরণ করিয়া লালনপালন করেন। 
&ঁ বালকের নাম আলী মহম্মদ । আলী প্রতিপালক দাউদকে 
নিহত করিয়া স্বয়ং আফগানসম্প্রদায়ের অধিনেত! হইলেন এবং 
স্বীয় সাহস ও কার্যতৎ্পরতাগুণে শীঘ্রই কাতিহরের সর্বময় 
কর্তা হইয়া উঠিলেন। তিনি বশত আফগান যোদ্ধাকে 
শ্বকার্যে নিয়োগ করিয়া! আপনার বলবৃদ্ধি করিয়াছিলেন । 
দিল্লীর রাজসরকারের ছুরবস্থা দেখিয়া ১৭৩৯ খুষ্টাবে 
নাদিরশাহ মোগলসআটের গর্ব আরও খর্ব করিলেন। তাহাতে 
আলী মহশ্সদের ক্ষমতা আরও বাড়িয়া গেল। অনেক 
শিক্ষিত আফগানসেনা ও সেনাপতি তাহার পক্ষে আঙিয়৷ যোগ 
দিল। মহম্মদ এইরূপে বলীয়ান্‌ হইয়া ভাবী প্রতিযোগীর বিরোধের 
আশঙ্কা অপনোদনার্থ শ্বীয় খুরতাত রহমত খার সহিত মিলিত 
হইলেন। রহমৎ তৎকালে রোহিলখণ্ডের সর্ধপ্রধান আফগান- 
সর্দার, তিনি আলীর নিকট হইতে কিছু জায়গীর লইয়া তাহার 
সহযোগে কাধ্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। রহমতের পিতা 
শাহ আলম্‌ বাদলজৈ আফগান। তিনি কান্দাহার ত্যাগ 
করিয়া কাতিহরে আসিয়া বাস করেন। ১৭১০ খুষ্টাবে 


রহমতের জম্ম হয়। 
১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে রোহিলথণ্ড নামক স্ুবুহৎ দেশভাগ আলী 


মহম্মদের অধিকারভুক্ত হয় এবং সম্রাট তাহাকেই থাকার 
শাসনকর্তী বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হন। ৫ বৎসর 
নির্বিরোধে রাজ্যশাসন করিবার পর ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে 
অযোধ্যার সুবাদার সফদরজঙ্গের সহিত তাহার যুদ্ধ বাধে। 
এই সময়ে সম্রাট মহন্মদশাহ উজীরের পক্ষাবলম্বন করায় 
আলীমহম্মদ বশ্ঠতাস্বীকার করিতে বাধ্য হন। তিনি নজর- 
বন্দিরপে দিল্লীতে রক্ষিত হইলেও তাহার অধীনস্থ দুর্ধর্ষ 
আফগানগণ ক্রমশঃই অত্যাচার ও উপদ্রব আরস্ত করিল। 
তখন সম্রাট, আলীকে সরহিন্দের শাসনকর্তৃত্ব দান করিয়া 
তাহার্দিগকে নিশ্চিন্ত করিলেন । 

১৭৪৮ খুষ্টাকে আবদালীর ভারতাক্রমণে সুযোগ পাইয়া 
আলীমহম্মদ পুনরায় রোহিলখণ্ড হস্তগত করিয়া! লইলেন এবং 
অতি সতর্কতার সহিত রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন । শীাসন- 





শৃঙ্খলা দূ করিবার অভান্ পরেই ১৭৪৯ খঙ্টাঝে তিনি 
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কালগ্রাসে নিপতিত হন। তখন তাহার জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্র 
ফয়জুল্ল! খা ও আবছুল্লা খা আবদালীর সহিত কান্দাহার যাত্রা 
করিয়াছিলেন । নুুতরাং অপর নাবালক চতুষ্টয়ের উপর 
রাজ্যভার না দিয়া আলী স্বীয় খুল্পতাত রহমৎ খাকে “হাফিজ 
অর্থ।ৎ রাজ্যের প্রধান অভিভাবক ও রহমতের জ্ঞাতিভ্রাত৷ 
ছৃতীর্থাকে সেনাপতি করিয়া যান। পু 

আলীমহম্মদের মৃত্যুর পর, তাহার বিখ্যাত সেনাপতি ও 
বিজনৌরের জায়শীরদার নাজির খঁ! ছুণ্তীখার কন্যাকে বিবাহ 
করিয়া নাজিব উদ্দৌলা নামগ্রহণপূর্ববক বিজনৌরে শ্বতত্্ 
রাজপাট স্থাপন করিলেন। মধ্য অন্তর্ধ্েদীতে *্বঙ্গস্বংশীসব 
আফগান কাএমজঙ্গ ফরথাবাদে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া 
আফগানশাসন বিস্তার করিয়াছিলেন। এরই সময়ে উজীর 
সফদারজঙ্গ তাহাদের দর্প খর্ব করিবার মানসে প্রথমে সেনা- 
পতি কৃতব উদ্দীন্কে প্রেরণ করেন। ছুত্তী খাঁ-পরিচালিত 
রোহিল্লার হস্তে কুতবের পরাজয় ও প্রাণবাযু বহির্গত হইলে 
সফদর কাএম্জঙ্গের সহায়তায় ১৭৫ খুষ্ঠা্যে রোহিলখণ্ড 
আক্রমণ করেন। বদাউনের যুদ্ধে হাফিজ রহমত ও দুণ্তী খার 
হন্যে কাএমজঙ্গ নিহত হইলে তিনি আর রোহিলখণ্ড আক্রমণ 
না করিয়া কাএমের পুত্র আদ্গদ খাকে ফতেয়াবাদে আক্রমণ 
করেন। এ যুদ্ধে বিশেষরূপে অপমানিত, লাঞ্তিত ও পরাজিত 
হওয়ায় সফদর প্রাণ লইয়া পলায়ন করেন এবং আফগানগণ 
আলাহাবাদ পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করে। 

এই অপমানে ক্ুদ্ধ হইয়া সফদর মহারাষ্্রসেনাপতি মলহর- 
রাও হোলকর ও জয়াপ্লাসিন্দের সাহায্যে পুনরায় রণক্ষেত্রে উপ- 
স্থিত হইলেন। আঙ্ষদ্ খা রহমত ও দৃত্তীর্থার সাহায্য লাভ করিয়া 
দ্ধার্থপ্রস্তত হইতে লাগিলেন। ১৭১৫ খুষ্টান্দে মহা সেনা 
রোহিলখণ্ডে প্রবেশপূর্বক আঙ্গদর্থাকে পরাজিত করিল। 
আঙ্গদ খা পুনরায় ফরুখাবাদ সিংহাসন পাইলেন । 

এই সময়ে ফয়জুল্লা থা, আবছুল্লা খা, হাফিজরহমৎ ও ছুত্তী 
খাঁর মধ রাজ্যবিভাগ লইয়া গোলযোগ ঘটিল। অবশেষে চারি- 
জনেই আলীর সম্পত্তি বিভাগ করিয়| লইলেন। ১৭৫৪ খুষ্ঠান্ধে 
মন্ত্রী গাজীউদ্দীন্কর্তক সমাট.আঙ্গদশাহের রাজ্যচ্যুতি এবং সফদর- 
জঙ্গের মৃত্যু ও সুজা উদ্দৌলার অযোধ্যা-মসনদ্‌ প্রাপ্তিতে রোহিল্লা 
জাতির অনৃষ্টরবি ক্রমশ£ই তিমিরাবৃত লইয়া! আসিতে লাগিল। 
১৭৫৬ খুষ্টাব্ধে আবদালী ৩য় বার ভারত াক্রমণ করিলেন। 
এবার তিনি পূর্ব্বকথিত নাজিব উদ্দৌলীকে সেনাপতি ও প্রধান 
মন্ত্রী করিয়া গেলেন। গাজি উদ্দীনের এ ক্ষমতাহাস ভাল লাগিল 
না, তিনি মহারাষ্্রীয়ের সহযোগে তাহার সর্বন।শে সমুগ্যাত 





হইলেন। ১৭৫৮ খৃষ্টাকে মহারাষ-সেনা নাজিব'উদ্দৌলাকে 
রোহিলখণ্ডে তাড়াইয়! দেয়। ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া অবশেষে 
তাহার! ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে নাজিবকে স্বরাজ্য্রষ্ট করেন। হাঁফিজ- 
রহমৎ ও অন্ান্ত রোহিল! সর্দারের! মরাঠার্দিগের গতিরোধ 
করিতে অসমর্থ হইয়া সুজা উদ্দৌলার সাহাঘ্য প্রার্থনা করেন। 
উক্ত বর্ষে নবেম্বর মাসে মিলিত সেনাদলের নিকট পরাস্ত হইয়া 
মহারাইরীয় দল পলাইয়া যায়। 

মহারাক্্রী-সেনার পলাইঘার আরও কারণ ছিল। ১৭৫৭ 
খৃষ্টানদের সেপ্টেম্বর মাসে আবদালী ৪র্থ বার ভারতাক্রমণার্থ 
পঞ্জাৰে পদার্পণ করেন। পঞ্জাব তৎকালে মহারাষ্ট্র অধিকারে 
ছিল। , রাজ্যরক্ষার্থ মহারাষ্রগণ রোহিলাদিগকে ছাড়িয়া আব- 
দালীর সম্মুখীন হইবার উদ্যোগ দেখিতে লাগিলেন । ১৭৬ধুষ্ঠাবে 
আবদালী নাজিব উদ্দৌলা, হাফিজ রহমৎ ও অন্তান্ত রোহি্লা 
সর্দীরগণ সমবেত হইয়া দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ৬ই 
জানুয়ারী ১৭৬১ খুষ্টা্ে পাণিপথযুদ্ধে মহারাষ্ট্রশক্তি বিধ্বস্ত 
হইলে আঙ্ষদশাহ আবদালী বিজয়ঘোষণাস্তে শাহ আলম্‌কেই 
দিল্লীর সম্রাট মনোনীত করিয়া নাজিব উদ্দৌলাকে প্রধান মন্ত্রী ও 
সুজা উদ্দৌলাকে উজীর করিয়াছিলেন। তিনি হাফিজ রহমৎ ও 
দৃণ্তী খাকে যথীক্রমে এতাঁব! এবং আগ্রা ও কাল্পী প্রদেশ দান 
ক্রিলেন। অন্তান্য রোহিলা সর্দারগণ অন্তর্কেদীর মধ্যবন্তী প্রদেশ 
ভোগ করিবার অধিকার পাইলেন। এই সময়ে কএকবৎসর 
মাত্র রোহিল্লাগণ শান্তিময় স্ুখরাজ্য ভোগ করিয়াছিল। 

১৭৬৪ খুষ্টা্ধে সুজা উদ্দৌলার সহিত ইংরাজের বিরোধ ঘটে 
এবং ১৭৬৫ থুষ্টান্দে বন্সারের যুদ্ধে তাহা কতকটা'স্থগিত থাকে । 
১৭৬৯ খুষ্টান্দে আফগানগণ পুনরায় এতাবা ও দোয়াবের মধ্যবর্তী 
জেলা মুদ্রায় আক্রমণ করিলে ক্লাইবের মনে নান! কুচিন্তার 
উদয় হইতে থাকে,কিন্ত ১৭৭০ খুষ্টা্ধে নাজিব উদ্দৌলার মৃত্যুতে 
তংপুত্র জাবিতা খ! রাজা হইলেন বটে, কিন্তু রোহিল্লা জাতির 
গর্বব অনেকাংশে খর্ব হইয়া গেল। উক্ত বর্ষেই রোহিলখণ্ডে 
দুণতীর্থার মৃত্া হওয়ায় রোহিল্লাগণ আর মহারাষটরীয় গতিরোধ 
করিতে পারিল না । ১৭৭১ খুষ্টাৰে তাহারা দশবর্ষ পরে পুনরায় 
দিল্লী আক্রমণ করিল। জাবিতা খা বিপদ নিকটবর্তী জানিয়৷ 
রাজ্য ছাড়িয়৷ পলায়ন করিলেন । উক্ত বর্ষে ২৫এ ডিসেম্বর 
মহারাষ্ট্রের সহিত একট! চুক্তি করিয়া সম্রাট নগরে 
প্রবেশ 'করিলেন। 

১৭৭২ খুষ্টান্দ মহারাস্্দীল রোহিলথণ্ড আক্রমণ করিলেন । 
জাবিতা খা ও হাফিজরহমৎ প্রভৃতি রোহিললা সার্দীরগণ এবং দ্বয়ং 
সুজা উদ্দোলা মহারাষ্্রীয় সেনার গতিরোধ করিতে অসমর্থ হই- 
লেন। মহারাষ্ট্রদল পাণিপথযুদ্ধের প্রতিহিংসাসাধনার্থ রোহিল- 


খণ্ড উৎসাদিত করিয়া অধোধ্যনষ্ঠনে অগ্রসর হইলে উতীর 


সুজা উদ্দৌলা কলিকাতার ইংরাজগবর্মেন্টের সাহায্য প্রার্থনা 
করেন ও রোহিলখণ্ড বিভাগের কতকাংশ ক্ষতিপূরণ শ্বরূপ 
ইংরাঅহস্তে সমর্পণ করিবার অঙ্গীকার করেন। তদমুঠারে 
সভার প্রেসিডেন্ট কার্টিয়ারের আদেশে সর্‌ রবার্ট বেকার মধ্যস্থ 
হইয়! মহারাষ্ট্র, রোহিল্ল! ও সুজ] উদ্দৌলার সন্সিলনের চেষ্টা পান। 
উক্ত বর্ষের ২৫এ মে পধ্যন্ত সন্ধির প্রত্তাৰ চলিল, কিস্তু বিশেষ 
কিছু হইল না। বর্ধারস্তে মহারাহ্ীয়দল গঙ্গা পার না হইয়া 
ফিরিয়া গেল। রোহিল্লাগণ এবং জাবিতা খা পত়ীপুত্র লইয়! 
রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। উজীর বেকার সাহেবকে লইয়া 
অযোধ্যায় চলিলেন। 

এদিকে হেষ্টিংস মান্দ্রাজ হইতে আসিয়া! উক্ত বর্ষের এপ্রিল 
মাসে বাঙ্গালার গবর্ণর হইলেন। মহারাষ্ট্র, রোহিল্লা, উ্ভীর ও 


, মোগলসমাটের পরম্পরের স্বার্থ ও সন্ধ রক্ষা করাই তাহার 


মূল জল্পনা হইয়া উঠিল। মহারাষ্্রগণ রোহিলখণ্ড পরিত্যাগে 
স্বীকৃত হইয়া রোহিলখণ্ড আক্রমণে বিরত থাকিলেও তদ্দেশে 
শাস্তি স্থাপিত হইল না। রোহিযল্লাদিগের মধ্যে গৃহবিবাদের 
স্থচনা হইল। রোহিল্লাসর্দীর সর্দার খা বন্সির মৃত্যুতে তাহার 
পুত্রগণ উত্তরাধিকার লইয়! গোলযোগ উত্থাপন করিল। হাঁফিজ- 
রহমতের পুত্র ইনায়ৎ খা পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন । 
এই সময়ে অন্যতম রোহিন্লা সর্দারগণ ক্রমঃশই ক্ষয়গ্রাপ্ত হইতে 
লাগিলেন, সর্দার শেখ কবীর ভবলীলা সম্বরণ করিলেন, ফরুথা- 
বাদের মুজঃফরজঙ্গ অবর্মণ্যতানিবন্ধন দুর্বল হইয়া পড়িলেন 
এবং জাবিতা খাঁ স্বজাতির সহানুভূতি হারাইয়৷ কিংকর্তব্যবিমূঢ় 
হইলেন। তিনি দিল্লীশ্বরের প্রধান মন্ত্িত্বের আশীয় ১৭৭২ খৃষ্টা- 
বের জুলাই মাসে মহারাষ্্রদলে মিলিত হইলেন । 

উক্ত বর্ষের শেষভাগে মহারাষ্রীয়গণ দিল্লীপ্রবেশ করিলে, 
নজফ. খা বিশেষ চেষ্টা করিয়াও আত্মসক্ষা করিতে পারিলেন 
না। মহারাষ্ট্দ্ল তখন আর প্রকাস্ততঃ সম্রাটুকে কোনরূপ, 
সম্মান ন! দেখাইয়া তাহার নিকট হইতে আলাহাবাদ ও 
কোর! প্রদেশ বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলেন। এই সংবাদে ভীত 
হইয়া সুজা উদ্দৌল! ইংরাঁজগবর্মেপ্টকে সাহায্য প্রার্থনাপুর্বক পত্র 
লিখিলেন। কোড়া ও আলাহাবাদ লইয়া ইংরাজের সহিত 
যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা দেখিয়! মহারাস্্ীয়-সেনাপতি হাফিজরহ- 
মতের সহিত সম্মিলিত হইবার আশায় গঙ্গ! পার হইয়া 
রোহিলখণ্ডে প্রবেশ করিলেন। 

হাফিজরহমতের সহিত মহারাষ্্রদলের সন্ধির প্রস্তাব চলিতে 
দেখিয়! হেষ্টিংস চিন্তাযুক্ত হইলেন। তিনি অযোধ্যার উজীরের 
পক্ষ ও ইংরান্ধের স্বার্থ সংরক্ষণার্থ সেনাপতি সর্‌ রবার্ট বেকারের 


' কোহিলা 


জধীনে একদল ইংরার্জসৈল্ত প্রেরণ করিলেন । মহারাকর্দিগকে 
ব্লোহিলখণ্ড হইতে ভাড়ানই মুখ্য উদ্দেশ্তী রহিল। সেনাধ্যক্ষ 
বেকার সুজা উদ্দৌলার সহিত সর্ত সাব্যস্ত করিয়া ছুই দল 
টংরাজ, ছয়দল সিপাহী ও একদল কামানবাহী সৈম্ব জইয়া 
১৭৭৩ খুষ্টাব্দের মার্চমাসে অযোধ্যা হইতে রোহিলখণ্ড অভি- 
মুখে যাত্রা! করিলেন। অযোধ্যার সেনাদল ও ইংরাঁজসৈত্য, 
'রোহিল্লাদিগকে সাহায্য করিবে জানাইয়া, সুজা-উদ্দৌলা হাফিজ 
রহমৎকে পত্র লিখিলেন এবং মহারাইীয়গণের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণ। 
করিতে কৃতসন্কল্প হইলেন। এ প্রস্তাবে হাফিজ রহমৎ সম্মত 
হইলেন না) তিনি জাবিতা। খা ও মহারাষ্্র-পক্ষাবলম্বন করিলেন 
দেখিয়া সেনাপতি বেকার সদলে রামঘাট অভিমুখে অগ্রসর 
হুইলেন। এইস্থানে নদীর অপরপারে মহারা্রগণ সদলে অবস্থান 
করিতেছিলেন। হাফিজ রহম শ$তাপূর্বক এতদিন মহারাষ্ট্র বা 
সুজার দলে যোগদান করেন নাই, মহারাষ্ট্রসেনাপতি আর বিলম্ব 
না করিয়া বলপুর্ব্বক তাহাকে বশীভূত করিবার চেষ্টা পাইবেন। 
মহারাষ্উগণ নদী পার হইয়া হাফিজ রহমতের, শিবির-সনবৃখস্থ 
রোহিল্লাহূর্গ আক্রমণ করিলেন, কিন্তু ইংরাজের সহিত যুদ্ধার্থ 
প্রস্তুত হইলেন না। ও 

এদিকে ২১ মার্চ হাফিজ রহম উপায়শূন্ত হইয়া সুজার 
প্রস্তাবে সম্মতিদানপূর্বক তাহার দলে আসিয়া! যোগ দিলেন । 
ইহাতে মহারাষ্্রগণ পশ্চাদ্পদ হইলেন। কএকবার আক্রমণের 
ভয় দেখাইয়া তাহারা ইংরাজ ও স্ুজাকে উৎকষ্টিত করিয়া- 
ছিলেন, অবশেষে মে মাসে দাক্ষিণাত্যে মহারাক্ট-সর্দীরগণের 
পরম্পর বিরোধ উপস্থিত হওয়ায়, তাহারা বাধ্য হইয়া উত্তর- 
ভারত ত্যাগ করিল। তাহাতে উজীর ও ইংরাজের অনৃষ্ট 
লক্ষ্মী সুগ্রসন্না হইলেন এবং মহারাষ্ট্রশক্তি জন্মের মত লোপ 
পাইল। এই ভীষণ বিবাদে মহারাষ্্রীয় সর্দীরগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া 
পড়িলেন । তাহারা একত্র যে লক্ষাধিক অশ্বারোহী সেনা ও 
১* কোটা তন্ক! রাজস্ব আদায় করিয়া মহারাষ্্সাম্রাজ্ের পত্তন 
করিতেছিলেন, ভাহাই সকল সর্দারগণ বিভাগ করিয়া লইয়া 
নিশ্চিন্ত হইলেন। এই সময় হইতে মহারাষ্ট্র-শক্তির অব- 
সান ঘটে। 

এই যুদ্ধবিগ্রহে উত্জীরের বিলক্ষণ ব্যয় হওয়ায় তিনি রোহিল্লা- 
দিগের নিকট হইতে প্রাপাযমুদ্রার দাবী করিয়া পাঠাইলেন। 
হাফিজ রহমৎ অর্থপ্রদানে অস্বীকৃত হওয়ায়, তাহার বিরদ্ধে 
ুদ্ধঘোষণা করিবার আদেশ হুইল । কিন্ত সুজা প্রথমে ঘুদ্ধ করিয়া 
রাজকোষ শৃন্ত করিতে চান নাই। তখন হোেষ্টিংস বায়াণসীর 
সন্ধি অনুসারে, তাহাকে ৫€* লক্ষ সিক্কামুদ্রায় আলাহাবাদ ও 
কোরা! বিক্রয় করিলেন । অতঃপর রোহিল্লাদিগকে তাড়াইবার 

সা 


[ ১০১ ] 


খত 


রোহি্ল 


বন্দোবস্ত চলিতে লাগিল। উত্জীর তাহাতে সায় দিলেন বটে, 
কিন্তু সৈম্তসাহায্য করিতে চাহিলেন না। 

১৭৭ খৃষ্টাবে সুজা মহীরাষ্ট্রদিগকে দোয়াব হইতে তাড়া- 
ইয়া দিয়া জাৰিতা খা ও অন্তান্ত রোহিক্লা সর্দীরগণের সহিত 
মিত্রতা স্থাপন করিলেন। কিন্তু অচিরেই তাহার মনের গতি 
ফিরিল। তিনি রোহিল্লাদিগকে দমন করিবার অভিগ্রায়ে 
পুনরায় হেষ্টিংসের সাহাত্য প্রার্থনা করিলেন'। সেনাপতি 
বেকারের উপর যথারীতি আদেশ প্রেরিত হইল। দেখিতে 
দেখিতে ইংরাজসৈন্ত অযোধ্যাপ্রান্তে উপনীত হইল। কর্ণেল 
চাম্পিয়ানের নিকট সদ্ধির প্রস্তাব পাঠাইয়াও হাফিজ রহমত- 
প্রার্থিত অর্থদানে অসন্মতি জ্ঞাপন করিলেন। *তথন যুদ্ধ 
অবশথস্তাবী হইয়া উঠিল। উক্ত বর্ষের ২৩এ এপ্রিল সাহজহান- 
পুর জেলার মিরাণপুর কাট্রায় যুদ্ধ বাধিল। রণক্ষেত্রে 
হাফিজরহমতের সঙ্গে প্রায় ছুই সহভ্র রোহিল্ল প্রাণবিসর্জন 
করিল। ইহার পর ফয়জুল্লা খা রোহিল্লাদিগের নেতৃত্বগ্রহণ 
করিলেন বটে, কিন্তু যুদ্ধে অসমর্থ হইয়! রামপুর, তরাই ও 
অবশেষে গড়বালের পর্বতসানুদেশে পলাইয়৷ আত্মরক্ষার্থ সন্ধির 
প্রস্তাব পাঠাইলেন। জুনমাসে ইংরাজ ও উজীরসৈন্য পর্বত- 
সীমান্তে আসিয়! উপস্থিত হইল দেখিয়া! ভয়ে তিনি সন্ধির সর্তে 


অনুমোদন করিলেন । | 
ইংরাজসৈন্ত ও উজীর তদনস্তর সেই স্থান ত্যাগ করিলে 


পাঁচ সহম্র রোহিল্লা লইয়া ফয়জুল্লা রামপুরে আসিয়া রাজ্যপাসন 
করিতে লাগিলেন এবং অবশিষ্ট রোহিল্লাসৈহ্য সার্গীর সহ 
রোহিলখণ্ড পরিত্যাগ করিয়া জাবিতা খাঁর এলাকায় আসিয়! 
বাস করিল। এই যুদ্ধে রোহিল্লাজাতির উপর যে অত্যাচার 
হইয়াছিল, তাহা মহামতি বার্কের ১৭৮৬ খৃষ্টানদের ৪ঠা এপ্রিল 
তারিখের বক্তৃতায় ও লর্ড মেকলের বিবরণীতে যথাযথ 
বিবৃত হইয়াছে। 

রোঁহিশা) বোঘাই প্রেসিডেন্দীর কাঠিয়াবাড় বিভাগের জুনাগড় 
রাজ্যের অন্তর্গত একটা গগযগ্রাম। সমুদ্রতট হইতে একপোঁ়া 
দুরে ও উনানগরের ৪ ক্রোশ পুর্বে অবস্থিত। পালিতানা 
রাজবংশের মধ্যে এইরূপ একটী আচার দৃষ্ট হয় যে, যখন কোন 
সর্দীর গদিতে আরোহণ করিবেন, তখন তিনি তাহার কোন 
ূর্ব্বপুরুষকর্তৃক বিজিত এই রোহিশা নগরী হইতে একখও 
প্রস্তর লইয়া যাইবেন। ইহার ১1* ক্রোশ উত্তরে* “চিত্রাসর' 
নামক একটা সুবিস্তত বাধ। ইছার& চারিদিক অষ্টা- 
লিকাদি পরিশোভিত । 


রোহিশালা, বোম্বাই প্রেসিডেন্দীর কাঠিয়াবাড় বিভাগের 


গোহেলবাড় প্রান্তস্থ একটী সামস্তরাজ্য। এখানকার 








দিয়া থাকেন। 
রোহিষ (ক্লী) ১ কতৃণ, গন্ধত্ণ। হিন্দী অগিয়াঘাস। 
(পুং) ২ রোহিকমূগ । ৩ রক্কচিত্রক। ( জয়দত্ত ) 
রোহীতক (পুং) রোহীত এব স্বার্থে ক্‌। রোহিতকবৃক্ষ । 
রোহীতকঘৃত (ক্লী) স্বতৌষধবিশেষ। এই ও্ধ দ্বিবিধ 
্ব্ল ও মহৎ। ইহার প্রস্ততপ্রণালী-দ্বত ৪ সের, ক্কাথার্থ 
রোহীতক ছাল ২৫ পল, কুল শুঁঠা ৩২ পল, পাকার্থ জল 
৫৭ সের, শেষ ১৪ সের ২ পল। কন্ধার্থ পিপুলমূল, চই, চিতা- 
মূল, শা প্রত্যেক ১ পল, রোহীতক ছাল ৫ পল, পাকের জল 
১৬ মেস। পরে যথাবিধানে এই ঘ্বত পাক করিবে। এই 
দ্বত পান করিলে প্লীহা ও গুল্স প্রভৃতি বিবিধ রোগ আশু 
প্রশমিত হয়। ' ( তৈষজ্যরত্বাৎ দ্লীহাযকৃদধিৎ ) 
মহারোহীতকঘ্বত। প্রস্তরতপ্রণালী--দ্বৃত ৪ সের, ক্কাথার্থ 
রোহীতক ছাল ১২৫০ সের, কুল শুঁঠা ৮ সের, জল ১২৮ সের, 
শেষ ৩২ সের । ছাগছগ্ধ ১৬ সের। কক্ধার্থ ত্রিকটু, ত্রিফলা, হি, 
যমানী, ধনে, বিট্ুলবণ, জীরা, কৃষ্ণলবণ, দাড়িমবীজ, দেবদারু, 
' পুনর্ণবা, রাখালশশীর মূল, যবক্ষার, কুড়, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, 
হবুষা, চই ও বচ প্রত্যেকে ২ তোলা, পাকের জল ১৬ সের। 
হ্থাবিধানে পাঁক শেষ করিয়া নামাইতে হয়। এই দ্বতের 
মাত্রা 1* আনা হইতে ছুই বা তিন তোলা । অন্ুপান মাংসরস, 
যু ও ছুগ্ধ প্রন্থতি। এই ঘ্বত বিশেষ বলকর এবং ইহা সেবনে 
গ্লীহা, যরুৎ ও তজ্জন্য শুল, কুক্ষিশূল, হচ্ছ,ল, পার্খশূল প্রতি 
বিবিধ রোগ আশু প্রশমিত হইয়া থাকে। প্লাহা যরদধিকারে 
ইহা! একটা উৎরুষ্ট ঘৃত। (ভৈষজ্যরত্বাৎ প্লীহাযকদধিৎ ) 
রোহীতকলৌহ (ব্লী) ওঁষধবিশেষ। প্রস্ততপ্রণালী-_ 
রোহীতক ছাল, ব্রিকট,, ত্রিফলা, বিড়ঙ্গ, মতা, চিতামূল, এই 
সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমভাগ ) এই সকল দ্রব্যের সমান লৌহ। 
এই সমন্ত উত্তমরূপে মর্দন করিয়া উষধ প্রস্তত করিতে হইবে। 
অন্থপান দোষের বল বিবেচনা করিয়া স্থির করা আবন্তক। 
ইহা সেবনে ন্লীহা, অগ্রমাস ও শোষ বিনষ্ট হয়। 
(ভৈষজ্যরত্বাৎ ল্লীহাযকৃদধিৎ ) 
রোহীভকলৌহ্‌ (কী) ্লীহাধিকারে শৌহতেদ 
পরস্তুতপ্রণালী-_রোহিভক, শঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, 
আমলকী, বহেড়া, বিড়ঙ্গ, চিতা, ও মুতা এই সকন দ্রব্য প্রত্যেকে 
এক এক ভাগ এবং এই সকলের সমান লৌহ একত্র মিশ্রিত 
করিয়া ইহ! প্রস্তত করিতে হইবে । মাত্রা ও অন্পান রোগের 
বলাবল অনুসারে স্থির করিতে হইবে। এই ওুঁষধসেবনে 
অগ্রমাস ও বক্কৎরোগ তাল হয়। (রসেন্্রসারসৎ ্লীহারোগাধি*) 














[াররাটহারাররট....... 








তকাদ্যচুর্ণ কৌ) চর্ণোষধবিশেষ। প্রস্ততপ্রণালী__ 
রোহীতক ছাল, যবক্ষার, চিরতা, কট্‌কী, মুা, নিশাদল, 
আতইচ, ঠ, প্রত্যেক চূর্ণ লমভাগ, এই সকল উত্তমরূপে চরণ 
করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। এই উধধের মাত্রা ১ মাযা। 
অন্ুপান জল। এই ুধধ সেবনে সত্বর যর্কৎ পীড়া 
উপশমিত হয়। ( ভৈষজ্যরত্বাৎ প্লাহাযকৃদধিৎ ) 
রোহীতকারিষ্ট (পু) অরিষট ষধবিশেষ। প্রস্ততপ্রণানী__ 
রোহীতক ছাল ১২1০ সৈর, জল ২৫৬ সের, শেষ ৬৪ সের। 
এই কাঁথ উত্তমরূপে ছাঁকিয়৷ লইয়' ইহাতে ২৫ সের গুড় গুলিয়া 
দিতে হইবে, পরে ধাইফুল ১৬ পল, পিপুল, পিগুলমূল, চই, 
চিতামূল, শুঁঠ, গুড়ত্বক্‌, এলাইচ, তেজপত্র, হরীতকী, বহেড়! 
ও আমলা প্রত্যেক ১ পল পরিমাণ চূর্ণ করিয়া! উহাতে নিক্ষেপ 
করিতে হইবে। ইহা! একটা ভাণ্ডে করিয়া তাহার, মুখ উত্তম- 
রূপে বদ্ধ করিয়া এক মাস কাঁল রাখিয়া দিতে হাইবে। এক 
মাস পরে এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে আলোড়ন করি'য়। ছাঁকিয়া 
লইতে হইবে। এই অত্বিষ্ট অর্ধ ছটাক পরিমাণে সেবন করিতে 
হয়। এই অরিষ্ট দিবাভাগে ২ বার বাঁ ৩ বার সেবনীয। ইহ৷ 
সেবনে প্লাহা, গুল, উদরী প্রভৃতি বিবিধ রোগ প্রশমিত হয়। 
( ভৈষজ্যরত্বা, প্লাহাযগ্দধি* ) 
রৌকস (তরি) কক্ম-অণ্‌। কক্সনিক্মিত। নুবর্ণনির্মিত। : 
দ্যোপবীতং দেব শুতে রৌল্ে চ কুস্তলে।” (মনু ৪ই। ৩৬) 
রৌক্সিণেয় €ং) ১ করু্িনীগর্ভসস্তব। ২ প্রহায়। 
রৌক্ষক (পুং) রক্ষের গোত্রীপত্য খধিতেদ। রর 
রৌক্ষায়ণ (পুং) রক্ষের গোত্রাপত্য খবিভেদ। 
রোঁক্ষ্য (রী) রকষস্ত ভাব; রক্ষ-ব্যঞ১। রক্ষা, কর্কশতা হাঁ 
*তৈলং য্রৌক্ষ্যদোষপ্রং তৈলং যচ্চাদ্রকং স্থৃতং। 
তবে স্বাং স্াপয়াম্যগ্ণ জগন্মাতরমন্তিকাম্‌॥” / 

( দেবীপুৎ মহানবমীন্ানপ্প্েৎ ) 
রোচনিক (ত্রি)১ রোচনাদারা রঞিত। হরিদ্রাভ। (কী) ২ দহ 
মূলে অন্থিবৎ কঠিন মল। | 
রৌচ্য (পুং) রুচেরপত্যমিতি ক্ষচি-ব্যণ.। মন্ুবিশেষ, ্বীরৌচ 
মনু । কুচি প্রজাপতির পুত্রের নাম রোৌচ্য। ০. 
*রৌচ্যাদয়ন্তথান্তেথপি মনবঃ সংপ্রকীন্তিতাঃ তা 
 ক্রচেঃ প্রজাঁপতেঃ পুত্র রৌচ্যো নাম ভবিষ্যতি ॥* হ 

টি 

রৌচ্ রয়োদশ মন, এই মনবস্তরে সুপর্কা প্রভৃতি দেবতা, ইন 

দিবক্পতি এবং ধৃতিমান্‌, অবায়, তবদর্শী, নিরুতুক, নির্মোহ, 

নুতপা, নিশ্রকম্প, চিত্রসেন, বিচিত্র, নয়কৃৎ, নির্ভয়, দৃঢ়, সুনেত্র, 
ষত্রবুদ্ধি ও সুরত এই সকল মন্পু্র। (মার্কওেয়পু* ) 





" রৌদ্র [ ১০৩ ] * রোদ 

২ বিশকাষ্ঠদও। (হেম) রৌচাঙতেমিতি অণ্।[.. জ্যোতিবে রোদের দ্টা নাম দেখিতে পাওয়া যায়। জঠর, 
৩ মন্বস্তরবিশেষ । | পিঙ্লল, রৌদ্র, ঘোরাখ্য, কালসংজ্কিত, অগ্নিনামা ও হত 
প্ঞাতিশ্রেঠো গুণৈরক্তো দক্ষসাবর্ণিকে শ্রুতে। এই পটা রোদ্র। 


» নিশাময়ত্যবিরলং রৌচ্াং রশ্বা নরোত্তমঃ ॥% 
(মার্কগ্ডেয়পুৎ ১০৪।৩৯ ) 
রোৌট, অনাদর। ভাদি' পরশ্মৈঠ সক* সেট। লট, রৌটতি। 


লোট্‌ রোটতু। লিট, রুরৌট। লুঙ. অরৌটিৎ। নিচ,' 


রৌটয়তি। লুঙ. অরুরৌটৎ । 
রৌড়, অনাদর। দি" পরশৈ' সক" সেট,। লট, রৌড়তি। 
লুঙ্‌ অরৌড়ীৎ। 
রোটীয়, (পুং) বৈয়াকরণ-সম্প্রদায়ডেদ | 
রৌদ্রে (ক্রী) রুদ্রন্তেদং বা রুদ্রো। দেবতা যন্ত রুদ্র-অণ। শুঙ্গা- 
রাদি রসের অন্তর্গত রসবিশেষ, পধ্যায় উগ্রা। এই রস ক্রোধের 
আশ্রয়। এই রসের বিষয় সাহিতাদর্পণে এইরূপ বর্ণিত 
হইয়াছে-এই রসের স্থায়িভাব ক্রোধ, রক্বর্ণণ ইহার 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রুদ্র, শক্র ইহার আলম্বন, শক্রদিগের চেষ্টা, 
উদ্দীপন, মুষ্টিপ্রহার, পতন, বিরুতচ্ছেদ, অবদারণ, সংগ্রাম ও 
সন্ত্রমাদি দ্বারা এই রস উদীপ্ত হইয়া থাকে। ভ্রবিক্ষেপ, 
ওষ্ঠনির্দিংশ, বাহক্ফোটন, তর্জন, আত্মাবদাীনকথন এই সকল 
এই রসের অন্ুভাব। আক্ষেপ, ক্রুরসন্দর্শনাদি, উগ্রতা, 
বেগ, রোমাঞ্চ, স্বেদ, বেপথু, মন্তুতা, মোহ ও অমর্ধাদি ইহার 
ব্যভিচারিভাব। 
“রৌদ্রঃ ক্রোধঃ স্থায়িভাবো রক্ত রুত্রাধিদৈবতঃ| 
আলঘনং রিপুস্তত্র তচ্চেষ্টোদ্দীপনং মতম্‌ ॥ 
ুষ্টিপ্রহারপতনবিক্কতচ্ছেদাবদারটৈশ্চৈব । 
সংগ্রামসন্ত্রমাগ্থৈরস্তোদ্দীপ্তির্বেৎ প্রৌঢা ॥ 
ভ্রবিভঙ্গোষ্ঠনির্দংশবাহুক্ফোটনতর্জনাঃ | 
আত্মাবদানকথনমায়ুধোতক্ষেপণানি চ ॥ 
অনুভাবন্তথাক্ষেপক্র,রসন্দর্শনাদয়ঃ ৷ 
উগ্রতাবেগরোমাঞ্চম্বেদবেপথবে! মদঃ 
মোহামর্যাদয়দ্চাত্র ভাবাঃ স্থ্যব্যভিচারিণঃ॥” (সাণ্দ*৩1২৩২) 
রৌদ্ররসের সহিত হাস্ত, শুঙ্গার ও ভয়ানকরসের 
' সহিত বিরোধ । 
“রৌদ্রস্ত হাস্তশৃঙ্গারভয়ানকরসৈরপি। 
ভয়ানকেন শাস্তেন তথ! বীররসঃ স্থৃতঃ ॥”(সাহিত্যদ* ৩২৪২) 
( পুং ) রুদ্রন্তায়মিতি কদ্র-অণ. | ২ রুত্রুতেজঃ, পর্যায় ধর্ম, 
প্রকাশ, গ্োোত, আতপ। (অমর) ইহার গুগ-- কটু, রুক্ষ, 
স্বেদ, মুচ্ছ1 ও ভৃষ্ণানাশক, দাহ ও বৈবর্্যজনক এবং চক্ষুরোগ- 
বর্ধক। (রাজবং ) 


প্রতিবংসর একএকটী রোপ্রু অধিপতি হইয়া থাকে। 
যেরূপ, রাজা, মন্ত্রী প্রভৃতি প্রতিবংসর এক একটা হইয়৷ থাকে, 
তঙ্জপ এই সপ্ত রৌদ্রের মধ্যে এক একটা হইয়! থাকে কোন 
বৎসর কোন রৌদ্র অধিপতি হইবে, তাহ! গঠানা দ্বারা স্থির 
করিতে হয়। 

"জঠরঃ পিঙ্গলো রৌদ্র ঘোরাখাঃ ফালসংজ্িতঃ। 

'অস্সিনাম! হতো রৌদ্রঃ সপ্ত রৌদ্রাঃ প্রকীন্তিতাঃ (জ্যোতিষ) 

কোন কোন গ্রন্থে হত' এই নাম স্থলে গ্রাণদাহ এই নাম 
লিখিত আছে। র্‌ 

এই রৌদ্রের ফল এইরূপ লিখিত আছে,_-যে বৎসর 
পিঙ্গল রৌদ্র হয়, সেই বৎসর প্রজাঙ্ষয়, বহরোগ ও সর্বরজীবের 
উৎপত্তি হইয়৷ থাকে; জঠর রৌদ্র হইলে ব্রণাদি পিতরোগ 
ও মানবদিগের নানাবিধ ক্লেশ) অগ্নি নামক রৌদ্র হইলে উত্তাপ 
দ্বারা পৃথিবী শুক! এবং জীবসমূহের নানাবিধ রোগ ; রৌদ্রনামক 
রৌদ্রে চিত্বোদবেগ, নানা রোগ ও ব্রণাদি পীড়া; ঘোরনামক 
রৌদ্রে--অতিশয় উত্তাপ এবং বহুবিধ রোগ ; কালনামক রৌদ্র 
জীবসকল উত্তাপে অতিশয় পীড়িত এবং ব্রণাঙ্গি নানাবিধ রোগ 
ভোগ করিয়া! থাকে ।* | 

৩ হ্মন্তখতু। (হেম) ৪যম) (ধরণি) ৫ কার্টি- 
কেয়। ( ভারত ১৩৮১৩ ) (তরি) রুদ-অণ)। ৬ তীত্র। 

“জরস্ত্িপাদস্ত্িশিরাঃ ষড়ভুজো নবলোচনঃ। 

তম্ম গ্রহরণে .রৌদ্রঃ কালাস্তকযমোপমঃ॥” 

( বিজয়রক্ষিতধূত হরিবংশবচন ) 
৭ ভীষণ। (মেদিনী )৮ রুদ্রসম্ব্বী। ৯ কুদ্রের উপাসক। 


* “পিজলে! রৌদ্রনাম। চ কালরপঃ প্রজাঙ্গয়নূ। 
ম্পর্শনে বহুরোগঃ স্তাৎ সর্ববজীবসমুস্তষঃ 

জঠরে! রৌন্্নাম। চ ঘোরধৃডখচ কারয়েৎ। 

ব্রণ দিপিত্বয়োগঞ্চ নানারেশকরে! নৃণাম্‌॥ 
অগ্সিনাম। বদ। বর্ষে রৌদ্রে! তবতি নাশ্যখা। 
উত্তাপেন ক্ষিতিং শুধোৎ নরাগাঁং রোগদে। ভবেৎ | 
রৌন্রনামা মহা রৌস্রে। বতরান্দে চ ভবেদ্ফতম্‌। 
চিত্বোদ্বেগং ব্রণং কুধ্যাক্লানারোগদমন্থিতম্‌ 
ঘোরনাম| মহায়ৌত্রো ঘোরধূত্র্চ কারগ্নেখে। * 
উত্তাপেন সদা! দগ্ং নানারোগসমন্থিতষ্‌ ॥ 
কালনাম! মহারৌদ্র উত্বাপে গীড়দং সদ1। 
নানারোগনমাধুকং ব্রপাদি কও,কং ভবেৎ।” (জ্যোতিয) 


রৌপ্য ' | 


[ ১০৪ শব 





যাটসংবৎসরের অন্তর্গত চুঞ্চাশৎ বর্ষ। 
১১ ক্কেতুভেদ। ঠহ অপদেবতাজেদ। এই অর্থে বৌদ্রেশফ 


বহবচনাস্ত। ১৩ জাতিবিশেষ। ১৪ আদ্রানক্ষত্র। ইহার 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রুদ্র। এই' জন্স রোদ্রনামে জভিহিত। 
১৫ সামডেদ 1 ১৬ লিঙগভেদ। 


রৌদ্রক (ক্লী) কত্রেণ কতং রুত্র-কেলালাদিত্যো বুঞা,। পা ূ 


৪৩।১১৮) ইতি বু. কুড্রকর্তৃক কৃত। 
রোদ্রেকর্ন্‌ (বি) রৌদ্রং কর্ম যন্ত। ভীষণকর্মা, রৌধরকষ্ণ- 
কারী। (রী) ভীষণ গ্রইরূপ কর্ণ। 
রৌদ্রেগণ, ফলিত-জ্যোতিযোক্ত গণভেদ। এই গণে জম্ম হইলে 
সেই ব্যক্তি প্রতিদিন পাপা্ারী হয়। ( কোঠ্ীপ্রদীপ ) 
রৌদ্রেতা (ত্ত্রী) রৌদ্রস্ত ভাবঃ কি বৌদ্রত্ব, রোদের 
ভাববাধর্ম। 
রৌদ্রের্শন ক্রি) রৌদ্র দর্শনং বন্ত। ভীরণারতি। 
রৌদ্রধ্যানী, জৈনসম্প্রদায়ভেদ। (স্থবিরাৎ ১৭৮) 
রৌদ্রেপার্দ (রী) রৌস্রন্ত নক্ষত্রবিশেষ পাদং। আড্রানক্ষত্রের 
পাদভেদ। 
রৌদ্রেমনস্‌ (ব্রি) রোপ্রং মনোষস্ত। ভয়ানক মনোধুক। 
নিষ্টুরচিত্ত। ক্রুর। | 
রৌদ্রাগ্ (ভি) 
রৌদ্রয়ণ (পুং) রুদ্রের গোব্বাপত্য । 
রৌদ্রোশ্ব (পুং) পুকুর পুত্র ও তথ্ংশীয় একজন রাজ! । 
রৌডরি € পুং)' রদ্রের'গোত্রাপত্া। 
রৌদ্র (তত্র) রৌদ্র-ভীপ্‌। ১ কুদ্রজটা। (মেদিনী) ২ চত্তী। 
মহাঁমায়৷ চামুণ্ডাদেবী রুরুনামক মহাদৈত্যকে বিনাশ করিয়া 
মহারৌদ্রী এই নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। 
"এক এব মহাদৈত্যো রুরুত্তচ্ছৌ মহামৃধে । 
স ৮ মায়াং মহারোদ্রীং রৌরবীং বিসসর্জ হ।” ইত্যাদি । 


( বরাহপু* ত্রিশক্তিমা* ) 
রৌদ্রোভাব (পুং) কদরের ধর্ম । 
রৌধ (পুং) রোধস্তাপত্যং রোধ (শিবাদিভ্যো্ণ । পা 81১/১১২) 
ইতি অণ্‌। রোধের অপত্য। 
রৌধাদিক (তরি) রুধাদিগণসমন্ধীর | 
রোৌধুর (ত্রি) রুধির-অণ,।' রুধির সমব্থীয়। 
রৌপ্য (ক্লী) রূপ্যমেব অপ। দ্পয, রূপা। (রাজনিৎ) 
চলিত রূপা বা রূপো। ইহা একটা খনিজ পদার্থ এবং 
অষট ধাতুর মধ্যে গণ্য। এই ধাতু হইতে নানারূপ অলঙ্কার 
ও ওষধাদি প্রস্তুত হা থাকে। ্বায়বিক দৌর্ঘলাজদিত 
রোগে আযুকে্দি মতে স্বর্ণ বা লৌহযোগে রৌপ্যঘটিত ওষধ 


প্রয়োগের বিধি আছে। ডাকার এমাসন এ বধের উপ- 
কারিতা সম্বন্ধে প্রশংসা করিয় গিয়াছেন। 

এই ধাতু নানাস্থানে নাঁনা নামে পরিচিত । হিন্দী, বাঙলা, 
মরাঠী, দক্ষিণী, গুজরাটা ও ভোটে--টাদী, ক্ষপা ও রূপসা, 
সিন্ধু প্রদেশে রুপো, তামিল-_বেল্লী, বেড; তেল --বেন্ী, 
কাপাড়ী_ বেলী; আরব-_কল্সা, ফিআ) পারন্ত--সিন্, সক 


. কাহ.; সংন্কৃত-_ শ্বেত, রজত, রৌপ্য; সিঙ্গাপুর--পেটা, রিদ্ধি; 


ব্রঙ্ম-নোয়ে, চীন্--যিন্ং পেকিন্‌) মলন্স--পেরাক্, .শলকা ; 
যবস্ীপে--শলাকা ) মলয়ালম্-রিয়াকি) তুকী-ঘুস্মুদ্‌ 
ইংরাজী-_5116) দিনেমীর--9018 ) ওলনাজ--911% ১ 
জর্দণি-__-911967, ফরাসী--&1৭1)  ইতালী--81£18০, 
লাটিন্‌-_-478589107 ) পোলিস্‌-- 3৫৩1০) গর্ত, 
17505) কুষ--8876৮:০,  স্পোন--চ10৮৪) ক্ষুয়েডিস- 
3111581, হিক্র-কেসেফ। 

কি প্রাচা কি প্রতীচ্য জগতে বহু পূর্বকাল হইতেই রূপার 
আদর ও ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে । খাক্সংহিতায় (৮২৬২২) 
এবং বৈদিক ত্রাহ্মণাদিযুগেও খষিগণ ম্বর্ণ ও রৌপ্যের ব্যবহার 
জানিতেন। পুরাণার্দি এবং মন্থা্দি শ্বৃতিতে রূপার উল্লেখ 
দেখা যায় । শ্থৃতিকারগণ ত্রাক্মণের পক্ষে শৃদ্রের নিকট বৌপ্যদান- 
গ্রহণের ব্যবস্থা দিয়াছেন। ইহাতে তাহারা পতিত হইবেন না। 
এই সকল রত্র তৎকালে ব্রাঙ্মণগণ দেবসেবার জন্ত নির্দিষ্ট রাখিয়া- 
দিতেন। [ রজত দেখ ] 

প্রতীচ্য ভূমেও প্রাচীনকালে রূপার প্রচলন ছিল। 
মোঁজেসের লেখনীতে, তাহা বিবৃত রহিয়াছে । থুষ্টধর পুস্তক 
বাইবেল গ্রন্থের জেনেসিস্‌ বিভাগে (এ, 16) প্রথমে 
রূপার উল্লেখ পাওয়া যায়। উত্ত বিভাগের 5811. 15, 
অংশে রূপার বাণিজ্যপ্রতাবের কথা আছে। জঙ্ুয়ায় (৮1 
18-19) লিখিত আছে «এই সকল অভিশপ্ত বস্ত হইতে 
সর্বদা দুরে থাকা কর্তব্য ) কিন্তু ্বর্ণ ৰা রৌপ্য যাহা আছে এবং , 
লৌহ ও পিপ্তল নির্শিত পাত্রাদি ভোগবিলাসের সম্পত্তিরূপে 
সঞ্চয় ন করিয়৷ দেবার্থে নিয়োগ করাই সর্ব্তোভাবেই উচিত।” 
বাস্তবিক বাইবেল গ্রন্থের বহু পূর্ববর্তী সংহিতা যুগ হইতে 
তঙ্গণ্যধর্শসেবী নানাস্থানের হিন্দুগণ এই আচার বেদবৎ পালন 
করিয়া আসিতেছেন। 

খনিতে রূপা কখন মূলধাতুর়ূপে, কখন বা ক্লোরিদঃ সাল- 
ফাঁইড্‌ মিশ্রণে অথবা! সীসক, স্বর্ণ, রসাঞ্জন, দেঁকো! ও তাত্রাদি- 
যোগে মিশ্রধাতুরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। এ মিশ্রধাতুকে যে 
প্রথার পরিফার করিতে হয়, সেই প্রণানীকে ইংরান্ধীতে 
চ190858 01 £90)9108/088100 বলে। পরিষ্ত রৌপ্য চাদি 






* রৌপ্য [ 


_ নামৈ অভিহিত। ইহাতে খাদ (811০7 ) যোগ দিয়া সাধারপতঃ 


মুদ্রা ও অলস্কারাদি প্রস্তত হুইয়। থাকে। কখন কখন কোন 
ভিন্ন পদার্থের সহযোগে (8666৫ 0) 164889205 ) উহার 
প্রকৃতি পরিবর্তন করিয়া উহাত্থারা অগব্যবচ্ছেদ কার্ধ্যের উপযোগী 
অন্ত্রাদি (30181081 10800178018) ও রসায়নকাধ্যের 
'আবিশ্বকীয় পাত্র-বিশেষ প্রস্তত করিতে দেখা ঘায়। 

ভারতবর্ষের আানাস্থানে, বিশেষতঃ কর্ণ,লজেলা মধুর! ও 
মহিস্থর প্রদেশে এহং লাসা, সানষ্টেট্‌,মার্তীবান্, আসাম, কোচিন- 
চীন, যুনান্, ফিলিপাইন স্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি স্থানে মিশ্র অবস্থায় 
ব্ূপা পাওয়া গিয়াছে । 

রৌপ্যের দ্র সঞ্চল সময়ে সমান থাকে না। পূর্বে 
জপার দর অধিক ছিল, কিন্তু আমেরিকাতেও সোগ! ও রূপার 
খনি আবিষ্কৃত হওয়ার পর হইতে রূপার বাজার নরম পড়িয়াছে। 
১৯শ শতাবীর প্রারস্তে ১ তোলা (১৮৭ গ্রেণ) সোণার দাম 
১৫ বা ১৬টী তুল্যমান বৌপামুদ্রা ধার্য ছিল, কিন্তু ১৮৭* হইতে 
১৮৮৩ খৃষ্টাযের মধ্যে ২৩ তোলা রূপা-১ তোল! সোগার দাম 
চড়িয়াছিল, পরে এক সময়ে ২৭২ হইতে ২৯২ কোম্পানীর মুদ্রায় 
১ ভরি পাকা সোণার দাম হইয়াছিল। সোণার বাজার প্রায় 
স্থির থাকায় এক্ষণে রূপার দর অনেকটা স্থির হুইয়া পড়িয়াছে। 
ইংরাজরাজ্যের প্রচলিত ২২%* রৌপ্যমুদ্রায় সভ্রেণ গিণীর 
১ ভরি অর্থাৎ পাকা ১৫২ তন্কায় ১ খানি গিণী। মুসলমান- 
রাজগণের রাজত্বে প্রচলিত সিক্কা মুদ্রার তুলনায় বর্তমান মুদ্রা /০ 
এক আন! কম। 

ইংলগ্ডের ৩য় এড ওয়ার্ডের শাসনকালে রূপার দাঁম কম 
ভিল। রাণী এলিজাবেখের রাজ্যকালে তাহ! প্রায় দ্বিগুণ 
বাড়িয়া যায়। তৎপরে মেক্সিকো ও পেরুরাজ্যে রূপার খনি 
বাহির হওয়ায় ক্রমশঃ দর নামিতে থাকে এবং ১ম চার্লসের 
রাজত্বসময়ে তাহা এলিজাবেণিয় যুগের একঠ্তীয়াংশ মুল্যে 
বিজ্রীত হয়। এইরূপে ইংলঙেও 'টিউডরগণের রাজতব- 
কালের মধ্যতাগে রূপার যে দর ছিল, তাহার পাঁচ আন! 
আন্দাজ দর বলবৎ থাকে এবং ক্রেসির সময়কার দরের অর্ধেক 
হইয়! যায়। 

পূর্বেই উল্লেধ করিয়াছি যে, ইংলতে মধ্যযুগে রূপার দর 
অধিক ছিল। তৎকালে ১ ওন্দ সোণা ১ ওম রূপার বিনি- 
ময়ে পাওয়া যাইত। ১৭৯২ থ্ষ্টাকে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে 
ডলার মুদ্রা গ্রচবিত হওয়ায় উহার পরিষীণ ১ ২১৫ অর্থাৎ 
১৫টী সর্ণডলীর পরিমিত একটা রৌপ্যডলাব নির্ধারিত হচ্ক।. 
আর্মেরিকীর এই নূতন খিধিতে রূপার দর অত্যধিক বন্ধিত 
হইতে দেখিয়া ১৮৩ খৃষ্টাব্দে ফরাসীগণ ফাঙ্ক মুদ্র। গ্রচলন 
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করেন। তাহাতে ফরাসী-মন্ত্রী গডিন্‌ রূপার দাম কমাইয়া 
উহার পরিমাণ ১: ১৫।* করিয়া দেন। তাহাতে বাজারে 
রূপার খেল! চলিতে লাগিল। ১৫টী ডলার পরিমিত রূপ! 
দিয়া কেহ ১ ডলার পরিমিত সোণা ক্রয় করিতে পারিত না । 
মুদ্রাঙ্কণের পর উহা "31574%10 ০10” বা প্রচলিত মুদ্রারপে 
গৃহীত হওয়ায় সহজেই লোকে ১৫টী ডলার মুদ্রাবিনিময়ে 
্র্ণসুদ্রা ক্রয় করিতে পারিল। এই রৌপামুদ্রায় কর্মচারীদিগের 
ৰেতন দিবারও বেশ সুবিধা হইল। কারণ খাঁটিরূপা ১৫ ডলার 
পরিমাণ ও ১৫টী ডলারমুদ্রার মূল্য অনেক স্বতন্ত্র হইল। 
লোকের ঘরে বত রূপা ছিল, তাহারাও টাক্শালে আনিয়া! 
টাদিরপার মুদ্রা গড়াইয়া লইলেন, ইহাতে বাজারে রৌপ্য- 
মুদ্রার অধিক প্রচলন হইল। দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার পক্ষেও 
'রৌপামুঞ্জার প্রয়োজনীয়তা অধিক উপলব্ধি হইতে লাগিল। 
কেন না একটা স্বব্মদ্রা না ভাক্গাইলে অথবা! তন্ম,জ্যের দ্রব্য 
ক্রয় না করিলে হ্র্ণমুদ্রার বিনিময় সহজসাধ্য ছিল না। 
রৌগ্যমুদ্রার প্রচলনে এই অন্ুবিধা অপনোদিত হইব বটে, 
বিস্ত স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন অনেক কমিয়া আসিল। 

রূপা ও সোণার মূল্য আইনমতে ধার্য করিয়া আমেরিকার 
যুক্তরাজ্যে উক্ত উভয়প্রকার মুদ্রার বিমিময়ই সাবান্ত কর! 
হইল। কিন্তু খণ পরিশোধ কালে স্বর্ণসুদ্রাদীনে তির আধিক্য 
দেখিয়া তাহারা এরই 1-1)9651]10 8/90917। রহিত করিস! 
দিলেন এবং সমগ্র স্বর্ণমুদ্রা ফ্রা্পে প্রেরণ করিলেন। ফরাসী- 
রাজসরকারে পূর্ব্ব হইতেই রূপার দর কম ( 00967-/81)61 ) 
ধার্য হওয়ায়, তীহারা আমেরিকার )1-1761810181) প্রথা 
অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন । ন্বতরাং তাহারা দেশের 
রৌপ্যমুজা আমেরিকাকে প্রত্যর্পণ করিলেন । 

আমেরিকা হইতে স্বর্ণ শ্থানাস্তরিত হইতে দেখিয়া তা্দেশ- 
ব্বাঙ্গীরা ১৮৩৪ খ্ুষ্টাকে পুনরায় উতয়প্রকার মুদ্রাপপ্রচলনের 
প্রস্তাব করিলেন। তদমুসারে রূপার দর ১ : ১৬ ধার্য হইল। 
ইহাতে পুনরায় গোল বাধিল, রাজ্য পুনরায় রৌপ্য বা রৌপ্য- 
সুদ্রাশূন্ত হইল এবং স্বর্ণমুদ্রা তাহার স্বান অধিকার করিল। 
১৮৫৪ থুষ্টাব্ব পর্য্যন্ত আমেরিকার টাকশালে একটাও রূপার 
মুদ্রা প্রস্তুত হয় নাই। ১৮৭৩ খু্াব পর্যযস্ত আমেরিকার 
9৮৪8966 3১০ নামক রাজবিধিতে রূপাকে সোগার সমমূল্য 
(৪06৮ 51988] (00৫1 60091]7 ৮11) €০1) বলিয়! 
নির্চিষ্ট থাঁকিলেও বিশেষ কোন ফল হয় নাই» কারণ তৎ 
প্রবর্থিকীলে সৌণারূপার দ্র বাজারে উঠিতেছে ও নামিতেছে। 
জর্দণগণণ্ড ১৮৭৩ খুষ্টাব্বের পর হ্দর্ণমুত্রীর মুজ্যানুরূপে এক 
গ্রকার রৌপ্যসুদ্রীর প্রচলন করিয্লাছিলেন। কালিফোণয়। ও 





সপ ৯৭ ০ ৮৭ পাপী শশীীি শশী 


অষ্টেলিয়ায় স্বর্ণথনি আবিষ্কত হওয়ার পর হইতে স্বর্ণ ও 
রৌপোর বাজারে যুগ-প্রলয় ঘটিয়াছে। 

শোধিতরূপা রূপার পাত বা রূপালি (811৮67 162) 
সাধারণতঃ আযুর্কেদশান্ত্রে ওষধার্থে প্রয়োগ হইয়া থাকে। 
হেকিমগণ আমলকীফলের (চ%11876)08 770119) সহিত 
রূপার পাত অজীর্ঘ অথবা স্নায়বিক দৌর্বল্যজনিত রোগে 
সেবনেরব্যবস্থা দিয়া থাকেন |) যৌজকত্বগোষরোগে (0০7]0-. 
(1118) 4186100010) 00৪১০ গ্রে জলে মিশাইয়া 
কজ্জল দিলে উপকার দর্শে। জাল! অধিক বোধ হইলে যন্ত্রণাস্থানে 
লবণজল লাগাইয়া দিলে বেদনার উপশম হয়। কচ্ছপ্রদেশের 
ভুজনগরের স্প্রসিদ্ধ চিকিৎসক বেরেন্‌ সাহেব স্নায়ুর বলকারক 
ওষধবীপে রৌপ্যভন্মের উল্লেখ করিয়া যান। উহার প্রস্তত- 
প্রণালী_একভাগ সেঁকোবিষ অদ্ধপ্রেণ নেবুর রস ও 1/০ ভাগ 
রূপার পাত খলে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া বকা প্রস্তুত 
করিবে। পরে তাহা নববস্ত্র ও মৃত্তিকা দ্বারা লেপন করিয়! 
অগ্নিতে দগ্ধ করিবে । যথেষ্ট উত্তাপ অভ্যন্তরস্থ ওষধ ভম্মীভৃত 
হইলে তাহাকে পুনরায় লইয়! এ রূপে বস্ত্র ও মৃত্ভিকালেপন 
দ্বারা চতুর্দশবার দগ্ধ করিলে রৌপ্যভন্তর প্রস্তুত হয়। 

রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা রূপার অনেক পরিবর্তন সাধিত 
হয়। রূপার বাসন বা খেলান! প্রস্তুত করিতে ক্ষার বিশেষ 
কার্য করে। নাইটিকএসিড রূপার উপর বিশেষ কার্ধ্য 
করে, হাইড্রোক্লোরিক ও. উত্তপ্ত সাল্ফিউরিক এসিড এবং 
উত্তপ্ত লবণজল ও একোয়া-রিজিয়া কতক পরিমাণে রূপান্তর 
ঘটাইতে সমর্থ । | 

নাইটিকএসিডে বাজারে রূপা (00700)810191 81150) 
ডুবাইলে বিশুদ্ধ রূপা পাওয়া যায়। পাত্রে যে হাইড্োক্লোরিক 
এসিড, থাকে, তাহা জাল দিলে ক্লোরাইড, অব সিল্ভার বাহির 
হয়। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় রূপার যে কয়টা মিশ্রপদার্থ 
আবিষ্কত হইয়াছে, নিয়ে তাহার একটা তালিকা দেওয়া গেল,_ 

১১০5109 ০1 811৮97) 110199800০0? 901১0317901 
81101, 10170602109 01 81]৮67১ 7১0:0য10৩ ০01 দ]%৩7 
১011)0136 0911567১900 & 91069 010107109 ০0191] 
13100)149 01 311617, 100119 01 81161, 3011909 ০6 911- 
৮0 21৮10 069118: বা 1/11)917 08119010. এতষ্টিন্ন রৌপ্য 
হইতে 1710)170301)69, 077901)93701)86০, 00912[01708101716, 
0811১০১৪৯০০, 10006 010107769,  0101000))7001816, 01- 
0101010৩ ও 815০11919 প্রভৃতি লবণ বাহির হইয়া থাকে । 

ওধধাদি প্রস্বত করিতে হইলে শোঁধিত রৌপ্যের অভাবে 
কাস্তলৌহ দেওয়া যাইতে পারে। 


শমি্্:০১ ১ 
উপ স্পা স্পস্ট শিস 


সপ শিকপিশিতশশিি পাাশীী * িকীল পি 
সপ ০ পা 





তত্র কাস্তেন কম্মাণি ভিষক্‌ কুর্ধ্যাদ্থিচক্ষণঃ ॥৮ (ভাবপ্রৎ ) 
(ত্রি)২ রৌপ্যবিশিষ্ট। 
“্র্ণরোপ্যায়সৈঃ শৃ্গৈঃ সঙকুলাং সর্বরতো! গৃছৈঃ 1” 
(ভাগবত ৪।২৫1১৪ ) 
রৌপ্যগিরি, প্রাচীন বিদেহরাজের অন্তর্গত একটা শৈল। 


রৌপ্যময় (তরি) রৌপ্য-ম্ব্ূপে ময়ট। রৌপ্যস্বরূপ, 
রোপ্যনির্মিত। 
রৌপ্যমুদ্রা, (91150 001082৪ ) রৌপ্য ধাতু হইতে প্রস্তত 
রাজচিহ্থাঙ্কিত রৌপ্যচক্র বা চতুফোণ খণ্ড । ইহা মুদ্রা বা তঙ্ক। 
মামে রাজাদেশে কাধ্যব্যাপারে বিনিময়স্বরূপ গৃহীত হইতে থাকে। 
ইংরাজরাজত্বে বর্তমান যেনধূপ রৌগ্যমুদ্রা বা টাকা -যোল আনা 
বা ৬৪টা তামমুদ্রা প্রচলিত আছে,মুসলমান অধিকারে সেরূপ সিকা 
প্রভৃতি মুদ্রা ছিল, মুদ্রার পরিমাণও স্বতন্ত্র। প্রাচীন হিন্দুরাজ- 
গণের অধিকারে নানারূপ স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা প্রচলিত ছিল। 
ভারতবর্ষে বিভিন্ন রাজগণের অধিকারে ছেনী কাটা বা ছ'চে 
ঢালাই যে সকল মুদ্র! প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার সকলগুলিই 
কিছু কিছু খাঁদ মিশ্রিত। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে সার্জন মেজর সেকপ্টন 
(301৩০) 12)00 91)5৮1৮১7 ) এক খানি পাত্রকায় 
১০২ প্রফার ম্ব্ণমোহর, ৩২ প্রকার হণ বা পাগোডা, ১ প্রকার 
অর্ধপাগোডা, ২৪ প্রকার সোণার ফানম্‌ (পরিমাণ ২.৬ হইতে 
৫*৯ গ্রেণ ) ও ২১ প্রকার বৈদেশিক স্বরণমদ্রা, এবং রৌপ্যের মধ্যে 
৪৫৬ প্রকার রূপী, ২৩ প্রকার আধুলী, ৬ প্রকার ফানম্‌ ও 
১টা দাম্ড়ী মুদ্রার খাদের পার্থক্য নির্দেশ কিয়া যান। 
আবুলফজলের লেখনী হইতে জানা যায় যে, ১৫৪২ খুষ্টাবে 
হুমায়ূনের নিকট হইতে দিল্লীসিংহাসন অধিকার করিয়া! শেরশাহ 
প্রথমে ভারতে স্বনামে মুদ্রাঙ্কণ করেন। এ শেরশাহী মুদ্রার 
এক পৃষ্ঠে ইস্লামধর্শের নিশানা ও অপর পার্খে পারস্তভাষায় 
শেরশাহের নাম লেখা ছিল। তাহার পুর্বে ভারতে আরব; 
দেশীয় রূপার দর্হাম্‌, ম্বর্ণ দিনার ও তামার ফুলাস্‌ প্রচলিত 
থাকে । পাঠান ও মোগলের আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে 
এঁ সকল মুদ্রাও এদেশে আনীত হয়। প্রাচীন হিন্দু ও শক- 
রাজগণের নামাস্কিত মুদ্রা সেই বিপ্লবের দিনে একরূপ লোপ 
পাইয়াছিল। [ বিস্বৃত বিবরণ মুদ্রাতত্ব শব্দে দেখ । ] 
সম্রাট, অকবর শাহ শেরশাহীমুদ্রার সংস্কার করিয়! চতুফোণ 
রৌপ্য জালালীমুদ্রা প্রচলন করেন। উহার ওজন ১১।০ মাষা। 
ইহাকে "ারি-ইয়ারী, মুদ্রাও বলিত। কারণ ইহার চারিকোণে 
মহম্মদ, আবুবকর, ওমার ও ওস্মানের নাম এবং কিনারায় 
আলীর নাম থোদিত ছিল। তৎকালে ভারতের নানাস্থানে 





নির্দেশের বড়ই অসুবিধা ছিল। অধ্যাপক কোলক্রক অকবর- 
শাহের রাজাকালের বহুসংখ্যক পরিষ্কার স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার 
ও লইয়া ১৫.৫ গ্রেণ মাষার গড় ধার্য করেন। অর্থাৎ 
এক একটা বিশুদ্ধ রৌপ্যমুদ্রা ১৭৪.৪ গ্রেণ পরিমাণে অকবর- 
শাহের দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল। জাহাঙ্গীর, শাহজহান ও 
অরঙ্গজেবের সময়ে যে সকল মুদ্র! অস্কিত হইয়াছে, তাহার পরি- 
মাণও ১৭৫ গ্রেণ। মহম্মদশাহের রাজত্বকালে সুরাট্‌, দিল্লী, 
আদ্মদাবাদ ও বাঙ্গালায় প্ররূপ ওজনের মুদ্রাই ঢালাই 
হইয়াছিল। সুতরাং মোগলাধিকারের আকবরী, জাহাঙ্গীরী, 
শাহজহানী, আলমগিরী, মহম্মদশাহী, আঙ্গদশাহী, শাহআলমী 
(১৭৭২ খুঃ) মুদ্রা একরূপই ছিল। মহারাষ্ট্র ও অন্যান্ত হিন্দু- 
রাজাধিকূত প্রদদেশে মোগলসম্্রট গণের নাম রাখিয়া স্বতন্ত্র 
মুদ্রাঙ্কণ চলে। ইংরাজের আধিপত্য-বিস্তারের সঙ্গে প্রচলিত 
মুদ্রারও অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়। নানাস্থানে নানারূপ 
ুদ্রা প্রচলিত থাকায় ও দরব্যবিনিময়ে মুদ্রার মূল্যবিত্রাটু ঘটায় 
ইংরাজকোম্পানি ১৭৯৩ থুষ্টা্দে ৩৫ ধারা দ্বারা শাহআলমের 
রাজত্বকালে ১৯ বর্ষে সিক্কামুদ্রার সহিত দিল্লীর প্রাচীনমুদ্রার 
মমান করিয়া লন। মোগল সম্াটুগণের স্থরাটা মুদ্রার 
পরিমাণ ১৭৮৩১৪ গ্রেণ ছিল। উহাতে ১৭২'৪ গ্রেণ 
বিশুদ্ধ রূপা থাকায় উহার মূল্য দিল্লী মুদ্রার সহিত সমান ছিল। 
পরে ১৮০০ খুষ্টাবে স্থুরাটা মুদ্রা ১৭৯ গ্রেণ ওজন ১৬৪৭৪ 
বিশুদ্ধ রূপায় পুনরায় ঢালাই হয়। ১৮২৯ খুষ্টান্দে ইইইপ্ডিয়া 
কোম্পানীর ডিরেক্টারগণ বোম্বাই ও মান্ত্রীজের মোহর ও টাকা 
১৮০ গ্রেণ ধার্য করিয়া ঢালাই করান। ১৭৮৮ থুষ্টাব পর্য্যস্ত 
ক্মার্কটা টাকা ১৭০ গ্রেণ বিশুদ্ধ রূপায় প্রস্তুত হইত, ততৎ্পরে 
১৬৬,৪৭৭ গ্রেণ বিশুদ্ধ বা ১৭৬৪ গ্রেণ ওজনে এ টাকা প্রস্তৃত 
হয়। পরে ১৮০ গ্রেণ ওজনই চলিত হয়। 

ইঞ্টইণ্ডিরা কোম্পানী কলিকাতায় প্রথমে যে সিক্কা মুদ্রা 
ঢালাই করেন, তাহার এক পৃষ্ঠায় “হমি-ই-দিন্-ই-মহম্মদ, সয়া-হি 
ফজলউল্লা সিক্কা জাদ বরহফত কিস্বর শাহআঁলম বাদশা” এবং 
এবং অপর পৃষ্ঠে “মুশ্দাবাদ' ও মোগলসম্াট শাহনালম্‌ বাদশাহের 
“সৌভাগ্যশালী রাজ্যের ১৯শ বর্ষ” অস্কিত হয়। পশ্চিম-ভারতের 
ফরুখাবাদ, বারাণসী ও সাগর নগরের উণাকশালে যে মুদ্রা প্রস্তুত 
হয়, তাহার এক পৃষ্ঠে এ্রন্নপ নাম ও উল্টার্দিকে" “ফরুখা বাঁদ' 
নগর এইরূপ মুদ্রাঙ্ধণ আছে। মান্দ্রাজ ও বোম্বাই মিণ্টের 
টাকায় প্ররূপ স্থানের নামের পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। ১৮৪০ 


09৪ 701১৪৪ এক রূপেয়া। সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারত 


চিহ্হাকশ গঞ্জের ফ্াঞ্্েনহৃয্বৃশ্যশ 


ইংরাঙ্গ-সাস্রাজ্যতৃক্ত হইলে ১৮৬২ ধৃঃ যে রৌপামুদ্রা গ্রচলিত হয়, 
তাহাতে ভারতসম্তরার্জী ভিক্টোরিয়ার মুকুট মণ্ডিত আবক্ষ 
মূর্তির পারে 299০ ড101071% এবং উল্টা পিঠে 099 
চ০1১65 [0018 1862 লেখা হইয়াছিল। 

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ১৬ আনায়,এক টাঙ্কা হয়। 
কিন্তু রূপা বা তামার আনা মুদ্রা হয় নাই। তামার অর্ধ আনা 
ব। ছুই পয়সা, এক পয়সা, অর্ধ পয়সা ও পাই পয়স! প্রস্তত 
হইয়াছিল। উহাতে সিংহ ও ইউনিকরণ মুর্তি এবং 4080113 
29018 ৪৮ 9608108 4১108156 লেখা ছিল। উহার অপর 
পার্থ 12836 [1018 0011)8))--1716 8009, দে! পাই” 
লেখা থাকে । এ তাত্তর মুদ্রাগ্ুলির পরিমাণ.  * 

ডবল পয়সা--২*০ গ্রেণ (0107 ) 

এক পয়সা_-১০০ »  » 

অর্ধ পয়সা-- ৫০ *» » 

পাই পয়সা--৩৩$ *» » 

বাঙ্গালায় প্রথমে যে স্বর্মমোহর প্রচলিত ছিল, তাহাতে 
৯৯।০ ভাগ সোণ! ॥* খাদ দেখা যায়। ১৮ খষ্টাব্ধের ১৪ ধারা 
অনুসারে +$ দোণ! ও ১ খাদ মিশাইবার ব্যবস্থা হয়। পরে 
১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ১৭ বিধিতে এ থা ধাধ্য করিয়৷ ৩০ টাকা মূল্যে 
এক খানি ডবল মোহর, ১৮০ গ্রেণ ওজনের ১৫ টাকা মূল্যে 
মোহর, ১০ টাকা মূল্যে ৬ মোহর এবং ৫ টাকা মূল্যে & মোহর 
প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ১৮৭০ খুষ্টাব্ধের ২৩ নং মুদ্রাধারা 
(100187) 09017809 4১৫৮ 201] 961870) রাজবিধি রূপে 
গৃহীত হইয়! এরূপ মোহরাঙ্কনই প্রচলিত হয়। কেবল ডবল 
মোহরের মুল্য ৩২ টাকা ধার্য থাকে। মুদ্রার পরিমাণ মোহরের 
দ্বিগুণ অর্থাৎ ৩৬০ গ্রেণ ও ৯১৬-৬৬৬ ক্ল্‌ (698৫1))। মুশিদাবাদে 
যে আসরফি মুদ্রা প্রচলিত ছিল, তাহার পরিমাণ ১৯০*৮৯৫ গ্রেণ 
( ৮০% ) সিন্দে ও হোলকর-রাজ প্রাচীন উজ্জয়িনীতে রৌপ্যমুদত 
চালাইতেন। হায়দরাবাদে আসফজাগী রাজবংশের আধিপত্য 
কালে সামসিরি ও হালী সিক্কা ও তামার ঢেবুয়া চলিত ছিল। 
্রিবাঙ্কুরে ফানম্‌ ও চত্রুম্‌ মুদ্রা চলিত। 

আসামে ছুই প্রকার রৌপামুদ্রা প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে 
একটীর ওজন ৫৬৯ গ্রেণ ও অপরটী ৫৮৯৫ গ্রেণ। এরূপ বৃহৎ 
মুদ্রা পৃথিবীর আর কোন দেশে নাই। 


রৌপ্যায়ণ (পুং) রূপ্যের গোত্রাপত্য। 


রোপ্যায়ণি (পুং ) রূপের গোত্রাপত্য । * 
রৌম (র্লী) কমায়াং লবণাকরে ভবং, রুমা-মণ,। শাস্তরিলবণ। 
( অমরটীকায় রামাশ্রম ) 


ধৃষ্টাবে অস্কিত মুদ্রার এক পার্থে রাণী ভিক্টোরিয়ার মুকুটহীন 
মূত্তির ছুই ধারে 00960 ড০৮)% লেখা এবং উল্টাদিকে 


রোৌমক (ক্লী) শাভ্তরিলবপ। রুমনদী হইতে এই লবণ জগ্গে 
এই জন্য ইহার নাম রৌমক হইয়াছে । 

“শাকস্তরীয়ং কথিতং গুড়াখ্যা রৌমকস্তথ! |” ( ভাবপ্র* ) 
রৌমকীয় (ঘি ) রোমক চতুু অর্থে কৃশাশাদিত্যশ্ছণ | পা 
81২1৮ ) ইতি ছণ। ১ রোমকদেশবাসী। ২ রোমকদেশ। 
৩ রোমকদেশের অদূরভব | ৪ রোমকদেশ হইতে নিবৃত্ত । 





রৌমণ্য (শে ) রোমণদেশবাসী বা রোম্ণসম্ভব | (পা 8২1৮) | 


রৌমলবণ (ক্লী) রৌমং লবণমিতি। শাস্তরিলবণ। (রমা) 
রৌমশীয় (তরি) রোমশ চতুর অর্থেধু ( কৃশাশ্াদিভ্যস্ছণ্‌। 
পা ৪1২৮০) ইতি ছণ। ১ রোমশ দেশবাসী । ২ রোমশভব। 
৩ রোমশদেশের অদূরভব। ৪ রোমশ দেশ হইতে নিবৃত্ত। 
রৌমহ্র্ধণক (ব্রি) রোমহ্ষণ সংযুক্ত । 
রৌমহর্ষণি ( পুং) রোমহর্ষণ খষির গোত্রাপত্য। 
রৌম্যায়ণ (তরি) রোমণসন্বন্বীয়। (পা* 8২1৮০) 
রোম্য (পুং) মহাদেব । ( মহাভারত ১৩1১৭ ) বহুবচনপ্রয়োগে 
অগ্নির অন্ুচর অপদেবতাবিশেষকে বুঝায়। 
রৌরব (পুং) রুরুজ্তবিশেষস্তস্তায়মিতি ররু-অপ্‌ | ১ ঘোর। 
২ নরকবিশেষ, রৌরঘ নরক। (মেদিনী) এই নরক ছুই 
হাজার যোজন বিস্ৃত। এই নরক অতি তয়ানক, যাহারা কৃট- 
সাক্ষী এবং মিথ্যাবাদী, তাহাদের এই নরক হইয়া থাকে। 
“রৌরবে কূটসাক্ষী তু যাতি যশ্চানুতী নরঃ | 
তন্ত স্বরূপং বদতো! রৌরবস্ত নিশাময় ॥ 
যোজনানাং সহত্রে স্বে রৌরবো হি প্রমাণতঃ | 
জানুমাত্রপ্রমাণত্ত তত্র শ্বত্রং সুহুত্তরম্‌ ॥” ইত্যাদি। 
(মার্কপু* পিতাপুত্রনামাধ্যায়) [নরকশন্ধে দেখ] 
(ধ্রি)৩ চঞ্চল। ৪ধূর্ত। ৫ ঘোর। (শব্বরত্বা* ) রুকো- 
মৃগন্তেদমিতি অণ.। ৬ মৃগসন্বন্ধী। 
“কা রৌরববাস্তানি চ্ধাণি ব্রহ্মচারিণঃ | ূ 
বসীরনানুপূর্কেণ শাণক্ষৌমাবিকানি চ ॥৮ (মনু ২৪১) 
(ক্লী)৭ সামভেদ। ( এ্তৎ ব্রাৎ ৩১৭) 
রোৌরব, শৈবধর্শপ্রবর্তক আচাধ্যভেদ। অভিনবগ্প্ড ইহার 
নামোল্লেখ করিয়াছেন। 
রৌরবক (ক্লী) রুরুণা কৃতং (কুলালাদিভ্যো বুঞ। পা ৪৩ 
১১৮ ) ইতি রুরু-বুঞ.। রুরু কর্তৃক কৃত। 
রৌরুকিন্‌ (পুং ) রুরুক প্রবর্তিত সম্প্রদায়ডেদ। 
তৌশক্মান্‌ « পুং ) আতঙ্কদণপ্রণেতা বাচস্পতির ভ্রাতা ও 
প্রমোদের পুত্র । "ইনি একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। 
রীহিক (ত্রি)রুহ ইব (অন্ুল্যাদিভা্ঠক। পা ৫৩১৯৮) 
ইতি ইবর্থে ঠক। রুহের স্তায় ) রুহতুজ্য। 





রৌহিণ (ক্রী) স্বাথে অণ। দিনমানের নবম 





০ স্পা 


মুহূর্ত, একোক্ষিট্্রান্ধে পূর্বাহ্ৃকালে একোদিস্টশ্রান্ধ আর্ত 
করিয়া রৌহিণকাল লঙ্ঘন করিতে নাই, অর্থাৎ এ মধ্যে 
শ্রাদ্ধ সমাপন করিতে হুইবে। বাদি সঙ্গব মুহূর্তের পর রৌহিণ 
পর্যযস্ত তিথি লাভ হয় এবংপর দিন তিন মুহূর্ত পর্য্যস্ত ধ তিথি যদি 
থাকে, তাহা হইলে পূর্ববদিনে শ্রাদ্ধ হইবে। কিন্তু উভয় দিন যদি 
সঙ্গব মুহূর্ত লাভ হয়. তাহা হইলে কিন্তু পরদিনে শ্রাদ্ধ হইবে। 
প্ততশ্চ পূর্ববধিনে সঙ্গবাৎ পরং রৌহিণপর্্স্ত তিথেলতে 
পরদিনে মুহর্্য়মাতরে তততিথিলাভে পূর্বীনেশ্রা্ধং প্রান্তর) 
(পুং) কহ-ইনন্‌ স্বার্থে অণ্‌। ২ চন্দন বৃক্ষ। (তরিকা ) 
রৌহিণক (রী) সামভেদ। (লাট্যা* ১৬1৩৫) 
রোহিণায়ন (পুং) রোহিণন্ত গোত্রাপত্যাং রোহিণ অস্বাদিভাঃ 
ফঞ্১। পা 81১/১১০) ইতি অপত্যার্থে ফঞ্্‌। রোহিণের 
গোত্রাপত্য। 
রৌহিণি (পুং) ১ সামতেদ। ২ রোহিণের গোত্রাপত্য। 
রোৌহিণেয় (পুং ) রোহিগ্যা অপত্যমিতি রোহিনী (শুভ্রাদিভ্ম্চ। 
পাঁ ১/১২২) ইতি ঢক্‌। ১ বলদেব, ( ভারত ১।১৯২১৯) 
২ বুধগ্রহ। (অমর )৩ পুরুযোত্বমস্থিত তীর্ঘপঞ্চকের অগ্ঠতম 
তীর্থবিশেষ। পুরুষোত্তমে যাইয়া পঞ্চতীর্ঘথ করিতে হয়, 
পুরুযোত্তমস্থ পঞ্চতীর্থ করিলে তাহার পুনজন্স হয় না। 
“মার্কণেয়ে বটে কষে রৌহিণেয়ে মহোলধো । 
ইন্্ছ্য়সরঃ স্বাতবা পুনজর্ম ন বিদ্যতে ॥” (তীর্থতন্ব ) 
(ক্রী) ২ মকরত মণি। (রাজনি) (ব্রি) ৩ গোবৎস। (মেদিনী) 
রোহিণেশ্বরতীর্ঘ (ক্লী) তীর্থভেদ। 
রোহিণ্য (পুং ) রোহিণের গোত্রাপত্য।, 
রৌহিত (ত্রি) ১ রোহিতমৎস্ত সম্ব্ধীয়। ২ রোহিতমনর 
পুত্র। ৩ কৃষ্ণের পুত্রভেদ। 
রৌহিতক (ব্রি) রোহিতক কাষ্ঠমস্তৃত। 
রৌহিত্যায়নি (পুং) রৌহিত্যের গোত্রাপত্য। 
রৌহিদশ্ব (পুং) বন্মনার বংশধর। রোহিদশ্বের গোত্রাপত্য। 
রোৌহিষ, (রী ) রোহ্তীতি রুহ--(রুতের্ধিশ্চ। উপ্‌ ১৪৮) 
ইতি টিষচ, ধাতোশ্চ বৃদ্ধিঃ | কতৃণ, রোহিযতৃণ, পর্যায় দেব- 
জগ্চ, সৌগদ্ধিক, ভূতীক, ধ্যাম, পৌর, শ্থামক, ধূ্গন্ধিক। 
গুণ_তিত্ত, কটুপাক, হস, ও কষ্ঠব্যাধি, পিত্ত, অল, শূল, কাস 
ও জরনাপক। (ভাবপ্র* ) 
€ পুং) ২ মৃগবিশেষ। (অমর) ৩ রোহিতমত্ম্ ৷ (অজয়পাল) 
রৌহ্ষী (ত্র) রোহিষ-ভীপ্‌। ১ মুদী। ২ দূর্বধা। . 


€ সংক্ষিপ্রসার উপাদিবৃ* ) 
রোহী (শরী)স্রীমূগ। 


উী) লকার। ব্বর্গের তৃতীয় এবং বাঞ্জনধর্ণের অষ্টাবিংশ বর্ণ। |. 


ইহার উচ্চারণস্থান দস্ত। এই বর্ণ উচ্চারণে অভ্যত্তর প্রবত্ব, 
তিত্বাণ্র দ্বারা! দত্তমূলের ঈষৎ স্পর্শ, এইজন্ত এইবর্পের ঈষৎ 
ম্প্টতা, বাহৃপ্রষত্ধ সংবার, নাদ ও ঘোঁষ, অন্ন প্রাথ। 

বঙ্গতাষায় ইহার লিখনপ্রণালী-.. 

বামদিক্‌ হইতে দক্ষিণ দিকে তিনটা কুণ্ডলী করিয়া! উর্জাধো- 
ভাবে একটা রেখা করিলে এই অক্ষর হইয়া থাকে, এই তিনটা 
কুগুলীতে ব্রহ্গা, বিষ ও মহেশ্বর এই ত্রিশক্তি অবস্থিত আছেন । 

“কুগুলীত্রয়সংযুক্তা বামাদগক্ষগতা ত্বধঃ 

পুনরর্ধগতা রেখা তাস নারায়ণঃ শিবঃ | 

্হ্মশক্তিশ্চ সন্তিষ্ঠেৎ ধ্যানমন্ত প্রচক্ষতে ॥” বর্পোঙ্ধারতন্্র) 

ইহার নাম বা পর্যায় চক্জ, পৃতনা, পৃথ্থী, মাধব, শক্র, 
বলানুজ, পিণাকীশ, ব্যাপক, মাংস, খড় তী, নাদ, অমৃত, দেবী, 
লবণ, বারুণীপতি, শিখা, বাণী, ক্রিয়া, মাতা, ভামিনী, কামিনী, 
প্রিয়া, জালিনী, বেগিনী, নাদ, প্রদ্যয়, শোষণ, হরি, বিশ্বাত্মা। 
মন্ত্র, বলী, চেতঃ, মেরু, গিরি, কল! ও রস।* 

ইহার ধ্যান-_- 

প্চতুরু'্জাং গীতবস্ত্াং রক্তপন্কজলোচনাম্‌। 

সর্বদা বরদাং তীমাং সর্বালঙ্কারভূষিতাম্‌॥ 

যোগীন্দ্রসেবিতাং নিত্যাং যোগিনীং যোগরূপিণীম্‌। 

চতুর্বর্গপ্রদীং দেবীং নাগহারোপশোভিতাম্‌। 

এবং ধ্যাত্। লকারস্ত তনুন্ত্ দশধা জপেত ॥” (বর্ণোদ্ধারতন্্) 

এইরূপে ধ্যান করিয়া লকার দশবার জপ করিতে হয়। 
এই লকার কুগুলীত্রয়সংযুক্ত, পীত বিছ্যুল্লতাকার, সর্ব 
প্রদায়ক, পঞ্চদেব ও পঞ্চ প্রাণময়, ত্রিশক্তি ও ত্রিবিন্দুময় এবং 
আত্মাদি তত্বের সহিত এই বরকে হৃদয়দেশে ভাবনা 
করিতে হয়। 

“লকারং চঞ্চলাপাঙ্গি কুগলীত্রয়সংযুতম্‌। 

পাঁতবিহ্যল্লতাকারং সর্বরত্বপ্রদায়কম্‌ ॥ 

* স্লঙ্চন্তরা পৃতন! পৃ মাধব? শক্রবাচকঃ। 

বলামুজঃ পিণাকীশো। ব্টাপকে! মাংসসংজিত্; ॥ 

খড়সী নাদোইসৃভং দেবী লবণং পৃ্গিবীগতিং | 

শিখাবাঞ্ী ক্রিষ্ন। মাত! ভামিনী কাহিনী প্রিয|॥ 

হা(লিনী খেগিনী নাদঃ প্রচ্থামঃ শে।বণে। হয়িং। 

বিববাজ্সদন্ত্রৌ বলী চেতো। মেরুর্গিরিকলারসঃ 1” ( তত্্রশান্স ) 


৬৭] 





পঞ্চদেবময়ং ব্ণং পঞ্চপ্রাণময়ং সদা। 

ত্রিশক্তিসহিতং বণ€ ত্রিবিদদুসহিতং সদা । 

আত্মাদিতত্বসহিতং হৃদি ভাঁবয় পার্কতি ॥” ( কামধেনুতন্তর ) 

মাতৃকান্তাসে এই বর্ণ-ককুদ দেশে স্ভাস করিতে হয়। 
কাবোর আদিতে এই শব্ের প্রয়োগ করিতে নাই, প্রয়োগ 
করিলে বিপত্তি ঘটিয়া থাকে। 

পব্যদনঞ্চ লবৌ ” (বৃততরতবা“্টাকা ) 

ল) (ক্লী) লীরতেহত্রেতি লী অভিধানান্িকপপদেহপি ডঃ | 
১ পৃথিবীবীজ। "লমিতি পৃর্ীবীজং “লং এই মন্ত্র পৃথিবীর 
বীজ। ভূতশুদ্বিকালে এই মন্ত্রথারা স্তাস করিতে হয়। ২ অদ্‌ 
ধাতুর অনুবন্ধবিশেষ। “অদ্‌ লৌ ভক্ষণে”, এইস্কলে ল অনুবন্ধ 
অর্থাৎ ”ইৎ*বিশেষ, কেবল অন্ধাতুইবুঝাইবে। ৩ ছন্দঃশাস্ত্রোক্ত 
লঘু সংজ্ঞক গণবিশেষ। ছন্দের লক্ষণে লকার বলিতে একটা 


লঘুবর্ণ বুঝাইবে। 
*গুরুরেকো৷ গকারম্ত্ব লকারে! লঘুরেককঃ |” ( ছন্দোমৎ ) 
(পুং)৪ ইন) ৫ মেদিনী) 


ল+ ( ইংরাজী [৯ শব) রাজবিধি, আইন । 

লই (হিন্দী)নেওয়া! গ্রহণ। 

লওন ( দেশজ ) ১ গ্রহণ। ২ অবনত হওন। 
লওয়াজিম্‌ (আরবী ) আবশ্কীয় বন্ত। গৃহের আস্বাব,। 
লওয়াঁন (দেশজ ) ১ চাতুরীপূর্বক তুলাইয়৷ আনয়ন। ২ তোষা- 
মোদস্বারা মতান্থুর্তন করণ। ৩ মনোরঞ্জক বাক্যে রমণীকে 
কুপথে প্রবর্তন । 

লকৃ (দেশজ ) ১ রেশমী সুত্র । 

লক, রলসোপাদান, আদ্ররসাম্বাদন। চুরাি* পরশ্মৈৎ সকৎ 
সেটু। লট. লাকয়তি। লোট,লাকয়তু। নুঙ অলীলকৎ। 
লকৃলক্‌ ( দেশজ ) মুখব্যাদানপূর্ববক জিহ্বাকম্পন দ্বারা অব্যক্ত 
শব । 


লকচ €পুং ) লকুচ বৃক্ষ । € শবারদ্াণ ) 
লকত্রাই, বের পার্কত্যত্িপুরার অন্তর্গত একটা গিরিশ্রেণী। 


পা্বত্য অধিবাসীদিগের দেখত! বিশেষের নাম হইতে এই ধর্ব- 
তের নামকরণ হইয়াছে। ইহ! পার্বত্য "ত্রিপুরার উত্তরদিকে 
ক্রমাগত প্রসারিত হইয়া প্রীহট্টের সমতলক্ষেত্রে মিশিয়াছে। 
গিরিশূঙ্গ থেঙ্গপুই ও সিম্‌ বাসিয়া যথাক্রমে ১৫৮১ ফিট ও 





১৫৫৪ ফিটু উচ্চ। এই পার্বত্য ভূভাগে বাস ও শালবন আছে। 
বর্তমান মানচিত্রে ইহা! লাঙ্গতারাই নামে লিখিত । 
লকবল্লী, মহিস্থর-রাজ্যের কদুর জেলার অন্তর্গত একটা তালুক। 
ভূপরিমাণ ৫০৪ বর্গ মাইল। ৭৯৯ খানি গ্রাম লইয়া এই উপ- 
বিভাগ গঠিত। চন্ত্রদ্রোণ বা বাবাবুদন শৈলমালা এই উপ- 


বিভাগের পক্ষিণাংশে বিস্থৃত আছে । 
এবং বনমালা-সমাকীর্ণ জাগর উপত্যকায় কাফিচাঁষের বন্ধ বিস্তৃত 
উদ্ভানরাজি বিরাজিত দেখা যায়। পশ্চিমাংশে ভদ্রানদীর উভয় 
কূলে লক্বল্লী গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত শাল ও সেগুণ বন 

২ উক্ত উপবিভাগের অন্তর্গত একটা গগুগ্রাম। অক্ষাণ 
১৩০ ৪২৪০”উ+ এবং দ্রাথি” ৭৬ ৪১৪০ রাজা বস্তমুক্ত 
রায়ের সুপ্রাচীন রাজধানী রত্বপুরী ইহার সন্নিকটেই অবস্থিত । 
যেদেপল্লী নগরে বিচার সদর প্রতিষ্ঠিত আছে। 
লকার (পু ল-স্বরূপে কারঃ। লম্বরূপবগঃ লকার এই অক্ষর। 
"অনুকুলাং বিমলাঙ্গীং কুলজাং কুশলাং সুশীলসম্পন্নাং। 
পঞ্চলকারাং ভার্ষ্যাং পুরুষঃ পুণ্যোদয়াল্লভতে ॥৮ (উদ্ভট) 
লকি, পঞ্জাবপ্রদেশের ব্,জেলার একটী তহসীল। ভূপরিমাণ 
১২৬৯ বর্গ মাইল। অক্ষা” ৩২৭ ১৬ হইতে ৩২০৫১” উঃ 
এবং দ্রাথি” ৭০* ২৫ ১৫ হইতে ৭** ১৮৪৫ পুঃ মধ্য । 
কুরাম ও তোচী-বিধৌত উপত্যকার দক্ষিণ .প্রাস্তর লইয়া এই 
তহসীল গঠিত। এখানে মারবাত, নামক একটা জাতির বাস 
আছে। তাহাদের প্রাধান্হেতু পার্খবন্তী স্থানবাসী লোকে 
ইহাকে মার্বাৎ বিভাগ বলিয়াই উল্লেখ করিয়া থাকে। কিন্ত 
লকি নগরে রাজকীয় সদর প্রতিষ্ঠিত থাকায় সরকারী বিবরণীতে 
উহা! লকি নামে গৃহীত হইয়াছে। 

এই স্থান বালুকাপূর্ণ বলিয়া কৃষিকাধ্যের বিশেষ সুবিধা নাই। 
গন্ভীলা প্রভৃতি পর্বতগাত্রবাহী কএকটী জোতশ্বিনী ভিন্ন 
এখানে ভালরূপ জল সরবরাহ হয় না। অধিকাংশ নদীতেই 
বর্ষা ব্যতীত অপর খাতুতে জল থাকে না। কেবল বালুময় 
জলথাত পতিত থাকে মাত্র । যেখানে বালুর মাত্র! কম, সেই 
থানে অধিবাসিগণ একত্র হইয়। বাস করে। উহাই এক একটা 
গ্রামরূপে গণ্য । বর্ধার সময় জলপ্রবাহ গ্রাম সঙ্নিকটস্থ নিম্নভূমে 
সঞ্চিত হইবার জন্ঠ গ্রামবাসিগণ নালা কাটিয়া দেয় এবং সেই 
খাতে ঝাধ দিয়া জল বাধিয়া রাখে। অনেক গ্রামে তাহারা 


বাবাবুদন শৈলের সর্বত্র 


এ জল আনে, কখন কখন তাহারা নিজেও কিছু ফি 


সঙ্গে লয়। 
২ উক্ত জেলার একটা নগর এবং মার্ববাৎ ব৷ লকি তহশীলের 
বিচার সদর। গস্তীলা নদীর দক্ষিণকৃলে এড্ওয়ার্ডসাবাদের 


১৬ ক্রোশ দুরে অবস্থিত। অক্ষাণ ৩২৩৬৪৫উঃ এবং দ্রাঙ্গি 
৭০৫৭ পৃঃ। এই নগরের অপর পারে পূর্বতন ঈশানপুর 
নগর ছিল। ১৮৪৪ থুষ্টান্ধে শিখগবর্মপ্টের রাজস্বসংগ্রাহক 
ফতে থ1 তিবান! এখানে দুর্গ স্থাপন করিয়৷ ধীরে ধীরে তাহার 
পার্খে একটা নগর প্রতিষ্ঠা করেন। গম্ভীলা নদীর প্রবল 
বন্যায় নগরভাগ জলপ্লাবিত হওয়ায় এবং কুরম ও গভীলা -সঙ্গমস্থ 
খাড়ি-জাত মশকের দৌরাস্ স্থানীয় রাজকর্ণচারী এ রাজধানী 
পরিত্যাগ শ্রেয়ঃ বিবেচনায় ১৮৬৪ খুষ্টান্দে অপর পারস্থিত 
বালুকাপুর্ণ উচ্চ বেলাভুমে নগর পরিবর্তন করেন। এখানে 
পূর্ধ্বে মীণাথেল, খোয়েদাদখেল ও সৈয়দখেল নামে তিনটা 
গ্রাম ছিল, ঈশানপুরের অধিবাসীরাও পরে নূতন নগরে আসিয় 
সমবেত হয় এবং কয়টা গ্রামের লোক একত্র হওয়ায় একটা 
সমৃদ্ধিশালী নগর গঠিত হয়। মিউনিসিপালিটার অধীন থাকায় 
এই নগর অপেক্ষাকৃত শ্রীসম্পন্ন। 


লকি, সিদ্ধুপ্রদেশের করাটী ছেলার অন্তর্গত একটা গিরিশ্রেণী। 


[ লি দেখ । ] 


লকি, বোথাই প্রেসিডেন্সীর শিকারপুর জেলার একটী নগর। 


[ লথি দেখ । ] 


লকু5 (পুং) লক্যতে ইতি লক শ্বাদে+ বাহুলকাহুচঃ | বৃষ্ষ- 


বিশেষ। চলিত ডহুয়া, মাদার। পর্যযায়_লিকুচ, শাল, 
কষায়ী, দৃঢ়বন্ধল, ডহু, কার্য, শূর, স্থৃলস্বদ্ধ। ইহার গুণ-- 
তিক্ত, কষায়, উষ্ণ, লঘু, কণ্ঠদৌষহর, দাহজনক ও মল- 
সংগ্রহকারক। 

ভাবপ্রকাশমতে পর্যায়__ক্ষুদ্রপনস, ডন । আমগুণ-- উষ্ণ, 
শুরু, ঝিষ্সকর, মধুর, অন্ন, ব্রিদোষবর্ধক, রক্তকর, শুক্র 
ও অগ্নিনাশক, চক্ষুর অহিতকর। স্মপকণ্ডণ--মধুর, অয, 
বাষুও পিত্তবর্ধ₹, কফ ও অগ্নিবর্ধক, রুচিকর, বৃষ্য ও 
বিইস্তভক |” (ভাবপ্র* ) 


লকুচগ্রাম, বিদ্যপাদমূলস্থ একটা প্রাচীন গ্রাম । 


( ভবিষ্য্রন্ধ খ* ৮৬২) 


এক একটা ক্ষুদ্র পুক্ষরিণীও কাটিয়া লয়, কিন্তু বালুকাময় মৃত্তিকায় 
তাহা অরিককাল স্থায়ী হয় না। তখন অধিবাসিগণ একমাত্র 
গভভীলা নদী হইতে অথব| ১০ হইতে ১৫ মাইল পর্যযস্ত দুরবন্তী 
পর্বত মধ্স্থিত জলখাত বা পুষ্ধরিণী হইতে জল আনয়ন করিয়া 
থাকে। গাধা বা ব্লদের পৃষ্ঠে জলের মশক চাপাইয়া রমণীরাই 


লকুট (পুং ) লগুড়। 

লকুটিন্‌ (ত্রি) লগুড়-হন্ত। লগুড় লইয়া গমনকারী। 
লকুল (পুং)ল অক্ষরের অনুপ্রাসযুক্ত। ল বহুল। 
লকুলিন, (পুং ) মুনিবিশেষ। 

লকুল্য (তরি) লরুলসন্ব্ধীয়। 


লক্ষণ 











লা আরবী) ১ বিস্ৃতপুচ্ছ পারা: (85068116৫ 01207)। 
২ লঙ্কা পায়রার মত ফিট্ফাট্‌ অর্থাৎ নি ধ্যক্তিকে বুঝায়। 
লক্কাপায়রা (দেশ ) কপৌতভেদ। ইহাদের পুচ্ছ প্যাথম 
ধরা ময়ুরপুচ্ছের মত। বর্ণ নানা প্রকার দেখা যায়। 
লব্কক্ক (পুং) রাজতরঙ্গিনী-বর্ণিত ব্যক্তিভেদ। (রাতর' ৮৪৩৪ 
লক্ত (ত্রি) রক্তবর্ণ লাল। 
ল্তক (পুং) রক্েন রক্তবর্ণেন কারতীতি কৈ-ক রম্ত লত্বং 
বা লক্যতে হীনৈরান্থগ্রতে অনুভৃগ্ধতে লক কর্াণি এ, ততঃ 
স্বার্থেকঃ। ১ অলক্তক, আলতা । 
*প্রক্ৃত্যা লক্তকরসপ্রাথ্যো তদ্রসবর্জিতৌ । 
তখৈব রেজতুস্তস্তাশ্চরণৌ পদ্মবর্চসৌ 8” (রামায়ণ ২1৬০।১৬) 
২ জীর্ণবন্ত্রধণ্ড, চলিত-নেকড়া, পর্্যায়_-কর্পট, নক্তক | ভেরত) 
লক্তকর্ম্মন, (পুং) লক্তং রক্বর্ণং করোতীতি কৃ-মনিন্‌। রক্ত- 
বর্ণ লোধ। ( শবচন্দ্রিক৷ ) 
লক্তনচন্দ্র (পুং ) রাজতরঙ্গিণীবর্ণিত ব্যক্তিভেদ। 

( রাজতর* ৭১১৭৪ ) 
লক্ষ, ১ দর্শন। ২ অঙ্ক। চুরাদি* উভয়” সক* সেট,। 
লট্‌ লক্ষয়তি-তে । লোট.-লক্ষয়তু-তাং ৷ লু অললক্ষৎ-ত। 
লক্ষ (ক্লী) লক্ষয়তীতি লক্ষ-অচ। ১ ব্যাজ । ২শরব্য, লক্ষীভূত। 
“মৌলান্‌ শাক্ত্রবিদঃ শূরান্‌ লন্ধলক্ষান্‌ কুলোদ্গতান্‌। 

সচিবান্‌ সপ্ত চাষ্টো বা প্রকুববীত পরীক্ষিতান্‌॥” মেস্থু ৭৫8) 
৩ পদ্দ। ৪ চিহ্ন। ৫ সংখ্যাভে?, লক্ষসংখ্যা, একশত 
হাজার লাক, দশ অযুত সংখ্যা । 
“তষ্তৈকাদশভিমিত্রৈঃ সহাযাতৈযুতিন্ত চ। 
লক্ষমভ্যধিকং দেব বর্ততে বরবাজিনাম্‌ ॥৮ 
( কথাসরিৎসাঁৎ ৪৩১০৯) 
সংখ্যাভেদ অর্থে লক্ষশ্ধ র্লীব ও স্ত্রী এই ছুই লিঙ্গই 
হুইয়। থাকে। 
লক্ষক (ক্লী) লক্ষয়তীতি লক্ষ-খল,। লক্ষণের নিমিত্ত অর্থ- 
বোধক শব । 
প্যানৃশারন্ত সম্বদ্ধবতি শক্তত্ত যন্তবেৎ। 
তত্র তল্লক্ষকং নাম তচ্ছক্তিবিধুরং যদি ॥” ( শবশক্তিপ্রণ ) 
লক্ষণ ( ক্লী) লক্ষ্যতেহনেনেতি লক্ষ-লুট,। যদ্ধা লক্ষেরট, চ। 
উণ ৩1৭) ইতি নপ্রত্যয়ন্তস্তাড়াগমশ্চ । ১ চিহ্ছ। ২ নাম। 
( মের্দনী) লক্ষ্যতে জ্ঞায়তেহনেনেতি লক্ষণং। যাহাারা 
জানা যায়, তাহাকে লক্ষণ কহে। এই লক্ষণ দ্বিবিধ ইতরভেদাঙগু- 
মাপক ও ব্যবহারপ্রযোজক। (ন্তায়মত ) 
পকৃত্বপ্ধিতসমাসানামভিধানং নিয়ামকম্‌। 
লক্ষণত্বনভিজানাং তদভিজ্ঞানসথচকম্‌॥* ( বোপদেব ) 


[ ৯১১ ] 


লক্ষণ 


ক₹ুৎ, তদ্ধিত ও সমাসের নিয়ামক অভিধান এবং অনভিজ্ঞ- 
দিগের অভিজ্ঞানসচকই লক্ষণপদবাচ্য । লক্ষে লক্ষার্থের 
অভিনিবেশকে লক্ষণ কহে। সমান ও 'অসমানজাতীয় ব্যব- 
চ্ছেদই লক্ষণার্থ। 

"সমানাসমানজাতীয়ব্যবচ্ছেদো লক্ষণার্ঘ;” ( সাংখাঁতত্বকৌ, ) 

ওদর্শন। (পুং)৪ সৌমিত্রি, লক্ষমণ। * € সারসপন্ষী। 
(শব্দরত্বাণ) ৬ চামচ। ( দিব্যা ৫১৩।১৫) 

৭ রোগবিনিশ্চায়ক শারীরিক চিহ্ছাদি। জর বা কোন- 
রূপ ব্যাধি হইলে মনুষ্য শরীরে কতকগুলি চিন্কের বিকাশ 
হইয়া থাকে। সেইগুলি লক্ষ্য করিয়া চিকিৎসক ওঁষধার্দি 
প্রয়োগ করিয়া থাকে। শারীরিক, মানসিক, আগন্তক ও 
সহজতেদে রোগ চারি প্রকার। ইহাদের লক্ষণও স্বতঙ্ব। 
ইংরাজীতে ইহাকে (3)1000108 ) বলে। 

লক্ষণক (পুং) লক্ষণযুক্ত। 

লক্ষণজ্ঞ (তরি) লক্ষণং জানাতীতি জ্ঞা-ক। লক্ষণবেতা, ধিনি 
লক্ষণ অবগত আছেন । 

লক্ষণত্ব (ক্লী) লক্ষণত্ত ভাবঃ ত্ব। লক্ষণের ভাব বা ধর্মম। 

লক্ষণলক্ষণা (তরী) লক্ষণাভেদ । [ লক্ষণা দেখ ] 

লক্ষণব (হি) লক্ষণং বিগ্াতেহস্ত মতুপ, মনত বঃ। লক্ষণবিশিষ্ট, 
লক্ষণমুক্ত। 

লক্ষণসন্নিপাতি (পুং) ১ অন্কপাঁত। ২ দ্রব্যবিশেষে কোন চিহ্ন 
বা নিশানা অঙ্ষিতকৃর্ণ। 

লক্ষণা (রী) লক্ষ (লক্ষের চ। উণ১৩। ৭) ইতি ন- 
স্তশ্তাড়াগম্চ, লক্ষণমন্ত্যপ্তেতি অচ, ততগ্তাপ। ১ হংসী। 
২ সারসী। ৩ অগ্নরোবিশেষ | 

"অধিক! লক্ষণ। ক্ষেমা দেবী রস্তা মনোরম! ।” 

(ভারত ১১২৩।৫৯ ) 











৪ শক্যসম্ন্ধ । 

তাৎপর্যের অনুপপত্তি হেতু (তাৎ্পর্যের বোধ হয় না, 
এই জন্য ) শক্যার্থের যে সম্বন্ধ তাহাকে লক্ষণা কহে। 

ণ্লক্ষণা শক্যসম্বন্বস্তা ৎপর্য্যান্থপপত্তিতঃ 1” ভোষাপরিচ্ছেদ) 

কেবল পন্ার্থ ধরিয়া অর্থবোধ বা শাববোধ করিতে হইলে 
অনেক স্থলে তাৎপর্যের উপপত্তি হয় না, অর্থাৎ তাৎপর্ধ্য 
বোধ হয় না, এইজগ্ভ লক্ষণা স্বীকার করিতে হয়। লক্ষণা 
স্বীকার করিলে তাৎপর্্যবোধের জন্য আর কোন কষ্ট হয় 
না, অতিসহজেই এই লক্ষণাশক্তিবলে ঠাৎপর্যের বোধ হইয়া 
থাকে। দিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে লিখিত আছে যে, “গঙ্গায়াং ঘোষ 
ইত্যাদী গঙ্গাপদস্ত শক্যার্থে প্রবাহরূপে ঘোষস্থান্বয়ান্থপপত্তিস্তাৎ- 
পর্ব্যান্ুপপত্তির্বা ত্র প্রতিসন্্ীয়তে তত্র লক্ষণয়া তীরহ্য বোধঃ, 










পির পুরি 


সা চ শক্যসব্বন্বরূপা, তথাহি প্রবাহরূপশক্যার্থসনবন্গ্ত তীরে গৃহী- 
তত্বাৎ তীরস্ত স্মরণং ততঃ শাববোধঃ” ( সিদ্ধাস্তমুত্তাবলী ). 

পুর্ধ্বেই বলিয়াছি, তাৎপর্্যার্থগ্রহণের জন্য শক্যসন্বদ্ধের 
নাম লক্ষণা। এখন ইহার উদাহরণ দ্বারা দেখা যাউক। 
গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতি+ গঙ্গাতে ঘোষ বাস করে, এই 
একটা বাক্যঃ গঙ্গা বলিলে প্রবাহাঁদিময় জলরূপকে বুঝায়। 
প্রবাহময়জলে ঘোষ বাস করিতে পারে না, লোক ভূমিতেই 
বাঁস করিয়া থাকে, জলে বাঁস করা অসম্ভব, অতএব এই স্থলে 
শব্দার্থের কোন প্রত্তীতি হয় না, গঙ্গায় বাস করে, ইহাতে কোন 
অর্থ বোধই হইল না, অতএব ইত্যাদিরূপ স্থলে অর্থবোধের 
জন্য লক্ষণাশক্তি স্বীকার করিতে হয়। লক্ষণ স্বীকার করিলে 
অনায়াসেই তাৎপৃধ্যার্থের ধোধ হইয়া থাকে । "গঙ্গায় ঘোষ 
বাস করে, এই শব বলিয়াছি, জলময় গঙ্গায় বাস যখন অসম্ভব, 
তথন গঙ্গার সমীপে কি আছে? ইহার অনুসন্ধান করিলে 
প্রথমেই তীর দেখিতে পাই, অতএব গঙ্গা শব্দের অর্থ লক্ষণা- 
দ্বারা গঙ্গাতীর বলিলে আর কোন গোল থাকে না, এবং 
ইহাতে তাৎপর্যেরও উপপত্তি হয়) অতএব এইস্থলে তাৎপর্যের 
উপপত্তি হওয়ায় শান্ধবোধেরও কোন ব্যাঘাত হইল না। 
অতএব এইস্থলে গঙ্জাতীরে শক্যসম্বন্ধরূপা লক্ষণী হইল। এই- 
ব্ূপ যে যেস্থলে তাৎপর্য্ার্থ ধরিয়া অর্থ প্রতীতি হইবে, তথায় 
লক্ষণ! হইবে। | 

শব্খশক্তিগ্রকাশিকায় লিখিত আছে যে, 

“জহৎস্বার্থাহজহৎস্বার্থা নিরূঢ়াধুনিকাদিকাঃ। 

লক্ষণ! বিবিধান্তাভিলক্ষকং স্তাদনেকধা ॥% ( শব্দশক্তিৎ ) 

শব্দশক্তিপ্রকাশিকার মতে এই লক্ষণা জহৎশ্বার্থা, অজহৎ- 
্ার্থা, নিরূঢ়া ও আধুনিকাদিভেদে অনেক প্রকার। 

সাহিত্যদর্পণে লিখিত আছে যে, 

“মুখ্যার্থবাধে তদ্যুক্তো যয়ান্তোহর্থং প্রতীয়তে। 

রূট়েঃ গ্রয়োজনাদ্বাসৌ লক্ষণাশক্তির্পিতি। ॥৮ 

( সাহিত্যদণ ২।১৩) 

যে স্থলে মুখ্যার্থের বাধ হইয়া তদ্যুক্ত অর্থাৎ মুখ্যার্থযুক্ত 
হইয়৷ রূট়ি ( প্রসিদ্ধ )বা প্রয়জনসিদ্ধির জন্য যে শক্তি দ্বারা অন্ত 
অর্থের প্রতীতি হয়, তাহার নাম লক্ষণ] । 

শবের তিনপ্রকার শক্তি-_লক্ষণা, ব্যঞ্জনা ও অভিধা। এই 
তিন প্রকার শক্তি দ্বারা সকল স্থলেই জর্থবোধ হইয়া থাকে। 
অর্থবোধের অন্য এই তিন প্রকার শক্তি স্বীকৃত হইয়াছে। 
এই তিন প্রকার শব্ষের শক্তি বদি স্বীকার না করা যায়, তাহা 
ছইলে কিছুতেই সকল স্থলে অর্থ প্রতীতি হত্স না। এই জন্চ 
শন্দশান্ত্রবিদ পঙ্ডিতগণ শব্দের তিন প্রকার শক্তি হ্বীকার করিম" 


[ ১১২ ] 





ছেন। অভিধ! ও ব্যঞ্জনার্‌ বিষয় ততৎশব্ে জ্ঞাতব্য। এইস্থলে 
লক্ষণার বিষয় কিছু লেখা হইতেছে। লক্ষ্যার্থই লক্ষণ! শক্তি 
ঘারা বোধ হইয়া থাকে। বক্তার যাহা লক্ষ্য, তাহাই মূল 
করিয়া যে শক্তি বার] এ মূল অর্থের প্রতীতি হইবে, সেই শ্থলেই 


। লক্ষণ! হইবে। 


“বাচ্যোহর্ধোহভিধয়া বোধ্যো লক্ষ্যো লক্ষণয়! মতঃ | 

ব্যঙ্গ ব্যঞ্জনয়া তাঃ স্যান্তিতরঃ শব্বহ্য শক্তয়ঃ ॥” 

(সাহিত্য ২।১১) 
কাব্য প্রকাশে লক্ষণার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে-_ 
“মুখ্যার্থবাধে তদযোগে রূঢ়িতোহথ প্রয়োজনাৎ। 
অন্তোহর্থো লক্ষ্যতে যৎ সা লক্ষণ! রোপিত। ক্রিয়া! ॥৮ 

( কাবাপ্রকাশ ২।৯ ) 
মুখ্যার্যের বাঁধ! হইলে তাহার যোগে প্রসিদ্ধ শবের বা 

প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য যাহ! ঘার! অন্ত অর্থ লক্ষিত হয়, তাহাকে 
লক্ষণা কহে। "সা! শবস্তাগিতা স্বাভাবিকেতরা ঈশ্বরানুস্তাবিতা 
বা শক্তিলক্ষণা নাম” ( সাহিত্যদৎ ২ পরিৎ) 

'শব সম্বন্ধে অর্পিত স্বাভাবিকেতর অর্থাৎ স্বাভাবিক হইতে 
ভিন্ন, বা ঈশ্বরানুস্তাবিত শক্তিবিশেষই লক্ষণাপদবাচ্য। কেহ 
কেহ বলিতে পারেন, এই লক্ষণা পণ্ডিতগণ-কল্পিত, কিন্তু বাস্ত- 
বিক তাহা নহে-_এই শক্তি স্বাভাবিকী ও ঈশ্বরানুত্তাবিতা। 
বিদ্বদগণ শবের শক্তি কল্পনা করিলেই যে তাহা গ্রহ্ণীয় হইবে 
তাহা নহে। লক্ষণা অবিধা ও ব্যঞ্তনা এই তিনটা শক্তি ঈশ্বরাম- 
স্তাবিতা হইয়াছে। অতএব এই শক্তি ছারা তাৎপধ্যার্থের 
গ্রহণ করিতেই হইবে। ইহ! স্বীকার না করিলে কিছুতেই 
সকল স্থলে তাৎপর্্যার্থের বোঁধ হইবে না। 

“ক্লিঙ্গঃ সাহসিকঃ* কলিঙ্গ সাহসিক, এই বাঁক্য বলিলে 
কলিঙ্গ শব্দ দেশবাঁচক, কলিঙ্গ বলিলে কলিঙ্গ দেশকে 
বুঝায়, কলিঙ্গদেশ লাহসিক, এই অর্থ সঙ্গত হয় না, 
অতএব এইস্থলে “কলিঙ্গদেশ সাহসিক' এই মুখ্যার্থের বাঁধা। | 
এই স্থলে কলিঙ্গকৈে যোগ করিয়া কলিগ শবে কলিঙ্গদেশবাসী 
এইরূপ অর্থ করিলেও অনায়াসেই এরয়োজন সিদ্ধির জন্য যে অর্থ 
প্রতীতি হয়, সেই অর্থগ্রহণ করিতে কেন না হইবে, অতএব 
এই স্থলে লক্ষণাঁশক্তি দ্বারা কলিঙ্গ শবে কলিঙ্গদেশবাসী লোক- 
সমূহ সাহসিক বুঝাইতেছে, এবং সেই লক্ষণাশক্তি বলেই এথানে 
ত্রকূপ অর্থ প্রতীতি সহকারে বক্তার প্রয়োজন সিদ্ধি হইতেছে। 
অতএব এইস্থলে লক্ষণার দ্বারা প্রয়োজন সিদ্ধি ত্ওয়ায 
ইহা প্রয়োজনসিদ্ধির উদাহরণ বুঝিতে হইবে। 

রূট়ির উদদাহরপ--কর্মণি কুশলঃ, বর্মেতে কুশল, এইস্থলে 
কুশল শবের মুখ্যার্থ কি? “কুশং লাতি ইতি কুশলং” ধিনি কুশ- 
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গ্রহণকারী ভিনিই কুশল, ইহা ভিল্প কুশল শঙ্ষের আর একটা 
অর্থ দক্ষ, এই অর্থটী রূচার্থ, এই রূঢ়ার্থ সিদ্ধির জন্ত কুশগ্রহণকারী 
এই মুখ্যার্থের বাধা জন্মাইয় লক্ষণাশক্তি দ্বারাই দক্ষ এই অর্থের 
গ্রহণ হুইল এবং ইহাতে অনায়াসেই তাৎপর্ধ্যার্থেরও সিদ্ধি 
হইল। কর্ম্ববিষয়ে দক্ষ এইরূপ অর্থবোধ হওয়ায় রূট়ি বা! প্রয়ো- 
জন সিদ্ধি হইয়! তাৎপর্য্যার্থের বোধ হইয়ান্ধে। 

রূড়ির সিদ্ধি ও প্রয়োজনের সিদ্ধির অন্ত লক্ষণ শ্বীকৃত হই» 
ক্লাছে, অর্থাৎ লক্ষণা শ্বীকার না করিলে রূঢার্থেরও সিদ্ধি হয় ন৷ 
এবং প্রয়োজনের সিদ্ধি হয় না। অতএব এই ছুই ছুইটী বিশেষ 
প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য ইহা স্বীকার কর! হুইয়াছে। 

এখন রূঢ় শব্দের বিষয় একটু আলোচনা করিয়া দেখা 
যাউক। সঙ্কেতযুক্ত নামকে বড় কহে। যে নাম প্রক্কতি প্রত্য- 
য়ের অর্থ অনুসারে প্রবৃত্ত হয় না, সমুদ্বায়ের অর্থ অনুসারে 
প্রবৃত্ত হয়, অর্থাৎ যাহার বু[ুৎপত্তিলভ্য অর্থ গৃহীত না হইয়া 
সমুদায়ের অর্থ অঙগীকৃত হয়, তাহাকে সন্কেতযুক্ত রূঢ় কহে। 
যেমন গো প্রভৃতি শব । গম্‌ ধাতু ডোস্‌ প্রত্যয় করিয়া গে 
শব নিষ্পন্ন হইয়াছে, গম্‌ ধাতুর অর্থ গতিবা গমন, ডোস্‌ 
প্রত্যয়ের অর্থ কর্তী। সুতরাং গোশব্ের বু[ৎপত্তিলন্ধ অর্থ 
গমনকর্তা । এই অর্থ অনুসারে গো শবের প্রয়োগ হয় না, 
কারণ তাহা হইলে গমনকর্তা মনুষ্যাদিতেও গোশবের প্রয়োগ 
হইতে পারে এবং শয়ন ও উপবেশন অবস্থায় অর্থাৎ যে অবস্থায় 
গমনক্রিয়া থাকে না, সেই অবস্থায় প্রকৃত গোতে গোশবের 
প্রয়োগ হইতে পারে না। 

এই ছুইটা দোষের যথাক্রমে দার্শনিক নাম অতিব্যাপ্তি ও 
অব্যাপ্তি। অতিব্যাপ্তি--অতিশয় সব্বন্ধ বা অতিরিস্ত সম্বন্ধ । 
সন্বন্ধযোগ্ স্থলকে অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ যাহার সহিত সম্বন্ধ 
হওয়া উচিত, তাহাকে অতিক্রম করিয়া অন্তের সহিত সম্বন্ধ 
হইলে অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। £সন্বদ্ধযোগ্য স্থলকে অতিক্রম 
করিয়৷ বলাতে এইরূপ বুঝিতে হইবে না যে, সম্বন্ধযোগ্য স্থলে 
আদৌ সন্বন্ধ থাকিবে না। সন্বন্ধযোগ্য স্থলে সম্বন্ধ থাকিয়াও 
সম্বন্ধের অযোগ্য স্থলেও যদি সম্বন্ধ হয়, তাহা! হইলেই অতিব্যাণ্ডি 
দোষ হইয়া থাকে। 

উক্ত স্থলে বুুৎপত্তি অন্থসারে গমনশীল গো পশুতে 
গে৷ শব্দের প্রয়োগ হইবার কোনও বাধা হয় নাই, অথচ 
গমনধীল মছুষ্যাদিতেও গে! শবের প্রয়োগ হইতে পারিতেছে। 
গমনমীল মনুষ্যাদি গো শবের সম্বন্ধের যোগ্যস্থল নহে। .এই 
অযোগ্য স্থলে সম্বন্ধ হইতেছে বলিয়া অতিব্যান্তিদোষ ঘটিতেছে। 

অব্যাধ্থি শবে অসন্বন্ধ বুঝায় । কোন অর্থের সহিত শবোর 
সম্বন্ধ থাকিবে না, ইহা অসম্ভব। সুতরাং যে স্থলে সম্বন্ধ থাক৷ 
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উচিত, সেস্থুলে সম্বন্ধ না থাকিলেই অসন্বন্ধ বুঝিতে হইবে। 
যেমন শপান বা উপবিষ্ট গো! পশুও গো! বটে, তদবস্থাতেও তাহার 
সহিত গে! শব্দের সম্বন্ধ থাক! উচিত, কিন্তু গে! শবের ব্যুৎপত্তি- 
লভ্য অর্থ অনুসারে শয়নাদি অবস্থায় গো পশুর সহিত গো 
সম্বন্ধ থাকিতে পারিতেছে না, এইজন্ত অব্যাণ্তি দোষ হইতেছে। 
গো শব যৌগিক বলিলে উক্তরূপ অতিব্যাপ্তি ও অব্যুপ্ডি দোষ 
হয়, তাং গো শব্ধ যৌগিক নহে, রঢ়।  , 

কোন কোন প্রত্যয় ক্রিয়া করিবার যোগা পধ্যন্ত বুঝায় 
বটে, কিন্তু সকল প্রত্যর ক্রিয়! করিবার যোগ্য পধ্যস্ত বুঝায় না। 
সাধারণতঃ ক্রিয়াকর্তীকেই বুঝিয়া৷ থাকে। এস্থলে ডোস্‌ 
গ্রতায়ের অর্থ ক্রিয়াকর্তী। সুতরাং অব্যাধি দোষ ঘটিতেছে। 
ক্রিয়া করিবার যোগ্য পধ্যস্তই ডোস্‌ প্রত্যয়ের অর্থ ইহা মানিয়া 
লইলে আপত্তি হইতে পারে যে, যে পাচক ব্যক্তি যে সময়ে 
পাক করে না; সে সময়েও তাহাকে পাচক বলা যায় । কেনন। 
তৎকালে পাক না! করিলেও তাহার পাক করিবার যোগ্যতা 
আছে। এইরূপ শয়ান বা উপবিষ্ট গো পন্ড তৎকালে গমন 
না করিলেও গমন করিবার যোগ্যতা তাহার রহিয়াছে বলিয়া 
শয়নাদিকালেও গোশবের প্রয়োগ হইতে পারে। সুতরাং 
গো-শব্দ যৌগিক হইলেও অব্যাপ্তিদোষ হইতেছে না, এতহৃত্বরে 
বক্তব্য এই যে, উক্তরূপে কথঞ্চিৎ অব্যপিদোষের পরিহার 
করিতে পারিলেও কিছুতেই অতিতব্যাণ্চিদোষের পরিহার হইতে 
পারে না । সুতরাং গো শব্ধ রূঢ় ইহা স্বীকার করিতে হইবে। 

গমনকর্তা এই অবয়নবার্থ ( গমধাতু ও ডোস্‌ প্রত্যয়ের অর্থ) 
গোশবের ব্যুৎপত্তিনিমিত্ত মাত্র, কিন্ত প্রবৃত্বিনিমিত্ত নহে । গো- 
শবের প্রবৃত্বিনিমিত্ত গোত্ব জাতি। যে অর্থ অবলম্বন করিয়া শব 
ব্ুৎপন্ন হয়, বা শব্দের বুৎপত্তি অনুসারে যে অর্থ পাওয়া যায়, 
তাহাকে বুৎপন্তিনিমিত্ত এবং যে অর্থ অবলম্বনে শব্দের 
প্রবৃত্তি অর্থাৎ প্রয়োগ হয়, তাহাকে প্রবৃত্বিনিমিত্ত বলে। 
অতএব গোত্বজাতি বা গোত্বজাতিবিশিষ্ট ব্যক্তিতে গোশবেের 
প্রয়োগ হয় বলিয়া এ অর্থে গোশবের সঙ্কেত অঙ্গীকার করিতে 
হইয়াছে, ত্র সক্কেত গো-- এই বর্ণাবলীগত গোশবের ঘটক, গম্‌ 
ধাতু বা ডোস্‌ প্রত্যয়গত নহে। পাঁচক শষ যৌগিক রূঢ় নহে। 
কারণ পাচক এই বর্ণাবলীর কোন অর্থবিশেষে সঙ্কেত নাই । 
অবয়ব সঙ্কেত অর্থাৎ পচ. ধাতু বুণ, প্রত্যয়ের সন্কেত ছ্বারাই 
পাককর্থারূপ অর্থের অবগতি হইতে পারে। সমুদায়ের সঙ্কেত 
হ্বীকার করিবার কোন কারণ নাই। এইজন্ত, পাচক শঙ্খ রূঢ় 
নহে, যৌগিক। রর ঘর 

পূর্বে বে সন্ষেতের উল্লেখ করিয়াছি, এ সন্কেত ছুই প্রকার 
আজানিক ও আধুনিক । যে সঙ্কেত অনাদিকাল চলিয়া 
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আসিতেছে, যাহা নিত্য, তাহা আজানিক এবং যে সক্ষেত 
অনাদিকাল চলিয়া আসিতেছে না, কালবিশেষে প্রবর্তিত 
হইয়াছে, তাহা আধুরনক। আজানিক সঙ্কেতের অপর নাম 
শক্তি। আধুনিক সন্কেতের অপর নাম পরিভাষা! । গো গবয়াদি 
সম্কেত আজানিক, এবং চৈত্র মৈত্রাদি সঙ্কেত আধুনিক। 
আজানিক সঙ্কেত শক্তি অন্থসারে যে শব্ধ যে অর্থ প্রতিপাদন 
করে, অনাদ্দিকাল হইতে সেই শব্দের সেই অর্থে প্রয়োগ হইয়া 
থাকে। আধুনিক সঙ্কেত ব৷ পরিভাষা অনুসারে যে শব্দ যে 
অর্থ প্রতিপাদন করে, সে অর্থে সে শব্দের অনাদিকাল হইতে 
প্রয়োগ হয় না। কেননা আধুনিক সঙ্কেত বা পরিভাষ৷ ব্যক্তি 
বিশেষের ইচ্ছান্গুসারে প্রবন্তিত হইয়া থাকে। পরিভাষা! সৃষ্ট 
হইবার পুর্ব্ব পারিভাষিক অর্থবোধ একাস্ত অসম্ভব। 

ী [ রূঢ় শব দেখ। ] 

এইরূপ রূপক সিদ্ধির জন্য লক্ষণ! স্বীরুত হইয়াছে । গোশব্ৰ 
বা্পত্তিলত্য অর্থ গমনশীল মন্গষ্যাদিকে না বুঝাইয়৷ গোপপ্ড এবং 
কুশলশবে কুশগ্রাহী অর্থ না বুঝাইয়া দক্ষ এইরূপ অর্থ প্রতিপাদন 
করিতেছে । এইরূপ যে যে স্থলে রূঢ়শবের সিদ্ধি হইবে, তথায় 
লক্ষণা হইবে । প্রয়োজন সিদ্ধির বিষয় পূর্ব্বে অভিহিত হইয়াছে । 

সাধারণ ভাবে লক্ষণার লক্ষণ বল! হইল। এই লক্ষণ 
আবার নানা প্রকার। সাহিত্যদর্পণ, কাব্যপ্রকাশ ও সরস্বতী- 
কণ্ঠাভরণ প্রভৃতিতে ইহার বিষয় বিশেষভাবে পর্যালোচিত 
হইয়াছে। উপাদান লক্ষণা ও লক্ষণলক্ষণা প্রভৃতি ভেদেও এই 
লক্ষণা অনেক প্রকার । | 

“ুখ্যারথস্তেতরাক্ষেপো বাক্যার্থেহ্য়সিদ্য়ে। 
হাদাত্মনোৎপ্যুপাধানাদেযোপাদানলক্ষণ। ॥” (সোহিত্যদ ২1১৪) 

বাক্যার্থে অন্বয়বোধের জন্য অর্থাৎ বাক্যের অর্থবোধক অন্বয়- 
সিদ্ধির জন্ত যে স্থলে মৃখ্যার্থের ইতর অর্থের গ্রহণ হয়, সেই স্থলেই 
ইহা মুখ্যার্থের উপাদান হেতু হইয়াছে, এইজন্য ইহাকে উপাদান- 
লক্ষণ বলা হয়। 

“অর্পণং স্বস্ত বাক্যার্থে পরস্তা্য় সিদ্ধয়ে | 

উপলক্ষণহেতুত্বাদেষা লক্ষণলক্ষণা ॥” (সোহিত্যদৎ ২১৭) 

যে স্থলে পরের ( ভিন্নার্থের ) অন্বয়সিদ্ধির জন্য মুখ্যার্থ নিজের 
অর্পণ অর্থাৎ স্বার্থপরিত্যাগ করে, তথায় এই লক্ষণা হয়। এই 
লক্ষণা উপলক্ষণ হেতুই হইয়া থাকে । এই জন্ত ইহার নাম 
লক্ষণলক্ষণ! | এই বক্ষণ! সারোপা ও অধ্যবসান! ভেবে দ্বিবিধ। 

*আরোপাব্যবসানাভ্যাং প্রত্যেকং তা অপি দ্বিধা ।” 
ৃ (সাহিত্য, ২১৬) 
এইনূপে লক্ষণা সকল চত্বারিংশদ্ভেদযুক্ত । 
*তদেবং লক্ষণ! ভেদাশ্ত্বারিংশন্মতা বুধৈঃ1” (সাহিতা্ব* ২২১) 


[ ১১৪ ] 


লক্ষলিংহ 


এই সকল লক্ষণার ভেদ শব ও শব্দার্থ লইয়া আলোচিত 

হইয়াছে। [ শব ও শব্দশক্তি দেখ ] 

লক্ষণ (লখ.ন1), যুক্তপ্রদেশের এতাবাজেলার ভর্থানা তহসীলের 
অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষাণ ২৬০৩৮৫উঃ এবং দ্রাথি” 
৭৯১১৩ পুঃ। নগরমধ্যে রাজ! যশোবস্ত সিংহ 0. 1. %”র 
প্রাসাদ বিস্তমান আছে। উক্ত মহাত্মা নগরে এফটা ধর্মমেলার 

। প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার আয়ে এখানে কালিকালীর 
মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। নগরের পরিচ্ছন্নতা রক্ষার্থ কর 
আদায়ের ব্যবস্থা আছে। এখানে দ্বত ও তুলার বিস্তৃত কারবার 
চলিয়া থাকে । এখানে পুর্বে তহসীলী কাছারী ছিল। ১৮৬৩ 
থুষ্ঠাৰে ভর্থানায় তহসীলি স্থানাত্তরিত হওয়ায়, পূর্বের কাছারী 
গৃহে একটা বিদ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 

লক্ষণাদোন, মধ্যপ্রদেশের সিওনীজেলার একটী তহ্সীল। 
ভুপরিমাণ ১৫৮৩ বর্গমাইল। ২ উক্ত তহদীলের অন্তর্গত 
একটা গগযগ্রাম। 

লক্ষণালৌহ (কী) উঁধধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী--লক্ষণা- 
মূল, হস্তিকর্ণপলাশমুল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, মুতা, 
অশ্বগন্ধামূল প্রত্যেকে ১ তোলা, লৌহ ১২ তোলা, এই সকল 
উত্তমরূপে মর্দন করিয়া এই ওধ প্রস্ত করিবে । অন্ভুপান ঘ্বৃত 
ও মধু। এই ওঁধধসেবনের পর চিনির সহিত হুপ্ধ পান বিধেয়। 
এই ওঁধধবিশেষ বলকর। এই খঁষধসেবনে ্্রীদিগের কন্া- 
প্রসব নিবৃত্ত হইয়া পুত্রপ্রসব হয়। বাঁজীকরণাধিকারে ইহ! 
একটা উত্তম গঁষধধ। ( ভৈষজ্যরত্বা” বাজীকরণাধি” ) 

লক্ষণিন্‌ (তরি) ১ লক্ষণ বা চিহনযুক্ত। ২ লক্ষণন্ঞ। 

লক্ষণীয় (রি) লক্ষণ! দ্বারা জ্ঞাতব্য বা বোধব্য। 

লক্ষণোঁর (তরি) উরুদেশে চিহ্ন বা লক্ষণযুক্ত। (পো ৪১1৭০ ) 

লক্ষণ্য তত্রি) ১ লক্ষণযুক্ত। ২ লক্ষণার্থ। ৩ দৈবশত্তিসম্পন্ 
আদর্শ পুরুষ। দিব্যা” ৪৭৪২৭) 

লক্ষদত্ত ( পুং) রাজভেদ। ( কথাসরিৎ*১ ৫৩1৮ ) 

লক্ষপুর (ক্লী) প্রাচীন নগরভেদ। ( এ ৫৩৯) 

লক্ষসিংহ (রাণ| ), মিবারের এক জন রাণা । বীরবর হামিরের 
পৌত্র ও ক্ষেত্রসিংহের পুত্র। তিনি আনুমানিক ১৩৮৩ খাবে 
পিতৃসিংহাদনে সমারূঢ় হন। রাজ্যশাসন ভার গ্রহণ করিয়াই 
তিনি পিতৃপুরুষদিগের পদাস্কানুদরণ করিয়াই বিজয়ুবিলাসম্থ 
উপভোগ করিবার নিমিত্ত প্রথমে মারবার রাজ্যের উপর দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করিলেন । তিনি বিজ্ময়গড়ের পার্বত্য ছর্গ অধিকার- 
পূর্বক ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন এবং স্বীয় বিজয়বীর্তির অকষয়্তস্ত 
স্বরূপ তদুপরি বেদনোর ছুর্থ নিশ্মাণ করাইলেন। এই. সময়ে 
তাহার অধিকৃত ভীল প্রদেশের অন্তর্গত জাবুর৷ নামক স্থানে 












* লক্ষসিংহ [ ১১৫] *. লক্ষীলরাই 

রৌপা ও টিনের খদি আবিষ্কৃত হয়। তিনি বহ বন্ধে & খনিজ | আছে। স্থানীর লোকের জলাভাথ দূর করিবার জ্ ভিনি উচ্চ 
রৌপ্য উত্তোলন করিয়া স্বীয় রাজ্যের সমৃদ্ধি গৌরব শত সপে | প্রাচীর পরিবেষ্টিত কএকটা দীর্থিকা খনন করিয়া রাজ্যের সৌন্দধ্য 
বর্দিত করিয়াছিলেন । বর্ধন করেন।' 


অনস্তপ্প রাণা লক্ষ অত্বর রাজ্যের অন্তর্গত নগরাচলনিধাসী 
শন্ষিল রাজপুতদিগকে পরাজিত ও বশীভূত করিয়াছিলেন । 
সম্ভাট্‌ মহম্মদশাহ লোহী এই সময়ে রাজপূতনা আক্রমণ করিলে 
রাণালক্ষ তাহার বিক্দ্ধে অস্থ ধারণ করেন। বেদনোর ছূর্গ 
সম্মুখে মুললমান নেনাঞ্ন সহিত রাজপুত সৈল্কের ঘোর লংঘর্ষ 
উপস্থিত হয়। ইহাতে বহু সংখ্যক পাঠানসেনা ভূপতিত হইল 
এবং অবশিষ্ট পরাজয় স্বীকার করিয়া পলায়ন করিল । 


লক্গান্তপুরী 


তীহার অনেকগুলি সম্তান সন্তরতি ছিল। চগ্ই তাহার 
মধ্যে সর্ব জোষ্ঠ; কিন্ত তিনি পিভৃসিংহাসন প্রাপ্ত হন নাই। 
অধুনা অগুণা, পানোর ও আরাবন্লীর নান! প্রাস্তবাসী নুণাবৎ ও 
ছুলাবৎ বংশীয় সঙ্দীরগণ লক্ষের বংশধর বলিয়া পরিচিত । 


লক্ষা ত্ত্রী) লক্ষরতীতি লক্ষ অচ-টাপ্‌। লক্ষ, দশাযুতসংখ্যা, 


একশতহাজার। ( মেদিনী ) 
(স্ত্রী) প্রাচীন নগরভেদ। 


লক্ষের রাজ্যকালে বিধন্ী মুসলমানগণ হিন্দুর পবিত্র তীর্থ] লক্ষিত (ত্রি) লক্ষ-ক্ত। ১ আলোচিত। ২ দৃষ্ট। 


গয়াধাম আক্রমণ করে। ধর্পক্ষেত্র গল্পাপুরী মুসলমান কবল 
হইতে উদ্ধার করিবার মানসে তিনি সঙৈম্তে ততপ্রদেশীভিমুখে 
যাত্রা করিলেন। এই যুদ্ধযাত্রার সঙ্গে রাজার তীর্ঘবাত্রাও 
উদ্দেশ্য ছিল। 

তিনি সুদীর্ঘ কাল রাজ্যন্খ সম্ভোগ করিয়া বার্ধক্যের চরম 
সীমায় উপনীত হইয়াছেন এমন সময় মিবারের ভাবী রাণা 
চগ্ডকে জামাতৃত্বে বরণ করিয়৷ মারবারপতি রণমল্ল বিবাহের 
প্রস্তীববহ নারিকেল প্রেরণ করিলেন। ততৎকালে চণড রাজ- 
সভায় উপস্থিত ছিলেন না। কার্্য-ব্যপদেশে স্থানান্তরে যাইতে 
বাধ্য হইয়াছিলেন, সুতরাং বৃদ্ধ রাজা রণমল্লের রোষোৎপাদনের 
ভয়ে স্বয়ং সেই নারিকেল গ্রহণ করেন । সেই কন্তার গর্ভে মুকুল- 
জীর জন্ম হয়। মুকুলজী পঞ্চমবর্ষে পদার্পণ করিলে রাগা তাহার 
উপরে প্রঞ্জাপালনভার প্রদানপূর্ববক স্বয়ং বানপ্রস্থ অবলম্বন 
করেন। তাহার রাজ্যভা রপরিত্যাগের পর পূর্ব প্রতিশ্রতি মত 
জিতেক্জ্িয় বীর চণ্ড বালক মুকুলের পক্ষ হুইয়া রাজকাধ্য নির্বাহ 
করিয়ছিলেন । 

লক্ষ বৃদ্ধকালোচিত ধর্ব্রতাচরণে সন্বল্প করিয়া সনাতন হিন্দু- 
ধর্মের বিরুহ্ধাচারী ইস্লাম ধর্মীবলশ্িগণের বিরুদ্ধে গম্াধামে 
গমন করিলেন। এখানে মুসলমান-হস্তে তাহাকে জীবন উৎসর্গ 
করিতে হয়। 

মহারাণা লক্ষ শিল্লোন্নতির বিশেষ সহায়তা করিয়া ফান। 
আলাউদ্দীন্‌ বিজাতীয় বিহ্বেষে যে মিবার রাজ্য শশ্মানভূমে পরি- 
ণত করিয়াছিলেন, রাণা জাবুরার আকয়লন্ধ উপসত্ব হইতে সেই 
মরুগ্রাদেশে অমরাপুরীসদৃশ এক মগরী নির্ীগ করিলেন। লোক- 
মনোহর সৌধমাল! ও মন্দিরনিচয় মিধারবক্ষ পরিশোভিত করিয়া- 
ছিল। তিনি বহু অর্থব্যয়ে একটা সুন্দর প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়া 
ছিলেন। এতছাতীত তিনি একেস্বয়ের উপাসনার জন্ত' একটা 
দুবৃহৎ ভজনমন্দির স্থাপন ফরেন। উহা! এখনও বিস্তমান 


“যৈঃ সাদিত! লক্ষিতপূর্ববকেতৃন্‌ ৪ 
তানেব সামর্যতয়া নিজ81” ( রঘু ৭৪) 
৩ অক্িত। ৪ লক্ষণাশ্রয়। $ লক্ষণা শক্তিগ্বীরা বৌধিত 
অর্থ। ৬ অনুমিত। 


লক্ষিতব্য (তরি) নির্দেস্থ। 
লক্ষিতলক্ষণ| (ত্ত্রী) লক্ষিতে লক্ষণ । লক্ষণাঁভেদ, যে স্থুলে 


লক্ষিতার্থে লক্ষণা হয়, তাহাকে লক্ষিতলক্ষণা কহে। 
| লক্ষণ! শব্ধ দেখ । ] 


লক্ষিতা (ত্ত্রী ) লক্ষ-স্ত; স্তরিয়াং টাপ্‌। পরকীয়াস্তর্গত নায়িকা- 


ভেদ, এই নায়িকা পুংশ্চলীভাবনিপুণা! ৷ উদাহরণ-_. 

প্যভুতং ততৃতং যনতুয়াৎ তদপি বা ভূয়াৎ 

যঞ্তবতু তন্তবতু বা বিফলস্তব গোপনোপারঃ ॥” ( রসমঞ্জরী ) 
“পরপতি রতিচি্ন ঢাকিতে যে নারে। 
লক্ষিতা করিয়! কবিগণ বলে তারে ॥ 

আজি গ্রভু দেশে এলে, রতিচিহ্ন কিসে পেলে, 
সোহাগ পড়,ক মরে সতিপনা হরিলে। 

তুমি এলে বার্তা পেয়ে, দেখিতে আইন ধেয়ে, 
আছাড় খাইনু পথে সে ত্বক্টী৷ করিলে ॥ 

মুখে বল দত্তচিন্ক বুক বল নখে ভিন্ন, 
আলুথালুবেশ দেখি বুঝি লতা ধরিলে । 

নষ্ট হই, ছুষ্ট হই, তোম! বিনা কার নই, 
কলঙ্ক এড়াবে নাহি লেজন না মরিলে ॥% 

( ভারতচন্ত্র-রসমঞ্জরী ) 


লক্ষীনরাই (লক্ষীসরাই ), বাঙ্গালার মুঙ্গেরজেলার অন্তর্গত 


একটী রেলষ্টেসন। এখানে ইষ্ট ইত্ডিয়া রেলপথেয় কর্ড ও 
লুপ" লাইন মিলিত হইয়াছে। হইতে এই স্থান 
২৬২ মাইল। এখানে কিউল নর্দীর উপরে একটা হুঙ্গয় সেতু 
নির্দিত আছে। সেতুর পশ্চিম পার্খে লখি-্সয়াই নগর। 





বর্তমানে লবিসরাই-জংসন কিউল-জংসন বনিয়া লিখিত 
হইয়াছে। 
লক্ষ, যুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত একটী জেলা ও নগর। 


[ লখনৌ দেখ। ] 
লক্ষমন্‌ ক্রী) লক্ষযত্যনেন লক্ষ্যতে ইতি বা লক্ষ-মনিন্‌। ১ চিন্ক। 
* "সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং 
মল্নিমপি হিমাংশোর্লক্ষলক্ষমীং তনোতি। 
ইয়মধিকমনোজ্ঞা বহ্ধলেনাঁপি তন্থী 
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্‌ ॥” (শকুস্তল! ১অ২) 
২প্রধান। (অমর) 


লক্ষ্মণ (কী) ৯চিহ্। (শব্বরত্বাৎ ) ২নাম। (ভরত) 
লক্দীরন্ত/শ্যেতি লক্ষ্মী পামাদিত্বাৎ ন, লক্গ্যা অচ্চেতি গণস্ত্রেণাত্বং 
বোধ্যং। (তরি) ৩ভ্রীবিশি্ই। (পুং) লক্ষণমস্ত্যস্তেতি অর্শ 
আদিতবাদচ। ৪ সারস। ( হেম )৫ শ্রীরামন্রাতা, হুমিত্রানন্দন। 
৬ কুরুরাজ হূর্য্যোধনের পুত্র । 
লক্ষ্মণ, রামায়ণোস্ত একজন অদ্বিতীয় বীর ও রবুকুলতিলক 

প্রীরামচন্ত্রের কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা । সুমিত্রাগর্ভসম্তৃত বলিয়া 
তিনি সৌমিত্রি নামেও খ্যাত। লঙ্কাযুদ্ধে তিনি ইন্ত্রবিজয়ী 
মেঘনাদকে নিহত করিয়াছিলেন । 

অধ্যাত্বরামায়ণে লিখিত আছে যে, অতিশয় সুলক্ষণবিশিষ্ 
ছিলেন বলিয়া লক্ষণ এই নাম হইয়াছিল । 

“ভর্ণান্তরতো। নাম লক্গাণং লক্ষাণান্থিতম্‌। 

শক্রপ্পং শত্রহস্তারমেবং গুরুরভাষত ॥”(অধ্যাত্বরামা- ১৩৪৫) 

বামাক্পণের বালকাণ্ডে লক্ষণ রামচদ্দ্রের অপর প্রাণের স্তায় 
বলিক্বা উক্ত হইয়াছেন । রাম উপবেশন করিলে উপবিষ্ট হইতেন, 
গমনোগ্ত হইলে পশ্চাদগমন করিতেন, শয়ান হইলে পাঁদদেশে 
উপবেশন করিতেন, তিনি আজন্ম ছায়ার ন্যায় ভ্রাতার অনুগামী 
ছিলেন । রামের প্রসাদ ভিন্ন কোন উপাদেয় থান্ছে তাহার তৃপ্তি 
হইত না। রাম যখন অশ্বীরোহণে মৃগয়ায় যাত্রা! করেন, অমনি 
লক্ষণ ধনুর্ৃস্তে তাহার শরীররক্ষা ক্রিয়। বিশ্বস্ত অনুচররূপে 
তাঁহার পশ্চান্বত্তী হইতেন। যে দিন বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রাম 
তাড়কানি রাক্ষসবধকল্পে নিবিড় বনপথে যাইতেছেন, সে দিনও 
কাঁকপক্ষধর লঙ্গণ সঙ্গে চলিয়াছেন। শৈশবনৃশ্াবলীর এই 
সকল চিত্রের মধ্যে আত্মহারা লক্ষণের ভ্রাভৃভক্তির ছবি 
মৌনভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই সময়ে বনপথে খাস্- 
দ্রব্যের ভাবহেতু মহামুনি বিশ্বামিত্র বালকদ্বয়কে অনাহার- 
ক্রেশ অপনোদনার্থ একটা মন্ত্রদান করেন। তদনস্তর উভয় 
ভ্রাতায় গোতমাস্ুমে উপনীত হইয়া অহল্যা উদ্ধারাস্তে রাজি 
জনকভবনে আদিলেন, হরধনুভঙ্গান্তে রাম সীতার এবং 


[ ১১৬ ] 


উর্শিলার 
লক্ষণের অঙগদ ও চন্রকেতু নামে ছই পুত্র জন্মে । র 

রামের অভিষেকসংবাদে সকলেই কত সম্তোষগ্রকাশের ডগ 
ব্যস্ত হইলেন, কিন্তু লক্ষণের মুখে আহলাদন্চক কথা নাই,-নীরবে 
রামের ছায়ার সভায় লক্ষণ পশ্চান্বতী। কিন্ত রাম হ্বক্পতাষী 
ভ্রাতার হৃদয় জানিতেন, অতিষেক সংবাদে সুখী হইয়া সর্বপ্রথমে 
লক্ষণের কলগ্ন হুইয়া বলিলেন, “আমি জীবন ও রাজ্য 
তোমার অন্তই কামনা করি।” এই কথা শ্রবণে রামের লিগ্ধ 
আদরের “শুবর্ণচ্ছবি” লক্ষণের গণয্বয় নীরব প্রফুল্লতায় রক্তিমাভ 
হইয়। উঠিল। তিনিও স্বল্পভাষী ছিলেন সত্য, তথাপি রামের 
প্রতি কেহ অন্তায় করিলে তাহা ক্ষমা করিতে জানিতেন না । 
যে দিন কৈকেয়ী অভিষেকব্রতোজ্জল প্রফুল্ল রামচন্ত্রকে মৃত্যুতুল্য 
বনবাসাজ্ঞ। শুনাইলেন, রামের মুর্তি সহসা! বৈরাগ্যের প্রীত 
ভূষিত হইয়া উঠিল। লক্ষণ তখন অতিমাত্র কুদ্ধ হইয়া! বাশ্পপূর্ণ 
নয়নে ভ্রাতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন । 

এই অন্যায় আদেশ তিনি সহ করিতে পারেন নাই। 
প্ামচন্দ্র ধীহাঁদিগকে অকুষ্টিতচিত্ে ক্ষমা] করিয়াছেন, লক্গ্মণ তাহা- 
দিগকে ক্ষমা করিতে পারেন নাই । রামের বনবাস লইয়। তিনি 
কৌশল্যার সম্মুথে অনেক বাণ্থিতণ্ডা করিয়াছিলেন, অবশেষে 
দ্ধ হইয়া তিনি সমস্ত অযোধ্যাপুরী ন্ট করিতে চাহিয়াছিলেন। 
তিনি রামের কর্তব্যবুদ্ধির প্রশংসা! করেন নাই, এই গহিত আদেশ 
পালন ধর্মসঙ্গত নহে, ইহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । 

লক্ষ্মণ সঙ্গে চলিলেন। এই আত্মত্যাগী দেবতার জন্ত কেহ 
বিলাপ করিল না । এমন কি, স্ুমিত্রাও বিদায়কালে পুত্রের 
জন্য ক্রন্দন করেন নাই, তিনি দৃঢ় অথচ শ্েহার্্রকণ্ে লক্ষ্্ণকে 
বলিয়াছিলেন, “যাও বৎস, শ্বচ্ছন্দমনে বনে যাও, রামকে 
দশরথের ম্তায় দেখিও, সীতাকে আমার ন্যায় মনে করিও, 
এবং বনকে অযোধ্যা বলিয়া গণ্য করিও |” সুমিত্রা লক্ষষণকে 
বনগমনে বাধ! না দিয়া বরং তাহাকে যেন কর্তব্যপালনের জন্গ 
আগ্রহসহকারে ত্বরাহিত করিয়া দিলেন। ৃঁ 

আরণ্যজীবনের যাহা কিছু কঠোরতা, তাহার সমধিক ভাগ 
লক্ষণের উপর পড়িয়াছিল,--কিংবা তাহ! তিনি আহলাদসহকারে 
মাথায় তুলিয়া লইয়াছিলেন। গিরিসান্থদেশের পুষ্পিত বন্যাতরু- 
রাজি হইতে কুস্থমচম্ন করিয়া রামচন্দ্র সীতার চুর্ণকুস্তলে পরাই- 
তেন; গৈরিকরেণু হ্বারা সীতার সুন্দর ললাটে তিলক রচন! 
করিয়া দিতেন; পদ্ম তুলিয়া সীতার সহিত মন্দাকিনীতে অৰ- 
গাহন করিতেন, কিংবা গোদাবরীতীরস্থ বেতসকুঞ্জে সীতার 
উৎসঙ্গে মস্তক রক্ষ করিয়! স্ুথে নিদ্রা যাইতেন ) আর এদিকে 
মৌন সন্ন্যাসী খনিত্র দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিয়া পর্ণশাল! নিন্দাণ 


লক্ষণ 


করিতেন, কখনও পরশুহস্তে শালশাখা কর্তন করিতেন, 
কখনও বাঁ মহিষ ও বুষের করীষ সংগ্রহ করিয়া অগ্নি আলিবার 
বাবস্থা করিতেন। কখন শীতকালের তুষারমলিন জ্যোত্নায় 
শেবরাত্রিতে ববগোধৃমাচ্ছন্ন বনপন্থায় নাল-শেষ নলিনী-শোভিত 
সরসীতে কলস লইয়া তিনি জল তুলিতেন। আবার 
কখনও চিত্রকূটপর্বতের পর্ণশালা হইতে সরসীভটে যাইবারু 
পথটি চিহ্নিত করিবার জন্ত তিনি পথে পথে উচ্চ তরুশাখায় 
চীরখও্ড বন্ধ করিয়! রাখিতেন। কখনও বা তিনি কোমল 
দর্ভানুর ও বৃক্ষপর্ণ দ্বারা রামের শব প্রস্তত করিয়া অপেক্ষা 
করিতেন, কখনও বা দেখিতে পাই, তিনি কালিন্দী 
উতভীর্ণ হইবার জন্ত বৃহৎ কাষ্ঠগুলি শুষ্ক ও বন্ত ও বেতসলত! দ্বারা 
দুসংবন্ধ করিয়! মধ্যভাগে জন্ুপীথা দ্বারা সীতার উপবেশন অন্ত 
স্বধাসন রচনা করিতেছেন । এই সংযমী মেহবীর ভ্রাতৃসেবায় 
তাহার নিজসত( হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। রামচন্জ্র পঞ্চবটাতে 
উপস্থিত হইয়া লক্মণকে বলিয়াছিলেন,-_“এই সুন্দর তরুরাজি- 
পর্ণ প্রদেশে পর্ণশালা রচনার জন্ত একটা স্থান খুঁজিয়া বাহির 
করিয়া লও 1” লক্ষণ বলিলেন, “আপনি যে স্থানটি ভালবাসেন, 
তাহাই দেখাইয়া দিন, সেবকের উপর নির্ব্ধাচনের ভার দিবেন 
না।” প্রহসেবায় এরূপ আত্মহারা! ভৃত্য কুত্রাপি দুই হয় না। 
রামচন্ত্র স্থান নির্দেশ করিয়া দিলে লক্ষণ ভূমির সমতা! সম্পাদন 
করিয়া খনিত্রহস্তে মৃত্তিকাখননে প্রবৃত্ত হইলেন । 

আর এক দ্বিন কৃষ্ণসর্পসন্থুল গভীর অরণ্যে অনশন ও 
পর্ধ্টটনক্রিষ্ট সীতার সুন্দর মুখখানি একটু হতন্রী। দেখিয়া! রাম- 
চন্মেরও সেই ছুঃখময়ী রজনীর কষ্ট অসন্থ হইয়া উঠিল, তিনি 
লক্ষণকে অযোধ্যা ফিরিয়া যাইবার জন্য বারংবার বলিতে 
লাগিলেন, এ কষ্ট আমার এবং সীতারই হউক, তুমি ফিরিয়া 
যাও, শোকের অবস্থায় সাব্বনাদান করিয়া আমার মাতাদিগকে 
পালন করিও। রামের এবছিধ কাতরোক্তিতে ছুঃখিত হইয়া 
লক্ষ্মণ বলিলেন--“আমি পিতা, সুমিত্রা, শক্রত্ব, এমন কি স্বর্গ ও 
তোমাকে ছাঁড়িয়। দেখিতে ইচ্ছা! করি না ।” 

এইখানে দশাননভগিনী শূর্পণথা আসিয়া রামের প্রেম- 
ভিথারিনী হইলে রাম তাহাকে লক্ষ্পণের সমীপে প্রেরণ করেন। 
সংঘমী, জিতেন্্রিয় ও অনাহারক্িষ্ট লক্ষণের রমণীপ্রেম আদৌ 
ভাল লাগে নাই। তিনি সু্পণখার নাক কাণ কাটিয়া তাহার 
নিলজ্জতার পুরস্কার দিলেন। হুর্পণখার প্রীর্থনায় রাক্ষস- 
সেনাপতি খরদূষণ আসিয়া! উপস্থিত হইলেন । উভয় ত্রাতার 
শাণিত শরে রাক্ষসকুল নির্শাল হইল। নূর্পণথার বাক্যে 
সীতার রূপলাবপ্যের কথ! গুনিয়! দশানন ঈর্বাপর ও কু্ধ হইয়া 
শ্লীতাঁহরণ করিলেন। স্বর্ণসূগরূপধারী মারীচ রামশরে নিহত হইল। 
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কবন্ধ মরিল, জটাঘু মরিল) লক্ষণ নিঃশষে সমাধিস্থল 
খনন করিয়া কাষ্ঠ আহরণপূর্্বক কবন্ধ ও জটাযুর সৎকার 
করিলেন। দিবারাত্র তাহার বিশ্রাম ছিল না--বনে আসিবার 
সময় তাই তিনি বলিয়া আসিয়াছিলেন_“দেবী জানকীর 
সঙ্গে আপনি গিরিসাগ্ুদেশে বিহার করিবেন, জাগরিত 
বা নিদ্রিতই থাকুন, আপনার সকল কর্ম আমিই করিয়। 
দিব। খনিত্র পিটক এবং ধনুর্স্তে আমি আপনার 
সঙ্গে সঙ্গে ফিরিব।” বনবাসের শেষ বৎসর বিপদ আসিয়া 
উপস্থিত হইল; রাবণ সীতাকে হুরণ করিয়া লইয়া গেল। 
সীতার শোকে রাম ক্ষিপুপ্রীয় হুইয়! পড়িলেন, ভ্রাতার এই 
দারুণ কষ্ট দেখিয়া লক্্ণও পাগলের মত সীতাকে ইতস্ততঃ 
খু'জিয়া বেড়াইতে লাগিলেন রামের অনুজ্ঞায় তিনি বারংবার 
গোদাবরীর তীরভূমি খুঁজিয়। আসিলেন। , 

অতঃপর দমুনামক শাপগ্রস্ত যক্ষের নির্দেশানুসারে রাম 
লক্ষণের সহিত পন্পাতীরে সুগ্রীবের সন্ধানে গেলেন। তখন 
হনুমান্‌ সুপ্রীবকর্তৃক প্রেরিত হইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন 
এবং তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। হনুমান্‌ সন্বম ও 
আদরের সহিত বলিলেন, "আপনারা পৃথিবীজয়ে সম্পর, 
আপনারা চীর ও বহ্ধল ধারণ করিয়াছেন কেন? আপনাদের 
বৃত্তায়িত মহাবাহু সর্বতৃষণে ভূষিত হইবাঁর যোগ্য, সে বাহু ভূষণ- 
হীন কেন?” এই আদরের কণ্ঠস্বর শুনিয়া লক্ষণের চিররুদ্ধ 
হুঃখ উচ্ছ,সিত হইয়া উঠিল। যিনি চিরদিন মৌনভাবে স্লেহার্জ- 
ঘদয় বহন করিয়৷ আসিয়াছেন, আজ তিনি স্নেহের ছন্দ ও ভাষ! 
রোধ করিতে পাঁরিলেন না । পরিচয় প্রদানের পর তিনি 
ব্লিলেন--প্দনুর নির্দেশে আজ আমরা সুগ্রীবের শরণাপর 
হইতে আসিয়াছি। যে রাম শরণাগতদিগকে অগণিত বিভ্ত 
অকুষ্টিতচিত্তে দান করিয়াছেন, ব্রিলোকবিশ্রুতকীর্তি দশরথের 
স্রোষ্ঠ পুত্র আমার গুরু সেই জগৎপুজা রামচন্্র আজ বানরাধি- 
পতির শরপ লইবার জন্ত এখানে উপস্থিত । সর্বলোক 
বাহার আশ্রয়লাভে কৃতার্থ হইত, ধিনি প্রজাপুঞ্জের রক্ষক ও 
পালক ছিলেন, আজ তিনি আশ্রয়ভিক্ষা করিয়া স্ু্রীবের নিকট 
উপস্থিত। তিনি শোকাভিভূত ও আর্ত, সুগ্রীব অবশ্ই প্রসন্ন 
হয়! তাঁহাকে শরণ দান করিবেন ।”-_বলিতে বলিতে লক্ষণের 
চিরনিরুত্ধ অশ্রু উচ্ছ,সিত হইয়া উঠিল, তিনি কাঁদিয়া মৌনী 
হইলেন। রামের ছুরবস্থাদর্শনে লক্ষণ একাম্তরূপে অভিভূত 
হইযাছিলেন, তাহার দৃঢচরিত্র আর ও করুণ হ্টুয! পড়িয়াছিল। 

অশোকবনে হনুমানের নিকট সীতা (ঁলিয়াছিলেন, লক্ষণ আম! 
অপেক্ষা রামের নিয়ত প্রিরতর । রাবণের শেলে বিদ্ধ লক্ষণ 
যেদিন যুদ্ধক্ষেত্রে মৃতকল্প হইয়া পড়িয্লাছিলেন, সেদিন রাম 'আহত 


লম্মনণ 





শাবককে ব্যা্বী যেরূপে রক্ষা করে, কনিষ্ঠকে সেইরূপ আগু- 
লিয়া বদিয়৷ আছেন ;- রাবণের অসংখ্য শর রামের পৃষ্ঠদেশ ছিন্ন 
ভিন্ন করিতেছিল, সেদিকে দৃক্পাঁত না করিয়! রাম লক্ষণের প্রতি 
সজলচক্ষু স্াস্ত করিয়া তাহাকে রক্ষা করিতেছিলেন। অনস্তর 
বানরসৈন্য লক্ষণের রক্ষাভার গ্রহণ করিলে তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই- 
লেন এবং রাবণ পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া চলিয়! গেলে মৃতকল্প ভ্রাতাকে অতি 
স্ুকোমলভাঙ্ব আলিঙ্গন করিয়। রাম বলিলেন, “তুমি যেরূপ বনে 
আমার অনুগমন করিয়াছিলে, আজ আমিও তেমাঁন যমালয়ে 
তোমার অন্ুগমন করিব, তোমাকে ছাড়িয়। আমি বাচিতে পারিব 
ন1। দেশে দেশে স্ত্রী ও বন্ধু পাওয়া যাইতে পারে,কিস্ত এমন দেশ 
দেখিতে পাই না, যেখানে তোমার মত ভাই, মন্ত্রী ও সহায় 
পাওয়। যাইবে। এখন উঠ, নয়ন উদ্দীলন করিয়া আমায় 
একবার দেখ) আমি পর্বতে বা বন-মধ্যে শোকার্ত, প্রমত্ত 
বা বিষণ্ন হইলে, তুমিই প্রবোধবাক্যে আমায় সাম্বন! দিতে, 
এখন কেন এইরূপ নীরব হইয়া আছ ?” 

রামায়ণী যুদ্ধে বীরবর লক্ষণ বিশেষ বলবীর্ধ্য ও সাহসিকতার 
পরিচয় দিয়। গিয়াছেন। সহযোগী সেনাপতিরূপে যুদ্ধ করা 
ব্যতীত তিনি স্বীয় ভুর্জবলে অতিকায়, ইন্দ্রজিৎ প্রন্ৃতিকে স্বয়ং 
শমনভবনে প্রেরণ করিয়াছিলেন । মেঘনাদ নিধনে তাহার 
কৃতিত্ব ছিল। চতুর্দশবর্ধ অনাহারী ও জ্রিতেত্দ্রিয় না হইলে 
ইন্দ্রজিৎকে কেহ নিধন ধরিতে পারিবে না এইরূপ বর ছিল। 
লক্মাণ বনবাসকালে সেই ব্রত পালন করিয়াছিলেন । তাড়কা- 
নিধনকালে বিশ্বামিত্রপ্রদত্ত মন্ত্র তাহা অনশনক্লেশ নিবারণের 
সহায় হইয়াছিল। | 

রামের আজ্ঞাপাঁলনে লক্ষ্মণ কোনিকালে দ্বিরুত্তি করে নাই, 
ন্যায়সঙ্গত হউক বা না হউক, লক্ষণ সর্বদা মৌনভাবে তাহা 
পালন করিয়! গিয়াছেন। রক্ষোকুলের বিনাশসাধন হইলে যে 
দিন রাম লীতাঁকে বিপুল সৈশ্যসংঘর্ষের মধ্য দিয়া শিবিকা ত্যাগ 
করিয়৷ পদব্রজে আসিতে আজ্ঞা করিলেন। শত শত দৃষ্টির 
গোচরীভূত হইয়া সীতা লজ্জায় যেন মরিয়া যাইতে ছিলেন, 
ব্রীড়াময়ীর সর্ধাঙ্গ কম্পিত হইতেছিল। লক্ষ্মণ এই দৃশ্ঠ 
দেখিয়া ব্যথিত হইলেন, কিন্তু রামের কার্যের প্রতিবাদ করিলেন 
না। যখন সতীত্ব পরীক্ষার সময় সীতা অগ্নিতে গ্রাণবিসর্জন 
দিতে কৃতসংকণ্া হইয়া লক্ষণকে চিতা প্রস্তত করিতে 
আদেশ করিলেন,_-তখন লক্ষণ রামের অভিপ্রায় বুঝিয়া 
মজলনেত্রে চিতা গ্রস্ত করিলেন, কিন্তু কোন প্রতিবাদ 
ধরে নাই। | ভ্রাতী্গেহে তিনি স্বীয়-অন্তিতশূহ্ হইয়া গিয়া- 
ছিলেন। সীতাকে উদ্ধার করিয়া রাম অযোধ্যায় আসিয়া 
রাঙ্গা হইলেন। লক্ষণ ভ্রাতৃতক্তিবশতঃ তাহার ছ্বাথায় 
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ছত্র ধরিয়াছিলেন। তিনি রাজকার্যে ভ্রাতার সহায়তা করি- 
তেন। কিছুদিন পরে প্রজাকুল সীতার চরিত্রসম্বষ্ধে সন্দেহ- 
জনক জল্পনা উখাপন করিলে রাম তাহাকে বনবাস দিবার 
পরামর্শ করেন। লক্ষণ এই গুরুতার লইয়া পরমারাধ্য/ সীতা- 
দেবীকে বান্সীকির আশ্রমে রাখিয়া আসেন। এই সময় হইতে 
লক্ষণের চিত্তবিকৃতি ঘটে । অশ্বমেধ যজ্জের সময় তিনিই মহা- 
মুনির আশ্রম হইতে সীতাদেবীকে আনয়নার্থ গমন করেন। 
সীতার পাতালপ্রবেশের পর, একদিন কালপুরুষ আসিয়। 
রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করেন। এ সময়ে মন্ত্রণাগৃহে কাহাকেও 
প্রবেশ করিতে দিবে ন। অনুমতি দিয়া রাম লক্ষমণকে দ্বারপাঁল- 
রূপে রক্ষা করেন। অকল্মাৎ রোষমুস্তি দুর্বাসা আসিয়া রামের 
সাক্ষাৎ জন্য অগ্রসর হইলে তিনি আদেশ জানাইয়! তাঁহাকে 
নিরস্ত করেন, কিন্তু ছর্বাসার শাপের ভয়ে জোষ্ঠের নিকট 
প্রবেশাধিকারের অনুমতি লইবার জন্য গৃহে প্রবিষ্ট হন। 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রাম ল্ক্মণকে বর্জন করিলে, তিনি সরযুসলিলে 
জীবন বিসর্জন করেন। 

অধ্যাত্মরামায়ণের মতে লক্ষ্মণ «শেষ” নাগের অবতার । 

লক্ষণের চরিত্রে আগ্ঠন্ত পুরুষকারের মহিমা দৃ্ হয় 
একদা লক্ষণ রামকে বলিয়াছেন, “জল হইতে উদ্ধতমীনের ন্যায় 
আপনাকে ছাড়িয়া আমি এক মৃহ্র্তও বাঁচিতে পারিব ন1।” 
বনবাসাজ্ঞা অত্ন্ত অন্তায় এবং রামের পিতৃ-আদেশ-পালন 
তিনি ধর্মাবিরুদ্ধ বলিয়াই মনে করিয়ছিলেন। তাহাতে রাম 
লক্ষমণকে বলিয়াছিলেন, “তুমি কি এই কার্য দৈবশক্তির 
ফল বলিয়া মনে করিবে না? আরব্ধকাধ্য নষ্ট করিয়া যদি 
কোন অনংকন্সিত পথে কার্য প্রবাহ প্রবর্তিত হয়, তবে তাহা 
'দৈবের কর্ম বলিয়া মনে করিবে। দেখ, কৈকেয়ী চিরদিনই 
আমাকে ভরতের ম্তায় ভাল বাঁসয়াছেন, তাহার স্তায় 
গুণশালিনী মহতকুলজীতা৷ রাজপুত্রী স্পামাকে পীড়াদান করিবার 
জন্য ইতর ব্যক্তির স্তায় এইন্ঈপ প্রতিশ্তিতে রাজাকে কেনই ব! 
আবন্ধ করিবেন ? ইহা! স্পষ্ট দৈবের কর্ন, ইহাতে মানুষের কোন 
হাত নাই।” লক্ষণ উত্তরে বলিলেন, "অতি দীন ও অশক্ত 
ব্যক্তিরাই দৈবের দোহাই দিয়া থাকে, পুরুষকার দ্বারা ধাহারা 
দৈবের প্রতিকুলে দণ্ডায়মান হন, তাহারা আপনার ন্যায় অবসন্ন 
হইয়া পড়েন না! । মৃছু ব্যক্তিরাই সর্বদা নির্যাতন প্রাপ্ত হন-- 
“মূদুহি পরিভূয়তে ।” ধর্ম ও সত্যের ভাণ করিয়া পিতা যে 
ঘোরতর অন্যায় করিতেছেন, তাহা কি আপনি বুঝিতে পারিতে- 
ছেন না? আপনি দেবতুল্য, খছ্ছু ও দ্রান্ত এবং রিপুরাও আপ- 
নার প্রশংসা করিয়া থাকে । এমন পুত্রকে তিনি কি অপরাধে 
বনে ভাড়াইয়৷ দিতেছেন? আপন যে ধর্ম পালন করিতে 


ঝা 








২১-২২১----শা ৬ সপ 


ব্যাকুল, এ ধর্ম আমার নিকট নিতান্ত অধর বলিয়৷ মনে হয়। 
স্্ীর বশীতৃত হইয়া! নিরপরাধ পুত্রকে বনবাস দেওয়া--ইহাই কি 
সত্য, ইহাই কি ধর্ম? আমি আজই বাহুবলে আপনার অভিষেক 
সম্পাদন করিব। দেখি, কাহার সাধ্য আমার শক্তি প্রতিরোধ 
করে? আজ পুরুষকারের অন্কুশ দিয়! উদ্দাম দৈবহস্তীকে আমি 


স্ববশে আনিব। যাহা! আপনি দৈবসংজ্ঞায় অভিহিত করিতেছেন,, 


তাহা আপনি অনায়াসে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন, তবে কি 
নিমিত্ত তুচ্ছ অকিঞিৎকর দৈবের প্রশংসা! করিতেছেন ?” 

লক্মণের এই ওজস্বিতাপূর্ণ পুরুষকাভিব্যক্তিতে ভরতের 
মত করুণরসের ন্নিপ্ধত ও স্ত্রীলোকম্থলভ খেদপুর্ণ 
কোমলতা নাই। উহা! সতত দৃঢ়, পুরুযোচিত ও বিপদে নির্ভীক । 
কোনরূপ অবস্থাবিপর্ধ্যয়ে লক্ষণ নমিত হইয়া পড়েন নাই। 
বিরাঁধরাক্ষসের হন্তে সীতাঁকে নিঃসহায়ভাবে পতিত দেখিয়া 
রামচন্ত্র “হায়, আজ মাতা! কৈকেয়ীর আশা পূর্ণ হইল” বলিয়া 
অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। লক্ষণ ভ্রাতাকে তদবস্থ দেখিয়৷ জুস্ক 
সর্পের স্থায় নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন__“ইন্দ্রতুল্য পরাক্রাস্ত 
হইয়া আঁপনি কেন অনাথের ন্তায় পরিতাপ করিতেছেন ? 
আম্মন, আমরা রাক্ষসকে বধ করি।” 

শেলবিদ্ধ লক্ষণ পুনজ্জীবন লাভ করিয়া যখন দেখিতে পাই- 
লেন, রাম তাহার শোকে অধীর হইয়া সজলচক্ষে স্ত্রীলোকের 
মত বিলাপ করিতেছেন, তখন তিনি সেই কাতর অবস্থাতেই 
রামকে এপ পৌরুষহীন মোহপ্রাপ্তির জন্য তিরস্কার করিয়া 
ছিলেন। বিরহের অবস্থায় রামের একান্ত বিহ্বলতা দেখিয়! 
তিনি ব্যথিতচিন্তে রামকে “আপনি উৎসাহশ্ন্য হইবেন না” 
“আপনার এরূপ দৌর্ধল্য প্রদর্শন উচিত নহে” প্পুরুষকার 
অবলঘ্ধন করুন” ইত্যাদিরূপ উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন-_ 
“দেবগণের অমৃতলাভের ন্যায় বন্ধ তপস্তা ও কৃচ্ছ,সাধন করিয়া 
মহারাজ দশরথ আপনাকে লাভ করিয়াছিলেন, সে সকল কথা 
'' আমি ভরতের মুখে শুনিয়াছি--আপনি তপস্তার ফলম্বরূপ। 
যদি বিপদে পড়িয়া আপনার গ্যায় ধশ্শাতা সহা করিতে না 
পারেন, তবে অল্পসত্ব ইতর ব্যক্তিরা কিরূপে সহা করিবে ?” 

রামের জ্ঞাতসারে হউক বা অজ্ঞাতসারে হউক, যে 
কেহ অন্যায় করিয়াছে, লক্ষ্মণ তাহা ক্ষমা করেন নাই, এ কথা 
পূর্বেই বলিয়াছি। দশরথের গুণরাশি তাঁহার সমস্তই বিদিত 
ছিল, ক্রোধের উত্তেজনায় তিনি যাঁহাই বলুন না কেন, দশরথ 
যে পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিবেন, এ কথাও তিনি পূর্বেই অনু- 
মান করিয়াছিলেন, তথাসি তিনি দশরথকে মনে মনে ক্ষমা 
করেন নাই। মুমন্ত্র বিদায়কালে যখন লক্ষমণকে জিজ্ঞাসা করি- 
লেন, “কুমার, পিডুসকাশে আপনার কিছু বক্তব্য আছে কি?” 


লক্ষমণ 





পাঠাইলেন, নিরপরাধ জ্যো্টপুত্রকে কেন পরিত্যাগ করিলেন, 
তাহা আমি বহু চিত্ত করিয়াও বুঝিতে পারি নাই। আমি মহা- 


' বাজের চরিত্রে পিতৃত্বের কোন নিদর্শন দেখিতে পাইতেছি না । 


আমার ভ্রাতা, বন্ধু, ভর্তা ও পিতা, সকলই রামচন্ত্র।” 

ভরতের প্রতি তাহার গভীর সন্দেহ ছিল। কৈফেমীর পুত্র 
ভরত যে মাতার ভাবে অনুপ্রাণিত হইবেন, এ “সম্বন্ধে তাহার 
অটল ধারণা ছিল, কেবল রামের ভতসনার ভয়ে তিনি ভরতের 
প্রতি কঠোরবাক্য প্রয়োগে নিবৃত্ত থাকিতেন। কিন্তু যখন 
অটাবন্ধকেশকলাপ অনশনরশ তরত কামের চরণ প্রান্তে পড়িয়া 
ধূলিলুষ্ঠিত হইলেন, তখন লক্ষণ তাহাকে চিনিতে পারিয়া সলঙ্জ- 
স্নেহপরিতাপে অরিয়মাণ হইলেন। একদিন শীতকালের রাঙ্জে 
বড় তুষার পড়িতেছিল, শীতাধিক্যে পক্ষিগণ কুলায়ে গুঠিত হইয- 
ছিল, ভরতের জন্য সেই সময় লক্ষণের প্রাণ কাদিয়া উঠিল, তিনি 
রামকে বলিলেন--“এই তীত্র শীত সহ করিয়া ধন্মাত্মা ভরস্ক 
আপনার ভক্তির তপস্যা পালন করিতেছেন। রাজ্য, ভোগ, 
মান, বিলাস, সমস্ত ত্যাগ করিয়া নিয়তাহারী ভরত এই ভীষণ 
শীতকালের রাত্রিতে মৃত্তিকায় শয়ন করিতেছেন। পারিব্রজ্যের 
নিয়ম পালন করিয়া প্রত্যহ শেষরারিতে ভরত সরযূতে অবগাহন 
করিয়া থাকেন। টিরস্থখোচিত রাজকুমার শেযরাবের শীত্র 
শীতে কিরূপে সরযুতে স্নান করেন ।” 

এই লক্ষণ পূর্বে ভরতের প্রতি অতিক্রোধ প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। কিন্ত যেদিন বুঝিতে পাঁরিলেন, তিনি 
বনে বনে ঘুরিয়া রামের যেরূপ সেবায় শিরত, অযোধ্যা 
মহাঁসমৃদ্ধির মধ্যে বাস করিয়াও ভরত রামভক্িতে সেইন্নপ 
কৃচ্ছ সাধন করিতেছেন, সেই দিন হইতে তাহার ম্বর এইবপ 
স্েহার্ ও বিনম হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তিনি কৈকেয়ীকে 
কখনই ক্ষমা করেন নাই, রামের নিকট এক দিন বলিয়াছিলেন, 
দ্দশরথ ধাহার স্বামী, সাধু ভরত ধাহার পুত্র, সেই কৈকেয়ী 
এরপ নিষ্ঠুর হইলেন কেন ?” 

শরৎকাল উপস্থিত হইল, কিন্তু প্রতিশ্রুতির অনুযায়ী উদ্যো- 
গের কোন চিহ্ন না পাইয়া রাম সুগ্রীবের প্রতি কুদ্ধ হইলেন,__ 
গ্রাম্যসুথে রত মূর্থ সুগ্রীব উপকার পাইয়া প্রত্যুপকারে অবহেলা 
করিতেছে । রাম লক্ষণকে সুগ্রীবের নিকট পাঠাইয়! দিলেন__ 
বন্ধুকে স্বীয় বর্তব্যের কথা স্মরণ করাইয়া উদ্দেঘ্বগে প্রবর্তিত 
করিবার জন্য যে সকল কথা কহিয়া দিলেন, তনঙ্গ্য ক্রোধস্চক 
কয়েকটি কথা ছিল-_ | 

“যে পথে বালী গিয়াছে, সে পথ সন্কুচিত হয় নাই) সুত্রীব, 
যে প্রতিজ্ঞ! করিয়াছ, তাহাতে স্থপ্রতিষ্ঠ হও) বালীক় পথ অন্ু- 





জিব কিন্তু লক্ষণের চরিত জানিয়া রাম একটা 
“পুনশ্চ* জুড়িয়া লক্্ণকে সাবধান করিয়। দিলেন। আজ সেই 
মিথ্যাবাদীকে বিনাশ করিব, বালীর পুত্র অজদ সি 
লইয়া! জানকীর অন্বেষণ করুন” 

লক্ষণের তীক্ষ অন্ঠায়বোধ রামের কথায় প্রশমিত হয় নাই। 


তিনি স্থগ্রীবকে জুদ্ধকণ্ঠে তত্সনা৷ করিয়া রোষস্বরিতাধরে ধস্থু |. 


লইয়া দীড়াইয়া ছিলেন। ভয়ে বানরাধিপতি তাহার বিলম্বিত 
বিচিত্র ক্রীড়ামাল্য ছেদনপূর্বক তখনই রামচন্দ্রের উদ্দেশে যাত্রা 
করিলেন । এতাদৃশ তেজন্বী যুবককে তেজন্থিনী সীতা যে 
কঠোর বাক্য প্রয়োগ করেন; সে কঠোর বাক্য তিনি কিরূপ 
সহা করিয়াছিলেন, তাহা জানিতে কৌতৃহল হইতে পারে। 
মারীচরাক্ষস রামের শ্বর অনুকরণ করিয়া বিপন্নকণ্ঠে “কোঁথ! রে 
লক্ষণ" বলিয়া! চীৎকার করিক্না উঠিল। সীতা ব্যাকুল হইয়া 
তখনই লক্ষ্পণকে রামের নিকট যাইতে আদেশ করিলেন । লক্ষণ 
রামের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া যাইতে অসম্মত হইলেন এবং মারীচ 
যে এ্ররূপ স্বরুবিকৃতি করিয়া কোন ছরভিসন্ধিসাধনের চেষ্টা পাই- 
তেছে, তাহা সীত!কে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সীতা 
তখন স্বামীর বিপদাশঙ্কায় জানশৃন্তা, লক্ণকে সাশ্রনেত্রে ও 
সক্রোধে “তুমি ভরতের চর, প্রচ্ছন্ন জ্ঞাতিশত্র, আমার লোভে 
রামের অনুবর্তী হইয়াছ, রামের কোন অশ্তত হইলে আমি 
অগিতে প্রবেশ করিব।” এ কথা শুনিয়া লক্ষণ ক্ষণকাল 
স্তভিত ও বিমু় হইয়া ঈাড়াইয়া রহিলেন, ক্রোধে ও লজ্জায় 
তাহার গণ্ড আরক্তিম হুইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন-_“দেবি ! 
তুমি আমার নিকট দেষতাস্বরূপা, তোমাকে আমার কিছু বলা 
উচিত নহে। স্ত্রীলোকের বুদ্ধি স্বভারতঃই ভেদকারী; তাহারা 
বিমুক্তধর্থা, ক্রুরা ও চপলা। তোমার ফথা তগ্তলৌহশেলের 
মত আমার কর্ণে প্রবেশ করিতেছে,_আমার নিশ্চয়ই মৃত্যু 
উপস্থিত, চারিদিকে অণুতলক্ষণ দেখিতে পাইতেছি”--এই 
বলিয়া প্রস্থান করিবার পূর্বে সীতাকে বলিলেন, “বিশালাক্ষি ! 
এখন সমগ্র বনদেবতারা তোমান্ে রক্ষা করুন ।” ক্রোধন্ক,রিতা- 
ধরে এই বলিয়া হক্সণ রামের সন্ধানে চলিয়া গেলেন। 

লক্ষণের পুক্ষযোচিত চরিত্র সর্বত্র সতেজ, তাহার পৌরুযদৃপ্ত 
মহিম। সর্বত্র অনারিল,--ওুত্র শেফালিকার ন্তায় স্নির্মল ও 
স্পবিত্র । সীতা কর্তৃক বিক্ষিপ্ত অলঙ্কারগুলি সুগ্রীব সংগ্রহ করিয়া 
রাখিয়াছিলেন , সে সকল রাম এবং লক্ষণের নিকট উপস্থিত 
করা হইর্লে লক্ষণ বলিলেন, "আমি হার ও কেয়ুরের প্রতি লক্ষ্য 
করি নাই, সুতরাং তাহা চিনতে পারিতেছি না। নিত্য পদ- 
বন্দনাকালে তাহার নৃপুরযুগ্ দর্শন করিয়াছি এবং তাহাই চিনিতে 
পারতেছি ।» কিকফিদ্ধ্যার গিরিগুহাস্থিত রাজধানীতে প্রবেশ 


করিয়া গিরিবালিনী রমধীগণের নূপুর ও কা্ীর বিলাস- 
মুখরনিত্বন শুনিয়া লক্ষণ লজ্জিত হইতেন; এই লজ্জা 
প্রক্কত পৌরুষের লক্ষণ, চরিত্রবান্‌ সাধু পুরুষেরাই এইরূপ 


লজ্জা দেখাইতে পারেন। খন মদবিহ্বলাক্ষী নমিতাঙ্গেযষট 
তারা তাহার নিকট উপস্থিত হুইল,--তাহার বিশাল শ্রোণী- 
'ঘলিত কাক্ীর হেমস্থরর লক্ষণের সম্মুখে মৃছতরঙ্গিত হইয়া 
উঠিল, তখন লক্ষণ লজ্জায় অধোমুখ হইলেন। এইনপ ছুই 
একটা ইঙ্গিতবাক্যে পরিব্যন্ত লক্ষণের সাধুত্বের ছবি আমাদের 
চক্ষের নিকট উপস্থিত হয়। তখন প্রকৃতই তাহাকে দেবতার 
যায় পূজার মনে হয়। 

লক্ষাণ, কএকজন গ্রন্থকার ও পণ্ডিত। ১ গুরুবংশটাকা- 
রচয়িতা । ২ চুড়ামণিসার, দৈবজ্ঞবিধিবিলাস ও রমলগ্রন্থ 
নামক তিন খানি জ্যোতিগ্রস্থপ্রণেতা । ৩ পরমহংসসংহিতা- 
রচয়িতা । ৪ সমস্তার্ণব প্রণেতা । & বৈস্তকযোগচন্দ্রিক৷ বা 
যোগচন্জ্রিকা নামক গ্রস্থ-রচয়িতা | ইনি দত্তের পুত্র এবং নাগ- 
নাথ ও নারায়ণের শিষ্য । ৬ মহাভাষ্যাদর্শ প্রণেতা । মুরারি 
পাঠকের পুত্র । ৭ পদ্যামৃততরজ্িণীধৃত একজন কবি। ৮ মৃচ্ছ- 
কটিকটীকা-প্রণেতা লল্লা দীক্ষিতের পিতা ও শঙ্কর দীক্ষিতের পুত্র। 

লক্ষ্মণ, ১ একজন হিন্দু মহারাজ ছিলেন। কোসামস্থ শিলাফলকে 
এঁ সম্বত উৎকীর্ণ দেখা যাঁয়। ২ কচ্ছপঘাত বংশীয় একজন 
রাজ! বজ্জদামনের পিতা । ইনি খুষ্টায় ১*ম শতাব্ীর শেষ ভাগে 
বিদ্যমান ছিলেন। ৩ বাদ্গালার সেনবংশীয় একজন কায়স্থ 
রাজা । রাজা কেশব সেনের পৌত্রও নারায়ণের পুত্র। এ্রতি- 
হাসিক আবুলফজল্‌ এই নারায়ণকে “নৌজেব্” নামে ও সেন 
বংশের শেষ স্বাবীন রান্ধা! বয়! উল্লেখ করিয়াছেন । 

লক্ষণ আচার্য, ১ চণ্ডীকুচপঞ্চপতীপ্রণেতা। ২ জগম্মোহন 
নামক জ্যোতিগ্রন্থ-রচয়িতা। ৩ পাছুকাসহশ্র, বিরোধপরিহার 
ও বেদার্থবিচারপ্রণেতা | 

লক্ষমণকবচ (ক্লী) ১ লক্ষণের শুতিজ্ঞাপক স্তৌত্রভেদ।, 
৯ ধরণীবিশেষ। 

লক্ষণ কবি) ১ কৃষ্ণবিলাসচম্পূরচয়্িতা ৷ ২ চম্পূরামায়ণ নামক 
গ্রন্থের যুদ্ধকাগুগ্রণেতা । 

লক্ষমণকুণ্ডক (ক্লী) তীর্থভেদ। 

লক্ষমণগড়, রাজপুতনার জয়পুর রাজ্যের শেখাবতী জেলার 
অন্তর্গত একটা নগর। জয়পুর রাজ্যের অধীনস্থ সামন্ত শীকর 
বংশীয় সর্দাররাও রাজা লঙ্গণসিংহ কর্তৃক ১৮৯৬ থষ্টান্দে এই 
নগর স্থাপিত হয়। এই নগর হুর্গাদি দ্বারা পরিরক্ষিত এবং 
জয়পুর নগরের অনুকরণে নির্শিত। এখানে ধনী মহাজনদিগের 
কএকটা সুন্দর '্ন্দর অট্টালিকা আছে। 


লক্ষাণদেশিক [ 


১২১] 


লঙ্মণসাণিকা 





লক্ষাণগড়, রাজপুতনার আলবার সামস্ত-রাজ্যের অন্তর্গত একটা | শবার্থচিস্তামশিদারী শীরদাতিলকটীক! ও তত্প্রদীপ নামে তারা- 


নগর। আলবার নগর হইতে ২৩ মাইল দক্ষিণপূর্বেরে অবস্থিত। | প্রদীপটীকা প্রণয়ন করেন। 
পূর্বে এই স্থান তৌর নামে পরিচিত ছিল। রাজ! গ্রতাপ | লক্ষমণদ্বিবেদিন্‌, উপসর্গস্থোতকত্ববিচার, দ্বিকর্শাবাদ ও সারসংগ্রহ 
সিংহ হ্্গনি্্াণান্তে এই স্থানের নাম পরিবর্তন করেন। | নামক ব্যাকরণপ্রণেতা । 


নজফ. খা এই ছুর্ধ অবরোধ করিয়াছিলেন । 


লক্ষণ গুপ্ত, কাশ্ীরবাসী একজন শৈব-দার্শনিক। উৎপল* 


ও তট্টনারারণের শিষ্য । তিনি ৯৫* খুগাব্ে বিদ্যমান ছিলেন । 


লক্ষমণনায়ক, জনৈক নায়কসর্দার। 
বালঘাটের অন্তর্গত পরশবাড়া নামক স্থানে ,একটা জনপদ 


ইনি ১৮১৫ থুষ্টাকে 


স্থাপন করিয়াছিলেন। 


লক্ষমণচন্দ্র (পুং) কীরগ্রামের একজন হিন্দু সামস্তরাজ। উপাধি | লক্ষমণপপণ্ডিত, সারচন্ত্রিকা নামে রাবপাণুবীর টাকা ও সৃক্তি- 
ব্লাজানক। ইনি ত্রিগর্ভ (জালদ্ধর )-রাজ জয়চচন্ছের অধীনে | মুক্তাবলী-রচয্কিতা । 

রাজত্ব করিতেন। ইহার মাতা লক্ষণিক! ব্রিগর্ত-রাজপুঙ্গব | লক্ষমণপতি, গৌরীাতক প্রণেতা । 

হৃদয়চন্দ্ের কন্ঠা। কীরগ্রামের শিববৈদ্যনাথ মন্দিরে ইহার | লক্মমণপ্রসূ (ত্ত্রী) লক্ষণন্ প্রহ্ননী | হুমিতা। €শবরস্থা* ) 


প্রশস্তি উৎকীর্ণ দেখা যায়। 


লক্ষমণভট্ (পুং) গীতগোবিন্দটাকা-প্রোণেতা। 


লক্ষ্মণঠাকুর, মিথিলার একজন রাজা । মহারাজ শিবসিংহের | লক্ষ্মণভট্টর, ১ কাবাপ্রকাশটাকা প্রণেতা চণ্তীদাদের একজন 


পূর্বপুরুষ | | 
লল্মমণতীর্ঘ, পুরাণোক্ত একটা প্রাচীন তীর্থ। এই নদীর 
পৃতসলিলে অবগাহন করিলে অশেষ পুণ্যসঞ্চয় হইয়া থাকে। 
নারদপুরাণ উ* ৭৫ অধ্যায়ে এই তীর্ঘমাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। 
ইহা দক্ষিণভারত-প্রবাহিত প্রসিদ্ধ কাবেরী নদীর একটা 
শাখা । কুর্গ রাজ্যের ত্রহ্গগিরিসন্নিহিত কুছ্ছিগ্রামের পার্খ- 
দেশ হইতে সমৃভূত হয়া উত্তরপূর্বাডিমুখে মহিস্বররাজ্যের 
মধ্য দিয়া সাগরকট্রে নগর সম্মুথে কাবেরীসঙ্গমে মিলিত 
হইয়াছে । এখানে নদীবক্ষে ৭টী বাধ বাধিয়া জলপ্রণালীযোগে 


গ্রন্থকার স্বীয় টাকায় বন্ধুবরের পাণ্ডিত্যের পরিচয় 
৩ মহাভারত- 


সুহৃতৎ। 
দিয়াছেন । ২ পম্যরচনা ও রত্বমালাপ্রণেতা। 
টীকা-রচয়্িতা। ইনিই জস্তবতঃ ভারতভাবদীপ প্রণেতা নীল- 
কগের গুরু। ৪ হৌব্রবক্পদ্রম প্রণেতা নারায়ণভট্রের পৃত্র। 
ইনি বাঘেলসর্দীর রাজ! ভাবসিংহদেবের অনুমত্যনুসার়ে উক্ত 
গ্রন্থখানি সম্ধলন করেন । « আচাররত্ব, আচারসার, গুরুশতক- 
টিপ্পণ ও গোত্র প্রবররত্বরচয়িতা । রামবুষ্ণভট্ের পুত্র, নারায়ণ- 
ভট্টের পৌত্র ও রামেশ্বর ভট্টের প্রপৌত্র। ৬ লক্মণভর়ীয় নামক 
বেদান্ত গ্রন্থরচয়িতা । 


শশ্তক্ষেযাদিতে জলসরবরাহ করা হইয়া! থাকে। এই সকল | লক্ষমণমাণিক্য, বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ বারভূয়ার একজন, ভুলুয়ায় 


বাধের মধ হানাগোদ বীধই প্রধান । 

উৎপত্তি-স্থান হইতে পর্বতবক্ষে কিয়দ্দ'র অতিক্রম করিয়া 
আসিলে ব্র্মগিরিতে একটা সুবৃহৎ জলপ্রপাত দৃষ্ট হয়, 
রী প্রপাতই প্রসিদ্ধ লক্ষণতীর্ঘথ নামে প্রসিদ্ধ । এখানে প্রতিবৎসর 
মাধমাসে ম্নানোপলক্ষে বহু তীর্ঘযাত্রীন সমাগম হইয়া থাকে । 
যে পথ দিয়! এই তীর্থে আসিতে হয়, তাহ! অতীব বিশ্বয়াবহ | 
পথের দক্ষিণপার্ষের হ্রারোহ পর্বতশৃঙ্গ এবং বামপার্খে স্থগভীর 
নধীখাত। এতছ্ভয়ের মধ্যবন্তী সুঁড়ি-পথে যাব্রিগণ গমনা- 
গমন করিয়া থাকে। অন্তমনস্ক হইলেই পতনের সম্ভাবন]। 
বীভৎস দৃশ্থা ভিক্ষুক ও সন্নযাসিবৃন্দ পথের ধারে স্থানে স্থানে তীর্থ- 
মাত্রিগণের আরও ভয়োৎপাদনের কারণ হইয়| থাকে। 


ইহার রাজধানী ছিল, ভূম্যধিকারন্থত্রে ইনি মেঘনার পূর্ববর্তী 
অনেকগুলি পরগণার উপর স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। 

বাঙ্গালায় এই ভূরয়াবংশের প্রভাব ও প্রতিষ্ট। গ্রদ্গে পুরুষ- 
পরম্পরায় নানারূপ কিংবদন্তী প্রচপিত আছে। এ সকল 
অনুসরণ করিলে জানা যায় যে, আদিশ্রবংশীয় বঙ্গজকায়স্থশ্রেণী- 
সমুষ্ঠুত রাক্ষা বিশ্বস্তর রায়* চট্টগ্রামের অন্তর্গত সীতাকুপ্ত- 
তীর্ঘোদ্দেশে যাত্রা! করিয়া পথিমধ্যে রাবি হওয়ায় মেঘনার একটা 
চোরাবালুর চরে নঙ্গর করিয়া সেই রাত্রি তথায় বাসের 
বন্দোবস্ত করেন। রাজা নিদ্রাবস্থায় স্বপ্প দেখেন ষে, 
ভগবান্‌ বলিতেছেন, "ভুই যে স্থানে অগ্ নিপ্রিত রহিয়াছিস্‌, 
তাহার চতুর্দিক্স্থ সমূদায় স্থানেরই তুই একমাত্র অধীশ্বর হইবি।” 
রজনী প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি* স্বপ্নবিষরণ 


লন্ষমণদাস, ্রীসুক্তভাষ্যরচয়িতা। 
লঙ্গমণদেব, তর্কভাষা-সারমঞ্জরী-প্রণেত! মাধবদেবের পিতা । 
লক্ষমণদেশিক, একজন প্রপিদ্ধ তাস্ত্িক পণ্ডিত। বারেনজ ত্রাহ্মণ 
বিজয় আচাধ্যের পৌত্র ও শ্রীকুষের পুঙ্ধ। নি কার্থবী্ধ্যার্জম- « ্রবানল মিত্রের মতেও, ইনি আদিশূরবংঙীয় কান্ত সন্ভাদ। এধনও 
দীপদানপদ্ধতি, কুণ্মণ্ডপবিধি, তারাপ্রদীপ, শানদাতিলক, | তুল! পরগণার ধীরাদপুর মে এই বংশীয় জনেক দরিপ্রকাযসথের বস জাছে। 
1 ৩১ 


আলোচনা করিয়া উহাকে ঈশ্বরের আদেশ খলিয়াই গ্রহণ 





লক্ষমণরাজদেব 


করিলেন এবং সেই স্থান অধিকারে রুতসঙ্কর হইয়া! অরুণো- 
দয়েই রওনা হইলেন। প্রভাতে ভিনি প্রশান্ত নরীবঙ্ষে 
দিউনিরূপপ করিতে না পারিয়া ভ্রমক্রমে ইতন্ততঃ খুরিয়া 
বেড়ান । এইজন্ত তিনি সেই স্থানের নাম ভুলুয়া রাখেন। 

থাবাদ, ১০ই মাধ অথবা ১২০৩ খুঙীকে এই ঘটনা! ঘটে । 
তৎপূর্ববেই , মহম্মদ-ই-বখতিয়ার থিলিজি বাঙ্গালা আক্রমণ 
ফরেন। প্রবাদ-বর্ণিত কালনির্ণয়ে আস্থা স্থাপন না করিয়াও 
আমরা লক্মণমাণিক্যের বংশলতা হইতে জানিতে পারি যে, 
রাজ! বিশ্বস্তরের ১১শ পুরুষে রাজ! লক্গমণমাণিক্য প্রাছভত 
হইয়াছিলেন। বিশ্বস্তরের মৃত্যু ও লক্ষণের জন্ম এতছুভয়ের 
মধ্যে ৩৫০ বৎসর। 

এদিকে এ্রতিহাসিক প্রমাণেও জানা যায় যে, ১৫৮৬ 
খুষ্টাববে চন্দ্রঘীগপতি রাজা কন্দর্পনারায়ণ জীবিত ছিলেন। 
রাজা লক্ণমাগিক্য তীহারই সমসাময়িক । কলার্পনারায়ণের 
মৃত্যুর পর, বালক রামচন্ত্র রায় রাজা হন। বালক রামচন্দ্রকে 
লক্মণমাণিক্য বিশেষ তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিতেন । এই গ্লেষোক্তি চন্র- 
স্বীপে রামচন্দ্র রায়ের কর্ণে উপনীত হইলে তিনি ক্রোধে অধীর 
হইয়া তুলুয়া আক্রমণার্থ রণতরীসমূহ সজ্জিত হইতে আদেশ দেন। 
তদন্ুসারে তাহার দলবল অস্ত্র শক্ত লইয়া! মেঘনা অতিক্রম করিয়া 
এবং ভুলুয়ায় উত্তীর্ণ হইয়া রাজা লক্ষপণকে সংবাদ প্রেরণ করিল। 
ভুদুয়ারা্জ কোন আশঙ্কা না'করিয়া প্রতিবেশী রাজার সমবর্নার্থ 
শ্বয়ং উপস্থিত হইলেন, তাহার শরীররক্ষী প্রহরিদল কেহই 
সঙ্গে আসিল না। শক্রর নৌকায় 'আরোহণ করিবামাত্রই 
তিনি বন্দিভাবে চন্্রত্বীপে আনীত হইলেন। এখানে কারাগৃহে 
অবস্থানকালে একদিন রামচন্দ্র তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। 
& লময়ে লক্ষ্ণমাণিক্য তাহাকে নিষ্ঠুররূপে আহত করায় তিনি 
ক্রোধে অধীর হইয়া লক্ষণের প্রাণবিনাশের আদেশ প্রচার 
করেন। রাজাদদেশ অচিরেই প্রতিপালিত হইল। 

[ বিস্তৃত বিবরণ বারভূয়া শবে দেখ। ] 
লক্ষমণমাথুরকায়স্থ, লক্ষণোৎসব ও বৈগ্সর্বস্ব নামক বৈদ্থক- 
্রন্থপ্রণেতা । অমরসিংহের পুত্র । 
লঙ্ষমণরাঁজদেব (পুং) চেদীরাজেরর কগচূড়িবংশীয় একজন রাজা। 
কেয়ুরবর্ষ ১ম যুবরাজদেবের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ৯৫০ 
খৃষ্টান্জে পিতৃসিংহাসনের অধিকারী হন। ইনি রাজকন্া রাহড়ার 
পাণিপীড়ম করেন। তীয় তনয়া বোস্থাদেবীর সহিত পশ্চিম- 
চালুক্যরাজ' বিবাহ হয়। রাজ-দৌহিত্র ২য় তৈলপ 
৯৭৩-৯৯৭ খুষ্টাব্ব পর্যন্ত প্রভূত প্রভাবের সহিত রাজ্যশাসন 
ক্ষরিয়াছিলেন। 

বিলহরি-ফলক হইতে জান! যায় যে, রাজা! লক্ষমণরাজদেব 





লক্ষমণাজটা 


গমন করেন এৰং গুজরাতে সোমেখরলিঙ্গের উপাসনা . 
করিয়াছিলেন। 





লক্ষমণবন্দ্যোপাধ্যায়, একজন বাঙ্গালী কবি। ইনি সঞ্তবতঃ 


বশিষ্টরূত অধ্যাত্বরামায়ণের বঙ্গানুবাদ সঙ্চলন করিয়াছিলেন । 


' এই রামায়ণ গ্রন্থের ছইশতবৎসরের প্রাচীন পুঁথি পাওয়া গরিয়াছে। 
লক্ষমণবেদাস্তাচার্ধা) সায় প্রকাশিকা নানী প্রীভাষ্যটাকা-রচয়িতা। 
লক্ষমণশাস্ত্রিন্, অমরকোবব্যাখ্যা প্রণেত| | বিশ্বেশ্বর শা্জীর পুত্র। 
লক্ষমণসিংহ, শতকে |টীমগ্ডলপ্রণেতা । 
লক্ষমণসেন (পুং) বাঙ্গালার সেনবংশীয় একজন রাজ! | বল্লাল- 


সেনের পুত্র। ইহার সময়ে মুসলমানসৈন্ত বাঙ্গালা আক্রমণ 
করে। বাজ্ঞবন্ধার্দীপকলিকা প্রণেতা শৃলপাণি, হলামুধ, পশুপতি, 
জয়দেব ও ধোয়ীকৰি তাহার সভ৷ উজ্জল করিয়াছিলেন । এই 
সকল পণ্ডিতগণের সহবাসে তিনিও একজন স্থুকবি হুইয়! 
উঠেন। পদ্যাবলীতে তাহার রচিত কতকগুলি কবিতা উদ্ধৃত 
হইয়াছে। প্রাচীন তামল্লিপিতে তিনি দক্ষিণাব্ধিবিজয়ী বলিয়া 
উল্লেখ দেখা যায় । মহন্মদ-ই-বখ.তিয়ারের আগমনে উৎকোচগ্রাহী 
পণ্ডিতগণের প্ররোচনায় বৃদ্ধরাজ! কিরূপে রাজ্য ছাড়িয়! জগন্নাথ- 
দর্শনচ্ছলে পলাইয়! যান, তাহাও সাধারণের অবিদিত নাই। 


কুলশাস্ত্রে তিনি কুলপদ্ধতিসংস্কারক বলিয়া প্রসিদ্ধ । 
[ সেনরাজবংশ দেখ ] 


লক্ষমণসোমযাঁজিন্‌, সীতারামবিহারকাব্যপ্রণেতা। ও্গন্টি- 


শঙ্করের পুত্র । 


লক্ষ্ষণস্বামিন্‌, বাশ্শীরস্থ মন্দিরে প্রতিটিত লক্ষণ-মুত্তি। 


(রাজতর” 81২৭৬ ) 


লক্ষ্মণ (শ্রী) লক্ষণমন্তযন্তা ইতি অর্শ আদিত্বাদচ্‌, টাপ্‌। 


১ শ্থেতকণ্টকারী । (রাজনিৎ) ২ সারসী । ৩ €ষধিভেদ। (মেদিনী) 
পর্ধ্যায় _লক্ষ্পণাকন্দ, পুত্রকন্দা, পুত্রদা, নাগিনী, নাগাহবা, 
নাগপত্রী, ভুলিনী, মজ্জিকা, অশ্রবিন্দুচ্ছদা, পুচ্ছদা। গুণ-_. 
মধুর, শীতল, স্ত্বীবদ্ধ্যতানাশক, রসায়ন, বলকর ও ত্রিদ্বোষ- 
নাশক। (রাজনি* ) 

২ মদ্রাধিপতির এক কন্তা । ( ভাগবত ১*1৫৮1৫৭ ) 

৩ ছূর্য্যোধনের কন্া, এই কন্তা যখন স্বয়ঘঘবরা হয়, তখন 
গ্রীকষ্ণপুত্র সানথ এই কন্তাকে হরণ করিয়া বিবাহ করেন। 

পহুর্যোধননুতাং রাজন্‌ লক্ষষণাং সমিতিঞয়ঃ। 

তবয়দ্বরস্থামহরৎ সাম্বে। জান্ববতীসুতঃ ॥” ভোগবত ১০৬৮১) 

৪ জবাগাছ। ৫ মুচুকুদ্দবৃক্ষ । ( বৈদ্ভকনি* ) 


লক্ষ্মণাচার্ধ্য €পুং) গ্রন্থকারভেদ। [ লক্ষণ আচার্য্য দেখ। ] 


লক্ষমণাজটা (শত) লক্্ণামূল। 





ছিলেন। কৃবিকাতরণে ইহার রচিত প্লোক উদ্ধত আছে। 
লক্ষমণাবততী, বাঙলার প্রাচীন রাজধানী । ইহার অপর নাম 
গোঁড়। গোৌড়েশ্বর মহারাজ লক্মণসেন (মতান্তরে লেনবংপীয় 
শেষ রাজা লছমণিয়া ) গৌড় রাজধানীর নানাবিধ সংস্কার 
সাধন করিয়া প্লক্ষণাবতী” নাম র্নাখিক়াছিলেন। তৎপরবর্তী 
মুসলমান এরতিহানিকগণও এই নগরকে শলখ্নৌতী” নামে 
উল্লেখ করিয়া গিম়্াছেন। ১২৪৩ খ্টা্ধের কিছু পরে মিন্হাজ 
এই নগরে বাস করিয়াছিলেন । লক্ষণাবতীর তোরণত্বার এবং 
অন্যান্ত হিন্দু ও মুসলমান কীর্তির নিদর্শন স্বরূপ অস্থাপি যাহা 
গৌড়রাজধানীতে বিদ্তমান আছে, তৎসমুদায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
গৌড় শঙ্ষে আলোচিত হইয়াছে । বর্তমান প্রত্বততবিদ্গণের 
অধ্যবসায়ে এই প্রাচীন জনপদের লু ইতিহাসের অনেকাংশ 
বল্লালসেন ও লক্ষণসেন প্রভৃতি সেনবংশীয় রাজগণের জীবনেতি- 
বৃত্ত আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে উদবাটিত হইতেছে, তাহার বিস্তৃত 
বিবর্ণ বাঙ্গালার ইতিহাসে বিবৃত হইবে। 
[ গৌড়, বাঙ্গাল! ও সেনরাজবংশ দেখ ] 
লক্ষমণোরু (তরি) [ লক্ষণোর দেখ। ] 
লন্মমণ্য (পুং) লক্ষণপুত্র । (খক্‌ ৫1৩১০) 
লক্ষমবীথী (ত্ত্রী) লক্ষ্যপথ। 
লক্ষী ত্ত্রী) লক্ষয়তি পশ্থতি উদ্যৌগিনমিতি লক্ষি (লক্ষে মুট্‌ চ। 
উপ ৩1১৬০ ) ঈপ্রত্যয়ো! মুড়াগমশ্চ । ১ বিজ্ুপত্ী। পধ্যায়_- 
পল্ু[লয়া, পন্মা, কমলা, শ্রী, হরিপ্রিয়া, ইন্দিরা, লোকমাতা, 
মা, ক্ষীরান্ধিতনয়া, রমা, জলধিজা, ভার্গবী, হরিবল্লভা, ছুগ্ধীন্ধি- 
: তনয়া, ক্ষীরসাগরন্তা । ( কবিকল্পলত৷ ) 
বহ্মবৈবর্তপুর্লাণে লক্ষ্মীর উৎপত্তির বিষন্ন এইরূপ লিখিত 


আছে,-কোন সময়ে নারদ নারায়ণকে লক্ষ্মীর উৎপত্তি ও |. 


পৃূজাদির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন যে, 
সৃষ্টির অগ্রে রাসমণ্ডলস্থিত পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের বামভাগ হইতে 
লক্ষ্মীদেবী উৎপন্ন হন। তিনি অতিশয় সুন্দরী ও তণ্তকাঞ্চন- 
বর্ণাভা, তাহার অঙ্গনকল শীতকালে স্ুখজনক উষ্* এবং 
গ্রীষ্মকালে ঈীতল, কটিদেশ ক্ষীণ, স্তনঘ্য় কঠিন ও নিতম্ব অতি 
বিশাল। এই দেবী স্থিরযৌবনা এবং তাহার বর্ণ শ্বেতচম্পকতুল্য। 
তাহার মুখমণ্ডল শারদীয় কোটি পূর্ণচন্জের প্রভাকেও লজ্জা 
দেয়। লোচনদ্বয় শরৎকাঁলীন মধ্যান্কের সুবিকলিত পদ্পকেও 
তিরস্কার করে। এই দেবী উৎপন্ন! হুইয়াই সহসা ঈশ্বরের 
ইচ্ছায় ছুই রূপে বিভক্ত হন। এই উভয় মৃর্তিই রূপে, বর্ণে, 
তেজে, বয়সে, প্রভার, বশে, বন্ত্রে, ভূষণে, গুণে, হালে, দর্শনে, 
বাক্যে, মধুরদ্যরে, নীতিতে ঠিক সমান। এই ছুই মুষ্ত 


লক্ষ্বী . ১২৩ ] লক্ষ্মী 
লক্ষাগানিত্যরাজপুত্র, জনৈক কবি। ইনি ক্ষেমেকরেরপিব্য 








সপ্ত আপ কস ্প পা আপ পপি পল 


রাধিকা ও লঙ্মী। কৃষ্ণের বামাংশসম্ভৃত! মূর্তি লক্ী এবং 
দক্ষিণাংশলস্ৃতা দেবীই রাধিকা । রাধিকা! উৎপন্ন হুইয়াই 
শ্ীকঞ্ককে কামনা করেন। পরে লঙ্গীও কৃষ্ণকে প্রার্থনা 
করেন । গ্রীক্কঞ্চ এইরূপে উভয়করক প্রাধিত হইয়! উভয়েরই 
অভিলাষ পূরণ করিয়াছিলেন। তখন পরী দক্ষাংশ হইত ছিভূজ 
ও বামাংশ হইতে চতুতুর্জ এই ছুইভাগে বিভক্ত, হন। পরে 
দ্বিতৃজ মুক্তিতে কৃষ্ণ রাধিকাকে গ্রহণ করেন এবং স্বীয় চতুভু্জ 
নারায়ণমুত্ডি লইয়! লক্ষ্মীর প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন । লক্্মীদেবী সি 
দৃষ্টিতে সমুদয় বিশ্ব লক্ষ্য করেন বলিয়া! ভিনি দেবীগণের মহতী-_ 
এই জন্ত মহালক্্ী নামে খ্যাতা। এইরূপে দ্বিভূজ কৃঞ্চ বাঁধিকা- 
কাস্ত এবং চতুভূজ নারায়ণ লক্ষমীকাস্ত হইয়াছিলেন । * 

শ্রীকৃষ্ণ রাধিকা ও গৌপগোপীর সহিত গোলোকে থাকি- 
লেন এবং চতুভূর্ধ নারায়ণ লঙ্গমীদেবীর সহিত বৈকুষ্ঠে গমন 
করিলেন। কৃষ্ণ ও নারায়ণ উভয়েই সর্বাংশে তুল্য । এই 
লক্ষমীদেবী শুদ্ধসত্্বরূপা । বৈকু্ধামই তাহার পূর্ণাধিষ্ঠান 
নির্দিষ্ট হইল। তিনি প্রেমে নারায়ণকে আবদ্ধ করিয়া সকল 
রমণীগণের প্রধানা হইলেন। এই লক্মীদেবী ইন্দ্রের সম্পত্তি- 
রূপিণী স্বর্গলক্ীরূপে, পাতালে ও মর্ত্যে রাজগণের নিকট 
রাজলক্্ীরূপে, গৃহিগণের গৃহে গৃহলক্ষীরূপে, কলাংশ ছারা 
গৃহিণী ও সম্পদ্রূপে, গোগণের প্রস্থতি স্ুরভিরূপে, যজ্ঞকামিনী 
দক্ষিণারূপে, জ্ীরোদসাগরের কগ্তারূপে, চন্তরনু্যমগ্ুলে, রত্বে, 
ফলে, নৃপপত্থীতে, দিব্যন্ত্রীতে, গৃহে, সমস্ত শশ্তে, বন্ধে, পরিষ্কৃত- 
স্বানে, দেব গ্রতিমাতে', মঙ্গলঘটে, মাণিক্যে ও মুক্তা প্রভৃতিতে 
শৌভারপে অবস্থান করিতেছেন । যেখানে যেখানে সামান্যরূপও 
শোতা দেখিতে পাওয়া যায়, তথায় লক্ষ্মীদেবী অবস্থিতা 
জানিতে হইবে; কারণ লক্ষমীদেবীই একমাত্র শেভার আধার। 
তাহার অবস্থান ব্যতীত শোভা থাকিতে পারে না । লক্মীদেবী 
যেখানে বিরাজিত থাকেন না, তাহা হতশ্রী হইয়া থাকে । 

লক্ষমীদেবী প্রথমে বৈকুগধামে নারায়ণ কর্তৃক পুজিত হন। 
পরে ব্রঙ্গা ও মহাদেব তীহাকে পুজা করেন। অনন্তর 
ক্ষীরোদসাগরে বিষুখ, ভারতে স্বায়ভূব মগ, মানবেন্ত্রগণ, খধীন্দ- 
গণ, মুনীন্তরগণ, সাধুগৃহিগণ ও পাতালে নাগগণ যথাক্রমে তাহার 
পৃজা করিয়াছিলেন। পূর্বে ব্রদ্ধা ভাদ্রমাসের শুক্লা্টমী হইতে 
সমস্ত পক্ষ ভক্তিপূর্ব্বক তাহার পুজা দিয়াছিলেন, তদবধিই 
ত্রিপোক মধ্যে সেই পদ্ধতি প্রচলিত রহিয়াছে। : 

চৈত্র, পৌষ ও ভাদ্রমাসে শুদ্ধ ও দিনে বিষুঃ 
সাহার পুজা করেন, পরে ত্রিলোকবাসীও এই তিনমাঁসে 
লক্মীদেবীর পুজ। করিয়া থাকে । মন্থ পৌষমাসের সংক্রান্তিদিনে 
প্রাঙ্গণ-মধ্যে লক্গীর পূজা! করেন, ক্রমে ইহাও জগতে প্রচারিত 
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হয়। পরে রাজেন্দ্র, মঙ্গল, কেদার, বলদেব, সুবগ, ঞ্রব, ইন্দ্র, 
বলি, কশ্ঠপ, দক্ষ প্রভৃতি সকলে তাহার পুজা! করিয়াছিলেন । 

এইরূপে সেই সর্বসম্পৎন্বরূপিণী সকল প্রঙ্ব্যের অধিষ্ঠাত্রী 
দেবী লক্ষ্মী সর্বদা সর্বত্র সর্বজন কর্তৃক বন্দিত ও পুজিত 
হইত্বেছেন। লক্ষমীদেবী বৈকুণে পৃর্ণভাবে এবং চরাচর ব্রন্ধাণ্ডে 
অংশতাবে বিরাজিত আছেন ।” 

নারদ নারায়ণের নিকট লক্ষ্মী দেবীর উৎপত্তি প্রভৃতির 
বিবরণ গুনিয়৷ তাহার মনে একটা মহা! সংশয় উপস্থিত হয়, 
এই সংশয় নিবারণের জন্য তিনি ভগবানের নিকট প্রশ্ন করেন 
যে, 'লক্মীদেবী রাসমগুলে আবিভূ্তা হন, কিন্ত লোকে তিনি 
সিদ্ধুতনত্মা নামে কিরূপে খ্যাতা হইলেন ? সাগরমস্থন করিয়া 
দেবগণ কিরূপেই বা লক্মীকে লাভ করেন? আপনি আমার 
এই সংশয় নিরাকরণ করিয়া কৃতার্থ করুন ।/ 

তখন ভগবান্‌ নারদের প্রশ্নে ঈষদ্‌ হান্ত করিয়া 
কহিলেন, নারদ ! পূর্বে ছুর্বাসা মুনির অদ্ভিশাপে দেবরাজ, 
দেবসমূহ ও মর্ত্যবাসী সকলে শ্রীন্রষ্ট হইলে লক্ষীদেবী রুষ্ট 
হইয়া পরম ছু:খিতাস্তঃকরণে স্বর্গাদি পরিত্যাগপুর্বক বৈকুগ- 
ধামে গমন করিয়া মহালক্দীতে লীন হইলেন। একদা দেবরাজ 
ইন্দ্র অতিশয় কামোম্মত্ত-ভাবে রম্তীকে লইয়া শূঙ্গারে প্রবৃত্ত 
ছিলেন। এমন সময়ে অকন্মাৎ ছুর্ববাসামুনি শঙ্করকে পুজা করিবার 
জন্য সেইস্থান দিয়া গমন করেন, দেবেন মুনীন্্রকে দেখিয়া 
জ্ঞানশূন্ত অবস্থায় তাহাকে প্রণাম করাতে মহামুনি ছূর্বাসা তখন 
তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া পারিজাতপুষ্প প্রদান করেন এবং 
বলিয়া.দেন যে, এই পুষ্প সকল পাঁপনাশক ও সকল প্রকার 
মঙ্গলনিদান। তিনি আরও বলেন যে, নি ভক্তিপূর্ববক শ্রাহরির 
চরণে নিবেদিত এই পুষ্প মন্তকে ধারণ না করন, তিনি স্বগণের 
সহিত পরীর হন। 


ইন্্ম তখন অতিশয় কামোম্মন্ত ছিলেন, তাহার কর্তব্যাকর্তব্য 


বোধ ছিল না। সুতরাং ছুর্ববাস! প্রস্থান করিলে পর তিনি ভ্রম- 
বশতঃ এ পুষ্প লইয়া এ্ীরাবতের মস্তকে প্রদান করেন। এ্ররাবত 
প্রপুষ্প মস্তাকে ধারণ করিয়াই ইন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন 
করিল, ইন্দ্র ততক্ষণাৎ স্বজনগণের সঠিত শ্রীত্রট হইল, ইন্ত্রকে 
শ্লীন্ট হইতে দেখিয়া! রম্ভাও তখন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া 
গেল, তখন ইন্দ্রের চমক ভাঙ্গিল। 

ইন্জ* নিরানন্দভাবে অমরাবতীতে গমন করিলেন । অমরা- 
ব্তীতে যাইয়া চিনি পুরী অমরাবতী নিরানন্দময়, শক্রসমূহে 
পরিপূর্ণ, দীনভাবাপন্ন এবং বন্ধুবান্ধববন্ষিত দেখিলেন, পরে 
দুতমুখে সমন্ত বৃতান্ত শ্রবণ ক্রিয়া দেবগণের সহিত ত্রক্মার 
নিকট গমন করিলেন। ব্রহ্মা সমুদয় বৃত্বাস্ত অযগণ্ত হইয়া 





ইন্রকে কহিতে লাগিলেন, দেবেন! তুমি আমার প্রপৌত্র, 
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নিরস্তর শ্রীপ আশ্রয়ে তুমি উজ্জ্লা দীধি ধারণ করিয়াছিলে, , 
তুমি লক্মীসনৃশী শচীর ভর্তা, তথাচ সর্বদা তুমি পরস্রীতে লোভ 
করিয়! থাক, পূর্বে তুমি গৌতমের অভিশাপে ভগাঙ্গ হইয়া- 
ছিলে, পুনর্ধার লঙ্জাবিহীন হ্ইয়া পরক্ত্রীরমণে লোভ 
করিয়াছ। যে পরক্ত্রীরমণ করে, তাহার ভ্ীী ও যশ নই হয়। 
ইত্যাদিরূপে ইন্্রকে তিরস্কার করিয়া লোকপিতামহ ব্রহ্ধা ইন্রকে 
কহিলেন, এখন ভগবান্‌ বিষ্ুণুকে আরাধনা কর, তাহ! হইলে 
তিনি তোমাকে পুনরায় লঙক্ীগ্রান্থির উপার নির্ধারণ 
করিয়া দিবেন । 

অনস্তর ইন্দ্র অতি কঠোর-ভাবে নারায়ণের উদ্দেশে তপস্তারস্ত 
করিলেন। নারায়ণ ইঞ্জের তপন্তায় সন্তষ্ট হইয়া লক্ষমীকে সিদ্ধ- 
কন্ঠারপে জন্ম লইতে আদেশ করিলে দেব ও দানবগণ মিলিয়! 
সমুদ্র-মন্থন করিয়াছিলেন । এই সমুদ্রমন্থনে ইন্দ্র সম্পংস্বরূপিণী 
লক্ষী লাত করেন। নারায়ণের আজ্তায় তাহার নিজাংশ হইতে 
সিন্ধুকন্ারূপে লক্ষ্মী প্রাদভূতি হন। সমুদ্র €ছইতে উৎপর হইয়া 
লক্ষ্মী দেবগণ প্রভৃতিকে বরদান করেন, লক্ষ্মীর কপায় ইন্্র রাজ্য 
ও শ্রীযুক্ত হইয়াছিলেন। তখন সকলে মিলিয়! লক্ষ্মী দেবীর স্তব 
করেন। (ত্রহ্মবৈবর্তপুৎ ৩৩-৩৬ অৎ ) 

লক্দ্রী৮রিত। 

লক্ষ্মী কোন্‌ ফোন্‌ স্থানে অবস্থান করেন এবং কোথায় ঝা 
অবস্থান করেন না, তাহার বিষয় পুরাণাদিতে এইরূপ বর্ণিত 
হইয়াছে ;_-এই লক্ষমীচরিত্র পরম পবিত্র, যিনি ভক্তিপুর্ব্বক শ্রবণ 
করেন, তাহার অশেষ প্রকার কল্যাণ সাধিত হয়। লক্ষ্মী দেবী 
সমুদ্র হইতে উৎপন্ন হইলে পরে অঙ্গিরা, মরীচি প্রভৃতি 
খধিগণ তাহাকে পুজা ও স্তব করিয়া বলিয়াছিলেন, মাতঃ ! 
আপনি দেবতাদিগের গৃহে ও মর্ত্যলোফে গমন করুন। জগ- 
জ্জননী লক্ষ্মী মুনীন্দ্রদিগের সেই বাক্য শুনিয়া তাহাদিগকে কহি- 
লেন, আমি ব্রাঙ্গণদিগের অনুমতি ক্রমে দেবগণের গৃহে ও মর্ডান 
লোকে গমন করিব। হে মুনীন্ত্রগণ! ভারত মধ্যে আমি 
যাহাদিগের গৃহে গমন করিব, তাহার বিষয় শ্রবণ কর। 

আমি পুণাবান্‌ নুনীতিজ্ঞ গৃহস্থ এবং রাজাদিগের গৃহে স্থির 
ভাবে থাকিয়া তাহাদিগকে পুত্রের স্ভায় প্রতিপালন করিব। 
গুরু, দেবতা, মাতা, পিতা, বান্ধব, অতিথি এবং পিতৃলোক 
যাহাদিগের প্রতি রুষ্ট থাকেন, আমি তাহার্দিগের গৃহে গমন 
করিব না। যেব্যক্তি সর্বদা চিন্তা করে এবং সদা ভয়ভীত, 
শত্রগ্রন্ত, যে অতি পাতকী, যে খ্গ্রান্ত বা অতিশয় ক্কুপণ, 
সেই সকল পাপিষ্টের গৃহে পদার্পণ করিব না। যে ব্যক্তি দীক্ষা 
গ্রহণ করেন নাই, যে সর্ধদ! শোকপীড়িত, মনাধুদ্ধি, যে 











সর্ধনদা স্ত্রীর বশীভূত, ধাহার স্ত্রী ও মাত! বেগ, যে ব্যক্তি কটু, 
ভাষী, নিরন্তর কলহ রে, যাহার গৃহে নিরস্তর কলহ হয়। যাহার 
শৃহে স্ত্রীলোক প্রধান, তাহাদের গৃহে প্রবেশ করিব না। যেব্যক্তি 
চু্সিপূজা! ও হরির গুণ কীর্ন করে না, অথবা যাহার হরির 
প্রশংসা করিতে ইচ্ছা নাই, যে ব্যক্তি বষ্ঠা-বিক্রনন, আত্ম-বিক্রয়, 
ও বেদ-ধিক্রয়্ করে, যে নরহত্যাকারক, হিংসক, তাহাদিগের 
গৃহ নরক তুল্য, তথায় আমি যাইব না। যে ব্যক্তি কার্পণ্য- 
দোষে দূষিত হইয়া মাতা, পিতা, ভার্যযা, গুরুপত্থী, গুরুপুত্র 
'অনাথা, ভগিনী, কন্ঠা এবং আশ্রয়রহিত বাদ্ধবর্দিগকে 
পোষণ না করিয়া সর্বদা ধনসঞ্চয় করে, আমি কদাচ 
ভাহাদের নিকট গমন করিব না। যেব্যক্তির দত্ত অপরিদ্বত, 
বস্ত্র মলিন, মন্তক রুক্ষ, গ্রাস ও হান্ত বিকৃত এবং যে মন্দবুদ্ধি মূত্র 
'বিষ্ঠা ত্যাগ করিবার সময় মুরাদি ত্যাগ-কর্তাকে দর্শন করে, যে 
ব্যক্তি আর্র্পদ ধুইয়া শয়ন করে বা চরণ না ধুইয়া শয়ন করে, 
'যে বন্তুহীন হইয়! নিদ্রা যার, সগ্্যাকালে বা দিবাঁভাগে শয়ন করে, 
তাহাদিগের গৃহে আমি কখনও চরণ অর্পণ করিব না। যে ব্যক্তি 
আগ্রে মস্তাকে তৈল প্রদান করিয়া পশ্চাৎ অন্য অঙ্গ স্পর্শ করে 
বা গাত্রে তৈল প্রদান করে, তৈল মর্দন করিয়া থে ঝিষ্টামূত্র 
ত্যাগ, প্রণাম বা পুষ্প চয়ন করে, যে ব্যক্তি নখ দ্বারা তৃণ ছেদন 
এবং ভূমি খনন করে, যাহার গাত্রে ও পদে মলা থাকে, তাহারা 
আমার রূপা পায় না। যেব্যক্তি জানপূর্ববক আত্মদত্ত কিংবা 
পরদত্ত ব্রাঙ্গণের বৃত্তি বা দেবতার বৃত্তি হরণ করে, তাহার গৃহে 
আমার স্থান নাই। যে মনদবুদ্ধি, শঠ, দক্ষিণাবিহীন,যক্তকারক, 
পাপী এবং মন্ত্র ও বিদ্যা দ্বারা জীবিকানির্ক্বাহ করে, যে ব্যক্তি 
গ্রামযাছী, চিকিৎসক, পাচক ও দেবল, যে ব্যক্তি ক্রোধবশতঃ 
বিবাহকর্ম বা অন্য ধর্্মকার্যের ব্যাঘাত করে এবং দিবাভাগে 
মৈথুন আচরণ করে, আমি এই সফল ব্যক্তির গৃহে গমন 
করি না। (ব্রহ্মবৈবর্তপুত গণেশখৎ ২৯, ২২ অ ) 

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, একদা কেশব মেরুপৃষ্ঠে 
নুখাসীনা লক্ষমীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, দেবি! তুমি 
কোন স্থানে নিশ্চঙ হইয়া অবস্থান কর, লক্ষ্মী তদুত্তরে বিষুুকে 
এইরূপ বলিয়াছিলেন-- 
“মেরপৃষ্ঠে সুখাসীনাং লক্ষ্মী পৃচ্ছতি কেশবঃ। 
কেনোপায়েন দেবি ত্বং নৃণাং ভবতি নিশ্চলা॥ 

শ্রীকুবাচ। 

গুর্াঃ পারাবতা যন্ত্র গৃহিণী যত্র চোজ্জলা । 
অকলহা! বনতির্যত্র তত্র ক বসাম্যহম্‌ ॥ 
ধানং স্বর্ণসদৃশং তুল! রজতোপমাঃ। 
অনফ্চেবাতুষং হত্্র তত্র কৃ বসাম্যহম্‌। স্বেন্পু* লক্মীচরিত) 
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যে স্থলে শুক্ুবর্ণ পারাবত সকল থাকে, যে স্থলে গৃহিণী 
সুনারী ও কলহ-হীন!, তথায় আমি অবস্থান করি। যেষে স্থলে 
ান্ সুবর্ণ মাূ'শ এবং তুল রজতবর্ণ, অন্ন তুষরহিত অর্থাৎ পরি- 
সত, তথায় আমার অবস্থিতি জানিবে। যাহারা প্রিয়বাকাভাষী, 
বৃদ্ধোপসেবী, প্রিয়দর্শন, অক্পপ্রলাগী এবং অদীর্ঘনুধ্বী, যাহারা 
ধর্মশীল, জিতেন্ত্রিয়, বিভ্যাবিনীত, অগর্বিত, জনানু রাগী ও যাহারা 
পরোপতাপী নহে, আমি সর্বদা এই সকল পুরুষে অবস্থান করি। 
যাহায। দীর্ঘকাল ধরিয়া মান ও দ্রুত ভোজন করে, সুগন্ধ 
পুষ্প পাইয়া গ্রাণ করে না, নগ্বা-স্ত্রীকে দর্শন করে না, সেই সকল 
লোক আমার প্রিয়। যে পুরুষে ত্যাগ, সত্য ও শৌচ এই 
তিনটা মহাগুণ আছে, তিনি আমার প্রিয়। 

আমলক ফল, গোময়, শঙ্খ ও পুরু বস্তা, পর়্োখ্পল, চত্, 
মহেশ্বর, নারায়ণ, বনুদ্ধরা ও উৎসব-মন্দির এই সকল স্থলে 
লক্ষ্মী নিত্য অবস্থান করেন । 

যে সকল স্ত্রী গুণভক্তিযুক্তা, পতির আজ্জানুবন্তিনী, এবং 
পির তুক্তাবশেষ ভোজন করে, সদা সন্তষ্টা, ধীরা, প্রিয়বাদিনী, 
সৌভাগ্যযুক্তা, লাবশ্যময়ী, প্রিয়দর্শনা, শ্তামা, মৃগাক্মী, হুশীলা, 
পতিব্রতা এই সকলগুণযুক্তা স্ত্ীতে আমি সর্বদা অবস্থান করি। 

পৃতি ও পধ্য,ফিত পুষ্পদ্বাণ, বনুব্যক্তির সহিত শয়ন, 
ভগ্রাসনে উপবেশন এবং যিনি কুমারীগমন করেন, লক্ষী 
তাহাকে দুর হইতে পরিত্যাগ করেন। চিতাঙ্গার, অস্থি, যি, 
ভক্ম, ছিজ, গাভী, তুষ, গুরু এই সফল ্রব্য পাদ দ্বারা সংগ্পর্শ 
কারী লক্ীহীন হইয়া থাকে । 

(স্বন্দপৃ* লক্ষ্ীকেশবসংবাদে লক্গীচরিত্র ) 

গরুড়পুরাণ ১১৪ অধ্যায় এবং মার্কগ্ডয়-পুরাণ প্রতভৃতিতেও 
এই লক্ষীচরিত্র বিশেষরূপে বর্ণিত হইম্াছে। বাহুল্যভয়ে 
তাহা এই স্থলে লিখিত হইল ন|। 


লঙ্গ্মীপূজার বাবস্থা । 


স্বর্গে দেবগণ কর্তৃক লক্ষী পৃজিত হইয়াছিলেন, এইজন্য 
ভারতেও তিনি লোক কর্তৃক পুজিত হইয়া থাকেন। পৌষ, 
চৈত্র ও ভাদ্র এই তিনমাসে লঙ্গীপূজায় বিধান আছে। 
বিষ্ণু এই তিনমাসে লক্গীপূজা করিয়াছিলেন, এইজগ্ত এই তিন 
মাসেই লঙ্গমীপুজা বিধেয়। এই তিনমাসে যে তিনবার পুজা 
হইয়া থাকে, চলিত কথায় তাহাকে লক্ষ্মীর খন্মপালা” পুজা 
কহে। লক্গমী পুজ৷ করিয়া! তদুদেশ্থে হবিষ্যারী হইয়া নিয়মপাঁলন 
করিতে হয়। ইহাকে চলিত কথায় পালুনী” কছে। 

শুরুপক্ষে বৃহস্পতিবারে লক্্ীপূজা করিতে হয়। শুরুপক্ষীয 
বৃহস্পতিবারে শুভ তিথিনক্ষত্রের যদি যোগ না হয়, হইলে 





রবি ও দোমবারে পুজা করা বাইতে পারে, এই পুজায় 
বৃহস্পতিবার মুখ্য এবং রবি ও সোমবার গৌণ। বৃহস্পতিবারে 
যদি পূর্ণ! অর্থাৎ পঞ্চমী, দশমী বা পৃর্ণমা তিথি হয়, তাহা হইলে 
এঁ তিথিতে পুজা করাই বিশেষ প্রশস্ত। ইহার মধ্যে আরও 
একট বিপেষ আছে যে, পৌষমাসে দখমী, চৈত্রমাসে পঞ্চমী এবং 


ভাদ্রমাসে পৃর্ণিমা তিথি বিশেষ উপযোগী । তিথি প্রতিপদ, একা- 


দণী, ফটা, চতুর্থী, নবমী, চতুর্দশী, দ্বাদণী, ত্রয়োদণী, অমাবস্তা ও 
অষ্টমী তিথিতে লক্ষমীপূজা নিষিদ্ধ। সংক্রান্তি, প্রথমমাস, অপ- 
রাহুকাল, ত্র্যহম্পর্শ দিন, ও রা্রিকালে এই পুঁজ করিতে নাই । 
শ্রবণা, ধনিষ্টা, শতভিষা ও পূর্ববতীদ্রপদ এই চারিটী নক্ষত্র ও 
কুষ্ণপঞ্ক্ষ কথন পুজা করিবে না। 
একটী আড়কধান্ত পুর্ণ করিয়া তাহা, নানাভরণভৃষিত 
করিবে, পরে ওঁ আটক স্বগন্ধ শুর্ুপুষ্পদ্বারা পুজা করিতে হয়। 
এই পৃজায় পৌষমাসে পিষ্টক, চৈত্রমাসে পরমানন এবং ভাদ্রমাসে 
পিষ্টক ও পরমান্ন এবং নানাবিব উপহার দ্বারা পূর্বমুখে পূজা 
করিতে হইবে। যিনি যথাবিধানে এই; লক্ষমীপূজা করেন, 
তিনি ইহলোকে নানাবিধ স্থখসৌভাগ্য ভোগ করিয়া অন্তকালে 
বিঞ্ুলোকে গমন করিয়া থাকেন । লক্ষমীদেবীর পুজা স্ত্রীলোকে 
করিবে, এইকপ বিধান দেখিতে পাওয়। যায়। যে স্থলে 
লক্গীপৃ্জা হইবে, তথায় ঘণ্টাবাগ্থ করিতে নাই। বিন্টী ও 
কাঞ্চন পুষ্পদ্বারা লক্ষ্মীপূজা' কারবে না । পদ্মদ্বারা লক্ষমীপুজা 
বিশেষ শুভজনক । * 
*. “পৌষে চৈতে তথ! ভাঙে পুখেু, স্বিয়ঃ শ্রিয়ম্‌। 
সিংহে ধনুষি মীনে চ স্থিতে সপ্ততুরঙ্গমে | 
গ্রতাব্ং পূজয়েল্গ্ীং শুরুপক্ষে গুরোর্দিনে। 
নাপরাছে ন রাত্রী চ নাসিতে ন ত্রাহল্পৃশি ॥ 
স্বাদশ্থাকেব নন্দায়াং রি্তায়াপ নিরংশকে | 
ব্রয়োদগ্যাং তথাষ্টুমা।ং কমত।ং নৈৰ পূজয়েৎ॥ 
ন পুজয়েৎ শনৌ ভৌমে ন বুধ নৈব ভার্গবে। 
পুজয়েন্ত, গুরোর্বারে চাপ্রাপ্ডে রাবিদোময়ো | 
গুরুবারে হি পূর্ণ! চ যত্বেন যদি লভাতে। 
তত্র পৃজা। তু কমলা ধনপুত্রবিবর্দিন৷ ॥ 
ন কুর্ধযাৎ প্রথমে মাসি নৈৰ কৃষ্যাদ্বিসর্জসম্‌। 
ন ঘণ্টাং বাদয়েৎ তত্র নৈব ঝিন্টীং প্রদ।পর়েৎ॥ 
। ৪পাঁধে চ দশমী শণ্ত। চৈত্রকে পঞ্চমী তথা । 
 নভন্তে পূর্ণিম! জোয়! গুরুবারে বিশেষতঃ ॥ 
আডঢ়কং ধাস্সমপর্ং ননাভরণভূষিতম্‌। 
দুগন্ধি শুরুপুল্পেণ শুরুপক্ষে প্রপূজয়েং | 
তৌষে তু পিষউকং দদ্যাৎ পরমা ্র্চ চৈত্রকে। 
পিষ্টকং পরমান্ঞ্চ নতন্তে তু বিশেষতঃ ॥ 





শশা পাপাসপাপিট সপ রত উপ-সং ওপ 





এই লক্ষীপুজায় লক্ষ্মী, নারায়ণ, ও কুৰের এই তিনজনের 
পুজার বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। এ দিনে সরম্বতীর পূজা 
এবং সরম্বত্তী পুজার দিনও লক্ষমীপূজ! হইয়া থাকে । 
্্ধবৈবর্তপুরাণে লক্্মীদেবী শ্বেতবর্ণ! বঞিয়া কীন্ডিত হইয়াছেন । 
“শ্থেতচম্পকবর্ণাভা সুখদৃশ্া মনোহরা 
শরৎপার্বণকোটীন্দ প্রভা প্রচ্ছা্দিতানন! ॥% 
(ব্রঙ্মবৈবর্তপুত প্রকৃতিখ* ৩৫ অন) 
কিন্ত অন্য স্থলে ইনি গৌরবর্ণ। বলিয়৷ বর্ণিত হইয়াছে । 
যে ধ্যানে লক্ষীপূজা হইয়া থাকে, সেই ধ্যানানুসারে ইনি 
গৌরবর্ণা। 
ধ্যান-* 
“পাশাক্ষমালিকাস্তোজস্থণিভির্াম্যসৌম্যয়োঃ। 
পদ্মাসনস্থাং ধ্যায়েচ্চ শ্রিয়ং ব্রেলোক্যমাতরম্‌ ॥ 
গোৌরবর্ণাং স্ুরূপাঞ্চ সর্কবালঙ্কারভূষিতাম্‌। 
রৌক্সপপ্াবযগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণেন তু ॥” 
্কন্দপুরাণোক্ত ধ্যান__ 
“হিরণ্যবর্ণাং হরিণীং স্ববর্ণরজততজম্‌ | 
চন্দ্রাং হিরগ্রয়ীং লক্ষমীং জাতবেদসমাবহাঁম্‌ ॥ 
গৌরবর্ণন্ধ দ্বিভূজাং সিতপন্মোপরিস্থিতামূ। 
বিষ্টোরবকষস্থলস্থাঞ্চ জগচ্ছোভাপ্রকাশিনীম্‌ ॥৮ 
শ্রীং লক্ষ্যে নমঃ এই মন্ত্রে পূজা করিতে হয়। পরে লক্ষী, 
পদ্মালয়া, পদ্মা, কমলা, শ্রী, ধৃতি, ক্ষমা, তুষ্ট, পুষ্টি, কাস্তি, মেধা, 
বিদ্যা, রমা, শ্রুতি, হরিপ্রিয়া, বিষুপ্রিয়া ও নারায়ণপ্রিয়া 
ইহাদিগকে লক্গমীবীজ:.'শ্রীংং এই মন্ত্রে পূজা ও লক্ষ্মী নারায়ণ 
এবং বৃহস্পতি কুবের ইহাদিগেরও পুজা বিধেয় । 
্যায়েদাস্তাং সদা দেবীং পৃজাকালে বিশেষতঃ । 
ততঃ পৃজাদিকং কুর্যযাৎ শ্রীং লক্ষমীং 7 ইত্যুচা ॥ 


. 





গুরুবারসমাধুত্ত! নতত্তে পুর্শিম। শুভ] 
কমলাং পূজয়েত্তত্র পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ 
একেন কমলেনৈৰ কমলা পুজয়েদ্যদি | 
ইহলোকে সুখং প্রাপ্য পরত কেশবং ব্রজেৎ। 
প্রাতৃখী পুজয়েন্গ্মীং পশ্চিমাননসংস্থিতাম্‌। 
গন্ধপুষ্পধূপনীপনৈবেদ্যাছাপচারকৈঃ ॥ 
গন্ধন্বারেতি মস্ত্রেণ গদন্ধেনাবাছয়েদসৌ। 
শ্রিয়ে জাত ইতি ত্বাভাং পুশ্পৈরাবাহয়েত্বতঃ |” 
( হ্ষদ্দপুরাণধৃত শ্বৃতি ) 
ন কৃষ্ঃপক্ষে রিক্তায়াং দশমী হ্বাদশীষু চ। 
শ্রবণাদি চতুর ক্ষে লগ্বীপুজাং ন কারয়েখ॥ ( কালচন্ত্িক) 





লগ্দী; পর়্ালয়া! পল্লা কমলা শ্রীধতিঃ ক্ষম! | 
তুষ্টঃ পুষ্টিস্তথা কান্তিরেধা বিদ্ধা রম! শ্রতিঃ 
হরিপ্রিয়। তথ! বিষোঃ প্রিয়া নারায়ণস্ত চ। 
১ এতাভিঃ সপ্রদশতির্লক্লীবীজা দিনার্চয়েৎ ॥ 

লক্ষমীনারায়ণাত্যাঞ্চ নমোহস্তেন প্রপুজয়েৎ। 

বীষণঞ্জ কুবেরঞ্চ পূজয়েত্বদনস্তরম্‌॥৮ (্বন্ধপু* লক্ষমীচৎ ) 

তন্রসারে লগ্মীর মন্ত্র ও পুজাদির বিষয় এইরূপ বার্ণত 
হুইয়াছে। 

"অথ বক্ষ্যে পরিয়ে মন্্ান্‌ শ্রীসৌভাগাফলপ্রদান্‌। 

যন্তাঃ কটাক্ষমাত্রেণ ব্রৈলোক্যমপি বর্ধিতে ॥” ( তন্ত্রসার ) 

প্রীং এই একাক্ষর বীজই লক্ষ্মীর মন্ত্র, এই মন্ত্রে পূজা 
করিলে নানাধিব সুখসৌভাগ্য লাত হইয়া থাকে । 

পূজা প্রশালী_-প্রাতংন্তত্যাদি সমাপন করিয়! পুজ| প্রণালী 
অনুসারে গীঠন্।সাদি সকল কথন করিবে। পরে লক্ষমীর ধ্যান 
করিয়া গীঠপুজাদি করিতে হইবে । ধ্যান যথা _ 

“কান্ত্যা কাঞ্চনস্নিতাং হিমগিরি প্রখ্যৈশ্তুতিগজৈ- 

তস্তোৎক্ষি প্তহিরগ্নয়ামৃতঘটে রাধিচ্যমানাং শ্রিয়ম্‌। 

বিভ্রাণাং বরমজযুগ্মমভয়ং হাস্তৈঃ কিরীটোজ্জলাং 

ক্ষৌমাবন্ধনিতম্ববিঘ্বললিতাং বন্দেইরবিন্দস্থিতাম্‌॥” 

এই ধ্যানে যথাবিধানে পূজা করিয়া বিসর্জনাদি কম্দু সমাপন 
করিবে। লক্ষ্মী মন্ত্রের পুরশ্চরণ দ্বাদশ লক্ষ জপ। 

মন্ত্রান্তর__এং পং হীং ক্রীং এই লক্ষ্মীর মন্ত্র চতুবর্গ ফলপ্রদ। 
এই মন্ত্রে পূজাদি করিলে সুথসৌভাগ্যাদি সম্পদ লাভ হয়। 
ইহা ভিন্ন 'নমঃ ক্ম্লবাসিন্টে স্বাহা" এই দশাক্ষর মন্ত্ও সকল 
অভীষ্ট সিদ্ধি প্রদ। 

মহালক্ীমন্র--"ও রং ভ্ীং শ্রীং ক্লীং হেসা জগগগ্রন্থত্যে 
নমঃ, এই ছ্বীদশাক্ষর মন্ত্রে মহালক্ীর পূজা করিতে হয়। 


এই সকল পুজার পদ্ধতি ও নিরম তত্রসারে বিশেষ তাবে | 


বর্ণিত হইয়াছে, বাহুলাতয়ে তাহা! লিখিত হইল না। 
€ তন্্রসার) তন্্রারে লক্ষীদেবীর শ্তব ও কবচার্দির বিষয় 
বিবৃত হইয়াছে, ধিনি প্রতিদিন লক্ষমীদেবীর স্তব ও কবচ 
পাঠ করেন, তাহার দরিদ্রতা থাকে না এবং নানাবিধ সুখ- 
সৌভাগ্য লাভ হইয়া থাকে । [শ্রী দেখ। ] 

আশ্শিনী পূর্ণিমার দিন কোজাগরী লক্মীপূজা ও কান্তিকী 
অমাবন্তার দিন দীপান্বিতা লক্ষীপুজা হইয়া থাকে । 

[দীপান্ধিত। ও কোজাগরী শব্ষে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য ] 

২ দুর্গা। 
শস্ত্ুতিঃ সিদ্ধিরিতি খ্যাত! শ্রিয়! সংশ্ররণাচ্চ ব। 
জক্্ীর্ব। লনা বাপি ক্রমাঁৎ স। কাস্তিরুচ্যতে ॥” (দেবীপু* ৫৫অ*) 


[ ১২৭ ] 


লক্ষমীদত্ত আগার্ধ্য 


সস ০৯০ ০ ৩৩৩ সত 


৩সম্পত্তি। ৪ শোভা । ৫ খান্ধ্যৌষব। ৬ বৃদ্ধিনামৌষধ । 
৭ ফলবান্‌ বৃক্ষ। (মেদিনী) ৮ সীতা। ৯ বীরপতী। 
(শবরত্বা" ) ১* স্থলপন্মিনী। ১১ হরিদ্রা। ১২ শমী। 
১৩ দ্রব্য। ১৪ মুক্তা । (রাজনিৎ) ১৫ মোক্ষপ্রা্ি। 
( চত্তীটাকায় নাগেশভষ্র ) ১৬ পন্ম। ১৭ শ্বেততুলসী। 
১৮ মেযদঙ্গী। ( বৈগ্থকনি* ) ৃ 
লক্ষী, একগন বিছ্ষীস্ত্রীকবি। [ লক্মীদেবী দেখ। 
লক্গমীক (তরি) লক্মীবস্ত। সৌভাগ্যযুক্ত। 
লক্ষমীকবচ, ধারণীয় মন্ত্রৌবধভেদ। আগমসার, কৃর্পুরাণ ও 
স্বন্দপুরাণে ইহার বিষয় লিখিত আছে। 
লক্ষমীকান্ত (পুং) লক্ষ্যাঃ কাস্তঃ। ৯ নারায়ণ। ২ ব্ল্লোলেশ- 
লক্ষীকান্ত নামক দেবতাভেদ । 
লক্ষীকান্ত ন্যায়ভূষণ (ট্রচাধ্য ), রথপদ্ধতিপ্রণেতা। ইনি 
কৃষ্ণনগরা।বপ রাজা গিরীশচন্দ্রের প্রার্থনানুমারে প্রায় ৬৫ বৎসর 
পূর্বে এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছিলেন । 
লক্ষমীকুমার তাতাচার্ধ্য, লবুভাবপ্রকাশিকা ও সারচক্্রিকা- 
রচয়িতা । 
লক্ষমীকুলার্ণব ( পুং ) তন্ত্রভেদ। 
লক্ষ্মীগৃহ (লী) লকষ্যাঃ গৃহং আবাসন্থানং। ১ রক্রোৎপল। 
২ লক্গ্মীবেন্,, লক্গমীর আলয়। 
লক্ষমীচক্দ্র মিশ্র, শৈবকলপদ্রমপ্রণেতা। 
লন্ষনীজনার্দন (পুং) লক্ষ্যা সহিতো৷ জনার্দনঃ | শালগ্রাম-শিলা 
বিশেষ । ইহার লক্ষণ-একদ্ারে চারিটা চক্র বিছ্চমান, নবীন 
নীরদতুল্য অর্থাৎ ঘোর কৃঞ্ঝবর্ণ এবং বনমালারহিত শালগ্রাম 
শিলাকে লক্গমীজনার্দিন কহে । | 
“একছারে চতুশ্চক্রং নবীননীরদোপমম্‌। 
লক্ষমীজনার্দনো জ্েয়ো রহিতো বনমালয়! ॥” 
(ব্রহ্মবৈবর্তপু* প্রক্ৃতিখ* ও দেবীভাগ* ৯২৪1৫৯ ) 
২ লক্ষী ও নারায়ণ। 
লক্ষমীতাল (পুং ) লঙ্গীষুক্তস্তালঃ ৷ ১ শ্রীতালবৃক্ষ। ( রাজনি ) 
২ তালভেদ, তৌধ্যত্রিকের পরিচ্ছেদবিশেষ । 
দদ্বৌ লো পুদ্ধৌ ৰিরামাস্তৌ দলৌ ণু দবিরামকঃ। 
বিরামাৰো ক্রুতো। লশ্চ জ্রুতৌ লঘুবিরামকঃ ॥৮ 
( সঙ্গীতদামো লক্গমীতাল ) 
লক্ষীত্ব ক্রৌ) লক্গমীভাবে ত্ব। লক্ষ্মীর ভাব বা ধর্ম সৌধ এব | 
লক্ষমীদত্ব, ১ সহমচন্্রিকাটাকা! ও হিল্লাজন্নুপিকাটাকা-রচয়িতা। 
২ পাগুবচরিতকাব্যপ্রণেত! ৷ লক্গীনারায়ণের পুত্র । 
লক্ীদত্ত আচার্য্য, আকাশনিরূপণ নামক স্থায়গ্রস্ধ, বচনভূষণ 
(বেদান্ত) এবং পনার্থদীপিকা ও সংগ্রহ নামক ব্যাকরণ প্রণেতা । 





লক্মীদাস গং ৃ বোগশতকপ্রহ্গ্রপেতা। 

ল্গবীদাস, ১ অন্ুমান-লক্গণ প্রণেতা ৷ » যোগশতক নামক গ্রন্থ- 
কর্তা। ৩ কেরলবাসী একজন কবি। ইনি গুকসন্দেশ কাব্য রচনা 
করেন। ৪ ভাস্করাচার্যাককৃত সিদ্ধান্তশিরোমণি গ্রন্থের গণিত- 
তত্বচিন্তামণি নামক প্রনিদ্ধ টীকাকার, বাচম্পতি মিশ্রের পুত্র ও 
কেশবের পৌত্র। ইনি ১৫০১ খুষ্টাবে স্বীয় গ্রন্থ সমাপন করেন। 

লক্ষমীদেব, মধ্ধের সমসাময়িক একজন পণ্ডিত। গ্রীকচরিত 
কাবো ইহার উল্লেখ আছে। | 


লন্মমীদেবী স্ত্রী) মিখিলারাজ চন্্রসিংহের মহিষী। লছিমা ও 


লখিম! নামে প্রসিদ্ধ । বিবাদচন্্র প্রভৃতি গ্রস্থপ্রণেতা মিসরমিশ্র 
ও মিতীক্ষরা-টাকারচয়িতা বালস্তট্র তাহার আশ্রয়ে গ্রতিপালিত 
হন। রাণী শ্বয়ং পণ্ডিতদিগের যত্বে মিতাক্ষরাব্যাখ্যান নামক 
প্রসিদ্ধ মিতাক্ষর!-টাকা রচনা! করেন । 

লক্ষমীধর, ১ একজন কবি। পদ্যাবলীতে ই'হার উল্লেখ আছে। 
২ দ্রাবিড়বাসী. জনৈক ব্রাহ্মণ । ভোজপ্রবন্ধে ইহার বিষয় 
বর্ণিত হইয়াছে । ৩ অলঙ্কারনুক্তাবলী প্রণেতা । ৪ চক্রপাণিফাব্য 
ও নলবর্ণনকাব্যরচয়িতা | ৫ পিঙ্গলটাকা প্রণেতা । বৃত্তরত্বাকরাধর্শে 
ইহার নামোল্লেখ আছে। ৬ শ্বৃতিকল্পক্রম বা গৃহস্থকাগুরচয়িত| | 
৭ গণিত প্রদীপপ্রণেতা । ইনি নাগনাথের ভ্রাতা! ও নিশবদেবের 
পুত্র। ৮ ড় ভাষাচন্ত্রিকা-রচয়িতা) ইনি কোগুভট্রের শিষ্য 
এবং যজ্েশ্বর ভট্্রের পুত্র । ৯ ইন্টিকারিকা-গ্রণেতা ৷ 
পুত্র ও বিদ্যাধরের পৌত্র। ১ বিরুদ্ধবিধিবিধ্ংস নামক গ্রন্থের 
রচয়িতা । মল্লদেবের পুত্র ও বামনের পৌন্র। 

লক্ষমীধর আচার্য্য, নামচিস্তামণি, গ্তায়ভাস্কর ও ভগবম্াম- 
কৌমুদীরচয়তা । বিট্ঠলাচার্যের পুত্র। অনস্তানন্দ রথুনাথ 
যতি ও শ্ীকৃঞ্চ সরস্বতীর নিকট .ইনি শিক্ষা! সমাপন করেন। 

লক্ষনীধর কবি, অদ্বৈতমকরন্দ ও স্যায়করন্দ-রচয়িতা 1. 

লক্গমীধর দেশিক, আনন্দলহরীটীকা প্রণেতা । 

লক্ষমাধর ভট্ট, ৯ কুগডকারিকা-রচয়িতা। ২ কৃত্যকল্লতরু- 
প্রণেতা । ইনি কান্তকুজাধিপতি রাজা গৌবিন্দচন্দ্র দেবের মন্ত্র 
ও মহার্সদ্বিবিগ্রহিক হৃদয়ধরের পুত্র। দানকল্পতরু, রাজধর্ম- 
কর্পতরু ও ব্যবহারকল্পতর, নামে ইহার রচিত আরও তিনখানি 
খগ্ুগ্রন্থ পাওয়া যায়। উহা সম্ভবতঃ উক্ত কৃত্যকল্পতরুরই 
অস্তভূক্ত। 

লক্ষমীধর্কেন, একজন বৈগ্ভ পণ্তিত। -কাকুৎস্থ্যসেনের পুত্র ও 
সাঙ্গ সেনের পোঁম। তৰচক্্িকা নারী চিকিৎসাসংগ্রহটাকা 
, প্রণেতা শিবদাসসেন ইহার প্রপৌত্র। 

সহ ১ বিলারী নামক ব্যাকরণ প্রণেতা। বিশেষণ" 

৯ নামক স্তাযশীস্তগ্রণেতা । | 


শ্রীক্ঠের | 


লীনা স্টোছ। | পি 
লক্মমীনাথ, গোপালার্চনচস্ত্িকা রচর়িতা। -' ও 
লক্ষমীনাথ ভট্ট), পিঙগলার্থপ্রদধীপপ্রণেত! রায়ঃ কটি পুরও 
নারায়ণের পৌত্র। ১৬** খুইাষে উক্ত প্রস্থ সমাপন করেন। 
২ একজন পর্ডিত। বৃতমৌক্তিক প্রণেতা চন্রশেখর ইহার পুত্র । 


' লক্গমীনাথ মিশ্র, লীলাবীটাকা ও সিষ্কান্তশিরোমণিটাক! নামক 


ছুইখানি টীকা ইহার রচিত বলিয়া প্রকাশ। 

লক্ষ্মীনাথ শর্মন্‌, শিশুপালবধব্যাথ্া৷ রচয়িতা । নারায়ণ শর্মার 
পুত্র ও বংশীধর শর্দার পৌত্র। 

লক্ষমীনাঁরায়ণ, ১ উপশমার্যট, কাশীস্তোত্র, কষ্ণাষ্টক, দেব্যাষ্টক, 
নীরাজনপদ্তালিলক্ষণবিবিক্তি, পাংগুলাবৃত্তিপ্রকাশ, গ্রাতঃ- 
শ্বরণাষ্টক, ভারতীনীরাজন, মঙ্গলদশক, মদনমুখচপেটিকা, রামচন্দ্র- 
পঞ্চরণী, রামপঞ্চদশীকল্পলতিকা, বিদ্ধ্যবাসিনীদশক, বিশ্বেশ্বর- 
নীরাজন, বিষুঃনীরাজন, শঙ্করাটক, শিবদশক, পিব্তোপ, ধাবট- 
প্দী প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা । ২ তত্বপ্রকাশিকাব্যাখ্যা নামক 
বেদাস্তগ্রস্থরচয়িতা ৷ ৩ দায়াধিকারিক্রমপ্রণেতা । ৪ লক্ুসংগ্রহ 
নামক জ্যোতিগ্রস্থরচয়িতা ৷ ৫ শ্রুতবোধটীকা প্রণেতা । 

লক্ষীনারায়ণ, কৃর্গরাজ্যের দেওয়ান। ইনি জাতিতে ব্রাঙ্মণ। 
১৮৩৭ থুষ্টাবে তালুপ্রদেশবাসী গোঁড়গণ বিদ্রোহী হয়। ক্রমে 
সেই বিদ্রোহবহ্ধি দক্ষিণ-কাণাড়া হইয়া কুর্গরাজ্যে বিস্তারলাত 
করে। এই সময়ে অভ্রন্বর নামক একজন রাজদ্রোহীর গ্ররো- 
চনায় দেওয়ান লঙ্গ্মীনারায়ণ ইংরাজের শক্ত হইয়া উঠেন। বিশ্ব 
বিশ্বস্ত কুর্গসেনায সাহায্যে শীত্বই দেওয়ানভীর উম ব্যর্থ হয়। 

লক্ষমীনারায়ণ (পুং) লঙ্গ্যা্থিতো নারায়ণঃ। শালগ্রাম-শিলা- 
বিশেষ। ইহার লক্ষণ,--যে শালগ্রাম শিলার একছারে চারিটা 
চক্র, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ও বনমালাবিভূষিত্, অর্থাৎ বনমালা'চিহযুক্ত। 

“একছারে চতুশ্ত্রং বনমালাবিভূষিতন। * 
নবীননীরদাকারং লক্ষমীনারায়ণাঁভিধম্‌ ৪” (ব্রগাবৈধর্তপৎ ) 
লক্ষ্মী ও লারায়ণ। 

লক্গমীনারায়ণ ন্যায়লিঙ্কার, ব্যবস্থারযরমালা নামক দীধিতি- 
কার। নবদীপের স্থুপ্রসিষ্ধ নৈয়ায়িক গদাধর উর্কবাগীশ ভট্টা- 
চাধ্যেয পু্র। 

লক্ষবীনারণ যতি, ছায়ামৃতযািতা ব্যাতীর্ বিদূর ও 

লক্গ্মীনায়ায়ণ (রাজা ), কোর্চবিহারের একজন রাজা! বাল- 
গোস্বামীর পুত্র ও নরনারায়গের পৌন্র।, ইনি রাজা সানসিংহকে 
১৯৯৫ হিঃ সবর্ধনাপুর্ধক গ্বরাজ্যে লইয়া ধান |” ১৬১৮ ধা 
পর্যন্ত ইনি রাজসিংহালন অবস্কৃত করিয়াছিলেন।' . .... 

৯৯ বভবিপেষ।. ... টি রি . 

বাগ): শি: সা: গাগা. | 








প্রভান্রির শিষ্য ও শ্রীরঙ্ষের পুত্র। ইনি ১৪৫৮ থুষ্টাবে 
উক্ত গ্রস্থরচন! করেন । 
লক্ষমীনিবাঁস (পুং) লল্গ্যাঃ নিধাসঃ। লক্মীর নিধাসন্থান। 
লক্ষমীনৃসিংহ (পুং) লক্ষমীযুতো নৃসিংহঃ | শালগ্রাম শিলাবিশেষ। 
লক্ষণ-_ঘিচক্র, বি্ৃতান্ত ও বনমালাবিভূষিত, এই শীলগ্রাম 
পঁহীদিগের পক্ষে বিশেষ শুভ প্র । 
পদবিক্রং বিশ্তৃতান্তধ্চ বনমালাবিভূষিতম্‌। 
লক্মীনৃসিংহং বিজ্ঞেয়ং গৃহিণাঞ্চ সুখগ্রদম্‌॥” (্রঙ্গবৈবর্তপু) 
লক্ষমীনৃসিংহ, ১ সর্বতোবিলাম নামক সতানিধিবিলাসের 
টাকাকার ৷ ২ অনঙ্গ-সর্বস্থ ভান-রচয়িতা। নৃসিংহাচার্ষের পুত্র । 
৩ অমলাননকৃত বেদাস্তকল্পতরুর আভোগ নামক টাকা ও তর্ক- 
দীপিকা প্রণেতা । কোড ভট্টের পুত্র । 
লক্ষমীনৃসিংহকবচ, (ব্লী) ধারণীয় মত্ৌধধবিশেষ। 
লক্ষমীনৃসিংহ ভট্ট, একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। রমলসার- 
রচয়িতা শ্রীপতির পিতা । | 
লক্ষবীপতি, ১ একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ। ইনি ইষ্টদ্পণো- 
ধাহরণ, জাতকচিস্তামণি, জৈমিনিসুত্রটাকা, গ্রবন্রমণ, নীলকণ্ঠীটাকা, 
পদ্মকোষপ্রকাশ, পারাশরী-টাকা, মকরন্দসারিণী, মুহ্র্তসংগ্রহটীকা, 
শ্গুবিচার, শীত্ববোধটাকা, যোড়শযোগব্যাখ্যান, সম্রাড় যন্ত্র সারণী, 
হিল্লাজদীপিকাটীকা প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ২ বৃপনীতি- 
গর্ভিত নামক বৃত্তকার। ৩ শিক্ষানীতি নামক কাব্যপ্রণেতা । 
৪ শ্রাদ্ধরত্বরচয়িতা । ইনি ইন্দ্রপতির শিষ্য । ৫ ছন্দোনাম বিচর্ণা- 
প্রণেতা রামচন্দ্রের গুরু | 
লক্ষমীপতি পেং) লক্ষ্যাঃ পতিঃ1 ১ বান্দেব। ২ নরপতি, রাজা। 
“অথ ক্ষমামেব নির্তবিক্রমশ্চিরায় পর্য্েসি সুথত্ত সাধনম্‌। 
বিহায় লক্ষীপতিলক্ষকার্শ.কং জটাধরঃ সন্‌ জুহুধীহ পাবকম্‌ ॥” 
(কিরাত ১/৪৪ ) ৩ লবঙ্গ বৃক্ষ। ৪ পুগ। 
লক্ষমীপাশা) বাঙ্গালার যশোহরজেলার অন্তর্গত একটা গঞগুগ্রাম। 
যধুমতীর তীরে অবস্থিত। এখানে বাটীয়শ্রেণীর বহু কুলীন 
ব্রাহ্মণের বাস আছে। 
লক্ষীপুত্রে (পুং) লকষ্যাঃ পুত্রঃ। ১. কামদেব। ২ ঘোটক। 
৩কুশ। ৪ লব। ৫ (দেশজ) ধনবান্‌ ব্যক্তি । লক্ষ্মীর বরপুত্র। 
লক্ষীপুর (ক্লী) গ্রাচীন নগরভেদ। 
লক্ষ্মীপুর, মান্ত্রীজপ্রেসিডেন্দীর বিজাগাপাটাম্‌ জেলার অন্তর্গত 
একটা গিরিপথ বা! ঘাট । সমূদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩ হাজার ফিট উচ্চ। 
অক্ষাণ ১৯০ ৬উ; এবং ড্রাধিৎ ৮৩ ২*পুঃ। এই পথ দিয়া 
পার্বতীপুর হইতে জয়পুর যাওয়া যায়। 
লক্ষীপুর, একটা প্রাচীন দেবতীর্ঘ। ব্র্াওপুরাণে ল্দীপুর- 
মাহাম্থ্যে এই তীর্ঘের বিবরণ লিখিত আছে. 
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লক্ষমীপুষ্প (পু) লঙ্গীযুক্তং সৌনধ্যবিশি্ং পুষ্পমিবান্ত। 
১ পদ্মরাগমণি। (ক্লী) লক্ষীপ্রিয়ং পু্পং। ২ পল্ম। 
লক্ষমীপুজ। (ত্র) লক্গ্যাঃ পূজা । ১ লক্দীদেবীর গজ! । ২ ব্রত- 
বিশেষ । [ লক্গমীশব দেখ । ] 
লঙক্ষ্মী্ণেচা, পেচক্জাতীয় ক্ষুদ্রাকার পক্ষিভেদ (9৮15 
1870009% )। ইহাদের গাত্রবর্ণ হরিজ্ৰারঞ্জিত সিন্দুরবণ ও মধ্যে 
মধ্যে ছাপ আছে। [ প্চেক শব দেখ। ]  “ 
লক্ষমীফল (পুং) লক্ষ্যাঃ স্তনজং ফলং যত্র। বিষবৃক্ষ ( রাজনি* ) 
লক্ষমীমল্প (দেওয়ান ), একজন শিখসাদীর। সিন্ুপ্রদেশে 
পিধাধিকার প্রতিষিত হইলে তত্প্রদেশ শাসনার্থ নানাস্থানে 
শাসনকর্তা নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। সাবনমল্ল ও মুলরাজ 
যে সময়ে সূলতান প্রদেশের শাসনবর্তৃত্ব লাভ করেন, সেই 
সময়ে লক্ষমীমল্প উত্তর-দেরাজাতের শাসনভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
তৎপরে তাহার পুত্র দৌলত রায় উক্ত প্রদেশ শাসন করেন। 
লন্ষমীযজুস্‌ (রী ) মন্তরভেদ। 
লক্ষদীয়া, বাঙ্গালায় প্রবাহিত বঙ্গপুত্র নদের একটা শাখা। 
ময়মনসিংহ জেলার উত্তরসীমাস্তবর্তী তোক গ্রামে মূল নদকে 
পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে মেঘনা-ধলেশ্বরীসঙ্গমের অদূরে 
ধলেশ্বরীতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে (অক্ষাণ ২৩* ৩৪ উঃ ও 
দ্রাথি ৯০০ ৩৪পুঃ)। ঢাকা জেলার প্রসিদ্ধ নারায়ণগঞ্জ বন্দর 
এই নদীর কুলে অবস্থিত। এই নদীর জল পরিফ্ার ও সুশীতল, 
উভয় তীরে বনরাঁজি বিরাজিত থাকায় তটশোভা বিশেষ 
মনোহারিণী হইয়াছে.। বৎসরে পাঁচ মাস মাত্র এই নর্দীতে জুয়ার 
ভাটা থেলে। এক মাত্র একদালা নামক স্থানে এই নদী পার 
হওয়া যায়। বর্তমানে ব্ঙ্গপুতরের স্থানে স্থানে চর পড়ায় এই 
নদীর জলত্রোতেরও একান্ত অভাব ঘটিতেছে। 
লক্ষমীরমণ (পুং ) লঙ্গ্যাঃ রমণং। নারায়ণ । 
লক্ষমীবৎ পং) লক্গীঃ শোভাহন্তযন্তেতি মতুপ, মন্ত বঃ। 
১ পনসবৃক্ষ। ( শবমালা ) ২ শ্বেতরোহিতবৃক্ষ । (রাজনি* ) 
৩ বিষু।। (ভারত ১৩। ১৪৯। ৫২) (ত্রি)৪ শ্রীযুক্ত। ৫ ধন- 
বান্‌। পর্ধ্যায়-_লক্ষমণ, শ্রীল, শ্রীমান্‌। 

”শেষে ধরাভরাক্রান্তে শেষে বিশ্বস্তরঃ শ্রিয়া। 

রক্্ীবস্তে! ন পত্ঠস্তি ছুঃসহাং পরবেদনাম্‌ ॥* (উদ্ভট ) 

৩ অশ্বথবৃক্ষ। ( বৈগ্কনি* ) 
লক্ষমীবতী, মৌখরীরাজ ঈশানবর্্ীর মহিষী। ৭ , 
লক্ষীবন্াদেব (পুং) মালবের পরমারবংশীয় একজন হিন্গুরাজা। 
রাজা যশোবন্দীর পুত্র। ইনি রাজ্যাপহারী অজয়বর্্ার নিকট 
হইতে মালবরাজ্যের কতকাংশ বিচ্ছি্ করিয়া লইয়া! স্বনামে 
রাগপাট স্থাপন করেন । ১১৪৪ খু্টাঝে ইনি উজযিনী-সিংহাসনে 


লক্ষবীবিলাসরদ 


 অধিষ্িত ছিলেন। ইহার মৃত্যু পর পুত্র হরিশ্চন্্র ও পরে 


পৌত্র উদ্যবন্ম্ধেব সিংহালন অধিকার করেন। 
লক্ষমীবল্লভ (পুং) লক্গ্যাঃ বল্লভঃ | ১ বিষু। ২ প্রাচীন গ্রস্থ- 
কারভেদ। 
লক্ষমীবসতি (তরী) পর্নপুষ্প। 
লক্মীবহিক্কত (ব্রি) ধনহীন। এরশবধশৃন্ত । চলিত কথায় 
লেক্ষীছাড়া' "বলে । 
লন্ষমীবাঈ, একজন মহারাক্্র ভূম্যধিকারিণী। ইনি ১৮৫৭ 
থু্াবের বিদ্রোহের সময় চান্দার বিদ্রোহী দলপতি বাবু রাওকে 
কৌশলে ধৃত করিয়া ইংয়াজকরে সমর্পণ করেন । [ চান্দা দেখ । ] 
লক্ষ্মীবার (পুং ) বুহস্পতিবার--এ দিন লক্ষ্মীর পূজা প্রশস্ত । 
লক্ষমীবিলাম তৈল, বাতব্যাধিরোগের ওষধবিশেষ। প্রস্তুত- 
প্রণালী; -মঙ্জিষ্টা, চোরকীচকী, দেবদারু, সরলকাষ্ট, ব্যান্রী, গেন্ষ- 
দ্রব্যবিশেষ ), বচ, গুবাকবৃক্ষের ছাল, গুড়ত্বক্‌, গদ্ধতবণ, শটা, 
হরীতকী, বহেড়া, আমলা ও মৃত! প্রত্যেক ২ পল) এই গদ্ধকন্ক 
দ্বারা তিল তৈল ৪ পের প্রথম পাক করিবে। পরে জটমাংসী, 
মুরামাংসী দনা, চম্পকপুপ্প, প্রিয়ঙ্ু, গুড়ত্বক্‌, গেটেলা, বালা, 
কুড়, মরুবকপুষ্প, পিডিংশাক প্রত্যেক ২ পল এবং গন্ধবিরাজা, 
কুদ্দুরখোটী, নগী, নানুকা শুল্ফা প্রত্যেক ১ পল) ইহার দ্বারা 
দ্বিতীয় কক্ধ পাক করিবে । অতঃপর এলাইচ, লবঙ্গ, শিলারস, 
শ্বেতচন্দন, জাতীপুপ্প, খাটাশী, কাকলা, অগুরু, লতী- 
কন্তরী, কুম্কুম্‌ প্রত্যেক' ৪ তোলা, মৃগনাভি ২ তোলা, 
কপূর ১ তোলা বা ৬ মাষা ৪ রতি. এই সকল দ্রবা দ্বারা 
তৃতীয় কন্ক পাক করিবে । পাক সাঙ্গ হইলে তৈল হইতে 
থাটাশী উদ্ধত করিয়া উত্তমরূপ শিলাপেষিত করিয়া তৈলে 
মিশ্রিত করিয়া দিবে। অন্যবিধ__বিশ্বাদি পঞ্চপরব বাথ 
দ্বারা প্রথম কন্ধ পাক করিবে, গন্ধান্দু দ্বারা দ্বিতীয় কন্ক এবং 
অগুরু ধৃপিত গন্ধবারি দ্বারা তৃতীয় ক্ষ পাক করিবে। এই তৈলেও 
গন্ধ দ্রব্য সকল শোধন করিয়! লইতে হইবে । ইহা ব্যবহারে বিবিধ 
বাতব্যাধি প্রশমিত হয়। ইহা মহাস্থগন্ধি তৈল নামে খ্যাত। 
উল্লিখিত সমস্ত দ্রব্য দ্বিগুণ পরিমাণে তৈলে দিয়া পাঁক 
করিলে উহাকে লক্ষমীবিলাস তৈল কহে। (ভৈষজ্যরত্বা” বাতাধি”) 
লক্ষমীবিলামরল (পুং) ওবধবিশেষ। প্রস্ততপ্রণালী )১--অন্র 
৮ তোলা) পারদ, গন্ধক, কর্পুর, জৈত্রী, জায়ফল প্রত্যেক 
৪ তোলা) বৃদ্ধদারকবীজ, সিদ্ধিবীজ, ভূমিকুস্াওমূল, শতমূলী, 
গোরক্ষচাঞ্চুলেমূল, বেড়েলামূল, গোক্ষুরবীজ ও হিজলবীজ 
এই সকল প্রব্য প্রত্যেক ২ তোলা করিয়া লইতে হইবে। পরে 
এই দকল দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া একত্র পানের রসে মাড়িয়া 
৩ গুপ্গা প্রমাণ বটী করিতে হইবে। অনুপান ছৃগ্ধ, দধি ও কাজি 





প্রভৃতি। এই খউঁধধলেবনে সকল প্রকার জর, প্রমেহ, নাড়ীব্রণ 
প্রভৃতি বিবিধ রোগ আশু প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরয়াৎ জরাধি*) 

২ কাসাধিকারে ওঁষধধবিশেষ । প্রস্তত গ্রণাঁলী )--পারদ, হরি- 
তাল প্রত্যেকে ছুই ভাগ, খর্পর, বঙ্গ, কাস্তলৌহ, অত্র, 
তাত, কাংস্ত, গন্ধক এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ৮ তোল! 
লইয়া উত্তমরূপে মর্দন করিয়া কেগুরের রসে ভাষিন। 
দিবে, পরে উহা কুলখকলাম্বের রসে ৭ বার ভাবন! 
দিয়! এলাচি, জাতীফল, তেজপাতা, লগ, যমানী, জীরা, 
ত্রিকটু, ত্রিফলা প্রত্যেকে এক একভাগ মিশাইয়া চণফ 
পরিমাণ বটিকা করিয়া ছায়ায় শুকাইতে হইবে। অন্থপান 
শীতলজল। এই ওঁধধসেবনে সকল প্রকার কাস আস্ত প্রশ- 
মিত হয়। ওষধসেবনকালীন পথ্য-মংস্ত, মাংস, ছুপ্ধ ও 
নিগ্চভোজন | শাক, অন্ন, ভাজ! ও পোড়া জিনিস নিধিদ্ধ। 
এই ওুঁষধধ ক্ষয়কাস, শ্বাস, হলীমক, পাঁণু, শোথ, শৃল, প্রমেহ, 
ও অর্শ প্রভৃতি রোগেও বিশেষ উপকারক । 

(রসেন্ত্রসারস* কাসাধিৎ ) 

৩ বাতব্যাধিনাশক ওঁষধবিশেষ। প্রস্ততপ্রণালী )--কৃষ- 
অভ্র, পারদ, গন্ধক, বেড়েলা, নাগবলা, শতমূলী, ভূমিকুম্াণড, 
কৃষ্ণধস্ত,রবীজ, হিজলবীজ, বৃদ্ধণারকবীজ, গোক্ষুরবীজ, ভাঙ্গের 
বীজ, জাতীফল, জৈরী, কর্পর প্রত্যেকে ২ তোলা! স্বর্ণভম্ম 
২ মাধা এই সকল দ্রব্য একত্রে উত্তমরূপে মর্দন করিয়া 
চণক পরিমাণ বটা করিতে হইবে। অনুপান ত্রিফলার জল 
বা দোষের বলাবল অনুসারে স্থির করিতে হইবে। এই ওষধ 
পুষ্টিকারক, বলকর এবং বাঁতব্যাধি, কুষ্ঠ, পা, প্রমেহ 
গ্রতৃতি রোগনাশক। (রসেম্ত্রসারসৎ বাতব্যাধিরোগাধিকাণ ) 

৪ রসায়ন ও বাজীকরণ রোগাধিকারে ওষধবিশেষ। প্রস্তত- 
প্রণালী__কৃষ্টাত্রুর্ণ ৮ তালা, পারদ, গ্ধক, কর্পুর, জায়ফল, 
জৈত্রী) বৃদ্ধদারক বীজ, ধুস্ত,রবীজ, ভাঙ্গের বীজ, ভূমিকুম্মাও, 
শতমূলী, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, গোক্ষুর, হিজলবীজ, প্রত্যেকে . 
২ তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র চুর্ণ করিয়া পানের রসে মদ্দিন 
করিয়া তিনরতি পরিমাণ বটা প্রস্তত করিতে হইবে। এই 
ওঁষধ সেবনে ঘোর সন্নিপাত, অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ, বিংশতি 
প্রকার প্রমেহ, নাড়ীত্রণ প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়। 

ওঁষধ সেবনানস্তর দুগ্ধ, দধি, মাংস, সুরা প্রভৃতি পানে কাম- 
বৃদ্ধি ও বৃদ্ধ যুবার ন্যায় হয়। কদাচ শুত্রক্ষয় ও লিঙ্গ শিথিল হয়, 
না। মত্তহস্তীর গ্তায় বলী হইয়া নিত্য শত শ্ত্রীসংসর্গে সক্ষম 
হয়। নেত্রের তেজোবৃদ্ধি হইয়া থাকে । মহাত্মা নারদের 
উপদেশে জগত্পতি ভগবান্‌ বাস্থদেব এই রস সেবনে লক্ষ নারীর 
বল্লত হইয়াছিলেন্ঈ। ( রসেন্ত্রসারস* রসায়নাধিকা* ) 





দ্রব্য, সবলনির্যাস। (রাজনিৎ ) চলিত তার্পিন্‌ (1'0701106) 
লক্ষমীশ (পুং) লক্ষ্যাঃ ঈশঃ। ১ বিষুঃ। ২ পরশ্বর্ধ্যশালী ব্যক্তি । 
৩ আত্বৃক্ষ | 
লক্ষমীশ সূরি, জৈনন্থরিতেদ। পরমারাধ্যের পুত্র ও মনতরদেবতা- 
প্রকাশিক! নামক গ্রস্থরচয়িতা বিষুদেবের পিতা । 
লক্গ্মীশ্রেষ্ঠা দত্রৌ) স্থলপন্জিনী। ( বৈস্তকনিৎ ) 
লক্ষ্মীর সিংহ, মিথিলার একজন রাক্গা। ইনি উাহরণ 
নাটক প্রণেতা হর্ষনাথের প্রতিপালক ছিলেন । 
লক্ষবীসখ (পুং) ১ লক্ষ্মীর প্রিক্পপাত্র বা বরপুত্র। ২ রাজা বা 
ধনী ব্যত্তি। 
লক্ষমীসনাথ (তরি) রূপ ও ধর্যশালী। 
লক্ষমীসাগর সুরি, জৈনস্থরিভেদ। ইনি ১৪০৮ থুষ্টাবে জন্মগ্রহণ 
করেন, ইহার শিশ্য শুবশীল গণি পঞ্চশতী প্রবন্ধসন্বদ্ধ ও নাত- 
পধশশিকা প্রতৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। 
লক্ষমীসিংহ, রঙ্গপুরের একজন রাজ।। 
পুত্র। (দেশাবলী ) 
লক্মীসিংহ নরেন্দ্র, আসামের ইন্ত্রংশবংণীয় একজন রাজা । 
১৭৫১ খুষ্টান্দে সিংহাসনচ্যুত হন । 
লক্ষমীসম হয়] (ত্র) লক্ষ্যা সহ আহবয়ো যষ্তাঃ। নীতা । (শর) 
লক্ষমীসহঙ্গ (পুং) লঙ্কা সহ জাতঃ ইতি জন-ড, ক্ষীরান্বিজাত- 
ত্বাদন্ত তথাত্বং। চন্ত্র। শবঙ্গরত্বাৎ ) 
লক্ষবীসুক্ত (ক্লী) শ্রীহক্ত। [ ্রীহত্ত দেখ ] 
লক্ষমীসেন ( পুং) কথাসরিৎসাগরবর্ণিত ব্যক্তিভেদ | (৬৬১৭৩) 
লক্ষমীস্তোত্র (রী) লক্ষমীদেবীর স্তব। 
লক্ষেশ্বর লেক্দীশ্বর ), বোন্াই প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণ-মরাঠা এজে- 
দ্পীর মিরাজরাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর । অক্ষাণ ১৫০ ৭ 
১০? উঃ এবং ৭৪ ৩০৪০ পুঃ। এখানে কএকটা প্রাচীন 
» দেবমন্দির বিদ্যমান আছে । 
লক্ষ্যারাম (পুং ) লক্ষ্য আরামঃ। বনভেদ। (শব্বমা* ) 
লক্ষ্য (রী) লক্ষ্যতে যদিতি লক্ষ-গ্যৎ। শরবেধ স্থান। পর্য্যায়-- 
লক্ষ্য, শরব্য, প্রতিকার, বেধ্য, বেধ। (তরি) ২ দর্শনীয় । ৩ ব্যাজ। 
রোমাঞ্চলক্ষ্যেণ স গারযষ্টিং 
ভি্বা নিরাক্রামদরালকেস্তঃ 1৮ (রঘু ৬।৮১) 
৪ অন্থমেয়। ৫ লক্ষণাশক্তি দ্বারা বোধ্য অর্থ । 
"অর্থে বাচান্ত লক্ষ্যশ্চ ব্যঙ্গশ্চেতি ব্রিধামতঃ1৮(সাহিতাদণ ১০) 
বাচ্য, লক্ষ্য ও ব্যঙ্গ এই তিন প্রকার অর্থ যে স্থলে লক্ষণা- 


রাণী কমলেশ্বরীর 


শক্তি দ্বারা গ্রতীত হয় তাহাকে লক্ষ্য কহে। [লক্ষণাশব দেখ] 


লক্ষ্যক্রম (ব্রি) ১ যে অজ্ঞাত গ্রণালীদ্বার৷ উদ্দিষ্ট স্তর আকার 


[ ১৩১ ] | 


লক্ষমীবেষ্ট (পুং) লঙ্গীুকো কেষ্ট প্রীবে্ট নামক বু 





যাহা প্রকাশ করিবার আবহ্তক থাকে না। 

লক্ষ্যজ্তব (রী) ১ চিষ্তান্ধশীলন জান । ২ দৃষ্টান্তস্ারা যে 
জ্ঞান জন্মে। 

লক্ষ্যতা স্ৌ) লক্ষান্ত ভাবঃ তল্‌ টাপ্‌। লক্ষ্যের ভাব বা ধর্ম, 
লক্ষযত্ব | 
লক্ষ্ভেদ (পুং) টিহ্কিতস্থান বিচ্ছিন্নকরণ। অঞ্জু আকাশ- 
মার্গে স্তস্ত মতস্তচিহ্ক চক্রপথে বিদ্ধ করিয়াছিলেন । 


লক্ষ্যবীথী (স্ত্রী) লক্ষ্যাবীথী। ১ মনুয্যজীবনের উদ্দেস্টসাধক 
পশ্থা। ২ ব্রহ্মলোকমার্গ, দেবযান পথ । 

লক্ষ্যবেধিন্‌ (ব্রি) চিন্নবিদ্ধকারী। 

লক্ষ্যথপ্ত (ত্রি) নিদ্রার ভানকারী। 

লক্ষ্যহন্‌ (ত্রি) ল্ষ্যং হস্তি হন-কিপ্‌। ১ লক্ষ্যভেদুকারী। ২ তীর। 

লখ, গতি । ভাাদি* পরন্মৈ সক" সেটু। লট লখতি। ইদদিৎ 
লখি লখধাঁতু লঙ্খতি । লু অলঙ্গীৎ। 

লখ তার (থান্লখ্তার), বোষাইপ্রেসিডেন্দীর কাঠিয়াবাড় 
বিভাগের অন্তর্গত একটা দেশীর সামন্তরাজ্য । অক্ষাঁ* ২২০ ৪৯ 
হইতে ২৩? উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭১০ ৪৬ হইতে ৭২* ৩পৃঃ। থান্‌ 
ও লখ.তার নামক দুইটা ভূসম্পত্তি ও আন্ষদাবাদ জেলার কএকটা 
গ্রাম লইয়া এই রাজা গঠিত । ভূপরিমাণ ২৪৭ বর্গমাইল । 

এখানে নদী বা শৈল নাই। অরধিকাংশস্থানই সমতল অথচ 
পর্ববতসানুস্থিত উপলখণ্ডে পূর্ণ । তুলা ও শস্তাদির চাসই অধিক । 
ধের ও বোরাশ্রেণীর ,মুনলমানগণ স্থানীয় কার্পাস হইতে 
একপ্রকার মোটা কাপড় প্রস্তত করে। থানের কুস্তার জাতির 
মৃৎশিল্প গ্রশংসাযোগ্য । জররোগ ব্যতীত এখানে আর অন্য 
পীড়ার প্রাছুর্ভাব নাই। স্থানটী বেশ স্বাস্থ প্র । 
এখানকার সার্ণর্গণ তৃতীয়শ্রেণীর সামস্ত বলিয়৷ গণ্য। 

১৮০৭ খুষ্টান্বের সন্ধিসর্তে ইহারাও ইংরাজরাজের অধীনতা! 
স্বীকারে বাধ্য হন। বর্তমান সর্দার ঠাকুর কর্ণসিংহজি (১৮৮৪) 
ঝালাবংশীয় রাজপুত। ইনি স্বয়ং রাজকার্য্য নির্বাহ করিয়া 
থাকেন। ইহার সেনাসংখ্যা ৪০০ | ইনি স্বরাজ্যে পণাদ্রব্যের 
কোন শুক গ্রহণ করেন না। জুনাগড়ের নবাব ও ইংরাজরাজকে 
কর দিতে হয়। 

লখন্দৈ (লক্ষণদই ), বাঙ্গালায় প্রবাহিত বাঘমতীনদীর একটা 
শাখা । নেপালের পর্বতমালা হইতে উদ্ভৃত হইয়া! ইতার্না গ্রামের 
সন্নিকট দিয়া মুজ:ফরপুরজেলার মধ্যে প্রবাহিত হইয়াছে । 
শোরান্‌ ও বাসিয়াড় নামক দুইটা জলধারা পুষ্টকলেবর হইয়া 
দৃক্ষিণাভিমুখগতিতে দ্বারবঙ্গ-মুজঃফরপুর রাম্তার ৭৮ মাইল 
দক্ষিণে বাঘমতী নদীতে মিলিত হইয়াছে। উক্ত রাস্তা নদ 


[ ১৩২ ] 





সীতামাঢ়হ্ী পশ্যস্ত নৌকাযোগে যাওয়া যায়। রাজাপতি, 
দুম্ড়া, বেলাহী, শেরপুর ও রাজখণ্ড নীলকুঠী এই নদীর 
তীরে অবস্থিত । 

লখ নোর, রোহিলখণ্ডের রামপুর রাজ্যের অন্তর্গত একটা নগর। 
পুর্বে এই স্থান কাটারিয়! জাতির রাজধানী ছিল। বর্তমান কালে 


শাহাবা্, নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে । এখানে প্রাচীন কীর্ডির' 


অনেকগুলি ধ্বস্ত নিদর্শন পড়িয়া আছে। 

লখ নৌতী লেক্সণাবতী ), যুক্তপ্রদেশের শাহারণপুর জেলার 
নাকুর তহসীলের অন্তর্গত একটা প্রাচীন নগর। এক্ষণে 
ধ্বংসাবস্থায় পতিত ও শ্রীত্রষ্ট। অক্ষাণ ২৯ ৪৬ উঃ এবং 
দ্রাঘিঃ ৭৭” ১৬পৃঃ। প্রাচীন কীন্তির নিদর্শনস্বরূপ একটা 
তগ্রহ্র্গ এখানে বিগ্কমান আছে। 

এই নগর ও তাহার উপকণস্থিত পাঁচখানি গ্রামে পূর্ব হইতে 

তুর্কজাতির একটা উপনিবেশ ছিল। বহুকাল বলবীধ্য ও 
সমৃদ্ধি-হীন হইয়া তথায় বসবাস করিলেও, খুষ্টীয় ১৮শ শতাব্দের 
শেষভাগে তাহারা ক্রমশঃ দলপুষ্ট হইয়া শক্তিসঞ্চারে প্রয়াস 
পায়। ১৭৯৪ থুষ্টা্ধে শাহারাণপুরের মহারাষরীয় শাসনকর্তা 
বাপু সিন্দে তাহাদের ওদ্ধত্য দমনে বদ্ধপরিকর হন। অবশেষে 
জর্জ টমাসের অধীনে প্রেরিত সাহায্যকারী সেনাদল উপনীত 
হইয়া ছুর্গপ্রাচীর ভঙ্গ করিলে তুর্কগণ আত্মসমর্পণ করিতে 
রাধ্য হয়। 

লখ হাঁগডাঁই, বাঙ্গালার ত্রিছুতজেলায় প্রবাহিত একটা ক্ষুদ্র নদী। 

লখাতি, আসামপ্রদেশের শ্রীহট্রজেলার সীমাত্তস্থিত একটা 
গওগ্রাম। খসিয়া শৈলের পাদমূলে অবস্থিত। এখানে প্রতি 
সপ্তাহে ছুই দিন হাট বসে। পার্বত্য থশ ও সন্তেঙ্গ জাতি 
তথায় পর্বতজাত নানাদ্রব্য লইয়! আইসে। 

লখি, বোস্বাই-প্রেসিডেন্দীর সিদ্ধপ্রদেশাস্তর্গত একটা, গিরিশ্রেণী। 
বলুচস্থানের হাল! বা ব্রাহুই পর্ধতশ্রেণীর সহিত সংযোজিত । 
ইহা প্রায় ৫ মাইল লম্বা । উচ্চতা ১৫০০ হইতে ২ হাজার 
ফিট,। অক্ষা“ ( মধ্যের ) ২৬* উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৬৭০ ৫০4পুঃ। 
এই পর্বতে অনেকগুলি উষ্ণ প্র্রবণ আছে। সেবান্‌ নগর 
সান্নিধ্যে এই পর্বতাংশ ক্রমশ: সিদ্ধুনদের সমতল বেলাভূমিতে 
পরিণত হইয়াছে । পর্বতবক্ষে স্থান বিশেষে সীক, রসাঞ্জন 
ও তাম্র পাওয়! যায়। 

লখি, সিদ্ুপ্রদেশের করাচীজেলার সেবান উপবিভাগের অন্তর্গত 
একটা গগুগ্রাঞ্৯। দিদ্ধুনদের পশ্চিমকুলের অদূরে ও লখি- 
গিরিসঙ্কটের প্রবেশপথে অবস্থিত । সিন্ধু, পঞ্জাব ও দিল্লী 
রেলপথ লখিনগর হইয়৷ গিরিপথের মধ্য দিয়া গিয়াছে । এখানে 


ধারাতীর্থ ছুই মাইল। 
রাস্তা আছে॥ | 
লখি, সিদ্কুপ্রদেশের শীকারপুর জেলার অন্তর্গত একটা নগর। 
অক্ষাৎ ২৭ ৫১৩৪ উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৬৮ ৪৪” পুঃ | এই নগর 
হইতে সিন্ধু, পঞ্জাব ও দিল্লী রেলপথের রুক-জংসন ৩॥* মাইল 
মাত্র। এই নগর বনু প্রাচীন । যখন বর্তমান শিকারপুর বিভাগ 
বনমালায় সমাচ্ছন্ন তখন সিন্ধুপ্রদেশের প্রসিদ্ধ বর্ধিকা ও 
লর্খানা বিভাগের প্রধান কেন্দ্র বলিয়াই লখি-নগর পরিগণিত 
ছিল। এখন সে সৌন্দর্য অনেক নষ্ট হইয়া! গিয়াছে। 
লখিমপুর, আসামপ্রদেশের পূর্বসীমাত্তস্থিত ইংরাজাধিক্কৃত একটা 

জেলা। ব্র্মপুত্রনদের উভয় তীরবন্তী ভূভাগ লইয়া গঠিত। 
অক্ষাৎ ২৬ ৫১ হইতে ২৭৭ ৫3উ$ এবং দ্রাঘিৎ ৯৩০ ৪৯ 
হইতে ৯৬” ৪% পৃঃ মধ্য । ভূপরিমাণ ১১৫০০ বর্গমাইল । ইহার 
অধিকাংশস্থানই জঙ্গলাবৃত ও পর্বতময় । মধ্যে মধ্যে পার্বত্য- 
জাতির বাস আছে। ইংরাজরাজের বর্তমান জরীপে বাসযোগ্য 
ভূমির পরিমাণ ৩৭২৩ বর্ণমাইল নির্দিষ্ঠ হুইয়াছে। ডিক্র নদী 
ও ব্রহ্মপুত্র নদের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত ডিক্রগড় নগর ইহার 
বিচার সদর । 

এই জেলার উত্তর সীমায় দফা, মীরী, আবর ও মিশ্র 
শৈলশ্রেণী ) পূর্বে মিশমী ও সিঙ্গ.ফো-শৈলমালা, দক্ষিণে পাটকৈ 
পর্বত ও নাগাশৈলের অববাহিকাপ্রদেশ এবং পশ্চিমে দরঙ্গ ও 
শিবসাগর জেলার প্রান্ত-প্রবাহী মরা-মরণাই, দিহিঙ্গ ও দিসঙ্গনদী। 
উত্তর ও পূর্বাপ্রান্তস্থিত শৈলমালায় তত্্লামীয় পার্বতাজাতির 
বাস থাকায় অগ্চাপি পর্বতপ্রান্তে ইংরাজাধিকারের সীম নির্দিষ্ট 
হয় নাই। দক্ষিণনীম। লইয়া ইংরাজরাজ ও ব্রহ্গ-গবর্মেন্টের 
বন্দোবস্ত হুইয়াছিল। এখন ব্রহ্ষরাজ্য ইংরাজাধিরুত হইলেও 
তদ্দেশবার্সী বহুসংখ্যক পার্বত্যজাত আজিও স্বাধীনভাবে 
পর্ববতবক্ষে বিচরণ করিতেছে । 

্র্মপুত্রনদের উভয় তীরবর্তী সমতল প্রান্তর শ্তামল শস্ত- 
ক্ষেত্র মণ্ডিত। ইহার উত্তর, পূর্বব ও দক্ষিণ সীমায় চূড়াবিলম্বী 
পর্ধ্বতসমূহ বনমালায় বিভৃষিত হইয়া আসাম-উপত্যকার এই 
শ্রেষ্ঠ স্থানকে নান! মনোরম দৃশ্যে পরিপূর্ণ রাখিয়াছে। ব্রহ্পুত্র 
নদ নানাশাখা বিস্তারপুর্বক হিমালয়-কন্দর পথে নির্গত হইয়াই 
আসাম-উপত্যকা বিধৌত করিয়া নিষ্নাভিমুখে প্রধাবিত হইয়াছে'। 
নদীকুলবন্তী স্থানসমূহ স্ুবিস্তৃত ধান্বক্ষেত্রে পরিপূর্ণ। বীশবন 
ও ফলবৃক্ষ পরিবেষ্টিত গ্রামসমূহ সেই শ্থামল প্রান্তরের মধ্যে মধ্যে 
বিরাজিত থাকিয়া গ্রামবামী প্রজাবর্গের স্ুখসমুদ্ধির পরিচয় প্রদান 
করিতেছে। | 


এ উষ্ণ প্রত্রবণে গমনার্থ প্রশস্ত 
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অর্ষপুত্রনদই এখানকার প্রধান । বর্ষার সময় এই নদে সদিয়া 
পর্যস্ত স্টীমার যাতায়াত করে, কিন্তু অন্তান্ত খতৃতে ডিক্রগড় 
. পর্যাস্ত যায়। এ সময়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকাগুলি *তরন্ধকু"তীর্থ 
পর্যন্ত গমন করিতে পারে। দিধ্গ ও দিহঙ্গ নামক শাখা- 
নর্দীদ্ঘয় হিমালয়পাদনিঃস্থত হইয়া এখানে ব্রন্দপূত্রে মিলিত 
হইয়াছে। দিহজই তিব্বতের প্রসিদ্ধ ধসানপু নদী। এতত্ি্ন 
নুবর্ণ্রী নব-দিহিঙ্গ, ডিক্র, বুড়ী-দিহিঙ্গ, তিঙ্গরাই নদী ও 
লোহিতনদী ত্রঙ্গপুত্রের কলেবর বৃদ্ধি করিয়৷ এই জেলার মধ্যে 
প্রবাহিত আছে। 

কষিকার্ধোর উদ্নতি ও বৃদ্ধির জন্ত এখানকার কোন নদী বা 
জলায় বাধ দেওয়া হয় নাইি। প্রাচীন আসামরাজগণ রাজ্যের 
মঙ্গলার্থ যে সকল স্থান বীধ দ্বারা রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাই 
অস্তাপি সেইভাবে রক্ষিত আছে। উহার কোম কোনটা সামান্য- 
রূপে সংস্কত হইয়াছে মাত্র। বন্যবিভাগের উৎপন্ন ভ্রব্যের মধ্যে 
“বার” নামক প্রসিদ্ধ বৃক্ষনির্ধ্যাসই প্রধান । এততিনর রেশম, 
মোম ও নানাবিধ ওষধি পাওয়া যায়। হস্তী, গণ্ডার, বন্যমহিষ, 
মিথুন নামক বন্যগোরু, হরিণ ও ভন্গুক প্রভৃতি পশু ও নানা 
জাতীয় পক্ষী বনপ্রদেশে স্বচ্ছন্দে বিহার করিতে দেখা বায়। 

রঙ্মকুণ্ড বা পরশুরামকুণ্ড এখানকার প্রধান তীর্ঘথ। এখানে 
্রন্মপুত্রের একটা শাখা প্রবাহিত । প্রতি বৎসর বহু তীর্থ- 
যাত্রী পর্বতোপরিস্থ এই তীর্থসন্র্শনে আসিয়া থাকে । নিকটস্থ 
প্রসিদ্ধ দেও ডুবি (রাক্ষপকুণ)_একটা গভীর পর্বতগহ্বর। দিসঙ্গ 
নদী যেখানে নাগাশৈল পরিত্যাগ করিয়াছে, সেইস্থানে অবস্থিত। 

এই স্থানের ইতিবৃত্ত অনেকাংশে আসানের ইতিহাসের সহিত 
সংগ্লিষ্ট। আসাম অধিকার-মানসে পূর্বাঞ্চলবাসী রাজন্তবর্গ 
ব্রহ্মপুত্র বাহিয়। প্রথমেই লখিমপুরে গ্রবেশলাভ করিয়াছিলেন । 
কিংবদন্তী এই, বাঙ্গালার পালরাজগণ এক সময়ে এতদেশে 
প্রভাববিস্তারপূর্রবক হিন্দু-উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। 
তৎপরে বাঙ্গালার বারভূ'য়ারাজগণ আত্মকলহে প্রপীড়িত হইয়া 
বিবাঘবিরহিত এই নিবিড় প্রদেশপ্রান্তে আসিয়া আর একটা 
উপনিবেশ স্থাপন করেন । অগ্যাপি ধাঁশকাটা ও লখিমপুরনগর- 
সন্নিহিত দীর্থিকা্য় তাহাদের কীত্ডিশ্বক্পপ বিদ্যমান রহিয়াছে । 
শানবংশীয় চুটিয়াগণই প্রথমে পূর্ব হইতে আসাম আক্রমণ করে। 
তাহারা বারভূ'য়াদিগকে এখান হইতে তাড়াইয়! দিয়া সুবপণ্রী 
লদীতীরে বাল করিয়াছিল) কিস্ত এই রাজ্যসস্তোগ তাহাদের 
'নৃষ্টে অধিক কাল ঘটে নাই। থু্টীয় অয়োদশ শতাবে আহ্ম 
রাজগণ আসাম অধিকা রপূর্ববক প্রাধান্ত স্থাপন করেন । চূটিয়া- 
জাতি এ সময়ে কিছুকালের জন্ত আপনাদের প্রভাব অক্ষ 
রাখিতে চেষ্টা করে, কিন্ত অকৃতকার্ধয হইয়! পার্খবর্তী দরঙলজেলায় 
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পলাইয়া আইসে। এখানে তাহারা যে স্থানে যাস করিয়াছিল 
তাহা অস্তাপি চুটিয়া নামে পরিচিত । 

এই আহমগণও শানজাতীয়। তাহারা পোঙ্গ-রাজোর নাত: 
ভূভাগ হইতে দলবলে অগ্রসর হইয়া পশ্চিমাভিমুখে আসামে 
আসিয়া সমুপস্থিত হয় এবং বলসঞ্চয় করিয়া ক্রমে একটী দূর্ধর্ষ 
জাতি হইয়! উঠে। এই সময়ে তাহারা বাহুবলে উদ্দপত হইয়া 
পুত্র প্রবাহিত উপত্যকাতবমে আপনাদের আধিপত্য “বিস্তার 
করে। মোগললম্রাটু অরঙ্গঞ্জেবের প্রেরিত সেনাপত্তি মীরুম্নাকে 
তাহারা পরাভূত করিয়া বঙ্গসীমাস্ত হইতে তাড়াইয়া দেয়। 
এই বংশী মহাপ্রতাপান্থিত রাজা রুদ্রসিংহের শীলনকালে 
আসামরাজ্যে শাস্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজ করিয়াছিল। 

[ আহম ও আসাম দেখ। ] 
রাস্তা গৌরীনাথের রাজ্যকালেই লখিমপুরে আহমবংশের 
শাঁসকশক্তির লোপ হয়। দুর্বল রাজা গৌরীন্াথ বিদ্রোছিদলের 
ষড়যন্ত্রে পড়িয়া রাজ্যচ্যুত ও নিম্ন আসামে নির্বাসিত হন। 
তদনস্তর শক্রপক্ষীয়েরা সেই সমৃদ্ধ রাজধানী ধ্বস্ত করিয়া দেয়। 
এই সময়ে মোয়ামারিয়া বা মরনজাতি ব্রক্গপুত্র নদের দক্ষিণকুলে 
স্বাধীনতা স্থাপন করিয়া আপনাদের প্রভাব বিস্তার করে এবং 
খম্তীরা সদিয়া-বিভাগ লুণ্ঠন করিয়া উৎসাদিত করিতে থাকে । 
সেই অরাজক রাজ্যে কোনরূপ শৃঙ্খলা স্থাপিত হয় নাই, রাজ্যাপ- 
হারক বড় গৌসাঞী কিছুতেই সুশীসনব্যবস্থা করিতে পারিলেন 
না। প্রজাবর্গ উপদ্রব ও অত্যাচারের হস্ত হইতে পরিত্রীপ পাই- 
বার জন্ রাজ্য ছাড়িয়া পলায়ন করিল। অবসর বুঝিয়া ব্রহ্মারাজ 
উপর্যুপরি লখিমপুর*'আক্রমণ করিলেন,ুদ্ধবিগ্রহে আরও জনক্ষয় 
ঘটিল। জনশূন্য প্রজাবর্গ নিরুপায় হইয়াও লখিমপুর নগরের 
সম্মুখে পুনরায় যুদ্ধার্থ আয়োজন করিল, দুর্দ্য ঙ্গ-সৈস্যের 
সমক্ষে হতবল আসামীগণ দাড়াইতে পারিল না। তাহারা 
পরান্ত হইয়৷ পলাইতে চেষ্ঠা! করিল, কিন্তু বিজেতৃদল পশ্চান্বাবিত 
হইয়া! তাহাদের সমূলে নিহত করিল। 

১৮২৫ খুষ্টাবে শদ্গসৈষ্ লথিমপুর হইতে বিতাড়িত হুইল 
বটে, বিস্ত লবিমপুরের অনৃষ্টে অত্যাচারআোত সমভাবে প্রবাহিত 
হইতে লাগিল। ইংরাজরাজ নামে মাত্র আসাম প্রদেশ অধিকার 
করিলেন। তাঁহারা তখনও এতদেশে সুশাসন ব্যবস্থা করিতে 
পারেন নাই। ডিক্রগড় উপবিভাগের অন্তর্গত মটকবিক্ঞাগ 
তৎকালে দেশীয় সর্দারের অধীনে শাসিত হইত। ১৮৩৯ খুঠাঝে 
বৃদ্ধসর্দারের মৃত্যুর পর, তাহার বংশধরগণ ইংরাজরাজের প্রস্তাব- 
মত রাজ্যশাসন করিতে অনবরত হওয়া পাঁট্যুত হম। এই 





বৎসরে ইংরাজরাজ উত্তর-লখিমপুর ও শিবসাগর-বিভাগ রাজ! 








লখিমপুর . [ 
রাজ্যশাসনে অকর্মনণ্য ছিলেন এবং তাহার অধীনস্থ কর্মচারিবর্গ 
অযথা অত্যাচারপূর্বক করসংগ্রহ করিয়া প্রজাবর্গ প্রগীড়িত 
করিতেছিল। এই অরাজকতার মধ্যে পার্বতীয় অসভ্যজাতিরা 
দলে দলে অবতীর্ণ হইয়৷ রাজ্যলুষ্ঠনপূর্বক জনশূন্য করিয়া 
ফেলে। এই সমরে সপিয়া-নগরে একজন থম্তী সর্দার স্থানীয় 
শাসনকর্তারূপে রাজকার্ধয পরিচালনা করিতে থাকেন । 
ুষ্টান্দে ইংরাজরাজ একজন সেনানায়কের অধীনে সদিয়া নগরে ' 
একদল সিপাহী স্থাপন করেন । উহার চারবৎসর পরে অকস্মাৎ 
একদিন পার্ধতীয় খম্তীগণ পর্বত হইতে সমতলক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হইয়া ইংরাজসেনানী ও পলিটিকাল এজেন্ট মেঞ্জর হোয়াইট্সহ 
সিপাহীর্দিগকে নিহত করে। তখন ১৮৩৯ খুষ্টাবে ইংরাজরাজ 
আসাম্প্রদেশের পূর্ণ-শাসনভার গ্রহণ করিয়া পার্কতীয় শক্রর 
আক্রমণ নিবারণের বিধিমত চেষ্টা করেন । তদবধি এখানে 
শান্তিরাজ্য স্থাপিত হয়। 
আবর, আহম, দফলা, কাছাড়ী, খম্তী, কুকী, লালঙ্গ, 
মণিপুরী, মটক, চুটিয়া, মিকির, মিশমী, নাগা, নেপালী, রাভা, 
সাওতাল, শিম্পো প্রভৃতি অসভ্যজাতি এই জেলার পার্বত্য- 
প্রদেশে বাস করে । ওপনিবেশিক হিন্দুর মধ্যে ব্রঙ্গণ, রাজপুত, 
কারস্থ, আগরবালা বেণে ও কলিতা (ইহাপা অসভ্য ও 
পার্ধতীয় আনাম-রাজগণের পৌরোহিত্য করিত, বর্তমানকালে 


১৮৩৫ 


লখের! 


কীট এড়িয়া ও মুগা নামে প্রসিদ্ধ । স্ত্রীলোকেরাই প্রধানত: 
রেশমীকাপড় প্রস্তত করে। পুরুষরা বাগানে পৌক! পালন 
কার্যে ব্স্ত থাকে । এতত্ক্যতীত কৃষিকার্যয ও সরিষা হইতে 
তৈল প্রস্তত করা পুরুষদিগের অপর আর একটী প্রধান কাধ্য । 

এখানকার চা-বাগানে উৎকৃষ্ট চা প্রস্তুত হইয়া থাকে। 
এঁ চা এবং কার্পাস বস্ত্র, মুগ ও এপ্ডি-রেশমের কাপড়, মাটির 
বাসন, পাটা, মাছুর, রবার ও মোম এস্থান হইতে প্রভূত পরিমাণে 
বাঙ্গালায় রপ্তানী হইয়া থাকে । সদিয়ায় গবর্মেন্টের তত্বাবধানে 
প্রতিবংসর একটা মেল! অনুঠিত হইয়৷ থাকে । কলিকাতা 
হইতে ধুবড়ী, ডিক্রগড় ও কাছাড় যাতায়াতের জন্য রেলপথ 
বিস্তৃত হইয়াছে। এ রেলপথে এবং স্রীমার ও নৌকাযোগে 
নদীপথে এখানকার বাণিজ্য চালিত হইতেছে। 

২ উক্ত জেলার উত্তরস্থ একটা উপবিভাগ, উত্তর-লধিমপুর 
নামে খ্যাত। ভূপরিমাণ ৭৭৫০ বর্গমাইল। ইহার উত্তরে 
দূফলা ও মীরীশৈল এবং দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র নদ । লখিমপুর নগর 
ইহার সদর । 

৩ উত্তর-লথিমপুর উপবিভাগের অন্তর্গত একটা গণ্ুগ্রাম 
বর্ণ ্রীনদদীর গড়িয়াজান শাখার কুলে অবস্থিত। অক্ষাণ 
২৭১৪৫ উঃ এবং দ্রাঘিণ ৯৪৭১০ “পুঃ। এখানে ইংরাজ- 
রাজের একটী ছাউনী আছে। 


সকলেই কৃযিত্ত্তি অবলম্বন করিয়াছে । ইহার! এখানে সংশূদ্র লখিমপুর, অযোধ্যা প্রদেশের খেরী জেলার একটা তহসীল। 


বলিয়া পরিগণিত । ) প্রত্ৃতি জাতি বিগ্ভমান আছে। 

এই সুদূর পুর্ধপ্রান্তে ইম্লামধর্ম বিস্তৃতি লাভ করে 
নাই। মোগল-সম্রাটের অধিকাঁরকালে ' মুলমান সৈন্ত আসাম- 
গ্রদেশে প্রবেশ লাভ করিলেও জলবায়ুর প্রকোপ সহ করিতে না 
পারিয়া এতদেশ পরিত্যাগ করিতে বাধা হইয়াছিল । আহ্‌ম 
রাজগণ রাঁজসমুদ্ধি বুদ্ধিমানসে কয়েক ঘর মুসলম।ন কারিকর 
রাজধানীতে আনয়ন করিয়া! স্থাপন করেন, এ সময়ে ঢাকা 
নগর হইতেও কয়েক ঘর মুসলমান দোকানদার লখিমপুরে 


অক্ষা” ২৭০৪৭১৫+ উঃ হইতে ২৮২৯৩ উঃ এবং দ্রাঁঘি* 
৮০২৭ হইতে ৮১৪ পৃঃ মধ্য । ভূ-পরিমাণ ১০৭৮ বর্গমাইল 
খেরী, শ্রীনগর, ভূর, পৈলা ও কুক্ড়া-মৈলানী পরগণা ইহার 
অন্তনুক্ত। 

২ খেরীজেলার প্রধান নগর ও লখিমপুর তহসীলের সদর । 
উল নদীর দক্ষিণকূলে ১ মাইল দূরে অবস্থিত। অক্ষা” ২৭০ 
৫৬ ৪৫% উঃ এবং দ্রাথি” ৮** ৪৯২ পৃঃ। এই নগরটা 
বাণিজ্যবাহল্যহেতু বিশেষ সমৃদ্ধিস্পন্ন। 


আসিয়া বাস করে; উহার সকলেই ফরাইজী মতাবলম্বী। মরন লখীপুর ( লক্ষীপুর ), আসামের গোয়ালপাড়া জেলার দক্ষিণন্থ | 


বা মোয়ামারীগণ বর্তমান সময়ে বৈষ্ণবধর্শে দীক্ষিত হইরাছে। 
শক্তিউপাসক আসাম-রাজগণের অত্যাচারে এই বৈষ্ণব- 
সম্প্রধায়ের মধো কএক বার বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। অবশেষে 
বৈষ্বগণেই 'ঠাধান্য লাভ করে। 


একটী গগ্গ্রাম। গাবষোশৈলের উত্তরপাদমূলে অবস্থিত 
অক্ষাণ ২৬১ ১৫”উঃ এবং দ্রাঘিণ ৯০০ ২৫০ পুঃ । এখানে 
মেচপাড়ার প্রসিদ্ধ জমিদারের প্রাসাদ বিছ্কমান। ইনি স্থানীয় 


বালক ও বালিকা বিগ্যালয়ের ব্যয়তার বহন করিয়া আসিতেছেন। 


এখানকার অধিবাসীদিগের অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে। লখীপুর (লক্ষীপুর ), আসামপ্রদেশের কাছাড় জেলার পূর্ব 


লবণ, অহিফেন প্রড়ৃতি কএকটা দ্রব্য ব্যতীত তাহারা আপনা- 
দের আব্ঠর্কায় সকৃল দ্রব্যহ পরিশ্রমদ্বারা প্রস্তত করিয়া লইতে 


দিকৃস্থ একটী গণ্গ্রাম। বরাক্‌ ও বিরী নদীর সঙ্গমন্থলে অবস্থিত। 
গ্রামপ্রান্তে মণিপুর-মহারাজের একটী কাছারী আছে। 


পারে। কাপীস-বস্ত্রাদি ব্যতীত এখানকার লোকে রেশমীবন্ত্ ! লখেরা, লাক্ষা বা গালা হইতে চুরি প্রভৃতি অলঙ্কার ও খেলন! 


বয়ন করে। 


এখানে ছুই প্রকার বেশম প্রস্তুত হয়। উহার | প্রস্ততকারী জাতিবিশেষ। সম্ভবতঃ সংস্কৃত লাক্ষাকারু শবের 


লগুড় 


অপত্রংশে লখের! শব্দের উৎপত্তি। এই জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে 
না্নাপ্রকার কিংবদন্তী গ্রচলিত আছে। ইহারা আপনাদিগকে 
পটৰাস জাতির অন্যতম শাখা এবং তাহাদের স্তায় কায়স্থজাতি 
কইতে সমুডুত বলিয়া স্বীকার করে। অন্য একটা উপাখ্যান হইতে 
জানা যায় যে, পার্কতীর বিবাহকালে, দেবাদিদেব মহাদেব 
হিমালয়-কন্ার হস্তের বলয় প্রস্তত করিবার নিমিত্ত পার্বতীর, 
গাত্রমল লইয়া এই জাতির স্থষ্টি করেন। এই জন্য ইহার 
দেববংশী নামেও খ্যাত আছে। আর একটী উপাখ্যান 
হইতে জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের বলয় প্রস্তত করিবার 
জন্য এই জাতির স্থঙি করেন। তাহাতে প্রসঙ্গক্রমে বর্ণিত 
আছে যে, ইহারা প্রথমে যছুবংশীয় রাজপুত ছিল। পাগুবদিগের 
বিনাশসাধন মানসে কুরুরাজ যে জতুগৃহ নির্মাণ করাইয়াছিলেন, 
ইহারা সেই গৃহনির্ীণ-কার্ধ্যে দৃষ্যোধনের সহায়তা করায় নিন্দিত 
ও সমাজচ্যুত হয়। তদবধি ইহার! সেই গালা ব্যবসা দ্বারাই 
জীবিকানির্বাহ করিতেছে । 
ইহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। ইচ্ছা 

করিলে ইহানা বিবাহবন্ধনও ছেদন করিতে পারে। সকলে 
মগ্ভ ও মাংস খায়। বিহার অঞ্চলে ইহারা লহেরী জাতি 
বলিয়। প্রসিপ্ধ। 

লগ, ১খগ্। ২ গতি। ভা্দিৎ পরন্রৈৎ খ্সার্থে অক গত্যর্থে 
সক সেট । লট লগতি। লিট, ললাগ। লুট, লগিতা। 
লুউ অলগীৎ। ণিচ্‌ লগয়তি। ইন্দিৎ লাগ লগধাতু লট, লঙ্গতি। 

লগড় (ত্রি)চারু। (ত্রিকাণ ) 

লগত (পুং) বেদাঙ্গজ্যোতিষপ্রণেতা জ্যোতির্বিদ্ভেদ । লগধ 
এইরূপ নামও পাওয়া যায়। 

লগরি, পার্ক ঠীয় জাতিবিশেষ। 

লগা! (দেশজ ) বাশের ধ্বজা, নদীতে নৌকা চালাইতে ইহা ব্যব- 
হৃত হয়। কোনগ্বানে নৌকা বাধিতে হইলে লগা পুতিয়া! তাহাতে 


' নৌকা বাধা হইয়া! থাকে । লগার মাথায় "আকসী” বাধা হয়। 


লগালিকা (স্ত্রী) চারিচরণাত্মক ছন্দোভেন। ইহার প্রতি টরণে 
চাঁরিটা অক্ষর । প্রথম ও তৃতীয় বর্ণ গুরু এবং অপর ছুইটা লঘু । 
লগিত (তরি) লগ-কর্মণি স্ত। সঙ্গযুক্ত, চলিত লাগা । 
লগী (দেশজ ) লগা । 
লগুড় (পুং ) দণ্ড চলিত লাঠী, বংশাদিময় দণ্ডকে লগ্ুড় কহে। 
( অমর ) ২ লৌহময় অস্ত্রভেদ । (সুভূতি ) 
ইহার আকুতি ও পরিমাণাদির বিষয় শুক্রনীতিতে এইরূপ 
লিখিত আছে। 
“লগুড়ঃ সুক্পাদঃ স্যার পৃথংশঃ স্থুলশীর্ষকঃ | 
লৌহবন্ধাগ্রভাগশ্চ হুস্বদেহঃ স্থগীবরঃ ॥ 


[ ১৩৫ ] 


ও  শ্ 


দণ্ডাকারো দৃঢ়াঙ্গশ্চ তথা হন্তদ্বয়োন্নতঃ | 

উত্থানং পাতনঞ্চেব পেষণং পোথনং তথা ॥ 

চতত্রো গতয়ন্তন্ত পঞ্চমী নেহ বিদ্ভাতে। 

দূঢ়কায়ঃ পত্তিবর্ন্তেন যুধ্যেত শক্রভিঃ॥” (শুক্রশীতি) 

লগুড়ের পাদদেশ সুক্ষ, অংশ পৃথু এবং শীর্ষ স্থল হইবে, 
ইহার অগ্রভাগ লৌহহারা বন্ধ, স্ুগীবর ও হৃস্বদেহ, দের ্তায 
আক্ৃতিবিশিষ্ট, অঙ্গ অতিণৃড় এবং পরিমাণ দুইহাতি। নৃঢ়কায় 
পদ্াতি সকল এইন্নপ লগুড়ের দ্বারা শত্রদিগের সহিত যুদ্ধ 


করিবে। উত্থান, পাতন, পেষণ ও পোথন ইহার এই চারি 
প্রকার গতি। 
লগে (দেশজ ) সঙ্দে। সম্পর্কে * 


লগ্র €ক্লী) লগতি ফলে ইতি লগ সঙ্গে (ক্ষুনধসস্তেধ্বান্তলগ্ণেতি । 
পা ৭।২। ১৮) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ। *রাশিদিগের উদয়। 
অহোরাত্রের মধ্যে ঘাদশ রাশির উদয়হয়, সুতরাং অহোরাত্রে 
দ্বাদশটা লগ্ন কল্পিত হইয়াছে । 'রাশীনামুদয়ো লগ্ং ( দীপিকা ) 
প্রতিদিবারাত্রের মধ্যে যথাক্রমে দ্বাদশটা রাশির উদয় হইয়া 
থাকে। এ এক এক রাশির উদ্দিতকালের মানকে লঙ্গ- 
মান কহে। 
পৃথিবী ৬* দণ্ড একবার আপনার কক্ষে আবর্তন করে। 
ইহাঁকেই পৃথিবীর আহিকগতি বলা যায়। এই এক আহিক- 
গতিবশতঃ পৃথিবী মেষাদিক্রমে দ্বাদশটা রাশি অতিক্রম করে। 
সুতরাং ইহাদ্বারা সহজেই বুঝা যায় যে, একরাশি অতিক্রম 
করিতে প্রায় ৫ দণ্ডকাল লাগে, কিন্তু সুঙ্মা্ূপে গণনা করিতে 
হইলে সকল লগ্নের লগ্রমান সমান হয় না, ইহার কারণ পৃথিবীর 
আকাশ সম্পূর্ণ গোল নহে, সেই জন্ত লগ্মমানের হাস বৃদ্ধি হইয়া 
থাকে। হৃর্যের উদয়কালে যে লগ্মের উদয় অর্থাৎ পূর্বাকাশে 
প্রকাশ হইয়৷ থাকে, তাহাকে উদয়লগ্ন এবং সুর্যের অস্তগমন- 
কালে যে লগ্নের উদয় হয়, তাহাকে অন্তলগ্ন কহে। এই 
লগ্নমান সকল দেশে সমান নহে । 
কলিকাতা ও তাহার পশ্চিমস্থ দেশসমূহের অয়নাঃশ-শোধিত 
লগ্মমান-- 


রাশি দ* প* বি" রাশি দ* প* বি* 
মেষ ৪81৭1 তুলা ৫ | ৩৭। ০ 
বৃষ ৪। ৪৯। ৪০ বৃশ্চিক ৫। ৪81২০ 
মিধুন ৫1২৮। ৪০ ধনু ৫1 ১৭। ২০ 
কর্কট ৫1 ৪০1২০ মকর ৪81 ৩৩। ২৪ 
সিংহ ৫1৩৩০ কুস্ত ৩।৫৭।০ 
বন্তা ৫২৯1০ মীনা ৩।৪৭।০ 


/ 


লগ্ন | [ ১৩৬ ] লগ্ন 
পপ লাস্ট 
বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানের অয়নাংশশেোধিত লগ্নমানের তালিক!। 








মুরশিদাবাদ ও তাহার সম- 


সুত্র পাতস্থিত পূর্বপশ্চিম দেশের 


নবদ্বীপ, বদ্ধমান, ঢাকা ও 
লগ্রমান । 


তৎসুত্র সমপাতস্থিত পূর্বপশ্চিম 
দেশের লগ্রমান । 


রাশির নাম । 








চট্টগ্রাম ও তাহার সমস্ত্র- 
পাতস্থিত পূর্বপশ্চিম দেশের 


লগ্রমান। 





রঙ্গপুর ও তাহার সমস্ত্র- 
পাতন্থিত পূর্ব্বপশ্চিম দেশের 
লগ্রমান । 
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এই তালিকা'র যে লগ্রমান লিখিত হইল, এই সকল লগ্মমান প্রাচীন লগ্মমানের সহিত বর্তমান কালের লগ্নমানের কত 
যে সকলকালেই সমভাবে থাকিবে, তাহা নহে। হৃুর্য্যের | পার্থক্য হইয়াছে, তাহ! পূর্বোক্ত তালিকা দেখিলেই অনায়াসে 
অয়নগতিবশতঃ ইহার পরিবর্তন হইয়া থাকে। ৬৬ বৎসর | বুঝিতে পারিবেন । 


৮ মীসে সূর্ধ্য এক অংশ সরিয়া যায়, সুতরাং লগ্মমানেরও কিঞ্চিৎ 
প্রভেদ হইয়া থাকে। প্রতিবৎসরের পঞ্জিকায় 'অয়নাংশ- 
শোঁধিত লগ্মমান দেওয়া হয়, তাহা দেখিয়া লগ্মমান স্থির 
করা হুইয়া থাকে । ৬৬৮ মাস পরে সূর্য এক অংশ সরিয়া 
গেলেও এই লগ্মমান অনুসারে লগ্ন স্থির করিলে প্রায়ই 
ঠিক হয়। সামান্য ২১ পলের তারতম্য হইতে পারে । 


প্রাচীন লগ্মমান-- 
রামোগবেদৈজলিধিস্ব মৈত্ৈর্বাণোরসৈঃ পঞ্চথসাগরৈশ্চ। 
বাণঃ কুবৈদৈর্ষিষয়োস্কযুগৈঃ ক্রমাৎ ক্রমান্মেষতুলাদিমানম্‌। 
৫ ( জোতিঃসারসৎ ) 
দঃ পা দ* পঃ 
মেষ, মীন ৩। ৪৭ কর্কট, ধনু ৫19৯ 
বৃষ, কুস্ত ৪1১৭ সিংহ, বৃশ্চিক ৫। ৪১ 
মিথুন, মকর ৫1৬ কন্তা। তুলা ৫1২৯ 


লগ্ননিরূপণপ্রণালী--কোন নির্দিষ্ট সময়ের লঙ্মনিরপণ 
করিতে হইলে অর্থাৎ কোন একটা বালকের জন্ম হইলে কিংবা! 
কোন ব্যক্তিকর্তৃক একটা প্রশ্ন করা হইলে বালকটার কোন লগ্নে 
জন্ম হইয়াছে অথবা কোন লগ্নে প্রশ্ন হইয়াছে, ইহা জানিতে: 
হইলে নিয়োক্ত প্রণালী অনুসারে লগ্ন স্থির করিতে হয়। 

লগ্ন স্থির করিতে হইলে প্রথমে সেই দিনের রবিতুক্তি স্থির 
করিতে হয়। সাধারণঃ রবিতৃক্তি অর্থে রাশিমান বা লগ্পমানের 
যত অংশ রবিকর্তৃক ভূক্তি হইয়াছে, বা যতখানি অংশ রবি ভোগ 
করিয়াছেন। রবি এক এক মাসে. এক এক রাশিতে অবস্থিতি 
করিয়া দ্বাদশ মানে দ্বাদশটী রাশি ভোগ করে। যে মাসে যে 
রাশিতে সৃর্য্য উদ্দিত হয়, তাহার সপ্তমরাশিতে রবি অন্ত যায়। 
যেমন বৈশীখমাসে হৃর্যের মেষরাশিতে উদয় ও তাহার সপ্তম 
তুলা, তাহাতে অন্ত হয়। দূর্ধ্য প্রত্যহ রাশির কিধিংশ 





করিয়া অগ্রসর হইয়া মাসান্তে রাশির 
উপনীত হয়। এইরূপে সমস্ত রাশিটা রবিকর্তৃক ভুক্ত হইয়া 
থাকে, সুর্যোর পূর্বোক্ত প্রকারে প্রত্যহ রাশির কিছু কিছু 
করিল! অগ্রসর হইতে যে পরিমিতকাল অতিবাহিত হয়, তাহাকে 
সুর্যের দৈনিক রবিভৃক্তি কহে। উদয়-লগ্নের রবিতুক্তিকে উদয়- 
রবিভুক্তি এবং অস্তলগ্নের রবিভূক্তিকে অন্ত -রবিতুক্তি বলা হয়। 

লগ্রমানকে মাসের দিন-সংখ্যাদ্বারা হরণ করিলে লব্ধ ভাগ- 
ফলই দৈনিক রবিতুক্তি হইবে। অন্ত উপায় দ্বারাও রবিতুক্তি 
জানা যায়, কিন্ত এই উপায় দ্বারাই সুশ্মর্ূপে রবিতুক্তি স্থির 
হইয়া থাকে । 

গলগ্দগুপলং দ্বিত্বং ততসংখ্য ক্রমতঃ পলম্‌। 

বিপলঞ্চ রবের্ভোগ্যমেবং কল্পনমন্তভে ॥” ( দীপিকা ) 

লগ্পমানের দগ্ডপলকে দ্বিগুণ করিয়া তাহার দণ্ডকে পল 
এবং পলকে বিপল করিলে দৈনিক ববিভুক্তি স্থির হইবে। যেমন 
মেষ লগ্পমান ৪। ৭ পল, ইহার দ্বিগুণ করিলে ৮। ১৪ পল 
হইবে, এস্বলে ৮ দণ্ডকে পল করিলে ৮ পল ১৪ বিপল 
দৈনিক রবিভুক্তি হইবে, ইহা স্থির করিতে হইবে। এই যে 
নিয়ম বল! হইল, ইহা ৩* দিন মাস স্থলেই ঠিক লৃঙ্ষ হয়। মাসের 
কমিবেশীতে সময়েরও একটু তফাৎ হইয়া থাকে। 

রবিভুক্তি স্থির করিবার আরও একটা নিয়ম আছে। 

দ্লগ্্চ দবিগুণং কৃত্বা গণনীয়ন্তথা! দিনৈঃ। 

ষ্টিভাগেন দণ্ডঞ্চ শেষঞ্চ পলমুচ্যতে ॥” (জ্যোতিঃসারস* ) 

যে মাসের যে লগ্মের যতদিনের রবিভুক্তি গণনা করিতে 
হইবে, সেই লগ্নফলকে দ্বিগুণ করিয়া গুণফলকে মাসের অতীত 
দিনসংখ্যাদ্বারা পুনরায় গণ করিয়া ৬* দিয়া ভাগ করিবে, পরে 
তাগফলকে দণ্ড ও ভাগাবশিষ্টকে পল মনে করিতে হইবে । 
এইরপে প্রাপ্ত দণ্ডপল অভীষ্ট দিনের রবিভুক্তি হইবে। 

এইরূপে রবিতুক্তি স্থির করিয়া দিধাভাগে জন্মগ্রহণ করিলে 
বা প্রশ্ন হইলে উদয় লগ্নের রবিতূক্তি জানিতে হয় এবং রাত্রি- 
কালে জন্ম বা প্রশ্ন হইলে অন্তলগ্নের রবিভূক্তি জানা আবশ্তক । 
এইরূপে নির্দিষ্টদিনের উদয় বা! অস্ত লগ্নের রবিভ্ুক্তি বাদে লগ্নের 
অবশিষ্টভোগ্য অংশ যাহা থাকিবে, তাহার সহিত পর পর লগ্নের 
মান ক্রমান্বয়ে যোগ করিবে, যখন দেখা যাইবে যে ইষ্ট দণ্ডপলাদি 
সমষ্টীকুত লগ্মমানের মধ্যে শেষ লগ্নের দগ্ডপলাদির মধ্যে অস্ত- 
গ্রিহিত হইয়াছে, এবং শেষ লগ্নের পূর্বে লগ্নের দণ্ডপলাদিকে 
অতিক্রম করিয়াছে, তখন জানিবেন যে, উক্ত শেষ লগ্নটাই 
ইঠ্টদগ্ডের উদ্দিত লগ্ন অর্থাৎ উক্ত লগ্কেই জন্ম বা প্রশ্ন হইয়াছে, 
বুঝিতে হইবে। 

এ্রকটী উদাহরণ দিলে ইহা উত্তমরূপে পরিষ্দ,ট হুইবে। 


1] ৩৫ 


লগ্ন [ ১৩৭ ] লগ্ন 


হইয়াছে, শিশুর কোন লগ্ন হইবে, ইহা স্থির করিতে 
হইলে প্রথমে রবিতুক্তি স্থির করিতে হইবে। জ্যেষ্ঠ মাসে 
বৃষরাশিতে স্থধ্য উদয় এবং বৃশ্চিক রাশিতে স্তমিত হইয়াছেন। 
এই শিশুর রাত্রিকালে জন্ম হওয়ায় অন্তলগ্ন হইতে ধরিতে 
হইবে। দিবাভাবে জন্ম হইলে দিবালগ্ন এবং রাগ্রিতে অন্তলগ্ 
ধরিতে হয় ইহা পুর্কেই বলা হইয়াছে। 

বৃশ্চিক লগ্নের মান €। ৪০। ২০ বিপল, এ সালের তোষ্ঠ 
মাস ৩২ দিনে শেষ হইয়াছে, সুতরাং উক্ত লগ্রমানকে ৩২ দিয়া 
ভাগ করিলে প্রত্যেক দিনের রবিভুক্কি প্রাপ্ত হওয়া যাইবে । এক 
মাসের দিনসংখ্যা যত হইয়াছে, সেই সংখ্যা দ্বারা উক্ত,দৈনিক 
রবিভুক্কিকে গুণ করিলে সেই দিনের রবিভুক্তি পাওয়া যায়। 
এই স্থলে দৈনিক রবিতুক্তি বাদ দিয়! নিম্নোক্ত প্রকারে লগ্রমান 
স্থির কর! যাইতে পারে। 

যথা_- 
চে বগাখোর 72 টা দূ ১০ পল ৩৮ ৬ বি* 

দৈনিক রবিতুক্তি *। ১*।। ৩৮৯ বিপল। ৯ দৈনিক রবি- 
ভুক্তি ২২ জন্ম তারিথ-৩। ৫৪। ৫৮। ৪৫ অন্ুপল। এদিন 
ইংরাজী ৬। ৩৭ মিনিট গতে হূর্য্য-_অস্ত গিয়াছেন, অতএব 
রাত্রি ৯ টার সময় জন্ম হইলে ২। ২৩ মিনিট রাত্রির সময় জন্ম 
হইয়াছে, স্থির করিতে হইবে । এবং ইহাকে দণ্ডপলাদিতে পরি- 
গত করিলে ৫। ৫৭। ৩৯ বিপল হইবে। সুতরাং এ সময় রাবি" 
জাত দগ্ডপলার্দি হইবে। 

পূর্ববো্ত নিয়মান্ুসারে বৃশ্চিক লগ্রমান ৫ | ৪০ | ২০ হইতে 
উক্ত ২২শে জোষ্ঠ তারিখের রবিভৃক্ত ৩। ৫৪1 ৫৮1৪৫ বাদ দিলে 
১। ৪৫1 ২১। ১৫ বৃশ্চিক লগ্মের অবশিষ্ট ভোগ্যমান থাকিবে, 
তাহার সহিত পর পর লগ্মমান যোগ করিতে হইবে। এইরূপে 
যোগ করিতে করিতে যখন দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, সমষ্টারুত 
লগ্মমানের মধ্যে যে রাশিতে জাত দণ্ড পতিত হইয়াছে, তখন 
সেই রাশিতে লগ্ন হইয়াছে স্থির করিতে হইবে। যদি বৃশ্চিক 
লাগ্পের অবশিষ্ট ভোগ্যমানের মধ্যে জাত দণ্ডের সময় পতিত 
হইত, তাহ! হইলে ইহার পরবন্তী লগ্রমান আর যোগ 
করিতে হইবে না। 
এ স্থলে বুশ্চিকভোগ্য লগ্মমান_-১। ৪৫ | ২১। ১৫২ * 

ধনুর্পঘ্নমান-__৫1 ১৭। ২৯ 1৮৯ 
সমষ্টি--৭। ২। ৪১'। ১৫ 

পূর্ব্বে ৫1 ৫৭। ৩৯ বিপল জাতদণ্ড নির্ণীত হইয়াছে । 

বৃশ্চিকভোগ্য লগ্মমান অতিক্রম করিয়া ধনু লগ্মানের মধ্যবণ্ডি 





লগ্ন [ ১৩৮] লয় 





কালে জাতক ভূমিষ্ঠ হওয়ায় ধনুর্গগ্নে তাহার জন্স হইয়াছে 
স্থিরীকত হইল। যদিজাতক রাত্রি৯টার সময় ন! জম্মিয়া 
রাত্রি ২ টার সময় জন্মগ্রহণ করিত, তাহা হইলে পর পর লগ্ননান 
ক্রমশঃ যোগ করিতে হইত | 

,এইরূপ নিয়মে লগ্নস্থির করিতে হয়। দিষাভাগে জন্ম 
হইলে সৃর্য্যোদয়কাল হইতে ধরিয়। লগ্ন স্থির করিতে হয়। | 

লগ্নদ্ির না হইলে জাতকের ফলাফল কিছুই নিরণীত হয় 
না, এইজন্য বিশেষ যত্রসহকারে লগ্ন নিরূপণ করা আবশ্তক, 
রগ্ন নিরূপিত হইলে নিঃসন্দেহ শাঙ্্রোন্ত ফল ফলিয়া৷ থাকে । 
অনেক জ্যোতিধিদ লগ্নের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া 
ফল এরির্ণয় করিয়া থাকেন, কিন্তু সেই ফল কিছুতেই মিলে 
না। এইজন্য শাস্ত্রে লগ্নপরীক্ষার বহুবিধ উপায় নির্দিষ্ট হুই- 
মাছে, অতিসংক্ষিপ্ত ভাবে ইহার বিষয় আলোচিত 
হইতেছে। 

অনেক সময়ে এইরূপ ঘটনা হইয়! থাকে যে, যখন কোন শিশু 
জন্ম গ্রহণ করে, তখন সেখানে ঘটিকা যন্ত্র না থাকায় অথবা 
নিশ্চিতরূপে সময় নিরূপণ করিতে ন! পারায় আম্মমানিক সময় 
ধরিয়া লগ্ন স্থির করা হয়, কিগ্ত আন্মমানিক সময় ধরিয়া যে লগ্ন 
নিরূপিত হয়, তাহা প্রকৃত কি না, তাহা পরীক্ষার নানা 


উপায় আছে। যথা-_ 
মন্দেছগগ্রপীক্ষা। 


বুষ, কর্কট, কণ্ঠা, বিছা, মকর ও মীন ইহার অন্যতম লগ্ন 
হইলে ধাত্রী সবব! এবং প্রস্থতি ছিবস্ত্া হইয়া প্রস্থত হয়) মেষ, 
মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনু ও কুম্ত ইহার অন্ততম লগ্ন হইলে ধাত্রী 
বিধবা এবং প্রস্থতি একবন্ত্রা হইয়া! প্রস্থত হইয়াছে জানিতে 
হইবে। 

“যুগে চ সধবা ধাত্রী অযুগো বিধবা স্কৃতা । 

অযুষ্মাদ্বস্মযগং যুগ্াদযগ ক্রমাদ্ধৈঃ ॥ ( বৃহজ্জাতক্) 

জাতক্চন্দ্রিকায় বর্ণিত হইয়াছে যে, মেষ, সিংহ ও ধনু 
লগ্নে জন্ম হইলে সথতিকাগৃহ বাটীর পূর্ববভাগে ও সুতিকাগৃহের 
স্্রীলোকসংখ্যা ৫ জন) কন্তা, বুষ ও মকর লগ্নে সুতিকাগৃহ 
বাটার দৃক্ষিণাংশে ও স্লীলোকসংখ্যা ৪ জন; কুস্ত, তুল! ও মিথুন 
লগ্নে হতিকাগৃহু বাটার পশ্চিমাংশে ও স্ত্রীলোক সংখ্যা ৭ জন; 
মীন, কর্কট ও বৃশ্চিক লগ্নে স্তিকাগৃহ বাটার উত্তরাংশে ও স্ত্ী- 
লোকসংগযা ৩, ৬ বা ৭ জন জানিতে হইবে। 

মেষ, কর্কট, তুলা, বিছা! ও কুস্ত ইহাদের মধ্যে একটী জন্মলগ্ 
অথবা! লগ্গের উদিত নবাংশ রাশি স্বরূপ হইলে বাস্তবাটীর 
পুর্দিগভাগে) ধনু, মীন, মিথুন ও কন্তা লগ্ন হইলে 
ঈউভরদিকে ) বৃষ লগ্ন হইলে পশ্চিমদিকে) সিংহ ও মকর লগ্ন 





হইলে বাস্তর দক্ষিণতাগে শৃতিকাগৃহ হইবে। স্থিরলগ্নে জন্ম 
হলে হৃতিকাগৃহের একটা হবার ) ছ্যাত্মক লগ্নে ছুইটী দ্বার, এবং 
চরলগ্নে হইলে বহু দ্বার হয়। বৃহজ্জাতকে আরও উত্ত 
হইয়াছে যে, কেন্তরস্থিত বলধান্‌ গ্রহ যে দিকের অধিপতি, 
হৃতিকাগৃহের ধার সেই দিকে নির্ণয় করিবে । কেন্ত্রস্থিত বহু গ্রহ 
বলবান্‌ হইলে বুদবার হয়, আর যদি কেনে গ্রহ না থাকে, 
তাহা হইলে জন্মলগন হইতে রাশিদিক্‌ অনুসারে হুতিকাগৃহের 
দ্বার নির্ণয় করিবে। 

মেষ ও বৃষলগ্নে সুতিকাঁগৃহের পূর্ববভাঁগে, মিথুন লগ্নে 
অগ্রিকোণে, কর্কট ও সিংহলগ্নে দক্ষিণভাগে, কন্তালগ়ে নৈর্থত 
কোণে, তুলা ও বৃশ্চিক লগ্নে পশ্চিমভাগে, ধনুর্পপ্নে বাযুকোণে” 
মকর ও কুস্তলগ্নে উত্তরভাগে এবং মীনলগ্নে ঈপানকোণে 
শিশুর প্রসব ও শধ্যান্থান নিরূপণ করিতে হয়। 

শিশুর মস্তক পতন দ্বারা লগ্ন রাশির যে দিক্‌, সেই দিকেই 
শিশুর মস্তক পতিত হয়, অর্থাৎ মেষ, সিংহ ও ধনু লগ্নে পূর্বব- 
শির! ) বৃষ, কনা ও মকর লগ্নে দক্ষিণশির! ) মিথুন, তুলা ও 
কুস্ত লগ্নে পশ্চিমশিরা ) কর্কট, বৃশ্চিক ও মীন লগ্নে উত্তরশির! 
হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়। কোন কোন মতে লস্থ গ্রহ অথবা লগ্লাধি- 
পতি গ্রহ যদি বলবান্‌ হয়, তাহা হইলে সেই গ্রহের যে দিক সেই 
দিকে প্রসবগৃহ বা প্রসবগৃহের দ্বার এবং শিশুর মন্তক পতন 
নিরূপণ করিতে হইবে । আবার কোনও মতে লগ্নের ঘাদশাংশ- 
পতির দিক্‌ হইতে হৃতিকাগৃহের দ্বার নিরূপিত হয়। 

রাশ্াধিপ গ্রহের স্থিতি অনুসারে লগ্পরীক্ষা ।-__চন্ত্র যে রাশিতে 
থাকেন, সেই রাশির অধিপতি গ্রহ জন্মকুগুলীচক্রে যে ব্াশিতে 
অবস্থিতি করেন, সেই রাশিতে অথবা সেই রাশির পঞ্চম বা 
নবম রাশিতে কিংবা! সপ্তম রাশি হইতে পঞ্চম বা! নবম 
রাশিতে জন্ম লগ্ন হইবে। এই নিস্গম প্রায় অধিকাংশ হ্থলেই 
মিলিতে দেখা যায়। চন্দ্র রাশ্তধিপতির অবস্থিতি স্থান হইতে 
উক্ত যে ৬্টী স্থানে জন্মর্লগ্রের সম্প্রবনা লিখিত হইল, 
ইহার কোনরূপ ব্যতিক্রম হইলে পূর্বাপর রাশিতেই শগ্ 
হইয়া! থাকে । 

“চন্্রাশ্ঠধিপো যত্র তত্বিকোণমথাপি বা। 

তৎসধমং র্রিকোণং বা জাতলয্নমুদাহ্তম্‌ ॥” 

রবিস্থিত নক্ষত্র অনুসারে লগ্রপরীক্ষা।-_যদি দিবা ছুই প্রহরের 
মধ্যে জন্ম হয়, তাহ! হইলে রবি যে নক্ষত্রে আছেন, সেই নক্ষত্রে 
অর্থাৎ সেই নক্ষত্রধটিত যে রাশি অথবা রবিস্থিত নক্ষত্র হইতে 
সপ্তম নক্ষত্রে যে রাশি হয়, সেই রাশি জন্মলঞ্জ হয়। দিবা! 
ছুই প্রহরের পর সন্ধ্যা পর্য্যস্ত রবিভোগ/ নক্ষত্র হইতে হাদশ 
লক্ষত্রঘটিত যে রাপি সেই রাশিই জন্মলগ্ন হয়। ঝধ্যার পর 





রারি  গ্রহরের মধ্যে জন্ম হইলে রবিভোগা নক্ষত্র হইতে 
সপ্তদশ বা উনবিংশ নক্ষত্র এবং রাত্রি ছুই গ্রহরের পর স্ুর্য্োদয়ের 
পূর্ব পর্যন্ত চতুর্কিংপতি নক্ষ ররবটত যে রাশি তথা লগ্ন হইবে। 
ুদ্বরাশ্তধিপ ও রবিভোগ্য নক্ষব্র এই যে ছুইটী নিম্বম কথিত হইল, 
এই ছইী নিম্মমান্থুসারে প্রায়ই লগ্ন নিরূপণ করিতে দেখা যায়। 
এবং এই অনুসারেই লগ্ন প্রায়ই স্থির হইয়া থাকে। 

“্যন্িরুক্ষে স্থিতো ভানুস্তদেব সপ্তমেইপি বা। 

যাবন্থিপ্রহরং জয়ং পশ্চাদৃদ্বাদশভে পুনঃ ॥ 

সপ্থদশভে তু রাত্রৌ যাবদ্যামো ভবেদ্ঘয়ম্‌। 

ভতুর্ববংশতিভে পশ্চাজ্জাতলগ্রমুদ্রা্তম্‌ ॥” (বৃহজ্জাতক ) 

জন্মলগ্নে বদি শীর্ষোদয় হয়, তাহা হইলে গর্ভস্থ শিশু মস্তক 
বারা, পৃষ্ঠোদয় হইলে পাদ দ্বারা এবং উভয়োদয় হইলে হস্ত ঘার। 
প্রস্থত হইয়া থাকে। আর জন্ম লগ্নে যদি গুভ গ্রহের দৃষ্টি বা 
যোগ থাকে, তাহা হইলে স্থথে এবং পাপগ্রহের দৃষ্টি বা যোগ 
থাকিলে কষ্টে এপব জানিতে হইবে। ইহাতে মনিখনামে এক 
জ্যোতির্ক্দি বলেন বে, লগ্রপতি বা লগ্নের নবাংশপাত যদি বক্রী 
হয়, অথবা বদি কোন বক্রী গ্রহ লগ্নে থাকে, তাহা হইলে 
বিপরীতভাবে অর্থাৎ হস্তপদা্দি দ্বারা গর্ভস্থ শিশু প্রস্থত হয়। 
বৃহজ্জাতকের টাকাকার ভট্টোৎপল বলেন যে, শীর্ষোদয় লগ্নে 
গর্ভস্থ শিশু উদ্মোদর) উর্ধমুখ ও নিযপৃষ্ঠ হইয়া এবং পৃষ্টোদয় লগ্নে 
অধোমুখ ও উর্ধপৃষ্ঠ হইয়া প্রন্থত হয়। 

মেষ, বুষ বা পিংহ ইহার অন্যমত লগ্নে যদি অন্ম হয়, এবং 
যদি তাহাতে শনি বা মঙ্গল থাকে, তাহা হইলে গর্ভস্থ শিশু নাড়ী- 
বেষ্টিত হইয়া! প্রন্থত হইয়াছে জানিতে হইবে। লগ্নের উদিত 
নবাংশ যে রাশির স্বরূপ হইবে, সেই রাশিতে জাতকের যে অঙ্গ 
নিরূপিত হয়, সেই অঙ্গেই নাড়ীবেষ্টিত ছিল জানা যায়। জন্ম- 
লগ্ন বাঁশি ও লগ্ধের নবাংশ স্বরূপ রাশি এই উভয়ের মধ্যে যে রাশি 
বলবান্‌ হয়, সেই রাশির সঞ্চরণ স্থানে প্রসবস্থান কল্পনা করিতে 
হইবে। লগ বা নবাংশ' রাশি চরসংজ্ঞক হইলে গৃহের বাহিরে, 
প্রবাসে, পথিমধ্যে বা পরকীয় স্থানে প্রসব স্থির করিতে হইবে। 
স্থিরসংজ্ঞক বাশি হইলে স্বগ্ৃহে, স্বসম্পর্কীয় আত্মীযগৃহে, প্রসব 
কল্পনা করিতে হইবে। 

দবীপব্থি দ্বার! লগ্নের অংশ নিরূপণ । --ন্নেহময় চন্দ্র যদি রাশির 
আরম্তে থাকেন, তাহা হইলে 'প্রদীপে তৈলপূর্ণ ছিল, সেইরূপ 
মধ্যভাগে থাকিলে প্রদীপ অর্ধতৈল এবং শেষভাগে থাকিলে 
প্রদীপে স্বপ্নতৈল ছিল জানা যায় । কেহ বলেন, চন্দ্রের পূর্ণপূরণনব- 
ভেদে তৈলস্থিতি নিরূপণ রুরিতে হয়। কিন্তু যদি প্রদীপের ব্তি 
কেবল দগ্ধ হইতেছে এইরূপ হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে 
জগ্নের আয়ন্তে প্রথমভাগে জদ্ম হইয়াছে। সেই বস্তির অর্ধেক 
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ভাগে জন্ম হইয়াছে, স্থির করিতে হইবে। 

লগ্পই জাতকের শরীর, এইজন্ত বিশেষরূপে লগ্নপরীক্ষা 
আবশ্তক। জাতকের পিতৃরিষ্টি, মাতৃরিষ্ি, স্বীয়রিহি প্রভৃতি ঘারাও 
লগ নিরূপিত হইয়া থাফে। জাতকের লগ্নে কি কি বিষয় চিন্তা 
করিতে হয়, তাহার বিষয় এইরূপ নিণীত হইয়াছে। 

*্পরীরবর্ণাক্ুতিলক্ষণানি যো গুণস্থানন্খান্ানি। 

প্রবাসতেজোবলছূর্বলা1ণ ফগনি লগ্ন বস্তি সন্তঃ ॥ 

তনো৷ রূপঞ্চ জানঞ্চ বর্ণ ফেব বলাবলম্‌। 

শীলং বৈ প্রক্কৃতিকাথ তনুস্থানানিরী ক্ষয়েৎ॥ 

আরোগ্যপৃজাগুণমানবৃত্তমামুর্বয়োজাতিরশেষসখ্যংএ 

ক্লেশারুতী লক্ষণরপবরণন্তস্তাগিনেয়ন্ত বা্তনৌ স্তাৎ॥ 

আকৃতিঃ প্রকৃতিদেষ গুণা গুণবয়োরসাঃ। 

পুংস্্রীচেষ্টাস্বভাবশ্চ গ্রামাদি স্থিতিকর্শম চ॥ 

লগ্ননাথবশাদ্বাপি লগ্সংস্থগ্রহাদপি | 

বক্তব্যং দৈববিহুষা প্রাচীনমুনিসম্মভাৎ ॥” 

( পরাপর, শড়ুহোরা ইত্যাদি) 

লগ্মে দেহের পরিমাণ) রূপ, বর্ণ, আকৃতি, শরীরচিহ্, যশঃ, 
গুণ ও নিগুণ, সুখ ও দুঃখ, প্রবাস ও স্বদেশবাস, সবল ও 
দুর্বল, জ্ঞান, চরিত্র, স্বভাব আরোগ্য, প্রশংসা, মান, ইন্জিয়- 
নিগ্রহ, বয়োমান অর্থাৎ আয়ুর স্থল পরিমাণ, জাতি, ক্লেশ, 
ভাগিনেয়বপূঃ পুস্ত্ীবিচার, চেষ্টা, কটু, লবণ ও তিক্াদিরস, 
পিতামহী, মাতামহ, পুত্রের ভাগা, শক্রর মৃত্যু, বৈষ্ঘ, শ্ঠালকপুত্র, 
শ্বাগুড়ীর মাতা, পিতামহের সম্পত্তি, স্বদেশভাগ্য ও বিদেশভাগ্য, 
মন্তক, সুতিকাগার ও কীর্তি এই সকল চিন্তা করিতে হয়। 
অর্থাৎ এই সকল বিষয়ের শুভাগুভ চিন্তা করিতে হইলে লগ্ন 
হইতেই দেখিতে হয়। 

জাতকালক্কারে উক্ত হইয়াছে যে, লগ্ন ও লগ্লপতি উভয়ই 
বলবান্‌ হইলে লগ্ভাবোখ ফলের বৃদ্ধি এবং দুর্বল হইলে ফলের 
হানি হইয়। থাকে। এইরূপ অন্যান্য ভাবস্থলেই ভাবরাশির ও 
ভাবপতির শুভাশুভ অনুসারে শুভাশুভ কল্পন! করিতে হইবে। 

দলগ্রলগ্নীধিপৌ স্তাতাং বলাধিকতরৌ যদ্দি। 

তৎফলানাং প্রবৃদ্ধি স্তাক্ধীনো হানিকরঃ স্থৃতঃ 

এবং ভাবেষু সর্কেষু ভাবভাবেশয়োর্বলাৎ। 


ততো জনুষি বস্তব্যা হানির্ৃদ্ধিশ্চ কোবিদ: &*' 
, (জীতকালক্কার ) 


এক লগ্ের উপরই সমস্ত ভাবফলের নির্ভর করে, লঙ্মের 
গোলযোগ হইলে সমস্ত ফলেরই গোল হইয়া থাকে। এই- 
জন্য লগ্নই সর্বাপেক্ষা বিশেষ ভাবে চিন্তনীর। লগ্ন ছিরিনা 





লগ্ন 


রাশিচাক্রের দ্বাদশ গৃহকে দ্বাদশ লগ্ন কহে, বথা-__ লগ্ন, ধন, সোদর, 
বন্ধু, পুত্র, রিপু, পত্রী, নিধন, ধর্ম কর্ম, আয় ও ব্যয় এই দ্বাদশ 
গৃহকে দ্বাদশ লগ্ন কহে, যথা ধন লগ্ন, সোদর লগ্ন, বন্ধু লগ্ন 
ইত্যার্রি। কিন্তু রাশিতে রবির উদয় কালরূপ লগ্রই প্রধান। 
উহাকেই প্রধান লক্ষ্য করিয়া অন্যান্ত বিষয় চিন্তা করিতে 
হয়। লগ্রভাবফলবিষয়ে অতিসংক্ষেপে আলোচনা করিয়া দেখা 
যাউক। 

“্যদ্যদ্ভাবপতিধিলগ্নভবনাৎ বষ্টাষ্টরিঃফোপগঃ | 

ভাবাদভাবপতির্বায়াষ্টরিপুগন্তস্ভাবনাশং বদেৎ॥* (দীপিকা) 

ষেশ্যে ভাবপতি লগ্ন হইতে অথব! ভাবস্থান হইতে ষষ্ঠ, 
অষ্টম ও দ্বাদশে থাকে, তাহা হইলে সেই সেই ভাবোখ ফলের 
হানি হয়। অতএব কোন ভাবের শুভাগত বিচার করিতে 
হইলে দেখিতে হইবে যে, সেই ভাবপতি লগ্ন হইতে এবং 
সেই ভাবস্থান হইতে কোথায় আছেন, যদি উভয় স্তান হইতেই 
শুভ স্থান স্থিত হন, তাহা তদ্ভাবফলের সম্পূর্ণ শুভ এবং 
শুভাশুত স্থান যোগে ফলেরও শুভাশুভ কল্পনা করিতে হয়। 

বৃহজ্জাতকের টাকাকার ভট্টোৎপলের মত এই যে, কেবল 
যষ্ঠস্থান ভিন্ন অন্ত স্থানস্থ শুভগ্রহ ভাববৃদ্ধিকর হইয়া থাকেন, 
ষ্ঠস্থ অশুভ গ্রহ অশ্ততপ্রদ হইলেও শক্রনাশক হইয়া থাকেন। 
লগ্ন হইতে যষ্ঠ, অষ্টম ও ছ্বাদশ স্থান দুঃস্থান,এই স্থানস্থিত গ্রহ বা! 
এই ভাবপতি অশুতপ্রদ হইয়া থাকেন। অতএব গ্রহদিগের 
ব্ঠাষ্টম ও দ্বাদশ সবন্ধ হইলেই ফলের নূযনতা করনা করিতে 
হইবে। ইহার মধ্যে বিশেষ এই যে,__ 

“অরাতিব্রণয়োঃ ষষ্ঠে চাষ্টমে মৃত্যুরন্ধ য়োঃ | 

ব্যয়ন্ত দ্বাদশস্থানে বৈপরীত্যেন চিন্তনম্‌ ।1” ( দীপিকা ) 

পূর্বে ব্লিয়াছি যে, শুভ ও স্বামিগ্র্ের যোগে শুভফল 
হইয়া থাকে) কিন্তু ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশ স্থানসন্বদ্ধে বিশেষ বিধি 
এই থে, উহ! বিপরীতক্রমে চিন্তা করিতে হয়, অর্থাৎ শুভগ্রহ 


এই স্থানে থাকিলে অপ্তভ এবং অশুভগ্রহ থ|কিলে শুভ হইয়া ূ 


থাকে। 
দ্বাদশ লগ্নরিষ্টি।_ মেষ লগ্নে যদি জন্ম হইয়া লাগ্ন চন্দ্র, মঙ্গল 


হইলে জাতবালকের তিন দিন মধ্যে মৃত হয় । যদি বৃষ লগ্নে জন্ম 
হয় এবং $ঁ লগ বৃহস্পতি বা শনি হইতে ঝষ্টস্থানে থাকে, অর্থাৎ 
শনি ও বৃহল্পতি 'ন্ুরাশিতে থাকে, আর অবস্থানে মঙ্গল থাকে, 
তাহা হইলে জাতকের চতুর্দশ দিনে মৃত্যু হয়। মিথুনলগ্নে জম্ম 
হয়! কর্কটে শনি, সপ্ুমে রবি থাকিলে মিথুনলগ্ররিষ্টি হয়। 
কর্কটলগ্নে জন্ম হইয়া তুলায় বা বুস্তে যদি বৃহস্পতি থাকে এবং রাছ 






এ 
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বা মঙ্গল কর্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে কর্কটলগরিইি ) যদি সিংহ- 
লগ্নে জন্ম হয় এবং চন্ত্র লগ্নে অবন্থিতি করে ও মকর ভিন্ন অন্য 
রাশিতে শনি ও রবি থাকে, তাহা! হইলে সিংহলগ্ররিহি, যদি 
কন্যালগ্নে জন্ম হয় এবং এর লগ্নে চন্ত্র আর বৃহস্পতির কেনে 
শনি থাকে, তাহা! হইলে কন্ালগনিষ্টি, তুলালগ্লজাত ব্যক্তির 
ষষ্ঠে শুক্র এবং লগ্নে চন্্র থাকে, তাহাতে তুলালগ্ররিষ্টি, বৃশ্চিক- 
লগ্রজাত ব্যক্তির কর্কটে চন্দ্র, ধনুলগ্রজাত ব্যক্তির লগ্নে বৃহস্পতি 
এবং মঙ্গলে শনি থাকে, মকরলগ্নজাত ব্যক্তির মেষে চন্দ্র ও 
সিংহে রবি, কুস্তলগ্রজাত ব্যক্তির চতুর্থে চন্ত্র বা কন্যা অথব। 
তুলায় শুক্র, মীনলগ্রজাত ব্যক্তির লগ্নে চন্ত্র ও বৃশ্চিকে শনি 
থাকিলে এই সকল লগ্ররিষ্টি হয়। এই সকল রিষ্টি হইলে 
জাতকের মৃতু হইয়া থাকে। 

প্রত্যেক লগনকে সুক্ষ করিয়া ষড় বর্গ করা হইয়া থাকে, এই 
য় বর্গ বথা--লগ্র, হোরা, দ্রেকাণ, সপ্তাংশ, নবাংশ, ছ্বাদশাংশ, 
ও ত্রিংশাংপ। ইহা! ভিন্ন লগ্নের স্কটসাধন করিলে আরও 
সুক্ম হয়। স্কট ব্যতীত অংশ ুশ্ হয় ন। সিংহলগ্নে জম্ম গ্রহণ 
করিয়াছে বলিলে স্চ,টসাধন করিলে সিংহলগ্নের কত অংশ কত 
কলায় জন্িয়াছে, তাহা জানা যায়। [ স্কটসাধন দেখ ] 

লগ্রফল-_-যদি মেষ, সিংহ বা ধন্থুলগ্ন হয়, আর সেই স্থানে বি 

রবি থাকে, তাহা হইলে জাতক গৃহস্থ, ধর্মপালক, বন্ধুবর্গের হিত- 
কারী, উদ্ধত, বলবান্‌, কর্তৃত্বাভিমানী, ক্ষমাশীল, মানী, উদারচিন্ত, 
দাস্তিক ও উচ্চাভিলাষী হয়। কিন্তু কর্কট, কিংব! তুল! লগ্ন হইলে 
আর এ লগ্গের ৮ অংশের মধ্যে রবি অবস্থিতি করিলে বক্রচক্ষু, 
নেত্ররোগ ও শিরঃগীড়া হয় এবং জাত ব্যক্তি প্রায় আত্মশ্লাধী, 
দ্বণারহিত ও পুত্রহীন হইয়া থাকে। এ রবির উভয় পার্ষে কিংবা 
উহার সপ্তমে শনি ও মঙ্গল থাকিলে জাতক অল্নায়ুও তাহার 
পিডরিষ্টি হয়। যদি মেষ, বৃষ, কিংবা কর্কট লগ্ন হয়, তথায় 
পূর্ণ বা বলবান্‌ চন্দ্র থাকে, তাহা হইলে জাতক রূপবান্‌, প্ররিয়- 
দর্শন, গুণবান্‌, ধনী, গর্বিত ও ভাগ্যবান্হয়। উক্ত তিন রাশি* 
ভিন্ন লগ্নগত চন্দ্র শ্দীণ হলে এবং উহার সহিত কিংবা উহার 
সপ্তমে কোন শুভ গ্রহ না থাকিলে মানব মলিন, অসুস্থ, ভ্রমণশীল, 
স্ীণদেহ ও অবস্থার পরিবর্তন অর্থাৎ কখন হাস বা কখন বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হয়। এ চন্দ্রের উভয় পার্খে কিংবা উহার সপ্তমে শনি ও 
মঙ্গল থাঁকিলে জাতক অল্লাযু ও তাহার মাতৃরিষ্টি হয়। 

শুভগ্রহ দৃষ্ট হইয়া মল লয়ে থাকিলে জাতক তেজন্থী, 
উগ্রস্বভাবসম্পন্ন, সাহসী, বলবান্‌, দাস্তিক ও বীরপুরুষ হয় 
এবং প্র মঙ্গলের সপ্তমে বৃহস্পতি থাকিলে সেই জাতক শথর্যয- 
শালী ও রাজসদৃশ হয়। বিস্ত পাপদৃষ্ট হইলে ইহার বিপরীত 
হইয়া থাকে। অর্থাৎ জাতক কলহপ্রিয়, ক্ষতশরীর বা! ত্বকৃদোষ- 


লগ্ন [ ১৪১ ] লগ্ন 





বিশি, ক্ররচেষ্টান্বিত, ইব্রিয়াসক্ত, ক্রোধী, মদ্যমাংসপ্রিয, 
চঞ্চল, বিকলাঙ্গ, মলিব, উদর হা! দস্তরোগী ও অর্পাদি গুহরোগী 
হইয়! থাকে। 

, লঞ্জে বিশেষতঃ মিথুন ও কন্ালগ্নে বুধ অবস্থিতি করিলে 
জ্রাতব্যক্তি মেধাবী, প্্রিয়ংবদ, জ্ুচতুর, মিষ্টভাষী, বন্ধুবর্গের 
িতকারী, কৌতুকী, ধনী, সন্বক্তা, বণিক বা শাস্বেত! হয়। 
কিন্তু লগস্থ বুধ শনি ব! মঙ্গলের দ্বারা! দৃষ্ট হইলে জাতক, বাচাল, 
মিথ্যাষাদী, মন্দমতিস্পানপ, শঠ, অবিশ্বাসী, প্রবর্চক, কপটন্থদয়, 
চোর বা উন্মাদ হয়। 

মকর ভিন্ন অস্ত কোন লগ্নে বৃহল্পত্তি অবস্থিতি করিলে 
জাতক বুদ্ধিমান্‌ শ্ধর্মানুরত, বিবিধ শান্তুজ্ঞানসম্পন্ন, সুপদেষ্টা 
লোকপৃজ্য, রাজসম্মানিত, ভাগ্যবান্‌ ও এ্বর্্যশালী হয়। 

লগ্নে শুক্র থাকিলে জাতক বিলাসী, গুণবান্, সুন্দরী স্ত্রী 
অথবা বহু ললনাধুক্ত, শিল্পশীস্্বিশারদ, সগীত ও কাব্যশাস্প্রিয়, 
সদ্ালাপী ও প্রফুল্লচিত্ত হয়। যর্দি তুলা লগ্ন হয় এবং 
তাহাতে শুক্র থাকে, আর কুস্তরাশিতে বৃহস্পতি থাকে, তাহ! 
হইলে পুরুষ ন্বনদর এবং তাহার ক্্রীগণ সর্ধযাঙ্গনুন্দরী হয়। কিন্ত 
লগ্মগত শুক্র পাঁপযুক্ত বা তৎকর্তৃক দৃষ্ট হইলে মানব নীচসঙ্গ- 
প্রিয়, নীচামোদরত, অপব্যয়ী, ত্রীড়াসক্ত ও পরজ্্রীরত হয়। 

যদি তুলা, ধনু, কুস্ত বা মীনরাশি লগ্ন হয়, আর লগ্নে শনি 
থাকে, তাহা হইলে জাতক দীর্ঘায়ু, প্ব্যশালী ও বহু লোক- 
প্রতিপালক হুয়। মতান্তরে বৃষ, মিথুন বা৷ কন্ঠালগ্নে শনি 
থাকিলে উক্ত প্রকার ফল হইয়। থাকে। এঁ শনির সপ্তমে 
বৃহস্পতি থাকিলে মানব পরম শশবর্ধ্যশালী হয়। কিন্তু লগ্গত 
শনি অন্ত রাশিতে থাকিলে মানব কাস্তিহীন, অশোভন, দস্তযুক্ত, 
স্বর্ণা ব্যাধিপীড়িত, বীচাশয় ও স্ুখবিহীন হয়। মেষ হইতে 
কনা পর্যন্ত এই ৬ রাশির মধ্যে কোন র্লাশি লগ হইলে এবং 
রাহ তথায় থাকিলে মানব অন্ত গ্রহরিষ্টি হইতে মুদ্তি লাভ 
করে, ইচার বিপরীত হইলে রাহ অশুতফলপ্রদ হয়। কেতু 
লগ্নে থাকিলে লগ্লাধীন ফল হাঁস হইয়া থাকে । লঙ্নস্থিত গ্রহ 
যেরূপ ফলপ্রদ হয়, তন্জরুপ লগ্নাধিপতি দ্বারাও ফল নির্ণয় 
কর! ঘায়। 

লগ্মাধিপফল--লগ্রাধিপিতি লগ্নে অবস্থিতি করিলে জাতক 
ভাগ্যবান, রিপুজয়ী, বু পরিজনযুক্ত ও স্বীয় বনুবর্গের শ্রেষ্ঠ হয়। 
জগ্নাধিপ দ্বিতীয় স্থানে থাকিলে মনুষ্য হ্বীয় যত্ব ও পরিশ্রম দ্বারা 
ধনোপার্জন করে। লগ্মাধিপ সৃতীন়্ স্থানে থাকিলে জাতক 
দাস্ভিক, অভিমানী, ভ্রাতা, জ্ঞাতি বা প্রতিবাীর বশতাপন্ন 
এবং ত্রমণরত হইয়। থাকে । চতুর্থ স্থানে থাকিলে জাতক পিতৃ- 
সম্পত্তি, উত্তম বাহন, উত্তধ বাসস্থান ও তৃমিলাভ করে এবং 
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সেই ব্যক্তি প্রায় কৃষিকাধ্যে সফলকাম হয়। লগ্লাধিপ পঞ্চ স্বানে 
থাকিলে মানব সন্ততিযুক্ত, ক্রীড়াসত্ত, অলস, বিলামপ্রিয়, 
করনাশক্তিবিশিষ্ট ও বুদ্ধিমান্‌ হয়। লগ্নাধিপ যষ্ঠে থাকিলে 
তত্দত্ত গীড়া, শক্রবৃদ্ধি বা বধ-বন্ধন হয়, কিন্তু শুভগ্রহ্ষ্ট হইলে 
মাতুল বা পিতৃব্যদ্বারা উপকৃত হইবার সম্ভাবনা । লগ্রাধিপ 
সম স্কানে থাকিলে যৌবনাবস্থায় একাধিক স্ত্রীলাত, বাসস্থানের 
পরিবর্তন, বিদেশ যাত্রা ও শত্রবৃদ্ধি হয় এবং জাতক প্রায় নি 
ুদ্ধিদোষে স্বীয় অনিষ্ট সাধন করে এৰং কোন ব্যবসা দ্বারা তাহার 
ধন ও প্রতিপত্তিলাভ হয় । লগ্রাধিপ অষ্বম স্থানে থাকিলে মানব 
রুগ্ন, অল্লাযু, শোকার্ত, ভয়ার্ত ও সর্বদা বিপদাপনন হয়। কিন্ত 
লগ্নাধিপতি শুভ ও বলবান্‌ হইলে স্ত্রীধন বা কোন সম্পত্তি লা 
হইয়া থাকে । লঙ্মাধিপ নবম স্থানে থাকিলে জাতক ভাগ্যবান্‌, 
বিদ্বান, শাস্্রানুরাগী, ধার্টিক বা পৌতবণিক্‌ হয় লগাধিপ দশম 
স্থানে থাকিলে মান, উচ্চপদ, কার্যযসফলতা ও কোন সমাজের 
প্রীধান্ত লাস্ব হয়। লগ্নাধিপ একাদশ স্থানে থাকিলে বছু মিত্র, 
প্রচুর অর্থাগম, উৎসাহ, বৃদ্ধি ও উত্তম বাহন হয়। লগ্নাধিপতি 
ছাদশ স্থানে থাকিলে ছুর্ভাবনা, বন্ধনভয়, খগ, নির্বাসন, ক্ষীপ- 
দেহ, শোক ও গুরু শত্র হয়। 

ঘিতীয়পতি লগ্রে থাকিলে মনুষ্য ধনী ও সৌভাগ্যশালী হয়। 
তৃতীয়াধিপতি লগ্নে থাকিলে বহু ভ্রমণ ও বাসস্থানের পরিবর্তন 
ঘটে এবং জাতক পরিজন বেষ্টিত, কুলশ্রেষ্ঠ ও পরাক্রমশালী হয়। 
চতুর্থাধিপতি লগ্নে থাকিলে বন্ধুবাহন ও স্থাবর সম্পত্তি লাভ হয়। 
পঞ্চমাধিপতি লগ্নে থাকিলে জাতক বুদ্ধিমান, বিদ্যান্ুরাগী, পুত্র- 
বান্‌, বিলাসপ্রিয়, গ্রফুল্লচিত্ত ও স্বীয়ংংশের ভূষণ স্বরূপ হয়। 
্ঠাধিপতি লগ্নে থাকিলে মানব ক্রেশযুক্ত, শক্রুদ্বারা পীড়িত, 
অল্লায়ু, কিংবা ষষ্ঠাধিপতি গ্রহদত্ত পীড়াছারা সর্বদা অন্ুস্থ হয়। 
সপ্তমাধিপতি লগ্নে থাকিলে অল্পবয়সে বিবাহ, বাণিজ্যকুশল ও 
বিদেশ যাত্রা হয়। অষ্টমাধিপতি লগ্নে থাকিলে বিপদ, শোক, 
অল্লাযু, বা সেই গ্রহানুযা যী দীর্ঘস্থায়ী পীড়া হয়। নবমাধিপতি 
লগ্নে থাকিলে জাতক ভাগ্যবান্‌, বুদ্ধিমান্‌, ধর্দপরায়ণ, বিগ্তা বা 
বাণিজ্যত্বার ধনী ও বহুত্রমণশীল হয়| দশমাধিপতি লগ্নে থাকিলে 
মানব ক্ষমতাশালী, গণ্য মান্ত ও কীন্তিশালী হয়। একাদশাধিপতি 
লগ্নে থাকিলে প্রচুরপরিমাণ আয়, বহুমিত্র ও পদে পদে উৎসাহ 
বৃদ্ধি হয়। দ্বাদশাধিপতি লগ্নে থাকিলে অপব্যয়ী, সতত বিপদা- 
পন্ন ও অল্লাযু হয়। ০ 

লগ্ম ও লগ্মপতি গুভগ্রহ ছারা বেষ্টিত রি সৌভাগ্য- 
শালী ও যশস্বী হয়। এইরূপ প্রণালীতে লগ্নের ফল বিচার 
করিতে হয়। (দীপিকা, জাতককৌ ইত্যাদি ) 
'( গুং) লগপন্ক নিপাতনাৎ সাধুঃ, বন্ধ! লস্জ-ক্ তহা নত্বং ৷ 
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২ স্ততিপাঠক । পর্য্যায়--প্রাতজ্ঞে য়, স্তৃতিব্রত, স্থত। (জটাধর ) “লঘিত্র তুগ্নকায়ং স্তাৎ পৃষ্ঠে গুরু পুরঃ শিতম্‌। 
(ত্রি)৩সক্ত। ৪ লঙ্জিত। (মেদিনী) শ্তামং পঞ্চাঙ্থুলিব্যাসং সার্ধহস্তসমুন্নতম্‌ ॥ 
লগ্নকঙ্কণ, বোঘাই প্রদেশের চিৎপাবন ত্রাহ্মণগণের বিবাহ ৎসরুণা গুরুণা নন্ধং মহিষাদি নিকর্তনম্। 
কালে বর ও কন্যার হাতের কজিতে যে সত বাধিয়! দেওয়া ঘায়। বাহুদ্বয়োদ্থমোক্ষেপৌ লঘিত্রে বল্সিতে মতে ॥” ( ধন্ুর্কেদ 
লগ্রকাঁল (পুং) লগ্ন্ত কালঃ। লগ্নসময়। লঘিত্রের কায়া তুগ্ন অর্থাৎ কোলকুঁজো, পূর্বভাগ স্থূল ও 
লগ্রগ্রহ (পুং) ১ দৃঢসংশরি্ট। ২ লমস্থিত গ্রহ এ  গুরুভারযুক্ত, সন্মুখভাগ তীক্ষ, ব্যাস পাঁচ অন্থুলি ও বর্ণ কাল। 
লগ্রদিন (ক্লী) লগন্ত দিনং। লগ্নের দিন, বিবানুদিন, যে। ইহার মুট অতি বৃহৎ এবং ইহার দ্বারা মহিষ প্রভৃতি কর্তিত 
(দিনে বিবাহলগ স্থির হইয়াছে, তাহাকে লগ্র্দিন কহে। করা যায়। ছুই হাতে উঠান ও প্রহার, এই ছুই ক্রিয়া ভিন্ন 
লগনদৃষ্টি (তরী লগে নক্ষত্াদির দৃষটি। ইহার তৃতীয় ক্রিয়া নাই। 
লগ্রদিবস (পুং) লগ্রদিন। লঘিমন্‌ (পুং) লঘোর্ডাবঃ লঘু পৃখাদিভ্য ইমনিজ্বা। প1 ৫১১২২) 
লগ্রদেরী জ্বী) পুরাণব্িত প্রস্তরময় গভী। ইতি ইমনিচ। ১ লঘুত্ব। ২ অণিমাদি এবর্য্যের অন্তর্গত 
লগ্রপত্র () লর্নন্ত পত্রং। বিবাহের দিনস্থিরকরণ। ! পরশ্বর্যবিশেষ। সাধনা দ্বার এই খশ্বধ্যলাভ হইয় থাকে। 
বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইলে বিবাহের দিন ও যে লগ্ন স্থির করা “ততোহণিমাদি প্রাছুর্ভাবঃ কায়সম্পদ্ধন্মানভিথাতশ্চ |” 
, হয়, তাহাকে লগ্রপত্র কহে। ( পাতঞ্জলদ” বিভূতিপা” ৪৬ ) 
“লগঘপত্র করিয়া নারদ মুনি যায়” (অন্নদাম” ) ষোগিগণ সংযম সিদ্ধিছারা ক্ষিত্যাদি পঞ্চভৃত জয় করিতে 
লগ্নচল, লগ্লবিণেষে জন্মহেতু শীবের শুভান্তভ ফলভোগ । পারিলে তাহার্দিগের অধিমাদি অষ্ট শ্বর্যের সিদ্ধিলাভ হইয়া 
লগ্রবেলা স্ত্রী) লগ্স্ত বেলা । লগ্রকাল, লগ্ন সময়। থাকে। লঘৃত্বকে লখিমা বলে, যে ব্যপ্তির লঘিমা শক্তির সিদ্ধি 
লগ্নায়ু কৌ লগ্নের পরিমাণানুসারে নির্দিষ্ট আমুফ্কাল। হয়, সেই ব্যক্তি তুলার গ্তায় লগু হইতে পারে এবং তাহার 
(ফলিত জ্যোতিষ |) জলাদির উপরে অনায়াসে বিচরণ করিবার শক্তি জন্মে। 
লগ্নাহ্‌ (পুং) পগ্নদিন, বিবাহদিন | ৩ অবহুমতত্ব। ৪ ত্ম্বত্ব। 
লগ্নিক। (স্ত্রী) লগ্রিকা, চলিস্ড নেউট্টা স্ত্রীলোক । “অগ্রে লঘিমা পশ্চাৎ মহতাপি বিধীয়তে নহি মহিয় । 
লগ্নিকাশ্রম, মঠভেদ। (বৃহনীলৎ ২৭) বামন ইতি ত্রিবিক্রমমভিদধতি দশাবতারবিদঃ ॥” 
লগবগ, (দেশজ) যে সকল ধ্বজার্ি দৃঢ় নহে, উচা করিলে ( আধ্যাসপ্শতী ৬*) 
হেলিয়া ছুলিয়া পড়ে, তাহাকে লগ্বগ্‌ করা কহে। লঘিষ্ঠ (তরি) অয়মনয়োরেষাং বা অতিশয়েন লঘু, লদৃ-ইঠ। 
লগ বগীয়া ( দেশজ ) কোমল, যাহা! দৃঢ় নহে। অতিশয় লঘুত্বযুক্ত । ব্যাকরণোক্ত শ্লেষায়ক প্রয়োগভেদ। বিদগ্ধ- 


লঘ, লি লঘধাতু, ১ শোষণ, অল্লীকরণ। ২ গতি, গমন। | মুখমণ্ডনে সীতা ও রাবণের উক্ত প্রত্যান্তুতে সপ্তমাক্ষর বর্জন দ্বারা 
৩ ভোজননিবৃত্তি। শোষশীর্থে ভ্দি” পরান” সক” সেটু। গত্যর্থে | “দশবদনগ্লানি” "স্থাতা যুধি” ও প্উচ্চৈ পদম্” শব্দে লবুত্বের মাত্রা 
ভাদি' আত্মনে”। লট লঙ্ঘতি-তে। লিট ললঙ্ঘ-জ্বে। লুট; পূর্ণ পরিস্ষট হইয়াছে । 
লজ্ঘিতা। লুঙ, অলঙঘীৎ, অলঙ্িষ্টাং। সন্‌ লিলজ্বিষতি-তে। | লঘিষ্ঠসাধারণ গুণনীয়ক, অস্কবিশেষ (15536 00101)01৯ 
যঙ লালজ্ঘতে । যঙ্ুক লালড্জ্বি। ৪ দীপ্তি। লঙ্ঘন । | 17)016019 )। 


চুরাদি। লট, লক্বয়তি । লুঙ. অললজ্ঘৎ। লঘীয়স্‌ (ত্রি) অয়মনয়োরেষাং বা অতিশয়েন লঘুঃ লবু- 
লঘট্‌ (পু) লঙ্ঘতে মধ্যস্থানমনপৃ্টা উত্তরস্থানে পততি প্লুতং | ঈয়ন্ন। অতিশয় লবুতবযুক্ত। 

ইতস্ততো গচ্ছতি বা লঙ্ঘ ( লঙ্ষ্েনলোপশ্ট। উপ্‌ ১। ১৩৪) “ন বৈ সমৃদ্ধিং প্রালয়তে লথীয়ান্‌ 

ইতি অটি, নলোপশ্চ ধাতোঃ। ১ বাযু। যন্বাং সমানেষ্যতি রাজপুত্রি |” ( ভারত ২। ৬২। ১৪) 
লঘটি ( পুং) লঘ-গতৌ-অটি, ইদতাবঃ| বাশ্ু। লঘু (বলী) লক্ঘতেহনেনেতি লঙ্ঘ ( ল্বিবংহ্যোনলোপস্চ। উপ্‌ 
লঘন্তী (ক্ত্রা) নদীভেদ। ১। ৩০ ) ইতি কু, ধাতোর্নলোপশ্চ। ১শীঘ্ব। ২ রুষ্ণাগুরু। 
লঘরি, অসভ্যজাতি বিশেষ। (মেদিনী) ৩ লামজ্জক। (রাজনি, ) ৩ হস্তা, অশ্বিনী ও 


লাঘত্র, অগ্্রবশেষ। বৈশম্পায়নোক্ত ধনর্কেদে ইহার আঁকার, | পুষ্যানক্ষত্র, এই তিনটা নক্ষত্র লবুগণ। 
প্রকার ও কাধ্যকাৰিতা সদ্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে। “লঘুহস্তাখিনপুষ্যাঃ পণ্যরতিজ্ঞানভূষণক্ষলান্ু।*(বৃহতস” ৯৮। ৯) 


লঘুকর্ণা 


[1 ১৪৩ ] 


". লখুনামন্‌ 


পা পিপিপি ৩ শী 


শাল শপিিিিলীিললেলি কিস্তি পালিশ লিসিপাপিপালশাস 
৪ কাল পরিমাণ বিশেষ । পঞ্চনশক্ষণ পরিমাগ কালকে লখু | লঘুকায় (পুং) লঘুঃ কায়ো যস্ত। ১ ছাগ। (ব্রি) ক্ষুদ্রশরীর। 


কৃহে। পঞ্চকাষ্ঠা পরিমাণ কালে একক্ষণ হয়। 
“ক্ষণীন্‌ পঞ্চ বিছুঃ কাষ্ঠাং লখুতা দশ পঞ্চ'চ। 

» লঘূনি বৈ সমায়াতা দশ পঞ্চ চ নাড়িকাঃ ॥” (ভাগ” ৩1১১৭) 
(পুং) ৫ প্রাণায়ামবিশেষ। যে স্থানে প্রাণায়ামের 


নিয়মানুসারে ছ্বাদশ মাত্রায় প্রাণায়াম হয়, তাহাকে লঘু প্রাণায়াম, 


কছে। ইহাতে পূরক, কুস্তক ও রেচক এই তিনই হইবে। 
প্লবুমধ্যোত্তরীয়াখ্য: প্রাণায়ামন্ত্রিধোদিতঃ | 
তন্ত গ্রমাণং বক্ষ্যামি তদলর্ক শৃণুষ মে ॥ 
লবুদ্বাদশমাত্রস্ত দ্বিগুণঃ স তু মধামঃ। 
ত্রিগুণাভিন্ত মাত্রাভিরুত্তমঃ পরিকীন্তিতঃ ॥* 
( মার্কগেয়পুণ ২৯ । ১৩-১৪ ) 
(ত্রি)৬ অগুরু, গুরুত্বহীন। 
"তৃণাদপি লবুত্ত,লা্তলাদপি চ তিক্ষুকঃ। 
ন লীতো বাধন কন্মাদর্থপ্রার্থনশঙ্কয়া ॥৮ (উদ্ভট ) 
৭ মনোজ । ৮ইষ্ট। ৯নিঃসার। ( মেদিনী) 
পশ্রত্বা রামঃ প্রিয়োদত্বং মেনে তৎসঙ্গমোতস্থকঃ |. 
হার্ণবপরিক্ষেপং লক্কায়াঃ পরিখালঘুম্‌॥” (রঘু ১২। ৬৬) 
১০ ব্যাকরণৌক্ত সংজ্ঞাবিশেষ, লঘুসংজ্ঞা , অ, ই, উ, খ, ও 
৯কার এই সকল বর্ণ লঘু। *হম্বো লঘুঃ দীর্ঘো গুরু:” সংযোগের 
ূর্ষ্বে যদি লবুবর্ণ থাকে, তাহা হইলে গুরু হয়। ১১ ছন্দঃ- 
শান্সোক্ত লঘুগণভেদ। ছন্দের লক্ষণে নি” এই শ্দ থাকিলে 
তিনটা লঘু, "ভ” শবে আদিগুরু এবং শেষ ছটা লঘু; “ঘ, শব্দে 
আদি লঘু, “জ” আদি ও শেষ লঘু, 'র” লঘু, “স প্রথম ছুইটা 
লঘু “ত শেষ লঘু “ল” একটা মাজ লঘু বুঝাইয়া থাকে । 
মন্ত্িগুরুস্থিপদূশ্চ নকারো ভাদিগুরুঃ পুনরা দিলঘূর্যঃ | 
জো গুরুমধ্যগতো রলমধ্যঃ সোহস্তে কথিতোহস্তলঘুস্তঃ ॥ 
গুরুরেকো৷ গকারস্্ব লকারো লঘুরেককঃ।” ( ছন্দোম” ) 
১২ রোগমুক্ত ৷ (রাঁজনি”) রোগ শরীর হইতে মুক্ত 
হলে শরীর লঘু হইয়া থাকে। ১৩ বাষু ও অধিগুণবহুল। 
(স্থশ্ত) ১৪ আকাশগুণভূয়িষ্ঠ | (ভ্ত্রী) ১৫ পৃকা নামক ওষধি। 
পিড়িংশাক। (মেদিনী) 
লঘু আচাধ্য, ত্রিপুরহন্দরীস্তো্র বা ঝরিপুরাস্তোত্র, দেবীস্তোত্র ও 
লঘুস্তবপ্রণেতা ৷ লঘুপপ্ডিত নামেও প্রসিদ্ধ । 
লঘুকস্কোল ( পুং) বৃক্ষভেদ (611701010 48013) 
লঘুকণ (পুং) শুরুজীরক। ( বৈদ্যকনি') 
লঘুকণ্টকী (জী) লজ্জানু, লজ্জাবতীলতা! (21107088 [004108) | 
লঘুকর্কন্ধু (পুং) ছুমিবদর, মেটেকুল 121550$)। (বৈত্যকনি”) 
লঘুকর্ণী (তরী) মূর্বা, মুর্গী। ( বৈত্তকনি* ) মরাঠী-মোরবেল। 


লঘুকাশার্ধ্য (পুং ) লঘুঃ কাশ; । কট্যবৃক্ষ। (রাজনি” ) 
লঘুকৌমুদী (ক্র) বরদরাজন্ৃত সিদবাস্তকৌমুদীর সংক্ষি 
ব্যাকরগগ্রন্থ । 
লঘুক্রম (তরি) ফ্রতগমন। ( অব্য) দ্রুতপাদবিক্ষেপে 
লঘুক্রিয়া (তরী) ক্ষুদ্র বা তুচ্ছ কাধ্য। 1 
“অজাযুদ্ধে খধিশ্রান্ধে প্রভাতে মেড়ক্ষরে | 
দম্পত্যোঃ কলহে চৈৰ বহ্বারস্তে লঘুক্রিয়া ॥ 
লঘুখটিক1 (রী) লঘুখট্রকা | ক্ষত্র খটা, পরধ্যা়-_-আসম্দী। 
লঘুখর্ভর (লী) প্রাচীন বংশভেদ। খরতর গচ্ছ। [জৈনশবদ দেখ] 
লঘুগঙ্গাধর পেং) উদ্রাময় রোগে প্রযোজ্য চুর্ণক (&ষধ) ভেদ । 
লঘুগণ (পুং ) লবুর্ঈণঃ ৷ অঙ্শিনী, পুষ্যা ও হস্তানক্ষ্র। 
প্উগ্রঃ পূর্ববমঘাস্তকা ্রবগণস্তরিণ্াত্তরাণি স্ব 
র্বাতাদিত্যহরিব্রয়ং চরগণঃ পৃষ্যাশ্থিহস্তা লঘুঃ ॥” ( দীপিকা ) 
লঘুগর্গ (পুং ) লবুর্গ ইব। ব্রিকপ্টকমত্ত, গর্গর মত্ত, চলিত 
গাগড়া মাছ। (হারাবলী) 
লঘুগোধুম €পুং) ন্থগোধূমঃ ছোট গম। গুণ, গুক, 
ৃষ্য, বফন্ন, আমদোষকর, মধুর, বীরধ্য ও পুষ্টিকর। (রাজনি* ) 
লঘুচন্দন (ব্লী) কাঠঠাগুক্ত। (বৈগ্ভকনি) 
লঘুচিত্ত € তি) লঘু চিন্তং যন্ত্য। কষুদ্রচিন্ত, ভুর্ববলচিত্ত | 
লঘুচিত্ততা (স্ত্রী) চঞ্চলমনার ভাব ধর্ম । চিত্তের স্বৈর্যহীনতা 
লঘুচিস্তামণিরন (রি) রসৌষধ বিশেষ । 
লঘুচিভিটা (ত্ত্রী)'লুশ্চিভিটা ৷ মুগের্ধার, ছোট কাকুর 
(0০910905007) | 
লঘুচেতস্‌ (ত্রি) লঘু চেতো যন্ত। কুদ্রচিন্ত, নীচাশয় । 
লঘুচ্ছদ € স্লী) মহাশতাবরী। (বৈদ্ভকনিৎ ) 
লঘুচ্ছেদ্য (ব্রি) সহজে যাহা কাটা বা ধ্বংস করা যায়। 
লঘুজঙ্গল ( পুং) লাবকপক্ষী। (ব্রিক) 
লঘুতর (তরি ) অতিলঘু। চলিত হাল্কা। + 
লঘুতা (স্ত্রী) লঘু-ভাবে তল্টাপ্‌। লবুত্, হীনতা, ক্ষুদতব, 
অল্পত্ব, লঘুর ভার বা ধর্মা। 
লঘুদন্তী (ন্ত্রী) লঘুঃ কষুদ্রা দত্তী। ক্ষুদ্রদন্তীবৃক্ষ । ছোট দস্তী। 
( ভাবপ্রণ) [ দস্তী দেখ। ] 
লঘুদুন্দূভি (পুং) লঘুছুন্দুভিঃ | বাগ্াতেদ, দ্রগড়বাদ্য | (শব্বরত্বা” 
লঘুদ্রোক্ষা (ত্রী) লঘু: দ্র দ্াক্ষা। কাকলীতরা'। (রাজনি০) 
কিস্মিস্‌। 
লঘুদ্ধারবতী (ত্র) বর্তমান হারবততী নগরী। 
লথুনাভমগ্ডল (রী) মণ্ডলাত্মক চক্রতেদ। 
লঘুনামন্‌ (ব্লী) লঘু লঘুবরযুক্তং নাম হস্ত । অগুরু। (শচ*) 


শপ ৭ ০ 
০৪০ 


লঘুনারায়ণোপনিষত, উপনিবত্েদ। 

লঘুপঞ্চমুল (ক্লী) লু কুত্রং পঞ্চমূলং। কুত্রপঞ্চমূলপাঁচন, 
শালপনী, পৃশ্লিপর্ণী, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর এই €টা 
লঘুপঞ্চমূল। এই পাচন-_লঘুঃ স্বাহ, বলকর, পিত্বানিলনাশক, 
নাত্যুষ্খ, বৃংহণ, গ্রাহক, জর, শ্বাস ও অশ্মরীনাশক । ( ভাবপ্রণ ) 


লঘুপপ্ডিত (পুং) একজন নৈয়ায়িক। ইনি লঘুপপ্ডিতীয় নামক |, 


্তায়শাস্ত্র প্রণয়ন করেন । [ লবু জাচাদ্য দেখ। ] 
লঘুপতনক পং) ১ ভরত পতনশীল। ২ হিতোপদেশোক্ত কাক । 
লুপন্রেক (পুং) লঘুনি পত্রাণি যন্ত কপ্‌। রোচনী, গুণা- 
রোচনী। € শব্ষচ* ) 
লঘুপত্রফুল। (স্ত্রী) লঘু উদ্ঘরিকা ৷ (রাজনি ) 
লঘুপত্রী (তরী) লঘূনি পত্রাণিযন্তাঃ ভীষ,। অশ্বথবৃক্ষ। (রাজনি”) 
লখঘুপরাশর (পুং ) স্বতিশাস্ত্রভেদ। 
লঘুপর্ণী (স্ত্রী) মূর্বা। ২ শতমূলী। (রাজনি* ) 
লঘুপাঁক (পুং) লঘুঃ পাকঃ বন্ত। পাঁকে লঘু যাহা শীঙ্গ পরি- 
পাক হয়, তাহাকে লঘুপাক কহে। 
লঘুপাকিন্‌ (ব্রি) চীনাধান্ত, চিনে ধান । ( পর্যায়মূৎ ) 
নঘুপাতিন্‌ (ব্রি) ১ শীঘ্র পতনশীল। ২ কাক। 
লঘুপাণুরপুষ্পক ( পুং) ্বীপান্তর খর্জ,রিকা ! ( বৈগ্যকনি* ) 
লখুপিচ্ছিল ( পুং) লঘু পিচ্ছিলঃ | ভূকর্ব,দারক, কাঞ্চনগাছ। 
লঘুপুলস্ত্য (পুং) পুলস্তযকৃত ধর্মশান্তরতেদ। 
লঘুপু্প গং) লঘুনি ক্ষুত্রাণি পুষ্পাণি যন্তয। ভূমিকদন্ব। (রাজনি) 
লঘুপ্রযত্ব (ব্রি) অর্লচেষ্টা আলম্তপ্রিয় রা ঝুঁড়ে। 
লদুশণ্ল (পুং ) লঘু উদৃষ্বর, ছোট ডুমুর । ( বৈষ্ভকনিণ ) 
লঘুবদর (পুং) লঘুঃ ক্ষুত্রো বদরঃ। ক্ষুদ্র কুল, মেটোকুল। 
পর্যায়__সুঙ্মফল, বহুকর, সুল্মপত্র, হ্পর্শ, মধুর, দরহার, শিথি- 
প্রিয়। পর্ুফলগুণ _মধুরাম্, কফবাতনাশক, রুচিকর, স্গিগ্ক 
ঈষৎ পিত্ান্তি, দাহ ও শোষনাশক । (রাজনি*) 
লবুক্নদরী (স্ত্রী) ভ্বদরী। (রাজনি ) 
লঘুবুদ্ধপুরাণ কী) ললতবিস্তর গ্রন্থের একথানি সংক্ষিপ্ত বিবরণ । 
লঘুব্যাস, বৃতিবল্লভ নাটক-রচয়িতা । 
লঘুরাঙ্গী ত্ত্রী) লঘু ক্ষুদ্র ব্রাঙ্গী। 
জলোস্তবা, সুক্ষপত্র। । (রাজনিৎ ) 
লঘুভণ্টী (ত্ত্রী) চিঞচেটক, চলিত চেঁচকো। ( বৈদ্তকনি* ) 
লঘুভব (পূ) ১ নিয়পদ। ২ নিকৃষ্ট জম্ম । 
লঘুভাগবত (রী ) ভাগবতপুরাণের একখানি চুর্ণক। 
লঘুভাব (পুং)১ হাল্কা । ২ গুরুত্বহীন। ৩ সহজসাধ্য। 
লিন্ভুজ, (তরি) লঘু লঘুপাকন্ব্যং ভূঙক্তে তু্-ক্কিপ্‌। ১ লঘু- 
পাকদ্রব্য ভোঙ্রনক্ারী। ২ অন্পভোজী। 


কুদ্রব্রাঙ্গী । পর্যায় 











নিযে ০০্ পে শা 


লঘুভোজন (ক্লী) যাহা সহজে ও অল্পসময়ের মধ্যে পরিপাক 
হয়, এরূপ পথ্য আহার । 
লঘুমন্থ (পুং) লঘুং ক্ষুত্রো মন্থঃ। কষুত্রাগিমন্থ, চলিত ছোট 
গনিয়ারি (16109 ৪]1089) ॥ (রাজনিৎ ) ও 
লঘুমাংস (পুং ) লঘু স্বল্ং মাংসং বন্ত। (রাজনি* ) তিত্তির- 
পক্ষী। (তরিকা, ) 
লঘুমাংসী (ত্ত্রী) গন্ধমাংসী, ক্স জটামাংসী। (রাজনি ) 
লঘুমুত্র (ক্রী) বীজগণিতোক্ত অন্কবিশেষ (1176 1653৬1 10০0% 
0188 9108012) 1 ২ ষাহার আরম্ত প্রাগুল। 
লঘুমূলক (ক্লী) লঘু মূলং বন্ত কপ. । হুম্বসুূলক, নেপালমূলক । 
লঘুযম ( পুং ) হযোক্ত স্থতিবিশেষ । 
লঘুরাশি (পুং) অন্বশান্ত্রোক্ত রাশি বিশেষ, বহুরাশির বিপরীত । 
লঘুলতা (শ্রী) ১ কারবেল্পক, উচ্চে গাছ। ২ অনস্তা, 
অনস্তমূল। ( বৈদ্যকনি* ) 
লঘুলয় (ক্লী) লঘু শী লীয়তে ইতি লী-অচ,। ১ বীরণ মূল ॥ 
( অমর ) ২ পীতোশীর। ( বৈদ্যকনিৎ ) 
লঘুবাসম (তরি) পরিচ্ছন্ন ও সুক্মবাসপরিধানকারী । 
লঘুবিক্রম ( পুং ) জ্রুত গমন। 
লঘুবিষুও (পুং ) বিষু-কথিত স্থৃতি বিশেষ । 
লঘুরৃত্তি (ব্রি) নীচ কার্ধ্যাবলম্বী। নিকৃষ্ট জীবনবৃত্তি। 
লঘুবেধিন্‌ (তরি) শীগ্ত বেধকারী। বেধকার্যে স্ুনিপুণ। 
লঘুশমী (ত্ত্রী) শমীবৃক্ষতেদ | 
লঘুশঙ্থ (পুং) ক্রশজ্ঘ, ছোটশীক । ( বৈগ্ভকনিৎ ) 
লঘুশান্তিপুরাঁণ, ক্ষ উপপুরাণভেদ। 
লঘুশিবপুরাণ, উপপুরাণতেদ । 
লঘুশিখরতাল ( পুং ) সঙ্গীতোক্ত তালভেদ। 
লঘুসত্ব্ব (ত্রি) লঘুপ্রকতিক। লবুচিত্ত। 
লঘুসদাফলা (ত্ত্রী) লঘু সদা ফলং যন্তাঃ সা লদুসদাফল! । 
লঘৃহুন্বরিকা» ছোট ভুমুর। ( রোজনিৎ ) 
লঘুসার (তরি) লঘুঃ অল্পঃ সারো যন্ত। অক্পসারযুক্ত। 
লঘুস্থ্দর্শন (ক্লী ) আমর্কেদোজ চূর্ণোৌ বধতেদ | 
লঘুস্থানতা! (তরী) চঞ্চলতা | যাহারা একস্থানে অধিক সমস 
থাকতে পারে না। নী 
লঘুহস্ত (পুং) লৎুঃ ক্ষিপ্রকারী হস্তো যন্ত। শীগ্রবেধী, যিনি 
অতিদ্রুত বাণক্ষেপ করিতে পারেন । 
পতৃয়ঃ খুলা প্রহারেণ লঘৃহস্তো ছিধাকরোৎ ॥* 
(কথাসরিৎসা ৪২১৩৩ ) 
লঘুহস্তত। (তরী) লঘুহস্তত্ত ভাবঃ তল্-টাপ,। লতুহতবব, 
লৃহত্যের ভাব, ধর্ম বা কাধ্য। লীত্র বাণক্ষেপ। ক্ষিপ্রকারিতা । 





লঙ্কক ্‌ 





লঘুহন্তবত (ব্রি) লদুহত্ত সৃশ। ক্ষিপ্রকারী। 
লঘুহারিত, হারিত খবি-প্রবর্তিত স্থৃতিশান্ত্রতেদ। 
লঘুহৃদয় (ব্রি) চঞ্চল চিত্ত। অস্থির মতি। 
লঘুহ্মেছুপ্ধা [ত্্রী) নঘূর্মহ্ধা। লবুহবরিকা ছোট- 
ডুমুর । (রাজনিৎ ) 
লঘৃকরণ (ক্লী ) ১ হাল্কা করণ, কমান । ২ গণিতোক্ত অন্ক-, 
বিশেষ। 
লঘৃক্তি (ত্ত্ী) লণুঃ উ্ভিঃ। লঘুকধন, অন্পকখন। 
থাঁনতা (তরি) ১ সহজে উত্থান সমর্থ । ২ উত্তম স্থাস্থযাসম্পন 
(01০০-)০৪1৮3) । ( দিব্যা ১৫৬১৩ ) 
লঘৃছুম্বরিকা! (স্ত্রী) ছোট ডুমুর (রাঁজনি* ) 
লঘৃপ্জীর (ব্লী) অগ্লীরভেদ। 
লব্বৃত্রি (পুং ) অতরিি-প্রবর্তিত ্থতিভেদ | 
ম্বরাহবা (শ্রী) লঘু উদুত্বরিকা, ছোট ডুমুর 
লঘানন্দ (ভ্বি) লঘুঃ আননো যন্ত। ১ অল্প আনন্দযুক্ত। 
( পুং) ২ অল্প-আনন্দ। 
লঘানন্দরস (পুং) রসৌব্বিশেষ। প্রস্ততপ্রণালী-_পারা, 
গন্ধক, লৌহ, বিষ, অত্র প্রত্যেক ১ ভাগ) মরিচ ৮ ভাগ, 
(সোহাগ! চারিভাগ, তৃঙ্গরাজ ও অল্নবেতসের রসে মাতবার 
ভাবন। দিয়! ২ রতি পরিমাণ বটী করিতে হইবে। অগ্গুপান 
পাঁণের রস। এই ওষধ সেবনে পাও, অরুচি, মন্দাপ্রি, গ্রছণী, 
অর ও বাতশেম্মরোগ আশ প্রশমিত হয়। 
( রসেন্ত্রসারস* পাণুয়োগাধিৎ ) 
২ বাতব্যাধি রোগোক্ত উধধবিশেষ। প্রস্থতপ্রণালী--পারা, 
পান্ষক, লৌহ, অভ্র, বিষ প্রত্যেক একভাগ, মরিচ ৮ ভাগ, 
সোহাগ! চারিভাগ, ভূঙ্গরাজ ও দাড়িমের রসে প্রত্যেকটা পাচ 
বার ভাবনা দিয়া দাড়িমের ক্কাথে কটা প্রস্ত্তত করিতে হইবে। 
অনুপান দোষ অন্থুসারে স্থির করিতে হয়। এই ওঁষধ- 
সেবনে ভ্রম ও দাহের সহিত বাতব্যাধি বিনষ্ট হইয়া থাকে। 

( রসেন্ত্রসারসৎ বাতব্যাধিরোগাধি* ) 
লববার্ধযসিদ্ধান্ত (পুং ) আধাসিদ্ান্তের সংক্ষিপ্ত গ্র্থ। 
লঘ্বাশিন্‌ (ত্রি ) লঘু অগ্পং লঘুপাকং দরব্যং বা অশ্নীতি অশ-পিনি। 

লঘুভোজী, অল্পভোজী, যাহার! লঘুপাক ল্ব্য ভোজন করে। 
লথাহার (তি) লঘুঃ আহারঃ যস্য। লঘুভোজী, ধিনি অল্ 
আহার করেন। ( পুং )২ লঘু'ভোজন। 
লঙবী [্্রী) লঘু-ডীপ,। ৯ লাধবধুক্তা, অতি ক্ষুত্রা। 
২ স্যন্দনতেদ | ৩ পৃক্কা, পিড়িংশীক। ৪ হস্তিফোলী। 
লঙ্ক ( পুং) ব্যক্তি বিশেষ । (পারিনি ৪1১৯৯) 
লঙ্কক, মনের ভ্রাতা । পূর্ণ নাম অলগ্কার। _(্রফচরিত ) 


৯৮17 ৩৭ 


১৪৫ ] রি 


লঙ্কটস্থটা (ত্র) ১ স্ুকেশ রাক্ষসের মাতা ও বিদ্যৎকেশের কণ্। | 


(রামায়ণ ৭81২৩ ) ২ বন্ধ্যার কন্তা। 


লঙ্কা (স্ত্রী) রমন্তেহস্তামিতি রম্‌ বাহুলকাৎ কঃ রশ্ত লত্বং (উপ. 


৩।৪* )টাপ। রক্ষঃপুরী, রাবণের রাজ্য । 
জ্যোতিঃশাস্ত্রমতে এই লঙ্কা পৃথিবীর মধ্যভাগে অবস্থিত । 
“লঙ্কাস্কমধ্যে ষমকোটিরন্তাঃ প্রাকৃপশ্চিমে রোমক পর্তনিঞ্চ। 
অধস্ততঃ সিদ্ধপুরং নুমেরুসৌম্যেখ্থ যাম্যে বড়বানলশ্চ।” 
( সিদ্ধান্তশিয়োমণি ) 
অগ্রিপূরাখে লিখিত আছে যে, লঙ্কাপুরী ত্রিংশৎ যোজন 
বিস্তীর্ণ, এই পুরীর প্রাকার সকল স্ুবর্ণানন্িত। দক্ষিণসমুদ্রের 
তীরে ত্রিকুট নামে একটী পর্বত আছে, এ পর্বতের শিখরে 
মধ্যম সমুদ্র সমীপে ত্বষ্ী বহুদিন পরিশ্রম করিয়া ইন্দ্রের জন্য 
এই পুরী নির্মাণ কয়েন । এই পুরীতে পক্ষিগণও গমন করিতে 
সমর্থ নহে। রাক্ষসগণ সুখে এই পুরীতে বাস করিত। 
রাক্ষসেরা অমরাবততী সূশ এই লক্কানগরী প্রাপ্ত হইয়া ভয়ানক 
ঢুরাধর্ষ হইয়াছিল। 
শক্রিংশদ্যোজনবিস্তীর্ণাং হবখপ্রাকার়তোরণাম্‌। 
দৃক্ষিণন্তোদধেন্তীরে ত্রিকৃটে! নাম পর্বতঃ ॥ 
শিখরে তন্ত শৈলশ্য মধ্যমাধুধিসন্িধো | 
পতব্রিভিশ্চ ছুষ্পীপাং টক্কছিল্নাং চতুর্দিশম্‌॥ 
শক্রার্থং মতরৃতা পূর্যবং প্রযত্বাৎ বহুবৎসরৈঃ। 
বসম্ধ তত্র ছৃদ্ধর্যাঃ সুখং রাক্ষসপুজবাঃ ॥ 
লঙ্কাহুর্গং সমাযান্য শত্র,ণাং শত্রুদনাঃ | 
ছ্রাধর্ষা ভবিষ্যস্তি বাক্ষসৈর্বাহুভিব তাঃ॥% 
( অগ্নিপৃৎ কপিলদর্শন নামাধ্যায় ) 
রামায়ণে লিখিত আছে যে, দক্ষিণলাগরের তীরে ত্রিকৃট 
নামে একটা পর্বত আছে, তাহার শিখরে অময়াব্তীর স্ভায় 
বিশাল লঙ্কানামে একটা পুরী আছে। এ রমণীয়! পুরী ছেমময় 
প্রাকার ও পরিথায় পরিবৃত এবং তোরণ সরুল সুবর্ণ ও বৈধুধ্য- 
মণিদ্ধারা রচিত ও সকল স্থান যন্ত্রসমূহে দুসজ্জিত | রাক্ষস- 
দিগের বাসের জন্য বিশ্বকর্মা অতি বত্ধসহকারে এই পুরী 
নির্মাণ করেন। রাক্ষমগণ এই পুরীতে বাস করিয়া অতিশয় 
্ধর্য হইয়াছিল। পরে বিষুণর ভয়ে রাক্ষগণ এই পুরী 
পরিত্যাগ করিয়া পাতালে আশ্রয় গ্রহণ করে। কিছুদিন এই 
পুরী রাক্ষসশূন্থ অবস্তায় থাকে। | 
পরে কুবের বিশ্রবার আদেশে লঙ্াপুরীর অধীর হইয়া 
তথায় অবস্থান করিতে থাকেন । পরে সার বখন তপোবলে 
বলীয়ান্‌ হইয়া উঠিল এবং জানিতে পারিল যে, লঙ্কাপুরী 
আমাদের পূর্ববপিতৃপুক্ুষের নিবাসছুমি। ভন রাবণ 





সা, 


এই পুরী ছাড়িয়া দিবার জন্ত কুবেরের নিকট এক দুত 





যুক্তং কপাটং পাণ্যানাং গতা৷ ড্রক্ষ্যথ বানরাঃ । 


প্রেরণ করেন। কুবের রাবণের ভয়ে এ পুরী ত্যাগ 
করিয়া যাইলে রাবণ লঙ্কার অধীশ্বর হন। (রামায়ণ উত্তরকাণ ) 
[ রাবণ দেখ। ] 

“উপনিবেশ' শবে লক্কার বর্তমান অবস্থিতি নিরূপণ করিবার 
জন্ত 'ঘৎকিঞ্চিৎ প্রমাণপ্রয়োগ উদ্ধত করা হইয়াছে। রামচন্্র 
কপিসৈন্য "সঙ্গে লইয়া সীতা উদ্ধারের জন্য লক্কায় গমন করিয়।- 
ছিলেন । সেই লঙ্কা কোথায়? তাহার বর্তমান নাম কি? সেই 
লঙ্কাপুরীর উৎপত্তি এবং তাহার প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস 
সম্বদ্ধে নিয়ে যথাসম্ভব প্রমাণ উদ্ধত হইল )-- 

বর্তমান দেশীয় ও বিদেশীয় ভৌগোলিকগণ একবাক্যে বলেন, ূ 
এখন যাহাকে আমরা সিংহল বা সিলোন বলি, তাহারই প্রাচীন 
নাম লঙ্কা। কিন্তু এই দিদ্ধান্ত সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। 
অতি পূর্বকাল হইতেই আমাদের পুরাণাদি-শাস্ত্রকারগণ লঙ্কা ও 
সিংহলকে ছুই স্বতন্ত্র দ্বীপ বলিয়াই জানিতেন। মহাভারত ও 
পুরাণাদিতে তাহ! বিশেষভাবে বর্ণিত আছে । 

“সিংহলান্‌ বর্ধরান্‌ ক্্েচ্ছান্‌ যে চ লঙ্কানিবাসিনঃ 1” 

মহাভারত বন ৫১ অঃ) ২২ শ্লো। 
"লঙ্কা কালাজিনাশ্চৈব শৈলিকা নিকটাস্তথা ॥ ২০ 
খষভাঃ সিংহলাশ্চৈব তথা কাঞ্ধীনিবাসিনঃ ॥৮ ৯৭ 
মার্কগ্ডেয়পুরাণ ৫৮ অধ্যায় । 

এতছিন্ন ভাগবত ৫। ১৯। ৩০, বৃহতসংহিতা, ১৪ । ১৫, 
প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে লঙ্কা ও সিংহল দুইটা স্বতন্ত্র দ্বীপ বলিয়াই 
উল্লিখিত হইয়াছে। 

রামায়ণে দক্ষিণদেশীয় স্থানাদির উল্লেখকালে লিখিত আছে-_ 
মলয় পর্ধতের পরে তাম্রপণী নদী, এই নদী সাগরে মিলিত 
হইয়াছে । এই নদী উত্তীর্ণ হইয়। পাও্যনগর, এই নগরের 
পুরদ্বার স্ুবর্ণনিম্মিত। পরে সাগরের নিকটে উপস্থিত হইবে, 
সমুদ্র পার হইয়! সাগরের মধ্যে অগস্ত্যনিবেশিত মহেন্দ্র পর্বত 
দেখিতে পাইবে । অপর পারে শতযোজন-বিস্ৃত অতিশয় 
গ্রভাযুক্ত একটি দ্বীপ আছে, এইখানে রাবণ বাস করে। 

যথা -- 





মলয়ন্ত মহৌজসঃ ॥ 
্রক্ষ্যথাদিত্যসঙ্কাশমগন্ত্যমৃযিসত্তমম্‌। 
ততন্তেনাভ্যনুজ্ঞাতাঃ প্রসন্নেন মহাত্মনা ॥ 

তারমপর্ণীং গ্রাহজুষ্টাং তরিষাথ মহানদীম্‌। 

স| চন্দনবনৈশ্চাত্রেঃ প্রচ্ছননদীপধারিণী ॥ 

কান্তেব যুবতী কান্তং সমুদ্রমবগাহতে | 

স্ভতো হেমময়ং দিব্যং মুক্তামণিবিভূষিতম্‌ ॥ 


ক ৮৩ 


পেপে সপ শা সপ পিপাসা ২ াশিস্ীশ্পিীঁী টু শাটার টাটা শশা সপাসপ্প্পস পা 


ততঃ সমুদ্রমাসাস্ত সম্প্রধার্য্যা ঘনিশ্চয়ম্‌ ॥ 
অগন্ত্যেনাস্তরে তত্র সাগরে বিনিবেশিতঃ | 
চিত্রসানহুনগঃ শ্মান্‌ মহেন্ত্রঃ পর্ববতোত্মঃ ॥ 
জাতরূপময়ঃ শ্রামান্‌ অবগাড়ো মহার্ণবম্‌ । 
দ্বীপন্তন্তাপরে পারে শতযোজনবিস্তৃতঃ ॥ 
তত্র সর্ধাত্মনা সীতা মার্গিতব্যা বিশেষতঃ | 
তে হি দেশাস্ত বধ্যস্ত রাবণন্ত তুরাত্মনঃ 1” 
কিফিন্ধ্যাকাণ্ড ৪১ সঃ। ১৫--২৫ শ্লোঃ। 
মলয় পর্বতের বর্তমান নাম পশ্চিমঘাট, এই পর্বতের ষে 
স্থান হইতে তাত্পণী উৎপন্ন হইয়াছে, সেই স্কানকে এখনও 
অগন্তাদ্রি বলে। 
[109.0.48 ) তামপণা নদী তিনবেলী প্রদেশের মব্য দিয়! 
সাগরে মিলিত হইয়াছে । এই নদীর তীরে সমুদ্রের নিকটে ষে 
পাণ্যনগর স্থাপিত ছিল, তাহাকে প্রাচীন আরব্য ও গ্রীক 
ভৌগোলিকগণ “কোলকে” ও “কোএল' এবং নিকটস্থ সাগরকে 
কোলকিকম্‌ * বলিতেন। সমুদ্র পার হইয়া মহেন্দ্র পর্বত। 
ইহাই সিংহল দ্বীপের বর্তমান মহিস্তল পর্ধত বলিয়৷ বোধ হয়। 
যে সময়ের কথা লেখা হইতেছে, বোধ হয় তৎকালে ভাম্রপণী নদী- 
প্রবাহিত ভূমিথণ্ড দক্ষিণাংশে আরও অনেকটা বিস্তৃত ছিল। 
এই নদী অতিক্রম করিয়াই সিংহলদ্বীপে যাইতে হইত, এজন্ 
দসিংহলদ্বীপকে পৌরাণিককালে তান্রপর্ণ বলিত। গ্রীসের প্রাচীন 
পুরাবিদ্গণ বলেন, পাণ্যনগর মুক্তা আহরণ জন্ত প্রসিদ্ধ ছিল। 
কিন্ত মহাভারতের মতে, সিংহলদ্বীপে লোকে মুক্তা আহরণ 
করিত। রাঞজসুয়-যজ্ঞকালে সিংহলদ্বীপের লোকেরাই রাজা 
যুবিষ্টিরকে মুক্তা উপহার পাঠাইয়াছিলেন। 
“সমুদ্রসারং বৈদৃধ্যং মুক্তাসঙ্বাস্তথৈৰ চ। 
শতশশ্চ কুথাংস্তত্র সিংহলাঃ সমুপাহরন্‌ ॥” 
সভাপর্ধ্ব ৫১। ৩৬। , 
রামায়ণেই আবার অপর স্থানে*লিখিত আছে, হনূমানাদি 
বানরগণ সীতান্বেণ করিতে করিতে দক্ষিণদেশ অতিক্রম 
করিয়া এক অজ্ঞাতপুর্বব পর্বতগহ্বরে উপস্থিত হয়। এই স্থানের 
নাম খক্ষবিল। ইহার চারিদিকেই হুর্গম পর্বতশ্রেণী। বানরগণ 
এইস্থানে আসিয়া! ক্লাস্ত ও পথত্রাত্ত হইল। (তাহারা পূর্বে 
স্ুশীবের নিকট শুনিয়াছিল, মহেন্দ্র পর্বতের পরে, সমুদ্রের 
পরপারে রাবণনিবাস লঙ্কাদ্বীপ ; কিন্তু এই স্থানের বিষয় তাহারা 
পূর্রণে কখন অবগত হয় নাই।) অনেক অনুসন্ধান করিতে 


পপি 


(0%11461]8 1)02550181) 00001001708) 


* কোলকিকস্‌ সাগরের বর্তমান নাম মান্নার উপসাগর। (1589560, ) 








সে এ শী নত ১ ১০৯৯ ০ ৯ পাস পপি 


করিতে এই ভয়ঙ্কর গহ্বর মধ্যে এক যোজন গমনের পর 
তাহারা এক রমণীয় স্থান দেখিতে পাইল। সেই স্থানে নীল, 


" বৈদূধ্য মণি ও পদ্লিনী সকল পতঙ্গদলে পরিবৃত রহিয়াছে, 


রঞ্তত ও কাঞ্চননির্িত বিমানসকল শোভা পাইতেছে, মুক্তা- 
জালে সমাবৃত সুবর্ণগবাক্ষযুক্ত হেম ও রজতনির্মিত গৃহসকল 
বিগ্যমান রহিয়াছে ( ইত্যাদি । ) তাহারা অনতিদুরে একজন তপ- 
স্বিনীকে দেখিতে পাইল। এই তপস্বিনীর নিকট হইতেই 
সকলে জানিতে পারিল,_- 

“ময়ো নাম মহাতেজা মায়াবী বানরর্যভ। 

তেনেদং নির্পিতং সর্বং মায়য়া কাঞ্চনং বনম্‌।| 

পুরা দানবমুখ্যানাং বিশ্বকর্মা বব হ। 

স্‌ তু বর্ষসহজ্রাণি তপস্তপ্ত1 মহাবনে ॥ 

পিতামহাদ্বরং লেভে সর্ধমৌশনসং ধনম্‌। 

বিধায় সর্বং বলবান্‌ সর্বকামেশ্বরস্তদা ॥ 

উবাস সুখিতং কালং কঞ্চিদশ্মিন মহাবনে | 

তমগ্মরসি হেমায়াং সক্তং দানবপুক্গবম্‌ ॥ 

বিক্রম্যৈবাশনিং গৃহ জঘানেশঃ পুরন্দরঃ। 

ইদঞ্চ ব্রন্ষণা দত্তং হেমায়ৈ বনমুত্মমূ্‌ ॥* 

কিিদ্ব্যা ৫১ সঃ । ১০--১৫ শ্লো। 
মহাঁতেজ! মায়াবী ময়দানব মায়াবলে এই কাঞ্চনময় বনভূমি 
নিষ্মাণ করিয়াছেন । তিনি পূর্ষে দানবর্দিগের বিশ্বকন্মী ছিলেন । 
তিনি এই মহাবনে সহতঅবর্ষ তপন্তা করিয়া পিতামহ ব্রহ্মার 
নিকট হইতে বরন্বর্ূপ ওশনন-রচিত সর্ধপ্রকার শিল্পশান্ত 
লাভ করেন। এইরূপে তিনি সর্বশক্তিসম্পন্ন ও স্বস্থষ্ট ভোগ্য 
বিষয়ের ভোক্তা হইয়া কিছুকাল সুখে এই বনে বাস করেন। 
সেই সময়ে হেম। নায়ী অপ্মরাতে আসক্ত হওয়ায় দেবরাজ 
ইন্দ্র বজ্রদ্বারা তাহাকে নিহত করিয়ছিলেন। তৎপরে ব্রন্ধা 
হেমাকে এই অনুত্তম বন প্রদান করেন। 
মহাবংশ নামক পালিগ্রস্থের মতে সিংহলদ্বীপের একটি 

বিভাগের নাম ময়। হর্তমান আদমশৃঙ্গ বা শ্রীপাদশৈল ও 
তন্নিকটস্থ স্থান ময়রাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া অনেকে অনুমান 
করেন। (50060030517) ৮০1, 1717 ৭57 1), ) 
যদিও মহাবংশে সিংহল, নাগস্বীপ ও তান্র্পর্ন এক দ্বীপের পর্যায় 
বলিয়া! উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু এই বৌদ্ধমত অনেকটা 
অনঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। কারণ প্রথমেই মহাবংশ প্রণেতা 
সিংহল এই নাম লইয়াই গোল বাধাইয়াছেন। তিনি বলেন, 
পূর্বে এই স্থানের নাম সিংহল ছিল না, বঙ্গরাজকুমার বিজয়- 
সিংহ এই দ্বীপজয় করিলে তীহারই নামান্থসারে এই স্থানের 
নাম পসিংহল' হয়। কিন্ত সেই সময়ের অনেক পুর্বে যে এই 


[ ১৪৭ ] 


এ, ওরা 


পপি সি সপ শশী শি পপাস্পেশপিসীশ 





৮৯০৯, শিস সে আপ শি 


স্থানকে সিংহল বলিত, তাহা মহাভারতের অনেকস্থলেই উক্ত 
হইয়াছে। এ ছাড়া তাত্রপর্ণ (সিংহল) ও নাগম্ীপ যে ছুটি 
স্বতন্ত্র, তাহা সকল পুরাণ পাঠেই জানা যায়। 

রাম কপিসৈন্য সঙ্গে সাগরতীরে উপনীত হইবার পর নল 
১** যোক্ন পরিমিত সেতু নির্মীণ করিয়াছিল। ইহাতে জানা 
যাইতেছে, সেই সমুদ্রতীর হইতে লঙ্কার বেলাভূমি ১০* যোজন 
অর্থাৎ ৪*০ ক্রোশ। ্ 

কেহ কেহু বলেন, রামেশ্বরত্বীপ হইতে সেতু আরম 
হইয়াছিল, এবং বর্তমান আদম্স ব্রি্কেই কেহ কেহ নল- 
নির্িত সেতু বলিয়া উল্লেখ করেন। কিন্তু উহ! আধুনিক 
লোকদিগের কল্পনামাত্র। রামেশ্বর দ্বীপ হঠতে নলসেতু হইতে 
পারে, কিন্তু বর্তমান আদম্নব্রি্কে আমরা নলসেতুর নিদর্শন 
বলিতে প্রস্তত নহি। যে সকল সন্থীর্ণ স্থান, সেই নলসেতুর 
গ্রস্তরথণ্ড বলিয়৷ সনেকে মনে করেন, সে গুলি সমুদ্রোতে 
স্তগীককত বালি অথবা বেলেপাথর (১%715099৩ ) মাত্র 
ভূতত্ববিদেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, এ খণ্ড সকল নিতাত্ত 
আধুনিক সময়ে গঠিত । (09467) 160৭ 0০১$ 11)90160? 
0. 2. 9. 218.) ইহার নিকটেই সমুদ্রের স্বচ্ছললিল মধ্যে 
বিস্তর প্রবাল দেখ! যাঁয়। কালে প্রবালসমূহ এ খণ্ড সকলে 
মিলিত হইয়া দ্বীপাকারে পরিণত হইবে ।--অনেকের মতে পুর্ে 
সিংহলদ্বীপ ভারতবর্ষের সহিত মিলিত ছিল। বিশেষতঃ বর্তমান 
রামেশ্বর দ্বীপ হইতে সিংহলের বেলাভূমি ১** যোজন নহে। 

খুষ্ীয় ৫ম শতাবে, পালিগ্রন্থ মহাবংশ প্রথম রচিত হয়। 
& মহাবংশের মতে সিংহলের অপর নাম লঙ্কা। কিন্ত এ 
সময়ে ( খাষ্টের সপ্তম শতাবীতে ) প্রসিদ্ধ চীনপরিত্রাজক 
হিউএন্সিয়াং সিংহল-দবীপে গমন করেন। তিনি সিংহল 
দ্বীপকে লঙ্কা বলেন নাই। তিনি লিথিয়া গিয়াছেন--“সিংহল 
দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব একটি পর্বত আছে, এঁ পর্বাত্তকে লোকে 
লঙ্কা বলে। দেখানে ঘক্ষ প্রভৃতি বাস করে ।” স্থৃতরাং স্বীকার 
করিতে হইবে যে, হিউএন্পিয়াংএর সময়েও সিংগল-দ্বীপকে 
কেহ কেহ লঙ্কাদীপ বলিত না। সিংহল-্বীপের সুদূর দক্ষিণ-পূর্ব 
লঙ্কা নামে একটি সামান্য পর্বত থাকিলেও সমগ্র সিংহলকে 
আমরা রামায়ণোক্ত লঙ্কা বলিতে পারি না। পি'হলে লক্কা- 
পাহাড় আছে শুনিয়াই কেহ যদি সিংহলকেই লঙ্কা বণিতে চাঁন, 
তাহা হইলে অনেকে কাশ্মীরের অন্তর্গত লঙ্কা দীপকে মুনায়াসেই 
রাবণের লঙ্কা বলিতে পারেন ।* কেবল একটি দামের মিল 
পাইলে প্রাটান জনপদাদির অবস্থিতি নির্ূপিত হইতে পারে 
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না। সেই সেই স্থানের ভূতত, চতুঃসীমা ও উৎপন্ন ভ্রব্যাদির 

সহিত বর্তমান নির্দিষ্ট স্থানাদির ভূতব্বাদির সৌসানৃশ্ত হইলে 
তবে সেই সেই প্রাচীন জনপদাদির কতকটা সন্ধান পাওয়া 
যাইতে পারে। 

আমরা লক্কা-সন্বন্ধে পুর্ব্রেই বলিয়াছি যে, আমাদের প্রা্ীন 
শান্তীয় মতানুসারে লঙ্কা ও সিংহল হুহটি স্বতন্ত্র ্বীপ। এখন 
দেখা যাউক, কোন স্থানকে আমরা লঙ্কা বলিতে পারি। | 

অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে-_ 

“্রিংশদ্যোজনবিস্তীর্পাং স্বর্ণ প্রাকারতোরণাম্‌। 
. দক্ষিণন্তোদধেস্তীরে ব্রিকৃটো নাম পর্বতঃ ॥ 

শিখরে তন্ত শৈলন্ত মধ্যমেহমধিসন্নিধো । 

পতত্রিভিশ্চ দৃপ্রাপাং টক্্ছিন্নাং চতুর্দিশম্‌॥ 

শক্রার্থং মতকৃতা পূর্ব প্রযত্রাদ্বহুবৎসরৈঃ । 

ৰসন্ধ তত্র ছৃদ্ধর্যাঃ সুখং রাক্ষসপুঙ্গবাঃ ॥” 

দক্ষিণ সাগরের তীরে ত্রিকূট নামক পর্বত আছে, সেই 
পর্বতের মধ্যম শিথরে সাগরের নিকটে ৩* যোজন-বিস্তীরণা বর্ণ 
গ্রাকার ও তোরণাদিশোভিত লঙ্কাপুরী। এই পুরী পক্ষি- 
দিগেরও ছুর্গম। পুর্ব্বকালে ইন্দ্রের জন্ত বহু বৎসর ধরিয়া 
বহযত্ধে আমার (বিশ্বকর্মা) দ্বারা নির্মিত হইয়াছে । হে ছূরঘর্ 
রাক্ষসগণ ! সেই স্থানে সুখে বাস কর। 

রামায়ণেও লিখিত আছে,-. 

“্ক্ষিণন্তোদধেক্তীরে ত্রিকুটো নাম পর্বতঃ ॥ ২২ 

স্থবেল ইতি চাপ্যন্টো দ্বিতীয়া রাক্ষসেশ্বরাঃ । 

শিখরে তশ্য শৈলন্ত মধ্যমেহমুনসম্িভে ॥ ২৩ 

শকুনৈরপি ছুপ্রাপে টক্কচ্ছিননে চতুদ্দিশি। 

ত্রিংশদ্যোজনবিস্তীর্ণা শতযোজনমায়তা ॥ ২৪ 

্ব্প্রাকারসংবীতা হেমতোরণসংবৃতা ৷ 

ময়া লক্কেতি নগরী শক্রাজপ্রেন নির্িতা ॥” ২৫ 

( উত্তরকাণ্ড ৫ম সর্গ। ) 

হে রাক্ষমগণ ! দক্ষিণসাগরের তীরে ত্রিকূট' নামক পর্বত 
এবং তাহার মত আত্ন একটি সুবল নামক পর্বত আছে। সেই 
শৈলের মধ্যম শিখর মেঘসদৃশ, বিশেষতঃ পাষাণ সকল চারিদিকে 
বিকীর্ণ হওয়ায়, উহা! পক্ষীদিগেরও হুর্গম | আমি (বিশ্বকর্মা ) 
সেই শিথরে ইন্দ্রের আদেশে লঙ্ক! নির্মাণ করিয়াছি, এ নগরী 
ব্রিশযৌজনবিস্ৃত, একশত যোজন আয়ত, স্বর্ণ প্রাকার-শোভিত 
এবং হের্ষময় তোরণে পরিবৃত। 

আবার অপর স্থানে লিখিত আছে,__- 

“শিখরস্ত ত্রিকৃটস্ক গ্রাংশু চৈকং দিবিম্পৃশম্‌। 

সমস্তাৎ পুষ্পসংচ্ছমং মহারজতসন্নিভম্‌ ॥ 








শতযোজনবিস্তীর্ণং বিমলং টারুদর্শনমূ। 
নিবিষ্টা তস্য শিখরে লঙ্কা রাবণপালিতা ॥ 
দশযোজনবিত্তীর্পা ব্রিংশদযোজনমায়তা। 
সা পুরী গোপুরৈরুচৈঃ পা গুরাদ্ুদসন্নিভৈঃ ॥ 
সকাঞ্চনেন শালেন রাজতেন চ শোভতে | 
গ্রাসাৈশ্চ বিমানৈশ্চ লঙ্কা পরম্ভূষিতা ॥” 
( লক্কাকাণ্ড ৩৯ সর্গ।) 
যাহার মহোচ্চ শিখর আকাশ স্পর্শ করিয়াছে, সেই ত্রিকৃট- 
পর্বত পুষ্পসমাচ্ছর হওয়ায় স্থবর্ণময় বলিয়া বোধ হইয়। থাকে । 
সেই গিরি পতযোজন বিস্তীর্ণ বিমল চারুদর্শন, তাহারই শিখরে 
রাবণপালিতা লঙ্কাপুরী। সেই লঙ্কাপুরী দশফোঞঙ্জন বিস্তীর্ 
এবং বিংশতিযোজন আয়ত। সেই লগরী পাণুরবর্ণ মেঘষ?্‌শ 
স্বর্ণ ও রজত প্রাসাদ এবং বিমানসমূহে বিভূষিত। 
রামায়ণের মতে লঙ্কায় নিয্লিখিত উদ্ভি?্‌ অন্মে-_ 
“চম্পকাশোকবকুলশালতালসমাকুলা। 
তমালপনসচ্ছন্লা নাগমালা-সমাবৃতা ॥ 
হিস্তালৈরঙ্ছনৈন।পৈঃ সপ্তপণৈঃ সুপুম্পিতৈঃ | 
তিলকৈঃ কর্ণিকারৈশ্চ পাটলৈশ্চ সমস্ততঃ ॥” 
( লঙ্কাকাণ্ড ৩৯ সর্গ।) 
চল্পক, অশোক, বকুল, শাল, তাল, তমাল, পনস, নাগ- 
কেশর, হিস্তাল, অর্জুন, কদন্ব, সপ্তরপর্ণ, তিলক, কর্ধিকার় ও 
পাটল। 
ভাস্করাচার্য্য লিখিয়াছেন,». 
পলঙ্কাপুরেহর্কস্য যদোদয়ঃ শ্যাৎ 
তদ! দিনার্দং যমকো টিপুর্য্যাম্‌। 
অধস্তদা সিদ্ধপুরেহস্তকালঃ 
স্তাপ্রোমকে রাত্রিদলং তদৈব ॥ 
যথোজ্জয়িন্তাঃ কুচতুর্থভাগে 
গ্রাচ্যাং দবিশি স্তাদ্‌ যমকোটিরেব । 
ততশ্চ পম্চান্ন ভবেদবন্তী 
লক্কৈব তন্তাঃ ককুতি গ্রতীচ্যাম্‌॥” 
গোলাধ্যায় ৩৪৪৪৬ | 
যখন লঙ্কায় হুর্যেযোদয় হয়, তখন ( তাহার নব্বই অংশ 
পূর্বে ) ষমকোটিতে মধ্যান্ক, সিদ্ধপুরে হৃষ্যোত্ত এবং রোমকপত্বনে 
ছিপ্রহর রাত্রিকাল। বমকোটি উজ্জয়িনীর ঠিক পূর্ঘে নব্বই 
অক্ষাংশ দুরে অবস্থিত, আবার লঙ্কা যমকোটির ঠিক পশ্চিমে, 
উজ্জয়িনী পশ্চিমে নয় । 
হবন্দপুরাণের কৃমান্সিকা-থপ্ডের মতে লঙ্কাদেশে ৩৬* 
গ্রাম আছে। 


লঙ্কা 


“যট ত্িংশড সহভ্রাণি লঙ্কাদেশ? প্রকীর্তিত।” 
| ( কুমারিকাখণ্ড ৩৭ অধ্যায় ) 
চূর্যযসিদ্ধাত্তের মতে -_“লঙ্কা ভারতবর্ষের একটি নগর ।” 

( হুর্ধ্যসিদ্ধাত্ত.১২ | ৩৯) 
ধরঙ্গাগুপুরাপের মতে--ধবন্ধীপের পর মলয়তবীপ, এই মলয় 
নামক দ্বীপের অন্তর্গত পর্বতের সানুদেশে লঙ্কাপুরী। 

“তথাচ মলয়ন্বীপং মেরুমেব সুসংস্কৃতম্‌। 

মণিরত্বাকরং শ্কীতমাকরঃ কমলসা চ॥ 

অনেকযোজনাবিষ্টে চিত্রসানুদরীগৃহে । 

তস্য কৃটতটে রম্যে হেমপ্রাকারতোরণে ॥ 

নির্যঘযহবহৃবিচিত্া হস প্রাসাদমালিনী । 

শতযোজনবিস্তীর9ণা ত্রিংশদযোজনমায়তা। 

নিত্যপ্রমুদিতা! স্ফীত! লঙ্ক। নাম মহাপুরী । 

স! কামরূপিণাং স্থানং রাক্ষসানাং মহাত্মনাম্‌। 

আবাসে! বলদৃগ্তানাং তদ্িদ্যাঙ্গেববিদ্ধিষাম্‌ (৮ 

(ব্রহ্ষাণ্ডে অন্যঙ্গপাদে ৫৩ অঃ।) 

সাধারণে লঙ্কাকে দ্বর্ণলস্কা বলিয়া থাকেন। রামায়ণে এক- 
স্বানে লিখিত আছে,-_ 

প্যত্ববস্তো যবস্থীপং সপ্তরাজ্যোপশোভিতম্‌। 

ন্বর্ণপ্যক্বীপং সুবর্ণকরমণ্ডিতম্‌ ॥” কিঃ ৪৩০ 

উক্ত ল্লোকের দ্বারাও জানা যাইতেছে, যবদ্ধীপের কাছেই 
সুবর্ণ ও রূপ্যকদ্বীপ। অতএব বরন্ধাগুপুরাণের সহিত রামায়ণের 
বিশেষ প্রক্য হইতেছে । 

সরয্যসিদ্ধান্তে লঙ্কা ভারতবর্ষের একটি নগর বলিয়া উল্লিখিত 
হইয়াছে। পূর্ব্বকালে ভারতমহাসাগরীয় স্বীপগুলিও ভারতবর্ষের 
মধ্যেই গণিত হইত । ব্রক্ষা্ড প্রভৃতি পুরাণে লিখিত আছে,__ 

“অঙ্গদ্বীপং যবদ্বীপং মলয়দ্বীপমেব চ। 

শব্ঘদীপং কুশঘ্বীপং বরাহদ্বীপমেব চ ॥ ১৪ 

এবং ষড়েতে কথিতা৷ অনুষ্বীপাঃ সমস্ততঃ ॥ ৪১ ॥ 

তারতম্বীপদেশো বৈ দক্ষিণে ব্হুবিস্তরঃ 1” 

| (ব্রহ্ষাগুপুরাণ ৪৮ অঃ) 

অতএব ব্রঙ্গাগুপুরাণের মতানুসারে মলয়দ্বীপের অন্তর্গত 
লঙ্কাপুরী বলিলে, পৌরাণিক মতে তাহ! ভারতবর্ষ ছাড়া নছে। 
সুতরাং হু্যসিন্ধান্তের সহিত অনৈক্য হইতেছে ন1। 

ববদ্ীপকে এখন সকলে পযাবা” বলিয়া থাকেন । ভারতমহা- 
লাগরে এই স্বীপটার অবস্থিতির বিষয় অনেকেই অবগত আছেন, 


হি 


তাহা বলা অনাবশ্বক ৷ 
তবে ববস্বীপের নিকটেই বে লঙ্কা ছিল, তাহার কতকটা 
ছাভাস পাওয়া বাইতেছে। আবার বক্গাওপুরাণ নির্দেশ 
ঘা 


[ ১৪৯ ] 


৩৮ 


“লঙ্কা 
করিতেছে, লঙ্কাপুরী মলয়ীগের অন্তর্গত। এক্ষণেপূর্বা-উপ- 
স্বীপের অন্তর্গত শ্তামদেশের দক্ষিণস্থিত বিস্তীর্ণ ভূমিখগ্ডকে মলয় 
প্রায়োদ্ীপ বলে, উহা! যধদ্বীপের পশ্চিমে অবস্থিত। এখানকার 
মলয়জাতির প্রাটীন ইতিছাস পাঠে জানা যায়, তাহারা সুমা 
্বীপন্থ মেনস্কাবু নামক স্থানে পুর্বে থাকিত, উহা তাহাদের আদি- 
বাসস্থান এবং এ স্থানকে তাহার! মলয় বলিত। * ১ 

এই মলয়জাতির ভাষা এখনও নুমাতা প্রত্ৃতি স্বীপ হইতে 
অষ্ট্রেলিয়া এবং পশ্চিমে মাদাগাস্কার পর্যাত্ত প্রচলিত রহিয়াছে ।1 
ভারতমহাসাগরের দ্বীপসমূহে প্রায় এক ভাষ! প্রচলিত থাকায় 
সহজেই বোধ হয় এই মলয়ভাষী ভিন্ন দেশীয় বিভিন্ন জাতিগণ 
পূর্বে একজাতি ছিল, কেহ অসভ্যাবস্থায় থাকিয়াও কালক্রমে 
সভ্য হইয়াছে, কেহ যা সত্য হইয়াও পুনরায় অব্থাভেদে 
নিতান্ত অসভ্য হইয়া পড়িয়াছে। 

এই মলয়ভাবী জাতিগণ রক্ষঃ বা রাক্ষম জাতি বলিয়া 
রামায়ণাদিতে উক্ত হইয়াছে । এখনও ববত্বীপের নিকটবর্তী 
ফ্লেরিসত্ীপে এক প্রকার কদাকার ভীষণ কষ্ণবর্ণ অসভাজাতি 
বাস করে, | তাহাদের সকলকেই রক $ বলিয়া থাকে । তাহা- 
দের স্বভাবও বাক্ষসের মত। তরী ত্বীপের মধ্যেই লরাস্তক নামে 
নানে একটা নগর আছে, এই নামটিও সংস্কৃত নরাস্তকখ শব্ের 
বিকৃত পাঠ বলিয়া সহজেই অনুমিত হয় । এইইীপের নিকটেই 
এখনও রাম, লক্ষণ, নীল ও নল প্রভৃতি রামায়ণোক্ত বীরগণের 
নামানুসারে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপও রহিয়াছে । 

যাহা হউক ব্রক্ষাগ্ুপুরাণের মতানুসারে স্বীকৃত হইতেছে 
মলয়ের মধ্যেই লঙ্কাপুরী । রামায়ণের মতে, এই মলয়ের নাম 
মুবর্ণ-দ্বীপ, উহার বর্তমান নাম হুমাত্রা। 

বর্তমান মানচিত্রে দেখিতে পাই, স্ুমাত্রা দ্বীপের উত্তর 
পূর্বাংশে পর্ধতের সানুদেশে ও সমুদ্রের নিকটে “সোনীলংক্ষা' 
নামক একটি নগর রহিয়াছে, উহ! পন্বর্ণলক্কা” শব্দের অপত্রংশ 
বলিয়াই বোধ হয়। আবার এই স্বীপের অন্তর্বর্তী হীরক 
অন্তরীপের (10191000200 0, ) নিকট একটি বন্দরকে এখনও 
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$ সংঙ্কৃত রক্ষংশকোর প্রাকৃত রপ। ং 
খু মরাস্তক শবষের অর্থও রাক্ষস । রাবণের একজন সেনাগতির নামও 
নয়াস্তক | 





| “লঙ্কা বলে। চিনি এই হবীপের উত্তরপশ্চিমাংশে কাফনগিরি 
ইত্যার্দি প্রমাণের দ্বারা ।' 


(001465 8৫0.) রহিয়াছে ।* 
বোধ হইচ্চেছে, রামায়ণোক্ত 'লঙ্কাপুরী” অথবা “ন্ুবর্ণতবীপ' 
বর্তমান স্ুমাত্রান্বীপকে বুঝাইত। সুমা, ঘবদীপ ও ফ্লোরিস 
স্বীপের দক্ষিণপশ্চিমে প্রবাহিত বিস্তীর্ণ সমুদ্রকে এখনও এখানকার 
বুগী জাতিরা “লঙ্কাই” সাগর বলিয়। থাকে । এতন্বারাও লঙ্কার 
কতকটা,স্থান নির্ণয় হইতে পারে। বহুবার ভূমিকম্প ও আগের 
গিরির উৎপাত প্রস্ৃতি প্রারুতিক বিপ্লবে সুমাত্রার দক্ষিণন্থ বিস্তীর্ণ 
ভুভাগ সমুদ্রগর্ভশায়ী হইয়াছে, প্রাচীন লঙ্কারাজ্ের সেই অংশই 
সম্ভবতঃ “লঙ্কাই' সাগর নামে পরিচিত হইয়াছে। 
ষদিও এই নুমাত্রান্বীপে হিনদুজাঁতি এখনও বাস করেন না, 
' ষঙ্গিও হিন্দুনির্ষ্িত মন্দিরাদির কিছুমাত্র ধবংসাবশেষ দৃষ্ট হয় না, 
কিংব! ইতিহাসেও লিখিত নাই,কিস্ক এমন অনেক প্রমাণ আছে, 
বন্থারা আমক়া মুক্তকণে স্বীকার করিতে পারি যে প্রীরামচন্দ্রের 
: আগমনের গর হইতে ভারতবাসী হিন্দুগণ শ্বর্লাভের আশায় 
এই স্বানে আগমন করিতেন ।1 স্ুমাত্রার মধ্যস্থল হইতে 
প্রাচীন হিন্দু রাজগণের নান! শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, 
জাহাভেও হিন্দু-প্রাধান্তের যথেষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে । 
এই দ্বীপে এখনও মঙ্গল, ইন্দ্রগিরি, ইন্দ্রপুর ইত্যাদি হিন্দু- 
প্রদত্ত সংস্কত নাম নগর ও নর্দীবিশেষে রহিয়াছে । এখন 
মলয়জাতি ষে স্থানকে আপনাদগের আদিজন্মভূমি বলিয়। গৌরব 
করিয়া থাকেন, পৃথিবীর অপর সকল স্থান অপেক্ষ! যে স্থানে 
সমধিক সুবর্ণ উৎপন্ন হইত, এখনও সেই স্বর্ণময়ী ভূমির নিকট 
দিয়া ইন্ত্রগিরি নামে নদী প্রবাহিত হইতেছে। উক্ত নামগুলি 
পাঁঠেও ম্পইই হৃদয়ঙ্গন হয়, যে এক সময়ে হিন্দুগণ এই স্থুমাত- 
স্বীপে আসিয়া উপনিবেশ করিয়াছিলেন । 
এই দ্বীপে অলকেশবর নামক:শিবলিঙ্গ বিদ্যমান আছেন । 
( সহাদ্রিথও ১৯১৪) 
৯ ভাগপুরাদে ইহাই 'কাঞ্চনপাদ। নামে মপন্ীপের অধেই উক্ত 
হইগ়াছে। "তথ| কাঞ্চনপাদন্ত দলয়ন্তাপরন্ত হি ।” ব্রহ্গাণ্ড ৫৩ অঃ 
1 রামের পর হইতে এই লক্কার্ীপে অনেকেই স্বর্ণল/ছাশায় গমনাগমন 
করিতেন । দ্ষন্দপুয়াপেক্র নাগরখণ্ডে[ত্ত নিম্নলিখিত বচনের দ্বারা তাহ 
কতকট। প্রমাণিত হইতেছে । 
“ভবিষাস্তি কলৌ কালে দরিদ্র। নৃপমনবাঃ। 
তেহত্র মবর্ণস্ত লোঙেন দেবতদর্শন|য় চ 0৪৯ ূ 
নিতযকৈবাগমিব্যস্তি ত্য, রক্ষঃকুতৎ ভয়ম্‌ 0*৪১ নাগরথণ্ড ৯৪অ: 
য়াম মর্গী]রাহ+ করিলে পর তৎপুত্র কুশ লঙ্লায় আগমন করিয়াছিজেন, 
সাছাও সার্গরধণ্ডে উন্নথিও হহুাছে। [ নাগরখণ্ড ১৮৮ জঃ ৯০.৯২ 


ল্লীক দেখ']। এই হমআার'পার্থেই কূপং নামে একটি ্বীপ আছে, উহ 
স্ামারণেক্ত রাগযক হীপ, বলিয়।ই অনুমিত হয় । 


২ শাখা। ৩ শাক্ষিনী। ৪ কুলটা। (জেলী ) ৫ ধান: 
রিশেষ। পর্যায় _করালব্রিপুটা, কাস্তিকা, রক্ষণান্তিকা | ইহার 
গুণ__ফুটিকর,শীতল, পিতরদাশক, বাতকারক ও খু। (রাজনি*) 
লঙ্কা (দেশজ ) কু-মরিচ। [ লঙ্কামরিচ দেখ। ] 
লঙ্কাদাহিন্‌ ( পুং)লঙ্কাং দহতি তচ্ীলঃ দহ-পিদি। হনুমান্‌। 
লক্কাদ্বীপ, ভারত মহাবাগরস্থিত একটা স্বীপ। রামা়গোক্ত 

রাক্ষদপতি রাবণ এখানে রাজস্ব করিতেন | [ লঙ্কা দেখ। ] 
লঙ্কাধিপতি (পুং) লঙ্কা অধিপতি? । রাবণ। ( জটাঁধর ) 
লঙ্কানাথ, লঙ্কা্ীপের অধিপতি । রাক্ষমরাজ রায়প। অর্ক- 
চিকিৎসা ও নিবন্ধসংগ্রহ নামক ছইথানি বৈস্তকগ্রস্ তিমি রচনা 
করিয়াছিলেন বলিয়। গ্রলিদ্ধি? 
লঙ্কাপিকা, লঙ্কায়িক (্ী) পৃষ্কা, চলিত পিড়িং শাক। 
( শব্দরত্বা* ) লঞ্ষোপিকা পাঠও পাওয়া যায়। 
লঙ্কামরিচ, স্বনাম্প্রিদ্ধ ক্ষুপবিশেষ । ইহার ফল বা! বীজকোব 
লঙ্কা” নামে প্রসিদ্ধ । 

ভারতবর্ষের সমতলক্ষেত্রে, কাশ্মীরের নিম্নতর শৈলমালা- 
সমূহে এবং চন্ত্রভাগা-প্রবাহিত উপত্যকা ভূমির ৬৫** ফিট 
উচ্চ স্থানেও এই বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। পর্বতজীত 
লঙ্কা স্বতাবতঃই বেশী ঝাল হইয়৷ থাকে। কাশ্শীরের পার্বত্য- 
প্রদেশে ৭ প্রকার লঙ্কা দেখিতে পাওয়! যায়। দৈষ্ধ্য, গঠন 
ও বর্ণ দ্বারা উহাদের পার্থক্য উপলব্ধি হয়। বাঙ্গালায়ও ৫টা 
বিভিন্ন জাতীয় লঙ্কা জন্মে। কিন্তু পার্ব্বতীয় লঙ্কার স্তায় তাহা 
ঝাল হয় না। লঙ্কার আকুতি প্রধানতঃ লন্বা, কতকগুলি 
চেপ্টা, চৌকা, বক্রাকার, তীক্ষমুখ, হ্িচ্ছিদ্রক, মল্ণগাত্র বা 
অমস্যণ গাত্রবিশিষ্ট, বর্ণ গ্রায়ই লোহিত, তবে কোন কোন 
স্থানে শ্বেত, হরিদ্রাবর্ণ অথবা লাল, সবুজ সাদা বা হরিদ্রাবর্ণ 
যুক্তও দেখা যায়। 

ভারতের বিভিন্ন স্থানে এবং যরোণ্পীয় রাজ্যসমূছে লঙ্কামরিচ 
বিভিন্ন নামে পরিচিত। হিনী--মগ্টিশ, বাঙ্গরু, লালমিরিচ, 
মর্চা, মির্চ, গাছমিরচ) বাঙ্গালা--লালমরিচ, লক্কামরিচ 
গাছমরিচ; ভোট--মুরু-ফমশা ) কুমাযুন-_মাটিৎসা-বঙ্গরু ; 
কাশ্মীর-_মির্তজ-আ-বঙ্গুন, মির্চ-বান্ম্‌) গুর্জর-_লাঁলমিরিচ, 
মর্চু) কচ্ছ--মির্চ) মরাঠী-_মির্শিক্গা; তামিল-_মিলগাই, 
মুলাগাই, মোর্মঘে, মোল্লা) তেলখু__মিরপাকয়, মেরপুকাই; 
মলবার--কপু-মোলেগ্ড, কগ্পল-মেলক; কণাড়ী-_-মেনপিনা- 
কারি) সংস্কত--মরিচফলম্ট) আরব--ফিল্ফিলে, অহমুর ? 
পারস্য --ফিল্ফিলে-নুর্থ, পিল্পিলে-ুর্খ ; শিঙ্গাপুর--মিরিশ, 
রত-মিরিশ) বরঙ্গ-নাবু-শি, লা-যোপ ; ইংরাজী-:01১111). 
ফরাসী--০171$ 09 91069, 01179 ৫8 1316811, 
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€৩11161819 প্রভৃতি নামে পরিচিত। 
উত্ভিদ্তত্বের 3১1৪:০৪ বিভাগের 05251৩10) শ্রেনীমধো 


বৈজ্ঞানিকেরা লঙ্কাফলকে অন্তরূ্ত করিক্বাছেন। ইহার জাশ্বাদ 
"বাল ও কটু । চৈ, গোলমরিচ প্রভৃতি যেরূপ খান্তাদির ঝাল- 
আম্মা? বৃদ্ধি করিতে ব্যঞ্জনাদিতে দেওয়া যা, সেইরূপ লক্কাও 
রক্ষনকালে ব্যঞ্গনাদিতে বাটন! বা! ফোড়ংকপে বাবন্ৃত হ্ইঠা 
থাকে । এই কারণে ইহা যেণেতি মসলার মধ্যে গৃহীত হইয়াছে । 

উত্তিদ্বিদ্গণের বিশ্বাম--লঙ্কা আমেরিকায় প্রথমে উৎপর 
হইত। দক্ষিপক্জামেক্সিকার চিলিবিভাগে প্রথমে লঙ্কা দেখা 
পিমাছিল, তদবধি উহার ইংরাজি নাম চিলি হইয়াছে । ইহার 
উৎ্কট কটুত্ব দারুণ শীতের স্তায় তীত্র বলিয়াও হয় ত ০৮1] 
শব্দ হইতে 01910] নামকরণ হইয়া থাকিবে) কিন্তু অধিক 


সম্ভব চিলিদেশ হইতে প্রথমে উহা! ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে সমানীত 
হয়। এই দ্বীপপুষ্জ প্রাচীনকালে লক্কা ও মহারঙ্কা নামে; 
প্রচারিত ছিল। সেই লঙ্কাীপ হইতে উহ? ভারতে আইসে | 
বলিয়া উহা! এখানে লঙ্কা! নামেই খ্যাত হইয়াছে । ১৬৩১ থুষ্টাঝে 
[০০0০১ চিলি ও ব্রেজিলদেশক্রাত লঙ্কার উল্লেখ. করিয়াছেন । | 
(4%০. 13001) 101১]. ৮. 0. 10.) ফরাশীরাজ্যোে প্রচলিত 


লঙ্কার লামদৃষ্টে বোধ হয় যে, খিনি, ভারত ও ব্রেজিবাই 
এককালে লঙ্কা উৎপাদনের প্রধান স্থান বলিয়া গণ্য ছিল। 

১৭৮৭ খুষ্টাবে মিঃ হোভ বোম্বাই প্রদেশে লঙ্কা উতৎপর হইতে 
দেখিয়াছিলেন। বিদেশল্লাত এ দ্রব্য ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে 
প্রভূত পরিমাণে উৎপর হইতে দেখিয়া তিনি কৌতুহল প্রকাশ 
করেন নাই। তৎকালে গোয়! প্রদেশে যে মরিচ উৎপন্ন হইত, 
তাহ! সাধারণে গোয়াই-মরিচ নামে পরিচিত ছিল। 

খুষ্টায় ১৬শ শতান্দে যুরোপে প্রথম লঙ্কার চাস হয়। এাহারা 
বলেন, উহার পরবর্তিকালে ভারতে লঙ্কা আমদানী হইয়াছিল । 
সম্ভবতঃ পর্ত,গীজ নাবিকগণ ওয়েষ্ট-ই্ডিজ হইতে ভারতীয় দ্বীপ- 
পুঞ্জে ও পরে ভারতে আনিয়! থাকিবেন, কিন্তু এ মীমাংসা ঘুক্তি- 
সঙ্গত নহে, কারণ যে হিন্দুগণ এক সময়ে সুমাত্রা, ঘব, বলি ও 
লঙ্কা প্রভৃতি দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিতে সমর্থ হুইয়াছিলেন, 
তাহার! কি আমেরিকার সন্নিকটবর্তী মহালঙ্কা-ঘীপজাত “লঙ্কা 
নামক এই উত্তিজ্জ ভারতে আনয়ন করেন নাই? গোল 
মরিচের ন্তায় কটু জানিয় তৎকালীন সংস্কৃত গ্রস্থকারগণ স্ব ন্থ 
গ্রন্থে উহাকে “মরিচ” জাতির অন্তনুক্কি বলিয়াই গ্রহণ করিয়া 
ছিলেন এবং অধিক সম্ভব গোলমরিচের স্টায় সদ্‌গুণসম্পর হে 
দেখিয়া উহা তৎকালে জনাদৃত হইয়াছিল। তাই বৈশ্তকগ্রস্থে 
কুমারিচ নামে ইহার উল্লেখ দেখা যায়। জঙ্কাখীপঞজাত বলিয়া 


১] পু 


7. জং 


ইহা লঙ্কা বা লগ্কামরিচ নামে পরিচিত । আযূরবেদ শীস্কে ইহার 
গুণ_-কোপন, বিদাহী, অর্শবৃদ্ধিকর, অম্নকর, গুরুপাক, বিউস্তী 
ইত্যাদি । [ মরিচ শক দেখ । ] 

ল্াচাসের জন ৃত্তিকায় বিশেষ সার দিবার আব্তক করে 
না। কোদাল দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিয়া উহা সামান্ত ভাবে 
সার সংযুক্ত করিলেই যথেষ্ট হয়, পরে এ ক্ষেত্রে প্রেণীবন্ধভাবে 
মেরুপৃষ্ঠাকারে মৃত্তিকারাশি উত্তোলিত করিয়া তাহাতে গাছগুলি 
রোপণ করিতে হয়। প্রথমে একস্থানে বীজ ছড়াইয়া গান উৎ- 
পাদন করা হইয়া থাকে । ৪ ইঞ্চি হইতে ৬ ইঞ্চি পথ্যস্ত চারা 
বড় হইলে রোপণ করাই নিয়ম । চারাগুলি ১/* বা ২ হাত 
অন্তর পুতিয়া সেই ক্ষেত্রে উত্তময়প জলসেক আবন্তক এবং 
ক্ষেত্রে অপর কোন আগাছা! না জন্মে তথধিষয়ে বিশে দৃষ্টি 





রাখা উচিত। 


উপরে লঙ্কার জাতিবিভাগের উল্লেখ করা হইয়াছে 
ইংরাজীতে যাহাকে 9০4 ৩7০৫: বলে, তাহার বৈজ্ঞানিক নাম 


 08182617% 07714571. এবং বাঙ্গালায় উহা লাল গাছমন্লিচ 


বলিয়। গ্রসিত্ধ। আর একটী জাতি 0 77৮423০678 ইহার 
ইংরাজী নাম 08111), 0০০: 061১9, 0৯999 ১9৮৮০ 
31১9৮ 09971 এই জাতীয় লঙ্কার গাছগুলি ঝোপা 
ঝোপা এবং লঙ্কা উপরোক্ত শ্রেণী অপেক্ষা সুদ্রারতি। বাঙ্গালা 
ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ইহা গাছমরিচ প্রত্ৃতি নামে পরিচিত; 
কিন্তু হিমালল্ন প্রদেশে “খর্মানি”, মলর়ালমে “চবে লোন্বোক চীন 
মরিচ ও লনামের।”, শিঞ্গাপুরে প্যান মিরিশ' নামে খ্যাত। 
দক্ষিণ আমেরিকা, ধাঙ্গল|, উড়িম্বা ও মান্ত্রাঞজ প্রেদিডেন্সীতে 
এই জাতীয় লঙ্কা প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে । ইহাই 
আমাদের দেশে চীনে লঙ্কা বা সূর্যমুখী লঙ্কা বলিয়া! খ্যাত। 
0. £78808) শ্রেণীর লঙ্কা বাঙ্গালায় ও হিন্দুস্থানে কামরাঙ্গা লঙ্কা 
বা কাফ্রি লঙ্কা বলিয়া খ্াত। ইহা অতিশয় ঝাল। কৃষকেরা 
এই জাতীয় লক্কার চাস করে না । কোন কোন উগ্ভানে সথের 
বশবস্তী হুইয়! উদ্ভানপালক এই লঙ্কার গাছ রাখে । ইহার ফল- 
গুলি সিন্দ.রের ন্যায় গাড় লোহিতব্ণ, দেখিতে ঠিক রামবেগুণের 
মত। ঝালের উগ্রতা দেখিয়া লোকে ইহাকে কাচা বা ব্যঞ্জনা- 
দিতে দিয়া খায় না । যুরোপীয়গণ প্রায়ই অগ্নেন আচারে অথবা 
বীজ বাহির করিয়া অন্যান্ত মসলা তন্মধ্যে পৃরিয়া এই লঙ্কা ভিনি- 
গারের মধ্যে ভুবাইয়া রাখে। বাঙ্গালীর “আম্তৈল” প্রত্ৃতি 
আচারে লঙ্ক। ভিজাইয়া রাখে । ০. টানা ঘা 0, 18*- 
$8181000 ধান্তের হ্যায় ক্ুত্রাকার হয় বলিয়া ধানীলঙ্কা নামে 
প্রসিষ্ধ। এতপ্রি্ ব্দরী কল বা বটফলের গ্চার লালবর্ণ ও 
গোলাকার আর এক প্রকার লঙ্কা দেখা যাঁয়। উহাকে লোকে 





লঙ্কা নামে ছোট লঙ্কার আর একটা শ্রেনী দেখা যায়। 

কাচা, পাকা, শুকুনা ও আচারে ভিজান সকল প্রকার 
লঙ্কাই লোকে খায়। ব্যঞ্রনাধির ঝাল ও আচারাদির গন্ধ বৃদ্ধি 
করিতে লঙ্কার বাবহার অধিক হয়। বাঙ্গালায় লঙ্কার কাথ হইতে 
ঝোলাগুল্ড়র নায় একপ্রকার দ্রব্য প্রস্তত হইয়া থাকে । ইহার 
জান্বাদ ঝাল ।“অল্ন্রবাজাত 'জাম'বা'জেলির” সহিত ইহা মিশাইয়া 
ধাইতে উত্তম লাগে। ইংলণ্ডেও লক্কাসেবনের যথেষ্ট সমাদর 
আছে। শুকৃনা লঙ্কা ঢে'কিতে কুটিয়া ও জাতার পিধিয়! 
পরে বস্ত্রে ছণকিয়া বোতলে রাখিলে নষ্ট হয় না। কারি 
পাউডারের সঙ্গে এই লঙ্কাচূর্ণ ব্যবহৃত হয়। নিয়োক্ত দৃষ্টাস্ 
হইতে ১৮১৮ খুষ্টাকে ইংরাজজাতির লঙ্কাপ্রিয়তার যথেষ্ট পরিচয় 
পাওয়। যায় :--৮719 ৪ 01911) দা11]) 2১ 11188 30)71009, 8510 
৮0৪891)1)) 19811) +71)69168160.. “4১ 00111 ?' 8৪10 1904008, 
88810108401) 759 1”. ,. 7০ত 1980 500 £:990 039) 
19০৮) 87১9 ৪814) 80৫ 0116 009 1060 1987 29000). 26 ৪৪ 
10৮০ 0020 606 01017 ) 1991) 20 010০4 ০০০1৫ 196৪ 
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বৈগ্থকগ্রস্থে লঙ্কা কু-মরিচ নামে প্রসিদ্ধ । ইহা দীপন, 
অগ্মিকর ও বলবর্ধক। বেদনাযুক্ত স্থানে লঙ্কা বাটিয়া প্রলেপ 
দিলে সেই স্থান লাল হইয়া উঠে এবং বেদনা নাশ করে। 
আল্জিহ্বা' বাড়িলে অথবা! জিহ্বামূলে কাঁটা হইলে সেই স্থানদ্য়ে 
লঙ্কা ঘসিরা! বাঁ টিপিয়া ধরিলে উপকার দর্শে। সাময়িক বা ছুষিত 
গলক্ষতরোগে লঙ্কাসিদ্ধ জলের কুলকুচা অথবা জিহ্বামূলে জল 
রাখিয়া কুলকুল্‌ করিলে বেদনার উপশম হঁয়। চিনি ও কতিলা 
সহযোগে লঙ্কার লোঁজেঞ্জস্‌ গ্রস্তত করিয়া সেবন করিলে 
স্বরভঙ্গদৌষ বিদুরিত হয় । গায়ক ও বক্তাদিগের এই লোলেঞ্জ 
অতি প্রিয়। ইহা ম্যালেরিয়ানাশক ও গলগণ্ডনিবারক । 
কুকুরের কামড়ানি ক্ষতে ও সপপদষ্ট স্থানে লঙ্কা বাটিয়া প্রলেপ 
দিকে বিষনাশ করে। মদাত্যয়রোগে (00911701107) 111910061)8) 
২* গ্রেণমাত্র। সেবনে ফল দর্শে। গলক্ষতে একবোতল জলে 
৪ ডাম লঙ্কা সিদ্ধ করিয়া সেই জল লাগাইলে ক্ষতস্থান শুকহিয়া 
আইসে।' পাঁচড়ায় নারিকেলতৈলে উত্তমরূপে লঙ্কা ঠোরাইয়। 
লাগাইলে আরোগ্য হয় । অজীর্ণরোগে রেউচিনি, লঙ্কা ও শুট 
সমভাগে পেষণপুর্ব্বক বটিক! প্রস্তত করিয়া সেবন করিবে। 
বিশ্চচিকারোগগ্রস্ত রোগীকে অহিফেনমিশিত লঙ্কার কাথের 
সহিত হিঙ্বীর্ভ মিশাইয়। স্বপন মাত্রায় থাইতে দিলে উপকার 
দশে। ওয়েষ্ট ইন্ডিজ, দ্বীপপুঞ্জে আরক্তজরে (387181108 ) 
এইরূপ একটা লঙ্কার কাথ প্রস্তুত করিয়া! সেবনের ব্যবস্থা! 
কাছে । চা খাইবার চামচের ছুই" চামচ লঙ্কাচুর্ণ ও ভুই চামচ 

রঃ 


ধৌচ ফলের নামানুসারে ঝুঁচিলঙ্ক। বা কুলে লঙ্কা বলে। চক্ত্রমণি- 


উত্তপ্ত জল ঢালিয়! দিবে। এ জল শীতল হইলে কার্পাসবস্তরে 
ছ'কিয়া তাহাতে পুনরায় অর্ধ পাইন্ট মাত্রা ভিনিগার মিশাইয়া 
লইবে। প্রারুবয়ন্থেয় পক্ষে চাপানের ১ চামচ প্রতি ৪ ঘণ্টা 
অন্তর। বালকগণের বয়স ও রোগের বলাবল বিবেচনা করিয়া 
ব্যবস্থা কর! কর্তৃব্য। 

১৮১৬ খু্টাবে অধ্যাপক 8001)0125 ও 93150010100 লঙ্কা 
(০8810001) ) হইতে রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা 082৪107) 
নামক একটী পদ্দার্থ আবিষ্কার করেন। ইহাই লঙ্কার সার বা 
কটুত্ব (১0711165) । 09081908)এর দান! বর্ণহীন 09 14 02) 
৫৯ সেণ্টি' উত্তাপে গলিরা যায় এবং ১১৫০ উত্তীপে 
উপিতে থাকে। 

লঙ্কারি €পুং) রামচন্্র। 

লঙ্কারিকা (স্ত্রী) পিড়িংশাক। 

লঙ্কাবতাঁর, সমস্তভত্রকত প্রসিদ্ধ বৌদধগ্রস্থভেদ। 

লঙ্কাঁশিজ, বুক্ষতেদ (151101)011)88 1070081)1) | 

লঙ্কাস্থায়িম্‌ (পুং) লঙ্কাবৎ ভিতীতি স্থা-ণিনি। বৃক্ষবিশেষ, 
লক্কাসিজ। ( শবচ* ) লক্কারাং তিষ্ঠতীতি। (তরি) ২ লম্কা- 
বাসী, যাহারা লঙ্কায় অবস্থান করে। 

লঙ্কেশ (পুং) লঙ্কায়৷ ঈশঃ পতিঃ | রাবণ। (ত্রিকা*) 

লঙ্কেশ্বর (পুং) ১ রাবণ। কালাগিরুদ্রোপনিষৎ, প্রাকৃত কাষ- 
ধেস্থু ও শিবস্ততি নামক তিনখানি গ্রন্থ ইহার বিরচিত বলিয়। 
প্রকাশ । [ লক্কানাথ দেখ। ] ২ লক্কার্ধীপন্থ শিবলিঙ্গভেদ। 
লহ্বেশ্বররস (পুং) কুষ্ঠরোগাধিকারে রসৌষধবিশেষ। প্রস্তত- 
প্রণালী--পারদ, অভ্র, তা, গন্ধক, হরিতাল, শিলাজডু, 
অশ্নবেতস এই সকল তিন দিন মর্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ । 
বটা,প্রস্তত করিতে হইবে। অন্পান_মধু ও ত্বৃত। ইহ! 
ভিন্ন ব্রিফলা, মঞ্জিা, বচ, পাটলা, মূলা, কট্কী ও হরিদ্রাকাথ 
অন্ুপানেও সেবন কয়! যাইতে পারে। এই ওঁবধসেবনে 
কুষ্ঠরোগে বিশেষ উপকার হয়। (রসেন্জরসারস* কুষ্ঠরোগাধি* ) 
লঙ্কেশবনারিকেতৃ €পুং ) অঞ্জুন। “লঙ্কেশস্ত বনারিঃ হনুমান্‌ 
স কেতুর্স্ত সঃ” (ভারত ৪1১২৯৪ প্লোকে নীলকণ্ ) 
লঙ্কোপিকা (ক্ত্রী) পৃদ্ধা। ( শবরত্বা* ) 

লঙ্কোৌয়িকা (ত্ত্রী) পৃক্ধ।! । ( শবরত্বা' ) 

লঙ্খনী (স্ত্রী) অস্বরশ্মির অংশতেদ। | 

লক্ষ (পুং ) লঙ্গতীতি লঙ্গ-গতৌ-অচ.। ১ সঙ্গ। ২ বিড়গ, জার, 
উপপতি। ( মেদিনী) 

লঙ্গ ( দেশজ ) লবদ শরের অপত্রংশ লবঙ্গ । 


লঙ্গক (পুং ) উপপতি। জায়। 





লঙ্গতারাই, ার্কত্য রিপুরারাজ্যের অন্তত একটা গিরিশ | 
'ইহার প্রধান শুর্ন ফেঙ্গপুই ১৫৮১ এবং সিম্‌ বালিকা! ১৫৪৪ ফিট 
উচ্ভ। [ লক্বাই দেখ। ] 

লঙ্গদত্ত, এক্গন প্রাচীন কবি। 

লঙ্গফুল (দেশজ) ১ গুলাভেদ? (1/,01081% 0017006100019118)। 
২ ্ত্রীলোকদিগের একপ্রকার অবস্কারতেদ, ইহা কর্ণে কিংবা! | লঙ্গ র, যুক্তপ্রদেশের গড়বাল জেলার অন্তর্গত একটা গিরিছূর্গ। 


নালিকায় ব্যবহৃত হয় ও লবঙ্গ ফুলের স্তায় প্রস্তুত হইয়া থাকে। : 
লঙ্গর ( পারসী ) লৌহনির্শিত বড়শীর স্তায় বক্রাকার শলাকা- 
ভেদ। সমুদ্রবক্ষে অথবা নদীতে পোত আট্কাইয়া রাখিবার 


চলিয়া গিয়াছে বিউবহূবাা নিত সেতুর বিশেষ 


ক্ষতি হইয়াছে। এই নদীর তীরে শিক্গাপুর, বিরাধ, রায়গডচ 
(রায়গড় ), পার্কাস্বীপুর, পালকোণ্ডা ও চিকাকোল নগর 
অবস্থিত। সালুর ও মন্কুবা নামক ছুইটী শাখা নদী ইহার 
কলেবর পুষ্ট করিতেছে । 


এন জাবস্থার পতিত । অক্ষাৎ ২৯০ ৫৫ উঃ এ্রধং দ্রাঘিণ ৭৮, 
৪০ পৃঃ। এইস্বান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৬৪৯১ ফিট, উচ্চ। এখানে 
অলসরবরাহের স্থুবিধ! না থাকায় গ্র দুর্গ পরিত্যক্ত হইয়াছে । 


নিমিত্ত আবশ্বক। প্রধানতঃ ইহাতে বড়ণীর ফলার গ্ঠার দুইটা | লঙ্ঘক (তরি) ১ অতিক্রমকারী। ২ নিয়ুমভঙ্গকারী। ৩ সীমা- 


ধা চারিটা বৃহদাকার বক্র শলাকা! একত্র গাথা থাকে । এক 


বহির্গামী। 


একটা জাহাজের লঙ্গর ৫*1৬* মণ পধ্য্ত ভারি হয়। ইহার | লঙ্ঘন (লী) লক্য-লুটু। উপবাস। 


এদেশে গ্রচলিত নাম লোগুড় বা নোঙর। 

অঙ্গরীন্‌, আসাম প্রদেশের খসিয়া পর্বতের অন্তর্গত একটা সামস্ত- 
রাজ্য । ইউ-যোর মামক একজন সর্দার এখানকার অধিকারী । 
চুণের কারবার জন্ঠ এখানে যে চুণাঁপাথর উত্তোলিত হয়, তাহার 
শুক্গ্রহণই ইহার প্রধান রাঙ্ধস্ব। ধান্ত, ছোলা, লঙ্কা ও হরিদ্রা 
এখানকার প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য । এখানে কয়লার খনি আছে। 
লঙ্গল (ব্লী) ১ লাঙ্গল। ২ লাঙ্গল নামক জনপদ । 

লঙ্গাই, আসামের শ্রীহ্র জেলার অস্তগন্ত একটী নদী। আসাম- 
সীমার বাহির হইতে উদ্ভূত হইয়া প্রথমে উত্তর ও পরে উত্তরপূর্বব- 
গতিতে পার্বত্য ত্রিপুরা ও লুলাইশৈলের মধ্য দিয়! এই জেলার 
মধ্যে আদিয়া পৌছিয়াছে। এখানে দক্ষিণপূর্ববাভিমুখে প্রবাহিত 
হইয়| করিমগঞ্জের নিকট শরমা বা বরাঁক নদীর কুশয়ারা শাখায় 
মিলিত হইয়াছে । এই নদীর উভয়কুলে জারুল (1.9867300- 
1010, ঢ10১-19£1099 ) ও নাগেশ্বর (71880, (61779 ) বৃক্ষের 
বন আছে। এই বনভাগের একস্থানে গবমেন্টের হাতী 
ধরিবার খেদা আছে। 

লঙ্গিম, লঙ্গিময় (জি) সংযোগের উপযুক্ত । 

লঙ্গুল (্লী)লাঙ্কুল। (উজ্জল ) 

লঙ্গ লিয়া, দৃক্ষিণভারতের মধ্যগ্রদেশ বিভাগে প্রবাহিত একটা 
নদী । সংস্কত নাম লঙ্গল এবং তেলগড ভাবায় নাগুল নামে 
কথিত। গোগুবাম! পর্বতের কালাণ্তী নামক্ষ স্থানের নিকট 
হইতে উদ্ু্ক তিনটা পার্বত্য জলধারার সঙ্গম হইতে এই নদীর 
উৎপত্তি। অনন্তর দক্ষিণপূর্ববাভিমুখে জয়পুর রাজোর মধ্য দিরা 
প্রবাহিত হইয়া মান্ত্রাজ-প্রেসিডেন্দীর বিশাখপত্তন ও গঞ্জাম 
জেলার ভিতর দিয়া চিকাকোলের দক্ষিণে সমুদ্রে পড়িয়াছে। 
এখানে নদীবঙ্ষে ২৪টা খিলালযুক্ত একটী দুঙ্গর সেতু নির্মিত 


' কআছে। এঁসেতুর উপর দিয়া «গ্রেট, ট্ান্করোড৮ মামক রাস্তা. 


১১৪৮1 


৩৪ 


“অরে লঙ্নমেধাদাবুপদিষ্টমৃতে জরাং। , 
ক্ষয়ানিলভয়ক্রোধকামশোকশ্রমোন্তবাৎ ॥* (চক্্রপাণি জরাধি”) 
নবজরে প্রথমে লজ্ঘন নিতে হয়। তাহা হ্বারা বাতপিত্ত 
কফের পরিপাক, অগ্নির স্বীপ্তি, শরীরের লঘৃতা, জরের উপশম 
এবং তোজনে ইচ্ছা জঙ্গিয়৷ থাকে । বাতজ্বজরে ; ভয়, ক্রোধ, 
পোক, কাম ও পরিশ্রমজনিততজরে ) ধাতুক্ষয়জনিতজরে এবং 
রাজযক্রজ্জনিতজরে লঙ্ঘন বিধেয় লহে। যাহারা বাযুগ্রধান, 
ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত, মুখশোবযুক্ত, ভ্রমযুক্ত এবং বালক, বৃদ্ধ, গ্ভিণী 
বা দুর্বল এই সকল ব্যক্তিরও লঙ্ঘন কর্তব্য নহে। 
লঙ্ঘনবিহিতজরেও অধিক লঙ্ঘন দ্বার! হূর্ধবল হওয়া বিধেয় 
নহে। বিশেষতঃ অধিক লঙ্ঘন দ্বারা অস্থিসক্ধিতে বা সমস্ত 
শরীরাবয়বে বেদনা, কাশ, মুখশোষ, ক্ষুধানাশ, অরুচি, তৃষা, 
শ্রবণেক্দ্রিয় ও দর্শনেন্ত্রিয়ের হর্বলতা, মনের চঞ্চলতা বা ভ্রান্তি, 
অধিক উদগার, মোহ, অগিমান্যয প্রতৃতি নানাপ্রকার উপদ্রব 
উপস্থিত হয়। উপযুক্ত পরিমাণে যথারীতি উপবাস দেওয়া 
হইলেই সম্যক্রূপে মল, মুত্র ও বায়ুর নিঃসরণ, শরীরের লঘুতা, 
ঘর্শনির্গম, মুখ ও ব্পরিষ্কার, তঙ্ত্রা ও ক্লান্তির নাশ, আহারে 
রুচি, একসময়ে ক্ষুধাতৃষ্ণার উদয়, অন্তঃকরণের প্রসন্নতা এৰং 
বিশুদ্ধ উঁণগার প্রভৃতি উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। (নুশ্রত ) 
২ প্রবন, চলিত ডিঙ্গান। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, অগ্নি 
লঙ্ঘন করিতে নাই। 
*ন চাগ্সিং লক্বয়েস্কীমান্নোপদধ্যাদয়ঃ কচিৎ। 
ন চৈনং পাদতঃ কুরধ্যাৎ মুখেন ন ধমে্ধঃ কম উপবি' ১৫অ+) 
৩ অতিক্রম ।. 
পন ঢাপ্যাধ্শয কল্যাণ বহপদ্থীকতা নৃণাং। 
্রীণামধর্মঃ ুমহান্‌ ভর্ত, পূর্বন্ত লঙ্ঘন 1” (ভারত ১।১৬৯৩৩) 
৪ অশ্থের গতিভেদ, অশ্বের প্ত গতির দাম লঙ্ঘন । 





প্লুতস্ত লঙ্ঘনং পক্ষিনৃগগত্যন্ুহাপকম্, ( হেম ) 
€ লাঘবকর ৰিধি। ৬ লখুভোজন। স্ত্রিয়াং টাপ,। 
৭ অবমাননা । 
"্অন্যস্তাপি স্ববংশন্ত লঙ্ঘনা ক্রিয়তে হি যা। 
তাং নালং ক্ষয়; সোঢুং কিং পুনঃ পিতমারণম্‌॥” 
ত ( মার্কগ্েয়পুৎ ১৩৪৩৩) 
লঙঘনক (পি) ১ যদ্দারা লঙ্ঘন করা ঘায়। ২ সেতু। 
( দিব্যা” ৩৪০।২২) 
লঙ্বনীয় (ধি) লজ্ঘ-অনীয়র। লঙ্ঘনের যোগ্য, লজ্ঘবনার্হ, 
লঙ্ঘনের উপযুক্ত । 
লঙ্ঘনীয়ত1 (ক্ত্রী) লক্ষশীয়-তল্টাপ্‌। লঙ্বনীয়ের ভাব বা 
ধর্ম, লগ্বনী্, লঙ্ঘন । 
লগ্ঘাঁলঙ্ঘি (দেশজ ) ১ লাফালাফি । ২ পুনঃ পুনঃ প্রাচীর 
উল্লজ্বন। ৩ ঘুসোনুসি। 
লঙ্ঘিত (দ্বি) লগ্ঘ-্ত। কৃতলঙ্ঘন, থিনি লঙ্ঘন করিয়াছেন । 
লঙ্ঘ্য (খি) লজ্ঘ-বৎ। লঙ্বনীয়। 
লছ, লক্ষ, টিহ্ছ। ভ্াদি পরশ্ৈ' সক" সেট,। লট, লচ্ছতি। 
লিট ললচ্ছ। লু. অলচ্ছীৎচ। 
লছমন্‌ (হিন্দি) লক্ষণ। 
লছ্মন্গড়), রাজপুতনার জয়পুর রাজের শেখাবতী জেলার 
অন্তর্গত একটী নগর। শীকর-স্দীর রাও রাজা লক্ষণসিংহ কর্তৃক 
১৮০৬ খুষ্টান্ে এই নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। [ লক্ষমণগড় দেখ । ] 
লছ্মন্জি, খন্দভাষার একথানি ব্যাকরণ প্রণেতা । 
লছমিটীদ, কুর্মাযুনের টাদবংশীয় একগন রাজা | 
লছমিনাঁরায়ণ) বারাণসীবাসী একজন এঁতিহাসিক। ইনি গুল্‌- 
এ-ব্রাণা নামক এক তঞ্জকিরা প্রণয়ন করেন। 
লছ্‌মিরাঁম, একজন হিন্দু কবি। ইনি স্বীয় কবিত্বশক্তির জন্য 
স্থরূর উপাধি লাভ করেন। 
লছমিবাঁই, বরদারাজ মলহররা ওর মহিষী। ১৮৭৪ থুষ্টাবধে ই হার 
একটা পুত্র জন্মে। এ পুত্র রাজ্যের উত্তরাধিকারী বলিয়া 
গৃহীত হয়। 
লছিমাদেবী, মিথিলার একজন রাজমহিষী। [ লক্ষমীদেবী দেখ ] 
লঙ্গ, ১ ভত্সনা। ২ দীপ্তি। ৩লজ্জী। ৪ ভর্জন। ভারি 
পরশ্মৈ” সক" সেট. । লজ্জার্ঘে অক” আত্মনে”। দীপ্বযর্থে অকৎ। 
এট লজতি। ইদ্দিং লজি লঈধাতু লগ্জতি। লিট ললাজ, 
ইদদিৎপক্ষে লগ । লুঙ অলজীৎ, অলগ্বীৎ। 
লঙ্জার্থে লট২-লজতে। লিট, লেজে। লুট,লজিতা। 
লুন্ত অলঙিষ্ট। সন্‌ লিলজিষতে | যঙ লালজাত। যঙলুক্‌ 
লালক্তি। পিচ লাজয়তি। লঙ্জতে। ললজ্জে। লঙ্জিতা। 


[ ১৫৪ ] 






সি রেরাকদা্তরনি 


লঙ্িষ্যতে । অলঙ্ঞিষ্ঠ। লঙ্জ-আত্ত চুরাদি। ভাষণ| 
পরণ্মৈৎ অক* সেট, । লট, লজয়তি। লঙ্জ-স্ত। লজ্জিত, লগ্ন। 
লজকারিকা (ত্ত্রী) লজং লঙ্জাং করোতীব কৃ-ল। টা, 
অঙ ইত্বং। লঙ্জালুলতা । ( শবমাল! ) 
লজর, পার্বত্য জাতিতেদ । ( দেশজ ) নজর, দৃষ্টি। 
নেজবর্্দ, বদাকসানের অন্তর্গত একটা নগর 
লজ্জকী (্ত্রী)১ বনকার্পাসী 9১85)01820| ২ ক্রাঙ্মণশ্রেণী 
ভেদ। (সহাৎ ২৫১৫ ) 
লভ্দর্রী (স্ত্রী) লজ্জালুকা । (রাজনি” ) 
লজ্জা! (্ী) লঙ্জনমিতি লস্জ ব্রীড়নে (গুরোশ্চ হুল 
পা৩।৩।১০৩) ইতি অ টাপ। অস্তঃকত্ণবৃত্তিবিশেষ, 
ব্রীড়া, অনুচিত কর্ম করিলে পরে জানিতে পারিবে এই যে ভয়। 
চলিত লা, পর্ধযায়-_মন্দাক্ষ, হী, ত্রপাঁ, ব্রীড়া, অপত্রপা, মন্দান্ত, 
লজ্যা, ত্রীড়, ব্রীড়ন। ( শব্ধরত্ৰা” ) 
“লজ্জা তিরশ্চাং যদি চেতসি স্তাদসংশয়ং পর্বতরাজ পুত্র্যাঃ । 
তং কেশপাশং প্রসমীক্ষ্য কুর্ধ,্যালপ্রিয়ত্বং শিথিলং চমধ্যঃ ॥৮ 
(কুমারস” ১৪৮) 
২ লঙ্জালু। (রাজনি” ) ৩ বরাহক্রান্তা । ( চক্র”) 
লজ্জাকর (ত্রি) লজ্জাজনক । 
লভজ্লান্বিত (ব্রি) লজ্জয়া অন্বিতঃ। লজ্জাযুক্ত । 
লজ্জাপ্রাদ (ত্রি) লঙ্জাদানকারী। 
লজ্জালু (পুস্্রী) লজ্জেবাস্য অস্তীত্যর্থে আপুঃ। শ্বনাম- 
খ্যাত ক্ষুপবিশেষ। ( 0170982 0041০১ ) লঙ্জাবতীলতা । 
তিন্নদেশীয় নাম-হিন্দী--লজালু, লজ্জাবতী; বাঙ্গালায়__ 
লাজক, লাজজুকীলতা, লজ্জাবতী ; কুমায়ুন--লাজবাস্তী ; প্লাব__ 
লাজবস্তী; পত্ত--ঝান্দ; মরাঠী -লাঁজালু, লীজরি; গুর্জর-- 
লাজালু-খধষামুনি ; তামিল--তোতলবড়ি ; তেলগু--পেঙ্গনিদ্রা- 
কন্ঠী, অওপত্তি; কণাড়ী--মুদু গুড়বরে ) ব্রহ্ম -তকমুম্‌; সংস্কৃত--. 
বারাহক্রাস্তা, লঙ্জালু; পর্যায়__রক্তপার্দী, শমীপত্রা, ম্পৃক্কা, 
খদিরপত্রিকা, সঙ্কোটিনী, সমঙ্গী, নমস্কারী, প্রসারিঞী, সপ্তপর্ণী, ' 
খদিরী, গণ্মালিকা, লজ্জা, লঙ্জিরী, স্পর্শলজ্জা, অন্রোধিনী, 
রক্তুমূলা, তাত্রমূলা, স্বগুপ্রা, অগঞ্জবিকারিকা, মহাভীতা, বশিনী, 
মহৌষধি। 
ভারতের উষ্প্রধান দেশমাত্রেই, বিচষতঃ নিয় বঙ্গে এই 
গাছ প্রভূত পরিমাণে অন্মে। তথায় রাস্তার উভয় পার্শ্ব ই 
সপুষ্প লঙ্জাবতীর জঙ্গলে সমাবৃত দেখ! যায়। যদি কোন 
পথিক ঘটনাত্রমে সেই বনের মধ্য দিয়া গমন করে, তাহা হইলে 
তাহার পশ্চান্তাগে সমস্ত পন্সই অবনত হইয়া ঝুলিয়া পড়ে। 
ওখ--কটু, শীতল, পিত্তাতিসার, শোফ, দাহ, শ্রম, শ্বাস, 


€ 


লঞ্ঞিতভাব 


ব্রণ, কুষ্ঠ ও কফনাশক। (রাঙ্গনি” ) ভাবপ্রকাশমতে-_শীতল, 
তিক্ত, কষায়, ক্পিত্তনাশক, রক্তপিস্ত, অতীদার ও যোনি- 
রোৌঁগনাশক । 

,:41703115 বলেন, মলবার উপকূলবাসী পাথরীর বেদনায় 
ইহার শিকড়ের কাথ পান করে। করমগ্ুল উপকুলবাসী 
বাইতীজাতি অর্শ ও ভগন্দর রোগে ইহার শিকড়ের 
ককাথ এবং ছুই বা ততোধিক পরিমাণ ছৃগ্ধের সহিত 
দিবাভাগে ইহার পত্রচূর্ণ সেবন করে। ভগন্দর ক্ষতো- 
পরি ইহার রস লাগাইয়া দিলে উপকার দশে । পঞ্জাব প্রদেশেও 
পর্বোক্তরূপে লজ্জাবতীর মুল ও পত্রের ব্যবহার আছে। অজ্ঞ 
কুসংস্কারাপন্ন লোকে নির্দিষ্ট খতুতে পত্র ও শিকড় তুলিয়া দেয়। 
মুলোৎপাটনের শুভ মুহূর্তে তাহার! একটা উৎসব সম্পন্ন করে। 
এ মাসের প্রথম সপ্তাহে যে মূল উৎপাটন করা হয়, তাহা পিত্ত 
পীড়ায় ও জরাদিতে উপকারক। দ্বিতীয় সঙ্থাহে উত্তোলিত 
পত্রমূলা্দি কামলা, অর্শ প্রভৃতি রোগে এবং তৃতীয় সপ্তাহের 
মূলাদি কুষ্ঠ, বসন্ত ও মামড়ী রোগে (8০৮১) বিশেষ ফলদায়ক 
হয়। কোঙ্কণ জেলায় ইহার পত্র বাটিয়া ফোরগ্ডের উপর 
দিবার ব্যবস্থা আছে এবং ইহার রস সমমাত্রায় ঘোড়ার মুত্রের 
মহিত মাড়িয়! যে অঙীন প্রস্তত হয়, তাহা চক্ষুপন্ষ্ের ত্বগরোগে 
( ০০০09৪ ) লাগাইয়! দিলে বিশেষ ফল দান করে। উহ 
ত্বগুপরি লেপন করিলে প্রথমে জালাবোধ হয় এবং সেই স্থান 
লাল হইয়। ফুলিয়া উঠে। তখন এরস্থানে নৃদ্ধন বেদন! জন্মে 
এবং পরে এ পুর্ব্ব বেদনা নাশ হইয়া থাকে । ক্ষফোটকাদিতে 
তুলার সহিত ইহার পত্ররদ নিষিক্ত করিয়া ক্ষত মধ্যে পুরিয়া দিলে 
উপকার দর্ণে। 

রাসার়নিক পরীক্ষার দ্বার জানা গিয়াছে যে, লঙ্জালু লতার 
সরু সরু শিকড়ে শতকরা ১০ ভাগ 6870010 থাকে । হীরাকসের 
(9416০011700) সহিত মিশ্রিত করিলে উৎকৃষ্ট কালি 
প্রস্তৃত হয়। 
২ লজ্জালুভেদ ৷ [ ছৃদ্ধিকা শব দেখ ] ( দি) লজ্জা অস্ত্যর্থে 
আলু। ৩ লজ্জাশীল, চলিত লাভুক। 
লঙ্জীব (তরি) লজ্জা বিদ্বৃতেন্ত মতুপ্‌মন্ত বঃ। লল্জাযুক্ত। 
্ত্িয়াং ডীপ্‌। 
লজ্জাশীল (তরি) লজ্জা এব শীলং ফণ্ত। লজ্জাযুক্ত। লাঙ্জুক। 
্তিয়াং টাপ্‌। 
(বি) নিষ্মজ্। 
লজ্লাহীন (ব্রি) যাছার লজ্জা নাই। লঙ্জাশৃগ্ত। 
লজ্জিত (ত্রি) লঙ্জাযুক্ত। 
লজ্দিতভাব, গ্রহগণের ষড়,তাবের অন্তর্গত এক ভাব। 
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লটখট, 


"পুত্রগেহগতঃ ঘোটো রাহ্যুক্তো যথা তথা। 
রকিন্দকুজৈযু'ক্তো লঙ্জিতো গ্রহ এব চ।” (ফলিত জ্যোতিষ) 
কোন গ্রহ যদি লগ্ন হইতে পঞ্চম গৃহে রাহুর সহিত ছিলিক্ক 
ভাবে অবস্থান করে, অথবা! রবি কিংবা শনি বা মঙ্গলের সহিদ্ত 
মিলিত হইয়া লগ্নাদি দ্বাদশ স্থান মধ্যে যেকোন স্থানে অবস্থিত 
হয়, তাহা হইলে সেই গ্রহ লজ্জিত বলিয়া! বিখ্যাত হইয়া থাকে । 
যে মনুষ্যের পুত্র (পঞ্চম) স্থানে লজ্জিত কোন গ্রহ থাকে, 
তাহার সকল সন্তানই নষ্ট হয়, কেবল একটামাত্র জীবিত থাকে। 
লজ্জিরী (ত্ত্রী) লজ্জালুকা । (রাজনি” ) 
লভ্জিকা (স্ত্রী) লজ্জাবুকা লতা । লাহ্গুকা। (রাঁজনি) ; 
লজ্য (তন্ত্র) লঙ্জা। ( শবরত্বা”) | 
লঞ্চ (ত্ত্রী)১ উপহার, উপঢৌকন। ২ উৎকোচ। 
লগ্ম (ক্লী) শন্তাভেদ (101০03109 ০০0140205১৮ 
লঞ্জী, ভাসন, দীপ্তি। অনন্তটুরাণি” পরশ্মৈ" অক সেট। লট 
লগ্তীয়তি। লও. অললঙঞ্জৎ। 
লগ্ত (পুং) লঞ্জরতি শোভতে ইতি লঞ্জ-অচ.। ১ পদ, চত্বণ। 
২ কচ্ছ, কাছা । ৩ পুচ্ছ, লেজ। ৪ অনিদ্রা। ৫ লাম্পট্য। 
৬লঙ্ী। ৭ আোত। 
লঞ্জিকা! (স্ত্রী) লঞ্জয়তি শোভতে ইতি লঞ্জ-ঘ.ল্‌ টাপ, অত ইত্বং | 
গণিকা, বেশ্তা। (হেম) 
লট, ১বাল্য। ২ উক্তি। তদি" পরন্মৈ" অক” উক্ত্যর্থে সক" 
সেটু। লট লটতি। লোঁট. লটতু । লুউ অলচীৎ। 
লট (পুং) লটতি বথেচ্ছয়া বদতি লট.-অচ্‌। ১ প্রমাদবচন, 
অনবহিত হইয়া বাক্যকথন। ২ দোষ। (বিশ্ব )৩ পাগল। 
৪ নির্কোধ। ৫ চৌর। 
লটক (পুং) লটতীতি লট, (কন পিশ্পিসংজ্ঞয়োরপূর্ব্তাপি। 
উপ ২। ৩২) ইতি কন্‌। দুর্জন, অসাধু ব্যক্তি। 
লটকন, শুকজাতীয় পাক্ষিভেদ ([১316800৯ 10)17)0]) 
লটপর্ণ (ক্ী) লটমুগ্রং পর্ণমন্ত | গুড়ত্বক্‌। (রাজনি” ) 
লট ১ ব্যাকরণোস্ত সংখ্যাবিশেষ। ব্যাকরণমতে লটের ৯টটা 
বিভক্তি আছে, ইহার মধ্যে ৯টী পরশ্মৈপদ এবং ৯টা আত্মনে- 
পর্দ। এই লট, বর্তমানকালবোধক, “ৰর্তমানে লট বর্তমান- 
কালে লট. বিভক্তি হইয়! থাকে। মুগ্ধবোধমতে ইহার নাম 
কী ও কলাপমতে বর্তমান! । [ ধাতু দেখ। ] 
লট.কান (দেশজ ) ১ বৃক্ষবিশেষ (1315 9:9112708) ইছার ফলের 
বীজ্ষে একপ্রকার লাল রঙ্গ পাওয়া যায় । উহাকে “লটকানের রগ 
বলে। ঝুলাইয়া দেওন। ৩ ফাঁসি দেওন। 
লটখট হিন্দী) ১ শবল্লায়াসে যাহা নির্বাহযোগ্য নহে। ২ রিরত্তি- 
জনক । 


লড়হচন্র / 


৪ 
বিরত ৯ ৯ পি ও আপা পিস্তল 


উথটিয়৷ ( দেশজ ) ১ গোঁলমালযুক্ত। ২ যাহা! সহজসাধ্য নছে। 
লটপট (দেশজ ) ১ অবাক্ত শব্দভেদ। ২ বৃহৎ বস্ত্র পরিধান 
করিলে খড়মড় শব্ধ হয় বলিয়া লোকে বলে “বড় কাপড় লটপট 
করে'। ৩ দীর্ঘ ঝ্িঘিত ও পরম্পরের সংস্পর্শে অব্যক্ত শবা- 
কারী। প্লট.পট জটাজুটজাল”। ৪ বেদনার যন্ত্রায় ছটফট, 
বা. এপিট ওপিট পড়া । যেমন কাটা ছাগলের মত জটপট, 
কোণচ্ছে। 
লটাপাঁটি (দেশজ) পরম্পরে বিবাদকালে বাহুতে জড়াজড়ি 
করিয়া! ভূমিতে পড়ন। ২ ঝুটাপুটি। 
লটুআ, লটুকৃখুরে (দেশছ ) লম্পট (লোচ্চা পুরুষ ) 
লট €পুং) হর্ন । ( শবরত্থা' ) 
লষ্নভট্ট) একজন প্রাচীন কৰি। 
লট। (পুং) লটভীতি লট (অশ্রপ্রাধিলটাতি। উপ্‌ ১। ১৫১) 
ইতি কন্‌। 
২ রাগভেদ। ৩ তুরঙ্গম। ( উজ্জল ) 
টক] (ত্ত্রী) লট। 
লট (ত্্রী) লট্-কন্-টাপ্‌। ১ করঞ্রভেন, চলিত নাটাকরঞ্জ। 
২ বাগ্ভভের | ৩ পক্ষিবিশেষ, গ্রামচটক পক্ষী । (মেদিনী) 
৪ কৃন্ম্ভ। ৫ ভ্রমরক। ৬শিলী। ৭তৃলিকা। ৮দ্ৃত। 
"লট তু তুলিকা খ্যাতা লট! দ্যুতেৎপি দৃশ্ঠতে ।” ব্যোড়িরভসৌ) 
৯ চুর্ণকৃস্তল। ১৭ হুশ্চবিত্রা স্ত্রী। ১১ মিষ্ট খাগ্যতুব্যবিশেষ। 
য়] (হিন্দী) লম্পটশবের অপভ্রংশ। বাঙ্গালায় লটুয়া বলে। 
লড়, ১বিলাস। ২ উৎক্ষেপণ । ৩ উপসেবা। ৪বীগ্দা। 
৫ উন্মস্থন, পীড়িতীভাব ও উৎক্ষিপগ্তাভাব। ৬ ভাষণ। বিলাসার্থে 
ত্াদি' পরশ্মৈ সক" সেটু। তাষণার্থে টুরাদি” পক্ষে ভি” 
পরান্ৈ' সক" নেটু। উপসেবার্থে চুরাদি”। বীগ্গার্থে চুরাদি” 
আস্মনে* ক্ষেপার্থে আন্ত চুরাদি'। উন্নস্নার্থে ভাদি” পরশৈ 
সক" সেট,। লট লড়তি। লোট লড়তু। লিট ললাট। 
লুঙ, অলড়ীৎ। চুরাদি লট, লাড়য়তি, লুঙ অলীলড়ৎ। চুরাদি” 
আত্মনে" লট, লাড়য়তে । লুট, অলড়িষ্ট। উপসেবার্থে লট, 
লাড়য়তি। 
লড়ক ( পুং ) জাতিবিশেষ। 
লড়্ড়, ( দেশজ ) বিভিন্ন প্রকার, পরিবর্তন, অন্তত্নপ। যথা-_ 
কথা যেন লড়চড় হয় না। ইত্যাদি। 
লড়ন (ক্লী) লড়-লাট,। ্পনান, দোলন। 
লড়ন ( দেশঙ্গ ) যুন্ধ বা কুস্তি কার্ধ্য। 
লড়হ (ব্রি) ১ মনোজ্ঞ। হুদার ( ব্রিকাণ )২ জাতিবিশেষ। 
লড়হগন্দ্র, একজন প্রাচীন কবি। 
কড়া (দেশজ ) ১ যুদ্ধকার্যা। ২ কম্পন। 


[ ১৫৬ 7) 


জাতিবিশেষ, নেটুয়া, এই জাতি সঙ্করজাতি। | 


লতা 
লড়াই ( দেশছ ) যুদ্ধ। 
লড়াক (দেশজ ) যোদ্ধা। 
লড়াককুকড়৷ ( দেশজ ) যে সকল কুবুড়া লড়াই কয়ে। 


লড়াচড়। ( দেশজ ) নড়াচড়া, সঞ্চলন। 
লড়ান ( দেশঝ ) ১ নড়ান। ২ যুদ্ধ করান। 
লড়ালড়ি ( দেশজ ) পরস্পর যুদ্ধ। 
লড়ি ( দেশজ ) লাঠি, যষ্টি। 
লডোলে (লাটোল ), বড়োছ! রাজ্যের বিজাপুর উপবিভাগের 
অন্তর্গত একটা নগর । গাইকবাড়ের শীসনাধীন। 
লভড (ত্রি)ছূর্জন। (ত্রিকাং) 
লড়ড (পুং) লড্ডক, লাড়,। 
লিক (পুং) পি্কবিশেষ, চলিত লাড় | গুণ--দুর্জর ও গুরু। 
“তৈলেন হবিষ পৰং ভবেৎ চূর্ণ লড়়কঃ 1” ( শব) 
বত বা তৈলঘারা পক হইয়া চূর্ণ হইলে লডডুক হয়। 
লডডুকেসশ্বর, শিবলিঙগভেদ । (শিব ৫৪। ১।৯) 
লড়বড় (দেশজ ) নড় বড়, অস্থির, অস্থায়ী । 
লণ্ড (ক্লী) লগ্যুতে উৎক্ষিপ্তে ইতি লণ্ড-ঘঞ্‌। পুরীষ, 
চলিত ল্যাড়। 
"সমেধমানেন সরৃষ্ণবাহুন! নিরুত্ধবাযশ্ঠরণাংস্চ নিক্ষিপন্‌। 
প্রশ্থি্গাত্রঃ পরিবৃত্তলোচনঃ পপাত লণ্ড বিস্জন্‌ ক্ষিতৌ ব্যস্ুঃ॥* 
( ভাগণ ১০৩৭৮) 
লগুম, ইংলগ্ডের রাজধানী। টেম্নদীর তীরে অবস্থিত। 
প্রাসাদতুল্য নানা অষ্রালিকায় ও কলকারখানায় এই নগর 
বিভূষিত রহিয়াছে। [ ইংশণ্ড ও বৃটেন্‌ দেখ। ] 
লগুভগ্ ( দেশজ ) ১ নষ্ট, ধ্বংস। ২ লুটপাট। 
লগ্ডজ ( ফরাসী শৰজ ) লণ্ত,জাত, ইংরেজজাতি, লগ্দজাত। 
*পূর্বায়ায়ে নবশতং যড়শীতিঃ প্রন্ীর্তিতাঃ। 
ফিরঙ্গভাষয়া তত্্রান্তেযাং সংসাধনাৎ ভূবি ॥ 
অধিপা মণ্ডলানাঞ্চ সংগ্রামেঘপরাজিতাঃ | 
ইংরেজা নব বট, পঞ্চ লণ্তজাশ্চাপি ভাবিনঃ ॥৮ 
€ মেরুতন্ত্র ২৩ প্রকাশ ) 
লতা ত্ত্রৌ) লততি বেষ্টয়তে যান্তমিতি লত পচান্তচ্‌ টাপ। 
শাখাদিরহিত গুভ,চ্যাদি, ব্রততী। পর্য্যায়-_ব্লী, বল্লি, বেশ্লি, 
প্ররতি। 'লতা যদি শাখা ও পর্রসমাধুক্ত হয়, তাহা হইলে 
তাহাকে প্রতালিনী কহে, ইহার পর্যায় বীর্ধ, গুলিনী, উলপ। 
(অমর ) অমাবস্তার দিনে লতা ও বীরুধ ছেদ করিতে নাই, 
করিলে ব্র্ষহৃত্যার পাতক হয়। 
"অপ তপ্গির্হোরাত্রে পূর্বাং বিশতি চক্্রমাঃ | 
ততো বী্ষৎনু বসতি প্রয়াতার্কং ততঃ ক্রমাৎ ॥ -.. 






ছিনতি বীরুধো বস্ত বীরুৎসংস্থে দিশাকয়ে। 
পত্রং বা পাতগ্নত্যেকং ব্রন্মহত্যাং স বিন্ৃতি ॥” 
( বিষুপু* ২১২ অৎ) 
». ২ শাখা। ৩ প্রিয়ঙু। ৪ পৃষ্কা, পিড়িংশাক। ৫ অশনপর্ণী। 
৬ জ্যোতিক্মতী। " লতাকন্ত,রিকা। ৮ মাঁধবীলতা। ৯ দুর্বা। 
১* বৈবর্তিকা। ১১ সারিবা। ১২ বৃহতী। (রাজনি* ) 
১৩ সুদারী নারী, স্ত্রীলোকমাত্র। 
নগ্লাং পরলতাং পশান্‌ অযুতং যস্ত সাধকঃ। 
প্রজ্পেৎ স ভবেৎ শীত্বং বিদ্যায় বায়তঃ শ্বয়ং ॥+ 
( তত্ত্রসার শ্টামাসা* ) 
১৪ অগ্মরোবিশেষ। (ভারত ১২১৭২ ) 
১৫ শ্বেতসারিবা ৷ ১৬ শ্বেতযৃধিকা । ১৭ জাতীফুলের গাছ । 
১৮ রক্তপটল গাছ। ( বৈদ্যকনিৎ ) ১৯ মেরুর কন্তা ও ইলা- 
বৃতের পত্তীভেদ। ২ ছন্দোভেদ। ইহার চারিটা চরণ । প্রতি- 
চরণে ১৮টী অক্ষর। ১, ২, ৩, ৪, ৫) ৬, ৮, ১৯, ১৪, ১৭ গুরু 
ও তত্তিন্ন লঘু। 
লতাঁকর (পুং ) নর্তনকালে নর্তকীগণের হত্তবিষ্ঠানভেদ। 
লতাঁকদম ( দেশজ ) লতাবিশেষ ( 0700% 1000100 ) 
লতাকরপ্ (পুং) লতারূপঃ করঞ্রঃ । করঞ্জবিশেষ (00118091107 
[39000 )। হিম্দী-কণ্টকরেজ। সংস্কৃত পধ্যায়--দুষ্পর্শ, 
বীরাধ্য, বজ্পবীজক, ধনদাক্ষী, কন্টফল, কুবেরাক্ষী। ইহার 
পত্রগুণ-কটু, উষ্ণ, কফ ও বাতনাশক। বীজগ্ুণ_-দীপন, 
পথ্য, শুল, গুল ও বিষনাশক। (রাজনি* ) 
লতাকত্তরিকা (স্নী) লতারপা কন্ত,রী, তব গনধতবাৎ, ততঃ 
স্বার্থে কন্‌। লতাকস্ত,রী, সংস্কৃত রধায-_বটু দক্ষিণদেশজা | 
ইহার গুপ-তিত্ত, স্থাছু, বৃষ্য। শীতল, লঘু, চক্ষুর হিতকর, 
শ্লেম্া, তৃষা ও মুখরোগনাশক | ( পথ্যাপথ্যবিৎ ) 
লতাগৃহ (পুং লী) লতানির্শিতং গৃহং। লতান্ারা প্রস্তূত 
গৃহ, লতা দ্বারা যে ঘর প্রস্ত করা যায়। 
লতাঙ্গী (ভ্ত্রী) কর্কটশূঙ্গী। ( বৈগ্যকনিৎ ) 
লতাজিহব (পুং) লতেব জিহবা যন্ত। সর্প। ( শবমা* ) 
লতাড়ুমুর ( দেশজ ) ভুমুর বৃক্ষতেদ ( 1008 8808 )। 
লতাতরু ( পুং ) লতেব দীর্ঘন্তরু; | ১ নারঙগ বৃক্ষ । ২ তালবৃক্ষ ৷ 
( শবমাল! )৩ শালবৃক্ষ। (ত্রিকা* ) ৪ পুষ্পলতিকাডেদ, তরু- 
লতা নামে প্রসিদ্ধ । 
লতাতাল ( পুং) হিস্তালবৃক্ষ, হেতালগাছ। (রাজনিৎ ) 
লতাজ্রদম (পুং) লতেব ক্রম দীর্ঘস্বাং। জত্তাশাল, সংস্কৃত 
পর্যায় তাক্ষ অস্বকর্ণ, কুশিক, বন, দীর্ঘ। (রাজমি* ) 
ললতানন (পুং ) নৃতাক্ষালীন হত্তবিষ্টাসভেহ। 


১৪ ৪৩. 


[ ১৫৭ ] * 





লতান্ত (ক্লী)১পু্প। ২ লতার ডগা। 
লতাপনস (পুং) লতাক়াং পনসমিব ফলমন্ড। ফল-লত। 
বিশেষ, চলিত স্তরমুজ। পর্যার চেলাল, চিত্রফল, হুখাশ, 
রাজতেমিষ, নাটাস্ত, | সেহ। (ত্রিকা+ ) 
লতাপর্কটাড়ুমুর ( দেপজ ) ডুমুরতেন (৮1018 এসি ] 
লতাপর্ণ (পৃং) বিধুঃ। 
লতাপর্ণাঁ (ত্ত্রী)১ তালমূলা। ২ মধুরিকা, মউরি। ( বৈস্তকনি”) 
লতাপৃবৰা (শ্রী) লতাপ্রতানা পৃকা। অমৃদ্রান্তা, চলিত 
পিড়িংশাক। ( শবামাৎ ) | 
লতাপ্রতানিনী (স্ত্রী) লতাপ্রতানোহস্তযস্তেতি ইনি। শাখা 
গ্রচয়বতী লতা । পধ্যায়-_-বীরুধ, গুল্সিনী, উলপ, বীরুধা, বরুধ 
প্রতানা, কক্ষ। (জটাধর ) 
লতাফল (ক্লী) লতায়াং ফলমহ্া। পটোল। 
“বাস্ত,করকারবেল্লশ্চ বার্তীকুশ্চ শুভ প্রদা!। 
লতাফলঞ্চ শুভদং সর্ব সর্ধত্র নিশ্চিতম্‌ ॥” 
(রক্গবৈবর্তপুৎ শ্রীকষ্চজণ ১৪২ অ+) 
লতারুহতিকা! (স্ত্রী) বৃহতীলতা। ( পর্াযমু* ) 
লতাভদ্রো [ত্ত্রী)লতয়া ভরা বস্তাঃ। ভদ্রীলী বৃক্ষ। ( শবমা* ) 
লতাভবন (ক্লী) লতানির্দিতং ভবনং। লতাগৃহ। 
লতামউয়। (দেশজ) গুণ্মভেদ। (92001808855 51660710118) 
লতামণি (পুং ) লতাসদৃশো মণিঃ। প্রবাল। (ব্রিক) 
লতামগ্ডপ (পুং ) লতাগৃহ। 
লতামরুৎ (ত্র) কৃতায়াং মরুৎ যন্তাঃ | পৃক্কা। ( শবরদ্বাৎ ) 
লতামাধবী (স্ত্রী) লতাপ্রধানা মাধবী। মাধবীলতা | 
লতামাঁল ( দেশজ ) লতাবিশেষ (17/8115 11011019888 )। 
লতামুগ ( পুং) শাখামৃগ, ধানর। 
লতাম্বুজ (রী ৭ শসাভেদ। 
লতাবষ্টি (ভ্ত্রী) লতা যষ্টিরিব। মঞ্জিষঠা। ( শবমা") 
লতাযাঁবক ( পুং) লতায়াং বাব ইব যন্ত কন্‌। প্রবাল। 
লতারমন (পুং ) লতেব রসনা যন্ত। সর্প। (হারাবী ) 
লতার্ক (পুং) লতা অর্ক ইব তীব্র যন্ত। হরিৎপলাু, 
ছুদ্রম। (অমর) 
লতালক (পুং)হস্তী। (ত্রিকাণ) 
লতালয় (পুং ) লতানির্মিতঃ আলয়ঃ। লতাগৃহ। 
লতাবলয় (পুং)১ লতাগৃহ। ২ ঘিনি হস্তে নুলয়াকারে লতা 
জড়াইয়াছেন। 
লতাবৃ (পুং ) শল্লকী বৃক্ষ । (রাজনি”,) 
লতাবেষ্ট (পুং ) লতয়েব জারেটো! বেষ্টনং হর । সোড়শগ্রকার 
রতিবন্ধের অন্তর্গত তৃতীয় প্রকার রতির্ধ। 


রক 








শপ পট 









ক পিপি কটা সপে পপ শি পর ৯৯ 


“বাছভ্যাং পাদধুগ্মাভ্যাং ঝেফ়িতব স্থির রমেৎ। রজোহবস্থাং সমানীয় ত্যোনৌ স্বে্দেবতাম্‌॥ 
লবুলিঙ্গতাঁড়নং বোনৌ লতাবেষ্টোহ্রমুচাতে ॥” ( রতিমঞ্জরী) পুজয়িত্থা মহারাত্রৌ ত্রিদিনং পৃজয়েন্মনুম্‌। 
২ পর্বতবিশেষ। এই পর্বত দ্বারকানগরীর দক্ষিণ- শতত্ররঞ্চ ষট.ত্রিংশদধিকং প্রত্যহং জপন্‌ ॥ 
দিকে অবস্থিত। অগ্টোত্বরশতং পুর্ব চক্রবক্তে, জপেদবুধঃ | 
“ক্ষিণন্তাং লভাবেষ্ট: পঞ্চবর্ণে বিরাজতে ততস্তাং নবভিঃ পুশ্পৈরযজেদষ্টোত্তরং শতম্‌ ॥ | 
ইন্ত্রকেতুঃ গ্রতীকাশঃ পশ্চিমস্তাং তথা ক্ষুপঃ |” হেরিবৎ ১৫৫।১৬) ততঃ পূর্ণানুতিং দন জপেদগোত্ররং শতং। 
লতাবেন্টন* ক্লী ) আলিঙ্গনডেদ। হুজবন্লী্থারা বদ্ধন। _.. ধনবান্‌ বলবান্‌ বাগ্মী সর্ববযেিৎপ্রিয়ঙ্করঃ। 
লতানেন্টিত (পুং) ১ লতাবে্। ২ আলিঙ্গনভেদ। (তরি) | যোড়শাহেন চ ভবেৎ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ 8৮ . 
৩ লতাগারা বেষ্টিত। ( মায়াতন্ত্র ১২শ পটল ) 
লতাবেষ্টিতক (ক্লী) লতায়েব বেষ্টিতং বে্টনং ব্র। কন্‌। এই, সাধনের বিষয় অনন্দাকল্পে ১৬শ :পটল এবং গুপ্রঁ- 
আপিঙ্গিনভেন | সাধনতন্ত্ে র্থ পটলে বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বাছুল্য- 
“উদ্লুটুকং গীড়িতকং লতাবেষ্টতকং তথা |” (শব্ধমা”) ভয়ে তাহা আর লিখিত হইল না। 
লতাঁশঙ্কুতরু (পুং ) লতাশালবৃক্ষ। ( ব্রিক") লতিআঁম (দেশজ ) আম্রলতিকা! (11190711618, 47118) । 
লতাঁশহ (পুং) শালবুক্ষ। (শঙ্রত্বা) এই লতায় যে আত্রঞ্চল উৎপন্ন হয়, তাহার আস্বাদ বৃক্ষজ আমের 


লতাশৈল, নামন্ধূপের অন্তর্গত একটা গিরি । (ভবিধ্যব্রঙ্গথ ১৬৫১) ; গ্ভায় নহে। 

লতাসাঁধন (ক্লী) লতয়া সাবনং। তন্োন্ত সাধনবিশেষ। | লতিকা (ত্ত্রী) লতা। 
এই সাধনের অধান অধিকরণ স্ত্রী, এইজন্য ইহাকে লতাসাধন “ইয়ং সন্ধ্যা দুরাদহমুপগতা| হস্ত মলয়াৎ- 
কহে। এই সাধনের বিষয় তন্থ্রে বর্ণিত হইয়াছে_এই তদেকাং ত্ব্গেহে বিনয়বতি নেষ্যামি রজনীম্‌। 
সান করিতে হইলে একটা স্ত্রী আনিয়া প্রথমে যথাবিধি সমীরেণোক্ৈবং নবকুস্থুমিতা চুতলতিকা- 
ইগ্নদেবার পুজা করিয়া এ্র স্ত্রার কেশে শত, কপালে শত, ধূনানা মুদ্দানং নহি নহি নহীত্যেব কুরুতে ॥৮ (উদ্ভট) 
সিন্দ,রমগ্ুলে শত, ছুই স্তনে ছুই শত, নাভিদেশে শত এবং | লু ( পুং ) লা-কতু (উ৭ ১/৭৮) 
ঘোনিদেশে শতবার ইইমন্ত্র জপ কারবে, পরে উথিত হইয়া লতোদশীম (পুং) লতায়৷ উদগমঃ| অবরোহ | (ত্রিকাণ ) 
পুনরায় তিনশত জপ করিতে হয়। এইরূপে সহশ্রজ্প করিলে! লত্তিক1 (স্ত্রী) লত-ঘাতে (ক্কতিভিদ্রিলতিভ্যঃ কিৎ। উপ, 
ইঠমস্ক গিন্ধ হইয়া থাকে । | ৩1১৪৭ ) ইতি তিকন্-টাপ। গোধা। ( উজ্জ্বল) 

অস্ত প্রকার--মহারাধ্রিতে একটা খতুমতী নারী লইয়া তাহার লথির়া, যুক্তপ্রদেশের গাজিপুর দ্লেলার অন্তর্নত একটা গণ্গ্রাম। 

যোনিদেশে ইষ্টদেবতাকে পুজা করিয়৷ জপ করিতে হইবে, এই-| জামানিয়ার ১ মাইল দক্ষিণপুর্ধে অবস্থিত। এখানে প্রাচীনত্বের 
রূপে তিন দিন পুজা ও জপবিধেয়। তিনশত করিয়া জপ করিতে ৰ নিদর্শন স্বরূপ ২৬ ফিটু উচ্চ একটা শ্তস্ত আছে। এ তৃন্তের 
হয়, পর পর দিধস হইতে ৬ করিয়া অধিক জপ বিধেয়। পরে | শিরোদেশ নানা শিল্পনৈপুণাপুর্ণ । মাথায় যে ছুইটা নারীমৃদ্তি 
চক্রবন্ধে, আষ্টোন্তর শত করিয়া নবপুষ্পাঞ্জলি দিয়া পুনরায় | স্থাপিত ছিল, তাহা ভগ্ন হওয়ায় এক্ষণে স্তপ্তের পার্শবদেশে 
অষ্টোত্তর শত জপ করিবে, তত্পরে পুর্ণাহুতি দিয়া আবার | রক্ষিত হইয়াছে। 
আষ্টোত্তর শত জপ করিতে হইবে । এইরূপে জপাদি করিলে | লদণী (ভ্ত্রী) একজন বিদ্ষী স্ত্রীকবি। 
ইষ্মপ্ত সিন্ধ হয়। এই দন্ত সিদ্ধি লাভ করিলে ধনবান্‌, বলবান্‌, ; লদাকৃ, কাশ্মীরের পূর্ববাশস্তিত একটা প্রদেশ। মহারাজের 


বাগ্মী এবং যোবিৎদিগের প্রিয় হইয়া থাকে। অবীনস্থ একজন শাসনকর্তার দ্বারা পরিচাঁলত। [লাদক দেখ |] 
“লতায়াঃ সাধনং বক্ষ্যে শৃণুষ হরবল্লভে | ল্দী ( দেশজ ) ননী, নবনীত, মাথন। 
শভং কেণে শতং ভালে শত্বং সিল,রমগ্ডলে ॥ লন্দৌর, যুক্ত প্রদেশের দ্েহরাদুন জেলার অন্তর্গত একটা শৈলা- 
্তনদন্দে াতছন্ঘং শতং নাভৌ মহেশ্বরি। বাস। এই নগরে ইংরাজরাজের একটা ছাউনী আছে। 
শতং যোনৌ মহেশানি উদথায় চ শতত্রয়ম্‌॥ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৭৪৫৯ ফিটু উচ্চ, হিমালয়ের সানুদেশে অবস্থিত। 
এবং দশশতং জপ্ত সর্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ | অঙ্ষা' ৩০*২৭৩০%উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭৮৮৩০ পুঃ। মস্বরী 


অধান্তৎ সংপ্রবন্ষ্যাদি মাধনং ভুবি দুর্লভম্‌। শৈলমালার অন্তর্গত হইলেও ইহা স্বতন্ত্র কান্ট মাজিষ্টরেটের 





. শাধনাধীন। এই নগর ১৮২৭ খুটাবে লীড়িত ইংরাঁজ-সেনার ৃ 


স্বাস্থ্যাবাসরূপে পরিগণিত হয়। মন্ত্রী নগর ও লন্দৌর 
এখন একটী নগর বলিয়া গণ্য । [ মস্ুরী দেখ। ] 
ল্লন্মৌরা, যুক্ত প্রদেশের পাহারাণপুর জেলার রঢ়কী তহসীলের 


অন্তর্গত একটা নগর । নৃঢ়কী হইতে ২৪০ ক্রোশ দক্ষিপপূর্বে 


অবস্থিত। অক্ষাণ ২৯৪৮ উঃ এবং দ্রাঘি” ৭৭০৫৮২৫পুর্। 
এই নগরে পরিখা-পরিবেষ্টিত একটা, প্রাচীন দুর্গ আছে। উক্ত 
পরিখা এখন নগরের আবর্জনা দ্বারা ভরাট করা হইতেছে। 

: ুদ্ধর্য সর্দার রামদয়াল সিংহের গুজর জাতীয় আত্মীয় স্বজনের 
এখানে বাস। সিপাহী বিদ্রোহের সময় এ গুজরগণ বিশেষ 
অত্যাচার করায় নগর ভন্মীতৃত করিয়৷ দেওয়া হয়। 

লপ, ভাষ, কথন। ভুাদি” পরশ্মৈৈ সক" সেট,। লট লপতি। 
লোট. লপতু। লিট ললাপ। লুঙউ, অলাপীৎ, অলপীৎ। 


লুট লপিতা । লট লপিষ্যতে। সন্‌ লিলপিষ্যত। যউ, 
লালপ্যতে ৷ যঙজুকু লালপ্তি। ণিচ লাপয়তি। লুঙ্‌ 
অলীলপৎ। অপ+লপ-অপল[প, অপহ্ধব। আ+লপন 
আলাপ, আভাবণ। অন্থু+লপ- অন্ুলাপ, পুনঃ পুনঃ কথন । 
প্র+লপ- প্রলাপ, নিরর্থক কথন। বি+লপ- বিলাপ, 


পরিদেবন। সং+লপ-সংলাপ, পরম্পর কথন। অন্থ+লপ- 
অন্থলাপ, বারংবার কথন। 
লপন (ক্লী) লপ্যতেইনেনেতি লপ করণে ল্যুট । ১ মুখ। 
ভাবে লুট । ২ ভাষণ, কথন। 
*প্রকটয়তি রাগমধিকং লপনমিদং বক্তি মাণমাবহতি 
প্রীণয়তি চ প্রতিপদং দুতিশুকম্তেব দয়িতন্ত ॥” 
( আর্ধ্যাসপ্তশতী ৩৮১ ) 
শুকস্তেব দয়িতন্ত লপনং সম্ভাষণং পক্ষে বদনম্‌” ( তন্টীকা।) 
লপিত (ক্লী)লপ-ভাবেক্ত। ১বচন। (ব্রি) ২ কথিত। 
লপিতমন্তান্তীতি অচ.। ৩ বচনযুক্ত । ( অথর্ব্ব* 81৩৬।৯ ) 
'লপিতী! (স্ত্রী) শাঙ্গিকা নাম পঙ্গীভেদ। (ভারত আদিপর্ব ) 
লপেট (দেশজ ) পরম্পরে সংলগ্ন করিয়া বন্ধন । সহ্যুক্ত। 
লপেটা (দেশজ ) জরির চিত্রকাধ্যযুক্ত বিনামা বিশেষ । 
লপেটিকা (ক্ত্রী) পবিত্র তীর্থভেদ। (ভারত বনপর্ব ) 


লপেত পেং) বালরোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাভেদ।(পারস্করগৃহা*১।১৬) 


লপ্নলিকা (ত্ত্রী) থাগ্ছদ্রব্যবিশেষ, লগ্গী। 
“সমিতাং সপিষা ভূষ্টাং শর্করাং পয়সি ক্ষিপেৎ। 
তম্মিন্‌ ঘনীরুতে গ্ন্তেৎ লব্গমরিচাদিকম্‌ ॥ 
সিদ্ধৈষা লপ্দিকা খ্যাতা! গুখানস্তা বদাম্যহম্‌। 
লগ্লিকা বুংহণী বৃষ্যা বল্যা পিত্তানিলাপহা! ॥৮ (ভাবপ্র*) 


প্রস্তুত প্রণালী--ত্বতে নমিতা. ( ময়দা) উত্তমরূপে ভাজিয়া 


লব্ধ প্রশমন (তি) সৎপাত্রে অর্পণ। 


ছ্ধে শর্করা ও তৃষ্ট সমিতা নিক্ষেপ করিতে হইবে । পরে উ! 
জাল দিয়া ঘনীভূত হইলে তাহাতে লবঙ্গ ও মরিচাদি মসলা দিতে 
হয়, অনন্তর ইহা সুসিদ্ধ হইলে নামাইতে হয়। এইরূপ 
প্রণালীতে প্রস্তরত হইলে তাহাকে লপ্গিকা কহে। গুণ--বুংহণ, 
বলকর, বুষ্য, পিত্ত ও বাধুনাশক, স্নিগ্ধ, গ্লেন্সবদ্ধক, গুরুপাক ও 
রুচিকর ৷ এই খাগ্ান্রব্যকে একপ্রকার মোহনভোগ বলা 'যাইতে 
পারে। মোহনভোগ সুদী দিয়া প্রস্তুত করিতে হয়। লঙ্গী 
সমিত| ( গোধুমুর্ণ ) দিয়া প্রস্তত করিবার বিধান আছে । 


লগ্ল,দ ক) কচ দাড়ি ছোগলপ্রসথতির)। ছোল্দো ভরা ৯৬১৩৮) 


লগ্লদিন্‌ (বি) কুক ( ছাগাদি )। 
লব, ১ ভ্রশন। ২ শব্দ ভাদি* আত্মনে সক” শব্বার্থে অক" 


সেট। এই ধাতু ইিও, লি লবধাতু লট লম্ষঘতে। লো, 
লম্বতাঁং। লিট ললন্বে। লু অলম্িষ্ট। পিচ লম্ঘতি-তে। 
লু) অললম্বৎ-ত। অব+লব-অবলম্বন। আশ্রয়করণ। 
বি+লব-বিলগ্ঘ, বিলম্বকরণ। আ+লব- আলঘ্বন, আশ্রয় । 


লব্ধ (ত্রি) লভ-ক্ত। প্রাপ্ত, যাহ। লাভ করা হইয়াছে। 


“অলব্ধৈব লিগ্দেত লন্ষং রক্ষেদপক্ষয়াৎ। 
রক্ষিততং বর্দীয়ে সম্যক্‌ বৃদ্ধং তীর্থেষু নিক্ষিপেৎ ॥” (হিতোপণ) 
২ উপাজ্জিত। 


লব্ধক্ক তত্র) প্রাপ্ত। যিনি পাইয়াছেন । 

লব্বকাম (তরি) অভীষ্টসিদ্ধ। যাহার বাঞ্ছ পূর্ণ হইয়াছে। 
লব্ধকীন্তি (তরি) যশম্বী। প্রতিষ্ঠাবান্‌। 

লব্ধচেতস (ত্রি) পুন প্রাপ্তচিত্ত। যিনি পুনর্ধার জ্ঞানলাভ 


করিয়াছেন । 


লব্ধজন্মন, (ব্রি) প্রাপ্তিজন্ম। জন্মগ্রহণ । 

লব্ধদত্ত (পুং) ব্যক্তিবিশেষ। ( কথাসপিৎসাণ ৫৩1৮ ) 
লব্ধধন (ব্রি) ধনথান্‌। 

লব্ধনামন্‌ (রি) লবধং নাম যস্ত। খ্যাতনামা, বিখ্যাত ব্যক্তি। 
লব্ধনাঁশ (পুং) প্রাপ্ত বস্তর নাণ। পূর্ববধনের বিনাশ। 
লব্ধপ্রতিষ্ঠ (বি) লবধা প্রতিষ্ঠা যেন। ঘিনি প্রতিষ্ঠা লাভ 


করিয়াছেন, বিখ্যাত ব্যক্তি । 
লব্ধন্ত ধনন্ত সতপাত্ে প্রতি- 
পাদনম্‌ (মন্ত্র ৭৫৬ কুম্তুক ) 


লব্ধলক্ষ (রি) অভিলধিত বস্ধ প্রাপ্টি। মিনি লক্ষ্য বসন্ত লাড 


করিয়াছেন । শরব্যের ভেদনার্থ প্রাপ্ত বাণাদি। $ * 


লব্ধবর (ব্রি) লক্ধঃ বারো যেন। যিনি বরলাভ করিয়াছেন, 


বরপ্রাপ্ত। 


লব্ধবর্ণ (ত্রি) লক্ধা বর্ণা ষশাংসি যেন। পণ্ডিত। 


“কৃচ্ছ লমপি লব্ধবর্ণভাক্‌ তং দিদেশ মুনয়ে সলক্ষণম্‌।”রেঘুবণ১১/২) 


লমান 


লব্ব্ট (হি) লউ-তধা। লাতার্চ, লাভের উপধুক্ত। "লখব্য- 
মর্থং লভতে মনতুয্য£* ( হিতোপদেশ ) 
লঙ্ধশব (তরি) লঙধনাম। খ্যাত। 
লক্ধসিদ্ধি (তরি) লনা সিদ্ধি: বি সির মারা! 
লঙ্কা! (স্ত্রী) লড-ক্র-টাপ,। নায়িকাতেদ। ৃ 
খণ্ডিতোৎকতিতা লঙ্কা তথা প্রোধিতভর্তুকা। 
কলহাস্তরিত! বাসসজ্জা শ্বাধীনভর্তৃকা ॥/ ( জটাধর ) 
এই জন্ধা শবে বিগ্রলন্ধা বুঝিতে হইবে । [ বিগ্রলন্ধা দেখ ] 
লব্ধানুজ্ঞ (তরি) লঙ্কা অনুজ্ঞা যেন। যিনি অহজা লাভ 
করিয়াছেন । 
লব্বাবকাশ তরি) লন্ধঃ অবকাঁশঃ যেন। হিলি অবকাশ 
প্রাপ্ত হইয়াছেন । 
লব্ধাবসর (ব্রি) যিনি কার্ধ্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, 
অর্থাৎ পেন্সনপ্রাণ্ত। 
লব্ধি (ত্ত্রী) লভ-ক্তিন্। ১ লাভ, প্রা্তি। ২ গ্রহণ। 
লব্ষোদয় (ব্রি) লব্ধ; উদয়: উত্পত্তিরযস্ত। ১ জাত, উৎপন্ন । 
(কুমারস” ১২৫ ) ২ যিনি সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছেন । 
লব্ষিম (ব্রি) প্রাণ, উপার্িত। (ভাট ৭৬৫) 
লভ, প্রাপ্তি, লাভ। ভ্াদিৎ আঁখ্মনে* সক* অনিট। লট, 
লভতে। লো লভতাং। লিট, লেভে। লুট, লন্ধা। লুট, 
লগ্প্যতে । লুঙ অলব্ধ, অলগ্পাতাং, অলগ্সত। সন্ লিগ্াতে। 
বইও. লালভ্যতে । যঙুলুক লালস্ভীতি, লালক্ধি। গিচ, ঈস্তয়তি 
লুঙ. অললস্তৎ। আ+ঁলভ-আলিম্ত, স্পর্শ, বধ । উপ+লভ 
-উপনন্ধি, অনুভভব। উপ+আ+লভ-ভত্ননা। সম্+ 
আ+লতল্স্পশ, অস্গুলেপন। বি+প্র+লত -বিগ্রত্ত, 
প্রতারণা, বঞ্চন। | 
লন্ভন (ক্লী) প্রাপণ। 
লভভম ( পুং) লভ (অত্যবিচমীতি। উপ্‌ ৩1১১৭) + হী 
১ বাজিবন্ধনরজ্কু। ২ ধন। শুযাচক। ( উজ্জ্বল) 


লভায তরি) লত্যতে ইতি লভ ( পোরদুপধাৎ। পা এ১৯৮) 


ইতি বৎ। ১গ্ভায্য। ( অমর ) ২ জন্বব্য, লাভের যোগ্য । 

“নায়মাত্ম! প্রবচনেন লভ্যো ন.মেধ! বহুধা-শ্রোতেন। 

যথেবৈধ বৃথুতে তেন লভ্যত্তস্তৈব আত্ম! বিধুগুতে ত 
* | (মুওডকো 


সাত রদ: 
ৰা. এখাও) 


লখরু (পুং ) রমতে ইতি রদ:( রমেরচ্চ কোপ? । উদ ২৩৯): 


ইতি কন রশ লবং। ১ বিড়গ, টিনা! ২ তীর্পোরে 


৫১6) 
৬ 


॥ 7” ৫ এ ) চর কত হকি 

, ॥ চর 
৫ ৬৫ রি রর | 7 ? | 

্ টি 5 ৮ 81735, রঃ শত 

রা রি ্ ঠা 1 €) রী 

2222 রি টির হার ০ ঃ রি র্‌ ন্ট 
তরি। ঙ্জা বিষ! যেন পর্তিত, বিনি | 

লনষবিদ্য (কি ? পথিত, ইদ। 


বর একখানি উড়ানি ও পাগড়ী পায়। 








সু পি ২ শপ ০০ পপ ০ পপ 


জেলাবাসী জা জজ এস 
হারা গে হর এখানে আমির বান বাছে। প্ 
দেয় মধ্যে চিন হৌলবার, মধু, পবার, রতথায় ও. দিনে 
প্রভৃতি উপাধি দৃষ্টহয়। বর ও পাত্রপঙ্গের উপাধি .সমৰি 
হইলে ইহার! বিবাহ দেয় না, তিন বিষাহ সন্বন্ধে ইহাধের মধ্যে 
আর কোন বাধা নাঁই। ইহারা হিন্দু, সকলেই টিবিরাখে, 
কিন্ত বেশভ্ষা ও পরিচ্ছাদি ফড়ই অপরিচ্থর। এমন কি, 
সপ্তাহে ছই বারের অধিক পরিধের বন্ধ ত্যাগ করেন ন1। 
গোকুলাইনী। পিগা, দশের! ও দিবালী উৎসষে ইয়ার! 
বিশেষ সমারোহ করে। বিষাহকার্যযে গ্রামস্থ যোবীরাই ইহার 
পুরোহিতের কার্য সম্পয় করিয়া থাকে। বিবাহ ও আন্োরি 
ভিন ইহাদের মধ্যে আর অন্ততম সংস্কার নাই। বিধবা-বিবাহ 
ও বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। অন্তানাদি হইলে প্রস্তর ৪৯ 
দিন অশৌচ থাকে। 
বিবাহসব্ব্ধে পাকা করিবার সময় বরের পিতাকে কন্ার 
হন্তে ১০ হইতে ১০০২ টাকা, জামা, কাপড় বা! ঘাঘর! ও ১টা 
হইতে ৪ টাধাড় দিয়া থাকে এবং কন্তার পিতার নিকট হইতে 
বিবাহের দ্বিন বর 
কন্তালক্ষে যার, বরবার্র সঙ্গে ধায় না। কেবল একটা না 
ছইটীমাত্র লোক সঙ্গে যায়। যাত্রাকালে প্রথামত বরকে ধর্শ- 
গুরুর প্রণামী স্বয্ূপ ১টা টাকা উড়ানিয় জোখে বাঁধিয়া লইখ্ে 
হয়। বস্ততঃ তাহাদের কোন ধর্ম গুরু মাই, উহা! সংক্কারমা। 
বর কন্ঠাগৃছে উপস্থিত হইলে কন্যাকর্তা পাকে সম্ভাষণপূর্ধ্বক 
গৃহে বসায় এবং আরঙ্গণ আসিয়া! অন্প্রদান কার্যে ব্রতী হন। 
যথারীতি লিখুরদানাঁদি সমাপ্ত হইলে দেবতা! ও গুরুজনদিগকে 
প্রণাম করিয়া বস ও কা ঘাসরগৃছে শ্বমন করে। ত্ব্নস্তর 


. উপস্থিত আত্মীয়ের! নাড়। ভঞ্ষণ কন্ধিনা গৃছে যায়) বর 


শ্শুরালয়ে ছই তিন মাস বাস কল্পে বর. পিতৃ্ৃহে সন্্রীব 
উপস্থিত হইন্া বিরাছের ভোজ দেক্স। 

বিবাহিত পুরু বা মী ৃত্ু হইলে ইহার শব হাহ ফরে। 
অবিবাহিত হ্যক্রিমা্রই সমাহিত হইয়া ধাকে। অন্যো্জিয়া 
না। "তৃতীয় দিনে জ্ঞাতিরুটুগ্ের ডোজ হয়। £কোনরাগ 
শ্রাঙ্ছাদি হয় লা। সাঁদাদিক্ কোন বিররের। মীনা করিতে 
হইলে াতীর পাকের হে হা তই দক 





চি 













৫ 0৯৮1 .. লই 
রি লম্বকর্ণ পুং) ল্ষৌ কণে” হণ । ১ছাঁগ। ২ অস্কোটবৃক্ষ ক ।(যেঙগিনী) 





লম্পক (পু€) জৈন-ম্রদায়ভেদ। [ শৈল দেখ] ও রাক্ষস । ৪ হন্ত্ী। € শ্রেনপক্ষী । (রাজনি”) ৬ শশক, খরগোঁব। 
লম্পট (প্রি) বিড় গ, উপপতি। *াখ্বকর্ণ: শশঃ খুলী লোমকর্ো বিলেশয়ঃ” (ভাবপ্র) 
**জথেতরাব্রবীদ্মৈবং যদ্পি স্্ীযু লম্পট: । লখঃ কর্ণ; কর্মধাণ। * দীর্ঘশ্রোত্র। (তি) ৮ তদ্যু্ত, দীর্ঘ কর্ণবিশিষ্ট। 


পজন্থোদর্য্য। লন্বকর্ণাস্তখ! লম্বপয়োধরাঃ ॥”(ভারত ৯1৪৬।৩৪) 
'লল্বকেশ (পুং) লঙ্ঘঃ কেশ ইবাগ্রভাগো যন্ত। দীর্ঘ গরযুক 
কুশময় বিষ্টর। | 

*উর্ধকেশে! ভবেৎ রঙ্গ লঙ্বকেশস্ত বিষ্টরঃ। 
দক্ষিণাবর্তকো ত্ঙ্গা বামাবর্তস্ত বিউটরঃ 1 ( সংস্কারতত্ব ) 
বিবাহকালে বরের উপবেশনের জন্য বিষ্টর দিতে হুয়। 
কতকগুলি কুশা লইয়া! তাহার আগ্রভাগে বামাবর্তে সর্া্ধিতর 
(আড়াইপেচ ) ঝেষ্টন করিয়া অগ্রগুলি নিয়ের দিকে লঙখমান 
করিয়া! দিলে বিষ্টর হয়। [ বিষ্টর দেখ ] (ভরি) ফ দীর্ঘকেশযুক্ত। 
 লম্বকেশক (পুং) মুনিভেদ। 
 লম্মজঠর (তরি) লঘোদর, লম্বা পেটা । 
লম্ঘজিহব (তরি) রাক্ষসতেদ । 
লম্বজ্যা, লম্বজ্যকা (ত্ত্রী) জ্যোতিযোক্ত জ্যা-রেখাতেদ। 
9109 01 ০০-1%৮1/0৪ 
লম্বদন্তা (তরী) লমথা দত্ত! ইব ফলানি যন্তাঃ। ১ সৈংহলী 
পিপ্ললী। (রাজনি” ) (তরি) ২ বৃহদ্দশনবিশিষ্ট। 
লম্বন (ক্লী) লখ্বতে ইতি ঘ-নু[ি। ১ নাভিলঘিত কষ্টিকাদি, 
নাঁভিলমিতহার, পর্যায় লঙলস্তিকা। (অমর) ২ অবলম্বন, 
আশ্রয়। ৩ ঝোলান» দৌলন। ৪ আশ্রয়প্রহণ। (পুং) 
লম্ব-লু। ৫ কফ। (শব্চ ) 
লশ্বপয়োধর। [ত্ত্রী) ১ লঘমান স্তনযুক্ত সত্রী। ২ স্বন্নান্ুচর 


তথাপি ন স ছংখেহশ্রিসী!শ: স্তাত্তথাবিধঃ [(কখাসরিৎ ৪৭১৯১) 
২ আসক্ত। “বখৈহিকমুগ্সিককা মলম্পটঃ 
স্থতেবু দারেযু ধনেষু চিন্তন ॥” ( ভাগ* ৯১৫ অ* ) 
৩ কামুক, লোচ্চা। 
লম্পা। (স্ত্রী)১ নগরতেদ। ২ জনপদতেদ | ৯ 
লম্পাক্ষ (পুং) ১ লম্পট। ২ পুরাণোস্ত দেশভেদ। অপর 
নাম মুরও। (ভারত দ্রৌণপর্য ১১৯৪২ ) ভারতের উত্তরপশ্চিম 
স্লীমান্তে অবস্থিত ও কাবুলের অন্তর্গত বর্তমান লম্যন্‌ প্রদেশ 
প্রাটীন লম্পাক জনপদ বলিয়া অনুমিত হয়। 
৩ পদ্মনাভকৃত শ্বরশান্ত্রভেদ। 
লম্পাটহ (পুং) পটহবাস্ত। ( হারাবলী ) 
লম্ফ (পুং ) প্'তগতি, চলিত লাফ 
লন্ফঝন্ফ (দেশজ ) লাফান ঝাপান, অতিশয় আস্কালন করা। 
লক্ফন (ব্লী) লাফান। 
লম্ব (পুং) লম্বতে ইতি লবি অবশ্রংলনে অচ্‌। ১ নর্তৃক। 
২অঙ্গ। ৩কান্ত। ৪ উৎকোচ। 
প্রী্ৃতং ঢৌকনং লঘ্বোংকোচঃ কোশলিকামিষে। 
উপাচ্চারঃ প্রদা নন্দ! হারো গ্রাহায়নেহপি চ॥+ ( হেম ) 
€ অঙ্গভেদ । 
চরলম্বগমাতেদাঃ পাটকোহক্ষার্দিচালনে 1 ( শব্দমালা ) 
৬ ক্ষেত্রাদিতে লম্বমান রেখা বা হুত্র। ব্রিভ্জক্ষেত্রের 
লঘ্বমানরেখা, সরলরেখার উপরে ঠিক খাঁড়া হইয়া! যে রেখা থাকে। 


মাতৃভেদ। 
শিভাজে ভূজয়ে! যোগন্তদনস্তর গুণোভূবাতো লব্ধ । লম্ববীজা! (ভ্্ী) ল্ষানি বীজানি যন্তাঃ। সৈংহলী পিপ্ললী। (রাজনি?) 


বি্থা ভূর্ূণযুতা! দলিতাবাধে তয়োঃ স্যাতাং ॥ লম্বমাঁন তরি) ল্ব-শানচ,। লকম্বায়মান বন্ত। 
* _ শ্বাবাধাতুত্দককত্যোরন্তরমূলং প্রজায়তে লঘঃ। লম্বর (দেশজ)১ আড়ঘ্বর। ২ ইংরাজী 271১৩" শব্োর অপন্রংশ। 


লম্বস্ফিচ. (জি) লম্বা স্বিক্‌ নত বিপুলনিতদ্ব। 


বাশ্বগুণং ভূম্য্ঘং স্পষ্টং ত্রিভূজে ফলং ভবতি ॥” (লীলাবর্তী) 
লব) (স্ত্রী)১ লক্মী। ২ গৌরী। ৩ তিক্ততুম্বী। (মেদিনী) 


৭ দৈত্যবিশেষ। (হরিবংশ ৪৩। ২২) (ত্রি)৮ দীর্ঘ। 


*বূরতঃ শোডতে মূর্ধে! লম্বশাটপটাবৃতঃ। ৪ দক্ষকন্তাবিশেষ। ( হরিবংশ ) ৫ স্থাবরবিষের অন্তর্গত পত্র- 
তাঁবচ্চ শোভতে মূর্ধো৷ যাবৎ কিঞিন্ন ভাষতে ॥” ( চাণক্য ) বিষ। (নুশ্রতকল্প” ) ৬ হিমালয়কন্া | 

৯ লত্বমান। শততন্্যক্ষবচঃ শ্রন্য! দেবীমন্বামথাত্রবীৎ। 
“পাত্যোহয়মংসার্পিতলঘহারঃ 1” (রঘু ৬। ৬৭ ) গচ্ছগ্ছ লদ্ে পীত্রং ত্বং বাণ সংরক্ষণং কুরু ॥” * হরিবংশ ) 
১৯ জ্যোতিযোক্ত বিষুবরেখার সমাস্তররেখাতেদ । ১১ মুলি- ( দেশজ ) ৬ দীর্ঘ। 


তেদ। ১২ জ্যোতিযোস্ত গ্রহদিগের গতিভেদ। ্‌ ংশ, জ্যোতিযোক্ত অক্ষাংশ রেখা বিশেষ। ইংরাজীতে 
লম্বক (পুং ) লখ-স্থার্থে কন্‌। ১ লন্ব।২ যসত্রবিশেষ। ৩ জ্যোতি- 1. ইহাকে 0০05301800806 061865)09 ব! ০০-৯৮৪০৩ বলে। 

যোক্ত পঞ্চশঘোগ। | 7.1 লম্বাই (দেশজ) ঘববমান। খাড়াই। 
খা এ ৃ ১১ 








লন্বাই চৌড়াই (দেশন) ১ দৈর্ধে এ্থেবিভ্ৃত। ২ বেলী ভমতাঁড়ি, দাকশাতোর বারি জহি 


বাগাড়ম্বর। 
লম্বাকীটা হরিণাঁবাটানা (দেশজ ) বৃক্ষভেদ। 
লম্বাক্ষ (পুং) মুনিভেদ। 
লম্বানটাজাম ( দেশজ ) বৃক্ষতেদ । (150£9018 018%19)12) 
লশ্বানি, বোম্বাই প্রেসিডেক্সীর ধারবাড়জেলাবাসী শ্রমণশীল, 
জাতিবিশেষ। 
লম্বামুখ (দেশজ ) যাহার মুখ একটু লম্বা অর্থাৎ দীর্ঘ। 
লম্বালম্ি ( দেশজ ) সোজান্ুজি। সমান লব্বমানভাবে। 
লম্ষিকা (স্ত্রী) লম্ঘতে বা লম্বা-ধল্‌-টাপি অত ইত্বব। তাল 
সুক্ান্িহবা, চলিত আলজি, পধ্যায় ঘণ্টিকা, সুধাশ্রবা» গলশুপ্ডিকা, 
, অলিজিহবা, অলিজিহ্বিকা। ( শব্দরত্বা” ) 
লম্বিকাকৌোক্ষিল! (্ত্রী) দেবতাভেদ । 
লম্ঘিন্‌ (তরি) লন্যুক্ত। লঘিত। 
লম্বিত (ত্রি)লম্ব-ক্ত। ১ অংসিত। 
“ত্বদধরচুম্বনলঘ্িতকজ্জলমুজ্জলয় প্রিয়লোচনে 1৮ 
( গীতগোবি” ১২। ১৮) ২ মাংল। বৈষ্কনি* ) 
লন্দিয়া, পঞ্জাব প্রদেশের বুসাহর রাজ্যের অন্তর্গত একটা গিরিপথ | 
কুনাবর হইতে ক্রমশঃ উত্তরে হিমালয়পৃষ্ঠ অতিক্রম করিয়া 
গিয়াছে। অক্ষাণ ৩.১৬উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭৮০২০ পৃঃ। এই 
স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৭ হাজার ফিট. উচ্চ। 
লম্বুক (পুং)১ নাগভেদ। ২ জ্যোতিযোক্ত পঞ্চদশ যোগ। 
লন্বুষা (ভ্ত্রী) সাতনল হার। 
লহ্বোদর (পুং) লম্বমুদরং যস্ত। ১ গণেশ। (€ অমর ) ২ নৃপ- 
বিশেষ । (ভাগবত ১২। ১। ২২) (ত্রি) ৩ওুদরিক, পেটুক। 
“ততো লক্বোদরেণেত্য পুংসারোপিতবাহুকঃ | 
সম্পাদিতঃ স যাতন্তদ্ধনং কেশরিণীরুতে ॥% 
( কথাসরিৎসা” ৩০ । ১০২) 
লহ্বোষ্ঠ (পুং) লষ ওষ্ঠো যন্ত, ওক্বো্ঠয়োঃ সমাসে ইতি অকার- 
লোপেন সাধুঃ। ১ উদ্ী। (রাজনি") (ত্রি)২ লম্বমান 
ওপযুক্ত । ৩ ক্ষেত্রপাল দেবতাবিশেষ। 
"্যুগাস্তো বাহৃকশ্চাথ লম্বোষ্টো বসবস্তথা ।” 
€ প্রয়োগসার ক্ষেত্রগালপ্রণ ) 
লন্মৌষ্ঠ (পুং) ১উষ্। (ব্রিকা”) (ব্রি) ২ দীর্ঘ ওষঠবিশিষ্ট। 
লম্ত ( পুং) 1 লাভ। 
লম্তভক (ত্রি) প্রাপক। 
লম্তন (ক্লী) লভি লতধাতু ল্যুট,। ১ প্রতিলস্ত। ২ ধ্বনি। 
৩ লাহনা। 
লস্তা (তরী) লভি লভ-অচ. টাপ.। বাটশৃঙ্খলা। (হারাবণী) 


লম্তুক (ব্রি) নিত্যগ্রাহী, যে প্রতিদিন গ্রহণ করে। 


লয়, গতি। ভ্াদি* আত্মনে” সক" সেট,। লট, লয়তে। লু 
অলয়িষ্ট। , 
লয় (পুং) লী-অচ্‌। ১ ৰিনাশ। ২ সংশ্লেষ। ৩ প্রলয়। 
বেদান্তসারে লিখিত আছে যে, অখণ্ড বস্ত অবলম্বন করিয়া 
চিত্ববৃত্তির যে নিদ্রা, তাহাকে লয় কছে। 

”অথগ্ডবন্ববলখনেন চিত্ববৃত্তেনিদ্রা” (বেদাস্তসা” ) 

হৃবোধিনীষ্কটাকা-মতে-_এই লয় ছুই প্রকার, গ্রথম প্রকার 
লয় যথা--শমদমাদি অষ্টাষ্ট যোগানুষ্ঠান ছার! নিরধিকল্লক সমাধিতে 
পরমানন্াম্বরূপ ব্রহ্গে চিত্তবৃত্বির লীনতারূপ যে অবস্থ, তাহাকে 
লয় কহে। অতিশয় উত্তপ্ত লৌহতলে ক্ষিপ্ত জলবিন্দুর স্ঠায় 
অর্থাৎ এ লৌহপাত্রে জলনিক্ষেপ করিবামাত্র তাহা যেরূপ 
শু হইয়া যায়, সেই রূপ যোগাঙ্গাদির অনুষ্ঠানে নির্ধিকল্গ 
সমাধিলাভ হইলে চিত্তবৃত্বির ধর্ম ছুঃখাদি হইতে পারে না 
জল যেরূপ লৌহাগ্সিতে শুকাইয়া যায়, তঙ্জপ চিত্তবৃত্তিও 
পরমাননাত্রদ্মে লীন হইয়া যায়, সুতরাং চিত্তবৃত্তিই যখন লীন 
হইয়া গেল, তখন চিত্তের বৃত্তি যে বিক্ষেপাদি তাহা আর 
উপস্থিত হয় না। মুচ্ছাকস্থার ন্যায় আলন্তাদিতে চিত্তবৃত্তির 
বাহ্‌ শব্দাদিবিষয় গ্রহণ করিতে ন! পারিয়া প্রত্যক আত্মস্বরূপে 
অনবভাসন হেতু চিত্তবৃত্তির যে শুদ্বীভাব, তাহাই দ্বিতীয় লয়, 
তামসিক যে কোন বিকার দ্বার! চিত্তবৃত্তি যখন শুদ্ধ বা জড়, 
হইয়া থাকে, তখনই এই লয় হয়। 

৪ তৌর্য্যত্রিকের সাম্য, নৃত্য গীত ও বাগ্ভাদির ফে সমতা, 
তাহাকেও লয় কহে। যে স্থলে গীতার্দি সমতা পায়, গীতবাগ্ভাদির 
তাল বা সমান সময়। সঙ্গীতদামোদরে লিখিত আছে যে, 
হবদয়, ক% ও কপাঁল এই তিনস্থলে লয়র স্থিতি। কোন কোন 
পণ্ডিতের মতে, লয় ৪* প্রকার, ভগবান্‌ একমাত্র লয়ে বশীভূত 
এবং জনার্দীন ইহাতে লীন আছেন। 

লয় যথা--দ্বিপদী, বলতিকা, ঝল্লিক, ছিন্নথপ্ডিকা', বামভ্রব, 
ছিন্না, খণ্ডধাবা, ফড়্কক, অস্তারকা, কলতিক, খণ্ড, খরিক, 
চতুর, অর্চতুরঅ, নর্তক, ত্র, যী, উন্দালনা, অবরুষ্টা, 
ননদঘটা, কাদম্ব, চর্কারী, ঘট্টা, মিশ্র, অর্দবনিতা, অভিচিত্র, 
সময়, বলিত, অর্ধল, আবিদ্ধ, টক্কবক, চিত্র, বিচিত্রিক, 
আস্তী, বিকৃতধাবা, মুকুল, বিলোলক, রমণীয় ও করকণ্টক, এই 
৪* প্রকার লয়।* ( সঙ্গীতদামো”) 


* অথ লয় হাদিস্থিতি: কণঠস্িতি; কপালস্থিতিরিতি জয়ং । অপরে তু 


দ্বিপর্দী স্কা্লতিক| বঙ্গিক! হিন্নঘ্টিকা। 
বামক্রবন্ততশ্ছিনন। খণ্ডধাব। ফড়কফঠ ॥ 


চু ৯পস্প এ শট ২ দি 














(ব্রি) ৫ আবরণাত্মক। 
প্যদা অয়েদ্রজঃ সবং তমোমুড়ং লয়ং জড়ম্‌। 
যুজ্যেত শোকমোহাভ্যাং নিদ্রয়াহিংসয়াশয়া! ॥”(ভাগ' ১১২৫১৫) 

*(ক্লী)৬ লামজ্জক। (ভাবপ্রণ) 

লয়ন (ব্ী) ১ বিশ্রাম, শাস্তি। ২ বাটা, বিশ্রামস্থান। ৩ আশ্রয়- 
গ্রহণ। 

লয়পুত্রী (স্ত্রী) লযন্ত পুত্রীব। নর্তকী । ( শব্রত্বা" ) 

লয়যোগ (পুং ) তন্ত্রোক্তসাধন যোগভেদ। (প্রাণতো” ২৪*।১।১) 

লয়লীমজনু, পারভোপাখ্যানোক্ত নায়ক নাগ্নিকাভেদ। ইহাদের 
প্রেমের চিত্র অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় কএকখাঁনি 
গ্রন্থ রচিত হুইয়াছে। 

লয়াদা, বাঙ্গালার ছোটনাগপুর বিভাগের অন্তর্গত একটা শৈল- 
শ্রেণী। সিংহতৃম জেলা পর্যন্ত পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত । 

লয়ারস্ত (পুং) লয়ন্ত 'আরস্তে। যম্মাংৎ। নট। (ত্রিকা*) 

লয়ালম্ব (পুং ) লয়মালদ্ধতে ইতি লম্ব-অণ,। নট। (ত্রিকাণ) 

লরাবর), মধ্যভারতের ভোপাল এঞ্জেন্পীর ধার ও দেবাস্রাজ্যের 
অন্তর্গত একটা বিভাগ । ভূপরিমাণগ ৩০ বর্গমাইল ।. ১৮৮ 
খুাবে স্থানীয় জায়গীরদার রামচন্দ্র রাও পোবারের মৃত্যুর পর, 
তাহার ত্রাতুদ্পুত্রকে মাসিক বৃত্বিদান করিয়া এ সম্পত্তি ধার ও 
দেবান্রান্ত্ের অস্ততুক্তি করিয়া লওয়া হয়। 

লরেন্ন (লর্ড 9৮ 0০০ 74906008 13৮ (0.3) ভারতের 
একজন ইংরাজ রাজ প্রতিনিধি। ১৮৬৩ খুষ্টান্দে অকন্মাৎ 
ধর্মশালায় লর্ড এল্গিনের €( 190467 73009 7%] ০ 
11810. ৪0৫. 110080109 ) মৃত্যু হওয়ায় এবং ওহাবী নামক 
সুসলমান-সম্প্রদায়ের বিদ্রোহিতার ষড়যন্ত্র লক্ষ্য করিয়া লগ্ডনস্থ 
মন্ত্রিসভা ভয়ভীতচিত্তে মহামতি সরজন লরেন্দকে ভারতের 
গবর্ণর জেনারল ও তাইস্রয় নিষুক্ত করিয়া পাঠান । তদম্সারে 
১৮৬৪ খুষ্টাব্ষের ১২ই জানুয়ারী কলিকাতায় পদার্পণ করিয়া লর্ড 

* লরেন্দ রাজকাধ্্যভার গ্রহণ করেন। ভারতে আসিয়াই তিনি 


জন্তন্টিক! কলতিক; খণকঃ খুরিকঘ্তথ| । 

কথিতশ্চতুরন্রো হর্ধশ্চতুরশ্রোহধ নর্তকঃ। 

্াবরঃ বষ্ট.ম্দালনাবৃষ্ট! নঙগধচীত্যপি। 

ফানন্বশ্চর্ববরী খট। মিশ্রোহর্ধবনিত! ততং॥ 

অতিচিত্তরঃ নময়শ্চ বলিতোহর্ধদলন্তধ] । 

আধিদ্ধন্ত টক্ষবকণ্ততশ্চিঅবিচিকে। । 

অস্ত্রী বিকৃতধাব! চ মুকুলোইধ বিলোককঃ। 

গ্মমণীয়ন্ততশ্চৈৰ করকণ্টকসংজাকঃ | 

উত্বারিংশদিমে প্রো! লয় লব্ড্টারদৈং। 

জয্নেন বন্ধে! ভগবান্‌ জনে লীমে! জনার্দন; ॥ ( সঙ্গীত গামোদয় ) 


[ ১৬৩ ] 
অন্বালা অতিবানের অবসান দেখিয়া কতক নিশ্চিন্ত হইলেন, 





কারণ তৎকালে চীনের আত্তর্জাতিক যুদ্ধ ও ধর্পোন্মত্ত মুসলমান- 
গণের বিদ্রোহিতা৷ ইংরাজের বাণিজ্যত্বার্থের অস্তরায় হইয়াছিল । 
তিনি উক্ত বর্ষের অক্টোবর মাসে মহাসমার়োহে লাহোরে দরবার 
করিয়া ৬ শত রাজগ্বর্গে পরিবৃত হইয়া! ভারতরাজ্যে শাস্তি 
বিধান করিয়াছিলেন । ও 

এই সময়ে বাঙ্গাল!-গবর্মে্ট ভোটান জাতির উপদ্রবে 
বিশেষনূপ উত্ত্যত্ত হইয়াছিলেন। এই হূরবৃত্ত দস্থ্যদিগকে দমন 
করিবার অভিপ্রায়ে তিনি মালকাষ্টার, ডাম্দফোর্ড, রিচার্ডসন্‌, 
গাফ, পিউ প্রতৃতি সেনানায়কের অধীনে ইংরাজসেনাদলকে 
নানাদিক হইতে তোটান আক্রমণ কাঁরতে আদেশ দিলেন। 
তদমুসারে ইংরাজসৈন্য ভোটান অভিমুখে প্রধাবিত হইল। 
নানাস্থানে যুদ্ধ করিয়াও ভোটানবাসী ইংরাজ-বাহিনীকে পরান্ত 
করিতে পারিল না। অবশেষে তাহারা ইংরাজের সহিত সন্ধি 
করিল। ইংরাজ-রাঞ্জ ভোটানের দেবরাজের যে সকল গ্রদেশ 
ভারতসীমাস্তভুক্ত করিয়৷ লইলেন, তজ্জন্ত তিনি ভোটান-পতিকে 
বার্ষিক ২৫ হাজার টাকা দিতে স্বীকৃত হন। ইহা হইতে 
রক্তক্ষয়কারী ভোটানযুদ্ধের অবসান হয়। 

এই সময়ে ১৮৬৫ থুষ্টাব্ধে প্রধান মেনাপতি সর হিউরোজ 
পদত্যাগ করেন এবং তৎপদে সর উইলিয়ম্‌ রোজ মাম্পফিন্ড 
কে, সি, বি, নিযুক্ত হন। ইনি শতদ্র, পঞ্জাব, সিপাহীবিদ্রোহ 
ও ক্রিমিয় যুদ্ধে বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন । 

উক্ত বর্ষেই রাজপ্রতিনিধি লরেন্স পঞ্জাব ও অযোধ্যায় প্রজা- 
বৃন্দের স্বার্থরক্ষায় যত্ববান্‌ হইয়াছিলেন। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে উড়ি- 
য্যায় মহা! দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় এবং ক্রমশঃ ৪ শত মাইল 
দৈর্ঘ্য ও ৭০ মাইল প্রস্থ স্থানে বিস্তৃত হইয়। পড়ে । মান্রাজের 
লাট হারিশ এই সময়ে বিশেষ বদান্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন । 
এই মহামারীতে প্রায় ৮ লক্ষ লোক কালকবলে নিপতিত 
হইয়াছিল। 

এই সময়ে ১৮৬৭ খৃষ্টাবে মহিস্ুররাজের রাজ্যাধিকার 
লইয়া মহিন্থুরে গোলমাল উপস্থিত হয়। মহিহ্থররাজ উপযু্যপরি 
আপনার প্রার্থন! জানাইয়া! লর্ড ডালহৌসী, কানিং, এল্গিন্‌ ও 
লরেন্নকে আবেদন পাঠান। লরেছ্ন ধীরভাবে ও বিচক্ষণতার 
সহিত সে কার্যের মীমাংসাভার ভারতসচিবের (007867%8- 
056 990192০19৮৮ 10011110190 হৃন্তে সমর্পণ 
করেন। ভারতসচিৰ মহিন্ররাজের দত্তকপুত্রকে রাজ্যের 
কর্তৃত্ব দান করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। তাহার অধিকারকালে 
মিশর ও আবিলিনীয় যুদ্ধে ভারত হইতে দেশীয় সেনাদল সুদুর 
পশ্চিমে প্রেরিত হইয়াছিল। উক্ত বর্ষের ডারত-প্রতিনিধি 





তথাকার উত্তরপশ্চিম-ভারতবাসী তালুকদার, জমিদার ও 
অযোধ্যার প্রজাসাধারণ ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার প্রতি সম্্ানন 
ও ইংরাজ গমর্মেপ্টের প্রতি রাজভক্কির চরম নিদর্শন প্রদর্শন 
কাল 

এই, বৎসরে রুষরাজ-সেনাপতিগণ মধ্য এসিয়ার বোখারা-. 
রাজ্যে ও উজ্বেকিস্থান প্রদেশে আসিয়া তথাকার আমীরকে 
আশ্রয় দান করেন। আমীরপুত্র বিদ্রোহী প্রজাবর্গের সহিত 
মিলিত হইয়া পিতৃসিংহাসন অধিকারে সচেষ্ট ছিলেন। 
রুষসেনার আশ্রয়প্রাপ্তিতে স্বীয় রাজপদ স্ব করিয়া আমীর 
কৃতজতা স্বন্ধপ রুষধিগকে বোখথারায় স্থান দান করিলেন। 
রুষের আগমনে ভারতের বিপদের কারণ হইবে জানিয়া লর্ড 
লরেন্স আফগানপতি ও ইংরাজমিত্র দোস্ত মহম্মদের পুত্র শের- 
আলীকে কাবুল-সিংহাসনে বঙাইয়া ইংরাজজাতির ও রাজ্োর 
মঙ্গলবিধানে তত্পর হইলেন। শের-আলী রাজ্য হইতে 
বিতাড়িত হইলেন এবং একজন আফগানরাজপুলব রুষসেনাদলে 
মিলিত হইয়া রাজ্যাধিকারে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। এই 
দারুণ গোলযোগের সময় মহামতি লরেন্স বিশেষ, গান্তীর্যের 
সহিত নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার এই 
নিরপেক্ষ রাজনীতিকে রাজনীতিজ্ঞেরা “৪ 07886820 1090৮ 
%10)” বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন। 

তিনি ভারতে প্রজার স্থখবৃদ্ধির জন্য খাল বিস্তার করিয়া 
যান। তৎকালে তিনি ভারতের সর্বত্র 'খালবিস্তারের (০০701০19 
08111157260 ০1 10018) প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু 
তাহ৷ বহুঝোটা টাকা ব্যয়সাধ্য হওয়ায় এবং রাজকোষ হইতে 
অর্থের সন্কুলান না হওয়ায় সে প্রস্তাব স্থগিদ হয়। তাহার 
আদেশে ভারতের গবর্মেন্ট স্কুল সমূহে বাইবেল গ্রন্থ পাঠযপুস্তক- 
রূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। 

১৮৬৯ থুষ্টা্ে তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব ত্যাগ করিয়া 
২৭শে মার্চ তারিখে বুটেনরাজ্যে ফিরিয়া যান। ভারতসাম্রার্ভী 
তাহাকে (357০0 158015008 91 08 [381101) 070 018661$ 
1) 079 0০0) 01 9০006707108) মর্ধযাদা এবং নানাবিধ 
মান্যহ্চক উপাধি ও পারিতে|ষিক প্রদান করেন । ১৮৭৯ খুষ্টাবে 
তাহার মৃত্যু ঘটে। 
লরেন্ন (সর-হেনরী ), একজন ইংয়াজ সেনাপতি । তিনি 
সিপাহীবিদ্রোহকালে, অযোধ্যার বিদ্রাহিদলের সহিত যুদ্ধ 
করিয়া বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করেন। লখনৌ অবরোধকালে 
ও চিন্হুতের যুদ্ধে তিনি ইংরাজের স্বার্থরক্ষার জন্ত আত্মোৎসর্গ 
রুরিয়াছিলেন। চিন্ছতের যুদ্ধে বিদ্রোহিদল জয়লাভ করিয়া 


[ ১৬৪ ] 


লখনৌ নগরে একটা রাজদরবা, রর অ নুষ্ঠান করেন। তাহাতে বীরদর্পে কে সি ডেক্গী আক্রমণ । ত হাদের একটা গোল! 





হেন্রী লরেদ্দের কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হয়। তাহার আঘাতে . 
ঠা জুলাই তাহার মৃত্যু ঘটে। 
লর্ড (ইংরানী) ১ ধনাঢ্য ব্যক্তির সম্মানমচক উপাধি। 
২ মহাপ্রভু, খুষ্টধর্প্রবর্তক বীশুধুষ্ট ইনি 7,0৩, ১৪ 
88%100. অর্থাৎ মহাপ্রতৃ ও পরিত্রাতা বলিয়া থুষ্টানসমাজে 
পৃজিত। ৩ পরমপিতা পরমেশ্বর । 
লর্ড গাফ., একজন ইংরাজসেনাপতি। [ গাফদেখ। ] 
লর্ড লেক) একজন ইংরাজসেনাপতি। [লেক দেখ।] 
লর্বব) গতি। ভ্যাদি” পরণ্রৈপ সক" সেট, | লট, লর্বতি। লুঙ 
অলববীৎ। লিট. ললর্ব। লুট লর্কিতা । 
লল, ঈগ্লা। আবন্তচুরাদি* উভয়” সকণ সেট। লট. ললয়তি, 
লালয়তি-তে। 
ললজ্কিহব ( পুং) ললম্তী জিন্বা যন্ত। ১ উষ্ট। ২ কুকুর। 
(ত্রি)৩হিংঅ। (মেদিনী ) ৪ চলদ্রসনাধুক্ত। 
“তাবচ্চ প্রকটাভুয় ভগবান্‌ ভৈরবারতিঃ। 
উদ্ধৃতাসিল লজ্জিহবঃ কৃত হস্কারমভাধাৎ ॥৮কথাসরিৎণ ১০৬।১২৭) 
ললৎ (ত্রি) লড় শতু ডস্ত ল। ১ বিলাসযুক্ত। ২ উন্্বিশিষ্ট। 
৩ জিহ্বাক্রিয়াবিশিষ্ট। ৪ ভঙক্ষণবিশিষ্ট। € উতক্ষেপবিশিষ্ট। 
ললদন্ু (পুং ) ললৎ চলদন্বু ত্র। ১ লিম্পাক। (জট'ধর) 
ললন (্রৌ) লল-লুাট,। ১ কেলি। (হেম) ২ চালন। (নাগোজীভট্ট) 
“্্বীপিচর্শাপরিধান! শুফমাংসাতিভৈরব| । 
অতিবিস্তারবদন! জিহ্বা ললনভীষণ! ॥” ( দেবীমাহাত্থ্য ) 
( পুং ) লল্যতে ঈগ্ত্যতে ইতি লল-কর্মণি ল্যুট। ৩বাল। 
৪ সাল। ৫ প্রিয়াল। (রাঁজনিৎ ) 
ললনা (স্ত্রী) ললয়তি ঈপ্তি কামান্‌ লল-লুট -টাপ্‌। কামিনী। 
“রতিলুলিতললিতললনা ক্লমজললববা ছিন মুনুর্যর। 


শ্নথকেশকুন্গমপরিমলবাসিতদেহা বহস্তানিলাঃ ॥” (কলাবি* ১৫) 
২ নারীভেদ। ৩ ছিহ্বা। (মেদিনী) ৪ ছন্দোভেদ। 
এই ছন্দের ২, ৩, ৭, ৮, ১০১ ১১ অক্ষর গুরু, তত্িনন বণ লঘু, 
এই ছনের প্রতি চরণে ১২টী করিয়া অক্ষর আছে। ৫ অন 
প্রকার ছন্দোভেদ, এই ছনোর প্রতি চরণে ১২টী করিয়া অক্ষর 
আছে, তম্মধ্যে ২, ৩, ৬, ৭, ৮, ৯» ১০১ ১১ বর্ণ গুরু, তত্তিনন লঘু। 
৬ গাথাভেদ। 


ললনাগ্রিয় ( ব্লী) ললনানাং প্রিয়ং। ১ ত্রীবের। (রাজনি*) 


(পুং)২ কদম্ব। ৩কামিনীবল্লভ, স্ত্রীদিগের প্রিয় । 


লললনিকা (ত্ত্রী) ললনা। 
ললস্তিক1 (ত্ত্রী)ললত্ত্যেব স্বার্থে কন্‌। ১ নাঁভিলম্বকন্টিকাদি, 


সংস্কত পর্যায় লম্বন, নাঁভিলঘিতহার। ২ গোধা। (শবমালা) 





ল্ললাক (পুং) মেহন। 
ললাট (কী) ললং ঈদ্দাং অটতি জ্ঞাপয়তি অট-অপ্‌। অবয়ব- 
বিশেষ, চলিত কপাল। সংস্কৃত পর্যযায়_অলিক, গোধি,মহাশঞ্, 
শব্খ, ভাল, কপালক, অলীক, ললাটক। গরড়পুরাণে লিখিত 
আছে যে, যাহাদের লঙ্গাট উন্নত, বিপুল ও বিষম, তাহার! নির্ধন 
এবং যাহার ললাট অর্ধচন্ত্রাুত্ি, তাহারা! ধনবান্‌। এইক্ূপ 
শুক্তিৰিশাল হইলে ধার্মিক 'ও শিরাল হইলে পাপকারী, স্বস্তিকাদি- 
রেখ! ও উন্নতশিরা থাকিলে ধনবান্, সংবৃত হইলে কৃপণ, ও 
উন্নত হইলে নৃপ এবং নিম্ন হইজে পাপকারী হইয়! থাকে। 
ললাটের উপরি যাহার তিনটা রেখা আছে, তাহার শতবর্ষ 
পরমায়ু, এইরূপ চারিটী রেখা ঘাঁকিলে ৯৫ বৎসর পরমা ও 
রাজা, রেখা না খঃকিলে ৯* বংসর পরমা, রেখা ছিন্ন ভিন 
হইলে পুংস্চল, কেশাস্ত পর্য্স্ত থাকিলে ৮* বৎসর পরমাযু। 
৫, ৬, ৭ বা বহুরেখা থাকিলে ৫০ বতসর, বক্র হইলে ৪৯ বং- 


ললাটস্তপ [ 





ললাটফলক (ব্লী) কপাল। 

ললাটরেখ! (ত্ত্রী) কপালের রেখা । ললাটলেখা। প্রবাদ 
আছে যে, বিধাত| জাতকের যষ্ঠী জাগর-বালরে অর্থাৎ ৬ দিনের 
দিন রাত্রে ললাটে অক্ষর-সমূহের গুভাণ্ডত লিখিয়া দিয়! থাকেন। 
ললাটাক্ষ (ত্রি) ললাটে অক্ষিণী যন্ত। শিব। স্তরিয়াং*ভীপ,। 
হর্গা। (ভারত সভাপর্ব ) 

ললাটিক। (স্তী) ললাটে ভবোহলস্কারঃ (কর্ণললাটাৎ কনলক্কারে । 


পা৪। ৩1৬৫) ইতি কন্‌। ন্র্ণাদিরচিত ললাটাভরণ, 
কপালের গহনা । পর্যায় পত্রপাশ্ঠ। । (অমর ) ২ ললাটস্থ 
চন্দন । পধ্যায় শঙচচ্টা। ( শবরত্ব*) ৩ তিলক। , 
“্তদ। প্রতৃত্য্মদন! পিতুগ্ছে ললাটিকা চন্দনধৃসরাঙ্গক!। 
ন জাতু বালা লভতেম্ম নির্বৃতিং- ৪ 
তুষারসংঘাতশিলাতলেঘ্পি ॥” (কুমার ৫1 ৫৫) 


সর এবং ভ্রলগ্নগামী রেখা হইলে ৩* বৎসর এবং বামদিকে | ললাঁট ল (তরি) উচ্চ কপালযুক্ত। 


বক্ররেখা হইলে বিংশতিবৎসর পরমাধু হইয়া থাকে। রেখা 
ক্ষুদ্র হইলে অল্লাু হয়।*« ( গরুড়পু* ) 
সামুদ্রিকেও ইহার বিশেষ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে, ধাহারা 
সামুদ্রিকশীস্ত্বে অভিজ্ঞ, তাহারা ললাট দেখিয়া মানবে আয়ু ও 
গুভাশুভ প্রভৃতি নির্দেশ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। 
ললাঁউক (রী) ললাটমের লল্লাট-কন্‌। ১ প্রশত্তললাট। 
( শব্বরত্বা” ) ২ ললাটমাত্র। ( ধনঞ্জয়) 
ললাটন্তপ (তরি) ললাটং তপতীতি ললটি্তপ (অন্থর্্যললাটয়ো- 
দশিতপোঃ | পাঁত।২।৩৬) ইতি খদ্‌ সুম্। ১ ললাট- 
তাপক, ললাটতাপকারী। ২ সৃুর্য্য। 
“হবিভূজামেঘবতাং চতুর্ণাং মধ্যে ললাটস্তপসগডসণ্ডিঃ 1”রেঘু ১৩1৪১) 





* প্উ্ননৈবিপুলৈ: শখ্ধৈল লাটেবিষমৈস্তথা । 
নির্ধনা ধনবস্তুশ্চ অর্ধেম্দুসদৃশৈর্নরা ॥ 
আচাধ্যাঃ শুক্তিবিপালৈঃ শিরালৈঃ পাপকারিণঃ। 
উন্নতাস্গিঃ শিরাভিস্ত স্বতিকাদিভিধ নেশ্বরাঃ ॥ 
নিষ্মৈর্লল।টৈবধার্থ! কুরকর্শরতান্তধা। 
সংবৃতৈশ্চ ললাটেশ্চ কৃপণ। উঠতৈর্ূপাঃ ॥ 
ললাটোপহ্থচ-স্তিো রেখা; স্থাং শতবধিণাষ্‌। 
বৃপস্বং হ্যাচ্চতস্থতিরাযুঃ পঞ্চনবতাথ ॥ 
অরেখেনায়ুনধতিবিচ্ছিন্নাভিশ্চ পুংশ্চলাঃ। 
কেশান্তোপগত!ভিশ্চ অশীতাায়ুন্নরে! তবেৎ। 
পঞ্চতিঃ সপ্ততিঃ বড়.তি; পঞ্চা শদ্বছুতিত্তধ!) 
চত্বারিংশচ্চ বন্রাতিস্থিংশদ জলপ্রগামিডি ॥ 
ফিংশতিষামবক্রাতিরাযু€কুদ্রাতিরজকম্‌। 
ন পৃতু-বালেন্দ_নিতে বৌ চাখ ঘলাটকস্‌ ॥* ( গরড়পু £ ৬৫ অ+) 
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ললাটেন্দুকেশরী, উড়িষ্যার কেশরীবংশীয় একজন রাজা । 
[ উড়িষ্যা দেখ। ] 
ললাট্য তরি) ললাট সনবন্বীয়। 
ললাম (ক্লী) লড় বিলাসে ক্রিপ্‌, তম্‌ অমতি প্রাপ্রোতীতি অম- 
গতৌ অন্‌ ডস্য ল্বঘ। ১ চিহ্ছ। ২ ধ্জ। ৩ শৃঙ্গ। 
৪ প্রধান। ৫ ভৃষা, ভৃষণ। 
“পৌত্রস্তব শ্রীললনাললামং 


ষ্ঠ ক্ষ,রৎ কুস্তলমপ্ডিতানাং ।” ( ভাগ” ৩। ১৪। ৪৮) 

৬ বালধি। ৭ পুণ্ড। ৮তুরঙ্গ। ৯ প্রভাব। ( মেদিনী ) 
১* অশ্বশলাটে অন্যবর্ণচিষ্ন | ১১ গবাদির ললাটচিহ্ন। 
১২ অঙ্বের তৃষণ। এই শব পুং ক্লী এই হুই লিঙ্গই হয়। 

“ললামোহস্ত্রী ললামাপি প্রভাবে পুরুষে ধ্বজে। 

শ্রেষঠভৃষাপু্ড শূঙ্গপুচ্ছচিহ্বাশ্বলিলিযু ।” 

( রঘুটীকায় মঙল্লিনাথধৃত যাদব ) 

(তরি) ১৩ রম্য, শ্রেষ্ট । 

“ললামৈর্ঘরিভিযুক্তঃ সর্বশবসহৈরু'ধি। 

রাজ্ঞাং মধ্যে মহেঘ্াসঃ শাস্তভীরভ্যবর্তত॥৮(ভারত ৭২২১৩) 
ললামক (ক্লী) পুরোন্তস্তমাল্য ) ললাটোপরি লবঘমান মাল্য। 
“তদৈব মাল্যং পুরঃ সন্দুখতাগে স্তত্তং ললাটপধ্যস্তমাজতং ললামকং 
তিলকমির ইতি ইবার্থে কঃ (ভরত ) 
ললামগ্ড (পুং ) শিক্ন। 


ললামন্‌ (ব্লী) ললাম। 
*প্রধানধ্বজশৃঙেষু পৃ) বালধিলঙ্গন্ু । 


ছুষাবাজিপ্রভাবেষু ললামং স্কাৎ ললাম চ ॥” (রুজ্র) | 





২ প্রুকষ।  ক্জুীকায মন্লিনাখধৃত যাদব ) ্‌ 
ললাঁমবৎ (প্রি) সুন্দর অলঙ্কৃত। 


ক্ষিধিকা। (শবমালা ) 
ললিত (ক্লী) লল-ক্ত। ১ শূঙ্গারভাবজ ক্রিয়াবিশেষ। ন্থুকুমার- 
রূপে জ্রনেত্রাদির ক্রিয়ার সহিত করচরণাির অঙ্গবিস্তাস। 
“ভ্রনেত্রাপিক্রিয়াশালিম্কুমারবিধানতঃ | 
হস্তপদাঙ্গবিস্যাসম্তরূণযা ললিতং বিছ্‌ঃ ॥” (অমরটাকা৷ ভরত) 
স্ুকুমাররূপে অঙ্গবিষ্ঠাস মস্ণ হইলে তাহাকে ললিত কহে। 
“স্ুকুমারাঙ্গবিস্তাসে মহ্ছণা ললিতং তবেৎ।” (ভরত ) 
উূজ্জলনীলমণিতে লিখিত আছে, যে স্থলে অঙগসমূহের 
'বিশ্তাসভঙ্গি স্কুমার এবং ভ্রিবিলাসাদি দ্বারা মনোহর হয়, তথায় 
ললিত হইয়া থাকে'। 
“বিস্টাসভঙ্গিরঙ্গাণাঁং হ্রবিলাসমনোহরা! | 
স্থকুমারা ভবেদ্‌ যত্র লপিতং তছদীরিতম্‌ ॥* (উজ্ছলনীলমণি) 
“মনৃভঙ্গং করকিশলয়াবর্তনৈরাপতস্তী 
সা লিম্পন্তী ললিতললিতা লোচনস্তাঞ্জনেন । 
বিন্যা্ান্তী চরণকমলে লীলয়৷ স্বৈরাতে- 
নিঃশক্কা চ প্রথমবয়সা নর্ভিতা পক্কজাক্সী 1”অমরটীকায় ভর”) 
( পুং ) লল্যতে ঈপ্াতে ইতি লল কর্মণি স্তর | ২ রাগবিশেষ । 
এই রাগ প্রাতঃকালে গান করিতে হয়। ইহার রূপ--এই রাগ 
্রন্দটিত সপ্তক্ছদ (পুষ্পমাল্যধারী, যুবা, অতিশয় গৌরবর্ণ, 
লোচনস্ত্রী অলস, (ভাবে ঢলঢল ) ৰিলাসবেশে বিভূষিত হইয়া 
গ্রভাতকালে গৃহ হইতে বিনির্গত হইতেছেন। 
*প্রফুললসপ্তচ্ছদমাল্যধারী যুবাতিগৌরোহলসলোচনস্রীঃ ৷ 
বিনি£সরন্‌ বাসগৃহাৎ প্রভাতে বিলাসিবেশো ললিতঃ প্রদিষ্টঃ॥” 
গানসময়-_- 
“প্রাতগেঁয়াস্্ব দেশাগো ললিতঃ পটমঞ্জরী। 
বিভাষা ভৈরবী চৈব কামোদা গোগুকীধ্যপি ॥%সঙ্গীতদামো”) 
(ব্রি) ৩ সুন্দর, মনোহর, মনোজ্ঞ । 
“অথ ত্য বিবাহকৌতুকং ললিতং বিব্রত এব পার্থিবঃ (রঘু ৮1১) 
৪ ঈপ্সিত | (মেদিনী ) ৫ চলিত। (বিশ্ব) 
ললিতক (ক্লী) প্রাচীন তীর্থভেদ। 
ললিতকাস্তা (স্ত্রী) ললিতা কান্তা চ। মঙ্গলচণ্ডিকা, হুর্গা । 
লোকে মঙ্গলকামনায় এই দেবীর পুজা করিয়া থাকে। 
“যৈষ! ললিতকাস্তাখ্য! দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা। 
বরদাভয়হপ্তা চ দ্বিভূজা গৌরদেহিকা ॥ 
রত্বকৌধেয়বস্থা চ শ্মিতবন্তু। গুভাননা। 


ববযৌবনসম্পন্ চার্বনদী ললিতগ্রভ| ॥৮ ( তিখিতত্ব ) 


পপি পাপা শপে টিশার্ট শর্ট শর্ট ০৮ লগ এ 


ললিতচৈত্য (পং) চৈতাভেদ। 
ললিততাল (পুং) সঙ্গীতের তালতেদ। 
ললামী অত্র) কর্ণভূষণবিশেষ, কানের গহনা । পধ্যায় উৎ- | ললিতপদ (তরি) ক হলো এ হের 


প্রাতিরণে ১২টী করিয়া অক্ষর আছে। তন্সধ্যে ১, ২, ও) 
৬। ৭, ৯, ১৯ বর্ণ গুরু, তততিন্ন বর্ণ লঘু। 
লল্লিতপুর (ক্লী)নগরতভেদ। (রাজতরঙ্গিণী 8১৮৭) 
ললিতপুর (লালিতপুর ), যুক্ত প্রদেশের ইংরাজাধিকৃত একটা 
জেলা। ঝাঁসি-বিভাগের অন্তর্গত ও ত্থাকার ছোটলাটের 
শাসনাধীন। ভূপরিমাণ ১৯৪৭ বর্গমাইল । অক্ষাণ ২৪৯৩৮ 
হইতে ২৫০১৪উ: এবং দ্রাঘিৎ 9৮১২৮ হইতে ৭৯২১৫ 
পৃঃমধ্য। ইহার উত্তর ও পশ্চিমে বেতবা (বেত্রবতী ) নদী, 
দক্ষিণপশ্চিমে নারায়ণ নদ, দক্ষিণে বিধ্বযাচল ঘাটমালা ও সাগর 
জেলা, দক্ষিণপূর্বে ও পূর্বে উচ্ছ্ণারাজ্য ও ধসান নদী) এবং 
উত্তরপূর্ধের যাসুনী নদী । ললিতপুর নগর ইহার বিচার 'সদর | 
বুন্দেলখণ্ডের পার্বত্য প্রদেশ লইয়া এই জেলা গঠিত । সেই 
ক্রমোচ্চনিয় পার্বত্য ভূমিভাগে বেত্রৰর্তী ও যামুনী নদী গ্রবা- 
হিত। দক্ষিণের বিদ্ধ্যাচল-সীমাস্তর্বস্তী প্রদেশ বনমালাসমাচ্ছন্ 
লালবর্ণের ক্কর পূর্ণ ভূমিভাগে চাসবাসের বিশেষ সুবিধা হয় না। 
মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ পলিমাটি দৃই হয়) উহা স্থানবিশেষে মোড়ি 
ও মার নামে খ্যাত। 
এই সমগ্র লাই নদীমালায় পূর্ণ। বিদ্ধযপাদনি:স্থত নান! 
গিরিনদী পর্ব্বতগ। ব্রবিধৌত করিয়া! এই জেলার মধ্যদিয়া যমুনা 
নদীতে মিশিয়াছে। এ সকল শ্ুদ্র ক্ষুদ্র শ্রোতস্বিনী এই ক্রমোচ্চ- 
নিয় অববাহিকার মধ্যদিয়া প্রবাহিত হওয়ায় সমগ্র জেলাটা যেন 
নদীসমূহে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। গ্রধানতম নদীর মধ্যে 
বেত্রবতী, ধসান ও যমুন! উল্লেখযোগ্য । 
নদী ভিন্ন এখানে অনেকগুলি বড় বড় ধাধ ও দীর্ঘিকা আছে। 
তন্মধ্যে তালবেহাত সর্বাপেক্ষা বড়, উহার জলকর প্রায় ৪৫৩ 
একার ধোরীসাগর, দ্ুধী, বাড় প্রত্তি কতকগুলি প্রাচীন, 
দীর্ঘিকাঁ আজিও স্থানীয় কীন্তির পরিচয় দিতেছে । স্থানীয় বন- 
মালার মধ্যে বালাবহত ও লক্ষ্ণজীর বন উল্লেখযোগ্য । এখানে 
সহারিয়৷ নামে এক পার্ধত্যজাতির বাস আছে। তাহার! বন- 
জাত মহুয়া, চিরোপ্জী, লাক্ষা, মধু; মোম» গঁদ ও অন্ঠান্ঠ মুলাদি 
নিকটবন্তী নগরাদিতে আনিয়! বিক্রয় করে। এই সকল বনে 
ব্যাত্র, চিতা, ভল্প,ক,হায়না, নেকড়ে, বনবরাহ, বন্যকুকুর ও শান্তর, 
চিতল, চৌশিঙগ প্রভৃতি হরিণ দেখিতে পাওয়া যায় । 
ললিতপুরের প্রাচীন কোন ইতিহাস নাই, পূর্বে এখানে 
অসভ্য গৌড় জাতির বাস ছিল। এখনও বি্ধাযশৈলমালার চূড়া- 
দেশে সেই পার্বত্যজাতির প্রতিষ্ঠিত ফেবমন্দিরাদি সেই অতীত 





৯ পা ০০২ 


স্থিত কএকটী গ্রাসে এখনও গৌঁড়জাতির বাস দেখা যায়। 

পরবর্তিকালে এখানে আধ্য উপনিবেশ স্থাপিত হইলে সেই 
গোঁড়ঠাপ ক্রমশঃ হিন্দুধর্শে আস্থাবান্‌ হইয়া তাহারই অনুরাগী 
হয় এবং অতি অপ্লকাল মধ্যেই তাহারা শিক্ষা ও সভ্যতা গুণে 
সমুন্নত হইয়া উঠে। তাহাদের স্থাপত্যবিগ্তার পরিচয় স্ববপ 
আজিও অট্টালিকা ও জলনালীসমূহ এখানে বিস্তমান রহিয়াছে। 
তাহাদের অধঃপতনের পর মছোবার চন্দেলবংশীয় রাজগণ এখানে 
আধিপত্য বিস্তার করেন। বান্দা ও হামীরপুরে তাহাদের রাজধানী 
ছিল। তত্প্রসঙ্গে এই রাজবংশের সংক্ষিপ্ত পরিচয় বিবৃত 
হইয়াছে । [বান্দা ও হামীরপুর দেখ। ] 

ুষ্টায় দ্বাদশ শতাব্দের শেষভাগে এই চন্দেল রাজবংশের 
অধঃপতন ঘটে । তখন এই জনপদ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তরাজগণের 
শাসনাধীন হয়। ত্র সামস্তগণ দিল্লীর মুসলমান-রাজগণের 
প্রাধান্ত স্বীকার করেন নাই। তাহার! সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে 
বাজ শাসন করিয়াছিলেন । খুষ্টীয় ১৪শ শতাবে দুদদর্য বুন্দেলা 
জাতি এই প্রদেশ আক্রমণ ও অধিকার করে। তাহারা প্রথমে 
ঝাসীতে ও পরে সমগ্র বুন্দেখণ্ডে আপনাদের প্রভাব বিস্তার 
করিয়ছিল। 

বর্তমান পলিতপুর জেলা চনেরীর বুন্দেলরাজ্যের অন্তর্গত 
এবং এখানকার রাজবংশ রাজ রুদ্রপ্রতাপের বংশধর । ১৭০২ 
ৃষটান্দ হইতে ১৭৮৮ খুষ্টাব্স পর্য্যস্ত তন্বংণীয় নয়জন রাজা চন্দে- 
রীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন । এই সুদীর্ঘ শাসনকালের মধ্যে 
দিল্লীর মোগ্লসম্াটুগণও মধ্যে মধ্যে এইস্থানে আধিপত্য বিস্তার 
করিয়াছিলেন । অবশেষে নবম রাজা 'রামাদ তীর্থযাত্রা উপলক্ষে 
অযোধায় গমন করিলে, তাঁহার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করিয়া মহা- 
রাষ্ট্ীয়গণ এই প্রদেশে প্রভাব বিস্তার করেন। কিন্তু তাহারা 
'অধিক দিন এদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই । ১৮০০ 
*খৃষ্টান্দে তৎপু্কে তাহার! অধিকাংশ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী 
করিতে বাধ্য হন। ইহার ছুই বৎসর মধ্যে জনৈক অমাচ্যের 
প্ররোচনায় রাজকুমার গুপ্তভাবে নিহত হন এবং তাহার ভ্রাতা 
মূরপ্রহলাদ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন।' তিনি উচ্ছঙ্খল এবং 
শাসনকার্য্ে অকর্মণ্য ছিলেন । তাহার অধীনস্থ ঠাকুর সামন্ত- 
গণ পূর্ববাত্যন্ত ধন প্রবৃত্তির দাস হইয়া পার্খবর্তী রাজ্যসমূহে 
উপদ্রব করিতে থাকে । রাজা মুরপ্রহলাদ কিছুতেই তাহাদিগকে 
বশে রাখিতে পাঁরিলেন না । উপর্যুপরি এইরূপ আক্রমণ ও 
লু&ন করিতে করিতে যখন তাহারা ১৮১১ খুষ্টাকে গোয়ালিয়ার 
সীমান্তে উপস্থিত হইয়! সিন্দেরাজের প্রজ্জাবর্গের উপর অত্যাচার 
আরম্ত করিলেন, তখন গোয়ালিয়ারপতি তাহার গ্রতিহিংস! 


শ্বতির পরিচন্ন গ্রবান করিতেছে। বর্তমান সময়েও পর্ব প্রাস্ত- 


"” ললিতগুর 

সাধনে অগ্রসরহুইলেন। মহারাঞ্জের আদেশে সিনে-সৈম্ত চন্দেরী 
আক্রমণ করিল। গোয়ালিয়র-মেনাপতি জিন্‌ বাণ্তিস্তে (5980 
9/00869 ) সবলে অগ্রসর. হুইয়৷ ফোট্রাবংশী, রাজবাড়া ও 
ললিতপুর ছুর্গ অধিকার কর্িলেন। মুরপ্রহলাদ ঝাঁসীতে পলা- 
ইয়া গেলেন, কিন্তু তাহার সেনাপতিগণ নগররক্ষায় অগ্রসর 


,হইলেন। কএক সপ্তাহকাল অবরোধের পর ভীমবেগে "যুদ্ধ 


করিয়৷ চন্দেরী-সৈম্ত আত্মসমর্পণ করিল। একজন ঠাকুর 
সামন্তের বিশ্বাসঘাতকতায় চন্দেরী শত্রহস্তগত হইল। দেখিতে 
দেখিতে তালবেহাত্বাসীও সিন্দে রা্করে আত্মসমর্পণ করিলেন । 
সিন্দে মহারাজ তথন সেই প্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়া 
কর্ণেল বাপ্রিস্তেকে তথাকার শাসনকর্তা নিয়োগ করিলেন।, 

গোয়ালিয়ার"মহারাজ অনুকম্প৷ করিয়া পূর্বতন জায়গীরদার” 
দিগকে তীহাদের জায়গীর ফিরাইয়া দিলেন এরং রাজ মুর- 
প্রহলাদ স্বীয় ভরণপৌধণের জন্ত ৩১ খানি গ্রাম পাইলেন। 

ইহার, পর ৩₹ বৎসর কাল এই প্রদেশে শাস্তি বিরাজিত 
ছিল। সিন্দেরাজের নির্দিষ্ট শানপ্রণালীতে এখানকার শাসন- 
কার্ধ্য নির্ধ্িননে সম্পাদিত হইতে লাগিল, কিন্তু অকণ্মাৎ বুন্দেলা- 
গণ পূর্বরাজকে নায়ক মনোনীত করিয়া বিদ্রোহী হইয়া! উঠিল। 
তখন নিন্দেমহারাজ পুনরায় কর্ণেল বাপ্তিস্তেকে রাজ্যে শাস্তি 
বিধানার্থ প্রেরণ করিলেন। তাহার বন্দোবস্তামুারে ললিত- 
পুররাগ্য তিন ভাগ হইল। একভাগ রাজ! মূরপ্রহ্লাদ পাইলেন 
ও ছুইভাঁগ সিন্দেরাজের রাজ্যতুক্ত রহিল, রাজ! মূরপ্রহছলাদ 
এই ক্ষুদ্র রাজ্য লইয়াও ,আপনার অধীনস্থ ঠাকুর সামস্তদিগের 
মহিত বিবাদ করিতে করিতে ১৮৪২ খুষ্টাবে স্বীয় কলহপূর্ণ 
জীবনের অবসান করিলেন । তাহার মৃত্যুর পর তৎপৃত্র মর্দান- 
সিংহ রাজা হইলেন । উক ঘটনার দুই বৎসর পরে মহারাজপুর- 
যুদ্ধের অবদানে সিন্দেরাজ গোয়ালিয়ার-সেনাদলের ভরণ 
পোষণ-ব্যয়ভার-বহনের জামিন স্বরূপ ইংরাজ-রাজ-করে চন্দেরা 
রাজ্যের নিজ অংশ সমর্পণ করিলেন । 

ইংরাজগবর্মেন্ট এ সম্পত্তি লাভ করিয়া উহাকে একটা 
স্বতন্ত্র জেলারূপে গঠিত করিয়া লইলেন, কিন্তু সন্ধির মন্ানলারে 
সিন্দে মহারাজের প্রতৃত্ব অক্ষুপ্ন রাখিতে ও প্রজাবর্গের স্বাধিকার 
রক্ষা করিতে উংরাজগবর্মেন্ স্বীকৃত রহিলেন। সিপাহীবিদ্রোহ 
পর্য্যন্ত এই প্রস্তাব মতে কাঁধ্য চলিয়াছিল। বাণপুররাজ মর্দান- 
সিংহ আপনার সম্মানহ্াসে ছুঃখিত হইয়া এই সময়ে বুনোলা- 
সর্দারদিগকে ইংরাজরাজের বিরুদ্ধে অত্যুখিত করেন । ১৮৫৭ 
খুটাব্ের ১২ই জুন তারিখে রাজা মর্দন সিংহ বিদ্রোহিদলে 
পরিবৃত হইয়া ঝাঁসী ও গোয়ালিয়ার বিদ্রোহীদিগের সহিত 
যোগদান করেন । এইরূপে বশত বিদ্রোহী সেনা এবং 


করিয়া রাজ! মর্দনসিংহ আপনাকে বাণপুরের স্বাধীন রাজা 
বলিয়। ঘোষণা! করিলেন। তিনি ইংরাজ-রাজের সহিত যুদ্ধ 
করিবার মানসে বাণপুরে কামান প্রস্ততের জন্য একটী কারখানা 
স্থাপন করেন । রাজা ক্রমশঃ সাগর জেলার উত্তরাংশে আপনার 
অধিকার বিস্তার করিতেছেন দেখিয়৷ ইংরাজগবর্মেন্ট নিশ্চিন্ত 
থাকিতে পারিলেন না। ১৮৫৮ খষ্টাবের জানুয়ারী মাসে 
সেনাপতি সর হিউ রোজের অধীনস্থ সেনাদল তাহাকে 
আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করিল। রাজ! মর্দিনসিংহ বনবধিয়ার 
যুদ্ধে পরাজিত হইয়া চন্দেরী অভিমুখে পলাইয়া আসিলেন। 
মূ্্ট মাসে ইংরাজ-সৈ্ত তাহাকে ললিতপুর হইতে বাণপুর ও 
তালবহৎ অভিমুখে পৃষ্টপ্রদর্শন করিতে বাধ্য করিল। রাজার 
পরাজয়ে বীনস্ব সেনাদল ভীত হইয়া শাস্তভাব ধারণ করিল। 
প সময়ে গোয়ালিয়রের বিদ্রোহদমনার্থ ইংরাজ-সৈহ্য চনদেরী 
পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হওয়ায় বিদ্রোহিদল পুনরায় চন্দেরী- 
রাজ্য হস্তগত করিয়া লইলেন। অত্তঃপর উক্ত বর্ষের আীীবর 
মাসে ইংরাজসৈন্ পুনরায় ললিতপুর আক্রমণ করিল। বুনোলা- 
গণ ভীমবিক্রমে যুদ্ধ করিয়াও আত্মরক্ষা করিতে পারিল না। 
অবশেষে তাহার! ললিতপুর ইংরাজদিগকে ছাড়িয়া দিল। এই 
বিদ্রোহের সময় বুন্দেল ঠাকুর সর্দারগণ পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ- 
ভাব প্রকাশ করিয়া আপনাদের সর্বনাশ সাধন করিল। 
সিপাহী বিদ্রোহের পর এখানে শাস্তি স্থাপিত হয়। অশিক্ষিত 
সর্দারগণ ইংরাজগবর্ষেন্টের কঠোর, শাসনে নিয়ন্ত্রিত হইয়া 
শান্তিময় জীবন বহন করিতে বাধ্য হইল। তদবধি আর এখানে 
কোনরূপ গোলযোগ ঘটে নাই। 

এই জেলার প্রান্ প্রত্যেক গ্রাম ও নগরের নিকট ঠাকুর 
সর্দারদিগের নির্মিত বাসভবন ও হুর্গ দৃষ্ট হয়। সকল 
দুর্গের অধিকাংশই ধ্বংসাবস্থায় পতিত। ১৮৫৮ খুষ্টাব্ধে ললিত- 
পুর-বিজয়ের পর সেনাপতি সর হিউ রোজ উহার অনেকগুলি 
ভাঙ্গিয়া দেন। এখন আর এ ঠাকুরেরা পথিকের নিকট 
অযথা কর আদায় করিতে পারেন না । বিদ্ধ্যশৈলশ্রেণীর সমু- 
বলত শৃঙ্গে অনেকগুলি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দুষ্ট হয়। 
এগুলি প্রাচীন গৌড় অধিবাসীদিগের কীষ্ডি। বর্মান জৈন 
অধিবালিবৃন্দের উদ্যোগে এখানে একটী ম্থচার মন্দির 
নির্মিত হইয়াছে । 

২ উদ্ত জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল। ললিতপুর, বংশী, 
তালবেহাৎ ও বালাবেহাৎ পরগণ! ইহার অস্তভূ্ত। ভূরিমাণ 
১৩৫৯ বর্গমাইল | 

৩ উক্ত জেলার প্রধান লগর ও বিচার সদ্দর। বাসী 





ূ 
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এই নদী যামুনী নদীর একটা শাখা । রাণী ললিত! দেবীর 
নামানুসারে এই নগরের নামকরণ হুইয়াছিল। প্রবাদ _ একদা 
রাজা নুমেরুসিংহ জলোদরীরোগে আক্রান্ত হইয়! সপত্বীক অযো- 
ধ্যায় তীর্ঘযাত্রা করেন। বর্তমান ললিতপুরের সন্নিধানে আসিয়া 
রাজ! ও রাণী রাত্রিবাস করিলেন । রাত্রে রাণী স্বপ্ন দেখিলেন 
যে, "নিকটবর্তী জলাশয় হইতে কাই (0০797 ) উত্তোলন 
করিয়৷ ভক্ষণ করিলে রোগ আরোগ্য হইবে ।” তদনুসারে 
প্রাতে রাজা রাণীর স্বপ্লাদেশ পালন করিলেন। রাজা রোগ- 
মুক্ত হইলেন। তিনি রাণীর স্বপ্লের কৃতজ্ঞতা রক্ষা করিয়া 
রাণীর নামানুসারে সেই স্থানে ললিতাপুর নগর স্থাপন করিচলেন। 
এখনও রাজার প্রতিষ্ঠিত "স্থমেরুসাগর” বিস্তমান রহিয়াছে । 
এখানকার একটী মসজিদে হিন্দুকীত্তির নিদর্শন দেখিয়া! মনে 

হয় যে, মুসলমানগণ হিন্দু মন্দিরটাকে সামান্ত পরিবর্তন দ্বার! 
মসজিদে রূপান্তরিত করিয়াছেন। এ মন্দিরে নাগরী অক্ষরে 
একখানি শিলাফলক উতকীর্ণ আছে। তাহাতে ১৪১৫ সম্বং 
দৃ্ট হয়। উক্ত ফলকে পাঠানরাজ ফিরোজ শাহ “রাজাধিরান্ধ- 
পতে শ্রীম্বরতান পেরোজশাহী” নামে বণিত হইয়াছেন। 
অধিক সম্ভব, মালবের খিলজিবংশীয় রাজগণ হিন্দুকীন্তি নাশ 
করিয়াছিলেন। 

ললিতপুরাঁণ (ক্লী) বৌদ্ধপুরাণভেদ। [ ললিতবিস্তর দেখ ] 

ললিতগ্রহার (পুং ) অন্ন প্রহার । 

ললিতললিত (ক্লী) অতি স্ন্দর । 

ললিতলোচন তরি) সুন্দরচক্ষুঃ। (তত্র) বিষ্বাধর বাণদত্বের কন্ত1। 

ললিতবনিতা (স্ত্রী) সুন্দরী স্ত্রী। 

ললিতবিস্তর ( পুং ) বুদ্ধদেবের (শাক্যসিংহ) জীবনচরিতবিষয়ক 
স্থপ্রাচীন বৌদ্ধপ্রস্থভেদ । [গাথা দেখ। ] 

ললিতব্যুহ (পুং) ১ বৌদ্ধমতে সমাধিভেদ | ২ দেবপুত্রভেদ। 
৩ বোধিসত্বতেদ। 

ললিতা। (তরী) ললিত-টাপ্‌। ১ কন্ত,রী। ২ দ্বারী। (রাজনি* ) 
৩ নদীবিশেষ। কালিকাপুরাণে লিখিত আছে-- 

পুরাকালে ব্রদ্ষ-নন্দন বশিষ্ঠ নিমিরাজার শাপে দেহহীন এবং 

রাজধি নিমিও বশিষ্ঠশীপে দেহহীন হন। তখন বশিষ্ঠ রক্ষার 
উপদেশে কামরূপগীঠে সন্ধ্যাচলে কঠোর ভূপোহনুষ্ঠান করেন। 
বিষণ, তপস্ায় তুষ্ট হইয়৷ তাহাকে বর দেন, বা এই বরগ্রভাবে 
অমৃতকুও নামে এক মহাকুণ্ড নির্মাণ করেন, এই কুণ্ডের পুর্বে 
ললিতা নামে মনোহারিণী ও দক্ষিণসাঁগরগামিনী এক নদী 
আছে, মহাদেব এই নদীকে অবতারিত করেন। বৈশাখ 
মাসের গুক্লাতৃতীয়ার দিন এই নদীতে ন্গান করিলে শিবলোক- 





প্রাপ্তি হয়। ললিতানদীর পূর্ব্তীরে তগবান্‌ নামে এক পর্বত 
আছে, এই পর্ধ্বতে ভগবান্‌ বিঞু) লিঙ্গরূপে বিরাজিত আছেন। 
হাহারা শুক্কান্বাদণীতে ললিতাক্নান করিয়া এই পর্ধতে ভগবান্‌ 
বিশ্লুর পূজা করে, তাহাদের ইহলোকে নানানুখ ও পরলোকে 
বিষ্ুলোকে গতি হইয়া থাকে । (কালিকাপু* ৮১ অ+) 
বৃহীবলতঙ্ত্রের ২* অধ্যায়ে এই তীর্থের বিষয় বর্ণিত আছে। 
২ গোপীবিশেষ। এই গোপী শ্রীরাধিকার সতী । এ্রমতী 


রাধিকার প্রধানা অষ্টসখীর মধো একজন। গোঁলোকে 
রাসমগ্ডলে শ্রীমতী রাধিকার লোমকুপ হইতে এই সকল গোপীর 
উৎপত্তি হয়। (ব্রক্মবৈবর্তপুৎ ) 


পদ্পপুরাণে পাতালথণ্ডে লিখিত আছে যে, ধিনি ললিতা, | 


তিনিই ছুর্গা শ্রবং রাধিকা, ইহাতে কোন ভেদ নাই। 
"্যা চুর্গা সৈব ললিতা ললিতা! সৈব রাধিকা । 
এভাসামন্তরং নান্তি সত্যং সত্াং হি নারদ ॥* 
(পন্সপুৎ পাতালখ* রাসঙগীল! ) 
৩ রাগিথীভেদ | সঙ্গীতদামোদরের মতে র্‌ রাগ মেঘ- 
রাগের পত্থী। 
“ললিতা মালসী গোঁড়ী লাটা দেবকিরী তথা। 
মেঘরাগন্ত রাগিণ্যো ভবস্তীমাঃ সুমধামাঁঃ ॥” (সঙ্গীতদামোদর) 
হনূমন্সতে এই রাগিণী হিন্দোলরাগের পত্থী, সোমেশ্বরমতে 
বসস্তরাগের পড়ী। এই রাগিথী যথা-_স, গ, ম, ধ) নি, স। 
অথবা স, রি, গ, ম, প, ধ, নি, স ইহা! প্রথম। ধ, নি, স, গ, 
'ম, ধ ইহা দ্বিতীয় । ইহার স্বরূপ ও ধ্যান-- 
*রিপুবর্জ্যা চ ললিত ওঁড়বা সত্তয়া মতা । 
মৃচ্ছনা শুদ্ধমধ্যা স্তাৎ সম্পূর্ণাং কেচিদুচিরে। 
ধৈবতত্রয়সংযুক্তা দ্বিতীয়া ললিতা মতা! | 
খ্যান-- 
্রুল্নসপ্চ্ছদমাল্যকঠ! স্থগৌরকাস্তিযুবতী সুনৃষ্টিঃ। 
বিনিশ্বসস্তী সহসা প্রভাতে বিলাসবেশা ললিত। প্রদিষ্ঠা ॥ 
(সঙ্গীতরড়াকর ) 
বললিতাতন্ত্র (রী) তন্ত্রভেদ। 
ললিতাতৃতীয়া ব্রত (ক্কী) যোষিব্রতভেদ। 
বললিতাদিতা (পুং ) কাশ্মীরের কর্কোটবংশীয় একজন বিখ্যাত 
রাজা । ইন্তর উপাধি মুক্তাগীড়। হৃর্ভবর্ধনের পুত্র । ষহারাজ 
তারাপীড়ের পর সিংহামনে আরোহণ করেন । মহারাজ চন্ত্রা- 
গীড় ইহাকে চীনসমরাট্‌ হুয়েন্‌ সঙ্গের সভাঁয় দৃতরূপে পাঠাইয়া 
ছিলেন। ইনি কনোক্গরাজ যশোবর্দাকে পরাজিত করিয়া- 
ছিলেদ। ৭২৩-৭৬, খুটাব পর্যাত্ত ইনি রাজাশানন করেন। 
[ কাপীর রেগ।'] 
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ললিতানিতা (সা, কাশীরের একজন রাজা। [কাশ্বীর দেখ। ] 
ললিতাদিত্যপুর (ব্লী) ললিতাদিত্যবর্তৃক গ্রতিঠিত নগরতেন। 
ললিতাপঞ্চমী স্ত্রী) আশ্বিন মাসের শুরাপঞ্চমী তিথি, এই দিনে 
ললিতাদেবীর ( পার্বতী ) পুজা হইয়া থাকে। 

ললিতাগীড় (পুং) কাশ্ীররাজ ললিতাদিত্য।  * 
ললিতাপুর, প্রাচীন নগরতেদ। এখানে ললিতাদেবী বিরাজিত 
আছেন। (বৃহরীলৎ ২২ )[ ললিতপুর দেখ।] 


(ললিতাব্রত (ক্রী) ব্রততেদ। 


ললিতাঁযণ্ঠী । স্ত্রী) ব্রতভের। 

ললিতাসপুমী (শ্রী) ললিতাখ্যা সপ্তরী। ভাদ্রমাসের শুু- 
সপ্তমী ব্রতবিশেষ, এই সপ্তমীতিথিতে এ ব্রতের অনুষ্ঠান কর 
হয়, এই জন্য উী ব্রতের নাম ললিতাসপমীত্রত, ইহাকে কুন্ুটী- 
ব্রতও কহে। 

ললিখ, প্রাচীন জনপদতেদ। (মার্কৎ ৫৭৩৭ ) বামনপুরাণে 
(১৩৩৮) নলিঙ্গ এবং অপরাপর পুরাণে কগিঙ্গ পাঠ দৃষ্ট হয়। 

ললিথ (পুং) জাতিবিশেষ। | 

ললীতিকা (শ্ী) তীর্থভেদে। চম্পাজনপদে অবস্থিত। 

( ভারত ৩1৮৪।১২৬ ) 

লল্যান (ক্লী) জনপদভেদ। (রাঁজতরৎ ৬।১৮৩) 

লল্ল ( পুং) জ্যোতির্কিদতেদ। লল্লাচাধ্য। 

লল্ল, বিধানষালাপ্রণেতা | ঢুন্িরাজ লল্লোপাখ্য নামে আর 
একজন পদ্ধতিকার দৃষ্ট হয়। তাহার রচিত মৃতপরীকাধান, 
্বথারেটিসত্রপ্রয়োগ ও হৌত্রসামান্ত গ্রন্থ ' দেখিলে বোধ হয় যে 
উভয়েই এক ব্যক্তি। 

লল্প, জ্যোতিষরদ্রকোষ, গণিতাধ্যায় ও গোলাধ্যায় এবং শিষাবী, 
বৃদ্ধিদ-মহাতন্ত্র নামক জ্যোতিগ্রস্থ রচয়িতা! ত্রিবিক্রম ভটের পুত্র । 
ভাস্করাচার্ধ্য িদ্ধান্তপিরোমণিতে শেষোক্ত গ্রন্থের উল্লেখ 
করিয়াছেন। 

লল্ল(ছুন্দ), ছিন্দবতশীয় একজন রাজা । মল্ছাণের পুর ও বৈর- 
বর্মার পৌত্র। ইহার মাতা অণহিল! চুলুকীশ্বরবংশীয় ছিলেন । 

লল্লবারাহস্থৃত (পুং) ১ লল্প এবং বারাহের পৃত্র। ২ নক্ষত্র- 
সমূচ্চয় প্রণেতা । 

লল্লাদীকিত, বৃচ্ছকটিকটাকা-রচরিতা । লক্ষণের পুত্র এবং 
শঙ্কর দীক্ষিতের পৌত্র। ইনি ১৮২১ বে উক্ত গ্রন্থ 
রচনা করেন । 

লল্লিয়শাহী, কাবুলের শাহিবংশীয় এ্ফজন হিন্দু রাঙা । ইহার 
অপর নাম কমলুক। উদ্ভাঁওপুরে ইহার রাজধানী ছিল। রাজ- 
তরঙ্গিনীতে (৫1১৪৪) বর্ণিত আছে, মহারাজ প্রতাকরদোবক্ন মন্ত্র 
গোপালব্জী ইহার পু ৫তারমাগাকে সিংয়াসনাট্যুক্ত করিয়া- 


৪৩ 


সপ ম্ -...... 


লবঙ্গ 





৯ স্পট 


ছিলেন। খোরাসানপতি আমরু ইবন্‌ সেইর সমসাময়িক ( ৮৭৪- 
৯*১ খুঃ ) ছিলেন। 
লম্মুজীলাল ( পুং) একজন গ্রস্থকার। 
লব (রী) লু-অপ। ১জাতীফল। (শবচণ ) ২ লবঙ্গ। 
ও লামজ্জক। ৪ ঈবত। (পুং ) লবণমিতি লু-অপ্‌। ৫ লেশ। 
পবক্রেতরাগ্রৈরলকৈত্তরুণ্যশ্চারুণান্‌ বারিলবান্‌ বমস্তি।” 
( রঘু ১৬৬৬) 





শশা শিপ 


৬বিনাশ। ৭ছেদন। ৮ কালভেদ। অষ্টাদশ নিমেষে 
এক কাণ্ঠা ছুই কাষ্ঠায় এক লব। 

“অষ্টাদশ নিমেধাস্ত কাষ্ঠা কাঠীদ্বয়ং লবঃ 1, (হেম) 

৯-পক্ষিভেদ, লাবানামক পক্ষী । (রাঁজনি* ) ১০ কিঞ্রন্ধ। 


১১ পক্ষ । ১২ গোপুজ্ছলোম | (রবুটাকায় মল্লিনাথধৃত বৈজয়ন্্ী ) 
১২ রামচন্দ্রের পুত্র । রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে লিখিত 
আছে যে, রামচন্দ্র সীতার্দেবীর গর্ভাবস্থায় লোকাপবাদ- 
ভয়ে ভীত হইয়া তাহাকে বর্জন করিতে লক্ষণের প্রত 
আদেশ দেন, লক্ষণ সীতাকে লইয়া গিয়া বাল্ীকির তপোবনে 
রাখিয়া আইসেন। নীতা বাজীকির আলয়ে যমজ হুইটা 
সন্তান প্রসব করেন, এই পুত্রদ্বয়ের নাম লব ও কুশ। বাশ্মীকি 
এই পুত্রদ্বয়কে ক্ষত্রিরোচিত সংস্কৃত করিয়া রামায়ণ গান 
শিক্ষা দেন। লব ও কুশ রামচন্ত্রের সভায় রামায়ণ গান করিলে 
*'ব্লামচন্্র তাহাদিগকে পুত্র বলিয়া জানিতে পারিয়া৷ পুরদ্ধয়কে 
গ্রহণ করেন । (রামায়ণ উত্তরকাণ্) | সীতা ও রাম শব্দ দেখ।] 
লবক (পুং)১ ছেরদক। ২ দ্রব্যভেদ। 
লবঙ্গ (রী) লুনাতি শ্লেম্সাদিকমিতি লু (তরত্যাদিভ্যশ্চ। উপ্‌ 
১১১৯) ইতি অঙ্গচ্‌। স্বনামখ্যাত বণিকৃদ্রব্যভেদ। (081)০- 
17)1108 01007)81603 ল 010%63 ) হিন্দী--লোঙ,। লোঙ্গ 
মহারাষ্ট্র ও কলিঙ্গ-_লবঙ্গকলিকা, লবিঙ্গ ; তামিল--কিরম্বের, 
কিরাম, ইলবন্ন-অগ্ল, করুবাগুইক্রদু) তৈলঙ্গ__লবঙ্গলু, 
ড্রাবিড়--লবঙ। মলয়ালম্‌-_ছস্কি, শিঙ্গাপূর__বরল ) পারস্ত-- 
মেখকৃ; বাঙ্গালা_-লঙ্গ, লব্গ। সংস্কত পর্ধযয়__দেবকুম্ষ, 
শ্রীসংজঞ, শ্রীপ্রহ্ছন, লবঙ্গক, লবগগকলিকা, দিব্য, শেখর, লব, 
পুষ্প, রুচির, বারিসম্ভব, ভূঙ্গার, গীর্ধাণকুন্ুম, চদনপুষ্প। 

এই বৃক্ষ মালাঞ্ধা দ্বীপে প্রভূত জনে । ওলসাঁজ বণিকের! 
যখন আয়ন! দ্বীপে লবঙ্গের চাস একচেটিয়া করিতে সচেষ্ট 
ছিলেন, খন কোন স্থুযোগে দক্ষিণভারতে ও অন্ঠান্ত গ্রীক্ম- 
প্রধান স্থানে উহার চাস বিস্তৃত হইয়া পড়ে। বাজারে বাণিজ্যার্থ 
আনীত যে লবঙ্গ আমর! দেখিতে পাই উহা! উক্ত বৃক্ষের ফুল- 
কলিকামাত্র। 

উত্তম সারযুক্ত মৃত্তিকায় লবঙ্গ রোপণ করাই নিয়ম। প্রথমে 


[ ১৭০ 





০টি 


] লবঙ্গ 





1 রা 
যথারীতি মৃত্তিকার পাট করিয়া ১২ ইঞ্চ অন্তর এক একটা ফল 


পুতিতে হয়। ৫ সপ্তাহের মধ্যে গাছের কলা বাহির হইয়! 
থাকে। এ সময়ে গাছের উপর আতপতাপ না লাগে, এই- 
রূপ ভাবে আচ্ছাদন দেওয়া আবশ্তাক | সময় মত জমিতে 'জল 
না দিলে গাছ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা । গাছ ৪ ফিটু আন্দাজ 
বড় হইলে এক একটা উঠাইয়া ৩ ফিট অন্তর পুতিতে হয়। 
বালুকাময় অথবা আগ্নেয়-শৈলোদ্গারিত মৃদ্ভুমে রোপণ করিলে 
ইহার ফল অধিক হয়। বৃক্ষরোপণের ছয় বৎসর পরে ফল 
হইতে আরম্ভ হয় এবং ১২ বৎসর পধ্যস্ত পর্যাপ্ত পরিমাণে 
লবঙ্গ উৎপন্ন হইয়া থাকে। তদনস্তর বৃক্ষের প্রোটাবস্থা। 
এঁ সময়ে এক একট বৃক্ষে বংসরে /৩ হইতে /৩* পর্যযস্ত 
ফুল পাওয়া যায়। তৎপরে ক্রমশঃ কমিতে থাকে । সুমা 
দ্বীপে প্রায় এক বৎসর অন্তর ফুল হয়। সেখানে ২, 
হইতে ২৪ বৎসর পধ্যস্ত গাছ জীবিত থাকে । এ সময়ে গাছের 
পল্লবগুলি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়৷ শ্রী-ষ্ট হইয়া যায়। আহ্য়ন! হ্বীপে 
১২ হইতে ১৫ বৎসর পধ্যন্ত গাছের ফুল ধরে না। তার পর 
প্রচুর ফুল হয়। ৭৫ হইতে ১৫০ বৎসর পর্য্যন্ত ফল হইতে 
দেখা যায়। এই কারণে প্রতি ৮ বৎসর অন্তর তথায় লবঙ্গের 
চাস হইয়া থাকে । তাহাতে ফুলকলিকার হাস উপলব্ধি হয় না। 

ফুলকলিকাগুলি উজ্জ্বল লালবর্ণ হইলেই বৃক্ষ হইতে তুলিয়া 
লওয়া হয়। হাতে করিয়া এক একটী কলিক| উত্তোলন করাই 
্রক্বষ্ট উপায়, কারণ তাহা হইলে ফুল নষ্ট হইবার কোন ভঙ়্ 
থাকে না। উচ্চ ডালে যে ফুল থাকে, তাহ! হিড়িয়া লইবার 
জন্য একস্থান হইতে অন্স্থানে লইয়৷ যাইবার উপযোগী সিঁড়ি 
ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় গাছের নিম্নে কাপড় বিছাইয়। 
বৃক্ষোপরি বংশ্যষ্টি দ্বারা আঘাত করা হইয়া থাকে। এই প্রথায় 
গাছের ডালপালা ভাঙ্গিয়! গাছ নষ্ট হওয়ামই সম্ভাবনা । ইহার 
পর উত্তোলিত কলিকাগুলিকে নিয়মিত প্রণালীতে শুকাইয়া 
কটাশেবর্ণ (87০৬০) হইয়া আদিলে থলিতে ভরা হয়। 
নুমাত্রা দ্বীপে মাুরের উপর কলিকা বিছাইরা সুর্যতাপে শুকান 
হইয়া থাকে, কিন্তু অন্যান্ত স্থানে চেটাইর উপর মাহুর বিছাইয়া 
তদুপরি লবঙ্গ-কলিকা৷ ছড়াইয়! দেয় এবং তাহাই মৃছ অগ্নির 
উত্তাপে রাখিয়া কলিকাগুলিকে ধৃমনিষিক্ত বা! স্বেদযুক্ত করিয়া লয়; 
কিন্তু এই ধৃমনিষিক্ত করিবার পূর্বে কখনই গরম জলে সিদ্ধ 
করিয়া লয় না। যখন লবঙ্গ গুলি অঙ্গুলদ্বয়ের মধ্যে টিপিলে ভাঙ্গিয়৷ 
যায়, তখনই তাহা বাণিজ্যের উপযোগী হইয়! থাকে। 

লবঙ্গের কলিকা ও তাহার বৌটা জলে চৌয়াইলে এক 
প্রকার সুগন্ধ তৈল পাওয়া যায়। উহা বর্ণহীন এবং কখন 
কখন সামান্ত হরিদ্রাবর্ণের হইতে দেখা যায়। সুগন্ধি দ্রব্য 


2 





(09791) ) এবং বসা, সাবান ও মগ্ভের গন্ধবৃদ্ধি করিতে 
উহা! সাধারণতঃ ব্যবত হয়। জরণরাজ্যে কার্বালিক এসিডের 
সহিত উহ! মিশান হইয়া থাকে । ৪ ওঁন্স লবঙ্গ তৈল এক গালন 
শ্পিরিটে মিশাইয়া লইলে লবঙ্গসার ( 65367006 ০1 ০196৪) 
প্রস্তুত হয়। 


বেনকুলেন, পিনাং, আম্বয়না ও জাঞ্জিবর জাত লবঙ্গই 


সর্বোৎকৃষ্ট । ওঁধধার্থ যে সকল লবঙ্গ ব্যবহৃত হয়, তাহা! উগ্রগন্ধ- 
বিশিষ্ট ও তীব্র কটু এবং নখাগ্র দ্বারা পেষণ করিলে তৈল বাহির 
হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের বাজারে যে সকল লবঙ্গ পাওয়া 
যায়,উহা পুরাতন বৃক্ষজাত, উহা! বিশেষ কোন কার্যে লাগে না। 


[ ১৭১ ] 


লবঙ্গ দিচ্র্ণ 

টাকা মূল্যের লবঙ্গ ইংলওড ও স্কটলও্ড, হংকং. ট্রেটসেটল্মেন্ট 
এসিয়াস্থ তুরুক্ষ, আদেন, ফ্রাম্স ও অন্তান্ত দেশে রপ্তানী 
হইয়। থাকে। | 

বৈগ্তকমতে ইহার গুণ--শীতল, তিক্ত, কটু, নেত্রহিতকর, 
দীপন, পাচন, কুচিকর, কফ, পিত্ত ও অঅদোবনাশক," তৃষ্ণা, 
ছর্দি, আশ্মান, শুল, আশুবিনাপক, কাশ, শ্বাস, হিককা ও 
ক্ষয়নাশক। (ছ্াবপ্র* রাজনিণখ 
*বিরহানলসস্তপ্তা তাপিনী কাপি কামিনী । 
লবঙ্গানি সমুতস্জ্য গ্রহণে রাহবে দদৌ ॥৮ ( উত্তট) 


লবঙ্গক (ক্লী) লবঙ্গ স্বার্থে কন্‌। লবঙ্গ । ( শবরত্বা” ) 
লবঙ্গ কন্দপাত্রী (ত্ত্রী) লঘু তালীশপত্র। ( বৈস্তকনি”) 

লবঙ্গকলিক। (ত্ত্রী) লবঙ্গ । (রাজনি” ) ্‌ 
লবঙ্গলতা! (তরী) পুশ্পলতাবিশিষ্ট। 


আকুতি, বর্ণ ও আভ্যন্তরিক তৈল পরীক্ষা করিলেই লবঙের 
গ্রভেদ সহজে নির্ণীত হইতে পারে। 
লবঙ্গ উত্তেজক, বায়ুনাশক ও উত্ষ্ট গদ্ধযুক্ত । দীর্ঘকাল- 


স্থায়ী উদরাময়ে, পাকস্থালীর বেদনায় ও গর্ভাবস্থায় নিরতিশয় 
বমন হইতে থাকিলে ইহা বিশেষ উপকারক। ডাঃ এন্সলি, 
শারীরিক অবসন্নতা ও অজীর্ণ রোগে দিবসে ছুই বা তিনবার 
লবঙ্গের কাথ সেবনের ব্যবস্থা দিয়াছেন। তাহার মতে 
অর্থ পাইন্ট উত্তপ্তজলে ১ ডাঁম লবঙ্গতর্ণ সিদ্ধ করিয়া 
তাহার ১ বা২ ওন্স প্রতিবার সেবনীয়। স্নায়বিক দৌর্বল্যে 
ও অগ্রিমান্দে টিরতা ও লবঙ্গের কাথ বিশেষ উপকার প্রদ। 
ইহাতে পিপাসা, বমন, উদরাধান ও পেটের বেদনা উপশম 
হয়। গেঁটেবাত, শিরঃগীড়া ও দস্তশূলে লবঙ্গতৈল লাগাইলে 
উপকার দর্শে। হেকিমী মতে ইহার গুণ- উত্তেজক ও শ্রেশ্স- 
নাশক, বিষনাশক ও মস্তিষ্ষ ্লিগ্ককারক। ইহা চক্ষুরোগে 
. হিতকর, হৃদয়ের যাতনা-নিবারক, বলকর ও পুষ্টিবদ্ধক। 
তাম্পপাত্রে অথবা পাথরে পদ্মমধু লইয়া লবঙ্গ ঘসিয়া 
চক্ষের পাতায় পালকে করিয়া প্রলেপ দিলে চক্ষের জলপড়া ও 
যোজকত্বাগাষ (0০7300০6513) নিবারিত হয়। লবঙ্গ 
প্রদীপের শিখায় পুড়াইয়া ভক্ষণ করিলে খুস্ুসে কাসি বিদুরিত 
হইয়া থাকে। ব্যঙ্জনাদিতে গরম মপালার সঙ্গে ও পাণে 
লবঙ্গ সিদ্ধ করিয়া থাইবার ব্যবস্থা বাঙ্গালায় অধিক প্রচলিত। 
ইংরাজী ভৈষজ্যতন্বে লবঙ্গ-তৈল-বিশেষ (0019010) 
085901,0]1 নামে পরিচিত। রাসায়নিক প্রক্রিয়ার 
বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা ইহাতে 7026001 বা [91891010৪01 
017010091110 8010, 08100691110 
৪০1] ও সামান্য মাত্রায় ৮01)10 ৪০1 পাওয়া গিয়াছে। 
_. গ্রতিবৎসর ১১০৯৮৪১২ টাকার লবঙ্গ জাঞ্জিবর, আদেন 
ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে বাঙ্গালা, বোম্বাই, ও মান্দ্রাজে 


981105180 ৪,010, 


“ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে | 
মধুক্রনিকরকরঘিতকোকিলকুজিতকুপ্জকুটারে ॥” ( জয়দেব ) 
২ রাধার সখী |বশেষ। 


লবঙ্গাঁদি । পুং) অধীর্ণাধকারে উধবিশেষ। প্রস্ততপ্রণালী-- 


লবঙ্গ, শুঠ, মরিচ ও সোহাগা একত্র সমভাগে উত্তমরূপে চূর্ণ 
করিবে। পরে ইহ! অপামার্গ ও চিতার রসে ৭ বার ভাবন! 
দিবে। আর্রর বলাবল অন্ুমারে উপযুক্ত মাত্রায় এই ওঁষধ দেবন 
করিলে অজীর্ণরোগ আশ প্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রনারস 'অজীর৭ণাধি”) 
ভৈষজ্যরত্বাবলীতে ইহার মাত্রা এক রতি নির্গি্ আছে। 


লবঙ্গাদিচুর্ণ (ক্লী) গ্রহণীরোগাধিকারোক্ত চুণোৌবধবিশেষ। 


এই চূর্ণ স্বল্প ও বৃহদ্ভেদে দুই প্রকার। প্রন্তত প্রণালী-- 
্বল্লবঙ্গাদি চূর্ণ--লবঙ্গ, আতাইচ মুখা, বেলশু ঠ, আকনাদি, 
মোঁচরস, জীরা, ধাইফুল, লোধ, ইন্দ্রযব, বালা, ধনে, শ্বেতধুনা, 
কাকড়াশৃঙ্গী, পিপুল, শুঁঠ, বরাক্রান্তা, যবক্ষার, সৈদ্বলবণ ও 
রসাঞ্জন এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়! উত্তমরূপে চূর্ণ ও মিশ্রিত 
করিবে। এই চুর্ণের মাতা ১০ রতি হইতে ২* রতি, অনুপান 
তখুলোদক, মধু বা ছাগছুগ্ধ। এই চূর্ণ সেবনে অগ্নিমান্দ্য, 
গ্রহনী ও অত্ীসার প্রভৃতি উদররোগ আশু প্রশমিত হয়। 
বৃহল্পবঙ্গাদিহূর্ণ লবঙ্গ, আতইচ, মৃতা, পিপুল, মরিচ, সৈম্ধব, 
হবুষা, ধনে, কট.ফল, কুড়, জয়িত্রী, জারফল, কুষজারা, সচল 
লবণ, রসাঞ্জন, ধাইফুল, মোচরস, 'আকনাদি, তেজপত্র, তালীশ- 
পত্র, নাগেশ্বর, চিতামূল, বিট.লবণ, তিতলাউ, বেলশ্াঠ, গুড়ত্বক্‌, 
এলাচ, পিপলমূল, বনযমানী, যমানী, বরাক্রাস্তা, ইন্্রযব, শু'ঠ, 


 দ্বাড়িম ফলের ছাল, যবক্ষার, নিমছাল, শ্বেতধুনা, সাঁচিক্ষার, 


সমুদ্রফেনা, সোহাগার থই, বালা, কূটজ মূলের ছাল, জামছাল, 


জামঘানী হয় এবং প্রতিবৎসর এখান হইতে-প্রান় ০৯৭২৪৯২ ): আমছাল, কটকী, অত্র, লৌহ, গন্ধক ও পারদ প্রত্যেকে 





আকা ক 


সমভাঁগ চূর্ণ। এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া একত্র 

মিশ্রিত করিবে। অন্থুপান মধু ও তওুলোদক । ইহা সেবনে 
গ্রহধী, অতীসার ও প্রদর প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। 

অগ্যবিধ লবঙ্গ, জীরা, রেণুক, সৈম্বৰ) গুড়ত্বক্‌, তেজপত্র, 


[ ১৭২ |] লবপ 


রসে ম্দান করিয় কটা প্রস্তুত করিবে। অনুপান উষ্চজল। ইহা 
সেবনে গ্রহণী, আমঙ্গোষ, ৫পটটবেদনা, প্রবাহিকা, জর কফজনিত- " 
পুল, কৃত্ঠ, অন্ন, পিত্ত, প্রবলবাহূ, মন্দাযি ও কোষ্ঠগতবাত 
প্রতি আস্ত প্রশমিত হয়। ( রসে্রুসার” অভীর্দরোগাধি”) 


এলীচি, বনযমানী, যমানী, মুখা, ত্রিকটু, ব্রিফলা, গুল্ফা, | লবট (পুং) কাশ্মীরস্থ একজন এসিন্ ব্যক্তি। 


আকনাদি, চিরতা, গোক্ষুর, জৈত্রী, জায়ফল, দারুহরিদ্রা, নলদ 
(জটামাংসী), রক্তচন্দন, মুরামাংসী, শা, মউরী, মেথি, সোহাগার 
ধই, কৃষ্ণজীরা, যবক্ষার, সাচিক্ষার, বাঁলা, বেলশু ঠ, কুড়, চিতা- 
মূল, পিপুলমূল, বিডঙ্জ, ধনে, পারদ, অত্র, গন্ধক ও লৌহ 
প্রত্যেক সমভাবে চূর্ণ ও মিশ্রিত করিয়! লইবে, মাত্রা এক মাহ! 
হইতে আরম্ত করিয়৷ ক্রমশ: অর্দাতোলা পর্যযস্ত বাড়াইতে হইবে। 
এই চূর্ণ অত্যন্ত অগ্নিবৃদ্ধিকারক ও গ্রহবীরোগনাশক । ইহা ভি 
অন্তান্ত উদররোগেও বিশেষ উপকারী ।(ভৈষজ্যরত্বাগ্রহণীরোগাধি") 

৩ স্ত্রীরোগাধিকারোক্ত উধধভেদ । প্রস্তুত প্রণালী--লবগ, 
লোহাগার খই, মুখ, ধাইফুল, বেলশু'ঠ, ধনিয়া, জায়ফল) শ্বেত- 
ধূনা, গুল্ফা, দাড়িমফলের ছাল, জীরা, সৈদ্ধব, মোচরস সুন্দিমূল, 
রূসাঞ্জন, অত্র, বঙ্গ, বরাক্রাস্তা, রক্তচন্দন, শুঁঠ, আতাইচ, কাকড়া- 


শঙ্ী, খদির ও বালা! প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ করিয়া! মিশ্রিত করিবে। | 


অনুপাঁন ছাগছুপ্ধ। গর্ভাবস্থায় সংগ্রহগ্রহণী অতিসার, জর ও 
আমরক্তাতিসার হইলে ইহা প্রয়োজ্য । এই চূর্ণ ভূঙ্গরাজরসে 
ভিজাইয়া তিনদিন ভাবনা দিতে হয়। 

৪ গুল্সরোগাধিকারোক্ত গুঁষধভেদ। প্রস্ত্রতগ্রণালী- লবঙ্গ, 
তেউতীমূল, দস্তীমূল, যমানী, শুঁঠ, বচ, ধনিয়া, চিতামূল, ভ্রিফলা, 
পিপুল, কটকী, দ্রাক্ষা, চই, গোন্বুত, যবক্ষার, এলাইচ, বনযমানী 
€( অজমোদা ) ও ইন্দ্রযব সমভাগে চূর্ণ করিয়া ২ তোলা পরি- 
মাঁণ উ্ণ জলের সহিত সেবন করিবে । ইহাকে সকল প্রকার 
গুল্প, অর্শ, শোথ প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। | 
লবঙ্গাদিমোদক, অগ্রিমান্দ্যরোগাধিকারোক্ত উষধতেদ। 

( চিকিৎসাসার” ) 
লবঙ্গাদিবটী, অগ্লিমান্যারোগাধিকারোক্ত ওঁধধভেদ। . প্রস্তুত- 
প্রণাঙী--লবঙ্গ, শুঠ, মরিচ ও সোহাগার খই প্রত্যেক সম- 
ভাগে চূর্ণ করিয়া লইয়া এবং অপামার্গ ও চিতামূলের ক্কাথে 
ভাবন! দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে । ইহা সেবনে 
প্রভৃত মাংসাদি জীর্ণ হইয়া থাকে। (ভৈষজ্ারত্া” অগ্রিমান্দ্যাধি”) 
লবঙ্গাদিবটী (স্ত্রী) অজীর্ঘরোগাধিকারোক্ত তধধবিশেষ | 
গ্রস্ততপ্রণালী--লবঙ্গ, জাতীফল, ধনে, কুড়, সাঁদাজীরা। কাল- 
বাহড়া, এলাচি, দারুচিনি, সোহাগা, কড়িভন্, মুখা, বচ, যমানী, 
বিটলবপ, টসক্ষবলবণ, প্রত্যেকে এবভাগ ; পারা, গম্ধক, লৌহ, 
দমন প্রত্যেকে অর্ধভাগ ) এই সমুদয় চূর্ণ একত বরিয়া। পাঁপের 


(রাজতরঙ্গিণী ৫১৭৬,২০৪ ) 


লধণ (ব্লী) লুমাতি জাভামিত্তি ল্র-নন্যার্দিত্বাৎ ল্য, পৃষোদরাদিত্বাৎ 


গং । ক্ষারবলযত্ত। দ্রবা। 

বিভিন্ন স্থানীয় নাম। হিন্নী-- লোপ, নমক্‌, নূন, লবণ, 
মিমোক ) বোম্বাই__নমক, নিমক ) মরাঠী- মঠ, গর্ভ মিঠু, 
তামিল-_উপ্ন,; তেল. লবগম্‌,উপ্,) কণাড়ী_- উপ, মলয়ালম্_ 
উপ্ল,, লবণম্ট ব্রহ্ম -_-শ; শিক্গাপূর-_লুগু ) আরব--মিললুল 'সাজিন, 
পারন্ত--নমক্‌, নমকে, খুর্ীনি, সুমকে তায়াম্‌) যব-উয়া)চীন-- 
যেন; ইংরাজী--368-8916, ০010 881, ৮৮08-861৮, 
ফরাসী-96। 001াযা)ঢা)) ৪6] 08 (0151)1) ৪৮] 1181710 
জর্ঘমপ--071170171111117) 1008512) দিনেষার ও সুইডিস্-- 
981, ইতালী--011970৮০-1-90910, 99] ০0170200196, 
স্পেন-”9%, 

তারতে প্রধানতঃ ছই প্রকার লবাণের ব্যবহার দেখা যাঁয়। 
প্রথম সাদা লবণ (97011) 00101709 ) এবং দ্বিতীয় কৃষঃ- 
লবণ বা বিটলবণ। বিট লবণে সাধারণ লবাশর ভাগ থাকিলেও 
উহাতে অগ্তান্ঠ দ্রব্যের মিশ্রণ থাকায় উহ! আনকাংশে ভেষজ- 
গুণযুক্ত হইয়াছে । স্থানবিশোষ ত্র গুণের অনেক তারতমা 
লক্ষিত হয়। সাধারণতঃ বিটলবণে ৪0111)1161 71 170) 
পাওয়া যায়। অনেক গলে ক্লোরাইড্‌ ও কার্কানট অব সোডিয়াম 
উত্তপ্ত করিয়া তাহাতে আমলকী ও হরীতকী মিশাইলে যে গুণ 
পাওয়া যায়, বিট_লবণে প্রধানতঃ সেই গুণ থাকে। 

হিন্দুগণ শ্মরণাতীতকাল হইতেই লবণের ব্যবহার জানি- 
তেন। অথর্ববেদ ৭1৭৬১, আশ্বলায়নশ্রৌতহ্থত্র ২১৬।২৪, 
ছান্দোগ্য উপনিষদ 81১৭।৭» শতপথব্রাঙ্গণ ১৪। ৫1 ৪। ১২, 
আশ্বলান্গনগৃহ্সূত্র ১1৮/১*, গোভিল ২1৩১৩ প্রভৃতি প্রাচীন 
গ্রন্থে লবণের বছুলগ্রচার দেখা যায়। মহামুনি হুশ্রুত শ্বরূত 
আহুর্কেদশান্ত্রে লবণের নিম্োন্ত কয়টী ভেদ নির্দেশ 
করিয়াছেন । | 

নুশ্রতে লিখিত আছে যে, সৈষ্বব, সামুদ্র, বিট, সৌবর্চল, 
রোমক ও উত্ভিদ প্রভৃতি লবণ সকল পর পর ক্রমে উষ্ণ, বায়ু- 
নাশক, এবং কফ ও পিত্বকুর এবং পূর্ব পূর্কক্রমে দি, হ্বাছ ও 
জলমুত্রের সঞ্চঘ্নকর। সৈদ্বব, স্বচ্ছ, ঘিট, পাকা, সাস্ভার, 
সামুদ্র, পক্চি ষ, যবক্দার) উতক্ষার ও ুবর্চিক! প্রভৃতি লবণবর্গ। 





ইহাদের গুণ লবণরস, পাঁচক ও সংশোধক। ইহা! দ্বারা রস- 
সমূহের বিশ্লেষণ এবং শরীরের ক্লেদ ও শৈথিল্য সাধিত হয়। 
ইহা সকল রসের বিরোধী উষ্চগুণযুক্ত ও মার্গবিশোধক এবং 
'সরুল শরীরাংশের কোমলতাসাধক। এই রস অধিকমাত্রায় 
€সেবন করিলে গান্রে ক» মগ্ুডলাকার ব্রপ, শোফ, বিবর্ণতা, 
সুখে ও নেত্রে ব্রণ, রক্তপিত্, বাতরক্ত, পুরুষত্বহানি ও অযনোগগার 
প্রভৃতি পীড়া হয়। 

সৈম্ধব লবগ--চক্ষুর হিতকর, মুখপ্রিয়, রুচিকর, লঘু, অগ্নি- 
বৃদ্ধিকর, স্লিগ্, মধুররস, বৃষ্য, শীতল, দোষনাশক এবং উক্ত সকল 
লবণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও ফলদায়ক ॥ 

সামুদ্র লবণ--পরিপাঁকে মধুর, অনতি উষ্ণ, অবিদাহী, 
€ভেদক, ঈষৎ স্লিগ্ শূলনাশক এবং নাতিপিত্ববর্ধক। 

সৌবগ্চল লবণ--পরিপাকে লঘু, উষ্ণবীধ্য, বিশদ, কটু, গুল্ম, 
শুল ও বিবন্ধনাশক, মুখপ্রিয়, স্থরভি ও রুচিকর। 

রোমক (পাংশুলবণ)-_তীক্ষ, অতিশয় উঃ, স্ত্রীসংসর্গ-শক্তির 
বর্ধনকর, পাঁকে কটু, বাযুনাশক, লঘু, বিয্যন্দী, সুম্ধ, মলতেদক 
ও মুত্রকর। ও্তিদ্লবণ লঘু; তীক্ষ, উঃ, হৃদয় ও গেম্সসঞ্য়কর, 
বাযুর অন্ুলোমকারী, তিক্ত, ও কটু। গুটিকালবণ কফ, 
বাযু ও কৃমিশাস্তিকর, লেখনকর, পিত্ববর্ধক, অগ্নিকর) পাঁচক 
ও ভেদক। উষক্ষার (ক্ষারমৃত্তিকাসন্তৃত লবণ )--ইহা! বালু- 
কেয় অর্থাৎ বালুকাজাত পর্বতের মূলদেশস্থ আকর হইতে 
উৎপন্ন, কটু ও ছেদনকর। [এই সকল লবণের বিষয় তত্ত?্‌- 
শবে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টবা | ] 

এই সকল লবণের মধ্যে সৈদ্ধব, সৌবচ্চল, বিট, 
সামুদ্র ও সাম্ভার এই পাঁচটাকে পঞ্চলবণ কহে। একলবণ 
বলিলে সৈন্ধব, দ্বিলবণ বলিলে সৈম্ধব ও সচল, ত্রিলবণ বলিলে 
সৈম্ধব, সচল ও বিটু, চতুর্লবণ বলিলে সৈদ্ধব, সচল, বিট্‌ ও 
সামুদ্র এবং পঞ্চলবণ বলিলে পূর্বোক্ত পাঁচটী বুঝিতে হইবে । 
চরকে কিন্তু পঞ্চলবণ স্থলে সাস্তার লবণের পরিবর্তে গুত্িদ লবণ 
গৃহীত হইয়াছে। ( নুক্রুত হুত্স্থা ৪৬ অন ) 

সংস্কৃত গ্রন্থে যেমন সৈদ্ধব অর্থাৎ সিদ্ুপ্রদেশজাত পার্বত্য 
লবণ (7১০০৮-39|$ ১, সামুদ্র অর্থাৎ হৃর্যোত্বাপে শুষ্ক সমুদ্র- 
জলঞ্জ লবণ বা! কর্কচ, রোমক অর্থাৎ রুমানদীজলজাত এবং 
শাকম্তরী বা শাস্তর হুদজাত লবণ, পাংগুজ ও উষাসুত অর্থাৎ 
লবণাক্ত মৃত্তিক! হইতে উৎপন্ন লবণ, বিটুলবণ, সৌবর্চল বা 
সোঞ্চল অর্থাৎ কালানিমক, ওুস্তিদ অর্থাৎ রেহা ঝা কালর 
লবণ এবং গুটিক প্রভৃতি লবণের উল্লেখ আছে, সেইরূপ 
বর্তমান রসায়ন-বিজ্ঞানে সাধারণ লবণেরও (€9০৫100 
0107106২501) ছুইটা বিভাগ আছে। উহারা সাধারণতঃ 
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চ০০৮-9818 ও 968 9816 নামে পরিচিত। কিন্ত ভারতে 

তত্তিন 11878) 9516 ও 5516 ৪৯1০ নামে আরও চুইটা শ্রেমী- 

ভেদ নির্ণীত হইয়াছে। 

ভারতবাসী জনসাধারণ খান্ত্রধ্যের সহিত প্রধানতঃ যে 
কয় প্রকার লবণ ব্যবহার করে, নিয়ে তাহার একটা তালিকা 
দেওয়া গেল ২-স" 

১ পঞ্জাবী-সৈত্বব (লাহোরী ও সৈদ্ধব-লধণ)_-ইহা সিদ্ুনদের 
দক্ষিণদিকে উৎপন্ন হয়। “কোহাঁটী” ও নিমক-সবজ নামক 
লবণছ্য় সিদ্ধুনদের পশ্চিমোত্বরভাগে পাওয়া যায়। এন্ড 
হিমালয় প্রদেশের মণ্ডিরাক্য হইতে আর একপ্রকার লবণের 
আমদানী হইয়া থাকে । 

২ দিল্লীর "সুলভানপুরী লবণ-_ইহা দিল্লীর লবণাক্ত 
মৃত্তিকা খনি (731৮00109 ৪৪10) হইতে গ্রস্তত হয | 

৩ শাস্তরলবণ--রাজপুতনার শাস্তরহদের জল হইতে প্রস্তুত 
হইয়া থাকে। 

৪ দিন্দলবণ-_রাজপুতনার দিদ্বানা বিভাগের মৃত্তিকা 
হইতে প্রস্তুত হয়। 

৫ কৌশিয়া-লবণ__রাজপুতনার পঞ্চভদ্রা (পচবদ্রা) নামক 
স্থানের মৃত্তিকা হইতে উৎপর। মধ্যভারতেও এই লবণ প্রচলিত। 
৬ ফলোড়ী-লবণ--রাজপুতানার ফলোড়ী প্রদেশের মৃত্তিকাজাত। 
৭ বরাগড়া-লবণ-_-বোম্বাই প্রেসিডেদ্দীর গুজরাত-বিভাঁগে 

প্রস্তত হয়। 

৮ কোষ্বণী-লবণ--বোম্বাই-উপকূলজাত। 

৯ কর্কচ ও বনবার কের্চ) লবণ__মান্্রাজ উপকূলে প্রন্তত 
হইয়া থাকে। 

১০ পঙ্গ! (পাংপ্ত)-লবণ-_বাঙ্গালার সমুদ্রোপকূলে যে লবণ সাধা- 
রণতঃ প্রস্তত হয়। 

১১ খারি (ক্ষার) লবণ__লবগাক্ত মৃত্তিকা হইতে যে লবণ 
প্রস্তুত করা হয়? 

১২ পাক্বা বা নিমক-শোর--সোরা (9816296৩ ) হইতে 
যে লবণ পাওয়া যায়। 

১৩ নেফুরফুলী অর্থাৎ লিভারপুল-লবণ-_ইংলও, জর্মণী ও 
ফ্রান্দরাজ্য হইতে যে লবণ ভারতে আমদানী হইস্সা থাকে। 
উহা প্রধানতঃ 11০6০০০ ৪৯] নামে কথিত। বর্তমান- 
কালে এই পরিষ্কত লবণ ভারতবাসী জনসীধারণের 
ব্যবহার্ধ্য হইয়াছে। তবে কোন কোন স্থানে কর্ষচ ও 
সৈদ্ববের প্রচলন আছে। গোড়া-হিম্দু ও হিন্দু-বিধবাগণ 
সৈম্ধব ব্যবহার করিয়! থাকেন। 

১৪ ম্ুফরী-লব্ণ__সিংহলদ্বীপে প্রস্তুত ছয়। 






থাকে। 
১৬ আদেন-লবগ--আদেন নগরের নিকট প্রস্তুত হয়| এই 

লবণ প্রায় প্রতিবত্সর ৩৩ হাজার টন্‌ আমদানী হয়। 
১৭ নস্কট ও মধ্ঘট্সেম্বা__পারন্ত উপসাগর উপকূলে প্রস্তত । 
১৮ লেন্টা লবণ-_তিববতদেশে উৎপন্ন । 
১৯ মণিপুর প্রভৃতি ক্ষুদ্রদেশজাত বিভিন্ন প্রকার লবণ। 

এই সকল লবণ ভারতে প্রচলিত থাকিলেও লিভারপুল 
সহর হইতে যে “011681%175 9৪1৮ কলিকাতা, চট্টগ্রাম, রেনগুন 
ও ব্রদ্ের প্রসিদ্ধ বন্দরে আমদানী হয়, তাহার পরিমাণ সর্বাপেক্ষা 
অধিক । 

ভারতবর্ষের ভূতত্ব আলোচনা করিলে, মৃত্তিকাস্তর বিশেষে 
লবণের অবস্থান নির্ণয় করিতে পারা যায়। ভূতববিব ব্রান- 
ফোর্ড ও মেড্লিকোট -কোহাট, কাঙড়া, বাহাদুরখেল, ম্ডি, 
লবণপর্বত ও হিমালয়-সন্িহিত শিবালিক পর্বততভাগে প্রচুর 
লবণের অস্তিত্ব লক্ষ্য করিয়াছিলেন । তাহারা ইওপিন 
বা নিউমুলিটিক্স্তরে-সিলিউরীয়-যুগত্তরে, পেলিওজোইক্-ন্তরে, 
জিপ্লাম্-স্তরে এবং প্রাচীন ও আধুনিক টারগিয়ারি-যুগস্তরে 
সৈদ্বব লবণস্তর (1১69৪ ০6 7০৮-৪810) প্রাপ্ত হৃইয়াছিলেন। 
এখনও কোহাট প্রস্তৃতি স্থানের লবণ-খনি হইতে সৈদ্ধব লবণ 
উত্তোলিত হইতেছে। 

যুগাস্তরীয় মৃত্স্তর হইতে প্রাপ্ত লবণ ব্যতীত ভারতের 
বিভিন্ন স্থানের সাগরোপকূলে ও 'হদতীরে স্থানীয় লোকের 
ব্যধহারার৫থ যে সকল লবণ প্রস্তত হইয়৷ থাকে, তাহার সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় নিয়ে প্রদত্ত হইল 7-- 

মান্দ্রীজ--এই প্রেসিডেন্দীতে পূর্বে সমুদ্রের লবণ-জল 
বাম্পাকারে পরিণত করিয়া লবণ প্রস্তত করিত. স্থানবিশেষে 
লবণাক্ত মৃত্তিকা অথব! ক্ষারজ ভন্ম জলনিষিস্ত করিয়া সেই 
লবণাক্ত জল হইতে লবণ প্রস্তুত করিয়া লইত। শেষোক্ত প্রথা 
একবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে । প্রথমোক্ত প্রণালীতে যে লবণ 
প্রস্তুত হয়, তাহাই স্থানীয় লোকে ব্যবহার বরিয়া থাকে৷ 
এতন্তি্ন বোম্বাই হইতে কতক লবণ এখানে আমদানী হয়। 

বাঙ্গালা-পুর্ব্বে মেদিনীপুর ও যশোহর জেলায় লবণ প্রস্ত- 
তের প্রধান কারখানা ছিল। বেহার, ভাগলপুর ও মুঙ্গের 
বিভাগে কতক পরিমাণ লবণ উৎপন্ন হইত। কলিকাতার 
সন্লিকটবর্তী সৌরার কলসমুহে সোর! হইতে লবণ বাহির করিয়া 
লওয়! হইত । উড়িস্বায় এখনও হুর্য্যোত্তাপে লবণজল 
শুকাইয়া লবণ প্রস্তত হইয়া! থাকে। পূর্বে কৃত্রিম উত্তাপ দ্বারাও 
পাঙ্গা-লবণ প্রস্তুত হইত । 


বেরার--এখানে লোণার-হদের জল হইতে এবং আকোলার * 
অন্তর্গত পূর্ণা বিভাগের লবণজলপূর্ণ কূপ হইতে লবণ ভৈয়ারী 
হইত। এখন আর এখানে লবণ প্রস্তৃত হয় না । 

রাজপুতনা--শাস্তরহ্দ, দিদ্বানাহ্দ ও কাচোর-রেবাস। হুদেকর 
জল হইতে গ্রভৃত লবণ প্রস্ত্রত হইয়। থাকে । 

বোম্বাই--সমুদ্রের লবগজল নুষ্্োত্বাপে শুকাইয়া উপকৃল- 
দেশে বহুপূর্ব্ব হইতেই লবণ প্রস্তত হইয়া আসিতেছে । কামে 
উপসাগর তীরে, কচ্ছের রণগ্রদেশে ও লিঙ্ধুপ্রদেশে এবং ঠানাক় 
লবণ প্রস্ততের কারখানা (100091)8 8৪10-%01]5) আছে । 
ইংরাজরাজ লবণের ব্যবসা একচেটিয়৷ করিবার অভিপ্রায় কান্বের 
নবাবকে বার্ধিক ৪* হাজার টাকা; ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দিয় এঁ 
লবণের ব্যবসা রহিত করিয়া দেন। 

পঞ্নাব--এখানে প্রধানতঃ সৈদ্ধব লবণই উত্তোলিত হয়।' 
সিহ্কুনদীর অপর পারে বল্ন'জেলার কোহাট ও কালাবাগ এবং 
প্লবণগিরিতে (391৮780£9 ) প্রতৃত সৈষ্ধক উৎপন্ন হয়। 
কালাবাগ ও লবণ্গিরির সৈম্ধব সিলিউরীয় যুগস্তরীয়, কাঙুড়ায় 
ও কোহাটে মণিভ্তরের (38001 0919088 ) অনুরূপ ৷ 
এতত্তিয এখানে গুরগাঁও জেলার লবণাস্বাদযুস্ত কূপজল হইতে, 
লবণ প্রস্তত হইয়া থাকে। উহ শাস্তর-হ্দজাত লবণ 
হইতে নিকৃষ্ট । 

যুক্তপ্রদেশ--লবণাক্ত কৃপবারি হইতে এই বিভাগের নানা- 
স্থানে লবণ প্রস্তুত হয়; কিন্তু ইহা অপরাপর স্থানজাত লবণের 
ন্যায় বিশুদ্ধ নহে। এখানকার লবণে 3০01৮) 3010)1809) 
1010101811)00 80100105138) ৪1100) 0%001669 ও 00109 
মিশ্রিত দেখা যায়। বুলন্দসসহর ও মুজঃফরনগরে সামান্ পরিমাণ 
লবণ প্রস্তত হয়। 

আসাম--লবণাক্ত কুপ এবং জোক্বহাট ও সদিয়ার লবণ- 
প্রশ্রবণ হইতে প্রভৃত পরিমাণ লবণ প্রস্তুত হয়। কাছাড়, 
মণিপুর ও চট্টগ্রামের পার্বত্য প্রদেশেও এরূপ কূপের লোগাজলু 
হইতে লবণ প্রস্তত হইয়া থাকে। অশিক্ষিত ও অর্দ সভ্য- 
জাতির! বাঁশের চোক্ষে লবণজল ফুটাইয়। লবণ প্রস্তত করে। 

্হ্ম--পেগুর টাগসিয়ারি যুগন্তারীয় পর্বতসমূহে বহুশত লবণ- 
প্রশ্রবণ আছে। উহা হইতে স্থার্নীয় লোকে লবণ প্রস্তুত করে। 
আকায়াব হইতে মার্থ ই পর্যযস্ত সমুদ্রোপকুলে সমুদ্রজল হইতে 
সামুদ্র লবণ গ্রস্ত হয়? 

ভারত গবর্মেন্ট লবণের বাণিজ্য একচেটিয়া করিয়া 
১৮৮২ থুঙাকে লবণের প্রতিমণ ২। টাক! গুক্ধ ধার্য্য করেন । 
ুষটায় বিংশশতাবের প্রারস্তে & শুন্ধের হার ২২ টাঁকার কম 
হয়। বর্তমান সমম্নে ১৯০৬ থুষ্টাককে কলিকাতার বাজারে 





ও আন! । মের সের রাবণ ॥ বিক্রয় হইতেছে। । পূর্বহারে গ্রতি সে সের 


5১4 ঘরে বিজ্ঞয় হইত। তখন প্রত্তি মণের ৩%৮/* মূল্য |. 
সির্দিষ্ট ছিল। বর্তমান হারের লবপ উহা অপেক্ষা প্রায়. 


১২ ট্রাকা কম হইয়াছে। পূর্বহারে ভাতের নানাস্থানে 


যেরূপ হারে লবণ বিক্রয় হইত, নিম্নে তাহার তালিকা | 


দেওয়া গেল” 

স্বাদের নাম টা আ| পা স্থানেরনীমা টা আ পা 
শীহষ্ট ৪ ৩ ৪ লাহোর ও &€ ৪ 
কামরূপ ৪ * * মুূলতান ৩ «€& ৪ 
কলিকাতা ৩ ১৪ ৎ করাচী ৩ ১ 
কটক ৩ ৬.৬ সন্ধর ৩ & ৪ 
পানা ৩ ৮ ০ বোষাই ৩৮ ৯ 
কাণপুর ৩ ৪ ৯ স্থুরাট ৩ ১ 
মীরাট ও & ৬ হোসঙ্গাবাদ ৪ ৭ * 
জয়পুর ৩ ৫ ৪ জব্বলপূুর ৪ ৫ ৬ 
আবু ৩ ৮৬ আকোলা ৪ 9 ও 
লখনৌ ৩ € * সিকন্দরাবাদ ৪ ৭ * 
সীতাপুর ৩ ৮ * মহিস্থর ৪ ৭ * 
ইন্দোর ৩ ১২ ৭ শিমোগা ৪ * * 
গোয়ালিযর ৩ ১৪ ০ মান্ত্রাজ ২ ২১২ ৬ 


বেরেলি ৩ &€ ৪ 
মুসলমান-রাঁজগণের অধিকারকালে লবণের উপর শুন্ব- 
আদায়ের ব্যবস্থা ছিল। ১৮*৩ থৃষ্টাব্ধের ৩৮ ধার! অনুসারে 
ইরাজ-গবর্মেন্ট সর্বপ্রথম প্রতি মণ (৮২৭ পাউও ) লবণের 
উপর ১২ টাকা শ্ুস্ক ধাধ্য করেন। ক্রমে প্রতিমণের শতক 
৩1০ তিন টাকা চার আনা পর্যন্ত উঠে। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে অন্তান্ত 
প্রদেশ অপেক্ষা বাঁজালার লবণশু্ক অধিক বর্ধিত হইয়াছে দেখিয়া 
ভারত্তরাজ-প্রতিনিধি ভারতের সর্বত্রই সমান শুন্ক গ্রহণের 
ব্যবস্থা করিয়৷ প্রতিমণ ২৪ ধাধ্য করেন; কিন্তু সীমান্ত প্রদেশে 
গোলমাল ঘটবার ভয়ে কোহাঁট ও মগ্ডির লবণ-খনির উপর 
তিনি কোন কর ধার্য করেন নাই। কেবল কোহাট-থনি 
হইতে যে লবণ আফগান সীমান্তে যাইত, তাহার প্রতি মণ 
।শিক| ওজন. ১০২ পাউও)॥০ আনা! ধার্ধ্য হইয়াছিল। মগ্ডির 
খনিজাত হৈম-লবণের তদপেক্ষা অধিক শুদ্ধ নির্দিষ্ট হইয়াছিল । 
কিন্তু ইংরাজী লবণ অপেক্ষা তাহাও অনেক কম। লবণের এই 
ুক্প্রহণের জন্য ইংরাজ-গবর্মেন্ট দেশীয় রাজা, সর্দার ও জমিদার- 

দিগকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ রাজন্বের কতকাংশ মকুব করিয়া দেন। 
বাণিজ্য ও কারবার জন্ত ভারতে যত প্রকার লবণ প্রচলিত 
আছে, ভারত গবর্মেন্টের রাকজরিবরণীতে তাহার একটা তালিকা! 








নিবদ্ধ হইয়াছে £-. 

১ খনিজ বা! সৈদ্ধব লবণ ( [১০০-৪৬1% ইন মণ্ডি 
গ্রভৃতি স্থানের খনি হইতে এই লবণ বিক্রয়ার্থ নানাস্থানে 
আমদানী হয়। 

২ হ্দ ও কৃপজজ লবণ (75989 50 280 ৪৪1)---শোস্তের, 
দিধবানা, পচভদ্রা ও দিল্লীর লবণের কারখানান্ ইহা 
প্রস্তত হয়। 

৩ সামুদ্র লবণ (59% ৪16 ও চ16 ৪০1৮)--ভারতের সমুদ্রোপ” 
কলবর্তী বিভিন্ন স্থানে প্রস্তত হইয়! থাকে। 

৪ আনৃপ লবণ (৬৫৭ 5০1$)_বাবপাক্ত জল হইতে 
উৎপন্ন । দিশ্লী প্রভৃতি স্থানের লোগামাটা খুড়িয়া লওয়ায় 
ষে খাত হইয়াছে, সেইক্প খাত-জল হইতে প্রস্তত। 

৫ খাড়িজ লবণ (3৪401) ৪91)--সমুদ্রোপকৃলব্তী জলখাড়ি- 
সমূহের লবণাক্ত কর্দম হইতে গৃহীত । সমুদ্রজল এ সকল 
খাড়িতে প্রবেশ করিয়া আর বাহির হইতে পায় না, পরে 
স্বভাবতঃ শুকাইয়া মাটির উপর দানাকারে নিপতিত থাকে । 
উহা বিশুদ্ধ। উহাতে প্রায় ৯৭ ভাগ 0110116 ০1 
৪০৭19 থাকে । 

৬ ক্ষিতিজ-লবণ ( 991:09 90101580970 ) বর্ষা খতুর পর 
স্থানবিশেষে নূন ফুটিয়। উঠে। যেস্থানে এরূপ লবণ ফুটিয়া 
উঠে, সেই সকল স্থানে কখন বৃক্ষাদি জন্মে না। এই 
জাতীয় লবণ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে রিয়ার, লোগহা, রেহ, 
ও কল্পার-সোরা (সোরার কলে যে মাটিতে সোরা শুকান 

সেই মৃত্তিকা হইতে প্রস্তত ) বলে। 

৭ ক্ষারলবণ (7:81 ৪৪1৮ )-_হিনুস্থানে ইহাকে খারি 
নিমক বলে। গোয়ালিয়ার, পাতিয়াল৷ ও মধ্যভারতে এই 
লবণ উৎপরনহয়। 

৮ নিমক সোর (96066 ৪৯1৮ )--সোরা হইতে যে মিশ্র- 
লবণ প্রস্তুত হয়। 

উত্তর ও পশ্চিম-ভারতে যতগুলি লবপথনি আছে, তৎ- 

সমূহের মধ্যে যেরূপ স্তরে লবপ অবস্থিত থাকে, তাহা বিশেষ 
আলোচনার জিনিষফ। এই সকলের মধ্যে লবণগিরির স্তর- 
সমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই শৈলমালা ৭১৩০ হইতে 
৭৩০৩০ দ্রাধিমা পূর্বে এবং ৩২০২৩ হইতে ৩০ উত্তর অক্ষাংশ 
মধ্যে অবস্থিত। সিদুসাগর দোয়াবের অধিত্যকাভূমি "ও কোহি- 
স্থানবিভাগ লইয়া লবণশৈল গঠিত। ইহান্ন একপ্রান্তে ঝিলাম 
নর্দী ও অপরপ্রান্তে সিস্ুনদ । প্রায় ১৫২ মাইল বিস্তীর্ণ এই 
পার্বত্য প্রদেশে যেয়প সুগভীর স্তরে লবগয়াশি নিহিত রহিয়াছে 








নিয়ে সাধারণের অবগতির জন সেই শ্রমূহের নামমা 


উদ্ধৃত হইল-- 
নাম স্তরের ধনত 
বর্তমান গঠিত স্তর-_ 
[09015 0100198৪017 ১৫৯ ফিট, 
চৃণ্রাপাথর স্তর-- ৃ্‌ 
[01701001100 11170656006 ২০৪ ফিট 
কয়লাস্তর--. 
0081 81100981)21) 20811 ২০ ফিট, 
বেলে পাথরস্তর-স্ 
01960 821)086006 ৬০ৎ ফিট, 
* [3106 20811 ১২৫ ফিট, 
7১60 82008009 ৬০* ফিট, 
লবণন্তর-_. 
[0009৮1791০1 17169 [যু 93010 ৫ ফিট, 
73110 1990 10211] ১৩০ ফিট 
00 (0900) *** ১৪০ ফিট, 
[,০9: 1876 01 910169 0503000) ২৭০ ফিট, 
381৮ 0080] 800 8৪1 ৬০০ ফিট, 


এই লবণগিরিবিভাগে প্রধানতঃ মেও-খনি, বার্চ-খনি, 
কালাবাগ-খনি ও নূরপুর খনি হইতে সৈদ্ধৰ লবণ উত্তোলিত 
হইয়া থাকে। | 

কোহাটের লব্ণময় প্রদেশ সিশ্ধুনদের পশ্চিমে অবস্থিত। 
অক্ষ 
হইতে ৭২৭১৮ পৃঃ। এখানে জুঙ্রা, মাল্গিন্, নড়ি, খরক ও 
বাহাছুর-খেল নামক স্থানে খনি আছে। ভারতের প্রায় ৬* 
হাজার বর্গমাইল স্থান এবং কান্দাহার, বাল্থ ও গজনি প্রভৃতি 
ভূভাগে এই লবণ প্রচলিত । 

মণ্ডির লবণথানি হিমালয়দেশের মততিরাজ্য অবস্থিত । 
অক্ষ ৩২০ উঃ এবং দ্রাঘিণ ৭৭০ পৃঃ গুমা ও দ্রাঙ্গ নামক স্থানে 
ছুইটী থনি আছে। ইংরাজরাজত্ে মণ্ডি-লবণ বিক্রয় হয় বলিয়া 
মণ্ডিরাজকে ইংরাজ-সরকারে বার্ষিক কর স্বরূপ লবণের লভ্যাংশ 
দিতে হয়। এততস্তিম 1)11)1 ১৯1৮ 07139800017 3810- 
156) [010 5509 581 008181)) 101)08019, 8৪16 0110 
[901 8200 79109018516 ও 210৪৮ 0" 15001) ৪818 নামে 
কতকগুলি বিশিষ্ট স্থানীয় লবণের প্রচলন দ্রেথা যায়। 

এতন্তিম্ন আমুর্বেদে সার্জি-খার প্রভৃতি আরও কতকগুলি 
লবণ (১০107) 9৪165 ) ওষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এ 
নকলের বিবরণ তত্তৎ শবে ভুষ্টব্য। [ক্ষার ও সোরা দেখ । ] 


[ ১৭৬ ] 


৩২০৪৭ হইতে ৩৩০৫২ উঃ এবং দ্রাঘি”ণ ৭০০৩৫ 


লবণ 







০০০০০ 


দাদার ডো পানী 


লবণের বাণিজ্য ইংরাজ গবর্মেণ্টের স্বহস্তে পরিচালিত 
হইতেছে তাহাদিগের অনুমতি ভিন্ন কেহ লবণ প্রস্তুত, করিলে 
তৎক্ষণাৎ সে রাজ্বারে দণ্ডিত হয়। বঙ্গদেশে যে সকল লবণ 
প্রস্তুত হইয়া থাকে, তৎসমুদায় ইংরাজরাজ ক্রয় করিয়া লইয়া, 
আট বা ততোধিক গুণ মূল্যে তাহ! প্রজাদিগের ব্যবহারার্থে 
বিক্রয় করেন। এই একচেটিয়৷ বাণিজ্যে গবর্মেপ্টের বার্ষিক 
প্রায় ৩ কোটি টাকা লভ্য হইয়া থাকে। এই সকল কার্ধা- 
সম্পাদনার্থ তাহারা বিপুল অর্থব্যয় করিয়া বহু সংখ্যক কাধ্যালয় 
সংস্থাপন ও অনেক কর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন এবং তাহাদের 
নুশীসন জন্য স্থানে স্থানে অনেক ইংরাজরাজপুরুষ নিযুক্ত আছে। 
বঙ্গদেশীয় লবণের কারখানার ব্যবস্থাপক সাহেবেরা কলিকাতায় 
অবস্থিতি করেন এবং তাহারা যেখানে একত্র হইয়া! মন্ত্রণা 
করেন, এ গৃহ “সল্টবোর্ড” নামে খ্যাত। এ বোর্ডের 
অধীনস্থ সমস্ত কার্য্যালয়ে একই নিয়মে কাধ্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। 
বাহুল্যভয়ে সকল স্থানের লবগপ্রস্তত প্রণালী না লিখিয়া৷ কেবল 
প্রস্তত বিষয়ে প্রসিদ্ধ তমলুকেরই উল্লেখ করিলাম। 

তম্লুক নগর কলিকাঁতার ২২ ক্রোশ দক্ষিণে রূপনারায়ণ 
নদদীতটে অবস্থিত। পুর্বকালে এই নগর সমৃদ্ধ ও বাণিজ্য- 
কার্যে বিখ্যাত ছিল? সম্প্রতি সে খ্যাতি লুপ্তপ্রায়; কেবল 
নাম মাত্র অবশিষ্ট আছে। কিন্তু লবণ সম্বন্ধে এই নগর সামান্য 
নহে। এখানে যে কুঠি আছে, তাহা হইতে প্রতি বখসর ৯1১০ 
লক্ষ মণ লবণ প্রস্তত হয় এবং উহা! হইতে কোম্পানির প্রায় 
২৫ লক্ষ টাক! লাভ হইয়া থাকে। 

তম্লুকের সদরকুঠীর অধীন পাঁচটা কার্য্যালয় নির্দিষ্ট আছে, 
তন্মধ্যে তম্লুক, মহ্ষাদল, জলামুঠা, আরঙ্গাবাদ এবং 
ডূম্জুড়ের আড়জই প্রধান ও বিশেষ নিখ্যাত) আবার প্রত্যেক 
আড়ঙ্গের অধীনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্যালয় আছে। এই ক্ষুদ্র 
কার্যালয়ের নাম *হুদ্দা”। এই সকল হৃদ্ধায় দারোগা» 
মোহরর, আদল্দার, জেলদার প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামবিশিষ্ট 
অনেক কর্মকর্তা নিযুক্ত থাকে; তাহারা কার্তিক মাস হইতে 
বর্ষার প্রারস্ডে পর্যন্ত লবণ প্রস্তুত সম্বন্ধীয় কার্য নিযুক্ত থাকে। 
কার্তিক মাসের প্রারস্তে লবণসমিতির ( স্ট-বোর্ড ) সাহেবের! 
কোন্‌ আড়ঙ্গে কত লবণ প্রস্তত করা কর্তব্য তাহার পরিমাণ 
নির্দিষ্ট করিয়া দেন। সেই পরিমাণের নাম প্তায়দাদ”। এ 
তায়দাদ অন্ুসারে প্রত্যেক হুদ্দার কাধ্যকারকেরা নিজ নিজ 
হুদার অন্তর্গত প্রজাদিগকে ডাকাইয়া কে কত পরিমাণে লৰণ 
্রস্তত করিবে ও কি প্রকারে মূল্য লইবে, তাহ! নির্ধারিত 
করে এবং তঘিবরণপূর্ণ এক এক মুদ্রিত কাগজ দেওয়া হয়। এই 





নির্ধারণ ক্রিয়ার নাম প্সওদাপত্র* এবং 


লি হয় তাহার নাম পহাতচিটা” | যে সকল ব্যক্তিরা 
এইরূপে সওধাপত্র স্থির করিয়া হাতচিঠা লয়, তাহারা “মল” 
'মামে খ্যাত । লবণ-প্রশ্থতের কার্যে অতাল্স লাভ। স্থৃতরাং 


বে কাগজে তাহ। 


কেবল এই কাধ্যে কেহই দিনপাত করিত পারে না, মলঙ্গী। 


মাত্রেই লবণ প্রস্তুত করা ব্যতীত কৃবিকার্যও করে, পরস্ 
এঁ উভয় কাধ্যও তাহাদের দারিদ্র্য দুর হয় না, সকলেই বিপুল 
খ্ণগ্রস্ত ও অত্যন্ত দরিদ্র। 

তম্লুকের লবণ তত্রত্য ভাগীরথী, হলদী, টেঙ্গরাখাঙ্গী, রায়- 
খালী প্রনৃতি কএকটী নর্দীর জলে প্রস্তত হয়, সুতরাং লবণ 
প্রস্তত-করণের কাধ্যালয় সকল তরী নদীতটে নির্মিত আছে। 
মলগ্গীরা যথোপযুক্ত স্থান নির্দিষ্ট করিয়া তাহা চারি অংশে 
বিভাগ করে। তাহার প্রথমাংশের নাম “চাতর* ; উহা সর্ধা- 
পেক্ষা বৃহৎ এবং তাহাতে লবণের মৃত্তিকা প্ররস্তত হয়) 
দ্বিতীয়াংশের নাম “জুরি” অর্থাৎ কুণ্ড; লবণাক্ত জল রাখিবার 
জন্য উহার প্রয়োজন ; তৃতীয়াংশের নাম “মাদা” অর্থাৎ লবণ 
ছকিবার স্থান; চতুর্থ "ভরি ঘর” অর্থাৎ লবণ পাক করিবার 
গৃহ; এই অংশ-চতুষ্টয়ের সমষ্টির নাম “্খালাড়ি” বা “ম্লঙ্গ |” 
এইক্ূপ এক এক খালাড়ির জন্য ছুই তিন বিঘা জমির 
প্রয়োজন হইয়া থাকে । 

পূর্বেই কথিত হইয়াছে যেখালাড়ির অন্ান্তাংশ হইতে চাতর 
বৃহৎ; তজ্জন্য এক বিঘা বা ততোধিক স্থান আবশ্তক হয়। 
মলঙ্গীরা তাহা অতি সাবধানে পরিষ্কার করে, তথা হইতে কয়েক 
অস্কুলীপরিমিত মৃত্তিকা থনন করিয়! তাহার মধ্যে মধো ও 
চতুর্দিকে বীধ দিয়া এ স্বান তিন অংশে বিভাগ করে। তৎপরে 
& ক্ষেত্রত্রয় খনন করিয়া তছুপরি মই দিয়! ভূমি চৌরস করিয়া লয়। 
&ঁ চৌরাম কর! ভূমি ৮১০ দিবস রৌদ্রে শুকাইলে তাহার 
উপরিভাগের মৃত্তিকা, ইষ্টক-প্রাচীরে লোণ! লাগিলে যে প্রকার 
চর্ণ জন্মে তন্রপ, চূর্ণ হইয়া যায়। চূর্ণ গ্রস্ত হইলে তছুপরি 
পাঁচ ছয় জন মনুষা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া সেই সমস্ত উত্তমরূপে 
দলিত করে, পরে এক সপ্তাহ তাহা রৌদ্রে শুফ হইলে এ 
রণ খুস্তীদ্বারা৷ টাচিয়া৷ একত্র করে। অনন্তর কোটালের জলে 
চাঁতর সিক্ত থাকিলে ও রৌদ্রের সাহায্য পাইলে লবণ-মৃত্তিকা 
উত্তমরূপে উৎপন্ন হয়। অপর বন্যার জলে চাতর ধৌত হইলে 


তথা কার্তিক বা অগ্রহায়ণ মাসে অত্যন্ত বর্ষায় বা কোয়াসায় 
অথবা মেঘে আকাশ সর্বদা আচ্ছন্ন থাকিলে লবণোৎপত্তির, 
হানি জগ্মে। পৌষ ও মাঘ মাসে জোয়ারের জলে জুরি নামক 


কুণ্ড সকল পরিপূর্ণ না হইলে লবণ-প্রস্তত-কার্য্ের হানি ঘটে। 
একটা জুরি নির্মাণ করিতে চারি কাঠা ভূমির আবস্তক। তী[. 
যা] 


ভূমিতে ৫ কি ৬ হস্ত গভীর এক হাত দৈর্য ও এক হাত প্রস্থ 


একটা গর্ত খনন করিয়া এক পয়োনালী দ্বারা কোন কোন নদীর 
সহিত সংযুক্ত করিলে উক্ত জুরি প্রস্তুত হয়। কোটালের 
দিবস উক্ত নাল! দিয়া নদীর লবণান্ধুতে স্কুরি পরিপূর্ণ হইলে, 
মলঙ্গীরা নালা রুদ্ধ করিয়া লযত্ধে এ জল রক্ষা করে। বর্ধাকালে 
জুরি বৃষ্টির জলে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে) কার্তিক-মাসে সেই 
জল সেচনপূর্ব্বক জুরি পরিষ্কার করে। কোঁটালের লবগাদ 
তাহা পুরণ করাই লবণ-প্রস্তত-করণ কাধ্যের এক প্রধান 
উপাদান; সাবধানে এই কারধ্ধযটী সম্পন্ন না হইলে সকল শ্রম 
ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা । চাতর জোয়ারের জলে সিজ্তু করিয়া 
রৌদ্রে শুকাইবার নাম “সাজন”। কার্তিক মাসে চাতর প্রস্তুত 
করিলে ক্রমাগত তিন মাস তাহাতে লবণ-ৃত্তিকা জন্মিতে 
পারে, মাঘের শেষে বা! ফাল্তনের প্রারস্তে তাহা পুনরায় 
জোয়ায়ের জলে সিক্ত করিয়া খনন না করিলে ও তহ্পরি ভম্ম 
ও মাদার অকর্মণ্য মৃত্বিকা ন! ছড়াইয়া দিলে তাহাতে লবণ- 
মৃত্তিকা উত্তমরূপে জন্মে না। 

খালাড়ির তৃতীয়াঙ্গের নাম মাদা; এই মাা প্রস্তুত করি- 
বার জন্য মলঙ্গীরা দ্বাদশ হস্ত পরিধি ও ৪0০ হস্ত উচ্চ এক মৃত্তিকা 
স্তুপ প্রস্তুত করিয়া তহুপরি ১/* হস্ত গভীর ও ৫ হস্ত পরিমিত 
মালসাবয়ব এক গর্ত খুঁড়িয়। রাখে এবং মৃত্তিকা, ভন্ম, বালুকাদি 
দ্বার তাহার তল এইরূপ সুদৃঢ় করে যে, তাহা জলের 'অভেগ্ত। 
তদনস্তর তাহার তলে প্কুড়ি” নামক একটা মুখপাত্র স্থাপন 
করিয়া এক বংশ-নল দ্বারা তাহার সহিত স্তুপের সম্পিকটস্ক এক 
প্রকাণ্ড জালার সংযোগ করিয় দেয়। এ জালার নাম "নাদ”, 
এবং তাহাতে ৩০।৩২ কলস জল ধরিতে পারে। 

চাতরে লবণ-মৃত্তিকা! প্রস্তুত হইলে মলঙ্গীরা পূর্বোক্ত কু'ড়ির 
উপর বংশনির্মিত একখানি ছাকনি ও তছুপরি কিঞ্চিত খড় 
রাখিয়। এ মৃত্তিকায় মাদার গর্ভ পরিপূর্ণ করিয়া পাদ ছারা তাহা 
উত্তমরূপে চাপিয়া দেয় ও জুরি হইতে কলসী কলসী লবণ-জল 
তদুপরি ঢালিতে থাকে। এইন্নপে ক্রমান্বয়ে ৮* কলস জল 
ঢালিলে তাহা লবপ-মৃত্তিকা-ধৌত করিয়া ক্রমশঃ বংশনল দ্বারা 
নাদে আসিয়া পতিত হয়, কিন্তু তৎসমূদ্রায় জল লবণ-মৃত্তিকা 
হইতে পৃথক হয় না। উ্ত ৮* কলন জলের ৩০৩২ কলস মাত্র 
নাদে আসিয়! পড়ে, অবশিষ্ট এ জল মৃত্তিকার সৃহিত সংলগ্ন 
থাকে। নাদে জল পড়া রহিত হইলে মলঙ্গীরা এ লবণ-জল 
এক পৃথক কলসীতে রাখিয়া দেয় এবং মাদার-ধোত মৃত্তিকা 


- চাত্তরে নিক্ষেপ করিবার জয্য.্থানাস্তারে নিয়া, নূতন লবণ- 


৪8€ 


এ গাদার পূর্ণ করিবার অভিগ্রায়ে ১৪৮৪ 


সৃতিকা 
সি: আঁরস্ত. করে। 


ছ'কিতে 





শশা সপ ক 


লবণ জলে দিবার ঘরের নাম ভুমুরি ঘর ) তাহা চাতরের 
সন্নিকটেই নিশ্মিত হয়। তাহার দৈর্ঘ্য পরিমাণ ২৫1 ২৬ হাত, 
এবং প্রস্ত ৭ বা ৮ হাত। মলঙ্গীমাত্রেই এ ঘর উত্তরদক্ষিণে 
দীথ, এবং তাহার দক্ষিণ ভাগাপেক্ষা উত্তর ভাগ অধিক 
উচ্চ* করিয়া! নিন্মাণ করে; তাহার কারণ এই যে দক্ষিণ ভাগ 
তাহাদিগের আবাসস্থান, তাহা অধিক উচ্চ করিবার প্রয়োজন 
নাই, কিন্তু উত্তয়-ভাগে লবণজালের উন্ুন নির্মাণ করিতে 
হয়; তজ্জাত-ধুমনির্মনের নিমিত্ত উহা উচ্চ না করিলে গৃহমধ্যে 
অবস্থিতি করা কঠিন হইয়া উঠে। উক্ত উন্ধুন মৃত্তিকাদারা 
নির্্ত হয়) তাহা তিনহত্ত উচ্চ। এ উননের উপরিভাগে 
কর্দম দরিয়া তদুপরি ছুই শত বা ছুই শত পচিশটা মিছরির 
কুন্দাকার ছে'ট ছোট মৃৎপান্ স্থাপিত করিতে হয়) এ পাত্রের 
নাম “কুঁড়ি”, তাহার প্রত্যেকটাতে দেড় সের জিনিস 
আটে। তৎসমুদায় উন্থনের উপর কাদায় স্থাপিত করিলে 
যে অবয়ব হয়, তাহা পারে প্রদর্শিত হইল; মলঙ্গীরা তাহাকে 
“ঝট” এবং যে মৃত্পিণ্ডের উপর তাহ। স্থাপিত করে, তাহাকে 
“ঝাটচক্র” কহে। 


উন্নুনে অগ্নি প্রজ্লিত করিলে কর্দম এ 
গু হইয়া তত্রস্থ সমস্ত কড়-পাত্রের ৮৬৬ 
এক পিগড হইয়! উঠে। চারি পাচ রা 
বা ছয় ঘণ্টাকাল তাহাতে নাদের লবণ- ছঘখখত 
ফাদ 
জল পাক করিলে ছুই ঝোড়া লবণ দড৮/৬৮% 
প্রস্তত হয়। এ ঝোড়া উন্থুনের পার্খে 
ঝাট। 


স্থাপিত থাকে, এবং তাহা হইতে যে 
জল নিঃস্যত হয়, তাহা ঝোড়ার নিয়স্থ তৃণের উপর পড়িয়া 
লবণের স্কুল-পিগুরপে পরিণত হয়। এ লবপ-পিণ্ডের নাম 
“গাছা-লবণ”” 7) অন্য লবণাপেক্ষায় তাহা বিশেষ নিশ্মীল ; কিন্ত 
মলঙ্গীরা এ লবণ কোম্পানিকে না দিয়া অনায়ালে গোপনে 
অন্যকে বিক্রয় করিতে পারে বলিয়া গাগা-লবণ প্রস্তত করণের 


নিষেধ আছে। 
লবণপাকের অন্ত আর একটী নাম পোক্তান। কার- 


থানায় এই পোক্তান শব্ষটারই ব্যবহার হইয়৷ থাকে। ছুই 
ঝোড়া লবণ পোক্তান হইলে কোম্পানীর আদলদার নামক 
বশ্মচারী আসিয়া তাহা কাষ্ঠে মুদ্রা (মোহর) দ্বারা চিহ্নিত 
করিয়া! দেয়। এরমুদ্রার নাম আদল, এ আদল হইতে আদল- 
দার নাম সৃষ্টি হইয়াছে। 

লবণের মোহর হইলে উহা মলঙলীর থটিতে রাখা হয়, 
তথায় একদিন ও একরাত্রি থাকিয়া শুকাইলে গোলাঘরের 
ৃত্ভিকার উপর স্ত,পাকারে রাখিয়া দেয়। দশ কিবার দিন 


গোলাঘরে রাখিয়া পরে বাহিরে আনিয়া! গোলাঘরের সমুখে 


লবণ, অস্থরবিশেষ। 


লবণ [ ১৭৮ ] লবণ 


পাশ 


স্তপাকার করিয়া রাখে। ইরস্তুপের নাম “বহির কীড়ি”। 
১০1১৫ দিন এ কাড়িতে থাকিয়া লবণ শুষ্ক হইলে পর পোঁক্তান 
দারোগা আসিয়! উক্ত লবণ মলঙ্গীর নিকট হইতে ওজন করিয়া 
লয় ও উক্ত পরিমাণ মলঙ্গীর হাতচিঠায় তুলিয়া! দেয়। লবণ 
ওজন করিবার সময় ওজনদার ( কয়াল) অনবরত নিম্নোক্ত 
প্রকার নুতন পদ বলিতে থাকে, 

“রামগোপালে পঞ্জুড়ে 

মাল দিতে হবে পঞ্জুড়ে ॥ 

জল্দি চলো! ভইয়া রে। 

এক পাও দিতে হবে পঞ্জুড়ে” ॥ 

পোক্তান-দারোগা কর্তৃক লবণ ওজন হইলে তখন তাহা 
কোম্পানির হইল। তাহার! ্ লবণ ঘাটনারায়ণপুর নামক স্থানে 
আনয়ন করিয়৷ আপনাদিগের গোলা পূর্ণ করেন ) অবকাশ-মতে 
তাহা লবণবিক্রেতাদিগকে আপনাদিগের নিপ্দিষ্ট মূল্যে বিক্রয় 
থাকেন। মলঙ্গীরা কোম্পানির নিকট লবণের মূল্য আড়ঙ্গ 
ভেদে মণ কর11%* আনা ব11%১* আনা করিয়া প্রাপ্ত হইয়া 
থাকে) পরে কোম্পানির এ লবণ ৩1%/১৭।০ করিয়া বিক্রয় 
করিয়া থাকেন। সুতরাং ক্রয়বিক্রয়ের মূল্য কর্মকর্তীদিগের বেতন 
ও অন্ঠ/ন্ত সমস্ত ব্যয় ব্যতীত তাহারা মণ কর! অন্যুন ২।* টাকা 
লাভ করিয়া থাকেন । 
রামায়ণে লিখিত আছে,--সত্যযুগে 
দৈত্যবংশে লোলার মধুনামে একপুত্র জন্মে, এই মধু মহাদেবের 
উদ্দেশে কঠোর তপশ্চরণ করিয়া এক শুললাভ করে। 
মহাদেবের শুলপ্রাপ্ত হইয়া মধু অতিশয় বলীয়ান্‌ হয়। কিন্ত 
মধু দৈবধলে বলীয়ান্‌ হইয়াও পরমধান্মিক ছিল, কাহারও 
কোন অনিষ্টাচরণ করিত না। পরে মধু পুনর্ববার তপশ্চরণ 
করিয়া এই শূল যাহাতে বংশপরম্পরাক্রমে থাকে, মহাদেবের, 
নিকট .এই বর প্রার্থনা করে, কিন্ত মহাদেব তাহাকে এই বর 
না দিয় তাহার জোষ্ঠপুত্র এই শুলপ্রাপ্ত হইবে, এইবর দেন। 
বিশ্বাবসুর কন্ত। অনলার গর্ভে কুস্তীনসী নামে এককন্তা৷ হয়। 

মধু কুভতীনসীকে বিবাহ করিলে ত্ব্ীয় গর্ভে লবণের জন্ম হয়। 
ক্রমে লবণ অতিশয় ছুর্বস্ত হইয়| উঠিল। মধু পুত্রকে ছূর্বিনীত 
দেখিয়া রুট ও শোকাবিষ্ট হইয়া তাহার হস্তে শূল দিয়া ইহলোক, 
পরিত্যাগ করিল। লবণ এই শুলগ্রভাবে ত্রিলোকের অবধ্য 
হইয়া পড়িল। লবণের ভীষণ অত্যাচারে পীড়িত হইয়া! 
খধিগণ রামচন্দ্রের শরপাপয় হন। তখন ভগবদ্ৰতার 
রামচন্ত্র ইহাকে বধের জন্য ভরতকে আদেশ করিলে শত্রু 
স্বয়ং তাহাকে বধ করিবার জন্ত প্রার্থনা! করেন। শক্রক্গের 


লবণক্ষার 


্‌ ১৭৯ 


লবণধেনু 





প্রার্থনায় রামচন্ত্র তাহাকেই লবণবধার্থে প্রেরণ করেন। 
প্লবণের হাস্তে শুল থাকিলে দেবদানবাদি যে কেহ যুদ্ধার্থ তাহার 
সনুখে উপস্থিত হইবে, সেই তশ্গীভূত হইয়া যাইবে” ক্র 
ইহা অবগত হইয়া যখন তাহার হস্তে শুল ছিল না, সেই সময় 


তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে নিহত করেন। পক্রগ্্ের 


হস্তে লবণ নিহত হইলে দ্বেবগণ তাহার ভূয়সী প্রশংসা ও 
তীয় মস্তকোপরি পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন । 

পরে দেবগণ ততসমীপে উপস্থিত হুইয়া তাহাকে বর 
প্রার্থনা করিতে বলেন, তখন শক্রুদ্গ দেবগণের নিকট এই বর 
প্রার্থনা করেন, “দেববিনির্ষিতি এই লবণাস্থরের মনোহারিণী 
মধুপুরী ( মথুরা ) অবিলঘ্বে জনসমূহে পরিপূর্ণ হউন্ক” দেবগণ 
তাহাই হইবে, এই বর দিয়া প্রস্থান করেন। পরে শত্রদ্ধ 
এই নগরীতে দ্বা্শবর্ষকাল অবস্থিতি করিয়া অযৌধ্যা-নগরীতে 
প্রত্যাবৃস্ত হন। (রামায়ণ অযোধ্যাক্কাৎ ৭৩-৮৪ অঞ ) 

২ রাক্ষসবিশেষ। ( মেদিনী ) ৩ সমুদ্রবিপেষ, লবণ-সমুদ্র। 
এই সমুদ্রের উৎপত্তিবিবরণ ব্রহ্গবৈবর্ত-পুরাণে এইরূপ আছে,__ 
গ্রকৃষ্ণের গুঁরসে বিরজার গর্ভে সপ্তপুত্র হয়। বিরজা এই 
সপ্তপুত্রের সহিত অবস্থিতি করিতেছিলেন, একদা বিরজা 
শৃঙ্গারে আসক্তচিত্ত। হইয়! শ্রীহরির সহিত পুনরায় বিহার 
করিতেছিলেন, এমন সময় তাহার কনিষ্টপুত্র অপর ভ্রাতৃগণ 
কর্তুক গীড়িত হইয়! ভয়ে তথায় জননীর ক্রোড়ে আগমন 
করিল। হরি নিজপুত্রকে ভীত দেখিয়া বিরজাকে ত্যাগ 
কণিলেন। বিরজা পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া তাহাকে সান্তনা 
করিতে লাগিলেন, ইত্যবসরে শ্রীকৃষ্ণ বিরজাকে ত্যাগ করিয়া 
আমতী রাধিকার নিকট গমন করিলেন, বিরজা! পুত্রকে সাত্বনা 
করিরা প্রিয়তম হরিকে নিকটে দেখিতে পাইলেন না, তখন 
বিরজা শূঙ্গারে অতৃপ্ুমনা হইয়া অতিশয় রোদন করিতে 
লাগিলেন এবং পুত্রের প্রতি অতিশয় কুদ্ধা হইয়৷ তাহাকে 
শাপ দিলেন যে, তুমি লব্ণ সমুদ্র হইবে, কোন প্রাণী আর 
তোমার জলপান করিবে না, অপর পুত্রগণ ইন্ু প্রভৃতি সমুদ্র 
হইবে। বিরজার শাপে তাহার কনিষ্ঠ পুত্র লবণ সমুদ্র 
হইয়াছিল। বিরজার সপ্তপুত্র সপ্তত্ীপে সন্তসমূত্রে পরিণত 
হইয়াছিল 1 (ক্রন্ববৈধর্তপু* শ্রীকষ্ণজন্মথ* ৩ অন) 

(ত্রি) লবণেন সংস্্ঃ লবণ-ঠক্‌ (লবণাৎ্ড ঠকৃ। পা! 818,২৪) 
ইত ঠকোলুক্‌ যন্থা লবণে৷ রসোহস্তান্মিরিতি অর্শ আন্ধচ.। 
॥ লবণরসযুক্ত । € লাবণ্যযুক্ত । 

লবণ) চট্টলের অন্তর্গত একটা গণযগ্রাম । (তবিষ্যতরদ্ষখণ্ড ১৫৪৫) 
লবণকিংশুকা (ত্ত্রী) মহাজ্যোতিম্মতী। (রাজনি” ) 
লবণক্ষার (পুং) লবপস্য ক্ষারঃ। লোণার ক্ষার । (রাজনি”) 


লবণখনি (পুং) লবণাকর, লবণের খনি, যেস্কান হইতে 
লবণের উৎপত্তি হুয়। 
লবণজল (তরি) লবণং জলং যদ্য। ১ লবণমমুদ্র। (ক্রী) লবগং 
জলং। ২ লবণাক্ত জল, লোগাজল। ৩ লবণমিশ্রিত জল। 
লবণজলধি (পুং ) লবণসমুদ্র । ( ভাগৰত ৫1১৭।৯১) 
লবণজলনিধি (পুং) লব্ণসমূদ্র | ( রামায়ণ ৫1৩১২ ) 
লবণতী (ত্ত্রী) লবণস্য ভাবঃ তল-টাপ। লবণের ভাব বা 
ধর্শ, লবণত্ব, লবণাক্ত, লবণরসযুক্ত । 
লবণতৃণ (ক্লী ) লবণরসবিশিষ্টং তূণং। তৃণবিশেষ। চলিত লোগা 
ধাস। সংস্কৃত পর্ধযায়--লোমতৃণ, তৃণান্, পটুতৃণক, অন্নকাগ্ড। 
গু _অল্ন, কায, স্তনহূঞ্চনাশক, অশ্নবৃদ্ধিকর। (রাজনিৎ ) 
লবণতোয় (ত্রি) লবণজল, লবণসমুদ্র ৷ (রামান ৫1৭1২ ১) 
লবণত্রয় (ক্লী) লবণস্য ত্রম্ধং। ত্রিবিধলবণ, সৈদ্ধব, বিট, সচল। 
লবণত্ব (ক্লী) লবণধর্্মাবিত। লোগা। 
লবণদ্বয় (ক্লী) দ্বিবিধ লবণ, সচল ও সৈম্বব। 
লবণনিত্য (ত্রি) প্রতিদিন লব্ণরসাম্থাদনশীল। ( শব্চণ ) 
লবণধেনু (ত্ত্রী) লবণনির্মিতা ধেনুঃ। দানার্থ লবগাদি- 
নির্িত ধেম্ু। বরাহপুরাণে এই ধেন্ুদানের বিধান এইবপ 
আছে--মহীতল প্রথমে গোময়াদি দ্বার উও্তমরূপে লেপন 
করিয়া তাহার উপর কুশচর্ম আস্তরণ করিতে হইবে, এ চক্ষের 
উপর যোড়শপ্রস্থ পরিমাণ লবণের দ্বার একটী কল্পিত 
ধেন্ু প্রস্তুত করিবে। চারিপ্রস্থ দ্বারা ইহার বৎস প্রস্তত 
করিতে হয়, ইচ্ষুদণ্ড দ্বারা এই ধেনুর পাদ, স্থবর্ণদবারা মুখ ও 
শৃল, রৌপ্যদ্বারা খুর, গুড়দ্বারা মুখ, ফলময় দত্ত সকল, পর্করা 
দ্বারা জিহ্বা, গদ্ধদ্রব্যে প্রাণ, রত্বদ্বারা নেত্রদ্বয়, পত্রদ্ধার। কর্ণদ্থয়, 
নবনীত দ্বারা জন, স্থত্রদ্ধার৷ পুচ্ছ, তাগ্রময় পৃষ্ঠ, কুশময় রোম, 
কাংস্যের দ্বারা দোহনীপাত্র করিবে; পরে এই ধেন্ুকে ঘণ্টাভগশে 
ভূষিত করিতে হয়। তদনস্তর সুগন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা যথাবিধানে 
পূজা করিয়া! এই ধেনুকে যুগ্নবস্থদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া ব্রাক্ষণকে 
দান করিবে। সংক্রান্তি, গ্রহণ, ব্যতীপাতাদিযোগ ও উত্তম- 
কালে দ্রান করা বিধেয়। যথাবিধানে ধেনু দান করিয়া ইহার 
দক্ষিণ! স্থবর্ণ দিতে হয়। দানান্তে এই মন্ত্র পাঠ করিবে -. 
“পুর্বোক্কেন বিধানেন স্বশক্ত্যা কনকেন তু। 
ইমাং গৃহাণ ভো বিপ্র কুদ্রক্ূপে নমোহন্ত তে ॥, 
রসজ্ঞা সর্বভূতানাং সর্বদেবনমন্তৃতা । 
কামং কামছুঘে কামা ক্ষারবেনে। নমোহস্ত তে” 
( বরাহপু* শ্বেতাপা* লবণধেনুমাৎ ) 
বথাবিধানে এই লবণধে্থ দান করিলে ইহলোকে বিবিধ- 
সুখ ও অন্তকালে রুদ্রলোকে গতি হইয়া! থাকে। 


লবণা 


“লবণধেনুং বক্ষ্যামি তাং নিবোধ মহীপতে । 
অন্ুলিণ্ে মহীপৃষ্ঠে কষ্ণাজিনকুশোত্বরে ॥ 
ধেস্ুং লবণময়ীং কত্বা যোড়শ প্রস্থসংযুতাম্‌। 
বৎসং চতুভী রাজেন্দ্র ইক্ষুপাদাংস্চ কারয়েখ॥ 

" সৌবর্মুখশূঙ্গানি ক্ষুরা রৌপাময়ান্তথা। 
মুখং গুড়ময়ং তস্যা দত্তাঃ ফলময়া নৃপ ॥ 
জিহবাং শর্করয়! রাজন্‌ ঘ্বাণং গন্ধময় তথা । 
নেত্বে রত্বময়ে কুর্যাৎ কর্ণে ) পত্রময়ৌ তথা | 
শ্রথ্ডং শৃঙ্গকৌটোচ নবনীতময়াঃ স্তনাঃ। 

, নুত্রপুচ্ছাং তাতপৃষ্ঠাং দর্ভরোয়াং পয়স্থিনীম্‌। 
কাংস্যোপদোহাং রাজেন্স ঘণ্টাভরণভূষিতাম্‌। 
সুগন্ধগুষ্পধৃপৈশ্চ পুজযিত্বা বিধানতঃ। 
আচ্ছাষ্ঠ বন্তযুগ্ধেন ত্রাহ্গণায় নিবেদয়েৎ ॥” ইত্যাদি। 

( বরাহপু* শ্বেতোপাখ্যানে লবণধেনুমা” ) 
লবণপত্তন, চষ্টলের অন্তর্গত একটা নগর। (ভবিষাত্রন্ষধণ ১৫৬৪) 
লবণপাটলিকা, লবণপালাঁলিকা (ত্ত্রী) লবণের থলী। 
লবণপুর (ক্লী) নগরভেদ। 
লবণভেদ (পুং) লবণক্ষার, লোণার ক্ষার। ( বৈস্তকনি”) 
লবণমাদ ( পুং) লবণন্ত মদঃ। লোণার ক্ষার। ( রাজনি” ) 
লবণমন্ত্র (পুং ) লবণ উৎসর্গকালীন মন্ত্রবিশেষ। 
লবণমেহ (পুং) মেহরোগবিশেষ | এই মেহরোগে রোগীর 
লবণতুল্য প্রজাব হয়। (স্ুশ্রুত নি” ৬ অণ্) 
লবণযন্ত্র (ক্লী) ওষধপাকের জন্য লবপূর্ণ যন্ত্বিশেষ। 
দউর্ধং তজ্জলহীনং চেৎ মন্ত্রং ডমরুকাদয়মূ। 
তদ্যন্তং লবণৈঃ পূর্ণ লবণাখ্যমিতীরিতম্‌ ॥” ( বৈগ্বাক ) 
ডমরুকাদ্ধয় উদ্ধাদেশে জলহীন করিক্না উহা! লবগদ্বারা পুর্ণ 
করিলে এই যন্ত্র হইবে। 
লবণবর্ষ, কৃশীপের অন্তর্গত বর্ষভেদ। ( লিঙ্গপু* ৪৬1৩৬ ) 
লবণবারি (ত্রি) লবগজল, লবণসমুদ্র। 
লবণব্যাপৎ ভভ্ত্রী) অঙ্বের অত্যন্ত লবণভক্ষণঞ্জনিত পীড়া- 


বিশেষ। 
«প্রভৃতং লবণং যস্য তোজনে বাঁজিনে। ভবেৎ। 


কেবলং বাততশ্চাস্য ব্যাপৎ স্ুমহতী ভবেৎ ॥” (জয়দ ৬* অণ) 
অশ্ব সকল যদি গ্রভৃত লবণ ভক্ষণ করে, তাহা হইলে 
বাষু কুপিত হইয়া তাহার সুমহতী পীড়া হইয়া থাকে, এই 
গীড়াকে লবণব্যাপৎ কহে। 
লবণসমুদ্রে (পুং ) লবণসাগর। (ত্রিকাণ) 
ল্লিবণস্থান (ক্লী ) জনপদভেদ। 
লবণ (ত্র) লুনাতি যা-লুল্যুটাপ। ৯ নদীভেদ। ২ দীন্তি। 








৮ পপ ০ 


( মেদিনী) ৩ মহাজ্যোতিষ্গতী তি হী রাজ 
৫ চাঙ্গেরী, আমরুল। ৬ লবণশাক। 


লবণাকর (পুং) লবণস্য আকরঃ | লবগের খনি, যে স্থান হইতে 


লবণের উৎপত্তি হয়। 


, লবণাখ্যা) চ্টগ্রামের অস্তগ ত একটা লাঁবণ-প্রশ্রবণ। 
লবণাচল (পুং) লবণনির্শিতঃ অচলঃ। দানার্থ লবগাদিনি স্মিত 


পর্বত। লবণের পর্বত প্রস্তুত করিয়া দান করিতে হয়, 
তাহাকে লবণাচল কহে। মৎস্যপুরাণে এই পর্বতদানের 


বিধান আছে। 
“অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি লবণা চলমুত্তমম্‌। 


যত্গ্রদাতা নরে৷ লোকং প্রাপ্পোতি শিবসংযুতম্‌ ॥” 
ইত্যাদি । ( মৎস্যপু* ৭৭ অ*্) 

যোঁড়শ দ্রোণ পরিমাণ লবণ লইয়া তাহার পর্বত করিতে 
হইবে, অর্থাৎ পর্ঝতাকারে স্থাপিত করিতে হইৰে, এই পরিমাণ 
লবণে প্রস্তত করিলে তাহা! উত্তম, যদি কেহ ইহাতে সমর্থ না. 
হয়, তাহা হইলে তদদ্ধ পরিমাণ দ্বারা করিলে মধ্যম, ইহাতেও 
অশক্ত হইলে তাহার অর্ধপরিমাণ দ্বারা অধম পর্বত প্রস্তুত 
করিবে, কিন্তু বিত্তহীন ব্যক্তি দ্রোণ পরিমাণের উর্ধ যথাশক্তি 
তাহার দ্বার! এই পর্বত করিতে পারিবে । যে পরিমাণে পর্বত 
্রস্তত হইবে, তাহার চতুর্থভাগের দ্বারা বিদ্ন্ত পর্বত করিতে 
হইবে। পর্রতদীনের বিধানাম্থসারে স্মবর্ণাদি দ্বারা ত্রন্ষাদি 
ও লোকপালাদি নির্মাণ ক্রিরা যথাবিধানে তাহাদের পূজ! 
করিয়া দান করিতে হইবে। দাঁনের সময় এই মন্ত্র পাঠ করিতে, 
হয়। মন্ত্র যথা 

*সৌভাগ্যরসসন্ত্তো যতোহয়ং লবণো রসঃ | 

তদাত্মকত্বেন চ মাং পাহি পাঁপান্নাগাত্ম ॥ 

যন্মাদন্নরসাঃ সর্ধে নোতকটা লবণং বিনা । 

শ্রিয়ঞ্চ শিবয়োন্লিত্যং তন্মাৎ শান্তিগ্রদো ভৰ। 

বি্ুদেহসমুভূতং যন্মাদারোগ্যবর্ধনম্‌। 

তশ্মাৎ পর্বতরূপেণ পাহি সংসারসাঁগরাৎ 1৮(মত্স্তপুণ৭৭ অণ্) 

এই মন্ত্রে ব্রাঙ্মণকে দান করিবে । এই পর্ধত দান করিয়া 
দক্ষিণদান ও ব্রা্গণভোজনাদি করাইতে হয়। এইরূপ বিধি অনু- 
সারে যিনি লবণপর্বত দান করেন, তিনি ইহলোকে হিবিধ সুখ- 
সৌভাগ্য ভোগ করিয়। উমালোকে কল্পকাল বাস করেন, তৎপরে 
মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন । ( মতস্তপু* ৭৭ অণ) 

লবণাদ্যমোদক, লবণযোগে গ্রস্তত মোদকৌবধবিশেষ। ইহ! 
উদরাময় ও তগ্রিমান্্যরোগে ছিতকর। ( চিকিৎসাসার ) 
লবণান্তক (পুং) লবণন্ত অস্তকঃ। শক্রত্»,। ইনি লবগান্্রকে 

বধ করিয়াছিলেন। (রঘু ১৫৪) 


লবনী [ 


লবণারি (পুং) লবণসমুদ্র। (মার্কওেয়পুণ ৫81৭) 

লবণান্ধিগ (ব্লী) লধণাক লবণসমুত্রে জায়তে ইতি জন-ড । 
সামুদ্র-লবণ। (রাজনি” ) 

লৰণাম্থুরাশি (পুং). লবখন্ত অদুরাশিঃ। লবণসমুদ্রের জল- 
লমূহ। ( রদ্ু ১২৭৯) 

লবশাস্তস্‌ €(পুং ) লবণজল। সমুদ্র । 

লবণার ' ব্লী) লব্ণক্ষার, লোগার ক্ষার। 

লবণারজ (ক্লী) লোশার ক্গার। (রাজনি” ) 

লবণার্ণব (পুং) লবণসমুদ্্। ( রামা” ১/১৭* ) 

লবণ।লয় (পু) লবণন্ত আলয়ঃ। লবণান্থুরের আল, মধুপুরী । 
শত্রুর লবণান্থরকে বধ করিয়া এই নগর মথুরা নামে আখ্যাত 
কবেন। (রামা” 81৪১।৩৪ ) [ লবণ দেখ। ] 

লবণাশ্ব (পুং) ভারতবর্ণিত জনৈক ব্রাঙ্গণ। ( ভারত বনপর্ধ ) 

লবণিমন্‌ €পুং) লবণন্ত ভাবঃ (ৰর্ণ[ঢ়াদিভ্যঃ ফ্যঞ্ড, পা ৫1১- 
১২৩) ইতি ইমনিচ। লবণের ভাব বা! ধর্ধ। 

লবণোত্তম কৌ) লবণেষু উত্তমং। সৈদ্ধব, সর্বপ্রকার 
লবণের মধ্যে সৈদ্ধব সর্বোৎকৃষ্ট। ূ 

লবণোত্তমাদিচুর্ণ, অর্শোরোগে বিশেষ উপকারক ওঁষধভেদ | 
প্রস্তত প্রণালী £- সৈদ্ববলবণ, চিতামূল, ইন্ত্যব, যবের তগুল, 
ডহরকরঞ্রবীজ ও ঘোড়ানিমের ছাল প্রত্যেকের সমভাগ চুর্ণ 
একত্র করিয়া উত্তমরূপে হিলাইয়া লইবে। ওঁষধের মাত্রা ২ মাষা 
পরিমাণ। ইহা! তাক্রের সহিত পাঁন করিলে অর্শোরোগ আরোগ্য 
হয়। ( ভৈযজ্যরত্বা" অর্শোরোগাধিকার ) 

লবণোত্তমাদ্যচূর্ণ (ক্লী) অর্শোরোগাধিকারে চুর্ণো যধবিশেষ। 
প্রস্তুত প্রণালী__সৈদ্বব, চিত্রক, ইন্্রযব, করঞ্জমূল ও মহাপিচু- 
মর্দমূল, এই সকল মূলের চূর্ণ প্রত্যেকে ২ তোলা লইয়া! একত্র 
উত্তমরূপে চুণ করিলে এই ওুঁষধ হয়। এই ওধধের পরিমাণ 
৮ মাষা, অন্ুপান ঘোল। অর্শোরোগে ইহা! বিশেষ উপকারী । 

( চক্রদত্ত অর্শোরোগাধি” ) 

লবণোথখ (ক্লী ) লবণাহৃত্িষ্ঠতীতি উদ-স্থা-ক। লোণার ক্ষার। 

লবণোণ্া (ভ্ত্রী) হুশ্ব জ্যোতিন্বতী লতা, ছোট লতা, ফট কী। 

লবাণোৎস (পুং) নগরভেদ। (রাজিতর ১1৩৩১) 

লবণোঁদ (পুং) লবগং উদকং যন্ত, উত্তরপদস্ত চেত্যুদকন্তো- 
দদেশঃ | লবণসমুদ্র। ( অমর) 

লবণোদক (তরি) ১ লবণমিশ্রিত-জল। ২ সমুদ্র। 

লবণোদধি €পুং) লবণসমুদ্র । (রামা* ৫1৭81১৬ ) “ 

লবন (কী ) লু-ভাবে শুট । ছেদন। (অমর) 

লবনী ড্ত্রী)১ ফলবৃক্ষবিশেষ | (4108 196001819) লোগা, 
পর্যায় -প্রান্মজা। অগ্রিম! | ( শবচ” ) 
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১৮১ ] 


লব্বয় 


লবনীয় (ত্রি) লু-অনীয়দগু। ছেদনীয়। 

লবন ( পুং) জাতিবিশেষ। (রাজতর* ৭১২৭১) 

লবরাজ (পুং ) কাশ্ীরস্থ একজন ব্রাঙ্গণ। ( রাজতর” ৮১৩৪৭) 

লবলী (স্ত্রী) লবং লেশং লাতীতি লা-ক, গৌরাদিত্বাৎ ডীষ,। 
ফলবৃক্ষবিশেষ, চলিত নোয়াড়। পর্যায় _ স্বগন্ধমূলা,শঙদু, কোমল- 
বন্ছলা। ফলগুণ-_-স্প্ত, সুগন্ধি ও কফবাতনাশক। (রাজনি") 

লববগ (তরি) ক্ষণস্থায়ী 

লবশস্‌ (অব্য ) খণ্ড খণ্ড । মুহূর্থের জন্ঠ। 

লবাঁক ( পুং) লবার্থং ছেদনার্থং অকর্তীতি অক-অচ.। ছেদন 
ভ্রব্য। (উজ্জল) 

লবাণক ( পুং )লুরতেহনেনেতি লু (আণকো-লু-ধূ-শিন্ধিধাঞ ভ্যঃ। 
উপ ৩1৮৩) ইতি আপক। দাত্রাদি ছোদনদ্রব্য। 

লবি (তরি) লুয়তেছনেনেতি লু 'অচইঃ | উপ..৪1১৮) ই। ছিছ্র। 

লবিত্র (ক্লী) লুক্রতেহনেনেতি লু( অর্তি-লু ধূ-হুখনসহচর 
ইত্রঃ। পা ৩২১৮৪) ইতি ইত্্র। দাত্র। 

লবেরণি (পুং) খধিভেদ । ( সংস্কারকৌমুদী ) 

লব্দরিয়া, সিদ্ধুপ্রদেশের, শীকারপুর জেলার অন্তর্গত একটা 
তালুক । অক্ষা” ২৭১৫হইতে ২৭০৩১ উঃ এবং ভ্রীঘিণ ৬৮০২ 
হইতে ৬৮২৩ পৃঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ২*৭ বর্ণমাইল। 

২ উক্ত তালুকের একটা নগর। এখানে ছুইটী ফৌন্জদারী 

আদালত আছে। 

লব্ধিসাগর, শ্রীপালকথাপ্রণেতা ৷ 

লব্য (ব্রি) ছেদনযোগ্য। 

লব্বয়, মান্ত্রাম ও বোম্বাই-প্রেসিডেম্ীবাসী মুমলমান জাতি: 
বিশেষ । মলবার উপকূলেও ইহাদের বাস আছে। ইহারা 
আরব ও পারস্তদেশীয ওপনিবেশিক মুসলমানগণের সন্তান । 
অধিক সম্ভব, খুরীয় ৭ম শতাবে ইরাকের শাসনকর্তা হাজাজ্‌-ইবন্‌ 
যুস্ছফের অত্যাচারে উত্যক্ত হইয়া তদ্দেশবাপী আরব ও পারসিক- 
গণ এদেশে আসিরা বাস করে। এতত্তিনন যে সকল আরব 
ও পারন্তাদেশীয় মুসলমান বণিক্‌ পশ্চিমভারতের বাণিজোর জন্য 
সর্বদা ভারতে যাতায়াত করিত, তাহাদের অনেকেই এ স্থানের 
অধিবাসী হইয়া পড়ে । এ বণিক্সম্প্রদায় খুষ্টীয় ১৬শ শতাব্দের 
প্রারস্ত পধ্যস্ত দক্ষিণ-ভারতে প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল। 
পর্ত,গীজ বণিক্দলের প্রভাবে উক্ত মুসলমান বণিক্সম্প্রদায়ের 
বাণিঘ্ ক্রমশঃই খর্ব হইয়া আইসে। ভারতবাসী এ সকল 
মুসলমান-বংশধরগণই বর্তমানে লব্বয় নামে পরিচিত। ইহার! 
প্রধানতঃ মলবারী ও হিনুস্থানী ভাষায় কথা কহিয়া থাকে। 

ইহাদের মুখারৃতি ও কৃষ্ণবর্ণ চক্ষু দেখিলে আনুমান হয় যে, 

নান! বৈদেশিক কঈজের সংমিশ্রণে এই জাতির উৎপত্তি। ইহার! 
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উহ 








পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন । চর, মুক্তা, মূল্যবান্‌ পাথর, চাউল ও নারি- 
কেল বিক্রয়ই ইহাদের জাতীয় ব্যবসা । 

ইহার! সাফাই সম্প্রদায়ভূত্ত ও ন্ুন্নীমতাবলম্বী। ধর্মকর্থে 
ইহাদের বেশ আস্থা আছে। অধিকাংশ লোকেই চর্মের বাবসা 
করিয়। থাকে। ব্যবসার জন্য তাহারা সুদুর সিংহলম্বীপে 
গমন করে । 

লশ, শিরযোগ। চুরাদি” পরশ্মৈ" অক” সেট। লট, লাশয়তি। 
লুঙ অলীলশৎ। 
লশুন (কী) অশ্ততে ভূজ্যতে ইতি অশ (অশের্লশচ | উণ্‌ ৩৫৭) 

হাতি উনন্, লশাদেশস্চ ধাতোঃ, রহ্থন | পর্য্যায়_মহোৌষধ, গৃঞ্জন, 
অরিষ্ট, মহাকন্দ, রসোনক, রসোন, শ্লেচ্ছকন্দ, ভূতত্ন, উগ্রগন্ধ। 
গুণ _অন্নরস দ্বার! উন, গুরু, উষ্ণ, কফবাতনাশক, অশুচি, কৃমি, 
হদ্রোগ ও শোফনাশক, রসায়ন। (রাঁজনি” ) ভাবপ্রকাশে 
লিখিত আছে যে, যখন পক্ষীন্দ্র গরুড় স্থররাজ ইন্দ্রের নিকট 
হইতে অমৃত হরণ করিয়া গমন করেন, তখন এ অমৃত হইতে 
এক বিন্দু অমৃত ভূমগুলে নিপতিত হয়, এ ভুপতিত অমৃতবিন্দু 
হইতে লশ্তনের উৎপত্তি হইয়াছে । এই লশুন মধুর, লবণ, তিক্ত, 
কটু ও কষায় এই পঞ্চরসযুক্ত, কেবল ইহাতে অন্রস নাই। 
“রসেন উন?” অর্থাৎ অল্নরস দ্বারা উন বা অল্প এইজন্য পণ্ডিত- 
গণ ইহার ণরসোন* এইরূপ নাম নির্দেশ করিয়াছেন। ইহার 
মূলে কটুরস, পত্রে তিক্তরস, নালে কষায়রস, নালের অগ্র- 
ভাগে লবণরস এবং বীজে মধুর রস । 

লশুন--মাংসবদ্ধক, শুক্রবদ্ধীক, ন্ষিগ্চ, উদ্বীর্্য, পাচক, 
সারক, কটুমধুর রস, কটুবিপাঁক, তীক্ষ, ভগ্নসঙ্ধানকারক, ক- 
শোষক, গুরু, পিত্ত ও রক্তবদ্ধক, বলকর, বর্ণ প্রসাদক, মেধাজনক, 
চক্ষুর হিতকারক, রসায়ন, হাদ্রোগ, জীর্ণজর, কুক্ষিশূল, বিবন্ধ, 
গুল, অরুচি, কাস, শোথ,অর্শঃ, আমদোষ, কুষ্ঠ, অগ্নিমান্দ্য, কমি, 
বায়ু, শ্বাস ও কফনাশক। লশুনসেবনকারী ব্যক্তির পক্ষে মগ্য, 
মাংস এবং অঙ্নদ্রব্য হিতজনক ) কিন্তু ব্যায়াম, রৌদ্র, ক্রোধ, 
অত্যন্ত জল, দুগ্ধ ও গুড় বিশেষ অহিতজনক। লশুন ভোজন- 
কারীর এই সকল দ্রব্যতোজন বিশেষ নিষিদ্ধ । ( ভাবপ্র”) 

ধর্মশান্ত্র মতে, লশুন ভক্ষণ বিশেষরূপে নিষিদ্ধ হইয়াছে, 
স্ৃতরাং দ্বিজাতিদিগের ইহা অভক্ষ্য । ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ব এই 
ত্রিজাতি কদাঁপি লশুন ভক্ষণ করিবেন না। 

“লশুনং গৃঞ্তনং চৈব পলা গং কবকানি চ। 
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শিশ্ুন, গৃঞ্জন, পলা, কৰক ও অমেধ্যপ্রভব অর্থাৎ বিষ 


রস্স্্ তু 


স্বভাবতঃ ক্ষুদ্রকায়, কিন্ত বলি গঠন । আচার-বযবহারে বেশ টাকার লিখিয়াছেন 'িজাতিগ্রহাং ৃপবুাসার্থং, 


পদদ্বারা পযুদাসার্থ অর্থাৎ অগ্রশস্তার্থ বুধাইতে শৃত্রও তক্ষণ 
করিবে নাঃ যদি করে, তাহা হইলে বিশেষ দোযাবহ হইবে 
না, ইহাই তাৎপর্যার্থ। লগ্তন ঘ্বিঞ্াতিদিগের অভঙ্ষা॥ 
শুপ্র দ্বিজাতি মধ্যে পরিগণিত নহে, অতএব শুত্র লগুন 
॥ ভক্ষণ করিতে পারিবে, ইহা শাস্ত্রের অভিমত নহে। 
মনু ও যাজ্ঞবন্থ্য উভয়ের মতেই যদি কোন ছ্িজ্াতি জ্ঞান- 
পূর্বক লশুন তক্ষগ করেন, তাহা। হইলে তিনি পতিত হইবেন । 
অক্তানতঃ ভক্ষণ করিলে তাহাকে কেবল চান্দ্রায়ণ এবং 
জ্ঞানপূর্বক ভক্ষণ করিলে চান্জরায়ণাদি করিয়া পুনঃসংস্কার 
আবশ্তুক, নচেৎ তিনি অব্যবহাধ্য ও পতিত থাকিবেন। 
“ছত্রাকং বিড় বরাহঞ্চ লশুনং গ্রাম্যকুকুটম্‌। 
পলা ও গৃঞ্জনৈব মত্যা জগ্চর পতেন্থিজঃ ) 
অমত্যৈতা'ন ষড় জঙ্চা কৃষ্ছুং সান্তপনং চরেৎ। 
যতিশ্চান্দ্রায়ণং বাপি শেষেষপবসেদহঃ |” 
( মনু ৫।১৯-২০, যাজ্অবন্থ্যমণ ১।১৭৬ ) 
[ পলাওু শবে দেখ। ] 
লশুনাগ্ভতৈল, কর্ণরোগে উপকারক ওঁধধভেদ। প্রস্তুত" 
প্রণালী-তিল তৈল ১ সের, ছাগহুগ্ধ ৪ সের। কার্থ-_লশুন, 
আমলা, ও হরিতাল মিলিত ২ পল। ইহ কর্ণরন্ধে, দিলে 
বধিরতা নিবারিত হয়। ( ভৈষজ্যরদবা”) 
লশুন (পুং) রসেন উনঃ, রস্য লত্বং, পৃষোদরাদিত্বাৎ সস্য শঃ 
অকারলশোপশ্চ। লশ্তন। 
লষ, ১ কান্তি। ২ ইচ্ছা। ও ম্পৃহা। ৪ শিল্পযোগ। ভ্যা্দি 
উভয়” পক্ষে চুরাদি” পরশ্মৈ” অকণ। স্পৃহা ও কান্ত্যর্থে সক" 
সেট । লট. লফতি-তে। লিট্‌ ললাষ, লেষে। লুঙ অলযীৎ 
অলাধীৎ। অলবিষ্ট। লুট. লফিত।। “চুরাদিপক্ষে ণিচ, 
লাষয়তি। লুঙ অলীলব। সন লিলধিষতি-তে। যঙ, 
লালষ্যতে । যঙুক্‌ লালধিত। অভি+ লব অভিলাষ । 
লবণ (ক্লী) বাঞ্চন। 
লষণাবতী (স্ত্রী ) প্রাচীন নগরভেদ । 
লষমণ (পুং ) লক্ষণ । 
লষমাদেবী, রাজকন্ভাভেদ। অপর নাম লক্ষমীদেবী। 
লহ (পুং) 'লাষয়তি নৃত্যে শিল্পং যুনক্জীতি লষ ( সর্বানিশ্ছঘে- 
রিঘেতি। উ৭২-১/১৫৩) ইতি বন্প্রত্যয়েন সাধুঃ। নর্ভক। 
( উজ্জ্বল ) ্ 


| লস, ১ প্লেষণ। ২ ক্রীড়া। ৩ শিল্পযোগ। ভাদি' পরপর" 


অক* সেট । শিরযোগার্থে চুর়াদিৎ পরশ্মৈঠ অক সেট। 


জাত বন্ত দ্বিজাতিদিগের অভক্ষ্য। কুল্লুকতট্ট এই শ্সোক্ধের | লট লসতি। লিট.-ললাস। লুঙ্‌ অলসীৎ অলাসীৎ। 


লমবারী 


চুরাদিপক্ষে লট লাসরতি। লু অলীলসৎ। উৎ+লস-্ উল্লাস, 
সমুৎ+লসস্সমুল্লাস, প্ক্তি। বি+লসম্মবিলাস | - 
লক (পুং) নর্তক। নট। 
লস (শ্রী) লমতীতি লস-অচ, টাপ্‌। হরিজ্রা। (হারা*) 
লসিকা (ক্ত্রী) লদতীতি লস-অচ্‌ ততঃ কন্‌ ততঃ টাপ, অত 
ইত্বং। লালা । 
“লালায়াং পিচ্ছলা খ্যাতা লমিকা! লাসিকা তথা ॥” (শবচণ) 
লসলীকা (ভ্ত্রী)১ ইক্ষুরস। ২ ত্বগমাংসমধ্যগত্ত রস। 
প্লসীকা উদকবিশেষঃ, যখাহ চরকঃ-_যত্‌, মাংসত্বগস্তরে 
উদকং তল্লপীকাশবং লভতে” (বিজয়রক্ষিতরকৃত গ্রমেহরোগব্যা* ) 
লস, ত্রীড়া। তি আত্মনেঁ অক" সেট, নিষ্ঠায়ামনিট,। 
লট. লঙ্জতে। লঙ অলজ্জিষ্ট। 
লসোফরঞ্চ (ক্লী) নগরভেদ। 
লক্কর, অর্ণবপোতার্দি-পরিচালক কর্চারিভেদ । 


লক্করপুর, উত্তরবঙ্গের অন্তর্গত একটা বিভাগ। মুসলমান 
অধিকারে পুটিয়া ভূষ্পত্তি এই নামে অভিহিত ছিল। মুর্শিদ- 
কুলী খার সময়ে ১৫টা পরগণ| লইয়া! এই বিভাগ গঠিত হয়। 
রাজস্ব ১২৫৫১৬২ টাকা। 

লক্করী, বৈষ্ব-সম্প্রদায়তেদ। ইহারা রামাৎ সম্প্রদায়ের 
অন্তপ্নিবি। রামানন্দীদের মত ইহারা তিলকে সিংহান করে, 
কিন্ত তাহাদের মত রক্তবর্ণ শ্রী না করিয়া শ্বেতবর্ণ শ্রী (উর্ধ- 
পুণ্ডের ম্ধ্যরেখা ) ধারণ করিয়া থাকে । অযোধ্যায় এই সম্প্র- 
দায়ী বৈষ্ণবদিগের একটা আস্তানা আছে। এই সম্প্রদায়ী 
বৈরাগীরা কখন কখন সাম্প্রদায়িক তিলকের পরিবর্তে ললাট- 
দেশে গোপীচন্দন, কখন বা! সমগ্র মুথমণ্ডলে আপন আপন ইচ্ছা- 
মত রামরজোনামক মৃত্তিকা বিশেষ লেপন করিয়া থাকে । ইহাদের 
অন্যান্ট আচার-প্রকরণ রামানন্দীদিগের মত । [রামাৎ দেখ। ] 

লস্ত (ত্রি)লস-ক্ত। ১ ক্রীড়িত। ২ শিপ্নযুক্ত। 

ললস্তক ( পুং) ধনুকের মধ্যভাগ | € অমর ) 

লম্তকিন. ( পুং ) লন্তকোহস্তযন্তেতি লম্তক-ইন্‌, ধনুঃ ৷ (শব্দমালা) 

লস্পজনী ভ্ত্রী) বড়সুচী। (শতপথত্রাণ ৩৫৩২৫ ) 

লসবারী, ( নাঁসবারি ), রাজপুতনা! আলবার-রাজ্যের অন্তর্গত 
একট গণ্ডগ্রাম ।- রামগড় নগর হইতে ৪ ক্রোশ দক্ষিণপূর্বে 
এবং 'আলবার রাজধানী হইতে ১৭ ক্রোশ দক্ষিপণপূর্ব্ে অবস্থিত। 
অক্ষাণ ২৭০৩৩৩+৮ উঃ এবং দ্রাঁধি” ৭৬৫৪৪৫% পৃঃ। এই 
স্থানে ১৮০৩ খৃষ্টাৰে বিখ্যাত লস্বারীর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে 
ইংরাজের হস্তে প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্র শক্তির পয়াভৰ ঘটে । 

মহারাষ্ট-সৈন্ত গোপনে অগ্রসর হইতেছে সংবাদ পাইয়া 

সেনাপতি লর্ড লেক তাহাদের গতির়োধ করিবার অভিপ্রায়ে 











অশ্বারোহী স্নোদল. লইয়া. গভীর রজনীতে এই গ্রামে. আপিয়! 
উপনীত হন। লা নবেত্বর ছই দলে ঘোরতর যুদ্ধের পর) 
ইংরাজপক্ষের পরাজয় অবত্তস্তাবী দেখিয়! লর্ড লেক প্রত্যাবর্তন 
করেন। এ পদাতিক. স্নোঘল তাহার সাহাষ্যার্থ উপনীত 
হইলে, তিনি কএক দণ্ড বিশীমের পর পুনরায় যুন্ার্থ রক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হইলেন। এবার সিন্সে সৈল্ত ভীমবিক্রমে ইংরাজ- 
দিগকে আক্রমণ করিল। মহারাষ্ট্র সৈন্ভ শেষ পথ্স্ত যুদ্ধ 
করিয়া! ভারতে গৌরব রক্ষা করিয়াছিল ; অবশেষে তাহার! বন্থ 
সৈম্ত ক্ষয়ে ভীত হইয়৷ রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিল। ৭১টা 
কামান ও রসদাদি লাভ করিয়া ইংরাজ কোম্পানী রণল্গযী 


হইলেন । 
লহড় (ক্লী)১ কাশ্মীরের অন্তর্গত একটা জনপদ। বর্তমান 


লাহোর বলিয়া অনুমিত হয়। ২ তদ্দেশবাসী | (বৃহৎ্সৎ ১৪1২২) 
লহন। (দেশজ) বাকী পড়া বা ধার পড়া টাক! (0৮৮27 0104)। 
লহর €পুং) ১ জাতিবিশ্যে। ২ কাশ্দীরাস্তর্গত লোহর জনপদ । . 
লহর ( দেশজ ) জলপ্রণালী। নহর। 
লহরা, উড়িষ্যার অন্তর্গত একটা প্রাচীন নগর। পাল-লহর! 

রাজ্যের রাজধানী । [ পাল-লহরা দেখ। ] 
লহরি রী) স্ত্র) মহাতরঙ্গ । পধ্যায়_-উল্লোল, কল্লোল। ( হেম) 

“সরিত ইব যন্ত গেহে শুধ্যস্তি বিশালগোত্রজা নাধ্যঃ। 
ক্ষারাম্থেব স তৃপ্যতি জলনিধিলহরিযু জলদ ইব ॥” 
( আর্ধ্যাসপ্তশতী ৬১3) 
লহার, মধ্যভারতের গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত একটী ছুর্গা- 
ধিষ্টিত নগর। সিন্ধু নদের দক্ষিণকৃলের ৩ ক্রোশ পূর্বে অব- 
স্থিত। অক্ষা* ২৫০১১৫০উ: এবং দ্রাথি ৭৮৫৯৫৭ পুরু 

১৭৮০ খৃষ্টা্ধে ইংরাজসৈন্ত এই ছূর্গ আক্রমণ করিলে উভয় 

পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। তখন দুর্গ মধ্যে ৫০০ সেনা রক্ষিত 

ছিল। কর্ণেল পপহাম ছুর্গাবরোধের পর ছুর্গের উপর গোলা 
বৃষ্টি করিতে থাকেন। এই সংঘর্ষে কিল্লাদার ও তাহার কয় 
জ্রন অনুচর মাত্র জীবিত ছিলেন। সেনাদল প্রাণের মমতা না 
করিয়! রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসঙ্জন করিয়াছিল। 

লহারপুর, অযোধ্যা প্রদেশের সীতাপুর জেলার অন্তর্গহ একটা 
পরগণা । ভূপরিমাণ ১৯৯২ বর্গমাইল। লহারপুর নগরের 

২ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত কেশরীগঞ্জ নামক নগর এখানকার 

প্রধান বাণিজ্যকেন্জ। এই পরগণার মধ্যভাগে ১০ হইতে ৩০ ফিট, 

উচ্চ একটা অধিত্যকা ভূমি বিলঘিত দেখা যায়। এ উচ্চ ভূমির 
উত্তরাংশ তরাই নামে খাত। এখানকার মৃত্বিকা কঠিন 

'মাটিয়াড়” । উহার দক্ষিণভাগের ভূমি উর্বর “দোমাঁট। 

মোগল-সম্াট, অকবর শাহের রাজত্বকালে রাজ! টোডর 





টরেহহ ৯. নে চিহ শপ 


মল্ল ১৩টী তগ্পা লইয়া এই পরগণার গঠন করেন। গোঁড় ও 
জানবার রাজপুতগণ এখানকার স্বত্বাধিকারী । ১৭*৭ খৃ্ঠা্ধে 
মোগল-সম্ত্াট, অরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর, রাজ্য অরাজক দেখিয়া 
গৌড়রাজ চন্ত্রসেন সীতাপুর আক্রমণ করেন । তাহারই বংশধরগণ 
এই, সম্পত্তির অধিকারী । স্থানীয় জানবার রাজপুত্তগণ কুশী 
পরগণার সৈন্দুর গ্রাম হইতে এখানে আপিয়া বাস করায় সৈন্দুরী' 
নামে খ্যাত হইয়াছে। ইহারা গৌড়রাজবংশের পুর্বে্ব এখানে 
সমাগত হইয়াছিল। 

২ উক্ত পরগণার প্রসিদ্ধ নগর। ঘর্ষরনদ-তীরবর্তী মল্লা- 
পুর নগর যাইবার পথে অবস্থিত। অক্ষা” ২৭০৪২/৪৫ উঃ এবং 
দ্রাথি ৮০৫৬২ পৃঃ। এই নগরে প্রায় ১১৫** লোকের বাস 
আছে। তন্মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান আধাআধি। 

.. এই নগরে ১৩টী মসজিদ, ২টা মুসলমানের সমাধিমন্দির, 
৪টী হিন্দুদেবমন্দির ও ২টা শিখধিগের মন্দির বিস্যমান আছে। 
রবি-উস্-সানি মাসে এখানে একটা মেলা হয় এবং মহাসমারোহে 
মহরম-পর্বব নির্বাহিত হইয়া থাকে। ১৩৭ খুষ্টান্দে সম্াট্‌ 
ফিরোজ তোগলক বরাইচে সৈয়দ সালর মপায়ুদের সমাধিমন্দির 
সন্দর্শনে আসিয়া এই নগর স্থাপনপূর্ববক ন্বনামে প্রতিষ্ঠিত 
করেন, উহার ৩* বৎসর পরে লী নামক একজন পাসী 
এই নগর অধিকার করিয়। উহার লহারপুর নাম দেন। ১৪১৮ 
ুষটান্দে কনোজ হইতে প্রেরিত মুসলমান সেনাপতি শেখ তাহির 
গাঞ্জি পাসীদিগকে সমূলে নিহত করিয়! এই স্থান অধিকার করেন। 
১৭০৭ খুষ্টান্দে গৌড় রাজপুতগণ মুসলমানদিগকে নগর হইতে 
॥তাড়াইয়৷ দিয়া আপনারা রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। সম্রাট 
অকবর শাহের রাজস্থসচিব ও সেনাপতি রাজ! টোডর মল্ল 
এই নগরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । ্‌ 
লহুল (লাহুল ), পঞ্জাবপ্রদেশের কাঙডড়া জেলার অন্তর্গত 
একনী উপবিভাগ । অক্ষ1* ৩২৮ হইতে ৩২০৫৯ উঃ এবং 
দ্রাথিৎ ৭৬০৪৯ হইতে ৭৭০৪৬৩০ পৃঃ মধ্য। ভূপরিমাণ 
হ২৫৫ বর্গমাইল। উত্তর-পশ্চিমে বিস্তৃত চন্বা পর্বতমালা ও দক্ষিণ- 
পুর্বে কগ্রামগিরিমালার মধ্যবত্তী উপত্যকাুমি লইয়! ইহা 
গঠিত। ইহার উত্তর-পশ্চিম সীমায় চম্বাশৈল। উত্তর ও পূর্বে 
লীগকের অন্তর্গত রূপন্থ উপবিভাগ, দক্ষিণপশ্চিমে কাঙড়া ও 
কুলু এবং দক্ষিণপূর্কে ম্পিতি বিভাগ । 

হিমালয়ের সানুদেশস্থিত এই উপত্যক! ভূমি গণ্ডশৈলে 
পরিপূর্ণ। তাহার মধ্যদিয়া তুযারমণ্ডিত হিমশিখর-বিগলিত 
চন্দ্র ও ভাগা নামক নদীঘয় পার্বত্য বেলা সুমি ভেদ করিয়া 
খরলোতে প্রবাহিত রহিয়াছে। এ নদীহয় বড়-লাচা গিরিসঙ্কটের 
ঢানু এদেশে সমূদ্র্ট হইতে ১৬৫** ফিট উদ্স্থান হইতে 


[ ১৮৪ ] 


লাল 


উত্ভৃত হইয়! তাতী গ্রামের নিকট মিলিত হইয়াছে, পরে 
চন্দ্রতাগা নামে চন্বার মধ্যে প্রবেশ করিয়া, পঞ্জাবের .সমতল 
ক্ষেত্রে প্রবাহিত হইয়াছে। 

এই নদীদ্বয়ের অববাহিকা গ্রদেশের উভয় পার্েই চিরতুষারা- 
বৃত ও সমুন্নত হিমালয়শিখর বিরাঞ্জিত রহিয়াছে। দেখিলে 
বোধ হয় যেন সেই ভয়াবহ ও বনমালা-সমাচ্ছন্ন পর্বতকন্দর 
ভেদ করিয়! নদীঘয় এই ক্ষুডর উপত্যক। মধ্যে প্রবাহিত হইতেছে। 
বড়-লাচ৷ গিরিপথ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৬২২১ [ফট উচ্চ এবং 
তাহার উত্তরপূর্ব যে সকল শৈলমালা সমুল্লত শিরে দণ্তীয়- 
মান রহিয়াছে, উহ্বারাও ১৯ হইতে ২১ হাজার ফিট পর্যন্ত 
উচ্চ। এই নদদীহস় পরিবেষ্টিত ভূখণ্ডেও একটা বিস্তৃত পর্বত- 
পঙক্তি দৃষ্ট হয়। উহার শিখরদেশও বরফে আবৃত। 
দক্ষিণদিকের শূঙ্গটা ২১৪১৫ ফিট উচ্চ। এই স্থানের চতুষ্পার্থে 
প্রায় ১২ মাইল স্থান ব্যাপিয়া। বরফ জমিয়৷ থাকে, এ বরফরাশি 
ধীরে ধীরে বিগলিত হইয়া চন্দ্রা ও ভাগার কলের পুষ্টি 
করিতেছে। 

এই পার্বত্য উপত্যকার অধিকাংশ স্থানই লোকালয়- 
শন্ত। মনুয্যের বাসোপযোগী নগর বা গ্রামাদি দেখিতে 
পাওয়। যায় ন!। গ্রীষ্মকালে কুলুবাসী রাখালের! এই 
বিভাগে মেষচারণে আসিয়া থাকে। তৎকালে তাহারা 
আপন আপন বাসোপযোগী গৃহাদি নির্মাণ করিয়া থাকে। 
হিমালয়ের পুষ্পমালমপ্ডিত পার্কতীয় শিখরের সৌনদধ্যরাশির 
মধ্যে রাখালদিগের কুটারগুলি বড়ই মনোৌরম। এইরূপ 
কতকগুপি কুটার যেখানে আছে, সেইখানেই এক একটা 
নদীপ্রবাহিত, মধ্যে মধ্যে লামা বা বৌদ্ধ সন্যাসীদিগের স্থৃতি- 
রক্ষার্থ প্রতিষ্ঠিত কোণাকার গৃহ ও বৌদ্ধসজ্ঘারামাদি স্থানীয় 
বঘদৃশ্থের মধ্যভাগে দণ্ডায়মান খাঁকিয়! সাধারণের চিত্ত আকর্ষণ 
করিতেছে। 


চক্জাতীরবর্তী কোক্সার হইতে ভাগাতীরে অবস্থিত দা্চ 
পর্য্যন্ত প্রায়ই বাসোপযোগী স্থান নাই। এই উপত্যকাভূমের 
নিয়ভূভাগে অর্থাৎ সসুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ১০ হাজার ফিট, 
উচ্চ স্থানে মানবজাতির বাসোপযোগী গ্রামাদি দৃষ্ট হয়। 
১১৩৪৫ ফিট. উচ্চ অবিত্যকাভূমে কাঙশের নামক গ্রাম 
অবস্থিত। ইহাপেক্ষা উচ্চ স্থানে আর কোন প্রাম নাই । রোহ- 
তঙ্গ ও বারলাপ গ্রিরিপথ দিয়া লাদক ও ইয়ারখন্দ যাইবার 
প্রশস্ত পথ এই উপত্যকাদেশে বিস্তৃত রহিয়াছে। এখনও 
বণিকের! এইপথ দিয়! যাতায়াত করে। 

বিখ্যাত চীনপরিব্রাক হিউএন্সিয়াং খৃষ্টায় ৭ম শতাবে 
এই স্থান পরিদর্শনে আগমন করেন। পূর্বকালে এখানে 


লহ [ ১৮৫ 1 


লাঁকাবাদার 


 জীনরশের প্রান্ীব ছিল এবং এইসথান তিষবতরাজোর | লা! ১ ্রহণ। ২ দান। অদাদি* পরসৈ সক অনিট,। লট, 


অন্তর্গত ছিল। খুষ্টীয় ১*ম শতান্বে ভোটরাজ্যে রাষরবিপ্লব 
হইয়া! লাদকের শাসনতূক্ত হয় । কোন্‌ সময়ে এই স্থান তিব্বতীয় 
আঁধকার হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনতা লাভ করে, ভাহা জানি- 
বার উপায় নাই! তবে ১৫৮০ খৃষ্টান লাদকের শ্রাসনপন্ধতির 
সংস্কারসংঘটনের পূর্বে যে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহাতে 
কিছুমাত্র সন্দেহ নাই॥। কিছুকারা এইস্থান ঠাকুরসামস্তগণের 
অধীনে শাসিত হইক়্াছিল। স্থানীয় উক্ত সর্দারগণ সকলেই 
চথ্যারাজফে কর দিতেন। এখনও এ সর্দারদিগের ৪1৫টী 
বংশ ততগ্রদেশ শাসন করিতেছে । তাহারা পূর্বপুরুবদিগের 
& সম্পত্তি জায়ণীরদাররূপে দখল করিয়! আসিতেছেন। খ্শথীয 
১৭৭* অষেো রাজ! জগৎসিংহের পুত্র বুধসিংহের রাজত্বকালে 
ইহ! কুলুরাজের অধিকারভুক্ত হয়। রাজ। জগৎসিংহ মোগল- 


লাইৎ-মাও-ছে! ১) আসামের 


লাতি। লিট. ললৌ। লু, অলানীৎ। 
খসিয়া-পর্বতমালার অন্তর্গত 
একটা গিরিশ্রেণী। সমুত্রপৃষ্ঠ হইতে ৫৩৭৭ ফিট্‌ উচ্চ। 


লাইরা, (লেছিরা ), মধ্য প্রদেশের সম্বলপুর জেলার অন্তর্গত 


একটা ভৃ-সম্পত্তি। সম্বলপুর নগর হইতে ৮* ক্রোর্শ উত্তর- 
পূর্ব অবস্থিত। লেহির! গও্রাম (অক্ষা” ২১০৪৪ উঃ বং 
ভ্রাঘিণ ৮৪* ১৭ পৃঃ) এখানকার প্রধান বাণিদ্গযকেত। সমগ্র 
সম্পত্তির ভূপরিমাণ ৪৬ বর্মমাইল | 

লেহিরা-সর্দার কোন যুদ্ধে সখবলপুররাজের সহায়তা করিয়া- 
ছিলেন। তদনুসায়ে ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে সম্ঘলপুররাজ ,লাহিরার 
বর্তমান সর্দারবংশের সেই পূর্ধবপুরুষকে এই সম্পত্তি দান করেন । 
এই সর্দারগণ কৌড়জাতীয়। ১৭৫৭-৫৮ খুর্ঠীবেব সিপাহীবিদ্রোহে 
এখানকার সর্দার পিবনাথ সিংহ ইংরাজরাজের বিরুদ্ধে যোগদান 


সম্মাট, শীহজহান ও অরঙ্গজেবের সমসামক্বিক ছিলেন। | করেন নাই। ১৮৮৪ ধুষ্ঠাষে তাহার নাবালক পুত্র বৃন্দাবন 
বুধসিংহের অধিকার হইতে ১৮৪৬ খুষ্টাধ পর্যস্ত লাহুল কুলু- | সিংহ জায়গীরী-মস্নদে অধিঠিত হন। 
রাজের অধিকারে থাকে তদনস্তর উহা! ইংরাজরাজের | লাউ ( দেশক্গ ) অলাবু। 


শাসনাধীন হয়। 

এখানকার অধিবাসীদিগের মধ্যে ঠাকুর উপাধিধারী 
সামস্তগণই প্রধান। ইহারা আপনাদিগকে রাত্মপুত বলিয়া 
পরিচিত করিলেও তুটিয়৷ বা তিব্বতীয় রক্ত ইহাদের শরীরে 


লাউমাঁচা ( দেশজ ) লাউগাছ উঠাইবার বংশম্চ 

লাওবা, আসামবিভাগের খসিয়! ও জয়ন্তী পার্বত্য জেলাদয়ে 
অবস্থিত একটী শৈলশ্রেণী। সসুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪৪৬৪ ফিট উচ্চ। 

লাঁও-বের-সাঁৎ) খসিয়৷ ও জয়্তী-পার্কত্য জেলায় অবস্থিত 


প্রবাহিত রহিয়াছে । কুনেত নামক পার্বত্য জাতি ভারতীয় 
ও মঙ্গোলীয় জাতির মিশ্রণে উৎপন্ন। ইহারা সবলেই 
বৌদ্ধধর্্মীবলম্বী হইলেও বর্তমান ঠাকুরদিগের উদ্যোগে এখানে 
্ীরে ধীরে হিন্দুধর্মের প্রতিষ্ঠা হইতেছে । নিম্বতম উপৃতকা- 


শৈলভেদ। ইহার দর্কোচ্চ শৃঙ্গ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৫৪০০ ফিটু। 


লাও-সিঙ্লিয়া আসামের খসিয়া ও জয়ন্তী পার্বত্য বিভাগে 


অবস্থিত একটা গিরিমাল!। 


ইহার পর্ষোচ্চশিথর সমূদরপৃষ্ঠ 
হইতে ৫৭৭৫ ফিট, | ' 


ভাগে কএকঘর ব্রাহ্মণ-ধর্মযাজকের বান আছে, কিন্তু অধিকাংশ 
গুলেই পুরোহিতেরা৷ উভয় ধর্মান্থিত। অনেক স্থালেই তিব্যতীয় 
প্রথার ধর্মচক্র দৃষ্ট হয়। পর্বতোপরি অনেকগুলি বৌদ্ধমঠ 
প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । তন্মধ্যে চন্দ্রা ও ভাগ! নদীর সঙ্গমন্থলে 
* অবস্থিত গুরুগণ্ডাল-মঠই প্রধান। এখানকার অধিবাসীরা 


লাক ( দেশজ, লক্ষ শফের অপত্রংশ ) লক্ষ । 

লাকসাম, ত্রিপুরার অন্তর্গত একটী গগ্ুগ্রাম। 
আলাম-বেঙ্গল রেলপথের একটী জংসন আছে । 

লাকাদোঙ্গ$ আসামগ্ুদেশের জর শৈলমালার দক্ষিণে 
অবস্থিত একটী গ্রাম । এই স্থান সরমার শাখা হরিনদীতীরবর্তী 


এই স্থানে 


মগ্ঘপায়ী ও লম্পট। কিলাঃ, কার্দোঙ্গ ও কোলঙ্গ গ্রামই 
এখানকার প্রধান বাণিজ্পান্থান। অধিবাসীরু পশম, সোহাগা, 
পূর্দীত, ছাঁগ, ভেড়া ও ঘোড়ার ব্যবসা লইয়া! জীবিকা নির্বাহ 
ফরে। এখানে অতিশয় শীত বিছ্যমান। চৈত্রমাসে কার্দোঙ্গের 
বামুর তাপ ৪৬৭ দা, জোনে ৫৯০ চঃ এবং আশ্বিনে ২৯ মা, 
তৎপরে ক্রমশঃ কম হইতে থাকে । 


বোরঘাট হইতে ৬ মাইল দুরে ও সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৯৯০ ফিট, 
উচ্চে অবস্থিত। এখানে একটা ক্ষুদ্র কয়লার খনি আছে। 
এই খনি হইতে উত্তোলিত কল্গলা প্রায় ইংরার্দী উৎকৃষ্ট 
কয়লার অনুপ 1 ইংরাজগবমেন্ট এই খনির ্বত্বাধি- 
কারী। লাকাদোঙ্গ, হইতে কুলীটানা গাড়ীতে বোরধাটে 
আনিয়া ক্ষয়লা নৌকা বোঝাই হইত । তাহাতে অনেক খরচ 


'লহিক (পুঃ) ব্যক্তিভেদ। [ লছকোড় দেখ। ] 

লহোড় (পুং) পাণিম্যক্ত ব্যক্তিভ্দে। (পা ৫৬৩৮) 

লঙ্গা (পুং)১ খবিড়েছ। ২ তদংশধরগণ। (বৃহদারণ্যক ৩৩1১) 
॥%]] ৪৭ 


পড়ে বলিঙ্না এখন কয়লা উত্তোলনকাধ্য বন্ধ হইয়াছে । 


লাঁকাবাদর, বোদ্বাই প্রেসিডে্দীর কাঠিয়াবাড়-বিভাগের 
মালাবাড় প্রাত্তস্থ একটা ক্ষুতর সামন্ত-রাজ্য । ভূ-পরিমাণ ৫ বর্গ- 


লাক্ষা | 


পঞ্চ .. ৬ -_- +++ আপা কি 


মাইল। এখানকার সর্দার বড়োদার গাইকবাড়কে বার্ষিক 
১৫৪২ টাকা ও জুনাগড়ের নবাবকে বার্ধিক ২৪ টাকা রাজকর 
দিয়া থাকেন। 
লাঁকিনী (ক্ত্রী) যোগিনীভেদ। তন্ত্রে এই যোগিনীর বিষয় 
বর্নিত আছে। ছৃর্গোত্সবপন্ধতিতে “লাং লাকিনীভ্যো নমঃ 
এই মগ পুজা করিতে হয় । 
লাকুচ (তরি) লকুচ-বক্ষতব। 
লাকুচি ( পুং) লকুচের গৌঁত্রাপত্য ।' 
লাক্ষ (তি) লাঙ্ম বা লঙ্গমী শব্বের অপপ্রয়োগ। 
লান্ষকী (তত্র) সীতা । 
“রাঘব তে ইয়ং সীতা দ্বারকেশন্ত রুর্সিণী। 
বিষ্ণোহবতারমাত্রস্ত লক্্ীধ্যা কমলালয়৷ ॥ 
লক্ষণঃ কমূলা দাস্তো। যন্তাঃ সা লাক্ষকী মতা । 
এবং শতসহত্রাণামীশ্বরী রাবিকাধিকা ॥” 
( পল্মপুরাণ উত্তরখণ্ড ৫৫ অধ্যায় ) 
লাক্ষণ (ধি) ১ লক্ষণসন্বন্ধীয়। ২ লক্ষণবিৎ। 
লাক্ষণি (পুং) লক্ষণের গোত্রাপত্য। 
লাণিক (€পুং) লক্ষণমধীতে দেবা বা লক্ষণ ( কতৃক্থাদি- 
সুত্রান্তাৎ ঠক্‌। পা 8২1৬০ ) ইতি ঠকৃ। ১ লক্ষণাভিজ্ঞ, 
লক্ষণবেত্তা। ২ লক্ষণা শক্তি দ্বারা প্রত্তিপাদ্ক অর্থ। 
“লক্ষণয়া। গ্রতিপাদকঃ লাক্ষণিকঃ, € সাহিত্য” ) লক্ষণাত্মক 
বৃত্তি পদত্বই লাক্ষণিকত্ব। “লক্ষণাত্মকবৃত্তিৎ পদত্বং 
লাঁক্ষণিকত্বংখ (সারস্থ ) বিভক্তিতত্বার্থবার্দে লিখিত আছে 
যে, শব্দ ৬ প্রকার শক্ত, লাক্ষণিক, বন, যোগরূঢ, যৌগিক, 
ও যৌগিকরঢ়। | 
“শীক্তো লাক্ষণিকো! রূঢ়ো যোগরূঢ়শ্চ যৌগিক: । 
কচিৎ যৌগিকরূঢশ্চ শব্ধ; যোডঢ়া নিগ্ঠাতে ॥” 
( বিভক্তিতব্বার্থবা” ) [ লক্ষণ! দেখ ] 
লাক্ষণ্য €ত্রি ) লক্ষণবিৎ। 
লাঁক্ষা, কামরূপের দক্ষিণে প্রবাহিত একটী নদী। (কালিকাপু* 
৯৭ অঃ) রামপালের দক্ষিণেও এই নদী প্রবাহিত। (দেশাব্লী ) 
লাক্স (ত্ত্রী )লক্ষ্যতেহনয়েতি লক্ষ (গুরোশ্চ হলঃ | পা ৩৩১৩) 
ইতি অ-টাপ্‌ যত্থা-বাহুলকাৎ রাজতেরপি সঃ, কপিলিকা- 
দরিত্বাৎ বা লত্বং ( উপ ৩৩৬২ ) রক্তবর্ণ বৃক্ষনির্যাস বিশেষ, চলিত 
লাহা,গালা । সংস্কৃত পর্যায়-_রাক্ষা জতু, যাব, অলক্ত, ক্রমাময়, 
থদিরিক1, '্ক্তা, রঙ্গমাতা, পলঙ্কষাঁ, কূমিহা, ত্রমব্যাধি, অলন্ত'ক, 
পলাশী, মুদ্রিনী, দীপ্তি, জন্তকা, গন্বমারধিননী,' নীলা, দ্রবরসা, 
পিস্তাৰি। 
বিভিন্ন দেশে লাক্ষা বিভিন্ন নামে পরিচিত। হিন্দী--লাক্ষা। 
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লাক্ষা 


লা, লাহা ; বাঙ্গালা--গালা ; গুজরাত-_লাক্‌ ; তামিল_- 
কোন্ুরুকী) তৈলঙ্গ-_-কোশ্মলক, লত্তুক, লক; মলয়ালম্‌-- 
অন্ুলু ) বরহ্ম--থেজিজ.ক্‌ ) শিঙ্গাপুর- লকদ; মহারাষ্্র--লাখ.) 
কলিঙ্গ--অরণ্ড | 

আশনা, বট, মহুয়া, পলাশ প্রতি বৃক্ষ-স্বকে লাঙ্ষার্কাটের 
(0০083 1,০00 ) অবস্থানহেতু যে রক্তবর্ণ নির্ধ্যাম উৎপর হয়, 
তাহাই লাক্ষ৷ বা গালা নামে পরিচিত। কেহ কেহ বলেন, 
লাক্ষাকীট বৃক্ষবিশেষের ত্বক্‌ ভক্ষণ করিয়া যে মল ত্যাগ 
করে, তাহাই জলবাষু ও বৃক্ষের বসগুগে লীক্ষায় পধ্যব্সিত 
হয়। এই লাক্ষ। বা গাল! উৎপাদনের জন্য ভীরতবর্ষের স্থান- 
বিশেষে চাস হইতে দেখা যায়। তত্বতস্থানের অধিবাসীরা 
এক বৃক্ষ হইতে লাক্ষা! কীট লইয়া! অপর বৃক্ষে ছাড়িয়া দেয়, 
সেই কীট হইতে বৃক্ষত্বকে নূতন কীটের উৎপত্তি হইতে থাকে। 
ক্রমশঃ এই নূতন কীটবংশ বৃক্ষকে ছাইয়া ফেলে। যখন লাক্ষা- 
ক্বীটে বৃক্ষের আপাদ-মস্তক আচ্ছন্ন হয়, তখন আর বৃক্ষটা স্জীব 
থাকে না, বরং বসহীন হওয়ায় তাহার পত্রাদি ঝরিয়! যায় এবং 
গুঁড়ি হইতে সমগ্র পল্লপবাদি লাক্ষামলে আবৃত হইয়া মলসংযুক্ত 
হরিদ্রাভ লোহিত বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠে। লাক্ষাপালনকারি- 
গণ উপযুক্ত সময়ে রী লাক্ষামল সুপরিপক হইয়াছে জানিয়া 
তাহ! ভাঙ্গিয়৷ বাজারে বিক্রয় করিতে আনে । প্র লাক্ষা দেশীয় 
বাণিজ্যের একটা পণ্যদ্রব্য মধ্যে গণ্য । উহ! হইতে নানাপ্রকার 
খেলানা প্রস্তুত হইয়া থাকে। খেলানা প্রস্তুত করিবার পুর্বে 
উহকে জলে ভিজাইয়৷ রাখিতে হয়। তাহাতে সেই জল 
ক্রমশঃ লাল হইয়া উঠে। সেই লোহিতবর্ণ জল শুকাইয়া গাঢ় 
হইলে পর যে লাল রঙ. তলায় জমে, তাহা পুনরায় শুকাইয়! 
লইলে ৭,70 1১০” প্রস্তত হইয়া থাকে। তাহাই বাণিজ্য- 
দ্রব্যব্ূপে বাঁজারে বিক্রীত হয়। আমাদের দেশের অলক্তক 
নামক কার্পাস-পত্র তুলার পাত) এই পাক্ষীর রঙ্গেই প্রস্তত। 

ময়লাযুক্ত লাক্ষাকে সাধারণতঃ লোকে খাম্লাখ, বা লাক্ষার 
খামি বলে। লাক্ষা ভিজাইয়া পরিষ্কত করিবার পর উহা এক' 
একটা ক্ষুদ্র বীজের ন্াায় চূর্ণ হইয়া যাঁয়। উহা! লাক্দানা বা 
399০-180 নামে পরিচিত। এই দানাগুলি অগ্নির উত্তাপ 
সামান্ধ পরিমাণ রজন যোগে গলাইয়! যে পাতগালা! (311911-180) 
প্রস্তুত হয়, বাঙ্গালায় ও হিন্দস্থানে তাহা চাপড়া-গালা বা 
টাচ্‌-গালা বলিয়া প্রসিদ্ধ। বোতামের ন্যায় ক্ষুদ্র ও গোলাকার 
মোটাগুলি বড়ী-গালা বা! 30৮১০-1৯০ নামে প্রচলিত আছে। 

ভারতবর্ষের স্থানবিশেষে লাক্ষার উৎপত্তি ও পরিমাণ স্বতন্ত্র 
পশ্চিমবঙ্গের ও আসামের পার্ধত্য-গ্রধেশে এবং মধ্য গ্রদেশের 
নানাগ্থানে প্রচুর গালা অগ্মে। যুক্তপ্রদেশে তদপেক্ষ! 


অনেক কম। পঞ্রাব, বোষাই ও মান্ধাজ বিভাগে তত অধিক 
এন্মেনা। ব্রন্ষের কোন কোন স্থানে পর্যার্ত ও কোন কোন 
স্থানে অল্প উৎপর হয়। শ্ঠাম, সিংহল, পূর্বভারতীয় ্বীপ- 
পুঞ্জের কোন কোন দ্বীপে এবং চীনসান্রাজ্যে অব্নবিস্তর লাক্ষা 
জিয়া থাকে। তরী সকলের মধ্যে শ্যাম, আসাম ও বরক্গ- 
দেশজাত লাক্ষাই সর্বোৎকৃষ্ট 

মন্ুসংহিতা ও মহাভারতে লাক্ষার উল্লেখ আছে। দুর্য্যোধন 
কর্তৃক পঞ্চপাগুবের জতুগৃহদাহকথা কাহারও অবিদিত নাই। 
তৎকালে উত্তর-পশ্চিম ভারতে লাক্ষার যে বহুল প্রচলন ছিল, 
তাহা এই সুবৃহৎ অট্রালিকা-নির্মশেই উপলব্ধি করা যায়। এই 
জতুগৃহই তত্কালীন লাক্ষা-শিল্পের (15০০-770086) ) প্রকৃষ্ট 
নিদর্শন । 

ভারতীয় লাক্ষার ইংরীর্জী নাম 1.৫৫ এবং লাক্ষাঁজাত দ্রব্য- 
গুলি 1)9000197 ও 148019700৪5” নামে পরিচিত, 
ইতিহাস অনুসরণ করিলে জানা যাঁয় যে, ভারত হইতে 
এই দ্রব্য আরবীয় বণিক্দিগের দ্বারা স্থদূর পশ্চিম এসিয়াখণ্ডে 
নীত হইত। তাহাঁরা এই দ্রব্য লাখ নামেই বিক্রয় করিতেন । 
আন্বমানিক ৮*-৪০ থুষ্টাবে পেরিপ্লাসের লেখনী হইতে জানা 
যায় যে, /১11,09 দেশের মধ্য হইতে বহু প্রকার লাক্ষাজাত দ্রব্য 
লোহিত-সাগরের পশ্চিমোপকুলন্থিত 8998715 বন্দরে 
আমদানী হইত। উক্ত গ্রন্থকার অলক্তক বর্ণেরও (140-199 ) 
উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। 411%7-কৃত প্রাণিতত্বে ২৫ৎ্খুষ্টাবে) 
লাক্ষাকীটের উল্লেখ আছে। তিনি লিখিয়াছেন, ভারতীয়গণ 
রুক্ষে ই কীট পালন করে। তাহারা উহা! যথাসময়ে ধরিয়া 
শঁড়া করে এবং সেই শুড়া জলে ভিজাইয়া যে রঙ.পায়, তাহাতে 
গৈরিক বসন ও জাম! প্রভৃতি রঞ্জিত করিয়! থাকে । রূপ রঞ্জিত 
বন্ধাদি তৎকালে পারন্তরাজসমীপে বিক্য়ার্থ প্রেরিত হইত। 
(90, £1)1008] ৬০) [ড. 46) গাসিয়। বলেন যে, আরবীয় 
বণিক্গণ লাক্ষাকে “লাক্‌ স্ুমুত্রী' বলিতেন, অধিক সম্ভব, 
পেগুজাত লাক্ষা প্রথমে সুমাত্রার বাণিজ্যভাগ্ডারে আনীত হইত। 
উক্ত দ্বীপের বন্দর হইতেই আরবীয় বণিকৃগণ উক্তদ্রব্য ক্রয় করি- 
তেন বলিয়। তাহারা উহাকে লক্‌ম্ুমুত্রী নামে অভিহিত করিয়া- 
ছিলেন । ১৩৪৩ খুষ্টা্ধে 106]18 19010) (111 865), ১৫১০ খুঃ 
(ড:10)0100) 238), ১৫১৬ খুষ্টাবধে 7:9০38, ১৫১৯ খৃষ্টাৰে 
0০7:৮% গ্রভৃতি গ্রস্থকারগণ ভারঙ্মুর এবং পেগ, মার্ভাবান্‌ 
ও করমণ্ডল উপকূলজাত লাক্ষার উল্লেখ করি্নাছেন। গার্িয়া 
১৫৬৩ খুষ্টাবে পত্রাদি অটিবার অন্য গালার বাতি এবং আবুল 
ফজল আইন্‌-ই-অক্বরীতে গালার পাঁলিশের কথা লিখিয়া- 
ছেন। উত্ত শতাবে ভ্রমণকারী লিন্সোটেন (140/180100090 ) 
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মলবার, বাঙ্গীলা' ও দাক্ষিণাত্যের লাক্ষার বিষয় বর্ণনা 
করিয়! গিম্াছেন। | 

উত্তরপশ্চিম প্রদেশের গড়বাণ জেলার বিস্তৃত বনভূমে ও 
অযোধ্যার দক্ষিণপূর্ববিভাগের বনরাজ্জিতে প্রচুর লাক্ষা জম্মে। 
মু্জাপুরের গালার কারখানীয় অযোধ্যালাত লাক্ষীরই অগিক 
আমদানী হইয়া থাকে । পঞ্জাবে সামাগ্ঘ মাত্রায় গালাঁ উৎপন্ন 
হয়। সিদ্ুপ্রদেশে হায়দরাবাদের অরণ্যবিভাগে যে গালা জন্মে, 
তাহার অধিকাংশই স্থানীয় প্রসিঙ্ধ খেলানাদি নির্দাণ-কাধ্যে 
ব্যবহৃত হয়। মধ্য প্রদেশের পার্ধত্য বনভূমে যে পরিমাণ 
গালা উৎপন্ন হয়, তাহার দ্বারা স্থানীয় লোকে গালার চূড়ী 
প্রস্ততি প্রস্তত করিয়া থাকে । উহার অধিকাংশই, রেলপথে 
চাঁপিত হইয়া কলিকাতা ও বোম্বাই সহরে আনীত হয় এবং তথা 
হইতে জাহাজে বোবাই হইয়া মুরোপে যায় । মুধ্যপ্রদেশে বাছে- 
লিয়া, রাজহোড়, ভিরিজা, কুকু্ ধানুক, নহিল ও ভোই গ্রত্তৃতি 
অনভ্যজাতিরা এবং স্থানীয় নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানগণ লাক্ষা 
সংগ্রহ করিয়া পটুয়াদিগের নিকট বিক্রয় করে। লাক্ষাবৃত 
বৃক্ষপল্লব যাহা বনান্তরাল প্রদেশ হইতে সহরে বিক্রয়ার্থ আনীত 
হয়, তাহাকে লাক্ষাদও্ড ব! 361০:-18 বলা যায়। মহিম্ুরে 
এবং ব্রহ্গরাজ্যের শানষ্টেট ও উত্তরব্রহ্ষবিভাগে প্রচুর লাক্ষা 
উৎপন্ন হয়। এখান হইতে লাক্ষা্দগ্ড কলিকাতায় আনীত 
হয়, পরে তথা হইলে চীচগালা প্রস্তত হইয়া যুরোপে রপানী 
হইয়া থাকে। 

ভারতবর্ষের মধ্য প্রদেশঙাত লাক্ষার বৈদেশিক বাণিজ্যই 
প্রধান। তবে বাঙ্গালা, আসাম ও ব্রঙ্গদেশ হইতে তদ- 
পেক্ষা অনেক অল্ল-পরিমাণে লাক্ষা দেশান্তরে প্রেরিত হয়। 
দেশীয় লোকের ব্যবহারার্থ কতক পরিমাণ এদেশে থাকে । 
বাগালার বীরভূম, ছোট-নাগপুর ও উড়িয্যাবিভাগে বিস্তর 
লাক্ষার চাস আছে । সিংহতূম, পুরুলিয়া ও হাঁজারিবগ হইতে 
প্রতি বৎসর অনেক লাক্ষা কলিকাতায় আমদানী হয়। 
বাকুড়ার অন্তর্গত সোণামুখী, ঝালিদা প্রস্ৃতি স্থানে বড়াগালা 
এবং মৃজাপুরে ঠাচগালার কারখানা আছে। কলিকাতার 
উপকঠে গাণেট গালা প্রস্ততের ছুইটা কারখানা! দৃ হয়। 
অধুনা ছুইটাই যুরোগীয় বণিক্‌ দ্বারা পরিচালিত। 

বাঙ্গালায় বৎসরে ছুইবার গালা সংগৃহীত হইয়া থাকে। 
প্রথম কার্ঠিক হইতে পৌষ পধ্যন্ত এবং দ্বিতীয়বারে বৈশাখ ও 
'জ্যৈ্ঠ মাস পর্যন্ত । সময়ের তারতম্যান্ুসারে ইহা কুন্ধমী, 
রঙ্গিণ, বৈশাখী, জলচালা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ নামে প্রসিদ্ধ । 

বনে দাবানল, অনাবৃষ্টি অথবা অত্যধিক কুম্নাসা হইলে লাক্ষা- 
কীট নষ্ট হইয়া থাকে। এতন্ি্ পিপীলিকা মাত্রই ইহাদের 






কোটর-ফ্০7)816 ০61])গুলির মধ্যে প্রবিষ্ট হয় এবং ক্রমশ: 
তদুপরি ন্ন্ত সুমিষ্টরসসম্পন্ন মোমবৎ সাদাছাল খাইতে আরম্ত 
করে। তাহাতে কোটরস্থ কীট পরিপুষ্ঠ হইতে না! হইতেই 
বাধু ও উত্তাপের প্রথরতার নষ্ট হইয়া যায় । যেবৃক্ষে পিপড়া 
ধরে, সৈ গাছের গাল! আর পুষ্ট হইতে পারে না। এতস্তি্ 
0711978 ও 168 শ্রেণীর আরও ছুই প্রকার কীট ইহাদিগের 
অপকার করে। উহার! কেবল স্ত্রী-লাক্ষাকীটের রঙের অংশ ও 
শিশু কীটগুলিকে খাইয়া থাকে । 

রাসায়নিক পরীক্ষা ঘারা লাক্ষার বিভিন্ন পদার্থের সমাবেশ 
নির্ণীত হইয়াছে। ও সকল পদার্থে বিশেষ বিশেষ গুণ থাকায় 
এবং উহা স্বতন্ত্র কার্ধ্ে ব্যবত হয় বলিয়া,উহা এত অধিক 
আগ্রচ্ছর সহিত পণ্যদ্রব্যরূপে বান্ধারে বিজ্রীত হইয়া থাকে। 
অধ্যাপক হাঁচেট বিশ্লেষণ বার! দেখিয়াছেন যে,পল্লবমগ্ডিত লাক্ষায় 
(8501:180) ৬৮ ভাগ রজন, ১* ভাগ রঙ ৬ ভাগ মোম, 
৫1*ভাগ আটাবৎ পদার্থ, ৬॥০ভাঁগ মাড় ও ৪ তাগ ধূলাগুড়া 
ইত্যাদি আছে। লাক্ষারচূর্ণে (399190) ৮৮৫ রজন, ১২॥০ 
রঙ, ৪। মোম ও ২ ভাগ আঠা এবং টাচ গালায় (50611-19৩) 
৯০ ভাঁগ রজন, ॥* ভাগ রঙ, ৪ ভাগ মোম এবং ২৮ ভাগ 
নাইটে জেনসন্বনধীয় পদার্থ থাকে। উন্ডভারডোর্বেন্‌ বলেন, 
চখচগালার রজন নামক পদার্থ আলকোহল ও হথারে 
্রবীভৃত্ত হয়। আবার খর ধূনাব পদার্থের কতকাংশ আল- 
কোহলে-দ্রবীছূত হয়, কিন্ত ইথারে হয় না । উহা! দানা বাধে। 
উহাতে লাক্ষাকীটের বসা ( (17887001660 19৮) এবং 
ওলিক ও মাসরিক এসিড, আছে। কতক পরিমাণে মোম 'ও 


]100011)9 পাওয়! ঘনয় । 
গালার পাত প্রস্তুত করিবার প্রণালী ।-»প্রথমে পল্পবমণ্ডিত 


লাক্ষাগুলিকে জীতায় পিধিয়া চূর্ণ রুরিতে হয়, তদনস্তর বড় 
কাটিকুটা বাছিয়া ফেলা হয়। পারে সেই লাঙ্ষ! খগুগুলি ব্রমশঃ 
ফল-বীজের ন্তায় ক্ষুদ্রতম করিবার স্বন্ত তিন বা চারিপ্রকার 
ভ্রাতায় উপঘু্ণপরি পেধিত ও চূর্ণ করিয়া! ছাক্নী দিয়া ছাকিয়া 
লওয়া হইয়া থাকে । এইরধে ছাকিতে ছাকিতে যখন ফেবল 
গালাচূর্ণ মেজের উপর পড়ে এবং কাটিকুটা ছাক্নীতে আলাহিদা 
থাকে, ডখন সেই কাটিকুটা ফেলিয়া দিয়া লাক্ষাচূর্ণগুলি 
উঠাইয়া জ্লীলোকের! কুলায় ঝাড়িয়া! পরিষার করে। কুলায় 
পরিষ্কার ' কর়িরার সময় আবর্জনামিত্রিতি লাক্ষারর্ণগুলি 
একধারে রাখিয়া! পরিষ্কার লাক্ষার দানাগুলি পাতগালা গ্রস্ত- 
তেরজন্ত সরাইয়া। রাখে এবং এ আৰর্জনামিশ্রিত অপরিষ্কার 
ক্ষণ চুড়ীওয়ালাদের নিকট বিক্রুধ করে। তাহার! উহা 





পাপ পপি ১১০, 


গলাইয়া ভারতীয় রমণীগণের হস্তালঙ্কার প্রস্তুত করিয়া 
থাকে । 

অতঃপর সেই পরিষ্কৃত দানাগুণি লইয়। একটী লম্মমান 
নলের মধ্যে পূরিয়া জলে কচ্লান হইয়৷ থাকে। নলের 
ভিতর জল থাকার গালার রঙ. ক্রমশঃ জলে মিলিত হইয়! লাঁলবর্ণ 
ধারণ করে। প্র দানাগুলি উত্তরোত্তর ভ্রল-আলোড়নে চূর্ণ 
হইয়। ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম দানার পরিণত হয় এবং বর্ণপদার্থ 
(09190777)5 0)0661 ) একবারে লাক্ষা হইতে বিষুক্ত হ্ইয়! 
পড়ে। তখন সেই রঙিণ জল থিতাইবার জন্ত একটা বড় 
চৌবাচ্ছার মধ্যে ২৪ ঘণ্টাকাল রাখ! হয়। নীল গাঁদাইবার 
মত চৌবাচ্ছার তলে রঙ্‌ সঞ্চিত হইলে একটা ছিদ্রপথে 
উপরের জল চালিত করিয়া চৌবাচ্ছার বাহির কর! হইয়! 
থাকে। পরে সেই সঞ্চিত রঙ্গিণ পদার্থ উত্তমরূপে ছাকিয়! 
একটী পাত্বে রাখা হয়। ই স্থানে উহ! শুকাইয়। গাঢ় হইলে 
তাহাকে বর্ফীর আকারে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফাটিয়া রোত্রে 
পুনরায় শুকাইয়া লওয়া হইয়া থাকে। উহাই বাণিজ্যের 
'াক্‌-ডাই” নামক পণ্যরব্য। 

উপরোক্ত জলধৌত লাক্ষাকণাই ”96৪-1৪০* নামে পরি- 
চিত। উহাকে আবৃন্ত পাত্রে বাপ্পোত্তাপে তরল করিয়া লইয়া! 
গাত্রগান্রস্থ উত্তপ্ত নালীপথ দিয়! রূজন মিশ্রিত করা হয়। 
তাহা হইলে অত্যান্তরস্থ লাক্ষা আরও তরল হইয়া পড়ে। উহা 
আর পাত্রের গাত্রে কাম্ড়াইয়। ধরে না, বরং অগ্নির উত্তাপে 
থাকিয়া! ফুটিতে ফুটিতে কিছুকাল পরে এ বস্তন উপিয় যায়। 

পূর্বকথিত ভাগের চারিপার্থে দস্তানির্মিত কতকগুলি নল 
সঙ্জিত থাকে । উহার শিরোদেশ ৪৫০ কোণে বক্র । উহাদের 
ভিতর ফাঁপা এবং অভ্যন্তরে নিরস্তর উষ্ণ জল রাখা হয়। তাহার 
তাপ অতি সামান্, কারণ অধিক তাপ হইলে গালা ঈষৎ 
ঠাণ্ডা হইতে পায় না, সুতরাং জমিন্ডেও পীরে না, আবার 
একবারে ঠাণ্ডা হইলে গাল! শীদ্ব দূঢ় হইয়া যাইবার সস্তাৰন! । 
ট্ররূপ অবস্থায় তাহাতে তরল গাল! লাগাইয়! টানিলে সহজেই , 
তাহা এ দস্তান্তস্তে আটকাইয়া যাইবে । অতএব নিম্মমিত্ত 
উত্তপূজলে এ দস্তার চোঙ্গাগুলি পূর্ণ হইলে; একদ্বন ব্যক্তি কলার 
পেটোতে থানিকট। গলিন্ত গালা লইদ্বা একটা স্তত্কের শিরোদেশে 
বাগাইয়া দেয়। গোলাকার ও মস্থণ এ দণ্ডের উপর সমানভাবে 
উত্তাপ প্রার্ধ হইয়া গালা সরল ও পাতলাভাবে ছড়াইয়া পড়ে, 
তখন একব্যক্তি আনাস, ভাল বা নারিকেলপত্র ছুই হান্তে ছুই 
কোণে ধরিয়া নলের মাথা হইতে মেই তরল গালা টানিয়া 
ধাড়াইনে থাকে । গালার উত্তাপ ও ডুরলতা কমিয় বায়ুত্বে 
ক্রমশ; শুকাইয়। আসিলে উপরের মোটা অংশটুকু তাজিয়া 


লীক্ষা] 
ফেলিয়া দিয়া জবশিষ্ট' চাদরের সভার পাতলা জংশটুকু একটা 
দণ্ডের উপর ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। এ দণ্ড সাধারণতঃ স্ত্রী- 
লোকেরাই: ধরিয়া খাকে। তাহার! সেই গাল! কাপড়ের স্তার 
ঝুলাইয়া শেই স্থান হইতে অন্ত একটা গৃহে ছণগমহ 
ঝ্যাকের মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ আকারে সজ্জিত করিয়া রাখে । এই 
স্থানকে ৭0:17 819৫১ ঘা শুকাইবায় ঘর বলে। উহা! 
কতকাংশে তামাফ-কুঠীর (10151172-80589এ ) মত । "পর 
দিন সেই শুঞ্ক গালার পাত ভাঙ্গির! বাকের মধ্যে পুরিয়া নান 
স্থানে বিক্রয়ার্খ প্রেরিত হয় । 

কল্নিকাতার হাঁতিবাগানে অ্বিকাকুমারের গালার কল 
প্রসিদ্ধ। বুরোপে তাহার 0. 0. 0. মার্কা গার্েট গালার যথেষ্ট 
আদর ছিল। ন্ুুপ্রসিত্ধ বণিক রেলীব্রাদার এ কল কিনি়া 
গলষ্টন সাহেবকে বিক্রয় করেন। উহা! এখন উপ্টাডিঙ্গিতে স্থানা- 
গ্তরিত হইয়ান্ছে। কলিকাতার উত্তরউপকণ্ঠস্থিত এক্জিলো! ব্রাদারের 
কলেও গার্ণেট গালা প্রস্তত হয়। দম্দমার নিকটে পিট্বোক- 
চিনো ব্রাদারের বড়া গালার একটা কারখানা! আছে। 

গালার রঙ চিরপ্রসিদ্ধ। পদতলে আল্তামাখ! হিন্দুযালার 
বড়ই আদরের জিনিস। মুর্শিদাবাদ, রঘুনাথপুর প্ররতৃতি স্থানে 
রেশমী বস্ত্রের হৃতা আল্তার রঙে রঞ্জিত হইয়া থাকে। এই 
আল্তা। চর্্রোগেও বিশেষ উপকারী। পায়ে পীকুই বা হাজা 
হইলে অথবা! গায়ে চুলকনা হইলে তাহার মুখে আল্তা গুলিরা 
গাঢ় রঙ টিপিয়া দিলে উপকার দর্শে। হিন্দুর আমুর্ষ্বে-শাস্তরে 
লাক্ষারদি-তৈলে ইহার ভেষজ গুণ উল্লিখিত হইয়াছে । ইহার 
বর্ণ সর্বাপেক্ষা আঁদর্ণীয়। কাপড় ছোপান ব্যতীত পূর্বে 
এই বর্ণের সাহাযো অপরাপর রঙ প্রস্তুত করা হইত, ইহার 
রঙ পাকা । 

গালা হইতে চুড়ী, ছড়ি, নানা গহন! এবং বাগানাদি অতি 
চমৎকার খেলান! দ্রব্য প্রস্তত হুইয়। থাকে । কুন্ুমী গালায় 
প্রস্তুত গলার হার ঠিক গিনি-সোণানির্শিত হারের ন্যায় বোধ 
হয়। একট ফলফুলপরিশোভিত উদ্যাঁন-বাঁটিকা প্রস্তুত করিতে 
ইচ্ছ! হইলে সহজেই গালার দ্বারা সাজান যাইতে পারে। 
গালার উপর যেখানে যে রঙ. লাগান আবশ্তক, তাহাও ঠিক 
সেইখানে দেওয়া যায় এবং উহার গাত্র পালিসের গ্ভায় 
মঙ্গণ ও চাক্চিক্যশালী হইতে পারে। বাঙ্গালায় সোণামুখী ও 
কালদা প্রভৃতি স্বানে গালার অলঙ্কার ও খেলানাদি প্রস্তত 
হয়। কলিকাতা সহরেও কোন কোন” কারিগর গালার খেলানা 
গ্রস্তত করিতেছে। পঞ্জাব,  সিষ্মু ও পাকপত্তমে প্রসিদ্ধ 
পালার খেলানার কারখানা (1৪০-1010970 ) আছে। কাঁর- 
খানায় প্রস্থ ত গালায় প্রব্যগুলি মুয়োগে 180৫৫7দ0:% লামে 
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লাগ! 


কোন কাষ্ঠের আকারে পরিণত কর! যায়। কাদীতে সাদা 


 বাখারিতে হুতার গাঁট বাধির়! চীন! বাঁশের লাটি প্রস্তত করিতে 


দেখা যায়। এইরূপে দুর ভুন্দর বাক্স, ফুলদানী, টেপায়া 
প্রভৃতি ইতৈয়ারী হয়। দ্ষর্ণালঙ্কারাদিতে গাল! ভরিবার প্রচলন 
আছে। ঃ 

ভারতীয় লাক্ষাকার হইতে জাপানী লাক্ষাশিল্প স্বতঙ্জ। 
তাহার! কাষ্ঠের উপর গালার পরিবর্তে 2১৪৪ ড67505105 
নামক বৃক্ষের আটায় পালিস দিয়া থাকে। গালার পালিস 
স্বতস্ত। আল্কোহলে চাচ গালা, খুন্থারাপী, লোবান্‌ ও রুই- 
মুস্তবী যোগ করিলে গালার পালিশ প্রস্তত হয়। সাধারণতঃ 
বাক্স, আলমারী, দরজা! জানালা গ্রভৃতিতে ইহা লেসন করিয়৷ 
চাক্চিক্য সম্পাদন করা হইয়! থাকে । 

লাক্ষা ও লাক্ষারঙের বাণিজ্য পূর্বাপর সমতাঁবে চলিয়াছিল। 
১৮৬৫ খুষ্টাকবে চাচগালা অপেক্ষা লাক্ষাবর্ণের দাম দ্বিগুণ 
বাড়িয়া উঠে। এই সময় নীলের চাস চলিতেছিল, নীলে 
রঙের উৎকৃষ্ট জমি হওয়ায় লাক্ষারঙের পরিবর্তে তাহাই ব্যবহৃত 
হইতে থাফে। নীলের আদরে লাক্ষারঙের হতাদর বাড়িয়া যায়। 
১৮৭২ খষ্টাকধে উহার দর একবারে কমিয়া যায়। ১৮৭৪ 
খু্টাকের ২৭এ নবেম্বর ভারত-গবর্ষেন্টের বিজ্ঞাপনে উহা 
রপ্তানীর তালিক! হইতে উঠাইয়া দেওয়| হয়। কারণ তখন 
মুরোগীয় বাজারে উহার বিক্রয় না থাকায় আদৌ শুক 
আদায়ের সম্ভাবনা ছিল না। এখনও লাক্ষার বাণিজা 
চলিতেছে । বৃটেনরাত্যে ও আমেরিকার যুক্তরাজো প্রভূত 
গাল! রপ্তানী হইয়া থাকে। ফ্রান্স, অস্টীয়া, জর্মণি, ইতালী, 
অষ্ট্রেলিয়া, বেলজিয়ম, চীন, স্ট্রেট সেটল্মেণ্ট, স্পেন ও হলও 
রাজ্যেও বাঙ্গালা হইতে লাক্ষা রপ্তানী হইয়া থাকে । 

সমুদ্রগর্ভে যে তাড়িত-বার্তাবহ-তাঁর পরিচালিত হইয়াছে, 
তাছার উপর লাক্ষার আন্তরণ দেওয় হয়। কারণ জল ও 
মৃত্তিকা সংযোগে গাল! নষ্ট হয় না। ন্ৃতরাং তাহার অত্যন্তরস্থ 
তারও নষ্ট হইতে পার না। 

ইহার গুণ--কটু, ভিত, কষায়, শ্লেন্স, পিতরোগ, শোফ, 
বিষদোষ, রত্তদোষ ও বিষমজরনাশক এবং বলকর। 

ভাবপ্রকাশ মতে) লাক্ষা বর্ণকর, শীতল, বলকর, দগ্ধ, লঘু, কফ, 
পিত্ব, অশ্র, হিক!, কাস, জর, ব্রণ, উরক্ষত, বিসর্প, ক্কমি, ও কুষ্ঠ- 
রোগনাশক । (ভাবপ্র*) ভৈযজ্যরত্বাবলীতে লিখিত আছে 
যে, লাক্ষা নৃতন গ্রহণ করিতে হইবে এবং উহা' যেন মৃত্বিকাদি- 
দোষবঞ্জিত হয়। 
' গলাক্ষা চ নৃতনা গ্রাহথ! মৃত্তিকাদিবিবর্জিত|।” (তৈষজ্যরদ্কা") 








৮০০০০ স্পর্শ 


২ শত্তপত্ী। ৩ দেবতী। (ভাব প্র” ) 
লাক্গাগুগগুলুঃ আযূর্কেদোক্ত উধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী-_- 
লাক্ষা, হাড়জোড়া, অজ্জুনছাল, অশ্বগন্ধা, গোরক্ষচাকুলে গ্রত্যেক 
এক তোল! এবং গুগগুলু ৫ তোলা একত্র মর্দন করিয়া লইবে। 
ভগ্ন স্থানে ইহার প্রলেপ দিণে ভগ্ন ও স্থানচাত অস্থির বেদনা 
নিবা রত হইয়া অঙ্গ সকল ব্জের গ্তায় দৃঢ় হয়। 

কেহ কেহ বলেন, উক্ত পাঁচ প্রকার চুর্ণের 'তুল্য পরিমাণ 
গুগ গুলু মিশাইলে যথেষ্ট হয় । 
লাক্ষাতরু (পুং )লাক্ষোতৎ্পাদকস্তরুঃ ৷ পলাশ বৃক্ষ । (শবমা) 
লাক্ষাতৈল (ক্লী) লাক্ষা্দিভিঃ পকং তৈলং। পক্তৈলবিশেষ, 
লাক্ষা্দি দ্বারা এই তৈল প্রস্তত হয়, এজন্য ইহাকে লাক্ষাতৈল 
কহে।* এই তৈগ দ্বিবিধ স্বল্প ও বৃহত। প্রস্ততপ্রণালী__ 

স্বল্ললাক্ষা তৈল _সম্পরিমাণ লাক্ষা, হরিদ্রা ও মঞ্জিষ্ঠা দ্বারা 
তৈপ পাক করিয়া পাক শেষ হইলে উহাতে গদ্ধদ্রব্য মিশা ইয়া 
নামাইতে হয়। এই তৈল দাহ, শীত ও দ্বরনাশক । (সুখবোধ) 

২ বালরে।গাধিকারে তৈলভেদ। প্রস্ত প্রণালী_-_তিল তৈল 
৪ সের, লক্ষার কাথ ৪ সের, দধির মাত ১৬ সের। কন্কার্থ-- 
রান্না, রক্তচশন, কুড়, মুখা, 'অশ্বগন্ধা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, 
শুলফা, দেবদারু, যষ্টিমধু; মুগরামূল, কট্‌কী ও রেণুক মিলিত 
১সের) এই সকল কন্ধ ঘারা যথাবিধানে তৈল পাক করিতে হয়। 
এই তৈল মর্দনে বালকের জরাদির উপশম হয় ও বলবৃদ্ধি পায় । 
( ভৈষজ্যরত্বী* বালরোগাধিকাৎ ) 


লাক্ষাগ্ভতৈল, মুখরোগে হিতকর ওষধবিশেষ। 


মূল, কুড়, রেণুক, কট. কী, যাইমধ, রাই রাস্সা, , অস্গ্ধা, দেবনারু,মখা, 
রক্তচন্দন প্রত্যেক ২ তোলা। পাক সমাণ্ত হইলে কপূর 
২ তোলা, শিলার ২ তোলা, ও নথী ২ তোলা এ তৈলে 
মিশ্রিত করিবে। এই তৈল মর্দনে বিষম-জরাদি নানারোগ 
বিনষ্ট হয়। 
লাক্ষার ছয় গুণ জলে অর্থাৎ ১৮ সের জলে ৩ সের লাক্ষা 
কুটিয়৷ নিক্ষেপ করিবে । তদনস্তর & জল দোলাযস্ত্রসাহায্যে 
পরিস্রাবিত করিয়া সেই জল ১৬ সের গ্রহণ করা যাইতে পারে, 
উহার অবশিষ্ট ভাগ পরিত্যাগ কর! কর্তব্য । অথবা ৮ মের 
লাক্ষ! ৬৪:সের জলে পাক করিয়া তাহারই এক পাদ ক্কাথ ওষধ- 
প্রস্ততকালে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। 
( ভৈষজ্যরত্বাৎ জরাধিকা* ) 


লাক্ষাদিবর্গ (পুং) স্ুশ্বত্বোক্ত লাক্ষাদি গণভেদ। এই গণ 


যথা _লাক্ষা, রেবত, কূটজ, অশ্বমার, কট.ফল, হরিদ্রা, দারু- 
হরিদ্রা, নিম্ব, সপুচ্ছদ, মালতী ও ত্রায়মাণ! | (সুঞ্ত স্থত্রৎ৩৮অ*) 
্রস্তত- 
প্রণালী-তিলতৈল ৪ সের, লাক্ষারস ৪ সের, ছুগ্ধ ৪ সের; 
খদিরের কাথ ১৬ সের। কন্ধার্২_লোধ, কুফল, মণ্রিষ্ঠা, 
পদ্মকেশর, পন্নকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, উৎপল, যষ্টিমধু, প্রত্যেক ১ পল। 
এই তৈলের গণ্য করিলে,দালন, দস্তচাল, দত্তমোক্ষ, কপালিকা, 
শীতাদ, মুখদৌর্ন্ধ্য, অরুচি ও মুখের বিরসতা। নষ্ট হইয়া দস্ত 
সকল সুদৃঢ় হয়। 


অন্তবিধ-_কুটিত লাক্ষা ৩ শরাব, জল ১৬ শরাব, ২১ বার ৷ লাক্ষা্থীপ, দক্ষিণভারতের মলবার উপকূলের অদুরব্তী একটা 


দোলাযন্ত্রে পরিঞত করিয়া ১৬ শরাব এরহণ করিবে। অখবা 
লাক্ষা ৮ শরাব, জল ৬৪ শরাব, পাক করিয়া শেষে ১৬ শরাব 
গ্রহণ করিতে হইবে। পরে তিলতৈল ৪ শরাব, লাক্ষারস 
বা কাথ ১৬ শরাব, দরিমন্ত্র ১৬ শরাব, কন্কার্থ শুল্ফা, হরিদা, 
মূর্বা মূল, কু, রেণুক, কটুকী, যষ্টিমধু, রান্না, অশ্বগঞ্ধা, দেব্দার, 
মুন্তা ও রকুচন্দন প্রত্যেকে ২ তোলা, যথাবিধানে পাক সিদ্ধ 
হইলে কপূর, শিলারস ও নগী প্রত্যেকে ২ তোলা করিয়া উহা 
মিশ্রিত করিতে হইবে । এই তৈল জরাদি রোগনাশক । (রসব্) 
লাঁকাদিতৈল, জররেগে উপকাবক তৈলৌষধবিশেষ | প্রস্তত- 
প্রণালী--মুষ্ছিত তিলতৈল ৪ মের, পুরাতন কাজি ২৪ সের) 
কঙ্ধার্থ_লাহা, হরিদ্রা, মঞ্সিঠা মিলিত ১ সের। এই তৈল- 
মর্দনে জর এবং তজ্জনিত দাহ ও শীত নিবারিত হয়। 
মহালাক্ষার্ি তৈপ নামে ইহার অর একপ্রকার তৈল প্রস্তত 
হয়া থাকে । প্রণাগী-মুক্ছিত তিলতৈল ৪ সের, লাক্ষার 
ক্কাথ ১৬ সের (লাক্ষা ৮ সের, ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া শেষ 
১৬ সের।) দ্বির মাত ১৬ সের। কন্ধার্থ--শুল্ফা, হরিদ্রা, মূর্বা- 


রি 


দ্বীপপুঞ্জ । ভারতমহাসাগরে অবস্থিত। অক্ষাণ ১০০ হইতে 
১৪৭ উঃ [এবং ভ্রাথি ৭১*৪০ হইতে ৭৪পুঃ মধ্য। ভারত 
উপকূল হইতে প্রায় ২০০ মাইল ব্যবপান। ১৪টী দ্বীপ লইয়া 


এই দ্বীপপুঞ্জ গঠিত। উহার ৯টাতে লোকের বাদ আছে। 
২টীতে আদৌ বসতি নাই এবং ৩টা কেবলমাত্র সাগর- 
জলের উপর ভাসমান রহিয়াছে । ইহার উত্তরাংশ দক্ষিণ- 
কণাড়ার কলেক্টারের অধীন এবং অবশিষ্ট দক্ষিণভাগ কোরনুরের 
আলীরাজার শাসনাবীন। উহা! মলবার জেলার একটা অংশ 
বলিয়া পরিগণিত। 

এখানে একত্র বনুসংখ্যক দ্বীপ থাকায় লক্ষদ্বীপ শব্ধ হইতে 
লাক্ষাদ্বীপ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। সম্ভবতঃ একসময়ে মাল- 
দ্বীপ ও লাক্ষাদ্বীপপুঞ্জ একযে!গে শ্রেণীবদ্ধভাঁবে গঠিত হইয়াছিল। 
তখন লোকে হ্ষুদ্র ক্ষুদ্র লক্ষদ্বীপ দেখিয়া উহার নাম লাক্ষাঙ্থীপ 
রাখে। আবার অনেকে বলেন, প্রবালসমাষ্টযোগে এই দ্বীপের 
উৎপত্তি। প্রবাল ও লাক্ষার আকৃতিগত সাদৃশ্ঠ দেখিয়া লোঁকে 
ইহাকে লাক্ষান্থীপ বলিয়া থাকে। অধিক সম্ভব, আরবীয় বণিক্গণ 





কি 






১ ১৬ কপি শত _ু- হিএরহ 
টনি, পপ ০ ০ 


বহুকাল হইতে লাক্ষার বাণিক্যের জগ্ত ঘলবার উপকূলে যাতাক্নাত 
করিত। তাহার! লাক্ষার নাম হইতেই এই দ্বীপের নাম লাক্ষান্বীপ 
বলিয়া ধোধিত করিয়। থাকিবে। ১৫১৬ খষ্টাবে বার্বোসা 
লাক্ষান্বীপকে মলনম্বীপ ও মালম্বীপকে পলনদ্বীপ শবে অভিহিত 
করিমা গিগ্লাছেন। তুহফৎ-উল-মজাহিদীন্‌ গ্রন্থে ইহা! মলবার- 
দ্বীপপুঞ্জ বলিয়! বর্ণিত হুইয়াছে। 


নিয়ে বর্তমান দ্বীপপুঞ্জগুলির নাম প্রদত্ত হইল,-_ 

দক্ষিণ কণাড়া বা আমীনদীবি ্বীপা ব্সী-. লোকসংখ্যা 
আমীনি ব1 আমীনদীবি ২৪৬৪ 
চেৎলাৎ ৫৭৭ 
কদম ২৪৫ 
কিল্তান্‌ ৭৯৩ 
বিত্র! (বসবাস নাই) শি 

কোন্ননুর দ্বীপাৰলী--. 
অগত্তি ১৩৭৫ 
কবরত্তি ২১২৯ 
অন্দ্রোথ ২৮৮৪ 
কালপেণি ১২২২ 
মিনিকোই ( মীনকট ) ৩১৯১ 
সুহেলী (বসবাস নাই ) - 


মিনিকোই স্বীপবাীরা লাক্ষান্বীপবাসীর স্তায় মলয়ালম্‌ 
ভাষায় কথা কয় না। ইহাদের কথিত ভাষায় লাক্ষান্ধীপি 
ভাষার অনেকট পার্থক্য ও মালদ্বীপবাসীর ভাষার সহিত অনেক 
সানৃশ্ত দেখিয়া এই দ্বীপকে মালদ্বীপপুঞ্জের অন্ততুক্ত কর! 
হইয়া থাকে। 
ইহার প্রত্যেক দ্বীপগুলিই প্রবালসমাষ্টর সংযোগে উৎপন্ন । 
সকলগুলিই সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১ বা ১৫ ফিট উচ্চ এবং 
ভূপরিমাণ ২ হইতে ৩ বর্গমাইল। ইহাদের চারিপার্থে ই 
প্রবাল পর্বতশিখর দৃষ্ট হয়। পূর্ববাংশের প্রবাল গিরি 
, পশ্চিমের অপেক্ষা কম॥। পশ্চিম দিকে উহা! ৫০০ গজ হইতে 
কোন কোন স্থানে এক মাইলের তিন পোয়া ভাগ পর্যন্ত 
বিস্তৃত। প্র স্থানের স্বল্প-গভীরত। নিবন্ধন জল “লেগুণের' মত 
স্থির। এমন কি, ভীষণ ঝটিকার সময় সেই জলে নির্ভয়ে কয়ার 
(নারিকেলের ছোবড়া ) ভিজান যাইতে পারে। ভাসিয়। 
যাইবার কোন ভয় থাকে না । জুয়ারের সময় এই স্থির ভাগ 
জল পূর্ণ থাকে, ভাটা পড়িলে খাতের মধ্য দিয়া জল ক্রমশঃ 
নিকাশ হইয়া! যায়। তখন উহার উপরি ভাগ শু দেখায় 
এবং সেই নালী দিয়া দেশীয় বড় বড় নৌকাগুলি চালিত হইয়া 
লেগ্াণের বন্দরাংশে যেখানে অধিক জল আবদ্ধ থাকে, সেই 


প্রশস্ত গ্রবালজ গিরি বিগ্তমান, পূর্বভাগে সেরূপ নাই। সে- 
দিকের উচ্চ পর্বতগাত্র একেবারে সমুদ্রগর্ভে নামিয়! গিয়াছে। 
ভূতব্বের আলোচনা দ্বারা জানা যায় যে, পশ্চিম অপেক্ষা 


পূর্বদিক্‌ অনেক পূর্বে গঠিত হইয়াছে। এই দ্বীপপুঞ্ষের 
প্রত্যেকের উপরি ভাগে চুণা পাথর বা প্রবালজপ্তর দৃট হয়। 
উহার উপর কখন জল উঠে না। ্রম্তর ১হইতে ১ ফুট 
পর্য্যন্ত মোটা । ইহা খনন করিলে নিয়ে বালুমাটী পাওয়া যায়। 
কোদালে করিয়া এঁ বালুকা তুলিয়া ফেলিলে সেই গর্ত 
জলে পূর্ণ হইয়া পড়ে। এইনপে কূপ, তড়াগ ও পুতঘরিধ্যাদি 
কাটিয়৷ জল উৎপন্ন হইলে ক্য়ার ভিজান হইয়। থাকে। 

এখানে প্রভূত পরিমাণে নারিকেল বৃক্ষ জন্মে। অন্য কোন 
প্রকার সবজি সেরূপ উৎপন্ন হয় না। ইন্দ,রব্যতীত অন্য কোন 
চতুষ্পদ পশু নাই। ইহারা নারিকেলের পরম শত্র। কচ্ছপ ও 
মত্ম্ত প্রচুর পাওয়৷ যায়। 

প্রায় সাদ্ধ দ্বিশতাব্দ কাল এই দ্বীপপুঞ্জ কোননুর-রাজ্যের 


শীসনাধীন রহিয়াছে । ১৫৫০ থুষ্টান্ধে কোলত্তিরী-রাজ সু প্রসিদ্ধ 
চিরক্কল এখানকার সর্দারকে জায়শীর স্বরূপ দান করেন । ইহার 
অনেক পরে মালদ্বীপের সুলতানের নিকট হইতে মিনিকোই 
দ্বীপ অধিকার করিয়া লওয়া হয়। ১৭৮ খুষ্টান্জে উত্তর ্বীপ- 
বাসিগণ বিদ্রোহী হইয়৷ রাজার অধধীনতাপাঁশ ছিন্ন করিয়! 
মহিস্থররাজের বশ্ঠাতা স্বীকার করে। ১৭৯৯ থুষ্টান্দে কণাড়। বিভাগ 
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর করতল গত হয়, তদবধি এই সকল 
দ্বীপ কোন্ননুরের নবাব-জাদীকে আর প্রত্যপ্িত হয় নাই; কেবল 
তাহার রাজস্বের ৫২৫০২ টাক! ইংরাজরাজ কমাইয়া দেন। 
সেই সময় হইতেই এই দ্বীপমালাপণ দুইটী বিভাগ হইয়াছে । 

১৮৫৫ হইতে ১৮৬০ খুষ্টা পথ্যন্ত দক্ষিণ দ্বীপাংশের খাজন। 
বাকী পড়ায় উহার রাজন্ব-সংগ্রহের জন্য স্তানী নিযুক্ত হয়। 
তদনস্তর ১৮৭৭ থ্‌ষ্টাব্দে পুনরায় রাজস্বের অনাদায় ঘটিলে উত্ত 
বিভাগ মলবারের রাজস্ব-সংগ্রাহকের (০০119910৮01 819111)81) 
অধীনে স্থাপিত হুইয়াছিল। ইহাতে প্রজাবর্গের মধ্যে অসন্তোষ 
ঘটে। ইংরাজ গবমেন্ট উত্তর বিভাগে এবং কোম্ননুরের আলী 
রাজা স্বীয় অধিকৃত বিভাগে উত্পন্ন কয়ারের উদ্দত্ত হইতে 
রাজস্ব আদায় করিয়া থাকেন। তাহারা উভয়েই প্রজাবর্গের 
নিকট নির্দিষ্ট মূল্যে কয়ার খরিদ করিয়া উপকুলস্থ বাঞ্ারে উচ্চ 
মূল্যে বিক্রয় করেন। মুলধনবাদে যাহা লভ্য হয়, তাহাই উভয়ে 
রাজস্ব বাদে বাণিজ্যের লভ্যাংশ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। 
আলীরাজা শ্বয়ং যে অংশ শাসন করেন, তাহার জন্য ইংর!জ 
গবমেন্টিকে বার্ধিক ১* হাজার টাঁকা পেস্কস দিয়া থাকেন। 


ৃল্যের বৃদ্ধি বা স্াস হয় নাই। ইংরাজককর্ারী, উল গ 
টাকা দিয়া উহার মূল্য পরিশোধ করিয়া দেন। আনীরাজার 
অধিকৃত ভূতাগে তাহার ঠিক বিপরীত। তথাকার দেশীয় 
সঙ্গার়গণ হয়ারের মূল্য লইয়া রাজার সহিত নানা গোলযোগ 
উদ্ঘপিত করে। তাহাতে রাষ্জার একচেটিয়া বাণিজ্যের বিশেষ 
ব্যাঘাত ঘটে। নান্সিকেল, কড়ি, কচ্ছপেয় খোলা প্রন্ৃতি প্রব্যে! 
রাজার একচেটিয়া বাণিজ্য চলিতেছে । 

কণাড়ার অধীন স্বীপসমূহ একজন সব মাজিষ্্েট ও মুনসেফের 
বায় এবং কোরনূর-্্ীপপুঞ্জ আমীন্দিগের অধীনে পরিচালিত 
হইতেছে। এখানকার অধিবাসিগণ শাস্তিপ্রিয়। কোন 
-স্কাফৃহিসম্বাদ উপস্থিত হইলে তাহারা গ্রামস্থ অধ্যক্ষের নিকট 
ডাছার মীমাংসা করিয়া লয় । 

, অধিবাসিগণ সকলেই মুসলমান! উপকূলবাসী মাপিল্লা- 
দিগের স্তাঁয় তাহারাও পূর্বে হিন্দু ছিল। তাহাদের মধ্যে এই- 
রূপ একটা কিংবদস্তী আছে যে, তাহাদের পূর্ধবপুরুষগণ ধার্শিক 
প্রধান রাজা চেরমান্‌ পেরুমলের অনুসন্ধানার্থ মলয়াল হইতে 
মন্তাতিমুখে অভিযান করেন। পথিমধ্যে এই স্বীপে আট.কাইয়া 
জাহাজ তথ হইলে তাহারী এখানে উঠিত বাধ্য হয়্। 
বীর্তবিকই এখানকার অধিবাসীরা প্রথমে হিন্দু ছিল। আহ্ু- 
মানিক তিন শত বর্ষ পূর্বে তাহার! ইসলাম ধর্শে 'দীক্ষিত হই- 
 স্বাছে। তথাপি তাহারা জাতিগত কএকটা চিরস্তন প্রথা বিসর্জন 
করে নাই। তাহাদের কণ্ঠারাই পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হইয়া 
থাকে। পুরুষেরা বাণিজ্য ব্যপদেশে অথবা রাজকর্ণের অন্বেষণে 
মলবার উপকূলে আসিয়া থাকে। বাঁলক্রোও পিতার সঙ্গে 
বিদেশে আইসে। এই কারণে ত্বীপসমূছে রমগীকুলেরই বাহুল্য 
দৃষ্ট হয়। 

রমগীগণ নির্ভয়ে নগরে বিচরণ করিয়া থাকে।. নৌকা- 
চাঁলন ব্যতীত তাঁহারা স্ত্রী ও পুরুষের অনুষ্েয় যাবতীয় কাধ্য 
সম্পাদন করে। কেহ মাথায় ঘোমটা! দেয় না। তাছাদের 
কথিত ভাষা মলয়ালম্‌, কিন্ত আরবীয় বর্ণমালায় ভাহারা লেখা 
গড়া করে। মিনিকোই দ্বীপের ভাষা মালম্বীগী ও মলয়ালমূ- 
মিশিত। 
লাক্ষাপ্রসাদ (পুং) লাক্ষায়াঃ প্রসাদো ষাৎ। 
লোগ্র। (রাঁজনিৎ ) 

৮১, (পুং) লাক্ষাং লাতীতি এ-সফিচ 
রিতা পটকা, পষ্টী। (ভাবপ্র* ). 

মস (পুং) লাক্ষায়াঃ রসঃ। মালদা. ছাখ। 
রান প্রস্থ গ্রণালী-- ররর ০, 


সপ 
জেদি 46৯ 
নি. এজি দে ঁ 


পিক 


পা পজ - ২৪৮৯ সা 

2 ১ রা 
* ০ তব 8৭. 
এ টি রা 2 18 ট 





৬৬ পার 

লাক্ষাটা তরী) ঠবঘবিপেষ র্তপ্রণালী-_া্ষি। কা, ৃ 
যমানী, স্বেত অপরাজিতা ছাল, আঞজুন কুল ও. গুষ্প, দিদি, 
মাক্ষিক ও গুগগুল এই সফল উট এফএ চূর্ণ ফরিযী বা 
প্রস্তুত করিবে। এই বধ গুছে থাকিলে সর্প মুধিফার্ধি ছে 
পলায়ন করে। (রসেক্্সারস, পাওুরোগাধিফা* )' 
লাক্ষারক্ষ (পুং) কোশাত্রবক্ষ, চলিত ঘলপাই গাছ 
২ পলাশ বৃক্ষ। (রানি, ) 

লাক্ষিক (ব্রি) লাক্ষাসনবন্ধী। ২ লাক্গাভাব। . 

লাক্ষেয় (পুং) লক্ষের গোআপত্য। 

লাক্ষমণ (পুং) ১.লক্ষণের গোত্রাপত্য। ২ টিটি 

লাম্ষমণি (পুং ) লক্ষণের গোত্রাপত্য। 

লাঙ্মমণেয় (পুং) ১ লক্ষণের গোত্রাপত্য। ২ বাঙ্গালায় সৌদ. 
বংশীয় একজন রাজা । [ সেনরাজবংশ দেখ । ] 

লাক্ষিক (ব্রি) লক্ষ্যমধীতে বেদ বা (ক্রতৃক্থাদিদুতরাস্তাৎ ঠ। 
পা ৪।২।৬*) ইতি লক্ষ্য-ঠকু। যিনি লক্গ্যাত্যাস হরেন 
ধা ধিনি ভে করিতে পারেন। 

লাখ, ১ শোষণ। ২ ভূষপ। ওসামর্থা। ৪ নিবারণ। ছা 
পরশ্ৈ' অক" সেটু। লট. লাখতি। লিটু ললাখ। লুঙ 
অলাখীৎ। ণিচ্‌ লাখয়তি। লুঙ. অললাখৎ। 
লাঁথ ( দেশজ ) লক্ষশন্দের অপভ্রংশ। 

লাখ্‌নৌ (লখনৌ, লক্ষৌ ), অযোধ্যা প্রদেশের কমিশনরের 
অধীন একটা বিভাগ । যুক্তপ্রদেশের ছোটলাটের শাসনাধীন। 
অক্ষা* ২৬৬ হইতে ২৭২১৫ উঃ এবং জ্রাধিৎ ৮০০৭” হইতে 
৮১০৫৬: পৃঃ মধ্যে । লাখ্‌নৌ, বারাবার্ধী ও উপাগ জেল! লইয়া 
এই বিভাগ ঘটিত। ইহার উত্তরে হার্ষোই ও সীতাপুর জের্সা, 
পূর্ধ্বে বরাইচ ও গোণ্ডা জেলা, দক্ষিণে ফৈজাবাদ, সুলতানপুর ও 
রায়বরেলী জেলা এবং পশ্চিমে গঙ্জানদী। ছু-পরিদাণ ৪৫৯৪৫ 
বর্গ মাইল। এখানে সর্ধসমেত ১৮টী. নগর ও ৪৬৭ 
গ্রাম আছে। ৯ 
লাখ্‌নে, প্রদেশের অন্ত একটা জেলা থাকার রো. 
লাটের শাসনাধীন। অক্ষা* ২৬৩, হইতে, ২৭ ৩ উল 
এবং দ্রাথিৎ ৮*০৪8/ হইতে ৮১*১৫৩*% দা টি): 
কুস্তি পপ ৃ ও 
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গা 
মধ্যে মধ্যে গ্রাম ও বনমালাবিরাজিত বিস্তীর্ণ প্রাস্তরসমূহ রণ- 
ক্ষেত্রের অতীতস্বতি বহন করিয়া সাধারণের হৃদয়ে বীরকীর্তির 
উদ্বোধন করিয়া দিতেছে। স্থানীয় নর্দীমালার বালুকাময় 
সৈকৃতভূমি ভূর নামে এবং অন্ুর্ববর লোণাঁজমি উর নামে পরি- 
চিত। গোমতী ও সাইনদী শাখ! প্রশাথ৷ বিস্তারপূর্ববক এখানে 
প্রবাহিত আছে। তন্মধ্যে বেহতা, নাগবা, লোনী ও বাকী 
নদীই প্রধান । 

এখানকার বিশেষ কোন প্রাচীন ইতিহাস নাই। সাহাব্‌- 
উদ্দীন্কর্তৃক বিজিত ( ১১৯৪ খুঃ ) প্রসিদ্ধ কনোজরাজ জয়টা্দের 
রাঁজত্বকালের পূর্বে লখনৌ নগর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এই 
বিভাশ্বে গুপনিবেশিক রাজপুতগণের আগমনপ্রসঙ্গ আলোচনা 
করিলে জাঁনা যায় যে, মুসলমান আক্রমণের পরই এখানে নানা 
রাজপুত শাখার বসবাস ঘটিয়াছে। 

মুসলমান জাতির অভ্যুদয়ের পূর্বে জানবার, পরিহার, 
ও গৌতমগণ এখানে আসিয়া বাস করিয়াছিল। জানবার 
জাতির ইতিহাস ভর ও ব্হরাইচ জাতির সহিত সংমিশ্রিত। 
গৌতমদিগের প্রাচীন কিংবদস্তী অনুসরণ করিলে জানা যাঁয় যে, 
তাহারা কনোঁজরাজবংশের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং বাঈজাতি এদেশে 
আসিয়াও কনোজরাঁজের প্রাধান্য স্বীকার করিত। পণবার 
ও চৌহান রাজপুতগণ দিল্লশ্বরের অধীনে এই প্রদেশ আক্রমণের 
জন্য আসিয়! নানাস্থানে উপনিবেশ স্থাপন করে। 

পাঠান-রাজগণের আক্রমণে ও রাজ্যজয়ে গৃহতরষ্ট হইয়া 
ধর্দনাশভয়ে অনেকানেক রাজপুত পরিবার এখানে পলাইয়া 
আইসে এবং তাহারা ক্রমশঃ এক একটা স্থান অধিকারপূর্ব্বক 
তথাকার প্রভু হইয়! পড়ে। মোহল, লালাগঞ্জ ও নিঘোহান 
পরগণাঁয় আমেচীয়৷ ও গৌতমগণ এইরপে প্রতৃত্বলাভ করিয়া- 
ছিল। খুষ্টায় ১৬শ শতাবের মধ্যভাগে শেখগণ অমেহী পরগণা 
হইতে অমেঠিয়াদিগকে তাড়াইয়া দিয়া আপনারা প্রতুত্ব বিস্তার 
করে। তাহাদের অধীনে ইকোনাবাঁপী জানবারগণ এখানে 
আিয়। উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। 

বাঈ ও চৌহানগণ বিজনৌর অধিকার করে। তদনস্তর 
বাঈগণ কাকোরী অধিকার করিয়া! আপনাদের প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিল। জানবার ও রাইকবাড়গণ মোহন-ওরস্‌ নামকস্থানে 
আসিয়া বাস করে। অতঃপর নিবুস্ত, গাহরবাড়, গৌতম ও 
জানবারগণ মলিহাঁবাদ পরগণায় ক্রমশঃ বিভৃত হইয়া পড়ে। 
চিজ মহোন! আক্রমণ ও অধিকার করিবার 

, জানবারগণ উত্তরের কুর্সী ও দেবা জয় করে। তদনস্তর 
রর 4 হতে, নু; নদীর টি তীর টিয়া 
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অধিকার করিয়াছিল। পরে বাঈগণ তাহাদের নিকট হইতে 
দেবা অধিকার করিয়া! লয়। 

ইহার পর মুসলমানদিগের অভিযান আরম্ত হয়। ১০৩৪ 
ৃষ্টা্ধে সর্বপ্রথম সৈয়ণ মসাউদ্‌ এই স্থান আক্রমণ করেন, কিন্ত 
তিনি এখানে মুসলমানপ্রভাব বিস্তার করিতে পানলেন নাই। 
তবে কোন কোন পরগণার প্রাচীন নগরাদিতে মুসলমীনগণের 
ভগ্নপ্রায় কীর্তি নিদর্শন দেখিয়া মনে হয় যে, তিনি যে যেস্থান 
দিয়া এই দ্ধেলা মধ্যে গমন করিয়াছিলেন, তথায় তাহার অন্থ- 
চরগণ কর্তৃক মহল্লাদি নির্মিত হইয়াছিল। মোহনঙলালগঞ্জের 
নগ্রাম ও অমেঠী গ্রামে তিনি ছাউনী করিয়া সদলে কিছুদিন বাস 
করেন। সত্রিখ নগরে তাঁহার সদর ছিল। সেনান্লল ছাউনী 
পরিত্যাগ করিবার পর, সম্ভবতঃ আর সদর হইতে তথায় 
আসিয়া বাস করিতে সাহসীস্খন নাই। 

অনস্তর শাহাবুদ্দীনের অধিকারকালে ১২০২ খৃষ্টাব্দ 
থিলজীপুঙ্গব মহম্মদ-ই-বখ তিয়ার এই স্থান আক্রমণ করেন । 
তাহার সাময়িক কোন মুসলমানবীর্তি এখানে নাই। অধিক 
সম্ভব, তিনি মলিহাবাদের নিকটবর্তী বখতিয়ার নগর প্রতিষ্ঠা 
করিয়৷ এই নগরে একটা পাঠান উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন । 
কিন্তু সেই পাঠানগণ কাকোরীর বাঈ-রাজ! সাথার বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করিয়া এখানে পাঠানপ্রভাব বিস্তার করিয়া অন্থত্র উপনিবেশ 
স্থাপন করিতে পারে নাই। 

খৃ্টীয় ১৩প শতাবের মধ্যভাঁগ হইতেই এখানে মুসলমানের 
উপনিবেশ প্রতিঠিত্‌ হয়। ও্পনিবেশিকের মধ্যে পরগণার 
ফস্মন্দীরবা্সী শেখগণ ও সলিমাবাদের সৈয়দগণই প্রথম। 
তদনস্তর কিদ্বাড়ার শেখগণ আসিয়! প্রভাব বিস্তার করে। 
ইহার পর, অন্তান্ত মুসলমান-সম্প্রদায় কুর্সা ও দেবার মধ্য দিয়া 
এখানে আসিয়। নানাস্থানে বাস করিয়াছিল। এখানে প্রবাদ 
এইরূপ যে, এ মুমলমাঁনগণ সত্রিখ হইতে এখানে আইসে। 

সত্রিখ হইতে মুসলমানগণ উপযু্পরি এই জেলার নানা- 
স্থান আক্রমণ করিয়াও স্থায়ী গ্রভৃত্ব লাভ করিতে পারে নাই। 
তাহারা সালর মসাউদের সেনাপতি শাহ বেগের অধীনে প্রথমে 
দেবা নগর আক্রমণ করিয়া ক্রমশঃ লাখনৌ অভিমুখে 
আসিয়া মণ্ডিয়াওন্‌ পধ্যস্ত অগ্রসর হইয়াছিল। এখানে 
শাহবেগ হিন্দুগণের নিকট পরাভূত ও নিহত হুন। নিকটবর্তী 
একটা গ্রামে তাহার .সমাধিমন্দির বিগ্বমান আছে। উহার 
চূড়ার উচ্চতানিবদ্ধন লোকে উহাকে নৌ -গজাপীর বলিয়া 
অভিহিত করে। অনস্তর, এখানে মুসলমান শীাসনবর্থ। 
নিযুক্ত হইবার পর, ক্রমশঃ দেবাস, কুর্সী ও লাখ্‌নৌ হইতে 
কাকোরী পরগণ! পর্যন্ত বিস্ৃত স্থানের গ্রামাঘিতে মুসলমানের 





পিস শাক 


করিয়! তত্তদ বিভাগের স্বত্বাধিকারী বলিয়! গৃহীত হয়। 

স্থানীয় প্রবাদ হইতে জানা যায় যে, রাজপুত ও মুসলমান 
উপনিবেশিকগণের পুর্বে এখানে ভর, অরথ,ও পাশী নামক 
নিয়শ্রেণীর কএকটা জাতির বাস ছিল। অযোধ্যায় সুর্য্যবংশা 
রাজগণের প্রভাব বিলুপ্ত হইলে, ভরগণ এই প্রদেশ লু্ঠন করে। 
এখানকার গহন অরণ্যে আর্ধ্যঞষিগণ তপন্ায় নিরত থাকি- 
তেন, এইজন্য কোন কোন বন স্থানীয় লোকের নিকট পরম 
পুণ্যস্থান বলিয়া কথিত হইত, এ সকল খধিগণ যে যে স্থানে বাস 
করিতেন,তাহা এখন নগররূপে পরিণত হইলেও সেই সেই খধির 
নামে স্ুধারণে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে । মগ্ডিওয়াওন্--মগুল খবির 
নামে, মোহন--মোহনগিরি গোস্বামীর নামে, জগৌর জগদেব 
যোগীর নামে এবং দেবা--দেবল এ্ধির নামে খ্যাত হয়। ভর- 
দন্যুগণ সেই সকল খধির আশ্রম লুঠন করিয়া খুষ্টীয় ১২শ শতাবে 
সই নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগে শাসনদণ্ড পরিচালিত 
করিয়াছিলেন । 

ইহারা কিরাত নামক পার্বধত্যজাতির স্তায় তরাই প্রদেশ 
হইতে এখানে আগমন করে। এখনও ভরডিহির ভগ্রাবশেষ 
এখানকার নানা গ্রামে নিপতিত রহিয়াছে । কনোজ-রাজবংশ 
অধঃপতনের পুর্ব ভরদিগকে উত্পাদন করিতে প্রয়াস পাইয়া- 
ছিলেন। রাঁজা জয়টাদ অলা, উদ্ন ও বণাফর রাজপুত 
জাতির সাহাযো বিজনৌরের নিকটস্থ নাথবন আক্রমণ করেন । 
তিনি এখানকার পাসীরাজ বিগৃলীকে পরাঞ্জিত করিয়া সাবা 
৪ দেবা পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। পাপী ও অরখগণ মলিহাবাদ 
এবং কাকোরী ও বিজ্ঞনৌরের দক্ষিণে সইতীরবর্তী সাসৈন্দী পর্যন্ত 
আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। ইহারই পুর্বে ভরজাতির অধি- 
কার ও প্রভাব বিস্ৃত ছিল । 

পাী ও অরথগণ এখানকার আদিম অধিবাসী । ইহারা 
দদ্ধর্য ও মগ্ভপ। অন্ান্ত অধিবাসীকে মগ্যপানে ভুলাইয়া 
তাহাদের সর্ধস্ব অপহরণ করিত । ভরজাতির সম্বদ্ধেও পূর্বাপর 
প্ররূপ একটা কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। ৯১৮ খুষ্টাননে রাজা 
তিলকটাদ হইতেই এখানে ভররাজবংশের প্রভাব বিস্তৃত হয়। 
বরাইচ নগরে তাহার রাজধানী ছিল। তিন দিল্লীপতিকে 
পরাভূত করিয়া দিল্লী অধিকার করেন। তাহার বংশে ৯ জন 
রাজা দিলী হইতে অধোধ্যার পর্বতপ্রান্ত পধ্যন্ত রাজ্যশাসন 
করিয়াছিলেন । এই বংশের রাজা গোবিন্দ টাদের মহিষী 
ভীমানেবা রাজ্যশালন করিয়! ১০৯৩ খুষ্টাব্দে মৃত্যু সময়ে স্বীয় 
সম্পত্তি আপন ধর্মগুরু হরগোবিন্দকে দান করিয়া যান। উক্ত 
হয়গোবিন্দের বংশ ১৫শ পুরুষ পধ্যন্ত এখানে রাজত্ব করেন। 


উপনিবেশ ঘটে এবং তাহারা ক্রমশঃ এক একটাস্থনি অধিকার 
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লাখ নৌ নগর ও সেনাবাস, কাকোরী, মলিহাবাদ ও অমেঠী 
এখানকার প্রধান নগর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। রবি, খারিফ ও 
হৈমস্তিকাদি নান! শন্ত এখানে উৎপন্ন হইয়া থাকে। নৌকাপথে 
এখানকার বাণিজ্য বড় চলে না । অধিকাংশই রেলপথে, ও 
পাকা রাস্তায় গোশকটে পরিচালিত হইতেছে । সীতাপুর, 
ফৈজাবাদ ও কাণপুর যাতায়াতের জন্ত যে পাকা রাস্তা আছে, 
উহা! প্রায় ৫ শত মাইল লম্বা, এতত্িল্ল কুসী, দেবা, স্থুলতান- 
পুর, গৌসাইগঞ্জ ও আমেঠী হইয়া সুলতানপুর ; মোহন- 
লালগঞ্জ হইয়া রায়বরেলী; সই নদীর সুন্দর সেতু পার হইয়া 
মোহন ও উণাও জেলার রস্থুলাবাদ ও মলিহাবাদ হইতে হার্দেশেই 
জেলার শাণ্ডিল্য নগর পর্য্যস্ত বিস্তৃত। এই সকল রাস্ত! ধরিয়৷ 
লাখনৌ নগরে আসা যায়। এতত্তিল্ন কএকটী রাস্তা এখান 
হইতে অন্ান্ত জেলার প্রধান প্রধান নগরে গিয়াছে। তন্মধ্যে 
মহোনা হইতে কুর্সী ও দেব! অতিক্রম করিয়! বারাবাসন্ধী পর্যস্ত, 
গৌসাইগঞ্জ ও মোহনলালগঞ্জ হইয়৷ কাণপুরের রাজবর্স্স পর্য্যন্ত 
বনি সেতু হইতে মোহন ও গুরস্‌ পথ্যস্ত, সই নদীর পাকা পুল 
পার হইয়া মোহন-ওরসের উত্তর হইতে রহিমাবাদ পর্য্যন্ত এবং 
লাখানৌ হইতে বিঞ্নৌর পধ্যন্ত কয়টা রাস্তা প্রধান। জেলার 
উপরোক্ত কয়টা রাস্তাই উত্তমন্ধপে বাধান। বর্ষাকালে পথ 
থারাপ হয় না। সকল স্থানেই নদীর উপর পাকা দেতু 
নিশ্মিত আছে । 

অযোধ্যা-রোহিলখণ্ড-রেলপথ এই জেলার মধ্যে বিস্তৃত । 
ইহার তিনটা শাখা পূর্বব-দক্ষিণপশ্চিম ও উত্তরপূর্ব গিয়াছে। 
একটী লাখ নৌ হইতে বারাবাহ্বী ও থর্বরা-তীরব ঘী ব্হরামঘাট 
পর্য্যন্ত গিয়া ফৈজাবাদ হইতে বারাণসী পর্যন্ত আসিম্মাছে। 
অপর একটা লাখ নৌ হইতে কাণপুণ এবং শেষৌক্তটী কাকোরী 
ও মলিহাবাদ নগর হইয়া হাদেেই নগর 'অতিক্রমপূর্ববক শাহ- 
জাহানপুর, বরেলী ও মোরাদাবাদ পর্যন্ত গিয়াছে । এখানকার 
বাণিজ্যের লখনৌ নগরই সবিশেষ প্রসিদ্ধ! অপরাপর নগরে 
সামান্ত বাণিজ্যকাধ্য পরিচালিত হইয়া থাকে । 

লখনৌ সহর ব্যতীত কাকোরী, মলিহাবাদ, আমেঠী, 
বিজনৌর, চিনহাট্‌, আমানীগঞ্জ, ইতৌঞ্জা ও গৌসাইগঞ্জ নগরে 
মিউনিসিপালিটা স্থাপিত হওয়ায় নগরের শ্রবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে। 
১৭৬৯, ১৭৮৪-৮৬, ১৮৩৭) ১৮৬১১ ১৮৬৫-৬৬, ১৮৬৯, ১৮৭৩) 
১৮৭৭-৭৪ প্রভৃতি" বৎসরে এখাঁনে জলাভাবে দুর্ভিক্ষ দেখ! দেয়। 

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটী, উপবিভাগ। অক্ষাৎ ২৬, 
৩৮৩০৮ হইতে ২৭০০৫ উঠ এবং জ্রাঘিৎ ৮০০৪২ হইতে 
৮১০৮৩০% পৃঃ মধ্য ।  লাখ্‌নৌ, বিজনৌর ও কাকোরী 
পরগণা উ্ার অন্ততৃক্ি। 





লাখনৌ সহরের চতুষ্পার্খ লইয়া গঠিত। ভূপরিমাণ ১৬৫ বর্গ- 
মাইল। লাখ নৌ নগর বাতীত এই পরগণার মধ্যে উ্জারিয়াওন্‌, 
জগুগম, চিন্হাট, মহাবল্লিপুরওথাবাড় নামে পাঁচটা নগর আছে। 
লাখ নৌ[লথ নৌ) নেগর ), অযোধ্যা প্রদেশের রাজধানী । 
গোমতী নদীর উরে অবস্থিত । অক্ষাৎ ২৬০৫১৪০% উঃ 
এবং দ্রা্ি” ৮০০৫৪১০% পুঃ। কলিকাতা হইতে এই নগর 
৬১০ মাইল এবং বারাণসী হইতে ১৯৯ মাইল দূরবর্তী । 
নগর ভাগ ও সেনানিবাসের লোকসংখ্যা সর্ধসমেত প্রায় ২ 
রক্ষ ৮* হাজার। নগরের ভূপরিমাণ ১৩* বর্গমাইল এবং 
সমুদ্রপৃষ্ট হইতে ৪০৩ ফিটু উচ্চ। 
ইংরাঁজাধিকুত ভারতীয় নগরসমূহের মধ্যে ইহা চতুর্থ 
মৌধমালা ও বিপণিসৌন্বধ্যে ইহা অপরাপর নগর অপেক্ষা 
মনোরম; কেবল কলিকাতা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই সহর 
ইহার স্থাপত্য-বৈভবকে অতিক্রম করিয়াছে । মুসলমান-রাজ- 
ত্বের শেষ সময়ে ইহা উত্তরপশ্চিম ভারতের রাজধানীরূপে পরি- 
গণিত হইয়াছিল। ইংরাজাধিকারে আপিবার পরও এখানে 


৩ উক্ত জেলার উপবিভাগের অন্তর্গত একটা পরগণ। ! 









তিভাগীয় বিচার স! সদর রর প্রতিষ্টিত ৎ থাকে। এখানে সভ্যতা ও 


উন্নতির পরাকাষ্ঠা যথে&ই বিচ্চমান আছে। সঙ্গীতবিস্ভালয়, 
ব্যাকরণ-শিক্ষাসমিতি ও ইস্লামধর্ম্মের আলোচনার জন্য কএকটী 
সাম্প্রদায়িক বিষ্ভালয় অস্াপি স্থানীয় সমৃদ্ধির পরিচয় দিতেছে। 
গোমতী নদীর উভয় তীরভূমি নানা সৌধমালায়,পরিবৃত 
হওয়ায় নগরের সৌন্দধ্য অতীব মনোরম হইয়াছে । নগরসীম 
অতিক্রম করিলে, নদীতীরে দুরব্যাপী উদ্যানবার্টিকাসমূহ 
স্থানীয় সৌন্দধ্যের মাত্রা আরও বদ্ধিত করিতেছে । নগরের 
পারাপার হইবার জন্য উভয়তীরম্পর্শী চারিটা সেতু গোমতীবক্ষে 
ভাসমান আছে। উহার দুইটা স্থানীয় মুসলমান রাজগণের 
ঘত্বে এবং ১৮৫৬ থুষ্টান্ধে ইংরাজাধিকারে আসিবুর পর, 
ইংরাজরাজের উদ্মোগে অপর ছুইট সেতু নির্িত হইয়াছিল। 
নদীবক্ষে নবনির্মিত সেতু অদ্থিক্রম করিলে আর জ্যোত্নালোকে 
সত মর্দরসন্লিভ সুরম্য হশ্খ্যমালা দৃষ্টিগোচর হয় না। 
তথন ক্রমশঃই ফলফুলভারাবনত শ্তামল-বৃক্ষরাজি সমাবৃত উদ্ভান- 
বাটিকাই সাধারণের মনোরঞ্জক হইয়া উঠে । এইরূপে কতকদুর 
ন্দীবক্ষে অতিক্রম করিলে নবাব আসফ উদ্দৌলার প্র।চীন 





লাপনৌ মেঠ্‌ 


প্রপ্তরসেতু দৃষ্টিগোচর হয়। উ্থারই বামতাগে মচ্ছিভবন 
দুগগের সুবৃহৎ প্রাচীর, তাহার অভ্যন্তরে লঙ্গুণ-টিল নামক 
প্রাচীন নগরভাগ । ইহারই পার্শদেশে নানা অট্রালিকাদি- 
পরিশোভিত আসফ উদ্দৌলার প্রতিষ্ঠিত প্রসিদ্ধ ইমামবাড়ী। 
এখান হইতে কিছুদূরে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ জমা-মন্জিদ্‌ উচ্চচুড়া 
তুলিয়া যেন নগরভাগ পরিদর্শন করিতেছে । ইহারই সন্নিকটে 
নদীর তীরে রেসিডেন্ী ভবনের ভগ্রপ্রাচীর। তথাকার স্থৃতিক্রুশ 
( 01517011%1 09১৪ ) আজিও দশকের হৃদয়ে ১৮৫৭ খৃষ্টানদের 
দিপাহীবিদ্রোহকথা ও ইংরাজের বীরত্বকাহিনীর পরিচয় 


দিতেছে । এই স্ুবিস্থৃত গ্রাঙ্গণের সন্মুখভাগে নদীসৈকতোপরি 
স্থাপিত ছত্রমঞ্জিল মানক বিখ্যাত প্রাসাদ । এ প্রাসাদো- 
পরিস্ ্বণময় ছত্ কু্যালোকে প্রভাম্বিত হইয়া দূরষ্থানবাসীকে ও 
প্রাসাদঢুড়ার ওঁ্জল্য প্রদর্শন করিতেছে। ইহারই কিছু দুরে 
বামদিকে দুইটা মসজিদ। উহারই মধ্য দিয়া কৈসরবাগ নামক 
প্রাসাদ । এখানে অযোধ্যারাজবংণের সিংহাসন্চ্যুত বংশ- 
ধরগণ বাম করিতেন । 

মোগল-সামাজযর শেষ সময়েও অযোধ্যার উজীরবংণের 
প্রাধান্তসময়ে, লক্ষৌ রাজধানীরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। উত্ত 


লাখনো 


সপ্ত শশী ০ 


মুসলমান রাজবংশ যথাক্রমে রোহিলথণ্ড, আলাহাবাদ, কাণপুর, 
গাজিপুর ও এই বিভাগে শাসন বিস্তার করিয়াছিল। 
তাহার পূর্বে সয়াদৎ খাঁর বংশপরম্পরা এই নগরে আধিপত্য 
বিস্তার করে। তাহার পুর্বে এখানে ব্রাঙ্মণ ও কায়স্থগণের প্রভাব 
বিস্তৃত ছিল। মচ্ছিভবন ছূর্গের গ্রাকারমধ্যস্থ লক্ষমণটাল নামক 
উচ্চতূমিই সেই প্রাচীন জনপদের নিদর্শন । প্রবাদ, এই স্থানে 
অযোধ্যারাজ রামচন্দ্রের ভ্রাতা লক্ষ্মণ শেষনাগের পবিত্রতীর্ঘের 
নিকটে স্বনামে লক্ষ্মণপুর নগর স্থাপন করিয়াছিলেন । সেই 
পবিব্রতীর্থের উপর মোগলসম্াটু অরজেব একটা মস্জিদ 
স্থাপন করেন, কিন্ত লক্ষুণপুরের পবিত্র স্বৃতি আজিত্ত লক্ষৌবাসীর 
হৃদয় হইতে অপস্থত হয় নাই। 

শেখ ব। লখনৌর শেখজাদা নামে এ/সিদ্ধ মুললমান রাজ- 
বংশই প্রথমে অযোধ্যা জয় করিয়া এখানে এতিপত্তি লাভ 
করেন । উঅিদন্শ্তর রামনগবের পাখানগণ গোল পব্বাজা পর্যন্ত 
ঠসলদান শাসন্দণও পাঁদ্গালিত করিয়াছিছেন। ইহার ঠিক 
পুধেবহ শেখনণগের্র অধিকারসামা। ভাহ।ঞাই ধবস্ত গায় 
মচ্ছিভবন ছুর্ঘ নিম্মাথ কপাইয়াছিলেন। জমে এ ছর্গের চতু- 
স্পাশ্খে অনসমাগম হহতে থাকে । মোগলমম।ট্‌ অকবরশাহের 
রাজত্সময়ে উহাই লাখ নৌ নামে গ্রসিদ্ধি লাভ করে। রাজা 
টোডরমল্লের জরিপ-বিবরণীতে গোম্তী-ভীরবঞ্ধী সমৃদ্ধির উল্লেখ 
আছে। আইন্-ই-অকবরী পাঠে জানা যায় মে, এখানে সুসল- 
মান সাধু শেখ মীনা শাহের সমাধিমন্দিব ছিল, লোকে তাহার 
পুজার জন্ত এখানে আপসিয়। তজনাদি করিত। ততকালে 
এখানে বহুসংখ্যক ব্রাঙ্গণের বাস ছিল, সম্রাট অকবরশাহ তাহা- 
দের তুষ্টিবিধন জগ্ঠ লক্ষ টাকা দিয়া বাঁজপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান 
কবেন। তাহার পুর্বে এইস্থানের বিশেষ কোনরূপ সমৃদ্ধি 
ছিল ন|। ভাতার উদ্যেগে ও পরে সয়াদআলী খা ও 
আসফ উদ্দোলার 'অপ্যবসায়ে এই মগের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি 
সার্দিত হ্ইয়াছত। গ্রাান নগরভাগ যেখানে বর্তমান চকু 
ও চক্র সংলগ্র নগরের দরক্ষিণাংশ সমাট, অকবর শাহ বিশেষ 
যহ্থে নিশ্মাণ করান। তছিন্ন তিনি অন্যান্ত স্থানের অঙ্গ-সৌষ্ব 
সম্পাদনার্থ বিশেষ অথব্যম় করিয়াছিলেন। তৎপুত্র মীর্জা 
সেপিম শাহ ( জাহাঙলীর ) বন্তমান দুর্গের পশ্চিমপাশ্থে 'শীজমণ্ডি? 
স্থাপন করিয়াছিলেন |  তদনস্তর অযোধ্যা-রাজবংশের পুর্বে 
আর কোন মোগলসম্টই প্রাসাদাদি স্থাপন দ্বারা এই 
নগরের উতকর্ম-সাধন করেন নাই । 

নৈনাপুরের স্থুপ্রসিন্ধ পারসিক বণিক সয়াদৎ খা বাণিজ্য- 
বাপদেশে ভারতে উপনীত হইয়া যুদ্ধ ব্যবসায়ে স্বীয় সৌভাগা 
অজ্জন ক্বিয়াছিলেন। তিনি মোগল-সম্াটের অনুগ্রহে 


[ ১৯৬ ] 


লাখ নো 





১৭৩২ খুষ্টাব্বে অযোধ্যার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন এবং লাথনৌ 
নগরে স্বীয় রাজপাট-স্থাপন করেন। তদবধি অযোধ্যায় এই 
স্বাধীন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এই বংশই পরে অযোধ্যার 
উ্জীর-বংশ বলিয়া খ্যাত হইয়াছিল । 

সয়াদতের বংশধরগণ রাজ্যসমৃদ্ধিতে গৌরবাগ্ধিত হইয়! 
লাখনৌ নগরী বিচিত্র চিত্রসম্পনন নানা অট্রালিকায় 
ভূষিত করিয়াছিলেন। স্বয়ং স্ুবাদার সয়াদৎ খঁ। মচ্ছিভবনের 
পশ্চান্ভাগে একটা সামান্ত অট্টালিকায় বাস করিতেন । ছৃর্গের 
দক্ষিণ-পশ্চিমে যেখানে ইংরাজরাজের অক্ত্রীগার (010,819 
৪৮7৫9) প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেই স্থানে এখানকার সেখরাজ- 
গণের নির্িত ছুইটী সুপ্রাচীন অট্রালিকার নিদর্শন পাওয়া 
যায়, সয়াদৎ খ। স্ুবাদাব হইয়া আসিয়া উহার একটা ভাড়া 
লন। তিনি মাসে মাসে উহার নির্চিষ্ট ভাড়৷ দিতেন, কিন্ত 
তাহার বংশধরগণ আর অধিকারীদিগকে এ অট্রালিকার 
কোননধপ থাঁজানা দেন নাই। সকদর জঙ্গ ও সুজাউদ্দৌলা 
এ অট্রালিকার একথ।নি বন্দোবস্তী খত লিখিয়া মাসিক ভাড়া 
ধাধ্য করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহারা তাহা কার্যে পরিণত 
করেন নাই। অবশেষে নবাব আসফ উদ্দৌলা এ অট্টালিকা 
রাজসম্পত্তি বলিয়া বাজেয়াপ্ত করিয়া লন । 

সয়াদৎ খা প্রথমে যখন এখানে আসিয়াছিলেন, তখন 
সেখগণ উপধ্যপরি তাহার প্রতিদ্বন্দিতাচরণ করিতে কাতর 
হন নাই, অবশেষে তাহারা সেই বীরবরের বলবীধ্য দেখিয়। 
নিজে নিজেই বশীভূত হইতে বাধ্য হন। মৃত্যুর পূর্ব সয়াদৎ 
শ্বীয় শত্রুকুল নির্মূল করিয়া অযোধ্যাবিভাগে একটা স্বাধীন 
জনপদ প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। বৃদ্ধবয়সেও তাহার বলবীধ্যের 
কিছুমাত্র হাস ঘটে নাই। হিন্দুগণ তাহার যুদ্ধকৌশলে 
পরাজিত ও ভীত হইতেন। প্রসিদ্ধ হিন্দুবীর ভগবস্ত সিংহ 
থীচি তাহার সহিত দন্দযুদ্ধে নিহত হন। তাহার অধীনস্থ 
সেনাদল 'ও অধ্যক্ষের শিক্ষাপ্তণে তৎকালে বিশেষ প্রতিষ্ঠা 
লাভ করিয়াছিল। 

তাহার জামাত1 ও উত্তরাধিকারী নবাব সফ.দরজঙ্গ 
(১৭৪৩ খুষ্টাবদে ) দিল্লীতে উজীরপদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি 
বাইনবাড়ার ছ্ধর্য বাঈজাতিকে ভীত রাঁখিবার জন্য নগরের 
৩ মাইল দক্ষিণে জলালাবাদ ছূর্গ স্থাপন করেন এবং লক্ষণ- 
পুরের প্রাচীন দুর্গের পুনঃসংস্কার করিয়! মচ্ছিভবন নাঁম দেন। 
এছ্র্গ বার্টকার চুড়াদেশে একটা মংস্ত স্থাপিত থাকায় উহা 
মচ্ছিভবন বা মচীভবন নামে খ্যাত হয়। তিনি নগরগাত্রবাহী 
নদীবক্ষে ছুইটী সেতুনিম্ীণের উদ্‌বোগ করিয়াছিলেন, পরে 
আসফ উদ্দৌলার যত্বে তাহার নির্মাণ কার্য স্থসম্পন্ন হইয়াছিল। 


পালা 


লীখ নে 





৫ 





কারণ তৎপুত্র সুজা উদ্দৌলা ( ১৭৫৩ খুঃ ) বর্সার যুদ্ধের পর, 
ফৈজাবাদ্দেই বাস করিতেন। তিনি লাখনৌ নগরে না 
থাকায় নগরের কোনরূপ সৌষ্টব সাধিত হয় নাই। 
, অযোধ্যার এই নবাববংশের প্রথম তিনজন রাজাই 
যোদ্ধা ও প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক ছিলেন। তীহারা ইংরাজ, 
মহারাষ্ট্র ও রোহিল্লা এবং দিশ্লীর প্রধান প্রধান অমাত্যদিগের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া বিশেষ খ্যাতি অক্ন করিয়াছিলেন । 
নিরন্তর যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকার তীহীরা রাজ্যশাসন ব্যতীত 
রাঙ্গের স্থাপত্যশিল্পের কোননপ ওৎকর্ষ সাধন করিতে 
পারেন নাই। কেবলমাত্র সামরিক বিভাগের উপযোগী 
দর্গমালা, কুপসমূহ ও সেতু প্রহৃতি নির্খাণে তাহাদের চিত্ত 
আকৃষ্ট ছিল। 
চতুর্ণ নবাব আসফ, উদ্দৌণা হইতে লাখ্‌নৌর রাজনৈতিক 
চির পরিবর্তিত হইল। ভিনি ইংরাজরাজের বন্ধুত্ব লইয়া 
নুবী হইলেন। ইংরাজ-সেনার সাহায্যে তিনি রোহিলখণ্ড 
অধিকার করিয়া বারাণসী পর্যন্ত আপনার শাসন বিস্তার 
করিতে সচেষ্ট হইলেন। এইরূপে সমৃদ্ধি সঞ্চয়, করিয়া 
তিনি মনে মনে শ্বীয় শক্তির গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া লইলেন 
এবং বিশেষ উদ্ঘমসহকারে ও বহুল অর্থব্যয়ে নানা সেতু ও 
মসজিদ এবং লাখ্‌নৌ সহরের গৌরবকীর্তি ও স্থাপত্য- 
বিদ্যার প্রকষ্ট নিদর্শন প্রসিদ্ধ ইমাম্বাঁড়া নামক প্রাসাদ 
স্থাপন করিয়াছিলেন। এই প্রসিদ্ধ অক্টালিকা দিল্লী ও আগ্রার 
ইমাম্বাড়ার ন্তায় খাট মুসলমান ধরণে গঠিত না হইলেও 
্মিদরবাঁজা” নামক মস্জিদের সংলগ্ন থাকায় সৌন্দর্যের 
পরাঁকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে । ইহার গঠন সাদাসিধা ও গাস্ভীধধ্য- 
পূর্ণ, ইহাতে গ্রীক ও ইতালীয় গঠনের অনেক সৌসানৃশ্ঠ আছে। 
১৭৮৪ খুষ্টান্বের মহামারীতে অন্নাহারক্রিষ্ট প্রজাবর্গকে পারি- 
শ্রমিক দিয়া তদ্দিনিময়ে এই ইমাম্বাড়া নির্মিত হইয়াছিল। 
প্রবাদ, অনেক মান্তগণ্য নগরবাসী অর্থাভাবে ইমামবাড়া- 
নির্্মাণকার্ধ্যে যোগদান করিয়াছিলেন। তাহাদের পারিশ্রমিক 
গভীর রাত্রে প্রদান করা হইত, কারণ দিবাভাগে একত্র 
বেতন লইতে আসিলে অপরের চিনিবার সম্তাবনা ছিল। এ 
অট্টালিকার একটা প্রকোষ্ঠ ১৬৭ ফিট, ৮ ৫২ ফিট, লম্বা 
উহাতে প্রায় এক কোটি টাক! ব্যয় হয়। এই গৃহের দেওয়ালে 
চাক্চিক্যশীলী ও প্রভাসম্পন্ন যে সকল চাঁরুশিল্প চিত্রিত হইয়া- 
ছিল, এক্ষণে কেবল তাহার চিহনমাত্র রহিয়াছে, মুজদ্রব্য স্থান- 
ুষ্ট বা অপহৃত হইয়া সাধারণের দৃষ্টি বহিভূ্তি হইয়া পড়িয়াছে। 
উক্ত স্থান হূর্গনীমীর মধ্যে থাকায় ইংরাজরাজ এক্ষণে তাহাতে 
অন্তরাদি রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। আশ্চধ্যের বিষয় এই যে, 
ডা 





[ ১৯৭ ] 


লাখনো 


অক্টালিকায় কাষ্ঠের কোনরূপ শিল্প খোদদিত হয় নাই। ফাগুসন 
সাহেব ইহার খিলানাদদির বিশেষ প্রশংসা করিয়া! গিয়াছেন। 
ইমামবাড়া ব্যতীত রূমীদরবাজাও আসফ, উদ্দৌলার একটা 
প্রধান কীর্তি। তৎপরে ছূর্গের পশ্চিমস্থ নদীতীরবর্তী দৌলৎ. 
খানা নামক প্রাসাদ । উহাই পরে ইংরাজরাজের রেসিডেম্পীতে 
পরিণত হইয়াছিল। গোমতী-তীরবর্তী এই গ্বৃহৎ অটা- 
লিকা লাখনৌর একটা গৌরবন্থল। নবাব সয়াদৎ আলী 
ফরহত্বক নামক স্ুরম্য প্রাসাদে আপনার বাসভবন স্থানা- 
স্তরিত করিলে, এই অস্াপিকায় ইংবীজ রেপিডেন্টের বাঁস- 
তবন নির্ষিছ্ি হয়। নগরের বহির্ভাগে ও নদ্দীর অপরপারে 
নবাব আসফ. উদ্দৌলা-প্রতিঠ্ঠিত বিবিয়াপুর নামঙ্ক প্রাসাদ । 
নবাব বাহাছুর মুগয়ায় বহির্গত হইলে প্রথমে এই গ্রাম্য-ভবনে 
আসিয়া বাস করিতেন । এতদিন নগরের অপরাপর স্থানে ও 


এই নবাবের উদ্যোগে নির্মিত আরও আনেক অট্রালিকা বিগ্বমান 


আছে। সেগুলির গঠনপারিপাটা ও দৃষ্টগান্তীধ্য লাখনো 
নগরের মহত্ব জ্ঞাপন করিতেছে। 

এই সময়ে সেনাপতি ক্লড্‌ মার্টিন্‌ 11910111619 নামক 
প্রসিদ্ধ বিগ্যালয় স্থাপন করেন। উক্ত স্থুবৃহৎ উদ্ানবাটিকা 
সম্পূর্ণরূপ ইতালীয় শিল্পে বিনির্ষিত হইয়াছিল। গাছে মুসল- 
মানরাজ এ অট্টালিক| হন্তগত করিয়া লন, এই ভয়ে তাহার 
মধ্যে স্থাপয়িতার অস্থি সমাহিত করা হয়, কিন্ত সিপাহীবিদ্রোহের 
সময় :মুসলমানগণ সেই সমাধি খুঁড়িয়া অস্থিগুলি বাহিরে 


ছড়াইয়া ফেলে। ' 
আসফ. উদ্দৌলার রাজত্বকালে লাঁখনৌ-রাজদরবার ভাক- 


জমকের শীর্ধসীমায় উন্নীত হইয়াছিল, এই সময়ে রাজাসীমার 
বৃদ্ধি সহকারে রাজস্বেরও যথেষ্ট বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল, নবাব 
আসফ. উদ্দৌলা স্ীয় বদান্ততা ও জীকজমকের বশবর্তী হইয়া 
রাজকোষে সঞ্চিত সেই প্রভূত রাজস্ব প্রাচ্যসমৃদ্ধির উপকরণ" 
গ্রহে ব্যয় করিয়া গিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য এরতিহাসিকগৎ 
বলেন যে, মুরোগে বা ভারতবর্ষে আসফ, উদ্দৌলার গৌরবময় 
কীন্তিকলাপের সমকক্ষতা দেখাইতে কোন রাজাই এতাধিব 
অর্থব্যয়ে শ্বরাজ্যে স্থাপত্যগৌরব সম্পাদন করিতে পারেন নাই 
তাহার উচ্চাভিলাষ তাহাকে সাধারণ সীমার বহিভূতি করিয়া 
ছিল। তৎকালীন প্রনিদ্ধ মুসলমানরাজ টিপু সুলতান বা নিজা: 
যাহাতে হস্তী বা হীরকাদি সম্পত্তিতে তাহার স্তায়ু পরশ্্যবান্‌ ন 
হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে তাহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তাহা 
বিখ্যাত পুত্র উজীর আলী খার (যিনি মিঃ চেরির হত্যাপরা 
চুণার ছুর্সে বন্দী থাকিয়া ভবলীলা সম্বরণ করেন ) বিবাহ সমা 
রোছে তিনি বরযাত্রীদিগের সঙ্গে ১২শত হস্তী পাঠাইয়াছিলেন 





লাখনৌ [ 
তাহার যুবক পুত্রের গাত্রে তৎকালে প্রায় ২*লক্ষ টাকার হীরা- 
জহরতের অলঙ্কার শৌভিত হইয়াছিল । 
তাহার এই অতুল সম্পত্তি তিনি যে ভারতীয় প্রজার রক্ত- 
শোষণ দ্বারা সংগৃহীত করিয়াছিলেন, তাহা! 11907%)৮ এর 
বিবরণী পাঠে জানা যায়। তিনি লখনৌ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন-_ 
৪] 110৮৩7 ৮180556 ৪০ 1))80110 %189 (0110)$ 01 ৮/1'91012- 
৬91)6১ষ) 1111) 81001 ৮0008% অর্থাৎ এরূপ ভীষণ পাপক লঙ্ক- 
কালিমালিপ্ত নগরী আমি আর কুন্্রাপি দেখি নাই। তৎকালে 
খোজামিএর আল্মাসের শাসিত প্রদেশ ভিন্ন আসফ উদ্দৌলার 
অধিকৃত সমগ্র অযোধ্যারাজ্য শ্মশানভূমে পরিণত হইয়াছিল । 
আসফু উদ্দৌলার পুর সয়াদৎ আলী খা! (১৭৯৮ খু্টাবে) 
ইংরাজরাজের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন । তিনি ইংরাজ- 
সেনার আশ্রয়ছঃয়ায় নির্বিগে নিদ্রিত থাকিয়! এ্রশ্বর্ধ্য খের 
ভোগবিলাস স্বপ্ন দেখিতেছিলেন । সয়াদত পূর্ব্বপুরুষদিগের ন্তায় 
বলবীর্য্যে জাতীয় গৌরবের পুষ্টিসাধন না করিয়! ভোগবিলাসে 
উন্মত্ত হইয়াছিলেন। তিনি ইংরাজকরে স্বীয় সম্পত্তির 
অর্দেক।ংশ সমর্পণ করিয়া অবশিষ্ট লইয়াই আত্মত্বপ্রির পথে 
অগ্রসর হইলেন । মস্জিদ্‌, কৃপ, দূর্গ, সেতু প্রভৃতি নির্মাণ দ্বারা 
রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন না করিয়া তিনি ভোগবিলাসের জন্ 
উপমু্পিরি কএকটা প্রাসাদ নির্মাণ করান, এ প্রাসাদগুলি 
উত্তরোত্তর নৃতন ভাবে ও নূন প্রণালীতে গঠিত হইয়াছিল। 
তৎপরবর্তী রাজাদিগের অধিকারকালেও এররূপ প্রাসাদ- 
নির্মাণেরই প্রয়াস বাড়িয়াছিল। অ্রাপ্িকার অধিকাংশ স্থলেই 
যুরোগীয় স্থাপিত্য-শিল্পের অনুকরণ দৃষ্ট হয়। 
যে সয়াদৎ খা ও তাহার বংশধরদ্বয় সামান্ত একটা বাস- 
ভবনে থাকিয়া এই সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছিলেন ; ইমামবাড়া, 
চক্‌ ও খাজারাদির প্রতিষ্ঠাতা জাকজমকপ্রিয় যে আসফউদ্দৌলা 
এক্টী মাত্র প্রাসাদ লইয়া সন্ত ছিলেন, সেই বংশে সয়াদৎ 
আলী বহুসংখ্যক প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া ভোগবিলাসের পরা- 


কাষ্ঠা দেখাইয়। গিয়াছেন। এই বংশে নগার্‌ উদ্দীন্‌ হাইদার 


অপরিমিত অর্থব্যয়ে বাজপরিবার ও রাজমহিষীগণের জন্য 
কএকটা অত্যুতকৃষ্ট প্রাসাদ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তাহার 
বিবাহিত-পদ্রীগণ যে প্রাসাদে বাম করিতেন, তাহা ছত্রমঞ্জিল 
নামে খ্যাত। কৈসর-পসন্দ ও অন্যান্য আলয়ে তাহার রক্ষিতা 
রমণীনুন স্থান পাইয়াছিল। শাহমঞ্জিল নামক প্রসিদ্ধ ভবন- 
প্রাঙ্গণে তাহার কৌতুহল উদ্দীপনার্থ বন্য পশুসমূহ রক্ষিত 
ছইয়্াছিল। নবাৰ স্বয়ং ফর্হত্বক্স, হন্ুর বাগ, বিবিয়াপুর 
ও অন্যান্য প্রাসাদে বাস করিতেন । ওয়াজিদ আলী শাহ ৩৬০ 
জন রমণীকে পত়ীত্বে বরণ না করিয়া আশ্রিতারূপে স্বীয় বেগম 
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মহলে রক্ষা করিয়াছ্িলেন। উহাদের প্রত্যেকের জন্য প্রাসাদ 
তুল্য অট্টালিকা নির্শিত হইয়াছিল। 

সয়াদৎ আলী খা] ফর্হত্বক্স নামক প্রমোদভবন নির্মাণ 
করাইয়া রাজপ্রাসাদ পরিবর্তন করিয়াছিলেন । তিনি হিন্দু 
গণের বাসবিভাগের (হিন্দু টোলার) পূর্ববাংশ হইতে দিল্ধুস 
পযন্ত নগরবহিঃগ্রাস্তে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাসাদ নির্মাণ 
করাইয়াছিলেন। এ গুলি বর্তমান সেনানিবাসের উত্তরাংশে 
অবস্থিত । উহাদ্বারা নদীকৃল, নগর ও তাহার চতুষ্পার্বর্তী 
স্থানের সৌন্দর্য্য দ্বিগুণ পরিবদ্ধিত হইয়াছিল। তৎপরে ওয়াজিদ্‌ 
আলী নদীতীরে কৈসর-বাগ নামক নন্দনকাননে দেবপুরী 
সনূশ নানা শিল্পপূর্ণ অত্যুতকৃষ্ট অট্টালিকা নিন্মাণ করাইয়া 
তাহাই স্বীয় বাসভবনপে পরিণত করেন। তিনি পূর্বোক্ত 
জেনারল মার্টিনের নিকট হইতে এই প্রামাদের নদীতীরবর্তী 
কতকাংশ ক্রয় করিয়া লন। পরে বছ অর্থব্যয়ে সেই স্ুুরম্য 
হর্্যের সংস্কারসাধন করিয়া তাহাকে অভিনব ও স্বীয় অভিলধিত 
প্রাসাদে পর্যবসিত করিয়াছিলেন। উহার রাজদরবার গৃহ, 
অর্থাৎ যেখানে স্ুবিস্ৃত নান! শিল্পনৈপুণ্যমপ্ডিত রাজসিংহাসন 
প্রতিষ্ঠিত ছিল, উহা! লালবার দ্বারী বা কসর উষ, স্ুলতান্‌ 
নামে পরিচিত। ওয়াজিদের রাজত্বকালে লখনৌ নগরী 
চিত্র-বৈচিত্র্ের চরম সীম! প্রাপ্ত হইয়াছিল। যে দিন হইতে 
এই মুললমান-রাজবংশ ইংরাঞজরাজের আনুগত্য স্বীকার করেন 
এবং যে সময় হইতে লখনৌ নগরে ইংরাজ রেসিডেন্ট থাকবার 
ব্যবস্থা হয়, তৎপরবর্তিকাল হইতেই কোন নবীন নবাবের 
রাঁজ্যাভিষেক সময়ে ইংরাজ-রেসিডেন্ট আসিয়া তাহাকে সিংহাসনে 
বসাইতেন এবং এই প্রদেশে তাহার রাজশক্তির প্রাধান্ত- 
জ্ঞাপনার্থ তাহাকে রাজনজর দিতেন । 

সয়াদৎ আলী খাঁর পুত্র গাজি উদ্দীন হাইদার ১৮১৪ খু্ান্দে 
অযোধ্যার রাজপদে অভিষিক্ত হন। তিনিই এ বংশে প্রকৃত 
রাজনামের অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় পিতার অন্ধু- 
টিত মোতিমহল গথুজের চতুষ্পার্থে মোতিমহল প্রাসাদ নির্বাণ ' 
করান। নদীর প্রাচীন নৌকা-সেতুর উভয় তীরবর্তী মুবারক মঞ্জিল 
ও শাহ মঞ্রিল নামক প্রাসাদ তাহার আগ্রহে সংস্কত হইয়াছিল । 
এই শেষোক্ত প্রাসাদে তিনি রোম্ক-সমীট গণের স্তায় ছুরস্ত 
বন্য পশুদিগের রণকৌতুক সন্দর্শন করিতেন । লখনৌ-রাজ- 
বংশের অবসান পর্যন্ত এই প্রাসাদে ভয়াবহ পাশব যুদ্ধ সংঘটিত 
হইয়াছিল। এতত্ডিন্ন গাজি উদ্দীন হাইপার চীনি-বাঁজর, 
নুপ্রসিদ্ধ “ছত্রমঞ্জিল কলান্ ও তৎপশ্চাতে “ছত্রমঞ্জিল খু! 
নির্মাণ করাইয়াছিলেন। 

তাহার সমাধির জন্ত তিনি গোমতীতীরে শাহ নজফ, নামে 
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গরস্থানে বাস করিতেন, তাহার উপর তাহার পিতা ও মাতার 
জন্য ুইটা সমাধিমন্দির স্থাপন করেন। জলসরবরাহের সুবিধার্থ 
[তিনি একটী খাল কাটাইতে চেষ্টা পান। উহার নিদর্শন নগ- 
রের পূর্বব ও দক্ষিণে রহিয়াছে । অর্থাভাব বশতঃ তিনি উক্ত 
কার্য সম্পাদন করিতে পারেন নাই। তিনি কদম্-রস্থল অর্থাৎ 
মহন্মদের পদচিহ্বস্থাপিত কৃত্রিম স্ত,পোঁপরি একটা স্থবৃহতৎ অষ্টা- 
লিকা নির্মাণ করিয়াছিলেন । পূর্বে একজন মুসলমান এ পদ- 
চিহ্ন আরব হইতে এদেশে আনয়ন করেন। তিনিই উহা উচ্চ 
ভূমে স্থাপন করিয়! উহাকে একটা মুসলমান তীর্থরূপে ঘোষিত 
করিয়া যান। গাঁজি উদ্দীনের আগ্রহে উহার মাহাত্থ্য বাড়িয়া 
উঠে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্ধের সিপাহীবিদ্রোহের সময় এ প্রস্তর 
স্থানান্তরিত হয়, তদবধি উহা! আর কদম্রস্থল মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত 


হয় নাই। 
গাজি উদ্দীনের পুত্র নামির উদ্দীন্‌ হাইদার ১৮২৭ খৃষ্টাবে 


পিতৃসিংহাদনে অভিষিক্ত হইয়া! রাজকার্ধ্য পরিচালন করিতে 
থাকেন। জ্যোতিঃশান্ধে ধরকান্তিক আসক্তি বশতঃ তিনি বনু 
অর্থবায়ে “তারাবালী কোঠী' নামক একটা বেধালয় স্থাপন 
করেন। বিখ্যাত ইংরাজ জ্যোতির্ক্দি কর্ণেল উইলকল্স তাহার 
কর্মমচারিরূপে নিযুক্ত থাকিয়া উক্ণ বেধালয়ের যন্ত্া্দির পরিদর্শন 
করিতেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল উইল্কল্সের দৃত্যুর পর, ওয়াজিদ্‌ 
আলীশাহ এই বেবাঁলয় বন্ধ করিয়! দেন, সিপাহীধিদ্রোহের ঘোর- 
বিপ্লবে বিদ্রোহীদিগের উপদ্রবে উক্ত বেধালয়স্থ যন্্রাদি নষ্ট হইয়া 
যায়। বিদ্বোহিদলের নেতা ও পরামর্শদীতা ফৈজাবাদবাসী 
মোৌলবী আক্ষদ উল্লাশ।হ সেই সময়ে এখানে আনিয়া বাস করেন। 
তিনি বিদ্রেহীদিগকে উতৎ্সাহদানার্থ ইহার প্রাঙ্গণ মধ্যে সময় 
সময় এক একটা সভার অনুষ্ঠান করিতেন । 

নাসির উদ্দীন হাইদার উপরোক্ত বেধালয় ভিন্ন ইরাদৎ 
নগরে একটা মহতী “কারবালা” নির্মাণ করাহয়াছিলেন, উহার 
মধ্যে তাহার মৃতদেহ সমাহিত রহিয়াছে। 

নাসির্‌ উদ্দীনের মৃত্যুর পর, তাহার খুল্পতাত মহম্মদ আলী- 
শাহ ১৮৩৭ খুষ্টাব্ধে সিংহাসনে আরঢ় হইয়া স্বীয় কীর্তিস্তস্ত 
হুসেনাবাদের ইমীমবাড়া প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা ছুই ভাগে 
বিতক্ত। লাখ্নৌ হূর্ণের প্রসিদ্ধ রূমী দর্বাজ! ছাড়িয়া গোমতী- 
তীরবন্তী প্রশস্ত পথ দিয়া এই ইমামবাড়ার বহিঃপ্রাঙ্গণে 
আসা যায়। এই স্থানে রাস্তার একটু পশ্চিমে দাড়াইয়া দেখিলে 
দক্ষিণদিকে আঁদফ. উদ্দৌল।র ইমামবাঁড়া ও রূমীদর্বাজা এবং 
কামভাগে হসেনাবাদের ইমামবাড়া ও জুমা মস্জিদ্‌ দৃষ্টিগোচর 
হয়। এই কষ়টা অট্রালিকার সমাবেশ দেখিয়া অনেক স্থাপত্য- 


১৯৯ ] 


একটা মন্দির নিশা করাইাছিলেন। ভীহার বগযাব্াক্ভিনি 





বিৎ যুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন যে, স্থাপত্যশিল্লের এরূপ 
অতুযুতৃষ্ট নিদর্শন জগতে অতি বিরল । 

রাজা মহম্মদ আলীশাহ স্বীয় ইমামবাড়ায় আসিবার জন্ত 
ছত্রমঞ্জিল হইতে হূর্গমধ্য দিয়! ইমামবাড়া পধ্যস্ত একটা প্রশস্ত 
পথ বাহির করিয়৷ দেন। এই পথের ধারে তাহার যত্বে একটা 
দীর্ঘিকাও কাটা হইয়াছিল। তিনি দিল্লীর ভুমামস্জিদের 
অপেক্ষা অধিকতর উৎকৃষ্ট প্রণালীতে স্বনির্শিত ইমামবাড়ার 
পার্থ একটা মসজিদের পত্তন করিয়াছিলেন । অকালে তাহার 
মৃত্যু হওয়ায়, তাহার নির্াণকাধ্য সমাধা হয় নাই। তদবধি 
উহা! অর্ধগ্রথিত অবস্থায় নিপতিত রহিয়াছে । তিনি “সাতখণ্ড” 
নামে আর একটা ছুর্গন্তস্ত নির্মাণের উদ্যোগ করিয়াছিলেন। 
উহার চারিখও্ড নির্িত হইবার পর তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন, 
তাহাও এ্রন্নপে অসমাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। 

তদনস্তর লাখনৌর চতুর্থ রাজা আম্জাদ আলীশাহ 
(১৮৪১ খুষ্ঠাবে ) কাপুর পর্যন্ত পাকারাস্তা, হজরত গঞ্জের 
্বীয় সমাধিমন্দির ও গোমত্ীর লৌহসেতু নিম্মীণ করান। 
রাজ! গাজি উদ্দীন্‌ হাইদার এই সেতু ইংলগ হইতে আনয়ন 
করিবার আদেশ দেন। উহা এখানে পৌছিবার পূর্বেই তাহার 
মৃত্যু ঘটে। তাহার পুত্র নাসির উদ্দীন্‌ রেসিডেন্সীর সম্মুখে 
উহা! স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু নদীগর্ভে স্তস্ত নিশ্মাণ 
সহজসাধ্য না হওয়ায় সে প্রস্তাব স্থগিত থাকে। অবশেষে 
আমজাদ্‌ আলী তাহার প্রতিষ্ঠ। করিয়া যান। 

অযোধ্যারাজবংশের শেষরাজা ওয়াজিদ আলীশাহ ১৮৪৭ 
হইতে ১৮৫৬ খুষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লাখ নৌগিংহাসন অলম্কৃত করিয়া- 
ছিলেন। তাহার নিশ্মিত কৈসরবাগ নামক প্রমোদোগ্তান 
নগর মধ্যে সর্ববৃহৎ ও মনোজ্ঞ অট্টালিকা হইলেও অমার্জিত 
রুচিনিবন্ধন উহার নির্মিতা বলিয়া তিনি সাধারণের নিকট 
প্রশংসাভীজন হইতে পারেন নাই। ১৮৪৮ থুষ্টান্ধে উহার 
কার্যযারস্ত এবং ১৮৫০ খুষ্টান্দে উহ্থার নিম্ধাণকা্য সমাধা হয়। 
উহাতে প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। 

বেধালয়ের সন্মুখস্থ উত্তরপূর্বদ্বার দিয়া প্রবেশ করিলে দর্শক 
প্রথমে জিলৌখান! নামক প্রাসাদদ্বার অতিক্রম করিবেন। 
এই প্রাসাদ হইতে রাজকীয় যাব্রোৎসব সাবিত হইত। 
এই স্থান হইতে দক্ষিণে ফিরিয়া একটা আচ্ছাদিত দ্বার অতিক্রম 
করিলে চীনিবাগে আসা যাঁয়। এখানে চীনে কাচের পান্রাদিতে 
উদ্ভানভাগ অশঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে। তথ! হইতে নগ্লাকৃতি 
রমণীমূর্তিপরিশোভিত একটা প্রবেশদ্বার অতিক্রম করিলে হজরৎ- 
বাগে উপনীত হওয়া যায়। এ নগ্ন প্রতিককতিসমূহ অষ্টাদশ 
শতাববীর অমার্জিত মুরোগীয় কচিপ্রহুত। হজরৎবাগের দক্ষিণে 


লাখ নৌ 

চাণ্তীবালী, বারদ্বারী এবং খাঁস মুকাম বা বাদশাহ মঞ্জিল। এই 
বারদ্বারীর মেজে একসময়ে রৌপ্যমণ্তিত ছিল। বাদশাহমঞ্জিল 
সয়াদৎ আলী খার প্রতিষ্ঠিত হইলেও ওয়াজিরদ আলী শাহ তাহা 
আপনার নবপ্রাসাদচিত্রের অন্তর্ভক্ত করিয়া লন। উহার 
বাম্তাগে আর কতক গুলি অট্রালিকা আছে, তন্মধ্যে রাজক্ষৌর- 
কাঁর আজিম উল্লা থার াদলঙ্মী নামক বাসভবন উল্লেখযোগ্য |! 
নবাব ওয়াজিদ আলী ৪ লক্ষ টাকা মূল্যে উহা ক্রয় করেন। এই 
অট্টরালিকাঁয় প্রধানাবেগম ও রাজমহিষীরা বাস করিতেন । 
সিপাহীবিদ্রোহের সময় এই প্রাসাদে থাকিয়া তাহার একজন 
বেগম বিদ্রোহিদূলের সাহাধ্যার্থ দরবারের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । 
ইহারই পার্থস্থ আন্তাবলে ইংরাজবন্দী রক্ষিত হইয়াছিল । 

ইহার পার্স্থ রাস্তার ধারে মন্রপ্রস্তরে ধাধান একটী বৃঙ্গ- 
তলে মেলার দিন নবাব ফকিরের গায় হরিগ্রারঞ্জিত পরিচ্ছদে 
অবস্থান করিতেন । 

পূর্ব্দিকের লাখীদ্জার লক্ষ টাকা বায়ে নির্মিত হইয়াছিত। 
উহা! অতিক্রম করিয়া আসিলে কৈসরবাগের গ্রকৃত উদ্চান- 
প্রাঙ্গণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার চারিদিকে রাজান্তঃপুর- 
কামিনীগণের প্রাসাদ । এই প্রাস।দ-প্রাঙ্গণে প্রতিবতৎসর ভাদ্র 
মাসে একটা মেলা হয়, তাহাতে লাখ নৌবাসী সকলেই সমবেত 
হইয়া থাকে । ইহার পর প্রস্তরনির্ষিত বারদ্বারী, উহা! এক্ষণে 
রঙ্গমঞ্ে পর্যবসিত হইয়াছে । পশ্চিমের লাখীদ্বার অতিক্রম 
করিলে পকৈসর-পসন্দ” নামক গ্রসিদ্ধ প্রাসাদ। উহা 
নাসির উদ্দীন হাইদারের মন্ত্রী 'রৌশন উদ্দৌলা কর্তৃক 
বিনির্মিত হইয়াছিল । উহ্হার উপরিভাগ অর্ধগোলাকার স্বর্ণ- 
নয় 'আবরণে আচ্ছার্দিত। নবাব ওয়াজিদ আলীশাহ উহা! হস্তগত 
করিয়া স্বীয় প্রিয়তম! মহিষী মস্তুকউষ-সুলতানাকে বাসার্থ দান 
করেন, তৎপশ্চাৎ আর একটা জিলৌখানা! অতিক্রম করিলে 
পুনর।য় রাজপথে সমুপস্থিত হওয়া যাঁয়। 

লাখনৌ ইংরাজ অধিকারে আসিবার পর, এখানকার 
স্থাপতাশিল্পের গৌরবজ্ঞাপক আর কোনরূপ অক্রালিকাই 
নিন্মিত হয় নাই। কএকটী দাতব্য চিকিৎসালয়, বিদ্যালয় 
৪ রাজকার্্যালয় মাত্র নির্মিত হইয়াছিল। বলরামপুরের 
মহারাজ সর দিগ্িজয়সিংহ কে সি এস্‌ আই রেসিডেন্সীর পারে 
একটা ই/স্পাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । 

উপ্নরোক্ত ইমামবাড়ান্বয়, ছত্রমঞ্রিপ, কৈসরবাগ ও অযোধ্যার 
রাজবংশপরগণের অন্তান্থ প্রাসাদ ব্যতীত এখানে সয়াদৎ 
আলী খাঁ, মুসিদ্জাদি, মহম্মদ আলী শাহ ও গাজি উদ্দীনূ 
ছাইপারের সমাধিমন্দির স্থাপত্যশিল্পের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে । 
এতত্িন্ন অনেকগুলি উদ্ভানবাটিকা, হীওয়াখানা, দেবমন্দির, 





সী শশাপীশীশীতী। শশা 


ম্স্জিদ ও ধনাঢ্য নগরবাসীদিগের বাঁসভবনও স্থাপত্যশিল্পে 


পরিপূর্ণ । খুষ্টায় ১৮শ শতাবের দ্বণিত স্থাপত্যকুচি ইংলগ . 
হইতে দুরীরুত হইলে ভারতে আসিয়া প্রবেশ লাভ করে এবং 
তাহারই কদর্ধ্য প্রতিকৃতিসমূহ ভোগবিলাসলোলুপ মুসলমান- 
রাজগণের পদীশ্রয়ে পরিবৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। প্রত্বতস্বান্থসন্ধিতস্ 
ফাগুসন এই নগরের স্থাপত্যশিল্পের উল্লেখ করিয়াছেন )-_- 
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১৮৫৬ খুষ্টান্বে ই ফেব্রুয়ারি ইংরাজরাজ অযোধ্যাপ্রদেশ 
ইংরাজসাম্রাজ্যুত্ত করিয়া লাখনৌর রাজা ওয়াজিদ আলী 
শ[হকে কলিকাতায় আনিয়া গঙ্গাতীরবর্তী মুটীখোলা নামক 
স্থানে নগরবন্দিরূপে রাখিয়া দেন। উক্ত বাসভবনেই 
ুষ্টায় ১৯শ শতাব্দের শেষ ভাগে লাখনৌর শেষ নবাবের 
প্র।ণবাষু বহির্গত হয়। 

সিগাহীবির্রোহ। 

মিরাট নগরে সিপাহীবিদ্রোহবহ্কি প্রজ্ঞলিত হইবার মাছ 
পরে, ১৮৫৭ খুষ্টান্ধের ২রা মাচ্চ সর্হেন্রী লরেন্স নবাধিকৃত 
অযোধ্য। প্রদেশের চিফ. কমিশনায় নিযুক্ত হন। সেই সময়ে 
লাখনৌ ছুর্গে ৩২ সংখ্যক ইংরাজ সেনাদল, একদল যুরোপীয় 
কামানবাহী সৈন্ঠ, ৭ম সংখ্যক দেশীয় অশ্বারোহী সেনাদল এবং 
১৩শ, ৪৮শ ও ৭১ সংখ্যক দেশীয় পদাতি সেনাপল এবং নগর 
সনিকটে ছুইদল স্থানীয় ইরেগুলার পদাতিক, একদল সামরিক 
পুলিশ সেনা, ছুইদল দেশীয় কামানবাহী ও একদল অযোধ্যার 
ইরেগুলার পদাতিক অবস্থান করিতেছিল। মোট কথায় 
তৎকালে তথায় ৭৫০ জন ইংরাজ ও প্রায় ৭০০০ ভারতীয় 
সেনা ছিল। এপ্রিল মাসের প্রারভ্েই দেশীয় সিপাহীর্দিগের 
মধ্যে বিদ্বেষভাব পরিলক্ষিত হয়। এ সময়ে জাতিনাশের 
অপরাধের প্রতিশোধ ত্বরূপ সিপাহীগণ ৪৮ সংখ্যক পদাতিক 
দলের সার্জনের গৃহ জালাইয়৷ দেয়। সর্‌ হেনরী লরেন 
উপস্থিত বিপদের আশঙ্কা করিয়! রেসিডেদ্পী সুরক্ষিত করিবার 
ও থাগ্চাদি সংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়া লইলেন। ৩০শে এপ্রিল 
তারিখে ৭ম সংখ্যক অযোধ্যার ইরেগুলার সেনাদল গো-বসা 
মিশিত জানিয়! কাটিজ, কাটিতে অস্বীকার করিল। তথাপি 
নানা প্ররোচনায় তাহার্দিগকে পুনরায় লাইনে আনিয়া রীতিমত 
সেনাআজ্ঞাপালনে বাধ্য করা হইল। ওরা মে তারিথে 
হেন্রি লরেম্ন বিদ্রোহী সেনাদলকে অক্ত্রচ্যুত করিতে সঙ্কর 
করিয়৷ অচিরে অস্ত্রশস্ত্র কাঁড়িয়া লইতে আদেশ প্রচার করিলেন। 
তদ্দণ্ডেই সেই আদেশমত কাধ্য হইল। 

৯২ই মে তারিখে সর্‌ হেনরী লরেন্স একটী দরবার করিয়া 












সাধারণ লোককে হিন্দৃপ্কানী ভাষায় বুঝাইয়া দেন যে, ইংরাজ- 


শাসন হিন্দু ও মুসলমানের পক্ষে বিশেষ হিতকর ) স্বতরাং 
সকলেরই ইংরাজশাসনের পক্ষপাতী হইয়া তাহারই অনুগামী 
হওয়া কর্তব্য। উক্ত তারিখের পরদিন প্রভাতে মিরাটের হত্যা- 
কা?গুর সংবাদ লাখানৌ নগরে আসিয়া! পৌছিলে, এখানে সেনা- 
দলের মধ্যে বিগ্নবের সুচনা হইতে লাগিল । ১৯শে তারিখে সর 
হেনরী লরেন্স অযোধ্যাস্থ সেনাদের সর্বময় কর্তৃত্ব লাভ করিয়া 
রেসিডেন্দি মধ্যে যুরোপীয় নরনারী সংস্থাপনপূর্ববক ছূর্গ এবং 
মচ্ছিভবন সুরক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। ৩*শে মে রজনীতে 
লাখানৌ নগরে বিদ্রোহী দেনাদলের হাদয়নিহিত অগ্নি ধৃম 
উদশীরণ করিতে লাগিল। ৭১ সংখ্যক সেনাদলের ও অন্যান্য 
দলের কতকগুলি লোক একত্র হইয়া অধ্যক্ষগণের বাঙ্গালায় 
অগি প্রনানপূর্বক জালাইয়া দিল এবং গৃহস্থিত ব্যক্কিবর্গকে 
নিহত করিল। পরদিন প্রাতে যুরোপীয় সেনাদল তাহার্দিগকে 
আক্রমণ করিয্াা হটাইয়া দিল। কিন্তু ৭ম সংখ্যক অশ্বারোহিদল 
বিদোহিদলে যোগ দিয়া একত্র সীতাপুর অভিমুখে প্রস্থান 
করিল। ১২ই জুন পর্য্যন্ত লাখনৌ নগর ইংরাজ অধিকারে 
থাকিল বটে, কিন্তু অযোধ্যার অপরাপর অংশ বিদ্রোহীরা 
অধিকার করিয়া লইল। 

১১ই জুন সামরিক পুলিশ ও দেশীয় অশ্বারোহী বিদ্রোহী 
সেনাদল প্রকাশ্টে ইংরাঁজদ্রিগের প্রতি গোলাবর্ষণ করিতে 
লাগিল । পরদিন দেশীয় পদাতিক দল তাহাদের সহিত যোগ 
দিয়া নগর ভাগ আলোড়িত করিয়া ফেলিল। ২০এ জুন 
কাঁণপুর বিদ্বোহিদলের হস্তগত হইয়াছে সংবাদ পাইয়া সিপাহী- 
গণ উৎফুল্ল তইয়া উঠিল। ২৯এ জুন ৭০০০ হাজার বিদ্রোহী 
ফৈজাবাদ পথে অগ্রসর হইয়া রেসিডেন্দীর আট মাইল 
দুরবর্ধী কিন্হাট গ্রাম আক্রমণ করিলে সর হেন্রী 
লরেন্স যৃদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন, কিন্ত তিনি শক্রর সম্মুথে অধিক- 
ক্ষণ থাকিতে না পারিয়া পরাজয় স্বীকারপূর্ববক প্রত্যাবৃত্ত 
তইালেন । তিনি শক্রপক্ষের বল অধিক দেখিয়া মচীভবন 
পরিত্যাগ করিয়া রেসিডেন্পীর বলপুষ্টি করিতে তথায় সমস্ত 
সৈন্য সমবেত করিলেন। ১লা জুলাই শক্রদল রেসিডেন্সী 
অবরো সপূর্ধক গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। ২রা শক্রপক্ষের 
একটা গোল! সর হেনরীর শয়নকক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে 
আহত করিল। সেই আঘাতের ধঞ্ত্রণায় অস্থির হইয়া তিনি 
৪ঠা তারিখে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন । তখন মেজর বাস্কদ্‌ সিভিল 
বিঢাগের ও ব্রিগেডিয়ার ইন্গ্লিস্‌ সামরিক বিভাগের অধ্যক্ষ 
হইলেন। ২৭এ জুলাই শক্রগণ পুনরায় ইংরাজদিগকে আক্রমণ 
করিল। পরদিন মেজর বাস্কপ্‌ নিহত হইলে, ব্রিগেডিয়ার 
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ন্মিস্‌ সর্বময় কর্তা হইলেন। ১*ই ও ১৮ই আগস্ট তারিখে 
উপযূর্ণপরি ছুইবার আক্রমণ করিয়াও শত্রদল ইংরাজদদিগকে 
বিপর্যস্ত করিতে পারিল না। রেসিডেন্দীস্থিত ইংরাজগণও 
পুনঃ সাহাধালাভের আশার ক্রমশই হতাশ হইয়। পড়িতে- 
ছিলেন। এমন সময়ে আউট্শাম ও হাবেলকের আগমন 
বার্তা শুনিয়া স্রাহারা কিঞিৎ উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। 
২২শে সেপ্টেম্বর হাবেলক আলমবাগে উপনীত হইয়া তথাকার 
বিদ্রোহীদিগকে বিপধ্যস্ত করিলেন এবং ২৫এ পর্যন্ত শত্র- 
দিগের সহিত খণ্ডযুদ্ধ করিতে করিতে বীরদর্পে ২৩শে রেসি- 
ডেদ্দীর দ্বারাদেশে আসিয়া সমুপস্থিত হইলেন। তৎপূর্কেই 
শত্রুপক্ষের আক্রমণে জেনারল নীল নিহত হইয়াছিলেন। 
শত্রুদল ইংরাজের বলহীনতার পরিচয় পাইয়া! পুনরাঁয় নগর 
আক্রমণ করিল, আউট্বাম ও হাঁবেলক বিশেষ বিচক্ষণতার 
সহিত দিবারাত্র যুদ্ধ করিয়া নগররক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। 

অক্টোবর মাঁস পর্যন্ত ইংরাজগণ বিশেষ বীরত্বের সহিত 
আত্মরক্ষা করিতে লাঁগিলেন। ১০*ই নবেম্বর সর কলিন্‌ 
কাথেলের অধীনস্থ সেনাদল কাণপুর হইতে আলমবাগে আসিয়া 
উপনীত হইলে তিনি কলিকাতায় উপনীত হইয়াই লাখ নৌ 
উদ্ধারমানসে নানাস্থান হইতে সৈন্সংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়া- 
ছিলেন। ১২ই নবেম্বর তিনি সদলে আলমবাগ আক্রমণ 
করিলেন। ক্ষণকাল যুদ্ধের পর শত্রদল পরাস্ত হইল। তদনস্তর 
তিনি দিলখুস প্রাসাদ অধিকারপূর্বক মার্টিনেয়ার অভিমুখে 
অগ্রসর হইলেন । এখাঁনে কামানাদির দ্বারা সুরক্ষিত হইয়! 
বিদ্রোহী সিপাহী দল' অবস্থান করিতেছিলেন। উক্ত স্থান 
অধিকাঁর করিয়া তিনি খাল উত্তরণপুর্ধক ১৬ই তারিখে 
শত্রদলের প্রধান কেন্ত্র সিকেন্দরাবাগ আক্রমণ করিলেন । 
এখানে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধের পর বিদ্রোহিদল পরাজিত 
হইল। ইংরাঁজসেনা ছূর্গ অধিকারাস্তে নববলে বলীয়ান্‌ হয়া 
মোতিমহল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলে হাবেলক রেসিডেন্সী হইতে 
বহিরগত হইয়া তাহাদের সহিত সদলে মিলিত হইলেন। 

এইরূপে বিজয়ী দ্বিতীয় সাহায্যকারী সেনাদল লাখ নৌ 
নগরে উপস্থিত হইলেও ইংরাজের পক্ষে নগর-রক্ষা 
অসম্ভব হুইয়া উঠিল। তখন সর্‌ কলিন্‌ কাম্বেল শক্রপক্ষের 
প্রতিপক্ষতাচরণ দুরূহ বিবেচনা করিয়া ইংরাজ পুরুষ, 
রমণী ও বালকবালিকার্দিগকে এখান হইতে উদ্ধারপূর্ববক 
কাঁণগুরে লইয়া কলিকাতায় পাঠাইতে ম্নস্থ করিলেন । 
তদনুসারে তিনি ২*এ নবেম্বর সদলে অএাসর হইলেন। 
রেসিডেন্দী পুনর্বার শত্রর হস্তগত হইল । পথিমধ্যে সর হেননী 
হাবেলকের মৃত্যু হওয়ায় আলমবাগে তাহার সমাধি হয়। 
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সকলেই কাণপুর অভিমুখে চলিলেন, কেবল মরু জেমস্‌ 
আউট্াম ৩$*০ সৈন্য লইয়া আলমবাগ রক্ষা করিতে লাগি- 
লেন, তিনি নগর উদ্ধারের আশা পোষণ করিয়া! প্রধান সেনা- 
পতির আগমন প্রতীক্ষা কারতোছলেন। এই সময়ে অবসর 
বুঝিয়া বিপ্রোহিবল নগরের চতুঃমীমা ঘিপিয়৷ ফেলিল এবং আত্ম- 
রক্ষার গ্রন্থ চারিদিক সুবূড় করিতে লাগিল। প্রায় ৩০ হাজার 
(শারক্ষিত সিপাহা ও ৫০ হাঞ্জার ভলা টয়ার একত্র হইয়া নগরের 
চারি,দকের প্রায় ২* মাহল স্থান আচ্ছন্ন করিয়াছিল। তাহাদের 
(নিকট ১০০ কামান ছিল । 

১৮৪৮ খু্টান্সের ২৪1 মার্চ সর কলিন্‌ কাদ্ধেল পুনরায় 
লাখনৌ অভিমুখে যাঞা কাঁরলেন। তিনি .দিলখুস অধিকার 
করিয়। মা্টিনয়ার রক্ষার প্রন্ত কামান সজ্জিত করিয়া লহলেন। 
£ই ব্রিগেডিয়ার ফ্রাস্কম্‌ নেপাপরাপ্ের প্রেরিত ৩ হাজার গোথা 
ও ৩ হাজার ইয়া সৈম্ত পইয়া সনুপস্থিত হইলেন, আউট্যাম 
তখন সদলে গোমতী আঁতত্রম করিয়া ফৈজাবারদ অভিমুখে 
যাত্র। করিলেন । এই সময়ে সিপাহীর্দল দাক্ষণপূর্বব হতে 
তাহাকে আক্রমণ করে। এক্‌ সপ্তাহ কাল ঘোরতর যুদ্ধের পর 
(৯ই হইতে ১৫ই পথ্যন্ত ) দিপাহীৰল পরাজিত হইল। ইংরাজ- 
গণ একে একে তাহাদের সমস্ত সুক্ষিত স্থানই অধিকার করিয়া 
হইদেন | সিপাহীদল লাখনৌ ছাড়িয়া পলায়ন করিল। 
তখন সেনাপতি কান্বেল অযোধ্যার সেনাদলকে বিভক্ত করিয়া 
তাহার সংস্করকার্যে ব্রতী হইলেন। উত্ত বর্ষের ১৮ই অক্টোবর 
লর্ড কানিংসন্ত্রীক এখানে আসিয়া ধ্বন্ত নগরের পুনঃসংস্কার 
কাধ্য সনধর্শন করিয়াছিলেন । 

এই নগরে নানাপ্রকার শিঞ্পের বাণিজ্য পরিচালিত হইতেছে, 
তন্মধ্যে লরি, রেশম ও জহরতের কার্য্যই প্রাসগ্ধ। কএক ঘর 
কাশ্মীবীবণিক্‌ এখানে শাল প্রস্ততের কারখানা স্থাপন করিয়াছে। 
কাচের বামন ও কাগঞ্জ প্রপ্ততের কল গ্রতিষ্টিত হইয়াছে। 
ফতেগঞ্জ, দিগ্রিজয়গঞ্জ, সয়াদৎগঞ্জ, শাহগঞ্জ, চিকমণ্তী ও নখাস্‌ 
গ্রতীত স্থানের (বিস্তৃত হাটে স্থানীয় শহ্গ, তুলা, চর্ম প্রভৃতি 
প্রচুর পারমাণে বিক্রয়াথ আমদানী হইয়া! থাকে। 

শিক্ষা বিভাগে মাটিনেয়ার ধ্যতাত শাখনৌর কানিং কলেজ 
প্রসিগ্ধ। বিভাগীয় কমিঘনর ণেষোক্ত কলেজের সভাপতি । 
এতক্্নি আমেরিকান মিসনের অধীনে ৭টী ও ইংলিস চার্চ 
মিসনের অবীনে ৫ট বিস্তালয় আছে। হিনুস্থানীদিগের বাচছযনত্র 
ও সঙ্গীতশিক্ষার জন্য এখানে অনেক ওন্তার্দের অধীনে বিদ্যালয় 
পারচালিত হইতেছে। লাখনৌর দেশীয় রঙ্গম্। সাধারণের 
আদরের জিনিস। প্র রঙ্গালয়ের অভিনীত পুস্তকগুলি ভারত- 
বাসী ইংরাজগণের জীবনী লইয়। সাধারণতঃ রচিত। 





সপশিপি ও পাম 


লাখপতি (দেশদ) ১ ধ্নশালী ব্যক্ি। যিনি -লক্ষমুদ্রার 


আধিকারী। 
লাখরাঁজ (আরবী ) নিষ্কর ভূমি, যে জমির কোন খান! দিতে 
হয় না। 
লাখ রাজী (আরবী ) লাখ্রাজভুক্ত জামি। ৮ 
লাঁখেরী, বোম্বাই পপ্রাসভেন্দীবাসী জাতিবিশেষ। লাক্ষা! 


হইতে চুড়ি প্রভৃতি গ্রস্তত করাই ইহাদের উপজীবিকা। 
তাহারা বগে যে, তাহাদের পূর্ববপুরুষগণ মারবাড় হইতে 
আন্ষদনগর, ধারবাড় প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের প্রধান প্রধান 
নগরে আসিয়া বাস করিয়াছে। সকলেই হিন্দুধর্মাবলদ্ী। 
তাহাদের মধ্যে শ্রেণিগত্ত কোনরূপ বিভাগ নাই। এক 
উপাধিবিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে আদান প্রদান চলে না। বালাজীর 
গ্রুতিমুর্ডি. ও তিরুপতির ব্যস্কোবা মূর্তিই তাহাদের প্রধান 
উপান্ত দেবতা । বিবাহাদিতে তাহার! মন্তপান করে । 

রমণীগণ ও বালকের! পুরুষের সহিত একত্র চুড়ি প্রস্তত 
করে। তাহার! স্থানীয় কুন্বিদিগের অপেক্ষা! সামাজিক 
মর্যাদায় উচ্চ এবং ব্রাহ্মণদ্বিগের অপেক্ষা হীন । সিমগা, দশেরা, 
দিবলী, একাদশী ও শিবরাত্রি পর্বে ইহার! উপবাসাধি করিয়া 
থাকে। জাতকর্্ম ও অন্ত্যেষ্টি ব্যতীত তাহাদের আর অন্ত 
কোন সংস্কার নাই। জাতকর্ম অনেকটা উচ্চ হিন্দুর মত। 
বিবাহকার্ধো রম্ণীরা মারবাড়ীভাষায় গান করিয়া থাকে। 
ব্রাঙ্ষণ আসিয়া স্প্রদীন করে। সিন্দ,র্ঘানই বিবাহের 
গ্রাধান অঙ্গ । বিবাহাস্তে বর কন্তাকে স্বগৃহে লইয়া ঘায় 
এবং আত্মীয়কুটুম্বদিগকে একটী ভোজ দেয়। বালিকাবধূ 
খাতুমতী হইলে তিন দিন অশেঁচ থাকে। চতুর্থ দিনে তাহার 
গাত্রে হরিদ্রা লেপন করিয়া! উষ্ণ জলে স্নান করান হয়। পরে 
রমণীরা আসিয়া বালিকার ক্রোড়ে চাউল, নারিকেল, পঞ্চ ফল 
ও পাণ দিয়া থাকে । তদনস্তর সে শ্বামিসহবাস করিতে 
পায়। একবৎসরের অনধিক বর্ষ বয়স্ক শিশুদিগের মৃত্যু 
ঘটলে তাহাদিগকে পুতিয়। ফেলে) তদুষ্ধ সকলেরই দাহের 
ব্যবস্থা! আছে। মৃতের পুত্র বা নিকট আত্মীয় দাহাস্তে ক্ষৌরকর্ম 
করিয়! শুদ্ধ হয়। সেই দিন সে শ্বহন্তে পাক করে না। কোন 
আত্মীয়ের বাটাতে খিচুড়ী খাইয়৷ থাকে। তৃতীয়দিনে তাহারা 
মৃতের ভক্মরাশি একত্র করে এবং দ্রধি ও তণুল থায়। দশদিনে 
তাহারা ব্রাহ্মণ ডাকিয়া মৃতের উদ্দেশে গৃহে বসিয়া! পিগড এবং 
দবাদশাহে আত্মীয় কুটুম্বদগকে একটা ভোজ দ্েয়। ছয় মাসে 
যাগ্মাসিক শ্রান্ধে ও বৎদরাস্তে বাৎসরিক শ্রাদ্ধেও তাহারা জ্ঞাতি- 
ভোজ দ্বিয়া থাকে । মহালয়া পক্ষেও তাহার! পিভৃগণের উদ্দেশে 
শ্রান্ধ করে। জাতীয় পধয়ত সামাজিক বিবাদের নিষ্পত্তি 





করিয়া গঁকে। 
বিবাহ প্রচলিত আছে। 

লাগলাগ, পক্ষিবিশেষ (01০01018৪18 )। 

লাগা (দেশগ্র) ১ কোন দ্রব্যের সহিত মিলিত হওয়া । ২ বাদ- 
বিসধাদ করা । 

লাগাই (দেশজ ) সংযোগ পথ্যস্ত। 

লাগাইদ্‌ (হিন্দী) সেই সময় পর্স্ত। 

লাগাইল্‌ (দেশজ ) নিকট পর্যন্ত । ঠিক পশ্চাতে । হেরাহেরি। 

লাঁগাও (দেশজ ) ১ বেত্রাধাতের আজ্ঞা । ২ মারা । ৩ পার্স্থ। 

লাগাঁন (দেশজ) এক ব্যক্তির নিকট অন্ত ব্যক্তির নিন্দাবাদ 
শুনিয়া নিন্দিত ব্যক্তির নিকট তাহা কহা!। 

লাঁগানঘ।ট  (দেশঙ্গ) নদীর যে স্থানে নৌকাঁদি বান্ধা হয়, 
সাধারণ লোকে যে স্থানে নৌকা হইতে উঠিয়া ও নামিয়া যাত্া- 
য্াত করে, তাহাকে লাগান-ঘাট, খেয়্াঘাটা বা পারঘাটা কহে। 

লাগাম (পারসী ) অস্ববন্ধনরজ্ছু। 

লাগালাগি (দেশজ ) একজনের কথা আর একজনের নিকট 
বলা । কোন লৌকের একজনের কুত্মাদি শুনিয়া আবার তাহার 
নিকট সেই কথা বলা । 

লাগুড়িক (ব্রি) ৯ লগুড়যুক্ত। ২ প্রহরী । 

লাগোয়। (দেশজ ) পা্বস্থিত। 

লা, শক্তি, সামর্থয। ভি” আত্মনে” অক সেটু। লট, 
লাঘতে। লিটু ররাঘে। লুট, রাঘিতা। নু, অরাঘিষ্ট। 
পিচ লাঘয়তি। লুঙ অললাঘৎ। 

লাঘরকোলস (পুং) কামলা রোগের প্রকারভেদ | 

লাঘৰ (ক্লী) লঘোর্ভাবঃ কর্ম বা ( ইগস্তাচ্চ লবুপূর্বাৎ। পা ৫। 
১। ১৩১) ইতি অণ্‌॥ ১ আরোগ্য । (রাজনি” ) ২ লঘু, 
লঘুর ভাব। ৩ অল্পত্ব। 9 ক্লেব্য। 

"্যমোহপি বিলিখন্‌ ভূমিং দণ্ডেনাস্তমিতত্বিষা। 


কুরুতেহন্সি্নমোঘেহপি নির্বাণালাতলাঘবম ॥” 
(কুমার ৪১ । ১৭ ) 


লাঘবায়ন (পুং) গ্রন্থককুঁতেদ। ইনি একখানি শ্রোতস্থত্র ও 
তাহার ভাষ্য প্রণয়ন করেন। 

লাঁঘবিক (ত্রি) সংক্ষিপ্ত । 

লাঙ্কাকায়নি ( পুং) লঙ্কার অপত্য। ( পা” ৪১১৫৮ ) 
লাঙ্কায়ন (পুং) লক্ষের গোত্রাপত্য | *€ পা 81১৯৯ ) 
লাঙ্গল (পুং) লঙ্গতীতি লগি গতৌ বাহুলকাৎ কলচ,। (বৃষধিশ্ 
ধাতোঃ। উপ ১। ১৯৮) স্বনামখ্যাত ভূমিকর্মণযন্তর। পর্যায় 
হুল, গৌঁধারণ, নীর, হাল, শীর। (ভারত ) ২ লিঙ্গ । (ত্রিকণ) 
ও পুষ্পবিশেষ। ৪ তালবৃক্ষ। € গৃহদারু। ( মেদিনী) 


[ ২০৩ ] ্ 


চলন লিল হে দল না জনা 


লাঙ্গলচন্্র 


হইলে অন্তরার! লালের ভ্ভায় যে ছেদ করা হয়, তাহাকে লাজলক 
কছে। পকুটা সহিতঃ হলাকারঃ পার্খহয়ে যশ্ছেদঃ স সম্পগ- 
হলাকারঃ* ( বাডট উ” ২৮ অ+) নুক্রুত মতে, ছুই পার্খ মমান- 

ভাগে ছেদ করিলে ভাছাকে লাঙ্গলক কহে। 

দদ্বাভ্যাং সমাভ্যাং পার্খাভ্যাং ছেদ লাঙ্গলকো! মতঃ 1 

(স্ক্রত চিৎ ৮ আঞ) 

লাঁঙ্গলকী (ত্ত্রী ) লাঙ্গলীক্ষুপ, বিষলাঙ্কুলিয়া । 
লাঙ্গলগ্রহ (পুং) লাঙ্গলং গৃহ্ঠীতি ( শক্তিলাঙ্গলাককুশঘ্টিতোমর- 
ধটধটাধনুঃধু। পা৩।২।৯) ইত্যন্ত বান্তিকোক্ত্যা অচং। 


কষক। 

লাঙ্গল গ্রহ্থ (রী) লাঙ্লধারণ। * 

লাঙ্গলচক্র (ক্লী) লাঙ্গলাকারং চক্রুং। ক্ৃষিকার্ধ্ের শুভাস্তভ- 
জ্ঞাপক চক্রবিশেষ। এই চক্রান্ুসারে গণন। করিলে কৃষিকার্ধ্ে 
শুভ বা! অশুভ হইবে, তাহা! জানা যায় । 


১৫৭ ১৪, 





৩১ ২১ ১? 


লাঙ্গলের আরুতি অঙ্কিত করিয়া এ রূপে নক্ষত্রবিস্যাস 
করিয়৷ শুভাশুভ নির্ণয় করিতে হয়। 
“লাঙগলং দণ্ডিকাযুপযোক্তুদ্বয়সমন্থিতম্‌। 
দণ্ডিকাদি লিখেৎ ভানি দিনেশাক্রান্ততা দিতঃ ॥ 
দণ্ডিকাহলযুপানাং দ্বিদিস্থানে ব্রিকং ভ্িকম্‌। 
যোক্তু য়োশ্চ ত্রিকঞ্চেব মধ্যে পঞ্চাগ্রকে খিকম্‌ 
দণ্স্থে চ গবাং হানিযুপন্থে শ্বামিনো ঘয়ম্‌। 
লঙ্ষীর্লাঙ্গলযোক্তে, স্যাৎ ক্ষেত্রারস্তদিনক্ষ কে 0৮ 
( জ্যোতিস্তত্ব ) 
এই চক্র লাঙ্গলাকার করিতে হইবে, এই জগ্ঠ ইহার নাম 
লী্লচক্র হইয়াছে। যে দিন গণনা করিতে হইবে, সেই দিন 
ুর্ধ্যাক্রাত্ত নক্ষত্র ধরিয়া গণনা করিবে। নক্ষত্র সকল 
যথাস্থানে বিস্তাস করিয়া দেখিতে হইবে যে, সেই দিনের নক্ষত্র 





কোন্‌ স্থানে আছে, যদি দণ্ডে থাকে তাহ হইলে গোহানি, 
যুপস্থ হইলে স্বামিভয়, লাঙ্গল ও যোক্তে, হইলে লক্ষমীলাভ হয়। 
সুতরাং লাঙ্গল ও যোক্তস্থিত নক্ষত্রে ক্ষেত্রকর্ম করিলে 
কষিকার্যে শুভফল হইয়া! থাকে । 
লাঙ্গলদণ্ড ( পুং ) লাঙ্গলন্ত দণ্ড: | লাঙ্গলের ঈশ, পর্যায় ঈশা, 
ঈষা। ( শব্রত্বা” ) 
লাঙ্গলধবজ (পুং) ১ বলরাম। (ত্রি) ২ লাঙ্গল যাহার বংশচিন্ন | 
লাঙ্গলপদ্ধতি (ন্ত্রী) লাঙ্গলস্ত পদ্ধতিঃ। লাঙ্গলরেখা, চলিত 
সিরাল। পর্য্যায়- শীতা, সীতা । ( শবরত্বা” ) 
লাঙ্গলফ্চাল (পুং ব্লী ) লাঙ্গলের অগ্রভাগস্থ লৌহফলক। 
লাঙ্গলাখ্য (তরি) বিষলাঙ্গুলিয়! নামক বৃক্ষভেদ । 
লাঙ্গলাপকধিন্‌ (তরি )১ লাঙ্গল অপকর্ষণকারী। (পুং) ২ বৃষ। 
লাঙ্গলায়ন ( পুং) লাঙ্গলের গোত্রাপত্য। 
লাঙ্গলাহ্বয়াঁ (্ী) লাঙ্গলিয়! ক্কুপ। 
লাঙ্গলি (পুং) লাঙ্গলী। 
লাঙ্গলিক (পুং) লাঙ্গলবৎ আকুতির্ত্যস্তেতি। লাঙগল-ঠন্‌। 
স্বাবরবিষফভেদ। (হেম) 
লাঙ্গলিক। (ক্ত্রী) লাঙ্গলমিবাকারোহিস্তযন্তা ইতি ঠন-টাপু। 
লাঙ্গলীবৃক্ষ । ( শব্দরত্বা* ) 
“রুদ্রলাঙ্গলিকামূলং হিজ্জলস্ত তথৈৰ চ। 
তেন ব্রণমুখং লিপ্তং শল্যো নিঃসরতি ক্ষণাঁৎ ॥৮ 
( গরুড়পু* ১৯২ অ) 
লাঙ্গলিকী (ত্ত্রী) লাঙ্গল-ঠন্‌-ভীয। বৃক্ষবিশেষ। লাঙ্গলিয়া, 
চলিত বিষলাঙ্গলিয়, পর্যায়-_-অগ্নিশ্থা, অগ্নিজালা, লাঙ্গলিকা, 
ল[ঙ্গলী, গৈরী, দীপ্তা, হলিনী, গভভথাতিনী, অগ্নিজিহধা, ইন্ত্রপুষ্পা, 
অগ্নিমুখী, বহ্িশিখা । ইহার গুণ-_ কুষ্ঠ ও দুষ্টবরণনাশক ।রোজনি”) 
লাঙ্গলিন্‌ (পুং) লাঙ্গলমস্ত্যস্তেতি লাঙ্গল-ইনি। ১ বলরাম। 
( শবরত্রা” )২ নারিকেল। 
“নারিকেলো৷ দূঢ়ফলো লাঙ্গলী কুচ্চনার্যকঃ। 
তুঙ্গসবদ্ধফলশ্চৈব তৃণরাজঃ সদাফলঃ ॥” (ভাবপ্র”) 
৩ সপ। (শবচ" )( তি) ৪ লাঙ্গলবিশিষ্ট। 
“তত্রাসীৎ পিঙ্গলো গাগ্্যস্মিজটো নাম বৈ ছিজঃ। 
ক্ষতবৃণ্তিবনে নিত্যং ফালকুদ্ণললাঙ্গলী ॥”(রামায়ণ ১/৩২।৩০) 
কতরিয়াং ডীষ | ৫ নদীবিশেষ। ( মার্ক পু” ৫৭২৯) 
লাঁক্ষলী (জী) লাঙ্গলাকারোহস্তান্তাঃ ইতি লাঙ্গল-অচ-ভীষ | 
লাঙ্গলাকার পুষ্প, জলজশাকবিশেষ। এই শীক জলে জন্মে 
এবং ইহার পুষ্প লাঙ্গলাক্ৃতি, চলিত কীচড়া শাক। পর্যযায়__ 
শার্দী, তোয়(পগ্নলী, শকুলাদনী, জলান্ষী, জলপিপ্লী, পিত্তলা, 
হ্বামাধিনী, মতশুগন্ধা, কলিকারী। (রাজ্নি” ) ২ শালপর্ণী। 


্থিরা বিদারীগ্ধা চ শারপর্ণন্তমত্যপি | রন 






লাঙ্গলী কলসী চৈব ক্রোষ্টুচ্ছা গুহা মতা ॥”গেরুড়পুৎ ২০৮অ০) 
লাঙ্গলীশ, শিবলিঙ্গভেদ। ( সৌরপুরাণ ৬অঃ ) 
লাঙ্গলীষ! (স্ত্রী) ( এি পররূপং। পা ৬1১৯৪ ) ইতি স্ুত্রন্ত 
বার্তিকোক্তযা সাধুঃ | ঈষ শব্ধ পরে লাঙ্গলশবের অকারটা লোপ 
হইয়া এই শব্দটা সাধু হইয়াছে। লাঙ্গলের ঈষা বা দণড। 
লা্ুল (রী) পুচ্ছ। (অমরটাকা সারস্থ* ) 
লাঙ্গল (র্লী)লঙ্গ ( খঞ্জিপিঞ্জাদিত্য উরোলচৌ। উগ, 8৯*) 
ইতি উলচ বাহুলকাৎ বৃদ্ধিশ্চ। পশুদদিগের পশ্চাদ্র্তী লম্মমান 
লোমাগ্রাবয়ব বিশেষ, চলিত লেজ। পর্যায়__পুচ্ছ, লুম, 
বালহস্ত, বালধি, লঙ্গুল, লা্ুল, লুলাম, আবাল, লঞ্জ, পিচ্ছ, 
বাল। (জটাধর ) গোলাঙ্গুলের জল মন্তকে দিলে পাপ 
বিনষ্ট হয়। এই জল তীর্ঘজলের হ্যায় পবিত্র । 
“লাঙ্গুলেনোদ্ধ তং তোয়ং মূদ্ধ। গৃহ্াতি যে! নরঃ। 
সর্ধতীর্৭থফলং প্রাপ্য সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥” ( বরাহপু* ) 


২ শেফ । ( মেদিনী ) ও কুশূল। 
লাঙ্গুলিন্‌ (পুং) প্রশস্তং লাঙ্গুলমন্ত্যস্তেতি লাঙ্গুল-ইনি। 
১ বানর । ২ খষভ নামৌষধ। 


লাঙ্ুলিয়া, মধ্যপ্রদেশে গুবাহিত একটা নদদী। সম্ভবতঃ ইহাই 
পুরাণোক্ত লাঙ্গলিনী নদী(?)। 
লাঙ্গুলীকা (স্ত্রী) লাঙ্গুলাকৃতির্ত্ন্তা ইতি লাঙ্গুল-ঠন্‌। 
পৃশ্নিপর্ণী। (রাজনিৎ ) 
লা, লক্ষ, চিহ্ন। ভ্বাদি* পরশ্ৈ' সক” সেটু। লট, লাঞতি। 
লু অলাদ্ীৎ। 
লাজ, ১ ভত্সন। ২ তর্জন। ভারি” পরশ্মৈ' সকণ সেট, | লট, 
লাঁজতি । লুঙ্‌ অলাজীৎ। 
লাঁজ (ক্লী) লাজ-অচ,। ১ উীর | (মেদিনী) ৎ ভূষ্টধান্। চলিত 
খই, সকল ধান ভাঙ্গিলেই সে খই হয়, তাহা নহে। কনকচুর 
প্রভৃতি কএক প্রকার ধান আছে, তাহা ভাজিলেই খই হয়। 
“যেষাং স্থ্যস্তগু,লান্তানি ধান্তানি সতুষাণি চ। 
তৃ্টাণি স্ব ,টিতান্তাহ্লাজানীতি মনীষিণঃ ॥” (ভাব প্র") 
যে সকল ধান্যে তণ্ডল আছে, সেই সকল সতুষ-ধান্ট 
ভাজিলে ফুটিয়া যে ভক্ষ্য প্রস্তুত হয়, তাহাকে লাজ এবং চলিত 
কথায় খই কহে। গুগ--মধুররস, শীতবীধ্য, লঘৃ, অগ্নিসন্দীপক, 
মলমৃত্রের অল্পতাকারক, রুক্ষ, বলকারক ; পিতৃ, কফ, বমি, 
অতীসার, দাহ, রক্তদোষ, প্রমেহ, মেদ ও পিপাসানাশক। 
( ভাবপ্র” ) ( পুং ) লাজ-অচ। ২ আন্রতগ,ল। ( মেদিনী ) 
লাঁজতর্পণ ([ক্লী) লাজরুতং তর্পণং। লাশক্ত, কৃত 
তর্পণবিশেষ । 





প্রাহুবম্যদ্দিতং ক্ষামং নিরল্নং তৃঝচয়ান্বিতম্‌। 
শর্করামধুসংযুক্তং পারয়েল্লাজতর্পণম্‌ ॥” (ভাবপ্রণ জরচি' ) 
দাহ ও বমিতে রোগী অতিশয় কাতর হইলে শর্করা ও 
মধুন্তঘযোগ করিয়া লাজতর্পণ প্রয়োগ করা! যাইতে পারে। খই 
উত্তমরূপে চূর্ণ ক্রিয়া ইহ! প্রস্তুত করিতে হয়। 
লাজপেয়া (ত্ত্রী) লাজেন কৃতা পেয়া ৷ খইয়ের মণ্ড। 
পলাঁজপেয়া শ্রী তু ক্ষামকগন্ত দেহিনঃ। 
ক্ষত ষঠায়ানির্দেীবল্যকুক্ষিরোগবিনাশিনী ॥” (রাজব* ) 
লাঁজভত্ত পেং) লাজন্ত ভক্তঃ। খধিভক্ত, খইয়ের ভাত। গুণ-_ 
লঘু। শীতল, অগ্নিদীপ্তিকর, মধুর, বলকর, নিদ্রা ও রুচিকর, 
কফ ও পিত্তনাশক এবং ব্রণশোধনকারী। 
*লাজতক্কো লঘুঃ শীতশ্চান্সিদীপ্তিকরো মধুঃ। 
বৃষ নিদ্রাকচিকরঃ কফপিত্তবিনীশকঃ। 
ব্রণশোধনকারী স্তানৃষিভিঃ পরিকীর্তিতঃ ॥” ( বৈস্তকনি* ) 
লাজমণ্ড ( পুং) লাজন্ত ওঃ । খইয়ের মণ্ড। 
লাঁজবর্ণ| (ক্ত্রী) লাজন্ত বর্ণ ইব বর্ণে যন্তাঃ। অসাধ্য লুতা- 
বিশেষ। (স্ুশ্রত কল্পস্থাৎ ৮ অ*) 
লাজশ[স]ভ্ত, [ত্বী) লাজন্ত শক্ত,$। থইয়ের ছাতু, খই 
উত্তমরূপে চু করিলে লাজশক্ত, হয়। 
লাঁজহোম (ক্লী) লাজদ্বারা কৃত হোমবিশেষ। 
লাজ [ত্ত্রী) লাঁজ-ঘঞবটাপ,। ১ অক্ষত। ২ তৃষটধান্ত, খই। 
পর্ধ্যায়--অক্ষত, অক্ষত] । গুণ --তৃষ্ণা, ছর্দি, অতীসাঁর, প্রমেহ, 
মেদ ও কফনাশক, কাস ও পিত্তোপশমক, অগ্নিকারক, লঘু 
ও শ্রীতল। ইহার মণ্ডগুণ-অগ্নিকারক, দাহ, তৃষ্ণা, জর ও 
অতীসারনাশক, অশেষ দৌষনাঁশক ও আমপাচক। ইহার পেয়া- 
গুণ-_ক্ষামকঠের শ্রমনাশক, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, গ্লানি, দৌর্বল্য ও 
কুক্ষিরোগনাশক 1 (রাঁজনিৎ ) (প্রং) ৩ ভূমা। 
লাজুক ( দেশজ ) লঙ্জাশীল। 
লাঞ্থন (ব্রী) লাঙ্ছ-লুট,। ১নাম। ২ চিহ্ছ। (মেদিনী) 
পদিবাপি নিষ্ঠধতমরীচিভাষা 
বালাদনা বিস্কৃতলাঙ্ছনেন।” ( কুমার ৭1৩৫) 
(পুং) ৩ রাশীধান্ত। (রাজন' ) কোন কোন পুন্তকে 
লাঞ্ছনী এইরূপ পাঠাস্তর দেখা যায়। 
লারঞ্জি, মধাপ্রদেশের বালাঘাট জেলার বুঙ্ধী তহসীলের অন্তর্গত 
একটী নগর । অক্ষাণ ২১০৩০ উঃ এবং দ্রাি* ৮০৩৫ পুঃ | 
এই নগরের চারিদিক্‌ পুষ্করিণী দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং উত্তরাংশ 
গভীর প্ঙ্গলে সমাচ্ছাদিত। তরী বনাস্তরাল মধ্যে একটা প্রাচীন 
শিবমন্দির ও কতকগুলি ধবন্ত অট্রালিকান্ত,প দেখা যায়। তাহ! 
প্রাচীন লাঞ্জি নগরের অবশেষ বলিয়াই মনে হয়। এখানে 


মা ৫ 


খৃষ্টানদের নিকটবর্তী কোন সময়ে গৌড়-রাজগণ এ ছূর্গ নির্মাণ 
করাইয়াছিলেন। এছুর্গ পরিখার প্রাস্তভাগে লাঞ্জকাই নামে 
কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত একটা দেবালয় আছে। উক্ত দেবীমূর্তির 
নামান্ুসারেই এই নগরের নামকরণ হইয়াছে । ৃ 
লাট (পু ) দেশবিপেষ। বর্তমান গুজরাট প্রদেশের প্রান্তজগ। 

শ্দদৌ তা্মৈ সপুত্রায় গ্রীত্যা বীরবরায় চ। 
লাটদেশে ততো রাজ্যং সকর্ণাটযুতে নৃপ |”(কথাসরিতসাণ৭৮।১১৯) 

নর্শদানদীর মোহানা ও মহী নদীর তীরস্থ গুজরাত 
এবং খান্দেশ বিভাগ লইয়া! এই প্রাচীন জনপদ গঠিত ছিল। 
প্রাচীন সংস্কত গ্রন্থে ইহা লাট নামে প্রসিন্ধ। সুদলমান 
ভৌগোলিক মন্থদী (4 10, 940 ০]. 1. 281), অল্‌ 
বিরুণী (4 7) 1020 17 10101. ], 66১ এবং টলেমি 
$0). 150, ঘা. 2. 62), পেরিপ্লাস প্রভৃতি ইহাকে লাড়, 
লারিন্‌ বা লারিয়াক নামে উল্লেখ করিয়াছেন। তাহারা এই 
জনপদের স্থাননিণয় সম্বন্ধে নানা স্থানের নাম নির্দেশ করিয়া 
থাকেন। অল্বিরুণী, আবুল ফাঁদা ও ইবন্‌ সৈয়দ বলেন যে, 
ঠানা ও সোমনাথ পত্তন লইয়! এই লাটদেশ গঠিত হয়। মুসলমান 
বণিক্‌ স্থলেমান কাণ্ছে উপসাগর হইতে মলবার উপকূল পর্যন্ত 
সাগরাংশকে লাটসমূত্র বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। মন্গদী 
সৈমূর, সুপার, ঠানা ও ন্ান্য নগর লইয়া লারিয়া (লাট) 
প্রদেশের সীমা নির্দেশ করিয়া যান। বর্তমান প্রত্বতত্ববিরগণের 
সিদ্ধান্ত সুরাট, ভরোচ, কৈরা ও বড়োদার কতকাংশ লইয়া 
এই লাট দেশ গঠিত হইয়াছিল। 

এই স্থানের অধিবাসিগণ লাট (লাড়) জাতি নামে পরিচিত । 
ইহারা অন্হিলবাড়রাজের অধীন ছিল। কোন কারণে 
তাহাদের প্রতি অস্থষ্ট হইয়া রাজ! কুমারপাল লাট্দিগকে রাজ্য 
হইতে বহিষ্ধত করিয়া দেন। তদবধি তাহারা ভারতের নান! 
স্থানে যাইয়া বাস করিয়াছে । রাজপুতনার মরুদেশে, বেরারের 
মৈকের বিভাগে এখনও এই জাতির বাস আছে। তবে 
তাহারা আর সেরূপ সুবিস্তৃত ভাবে ও প্রাচীন নামে পরিচিত 
নহে। ইহারা সকলেই হিন্দু, আবার অনেকে জৈনধর্মমও 
গ্রহণ করিয়াছে । রাজপুতনার লাড়গণ ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত 
আছে, বেরারের লাড়েরা৷ রেশমী বস্ত্র বয়ন করে। বিখ্যাত 
ভ্রমণকারী টাভার্ণিয়ার গমলবার উপকূলে এবং থুনবার্গ সিংহল 
দ্বীপে লাড়ী নামে এক প্রকার পাকান ধাতব মুদ্রার প্রচলন 
দেখিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এ মুদ্রা সুপ্রাচীন লাট দেশে 
প্রচলিত ছিল এবং পরে সেই নামের অপতভ্রংশ লাঙী 
নামে খ্যাত হইক়াছিল। [ আধ্যাবর্ত ও লাহুরী বন্দর দেখ । ] 





২ বঙ্। ( মেদিনা )৩ জীর্ণভূবণাদি। ( শব্দরত্বা* ) 
লাট (ইংরাজী 191 শব্দের অপদ্রংশ )।  বাঙ্গালায় লাট 
সাহ্বে অর্থে গবর্ণর-জেনারল এবং ছোট লাঁট সাহেব অথে 
লেফটেনাণ্ট গবর্ণরকেই বুঝার । কখন কখন সামারিক ও 
রাঞজকায় বিভাগের প্রতিনি[বদ্য়কে জঙ্গীলাট সাহেব ও মূলুকী 
লাট সাহেব বণ! হয়।  হিদুস্থানীরা চিফজাষ্টিস্‌কে লাট জাষ্টি 
সাহেব এবং পঢ বিশপকে লাট্‌ পাত্রি সাহেব বণ্নে। 
ুষ্টার্ধে বিশপ হবার লাট সাহেব ও লাট পাত্র শব্দের উল্লেখ 
কারয়া পিয়াঙছেন। 

দেশার ভাষায় পাট শব্দে লর্ডের গ্তায় সম্মানসচক অর্থ 
প্রক্শ করে, যেদন, বাবু যেন লা । কখন কখন লাট শব্দ 
শ্লেধান্সক অর্থে »বখত হয়া থাকে ; যেমন, মেরে লা কেরে 
দিব। 
লট (হংগাগী 1506 শনস)। 
বিক্রননার্থ প্রব্যসমুহের (বভাগ। 
লট (হিন্দী 9 সংস্কত)ভ্তস্ত। উত্তরপশ্চিমভারতে বহু প্রাচীন 
কাল হইতে কতক গুলি প্রস্তরন্তস্ত বিরাঞ্গিত রহিয়াছে । প্রাচান 
কী আদর্শ বলিয়া এণ্ডল বিশেষ বিখ্যাত ও সাধারণের 
আদরের (জাণস। হহা ভিন এই সকল শ্তন্তের উপর আত 
গ্রাচীন অক্ষরে যে সকল হাত উৎন্টীর্ণ রাহয়াছে, তাহা প্রত্র- 
তব্ববিদ্গণের বড়ই চিথাক্ষক, তাহারা বহুপরিশমে ও আলো- 
চনা দ্বার! এ নকল শি।পমাপ। পাঠ কররিয়। উহার প্রক্কতত 
নির্ণয় ক।বরয়। গিয়াছেন। মহামাত পেমস্‌ প্রিন্ছেদ্ন প্রথমে এই 
বর্ণমাপ। আবার করেন। উহা এখন লাট বর্ণমালা (146 
(01/01৮09। ) বলিয়া পরিচিত । 

ভারতবর্ষের (বিভিন্ন জনপদে এইবূপ লাট-স্তম্ত উন্নভমস্তকে 
দগ্ডায়মান মাছে, তন্মব্যে আগাহাবাদের লাই সুপ্রাসন্ধ। এ 
স্তম্ভের একপার্ধে গুপ্ুহাসবংনের সাময়িক অক্ষরে এবং অপর 
পার্থ বে«্সখাটু অশোকের গ্রশন্তির অনুন্ধপ অক্ষরে খোদিত 
দিপি উৎকার্ণ হইয়াছে । দিনীপ লাটের লিপির সহিত কটকের 
ধৌলালিপির ও গিররের পার্বত্যলি'পর বর্ণমালার অনেক সানৃশ্ঠ 
লক্ষিত হয়। এত তাহাতে কপদ।গির্ির সেমিতিক অক্ষর- 
মালার অনুনূপ পিপিও বৃষ্ট হইয়া থাকে। এ লাটে ২৬টা মাত্র 
খোক উৎকীর্ণ আছে। তাহাতে ভারতবর্ষস্থিত জনপদাদির 
(বভাগ ও তাহার নাম, তত্কালীন রাজবংশের বিবরণ 'এবং 
পারশ্। ও শকঞজাতিব বিবর্ণ লিখিত হইয়াছে। হস্তিনাপুরে 
চন্মব্ঝয় রাজগণের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইলে 9 এবং মন্ুসংহিতা 
বা মহাভারতে শুরসেন (জেগার ) বিশেষ কোনরূপ উল্লেখ না 
থাকিলেও ভমগা এই পাট হইতে জানিতে পারি যে, ৃষ্টপুরব্ব 


১৮২৪ 


নিলামের সময় উচ্চ মুল্যে 


ভূভাগ একটা প্রসিদ্ধ স্থান বলিয়া গণ্য হইয়াছিল । 

২ ভিত্তরী লাট--গাজপুর জেলার অন্তর্গত একটা স্তস্ত। 
উহাতে আলাহাবাদ লাটের অনুরূপ রাঙবংশের পরিচয় ও বংশ- 
তালিকা বিষ্ধমান আহে । 

৩ ব্রিশ্লীলাট-_ফিরোজন্তম্ত নামে পরিচিত। 
ফিরোজ তোগলক ( ১৩৫১-১৩৮৮) ইহার শিরোভাগে স্বর্ণময় 


পাঠানরাঙ 


একটী কলস লাগাইয়া দেন! তদ্বধি উহা! স্বর্ণলাট বলিয় 
খ্যাতি লাভ করিয়াছে । পূর্বকালের সুপ্রসিদ্ধ ভারতীয় রাজধানী 
সমগ্র দিল্লী বিভাগে ইহাপেক্ষা আর কোন প্রাচীন নিদর্শন নাই। 
ইহাই কৌটিল্য বিষয়ের অগ্তভূক্ত একটা অদ্ভুত কীধতিস্তন্ত। পূর্ব- 
কাল হইতে এই স্তস্ত সম্বদ্ধে নানা কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল,-_- 
হি?ুগণ উহাকে ভীমসেনের গদা» মুসলমানেরা সম্রাট ফিরোজের 
ভ্রমণযষ্টি এবং কেহ কেহ উহাকে মহাত্মা আলেকসান্দারের পুরু- 
বিজয়স্বতিস্তম্ত এবং টম কোরিয়েটু গ্রভৃতি প্রাচীন ইংরাজ ভ্রমণ- 
কারিগণ উহাকে অশোকন্তম্ত বলিয়াই জানিতেন । পরবপ্তিকালে 
যুরোগীর় প্রত্বতব্ববিদ্গণের চেষ্টার উহার প্রকৃত পাঠ উদ্ধৃত 
হওয়ায় সাধারণের ভ্রম অপনোধিত হইযাছে। 

এ স্তস্ত পূর্বে যমুনার অপর পারে সালোরা জেলার শিবা- 
লিক পাদমুলস্থ খি্িরাবাদের সামকটে ছিল । পরে উহ দিল্পী- 
দারের বহিভাগে আনিয়া স্থাপিত কর! হইয়াছে । ডাঃ কানিংহাম 
বলেন যে, গ্রস্তম্ত প্রাচীন শ্রন্ন রাজধানীর কোনস্থানে ছিল, 
চীনপরিব্রাজক হিউএন্সিয়াং উহার পার্খবন্ী যৌদ্ধধিহার ও বুদ্ধ" 
স্থৃতি সংযুক্ত সম্রাট অশোকের সমকালীন স্নুহৎ স্ত,পের উল্লেখ 
করিয়। গিয়াছেন। স্থানীয় প্রবাদ, ৬ক্ত গ্রাটীন ড৭পদ হইতে 
এই স্তম্ত শকটসাহাধ্যে খিগির|বাদে আনীত হণ, পরে তথা হইতে 
নদীবক্ষে নৌকার উপরি স্থাপিত করিয়া নৃতন দিপ্্ী রাজধানী 
ফিরোজাবাদে সমানীত হইয়াছিল। আন্ুমানক ১৫৬ খুষ্টান্ে 
ফিরোজশাহ হিন্দর মুখে উহার নিশ্চলতা অবগত হইয়া বহু অর্থ- 
ব্যয়ে উহাকে দিল্লীতে আনয়ন করেন। তিশি উঠার শিরো- 
দেশ শ্বত ও কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে স্ুশো।ভত করিয়া স্ব্ণক্পস স্থাপন 
করিয়াছিলেন । তত্কালে উহা মিনার জরিন্‌ নামে প্রসিদ্ধ 
ছিল।' ১৬১১ খুষ্টার্সে উইলিয়ম ফিঞ্চ দিল্লী নগরে আসিয়া 
ইহার স্বর্ণময় কলস ও অর্দচন্্রাকুতি টুড়ার উল্লেখ করিয়া গিয়া- 
ছেন। তাহার মতে উহার নিম্ন কএকতলের উপরভাগ ভীম- 
সার প্রস্তরস্তস্ত বলিয়া কথিত। 

ইহা অন্ান্ত অশোকক্তস্তের ন্যায় গাঢ় লালবর্ণ গ্রস্তরে গঠিত । 
উচ্চ ৪২ ফিটু ৭'ইঞ্চ। উহার উপরিভাগ ৩৫ ফিটু.উত্কৃঃ পালিশ- 
যুক্ত ও মস্থণ,নিয়ভাগ থস্থসে। উহার পরিমাণ প্রায় ৮ শত মগ। 





এই স্তম্তগাত্রে ছুইটা প্রধান ও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লিপি উৎ- 
কীণ আছে। তন্মধ্যে খুষ্টপূর্বব ৩য় শতান্দের শেষভাগে বৌদ্ধসম্াট্‌ 
অশোকের প্রণস্তিই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। উহা পালী অক্ষরে 
লিফিত। উহার বালা ভারতী বর্ণমালার সর্প প্রাচীন নিদর্শন, 
এখনও উহার অক্রাবপী পরিষ্কার খোদিত রহিয়াছে, কেবল 
মাত্র দুএকটা স্থানে পাথরের চটটা উঠিয়া যাওয়ায় সেই স্থানের 
লিপি নষ্ট হইয়াছে। উহার শেষভাগে একটী ছত্রে সম্রাট, 
অশোকের এইরূপ অন্ুজ্ঞ। উতৎ্কীর্ণ আছে £--প্ধর্শের রক্ষা 
হেন শিলাপ্তস্তোপরি এই শিলাফলক উৎকীর্ণ কর, যেন 
ইহা! আবহগানকাল বিদ্যমান থাকে ।” উহার উপরিভাগের 
চারিপার্থে চারিখানি ও নিম্নে একখানি শিলালিপি দেখা যায়। 
পূ্বমুখী ফলকের শেষ দশ ছত্র ও অন্ঠান্ত ফলকগুলির লিপি এই 
দিল্লীন্তপ্তের পার্থক্য জ্ঞাপন করিতেছে | দ্বিতীয় একখানি ফলকে 
চৌহানরাঙ্গ বিশাল (বিগ্রহ) দেবের বিজয়বার্তা উৎকীর্ণ রহিয়াছে। 
উহা পাঠে জানা যায় যে, তিনি হিমাত্রি হইতে বিদ্ধ্যগিরি পর্য্্ত 
সমুদায় ভূভাগ এক ব্রাধীন করিয়াছিলেন । 

চৌহান-রাজবংশের গৌরবজ্ঞাপক এই লিপি ছুইখণ্ডে 
বিভক্ত । উহার অর্দাংশ প্রাটীন অশোকলিপির উপরে 
এবং শেষাদ্ধ তাহার নিয়ে উৎকীর্ণ। উত্তয় লিপিথণ্ডেই ১২২০ 
সংবৎ লিখিত আছে । নিয়খণ্ডের বর্ণমালা আধুনিক সংস্কত। 
উহাতে পিথিত আছে, শাকস্তরীরাজ বিশালদেব ১১৬৯ খুষ্টানদে 
এই শিলাকলক নূতন খো'দিত করিয়া দেন। প্ররূপ আর একটা 
লাটস্তন্ত নীট হইতে আনীত হইয়! দিল্লীনগরে স্থাপিত হইয়া- 
িল। সমাট, অশোক তাহার স্থুপ্রসিদ্ধ অন্ুশীঘন রাজা- 
মধ্যে প্রচ বার্থ যে সকল স্ত্ত স্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহাতেই 
পরধর্ী রাজন্ত 9 বদেশিক ভ্রমণকারিবর্গ আপন আপন বীর- 
কী% উত্কীর্ম করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের আর নৃতন স্তন্ত 
নির্মাণের কষ্টভোগ করিতে হয় নাই । 

৪ দি্নীব লৌহস্তপ্ত-__মস্জদের মধ্যস্থলে স্থাপিত। উচ্চত। 
২২ ফিট. এবং ব্যাস ১৬ ইঞ্চ। প্রত্বতত্ববিৎ প্রিন্সেগ্ন উহাকে 
ষটায় ওয় বা চর্ম শতান্দে নির্মিত বলিয়া অগ্নমান করেন । উহার 
গারস্থ পিপি “কনোজী নাগরী” ও অন্যান্ত মিশ্রবর্ণমালায় লৌহ- 
গার খোদিত | ইহাতে হন্তিনাপুর-রাজ্যাপহারক রাজা! ধৰ এবং 
বাহিলকাদি জাতি উল্লেখ থাকায় উহাকে খুষ্টীয় পঞ্চম শতাবীয় 
পরবর্তী বলিয়াই মনে হয়। 

৫ নিগমবোধ--যমুনাভীরবর্তা একটা তীর্থস্থান, দিল্লী হইতে 
কএকমাইল দক্ষিণে স্থাপিত । চাদ কবির বিবরণী হইতে 
জানা যায় যে, চৌহানরাজবংশের গৌরবপ্রকাশক একটা স্তস্ত 
এখানে বিগ্বমান ছিল। কালবশে উহ! নাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। 


শশী পিসী শশা 









৬ বারাণসীস্থ অশোকের প্রশস্তিযুক্ত স্তত্ত। উচ্চতা ৪২ ফিটু 
৭ ইঞ্চ। ইহার গাত্রে নান প্রকার কারুকার্য আছে। 

৭ গাজিপুরস্তস্ত __গাজিপুরে স্থাপিত একটা বৌদ্ধস্তস্ত। 
উহার বর্ণমালা পূর্ণসংস্কৃত নহে, এই কারণে সাধারণের পক্ষে 
সহজবোধ্য নহে। ইহার গাত্রে যে শিলাফলক খোদিত আছে, 
তাহা আলাহাবাদ, দিল্লী প্রভৃতি স্তপশ্তের ন্যায় বৌন্ধন্তস্তোপরি 
স্থাপিত হইয়ছে। উহাতে গুপ্তবংশীয় সমুদ্রগুপ্ত হইতে যুবরাজ 
মহেন্দগুপ্তের নাম পাওয়া যায়। 

৮ বূপবাস-শৈনন্তস্ত_ভরতপুর রাজ্যের রূপবাসবিভাগের 
একটী গগুশৈলোপরি স্থাপিত । ইহা বেলেপাথরে নিশ্মিত 
এবং অসম্পূর্ণ অবস্থায় নিপতিত রহিয়াছে । উহার” বৃহৎ 
ছুইটার একের উচ্চতা! ৩৩।০ ফিট্‌ এবং অপরটার ২২।০ ফিট,। 

৯ ধৌঁণীন্তস্ত--কটকের ধৌলীগ্রামে অবস্থিত। ইহাতে 
লাটবর্ণমালা এবং মধ্যে মধ্যে বলভী ও সিওনী লিপির অক্ষর- 
মালা দুষ্ট হয়। উডতিষ্যা-বিভাগে যে সকল অশোকন্তত্ত প্রৃতি- 
ঠিত আছে, তৎসমুদ্বায়ই বেলেপাথরে গঠিত । 

১ জুনরস্তস্ত--ইহাতে ছুইখানি শিলাফলক উৎকীর্ণ 
আছে। নানাথাটের স্তন্তোপরি উতৎ্কীর্ণ লিপির সহিত দিলী- 
্তস্তের ও গির্ণর পর্বতস্থ শিলাফলকের সৌসানৃম্ত আছে। 
গির্ণরের পার্কত্য-পিপিকে জেমস্‌ প্রিম্পেক্স, পালি বলিয়া 
অনুমান করেন । 


লাটলিপি। 


মহামতি কর্ণেল টড. রাজস্থানের প্রাচীন কীষ্ি ও স্তস্তখোদিত 
লিপিমালা দেখিযা মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন, “অগে ইন প্রস্থ, 
প্রয়াগ, মেবার, জুনাগড়ের শৈলমালা, বি্লী ও আগাবল্লী 
শিখরে স্থাপিত স্তপগ্তাণির,। পর্ব ঠগাব্রগোদিত লিপির এবং 
ভারনের সব্ধর প্রতিষ্ঠিত জৈন ও বৌদ্ধমন্দিরাদিতে উৎকীর্ণ 
শিলাফলকসদুহের প্রকৃত তন্ধ অবগত হইতে পারিলে, অবশ্ঠই 
আমরা ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিপুন্ত আলোচনা করিতে অগ্র- 
সর হইতে পারি।” সেই মহৎ সঙ্গল্পে ব্রতী হইয়া মহামতি 
জেমস্‌ প্রিন্সেগ্ন, গভীর গবেষণার সহিত ভাবতীয় প্রস্থত হান 
শীলনে মত্রবান্‌ হন। তিনি প্রথমে লাটপিপি উদ্ধারে কৃত- 
সম্কল্প হইয়া পর্যবেক্ষণ করিতে করিতে বুঝিতে পারিলেন যে, 
উহা পালী ও সংস্কত ভাষার মিআণে গঠিত। উহার বিশেষ্য ও 
অপরাপর পদগুলি পাঙ্গিবিভক্তি ও গ্রতায়যোগে সাধিত এবং 
ক্রিয়াপদ গুলি প্রায় সংস্কৃত হইতে গৃহীত হইয়াছে। ভিঙ্লসা 
স্তস্তেও গুপ্তব্থায় ফলকাদির অনুরূপ ভাষার প্রয়োগ আছে: 
(তনিই প্রথমে ভিপস! স্তস্তের সংখ্যানিরূপণ ছ্বার৷ কালনিণ-য 


লাট 


ই 


সমর্থ হইয়াছিলেন। বোদ্বস্তস্তাদিতে পদবিস্যাস দ্বারা কালমান 
বর্ণিত দেখা যায়। 

লাটলিপির অক্ষরমাল! প্রাচীন ব্রাঙ্গীলিপি ভিন্ন আর কিছুই 
নহে। স্তস্তোপরি ভিন্ন অন্যাত্র এরূপ বর্ণমালা দৃষ্ট না হওয়ায় উহা 
লাটলিপি বলিয়াই প্রপসিদ্ধ। আফগানস্কানের কপরী।গিরির 
বর্ণমালা উহা অপেক্ষা কিছু বৃহৎ এবং প্রাচীন সেমিতিক-ধরণে ( 
অক্কিত; কিন্ত কটক, দিল্লী, আলাহাবাদ, বেতিয়া, মুলটিয়৷ ও 
রাধিয়া প্রতি স্থানের স্তম্তলিপি ভারতীয় ব্রাঙ্ধী 

উপরে যতগুলি লাটন্তস্তের কথ! বিবৃত হইল, তৎসমুদায়ের 
আকৃতি ভিন্ন ভিন্ন। কোনটী চতৃক্ষোণ, কোনটা পলকাটা, 
কোনুটা ঝ| কোণাকার গোল, এ পকলের মধ্যে দিল্লীর ফিরোজ স্তন 
নামে পরিচিত লাটই সাধারণে স্ুপরিচিত। উহা একটা 
উচ্চ অট্টালিকার উপরি স্থাপিত । যে স্থানে এই স্তস্ত গৃহছাদে 
সংস্কাপিত হইয়াছে, তথায় উহার পরিধি ১০1০ ফিট.) উহার 
৩৭ ফিট. মস্থণাংশ একখণ্ড কঠিন গোলাকার প্রস্তরে গঠিত। 
ইহার উপরের লাটলিপি বন্থপ্রাচীন এবং নিয়দেশে অপেক্ষাকৃত 
পরবর্তিকালের সংস্কৃতি অক্দরে খোদিত আর একখানি শিলাফলক 
উত্কীর্ণ আছে। 

অধুনা! বৌদ্ধসমাট, অশোকের প্রতিঠিত যে চতুদ্দিশটী লাট- 
স্তস্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে যে সকল বাঁজানুশাসন বিবৃত 
আছে, সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা উদ্ধত হইল £-- 

অশোকের অনুশাসন ও তাহার বিষয়। 

১ম- থাগ্যার্থে বা যন্তার্থে পশুহিংসার নিষেধ এবং ধর্শনীতির 
পরিবৃদ্ধযর্থ আদেশ। 

২য়-_রাজাময় আমুর্কেদশিক্ষা-প্রচার ও বিনাধুল্যে ছুংস্থ 
প্রজাবর্গের চিকিৎসাব্যবস্কা, পথপার্ে কুপখনন ও. বৃক্ষরোপণ । 

৩য়--প্রিয়দশীর রাজত্বকালের দ্বাদশবাধিক সমারোহ প্রচার 
ও পঞ্চমবাহিক রাজান্ুগত্য বা রাজভক্তি প্রদর্শন । 

৪র্থ-প্রিয়দর্শীর রাজতকালের বিগত দ্বাদশবার্ষিক রাজ্য- 
শাসনের সহিত বর্তমান নির্ব্ধিরোধ রাজত্বের সামঞ্জস্য প্রচার। 

«ম-_বৌদ্ধবন্মপ্রচারার্থ ধর্মগুরু ও প্রচারকনিয়োগ। 

৬ষ্--পতিবেদক, রাজ্যরক্ষক, ধর্মীধিকরণ প্রভৃতি পদে 
ঝ।ক্তিবিশেষকে নিযুক্ত করিয়া রাজোর মঙ্গল ব্যবস্থাপ্রচার | 

"ম--বিভন্ন ধন্মসম্প্রদায়ের মত পার্থক্যের সামপ্রস্ত সাধন 
করিয়! প্রক্য-মত স্থাপনে রাজার আগ্রহজ্ঞাপন। 

৮ম- পূর্ববর্তী রাজগণের পার্থিব ভোগবিলাসের সহিত 
স্বীয় নিরীহ আমোদের পার্থক্যনির্দেশ ও পবিভ্রচিত্ত সাধুপুরুষ 
সন্দশন, ভিক্ষাদান ও ধর্মগুরু প্রভৃতি মাননীয়গণকে যথাযোগ্য 
সম্মানন। পানের অনুজ্ঞা। 


[ ২৮ ] 


লাটিকা 


ঈম--ধর্দ ও নীতিবিষয়ক কথা, ধর্শামজল, ধর্ঘসেবীর সুখ, 
ভিক্ষুক্দিগকে দান, সর্ধজনে দয়া ও গুরুজনদিগের প্রতি 
মান্ের ফলনির্দেশ ও তাহার কর্তব্যতা সম্বন্ধে আদেশ-প্রচার। 

১*ম-যশো বা ক্ষিতি বা” বাদের মীমাংসা, অনিত্য 
সংসারের অবিগ্যাজনিত গর্ভের প্রত্যাখ্যান ও জীবন্ুকির প্ররুষ্ট 
পন্থানির্দেশ। 

১১শ-__ধোলী ও গির্ণর প্রশন্তিতে বর্ণিত প্ধ্পহি ঈশ্বরের 
সর্বশ্রেষ্ঠ দান ।” 

১২শ-_বৌদ্ধধর্মে অবিশ্বাসীদিগের গ্রতি সাম্গনয়ে মতা" 
ভিব্যক্তি। 

১৪শ-_সমগ্র অন্ুশাসনের সারমর্ম ও সংক্ষিপ্ত উপদেশ । 





লাট(লাড্‌), কোরাণোক্ত অপদেবতাভেদ। মহম্মদের সময়ে 


বামিয়। ও কোরেশ জাতি এই দেবতার উপাসনা করিত। 


লাঁটক €পুং ) লাটজাতিসন্বন্ধীয়। 
লাঁট ডিগীর, একজন প্রাচীন কবি। ক্ষেমে্ত্রকৃত সুবৃত্তিতিলকে 


ইহার উল্লেখ আছে। 


লাটাচার্ধ্য, একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্কিদ পত্ডিত। 
লাঁটিকা (স্ত্রী) রীতিভ্েদ। বৈদর্ভী, পাঞ্চালী, গৌড়ী ও 


লাটিকা এই চারিপ্রকার রীতি। 
রীতি বলা যায়। 
দলাটী তু রীতিবৈদর্ভীপাঞ্চাল্যোরস্তরাস্থিতা |” 
( সাহিত্যবর্গণ ৯৬২৯ ) 
বৈদর্ভী ও পাঞ্চলী রীতির মধ্যস্থিতা যে রীতি তাহাকে 
লাটী কহে। তাতপধ্য এই যে, কেবল বৈদর্তী রীতি অনুসারে 
রচন1 বা পাঞ্ধলী রীতি অনুসারে রচনা না হইয়া! ইহার মাঝা- 
মাঝি ভাবে যে রচনা হইবে, তাহাই লাটারীতি। বৈদর্ভা ও 
পাধালী এই উভয় বীতিরই নিয়ম অনুসরণ করিয়া যে রচনা, 
তাহাই লাটা-রীতি। কাহারও কাহার মতে ইহার লক্ষণ-_. 
পমৃদপদসমাসম্থভগাযুকৈর্ব দৈর্ন চাতিভূয়িষ্ঠা। 
উচিতবিশেষণপূরিতবস্তস্তাস! ভবেল্লাটা ॥” * 
( সাহিত্য” ৯ পরি” ) 
এই রীতিতে মৃদ্মূহ পদবিষ্াস হইবে, অথচ দীর্ঘসমাস 
বহুল ও যুক্তবর্ণ অধিক না থাকে এবং উচিত বিশেষ ছারা 
বন্ত বিন্যাস হইলে এই রীতি হইবে। এইরূপ ভাবে বিশেষণ 
প্রয়োগ করিতে হইবে যে, রর্ণনীয় বস্তর সহিত তাহার 
সঙ্গতি থাকে । অগ্যবিধ লক্ষণ-_ 
*গৌড়ী ডম্বরবন্ধ! স্তাৎ বৈদর্ভী ললিতক্রমা। 
পাঁধশলী মিশ্রভাবেণ লাটা তু মৃহৃভিঃ পদৈঃ 7”সোহিতাদৎ ৯পরি') 
ডম্বরবন্ধযুক্ত রচনা হইলে গোঁড়ী রীতি, ললিতপদ বিস্ত 


মোটামুটি রচর্নাপদ্ধতিকে 


শপ, 7 শশিশাশীপীশিসটি শপ 


লা্টী রীতি হয়। উদাহরণ যথা--. 





উক্ত সম্পত্তি ক্ষণে দামনগর দন তি | গাইকোবাড়- 
রাজ দামার্জী এই সম্পত্তিলাতের পর স্বীয় শ্বশুরের নিকট হইতে 


“অয়মুদয়তি মুদ্রাভপ্রনঃ পদ্মিনীনা- রাজকর গ্রহণ রহিত করিয়া দেন। তদবধি এখানকার সঙ্দারগণ 

»  মুদরয়গিরিবনালী বালমন্দারপুষ্পম্‌। উক্ত সম্পত্তি প্রায় নিষফর ভোগ করিয়া আসিতেছেন এবং 
বিহরবিধুরকোক্দন্দ বন্ধুধিভিনদন্‌ গাইকোবাড়রাজকে প্রতিবর্ষধে একটি করিয়া অশ্ব প্রাঠাইতে 
কুপিতকপিকপোলক্রোড়তাস্তমাংসি ॥” | বাধ্য আছেন। তাহার বার্ষিক রাজস্ব ৩১১০২ টাকা, তন্মধ্যে 
(সাহিত্যদ” ৯ পরি” ) তিনি বড়োঁদার গাইকোবাড়কে এবং জ্কুনাগড়ের নবাবকে এক- 

লাটানুপ্রাস (পুং) অন্থপ্রাস অলঙ্কারভেদ। ইহার লক্ষণ ।_- 1 যোগে ২০০৭২ টাকা কর দিয়া থাকেন। তাহাদের দত্বকগ্রহণে 
শরবার্থয়োঃ পৌনকুত্তং ভেদে তাৎপর্য্যমাত্রতঃ | অধিকার নাই। জ্যেষ্ঠ পুত্রই পিতৃপদের অধিকারী । এখানকার 
লাঁটান্ুপ্রাস ইত্যাক্তোহস্ুপ্রীসঃ পঞ্চধা মতঃ ॥৮ সর্দার বাপুভা (১৮৮৪ খুঃ ) গোহেলবংশীয় রাজপুত। ইনি 
(সাহিত্যৰ* ১*।৬৩৮) ইংরাজ-রাজসরকারে ওর্থ শ্রেণীর সামন্তরূপে গণ্য । “ইনি স্বীয় 


তাৎপর্য্যাসুসারে শব্খ ও অর্থের পৌনক্স্ত হইলে এই 
অলঙ্কার হয়। এই অলঙ্কার লাটজনপ্রিয় বলিয়া ইহার নাম 
লাটান্ুপ্রাস হইয়াছে । উদ্দাহরণ-_ 
“স্মেররাজীবনয়নে নয়নে কিং নিমীলিতে । 
পশ্ঠ নিষ্জিতকন্দপং কন্দর্পবশগং প্রিয়ম্‌॥” 
( সাহিত্য ১০ পরিৎ ১ 


রাজ্য মধ্যে কোন প্রকার পণ্যদ্রব্যের শুকগ্রহণ করেন না। 

২ উক্ত সামস্তরাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা ২৯৭ ৪৩ 
২০৮উঃ এবং দ্রাঘি* ৭১০২৮৩০ পুঃ । ভাবনগর-গোগ্াল- 
রেলপথের ধোরাজী শাখা! এই রাজ্য মধ্য দিয়া গিয়াছে । নগরের 
অর্ধক্রোশ দূরে ধ রেলপথের একটি ষ্টেসন আছে। এখানে 


ধর্মশালা, চিকিৎসালয় ও বিদ্যালয় বিদ্যমান আছে। 


লাটায়ন (পুং ) লাট্যায়ন। লাঁড় ( ক্ষেপ) আন্তুরাদি পরস্মৈৎ সক* সেট,। লট, লাড়য়তি, 
লাটিম ( দেশক্গ ) ্রীড়নকতেদ, ছেলেদের একপ্রকার খেলাইবার | লুউ অললাড়ৎ। 

জিনিস। লাড়, বোশ্বাই-প্রেসিডেন্সীবাসী জাতিবিশেষ। দক্ষিণ গুজরাতী 
লাটীয় (ত্রি)লাটক। নামেও পরিচিত। সম্ভবতঃ ইহারাই স্থপ্রাচীন লাট-জনপদ- 
লাটেশ্বর, পশ্চিমভারতগ্থিত একটী শৈবতীর্থ। বাসী লাটজাতির বংশধর । ইহাদের মধ্যে প্রবাদ আছে যে, 
লাটু হিন্দী) লাঁটিম। উত্তরভারত হইতে তাহাদের পূর্বপুরুষগণ দক্ষিণভারতে আসিয়া 


লাঁট্যায়ন (পুং) শোতশ্ত্রপ্রণেতা খষিভেদ। 

লাঠীমাছ ( দেশজ) মত্শ্তভে্দ (80৭08 00011001803 )। 

লাঠি (দেশজ ) লগুড়, বংশ্যষ্টি। 

লাঠিয়াল (দেশজ ) যাহারা লাঠি খেলে। লাঠীবাজ। 

লাী, বোম্বাই প্রেদিডেন্দীর কাঠিয়াবাড় বিভাগের গোহেলবাড় 
প্রান্তস্থ একটা সামন্ত রাজ্য । অক্ষা" ২১০৪১হইতে ২১০৪৫ 
৩০/ এবং দ্রাথি* ৭১০২০ হইতে ৭১৩২ পৃঃ মধ্য । ভুপরিমাণ 
৪৮ বর্গমাইল । এখানকার কতক স্থান গণ্ডশৈলে পূর্ণ এবং 
অবিশিষ্টাংশে কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা দৃষ্ট হয়। এ উর্বর মৃত্তিকায় তুলা, 
ইক্ষ ও কলাই শস্ত প্রচুর জন্মে। নিকটবর্তী ভাবনগর বন্দরে 
এখানকার পণ্য দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে। 

ভাবনগর-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতার মধ্যমত্রাতা শাঙ্গ'জী হইতে 

এখানকার সর্দারবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এই বংশীয় এক জন 
ঠাকুর-সার্দার দামাজী গাইকোবাড়কে স্বীয় কম্য। সমর্পণ করেন । 


বাস করিয়াছে। কৃষ্ণ ও পাগুরঙ্গ এবং তুলজাভবানী ও 
যেল্পম! ইহাদের প্রধান উপাস্ত দেবতা । 

ইহার! দৃঢ়কায়, বলিষ্ঠ ও স্থন্দর গঠন । দেখিতে অনেকাংশে 
শিম্পিদিগের মত। চক্ষুদ্বয় বৃহৎ, শুকপক্ষীর স্তাঁয় নাঁসা উন্নত, 
ওঠদ্বয় পাতলা এবং মুখাকরুতি স্ুগোল। আচার ব্যবহারে উচ্চ 
শ্রেণীর হিন্দুর মত ও বেশ পরিফার পরিচ্ছন্ন। ইহারা মগ্তপান 
বা মাংস ভোজন করে না । অধিকাংশই নিরামিযাশী। ছুগ্ধের 
জন্য সকলেই গোমহিষ পালন করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকেরা 
ঘাঘরা করিয়া অথবা পশ্চাতে কাছ। দিয়া কাপড় পরে। 
আতিথ্যসৎকার প্রতৃতি সকল সদ্গুণই ইহাদের মধ্যে বিদ্যমান 
আছে, কিন্ত সকলেই বিশেষ আলম্তপ্রিয়। ইহাদের ক্ষত্রিয় 
লাড় থাকের অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে। আতর প্রত্ৃতি গন্ধ 
দরবযবিক্রয়ই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা । 

ইহাদের মধ্যে নাম ব্যতীত বংশগত অন্য কোন উপাধি দৃষ্ট 


তিনি বিবাহের যৌতুকস্বরূপ স্বীয় কন্তাকে ছভারিনামক 
ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন । 
11 


৫৩ 


হয় না। পুত্রের বিবাহ অপেক্ষা! কন্তাঁর বিবাহেই অধিক খরচ 
হয়। কারণ পরী সময়ে জামাতাকে যৌতুক স্বরূপ টাকা দেওয়া 





হইয়া থাকে ইহারা সকলেই ধার্মিক, রাগের প্রতি সকরেই 
বিশেষ ভক্তিমান। বিবাহাদি কার্যে ব্রাঙ্গণেরাই পৌরোহিত্য 
করে। পণ্চরপুর ও তুলজাপুরে দেবদর্শনে যায় এবং হিন্দুর 
প্রধান প্রধান সকল পর্ধবাহেই উপবাসাদি করিয়৷ থাকে। 
বারাণ্মীতে ইহাদের বর্শগুরুর বংশ আছে। তাহারা জাতিতে 
গোসাবি (গোস্ব(মীঃ)। তাহারা সময় সময় দাক্ষিণাত্যে শিষ্যদিগকে 
মন্ত্র দিতে আসিয়া থাকেন । অন্য জাতির শিষ্য গ্রহণ করেন না । 
বালকের জম্মের পর নাভিচ্ছেদ কর! হইলে প্রস্থৃতিকে 
স্নান করান হয়। পঞ্চমদিবসে ষঠীপূজান্তে আত্মীয় ও বদ্ধুবান্ধাব- 
গণকে ভোজ দেওয়া হয়। ত্রয়োদশ দিনে সকলে বালককে 
ক্রোড়ে লয় এবং এ দিনেই জাতবালকের নামকরণ হইয়া 
থাকে । উহার পর তিনমাস পধ্যস্ত প্রতি সোমবারে প্রস্থতি 
ষ্ঠীদেবীর পুজা। করে। এইরূপে তিনমাস অতীত হইলে প্রস্ৃতি 
পুত্র লইয়া নিকটবন্তী কোন দেবালয়ে গমনপুর্বক দেবতাকে 
পুত্র সন্দর্শন করায় এবং দেবতার তৃপ্তিবিধান জন্ত পান ও কদলী 
দিয়া পুত্র কোলে লইয়া ঘরে ফিরিয়া আইসে। 
ধ্দিনহইতে বিবাহ পধ্যন্ত আর কোনরূপ সংস্কার নাই। 
বিবাহের পুর্ধদিন “দেবরুতা”, এ দিনে কুলদেবতার পুজা দেওয়া 
হয়। বিবাহদিনে বর ও কন্যাকে হরিদ্রা মাথাইয়া শ্নান করান 
হইয়। থাকে। বিবাহের সময় বর ও ক'নেকে একব্র বসাইয়া 
যাঁজক ত্রাঙ্গণ মন্ত্রপাঠ করে এবং তাহার মাথায় সিন্দুরমাথা চাউল 
ছড়াইয়া দিলেই বিবাহকাধ্য সম্পন্ন হইয়া যায়। বিবাহীস্তে 
একটা ভোজ হয়। 
ইহারা মৃতদেহ সমাহিত করে এবং দশদিন মাত্র অশৌচ 
পালন করিয়া থাকে । পাঁচ দিন হইতে ত্রয়োদশ পর্যস্ত 
মৃতের প্রেতকৃত্য হয়। শেষ দিনে জ্ঞাতিকুটুম্বের ভোজ 
হইবার পর সকল চুকিয়া যায়। ইহাদের মধ্যে পরম্পরে বেশ 
মিল আছে। সামাজিক কোন গোলযোগ ঘটলে জাতীয় প্রধান- 
গণের বিচারে তাহার নিষ্পন্তি হইয়া থাকে । তদপেক্ষা গুরুতর 
অপরাধের নিপ্পত্তি গুরুর দ্বারাই হয়। যদি কেহ এই বিচার 
লঙ্ঘন করিয়া কাধ্য করে, তাহা হইলে তাহার জাতিচ্যুতি ঘটে 
এবং দওুস্বরূপ দশ টাকা দিলে পুনরায় ন্বঞ্জাতিসমাজে 
আসিতে পায়। 
লাড় কসাব, বোশ্বাই-প্রদেশবাসী মুসলমান- -শ্রেণীভেদ । ভেড়া 
ছাগ প্রস্তুতি নিহত করিয়া বিক্রয় করাই ইহাদের জাতীয় ব্যবসা। 
ইহারা পুর্বে হিন্দু ছিল। মহি্থুররা্ টিপুস্ুলতানের (১৭৮৫- 
১৭১৯ খুঃ ) প্রভাবে সকলেই ইস্লামধর্ছে দীক্ষিত হইয়াছে। 
গ্বী ও পুঞ্ষদিগের বেশতৃষা স্থানীয় হিন্দুদিগের মত। কোন 
ফোন পুরুষ কেঘল মাত্র দক্ষিণকর্ণে একটা বড় কাণবালা 


বুলাইয়া ধাকে। 
তাহারা রাস্তায় বাহির হইতে লজ্জা! বৌব করে না। 
দোকানে বসিয়া মাংস বিক্রয় করে। ইছার! মিতব্যয়ী, কর্মঠ, 
চতুর ও বিনয়ী, কিন্তু স্বভাবতঃ কিছু অপরিফার ও অপরিচ্ছন্ন। 


ভীলোকেরা পুরুষের অপেক্ষা ক্ষা নুরী, 
খ্রচ্ছন্দে 


ইহারা আপনাদের সমাঁজেই বিষাহাদি করে। "পাটিলঃ 
নামক নির্বাচিত সমাজের অধ্যক্ষের আদেশ সকলেই পালন 
করিয়া থাকে । কোনরূপ সামাজিক গোলমাল উপস্থিত হইলে 
পর্য়তে তাহার নিষ্পত্তি হয়। পর্চায়তে দোষীর অপরাধ 
সাব্যস্ত করিলে, পাটিল তাহাদের ইচ্ছামত অর্থদণ্ড করিয়া 
থাকেন। ইহার! হিন্দুদেবদেবীর প্রতি যথেষ্ট ভক্তি দেখাইয়া 
থাকে । হিন্দুর দেবতার পূজাদিতে এবং পর্ষবোৎসব পালন করিতে 
ইহার! বিশেষ সমারোহ ও উপবাসাদি করে; কেহই গোমাংস ভক্ষণ 
করে না। কাজির দ্বার! বিবাহকাধ্য ও সমাধি সম্পাদন ব্যতীত 
অন্তান্ত সকল বিষয়েই ইহারা হিন্দুগ্রথার অনুসরণ করিয়া 
থাকে । ইহার) কোরাণ ঝ। কল্মা পড়ে ন! অথবা মসজিদে 
যায় না। অন্যন্ি মুসলমান-সম্প্রদায়ের সহিত একত্র ভোজন 
করিতে ইহার! ঘ্বণা বোধ করে। 


লাঁড়খান, একজন যুসলমানরা্জ। ইনি অনঙ্গরঙ্ প্রণেতা! কল্যাণ 


মল্লের প্রতিপালক । 


লাঁড়বাঁনী, বোম্াই-প্রদেশবাসী জাতিবিশেষ। রাজা কুমারপাল- 


কর্তৃক দক্ষিণ-গুজরাতের লাটদেশ হইতে বিতাড়িত হইলে 
ইহারা সম্ভবতঃ এখানে আপিয়া বাস করে। ইহারা হিন্দু। 
ইহাদের মধ্যে অগন্ত্য, ভরদ্বাজ, গর্গ, গৌতম, জমদগ্নি, কৌশিক, 
কাণ্তপ, নৈষুব ও বিশ্বামিত্র গোত্র প্রচলিত। সগোত্রে 
অথবা একপদবীমুক্ত ব্যক্তির মধ্যে ইহাদের বিবাহ হয় না। 
ইহার! প্রত্যহ স্নান ও কুলদেবতার পুজা করিয়া থাকে । এতস্তিস 
তুলজাপুরের ভবানীদেবী, সাতারার অন্তর্গত সিঙ্গনাপুরের 
মহাদেব, পণ্চরপুরের বিঠোবা প্রভৃতি দেবতীর৫ঘে ইহারা সচরাচর 
গমন করে। ইহাদের লৌকিক আচার ব্যবহার ও বেশভূষাদি, 
্বানীয় ব্রাঙ্মণগণের মত। ইহারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কর্ধঠ, 
আতিথেয় ও চতুর । চাউল, কাপড় ও নানা মসলা বিক্রয় 
করাই ইহাদের জাতীয় ব্যবসা । গ্রামবাসী লাড়গণ অনেকেই 
কৃষিকাধ্য করে। বর্ধমান সময়ে অনেকে শিক্ষালাভ করিয়। 
গবমেন্টের অধীনে কর্ণ করিতেছে । স্ত্রীলোকের পুরুযাঁদগের 
সহিত আপন আপন দোকানে বিক্রয় কার্য করিয়। থাকে। 
তান্তীত তাহারা গৃহস্থানীর সকল কর্মই করে। 

ইহারা স্থানীয় ব্রাঙ্মণগণের অপেক্ষা সমাজে নীচ এবং কুন্বি- 
দিগের অপেক্ষা উচ্চ। দেশস্থ ব্রাঙ্মণগণ ইহাদের সকল কাধ্যেই 
পৌরোহিত্য করেন । হিন্দুর সকল দেবদেবীর পুজার ইহাদের 


লাঁড়নূর্াবংশী 


০ সস ৯ পপ পপ তা 


(বিশেষ ভক্তি দেখা বায। ইহারা হিনুর সফল প্বই পালন 
এবং প্রতিবৎসর শ্রাবণী পৌর্দদামীতে (দারিকেলপূর্ণিমা নামে 
খ্যাত ) সকলে অনাও বা যজ্ঞসুত্র পরিধান করিয়া! থাকে । হাল্য- 
বিকাহ ও বহুবিবাহ ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে, কিন্তু বিধবা- 
বিবাহ নিষিদ্ধ। বালকের অষ্টমবর্ষই উপনয়নের প্রশস্তকাল। 
১৫ হইতে ২* বংসরের মধ্যে বালকের বিষাহ দেওয়া হয়। 
বিবাহের মন্ত্র বৈদিক, সংস্কৃত নহে । উহ! দেশীয় ভাষায় অনুদিত । 
ইহার! শবদাহ করে। ১* দিন মাত্র অশৌচ থাকে । তদনস্তর 
শরান্ধান্তে শুদ্ধ হইয়া! জ্ঞাতিভোজ দেয়। সামাজিক গোলযোগ 
জাতীয় পঞ্গয়তের দ্বারা নিষ্পত্তি হইয়া থাকে । অপরাধী ব্যক্তির 
অর্থদণ্ডই ব্যবস্থা। কখন কখন সে জাতিভোজ দিয় পরিত্রাণ পায়। 
ংশী, বোশ্বাই-প্রদেশের ধারবাড়-জেলাবাসী নিয়শ্রেণীর 
ললাতিবিশেষ। ছাগাদি নিহত করিয়া বিক্রয় করাই ইহাদের 
জাতীয় ব্যবসা । ইহারা অশ্ত্গ হিন্দুস্থানী ভাষায় কথ৷ কয় । 
ইহাদের মধ্যে কোনরূপ শ্রেণীবিভাগ নাই। পুত্র জন্মিলে 
নাভিচ্ছেঘের পর ইহারা জাতবালকের মুখে কএক বিন্দু বেড়ীর 
তৈল ঢালিয়! দেয় এবং পঞ্চমদিনে একটা ছাগহত্যা করিয়া আত্মীয় 
হ্বজনকে ভোজ দিয়া থাকে । ত্রয়োদশ দিনে জাতাশৌচান্তে সকলে 
বালককে ক্রোড়ে লয় এবং নামকরণ করে। তাহার পর বিবাহ 
পর্যন্ত আর কোন সংস্কার নাই। বিবাহের দিন বর ও কন্তাকে 
এ্রকটী উচ্চ বেদীর উপর বসাইয়! গ্রাম্যজ্যোতিষী কন্ঠা সম্প্রদান 
করেন। মন্ত্রপাঠকালে তিনি উভয়ের মন্তকোঁপরি হরিদ্রারগ্রিত 
চাউল ছড়াইয়। দেন। তদনস্তর বর ও কন্তা পরম্পরের কপালে 
হরিদ্রা মাঁথাইলে পুরোহিত বর্তিকা জালিয়। উভয়কে নীরাজন 
করেন। বিবাহাস্তে আত্মীয় স্বজনের তো হইয়া থাকে। 
মৃত্যুর পর ইহারা শবদেহ স্নান করাইয়া! উপবিষ্টভাঁবে রাখিয়া 
দেয় এবং নূতন বস্ত্র পরিধান করায়। তার পর তাহাকে পুষ্পমাল্য 
ও অলঙ্কারাদিতে সুশোভিত করিয়! সমাধিক্ষেত্রে লইয়া সমাহিত 
করে। তৃতীয় দিনে ইহারা সেই কবরে আসিয়! দুগ্ধ ঢালিয়া 
দেয়। যদি কোন অগুভদিনে মৃত্যু হয়, তাহা হইলে সেই 
বাড়ীর সকলে তিনমাস কাল এ গৃহ পরিত্যাগ করিয়! অন্যত্র 
যাইয়া বাস করে। তংকালে তর বাঁটাতে চাবি দিয়া ঘ্বারদেশে 
ইহারা-কাটা ছড়াইয়া বাথে। ইহাদের বিশ্বাম এই যে, অগুভ- 
ক্ষণে মৃত্যু জন্ত ধে দোষ হয়, তাহা এী বাটাতে থাকিলে গৃহস্থিত 
ভাপর ব্যক্তিকে নিঃসনেহই স্পর্শ করিতে পারে । 
ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ ও বন্বিবাহ প্রচলিত খদাছে। 
বিধবাবিবাহ নিধিষ্ক। সামাজিক কোন বিষয়ের মীমাংসা 
পঞ্চায়তের তারাই নিষ্পাদিত হুয়। যদি কেহ তাহাদের বাক্য 
ভামন্ি করে, তাহ! হইলে সেই ব্যক্তি সমাজচাত হইয়া থাকে। 
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লাখ 


৯ স্পসল ালশা ০ 
সপন দাযা 


ইহার ক ধ্কর্সেও ইহাদের মতি আছে? বেলগাম- 
জেলার সবদপ্তি -র যেল্লল্ম! দেবীভীর্ঘে এবং নবলগের 
মুসলমান সাধু দবল-মালিকের সমাধি-সন্দর্শনে ইহারা আসিয়া 
থাকে। ক্রান্মণাদিক্ প্রতিও ইহাদের ভক্তি অচলা। বিবাহাদি 
ক্রিয়াকর্শে ব্রাঙ্মণেরাও যাজকতা করে। ইহাদের কোন রশ 
গুর নাই। 
লাঁড়া (দেশজ) আলোড়ন। 
লাঁড়ালাড়ি ( দেশদ ) স্থানাস্তরিত করণ। 
লাঁড়ি গং) পাণিনীয় ক্রৌড়্যাদি গণোক্ক একটী শব । (পা! ৪1১৮৭) 
লাড় ( দেশক্জ ) লঙডক, লক শবের অপত্রংশ। 


লাঠণী সো) কুল ্তী (হেম) 

লাঁৎ (হিন্দী) লাখি। 

লাঁতব্য (পুং ) বিক্রমোর্ধশীবর্ণিত রাজপুররক্ষিত়েদ। 

লাতি | (দেশজ) পদাঘাত। 

লাথি | (দেশজ ) পদাঘাত। 

লাখালাখি €( দেশজ ) পরম্পরে পদাঘাত। 

লাদখ (লদাক্‌), কান্দীর-মহারাজের অধিকৃত হিমালয়- 
সীমান্তবর্তী একটা বিভাগ । ইহা কাশ্দীরের পূর্বাংশে স্থাপিত 
এবং একজন স্বতন্ত্র শাসনকর্তার দ্বারা পরিচালিত। হিমালয়- 
শৈলের চিরতুষারাঁবৃত শৈলশৃঙ্গে অবস্থিত থাকায় ইহার সীমা 
নির্দেশ কর! স্থুকঠিন। এইস্থান দিয়! সিন্ধুনদ ও তাহার শাখা 
প্রশাখাসমূহ প্রবাহিত থাকায় ইহাকে সিস্ধুনদের উপত্যকা 
ভূমি বলা যায়। অক্ষা” ৩২ হইতে ৩৫৭ উঃ এবং দ্রাথিৎ 
৭৫০ ২৯হইতে ৭৯২৯ পুঃ মধ্য। 

রূপন্থ ও নিওর! নামক মধ্যভাঁগের ছুইটী জেলা, হিমালয়ের 

তুষারাবৃত শৃঙ্গসমূহ এবং জনশূন্য কু'এন্লুনের অধিত্যক! ছুমি ও 
লিন্বিথঙ্গের পার্বত্য প্রান্তর লইয়া এই বিভাগ গঠিত 
হইয়াছে। ডাঃ কনিংহামের মতে জানস্কর সহ ইহার ভূপরিমাণ 


৩০ হাজার বর্গমাইল । 
হিমালয় পর্বতের মধ্যাংশবর্তী স্ববিস্ৃত শৈলপৃষ্ঠে স্থাপিত 


হওয়ায় ইহার জনতানিরূপণ করা স্ুকঠিন। উক্ত মহাগ্বার 
গণনানুসারে এখানকার লোকসংখ্যা ১৮০০, কিন্তু মুরক্রফ 
১৬৫০০০ ও ডাঃ বেলিউ ২০০*০০ সংখ্যা নির্দেশ করিয়া- 
ছেন। লাদ্কের বর্তমান ইতিবৃত্ত-সন্কলয়িতা এফ, ডুর ১৮৭৩ 
খুষ্টাবের আদমস্ুমারি মতে লোকসংখ্যা ২০৬০১। ডাঃ বিলিউ 
ও মিঃড, একই বৎসরে এরূপ লোকসংখ্যার পার্থক্য নির্দেশ 
করিয়াছেন দেখিয়া মনে হয় যে। সম্ভবতঃ মিঃ ডু নি্দি 
জেলাদ্বয়েরই লোকসংখ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

লাদকের স্ঠায় পৃথিবীর আর কোথাও এন্ধপ উচ্চ স্থানে 





মনুষ্যের বাস নাই। এখানকার অধিত্যকা ও উপত্যকামাত্রই 
সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৯*** ও ১৭০০* ফিটের মধ্যবর্থী এবং 
তন্মধ্যবর্থী অনেকগুলি পর্ধতশৃঙ্গও ২৫ হাজার ফিটের কম নয়। 
এখানে সিষ্ধু এবং তাহার সায়ক, নিওক্রা, চান্চেঙ্গমো ও 
জানম্কর শাখা প্রবাহিত। পার্বত্য খাতবিশেষ লবণজলে পূর্ণ, 
তন্মধ্যে পাঙ্গকোহ ও ছোমেোরিরি প্রধান । 

এই জনপদের প্রারুতিক পরিবর্তন ও অসাধারণ তুষায়- 
শ্লীতল হিমালয় শিরে স্থাপিত হইয়াও এখানে প্রীগ্মের মাত্রা 
অত্যধিক বলিয়। বোধ হয়। দিবাভাগে এখানে দারুণ উষ্ণতা 
এবং রাত্রিতে মর্খরভেদী শৈত্য । শীতের আধিক্য এবং বামুর 
রূক্ষতানিবন্ধন এখানে বিশেষ কোন ফসলাদি উৎপন্ন হয় না। 
স্থানীয় তুষারমণ্ডিত শৈলশৃঙ্গ ব্যতীত এখানে আর কোন 
বিষয়েই প্রাক্লুতিক সৌন্দর্যের গাস্ভীর্য্য পরিলক্ষিত হয় না, 
কেবল মার পর্মতশিগয়জীত ঝাউ, কএকপ্রকার ফল বৃক্ষ ও 
কোন কোন কলাই স্থানবিশেষে জন্মিতে দেখা যায়। এই 
প্রদেশের উত্তরপুর্ধ আধঙ্যকায় এবং পর্বতের ঢালু সাম্থদেশে 
মধো মধ্যে বনমালা দুষ্ট হয়। কিন্তু সেই বৃক্ষগুলি প্রায়ই 
পত্রহীন এবং সেই জমিত্তে কোন প্রকার সবজিই উৎপন্ন 
হয় মা । এখানকার বন্য ওস্থর.মধ্যে কিয়াঙ্গ নামক বন্-গর্দভ, 
ভেড়া, ছাগল, খরগোষ ও 018110০৮ এবং পশ্গীর মধ্যে ঈগল, 
পের, পার্টিজ ও বাঁল-াস গ্রীধান। পালিত পশুর মধ্যে সচরাচর 
পনিঘোড়া, গদিভ, গোরু, ভাগল, ভেড়া ও কুকুর দেখা যায়। 
লাঁদকবাসীর পালিত ভেড়ার লোমে শাল প্রস্তুত হয়। এ লোম 
প্রর্ণানতঃ কাশ্শীর, নেপাল ও ইংরাজ।ধিকৃত ভারতে প্রেরিত 
হষ্টয়া থাকে। ১৮৫৩ খুষ্টাকে ডাঃ কনিংহাম লাদক হইতে 
কাশ্মীরে ২৪০০ মণ পশমের রপ্তানীর বিষর উল্লেথ করিয়াছেন। 
এখানকার ছাগই সাধারণের বিশেষ উপকারে লাগে । এ সকল 
বৃহদাকার পার্মতীয় ছাগলের দুগ্ধ তাহারা পান করে এবং 
ছাগলের পৃষ্ঠে পণ্য দব্যমুহ চাপাইয়া স্থ।নাস্তরে লইয়া যায়। 
কনিংহাম্‌ একদিন প্রীরূপ ছয় হাক্গার ছাগপৃষ্ঠে শাল, পশম, 
সোহাগা ও গন্ধক প্রস্থতি পণাদ্বব্য বহনের উল্লেখ করিয়াছেন । 
লধকবাসী বণিক সম্প্রদায় এ সকল জ্রব্য লইয়া পার্বত্যপথে 
দক্ষিণপশ্চিম গ্রদেশভাগে অবতরণ করিত । 

এখনে যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহার মধ্যে পশম, 
সোহাগা, গন্ধক ও শু ফলাদি প্রধান। এ সকল দ্রব্য 
তাহার কাশ্দীর ও নিকটবর্তী হিনদুস্থান, ইয়ারকন্দ, খোটান 
এবং উতর ও পুর্বে তিব্বতীয় প্রদেশতাগে বিক্রয়ার্থ লইয়া যায়। 
পরী সক্কল ডব্যরিক্রয্সে তাহাদের যথেষ্ট লাভ হয়। তাহার 
সেই মুল্যের বিনিময়ে ভারত হইতে কার্পাসবন্ত্, কাচা চামড়া, 
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পরিষ্কত চর, নানাপ্রকার শন্ত, বন্দুক, কামান ও চা প্রতৃতি 
ভ্রব্য এবং চীনসাস্ত্রাজ্য হইতে ছাগ ও ভেড়ার পশম, চা, 
সব্ণরেণু, রূপা, নানারূপ প্রাচীন মুদ্রা, রেশম ও চরস প্রভৃতি 
দ্রব্য আমদানী করিয়া থাকে । এই প্রদেশের মধ্যবত্ী রূপন্থ 
জেলায় আসিতে দুইটা উৎকৃষ্ট পথ আছে । রূপস্থ হইতে বড়- 
লাঁচা গিরিসঙ্কট দিয় ইংরাজাধিকৃত ভারতে উপনীত হওয়া 
যায় এবং পরঙ্গ-ঘাট দিয়া লাহুল ও সিমলার শৈত্যাবাসে 
যাতায়াতের সুবিধ! হয় বলিয়। অনেক ভ্রমণকারী বণিক এ পথে 
ভারত হইতে রূপস্থ ও সিমল! প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়া থাকে । 
লাসা-নগরবাসী চা-ব্যবসায়িগণ লে প্রদেশে গমনকালে রূপন্ুর 
মধ্য দিয়! যাতায়াত করে। 

এখানকার অধিবাসিগণ লাদখি নামে পয়িচিত। ইহারা 
বৌদ্ধধর্মীবলম্বী। ইহাদের থর্বাকৃতি ও দৃঢ় গঠন দেখিলে 
কদর্য তুরাণীয় জাতির শাখাতুক্ত বলিয়াই মনে হয়। ইহার! 
সাধারণতঃ নির্বিরোধী । দলবদ্ধ হইয়া একত্র গ্রামে বাস করে, 
চাঁসবাসই তাহাদের প্রধান উপজীবিকা। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে 
৯৫০০ নাগাদ ১৩৫০০ ফিট. উচ্চ স্থানে ইহাদের বাস আছে। 
ইহারা সর্বদাই মনের আনন্দে বিভোর ; কোন বিশেষ কারণে, 
মদ্রাি মাদকপ্রব্য বা চঙ্গপানে উন্মত্বপ্রায় না হইলে ইহারা 
কখনও কাহার সঙ্গে বিবাদ করে না । ইহাদের বেশভূষার বিশেষ 
পাঁরিপাট্য নাই। পশমনির্মিত চোগা, পায়জাম1, কোমরবন্দ ও 
পায় মোটা জুতা ব্যবহার করে। পুরুষেরা এবং স্ত্রীলোকেরা 
ঘাঘরার হায় এক প্রকার অঙলরাখায় সর্ধাঙ্গ আবৃত করে, স্বদ্ধ- 
দেশে সলোম চর্শচ্ছিদ ও মন্তকে কড়ি বা শামূক দ্বারা অলঙ্কত 
বন্্ আচ্ছাদন করিরা থাকে । খতুর পরিবর্তনান্থ্যায়ী ইহাদের 
বেশপরিপাট্য বা কোনরূপ পার্থক্য লক্ষিত হয় না। সকল 
লাদখী পরিবারেই অল্প বিস্তর কৃষিক্ষেত্র রাখে। এখানে 
যবেরই অধিক চাস হয়। কোথাও কোথাও নিম্জমিতে গম 
ও কলাই বোনা হয়। ঘনহুগ্ধে যব সিদ্ধ করিয়া ইহারা খাইতে, 
ভালবাসে । চঙ্গ নামক মদ্য সাধারণের প্রিয় । অপেক্ষাকৃত 
ধনবান্‌ ব্যক্তিরাই চা পান করিয়া থাকে। ইহারা সবলকায় 
ও কর্মঠ । অনায়াসেই বড় বড় বোঝা! উচ্চ পর্বতোপরি লইয়া 
যাইতে পারে। ক্ত্রীলোকেরা পুরুষের ন্যায় বলিষ্ঠ ও কর্ম্পটু। 
ইহাঁদের মধ্যে অবরোধপ্রথা নাই। ইহার! ইচ্ছামত যথাস্থানে 
বিচরণ করিয়া বেড়ায় । ধনবান্‌ ব্যক্তি ভিন্ন সাধারণতঃ রমণী- 
দিগের একাধিক স্বামী দৃষ্ট হয়। ইহাতে তাহারা কোন দোষ 
বিবেচনা করে না। সম্ভবতঃ প্রত্যেক পরিবারের নির্দিষ্ট 
পরিমাণ ভূমি থাকায়, তাহার উৎপন্ন শন্তাদি হইতে ইহারা 
আপন আপন পরিবারদিগকে লালন পালন করিতে পারে, 





লাদখ 


স্ব ০০ 








তে 


না। এই আন্ত রমলীগণও বহস্বামিকবৃত্তি অবলম্বন করিতে 
বাধ্য হইয়াছে । 

প্রায় প্রতোক গ্রামেই এক একটী বৌদ্ধমঠ বা বিহার 
আঁছ। প্রত্যেক গ্রামের অদূরে একটী জনশুন্ শৈলশৃঙ্গোপরি 
&ঁ মঠগুলি স্থাপিত। এ সকলে প্রায়ই এক বা৷ ছুইটা লামা 
এবং কখন কখন বহুসংখ্যক বৌন্ধযতি বাস করে। এখানকার 
মঠাধিকারী উপাধ্যায়ের কখন অভাব ঘটে না। স্থানীয় 
অধিবাসীর মধ্যে এক এক পরিবারের বালক পর্য্যায়ক্রমে এ ব্রত 
গ্রহণ করিয়া থকে । মঠে ব্রক্ষচর্ধা অবলম্বন করিয়াই তাহারা 
বিগ্ভাভাপ করে। পর্বতগা ব্রথোদিত সুবৃহত বুদ্মূর্তি, প্রস্তর- 
স্তপ, শিল্লাফলকোৎকীর্ণ প্রাচীর এবং অন্ঠান্ত পৰিত্র প্রতিকৃতি 
দেখিলে স্বতই মনে হয় যে, এখানে ধর্ম পূর্ণপ্রভাবে বিদ্যমান 
রহিয়াছেন। 

খুষগীয় ৪র্থ শতান্ধে চীনপরিবাঁজক ফাহিগান্‌ ফিএ-ছ শবে 
এই জনপদের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন । প্রিনি 47798 
117£9 নামে এখানকার 'অধিবাসিবৃন্দের কতক ইতিবৃত্ত প্রদান 
করিয়াছেন। খুষ্গীয় ৭ম শতাবে চীনপরিব্রাজক হিউএন্সিয়াং 
এই স্থান পরিদশন করিয়া এখানকার বৌদ্ধমঠাদির উল্লেখ 
করিয়া গিয়াছেন | 

পুর্বে এই স্থান স্ুপ্রসিদ্ধ ভোটরাজ্যের অন্তত্ূক্তি ছিল? 
তৎকালে একজন রাজকুমার স্বাবীনভাবে এই প্রদেশ শাসন 
করিতেন এবং লাসাঁর প্রধান লামা এখানকার বৌদ্ধদিগের মধ্যে 
সর্বশেষ গুরুরূপে পূজিত হইাতেন। খুষ্টীয় ১*ম শতাবে যখন 
স্ুরহৎ ভিব্বত সাম্বাজ্য অন্তধিপ্লবে বিভক্ত হইয়া পড়ে, তখন 
প্রান্তসীমাস্থিত জনপদসমূহ এক একটা স্বাধীন রাজ্যরূপে পরি- 
গণিত হ্ইয়াছিল। তৎকালে পাল্গ্যিগোণ এখানকার রাজা 
ছিলেন । 

থুটীয় ১৭শ শতান্দের শেষভাগে স্বার্ডোর সর্দার শেরমালী 
এটস্থান আক্রমণ করিয়া ম্ঠ, মন্দির ও বিহারাদির যাবতীয় 
হস্তপিখিত পুথিসমূহ অগ্নিযোগে ভন্মীভূত করিয়া দেন | তদবধি 
এখানকার ইতিহাসে একটা সুদীর্ঘ অবচ্ছেদ ঘটিয়াছে। এখন 
্রন্থতাবে তাহার একটা অধ্যায়ও উক্ধারের উপায় নাই। 

রাজা! সিউঙ্গে নামগ্যলের রাজত্বকালে লাদকরাজ্যের 
অনেক স্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। তিনি মোগলসম্া জাহাঙ্গীরের 
সাহায্যপ্রাপ্ত বলতি-সর্দীরফে পরাভূত করিয়া লাদকী জাতির 
বলবীর্যের পরাকাষ্ঠ! প্রদর্শন করিয়াছিলেন । তদনস্তর সোক্পো 
ও লাদক্কী জাতির মধ্যে উপধুর্পরি কএকটা বুদ্ধ সংঘটিত হয়। 
অবশেষে দোকুপোগণ পরাজিত হইয়া! পলায়ন করে। ও সয়ে 


. কাশ্মারবাসী মুসলমানগণ লাদখীদিগকে সহার়তা করিয়াছিল। 
সা ৫৪ 


[ ২১৩ ] 






লাদ্‌বা 


মোকৃপৌগণ তৎকালে বাসের জন্য রূদোখ বিভাগ প্রাণ হইয়া- 
ছিলেন। সুসলমানগণের সাহায্যলাতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ 
সম্ভবতঃ সেই সময়ে লাদকৃরাজ ইস্লামধর্মে দীক্ষিত হুইয়া- 
ছিলেন এবং তদবধিই তাঁহারা কাশ্মীররাজকে রাজকর দিয়া 
আপিতেছেন। 

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে মূরক্রফট লাদক পরিদর্শনে আগমন করেন । 
তৎকালে গ্যালপো বা লাদকের শাসনকর্তা ইংরাজরাজের 
অধীনতা স্বীকার করিতে মনস্থ করেন, কিস্তু গাদকের তৎকালীন 
সমৃদ্ধি দেখিয়া তিনি সেই প্রস্তাব কার্যে পরিণত করেন নাই । 
১৮৩৪ থৃষ্টাবে কাশ্মীব্রাজ গোলাব সিংহ স্বীয় প্রসিদ্ধ দোগ্রা 
সৈন্য লইয়া লাঁদক্‌ আক্রমণ করেন। সেনাপতি জোরাধর পিংহ 
এই যোদ্ধ'দালের নায়ক হইয়া যথাক্রমে ছুইটা অভিযানের পর, 
লাদক্‌ ও বলতি প্রদেশ অধিকার করিয়া লন। জয়লাভে 
স্পর্ধিত হইয়া শিথসেনাপতি রূদোখ, আক্রমণ করিলেন, কিস্ত 
এই যৃদ্ধে কোন ফল লাভ হইল না। সমবেত চীন ও সোক্পো 


. সেনার সহিত যুদ্ধে এবং দারুণ পার্কতা শীতে শিথসৈন্য সমূলে 


নিহত হইল। উক্ত বর্ষে আফগানস্থানে একদল ইংরাজ-সৈন্য 9 
প্ররূপে বিপর্যস্ত ও নিহত হয়। ইংরাজ-সৈন্যের পঞ্জাববিজয়ের 
পর, কাশ্মীর ও তদধীন প্রদেশসমূহ ইংরাজরাজের হস্তগত হয়। 
১৮৪৬ খুষ্টান্দের ১৬ই মার্চের সন্ধি অনুসারে ইংরাজ গবর্মেন্ট 
পুনরায় ইহ! গুলাব সিংহকে প্রত্যর্পণ করেন । 

১৮৬৭ খুষ্টা্দে ইংরাঁজ-গবর্মেন্ট এখানকার বাণিজা বিবরণ 
সংগ্রহ করিতে 1)7 01%19গকে লাদকে পাঠাইয়া দেন । ১৮৭০ 
খৃষ্টাব্দে কাশ্মীর মহারাজের সহিত ইংরাজরাঞ্জ প্রতিনিধি ভর্ড 
মেও'র একটী সন্ধি হয়। তদনুসারে এখানকার বাণিজ্যকাধ্য 
পরিদর্শনার্থ একজন ইংরাজ ও একজন দেণীয় কমিসনগ 
নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। তাহারা উভয়ে একযোগে এই কার্ম্য 
নির্বাহ করিয়া আসিতেছেন । (107 416071507) কৃত 11719 
[১।01700 011/91) 1874, নামক গ্রন্থে এখানকার পণ্যড্রাব্যের 
স্থবস্থৃত বিবরণী গ্রাদত্ব আছে। ) 


লাঁদৃবা, পঞ্গাবপ্রদেশের অন্বালা জেলার পিপ্লী তহসীলের 


অন্তর্গত একটী নগর। পিপলী হইতে রদৌর যাইবার পথে 
অবস্থিত। অক্ষাণ ২৯৫৮৩ উ: এবং দ্রাধি” ৭৭৫. পৃঃ। 
ইহা পূর্ব একটী সামস্তরাজ্যের রাজধানী ছিল। ১৮৪৬ থুষ্টানে 
শিখযুদ্ধের সময় এখানকার সর্দার রাজা অজিৎমিংহ বিসদৃশ 
আচরণ করায়, উক্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইয়াছে । এখনও দুর্গ 
ও রাজপ্রাসাদ এবং অন্যান্য গ্রধান প্রধান অক্টালিকা বিগ্তমান 
আছে। মিউনিনিপালিটার অধীন থাকায় নগরের পূর্ববসমৃদ্ধির 
কোনরূপ হাস হয় নাই। 


লা্শগড় [ 


লাস্ত (পুং) তস্ত্রোন্ত সঙ্ষেততেদ, এই শগ বলিলে 'ব' বুঝার । 

লাস্তকজ (পুং) দ্ৈনমতে,দেবগণভেদ'। ( দৈনহরিবংশ ৯৩) 

লান্দাখানা, আফগানস্থানের অন্তন্তি “থাইবার-পান” নামক 
প্রসিদ্ধ গিরিপথের একী অংশ। এরূপ কঠিন ও ছৃর্গমন্থান 
আর.কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। পূর্বমুখের কদম নামক স্থান হইতে 
এই স্থান ২৩ মাইল এবং পশ্চিম মুখ হইতে ৭ মাইল। গির- 
সহ্কটের এই স্থলেই লান্দীখানা নামক গ্রাম। অক্ষাণ ৩৪০৩ উঃ 
এবং দ্রাথথণ ৭১০৩ পৃঃ । সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৪৮৮ ফিট উন্চ। 
এই গিরিপথের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ লান্দীকোটাল ৩৩৭৮ ফিট উচ্চ। 
এখানে একটী হুর্ণ আছে। খাইবার গিরিপথ দিয়া ইংরাজসৈন্ঠ 
গমনকালে এ ছুর্গে আশ্রয় লইয়া থাকে। ছূর্গ-পরিথার নিয়স্থ 
কপ্রভূুমে একটা সরাই আছে। ভ্রমণকারিগণ এবং বণিক্গণ 
গমনাগমনকালে এ স্থানে থাকিয়৷ আহারাদি করেন। 

লান্দীকোটালগ্থ ইংরাজ্জরাজের একজন কর্মচারীর (1১০1711- 
০৪) 071০61) অনীনে এই সন্কট রক্ষিত হয়। পার্ধত্যজাতি হইতে 
গৃহীত একটী সেনদল ( [819811180 1,95195 ) এই স্থান রক্ষা 
করিতেছে। লান্দীকোটালের অদূরে পিদ্গাহ নামক পর্বতশৃগ। 
বিগত আফগানযুক্ধের সময় এই শিখরে আরোহণ করিয়। স্থানীয় 
ইংরাজকর্মমচারী জালালাবাদ পথ্যন্ত আফগানস্থানের সমতলক্ষেব্র 
পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন । 
লান্দীকোটাল অতিকুম করিয়াই গিরিপথের পরিদর ক্রমশঃই 





লামভ্তক 
স্থাপিত,।. অক্ষ” ২৬:৪১: উঃ এবং দ্রাধিৎ ৯১০৬ পুট। সমুদরপৃষ্ 
হইতে এইস্থান ৩২** ফিট্‌ উচ্চ। দুগের চারিপার্খের অধিত্যকা- 
ভূমির পরিমাণ ৩ বর্গমাইল। এক্ষণে উহা, ক্ষুদ্র জলে 
আবৃত হইয়াছে । ণ 
এই সুখনীতল অধিত্যকাভূমে এক সময়ে ছত্রিশগড়ের হৈহয়- 
বংশীয়রাজগণ বাস করিতেন । পরে" তাহার! রব্পুরে রাজধানী 
পরিবর্তন করেন। এখনও দুর্গ ও তাহার প্রাচীরাদি অত্তগ্ন- 
অবস্থায় রহিয়াছে । 
লাফালাফি ( দেশক্ ) লাফাইয়! বেড়ান ।' 
লাভ (পুং) লভ-করণে ঘঞ। মূলধনের অধিক উপার্দিত 
ধন। পর্যাক়্--ফল, লভ্য, বৃদ্ধি। (শব্ধরত্বা* ) 
পন্ুখহ্ঃথে ভয়ক্রোধো লাভালাতৌ ভবাভবৌ । 
যণ্ঠ কিঞ্িত্তথাভূতং নম্থ দৈবস্ত কর্ম তত ॥” (রামায়ণ ২২২২২) 
২ প্রাণি । সপ্তপ্রকার ধর্মঞ্জনক বিস্তাগমের মধ্যে একপ্রকার । 
“সপ্রবিত্বাগমা ধন্ম্যা দায়ো লাভঃ ক্রয়ো জয়ঃ । 
প্রয়োগঃ কর্মযোগন্চ সংপ্রতিগ্রহ এব চ ॥” (মনু ১০১১৪) 
লাভক (পুং) লাভ স্বার্থে কন্‌। লাভ। 
লাভলিগ্স! (ত্ত্রী) লাভের ইচ্ছা । 
লাঁভলিপস্ত্র (ত্রি) লাভ করিতে ইচ্ছুক। 
লাভবৎ (ব্রি) লাভঃ বিল্ঞতেহন্ত মতুপ্‌ মস্ত বঃ। লাভযুক্ত, 
লাভবিশিষ্ট। 





কমিয়া গিয়াছে, সেই কনরমুখেই লান্দীথানা গ্রাম। তথা হইতে | লাভস্থান (ক্লী) 'লাভন্ত স্থানং। জাতবালকের তন্বাদি 


কএক মাইল অগ্রসর হইলে আফগানস্থাংনর সমতলক্ষেত্রে আস! 
যায়। আফগানসীমাস্ত-পাক্ষগণ বণিকৃদিগকে এই সন্কটমুখে 
আনিয়া দিলে ইংরাজরাজের রক্ষিত ইরেগুলার লেভি নামক 
সেনাদল তাহাদের লান্দীখানাস্ক ইংরাজজ অধিকারে আনিয়া 
ছড়িয়া দেয়। 

লাঁন্দ্র, পাণিনীয় যাবাদিগণোক্ত একটী শব্দ । ( পাণ ৫81২৯) 

লাপ ( পুং) লপ-ঘঞ। কথন, লপন। 

লপিন্‌ (রি) লপ-ণিনি। কখনশীল। 

লাপ্য (খ্রি) লপাতে ইতি লপ-ণ্যৎ। কথনীয়। 

লাফ (দেশজ ) লম্ফ। 

লাকা (দেশ) ১ লক্ষ। ২ খরগোস। 


দ্বাদশভাবের মধ্যে লগ্লাববিক একাদশ স্থান, এই স্থানে লাভের 
বিষয় বিচার করিতে হয়, এই জন্য ইহাকে লাভস্থান কহে। 
ষষ্ঠীদাস লাভস্থানে নিয়পিখিত বিষয় চিন্তা করিতে বলিরাছেন-- 
“গজাশ্বযানবন্ত্রাণি শয্যকাঞ্চনকগ্যকাঃ । 
আমুবিগ্তার্থলাভঞ্চ লক্ষয়েল্লাভলগনতঃ ॥” ( যঠীদাস ) 
ইস্তী, অশ্ব, যানবাহনাদি, উত্তমভূষণার্দি, শধ্যা, ধনরত্বাদি, 
কন্তা, আমু, বিগ্ভা ;ও অর্থলাভ এই সকল বিষয় লাভস্থানে, 
অর্থাৎ লগ্নাবধিক একাদশ স্থানে চিন্তা করিতে হয়। 
লাভা (কী) লভ-গ্যৎ। লাভ। (শব্দ! * ) 
লামকায়ন (পুং) ৯ লমকের গোত্রাপত্য। (পা 8১1৯৯) 
২ আচাধ্যভেদ। 


লাকা, মর্য প্রবেশের বিলাদপুর-গ্রেলার অন্তর্গত একটী জমিদারী লামকায়নি (পুং) লমকের গোত্রাপত্য। 
সম্পত্তি, ভপরিমাণ ২৭২ বর্গমাইল । ৯৩৬ খৃষ্টাব্দ হইতে এখান- লামকায়নিন্‌ € পুং ) লামকায়ন শাখাধ্যায়ী। 


কার জমির্দারবংশ এই সম্পত্তি অধিকার করিতেছে । স্থানীয় 
অধিকারী কুন্বার বংশীয় । 
লাফাগড়, মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুর জেলার অন্তর্গত একটা গিরি- 


লামজ্জক (ক্লী) বীরণমূল। [ বীরণ শর দেখ ]২ উপীরবং 
পীতচ্ছবিভণবিশেষ । পধ্যায়_ন্ুনাল, অমুশাল, লব, লঘু, 
হাষ্টকাপধিক, শী, দীর্ঘমূল, জলাশয় । গুণ_-হিম, তিক্ত, বাত, 


হর্গ। বিলাসপুর নগর হইতে ২৫ মাইল উত্তরে লাফাশৈলোপরি | পিশ্ত, তৃষা, দাহ, শ্রম, মূঙ্ছাঁ,, রক্ত ও অরনাশক | (রাজনি"), 


ধ 


ঙ 





বৌদ্ধধর্ম দীক্ষিত হইয়া তিব্বতস্থ শ্রেষ্ঠ ধর্শ্যাজককে এই নামে 
অর্ভিহিত করিয়াছিলেন। তিব্বতীয় ভাষায় বলাম শের 
অর্থ শ্রেষ্ঠ এবং মোঙ্গলীয় দলই শবে সমুদ্র বুঝায় । 
রাজা থিজ্রো্গদে-ৎসান্‌ ( ৭২৮-৮৬ খৃষ্টান্দ) তিব্বতীয় 
বৌদ্ধযতিদিগের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ করিয়া তাহাদের আচার 
ব্যবহার প্রণালী নির্ধারিত করিনা দেন। কালে সেই প্রাচীন 
পদ্ধতির বিলোপ ঘটে এবং খৃষ্টীয় ১৫শ শতাবের, প্রারস্তে বর্তশান 
ধর্মপদ্ধতি সম্পূর্ণ পৃথক্‌. ও স্বাধীনভাবে গঠিত হয়। ্ুপ্রসিদ্ধ 
লামা ৎসেন্থাপা ১৪১৭ খুষ্টার্বে লাস! নগরীতে গাঃল্দ্ন সঙ্ঘারাম 
স্থাপন করেন এবং স্বম্বং সেই মঠের সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যক্ষ হন'। সাধা- 
রথে তীহাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধাতক্তি করিত, এই জন্য তিনিও সকলের 
উপর মহতী শক্তি সঞ্চালন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
তাহার প্রতি লোকের এরূপ অচলা ভক্তি জন্মিয়া ছিল যে, 
তাহার সন্তানসস্ততিদিগকেও তাহারা সেই দেবাংশ-সসুডূত 
বলিয়া বিবেচনা! করিত। সেই বিশ্বাসবলেই, তাহার পুত্রপোত্র- 
গণ অগ্যাপি সেই মঠের অধ্যক্ষ হইয়া রহিক্নাছেন ) কিন্তু লাসা 
নগরের সর্বশ্রেষ্ঠ বৌদ্ধধর্মীচাধ্য দলই লামা এবং তধিল্ছণপোর 
পঞ্চেন-ধন্‌-পোছের ধর্তপ্রভাব সাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করিলে, 
পূর্বোক্ত গাঃ-লদ্ন্‌ মঠাধিকারিগণের সমস্ত প্রতিপত্তি নষ্ট হইয়! 
যায়। শেষোক্ত লামাদ্বয়কে দেবাংশে অবতীর্ণ জানিয়া তাহার! 
দেবতারূপে পুজ্য জান করে। 
দলই লাম! সাধারণের নিকট ধ্যানী বোধিসন্থ চেন্রেশীর 
অংশসন্ৃত বা তাহারই অবতার বলিয়া গৃহীত। তাহাদের 
বিশ্বাস, বোপিসৰ চেন্রেশী ঘন যে মনুষ্যের দেহে প্রবিষ্ট হইয়া 
ধরাধামে অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন, তখনই তিনি স্বীয় শরীর 
হইতে একটা অপূর্ব জ্যোতিঃ বিকাশ করিয়া তাহাই সেই মনুয্যের 
*দেহে মিশাইয়া দেন। তাহাতে সেই মন্থুষ্োের দেহে দেবভাবের 
আবির্ভাব হইয়া থাকে। পঞ্চেন্‌ ধন্-পোছে নামধেয় লামা 
চেন্রেণী বোধিসত্বের পিতা অমিতাভের অবতার বলিয়া পুঞতত। 
কিংবদস্তী আছে, তসোন্থাপ। তাহার ছুইটা প্রধানতম 
শিষ্যকে পুনঃ পুনঃ জন্ম-পরিগ্রহ করিয়! বৌদ্ধধর্মের পবিত্রতা 
রক্ষা ও পরিপালন জন্ভক আদেশ দেন। তিনিই প্রথমে 
তাহাদের আচাধ্যমর্ধ্যাদার পার্থক্য ও প্রাধান্ত নির্দেশ করিয়া 
দেন তদনুসারেই উপরোক্ত দেবাংশদস্ৃত লামাত্বয়ের উৎপত্তি 
ঘটয়াছে। আমরা 0০0178র বংশতালিকা হইতে” জানিতে 





* তিব্যতভাধায় অগ্রবস্তা “ক অনুচ্ার্ধয। 


[ ২১৫ ] 


লামা (বলামা* ) ভিত বৌন্ধবতিতেদ | তাহাদের মধ্যে | 
সর্বশ্রেঠ বৌদ্ধসন্নযাসী দলই লামা নাছে পরিচিত। মোঙ্গলীয়গণ | 





পাঁরি যে, গেছুন্‌ গুব, (জন্ম ১৩৮৯ খৃঃ মৃত্যু ১৪৭৩ খুঃ ) সর্ব- 
প্রথমে গ্যেল্ব খন্-পোছে উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। অস্তাঁপি 
দলই লামাও সেই উপাধিতে পরিচিত আছেন ; সুতরাং ইহাম্বারা 
স্পষ্টই অন্থমান হয় যে, গেছুন্‌ গ্রবই প্রথমে দলই লামারূপে 


সাধারণের নিকট গৃহীত হইয়াছিলেন ) গাঃল্দন্‌* সঙ্ঘা- 
রামের মঠাধ্যক্ষ তসোন্থাপার বংশধর ধর্ধা-খচেন্‌ উক্ত 
মর্য্যাদা লাভ করেন নাই। ১৪৪৫ খুঠাকে তিনি তধিল্হণ,- 
পোর স্ুরৃহৎ সঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। উক্ত মঠের 
উপাধ্যায়ই সম্ভবতঃ পঞ্চেন্‌-খন্‌-পোছে নাম ধারণ করিয়া 
দলই লামার ন্তায় স্বীয় এ্রণী শক্ত বিস্তারে সচেষ্টিত 
হন। তিনি আপনার দৈবশক্তি সাধারণকে জ্ঞাপন করিয়া পুর্ণ 
মনোরথ হইলেও, দলই লামার ন্যায় ধর্শরাজো তাহার 
তারৃুশ প্রভাব বিস্তৃত অথবা তদধিকৃত ভূভাগে তাহার বাক্য 
বা উপদেশ ততদূর দেববাক্যবৎ সম্মানিত ও প্রতিপালিত হয় 
নাই। কেবলমাএ তিব্ব'5ভামে দলই লামার ন্যায় তিনি সমভাবে 
রাজশক্কিবিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

৫ম গ্যেল্ব-খন্পোছে লগ্ঙ্গ লোবজঙ্গ গ্যাম্তসো উচ্চীভি- 
লাষী ছিলেন। তিনি ভোটরাজের সহিত বিরোধকালে কুকু-নোর 
নামক হুদতীরবন্তী কোষোৎ-মোঙ্গলীয়দিগের নিকট দূত প্রেরণ 
করিয়া ভোটরাজধানী দিগাচা আক্রমণার্থ তাহাদের সাহাষ্য 
প্রার্থনা করেন । দিগার্টরর্‌ ভোটরাজের সহিত তাহার যুদ্ধে 
মোঙ্গলীয়গণ তিব্বত অধিকার করিয়া লবঙ্গ লোবজঙ্গকে 
সমর্পণ করেন । ১৬৪ খুষ্টার্ে এই ঘটনা ঘটে। নুতরাং 
তৎকাল হইতেই সমগ্র তিব্বত রাজ্যে দলই লামার অধিকার 
(09171১01] £1১৮1018)6100) বিস্তৃত হয়। 

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, লামাগণ বো।ধসত্বের অংশসগৃত। 
তিব্বতীয়গণের বিশ্বাস, তাহাদের কেহ কেহ নরদেহে ভূতে 
অবতীর্ণ, কেহু বা স্বীয় জ্যোতিঃ লাভদ্বারা অংশাবতাররূপে 
পুজিত। বৌদ্ধধন্মশান্্-প্রসিদ্ধ বোধিসব্বগণ যেরূপ সংসার-ধর্্ 
পরিত্যাগপূর্ববক প্রব্রজ্যাব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন, এই 
লামাগণও তদন্ুকরণে প্রাটীনতম বোৌদ্ধষতি( ভিক্ষু )দিগের 
সক্ঘ, শ্রমণের ও অর্থৎ-ধর্ম্ম পালন করিয়া থাকেন। মঠাঁবহারিণী 
বৌদ্ধভিক্ষুরীগণ লামাদিগের সাহত সমধর্শান্থশীগনে রত থাকিলেও 
সাধারণের চক্ষে সেরূপ সম্মাননার সহিত গৃহীত হন না । তাহার! 
সাধারণ উপাসক বলিয় পরিগণিত হইয়৷ থাকেম। 

সংসারধর্্মনিরত গৃহিব্যক্তির যদি পবিত্র বোদ্ধধর্খে বিশ্বাস 
থাকে, তাহা হইলে তাহার! ধার্শিক গৃহস্থ বলিয়া কথিত হন। 
ধর্োপদেশ শ্রবণে তাহাদের অধিকার আছে। তাহারা পথেশ- 
পদেশ পালন করিয়া সংসার-কাধ্য-নির্ধবাহ করিলে “উপাসক বা 





০০০২ 


চিজ টি ০ সক ০. এ 


বর্তনকারী ব্যক্তিমাত্র এবং ২ সন্নাসাশ্রমাবলম্বী শিষ্য। শেষোস্তঃ 


ন্প্্যাদ ) এবং চারিটা উপদ্দেশ পালন করিলে ঞ্েন্-থো বা 
ঞ্েন্‌-না নামে অভিহিত হইয়। থাকেন । 

ধর্মপ্রাণ তিব্বতীয় সমাজে লামাগণ পার্থিব ও আধ্যাত্মিক 
শক্তির আধারভূত এবং সর্ধসম্পদের ভোগাধিকারী জানিয়া- 


সাধারণে সেই আচার্যপদের প্রার্থী হইয়া থাকে। 
তদ্দেশবাসী অধিকাংশ লোকেই বাল্যকালে সংসার ধর্মে জলাঞ্জলি 
দিয়া লামার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে, রাজশক্তি ও ধর্ম 
শক্তিবলে অনুপ্রণিত এই আচাধ্যগণ লামাপদ প্রার্থী বালকিগের 
উপর যথেচ্ছ অর্থদণ্ড ও ( বতমুন্‌ গ্রল ) করিয়া থাকেন। শিক্ষা- 
নবিগী কালে তাহাদিগকে যথেষ্ট কায়িক ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। 
এই সকল অদানগধষিক কঠোরতা সব্েগ তিব্বতবাসী প্রত্যেক 
গৃহস্থই আপন আপন প্রথম বা প্রিয়তম পুত্রকে লামাপদে নিয়েগ 
করিবার জন্য তথাকার মঠে পাঠাইয়া দেন। তাহাদের অন্যান্য 
সম্তানসস্ততিরা! বিবাহিত হয় এবং গৃহস্থের ভরণপোষণার্থ নানা 
কার্যে ব্যাপৃত থাকে । যাহার প্রথম পুত্র ব্যতীত অপর পুত্রও 
লামা হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে, সেই ব্যক্তি ছুই বা 
ততোধিক পুত্র পাঠাইতে পারে। এই কারণে বৌদ্ধপ্রধান 
ভোটরাজ্যে প্রতি ছয় বা আট জনের মধ্যে একটা লাম! হইয়া 
পড়িয়াছে। সিকিমে এীৰপ ১:১০ জন, লাদকে ১ £ ১৩, 
ভোটানে ১২ ১০, স্পিতিতে ১:2৭, সিংহালে ১১৩০ বেমায় 
১ ২ ৩০, এবং উত্তর এসিয়ার কালমক্‌ জাতির মধ্যে ১৫* হইতে 
২০০ তাম্থূতে ১টী মার লামা বিছ্ঞমান'দেখা যায়। 

সবাগিন্টুইট্‌, ডাঃ কনিংহাম, ডাঃ কাম্বেল, মুরক্রফট্‌, স্মিড 
হুক্‌ প্রন্ৃতির তিব্বত ও লাদক শ্রমণ বিবরণী পাঠ করিলে জানা 
যায় যেতব্বত রাজধানী লস নগরীর দ্বাদশটা মঠে এবং তাহার 
সন্নিহিত ভূভাগে প্রায় ১৮৫০০ লামা আছে। পশ্চিম তিব্বত 
বা লাদক বিভাগের বর্তমান জনসংখ্যার প্রায় ৬ষ্টাংশই লামা । 

সাধারণ সন্ধাাসাশমে পাবমাথিক উৎকর্ষ সাপনের জন্য ১ শিব্য 
বা শিক্ষানবিশ, ২ দীক্ষিত শিষ্য । ইহারা পুরোতিতপদপ্রাপ্ত 
এবং ৩ মহামান্ত আঁচার্ধা বা ধর্মগুরু পদাপিকাপী হইবার ব্যবস্থা 
আছে। ভারতীয় বৌদ্ধসমাজে শ্রনণের, শ্রমণ বা ভিক্ষু এবং 
স্থবির বা উপাণাহা প্রভৃতি পদ -ষ্ট হয়; তিব্বতীয় লামা-সম্প্রদায় 
মদ্যেও সেইরূপ সাগন্য বালক হইতে স্হামান্ত আচার্য্যপদ্ লাভ 
কবিবারও চারিটী ক্রম আছে। তাহাদের শিক্ষানবিশকাল 
হেই ভাঁগে বিভক্ত । 

১ 4.গ-ঞ্রেন্ বাউপাসক। ধর্মভীবন অতিবাহনের অভি- 
প্রা্ে মাগার মঠ গ্রবেশপুর্বক শিক্ষাকাধ্যে ব্রতী হয়। এই 
উপাসক ছিবি,--পঞ্চ-মহাপাতক পরিবর্জনপূর্ববক ধর্মমমতানু- 


এই কারণে' 


শ্রেণীর মধ্যে যাহারা ১০টী উপদেশ পরিপালন এবং সাম্প্রদায়িক , 
পরিচ্ছদাদি পরিধানপূর্ধক এই ধর্শপথের পথিক হইতে প্রস্তত 
হন, তাহীরা “রব্বঙ্‌ নামে খ্যাত। মোঙ্গলেরা তাহাদিগকে 
স্কাবি, বন্দি, বন্দ বা বস্তে ৪লে। কালমাকগণ তাহাদিগকেই 
মীঝি বলিয়া থাকে। 

২ গে-তযুল ঝা শিক্ষাজীবনের প্রাথমিক পর্যায় । এই সময়ে 
তাহাদিগকে ৩৬্টা ধর্ম্মনিয়ম পালন করিতে হয়। মঠের অপ- 
রাঁপর লোকের নিকট তাহারা তখন কতকটা উপবর্ম্াধ্যক্ষ বলিয়া 
বিবেচিত, কিন্তু বৌদ্ধযতির ন্যায় সম্মানিত নহে । 

৩ গে-লোঙ্গ-_ধর্মাচার্য্য ও ভিক্ষু। ২৪ বৎসর বয়স্ক না 
হইলে কেহই এই পদমর্যাদা পাইবার অধিকারী নহেন। এই 
সময়ে তাহারা প্রকৃত দীক্ষিত-যতি বলিয়া গণ্য হয়। এরুপ 
অবস্থায় তাহাদিগকে ২৫৩টী নিয়ম রক্ষা করিতে হয়। 

৪ খান্-পো-_মঠাধাক্ষ বা উপাধায়। ইহাই লামা-সঙ্নযাস- 
ব্রতের চরম সীমা; কারণ “খান্‌ পো”ই শিক্ষিত, দীক্ষিত ও 
যতিদিগের প্রকৃত গুরু । তিনি এক্ষণে উপরোক্ত সাম্প্রদায়িক 
বিভাগত্রয়ের শিক্ষকতাকার্্য ব্রতী থাকিবেন । কেবলমাত্র যাহারা 
প্রশীশক্তির ছারা অন্তু গ্রাণিত বা বোধিসবাবতার, 'ছুত্ক্ত,, 
এবং আচাধ্য-দেব বলিয়া রাজশক্তিতে ভূষিত এরূপ লামাই 
খান্-পোদিগের উপর রহিলেন। বান্তবিক, ইহারা  পূর্ব-কথিত 
উপাধ্যায় বা গুরু ভিন্ন আর কিছু নহেন। বহু প্রাচীনকাল 
হইতেই এই রাজশক্কিসম্পন্ন দেবরূপী ধর্মযাজকগণই লামা বা 
আচাধ্য বলিয়৷ সন্মানিত হইয়৷ আসিতেছেন। অন্তান্ত মঠাধিকারী 
হইতে ভীহার পার্থক্য নির্দেশ জন্য তাহাকে শেষ্ঠ লামা (01811 
[7775 ) নামেও অভিহিত করা হইয়া গাঁকে। কেবল বড় 
বড় মঠেই এক এক জন খান্পো থাকেন £ নিকটস্থ ক্ষুদ্র ক 
লামাস্থান ও মন্দিরাদদির পরিদর্শকরূপে তীহারা তথাকার যাবতীয় 
কাধ্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন, তাহাঁদের এই পদ কতকাংশে 
কাঁথলিক্‌ বিশপদিগের মত । 

লাম।র দীক্ষা -গ্রাণীলী। 

দেপুঙ্গ, সেরা, গাঃ-ল্দন ও তষিল্ছন্পো প্রভৃতি ভোটরাজস্থ 
স্থপ্রসিদ্ধ সন্াসাশ্রমে ষে প্রণালীতে ( গো-লুগৃপ লামা-শিষয 
গৃহীত হইয়৷ থাকে, নিয়ে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় বিতৃত হইল । 
তিব্বতের অন্তান্ত মঠাধ্যক্ষগণও এ সকল মঠের আচরিত প্রথ! 
অনুসরণ করিয়। কাধ্য করিয়া থাকেন । 

যে বালককে (বৎসন্-ছউঙ.) পিতামাতা লামা করিবেন 
বলিয়া মনস্থ করিয়াছেন. সে স্বীয় ভবনে অষ্টম বৎসর ( ছয় 
হইতে বার পর্যন্তও ) কাল বাস করিবে, কিন্তু সেই সময়ে সে 
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: মঠে বাইয়া বিস্াত্যাস করিতে পারে। মঠ ষাটযোর সমর ] 


তাহাকে মন্তকে লাল বা হরিজ্রাবর্ে টুপি দিয়া যাইতে হয়। 
এখানে পাঠভ্যাসকালে শিক্ষাতিলাষী ছাত্রবৃন্দ শিক্ষান্থুরূপে 
উত্তরোত্তর উচ্চশ্রেণীতে উন্নীত হইয়! থাকে। এ শ্রেনীগুলি 
ডাপা, গো-ত্য-উল্‌ ও গে-লোও. অর্থাৎ যথাক্রমে শিক্ষানবিশ- 
শিষ্য, দীক্ষিত শিধা এবং যতি। ত্বাহারা বৌদ্ধবতিপদের 
অধিকারী হইয়া শিক্ষাবিভাশীয় কোন একটা বিশেষ বিজ্ঞানের 
উন্নতিসাধনে যরূপর হইতে পারেন। 

অনেক বালকই প্রধান মঠে বা সঙ্ঘারামে লামা-পদ 
ও তদনুরূপ শিক্ষালাভার্থ প্রবি্ই হইবার পূর্ব গ্রাম্যক্ষুদ্রমঠে 
প্রাথমিকপাঠ শিক্ষা সমাপন করিয়া থাকে এবং দীক্ষালাভের সময় 
মঠে আসিয়া সমাগত হয়। দিকেমের পেমিওঙ্গছি মঠে এবং 
মিন্দোলিঙ্গের নিউ.মা-সঙ্বারামে যেরূপ প্রথাকস বালকর্দিগকে 
শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, নিযে তাহাই প্রকাশিত হইল। 

উক্ত মঠদ্বয়ে কোন বালক শিক্ষার্থ আসিয়া! উপস্থিত হইলে, 
প্রথমে তাহাকে তাহার পিতার নাঁম, কুলমর্ধাদা ও পদমর্ধ্যাদ। 
জিজ্ঞাসা করা হয়। কোন কোন মঠে পিতা ধনবান্‌ হইলেই তাহারা 
তনয়কে মঠে রাখিয়া দেয়, কিস্ত সাধারণতঃ সকলগুলিই আবশ্তক। 
বালকের আভিজাত্য পরিজ্ঞাত হইবার পর, তাহার শারীরিক বল 
পরীক্ষা কর! হয়; কেন না, তাহার শরীর দুর্বল হইলে সে কখনই 
এতানৃশ কঠোর ব্রতপালনে সমর্থ হইবে না। প্রথমে তাহার 
বালক থখঞ্জ, বধির, মুক বা তোত.লা কি না, তাহা ভালরূপে 
পরীক্ষা! করেন। যদ্দি বালক স্নায়বিক দৌর্বাল্যাদি কোন দোষ- 
মুক্জ হয়, তাহা হইলে সে কখনই মঠে প্রবেশ করিতে পায় না। 
শারীরিক পরীক্ষায় উপযুক্ত বলিয়া নির্বাচিত হইবার পর, 
বালকের পিতা বা অভিভাবক মঠস্থ কোন যতি বা লামার নিকট 
স্বীয় পুত্রকে রাখিয়া আইসেন। যে যতি বালকের পরিকর্শক 
ও উপদেষ্টা হন, তিনি প্রায়ই তাহার নিকট আত্মীয় । যেখানে 
এইরূপ কোন নিকট আত্মীয়ের অভাব ঘটে, সেইখানে বাঁলকের 
কোঠ্ঠী-ফল বিচার করিয়া মঠস্থ কোন বৃদ্ধ যতিয হন্তে বাল- 
'কের ভারার্পণ করা হয়। তখন সেই বৃদ্ধ যতিই বালকদিগের 
উপদেষ্টা হন। গুরুর হস্তে সমর্পণকালে বালকের পিতা 
যতিকে সন্মান প্রদর্শনার্থ কিছু টাকা, থাস্তসামগ্রী ও মছ্য 
দিয়া থাঁকেন। স্থলবিশেষে এই টাকা দিবার পার্থক্য আছে। 
সিকিমের পেমিওজছি, সঙ্বারামে প্রায় দেড়দশ, টাকা এবং 
ভোটানে ১** ভোটানী মুদ্রা দিতে হয়। কুদর ক্ষুদ্র মঠে ১০২ 
টাকা পর্যন্ত দেওয়া হইয়া থাকে। 

গের্‌-গান্‌ বা উপদেশক যথোপযুক্ত অর্থ ও থাস্ত সামগ্রী লাভ 
করিয়। বাণককে মঠের মধ্যে লইয়া যান? পরে বে'বিস্তৃত কক্ষে 
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ফিরা সমবেত হইয়া বসিয়া থাকেন, সেই গৃে বালফকে : 
আনিয়া সকলের সঙ্গুখে তাহার ধংশপরিচয় এবং তাহার পিতার 
প্রদত্ত উপহায়ািপ্রাপ্তির কথা জামাইয়াঁ প্রধান যতির ব! 
দ্বউ-ছওসের' নিকট বাঁলকক্ষে শিষ্ত্বে নিয়োগ করিবার আদেশ 


০০ সি পিপিপি টিতে 


প্রার্থনা করেন। শ্রেষ্ট-যতি এবিষয়ে অগুমোদন টি এ 


বালক শিক্ষার্থিকূপে গৃহীত হয় । 

শিক্ষানবিশ অবস্থায় ওঁ বালকের কেশ ছাটিয়া দেওয়া হয়। 
তখন সে শিক্ষকের অধীনে সাধারণ বাস পরিধান করিয়া পাঠা- 
ভ্যাস করিতে পায়। ক,খওগহইতে আরস্ত করিয়া ক্রমশঃ 
সে কএকথানি গ্ষু্র কষুদ্র ধর্শপ্রস্থ কঠস্থ করিয়া লয়। এতস্থযতীত 
তাহ্‌কে নীতি-উপদেশ ও ব্যাকরণের কতকাংশ শিক্ষা এবং 
তাহার চরিত্র সংশৌধনার্থ এই সময়ে তাহাকে --দশবিধ ছুষ্্, 
নীচজন্মের লক্ষণ, সঙ্ঘের উদ্দেয ও বাক্যকথন প্রণালী বিষয়েও 
নানারূপ উপদেশ দেওয়৷ হইয়া থাকে। এই পাঠ্যাবস্থার প্রথম 
বৎসরে বালকের পিতা বা আত্ীয়বর্গ মাসে একদিন মাত্র দেখিতে 
আইসেন এবং শিক্ষকের বেতন ও বালকের খোরাকী খরচ দিয়া 
তাহারা কতদূর শিক্ষা প্রা্ডি হইয়াছে জানিম়া চলিয়া যান। এই- 
রূপ অবস্থায় ছুই বা তিন বৎসর মধ্যে বালক আবশ্তকীয় সকল 
পাঠ্য কগম্থ এবং তাহা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে অভ্যস্ত হইলে 
শিক্ষক তাহাকে গে-শষ-উল্‌ পদের উপযুক্ত জানিয় প্রধান 
যতির (স্প্যির্গন্‌) নিকট প্রবেশাধিকার প্রার্থনা করিষা। ' 
পাঁঠান। দরথস্ত পাঠাইবার সময় বালককে একখানি উওরীয় 
ও ১০২ টাঁকা পাঠাইতে হয়। প্রধান যতি পুনরায় তাহার 
শারীরিক ও মানসিক ' শক্তির পরীক্ষা! লন, তদনস্তর তাহাকে 
গে-ত্য-উল্‌ পদের উপযোগী জানিয়! তৎপদে নিয়োগার্থ একখানি 
জ(মিন-নাম! লিখাইয়! বৃদ্ধান্থুলির ছাপ দিয়া লন। পরে শাখা- 
বিশেষে শিক্ষ সমাধানার্থ শিক্ষক স্বীয় ছাত্রকে তথাকার প্রধান 
মঠাধ্যক্ষের (উপাধ্যায় )নিকট লইয়া যান। এ উপাধ্যায়কে 
তৎকালে প্রণামী স্বরূপ ১২ টাকা ও একথানি উত্তরীয় দিতে হয়। 

গুরু শিষ্যসঙ্গে উপাধ্যায়ের সমক্ষে উপনীত হইলে উপাধ্যায় 
গুরুকে এই কয়টা প্রশ্ন করেন । প্লামা-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে ইহার 
বলবতী ইচ্ছা আছে কিনা? এবালক ক্রীতদাস, খণী কিংব! 
সৈনিকবৃত্তিধারী কি না? ইহার বংশমর্ধযাদা কিরূপ, কেহ ইহার 
এই ধর্মগ্রহণে আপত্তি উথাপন করিয়াছে কি? এ কখন বুদ্ধের 
আল্ঞাত্রয়ের অবহেল! করিয়াছে? জলে বিষ ঢালিয়াছে বা 
পর্বতাস্তয্লাল হইতে পক্ষী্দিগকে ঢেলা মারিয়াছে ?” ইত্যাদি । 
উপরোক্ত প্রশ্নসমুহের যথাযথ উত্তর পাইয়া সত্তষ্ট হইলে 
উপাধ্যায় তাহাকে জরধীত পাঠযগ্রন্থসমূহের আনুপুর্বিক পাঠ 
আবৃত্তি করিতে বলেন। মঠাচাধ্য বালকের মেধা ও বিনয়াদি গুণে 
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ৃদ্ধান্থুলির ছাপ দিয়া রাখেন এবং বালককে একথানি উত্তরীয় 
পারিতোবিক দেন। ত্নন্তর তাহাকে শাক্যমুনির সংসারত্যাগ 
ও সন্ন্যাসা শ্রমগ্রহণকা লীন বাসবারণের অনুরূপ লাল বা হরিদ্রা- 
জিত বস্ত্র পরিধান করান হয়। বালক উপাধ্যায়ের পরীক্ষায় 
লাঁমা* ধর্মমগ্রহণের অনুপযোগী হইলে তাহাকে মঠ হইতে তাড়াইয়। 
দেওয়া হয় এবং তাহার শিক্ষক দণ্ডনীয় হন। উপাধ্যায় তাহাকে 
বেত্রাঘাত করেন এবং এ শিক্ষক মঠে আলোক জালাইবার জন্য 
কএক সের মাখম দিতে বাধ্য হন। 
উপাধ্যায়কক অনুমোদিত হইলে,শিক্ষক পুনরায় এ বালককে 

লইয়। মটস্থ 'জাল-ডেঁ” বা! শ্রেষ্ঠ লামার নিকট লইয়া যান এবং 
তাহাকেও একখানি উত্তরীয় ও একটা টাকা প্রণামী দিয়া স্বীয় 
বক্তব্য জ্ঞাপন করেন। শ্রেষ্ঠ লামা তাহাকে মঠবামের অনি- 
কার ও স্থানদ।নপূর্ববন্ পুনরায় একখানি খাতায় তাহার নাম 
লিিয়৷ রাখেন। এই বালক যদি ভবিষ্যতে কোন অপরাধ 
করে, তাহ! হইলে সে ও তাহার গুক দগুনীয় হইয়া থাকে। 

জাল্ডো-লামা কর্তৃক নাম লেখা হইবার পর, সেই বালক 
ভাপা পদাভিযিক্ত হইয়! মঠে ফিরিয়া আইসে। অবস্থান্ুসারে সে 
সেই মঠের অপরাপর সহাধ্যায়ীধিগকে চা গান করাইয়া থাকে। 
যদি সেখ।নে তাহার কোন আম্মীধ না থাকে এবং থাগ্ভাদি রদ্ধনের 
অঙ্গুবিধা ঘটে,ত।হ! হইলে মঠের ভাঙার হইতে নে খাগ্ঠাদি পায়। 
তাহার আত্মীয়ের খাছহিসাবে যাহা কিছ পাঠাইয়া দেন, 
তাহা তিনভাগ করিয়া তাভার একভাগ মঞ-ভাঙারে গৃহীত হয় 
এবং অব্শিষ্ট হইতে সে স্তেদ-গগড ধ্বস গজন, জীগম, 
াষ-.পর, ন্গ্রা-লুগ্স্‌ গুভাতি যতিব উপযোগী বস্ত্র, পানপাত, 
ময়বীর গলি ও একছুড়া মাল! পায়। অতপর গ্ত্রজ্যারত 
অবলম্বন করিয়া মে ধ5 দিন না স্ল্যাসিবৎ 'নীচবানুটাণ করিতে 
পারে, ততদিন মে গেত্ধুল বা শ্মণগ্দ পায় না এবং মঠের ধর্ম 
কাধ্যে যোগ দিবার অধিকাণী হয় সা। 

ড়াপা পদাভিষিক্ত বাণক কর্ধনিষ্ঠার গীবাত্ণী হইয়া পর 
কাধ্যে লিপ্ত হইবার আশাদ মঠাঁথিকারী শে্নামাতে (দশে- 
লদেন-খু-ধন্‌-পোছে ) শ্বীয় অভিলাষ কাগন করেন। এ সময়ে 
তাহাকে একথানি উত্তরীয় ও সাধ্যমত অধিক টাকা ( পুর্জাপেশা 
বেণী) প্রণামী দিতে হয়। শ্রেষ্ঠ লামার অভিনন্দন অন্সাবে সে 
গেতুল-পদলাভ করিয়া থাকে । বালককে গেত্ষূল পদাঁভিশিক্ত 
করিতে একটী দিন নির্দিষ্ট হয়। সাধারণতঃ 'উপোসথ বা 
উপবাসদিনই প্রশস্ত। প্র ধিনে তাহার মন্তক মণ্ডন করিয়া 
দেওয়া হয়। ফেবলমাত্র মধ্যস্থলে একটা শিখা থাকে । তদনন্তর 
ভাহাকে সঙ্বের প্রধান প্রকোষ্ঠে উপাধ্যায়ের সম্মুথে আনিয়া 
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সন্ন্যাসীর বেশধারণ করান হয়। একটা মন্ত্র পাঠের পর, শেষ্ঠ 
লামা অথবা মঠাধ্যক্ষ লামা তাহার সন্যাসাশ্রমের একটা স্বতন্ত্র 
নামকরণ করেন। তৎপরে এ বালক সন্যাসধর্শ স্বেচ্ছায় ও 
সানন্দে গ্রহণ করিয়াছে জানাইলে মঠাধিকারী বা দীক্ষা- 
কার্যের সময় উপস্থিত লাম! সেই শিখা কাটিয়া দেন। তখন সেই 
গেত্যুল ৩৬টী ধর্্মোপদেশ ও ৩৬টী নিয়ম পালন করিতে 
বাধ্য হয়। সে প্রধান লামাকে নরদেহী বুদ্ধ বলিয়া জ্ঞান করে 
এবং তাহার কথিত “আমি বুদ্ধ, ধর্দ ও সজ্মঘের আশ্রম গ্রহণ 
করিলাম।” এই মহীমন্ত্র তিনবার উচ্চারণ পূর্বক অঙ্গীকার 
করিলে সংস্কারকাধ্য সমাধা হইয়া যায়। সংস্কার-সমাধানাস্তে 
সে লামাকে একথানি কাপড় ও ১০টা টাকা প্রণামী দেয়। 
এখন হইতে সেই গেত্যুল লামাপ্রদত্ত নাম ও উপাধিতে মঠমধ্যে 
পরিচিত থাকে । 

ইহার পর তাহাকে সঙ্ঘের দালানে আনিয়া “মঠের সহিত 
তাহার বিবাহরূপ” একটা প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা হয়। তখন 
তাহার মাথায় টোপর এবং হস্তে প্রজলিত ধৃপ থাকে । তদনস্তর 
তাহাকে নির্দিষ্ট আসনে বসান হয়। যে বৌদ্ধ যতি এই সময়ে 
তাহাকে যতিধর্ম্ের রীতিনীতি প্রভৃতি শিক্ষা দেয় তিনি ব-গ্রাগ, 
নামে অভিহিত। বজ্জাচা্য-সম্প্রদায়তূক্ত তান্ত্রিক-কৌদ্ধাচার্যয- 
গণের এই দীক্ষাপ্রথা কতকতা৷ নেপালী “বীঢা”বিগের মত। 

[ নেপাল দেখ। ] 

যতিরূপে দীক্ষিত এবং তৎসাম্প্রদায়িক সমুদায় কর্মে অধি- 
কারী হইলেও, সে ড়াপা বা ছাত্র বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। এ 
সময়েও প্রায় ৩ বৎসর কাল তাহাকে বিগ্ভাত্যাস করিতে হয়। 
তদনস্তর সেই বালক যতিধর্ের খগ.-ছ"উন” শিক্ষাকাল অতিক্রম 
করে। তাহার পর সে স্বতন্ত্র বাসের জন্য একটা ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ 
পায়। এইরপে শিক্ষার পারদর্শিতান্থসারে সে পর-পাঁ ও 
গে-লে।ড, (পুর্ণ যতি) দে উন্নীত হয়। তিব্বতীয় প্রধান 
খ'ধান সঙ্পারঠমের অধাঙ্দ যতিরাই কেবলমাত্র লামা উপাধি 
গত কারযা থাকেন । 

পগ-ছাউন গদাঁসীন হইলেও সে শিক্ষাকাল অতিক্রম 

বিতে নারে সা। এখন হইতে তাহাকে কঠোর পরিশ্রমের 

ইভ ধর্শশাজ্রাদি এধায়ন করিতে হয়। শান্সীলোচনা ব্যতীত 
সেই শিষ্য কোনদপ শিল্প বা চিন্রবিষ্ভা অভ্যাস করিতে পারে। 
তথন গ্াঠে ন্ববহ্েলা করিলে তাহাকে বেত্রাঘাত করা হইয়া 
থাঁকে। এই অমসে যে আচার্য্য গেতযুলকে বৌদ্ধধর্মের গৃ়-রহস্ত 
উ-দ্দন করিয়া দেন, তিনি "স-বৈ-লামা” নামে এ বালকের 
নিকট চিরদিন পুজিত হন। এই সময়ে প্রায়ই তাহাদিগকে 
পরীক্ষা করা হইয়া থাকে। 





লাম! 


একী সঙ্ঘারামের অন্তরূ্ঞ প্রত্যেক মঠেই এক একজন 
ধর্মাচার্য থাকেন। তাহারা তথায় শ্রেষ্ঠ-লামার পদে অধিষ্ঠিত । 
সুত্র, বিনয় ও অভিধর্্ নামক ধর্্শাখার একটা বিষয়ে 
পারদর্শিতা লাভ ন! করিতে পারিলে কেহই লাম! পদ পান ন!। 
লামাদিগের মধ্যে যিনি যত অধিক ধর্শশান্্ পাঠ করিয়াছেন, 
তিনি পণ্ডিতমহলে তত অধিক পুজ্য । এই কারণে গেখযুল- 
গণও স্থ স্ব উপাধ্যায়ের অধ্যাপনায় এক একটা বিষয়ে পারদর্শিতা 
কাঁভ করিয়া থাকেন। প্রত্যহ পাঠের সময়ে ঘণ্টা-শব হয়। 
প্র শব শুনিয়া তাহার! পাঠ গৃহে গিয়া পাঠাভাস করে এবং 
স্বীয় আচার্যের নিকট নূতন পাঠ লয়। এইরূপে আবশ্যকীয় 
পাঠ সমাপ্ত হইলেই তাহাদের পরীক্ষা লওয়া হইয়া খাকে। 
গ্রথমে এক বৎসর পরে এবং তদাস্তর এক বা দই বতমব পরে 
পরীক্ষা গৃহীত হয়। এই ছুইটী গনী উতীর্দ হওয়া পর্যন্ত 
তাহাদিগকে চ৷ গ্রস্তত ও সঙ্বের বুদ্ধ যাতিদগের আজ্ঞাবহন 
করিতে হইয়া থাকে । 

পরীক্ষাকালে প্রত্যেক সঙ্ঘারামের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাধ্যায় ও 
যতিগণ একটা প্রকৌঠে সমবেত হন। ভগায় নকলেই নিকষ 
ভাবে বদিয়া থাকেন এবং সাহার »্ধান্থদো গেত্যল উড়াইলা 
্বীয় নির্দিট পাঠ আবৃত্তি ধ্রে। যদি "স কোল স্থান তণিয়া 
যায়, তাহা হইলে তাহার গাঠ শ্বরণার্থ আপার একজন তাহার 
পার্থে ঈীড়াইয়া সেই স্থানবিশেষ ধরাইয়া ঘেয়। অথম পরীক্ষা 
সমস্ত পাঠ্য-পুস্তকগুলি এইর্গে আবৃত্তি করিত জা ৩ ধিন 
লাগে এবং প্রত্যেক দিনে অহ বাঁক যয আয় বিশাম 
করিতে পায়। প্র অবসরে সে পরবত্তী গ্র্খাঁন পুনরায় দেখিয়া 
লইতে পারে। 

যেসকল যুবক এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারে, 
তাহাকে বিশেষ লাঞ্ছনার হহিত এ গৃহ হিতে খাহিতল আটা 
ছে*ওস্‌ খুমস্পা” উত্তম-মধ)য প্রহাদ করিত থাঁত। ধু এও 
বালক উপবূ্ণপরি তিন বত্মর পরীদ্চা অন্ুভীগ্‌ হাঃ "টা হন 
তাহাকে মঠ হঈতে বাহিব করয়া দেয় বেবণনাত্র দস 
সম্তানেরাই এরূপ স্থলে ঘিক অর্থও টি মা” লানাগদ 
প্রার্থ থাকিয়া বিদ্যাত্যাস বর্নবূত পারে। হিবদীপুজের অর 
অবস্থায় ধর্মজীবন অতিবাহন করিতে প্রানী হীন জাঁধুচেশ 
গৃহীরূপে দ্রিনপাত করিতে গারে; বিদ্ত তাহাকে সম্ঘারামের 
কোন কোন মঠের দাস্তবৃত্তি করিতে হয। যদি সে পরে পীর- 
দর্শিত! লাত করে, তাহা হইলে তাহাকে কোন গ্রাম্য মঠের 
লামাচাধ্য করিয়া দেওয়! হয়। কিন্তু তখন সলামার হায় 
মধ্যাদাধুক্ত হইলেও তৎপদাধিকারে প্রকৃত অধিকারী নহেন। 

উপরোক পরীক্ষ। অপেক্ষা ছাত্রসজ্যের পরম্পর বিচার বড়ই 
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লামা 


আনতে 


মনোরম। উহাতে ছাত্রের শিক্ষা কিন্ূপ হইয়াছে তাহা বিশেষ 
ভাবে পরীক্ষিত হইয়া থাকে । তিব্বতের সুপগ্রসিদ্ধ দে-পুঙ্গ, 
তষিল্হ্ণপো, সের ও গাঃল্দন সঙ্ঘারামে সময় সময় এ্রন্ন্প 
বিচার-সভা আহত হইয়া থাকে। এর স্থলে প্রায় ৪ হইতে 
৮ হাজার পধ্যস্ত বৌদ্ধব-যতি সমবেত হয়। ইহাকে তিব্বতীয় 
ভাষায় “ম্ৎযান্-ঞ্রিদ্‌, বলে। শিষ্যগণ ধশ্মশান্ ও ধণ্মতত্বের 
সারমন্্ম অবগত হইয়াছেন কি না, তাহা এই বিচার সভায় 
আলোচিত হয়। যেস্থানে এই সভা হয়, তাহা শালগাছের 
গুঁড়ি ও পাথর দিয়া ঘেরাঁ। বৌদ্ধযতি ভিন্ন অপর লোকের 
তথাক় প্রবেশ নিষেধ । উহার মধ্যস্থিত সর্বোচ্চ গ্রস্তরাসনে 
সকাবন্-ম্গোন্, তন্গিয়ের ক্ষুদ্রাসনে ম্থান্পো এবং তদপেক্ষা 
নিয়তম্‌ নির্দিষ্ট আসনে প্রধান গাসক উপবেশন করে। তাহার 
চতুর্দিকে সাততাগে বিভক্ত দর্কর্দর বসিবার স্থান। প্রশ্- 
কারী জরিদাঘপণের উদ্দীফ গরিশোতিত হইয়া! দর্শকমগ্ডলীর 
সমক্ষে করযোঁড়ে স্বীয় গুরশ্ন উহ্থাগলস্‌ করেন। সমবেত ছাত্র" 
মণ্ডলীর মান্য “ব কেহ এ প্রপ্রগুলিঘ সম্যক উত্তর দান 
হরিতে পারে, সেই ছাত্র লামার আদেশে উচ্চ শ্রেণাতে উন্নীত 
হইয়া থাঁকে। 

বংসনের মধো শ্রীষ্ম, শব্ৎ শ্রীত ও ব্যন্তকালে চারিবার এই 
বিচার-৩ভা আহত জইযা খক। এই্রূণে দ্বাদ্শবর্ষকাল শিক্ষা 
করিনা শুগাতিত বলিয়া! গরিটিজ হইতে পারিলে, অন্ততঃপক্ষে 
তিশ হই চতুর্বিশ্ন্চি বর্মের পর গেতষুল্‌ স্বীয় অধ্যবসায়বলে 
গেলোঙগ প্রাপ্ত হন। গেত্ষুল হইবার পময যেরূপ প্রথার 
ভন্রসর॥ করিয়া উদ্ণ্ধাঁয় ৬] ভেষ্ঠ-শামার অভিমত গ্রহণ 
কাঁরতে হইছিল, এবারও তাহাকে সেইরূপ করিয়া মঠের 
তলিকীয় নাম লিখাইয। প্রত ঘি হইতে হয়। থে যতি স্বীয় 
ভাধারসৎ লে একা বাগ্রস্ভায়, অথবা মঠের প্রধান 
গবীঙ্ষার় উভীর্ণ হইতে পাঁব্ন তিনিই তৌন্ধধন্মতবের শ্রেষ্ঠ 
উপাদি শাভ করিয়া থাকেন ' উপাধি প্রাণির পর তিনি 
২৫ কার আটচ।ম্যম্ষণাদ। লাতের শধিক!রী হন। 

গেছে বং পজম্পা! বৌমধ্দু্র শ্রে্ উপাধি । শে-লোও 
(িক্ষা বলে ণে যে হইল কোন এড বৈজ্ঞানিক তস্বালোচনায় 
যুক্ত থকিতে পারেন, কিন্তু কতদিন না তিনি এ পদে 
উদীত হইহেন ) ততদিন তাহাকে ধন্ুপান্ত্ই আলোচনা করিতে 
হইবে । গেষে উপাধি ওণপ্ধ এলেন বৌদ্ধঘতি তিব্বত, মোজ- 
লিয়া, আস্দে ও গিনগাজোর গবমেন্চের পরিদর্শনে পরিচালিত 
সঙ্ঘারামের প্রধান নামা খা স্ক্যবস্ম্গোন্‌ পদে অভিষিক্ত 
আছেন। ফাহার। মঠাচাধ্যের পদগ্রহণ করেন না, 
তাহার! মঠে থাকিয়া তন্শান্্র অধ্যয়নে রত হন। পরে তন্তরশান্তরের 


লামা 


পা শি 
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বক্ষ্যমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সর্ধ্বজনমান্ত গাঃ-ল্দন্‌ সজ্ঘারামের 
থৃপ' পদ লাভ করেন । 

রব-জম্-প পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রের! সাঁধারণে লামা বলিরাই 
গৃহীত । তাহার! প্রকাশ্স্থানে সকলকে বৌদ্ধধর্শ্ের উপদেশ দিয়া 
থাকেন । তিব্বতের হ্বাদশটা প্রসিদ্ধ সঙ্ঘারাম ব্যতীত গন্য কোন 
মঠাধ্যক্ষের এই উপাধি দানের অধিকার নাই। দেবাংশসস্তৃত 
লামাগণের জন্ত নিদিষ্ট পদ ও কার্যাবলীতে তাহাদের অধিকার 
জাছে। রাজশক্তিধারী দলই লামা এরূপ ছাত্রদিগকে “ছ*ওজে, 
ও “পণ্ডিত” উপাধি দিয়া থাকেন। এতছ্ভয়ের মধ্যবস্তী উপাধির 
নাম লো-ৎস-ব। “রব-জম প' ও 'ছ+ওজে' উপাধি প্রায় সমান । 
ইহার তৈ-জী বলিয়। সম্মানিত । অুতরাং দেবাংশসম্তৃত লামা- 
দ্িগের নিয়ে যথাক্রমে খান্-পো, ছ'ওজে এবং রবজম-প পদাধি- 
কারিগণ মর্ধসদাসম্পন্ন ॥ ছ,ওজে ও রব -জম্-প শ্রেণী হইতে খান্‌ 
পো নির্বাচন হষ্য়া থাকে। কোন কোন মঠে খান্পো'র 
সহকারিরূপে ছ"ওজে নিযুক্ত দেখা যায়। ছোট ছোট মঠে 
প্রধান লামার কাধ্য ছ'ওজে বা রব.জম-প-দিগের হস্তে 
হস্ত আছে। 

রমো-ছে ও মো-রু নামক মঠে ভোজবিষ্তা ও ভৌতিকবিদ্যা 
শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র শাখ। প্রতিষ্টিত আছে । যাহারা এই বিদ্যা- 
লয়ে থাকিয়! এই বিজ্ঞানের গুড় রহস্তের মর্শা অবগত হইয়া 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তাহারা উগ.রম্প নামে অভিহিত। 
তাহার! আমুর্ক্বদ, রসায়ন, ভূততত্ব প্রভৃতি আ7লাচন! করিয়া 
থাকেন । শৈবসম্প্রদায়ের সায় তাহারা! বেশভষা ধারণ করে। 
সম্ভবতঃ তান্ত্রিক কাপালিক-মত অনুসরণ করিয়াই এই সম্প্রী- 
দায়ের উদ্ভব হয়! থাকিবে । এই শেণির অজ্ঞ বাক্তিরা "গত 
প' বা ভবিষাদ্বক্তা বলিয়া! পাঁরচিত। তাহারা ঝাড়ন, ফুকন 
ও ভূতনামান প্রন্থতি কাধ্য দেখাইয়! থাকে । 


মঠের শাসন বাবস্থা । 


এক একটী স্থবুহত সঙ্বারাম সহ সহস্র বৌদ্ধযতি বাস 
করে। একটাী সুনিয়ম-সন্বদ্ধ শাসন প্রণালী ব্যতীত উহার কাঁধ্য- 
পরম্পরা সুচাকুরূপে পরিচালিত হইতে পারে না দেখিয়! লামাগণ 
তথাকার কার্ধ্যাবলী নির্কিরোধে নির্বাহ করিবার জন্য একটি 
শাসনতগ্র প্রতিষ্ঠা করিয়া! লইয়াছেন। তথায় একরূপ রাজতন্তরই 
বিদ্যমান দেখা যায় । এই পদ্ধতি পরিচালন জন্য পরিদর্শক 
রূপে কএকজন কর্মচারী নিযুক্ত আছেন । ত্তীহারা তথাকার 
হিসাব লেখকের কার্ধ্য করেন এবং আবশ্তকমতে ছুরৃত্ত ছাত্র- 
সজ্বেরও অপরাধানুরূপ দণডবিধান করিয়া থাকেন। 

কু যো, চুল-কু প্রভৃতি উপাধিধারী দেবানুগৃহীত জামারাই 
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এই সকলের সঙ্ঘারামের একমাত্র বর্তী। মোঙ্গলীয় বৌদ্ধ 
সম্প্রদায়ে তাহার! খুঁবিলিঘন নামে খ্যাত। কোন্ু কোন সঙ্জা- 
রামে খান্‌-পো বা! উপাধ্যাক়ই অধ্যক্ষ । এই সকল খান্-পো 
দলই লামার অনুমতিক্রমে বা প্রাদেশিক লামা-প্রধানগণের 
আদেশানুসারেই নিষুত্ত হইয়া থাকেন। তাহার! একক্রমে 
সাঁতবৎসর মাত্র একটী যঠের অধ্যক্ষ থাকিতে পারেন। তীহা- 
দের অধীনে নিয়োক্ত কর্ধচারিগণ মঠের সুশৃঙ্খল। ও স্থুশীসন 
রক্ষা করিতে ব্যাপৃত আছেন। তীহারাঁ সকলেই মঠৰাসী 
যতিদিগের অভিমতানুসারে নির্বাচিত এবং সকলেই নির্দিষ্ট 
কাল পর্যন্ত নিয়োজিত পদের মর্য্যাদ! রক্ষা করিতে বাধ্য । 

১ লোব-পোন্‌ বা অধ্যাপক--ইনি সঙ্ঘারামের ধর্ম ও বিস্তা- 

শিক্ষার পরিদর্শক । 

২ ছ্ছগ-দৃসো--কোধাধ্যক্ষ ও খাঁজাজী | 

৩ ঞ্রর্-পবা প্দ্যি ঞ্র্-্ভাগারী। 

৪ গে-কো। এবং ঝাল নো--হাকিম ও সেনাধ্যক্ষ। ইহারা ছুই 
ব্যক্তি, পুলিশ কর্মমচারির স্কায় ইতত্ততঃ প্রহ্রীরূপে পরিভ্রমণ 
করেন এবং যমঠবাসিগণের দ্বোষগুণের বিচার করিয়া থাকেন। 
ইহাদের সহকারীক্ধপে ছুই জন হগ.-৫ঞ্র আছেন। 

€ উম্-দ্সে--প্রধান গায়ক । 

৬ কু-৫ঞরের্‌-ধর্দ্মালয়ের পরিচারক । 

৭ ছ'অব.দ্রেন-জলদাঁনকারী | 

৮ জ-ম--চা-সরবরাহকারী | 

ইভ! ভিন্ন প্রত্যেক মঠেই সম্পাদক ও পরিদর্শকগণ, পাঁচকধল, 
পুররক্দী, অতিথি-সতকারক, হিসাবরক্ষক, করসংগ্রাহক, 
টিকিংসক, চিত্রকর, বণিকৃ-যতি,ভূতের রোঝা ও মাঙ্গল্য-দণ্ডবাহী 
প্রভৃতি নিযুক্ত আছেন । 

সক্যারামসমূহের কাধ্যাবলী সুনিয়মে পরিচালিত করিবার 
জন্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিভাগ নির্দিষ্ট হইয়াছে । দেঞ্টুজ সঙ্ঘারাম 
৭৭০০ ঘত্তি বাস করেন। তীহারা বলো-গসাল-গিওও স্গো- 
মঙ,বদে-যঙস্‌ ও স্ঙগস্‌ প নামক চারিটা বিশ্ববিগ্ভালয়ের অধীন 
প্রত্যেক বিগ্যালয়ই এক একজন উপাধ্যায়ের কর্তৃত্বে পরিচালিত। 
যতিগণ প্রাদেশিক ও জাতীয় বিডাগান্থসারে বিভিন্ন মঠাবাসে 
স্থান পাইয়া! থাকে । সেই বিভিন্ন শ্রেণীগত বাসাগুলি থম্‌স্‌- 
থ্যন (7১801700121 100688106 019) এবং বিদ্ভালয়গুলি 
গ্রব-ত্ষন্‌ (0০11929 ) নামে খ্যাত । প্রথমোক্ত স্থানে যতিগণ 
আহার, শয়ন ও অধ্যয়ন করে. এবং শেষোক্ত টোলে যাইয়া 
তাহার! হ্ব স্ব গুরুর নিকট অধীত পাঠের আলোচনায় প্রবৃত্ত 
হয়। এ সক্বারামের, সর্ধ্ বৃহৎ প্রকোষ্টে ( ঠসোগস্-ছেল-ল্হ- 
খঙ ). সাধারণের প্রবেশাধিকার: জাছে। 






সের সঙ্ঘারামে ৫২০ যতি বাস করেন । তন্মধ্যে বয়েরা, 
স্ঙগস-পঙ্থাদ্‌-প বিস্তালয়ের প্রত্যেকের অধীনে এক একটা 
শাখাসমিতি আছে। গাঃ ল্দন্‌ সঙ্ঘারামে ৩৩০ বৌদ্ধ যতি 
থঠুকেন। ব্যঙ-তসে ও ষর-ৎসে নামক ছুইটা শাখা বিগ্যালয় 
ইহার অস্তভূ্ত এবং তৎ সংস্পর্শে বাসা আছে। তিষিল্হণপোর 
প্রসিদ্ধ সঙ্ঘারামে তিনটা “ত-তযঙ্গ' বা বিদ্যালয় আছে? 
তদধীনে প্রায় ৪*টা খমত্ষন্‌ বা শিষ্যাবাস দেখা যায়। 

বঙ্গের প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত রাঁয় শরচ্চন্্র দাঁসবাহাছুর 
হুপ্রসিদ্ধ তষিল্হূণপো সঙ্ঘারাম পরিভ্রমণ করিয়া তাহার যথাযথ 
বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন । (উহ তৎসম্পাদিত ০০1" 700. 
শুও৮, 90০5. [9018 [. 0. 1% (1899) এবং 90778) (০ 
ব7739 0100 001701100০1 নামক গ্রন্থে বিশদরূপে বিবৃত 
আছে।) শেষোক্ত গ্রন্থের ৭গপৃষ্ঠায় লিখিত আছে-_তু-খম্‌ প্রদেশ- 
বাঁসী তষিল্হ্ণপৌর একজন দেবরুপাঁলন্ধ নবীন লামা ১৮৮১ 
খৃ্টাবের ১৫ই ডিসেম্বর উপবাস ও পর্বদিন জানিয়া বৌদ্ধ্যতি- 
'দিগের তু-খম্ৎসন্‌ পদ্দলাভের ইচ্ছা করেন । তদমুসারে তিনি কুন্‌- 
খ্যব লিঙ্গ হইতে পঞ্চেন্কে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। তিনি উক্ত 
সঙ্ঘারামের মধ্যস্থ ৩৮** যতির প্রত্যেক ব্যক্তিকে এক টাকা, 
শ্রেষ্ঠ লামাকে উপহার ও প্রণামী এবং লামাবিগ্ালয়ে (০০189 
0£ 11001570919 1[81078) বিস্তর অর্থ দান করিয়াছিলেন । পঞ্চেন্‌ 
আঁসিলে সকলে বাগ্োগ্ভমসহকারে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া 
মঠের প্রধান প্রকোষ্ঠে লইয়া আসেন। তিনি এই উপাসনা- 
গৃহে (ৎসৌ-খঙ্গ ) আসিয়া বেদীর উপর উপবিষ্ট হইলে এই 
উৎসবের ক্রিয়াকাণ্ড আরন্ধ হয়। তাহা সমাধা হইতে রাত্রি 
১০টা হয়। তৎপরে ভোজাদ্রব্য, মাঁল্য ও অপরাপর ভ্রব্য 
লইয়া যতিগণ স্ব স্ব মঠাবাসে ফিরিয়া আইসেন। এই যজ্ঞ 
সমাপন পর উক্ত নবীন লামা তুষিল্হৃণপো সঙ্ঘারামে শিক্ষা- 
নবিশরূপে থাকিয়া! পাঠাভ্যাস করিতে থাকেন। পরে তিনি 
পরীক্ষা দিয়া লামাপদ লাভ করিয়াছেন। তিনি এদেশে তষিলামা 
নামে খ্যাত। সম্প্রতি তিনি বৌদ্বতী্ঘদর্শনোৌপলক্ষে ভারতবর্ষে 
আগমন করিয়াছিলেন। 

উপরোক্ত সঙ্বারাম-সংলিপ ছাত্রাবাসসমূহে ছই জন করিয়া 
লামা থাকেন। তীহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ লামাই ছাত্রাবাসসংলগ্ 
মঠের পরিদর্শক ও মন্দিরের পৃজক এবং ছাত্রমগ্লীর উপদেষ্টা। 
কনিষ্ঠ লাম! কেবল ভাগ রগৃহের তত্বাবধানে ব্যাপৃত থাকেন। 
যদি তাহাদের অধীনস্থ মঠের কোন ছাত্র অসদাচরণ করে, তাহা 
হইলে তাহার! দণ্ডনীয় হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর এই ছুই 


কর্মচারীর পরিবর্তন হয়। এই সকল কর্পচারিনিয়োগকালে 


স্বতন্ত্র প্রক্চিয়ার অনুষ্ঠান হইতে দেখা যায়। 
টি7৮। 





চরাধ্রারাটিররডিরারা টিকে চেগেনে 








০ শা সপ ৯ 





প্রত্যহ প্রভাত সময়ে অর্থাৎ ৪টার সময় একজন বালক 
মন্দিরের চুড়ায় উঠিয়া ছহোদ্যদ্‌ গান করে। এ গীত শ্রুত 
হইবামাত্র ছাত্রাবাসস্থ ছাত্রমগ্ডলী শয্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক জাগিয়া 
উঠে এবং স্থ স্ব আবাসন্থ ঘণ্টাশব্ধ করিয়া সকলকে প্রবুদ্ধ করে। 
তদবনস্তর তাহারা মুখ ও হস্তপদার্দি প্রক্ষালন করিয়া রাত্রিবাস 
পরিত্যাগপূর্ব্ক ধৌতবন্ত্র পরিধান করে। পরে মাথায় জা-গম্‌ 
ঢাকা দিয়া এবং হরিদ্রাবর্ণের টুপি মন্তকে দিয়া! একটা বাটী ও 
ময়দার থলি হস্তে লইয়া তাহার! ভাগডারীর নিকট ময়দা আনিতে 
যায়। পরে তাহারা মন্দিরের প্রাঙ্গণে প্রণত হইয়া মঠ প্রদক্ষিণ 
করে এবং কেহ কেহ মঞুত্রীমন্দিরে যাইয়৷ ওম্‌-হু-প-ৎচ*্নটি 
মন্ত্র পাঠ করিয়। থাকে । ৃ 

বেলা ১টার সময় মিগ.-ত্সে-ম লামা স্নিগ্খলেম স্তোত্র 
উচ্চম্বরে গান করিতে থাকেন। তখন ছাত্রগণ সেই স্থানের 
হারদেশে আলিয়া! শিরে হরিদ্রাবর্ণের উষ্তীষ ধারণ করিয়৷ সমস্বরে 
সেই স্তোত্র গান করে। কিছুক্ষণ পরে হত্রিল আসিয়া বার খুলিয়া 
দিলে তাহারা মন্দিরে গ্রবেশপুর্বক পরস্পর মুখোমুখি করিয়া 
যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করে ও মাথার টুপি খুলিয়া রাখে। 
তৎকালে তাহাদের থলি ও বাটী হাটুর নীচে লুকান থাকে। 
অতঃপর প্রধান গায়ক কর্তৃক দেবপদাশ্রয়গীতি গীত হইবার 
পর, কনিষ্ঠ মঠপরিদর্শক হরিদ্রা-উষ্তীষ মাথায় দিয়া দণ্ডায়মান 
হইয়। লৌহদগুদ্ারা স্তস্তগাত্রে আঘাত করিলে ছাত্রগণ জল 
খাবার ঘরে যাইয়া চা পান করে এবং তাহার পর পুণরায় 
ফিরিয়! আসিয়া স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট হয়। এই জলখাবার 
ঘরের শ্বতত্ত্র ব্যবস্থা আছে। যে প্রণালীতে ছাত্রগণ চা পান 
করে বাহুল্যবোধে তাহা এখানে উল্লিখিত হইল না। চা 
বণ্টনকা্য পরিদর্শনার্ঘ ৫ জন কর্মচারী নিযুক্ত আছে। ছুই জন 
জদ্দপোন্‌ রাজদত্ত চা-পরিবেশক ও পরিদর্শক, একজন মঠাধ্যক্ষের 
আদিষ্ট চা-বন্টনের কর্মকর্তা এবং ছুইজন জ-ম ও একজন 
পরিদর্শক ঠব.গ্যোগ.গি দূপোন্‌ পো ও তর্দবীন ২৫ জন পরিবেশক 
অহরহঃ এই কার্ধ্ে ব্যাপৃত রহিয়াছে। মঠন্থ যতিগণ দিবসে তিন 
বার (প্রত্যেক রারেই ৩ বাঁটা) চা খাইতে পায়। অধি- 
কাংশ চা'ই চাদায় গ্রাধ। কোন কোন ধনী ব্যক্তি, প্রাদেশিক 
শাসনকর্তী ও চীনের সম্রাট বিশেষ বিশেষ দিনে লামাদিগকে 
চা পান করাইয়া থাকেন। লামামঠের যে কটাহে চা” 
জল গরম হয়, তাহাতে প্রায় ২০* মণ জল ধরে। 

মঠের প্রচলিত প্রথা উল্লজ্ঘন করিলে, কোন প্রকার 
অসৌজন্ত বা অসদ্যবহা'র প্রকাশন করিলে অথবা ব্রদ্মচর্ধ্য ভঙ্গ 
করিলে প্রতিমোক্ষবিধি অনুসারে তাহার বিচার ও সাজা! হইয় 
থাকে। সামান্ত অপরাধে তিরস্কার বা লাঞ্ছন দ্বারা অব্যাহি 





লাগা 


পায়, বিস্তৃ ধরি কোন ব্যক্তি একই অপরাধ বারংবার করে; 
তাহা হইলে অপরাধ গুরুতর বলিয়া গণ্য হয় এবং অপরাধীর 
তদগুরূপই শাসন হইয়া থাকে। যদি কোন ছাত্র উপয্ণপরি 
মগ্চপান বা চুরি করে,তাহা হইলে সেই অপরাধীর শিক্ষক ও 
ছাত্রাবাম-পরিদর্শক বিচারসভায় সমবেত যতিমগ্ডলীর সমক্ষে 
নিন্দ।ভাজন হইয়া থকেন। পরে ছইজন লোকে এ ছাত্রের পায় 
দড়ি বাধিয়া মন্দিরের বাহিরে লইয়া! যায় এবং তাহার দক্ষিণ ও 
বাম পার্খে উপধূণপরি বেত্রাঘাত করিতে থাকে । এক সময়ে 
ডাহার উপর প্রায় সহআধিক বেত্রাঘাত হয়, তদনস্তর তাহাকে 
মঠের সীমাবহির্ভীগে টানিয়া ফেলিয়া আইসে। যাহারা 
্থেচ্ছায়*ব্র্গচর্ষ্য ভঙ্গ করিয়া মঠ পরিত্যাগ করে, তাহারা বন্‌. 
লোক নামে খ্যাত। 

মঠের বহিঃপ্রদেশেও লামাদিগের প্রভাব বিস্বত আছে। 
কোন ব্যক্তি কাহার উপর অহিতাচরণ করিলে হেই-হো-সঙ্গ বা 
কপালে কষ্ণবর্ণ রেখাপারী গেকোর লামাগণ মঠ প্রাচীরের 
বহির্ডাগে আপিয়া সেই দুর্বশুকে দমন করিতে পারেন। এই 
গেকোর লামাগণ মঠাধ্যক্ষ অপর প্রতিযোগিদ্ধয়ের সাহায্যে লামা 
.বা ব্রঙ্গচধ্যাশমের নিয়ম রক্ষা করিয়া থাকেন। এই লামাগণ 
প্রাচীন বৌদ্ধসন্নযাসীদিগের ন্যায় সুখম্পৃহা বর্জিত নহেন। সন্ন্যাসীর 
হায় তাহারা অর্থলালসা ও ভোজনলিপ্া ত্যাগ করিতে পারেন 
নাই। সাধারণ লোকে তীহাদেব ভোজ্য এবং চঙ্গ, চা 
প্রডৃতি পানীয় যোগাইতে যোগাইতে উৎকষ্ঠিত হইয়াছেন। 
গে-লুগ-প প্রস্থৃতি তিব্বতীয় প্রধান সঙ্ঘারামের অধীনে অনেক 
ভূসম্পত্বি আছে। উহার আয়ে তীহার্দের ব্যয়ভার চলিয়া 
থাকে। এতদ্িন্ন শরতের শশ্তকর্তনকালে বহুশত লামা মঠের 
বাহির হইয়া ভিক্গ] করিয়া শম্ত এবং চা, নবনীত, লবণ, মাংস 
প্রহথৃতি ভরণপোষণোপযোগী দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়। ভাগার পূর্ণ 
করেন। কোন কোন লামা পুতুল গড়িয়া বা প্রতিমৃ্তি কাটিয়া, 
ছবি আঁকিয়া, কোষ্ঠ প্রস্তত করিয়া, বুজরুকী দেখাইয়া, চিকিৎসা 
করিয়া ও ঝাড়া ফুকা দিয়া নানা উপায়ে অর্থ সঞ্চয় কৰিয়া মঠের 
বায় সন্কুলান করিয়া থাকেন । যে সকল লামা তানৃশ প্রথর বুদ্ধি- 
সম্পন্ন অথবা পণ্ডিত নহেন, তাহীরাই মঠের অন্তান্ত কাধ্য 
করেন। কেহ কেহ বাণিগ্যে লিপ্ত হইয়া সঙ্বারমের এখধ্য 
বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। এই সকল ধশ্মাচার্যগণ ব্যবসা ব্যপদেশে 
সুর গহণ কবিতে কুষ্ঠিত হন না। বাস্তবিক পক্ষে তাহারা 
স্থুব্যবসায়ী এবং দেশের মহাজন বলিয়া পরিগণিত । 

ভারভীয় বৌদ্ধগণের বেশভূষাদি ভারতীয় খতুগুলির অন্ু- 
কূলে নির্দিত হইয়াছিল। যখন বৌদ্দধর্মা তিব্বত প্রভৃতি 
তুষারময় 'প্রাদেণে বিস্তার লাভ করিল, তখন হইতেই 


[ ২২৬ ] 
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বেশড্ষার পরিবর্তন ঘটিতে থাকে । তিব্বতীয় লাম! বা বৌদ্ধ, 
যতিগণ দারুণ শীত ও মশকদংশনাদি শারীরিক গীড়াদায়ক 
যন্ত্র হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য জুতা, মোজা ও গাত্র- 
বন্ধ প্রভৃতি শীত প্রধান দেশের উপযোগী করিয়াই ন্বিশ্মীণ 
করেন এবং ক্রমশঃ তাহার পরিচ্ছন্নতার দিকে দৃষ্টি পড়ে। 
প্রাচীন বৌদ্ধগণের চীরবাস ও বর্তমান লামাদিগের জপমালা, 
শিরন্্াণ, আলথাল্লা, কোমরবন্দ, ছোটজামা, চোগা, ডোরাকাটা 
পশমী জোব্বা, ইজার, পায়জামা এবং জুতা প্রভৃতি আবশ্ঠকীয় 
উপাদানসমূহের তুলনা করিলে বুঝা যায় যে, বর্তমান যুগে বৌদ্ধ- 
ধান্মে কি বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে ! 

তিব্বতীয় লামাগণ শিরোদেশে যে বিভিন্ন প্রকার উষ্জীষ 
শোভিত করেন, তাহার প্রায় সকলগুলিই ভারতীয় অনুকরণে 
গঠিষ্ত, কএকটা মাত্র চীন ও মোঙগলীয় ধরণে নির্শিত দেখা যায়। 
ভিববাতীয় লামাগণের বিশ্বাস এই যে, লামা-ধর্শমমতের প্রতিষ্ঠাতা 
বৌদ্ধতিক্ষ পদ্মসস্ভব এবং তাহার সহযোগী শাস্তরক্ষত খুষ্টায় 
৮ম শতাবে ভারত হইতে যে শিরম্থাণ পরিধানপুর্বক তিব্বতে 
পদার্পণ করেন, তাহারই আকৃতি অনুসারে বর্তমান টুপীগুলি 
গঠিত হইয়া থাকে। পঞ্চেন্জ-দ্মর নামক লাল উষ্ভীষ 
দিয়া স্বয়ং শাস্তরক্ষিত তিববতে আসিয়াছিলেন। গে-লুগ-প 
ব্যতীত তিব্বতের সর্বত্রই এ টুগীর প্রচলন ছিল। উহা! ভার- 
তের শীত প্রধান দেশে ব্যব্ত তুলার “কাণ ঢাকা” টুগীর মত। 
ৎসোঙ-খাপা সেই লাল বণ টুপীর পরিবর্তে হরিদ্রাবর্ণের উষ্দীষ 
( ষ-সের ) প্রচলন করিয়া যান। উহাই গেলুগ-প সম্প্রদায়ের 
পরিধেয় | 

মঠবিহারিণী ৰৌদ্ধতিক্ষুণীগণ পশমী বস বা লোমের দ্বারা 
প্রস্তুত একপ্রকার শিরক্ত্রাণ ব্যবহার করেন । সম্প্রদায়ভেদে উহ! 
লাল ও কষ্চবর্ণের হয়। সিকিম, ভোটান ও হিমাণমনর প্রান্তস্থ 
অনেক জনপদে যেখানে “পাত হয় না, সেই সকল গ্রদেশ- 
বাঁী বৌদ্ধলামাগণ গ্রীঞ্মকালে খড়ের টুগী পরিধান করিয়া , 
থাকেন । কেহ বা আদৌ টুগী পরেন না । চীনবাসীর গায় উহারা 
টুপী খুপিয়া আগন্তককে অভিবাদন করেন, এই কারণে দেব- 
মন্দিরে প্রবেশকালে কেহই মাথায় টুপি রাখেন না, কেবলমাত্র 
কএকটা ধর্মকার্যে টুপি পারধানের বিধি আছে। 

তাহাদের গাত্রবন্ত্রেও উক্ত ছুই প্রকার বর্ণ দেখা যায়। 
গে-লুগতপ সম্প্রদায়ের আচার্যাগণ কুন্ধুমরঞ্জিত হরিদ্রাবাস 
ধারণ করেন । যদি কেহ গে-লুগ-প আচার্যের নিকট কোন 
উপঢৌকন দিতে আসে, তাহা হইলে সে এ্ররূপ হরিদ্রাবাস 
পরিধান করিতে পারে, তন্ডিম যদি অপর কোন ব্যক্তি এ বাস 
পরিধান করে, তাহা হইলে দণ্ডনীয় হয়। প্রাীন বৌদ্ধদিগের 


দি 





লা 


সঙ্ঘাটি, অস্তর্বাসক ও উত্তরাসঙ্ঘাটির সহিত তিব্বতীয় লামা- 
দ্রিগের জান, লম্‌ জার ও বল্‌ গোম্‌ নামক গাত্রবস্ত্রাদির অনেক 
সৌসানৃশ্ত আছে। এতত্তির শান্ত ও বৈষ্ণষদিগের সভায় তাহারা 
মাঁল*জপ করে। প্র মালায় ১০৮টা দানা থাকে এবং উহার 
দুই পারের স্থাত্রে ১০টী করিয়া "সাক্ষী" রাখে । ১০৮ বার মালা- 
জপের পর এক একটা সাক্ষী ধরিয়া তাহারা মন্ত্রংখ্যা নিরূপণ 
করে। এইরূপ ছুই দিকের ১০১১০ লাক্ষীতে তাহাদের ১০৮০০ 
দ্রপসংখ্যা হয়। এই সকল মালা দানাও বিভিন্ন প্রকার হইয়া 
থাকে । সর্বপ্রধান তধিলামার নিকট মুক্তা, চুনি, পান্না, 
নীলা, প্রবাল, স্ষটিক প্রভৃতি মূলাবান্‌ প্রন্তরে নির্মিত মালা 
দেখা যায়। এতত্তিন্ন সম্প্রদায়ভেদে ও দেবারাধনা বিশেষে 
মালার দানা পৃথক হইয়। থাকে । গেলুগ, প সম্প্রদায় মধ্যে 
হরিদ্রা বর্ণ কাষ্ঠের মালা প্রচলিত । তম্-দিন্‌ পূজায় লাল চন্দন- 
কাষ্ঠের এবং ছ-রণী উপাসনায় শ্বেশঙ্খের মালা, তান্ত্রিক উপ- 
দেবতাগণের পূজায় রুদ্রাক্ষ (12199997103 11৮0৯), সাপের 
হাড়ের মালা, অবলোকিতের পৃজায় স্ষটিকের মালা, পদ্মসম্ভবের 
ও তাম্‌ দিনের পৃজায় প্রবাল এবং বজ্জভৈরবের উপাসনায় 
নৃকরোটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 

লামাঁরা যখন মালা জপ করেন না, তখন তাহা গলায় বা 
দক্ষিণ হস্তে জড়াইয়া রাখেন । মালা-জপের সময় প্রত্যেক দান! 
ধরিবার অগ্রে তাহারা '9ম্‌ প্রণব উচ্চারণ করেন, পরে দান! ধরিয়া 
মনে মনে মন্ত্র পাঠ করিতে থাকেন । ভিন্ন ভিন্ন দেবতার জপমন্ত 
বিভিন্ন। এই সকল লামাগণ সচরাচর আরও কএকটী ব্য 
বাবহার করিয়া থাঁকেন। তন্মধ্যে ভজনচক্র, বজদণ্ড, ঘণ্টা, 
করোটি-নির্মিত ঢক্কা, থগ্জনী, কবচ, পুথি ও অলঙ্কার প্রধান। 
তিল হুণপোর প্রধান লামা সময়ে সময়ে জহরতাদি গঠিত কগহাঁর 
ধারণ করেন। কাহার কাহারও ভিক্ষাপাত্র ও সন্গাসদণ্ড আছে। 

তিববতবাসী লামাগণ ধর্মের জন্য প্রাণ বিসঙ্জন করিলেও 


, কর্মকাণ্ডে তাহাদের বিশেষ আসক্তি দৃষ্ট হয়। মঠবাসী যতি, 


গ্রাম্য পুরোহিত, গুহাবাসী তপঃপরায়ণ লামা ভিক্ষু অথবা ক্ুষি- 
বাণিজ্যাদ্দি কর্মে লিপ্ত লামাগণ পৃথক পৃথক কাধ্যে ব্যাপৃত 
থাকিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছেন । এই বিভিন্ন শ্রেণীর 
লামাদিগের নিত্যকর্মপদ্ধতিও স্বতত্ত্র। | 
লামানগরীর পোতল পর্বতস্থ শ্রেষ্ঠ লামাসজ্বারামে বৌদ্ধ- 
যতিগণ যে প্রথা অবলম্বনে দৈনিক কার্য সমাধা করিয়া থাকেন, 
তাহাই নিয়ে সংক্ষিপ্রভাবে উদ্ধত হইল, 
রাত্রিকালে যখনই নিদ্রাভঙ্গ হইবে, তখনই যতিগণ শধ্যাত্যাগ 
করিয়া থাকেন। পরে গাক্রোথানপূর্ববক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়! 
যত, হৃদয়ে গৃহমধ্যস্থ বেদীর সমক্ষে তিনবার দেবোদ্দেশে 
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প্রণাম করিবেন। তদনস্তর জীবনযাত্রানির্ধাহের উপায় প্রার্থন! 
করিয়া বুদ্ধ ও বোধিসব্ব্দিগের উদেশে ব্তব এবং সঙ্গে সঙ্গে সত্র- 
গ্রন্থ হইতে কএকটা মন্ত্র পাঠ করিবেন। স্ব ও মন্ত্র পাঠাস্তে 
“ও খেচরগণয় হী হী স্বাহা” নন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া যতিগণ 
স্ব স্ব পদতলে থুতু প্রদান করিবেন। তাহাদের বিশ্বাস, দিবা- 
ভাগে ভূপৃষ্টে ভ্রমণ জন্ত যে সকল জীব পদদলিত হইয়া পঞ্চত 
প্রাপ্ত হয়, এই মন্ত্রবলে তাহার! অমরাবত্তীর ইন্ত্রপুরে দেবরূপে 
জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে । 

এই সকল দেবারাধনার পর, যদি রাত্রি প্রভাত হইতে 
অধিক বিলম্ব থাকে, তাহা হইলে সেই যতি পুনরায় শয্যাশায়ী 
হইয়! নিদ্রা যাইতে পারেন, কিন্তু য্দি ছুই বা চারি দণ্ড বাকী 
থাকে, তাহা হইলে তিনি আর নিদ্রিত হইবেন না, সেই স্বক্প- 
কাল "ম্মোন্‌ লম্” ভজনগীতি বা মন্ত্র পাঠ করিয়া রাত্রি যাপন 
করিবেন এবং ঘণ্টাধ্বনি হইলে যখন সকলে স্ুৃপ্োখিত হইবেন, 
তখন তিনিও শয্যা ত্যাগ করিয়া শঙ্খধ্বনি ও শিক্গাধ্বনি পর্যন্ত 
আপনার বেশ পরিধানাদি কাধ্যে ব্যাপৃত থাকিবেন। শিঙা- 
ধ্বনি হইবাঁমাত্রই সকলে স্ব স্ব মঠকক্ষ পরিত্যাগ করিয়া “দে- 
ব্ছল্‌, নামক প্রস্তর মণ্ডপে উপাননার্থ সমবেত হইবেন। এ 
সকল প্রস্তরাসনে দগ্ায়মান থাকিয়া তাহারা *গুম্‌ অর্থং চার্থং 
বিমনসে ! উৎস্ুস্ম মহাক্রোধ ভুংফট্‌” মন্ত্র পাঠপুর্ববক মনের পাপ 
ও কলুষাঁদি চিত্ত! করিবেন। উহার দ্বারা তাহাদের চিত্তপাতক 
বিদ্ররিত হইয়া থাকে । তদনস্তর স্থগং পা নামক ক্ষারমৃত্তিকা 
বা সাবান যোগে স্ব স্ব তাম ঝারিস্থ জল দ্বারা হস্ত পদাদি প্রক্ষা- 
লন করিবেন। হস্তপদ্দের স্থান বিশেষ প্রক্ষালনকালে তাহারা 
বিশেষ বিশেষ মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন । মুখা্দি প্রক্ষালনের 
পর শৌচ ৰেহে তাহারা হস্তে মাল! লইয়া! জপ করিতে করিতে 
তারা দেবী ও মঞ্ুপ্রীর উদ্দেশে মন্ত্র পাঠ করেন, সময় থাকিলে 
কেহ কেহ স্ব স্ব কুলাধিষ্ঠাত্রী দেবতার স্তরতি পাঠও করিয়া থাকেন। 

এই সকল কার্য সমাধান করিতে প্রায় ১৫ মিনিট সময় 
লাঁগে। তাহার পর দ্বিতীয় বার শঙ্খধ্বনি হইলে গে-লোঙ 
যতিগণ মন্দিরদ্বারের সমক্ষে যাইয়া এবং গেত্যুলেরা মন্দির- 
সন্ুখস্থ প্রাঙ্গণে দাড়াইয়া দেবোদেশে প্রণাম করেন । তাহার পর 
মন্দিরছার উন্মুক্ত হইলে একে একে সকলেই মন্দিরে প্রবেশ 
করেন । এ্ী সময়ে দগ্ডহস্তে গেকো দ্বারপথে দণ্ডায়মান থাকেন । 
সকলে নিজ নিজ মাছুরে শ্রেণীবদ্ধভাবে ও মর্যযাদান্গরূপে বৃদ্ধের স্তায় 
আসনপিড়ি হইয়া উপৰিষ্ট হইলে তৃতীয়বার শঙ্খধ্বনি হয়। তখন 
সকলে সমস্বরে & সময়কার কএকটী নিদিষ্ট মন্ত্র পাঠ করেন। 
তাহার পর চা পান করেন। চা! পান করিবার পূর্বে অধাক্ষ লামা 
সমবেত সকলের স্বন্তি বাক্য উচ্চারণ করিলে আপন আপন চা- 


লামা । 

গানপান বাহির দির শিক্ষানবিশ বা. নি 
ঢালিয়া দিয়! খাঁয়। লানের পুর্ব হতিগণ অলী দ্বারা ছাই কৌটা 
ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া! বৃদ্ধ, অপরাপর দেবতা ও পিলৃপুরুযিগকে 
নিব্দেন ক্রিয়া! পরে স্বয়ং পান করেন । মিষ্ট ও. মাংসডোজনের 
: সময়েও ধীক্নপ নিবেদনমন্ত্র-পাঠের ব্যবস্থা আছে। 

সাধারণের কৌতুহল নিবারণার্থ নিয়ে কেবলমাত্র মনত্রগুলির' 
ভাবার্থ উদ্ধত হইল,-. 

চব্য চধ্য লেহ্‌ পেন্াদি গুণযুক্ত এই আম্বাদমধুর ভোজ্য 
দ্রব্য আমরা ধ্যানী বুদ্ধ ও স্বর্স্থ বোধিসব্বদিগকে নিবেদন 
করিতেছি। তীহারা এই খাস্তোপরি করুণা বিস্তার করুন। 
*ওম্‌ অঃ ছুং।” তদনস্তর যথাক্রমে *ওম্‌ গুরু বজ্জ নৈবিদ্ত অঃ 
হুং। ওম্‌ সর্ব বুদ্ধ বোধিস্খ বজনৈবিত্ভ অঃ হুং। ওম্‌ দেব 
ডাকিনি প্রীধর্মপাল সপরিবার বজ্জনৈবিদ্ধাঃ অঃ হুং।” তৃতেশ্বরের 
উদ্দেশে--"ওম্‌ অগ্রপিণ্ড অসিভ্যঃ স্বাহা। ওম্‌ হাঁরিতে মহা 
বনরযক্ষিণি হর হর সর্বপাপবিমোক্ষি স্যাহা” ইত্যাদি। জীবমাংস 
হইলে জীবহিংসা ও তন্মাংস ভক্ষণ জাত পাপক্ষালনের নিমিত্ত 
এবং পণ্ড স্বর্নকামনায় *ওম্‌ অবির খেচর হূং* মঞ্জ পাঠ করা 
হইয়া থাকে। তদনস্তর মঠ ভাণ্ডারে খানত্রব্যপ্রদাতার মঙ্গল- 
কামনায় এই মন্ত্র পঠিত হয়-“নমো! সমন্তপ্রভরাগায় 
তথাঁগতায় অবব,তে সম্যক্বুদ্ধায় নমে' মঞ্তুশ্রিয়ে। কুমারভূতায় 
বোধিসবায় মহা সন্ধায় ! তদ্যথা ! ওম্‌ রলস্তে নিরভসে জয়ে জয় 
লন্ষে মহামতরক্ষিণশ্মৈ পরিশোধায়, স্বাহা।” ইহার পর তাহারা 
আরও কতকখলি স্তুতি পাঠ করিয়া! গ্লাকেন। এ গুলি ধর্ম, 
নির্বাণ, চিস্তামণি, কল্পতরু, মল ও প্রবৃত্তিনিবৃত্তির প্রার্থনা 
মাত্র। 

চা-পানের পর, রানুবেদকগণের অর্চনা, স্থবিরগণের 
পুজা, মণ্ডলার্পণ, ভৈরব এবং তারা, দেম-ছোগ,ও সঙ প্রভৃতি 
কুলদেবতাগণের পূজা যথাক্রমে অনুষ্টিত হয়। এই সকলের 
পূজ! সমাধান করিতে অনেক সময় লাগে বলিয়া মধ্যে মধ্যে 


শক শি আত ৮ তা তত 


চ৷ পানের বিধি আছে । কুলদেবতার পৃজজাকালে মধ্যে মধো | 
| শিক্ষানবিশ ও দীক্ষিত যতি সম্প্রদায় শ্ব স্ব অধ্যাপকের নিকট 


মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মার এবং পীড়িতের রোগমুক্তির জন্ত মঙ্গল 
কামনা করা হইয়া থাকে। গীড়িতের রোগমুক্তি-কামনার নাম 

“কু-রিক্‌গ পুজা । অনস্তর অবশিষ্ট কুলদেবতাগণের পু সমাপ্ত 
করিয়া তাহার চা ও স্থপ পান করেন। তাহার পর সঙ্ধালগ শেষ- 
রাব সঞ্ি-পে। গান করিম সভাভঙ্গ করেন এবং একে এঁকে 
মন্দিরের বাঁহর হইয়। স্ব স্ব প্রক্কোষ্ঠে গমন করিয়া থাঁকেন। 
প্রধান লাম! সর্বশেষে মন্দিরের বাহিক্ন হন। -. .3, 


ক গৃহে মিয়া তাহারা জাপন জাগন অত জপ & কুল- 
ধার পরা হরেন তাহা পর তািগ্যে 
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করিয়া লা: ৮৮ দয কাকাদা ঢাইপথ 
ইলা পলো লা ই ই 
লমপূর্বক *ওদ্‌ ময়ীচীনাং' গ্থাহা” “মন্ত্র পাঠপূর্্বক শবে গান 
করেন। তবনত্তর প্রাতে বেলা নয়টার সময় বন, কুর্যালোকে 
দিগন্ত উদ্ভাসিত এবং আতপ তাঁপে ঈতল বাস অপেক্ষাকৃত 
উত্তপ্ত হইলে পুনরায় একবার শঙ্খধবনি-হ্ই়! "থাকে তখন 
মঠবাসী সকল সন্যাসীই মলত্যাগার্থ নির্দিষ্ট গ্বানে গমন করেন 
এবং শৌঁচ কর্মাদি সমাধানাস্তেপ্রত্যাহৃত্ত হন। _দ্িভীর শঙ্খধ্বনি 
হইলে সকলে পাঠার্থপ্রন্তযপ্রাণে লমবেত হইয়া থাকেন। 
& সময়ে যদি বৃষ্টি পড়ে তাহা হইলে সকলে একটা বিস্বৃত কক্ষে 
আসিয়া পাঠ করেন । পনের মিনিট পরে তৃতীয় শক্খধবনি হইলে 
সকলে তথ! হইতে মন্দিরে যাইয়া পুন উপাসনার প্রন হন। 
ঘিগ্রহরের পর পুনরা শঙ্খনাদ হইলে তাহারা এরূপে প্রথমে 
প্রাঙ্গণে ও পরে মন্দিয়ে সমবেত হইয়া উপাসনা কয়েন। এই 
সময়ে তাহার! তিনবার চা পান করিতে পায়েন। 
£পর সকলে স্ব স্ব কক্ষে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ভূত! খুলিয়া 
জভীষ্ট দেবতার পুজা ও ভোগ দান করেন। তাহার পর মঠের 
ভূত্য আসিয়া তাহাদের খাগ্ সামগ্রী দিয়া যায়। তীখাগ্থ ভ্রধ্য 
হইতে কিছু কিছু তাহারা পিভৃপুরুষগণকে এবং হারিতী ও তাহার 





 গুত্রদিগকে অর্পণ করিয়া আপনার! ভক্ষণ করেন। তার পর 


যতিরা কতক্ক্ষণ পথ্যস্ত নিজ নিজ কর্মে ব্যত্ত থাকেন। বেল! 
৩টার পর, তাহারা চতুর্থবার মন্দিরে সমবেত হন। এ 
সময়েও পূর্বের মত তিনবার শঙ্খধ্ধনি হইয়া থাকে। এবার 
দেবতাদিগকে ভোগদানের সময়ে তিনবার চা খাইয়া শৃহে 
ফিরিয়া আইসেন। পিক্ষানবিশ ও পপার-পা! ধতিগণ এই সময়ে 
ঘরে আলিয়৷ পাঠাভ্যাস করিয়া থাকেন। বলা পটার সময় 
পঞ্চমবার সাদ্ধ্যসন্মিলন হয়। & সময়ে তিনবার শঙ্খনাঁদের, পর 
সকলে পুঁজাদি সমাপন করিয়া ওবার চা পান করেন এবংান্তর 
গৃহে প্রত্যারৃ্ত হন। কািকালে দ্তীয়ার ঘণ্টা নিনাদিত হইলে 


ধর্গ্রনথ পাঠ ও আবৃত্তি করে। ২ 
কলে গুইতে বায়। 7 টা 
ভিন বে দহ পর উপ আপ সারি 
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পিন. 


দিগকে নিবেদন ন! করিয়া খান না, বৈকালেও তাহারা শঙ্খধ্যনি' 
শুনিয়। একত্র সমবেত হন ও চা পান করেন | : তদনত্তর টীন 
চক্ধা নিনািত হইলে সকলে চঙ্গ মস্ত পাঁন করিতে পান। 
এই সময়ে মহাকালের পুজা এবং তাহার পর সাধারণের 
মঙ্গলকামনায় দেবপুজা হইয়া থাকে। সন্ধ্যার সঈয় 
১০৮টা প্রদীপ আলিয়া তাহারা স্বঙ-যাগ, পূজা সমাধা করেন । 
গুরু পল্পসম্তবের পূজাই গ্রিও.ম! সাশ্প্রদায়িক মঠের প্রধান 
অঙ্গ। এখানকার যতির! দিবসে নয়বার চা ও থাস্ত পান। 
সাদ্্যসম্মিলনের পর ঢক্কানিনাদে আর একবার যতিগণ একক্র 
আহত হইয়া থাকেন। রাত্রিকালে একত্র হইয়া তাহার! অন্ন ও 
মাংস ভক্ষণ করেন। 

গ্রাম্য পুরোহিতগণ সম্পূর্ণরূপে লাসার মহামঠের অনুকরণ 
করেন। তবে পুজা ও কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানে কততকটা পার্থক্য 
ষ্ট হয়। রাত্রিকালে নির্রাভঙ্গের পর ভঙ্গনকালে অনেকে হঠ- 
যোগ অভ্যাস করিয়! থাকেন । যাহাঁদের রাত্রে নিদ্রাঙ্গ হয় নাই, 
তাহারা প্রাতঃকালে মুখাদি প্রক্ষালনের পর উপরোক্তরূপ 
আচারানুষ্ঠান করেন। তদনস্তর দেবার্চনা, প্রেতার্চনা ও 
ভোগ দিয়! তাঁহার! চ! মুড়ি প্রভৃতি ছার জলযোগ করেন । বেলা 
২টার সময় সকলে উদরপৃত্তি করিয়া আহারাদি করিয়া থাকেন। 
সন্ধ্যা ছয়টার সময় তাহারা পুনরায় কুলদেবতা৷ প্রভৃতির পুজা ও 
স্তবাঁদি পাঠ করেন। রাত্রি ৯টা হইতে ১০টার মধ্যে তাহার! 
শয়ন করিয়। থাকেন। পু 

তপঃপরায়ণ লামা যোগীদিগের এরূপ ক্রিয়াকাণ্ডের অন্ধ- 
ঠান নাই। তীহারা পর্বতগ্রহার মধ্যে থাকিয়। নিরন্তর 
ঈশ্বরচিত্তায় নিমগ্ন থাকেন এবং গ্রক্কৃত সন্্যাসীর পালনীয় 
আচারানুষ্ঠান করিতে বাধ্য হন। এই যোগাভ্যাস তিন মাঁস তিন 
দিন ধরিয়া করিতে হয়। এ সময়ে মূলযোগ স্ঙ্গোন গোর 
চারিশাথাই তাহার! লক্ষবার জপ করেন এবং আশ্রমে ভিক্ষা- 
মন্ত্রপাঠকালে লক্ষবার দেবোদেশে নত হইয়া থাকেন। তাহারা 
বন্রযান-মতাবলম্বী এবং সন্নযাপীর হঠযোগসাধনকারী। ইহারা 
সিদ্ধিলাভের আশায় এই কার্ধ্যানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। 

পশ্চিম ভোটরাজ্যবাসী অধিকাংশ লামাই বাণিজ্য ও শিল্প 
লইয়া! ব্যাপৃত। তাহারা ক্ষেত্রকর্ষণ ও ধান্তাদি বিক্রয় করিয়া 
বাহ! লাভ করেন, তৎসমুদ্রায়ই মঠের জন্ত ব্যয়িত হুইয়া 
থাকে। অনেকে মঠের লামাদিগের পরিধেয় বাস প্রস্তত 


করণাঁতিগ্রায়ে দর্জি, সুচী ও চিতবিদতাদি শিক্ষা করিয়াছে। 


কেহযা গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা, করিয়া মঠের ভাণ্ডার পুর্ব করিতেছে । 
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সেব্নীস) মত্ত এবং কুকুটমাংস নিষিদ্ধ। গে-লোঙ্গণ কোনরূপ 
মাংসই ভক্ষণ করেন না। তাহারা সম্পূর্ণরূপে ব্রনদচর্ধ্যা" 
বলম্বন করিয়া! থাকেন। তষিল্ূণপোর প্রধান লামা মাংল 
ভক্ষণ করেম। প্রসিদ্ধ লাসা-মঠের লামাগণ সীধুগ্রক্কতিক), 
তাহার! মস্তপান করেন না। জন্তান্ত স্থানের লামাদিগকে চঙ্গ 
মগ্ধ পান করিতে দেখ! যায়, লাসা-মঠের লামার! ভৃতাদির তৃপ্তির 
জন্ত মগ্য উৎসর্গ করিয়া থাকেন। 


লামাধর্পের উৎপত্তি । 
কিরূপে ও কোন্‌ সময়ে ভোটরাজ্যে বৌদ্ধধর্শের প্রতিষ্ঠা- 


সহ তত্রমতপ্রস্থত এই লামাধর্মের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রেতি- 
পত্তি বিস্তারলাভ করিয়াছিল, তাহার বিশেষ বিবরণ সংগ্রহের 
উপায় নাই। খুষ্টায় "ম শতান্দে এখানে প্রক্কৃত পক্ষে বৌদ্ধ- 
ধর্শের বীজ উপ্ত হইলেও তিব্বত-জনপদবাসিমাত্রই বর্বরতার 
ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। ভোটরাজ আ্রোঙতস্তান্‌ গল্পো 
(৬৩৬-৪১ খৃঃ) স্বীয় ভূজবলে চীন-রাজ্যের পশ্চিম সীমা 
পর্য্স্ত জয় করিয়া একটা বিস্তৃত রাজ্য জয় করিয়াছিলেন । থল- 
বংশীয় চীনসমাট্‌ খৈতমুঙ্গ স্বীয় কন্যা বেন্ছেঙের সহিত তাহার 
বিবাহ দিয়! মিত্রভাপাশে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। চীন ইতিহাসে 
ভোটরাঙ্গ আোড, খসান গণ্পো! ছিৎসুঙ্গ পুঙসান্‌ নামে পরিচিত। 
৬৪১ থুষ্টান্ধে এই ঘটনা ঘটে । ইহার ছইবৎসর পুর্বে তিনি 
নেপালরাজ অংশুবন্মার বন্ঠা৷ ভ্রকুটা দেবীর পাঁণিপীড়ন করেন । 
উভয় রাজকন্যাই বৌদ্ধধর্ম বিশ্বাসী ছিলেন। ম্থতরাং পত্ধী- 


 দিগের অন্থারোধে রাজাও অচিরে বৌদ্ধধন্মীসক্ত হইয়া 


পড়েন । কোন কোন গ্রস্থকার বলেন যে, তিনি বৌদ্ধ" 
ধর্শে “দীক্ষিত হইয়া! পরে বৌদ্ধরাজকন্তাকে বিবাহ করেন। 
তিনি স্বীয় মহিষীদ্বয়ের সাগ্রহ প্রার্থনায় এবং তিব্বত রাজ্যে 
বৌদ্ধধর্ম বিস্তার কামনায় বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ সংগ্রহে কতসংকল্প হন। 
তীহারই উদ্ভোগে ভোটরাজ্যে বৌদ্ধ ধর্মাচার্য আনয়নের ব্যবস্থা 
ঘটয়াছিল। ভারত, নেপাল ও চীন-রাজ্যের নানাস্থানে ভোট- 
রাজপুত গমন করিয়া রস্থাদি সংগ্রহকার্ষ্যে ব্যাপৃত ছিলেন। 
তাহার আদেশে যে দূত ভারতে আসিয়াছিল, তাহার নাম 
থোন্‌ মি সস্ভোট। এই ব্যক্তি ৬৩২ ুষ্টান্দে ভারতে আগমন 
করেন এবং ৬৫০ খুষ্টাব্বে ভোট রাজ্যে ফিরিয়া যান। তিনি 
ভারতে থাকিয়া ব্রাক্মণ লিপিদত্তের এবং পণ্ডিত দেববিৎ 
সিংহের (সিংহঘোষ ) নিকট বৌদ্ধধর্শীন্তা অধ্যয়ন করিয়া 
ছিলেন। শ্বদেশ-যাত্রাকালে তিনি বহু শত বৌদধগ্র্থ সঙ্গ 


ইক! যান। তিনি উত্তর ভারতীয় কুটিল বর্ণমালা মিশ্রিত বে 
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ভাষার ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়া প্রচার করেন । কেবল তিব্বত্তীয় 
বর্ণমালার স্বরসামঞ্জন্ত ২স্ট তিনি সেই অক্ষরমীলায় আবস্তক 
মত কতক গুলি চিহ্ন আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ইহাই পরবর্তি- 
কালে তিব্বন্ীয় বর্ণমালা বলিমা পরিচিত হয়। 
খোনি বৌদ্ধবর্মগন্থের অনুবাদ কার্যে জীবন অতিবাহিত 
করিলেও, প্রক্কত ধশ্বপ্রচারক বা বৌদ্ধর্যতরূপে আপনাকে 
প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই) কিন্তু রাজা আ্োঙৎসন্‌ গম্পো 
বৌদ্ধবর্খেন প্রতিঠাতা বলিয়া বোধিসত্ব অবলেকিতের অবতার- 
রূপে পুঙ্গিত হইয়াছিলেন। তাহার পত্বী চীনরাজছুহিতা ন্ন্ছেঙ্ 
অবলোকিতের পত্রী তারাদেবীর নামে শ্বেতাঙ্গিনী তারা এবং 
নেপালরাঞ্ককন্ঠা ব্রুকুটী তারা দেবী বপিয়া পৃজিতা হন। ভ্রকুটা 
 ভারার বর্ণ নীল এবং মূর্তি অতীব ভীষণা। তিনি অহরহঃ স্বীয় 
"সঈপৃত্ী বেনছেঙ্গের সহিত কলহ করিতেন বলিয়া তাহার উগ্রমুর্তি 
কল্পিত' হইয়াছে । 
আনুমানিক ৬৫০ খৃষ্টাব্দে রাজা শ্রোেউ-ৎসন্‌ গম্পো। পরলোক 
গমন করিলে ততপৌত্র মঙ্গআোঙ মঙ্গ-ৎসন রাজার বৌদ্ধবন্ম্যাজক 
ম্থরের প্রতিনিধিত্বে রাজ্য শাসন করেন। উহাত্র পরবর্তিকাল 
হইতে তিববতে কুসংস্কারাক্ছনন ভূতোপাসক যাঁমান ধর্শের প্রভাব 
বৃদ্ধি হয়। প্রায় শতাব্দ পরে উক্ত বংশে রাজা থি-আোঙ..দেৎসানের 
রাহত্বকীলে পুনরায় বৌদ্ধধর্ম প্রীধান্য লাভ করে। চীনসম্াট, 
হছঙ্গ-খসোঙ্গের পালিতা কন্যা! ছিন্‌ ছেঙ্গের গর্ভে এই রাজকুমারের 
জন্ম হয়। বৌদ্ধধর্ম মাতার আসক্তিবশতঃ পুত্রও বৌদ্ধধর্ম 
দীক্ষিত হন। তিনি কুলপুরোহিত ভারত্তীয় বৌদ্ধযতি শাস্ত- 
রক্ষিতের পরামর্শ অনুসারে ভারতবর্ষ হইতে গুরু পন্মসম্ভবকে 
আনিতে দূত প্রেরণ করেন। প্মসস্তব ততকালে বিহীরস্থ 
নালন্দা মঠে তান্ত্রিক যোগাচাধ্য শাখায় বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ 
করিয়াছিলেন । প্রবাদ, গুরু পদ্মসন্তব শাস্তরক্ষিতের ভগিনী 
মন্দারবাকে বিবাহ করেন। | 
রাজার আহ্বানে উৎফুল্ল হইয়া পদ্মসস্ভব নেপাল রাজ্য মধ্য 
দিয়া তিব্বতে যাত্র! করেন । ৭৪৭ খুষ্টাবধে তিনি রাজধানীতে 
উপনীত হইয়া রাজসকাশে যাত্রা বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। 
পথি মধ্যে তিনি কিরূপ ডাকিনী ও যক্ষিণীগণের প্রভাব খর্ব 
করিয়াছিলেন, তাহাও রাজসমীপে নিবেদন করিয়া বলেন যে, 
*তাহারা বুদ্ধের প্রভুত্ব স্বীকার করিয়াছে, আর কাহারও 
অপকার করিবে না । আমিও তাহাদিগকে অভয় দিয়া বলিয়াছি 
যে, তোমরাও আমার আদেশে পুজা! ও বলি পাইবে ।” ইহাতে 
স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ভারতের অর্দ-সভ্য ও অসভ্য জাতিকে 
বৌবধর্শে দীক্ষিত করিতে প্রয়াস পাইয়া যখন বৌদ্ধাচাধ্যগণ দেখি- 
লেন যে,তাহার। কুসংস্কাবে এবং পর্জত, বৃক্ষ ও ভূতাদির উপাসন! 


০০ 


লইয়া এতই মোহাঁডিভূক্ত হইয়া! রহিয়াছে ঘে, তাহাদের হাদয় 


হইতে এই কুসংক্কাররূপ কুজঝটিক! অপনোদিত করিয়া নির্ববাধ- 
মুক্তি ও প্রর্তীত্য-সমুত্পাঁদন্ূপ মহাধর্দবীজ তাহাতে বপন করা 
নিতান্তই ছুরূহ ব্যাপার, তখন তাহার! দেবরণপে পুজ্য (ৈই 
সকল ভীষণনৃশ্ত অপদেবতাদিগকে প্রকুত দেবরূপে গণ্য করিয়া 


(“ন দেবাঃ স্যষ্টিনাশকা£” বাক্োর সার্থকত। রক্ষ। করিতে প্রয়াস 


পাইলেন । তীহারা প্রচার করিতে লাগিলেন, “এই সকল 
পিশাচ, যক্ষ, ডাঁকিনী, যোগিনী প্রভৃতি বুদ্ধের মঙ্গলময় করুণায় 
মন্দকারী শক্ত বিসজ্জন করিয়! এক্ষণে জীবের মঙ্গল কামনায় 
প্রবৃত্ত হইয়াছেন । তাহারা আর জীবের অপকার ফরিবেন ন1। 
বরং যাহাতে জীবসজ্ঘের মঙ্গল ও মুক্তিলাভ হয়, তগছিষয়ে 
সহায়তা করিবেন; সুতরাং তাহারা। সাধারণের পুজ্য, তাহাদেরও 
বলি দেওয়৷ কর্তব্য ।” এইরূপে যেমন ভারতে বৌদ্ধ-তাস্ত্রিক- 
যুগে সাধারণের চিত্তবৃত্তি আকর্ষণ করিবার আভিপ্রায়ে দশবাহু- 
শাঁলিনী দুর্গা, লোলরসন। করালব্দন! কালী, বিস্ফাবিতনেত্র 
বিরূপাক্ষ, রক্তবণা ভীষণনৃশ্া শীতলা, করালদংস্্রা বারাহী প্রভৃতি 
দেব দেবীর আবির্ভাব হইয়াছিল, বৌদ্ধ গুরু পদ্মুসম্তবও 
তিব্তে উপনীত হইয়া কুসংস্কারাচ্ছন্ন তিববতবাসীকে পুর্ববতন 
ধর্ে বিশ্বস্ত রাখিয়া তাহাদের হৃদয়ে বুদ্ধের প্রাধান্ত স্থাপনপূর্র্বক 
বৌন্ধধর্মবীজ বপন করিয়াছিলেন। এই পৌন্তলিকমিশ্রিত 
বৌদ্ধধর্ম মূলধর্ম্বের সহিত মিলিত হইয়া লামা (ব্রম) বা বরন্থধর্থ 
নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিল। তিব্বততীয় ভাষায় লা-ম শবে পরম 
পুরুষ বুঝায়; বুদ্ধই পরম পুরুষ অর্থাৎ যাহার মহীয়সী শক্তি- 
প্রভাবে অপকর্ম, ভূতগণও বশীভূত হইয়া সাধারণের মলার্থে 
প্রণোদিত হইয়াছিল। সেই পরম-পুরুযার্থ ক্রমে শ্রেষ্ঠ মঠাধ্যক্ষ 
উপাধ্যায় মাত্রে ও বৌদ্ধযতি সাধারণে আরোপিত হইল। 

গুরু পদ্মসম্তবের নিকট বৌদ্ধধর্মের প্রন্কৃত মর্ম ও প্রভাব 
অবগত হইয়া এবং তিব্বতীয় প্রাটীন ভৌতিক ক্রিয়াকাণ্ড- 
গুলিতে তাহার সবিশেষ আস্থা দেখিয়া রাজ! থি-আোঙদেখসন 
তৎপ্রবর্তিত লামা ব৷ শ্রেষ্ট ধর্ধের পক্ষপাতী হন। তীাহারই 
আগ্রহে এবং উৎসাহে ৭৪৯ খৃষ্টান্ষে তিব্বতের সম-যাঁস্‌ নগরে 
প্রথম বৌদ্ধম প্রতিচিত হইল। উহা! মগধের ওদগপুরীর স্ুপ্র- 
সিদ্ধ বৌদ্ধমঠের অনুকরণে নির্মিত হয়, শ্বয়ং পদ্মসম্তব & মঠের 
ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। যতিবর শাস্তরক্ষিত প্রতিষ্ঠাকার্ষ্য 
গুরুর যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন । এ. মঠেই প্রথমে লামা- 
সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা হয় এবং শাস্তরক্ষিত তথাকার প্রথম আচার্য 
বা উপাধ্যায় হইয়া ত্রয়োদশ বর্ষকাল অসীম পরিশ্রমে ধর্ধকার্য্য 
পরিচালন করিয়াছিলেন । তিনি এক্ষণে লামাসমীজে আচার্য্য- 
বোধিসত্ন্নপে পুজিত | প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচাধ্য শারিপুত্র, আনন, 


লামা 

নাগার্জুন, শুভঙ্কর, শ্রীুধ ও জ্ঞানগর্ভ প্রভৃতির স্তাক্স তিনি 
স্বতন্ত্র সম্প্রদায়তৃত্ত ছিলেন বলিয়া তাহাদের ধারণা । 

তিব্বতবাসিগণ এই নবপ্রবর্তিত লামামতকে ধর্ম বা! বৌন্- 
ধর্ম বূলিয়া থাকে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাতে প্রকৃত বৌদ্ধ- 
ধর্শের ছায়ামাত্্র বিস্তমান আছে। তান্ত্রিক বীরাচারে উহ! 
সম্যক রূপে বিপ্লাবিত। নানাদেবতার উপাসন! এবং ভৌতিক 
ক্রিয়া ও ভোজবিস্তা সেই প্রাচীন সুক্ষতম ধর্ম্মতন্ত্রকে আশ্রয় 
করিয়া তাহাকে নবভাবে গঠিত করিয়াছে । এই ধর্ম 
বিশ্বাসিগণ পন প” এবং যাহারা এই মতবহিভূতি তাহার! 
“প্যি ডি” নামে কথিত | 

উপাধ্যায় শাস্তরক্ষিতের পর “পল বঙস* আচার্যের আসন 
গ্রহণ করেন; প্রকৃত প্রস্তাবে পব্য খুগ জিগ.স্‌্” সর্বপ্রথম দীক্ষিত 
লাম! হইয়াছিলেন | শিক্ষানবিশ শিষাগণের মধ্যে জামা সগোর 
বৈরোচনই সর্বাপেক্ষা স্ুপগ্ডিত হইয়াছিলেন। তিনি লামা- 
সমাজে বুদ্ধের ভ্রাতা ও সহচর আনন্দের অংশাবতাররূপে সম্মা- 
নিত। বৈরোচন তিব্বতীয় ভাষায় অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের অনু- 
বাদ করিয়াছিলেন । 

গুরু পল্মসন্তভব লামাধন্্ম প্রতিষ্ঠা ও প্রচারপ্রসঙ্গে যে সকল 
আচারানুষ্ঠান বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় 
নাই। তৎসম্প্রদায়তৃক্ত পচিশ জন শিষ্য তাহার তিরোধানের 
কএক শতাব্দ পরে তৎপ্রবর্ডিত প্রকৃত ধর্মমত ও পদ্ধতি 
বলিয়! যে সকল গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন, তাহা সম্ভবতঃ 
তৎকালীন আচারবিমিশ্রিত বলিয়াই বোধ হয়। তবে আদি 
পদ্ধতি অনুস্থত এবং ভৌতিকবিস্তাসমাশ্রিত ক্রিঙম'প সম্প্র- 
দায়ের আচার পদ্ধতি লক্ষা করিলে সহজে উপলব্ধি হয় যে, 
পদ্মসস্তব তাহার জন্মভূমি উদ্যান এবং কাশ্মীরে প্রচলিত ঘোর 
তান্ত্রিক ও ভোজবিগ্ঠা প্রস্থত মহাযান-সম্প্রদায়ের বৌদ্ধমতই স্থাপন 
করিয়াছিলেন। তাহাতে মন্ত্রমূলক শৈবধর্ম ও ভূতোপাসক 
বোন্-পা ধর্ম মিশ্রিত ছিল। 

গুরু পল্মসম্ভবের যে পঞ্চদিংশতি শিষ্য ছিলেন, তাহারা 
মকলেই ভৌতিক ও ভোজবিছ্ায় পারদশী। তাহারা মন্ত্রবলে 
ভূতগণকে বশীভূত করিয়া তিব্বত ভূমে তৎপ্রবর্তিত ধর্ণাস্থাপনে 
বদ্ধপরিকর হন। তিব্বতবানী বৌদ্ধগণ পদ্লসস্ভবের অসামান্ত 
তিরোধান ও তাহার ভোজবি্যাগ্রভাব লক্ষ্য করিয়া তাহাকে 
দ্বিতীয় বুন্বরূপে পুলা করিয়া আসিতেছেন। এখনও প্রাচীন 
ল(মাসম্পরদায়দিগের মঠে তাহার আট প্রকার মূর্তির উপাসনা 
হইয়! থাকে । তিব্বতবাসীর বিশ্বাস, গুরু পন্মসস্ভব সময়ে সময়ে 
পর বিভিন্ন মূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন । 

রাজা থি-আরোঙ.-দেৎসন্‌ ও তাহার ছুই জন বংশধরের প্রগাট 





২৩১ -] 
উৎনাছে তিব্রতে লামাধর্পা সুগ্রতিঠিত হইয়া! উত্তরোত্তর বিস্তৃত 


হইয়া পড়িল। বোন্-পা ধর্ধাপ্রিত :তিব্বতবাসী আচরিত 
প্রথার সামঞ্জহ্তসাধক এই নবীন মতের প্রতিতন্দী৷ না হইয়া বরং 
রাজার ভয়ে তাহার পৌষকতাই করিয়াছিল । তাহার! বুঝিয়া- 
ছিল যে, এই মতে দ্বিধ। ভাবিবার কোন কারণ নাই, অধিকস্ত 
ইহাতে নূতন শক্তি সঞ্রিত হইয়াছে । তাই শক্তযাত্মক নবধর্শে 
তিব্বতবাসী অনুরক্ত হওয়ায় লামাধন্দ শীত্তই পুষ্টি ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
হইল। কিন্তু শিক্ষাবলে তিববতবাসী যতই মানসিক উন্নতি সাধন 
করিতে লাগিল, ততই তাহারা লামাপর্ম-সংস্কারের আবশ্তকত! 
অনুভব করিল। জ্ঞানবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধঙ্মপদ্ধতিরও সংস্কার 
হইয়াছিল; এই কারণে তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মের তিন্টী যুগ 
নিরূপণ করা যায়। ১ম আদি যুগ অর্থাৎ রাজা থি-আোঙ 
দেৎসনের রাজ্যকালে লামাধর্মের প্রতিষ্ঠা হইতে বৌদ্ধদিগের 
তাড়না পর্যন্ত । ২য় মধাযুগ বাঁ লামাধর্মের সংস্কার কাল পথ্য্ত 
এবং ৩য় বর্তমান লামা ধর্ম বা খুষ্টীয় ১৭শ শতান্ে ধর্মাচাধ্য দলই- 
লামার প্রাধান্ত ও রাজত্ববিস্তার কাল। 

৮২২ থুষ্টাব্দে উৎকীর্ণ লাসানগরীর লাটন্তস্তের অনুশাসনপাঠে 
জানা যায় যে, তিব্বত ও চীনবাসিগণ তিনটা পরম পুরুষ এবং 
পবিরচেতা সাধুগণ কূর্যা, চন্দ, গ্রহ ও তারাগণের উপাসন! 
করিতেন। উহাই প্রকৃতপক্ষে তথাকার আদি-লামাযুগের 
নিদর্শন বলিয়! গণ্য কর! যায়। 

৭৮৬ খৃষ্টাব্দে থি শো দেৎসনের মৃত্যুর পর ততৎপুত্র মুখিৎ- 
সান পো! রাঁজা হন। ইনি রাজ্যাধিকারের পর বিষপ্রয়োগে 
(নিহত হইলে তরদীয় ভ্রাতা সদন লেগ সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। ইনি বৌদ্ধধর্শবিস্তারার্থ কমলশিলাকে তিব্বতে আনয়ন 
করিয়ছিলেন। তৎপুত্র রালপছন ৮১৬ খুষ্টান্দে ( মতান্তরে 
ুষ্টায় ৯ম শতাবের শেগভাগে ) সিংহাসনে আর হন। 
তাহার রাজ্যকালে নাগার্জুন, বন্থবন্ধু ও আর্ধ্যদেবের প্রসিদ্ধ 
টাকা ও ধর্মগ্রস্থসমৃহ ভোটভাষায় অনুদিত হয়। এতস্তি্ 
তিনি ভারতবাসী কএকক্সন বৌদ্ধমতিকে ধর্থগ্রস্থসমূহের 
অন্ুবাদকার্যে লিগ করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে স্থবিরমতির শিষ্য 
জিনমিত্র, শীলেন্রবোধি, স্বরেক্রবোধি, প্রজ্ঞাবর্শন্‌, দানশীল এবং 
বোধিমিত্রের নাম উল্লেখযোগ্য । 

রাজা রাঁলপচ্ছনের বৌদ্ধধর্মীনূরাগে ঈর্যাপরতন্ত্র হইয়! তদীয় 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা লঙ-দর্্শ বৌদ্ধধর্রদ্বেধী হইয়া পড়েন এবং ৮৯ 
ৃষ্টাঝে স্বীয় ভ্রাতাকে নিহত করিয়া ন্বয়ং সিংহাসন হস্তগত 
করেন। তিনি রাজপদান়্ হইয়া লামাদ্রিগের উপর যথেচ্ছ 
অত্যাচার করিতে থাকেন ; এমন কি, তিনি মন্দির ও মঠ ধ্বংস 
করিয়া লামাসর্যাসীদিগকে জীবহিংসাকারী কসাইর কাধ্য 


-পাশাশীটীশিশীতি 
টি 





চি 


বৌদ্ধগ্রস্থ ভম্মসাৎ হইয়াছিল। 

সুখের বিষয়, তাঁহার বৌদ্ধধর্ম বিদ্বেষ বহুকালম্থায়ী হয় নাই। 
তাহার রাজ্যকাল তৃতীয়বর্ষ অতিক্রম করিতে না করিতে লালুউ- 
বাসী লাম! পাল-দোর্জে মুখোস প্রস্থৃতি ভয়াবহ বেশতুষা পরি- 
ধান করিয়া তাঁহাকে নিহত করেন । লামা পাল দোর্জে বাউলের 
নায় কিস্ৃত কিমাকার বেশভৃষায় সজ্জিত হইয়া রাজপ্রাসাদের 
সমক্ষে আসিয়া নৃত্য করিতে থাকেন। রাজা কৌতৃহলাবিষ্ট 
হইয়৷ সেই মুর্তি দর্শন করিতে আসিলে তিনি তাহাকে বাণবি্ণ 
করেন। পরে রাজসৈন্ত তাহাকে ধৃতকরণ মানসে পশ্চান্ধাবিত 
হইচল তিনি একটা কৃষ্ণবর্ণরঞ্রিত অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নদী 
সম্তরণপূর্ধক পলাইয়া যান। জলমগ্ন হওয়ায় অশ্বের কৃত্রিম 
গাতরবর্ণ কিধৌত হইয়া মূলবর্ণ বাহির হয় এবং তিনি তাহার 
ছন্মবেশ ফেলিয়া দিয়া নুতন শ্বেতবস্থ পরিধান করিয়া অপর 
পারে উঠেন। কুসংস্কারাচ্ছন্ন তিব্বতবাসী তাহাকে অপর ব্যক্তি মনে 
করিয়া অথবা দৈবশক্তিসম্পন্ন জানিয়া আর তাহার পশ্চাৎ্থ অন্ু- 
সরণ করে নাই । তীরের আঘাতে রাজা পঞ্চত্ব পাইবার কালে 
বলিয়াছিলেন যে, “বৌদ্ধধন্্ন উৎসাদনরূপ পাঁপপক্কে লিপ্ত হইবার 
পুর্বে তিন বৎসর অগ্রে কেন আমাকে নিহত করা হয় নাই।” 
রাজা লঙ দর্মের মৃত্যুকালীন এই বাক্যে বোদ্ধধন্ম্ে তাহার বিশ্বাস 
দেখিয়া তাহার বালক পুত্র আর লাম।দিগের প্রতি বিরুপ্ধীচরণ 
করিতে সাহসী হন নাই। স্থতরাং লামাগণ ধীরে ধ্বীরে আপ- 
নাদের নষ্টশক্তি পুনরুদ্ধার করিয়া -প্রতিপাত্ত বিস্তার করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। 

গৃষ্টায় ১১শতাবের প্রারস্তে ভারতের নানাস্বানে বিশেষতঃ 
কাশ্মীর হইতে কএকজন বৌদ্ধযাত তিব্বতপরিদর্শনে আগমন 
বরেন। তাহাদের মধ্যে স্থৃতি, ধন্মপাল, সিদ্ধপাল, গুণপাল, 
প্রজ্ভাপাল এবং প্রশ্ঞপাঝুনতার অনুবাদক সুভৃতি, শ্রীশান্ত 
গ্রড়াীত যণ্িগণের নাম উল্লেখযোগ্য । তাহার পর ১০৩৮ খুষ্টাবে 
লামাধশ্শসংস্কারক সুগ্রসিদ্ধ বৌদ্ধযৃতি অতীশ তিব্বতে পদার্পণ 
করেন। তিনি লামাগণের নিকট “জো-বো-জে-দ্পাল-ল্দন্‌ 
অতীশ” নামে পারচিত ও দেবতার স্তায় সন্মানিত ।* 








* গারতে তিনি দীপন্কর এঞজ্জান নামে পরিচিত ছিলেন । তাহ।র পিতার 
নাম কল্)ণঞ। এবং মাঙার নম প্রভাবতী। ভোট-ইতিবৃত্তমতে বাঙ্গা- 
লার গোড়গাজোর অন্তর্গত বিক্রমপুরের রাজবংশে ৯৮* খৃষ্টাব্দে 
তাহার জন্ম হয়। তিনি ওদগুপুরিবিহারে আসিয়! বৌন্ধযতি-ধর্থে দীক্ষিত 
হইয়(ছলেন। হৃবর্ণতীপ ঝ সুধন্ম-নগরের বৌদ্ধাচীর্ধ্য স্পরিচিত চন্্রকীত্তি। 
মহাবৌধিবিহ্ভীরের উপাধাঞ্দ মতিবিতর এবং মহ!সিজি লারোর নিকট 
তিনি গহীবনমত ও মহা(সিদ্ধি অভ্যান করিয়াছিলেন। তিব্বতধাত্রাকালে 





উহাই সার্ধ ত্রিশতাব্দের পরে 
তিব্বতের স্থপ্রসিদ্ধ গে-লুগ-প সম্প্রদায়ে পধ্যবসিত হইয়া 
তন্নামেই প্রতিষ্ঠিত হয়। অতীশের প্রবর্তিত বাদম-প সম্প্রদায়ের 
অনুকরণে অর্ধ সংস্কৃত কর-গ্য-প এবং শক্য-প সম্প্রদায়ের 
উৎপত্তি হইয়াছিল। 


প্রধান মোহস্ত হইয়াছিলেন। 


ৃষ্টীয় ১১শ শতাবের শেষভাগে লামাধর্্ম তিব্বতে দৃঢ়মূল 
হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইলেও শক্য প্রভৃতি স্থানে তাহার প্রতিযোগী 
সম্প্রদায়সমূহ উদ্ভুত হয় এবং তাহারা শ্বতন্তরভাবে পারমাধিক 
মণ্ডল স্থাপন করিয়া আপনাদের পৌরোহিত্য শক্তি বিস্তার 
করিতে থাকে । ধর্শযাজকগণের শক্তিবৃদ্ধিসহকারে স্থানীয় 
সর্দারগণের শক্তি হাঁস হইতে থাকে । সেই স্থযোগে চীন 
ও মোঙ্গলজাতি তিব্বতের নানা স্থানে আসিয়া প্রতিপত্তি 
বিস্তার করে। 

ুষ্ঠায় ১২০৬ অর্ধে খাকনমোগল বংশধর জেন্ঘিজ, (জেঙ্গিস্‌) 
খা তিব্বত অধিকার করেন। তাহার বংশধর প্রসিদ্ধ চীন- 
সম্রাট খুবিলই (কুবলাই) খা বর্ধর অশিক্ষিত ও অসভ্য- 
প্রধান চীন ও মোঙ্গলীয় রাজ্যে একটী সদ্ধর্মাপ্রতিষ্ঠার 
উদ্দেশে (প্রসিদ্ধ শাক্যের শ্রেঠ লামাকে (শাক্য পণ্ডিত বলিয় 
পরিচিত) স্বীয় রাজসভায় আহ্বানপূর্বক স্বয়ং বৌদ্ধধন্ম 
গ্রহণ করেন। তদবধি উহা! একটা নুতন শক্তি প্রাপ্ত হইয়া 
রাঁজধন্মরূপে সর্ধত্র প্রচারিত হইতে থাকে । 

খুবিলাই খা স্বীয় ধর্েপদেহ্টী শাক্যপঞ্ডিতকে লামাধর্শ- 
তিনি মগধের বিক্রমশিল। সঙ্বারামের অধ্য।পক-পদে নিধুক্ত থাকেন। রাজ! 
মহীগ।লের পুত্র নয়পাল তাহার মমলাময়িক। 

১০৩৮ খষ্টাবে লাম! নগ-ৎভোর সহিত যখন তিনি নারি খোন্ম পথে 
তিববতে আইসেন, তথন তাহার বয়ঃক্রম যাষ্ট বংসর। তিনি এখানে আদিয়! 
লামা-ধর্টের সংস্কারকাধ্যে ব্রতী হন। ১০৫২ খুষ্টান্সে লামানগরীর নিকটব্তা 
স্ত্রেঠঙ, লঙ্বার।মে তাহার দেহাবসান হয়। লামামতের সংস্কারকাধ্য 
লিপ্ত হইয়। তিনি শ্বমতপ্রতিপাদক কয়খানি গ্রন্থ সঙ্কলন করেন, নিয়ে 
তাহাদের নাম প্রদত্ত হইল ঃ-বোধিপথপ্রদীপ, চর্যাসংগ্রহ প্রদীপ, সত্যদ্বয়া- 
বতার, মধ্যমোপদেশ, সংগ্রহ-গর্ভ, হাদয়নিশ্চিত, বে।ধিসত্তবমন্ত।বলী, বোধিসত্ব- 
কম্মাদিমার্গাবতার) শরণ।গতোপদেশ, মহাযানপথসাধনবর্ণসংগ্রহ, মহাযান" 
পথদাধনসংগ্রহ, হুত্রার্থনমুচ্চয়োপদেশঃ দশকুশলকর্মপদেশ, কর্দমবিভঙ্গ, 
সমাধিনস্তরপরিবর্ত, ' লোকোত্তর সপ্তকবিধি, গুরুক্রিয়াক্রম, চিত্বোৎপাদ- 
সম্থরবিধিকশ্ধু, শিক্ষ।সমুচ্চয়-অভিসময় (স্ববর্ণশ্বীপাধিপতি রাজ! ধর্দপাল। 
দীপঙ্কর ও কমলকে যে ধর্ম্মশিক্ষ। দিয়/ছিলেন, ইহাই তাহার সারমর্্) ও 
বিমলরত্বীলোক | তিব্বতধাত্রাকালে দীপঙ্কর অতীশ শেষগ্রস্থ মগধরাজ নয়" 
পালকে লিখিয়া পাঠান। তিবাতে ইনি বোধিসত্ব মঞ্কুীর অবতার 
বলিয়! পুজিত। 
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মণ্ডলের সর্ধশ্রেষ্ট গুরুপদ্দে অভিবিস্ত করিয়ী তাহাকে চীন- 
রাজপৌরোহিতোর পুরস্কার শ্বরূপ তিব্বতরাজ্যের শাসন- 
কর্তৃত্ব দান করেন। তদনস্তর ১২৬১ খৃষ্টাবে তীহারই যত্বে 
উক্ত, পণ্ডিতের ভ্রাতুম্পুর মতিধ্বজ ( ভোটনাম লোদোই গাল্‌- 
খ্যন্‌) ফাগ্দ্‌-প উপাধি সহ শ্রেষ্ঠ ধর্্াচার্যের পদে প্রতিষ্ঠিত 
হন। ইনি রাজানুগ্রহে রোমক পোপের হ্যায় শক্কিসম্পন্ন 
হইয়াছিলেন। 

সমাটু খুবিলাই খা লামাধর্ত্বের উন্নতিসাঁধনার্থ বহু 
পরিশ্রমে ও অর্থব্যয়ে মোঙ্গলীয়ার নানাস্থানে এবং পেকিন্‌ 
নগরে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ একটীমীত্র সঙ্ঘাঁরাম প্রতিষ্ঠা করিয়া- 
ছিলেন। ত্ীহারই উৎসাহে শাকা-পত্ডিত মতিধবজ পণ্তিত- 
মণ্ডলে সমাবৃত হইয়া লামাধর্শের প্রসিদ্ধ বর-গুযর গ্রন্থ 
মোসঙ্গলীয় ভাষায় অনুবাদ করেন । 

পরবর্তী মোগলসম্নাট গণের অর্ধীনে শাক্য-পুরোহিতগণের 
রাজকীয় প্রাধান্ত জ্রুমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং তাহারা 
প্রতিদ্বন্্ী লামাসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধাচারী হইয়া তাহাদের উপর 
অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। ১৩২* খুষ্টান্দে তাহারা 
দিকুঙ্গের স্প্রসিদ্ধ কর-গ্য-প সঙ্ঘারাম ভন্মীভূত করিয়৷ ফেলেন । 
১৩৬৮ খৃষ্টাব্দে মিঙ্গরাজবংশ চীনসাআজ্য-সিংহাঁসনে অধিষ্ঠিত 
হন। উক্ত বংশীয় সম্রাট গণ শাক্য-পণ্ডিতদ্দিগের ক্ষমতা খর্ব 
করিবার উদ্দেশে কর-গ্-প দিকুঙ্গ ও ক-দম-প-ত্ষল সঙ্ঘা- 
রামের আচাধ্্যত্রয়কে তদমুরূপ শ্রেষ্ঠ পৌরোহিত্য শক্তি দান 
করিয়াছিলেন । 

খুষ্টীয় ১৫শ শতাবের প্রারস্তে লামা খসোঙ-খ-প অততীশ- 
প্রবর্তিত সংস্কত-লামাধশ্মের পুনঃসংস্কার সাধন কষ্জিয়া উহাকে 
গেলুগ-প নামে পরিচিত করেন। এই সম্প্রদায় উত্তরোত্তর 
শ্রীৃদ্ধি লাভ করিয়া তিব্বতে প্রচলিত অন্তান্য সম্প্রদায়কে 
হীনতেজ করে এবং পাঁচ পুরুষের মধ্যে এই সম্প্রদায়ের প্রধান 
ধম্র্যাজক তিব্বতের পুরোহিতরাজ বলিয়া বিখ্যাত হন। 
উত্ত সাম্প্রদায়িক প্রধান ধর্দাচাধ্য আজিও সেই সম্মানে 
ভূষিত আছেন। 

লাম! খসোঙ-খ-প'র ভ্রাতুপ্ুত্র গেদেন-ড,ব, উক্ত সম্প্রদায়ের 
প্রধান ধর্্মাচার্য (0100 159177% ) ছন। তিনি সাধারণের 
নিকট অব্তাররূপে গৃহীত হইয়াছিলেন। পরে তাহার 
পঞ্চম পুরুষ অধস্তন শ্রেষ্ঠ লামা বোধিসত্ব অবলোকিতের 
বিমলজ্যোতি প্রাপ্ত বলিয়া বিঘোষিত হয়েন। ১৬৪০ থুষ্টাবে 
মোগলরাজ গুস্রি খা তিব্বত জয় করিয়া পঞ্চম লামাচার্য্য 
উগ.-বঙ-লৌ-জঙ্গকে দান করেন। তদবধি গে-লুগ-প সম্প্র- 
দায়ের লামাচাধ্যগণ রাজশক্তিতে ভূষিত হন। ১৬৫০ খৃষ্টান 
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চীনসম্ভাট, তাহাকে তিব্বতের অধিরাজ বলিয়া স্বীকার- 
পূর্বক মোঙ্গজীক় “দলই' ( সমুদ্র ) উপাধি দান করেন) তদবধি 
যুরোপীয় পরিবাঁজকগণের নিকট তিনি এবং তাহার বংশধরগণ 
দলই-লাম! বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। তিব্বতীয় সমাজে 
তিনি গল্‌-ব-রিণ-পোছে নামে অভিহিত। 

১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে তিনি লাসানগরের সন্নিকটে শৈলোপরি 
স্থপ্রসিদ্ধ পোতল প্রাসাদ-মন্দর স্থাপন করেন। তিব্বতের 
অপরাপর লামা সাম্প্রদায়িকগণ তাহাকে ও তহ্বংশধর- 
দিগকে অবলোকিতের অবতার বলিয়াই স্বীকার করিয়া! থাকেন। 
কিন্তু রাজশক্তিপ্রাপ্ড লামা উগ-বঙ শেষন্ীবন শান্তিতে 
অতিবাহিত করিতে পারেন নাই। প্রভুত্বস্থাপনে উদ্দাম 
আকাজ্ঞা এবং মাঞ্চুজাতির বিদ্রোহে প্রগীড়িত হইয়। তিনি 
লীলাবসান করেন । হষ্টলাম৷ চীনসমাটের আদেশে নিহত হন। 
তদনস্তর তিনি ন্বহস্তে তিব্বতের কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়! সমগ্র রাজ্যে 
ধর্মনীতি ও রাজনীতির সামঞ্জন্ত বিধান করিয়া তথাকার মোহস্ত- 
নিয়োগের ব্যবস্থা দেন। কিন্তু গে-লুগ-্প সম্প্রদায় পঞ্চম 
লামার প্রণোদিত প্রথায় দিন দিন উন্নতি লাত করিতে থাকে। 
এ সময়ে কএকজন মাত্র চীনরাজকর্মচারী তিব্বতে উপস্থিত 
থাঁকিলেও এই সাম্প্রদায়ের লামাচাধ্যগণ প্রকৃত পক্ষে রাজ্যের 
অধীশ্বর বলিয়া গণ্য ছিলেন এবং সকল সম্প্রদায়তৃক্ত লামাগণ 
তাহাকেই প্রধান বলিয়৷ গণ্য করিতেন । 

এই লামাধর্শ ক্রমশঃ তিববত অতিক্রম করিয়া দূরদেশে 
বিস্তৃত হয়। বর্তমান সময়ে উহা পশ্চিমে যুরোপীয় ককেসস্‌ 
হইতে পূর্বে কামস্ছাট.কা এবং উত্তরে বুরিয়াৎ সাইবেরিয়! হইতে 
দক্ষিণে সিকিম ও খুন্-নান্‌ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এই ন্ুবিদ্থৃত 
ভূভাগে লামাধর্ম বিস্তৃত হইলেও, তথাকার অধিবাসিসংখ্যা 
নিতান্তই কম) কিন্তু সকলেই লামাফে রাজ! ও ধর্মগুরু বলিয়! 
মান্য করে। 

সমগ্র তিব্বতরাজ্যের লোকসংখ্যা ৪০ লক্ষের অধিক নহে। 
তাহাদের মধ্যে অনেকে লামাধর্দমোপাসক, পুর্ব-তোটবাসিগণ 
বোন্‌ ধর্মসেবী এবং ফতকাংশ উভয়ধর্মই মান্য করে। বোন্‌ 
ধর্্মাচারিগণ লামাধর্শের পৃষ্ঠপোষকতা করিতে বিরত হন না । 

মুরোপে কালমাক্‌ তাতার জাতির বাসভুমি ভল্গা নদীতীর 
পর্যযস্ত লামাধর্শের শেষ সীমা । তোরগোৎ জাতির পলা- 
য়নের পরেও ঘুরোপের রুষরাজ্যে ডন ও ধৈক নদীর মধ্য- 
বর্তী স্বানে ২০ হাজার ঘর কালমাক্‌ তাতারের বাস ছিল। 
তাহাদের মধ্যে প্রায় লক্ষ লোক লামাধর্শে বিশ্বস্ত রহিক্নাছে। 
উত্ত পলায়নের পর হইতে তাহারা আর দেবরূগী পুরোহিত 
লামাকে শ্রেষ্ট-লামা বলিয়া সন্মান বা তাহার আদেশ পালন 
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করে না এবং নিল জিন উপঢৌকনাদি পাঠায় না) 


তাহাদের মধ্যে এক শ্রেষ্ঠ পুরোহিত আছে ।* আজিও তিনি 
গোপনে তাহাদের ধর্মরক্ষার ব্যবস্থা দিয়া আসিতেছেন । 
অগ্াপি ভল্গাতীরে তাহার ধন্মশক্তি বিস্তারিত হইতেছে। 
কালমাক্গণের শ্রেঠ-পুরোহিত আজিও লামা মামে পুজিত। 
দলহ লমাকে সর্ধবশেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ না করিলেও রুষগবমেন্টের ( 
নির্বাচিত এক প্রধান লামার উপদেশানুসারে তাহার! আপন 
ধর্ম রক্ষা করিতেছে। 

ইতিবৃত্ত অনুসরণ করিলে জানা যায় যে, পুর্বে সুদূর ভল্গা- 
দ্র পত্যন্ত দলই লামার অর্ধিকাঁর বিস্তৃত ছিল। তাহার নিকট 
দায়িত্বগ্রস্ত অনেক বৌদ্ধ-পুরোহিত বৎসর বৎসপ় তাহাকে লাসা- 
নগরীতে রাজকর পাঠাইতেন। এ সকল লামা-পুরোহিত 
এক্ষণে ক্কাবিনার নামে পরিচিত । স্কোরগোত্দিগের পলায়নের 
পর্ন হইতে আর স্কাবিনারগণ এ কর পাঠান না। অবশিষ্ট উল্লুসের 
(0119০) স্কাধিনারগণ এখন বিভিন্ন চুরুল্লে বিভক্ত । ১৮০৩ খুষ্টা- 
বরের বিবরণী হইতে জানা যা যে, ক।/লমাক্জাতির জনসংখ্যার 
দশমাংশ পুরোহিভপ্রধান হওয়ায় এবং তাহারা স্বজাতি- 
সমাজে প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহাদের অর্থে গ্রতিপালিত হইত 
বলিয়া রুষগবমেণ্ট ১৮৩৮ খু রঃ প্রধন-লামা জন্বোনম্কের 

সাহান্যে উত্ত অযোৌ্তক প্রভাব খর্ব করিয়া দেন। পুর্বে 

দুষ্ট ও অলস পোকে অগে।পার্জনে অক্ষম হইয়া এই পুরোহিত- 
সম্প্রদায়ের আর পইত এবং ধর্ম প্রাণ নিরীহ বৌদ্ধ কালমাক্‌- 
দিগের নিকট হইতে ধশ্মের ভান করিয়। অর্থ সংগ্রহ করিত । 
রুষ-এবমেন্ট সহ সহ অকন্মণ্য পুরোহিতকে সম্প্রাদায় হইতে 
বিতাড়িত করিয়াছিলেন । রুষসাঘাঞ্যের আঁদমস্মারি 
হাতে জানা দার থে, তথায় ৮২ হাজার কিক, ১১৯০৬২ 
কানমাক ও ১৯০*০৭ বুর্ধির।ৎখ লামাধশ্মসেবী বিগ্ঠমান আছে । 
অপরাপর স্থানের লাঁঘা 'ও লামাচারী যৌদ্ধগন্প্রদয়ের তালিকা 
পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । 
নেপালে গোখধজাতির প্রাদুর্ভাবে শৈধহিন্দৃধর্ম প্রচারিত 

তাভারা অনেকীঘশে বৌদাদ্বেষী হইলেও, অধিকাংশ 
নেপালীবৌদ্ধই লামাদতাবলন্ধবী। বর্তমান ভোটান (ভোটান্ত ) 
জনপদে লামাবর্খ পুর্ণমারায় বিরাসিত। তথাকার তাসিস্থদন 
জেলায় ৫শত, পুণাঁখায় ৫শত, প্টরোজেলায় ৩শত, €তোঙ্গসোরে 
৩খন, টাগনায় ২।০এত, ও বন্দীপুরে (অন্দিপুর ) ২শত লামা- 
পুরোহিত আছে । এ ছাড়া স্থানে স্থানে পর্বত গুহা মধ্যে 
অসংখ্য লাঁমীসন্ন্যাসী এবং মঠে বৌদ্ধভিক্ষুণী দেখা যায়। মঠবাসী 
ভিন্ন পায় ৩ হাজার লামা-পুরোহিত রাজকর্ম্ে ও ব্যবসাবাণিজ্যে 
লিপ্ব রাহ্য়াছেন। 


ভয়। 


তথাকার লামা ও ও ) সাধারণ 
লোকের বিশ্বাস, ধর্মাআ পল্মুসম্ভব (গুরু রিম-বো-ছে) লামামত- 
স্বাপনার্থ তিব্বতে গমনকালে এই জনপদ দিয়া যাব্রা করিয়া 
ছিলেন। খুষ্টীয় ১৭শ শতাবের লামাঁপরিব্রাজক ল্হা-ৎস্ুন- 
ছেস্বো তিব্বত হইতে সিকিমে আগমন করেন । তাহার 'বিবরণী 
হইতে জান! যাঁয় যে, তৎকালে তদ্দেশবাসীরা অজ্ঞানাদ্ষকারে 
নিমজ্জিত ছিল, সম্ভবতঃ তাহার আগমনের পর সিকিমবাসী 
লামাধর্ম্দে দীক্ষিত হয় । তিনি এখানে পরিত্রাণকর্তা ধর্্মাত্ম রূপে 
পুঁজিত হইয়৷ থাকেন । * 

খুষ্টীয় ১৭শ শতাবের শেষভাগে ল্হা-ৎ্সুন ছেঘোর মৃত্যুর 
পর হইতে সিকিমে লামাধর্্স ক্রমশঃ বিস্তারলাভ করিতে থাকে 
এবং অতি অল্পকাঁল মধ্যেই বৌদ্ধযতি ও সঙ্ঘবারামে সিকিমরাজ্য 
আচ্ছন্ন হইক্ম পড়ে ; সুতরাং সিকিমবাসীর সভ্যতা ও সাহিত্যে 
এবং লেপছ্া জাতির বর্ণমালার উত্পত্তিকাল লামাধর্শের 
সাহায্যে পরিপুষ্ট হইয়াছে বলিয়া গণনা করা যাঁয়। সিকিমে 
গ্রিঙ-ম-প ও কর-গ্য-প (কর-ম-প) সম্প্রদায়ের প্রভ।বই 
অধিক । তথায় ছুক্‌-প সম্প্রদায়ের কোন মঠ দুষ্ট হয় না। 

পর্ব্রেই উল্লেখ করির।ছি বে, তিধ্বতে লামাধন্ের বিস্তারের 
সঙ্গে সঙ্গে তাহার কতকগুলি সাম্প্রদায়িক বিভাগ গঠিত হয়। 
ভাঁরতীক্ন মহাঁান ও তান্ত্রিক বৌদ্ধমত এবং ভোট-জনপদস্থ 
প্রাচীন বোন্‌ ধর্ম একর করিন। তথ।কার লামামতের উৎপত্তি 
ঘটে । ৭৪৭্ষ্টাবে ওগ্যেন বা উদ্চানবাসী খুব পদ্মন্তবের চেষ্টা 
পরিবদ্ধিত হইলেও তাহা সেব্প প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। 
৮৯৯ খ্টাব্দে রাজা লঙ-দর্ধ বৌদ্ধধর্মের উচ্চেদব|মনায় বৌদ্ধ- 
দিগের প্রতি বিশেষ অত্যাচার আরম্ভ করেন। সেই সময়ে 
তিব্বতে প্রতিঠিত বৌদ্ধ মত ক্রমশঃই হীনপ্রভ হইতে থাকে। 
তৎপরবর্তিকাল হইতে মহাম্সা অতীশের শুভাগমন পর্য্যন্ত 
লামাধর্ম আর কোনবপ পুষ্টি গ্রাপ্ত হয় নাহ" ১০৫০ থু টানে 
অন্তীশ 'ও ভাহ।র শিব্য বরোম্প্তোও্‌ কদম-প সম্প্রদায় স্থাপন 
করিয়া আদি লামাধর্মের সংস্কারক বলিয়া পূজিত হন। এই 
শাখামতাব্লম্বী সুগ্রসিদ্ধ লামা খসোন-খ-প ১৪০৭খুঈাৰে গাঃল- 


পপ, পপ পসপা্সপা পাপ পাস পাপা পপ পাস শশী শী সপ পাশপাশি 


* ল্হা-ৎসন ছেম্বে। দক্ষিণপুর্ধ তিব্বত ভুত্তাগের কোঙ্গবু জেলার তনঙ্গ পে। 
(ত্রঙ্গপুত্র ) উপত্যকায় ১৫৯৫ খৃষ্টান্দে জশ্মগ্রহণ করেন। তিনি তথ! হইতে 
সিকিম আসিবার সময় পথিসধ্যবস্তা ন।ন। যৌদ্ধ সত্বারামে উপনীত হইয়! ১৬৪৮ 
খুষ্টাযে লাব্গীনগরে সমুপন্থিত হন; এখানে প্রথম দলই-লাস| উগংবঙের 
সহিত ভাহাঁর সাক্ষাৎ হয়। তিনি ভারতীয় যৌক্জাচাধ্য মহাক্স। ভীমমিত্রের 
অবতার বূলিয়। প্রদিদ্ধ। বর্তুন।ন পেমিওক্জছি সঙ্ব।রামের প্রতিষ্ঠ।ত। গ্িকৃমি" 
প-ষে। তীহারই অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন্‌। 


লীর্ম৷ 


দন সঙ্ঘারাম স্থাপন করিয়া বৌদ্ধ ধর্টের বিস্তারে মনোযোগী 
হন। ১৬৪০ থ্ষ্রান্ধে উহাই তিব্বতের পার়মার্থিক-মগ্ডলরূপে 
পরিগণিত হইয়া সংস্কত গেলুগপ ( কদম-প শাখান্ততুক্তি ) সম্প্র- 
দায় নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৬৪৭ খুষ্টা্ব হইতে এই 
পাঁরমার্থিক মণ্ডলেশ্বর বর্তমান সময় পথ্যস্ত সাম্প্রদায়িক মত ও 
আপনার প্রভাব সমভাবে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন । 

১০৬২ খষ্টান্দে গ্রিউ-ম শাখ! প্রতিষ্ঠিত হয়। উহা ১৩শ 
শতাবের শেষভাগ পধ্যস্ত ন্দনারূপে সংস্কৃত হইয়া পরিশেষে 
ঞ্িউএম-প সম্প্রদায়রূপে প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে । খৃু্টীয় ১৫শ 


[ ২৩৫ ] 


পাতা পলা 


১ 


শতাবের শেষার্ঘ হইতে ১৭শ শতাবের মধ্যভাঁগ পর্যন্ত এই |. 


সম্প্রদায়ের শাখান্ুরূপে যথাক্রমে ওরগেন-প, ঘোর্জেতক্‌-প, 
মিনোৌলিন্-প, উ-দকৃ-প, কতোক্‌-প ও, ল্হা-ৎস্থন-প প্রত্ৃতি 
সম্প্রদায়ের স্থটি হইয়াছে । এই সকল সম্প্রদায় ্ঙম-প বা 
প্রাচীন অপংস্কৃত লাম! মতসঘন্দীয় শাখা বলিয়া কথিত। 

১০৭২ খু ্টা্ধে শাক্য মোন্‌ যে শাখা প্রবর্তিত করেন, তাহা 
শাঁক্য-প শাঁখ নামে সমগ্ভাবে প্রপ্জার লাভ করিয়াছে। তাহা 
হইতে থষ্টায় ১৩শ শতান্দের মধ্যভাগে জোনও-প শাখার 
উৎপত্তি হয়। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাঁন্দের মধ্যভাগে তারনাথ 
জোনউ-প শাখার মতপ্রাধান্ঠ স্থাপন করেন। খ্ষ্টীয় ১৫শ 
শতান্দের প্রথমার্ধে শাক্যপ শাখা হইতে নোর-প নামে আর 
একটা শাখা গঠিত হয়, কিন্ত তাহা প্রাধান্তিলাভ করে নাই । 


রি ৬ ২৭ (৬১১ 


মোঙ্গ ললাম! শে-রাব। 
লাম উগ্যেন্-গ্য ৎসে।। 


উপরোক্ত সম্প্রদায়সমষ্টির বিস্তার ও প্রতিষ্ঠাসহকারে 
লামাধর্মরাজ্যে অসংখ্য মঠ ও সঙ্ঘাপ্রামের প্রতিষ্ঠা হয়। এ নকল 
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কর্-গ্য লমা। 
ক্রিউংসা লামান্বয়। 


লামা 


খৃ্ঠীয় ১১শ শতাব্ধের শেষতাগে মর্-প ও মিল-রস্‌-প কর- 
গ্য-প শাখানন পত্তন করিয়া যান। লামা ছগ-পো-ল্হর্জে উত্ত 
সাম্প্রদায়িক মত প্রতিষ্ঠা করিয়া সাধারণে উহার প্রবর্তকরূপে 
পরিচিত হইয়াছিলেন। অনুমান ১১৪২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১২২০ 
থৃ্টাৰের মধ্যে কর-গ্য-প সম্প্রদায় হইতে পৃথক্‌ ও সংস্কৃতভাবে 
দিকুন্-প, কর্্প এবং প্রাচীন বা উত্তর ছুক্‌-প (১১৬০ খৃঃ) 
শাখার উৎপত্তি হয়। পরিশেষে ১২১৭ খৃষ্টাব্দে উক্ত ছক্‌-প 
সম্প্রদায় হইতে সংস্কতভাবে মধ্য ও দক্ষিণ ভোটান্তের ছুক-প 
এবং পুনরায় ১২২০ খৃষ্টাব্দে উক্ত ভোটান্ত ছুক-প হইতে 
আধুনিক ব! দক্ষিণ ছুব্‌-প শাখার উদ্ভব হইয়াছিল। খুষ্টীয় ১২শ 
শতাব্দের শেষভাগে দিকুন্-প শাখা হইতে তলুন-প নামে আর 
একটা স্বতন্ত্র শাখার উৎপত্তি হয়। কর্পগ্য-প ও শাক্যপ সম্প্র- 
দায়াশ্রিত শাখাগুলি অর্ধসংস্কত-লামামত বলিয়া গ্রসিন্ধ । 

বর্তমান সময়ে কোন কোন লামা গুরু পদ্মাসস্তবের গুহাল্গ 
লুক্কায়িত প্রাচীন ধর্মগ্রস্থের দোহ।ই দিয়া যে সকল শাখা মত 
প্রচার করিতে চেষ্টা পাইতেছেন, তত্সমুদয় “তের-ম” বা গুকর 
অভিথ্যন্ত সাম্প্রদায়িক মত ঞিঃউ-ম-প সম্প্রবায়ের অন্থনু্ত বলিয়া 
গৃহীত হইয়। থাকে। ইহাতে শামানী বোন্প ও ভূতাদির উপা- 
সনার সভিত বিশুদ্ধ লানা মতের সময় সাধিত হইয়াছে । উপ- 
রোক্ত বিভিন্ন সম্প্রণায়ের পদ্ধতি পরস্পর পৃথক্‌। তাহাদের পরি- 
চ্ছদ ও শিরক্্ণ অনেকটা বিভিন্ন । শির(চতরে তাহা বিবৃত হইল । 
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শক্ক্যলামা। 
কন্দলামা। 


বিভিন্ন শাখ।-সম্প্রদায় ও তদন্তভূক্তি বিভিন্ন মঠাদির বিবরণ এবং 
তস্তন্মত প্রতিষ্ঠাতদিগের ভীবনেতিবৃত্ত সঙ্কলন বাহুল্যবোধে লি্সি- 


লাগা 


অবস্থান করাই বৌদ্ধযতিদিগের প্রধান কর্ম, কেন না তাহা! 
হইলে তাঁহার! নিশ্চিন্ত মনে ঈশ্বরের উপাসনা! করিতে পারেন ? 
এই কারণে তাহারা নির্জন ও প্রলোভনশূন্ত বিজন প্রদেশে 
আসিয়া বাস করিয়া থাকেন। এ সকল বাসভৃমিই বৌদ্ধদিগের 
সঙ্ঘারিমি বা মঠ নামে খ্যাত । লামাধর্মবিস্তারকল্পে তিব্বত 
রাজ্যে এবং তৎপার্খস্থ চীন, মোঙ্গলীয়, রুষ প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে 
নানা সঙ্ঘারাম ও মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । এ সকল স্থান তোট- 
ভাষায় গোন-প (নির্জন স্থান) নামে পরিচিত। নিয়ে কএকটা 
বিভিন্ন দেখায় প্রসিদ্ধ সঙ্বারামের নামমাত্র উদ্ধত হইল,_- 
তিব্যত-_তষিল্হ্ণপো, শাস্কা, মিন্দোলিঙ, হীমিস্‌ (লাদক্‌ ১ 
সূঙ-ও ছে!-লিউ, পন্ম-যঙ-ৎসে ( পেমিওক্গছি ), ত-ক-তষি 
দিও, ফো-দঙ, ল-ব্রঙ, দোর্জেলিউ, ( দার্জিলিং ), দেঠাঙ, রি- 
গোন্‌, তু-লুঙ্ এন্‌চে, ছুবদ, ফেনজঙ, কচো-পল-রি, মণি, 
সে-নোন্, যঙ গঞ্জ ল্ছুন্ৎসে, নম-ৎসে, ৎস্গন-ঠাঙ, রব 


(লউ, নুব -পিও দে-ক্যি-লিঙউ। এইগুলি স্থানের নামানুসারে, 


প্রসিদ্ধ। এতগ্িন্ন সম-যাস্‌, গাংল্দন, দে-পুল, সের্-র, নম্‌- 
গ্যল-ছোই-বে, রমো-ছে ও করা, দেষেরিপ-গয়, জন-লছে, 
ছম্নমরিন্‌ (১২২২০ ফুট উচ্চে), দৌক্য-লুগু-দোঙ, শাক্য বা 
শঙ্ক্য, র-দেলগ) তিজ-গে, ফুনৎষোগ্স্মিও, সম-দিউ, (১৪৫১২ 
ফিট, উচ্চ), দি-কুঙ্গ (ব্রি-গু৬,) শ্মিন্-গ্রোল্‌গ্লিউ (মিন্দোলিঙ্গ), 
দৌর্জে-দগ দ্পল-রি, যালু, গুরু ছো-বঙ» সঙ্গ ২কর-গু- 
থোক্‌, কছুছ, গ্যান্-ৎসি, দের্জ, ছাবম্দো, কার্থোক, রিছচে 
দোজেযু, মর-পুঙ লেক্‌-পুঙ, মেন্দেল্দেম। ফু-প-রোন্‌, 
কোন্-দেম, ভো-লুন্, ছম্নক, ক্যোন্-স, নত্তোন্‌, রিণ-ছেন- 
সন, খাসনচুক্‌, গ্যপুন্‌, গিলিন্‌ ও দেমু প্রভৃতি প্রধান প্রধান 
কএকটা সঙ্গঘারান বিদ্যমান আছে। সমগ্র তিব্বতের মঠাশ্রম 
বা সঙ্ঘারাম লইয়া গণনা করিলে প্রায় ৩ হাঁজার হইবে। 
এই নকল প্রসিদ্ধ সঙ্ঘারামের পার্থ পবিত্র ছোর্তেন ( চৈত্য 
বা স্ত,প) এবং মেনদোঙ ( স্থৃতি্তস্ত ) বিদ্যমান দেখা যায়। 

চীন--যুন-হো-কুঙ্গ বা প্রসিদ্ধ পেকিন-সজ্ঘারাম, বুতৈ-ান, 
কুম্বম ( এখানে এক শ্বেতচন্দন বৃক্ষ 'আছে। প্রবাদ ও বৃক্ষ 
ৎসোখু-খপার জন্মকালীন নিংআবিত রক্তে উৎপন্ন হইয়! 
ছিল। উহার প্রত্যেক পত্রই বিচিত্র চিত্রসম্ঘলিত। উহাতে 
নরসিংহ তথাগতের মুর্তি অঙ্কিত আছে। পাশ্চাত্য 
প্রত্বতত্ববিৎ হুক্‌ এ পত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়া লিখিয়াছেন য়ে, 
উহার পত্রে তিথ্বতীয় বর্ণমাল! বিস্যস্ত রহিদ্নাছে। এই 
অনৈসর্সিক ব্যাপার উপেক্ষার বিষয় নহে।) এবং জো" 
বো-খ ড নামক সুবৃহৎ মন্দির | 





মোঙগলীয়--উপ্য-কুরেন্‌ ও তারানাথমন্দির--এখানে ৬* হাজার 
বৌদ্ধতি এবং কুকু-খোঁতুন বিভাগের ৫টীর সঙ্ঘারামে প্রায় 
২০ হাজার লামার বাস আছে। 

সাইবেরিয়া_-বৈকাল হুদের নিকটবর্তী সেলিংজিন্ধের উত্তর- 
পশ্চিমে অবস্থিত একটা সঙ্ঘারাম। এখানকার মঠাচা্ট, 
বুরিয়াৎদিগের মধ্যে খান্পো পণ্ডিত নামে পরিচিত । 

মুরোপ-_-ভল্গ নদীতীরব্তী কালমাক্‌ তাঁতারদিগের মঠ "চুর, 
নামে কথিত। উহা সাধারণতঃ তাবুতেই নির্মিত হইয়া 
থাকে। এ সকল তান প্রধানতঃ ছুইভাগে বিভক্ত £--যে 
স্থানে পুরোহিতগণ বাস করেন, তাহার ছুরুলুন-ওএগ্গে। 
এবং যেখানে দ্বেবসূর্তি ও ধর্মসংক্রাস্ত চিত্রাবলী সজ্জিত 
থাকে, তাহা শ্চিতানী বা বুচ্ছনুন-ওএগে। নামে প্রসিদ্ধ । 
এক একটা ছুরুল্ল মধ্যে শতাধিক পুরোহিত থাকিতে 
দেখা যায়। 

লদাক্‌ বা ছোট তিব্বত--হেমি বা হীমিল» লম-যুর-রু, ম্থো- 
গ্লিঙ (তুর্কিস্থানের মানচিত্রে থোৎলিলগমঠ ), থেগৃ-ছোস, 
কোর্‌ দজোগস, বম্‌ লে, মষো, ম্পিথুগ ; শের-গল, ক্রযি-লঙ, 
গু-গে, কম্ুম ছুবংলিউ, পোয়ি ও পঙাগি। 

নেপাঁল--এখানকার নিয় উপত্যকায় কোন সঙ্ঘারাম দৃষ্ট হয় 
না। উত্তরদিশ্বর্তী অধিত্যকাবিভাগে আছে কি না 
তাহাও জানিবার উপায় নাই। এখানকার বৌদ্বতীর্থ- 
সমূহে কতকগুলি লামার বাস আছে। 

ভোটান-_তাধি-ছো-দৃসোঙ্গ, পুণ-থাঙ, উ-গ্যান-তসে, বাক্‌রো, 
বাহ, তর্ম্ছোগ-ন, ক্র-হ-লি, সম-ঝিন্, খা-ছাগস-গন-খা, 
ছাল্‌-ফুগ্‌, কালিমপোঙ্গ, পেছোঙ্গ প্রভৃতি। ভোটানের 
মহালামা ধর্শরাজ ও দেবরাজ তাষিছোর্সঙ্ঘ সঙ্ঘারামে 
বাদ করেন। 

(িকিম-_সন্গছেলিঙ, ছুব২দি, পেমিওলছি, *প্টোক, তষিদিজগ, 
সেনন্‌, রিন্চিন্পো্গ, রলোঙ্গ, মলি, রম-থেক্‌, ফছুঙ্গ 
(ফোত্রঙ ) ছেন্উক্কটোক্ক, কেটন্ুপেরি, লছুল,, তলুক্গ* 
( দে-লুঙ ), এন্ট.ছি, ফেন্সুঙগ, কতেক, দলিঙ্গ (দেগ্লিও) 
যনগ ( গ্যঙ-স্গঙ ) লত্রঙ। লু, ল্ছন্-ৎসে, সিনিক্‌ 
(জিমিগ২), রিঙ্গিম ( খদ্গোন্‌), লিউ-থেম, 'সগংনেস, 
লছেন, লিস্কো্‌, ফছঙ্গ ( কগ.স্গ্যল ), নোত্রি হেব -মিও), 
নম্ছি (ন'ম্ৎসে ), পবিয়া শপে ধিওগ,), সঙ ল্তাম্‌। 
এই সফল সঙ্ঘারামবাসী বৌদ্ধযতিগণ তিব্বতীয় বিভিন্ন 

সম্প্রদায়কে আশ্রয় করিয়া আপন আপন সাম্প্রদারিক মত রক্ষা 

করিয়া আসিতেছেন । ধর্মসম্প্রদায়ের পার্থক্য অনুসারে উহাদের 
লাল ও হরিড্রাবর্ণ উদ্ঠীব দেখা যায়। সিকিমে যতগুলি মু 


লামা 
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আছে, তাহার অধিকাংশই ঞ্রিউ-ম সম্প্রদায়তৃক্ত। কেবল 
নমছ্ছি, তাষিদিঙ্গ, সিনোন ও থঙ মোছে সঙ্ঘারামে উদক প এবং 
কোক ও দোলিঙ্গ মঠে কতোঁক-প শাখামত বিস্তারিত 
দেখাণ্যায়। 

পূর্বকথিত সঙ্বারাম ও মঠ ব্যতীত তিব্বতের নানাস্থানে 
মন্দির বিরাজিত আছে। এ সকলের মধ্যে লাসানগরীর 
স্ুবৃহৎ মন্দিরই সর্ধপ্রধান। মন্দিরের দ্বার হইতে গর্ভপীঠ 
পর্যন্ত স্থানে স্থানে নানা দেবমূর্তি দেখা যায়, তম্মধ্যে দ্বার- 
পাঁলগণের আকুতি অতীব ভয়াবহ। লামারাজ্যের পশ্চিম 
দিকপতি বিরূপাক্ষ, দক্ষিণ দিকৃপতি বিরূধক, ভূতগণের 
শবরী দেবীমূর্তি দ্বাদশ তান্‌ মা ভূতিনী মূর্তি, বন্পাণি মূর্তি 
ূর্বদিক্পতি ধৃতরাষ্ট এবং উত্তরদিকৃপতি যক্ষেশ্বর বৈশ্রবণ ; 
যম, অগ্নি বায়, বরুণ, ষক্ষ, রক্ষঃ, সোম, বঙ্গ, উন্্র ও ভূপতি 
নামক দশলোকপালমূর্ি প্রভৃতি দেবচিত্র বিশ্ময়প্রদ। এততিন 
তথায় অমিতাভ, অমিতাঁয়ুঃ, নাগার্জুন, মঞ্জুত্রী, সমস্তভদ্র, 
একাঁদশশিরস্ক, অবলোঁকিত, নাঁরো, একবিংশ তাঁরামুর্তি, পদ্ম- 
সম্ভব, শীন্তরক্ষিত, অতীশ, বজধর, মরপ, মিল-রঃ প, শাক্যবৃদ্ধ, 
অক্ষোভ্য, অমোঘসিদ্ধি, বৈরোচন, রত্বসস্তব,মরীচী বা বারাহীমুষ্ি 
বঙ্জতৈরবমূর্ঠি, হয়শ্রীবমূষ্তি, বিভিন্ন শক্তি (কালী ) মুর্তি, বিভিন্ন 
ডাকিনী, যক্ষিণী, গম্ধর্ব, অনুর, কিন্নর, মহোঁরগ, গরুড় প্রভৃতি 
অসংখ্য বুদ্ধ, বোধিসত্ব, বৌদ্ধাচার্ধ্য, কুলদেবতা, গ্রাম্যদেবতা এবং 
ডাকিনী, ভূতিনী ও তান্ত্রিক হিন্দুদেবদেবীমুনতি তিব্বতীয় 
লামা! সমাজে পূজিত দেখ! যায় । 

লাঁমাগণ পিতৃপুরুষগণের প্রেতোদিষ্ট শ্রান্ধ ও পিগদানাদি 


বিশেষ ভক্তিসহ করিয়! থাকে । তাহারা যমরাজকে নরকের 
অধিপতি বলিয়! বিশ্বাস করেন। সপ্ীব, কলাস্থত্র সঙ্ঘাটি, 
রৌরব, মহারৌরব, তাপন, প্রতাপন ও অবীচি নামক ৮টা অগ্মি- 
ময় এবং অর্ক, নিরব, অতত, হহব, অহব, উৎপল, পন্ম ও 
* পুণ্তরীক নামক ৮টা শীতময় ও তত পৃর্ণীপৃষ্টে, পর্বতে, 
মরুদেশে, উষ্ণ প্রত্রবণ ও হ্দাদিতে প্রায় ৮৪ হাঁজার নরক 
নিরূপিত আছে । এই সকল নরক 'লোকান্তরিক' নামে কথিত। 
নরক হইতে উচ্চে এবং সিতবন হইতে নিয়ে তাহারা প্রেতলোক 
করনা করিয়া থাকেন । 
লামাধতিগণের মৃতদেহ ধ্যানিবৃদ্ধের স্তায় আসনে বসাইয়া 
সমাধিস্থ করা! হয়। যে স্থানে তাহাদের সমাধি হয়, এ স্থান 
তীর্থরূপে গণ্য হইয়া থাকে । নিয়শ্রেণীর লামাগণের দেহ দাহ 
করা হয় এবং সেই ভশ্ম বা অস্থি সমাধি দিয়া তছপরি এক একটা 
বৃত্ত স্থাপিত করিয়া দেয়। সাধারণ ব্যক্তির মৃত্যুতে রূপ 
কোন উৎনবই হয় না। ফোন কোন স্থলে তাহারা মৃতদেহ 
ট.761 
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লামা 
পর্বতোপরি লইয়া ফেলিয়া আইসেন। স্থানে স্থানে মৃতদেহ 
নিঃক্ষেপের জন্য প্রাচীরবেষ্টিত সমাধিক্ষেত্র বিদ্যমান আছে । মোঙ্গ- 
লীয় লামাগণ কখন কখন মৃতদেহ প্রোথিত করেন ও তুপরি 
্রস্তরথণ্ড স্থাপন করিয়া জঙ্মমৃত্যুর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিয়া 
রাখেন। কখন বা শতপর্বতশিখরে ফেলিয়া! দেন। মাংসাশী 
পক্ষী পণ্ড প্রভৃতিকে সেই শবদেহ ভক্ষণ করানই তাহাদের 
উদ্দে্ঠ। স্থলবিশেষে তীহারা শবদেহ ভল্ম করিয়া থাকেন । 
শিশু সস্তানাদির মৃত্যু হইলে পিতামাতা! পথের ধারে ফেলিয়া 
দেয়। স্পিতিতে দাহ, সমাধিস্থ বা নদীর জলে ভাসাইবার 
নিয়ম আছে। মৃত্যুর পর প্রেতের মঙ্গলকামনায় তাহারা 
মন্ত্র পাঠ করেন। একমাত্র লাল উষ্ঠীষধারী সামানি গে-লোও 
লামারাই বিবাহ করিতে পান। 
তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মের অপরাপর বিবরণ পরিব্রাজক বৌদ্ধ 
চাধ্যগণের জীবনী প্রসঙ্গে এবং যৌদ্বধন্ম, প্রতীত্য সমু্পাদ, 
ভবচক্র, ভৌতিকবিষ্ঠা, ভোজবিদ্া ও তিব্বত শবে সংক্ষিপ্তভাবে 
বিবৃত হইয়াছে, স্ৃতরাং এখানে পুনরায় উল্লিখিত হইল ন1। 
[ তত্তৎ শব্ধ দেখ । ] 
সাধারণের অবগতির জন্য নিয়ে তিব্বতের কএকটা প্রসিদ্ধ 
সঙ্ঘারামের মঠাধ্যক্ষ শ্রেষ্ঠ আচাধ্য লামাগণের বংশতালিকা ও 
তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত প্রদত্ত হইল £-__ 
১ দলই লামা-বংশ। 
আবির্ভাৰ 
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এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা মহালাম! গেছুন গর শ-স্ক্যের নিকট 

কোন স্থানে জন্মগ্রহণ করেন, পরে তিনি তষিল্‌ হুণপো! সঙ্ঘারাম 

স্থাপন করিয়াছিলেন । যষ্ঠ লাম! চরিত্রদোষে রাজ্যচ্যুত গত নিহত 

হইলে তাতাররাজ গিস্কির খা! পোতলের মঠের অধাক্ষপদে 
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ছগফোরিলাস উগ বঙ যেষে গ্যমৎযোকে নিয়োগ করেন, কিন্ত 
অচিরে রটন! হইল যে, লিথঙ্গ নগরে দেপুঙ্গ সঙ্যারামের একজন 
বৌদ্ধযতির পুত্ররূপে কলজঙ নামে ষষ্ঠ লামা জন্মপরিগ্রহ করিয়া- 
ছেন। তখন চীনসমাট এ বালককে কারারুদ্ধ করিয়া ১৭২০ 
ৃষ্টাবের যুদ্ধ পর্যন্ত তাতার-রাজের নিয়োজিত লামাকেই লাসা 
নগরীর ধর্মগুরুপদে নিযুক্ত রাখেন । ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে হত্যাপরাধে 
তিনি ভোটরাজকে পদছ্যুত করেন এবং ছোতিন সঙ্ঘারামের 
কেশরী রিন্পোছে তাহার পদে অভিষিক্ত হন। ইহার কিছু পরে 
তিনি পুনরায় স্ীয় শক্তিদ্বারা প্রাধান্ত অঞ্জন করিয়াছিলেন 
এবং তাহার রাজত্বকালের ১৭৪৯ খুষ্টা্ষে চীনরাজশক্তি তিব্বত 
হইতে অপহ্ত হইয়াছিল। 
নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ মহালাম! বাল্যাবস্থাতেই স্ব স্ব 
অভিভাকক কর্তৃক কৌশলে বিষপ্রয়োগ অথবা ঘাতকদ্বারা 
গোপনে নিহত হন। শেষোক্ত লামা ১৮৬৬ খৃষ্টান্ে ত্রয়োদশ 
বর্ষঝয় বালক ছিলেন । ১৮৭৪ খুষ্টাব্ে তিনি কালকবলে পতিত 
হইলে ১৩শ লাম! থুব-ৎসান্‌ তৎপদ অধিকার করেন। 


হপ্রসিদ্ধ “তাধি”-লামাবংশ। 


১ খুগ-প ল্হস্‌ ৎসদ্‌--তনগ সঙ্ঘারামের একজন বৌদ্ধযতি। 

২ শাস্ক্য পণ্ডিত (১১৮২--১২৫২ খুঃ )। 

৩ যুন্‌ স্তোন দৌোজেপাল ( ১২৮৪-১৩৭৬ খুঃ ) 

,৪ থস্গৃব গেলেগপালজঙ্গপা ( ১৩৮৫--১৪৩৯ খুঃ) 

৫ পঞ্চেন্‌ সোদনম ফ্যোগ, ফিত্লঙপো (১৪৩৯--১৫০৫) 

৬ বেন সপ লোজন্‌ দোঙ্গ গুব (১৫০৫--১৫৭০ ) 

উপরি উক্ত বৌদ্ধযতি বা লামাগণ “তিষি' বা “তাধি' লামা 
নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন কিনা বল! যায় না। কেনন| 
তাঁষল্ছণপোর প্রসিদ্ধ সঙ্ঘারাম খস্ট্রীয় ১৫শ শতাবের প্রথম- 
ভাগে প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং উত্ত তালিকার শেষ ছুইজন 
লামাকেই তৎসাময়িক বলিয়! গণ্য করা যাইতে পারে। পঞ্চেন্‌ 
রিন্পোছে উপাধিধারী নিয়োক্ত লামাগণই প্রকৃত তাষি-লামারূপে 
সর্বত্র পুজিত হইয়া থাকেন। 
তিরোভাব 
১৬৬২ খুঃ। 


জনা থ্‌ঃ 
১ লোংজঙ ছোস্‌ ক্যি গ্যলম্ত্ষন ১৫৬৯ 


২. ১, যেষেদ্পলজঙ পো ১৬৬৩ ১৭৩৭ 
৩ ১, দৃপল ল্দ্রন্‌ যেষে ১৭৩৮ ১৭৮০ 
৪ জেঁস্তান পহি ঞ্িম ১৭৮১ ১৮৫৪ 
৫ জের্দ্পাল্লাদন ছোস্‌ক্যি ১৮৫৪ ১৮৮২ 
৬ ১৮৮৬ এবং ১৮৮৮ থৃষ্টাবে 


ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে তিনি লামাপদ প্রাপ্ত হন। 


শাক্যসাম্প্রদারিক লামাচার্ধযগণ । 


১ শাক্য-বসঙপো ১২ ওদ্‌-সের-সেঙগে 

২ ষঙ-বৎম্থন ১৩ কুন্রিন্‌ 

৩ বন্-করপো ১৪ দৌন,চৌদ-দৃপন 

৪ ছ্যঙরিন্‌ স্ক্যোস্প ১৫ যোন-বৎস্থন 

৫ কুঙ্গ রঙ ১৬ ওদ্‌-সের সেঙগেহেয় 
৬ যঙ-বঙ ১৭ গ্্ল্ব-সঙগো! 

৭ ছঙদের ১৮ ছঙ-ফ্যঙ্গ দূপল 

৮ অঙ লেন ১৯ সোদ-নম-দ্পল 

৯ লেগস্ণপ-দ্‌পল ২০ গিা্যব-ব-খসন পোয়ের 
১০ সেঙ-গে দ্পল ২১ দ্বঙ-ব্সুন। 

১১ ওদ্‌ জের দ্পল 


এই মঠাচাধ্যগণ অগ্তাপিও “শাক্য পন্‌ ছেন্” নামে পরিচিত । 

ভোটানের মঠীচার্ধ্য মহালামাগণ কর-গ্য-প সম্প্রদায়ের দক্ষিণ- 
ঢুক্‌-প শাখার অন্ততূক্ত। এই ভোটানীগণ শতাববত্রয় পূর্বে 
বাঙ্গালার উত্তরসীমা কোচবিহার আক্রমণ করে। ভোটানী- 
দলে কতকগুলি তিব্বতীয় সৈম্ত ছিল, তাহাদের অধিনায়ক 
দুপগণি যেপতুন নামক একজন লামা ক্রমশঃ সেনাদিগের উপর 
আধিপত্য বিস্তার করিয়া ধর্শরাজরূপে গণ্য হইলেন । তাহার 
দেহত্যাগের পর তদীয় আত্মা লাসানগরীর যে বালকের দেহে 
প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়৷ সাধারণের বিশ্বাস হইয়াছিল, তাহাকে 
ভোটানে আনা হয়। এই লামাবতার “রিন্পোছে? ও ধর্বরাজ' 
নামে পরিচিত। বালক লাম! রাজদণ্ড পরিচালনের জন্য যে 
অভিভাবক নিধুক্ত করেন, তিনিই দেবরাজ নামে পরিচিত | 


ভে।টানের লামাচাধ্যগণ। 
১. উগ বঙ নরম গ্যল ছুদ বোম দৌর্জে । 


২.» ঝিগ মেদ তগম্‌ পা। 
৩ ,» ছোস্‌ ক্যি গ্যল ম্ৎসান। 
৪ ১ ঝিগ মেদ্‌ ভ্বঙ পো। ৫ 
€ ১, শাক্য সেউগে। 
৩৬. ১১ ঝম দ্বাঙস্‌ গ্যল ম্ত্যান। 
৭ ১, ছোস ক্যি ছঙ ফুগ। 
৮. ১১ ঝিগ মেদ তিস্‌ প( দ্বিতীয়বার অবতীর্ণ) 
রী 32 এ প্র নোবুঁ 
১৪), ত্র এ ছোসরগ্?যল 
( ভোটানের মহালামা ১৮৯২ থুষ্টাবে ) 


এই ১জন লামাবতারের স্বতন্ত্র জীবনী আছে। প্রথম 
লামা বিবাহিত ছিলেন। তিনি মহালামা সোনম গ্যৎযোর 





সমসাময়িক । অবশিষ্ট লামাগণ ত্রন্থচর্য্যাবলঘ্ী। 

গ্রীষ্মকালে তষিছে! ছূর্শে অবস্থান করেন। এ প্রাসাদ প্রস্তর- 
নির্মিত এবং সাত তোল! উচ্চ । এখানে প্রায় ৫ শত বৌদ্ধবতির 
বাম আছে। নেপালবাসী লামাদিগের উপর ইনিই কর্তৃ 
করিয়া থাকেন। গোর্থা গবর্মেন্ট তাহার বিরোধী নহেন। 

খন্ধপ্রদেশবাসী মোজলীয়দিগের প্রধান ধর্্াধ্ক্ষ উদ্্য-কুরেন 
নামক স্থানে বাস করেন, তীঁহারা জেৎমুন-দম্প নামে পরিচিত। 
খন্ধবাসী মোঙ্গলগণের বিশ্বাস যে, স্প্রসিদ্ধ এ্রতিহাসিক লামা 
তারনাথ তাহাদের জেৎনুন্‌ দম্পদিগের শরীরে পুনঃ পুনঃ অবতীর্ণ 
হইয়া ধর্মবিস্তার করিতেছেন । মোজলীয়দিগের উর্গ্য সঙ্ঘারাম 
প্রথমে শাক্যসম্প্রদায়তৃক্ত ছিল, পরে উহা গে-পুপ সাম্প্রদায়িক 
মঠাশ্রমে পরিণত হইয়াছে । 

সম্রাট, কঙ্গ-হি'র রাজত্বকালে (১৬৬২-১৭২৩ খঃ) পীত 
নদী তীরস্থ কেকৌ-খোঁতোন নগরে ধর্ধ্মীচার্য জেৎস্থন-দম্প 
বাস করিতেন। এ সময়ে কাল্মাক বা সি,উথ জাতির সহিত 
খন্ধদিগের বিরোধ উপস্থিত হয়। খন্ধগণ পরাভূত হইয়া টীন- 
রাজের আশ্রয় গ্রহণ করে। তখন কালমাকৃগণ চীনসমাটের 
নিকট জেংখুন দম্প ও তাহার ভ্রাতা রাজকুমার তুশ্ছেতু খাকে 
প্রত্যর্পণ করিবার প্রার্থনা জানাইলেন। সম্রাট, উভয় ভ্রাতাকে 
কালমাক্দিগের হস্তে প্রত্যর্পণ করিতে অস্বীকৃত হইলে, তাহারা 
দলইলাঁমাকে মধ্যস্থ মানিলেন। দলই লাম! বা তাহার প্রতি- 
নিধি বিচার করিয়া উক্ত রাজকুমারদ্বয়কে প্রত্যর্পণের আদেশ 
করিলেন, ইহাতে সম্রাটের সহিত কালমাক্‌ জাতির যুদ্ধ বাধিল। 
এই সময়ে একদিন সম্রাট জেৎস্থুন দ্পের সহিত দেখা! করিতে 
যান এবং তৎকর্তৃক অপমানিত হইয়া তাহার শিরশ্ছেদ করিতে 
আদেশ দেন। এই ঘটনায় খন্কগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে এবং 
জেতসুন দম্প তাহার অকারহণত্যার প্রতিহিংসাসাধনার্থ 
অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করেন । চীনসমাট, বিদ্রোহের 
স্চন| দেখিয়া দলই লামার শরণাঁপন্ন হইলেন। তাহার বিচারে 
স্থিরীকুত হইল যে, জেৎস্থুন দম্পের পরবর্তী অবতারগুলি 
তিব্বতেই হইবে। থখন্কবাসিগণ এ সময় হইতেই স্বদেশপ্রেমিক 
শ্রেষ্ঠ পুরোহিত হইতে বঞ্চিত হইল। 

এক্ষণে মধ্য বা পশ্চিম তিব্বত হইতেই সাধারণতঃ জেৎস্ুন 
দৃল্পের অবতার আবি ত হইয়া থাকেন। বর্তমান জেৎসুন 
দম্প লালানগরীর বাজারের নিকট জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
তিনি আচার্য্য তালিকার ৮ম স্থানীয়। তিনি দেপুঙ্গ সঙ্ঘারামে 
গেলুগপ লামা-শিক্ষার্থিরপে প্রবিষ্ট হন, কিন্তু তিনি পঞ্চম বর্ষে 
পদার্পন করিতেই খন্কের! তাহাকে উর্গায় লইয়া যায়, সঙ্গে এক 
জন দেপুঙ্গ লামার শিক্ষকর্নূপে গমন করেন । 


হীনপ্রভাবসম্পল্ন আরও কতকগুলি লামাচাধ্য আছেন, তাহারা 
জ্যোতিঃপ্রাপ্ত বা দেহান্তরধারী বলিয়। পূজিত। এই 
শ্রেণীর লামাচাধ্য তিব্বতে ৩০টী, উত্তর মোললীয়ায় ১৯টী, 


দক্ষিণমোঙ্গলীয়ায় ৫৭টা, কোকোনোরে ৩৫টা, ছিয়ামদেো 
গর্জেছবনে ৫টী এবং পেকিনে ১৪টী আছেন। এঁ সকল ঠেহাস্তর- 
প্রবিষ্ট লামার মধ্যে পশ্চিম-তিব্বতের সেঙছেন রিণপোছে, 
যঙজিন্‌ লো৷ প, বিলুঙ, লো! ছেন, ক্যি জর তিষ্কি, দে ছন অলিগ, 
কঙ্ল। ও কোঙ এবং থামবিভাগে তু, ছম্দো দোর্জে প্রভৃতি 
প্রধান। 
পেকিনের লামামগল তিব্বতীয় ভাষায় ছঙ.ক্ক্য ( শাক্য ?) 
বলিয়া কথিত এবং এখানকার লামাচাধ্য রোল পহীর অবতার- 
রূপে পৃজিত। সম্রাট, কঙ্গ-হির রাজত্বকালে ' ১৬৭০ হুইতে 
১৭০০ থুষ্টাব্বের মধ্যে তিনি দৈবশক্তিসম্পন্ন হইয়াছিলেন। 
সমাট তাহার প্রতি বিশ্বাসনিবন্ধন তাহাকে মধ্য মোঙ্গলীয়ার 
ধন্মীধ্যক্ষ পদ দান করেন। 
লাদকের অবতীর্ণ লামাগণ কু-যৌ নামে পরিচিত'। ১৮৯৩ 
ুষ্টাব্দে যে লামাবতার ছিলেন,তীহার বয়স ২৬বৎসর। ইনি ১৪শ 
বর্ষকাল তিব্বতে থাকিয়৷ বিদ্যাত্যাস করেন। লামাচা্য 
তালিকায় ইনি সগুদশ। 
যম্দৌক হুদতীরম্থ সঙ্বারামে একজন বৌদ্ধ রমণী আচার্য্যাণী 
পদ পাইয়াছেন। তিনি বজজবারাহীর অবতার বলিয়া! সম্মানিত। 
মিঃ বোগল্‌ তীহার সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন । 
লামাচাধ্যগণ দেহত্যাগ করিবার সময়, স্ব স্ব পুনর্জন্ম 
প্রকটন করিয়া যান। তাহারা কোন্‌ গ্রামে ও কোন্‌ পরিবারে 
জন্মপরিগ্রহ করিবেন, তাহাও নির্দেশ করিয়া থাকেন? কিন্ত 
বর্তমান সময়ে সেই লামাবতারের নির্বাচন ও পরীক্ষা স্বতন্ 
প্রথায় গৃহীত হইয়া থাকে । মৃত লামাচাধ্য কি নামে অবতীর্ণ 
হইতে পারেন, প্রথমে ১১৭ জন বিশুদ্ধচেত! লামা একত্র হইয়। 
তাহার নাম নির্ধারণ করিয়। লন । নামনির্দেশকালে ভজনা ও 
পুজা হয়। যতগুলি পবিত্র নাম তাহাদের মনে উঠে, তাহাই 
তাহারা এক এক খণ্ড কাগজে লিখিয়া একটী স্বর্ণপাত্রে রাখেন, 
পরে তাহারা সকলেই স্তোত্রগান করিতে করিতে ৩১ম হইতে ৭১ম 
দিন পথ্যন্ত তাহার মধ্য হইতে থাকিয়া থাকিয়। এক একখানি 
কাগজ উঠাইয়া লন। এ কাগজগুলির মধ্যে নব অবতারের 
নাম পাওয়া যায়। পেকিনরাজ “ন ছুঙে”র ভবিষ্যদঘাণী বিশ্বাস 
করিয়া মহালাম! নিয়োগ করিয়া থাকেন ।, লামাচাধ্য নির্ধাচন- 
প্রণালীর গৃড় রহমত ও তাহার প্রকৃত তব্ষের মন্মোদ্ঘাটন 
অনাবশ্যকবোধে উদ্ধত হইল না। 


লার্খান! 


লায়ক ( পুং) সংলগ্ন । 
লার্কাকোল, পশ্চিমবাঙ্গালার পার্কত্যপ্রদেশবাসী প্রপিদ্ধ কোল- 
জাতির একটা শাখা । ইহারা অতিশয় ছুদর্য । [ কোল দেখ। ] 
লার্খানা, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর সিদ্ধুপ্রদেশের শীকারপুর জেলার 
অন্তর্গত একটা উপবিভাগ। লার্ধানা, লবদরিয়া, কমর, 
রতদেরো ও সিজাবল নামে ৫টা তালুক লইয়া গঠিত। ভূপরিমাণ 
১৮৯৪ বর্গমাইল। 

ইহার উত্তরসীমায় খিলাতের খাঁর অধিক্ুত প্রদেশ, পূর্বে 
সিন্ধু ও শক্কর নদী এবং শীকারপুর উপবিভাঁগ, দক্ষিণে ও পশ্চিমে 
মেহর, খেলাৎ এবং খীরথর পর্বতমালা । খীরথর পর্বতের 
নিকটবর্তী স্থান ভিন্ন অপর সকল স্থানই সমতল । এই বিস্তীর্ণ 
সমতল প্রান্তরে দৃষ্টি আকর্ষণকারী কোনরূপ প্রাকৃতিক শোভা 
নাই; কেৰলমাত্র সিদ্ধুনদ ও পশ্চিম নারানদী এবং নারা 
হইতে গার-খাল পধ্যস্ত ভূভাগ শ্যামল শন্তক্ষেত্রে পরিপূর্ণ 
এখানেই ধনজনপূর্ণ গ্রামার্দ আছে, অপর সকল স্থান “কালর” 
বা লবণময় উর ভূমি । সিন্ধুকুলের বালুকাময় প্রদেশের স্থানে 
স্থানে বাবলা প্রভৃতি বৃক্ষের ক্ষুদ্র জঙ্গল নৃষ্ট হয়। 

এখানে অনেকগুলি খাল আছে। উহার জলেই স্থানীয় 
চাঁসবাঁসের সুবিধা হইয়া থাকে । এ সকল খালের কতকগুলি 
স্থানীয় জমিদারদিগের যত্বে এবং কতকগুলি ভারত গবমেন্টের 
ব্যয়ে সাধিত হইয়াছে । গবমেন্টের খালের মধ্যে পশ্চিম নারাই 
সর্ধ প্রধান, উহা ৩ মাইল লম্বা ও প্রায় ১০* ফিট, প্রস্থ । 
এেতত্তিনন গার-(২২ মাইল, ৮০ ফিট),.নৌরঙ্গ (২১ মাইল-৯০ 
ফিট), বীরে-জি-কুর (২৭ মাইল ও ৪৮ ফিট.) এবং ইদেনবাহ 
২৩ মাইল লম্বা। জমিদারী খালের মধ্যে শাহজিকুর এবং দাতে- 
জি কুর ২২ মাইল এবং মীরখাল ২০ মাইল লঘা!। 

লার্থান৷ এখানকার প্রধান নগর ও বিচার সদর । এখানে 
স্থানীয় প্রাচীন কীর্তির নিদর্শনস্বরূপ একটী পুরাতন কেন্লা,শাহাল 
মহম্মদ কলহোরা এবং তাহার প্রধান মন্ত্রী শাহ বাহরার 
সমাধিমদ্দির বিদ্যমান আছে। শাহাল মহম্মদের পৌত্র আদম 
শাহ একজন প্রসিদ্ধ ফকির ছিলেন। তাহার বংশধরগণ পরে 
সিদ্ধুগ্রদেশের অধীম্বর হন। 

রতে। দেরো ও কম্বর নগর এখানকার অন্যতম প্রধান নগর 
ও প্রসিদ্ধ বাণিজ্যন্থান। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে মেজর গোৌল্ডন 
এখানকার জরিপ ও রাজন্বের বন্দোবস্ত করেন। 

১ উক্ত উপবিভাগের অন্তর্গত একটী তালুক। ভূপরিমাণ 
২৯০.৬ বর্গমাইল । 

৩ উত্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। গারখালের দক্ষিণকৃলে 


[ ২৪, 


] লাল্কাটাবাটান। 


এই স্থানের প্রাকৃতিক সৌনার্য্য অতীব মনোরম দেখিয়! ইংরাজ- 
ভ্রমণকারিগণ ইহাকে সিজ্ুপ্রদেশের নন্দনকানন (৮১197 ৪1 
3100 ) বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। এখানে ৩টী বাজার ও 
কতকগুলি রাজকাধ্যালয় আছে। তালপুর মীর রাজগণের 
অধিকারকালে পূর্বকথিত হূর্গ অস্ত্রাগাররূপে ব্যবহৃত ছিল। 
ইংরাজাধিকারে আসিবার পর হইতে উহার কতকাংশ হাসপাতাল 
ও কতকাংশ কারাগৃহরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। শাহবহারার 
সমাধিমন্দির ও পূর্বোক্ত হ্র্গ এখানকার প্রাচীনত্বের পরিচায়ক । 


লার্খানী (লাড়খানী ), রাজপুতনার প্রসিদ্ধ দস্যাসম্পরদায়। 


খ্টায় ১৯শ শতাবের প্রীরস্তে উহার! দসথযবৃত্তির দ্বারা বিশেষ 
প্রত্তিপত্তি লাভ করিয়াছিল। ক্রমে পেন্কারি ও কজক দস্থ্য- 
সম্প্রদায়ের স্ায় একটী স্ুপ্রণালীবদ্ধ দলগঠন করিয়া তাহারা 
নিকটবত্তী জনপদবাসী'র ভীতির কারণ হইয়া! উঠিয়াছিল। এই 
দলে প্রায় € শত অশ্বারোহী দস্থ্য সৈন্য এবং বহু সংখ্যক পদা- 
তিক ও লাঠিয়াল ছিল। তাহারা যখন ভীমবেগে কোন স্থান 
আক্রমণ করিত, তথন তথাকার অধিবাসিবর্গ ঘরবাড়ী ছাড়িয়! 
পলাইত। লার্থান্‌ মারবাড় রাজ্যের সীমান্তস্থিত শন্বররাজের 
অধীনস্থ দস্তরামগড় ভূভাগ জয় করিয়া ক্রমশঃ একটা কুদ্র সামন্ত 
রাজ্য বিস্তারে অগ্রসর হইয়াছিলেন। উক্ত দস্তরামগড় ব্যতীত 
এই দক্থ্যসম্প্রদায় নন্তুল তগ্লা ও ৮০্টী মৌজা লাভ করিয়াছিল। 
এই দস্যুসম্প্রদায়কে শাস্ত রাখিবার জন্য মারবাড় ও বিকানের- 
রাজ তাহাদিগকে অনেকগুলি মৌজ প্রদান করেন। 


লাল্‌ (পারসী )১ রক্তবর্ণ। ২ রৌপ্য । ও ক্ষুদ্র পক্ষিবিশেষ। 


( £111181119, 41008200858 ) 


লাল উদ্দীন, নাজিবাবাদের নবাঁব ভ্রাতা। ইনি ১৮৫৭ 


খৃষ্টান্দে সিপাহীবিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিলেন বলিয়া ১৮৫৮ 
খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে ইংরাজরাজের বিচারাধীন হইয়াছিলেন। 


লাল (পুং) ১ একজন জ্যোতির্বিৎ ও প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। দেবী- 


দাসের পিতা, কান্তকুজ্ ইহার জন্স্থান। ২ একজন লুনাই দল- , 
পতি। ইনি ইংরাজ বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়! বিশেষ বীরত্বের পরিচয় 
দিয়াছিলেন। (ব্রি) রক্তবর্ণ। 


লাঁলক (ব্রি) লালনকারী, যত্বকারক। ( পুং) একজন হিন্দু 


রাজা । ই*হার পৌত্র হথিসিংহের কন্যাকে কলিঙ্গরাজ খারবেল 
( ভিখুরাজ ) বিবাহ করেন। 


লাঁলকস্ক), লোহিতবর্ণ কঙ্কজাতীয় পক্ষিভেদ ( 4109৪ 


1)0100198 )। 


লাল্করবী ( দেশজ ) রক্তকরবীর বৃক্ষ। 
লাল কবি, বুন্দেলখগবাসী একজন হিন্দুকবি। 


অবস্থিত। অক্ষাৎ ২৭ ৩৩ উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৬৮০ ১৫৭ পৃ লাল্কাটাবাটান। (দেশজ ) দেবদারুভেদ (009:০॥$ 8102869) 


ই 


স 





লাল্কেশুরিয়! চারা রক্তবেশুর। 
লাল খা, ভারতের একজন স্থপ্রসিদ্ধ গায়ক। ইনি দিদ্ীশ্বর 
শকবর শাহ ও জাহানীর বাদশাহের সভায় বিদ্যমান ছিলেন। 
১৬০৯ খু্টাষে ইহার মৃত্যু হয়। 
লাঁলখানি, উত্তরপশ্চিমভারতবাসী মুসলমান-সম্প্রদায়তেদ | 
ইহারা পূর্বে রাঁজপুত ছিল, পরে ইস্লামধর্শে দীক্ষিত হইয়া 
আপনাদের সর্দার লাল খাঁর নামানুসারে “লালথানি” নামে 
পরিচিত হইয়াছে । 

ইহারা আপনাদিগকে রাজপুতনার অন্তর্গত রাঙ্ছোড়ের বড় 
গুজরবংণীয় ঠাকুর-সামন্ত কুমার প্রতাপসিংহের বংশধর বলিয়া 
স্বীকার করে? কুমার প্রতাপসিংহ মহোবা-যুদ্ধে দিল্লীশ্বর 
পৃথীরাজের সহায়ত! করেন। যুদ্ধযাত্রা কালে তিনি পথিমধ্যে 
মীনাজাতির বিদ্রোহ দমনকার্যে কৈলা ও আলীগড়ে ডোর- 
রাজের সাহায্য করায় রাজ! সাননাচিত্তে রাজকন্যার সহিত 
তাহার বিবাহ দেন এবং পুরস্কার বা যৌতুক স্বরূপ তাহাকে 
বুলন্দসরের নিকট ১৫* খানি গ্রাম দান করেন । উক্ত 
প্রতাপসিংহের অধস্তন একাদশ পুরুষে রীজা লালনিংহ জন্মগ্রহণ 
করেন। মোগলদম্রা অকবরশাহ লালসিংহের বীর্য ও রাজভক্তি 
দর্শনে প্রীত হইয়! তাহাকে খা উপাধি দান করেন। তদবধি 
এই রাঁজবংশ লালখানী নামে পরিচিত হয়। লালখানের পৌত্র 
ইতিমদ্‌ রায় মোগলসমটি, অরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ইস্লামবর্শে 
দীক্ষিত হন। ইতিমর রায় হইতে সপ্ূম পুরুষ অধস্তন নহর 
আলী খা! ও তাহার ভ্রাতুষ্পুতর দুন্দে খা বুলন্দসহরের কুমোনা 
রর্গে থাকিয়া ইংরাজসেনার বিকদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন । তাহারা 
পারে আাপনাদের অধিকৃত প্রদেশ ছুর্গাদি দ্বারা সুরক্ষিত করেন। 
ইংরাজরাজ পরে এই সম্পত্তি আলীমদ্দন খা নামক এই বংশের 
একজনকে দান করেন । এক্ষণে ছিতাবী, পহাস্থ ও ধর্মপুর 
প্রন্ঠতি স্থানে এই সামন্তবংশ বিশেষ প্রতিষ্ঠার সহিষ্ভ বাস করি- 
তেছে। ইহারা এখনও আপনাদের হিন্দুমর্য্যাদা তুলিতে 
* পারেন নাই। কুমার ও ঠাকুরাণী উপাধি এবং বিবাহ কার্যে 
হিন্দ পদ্ধতি অগ্ঠাপি ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। ছিতারীর 
খাবংশ বর্তমান সময়ে গোড়া মুসলমান বলিয়া পরিচিত 
তইবার চেষ্টা করিতেছেন । 

অনেকে ইহাঁদিগকে নৌ মুদ্লিম নামেও অভিহিত করে। 
ইহাদের আচার অনুষ্ঠান হিন্দু ও মুনলমান উভয় পদ্ধতি-বিজড়িত, 
ইহার! ইস্লামধর্খে দীক্ষিত ঠাকুরবংশ ভিন্ন অন্ত কাহারও সহিত 
পুত্রকন্ঠাদদির আদান প্রদান করে না । বিবাহকালে কুলমর্ধ্যাদা 
ও গোত্রার্দির উপর লক্ষ্য রাথে। বিবাহ, জন্ম ও মৃত্যু সংস্কার 
মুসলমানদিগের মত। বিবাহে কাজি পৌরোহিত্য করেন এবং 


01 ৬৪ 


শবদেহ সমাধি হয়। 


কেহই কলমা পাঠ , বা “সিজ। দা” 
করে না। উহার! হিন্দুর দেবদেবীরও পূজা দিয় থাকে। হিন্দু 
জ্ঞাতিকুটুষ্বের বিবাহাদি সামাঞ্জিক ক্রিয়ায় যোগদান করে এবং 
পৃথক্‌ আসনে উপবেশন ও পৃথক্‌ স্থানে তোজনা'দি করিতে পায়। 


লীলকুমারী, দিল্লীশ্বর জাহান্দর শাহের এক প্রিপতমা রক্ষিতা 


রমণী। নর্তকীকুলে ইহার জন্ম। বঙ়ঃ প্রাপ্ত হইয়াও লালকুমারী 
বেশ্ঠার স্তায় প্রকাশ্য স্থানে নৃতাগীতাদিতে সমাগত অভ্যাগত- 
বুন্দকে পরিতুষ্ট করিত। মোহনকগনিঃমৃত সুললিত সঙ্গীত ও 
অতুলনীয় রূপমাধুরীতে বিমুগ্ধ হইয়! জাহান্দর শাহ ইহার পদতলে 
আত্মজীবন বিক্রয় করেন। তাহারই অনুগ্রহে এই বেশ্থা 
রাজকুলাঙ্গনারূপে পরিগণিত এবং তাহার বংশ রাজপুরুষগুণের 
নিকট বিশেষ সম্মানার্ধ হয়। এমন কি, অনেক সময় লাল- 
কুমারীর আত্মীয়েরা ওমরাহদিগকে অবমাননা করিয়! অব্যাহতি 
লাভ করিয়াছিল । 


লাঁলখলিশা) একপ্রকার খলিশা মাছ। (11101028361 17]188) 
লালগঞ্জ, বাঙ্গালার মুজঃফরপুর জেলার হাজীপুর তহসীলের 


অন্তর্গত একটা নগর ও বাণিজ্যকেন্ত্র। গণ্ক নদীর পূর্বতীরে 
অবস্থিত। অক্ষাৎ ২৫০ ৫১৪৫৮ উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৮৫০ ১২ 
৫০%পৃঃ। এখান হইতে চামড়া, তৈলশশ্ত, সোরা প্রত্থৃতি 
দ্রব্য প্রভূত পরিমাণে রপ্তানী হইয়া থাকে। নগরের এক 
মাইল দক্ষিণে যে গঞ্জঘাট হইতে মালপত্র নৌকা-বোঝাই হয়, 
তাহা বসম্তঘাট নামে খ্যাত। 


লালগঞ্জ) যুক্তপ্রদেশের গোরক্ষপুর ছেলার অন্তর্গত একটা কষ 


নগর | কুয়ান নামক একটী ক্ষুদ্র নদীতীরে অবস্থিত । গোরখ- 
পুর-সেনানিবাস হইতে সুলতানপুর যাইবার রান্ত। এই নগর 
দিয়া গিয়াছে । এখানে একটা সন বাজার আছে। অঙ্গ 
২৬” ৪৩ উঃ এবং ৩২১ ৫৬ পুঃ। 


লাঁলগঞ্জ) যুক্তপ্রদেণের মীর্জাপুর জেলার অন্তর্গত একটা নগর। 


গাঙ্গেয় উপত্যকার তারাঘাট শৈলের সাম্ুদেপে অবস্থিত । অক্ষা” 
২৫০ ১? এবং দ্রাঘিৎ ৮২০ ২৫ পৃঃ। এখানে একটা বাজার 
আছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই স্থান ৫০৪ ফিট উচ্চ। 


লালগঞ্জী, অযোধ্যা প্রদেশের রায়বরেলী জেলার দাল্‌মৌ তহ- 


৩.০. 


সীলের অন্তর্গত একটা নগর। অক্ষাণৎ২৬০ ৯৫ উঃ এবং দ্রািৎ 
৮১০ ০ ৪৯৮ পুঃ। এই নগরে নিকটবর্তী স্থানের শত্যাদি 
বিক্রয়ার্থ সপ্তাহে দুইবার হাটি বসে। পুর্বে এখানে তহসীলী সদর 
ছিল। ১৮৭৬ খুষ্টাব্ধে তাহা! দাল্মৌ নগরে স্থানান্তরিত হইয়াছে । 


লাঁলগড়, বাঙ্গালার দিনাজপুর ৫) জেগার অন্তর্গত একটা গণ্ড- 


গ্রাম। এখানে একটা প্রাচীন গীরস্থান বিষ্যমান আছে । 
( ভবিষ্যৎ ব্রহ্গথণ ৪৮।১২৫) 


*  লালদর্বাজা 






সামস্তরাজ্যের উত্তরাংশে ( অক্ষা* ১৯ ৩৫ উঃ এবং দ্রাঘি* ৮৩ 
১৮ পৃঃ ) উদ্ভুত হইয়া! জয়পুর ও বিজাগাপাটম জেলার মধ্য দিয়া 


প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে ( অক্ষাণ ১৮ ১২উ: এবং রি 


৮৪* ) পতিত হইয়াছে । 

লালগুলি, বোন্বাই প্রদেশের চেল্লাপুর উপবিভাগের একটা 
প্রসিদ্ধ জলপ্রপাত। চেল্লাপুর নগর হইতে ৮ মাইল উত্তরে 
কালী নদী প্রায় ৩** ফিটু উচ্চ স্থান হইতে নিয়াভিমুখে নিপতিত 
হইতেছে । এই প্রপাতপার্থে একটী প্রাচীন দুর্গ আছে। 
স্মনীয় প্রবাদ, গৌড় সার্দীরগণ ছুরদাস্ত শত্রু বা বন্দীদিগকে ছর্গের 
ছাদ হইতে এই গভীর জণস্োতে নিক্ষেপ করিত। 

লালগুরু; উত্তরভারতবাসী ভঙ্গি জাতির পুজিত দেবতাভেদ। 
ইনি রাক্ষদ আরণ্য-কিরাত নামে পরিচিত । 

লালগোরি, পক্ষিবিশেষ ([7101817501)08 00810014083 ) 

লালগোলা বাঙ্গালার মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত একটা গণ্- 
গ্রাম। পন্মানদীর কূলে অবস্থিত। ইহা একটা স্থানীয় বাণিজ্য- 
কেন্ত্র বলিয়া পরিগণিত । 

লাল্ঘড়ী ( দেশজ ) গু্মভেদ। 

লালঙ্গ, আসামের পার্বতবাসী জাতিবিশেষ। [ আসাম দেখ । ] 

লালচন্দ্র (পুং ) ভাষালীলাবতীপপ্রণেত| । 

লাল্টাদ, উত্তরপশ্চিম-প্রদেশবাসী একজন হিন্দু কবি। ইনি 
পারন্ত ভাষায় একখানি দিবান্‌ রচনা করেন। ১৮৫২ খুষ্টান্ে 
ইহার মৃত্যু হয়। 

লালচ ( দেশজ ) লালসা।, 

লাল্টাদা (দেশজ) ক্ুদ্রমতত্তবিশেষ। এই মত্ত অতি ন্ুস্বাদ 

লাল্চিত। ( দেশজ ) রক্তচিতা। 

লাল্চিয়। € দেশজ ) ১ লালসা । ২ রক্তাভ। 

লাল্চেঙ্গুয়া (দেশজ ) মতস্ুবিশেষ, রক্তবর্ণ চে্ুয়ামাছ। 

লাল্বাউ (দেশজ ) রক্তবর্ণ বাউগাছ। 

লালতরুলত (দেশ ) লতাভেদ (1001002% 07817700116)। 

লালদঙ্গ, যুক্তপ্রদেশের বিজনৌর জেলার অন্তর্গত একটি গণ্গ্রাম 
অক্ষাণ ২৯০ ৫২উঃ এবং ড্রাঘি ৭৮” ২৩পৃঃ। এখানে ১৭৭৪ 
খৃষ্টাব্দে রোহিল্লাসর্দীর ফৈজুল্লী খা তেতৃনার যুদ্ধে ইংরাজসেনার 
নিকট পরাজিত হইয়া আশ্রয় লাভ করেন । ইংরাজ ও অযোধ্যা- 
রাজসৈম্য তাহার পশ্চাদ্ধাবত হইলে তিনি উপায়াস্তর না দেখিয়া 
এই স্থানে ইংরাজ্বের সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন । 

লাঁলদর্বাজা, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের শাহীরাণপুর ও দেহরাদুন 
জেলার মধ্যবর্তী শিবালিক গিরিমালাস্থ একটা গিরিপথ। সমুদ্র- 


এ জিপ কা সাকা জাতে ক টা 


পৃষ্ঠ হইতে ২৯৩৫ ফিট উন্চে স্থাপিত। অক্ষ ৩৩” ১৩ উঃ 
এবং দ্রাধি+ ৭৭” ৫৮ পৃঃ । 

লালদাঁস, আলবারবাসী মেওজাতীয় একজন সাধু। লালদাসী 
নামক বৈষ্ণব-সম্প্রদায় গ্রবর্তক ; ১৫৪৭ খষ্টান্বে বিস্তমান 
ছিলেন। তিনি কিছুকাল ধাওলীধুব, বা]ঞজোলী ও গুর্গাও 
জেলার ডোঁড়ী গ্রামে যাইয়া স্বমত প্রচারের চেষ্টা পান । বানো- 
লীতে বাস কালে তাহার এক পুত্রের মৃত্যু ঘটে। তথায় 
তাহাকেও সমাহিত করা হয়। ১৬৪৮ থ্‌্টাবে তাহার মৃত্যুকালে 
কাহার এক পুত্র ও এক কন্ঠা জীবিত ছিলেন । 

লালন (ক্লী) লল-ণিচ.দ্যুট,। অত্যন্ত স্নেহকরণ। প্রেমপুর্বক 
বালকর্দিগের আদরকরণ, চলিত সোহাগ । 

প্লালনে বহবো দৌষাস্তাড়নে বহবে! গুণাঃ। 
তন্মাৎ পুত্র্চ পিষ্যঞ্চ তাড়য়েন্ন তু লালয়েৎ ॥” ( চাপক্য ) 

লাঁগ্নটিয়া (দেশজ ) রক্তবর্ণ নটেশাকবিপেষ ৷ 

লালনপাঁলন (রী) লালন এবং পালন, যত্পূর্বক প্রতিপালন, 
ভরণপোষণ। 

লালনীয় (তরি) লল-ণিচ.অনীয়র্। লালনার্ঘ, লালনের যোগ্য । 

লাল্পুই (দেশজ ) রক্তপুতিকা। 

লালপুর, বাঙ্গালার পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্গত একটা নগর। 
অক্ষাণ ২৫০ ২৯/উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৮৭০ ২০ পুঃ। পুর্ণিয়া নগর 
হইতে ২১ মাইল উত্তরপশ্চিমে অরস্থিত। 

লালপুর, যুক্তপ্রদেশের মোরাদাবাদ জেলার অন্তর্গত একটা 
গগুগ্রাম। মোরাদাবাদ হইতে আল্মোরা যাইবার পথে অব- 
স্থিত। অক্ষা” ২৯ ৫" উঃ এবং দ্রাথিৎ ৭৮ ৫৪ পুঃ। 

লালপুর, গুজরাত প্রদেশের কাঠিয়াবাড় বিভাগের হালর জেলার 
অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা” ২২৭ ১২ উঃ এবং দ্রািৎ 
৭৪০ ৬পুঃ | 

লালপুর, যুক্ত প্রদেশের কাণপুর জেলার অন্তর্গত একটা গগগ্রাম। 
ফতেগুড় সেনানিবাস হইতে কাণপুর আসিবার পথে অবস্থিত] 
অক্ষা* ২৬০ ৪৭ উঃ এবং দ্রাঘি* ৮০৭ ৯ পুঃ। 

লাঁলমণি, প্রশনস্থধাকর ও মুহূর্তদর্পণ প্রণেতা । 

লালমণি ত্রিপাঠিন্‌, পরিভাষাশিরোমণি ও বিবাঁদকো মুদবীনামক 
ব্যাকরণপ্রণেতা । 

লাঁলমণি ভট্টাচার্ধ্য, নির্ণয়সাররচয়িতা। 

লালমণির হাট, বাঙ্গালার রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত একটা 
নগর ও প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান। এখানে পাট, তামাক প্রতি 
দ্রব্য পর্য্যাপ্ড পরিমাণে বিক্রয়ার্থ আনীত হইয়া থাকে। 

লালমাই, বাঙ্গালার পার্বত্য ত্রিপুরা জেলার অস্ত্গত্ত একটা 
গগুশৈল। কুমিল্লা নগ্ররের ৫ মাইল পশ্চিমে ও উত্তরদক্ষিণে ১ 


ত। এই শৈ 
নহে। ইহার অধিকাংশ স্থান গভীর বনমালাসমাচ্ছন। 
স্থানে স্থানে ব্রিগু্াবাসী জুম প্রায় চাস করে। এখানে লৌহ 
ও রৌপ্য খনি আছে। ইংরাজ-গবর্মেন্ট ২১ হাজার টাকায় 
ময়নামতী ও লালমাই শৈল ব্রিপুরারাঞ্গকে বিক্রয় করেন। 
এই শৈলপৃষ্ঠোপবি জঙ্গলাবৃত স্থানে একটা প্রাচীন হুর্ণ ও কতক 
গুলি প্রস্তর প্রতিমূর্তি নিপতিত আছে। ভাস্করখোদিত 
প্রস্তর চিত্রের মধ্যে নাগ ও বরাহমূর্তি দেখিয়া মুরোপীয়গণ 
অন্থমান করেন যে, & সকল ধ্বস্ত নিদর্শন পর্বতবাসী অসভ্য 
অহিন্দু জাতিরই কীর্তি, কিন্তু ত্রিপুরা রাজধানী কুমিল্লার এতানৃশ 
নিক্টবর্তী স্থানে স্থাপিত থাকায় স্পষ্টই অন্থমান হয় যে, উহা 


ব্রিপুরারাজবংশৈর কোন প্রাচীন রাজারই কীর্তি, মূত্তি শেষ"! 


নাগের এবং ধরাহ অবতারের প্রতিপাদক। ভারতের সুদূর 
পূর্বের পার্বত্যাবতাগে যখন প্রথম হিন্দুধর্ম বিস্তৃত হুয়, তখন 
সস্ভবতঃ এ ছুর্গ ও দেবালয়সমূহ স্থাপিত হইয়াছিল। ত্রিপুরায় 
বৈষ্বধর্থের প্রতিষ্টা প্রসঙ্গে শাক্তধর্ম্ের বিলোপ সাধিত হয়, 


বোধ হয় সেই সময়ে ত্রিপুরাবাসী শক্তি উপাসনার সেই পুজ্য 


স্থান পরিত্যাগ করে এবং ক্রমশঃ তাহাই জঙ্গলে আবৃত হইয়া 
যায়। সম্ভবতঃ এই শৈলশিখরে লালমাই নামক শক্তিমুন্তি ও 
তাহার মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। কালে দেই মন্দির ও 
দেবমূর্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে । কিন্তু আজিও দেবীর নামে এ 
পর্তপীঠ ঘোবিত হইতেছে । কেহ কেহ বলেন ত্রিপুর- 
রাজকুমারী লালমাইর নামানুসারে এই পর্বতের নামকরণ 
হইয়া থাকিবে। অনুমান হয়, উক্ত রাজকন্তা শ্বনামে পর্বতো- 
পরি দেবমন্দির ও ছুর্গাদি স্থাপন করিয়া থাকিবেন। তাহারই 
ষেই কীর্তির নিদর্শন নানা প্রস্তর-প্রতিমুর্তি আজিও ইতস্তত: 
বিক্ষিপ্ত রহিষাছে। 

লালমাটী, (হিন্দী) মৃত্তিকাভেদ। চলিত কথায় গেরিমারটা 
বলে। সংস্কৃত পর্যযায়--গৈরিক মৃত্তিকা । তৃস্তরের যেখানে 
-খিন্ষ্টোন (£78998,০09 ) অর্থাৎ চুর্ণিত টাঁপরক্‌ ( 00 
1০1) খাকে, তাহার উপরেই প্রধানতঃ লালমাটা পাওয়া 
যায়। বর্ধমান ও রাজগৃহের স্থানে স্থানে লাল মাঁটা দেখা 
যায়, উহা গৈরিক মৃত্তিকা হইতে স্বতন্ত্। আমাদের দেশে 
প্রবাধ জাছে--প্ব্ধমানের রাঙ্গীমাটা |” 

লালমুনিয়া, ক্ষুত্র মুনিয়া পক্ষিতেদ ( 90:6:9109 20)8006:9 ) 

লালমুর্গ৷ (পানী) গুল্মভেদ। 

লাল্লঙ্কামরিচ ( দেশঙ্ ) লঙ্কা (9৫ 09009:)। 

লাল্লতাকদ্ব ( দেশজ ) লতিকা ভেদ (0700৪ £10১0160) 

লালবাক্যা) বাঙ্গালার ব্রিহত জেলায় প্রবাহিত একটা শাখানদী। 


লালবেগী 





বর্ষায় সময় মৃর্পা পর্যস্ত এই নদীবক্ষে নৌকা গমনাগমন করিতে 
পারে। 

লাঁলয়িতব্য (ব্রি) লল-ণিচ-তব্য। লালনের যোগ্য। 

লালবৎ (ক্রি) লালা। 

লীলবীধ, বাঙ্গলার মল্লভূমির অন্তর্গত একটা প্রাচীন নগর। 
এখানে একটা প্রাচীন ছূর্গ ও দেবমন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ 
বিস্তমান ছিল। (দেশাবলী) 

লালবাগ, মুর্শিদাবাদ জেলার একটা উপবিভাগ। ইহা মুর্শিদা- 
বাষ সদরবিভাগ নামেও পরিচিত। অক্ষাণ ২৪৬২৬ হইতে 
২৪২৩ উঃ এবং দ্রাঘি” ৮৮৩৫৫ হইতে ৮৮৩২৫৪৫ পুঃ মধ্য। 
ভূুপরিমাণ ২৫* বর্গমাইল। মানুল্লীবাজার, শাহনগর, ভগবান- 
গোলা, সাগরদীথী, মহিমাপুর ও আসনপুতথানা ইছার অস্ততুক্ত। 

লালবাগ, (হিন্দি ও পারসী) ভারতীয় মুদলমান-রাজগণের 
প্রসিদ্ধ প্রমোদোস্ভান । পদ্মরাগ মণির ন্যায় ইহা সর্বদাই উল্লাসে 
প্রদীপ্ত থাকিত বলিয়! উহার নাম লালবাগ হইয়াছে। ক্রমে 
এই উদ্ভানবাটিকার চারি ধারে লোকালয় স্থাপিত হইয়া তাহা 
এক একটা ক্ষুদ্র নগরে পরিণত হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্যের 
আঙ্মদনগরে ও বঙ্গলুরে এরূপ সৌধমালাসঙ্কুল স্থপ্রসিদ্ধ উদ্ভান- 
নগরী বিদ্যমান আছে। 

লালবাগ, খান্দেশ জেলার অন্তর্গত একটা নগর। সৌধমালা 
ও বাণিজ্য সমুদ্ধিতে এই নগর পূর্ণ । 

লাঁলবাজার, বাঙ্গালার দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত একটা বদার। 

লালবাহাছুর, মহিযন্তোত্র ও শূদ্রকৃত্য প্রণেতা । ইনি লাল 
পণ্ডিত নামেও পরিচিত | 

লাল্বিছুটি ( দেশজ ) রক্তবর্ণ বিছুটা। 

লাঁলবিহারিন্‌, পিভাষেন্দুপেখরটাকা প্রণেতা । 

লালবেগী, ঝাড়,ার মেহতর সপ্্রদায়লরেদ। ইহারা মুসলমান 
বলিয়া পরিচিত, কিন্তু কেহ ত্বকৃচ্ছেন করে না । নিষিদ্ধ শৃকর- 
মাংস তক্ষণে ইহাদের কোন কোন দ্বিধাই নাই। রুরোগীয় 
রাজণুরুষ অথবা বণিকৃদিগের গৃহে এবং সিপাহীবারিকে ইহারা 
প্রধানতঃ ঝাড়,দারের কাধ্য করে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে 
বলিয়া অপরাপর ভৃত্যেরা ইহাদিগকে জমাধার বলিয়া ডাকে । 

ইহার! মুরোপীয় মনিবের উচ্ছিষ্ট দ্রব্য এবং সকল প্রকার 

মদিরা পান করিয়া থাকে । মৃতদেহ স্পর্শ করিতে ইহারা অশুচি 
বোধ কষে। ইহাদের আচরিত ধর্ম ও ক্রিয়াপন্ধতি অনেকাংশে 
হিন্দ ও মুসলমান রীতির অনুযায়ী। মুসলমানগণের ন্যায় ইহাদের 
মধ্যেও এক বৃদ্ধা গমণী ঘটকী হইয়া! পাত্র ও পাত্রীর বিবাহসম্বন্ধ 
স্থির করে) কিন্তূ“কাবীন্‌” বা বিবাহের চুক্তিপত্র না! লিখিয়া ইহারা! 





লালবেগী 


পালন করিবার এবং পুনরার বিবাহ করিয়া দ্বিতীয়পত্বী ঘরে না 
আনিবার অঙ্গীকার থাকে । 

বিবাহের পূর্ববদিন ইহার! “খন্মুরী” উৎসব ও মুসলমান 
সম্প্রদায়ের আচরিত অন্যান্য কণ্ন সম্পন্ন করে, কিন্তু এ সমমে 
'ইহারা আচার্য ব্রাহ্মণ ডাকে না। বরের গৃহে কন্তাকে আর্মি! 
বিবাহ দেওয়া হইলে পঞ্চায়তকে ১।০ সিকা এবং কন্তার গৃহে 
হলে 1/ আনা সেলামী দিতে হয়। 

কোন কোন লালবেগী রমজান পর্ধে উপবাস করে, কিন্ত 
অধিকাংশ লোকেই তাহা পালন করে না। ইহারা মস্জিদে 
প্রবেশপূর্ববক উপাসনা করিতে পায় না। 
-. ইহাদের অস্তযো্টপ্রথা স্বতন্থ। মুসলমানের নির্দিষ্ট সমাধি- 
ক্ষেত্রে ইহারা মৃতদেহ গোর দিতে পারে না। জঙ্গলের 
মধো অথবা জনমানবপরিশূন্ত কোন অনুর্বর ভূখণ্ডে ইহারা 
শব লইয়! গিয়া প্রোথিত করে। মৃতদেহ সমাধিস্থ করিবার পূর্বে 
ইহারা পাঁচখানি বস্ত্রে সেই দেহ আবৃত করে, ছুই বাছুর নীচে 
ছইথানি রুমাল বাঁধে, মস্তকে একখানি কসাবা বা গামছা 
জড়াইয়া দেয় এবং তাহার পর একখানি *খির্কা” (জাম! 
বিশেষ ) পরাইয়! গহ্বর মধ্যে স্থাপন করে। পরে তী কবর 
মৃত্তিকা দ্বারা পূর্ণ কবিয্। তছৃপরে একথানি চাদর বিস্তার করিয়া 
দেয়, উহাকে “ফুল কা চাদর” বলে। এঁবস্ষের চারি কোণে 
চারিখানি অগ্ররু কা্ঠ পুঁতিরা আগুন লাগাইয়! ভম্মসাৎ করে। 
ইহার পর মুসলমানদিগের আচরিত যাবতীয় সত্বারপ্রথারই 
অনুষ্ঠান করে। মুত্যু পর চার দিন পর্যন্ত মৃত ব্যন্ডি'র গৃহে 
কোনরূপ আলোক বা আগ্ন প্রজর্পিত করা হয়না। এ চার 
[দন তাহার! প্রতিবেশী বা কোন আম্মায়ের গৃহে ভোজনাদি 
কবিরা থাকে । পঞ্চম দিনে ইহারা মৃতের গৃহ সম্মুখে এক 
থালা স্থপারী বাখিয়া তছৃপবি ফল দিয়া ঢাকা দের 'এবং সেই 
দিনে স্বজাতীয় বাক্তিগণকে আহ্বান কতরিয়া ভোজ দিয়া থাকে । 

ইহারা হিন্দুর অনেক পর্ধই পালন করিয়া থাকে এবং 
অনেক বিষয়ে হিন্দুর আচারপদ্ধতি অন্পণ করিয়া কার্য্য 
করে। দিবালী ও হোলী পর্ধে ইহারা বিশেষ সমারোহ করিয়া 
থাকে। এসময়ে ইহারা আপনাদের আদিপরুষ লালবেগের 
উদ্দেশে মৃত্তুকা দ্বারা পঞ্চ গুশ্বেজযুক্ত একটা মসজিদ বা সমাধি- 
মন্দর স্থাপন করিয়া তাহার সম্মুথে মরগী বলি এবং তাহার নামে 
পোলা ৫, সববৎ ও মিষ্টান্ন প্রত্ৃতি উৎসর্গ করিয়া! পূজা দেয়। 

উ্রত্তিভীসিক ইলিয়ট বলেন, ইহাদের উপাস্ত আদিপুরুষ ব! 
কুলদেবতা লালবেগ সম্ভবতঃ উত্তরপশ্চিম ভারতীয় লালগুর 


(রাক্ষম আরণ্য কিরাত) হইবেন। কিন্তু বারাণসীবাসী লালবেগীরা 


[ ২৪০ 


একরার দেয়, তাহাতে বিবাহিণ্ত পতীকে ভালবাসিবার ও লালন- 






অনুমান করেন,পঞ্জাবের কামারগণ যেমন হজরৎ দাউদ ও রম্কর- 
গণ যেমন পীর আলী রঙউরেজের পূজা করে, সেইরূপ তথাকার 
মেথরের৷ লালপীর বা বাব! ফকিরের উপাসনা করিয়া থাকে । 
[ লালগুর দেখ । ] 
লাঁলবেণীরা ইদ্লামধর্মে দীক্ষিত হইবার পরই কোন মুসল- 

মান সাধুকে আপনাদের বংশপ্রবর্তক বলিয়া গণ্য করিয়া আসি 
তেছে। উত্তর-ভারত হইতে ইহারা বাঙ্গালায় কর্মান্বেষণে 
আসিয়া বাস করিয়াছে। 

লাঁলবেগী, বাঙ্গালার ত্রিুত জেলায় প্রবাহিত একটা নদী । 

লাল্বেড়েলা (দেশজ ) রক্তবেড়েলা। 

লালবেহারী দে, (রেভারেও ), ইংরাজী শিক্ষিত এক জন 
বঙ্গ সস্তান। তিনি খৃ্টধর্ম্ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রেভারেও 
উপাধি লাভ করেন। ইংরাজ-গবর্মেণ্টের স্থাপিত হুগলী 
কলেজের ইংরাজী অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত থাকিয়া তিনি স্বীয় 
জীবন অতিবাহিত করেন। গোবিন্দসামস্ত ও বাঙ্গালার গল্প 
গাথায় (00%))19 991101017) 2 1361)£8] 06280061118 ও 
1০010001683 01 13611£81) নামক গ্রন্থদ্বয় তাহার ইংরাজী জ্ঞান ও 


রচনাশক্তির চরম নিদর্শন । এতত্ডিয় তাহার সঙ্কলিত আরও 
কএকথানি স্ষুলপাঠ্য ইংরাজী গ্রন্থ আছে। ১৮৯৪ খষ্টান্বে 
তাহার মৃত্যু হয়। 

লাঁল্শর্করাকন্দ ( দেশজ ) শকরকন্দ আলু। 


লাঁলশীক ( দেশজ ) রক্তশাক । 

লাল্‌্শৈলেঞ্চি (দেশজ ) খাদ্যোপযোশী শাকবিশেষ। 

লালশ্যাম। € দেশজ ) লালবর্ণের শ্তামাঘান। 

লালস (পুং) লালসা । 

লালসর্কবজয়। (€ দেশজ ) পুষ্পভেদ । (0707)8 1110108) 

লালসা! (স্্ী) লদ্‌-যঙ, ততঃ ( অঃ গ্রত্যয়।ৎ। পা ৩৩১০২) 
ইতি অ, টাপ। ১ মহাভিলাষ। (অমর) ২ ওৎসুক্য। 
৩ যাচঞ।। (মেদিনী) ৪ দোহদ। “দোহদং দৌহৃদং শ্রদ্ধা 
লালসা সুতি মাসিতু । (হেম) ৫ লোল। 

(ত্রি) ৬ লোলুপ। “তম্মিন্‌ মুহূর্তে পুরসুন্দরীণামীশান- 

সন্দ্শনলালসানাম্‌।৮ ( কুমারণ৫৬ ) 

লালসাতি, রাজপুতনার জয়পুর রাজ্যের বৌধা জেলার অন্তর্গত 
একটী নগর। এখানে প্রায় ৯ হাজার লোকের বাস আছে। 

লাঁলসাবনী ( দেশজ ) গুলাভেদ (]:018770167)8 000072218) 

লালসাহবাজ, এক জন মুসলমান মহাপুরুষ। সেহবানে 
তাহার সমাধিমন্দির বিষ্তমান আছে। মুসলমানগণ প্রায়ই এই 
পবিত্র তীর্থ সন্দ্শনে আসিয়া থাকে । ১৩৫৬ থৃষ্টাবে উদ্ত 


লাঁলামেহ 
মন্দির ও তাহার চূড়া নির্িত হইয়াছিল বলিয়া! সাধাক্পণের 
ধারণা । ১৬৩৯ খৃষ্টা্দে তর্থান রাজবংশীয় দীর্জা জানি এই 
সাধুর উদ্দেশে আর একটা সুবৃহৎ সমাধিমন্দির নির্শাণ করেন। 
সিদ্ধরাজ বীর করম আলী খা! তালপুর ই্হায় ত্বান্গ ও চূড়ার 
গুন্বেজ রূপার পাত দিয়! মুড়িয়া দেন। এই মদ্ধিরে আদ্নবী 
ভাষায় উৎকীর্প কএকখাঁনি শিলাফলক জাছে। 
লালসিংহ (রাজা), এক জন শিখসর্ঘার। ভিনি ক্াণী চাদ 
ফুমারীর প্রিকপাত্র ছিলেন । এই সুত্রে রাজসরকারে তাহার 
প্রতিপত্তিও অক্দু্ হইয়া! পড়িসাছিল। রাজা! অবাহিয় সিংহের 
বৃডার পর, ১৮৯৪ খ্‌ টানে তিনিই প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রাপ্ত হন। 
'সিপাহীবিদ্রোছের পূর্বে তিনি কিছুকাল আতা! নগরীতে দজর- 
বন্দিরূপে বান করিয়াছিলেন । 
লালসিংহ (পুং ) একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিঘ। 
লালসীক (কী) পিচ্ছিল। € শব্রত্বা” ) 
লালা (তরী) লঙ্গ--ণিচ, অচ টাপ্‌। সুখভবজজল, চলিত নাল্‌। 
পর্যায় _স্ণিকা, স্নদিনী, দ্রায়িকা, হৃষীকা, দুখাললীর ৷ (রাজনি') 
“হীনচ্ছেদাৎ ভবেচ্ছোপো! লালানিত্রাত্র্তযঃ |” (্থত ৪1২২) 
লালা, উত্তরপশ্চিম ভারতবাসী কায়স্থজাতির সম্মানন্থ্চক উপাধি। 
কখন কখন বিগ্ভালয়ের শিক্ষক, কেরাণী বা হিসাব রক্ষকর্দিগকে 
মন্ত্র প্রদর্শনার্থ লালাজী বলিয়া সম্বোধন করির্তে দেখা যায়। 
লালা জয়নারাঁয়ণ) চত্তীকাব্য ও হরিলীলা প্রণেতা । ইনি 
লাল! রামপ্রসাদের পুত্র। [ রামপ্রসাদ দেখ। ] 
লাঁলাট (ব্রি) ১ ললাটসন্বন্ধীয়। 
লাঁলাঁটি (পুং ) ললাটের গোত্রাপত্য। (সংস্কারকো” ) 
লালাটিক (ব্রি) ললাটং পশ্ততীতি ললাট ( সংজ্ঞায়াং ললাট- 
কুক্কুট পশ্ঠতি। পা 8619৬ ) ইতি ঠক্‌। প্রতুর কপালদর্শী, 
কাধ্যাক্ষম, যে ভৃত্য ক্রোধ ও প্রসাদাদি চিন্ক জ্ঞানের জন্ত 
প্রন্তর ললাট অবলোকন করে। “লালাটিকঃ সদালন্তে প্রতুভাব- 
নিদর্গিনি।” (আঞ্জয়) (পুং) ২ আশ্লেফণবিশেষ। (ক্রি) 
৩ ললাটসব্বন্ধী। যথা গপ্রাপ্তিস্ত লালাটিকী” 
* লীলাটী (তত্র) লঙাট। 
লালাঠকুর, আফিকমংক্ষেপ-রচদ্িতা বামদেবের প্রতিপালক। 
লালাভক্ষ, (ভরি) ১ লালা-ভোজনকারী। ২ মরকভেদ। 
যাহার! দেবতা, পিভৃথণ ও অতিথিকে ভোজ্য বস্ত নিরেদন না 
করিয়া ভোজন কবে, তাহারা এই ঘোর নরকে গমন করে। 
লালামিক (জি ) বলামগ্রাহী, সৌনাাগ্রাহী । 
লালামেহ (পুং) লালাবৎ মেহভীতি মিহণ্চ১। প্রমেহ 
বিশেষ। এই মেহরোগে লালার স্তায় শুক্র গ্রক্মত হয়, এই 
জন্য ইহাকে লালামেহ,.কছে। 
১701 
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"লালাততুষুতং মুত্রং লালামেছেন পিচ্ছিলম্‌।” (ড়াবপ্র ) 
[প্রমেহ নোগ পৰ্ দেখ] 
লালামিত (তরি) লালা-”নমন্তরপো ররিবঃ কওঠাদিত্যঃ করতো” 
ইতি-ক্য, লালায়-ক। লালানিণিষ্ট, কাতর। অত্যন্ত কাতর 
হইলে মুখ কইতে লালাজ্রান হইতে থাকে । 
লালাব্বাবু, একজন প্রসিদ্ধ রাগানী সাধু ও পরম বৈষ্ণব। 

ুর্শিদাবা্ জেলার কান্দী নগরের জএ্সিত্ধ উত্তরাটীর,কায়স্থ 
ভূম্যধিকারী হরেক সিংহের বংশে ডছার জন্ম। কলিকাতার 
উত্তর উপকণ্স্থিত পাইকপাড়া গ্রামে তাহাদের একটি বাসভবন 
আছে। এইন্ধন্ তাহার! পাইকপাড়ার রাত্ব। রলিয়া খ্যাত। 
লালাবাবু--অতুগ এীশ্বধ্যের অধিপতি ছিলেন এবং স্বীয় ধর্ম- 
ভ্রীরনে পরছুঃখে কাতর হইয়। মুক্ত হস্তে অর্থব্যয় করিতেন বলিয়া 
লোকে তাহাকে লালাবাবু বিয়া সম্বোধন করিত। স্তীয়ার 
পিতামহ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ভারত প্রতিনিধি ওয়ারেন্‌ 
হেষ্টিংসের শাসনকালে ইষ্ট ইওিয়। কোম্পানীর দ্রেওয়ান শিষুস্ত 
হুন। গঙ্গাগোবিন্দের পুত্র প্রাণরুষ্চ ( পরে দেওয়ান ) স্বীয় 
জ্যেষ্ঠতাত রাধাগোবিনদের ( বজেশ্বর নবাব সিরা উদ্দৌলার 
প্রধান রাজস্ব্সংগ্রাহক ) তত্বাবধানে থাঁকিয়! বিষয়কর্মে বিশেষ 
দক্ষতা লাভ করেন। তিনি পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হইয়! 
স্বীয় স্বভাঁবজাত দয়ার্জতানিবন্ধন যথেষ্ট উদারতার পরিচয় প্রদান 
করিয়াছিলেন । 

এই মহাঁনুভবের পুত্র দেওয়ান কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ ওরফে লালা" 
বাবু পিতার সায় সবগুণশালী ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি 
বর্ধমান ও কটকের কলেক্টারীর দেওয়ান হ্ইয়াছিলেন। পরে 
তাহার বিষয়তৃষ্ণা ক্রমশঃই নির্বাপিত হইয়া আইসে। শুনা 
যায়, একদিন সন্ধ্যাকালে তিনি স্বীয় প্রাসাদোপরি বাযুসেবনার্থ 
পদচালনা করিতেছেন, এমন সময়ে অদুরস্থ রজকগৃহ হইতে এক 
রজকিনী তারম্বরে বলিয়া! উঠিল, “ও বেল! গেল গেল বাস্ন। 
গুল! জালিয়ে দে।” সাধকের প্রাণ অকন্নাৎ এ কথায় চমকিয়া 
উঠিপ। রজকের র্যরহারের কলার বাস্না তাহার মনে হইল 
না, তিনি মনে করিলেন কে যেন তাহাকে রিষয়মদে মত্ত দেখিয়া 
বিদ্রপ করিয়। রলিতেছে, “সময় অতিবাহিত হইয়৷ চলিল, বান্না 
গুলি আলাইয়া দাও ।* তথন তাহার হৃদয়ে দাবাগ্রিপগ্ধ বৃক্ষা- 
ত্যস্তরস্থ কীটের গীড়ার স্তায় বিষম জাল! উপস্থিত হইল। তিনি 
বৈরাগ্যাবলম্বন করিলেন । 

রৈরাগ্যোদয় হইলে তিনি বিষয়-ডোগলালস|! পরিত্যাগ 
করিয়া পশ্চিমাঞ্চবে তীর্ঘযাত্্রায় বহির্গত হন। এখানে 
আিয়৷ প্রতি তীর্থেই তিনি শ্বীয় দ্বানশীলত়ার যথেই পরিচয় 
দিয়া গিয়াছেন। বৃন্দাবনে আঁসয়া তিনি রাজপুত্বনার 





মন্দর-প্রস্তরে একটি স্থবৃহৎ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন | উহা 
অগ্তাপি “লালাবাবুর কুঞ্জ নামে পরিচিত আছে। রাজপুতনায় 
মর্মবরপ্রস্তর ক্রয় করিতে আসিয়া ভিনি কয়েকটি রাজকীয় কার্যে 
বিব্রত হইয়া পড়েন, পরে তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভপূর্ধবক 
পুনরায় বুন্দাবনবানী হইয়া একান্তিকচিত্তে ভগবান্‌ নারায়ণের 
ধ্যানে নিরত হন। বৃন্দাবনবাসীর বিশ্বাস, তিনি শ্রীরুষ্ের 
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সাক্ষীতৎলাভ করিয়াছিলেন, কখন কথন প্রেমোন্মাদে তাহার |; 


মোহন মুরলী ধ্বনি শ্রবণ করিয়া যমুনাকুলে প্রধাবিত হইতেন। 
বৃন্দাবন-বাসকালে তিনি মথুরা জেলার অন্তর্গত “রাধাকুণ্ড” 

নামক তীর্থের চতুর্দিক্‌ শ্বেতপ্রস্তরসোপানদ্বারা বীধাইয়] 
দিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের চরণধ্যান করিয়া বুন্দাবনেই তিনি 
দেহত্যাগ করেন । যে স্থানে তাহাত্ব সমাধি হইয়াছিল, ব্রজবাসীরা 
তাহা একটি তীর্থ বলিয়া যাত্রীদিগকে দেখাইয়া! থাকে। 

[.. সাহার মৃত্যুর পর তদীয় বালবপুত্র দেওয়ান প্রীনারায়ণ- 
সিংহ এ সম্পন্ভির অধিকারী হন। 

লাঁলাবিষ (পুং) লালায়াং বিষং যন্তয। 
লালার বিষ। 

লালাক্রব (পুং) ১ লালা-নিঃসরণ। ২ লুতা, মাকড়সা । 

লাঁলাক্রীব (পুং) লালাং আবয় তীতি ক্র-ণিচ-অণং। ১ উর্ণনাভ। 
(হেম) (ত্রি)২ লালাক্ষারক। 
“লালা্রাবী স বিজ্ঞেয়ঃ ক গুমান্‌ শৌষিরো গদঃ।৮ [স্ুশ্রুত ২১৬) 

লালাআীবিন্‌ (ত্রি) লাল-জাবকারী। 

লাঁলিক € পুং) মহিষ। (হেম) 

লালিত (ত্র) যাহাদিগকে লালন করা হইয়াছে। (কী) ২আহলাদ, 
উল্াস। 


লুতাদি, ইহাঁদিগের 


লালিতপুর, ুক্তপ্রদেশের একটা নগর ও জেলা। [ললিতপুর দেখ] 


ল।লিত্য (রী) ললিত-ফ্যঞ্.। ললিতের ভাব বা ধর্ম, ললিত- 
গুণবিশিষ্ট। 
“সক্ষিপ্াক্ষরকোমলানলপনৈর্লালিত্যলীলাবতীং 1” ( লীলাবতী ) 

লালিয়াদ, কাঠিয়াবাড়-বিভাগের ঝালাবারপ্রান্তস্থ একটা 
সামন্ত রাজ্য ও তদবীন গণ্ডগ্াম, ভাবনগর গোগাল রেলপথের 
চূড়া ট্রেসন হইতে ১॥০ মাইল উত্তরপূর্ব অবস্থিত। বর্তমান 
সম্পত্তির ছুই জন অংশীদার । তাহারা ইংরাজগবর্মেন্টকে বার্ষিক 
৩৬২২ টাকা কর দিয়া থাকেন। 

লাঁলী, একজন ফরাসী সেনাপতি । সমগ্র নাম কাউণ্ট লালী 
টেল্লেগুল। ফরাসী রাজাধিকৃত ভারতীয় প্রদেশপমুহের প্রধান 
সেনাপতি হইয়া! ইনি ১৭৫৮ খুষ্টাবধে ভারতে পদার্পণ করেন। 
ইহার পিতা! সর্‌ জিরার্ড ও'লানী আয়র্লগুবাসী ছিলেন। লিমা- 
রিক্‌ মৃদ্ধে বিশেষ বীরত্ব দেখাইয়া তিনি ফরাসী সেনার অধিনায়ক 








হইয়াছিলেন। তিনি তথাকার সামরিক বিভাগে থাকিয়া 
“আইরিশ জিগেড়” নামক সেনাদল সংগঠন করেন এবং তাহার 
পুত্র টমাস আর্থার এক বৎসর বয়সেই (১৭০২ খুঃ) ফরাসী 
সেনাদলের প্রাইভেট পদে মনোনীত হন। ৪৩ বৎসর বয়ঃক্রম 
কালে (১৭৪৫ থঃ) তিনি স্বীয় জ্যেষ্ঠতাত কাউণ্ট ডিল্লোর 
পরিচালিত ব্রিগেড সেনাদলের অধিনায়কত্ব লাভ করিয়া ফাণ্টনর 
রণক্ষেত্রে অমিত বিক্রমের পরিচয় দিয়াছিলেন। অটল ইংরাজর- 
বাহিনী তাহার আক্রমণ-বেগ সহা করিতে না পারিয়৷ পরাজিত 
হয় এবং সেই দিন হইতেই ফরাসী সৈন্যের রণপাণ্িত্য-খ্যাতি 
সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর লালী রুষযুদ্ধে বিশেষ বীরত্ব দেখাইয়! 
স্বীয় গুণে ফরাসী রাজপুরুষদিগের চিত্বাকর্ষণ করিয়াছিলেন। 
তৎপর তিনি ফরাসী সেনাপতি 11891)81 99২0এর অধীনে 
যেরূপ যুদ্ধকৌশল ও কাধ্যতৎ্পরতার পরিচয় দিয়াছিলেন, 
তাহাত্ত তিনি এই বীর পুরুষকে প্রকৃতই ফ্রান্সের ভাবী সেনা- 
নায়ক (118101781 0৪ 10০৩) জ্ঞান করিয়। মনে মনে শ্রদ্ধ! 
করিতে অবসর পাইয়াছিলেন। 

ইহারই কিছু পরে ১৭৫৬ থৃষ্টান্দের ৩১এ ডিসেম্বর চুয়ানন 
বৎসর বয়সে তিনি এসিয়াস্থ ফরাসী অধিকারসমূহের 
(19001) [90836888008 11) 02)6 15730) প্রধান সেনাধ্যক্ষ 
হইয়া ভারতসীমান্তে আসিয়া উপনীত হইলেন । তিনি নীতি- 
তন্ত্রের পক্ষপাতী ছিলেন। ভারতে আসিয়৷ সেই স্বভাবসিদ্ধ 
নীতিমার্গের অনুসরণপূর্বক তিনি ভারতীয় ফরাসী সেনাধলের 
শিক্ষা ও সংস্কারকাধ্যে ব্রতী হইলেন। এই সময়ে মদগর্কে 
এবং স্বীর শক্তিপ্রীধান্তে মত্ত হইয়া তিনি যথেষ্ট হঠকারিতার ও 
শক্তিচালনার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাহার বীরত্ব ও দাস্তিকতা 
অচিরে তাহাকে অবনতির পথে আনিয়াছিল। ভারতে 
আসিয়া তিনি রাজনীতিবিশারদ ডুপ্লের সাম্যবাদ বিসজ্জন 
দিলেন এবং রাজা প্রজা সন্বন্ধ জ্ঞাপন করিবার উদ্দেশে 
ফরামীর অধিকৃত্ক প্রদেশসমূহে স্বীয় প্রভাব বিস্তার মানসে 
প্রজাবর্গের উপর কঠোর শাসন প্রবর্তিত করিলেন। যাহা 
স্পর্শ করিলে শরীর অশুচি হয়, এরূপ নিষিদ্ধ বস্তও ব্রাহ্মণক্ে * 
বহন করাইতে অথবা শুদ্রদিগের সহিত তাহাদিগকে একা 
গাড়ী টানাইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। এইরূপ যথেচ্ছকাণড 
লক্ষ্য করিয়া 199 18)716 ও মন্ত্রিসভা (0০008) তাহার 
অনুষ্টিত কাধ্যাবলির নিন্দাবাদ করিয়া যথেষ্ট প্রতিবাদ করি- 
লেন। তাহাতে তিনি বিরক্ত হইয়া তাহাদিগকে উৎকোচগ্রাহী 
অপরাধে অভিযুক্ত করিয়৷ তাহাদের প্রতি তদুপযোগী ব্যবহারে 
কৃতসঙ্কর্প হইলেন। 

মান্্রাজে যুদ্ধকালে মান্ত্রীজ নগরের সম্দুখে আসিয়া শীহার 


£ 


লালের-ফোর্ট 
অর্বীনস্থ দেনাপতিগণ তাহার ব্যবহারে বিশেষন্ধপে উত্যক্ত হইয়া- 
ছিলেন। তাহারা ঘ্বগার সহিত তাহার আদেশ উপেক্ষা করিয়া 
মান্্রাজ আক্রমণে বিরত হইলেন। তিনি প্রত্যেক সেনাকর্তৃক 
দ্বণিত ও লাঞ্ছিত হইলেন এবং তাহার উপর বিদ্রোহী সেনাদলও 
্বীয় নৌবাহিনীকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া আপনাকে বিশেষরূপে অব- 
মানিত বোধ করিতে লাগিলেন । উপস্থিত বিপদ্‌ হইতে উদ্ধার- 
লাভের আশায় তিনি বাধ্য হইয়া বুশিকে যুদ্ধের অধিনায়কপদে 
বরণ করিয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইতে আদেশ দিলেন। বনাবাস 
রণক্ষেত্রে কর্ণেল কুটের নিকটে তিনি সদলে পরাজিত হইয়া- 
ছিলেন। অতঃপর বিদ্রোহী সেনাবৃন্দ ও অত্যাচারী প্রজাবর্গের 
মধ্যে থাকিয়৷ তিনি পুঁদিচেরী রক্ষায় দৃঢ়সন্বগ্ন হয়েন। ক্রমশঃ 
খাস্কাভাবে যখন হূর্গবাসীর জীবনকাল ফুরাইতে লাগিল, 
(১৬৯ জান্ুরারী ১৭৬১ খুঃ) তখন তিনি আত্মসমর্পণ করিতে 
বাধ্য হঈয়াছিলেন ! 
এই অবরোধকাঁলে ফরাঁসি-সৈম্ত ও নগরবাসিগণ হস্তী, অশ্ব, 
উষ্ন প্রভৃতি নিহত করিয়া তাহাদের মাংস দ্বারা উদর পূর্তি 
করিত। এমন কি, তৎকালে ২৪ টাকা মূল্যে একটা দেশী 
বুকুর ফরাদীদিগের খাঁ সামগ্রীরূপে বিক্রীত হইয়াছিল। 





তিনি ফ্রান্স রাজ্যে প্রত্যাবৃত্ব হইলে, তাহার ভারতীয় 


কার্যযাবলির তত্বান্ুসন্ধান ও বিচাঘ আরম্ভ হয়। তাহাতে 
তিনি রাঙ্জড্রোহী ও সেনাপতিবৃন্দের উপর অযথা অত্যা- 
টারী বলিষ্কা প্রতিপন্ন হন। তজ্জন্য তাহাকে ময়লার 
গাড়ীতে বসাইয়া গ্রকাস্ত রাজপথে লইয়া বধ্যভূমিতে আনয়ন 
করা হইয়াছিল। তথায় তিনি তারম্বরে চিৎকার করিয়া 
বলিয়াছিলেন, “জগগীশ্বর বিচারকদিগকে ক্ষমা করিবার জন্য 
তাহাকে যথেষ্ট অন্ুগহ দান করিয়াছেন । যদি তাহাদিগের 
সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ আমার সম্ভব হইত, তাহা হইলে আমি 
কথনই সে কাধ্য করিতাম না ।” এই কথা বলিবার পর জহলাদ 
আসিয়া! তাহার শেষ কাঁধ্য করিয়া গেল। 

লাঁলী (দেশজ) ঈষৎ লালবর্ণ-ুক্ত । যাহাতে লালের আমেজ আছে। 

লালীনদী, আসামে প্রবাহিত একটা নদী। দিপুঙ্গের সহিত 
মিলিত হইয়াছে । অক্ষাণ ২৮ উঃ এবং দ্রাঘিঃ ৯€*১/ পুর্বে 
আবরজাতির বাঁসভূমি জঙ্গলাবৃত পর্বতখণ্ড হইতে উদ্ভৃত। 

লালীল (পুং) অগ্নি। (তৈত্তিরীয় আর* ১০।১1৭) 

লালুকা! (ত্ত্রী) কঠহারতেন। 

লালুনন্দলাল, একজন কবিওয়ালা। ইহার রচিত অনেক 
“কৰি' গান পাওয়া যায়। 

লালের-ফোর্ড (লালনের দুর্গ), যুক্তপ্রদ্বেশের বুলন্দসহর 
জেলার অন্তর্গত একটা গণ্যগ্রাম। অক্ষাৎ ২৮৯৩ উঃ এবং 


[ ২৪৩ ] 


ও স্্ 


লাবণ্য শর্মশন্‌ 
দ্রাথি ৭৮০৭ পুঃ। থাঁসগঞ্জ হইতে মীরাট খাইবার পথে অব- 
স্থিত। এখানে একটা ভগ্ন ছুর্গ ছিল। 
লাল্য (ত্রি) লল-ণিচ-ণ্যৎ। লালনীয়, লালনার্থ। রৃ 
লাব (পুং স্ত্রী) পক্ষিবিশেষ, লাওয়া । ইহার মাংসগুণ--লঘু, কটু, 
মলবন্ধকারক, স্বাছু, শীতল, ও ত্রিদোষনাশক । (রাজব”) 
ভাবপ্রকাশমতে গুণ-অগ্নিকর, লঞ্চ, শ্লেম্ববর্ধক, উষ্কবীর্ধ্য, 
বাযুনাশক, লঘু, ত্রিদোষজিৎ্, শীতল, হৃদরোগ ও রক্তপিস্ত- 
রোগনাশক। ( ভাবপ্র) 
লাঁবক পং) লাৰ এব স্বার্থে কন্‌। ১ লাবপক্ষী। পর্যায় লঘুজাঙ্গল। 
(ত্রিকা' ) লুনাতীতি লু-গল্‌। ২ ছেদক। 
দ্যথা প্রাগ ব্যাপকঃ ক্ষেত্রী পালকে লাবকস্তথা।”€মার্কপু* ৪৬1১৬) 
লাঁবণ (ত্রি) লবণ-অণ্‌। লবণ দ্বার! সংস্কৃত, যে বস্ত্র লবণ 
দ্বারা সংস্কার কর! হয়। |] 
'সার্পিফং দাধিকং সপ্পি্ঘধিভ্যাং সংস্কৃতং ব্রমাৎ। 
লবণোদকাভ্যামুদকং লাবণিকমুদশ্বিতি | | 
উদশ্থিতমৌদস্থিৎকং লবণে স্তাত্ত, লাবণম্‌॥ ( হেম) 
(ত্রি)২ং লবণ সম্বন্ী। 
“স মাং পরিভবন্নেব স্বাঁং বেলাং সমুপাক্রমন্‌। 
ক্লেদয়ামাস চপলৈর্লাবণৈরস্ত্ব বিঅবৈঃ ॥” (হরিবংশ ৫৩২৭ ) 
(ক্লী)৩নম্ত। (রত্রমাল! ) 
লাবণিক (তরি) লবণ-ঠঞ.। লবণ ছারা সংস্কৃত, লবণোদক 
দ্বারা সংস্কৃত | ( হেম )২ লবণ সন্বন্ধী। ( পুং) ৩ লবণবিক্রেতা । 
“লীলয়ৈব স্ুতনোন্তলয়িত্ব৷ গৌরবাঢ্যমপি লাবণিকেন।”মোঘ১০।৩৮) 
(ক্লী) ৪ লবণপাত্র। 
লাবণ্য (ক্লী) লবণ-ব্যঞ| ১ লবণত্ব, লবণের ভাব বা ধর্ম 
লব্ণা ত্বিট বিস্তে যস্তেতি লবণঃ অর্শ আদিত্বাদচ, তস্ত ভাবঃ 
দৃঢ়াদিত্বাৎ স্বার্থে য্যঞ্। সৌন্দধাবিশেষ, শরীরের কান্তি, 
চাক্চিক্য। ইহার লক্ষণ__ 
"মুক্তাফলেধু ছাঁয়ায়া স্তরলতবমিবান্তর! । 
প্রতিভাতি যদঙ্গেযু তল্লাবণ্যমিহোচ্যতে ॥৮ (উজ্্বলনীলমণি) 
মুক্তীফলের মধ্যে ছায়ার তরলতার স্ায় অঙ্গে যাহা গ্রতি- 
ভাত হয়, তাহাকে লাবণ্য কহে। শরীরাবয়বের যে প্রকুষ্ 
সৌন্দর্য, তাহাকেই লাবণ্য বলে। 
“নীতিভূমিভূজাং নতিগু পবতাং হবীরঙগনানাং ধৃতিঃ 
দম্পত্যোঃ শিশবো গৃহস্ত কবিতা বৃদ্ধেঃ প্রসাদো গিরাং। 
লাবণাং বপুষঃ স্থৃতিস্থ মনসা শাস্তিদ্বিজন্ত ক্ষমা 
শক্তন্ত দ্রবিণং গৃহাশ্রমবতাং স্বাস্থাং সতাং মণ্ডনম্‌॥” (অমরসিংহ) 
৩ শীলনৈপুণ্যাদি । 
লাবণ্যশর্মন১ লাবণ্শর্মতন্ত্র শকুন প্রদীপ প্রণেতা । 


_লীষুরলাণ্‌ [২৪৪ ] ৭ 
লাবপার্ছিত তলা ছি গর |. এখানে কালার খনি আছে। তাহাতে | উৎকষ্ট করনা 
ও শাশুড়ী কর্তৃক প্রদেয়বিশেষ। বিবাহেষ সমস স্বর ও শাশুড়ী | পাওয়া যায়। স্থানে স্থানে অবিশুদ্ধ লৌছের খনি ছৃ্ট হ়্। 
ধে ধন যৌতুক স্বরূপ দেন দ্ীপঘাসীর! সেই লৌহ গলাইয়া পাত্রাদি গ্রস্ত ফরে। পুর্ব 


প্রীত দত্তঞ্ যৎকিঞচিত শব বা সবতুরেণ বা। 
পাদবন্দনিকং যত্ল্লাবণ্যাঞ্জিতমূচ্যতে ॥ 
( বিবাদচিস্তামণিধ্ত কাতাধনঘটম ) 
লীবা, পঞ্জাবপ্রদেপের বিলাগ্‌ জেলার অন্তর্গত একটা ন 
স্থথেশ্বর ও লবণ পর্বতের উত্তরে অবস্থিত । অক্ষাণ ৩২০৪১৪৫% 
উঃ এবং দ্রািত ৭১৫৮৩০ পৃঃ ইহা একটা খুবৃহৎ "খান, 
গ্রাম বলিয়া কথিত। ইহার চত্ুঃসীমান্ছিত ফুটা লইয়। ভূপরি- 
মাঁণ ১৩৫ বর্গমাইল । 
লীবা, রাজপুতনীক্স অপ্তর্গত একটা দেশীয় সীমন্ত-গাজ্য। তৃ- 
পরিমাণ ১৮ বর্গমাইল। জয়পুররাজ কোন স্গক্কে তাঁহার 
কোন নিকট আত্মীয়কে লাবার সামস্তপদ প্রদ্ধাম ফরেন । পরে 
মহারাষ্ট্র-সর্দার আমীর এ! লাবা৷ অধিকার করিয়া শথাকার 
ঠাকুরকে মহারাষ্ট্রের পদানত ব্বিয়াছিলেন। উহার পর লাবার 
ঠাকুরগণ তোক্কের সামস্তরাজের অধীদ হইয়া পড়েম। ১৮৪৭ 
খৃষ্টাব্দে ইংরাঁজগবরে্টি এই অধ্বীনতাপাঁশ ছিন্ন করিষা দেন। 
লাবা নগর তোস্কের ১* ক্রোশ উত্তরপূর্ব অবস্থিত । 
লাঁব (ত্র) লাব-টাপ্‌। পক্ষিবিশেষ, পর্যায় লাবক, লাব, লব। 
লীবাঁড়, যুক্তপ্রদেশের সীরাট জেলার অন্তগতি একটী নগর। 
মীরা সদর হইতে ৬ ক্রোশ' উত্তরে অবস্থিত। এরথামে মহল- 
সরাই নামে একটা সুন্দর প্রাসাদ বিচ্যমীন আছে। এই প্রাপাদ- 
সংলগ্ন স্থবিস্থৃত উদ্যান এক্ষণে ভগ্গাবস্থায় পতিত । মীরাট নগরের 
নিকটস্থ সুদীর্ঘ হৃর্য্যকুজ-দীর্ষিকার প্রতিষ্ঠাতা বণিক্শরেষ্ঠ জবাহির 
সিংহ অনুমান ১৭০০ খৃষ্টান এই অট্টালিকা নির্মাথ ৰরাইয়া- 
ছিলেন। 
লাবাঁণক (পুং ) মগধরাজ্যের নিকটবর্তী। জনপদতেদ । 
লাঁবাক্ষক (পুং) ব্রীহিভেদ। (্ুশ্রতহৃ ৪৬ অপ) 
লাবিক ( পুং) লালিক, মহিষ। (হেম) 
লাবিন্‌ (পুং) লুণিনি। ছেদক। চয়নকারী। 
পু (স্ত্রী) অলাবৃ। ( শবরত্বাৎ ) 
৭ দ্বীপপু্জের অস্তগতি একটা সর দ্বীপ। 
বর্ণিও দ্বীপের উত্তরপূর্ব উপকূল হইতে ৬ মাইল দুরে অবস্থিত। : 
ইহার দক্ষিণে সুগ্রসিদ্ধ ভিট্টোরিয়া বন্দর এবং ভাহীই সম্মুখ- 
ভাগে কএকটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ (1919৮) আছে। ইহা লম্ষে, 
প্রায় ১৯ মাইল এবং গ্রন্থে ৫ মাইল। সখুদ্রতীরবর্তী ভূপৃঠস্থ, 
কর্দম ও রেলপথের উপযু্পিরি স্তর দেখিয়া অন্ুমাঁম হয় যে,: 
উক্ত স্তরেই এই স্বীপ গঠিত। | 


তায়তীয় ্বীপপু্জে ইংরীজেয় যে নকল উপনিবেশ আছে, তাহার 
মধ্যে ইহা সর্বাপেক্ষা শুতী। ১৮৪৬ খ্টান্দে ইহা ইংরাজের 
হণ্ডে সর্পিত হইদাছিল। 
লাতুদ্দিনে, এক জন ফগানী শালনবর্তা। ইনি খ্ীয় ১৮শ 
শতান্দের মধ্যভাগৈ ভারত মঙাসমুদ্রস্থ ফরাসী অধিকারসমূহের 
শাননকর্তা হুইয়া পূর্বদেশে আগষন করেন। তিনি ভারত 
উপকলে ধরাসীবাহিনী আনিয়া মাঞ্জাজ অধিকার করিয়াছিলেন। 
লাঁষেরণি (পুং) লবেরণির গোত্রাপত্ত্য । 
লাষেম্পনীর় (তরি) লাবেরণিক্স গোঁজাপত্য। 
লাধ্য (তরি) জু-গ্যৎ। ছেঘ্য, ছেদনযোগ্য। 
লাধুক (ত্রি)লব-উকন্‌। গৃঃ্, লোভী । 
লাস (পুং) লস-ঘঞ.। ১ নৃত্যঙাত্র। ২ স্ত্রী্দিগের নৃত্য । 
“্মঙ্গনজমিতলাসৈ দৃর্টিপাতৈত্মনীজ্ান্‌। 
গুনতরনততনার্যযঃ কাময়স্তি গ্রশীস্তান্‌ ॥” (খতুসংহার *া৩১) 
২যুয। ( শবক্দচ* ) 
গস (দেশজ )১ শব। ২ আটা। (হিন্দি)ওনিকষ্ট জমি। 
লাস, আফগানস্থানের হিরাট বিভাগের নিকটস্থ একটা গ্রদেশ। 
সিম্তানের উত্তরে অধন্থিত্ত। কামরান্‌ যখন লাস নগর আক্রমণ 
করেন, ততখদ এখানকার তুর্গবাসী সেনাগণ যথেষ্ট বীরতের 
পরিচয় ছিয়াছিল। 
লী, বলুচস্বানেন্স অস্তগ্ত একটী গ্রদেশ। আ'রব্যোপসাগরের 
উপকূলে অবস্থিত । সিশ্ধুদদের “বত্বীপন্ভূমি ও হালাপর্যতমালা 
্বায়া ইহা মি সিব্ুপ্রধেশ হইতে বিচ্ছির হুইয়াছে। এই লমুত্রোপ- 
কৃলবর্তী প্রদ্দেশ লক্ষে প্রীয় ১*০ মাইল এবং গ্রন্থে ৮* মাইল। 
ইছায় উত্তর সীঘায় ঝালবান পর্বস্ত ও বুধক্লাক্য, পুর্বে ও পশ্চিমে 
উন্নতচূড় পর্বতমালা এবং দক্ষিণে ভায়ত শহাসাগর ৷ এখানকার 
পাঁসনকর্তা জাম ( জর্দার ) নামে খ্যাত। 
পরথাগে জাগোঁট, পাধ্রা, আছববা, গুদোড়, অঙাবিও 
রা, গুলা, বৃখা, মুক্তাণী, শেখ, দুযোনদা, গুদড়া, দুর, বায়, 
মেরী, বীনা বুধৌর, মজা, বাওবা, জৌধ, চুরি বা লুমরি, জগমল, 
ওজর, ষঙ্গর, হোরমার! গ্রস্ৃ্ঠি জাতির বাষ আছে। জামোত 
জাতির দ্বাদশটা থাকের একটী থাক হইতে জামসর্দারগণ সমুডূত। 
মোগ্িনী এখানকার প্রধান বাণিজ্াবনার | ইহার কিছু উত্তরে 
বেরলা নগর। উহ্াই স্থানীয় রাজধানী বলিয়া গণ্য । এখানে 
অমেক প্রাচীন চুত্র। ও মৃতপীব্জাদি গাওয়া গিয়াছে । তাহাঙে 
অন্ধুমান হয় 'যে, ধু 'প্রাচীদ কাল কইতে এদেখে বৈনেশিক 


লাঁসা [ ২৪৫ 


- লাঁনা 








বাণিজ্য প্রচলিত ছিল। মেক্রান ও সিল্ুপ্রদেশে মুসলমান্‌| 
সমাগমের সমকালে এখানে সম্ভবতঃ আরববাসী মুসলমান | 


[ 


বণিকৃগণ উপনিবেশ স্থাপন করিয়া থাকিবেন। 
লাস্টক (ক্লী) লসতীতি লস-থল্‌। ১ ম্টক, চলিত মট্কা। 
( পুং ) ২ লান্তকারী। ৩ মধূর। ৪ লসক। ৫ বে 
৬ দীপ্তিকারক | শনবজলকণসেকাচ্ছীততামাদধানঃ 
কুস্বমভরনতানাং লাসকঃ পাপানাম্‌।” (খতুসংহার ২২৬ ) 
লাকী (কী) লামক-ডীষ,। নর্তকী। (অমর) 
লাসা, (177৯৮) হিমালয়ের উত্তরপার্ধস্ক সবিস্তত তিব্বত- 
রাজ্যের রাজধানী । এই জনপদ ভোট ভাষায় খ-ছন্-প বা তুষার 
প্রদেশ নামে অভিহিত । আবার তিব্বতীয় ভাষায় ল্হা শের 


অর্থ দেব এবং সা শবে বিশ্রাম-নিকেতন | লাস! অর্থাৎ দেবস্থান। | 


স্বৃতরাং লহাসা বাঁ লাসা শব্দে দেবস্থানই বুঝাইয়া থাকে*। 






সস বাত 
৪8 
? 52) ৮ * 
চাপ ত্র রি সী 220 ৯২১ রি 
১ 
এ রিও ৮৪ ক 
/ ৫ পর ৮ 
(৬৮ ৯৬৬৩১ £ 
£ +১3০৯৭ পৃ ৮ ॥ 
(2৯ 
হন ৯ অধি প৫ ১) 1১৫ 
৮ ক কী ১০ কক ৭৭ কিস ও 
চা 
৪৫ ৯ 25৮ বিন 
শী সি 


০ পপ 


এই নগরবাসী জন সাধারণ বৌদ্ধ। বৌদ্ধ লামাচার্যয ও যতি 
প্রভৃতি ধর্মাকর্্মনিরত থাকিয়া এখনকার মঠে অবস্থাল করিয়া 
থাকেন। ভারতবাসীর পুজ্য ও প্রসিদ্ধ বুঙ্কাবতার শাক্যমুনির 
গ্রসাদে এখামকার ধর্খ্মগুল আজিও বৌদ্ধধর্মের উদার মত 
পালন করিয়া আসিতেছে, তবে বর্তমান লামাধর্মে, পার্বতা 
জাতির বোন্-পা ধর্মের অনেক প্রভাব ওতপ্রোত ভাবে মিশ্রিত 
হইয়া রহিয়াছে । এই নগরে তিব্বতের সর্ধপ্রধান লামাচা্ধ্য 
্দলইল[ম1” রাজশক্তি সম্পন্ন হইয়া রাজদণ্ডের প্রভাবে ধর্মররাজ্য 
ও কর্মরাজ্য রক্ষা করিয়া আমিতেছেন। [তিব্বত ও লাম! দেখ।] 
বর্তমান লাসা নগরীর উত্তরে শৈল শৃঙ্গোপরি পোতল গুক্ফা 
নামক দলই লামার রাজ প্রাসাদ অবস্থিত । উহার গঠন-বৈচিত্র্য 
এবং তথাকার অপর দুইটা প্রসিদ্ধ সঙ্ঘারামের প্রস্তত প্রণালী 
পর্য্যবেক্ষণ করিলে ন্বতঃই মনে বিন্ময় সমুৎপাদিত হয়। 


শে মর 
+ নি 4 ১ ০ ৮ 


দলইলমার পোতল প্রামাদ। ্ 


দলই লামা এখানকার রাজ্যশাসন-কার্যোর এবং ধর্মরক্ষা 'ও 
প্রচার-বিষয়ের সর্বময় কর্তী হইলেও এই নগরে চীনরাজের 
দুইজন অম্বন্‌ বা! রাজনূত বাদ করেন। তাহাদের পরামর্শমতে 
লাদাপতি দ্লই-লাঁম! যাবতীয় রাজকীয় কার্য নির্বাহ করিয়া 
থাকেন। লাসাবাসী উক্ত চীন-রাঙ্জকর্শচারিদ্বয়ের অধীনে 
বলু-হে নামে হুইজন প্রধান সেনাপতি আছেন। তাহারা স্ব স্ব 
পদ ও মর্য্যাবানুসারে তিব্বতরাজ্ের সুশাসন বন্দোবস্তের জন্য 
সকল বিষয়ই পরিদর্শন করিরা থাকেন। দলুছের নিম্নতন 
গিনকর্মচারিদ্বয় ফোপুন নামে খ্যাত। তাহারা সেনাবিভাগের 


2৬11 


৬২ 


বেতনদাতা বন্ধী ও ইংরাজসেনাবিভাগের এডজজুটেপ্ট ও কোয়া- 
টষ্টার-মা্টার জেনারলের স্তায় কার্য করেন। একজন দধলুছে 
ও একজন ফোপুন দীঘাচ'তে থাকিয়া তিষ্বততীয় লেনাদলের 
সাধারণ পরিদর্শকের কার্য করিয়া থাকেন। 

এই দুই কর্মচারী ধা মেনাধ্যক্ষের নিয়ে তিনজন ”চোঙঘর” 
আছেন। তাহারা চীনজাতীয় এবং এক একটা সেনাবিভাগের 
নায়ক মান্র। ইহাদের মধ্যে একজন দীঘাচ।তে ও অপর এক 
জন নেপাল সীমান্তঘ্তী টিও.রি নগরে সসৈষ্ঠ অবস্থিত থাকিয়া 
তিব্বত সীমান্ত রক্ষা] করিতেছেন। উক্ত সেনানায়কত্য়ের 


8758141171757557888888588588895585858 78 08 
* পরত্বতববিদ্‌ হু বলেন, লাস শবে প্রেতহৃমি বুঝ'য়। মোঙলীয়গণ “মোঞ্জেত ধৌত" | ব্বগয় দেবগীঠ এবং ছেবু লামাগণ ইহাকে দেবনগর বলে। 


লাস্ত [1 ২৪৬ ] লাঁহেরী 


অদ্ীনে ৩ জন চীনজাতীয় “তিঙ্গ পুন্ঃ বা 'নন্‌ কমিসন্ড, অফিসার, 
আছেন। এতত্বিন্ন তিব্বতরাজ্যের সামরিকবিভাগে আর কোন 
চীন কর্মচারী নাই। রাজকীম্ব এাসন ও বিচারবিভাগীয় 
বাবতীয় কাধ্য তিব্বতবাসী তদুলোক দ্বারা পত্রিচালিত হইয়া 
থাকে । সমগ্র তিব্বতে চীনরাজের প্রায় ৪ হাজার সেনা 
আছে? তাহার মধ্যে লাসানগরে ২ হাজার, দীঝ।চ'তে ১ হাজার, 
গ্যান্তগিতে ৫০* শত ও টিউরিতে ৫ এত মাত 

লাঁসিকা (ত্ত্রী) লাসোহস্তযস্ত। হতি লাস-ঠন্‌। নর্তকী । অমর) 

লাঁসিন্‌ (পি) লস পিনি। নর্তভক। ক্ষিয়াং ভীষ,। গাঁসিনী। 

ল[মেন, (190৪) ), জর্মণরাজ্যবাপী একজন প্রসিন্ধ পণ্ডিত 


“সস্তোগন্সেহচাতুোর্াবলাস্তদনোহবৈঃ। 

রাজন।ং রময়ামাস তথা রেমে তখৈব সঃ ॥”ভোরত ১৯৮১০) 
সাহিত্যদর্পণে তাশ্তের দশবিধ অঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে 

“গেয়পদং স্থিতপাঠ্যমালীনং পুত্পগণ্তিকা | 

প্রচ্ছেদ কম্ধিগৃঢ়ঞ সৈদ্ধবাখ্যং দ্বিগুঢ়কম্‌ ॥ 

উত্তমোত্তম কণা স্তদৃক্ত প্রত্যুক্তমেৰ চ। 

লাস্তে দশ।ববং হোতদঙ্গঘুক্তং মনীফিভিঃ 4”(সাহিত্যদণ ৬1৫০৪) 

মনীধিগণ--গেয়পদ, স্িতপাঠ, আসীন, পুষ্পগণ্ডিকা, 
প্রচ্ছেদক, রিগুড, সৈন্ধবাধ্য, ছ্িগুড়ক ও উত্তমোত্তক এই 
দশবিধ লান্তের অঙ্গ নির্দেশ করিয়াছেন। 


] 


ও শব্দবৎ। জ্যোতিষ, বিগ্ঞান প্রহ্থাতি বিষয়ে তাহার অসাধারণ 
ব্যুৎপন্তি ছিল। তিনি ১৯শ খতাবের প্রান্তে বিগ্াযান ছিলেন। 
সংস্কৃত, আরবী, পারসী, গ্রীক, হিরু, লাটন প্রতি প্রাচ্য ও 
প্রতীচ্য ভাষাসমূহ আলোচন! করিয়। তন্তরদ্দেশের প্রাচীন গ্রস্থাদ 
এবং ভারতীয় শিলালিপি ও আসিরীয় কোণ[কার লিপি হইতে 
প্রত্ততন্ব উদ্ধার করিয়া তিনি জগদ্বাসীকে স্বীয় গবেষণায় 
চমত্রুত করিয়াছিলেন। তাহার রচিত যে গ্রন্থগুলি সে 
সংয়ে মুদ্রিত হইয়া যুরোপে প্রচারিত হইয়াছিল, নিয়ে তাহার 
একটী তালিক। দে ওয়া গেল 2-001)01)001)6170 06941 01)1)108 
10000 11185101100 00 /61)00])010175 10910 ১৮২৭ 
খুষ্টান্দে, বন্ধ, নগরে )1))040৮00751501990) ১৮৩৬ খুষ্টাকে, 
কায়েল নগরে 3:1)10 18007010100 1191058১৮৪৪ খৃষ্টান, 
[1)111-0179 4510010100010) 9100/046 বা. তারতীয় প্রত্বতন্ব-- 
১৮৪৭ হইতে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ মধ্যে ৪ খণ্ড মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় । 
এতদিন তিনি গভীর অনুসদ্ধিৎসাবলে তদানীন্তন আবিষ্কৃত 
কোণাক।র শিলাফণকসমূহ হইতে ৩৯ প্রকার বিভিন্ন বর্ণমালা 
নিজ্গণ করিয়া সাধারণের সন্ষে তাহার একটা তালিকা উপ- 
স্থিত করিয়াছিলেন এবং যে কয়প্রকার লিপি তৎকালীন 
যুরোগীয় প্রত্বতন্ববিদ্‌ সমাজে প্রচলিত ছিল, তাহার অনেক 
ফলকাদি তিনি অন্ুবার্দ করিয়া সাধারণের বোধগম্য করিতে 
প্রয়াস পাইয়াছিলেন । 
লাক্ফোটনী (ত্ত্রী)১ আন্ফোটনী। ২ বেধনিকা। (রায়মুকুট ) 
লাস (ক্লী) লস (খহলোণ্যৎ। পা ৩/১।১২৪) ইতি ণ্যৎ। 
১নৃত্য। ২ তৌধ্যত্রিক। ( মেদিনী ) তাবাশ্রয় ও তালাশ্রয় 
নৃত্য । ভাব ও তালের সহিত যে নৃত্য তাহাকে লাস্ত কহে। 
( ভরত ) সঙ্গীতনারায়ণে লিখিত আছে যে, স্ত্রীগণ যে নৃত্য করে 
তাহাকে লান্ত কহে। 
“পুংনৃত্যং তাগুবং গ্রাহুঃ স্ত্ীনৃত্যং লাশ্তমুচ্যতে |” 
( সঙ্গীতনারায়ণ নারদস” ) 


পপ শশা িটাাশীাাশী্াঁীীাশীশাাীিশিট শট” শ্ট্ট্াীশী শশী 


(পুং) লাশ্তমস্ত্যস্তেতি লাশ্ত-অচ্‌। ৪ নর্তক। ( শবরতা”) 


লাহ্যক (ক্লী) লাশ্তমেব স্বার্থে কন্‌। নৃত্য । (শব্দরড়া” ) 
লাস্তয সস্্র) লাস্তমস্তযন্ত। ইতি লাস্ত-অচ.টাপ্‌। নর্তঁকী। শেরতাণ) 
লাঁহ1! (দেশজ ) লাক্ষা। 


লাহুল, 


পঞ্চবের কাঙড়া জেলার অন্তর্গত একটী উপত্যকা ও 
উপবিভাগ। [ লুল দেখ । ] 


লাহেরী € লাহেরা ১, বেহারবাসী জাতিবিশেষ। লাক্ষার চুড়ি 


(লাহ কা চুরি) প্রস্তত করিমা বিক্রয় কর! ইহাদের জাতীয় 
ব্যবসা । ইহারা একটা স্বতপ্্ আ।ত নহে, নিম্ন শ্রেনার (বভন্ন 
সম্প্রদায় হইতে গঠিত। এই অভিনব বৃত্তি অবলম্বনে “লাহা” 
হইতে ইহারা লাহেরী নাষে অভিহিত হইয়া থাকে। গঙ্গানদীর 
উত্তর 'ও দক্ষিণকূলে বাসনিবন্ধন ইহাদের মধ্যে ব্রিহুতিয়া ও 
দক্ষিণিয়া ন|মে ছইটা স্বতন্ত্র থাক আছে । নূরী জাতির একটা 
শাখা গালার গহন! প্রস্তুত করে বলিয়া তাহারও লাহেরা শ্রেণীর 
একটা থাকরূপে গণ্য হইয়াছে। [ লাখেরী দেখ । ] 

ইহাদের মধ্যে কাশা ও মরিয়া নামে ছুইটী গোত্র বা 
শ্রেণীবিভাগ আছে। অপি সাতপুরুষ বাদ দিয়। ইহার! 
পুএকন্ঠার বিবাহ দেয়। বরঃপ্রাপ্ত পুএকন্ভার বিবাহ হইলে 
কোন দোষ হয় না, কিন্ত বাল্যাববাহই প্রশস্ত । বিবাহ-, 
প্রথা স্থানীয় সাধারণ হিন্দুদের মত, কেবল বরের পিতাকে 
তিলকদানের ব্যবস্থা নাই। ইহাদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত 
আছে। প্রথমা জ্জী বন্ধ্যা হইলে পুরুষ দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ 
করিতে পারে । 

বিধবারা সাগাই মতে বিবাহিত হয়। এরূপ স্থলে দেবরকে 
বিবাহ করাই যুক্তসিদ্ধ, কিন্তু বিধবা রমণী তাহার ইচ্ছামত অন্ত 
পুরুষকেও বরণ করিতে পারে । স্ত্রী অসচ্চব্িত্রা হইলে পঞ্চায়তের 
সমক্ষে তাহার অপরাধ প্রমাণিত বা সাব্যস্ত করাইয়া! স্বামী 
তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে। স্বজাতির মধ্যে যদি কেহ কোন 
রমণীকে কুপথে লইয়া যায়ঃ তাহা হইলে সে স্বীয় সমাজের 





অপর পুরুষে আসক্ত হইয়া যদি এ রমণী পাপপক্কে লিপ্ব হয়, 
তাহা হইলে তাহাকে সমাজ হইতে দুর করিয়া দেওয়া হইয়া 


থাকে। 
বেহার প্রদেশের প্রকৃষ্ট হিন্দুর মধ্যে পুত্রকন্তার উত্তরাধিকার 


মিতাক্ষরা মতে প্রচলিত আছে। ইহার! মুখে সেই মত অনুসরণ 
করিলেও কার্য্যতঃ পঞ্চায়তের আদেশেই যথাকর্তব্য নির্ধারণ 
করিয়া থাকে । ইহাদের মধ্যে পঞ্জাবের প্চূড়াবন্দ” প্রথা প্রচ- 
লিত দেখা যায়। তাহাতে স্ত্রীসংখ্যান্ুসারেই স্বামীর সম্পত্তি 
বিভক্ত হয়, অর্থাৎ প্রথমা স্ত্রীর যদি একমাত্র পুত্র জন্মে এবং 
দ্বিতীয়া স্ত্রীর যদি বহু পুত্র থাকে, তাহা হইণে মৃত পিতার সম্পত্তি 
ঢুইভাগ করিয়া প্রথমার একমাত্র পুত্র অর্ধাংশের অধিকারী 
হইবে এবং দ্বিতীয়ার সম্তানগণ অপরাধ্ধ সমভাগে বন্টন করিয়। 
লইবে। সম্পত্তিবণ্টনকালে বিবাহিত ও নিকা-পত্বীর কোন 
রূপ পার্থক্য থাকে না। 

ইহারা আপনার্দিগকে গৌঁড়া হিন্দু বলিয়া জানে । ভগ- 
বতীকে আরাধ্য দেবী জানিয়া তাহারই উপাসনা করে, 
কিন্তু হিন্দুর অপরাপর দেবতাঁকে অব্ঞগ করে না। ত্রিহতীয় 
ব্রাঙ্মণগণ ইহাদের বিবাভাদি কন্মে যাজকতা করেন, তাহাতে 
তাহারা সমাজে নিন্দনীয় হন না। বন্দী ও গোরাইয়া নামক গ্রাম্য 
দেবতাকে প্রত্যেক গৃহস্থই পুজা করে। তাহাতে ত্রাঙ্মণের 
পৌরোহিত্য আবশ্তক করে না। এই ছুই দেবতাকে গৃহকর্তাই 
দাগ, দুগ্ধ, কুটী ও মিষ্টান্নাদি নিবেদন করিয়! দেয়। 

ইহারা সমাজে কোইরী ও কুম্ম।দিগের সমশ্রেণী বগিয়! বিবে- 
চিত। ব্রাহ্মণের! ইহাদের জল স্পর্শ করিয়া থাকেন। গালার 
চূড়ী ও খেলানা প্রস্তুত ব্যতীত ইহারা চাসবাস করে। 
লাহোর, পঞ্জাবের অন্তর্গত একটা বিভাগ। লাহোর, ফিরোজ- 
পুর ও গুজরান্বালা জেলা লইয়া গঠিত। ইহার উত্তরসীমা 
শাহপুর ও গুজরাত জেলা ; পূর্বে শিয়ালকোট ও অমৃতসর 
জেলা, কপুরথলা রাজ্য ও জালন্ধর জেলা; দক্ষিণে পাতিয়ালা 
রাজ্য এবং শীর্ষা, মণ্টগোমরি ও বঙ্গ জেলা । অক্ষাণৎ ৩০০ ৮ 
হইতে ৩২০ ৩৩ উঃ এবং দ্রাঘি ৭৩” ১১৩০ হইতে ৭৫* ২৭ 
পৃঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ৮৯৮৭ বর্গমাইল। এখানে ২৬টা 
নগর ও ৩৮৪৫টী গ্রাম আছে। স্থানীয় কমিসনরের কর্তৃত্বাধীনে 
পরিচালিত। [ লাহোর, গুজরাণবাল! ও ফিরোজপুর দেখ । ] 
লাহোর) পঞ্জাব প্রদেশের ছোটলাটের শাসনাধীনে পরিচালিত 
একটা জেল|। অক্ষাণৎ ৩০০ ৩৭ হুইতে ৩১০ ৫৪উঃ এবং 
দ্রাথিৎ ৭৩০ ৪০১৫ হইতে ৭৫০ ১ পুঃ। ভূপরিমাণ ৩৬৪৮ 
ব্গমাইল। লাহোর বিভাগের মধ্যাংশ লইয়া এই জেলা 


দক্ষিণপুর্ব্বে শতদ্র নদী এবং দক্ষিণপশ্চিমে মণ্টগোমরি জেলা । 

সমগ্র পঞ্জাব প্রদেশের ৩২টি জেলার মধ্যে লোকসংখ্যান্ুসারে 
ইহা তৃতীয় এবং ভূমির পরিমাণান্থুসারে এক।দণ স্থানীয় । ইহা 
চারিটি স্বতন্ত্র তহসীলে বিভক্ত । শরণপুর তহসীল ইরাবতী নদীর 
বহিভূতপ্রদেশ লইয়! গঠিত । দক্ষিণপন্চিমাদ্ধের চুনিয়ান 'তহসীল 
ইরাবত্তী ও শতদ্রুর মধ্যস্থলে অবস্থিত, কম্থর তহসীল শতদ্রর 
কুলে বিস্তৃত এবং উত্তরপূর্বার্ধের লাহোর তহসীল ইরাবতীতট 
হইতে শতদ্রতীরবত্তী ক্র উপ্পাবভাগ পধ্যস্ত পরিবাপ্ত। 

এই জেঙ্গার প্রাকৃতিক সৌন্দধ্য বড়ই মনোরম। শতদ্র 
হইতে ইরাবতী এবং তথা হইতে রেক্না-দোয়াৰ নামক শহ)সমুন্ 
অন্তব্বেদীর মধ্যস্থল পথ্যন্ত এই জেলা বিস্তৃত । শতদ্র, ইরাবতী 
ও দেঘ নামক নদীত্রয় প্রভূত সুমিষ্ট জল বহন করিয়া এই জেলার 
অধিকাংশস্থান, বিশেষতঃ উত্ত নদীত্রয়প্রবাহিত অববাহিকী ও 
উপত্যকা প্রদেশ উর্বর করিয়া তুলিয়াছে। এ শ্তামল গগ্তক্ষেত্- 
সমূহ যেন সমান্তরাল বদ্ধনীর স্টায় উপত্যকাভুমের স্থানে স্থানে 
এক একটী গণ্ডশৈল বেষ্টন করিয়া আছে। পর্বতসানুও 
উর্বরতায় সাধারণের নিকট সুপরিচিত রহিয়।ছে। 

শতদ্র ও ইরাবভী নদীর মধ্যস্থলে মাঝা (মক অধিভ্যকা 
বা উচ্চভূমি অবস্থিত । উহা! একসময়ে শিখজাতির আদি বান- 
ভূমি বালয়া রসি ছিল। দেই বিস্ৃত প্রদেশের উত্তরাংন উব্র 
শস্তক্ষে ৪পরিশোভিত রহিয়াছে, কিন্তু তাহারই পশ্িণাংশ এছএঃ 
ক্ষীণকলেবর হইয়া অনুষ্ধর মরুভূমে পরিণত হইয়াছে। উহার 
সর্বশেষাংশে সামান্ত মাত্র/র ঘাস জন্মে বটে, কিন্তু খালে বা 
নদীতে জল ন1 থাকায় তত বেশা তূণ গজায় না। বর্ষা ভিন্ন 
অন্তান্য খতুতে তথায় যে হণ ও গুণ্াদি বিরাঞ্জিত থাকে, তাহ! 
ভক্ষণ করিয়া! উষ্রগণ জীবন ধারণ করিয়। থাকে। বর্ধার জলে 
সেই সকল তৃণ সজীব হইয়! আবর বাড়িতে থাকে । তখন সেই 
স্ুবৃহত তৃণপুরণ প্রান্তর গবাদির চারণার্থ ব্যবধৃত হইয়া থাকে। 
মধ্যে মধ্যে এক একটা গপ্ডগ্রাম দুষ্ট হয় বটে, কিন্ধ এই উচ্চভূমির 
অধিকাংশ স্থানেই প্র/চীন পুক্ষরিণী, কূপ, নগর ও ছুগাদির ধ্স্ত 
নিদর্শন নিপতিত দেখিয়া অনুমান হয় যে, এই অধিত্যকা ভূমিতে 
এক সময়ে একটা সুসমৃদ্ধ জাতির বাস ছিল। সেই অতীত 
গৌরবস্থৃতি আজিও ভগ্ন অট্রালিকাসমূহ বহন করিয়া আসি- 
তেছে। শতদ্র নদী হইতে কিছু দুরে পূর্ববপশ্চিমে বিস্তৃত একটা 
উচ্চ বাঁধ দৃষ্ হয়,উহা এই“মাঝা? ভাঁমর দক্ষিণসীমা নি্েশ করি- 
তেছে। এই বাধ হইতে নদীতীর পধ্যন্ত যে ত্রিকোণাকার 
উর্ধরভূমি পতিত রহিয়াছে, তাহা হীতার নামে থ্যাত। ইরাবস্তী 
নদীর পলিময় কুলাংশে নানা বৃক্ষ এবং ফল ও ফুল জন্মাতে 





দেখা যায়। তাহার উত্তরপশ্চিম অভিমুখে দেঘ নদী তীর পর্য্স্ত 


লাহোর 


পপ 








বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড জঙ্গলাবৃত। 

উপরোক্ত নদীসমূহের অববাহিক। প্রদেশ এবং খালপ্রবা- 
হিত স্থান ব্যতীত এই জেলার আর কোথাও পধ্যাপ্ত শস্ত 
উৎপন্ন হয় .না। জলের অভাবই তাহার একমাত্র কারণ। 
যেখানে কূপ খনন করিয়া জল পাঁওয়৷ যায়, অথবা খাল হইতে 
ব| অন্ত কোন কৃত্রিম উপায়ে শত্তক্ষেত্রে জলসেচন করা যায়, 
তথায় অন্তান্ জেলার সমান শহ/ উৎপাদন করিতে পারা যায়; 
কিন্ত বিশেষ চেষ্টা করিলেও তথায় শিয়ালকোট, হুসিয়ারপুর বা 
জালদ্ধরের গ্যায় শশ্তেত্পাদন করা যায় না। 

টুরাবত্তী নদী এই জেলার মধ) দিয়া এবং লাহোর নগরের 
সম্নিকট দিয়! প্রবাহিত । মধ্যে মধ্যে ইহার জলগতি পার্বত্য 
ভূমিতে বাধা, প্রাপ্ত হইয়া নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়াও 
পুনরায় কিছু দুরে আসিয়া পরম্পরে সম্মিলিত হইয়াছে । শতক্র ও 
বিপাশ! নদী এক্ষণে জেলার লীগান্তভাগে পরম্পরে মিলিত হইয়া 
প্রবাহিত রহিয়ছে । এক সঙয়ে উহ্থা স্বতশ্ব শাখায় এই জেল!র 
মধ্যে এরবাঠিত থাকিয়! সিন্ধুনদে মিলিত হইয়াছিল। এখনও 
দাঝার পৃর্ববোন্ত বীধের নিকট বিপাশা নদীর পূর্বতন খাত দৃষ্ 
হয়। গ্রানবাসীদিগের মধ্যে কিংবদন্তী আছে যে, ১৭৫০ 
ৃ্টান্দে কোন অনৈসগিক কারণে এই নদীর গতি পরি- 
বর্িত হয়। লোকে বলিয়া থাকে, বিপাশা নদীর প্রথরআোত 
প্রবাহিত হইয়া এইস্থানে তপন্তানির্ত শিখগুরুর কুটার ভাসাইয়! 
লইয়া বয়। সাধক প্রবর তাহাতে কুপিত হইয়া! অভিসম্পাত 
করেন। তদবধি ততপ্রদেশে বিপাশার গিরোধ হইয়াছে। 
ক্র ও চনিয়ান নগর এবং বহুসংখ্যক প্রাচীন গণগুগ্রাম এই 
পরান নদাগর্ভের পার্খে অবস্থিত । 

চাসবামের সুবিধার জন্য এই জেলার চত্দিকে খাল কাটিয়া 


[ ২৪৮ ] 


০ অপ 
ত্র 


তির উর্বর ভাশক্তি বুদ্ধি করা হইয়াছে । তন্মধ্যে নানা শাখা: 


বিস্বৃত বড়িদোয়াব থাল বিশেষ উল্লেখযোগা | ইহা শতদ্র হইতে 
আরম্ভ করিয়া লাহোর নগর ও মিঞান্‌ মীরের সেনানিবাসের 
মধ্য দিয়া গ্রবাহিত হইয়া নিয়াজবেগের নিকট ইরাবতীতে সংযুক্ত 
হইয়।ছে। ইহার কম্থর শাখা ও সো্রাওন শাখা পুনরায় থুরিয়া 
শতদ্তি মিশিয়াছে। মোগলসম্াট, শাহজহানের প্রসিদ্ধ 
স্টপতি আলীমর্দন খ। এখানকার হম্নী খাল কাটাইয়াছিলেন। 
উহ| পুর্বে শালিমারের বিখ্যাত উদ্যান ও ফোয়ারার জল সর- 
বরাহ করিত, কিন্তু এক্ষণে বড়িদোয়াব খালের কলেবর পুষ্ট 
করিন্তেছে। এতগ্রিন্ন কটোরা, থান্বা ও সোহাগ নামক তিনটা 
থাত শতত্রর গর্ভ হইতে কাটাইয়া মাঝা ও উক্ত ন্‌দীর মধ্যবর্তী 
হিকোণাকার ভূমিভাগে জলদাঁন করা হইতেছে। 


লাহোর 


১২৯২৬২৯৯৯১৩: 
এখানে কীকর, সিরীষ, তৃখ, ঝন্া, বান, ফুলাহি, করীল, 

শিশু, আত্ম, বকাইন, আমলতা, বর্ণা, পিপুল, বট প্রভৃতি বৃক্ষ 
প্রধানতঃ জন্মে । বনভাগে অন্ান্ নানাজাতীয় বৃক্ষ এবং নেকড়ে 
চিতা. নীলগাই, বনবরাহ ও হরিণাদি পশু এবং ন্দীতীর প্রভৃতি 
স্থানে নানাজাতীয় পক্ষী বিচরণ করিতে দেখা যায়। 

বহু পুর্বকাল হইতে এই জেল! আর্ধা-সভ্যতার কেন্ত্রস্থল 
ছিল। এখনও জনশৃন্ঠ বনান্তরাল-প্রদেশস্থ ধ্বস্ত নগর এবং 
কৃপতড়াগাদি তাহার পরিচয় প্রদান করিতেছে । ওঁ সকল 
প্রাচীন কীর্তি অপেক্ষাকৃত উচ্চতুমে অবস্থিত থাকায় অনুমান 
হয় যে, ততকালে এখানকার জলরাশি অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্তরে 
প্রবাহিত ছিল এবং অধিক সম্ভব তৎকালীন স্থুশিক্ষিত ও সঙ্য- 
দেশবাদিগণ স্থুকৌশলে আপনাদের প্রতিষ্ঠিত নগরাদিতে জঙ্লী- 
নয়নে সমর্থ হইয়াছিলেন। এখনও সেই প্রাচীন আধ্য- 
সভ্যতার কএকটী মাত্র নিদর্শন এখানে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। 

এই জেলার ইতিহাস লাহোর নগরের ইতিবৃত্বের সহিত 
সর্ধ্বতোভাবে সংযুক্ত । উক্ত নগরের নামান্ুসারেই এই জেলার 
নামকরণ হইয়াছে । আফগানস্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটা স্থুপ্রশস্ত 
রাস্তার উপর অবস্থিত হওয়ায়, এই নগর মাকিদনবীর আলেক- 
সান্নারের ভারতাক্রমণের পূর্ব হইতেও পাশ্চাত্য বৈদেশিক 
শত্রু হস্তে আক্রান্ত হইয়াছে । পঞ্চনদের সহিত গাদ্ধাররাজোর 
সম্বন্ধ মহাভারতাদি প্রাচীন গ্রস্থে বিবৃত দেখা যায়। ইস্লাম- 
ধর্মাআোত রোধ করিবার জন্য এক সময়ে এই নগরে হিন্দুধর্মের 
একটা প্রবল কেন্্র স্থাপিত হইয়াছিল। তদনস্তর গজনীরাজ- 

ংশ এথানে রাজধানী স্থাপন কৰিলে, ধীরে ধীরে মুসলমানগণ 

উপনিবেশ স্থাপন করিতে আরম্ভ করে। অতঃপর মোগলসম্াট. 
গণ কিছুন্কালের জন্ত এখানে রাজপাট স্থাপণ করিয়াছিলেন । 

মহারাজ রণজিৎ সিংহের অভ্যুদয়ে এই স্তান উন্নতির উচ্চ- 
তর সোপানে আরোহণ করিতে আরম্ভ করে এবং ক্রমে উহা 
পঞ্চনদ রাজ্যের রাঞ্জধধানীরূপে পরিগণিত হয়। বর্তমান সময়ে, 
উহা! ইংরাজাধিকৃত একট স্ুবিস্বত প্রদেশের বিচারসদররূপে 


প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । 
মাকিদনপতি আলেকসান্দার যে সময়ে ভারত আক্রমণ 


করেন, সেই সময়ে লাহোর জনপদের প্রসিদ্ধির বিশেষ কোন 
পরিচয় পাওয়া য়ায় না । খুষ্টীয় ৭ম শতাে যখন চীন-পরিব্রাজক 
বৌদ্ধতীর্ঘ পরিদর্শনে ভারতবর্ষে আগমন করেন, তথন ভিনি 
এই স্থান অতিক্রম করিয়া জালম্ধরে উপস্থিত হইয়াছিলেন | তৎ- 
কালে লাহোর নগর ব্রাঙ্মণ্যধর্ের কেন্ত্রস্থান ছিল। উক্ত শতাব্দের 
শেষভাগে যখন মুসলমানগণ সর্ধগ্রথম ভারতবর্ষ আক্রমণ 
করেন, তখন লাহোয় নগবে আজমীর রাজবংশের একজন রাজ! 





রাস্ব করিতেন। সেই সময় যন হইতে প্রা তিন শতাব কাল 
এখানকার হিন্দুরাজগণ মুসলমান আক্রমণ হইতে পঞ্চনদ গ্রদেশ 
রক্ষা করিয়া আমিতেছিলেন । খৃ্টীয় ১*ম শতাবের শেষভাগে 
গঞ্জনীপতি স্থুলতান সবক্তগীন্‌ প্রবল বন্তার স্তায় স্বীয় বিপুল 
মুদলগ্নানবাহিনী লইয়া হিন্দৃস্থানবিজয়ে অগ্রসর হন। লাহোররাজ 
জয়পাল মুসলমানসেনার হস্তে পরাজিত হইয়া হতাশহ্‌দয়ে অগি- 
কুণ্ডে প্রাণ বিসর্জন করেন। ইহার কিছুকাল পরে গজনীরাজ 
সুলতান মা্গদ ভারতলুঠনে আঙিয়া পেশাবর সন্নিকটে জয়- 
পালের পুত্র অনঙ্গপালকে পরাস্ত করিয়া সদলে অগ্রসর হন এবং 
পঞ্চনদের সমীপস্থ অন্যান্ত প্রদেশ জয় ও লুণ্ঠন করিয়া বহু ধনরত্ব 
সঞ্চরপূর্বক স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হন! অনঙ্গপালকে জয় করিবার 
ব্রয়োদশবর্ষ পরে তিনি পুনরায় ভারতে আসিয়া লাহোর অধিকার 
করেন। তদবধি এ স্থান কোন না কোন মুসলমান-রাঁজবংশেরই 
অধিকারে থাকে । শিখজাতির অভ্াদয়ে এখানকার মুসলমাঁন- 
রাজবংশ হীনপ্রভ হয় এবং শিখসর্দারগণ এই স্থানে আধিপত্য 
বিস্তার করিয়া ক্রমান্বয়ে রাজাশাসন করিতে থাকেন! পঞ্জাব- 
কেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহের সময় লাহোর রাজধানী শিখ- 
গৌরবের পরাঁকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিল । 
[ সবক্তুগীন, মান্ষ,দ, জয়পাল ও অনঙ্গপাঁল দেখ । ] 
সুলতান মাক্গদের অধস্তন আটজন গজনীরাজের রাজত্ব 
কালে লাহোরনগর মুদলমান রাজ-প্রতিনিধির দ্বারা শাসিত 
হষটয়াছিল। ১.০২ খুার্ে সেলজুক্‌-€ তাতার )গণ গজনীর 
স্ুলতানকে পরাজয় করিয়া তাহার সিংহাসন অধিকার করিলে, 
তিনি ভারতে পলাইয়া আইদসেন। তদবধি মহম্মদ ঘোরীর 
ভারতবিজয় পর্য্স্ত লাহোর নগর উক্ত রাজবংশের এবং ভারতীয় 
মসলমান-সামাজ্ের রাজদানীরূপে পরিগণিত হইতে থাকে। 
মহম্মদ ঘোরী ১১৯৩ খুষ্টাবে দিল্পী অধিকারপূর্ব্বক তথায় রাজপাট 
ও রাজধানী স্থানান্তরিত করেন । খিলজী ও তুগলকবংশীয় পাঠান 
রাজগণের রাজত্বকালে লাহোর নগরের উল্লেখযোগ্য কোন 
পরিবর্ধন সাধিত হয় নাই। 

১৩৯৭ থুষ্টাবধে মোগল সর্দার তৈমুর ভারত আক্রমণ করেন, 
তাহার একজন সেনাপতি স্বয়ং এই নগর লুণ্ঠন করেন। 
তৎকালে লাহোর সম্পূর্ণরূপে শ্রীহীন হইয়! পড়িয়াছিল। ১৪৩৬ 
ৃষ্টাব্ষে বহলোল লোদী ভারত-সামাজ্যের অধীশ্বর হইয়া লাহোর 
আক্রমণ ও অধিকার করেন । তাহার পৌত্র স্বলতান ইব্রাহিম 
লোদীর রাজ্যকালে এখানকার আফগান শাসনকর্তা রাজদ্রোহী 
হইয়! মোগল-সম্্াটু বাধর শাহকে ভারতীক্রমণে আমন্ত্রণ করিলে, 
বাবর ১৫২৪ খুষ্টাবে লাহোরগ্রাস্তে আসিয়া উপনীত হন। 
লাহোরের নিকটে ইব্রাহিমের সেনাদলের সহিত বাবরের যুদ্ধ 
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লাহোর 
হয়। বাপর ইব্রাহিমকে পরাস্ত করিয়া লাহোরনগর লুণ্ঠন 
করিয়াছিলেন । 

১৫২৬ খষ্টাব্ধে বাবর পুনরায় ভারত আক্রমণ করেম। 
পাণিপথের প্রসিদ্ধ যুদ্ধে পাঠানরাজকে পরাস্ত করিয়া তিনি দিল্লী 
অধিকারপূর্ধবক ভারতে মোগল-সাআাজ্যের প্রতিষ্টা করিয়াছিলেন। 
ভারত সাম্বাজ্যে এই রাজবংশের প্রভাব স্থপ্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে 
সঙ্গেই লাহোর নগরের প্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। মোগলসমাট গণের 
রাজপ্রাসাদ এবং রাজপুঙ্গবগণের নান! শিল্পসমস্থিত অট্টালিকা 
ও সমাধিমন্ির প্রভৃতি অগ্যাপি মোগলকীর্তির গৌরব জ্ঞাপন 
করিতেছে । [লাহোর নগর দেখ । ] 

১৭০৮ খু ্টাবে পারস্তপতি নাদির শাহ অগ্রতিহত গতিতে 
এই জনপদের মধা দিয়া ভারতে আগমনপূর্বক মোগলরাজশক্িকে 
পদদলিত করিয়াছিলেন। সাহার অকম্মাৎ আক্রমণ ও বিজয়- 
লাভ সন্দ্শন করিয়া বলবীর্যযসম্পন্ন শিথঞ্জাতি আপনাদের হৃদয়ে 
অভ্যুত্থানের এক অভিনব আশা সঞ্চারিত করিতে লাগিল। 
গুরু নানকের ধর্মমত পুর্বেই তাহাদের হদয় দৃঢ়মূল হইয়া 
সমগ্র পঞ্জাবে বীরে ধীরে একটা জাতীয় শক্তি বিস্তার করিয়- 
ছিল। শিখগণ সেই ধর্মন্ত্রের অনুবলে ক্রমশঃ 'একতাবদ্ধ ও 
বলদৃপ্ত হইয়া বৈদেশিকের পদাঘাত অসহা জ্ঞান করেন এবং 
সাগ্রহে সকলে বৈদেশিক রাজার অবীনতাপ।শ উচ্ছেদের প্রয়াস 
পান। তাহার! প্রথমে দল্যর হায় দলবদ্ধ হইয়া ইতস্ততঃ 
লুণ্ঠন ছার! ধনরত্ব সঞ্যয়পূর্বক পঞ্জাবের এক একটা প্রদেশে 
সর্দাররূপে শাসন বিস্তার করেন। পরে তাহারা পর” রে সমি- 
লিত হইয়! দুই বা তিনটী মিশলে এক একটা শপুপ্ সংগঠন- 
পূর্বক প্রবল শত্রর আক্রমণ হইতে স্বদেশ রক্ষা করিতে অগ্রসর 
হইয়াছিলেন। [পঞ্জাব ও শিখ দেখ । ] 

৯৭৪৮ থ্‌্টাব্দে ছুরাণী সর্দার আঙ্গদশাহ আবদালী লাহোর 
আক্রমণ করেন। এই সময়ে মুসলমান শব্রগণের উপযুয্পরি 
আক্রমণ ও লুঠনে লাহোরনগর ও তাহার চতুষ্পার্খবন্তী স্থান 
উৎসন্ন যায় এবং জনশূন্য হইয়া পড়ে; শিখগণ এই সময়ে 
যথেষ্ট বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন । ১৭৬৭ খষ্টাব্দে আন্গদ শাহ 
শেষবার ভারত লুঠন ও বিজয় করিয়া স্বদেশে গ্রত্যাগমন করেন। 
তাহার পর প্রায় ৩০ বৎসর কাল লাহোর শগরে আর কোনরূপ 
অত্যাচার ও অবিচার ঘটে নাই এবং উদ্ধত শিখসম্প্রারায় এই 
সময়ে কোনরূপ যুদ্ধবিগ্রহে ক্রিষ্ট না হইয়া বরং ক্রমশঃ বলপু£ 
হইতেছিল। সমগ্র লাহোর জেলায় তৎকালে ভঙ্গী মিশলের 
তিন জন সর্দার আপন আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন । 

১৭৯৯ খুষ্টাবে শিখসর্দীর রণজিৎসিংহ আফগান-আব্রমণ- 
কারী জমান শাহের নিকট হইতে লাহোর সম্পত্তি লাভ কিয়া 
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্বীয় রাজপন প্রতিষ্ঠার সঙ্কর করেন। ক্রমে তিনি স্বীয় বুদ্ধি ও 


ভুজবলে সমগ্র পঞ্জাব প্রদেশের অবীশবরপনে উন্নীত হইয়া "পঞ্জাব 
কেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহ” বলিয়া বিবোষিত হইয়াছিলেন' 
তাহার বিপুল উদ্ভমে ও বীরহ প্রতিভা অঙ্গিত এই পঞ্চনদ- 
রাজ্য তদ্বংশধরগণের শাসকশক্তির অভাবে এবং গৃহবিপ্রাবে অচিনে 
ধ্ংদ গ্রাপ্ হয়। তৎপরেই লাহোরে বুটীশ শাসনাপিকার 
আরম্ত হঈল। [ রণজিৎসিংহ ও পঞ্জাব দেথ।] 
পঞ্জাব. গ্রদেশ-শাসনকল্পে ১৮৪৬ খ্‌ষ্টান্দের ডিসেম্বর মাসে 
ইংরাজরাজ লাহোর নগরে প্রতিনিধিসভার (00701 9 
[/০০০%) প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইংরেছ রেপিডেন্টই প্রকৃত- 
পক্ষে তৎকালে লাহোরের প্রণান শাসনকত্তী হইয়াছিলেন। 
কাহার অনভিমতে কোন শিখসদ্দারই বাজ্জযশাসনসপক্রাস্ত কোন 
কাধ্যই সম্পাদন করিতে পারিতেন না । ১৮৪৯ গ্‌ষ্টান্দের ২৯এ 
মার্চ দ্বিতীয় শিখন্দ্ধের অবসান ভয়। যুবক মহারাজ দলীপ 
সিংহ ইংরাঞঙ্গকরে লাহোর রাজ্যেব শাসনভার সমর্পণ করিদা 
স্বয়ং রাজপদ ত্যাগ করেন । তদপপি এই গেলার শসনকার্ষা 
ইংরাজের শাসন প্রণালীতে পরিচালিত হইতেছে । 
[ খউগসিংহ, নবনেহাল সিংহ ও দলীপ দিংহ দেখ । এ 
১৮৫৭ খু ষ্টনে সিপাহী বিদ্রোহের সনয় এখানকার মিএখান্: 
মীর সেনাবাসের দেনায় সেনাদল বিদ্রোহী হইয়া লাহোর ছর্ণ 
আক্রমণের ষড়যন্ত্র করে। সৌভাগ্যক্রমে তাহাদের গুপুক্গনা 
বৃুটাশ গবরেন্টি জানিতে পাবেন | ইংরাজসেনাপতি, তথাকার 


ইংরাগ-কামানব।হী ও পদাতিক সেনা দলের সাহায্যে সেই বিদ্রোহী ূ 
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সেনাদলকে বশাভৃত করিয়া তাহাদের নিকট হঠতে অসম শঙ্ক 
কাড়িয়া লন। তাহাতে তাহাদের পোষিত আশা ব্যর্থ হইলেও 
লাহোর রাজোর বিড্রোহবন্ধি উপশমিত হয় নাই । দীর্ঘকাল- 
বানী সিপাঠী-বিদ্রোহের সময় তথাকার শিখগণও মধ্যে মধ্যে 
ইংরাজরাজকে সশাঙ্কত করিয়া! হুলিয়াছিল । উক্ত বর্ষের জুলাই 
মাসে মিঞ।শ্-সীরস্থ ২৬ সম্থ্যক দেশীয় পদাতিক দল বিদ্রোখী 
হইয়া কএক জন সেনানায়ককে নিহত করে এবং বাত্যাসমুখিত 
ধুপিরাশির মধ্য দিয়া গোপনে পন্দাইয়া ঘায়। অমৃতসরের 
ডেপুটী ক'মশনর মিঃ কুপার-পরিচালিত একদল ইংরাজসেনা 
ইরাবৃতী নদীভটে তাহাদের সম্মুথান হইয়া বুদ্ধ করে। এই যুদ্ধে 
দেশীয় পদ্দাতিকদ্দল সম্পূর্ণকূপে বিপর্যস্ত হয়। তদনন্তর দিলী- 
নগরের অধঃপতন পধ্যন্ত ইংরাজরাজ লাহোর রক্ষার বেশ 
ন্ববন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। দিল্লী রাজধানী ইংরাজের পদানত 
হইল দেখিয়। এখানকার বিদ্রোহী দল ইংরাজের বলবীর্ধ্য 'ও 
বীরত্ব দেখিয়া স্তপ্তিত ও ত্রাসমুক্ত হইয়৷ পড়ে । তদবধি এখানে 
আার কোনরূপ বিপদের সুচন] হয় নাই। 











লাহোর নগর ও মিএান্মীর-গোরাবাজার, কনর, ছুনিয়ন 
পটি, ক্ষেমকর্ণ, রাজা জঙ্গ ও শৃরসিংহ নগর এখানকার প্রাসদ্ধ 
বাণিজ্যস্থান। খুদিয়ান ও শরথপুরে মিউনিসিপালিটা থাকিলেও 
লোকসংখ্যা সর্বাপেক্ষা অল্প । গবমেণ্ট সাহায্যে এবং দেশীয় 
লোকের যত্বে প্রতিষ্ঠিত বিগ্ালয় বাতীত এই সকল নগরে 
আমেরিকান বাপ্তিম্ত মিসন, চাচ্চ মিসনরি সোস।ইটী 'ও জেনানা 
মিশন শিক্ষা-বিস্তার ও খুষ্টধর্মপ্রচারকর্পে বিগ্থালয় প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছেন । ১৮৬৩ খুষ্টান্দে লগুন রিলিজস্‌ টু্ট সোসাইটার 
সহযোগে পঞ্জাব রিলিজস্‌ ট্রাক্ট সোসাইটী এখানকার আর্ণাঝালী 
বাজারে একটা পুস্তক।গার স্থাপন করিয়াছে । 

ইংরাজরাজ পঞ্জাব বিভাগে সুশিক্ষা ও সুশাসন বিস্তারে 
গ্রয়সী হইয়া স্থানে স্থানে যথারীতি রাজকর্মচারী নিয়োগ 
করিয়াছেন । শিক্ষবিস্তা প্রসঙ্গে তাহারা পঞ্জাব ইউনিভার্সিটী 
প্রতিষ্ঠা করেন। লাহোর নগবের ওরিএ্টাল কলেজ, 
গবমেন্ট কলেজ, ট্রেনিং কলেজ, নমল বিদ্যালয় সমূহ, 
স্কুল অব-আর্ট (চিত্র বি্ভালয় ), লঃ স্কুল, জেনানা-মিশনের 
অধীনে ও আমেরিকা! প্রেন্ধিটেরিয়ান মিসনের অবীনে 
পরিচালিত বিছ্ঠালয়সমুহ, চাঁঠমিসনারি সোসাঁটীর কর্তৃত্বাধীনে 
রক্ষিত সেন্টজনন্‌ ডিভিনিটি স্কুল এবং মুরোগীয় দেশীয় 
বালকবাঁলিকাদিগের শিক্ষার্থে নানা বিগ্ভালম্» এই ইউনিভাসিটার 
নিরমাবীনে চলিতেছে । কস্থরবিভীগে ১৮৭৪ থুঃ অঃ একটা 
শ্রমজীবী বিগ্ভালয় (০1991 91 10)1050)) সাগিত হয়। 
উহ।তে এখনও কাপেট ও বন্ত্রবয়ন, সল্মা চুমকীর কাছ, দচ্দির 
কাজ, চম্ম ও ধাতুর শিপ্চাতুষ্য প্রতি শিক্ষা দেওয়া হয়। 
এতট্িন্ন মেডকাল কলেজ, মেওহাসপাতাঁল, শ্টোিন।রি স্কুল 
(পশুচিকিৎসার বিদ্যালয়) ও লুনাটিক্‌ এস।ইলাম পোগলা-গারদ) 
এখানকার রোগবিজ্ঞাণশিক্ষার বিশেষ উপযোগী হইয়াছে । 

এই জেলার অধিবাসীদিগের মধো জট জাতির সংখ্যাই 
অধিক। উহার! প্রধানতঃ কৃষিজীবী। উনাদের প্রায় নয় 
আন! ভাগ অর্থাৎ ৮০ হাজার লোক পুর্বপুরুষদিগের আচরিত 
হিন্দু বা শিখধন্ম পালন কবিতেছে এবং অবশিষ্টাংশ ইস্লামধর্মের 
আয় গ্রহণ করিয়াছে । অপরাপর অধিবামিগণ হিন্দু হইলেও 
মুসলমানজাতির সাহচধ্য হেতু অনেকাংশে আপনাদের ধর্শ- 
কর্মে মুসলমানের আচারাদি মিশ্রিত করিয়া ফেলিতেছে ; 
কোন কোন জাতির শাখা ইস্লামধর্ম্দীক্ষিতের বংশধর বলিয়া 
পরিচিত হইয়া রহিয়াছে । এই শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে ছুহরা, 
অরাইন্‌, রাজপুত, জুলাহা, অরোরা, ক্ষপ্রি, কুমার, তর্খান্, মচ্ছি, 
তেগী, বিন্বার, ব্রাহ্মণ, মোচী, কুম্বো, ধোবী, নাই, লোহার, 
মিরাসী, লবানা, খহরম্‌, সোণার, গুক্র ও দোগা|! জাতিই 





স্পা 


উল্লেখযোগ্য । ইহাদের মধ্যে হিন্দু ও মুনলমান শ্রেণী দেখিতে 
পাওয়া যায়। প্রকৃত মুসলমানবংধের মধো শেখ, খোজা, 
কাশ্মীরের সৈয়দ, পাঠান, বলুচী ও মোগলই প্রধান। ইহার 
সকলে সিয়া, শুন্নি বা ওহাবী মতাবলম্বী। 

ও সকল অবধিবাপীর মধ্যে অধিকাংশই কৃষিজীবী। 
কতকাংশ শিক্ষা ও সভ্যতাগুণে রাজকার্ধে অথবা অধ্যাপন৷ 
কার্যে নিযুক্ত আছে । নিরক্ষর প্রন্গাবৃন্দ গৃহকর্মে নিরত থাকিয়া 
অথবা পরের দাসত্ব অবলম্বন করিয়া জীবন অতিবাহিত করে। 
অপেক্ষারুত ধনী লোকে ব্যবসা বাণিজ্য অবলম্বন করিয়া কেহ 
বা মুটেগিরি করিয়া ধিনপাত করিতেছে । 

এখানে রবি ও খরিফ ছুই প্রকার শন্তই উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে 
চাম, যব, ধান্ত, জোয়ার, বজ রা, মক্কা, ছে।লা এবং তৈলণশ্ত 
ও অন্যন্ত শশ্ত প্রধান । তৃলা, ভামাক 9 শণ এখানে পর্যাপু 
উৎপন্ন হয় । এই সকল শশ্ত নৌকপথে, রেলপথে এবং যানা- 
রোহাণে নানা দূরবর্তী স্থানে রপ্রানী হইয়া থাকে। পিদ্ধু 
পঞ্জাব-দিললী এবং ইগ্ডাস্‌ ভেলী রেলপথ দিয়া এই জেলার 
পণ্যদব্য রায়বিন্দ হইয়া করাচী বন্দরে সমানীত হইয়া 
থাকে। অপর দ্রিকে নর্দার্ন পঞ্গার স্টেট, রেলপথ পেশবার 
ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে এখানকার মাল পত্র লইয়া যাই- 
তেছে। গ্রা€ট্াঙ্কবোড নামক পথ ইরাবতী ও শতদ্র নদীর 
পেত অতিক্রগ করিয়া লাহোর নগর হইতে উত্তরাভিমূখে 
পেশবার পথ্যস্ত গিয়াছে । এর পথে এবং জেলার অপরাপর নগর- 
সংঘুক্ত পথে এখানকার পণ্যদ্রব্য গোশকটে নিরন্তব যাতায়াত 
করিতেছে । সুমিষ্ট ও প্রয়োজনীয় ফলের মধ্যে এখানে আম, 
কমগালেবু, তুথফল, কুল, লকাট, খরখুজা, পেয়ারা, আনার, 
কলা, দাড়িম, সরব্তী নেবু ও কদলী প্রচুর পাওয়া যায়। 

২ উক্ত জেলার একটা তহলীল। বঁড়িদোয়াবের উত্তরপূর্ব- 
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৩০” হইতে ৩১০৪৪ উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭৪২ ৪৪ হইতে ৭8০৪২ 
পৃঃ। এখানে ৭্টী থানা, ৪৯০ রেগুলার পুলিশ ও ৩২২ জন- 
গ্রাম্য চৌকীদার আছে । 


লাহোরনগর, পঞ্জাব প্রদেশের রাঁজধনী ও লাহোর বিভাগের 


বিচার সদর । ইরাবতী নদীর অদ্ধাক্রোশ দক্ষিণে (অক্ষাণ ৩১০ 
৩৪৫৮উ* এবং দ্রা্ি ৭৪২১ পৃঃ) অবস্থিত। প্রাচীন 
লাহৌরনগরের ধ্বংসাবশেষের উপর বর্তমান নগর স্থাপিত 
হইলেও এখন তাহার সমুদয় 'প্রাচীন কীণ্তি গ্রাস করিতে পারে 
নাই। অগ্তাপি ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত নানা প্রাচীন নিদর্শন--অতীত 
স্থৃতির কীর্তিনাল! সাধারণের নয়নপথে সমুদিত রহিয়াছে । 
লাহোর নগরের ন্থু প্রাচীন ইতিবৃত্ত ও প্রত্নতৰ সম্বন্ধে আজিও 
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কোনরূপ সবিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। স্থানীয় হিন্দুগণের 
কিংবদন্তী অনুসরণ করিলে জানা যায় যে,রামায়ণোক্ত অযোধ্যাধি- 
পতি শ্রীরামচন্দ্বের রাজত্বকালে লাহৌর জনপদ কতকাংশে গ্রসিদ্ধি 
লাভ করিয়াছিল । তাহার ছুই পুত্র লব ও কুশ স্ব স্ব নামানুসারে 
লবাবাড় ও কুশর নগর স্থাপন করিয়া তদ্দেশে আপনাদের শাসন- 
বিস্তার করিয়াছলেন। উহাই পরে লাহোর ও কন্তুরু নামে 
খ্যাতহয়। কোন কোন প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে এই স্থান লবারণ 
(লেবারণ্য) নামে উল্লিখিত হইয়াছে। 

উপরোক্ত কিংবদন্তী ব্যতীত লাহোর নগর প্রতিষ্ঠার আর 
কোনরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। আলেকসান্দারের সমসাময়িক 
এতিহামিকগণ এই জনপণ্দের কোনরূপ উল্লেখ করিয়া যান নাই, 
অথবা বাহলক-যবনবংশীয় (91709 [38800187)  রাক্গগণের 
প্রচলিত কোন একার মুদ্রা এখানকার ধ্বস্ত স্তপ মধ্য হইতে 
আজিও বহির্গত হয় নাই। এই নকল লক্ষ্য করিলে সহজেই অনু- 
মিত হয় যে, ভারতেতিহাসের প্রাথমিক অবস্থায় লাহোর নগরের 
কোনরূপ সমুদ্দির পরিচয় ভারতবাসী অবগত ছিণেন না। 
খুষ্ীয় ৭ম শতাদের প্রারস্তে বৌক্ব-ধন্মতস্থানুসন্ধিৎস্থ চীন-পরি- 
ব্রাক হিউএন্িয়াং স্বীয় ভ্রমণবু্তান্তে এই নগরের সমৃদ্ধির 
উল্লেখ করিয়া গিম়াছেন। তাহাতে নোধ হয় যে, খুষ্টায় ১ম 
হইতে ৭ম শতকের মধ্যে লাভোর নগর শ্রীমমৃদ্দিপূর্ণ থাকিয়া 
সাধারণের নয়শ আর্ট করিয়াছল। দেখায় হিন্দরাগগণ এবং 
প্রাচীন মুসলমান-রার্গগণের অনিকারক।লে লাহোর নগরের 
প্রাথমিক অবস্থ! কিরূপ ছিল, তাহা লাহোর জেলার ইতিহাসে 
কতকংশে বিনূত হইয়াছে । আজমীর রাজবংখায় এক জন 
চৌহানরাঞ্গপুত এখানে রাগস্থ করিতেন। তদ্বংশান্ন জয়গাল 
ও অনঙ্গপাঞের শাসনকাল পথ্যন্ত এই স্থানে হিন্দুরাজ প্রভাব 
প্রতিষ্ঠিত িল। তদনস্তর যথাক্রমে গনী ও ঘোরাবখয় 
মুসলমান সুলভানগণ পঞ্চনদ্দ বিয়ের পর এখানে রাজধানা 
স্থাপন করেন। তাহারা যে সকল সৌধমালায় এই নগর 
বিভধত করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশ এক্ষণে ধ্বগ্তাবস্থার 
পতিত । 

মোগল-সবাট্গণের রাজত্বকালে লাহোর নগরের সানা 
পরিবদ্ধিত এবং নানা স্ুণৃহৎ্ অট্রালকার ইহাপ প্।সম্প1ধিত 
হইয়াছিল, মোগলরাদ্র ছমাধুন, অকণর শাহ, জাহাঙ্গীর, শাহ 
জহান 'ও অরঙ্গজেব এখানকার স্থাপত্য শিল্পের পরাকাা 
সম্পাদন করিয়াছিলেন । তাহাদের আঁদকারকালে লাহোর 
নগরের ইতিহাসে প্রকৃতপক্ষে স্বর্ণুগ উপগ্থিত হইয়্াছিল। 

সন্নাট, অকবর এখানকার ছুর্গের আকার পরিবত্তিত কগিয়া 
তাহার সংস্কার সাধন করেন। তিনি এই নগরের চতুর্দিকে 
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বিগ্মান আছে। মহারাজ রণজিৎসিংহ সেই প্রাচীরই 
বর্তমান প্রাটীরের মধ্যে গাথাইয়া লন। হিন্দু ও মুসলমান- 
শিল্পের অসংখ্য নিদর্শন অকবর শাহের প্রতিষ্ঠিত লাহোর ছৃর্গে 
বর্তমান দেখা যায়। বর্তমান সময়ে ছুগেরি স্থানবিশেষে পরি- 
বর্ন করিতে গিয়া তাহার কতকাংশ বিলোপ প্রা হই্নাছে। 
মহাত্মা অকবর শাহের রাজাকালে লাহোর নগরে জনতার বৃদ্ধি- 
সহকারে নগরের পরিসরও বর্ধিত হয়। যেখানে বহুসংখ্যক 
লোকের বসতি হইয়াছিল, তাহাই বর্তমান লাহোর নগর বলিয়া 
খ্যাত রহিয়াছে । প্রাচীন নগর-প্রাচীরের বহির্ভাগস্থ বর্তমান 
জনশূন্য প্রদেশে এক্ষণে সুবৃহতড বাজার এবং বহুলোকের বসতি 
হইয়া একটা উপক গঠিত হইতেছে । 

মোগল-সমাট. জাহাঙ্গীর সময় সময় এখানে আসিয়া বাস 
করিতেন।' তখন লাহোর নগর সমৃদ্ধিতে ভূষিত ছিল। 
এখানে থাকিয়! তাহার পুত্র খুশ্র পিতার বিরু্ধে অসি ধারণ 
করেন। জাহাঙ্গীরের রাজত্ব কালে “আদিগ্রস্থ”-সঙ্কলয়িতা 
শিখগুরু অজ্জনমন্ল এখানকার কারাবাসে থাকিয়া! জীবন বিসঙ্ষমন 
করেন। মোগলরাজ প্রাসাদ ও রণজিৎ সিংহের ভজনমন্দিরের 
মধ্যস্থলে ধন্মার্থ জীবনদানকারী এ শিখগুরুর সমাধিমন্দির 
বিচ্ঠমান রহিয়ছে। বাদশাহ জাহাঙ্গীর এখনকার সু প্রসিদ্ধ 
থাবগা (বিশ্রামনিকেতন ), মোতি মসজিদ ও আর্ণাকালীর 
সমাধিমন্দির নির্মাণ করান । জাহাঙ্গীরের প্রাসাদ ইর।বতী- 
তীরে অবস্থিত। 

শাহদা পল্লীতে নির্মিত জাহাঙ্গীরের ভজনাগার লাহোরের 
একটা প্রধান ভূষণ। মুসলমান-রাজগণের ও শ্িখদিগের উপ- 
দ্রবে ও স্ুপ্রসিদ্ধ সমাবিভবন এক্ষণে শ্রীতরষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। 
উক্ত মন্দিরের সমাধিস্থলের উপরিদেশে মর্শরপ্রস্তরনির্মিত 
যে স্ুগ্রসিদ্ধ গম্জ ছিল, বাদশাহ অরঙ্গজেব তাহ! ভাঙ্গিয়া স্কানা- 
স্তরে লইয়া যান। জাহাঙ্গীরের প্রিয়তম! গ্ী নুরজহান ও শ্তালক 
আসফ খার সমাধিমন্দিরের মর্শর-প্রস্তরসমূহ এবং নানা বর্ণের 
মীনার শিল্পকারুসমুহ শিখদিগের দ্বারা লুষ্ঠিত হওয়ায় উহা! 
সর্বতোভাবে শ্রীহীন হইয়া রহিয়াছে । 

উপরোক্ত জাহাঙ্গীর-প্রাসাদের পার্থদেশে ততৎপূত্র শাহজহান 
বাদশাহ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার আর একটা প্রাসাদ নির্মাণ 
করাইয়াছিলেন। এখন এ প্রাসাদের শিল্পশোভা বিদ্যমান 
আছে। উহার মন্রপ্রস্তরগুলির উপর এক প্রকার কঠিন 
চুণকাম আচ্ছাদিত থাকায় শিখগণ ভ্রমে পতিত হইয়! সেই মর্র- 
গুলি উঠাইয়া লইতে পারে নাই। উল্ত সমাট, পখাবগা” 
প্রাসাদের বামপার্থে বারিকের স্ভায় সুদীর্ঘ অট্টালিকা শ্রেণী 


[ ২৫২ ] 
যে প্রাচীর নির্মাণ করাইয়াছিঙেন, তাহার কতকাংশ অগ্ভাপি 


লাহোর 


০২ ৮০৩ শা শিশি ২ সপ পথ পি শী 


নির্মাণ করাইয়াছিলেন। উহার মধ্যভাগে “সমান বুর্জ নামে 
একটী অষ্টুকোণ হর্গ আছে। তাহার মধ্য প্রাঙ্গণের বিস্তৃত 
টাদনী নানা মৃল্যবান্‌ প্রস্তরে থোদিত পুষ্পমালাদি শিল্পচাতুর্য্ে 
পূর্ণ। উহা নয় লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্শিতি হ্ইয়াছিল বলিয়া! সাধা- 
রখে *নৌলাখত নামে প্রসিদ্ধ উহারই পার্খে *শিদ্‌ মহল? 
নামক প্রাসাদাংশ। মহারাজ রণজিৎসিংহ এ স্থানে বসিয়। 
বৈদেশিক ও সামস্তরাজগণকে অভ্যর্থনা অথব! তাহাদের প্রেরিত 
দূতদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। এ গৃহে বসিয়াই তাহার 
পুত্র দলীপ সিংহ ইংকাজ-গবমেণ্টের হন্যে পঞ্জাবের রাজাভার 
সমর্পণ করিয়াছেন। এই কারণে উহা ইংরাজের বিশেষ 
আদরের জিনিষ হইয়াছে। 

অরঙ্গজেবের চিরপ্রসিদ্ধ অত্যাচারে উৎকন্টিত হইয়া! লাহোর- 
বাসী ক্রমশঃ নগর ছাড়িয়া পলায়ন করে। তাহার রাজ্যাধিকারের 
পূর্ব জাহানাবাদ ( বর্মান দিল্লী ) নগর স্থাপনকালেও কতক 
(রাজকর্মচারী ও রাজানুগৃহীত ব্যক্তি) লাহোর নগর শূন্য করিয়! 
তথায় যাইয়া বাস করে। জাহানীবাদ-প্রতিষ্ঠার পর মোগল- 
সমাটগণ প্রায়ই লাহোর-রাজধানীতে পদার্পণ করিতেন না, 
সুতরাং সমাটের স্থানত্যাগে এই নগরের ভাবী উন্নতির আশা 
কম জানিয়া ধীরে ধীরে অনেক নগরবাসীই লাহোর ত্যাগ 
করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 

১৮৪৬ খুষ্টার্ধে লাহোর নগরে ইংরাজরাজের 0০এ1ঃশ! 0 
[১১'.০% সভা। প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৮৪৯ খুঠাবে মহারাজ 
দূলীপ সিংহ ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর হস্তে পঞ্জাবের শাসনভার 
অর্পণ করিয়া রাজসিংহাসন ত্যাগ করেন। তদবধি লাহোর 
ইংরাজাধিরুত পঞ্জ।বপ্রদেশের রাজধানীরূপে গণ্য হইয়া আসি- 
তেছে। পক্ষান্তরে ইংবাজরাজপুরুষগণও এখানকার শ্রীবৃদ্ধি- 
সাধনে যত্রশীল হইয়া ক্রমশঃ নগরভাগের উন্নতি বিধান 
করিতেছেন । 

১৮৪৯ খুঈান্দে ইংরাজাধিকারে আমিবার পরও এই নগরের 
চতুষ্পার্্বস্তী স্থান ভগ্ন অটালিকার স্ত,পরাশিতে পরিব্যাপ্ত ছিল 
পূর্বতন যুরোপীয়দিগের বাসগৃহ নগরের দক্ষিণস্থ নিয়ভূমে 
প্রাচীন গোরাবাজারের চারিদিকে ব্যাপ্ত ছিল। পরে ক্রমশঃ 
উহ পূর্ববমুখে বিস্তৃত হয় এবং যে স্থান পুর্বে ধ্স্তপ্রায় অট্টা- 
লিকায় ও জঙ্গলে সমাচ্ছাদিত ছিল, ক্রমে সেই সকল স্থান 
নানাবিধ সৌধমাঁলায় সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। তদনস্তর গ্রতি 
বংসরে নুতন অট্টালিকাদি বিনির্ষিত হইয়া নগরের নুতন 
প্রীসম্পাদন করিতেছে । ্‌ 

বর্তমান লাহোর নগর প্রায় ৬৪৭ এফর জমি লইয়া ব্যাপ্ত 
আছে। উহা! পূর্বে গ্রার় ৩৯ ফিট, উচ্চ ইষ্টকপ্রাটীরে পরি- 





দর্গ বুরুজাদিও বিনির্ষ্িত হইয়াছিল। পরে এ পরিখা ভরাট 
করিয়া দেওয়া হয় এবং পূর্বতন ৩* ফিট, উচ্চ প্রাচীর ভগ্ন 
হওয়ায় সংস্কারকালে উহার চতুর্দিকে ১৬ ফিট, উচ্চ প্রাচীর 
্রথ্িত হইয়াছে। প্রাচীরের চতুসপার্স্থ উক্ত পরিখার পরিবর্তে 
এক্ষণে নানা জাতীয় বৃক্ষপূর্ণ উদ্যানে পরিশোভিত হইয়া নগরের 
চতুদ্দিক্‌ বেষ্টন করিতেছে, কেবল মাত্র উত্তরদিকের কতক স্থান 
থালি আছে। 

ইরাবত্তী নদীর পলিময় সৈকতোঁপরি এই নগর স্থাপিত 
হইলেও কালবশে বর্তমান নগরস্থান উচ্চ স্তপে পরিণত হই- 
যাছে। নগরের বপ্রস্থানের বহির্ভাগে একটা পাকা রাস্তা নগরকে 


বেষ্টন করিয়াছে । এ পথ দিয়! গ্রাটীরগাত্রস্থ ১৩টা দ্বারপথে 


নগরে প্রবেশ করা যায়। নগরের উত্তরপূর্ব্বকোণে প্রাচীন 
নদীখাত পর্যন্ত লাহোর দুর্গ বিস্তৃত। ছুগে'র সম্মুখস্থ ময়দান 
দক্ষিণ ও পুর্ব্বদিকে বিস্তৃত রহিয়াছে। 

লাহোর নগরের রাস্তাগুলি সর ও বক্রাকার হওয়ায় এবং 
তথাকার অট্টালিকাগুলি উন্নত মস্তকে ও শ্রেণীবদ্ধভাবে বিলখিত 
থাকায় নগরের কোনরূপ শোভা সম্পাদিত হয় নাই। ঘেঁসা 
ঘেসী বাড়ী থাকায় রাস্তাগুলি স্বভাবতঃই দেখিতে কদর্ধ্য, 
কিন্তু মোগলসম্রাটুগণের রাজ্যকালে যে সকল অতযুতকৃষ্ট ও 
শিল্পনৈপুণ্যসমন্্িত স্ুবৃহ্ অঝ্টরালিকা নির্মিত হইয়াছিল, 
তাহা স্থানীয় সাধারণ অট্টালিকাদির স্থাঁপত্যশিল্পের অভাব 
ঘুচাইয়া চিত্তবিনোদনে মমর্থ হইয়াছে। মোগলকীন্তির মধ্যে 
নগরের উত্তরপূর্বকোণে স্থাপিত 'অরঙ্গজেবের মস্জিদ ও 
রণজিৎ সিংহের সমাধিমন্দির বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য । মস্‌- 
জিদের শ্বেত মর্মনর নির্মিত গুন্বেজ ও চূড়াস্তস্তগুলি) রণজিতের 
সমাধিমন্দিরের বারাণ্া ও গোল ছাদ এবং অপব্যবহ্ৃত ও 
অপবিত্রীকৃত মোগলপ্রাসাদের সম্মুখদেশ ভারতীয় স্থাপত্য- 
শিল্পসৌন্দর্যের উত্কৃষ্ট নিদর্শন | 

নগরপ্রাচীরের বহির্ভাগে লাহোরী দ্বারের সম্মুখে একটা 
রাস্তা দক্ষিণাভিমুখে আসিয়াছে । উহা আর্ণাকালী বা সদর- 
বাজার রাস্তা নামে খ্যাত। এ পথ দেশীয় নগরভাগ যুরো- 
গীয় নিবাসের ও আর্গাকালীর পূর্বতন সেনানিবাসের সহিত 
সংযুক্ত । লাহোর নগরের যুরোপীয় বিভাগে রাজকীয় কার্ধ্যালয়- 
সমূহ, আদালত ও ষ্টেশনচার্চ বিগ্কমান আছে। আর্ণাকালী 
হইতে পূর্ববাভিমুখে লরেন্স উদ্ভান ও গবমেন্ট হাউস্‌ পরযযস্ত প্রায় 
৩ মাইল বিস্তৃত স্থানে যুরোপীয়গণের যে নূতন বসতি হইয়াছে, 
তাহা ডোনান্ডটাউন নামে পরিচিত। স্থানীয় ছোটলাট সর 
ডোনাল্ড মাক্লিওডের নামানুসারে এ নগরের নামকরণ হয়। 


ট201 ৪ 


মধ্য দিয়া আর্ণাকালী পর্য্স্ত গিয়াছে। এই রাস্তার উত্তরাংশে 
রেলষ্টেসন ও রেলওয়ে কর্মমচারীদিগের বাসস্থান এবং উহার 
দক্ষিণে মুজঙ্গ নামক নগরোপকঠে মুরোপীয়গণের বাসভবন 
ৃষ্ট হয়। 

লাহোর নগরে নিয়লোক্ত কয়টী রাজকীয় ও শিক্ষার্ববিভাগীয় 
প্রধান অট্রালিকা দৃষ্ট হয়) তন্মধ্যে পঞ্জাব-ইউনিভার্সিটা ও সেনেট 
হল ( দেশীয় রাজা ও নবাববৃনদের ঠাদায় প্রতিষিত ), ওরিএপ্টাল 
কলেজ, লাহোর গবমেন্ট কলেজ, মেডিকাল ক্ষুল, সেপ্টাল- 
টেনিং কলেজ, লঃস্কুল, ভেটারিনারী স্কুল, লাহোর হাইস্কুল, মেও 
হাসপাতাল, মিউজিয়ম, রবাট্‌স ইনিষ্টিটিউট্‌,লরেন্স ও মণ্টগোমরী 
হল এবং এগ্রিহর্টিকালচারাল সোসাইটা গৃহ দেখিবার সামগ্রী। 

এখানকার প্রস্তত রেশমি বন্ধ, শাল, সোণালী ও রূপালী 
সাচ্চা জরি, ধাতব পাত্র, পাথরের খেলান! ও শশ্তাদির বিস্তৃত 
কারবার আছে। রেলপথে করাচী বন্দরে আনীত হইয়া! অনেক 
মাল পত্র পোত যোগে বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে । কলিকাতা, 
অন্বালা, পেশবার, মূলতান ও দিল্লী প্রভৃতি ভারতের প্রসিদ্ধ 
নগরে আবশ্তক মত তদ্দেশবাসিকর্তৃক দ্রব্যাদি প্রেরিত হইতেছে। 
স্থানীয় এবং যুরোপীয় বণিক্সমিতির অর্থসমাগমের সচ্ছলত৷ 
নিবন্ধন এখানে বেঙ্গল ব্যাঙ্ক, আগ্রা ব্যাঙ্ক, সিমলা ব্যাঙ্ক ও 
এলায়েন্স ব্যাঙ্ক অব. সিমলা! প্রভৃতি অনেকগুলি ব্যাঙ্ক 
প্রতিষ্ঠিত আছে । 


লাঁহোরিবন্দর, বোম্বাই-প্রসিডেন্দীর সিদ্ধু প্রদেশের করাচীর 


অন্তর্গত একটা প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ বন্দর । সিদ্ধ নদের পশ্চিমাতি- 
মুখে প্রবাহিত বাঘিয়ার নামক শাখার বামকূলে অবস্থিত। অক্ষাৎ 
২৪৭৩২উঃ এবং দ্রাঘিণ ৬৭২৮পুঃ। পিতি মোহানা হইতে 
১০ ক্রোশ অদূরে অবস্থিত। সমুদ্রের এই খাড়ির মুখে মৃত্তিকা 
পড়ায় খাতের গভীরতা ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে । এক্ষণে 
পণ্যদ্রব্যবাহী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোত সকল সেই খাড়ি দিয়া বন্দরে 
আসিতে পারে না। মর্ণটন বলেন, ১৬৯৯ খুঃ অন্দে ইহা সিল্ধু- 
প্রদেশের একটা প্রপিদ্ধ বন্দর বলিয়া পরিগণিত ছিল এবং ২০০ 
টন বোঝাই এইরূপ পোতগুলি অনায়াসে এ বন্দরে প্রবেশ 
করিয়া মাল পত্র লইয়া যাইত। অষ্টাদশ শতাব্ধের শেষভাগে 
এখানে ইংরাজ বণিক্দিগের একটা কুঠী প্রতিষ্ঠিত ছিল। 

এই স্থানের প্রকৃত নাম লাড়ী-বন্দর, কারণ ইহা! প্রা্টীন 
লাট বা লাড়দেশের অন্তভূক্তি বলিয়া এরূপ নামকরণ হয়। 
পরে মুসলমান এ্রতিহাদিকগণ উহাকে পঞ্জাবের নিকটবন্থী 
জ্রানিয়। লাহোর নগরের নামানুসারে উহার লাহোরী বন্দর 
নাম দেন। ৯০৩৭ খুষ্টাব্ে আল্বরূণী এই নগরকে লহ্রাণী 





ও সপ্ত পপ সপ ৮ জল পাক্কা ক্স শি 


ছেন। তারিখ ই-তাহিরি নামক ইতিহাসে লিখিত আছে, 
১৫৬৫ খ্ষ্টান্ধে ফিরিঙ্গীগণ “লাহোরী বনার” আক্রমণ করে। 
১৬১৩ থ্ষ্টান্দে সেন্সবারি, ১৬৬৫ খুষ্টান্দে থেবেনে' এবং ১৭২৭ 
খুষ্টা্বে আলেক্সান্দার হামিপ্টন এই নগরকে লোরে বন্দর ও 
লাড়িবন্দর বলিয়৷ উল্লেখ করিয়াছেন। ইবন্‌ ৰতুতা বলেন, তিনি 
আমীর আলাউল্‌ মুল্কের নিকট শুনিয়াছেন যে, তৎকালে 
এই স্থানের বার্ষিক রাজন্ব ৬০ লক্ষ টাকা আদায় হইত। 

লাহা (পুং) লহের গোরাপত্য। 

লাহ্যায়নি (পুং) ডুমুর গোত্রাপত্য । (শত'ব্রা+ ১৪।৬।৩।১) 

লি (পুং) ১ শ্রান্তি, ক্লাস্তি। ২ ক্ষতি, ধংস । ও শেষ। 
৪ সমতা । ৫ হস্তালম্বারাভিদ। 

লি, একজন চীন দার্শনিক । খুষ্পূ্্ব ৫ম শতাবের শেষভাগে 
অর্থাৎ কনফুচির প্রায় শতান্দ পরে বিগ্কমান ছিলেন। তিনি 
জ্ানোন্নতিবিষয়ে যে মত বিস্তার করিয়া যান, তাহাই পরে চীন- 
সামাজোর বৌদ্ধপর্মবিস্তারের পরিপোষক হইয়াছিল । 

লি (চীন) ১ চীনদেশীয় মুদ্রাভেদ। ১০ লি:5 ১ কান্দারীন্‌, 
১০০ লিতে ১ মণ, ১০০০ লিতে ১ তায়েল-ইংরাজী ৫ শিলিং। 

২ ভূমির দুরত্বগ্জাপক মানতেদ। ২৯৩ গজ বা ইংরাজী 

মাইলের ষষ্ঠাশ। চীনপরিব্রাজক হিউএন্সিয়াং এই দৈর্ঘ্যমানে 
ভারতীয় নগরাদর দুরত্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন । 

লি, পঞ্জাবের কাঙড়া জেলায় প্রবাহিত একটা নদী |[স্পিতি দেখ ।] 

লিও, পঞ্জাবপ্রদেশের বসহর রাজ্যের অন্তর্গত একটা গণুগ্রাম। 
ঝাবারের অন্তগত স্পিতি ও লিপক নদীর সঙ্গমস্থলে ম্পিতির 
দৃক্ষিণকুলে একটা গণ্ড শৈলোপরি স্থাপিত। অক্ষা” ৩১; ৫৩ 
উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭৮* ৩৭পুঃ। গ্রামের পুর্বাংশে শৈলশিখরোপরি 
একটা ভগ্নতুগের নিদশন আছে, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৯৩৬২ ফিট, 
উচ্চ। এখানকার অধিবাসিগণ ভোটজাতীয় ও বৌদ্ধধন্মীবলখী। 

লিকুচ (ক্লী) লক্যতে আস্বাগ্ঘতে ইতি লক-বাহুলকাৎ উচ» 
পৃযোদরাদিত্বাধিত্বং । ১ চুক্র। (রাজনিৎ) ২ ডন। ডেরুয়া 
ফল। গুণ-_পিভ্তশেম্ববদ্ধক | 
পপিত্তশ্লেম্মপ্রকোগীণি কর্কদ্ধুলিকুচান্টপি |” (চরক সুত্রস্থা” ২৭অ২) 

(পুং ) লকুচ। (অমর ) 

লিকুচি, একগরন পণ্ডিত। ইনি শিবন্ততিপ্রণেতা নারায়ণ 
পণ্ডিতের পিতা । 

লিক (ত্ত্রী) লিখ্যা। ( শবরদ্বা ) 

লিক্ষা। (ক্ত্ী) লিশ-গতৌ বাহুলকাৎ শ, সচ কিৎ। ( উপ১৩)৬৬ ) 
৯ মুকাণ্ড, চলিত লিকি। পধ্যায়__লিক্কা) লীক্ষা, লীকা, 
লিক্ষিকা। (শব্বরড়া" ) 


[ ২৫৪ ] 


এবং ১৩৩৩ খ্ষানদে ইবন্‌ বত! লাহরি নামে উল্লেখ করিযা- | 


লিধিত 


“বহপাদাশ্চ হুশ্রাশ্চ মুকা লিক্ষাশ্চ নামতঃ |” (বাডট নি* ১৪অণ্) 
২ পরিমাণবিশেষ। 
'জালাস্তরগতে ভানৌ বশ্চাণুদৃষ্ঠিতে রজঃ। 
তৈশ্চতুভির্ভবেষ্টিক্ষা লিক্ষষড়ভিশ্চ সর্ষপঃ1 ( শব্ষচৎ ) 
|  হুধ্যের আলোক গৃহাদিতে পতিত হইলে যে ক্ষত সুর 
রজঃকণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে অণু কছে, চারিটা 
অণুতে এক পিক্ষা এবং ৬ লিক্ষায় এক সর্ষপ হয়। 
লিক্ষিক] (ত্্রী) লিক্ষা। ( শব্রদ্া* ) 
লিখ, গতি। ভৃদি” পরশ্মৈ” সক” সেট। এই ধাতু ই্দিৎ। 
লট্‌ লিঙ্ঘখতি। লুঙ্‌ অলিঙ্মীৎ। 
লিখ, লেখন, অক্ষরবিস্তাস। তুদাদি” পরশ্ৈঠ সক” সেট । 
লট্‌ লিখতি। লিট. লিলেখ। লুট লেখিতা। ল্‌ট্‌ লেখিষ্যাতি। 
লু অলেখীৎ, অলেখিষ্টাং অলেখিযুঃ। সন্‌ লিলিখিষতি, 
লিলেখিষ(ত। যঙ লেলিখ্যতে । ণিছ--লেখয়তি। লুঙ্‌ 
অলীলিখৎ। উদ্+লিখ-্উল্লেখন, কর্ষণ। বি+লিখন 
বিলেখন, ভেদ | 
লিখ (ত্রি) লিখতীতি লিখ ( ইগুপধজ্ঞেতি। পা ৩। ১। ১৩৫) 
ইতি ক। লেখক। 
লিখন [্লৌ) লিখ-ু্ট। ১ লেখন, লিপি। বিধিলিপি 
অথগুনীয়, বিধাতা যাহ! অনৃষ্টে লিখিয়াছেন, তাহা খণ্ডন 
করিবার কাহারও সাধ্য নাই। 
“যস্ত যল্লিখনং পুর্বং যত্র কালে নিরূপিতম্‌। 
তেব খগ্ডিতুং রাধে ক্ষম্যে নাহঞ্চ কে বিধিঃ ॥ 
বিধাতুশ্চ বিবাতাহং যেষাং যলিখনং কৃতম্‌। 
্রন্মাদীনাঞ্চ ক্ুদ্রাণাং ন তৎ থণ্যং কদাচন ॥* 
(ব্রহ্মবৈবর্তপু* শ্রীরুষ্ণজন্মথণ ১৫ অণ) 
লিখা ( দেশজ ) লিখনকাধ্য। 
লিখাবৎ (হিন্দী )১ হস্তলিপি। ২ লিখিত ধলিলপত্র। 
লিখিখিল্ল (পুং 9 ময়ূর । 
লিখি, বোম্বাই প্রেসিডেম্সীর মহিকান্থা এজেদ্দীর অস্তভূস্ত একটা« 
স্বদ্র সামন্ত রাজ্য । এখানকার সঙ্দারগণ ঠাকুর উপাধিধারী 
মুকবানা কোলীবংশোদ্তব। ইহারা ইংরাজরাজ অথবা কোন 
দেণীয় রাজাকে কর দেন না। জ্যে্টপুত্রই রাজ্যাধিকার পাইয়া 
থাকে। ইংরাজ গব্'প্টের অনুমোদিত দত্তকগ্রহণের কোন 
ব্যবস্থাপত্র বা সনন্দ ইহাদের নাই। 
লিখিত (ক্র) লিখ-ভাবে ক্ত। ১৯ লিপি। ২ লেখন। 
( তরত ) লিখ--কর্মণণি ক্ত। (ত্রি)৩ লিখিত গত্রাদি। 
*প্রমাণং লিখিতং তৃক্তিঃ সাক্ষিণশ্চেতি কীণ্ডিতম্‌।” 
( মিক্তাক্ষরাহৃত বাক্য ) 


লিঙ্গ [ ২৫৫ ] লিঙ্গ 





৩ ধরশশীস্্ের প্রযোজক বিভেদ । ইনি যে দংহিতা প্রণয়ন 
করিয়াছেন, তাহাকে লিখিতসংহিতা কহে। এই সংহিতা 
উনবিংশসংহিতার মধ্যে একখানি । 

"পরাশরব্যাসশক্খলিখিতা দক্ষগোতমৌ। 

লাতাতপো বশিষ্টশ্চ ধর্মশীন্সপ্রযোজকাঃ ॥*শ্াদ্ধতব বাজ্জব্্য 

পিতৃপুরুষদিগের শ্রীদ্বকালে ধর্মশাস্ত্রপ্রযোজক এই সকল 
খবির নাম উচ্চারণ করিতে হম়। 

লিখিতরুদ্র, একজন প্রাচীন বৈয়াকরণ। রায়মুকুট ইহার মত 
উদ্ধৃত করিয়াছেন। 

লিখিতস্মৃতি, একথানি প্রাচীন স্থৃতি। যাজ্বনয প্রভৃতি ইহার 
উল্লেখ করিয়াছেন। 

লিখ্যা (তরী) ১ কীটবিশেষের ডিম্ব। ২ পরিমাণবিশেষ, লিক্ষা 
পরিমাণ। [লিক্ষা শখ দেখ। ] 

লিগ, গতি। ভ্া্দি” পরশ্মৈ' সক" সে । এই ধাতু ইদিৎ। 
লট লিঙ্গতি। লিট লিলিঙ্গ। লু অলিঙ্গীং। লিগ--চিত্রণ, 
চিত্রকরণ। চুরাদি” পরন্মৈ' সক” সেট,। লট, লিঙ্গয়তি, লু$, 
অলিলিঙ্গৎ। 

লিগ. ( ইংরাজী ) ভূমির দুরত্বজ্ঞাপক পরিমাঁণভেদ ( 7,9823)। 
তিন মাইলে ১ লিগ্‌ হয়। 

লিড (ক্লী) লিঙ্গতি বিষয়াৎ বিষক্লান্তরং গচ্ছতি লিগ 
( খরুশং-কুপীধুনীলঙ্কুলিগড। উপ. ১/৩৭) ইতি কুপ্রত্যয়েন 
সাধু। ১মন। (উজ্জল) (পুং) ২ মূর্খ। ৩ তৃপ্রদেশ। 
৪ মুগ। ( নানাথরত্রমালা ) 

লিউ তিও, ভেদ। পাণিনিতে ধাতুর উত্তর লিঙ.এই ১৮টা প্রত্যয় 
হয়, তন্মধ্যে পরশ্মৈপদী ধাতুর উত্তর পরগ্মৈপদ, আত্মনেপদী 
ধাতুর উত্তর আত্মনেপদ এবং উভয়পদী ধাতুর উত্তর আত্মনেপ্দ 
ও পরস্মৈপদ এই ছুইই হয়। এই বিভক্তি যথা, পরশ্মৈপদ-যাঁৎ্, 
যাতাং যুস্‌। যাস, যাতং, যাত। যাঁং, যাব, যাম। ঈত, 
ঈয়াতাং ঈরন্‌। ঈথাস, ঈয়াথাং ঈধবং । ঈয়, ঈবহি, ঈমহি। 

। এই ৯টী করিয়৷ বিভক্তি তিনটা পুরুষে বিভক্ত, প্রথমপুরুষ, 
মধ্যমপুরুষ ও উত্বমপুরুষ। এই এক এক পুরুষ একবচন, 
দ্বিচন ও বহুবচনরূপে বিডক্ত। যথা-_যা, যাঁতাং যুম্‌। 
ইহা পরশ্মৈপদের প্রথমপুরুষ এবং যাৎ এক বচন, যাতাং 
দ্বিচন ও যুস্‌ বহুবচন বলিয়া জানিতে হইবে। লিঙকে 
সাধারণতঃ বিধিলিঙ কহে। বিধি অর্থে ধাতুর উত্তর বিধি- 
লিউ. হয়। যি 

[ বিশেষ বিবরণ ধাতুশবে দেখ। ] 


লিঙ্গ (ক্লী) লিঙ্গ্যতে অনেন ইতি লিঙ্গ-ঘঞ.। “পুংসি ঘঞ্প, 


ইতি নিয়মেহপি অভিধানাৎ ক্লীবলিঙ্গত্বং। ১ চি 


“যেন লিঙ্গেন যো দেশো যুক্তঃ সমুপলক্ষাতে । 

তেনৈৰ নানা তং দেশং বাচ্যমাহর্মনীষিণঃ ॥” (ভারত ৯২।১২) 

২ অনুমান। ৩ সাংখ্যোক্ত গ্রক্ৃতি। 

“তত্র জরামরণকৃতং ছঃখং প্রাপ্মোতি চেতনঃ পুরুষঃ । 

লিঙ্গন্তাবিনিবৃতেন্তম্মাদহূঃথং স্বভাবেন ॥&” (সাংখ্যকা* ৫৫) 

সাংখামতে মূল গ্রকৃতিই লিঙ্গ এবং প্রক্কুতির বিকৃতিকাধ্যও 
লিঙ্গ নামে কথিত। 

*হেতুমদনিত্যমব্যাপি সক্রিয়মনেক্মাশ্রিতং লিঙ্গং। 

সাবয়বং পরতশ্্ ব্যক্তং বিপরীতমবাক্কম্‌॥” সোংখ্যকা* ১০) 

বিকৃতি তাহার প্রকৃতিতে লীন হয় বলিয়া তাহাকে লিঙ্গ 
কহে। সাংখ্যতবকৌমুদীতে লিখিত আছে যে লয়ং গচ্ছতীতি 
লিঙ্গ লয়প্রাপ্ত হয় বলিয়া! উহাকে লিঙ্গ কহে। [প্রকৃতিশঙ্ী দেখ] 

৪ ব্যাপ্য। ৫ব্যস্ত। ৬ পুংস্বাদি। 

“একা! লিঙ্গে গুদে তিঅন্তথৈকত্র করে দশ। 

উভয়োঃ সপ্ত দাতব্য মৃদঃ শুদ্ধিমভীগ্নত। ॥৮ ( মনু 1১৩৬ ) 

৬ সামর্থ্য। 

“্যাবতামেব ধাতৃনাং লিঙ্গং রূট়িগতং ভবেৎ। 

অর্থন্চৈবাভিধেয়স্ত্র তাবন্তিগুণবিগ্রহঃ ॥” ( তিথিতত্ব ) 

৭শেফ। পধ্ধযায়__শিশ্ল, স্বরস্তত্ত, উপন্থ, মদনান্কুশ, কন্দর্প- 
মুষল, মেহন, ণেফদ্‌* মেঢু, লাঙ্ু, ধ্বজ, রাগলতা, ব্যঙ্গ, লাঙ্গল, 
সাধন, সেফ, কামান্ধুণ। ( জট।ধর ) 

তন্ত্রে লিখিত আছে যে, লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠান নামক যড়দ্ল 
পল্প আছে, এই পদ্মে বকার আদি করিয়া লকার পর্যন্ত 
ব্রণ থাকে। 

“মূলীধারে ত্রিকোণাখ্যে ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াত্মকে । 

মধ্যে সবয়স্ুলিঙ্স্ত কো টিহূর্যসম গ্রভম্‌ ॥ 

তদ্বাে হেমবর্ণাভং ব স ব্চতুর্দিলম্‌। 

তদৃদ্দেহগ্রিসমপ্রখ্যং ষড়দলং হীরক প্রভম্‌ ॥ 

বাদি লাস্ত ষড় বর্ণেন যুক্তপ্াধিষ্ঠানসংজ্ঞকম্‌। 

স্বশবেন পরং লিঙ্গং স্বাধিষ্ঠানং ততো বিছঃ ॥৮ (তন্ত্র) 

লিঙ্গের শুভাশুভ লক্ষণ সামুদ্রিকে এইরূপ বর্ণিত 
হইয়াছে ;_লিঙ্গ বড় হইলে দীখজীবী, ক্ষুদ্র হইলে ধনী এবং 
স্থল হইলে নিঃসন্তান ও দরিদ্র হয়। লিঙ্গ বামদিকে নত 
হইয়। থাকিলে মনুষ্য নিঃসন্তান ও নির্ধন, দক্ষিণদিকে বক্র 
হইয়া থাকিলে পুত্রবান্‌ ও নিয়দিকে নত হইয়া থাকিলে দরিদ্র 
হয়। লিঙ্গ ক্ষুদ্র হইলে মানব পুত্রবান্, শিরাবিশিষ্ট হইলে সুখী 
এবং স্থুলগ্রস্থিযুক্ত হইলে পুত্রাদি নানাবিধ সুখসম্পদ্যুক্ত হয়। 
দীর্ঘলিঙ্গ হইলে দরিদ্র, স্থুললিঙ্গ হইলে অর্থহীন, কৃষ্ণবর্ণ- 
লিঙ্গ হইল ভাগ্যবান এবং লঘুলিঙ্গ হইলে রাজা হয়। লিঙ্গ 
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বা রক্তবর্ণ হইলে সুখী, পরন্ত্রীগামী ও কামিনীজনপ্রিয় হয়। 
রুশ বা রক্তবর্ণ লিঙ্গ হইলে মন্গুষ্যের উত্তম স্ত্রী, রাজ্য ও সুখ 
সম্পদ্‌ হুইয়া থাকে ।* 


৮ শিবমূর্তিবিশেষ, শিবলিঙ্গ। হিন্দুমাত্রেরই এই লিঙ্গপুজা / 


অবহ্ঠ কর্তব্য। শাস্ত্রে শিবলিঙগপৃজার অনস্ত ফল কথিত 
হইয়াছে । এমন কি ব্রাঙ্ষণের শিবলিঙ্গপুজ। না করিয়া জল- 
গ্রহণও করিতে নাই। রর 

মহাদেব কিজন্য এই লিঙ্গরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার 
বিষয় পাল্সোত্তরে এইকপ নির্দি্ হইয়াছে,_ 

“বেগিম্মাহং দ্বিজশ্রেষ্ঠ কুদ্রন্তিপুরহস্তকঃ | 

ম্মাধিগহিতং রূপং প্রাপ্তবান্‌ সহ ভাধ্যয়া ॥ 

যোনিলিঙ্গস্বরূপঞ্চ কথং স্তাৎ স্থমহাত্মনঃ | 

পঞ্চব শ্তুর্ধ্বাহ শূলপাণিক্ত্িলোচনঃ ॥ 

কথং বিগহিতং রূপং প্রাপ্তবান্‌ ছ্বিজপুলব। 

এতৎ সর্ব্বং সমাচচ্ষ মিত্রাবরুণনন্দন ॥” 

( পদ্মপু” উত্তর” ৭৮ অণ) 

দেবাদিদেব মহাদেব ভার্যযার সহিত এই বিগর্হিত বূপ কেন 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, দিলীপ বশিষ্ঠের নিকট এই প্রশ্ন করিলে, 
ভগবান্‌ বশিষ্ঠদেব ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, পূর্বব- 
কালে স্থায়ভব মন্স্তরে মনদরপর্ধবতে খষিগণ এক দীর্ঘসত্রের অনুষ্ঠান 
করেন, সেই ঘজ্ঞে সকল মুনি সমাগত হইলে মুনিগণ পরম্পরে 
আলোচনা করিয়াছিলেন যে, বেদবিদ্‌ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কোন্‌ 
দেবতা পৃজ্য, তাহ! আপনার! নির্দেশ করুন| তখন খধিগণ 
সকলেই একবাক্যে বলিয়াছিলেন, আমাদের এই সংশয়চ্ছেদ করি- 





* প্মহত্তিরামুরাখ্য।তং হাল্পলিঙে ধনী নরঃ। 
অপত্রহিতে! লোকে স্থুললিঙ্গে বিপর্যয়; ॥ 
মেঢে, বাঁমনতে চৈব সুতান্নরহিতে। ভবেৎ। 
বক্রেহগ্তাথ। পুন্রবাদ্‌ স্যাৎ দারিদ্র্য বিনতে স্বধঃ॥ 
জল্জে তু তনয়ে। লিঙ্গে শিরালেহথ নুখী নরঃ। 
সুলগ্রস্থিযুতে লিঙ্গে ভবেৎ পুতরাদিসংযুতঃ | 
দীর্ঘলিঙ্গেন দারিদ্রাং সুললিজেন নিধ নঃ। 
কুশলিঙ্গেন সৌভা গা হৃশ্থলিঙ্গেন ভূপতিঃ ॥ 
কর্কশৈং কঠিনৈলিক্সৈঃ পরদার়রতঃ মদ। | 
রমতে চ লদ। দাসীং নির্ধনে! তবতি ফ্রুবম্‌। 
স্থশলিজেন নৃষ্রেণ রক্তলিলগেদ ভূগতি। 
পরস্বীং রমতে নিত্যং নারীণাং ব্পতো! তবে ॥ 

' স্কশলিজেদ রক্ষেন লঙ্ততে চোত্তমাজনাম্‌। 
দাদা সুখ দিব্যাঙযাঃ কল্প কায়াঃ পতির্ভযেৎ ।" (সাসূজিক ) 
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তাহাদিগকে অবলোকন ও প্রপাম করিলে যিনি বিশুদ্ধ পত্ু্ণ- 
প্রধান বলিয়া বোধ হইবে, তিনিই আমাদের পুজনীয় হইবেন। 
তখন খধিগণ সমরেত হইয়া প্রথমে কৈলাসে দেবাদিদেব মহা 
দেবের নিকট গমন করিলেন । খধিগণ দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া 
দেখিলেন দ্বার রুদ্ধ, নন্দি দ্বারদেশ রক্ষা করিতেছে । তখন 
খধিগণ নন্দিকে কহিলেন, তুমি শীত্ব গিয়া মহাদেবকে আমাঘিগের 
আগমনবৃত্বাস্ত নিবেদন কর। আমরা প্রণাম করিবার জন্য উপ- 
স্থিত হইয়াছি। নন তখন পরুষ বাক্যে অবজ্ঞার সহিত অমিত. 
তেজাঃ খবিগণকে কহিলেন, তোমাদের যদ্দি জীবনের ভয় থাকে, 
তাহা হইলে এখনই প্রস্থান কর, দেবাদিদেবের সহিত সাক্ষাৎ 
হইবে না, তিনি দেবী পার্ধতীর সহিত ক্রীড়া করিতেছেন । 
নন্দ এই কথা বলিলে খধিগণ বহুদিন তথায় অবস্থান করিলেন, 
তথাচ তাহার সাক্ষাৎ লাত হইল না। তখন প্রবল তপোদৃধ 
মহর্ধি ভূগড অতিশয় ক্রোধপরায়ণ হুইয়। মহাঁদেবকে নিম়নোক্ত 
রূপ শাপ প্রদান করেন,”হে শঙ্কর ! তুমি নারীসঙগমে প্রমত্ত হইয়া 
আমাদিগকে অবমাননা! করিয়াছ, স্থতরাং যোনিলিঙ্গস্বরূপ 
তোমার মুর্তি হইবে। তোমার নিকট ত্রাঙ্গণগণ উপস্থিত হুই- 
যাছে, তাহ! তুমি জানিতে পার নাই, এইজন্য তোমায় নিবেদিত 
জল, অন, পুষ্প, পত্র প্রভৃতি সকলই অগ্রাহ্থ হইবে এবং 
্রাহ্মণগণ তোমার পুজা করিবে না, যদি পুজ! করে; তাহা! হইলে 
অত্রঙ্গণ্যত্ব প্রাণ্ড হইবে। ভগ্মলিঙ্গাস্থিধারী যে সকল লোক 
রুদ্রভক্ত হইবে, তাহার! পাষগ্ত্ব প্রাপ্ত হইবে।” ভৃগু এইরূপ 
শাঁপ দিয়! মুনিদিগের সহিত ব্রঙ্গলোকে ব্রহ্মার নিকট গমন 
করিলেন । 

“এবমুক্তস্ততস্তং কৈলাসং মুনিসত্তমঃ। 

জগাঁম বামদেবেন যত্রাস্তে বুষভধবজঃ ॥ 

গৃহদ্বারমুপাগম্য শঙ্করস্ত মহাত্মনঃ। 

শুলহস্তং মহারৌদ্রং নন্দিং দৃষ্টা ব্রবীন্থিজঃ | 

সংগ্রাপ্তো হি ভৃগুবিপ্রো হরং দ্র নুরোত্তমম্‌। 

নিবেদয়স্ব মাং শীত্রং শঙ্কায় মহাত্মনে ॥ 

তৃম্ত তত্বচনং শ্রত্বা নন্দিঃ সর্বগণেষ্বরঃ। 

উবাচ পরুং বাক্যং মহর্ধিমমিতৌজসম্‌॥ 

অসান্নিধ্যঃ প্রভোত্যন্ত দেব্যা ব্রীড়তি শঙ্করঃ। 

নিবর্তত্থ নিবর্তদ্য মদিজীবিতূমিচ্ছসি ॥ 

এবং নিরাক্কৃতত্তেন তত্রাতিষম্মহাতপাঃ। . 

বনি দিহসান্তল্মিন্‌ গৃহত্বারে মুনীশ্বরঃ ॥  ' 

ততঃ ক্রোধসমাবিষ্টো ভডঃ প্রোবাচ শঙ্করমূ। 

বিনষটত্তমসারদৌ মাং ম জানাতি শন্ষর | :: .. 
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নির্শালাম চাঁ্াহং ভবিবাতি  সংশ ॥ নি এ 
এবং নট ৬ 
উতাচ গণধতা্জং ঙ্গিং পুলভৃতং নৃপ ॥ 
কত্রতক্তাস্ঠ যে লোকে ৬ন্মলিঙ্গা্িধারিণঃ। 
তে পাঁহগুত্বাপন। বেরবাহা! তবস্তি বৈ।* - 

( পর়্পুত উত্তরখ* ৭৮ অ”) 
লিঙ্গপুরাণপাঠে জানা যায়, যে, দেবর্ধি নারদ রুত্্ষেবের 


পবিত্র তীর্থক্ষেত্রসমূহ সনর্শন করিয়া তত্তৎস্থানে লিঙ্গপূ্জা 


করিয়াছিলেন । (১1 ১২) এ লিঙ্গ কি, এবং কেনই বা 
তাহা সংসারে সকলের পুজ্য হইয়াছে, তাহ তের অভিব্যিত 
ম্ষ্টই প্রতীয়মান হয়। র 
“শব্বরহ্গতনুং সাক্ষাৎ রাকা 
বর্ণাবয়মব্যক্তলক্ষণং বনুধা স্থিতম্‌॥ 
অকারোকারমকারং সুলং লুক্ষাং পরাৎপরম্। 
ওক্কাররূপমৃগকুং সাম জিহ্বাসমহ্থিতম্‌॥ 
ঘনু্ব্েদমহাগ্রীবসধর্ধহাদয়ং বিভুম্। 
প্রধানপুরুষাতীতং গ্রলয়োৎপত্তিবর্জিতম্‌ ॥ 
তমসা কালরদ্্রাখ্যং রস! কনকাওজম্‌। 
সন্ধেন সর্বগং বিষ নিশুণত্বে মহেষ্বরম্‌ ॥ 
প্রধানাবয়বং ব্যাপ্য সগুধাধিঠিতং ক্রমাৎ। 
/পুনঃ যোড়শধা চৈব ষড় বিংকমঞোস্তবম্‌ 
সর্মগ্রতিষ্ঠাসংহারলীলাথং লিঙ্গরূপিণম্‌। 
প্রথম চ বথালাং বক্ষে লিলোতবং গুভম্‌।" | 
( লিঙপু* পূর্ব ১। ১৮২৩) 
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রা বিহ্বল ইহা, গড়িধেন।, তখন অকশ্াৎ ওকার যা 
সমুখিত হইল। এই ওষারেয়, তাৎপর্য কি তাহা নিয়োগ 
গ্লোকে বিবৃত হইয়াছে _. .. 
উন পিগানার বছিনঃ প্রভোঃ। 
বৈ কিত্ীমবর্ধত-সমস্ততঃ ॥৯ ৬৪ 
_ অর্থাৎ বীজি মহেশ্বর লিল হইতে অকার বীজ উৎপন্ন হইল, 


পাইতে লাগিল। এই গ্লোক বিশেষভাবে পর্ধ্যালেটনা করিলে 
্পষটই বুঝা যায় যে, লিঙই সশক্তির পরিচান্নক। এই শিব- 
শক্তির' উত্তরসাঁধক লিঙ্গমুষ্ঠিতি যেমন শিবপুজা বিহিত 
হইয়াছে, সেইন্ধপ শক্তিবোধক যোনিমৃষ্তিতিও শক্িপুজার 
বাবস্থা দেখা যায়। 
"লীঠাকৃতিরুমাদেবী লিঙ্গরপশ্চ শঙ্করঃ। 
প্রতিষ্ঠাপ্য প্রযক্ধেন পুজয়স্তি সুরামরাঃ 1৮ 
(লিঙ্গপু* উত্তরখ* ১১৩১) 
উত্ত অধ্যায়ের ৩৭ হইতে ৪* গ্লোকে লিখিত আছে যে, 
রঙ্গাদি দেবগণ,. ধরশ্ধ্যশালী রাজগণ, মাঁনবগধ ও মুনিগণ 
সকলেই পিবলিঙের. পুজা করিয়া থাকেন। ভগবান বিজু 
বরন্ধায় বরপুত্র রাবণকে নিহত করিয়া সমুদ্রতীরে বিশেষ ভক্তির 
সহিষ্ত বিধিবধ বিঙ্গারাধনা! করিয়াছিলেন। লিঙলার্চনা করিলে 
একবিংশ অধ্যায়ের ৭৯--৮৩ প্লোকে লিখিত আছে যে, 
অন্নিহোত্র, বেধাধ্য়ন, বছদক্ষিণক যজ্ঞাি শিবলিঙ্গার্চনার এক 
কলাংশেরও সমতুল্য নহে। দিবসে একবারমাত্র লিলার্চন- 
কারীও সাক্ষাৎ রুত্র বলিয়! কধিত। শিবপুজায় ধর্ম অর্থ কাম 
ও মোক্ষফল প্রাপ্তি ঘটে। 
লিঙপুরাগের পূর্বভাগে ২৫২৭ অধ্যায়ে শিবপৃজার স্থান 
নির্বাচন ও পুজোপকরণাদির ধখাবথ বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 
শর্তি বিনা শিবপৃজা করিতে নাই । একমাত্র শিবলিঙ পুজার 
শিব ও শক্তি উভয়ের পুজা বলিয়া পুরাণে ও তত ০ 
বিধিই কীর্তিত হইয়াছে *। 


 দলিজদেবী মহাদেবী লিং লাঞ্ষাৎ মহেষ্রঃ। 
(য়া? নংগুজনামিতাং দেবী দেন পুজিকৌ।" 









শপপাপপ শাপাশ্াশিশাশাাাশাশাশীীশিশ্পটীশী 
১৫ রস পর পা সত 





লিঙ্গপূজাপ্রবর্তন ও লিঙ্গোৎপত্তি বিষয় বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন- 
রূপ বর্ণিত হইয়াছে। বামনপুরাণের ৬ অধ্যায়ে লিঙ্গোৎপত্তি- 
প্রকরণে লিখিত হইয়াছে, ব্রদ্ধা শিবলিগগমুদ্তি ধারণ করিয়া স্বীয় 
উপাসন। প্রচার জন্ত শৈব, পাঁশুপত, কালব্দন ও কপালী নামে 
চারিটা শৈবসম্প্রদায় প্রবর্তিত করেন। বশিষ্ঠপুত্র শক্তি ও 
স্ভাহর শিল্য গোপায়ন প্রথম শৈব, তপস্বী ভারদাজ ও তাহার 
শিধ্য সোমকাধিপতি রাজা খবভ পাশুপত, আপন্তম্ব ও বক 
ক্রাথেশ্বর নানক বৈশ্ত কালবদন, ধনদ ও তাহার শৃদ্ররৎশীয় শিষ্য 
কন্দোদর কপালী হইয়াছিলেন, ইহাতে স্পষ্টই বুঝ! যায়, লিঙ্গো- 
পাসনাগ্রসঙ্গে কালে শৈবসম্প্রদায়ে চারিটা শাখাবিভাগ ঘটিয়া- 
ছিল এবং চারিজন প্রধান যোগী এ বিভিন্ন মত প্রচার করেন । 

সষন্দপুরাণে লিঙ্গশন্দের বুত্পত্তি সম্বন্ধে লিখিত আছে) 

“আকাশং লিঙ্গমিত্যাহঃ পৃথিবী তস্ত গীঠিকা ! 

আলয়ঃ 'পর্বদেবানাং লয়নালিঙ্গমুচ্যতে ॥” (স্বন্দপু” ) 

«গেহে লিঙ্গদ্বয়ং নাচ্চ্যং শালগ্রামদ্য়ং তথা । 

দ্বে চক্রে দ্বারকায়াস্ত্র নার্চাং সুধ্যদ্বয়ং তথা! ॥ 

অভঙ্গ্যং শিবনির্ম্াপ্যং পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্‌। 

শালগ।নশিলাযোগাৎ পাবনং তদ্ভবেৎ সদা ॥৮ 

আক।শ শবে লিঙ্গ এবং পৃথিবী তাহার পীঠিকা । ইহা সকল 
দেবতার আলয় ৷ ইহাতে সমস্ত লয়প্রাপ্ত হয় বলিয়! ইহাকে লিঙ্গ 
কহে। একগৃহে লিঙ্গদ্বয় পুজা করিতে নাই, এইরূপ শালগ্রাঙ্ 
শিলাদ্বয়ের ও পু নিবিদ্ধ। শিবের নিম্মাল্য গ্রহণ করিবে না, 
কিন্তু শালগ্রাম শিল।র যোগে নিন্মাল্য গ্রহণীয়। 

লিঙ্গশন্দে সাধারণতঃ শিবলিঙ্গই বুঝায় । দেবাদিদেব 
মহাদেব হিন্দ্জগতে কি কারণে লিগগরূপে প্রকটিত হইয়াছিলেন 
এবং কেনই বা হিন্দুপ্রধান ভারতভূমে তাহার প্রতিষ্টা ও পুজা 
প্রচারিত হইয়াছিল, লিঙ্গপুরাণ, শিবপুরাণ ও পান্বোত্বরখণ্ডে 
তাহার যথাষথ বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে । হিমালয়. হইতে 
সিংহল পধ্যন্ত স্বিস্থীর্ণ ভাবত-সামাজ্যে আড়াই হাজার বর্ষের 
পূর্ব হইতে এই লিঙগমুত্তির উপাসনা প্রচলিত দেখা যায়। 

মনুসংহিতায় শিবশক্তি ভদ্রকালী এবং বিষ্ুঃশক্তি শ্রীর 
উল্লেখ আছে ( মনন ৬৮৯)। উক্ত গ্রন্থের ৩১৫১-১৫২ শ্লোকে 
বছ যাজক ও দেবলদিগের নিন্দাবারদ এবং দেব-এঞাতিমার 
(মনু ৯২৮৫) প্রসঙ্গ থাকায় মনে হয়, উহা! রচিত হইবার 
পূর্ব্বে প্রতিমাপুজা প্রবর্তিত হইয়াছিল। রামায়ণ ও মহা- 
ভারতের প্রসঙ্গাদীনা আখ্যায়িকা এঁতরেয় (৮1২১-২৩) 

ও শতপথব্র।ঙ্গণে (১৩1৫।৪।১ ) থাকায় এবং মন্গতে রাম ও 
77 শঙ্িংযোগমান্তেণ কর্মকর্ত। সদাশিব: | 

অতএব মহেশানি পৃজয়েচ্ছিবলিঙ্গ কম্‌ ॥” 


সস ০ 


৮৮ পিপিপি পাপ শপ 









কৃষ্ণের নামোল্লেখ না দেখিয়া অনুমান হুম যে, মনগুসংহিতাখানি 
অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। মন্ুসংহিতা-কালে দেবগণকে দ্বতাহুতি 
দিবার বিধি ছিল, এখনকার ন্যায় পুষ্পচন্দনপিপ্ড নৈবেগ্ঠার্দ 
দানের ব্যবস্থা ছিল কি না বলা যায় না। যে বিষণ ও শিব মন্ু- 
সংহিতা-সন্বলনকালে পদ ও বলের অধিষ্ঠাতা বলিয়া "পুজি 
ছিলেন, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও তত্ত্রাদি গ্রন্থে তাহাদের 
মহিম! পরিবর্ধিত হইয়াছে; তদবধি তাহারা পরাৎ্পর পরমেশ্বর 
রূপে পুজিত হন। 

রামায়ণ ( ৭৩১।৪২) ও মহাভারতে সৌপ্তিক পর্ধে ৭ম অঃ 
শিবলিঙ্গের পরিচয় আছে । রাজতরলিণী ( ১১৯৪ ও ২।১২৯- 
১৩০ ) পাঠে জানা যায় যে, জলৌক (9019810$ ) রাজার 
অধিকারকালে বিজয়েশ্বর, নন্দীশ ও ক্ষেত্রজ্যেষ্ঠেশ নামক 
শিবলিঙ্গের পুজা প্রচলন ছিল। স্ৃতরাং স্বীকার করিতে 
হইবে যে, বুদ্ধদেবের পুর্ধব হইতেই ভারতবর্ষে লিঙ্গপূজা গ্রচলিত 
ছিল। খুষ্টপূর্বে শককুষণ ও খরোস্বী রাঁজগণের সময়েও 
লিঙগোপাসনার যথেষ্ট আদর হইয়াছিল। গুপ্তরাজগণের 
শিবভক্তি কাহারও অবিধিত নাই। তাহাদের মুদ্রায় অস্কিত বৃষ, 
ত্রিশূল ও শিবশক্তি সিংহ্বাহিনী প্রভৃতির 'প্রতিরপই তাহার 
সাঁক্ষ্দান করিতেছে । 

কেবল উত্তরভারত বলিয়া নহে, দক্ষিণতারতে ও খুষ্টপুর্বব ৫ম 
শতাঁবে লিঙ্গারাঁধনা প্রচারিত ছিল। ট্রাবোর বর্ণনা হইতে 
জানা যার, পাগ্যরাজ রোমকসম্রাট, অগাষ্টাসের সভায় দূত প্রেরণ 
করেন, খুষ্টপুর্ব ৩৫০ হইতে ২১৪ অন্দ মধ্যে পাপ্ত ও চোলরাজ্য 
এক হইয়! যায় । উভয় রাজ্যের প্রথমকার ভূপতিগণ পিঙ্গস্থাপক 
ও শিবভক্ত ছিলেন *। দার্সিণ।ত্য হইতে শৈব ধন্মজোত খুষ্টীয় 
৫ম শতান্দে যবদ্বীপ ও বালিদ্বীপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তথাঁকার 
প্রশ্থনন নামক স্থানে দুইশত অপেক্ষা অধিক দেবমন্দির এবং 
শিব, দুর্গা, গণেশ, হু্য প্রভৃতির পাষাণময় ও পিশ্তলময় প্রতি- 
মুন্তি অগ্ঠাপি বিমান আছে । [যব ও বালি দেখ। ] 

গ্রীক ভৌগোলিক আরিয়ান্‌ কন্ঠাকুমারীর বর্ণনা স্থলে লিখিয়া-, 
ছেন, কুমারীনায়ী দেবীর নামে এঁস্থানের নামকরণ হইয়াছে। 


এ ৯৯ পন অপ জপ এআ সহী জি অপ 
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লির্গ 


দুর্গার একটী নাম কুমারী। আরিয়ানের সময় ( ২য় খৃষ্টাবে ) 
তথায় এ দেবীর একটা প্রতিষুস্তি ছিল। সম্ভবতঃ দাক্ষিণাত্য- 
প্রসিদ্ধ কোন শিবলিঙ্েরই উহা শক্তি হইবেন। 

জগংস্ষ্টির 
শর্তিই সৃষ্টিতত্বের মূল উপাদান জানিয়া শৈবগণ হর- 
গার্বতীর লিঙ্গশক্তিকেই জীবোংপত্তির মুখ্য কারণ বলিয়! 
নির্দেশ করিয়া থাকেন। যোনি ও লিঙ্গের অর্থাৎ প্রকৃতি 
ও পুরুষের সঙ্গমেই স্থষ্টি সাধিত হয় বলিয়া তাহারই 
চিহুন্বক্ূপ নিঙ্গমূর্তি সংগঠিত হইয়াছে। একটা মঙ্গলময় 
ইচ্ছায় প্রণোদিত হইয়া পরমপিতা জগতের হিতসাধনার্থ 
প্রকৃতিপুরুষসঙ্গমে স্ট্টিকাধ্য আরম্ভ করেন। সম্ভবতঃ 
প্রকৃতির উপাসকগণ সেই লিঙ্গরূপেই শিবত্ব আরোপ করিয়া 
থাকিবেন। তদবধি শৈবসম্প্রদায় সেই লিঙ্গরূপী যুগ্বামূর্তিই 
শিব নামে উপাসনা! করিয়া আসিতেছে। 

প্রাচীন ভারতবাসীরা সেই স্থষ্িস্থিতিলয়কারী অব্যয়াত্মার 
নিরাকারত্ব অপনোদন করিয়। ক্রমে লিঙ্গরূপে তাহার সাকারত্ব 
করনা করিয়া আসিতেছেন এবং তাহাই ক্রমশঃ জগদ্বাসীর উপান্ত 
বলিয়। গৃহীত হইয়ছে। শুধু ভারতে নহে, সুপ্রাচীন চীন, শ্রীক 
ও রোমক্জাতির মধ্যেও লিঙ্গোপাসন। প্রচলিত ছিল ।* রোমক- 
দিগের মধ্যে পপ্রিয়াপস্” এবং গ্রীকগণের মধ্যে “ফালান্” নামে 
লিঙগমুর্তিসমূহ পরিচিত ছিল। তিব্বতীয়দিগের উপান্ত লিঙগমুত্তি- 
গুলি চীনভাষায় হব$-হি-ফুহ নামে কথিত। ইস্রাইলগণও পূর্বে 
লিগগপুজা করিত। মক্কায় বে মকেশ্বর লিঙ্গমুদ্ি আছে, তাহা এক 
সময়ে ইস্রাইলগণের উপান্ত ছিল। ভবিষ্যপুরাণে প্রাঙ্মপর্ক্ব এই 
মকেশ্বর লিঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। 

বাইবেল পাঁঠে জানা যায়, রেহোবোয়ামের পুত্র আশা 
তাঁহার মাতা মায়াকাকে লিঙ্গ সমক্ষে বলি দিতে নিষেধ করিয়া- 
ছিলেন। পরে তিনি কুপ্ধ হইয়৷ এ লিঙ্গমূর্তি ভাঙ্গিয়া দেন 
(1 100)08 স্. 18)1  ঘ্িছুদীগণ সোৎসাহে লিঙ্গরূপী 
দেবতা, বেল্ফেগোর গুপ্তমন্ত্রে দীক্ষিত হইতেন। মোয়াবীয় 
ও মদিনাবাসিগণ ফেগোর পর্বতস্থিত এই লিঙ্গের 
উপাসনা! করিতেন। তাহাদের উপাসনাপদ্ধতি সর্ধতোভাবে 
মিশরীয়দিগের বেলফেগোর উপাসনাপদ্ধতির অনুরূপ ছিল। 
জুন্বা-( ২৫৪1) )বাসিগণ পর্বতশুগস্থ বন চাঁগে এবং সুবৃহত বুঙ্দ- 
তলে দেবমন্দির ও দেবমুন্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পরম পিতার অপ্রিয়" 
ভাজন হুইয়াছিলেন। বাল্‌ (73881 ) তাহাদের উপান্ত ছিল 
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আনিভূত প্রকৃতিপুরুষাত্মিকা উৎপাঁদিকা 





লিঙ্গ 


এবং লিঙ্গাকার প্রস্তরস্তস্তই তাহার মুর্তির চিন্ন্বরূপ গৃহীত 
হুইয়াছিল। তাহারা এই দেবতার বেদী সমক্ষে ধূপ ধুনা 
আলাইত এবং প্রতি অমাবস্তায় সেই লিঙ্গমুর্তির সন্মুথস্থ বৃষ- 
সমক্ষে পুজোপহার দিত । ইস্রাএল্‌ লিঙমূর্তি সন্ুথস্থ এই বৃষভ- 
মুর্তি হিন্দুর সবগুণপ্রধান ৰালেশ্বর শিবলিঙসম্মথন্থ ধর্শনপী বৃষ- 
ুর্তির অনুরূপ । মিশরীয় ওসিরিস্‌ মূর্তির এপিসের সহিতও উহার 
যথেষ্ট সাদৃণ্ত আছে। পাশ্চাত্য লেখকগণ ভ্রমক্রমে এ বৃযমূর্তিকে 
শিবানুচর নন্দী* বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ 
উহাকে শিবের বাহন বলেন । 

কর্ণেল উড. বলেন, আরবীয় দেবমুর্তি লাত বা অল্হাতের 
সহিত হিন্দুর লিঙগমূর্তির যথেষ্ট সান্শ্ত আছে। রোমকজাতির 
প্রভাববিস্তারের সহিত এই লিঙ্গোপাসনা ও মুর্তি গ্রতিষ্ঠ ফ্রাঙ্দ" 
রাজ্যে বিস্তৃত হয়। নিস্মেস্‌ নগরীর প্রসিদ্ধ সার্কাসগৃহে, 
ইতাঁলীর সুপ্রাচীন ধর্মর্মন্দিরসমূহে, টোলৌন্‌ নগরের গী্ষীয় 
এবং বুর্দোর কএকটা ধর্মমন্দিরে অগ্যাপিও এঁ শিবলিঙগমুর্তি 
বিদ্যমান দেখা যাঁয়।1 

রাজস্থানের ইতিবৃত্তে মহাত্মা টড লিঙ্গোপাসনার তত্ব নির্ণয়- 
প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,--মিশর, গ্রীক, রোমক, এমন কি, খুষ্টান- 
দিগের দ্বারা বংশপরম্পরা ক্রমে লিঙ্গপূজা সাধিত হইলেও গ্রীক 
01010 শব্দের বযুৎপত্তিগত কোনরূপ পরিস্কট অর্থ নিরারুত 
হয়। অধিকসম্ভব, দেবভাযাঁ সংস্কৃতির জনয়িতা আদি আধ্য- 
ভাষা হইতেই এই শবের ব্যুৎপন্তি সিদ্ধ হইয়া থাকিবে । সর্ব- 
সিদ্ধিগ্রনাতী ফলেশ শব্দে ঈশ্বরের লিঙ্গত্ব আরোপ করিয়া 
গ্রীক ফালাশ. শবের উৎপণ্তি কল্পনা করিলে শব্দার্থের প্রক্কৃতি- 
প্রত্যয়সাঁধ্য কোণরূপ বৈষম্য ঘটে না, বরং তাহা হইলে 
ওসিরিসের সহিত শিবলিঙ্গের অন্যান্ বিষয়ে অনেক সামঞ্জন্ত 
সাধিত হইতে পারে। উভয় দেবতাই নদীর অধিষ্টাত্রী। 
ওসিরিস যেমন ইথিওপিয়ার অন্তগত চন্দ্রশৈলনিস্যেত নীল" 
নদের (24019) অধিষ্ঠাতা, ঈশ্বরও সেইন্ধপ সিদ্দুনদ (ইহার 
অপর নাম নীল--ফিরিস্তা ) ও চন্দ্রগিরিনিঃস্থত গঙ্গার পতি। 
এই চন্ত্রগিরিতুষারাবৃত কৈলাসশিখরে শিব পার্বতীসহ বিরাঞ্জিত 
বলিয়া পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রীকবাসী মিশরীয়দিগের নিকট 
হইতে, অথবা তাহাদের অনুরূপ উপায়েই এই ফলেশ লিঙ্গপূজ্ার 
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স্পেস সপোশি ও াপাশ্পপীপিপাসীসিসপাশিসল 


* দরাক্ষি।তো শিববাহন বৃষের অপর একটা নম নন্দী। 

"্উলুকং বৃষভং দেবি নায় নন্দী প্রকীর্তিত;।" (নিঙ্গার্চনতন্তরে ২য় পটল) 

+ প্ুতার্কের লেখনী হইতে জান! যায় যে, মিশরীয় দেবতা ওসিরিস্‌ সর্বাজই 
লিঙ্গরপে বিরাভিত (510) 079 10791)03 9810088৫ ) ছিলেন । 1১081. 
5০৮% মূর্তিও উর্নপ আকারে প্রদর্শিত হইয়া থাকে । এইক্সপ লিলমূর্ধি 
সকল তৎকালে ১181) 90911 08171 নামে খ্যাত ছিল। 








পদ্ধতি প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন। তাহারা ফলের আকারে লিঙ্গমৃত্তি 
স্থাপন অথবা কখন কখন দেই ফলকেই দেবভারূপে পুজা 
করিতেন । ইহাতে ল্পটই উপলব্ধি হয় যে, সংস্কৃত সফল 
ফলেশ (ফল+ঈশ) হইতে গ্রীক 1781118 শব্ধ গৃহীত 
হইয়াছে । ফাস্তুনে নবপল্পব, পুষ্প ও ফলভারে অবনত 
বৃক্ষরাঁজি যখন ধরিত্রীকে নবান্বরে ভূষিত করিয়া শোভা দান 
করে, তখন জগদ্‌বা্সী আপনাপন ইষ্টদেবতাকে অভীষ্ট ফল- 
পু্পদানে তুষ্ট করিতেন। আবহমান কাল হইতে ফাল্তনমাসে 
এই পৃজোৎ্সব বিহিত হইয়া! আসিতেছে *। 

বাসভ্ভীদেবীর (0099698 ০0611793]07106 95৮10001% ) 
এই ফান্তন মহোৎসব, গ্রীকৃদিগের ডাইওনিসেয়াসের ফাগো- 
সিয়া উৎসব, মিসরের ফাল্লিকা ( £$9119১ ) এবং হিনদুস্থানের 
ফল্গৃৎসব বা হোলিকার সহিত যথেষ্ট সাদৃশ্ আছে। বসন্তোৎ- 
সবের পর ফাস্ন মাসে শিবরাত্বিতে পর্বে এবং চড়ক 
হক্রাস্তিতে শিবকে বিশ্ব, নারিকেল প্রভৃতি ফলদানের বিধি 
আছে। [ মদনমহোঁৎ্সব ও বসন্তোৎ্সব দেখ । ] 

আশ্যজাতির ও ভারতীয় আধ্যসমাজের প্রথমারন্ধ লিঙ্গ- 
পুজ।র টিরগুন পদ্ধাতি, উৎ্পন্তি ও বিস্তারের সম্যক ইতিবৃত্ত বিলুপ্ত 
হইয়া মিশরবাসীব শ্লা।য় ক্রমশঃ কিংবদ্তীমূল হইয়া পড়িতেছে। 
পরবষ্ঠিকালে লিঙ্গাদি মহাপুরাণে এবং তন্ত্রাদি শাস্ত্রে লিঙ্গার্চন 
বিধি স্বতন্রভাবে ও তঙ্সাময়িক রীতি অনুসারে লিপিবদ্ধ 
হইয়াছে বলিয়া! অনুমিত হয়। গেই আদিম উপাসনাগ্দ্ধতির 
কতকাংশ অর্থাৎ লৌকিক ও কৌলিক আচারাদি যে উহাতে 
গৃহীত হয় নাই, এরূপ সিদ্ধান্ত করা কোন ক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ 
নহে। রাজ। কান্বিশ. পৌত্তলিক ধর্ধের বিরোধী হইয়া 
পুরোর্হিতদ্রিগকে দণ্ড দেন এবং পবিত্র এসিস্‌ ধ্বংস করেন। 


শশী শীশিীীশিশীট ৯টি শীশি এ ৬ ০৯১ এ শিশীীি পপি 7 শ। 
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শপাস্পিস্স্পিপ। 





০০০০০ 


সেরূপ কঠোঁরাচার অবলম্বন করিয়াও তিনি লিঙ্গোপাসনা উচ্ছেদ 
করিতে পারেন নাই। পরবর্তিকালে গ্রীক ও রোমকজাতি 
নীলনদের অববাহিক প্রদেশ জয় করিয়া মিশরীয় দেবমগ্লী 
রক্ষা করিয়াছিলেন । তাহারা ভক্তিচিত্তে সেই সেই দেবতার 
মন্দির সংস্কার করিয়া তাহা! স্থাপত্যশিল্পে পরিশোভিত করেন * | 

ৃষ্ঠানধর্দের অভ্যুদয়ে এবং প্রভাববিস্তায়ে ক্রমশঃ পাশ্চাত্য 
জনপদবাসিগণ পৌত্তলিক উৎসব ও আড়ম্বর পরিত্যাগ 
করিতে অভ্যাস করিল। নীলনদের দেবসজ্ঘ, রোমের 
দেবলোক এবং আথেম্দ নগরীর দেব্সমাজ কিছুতেই খুষ্ট- 
ধর্মের গৌরব অতিক্রম করিতে পারিল নাঁ। পারিপাট্যহীন ও 
আড়ম্বরশূন্য উপাসনায় লিপ্ত হইয়া তত্দেশবাসিগণ পৌত্তলিক 
উপাসনার হতাদর করিল। দেবত: ও মনিরাদি অনাদস্ঞা 
ভূমিসাৎ হইয়া গেল। থিয়োফিলাস কর্তৃক আলেবসান্দরিয়ার 
সিরাপিসের মন্দিরসমূহ ধ্বংস হয়। কালে মেক্ষিসের ওসিরিস্‌ 
মন্দিরও লিগত্রষ্ট হইয়া খুষ্ট ধন্দ্মন্দিরে পর্যবসিত হইয়াছিল । 

এই সকল আলোচনা করিলে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে 
পাঁরে যে, জগতের আপিকারণস্বরূপ প্রকৃতিপুরুষাত্মক লিঙ্গ ও 
যোনিই জীবোৎপত্তির অবান্তর কাঁরণ জানিয়! জগগ্ধাসী জাতি- 
মাত্রই পরমপিতা মহান্‌ ঈশ্বরের সেই মুখ্য শক্তির উপাসন৷ 
করিতে থাকে । প্রাচীন আধ্যসমাজে সমাদৃত ও পুজিত সেই 
মহেশ্বরের লিঙ্গমুর্তি আধ্য জাতির প্রতীচ্য ও প্রাচ্য উপনিবেশে 
ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিয়াছিল । সম্ভবতঃ এই কারণেই ভারতীয় 
ও রোমীয় লিঙ্গমূর্তির এত অধিক সৌসাদৃশ্ত পরিলক্ষিত হইয়া 
থাকে। প্রাচীন হিক্রগণ যে “বাল্” দেবতার উপাসক ছিলেন, 
তাহা ভারতীয় বালেশ্বরের অভিন্ন লিঙ্গ ভিন্ন আর কিছুই নছে। 
বাইবেলগ্রন্থেও এই লিঙ্গমূর্তি 0))10) বা শিউন নামেই উক্ত 
হইয়াছে*। ভারতবাসী হিন্দুমাত্রই এই মূর্তিকে শিব, শিউ, 
প্রভৃতি শবে উল্লেখ করিয়া থাকেন। এতন্বারা স্পষ্টই 
প্রতীয়মান হয় যে, খুষ্টধর্মের বহুপূর্ধ্বে জম্ব, ও শীকন্বীপের 
আধ্যসমাজে শিবলিঙ্গের উপাসন৷ প্রচলিত ছিল। প্রাচীন , 
ভারতীয় আরধ্যজাতি যে সময়ে শিবলিঙ্গের উপাসন্াপদ্ধতি অব- 
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৯. 11291019] সভা, 11, 4& 0108, ১ 95-2?, পাঠে জানা যায় যে, 
৯৫৫ খু পূর্ববাবকেও বর্তমান শিবলিঙ্গ মূর্তিতে ধিল্োপ।সনা। ও কগাণে 
তিলকধারণ গরচলিত ছিল। 


লিঙ্গ [২৬১ 1 লিঙ্গ 








গত ছিলেন, সেই সময়ে হিক্রগণও বাল্‌ দেবের লিঙ্গরূপ উপাসনা 
করিতেন ; কিন্তু কোন্‌ সময়ে এবং কাহার দ্বারা এই লিঙ্গোপাঁসনা 
ভারতে অথবা সুদুর পশ্চিম যুরোপ খণ্ডে প্রচারিত হইয়াছিল, 
তাহু জানিবার উপায় নাই। পাশ্চাত্য প্রদ্থতব্বিদ্গণের 
ধারণা, যখন হিক্রজাতি অথবা! গ্রীক ও রোমকদিগের মধ্যে প্রথমে 
লিঙ্গোপাসনা'র প্রভাব দেখা যায়, তখন অবশ্তই স্বীকার করিতে 
হইবে যে,ভারতবামী উহা প্রতীচ্যের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া- 
ছেন। কিন্তু এ কথা কতদূর যুক্কিসিদ্ধ তাহ! সহজেই অন্থুমান 
করা যাঁয়। যখন রোম-সামাজ্যের উত্থান হয় নাই, যখন বীখ্ু- 
ুষ্ট আদৌ জন্মপরিগ্রহ করেন নাই, বাইবেল গ্রন্থের সুচনা হইয়া- 
ছিল কি না সন্দেহ, তখন হইতেই ভারতে আধ্য সভ্যতাশ্োত- 
পূর্ণশক্তিতে প্রবাহিত ছিল। বুদ্ধনির্বাণের শতাব্দ পরে 
বৃদ্ধের প্রতিকৃতি বৌদ্ধদিগের যত্ধে সমগ্র জন্ব,দ্বীপে এবং উত্তর- 
পশ্চিম এসিয়া খণ্ডের নানাস্থানে প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত হয়। 
ললিতবিস্তর হইতে জানিতে পারি যে বুদ্ধের পুর্ব হইতেই শিব, 
বিষু ও সৃরধ্যপূজা প্রচলিত ছিল। ৈব, বৈষ্ণব ও সৌরদিগের 
নিকট বৌদ্ধের! মৃষ্ঠিগঠন শিক্ষা করিয়া থাকিবে । [ শিব দেখ। ] 

আমেরিকা মহাদেশের পেরুভিয়া নামক স্থানে রাম- 
সীতোয়া” মহোৎসব এবং তথাকার নৃপতিবংশের সূর্য্য বংশোস্তবতার 
প্রবাদ প্রচলিত আছে। প্র স্থলের মধ্যবর্তী কতকগুলি জাতির 
ভাষায় ঈশ্বরের নাম সিবু। আসিয়ার অন্তর্গত ফ্রিজিয়৷ নামক 
জনপদবাসীরা সেব! বা সেবাজিয়াম্‌ নামক দেবতার উপাসন! 
করে। এ দেবোপাসকগণ দীক্ষাকালে সর্পঘটিত কএকটা 
অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। মিশরবাঁসীর বাকাদ্‌ (ব্যানত্রেশ ? ) 
ভিন্ন অপর একটী দেবতার নাম সেব, সেব্বা বা সোবক্‌ দেখ! 
যায়; এই নামসাপৃশ্ত এবং সর্পগত প্রক্রিয়াদি অনুধাবন 
করিলে, আমাদের ব্যালমালবিভূষিত ও ব্যাপ্রাত্বরপরিহিত শিবের 
কথাই মনে পড়ে ।* 

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বিশ্বাস, বিষ্ণুর উপাঁসনাপদ্ধতি প্রাটীন 
তাতাররাজ্য ( শাকছীপ ?) হইতে ভারতে সমানীত হইয়াছে; 
কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, ত্তাহার! শিবপুজা সম্বন্ধে এরূপ কোন 
একটী অদ্ভুত মীমাংসায় উপস্থিত হইতে সমর্থ হন নাই। 
তাহারা বলেন যে,খুষ্টজন্মাব্দের প্রথম হইতেই এই শিবোপাসনা- 
পদ্ধতি সিন্ধুদৈকত হইতে রাজপুতনার মধ্য দিয়া আধ্যাবর্তদ্ূমে 
বিস্তার লাভ করে। কালিদাসের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, 
ৃপূ্বব প্রথম শতাবে উজ্জয়িনী নগরে মহাকাল এবং ওষ্কারে- 
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শ্বরের মহোৎসব সাধিত হইত । মুসলমান আক্রমণের পূর্বেও 
হিন্দুরাজগণের অধিকারে স্থানে লিঙ্গোপাসনা প্রবল ছিল। 
তখনকার বিন্দম্বর্ণ নামক শিবলিঙ্গ অতি প্রসিদ্ধ । 

আমাদের দেশে এক থও লম্বমান গোলাকার বা কোণাকার 
প্রস্তরস্তত্ত লইয়া সাধারণতঃ শিবলিঙ্গ গঠিত হইয়া থাকে। 
উহার নিম্নভাগ অপেক্ষাকৃত স্থল ও আসন নামে অভিহিত; 
বন্ততঃ এই আসন রাখিবার আব্্তক নাই। স্তস্তের মধ্যস্থালে 
কোষার আকার যোনিপট্ট বা গৌরীপট্ট স্থাপিত । উহা স্থুল- 
বিশেষে প্রণালিক৷ বলিয়। গৃহীত। এই গৌরীপট্রই পার্ধতীর 
যোনি বা মূলগ্রকৃতির স্ত্রী-চিহ্ন এবং উহ! ভেদ করিয়া 
তছৃপরিস্থ উর্ধায়ত শলাকা বা দণ্ুমূল পুরুষের লিঙ্ক বলিয়৷ 
বিবেচিত। একযোগে এতছুভয়ই, অথবা যোনিপট্রের উপরিস্থ 
পুংচিহুই শিবলিঙ্গ নামে কথিত; এই কারণে প্রধান প্রধান 
শৈবগীঠে আসন ন1 রাখিয়াই যোনিপট্ট্রের উপর লিঙ্গ স্থাপিত 
দেখা যায়। 

ভারতবর্ষে প্রায় অন্ন আট কোটি লোক শিবলিঙ্গের পৃজা 
করিয়া থাকে । হিমালয়ের অত্যুচ্চ শৃঙ্গ বদরিকাশ্রম ও পশুপতি- 
নাথ হইতে সুদূর দক্ষিণে রামেশ্বর সেতুবন্ধ পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ 
করিলে অসংখ্য শিবলিঙ্গ নয়নপথে সমুদিত হইবে। গঙ্গার 
উভয় কুলে বিশেষতঃ বারাণসীক্ষেত্রে 'ও বাঙ্গালায় মন্দির 
প্রতিষ্ঠার সঙ্গে স্গে লিঙ্গমুর্তিস্থাপনের বাহুল্য দৃষ্ট হয়। 
বারাণসীর বিশ্বেশ্বরাদি মন্দির, উড়িষ্যার ভুবনেশ্বর, সেতুবন্ধে 
রামেশ্বরমন্দির, সোমনাথের সোমনাথমন্দির এবং বাঙ্গালার 
অন্তর্গত বৈগ্ঠনাথ এবং কাল্না নগরে বর্দমানরাজের প্রতিষ্ঠিত 
১০৮টী মন্দির শৈবকীর্তির নিদর্শন | এতদিন কাঁধীপুর, জন্ব,- 
কেশ্বর, ভিরুমলয়, চিদম্বরম্‌ ও কালহস্তী প্রভাত স্থানে প্রসিদ্ধ ও 
স্থপ্রাচীন শৈব কীর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। 

শিবপুরাণ (৩৮ অধ্যায়) এবং নন্দি উপপুরাণে শিব বলিতেছেন 
যে, আমি সর্বব্যাপী, কিন্ত সৌরাষ্ট্রে সোমনাথ, কৃষ্ণাতীরস্থ 
প্রীশৈলে- মল্লিকার্জুন, উজ্জয়িনীনগরে-_ মহাকাল, ওক্কার,ও অম- 
রেশ্বর, চিতাভূমে-_বৈদ্বানাথ, দক্ষিণে সেতুবদ্ধে-_রামেশ্বর, বারা- 
পসীক্ষেত্রে-বিশ্বেস্বর, গোমতীতীরে-__ত্রদ্যক, হিমালয় পৃষ্ঠে 
কেদারনীথ,দারুকবনে-_নাগেশ,শিবালয়ে-_বুশ্মেশ,ডাঁকিনীতে-_. 
ভীমশস্কর প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ মূর্তিতে আমি বিছ্ভমান আছি” 

১০২৪ থুষ্টা্ে বা ৪১৫ হিজিরায় ন্ুলতান মাক্ষদ গজনীতে 
আনিয়া সোমনাথ লিঙ্গ ধ্বংস করেন। ১১৫২ শকে সথলতান 
আল্তামাস্‌ উজ্জয়িনীর মহাকাল মুর্তি ভাঙগিয়া দিল্লীতে লইয়া 
যান। হিমালয়ন্থ কেদারতীর্থে অগ্াপি হিন্ুতীর্ঘযাত্রী গমন করে। 
দক্ষিণে রাজমহেস্্রীর অন্তর্গত ভ্রাক্ষারাম তীর্থে ভীমেশ্বর মূর্তি 
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নর্শদাতীরে ওষ্কারমান্ধাত! নামক স্থানে ওষ্কার শিব বিশ্উমান । 
কাশীতে বিশবেশ্বর, বৈদ্যনাথে ও সেতুবদ্ধে রামেস্বর অগ্যাপি পুজিত 
হইয়াছেন । ব্রস্বাক, ঘুশ্মেশ, ও নাগেশ লিঙ্গ কোথায় কিরূপে 
অবস্থিত আছেন, তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। 

'গ্রীক ্রতিহাসিক আরিয়ানের বর্ণনায় জান! যায় যে, 
মাকিদনবীর আলেকসান্দার পঞ্জাবপ্রান্তে শিবপুজা ও শৈবোৎসব 
দেখিয়া গিয়াছিলেন। তাহার বন্পূর্বব হইতেই উত্তরপশ্চিমভারতে 
শৈবসম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভীব ঘটিয়াছিল। খুষ্টীয় ৩য় শতাববীতে সুদূর 
পূর্বে আনাম ও কম্বোজে শৈব প্রস্তাব বিস্তৃত হইয়াছিল। খুষ্টায় 
১০ম বা ১১শ শতাবে দাক্ষিণাত্যে লিঙ্গ বা রুদ্রোপাসক শৈব- 
সম্প্রদায়ের পুনঃ গ্রাছুর্ভাব হয়। তাহারা বৌধ্দিগকে উৎসন্ন 
করিয়া ভারতে হিন্দুপ্রাধান্ত স্থাপনকল্নে শৈবধর্ম্বের প্রতিষ্ঠা 
করেন। এই বৌদ্ধশাক্তবিরোধ ভারতীয় হিন্দু-ইতিহাসের একটা 
প্রসিন্ধ ঘটনা । 

দাক্ষিণাত্যের তেলিঙ্গ রাজ্যে ত্রিলিঙ্গ ঝ| ত্রিমুষ্তি, ইলে।রার 
গুহায় ও অন্তান্ত স্থানে চৌমুগ্ডি বা চতুম্মুথ, মথুরাসন্নিহিত স্থানে 
পঞ্চমুখ এবং উদয়পুরের উত্তরস্থিত ইতিহাসপ্রসিদ্ধ একলিঙ্গনাথ 
মুণ্তি ভারতের বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক শিবপিঙ্গের নিদশন । 

একপিঙ্গ মু্তি একখণড নলাকার অথবা! কোণাকার প্ররস্তরে 
গঠিত। রর্ূপ কোন কোন লিঙ্গের চারি পার্খে এবং উদ্ধ্দিকে 
চান্লিটী বা পাঁচটা মুখ খোদিত করিয়া চতুম্ুখ বা পঞ্চমুখ 
শিবমু্ি করিত হইয়াছে । এতঘিনন অগণিত মুগ্তিবশি্ট 
আরও কএক প্রকার শিবলিঙ্গ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে । তন্মধ্যে 
শেষলিঙ্গ, কোটাশ্বর প্রহৃতি উল্লেখযোগ্য । একটা স্ুবৃহৎ প্রস্তর- 
স্তস্তে সহতআ্র হইতে লক্ষাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লিঙ্গ খোর্দিত করিয়া 
উক্ত মুষ্টিদ্বয় গঠিত হইরছে। সিদ্ধুনদের পুর্বভাগে এ্ররূপ একটা 
কোটাশ্বর লিঙ্গের সুপ্রাচীন মন্দির এবং সৌরাষ্ট্রক্নপদে শেষ- 
লিঙ্গের কএকটা মুর্তি ও মন্দির বিদ্বমান আছে। গ্রীন ও মিশর- 
রাজ্যে ব্যাকাস্‌ (3৯০০৯) দেবের চক্রপীঠস্থ যে সকল লিমমুত্তি 
আছে, তাহার সহিত কোটীশ্বরের যথাযথ সাদৃশ্ত দৃষ্ট হয়। 
ব্যাকান্‌কে ব্যানত্রেশ শবের অপত্রংশ বলিয়া গ্রহণ করিলে হিন্দুর 
ব্যাণ্রেশ শিবমুর্তির অনুকরণে ব্যাকাসের লিঙ্বমুত্তিস্থাপনার কল্পনা 
করা যাইতে পারে । যেহেতু উভয় মৃর্ঠিই সর্বতোভাবে এক এব্‌ং 
ব্যাপ্রাপ্ঘরধারী। প্রাচীন ঢোলপুরে (বর্তমান বারোল্ী নামক 
স্থানে) যোনিচক্রে ভ্রাম্যমাণ একটী লিঙ্মুস্তি স্থাপিত আছে। 
 মুগ্তি ঘাটেশ্বর মহাদেব নামে খ্যাত। বন্ধ তীর্ঘযাত্রী কৌতুহল 
পরবশ হইয়া বিজন অরণ্যমধ্যস্থিত এই ঘাটেশ্বরতীরথস্থ লিঙ্মুন্তি 
সন্দর্শনে আসিয়। থাকেন। 





ূর্বকালে লঙ্কোপাসন! কেবল ভারতবর্ষ: মধ্যে আবন্ধ ছিল 
না। এখান হইতে প্রায় ১৮ পত ক্রোঁশ পশ্চিমে মিশর দেশে 
ওসীরিস্‌ দেবের লিঙ্গপৃজা বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল। ওসীরিস্‌ 
তথাকার একটা শ্রেষ্ঠ দেবতা বলিয়া পরিগণিত। এই ওসীরিস্‌ 
ও তাহার ভাধ্যা আইসীন দ্বেবীর সহিত শিধ ও শক্তির অনেক 
বিষয়ে এক্য দেখা যায়। ভগবত্তী যেমন বিশ্বরূপা, আইসীস 
দেবীও সেইরূপ পৃথিবীরূপা । তত্ত্োক্ত শক্তিযন্ত্র যেমন ত্রিকোণা- 
কৃতি, আইসীস্‌ দেবীর পরিচায়ক সেইরূপ একটা ত্রিকোণযস্ত্ 
ছিল। শিব যেমন সংহারকর্ড।, ওসীরিস্‌ সেইকপ প্রীণসংহারক 
যমস্বরূপ। শিবের বাহন ধর্মরূপী বৃষ যেমন পুঁজনীয়, ওসীরিস্‌ 
দেবের এপিস্‌ নামক বৃষও সেইরূপ তাহার অংশন্বরূপ বলিয়া 
পুজিত। 

পাশ্চাত্য জগতে প্রচণিত একটী উপাখ্যান হইতে জানা যাঁয় 
যে, ব্যাকাস্‌ দেব ভারতবর্ষ হইতে ছুইটী বৃষকে মিশর দেশে 
লইয়! যান, তাহারই একটার নাম এপিস্‌। শিব ও ওসীরিস্‌ 
উভয় দেবতারই শিরোভূষণ সর্প। শিবের হস্তে যেমন ত্রিশূল, 
ওসীরিস্‌ দেবের হন্তে সেইরূপ একটা ত্রিফলকযুক্ত দওড বিলম্বিত 
দেখা যায় । মিশর দেশের ওসীরিস্‌ দেবের অনেক পাধাণময় 
প্রতিমুর্তির সহিত ব্যাদ্বচম্পরিহিত শিবমুণ্তির সাপৃশ্ঠ রহিয়াছে। 
মিঃ উইলকিম্স কৃত প্রাচীন মিশরবাঁসীর ইতিহাসে ওসীরিস 
দেবের চন্্পরিধৃত প্রতিরূপ বিমান আছে। শিবখিয় বিন্ব- 
বৃক্ষের স্তায় তাহার একটা প্রিয় বৃক্ষ ছিল, এই বৃক্ষের পত্র 
বিশ্বপত্রের মত ত্রিধা বিভক্ত। কাঁশীধাম যেমন মহাদেবের 
প্রধান তীর্থ মেক্ষিদ নগরও সেইরূপ ওসীরিস্‌ দেবের 
সর্বশ্রেঠ মাহাত্ম্যক্ষেত্র । ছুপ্ধ দিয়া যেমন শিবের অভিষেক 
করা হইয়া থাকে, ফিলিদ্বীপে ওসীরিম্‌ দেবের পীঠস্থানেও 
সেইরূপ প্রতিদিন ৩৬০ পাত্র ছুগ্ধ অর্পণ করা হইত। মহাদেবের 
সহিত ওসীরিস দেবের বিভিম্নতা এই যে শিব শ্বেতবর্ণ, ওসীরিস্‌ 
কৃষ্ণবর্ণ। কিন্তু মহাকাল নামক শিবমূর্তিবিশেষও কৃষ্ণবর্ণ*। 
এ ছাড়া ভারতের নান! তীর্থে কষ্টিপ্রস্তরনিম্মিত ঘোর ও উজ্জল, 
কুষ্ণবর্ণের শিবলিঙ্গ বিদ্যমান দেখা যায়। 

ভারতবর্ষের শিবলিঙ্গ পুজার ন্যায় মিশরদেশেও ওসীরিদ্‌ 
দেবের লিঙ্গপূজা অতি প্রবল ছিল। এই পুজাবিস্তার প্রসঙ্গে 
এইরূপ একটী কিংবদন্তী আছে যে, টাইফন্‌ নামক দেবতা 
মন্ত্রাপূর্ববক ওসীরিসকে নষ্ট করিয়া তাহার দেহকে থণ্ড থও 
করেন। এই অশুভ সমাচার প্রাপ্ত হই তাহার ভাধ্যা আই- 
দীদ্‌ দেবী সেই সমস্ত দেহখও্ড সংগ্রহপূর্ববক বিশেষ বিশেষ স্থানে 
2 দদহাকালং হজেদেব্াদক্ষিণে ধৃধৃকম্‌। 

বিজ্রতং দণ্ডখটাঙ্গৌ দংঘ্রাভীমমুপং শিশুস্‌ ॥” (তন্্রগায) 
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প্রোথিত করিয়৷ রাখেন । কিন্ত তিনি লিঙ্গদেশ ন! পাঁইয়। গ্রৃতি- 
মুর্তি নির্মশপূ্ববক তাঁহার পু! ও মহোৎসব প্রচলিত করেনা । 

মিশর বেশের স্থানে স্থানে তও নামে এইরূপ একটা লিঙ্গ- 
মূর্তি দেখিতে পাওয়া গিয়াছে । ইহ! এ দেশীয় যোনিনিঙ্গের 
প্রতিক্প। ভারতবর্ধীয় শান্ত্রকারের! যেমন শিবলিঙ্গকে শিবের 
স্্টশক্তির বিজ্ঞাপক বলিয়া! উল্লেখ করিয়াছেন, মিশর বেশীয় 
ইতিহাঁসবিৎ পর্ডিতেরা ওসীরিস্‌ দেবের লিঙ্গপুজার বিষয়েও 
অবিকল সেইরূপ মীমাংস| করিয়া গিয়াছেন। 

ধর্রততবান্সদ্ধিৎযু বাদ কেনেডি এ দেশীয় লিঙ্গ উপাসনার 
সহিত মিশর দেশীয় লিঙ্গপুজার ছুইটা নিষয়ে পার্থক্যনির্দেশ 
করিয়াছেন। তিনি বলেন, মিশর দেশের ন্যায় ভারতবর্ষে লিঙগ- 
মূর্তির গ্রামযাত্রা বা নগরধাআ প্রচলিত নাই! । তাহার একথাটা 
নিতান্ত অমূলক । বাজাল! দেশে চোত্রোৎসবের সময়ে সন্ন্যাসীরা 
সমারোহপূর্ব্বক জলাশয় হইতে শিবলিঙ্গকে পুজার স্থলে আনন 
করে, পরে মন্তকে করিয়া গ্রীমস্থ লোকের গৃহে গৃহে লইয়! যায় 
এবং নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপনপূর্ববক তাহার অর্চনা্দি করিয়া থাকে । 
বছদিন হইতে উড়িষ্যার তুবনেশ্বরক্ষেত্রে চৈত্রমাসে লিঙ্গরাজের 
রথযাত্রা চলিয়া আসিতেছে । চৈত্রমাসে নবস্থীপে শিবের 
বিবাহ নামে একটা মহোৎসব হয়, তাহাতে মহাদেব 
বাগ্ঘভাগ্াদি সহকারে মহাসমারোহপূর্ববক ভগবততীর বাটাতে 
যাত্রা করেন, এবং বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হইলে, তথা হইতে স্বীয় 
মন্দিরে প্রত্যাগত হন। এই উপলক্ষে সাত আট ক্রোশ হইতে 
অনেক লোক নবদ্বীপে আসিয়া থাকেন। কেনেডি সাহেব 
আরও বলেন যে, ওসীরিসের লিঙ্গপুজার স্তায় শিবলিঙ্গের 
অর্চনাঁয় মগ্ঠপাঁনাদি প্রচলিত নাই। প্রকাশ্ঠক্ষপে এরূপ 
ব্যবহার প্রচলিত নাই বটে, কিন্তু বীরাচারীরা অপ্রকাশ্ 





ভাবে কুলাচারের অনুষ্ঠান সহকারে শিবলিঙ্গের অর্চনা করিয়া 


৮. শী শ্রী 


০৮০ আপস াপাসাপশালশ তে 


+ এই ঘটন। হইতে হি্দুশ।্্রেরজ দক্ষ বড়মন্ত্র। বিন। নিমন্ত্রণে দতীর 


*. পিত্রালরে গমন এবং শিবের নিন্দা শ্রধণে সতীর দেহত্যাগ, সকলই মনে পড়ে। 


পরে শিবন্বদ্বস্থিত সেই সতীদেহ বিঞুকর্তৃক সুদর্শন চক্র লাহাধে ৫১ খণ্ডে 
বিভন্ত হয়। সেই সতী-অঙ্গ হইতে ৫১ গীঠের উৎপত্তি। এখনও কামরূপে 
ঘোনিগীঠ বিদ্যমান। ত্র দকল সতীপীঠের পুজ| ও উৎসব প্রচলিত আছে। 
জানিন। ওমীরিসের অঙ্গখণ্ডগুলি শ্বতত্্র দীঠরূপে গৃহীত হইয়াছিল কিন? 
এই পাশ্চাত্য উপাখ্যানে সতী পতিকে লওয়ায বিপর্ধার সাধিত হইয়াছে। 
মদন-ভল্মের সময় রতি কাঁমদেবের ভল্ম সংগ্রহ করিয়াছিলেন বটে; সম্ভবতঃ 
শিষ-প্র্গীধীনে এই ছুইটা উপাধ্যানের সহযোগে মিশরীয় উজ কিংবদন্তী 
বিধৃত হইয়। খাকিবে। 
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বিষ্মান আছে ।* 

গ্রীকদেশেও এক সময়ে লিঙ্গপূজা অতি প্রবল ছিল। 
তথাকার নগররাজির প্রায় প্রত্যেক পথেই বছমন্দির ও শিব- 
লিঙগমুস্তী প্রতিঠিত ছিল। উত্তত লিঙ্গসমূহের মধ্যে কএকটা 
প্রধান ও প্রসিদ্ধ লিঞ্জের উদ্দেশে সময় সময় নান! অষ্ঠানের 
সহিত এক একটা উৎসব সম্পন্ন হইত। ব্যাকাস্‌ দেবের 
ফেলিফোরিয়া নামক মহোৎসবে তথাকার লোকেরা মেষচ্দ 


পরিধান ও সর্ধার্জে মলীলেপন এবং একটা সুদীর্ঘ কাষ্ঠদণ্ডে 
চর্মলিঙ্গ বন্ধন করিয়া পথে পথে নাচিয়। েড়াইত। ব্যাকাসের 
পুত্র প্রায়েপাসের উত্সব কুৎসিত ও বীভৎ্শ্তব্যাপার। তাহার 
প্রধান প্রধান মহোৎসব কেবৰ স্ত্রীলোক দ্বারাই সম্পাদিত 
হইত। প্র রমণীমগ্ডলী তাহার অর্চনাকালে গর্দভ বলি দিত 
এবং মগ্ঘাদি বিবিধ উপচারে পুজা করিয়া নৃত্য গীত ও বাগ্ভসহ 
তাহাকে পরিতৃপ্ত করিত। 

ব্যাকান্‌ ও প্রায়েপামের পুজা এবং মহোৎ্সব প্রসঙ্গ 
তদ্দেশবাসীর কুৎসিত আচার ও অনুষ্ঠানাদি লক্ষ্য করিলে 
বেশ প্রতীয়মান হয় যে, সুদুর যুরোপ মহাদেশেও বহুকাল পূর্বের 
তন্ত্রোক্ত বীরাচারের অনুরূপ আচার প্রচলিত ছিল। আমাধের 
দেশে চড়ক-পুজার সময় ধুলিক্রীড়া ও বাণফোৌড়ার সময় 
সন্যাসিগণ এবং গ্রামস্থ অপরাপর লোকের নীলোতসবের 
দিন গাত্রে পুলি, কর্দিম, মসী, চ্ণ প্রভৃতি সর্বাজে লেপন করিয়া 
গ্রামের মধ্য দিয়া নানা কুৎ্সিৎ ব্যবহার করিতে করিতে 
গমন করে। এতদ্ুতয় দেশবাসীর এই আচার এতই লঙ্জীকর, 
যে তাহ! কোনক্রমেই ভদ্রকুলাঙ্গনাদিগের দর্শনীয় নহে। 

আথেনিয়াসের লেখনী হইতে আমরা জানিতে পারি যে, 
গ্রাকবাসিগণ ব্যাকাস্‌ দেবের মহোৎসব বিশেষে ১২০ হস্ত দীর্ঘ 
একটী স্বর্ণময় লিঙ্গমুন্তি বহন করিয়া লইয়া যাইত। আলেক- 
সান্দ্রিয়ারাজ টলেমি এই উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । 
(4১00678908. 10, ্ ) 





তোপ শশী 


*্* “বাণলিঙ্গং সদারাধ্যং যোগগিনাং ষোগন।ধনে। 

ফৌলিকান।ং কুলচারে পশুনাং শক্রনিগ্রহে 
বণলিঙ্গপ্তে।ত্রেও এই বিষয়ের প্রসঙ্গ আছে-_ 

প্পরিক্রণায় যোগিন।ং কৌলিকা নাং প্রিয়ায় চ। 
কুলাঙ্গনান।ং ভক্তায় কুল।ঢাররতায় চ। 
কুলতত্তগয় যোগায় নমো নারায়ণায় চ। 


মধুপানপ্রমন্তায় যৌগেশায় নমোনমঃ | 
( শবকল্ন্রুম ধৃত যে(গসারবজন') 
+ 0. 4.3 ০105 76৮ ০1 90৩ [191010918 900 (0860103 
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প্রাচীন ফিনিকীয়া রাজ্যেও ( কানানরাজ্য ) অতি অঘন্ত- 
ভাবে লিঙ্গপুজা প্রচলিত ছিল। লুসিয়ানের বর্ণনা হইতে 
জানা যায়, সিরিয়ার একটা স্ুবৃহত মন্দিরে ৩০* ফাঁদম্‌ (1) উচ্চ 
লিঙ্গ ছিল। প্রাচীন আসিরীয় ও বাবিলন রাজ্যবাসীরা ৩** হস্ত 
দীর্ঘ লিঙ্গমূর্তি নির্মাণ করিয়া উপাসনা! করিত। বাঁবিলন হইতে 
যে সকল পিস্তলনির্মিত পুরাতন লিঙ্গমূর্তি আবিষ্কার হইয়াছে, 
তাহা অবিকল ভারতীয় শিবলিলের অনুরূপঞ্চ। খৃষ্টীয় ৭ম 
শতাবে চীন-পরিত্রাজক হিউএন্সিয়ং কাণীধামে আসিয়া 
১০০ ফিট উচ্চ তাঅময় শিবলিঙ্গ এবং ন্যুনাধিক ৬৬ হস্ত দীর্ঘ 
একটা পিস্তলময় শিবমূর্তি ও ২*টা সুন্দর মন্দির দেখিয়া 
গিয়াছেন। [কাশী দেখ।] কোন কোন প্ররত্বতত্ববিদ 
বিশেষ প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, 
পূর্বকালে খুষ্টানদিগের মধ্যেও একরূপ লিঙ্গপূজ! প্রচলিত 
ছিল, এখনও ইতালীর রোমান্‌ কাথলিক্‌ সম্প্রদায়ে তাহার 
অঙ্গবিশেষ বিমান আছে কি না, তাহা বিশেষভাবে আলো- 
চনা করিলে বুঝা যাইতে পারে। মিশরদেশীয় প্রথম 
খুষ্টানগণ লিঙ্গারুতিমূলক পূর্বোক্ত “তও, নামক বস্তু গলে ধারণ 
করিতেন। পূর্বতন থুষ্টানদিগের অনেকানেক সমাধিমন্দির 
বা স্তস্তে এ তওমৃষ্তি অঙ্কিত আছে। এ তও-লিঙ্গ পরে ক্রুশ- 
চিহ্ছে রূপান্তরিত হইয়াছে কি না বলা যায়না । ভারতীয় 
হিন্দদিগের এবং পাশ্চাত্য খুষ্টান্দিগের মধ্যে লিঙগোপাঁসনার 
সামঞ্রস্ত লক্ষ্য করিয়া মুর সাহেব লিখিয়াছেন,-_ 
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ভারতে শিবলিঙ্গপূজায় চারি বর্ণেরই সমান অধিকার আঁছে। 
শিবলিঙ্গের মধ্যে পার্থিব শিবলিঙ্গপূজাই বিশেষ প্রশস্ত । ইহা ভিন্ন, 
বর্ণ, রজত, তা, স্কটিক ও পারদাদির লিঙ্গ নির্মাণ করিয়া পুজা 
করিবার বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। 

লিঙ্গমহিমা__জগতে যে সকল পুণ্য কার্য্য আছে, তাহার 
মধ্যে শিবপুজ! প্রধান, অস্বমেধ ও বাজপেয়াদি যজ্ঞ অপেক্ষা 

শিবপৃজায় অধিক ফল হইয়া! থাকে। যথা 
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“অর্বমেধসহশ্রাণি বাজপেয়শতানি চ। ৃঁ 

মহেশর্চনপুণ্যন্ত কলাং নার্স্তি যোড়শীম্‌ ॥”মেত্হ্, ১৬প০) ₹ 

শিবলিঙ্গ পুজা করিলে যে ফল হয়, অগ্নিহোত্রাদি যন্ত্র 
তাহার কোটি ভাগেরও এক ভাগ নহে। যিনি শিবলিঙ্গ 
পূজা করেন, তিনি সকল পাপ হইতে যুক্ত হইয়া থাকেন। এই 
জগতে জীব নানা যোনিতে ভ্রমণ করিয়া একমাত্র শিবলিঙ্গ 
পৃজার দ্বারাই মুক্তি লাভ করিয়! থাকে। 

“অগ্রিহোত্রান্ত্িবেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বহুদক্ষিণাঃ | 

শিবলিঙ্গার্চনস্তেতে কোট্যংশেনাপি তে সমাঃ ॥ 

হিত্বা ভিবা চ ভূতানি হিত্ব! সর্বমিদং জগৎ। 

যজজেদ্দেবং বিরূপাক্ষং ন স পাপেন লিপ্যতে ॥ 

অনেকজন্মসাহশ্রং ভ্রাম্যমাণশ্চ জন্মস্থ | £ 

কঃ সমাপ্পোতি বৈ মুক্তিং বিন! লিঙ্গার্চনং নরঃ।”স্বন্দপুরাঁণ) 

লিঙ্গপুরাণে লিখিত আছে যে, একমাত্র শিবলিঙ্গপূজনে 
চতুর্বর্গ ফল এবং অষ্টেবর্য্য সিদ্ধি হইয়া থাকে । স্বয়ং নারায়ণ 
বলিয়াছেন যে স্বর্গ, মর্ত্য ও পাঁতাল প্রভৃতি স্থানে যে সকল 
দেবতা আছেন, একমাত্র শিবপূজা করিলেই সেই সকল দেবতার 
পূজা হইয়া থাকে। 

“শিবস্ত পূজনাদ্দেবি চতুর্বগাধিপো ভবেৎ। 

অষ্টশ্ব্যযুতো মর্ভ্যঃ শত্তৃনাথন্ত পুজনাৎ ॥ 

্বয়ং নারায়ণেনোক্তং যদি শল্তৃং প্রপূজয়েৎ। 

স্বর্গে মর্ত্যে চ পাঁতালে যে দেবাঃ সংস্থিতাং সদা । 

তেষাং পুজা ভবেদদেবি শত্তুনাথন্ত পুজনাৎ ॥” ( লিঙ্গপুরাণ ) 

স্বনদপুরাণে লিখিত আছে যে, লিঙ্গার্চন ব্যতীত যাহার কাল 
অতীত হয়, তাহার মহা অমঙ্গল হইয়া থাকে । একদিকে সকল 
প্রকার দান, বিবিধ যাগ যজ্ঞাদি আর একদিকে লিঙ্গপৃজা এই 
উভয়ই তুল্য। লিঙ্গারাধনা ব্যতীত যাগ যজ্াদি বিফল হইয়া 
থাকে, এতএব লিঙ্গপূজা ভূক্তিমুক্তিপ্রদ ও বিবিধ পাপনাশক, 
শিবলিঙ্গারাধনাবলে অন্তকালে শিবসাযুজ্য লাভ হইয়া থাকে। 

পবন! লিঙ্ার্চনং যন্ত কালো গচ্ছতি নিত্যশঃ। ঃ 

মহাহানির্ভবেতৃত্ত ছর্গতশ্ত ছুরাত্মনঃ ॥ 

একতঃ সর্ধদানানি ব্রতানি বিবিধানি চ। 

তীর্থানি নিয়মা যজ্ঞা লিঙ্গারাধনমেকতঃ ॥ 

ন লিঙ্গারাধনাদন্যৎ পুরা বেদে চতুর্ঘপি। 

বিদ্যাতে সর্বশান্ত্রাণামেষ এব স্থুনিশ্চিতঃ ॥ 

তুক্তিমুক্তিপ্রদং লিং বিবিধাপন্লিবারণম্‌। 

পুজয়িত্বা নরো নিত্যং শিবসাযুজ্যমাপ্র,য়াৎ ॥ 

সর্বমন্যৎ পরিত্যজ্য ক্রিয়াজালমশেষতঃ। 

ভক্তমা পরময়! বিদ্বান লিলমেকং প্রপুজ্বয়েৎ ॥” স্বেদপু*) 


পপ তাপ এ 


লিঙ্গ [ ২৬৫ ] লিঙ্গ 





লিঙ্গার্চনতন্ত্র মতে, লিঙ্গপূজ! ব্যতীত অন্য পুজাি নিচ্ষল 
হইয়া থাকে, এই জন্য যে কোন পুজারদদি করিতে হইবে, 
তাহার প্রথমে লিঙ্গপূজা করিতে হয়। 
»  “সর্বপূজান্থ দেবেশি লিঙ্গপূজা পরং পদম্‌। 

লিঙ্গপূজাং বেন! দেবি অন্যপৃজাং করোতি যঃ ॥ 

বিফলা তন্ত পৃজা স্তাদস্তে নরকমাপ্র,য়াৎ। 

তন্মাল্লিঙ্গং মহেশানি প্রথমং পরিপূৃজয়েৎ ॥ 

( লিঙ্গার্চনতন্ত্র ১ প”) 

যে রাজ্যে শিবপূজ! হয় না, সে রাজ্য পতিত বলিয়া স্থির 
করিতে হইবে, সেই স্থানে বাস করিতে নাই। 

মত্্তস্রু, স্বন্দপুরাণ, বীরমিত্রোদয়, লিঙ্গপুরাণ, শিবপুরাণ, 
স্বৃতি ও ত্র প্রভৃতি সকল ধর্মশান্্েই শিবলিঙ্গ পুজার অবশ্থ- 
কর্তৃব্যতা। প্রতিপাদ্দিত হইয়াছে, এই জন্ঠ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ, 
শূদ্র এবং সৌর, গাণপত্য ও বৈষ্ণব প্রত্ুতি সকলেরই শিবলিঙ্গ 
পুজা অবগ্ঠকর্তব্য। শিবপুজা না করিয়া জল গ্রহণ করিলে প্রত্য- 
বায়ভাগী হইতে হয়, অতএব দন্ধ্যা বন্দনাদির ন্যায় শিবপুজা 
'নিত্যকর্্ম। স্থৃতিনিবদ্ধকার রঘুনন্দন অষ্টাবিংশতি স্থৃতির মধ্যে 
আফ্িকতন্্ে পার্থিব শিবলিঙ্গপূজার£ অবশ্যকর্তব্যতা পপ্রতিপাদন 
করিয়৷ পুঙ্জার মন্ত্রও বিবি ব্যবস্থাদি নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। 
বাহুল্যভয়ে তাহার প্রমাণাদি উদ্ধত করিলাম না। 

তারতের প্রায় সর্বত্রই পার্থিব শিবলিঙ্গপূজীর ব্যবহার 
দেখিতে পাঁওয়! যায়, ইহা ভিন্ন যে সকল স্থলে অনা লিঙ্গ বা 
প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ দেখিতে পাঁওয়! যায়, তাহা পাঁষাণময়। 

যে সকল দ্রব্য দ্বার! লিঙ্গ নির্মাণ করা যাইতে পারে, তৎ- 
সম্বন্ধে গরুড়পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে-.. 

“কন্ত,রিকায়া দবৌ ভাগো চত্বারশ্চন্দনস্ত চ। 

ুস্ুমন্ত ত্রয়শ্চৈব শশিনা চ চতুঃসমম্‌॥ 

এতদৈ গম্ধলিঙ্স্ত রৃত্বা সংপৃজ্য ভক্তিতঃ | 

খিবসাধুজামাপ্রোতি বন্ধুভিঃ সহিতো নরঃ ॥” (গরুড়পুরাণ) 

গম্ধলিঙ্গ_ছুই ভাগ কন্ত,রিকা, চারি ভাগ চন্দন এবং তিন 
ভাগ কুস্ধুম ইহা দ্বার লিগ নির্মাণ করিলে তাহাকে গন্ধলিগ 
কহে, এই লিঙ্গ ভক্তিপূর্র্বক পুজা করিলে শিবসাযুজ্য লাভ হয়। 

পুষ্পময় লিঙ্গ-_নানাবিধ সুগন্ধ পুষ্প দ্বারা লিঙ্গ নিম্মীণ 
করিলে তাহাকে পুষ্পময় লিঙ্গ কহে। এই লিঙ্গ পূজা করিলে পৃথি- 
বীর আধিপত্য লাভ হয় এবং অস্তে গণাধিপতি হইয়! থাকে । 

গৌশরত্লিঙ্-_(গোবরের শিব) স্বচ্ছ কপিল বর্ণ গোময় দ্বারা 
লিঙ্গ নির্মাণ করিয়া! পুজা করিবে, এই লিঙ্গপুজনে এশ্ধ্য লাভ 
হয়। এ বিষয়ে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, যাহার জন্য 
গোবরের শিবপুজা করা হয়, তাহার মৃত্যু হুইয়া থাকে। 


ট.$261 ৬৭ 


(১ 








গোবরের শিবপুজায় একটু বিশেষ এই যে, মৃত্তিকাপতিত 
গোবরের দ্বার! লিঙ্গ নির্মাণ করিতে নাই। 
রজোময় লিঙ্গ-_রজঃ দ্বার! লিঙ্গ নির্মাণ করিয়া তাহার পুজা 
করিলে বিগ্ভাধরত্ব এবং তৎপরে শিবসাযুজ্যলাভ হইয়া থাকে। 
যবগোধুমশালিজ-যব, গোধূম ও শালিজ তণুলের লিঙ্গ 
নির্মাণ করিয়া পূজা করিলে শ্রী, পুষ্টি ও পুত্রাদিলাভ হইয়া থাকে। 
সিতাখগময় লিঙ্গ__সিতাখণ্ডে লিঙ্গ নির্মাণ করিয়া পুজা 
করিলে আরোগ্য লাভ হয়। 
লবণজলিঙ্গ__হরিতাঁল ও ত্রিকটু লবণের সহিত মিশ্রিত 
করিয়া লিঙ্গ নিশ্মীণপূর্বক পুজা! করিলে উত্তম বশীকরণ হয়। 
লবণজলিঙ্গ সৌভাগ্য প্রদ, পার্থিবলিঙ্গ সকল কানাসিদ্ধিন, 
তিলপিষ্টোথ লিঙ্গ অভিলাষসিদ্ধিদ, তুষোথ লিঙ্গ মারণশীল, 
তম্মময় লিঙ্গ সর্বফলপ্রদ, গুড়োথ লিঙ্গ গ্রীতিবর্ধন, গন্ধময়লিগ 
গুণদায়ক, শর্করাময় লিঙ্গ সুখ প্রদ, ব্ংশান্ধুরনিশ্মিত লিঙ্গ বংশকর, 
গোময়লি্গ সর্ধরোগপ্রদ ও কেশাহিসম্ভব লিঙ্গ সর্বশক্রনাশক। 
এ ছাড়া দ্রমোদ্ভূত লিঙ্গ দারিজ্রযপ্রদ, পিষ্টময় লিঙ্গ বিষ্ঠাগ্রদ, দধি- 
তুগ্দছ্ভব লিঙ্গ কী্ডি, লক্ষ্মী ও সুখগ্রদ, ধান্যজ লিঙ্গ ধান্য প্রদ, 
ফলোখ লিঙ্গ ফলপ্রদ, ধাঁত্রীফলজাত লিঙ্গ মুক্তিপ্রদ, নবনীতজাত 
লিঙ্গ কীর্তি ও সৌভাগ্যবর্ধক, দুর্ববাকাণ্ডজাতলিঙ্গ অপমৃত্যুনাশক, 
কপূরজাত লিঙ্গ মুক্তিপ্রদ। ক্ষোভণ ও মারণ কার্যে পিষ্টময় 
লিঙ্গ প্রশন্ত। 
অযস্থান্তম্ণিজ লিঙ্গ সিদ্ধিপ্রদ, মৌন্তিক লিঙ্গ সৌভাগ্য প্রদ, 
্র্ণনির্দিত লিঙ্গ মহামুক্তিগ্রদ, রাজতলিঙ্গ ভূতিবদ্ধক, পিত্তল ও 
স্তজ গিঙ্গ সামান্ত মুক্তিপ্রদ ) ত্রপু, আয়স ও সীসকজাত লিঙ্গ 
শক্রনাশক ; মিশর অষ্টধাতুনির্দিত লিঙ্গ সর্ধসিদ্ধিগ্রদ, 'ই্ইলৌহ- 
জাত লিঙ্গ কুষ্ঠরোগনাশক, বৈরূর্্যমণিজাত লিঙ্গ শত্রদপনাশক, 
স্কাটিকলিঙ্গ সর্বকামপ্রদ। উপযুক্ত ধাতু ও দ্রব্যাদি দ্বারা 
শিবলিঙ্গ নির্শীণ করিয়া পৃজা করিলে এ সকল ফল লাভ 
হইয়া থাকে*। 


৮ ০ পলো প্র ্্পা শ শশস 








* শকাঁধ্যং পুষ্পময়ং লিঙং হয়গন্ধসমন্বিতম্‌। 
নবখণ্ডং ধরাং ভুক্ত গণেশোহধিপতিপতির্ডবেৎ ॥ 
রজোভিরিন্মিহং লিঙ্গং ঘঃ পুজয়তি ভক্তিতঃ। 
বিদ্যাধরপদং প্রাপ্য পশ্চাচ্ছিবসমে! ভবেৎ | 
উকামো গোশকুলিঙং কৃত্ব। ভক্তা। প্রপুজয়েখ ॥ 
স্বচ্ছেন কাপিলেনৈব গোময়েন প্রকর্লীয়েৎ ॥ 
কাধ্যং ধষ্টিক্রমং লিঙ্গং যবগোধূমশীলিজম্‌। 
গ্রীকাম: পুষ্টিকামশ্চ পুত্রকা মন্তদর্চয়েৎ ॥ 
সিতাখওময়ং লিঙগং কার্য্যমারোগাবর্ধনম্‌। 


লিঙ্গ [ ২৬৬ ] লিঙ্গ 







শি পাপী 





পূর্বে যে সকল লিঙ্গপূজার কথা লিখিত হইয়াছে, তাহার “পারদঞ্চ মহাভূত্যে সৌভাগ্যায় চ মৌক্তিকম্‌ ৮ (পগ্রপুরাণ) 


মধ্যে কলিকালে তাত্রাদিনির্দিত লিঙ্গপূজা করিতে নাই । যথা-_- 
“তাম্লিঙ্গং কলৌ নার্চেৎ রৈত্যন্ত সীসকস্ত চ। 
রক্তচন্দনলিঙ্গঞ্চ শঙ্খকাংস্তায়সং তথা ॥ 
ুষ্টিকামস্ত সততং লিঙ্গং পিত্তলসম্ভবম্। 
কীর্তিকামো যজেন্নিত্যং লিঙ্গং কাংস্তসমুদ্তবম্‌॥ 
শত্রমারণকামন্ত্র লিঙ্গং লৌহময়ং সদা । 
সদা সীসময়ং লিঙ্ষমায়ুদ্ষামোহচ্চয়েননরঃ ॥৮ মেতশ্তসৃত্ত মহাতন্ত্) 
:.. তান্রনিম্মিত লিঙ্গ, রৈত্য, সীসক, রক্তচন্দন, শঙ্খ, কাংস্ত, 
লৌহ এবং সীসকনিশ্মিত লিঙ্গ কলিকালে পুজা করিতে নাই। 
পারদ দ্বারা শিবলিঙ্গ নির্মাণ করিয়া পুজা করিলে মহা! ব্য 
লাভ হয়। 


সী শি পরশ পোস্ত ১০ পপ পাপা) শি শপ ৮ ০ পপ 


বন্ে লবণজং লিঙ্গং তালক্রিকটুকা দ্বিতম্। 
গব্খুতময়ং লিঙ্গং সংপৃজ্য বুদ্ধি বর্ধানম্‌ ॥ 
ললবণেন চ সৌভ।গ্যং পার্থিবং সর্ববকামদম্। 
কামদং তিলপিষ্টোথং তুষেখং মরণে ম্তৃতম্‌ ॥ 
ভশ্মেখং গুণদং ভূরি শকরোথং সবথপ্রদষ্‌। 
বংশাঙ্কুরোথং বংশকরং গোময়ং সন্ধরোগদম্‌ ॥ 
কেশাস্থিসস্তধং লিঙ্গং সর্ববশত্রবিনাশনম্‌। 
ক্ষেভণে মারণে পিষ্টসম্তবং লিঙ্মুত্তমষ্‌ ॥ 
দারিদ্রদং দ্রমোভুতং পিষ্টং সারম্থতপ্রদম্‌। 
দধিছুক্ষোন্ভবং লিঙ্গং কীতিলক্্রীহখপ্রদম্‌ ॥ 
ধাহাদং ধান্তলং লিঙ্গং ফলো'খং ফলদং ভবেং। 
পুণ্পোখং দিবাভোগাযুম কত ধাত্রীফলোস্তবম্‌ ॥ 
নধনীতোত্তষং লিঙ্গ কীর্তিসৌভ।গাবর্ধানম্‌ । 
দুর্বাকাগুসমুদভূতমপমুত্যুনিপ।রণম্‌॥ 
কপুরসন্তবং লিঙ্গং চলং ষৈ ভুক্তিমুজিদম্‌। 
অয়ন্থান্তং চতুধ1 তু জেেয়ং সামান্য সিদ্ধিষু॥ 
মহামুক্সিগরদং হৈমং রাজতং ভূতিবর্ধীনম্‌। 
আরকুটং তথ। কাঁংস্তং শৃণু সামাগ্ঠমুজিদম্‌ 
্রপুসীসায়সং লিঙ্গং শত্রণাং নাশনে হিতম্‌। 
কীর্ভিদং কাংস্তজং লিঙ্গং রাজতং পুষ্টিষর্ধীনম্‌ ॥ 
পৈত্তলং ভূক্তিমুক্তর্থং মিশ্রজং সর্ববসিদ্ধিরম্‌ ॥ 
পিতৃণাং মুক্তুয়ে লিঙ্গং পৃজ্যং রজতসম্ভবম্‌। 
হৈমঙ্গং সহ্গালোকন্ত প্রাপ্তয়ে পূজয়েখ পুমান্‌॥ 
ীপ্রদং বর্জ্ং নিঙ্গং শিলাজং সর্ব্বসিদ্ধদম্‌। 
ধাতুজং ধনদং সাক্ষাদ্দারুজং ভোগসিদ্ধিদম্‌॥ 
লিঙ্গং গোরোচনোথধ রূপকা মস্ত পূজয়েৎ। 
কাস্তিকামন্ত্র মততং লিঙ্গং কু্কুমসম্ভবম্‌ ॥ 
শ্বেতাগরুসমুত্ুতং মহা বুদ্ধিষিধর্ধানম্‌। 
ধারণাশক্তিদং লিঙ্গং কুফা গুর'সমুস্ভূতম্‌ (৮ 

( মত্্তনুক্ত, মাতৃকাভেদতন্ত্) 


লিঙ্গ নির্াণপূর্বক তাহার সংস্কার করিয়! পূজা করিতে হয়। 
কেবল পার্থিব লিঙ্গের সংস্কার করিতে হয় না । নিয়োক্ত প্রণালী 
অনুসারে সংস্কার করিবে। রৌপ্য বা স্বর্ণনির্দিত লিঙ্গ হ্্ঁ- 
পাত্রে তিন দিন ছুগ্ধ মধ্যে রাখিয়া দিতে হইবে। পরে 
ত্রত্বকং যজামহে” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা নান করাইয়া কাল- 
রুদ্রের পূজা করিবে, পরে বেদীতে ষোড়শ উপচার দ্বারা পার্ধতীর 
পূজা বিধেয়। ততৎপরে এ পাত্র হইতে লিঙ্গ তুলিয়! গঙ্গাজলে 


তিন দিন রাখিয়া দিতে হয়। পরে যথাবিধি সংস্কার অর্থাৎ 
প্রতিষ্ঠা করিয়া এ লিঙ্গ স্থাপন করিতে হইবে। 

“সংস্কারং সংপ্রবস্ষ্যামি বিশেষ ইহ যন্তবেৎ। & 

রৌপ্যঞ্চ স্বণলিঙ্গঞ্চ স্বর্ণপাত্রে নিধাঁয় চ ॥ 

তন্মাহুত্তোল্য তল্লিঙ্গং ছগ্ধমধ্যে দিনত্রয়ম্‌। 


্র্যথকেণ স্বাপ়িত্বা কালরুদ্রং প্রপৃজয়েৎ ॥ 
যোড়শে নোপচারেণ বেগ্ান্ত পার্বতীং যজেৎ। 
ত্মাদুত্তোল্য তল্লিঙগং গঙ্গাতোয়ে দিনত্রয়মূ। 
ততো বেদোক্তবিধিন! সংস্কারমাচরেত সুবীঃ॥% 
( মাতৃকাভেদতন্ত্র ৭ পটল ) 
পার্থিব শিবলিঙ্গপূজনে মৃত্তিকা ১ তোলা বা ২ তোল। 
পরিমাণ লইয়া তাহার দ্বারা লিঙ্গ নির্মাণ করিয়া পুজা 
করিতে হয়। 
“লিঙ্গ প্রমাণং দেবেশ কথয়স্ব ময়ি প্রভো। 
পার্থিবে চ শিথাদৌ চ বিশেষে যত্র যো ভবেৎ ॥ 
মৃত্তিকাতোলকং গ্রাহমথবা তোলকদয়ম্‌। 
এতদন্যন্ন কুববীত কদাচিদপি পার্কতি ॥” 
( মাতৃকাভেদতন্ত্ব ৭ পটল ) 
পার্থিব লিঙ্ঈপুজনে মৃত্তিকাভেদের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া 
যায়। লিঙ্গ নিম্মীণ কালে ব্রাহ্মণ শুক্লবর্ণ মৃত্তিকা, ক্ষত্রিয় 
রক্তবর্ণ মৃত্তিকা, বৈশ্ত পীতবর্ণ মৃত্তিকা এবং শুদ্র কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা 
দ্বারা লিঙ্গ নির্মাণ করিয়৷ পূজা করিবে। যে স্থলে প্ররূপ 
মৃত্তিকার অভাব হইবে, তথায় বিভিন্ন বর্ণের মৃত্তিকা দ্বারা লিঙ্গ 
নির্মাণ করিলে দোষ হইবে না। 
প্চতুধ? পার্থিবং লিঙ্গং মৃ্স্সাঁ ভেদেন পার্ধতি। 
শুরুং রক্তং তথা পীতং কৃষ্ণঞ্চ পরমেশ্বরি ॥ 
শুরুত্ ব্রাহ্মণে শস্তং ক্ষত্রিয়ে রক্তমিষ্যতে । 
পীতস্ত বৈশ্ঠজাতৌ স্তাৎ কৃষ্ণ শৃর্রে প্রকীর্তিতম্‌।” 
( লিঙ্গার্চনতন্ত্র ৩প" ) 
লিঙ্গ নির্শাণ করিতে হইলে লিজের যেনপ বিস্তার ও পরিমাণ 
শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে সেইরূপ বিস্তার ও পরিমাণ করিতে হইবে। 


লিঙ্গ [ ২৬৭ ] লিঙ্গ 








লিঙ্গের দ্বিগুণা বেদী এবং তদদ্ধ পরিমাণ যোনিগীঠ করিতে 
হইবে। লিঙ্গ অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ করিতে হইবে। কিন্তু পাষাণাদি 
লিঙ্গ নির্মাণ করিতে হইলে স্থুল করিতে হইবে। রত্বাি ধাতু- 
নির্শিত লিঙ্গ স্থলে পরিমাণ ইচ্ছান্ুরূপ হইবে। 
শলিঙ্স্ত যাদৃখিস্তারঃ পরিণাহোঁৎপি তাদৃপঃ। 
লিঙ্গন্ত দ্বিগুণ! বেদী যোনিস্তদর্ধসন্মিতা ॥ 
কুব্তানুষ্ঠতো হন্বং ন কদাচিদপি কচিৎ। 
রত্বাদিশিবনিম্শীণে মানমিচ্ছাবশাস্তবে ॥ 
শিলাদৌ চ মহেশানি স্থুলঞ্চ ফলদায়কম্‌। 
অনুষ্ঠমানং দেবেশি যদ্বা হেমাদ্রিমানকম্‌॥” 
* ( লিঙ্গার্চনতন্ত্র ও তন্্রাত্তর ) 
লিঙ্গ সুলক্ষণমুক্ত করিতে হয়। অলক্ষণ লিঙ্গ অশুভকর, 
এই জন্ত উহা পরিত্যাগ করা বিধেয়। লিঙ্গের দৈর্ধ্যহীন হইলে 
পত্র বৃদ্ধি হইয়৷ থাকে । পরিমাণের হৃস্ব দীর্ঘ করা উচিত নহে। 
ঘোনিপীঠ এবং মন্তকাদিহীন করিয়া লিঙ্গ করিবে না । তাহাতে 


নানাবিধ অমঙ্গল হইয়া থাকে। পার্থিব লিঙ্গে স্থানষ্ঠ পর্ব | 


প্রমাণ লিঙ্গ নির্মাণ করিয়া পূজা! করিবে । 

“লিঙ্গং সুলক্ষণং কুর্ধ্যাৎৎ তাজেলিঙ্গমলক্ষণম্‌ । 

দৈর্ঘ্যহীনে ভবেদ্যাধিরধিকে শক্রবদ্ধীনম্‌ ॥ 

মানহীনে বিনাশঃ স্তাপধিকে চ শিশুক্ষয়ঃ। 

বিস্তারে চাধিকে হীনে রাষ্নাশো ভবেদ্ঞ্বম্‌ ॥ 

গীঠহীনে তু দারিদ্র্যং শিরোহীনে কুলক্ষয়ঃ 

্রহ্স্ব্রবিহীনে চ রাজ্ঞাং রাষঞ্চ নশ্ততি। 

ত্মাৎ সর্কপ্রযত্তেন লিঙ্গং কু্যাৎ সুলক্ষণম্‌ ॥” 

( মাতৃকাভেদত; গ প') 

*্বা্ষ্টপর্বমানস্ত কৃত্বা লিঙ্গং প্রপূজয়েখ। 

মুদাদিলিঙ্গগঠনে প্রমাণং পরিকীর্ডিতম্‌॥” ( ষটকর্মদীপিকা ) 

এক লিঙ্গ পূজা করিলে দেব ও দেবী এই উভয়েরই পুজা 
কী হইয়া থাকে । লিঙ্গের মূলে ব্রহ্মা, মধ্যদেশে ত্রিত্বনেশ্বর 
বিষুর, উপরে প্রণবাখ্য মহাদেব অবস্থিত। লিঙ্গবেদী মহাদেবী 
এবং লিঙ্গই সাক্ষাৎ মহেশ্বর। অতএব লিঙ্গপূজায় সকল 
দেবতার পৃজাই হইয়া থাকে। 

“মুলে ব্রহ্গা তথা মধ্যে বিষ্টুস্্িভুবনেশ্বরঃ | 

রুদ্রোপরি মহাদেবঃ প্রণবাখ্যঃ সদাশিবঃ ॥ 

লিঙ্গবেদী মহাদেবী লিং সাক্ষান্মহেশ্বরঃ | 

তয়োঃ প্রপূজনান্িত্যং দেবী দেবশ্চ পুজিতৌ ॥” (লিঙগপুরাণ) 

পারদ-শিবলিঙ্গপৃক্জার বিশেষ প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়, 
যখন পারদ লিঙ্গ নির্মাগ করা হয়, তখন নানাপ্রকার বি 
ঘটবার সম্ভীবনা'। এই জন্য সেই সময় শীস্তি স্বস্তায়ন করা 





সস ০ স্যুতকক 


আবন্তক। পকার শবে বিষু, আকার অর্থে কালিকা, রকার 


শব্দে শিব, এবং দকার ব্রহ্ধা, সুতরাং পারদ শব্দে ব্রহ্মা, বিষ, 
মহেশ্বর ও কালিকা বুঝিতে হইবে। অতএব ব্রহ্গবিষুশিবাস্রক 
পারদ লিঙ্গ ধিনি পূজা করেন, তিনি শিবতুল্য হইয়া থাকেন এবং 
ধন, জ্ঞান ও অণিমা্দি ধশ্বর্য লাভ করিয়া থাকেন। যদি 
জীবনকালে এক দিনও পারদ লিঙ্গ পূজা করা যায়, তাহ! 
হইলেও উক্তরূপ ফল হইয়া থাকে। 
“পকারং বিষ্ণুরূপঞ্চ আকারং কালিকা স্বয়ং। 
রেফং শিবং দকারঞ্চ ব্রহ্মরূপং ন চান্তথা | 
পারদং পরমেশানি ব্রহ্মবিষুণিবাত্মকম্‌। 
যো যজেৎ পারদং লিঙ্গং স এব শঙ্করোহব্যয়ঃ ॥ 
আজন্ম মধ্যে যো দেবি একদা যদি পৃজয়েৎ। 
স এব ধন্তো দেবেশি স জ্ঞানী সচ তত্ববিৎ ॥ 
পারদে শিবনিম্দাণে নানা বিদ্বং যতঃ প্রিয়ে। 
অতএব মহেশানি শাস্তিস্বস্তযয়নঞ্চরেৎ ॥” 
এই যে সকল লিঙ্গের বিষয় বলা হইল, এই সকল লিগ 
নিশ্দাণ করিতে হয়, ইহ ভিন্ন নর্শদাদি নদীতে এক প্রকার লিঙ্গ 
পাওয়া যায়, তাহাকে বাণলিঙ্গ কহে। এই লিঙ্গ তুক্তিমুক্তি- 
প্রদীয়ক | নর্মদা, দেবিকা, গঙ্গা, যমুন! প্রভৃতি পুণ্য নদীতে বাণ- 
লিঙ্গ সকল আছে, ইন্জাদি দেবগণ এই লিঙ্গের পুজা করিয়া- 
ছিলেন । স্বয়ং মহাদেব এই লিঙ্গে সর্ধদা অবস্থিত আছেন। 
“বাণলিঙ্গং তথা ভ্ঞেয়ং তুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্‌। 
উৎপত্তিং বাণলিঙগস্ত লক্ষণং শেষতঃ শৃণু॥ 
নম্দারদেবিকায়াঞ্চ গঙ্গাযমুনয়োস্তথা । 
সন্তি পুণ্যনদীনাঞ্চ বাণলিঙ্গানি যন্যুখে ॥ 
ইন্দ্াদি পুর্জিতান্থাত্র তচ্চিহ্কে বিহিতানি চ। 
সদা সন্নিহিতন্তত্র শিবঃ সর্বার্থদায়কঃ | 
ইন্দ্রলিঙ্গানি তান্তাহুঃ সান্রাজ্যার্থপ্রদানি চ ॥% 
( বীরমিত্রোদয়ধূত কালোত্র ) 
বাণলিঙ্গ পৃজা করিতে হইলে তাহার বেদিকা করিয়া তাহার 
উপর এই লিঙ্গ স্থাপন করিয়া পূজা করিতে হয়। তাত, স্কটিক, 
স্বর্ণ, পাবাণ, রজত বা রৌপ্যের বেদি করিবার বিধান আছে। 
“তাত্রী বা স্কাটিকী স্বাণী পাষানী রাজতী তথা। 
বেদিকা চ প্রকর্তব্যা তত্র সংস্থাপ্য পূজয়েখ 1 
( হেমাপ্রিধৃত বচন) 
নর্ম্দাদি পুণ্যনদী হইতে বাঁণলিঙ্গ উত্তোলনপূর্ব্বক পরীক্ষা 
করিয়া পরে সংস্কার করিবে। পরীক্ষার নিয়ম-_ প্রথমে তুলাদণ্ডে 
একদিকে বাণলিঙ্গ, অপরদিকে তুল সমান করিয়া! দিয়া একবার 
ওজন করিবে। পরে আবার এঁ তুল দ্বারা ওজন করিলে যর্দি 





ক 





হইলে এ লিঙ্গ গৃহস্থদিগের পুজনীয় । 
ওজন ৩, ৫ বা ৭ বার করিতে হয়। যদি তুলাক্স প্রত্যেক 
বারই যদি সমতা হয়, অর্থাৎ এক ওজনই থাকে, তাহা হইলে 
এ লিঙ্গ জলে ফেলিয়া দিতে হইবে। তুল অপেক্ষা যদি 
” লিঙ্গ অধিক হয়, তাহা হইলে এ লিঙ্গ উদ্দাসীনদিগের 
পক্ষে হিতকর। 

“ইত্যেতল্লক্ষণং প্রোক্তং পরীক্ষাতন্ত্রকোবিদৈঃ | 

ত্রিঃসপ্তপঞ্চবারং বা তুলাসাম্যং ন জায়তে। 

তদা বাণং সমাখ্যাতং শেষং পাঁষাণসম্ভবম্‌ ॥৮ 

(বীরমিত্রোদয়ধূত শ্লোক ) 

তুলাকরণস্ত তগুলেন,অপরতুলাদিযুত গুলা যগ্যধিকাঃ স্থ্স্তাণ 
তলিঙ্গং গৃহিণাং পুজামবধার্যং লিঙ্গঞ্চেদধিকং তদোদাসীনপৃজ্যং 
তিতি কিংবদস্তীতি হেমাদ্রিধৃত লক্ষণাক্রান্তম্‌।" 

“সপ্ুকৃত্যন্তলারূটং বুদ্ধিমেতি ন হীয়তে । 

বাণলিঙ্গমিতি খ্যাতং শেষং নাম্মদঘুচাতে ॥ 

ত্রিপঞ্চবরং য্তৈব তুলাসাম্যং ন জায়তে। 

তদা বাণং সমাখ্যাতং শেষং পাষাণসস্তবম্‌ ॥৮ 

( হুতসংহিতা ) 

বাণলিঙ্গ কিনা এইবপ প্রণালী অনুসারে পরীক্ষা করিয়া 
তাহার সংস্কারপূর্ব্বক পুজা করিবে । 

লিঙ্পূজাবিধি | বাণলিঙ্গ পূজা করিতে হইলে প্রথমে সামান্য 
পুজীপদ্ধতিক্রমে গণেশাদি দেবতা পুজা করিয়৷ বাণলিঙ্গকে স্নান 
করাইতে হইবে। পরে নিম্নোক্ত ধ্যান পাঠ করিয়া মানসোপ- 
চারে পুজা এবং পুনরায় ধ্যান করিয়া পুজা করিতে হয়। পৃজা 
যথাশক্তি যোড়শাঁদি উপচারে করা যাইতে পারে। ধ্যান-- 

সু প্রমত্তং শক্তিসংযুক্তং বাণাখ্যঞ্চ মহাপ্রভম্‌। 

কামবাণান্বিতং দেবং সংসারদহনক্ষমম্‌। 

শঙ্গারাধির্সোল্লাসং বাণাখ্যং পরমেশ্বরম্‌ ॥১ 

এই ধ্যানে পূজা ও জপাদি করিয়া স্তব পাঠ করিতে হয়। 
বাণলিঙ্গপুজায় আবাহন ও বিসজ্্ন নাই। 

বাণলিঙ্গ বহু প্রকার,_-আগ্রেয়লিঙ্, যাম্যলিঙগ, নৈধ তিলি্গ, 
বারুণলিঙ্গ, বাযুলিঙ্গ, কুবেরলিঙ্গ, রৌদ্রলিঙ্গ, বৈষণবলিঙ্গ,স্যস্ৃলিঙগ, 
ৃত্যু্জয়লিঙ্গ, নীলকঠ লিঙ্গ, মহাদেবলিঙ্গ, জলল্লিপ, তরিপুরারি- 
লিগ, অর্ধনারীশ্বর লিঙ্গ ও মহাকাল লিগ প্রভৃতি । ইহাদের 
প্রত্যেক্টার পৃথক পৃথক লক্ষণ শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে, সেই 
সেই লক্ষণ দ্বারা উক্ত লিঙ্গ স্থির করিতে হয়। বাঁণলিঙ্গের শুভা- 
শুভ লক্ষণ বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিয়! গইতে হয়। 

নিন্যলিগ--বাণলিঙ্গ কর্কশ হইলে পুক্রদারাদিক্ষয়, চিপিটা- 
কার অর্থাৎ চেপ্টা হইলে গৃহভঙ্গ, এক পার্াস্থিত হইলে 







হইলে বিদেশগমন, এবং লিঙ্গে কর্ণিকা থাকিলে ব্যাধি হ 
সুতরাং এই সকল দোষযুক্ত বাণলিঙ্গ পুজা করিতে নাই। ই 
ভিন্ন তীক্ষাগ্র, বক্রণীর্য, এবং ত্র্যত (ত্রিকোণ) লিঙ্গ গরিবর্জনী; 
ইহা ভিন্ন অতি স্থূল, অতিরুশ, স্বপ্ন ও ভূষণযুক্ত লিঙ্গ গৃহী পৃ 
করিবে না, এই লিঙ্গ যাহারা মোক্ষার্থী তাহাদের পক্ষে হিতক; 

দকর্কশে বাণলিঙ্গে তু পুত্রদারক্ষয়ো ভবেৎ। 

চিপিটে পুজিতে তশ্মিন্‌ গৃহভগ্জো ভবেদ্্রবম্‌ ॥ 

একপার্স্থিতে ধেনুপুত্রদারধনক্ষয়ঃ | 

শিরসি শ্ক,টিতে বাণে ব্যাধিল্রণমেব চ ॥ * 

ছিদ্রলিলেহর্চিতে বাঁণে বিদেশগমনং ভব্ৎে। 

লিঙ্গে চ কর্ণিকাং দৃষটা ব্যাধিমান্‌ জায়তে পুমান্‌॥ 

তীক্ষাগ্রং বক্রশীর্ষঞ্চ ত্র্যঅলিঙ্গং বিবর্জায়েৎ । 

অতিস্থল্াতিরশং স্বষ্পং বা ভুষণান্বিতম্‌॥ 

গৃহী বিবঙ্ছয়েন্তাদৃক্‌ তদ্ধি মোক্ষার্থিনে! হিতম্‌॥” বীরমিত্রো? 

শুভলিঙ্গ__-ঘনাঁভ ও কপিল বর্ণ লিঙ্গ.-বিশেষ শুভ, এই লি 
পুজায় শুভ হইরা থাকে। লু বাস্থল কপিল বর্ণ লিঙ্গ গৃঃ 
কদাপি পৃজ| করিবে না । ভ্রমরের স্তায় কৃষ্ণবর্ণ লিঙ্গ সপীঠ অগী 
বা মন্ত্র ক্র রহিত হইলেও তাহা গৃহস্থ পুজা! করিতে পারে। 

“অর্থদং কপিলং লিঙ্গং ঘনাভং মোক্ষকাজ্কফিণঃ। 

াঘু বা কপিলং স্থুলং গৃহী নৈবার্চয়েখ কচিৎ॥ 

পুজিতব্যং গৃহস্থেন বর্ণেন ভ্রমরোপমম্‌। 

তৎসপীঠমপীঠং বা! মন্ত্রস্কারবর্জিতম্‌॥” ( বীরমিত্রোদয় ) 

বাণলিঙ্গের আকার পদ্মবীজের সদৃশ । এই বাণলি তি 
ও মুক্তিপ্রদায়ক | পরু জন্ু ফলের স্তায় ও কুকুটাও সমাক্কৃতি হ 
লিঙ্গ তাহাও বাণলিঙ্গ নামে খ্যাত, এই লিঙ্গও পুজায় বিশেং 
প্রশস্ত মধুবর্ণ, শুরু, নীল, মরকত মণির বর্ণ এবং হংসডিঘের 
আকুতিবিশিষ্ট যে লিঙ্গ, তাহা স্থাপনে প্রশস্ত । এই লি 
নর্শদাদি নদী জলে পর্বত হইতে স্বয়ংই উত্ভৃত হন। স্তর! 
নদী হইতে তুলিয়া আনিয়াই সংস্কার করিয়া পূজা করিতে পার 
যায়। পূর্বে বাঁণ তপস্তা করিয়৷ মহাদেবের নিকট বর লইয়াছি' 
যে, ভিনি সর্বদা পর্বতে লিঙ্গরূপে আবিভূতি থাকিবেন, এইজ! 
জগতী তলে এ লিঙ্গ বাণলিঙ্গ নামে খ্যাত। একটা বাণলিয 
পুজা করিলে বহুলিঙ্গ পূজার ফললাভ হয়। 

দপঙ্থজহ্য ফলাকারং কুকুটাগুসমারৃতি। 

ভুক্তিমুক্তিপ্রদঞ্চেব বাণলিঙ্গমুদাহতম্‌॥ 

পকজঘুফলাকারং কুকুটাওসমাকুতি ॥ 

প্রশস্তং নার্শাদং লিঙ্গং পকজমুফলাকতি | 

মধুবর্ণ, তথ! শুক্ুং নীলং মরকত্রভমূ। 








শপ সহজে 


হংসড়িম্বাকৃতি পুনঃ স্থাপনায়াং প্রশস্তাতে । 

স্বয়ং সংঅবতে লিঙ্গং গিরিতো নর্শ্দীতটে | 

আবিরাসীৎ গিরৌ তত্র লিঙ্গরূপী মহেশ্বরঃ | 

বাখলিঙ্গমপি খ্যাতমতোহর্থা জগতীতলে ॥ 

অন্যেষাং কোটিলিঙ্গানাং পৃজনে যৎ ফলং ভবেৎ। 

'তৎ ফলং লভতে মর্ত্যো বাণলিল্গৈকপূজনাৎ ॥” 

( হেমাপ্রিধৃত পুরাঁণবচন) 

পার্থিব লিঙ্গপূজা--পার্থিব লিঙ্গপূজা করিতে হইলে প্রথমে 
লিঙ্গ নিশ্মাণ করিতে হয়। “ও হরায় নমঃ এই মন্ত্রে এক তোলা 
বা ছুই তোর্লাঁ মৃত্তিকা লইয়া "ও মহেশ্বরায় নমঃ, বলিয়৷ অক্ষ্ঠ 
পরিমিত লিঙ্গ নিশ্দাণ করিতে হইবে। মৃত্তিকা সমান তিন 
ভাগ করিয়া উপরের ভাগে লিঙ্গ, মধ্যভাগে গৌরীগীঠ এবং শেষ 
ভাগ দ্বারা বেদী অর্থাৎ আসন প্রস্তুত করিতে হয়। উপরের 
ভাগকে লিঙ্গ, মধ্যভাগকে গৌরীগীঠ এবং নিম্নভাগকে বেদী 
কহে। ছুই হাতের মধ্যে যে কোন হস্ত দ্বারা লিঙ্গ নির্মাণ করা 
যাইতে পারে, এক হস্ত দ্বারা লিঙ্গ নির্মীণ করাই প্রশস্ত। নিতান্ত 
অসমর্থ হইলে ছুই হস্ত দ্বারাও লিঙ্গ গড়ান যাইতে পারে। এই- 
রূপে নিশ্মাণ করিয়া একটী ক্ষুদ্র গোলাকার মৃত্তিকা লিজের 
মস্তকোপরি দিতে হইবে। ইহার নাম বজজ। অপরে লিঙ্গ নির্মাণ 
করিয়া দিলে পৃজক শিবের গাত্রে হাত দিয়া গু হরায় নমঃ, ও 
“ও মহেশ্বরায় নমঃ এই মন্ত্র পড়িবে । পূজার সময় শিবলিঙ্গের 
পিণাক উত্তরদিকে করিয়! বিষপত্রের উপর বসাইতে হয়। 
সামান্ত পৃজাবিধি অনুসারে আনসনশুদ্ধি, জলশুদ্দি, গণেশা্দি 
প্রস্থতি দেবতা পূজা করিয়া লিঙ্গপূজা করিতে হইবে। পুজার 
সময় ললাটে ভম্ম বা মৃত্তিকার ত্রিপুণ্ড, এবং গলদেশে রুদ্রাক্ষ- 
মালা ধারণ বিধেয় ।* 

পরে শিবের ধ্যান করিতে হইবে । ধ্যান যথা-- 

“ও ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্্রাবতংসং 
* রত্রাকল্পোজ্জলাঙ্গং পরশগুমুগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নমূ। 

পদ্মাসীনং সমস্তাৎ স্াতম্মরগণৈত্র্যাপ্বকৃত্তিং বসানং 

বিশ্বাগ্ং বিশ্ববীজং নিখিলতয়হরং পঞ্চবত্তু,ং ত্রিনেত্রম্‌।” 

এই ধ্যান পাঠ করিয়া মানসোপচারে পুজা করিয়া পরে ধ্যান 
পাঁঠ করিয়া শিবের মস্তকে ফুল দিতে হইবে । পরে “ও পিণাক- 
ধৃক্‌ ইহাগচ্ছ, ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ, ইহ সন্গিধেহি, ইহ 
সন্নিধেহি, ইহ সন্লিরুতধযস্ব ইহ সঙন্গিরুদ্ধান্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম 
পৃজাং গৃহাণ।” এইরূপে আবাহনাদি করিবে । আবাহনী প্রত্ৃতি 


পাঁচটা মুদ্রা দেখাইয়া আবাহনাদি করিতে হয়। পরে “ওঁ শূল- 


& "বিমা ভল্মজিপুণে এ বিনা রদ্রাক্ষমালায়। | 
বিন! মালুরপ্ত্রেন নাচছে পাধিঘং পিষঙ্‌ ॥” 


১৪৪ চে 





পশুপতয়ে নমঃ এই মন্ত্রে তিনবার শিবের মন্তকোপরি জল দিয়া 
শিবের মস্তকের বস্তু ফেলিয়া দিয়া তদুপরি চারিটা আতপ তুল 
দিতে হয়। পরে পাচ্চাদি দশোপচার দ্বারা পৃজা বিধেয়। “তু 


এতৎ পাস্থং গু নমঃ শিবায় নমঃ।” 

“ইদমর্ঘ্যং ও নমঃ শিবায় নমঃ” ইত্যাদিক্রমে পাস্ভ, অর্ধ্য, 
আচমনীয়, মধুপর্ক, ন্বানীয়, গন্ধ, পুষ্প, বিপত্র, ধু, 
দীপ ও নৈবেগ্ভাদি দিতে হইবে। শিবের অর্থ্যে কলা ও 
বিষপত্র দিতে হয়। পরে শিবের অষ্টমুণ্তির পূজা করিতে হয়। 
পূর্বদিকে_এতে গন্ধপুষ্পে €ঁ সর্ধায় ক্ষিতিমূর্তয়ে নমঃ, ঈশৃন- 
কোণে “এতে গন্ধপু্পে গু ভবায় জলমূর্তয়ে নমঃ, উত্তরে 'এতে 
গন্ধপুম্পে গু কদ্রায় অগ্নিমূর্তয়ে নমঃ' বায়ুকোণে “এতে গন্ধপুষ্পে 
শু উগ্রায় বাযুমূর্তয়ে নমঃ” পশ্চিমে “এতে গন্ধপুণ্পে গু ভীমায় 
আঁকাশমূর্তয়ে নমঃ? নৈখ'তে “এতে গন্ধপুণ্পে গু পশুপতয়ে যজ- 
মানমূর্তয়ে নমঃ, দক্ষিণে “এতে গন্ধপুষ্পে তু মহাদেবায় সোমমুর্তয়ে 
নমঃ, অগ্নিকোণে “এতে গন্বপুপ্পে গু ঈশানায় সুয্যমূর্তীয়ে নম” 
এইরূপে অষ্টমৃত্তি পুজা করিয়া যথাশক্তি জপ ও গুশ্থাতিগুহ 
মন্ত্রে জপ ও বিসর্জন করিতে হইবে। তৎপরে দক্ষিণকরের বৃদ্ধানুষ্ঠ 
ও তজ্জনী যোগ করিয়া তন্দারা বম্‌ বম্‌ শবে দক্ষিণ গাল বাগ্ 
করিতে হয়। এই সময় মহিন: স্তব প্রভৃতি শিবের স্তবকবচ 
পাঠ করা আবশ্তক। অসমর্থ হইলে অভাবপক্ষে ২। ১টা 
শ্লোকও পাঠ করা বিধেয়। পরে নিম্োক্তমস্ত্রে প্রণাম 
করিতে হইবে। 

মন্ত্র--ওু নমস্তভাং বিরূপাক্ষ মমস্তে দিব্যচক্ষুষে। 

নমঃ পিণাকহস্তায় দণ্ডপাশাসিপাণয়ে । 

নমন্ত্রেলাক্যনাথায় ভূতানাং পতয়ে নমঃ ॥ 

বাণেশ্বরায় নরকাণবতারণায় জ্ঞানপ্রদায় করুণাময়সাগরায়। 

কপূরকুন্দধবলেন্দুজটাধরায় দারিদ্র্হঃখদহনায় নমঃ শিবায় ॥ 

নমঃ শিবায় শাস্তায় কারণররয়হেতবে। 

নিবেদয়ামি চাত্ানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর ॥ 

নমন্তে তং মহাঁদেব লোকানাং গুরুমীশ্বরম্‌। 

পুংসাম্পূর্ণকামানাং কামপূরামরাজ্বি পম্‌ ॥ 

এই মন্ত্রে প্রণাম করিয়া দক্ষিণহত্তে অর্ধ্যজল গ্রহণপূর্ববৰ 
নিয়োক্ত মন্ত্রে আত্মসমর্পণ করিয়া শিবের মন্তকে একটু জল 
দিতে হইবে। 

মন্ত্র যথা--"ইতঃ পূর্ববং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্্মাধিকারতো জাগ্রৎ- 
বপনযুণ্যবস্থাস্থ মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পল্ত্যামুদরেণ শিল্পা যৎ- 
দ্বৃতং যতকৃতং ষছুত্তং তৎসর্কং শ্রীশিবায় স্বাহা, মাং মদীয়ং সফলং 
সম্যক্‌ শ্রীশিবচরণে সমপয়ে |? 












পাত শাপসপীপিীশিশিশি শ াীপ্্ীি ৩ শপাশীশিশীাটিিটি  শিশিাশিশীসীপি 


পি এই বাশ জ্যোভিরিগ, এই জ্যোতিরজক রশনপুজ্নাদিতে 


এইরূপে আত্মসমর্পণপুর্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া! ক্ষমা প্রার্থনা 





সপ ০০৩2৩ -াস্পাপীশীঁ 


করিতে হইবে। ইহ ও পরলোকে অশেষ কল্যাণসাধন হইয়! থাকে ।* 
“ আবাহনং ন জানামি নৈব জানামি পৃজনং। লিঙ্গক (পুং) লিঙ্গেন কায়তীতি কৈ-ক। কপিখ বৃক্ষ । 
বিসঙ্জনং ন জানামি ক্ষমস্থ পরমেশ্বর ॥৮ লিঙ্গজ1 (তস্ত্রী) লিঙ্গিনী লতা । (রাজনি”) ৪ 


* এইরূপে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বিসর্জন করিতে হয়। ঈশান- লিঙ্গগু$মরাম, শৃঙ্গাররসোদয় নামক মিশ্রভাণপ্রণেতা । 

কোণে জলের দ্বারা একটী ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া পরে সংহার- ; লিঙ্গতোভিদ্রে ক্রৌ) ১ তন্তরোক্ত মন্তাত্মক চক্রতেদ । ২ দীধিতিতেদ। 

সদ্রা দ্বারা একটা নির্্মাল্য পুষ্প লইয়! আদ্মাণ করত ত্র ঘ্রিকোণ ; লিঙ্গত্ব (কী) লিঙ্গন্ত ভাবঃ। লিঙ্গের ভাব বা ধর্্া। 

মণ্ডলের উপর দিতে হয়, এই সময় চিন্তা করিতে হয় যে, পুজিত ? লিঙ্গদেহ (পুং ) সুঙ্মদেহ, লিঙ্গশরীর | 

দেবতা আমার হৃৎপন্ম মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। পরে “এতে | লিঙ্গদ্াদশতব্রত (ক্রী) ব্রতভেদ। 

গন্ধপুষ্পে ও চপ্ডেষ্বরায় নম+” শু মহাদেব ক্ষমন্থ' বলিয়া শিব! লিঙ্গধর (ত্রি) চিহ্লধারণকারী। গুণবান্। £ 

লইয়া এ মণ্ডলের উপর কাত করিয়৷ দিতে হয়। “্ধর্মীৎ পরিচ্যুতে। রামো ধর্্মলিঙ্গধরশ্ঠ সন্।”(রামা” ৩১৬।২০) 
প্রস্তরময় শিবলিঙ্গপুজায়-_-আবাহন, বিসজ্জন ও গঠনাদি “নুহৃপ্রিঙ্গধর” (ভাগ ৭1৫1:৮) 

নাই। পুজা প্রণালী সমন্তই পূর্বরূপ, কেবল স্নানের সময় "ও নমঃ | লির্গধারণ ( কলা) বংশ বা ধর্মসম্প্রদায়ের পার্থক্যস্চক চিহ্নাদি 

শিবায় নম? মন্ত্রে সান করাইতে হইবে। জলে শিবপূজা | দারণ। 

করিলে আবাহন ও বিসচ্জনাদি নাই। ধ্যান পূর্বেই দেওয়। | লিঙ্গধারিন্‌ €ত্রি)১ চিহ্ধারিমাত্র। ২ যাহারা শিবলিঙ্গ ধারণ 

হইয়াছে । “হো বাণেশ্বরা় নমঃ, এই মন্ত্রে উপচাঁরাদি দিতে হয়। | করে। শৈব বা জঙ্গমসম্্রদায়হুক্ত সাঁধুরা গলদেশে অথব 

সকল পুম্পে শিবপূজা করিতে নাই। মল্লিকা, মালতী, জাতী, ; বাছতে মহাদেবের লিঙ্গমূর্তি ধারণ করিয়া থাকে। 





শেফালিকা, জবা, বকুল ও কাট টগরপুষ্প নিষিদ্ধ। লিঙ্গধারিণী (শ্রী) নৈমিষন্থ দাক্ষায়ণী মুষ্তিভেদ | 
বাণলিঙ্গ পুজার পর নির্বো্ স্তব পাঠ করা বিধেয়, স্তব যথা, ! লিঙ্গঈনাশ (পুং) িঙ্গং ইন্জরিয়শক্তিং দৃষ্টিং নাশয়তীতি। 
“বাণানঙ্গ মহাভাগ সংসারান্ত(হি মাং প্রভো। ১ নেত্ররোগবিশেষ, নীলিকা নামক নেত্ররোগ । ইহাকে চলিত 
নমস্তে চোগ্ররূপায় নমস্তেহব্যক্তযোনয়ে ॥ কথায় তিমির, বা ঝাপ! বলে। 
ংসারকারিণে তুভ্যং নমন্তে হুঙ্গারূপধৃক্‌। “কাচে উপেক্ষিতে তৃতীয়ং চতুর্থং 
প্রমন্তায় মহেন্দ্রায় কালরূপায় বৈ নমঃ ॥ পটলং বা গতে লিঙগনাশো জায়তে” 
দহনায় নমস্ত্রভ্যং নমস্তে যোগকারিণে। ৯ শকুন বুত্র স্থলে লিঙ্গং ভবেক্জেতিরয়ং ভব। ূ 


শ্রীশঙ্কর উবাচ । 
আদাস্থানং প্রবঙ্ষ্যামি কাখাশেত্রং মম প্রিয়ম্‌। 
তত্র বিশ্বেশ্বরং নাস! জে)।৩লেঙগ, ভবিষাতি ॥ 
বদরিকাশ্রমে পুণ্যে দ্থিতায়, লিঙমুত্তমম্‌। 


ভোগিনাং ভোগকর্তে, চ মোক্ষদারে নমোনমঃ ॥ 
নমঃ কামগ্রণাশীয় নম্ঃ কলাষহারিণে। 
নমে! বিশ্বগ্রদাত্রে চ নমো বিশ্বন্ববাপিণে ॥ 


বাহিরে রান রর কেদারেশমিতি খাতিং মম লানাহি হব্রত॥ 
রামন্ানগরহারথায় রাজ্যায় তরতন্ত চ। তৃতীয়ং বিদ্ধি মনি গরণৈলে মন্নিকাজ্জুনম্‌। 
মুনীনাং যোগদাত্রে চ রাক্ষসানাং ক্ষয়ায় ট। চতুর্থ শৃণু মত্তত্বং ভীমশন্ রমুণ্মং | 
নমস্ত্ভ্যং নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং নমো নমঃ ॥” ওষ্ক।রে অমরেশঞ্চ পকমং লিঙ্গমাগিতম্‌। 
ইত্যাঁদি। পত্যুজ্জয়ি্থা।ং ষষ্ঠঞ্চ মহাকালেশ্বরং হরমূ ॥ 
শিবপুরাণে দ্বাদশটা জ্যোতিলিঙ্গের উল্লেখ আছে, এই সৌরট্যাং সে।মনাথঞ্চ সপ্তমং লিঙ্গমীরিতম্‌। 


পারল্যামষ্টমং লিঙ্গং বৈদ্যন(থং সমীরিতম্‌ ॥ 
গুডে চ নবমং লিঙ্গং নাগনাথং সুসজ্জকং | 
শৈধালে সুষমেশঞ্চ দশমং লিঙ্গ মীরিতম্‌ । 


জ্যোতিঠ্রিঙ্গ সকল লিঙ্গ হইতে শ্রেষ্ঠ। এই দ্বাদশ জ্যোতিলিঙগগের 
মধ্যে কানাক্ষেত্র প্রধান ৷ এই স্থলের বিশ্বেশ্বর নামক লিঙ্গ প্রথম, 


বদরিকাশ্রমে কেদারেশ্বর, শ্রীশৈলে মল্লিকাজ্জুন নামক লিঙ্গ ও একাদশং ব্রচ্মগিরৌ ত্রান্বকং নামমুত্তমম্। 
ভীমশস্কর লিঙ্গ, গুঁকারে অমরেশ, উজ্জয়িনীতে মহাকালেশ্বর, সেতো রামেশ্বরং লিঙ্গং দ্বদশং পরিকীর্তিতম্‌। 
স্থরাটে সোমনাথ, পারলীতে বৈদ্যনাথ, ওড্রদেশে নাগনাথ, ইমানি জো।তিলিঙ্গানি তূত্তিমুক্তপ্রদানি বৈ। 


শৈবালে স্ুযমেশ, ব্রহ্মগিরিতে ত্ন্ধক এবং সেতুবদ্ধে রামেশ্বর অনুগ্রহীয় সর্ব্বষাং কথিতানি 'তবাগ্রতঃ॥”(শিবপু উত্তরখ' ৩ ন] 





স্পীীসশশীশিশীশাটি শী পসপসপী পি পলা পপি পাশপাশি 


দোষ তৃতীয় বা চতুর্থ পটল প্রাপ্ত হইলে এই রোগ 
উপস্থিত হয়। 
সু্ধতে এই রোগ সম্বন্ধে এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়_ৃষ্টি- 
বিশারদ পণ্ডিতের! বলেন যে, মানবের দৃষ্টি পঞ্চভৃতের গুণ 
হইতে সমুস্ভূত, বাহপটল অব্যয় তেজ কর্তৃক আবৃত, শীতল- 
্রকুতিবিশিষ্ট এবং খগ্োতের বিশ্ক,লিজদ্বয়ে নির্মিত মস্থরদল- 
পরিমাণে বিবরাকৃতি দৌষ সকল বিগুণ হইয়া শিরাসমূহের 
অভ্যন্তরে গমনপুর্ব্বক দৃষ্টিশক্তির হাস করিয়া! থাকে। দোষ 
চতুর্থ পটলে অবস্থিতি করিলে তিমিররোগ হয়। ইহাতে এক- 
কালে *দর্শনশক্তির রোধ হইলে লিঙ্গনাশ কহে। এই রোগ 
অতিগভীর না হইলে চন্দ্র, সুর্য, বিছ্যৎ ও নক্ষত্রবিশি্ট 
আকাশ দেখিতে পাঁওয়া যায় এবং নির্মলতেজ ও জ্যোতিঃ- 
পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয়। লিঙ্গনাশরোগের এই অবস্থাকে 
নীলিকাকাচ কহে। 
এই লিঙ্গনাশরোগ বাতাদ্দি দোষে ছুষ্ট হইয়া নানাবিধ হইয়া 
থাকে। লিঙ্গনাশরোগ বায়ুকর্তৃক জন্মিলে সকল পদার্থ অরুণ 
বর্ণ, সচল ও আধিল দেখায়। পিত্ত কর্তক হইলে আদিত্য, 
থগ্যোত, ইন্ধন, তড়িৎ ও মযুরপুচ্ছের গ্ায় বিচিত্র নীল 
অথবা কৃষ্ণবর্ণ দৃষ্ট হয়, অথবা সমস্ত জলপ্রাবিতের স্তায় দেখায়। 
রক্ত কর্তৃক জন্মিলে সমস্ত রক্তবর্ণ ও অদ্ধকারময় দেখায়। 
কফজন্ত এই রোগ জন্মিলে__সমস্তই শ্বেতবর্ণ ও সিপ্ধ দেখায়। 
সন্নিপাত কর্তৃক হইলে সকল পদার্থ হরিত, কৃষ্ণ, ধুম প্রভৃতি 
বিচিত্রব্ণবিশিষ্ট ও বিদ্যুতের ন্যায় বোধ হয়। সকল পদার্থ ই 
দ্বিধা বা বনুধা দৃষ্ট হয়, অথবা হম্ব, দীর্ঘ, বা জ্যোতিংস্ববূপ দৃষ্ 
হইয়া থাকে । 
লিঙ্গনাশরোগে ছয় প্রকার বর্ণ হইয়া থাকে । বায়ুজরোগে 
দৃ্টিমগুল রক্বর্ণ, পিত্ত কতক পরিম্নায়িরোগ বা নীলবর্ণ 
শ্রেম্মকর্তৃক শ্বেতবর্ণ, শোণিত কর্তৃক রক্তব্ণ এবং সন্নিপাত কর্তৃক 
বিচিত্রবর্ণ হয়। পরিস্নায়িরোগে দৃষ্টিমগুলে রক্ত জন্য অরুণবর্ণ 
মণ্ডলাকার স্থলকাচ জন্মে, অথবা সমস্ত মণ্ডল ঈবৎনীলবর্ণ হয়। 
এই রোগে কখন কখন আপনা হইতে দোষ ক্ষয় হইয়া দৃষ্ি- 
শক্তি প্রকাশ পায়। (সুশ্ুত উত্তরত” নেত্ররোগাধি” ) 
[ ইহার চিকিৎসাির বিবয় নেত্ররোগশবে দেখ । ] 
২ লিঙ্গস্ত নাশ: | সুক্মদেহের বিনাশ, মোক্ষ। “বহের্ষথা 
যোনিগতন্ত মুন্ির্ন দৃশ্তাতে নৈব চ লিঙ্গনাশঃ।” (শ্বেতাশ্বতর 
উপ” ১১৩) পলঙ্গনাশঃ হুক্মরদেহস্ত বিনাশঃ 1” (শঙ্কর) 
৩ ধ্বজভঙ্গ রোগ। শিশ্োখানশক্তির রাহিত্য। ৪ পরিধৃত 
মর্য্যাদক চিহ্নাদির বিলয়। 
লিঙ্গপরামর্শ (পুং) স্তায়োস্ত লক্ষণাসিদ্ধ মীমাংসার প্রকার- 






স্পা ০ পা 


লিঙ্গবদ্ধ 


ভেদ। যেমন ধূমত্ব, ধৃমচিহ্নই অগ্নির উদ্বোধক । ধূমচিন্ছের অনুমান 
দ্বারা অগ্নি প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়া উহা! লিঙ্গপরামর্শে সিদ্ধ 
হইয়াছে বুঝিতে হইবে। 
লিঙ্গগীঠ (ক্রী) মন্দির মধ্যে যে চত্বরোপরি দেবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত 
থাকে, উহাঁকে গর্ভগীঠও বলা যায়। (রাজতরঙ্গিণী ২১২৬) 
লিঙ্গপুরাণ (ক্লী) মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত একথানি পুরাণ গ্রন্থ। 
ইহার বিশেষ বিবরণ পুরাণ শব্দে লিখিত হইয়াছে । 
| পুরাণ দেখ । | 
লিঙ্গপ্রতিষ্ঠাবিধি (পুং ) শিবাদি লিঙস্থাপনপন্ধতি। 
লিঙ্গভট্ট, জনৈক অনরকোষটাকা-রচয়িতা । 
লিঙ্গমাহীতযু (ক্লী) দেবলিঙ্গের মহন্ব। পুরাণাদিতে তীর্থপ্রসঙ্গে 
তন্তস্থানের দেবলিঙ্গের মহিমা কীঙিত হইয়াছে। স্বন্দপুরাণের 
অবন্তখণ্ডে হহার বিশেষ বিবরণ পাওয়। যায় । , 
লিঙ্গমূর্তি (পুং ) লিঙ্গরূপা মৃগ্ডিস্ত। শিব। 
লিঙ্গয়সূরি, অমরকোধষপদ্বিবৃতিপ্রণেতা ৷ বঙ্গলকাময় ভট্ো- 
পাধ্যায়ের পুত্র । 
লিঙ্গরোগ (পেং ) নিঙ্ন্ত রোগ: । লিঙ্গের রোগ, উপদংশরোগ, 
চলিত গরমির পীড়া । 
“হস্তাভিথা তান্নখদস্তধাতাদদাবনাদত্যুপসেবনা দ্বা । 
যোনি প্রনোধাঁন ভবন্তি শিশ্পে পঞ্চোপদংশা বিবিধোপচারৈঃ॥ 
( ভাবপ্র“ উপদংশরোগাধি* ) 
লিঙ্গদেশে হস্ত, নখ ব| দন্ত দ্বারা আভঘাত হইলে, শিশ্ন- 
প্রক্ষালন না করিয়া অপরিষ্কার রাখিলে, অতিরিক্ত স্ত্রীগ্রসঙ্গ 
করিলে, দূষিত যোনিতে উপগত হইলে এবং অন্থান্ত নানাপ্রকাণ 
অপচার দ্বারা শিএদেশে বাতিক, শ্রৈশ্মিক, সাহিপাতিক ও রন্তজ 
এই পাঁচ প্রকার উপদংশ রোগ হয়। [উপদংশরোগ শব্দ দেখ |] 
লিঙ্গলেপ €পুং) রোগভেদ। 
লিঙ্গবংৎ (বি) ১ চিহ্নযুক্ত । ( ভাগ” ৭২1৯৪), লিঙ্গোপাসক 
বা শিবলিঙ্গধারী শৈব সম্প্রদায়ভেদ । অধিকসন্ভব এই লিঙ্গবৎ 
শব্ধ হইতে দাক্ষিণাত্যের লিগগারত সম্প্রদায়ের নামকরণ হইয়াছে। 
লিঙ্গবদ্ধ (পৃৎ ) লিঙ্গং বদ্ধিতীতি বৃপ-ণিচংঅচ১। ১ কপিথ- 
বৃক্ষ । (শব্চ') ২ লিঙ্গবৃদ্ধিকরণ, লিঙ্গের ধদ্ধন। গরুড় 
পুরাণে লিখিত আছে- 
“কটুতৈলং ভল্লাতকং বৃহতীফলদাড়িমম্‌। 
বন্ছলৈঃ সাধিভং লিপ্ুং লিঙ্গং তেন বিবদ্ধতে ॥ অপিচ-- 
কুষ্ঠমাবমরীচানি তগরং মধুপিপ্নলী | 
অপামার্গাশ্বগন্ধা চ বৃহতীসিতসর্যপাঃ ॥ 
যবাপ্তিলং সৈদ্ধবঞ্চ পাণিকোদর্ভনং শুভম্‌। 
লিঙ্গবাহস্তনানাঞচ কর্ণয়োধ দধিকুদ্‌ভবেৎ॥” (গকুড়পু” ১৮*অ) 


লিঙ্গায়ৎ [ 





কুষ্ঠ, মাষ, মরীচ, তগর,  মধুিপনী, অপামার্গ, অশ্গদ্া, 
বৃহতী, সিতসর্ষপ, যব, তিল ও সৈষ্ধব এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ 
করিয়া! লিঙ্গ ও স্তনাদিতে মর্দন করিলে উহার বৃদ্ধি হয়। 
লিঙ্গবর্ধন (দ্বি) শিশ্পের বৃদ্ধিকরণ। 
লিঙ্গবর্ীন্‌ (ব্রি) ১ লিঙগবৃদ্ধি। ক্তরিয়াং ভীপ | লতাভেদ 
($01)9178)01)95 4$80)918)। 
লিঙ্গবদ্ধিনী (ভ্ত্রী) লিঙ্গং বর্ধয়তীতি বৃধংণিচ, ইনি, ভীপ, | 
'অপামার্গ। (শব্দচ" ) 
লিঙ্গবিপর্ধযয় (পুং) ব্যাকরণোক্ত পুংস্ত্যাদি লিঙ্গের পরিবর্তন । 
চিহ্নের বৈপরীত্য । 
লিঙ্গরুদ্তি (পুং ) লিঙ্ষমেব বৃততির্জীবনোপায়ো যন্ত। জীবিকার্থ 
জটাদি চিহ্ুধারণ। পর্য্যায়-_ ধর্শধবজী। 
“জীবিকাদিনিমিত্বস্ত যো বিভর্তি জটাদিকম্‌। 
ধর্মধ্বজী লিঙ্গবৃত্তিদ্বয়ং তত্র নিগগ্ভাতে ॥৮ শেবরত্বা*) 
লিঙ্গবেদী (্ত্রী) দেবমুষ্তি স্থাপনের চত্বর । 
লিঙ্গশরীর (ক্লী ) লিঙ্গ,দহ। হুক্মশরীর, মৃত্যুদ্বারা যাহার ধবংস 
হয় না। [ প্রকৃতি শব্দ দেখ। ] 
লিঙ্গশান্ত্র (লী) ব্যাকরণোক্ত শব্বসমূহের লিঙ্গাদিনির্ণায়ক নিয়মা- 
বলী। ২ ব্যাকরণ গ্রস্থাভেদ । 
লিঙ্গসন্ভুতা (স্ত্রী) লতাবিশেষ, লিঙ্গিনী। 
লিঙ্গস্থ (পুং) লিঙ্গে বর্মচর্যে তিষ্ঠতি স্থা-ক। ব্রহ্মচারী । 
“ন সানী নৃপতিঃ কার্যো ন কারুককুশীলবৌ । 


ন শ্রোত্রিয়ো ন লিঙগস্্ো ন সঙ্গেভ্যো বিনির্গতঃ ॥৮ মেনু ৮৬৫) 


'লিস্থঃ এন্ষচারী” ( কুল্প,ক ) 
লিঙ্গহনী (ত্তী) মূর্বা। 
লিঙ্গাগ্র (ক্লী) মেট্রাগ্রভাগ | 
লিঙ্গানুশীসন (লী) ১ লিঙগব্যবহারপ্রণালী। ২ ব্যাকরণোক্ত 
শব্াদির লিঙ্গনিরূখণার্থ যে নিয়ম বিহিত হইয়াছে। 
লিঙ্গায়ত দক্ষিণ-ভারতের স্থপ্রসিদ্ধ শৈবসম্প্রদায় । লিঙ্গমূর্তির 
উপাসনা তীহাদের ধর্ম এবং স্বর্ণ বা রৌপ্য কোটায় কবচরূপে 
স্বর্ণ ব৷ প্রস্তরনিম্পিত শিবলিঙ্গমুণ্তি বাহুতে বা গলদেশে ধারণ 
তাহাদের প্রধান কর্ম। এতভিন তাহাদের মধ্যে বিবাহ, 
অন্ত্যেষ্টি প্রভৃতি বিষয়েও নানারূপ বিভিন্ন আচারপন্ধতি 
প্রচলিত আছে। 
দাঁক্ষিণাত্যের লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায় ভারতের নানাস্থানে জঙ্গম, 
লিঙধারী, লিঙ্গধর, লিঙ্গবন্ত, লিমত প্রভৃতি মামে পরি- 
চিত। তাহারা বীরাচারী শৈব। গলদেশে বা বাহুতে লিঙ্গ- 
ধারণ ও তাহার উপাসনাদি ব্যতীত তাহারা বিশেষ কোন ধর্ম- 
পদ্ধতির অনুনর্ণ করেন না। তাহাদের মধ্যে জাতিতেদ নাই। 


াঙািকে ভার পাভিভি লা ীার নন 
কুষিকাধধ্য ও বাঁনিজাপরিচালনই তাঁহাদের জীবিষার্জনের এক. 


মাত্র অবলম্বন। তাহারা সাম্প্রদায়িক পদ্ধতির বাহ্‌ ক্রিয়া- 
কাণ্ড বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত সম্পাদন করিলেও, নীতিসপ্পপর্কে 
তাহাদের বিশেষরূপ উচ্ছজ্খলতা দৃষ্ট হয়। বেদ ও ত্রাঙ্গণে 
তাহাদের কোনরূপ আস্থা নাই। 

পূর্বের উত্ত হইয়াছে যে, দক্ষিণভারতে শিবলিজের উপাসন। 
প্রচলিত ছিল। থাকার বর্তমান লিঙ্গোপাসক সম্প্রদায় লিঙ্গায়ৎ 
নামে প্রসিন্ধ। কল্যাণপত্তনের অধিপতি বিজল রাজার সময়ে 
এ অধ্চলে জৈনধর্শের সমধিক প্রাহুর্ভাব ছিল। ১১৬৭ খুষ্টাবের 
পর, বাসব নামক এক ব্রাঙ্মণকুমার জৈন ধর্মমত নিরসন 
করিয়া শিবপৃজা প্রচার উদ্দেশে দাক্ষিণাত্যভূমে জঙ্গম-সম্প্রদায় 
প্রবর্তিত করেন। মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত বেলগাম্‌ জেলার 
মধ্যবর্তী ভাগোয়ান গ্রামে এক শৈব ব্রাহ্গণ-বংশে তাহার জন্ম 
হয়। তিনি স্বীয় মতবিস্তার ও তৎসংক্রাস্ত নানাকার্য্য সাধন 
করিয়া ১১৬৮ খুষ্টার্ষে পরলোকে গমন করেন। বাসবপুত্বাণে 
তাহার চরিত্র সবিশেষ বর্ণিত আছে। জঙ্গমেরা উক্ত পুরাণ ও 
সাম্প্রদায়িক অন্যান্ত গ্রস্থানুসারে তাহাকে শিবানুচর নন্দীর 
অবতার বলিয়! বিশ্বাস করেন। 

উক্ত পুরাণে লিখিত আছে যে, উপনয়নের সময়ে সৃর্য্যো- 
পাঁসনা করিতে হয় বলিয়া বাঁসব বাল্যকালে যজ্ঞোপবীত 
গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন এবং বলেন, “আমি শিব ভিন্ন 
অন্য গুরুর উপদেশ গ্রহণ করিব না। পরে তিনি স্বীয় মত- 
প্রতিপোষক একটা অভিনব উপাসক সম্প্রদায় প্রবর্তিত করিতে 
প্রবৃত্ত হন ।, 

বাসব হিন্দু ধর্মের অন্তর্গত নূর্য্য, অগ্নি ও অন্যান্ত দেবদেবীর 
পূজা, জাতিভেদ, মরণাস্তর যোনিভ্রমণ, ব্া'জণেরা ব্রহ্মসস্তান 
ও শুদ্ধাত্ম!। তাহাদের স্বতন্ত্র প্রভাব ও অভিসম্পাতের আশঙ্কা, 
প্রায়শ্চিত্ত, তীর্থভ্রমণ, 
অপ্রাধান্ত ও অপদস্থতা, নিকট সম্পর্কীয় কণ্তার পাণিগ্রহণ- 
প্রতিষেধ, গঙ্গাদি তীর্থজল সেবন, ব্রাহ্মণভোজন ও উপবাস, 
শৌচাশৌচ, স্থুলক্ষণ, কুলক্ষণ, অস্ত্েষ্টিক্রিয়ার আবশ্যকতা প্রভৃতি 
বিষয় ভ্রমাত্মবক বলিয়া অগ্রাহ করেন এবং তাহা পরিবর্জন 
করিতে আদেশ দেন । 

তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লিঙ্গমূর্তি প্রস্তুত করিয়া স্ত্রী ও পুরুষ 
শিষ্যগণের হস্তে ও গলদেশে ধারণ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। 
ত্বাহার মতে ওঁম্‌, গুরু, লিঙ্গ, ও জঙ্গম এই চাঁরিটা পরমেশ্বর- 
কৃত পবিত্র পদার্থ। লিঙ্গায়তগণ এ লিঙ্গ ব্যতিরেকে বিভুতি 
ও রুড্রাক্ষ নামক শৈরচিহ্ন দুইটী ধারণ করেন। 


স্বানবিশেষের মাহাত্ম্য, স্ত্রীলোকদিগের , 


লিঙ্গায়ত 






অধিকার আছে । দীক্ষাকালে গুরু শিষ্যের কর্ণকুহরে মন্ত্রোপদেশ 
দান করেন এবং তাহার গলদেশে কিংবা হস্তে লিঙগমূর্তি বাধিয়া 
দেনধ গুক্র পক্ষে মগ্য, মাংস ও তাম্ব,ল ব্যবহার নিষিদ্ধ। 

বাসব নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত করেন ! 
এই বিববাবিবাহের ক্রিয়াপদ্ধতি শ্বতন্ত্র। ইহাতে বিশেষ খরচ 
নাই। পাত্র বিববাকে ৫২ হইতে ১০২ টাকা দিলেই সম্বন্ধ স্থির 
হইয়া যায়। এই সময়ে বিধবা কন্তাকে শ্বামিগৃহ হইতে পিরা- 
লয়ে আসিয়! বিবাহ করিতে হয়। গ্রামাধ্যক্ষদিগের পুত্রের 
প্রথম বিবাহে ২০০২ টাকা লাগে; কিন্তু এ পুত্র যর্দি বিধবাবিবাহ 
করে, তাহা হইলে ৫২ হইতে ১০০২ টাকা পর্য্যন্ত খরচ হয়। 
এই বিবাহের উদ্বেগে ভাল থাঁকিলেও, তর্দেশ-গ্রচলিত কতক- 
গুলি কুৎসিত প্রথা ইহাকে আরও জঘন্য বলিয়া তুলিয়াছে। 
দক্ষিণাপথের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বিবাহের পর, স্ত্রী স্বীয় স্বামীর 
সহবাস না করিয়া ইচ্ছামত অন্ান্ত পুকবে আসক্ত হয়। 
জঙ্গমেরাও এই ঘুণিত প্রথার অন্থুরণ করিয়াছে । 

বাসব শব্দাহগ্রথা পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় সাম্প্রদায়িক- 
দিগকে সমাহিত করিবার ব্যবস্থা দিয়া যান। সহমরণেচ্ছু সতী- 
দিগকে তিনি জীবিতাবস্থায় প্রোথিত করিবার প্রথা প্রবর্তিত 
করেন।  তীর্ঘযাত্রানিষেধাদি এবং জীবিত-সমাধি প্রভাতি 
তৎগ্রতিষঠঠিত কতক গুলি কদধ্য নিয়ম ও কঠোর উপদেশ পালনে 
অশক্ত হয়া তৎসম্প্রদায়ী শিষ্েরা আর তাহা পালন করে না! 
বরং তাহারা এক্ষণে শিবরা্যা্দি শিবব্রত পালন এবং শ্রীশৈল, 
কালহস্তী প্রতি প্রসিদ্ধ শৈবতীর্৫ঘে গমন করিয়া থাকে ১ দাক্ষি- 
ণাত্যের কৌন কোন শিবমন্দিরে তাহাদিগকে পুজারি কার্ধ্যে 
নিযুক্ত দেখা যায়। কাশীগ্ক কেদারনাথ লিঙ্গের পাণ্ডারা জঙ্গম। 
পুরোহিতগণের জঙ্গম উপাধি হইতেই সাশ্প্রদায়িকগণ জঙ্গম 
নামে অভিহিত। বারাণসীর যে অংশে তাহীরা বাস করে, 
_ তাহা জঙ্গমবাড়ী নামে খ্যাত। 

অনেকেই ভিক্ষাদ্বারা জীবিকাত্ঞন করে, কোন কোন 
ভিক্ষুক হস্তে ও পদে ঘণ্টা বীধিয়া পথে পথে ভ্রমণ করিয়া 
বেড়ায়। গৃহস্থ লোকে সেই ঘণ্টাধবনি গুনিয়া তাহাদিগকে গৃহে 
আহ্বান করে অথবা পথে আসিয়াই ভিক্ষা দিয়া যায়। স্থানে 
স্থানে এই সম্প্রদায়ের এক একটা মঠ আছে। এ মঠে অনেকে 
পরিচারক স্বরূপ অবস্থিতি করে । মঠস্বামীরা কতকগুলি শিষ্য 
রাখেন এবং মৃত্যুকালে তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তিকে আপনার 
উত্তরাধিকারী স্থির করিয়া যান । * 


* 146 75018000871900 01 87309) ০1, 1০80৫ 
খত, 8০. 4৪, 9০০. ০] ড. 08 1, ৪৮ 6৮ 


ট৪৮। 


[ ২৭৩ ] 


৬৪ 


লিঙ্গায়ত 


দক্ষিণ-ভারতের কর্ণাট-প্রদেশে এই ধর্শসম্প্রদায় প্রাদুভূত 
হইয়া ক্রমশঃ মহারাষ্ট্র, গুজরাত) তামিল ও তেলগু দেশে বিস্তৃত 
হইয়া! পড়ে। কিন্তু আর্য্যাবর্তে এই সম্প্রদায়ের সেরূপ প্রাধান্ত 
স্থাপিত নাই। তবে কাশী প্রভৃতি গ্রসিদ্ধ শৈবতীর্থের স্থানে 
স্থানে এই সাম্প্রদায়িক সাধুপুরুষদিগের সমাগম দেখিতে পাওয়া 
যায়। এই সম্প্রদায়ের অন্য কোনও একটা শাখা বাঙ্গালার অস্ত- 
গত বৈগ্যনাথ অঞ্চলে আগিয়া বাস করিয়াছে। তাহারা কপর্দকাদি 
দ্বারা সম্জীভূত হইয়। বুষ-বিশেষকে সঙ্গে লইয়৷ বেড়ায়। 
এদেশের লোকে এ গোঁকুকে বৈগ্ভনাথের ষাড় বলে। 

তেলগু, কণাড়ী প্রভৃতি ভাষায় এই সাম্প্রদায়িক মতের 
অনেক গ্রন্থ বিদ্বমান আছে। মেকেছ্ী সাহেবের সংগৃহীত 
পুস্তক-তালিকায় বাঁসবেশ্বর পুরাণ, প্রতুলিঙ্গ লীলা, ম্মরণলীলা- 
মৃত, বিরক্তারু কাব্য প্রতি গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়। উত্তর 
পশ্চিম ভারতে নীলক রচিত বেদান্তস্ত্রতাষ্যই এই সংপ্রদাস়্ের 
এক খানি প্রামাণিক গ্রন্থ । 

মতপ্রবর্তক বাসবের উপদেশানুসারে জাতিভেদ্, পুং- 
স্লী-ভেদ, ত্রাঙ্গণক্ষত্রিয়তেদ এবং বেদাদি শান্ত্রবাক্য প্রামাণ্য 
বলিয়া গৃহীত না হইলেও তাহাদের মধ্যে প্ররুত পক্ষে জাতিগত, 
সম্প্রদায়গত ও সমাজগত বা বাণিজ্যগত নানা পার্থক্য 
দেখা যায়। 

ধন্দপ্রবর্তক বাসবের আদিষ্ট উপদেশ পাঁলন করিয়। তাহারা 
জাতিগত ও সমাজগত অথবা সম্প্রদায়গত সকল ভেদ জ্ঞানই 
বিসর্জন দিয়াছে । আধ্যখধিদিগের আদি ধর্মগ্রন্থ খগবেদাদি 
সংহিত| তাহারা যেমন বিশ্বস্ত বলিয়া স্বীকার করে না, 
বরাঙ্গণদিগের প্রতিও তাহাদের সেরূপ ভক্তি বা শ্রদ্ধা নাই। 
লিঙ্গায়ত ব্রাহ্মণ-তনয়গণ আরাধ্য নামে সমাজে পরিচিত থাকি- 
লেও শূদ্র শেণীর লিঙ্গায়ত সম্তানগণ তাহাদিগকে সেরূপ সন্মা- 
ননার চক্ষে দেখে না। আরাধ্য লিঙ্গায়তেরাই প্রধানতঃ সংস্কৃত 
শান্্রচ্চা করিয়! থাকেন । এতদিন সামান্য ভক্ত ও বিশেষ ভক্ত 
নামে তাহাদের মধ্যে ছুইটা ম্বতন্ত্র বিভাগ দৃষ্ট হয়। 

সামান্ত ভক্তের সহিত সামান্য লিঙ্গায়তদিগের যথেষ্ট প্রভেদ 
আছে। এই শেবোকজ্ সম্প্রদায়ে পরম্পরের বিভাগগত পাণা- 
জিক মর্ধ্যাদা ও জাতিভেদ সম্পূর্ণভাবে বিদ্যমান আছে। বিশেষ 
ভক্তগণ সর্বতোভাবে খুষ্টান্‌ পিউরিটান্দিগের মত। তাহারা 
জাতিভেদ মানে না। তাহারা কবচ মধ্যে পুরিয়া গলদেশে 
যেলিঙ্গ ধারণ করে, তাহা অফ্নিগলু নামে পরিচিত । শিবের 
এই মুর্ঠি জঙগম পিঙ্গ ও মন্দির মধ্যে স্থাপিত মুষ্ধি স্থাবর লিঙ্গ 
নামে কথিত। তাহাদের ধন্পদ্ধতিতে জাতিগত পার্থক্য- 
বিচার রহিত হইলেও, অপরাপর হিন্দু সম্প্রদায় অপেক্ষা তাহা- 





দের মধ্যে জাতীয়তার গৌড়ামী অধিকতর পরিলক্ষিত হয়। 
এতনিবন্ধন তাহারা ত্বতপ্রভাবে ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত থাকিয়া 
আপনাপন ধ্শকম্ম পালন করে, কখনও বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক 
লোকের সহিত মিলিত হইয়া আহারাদি করে না। মান্্রীজের 
দেণীয় সেনাবিহাগে পিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায়ী বিরল। তাহারা 
নিরামিষাশা, কখনও হোঞজনার্থে হন্তব্য পশু বিক্রয় করে না, 
এমন কি স্বীয় প্রত্ুকর্তুক আদি হইলেও উহা বাঞজজার হইতে 
ক্রর রিয়া আনে না। 

তাহারা মগ্র্দাতা গুরুকে বথে্ট ভক্তি ও মান্ত করে। 
শুম্‌, গুরু, লিঙ্গ ও জঙ্গন ভিন্ন তাহাদের ধর্ম কর্মের আচরণীয় 
আঁর কিছুই নাই। ব্রন্মণ্যবর্দ্ধ আচপিত পৌরোহিত্যে তাহাদের 
বিশ্বাস নাই। ব্রাঙ্গণেরা পাছে গ্রাম মধ্যে আসিয়া বাস করে, 
এই ভয়ে তাহারা গ্রাম মধ্যেও কুপাঁদি খনন করে না। ঘাটপ্রভা 
নদীর অদূরবন্তী কালাদগি নগরের নিকটবর্তী একটা গ্রামে ইহার 
নিদর্শন পাওয়া যায়। তথাকার লোকেরা গ্রামমধ্যে পুপ বা 
তড়াগ খনন না করিয়। ঘাটগ্রভর জল ব্যবহার করিয়া থাকে । 
সাম্প্রায়িকপ্বাতদ্কানিবন্ধন প্রতিমু্টিউপাসক পৌন্তলিক ব্রাহ্মণ 
বাজকগণের স্পৃষ্ট জপ গ্রহণীয্ নহে বিচার করিয়া তাহারা এই 
(বদেষ ক্গনা করিয়াছে । 

দাক্ষিণতোর সমগ্র নঙাবাইরাজো বিশেষতঃ কর্ণাটকবিভাগে 
এই সম্প্রদায়ের অবিক বাম আনে । তাহারা লিঙ্গে পাসনা ভিন্ন 
অন্ত কোন দেবতাই পুরা কর না) কিন্তু হিন্দুর অপরাপর দেণ- 
মতি প্রতিঠিত মন্দির, নখলযানের মস্জিদ, অথবা খু্ঠানের গাজার 
সন্ুখ দিরা গননকালে, ভাহাবা শিবের উদ্দেশে প্রণাম কথিয। 
থাঁকে। তাহাদের বিশাস, ই দমকল ধশ্মগৃহে স্বয়ং মহাদের 
পিঙ্গরপে বিরাঙ্গিত আছেন । 

বাম বাহুতে অথব| গলদেশে কোটার করিয়া লিগমূছি ধারণ 
এবং কপালে ভন্মাগ্ুণেপন নাম্প্রধারিক পুরুষ ও রমণীগণেণ 
প্রধান কর্ম । তাহারা সাধারণত; আভিথেমী ও মিতবায়ী, 
ব্বীরপ্রকৃতি, কর্মঠ ও সুসভ্য। সকলেই বাণিজ্যব্যবসাদ্ন জীবন 
পত করে। তাহাঁদের মধ্যে জাতিগত শেণীবিভ।গ নাই, কেবল 
গদকর, হিঙ্গমীরে, জীরে, জীরেশল, কালে, মিতকব, পরমালে, 
ফুটানে, বৈকর ও বীরকর নামে কয়টা উপাধি আছে। ভিন্ন 
ভিন্ন উপাধিগত ব্যক্তির মধোই আদান প্রদান হইয়া থাকে। 
পুরুষ ও রমপীগণের নাম প্রধানতঃ হরপার্কতীর নামেই রাখা 
হয়। সকলেই গৃহে কণাড়ী,এবং বাহিরে মরাঠী ভাষায় কথা 
কিয়! থাকে । বেশভুষা মরাগীদিগের হ্যায়,সকলেই নিরামিষাণা। 
তাহাদের পুরোহিত ছঙ্গম নামে খ্যাত । এই পুরোহিতদ্িগকে 
তাহারা বিশেষ ভক্তি করিয়া থাকে । 








[ ২৭৪ ] 


লিঙ্গায়ত 


পুত্রবধূ গর্ভিনী হইলে তাহাকে তাহার পিত্রীলয়ে পাঠাইস 
দেওয়া হয় এবং সেইখানেই সে প্রসব করে। বালকের 
জন্ম হইবার পর, ধাত্রী নাভিরজ্জু ছেদন করিয়া দিলে, পুত্রের 
জন্মবার্ভী তাহার পিত্রালয়ে পাঠান হয়। সংবাদ পাইনা জাত 
বালকের পিতা স্বীয় আত্মীয়, বন্ধু বান্ধব ও প্রতিবেশাদিগের গৃহে 
পাঁণ ও টিনি পাঠাইয়া থাকে । প্রথম, ভূৃতীয় বা পঞ্চমদিনে 
মাতার গলদেপে এবং জাত বালকের মাথার বালিসের নীচে 
একটা লিঙ্গ রক্ষা করা হয়। পঞ্চমদিনে সন্ধ্যা কালে সুতিকাগুহের 
এক কোণে একটা চতুষ্কোণ ঘর আঁকিয়া তাহাতে চাউল, ময়দা 
ও বালুকা স্থাপন করে, পরে তাহার উপরে একথণ্ড কাগজ ও 
একটা কলম এবং তাহার নিয়ে নাভিকর্তন ছুরিকাখানি রাখিয়া 
দেয়। তাহাই যঠীদেবী জানিয়। প্রশ্থতি প্রণাম করিয়া থাকে। 

ষষ্ঠ রাত্রে তাহারা একটা রৌপ্যনিশ্মিত পার্ধতীমু্তি স্থাতিকা- 
গৃহে কাষ্ঠের চৌকিতে স্থাপন করে। তদনস্তর ধাত্রী তাহার 
সপ্ভুখে ফুল ছড়াইয়া দেয় এবং কপূর ও ধুন! জালাইয়া থাকে। 
প্রস্থততি সেই দেবীমুষ্টিকে পুজা ও প্রণাম করিবার পর, স্থৃতিকা- 
গারের সন্ুথে জঙ্গমকে আনিয়া উক্ত চৌকীতে বসান হয়। 
বাটার গৃহকর্্রী তখন একখানি থালে পুরোহিতের পদছ্য় প্রক্ষা- 
লন করিয়। দেন। সেই পাদোর্ক পরে বাটার সকল ঘরেই 
ছড়াইয়া দেওয়া হয় এবং সকলে পান করে। ভোজনাপ্ডে দক্ষিণা 
লইয়া জঙ্গম বিদায় হন। কন্গারত্ব প্রস্তুত হইলে দ্বাদশ বিনে 
এবং পুর জন্মিলে ত্রয়োদশ দিনে জাত বালকের নামকরণ 
হইয়া! থাকে । নামকরণ দিনে পাঁচটা সধবা শীলোক (এয়ো) 
আনিয়া বালকের নামকরণান্তে সমবেত কুটুদ্বরমণাগণের সহিত 
একত্র ভোজন করে। 

অশৌচান্তদিনে প্রস্থতি স্নানান্তে নিকটন্থ কোন মহাদেব- 
মন্দিরে পুএসহ গমন করিরা থাকে । তাহার পর পুত্র কোলে 
কণিয়া সে পৃতদেহে গৃহকর্ম্মে লিপ্ত হইতে পারে। ছয় মাসে 
অন্নপ্রাণন দিবার বিধি আছে। এক বৎসর বয়সে শিখা রাখিস্জ 
জাত বালকের মন্তকমুণ্ডন করিয়! দেওয়া হয়। বালিকা হইলে 
তাহার মাতুল আসিয়া সম্মুথের কেশাগ্র ছাটিয়া দেয়। ইহাই 
সম্ভবতঃ তাহাদের ঢুড়াকরণ । 

বালক পঞ্চম বৎসরে পদার্পণ করিলে তাহাকে বিদ্যালয়ে 
পাঠান হইয়া থাকে এবং ছাদশবর্ষে তাহাকে শৈব মন্ত্রে দীক্ষা 
দিয়া স্তোত্রাদি পাঠ করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। বালিকা যোড়শ- 
ব্ষীয় না হইলে কখনই শিব-মন্ত্র অভ্যাসের অরধিকারিণী হয় না। 
বালিকার ৮ হইতে ১২ বৎসর এবং যুবকদিগের ১২ হইতে 
২৫ বৎসরে বিবাহ হইয়া থাকে । বালকের পিতাই প্রথমে 
কন্তাকর্তার নিকট বিবাহের প্রস্তাব পাঠান । বরকর্তী, জঙ্গম 
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করিয়া আসেন। কথা পক! হইলে, তাহারা কন্তাকে নব বন্ত্ 
ও অঙ্গরাখা পরিধান করাইয়! তাহার মুখে চিনি দেয় এবং কন্ঠা- 
কর্জ অতিথিদিগের হন্তে পাগ দিয়া বিদায় দেন। 

জঙ্গম বা স্থানীয় আচার্য ত্রাহ্মণগণের সহিত পরামর্শ করিয়া 
বিবাহের শুভ দিন ধার্য হয়। এনে বরগৃহে ও কন্তালয়ে 
একটা ঠানদোয়া খাটান হইয়া থাকে। কন্তাগৃহে বিবাহের জন্য 
একটা বেদী বা মণ্ডপ বাঁধা হয়, এঁ বেদীর উপর সিন্দুর চিত্রিত 
চাঁরিটা সাদা মাটীর ঘটী পাচ থাকে উপরি উপরি সাজান 
থাঁকে। বর অশ্বারোহাণে বাগ্ঠার্দি সহকারে স্দলে কন্াগৃহে 
গমন করে। তখন কন্াপক্ষীয়েরা বরকে লইয়া যায় এবং 
উভয়কে হরিদ্রা মাখাইয়া৷ পরস্পরের বস্থাঞ্চলে গাইট বাধিয়া 
দেয়। তদনস্তর তাহারা সেই নবদম্পতীকে লই! নিকটস্থ 
মহাদেবমন্দিরে প্রণাম করাইয়া আনে। তাহার পর নির্দিষ্ট 
চতুক্ষোণ শিলার মধ্যভাগে স্থাপিত কাষ্ঠের চৌকীতে তাহা- 
দিগকে আনাইয়া বসান হয়। উহার চারি কোণে চারিটা ও 
সম্মুখে একটা পিস্তল কলদ জলপূর্ণ থাকে। অনন্তর বর ও 
কন্া জঙ্গমের সাহাম্যে মন্তুখস্থ বুষভবাহন শিবমূর্তি পূজা সমাপন 
করিলে, জঙ্গন বিবাহের মগ্্ পাঠ করিতে খাকেন। এ সনয়ে 
আন্মীয়েরা সপে উভয়ের মস্তকেব উপর ঢাউল ফেলিতে থাকেন। 
জঙ্গম কক বিবাহমন্ত্র পাঠ সমাপা হইলে বর ও কন্তা উভয়ে 
সগৃগস্থ শিব ও নন্দীকে প্রণান করে। তখন হইতেই তাহারা 
স্বাশিম্ধীৰূপে পবিগণিত হয়। অতঃপর কগ্ঠাকর্তা বর ও 
কনেকে উপরোক্ত বেদীতে বসাইয়া স্বীয় জামাতার হস্তে একটা 
ভাঁম্যা (তামনিশ্মিত কলস ) ও পিত্তলের থাল (পিতালী) 
উপহার দিয়া থাকে। তাহার পর জ্ঞাতি কুটু্ঘ ও বরঘাবর- 
গণের ভোজ হ্য় এব* একটা পাণের খিলি লইয়া মকলে চলিয়া 
যাষ। বিবাহের পর দিন উভয় পক্ষে নমস্কারী বন্ধের উপহার 
বিনিময়ের পর বরকর্তা পুত্রবধূ সঙ্গে লইয়া গৃহে প্রত্যাবৃন্ড হন 
এবং নববণূ সন্দর্শনার্থ আগত বন্ধ্বান্ধবকে পাণ দিয়া বিধার করেন । 

কোন লিঙ্গায়তের মৃত্যু সময় উপস্থিত হইলে, আত্মীয় 
স্বজনেরা মরণাপর্ন ব্যক্তির আত্মার শুভকামনায় ভিক্ষাদান 
করিয়া থাকে । এ ব্যক্তির প্রাণবাধু দেহত্যাগ করিলে গৃহস্থ 
অপর আত্মীয়ের সেই শবদেহ একখানি কাষ্ঠচৌকীর উপর 
বসাইয়া তাহার পৃষ্ঠদেশ গৃহপ্রাচীরে ঠেসাইয়া রাখে এবং 
দুই জনে ছুই পার্ষে ধরে। তার পর সেই চৌকীর চারি- 
দিকে বাশের বেড়া দিয়া উহার চাঁরি কোণে চারিটা কলাগাছ 
বাধিয়া। দেয় এবং এ বেড়ার তিন দিক্‌ রাঙ্গাবন্ত্রে আচ্ছাদিত 
করিয়া শবসহ এ কাষ্ঠচৌকী গৃহের বাহিরে আনে । এখানে 


করায়। তাহার কপালে, বক্ষে ও বাহুতে ভন্ম মাখাইয়। 


দেয় এবং কগর্দেশ পুষ্পমালায় সুশোভিত করে। তদনন্তর 
একটা প্রদীপ জালিয়া তাহার মুখমণ্ডল ও শরীরে আরতি সমাপন 
করিয়া চারি জনে সেই চৌকী স্বন্ধে করিয়া সমাধিক্ষেত্রে, লইয়। 
যায়। শবের সপ্ুথে এক জন জঙগম মুহুমুঃ শঙ্খ ও ঘণ্টাধ্বনি 
এবং অপরাপর স্ত্রীপুরুষগণ তাহার পশ্চাতে প্হর, হর» মহাদেব” 
শব্দে চীৎকার করিতে করিতে গমন করে। সমাধিক্ষেত্রে 
উপনীত হইয়া তাহারা সেই বাশের বেড়া খুলিয়া ফেলে এবং 
যে স্থানে শবদেহ প্রোথিত করিতে হইবে, সেই স্থানে জল ছিটা- 
ইয়া চারি হাত গভীর একটা গত্ত খনন করে। এর গর্ভেশ্তাহারা 
শবদেহ স্থাপন করিয়া তাহার গলদেশ হইতে পূর্বধূত লিগ 
খুলিয়া লইয়া হস্ত তালুতে রক্ষা করে এবং মই লিঙ্গোপৰি 
বিবপত্র দিয় মৃত ব্যক্তির নিকটাম্বীয় স্বীয় সাধ্যান্ুদারে শবদেহ 
লবণ দ্বারা আচ্ছার্দিত করিয়া উপস্থিত ব্যক্তিগণের সাহাব 
পুনরায় সেই গর্ত মৃত্তিকা দ্বারা পূর্ণ করিয়া থাকে। তৎপরে 
সেই গর্তের উপর এক এগ প্রন্থর স্থাপন কা হয়, জঙ্গম সেই 
এ্রন্তরে দাড়াইরা প্রেতের মঙ্গঘকামনান মন্ত্র পাঠ কৰিতে 
থকেন। মন্ত্র পাঠ শেষ হইলে জগম সেই প্রশ্তরনিদিষ্ট স্থানে 
বিস্বপত্র দিঁয়। পুজা করেন। অবনেষে সকলে মৃত ব্যক্তির গুভে 
প্রত্যাধুন্ত হইয়া যে খানে এ ব্য।গুর গৃত্য ঘটয়াছে, তথখাকার 
গ্রাপপিত স্থীন বহি সন্দশন ক।পয়া স্ব স্ব গৃহে চালয়া যার, তথন 
এ প্রদীপ নিবাইর! বে ওমা হয়| ও 

ইহা ভিন্ন ভাহাদের শোক প্রকাশের আর কোনরূপ ক্রিয়া 
পরিলক্ষিত হয় না। সমর্থ হইলে তাহারা মুতের সমাধির উপব 
পিঙ্গ ও নন্দা ননেত একটা সমাবিপ্তন্ শির্মাণ করাইয়। থাকে । 
তুভীয় দিনে তাহারা আত্মীয় স্ব্জনকে একঢী ভোগ দের, 
বাৎসরিক শান্ধ দিনে তাহারা এ্রন্প আর একটা ভোজ দিয় 
থাকে,তছ্িন মৃতের প্রেতাম্মাৰ উদ্দেশে আর কোন কণ্মই কবেনা। 
তাহাদের সামা(জক দলাদলি পঞ্চায়ত ছারা নিষ্পত্তি হইঘা থাকে। 


লিঙ্গ।্চন (ক্লী) লিঙগপুজা। 
লিঙ্গার্চনতন্র (লী) তন্্রতেদ। ইহাতে শিবণিঙ্গের উপাঘনা- 
পদ্ধতি বিবৃত আছে । 
লিঙ্গালিকা | স্ত্রী) ক্ষুদ্র নুষিক, পথ্যায়-দীনা । (হারাবলী ) 
লিক্গিন্‌ ( পুং) পিঙ্গমস্ত্যগ্তেতি হনি। ১হ্স্তী। ( জটাধর ) 
(ত্রি)২ ধম্মধবজী, কপট পাশ্মিক। 
শঅলিঙগী লিগবেশেন নো লিঙ্গমুপজীবতি | 
স লিঙ্গানাং হরেদেনং তিধ্যগ যোনৌ চ গচ্ছতি ॥৮ কেম্পুৎ ১৫অ) 
৩ বাসনাশ্রয়। 








অদ্ধৎস্বানম্ুভৃতোহর্থো ন মনশ্তর্ট মিচ্ছতি ॥” (ভাগণ 81২৯/৬৫) 
৪ সন্যাসাদি চিন্নধারী | 
লিঙ্গিনী (শ্রী) লিঙ্গ-ইনি, ডীপ,। লতাবিশেষ, হিন্দী পঞ্চগুরিয়া, 
পর্যায় বহুপতী, ঈশ্বরী, শিববল্লিকা, স্বয়স্তু, লিঙ্গসম্তৃতা, লেঙ্গী, 
চিত্রফলা, চাগ্ালী, লিঙ্গজা, দেবী, চণ্ডা, আপস্তস্তিনী, শিবজা, 
শিববলী। ইহার গুণ--কটু, উষ্ণ, ছুর্ণন্ধ, রসায়ন, সর্বসিদ্ধিকর, 
ও রূসনিয়ামক। (রাজনিণ) 
২ সন্গ্যাসাদি চিহ্নধাব্রিণী। ধর্দধবজী স্ত্্ী। 
“লিগিনীং গুরুপত়্ীঞ্চ সগোত্রামথ পর্বসথ। 
ৃদ্ধান্ সন্ধ্যয়োশ্চাপি গচ্ছতো! জীবিতক্ষয়ঃ ॥৮ (সুশ্রুত 81২৪) 
লিঙগিবেশ (পুং) অজিন, দণ্ড ও পানপাত্র প্রভৃতি সন্ন্যাসাশ্রমা- 
চারীর চিহ্ন । 
লিচ্ছবিরাঁজবংশ, ভারতের একটা প্রাচীন রাজবংশ। নেপাল 
হইতে আবিষ্কৃত লিচ্ছবিরাজ জয়দেবের শিলালিপিতে 
বর্ণিত আছে 
এ্ীমত্ত গরথস্ততো। দশরথঃ পুতৈশ্চ পোৈঃ সমং 
রাক্রোইষ্টাবপরান্‌ বিহায় পরতঃ শ্রীমানভূষ্লিচ্ছবিঃ ॥” 
উদ্ধত গ্রমাঁণ হইতে জানা যায় বে, স্থপ্রসিদ্ধ স্ষ্যবংশীয় 
দশরথের অপন্তন অষ্টম পুরুষে লিচ্ছৰি জন্ম গ্রহণ করেন, তাহ! 
হইতেই লিচ্ছবিব্ংশ সমুদ্ভৃত। 
এই লিচ্ছবি শব্দ প্রাচীন সংস্কতে নিচ্ছবি, নিচ্ছিবি এবং 
পালিভাধায় !শচ্ছবি নামে ব্যবহৃত । মনুসংহিতার মতে-_ 
“ঝল্লো মশ্চ রাজন্যাৎ ব্রাত্যানিচ্ছিবিরে চ। 
নটশ্চ করণশৈচৈব খশো দ্রবিড় এব চ ॥৮ (১৩২২) 
অর্থাৎ ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হইতে সবর্ণা ভাধ্যায় ( দেশভেদে 
বিভিন্ন নামে ) বঙ্প, মন্্, নিচ্ছিবি, নট, করণ ও দ্রবিড় জাতির 
উদ্ভুব। কিন্তু পালিগ্রন্থে উৎপত্তি অন্য প্রকার । পালিগ্রস্থ মতে 
কানীরাজের পুজাবলী নামে এক মহিষী ছিলেন, তিনি একটা মাংস 
পিও প্রসব করেন। সেই মাংসপিও লইয়৷ কোন প্রয়োজন 
নাই ভাবিয়া ধাত্রী আসিয়া গঙ্গার জলে ফেলিয়া গেল। গঙ্গার 
প্রবল শোতে ভাসিতে ভাসিতে সেই মাংসপিও দ্বিধা বিভক্ত 
ইল এবং তাহাতে একটী বালক ও একটী বালিকা! দেখা 
দিল। জনৈক ধধি তাহাদিগকে জল হুইতে তুলিয়া আনিয়া 
লালনপালন করিতে লাগিলেন। উভয় শিশু ছবি বা মূর্তিতে 
কোন রকম ভেদ ছিল না, একারণ তাহার! নিচ্ছবি নাম পাইল। 
এদেশে সাধারণে ন স্থানে ল উচ্চারণ করে, যেমন 
“নবীন স্থানে 'লবীন” “নৌকা স্থানে “লৌকা। প্রন্বপ নিচ্ছবি 
স্থানে পালি লিচ্ছবি হইয়াছে। 


সী পাটি িপ পসপহহহাটউজ-উহা্া্্প্থা্এ বল সপ পা ৯ পপ শপ কও 
- শশশাশােপিসপপীসপশসপোসসপসপপীপসসসপওসপা 





লিচ্ছবিরাজবংশ 


অতি পূর্বকালে কোশল ও মিথিলায় লিচ্ছবি ক্ষত্রিয়গণ 
অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন । এই বংশেই জৈনদিগের 
শেষ তীর্থস্কর মহাবীর ও বুদ্ধ শাক্যসিংহ আবিভূতি হন। মিথিলা 
অঞ্চলে লিচ্ছবিগণ এক সময় এতই প্রবল হইয়াছিল যে, মিথিল!- 
রাজ্যও একসময়ে লিচ্ছবি নামে পরিচিত হুইয়াছিল। লিচ্ছবি- 
বংশ বৈদিককর্মদ্েষী। 

জ্ঞানবীর তীর্ঘস্কর ও বুদ্ধদেবের আবির্ভাব হওয়ায় এবং 
তাহাদের সাম্যবাদে জন সাধারণে ব্রহ্ষণ্যধর্শের প্রতি আস্থাশ্হ 
হইয়া পড়ায়, বৈদিক ও ন্মার্ড ব্রাহ্মণগণ প্রায় সকলেই লিচ্ছবি 
জাতির উপর বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিতেন, সেই কারণেই 
তাহারা পরবর্তীকালে লিচ্ছবিশীসিত মিথিলার অংশ 'বজ্জি তরাজ্য, 
বলিয়া আখ্যাত করিয়াছিলেন । লিচ্ছবিভক্ত পালিগ্রন্থকারগণ 
যেন তাহার উত্তরে বর্জধিতরাজ্যের ভিন্ন্ূপ নামোৎপত্তি 
স্বীকার করিয়! গিয়াছেন । পালিগ্রন্থের মতে, যে খষি পূজাবলীর 
পুত্রকন্তাকে আনিয়া লিচ্ছবি নাম দেন, কিছু দিন পরে তিনি 
প্রতিপালন করা ক্টজনক মনে করিয়! শিশুদ্বয়কে একজন গৃহস্থকে 
অর্পণ করেন। গৃহস্থ তাহদিগকে অতিযত্তে পালন করিতে লাগিল । 
তাহারা বড় হইয়া অপরাপর বালক বালিকার সহিত খেলা 
করিত। লিচ্ছবি পিতৃমাডহীন বলিয়া, তাহাদের সঙ্গিগণ তীহা- 
দিগকে “বজ্জিতবব” অর্থাৎ ফেলানে বলিয়া ডাকিত। উত্তর- 
কালে সেই “বজ্জিতব্বের বংশধরগণ ৩০০ যোজন বিস্তৃত একটা 
পরাক্রমশালী রাজ্য স্থাপন করিল । সেই রাজ্যই “বজ্জি' ( অর্থাৎ 
বজ্জিত ) আখ্য। পাইয়াছিল। তাহাই মিথিলারাজ্যের অধিকাংশ! 

লিচ্ছবিদিগের এক শাখা বৈশালীতে, এক শাখা নেপাল- 
প্রান্তে মিথিলায় এবং এক শাখা পুষ্পপুর বা পাটলিপুত্র অঞ্চলে 
বিস্ৃত হইয়া! পড়িয়াছিল। বৈশালী শাখায় মহাবীর স্বামী, ও 
নেপালপ্রাস্তে শাক্যশাখায় বুদ্ধদেব আবিভূত হইয়াছিলেন। 
মন্ুসংহিতায় এই জাতি ব্রাত্য অর্থাৎ সংস্কারহীন ক্ষত্রিয় বলিয়া 
চিহ্িত হইলেও সকল প্রাটীন জৈন ও বোদ্ধপ্রস্থ হইতে তাহাদের * 
উপনয়ন সংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায়। আজও শত শত 
প্রাচীন বুদধমগ্তি জ্ঞোপবীত চিহ্নিত রহিয়াছে। পরবত্তিকালেও 
নেপালের প্রবল পরাক্রাস্ত লিচ্ছবি রাজগণও সকলে বিশুদ্ধ 
ক্ষত্রিয় বলিয়াই পরিচিত হইয়াছেন । এতদ্বারা মনে হয় যে, 
মমুসংহিতারচনাকালে লিচ্ছবিগণ ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বলিয়৷ নির্দিষ্ট 
হইলেও তৎপরবস্তিকালে সংস্কারাদি দ্বারা তাহার! বিশুদ্ 
ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন। নচেৎ অস্বমেধযজ্ঞকারী পরম ব্রাহ্মণভক্ত 
গুপ্ডসম্রাটু সমুদ্রগুথ আপনাকে লিচ্ছবিরান্গকন্যার গর্ভজাত 
বলিয়৷ গৌরবান্বিত বোধ করিবেন কেন ? 
লিচ্ছবিগণ সাধারণতন্্র প্রিয় ছিলেন! কোন কোন বৌদ্ধ" 





গ্রন্থে “বজ্জি রাজ্য ৭৭০৭টা ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত এবং অধিপতিগণ 
স্বাধীন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে । বহিঃশক্র উপস্থিত হইলে 
সকলে সন্দিলিত হইয়া! এরূপ সিংহনাদ করিতেন যে, তাহাতে 
সমস্ত, উত্তরভারত স্তস্তিত হইত! এ কারণে মগধের মহাবল 
পরাক্রান্ত সম্্রাটুগণও তাহাদের সহিত বিবাদ করিতে সাহসী হই- 
তেন না। সম্মিলিত লিচ্ছবিরাজ্যের শাসনবিধিব্যবস্থাপনের জন্য 
বৈশালী নগরে একটী মহাসভা৷ ছিল। সেই মহাসভা৷ যাহা 
ব্যবস্থা করিতেন, তদনুবন্তী হইয়াই সহজ সহ ক্ষুদ্র লিচ্ছবিরাজ্য 
স্ুশাসিত হইত। 

লিচ্ছবি-সমাজের ইতিহাস আলোচনা! করিলে মনে হইবে 
তাহাদের কেহ জৈন, কেহ বৌদ্ধ, আঁবার কেহ কেহ পূর্ববপুরুষা- 
চরিত ব্রহ্মবাদী ছিলেন। 

মগধপতি বিদ্বিসার বৈশালীর লিচ্ছবিরাজকুলে বিবাহ 
করিয়াছিলেন । বুদ্ধদেব মগধপতিকে “সেচনক” নামে এক 
প্রকাণ্ড হস্তী এবং অষ্টাদশরত্বখচিত একছড়া হার প্রদান করেন। 
বিশ্বিসার সেই হস্তী ও হার প্রিয়তম কনিষ্ঠ পুত্র বেহল্লকে দিয়া- 
ছিলেন । তাহাতে তাহার জোষ্ঠ পুত্র অজাতশক্র পিতা ও 
কনিষ্ঠ ত্রাতার গ্রতি বড়ই অসস্তষ্ট হইয়াছিলেন। তাহারই ফলে 
ুদ্ধনির্ধধণের ৮ বর্ষ পূর্বে পিতাঁকে বিনাশ করিয়া অজাতশক্র মগধ 
সিংহাসন কলদ্কিত করেন ! আত্মরক্ষা করিবার জন্য বেহল্ল বৈশা- 
লীতে গিয়া মাতামহকুলে আশ্রয় লইলেন । তখন জাতীয় একতা- 
সৃত্রে সম্মিলিত মাতামহকুলকে কি রূপে শাসন করিবেন, অজাতি- 
শত্র দেই ভাবনায় কাতর হইলেন | বৌদ্ধদিগের মহাপরিনির্ববাণ- 
সুত্রে লিখিত আছে-নির্বাণের অল্পকাল পূর্বে বুদ্ধদেব যখন 
বাজগৃহেন নিকটবর্ী গৃধকুট পর্বতে অবস্থান করিতেছিলেন, 
সেই সময় মগধরাজ অজাতশক্র তাহার প্রধান ত্রান্ষণমন্ত্রী বিশ্বা- 
করকে উকি জানাইলেন, নস্ত্রিন ! আপনি ভগবানের নিকট 
গমন করুন, তীহাকে জ্ানাইবেন যে, মগধরাজ প্রবল পরাক্রম- 
, শালী লিচ্ছবিদিগকে সমূলে উৎপাটন করিবেন । 'ভগবান্‌ শু'নয়া 
কি বলেন, তাহা বিশেষ করিয়া মনে রাখিয়া জানাইবেন। 
তাহার কথা অন্যথা হইবার নহে ।' 

মন্তিবর বুদ্ধ সমীপে আসিয়া অভিবাদনপূর্ব্বক মমন্ত নিবেদনু 
করিলেন। তাহাকে উত্তর দিবার পুর্বেই ভগবান্‌ আনন্দকে 
বলিলেন, “তুমি জান, বজ্জি ( লিচ্ছবিগণ ) সর্বদা সাধারণ সভায় 
মমবেতে হইয়। একতার সহিত সকল বিষয় মীমাংসা করেন। 
তাহারা বয়োবৃদ্ধের প্রতি উপযুক্ত সম্মান দেখাইয়া থাকেন। 
তাহারা প্রাচীন প্রথাগুলি নষ্ট করিতে বিমুখ ও প্রাচীন প্রথা 
সম্মানের সহিত গ্রহণ করেন। নারীজাতির প্রতি তাহারা 
কখন অত্যাচার করেন নাই। 'ভাহার! চৈত্যের সমান ও পুজা 
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করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ অর্থতদিগকে যথেষ্ট সম্মান ও রক্ষা 
করিয়া থাকেন!” আনন্দ উত্তর করিলেন, "হা ভগবান! আমি 
এ সমস্তই জানি ।” বুদ্ধ তখন পুনরায় কহিলেন, *তাই কেহই 
তাহাদিগকে বিনাশ করিতে পারিবে না।” পরে তিনি রাজমন্্রীকে 
লক্ষ্য করিয়া! উত্তর করিলেন, “হে ত্রাঙ্ষণ! আমি বৈশুালী- 
নগরীস্থিত সারন্দদ চৈত্যে থাকিবার সময় লিচ্ছবিপিগকে যে 
সাতটা উপদেশ দিয়াছিলাম, যতদিন তাহার! সেই সকল উপদেশ 
যত্বের সহিত পালন করিবে, তত দিন কেহই তাহাদিগকে ধ্বংস 
করিতে পারিবে না, তত দিন তাহাদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি 
হইবে ।” রাজমন্ত্রী ফিরিয়া আসিয়া মগধপতিকে বুদ্ধবাক্য 
জানাইল। মগধপতি আপাতঃ বিবাদে ক্ষান্ত হইলেন। “উক্ত 
ঘটনার কিছু দিন পরে বুদ্ধদেব বৈশালী যাত্রা করেন। তিনি 
গঙ্গাতীরস্থ পাঁটলী* গ্রামে আসিয়! দেখিলেন যে, লিচ্ছবিদিগকে 
উৎগীড়ন করিবার অভিপ্রায়ে বিশ্বাকর ও সিদ্ধু নামক মগধরাজের 
প্রধান মন্ত্রি্য় এক দূর্গ নির্মাণ করাইতেছেন। বুদ্ধদেব 
বৈশালীতে আসিয়া আত্্পাঁলীর উদ্যানে কিছুকাল অবস্থান 
করিলেন। লিচ্ছবিগণ দলে দলে আসিয়া তাহাকে দর্শন করিয়া 
কৃতার্থ হইল। তাহাদিগের সমক্ষেই বুদ্ধদেব প্রকাশ করেন 
যে, আর তিন মাস অন্তে তিনি কুশীনগরে মহানির্বাণ লাভ 
করিবেন। তৎ্পরে বুদ্ধ বৈধালী পরিত্যাগ করিয়া কুশান- 
গরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। লিচ্ছবি ক্ষত্রিয়গণ তাহাদের 
প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম বুদ্ধকে চিরদিনের জন্য কেমন করিয়। 
বিদায় দিবেন ? 

তাহারা উচ্চৈ-স্বরে কীদিতে কাঁদিতে সকলেই বুদ্ধের 
অন্ুগমন করিতে লাগিলেন । বুদ্ধদেব তাহাদিগকে ফিরিয়া 
যাইতে বলিলেন, কিন্তু তথাগতের এ নিদারুণ আদেশ তাহারা 
রক্ষা করিতে গারিলেন না । “এ দেহ ক্ষণস্থায়ী, সকলকেই 
মরিতে হইবে এইরূপ বুঝাইয়া বুদ্ধ আবার ফিরিতে কহিলেন । 
কিন্তু ভক্ত লিচ্ছবিগণ কিছুতে নিবৃত্ত হইলেন না। সম্মুখে 
এক গভীর নদী আসিয়া পড়িল। তখন নদী অতিক্রম করিতে 
অসমর্থ হইয়া! লিচ্ছবিগণ আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন। বুদ্ধদেব মধুর 
বাক্যে তাহাদিগকে সাত্বন। করিয়া তাহার জীবনের একমাত্র সম্বল 
ভিক্ষাপাত্র দিয়া চলিলেন। সেই ভিক্ষাপাত্র লইয়৷ লিচ্ছবিগণ 
বৈশালীতে ফিরিয়া আসিলেন এবং এক প্রকাণ্ড মন্দির নির্মাণ 
করিয়া তন্মধ্যে দেই পবিত্র ভিক্ষাপাত্র রক্ষা করিলেন। 

ুদ্ধদেবের পরিনির্ব্াণের পর তাহার দেহাবশেষ লইয়! তুমুলযুদ্ধ 
বাধিবার সথত্রপাত হইয়াছিল। এ সময় কুশীনগর পাবার মন্ল- 
ক্ষত্রিয়রাজগণের অগ্িকারভূক্ত । তাহারা ঘোষণ! করিলেন 


ওই পাটপাদুর্গ হইতেই কালে বিশ্ববিখ্যাত পাটনীপুত্র নগরীর স্থটি। 
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যে, ভগবান্‌ যখন আমাদের অর্ধিকার মধো দেহ বিসজ্জন 
করিয়াছেন, তখন আনরাই দেহাবশেষ পাইবার একমাত্র 
অধিকারী । এদিকে বৈশাণীর লিস্ছা বরাঞ্জগণ, মগধপতি অজাত- 
শত্র, অলকাপুরের বালেয় শ্্িয়ণণ এবং উদ্রদ্দীপের ত্রাহ্মণগণ 
দেহাবশেষ পাবার গগ্ঠ মল্লরাজণিগের বিরুদ্ধে উপস্থিত । অবশ 
শেষে দ্রোণ নামক এক বৌদ্ধ ত্রাঙ্গণের পরামিশে ভগবানের 
দেহাবশেষ ৮ ভাগে বিভক্ত হইল । [লচ্ছবিগণ তাহার এক ভাগ 
পাইলেন । তাহারা সেই অপার্থিব পদার্থ মহাসমারোহে 
বৈশালীতে আনিয়া তাহার উপর এত বৃহৎ স্ত,প নিম্মাণ 
করিয়া দিলেন। 
* অথকথা নামক পালি বৌদ্ধগ্রন্থে লিখিত আছে, যতদিন 
ভগবান্‌ ধরাধামে ছিলেন, ততদিন 'গজাতশত্র লিচ্ছবিগণের 
কিছুই করিতে পারেন নাই । মগধরাজনন্ত্রী বিশ্বাকর বুদ্ধের 
নিকট লিচ্ছবিদিগের সধারণতন্ব অবগত হইয়া তাহাদিগের 
মধ্যে ভেদ ঘটাইবার স্থমোগ খুঁজিতেছিলেন। পরিনিব্বাণের 
৩ বর্ষ পরে বনকাল চেষ্টার পর তিনি কৃতকাধ্য হইলেন। 
তাঁহার কূটনীতিগুণে লিচ্ছবিদিগের মধ্যে আত্মকলহ উপস্থিত 
হইলে অজাতশক্র লিচ্ছবিরাজো গিয়া বৈশালীনগর ধ্বংস 
করিলেন এবং তিন শত লিচ্ছবিকে সপরিবারে বন্দী করিয়া 
রাজগৃহে ধিরিলেন | 

অজাতশক্রর নিধাতনে লিচ্ছবিরাজগণ জন্মভূমি পরিত্যাগ 
করিয়া কেহ নেপালে, কেহ তিব্বতে, কেহ বা লাদকে আশ্রয় 
লইলেন। পরে সেই সেই স্থানে এক একটী লিচ্ছবিরাজবধশের 
প্রতিষ্ঠা হইল। 

বৌদ্ধগন্থের মতে নগধপতি নাগাশোকের ওরসে লিচ্ছবি- 
কন্ঠার গে স্ুম্থনাগ ( পুরাণোন্ত শিশুনাগ ) রাজার জন্ম। 
তিনি মাতামহকুলের কিছু পক্ষপাতী ছিলেন । তীহারই যন্তে 
বিখাত বৈশালী নগরী পুননিন্মিত হখয়াছিল। তৎপুত্র কালা- 
শোকের সময়েই বৈশালী নগরে ছিতায় বৌদ্ধ মহাসমিতি আহৃত 
হয়। যাহ! হউক, মগবসআাট্গণে এাতাপে আর লিচ্ছবিরাজগণ 
একতাস্থাত্রে সম্মিলিত হইতে পাধিনেন না। তন্মাদ্যে যিনি একটু 
প্রধান হইয়া উঠিতেন, মগপপতি তাহার সহিত বৈবাহিকস্থা্র 
আবদ্ধ হইয়া তীহ।কে আপনার করিয়া লইতেন ;-বলিতে 
কি এই রাজনীতি মগধপাতিগণ গরুষপরম্পরার রক্ষা করিয়া 
আসিরাছেন। বরাবর মগধরাজ্যের সহিত সঘন্ধ সুত্রে লিচ্ছবিরাজ- 
গণ পাট(লপুপ্রের সভায় বিশেষ সম্মানিত ছিলেন;--এই কারণেই 
বৌধ হয পাটলিপুত্রে অধিষ্ঠিত গুপ্তসমাটু সমুদ্রগুপ্ত লিচ্ছবি- 
রাজকন্তার গর্ভে জন্ম বলিয়। আপনাকে গৌরবান্বিত মনে 
করিয়াই নিজ মুদ্রায় "লিচ্ছব্য়ঃ” ইত্যাদি স্থৃতি রাখিয়া গিয়াছেন। 
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নেপালে লিচ্ছবি-রাজবংশ। 

ূর্ব্ব বলিয়ান্ছি, মগধপতি অজাতশক্রর নিধ্যাতনে লিচ্ছবি- 
গণ নেপালেও পলাইয়! গিয়াছিলেন। নেপালে গিয়াও তাহারা 
আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই স্থান হইতে 
লিচ্ছবিরাজগণের বহুতর শিলালিপি আবিষ্কৃত হহয়াছে। তন্মধ্যে 
সুগ্রসিদ্ধ পশুপতিনাথের মন্দিরের দ্বারদেশে উৎকীর্ণ ২য় জয়দেব বা 
পরচক্রকামের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, সগ্রসিদ্ধ পরথুবংশে 
এখানকার লিচ্ছবিরাজগণের জন্ম । লিচ্ছবির বংশে সুপুষ্প 
নামে এক রাজা পুষ্পপুরে (পরে পাটলিপুত্র ) থাকিতেন, তিনিই 
নেপালে আগমন করেন। মহাপরিনির্ববাণস্থত্রেও লিখিত 
আছে, ভগবান্‌ বুদ্ধদেব যখন পাটলিপুত্রের নিকট দিয়া বান, 
তৎকালে মগধরাজমন্ত্রী বিশ্বাকর লিচ্ছবিদগকে উতৎ্পীড়ন করি- 
বার জন্ত এখানে ছর্গ নিশ্মীণ করাইতেছিলেন। এই তুর 
নিশ্দাণের পর যে লিচ্ছবিপতি স্পুষ্প বিতাড়িত হইয়াছিলেন, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। 

উক্ত জয়দেবের শিলালিপিতে লিখিত আছে যে, সুপুষ্পের 
পর ২৩জন রাজা ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করিয়া গেলে তৎপরে সু প্রসিদ্ধ 
জয়দেব নামে এক নৃপতি আবিভূতি হইলেন। ইনিই নেপালের 
লিচ্ছবি ইতিহাসে প্রথম জয়দেব নামে খ্যাত। 

জয়দেবের পর একাদশ জন নৃপতি রাজসিংহাসন অন- 
স্কত করেন, তৎপরে বুষনামে এক পরাক্রান্ত পতি আভ- 
যিক্ত হইয়াছিলেন। তিনি বৌদ্ধবন্মান্থুরাণী ছিলেন। তাহার 
বংশধর মানদেবের শিলালিপিতে তিনি অদ্বিতীয় বীর ও সত্য" 
প্রতিজ্ঞ বলিয়া কীর্তিত হইয়াছেন । তৎপুত্র শক্করদেব সংগ্রামে 
অজেয়, অতি তেজন্বী, অনুগতপ্রিয় ও সিংহসম বীধ্যবান্‌ 
ছিলেন। তৎপুত্র রাজ! ধন্দদেব পরম ধাম্মিক, অতি নত 
প্রক্কৃতি ও পূর্বপুরুষাচরিত ধন্মান্ুরাগী [ছিলেন । 

ধন্মদেবের রসে মহিষী রাজ্যবতীর গর্ভে নিষ্ষলঙ্ক শারদীয় 
শশাঙ্কসদৃশ সুন্দর রাজা মানদেব জন্ম গ্রহণ করেন। নেপালের 
চ্গনারায়ণের মন্দিরদ্ধারে এই মানদেবের ৩৮৬ সংবতে উৎবীর্ণ 
একখানি শিলালিপি আছে। প্রত্বতত্ববিদ্‌ ফ্রিট সাহেব এই 
অস্ক গুপ্তসংবত্জ্ঞাপক বলিয়া স্থির করিয়াছেন ।* কিন্তু মান" 
দেবের লেখমালা আলোচনা! করিলে উহা! কোন ।মতেই এত 
আধুনিক বলিয়া মনে করিতে পারি না। তিনি আপন গ্রন্থ 
সমুদ্রপ্তপ্ত প্রভৃতি প্রথম গুগুসমরাটুদিগের যে সকল শিলালিপি 
টায় ৪র্ঘ ও ৫ম শতাব্দীর লিপি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন,__সেই 
সকল আদিগুপ্তলিপির বর্ণবিস্তাসের সহিত উক্ত মানদেবের 
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পিপি বিশেষ পার্থক্য নাই, উভয় লিপি মিলাইলে এক সময়ের 
বলিয়া গ্রহণ করিতে কাহারও সন্দেহ থাকিবে না। উত্তর- 
ভারতে গুপ্তসন্রাট্দিগের পূর্ব হইতে যে সকল “সংবৎ নাম 
নামধ্য় লিপি প্রচলিত ছিল, তাহা প্রধানতঃ “শকসংবৎ” জ্ঞাপক 
বলিয়! পুরাবিদ্গণ স্বীকার করিয়াছেন। এবপ স্থলে আমরাও 
মানদেবের উক্ত লিপিখানি ৩৮৬ শক সংবতজ্ঞাপক অর্থাৎ ৪৬৪ 
খুষ্টাব্ের বলিয়াই গ্রহণ করিলাম। লিপির বর্ণবিস্তাস দ্বারাও 
মানদেবকে খুষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর লোক বলিয়! গ্রহণ করিতে কেহই 
আপত্তি করিবেন না। 

নেপালের পার্ধতীয় বংশাবলিতে লিখিত আছে যে, ভারত 
হইতে বিক্রমাদ্দিত্য নেপাল জয় করিতে গিয়াছিলেন। সমুদ্র- 
গুপ্তের পিতা ১ম চন্দুপ্ুপ্তও বিক্রমাদিত্য উপাধিতে ভূষিত 
ছিলেন । স্বয়ং সমুদ্রগুপু প্রয়াগের স্ুপ্রসিদ্ধ স্তম্তলিপিতে 
“লিচ্ছবিদৌহিত্রম্ত মহাদেব্যাং কুমারদেব্যামুত্পন্নস্ত মহারাজাধি- 
রাজজ্রীসমুদ্রপ্তপ্তম্ত” ইত্যাদি পরিচয়ে সুপরিচিত । অধিক সম্ভব 
চন্ত্রগুপ্ত ভারতসামাজ্য অধিকার করিবার পর শৈবধন্মগ্রচার, 
্রাহ্মণ্য-প্রাধান্তস্থাপন ও দিগ্বিজ্যয় উপলক্ষে নেপাল যাত্রা করেন। 
ততকালে নেপালে বৃদ্ধভক্ত বুষদেব অধিষ্টিত ছিলেন । লিচ্ছবিপতি 
১ম গুপ্তসঘাটের নিকট দৃদ্ধে পরাজিত ও আপনার কন্ঠা। বা আত্মীয়া 
কুমারদেবীকে প্রদান করিয়া আন্গুগত্য করিতে বাধ্য হইয়া- 
ছিলেন । চন্দ্রপুপ্ত বিক্রমাদিত্যের প্রভাবে নেপাল-রাজ- 
কুমার শৈব্ধন্্ব স্বীকারের সহিত শঙ্করদেব নাম গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। নেপালের পার্কবতীয় বংশাবলিতেও লাখত আছে 
যে, মানদেবের পিতামহ শঙ্করূদেব পশ্ুপতিনাথের ত্রিশূল প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন । পশুপতিনাথের মন্দিরের উত্তর দ্বারে এক 
প্রস্তরবেদির উপর প্রায় ১৪ হাত উচ্চ শঙ্করদেবের প্রতিষ্ঠিত 
সেই ভ্রিশূল বিগ্যমান। সেই প্রস্তরবেদিকায় মানদেবের সময়কার 
৪১৩ (শক) সংবতে উৎকীর্ণ খোদিত লিপি রহিয়াছে । এই 
, লিপি পাঠে জানা যায় যে, জয়বর্ধম। নৃপতি মানদেব ও জগতের 
হিতার্থ জয়েশ্বর নামক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠ! করিয়া তাহার সেবা শির্ধাহার্থ 
'অক্ষয়নীবী” অর্থাৎ চিরস্থায়ী সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন । 

মাঁনদদেবের পর তৎপুত্র মহীদেব সিংহাসন লাভ করেন। 
মহীদেবের পুত্র বসস্তদেব। কাটমাণ্ুর লগনতোলস্থ লুগাল- 
দেবীর মন্দির হইতে বসস্তদেবের ৪৩৫ ( শক) সংবতের লিপি 
আবিষ্কৃত হইয়াছে, এই শিলাফলকের উপর শঙ্খচক্র চিহ্নিত 
থাকায় বসন্তদেবকে বিষুভক্ত বলিয়া মনে হয়। ২য় জরদেবের 
শিলালিপিতে ইনি 'শীস্তারিবিগ্রহঠ ও 'উদ্দান্তসামন্তবন্দিত' 
ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন । বসন্তদেবের পুত্র উদয়- 
দেব। ২য় জয়দেবের লিপি মতে, উদয়দেবের পর তত্বংশীয় ১৩ 
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জন রাজত্ব করেন । এই এ্রয়োদশ নুপতির নাম পাওয়া যায় নাই । 
তন্মধ্যে কেবল মাত্র ফ্বদেব নামক এক রাজার নাম বাহিত 
হইয়াছে । এই ক্বর্দেবের সময়ে মহাসামন্ত অংশুবন্্মার অভ্যুদর | 
নেপালে বর্তমান কালে জঙ্গ বাহাদুর যেমন কতকটা সব্ষে সর্ব। 
হইয়। পড়িয়াছিলেন, ক্রবদেবের পর অংশুবন্মা কতকটা দেইব্নপ 
কর্তৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন । | 

অংশুবম্মা প্রথমে মহাসামন্ত বলিয়া পরিচিত হইলেও তিনি 
অনেক শ্রেষ্ঠ নরপতির সহিত আতম্মীরতাসুত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। 
তাহার ভগিনী ভোগদেবীর সহিত শুরসেন-নৃপতির বিবাহ হয়। 
অংশ্ুবন্ার শিলাপদিপিতে লিখিত হইয়াছে বে, তাহার ভগিনী 
শূরসেন-মহিষী ভোগদেবীর গর্ভে রাজা ভোগবন্্মা জন্ম গ্রহণ 
করেন। ভে।গব্েবী নিজ পতির পুণ্য কামনায় ( দেবপাটনে ) 
শূরভোগেশ্বর মুন্তি গ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । ও 

ভোট ও চীনের ইতিহাস হইতেও আমরা জানিতে পারি 
যে, ভোট ( তিখবত ) দেশের প্রসিদ্ধ বৃপতি আ্রোন্ৎসন্‌ গমাপো! 
৬৩৭ খুষ্টান্দে নেপালপত্তি অংগুবন্মার কন্ঠ ভ্রকুটা দেবীকে 
বিবাহ করেন; আজও ভোটদেশে ভ্রকুটা দেবী পুজিত হইতে- 
ছেন। [লামা দেখ। ] 

অংশুবশ্মার সময়েই লিচ্ছবিকুলে নরেন্দ্রদেব ও তৎপুত্র শিব- 
দেব আবিষূত হন। নেপালে গোলমাটিটোল হইতে শিবদেবের 
এক খানি শিলাফলক পাওয়া যায়। তাহাতে ৩১৬ বা ৩১৮ 
সংবৎ অঙ্কিত আছে। এই লিপিতে মহাসামস্ত অংশুবম্মার 
প্রসঙ্গ থাকার এ লিপিকে আমরা খুীর ৭ম শতাব্দীর বলিয়। 
অনাদ্ধাসেই গ্রহণ করিতে পারি। গুপ্তমাটর্দগের সহিত 
নেপাল রাজগণের বহকাল হইতে সম্বন্ধ ছিল, এবপ স্থলে উহা 
গুপ্ত সংবত্দ্রাপক বনিয়া স্বীকার করিলেও ৩১৯+৩১৮ ৬৩৭ 
খুষটান্দের সমসাময়িক হইয়া পড়ে । 

লিচ্ছবিপতি শিব্দেবের সহত মৌথরিপতি ভোগবম্মার 
কন্ঠা ও মগপধপতি মহারাজ আদিত্যসেনের দৌহি রী শআনতাঁ 
ব্ৎসদেবীর বিবাহ হর। সেই বৎসদেবীর গে লিম্ছবি-কুলকেতু 
পরচক্রকাম উপাধিধ।রী ২য় জয়দেব জন্ম গ্রহণ করেন । এই 
২য় জয়দেবের শিলালিপি হঠতে জানা যায় যে তিনি গৌড়, ও, 
কলিঙ্গ ও কোখলপতি ভগদত্তবংণায় শ্রীহ্যদেবের বন্া রাজ্য- 
মতীকে বিবাহ করেন। তিনি শিলাঞফলকে ত্যাগা, মানধন, 
বিখালনয়ন ও সৌদ্ন্যর্লীকর বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন । 

২য় জয়দেবের শ্বশুর শ্রীহর্ষদেবকে লইনা বুদিন হইতে 
গোল চ্লিতেছিল। ভগদত্তবংশীয় রাঁজগণ প্রাগজ্যোতিবে 
(আসামে ) রাজত্ব করিতেন । খুষ্টায় ৭ম শতাবে বাণভট্ট হ্্য- 
চরিত রচনা করেন। তিনি এইরূপ পারচয় দিয়া গিয়াছেন-- 


লিচ্ছবিরাঁজবংশ 


নল টি 
“নরকো-"'মহাক্মনোহন্তাঙ্থয়ে ভগদত্ব-ব্রজদত্ত-পৃষ্পৰ ত্তপ্রভৃতিযু 
বষু মরুমহিতেষু মহৎস্ মন্তীপালেষু গ্রপৌত্রো মহারাজ ভূতি- 
বর্ণ; পোত্রশন্ত্রমুখবন্ধ্ণঃ পুত্রো দেবন্ত কৈলাসস্থিতেঃ স্থলবর্র্ণঃ 
স্বরবন্ধ নাম মহারাজান্দিরাজ জজ্ঞে-.-তস্ত চ সুগৃহীতনায়ো 
ঘবশ্ত মহাদেব্যাং শ্যামাদেব্যাং ভাস্করছ্যতির্ভাস্করবন্মীপরনামা 
শস্তনোস্তনয়ে! ভীন্ম ইব কুমারঃ সমভবৎ |” 
( ভ্রীহর্ষচরিত ৭ম উল্লাস) 
নরক মহাম্সার বংশে ভগদত্ত, বজদত্ত, পুষ্পদত্ত প্রদ্ৃতি বহু 
মহীপাল রাজত্ব করিবার পর (এ বংশে ) মহারাজ ভূতিবন্মীর 
গ্রুপৌত্র, চন্দমুখ বন্মীর পৌত্র এবং কৈলাসবাসী দেব প্্রীস্লবন্মার 
পুত্র সুরবন্মী নামে মহারাজাধিরাঁজ জন্ম গ্রহণ করেন। এই 
স্থরবন্ম্ের উরসে মহাদেবী শ্যামাদেবীর গর্ভে শাস্তন্ুর পুত্র ভীম্ম- 
সদৃশ ভাষরের ন্যায় তেজস্বী ভাস্করবন্মা কুমার জন্ম গ্রহণ করেন । 
চীনপরিব্াঁজক হিউএন্‌ সিয়ং এই ভাস্করবর্শাকে ত্রাহ্মণবংণীয় 
লিখিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। আশ্চর্যের বিবয় পাশ্চাত্য 
অনেক পুরাবিদ৪ চীনপরিবাজকেব অনুসরণ করিয়াছেন । 
মহাভারতে ভগদত্ত ক্ষত্রিয় বীব বপিয়া পরিচিত। বস্মা উপাধিও 
ক্ষত্রিয়-নির্দেশক | এনপ স্থলে বাণভট্টের অন্থব্তী হইয়া আমরা 
নিঃসন্দেহে প্রাগজ্যোতিষ-রাজবংশকে ক্ষর্িয় বপিয়াই গ্রহণ 
করিলাম । 
ভাঙ্করবন্ধী একজন অতি পরীক্রান্ত ও ধার্মিক নরপতি 
ছিলেন। সনা্‌ হর্ষবদ্ধনের মৃন্যর পর তাহার বদ্ুপুত্র আদিত্যসেন 
মগধে মহারাজাপ্িরাজ উপাধি গ্রহণ করিলে সেই সুযোগে ভাঙ্বর 
বন্মার বংশধরও গৌড়, ওড্‌, কলিঙ্গ ও দক্ষিণ কোশল অধিকার 
করিয়া একজন রাজচক্রবন্তী হইয়া ছিলেন । এই সমনই ভগদন্ত- 
গায় কামরূপপতিগণ«গৌড়া কলিঙ্গকোশলপতি” বণিষা প্রসিদ্ধি 
লাভ করিযা৷ থাকিবেন। লিচ্ছবিপতি ২য় জয়দেবের শ্বশুর ভগদত্ত- 
বংশীয় হ্যদেব উত্ত ভাক্ষসবন্মার পুর অথবা পৌব্ধ ছিলেন । 
তৎকর্তৃক গৌড়োড.কলির্গবিজয় কিছু অসস্ভব নতে। আসামের 
তেজপুর হইতে আবিষ্কৃত ভগদত্বংশীয় বনমালবন্মাদেবের তাআ- 
শাসনে উত্ত ভ্রীহর্ষদেব *্শ্রীহরিব” নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন *। 
২য় জয়দেবের সহিত শ্রীহর্যদেব কিরূপে সম্বদ্ধ স্থাত্রে আবদ্ধ 
হইলেন ? ২য় জয়দেবের শিলালিপিতে লিখিত আছে-_- 
“অঙ্গশিয়া পরিগতো জিতকামরূপঃ 
কাঞ্ধী গুণাঢ্যবনিতাভিরুপান্তমীনঃ। 
কুর্ধবন্‌ স্ুরাক্পরিপাপনকার্য্যচিন্তাং 
যঃ সাব্বভৌমচরিতং প্রকটাকরোতি ॥* 
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উক্ত শ্লোকটীর ছ্বর্থ থাকিলেও উহা! হইতে ইহাও জানা যায় 
যে, ২য় জয়দেব অঙ্গ, কামরূপ, কাঞ্চী ও সুরাষ্দেশের রাজগণকে 
জয় করিয়া রাজচক্রবর্তী হইয়াছিলেন। কামরূপ জয়কালেই 
সম্ভবতঃ তিনি কাম্রূপপতি হর্যদেবের কন্তার পাণিগ্রহ্ণ করিয়। 
ছিলেন। ২য় জয়দেবের পর লিচ্ছবিবশ্রায় আর কোন্‌ রাজ। 
নেপালের সিংহাসন অলল্কুত করিয়াছিলেন, তাহ! জানিবার 
উপায় নাই। পার্বতীয় বংশাবলীতে কতকগুলি নাম থাকিলেও 
সাময়িক লিপির সহিত তাহার পৌর্বাপধ্য রক্ষিত না হওয়ায় 
গৃহীত হইল ন|। 

অধিক সম্ভব, ২য় জয়দেবের পর লিচ্ছবিবংশধরগণের প্রভাব 
হাসি হইয়া পড়ে এবং তীহাদের অধীন ঠাকুরীবংশীয় সামস্তগণ 
শেষে নেপালের আধিপত্য লইয়া বসেন। 

লিচ্ছষি-সংষৎ। 

নেপাল হইতে মহাসমান্ত অংশুবর্্মা, লিচ্ছবিপতি ২য় শিবদেৰ 
ও ২য় জয়দেবের যে সকল শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে 
অংশুবন্মার নামাঙ্কিত শিলাফলকে ৩৪, ৩৯, ৪৫ ও ৪৮ সংবত, 
২য় শিবদেবের শিলাফলকে ১১৯, ১৪৩ ও ১৪৫ সংবৎ এবং ২য় 
জয়দেবের শিলাফলকে ১৫৩ সংবৎ উত্কীর্ণ আছে। 

পণ্ডিত ভগবান্‌ লাল ইন্দ্রজী, প্রসিদ্ধ প্রত্বতত্ববিদ্‌ বুহলর ও 
ফ্রিট সাহেব অঙ্ক গুলি শ্রীহ্র্ষসংবৎ জ্ঞপক বলিয় নির্দেশ করিয়া" 
ছেন। কিন্তু আমরা এই মত সমীচীন বলিয়া মনে করি না। 
কারণ নেপালে সমাট, হর্যদেবের প্রভাব কোন কালে যে গিয়া 
ছিল, তাহার সম্পূর্ণ প্রমাণাভাব। নেপালপতিগণের তীহার 
সহিত কোন কালে সন্বদ্ধ ঘটে নাই। এরূপ স্থলে নেপাঁলপতি 
হর্যসংবৎ ব্যবহার করিবেন, তাহা সম্ভবপর নহে। উত্তর- 
ভারতে শকাধিপত্য বিস্তারের সহিত সর্ধত্র শকসংবৎ প্রচ- 
লিত হইর়াছিল। এইবনপ গুপ্তসম্রাট, ব$ুঁক নেপালবিজয় ও 
লিচ্ছবিরাজ্গণের সহিত সম্বন্ধহেতু তথার গুপ্তসংবত প্রচাবিত 
হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। কিন্তু কনোজপতি হর্ষদেবের প্রবর্তিত 

'বৎ নেপালে প্রচলিত হইবার পক্ষে সেক্গপ কোন সুবিধা 
ঘটেনাই। 

৬০৩ খুষ্টাঝে হর্যসংবৎ আরম্ত। এন্ূপস্থলে অংশ্তবন্মার 
শিলালিপি ধরিলে ৬*৬+৪৮-৬৫৪ খুষ্টান্ধে অংগুবন্্ার অস্তিত 
শ্বীকার করিতে হয়। ৬৩৭ খুষ্টান্দে চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌ 
সিয়ং নেপালে যাত্রা করেন। তাহার বর্ণনা হইতে জানা যায় 
যে ততকালে অংগুবন্মীর রাজ্যাবসান ঘটিয়াছিল। 1 চীন- 
পরিব্রাজকের উক্তি হইতেও আমরা অংশ্তবর্থা প্রভৃতির অন্বগুলি 
হর্যসংবৎজ্ঞাপক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না। আমাদের 


শপ পপ 





বিশ্বাস উহা কোন পরাক্রান্ত লিচ্ছবিরাজের প্রবর্ডিত অব । উপ- 


যুক্ত অনুসন্ধান ও আলোচনা! হইলে সেই রাজার নাম ও বিবরণ 
পরে বাহির হইতে পারে। 
লিট, ব্যাকরণের পরোক্ষার্থবোধক বিতক্তিসংস্ঞাভেদ । 
লিট্য, অন্পচিন্তা করা। লিট্যতি। 
লিদর, (লদর ), পঞ্জাব-প্রদেশের কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত 
একটী নদী। বিতন্তার শাখারূপে প্রবাহিত। কাশ্মীর উপ- 
ত্যকার উত্তরপূর্ব সমূদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৪ হাজার ফিট্‌ উচ্চ হইতে 
নির্গত। অক্ষাণ ৩৪৭৮ উঃ এবং দ্রাঘি” ৭৫০৪৮ পৃঃ। দ্রতপাদ- 
বৈক্ষেপে পর্বতের ঢালু প্রদেশ অতিক্রম করিয়৷ কাশ্মীর উপ- 
ত্যকাঁয় ইহা ধীরগতি প্রাপ্ত হইয়াছে এবং অক্ষাণ ৩৩৪৫ উঃ 
এবং দ্রাথি” ৭৫০১৫ পূর্বে ইস্লামবাদের ৫ মাইল দক্ষিণে 
ঝিলাম নদীতে আপিয়া মিশিয়াছে। 
লিধৃ, ব্যাকরণোক্ত নামধাতুর সংজ্ঞাভেদ। লিঙ্গ ও ধাতু বুঝাইতে 
সংক্ষেপে "লিধু” এইরূপ প্রয়োগ হইয়া থাকে । 
লিন্দু (পুং) পিচ্ছিল। (ছান্দোগ্য উপ” ৪1১৪ ) 
লিন্সৌটেন্‌, (৪7) [700০9 ড১0 10108070690 ) এক জন 
পাশ্চাত্য ভ্রমণকারী । ইনি ১৫৮৩-১৫৮৯ খুষ্টাব্য পর্্স্ত ভারতে 
থাকিয়া একখানি ভারতবর্ষবিবরণী সঙ্কলন করেন। এ গ্রন্থ- 
খানি “৬০)%:০৪ 1000 1009 1593 80৫ 91০৪৮ 10316” 
নামে খ্যাত। উহাতে তৎকালীন পর্ভগীজ ও ওলন্দাজ বণিকৃ- 
গণের পরম্পর বিরোধবৃত্বীন্ত এবং ভারতজাত বৃক্ষ ও খনিজ ধাতু 
প্রভৃতির পরিচয় সুচারুরূপে বিবৃত আছে। 
লিপ, উপদেহ। ২বুদ্ধি। ৩ লেপন। তুদা্ি উভয়* 
সক অনিট,। লট. লিম্পতি-তে। লিট. লিলেপ, লিলিপতুঃ, 
লিলিপে। লুট লেপ্তা। ল্ট লেপস্ততি-তে। লুঙ অলি- 
পৎ, অলিপত, অলিপ্ত। অলিপাতাং, অলিপসাতাং অলিপন্ত, 
অলিপসত, সন্‌ লিলিপ্সতি-তে । যঙ লেলিপাতে | যঙ লুক্‌ 
* লেলেপ্ি। ণিচ্‌ লেপয়তি | লুউ অলীলিপৎ। অব+লিপ- 
অবলেপ, গর্ব । আ+4লিপ-আলেপন। উপলেপ, লেপন। 
লিপ (পুং) লিম্পতীতি লিপ-ক। লেপনকর্তা | 
লিপি (স্ত্রী) লিপ ( ইগুপধাৎ কিৎ। উপ ৪1১১৯) ইতি ইন্‌ 
সচকিৎ। লিখিত বর্ণ; পর্য্যায়-__লিখিত, অক্ষরসংস্থান, লিবি, 
লিখন, লেখন, অক্ষরবিহ্তাস, লিগী, লিবী, অক্ষররচনা, 
লিপিকা। ( শব্দরত্বা") 
"অয়ং দরিদ্র! ভবিতেতি বৈধসীং 
লিপিং ললাটেহর্থিজনস্ত জাগ্রতীম্‌। 
মুষা ন চক্রেহল্লিতকল্পপাদপঃ 
্রণীয় দারিদ্রদরিপ্রতাং নৃপঃ ॥৮ ( নৈষধ ১১৫) 
সা? | 


তন লিখিত আছে ফে, লিপি পাচ গ্রকার, যথা ধা মুডরালিপি, 
শিল্পলিপি, লেখনীসম্ভবা লিপি, গুপ্ডিকালিপি ও ঘুণলিপি। 
“মুদ্রালিপিঃ শিল্পলিপির্লিপির্লেখনিসম্তবা। 
গুপ্ডিকা ঘুণসম্তৃতা লিপয়ঃ পঞ্চধা স্থৃতাঃ॥” ( বারাহীতন্ত্ ) 
এই সকল বিভিন্ন প্রকীর লিপির উৎপত্তি-বিবরণ দেবন্মুগর 
শব্দে আলোচিত হইয়াছে । ভারতবর্ষের নানা স্থানে এবং সুদূর 
পশ্চিমে বাবিলোনীয়, আসিরীয়, কাল্দ্রীয়, মিসর ও পূর্বে চীন 
প্রভৃতি রাজ্যে বহু প্রাচীনকাল হইতে বিভিন্ন প্রকার লিপি 
প্রচলিত দেখা যায়। তন্মধ্যে ভার্তীয় লাটলিপি, বাবিলোনীয় 
ফলকলিপি, আসিরীয় কোণাকার লিপি ও মিশরীয় হাইরোন্ি- 
ফিক্‌ বর্ণ-লিপিই সর্বপ্রাচীন। [ দেবনাগর ও বর্ণমালা! দেখ ৭ ] 
লিপিকর (পুং) লিপিং করোতীতি লিপি-ক (দিবানিশেতি। 
পা এ২।২১) ইতি ট। ১ লেখক। ( অমরটাকা ) 'যিনি লিপি 
প্রস্তত করেন। ২ খোদাইকর। ৩ লেপক। 
লিপিকা (ভ্ত্রী) লিপিরেব স্বার্থে কন্-টাপ্‌। লিপি। (শবরদ্ধা,' 
লিপিকার €পুং ) লিপিং করোতীতি কৃ-অণ। লেখক, লিপি- 
কারক। (অমর ) 
লিপিজ্ঞ (তরি) স্থলেখক। 
লিপিন্যাম (পুং) লেখনী দ্বারা মসীযোগে পত্রাদিতে বণবিস্তাস। 
লিপিফলক (পুং) যে পত্রে লেখা যায়। প্রস্তর তাত্রপত্র বা 
বৃক্ষপত্রাদি যাহাতে লিপি ন্যাস করা হইয়া থাকে । 
লিপিশাঁল। (ত্ত্রী) লিগীনাং শালা । লিপিগৃহ, যেখানে লেখা 
বা অক্ষরবিস্তাস শিক্ষা দেওয়া হয়। ( লপিতবিৎ ) 
লিপিসজ্জ| (তরী) লিপিকরণোপযোগী যন্ত্র বা দব্যাদি। 
লিগী (ত্ত্রী)লিপি কৃদিকারাদিতি ভীষ। লিপি। ( শবরদ্বাৎ ) 
লিগ (ত্রি) লিপ-স্ত। ১ ভক্ষিত। ২ কৃতলেপন, পধ্যায়_ 
দিগ্ধ, বিলিম্পিত, চর্চিত। (জটাধর ) 
পতল্লিপ্তাশ্চেলখণ্ডাশ্চ চত্বারো৷ বিহিতাস্তথ! ।”(কথাসরিৎসা”818৮) 
৩ মিলিত, সংযুক্ত, বন্ধ। ৪ বিষদিগ্ধ। ( মেদিনী ) 
লিগুক (পুং) লিপ্ত এব স্বার্থে কন্‌। বিষাক্ত বাণ। (অমর) 
লিগুহস্ত (ত্রি) রক্তাক্ত বা ভ্রক্ষিত হস্ত। 
লিপ্ত (ক্ত্রী) জ্যোতিযোত্ত ৬* ডিগ্রীর একাংশ, এক মিনিট। 
লিপাঙ্গ (ব্রি) যাহার শরীর সুগন্ধ দ্রব্যাদি দ্বারা লেপা হইয়াছে 
লিপ্তিক! (ত্ত্রী) লি্বৈব স্বার্থে কন্‌। দণ্ড। 
পবৈশ্বস্ত চতুর্ঘোধংশঃ শ্রবণাদৌ লিপ্তিকাচতুষ্কং অভিজিৎ” 
( সতকৃত্যমুক্তাণ) 
লিগ্পা (ত্ত্রী) লব্,মিচ্ছ! লতংসন্, অ-টাপ,। ইচ্ছা, অভিলাষ, 
লাভ করিবার ইচ্ছা । 
দলিগ্লাং চক্রে গ্রসেনাত্ব, মণিরত্ে স্তমস্তকে ।”হেরিবংশ ৩৮২৬) 


৭১ 


লিপমিতব্য (ব্রি) লিপজ-তব্য। 
উপযুক্ত। 

লিপস্্ব (ত্রি) লব্ধ,মিচ্ছুঃ লভ.সন্‌, সন্স্তাহ্ঃ । লাভ করিতে 
ইচ্ছুক, পধ্যায় গৃর,, গর্ধন, তৃষ্ণক্‌, নুব্, অভিলাষুক, লোলুপ, 
লোলুভ। (হেম) 
" “উপপ্রদানং লিগ্প,নামেকং হাকর্ষণৌষধম্‌।॥” 

(কথাসরিৎসা” ২৪১১৯) 

লিপ্ন তা (স্ত্রী) লিপ্ম,-তল্-টাপ,। লিগ্স,র ভাব বা ধর্ম, লাভ 
করিবার ইচ্ছা। 

লিপ্ত (ব্রি) পাইতে বাঞ্চনীয়। যাহা লাভ করিতে স্বতঃ 
ইৃছা জন্মে 

লিবি (ত্ত্রী) লিপ-ইন্‌, বাহুলকাৎ পন্ত বন্বং। লিপি। (অমর) 

লিবিকর '(পুং) লিবিং করোতীতি কৃ- দিবাবিভানিশেতি। 
পা৩।২।২১)ইতিট। লিপিকর। 

লিবিষ্কর (পুং) লিবিং করোতীতি ক-ট, পৃষোদরাধিত্বাৎ দ্বিতী- 
য়ায়া অলুক। লিপিকার। ( অমরটাকা ভাম্ুদীক্ষিত ) 

লিবী (ত্ত্রী) লিবি কৃদিকারাদিতি ভীষ,। লিপি। (শবরত্রাণ) 

লিবুজী (তরী) লতিকা। 

লিম্প (পুং) লিম্পতীতি লিম্প-( অন্ুপদর্গাৎ লিম্পবিনেতি। 
পা৩। ১। ১৩৮) ইতি শ। লেপনকর্তী । 

লিম্পট (পুং) বিড়গ, লম্পট ৷ ( হারাবলী ) 

লিম্পাক (ক্লী) নিশ্ব.কবিশেষ, পাতিলেবু। 'গুণ_সুরভি, স্বাদ, 
নাত্যন্র অন্নরুচিকর, বাতগ্রেম্সহর, হৃছ্য, ছঙ্লিনাশক, ঈষৎ 
পিত্ববদ্ধক। (রাজবণ) (পুং) নিষ্বকবৃক্ষ, পাতিলেবুর গাছ। 
২ খর। (শবরত্বা' ) 

লিম্পি (পুং) লিপি। 

লিমৃরা, বোথাই-গ্রেসিডেন্দীর গোহেলবাড়প্রাস্তস্ একটা ক্ষুদ্র 
সামন্ত রাজা । এক্ষণে এই রাজ্য তিন জন অংশীদারের মধ্যে 
বিভক্ত হইয়াছে । বার্ধক রাজস্ব ২৫ হাজার টাকা, তন্মধ্যে 
বড়োদার গাইকোবাড়কে বার্ষিক ৯৩৪২ এবং জুনাগড়ের নবাবকে 
২৭৮২ টাকা রাজকর দিতে হয়। লিম্রী নগর শোণগড় হইতে 
৯ ক্রোশ পশ্চিমোত্তরে অবস্থিত। ভাবনগর গোগ্ডাল রেলপথের 
ধোরাজী শাখার জানিয়া ঠেঁসন এই নগর হইতে ১।০ মাইল 
দূরে অবস্থিত। নগরভাগ সমৃদ্ধিসম্পন্ন। 

লিমৃরী, (লিশ্বাড়ী), বোস্বাই প্রেসিডেন্সীর গুজরাত-বিভাগের 
ঝালাবারপ্রান্তস্ একটি দেশীয় সামস্তরাজ্য। অক্ষাণ ২২*৩০ 
১৫৫ হইতে ২২*৩৭১৫ পৃঃ এবং ভ্রািৎ ৭১০৪৪৩০ হইতে 
৭১৭৫২১৫% পৃঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ৩৪৪ বর্গমাইল। এখানে 
সর্বসমেত ১টা নগর ও ৪এটা গ্রাম আছে। 





বাসের বিশেষ সুবিধ। হয় না। স্থানে স্থানে কৃষ্ণ ও লালব্র্ণ 
ৃত্তিক! দৃষ্ট হয়। এ স্থানে তুল! এবং অন্থান্ত নানাজাতীয় 
শস্ত উৎপন্ন হইয়। থাকে । এখানে ভোগবতী নামে একটা ক্ষুদ্র 
নদী প্রবাহিত, গ্রীন্মকালে উহার জল লবণাক হয়। সময় সময় 
নদীতে বন্যা আসিয়া! স্থানীয় শন্তাদির বিশেষ ক্ষতি করে। 


এখানকার সামস্তরাঁজ অর্থের পরিবর্তে শস্তাদি দ্বারাও রাজকর 
গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই স্থান উঞ্,প্রধান হইলেও বিশেষ 
্বাস্থ্যপ্রদ । লিম্রী নগরে এক প্রকার মোট। কার্পাস বস্ত্র গ্রস্ত 
হয়। ভাবনগর-গোগ্ডাল রেলপথ বিস্তৃত হইবার পূর্বে এখানকার 
উৎপর্ন দ্রব্যাদি ধোলেরা বন্দর হইতে বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হইত । 

লিম্রী রাজ্য কাঠিয়াবাড় বিভাগের মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর 
সামন্তরাজ্য বলিয়া গণ্য । এখানকার সর্দার ইংরাজ-গবমেন্টের 
সহিত ১৮০৭ থুষ্টাৰের সন্ধি্থত্রে আবদ্ধ । জ্যেষ্ঠ পুত্রই 
রাজসিংহাসনের অধিকারী, কিন্তু দত্তক গ্রহণের জন্য তীহার! 
কোন সনন্দ পান নাই। ঠাকুর সাহেব যশোবস্ত সিংহজী ফতে- 
সিংহজী। ঝালাবংণীয় রাজপুত । ইনি রাঁজকোটের রাজকুমার- 
কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। ১৮৭৬ খুষ্টান্দে বয়ঃপ্রাপ্ত 
হইয়া ইনি শাসনশক্তি লাভ করিয়াছিলেন। পলিটিকাল 
এজেণ্টের বিন! পরামর্শে ইনি স্বীয় অপরাধী প্রজাবৃন্দকে 
প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারেন । 

রাজার বার্ষিক রাজস্ব ২২১৩৭০২ টাকা। তন্মধ্যে ৫৫৩৩২ 
টাকা ইংরান্সরাজকে ও জুনীগড়ের নবাবকে কর দিতে হয়। 
রাজা পণ্য দ্রব্যের উপর কোনরূপ কর গ্রহণ করেন না। তাহার 
উৎসাহে এখানে ১৭টাী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। 

২ উক্ত সামস্ত রাজ্যের প্রধান নগর। ভোগবতী নদীর 
উত্তর কুলে অবস্থিত। অক্ষাণ ২২০৩৪ উৎ এবং দ্রাঘি* ৭১৫৩ 
পুঃ। এই নগর পুর্ধ্বে ধনজনপূর্ণ ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল। এখান- 
কার প্রাচীন ছুর্গাদদি এক্ষণে ভগ্রাবস্থায় নিপতিত । 

লিম্বভট্ট (পুং) একজন সংস্কতজ্ঞ পণ্ডিত। পূর্ণানন প্রবন্ধ- 
প্রণেতা নারায়ণের পিতা । 

লিশ্বু, নেপাল ও সিকিমের সীমাস্তবাসী জাতিবিশেষ। পার্বত্য 
কিরাত জাতির একটা শাখা বলিয়া গণ্য। বৌদ্বধর্মীবলম্বী 
হইলেও ইহারা অনেকাংশে ব্রহ্মণ্যধর্মসেবী। ইহারা দৃঢ়কায়, 
বলিষ্ঠ ও কর্মৃঠি) গো, শূকর ও পালিত পণুপক্ষিরক্ষা এবং 
পার্বত্য ভূমে শল্তাদি উৎপাদন ভিন্ন ইহার অন্ত কোন 
কাধ্যই করে না । অধিকাংশ সময়ই ইহারা আলন্তে দিনপাত 
করিয়৷ থাকে। ছোঁচা বাশের বেড়ার উপর বন আদা ও এলাটী 
গাছের পাতা দিয়া ইহারা আপনাপন বাসগৃহ নির্মাণ করে। 


ষ 


শে প্প সপ পপ কিস ৯ 


দীর্জিলিঙ্গের সমীপবাসী লিম্বুগণ অতিরিক্ত মগ্ক পান করে এইং 
দেবোদেশে উৎস পশুমাংস ভোজন করিয়া থাকে। ইহাদের 
বিশ্বাস, বলিরূপে নিহত পশুর প্রাণবাযুই দেবতার গ্রহ্ণীয় এবং 
তাহার মাংসপিও মন্য্যেরই উপভোগ্য। 
ডাঃ কান্ধেল ইহাদের ভাষায় জিহ্বামূলীয় ও তালব্য বর্ণের 
আধিক্য লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, লেপ্ছা জাতির ভাষা অপেক্ষা 
লিঘু ভাষাই অধিকতর শ্রুতিমধুর। ভারতীয় ও তিব্বতীয় 
ভাষার সহিত উক্ত ভাষার অনেক সাদৃশ্ত দেখা যায়। লেগছা- 
দিগের নিকট ইহার! ছুক্গ নামে পরিচিত। ইহাদের শারীরিক 
গঠন অনেকাংশে মোঙগলীয়। 
লিশ্‌, ১ তৌচ্ছা, অল্লীভাব। ২ গতি। দিবাদি” আত্মনে” 
অকণ অনিট। গত্যর্থে তুদীর্দি” পরশ্মৈ' অক” অনিট,। 
লট. লিশ্তুতে লিশতি। লিট লিলেশ লিলিশে। লুট লেষ্টা। 
ল্‌টলেক্ষ্যতি-তে। লুঙ অলিক্ষৎ-ত। সন্‌ লিলিক্ষতি-তে। 
যু লেলিশ্তাতে। যঙলুক্‌ লেলেষ্টি; ণিচ, লেশয়তি। লু 
অলীলিশৎ। 
লি (পুং) লফ-বর্তরি বন্‌, নিপাতনাৎ সাধুঃ, উপধায়া ইত্বং। 
নর্তক। 
লিসরি, হিমালয়-পর্বতপ্রান্তবাপী জাতিবিশেষ। মিথুন- 
কোটের অদূরত্থ গুষ্ঠানি শৈলের নিকট লিসরি শৈলে ইহাদের 
বাস। ইহারা গুচ্চানি জাতির একটী শাখা বলিয়া পরিগণিত 
হইলেও তাহাদের অপেক্ষা ব্লহীন । ১৮৫০ ও ১৮৫২ খুষ্টাবে 
দুইবার এবং ১৮৫৩-৫৪ খুষ্টাব্ধে উপধ্যুপরি আটবার ইংরাজ সৈন্য 
ইহার্দিগকে আক্রমণ করিয়াও পরাজিত করিতে পারে নাই। 
লিহ, আস্বাদন, লেহন। অদার্দি' উভয়” সক" অনিু। লট 
লেট়ি, লীঢ়, লিহস্তি, লেক্ষি। লীচ়ে। লোট্‌ লেঢু। লীটি, 
লেহাঁনি, লীঢাং । লিঙ লিহাৎ, লিহীত। লঙ অলেট্‌, 
অলীঢ়। লিটু লিলেহ, লিলিহতুঃ। লুট লেঢ়া। লুঙ অলিক্ষৎ, 
অলিক্ষত, অলীঢ়, অলিক্ষাতাং অলিক্ষস্ত । সন্‌ লিলিক্ষতি-তে। 
যউ-লেলিহাতে, যঙ্‌ লুক লেকেটি। ণিচ, লেহয়তি। লু, 
অলীলিহৎ। অব-4লিহ--অবলেহন। আলিহ-বেধ। 
লী, ১ শ্লেণ। লীনভাব। ২ দ্রাবণ। ক্রযাদি' পরশ্ৈ' পক্ষে 
দিবাদি” আত্মনে” অকণ অনিট্‌। দ্রাবণার্থে চুরার্দি পক্ষে 
ভি পরশ্মৈ' সক অনিটু। লট, লিনাতি, লীয়তে। লিট, 
লিলায়, লিল্যৌ, লিল্যতুঃ, লিল্যে। লুট লেতা, লাতা। 
ল্‌ট লেষ্যতি, লান্ততি। লেষ্যতে, লান্ততে। লোঙ, লীয়াৎ 
লেবীষট, লাসীষ্ট। লুঙ্‌ অলৈনীৎ, অলাসীৎ, অলৈষ্টাং অলাষ্টাং 
অলৈষুঃ অনাসিযুঃ অনেষ্ট, অলীন্ত, অলেষাতাং অলাঁদাতাং। 
অলেষত, অলাসত। সন লিলীষতি। যঙ লেনীয়তে। 
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লীলা 


যঙ্নুক্‌ লেলয়ীতি, লেলেতি। চুরাদি পক্ষে লাপয়তি, লায়য়তি। 
ভুাদি পক্ষে লয়তি। 
লীকা! (তরী) তম্বমূষিকমারী। চলিত ছোট ইদা,রমারী। 
লীক। (ন্ত্রী) লিক্ষা। (শব্ধরত্া' ) 
লীক্ষা! [ত্্রী) লিক্ষা। (শবরড়া" ) 
লীন (তরি) লী-ক্ত (ওদিতশ্চ। পা ৮ ।২ । ৪৫), ইতি 
নিষ্ঠাতন্ত ন। ১ লয়প্রাপ্ত। ২ শিষ্ট। 
প্ধিবাকরাদ্রক্ষতি যো গুহাস্থ লীনং দিবাভীতমিবাদ্ধকারম্‌ । 
কুব্রেংপি নূনং শরণং প্রপল্পে মমতবমুট্চিঃ শিরসামতীব ॥৮ 
( কুমারস” ১। ২১ 
লীল (ত্ত্রী) লয়নমিতি লী সম্পদাদিত্বাৎ ক্কিপ, লিয়ং লাতীতি 
লা-ক। ১ কেলি। ২ বিলাদ। ৩ শৃঙ্গারতাব 'চেষ্টা। 
( মে্দিনী ) ৪ খেলা । (বিশ্ব) 
“্লীলাবিদধত; স্বৈরমীশ্বরস্তাত্বমায়য়া ॥৮ (ভাগবত ১। ২। ১৮) 
৫ নায়িকাদিগের প্রিয়তমের সমাগন লাভ না হইলে স্বচিন্ত- 
বিনোদনের জন্য প্রিয়তমের বেশ, গতি, দৃষ্টি, হাস্ত ও ভণি- 


তাদির অন্থকরণের নাম লীলা । 
“অপ্রাপ্তবল্লভসমাগমনায়িকায়াঃ 


সথ্যাঃ পুরোহত্র নিজচিন্তবিনোদবুদ্ধযা | 
আলাপবেশগতিহাস্তবিলোকনাৈঃ 
প্রাণেশ্বরানুরুতিমাকথরান্তি লীলাম্‌॥” ( অমরটাকায় ভরত ) 
৬ ভগবানের ক্রীড়া বা কার্যাবলীকে লীলা কহে। চলিত 
প্রবাদ আছে যে, 
“ভগবানের বেলা লীলাখেলা, 
পাঁপ লিখিছে মানবের বেল! ৮ 
প্রকট ও অপ্রকটভেদে ভগবানের লীলা দ্বিবিধ। 
«প্রকট প্রকটা চেতি লীলা সেয়ং দ্বিধোচ্যুতে ৷” পেন্পুরাণ) 
তগবান্‌ অবতীর্ণ হইয়া! বাল্যক্রীড়া ব্যপদেশে যে সকল 
অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহাই প্রকট লীলা, 
এবং যে লীলা অব্যক্ত থাকে, তাহাকে অপ্রকট লীলা! বলা যায়। 
প্ীভাগবতামৃতে শ্রীরুষ্ণের উভয়বিধ লীলার এইরূপ পরিচয় আছে-- 
“সদানস্তৈঃ প্রকাশৈঃ স্বৈল্লালাভিশ্চ স দীব্যতি। 
তত্ৈকেন প্রকাশেন কদাচিজ্জগদস্তরে ॥ 
সহৈব স্বপরীবারৈ্জন্মাদি কুরুতে হরিঃ। 
কুষ্ণতাবানুসারেণ লীলাখ্যাশক্তিরেব সা! ॥ 
তেষাং পরিকরাণাঞ্চ তং.তং ভাবং বিভাবয়েৎ। 
প্রপঞ্চগোচরত্বেন সা লীলা গ্রকটা স্থৃতা ॥ 
অন্তান্বপ্রকট! ভাস্তি তাদৃশ্ঠস্তদগোচরাঃ। 
তত্র গ্রকটলীলায়ামেব স্তাতাং গমাগমৌ | 








৮ পপ ০ ২০ সপ 





লীলারবিন্দ 
গোকুলে মথ্রায়াঞ্চ দ্বারকায়াঞ্চ শাঙ্গি গঃ। 
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লীলাবন্ভু (রী) বজকার শন্তে। 


াস্তত্র তত্রাপ্রকটা-স্তত্র তত্্ৈব সম্ভিতাঃ ॥” (শ্রীতাগবতামৃত) | লীলাবতার (পুং ) লীলাপ্রকটনার্থ বিষ্ণুর অবতার । 


৭ ছন্দোভেদ। ইহার চারিটী চরণ, প্রত্যেক চরণে ১, ৪, ৭, 
১০, ১৫ ও ১৬ বর্ণ গুরু এবং ২৩, ৫, ৬, ৮, ৯, ১১১ ১২১১৪, ১৫ 
বর্ণ লঘু। 
লীলাকমল ( ক্লী) লীলার্থং কমলম্‌। ক্রীড়াপদ্ম । ( মেঘ* ৬৬ ) 
লীলাকর (পুং) ছন্দোভেদ। 
লীলাঁকলহ (পু) কলহের ভান। 
লীলাখেল করি) ক্রীড়াশীল। স্রিয়াং টাপ.। ছন্দোভেদ। উহার 
প্রত্যেক চরণে ১৫টী অক্ষর আছে, সকল গুলিই গুরু। 
লীলাগার (ক্লী) লীলার্থং আগারং। লীলাগৃহ, ক্রীড়াগৃহ। 
লীলাগৃহ (ক্লী) খেলাঘর 
লীলাগেহ , (ক্র) ক্রীড়াগার। 
লীলাঙ্গ তত্রি) চঞ্চল বা নিরন্তর ক্রীড়েচ্ছু অস্কযুক্ত | ( বুষাদি ) 
লীলাঁচক্দ্র, একজন প্রাচীন কবি। 
লীলাজন, ( নৈরঞ্জন ) বাঙ্গালার হাজারিবাগ জেলায় প্রবাহিত 
একটা নদী । গয়াধামের ৩ ক্রোশ দক্ষিণে মৌহনার সহিত মিলিত 
হইয়! ফল্গু নামে গঙ্গায় মিলিত হইয়াছে। 
লীলাঁচিল (পুং ) জনপদভেদ । [ নীলাচল দেখ। ] 
লীলাতন্ু (স্ত্রী) লীলাপ্রকটনার্থ ধৃতদেহ। 
লীলাতাঁমরম (ক্লী) ক্রীড়াকমল, লীলাকমল। 
লীলাদগ্ধ (ব্রি) স্বেচ্ছায় তম্মীভূত। 
লীলানটন (ক্লী) কৌতুকাবহ ৃত্য। 
লীলাদ্রি (পুং) লীলাচল। 
লীলাধর ভট্ট, দাক্ষিণাত্যবাসী জনৈক কবি। ববীন্দ্রচন্দ্রোদয়ে 
ইহার উল্লেখ আছে। 
লীলাপল্ম (ক্লী) লীলার্থং পদ্মং। ক্রীড়াকমল। 
লীলাপর্ববত (পুং) লীলাচল। 
লীলা (রী) লীলাকমল। 
লীলাভরণ ( ক্লী ) পদ্মমালায় নির্মিত অলঙ্কার । 
লীলামনুষ্য (পুং) ছদ্মবেশী মনুষ্য। মনুষ্যাকার কিন্তু মনুষ্য 
নহে এইরূপ দেহাক্কৃতিবিশিষ্ট। 
লীলাময় (ত্রি) লীলাস্বরূপে ময়ট। লীলাস্বরূপ। 
লীলামাত্র (অব্য ) খেলিতে খেলিতে। 
লীলামানুষবিগ্রহ (তরি) ১ ছদ্মবেশী মনুয্যু। ২ স্তরীরুষ্চ। 
লীলান্বুজ (ক্লী) লীলাপন্ম। ( কথাসরিৎসা* ২৩। ৬৯) 
লীলায়ুধ (পুং) জাতিবিশেষ। .[ নীলায়ুধ দেখ । ] 
লীলারতি (স্ত্রী) ক্রীড়া 
লীলারবিন্দ (ক্লী) লীলাকমল। 


লীলাব [তত্রি) লীলা বিগ্যতেহস্ত মতুপ, মস্ত বঃ। লীলা- 
বিশিষ্ট, ক্রীড়াযুক্ত। 

লীলাবতী (তরী) লীলাবৎত্্িযাং ভীয। ১ কেনিযুক্তা। 
২ বিলাসবতী। ৩ শূঙ্গারভাবচেষ্টান্িতা। ৪ খেলাবিশিষ্টা। 
৫ বিখ্যাত জ্যোতিহিদ ভাস্করাচার্যের পত্ধীর নাম লীলাবতী। 
এই লীলাবতী একথানি অক্বগ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহার নামও 
লীলাবতী। লীলাবতীমঙ্গলাচরণ লোকের টাকায় গণেশ 
লিখিয়াছেন যে,__ 

«গোদীবরীতীরনিবাসিনঃ মহারাষ্্দেশোস্তবন্ত শ্রীভাস্করা- 
চার্স্তগ্রস্থকর্ত,$ সুপ্রিয়া লীলাবতী বিরহবিক্ষিগরহদয়ন্ত তাং পদৈ- 
লীলাবত্যা লীলাবতীমিব” ( লীলাবতীটাকায় গণেশ ) 

ভাঙ্করাচাধ্যও লীলাবততী নামে একখানি অঙ্কগ্রন্থ প্রণয়ন 
করেন। প্রগ্রস্থের মঙ্গলাচরণ শ্লোক এইরূপ লিখিত আছে-_ 

"প্রীতিং ভক্তজনস্ যে জনয়তে বি্নং বিনিপ্ন্‌ স্থৃত- 

তং বৃন্ারকবৃন্দবন্দিতপদং নত্বা মতঙ্গাননম্‌। 

পাটাং সদগণিতস্ত বচ্‌মি চতুরগ্রীতি প্রদাং প্রস্ষ-টাং 

সংক্ষিপ্তাক্ষরকোমলামলপদৈর্লালিত্যলীলাবীম্‌ ॥”লৌলাবতী) 

৬ অবিক্ষিৎ হৃপতির স্ত্রী। (মার্কগেয়পুত ১২৩১৭ ) 

৭ বেশ্তাবিশেষ। ( মত্স্পুরাণ ) 

৮ স্যায়গ্রস্থ বিশেষ । 

“দ্রব্য নাকুলমুজ্জলো! গুণগণঃ কর্্মাধিকং শ্লাধ্যতে 

জাতিধিপ্ল,তিমাগতা ন চ পুনঃ শ্লাঘ্যা বিশেষ স্থিতিঃ | 

সন্বন্ধঃ সহজে! গুণাদিভিরয়ং যত্রাস্ত সত্গ্রীতয়ে 

সান্বীক্ষানয়বেশ্মকর্মকুশলা শ্রীন্তায়লীলাবতী ॥* মেগুনমিশ) 

লীলাবধৃত (দ্বি) স্বচ্ছন্দ বিচরণশীল। 

লীলাবাপী (স্ত্রী) জলকেপির নিমিত্ত পুষ্ষরিণী। 

লীলাবেশান্‌ (র্লী) লীলাগৃহ। 

লীলাশুক (পুং ) ভক্তকবি বিষমঙ্গলের নামান্তর 

লীলাসাধ্য (তরি) সহজসাধ্য। যাহা অবহেলায় নিক 
করা যায়। 

লীলাস্বাতপ্রিয় (পুং) তান্ত্রিক আচার্যভেদ। শক্তি (চূর্গা ) 
ভক্তগণের মধ্যে স্থপরিচিত। শক্তিরত্বাকরে ইহার উল্লেখ আছে। 

লীলোগ্যান (কী ) লীলারথমূদ্তানং। দেবব্ন। (তরিকা) 
“অথ মানসমুল্লজ্ঘ্য দেবি-ব্রাতসেবিতম্‌। 
অতীত্য গগ্ডশৈলঞ্চ লীলোগ্ানং ছ্যযোধিতাম্‌ &” (কথাসরিৎসা*) 

লীলোপবতী (ত্র) ছদ্দোভেদ। ইহার প্রতি চরণে ১৪টী 
গুরুবর্ণ থাকে। 





টি তো রাশ তি চে সপ? শিল্পি াপীপিস্পত তা পিল শি 


লুআড়ি ( দেশজ ) বৃক্ষবিশেষ । (চ)17182)08 10706169108) * 

লুই (দেশজ ) লোমঘ্বারা প্রস্তুত বন্ত্রভেদ। স্বনাম প্রসিদ্ধ 
পশমী বস্ত্র 

লুক (পুং) লোপ, ব্যাকরণের সংস্ঞাভেদ, লুক ও লোপে প্রভেদ 
আছে? 

লুক, কৃদ্ত প্রত্যয়তেদ। এই প্রত্যয়যোগে ধাতুর বিশেষণরূপ 
হইয়া থাকে । 

লুকা [ ন 1( দেশজ ) গোপন। 

লুকা (লুবা ), আদাম প্রদেশে প্রবাহিত একটা ক্ষুদ্রনদী। 
পর্ববতগাত্র-বিধৌত কতকগুলি সরিৎমালায় পুষ্টকলেবর হইয়া 
ইহা উত্তর-কাছাড় ও জয়ন্তী শৈলবিভাগের মধ্য দিয়া প্রবাহিত 
হইয়াছে। জয়ন্তীর পার্বত্যজেলা অতিক্রম করিয়া ইহা 
স্রীহটজেলার মুলাধুল গ্রামের নিকট স্থরমা' নদীতে মিলিত 
হইয়াছে। 

লুকাচুরি ( দেশজ ) বালকদিগের ক্রীড়াবিশেষ। ইহাতে এক" 
জন চোর সাঁজিয়৷ অপর সঙ্গীদিগকে খুঁজিয়া বেড়ায় । 

লুকিবিদ্যা (তত্র) ১ গুপ্তবিদ্যা | ২ রহস্তপূর্ণ ভৌতিক প্রক্রিয়া । 

লুকোঁলুকি ( দেশজ ) পুনঃ পুনঃ গোঁপনের ছলনা । 

নুক্ধায়িত (ব্রি) লুক-কায়ন্ত যস্ত তাদৃশ ইবাচরতীতি লুকায়- 
কিপ ততঃ জ্ত। অন্তহিত। 

লুকেশ্বর ( ক্লী) তীর্থভেদ। 

লুণ্, বাঙ্গালার হাজারিবাগ জেলার মধ্য-অপিত্যকা ভূমির দক্ষিণন্থ 
একটি গণ্ডশৈল। অক্ষাৎ ২৩:৪৬:৪৫ উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৮৫৭ 
৪৪৩০পৃঃ। এই শৈলখগ্ডের উত্তর মুখে ২২০০ ফিটু উচ্চে 
একটি 'প্রাটীন দুর্গ প্রতিষ্ঠিত আছে । উহা স্থানীয় প্রাচীন 
সমৃদ্ধির একমাত্র পরিচয় স্থল। এই পর্বতাংশের সর্বোচ্চ শিখর 
সমূদরপৃষ্ঠ হইতে ৩২০৩ ফিট উচ্চ। 

লুঘাী, বুন্দেশখগ্ড বিভাগের অন্তর্গত একটা দ্বেশীয় সামস্ত- 
রাজা। ভারতগবমেন্ট ও মধ্যভারত এজেন্দীর তত্বাবধানে 
পরিচাণিত। ইহার দক্ষিণপশ্চিম হইতে দক্ষিণপূর্ববসীম! পর্য্যন্ত 
ছরপুর রাজা, এবং পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিমাংশ হামীরপুর রাজ্য 
দ্বারা পরিবেষ্টিত। 

ইংরাজরাজ যখন বুন্দেলখণ্ডের আধিপত্য লাভ করেন, তখন 

এখানকার সর্দারের ১১ খানি গ্রামের অধিকারী ছিলেন। 
তিনি যথারীতি ইংরাজরাজের আন্বগত্য ম্বীকার ও 
বন্দোবস্তীপত্রে স্বাক্ষর করায় শ্বীয় সম্পত্তি ও সামস্তপদ 
লাভ করিয়াছিলেন । ১৮৫৭ থুষ্টাব্দের সিপাহীবিদ্রোহের সময়, 
এখানকার সামন্ত সর্দারসিংহকে ইংরাজরাজের প্রতি বিশেষ 
অনুরক্ত দেখিয়া! বিদ্রোহিদল লুঘাসী লুন করিয়া বহু ক্ষতি করিয়া 

৯881 


৭ 





২ শি লি 


ছিল। রাজা বিদ্রোহীর অত্যাচার সহ করিয়াও অবিচলিত ভাবে 
ইংরাজের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন । ইংরাজরাজ তাহার এই 
রাজভক্তির পুরস্কার ন্বরূপ তাহাকে রাও বাহাছুর উপাধি, রাজ- 
পরিচ্ছদ এবং ২ হাজার টাক! আয়ের একটি জায়গীর দান করেন। 
এতন্টিন্ন সনন্দের ছ্বারা তাহাকে দত্তক গ্রহণেরও অধিকার দান 
করা হয়। তাহার পৌল্র রাও বাহাছুর ক্ষেত্রসিংহ ১৮৮৬ 
ুষ্টান্দে পৈতৃক রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাহার নাবালক 
অবস্থায় ইংরাজ গবর্মেন্ট রাজকাধ্য পরিচালন করেন। এ 
সময়ে লুঘাসী রাজ্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। রাজন্ব 
প্রায় ১* হাজার টাকা। 
কাল্লী হইতে জববলপুর যাইবার পথে কাঁল্পী হইতে ,৪৩ 

ক্রোশ দক্ষিণে লুঘাসী নগর অবস্থিত। এখানে একটা সুন্দর 
বাজার আছে । নগর মধ্যে রাজপ্রাসাদ ও ছূর্গ স্থাপিত। এ 
দুর্গে রাজার ৯০ জন পদাতিক সৈন্য এবং ৭টী কামান ও কামান- 
বাহী সেনাদল বাস করে। 

লুজ ( পুং ) মাতুলুন্ বৃক্ষ, চলিত ছোলঙ্গলেবুর গাছ। (বৈদ্যকনি*) 

লুঙ্গমাংস (ক্লী) মাতুলুঙ্গমাংস। ( বৈগ্থকনিৎ ) 

লুঙ্গান্ন (ক্রী) মাতুলুঙ্গায়। (রসেন্্রসারমং ) 

লুঙ্গুষ (পুং) ছোলঙ্গ লেবু। ( রত্রমা* ) 

লুচি ( দেশজ ) গোধুমচূর্ণ ( ময়দা ) জলে মাথিয়৷ ও পিগাকৃতি 
করিয়া চাকী ও বেলন সহযোগে বেলিয়া ষে চক্রাকার ময়দার 
পাত উত্তপু ঘ্বৃতে ভাজা হয়, তাহাই লুচি। ইহা উৎকুষট খাস 
বলিয়া গণ্য। গরমলুচি লবণ যোগে ভক্ষণ করিলে রক্তামাশয় 
আরোগ্য হয়। 

লচ্চ1 (পারসী )১ কামুক। ২ পরস্ীগামী। ৩ বেশাদি দ্বার! 
'বরমণীর চিত্তহরণপ্রয়াসী। 

লুচ্চাপনা (পারসী ) কাম্কের হাবভাব ঝা কার্য। এই অর্থে 
লুচ্চাম ও লুচ্চামী শব্দেরও প্রয়োগ হইয়া থাকে । 

লুজ) দাঁণ্ডি। টুরাদি* পরন্মৈৎ অক* সেট,। এই ধাতু ইদিং। 
লটু লুগ্গয়তি। লুঙ অনুলুঞ্জৎ | 
ধঃ) ১ অপনয়ন, অপসারণ। ভ্মাদি* পরশ্মৈণ সক” সেট। 
লুঞ্চতি। লিট, লুলুঞ্চ। লুট, লুঞ্টিতা। লুঙ অলুপ্কীৎ। 

লুপ্চিতকেশ (পুং) জৈন সাশ্প্রদায়িকভেদ। তাহারা ওষধাদি 
যোগে মাথার কেশ ওগাত্রলোম নষ্ট করিয়া ফেলে বলিয়া 
এইরূপ নামকরণ হইয়াছে । 

লুট বিলোড়ন। ভাঁদিৎ, পক্ষে দিবাদি* গরশ্মৈ সক* সেট, 
লট লোটতি। দিবাদিপক্ষে লুট্যতি। লিট, লালাট, লুলুটতুঃ। 
লুট লোটিতা। লুঙ, অলোটীৎ) অনুটৎ। ণিচ, জোটয়তি। 
লুঙ. অনুলুটৎ। লুট প্রতিঘাত। ভ্যা্দি* আত্মনেৎ সকৎ 





শপ শিশির 


সেট । লট. লোটতে। লুট লোটিতা । লুঙ অলোটিষ্ট। 


প্রগুট হু,তি, অপহৃব, চৌধ্য। ভ্বাদিৎ পরশ্ৈৎ সকণ সেট,। 
এই ধাতু ইদ্দিং। লট লু'্টতি। লুঙ অলুন্টশীৎ। এই অর্থে 
চুরাদি* পরশ্ৈৎ সক* সেট. । লট, লুণ্টয়তি। লুঙ অলুলুপ্টৎ | 
লুট ( দেশজ ) লুঠন শব্দের অপত্রংশ। পরস্বাপহরণ। 
লুটপাট, (দেশজ, লুঠন। 
লুট পুটান ( দেশজ ) গোলে পড়া । বিশৃঙ্খলার মব্যে হাতড়ান। 
লুটা ( দেশগ ) ১ গড়াগড়ি। ২ লুঠন করা । 
লুটান ( দেশজ ) ১ লুঠনকাধ্য। ২ ধুলায় বিলুন্ঠিত করণ। 
লুটিয়ারা ( দেশজ ) ডাকাইত। লুটেরা । 
লুটা (দেশজ ) ১ গোপাকার হৃতার পিগড। ২ জড়ান বন্ত্রথগড। 
('দেশজ ) গোলযোগ । বিশৃঙ্খলা । 
লুটের দ্রব্য (দেশজ) লুঠনদ্বারা লব্ধ পদার্থ। 
, ১ উপঘাত। ২ আলম্ত। ৩ স্তেয়। ৪ খোড়ন। ৫ প্রতীঘাত। 
৬ লোট। উপঘাতার্থে ভাদিৎ পরস্মৈণ প্রতীঘাতার্থে 
আত্মনে* চৌধ্যার্থে চুরাদি* পরাশ্ৈৎ লোটার্থে তুদাদিৎ পরস্মৈ* 
উভ* সেট লট, লুষ্ঠতি, লোঠতে, লুঠতি। লুউ, অলোঠীৎ, 
অলুলু্ঠৎ । 
লুঠন (কী) লুঠ-ভাবে লুট । ভূমিতে অশ্বের পুনঃ পুনঃ 
শ্রমোপহনন, চলিত লোটা, গড়াগড়ি দেওয়া, পর্যায় 
বেল্পন। (ত্রিকাণ) 
লুঠনেশ্বরতীর্ঘ (ক্লী ) তীর্থভেদ। ইহাকে লুঠেশ্বর বা লুকেশ্বর 
তীর্ঘও কহে। হেমচন্ত্র এই তীর্থের নাম উল্লেথ করিয়াছেন । 
লুচিত (ব্রি)লুঠ-স্ত। মুহুমুহুঃ ভূমিতে পরাবৃত্ত হওয়।। শ্রম- 
শাস্তির জন্য যে সকল অশ্ব ভূমিতে বারংবার গড়াগড়ি দেয়, 
তাহাকে লুঠিত কহে । পর্যায় বেশ্লিত, অপাবৃত্ত, পরাবৃন্ত। (হ্ম) 
“শিলাকলাপো লুঠিতঃ কিমঞ্গনগিরেবয়ং । 
কিমুতা কালকল্পাস্তমেঘৌঘঃ পতিতো তূবি ॥৮ 
( কথাসব্িৎমাৎ ১০২। ৭৭) 
১ ১ মন্থন, আলোড়ন । ২ সংবৃতি। ৩ শ্লেষ। মন্থনার্থে_ 
ভ্াদি* পরণ্মৈ" সক সেট৬সংবৃতি ও প্রেষর্থে তুদাপিৎ পরস্মৈৎ। 
লট. লোড়তি। লুট, লৌড়িতা। লুঙ, আলোড়ীৎ, জ্ত লোড়িত, 
নিচ লোড়়তি। আ+লুড় আলোড়ন । বি+লুউ- বিলো- 
ডুন। তুদারিপক্ষে লুট, লুড়তি। লুড়, অলুড়ীৎ। 
ড় ঝড় ( দেশজ ) গুল্সভেদ € ০৪৪৪1 £10001808 ) 
লুড় বুড়, ( দেশগ) এদিক্‌ ওদিক্‌ নড়িয়া বেড়ান। 
লুড়ী (দেশজ ) উপলথণ্ড। 
লুণ (€ দেশজ ) লব্ণ। 
লুণাবাড়, বোম্বাই প্রেসিডে্সীর গুজরাত প্রদেশের রেবাকানথ 


লুণাঁবাড় [ ২৮৬ ] 


লুণাঁবাড় 


পলিটিকাল এজে্সীর অন্ততূ্ত একটি দেশীয় সাসস্তরাজ্য। 
ইহার উত্তর সীমায় রাজপুতনার অন্তর্গত ছুঙ্গরপুর সামস্ত রাজ্য, 
পূর্বে রেবাকাস্থার অন্তর্গত শুথ ও কছানা রাজ্য, দক্ষিণে পঞ্চ 
মহলের অন্তর্গত গোধ ড়া উপবিভাগ এবং পশ্চিমে মহাকাস্থার 
ইদর রাজ্য ও রেবাকাস্থার অন্তর্গত বালাসিনোর রাজ্য । অক্ষা" 
২২০৫০হইতে ২৩০১৬উঃ এবং দ্রাঘি ৭৩২৯৮ হইতে ৭৩৪৭ 
পৃঃ মধ্য। ভুূপরিমাণ ৩৮৮ বর্গমাইল। এখানে সর্বসমেত 
১টি নগর ও ১৬৭টি থানি গ্রাম আছে। 

মহীনদী এই রাজ্যমধ্যে প্রবাহিত। মধ্যে মধ্যে বিস্তৃত 
বাঁধ আছে। কৃপাদদি খনন করিয়া তথাকার লোকে চাসবাস 
করে এবং তাহাই স্থানীয় জলাভাব দূরীকরণের এক মাত্র উপায়। 
গুজরাত হইতে মালব পধ্যন্ত একটি বিস্তৃত পথ লুণাবাড় নগরের 
পার্খ দিয়া গমন করায় এখানকার শ্লাণিজ্যসমৃদ্ধির যথেষ্ট উন্নতি 
হইয়াছে । গম, কলাই এবং সেগুণ কান্ঠ এখানকার প্রধান 
বাণিজ্য দ্রব্য। গুজরাতের অন্ান্ত স্থানাপেক্ষা এই স্থানের 
জলবায়ু অপেক্ষারুত শতল। জর ভিন্ন এখানে সাধারণতঃ 
অন্ত ব্যাধি দৃষ্ট হয় না। 

অন্হিলবাড়পত্তনের-রাজপুত রাজবংশ হইতে এখানকার 
রাজবংশ উৎপন্ন । প্রবাদ, এই রাজবংশের পূর্ববপুরুষগণ ১২২৫ 
ুষ্টাব্ধে বীরপুর নগরে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন । তদনস্তর 
১৪৩৪ থুষ্টান্দে প্র বংশীয় কোন রাজা লুণাবাড়ে রাজপাট পরিবর্তন 
করেন। অধিক সম্ভব,গুজরাত প্রদেশে মুসলমান-রাজগণের প্রভাব 
বিস্তৃত হইলে, তাহারা বাজ্য্র্ট হইয়৷ মহীনদী। অতিক্রমপূর্্বক 
এখাঁনে আসিতে বাধ্য হন। অতঃপর এখানকার সামস্তরাজগণ 
গাইকোবাড় ও সিন্দদরাজের অনীন সামন্তরূপে রাজ্যশামন 
করিতে থাকেন। ১৮১৯খুষ্টাবে ইংরাজগবমেণ্ট সিন্দেরাজের 
কর্তৃত্ব অনুমোদন করিয়াছলেন। ৮২৫ খুষ্ঠাবে লুাবাড় 
মহীকাস্থার পলিটিকাল এজেন্দীর অন্তভূক্তি হয়। ১৮৩১ খুষ্টাবে 
সিন্দেরাজ পঞ্চমহল জেলার সঠিত এই রাজ্যের শাসনকর্তৃত্বও 
ইংরাজগবর্মেন্টের হস্তে সমর্পণ করেন । | 

মহারাণা বখৎ € ভক্ত ) সিংহজী ১৮৮০ খুষ্টান্দে রাজ্যাভিষিক্ত 
হন। তিনি সোলাঙ্বীবংণীয় রাজপুত । পলিটিকাল এজেপ্টের 
বিশেষ অনুমতি ব্যতীত তিনি স্বীয় অপরাধী গ্রজার্দিগকে গ্রাণ- 
দণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারেন । ইংরাজরাজের নিকট হইতে তিনি 
মান্তস্চক ৯টা তোপ পান। জোষ্ঠ পুত্রই রাজ্যাধিকারী হইয়া 
থাকেন। রাশার দত্বকগ্রহণের ক্ষমতা! নাই। মেট রাজন্ব ১৬২২৬ 
টাকা, তন্মধ্যে ইংরাজরাজকে ও বড়োদার গাইকোবাঁড়কে বার্ষিক 
১৮০০ টাকা দিতে হয়। রাজসৈন্যসংখ্যা ২০৪ জন। এখানে 
৯২টী বিগ্কালয় আছে। 








বিস্ এ 


২ উক্ত সামস্তরাজ্যের প্রধান নগর। হুর্গ ও প্রাচীরাদি 
ছারা পত্রিরক্ষিত। মহী ও পনাম নদীর সঙ্গমের দুই ক্রোশ 
পূর্বে এবং পনাম তীর হইতে অর্ধ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। 
অক্ষা* ২৩৮৩০উঃ এবং দ্রাঘি” ৭৩৩৯৩ পুঃ। 

১৪৩৪ খৃষ্টাব্ধে রাণা ভীমসিংহঞ্জী এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন। 
স্থানীয় প্রবাদ, এক দিন রাণ! মহীনদী উত্তরণ করিয়া মুগয়ায় 
বহির্গত হন। ঘটনাচক্রে বনপথে লক্ষ্যত্রষ্ট হইয়া তিনি স্বীয় 
দল ছাঁড়া হইয়া পড়েন। রঞ্নী সমাগমে বনান্বকারে পথ 
হারাইয়া তিনি নিকটস্থ এক সাধুর আশ্রমে উপনীত হন। রাজা 
নেই যোগনিরত সাধু সমক্ষে উপনীত হইয়া সসন্ত্রমে তাহাকে 
প্রণিপাতপূর্বক কুটারের একপার্থে দণ্ডায়মান রহিলেন। সাধু 
যেগবলে রাঙ্জার দৈম্ততা জানিতে পারিয়া মনে মনে তাহার 
সাধুতাকে ধন্যবাদ দিল্লেন এবং যোগভঙ্গ হইলে রাজাকে 
আসন পরিগ্রহ করিতে আদেশ করিয়া বলিলেন_ তোমার 
ও তোমার বংশধরগণের অনৃষ্ঠ বড়ই সুপ্রসন্ন; তুমি এই 
বনে একটা নগর স্থাপন করিয়া রাজ্যশাসন কর। কল্য 
প্রত্যুষে এই স্থান হইতে পূর্ববাভিমুখে গমন করিয়া যেখানে 
তৌমার সম্মুখ দিয়া একটা শশক গমন করিতে দেখিবে, 
সেই স্থানেই নগর স্থাপন করিবে। রাজা সন্ন্যাসীর বাক্যান্- 
সারে পথ অতিবাহিত করিয়া পার্বস্থিত গুন্সলতাভ্যন্তর 
হইতে একটা শশক নির্গত হইতে দেখিলেন এবং বল্লমের 
আঘাতে তাহাকে সেই স্থানেই নিপাতিত করিলেন। সেই 
স্থানেই পরে তিনি রাজ প্রাসাদ নির্মাণ করান। যোগিবর লুণে- 
শ্বরের উপাদক ছিলেন । রাজা সেই সাধু ও দেবতার প্রতি 
ভক্তিমান্‌ হইয়৷ নগরের নাম লুণাবাড় রাখেন । নগরের দরকুলী 
দ্বারের বহির্ভাগে আজিও লুণেশ্বরের মন্দির বিগ্ভমান আছে। 

খুষ্টায় ১৯শ শতাব্দের প্রারস্তে এই নগর গুজরাত ও মালবের 
বাণিজ্যসমৃদ্ধিতে পূর্ণ হইয়া! উঠে। এ সময়ে এখানে উৎকষ্ 
অন্্রশন্্র প্রস্তুত হইত। বোষ্ে-বড়োদা-মধ্যভারত রেলপথের 
গোধডড়া শাখার শেষ ঠ্টেসন শেরা নগর হইতে লুণাবাড় পর্যন্ত 
একটা পাকা রাস্তা আছে, এই পথে এখানকার মালপত্র 
গোধড়ায় আনীত ও বিক্রীত হয়। এখানে কয়েদখানা, 
বিস্কালয় ও চিকিৎসালয় আছে। 

নুণিয়! ( দেশজ ) ১ গুল্পভেদ | ( 91৮01808 0197806% ) 
২ লবণব্যবসায়ী। 

লুগ্ট, অবজ্ঞা, চৌধ্য। চুরার্দিৎ পক্ষে ভ্াদিৎ পরদ্মৈৎ সক সেট, 
ুন্টয়তি, পক্ষে লুণ্টতি। লুঙ, অলুলুণ্টৎ, পক্ষে অলুপ্ট ৎ। 

লুণ্টক (পুং) লুন্টতীতি লু্ট-থুল্‌। ১ শাকবিশেষ। চলিত 
নটেশাক। 


লুদৃজু 


লুণ্টাক ( পুং ) লুণ্টতীতি লুণ্ট-€ জ্-ভিক্ষ-কু্টনুণ্টঙঃ যাকন্‌। 
পা ৩২।১৫৫ )ইতি কন্‌। ৯ চৌর। 
লুণ্টাকী (ত্র) লুণ্টাক-যিত্বাৎ ডীপ,। স্ত্রীচৌর। 
লুক (তরি) লুঠতীতি লুণ্-থুল্‌। স্তেয়কারক, লুষ্ঠনকারী, চলিত 
লুঠেরা । | 
দ্যে চৌরা বহ্িনা ছুষ্টা গরদ! গ্রামলুগ্ঠকাঃ | 
সারমেয়াদনে তে বৈ পাত্যন্তে পাতকাঞ্িত।ঃ ॥”পন্মপুৎপাতালথণ) 
লুণ্ঠন (রী ) লুঈ'লুট,। লুঠন, লুঠ করা । 
“হ্রণং লুগনং তদ্বৎ ততপত্রীনাং নরাধিপঃ1”(দেবীভাগত ৫1১১৮) 
২ গড়াগড়ি দেওন। 
লু্টনদী (ত্র) নদীভেদ। 
লু ত্র) লুঈ-অঙ। স্িয়াং টাপ | লুণ্ঠন। ( শ্বরতবাৎ ) 
লুষ্ঠাক (পুং) লু্ষাকন্‌। ১ কাক। (ত্রিকা* )২ চোর। 
দ্বিপ্রোইভিলারিকাণাং ভবনগণস্ষাটিক প্রভানিকরঃ | 
যত্র বিরাজতি রজনীতিমিরপটপ্রকটলু্ঠাকঃ ॥” (কলাবিৎ ১৩) 
লুষ্টি (স্ত্রী) দন্থযবৃত্তি। অপহরণ 
লুগঠী (ত্ত্ী) লুঠন, লুট হওয়া | 
লুণড, চৌধ্য। চুরাদিৎ পরশ্মৈৎ সক সেট.। লট. লুগয়তি 
লুঙ্‌ অলুলুওৎ। 
লুপ্ডিকা। (স্ত্রী) লুণ্তী স্বার্থে কন্‌, ততগ্টাপ। ১ স্তায়সারিণী। 
(হারাব্লী ) একত্র বেষ্টিত মেষলোমাদি, মেষলোমাদি একত্র 
করিয়া যে দলার মৃত হয়, তাহাকে লুক কহে। চাঁলিত 
ইহাকে মুড়ি কহে। 
*সৈন্ববঞ্চ ঘৃতাভ্যক্তং তাম্রভাজনমাতপে। 
প্রতপ্রমূরণয়া স্থ্ং তন্মলঞ্চ সমাহরেৎ ॥ 
তামভাজনে ঘ্বতং সৈদ্ধবং দবা রৌদ্রে তপরং রুত্বা মেষলোম- 
লুণ্তিকয়া দ্ষ্| মলগ্রহ্‌ং কৃত্বা তেন অক্ষয়েৎ।” ( ভৈষগ্যরদ্া০ ) 
লুণ্তী (স্ত্রী) ্ঠায়সারিণী। (ত্রিকাণ ) 
লুখ, কুস্থন, বধ ও ক্লেশ। ভাদিৎ পরস্মৈৎ সকণ সেট, লুস্থৃতি। 
লুঙ অলুম্থীৎ। 
লুদ্জু; (লাদছু) চীন ও ভারতসীমান্তবাসী পার্বতীয় জাত 
বিশেষ। নৌকিয়াং নামক স্থানে পশ্চিমে লুদ্রজু নামক স্থানে 
ইহাদের বাস। আচার ব্যবহারে ইহারা সম্পূর্ণ বর্ধর। 
কতকগুলি কাটের খুটা পাশাপাশি পুতিয়৷ তাহারা গৃহ নিম্মাণ 
করে। খাগ্াদি সন্ধে তাহাদের বিশেষ বিচার নাই। সাধা- 
রণতঃ তাহার! চিতাবাঘ, ছাগল, খেঁক্শিসাল প্রভৃতি পশুচর্দে 
আপনাদের গাত্র আবৃত করে। যোদ্ধারা চর্ধবর্শেই দেহাচ্ছাদন 
করে, কিন্তু গৃহস্থ ও জাতীয় সর্দারগণ কার্পাস বন্ত্র পরিধান 





করিয়া থাকে। , যাহার! খৃধেরি আশ্রয় লাভ করিষ্কাছে, র 


তাহারা চীনবাসীর অনুরূপ পরিচ্ছদ পরিধাঁন করিতেছে। 

ইহাদের গাত্রবণ পাশ্ববর্তী অপরাপর জাতি ঃহইতে অপেক্ষা- 
রত কৃষ্খবর্ণ। মাথায় তাহারা চীনবাসীর ন্যায় দড়া বিনাইয়া 
বড় চুল রাখে। যুদ্ধ কার্ধ্যে তাহারা স্থনিপুণ। পার্বন্তী দেশ- 
বাঁসীদিগকে, বিশেষতঃ যুন্-নান্‌ জাতিকে নিরন্তর উপদ্রবে 
উতৎকঠিত করিতে তাহারা কাতর হয় না । বড় ছুরি, বড়শা ও 
ধনুকও তাঁহাদের এক মাত্র অন্ত্। আসাম সীমাস্তপ্থিত খামর্তী 
জাতির বাসভূমি হইতে তাহারা এ সকল অন্ত্রাদি লইয়া যায় 
চীনরাজকে তাঁহারা কোন কর দেয় না অথবা তাহীর রাজশক্তির 
ব্ুহ্ূত বলিয়া স্বীকার করে না? কিন্তু চীনরাজের আদেশ 
পাইলে তাহার! স্বেচ্ছায় লুষ্ঠনের লোভে যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইয়া 
থাকে। তাঁহাদের মধ্যে প্রায় ১২ শত দুদ্ধর্য যোদ্ধা আছে। 
ভূতাদির তৃপ্তিসাধনার্থ তাহারা মুরগী বলি দিয়া থাকে। 
লুধিয়ানা, পঞ্জাঘ গ্রদেশের অন্তর্গত একটা জেলা । ছোট লাটের 
শাসনাধীন। ইহার উত্তরে শতক্র নদী, পুর্বে অস্বালা জেলা, 
দক্ষিণে পাতিয়াঁলা, ঝিন্দ, নাতা ও মালের কোটুলা সামস্তরাজ্য 
এবং পশ্চিমে ফিরোজপুর জেলা । অক্ষাণ ৩০৩৩ হইতে ৩১০১ 
উঃ এবং দ্রার্ধি ৭৫০২৪৩০৮ হইতে ৭৬০২৭ পৃঃ মধ্য। ভূপরি- 
মাগ ১৩৭৫ বর্গমাইল। সরমালা, লুধিয়ানা ও জগরাওন্‌ তহসীল 
লইয়া এই জেলা গঠিত। 

এই জেলার সর্বত্র সমতল। কোথাও একটা গণ্ডশৈল দৃষট 
হয় না। নদী না থাকায় জলকষ্ট বিশেষরূপে অনুভূত হয়। 
দক্ষিণসীমায় শতদ্র নদীর একটা প্রাচীন খাত আছে, তাহার 
নিকটবর্তী স্থান অপেক্ষাকৃত উর্ধর। বর্যাধতুতে বিশেষতঃ 
বৃষ্টিপাতের পর এই খাঁত পূর্ণ হইয়! উঠে । গ্রীন্মের সময় জলাভাবে 
তাহ শুকাইয়। যায়। অধ্বালা হইতে সর্হিন্দ-খাল এই জেলার 
ূর্বাংশে প্রবেশ করায় স্থানীর জলাভাঁব কতকাংশ বিদুরিত 
হইয়াছে । এ থালের অপর ছুইটী শাখা জেলার পশ্চিম পরগণা- 
সমূহে প্রসারিত থাকায় চাসবাসের বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছে। 
জেলার অধিকাংশ স্থানই বালুকাময় মরুসদূশ। মধ্যে মধ্যে 
ৃত্তিকাপূর্ণ ভূমিখগ্ড শ্তামল শস্তে পরিবৃত হইয়া স্থানীয় শোভা 
সম্পাদন করিতেছে । 

এখানে বন্তজস্তসন্কুল সেরূপ গভীর বনপ্রদেশ নাই। শতদ্রর 
প্রাচীন গর্ভ সমীপবর্তী “বেৎঃ বিডাগ ব্যতীত জেলার আর 
কোথাও ফুলফিয়া, পিপুল, বট, অশ্ব প্রভৃতি বড় বড় গাছ 
। দেখা যায় না, কেবল প্রত্যেক গ্রামের পু্করিণীতটে এক গ্রকটা 
অশ্ব ও বট দেখিতে পাওয়া যায়। গাছের অব দর করিবার 
,. জন্ত এখন রাস্তার উভয় পার্থে বড় জাতীয় বৃষ্ষীমূ্থ ঝোপিত 


হয়। উহা রাস্তায় ছড়াইয়া দেওয়া হয়। বর পোকাইয | 
প্রস্তত হয়, তাহা বিক্রীত হইয়া থাকে । 

বর্তমান উস্ঠচারভি কি, 4 
গঠিত হয় নহি, কিন্তু এই জেলার অন্ঠান্ত স্থানে অনের্ক' প্রাচীন 
নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া মনে হয়,ী সকল নগর বহুকাল পূর্বে 
প্রসিদ্ধ ছিল। কালসহকারে ও দৈবছূর্বিপাকে তাহা ধবংসমুথে 
নিপতিত হইয়াছে । বর্তমান লুধিয়ান৷ নগরের সন্নিকটে স্নেত 
নামক স্থানে একটা সুদুর বিস্তৃত ও ইষ্টকনির্মিত অক্রালিকাদি- 
পূর্ণ প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। এ ধবস্ত স্ত.পরাশি 
আজিও তাহার প্রাচীন সমৃদ্ধির পরিচয় দিতেছে। ভারতে 
মুসলমান সমাগমেয় পূর্বে ই জনপদের গৌরব ও কীন্তিকলাপাদি 
ধীরে ধীরে অন্তর্থিত হইয়াছিল। তদপেক্ষা পূর্বতন হিন্দু 
রাজধানী মতস্তবাট নগরীর পূর্ববসৌনদর্যের নিদর্শন মাত্র পরি- 
লক্ষিত না হইলেও মহাভারতে তাহার সমৃদ্ধির পরিচয় আছে। 

মুসলমান অধিকারে এই স্থানের রাজকোটের রাজপুত রায়- 
বংশ প্রবল ছিলেন । পরে ইস্লাম্ধর্সে দীক্ষিত হইয়া! রাজান্থগ্রহ" 
ভাঁজন হন। ১৪৪৫ খুষ্টা্ধে এই রাজবংশ দিল্লীর সৈয়দ রাজ- 
বংশের নিকট হইতে এই প্রদেশ জায়গীর ম্বরূপ প্রাপ্ত হন। 
১৪৮০ খুষ্টাবে দিল্লীর লোদীবংশীয় রাজগণের উদ্যোগে লূধিয়ানা 
নগর স্থাপিত হয়, পূর্বোক্ত স্ুনৈত নগরীর ইষ্টকাদি লইয়া 
মুসলমানগণ এই নগর পত্তন করিয়াছিলেন, অনেক অট্রালিকায় 
আজিও ত্রি-স্কুলিচিন্যযুক্ত স্থনেত নগরীর প্রাচীন ইঞ্টক দেখিতে 
পাঁওয়! যায়। 

সম্াট বাবর শাহ কর্তৃক লোদীবংশের অধঃপতন সাধিত 
হইলে, এই নগর মোগলরাজবংশের অধিকৃত হয়। তদবধি 


১৭৬০ খুষ্টাব পধ্যস্ত উহা মোগলবাদ্শাহগণের শাসনাধীনে 


থাকে। তৎপরে রাজকোটের রায়বংশ পুনরায় উক্ত নগরের 
শাসনাধিকারী হইয়াছিলেন। 

মোগল অধিকারে এই স্থান দিল্লী সবার সর্হিন্দ, সরকারের 
অন্ততুত্ি ছিল। রাঁজকোটের রায়বংশ তৎকালে এই জেলার 
পশ্চিমাংশের ইজারাদার ছিলেন। মোগলসাআজ্যের অধংপতনে 
মোৌগলরাজশক্তি হতবল দেখিয়া রায় রাজগণ স্বাধীনতা! অবলম্বন 
করেন। ' তাহারা এই জেলার বর্তমান অধিক্কত বিভাগ ও 
ফিরোক্রপুরের কতকাংশ লইয়া একটা স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন 
করিয়াছিলেন। 
১৭৬৩ খুষ্টান্দে শিখগণ সরহিন্দ, অয় করেন। তালে 


 ক্ষএককন, কত ্ষুু পিখসর্দারের হস্তে এই জেলার পশ্চিমাশ 
মিপতিত হ়াছিল। ৮ পতাবের পরাগ রানা 









রাজসিংহাঁসনে বালক রাজাকে উপবিষ্ট দেখিয়া শিৎসরদারগণ | 


রাজকোটরাজ্য আক্রমণ করেন । এ সময়ে রাজকোটরাজ উপা- 
যাস্তর লা দেখিয়া সৌভাগ্যাম্বেধী ভারতীয় সামস্তরাজ জর্ টমাসের 
সাহায্য তিক্ষা করিয়াছিলেন। ১৮০৬ খৃষ্টান্বে মহারাজ রণজিৎ 
সিংহ সিম্ধু নদ অতিক্রম করিয়া এই বিভাগের অপরাপর শিখ- 
সর্গীরদিগকে পরাজয় করেন। ধ&ঁ সময়ে রাজকোটের রায়- 
বংশের অধিকৃত রাজ্যও রণজিতের করকবলিত হইয়াছিল। 
রণজিৎ সিংহ রাজকুমার ও তাঁহার ছুইটী বিধবা মাতার ভরণ- 
পোষণার্থ ছুইটামাত্র গ্রাম দান করিয়াছিলেন । 

১৮০৯ খুষ্টান্বে রণজিতের তৃতীয় অভিযানের পর, ইংরাজি- 
গবমেন্টের সহিত পঞ্জাবপতির যে সদ্ধি হয়, তাহাতে রণজিৎ 
শতদ্র পার হইয়া আর অধিক রাজ্য হস্তগত করিতে পারেন নাই। 
উক্ত সন্ধির পর, ইংরাজরাজ শ্বাধিকাররক্ষণমানসে লুধিয়ানায় 
একটি সেনানিবাস স্বাপন করেন। তৎকালে এ সেনাবাস 
বিন্দরাজ্যের অধিকার মধ্যে স্থাপিত হওয়ায়, ইংরাজগবর্মেন্ট 
ক্ষতিপূরণ স্বরূপ বিন্দরাজকে কর দিতে বাঁধা হইয়াছিলেন। 
১৮৩৫ থুষ্টান্ষে বিন্দরাজবংশের প্রত উত্তরাধিকারীর অভাবে 
লুধিয়ানার চতুপ্পার্খববর্তী কতকস্থান ইংরাঁজাধিকারে আইসে, 
ভাহা৷ হইতেই বর্তমান লুধিয়ানা জেলার উৎপত্তি । 

১৮৪৬ খুষ্টান্দে ১ম শিখযুদ্ধের অবসানে লাহোর রাজ্যের 
কতকাংশ এই জেলার অন্তভূক্ত করিয়া লওয়! হয়। তদবধি 
এই নগরের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে । অতঃপর শিখ- 
জাতি শীস্তভাব ধারণ করিলে ইংরাজগবর্মেন্ট ১৮৫৪ খুষ্টান্দে 
এখানকার সেনানিবাস উঠাইয়া লন। ১৮৫৭ খুষ্টাবের সিপাহি- 
বিদ্রোহের সময় স্বল্পসংখ্যক সেনা লইয়া এখানকার ডেপুটা 
কমিশনর দিল্লী অভিমুখে যাত্রাকারী জালম্ধরস্থ বিদ্রোহী 
সেনাদলের গতিরোধ করিতে চেষ্টা পান। কিন্তু সিপাহী- 
দলের নিকট তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছিলেন। 
১৮৭২ খুষ্টাবে কুকাসম্প্রদায়ের কতকগুলি ধর্োন্ত্ত ব্যক্তি 
রাঁজদ্রোহী হইয়া এখানে ঘোরতর অনিষ্ট করে । ইংরাজ- 
রাজ সেই বিপ্রোহিদলকে যথোপযুক্ত শাস্তি দিয়া তাহাদের 
দলপতি রামসিংহকে ইংরাজাধিকূত ব্রহ্ষরাজ্যে বন্দিরূপে 
প্রেরণ .করেন। সিম, পঞ্জাব, দিল্লী রেলপথ ও সর্হিন্দ 
খাল বিস্তারের সঙ্গে এখানকার শাস্তি ও সমৃদ্ধি উত্তরোত্তর 
বদ্ধিত হুইয়াছে। ১৮৩৯-৪২ খৃষ্টাব্দে প্রথম আফগান যুদ্ধের 
পর কাবুল রাজ্য হইতে বিতাড়িত দ্ুলতান শীহন্ুজার 
বংশধরের! এই নগরে বাঁস করিতেছে। 

লুধিয়ান! য়ানা, অরাওন্‌, রায়কোট, মচ্ছিবাড়ী, খারা ও বহ.লোল- 
পুর নগরে সাধারণতঃ এখানকার বাণিক্যকার্ চলিত হব। 
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অধিবাসীদিগের মধ্যে ্য হিস ও মুসলমান জাট জাতিই ্রধাম। 
রাজপুত, গুজর, কাশ্মীর প্রস্ৃতি বিভিন্ন স্থানবাসীর সংখ্যাও 
নিতাত্ত কম নহে। ব্যবসারীশ্রেণীর মধ্যে ক্ষত্রী ও বেণিয়ার 
সংখ্যাই অধিক। 

এখানে পশমী কাপড়ের প্রনৃত কারবার আছে। শীল, 
মোজা, দস্তানা, রামপুরী চাদর প্রভৃতি নানাপ্রকার পশমী বস্তু 
এবং খেস, লুঙ্গী, গাব রণ প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের কার্পাস বস্ত্র 
এখানে প্রস্তুত হইয়া বিক্রীত হয়। এতত্তির আসবাব, গাড়ী ও 
কামান বন্দুক প্রভৃতি প্রস্বতের জন্য এখানে ৰড় বড় কারখানা 
আছে। পাক৷ রাস্তায় ও রেলপথে প্রধানতঃ এখানকার বাণিজ্য- 
কার্য পরিচালিত হইয়া থাকে। 

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটি তহশীল। রী 
৬৭৮ বর্গমাইল । অক্ষাৎ ৩০০৪৫২০৮ হইতে ৩১০১ উঃ এবং 
দ্রাথি ৭৫০৫০৩০ হইতে ৭৬১২পুঃ মধ্য । 

৩ উক্ত জেলার গ্রধান নগর 'ও বিচার সদর, শতদ্রনদীর 
দক্ষিণ উচ্চকুলে বর্তমান নর্দীখাত হইতে ৪ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। 
অক্ষাণৎ ৩০৫৫২৫উ: এবং দ্রাঘিৎ ৭৫০৫৩৩৭ “পৃঃ । এখানে 
সিন্ধু-পঞ্জাব-দিল্লী রেলপথের একটা ষ্রেসন থাকায় স্থানীয় 
বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছে। 

নগরের উত্তরাংশে প্রশস্ত প্রান্তরে এখানকার কেল্লা 
অবস্থিত। সিপাহীযুদ্ধের পর প্রস্থান পরিষার করিয়৷ একটি 
বিস্তৃত ময়দানে পরিণত করা হইয়াছে। দিল্লীর লোদী রাজ- 
বংশের কুসুফ ও নিহঙ্গ নামক ছুই জন রাজকুমার ১৮৪৭ খুষ্টাব্ে 
এই নগর স্থাপন করেন। ১৭৬৭ খুষ্টাৰে মোগল রাজসরকার 
হইতে ইহা রাঁয়কোটের রায়দিগের অধিকারে আঁইসে। 
১৮শ শতাবের শেষভাগে রণজিৎসিংহ এই নগর অধিকার করিয়া 
বিন্দের রাজা ভাগসিংহের হস্তে অর্পণ করেন (১৮০৯ খুষ্টাব )। 

শতদ্রপ্রবাহিত সামস্তরাজ্যসমূহের পলিটিকাল এজেন্ট জেন: 
রল অগ্রনী এই নগর দখল করিয়া অস্থায়ী সেনাবাস স্থাপন 
করিয়াছিলেন) কিস্তু ভার্ত-গবর্মেন্ট এই অবৈধ আচরণের 
ক্ষতিপূরণন্বরূপ বিন্দরাজকে উপযুক্ত অর্থদান করিয়াছিলেন। 
১৮৩৪ খ্‌ টাকে ঝিনারাজবংশধরের প্রক্কত উত্তরাধিকারীর অভাবে 
তাহার রাজা ইংরাজ-গবমেন্টের শাসনভুক্ত হয়। তদবধি এই 
নগর ইংরাজ-সেনার একটা ক্ষুদ্র ছাউনীরূপে পরিগণিত ছিল। 
১৮৫৪ খু ্টাবে এখান হইতে সেনাদল অন্থত্র পরিচালিত হয়, 


কেবল একদল মাত্র সৈন্ত ছুর্গরক্ষার জন্য রহিয়াছে। 


৭৩ 


মুসলমান সাধু শেখ আবছুল কাহিদর-ই জলানীর পবিত্র 
তীর্বে আগমন করেন। এখানে প্রতি বৎসর একটি মেরা 
হয়। এ সমর বছ হিন্দু ও. মুললমান তীরধ্যাত্রী এখানে 





সমবেত হইয়া থাকে। এখানে মুসলমান, পাঠান ও কাশ্মারী- 
দিগের বাসই অধিক। কাশ্সীরীগণ বতসরে ১৪০ লক্ষ টাকার 
শাল প্রস্তুত করে। 
লুপ, ৯ ছেদন, উচ্ছেদন। ২ লোপ। তুদাদিৎ উভয়ৎ সকৎ 
অনিটু। লট, লুষ্পতি-তে। লিট লুলোপ, লুলুপে। লুট 
লোপ্বা। ল্‌্ট্‌লোপশ্ততি-তে। লুঙ অলুপৎ, অলুপ্ধ, অলুপ. 
সাতাং, অলুপসত | লুপ--বিমোহন্, ব্যাকুলীকরণ । দিবাদিৎ 
পরস্মৈণ অক* সেট্। লট লুপ্যতি। লিট লুলোপ, লুট, 
লোপিতা। লুট লোপিষ্যতি। লুড অলুপৎ। সন্‌ লুলুপসতি- 
তে। লুলোপিষতি, লুলুপিষতি। বঙলোলুপ্যতে । লুপ্‌ 
ধাতুর উত্তর ভাবগর্থা অর্থে যঙ হয়। যঙ্লুক লোলোন্তি। 
পিচ লোপয়তি, লু অলুলুপৎ, অলুলোপৎ্। অব+ 
লুপ -ভঙ্গঃ ছেদ। 
লুপ, ( পুং ) নুপ, ছেদে-ক্ষিপ,। লোপ। 
লুপ্ত (কলা) লুপন্্ত। ১ চৌর্যযধন, চলিত লোভ! ( শব্- 
রত্বাৎ )(ত্রি)২ লোপযুক্ত। 
পপরিবৃত্তনাভিলুপ্রতরিবলিশ্তামন্তনাগ্রমলসাক্ষি। 
বহুধবলজঘনরেখং বপুর্ন পুরুষায়িতং সহতে ॥” 
( আধ্যাসপ্তশতী ৩৩৩) 
লুগ্তবিসর্গতা৷ (স্ত্রী) সাহিত্যদর্পণোক্ত দোষতেদ । 
শবর্ণানাং প্রতিকূলত্বং লুপ্তাহত বিসর্গতে । 
অধিকন্যুনকখিতপদতাহতেবৃত্ততা ॥” 
(সাহিত্য ৭। ৫৩৭) 
বিসর্গের লোপ হইয়া এই দোষ হয়, এইজন্য ইহার নাম 
লুপ্তবিসর্গতা হইয়াছে। গগতা নিশা ইমা বালে, এইস্থলে সমস্ত 
স্থলে বিসর্গের লোপ হওয়ায় এই দৌষ হইয়াছে। 
লুপ্তোপম (ত্র) উপমাশূন্ঠ। 
লুপ্তোপমা (স্ত্রী) উপমালঙ্কারভেদ । ইহার লক্ষণ-- 
“লুপ্ত! সামান্তধন্মাদেরেকন্ত যদি বা দ্বয়োঃ। 
্রয়াণাং বান্ুপাধানে শ্রোত্যার্থী সাপি পূর্ব ॥” 
( সাহিত্যর্দৎ ১০। ৬৫১) 
যেখানে উপমান বা উপমেয়ের সামান্ ধন্মীদির এক বা ছুইটা 
বিষয়ের লোপ করিয়া! সাবন্ধ্য হয়, তথায় এই অলঙ্কার হয়। 
[ উপম৷ শব্দ দেখ ] 
লু (ধরি) লুভ-স্তু। আকাজ্ষী, আকাঙ্কাযুক্ত, পর্য্যায 
গৃর,, গদ্ধিন, অভিলাযুক, ভূষ্চক্‌। € অমর ) 
"লুব্ধো যশসি নত্র্থে ভীতঃ পাপান্নশক্রতঃ। 
মুখঃ পরাপবাদেযু ন চ শাস্ত্েযু যৌইভবৎ ॥৮ 
(কথাসরিৎসা০ ৫৫ । ৩৭ ) 


[ ২৯৫ 


] লুরিস্থান 


লুব্ধক ( পুং ) নুন্ধ এব স্বার্থে কন্‌। ১ ব্যাধ। (অমর) ২ লম্পট । 
«নিপ্ধতির্নাম পশ্চাদৃদবাস্তথা যাতি পুরঞীনঃ। 
বৈশসং নাম বিষয়ং লুব্ধকেন সমম্িতঠ ॥” ( ভাগব” 81২৫।৫৩ ) 
লুব্ধতা| (ত্ত্রী) লুবধস্ত ভাবঃ তল্-টপ,। লুক্ধের ভাব বা! ধশ্- 
লুক্ধত্, লোভ। 
লু, গার্দা, আকাঙ্ষা, লোভ। দিবাদিৎ পরশ্মৈৎ সকৎ বেট । 
লট্‌ লুভ্যতি। লিট লুলোভা৷ লুলুভতুঃ, লুলোভিথ। লুট, 
লোন্ধা, লোভিতা । লুট লোভিষ্যতি। লুঙ অলুতৎ। সন্‌ 
লুলুভষাত। লুলোভিষতি। যঙ লোলুভ্যতে। যঙজুক্‌ 
লোলোবি। ণিচ২-লোভয়তি। লুঙউ অল,লুভত। লুভ-_ 
বিমোহন, আকুলীকরণ। তুদাদিৎ পরন্মৈ" অকণ সেট্‌। 
লট, লুভতি। লিট.-_-লুলোভ। লুঙউঅলোডীত, অলো- 
ভি্টাং অলোভিষুঃ। 
লুভিত (তরি) লুভ-্ত। ৯ বিমোহিত। ২ বিরক্ত। 
লুম্বিক। (জী) বাগ্ঠযন্ত্রভেদ | 
লুশ্মিনী (স্ত্রী) রাজকন্যাতেদ। ইকার নামে একটা বিহার নির্ষিত 
ছিল। (ললিতবিস্তর ) 
লুরিস্থান, পারস্তের অন্তগত একটা .প্রদেশ। ফার রাজ্য 
সীমা হইতে পশ্চিমে কর্মাণশা পর্যন্ত বিস্তৃত। অক্ষাণ ৩১ 
হইতে ৩৪*৫ উঃ | ইহার মধ্য দিয়া দিজফুল নামক নদী 
গ্রবাহিত। এ নদীর দক্ষিণস্থিত বখ. তিয়ারীর পার্বত্য ক্ষেত্র 
লুরি-বুজূর্গ এবং আসিরীয় প্রান্তর পর্যন্ত বিস্তৃত নদীর উত্তর 
লুরি-কুচ্ছুক নামে খ্যাত। 
এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে লুর নামক একটা পার্বত্য জাতির বাস 
আছে। তাহাদের মধ্যে কোিলু লেক ওখুর্দ নামে কয়টা 
শীখা আছে। কিন্তু শীতকালে তাহারা পর্বতকক্ষ পরিত্যাগ 
করিয়া! দিজ ফুল অথবা আপিরীয় সমতল শ্াস্তরে অবতীর্ণ হয় 
এবং তথাকার তুর্কিস্থানের সীমাস্তস্থিত ভ্রমণকারী আরব 'ও তুর্ক- 
জাতির সহিত তাহারা এবপভাবে মিশিয়া থাকে যে, দেখিলেই 
তাভািগকে আরবীয় অথবা! তুর্কজাতীয় বলিয়া মনে হয়, কিন্ত 
বাস্তবিকই তাহারা আরব বা তৃ্কজাতীয় নহে। তাহারা মহম্মদ 
এবং ভীহার প্রবপ্তিত কোরাণ শান্ত্রকে মান্ত করে না । তাহারা 
এক মাত্র বাবা বুজুগ ও অপর সাতটি পবিভ্রাত্মার উপারন! 
করিয়া থাকে। তাহাদের অনেকগুলি ক্রিয়াকলাপে মহন্মদের 
পূর্ববর্তী সংস্কারের নিদর্শন পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে 
শকজাতির উপীন্ত মিথ্‌, ও অনাহিতা দেবতার উপাসনা দৃষ্ট হয়। 
পঁ পুজার জন্য তাহারা রাব্রিকালে দমবেত হইয়া ভৌতিক 
আচারাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। 
লুরি কুছ্ুক বা উত্তর বিভাগে পেষ.কো! জেলায় শিলাফিনে, 


লুরিস্থান 
দিলফুল, আমলহ. ও বাঁলখেরিধে (বালগ্রীব?) নামক 
চারিটি শাখার বাস আছে। উহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত ছুইটি 
লেক শাখা সমুস্তূত এবং শেষোক্ত ছুইটী লুর বলিয়া খ্যাত। শিলা- 
শিলে ও দিল্ফুল্দিগের মধ্যে প্রায় ৩০ হাঁজার ঘরের বাস দেখা 
যায়। শিলাশিলেগণ অতিশয় পরাক্রমশীলী.ও যুদ্ধবিষ্তায় সুনিপুণ। 


সহজে তাহাদিগকে বশ করা যায় না। 
বর্তমান কাজর বংশের প্রতিষ্ঠাতা আলা মহম্মদ খার আদেশে 


আমলাহগণ স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া ফার রাজ্যে উপনিবেশ 
স্বাপন করিরাছে। তদবধি তাহাদের সংখ্যা অনেক কম হইয়া 
পড়িয়াছে। আলামহম্মদের মৃত্যুর পর তাহার্দের অনেকে উপ- 
নিবেশ পরিত্যাগ করিয়া! স্বদেশে চলিয়া যায়। কিন্তু তাহার! 
আর পূর্বাবৎ বীধ্যশীলী নহে। ভ্রমণকারী 19৩ 7০৫৩ 
পার়্িপোলিস্‌ প্রান্তরস্থ ইস্তাখর পর্বতপাদমূলে আমলাহ্‌ শাখার 
একটি বিভাগের বাস দেখিয়াছিলেন। তিনি তাহাদিগকে 
বীভৎস ভৌতিক আচারের উপাসক বলিয়া বর্ণনা করিয়া 
গিয়াছেন। তাহারা কোন রাজশক্তির বশ্ঠতা স্বীকার করে 
না, কিন্ত মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া যে কার্যে তাহাদের ব্রতী করা 
যায়, তাহারা অনায়াসে তাহা পালন করিয়া থাকে । 

লুর শাখাঁও অপর কাহারও অত্যাচার ব| উৎপীড়ন সহ 
করিতে চাহে না । যদি কোন রাজা তাহাদের উপর বলপ্রয়োগ 
করে, তাহা হইলে তাহারা তদ্দগ্ডেই তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে 
অগ্রসর হয়। বালগ্রীব শাখার মধ্যে প্রায় ৪ হাজার ঘর লোকের 
বাস আছে। তাহারা বিশেষ অত্যাচারী ও দুর্ধর্ষ । পার্খবর্তী 
জনপদবাসীদিগকে তাহারা নিরন্তর উৎপীড়িত করিয়া! থাকে। 

পুস্ত-ই-কোহ্‌ বাঁ জাগ্রোস শৈলবাসী লুরজাতির একশাখা 
ফইলি নামে পরিচিত। তাহার্দের মধ্যে খুর্দ, দিনারবেদ্‌, স্বহোঁন, 
কলহর বদ্রাই, ও মকি নামে ক্য়টি বিভাগ আছে। খুঁজিস্তান 
প্রদেশেও ফেইলি জাতির বাস আছে । এঁতিহাসিক রলিনসনের 
মতে, এই জাতির মধ্যে ১২ হাজার ঘর লোক আছে; পুষ 
কোহ্‌ এবং পুস্ত-ই-কোহ. বাসীর! বিখ্যাত দস্ত্য। তাহাদের 
উপদ্রবে ভ্রমণকারী, ব্যবসায়ী অথবা তীর্ঘযাত্রিগণ নিরাপদে গমনা- 
গমন করিতে পায় না । পথিকের নিকট একটি কপর্দক থাকিলেও 
তাহারা অকুষ্ঠিতচিত্তে গ্রহণ করে, কখন কখন তাহার্দিগকে শমন 
সদনে প্রেরণ করিয়া তবে নিশ্চিন্ত হয়। সমগ্র লুরিস্তানে প্রায় 
৫ হাজার অশ্বারোহী ও ২* হাজার বন্দুকধারী সেনা আছে, 
এই সকল পার্কতীয় সৈন্ত আবশ্াক হইলে একত্র হইয়া আত- 
তায়ীকে আক্রমণ করিয়া থাকে। 

ফেইলিগণ বখ.তিয়ারীদিগের ন্যায় নররক্তে ধরা কলুষিত 
করিতে ও পাঁপপক্ষে লিপ্ত হইতে চাছে না। তাহারা অপেক্ষা- 
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লুসাইপর্বতমালা 


ক্কত সভ্য ও দয়ালু । পেষ.কোছ ও পুস্ত-ই-কোহ পর্ধতবাসী 
ব্যতীত বুরুজিলু ও খোরেমবাদদের মধ্যবস্তী ছক্‌ প্রান্তরে বজিলান 
ও বেইরানেবেনেদ নামে ছুইটি জাতির বাস আছে। তাহা 
লেক শাখা সমুৎপন্ন। 
লুল, বিলোড়ন। ভ্াদি* পরস্মৈৎ সক* সেট, লট, লোলতি। 
লুঙ অলোলীৎ। | 
লুলাঁপ (পুং) লুল্যতে ইতি লুল বিমর্দনে ভিদাদিত্বাৎ অঙ» 
লুলাং আগ্লোতীতি আপ-অণ.। মহিষ । 
“মহিযো ঘোটকারিঃ স্তাৎ কাসরশ্চ রজন্বলঃ । 
গীনস্বদ্ধ;ঃ কৃষ্ণকায়ে। লুলাপো। যমবাহনঃ ॥৮ (ভাবপ্রৎ) 
লুলাপকন্দ (পুং ) দুলাপপ্রিয়ঃ কনদ:, মধ্যপদলোপিকর্দুধাণ। 
মহিষকন্দ। ( রাজনিৎ ) 
লুলাঁপকাস্ত। (তত্র) লুলাপন্ত কাস্তা । মহিষী। (রাজনি, ) 
লুলায় (পুং) মহিষ। 
লুলিত (তরি) নুল-ক্ত। আন্দোলিত। 
প্রেজ্ষোলিতস্তরলিতো৷ লুলিতান্দোলিতাবপি |, (ভূরিপ্রয়োগ) 
২ বিকীর্ণ। (ভাগবত ) ২/৬৫।১৯ ) ৩ ব্যাপ্ত । 
পন ম্ম বিভ্রাজতে দেবী শোকাশ্রনুলিতাননা ।”(রামা” ২৬৫।১৯) 
৪ গ্লান। 
*প্রাতনিদ্রাতি যথা যথায্মজা লুলিতনি:সহৈরনগৈ: | 
জামাতরি মুদিতমনান্তথা তথা সাদরা শ্বঞঃ॥৮আধ্যাসপ্তশতী) 
৫ উন্মুলিত । (ভাগবত ৩।১৯।২৪) ৬ থগ্ডিত। 
(ভাগবত ৪। ৯। ১০ )৭ বিধ্বস্ত । 
“যেংম্মতপিতুঃ কুপিতহাসবিজ,স্তিতন- 
বিশ্ষ,ক্সিতেন লুলিতাঃ সতু তে নিরন্তঃ ॥”(ভাগবত 91৯.২৩) 
লুবাঁনা) মধ্যভারতবাদী কৃষিজীবী জাতিবিশেষ। ক্ষেত্রকর্ষণ এবং 
শম্ত বপন, কর্তন ও বহন তাহাদের প্রধান কাধ্য। গুজরাত 
প্রদেশ হইতে তাহারা দক্ষিণভারতের নানাস্থানে এবং পঞ্জাব- 
বিভাগের ইরাবতীতটে যাইয়া বাস করিয়াছে । তাহার! শান্ত ও 
নির্বিরোধ এবং শূদ্রশ্রেণী মধ্যে পরিগণিত। 
লুশ (পুং) খর্ব খষিভেদ, ১০।৩৫-৩৬ সুক্ত-সঙ্কলনকর্তী । 
লুশাঁকপি (পুং) প্রাচীন খদিতেদ। ( পঞ্চবিংশতরাহ্ষণ ১৭1৪৩) 
লুষ, স্তেয়। ত্যাদিৎ পরশ্মৈৎ সক সেট.। লট লোষতি। 
লুঙ আলোষীৎ। হিংসার্থে 'লুষ এই ধাতু সৌত্রধাতু। 
লুষভ (পুং) রোষতীতি রুষ হিংসায়াং (রুষেন্সিরুষচ। উপ. 
২। ১২৪) ইতি অভচ,, জুষাদেশশ্চ ধাতোঃ । মত্তহস্তী। 
লুসাইপর্ববতমালা, ভারতের উত্তরপূর্বসীমাস্তস্িত একটা 
পার্বত্য প্রদেশ। আসাম প্রদেশের কাছাড় জেলার দক্ষিণ 
হইতে চট্টগ্রাম জেলার পূর্ধ্ব সীম! পর্যন্ত বিভৃত। এই পার্ধত্য 











ময় ভূখণ্ড । উহার মধ্যস্থলে কোন্‌ কোন্‌ জাতির বাস আছে, 
তাহা আজিও জাঁনা যায় নাই। কোন ভ্রমণকারী সেই 
বনমালাপূর্ণ ও বন্য জন্তসন্থুল পার্কত্যপথে অগ্রসর হইয়া দুর 
পার্কতীয়গণের সহিত মিশিতে সাহসী হন নাই। 

' এই লুসাই পর্বতে নানা বন্ জাতির বাস আছে। তন্মধ্যে 
বলবীর্যাসম্পন্ন কুকী ও লুসাই জাতি সমধিক সাহসী। তাহারা 
ইংরাজরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে ভীত হয় না। কুকী- 
দিগের বগ্বিক্রম ও তীরের অব্যর্থ সন্ধান ইংরাজসৈত্ত আসাম 
যুদ্ধে সম্যক উপলব্ধি করিয়াছিল । ১৮৭১-৭২ খুষ্টাবে লুসাই 
অভিযানে ইংরাঁজ সেনাদলকে যেরূপ বিব্রত হইতে হইয়াছিল, 
তাহা ইতিহাসপাঠকবর্গের অবিদিত নাই। 

এই পর্বতবাসী আদিম জাতি প্রধানতঃ লুসাই নামে পরি- 
চিত। পর্বতের অংখবিশেষে বাসহেতু তাহারা ভিন্ন ভিন্ন 
জাতীয় অভিধা প্রাপ্ত হইয়াছে । এ নামগুলি প্রধান 
সর্দারদিগের নাম হইতে গৃহীত হইয়াছে । লুসাই পর্বতের 
সর্বোত্তরভাগে অর্থাৎ মণিপুর ও নাগাশৈলের মধ্যভাগে 
কোঁইরেযিং জাতির বাস। তাহার দক্ষিণাংশে কুপুই জাতি, 
ইহার! মণিপূর্ববাজের প্রজা বলিয়া পরিগণিত ছিল। ইংরাজ- 
রাজ মণিপুর হস্তগত কন্িধার পর ইহারা ইংরাজগবর্মে ণ্টের 
অধীন ভইয়াছে। কাছাড়ের দর্সিণস্থ পর্বতভাগে প্ররুত 
লুসাইদিগের বাস। এ লুসাইগণ তিনটা প্রধান প্রধান 
সর্দারের অনীন ও তিনটা স্বতন্ত্র নীমে পরিচিত। চট্রগ্রাম 
সীমান্তে এই লুসাইজাতির যতগুলি শাখার বাস আছে, তাহাদের 
মধ্যে হৌলোজ, সাইলু ও থন্গলোবাগণই প্রধান। ইহারা 
সকলেই ভ্রনণগ্রাল, কখনই এক স্থানে বাঁস করে না। শত্র- 
পক্ষীয়ের আক্রমণ নিবদ্ধন, অথবা ভূমির উর্ব্রতাঁদি সম্বন্ধে 
অসুবিধা বোধ করিলে তাভারা বাঁসভূমি পরিত্যাগ করিয়া 
্চ্ছন্দে অন্ত স্থানে যাইয়া বাস করে। লুসাই সীমান্তে জনরব 
এইরূপ যে, ব্ক্গরাজ্যের পূর্বকথিত পার্বত্য প্রদেশবাসী 
সোক্তি জাতির আক্রমণে ও উপড্রবে প্রগীড়িত হইয়া লুসাইগণ 
পর্বতের পূর্ববাংশ পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণাতিমুখে ইংরাজা- 
ধিকারে সীমান্ত গ্রদেশে আদিয়। পড়িয়াছে। 

আসাম-সীমান্তবাঁসী অন্ঠান্ঠ পার্বত্য জাতির সহিত লুসাই- 
দিগের অনেক বিষয়ে পার্থক্য লক্ষিত হয়। তাহাদের মধ্যে 
এক এক জন সর্দার থাকে। এ সর্দীরবংশ পুরুতানুক্রমে 
তাহাদের রাজপদের অধিকারী । প্রত্যেক লুমাই-গ্রামেই এক 
এক জন “লাল, থাকে । তাহারাই দলের নেতা হইয়! বিপক্ষের 
রহিত যুদ্ধ করে। লাল সর্দারগণ সাধারণতঃ কোন রাজবংশ- 
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ভাগের পূর্বদিকে ব্রহ্মরাজোর অন্তর্গত একটা জুবিস্ৃত পর্বত- | সমুস্ূত, প্রজা সাধারণ ইচ্ছাপূর্ব্ক তাহাদের আদেশ মান্য করিয়া 


থাকে এবং তিনিই গ্রামের হ্র্তীকর্তা বলিয়া বিবেচিত। এই 
সকল লাল সর্দার সীমান্ত হইতে লুণ্ঠন করিয়া যত অধিক অর্থ 
সংগ্রহ করিতে পারে, তাহার দলে তত অধিক অনুচরসংখ্য 
বদ্ধিত হয়। সর্দারের! অবস্থানুসারে ক্রীতদাস রাখে, তাহারা 
এই সকল লোককে যুদ্ধকালে বিপক্ষপক্ষ হইতে বন্দী করিয়া 
আনে। ক্রীতদাস ব্যতীত গ্রামস্থ অপরাপর প্রজাবর্গও আপন 
আপন পরিশ্রমলন্ধ অর্থের কতকাংশ সর্দারকে ভাগ দিয়! থাকে। 

লুসাইগণ জঙ্গল কাটিয়। ঝুম প্রথায় ধান্যাঁদির চাস করিয়া 
থাকে। যুদ্ধবিগ্রহ ও বন্যপশুশিকার তাহাদের অন্যতম উপজীবিকা। 
তাহারা গয়াল নামক বন্য গোরু, পার্বতীয় ছাগ, শূকর ও 
অন্ান্ত গৃহপালিত পশু পালন করে। এ গয়াল তাহারা 
দ্বেবপুজায় উৎসর্গ করিয়া থাকে। 

পুরুষেরাই গৃহস্থালীর যাবতীয় কর্ম করে। তাহারা খদির, 
গঁর, হন্তিদন্ত, বনজ তুলা ও মোম লইয়া পর্ববতপ্রান্তস্থিত 
ইংরাঁজাধিকৃত নগর বা বাজারে বিক্রয় করে এবং তৎপরিবর্থে 
চাঁউল, লবণ, তামাক ও পিত্তলের বাসন, কার্পাস বস্ত্র এবং রৌপ্য 
কিনিয়া লইয় যায়। তাহার! পুরী নামক এক প্রকার মোটা 
কাপড় প্রস্তুত করিয়া আপনারা পরে এবং তাহা বাজারেও বিক্রয় 
করিতে আনে । স্ত্রীলোকেরা অলঙ্কার পরিতে ভাল বাসে। 
কর্ণালস্কারের পক্ষপাতী হইয়া রমণীরা কর্ণের নিয়স্থ মাংসখণ্ে 
হস্তিদস্ত বা গোলাকার কাণ্ঠথও পুরিয়া রাখে । এই ছিদ্র সময় 
সময় এরূপ বাড়িয়। পড়ে যে, তাহাতে তাহাদের মুখারুতি 
কদাকার দেখা যায়। পুরুষের! দৃঢ়কায় ও মাংসল, কিন্ত 
তাহাদের মুখারুতি সর্বদাই বিরক্তিকর ও উগ্রভাবব্যঞ্রক। 

বহুকাল হইতে লুসাইজাতি ইংরাজাধিকার মধ্যে আমিয়া 
দস্থ্যবৃত্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া অিতেছে। লুণ্ঠনকালে 
তাহারা অসংখ্য নরহত্যা করিয়৷ তাহাদের মুড কাটিয়া লইয়া 
যাইত। অস্ত্যে্টিক্রিয়ার সময় নরমুণ্ডদানে প্রেতাত্মার 
সদ্গতি হইবে, এই জরান্ত বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়! তাহারা 
এরূপ অমানুষিক অত্যাচারে ব্রতী হইত। কাছাড়, শ্রীহট, 
ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, পার্বত্য ত্রিপুরা ও মণিপুরের অধীনস্থ সামন্ত 
রাজ্যসমূহে তাহারা সময়ে সময়ে দলে দলে নামিয়া আসিয়া 
নররাক্তে ধর! প্লাবিত করিয়াছিল। ১৭৭৭ খুষ্টান্ে ভারতের 
সর্বপ্রথম গবর্ণর জেনারল ওয়ারেণ হোষ্টিংসের রাজত্বকালে 
কুকীদিগের এইরূপ প্রথম উপদ্রবের কথা শুন! যায়। তৎকালে 
ট্রগ্রামের একজন সর্দার কুকীদিগের অত্যাচার হইতে স্বীয় 
প্রজারক্ষণে অসমর্থ হইয়৷ ইংরাঁজপ্রতিনিধির নিকট একদল 
সিপাহী সেনার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ১৮৪৯ খুষ্টাবে 


দুসাই 


কাছাড় সীমান্তে আসিয়া একদল লুসাই স্বাধীন জ্ঞাতিবর্গ 
কর্তৃক আক্রান্ত হুইয়া খরাঁক্‌ নদী অতিক্রমপূর্ববক উত্তরদিকে 
যাইয়া বাস করিতে বাধ্য হয়। ধীঁ লুসাইদল শাস্তভাব ধারণ 
করিয়া এখন ইংরাজরাজের প্রজা মধ্যে গণ্য হইয়াছে। এ 
নকল লুসাইগণ অগ্তাপি “পুরাতন কুকী' নামে অভিহিত । 

১৮৬০ খৃষ্টান তাহারা পুনরায় ত্রিপুরা জেলায় নামিয়া 
১৮৬ জন বাঙ্গালী গ্রামৰাদীকে নিহত করে এবং প্রায় 
শতাধিক লোককে বন্দী করিয়া লইয়া যায়। ইংরাজ গবমেন্ট 
এই উপদ্রব-দমনার্ধ সময় সময় সিপাহী সেনাদল €প্ররণ করিতেন 
বটে, কিন্তু পার্বত্যপথ ছুরারোহ হওয়ায় ও শক্রদল পর্বত 
গহ্বরে লুকাইতে অভ্যন্ত থাকায় সিপাহী সেনা তাহাদের 
পশ্চাৎ অন্গমন করিয়াও বিশেষ কোন ফলসাধন করিতে 
পারে নাই। 

সীমান্ত প্রদেশে লুসাই জাতির উপদ্রৰের শীস্তিবিধান করিতে 
না পারিয়। ভারত-গবর্মেন্ট বিশেষরূপ উৎকষ্টিত হুইয়া পড়ি- 
লেন। ১৮৬৯ খুষ্টাব্ধে তাহাদের বিরুদ্ধে একটী অভিযান 
প্রেরিত হইলেও কার্য্যতঃ কোন ফল হইল না। পার্বত্য 
প্রদেশ শত্রর অগম্য জানিয়া এবং ইংরাজসৈন্য তাহাদের 
পশ্চান্ধাবিত হইয়াও কিছু করিতে পারিতেছে না দেখিয়া, লুসাই 
দল ক্রমশঃ ম্পর্ধিত হইয়া উঠিল। ১৮৭১ খৃষ্টানদের জানুয়ারী 
মাসে তাহারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হুইয়৷ কাছাড়, শ্রীহ্ট ও 
ত্রিপুরা জেলার এবং তদানীন্তন স্বাধীন মণিপুর রাজ্যের নান! 
গ্রাম আক্রমণ করিল। কাছাড়ে একদল হৌলোঙ্গ আলেকজান্্রা- 
পুরের চাবাগান লুণ্ঠন করে। উভয়পক্ষের বিরোধে চা-কর 
ইংরাজ.অধ্যক্ষ নিহত হন এবং তাহার কন্ঠা মেরি উইঞ্চেষ্টার 
বন্দিভাবে অপহৃত হন। নণিয়ার খাল থানার প্রহরীদিগের 
সহিত আধ এক লুসাই দলের ছুইদ্রিন ধরিয়া যুদ্ধ হয়। অরশেষে 
রণজয়ী হইয়া লুমাইগণ ধনরত্ব, বন্দুক, কামান ও বহুসংখ্যক 
র কুলীকে বন্দিরূপে লইয়া প্রস্থান করে। 

এই সংবাদ পাইয়া ভারত-প্রতিনিধি লর্ড মেও বিশেষ 
উত্তেজিত হইয়া পড়েন। তিনি লুসাই-উপদ্রব হইতে ইংরাজ- 
সীমা্তপ্রদেশ নি্ন্টক করিবার অভিপ্রায় ঘনধাত্রার আমোজন 
করেন। তরদনুসারে প্রধান সেনাপতি লর্ড নেপিয়ারের অধীনে 
একটী ক্ষুদ্র সেনাদল গঠিত হয়, তাহাতে ছইদল গোর, 
চুইদল পঞ্জাবী ও ছুইদল বঙ্গদেশীয় পদাতিক সৈম্য, হুইদল 
থনক ও একদল পর্বততেদী পেশাবরী সৈন্য সঙ্জিত হইল। 
জেনারল বু্টিয়ার কাছাড়পথে এবং জেনারল ব্রাটসলো চট্টগ্রাম 
পথে উত্তর বাহিনী ছুইভাগে লইয়া অগ্রসর হইলেন। কাছাড়- 
সেনাদল উত্ত বর্ধের নবেম্বর মাসে শিল্চর হুইতে অগ্রসর হইয়া 
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তিপাই-মুখ নামক স্থানে লুসাই পর্বতে প্রবেশ করিল। তাহারা 
১১০ মাইল পর্য্যন্ত বনভাগে অগ্রসর হইয়! লুসাই জাতিকে পুনঃ 
পুনঃ যুদ্ধে বিপত্যস্ত করিয়া ফেলে । চট্রগ্রামের বাহিনী ও এ্রূপে 
৮৩ মাইল অগ্রসর হইয়া*লুসাই সর্দারদিগকে বশে আনয়ন 
করিয়াছিল। লুসাই সর্দারগণ ইংরাজের আহুগতা স্বীকার 
করিলে, সেনাবিভাগের জরিপকারিগণ প্রায় ৩০০০ বর্গমাইল 
স্থান ত্রিকোণ্মিতি প্রথায় অবধারিত করিয়া লইয়াছিলেন, 
এই সময় হইতে চট্রগ্রাম ও কাছাড়ের সংযোগ পথ পরিষ্কৃত 
হয়। চাকর-কন্তা মেরি উইঞ্চেষ্ঠার ও প্রায় শতাধিক ইংরাঞজ- 
প্রজা বন্ধনদশা হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হয়। এই যুদ্ধে ইংরাত্ম- 
পক্ষে বিশেষ ক্ষতি হয় ; পর্বতে অবস্থান কালে ব্চুসংখ্যক 
সৈম্ত বিস্চিকারোগে আক্রান্ত হইয়! প্রাণত্যাগ করে। 

এই যুদ্ধের পর হইতে লুসাই জাতি শাস্তড়াব ধারণ করি- 
যাছে। তদবধ্নি তাহারা সমতল ক্ষেত্রবাী জনগণের সহিত 
নির্রিরোধে বাণিজ্য চালাইয়া আসিতেছে । এই বাঁণিজ্য- 
বিস্তার ব্যপদেশে তিপাই-মুখ, লুসাইহাট ও ঝালুয়াচারা 
নামকস্থানে তিনটা প্রসিদ্ধ হাট স্থাপিত হইয়াছে। এ 
তিনটা নগরই পর্বতগাত্রবাহী এক একটী নদ্দীতটে অবস্থিত। 
এরূপে টট্টগ্রামসীমান্তেও দেমাগিরি, কসলঙ্গ ও রাঙ্গামাটী নামক 
স্থানে বাজার খোল! হইয়াছে। লুসাই সর্দারগণের সহিত 
এক্ষণে সন্ভাবের সহিত বাণিজ্যকাধ্য পরিচালিত হইতেছে । 

১৮৮৩ খুষ্টান্দে চট্টগ্রামের পার্বত্য সীমান্তে লুসাইদল 
রাঙ্গামাটা নদীতে সিপাহীর্দিগের ছুইখানি নৌকা আক্রমণ 
করে। একজন সিপাহী আহত ও একজন নিহত হয়। তাহার! 
নৌকাস্থিত অর্থ ও বস্ত্রাি লইয়া পলায়ন করে। লুসাইজাতি 
তাহাদের চিরশক্র হৌলোঙ্গ জাতির উপর ইংরাজরাজের বিথ্বেযদৃষ্ট 
আকর্ষণাভিপ্রায়ে সেন্দুজাতিকে এই অত্যাচার করিতে উত্তেজিত 
করিয়াছিল বলিয়াই অনেকের ধারণা । ইংরাজরাজ গোপনে এই 
সংবাদ জানিতে পারিষাঁও তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন 
নাই। এই বিরোদী জাতি হইতে অব্যাহতি লাভের আশায় 
তাহারা কেবল সীমাস্তস্থিত থানার বলবৃদ্ধি করিয়া এবং ইংরাঙ্জ- 
পক্ষীয় গ্রামবাসীদিগকে বন্দুক ও বারুদ দান করিয়া আত্মরক্ষার 
উপায় নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। ১৮৮৪ খুষ্টান্দে জানুয়ারী 
মাসে উট্টগ্রাম পার্বত্য প্রদেশের ডেপুটা কমিশনার রাঙ্গামাটীতে 
একটী দরবার ও মেলার অনুষ্ঠান করেন। তাহাতে প্রায় 
সকল লুসাই সর্দারই সমাগত হইয়াছিলেন, কেবল ছইজন মার 
প্রধান হেউলোঙ্গ সর্দীর উপস্থিত হয় নাই । উক্তবর্ষে আসাম ও 
চট্টগ্রাম-সীনান্তে লুসাইদিগের পুনরাক্রমণের গুজব উঠে, কিন্ত 
তাহার! আর উপদ্রব করিতে সাহসী হয় নাই। [কুকিশধ দেখ |] 


তা 


লুহ্‌, গার্ধা, লাভেচ্ছা। বাদি, পরন্মৈৎ সকণ অনিট,। লট. 


লোহতি। লু. অলুক্ষত। 

লু চ্ছেদ। ক্র্যাদিৎ উভয়* সক* অনিট, লট, লুনাতি, লুনীতে। 
লিঙ লুনীয়ৎ, লুণীত। লঙ. অলুণাৎ, অলুণীত। লিট,লুলাব, 
লুলুবে। ল্‌ট্‌ লবিষ্যতি.তে। লু, অলাবীৎ, অলাবিষ্ট। 
কর্মবাচে লট. লুন্ধতে। লু আলাবি। সন্‌ লুলুষতি তে। 


ঘঙ লোলুয়তে। যঙলুক্‌ লোলোতি । পিচ. লাবয়তি। লুঙ, 


অলীলবৎ। নিচ.সন্‌ লিলাবয়িষতি | 
(তি) কক্ষ, লম্ত রতং। রূক্ষ। 
ল্‌তা (স্ত্রী) লুনাতীতি লু-বাহুলকাৎ তন্, গুণাভাবশ্চ। ১কীট- 
বিশেয়, চলিত মাকড়স! । পরধ্যায়--তস্বায়, উর্ণনাভ, মর্কটক, 
মর্কট, লুতিকা, উর্ণনাভ, শনক, তন্বববায়। 
“লুতাতন্বনিরুদ্ধদারঃ শূন্তালয়ঃ পতৎপত্যাঃ | 
পথিকে তশ্িযঞ্চলপিহিতমুখো রোদিতীব সখি ॥৮ 
( আর্ধযাসপ্তশতী ৫০৪) 
২ রোগবিশেষ, ইহার পধ্যায়_মর্শমরণ, বৃক্কী। (রাজনি* ) 
এ দংখন জন্য বিষে এই রোগের উৎপত্তি হয় বপিয়া 
হা লুতারেগ নামে কথিত । এই রোগ বর্ণনা প্রসঙ্গে বৈগ্যশান্সে 
রি (মাকড়সা) উৎপত্তি, দংশন এবং ওষধাঁদির 
বিষয় নির্দিষ্ট হইয়াছে । একদা রাজা বিশ্বামিত্র বশিষট 
মুনির আশমে গমন করেন, তথায় বশিষ্ঠের সহিত 


কথোপকথন সময়ে বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের প্রতি অতিশয় কুপিত। 


হণ। তখন বশিষ্ঠদেবের কপোলদেশ হইতে তীক্ষ তেজো বিশিষ্ট 
ঘর্মবিনদু সকল পতিত হইতে লাগিল। গাভীর নিমিত্ত যে 
ছিন্ন তৃণরাশি ছিল, সেই তৃণরাশিতে ঘর্্বিন্দু পতিত হইয়া 
বিবিধ প্রকার মহাবিষবিশিষ্ট ভয়ঙ্কর লুতা উৎপন্ন হইল। মুনির 
স্বেদবিদ্দু সকল হণরাশিতে পতিত হইয়া এই কীট জন্মিয়া- 
ছিল, এই জন্য ইহাদিগের নাম ল্চা হইয়াছে। 


হট বৃ 


এই লুতাঁর বিষ অতিশয় ভগানক। মনদবুদ্ধি চিকিৎসক ূ 


ইহার গতি সহসা! বুঝিতে পারে না। বিষ আছে কি না 
এরূপ সংশয় উপস্থিত হইলে, এইরূপ উষধ সেবন করাইতে 
হইবে যে, যাহাতে অন্ত কোন দোব না জন্মে। বিষার্ত 
রোগীর পক্ষেই উধধ প্রশস্ত ॥ বিষহীন শরীরে সুখসেব্য ওষধ 
প্রয়োগ কর! অনুচিত। অতএব বিষ আছে কি না, আগ্রে 
(নিশ্চয় রূপে জানা আবশ্তক। ইহা নিশ্চয় না জানিয়া 
ওধধ প্রয়োগ করিলে রোগীর জীবননাশের সম্তাবদা। 

যেরূপ অঙ্কুরমাত্র উৎপত্তি হইলে কোন্‌ ভ্বাতীয় বৃক্ষ, 
তাহা জানা যায় না, সেইরূপ লুতাবিষ শরীরে বিকীণ হইবা- 
মাত্র কোন্‌ জাতীয় লুতার বিষ তাহা নির্ণয় করা যায় না। 


দুতা, 





প্রথম ম দিনে পরীরে কথুযুক্ত প্রসারণীল, মগ্ডলাকার ও ) অষ্পষ্ট 


বর্ণবিশিষ্ট এই সকল লক্ষণ হয়। দ্বিতীয় দ্বিনে সেই সকল 
মণ্ডলাকারের মধ্যস্থল নিয় ও চতুর্দিকের অন্তর্ভাগ ফুলিয়! উঠে 
এবং যে রূপ ৰর্ণ হয়, তাহা স্পষ্ট জানা যায়। তৃতীয় দিনে 
কোন্‌ জাতীয় লুতার বিষ তাহা জানা যায়। চতুর্থ দিনে বিষের 
প্রকোপ হয়। পঞ্চমদ্দিন হইতে বিষের প্রকোপ জন্য বিকার 
সকল জন্মিতে থাকে | যষ্টদিনে বিষ সঞ্চারিত হইয়া সকল 
মর্দাস্থান আবুত করে। সপ্তমদিনে বিষ অত্যন্ত বৃদ্ধি ও সর্ব- 
শরীরে ব্যাপ্ত হইয়! প্রাণ নাশ করে। এইরূপ সপ্তরাত্রের মধ্যে 
প্রাণনাশ হওয়া কেবল লুতার তীক্ষ বিষেই ঘটিয়া থাকে। 
যে সকল লুতার বিষ মধ্যমবী্ধ্যবিশিষ্ট, তাহাদিগের দংশনে 
সপ্তরাত্রের অধিককালে প্রাণনাশ হয়। যাহাদিগের মন্দবিষ, 
তাহাদের দংশনে একপক্ষ কাল মধ্যে মৃত্যু হয়। এই সকল 
কারণে দংশন অথবা শরীরে বিষ সংলগ্ন হওয়া অবধি যত্বপূর্ব্বক 
বিষনাশক ওষধ প্রয়োগ কর! আবশ্তক। লালা, নখ, মূত্র; 
দংষ্টা, রজঃ, পুরী ও শুক্র এই সপ্তপ্রকারে লতার বিষ 
নিঃস্ত হয়। এই বিষ তিন প্রকার বীধ্যবিশিষ্ট, উগ্র, 
মধ্য ও মন্দ। 

লুতার লালা দ্বারা এই সকল লক্ষণ হয়, ইহাতে কণ্ড, এবং 
প্রস্থান কঠিন, অল্প বেদনাবিশিষ্ট ও অল্পমূল অর্থাৎ যাহার মূল 
অধিক ভিতরে প্রবেশ না করে এরূপ হয়। নখের দংশানে 
ফুলিয়া উঠে, কণ্ড, ও পুলালিকা (ক্ষুদ্র দাড় ) জন্মে এবং 
প্র স্থান হইতে অগ্নিশিখার ন্যায় উভাপ উঠিতে থাকে। মৃত্র 
কর্তৃক দষ্ট স্থানের মধ্যস্থল কৃষ্ণবণণ হয় এবং অন্তর্ভাগ রক্তবর্ণ ও 
বিদীণ হইয়। থাকে । দংঘ্্ী দ্বারা দংশনে দ্টস্থান কঠিন ও বিবর্ণ 
হয় এবং শরীরে মণ্ডল ( চাকা চাকা দাগ ) জন্মে ও এ সকল 
মণ্ডল প্রসারিত হয় না। লতার সঃ পুরীষ ও শুক্রেব 
সংঅবে পরু পিলুফলের ন্যায় স্ফোটক জন্মে। 

সাধারণতঃ লতার বিষ ছুই প্রকার, কষ্টসাধ্য ও অসাধ্য। 
অসাধ্য লুতধিষে কোনরূপ চিকিৎসা করিবে না, ইহাদিগের 
দংশনে চিকিৎসায় কোনরূপ ফল হয় না, এই জন্য উহ! অসাধ্য। 
ত্রিমগ্ডুলা শ্বেতা, কপিলা, গীতিক|, অলিবিষা, মৃত্রবিষা, রক্তা ও 
ক্দনা এই আট প্রকার লুতাবিষ কষ্ুসাধ্য। ইহাদের দংশনে 
মন্তকের যাতনা, কণ্ড, ও দ্টস্থানে বেদনা হয় এবং বাতন্লেশ্- 
জন্ত অন্যান্ত রোগ জন্মে । 

সৌবর্সিকা, লাঁজবর্ণা, জাঁলিনী, এনীপনী, কৃষণা, অগ্নিবা। 
কাঁকাণ্ডা ও মালাগুণা৷ এই অষ্ট প্রকার লৃতাবিষ অসাধ্য। 
ইহাঁদিগের দংশনে দষ্টস্থান ক্ষত ও তাহা হইতে রক্তনিঃসরণ 
হয়। স্বেদ, দাহ, অতিসার ও সম্নিপাত জন্য অন্ান্ত রোগ জন্মে, 





আর রতি 22582 নের 


বিবিধ আকার বিশিষ্ট গীড়ক! ও বৃহদাকার মণ্ডল সকল হয় 
এবং রক্ত বা শ্টামবর্ণের আয়ত ও কোমল শোফ সমস্ত জঙ্ষিয়া 
ক্রমশঃ প্রসারিত হয় । 
লত|ধিষের চিকিৎসা । 


ব্রিমগুল! দংশন করিলে সেই দটস্থান হইতে কৃষ্ণবর্ণ শোণিত 
নিঃস্ছত হয় এবং বধিরতা, নেত্রদ্বয়ের দাহ ও দৃষ্টির কলুষতা 
জন্মে, ইহাতে অর্কমূল, হরিদ্রা, নাকুলী, পূষ্নিপর্নিকা এই দকল 
দ্রব্য নন্ত, পান ও দষ্টস্থানে মর্দিন করিলে উপকার হয়। 

শ্বেতার দংশনে কগ,যুক্ত শ্বেতগীড়কা, তজ্জন্য দাহ, মুচ্ছ1, 
ও জ্বর হয় এবং সেই সকল গীড়কা প্রসারিত ও ক্লেশযুক্ত হয় 
ও তাহাতে অতিশয় যন্ত্রণা হইতে থাকে। ইহাতে চন্দন, 
রান্না, এলাইচ, রেণুকা, নল, অশোক, কুষ্ঠ, বেণামূল ২ ভাগ, ও 
চক্র এই সকল দ্রব্য একব্ন বাটয়া প্রলেপ দিলে আরোগ্য হয়। 

কপিলাঁর দংশনে দষ্টম্থান তামবর্ণ হয়, অপ্রসারণশীল 
গীড়কা জন্মে এবং মস্তাকের ভার, দাহ, তিমিররোগ ও ভ্রম 
এই মকল উপদ্রব জন্মে । ইহাতে পন্মকাষ্ঠ, কুষ্ঠ, এলাচি, করঞ্জ, 
অর্জনবৃক্ষের ত্বক্‌, অপামার্গ, দুর্ধা, ্রাহ্মী, ইশের মূল 'ও শালপর্ণী 
এই সকল দ্রব্য একত্র পরিমিত মাত্রায় সেবন করিবে । 

অলিবিষের দংশনে দর্টস্থানে রক্তবর্ণের মগ্ডুল হয় ও এই 
মগ্ডলে সর্যপাকার গীড়কা জন্মে, এবং তালুশোষ, ও দাঁহ এই 
ঢুইটী উপদ্রব হয়। ইহাতে প্রিয়, কুষ্ঠ, বেণামূল, অশোক, 
বাঁলা, গুলফা, পিগ্ললী ও বটের অঙ্কুর, এই সকল দ্রব্য একত্র 
করিয়া গ্রয়োগ করিবে । 

মু্রবিষের দ্বারা দষ্টস্থান পচিয়া ক্রমশঃ প্রসারিত হয় ও 
াহা হইতে রুষ্ণবর্ণ শোণিত নিঃস্ত হইতে থাকে এবং কাঁস, 
শ্রীস, বমি, মৃক্ছরণ, জর ও দাহ এই সকল উপদ্রব ঘটে । ইহাতে 
মনঃশিলা, এলাচি, যষ্টমধু, কুষ্ঠ, চন্দন, পন্নকাষ্ঠ, মধু ও বেণামুল 
একত্র সেবন করিবে। 

রক্তল্তভার বিষকর্তৃক দষ্টস্থানে দাহ ও ক্রেদযুক্ত পাণুবর্ণ 
গীড়কা জন্মে এবং তাঁহার অন্তভাগ রক্তযুক্ত হইয়! রক্ত বর্ণ হয়, 
ইহাতে বালা, চন্দন, বেণামূল, পদ্মকাষ্ঠ এবং অর্জুনবৃষ্ষ, শেলুর, 
ও আমাঁতকের তক্‌ একর করিয়া প্রয়োগ করিবে। 

কসনার বিষে দ্টম্থান হইতে শীতল ও পিচ্ছিল রুধিরআাব 
হয় এবং কাঁস, শ্বাস ও উপদ্রব জন্মে, পূর্বোক্ত রক্তলৃতার বিষের 
যায় এই বিষের চিকিৎসা করিবে । 

কষ্ণার দংশনে পুরীষের গন্ধবিশিষ্ট অল্প রক্ত নিঃস্ত হয়। 
জর, মুচ্ছ, দাহ, বমি, কাঁস ও শ্বাস এই সকল উপ্রুব 
জন্মে। ইহাতে এলাইচ, চক্র, রান্না ও চন্দন এই সকল দ্রব্য 
মহাস্থগন্ধি নামক অগদ সহযোগে সেবন করিবে। অসাধ্য 





লৃতাবিষের স্থলে রোশীর আশা পরিত্যাগ করিয়৷ চিকিৎসা 
করিবে। 

অগ্নিবর্ণার দংশনে অতিশয় দাহ ও রসরক্তাদির আব হয়, 
এবং জর, কণ্ড, রোমাঞ্চ, দাহ ও শরীরে স্ফোটকের উৎপত্তি এই 
সকল উপদ্রব হয়। ইহাতে পূর্বোক্ত কৃষ্ণার দংশান, যেরূপ 
প্রতীকার কথিত হইয়াছে, তদমুরূপ চিকিৎসা করিবে। শ্তামা- 
লতা, বেণামূল, যষ্টিমধু, চন্দন, উৎপল, প্মকাষ্ঠ ও শ্লেম্াতকের 
ত্বক এই সকল প্রয়োগ কর্তব্য । ক্ষীরপিপ্পলীও সকল প্রকার 
লুতাবিষে বিশেষ উপকাবী। 

অসাধ্য লুতাবিষের বিষয় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। 
সৌবর্ণিকার দংশনে দর্টস্থান ফুলিয়৷ উঠে, তাহা হইতে ফেনাযুক্ত 
আ'মষগন্ধবিশিষ্ট আত্রাব নির্গত হয়, এবং অতিশয় শ্বাস, কাস, 
জর, মুচ্ছ! ও তৃষ্ণ! এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়্। জালিনীর 
দংশন 'আতশয় ভয়ানক, দীস্তিমান্‌ ও বিদীর্ণ হয় এবং স্তস্তশ্বাস, 
অতিশয় তমোনৃষ্টি ও তালুশোষ এই সকল উপদ্রব হয়। 

এলীপদ্দের দংশনের আকুতি কঞ্চনিলের স্ায়। ইহাতে 
তৃষ্ণা, মুগ, জর, বমি ও কাস প্রস্তুতি উপদ্রব জন্মে। কাকাগার 
ংশনে ধষ্টদ্বান পা ও রক্তবর্ণ হয়, অতিশয় বেদন! জন্মে, 
চারিদিক খিদীর্ণ হইয়া যায় এবং দাহ, মুচ্ছ? প্রসৃতি উপদ্রব হয়। 

অসাধ্য লুতাবিষের চিকিৎসা কালে দোষ ও তাহার 
প্রকোপ বিবেচনা! করিয়। চিকিৎসা করিবে, কিন্তু সকল অবস্থায় 
ছেদন করিবে না। মে সকল লুতার বিষ সাধ্য, তাহাধিগের 
দংশনম। এ বৃদ্ধিপত্র নামক শঙ্ত্রের দ্বারা দষ্টস্থান ছেদন করিয়া 
তুলিয়া ফোলবে এবং জা্ববোষ্ঠ শলাকা অগ্নিতে তপ্ত করিয়া 
সেই স্থান দগ্ধ করিবে। রোগী যতক্ষণ নিষেধ না করে, ততক্ষণ 
দ্ধ করতে থাকিবে, মর্শস্থান না হইলে লুতার দংশনে অল্প 
ফুলিয়া উঠিলেই দর্টস্থান কর্তন করিয়া তুলিয়া লওয়া কর্তৃব্য। 
কিন্ত রোগীর যদি জর হয়, তাহ! হইলে দষ্টস্থান কর্তন করিবে 
না। কর্তিতস্থানে মধু ও সৈদ্ধব সহযোগে নিরলিখিত অগদ 
লেপন করিবে । অগদ যথা__ প্রিয়, হরিদ্রা, কুষ্ঠ, মগ্রিষ্ঠা ও 
ষ্টিমধু এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া দ্স্থানে প্রলেপ দিতে 
হইবে। অথবা শ্যামালতা, যষ্টিমধু। দ্রাক্ষা, ক্ষীরকাকোলী, 
ইক্ষুমূল, ভূমিকুস্মাণ্ড, ও গোক্ষুর এই কএকটা দ্রব্য মধুসহযোগে 
পান করিবে। অর্কপ্রভৃতি ক্গীরবিশিষ্ট বৃক্ষের ত্বকের শীতল 
কাথ দ্বারা সেবন করাও বর্তব্য। উপদ্রব সকগ দোষ অনুসারে 
বিষর ওধধের দ্বারা প্রতিবিধান করা আবশ্তাক। নস্ট, অঞ্জন, 
অভাত্রন, পান, ধম, অবপীড়ন, কবলগ্রহ, বমন ও বিরে- 
চন এই সকলও দোষ অনুসারে ব্যবহার করা উচিত। জলৌকার 
সবার রক্তমোক্ষণ করাও বিধেয়। (নুশ্রুতকর ৮ অঃ) 






০৮ পিক 
৯ ৯০ শে ০ পপ শসা পিস পপি সস পি শপ শপ সোপ পি সস 


সকল স্থান প্লাবিত ন! করিলে গ্রচুর ফসল উৎপর হয় না। 
লুতাতন্ত (স্ত্রী) লুতায়ান্তস্থঃ। লুতার তন্ত, মাকড়সার জাল। এই বিভাগে প্রচুর সুপ্রধাস জন্মিয়া থাকে । 
তামকটক (পুং) ১ বানরশ্রেণীভেদ | ২ আরবদেশীয় ২ উক্ত জেলার একটা নগর এবং উপবিভাগের বিচার সদর । 
যুথিকাপুষ্প, পুত্রী সিন্ধুনদের প্রা্টীন খাতের বামকুলে অবস্থিত নদীর গতি 
লুতারি (পুং) লূতায়া অরিঃ। ছুগ্ধফেনী ক্ষুপ। (রাজনি” ) পরিবর্তন হওয়ায় এক্ষণে বর্তমান নদীগর্ভ এই নগরের কতক 
লুতিকা স্ত্রী) লুতৈব স্বার্থে কন্‌. টাপি অত ইত্তব। | পশ্চিমে প্রবাহিত হইতেছে । অক্ষাণ ৩০৫৭ ৩০ উঃ এবং 
মর্কটক। ( শবরত্বা” ) দ্রাঘিৎ ৭০৭৫৮২০% পৃঃ মধ্যে। মিউনিসিপালিটা থাকায় 
লন (ব্রি) লুয়তে শ্মেতি লু-ক্ত (হাদিভযঃ। পা ৮২৪৪) ভিন্ন। নগরের প্রাটান সৌন্দর্যের বিশেষ হানি হয় নাই, বরং উত্তরোত্তর 
_ *তন্তাঃ সবীত্যাং প্রণিপাতপূর্বং ম্বহস্তলুনঃ শিশিরাতায়ন্ত ।” শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতেছে । 

( কুমার ৩। ৬১) খু্টীয় ১৬শ শতাঁবে দেরাগাজী খাঁর প্রসিদ্ধ মীরহাঁণী- 
লুনক' (পুং) লুন এব স্বার্থে কন্‌। ১ ভেদিত। ২ পণ্ড। (মেদিনী)| বংশীয় বলুচজাতীয় সর্দার কমাল খা সম্ভবতঃ এই নগরের 
লুনি (স্ত্রী) লুংক্কিন্‌ ( খাকারহাদিভ্যরক্তিনি্বস্তবতীতি বক্তব্যং। | প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার বংশধরগণ প্রায় ছিশতাব্দকাল এই 

পাঁ ৮। ২1৪৪) ইত্যন্ত বার্তিকোক্তা। তন্ত নঃ। ১ ছেদ। | নগরের চতুসপার্থবর্তী স্থানে শাসন বিস্তার করিয়াছিলেন। এই 


্্ীহি। স্থানই তখন তাহাদের রাজধানীরূপে পরিগণিত ছিল। পরে সিদ্ধ 
রা রাত এরর এই পদ; প্রদেশের কল্হোরাবংশীয় রাজগণ কর্তৃক তাহার! স্বাধিকারচ্যুত 
লক? হন। ১৭৯২ খু্া্ে মহঙৰ খাঁ সদোজৈ মানখেরায় রাজপাট 


লুম (ক্লী) লুয়তে ইতি লু-বাহুলকাি মকু। লাঙ্গল। (অমর) পরিবর্তন করেন। শিখ-শাসনাধিকারে এই নগরে চতুষ্পার্ববর্তী 
নুমবিষ (পুং ) লুমে লাঙ্গ,লে বিষমন্ত। বৃশ্চিকাদি। (হেম); ভূভাগের শাসনকেন্ত্র প্রতিঠিত হইয়াছিল। ১৮৪৯ খরষটাে 


লুয়মীনযবস্‌ ( অব্য” ) ইংরাজরাজ্জ এই নগর অধিকার করিয়৷ এখানে লেইয়া জেলার 
লুঘ, ১ বধ। ২ স্তেয়। টুরাদি" পরশ্মৈ' সক* সেটু। লু; বিচারসদর স্থাপন করিয়াছিলেন। তদনস্তর ১৮৬৯ খৃষ্টাবে 
লুষয়তি। লুঙ অলুলুষৎ। সেই জেলা ভাঙ্গিয়া ভন্কর সহ লেইয়া তহসীল দেরাইস্মাইল 
লুহস্থদত্ত (পুং) বৌদ্ধডেদ । থাঁর অন্তত হইয়াছে । আফগানস্থানের সহিত এই প্রদেশের 


লে (দেশজ ) কুকুরকে ডাকিয়া কোন দ্রব্যাদি দেখাইয়া দিষার যাবতীয় বাণিজ্য এই নগর হইতেই পরিচালিত হইয়া থাকে। 
সময় এই শব্ধ ব্যবহৃত হয়। “তু তু লে” এই শবে লও বা। লেওড়া (হিন্দী) শিশ্ন। 
গ্রহণকর বুঝায়। লেংট (দেশজ ) বন্শৃন্, উলঙ্গ । 

লেই (দেশজ) তরল দ্র্যবিশেষ, তুলট কাগজ গ্রত্ৃতি প্রস্তত লেংটা (দেশজ ) ১ বস্শূন্ত। ২ ইন্দুর ভেদ, নেংটে ইন্দুর। 
করিবার জন্য তেঁতুলের বীজের লেই প্রস্তত করিয়া তাহাতে | লেংটাসন্্যাপী (দেশজ) দিগম্বর ম়১:সি-সম্প্রদায়। 
মাখাইতে হয়। ময়দা গুলিয়। অগ্নির উত্তাপে সিদ্ধ করিলে যে! লেক (পুং) আদিত্যভেদ। 
তরল পদার্থ উৎপন হয়, তাহাকেও লেই কহে। লেকড়া (দেশজ ) বস্ত্ের টুক্রা। 

লেইয়া, পঞ্জাব প্রদেশের দেরা ইম্মাইল খান্‌ জেলার অন্তর্গত লেকুঞ্চিক (পুং) বৌদ্ধভেদ । 
একটা তহমীল। অক্ষাণ ৩৩৫৪৫ হইতে ৩১২৫উ£ এবং | লেঙ্গ ফুত, আসাম প্রদেশের জয়স্তীশৈলপ্রাস্ত ও মওগার 
দাঘিৎ ৭০৭৪৯ হইতে ৭১০৫২৩৭৮পুই মধ্যে । তৃপরিমাণ | সীমাস্তস্থিত একটা গগুগ্রাম। এ স্থানে একটা হাট আছে। 
১৪২৮ বর্গমাইল । তথায় পর্বরতবাসী ন্দখখ সেনতেঙ্গ জাতি পর্বতজাত দ্রব্যাদি বিক্রয় 

এই স্থান বাপুকামস্ন উর তুমিপূর্ণ। সিদ্ধু-প্রবাহিত | করিতে আসে। 

প্রদেশাংশ প্রায়ই তৃণবহুল। এই উচ্চ ভূমিতে গোচারণ ভিন্ন | লেখ (পুং ) লিখ্যতে ইতি লিখ-ঘঞ্‌। ১ দেব । ২ লেখ্য লিপি। 
অপর ক্ষোনরূপ কৃষিকাধ্য সম্পাদিত হয় না। ৰালুকাময় “থল” গ্রজস্তি ধিদ্ভাধরসুন্দরীণামনঙগলেখক্রির়য়োপযোগম্‌ ।স্কুমারসণ১।৭) 
ভূমিতে কূপথনন করিয্া স্থানে স্থানে চাসের বদ্দোবন্ত হইয়াছে। ; লেখক (পুং) লিখতীতি লিখ-&ল্‌। লেখমকর্তা, যিনি 
তদপেক্ষা নিয় পকাচি” বা দিজুসৈকতবর্তী পলিময় ভূমিভাগে | লিখিয়া থাকেন। পধ্যায়-লিপিকর, অক্ষরচন, অক্ষরচ?। 
জদিক পরিমাণে চাস হয় বটে, কিন্ত সিদ্ুনদীর বস্তা আসিয়া 31 বৌলক, করক, সমীপণ্য, করগ্রনী। বর্ণী। (জটাধর ) 


শসা 


ইহার লক্ষণ-__ 
“সর্ববদেশ।ক্ষরাভিজ্ঞঃ সর্ধশান্ত্রবিশারদঃ | 






১ 
পীশীক্পিেশিতিটি শীট পাতি ক্লে সপ জপ পাশ পতি 


পরাশরসংহিতায় লিখিত আছে যে, লেখ্যকর্ধ কারস্থের 
কাধ্য। | 


লেখকঃ কথিতো রাজ্ঞঃ সর্বাধিকরণেধু বৈ! “লেখকানপি কায়স্থান্‌ লেখ্যকৃত্যে বিচক্ষণান্‌।” 
শীর্ষোপেতান সুসম্পূর্ণান্‌ সমশ্রেণিগতান্‌ সমান্‌। (পরাশরসংহিতা ১০ অণ 
* অক্ষরান্‌ বৈ লিখেত যন্ত লেখকঃ স বর: স্বৃত; ॥ “শুীন্‌ প্রাজ্ঞাংস্চ ধর্মজ্ঞান্‌ বিপ্রান্‌ মুদ্রাকরাঙ্সিতান্‌। 


উপায়বাক্যকুশলঃ সর্বশান্ত্রবিশারদঃ | 
বহরর্থবক্তা চাল্পেন লেখকঃ শ্যাদ্তগৃত্তম ॥ 
বাক্যাভি প্রায়তত্বজ্ঞে দেশকালবিভাগবিদ্‌। 
অনাহার্য্যো নৃপে ভক্তো লেখকঃ স্তাদ্তৃগৃত্তম ॥” 
( মত্স্তপু* ১৮৯ অ? ) 
যিনি সকল দেশের অক্ষরাঁভিজ্ঞ এবং সর্বশাস্থার্ঘদর্শী, তিনি 
রাজার সকল অধিকরণস্থলে লেখক হইবেন । যিনি অক্ষর সকল 
সমানভাবে সমানশ্রেণিতে উত্তমরূপে লিখিতে পারেন, অর্থাৎ 
সে সকল অক্ষর লিখিবেন, তাহা সমান হইবে, পঙ্ডভ্তি ঠিক 
থাকিবে, এবং অন্গর সকল দেখিতে সুন্দর হইবে, তিনিই 
লেখকশেষ্ঠ। 
চাণকাসংগ্রহে লেখকের লক্ষণ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে ।. 
“সকৃহুক্তগৃহীতার্থো লঘুহস্তো জিতাক্ষরঃ | 
সর্বশান্্সমালোকী প্রকুষ্টো নাম লেখকঃ ॥” ( চাণক্যসংগ্রহ ) 
যিনি একবার বলিলেই তাহার অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন 
এবং তাহ! শুনিয়াই বিশুদ্ধভাঁবে দ্রুত ও সুস্পষ্ট রূপে লিখিতে 
সমর্থ এবং সর্বশান্্পারদর্শী, তিনিই উত্তম লেখক। 
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লেখকানপি কায়স্থান্‌ লেখ্যকৃত্ত, হিতৈষিণঃ॥” * 
(বৃহত্পরাশর ন* ২০। ২০) 
বৃহৎ পরাশরের এই বচনাম্ুসারে বিদ্বান্‌ কারস্থই লেখক 
হইবে। শুক্রনীতিতে লিখিত আছে যে-_ 
“গণনাকুশলো যন্ত দেশভাষা প্রভেদবিৎ ৷ 
অসন্ধিদ্ধমগৃঢ়ার্থ বিলিখেৎ স চ প্েখকঃ ॥৮ 
( শুক্রনীতি ২। ১৭৪) 
যিনি গণনাকুশল, দেশভাষার প্রভেদািতে অভিজ্ঞ এবং 
নিঃসন্দেহ ও সরলভাবে লিখিতে পারেন, তিনি লেখক হইবেন । 
শুক্রনীতির মতেও কায়স্থ লেখক হইবেন। 
“গ্রামপো ব্রাঙ্গণো যোজ্যঃ কায়স্থো লেখকম্তথ|। 
শুঙ্ষগ্রাহী তু বৈষ্টো৷ হি গ্রতিহারশ্চ পাদজঃ ॥” 
( শুক্রনীতি ২। ৪২০) 
গ্রামপতি ব্রাহ্মণ, কায়স্থ লেখক, শুক্গ্রাহী বৈশ্ত এবং শুর 
প্রতিহার হইবে। 
মহাভারতের লেখক গণেশ । ব্যাস মহাভারত রচন! করিয়া 
গণেশকে ইহা লিখিতে বলেন, গণেশ ইহা শুনিয়া বলিয়াছিলেন 
যে, যদি আমায় লেখনী ক্ষণক।লও নিবুন্ত না হয়, তাহ! হইলে 


বাজলেখকের লক্ষণ-_- 
«প্রবীণ মন্ত্রণাভিজ্ঞে রাজনীতিবিশীরদঃ | আমি ইহা লিখিতে পারি। তাহাতে ব্যাস বলিয়াছিলেন, 
নানালিপিজ্ঞো মেধাবী নানাভাঁষাসমন্থিতঃ ॥ তাহাই হইবে, বিজ্ত তুমি না বুঝিয়া লিখিতে পারিবে না। 
মন্ত্রণাচতুারো ধীমান্‌ নীতিশাস্ত্ার্থকোবিদঃ। “্রতৈতৎ প্রাহ বিদ্বেশো যদি মে লেখনীক্ষণম্‌। 


সন্িবিগ্রহভেদজ্ঞো রাজকার্যে বিচক্ষণঃ ॥ 

সদা রাজহিতান্বেধী রাজসন্নিধিসংস্থিতঃ | 

কাধ্যাকার্য্যবিচারজ্ঞঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্িয়ঃ ॥ 

স্বরূপবাদী শুদ্ধাত্মা ধর্মান্তো রাজধর্মমবিং | 

এবমাদিগুণৈরযুক্তঃ স এব রাজলেখকঃ। 

নৃপানুবর্তী সততং নৃপবিশ্বাসরক্ষকঃ | 

নৃপতেহিতকান্ধেধী স এব রাজলেখকঃ ৮” (পত্রকৌমুদী) 

প্রবীণ, মন্ত্রণাকুশল, রাজনীতিবিশারদ, নানা প্রকার লিপি 

বিষয়ে অভিজ্ঞ, মেধাবী, নাঁনা ভাষায় পঞ্ডিত, সন্ধিবিগ্রহ ও ভেদা- 


লিখতে নাবতিষ্ঠত তথা স্তাং লেখকো হাহম্‌ ॥ 
ব্যসোহপ্যুবাচ তং দেবমবুদ্ধা মাঁলিখ ক9ৎ। 
শুমিত্যুক্ত। গণেশোহপি বভূব কিল লেখকঃ ॥” 

( ভারত ১। ১৭৮৭৯ ) 


লেখন কী ) লিখ-লুাটু | ৯ ছর্দিন | ২ তুর্জতৃক্‌ | ৩ অক্ষর- 


বিস্তাস, চলিত লেখা, অক্ষর সান্গান ৷ তন্ত্রেলিখিত আছে যে, 

ভূমিতে লিখিতে নাই। 

দন ভূমৌ বিলিখেৎ বর্ণ, মনত ন পুন্তকং লিখে ।”(যোগিনীতদ্্ওা৩) 
২ লেখনাঞ্জন। (ভাগ্রণ) (পুং)৩ কাশ। (রাজনি”) 


লেখনপড়ন (দেশ ) লেখা ও পড়া। 

লেখনি (ত্্রী) কলম। [ লেখনী দেখ। ] 

লেখনিক (পুং) লেখনং শিল্পম্ত ঠন্। ১ লেখহারক। 
২ পরহত্ত বার! লেখক । ৩ স্বহস্ত ছারা লেখক। (মেদিনী) 


দিতে কুশল, রাজকার্যে বিচক্ষণ, সর্বদা রাজার হিতাভিলাধী, 
এবং রাজার সমীপে অবস্থিত, কর্তব্য ও অবর্তব্য বিষয়ে বিশেষ 
দক্ষ, সত্যবাদী, জিতে্জিয়, শ্বরূপবাদী, বিশ্ুদ্ধস্বভাব, ধার্মিক ও 
(বাজধর্শকুশল এই সকল গুণযুক্ত ব্যক্তি রাজার লেখক হইবেন। 
ট১20। ণ৫ 





'লেখনিকা স্তর) চিত্রকর । | 
লেখনী (ক্ত্রী) লিখ্যতেহনয়া লিখ-লুট্‌্-ডীপ্‌। লেখন-সাধন 
বন্ত, চলিত কলম, পর্যায় বর্ণতুলিকা, বর্ণতুলী, কলম, অক্ষর- 
তুলিকা, করাশ্রয়, চিত্রক । (শব্রতা” ) 
লেখনীর শুভাশ্তভের বিষয় এইরূপ লিধিত আছে, বাশের 
কলম, প্রস্বত করিয়া তাহাতে লিখিলে অশুভ -তাত্রনির্মিত 
কলমে লিখিলে উন্নতিলাভ, সুবর্ণনির্ষ্িত কলমে মহতী লক্গী- 
লাভ, বৃহন্নলের কলমে মতিবৃদ্ধি ও চিত্রকাষ্টের কলমে 
লিখিলে ধনধান্াদি লাভ হয়। রৈত্য কলমে লক্দমীলাতভ এবং 
কাংস্তের কলমে গিখিলে মরণ হয়। কলম আট অঙ্গুলি 
পরিমিত হইবে, চারি অঙ্গুলি পরিমাণ কলমে লিখিবে না, 
তাহাতে আয়ু ক্ষয় হয়। 
“বংশক্ুচ্যা লিখেঘর্ণং তন্ত হানির্ভবেদ্ঞ্বম্‌। 
তাস্্র্্যা তু বিভবো! ভবের ততক্ষয়ো ভবে ॥ 
মহাঁলক্ীর্ভবেন্িত্যং স্ুবর্ণন্থ শলাকয়া । 
বৃহম্নলন্ত স্থচ্যা বৈ মতিবৃদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ 
তথা আঅগিময়ৈর্দেবি পুভ্রপৌক্রবনাগমঃ। 
রৈত্যেন বিপুল! লক্ষ্মী কাংস্তেন মরণং ভবেৎ। 
অষ্টানুল গ্রমাণেন দশান্ুলেন বাথবা ॥ 
চতুরস্ুলস্চযা বা যো লিখেছ পুস্তকং শুতে । 
তন্তদগ্ষরনংখ্যে তু স্বাযুর্মাতি বৈ দিনে ॥ 


. ( যোগিনীতন্্ ৩ পটল ) 
২ খটকা, চলিত খড়ি, খড়ি দিয়া লেখ! যায়, এইজন্য 


ইহাকে লেখনী কহে। 
“থটকী কঠিনী বাপি লেখনী চ নিগঞ্চতে 1” (ভাবপ্র” ) 
সরস্বতী পূজার দিন লেখনীপুজা করিতে হয়। 
লেখনীয় (ব্রি) লিগ-মনীয়র। ১ লেখ্য, লেখিতব্য। 
“নেহনে! লেখনীয়শ্চ রোপণীয়শ্চ স ত্রিধা |” (ম্ুশ্রুত ৬।১৮) 


লেখপত্র ক্লৌ) ১ চিঠি। ২ বিষয়সংক্রান্ত লেখাপড়ার কাগজ । 


লেখপত্রিকা (স্ত্রী) লিখিত আবশ্তকীর কাগজপত্র । 
লেখপ্রতিলেখলিপি (স্ত্রী) লেখনপ্রথাভেদ। (ধলিতবিস্তর) 
লেখর্ষভ ( পুং )' লেখেষু দেবেষু খষভঃ শ্রেষ্ট, লেখ-খষভ- 
ইবেতি বা। ইন্দ্র। (অমর) 
লেখসন্দেশহারিন্‌ (রি) পত্রবাহক। 'কথাসরিৎসা* ১*২।২৩০) 
লেখহাঁর (পুং) লেখং হরতি অণ.। পরবাহক। 
“নিগৃঢ়ং স নৃপস্তত্র লেখহীরং ব্যসক্য়ৎ।” 

ঢু কথাসরিৎসা” ৫1 ৬৫) 
লেখহারক (পু) লেখার. এব স্বার্থে কন্‌। পত্রবাহক। 
লেখহাঁরিন্‌ (তি), লেখ্‌ হরি -ণিনি। প্্বাহক। 
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টিবি ইডি লিং বাহলকাৎ অপ্টটাপ। ১ লিপি, 
প্ক্তি। ২রেখা। বলয্বোরকাং। ; 


 লেখাধিকারিন্‌ (পৃ) রারকর্চারিতেদ। ইনি দপ্তরথানার 


সম্পাদক (39019181 3। 
লেখাভ্র (পুং) পাশি্থক্ত ব্যক্তিভেব। বছবচনে তৰবখাধরগণ 
বুঝায়। (পা৪।১। ১২৩) | 
লেখান্র (ত্ত্রী) শিবাদিগণে উক্ত প্রাচীন রাই (পা 
৪। ১। ১২৩) 
লেখার (পুং) লেখে অর্থঃ। ১ শ্রীতালবৃক্ষ। (রাজনি? ) 
(ত্রি) ২ লেখনযোগ্য, লিখিবার উপযুক্ত । 
লেখাবলম্ব (পুং রী) আহ্কিততৃত্ত। 
লেখিন্‌ (বি) ১ অঙ্কন। ২ লিখন | স্ীয়াং ভীপ্‌। ৩ চামচ,হাতা। 
লেখিত (তরি) লিখ্যতে যৎ লিখ পিচক্ত। অপরের দ্বার 
ঢলখিত। 


লেখ্য তরি) লিখ-প্যৎ। ১ লেখিতব্য, লেখনীয়, 'লেখনযোগা। 


২ ব্যবহারাঙ্গ ক্রিয়াপাদাঙ্গ । মিতাক্ষরা ও ব্যবহারতব 
প্রন্ৃতিতে ইহার বিশেষ বিবরণ বর্ণিত আছে। লেখ্য সবিবিধ, 
শাসন ও জানপধ। ইহার মধ্যে জানপদ আবার দ্বিবিধ-_ 
স্বহস্তরূুত ও অন্যহস্যকৃত, স্বহস্তকৃত অসাক্ষিক, আর পরহস্ত- 
কৃত সসাক্ষিক। | 

“সাম্প্রতং লেখ্যং নিন্নপ্যতে। তত্র লেখ্যং দ্বিবিধং শাননং 
জানপদঞ্চ। জানপদ্মভিবীয়াতি। তচ্চ ছ্থিবিধং স্বহস্তরুতমন্য- 
হস্তকৃতঞ্চেতি | তত্র স্বহ্তরুতমসাক্ষিকং অন্যকৃতং সসাক্ষিকং |” 
( ব্যবহারতন্ব) ছয়মাস সময়ের পর ভ্রান্তি হইতে পারে, এই 
জন্য বিধাতা অক্ষরন্থাষ্ট করিয়াছেন, এই অক্ষর দ্বার! পত্রে লিখিয়া 
রাখিলে, তাহাকে লেখ্য কহে। 

“্যাঞ্ুসিকেহপি সময়ে ভ্রান্তিঃ সংজায়তে যতঃ । 
ধাত্রাক্ষরাণি স্থষ্ানি পত্রারঢান্ততঃ "রা ॥ 
লেখান্ত ছিবিধং প্রোক্তং স্বহস্তান্তরুতস্তথা ৷ 
অসাক্ষিকং সাক্ষিমচ্চ সিদ্ধিদেশিস্থিতেন্তয়োঠ ॥” 
( ব্যবহারত বধূত বৃহস্পতি ) 
যাজ্ঞবন্ধ্যসংহিতায় এই লেখ্যের বিষয় এইরূপ লিখিত 
'আছে,-উত্তমর্ণ ও অধমর্ঁশ পরস্পর সন্্তিক্রমে হৃদ্ধি ও 
সময়াদি ব্যয়ের যে ব্যবস্থা করিবেন, ভবিষ্যৎকালে 
বিশ্বৃতাদি নিবন্ধন তাহার বৈপরীত্য না ঘটে, এইজন্য এই 
সকল বিচারঘটিত সাক্ষিযুক্ত লেখ্যপত্র প্রস্তত করিবে। তাহাতে 
প্রথমেই ধনীর নাম লিখিতে হইবে এবং এ লেখ্য বর্ষ, 
মাস, পক্ষ, দিন, নাম, জাতি, গোত্র, সত্রঙ্গচারিক ( অর্থাৎ 
মাধ্যন্দিন প্রসৃতি শাখাধ্যয়ন প্রযুক্ত সংজ্ঞাবিশেষ।, যথা অমুক 


মাধ্ন্দিন ইত্যাদি) ও 2 লি নিলাম বারা চিক হওয়া 
গাবস্তক | কনস্তর তাহাতে ব্যবস্থিত বিষয় লিখিত হইবে। 
অধমর্ণ সামি অমুকের পুত, অমুক ইহার উপরে যাহা লিখিত 
হুইল, তাহা। আমার সম্মত । এই কএকটা কথা স্বহৃন্তে লিথিতে 
হইবে, এবং এই লেখ্যপঞ্জে" দাক্ষিগণ পিতার নাম লিখিয্া 
(িথিবে যে,.আমি অমুক এই বিষয়ের সাক্ষী হইলাম। সাক্ষি- 
গণ সংখ্যায় ও গুণে লমান হইবে। অনন্তর লেখক আমি 
অমুকের পুত্র অমুক খনী ও ধনীর প্রার্থনান্ুসারে ইহা লিখিলাম। 
সাক্ষী ভি্নও স্বহস্তলিখিত লেখ্য প্রমাণ হইবে। কিন্ত 
বলাংকার বা লোভ প্রদর্শন ও ক্রোধাদি প্রকাশ দ্বারা নিম্পাদিত 
প্রমাণ হইলে এ বেখ্য প্রমাণরূপে গৃহীত হইবে না । লেখ্য- 
_পিথিত্ত খণ তিন পুরুষের দেয়। খণগৃহীতা যদি পরিশোধ 
করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাহার পুত্র বা পৌর 
পরিশোধ করিবে। 
লেখ্য দেশুস্তরস্থ, ব্দক্ষরলিখিত, নষ্ট, লুধাক্ষর, অপন্থত, 
অঙ্জিত, বিদলি, দগ্ধ কিংব ছিন্ন হইলে অন্ত লেখ্যপত্র করিতে 
পাঁরিবে। নিজ নিজ হস্তাক্ষর, যুক্তি, তত্বৎসাক্ষিনির্দেশাদি- 
ক্রিয়া, অসাধারণ পরী” কারাদি চিহ্ন, অর্থী প্রত্যথীর চিরাগত 
ধণদীন ও খণ গ্রহণন্প স্ন্ধ এবং এতৎ সংখ্যক অর্থপ্রাপ্তযপায় 
এই সকল হেতু সংদিগ্ধ লেখ্যপত্রের শুদ্ধি হইবে। 
অধমর্ণ সময়ে সময়ে যে ধন অর্পণ করিবে, তাহা এ লেখ্যের 
পৃষ্ঠে লিখিয়। রাখিবে অথবা উত্তমর্ণ এ লেখ্যের পৃষ্ঠে নিজ 
হস্তাক্ষরে গ্রাপ্ধি স্বীকার করিয়। রাখিবে। সমস্ত খণ পরিশোধ 
হইলে প্র লেখ্যপত্র ছি করিয়৷ ফেলিবে, কিংবা! গদ্ধির নিমিত্ত 
পরিশোরস্চক আর একখানি লেখ্যপত্র প্রস্তুত করিবে। 
( যাঞ্তবন্থ্যসৃহতা ২ অ?) 
বিধুসংহিতায় লিখিত আছে যে, লেখ্য ত্রিবিধ রাজসাক্ষিক, 
মসক্ষিক ও অসাক্ষিক। এই লেখ্যকে বর্তমান দলিল বলা 
যাইতে পারে। রাজার বিচারালয়ে রাজার শিষুক্ত কায়স্থ 
লিখিত এবং বিচারপতির হস্ত পাপা চিহ্নযুক্ত যে লেখ্য 
তাঁহাকে রাজসাক্ষিক কহে। ( এই রাজসাক্ষিক দল্লি বর্তমান 
কালে রেছেছ্ী দপিলের অনুরূপ )। যে কোন স্থানে যে কোন 
ব্যক্তির লিখিত সাক্ষিগণের হস্তলিখিত লেখ্য সসাক্ষিক। পর- 
হস্তলিখিত লেখ্য অসাক্ষিক। এই লেখ্য বলপূর্বক ক্কত হইলে 
চাহা অপ্রমাণ হইবে এবং ছলপুর্বাক কৃত, সকল লেখ্যই 
অপ্রমাণ। ছুষিত কর্মহষ্ট অর্থাৎ যে ব্যক্তি ছষার্য করায় দোষী 
বলিয়া পরিচিত, কৃটসাক্ষী গ্রন্তি, অথবা ছুবিত এবং কর্ম, 
সাক্ষিগণের অস্কিত লেখ্য সসাক্ষিক হইলেও অপ্রমাণ। 
. স্ত্রীলোক, বালক, পরাধীন, মত্ত, উন্মত্ত, ভীত, এবং তাড়িত 
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-ব্যজির ₹ কত যে লেখ্য ধ্য তাহা অগ্রমাগ। দেশীচারের অবির্ধ, 
সুম্পষ্ট হন্তচিচ্ছে চিষ্কিত, অনুপ্তরূন্ম বাঁমালা যুক্ত সুযোগ্যরাক্কির 
লেখ্যই প্রমাণ । তৎকৃত বর্ণ চিহ্ন, ও পত্রাস্তর, যুক্তি এবং 
লেখ্যস্থিত লিখনপরিগাটীর শ্তীষ্কু লিখনপরিপাটী: এই সকল 
দ্বারা সন্ধি্জ লেখ্য সপ্রমাণ হইবে । লেখক বা অধমর্ণাদি, বা 
সাক্ষী যদি কহে এ লেখ্য.আমার নহে, তাহা হইলে তাহাদিগের 
অক্ষরাদির ছার! লেখ্য সপ্রমাণ হইবে। যেখানে খণী, ধনী, 
সাক্ষী কিংবা গেখক মৃত হয়, সেই স্থলে সেই লেখ্য তাহাদিগেব 
স্বহস্তচিন্ন দ্বার! সপ্রমাণ তবে। (বিষ্ুসংহিতা ৭ অঃ) 

লেখাগত (রি) ৯ চিত্রিত । ২ লিখিত। ৩ অঙ্কিত। 

লেখ্যচুণিকা (স্ত্রী) লেখ্যন্ চর্ণিকা। তুলিকা। (শন্দরদ্কা”। 
লেখ্/পত্র (পুং) লেখ্যং লেখার্থং পত্রং অস্য+ ১ তালবুক্ । 
(ভাবপ্র") (ক্লী) ২ লেগনীয় পতর। , 

লেখ্যময় (তরি) ২ আলেখ্যযুক্ত। চিত্রিত । 

লেখ্যস্থান (ক্লী) েখান্ত স্থানং। লেখ্ের স্থানঃ বেখানে 
লেখা হয়, চপিত দপ্তরথানা, আফিস। পর্যায় গ্রন্থকুটা। 

লেট, বর্ণনঙ্কর জাতিতে । 

লেগ (ক্লী) গুথ, চলিত ল্যাড়। 

“উৎসসর্জ বৃহল্লেপ্তং ঘুরঞ্চ ভয়মাপহ ।"ত্রেঙ্ষবৈ শকক্জ” ২২ অ) 


লে (দেশ ) পুজ্ছবিহীন। 

লেত (পুং) অশ্রবিন্দু। [ লোত দেখ। | 

লেদরী (ত্ত্রী)নগরভেল। (রাজতর” ১৮৭ ) 

লেপ, গতি, গমন। ভদি' আয্মণে সক সেটু। লট 
লেপতে। লুট লেপিতা । লিটু লিলেপে।  লুঙ, অলেপিষ্ট। 


লেপ (পুং) লিপ-ঘঞ২। ১ লেপন। 
পভুমিরবিশুধ্যতে কালাৎ দাত্ার্জনগোক্রমৈঃ 
লেপদা ঢুল্লেখনাত সেকাদ্েমসং ঠা ॥"(মা্কওয় পু ৩৫।১৫) 


২ ভোজন। (মেপিনী ) লিপ্যতেহনেনেতি। ৩ স্পা, 
চলিত কলিচুণ। (বিশ্ব) ূ 
লেপক (পুং) লিম্পর্তীতি লিপ-থল,। ১৯ এাতিবিশের | 


পধ্যায় পলগণ্ড, লেগী, লেপ্যক্ৎ। (হেম) (রি) ৯ লেপনকারী। 
লেপ» হিমালয়-পর্বতপৃষ্টবাসী জাতিবিশেষ | সিকিম, পুরব- 
নেপাল, পশ্চিমভোটান ও দার্িলিঙ্গ নামক পর্বতাংশে 'এই 
পার্বত্য জাতির বাদ আছে। উহা সাধারণতঃ লেপছা জাতি 
বাসহুমি বলিয়া কীন্তিত। এ স্থানের প্রস্থ প্রায় ৬ মাইল। ইহারা 
কোট জাতীয়, নেপালে নেবার ও অপরাপর জাতি এবং ভোটা- 
নের লেফা জাতির সহিত রা বিশেষভাবে সংশ্রিষ্ট। মুগাকতি 
ঢ সেই মোঙ্গ- 


শঙজ 
* পর ০৮ ৫৮-০ 
শপ ও "2 জি ইতি ০৯৯ ৫ পত এএ আহ 
হি 





লেগ 


'এই ই লেপছা আতিয : মধ্যে রঙ্গ ও খাম্ব! নামে ঢ্ইটা থাক 
মাছে। প্রথমোক্ত লেপছা সম্প্রদায় আপনার্দিগকে সিকিমের 
আদিম অধিবালী বলিরা স্বীকার করে। সাধারণের বিশ্বাস, 
থান্বগণ চীনসাগ্রাজোর অন্তগতি খাম এদেশ হইতে এখানে 
'অ[সিয়া বাস করিয়াছে । কিংবদন্তী এই-_ প্রায় আড়াই শতবৎসর 
পূর্বে, অর্থাৎ দিকিমে বৌদ্ধধর্মবিস্তারের পর বৌদ্ধলামাগণ 
সিকিমজনপদের একক্সন রাঁজা নির্বাচন করিবার জন্য উক্ত 
গ[ম প্রদেশে দূত প্রেরণ করেন । থাম্বারা রাজ নির্বাচিত করিয়। 
পাইলে তিনি ও তাহার আত্মীযগণ এখানে আসিয়৷ বাস 
করিয়াছিলেন । তাহাঁদেরই বংশধরগণ এখন পুর্বতন বাসস্থানের 
নামে এখানে পরিচিত রহিয়াছে, বাস্তবিক পক্ষে তাহাদের মধ্যে 
স।তিগত কৌন পার্থক্য নাই। উভয় থাকের পরস্পরের মধ্যে 
অবাধে আদার প্রদান হইয়া উভয়ে এক্ষণে একটী জাতি বলিয়া 
শণ্য হইয়াঞ্থে। বর্তমান জাতিতন্ববিদগণ বলেন যে, ছুইটা 
মোঙ্গলীয় উপনিবেশ পর্যায়ক্রমে সিকিমে আসিয়া বসতি করায় 
সম্ভবতঃ এই ন।মপার্থক্য ঘটিয়াছে। 

ডাঃ কাম্বেল তিব্বতযাত্রা উদ্দেশে সিকিমে অবস্থানকালে 
এই জীঁত্তির আকুতি প্রকৃতি সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, | 
তাহা পাঠ করিলে এই জাতির আচারনীতি সম্যক উপলদ্ধি 


*ইতে পারে। লেপছ্াগণ খর্বাকৃতি, সাধারণ দৈর্ঘ্য ৪ ফিট্‌ ৮ ইঞ্চি, | 
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কাচ ৫ ফিটু ৬ ইঞ্চি পা লোক দ্রেখা যায়। পুরুষের অনুরূপ ূ 
রমণীগণও খর্বাক।র। লেপছারা দৃঢ়বীয়, বলিষ্ঠ এবং বিস্ৃতবক্ষ, ূ 


দেহে মাংসের আধিক্য হেতু তাহাদের গঠন স্থুবলিত ও কমনীয় 
হ্রাছে। গাত্রবর্ণ ছৃ্ধের ন্তায় সাদা, চক্ষু্ঘয় কর্ণায়াত, চলিত 
কথায় যাহাকে পটোলচেরা বলে। শাতপ্রধান স্থানে বাস- 
নিবক্ষন তাহাদের গণ্ডদ্থয়, এমন কি, সর্বশরীর গোলাপের ন্যায় 
রক্তাভ হইয়া থাকে। মুখাকৃতি মোঙ্গলীয় চঙ্গের চেপ্টা 'ও 
গোঁল এবং নাক খাদা না হইলে তাহাদিগকে সর্বাঙ্ষল্ন্দর 
বল! যাইত। 

লেপস্থা স্ত্রীও পুরুষদ্দিগের মপো এহ সৌন্দর্যযপ্রভা এতই 
বগবতী যে, সহজে তাহাদ্দের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা যায় 
না। অবয়বাধির স্থবলিত গঠন, মা 
'মালখাপ্লার গ্তায় পরিচ্ছদ, নয়নকোণে বিমল হান্তরেখা, বিনান 
চুল ও কমনীয় স্বভাব দেখিলে বাস্তণিই যুবকদিগকেও যুবতী । 
বলিয়া ভ্রম হয়। প্রাপ্তবয়স্ক গুরুষ ও রমণীধিগের মধ্যেও প্রায় । 
প্ররূপ, বিশেবের মধ্যে এই যে, পুরুষের মাথার একটা বিনানা 
ও স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে দুইটী বা তিনটা বিনানী থাকে । 

ইহারা স্বভাবতঃ অপরিষার। গ্রীস ও শীতের সময় 
ইহারা কখনই গাত্র ধৌত কবে না। এই সময়ে ইহাদের 
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] লেপছা! 







সপ ৯ পপি পাপা 


তখন ইহারা কাছে আসিলে 
বর্যাকালে যখন 


গাত্রে প্রচুর ময়লা জদ্মে। 
এপ প্রকার ভেপসা গন্ধ পাওয়া যায়। 
বারিপাত হইতে থাকে, তখন ইহারা কার্য উপলক্ষে বাটার 
বাহিরে আসিলেই এ গাত্রমল ধৌত হইয়া যায়। এই সময়ে 
ইহাদের শরীর হূর্গন্ধহীন হয় এবং কমনীয় কান্তির সহিত রূপ- 


প্রভা উলিয়৷ উঠে। ধর্ভীরুতা ও লোকরগ্কতা-গুণে ইহা- 
দের এই সৌন্দর্ঘ্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

পার্বস্তী স্থানবাসী ভোটিয়া, লি, মুরগি ও গুরুক্গ গ্রভৃতি 
জাতি অপেক্ষা প্লেপছাদিগের জ্ঞানবুদ্ধি অধিক। বিনয়াদি 
সদ্গুণে ইহারা! অপরের চিত্ত সহজেই আর্ষ্ট করিতে পারে। 
কখন ইহারা স্বজ।তির সহিত বিবাদ করে না। অকম্মাৎ কোন 
কারণে ক্রোধের উদ্রেক হইলে, ইহারা রাগিয়া উঠে বটে; কিন্ত 
সময়ান্তরে ইহাঁদিগকে সেই অগ্তায় ক্রোধের কারণ নির্দেশ 
করিয়! বুঝাইয়! দিলে, ইহারা পরিতাঁপ করে। ইহাদের সকলের 
নিকট ভোজালী নামক ছুরিকা থাকে বটে, কিন্তু ক্রোধের উদ্রেক 
হইলে কখনও কাহারও বক্ষে বসায় না। আহার, বিহার, 
বাক্যালাপ ও পানার্দি বিষয়ে ঘোর সামাজিকতা দৃষ্ট হয়। 
ইহারা পর্বতজাত ফলমূল ও শাকশবজী খাইতে বরং ভালবাসে, 
তথাপি কাহারও অন্ঠায় ব্যবহার সহ করিতে চাহে না। 
দার্ভিলিঙ্গে ইহারা ইংরাজের আদালতে আসিয়া বিচার- 


প্রার্থী হয়। 
উপরোক্ত শ্রেণীবিভাগ ব্যতীত ইহাদের মধ্যে বংশগত কয়টা 


বিভাগ আছে, উহা! থর নামে খ্যাত। তাহার মধ্যে বরফুঙ পুষো 
ও অদ্দিনপুষে! বংশীয়গণ সর্বাপেক্ষা সম্মানিত এবং সিউগ্যঙও 
তি্গিলমুঙ্গ, রঙ্গো মুড, তাভুকমও সুঙুট্যু্গ, নাঁমজিস্তমুউ 
লুকৃসোম ও সঙ্গমি নামক অপর আটটা থর সমাজে অপেক্ষাকৃত 
ভীনমর্য্যাদ বলিয়া গণ্য । উপরোস্ত বরফুল্গপুষো ও অদিনপুষোরা 
নিয়োত্ত 'আটটী থরের মধ্যে আদান প্রদান করে না। পক্ষান্তরে 
অপর ৮ট্টী থরের লোকেরা পরম্পরে এমন কি,লিখুজাতির মধ্যেও 
পুজকন্ঠ।দির বিবাহ দিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে এক থরের , 
মধ্যেও বিবাহ হইতে দেখা যায়। কখন কথন মামেরা, চাচেরা 
প্রভৃতি প্রথায় ৩ বা ৪ পুরুষ বাদ দিয় বিবাহ সন্বন্ধ স্থির করে। 
যেখানে পার মিত্র দত্তক সম্বন্ধযুক্ত হয়, সেই খানে নয়পুরুষ 
বাদ চলে। 

বিবাহকালে লামারাই পৌরোহিত্য করে। ছুই জন বন্ধুর 
পড্ভী আদিয়া বিবাহকাঁলীন অপরাপর আয়োজন 'ও ক্রিয়াদি 
সম্পন্ন করিয়া থাকে । বালিকাদিগের প্রধানতঃ ১৬ হইতে 
১৮ বৎসরের মধ্যে বিবাহ হয় এবং যুবকেরা অর্থসন্কুলন করিত্বে 
পারিলেই বিবাহিত হইতে পারে। কন্ঠাপণ দিবার শক্তি 





লেপছ! 


থাকিলে অগ্নবয়সেই বিবাহ হয়, নচেৎ প্রীব্যন্তি অর্থসংগ্রহ 
করিয়া বয়দকালে বিবাহ করিতে পারে। কন্তাঁপণ ৪০২ হইতে 
১০০২. টাকা লাগে। 

বিবাছের পূর্বে কন্তাঁ তাহার মনোনীত ভাবিপতির সহিত 
একত্র আহার বিহার করিতে পারে। এই অবস্থায় সহবাসা্দি 
দৌষ ঘটিলেও তাহারা কিছু মাত্র দ্বিধা করে না। কন্যা যদি 
গর্ভবত্তী হইয়া পড়ে, তাহা হইলে এ ব্যক্তি তাহাকে বিবাহ 
করিতে বাধ্য, কিন্তু যদি কোন কারণ বশতঃ সে এ কন্তার 
পাণিগ্রহণ না করে, তাহ! হইলে সে কন্ার পিতাকে ক্ষতিপূরণ 
স্বরূপ কিছু অর্থনণ্ড দিয়! নিষ্ঠৃতি পায়। এ কণ্ঠার সহিত অপরের 
বিবাহ হইলে কন্যার পিতার আর পণ পাইবার আশা থাকে ন|। 

সাধারণ বিবাহে কন্তার পিতা পাত্রের নিকট একজন পিবু 
(ঘটক) পাঠাইয়া থাকে। বিবাহের প্রস্তাব পাত্রের পিতা, 
কর্তৃপক্ষ, অথবা স্বয়ং পাত্র কর্তৃক অনুমোদিত হইলে পিবু কন্যার 
পিতার নিকট হইতে ৫২ টাঁকা, ১০ সের মউয়! মদ ও একথানি 
উত্তরীয় বনজ লইয়! পাত্রকে দিয়া আসে, উহ্াতেই বিবাহ সম্বন্ধ 
পাকা হইয়া যাঁয়। অতঃপর লামাকর্তৃক নির্দি্ট শুভদিনে 
প্রথমে কন্ঠ।লয়ে ও পরে বরগুহে বিবাহের অঙ্গবিশেষ সম্পার্দিত 
হয়। বিবাহের মন্ত্র তন্ব বিশেষ কিছু নাই। যাহা আছে, 
তাহাঁও অতি সামান্ত । বর ও কন্ঠাকে একখানি আসনে উপ- 
বেশন করাইয়! লাম! তাহাঁদের উভয়ের গলদেশে এক একখানি 
রেশমের উড়ানি বাঁধিয় দেয়। পরে “মালাবদল” স্বরূপ তাহা- 
রই বিনিময় হইয়া থাকে। তদনস্তর তাহাদের মাথায় চাউল 
ছড়াইয়া দেওয়া হয়। ইহার পর বর ও কন্া একপাত্রে ভোজন 
ও ম্উয়া মগ্ধ পান করে। প্রথমে কন্ঠালয়ে পরে তথা হইতে 
প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বরের বাটাতে এইরূপ ক্রিয়ার পর বিবাহকার্ধ্য 
শেষ হুয়া থাঁকে। বিবাহাস্তে জ্ঞাতিকুটুম্বের ভোজের পর 
উপস্থিত সকলে সানন্দচিত্তে আপন আপন গৃহে গমন করে। 
কন্ঠা তিন দিন মাত্র শ্বশুরালয়ে থাকিয়া এক মাসের জন্য 
পিত্রালয়ে চলিয়। আইসে। 

ঘে ব্যক্তি কন্তাপণ দিতে অসমর্থ, সেও বিবাহ করিতে পারে, 
কিন্ত যত দিন ন1 তাঁহার এ পণের টাকা শোধ যাঁয়, তত দিন 
তাহাকে স্বীয় শ্বশুরালয়ে থাকিয়া শ্বশুরের আর্দিষ্ট কর্ম করিতে 
 হয়। এ সময়ে সে তাহার বিবাহিত! পত্বীকে স্বীয় গৃহে লইয়া 
যাইতে পারে না। 

বহুবিবাহ ও বহুম্বামিকবৃত্তি ইহাদের মধ্যে প্রচলিত দেখা 
যায়। বিধবা রমণীগণ স্েচ্ছামত বিবাহ করিতে পারে, কিন্ত 
প্র রমণী স্বীয় দেবর ভিন্ন অপর ব্যক্তিকে বিবাহ করিলে, দেবর 
&ঁ ভ্রাতজায়ার গর্ভজাত শ্ববংশীয় সন্তানসস্তুতিদিগকে পালন 
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লেপ 
করিয়া থাকে এবং ভ্রাতৃজায়ার দ্বিতীয় স্বামীর নিকট হইতে 
পূর্ব প্রদত্ত কন্াপণ আদায় করিয়া লয়। বিধবাবিবাহকালেও 
পদ্ধতিমত বিবাহক্রিয়া সম্পাদিত হইতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ- 
স্থলেই লামা উভয়ের বিবাহসংবাদ মুখে ঘোষণা করিয়া দিলেই 
বিবাহ হইয়া যায়। ঘম্পত্তীর মনোগত ভাব বিষম হইয়! উঠে, 
তাহা হইলে পিবুদিগকে ডাকাইয়! বিসংবাঁদের কারণ নির্দেশ সহ- 
কারে মীমাংসা ছারা পরম্পরের মনোমালিন্য দূর করিবার চেষ্ট 
হইয়া থাকে। উপর্য,যপরি ছুই বা তিন বাঁর এইরূপ চেষ্টার পর যদি 
তাহাঁদের মনের মিল না হয়, তাহ! হইলে তাহাদের বিবাহকালে 
যে লামা থাকে,তীহাকে ডাকাইয়া তাহার অমুমতিক্রমে এ বিবাহ- 
বদ্ধন ছিন্ন করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। তখন ও স্ত্রী শ্বামিগৃহ 
ত্যাগ করিয়! পিত্রালয়ে চলিয়৷ আইসে এবং এঁ স্বামীকে ক্ষতিপূরণ 
স্বরূপ পুনরায় স্বীয় পত্তীর পিতাকে কিছু অর্থদণ্ড, দিতে হয়। সী 
ব্যভিচারিণী হইলে পধ্ধয়ত তাহার বিচার করিয়া উপপতিকে 
অর্থদণ্ড করিয়! থাকে । যদ্দি পর্চায়তের বিচারে স্ত্রীর সতীত্বহানি 
প্রকাশ হয়, তাহা হইলে স্বামী তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে। 
এই পত্বীত্যাগের নিমিত্ত তাহাকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পত্রীর পিতার 
হস্তে অর্থনান করিতে হয় না, বরং সে স্বত্ব অলঙ্কারাদি পত্রীর 
গাঁত্র হইতে উন্মোচিত করিয়! লইয়া তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত 
করিয়া দেয়। এইরূপ ব্যতিচারদৌফছুষ্টা স্ত্রীও পুনরায় বালিকা 
কন্ঠার বিবাহপদ্ধতি অনুসারে বিবাহিত হইতে পারে। 
বিবাহপ্রথার এইরূপ বিপধ্যন্ন হেতু ইহাদের মধ্যে উত্তরাধি- 
কারের বিশেষ কোন বিধি নাই। পঞ্চায়তগণ .জাতীয় 
প্রথামত মৃত ব্যক্তির পুত্র বা কন্তাদিগকে পৈতৃক সম্পত্তির 
যেরূপ বিভাগ হ্রীমাংসা করিয়া দেন, সাধারণে তাহাই গ্রাহ্‌ 
করিতে বাধ্য, কেহ তজ্জন্ত রাজদ্বারে উপনীত হয় না। যদি 
কোন ব্যক্তির একাধিক পুত্র থাকে, তাহা হইলে সকল পুত্র 
সমান অংশ পায়, তবে বিধবা মাতা ও অবিবাহিতা ভগিনীগণ 
থাকিলে জ্যেষ্ঠ পুত্রকেই পালন করিতে হয় বলিয়া জো পুত্রই 
সর্বাপেক্ষা অধিক ভাগ পাইয়। থকে । আবার পুত্রদিগের মধ্যে 
যাহারা রাজকাধ্যে নিযুক্ত, তাহারা অন্থান্য ভ্রাত্গণ অপেক্ষণ 
অধিক সম্পত্তি পায়। কনিষ্ঠ ভ্রাতা জোষ্ঠের সম্পত্তিব অধিকারী 
হইতে পারে না, তবে যদ্দি পঞ্চায়ত অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে 
অংশ দেয়, তাহা হইলে সে সম্পত্তির অংশভাগী হইতে পারে। 
ইছাদের মধ্যে মৃত্যুকালীন দানপত্র লিখিয়া দিবার ব্যবস্থা 
নাই, তবে মুমুরয ব্যক্তি অস্তিম শয্যায় শায়িত থাকিয়া ্্ীয় 
সম্পত্তির অংশ যাহাকে যেনূপ দিতে হইবে, পঞ্ায়তের সমক্ষে 
সেইন্নপ ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, পঞ্চায়ত মৃত ব্যক্তির ইচ্ছা 
অনুসারে কাধ্যসম্পাদন করিতে বাধ্য থাকে। 


পক 
পল অজ ৯: 


লেপছা 


শশা শোপিস বাসটি ০ আসগর এপ 


পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, অবিবাহিতা কন্তাগণ পিতার 
মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ ভ্রীতার ্বার৷ প্রতিপালিত হইয়া থাকে। এঁ কন্যা- 
দিগের বিবাহ না হওয়া পর্যযস্ত, ভ্রাতৃবর্গ অথবা বিবাহিতা কন্ারা 
পিতৃসম্পত্তির উত্তরাধিকার পাইবে না। পুত্রার্দি না থাকিলে 
বিবাহিতা কন্ঠাই পিতৃসম্পত্তির অধিকারিণী হইবে, কিস্ত এ 
সম্পন্ভিলাভের পর পিত্রালয়ে বাস করাই ইহাদের জাতীয় 
বিধি। সাধারণতঃ এই নিয়মে উন্তরাধিকারিত্ব নির্দিষ্ট হইলেও, 
অনেক সময়ে পঞ্চয়তের অভিপ্রায়ান্ুসারে কার্য পরিচালিত 
হইয়া থাকে। 

বর্তমান সময়ে অর্ধিকাংশ লেপছাই বৌদ্ধধর্মের আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়াছে, তথাপি ইহাদের মধ্যে সামানী পশ্বাচারের 
অভাব নাই। ইহারা পর্কতাংশ বিশেষ ও তথাকার আোত- 
শ্বিনীদিগকে রোগাদি অমঙ্গলের উৎপাদক জানিয়! পূজা করে। 
তুষারাবৃত কাঞ্চনজজ্ঘা পর্বতকে ঝড়, তুষার, বৃষ্টি 'ও বরফ 
পাতের একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং শাক্য বুদ্ধের শিক্ষাপ্ডর 
বলিয়া উপাননা করিয়া! থাকে । এ পর্বতগাত্রস্থ তুষাররাশি 
সৃধ্যোগাপে বিগলিত হইয়া সময় সময় ইহাদের বাসভূমি ও 
শম্তান্ষেধীদি পণিপ্লাবিত করে। এতগছিন এসেগেঙপু, পালদেন, 


পহামো, লাপেন রিন্পোছে, গেওপুমালেও এাগ্পু ও বন্ঙ্গমা 


প্রভৃতির উপাসনাকালে ইহারা মাংস, মহুয়ামদ, ফল, ৩ গুল, 
পুষ্প 3 ধূপর্পনা প্রহ্তি গন্ধদ্রব্য দিয় পুজী করিয়া থাকে। 
ইহাব! চিরেছ্ী বা লছেন-খুম-ছুপ-ছিমুকে মহাদেব বলিয়া 
স্বীকার করে। তাঁহার .পত্রীর নাম উমাদেবী। অধিক সম্ভব 
সিকিমে বৌদ্ধধশ্মবিস্তারের পুর্বে ইহারা এই শঙ্করমুন্তি ও 
উমাদেবীর উপাসন! করিত। [লামা দেখ । ] 

বৌদ্ধধন্ম সনবন্দীয় ক্রিয়াকলাপ তিব্বতীয় লাঁমাগণই ইহা- 
দের যাজকতা করে। ইহার্দের মধো কেহই লামাধন্্ম গ্রহণ 
করে নাই। অনেকে ভৌতিক বিগ্যা অভ্যাস করিয়া “বিজুয়া” 
(ওঝা) হইয়াছে। ভূতগ্রেতাদি অপদেবতাগণের প্রকোপ 
উপশমনার্থ ইহারা নানা ভৌতিক ক্রিয়া কলাপের অবতারণা 
করিয়া থাকে । 

ইহার! প্রধানতঃ শবদেহ পূর্বমূখী রাখিয়া কবর মধ্যে 
গোর দেয়। সমাহিত করিবার পূর্বে তিন ধিন এ মৃতদেহ 
গৃহে বসাইয়া রাখে এবং তাহার সম্মুখে নিয়ম মত ভোজ্যাদি 
স্থাপন করে। গর্ভমধ্যে মৃতদেহ স্থাপনের পুর্বে উহার 
চতুর্দিক্‌ পাথর দিমা! ঘেরা হয়, পরে তন্মধ্যে শবরক্ষা করিয়া 
চাপ! দেওয়া হইয়া থাকে এবং তাহার উপর একটা গোলা- 
কার পাথরের স্তত্ত স্থাপন করিয়া তদুপরি নিশান দেওয়া হয়। 
রোঙ্গ-লেপছাগণ মৃত্ার একমাস পরে ওঝা ডাকাইয় প্রেতের 
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লেপ 


শাস্তি ও মঙ্গলকামনায় একদিন শ্রাদ্ধ করে। এ সময়ে একটা 
বন্ত গোরু ব! ছাগ মারা হয় এবং সকলে মউয়া পান করিয়! 
নেশায় বিভোর হইয়া থাকে । ইহারা এক্ূপে বাৎসরিক শ্রাদ্ধ 
সম্পন্ন করে। নবশস্ত ছেদনের সময় প্রত্যেক গৃহকর্তীই পিতৃ- 
পুরুষগণের উদ্দেশে নৃতন তুল, মউয়া ও নানা প্রকার খাদ্য 
সজ্জিত করিয়া উৎসর্গ করিয়া থাকে । 

উচ্চশ্রেণীর খাশ্বা লেপ্ছাগণের মধ্যে শবদেহ দাহ করিবার 
প্রথা আছে। দেহ তন্মীভূত হইবার পর, শবের দগ্ধ অস্থি 
সকল চুর্ণ করিয়া নিকটবর্তী কোন নদী বা জোয়ারের জলে 
ভাসাইয়া দেওয়া হয়। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে অবস্থা বিশেষে 
শ্রাদ্ধ প্রক্রিয়ারও তারতম্য আছে। ব্রহ্মচারিণী রমণীদিগের 


শ্রান্ধ প্রথাও স্বতন্ত। 
সিকিম রাজ্যের ব্রহ্গচারিণী এক রমণীর শ্রান্ধে যেরূপ 


প্রক্রিয়া অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহা নিয়ে বিবৃত হইল )-- 
শরাদ্ধকালে মৃতার একটা প্রতিক্কৃতি নিশ্মীণ করিয়া তাহার 
সম্মুখে একখানি মেজের উপর নানা খাদ্য সামগ্রী, অপর এক 
থানিতে তাহার ব্যবহাঁধ্য দ্রব্যাদি এবং তৃতীয় টেবিলে ১০৮টা 
পিত্তলের প্রদীপ সারি দিয়া সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল । উষ্ীষ- 
ধাবী ও বক্তাম্বরপরিহিত অনেকগুলি লামা এ সময়ে কএকপিন 
ধর্মমন্দিরে সমস্বরে স্তোত্রাদি পাঠ করিয়াছিলেন। তার পর 
পেমিওদ্গছি সঙ্ঘারামে আনিয়া এ প্রতিকৃতিকে বেদীতে বসান 
হয় এবং তিন দিন প্রেতের মঙ্গল কামনায় উপরোক্তরূপ 
স্তোত্রা্দি পাঠ হইয়া থাকে । শেষ দিনে মৃতার আত্মীয় ও বন্ধ 
বাঙ্ধবগণ বন্ধ, অর্থ ও খাগ্ভাদি উপহার যাহা পাঠাইল, তাহা 
ধ প্রতিকুতির সম্মুখে সাগাইয়া দেওয়া হয়। এ সময়ে মঠের 
প্রধান লামা সেই মৃত্তির সম্ভুখের আসনে উপবেশন করিয়া 
তছুদেশে প্রদত্ত দ্রব্যাদি ও দাতার নাম জ্ঞাপন করিয়া থাকে। 
সন্ধ্যার সময় ত্রদ্মচারিণীর সমক্ষে চা ও মউয়া পানপাত্রপূর্ণ 
করিয়া দেয় এবং লামার! আসিয়া এ সময়েই মৃত্তির সমক্ষে চা ও 
মউয়! পান করে। তার পর সেই মৃত ব্যক্তির বা রমণীর পবিচিত, 
ও আশ্মীয়েরা সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া প্রেতাত্মার উদ্দেস্তে সেই 
ৃন্তিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া থাকে এবং তাহার বস্ার্চল 
চুম্বন করিয়া তাহাকে চিরদিনের মত বিদায় দিয়া আইসে। এ 
সময়ে সমবেত লামাগণ প্রেতাত্মার বিদায়কামনায় সর্কোচ্চস্বরে 
স্তুতি পাঁঠ করিতে আরস্ত করে এবং প্রধান লাম স্বীয় আসন 
হইতে গাত্রোথান করিয়া একটা মেজের নিকট আসিয়া কএকটা 
গুপ্ত প্রক্রিয়। সাধন করেন। রাত্রি ৯টা বাজিলে স্ততিপাঠ 
সমাপ্ত হয়। তখন প্রধান লামা আপনার আসন সমন্গে 
দৃ্ডাক্»মান হইয়া একটা সুদীর্ঘ বক্তৃতা! করিয়া থাকেন। তাহার 








“তোমার ভবপারে গমনের স্থৃবিধার্থ যাবতীয় 
্রক্রিয়াই অনুষ্ঠিত হইল। এক্ষণে তুমি শ্বচ্ছন্দে একাকী ধর্ম্রাজ 


ঘমের নিকট গমন করিতে পাঁর।” ইহাই তাহাদের বৈতরণী- 
পারের ব্যবস্থা বলিতে হইবে। 

প্রধান লামার বক্তব্য শেষ হইলে, অপরাপর লামাগণ 
আসিয়া সেই মুর্তিকে বন্সহীন করিয়। ফেলে। এ সময়ে অপ- 
রাপর লোকে শঙ্খ, শিঙ্গা, ঢাক, করতাল গ্রনৃতি বিবিধ 
বিকট বাগ্ত করিতে করিতে মঠের বাহিরে আপিয়৷ মৃতব্যক্তির 
আত্মাকে অন্ধকারময় স্থানে লইয়া নিক্ষেপ করণানস্তর পুনরায় 
মঠমধ্যে ফিরিয়া আইসে। 

পূর্বেই বলিয়াছি, লেপাদের মধ্যে কোনব্ূপ জাঁতিবিচার 
নাই। যাহারা নেপালরাজ্য মধ্যে হিন্দুরাজার অধীনে 
বাস করে, তাহার! সেইরূপ রাজনিয়মের বশবর্তী হইয়া 
আপন আপন ধর্ম পালন করে। নেপালে ইহারা গোহত্যা 
করিতে পারে না । দার্জিলিঙ্গে কিন্তু ইহার! গো শুকর প্রভৃতি 
যাবতীয় পশ্তমাংসই ভক্ষণ করে। বনমধ্যস্থ মুত পশ্বাদিতে 
ইহাদের অরুচি নাই। মৃত হস্তীর পচা মাংস ইহারা বিশেষ 
আদরে ভক্ষণ করিয়া থাকে । এতঘ্িন পর্বতজাত ফল, 
মূল, চাউল ও ময়দার রুটা প্রহৃতি তাহাদের ভক্ষ্য ৷ চাউল, 
ও ময়দার জন্য ইহারা ধান, গোপম, যব, দুটা গ্রন্ততি শশ্তের 
চাস করিয়া থাঁকে। এই চাউল, জুট্টা বা মউয়! হইতে ইহার! 
মগ্য প্রস্তত করিয়া পান করে। যখন কোন দূর স্থানে গমন 
করে, তখন ইহারা বাশের চোগায় মদ লইয়া মায়। পথিমধ্যে 
বাশের চোঙ্গায় চাউল সিদ্ধ করিয়। ভোজন করিয়া থাকে, 
কিন্থ থরে থাকিলে সাধারণতঃ লৌহ কড়াতেই ভাত রাঁধে। 
গাঞ্াদি সম্বন্ধে ইহাঁদের বিশেষ কোন পারিপাট্য নাই। 
লেপন (ক্লী) লিপ-ল্যুট। লেপ, চলিত লেগা। 

“বৈশ্াখন্ত সিতে পক্ষে তৃতীয়াক্ষয়সংজ্জিতা | 

তত্র মাং লেপয়েদ্গন্ধলেপনৈরতিশোভনম্‌ ॥৮ (তিথিতন্ব) 

গোময়াদি দ্বারা দেবগৃহ লেপন করিলে ইহলোকে বিবিধ 
মুখ ও পরলোকে স্বর্লাভ হইয়া! থাকে৷ পুরাণাদি ধন্মশাস্তে 
লেপনের বিশেষ গ্রশংসা লিখিত আছে-_ 

*শৃণু তন্ত্েন মে দেবি লিপ্যমানন্ত যখ্ ফলম্‌। 

সর্বং তে কথয়িষ্যামি যথা প্রাপ্পোতি মানবঃ। 

গোময়ং গৃহ বৈ ভূমে মম বেশ্মোপলেপয়েৎ। 

ান্তানি তত্র যাবস্তি পদানি চ বিলিম্পতঃ ॥ 

তাবদবর্ধসহস্রাণি দিব্যানি দিবি মোদতে। 

যদি দ্বাদশ বর্ধাণি লিপ্যতে মম কম্মান্ু ॥”( বরাহপুরাপ ) 

২ গাত্রে লেপপ্রদান, গাত্রে চন্দনাদি লেপন। সুশ্ুতে 


লিখিত আছে যে, স্নানের পর লেন বিধেয়, এই লেপন অঞ্গে 
প্রয়োগ করিলে সৌভাগ্য এবং দেহের লাবণা বৃদ্ধি হয়। ইহা 
দেহের দৌর্গন্ধ ও শ্রমনাশক। যেসকল অবস্থায় স্নান নিষিদ্ধ, 
সেই অবস্থায় লেপনও নিষিদ্ধ। 

লেপন তিন প্রকার, দোষ ও বিষনাশক এবং বর্যকর। 
ইহা আবার ২ প্রকার, প্রদেহ ও আলেপ। ইহার * মধ্যে 
আলেপ পিত্তনাশক এবং প্রদেহ বাতশ্রেক্সনাশক। লেপ রাত্রি- 
কালে নিষিদ্ধ । কিন্ত ব্রণাঁদিতে লেপ দিতে হইলে রাত্রিকালেও 


দেওয়া যাইতে পারে। 
“দোষছো। বিষহা বর্যে। লেপন্ত্বেবং ভ্রিধা মতঃ | 


দ্বৌ তন্ত কথিতৌ ভেদৌ প্রলেহাখ্য প্রদেহকৌ ॥” (সুশ্রত ) 

ভাব্প্রকাশে লিখিত আছে যে, প্রতির্ধিন গাত্রে আমলকী 
লেপন করিয়া নান করিলে বলিপলিত রোগ হইতে মুক্ত হইয়। 
শত বৎসর কাল জীবিত থাকিতে পারা যায়। 

স্নানের পর পরিষ্কৃত বস্ত্র পরিধান করিয়া সুগন্ধি দ্রব্য দ্বার! 
গাত্রে লেপন করিবে । শীতকালে চন্দন, কুস্কুম এবং কৃষ্ণ গুরু 
একত্র মিশিত করিয়! গাত্রে লেপন করিবে, ইহা! উষ্ণ বাষু এবং 
কফনাশক। গ্রীগ্গ ও শরৎ কালে চন্দন, কপুরি ও বালা মিশ্রিত 
করিয়া লেপন করিবে, ইহা সুগন্ধি ও অতি শীতল । বর্ষাকালে 
চন্দন, কুস্ুম এবং কন্ত,রী মিগ্রিত করিয়া লেপন করিবে, কারণ 
এই লেপ উঞ্ণও নহে, শাতলও নহে । ৫ 

উপযুক্ত পরিমাণে লেপন প্রয়োগ করিলে পিপাসা, ুদ্ছা, 
দুর্ণদ্ধ, ঘর্ম ও দাহ বিনষ্ট হয় এবং সৌভাগ্য, তেজ, বর্ণ, গ্রীতি ও 
ব্ল বৃদ্ধি হইয়া থাকে । স্নানের অযোগ্য ব্যক্তির পক্ষে লেপন 
নিষিদ্ধ। স্নান না করিয়। লেপন গ্রয়োগ করিবে না। 

এই লেপন কফন্, মেদোনাণক, শুক্রজনক, বলকার, রাক্ত- 
বর্ধক এবং চন্মের প্রপন্নতা ও কোমলতাকারক। মুখ লেপ 
দ্বারা চক্ষু স্থির, গণ্ুস্থল স্থুলতর এবং বদন স্থল, কমনীয়, ব্যঙ্গ 
ও গীড়করহিত ও কমল সদৃশ হইয়া থাকে। শরীর-লেপনের 
পর ভূষণ পরিধান বিধেয়। (ভাব প্র* পূর্বাথণ ) 

স্থক্দতে লিখিত আছে, লেপ তিন প্রকার, প্রলেপ, প্রদেহ 
ও আলেপ। ইহার মধ্যে শুক হউক বানা হউক, খাতল ব| 
অল্প হইলেই তাহাকে প্রলেপ কহে । উষ্ণ অথবা শীতল, 
অনেক বা অল্প এবং শু একপ হইলে গ্রদেহ, এই উভয় 
প্রকারের মধ্যবন্তী হইলে তাহাকে আলেপ কহে । 

রক্তপিত্ত জন্ত রোগে আলেপ বিপেষ এবং বাতযেক্মজ) 
রোঁগ হইলে অথবা ভগ্গ অস্থির সংবোগ করিতে হইলে অথবা 
ব্রণের শোধন বা পুরণ করিতে হইলে বা ফুলা স্থানে বেদ্ন! 
হইলে এ্রাদেহ বিধেয়। ক্ষত বা অক্ষত এই উভয় স্থানেই 


লেপিন্‌ 





প্রদেহ ব্যবহার করা যায়। যাহা ক্ষত স্থানে প্রয়োগ করা যায়, 
তাহাকে নিরুদ্ধা লেপন কহে, ইহা দ্বারা ব্রণের শ্রাব রুদ্ধ ও 
ব্রণ কোমল এবং তাহা হইতে পৃতিগন্ধযুক্ত মাংসনির্গম হইয়া 
থাকে । যে শোফ ক্ষারের দ্বারা দগ্ধ করা না হয়, তাহার 
পক্ষে আলেপ হিতকর। যে দ্রব্য ভক্ষণ বা পান করিলে শরীরের 
অস্ট্যন্তরস্ব যে দোষের শাস্তি হয়, সেই দ্রব্যের প্রলেপ 
দিলে শরীরে ত্বকৃস্থিত সেই দোষের শাস্তি হয় এবং ব্রণের জালা 
ও চুলকনাও নিবৃত্ত হয়। শরীরের ত্বক সংশোধন ও ব্রণের 
দাহ শাস্তি করিতে হইলে আলেপনই প্রধান উপায়। ইহা 
দ্বারা মাংস ও রক্ত সংশোধিত হয় এবং শোফের চুলকনার 
শান্তি হইয়! থাকে । শরীরের মর্শস্থানে বা গুহাস্থানে যে সকল 
রোগ জন্মে, তাহার সংশোধনের নিমিত্ত আলেপন বিধেয়। 
আলেপন প্রস্তত করিতে হইলে পিত্তজন্য রোগে সকল 
আলেপন দ্রব্য মিলিয়া যে পরিমাণ হইবে, তাহার ষোড়শ 
ভাগের ছয় ভাগ স্নেহ দ্রব্য (ঘ্বৃত তৈলাদি) সংযোগ করিতে 
হইবে। বায়ু জন্ত রোগে চারি ভাগ পরিমাণে এবং শ্সেম্মজ 
রেগে অর্দ পরিমাণ সংযোগ করিয়া প্রয়োগ করিবে। মহিষের 
টম্দু আর্্র হইলে যে পরিমাণ উচ্চ হয় ( ফুলিয়৷ উঠে ), শরীরের 
আলেপও সেই পরিমাণ বেধবিশিষ্ট (পুরু ) হইবে। আলেপন 
রাত্রিকালে প্রয়োগ করিবে না এবং যে পধ্যন্ত ব্রণ হইতে 
উত্তাপ নির্গত হইতে থাকে, সে পর্যন্ত তাহাতে শীতল আলেপন 
প্রয়োগ করিবে না । কারণ ব্রণের উষ্ণতা নির্গত না হইলে সেই 
উষ্ণতা বদ্ধ থাকিয়! ব্রণের মধ্যে বিকৃতিভাব জন্মায় । 
শরীরে প্রদেহ লেপন করিতে হইলে দিবাভাগে লেপন 
করাই হিতকর, বিশেষতঃ পিত্তজ, রক্তজ ও অভিঘাঁত জন্য 
অথবা বিষ জন্য রোগে দিবাঁভাগেই €লপন করা বর্তব্য। 
যে গ্রীলেপ পুর্ব দিন প্রস্তত করা থাকে, তাহা কদাচ 
ব্যবহার করিবে না। কারণ সেই প্রলেপ গাঢ় হইয়া যায় 
এবং তাহা প্রয়োগ করিলে উষ্ণতা, বেদনা ও দাহ জদন্মে। 
প্রলেপের উপর প্রলেপ দিবে না । যে প্রলেপ একবার শরীর 
হইতে মোচন করা যায়, তাহা পুনর্ধার শরীরে প্রক্নোগ করা 
কর্তব্য নহে। ইহা শুফ হওয়া প্রযুক্ত অকর্মণ্য হইয়া পড়ে । 
€( সুশত শ্ত্রস্থা” ১৯ অ) 
২ সুধা, কলিচুণ। ৩ ভোজন। (পুং)৪ তুরুফ নামক 
গন্ধদ্রব্য। (রা'জনি”) ৫ সিহলক, শিলারস। 
লেপার্পোছা। (দেশজ ) দেয়ালাদির গাত্রাদি হইতে কোন 
দাগ উত্তম রূপে মুছিয়া ফেলা । . 
লেপিন্‌ (পুং) লিম্পতীতি লিপ-ণিনি। ১ লেপক। (ক্রি) 
২ লেপকর্তা, লেপবিশিষ্ট। 


“শৈলী দ্ারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী। 
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্বৃতা ॥* (ভোগবণ ১১।২৭।১২) 
লেপ্যক (পুং ) লেপ্যং করোতীতি ক-ক্বিপ্‌ তুক্‌ চ। লেপক। 
লেপ্যনারী (স্ত্রী) ১ অগুরুচন্দনচ্চিত রমণী। 'লৈপান্ত্রী। 
২ প্রস্তর বা মুদাদি ছারা নির্মিত রমণী মৃত্তি। 
লেপ্যময়ী (ক্ত্রী) লেপ্য-ময়ট্‌, ডীপ,। কাষ্ঠাদি ঘটিত পুত্তলিকা, 
পর্যায় অঞ্জলিকারিকা। (হেম) 
লেপ্যযোধিৎ (স্ত্রী) লেপ্যনারী। 
লেপ্যন্ত্রী (স্ত্রী) লেপ্যা স্ত্রী। সুগন্ধদ্রব্যলিপ্তা স্ত্রী। শেবরত্বা*) 
লেক্ষাফা (আরবী) খাম, যাহার মধ্যে চিঠিপত্র পুরিয়া 
দেওয়া হয়। 
লেম €ন্দী)১ একতা । ২ স্থমিলন। ৩ সত্তাব, সম্জ্রীতি। 
লেমূরো) নিয়ব্রন্দের অন্তর্গত একটী নদী। আরাকান প্রদেশের 
উত্তরস্থ জঙ্গলাবৃত শৈলমালা মধ্যে ইহার উতৎ্পত্তি। পর্ধতবক্ষ 
অবতরণকালে এই নদী শৈলগাত্রবাহী নানা স্োতোমালায় 
পুষ্টকলেবর হইয়া আকায়াৰ জেলার সমতলক্ষেত্রে পড়িয়াছে। 
পরে তথা হইতে সমুদ্রাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া নানা শাখা 
প্রশাখা বিস্তারপুর্ব্বক হাণ্টাস্ববে নীমক সাগরোপকুলে সমুদ্রবক্ষে 
মিশিয়াছে। 
লে-ম্যোঁৎ-হা ব্রক্গরাজ্যের ইরাবতীবিভাগের বেসিন জেলার 
অন্তর্গত একটা নগর। বেসিন বা উগাশবুন! ন্দীতটে অবস্থিত। 
অক্ষা* ১৭৩৪৫ উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৯৫০১৩৪০পৃঃ1 নদীতে 
বন্টা হইলে এই নগরের পথঘাট সময় সময় ৩ ফিটু জলে 
ডুবিয়া যায়। 
লেয় (পুং 1০০) সিংহরাশি। (জ্যোতিস্তত্ব) 
লেয়াকৎ (আরবী )১ গুণ। ২ সামর্থ্য । ৩ দক্ষ। ৪ কুশলবৃদ্ধি। 
লেয়াকতী (আরবী ) ১ দক্ষতা, নিপুণতা। ২ যোগ্যতা । 
লেলয়! (ত্ত্রী) কম্পমান!। 
লেলিহ (তরি) লিহ-যঙউ৬যঙলুক্,লে-লিহ-অচু | পুনঃ পুনঃ লেহন ৭ 
লেলিহান €পুং) পুনঃ পুনরতিশয়েন বা লেটীতি লিহ-যঙ্, 
শানচ, বা। ১ শিব। (শবরদ্বাৎ ) ২ সর্প। (হ্ম)(ত্রি) 
৩ পুনঃ পুনঃ ললেহনকর্তা | 
“সপ্তজিহবাননঃ ক্রুরে! লেলিহাঁনে৷ বিসপতি ।”(ভারত ১।২৩৩৫) 
লেলিহাঁন। (স্ত্রী) তস্ত্রোক্ত মুদ্রাবিশেষ। মুখ বিবৃত্ত করিয়া 
অধোঁমুখে জিহ্বা পরিচালিত করিবে, এবং উভয় হস্তের মুষ্টি 
উভয় পার্থ স্থাপন করিলে তাহাকে লেলিহান মুদ্রা কহে। 
এই মুদ্রা তারাপূজায় প্রশস্ত । 
অন্ত প্রকার--তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা সমভাগে 


লেহ 


; ৩৯৫ ] 


লেহরা 





সপ স্পপসপস্ক 


অধোমুখ করিয়া অনামিকাতে বৃদ্ধাঙ্গলি নিক্ষেপ করিয়া 
কনিষ্ঠাকে সরলভাবে রাখিলে এই লেলিহান মুদ্রা হয়। এই 
মুদ্বা জীবন্তাসে বিশেষ প্রশস্ত । 
“বক্তুং বিস্তারিতং কৃত্বাপ্যধোজিহ্বার্চ চালয়েৎ। 
পার্থ মুষ্টিযগলং লেলিহানেতি কীর্তিতা ॥ 
এষাতারারাধনেহন্ত। লেলিহা বস্তব্যা-- 
যোনির্ম য়োধরঃ সেনদরবধূঃ করচং ক্রমাদ্ধিহঃ। 
বীজানি চোচ্চরেম্্ত্র মুদ্রাবন্ধনমাচরেৎ ॥ 
তর্জনীমধ্যমানামাঃ সমং কুর্ধ্যাদধোমুখম্‌। 
অনামায়াং ক্ষিপেছ ্ধাং খজীং কৃত্বা কনিঠিকাম্‌। 
লেলিহা নাম মুদ্রেয়ং জীবন্তাসে প্রকীর্তিত৷ ॥” ( তন্ত্রসার ) 
€লেল্য (তরি) গাঢ় সংলিপ্ত। 
লেবার €(পুং) অগ্রহারতেদ। (রাজতর* ১/৮৭) 
লেবোঙগ, ধুজপ্রদেশের কুমাযুন জেলার অন্তর্গত একটা গিরি- 
শ্রেণী, হিমালয়-পর্ধতের অংশ বলিয়া পরিগণিত। অক্ষা 

৩০০২* উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৮০০৩৯ পৃং। এই গিরিশাখা বিয়ান্‌ 

ও ধর্ম উপত্যকার মধ্য দিয়া বিস্তৃত আছে। পর্বতের উপর 

দিয়া একটা পথ অপর দিকে গিয়াছে । ধ্ীসঙ্কটের সর্কোচ্চ 

স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৮৯৪২ ফিট উচ্চ এবং চিরতুষারাবৃত। 
লেশ (পুং) লিশ-ঘঞ। কণা । (অমর) 

“এয তে রাজধর্শীণাং লেশঃ সমনুবর্ণিতঃ1৮(ভারত ১২1৫৮।২৫) 
লেশোক্ত (ত্রি)১ সংক্ষেপে বর্ণিত। ২ আভাস কথিত। 
লেশ্যা। (স্ত্রী) দীপ্তি, আলোক । 
লেষ্টব্য (ত্রি) ১ নাশযোগ্য। ২ ছিন্নকরণোঁপযোগী। 
লেট, (পুং) লিশ্ঠতে ইতি লিশ-বাহুলকাৎ তুন্‌। লোষ্ট। 

*অথ যো! ব্রাহ্মণান্‌ তুষ্টঃ পরাভবতি সোহচিরাৎ। 
যথা মহার্ণবে ক্ষিপ্ত আমলে্বিনশ্াতি।” 

( ভারত ১৩/৩৪।২৬ ) 
লেক স্ব (পুং ) লেষট হস্তি হন-ঢক্‌। লোট্রভেদন। ( শব্দ” ) 
লেষ্ট,ভেদন (পুং) লে্টং তিনতীতি, ভিদ-লট,। লোষ্টভঙ্গ- 

দাধন মুদগর, পর্য্যায় কোটাশ, লেষ্দ্, লেষ্ট,ভেদী, চূ্ণদণড। 
লেসিক (পুং) হস্তারোহক, প্যায় কটিরোহক। ( শব্মা* ) 
€লেহ (পুং) লেহনমিতি লিহ-ঘঞ। আহার, ভক্ষণ। পর্য্যায়-_ 

স্বাদন, রসন, স্বদন, স্ব্দি। (রাজনি") লিহ-কর্মণি ঘঞ.। ২ রস। 
*পচেল্লেহং মিতা ্ৌদ্রং পলার্ধকুড়বান্বিতম্‌।” 
(সুক্রত ১1৪৪ ) লেট়ীতি লিহ-ঘঞ। (ক্রি) ৩ লেহনকর্তী। 
"্দহোহ্হং মধুনো লেহৈর্দাবৈরুগ্রের্ধথা গিরিঃ |” ভে ৬৮২) 
৪ অবলেহ, চলিত জটা। দোয়ের বলাবল অনুসারে স্থান- 


পেপে ৮৮ াাশিশীশীশীশীী 
৯৫ 


রোগ নষ্ট করে, এ কারণ উহ সায়ংকালে প্রয়োগ করিতে 
হয়। এই অবলেহ অষ্টঙ্গ ও চতুরঙ্গ প্রভৃতি ভেবযুক্ত। 

অষ্টাঙ্গাবলেহ--কায়ফল, পুফরমূল,অভাবে কুড়, কাবড়াশৃঙ্গী, 
মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হুরালভা এবং সুঙ্ম কৃষ্ণজীরা এই সকল 
র্ণ করিয়া মধুর সহিত লেহন করিতে হয়, ইহাকে অষ্টাঙ্গারলেহ 
কহে। ইহা! লেহন করিলে সন্িপাত, হি্কা, শ্বাস, কাস এবং 
কণ্ঠরোগ উপশম হয়। কফপ্রধান সন্নিপাতে ইহা আদার রসের 
সহিত প্রয়োগ করিবে। মতান্তরে-_লেহিক মধুর সহিত বা 
আদার রসের সহিত সেবন করিলে তন্ত্রা ও কাসযুক্ত দারুণ 
মোহ বিনষ্ট হয়। 

চতুরঙ্গাবলেহ-_সিদ্ধ আমলকী পেষণ করিয়! দ্রাক্ষা ও 
শুঁঠেব সহিত মিলিত করিয়া মধুর সহিত লেহন করিলে শ্বাস, 
কাস, মূচ্ছণ ও অরুচি নষ্ট হয়। (ভাবপ্র* মধ্যখঃ) 

দ্রব ও কক্ব প্রস্তত করিতে হইলে যে রূপ ভাগ নির্দিই 
আছে, অবলেহের ভাগ তন্রপ জানিবে। 

“লেহে যত্রান্তি যো ভাগে নির্দিষ্টো দ্রবককয়োঃ। 

তত্রাপি পার্দিকঃ কন্ধঃ দ্রব্যাৎ কার্য্ো বিজানতা ॥% (বাভট) 

| অবলেহ শব দেখ। ] 

লেহ, পঞ্জাবপ্রদেশের কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত লাদখ, রাজ্যের 
প্রধান নগর। সিদ্ধুনদের উত্তর কুল হইতে ১।৭ ক্রোশ দূরে 
অবস্থিত। অক্ষাণ ৩৪০১০ উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭৭ ৪০ পুঃ। 
এই স্থান সিন্ধুনদ ও পার্বস্তী পর্বতমালা মধ্যস্থিত সমতল 
প্রাস্তরোপরি স্থাপিত। নগরের চারিদিকে প্রাচীর, এ প্রাচীর 
পর্বতগাত্র পর্যান্ত বিস্তৃত। তাহার স্থানে স্থানে গোলাকার 
হর্গবাটিকা নির্শিত আছে। কাশ্ীররাজ গোলাব সিংহ এখান- 
কার রাজাকে রাজ্য্যুত করিয়া এই স্থান কাশ্মীররাজ্যতুক্ত 
করেন। [ লাদখ, দেখ। ] 

নগরের দক্ষিণ-পশ্চিমে একটা ছুর্গ আছে। প্রাচীন রাজ- 
প্রাসাদ ব্রিতল ও সামান্ত ধরণে গঠিত হইলেও উহার কাষ্ঠ- 
নির্শিত বারাগডাদি দেখিবার সামগ্রী। চীন, তাতা'র ও পঞ্জাব- 
প্রদেশের বাণিজ্যকেন্ত্র বলিয়৷ পর্ববতবক্ষস্থিত তুষারব্যাপ্ত এই 
নগর সাধারণের বিশেষ পরিচিত । এখানে শালনির্মাণার্থ পশম 
বিক্রয়ের বিস্তৃত কারবার চলিয়৷ থাকে । একটা বেধালয় 
এখানে স্থাপিত আছে। 
লেহন (ব্লী) লিহ-ল্যুই। জিহ্বাদ্বারা রসাম্বাদন, চলিত চাটা । 
পর্যযায়--জিহ্বাস্বাদ। (হেম) 
লেহরা) বাঙ্গালার দরভাঙ্গা জেলার অন্তর্গত একটা গগগ্রাম। 
মধুবন হইতে বহেরা যাইবার পথে অবস্থিত। পণ্ডৌল নীল- 


বিশেষে অবলেহ প্রয়োগ বিধেয়। অবলেহ প্রায়ই উর্ধজক্রগত | কুঠীর অর্ধীনে এখানে একটী নীলের কারখান! থাকায় স্থানীয় 


৬17] ৭৭ 





দীর্িকা আছে। তন্মধ্যে ঘোঁড়দৌড় নামক দীর্ঘিক! ছুই মাইল 
বিস্বৃত। এই দ্রীর্ঘিকার তীরে প্রায় ১৫ বিঘা জমি ব্যাপিয়া 
ইষ্টকন্ত,প পড়িয়৷ আছে। উহ! এখন জঙ্গলে আর্ত । স্থানীয় 
প্রবাদ, ত্রিহ্ত্রাক্জ শিবসিংহ এ স্থানে বাস করিতেন, ও স্তুপ 
তীঁহারই প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ মাত্র। 
লেহাঁই (দেশজ ) ময়দার কাই। 
লেহিন্‌ (ত্রি)২ লেহযুক্ত। ২ লেহনকারী। 
লেহিন (পুং) লিহ-বাহুলকাদিনন্‌। টন্বণক্ষার, চলিত 
সোহাগা, সোহাগার খে। (হেম) 
লেহা' (ক্রী) লিহ-প্যৎ। ১ অমৃত। (শবধমালা) ২ অষ্ট- 
বিধ অন্নের অন্যতম । (রাজনি* ) ৩ ষড়বধ আহারের মধ্যে 
আহার বিশেষ । 
“আহারং ষড়বিধর্ষেণষ্যং পেয়ং লেহং তটৈব চ। 
ভোজ্যং ভক্ষ্যং তথা চর্ক্যং গুরু বিগ্ভাদ্‌ যথোস্তরম্‌ ॥%(ভাবপ্রণ 
(ত্রি)৪ লেহনীয়, লেহনযোগ্য। 
“তদ্বননানাব্ধং ভক্ষ্যভোজ্যলেহাদি ষড়রসম্‌। 
দিব্যমনং বুভুজিরে পপুঃ পানমথোত্তমম্‌॥”কথাসরিৎসা” ৪৫২৩০) 
লৈখ (পুং) লেখের গোত্রাপত্য। (পা 81১।১১২) 
লৈখীত্রেয় (পুং) লেখান্র রা লেখান্রর গোত্রাপত্য। 
লৈগবাঁয়ন (পুং) লিগুর গোত্রীপত্য। 


[ ৩০৬ ] 


সমৃদ্ধি বন্ধিত হইয়াছে। এই গ্রামের একপার্থে ৩টা বৃহদাক্ষার | লোক (খুং) লোঙ্যাতে ইতি লোক । ভুবন, লোক 


৭টী, সগ্তলোক, ভূর্লোক, ভূবর্লোক, স্বর্লোক, মহ্র্লোফ, জম- 
লোক, তপোলোক ও সত্যলোক। 

পতৃভূবিঃ স্ব্দহশ্চৈব জনশ্চ তপ এব ঢ। ৃ 

সত্যলোকশ্চ সপ্ৈতে লোকান্ত পরিকীন্ডিতাঃ॥” (অগ্নিপু*) 

[ বিশেষ বিবরণ তত্বৎ শবে দেখ ] 

নুক্রতে লিখিত আছে যে, লোক ছুই প্রকার স্থাবর ও 
জঙ্গম। বৃক্ষ, লতা! ও তৃণ প্রভৃতি স্থাবর এবং পণ্ড, পক্ষী, কীট, 
মনুষ্য প্রভৃতি জঙ্গম। এই স্থাবর ও জঙ্গম রূ”" লোকদয় 
উষ্ণ শীত গুণভেদে পুনরায় আগ্নেয় ও সৌমা এই হুই প্রকারে 
বিভক্ত । অথবা ক্ষিত্বি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চ- 
ভূত ভেদে পাচ প্রকারে বিভক্ত। এই লোকদ্বয়ের মধ্যে 
ভূতের উৎপত্তি চারি প্রকার--যথা স্বেদজ, অওজ, উত্ভিজ্ঞ ও 
জরায়ুজ। একমাত্র পুরুষ এই সকল লোকের অধিষ্ঠাত!। 

( স্থ্ত হুত্রস্থাৎ ১ অণ) 

ষাহারা পুণ্যকারী তাহাদিগের উত্তমলোক এবং যাহারা 
পাঁপকারী তাহাদিগের অধমলোকে গতি হইয়া থাকে । পুণ্যাত্মা- 
দিগের জন্য নানাপ্রকার অতি বিচিত্র ও পবিত্র লোক আছে। 
এই সকল লোক কামময় অতি বিচিত্র। 

“এবং বিভজ্য রাজ্যানি পুরা প্রোক্তানি যানি চ। 

লোকাংশ্চ বিদধে দিব্যান্‌ দদ্দাবথ পৃথক্‌ পৃথক্‌ ॥ 


লৈগব্য (পুং ) লিগুর গোত্রাপত্য। কম্তাচিৎ সুয্যসস্কাশান্‌ কম্তচিদ্বক্িনির্্মলান্‌। 
লৈঙ্গ (ক্লী) লিঙ্গমধিকৃত্য কৃতো গ্রন্থ ইতি লিঙগস্তেদমিতি বা কন্তচিদ্ধিধ্যবিষ্ভোতান্‌ কস্তচিচ্ন্ত্রনির্মমলান্‌॥ 
লিঙ্গ-অণ.। লিঙ্গপুরাণ। [ পুরাণ দেখ। ] নানাবর্ণান্‌ কামময়াননৈকশতযোজনান্‌। 
“মাতস্তং কোন্মং তথা লৈঙ্গং শৈবং স্কানদং তখৈব চ।” সতাং সুক্কৃতিনাং লোকান্‌ পাবনায় চ সংস্থিতান্‌ ॥” 
( পান্মোত্তরথণ্ড ৩৪ অঃ) ( অগ্নিপুৎ বরাহ-প্রাহূর্ভাৰ নামাধ্যাণ ) 
(ত্রি)২ লিঙ্গসন্ম্থীয়। ২জন। (অমর) 
লৈঙ্গিক (ত্বি) ১ লিঙগসঘব্ধীয়। ২ শিঙ্ বা প্রতিদূর্তিনিন্মাণ- | লোৌককণ্টক (পুং)১ মন্দ লোক। ২ দোষী ব্যক্তি। ৩ লবষে- 
কারী। শ্বর রাবণের নামান্তর । 


লৈঙ্গিকী ভর) বমন ও বিরেচনের শোধনবিশেষ। (ক্রুদণ্বমনাঁধি*) লোককথ। [স্্ী) প্রচলিত প্রবাদ, কিংবদন্তী । ২ নীতিমুলক গল্প। 

লৈঙ্গী (ভ্্রী) ১ লিঙ্গিনী লতা । ( রাজনি* ) ২ লিঙ্গসন্দ্ষিণী। | লোককর্তৃ (পুং) লোকন্ত কর্তা | ১ বিষু,। ২ শিব। ৩ ক্রন্ষা। 
লে! পেং) ওলো শব্দার্থ । নিয়শ্রেণীর স্ত্রী জাতিকে ডাকিবার শব । | লোককম্প (ব্রি) মানবের তীতিকর। 

লো-আজিম (আরবী ) আবস্তকীয় দব্যাদি। লোককল্প (ব্রি) ১জগৎ সদৃশ বা অনুরূপ । ২ জগতস্থিতির তুল্য 
লোক, দর্শন, অবলোকন। ২ দীপ্তি। ত্বীদিৎ আত্মনে" | লোককান্ত (ব্রি) লোকানাং কাস্তঃ। লোকপ্রিয়, 'জনপ্রিক্। 
সক* সেট । দীপ্যর্থে চুরাদি* পরন্মৈৎ অক সেট২। জট, «লোককান্তং প্রিয়ং পুত্রং কুশচীরাত্বরং বনম্‌। 


লৌকতে। লিট. লুলোকে । . লুট, লোকিতা। লুগ অনো'- 
কি্ট। চুরাদিপক্ষে লট. লোকয়তি। লুউ অলুলোকৎ। 
অব্+লোক -অবলোকন। আ+লোক-*মআলোকন, দর্শন। 
বি+লোক-বিলোকন। 


প্রশ্থিতং পশ্ঠতে। মেহনত হদয়ং কিং ন দীর্যতে ॥” 
( গোং রামায়ণ ২। ৩৮। ৬) 
িয়াং টাপ.। লৌককাস্তা, লোকপ্রিয়'। ২ খন্ধি নামক ওষধ। 
লোককার (পুং)লোফকর্তা। অ্গা, বিষ; ও.শিষকে বুঝায়, 






্ (তি) হৃিকর্তা। 
লোকক্ষিৎ (ব্রি) হবর্গগামী, আকাশচারী। 
লোকগতি (ত্র) জীবনযাত্রা! । 
লোকগাথা স্ত্রী) লোকগরম্পরাশ্রত গাথা । 
লোকগুর (পুং ) জগঘ্াসীর উপদেষ্টা আচার্ধ্য। 
লোকচক্ষুস, (ব্লী) লোকানাং চক্ষুরিব। ১ ুর্ধ্য। 

“লোক প্রকাশকঃ শ্রীমান্‌ লো কচু হেসবরঃ।” হস্তব) 

২ লোকদিগের চক্ষুঃ, জনসমূহের লোচন। 

লোকচর (ত্রি)১ জীব। ২ জগত্ণণকারী। 
লোকচরিত্র (রী) জীবনযাত্রা । মানবের জীবনেতিবৃত্ত। 
লোঁকচারিন্‌ (ব্রি) লোকচর। 
লোকজননী [ত্্রী) লক্ষমী। 
লোকজিৎ (পুং) লোকং জিতবানিতি জি-কিপতুক্‌ চ। 
১বুদ্ধ। (ত্রি)২ লোকজেতা! | ্যং কামং কাময়তে তমাগায়তি 
তদ্বৈ তল্লোকসিদেব” (শতপথব্রাৎ ১৪। ৪1১। ৩৩) 
লোঁকজ্ঞ (তরি) মানবতত্বদশী। 
লোকজ্যে্ঠ (তি) ১ নরশ্রেষ্ট। ২ বুদ্ধাতেদ। 
লোকতত্ব (ক্লী) মানবতত্ব। 
লোকতন্ত্র (ব্রী) জগতের ইতিবৃত্ত । 
লোকতস. (অব্য )লোকানুরূপ। পূর্ব্বোক্তরূপ ভোগব” ৪1২৪।৭) 
লোকতুষার ( পুং) লোকে তুষার ইব। করূর্র। (রাজনি* ) 
লোকত্রয় (ক্লী) স্বর্গ, মত্ত্য ও রসাতল। 
লোৌকদস্তক (ত্রি) প্রবঞ্চক। 
লোকদ্বার (কী) স্বর্গদবার। 
লোকদ্বারীয় (ব্লী) সামভেদ্দ। 
লোকধাত (পুং) লোকস্ত ধাতা। শিব। 
লোকধাতু (পুং) বৌদ্ধমতে, জগতের অংশবিশেষ । 
লোকনাথ (পুং) লোকানাং নাথঃ। ১ বুদ্ধ। (তরিকা) 
“লোকে ভগবতো লোকনাথাদারভ্য কেচন। 


পরি... 


লোকনাথ ভট্ট, কষাদ্থ্দয় নামক প্রেক্ষণক প্রণেত| । 
লোৌকনাথরস (পুং) গ্লীহারোগাধিকারে ওুঁধধধিশেষ, লোক" 
নাখরস ও বৃহল্লোকনাথ রস ভেদে ইহা দুই প্রকার। প্রস্তত- 
প্রণালী-_পারা, গন্ধক, অত্র, প্রত্যেক এক ভাগ, লৌহ ছুইভাগ, 
তার ছইভাগ, কড়িভশ্ম ছয়ভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া 
পাঁণের রসের সহিত মর্দন কবিয়া গজপুটে পাক করিবে। 
হ্ীতল হইলে দুই রতি পরিমাণ এই ওঁধধ সেবন করিয়া পিপুল- 
চূর্ণ ও মধুঠ বা! গুড় ও হরীতকী কিংবা গোমুত্র ও গুড়ের সহিত 
জীর। সেবন করিবে । এই ওঁষধ সেবন করিলে যরুঙ প্লাহা, 
উদরী, গুন ও শোথনাশ হয়। 
বৃহল্লোকনাথরস-_পারদ একভাগ ও গদ্ধক ছুইভাগে কুল 
করিবে, একভাগ অভ্র উহার সহিত মিশাইয়। ঘ্বুতকুমারীর রসে, 
পরে দ্বিগুণ তামা ও লৌহ মিশ্রিত করিয়া কাকমাচীর রসে পুনঃ 
পুনঃ মর্দন করিয়৷ গোলক করিবে। পরে গন্ধক ২ ভাগ ও কড়ি- 
ভম্ম ২ ভাগ জন্বীরের রসে মর্দন করিয়া, মুযাদ্বয়ের মধ্যে এ ওষধ 
গোলক রাখিয়৷ দিবে ; তদনস্তর উক্ত মুযাত্বয় শরাবসম্পুট করিয়া 
উক্ত শরাবের সদ্দিস্থান পোড়ামাটা, লব্শ ও জলে লেপিয়া 
 গঞ্পুটে পাক করিতে হইবে । শীতল হইলে ছয়র্তি পরিমাণ 
বট প্রস্তুত করিতে হয়। এই ওঁষধ পিপুজচুর্ণ, মধুং হরীতকী- 
চূর্ণ, গুড়, জোয়ান বা, গোমুত্র অন্থপানে সেবন করিলে যক্কৎ, 
প্লাহা, উদরী, শোথ, বাত, অষ্টালা, কামঠী, প্রত্য্ঠীলা, কীসর, 
অগ্রমাস, শুল, ভগন্দর, অগ্নিমান্য ও কাস আশু প্রশমিত হয়। 
( রসেন্ত্রসারসং ল্লীহযকদধি” ) 
অতিসার রোগাধিকারে রসৌষধ বিশেষ । প্রস্ততপ্রণালী-- 
রসসিন্দ,র একভাগ, গন্ধক চারিভাগ, কড়ির মধ্যে পৃ'িয়া 
সোহাগা দ্বারা মুখ বদ্ধ করিয়া দিবে, পরে ইহা! মৃত্পাত্রে রুদ্ধ 
করিয়া পুটপাকে পাক করিবে, এই ওষধের মাত্র। ৪ রতি। 
ইহা মধুর সহিত সেব্য এবং শুগী, আতইচ, মুতা, দেবদারু ও 
বচ ইহাদের কষায় অনুপানে সেবন করিলে সর্ববিধ অতীদার 
রোগ আশ প্রশমিত হয় । ( রসেত্ত্রসারস” অতিসাররোগাধি” ) 


বে জন্তবো গতক্রেশান্‌ বোধিসত্বানবেহি তান্‌ ॥” (রা তর” ১১৩৮) লোকনাথ শম্মা, অমরকোষটাকা পদমঞ্জীরী প্রণেতা । 


২ব্রঙ্গা। ( শবরদাণ ) ৩ বিষুঃ। ৪ শিব। 
“অকিঞ্চনঃ সন্‌ প্রতবঃ স সম্পদাং সলোকনাথঃ পিতৃসম্মগোচরঃ। 
সন ভীমরূপঃ শিব ইত্যুদীর্যতে ন সন্তি যাথাধ্যবিদঃ পিণাকিনঃ॥৮ 
(কুমারসস্তব ) 
(ত্রি)৫ লোকের গ্রভু। (রামায়ণ ২৩৩১৬ )৬ পারদ । 
লৌকনাথ, ১ অধৈতমুক্রাসাররচয়িতা। ২ মঙ্লপ্রকাশপ্রণেতা । 


লোকনাথ চক্রবর্তী কর্ণপুরককত 
মনোহর! নামী রাম।য়ণটাকারচয়িত। | 


লোকনিন্দিত (ব্রি) লোকেষু নিন্দিতঃ, জননিন্দিত, যিনি 


জনসমাজে নিন্দিত । 


লোকনেত (পুং) লোকানাং নেতা। ১ শিব। ২ জন- 


সমাজের প্রভু । সমাজপতি। 


লোকপ (পুং) লোকপাল। 
লোকপক্তি (স্ত্রী) সন্তরম খ্যাতি, যশঃ। 


অনঙ্কারকৌন্তভের টাকা ও | লোঁকপতি (পুং) লোকানাং পতিঃ। বিস্ুু। .(ভাগ” ২1৪২০) 


জনসমাজের পতি অর্থাৎ পালক। 


পি পক সিপিসীপশিপ শি পিসী স্পা ৯টি সস শী পতল 


লোকপথ (পুং) সাধারণ পথ বা উপায়। 
লোকপদ্ধতি (ত্ত্রী) চিরন্তন পদ্থা। 
লোকপাল (পুং) লোকান্‌ গালয়তীতি পাল-ণিচ১অণ, 
১ রাজা । (হলায়ুধ ) ২ দিক্‌পাল। 
, “সোমাগ্লার্কানিলেন্ত্রাণাং বিত্বাপ্নত্যোর্ধমন্ত চ। 
অষ্টানাং লোকপালানাং বপুধারয়তে ন্বপঃ।” ( মন্থ ৫1৯৬) 
৩ শিব। ৪ বিষুঃ। 
লোঁকপাঁলক (পুং) লোকস্ত পালকঃ। লোকপাল। 
লোকপালত্তা (স্ত্রী) লোৌকপালম্ত ভাবঃ তল্-টাপ্‌। 
লোকপালত্ব, লোকপালের ভাব বা ধর্ম, লোকপালের কার্য । 
লোঁকপিতামহ (পুং) ধা 
লোকপুণ্য কী) প্রাচীন নগরভেদ। (রাজতর* ৪। ১৯৩) 
লোঁকপুরুষ (পুং) বরঙ্গাওদেব। 
লোঁকপুজিত (তরি) লোকেষু পৃঁজিতঃ। 
জনসমাজে মান্য । 
লোকপ্রকাঁশক (পুং) লোকন্ত প্রকাশকঃ । সৃর্ধ্য। 
“লোকপ্রকাশকঃ শ্রীমান্‌ লোকচক্ষুগ্র হেশ্বরঃ |” (তুরঘ্যস্তব) 
লোঁকপ্রকাঁশন (পুং) হ্র্য,ঘিনি জগৎকে আলোক দান করেন। 





জনপুজিত। 


লোকপ্রত্যয় (পুং) জগদ্যাপ্ত, চিরপ্রসিদ্ধ ( আচারাদি )। 

লোকপ্রদীপ (পুং) বুদ্ধভেদ। 

লোকপ্রবাদ (পুং) লোকে প্রবাদঃ। জনপ্রবাদ, জন- 
সমাজে প্রচলত প্রবাদ । 


লোকপ্রসিদ্ধি (দ্ত্রী) খ্যাতি । 

লোকবন্ধু (পুং) ১ শিব। ২ কুর্ধ্য। 

লোকবান্ধব (পুং) লোকানাং বান্ধবঃ| ১ সুর্য । (জটাধর) 
২ জনসমূহের বন্ধু 

লোকবাহা (€পুং) লোকাৎ লোকসমাজাৎ বাহঃ। সর্বাচার- 
বঙ্জিত। “লোকবাহ্স্ত বাজিগবাশ্বীচারবর্জিতঃ।” ( জটাধর ) 

লোকবিন্দূসার ক্রৌ) স্প্রাচীন চতুর্দশ জৈন পুবর্বীর শেষাংশ। 

লোকভর্ত (পুং) জনসাধারণের অব্রদাতা। 


লোকভাজ, (বি) স্থানাধিকারী । স্থানব্যাপী । (শতপথব্রাণ৭২।১1৮) 


লোঁকভাবন (ব্রি) জগতেব মঙ্গলবর্ধনকারী। (ভাগ” ৩/১৪1৪০) 
লোঁকভাঁবিন্‌ (ত্রি) জগৎকর্তা। (রামা ৪। ৪৪1 ৪9) 
লোকময় €ত্রি) স্থানময়। জগদাধার। (ভাগ ২৫13১) 
লোক মর্ধ্যাঁদ (স্ত্রী) ১ চিরস্তন পদ্ধতি। ২ ব্যক্তিবিশেষের সম্মাননা । 
লোকমাত (ত্ত্রী) লোকানাং মাতা । ১ লক্মী, কমলা। 

২ লোকের জননী। 

«প্রতিষ্ঠাকামঃ পুরুষে! রোদসী লোকমাতরৌ।” (ভাগবত ২৩৫) 
লোকমার্গ (পুং) ১ প্রচলিত পদ্ধতি । ২ সাধারণ পন্থা। 


[ ৩০৮ ] 


লোকবিধি 









চন্দ্রা পোবেস্প শুক্লা 


পরিমলৈঃ পরিপুরিতস্ত কাশ্মীরজন্ত” (ভামিনীবিলাস) স্তিয়াং 


টাপ। লোকংপৃণা_ইষ্কাভেদ। লোকংপৃণা, মন্ত্রপাঠ 
সহকারে এই ইষ্টক দ্বারা যক্তীয় বেদী নির্মাণ করিতে হয়। 
( বাজসনেয়সংহিতা* ১২1৫৪ ) 


লোকযাত্র! (স্ত্রী) লোকানাং যাত্র। ৷ সংসারযাত্রা, জীবন। 
লোকযান্রাবিধান ( ক্লী ) (011008] 0200002))) সংসার- 
যাত্রানির্ববাহের বিধিদর্শক নীতিশান্ত্রবিশেষ। 
লোকযাত্রিক (ব্রি) জীবনযাত্রা সন্বন্ধীয়। 
লোকরক্ষ (পুং) রাজা, নরপতি। 
লোকরঞ্জন (ব্লী) লোকন্ত রঞ্জনং। লোকের গ্রীতিসম্পাদন, 
লোককে সন্তষ্ট করা । 
লোকরব (পুং) জনরব। 
লোকলেখ (পুং) রাজবিজ্ঞপ্তি। 
লোকলোচন পং) লোকানাং লোচনমিব। ১ সুর্ধ্য। (শবরদ্াণ) 
(ক্লী)২ লোকের চক্ষু, জনসমূহের লৌচন। 
“সোহশ্বস্তৎপাঁঞ্ঘাতেন যন্ত্রেণেবেরিতঃ শরঃ | 
জগাম কাপ্যতিজবাদলক্ষ্যো লোকলোচনৈঃ ॥” 
( কথাসরিৎসা” ১৮। ৯২) 
লোকবচন (ক্লী) জনরব। 
লোঁকব (ত্রি) লোক সদৃশ । 
লোকবর্তন (ব্লী) মনুষুচরিত্র । রীতি-নীতি। 
লোৌকবাদ পুং) লোকন্ত বাঁদঃ। লোকপ্রবাদ, জনশ্রুতি, 
যাহা সচরাচর লোকে বলিয়া থাকে। 
লোৌকবার্তা (ত্ত্রী) জনরব। 
লোকবাহা (ব্রি) ১ লোকবহিভূতি, আচারত্র্ট। ২ লোক- 
বহ্‌নীয়। ৩ জাতিচ্যুত। 
লোকবিজ্রুষ্উট তত্রি) যেস্থলে লোকসমূহের বিক্রোশ হয়। 
লোকবিদ্িষ্ট। 
“পরিত্যজেদর্থকামৌ যৌ শ্তাতাং ধর্ম্দবঞ্জিতৌ । 
ধন্মধশপ্যস্থখোদর্কং লোকবিজুষ্টমেব চ॥” (মস্ত ৪1১৭৬) 
“লোকবিতুষ্টং যত্র লোকানাং বিক্রোশঃ” ( কুন্নুক ) 
লোকবিজ্ঞাত (ত্রি) বিখ্যাত, লোক জানিত, প্রসিদ্ধ 
লোকবিদ্‌ (পুং)বুদ্ধভেদ। . 
লোকবিদ্বিষ্ট (ত্রি) লোকনিন্দিত, জনসমূহের নিকট বিদ্বে- 
ভাবাপন্ন। 
*অনারোগ্যমনাযুষ্যমন্যগ্যধ্শাতিভোজনম্‌। 
অপুণ্যং লোকবিদিষ্ং তন্মাত্বং পরিবর্জয়েৎ |” ( মন্তু ২৫৭ 
লোকবিধি (পুং) ৯ হষকিকর্তা। ২ জগতের নিয়স্তা। 


| লোকসিদ্ধ 





ইহারা রোগের অধিষ্ঠাতা বলিয়া করিত। 
পস্কনাগ্রহাদয়ো যে চ আধ্যকত্রাসকাদয়ঃ | 
কৌমারান্তে ভূবি জয়া যে চ লোকবিনায়কাঃ। 
সহঅশতসংখ্যাতা মর্ত্যলোকবিচারিণঃ ॥৮ ( অগ্নিপু$) 
লোকবিন্দু (তরি) ১ স্থানকারী। ২ মুক্তি বা স্বাধীনতাপ্রাড। 
লোঁকবিশ্রুত (ত্রি) বিখ্যাত। 
লোকবিশ্রুগতি (স্ত্রী ) লোকে বিশ্রুতিঃ ৷ জনশ্রুতি, কিংবদস্তী। 
লোকবিসর্গ (পুং) জগৎস্থষ্টি । প্রজাসর্জন। 
লোকবিস্তার (পুং) লোকব্যাপৃতি।। 
লোকবীর (পুং) পৃথিবীন্থ স্ুপ্রসিন্ধ বীরবৃদ্দ। এই শব 
বহুবচনাস্ত। 

লোকবৃত্ত (ব্লী) ১ অল্ন কখোপকথন। ২ লৌকিক আচার। 

লোকরৃত্তীন্ত (পুং) ১ মনুষ্যটরিত্র। ২ জীবনের ঘটনা- 
নিচয়। প্রাচীন ইতিবৃত্ত । 

লোকব্যবহার (পুং ) সাধারণে প্রচলিত রীতিনীতি । 

লোক ব্রত (লী) মনুব্যসমাজের প্রচ্পিত ক্রিয়াপদ্ধতি। 

লোকশ্রঞ্তি স্ত্রী) ১ জনশ্রুতি, কিংবদস্তী। ২ খ্যাতি, প্রসিদ্ধি। 

লোকসংব্যবহার (পুং) বৈদেশিক বাণিজ্য। 

লোঁকসংস্যতি (ভ্ত্রী) অনৃষ্ট। “জীবলোকস্ত লোকসংস্থতিঃ” 
( ভাগণ ৩২৯৩) 

লোকসঙ্কর (পুং)১ জাগতিক বিপ্লব। ২ জনসমাজে মিথ্যা- 
চরণকারী। (রামায়ণ ২১০৯৬) 

লোৌকসংক্ষয় (পুং) ১ জনক্ষয়। ২ জগতের ধ্বংস। 

লৌকসংগ্রহ (পুং) ১ লোকসমন্থয়। ২ সাংসারিক অভিজ্ঞান। 
৩ জগদ্বাসীর পরম্পরের সম্প্রীতি ও সম্ভীষাঁ । ৪ সমগ্র জগৎ। 
৫ জাগতিক মঙ্গল। 

লোকননি (পুং) ১ স্থানকারী। 

, ( শুরুযজুঃ ১৯৪৮ ) 

লোৌকমাক্ষিক (ব্রি) ১ জগদ্বাসীর অনুমোদিত । (অব্য) সাক্গি- 
সমক্ষে । 

লোকসাক্ষিন্‌ (পুং) ১ ব্রহ্ম ।২ অগ্রি। (রামায়ণ ৬।১০১।২৮) 

৩ সুর্য্য। 

“লোকসাক্ষী ত্রিলোকেশঃ কর্তা হর্তা তমিশ্রহাঃ” (নুত্্যন্তব ) 
লোঁকসাৎ (অব্য) সাধারণের মলার্থে ৷ (কথাসরিৎসা”৯০1৩০) 
লোকসাৎকৃত (তরি ) লোকের মঙগলার্থে অনুষ্ঠিত । 
লোকসাধক তরি) জগৎসৃষ্টিকারী। 
লোকসামন্‌ ( ক্লী) সামভেদ। ( লাট্যা* ১৫1১০) 
লোকসিদ্ধ (ব্রি) ১ প্রসিদ্ধ! ২ প্রচলিত। ও সাধারণে গৃহীত। 
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২ নিরুদ্বেগমার্গসাঁধক। 


(লোকবিনায়ক (পুং) লোকে বিনায়ক ইব। গ্রহবিশেষ। 


লোকসীমাতিবর্তিন্‌ (ব্রি) ১ সাধারণ সীমার বহিভূতি। 
২ অলৌকিক, অস্বাভাবিক । ্‌ 

লোকন্ন্দর (পুং) ১ বুদ্ধতেদ। (ললিতবিস্তর ) (ত্রি) ২ সাঁধা- 
রণে যাহাকে সুন্দর বলিয়া গ্রহণ করে। 

লোঁকস্থল €ক্লী) দৈনন্দিন ঘটনা । (কুক্ুমাঞ্জলি ৫৩1৮ ), 

লোকস্থিতি (ত্ত্রী) ১ প্রচলিত পদ্ধতি । ২ জাগতিক নিয়ম। 

লোকস্পৃৎ (তরি) লোকসনি। ( তৈত্তিরীরসং ৭৫1২৪।১) 

লোকম্মুৎ (তরি ) জগতের মঙ্গল অনুধ্যানকারী। 

“লোকন্থৃৎ পৃথিবীলোকস্ট ন্মর্তা” ( মৈত্রেয়োপনিষদ্‌ ৬1৩৫ ভাষ্য) 

লোকহাস্ত তত্রি) ১ জগতের হান্তাম্পদ। ২ সাধারণের উপ- 
হাস্য (ঘটনা! বা বস্ত )। | 

লোকহিত (ত্রি) লোকস্য হিতঃ। জনসমূহের মঙগল। মানবের 
হিতকর। ৃ 

লোঁকাঁকাশ (পুং ) ১ আকাশ, শূন্যস্থান । জৈনমতে, জগতের 
অংশ বিশেষ, এইস্থান অমুক্ত জীবসজ্ঞের বাসভূমি। 

লোকাক্ষি (পুং) আচার্ম্যভেদ। মন্থুসংহিতার ৩১৬০ টাকায় 
কুল্নকতষ্ট ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। 

লোকার্ছি, দাক্ষিণাত্যের কাঞ্চিপুরনিবাসী চিত্রকেতুর পুত্র। 
তিনি জ্ঞানোপার্জনের পর রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া শ্রীশৈলে 
আসিয়া বাঁস করেন। “্মহাজনঃ যেন গতঃ স পন্থা এই 
নীতি বাক্য তাহার জীবনের মুল মন্ত্র ছিল। তিনি 
একথানি জ্যোতিষ, স্ৃতি ও তনত্গরস্থ রচনা! করিয়া যান। 
[ লৌগাক্ষি দেখ। ] 
লোকাক্ষিন্‌, লৌগাক্ষির নামাস্তর। [ লৌগাক্ষি দেখ। | 
লোঁকাচার €পুং) লোকস্য আচারঃ। জনসমূহের আচার, 
সাধারণ লোকে যে আচার পদ্ধতি অনুসারে চলিয়া থাকে,তাহাকে 
লোকাচার কহে। অনেকস্থলে লোকাচার শান্জবৎ মান্য । 

লোকাচার্য্য, অস্টক্ষরঞব্যাথ্যা, ততবত্রয় ও বচনভুষণটাকা- 
প্রণেতা । লোকাচীধ্যসিষ্ধান্ত নামক বেদান্ত গ্রস্থথানি ইহার 
রচিত বলিয়৷ বোধ হয়। 

লোঁকাঁতিগ (পুং) ১ অসামান্ত। ২ অন্ভুত। ৩ সাধারণ নিয়মের 
বহিভূত। 

লোকাঁতিশয় (পুং) ১ লোকাতিগ । ২ নিতাসাধ্য প্রথাবহিদ্ুত। 

লোকাত্মন্‌ পং) ১ জগতের আত্মা । ২ বিষুঃ। (রামা ১1৪৫1৩১) 

লোকাদি পেং) জগৎম্থটির আধিবর্তা । ব্রঙ্গা। (ভারত ৭পর্ব) 

লোকাধিপ প্েং) লোকদ্য অধিপঃ। ১ লোকপাল। ২ দেবত। 
মাত্র। ৩ নরপতি। 

লোকাধিপতি (পুং)১ লোকপাল। ২ দেবতা । 

লোকানন্দ, কিরাতার্জনীয়-টাক “রচয়িতা । 
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লোকানুগ্রহ পং) ১ জগন্মঙ্গল। ২ প্রজ্াবর্গের উদ্নতি। 
৩ সাধারণের প্রতি অনুকষ্পা । 

লোঁকানুরাগ (পুং ) জনসাধারণের প্রতি গ্গেহ বা দয়া | 

লোকান্তর (ব্লী) অন্তৎ লোকং। পরলোক । অগ্ভলোক। 
( ভাগৎ 81২৮।১৮ ) 

লোকান্তরগ (তরি) লোকাস্তরং যাঁতি গচ্ছতি বা লোকাস্তর- 
চামড। ১ মৃত, লোকান্তরগত বা! প্রাপ্ত। ২ লোকাস্তরগামী। 

লোকান্তরিক (ব্রি) লোকদয়ের মধ্যে অবস্থানকারী । 

লোকাপবাঁদ পুং) লোকে অপবাঁদঃ। জনাপবাদ, লোকনিন্দ। 
“লোকাপবাদে ছুনির্বারঃ ( উত্তরচ” ) 

লোকাভিভাবিন্‌ (ব্রি) সর্বব্যাপী (আলোক )। 

লোকাভিভাষত (ত্রি) ১ জগদ্ধাঞ্থিত। ২ বুদ্ধভেব | 

লোকাভ্যুদঁয় (পুং ) লোকস্য অভ্যাদয়ঃ। লোকসমূহের অভ্যুদয়, 
জনসমূহের উন্নতি । 

লোকায়ত (ব্লী) লোকেযু আয়তং বিস্তীর্ণমিব। তর্বাভেদ্। 
চাব্ণাকশান্্। (অমর) প্প্রায়েণেব 'হি মীমাংসা লোকে 
লোকারতী কৃতা” (কুমারিলতষ্র ) 

লোকায়তন ( পুং) ১ চার্ধাক। যাহার! চার্বাকের নান্তিকমত 
অনুসরণ ক্রিয়। চলে । 

লৌকায়তিক ( পুং) লোকায়তং শান্ত্রমন্ত্যস্যেতি, লোকায়ত- 
ঠন্‌। চার্বাক। 

*প্রক্যনামান্সংযোগসমবায়বিশারদৈ: | 

লোকায়তিকমুখোশ্চ শুশববুঃ স্বনমীরিতম্‌ ॥৮ 

(হরিবংশ ২৪ন৩* ) 

২ বৌদ্ধভেদ। ইহারা নাস্তিক লোকায়ত মতানুসারে চলেন, 
এইজন্য ইহাঁদিগকে লোকায়তিক কহে। প্নান্গমানং প্রমাণ 
মিতি বদতা লোকায়তিকেন ৮ ( সাংখাতন্বকৌ* ) 

লোকায়ন ( পুং) নারায়ণ। 

লোকাঁলোক (পুং) লোক্যতেহসৌ ইতি লোকঃ, ন লোক্যতে 
হসৌ ইতি আলোকঃ ততঃ কর্মধারয়ঃ। স্বনামথ্যাত পর্ববত- 
বিশেষ। পধ্যায়_-চক্রবাড়। এই পর্বত সাব্ধিদ্বীপ! পৃথিবীকে 
বেষ্টন করিয়া প্রাকারের ন্যায় অবস্থিত আছে। এই পর্বতের 
কোন স্থলে কুর্ধ্যালোক পরিবৃহ্ঘমান হয়, এইজন্য লোক এবং 
কোন স্থলে সু্যালোক দেখিতে পাওয়া যায় না এই জন্ত অলোক) 
অতএব হু্যালোক দেখিতে পাওয়া যায় অথচ যায় না, এইজন্ত 
লোকালোক নামে খ্যাত হুইয়াছে। | 

“সোহহমিজ্যা বিশ্ুদ্ান্মা গ্রজালোপনিমীলিতঃ। 

প্রকাশশ্চাপ্রকাশশ্চ লোকালোক ইবাচলঃ ॥” ( রঘু ১৬৮ ) 

' এই পর্বতের বিষয় দেবীভাগবতে এইন্ধপ লিখিত আছে”. 


[ ৩১০ ] 


লোকেশ্বর 
ভগবান্‌ নারদকে বলিয়াছিলেন যে, নারদ ! গুদ্ধ সাগরের চরে 
লোৌকালোক নামে পর্বত অবস্থিত। এ পর্বত্ত লোক ( প্রকাশ- 
মান ) ও অলোক ( অপ্রকাশমান ) এই উভয় স্থানের বিভাগের 
জন্য কল্পিত হইয়াছে বলিয়া উহার নাম লোকালোক হইয়াছে । 
মানসোত্তর ও মেরু উভয়ের মধ্যবতী সমস্ত ভূভাগই স্ুবর্ণময় ও 
দর্পণের ন্যায় নির্মল। এর স্থানে দেবতা ভিন্ন অন্ প্রাণীর 
সমাগম নাই। ট্রস্থানে যে কিছু ৰস্ত স্থাপন করিলেই তাহা! 
স্থব হইয়া যায়, এইজন্য এস্থলে কেহ আসে ন1। পরমেশ্বর 
প্র পর্বতকে তিন লোকের সীমাস্থানে রাখিঙ্নাছেন, ৃর্য্য প্রত্ৃতি, 
ধবাবধি জ্যোতিত্মান্‌ গ্রহগণের কিরণসমূহ উহার অধীনেই 
চতুর্দিকে লোকত্রয়ে একাশ্র পাইয়া থাকে। কদাচ উহাকে 
পশ্চাৎ করিয়৷ বাহির হইতে পারে নাঁ। এই পর্বত এত উচ্চ 
ও বিস্তৃত যে, গ্রহদিগের গতি ততদূর যায় না। খধিগণ এই 
লোকালোকের পরিমাণ এইরূপ নির্দেশ করিয়া থাকেন যে, 
পর্গাশৎ কোটি যোজন পরিমিত এই ভূমগুলের চতুর্থাংশ। 
আত্মযোনি ব্রহ্মা এই পর্বতের উপরিভাগে চতুর্দিকে খষত, 
পুষ্পচুড়, বামন ও অপরাজিত নামে চারিটা দিগ্গজ স্থাপন 
করিয়াছেন, এই দিগ্গজ সকল সমগ্র জগৎ রক্ষা করিতেছে। 
তগবান্‌ হরি এইস্থানে সকল লোকের মঙ্গলের জন্য নিজাংশসন্তৃত 
দিকৃপালদিগের বীধ্য, সত্বগুণ ও প্রশ্র্য বৃদ্ধি করিয়! বিঘক্‌- 
সেনাদি অনুচরগণের সহিত চতুর্তু মুষ্তিতে বিরাজিত আছেন। 
সনাতন বিষুঃ নিজ মাম়ারচিত বিশ্বের রক্ষণ নিমিত্ত কল্পাত্তকাল 
পর্যন্ত এই মুষ্তিতে অবস্থিত থাকেন । ( দেবীভাগ* ৮1৯৪ অ*) 
লোকাবেক্ষণ (ব্লী) জগতের মঙ্গলসাধনার্থচিন্তা। 
লোকিন্‌ (ত্রি) ১ লোকপ্রাণ্চ। ২ লোকপতি। ৩ জগম্থাসি 
মাত্র, এই অর্থে কেবল বহুবচনেই প্রয়োগ হইয়া থাকে । 
লোকেশ (পু) লোকানামীশঃ | ১ ব্রন্ধা। (অমর ) ২ বুদ্ধতেদ। 
(ত্রিকা* )৩ পারদ। (রাজনি০ ) ৪ ইন্্র। 
“্যথাচ বৃত্বান্তমিমংসদোগতক্্িলোচনৈকাংশতয়। ছুরাসদঃ | 
তখৈব সন্দেশহরাদ্বিশান্পতিঃ শুণোতি লোকেশ তথা বিধীয়তাং ॥” 
( রঘু ৩৬৬ ) 
৫ লোকপাল। (মনন ৫175) (ব্রি) ৬ লোকাধিপতি। 
(ভাগবত ৩।৬।১৯ ) 
লৌকেশকর, তবদীপিকা বা তত্ববোধিনী নায়ী রামাশ্রমন্কত 
সিদ্ধান্তচন্জ্রিকার টাকা-রচয়িতা । ক্ষেমস্করের পুত্র। 
লোকেশপ্রভবাপ্যয় (ক্রি) লোকপালগণ হইতে উদ্ভূত এবং 
তাহা হইতেই প্রতি নিবৃস্ত। 
লোকেশ্বর পং ) লোকানা মীশ্বরঃ॥ ১ বুদ্ধদেব। ( ব্রিকা” ) 
২ লোকের প্রভু । ও লোকপাল। 





গ্রহনক্ত্রতারাভিশ্চদাচিঅং নভস্তলম্‌। 
সুরাহধুপ্রেতবিভতানাং পত়ীন্‌ লোকেম্বরান্‌ হয়ান্‌॥” 
€ ভারত ৮৩৪২৯) 
লোকেশ্বরাতবজা (ত্র) লোকেশ্বরন্ত বুদধগ্ত আত্মজেব। 
বদ্ধশক্তিভে্দ । পর্ধ্যায়--তারা, মহাত্রী, ওক্কার, শ্বাহা, শ্রী, 
মনোরমা, তারিণী, জয়!, অনস্তা, শিবা, তদূরবাসিনী, ভদ্রা, 
বৈশ্তা, নীলসরত্বতী, শঙ্খিনী, মহাতারা, বনুধারা, ধননাদা, 
ত্রিলোচনা, লোচনা। ( হেম) 
লোকেন্তি স্ত্রো) ইষ্টভ্দে। (আগ শ্রৌণ ২। ১০ ১৯) 
লোকৈকবন্ধু (পুং) লোকানাং এক এব বন্ধুঃ। গৌতম 
বদ্ধ বা শাক্ামুনি। 
লোট্কিষণা (ত্র) সবর্থপ্রাপ্তির ইচ্ছা। 
লোঁকো্তি (তত) প্রবাদ, কিংবদস্তী। প্রচলিত বাক্য। 
লোকোত্তর (ত্রি) ১ অসামান্ত, অলৌকিক। ২ আরর্শ 
পুরুষ। ৩ রাজা । 
লোকোত্তরবাদিন্‌ (পুং) বৌদ্ধসশ্রদায়তেদ। 
লোকোঁদ্ধার (ক্লী) তীর্থভেদ। এই তীর্থ ত্রিলোকপুজিত, 
এই তীর্ঘে স্নান করিলে স্বীয় সকল লোক উদ্ধার হয়৷ 
( ভারত ৩৬১।১১ গ্লোক ) 
লোক্য (ত্রি) ১ লোকান্বিত। ২ বিস্তৃতস্থানযুক্ত। ৩ যুদ্ধার্থ 
পরিষ্কত স্থানযুক্ত । ৪ জগদ্ব্যাপ্ত। 
লোঁক্যতা (ত্্রী) শ্রেষ্ঠ লোকপ্রান্তি। (শেতপথব্রা ১০1৩২।১৩) 
লোগ (পুং) ১ মৃৎপিগ্, লোষ্ট। 
লোগাক (পুং) পঙ্ডিতভেদ। [ লোগাক্ষি দেখ। ] 
লোকঙ্গর (পারসী) নদী বা সমুদ্রবক্ষে জাহাজ আটকাইয়া 
রাখিবার জন্য বড়ণীর আকার লৌহশলাকাবিশেষ। 
লোগেষ্টকা (ক্রি) মৃত্তিকানির্মিত ইষ্টকভেদ। 
( শতপথব্র” ৭। ৩।১। ১৩) 
,লোচি, ১ ঈক্ষণ, দর্শন । দীন্তি। ভদি* আত্মনে* সক” সেট। 
দীপ্তযর্থে চুরাধ্ি পরন্মৈ' অক” সেটু। লট লোচতে। লিট. 
লুলোচে | লুট-লোচিতা | লুঙ্‌ অলোচিষ্ট, অলোচিষাতাং 
অলোচিষত। সন লুলোচিষতে | যঙ লোলোচ্যতে। চুরাদিপক্ষে 
লট লোচয়তি। লুঙ অলুলোচৎ। আ+লোচ-আলোচন। 
লোচ (লী) লোচ্যতে পর্ধযালোচয়্তি নুখ্ঃখাদিকমিতি 
লোচ-অচ। অশ্রু। (জটাধর) 
লোচক (পুং) লোচতে ইতি লোচ-ধল্‌। ১ মাংসপিও। 
২ অক্ষিতারকা। ৩ কজ্জল। ৪ স্ত্রীধিগের ললাটাতরণ। 
৫ কদলী। ৬ নীলবন্ত্। ৭ মির্যদ্ধি। ৮ কর্ণপূর। ৯ মুব্বা। 
১০ জঙ্লথচ্দ। ( মেদিনী ) ৯১ নির্মোক। (শবারত্ধা” ) 


ঢ ৩১১ ] 





লোচন (ক্লী) লোচাতেইনেনেতি লোচ-লুট,। চঙ্ষুঃ। 
গরড়পুরাণে লিখিত আছে,_ক্রান্ত ও পদ্মা লোচন হইলে 
সুখ, বিড়ালের গ্যায় চক্ষু হইলে পাপী, মধুপিঙ্গলবর্ণ হইলে মহাশয়, 
কেকরাক্ষ (টেরা) হইলে ক্রুর, হরিণের স্তায় হইলে পাপী, 
কুটিল হইলে ক্রুর, গজচক্ষু হইলে সেনাপতি, গম্ভীর লোচন 
হইলে প্র, স্থলচক্ষু হইলে মন্ত্রী, নীলোৎপলাক্ষ হইলে বিদ্বান, 
শ্তাবচক্ষু হইলে সৌভাগ্যশালী, কৃষ্ণতারকাবিশিষ্ট হইলে চক্ষুর 
উৎপাটক, মগ্ুলাক্ষ হইলে পাপী ও দীর্ঘলোচন হইলে নিঃস্ব 
হইয়া থাকে। 
“বক্রান্তঃ পদ্পপত্রাভৈলেচনৈঃ সুথভাগিনঃ 
মার্জারলোচনৈঃ পাপো মহাত্মা মধুপিজলৈঃ ॥ 
ক্রুরাঃ কেকরনেত্রাশ্চ হরিণাক্ষাঃ স কল্মযাঃ। 
জিদ্ৈশ্চ লৌচনৈঃ ক্রু,রা সেনান্যোগজলোচন্াঃ ॥ 
গম্ভীরাক্ষা ঈশ্বরাঃ সুমন্ত্িণঃ স্থলচক্ষুষঃ | 
নীলোৎপলাক্ষা বিদ্বাংসঃ সৌভাগ্য শ্াবচক্ষুষাম্‌॥ 
স্তাৎ কৃষ্ণতারকাক্ষাণামক্ষামুৎপাটনঃ কিল। 
মণ্ডলাক্ষাশ্চ পাপাঃম্থয নিংস্বাঃ স্থার্দীধলোচনাঃ ॥% 
( গরুড়পু* ৬৫অ০) 
২ জীরক। ( বৈদ্ভকনি” ) ৩ গবাক্ষ। ( বাভট উ” ৩৯ অপ) 
লোচনগোঁচর (পুং) ছৃষ্টিপথ। দিগ্বলয়। (তরি) দৃষ্- 
পথারঢ । 
লোঁচনকাঁর €পুং) লোচন নামক প্রসিদ্ধ অলঙ্কারপ্রণেত৷ । 


সাহিত্যদর্পণে (২২। ১৫) ইহাঁর নাম উল্লেখ আছে। অনেকে 
ইহাকে অভিনবপ্তপ্ত বলিয়৷ মনে করেন । 

লোচনপথ (পুং) লোচনস্ত পন্থাঃ। নেত্রপথণ দৃষ্টিমার্গ। 

লোচনপুর, বাঙ্গালার বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত একটা বদাব। 
কীসবীশ নদীতীরে অবস্থিত। বর্তমান কালে নদীর মোহান। 
পলিময় চরে পূর্ণ হওয়ায় এ নগরের চারি পার্খ এক্ষণে জঙ্গলা- 
বৃত হইয়া পড়িয়াছে। ৪৫ টনের অধিক বোঝাই লইয়া 
নৌকার্দি এই নদীবক্ষে এখন আর ভাসিয়৷ যাইতে পাবে না; 
সুতরাং ক্ষুদ্র পোতসমূহে মাল লইয়া অদূরে সমুদ্রবক্ষে রাখিয়া 
আসিতে হয়। চাউল ও অন্যান্য শশ্তাদি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ 
নৌকায় বোৌধাই হয়। ভাটার সময় জল সরিয়া গেলে 
বড় নৌকাগুলি কাদার পলির উপর আটকাইয়া থাকে। 
সুতরাং সমুর্রোপকুলবন্তী ঝড়ে তাহাদের বিশেষ ক্ষতি করিতে 
পারে না। ইহার পার্থে চুড়ামণ নামক বন্দর অবস্থিত। 
নদীর মোহানা ভরিয়। উঠায় ক্রমশঃ বাণিজ্যের ক্ষতি 
হইতেছে। 

লোঁচনহিত (তরি) চক্ষুর হিতকর ( অঞ্গনাদি )। 





লোচনহিতা রী) লোচনাভ্যাং হিতা। তুথাঞ্জন। 

লোঁচন1 (ত্ত্রী) লোচতে পধ্যালোচয়তীতি লোচ-লু-টাপ্‌। 
রোচনা, বুদ্ধশক্তিভেদ। (হেম) 

লোচনাময় (পুং ) লোচনয়োরাম্য়ঃ | চক্ষ,রোগবিশেষ, পর্যায় 
অভিমন্থ। (ত্রিকা”) [ চক্ষুরোগ শব দেখ ] 

লোঁচনী (ত্ত্রী) লোচ্যতেহসৌ লোচ-ল্যুট» ডীপ্‌। মহাশ্রাবণিকা, 
চলিত মুণ্ডিরী। (রাজনি” ) 

লোচনোতঙন (ক্লী) নগরভেদ। (রাজতর” ৪। ৬৭২) ইহার 
অপর নাম লবণোৎ্স। 

লোঁচমর্কট (পুং) লোচমস্তক। (অমরটাকা় স্বামী) 

লোচমস্তক €পুং) লোচং দৃশ্তং মন্তকং মযূরশিখেব যন্ত। 
মযুরশিখৌষধ, চলিত রুদ্রজটা, কাহারও কাহার মতে ক্ষেত্র- 
যমানী। পর্য্যায় খরাশ্বা, কারবী, দীপ্য, ময়ূর, লোচমর্কট। 
(অমর ) ২ অজমোদা । ( ভাবপ্র' ) 

লোচিকা (স্ত্রী) খাগ্ছন্রব্যবিশেষ লুচি, দধি ও ঘ্বৃত দ্বারা মার্দিত 
এবং উঞ্চোদকের সহিত দলিত ও মগলাকারে নিন্মিত দ্বৃতদ্বারা 
ভূষ্টসমিতা। (পাকরাজেশ্বর ) | 

লোঁট, উন্মাদ । ভ্াদি” পরশ্মৈৎ অকণ সেট,। লট, লোটতি। 

অলোটাৎ। ণিচ লোটরতি। লুঙ্‌ অলুলোটৎ। 

লোট, পাণিশ্থাক্ত বিভক্তিভেদ। লোটের বিভক্তি যথা-__তুপ্‌ঃ 
তাম্‌, অস্ত। হিতং ত। আনি আব আম। তাং আতাং 
অন্তাং । স্ব আথাং ধ্বং। এপ অবহৈপ আমহৈপ। এই 
১৮টী বিভক্তি, ইহার পূর্বোক্ত ৯টা পরস্মপদ এবং শেষোক্ত 
৯টা আম্মনেপদ। এ সকল বিভক্তি প্রগমপুরুষ, মধ্যমপুরুষ ও 
উত্তম পুরুষডেদে তিন প্রকার। অনুজ্ঞ ও আশীর্বাদার্থে 
লোট, প্রয়োগ হয়। [ ধাতুশব্দ দেখ ] 

লোটন €র্রী) ইতস্ততঃ চাণন। ধুলায় লুন্টিত হওন। 

লোটনপায়রা (দেশজ ) পারাবতভেদ, ইহাদের মাথ! নাড়িয়া 
মাটিতে ছাড়িয়া দিলে পুনঃ পুনঃ ডিগ্বাজী খাইতে থাকে । 

লোটা [ত্ী) চুকাপালং শাক। 

লোটা (দেশজ ) ১ গড়াগড়ি । (হিন্দী )২ ঘটি, জলপানপাত্র। 

লোটান (দেশজ) ১ বলপূর্বক লুঠিত করান। ২ লুষ্ঠন। 

লোটা (দেশজ ) কুদ্রকাষ্ঠ গোলক, ক্রীড়াসামগ্রা। 

লোটিক। (ত্ত্রী) চুকাপালংশাক। 

লোটুল (পুং) লোটতীতি লোট বাহুলকাৎ উলচ,। অভি- 
লোটক। (সংক্ষিপ্তসার উণা” ) 

লোঠক, ছইজন কবি। ১ ঈশ্বরের পুত্র। ২ জয়মাধবের পুত্র । 

লোড়, উন্মাদ। ভ্াদি' পরশে” অক” সেট,। লট, লোড়তি। 
লড়, অলোড়ীৎ। ণিচ, লোড়য়তি। লু, অলুলোড়ৎ। 


লোড়ন (ক্লী) ইতস্তত: চালন, চালা, লোট । (মাধননিণ), 


লোড়া৷ ( দেশজ ) ১ প্রস্তরথণড। 
লোড়ী (দেশজ) বৃক্ষভেদ (17119706093 1001010৪ ) 

লোণক (ক্লী) লবণ। ( বৈদ্যকনি* ) 

লোণতৃণ (ক্লী) লোণং লবণরসযুক্তং তৃণং | লবণতৃণ। (রাজনি”) 

লোণা (ত্র) লবগমন্তযস্তা ইতি অচ-টাপ্‌। পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। 
১ ক্ষুদ্রায়িক! । 
“লোণা €লোনী তু কথিতা বৃহল্লোণী তু ঘোটিক1 1” ( ভাবপ্র* ) 

২ চাঙেরী, আমরুলশাক। লোণিকাদ্বয়, ছোটলুণী ও 

বড়লুণী। (রাঙ্রনি”) 

লোণ] (দেশজ ) লবণাক্ত লবণযুক্ত । 

লোণাভাটী (দেশজ) ক্ষুপবিশেষ (9010017 [019680928) 

লোণামাছ (দেশজ) ১ লোণাজলে যে মাছ জন্মে, তাহাকে 
লোণামাছ কহে। ২ ইলিশাদি মতম্ত। লবণ মধ্যে জরাইয়! 
যে মতস্ত রক্ষিত হয়, তাহাকেই সাধারণতঃ লোণামাহ 
বলিয়া থাকে । 

লোণাস্র! তরী) ক্ষদ্রাম্িকা, খুদেলুনী। (রাজনি* ) 

লোঁণার (ক্লী) লবণং খচ্ছতীতি লবণ-ধ-অণ, পৃষোদরাদিত্বাৎ 
সাধুঃ। ক্ষারবিশেষ, পর্যায় লবণোখথ, লবণাঁকরজ, লবণমদ, 
জলজ, লবণক্ষার, লবণ। গুণ-_অত্যু্ তীক্ষ, পিত্তবৃদ্ধিকারক, 
ঈষল্লবণ ও বাতগুলাদিশূলনাশক। ( রাঁজনি*) 

লোণার, মধ্যভারতের বেরার বিভাগের বুলদানা জেলার অন্ত. 
গত একটী নগর । অক্ষাণ ১৯০৫৮৫০ উ* এবং দ্রাঘিৎ ৭৬ 
৩৩ পৃঃ। এখানকার অধিবাসিগণের মধ্যে ব্রা্মণের সংখ্যাই 
অধিক। 

এই স্থান অতি প্রাচীন । পর্বতের ক্রমনিয়োচ্চ পাদমূলে 
অবস্থিত। এখানে লোণার নামক ঞৰণ-জলপুর্ণ একটা হুদ 
আছে। কিংবদন্তী আছে যে, এ হুদগর্ভে দানবশ্রেষ্ঠ লবণাস্থুর 
বাস করিত। গোলোকবিহারী বিষু সুন্দর বালকের রূপ 
ধরিয়া ধরায় অবতীর্ণ হন। বালকের মোহনরূপে মুগ্ধ হইয়া 
লবণাস্থরের ডুগিনীদ্বয় তাহার প্রণয়ে আকৃষ্ট হইয়াছিল। 
পরে বিষ্ণুর মোহজালে জড়িত হইয়া, তাহার! বিষ্ণুর নিকট 
ভ্রাতার নিভৃত নিকেতনের সন্ধান বলিয়া দেয়। তখন বিজু 
পাদস্পর্শে সেই গুপ্ত বাসভবনের আবরণ প্রস্তর উন্মোচন 
করিয়া ভূতলে প্রবেশপুর্বক গৃহমধ্যে নিদ্রিত লবগান্থুরকে 
নিহত করেন। বিষুঃ কর্তৃক লবণাস্থর নিহত হইলে সেই ভু- 
গর্ভেই তাহার সমাধি হয় এবং তাহার রক্তে প্র গর্ত পূর্ণ হয় 
উঠে। এখনও স্থানীয় লৌকে লোণার হ্রদের লবণাক্ত জলকে 
লবণাস্থরের রক্ত এবং বিষুপাদম্পর্শে পৰি বলিয়া ভান 
| 


| 
! 


গণ্ডশৈল আছে। উহার বিস্তৃতি ও লোঁণাহ্রদের বেড় প্রায় 
সমান। লোকে এ শৈলকে লবণাস্থর-ভবনের আচ্ছাদন প্রস্তর 
বলিয়া মনে করে। বিষুকর্তৃক এ প্রস্তর পাঁদান্থুল স্পর্শে 
উৎক্ষিপ্ত হইয়া এখানে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। 

এই ইদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বড়ই মনোরম, ইহার চারি- 
দিকে বৃত্তাকারে ৪০* ফিটু উচ্চ পর্বতসান্ু বিরাজিতা। এই 
সানুদেশে অসংখ্য মন্দির ও কীত্তিন্তম্ত ধ্বংসাবস্থায় পতিত 
রহিয়াছে, এখন সে সমুদয় প্রায় জঙ্গলে আবৃত। উহার 
উপরের পাড়ের পরিধি প্রায় ৫ মাইল এবং জলের সমীপবর্তী 
স্থানের পরিধি প্রায় ৩ মাইল। এতত্তিন্ন পাড়ের খাড়াইএর কোণ 
৭৫* হুইতে ৮*০। হ্রদের গভীরতা ও তাহার ঢালু পাড়ের 
অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ভূতত্ববিদ্গণ বলিয়! থাকেন যে, উহ! 
এক সময়ে কোন আগ্নেয়গিরির মুখ ছিল। পার্ব্তী পর্বতের 
প্রস্তররাশি আজিও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। এ ঢালু পাড়ভূমি 
বনসমাকীর্ণ হইলেও, স্তরবিশেষে বিভিন্ন জাতীয় বৃক্ষ উৎপন্ন 
হওয়ায় উহার সৌন্দর্য আরও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে । সর্বনিয়- 
স্তরে প্রায় ৬০* গজ বিস্তৃত বেষ্টনী মধ্যে কেবল তেঁতুল ও 
বাবলা! গাছেব সার দেখা যায়। তাহার উপরে সেগুণ গাছের 
বন, মধ্যে মধ্যে অন্যান্ত গাছও আছে। 

হদের দক্ষিণস্থ পর্বতপৃষ্ঠে একটা ক্ষুদ্র গর্ভ বা প্রত্রবণ আছে। 
স্থান হইতে নিরন্তর সুমিষ্ট জলরাশি উদগত হইয়া আোতো- 
বেগে হদগর্ভে আসিয়৷ পড়িতেছে। প্র প্রত্রবণের সম্মুখে একটা 
মন্দির আছে। 

হদের ঢালু দেশের বন্প্রদেশ ও জলগর্ডের মধ্যবর্তী স্থানে 
একটা বিস্তৃত কর্দমান্ত ভূমিভাগ তৃষ্ট হয়। বর্ষাখতুতে উহা 
জলমগ্ন হইয়া যায়,কিস্ত অপর সময়ে জল শুকাইয়া। বা সরিয়৷ গেলে 
চতুষ্পার্থ্বে ই একটা বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র পতিত থাঁকে, উহাতে কখনও 
কোন শন্তার্দি উৎপন্ন হয় না । হৃদের জল লবণমিশ্রিত থাকায় 
&ঁ কর্দমাক্ত ক্ষেত্রও লবণরসসিক্ত হইয়! থাকে। এই জন্ত 
সামান্ত শুকাইয়া আঁসিলে উহা সাদ! দেখায়। তখন এ 
মৃত্তিকা হইতে লব্ণ সংগ্রহ করা হইয়৷ থাকে । তথাকার লবণে 
শতকর! ৩৮ ভাগ অঙ্গারাম্ন, ৪০'৯ ক্ষার (9০৯), ২০৬ জল 
ও ০'৫ কঠিন পদার্থ এবং সামান্ত মাত্রায় সল্ফেট পাওয়া 
যায়। এই ক্ষার সাবান প্রস্তত কার্যেই ব্যবহৃত হয়। 
লোণিকা (তরী) লোরীশাক, খুদেলুলী, বনলুণী। ( পর্যায়মূণ ) 
২ চাঙ্গেরী, আমরুল। ৩ চক্রিকা, চুকাপালং। ( বৈষ্ভকনি” ) 





বড় বান নু, খুনবণী। হিন্দী_ুণিাশাক বা লণয়া, ঘুর, 


-২০--৮৯ ৯১৯৯১ 


তৈলঙ্গ__পইলকুর, বন্বে--কুর্কা, তামিল--কোরিলকীরই। ইহা 
ছুই প্রকার ক্ষুদ্র ও বৃহৎ। ক্ষুদ্রের গুণ--রুক্ষ, গুরু, বাতশ্লেম্মহর, 
অর্শোস্স, দীপন, অল্প ও মন্দাগ্নিনাশক। বৃহতের গুণ--অল্, 
উষ্ণ, বাতবর্ধক, কফপিত্তনাশক, বাগ দোষনাশক, ব্রণ, গুল, শ্বাস, 
কাস ও প্রমেহনাশক, শোথনাশক এবং নেত্ররোগে হিতর্কর। 


লোঁণী, যুক্তপ্রদেশের মিরাটু জেলার গাজিয়াবাদ তহসীলের 


অন্তর্গত একটা প্রাচীন নগর। এখন স্ত্ীন্ুষ্ট ও জনশূন্য হইয়া 
পড়িয়াছে। দিললীশ্বর পৃর্থীরাজের প্রতিষ্ঠিত একটা প্রাচীন 
ছর্গের ভগ্নাবশেষ অগ্যাঁপিও সেই কীর্তিস্থতি বহন করিতেছে। 
মোগলসআট্গণ মৃগয়ায় বহির্গত হইয়া প্রায়ই এখানে আসিতেন। 
তাহাদের প্রাসাদ শ্রীহীন অবস্থায় পতিত রহিয়াছে । ১৭৮৯ 
খুষ্টা্ষে সম্রাট মহন্মদশীহ এখানে একটা উপবন ও দীর্থিকা 
স্থাপন কয়ান। এ দীর্ঘিকা ও উপবনে জল আনাইবার জন্ত 
প্রথমে তাহারই উদ্মোগে পূর্ব-বমুনা-খাঁল কাটা হইয়াছিল। 
বাহাছুর শাহের মহিষী জিনাঁৎ মহল উল্দীপুরে প্রাচীর-পরিবেষ্টিত 
ও প্রবেশদ্বারাদি-পরিশোতিত একটী হ্বন্দর উদ্যান নির্মীণ 
করাইয়াছিলেন। . উহার মধ্যে উজ্জল লোহিতবর্ণ প্রস্তরনির্িত 
গুন্বেজশোঁভিত প্রসিদ্ধ বারদোয়ারী বিগ্যমান। এততিনন তথায় 
মৌগল-রাজবংশধরগণের আরও অসংখ্যবীর্তি পরিলক্ষিত হইয়া! 
থাকে। সিপাহী যুদ্ধের পর ইংরাঁজরাজ এই নগর মোগলাধিকার 
হইতে কাড়িয়া লন। এই স্থান এখন সৌনর্ধযহীন। 


লোতি, (পুং ক্লী) লুনাতীতি লু (হসিমৃগ্রিণিতি। উপা” ৩৮৬) 


ইতি তন্। ১ স্তেয়ধন। ২ লোপ্ত, লোত্র, লুম্প। ৩ নেত্রামু। 
৪ চিহ্ন । ৫ লব্ণ। ৬ অশ্রুপাত। 


লোত্র (ক্লী) লুনাতীতি লু. সর্বধাতুভ্যপ্্ন। উণ ৪। ১৫৮) 


ইতি ট্ন্, যন্ধা লা (অপিত্রাদিভ্য ইত্রোত্রৌ। উণ. ৪। ১৭২) 
ইতি উত্ত। লোত, নেত্রজল। 


লোঁদী, প্রাচীন রাজবংশভেদ। ২ দিল্লীর স্বনামপ্রসিদ্ধ মুদল- 


মান রাজবংশ । [ ভারতবর্ষ দেখ । ] 


লোঁধ (পুং) রুধ-অচ, রম্ত লঃ। স্বনামখ্যাত বৃক্ষ । 
লোধরান্‌, পঞ্গাবপ্রদেশের মূলতান জেলার অন্তর্গত একটী 


পণ তার্ণী 


তহসীল। অক্ষা” ২৯০২১৪৫হইতে ২৯০২৯/৪৮ উঃ এবং দ্রাঘিৎ 
৭১০৪হইতে ৭১০৫১ পৃঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ৭৮১ বর্গমাইল। 
এই দেশভাগ শতক্রনদীকৃলে অবস্থিত। অধিকাংশ স্থানই 
পর্বত ও বালুকাময় হওয়ায় এখানে শন্তাদি উৎপাদনের বিশেষ 
সুবিধা! নাই। গম, জুয়ার, বজ.রা, তৃলা, যব ও নীল এখান- 
কার প্রধান পণ্য দ্রব্য। লোধরান্‌ নগরে একজন তহসীলদার 


লোণিতক, একজন প্রধান কবি। ইহার অপর নাম লোঠিতক। 
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থাকেন। তিনি এখানকার দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিভাগের 





বিচার করেন। 
ও গ্রাম আছে। 
লোধা, ঠগী দস্থ্যস্প্রদায়ের মুসলমানবিভাগের একটা শাখা। 
ইহারা অযোধ্যার মুসলমান ঠগীবংশসমুদ্ভুত। নেপালের তরাই 
প্রদেশে ও অযোধ্যার সীমান্ত প্রদেশে ইহাদের বাস আছে। 
লোধি, কষিদীবী হিন্দু জাতিবিশেষ। মধ্যভারত, যুক্রপ্রদেশ ও 
ভর্তপুরের সমীপবত্তী স্থানে ইহাদের বাস দেখা যায়। আচার 
ব্যবহার ও সামাজিক প্রথায় ইহারা কুম্মী জাতির অনুন্ধপ। 
এক সময়ে ইহারা জব্বলপুর ও সাগর জেলায় বিশেষ প্রতিপত্তি 
বিস্তার করিয়াছিল। সম্ভবতঃ ইহারা থুষ্টীয় ১৬শ শতাবে 
বুন্দেলখ হইতে মধ্যভারতে আসিয়া বাস করে। তৎপরে 
কুম্মীর৷ অনুমান ১৬২৭ থষ্টাব্ধে দোয়াব হইতে তদ্দেশে গমন 
করিয়াছিল। মহারাষ্দেশে এই কারণে উত্তরভারতের লোধির! 
“লোধি পরদেশী, নামে কথিত। তথায় ইহারা রাখাল ও ঘরামীর 


কাধ্য করিয়া থাকে। 
ইহারা দুঁ়কায়, বলিষ্ট ও কর্মঠ। কৃষিকার্য্যে কুন্মীদিগের 


তুল্য; কিন্তু তাহাদের স্তায় শান্তিপ্রিয় নহে। ইহার! দাম্ভিক, 
অত্যাচারী, পরস্বাপহরণপ্রিয় ও প্রতিহিংসাপরায়ণ। নর্্মদা 
সন্নিহিত প্রদেশে কৃষিকাধ্য ব্যতীত ইহারা দস্থ্যর স্ায় অপরের 
অর্থ লুষ্ঠন করিয়। আত্মসাৎ করে। বিদ্রোহের সুচনা! দেখিলে 
সর্বাগ্রে বিদ্রোহি-দলে যোগ দিয়া আপনাদের অর্থাপহরণস্পৃহা 
চরিতার্থ করিয়া থাকে। মুগয়ায় ইহারা! বিশেষ পটু । ইহাদের 
অব্যর্থ লক্ষ্য হইতে দুরস্থ শিকার পবিভ্রাণ লাভ করিতে পারে 
না। তীর অথবা বন্দুক-চালনায় ইহারা বিশেষ ক্ষিপ্রহত্ত। 
এই কারণে ইহারা সর্বাতোভাবে সৈনিকের কার্য করিবার উপ- 
যুক্ত। দক্ষিণভারতে এই জাতীয়ের অনেকেই সৈনিকবৃত্তি 
অবলম্বন করিয়াছে । 

ইহাদের মধ্যে বহুবিবাহ ও বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। 
বিবাহিত বিধবা পত্রী ও শাস্সমমতে পরিণীতা ভার্্যায় কোনরূপ 
পার্থক্য নাই। সাগাই মতে বিবাহিতা! বিধবা স্বজাতীয় না হইলে 
স্বামী গ্রহণ করিতে পারে না। অধিকাংশ স্থলে বহু দুরসম্পর্কীয় 
হইলেও বিধবাগণ দেবরকে বিবাহ করিয়৷ থাকে। এইবপে 
বিবাহিতা পত্বীর সন্তানাদির পিতৃসম্পত্তিও যেরূপ অধিকার, 
অগ্নিসাক্ষাতে পরিণীতা পত্থীর পুত্রগণেরও সেইরূপ সমান 
অধিকার । 
লোধিকাঁ, বোস্বাই প্রেসিডেন্দীর কাঠিয়াবাড় বিভাগের হল্লার 
প্রান্তস্থিত একটা ক্ষুদ্র সামস্তরাজ্য । এই সম্পত্তি এখন ছুই অংশে 
বিভক্ত হইয়াছে। উক্ত উভয় সামন্তরাজবংশের মোট আয় 
২৫ হাজার টাকা, তন্মধ্যে ইংরাক্রাজকে বার্ধিক ১২৮৭২ ও 


এই তহসীলে র্বসমেত ১৭৯টা নগর | 


ছুনাগড়ের নবাবকে ৪০৫২ ক কর দিতে হয়। লোধিকা 
গ্রাম রাজকোট হইতে ১৫ মাইল ও গোগাল হইতে ১৫ মাইল 
উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত । 


লোধিখেরা, মধ্ভারতের ছিন্দবাঁড়া জেলার দৌসর তহসীলের 


অন্তর্গত একটা নগর। অক্ষাৎ ২১০৩৫ উঃ এবং দ্রা্িৎ ৯৮ 
৫৪পুঃ। মিউনিসিপালিটী থাকায় নগরে রাজকীয় সমৃদ্ধির 
অভাব নাই। স্থানীয় শিল্পের মধ্যে উৎকৃষ্ট পিতলের বাসন ও 
তামার হাড়ি পাওয়া যায়। এতত্িল্ন এখানে এক প্রকার মোটা 
কাপড় প্রস্তত হইয়৷ থাকে। নিকটবর্তী স্থানবাসীরা উহা 
পরিধানার্থ ভ্রয় করিয়া থাকে। 


লোধ ( পুং) কুণদ্বীতি রুধ-বাছুলকাৎ রন্‌ রন্ত লত্বম্‌। লোধবৃক্ষ। 


(371101০00 :০০৩৪১০৪৪) লোধকাঠ। হিন্দী--লোধ, তৈলঙ্গ-- 
তেল্ললোট্গচেষ্ট,, গর্জ, লোদর, লোদ্দগ । মহারাষ্ট্র--হুর!। 
সংস্কৃত পধ্যায়--গালব, শাবর, তিরীট, তিঘ, মার্জন, এই ৬্টা 
শ্বেতলোধের পর্য্যায়। রক্ত লোধের পধ্যায়--লোধ, ভিল্লতরু, 
তিক, কাস্তকীলক, হেমপুষ্পক, ভিল্লী, শাবরক। ইহার গুণ 
কষায়, শীতল, বাত, কফ ও অন্ত্রনাশক, চক্ষুর হিতকর, বিষ- 
নাশক। (রাজনি) 

এই বৃক্ষ নেপাল ও কুমাযুনের পার্বত্য প্রদেশে, কোটার 
জঙ্গলে, বাঙ্গালার সমতলক্ষেত্রে বিশেষতঃ মেদিনীপুর ও বর্ধমান 
জেলায় এবং বোম্বাই প্রেসিডেদ্ীর ঘাট পর্ধতমালার অত্যুক্ 
জঙ্গল মধ্যে এই বৃক্ষ জমিতে দেখা যায়। এই ক্ষুদ্র বৃক্ষ ১০ 
হইতে ১২ ফিটু পথ্যন্ত উচ্চ হয় এবং গুঁড়ির পরিধি ২০ ইঞ্চির 
অধিক হয়না। ইহার কাঠ দৃঢ়, শ্বেত বা ঈষৎ হরিদ্রাভ। 
ইহাতে উৎকৃষ্ট খোদাই হইতে পারে। 

লোধ গাছের শিকড়ের ছাল হইতে এক প্রকার লাল রঙ 
পাওয়া যায়। তৈল, বস্ত্রও অন্যান্য 'দধ্য বঙ করিতে ইহার 
বহুল ব্যবহার আছে। এ শিকড় এখানে সাধারণতঃ প্রতি 
টাকায় /৪ সের মাত্র িক্রীত হয়। শিকড় চূর্ণ করিয়া আবীর 
প্রস্তুত হয়। হিন্দুমাত্রেই দোলপর্ধ্ে এ ফাগ ব্যবহার করিয়া * 
থাকে। [ আবীর দেখ। ] 

উত্তেজক, বলকর ও রেচকার্দি গুণযুক্ত হওয়ায় বৈদ্ভকে 
এই ভেষজের যথেষ্ট ব্যবহার দেখা যায়। 


লোধকরৃক্ষ (পুং ) লো এব লোএক স এব বৃক্ষঃ। লোধ। 


লোধপুষ্প (পুং) মধুকবৃক্ষ, চালিত মউল গাছ। (বৈগ্ককনি”) 

লোধ,পুষ্পক ( পুং ) শালিধান্তবিশেষ। (ভাবপ্র* ) 

লোধ পুষ্পিণী (স্ত্রী) ভ্ুম্বধাতকী, ক্ষুদ্র ধাইফুল। (বৈদ্যকনি”) 

লোনারা, অযোধ্যা প্রদেশের হার্দোই জেলার অস্তগত একটা 
নগর। প্রায় সার্ধত্রিশতাব্দ পুর্বে নিকুস্তগণ মুহমড়ী হইতে 


লোপামুদ্রা 





দিগকে বিতাড়িত করিয়া আপনারা এই নগর অধিকার 
পূর্বক বাস করে। এখনও নিকুস্তগণ এই স্থানের সত্বাধি- 
কারী রহিয়াছে। 
লোনেলী, বোদ্াই প্রেসিডেক্সীর পুণাজেলার অন্তর্গত একটা 
নগর। ডোর গিরিসঙ্কটের সর্বোচ্চ স্থানে অবস্থিত । গ্রেট- 
ইও্ডিয়ান্‌ পেনিন্হুলার রেলপথের দক্ষিণপূর্র্ব শাখার মধ্যে ইহা 
একটা প্রধান স্থান। এখানে রেলকোম্পানীর কারথান৷ থাকায় 
বু যুরোপীয় ও দেশীয় লোকের বাস হইয়াছে । নগরের ২ 
মাইল দক্ষিণে রেলকোম্পানীর একটা সুন্দর গাথনীকরা 
বাধ আছে। প্র বাধের জল নগরবাসীর গৃহে গৃহে পরিচালিত 
হইয়া থাকে। এখানে অনেকগুলি সুন্দর অট্রালিকা, 
প্রোটেষ্টাণ্ট ও রোমান্‌ কাথলিক ধন্মমন্দির, মেসনিক লজ 
রেলওয়ে স্কুল, কো-অপারেটিভ ষ্টোর প্রতৃতি বিদ্যমান দেখা যায়। 
নগর পারে একটা ন্থন্দর বন আছে। 
লোপ €পুং) লুপ-ঘঞ্)। ১ ছেদ। ২ আকুলীভাব। ৩ অভাব। 
“সোহহমিজ্যা বিশুদ্ধাত্ম! গ্রজালোপনিমীলিতঃ। | 
প্রকাশশ্চাপ্রকাশশ্চ লোকালোক ইবাচলঃ ॥” ( রঘু ১৬৮) 
৫ ব্যাকরণমতে বর্ণনাশ, যাহাতে বর্ণের লোপ অর্থাৎ নাশ 
হয়। সকল বিধি অপেক্ষা লোপবিধি বলবান্‌। 
*সকলেভ্ো বিধিত্যঃ স্তাদ্বলী লোপবিধিস্তথা । 
লোপস্বরাদেশয়োস্ত স্বরাদেশে বিধির্ব'লী ॥” (ছুর্গীদাস ) 
লোঁপক (তরি ) নাশকারী, বিস্নকারী। 
লোপন (র্লী) নুপ-ল্যু। নাশন। 
“্কন্তায়া দূষণঞৈব বার্,্যং ব্রতলোপনম্‌। 
তড়াগারামদারাণামপত্যন্ত চ বিক্রয়ঃ ॥৮ (মন ১১৬২) 
লোঁপাঁক (পুং) লোপং শীত্রমদর্শনমকতি প্রাপ্পোতীতি অক- 
অণ। শৃগাল ভেদ। চলিত লেয়ো, খ্যাকৃশিয়াল, ইহাকে 
. লাঙ্গলকমূগও কহে। (ব্রিকা”) 
লোপাপক (পুং) লোপং দ্রুতমদর্শনং আপ্পোতীতি আপ-ধল্‌। 
শ্গাল ভেদ | ( শব্ধমাল! ) 
লোপাঁপিকা (ত্ত্রী) লোপাপকক্িয়াং টাপ্‌ অত ইত্বং। 
শ্গালী। ( শবমাল! ) 
লোপামুদ্র (ত্ত্রী) লোপয়তি যোষিতাং রূপাতিধানমিতি 
লোপা পচাগ্যণ আমুদ্রয়তি শু, স্থাষ্টমিতি আ.সুদ্রা-অণ্‌, ততঃ 
কর্দধারয়ঃ, কিংবা ন মুদং রাতি অমুদ্রা পতিশুশ্রষায়া লোপে 
অমুদ্রা। অগন্ত্যসুনির পর্থী। 
স্থতিতে লিখিত আছে যে, ভাদ্রম্ঈদের শেষ তিন দিনে 
অগন্ত্যকে ও তৎপরে লোপামুদ্রাকে অর্ধ্য দিতে হয়। 


৩১৫ ] 


দক্ষিণাতিমুখে আসিয়া এই স্থানের আদিম অধিবাসী কামান্গার- | “পরাণ তাকে কন্তাং শেবছুত্িভি টিন: । 





অর্ধ্যং দছ্যরগন্ত্যায় গৌড়দেশনিবাসিনঃ ॥* ( মলমাসতত্ব ) 

এই অর্থ্য দক্ষিণদিকে শব্দে জল রািয়! শ্বেতপুষ্প, অক্ষত 
ও চন্দনাদি রচনা করিয় নিম্নোক্ত মন্ত্রপাঠপূর্বাক দিতে হয়। 

“শঙ্ধে তোয়ং বিনিক্ষিপ্য সিতপুষ্পা্ষতৈর্তম্‌ ॥ 

মন্ত্রশোনেন বৈ দগ্াদ্দক্ষিণাশামুপস্থিতঃ ॥” 

অরথযদানমন্ত্র_ 

“কাশপুষ্পপ্রতীকাশ অগ্নিমারুতসম্তব | 

মিত্রাবরুণয়োঃ পুত্র কুস্তযোনে নমোহস্ত তে ॥ 

প্রার্থনামন্ত্রঁ_ 

“আতাপির্ডক্ষিতে৷ যেন বাতাপিশ্চ মহাস্থরঃ | 

সমুদ্রঃ শোধিতো৷ যেন স মেহইগন্ত্যঃ প্রসীদ তু ॥” 

লোপামুদ্রার অর্থ্যদানের মন্ত্র 

“লোপামুদ্রে মহাভাগে রাজপুত্রি পতিব্রতে। 

গৃহাণার্্যং ময়! দত্তং মৈত্রাবরুণিবল্লভে *৮ ( মলমাসতন্ব ) 

মহাভারতে লোপামুদ্রার জন্মাদির বিবরণ এইরূপ লিখিত 
আছে। মহষি অগন্ত্য একদ! তাহার পিতুগণকে এক বিবর 
মধ্যে লম্ষমান দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, আপনার! 
কি জন্য এইখানে অতিকষ্টে এরূপ ভাবে অবস্থান করিতেছেন, 
তাহাতে তাহারা বলিয়াছিলেন যে, পুত্র অগন্তয ! তুমি পুত্র 
উৎপাদন করিয়া আমাদের এই নিরয় হইতে উদ্ধার কর, 
ইহাতে তোমারও মঙ্গল হইবে। তখন অগন্ত্য তাহাদিগকে 
কহিলেন, আমি আপনাদের এই অভিলাষ পূর্ণ করিব। তৎপরে 
অগন্ত্য আপনি পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিবেন তির করিলেন, কিন্ত 
মনোমত কন্তা। দেখিতে পাইলেন না। পরে তিনি মনে মনে 
বিবেচনা করিয়া 'যে প্রাণীর যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অতি উত্রৃষ্ট, 
সেই সেই প্রাণীর সেই সেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মনে মনে সংগ্রহ 
করিয়া তৎসদৃশ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা একটী কন্ঠা। নির্মাণ করি- 
লেন। এই সময়ে বিদর্ডাধপতি অপত্যের নিমিত্ত তপন্তা 
করিতেছিলেন। অগন্ত্য আপনার জন্য নির্মিতা এই কন্যা 
বিদর্ভরাজকে প্রদ্দান করিলেন। রাজ এই কন্তার নাম লোপামুদ্র 
রাখিলেন। ক্রমে এই কন্যা যৌবনসীমায় অধিরোহণ করিল। 

মহর্ষি অগন্ত্য লোপামুদ্রাকে যখন গারহ্‌স্থ্যের উপযুক্ত বোধ 
করিলেন, তখন তিনি বিদর্ভনাথের নিকট গিয়া কহিলেন, 
রাজন! পুত্রের নিমিত্ত আমার গার ধর্মে রতি হইয়াছে, 
অতএব আপনি আমার লোপামুদ্রাকে প্রত্যর্পণ করুন। তখন 
রাজ কিংকর্তব্যবিমূ়ি হইয়া রাস্ভীকে এই কথা বলিলেন, 
রাজীও কোন সদুত্তর করিতে পারিলেন না, তখন লোপামুদ্র 
রাজা! ও রাস্তীকে কাতর দেখিয়। কহিলেন, পিতঃ! আপনি 






বাক্যানথুারে বিধিপূর্বক অগম্ত্যকে এই কন্যা সম্প্রদান করি- 
লেন। তখন অগস্ত্য লোপামুদ্রাকে ভার্য্যালাভ করিয়া কহিলেন, 
তুমি এখন বহুমূল্য বদন ছৃষণ পরিত্যাগ করিয়া চীর বল 
পরিধান কর। লোপামুদ্রা স্বামীর আজ্ঞান্ুসারে বসন ভূষণ 
পরিত্যাগ করিয়া চীর-বন্ধল পরিধানপুর্ববক অগন্ত্যের অন্ুগমন 
করিলেন। 

অগন্ত্য গঙ্গাতীরে আসিয়া অনুকূলা সহধর্ষিণীর সহিত 
উতকট তপন্তা করিতে লাগিলেন । এইরূপে বহুকাল অতীত 
হইলে একদা অগন্ত্য তপর প্রদীপ্তা লোপামুদ্রাকে খতুন্নাতা 
দেখিতে পাইলেন, এবং তাহার পরিচর্য্যাভিজ্ঞতা, জিতেন্দ্িয়তা 
শ্রী ও রূপলাবণ্যে সন্ত হইয়া রতিমানসে তাহাকে আন্বান 
করিলেন। তখন লোপামুদ্রা অতিশয় লঙ্জিতা হইয়া কহিলেন, 
পনি অপত্যার্থে ভার্য্যা পরিগ্রহ করিয়াছেন, কিন্ত আমার 
অভিলাষ এইরূপ যে, আমার পিতৃগৃহে যেরূপ শয্যা, বসন ও 
ভূষণাঁদি ছিল, তন্রপ শযা! ও বসনভৃষণে বিভূষিতা হইয়া 
আমি আপনার সহিত সঙ্গত হই। তখন: অগন্ত্য কহিলেন, 
আমি তপন্বী, রাজোঁচিত বদন ভূষণ ও শয্যা কোথায় পাইব? 
তাহাতে লোপামুদ্রা কহিলেন, আপনি তপোধন, তপঃপ্রভাবে 
ক্ষণকাঁল মধ্যেই সমস্ত সংঘটিত হইতে পারে । অগন্ত্য কহিলেন, 
ইহা সত্য, এরূপ করিলে আমার তপোবিস্ব ঘটিবে, অতএব 
যাহাতে আমার তপোবিস্ব না হয়, এইরূপ আদেশ কর। তখন 
লোপামুদ্রা কহিলেন, তপোধন ! এক্ষণে আমার খতুকাল 
ষোড়শ দিবসের স্বপ্পমাত্র অবশিষ্ট আছে, কিন্তু অলঙ্কারাদি 
ব্যতীত আপনার নিকটবষ্িনী হইতে আমার কোন প্রকারে 
ইচ্ছা! হইতেছে না, এবং কোনরূপে আপনার ধর্্মলৌপ করি- 
বারও আমার ইচ্ছা না ;) অতএব যাহাতে ধর্্দলোপ না! হয়, 
এরূপে আপনি আমার অভিলাষ সম্পাদন করুন। ইহাতে 
অগন্ত্য কহিলেন, সুভগে ! যর্দি তোমার এই প্রকার অভিলাষ 
দৃঢ় হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি ধনাহরণ করিতে যাত্রা 
করি, এখানে থাকিয়া তুমি যথাভিলধিত আচরণ কর। 

তখন অগস্ত্য শ্রতর্ধা মহীপালের নিকট গমন করিয়া 
কহিলেন, রাজন! আমি ধনার্থ হইয়া আপনার নিকট আসি- 
য়াছি, আপনি আমাকে অন্তের ব্যাঘাত ব্যতিরেকে এবং 
বিভাগানুলারে যথাশক্তি ধনদান করুন। তখন রাজা শ্রতর্বা 
আপনার আয়ব্যয়ের ন্ানাধিক্য না থাকায় তাহাকে কহিলেন, 
আমার এই আয় ও ব্যয় পরীক্ষা করিয়া যাহা আপনার 
অভিমত হয়, তাহা গ্রহণ করুন। তখন অগন্ত্য রাজার আয 
ও ব্যয় সমান দেখিয়া এবুভাথ! হইতে ধন গ্রহণ করিলে রাজা 


ও প্রজার ক্লেশের সন্ভাবন| বিবেচন। করিয়! ধনগ্রহ্ণ করিলেন না 
এবং রাজ! শ্রতর্বার সহিত ব্রধনঙ্থের নিকট গমন করিলেন, 
তথায় কৃতকাধ্য না হইয়। পুরুকুৎস ত্রসদস্থ্য প্রভৃতির নিকট 
গমন করিলেন, তথায়ও অপরিমিত অর্থ না থাকায় বাতাপির 
ভ্রাতা ইহল দানবের নিকট গমন করিলেন। ইল মেষরূপধারী 
বাতাপির মাংসে খধিকে পরিতৃপ্র করিলেন। অনন্তর ইঘল 
বারংবার বাতাপিকে আহ্বান করিতে লাগিলেন, তখন অগন্তয 
কহিলেন আমি বাতাপিকে জীর্ণ করিয়াছি, তখন ইন্বল অতি 
বিষ ও ভীত হইয়! খষিকে প্রচুর ধন দিলেন। 
তখন রাজগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। অগন্ত্য 
অর্থ সংগ্রহ করিয়া লোপামুদ্রার নিকট উপস্থিত হইলেন। 
তখন লোপামুদ্রা কহিলেন, ভগবন্‌! আপনি অতি পবিত্র এবং 
বলবান্‌ একটা পুত্র উৎপাদন করুন। খধি তথাস্ত বলিয়া 
লোপামুদ্রার সহিত যথাসময়ে সঙ্গত হইলেন। লোপা- 
মুদ্রা গর্ভবতী হইলে, খধি বনগমন করিলেন। লোপামুদর 
৭ বৎসর গর্ভধারণ করিয়া একটা পুত্র প্রসব করিল। এই 
পুত্র সাঙ্গোপাঙ্গ বেদজ্ঞানসম্পন্ন এবং অতিশয় রূপবান্। খবি- 
গণ ইহার নাম ইঞ্াবাহ রাখিলেন। এই ইশ্মবাহও তপঃপ্রভাবে 
পিতারই অনুরূপ হইয়াছিলেন। (ভারত বনপর্ব ৯৫-৯৮ অঃ) 
লোপামুদ্রাপতি (পুং ) লোপামুদ্রায়াঃ পতিঃ। অগস্ত্য। 
লোঁপাঁশ (পুং) খ্যাক্শিয়ালের অনুরূপ আকুতিবিশিঃ 
শ্গালভেদ । 
লোপাশক (পুং) লোপং আকুলীভাবং চকিতমন্্ীতি অপ- 
ঘল্‌। শুগালভেদ। ( হারাবলী ) 
লোপাশিকা স্্) লোপাশক-সিয়াং টাপ অত ইত্বং। শৃগালী। 
লোপিন্‌ (তরি) ক্ষতিকারক। মন্দকারী। বিলোপকারী। 
লোপ্ত (তরি) নিয়মতঙ্গকারী। ক্ষতি-গরক। 
লোপ্ত (ক্রী) লুপ-ইন্‌। ১ স্তেয়ধন, লোত। 
তে তন্তাবসথে লোণুং দন্তবঃ কুরুসত্তম । 
নিধায় চ ভয়াল্লীলান্তব্রৈবানাগতে বলে ॥” ভোরত ১১০৭৫) 
লোণ্তী ত্ত্রী) লোগ্তু-যিত্বাৎ ভীষ্‌। লোগু,। ( শবরদ্বাৎ) 
লোপ্য (তরি) লোপযোগ্য। 
লোভ (পুং ) লুত-ঘঞ১। ৯ আকাঙ্ষা, পরজরব্যাভিলাষ। পরের 
জিনিস লইবার ইচ্ছ! ৷ পর্যায়--তৃষ্ণা, লিগ্না, বশ, স্পৃহা কাজা, 
শংসা, গার্দ্য, বাঞ্ছা, ইচ্ছা, তৃষ৬ মনোরথ, কাম, অভিলাষ । (হেম) 
ইহার লক্ষণ-. 
“পরবিত্বাদিকং দৃষ্ট। নেতুং যে! হি জায়তে। 
অভিলাঁষো ঘবিজত্রে্ঠ স লোভঃ পরিকীত্তিতঃ ॥” 
(পন্নপু* ক্রিয়াযোগসা« ১৬ অ+ ) 


লোম [ ৩5৭ ] লোম 
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পরবিত্বা্দি দেখিয়া তাহা! লইবার জন্য হৃদয়ে যে অভিলাষ 
হয়, তাহাকে লোভ কহে। এই লোভ ব্রহ্মার অধর দেশ হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছিল। 
+ভ্রমধ্যাদভবত ক্রোধো লোভশ্চাধরসম্ভবঃ ॥” € মংস্যপু” ৩ অপ) 
গীতায় লিখিত আছে যে, নরকের তিনটা দ্বার, কাম, ক্রোধ 
ও লোভ, এইজন্য সর্বতোভাবে লোভ পরিহার করা কর্তৃব্য। 
পত্রিবিধং নরকম্তেদং ছারং নাশনমাত্সনঃ । 
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভ ন্তশ্নাদেতত্তয়ং ত্যজেৎ ॥" (গীতা ১৩অ) 
জগতে একমাত্র লোভ হইতেই যত অনিষ্ট ঘটিয়। থাকে, 
লোতই পাপের প্রহ্থতি, লোভ হইতেই ক্রোধ, কাম, মোহ ও 
নাশ হইয়া থাকে, অতএব একমাত্র লোভই পাঁপের কারণ, 
জগতের লোক লোভে পড়িয়া স্বামী, স্ত্রী, পুত্র ও সহোদর 
প্রভৃতিকে বিনাশ করিয়া থাকে। 
“লোভ; প্রতিষ্ঠা পাপস্য প্রস্থতিলোোভ এৰ চ। 
দ্বেষক্রোধা দিজনকো লোভঃ পাপন্ত কারণম্‌ ॥ 
লোভাৎ ক্রোধঃ প্রভবতি লোভাৎ কামঃ প্রজায়তে। 
লোভান্মোহশ্চ শাশশ্চ লোভঃ পাপন্ত কারণম্॥ 
লোভেন বুৰ্িশ্চলতি লোভো জনয়তে তৃষাং। 
তৃষ্ণার্তো দুঃখমাপ্পোতি পরঞ্রেহ চ মানবঃ ॥ 
মাতরং পিতরং পুত্রং ভ্রাতরং বা সুহ্ৃত্তমম্‌। 
লোতাবিষ্টো নরো হস্তি স্বামিনং বা সহোদরম্‌ ॥” ইত্যাদি । 
(নান! পুরাণাঁদি নীতিশাস্ত্ ) 
লোঁভন (ক্লী)লুভ-ন্যুট। ১ লোভ। ২ মাংস। ( বৈগ্ভকনি* ) 
লোভনীয় (তরি) লুভ-অনীয়র। লোভার্হ, লোভের উপযুক্ত । 
লোভরান (ত্রি) লোভোদ্রেককারী। 
লোঁভা (দেশজ ) লোতী । 
লোভিন্‌ তত্রি) লোভোহস্তান্তীতি লোভ-ইনি। লোভযুক্ত, 
লুকধ। পধ্যায়__গৃর, গর্দন, লুন্ধ, অতিলামুক, তৃষ্ণক, লোলুভ, 
“লিগা, ( হেম) 
লোভ্য (তরি) লুভ্যতে ইতি লুভ-যৎ। ১ লোভনীয়, লোভার্থ। 
( পুং) ২ মুদ্রা । ( হেম ) ৩ হরিতাল। ( বৈগ্ভকনিণ ) 
লোম [ লোমন্‌] (ব্লী) ১ লাঙ্গল। ২ রোম। পর্য্যায়_-তনুরুহ, 
শরীরস্থ কেশ। মনুষ্যদেহে এবং অন্যান্ত জীববিশেষের গাত্র- 
চশ্মোপরিস্থ কুত্র ক্ষুদ্র বিবর হইতে যে সকল ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সৃচ্যগ্র 
ও সুক্ষ সুশ্ম মজ্জাজ শারীর কেশ বিনির্গত হইতে দেখা যায়, 
তাহাই সাধারণতঃ লোম, রোম বা রৌয়৷ বলিয়া প্রচলিত । 
ত্বকের উপরিভাগে উৎপন্ন হওয়ায় ইহার অপর একটা নাম তনু- 
রুহ বা ত্ুরুট্‌ হইয়াছে যে বিবরে মূলদেশ রাখিয়া এই সকল 
শরীরস্থ কেশচয় পরিরদ্ধিত হয়, তাহা লোমকুপ নামে কথিত। 
11 ৮? 








জীবদেহবিশেষে এই লোম বিভিন্ন প্রকার উৎপন্ন হইয়া 
থাকে । শরীর বিভিন্ন অংশে অতি নুশ্ম হইতে অপেক্ষাকৃত 
স্থলাকার ও বৃহ্দায়তন লোমরাজি বিরাজিত দেখ! যায়। স্থান 
পার্থক্যানসারে উহাদের বর্ণও ভিন্ন। বিশেষ করিয়৷ পর্যবেক্ষণ 
করিলে, মনুষ্য শরীরের মন্তক, বক্ষ, পৃষ্ঠ, উরু, পাদমূল প্রতি 
বিভিন্ন স্থানে ঘোর কষ্ণকুস্তল হইতে ক্রমে কঞ্চমিশ্র লোহিত ও 
লোহিতাত লোমরাজির সমাবেশ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এ গুলি 
সাধারণতঃ কেশ বা কুস্তল, চুল, লোম, রৌয়। প্রভৃতি বিশেষ 
বিশেষ পর্য্যাযে সন্নিবন্ধ । বিভিন্ন দেশীয় ভাষায়ও মাথার কেশ 
ও গাত্রলোমের পৃথক্‌ নাম নির্দিষ্ট হইয়াছে । মন্থুষ্যের গাত্র- 
লোম অপেক্ষারুত ক্ষুদ্রতর হওয়ায় তাহা! বিশেষ কোন 
কাজে আইসে না। মনুষ্য জাতির কেশচয় বিশেষতঃ রমণী- 
কুলের আলুলায়িত কুস্তলদাম দেশবিশেষে বিশেষ বিশেষ কাধ্যে 
ব্যবহৃত হইয়! থাকে। উত্বর ভারতের বুগ্রাচীন প্রক়্াগতীর্থে 
পুরুষ ও রমণীগণের মন্তকমুণ্ডনের বিধি আছে, ী সকঙ্গ 
সুদীর্ঘ কেশচয় তথায় রক্ষিত ও বিক্রীত হইয়া থাকে। উহাতে 
দড়ি প্রভৃতি ব্যবহারোপযোগী নানা বস্ত প্রস্তুত হুইতেছে। 
এতদ্দেশে “চুলের দড়ি” দিয়া বেণী বিনাইবার ব্যবস্থা দেখা 
যায়। ইতিহাস পাঁঠে জানা যায় যে, রোমক কর্তৃক কার্থেজ 
নগরী অবরুদ্ধ হইলে কার্থেক্গনিবাসিনী বীরনারীগণ রাজধানী 
রক্ষা কামনায় স্ব স্ব শিরোভূষণ সুচিক্ণ কেশগুচ্ছ ছিন্ন করিয়! 
দড়ি প্রস্তত করিয়াছিলেন । [ রোম-সাআাজ্য দেখ । ] 

শারীরিক রোমসংস্থান লক্ষ্য করিয়া চতুষ্পাদ পগুশ্রেণীকে 
আবার স্বল্পলোমা৷ ও অতিলোমা নামক ছুইটী শ্রেণীতে বিভক্ত 
কর! যায়। তিব্বত দেশীয় ছাগ, ভেড়া, কাবুলী হুম্বা, চামরী- 
গো (৪1) এবং আইবেক ও লাহুলের ৎসোদ্‌কি নামক 
হরিণজাতির লোম পশম বলিয়া খ্যাত। কোন ফোন দেশীয় 
কুকুর, বিড়াল গ্রস্ৃতি গৃহপালিত জন্তর গাত্রে বুল পরিমাণে 
লোম জন্মে। উঞ্ণপ্রধান দেশের বন্ ভল্লকের এবং স্ুমের 
প্রদেশ ও শীতপ্রধানস্থানবাসী শ্বেতকায় ভল্ল,কজাতির গাত্রেও 
পর্যাপ্ত পরিমাণে লোম হইয়া থাকে । মহিষ, বরাহ প্রভৃতি 
স্বক্পলোম। পশ্তর লোম বিশেষ কোন কাধ্যে আইসে না। 
বরাহের পৃষ্ঠদেশে দীর্ধাকার খোঁচা খোঁচা এক প্রকার কঠিন 
লোম উৎপন্থ হয়, উহা “শুকরের কুঁচি” নামে প্রসিদ্ধ। উহাতে 
ক্রদ্‌ প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। সিংহের মাথার কেশ বা 
জটাগুলি কেশর; অশ্বের মস্তক ও গ্রীবাদেশস্থ বিলম্বিত কেশ- 
রাশি চুল, ঝুঁট এবং পুচ্ছের কেশগুলি বালাম্চি) এডি 
প্রায় অপর সকল পণ্ুর গাত্রাবরণ চুলখুলি প্বাল” ঝ। রোম 
নামে পরিচিত। 





বিপদ ও খেচর পক্ষিজাতিন ডিস্বোনেদনের পর র শাবকগুলির 


গাত্রত্বকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রোমাবলী দেখা যায়। পরে ক্রমশঃ তাহা 
পলকে, পর্যবসিত হইয়া মাংসপিওকে আবৃত করিয়া ফেলে। 
তখন আর বড় সেই লোমগুলি দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্ত 
্র শ্রেণীর অন্তর্গত বাছুড় জাতির গাঁত্রে পালক অন্সিয়া ক্রমশঃ 
ত্বোমের পরিবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। 

উভচর অর্থাৎ স্থলচর ও জলচর জীবজাতির মধ্যে বিবর, 
জলইন্দুর, ভেদড়, উদ্িড়াল প্রভৃতি চতুষ্পদ প্রাণীর গাত্রে লোম 
দেখা যায়। ইহাদের লোম এতানৃশ মস্থপ যে, জলমনন হইয়া 
উপরে উঠিলে গাব্রলোম কদাঢ জলসিক্ত হয়। পন্মানদীতীরবাসী 
জ্বুলিকের! প্উদ্ধিড়াল” পোষে। উহ্বারা নদীবক্ষে নামিয়। মাছ 


তাঁড়াইয়৷ আনে । 
মন্ুষ্যের কেশ, সিংহের কেশর এবং ঘোড়ার গ্রীবালোম ও 


কাঁলাম্টী মোটা হয় বলিয়া তাহা সুক্কার্যের উপযোগী নহে, 
উচ্ভাতে দড়ি, চেন, চেটাই প্রভৃতি বয়ন কর! যাইতে পারে । 
উত্তর-পশ্চিম ভারতে চুলের কাছিতে নৌকা বাধা হইয়া থাকে 
কিন্ত তিব্বত, কাবুল, কান্দাহার, সমরকন্দ, কিম্মাণ, বোথারা 
৷ প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশজাত ছাগাদি পশ্তর গাত্রলোম সুক্ষ্মতম 
এবং অপেক্ষাকৃত নিবিড় হওয়ায় শাল, রামপুরী চাদর, প্রঃ 
নামদা, লুই, মলিদা, কম্বল প্রভৃতি উৎকৃষ্ট পশমী শীতবস্ত্র 
প্রস্তোপযোগী হইয়াছে। ছাগাদির গাত্রে এ ঘন সঙ্নিবিই 
সুক্ষ লোমরাজি বহুল পরিমাণে সংগ্রহ করিবার অভিপ্রায় 
তদ্দেশবাসী বণিক্গণ ছাগাদি পালন করিয়। বংসর বৎসর পশম 
ছটিয়া লইতেছে। চীঙ্গথান, তুফর্ণন ও কিন্মীণের সাদা 
পশম সর্বাপেক্ষা উৎরু্ট, উহাতে একমাত্র কাশ্মীরী শাল প্রস্তরত 
হইয়া থাকে। উষ্টের লোমেও একপ্রকার মোটা চোগা 
নির্শিত হইতে দেখা যায়। 
পাট, শণ বা কার্পাস সুত্রের সহিত রঙ্গীণ চিনির 
বুনিলে “কার্পেট” নামক আসন প্রস্তত হয়। পারস্ত ও তুকি- 
স্থানে পাটযুক্ত কার্পেট-বয়নের বিস্তৃত ব্যবসা আছে; কিন্ত 
ভারতে পাকান কার্পাসস্থত্র সংযোগ দ্বারা উক্ত দ্রব্য প্রস্তত 
হইতেছে। বু প্রাচীনকাল হইতে কাশ্সীর, পঞ্াব, সিন্ধু 
আগ্রা, মীর্থাপুর, জববলপুর, বরঙগল, মসলিপত্তন ও মলবার প্রভৃতি 
স্থানে লোমমিশ্রিত কার্পেট বুনিবার কারখানা ও বাণিজ্য- 
কেন্ত্র গ্রতিষ্ঠিত ছিল। এখন প্রায় অনেক স্থলেই সেই প্রাচীন 
পশমী শিল্পের অবনতি ঘটিয়াছে। বারাণনীক্ষেত্রে এখনও 
মখমলের কার্পেট ও মুশিদাবাদে রেশমী কার্পেট প্রস্কত 
হইতেছে । [বিস্ৃত বিবরণ পশম ও শীল শবে দেখ । ]. 
লোমক (তরি) লোমযুক্ত । 


লোমকরণী (রী )মাংস্দা, মাংসরোহিরী ভেদ। (ঝাজনি, ) 
লোমকর্কটী (স্ত্রী) অন্ধমোদা। ( বৈদ্ভকনি+ ) 
লোমকর্ণ (পুং) লোমযুক্ৌ কর্ো যন্ত। ১ শশক। 

"বন্বকর্ণ; শশঃ শূল্লী লোমকর্ধো বিলেশয়ঃ ৮, ( ভাঁকপ্র* ) 

(ত্রি)২ লোমযুক্ক কর্ণবিশিষ্ট। 
লোমকাগৃহ্‌ (ক্লী ) স্থানতেদ। (পা ৬৩) 
লোমকিন্‌ (পুং ) পক্ষী। 
লৌমকীট ( পুং ) উকুণ নামক কীট। 
লোমকপ (পুং) তবক্রদ্ধ,, লোমের গোড়ার ছিদ্রে। শরীরে যত 

লোম, ততগুলি লোমকুপ আছে। 

“সন্তি যাবস্তি রোমাণি তাবস্তি লোমকৃপকা$।” ( ভাৰ প্র) 
লোমগর্ত (পুং) লোদক্প | 
লোমন্ব (ক্লী) লোমানি হস্তীতি হন-টকৃ। ১ ইন্্রলুপ্তক, চলিত 

টাক। (ভূরিপ্রয়োগ ) (তরি) ২ লোমঘাতক, লোমনাশক। 
লোমদ্বীপ (পুং ) শোণিতজ কমিতেদ | (চরক চিৎ ৭ অ০) 
লোমধি (পুং ) রাজপুত্রভেন ৷ (ভাগবত ১২১২৫ ) 
লোমন্‌ (ক্লী) লুয়তে ছিগ্ততে ইতি ল-( নামন্‌ সীমন্‌ ব্যোমন্‌ 
রোমন্‌ লোমন্‌ পাপ্যুন্‌ ধ্যামন্‌। উপ. 8১৫০ ) ইতি মনিন্‌ প্রত্য- 
য়েন সাধুঃ। ১ শরীরস্থ কেশ, পর্য্যায় তনূরুহ, তন্তুরুহ, রোম, 
তন্ুরুট,। ( শবরত্ব* ) 
“্যোর্ণনাভিঃ স্থজতে গৃহৃতে চ যথ! পৃথিব্যামোধধয়ঃ প্রতবন্তি। 
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্‌ ॥৮ 
মুণগ্ডকোপনিবদে ১১৭। 
গর্ভস্থিত বালকের ষষ্ঠমাসে লোম জন্মে। এই জন্য ৬মাদ 
গর্ভবতী নারীর বৈদিকাদি কর্মে অধিকার থাকে না। 

“্ষ্ঠে মাসি চ নারীণাং বৈদিকেনাধিকারিিতা । 

উদরম্থম্ত বালন্ত নথলোমপ্রবর্তনাৎথ ॥ (স্কৃতি) 

অস্থির মল লোম, ইহা! শরীরে অসংখ্য হয়। 

“অস্থো মলানি লোমানি অসংখ্যানি ভবস্তি হি।% যৌস্তক] 
লোমন €পুং) পাণিনীয় অধচ্চাদি গণোক্ত শব । (পা* ২৪৩১) 
লোমপাদ (পুং) লোমানি পাদয়োর্যন্ত। অঙ্গদেশীয় রাজ- 

বিশেষ । ইনি খষাশ্ঙ্গমুনির শ্বশুর । মহাভারতে লিখিত আছে 
যে, অঙ্গদেশাধিপতি লোমপাদ রাজ! দশরথের, বন্ধু ছিলেন। 
কোন সময় রাজা লোমপাদ ব্রাঙ্গণদিগকে অবমাননা করেন, 
তাহাতে ব্রাক্ষণগণ সেই রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া: চলিয়া! যান্‌, 
এইঅন্ত তাহার রাজ্যে বহুদিন, ধরিয়া: অনাবৃষ্টি হয়। এই 
অনাবৃষ্টি নিবারঃণর জন্য তিনি হলক্রমে বেশতাদ্বায়া বিভাওয়- 
পুত্র খধ্যপৃ্গকে ভুলাইয়! স্বরায্যে আনয়ন: করেন, এবং নি 
কত্ত, শান্কাকে ইহার হত্যে সম্্রদান করেদ.। খনাধ্দ 


সি সপ 





ছিলেন। (ডারত হনপর্ব ১১-৯১২ জৎ ) 
লোমপাদপুরী, লোমপাদের রাজধানী, চম্পা । 
লোমপ্টদপু তরী) লোমপাদন্ত পুঃ। পুরীবিশেষ, পর্যায় চম্পা, 
মালিনী, কর্ণপৃ । ( হেম ) প্রত্ততক্থবিদেরা এই নগরীকে বর্তমান 
ভাগলপুর ও ততসমীপবন্তী বলিয়া অনুমান করেন । 
লোমপ্রবাহিন, (ত্রি) লোমং প্রবাহতীতি প্র-বহ-শিনি। 
লোমযুক্ত শরাদি। 
লোমফল (রী ) লোমযুক্তং ফলং। ভব্যফল, চলিত চালত৷ | 
লোমমণি (পুং ) লোমনির্শিত কবচ, পোর্টলি। 
লোময়ুক (পুং) ১ উক্তুণ। ২ রোমনাশক কীট, পশমীশ।লের 
মধ্যে সুত্নাকার যে সকল কীট জন্মিয়া পশম কাটিতে থাকে । 
লোমবৎ (তরি) রোম সনশ। রোমযুক্ত। 
লোমবাহন (ত্রি) ১ লোমব্ছল। ২ রোমযুক্ত। 
লোমবাহিন, (তরি) রোমবাহী ( শরাদি )। 
লোমবিবর (ক্লী) লোম্াং বিবরং। লোমকুপ। 
লোমবিধ্বংস (পুং) কমি। (বৈগ্যকনি* ) 
লেোমবিষ (পুং)লোয়ি বিষং যন্ত। বাদ্ৰাি। ( হেমচণ) 
লোমবেতাল ( পুং ) অপদেবতাভেদ । ( হরিবংশ ) 
লোমশ (পুং) লোমানি সন্ত্যন্তেতি লোমন্‌ “লোমাদিভ্যঃ শঃ: 
ইতি শ। ১ মুনিবিশেষ। যুধিষ্টির বনবাস কালে এই মুনির 
নিকটে সমস্ত তীর্থের বিবরণ শ্রবণ করিয়াছিলেন। ( তারত 
বনপর্ব লোমশযুধিঠিরসৎ ) (ত্রি) ২ অতিশয় রোমান্িত, 
যাহাদের গাত্রে অতিশয় রোম আছে। সামুদ্রিকে লিখিত আছে 
যে, লোমশ ব্ন্তি কদাচিৎ সুখী হইয়া থাকে, অর্থাৎ লোমশ 
ব্যক্তি প্রায়ই ছুঃখী হয়। 
প্কদাচিগ্্তরে মূর্খ? ক্দাচিল্লোমশঃ সুখী ।” (সামুদ্রিক ) 
যে ধান্ত চুরি করে,পরজন্মে সে লোমশ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। 
পধান্তং হৃতা তু পুরুষে! লোমশ; সংপ্রজায়তে |» 
(ভারত ১৩।/১১১/১৯৯ )' 
ও মধ্বালু, চলিত মউ আলু। ৪ ধাতুকাশীশ। ৫ মেষ। 
৬'কোকড় নামক বিলেশয় মুগ । (রাজনি* ) 
লোমশকর্ণ (পুং)শশক। (মুক্ত সৎ ৪৬ অঞ্ ) 
লোঁমশকাস্ত। (্ত্রী) লোমশঃ কাস্তো যস্যাঃ। কর্টী, কাকুড়। 
লোমশচ্ছদ ( পুং ) দেবতাড় বৃক্ষ, .চলিত দেয়াতাড়া । ( পর্য্যায়- 
মুক্তা* ) ২ গীত দেবদছালী। (তরিকা) 
লোমশপত্রা (ত্ত্রী) গীত দেবধালী। ( যৈস্তকনি” ) 
লোমশপত্রিকা (স্ত্রী) লোষণপত্রা। 
লোমপপণিনী ভ্রী) লোমশংপর্ণমন্তাস্যা ইডি ইনি ভীগ। মাষপর্ণা। 


:ঙ্রাষ্ো আগমন করিবাধারই পর্দেব কামবী হই 


লোমশপুষ্পক (পুং) লোমশানি পুষ্পীশি বস কপ,। 
শিরীষবৃক্ষ । (রাজনি* ) 

লোমশমার্জার (পু) লোমশ লোমবহুলে!। মার্জারঃ। 
মার্জার বিশেষ,গন্ধমার্জার, গন্ধনকুল। পর্য্যান--পুতিক,মারজাতক, 


সুগন্ধী, মৃত্রপাতন, গন্ধমার্জারক। (রাজনি* ) ৮ 
ইহার মুক্কগুণ-_বীধ্যবর্ধক, কফবাতনাশক, কু ও কোষ্ঠ- 
পরিষারক, চক্ষুর হিতকর, সুগন্ধ, স্বেদ ও গন্ধনাশক | 
দগন্ধমার্জারৰীতস্ত বীধ্যককৎ কফবাতন্ৃৎ। 
কওুকোষ্ঠহরং নেত্রং সুগন্ধ: স্বেদগঞ্ধচৎ ॥” (ভাবপ্রকাশ ) 
লোমশবন্স্‌ (তরি) লোমাচ্ছাদিত বক্ষ বা ৰপু$। 


লোমশসকৃথি ত্র) পশ্চান্তাগে লোমযুক্ত । শুর্লুযূং (২৪১)- 
ভাষ্ে মহীধর “বহুরোমপুচ্ছিকা' অর্থ করিয়াছেন । 
লোমশা স্ত্রী) লোমানি সন্তাস্যা ইতি লোমন্-টাপ্‌। ১ কাকজজ্ঘা। 
২ মাংসী, জটামাংসী। ৩ বচা। ৪ শৃকশিন্বি। ৫ মহামেদ!। 
৬ কাসীস। ৭ শাকিনী ভেদ। (মেবিনী) ৮ অতিবলা! । 
(বিশ্ব) ৯ শণপুপ্পী। ১০ এর্বারু। ৯১ গন্ধমাংসী। ১২ 
কাকোলী, কাকলা । ১৩ মিষী, চলিত মউরী। (রাজনিৎ ) 
লোমশাতন (ক্লী) লোয়্াং শাতনং। লোমপাতন, লৌমনাশক । 
ওঁষধবিশেষ, এই ওষধধ লোমন্থানে লাগাইয়া দিলে লোম 
আপনি উঠিয়া যায়। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে যে, হরিতাল ও 
শঙ্খচুর্ণ। কদলীদলভম্মের সহিত একর করিয়া লোমস্থলে 
প্রলেপ দিলে উত্তম লোমশাতন হয়। লবণ, হরিতাল, 
তগুলীফল এবং লাক্ষারস এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া প্রলেপ 
দিলেও লোমশাতন হয়। কলিচণ, হরিতাল, শঙ্খ, মন£শিলা, 
সৈদ্বব এই সকল দ্রব্য ছাগমুত্রের সহিত পেষণ করিয়া উদ্বর্ডন 
করিলে তৎক্ষণাৎ লোমশাতন হয়। 
“হরিতালং শঙ্খনুর্ণং কদলীদলভন্মনা | 
এতত্দ ব্যেণ চোদ্ব্ত্য লোমশাতনমুত্তমম্‌ ॥ 
লবণং হরিতালঞ্ ত গুল্যাশ্চ ফলানি চ। 
লাক্ষারনসমাযুক্তং লোমশাতনমুত্তমম্‌ ॥ 
সুধা চ হরিতালঞচ শঙ্খকৈব মনঃশিলা | 
সৈন্ববেন সহৈকত্র ছাগমৃত্রেণ পেষয়েখ। 
ততক্ষণোদ্বর্তন্দেব লোমশাতনমুত্তমম্‌ ॥” (গরুড়পুণ১৮৫অ') 
বৈগ্তকে লিখিত আছে যে, ভল্লাতক, বিড়ঙ্গ, যবক্ষার, সৈম্ধব, 
মনঃশিলা, ও শঙ্তুরণ এই কল দ্রব্য তৈলপৰ্ক করিয়া তাহার 
প্রলেপ দিলে লোমশাতন হয়। ( ভৈষজ্যধন্বস্তরি বশীকরণাধিৎ ) 
লোমশী (ভ্্রী) কর্কট বিশেষ । ( বৈস্তরুনি* ) 
লোমশ্য (কী ) লোমবহুলতা। 


লোমসংহর্ষণ (লী ) লোমহ্র্ষধ। 


চে 
_লোল' এ 





লোমসার (পুং ) মরকত মনি। 
লোমসিক (ই) লোপাদিকা, শৃগানী। 
লোমহর্ধ (পুং ) লোয়াং হর্যঃ। ১ রোমাঞ্চ, পুলক । 


'“বেপথুন্চ শরীরে মে লোমহর্যশ্চ জায়তে।” (গীতা ১ অ) 


« ২ রাক্ষলবিশেষ। (রামায়ণ ৫1১২1১৩ ) 


লোমহর্ধণ (রী ) লোয়াং হর্ষণমিব। ১ রোমাঞ্চ। লোঙ়াং হর্ষণ- 


ষস্যাদিতি। (ত্রি)২ লোমহর্যকারক। 

“তশ্মিন্‌ মহাভয়ে ঘোরে তুমুলে লোমহর্ষণে । 

ববর্যু: শবজালানি ক্ষত্রিয়! যুদ্হর্্দাঃ॥” ( ভারত ৯৬৭১৩) 

(পুং) বিভিত্রপুরাণকথাশ্রবণাৎ লোন হর্ষণং উদ্গমো যন্মাৎ। 
৩সত। ইনি ব্যাসের শিষ্য, ব্যাসদেব পুরাণসংহিতা প্রণয়ন 
করিয়া হুতকে শিক্ষ। দিয়াছিলেন। 

*পুরাণসংহিতাং চক্রে পুরাণার্থবিশারদঃ | 

প্রধ্যাতো ব্যাসশিষ্যোধভূৎ সুতো বৈ লোমহর্ষণঃ। 

পুরাঁণসংহিতাং তশ্মৈ দদৌ ব্যাস! মহামুনিঃ 8(বিষুঃপু” ৩৭ অ?) 

কৰিপুরাণে লিখিত আছে যে, লোমহর্ষণ বলরাম কর্তৃক 
হত হইয়াছিলেন। 

“তথ! ক্ষেত্রে হৃতপুত্রো নিহতো। লোমহ্র্ষণঃ | 

বলরামান্তযুক্তাত্মা। নৈমিষেহভৃৎস্ববাঞথয়া ॥” (কক্কিপুৎ ২৭অ) 


লোমহর্ষণকৃত সংহিতাঁকে লোমহর্ষণিক! সংহিতা বলা যায়। : 


লোমহর্ষণক (তরি) লোমহ্যণ সমব্ধীয়। 
লোমহ্ধিন. (তরি) লোমহর্ষকারক। 

লোমহারিন, (ক্রি ) লোমবাহিন্‌। 

লোমহ্ৃৎ (পুং) লোমানি হরতি নাশয়তীতি হ-কিপ,। হরি- 
তাল। ( হেম) 

লোম] (ত্ত্রী) বঢা। ( বৈগ্যকনি* ) 

লোমায়য়ণি (পুং) লোমায়ণের গোত্রাপত্য। প্রবরাধ্যায়ে 
লোমায়ণের অপত্যবাচক লৌমায়ন বা! লৌতায়ণ শব্দ আছে। 

লোমাঁলিক! (্রী) লোমাল্যা লোমশ্রেণ্যা কার়তীতি কৈ-ক- 
টাপ্‌। শৃগালিকা। আলেয়া, খ্যাকৃশিয়ালী। (ব্বিকা* ) 
লোমাঁশ (পুং ) শুগাল। 

লোমাশিকা! স্ত্রী) শৃগালী। 

লোন্মী কেসি), মধ্য প্রদেশের বিলাসপুতর জেলার অন্তর্গত 
একটা জমিদারী। এই সম্পত্তির অপ্রিকারী একজন বৈরাগী। 
১৮৩০ খৃষ্টা্বে তাহায় পূর্ববপুরুষকে এইস্থান জায়গীর স্বরূপ দান 
করা হইয়াছিল। ভূপরিমাণ ৯২ বর্গমাইল। লোঙ্ষীগ্রাম এখনকার 
প্রধান বাণিজ্যস্থান। "এখানে নানাবিধ শর্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে । 

(জরি) লোড়তীতি লুড়-বিলোড়নে অচ.। ১ চঞ্চা্া। 


| ২ স্াকাজ্। (অমর) (পুং) ও তামসমন্জু মৌর্কতেরপু$.৭619১), 


1 লোল। লা (রী) লোঙটাপ্‌ | পাস ওজকলাী। 
“সর্ধাঙগমর্পযস্তী লোলা সুপ্তং শ্রমেণ শহ্যায়াং। 
অলসমপি ভাগ্যবস্তং তজতে পুরুযারিতেব ভীঃ ॥” 
(আধ্যাসপ্তশতী ৫৯? 

৪ ছদোতেদ। এই ছনের প্রতি চরণে ১৪টা করিয়া! অক্ষর 
থাকিবে এবং ১, ২, ৩, ৬১ ৭, ৮১ ৯১ ১০, ১৩ ও ১৪ অক্ষর 
গরু, তত্বিন্ন লঘু। এই ছন্দের ৭ অক্ষরে যতি। 

ইহার লক্ষণ---““ঘিঃসপুছিদি লোলা মৃসৌ স্তৌ গৌ চরণে চেখ।* 
উদাহরণ-_“মুগ্ধে যৌবনলক্্ীর্বি যৎ বিভ্রমলোল! । 
ব্রেলোক্যানতৃতরূপো গোবিন্দোহতিহ্রাপঃ | 
তদ্বৃন্দাবনকুঞ্জে গুঞ্দত্সনাথে 
শ্রীনাথেন সমেতা স্বচ্ছন্দং কুরু কেলিং ॥” ( ছন্দোমঞ্জরী ) 
লোলাক্ষিকা (স্ত্রী) ঘূর্ণিতলোচন!। 
লোলার্ক (পুং ) লোলনামা অর্কঃ। সূর্য্য । 
“ততো দিবাকরং ভূয়: পাণিনাদায় শঙ্করঃ | 
কৃত্বা নামান্ত লোৌলেতি রথমারোপয়ৎ পুনঃ 1”(বামনপু” ১৫ অ?) 
মহাদেব হুর্যের লোল এই নামকরণ করেন, এইজন্ত হৃূর্্যবে 
লোলার্ক কহে। ( কুর্পু” ও কাশীখ ) 
লোলিকা! ভ্ত্রী) লোলতীতি লুল-পুল-টাপ, অত ইন্বং। 
চাঙ্গেরী। ক্ষুদ্রাদস্তশতাঘষ্ঠ! চাঙ্গেরী লোলিক৷ চ সা।” (জটাধর) 
লোলিত (তরি) লুল-বিমর্দে ঘঞ্ লোলঃ সোহস্ত জাতঃ ইতি। 
ক্লথ, চলিত ঝোল! । 
লোলিম্বরাঁজ (পুং) বৈদ্যকনিঘণ্ট প্রণেতা । দিবাকরের পুত্র 
ও হরিহরের শিষা। ইনি চমতকার-চিস্তামণি, রত্বকলাচরিত্র, বৈস্- 
জীবন, বৈছ/বিলাস বা হরিবিলাস, বৈষ্ভাবতংশ, হরিবিলাসকাব্য ও 
লোলিম্বরাজীয় নামে আরও কয়খানি বৈগ্যক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 
লোলুপ (রি গঠিতং লুষ্পতীতি লুভ-যঙ, অচ.। অতিশয় লু্ধ। 
লোলুপতী [ত্ত্রী) লোলুপন্ত ভাবঃ তল্টাপ,। লোলুপ, 
লোলুপের ভাব ব! ধর্ম, অতিশয় লোভ । ণ 
লোলুভ (ব্রি) স্বশং লুভ্যতীতি লুত-বঙ, অচ১। লোলুগ। 
অতিশয় লুব্ধ। “স্তরিয়োইণীচ্ছস্তি পুংভাবং যং দৃষ। রূপলোলুতাঃ।” 
( কথাসরিৎসা” ১১৭1৪৬ ) 
লোনদুব (ব্রি) পুনঃ পুনঃ কর্তনশীল। 
লোলুয়া৷ স্ত্রী) কর্তনে দৃঢ়গ্রতিজা। 
লোলোর (ব্লী) নগরভেদ। (রাজতর” ১1৮৬) :. 
লোল্লট, কল্পবৃক্ষলত! নামক দীধিতিরচরিতা । ' * 






লোবা, অধোধ্যা্রযেশের উনাও জেলার অন্ত বকা জার 
সই দদীতীযে অত. আআ ১৬০ 15৯৫ 1উএক টি 





৮৮ কী ুর্ব$উনাক নাতির সহিত এখান 
বাণি্যকার্ধা পরিচালিত হইছে । . :* -. .. 
লোবাগড়, গঞ্াৰ বেগের বেলার তত একটা পর্যত। 
ৰ [ মৈধানী দেখ। ] 
লোশশরায়ণি (পুং ) একজন প্রাচীন গ্রন্থকার | 
লোষ্ট, সংহতি । ভ্বাদি* আত্মনে” সকণ সেট । লট. লোষ্টতে। 
লিট লুলোষ্টে। লুট লোফ্টিতা। লুঙ, অলোটিষট। 
লো পে লী ) লোষ্টতে ইতি নো্-ঘ+ যথা লুতে ইতি লু 
(লোষ্টপলিতৌ। উপ. ৩৯২) ইতি ক্ত প্রত্যয়েন নিপাতনাৎ 
সাধুঃ। ১ মৃত্তিকখণ্ড, চলিত ডেলা। পর্যায় লোষ্$ দলি। 
(হেম)২ লৌহমল।  (রাজনি” )৩ লেষ্ট। (অমর) 
লোষটক (পুং) ১ মৃখপিও। ২ তিলকাদি ধারণযোগ্য পদার্থ- 
বিশেষ । 
লোইস্ব (পুং) লোষটং হস্তীতি হন-টক্‌। লোষ্টভেদন। কৃষক" 
দিগের ভূম্যাদির মৃত্পিু-চুর্ণকারী যন্তরবিশেষ। (অমরটীকা ভরত) 
লোইটদেব, দীনাক্রন্নস্তোব্ররচয়িতা। বমাদেবের পুজ। ইনি 
শ্রীকঠচরিতপ্রণেতা মধ্ধের সমসাময়িক ছিলেন। 
লোক্টসর্ববজ্ঞ, একজন প্রাচীন কবি। 
লোফটন্‌ (রী) মৃৎ্পিণ্ড। 
লোক্টভেদন (পুং) তিনতীতি ভিদ্‌-ন্যু, লোইস্ত ভেদনঃ। 
লোষ্টিতবসাধন মুধগর, পর্যায় লোষ্ট,তেদন, লোষই্, লো, 
কোটিশ, কোটীশ। ( অমরটীকা ) 
লোফ্টমর্দিন্‌ (তরি) লোষ্টু়। 
লোষ্টময় (ত্রিং) লোষ্টম্বরূপে ময়ট,। লোষ স্বপ্নপ। 
লোষ্টবহু (তরি) মৃদ্ধিকার। মৃত্তিকা-নির্শিত। লো স্বরূপ। 
লোফটীক্ষ (পুং) খষিভেদ।  (সংস্কারকৌমুদী ) 
লো, (পুং) লোষ্ট। (হেম) 
লোষ্ট্র (পুং) লোষ্টরন্‌। লোষ্ট, ডেলা। 
“মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেহু লোষ্ট্রবৎ। 
আত্মবৎ সর্বভাতেষু ষঃ পশ্ততি স পণ্ডিত ॥” ( চাণক্য) 
লোসর, পঞ্জাব প্রদেশের কাঙড়। জেলার ম্পিতিরাজ্যের অন্তর্গত 
পর্বততপৃ্টস্থ একটী গগুগ্রাম। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই স্থান 
১৩৪০০ ফিট, উচ্চ। পৃথিবীপৃষ্ঠে আর কোথাও এরূপ উচ্চ 
স্থানে সুসমৃদ্ধ গ্রাম দৃষ্ট হয় না। অক্ষাণ ৩২০২৮ উঃ এবং 
দ্রার্থি' ৭৭* ৪৬ পুঃ। 
লোহ (পুং ক্রী) লুয়তেহনেনেতি লু. বাহুলকাৎ হ। 
(মগ, 1:00) ম্বামখ্যাত ধাতুবিশেষ, লৌহ ধাতু, চলিত-_ 
লোহা, হিন্ী“-লোওয়া, তৈলঙ্গ --ইনুযু। সংস্কৃত পথ্যায়--লৌহ, 
.. জরক। স্তেনন। ধর! তীক, মুগ ও কাততেদে. লৌহ... 
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আয়স, নিশিত, তীব্র, খড়্া, সুণ্ডজ, অয়স্‌, চি্রা়স, চীনজ। | 
[ বৈজানিক বিবরণ লৌহ শবে তরষ্ব্য। ]. 
বৈস্তকমতে ইহার গুণ রুক্ষ, উষ্ণ, তিক্ত, বাত, পিত্ত, কফ, 
প্রমেহ, পাঁণু ও শুলনাশক । ( রাজনি” ) 
 মন্থুতে লিখিত আছে যে, অম্ম (প্রস্তর ) হইতে লৌহের 
উৎপত্তি হ্য়। 
"অন্ভ্যোহগ্রি-তর্ষতঃ কষত্রমশ্নানে। লোহমুখিতম্‌। 
তেষাং সর্বত্রগং তেজঃ স্বাস্থ ধোনিযু শাম্যতি ॥” (মনু৯/২৭২) 
বৈস্ভকে লৌহের উৎপত্তি, গুণ ও মারণাদির বিষয় এইরূপ 
বর্ণিত হইয়াছে-- | 
*পুরা লোমিলদৈত্যানাং নিহতানাং জুরৈরুধি। 
উৎপন্নানি শরীরেভ্যো। লোহানি বিবিপানি ৮” ॥ (ভাবপ্রণ) 
পুরাকালে যুদ্ধে দেবগণ কর্তৃক লোমিল নামক দৈত্য নিহত 
হইলে তাহার শরীর হইতে বিবিধ প্রকার লৌহের উৎপত্তি হয়। 
লৌহ বিশেষ উপকারক, ইহ! সেবন বা এ্ষধে ব্যবহার করিতে 
হইলে, শোধন করিতে হয়। শোধিত লৌহ্‌ই বিশেষ উপকারক। 
অশোধিত লৌহ সেবন করিলে যণ্ততা, কুষ্ঠ, হৃপ্রোগ, শৃল, 
অশ্বরী, হল্লাস প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয় এবং মৃত্যু পর্যন্তও 
হইতে পারে। এইজন্য উহ! সংশোধন করিয়া লইতে হইবে। 
শৌধনগ্রণালী_লৌহের শুষ্ধ পাত করিয়া অগ্নিতে 
পোড়াইতে হইবে, পরে এ লৌহ অত্যন্ত উত্তপ্ত অবস্থায় যথাক্রমে 
তৈল, তত্র, কাজি, গোমুত্র ও কুলখ কলায়ের কাথ এই সকল 
দ্রব্যে তিনবার করিয়া নিক্ষেপ করিলে লৌহ শোধিত হয়। 
মারণবিধি-লৌহ শোধন করিয়া পরে উহার মারণ 
করিবে। বিশুদ্ধ লৌহের চূর্ণ পাতাল-গরুড়ীর রস দ্বার পেষণ 
করিয়া পুটে পাক করিতে হইবে, পরে দ্বৃতকুমারীর রসে পেষণ 
করিয়া তিনবার ও কুঠারছিন্নিকার রস দ্বারা মর্দন করিয়া ৬ বার 
পুটে পাক করিবে। 
অন্য প্রকার--লৌহচূর্ণের দশ অংশের এক অংশ হিঙ্ুল 
নিক্ষেপ করিয়। ঘ্বঙকুমারীর রসে মর্দন করিয়া ছুই প্রহরকাল 
পুটে পাঁক করিবে, এইন্সপে ৭ বার পুটে পাক করিলেই লোহ 
মারিত হয়। 
অন্তবিধ__পারদের সহিত দ্বিগুণ গদ্ধক মিশাইয়া বজ্জলী 
করিতে হইবে । পরে কজ্জলীর সমান পরিমাণ লোহচর্ণ 
নিক্ষেপ করির! দ্বৃতকুমারীর রস দির! ছুই গ্রহর কাল পেষণ 
কিক হবে বন উহ নিত ই রি, তখন 
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রোদ্রে রাখিবে, পরে এরও পত্র স্বারা আচ্ছাদন করিতে হইবে 
ছুই প্রহর পরে রী লৌহপিও উষ্ণ হইলে ধামারাণির মধ্যে 
স্থাপমূ করিরা শরা দিয়া আচ্ছাদন করিতে হুইবে। তিন 
দিন পরে তরী আচ্ছাদন তুলিয়া ফেলিয়া এ লৌহ উত্তমরূপে 
চূর্ণ করিয়া ছাকিয়া লইতে হইবে। পরে & লৌহচূর্ণ চতু্ড? 
অলের সহিত দাড়িমের পাতা পেষণ করিয়া সেই রসে লৌচচুর্ণ 
ভিজাইয়। রাখিতে হইবে। তৎপরে রৌদে শুষ্ষ করিয়া 
পুটে পাক করিবে, এইরূপে একবিংশতি বার পাক করিলে 
লৌহ নিশ্চয়ই মারিত হয়। 

মারিত লোহগুণ-_তিক্ত ও কষায়মধুর রস,সারক, শীতবীর্য্য, 
গুরু, রুক্ষ, বয়ঃদ্থাপ্, চক্ষুর হিতকারক, বাযুবর্ধক ; ক্ষ, পিত্ত, 
গরদোষ, শূল, শোথ, অর্শ, প্রাহা, পা, মেধ, মেহ, ক্কমি ও 
কুষ্ঠরোগনাশক। ইহার মাত্রা অগ্নি্ন বলাবল বিষেচনা করিয়া 
টার ডা ভারা 

( ভাবপ্র” পূর্ধ্বণ ) 

রসেন্্সারসংগ্রছের মতে শোধনপ্রণালী ।--কাস্তলোহকে 
পাতি করিয়া ্বর্ণমাক্ষিক, ত্রিফলাচূর্ণ এবং সালিঞ্চা- 
শাকের রস মাথাইয়া ক্রমশঃ অগ্নিতে পৌড়াইতে হইবে, উহা 
রক্তবর্ণ হইলে জলে নিক্ষেপ করিবে, পরে হস্তিকর্ণ, পলাশ, 
ভ্রিফলা, বৃদ্ধদারক, মান, ওল, হাড়জোড়া, শুঠী, দশমূল, 
মুণ্ডিরী, তালমুলী, ইহাদের প্রত্যেকের কাথ বা রসে পুট 
দিলে লৌহ শোধিত হয়। 

লোকভপ্ম-বিশুদ্ধ পারদ একভাগ, গম্ধক ছুই ভাগ, লোহ 
তিন ভাগ, ঘ্বতকুমারীর রসে মর্দন করিয়া তামপাত্রে রাখিয়া 
এরগু পাত্তা আচ্ছাদন করিয়! ছুই প্রহরকাল পুটপাঁক করিতে 
হইবে, তৎপরে তিনদিন ধান্তরাশির মধ্যে রাখিয়া পরে ুঙ্চর্ণ 
করিবে। এইবূপে লোহভন্ম হয়। 

অন্তবিধ--লোহের বারভাগের একভাগ হিঙ্কুল একত্র মিশ্রিত 
করিয়া ঘ্বতকুমারীর রসে মর্দন করিবে, পরে উহা! ৭ বার 
পুটপাক করিলে লৌহভন্ম হয়। 

অন্তবিধ-__গব্যত্বত, গম্ধক এবং লৌহ তগ্তখোলায় ঘ্বত- 
কুমারীর রসের সহিত একদিন মর্দন এবং রুদ্ধ করিয়া গজপুটে 
পাক করিলে লোহভম্ম হয়। 

রসায়নে লৌহ ব্যবহার করিতে হইলে নিয়োক্ত নিয়মানুসারে 
করিতে হয়। স্বত, মধু, ধুঁচ ও সোহাগা এই সকল দ্রব্যের 
সহিত লৌহভগ্ম মর্দন করিয়া অগিতে পোড়াইতে হইবে, এই 
সকল দ্রব্য উত্তমনপে মিশ্রিত হইলে রপায়নে প্রয়োগ করিবে । 

গুণ--কৃষ্চলীহ শোথ, শুল, অর্শ, কমি, পাঠ, প্রমেহ, 





বিষধোধ, € মেদ ও বানাশক, য়া, গর | চাঙছুষয, 
আয়, শুক্র, বল ও বীধ্যবর্ধক ও রসায়নশ্রেষ্ঠ। লৌহ সেবন. 
কালে কুম্মাও, তিলতৈল, সর্ধপ, রগুন, মন্ত এবং অয় ড্রবা- 
তোজন বিশেষ নিষিদ্ধ । 
যে সকল উধধে লৌহ ব্যবহৃত হয়, তাছাদ্য় নাম। , 

বৃহদগগননথন্দর, ক্রব্যাদরস, নবায়সচুর্ণ, অষ্টাদশাঙগলৌহ, 
খণাত্তলৌহ, অগ্নিরস, ভৃতডৈরবরস, লোহরসায়ন, স্থায়- 
স্তব গুগৃগুলু, গলৎকুষ্ঠারিরস, রতিবল্লভ, গদমুরারি, পর্প টারস, 
বাতপিতাস্তকরস, বিশ্বেশ্বররস, চিন্তামণিরস, জয়মঙ্গলরস, নন্ত- 
ভৈরব, অঞ্জনভৈরব, রসরাজেন্, মৃতসত্ত্রীবনীরস, কন্ত 'রীতৈরব- 
রস, বৃহৎকম্ত,রীভৈরব, সবচ্ন্দনায়ক, অরাশনিরস, চনানাদি লৌহ, 
বৃহৎসর্ধজরহর লৌহ, মহারাজবটা, প্রৈলোক্যচিস্তামণিরস, মহা- 
অরানধুশ, বৃহজ্জরাস্তকলোহ, চুড়ামণিরস, ভীমচুড়ামণি, বৃহচ্চ,ড়ামণি, 
অমৃতাবর্ণরস, অতিসারবারণরস, কলাগ্চলৌহ, পর্ণকল। বটী, 
গ্রহণীগজেন্্রবটা, গীযুযবন্লীরস, পধ্ণমৃতপর্পটী, গ্রহ্ণীকপর্দক- 
পোষ্টলী, ্হণীকপাট, অগ্নিকুমাররস, নৃপতিবল্লভ, রাজবল্লত, 
বৃহনন পবল্লভ, তীক্ষমুখরস, অর্শঃকুঠাররস, চক্ররস, নিত্যোদিত- 
রস, চন্ত্রপ্রভাগুড়িকা, মালাগ্চলৌহ, চঞুৎকুঠাররস, পঞ্চানন- 
বটা, পাশুপতরস, রসরাক্ষস, ত্রিফলাছলৌহ, শঙ্খবটী, বিড়- 
ঙাদদিলৌহ, নিশালৌহ, ধাত্রীলৌহ, প্রাণবল্লভরস, দার্বরযাদি- 
লৌহ, সম্মোহ-লৌহ, ল্যানন্দরস, স্ধানিধিরস, রক্তপিত্াস্তক 
রস, শর্করাদ্থলৌহ, রাল্লাদিলৌহ, কাঞ্চনাত্ররস, বারিশোষণ- 
রস, সর্ধতোভদ্ররস, গ্রিকট্াপ্ত লৌহ, কটুকাগ্চলোহ, জুষণাস্ধ 
লৌহ, সুবর্চলাস্ত লৌহ, নিত্যানন্দরস, ভগন্দরহররস, কুষ্ঠ. 
কালানলরস, মহাতালেশ্বররস, অস্পিত্াস্তকরস, লীলাবিলাসরস, 
পানীয়তক্তবটিকা, ক্ষুধাবতীবঢী। কালাগ্নিরুদ্ররস, নেত্রাশনিরদ, 
নয়নামৃতরস, তিমিরহরলৌহ, শিরোবজ্তরস, চন্ত্রকাস্তরস, মহা- 
লক্ষমীবিলাসরস, প্রদরাত্তকলৌহ, মহার|জ্‌ পতিবল্লভরস, বৃহদগি- 
কুমাররস, বৃহল্লবঙ্গাদি বটা, কমিক/লানলরস, কুমিবিনাশরস, 
কমিরোগারিরস, ব্রিকত্রয়াগ্ভ লৌহ, ব্রৈলোক্যন্থন্দররস, চন্্র-. 
হুধধ্যাত্ষকরস, আমলক্াগ্ভলৌহ, শতমুলাগ্চলৌহ, রত্রগর্ড- 
পোট্রলীরস, সর্বাঙ্গমুন্দর রস, বৃহৎকাঞ্চলাত্র লৌহ, মৃত্যু্র়রম, 
মহামৃত্যুপ্নয়রস, প্রদরাস্তক রস, স্থতিকান্নরস, মহাত্রবটী, রস- 
শার্দুল, বৃহত্রসশার্দ,ল, ভীমরুদ্ররস, শ্রীমন্মথ রস, মতেখর- 
রস, পূর্ণচন্্রস, কাশুহরলৌহ, বৃহৎ পুর্ণচন্্ররস, মকরধবজ, 
বসন্ততিলক রস, বসন্তকুন্থমাকর রস, . নীলক£রস, মহানীলক£- 
রস, শিলাজত্বাদি লৌহ, যগ্মকেশরিরস, বৃহন্ত্রামুতরস, ক্ষয- 
কেশরী, বৃহড্রসেন্ত্রগুড়িকা, পিত্তকাসাস্তক রস, কাসসংহার- 
ভৈরব, লক্মীবিলাসরস, সার্বভৌমরস, মহোদধিরস। অরা- 


লোহ 
গুড়িকা, বিজয়াগুড়িকা, শ্বচ্ছদদভৈরব, রচ্জামৃত লৌহ, 
বি্য়াবটা, লৌহপর্পটারস, পিগুলাস্বলৌহ, স্বাসকাসচিস্তা- 
মণি, ভৃতান্থুশরস, উদ্মাদভগ্রনী, ইশ্রতক্ষবটা, বাতগজান্ুশ, 
বৃহ্ধাতগ্াছুশ, বাতনাশনরস, বাতকণ্টক়স, চতুমুখরস, 
গগনাদিবটা, শ্লেম্সাশৈলেন্্ররস, গুড়,চযাদি লৌহ, পিত্ান্তকরস, 
মহাপিত্াস্তক রস, লাঙ্গল্যাগ্ত লৌহ, বাতরক্তান্তকরস, আম 
বাতারিবটিকা, আমবাতেশ্বররন, বৃদ্ধদারাপ্ঠ লৌহ, আমবাত" 
গঞসিংহমোদক, সং্তামূতলৌহ, চতুঃসমলৌহ, শুলরাজলোহ, 
বিগ্ভাধরাত্র, বৃহদ্ধিগ্ঠাধরাত্র, শৃলবজ্জিণী বটিকা, গুল্মকালানলরস, 
মহাগুল্নকালানলরস, গুণ্শার্দ,ল, সর্বেশ্বররস, বরুণাগ্ত লৌহ, 
ৃহন্ধরিশক্কররস, মেহমুদ্গররস, মেঘনাদরস, ন্ুপ্রভাবটী, 
মেহবজ্, মেহকেশরী, যোগেশ্বররল, তালকেম্বররস, গগনাদি- 
লৌহ, সোমনাথরস, বৃহতসোমনাথরস, সোমেশ্বররস, বড়বাগ্নি- 
লৌহ, বৈশ্বানরী বটা, রোহিতক লৌহ, লোকনাথ রস, বৃহল্লোক- 
নাথরস, তাম্রেশ্বরব্টী, অগ্নিকুমারলৌহ, যৃদবরিলৌহ, মৃত্যু্র়- 
লৌহ, দ্লীহাশার্দ,ল, ্রাহারিরস, অর্শোহররস, পঞ্চামৃতরস,অগ্িমুখ- 
লৌহ, চব্যার্দি লৌহ, প্চামৃতগুর্ণ, নবায়স লৌহ, যোগরাজলৌহ, 
লৌহামৃত, পঞ্চান্তরস, মৃগজ রস, বস্তেশ্বররস, প্রাণরাণরস, 
কামকলারস, চিত্রকাস্ত চুর, ভূদাররস, গৌড়ারস, কৃষণপ্ঘ লৌহ, 
ৃহত্তিফলাস্ত লৌহ, লৌহ গুড়িকা, কলায় গুড়িকা, লৌহগুগ গুলুঃ 
মুররুূৃহরলৌহ, শ্বদ্রাদি লৌহ্‌, মেঘবন্ধরদ, মেঘদ্বিরদরস, 
ুক্রমাতৃকা! বটিকা, উদরারিরস, উদকারিলৌহ, শোখোদরারি 
লৌহ, অগ্নিগ্ভবটিকা, যন্তগ্রীহোদরহরলৌহ, শ্লীপদারিশৌহ, 
্রণগজান্কুশ, কাঁকণন্নবটী, লক্ষেশ্বর রস, কুষ্টান্তকরস, বেতালরস, 


কুটপৈলেন্্ রস, সর্বসমলৌহ, অমৃতাস্কুরলৌহ, লৌহামৃত- 


লৌহ, কালকচুর্ণ, রসাত্র্ণ, ভক্তপাবকগুড়িকা, ধাতুবদ্ধরস, 
সুরনুন্দ বীগুড়িকা, মৃতসঞ্জীবনী গুড়িকা, মহাকামেশ্বরমোদক, 
বৃহৎ কামেশ্বরমোদক, মদনসন্দীপচূর্ণ, কামদূতগস, মণলনুন্দর- 
রস, রত্রগিরিরস, নবজরেতসিংহ, গীযুষসিন্দূুররস, ষড়াননরস, 
ভল্লাতক লৌহ্‌, পাণুগজকেশরী, পাওুনিগ্রহরস, লৌহম্গন্দর- 
রস, দ্বিহরিদ্রাপ্ত লৌহ, কালকণ্টকরস, লৌহাভয়াচুর্ণ, বৃহৎ 
পানীয় ভক্ত গুড়িকা, অগন্তিরস, বৈশ্বীনররস ও পৃষ্টস্ুশ। 

রসেন্্রসারসংগ্রহ মতে, সামান্ত লৌহ অপেক্ষা ক্রৌঞ্চলৌহ 
হিগুণ গুণযুক্ত, ক্রৌঞ্চ হইতে কালিক্গ অষ্টগুণ, কাণিঙ্গ হইতে 
ভদ্র শতগচণ, ভদ্র হইতে বজ্র সহম্রগুগ, বদ্জ হইতে পান্তি 
শতগুণ, পাস্তি হইতে নিরঙ্গ দশগুণ, এবং নিরঙ্গ হইতে কাস্ত- 
লোহ সহম্রকো্টি গুণযুক্ত। লোহার উপরিভাগে যে ময়লা 
পড়ে, তাহাকে মুর কহে, এই মণ্ডরও উবধে প্রযুক্ত হইয়া 
থাকে। (রসেন্্সারস* ) [ মণ্ডর শব দেখ। ] 


[২২৩1 
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্রা্মণের লৌহপাত্রে ভোজন করিতে নাই, যদি কেহ লৌহ- 
পাত্রে ভোজন করে, তাহা! ছইলে তাহার. রৌরব নামক নরক 
প্রাপ্তি হইয়৷ থাকে। 

প্যদা তু আল্লসে পাত্রে পন্কমন্ত্রীতি বৈ ছিজঃ। 

ম পাপিচোহপি তুঙক্তেধ্মং রৌরবে পরিপচ্যাতে ॥(মতস্তসৃক্ততঙ্্) 
*অয়ংপাত্রে পয়ঃপানং গব্যং সিদ্ধান্পমেব চ। | 
ভৃষটাদিকং মধুগুড়ং নারিকেলোদকং তথা । 
ফলং মূলঞ্চ যতকিঞ্দিভক্ষ্যাং মুনির ব্রবীৎ |” 

(ত্রঙ্ষবৈবর্তপুৎ শ্রীকফাজন্মখৎ ) 
৩ লক্ষণান্থিত কৃষ্ণবর্ণ বা রক্তবর্ণছাগবিশেষ। ( মন্জ ৩২৭২) 

৪ পার্কত্য জাতি বিশেষ। 

"লোহান্‌ পরমকান্থোজ্ানৃষিকানুত্বরানপি। 

সহিতাংস্তান্‌ মহারাজ ! ব্যজযৎ পাকশাসনিঃ 1*(ভারত ২২৭২৫) 
(তরি) « রক্তবর্ণ। (ভারত ১।১।৩৬।২৩) (ল্লী)৩ অগুরু। 

লোহক (পুং রী ) লোহ শববার্থ। 

লোহকণ্টক (পুং) লোহঃ কাস্তোহস্ত। অযস্ধান্ত। (রাজনি* ) 

লোঁহকান্ত (ব্লী) লোহঃ কাস্তোহন্ত। আস্কান্ত। (রাজনি* ) 

লোহকার (পুং ) লোহং লৌহময়ং শস্তাদি করোতীতি কৃ-অগং। 
লৌহকারক, যাহারা লোহার দ্রব্যাদি প্রস্তত করিয়া জীবিকা 
নির্বাহ করে। 

*প্রখ্যাতাশ্তর্কারাশ্চ লোহকারাস্তথৈব চ1” (রামায়ণ ২1৯০।২৩) 

লোহকারক (পুং) লোহং তন্ময়শস্ত্রাদি করোতীতি রু-ল্‌। 
বর্ণনঙ্কর জাতি বিশেষ, চলিত কামার, পর্যায় ব্যোকার, লৌহ- 
কার, অয়স্কার, বর্মকার, কর্্মার। ( অমরভরত ) জাতিমালার 
মতে, গোপালের ওঁরসে ও তন্তবায়ীর গর্ভে এই জাতির উৎপন্তি। 
“গোপালাত্বন্বাধ্যাং বৈ কর্ম্মকারোহপ্যভূত স্ুতঃ।”পেরাশরপদ্ধতি) 
লোহকারী (ত্্ী) তস্ত্ো্ত অতিবলা দেবী। 
লোহকিট্র (ব্লী)লোহন্ত কিউং। লোহমল, পর্য্যান্ন_-কিট, 
লোহূর্ণ, অয়বোমল, লোহজ, রুষ্ধচুর্ণ, লো । গুণ__মধুর, কটু, 
উঞ্ণ, কৃমি, বাত, পক্িশৃল, মেহ,গুপ্ম ও শোফনাশক । (রাজনি) 
[ মণ্ডর শা ছেখ। ] 
লোহগড়, বোথাই প্রেসিডেন্দীর পুণাজেলার অন্তর্গত ভোর- 
গিরিস্কটের সর্বোচ্চ শিখরে স্থাপিত একটী নগর ও ছৃর্গ। 
থগডলার ছুইক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবহিত । ১৭১৩ খুষ্টাৰে 
মহারাধ্র-জলদ্থ্য কান্হৌজী অঙ্গি,য়া এই হূর্গ অধিকার করেন। 
শতাবদ পরে, শেষ মরাঠা পেশবা বাজীরাওর সহিত ইংরাজের 
ুদ্ধকালে ১৮১৮ খুষ্টান্বে ইংরাজ-সেনাপতি লেফ্টনা-কর্ণেল 
প্রোথার এই শ্বান অধিকার করেন । ১৮৪৫ থুষ্টাব হইতে এখানে 
একজন সেনানার়কের অধীনে ইংরাজসেনাদল রক্ষিত হইয়াছে। 





লোহমারক [ 
লোহগিরি (পুং)পর্বতজে। 
লোহঘাতক (পুং) কর্শকার। যাহারা উত্তপ্ত লৌহে 
আঘাভ করে। 


লোহচারিণী (শ্রী) নদীভেদ। (বায়ুপুরাণ ) লোহতারণী 
পাঠ্‌ও দেখা যায়। 
লোহচুর্ন (ক্লী) লোহস্ চুরণং। লোহকিট্র। (রাঙ্্নিণ) 
লোহজ (ক্লী) লোহাজ্জায়তে ইতি জন-ড। লোহকিউ, 
মণ্ডর। (রাজনি”)২ কাংস্ত। 
লোহ্জঙ্ৰ ( পুং) ১ একজন ব্রাহ্মণ ৷ ( কথাঁসরিৎসা” ১২1৮৪) 
২ জাতিবিশেষ। ( ভারত সভাপর্্ব ) 
লোহজাল (ব্লী)১ লৌহনিক্মিত জাল। ২ বর্ম, সাজোয়!। 
৩ লোহার পাত। *রথং লোহজালৈশ্চ সংছন্নম্ঠ (হরিবংশ ) 
লোহজিৎ (পুং) হীরক। 
লোহতারিণী (্ত্রী) নদীভেদ। (ভারত তীন্মপর্ব্ব ) 
লোহদারক ( পুং) নরকে । 
“লোহশদ্কুমূজীষঞ্চ পশ্থানং শাল্সলীং নদীমূ। 
অসিপত্রবনঞ্চেব লোহদাবকমেব চ॥” (মনত ৪1৯০) 
লোহদ্রাবিন্‌ (€পুং) লোহানি ভ্রাবয়তীতি ক্র-ণিচণিনি। 
১ টঙ্কণক্ষার, সোহাগা । (রাজনিণ) ২ অন্বেতস | (পর্যায়মুক্কাণ) 
লোহুনগর (রী) প্রাচীন নগরভেদ | ( কথাসরিৎসা* ২৭১৮৮) 
লোহনাল (পুং) লোহস্ত নালং দণ্ডে৷ যত্র। নারাচ। (ত্রিক”) 
লোহপঞ্চক (কী) স্বর্ণ, রৌপ্য, তায, রঙ্গ ও সীসক বা স্বর্ণ, 
রৌপ্য, তাম, ত্রপু ও কান্তলীৌহ। বৈষ্ভক মতে পঞ্চ লোহ 
বলিলে উক্ত পাঁচটা ধাতু লইতে হয়। 
লোহপাশ (পুং) লৌহশৃঙ্খল। (হরিবংশ ) 
লোহপুর (ক্লী) একটা প্রাচীন নগর । 
লোহপৃষ্ঠ ( পুং) লোহস্তেব কঠিনং শ্তামলং বা .পৃষ্ঠং যন্ত। 
১ কন্কপক্ষী। (অমর )(ত্রি)২ লৌহময় পৃষ্ঠযক্ত। 
লোহপ্রতিমা ভস্ত্রী) লোহন্ত প্রতিমা । লোহমযী প্রতিমা, 
পর্যায় --ুম্মী, সণা, শূর্ি, শূর্ধ, শূর্ষিকা। ( শবরডা ) 
লোহবদ্ধ (তরি) লৌহমণ্ডিত। 
লোহ্ময় (প্রি) লোহ-স্বরূপে ময়ট। লোহাত্মক, লোহ নির্শিত। 
লোহমারক (পুং) লোহং মারয়তি জারয়তীতি মৃ-ণিচ-ুল্‌। 
১ শালিঞ্চ শাক ( (ব্রিক ) 
২ বুসেন্ত্রসারসংগ্রহোক্ত দ্রব্যগণভেদ। এই গণোক্ত দ্রব্য দ্বারা 
লোহে পুট দিলে লোহমারণ হয়, এইজন্য ইহাকে লোহমারক 
কহে, এবং ইহাকে ব্রিফলার্দিগণও কহে। 
“মাণঃ খণ্ডিতকর্ণশ্চ গোজিহবাং লোহমারকঃ। 
গিরিশানস্তনকঃ প্রোক্তঃ ত্রিফলাদিরয়ং গণঃ ॥৮ (রসেন্ত্রমারন” 
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লোহসিংহ 


এই গণ যথা_ত্রিফলা, তেউড়ী, দত্তী, ত্রিকটু, তালমুলী, 
ৃদ্ধারক, পুনর্ণবা, বাসকপত্র, চিতা, আদা, বিড়, ভৃঙ্গরাজ, 
: ভেলা, শুষী, দাড়িমপত্র, শলুফা, তুলসী, মুতা, ওল, গুড়, চী, 
মণ্ডকপর্ণী, হস্তিকর্ণপলাস, কুলিশ, কেশরাজ, মাণ, ধর্ডিত- 
কর্ণ, ও দাব্ব'শীক, এই সকল দ্রব্য ছ্বারা লোছে পুট 
দিতে হয়। ( রমেন্ত্রসারস*) 
লোহ্মুক্তিকা (তরী) লালবর্ণের মুক্তা । 
লোহমেখল (ব্রি) ১ ধাতুনির্মিত মেখলাধারী। স্তিযাং টাপ্‌ 
লোহমেখলা, স্বন্নান্ুচর মাতৃভেদ। (ভারত ৯ পর্ব) 
লোহযষ্টি (ত্ত্ী) প্রাচীন নগরভেদ। 
লোহর (লী) জনপদভেদ। সম্ভবতঃ লাহোর | 
( রাজতর” ৪1১৭৭) 
লোহরজস্‌ (র্লী) লোহকিউ। মরিচা। 
লোহরাজক (ক্লী)রৌপ্য। রূপা। 
লোহল (তরি) লোহমিব লাতীতি লা-ক। ১ অব্যক্ত বাক্‌। 
২ লোহগ্রাহক। (অমর) (পুং) ৩ শৃঙ্খলাচার্্য । শৃঙ্খলের 
প্রধান আচাধ্য বা বন্ধনীর বৃহদাকার গোলকড়া। ( মেদিলী) 
লোহলিঙ্গ (লী) রক্পূর্ণ ক্ষোটকাদি। 
লোহবগ (ত্রি) লোহার সদৃশ | 
লোহবর (ক্লী) লোহেষু সর্বতৈজসেযু বরং। স্বর্ণ। 
লোহবর্মন্‌ (ক্লী) লোহার সাঁজোয়া। 
লোহবাঁল (পুং) ধান্ত বা তগুল জাতিভেদ। 
লোহশন্কু (পু) নরকভেদ। (মন্তু 8৯০) ২ লৌহনির্ষিত 
কীলক। 
লোহশ্লেছণ (পুং ) লোহানি সর্বাতৈজসানি শ্রেষরতি যোজয়- 
তীতি শ্লেষি-লযু। টক্কণক্ষার, সোহাগ । (হেম) 
লোহ্সঙ্কর (রী) লোহানাং সঙ্করো যত্র। ১ বর্তলোহ। 
২ মিশ্রিত তৈজস। 
লোহসিংহু (লোহসিং) মধ্যপ্রাদেশের সম্বলপুর জেলার 
অন্তর্গত একটা ভূ-সম্পত্তি। ভূপরিমাণ ৬০ বর্গমাইল । 
এখানে ২৬থানি গ্রাম আছে। অধিকাংশ গ্রজাই গৌড় ও 
খন্দজাতীয়। গ্রামসমীপবস্তী স্থানে তাহার! চাসবাস করে। 
তত্তিন অপর সকল স্থানেই শাল ও স্জ গাছের নিবিড় বন। 
১৮৫৭ খুষ্টা্ধে সিপাহীবিদ্রোহের সময় বিদ্রোহিদলনেতা সুরে 
শার অধীনে এখানকার অধিবাসিবর্গ ভয়ানক অত্যাচার 
করিয়াছিল। স্থানীয় সর্দার চন্দরূ'র ভাতা মধু ডাক্তার মূরকে 
নিহত করার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। বিদ্রোহ্‌-শাস্তির 
পর, ইংরাজরাজকে শাস্তিরক্ষার অঙ্গীকারপত্র দান করায় সর্দার 
চন্দরু রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 





চার. রি... ৮৬৯ এ আপি পট এ পপ পিপি এ ৮ 


লোহার খনি । 

লোহাকর্ণ (তরি) লোহিতবর্ণ কর্ণবিশিষ্ট। (কাত্যা'শ্রোন২২।১১)২৯) 

লোহাথ্য (ক্লী) লোহমেব আখ্যা ঘস্ত। ১ অগ্ুরূ। ২লোহ। 

লোহাগ ঢা, বাঙ্গালার যশোর জেলার অন্তর্গত একটী নগর । 
মধুমতী নদীকৃল হইতে অদুরে অবস্থিত। অক্ষা ২৩ ১১ 
৪৫৮ উঠ এবং ড্রাধি” ৮৯০ ৪১ ৪৮ পৃঃ। এখানে গুড় ও 
চিনি বিক্রয়ের বিস্তৃত কারবার আছে। খারা প্রতৃতি নিকটবর্তী 
গ্রামবাসিগণ এখানে চাউল খরিদের জন্য গুড় বিক্রয় করিতে 
আসে। এ গুড় হইতে এখানে পাকা চিনি প্রস্তত হয়। এ 


চিনি কলিকাতা ও বাখরগঞ্জে রপ্তানী হইয়া থাকে। এখানে | 


এক কালী মুন্তি প্রতিঠিত আছে। বহু দুরদেশ হইতে অনেক 
যাত্রী ভক্তির সহিত তাহার পুজা! দিতে আইসে। 

লোহাধাট (খক্ষেশ্বর), যুক্তপ্রদেশের কুমাযুন জেলার 
অন্তর্গত একটী সেনাবাধ | ক্ষুদ্র লোহানদীর বামকৃলে অবস্থিত। 
অক্ষা” ২৯ ২৪ ১৫৮ উঃ এবং দ্রাঘিণ ৮** ৮১ পৃঃ। 
সমুদ্রপৃষ্ঠট হইতে ৫৫৬২ ফিট উচ্চ। এই গোরাবারিকের 
চারি পার্শ্ব উচ্চ পর্ববতশৃঙ্গে পরিবেষ্টিত । পুর্বে এই নগরের ৩ 


মাইল দক্ষিণে চম্পাবৎ নগরে গোরাবারিক ছিল। তথাকান 


স্বাস্থ্য ভাল না হওয়ায় এই স্থানে স্থানান্তরিত হয়। এঁ সেনা” 
বাস ১৮৮৩ খুষ্টান্দে পরিত্যন্ত হইয়াছে । এক্ষণে এখানে 
চা'র চীস হইতেছে । আল্মোরা হইতে রি নগর ৫৪ মাইল 
দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। 

লোহারগাীও, যুক্তপ্রদেশের বুনেলখণ্ড বিভাগের অজয়গড় 
রাজ্যের অন্তর্গত একটা গণ্ডগ্রাম, আলাহাবাঁদ হইতে ১৯৮ মাইল 
দক্ষিণপশ্চিমে সাগর যাইবার পথে অবস্থিত। অক্ষাণৎ ২৪” 
২৯৩০৮ উঃ এবং দ্রার্থি' ৮** ২২২৫ পুঃ। পান্না ও বান্দোর- 
শৈলমালার মধ্যবন্তা নিয় স্থানে সমুদ্রপৃষ্ট হইতে ১২৬০ ফিট, 
উচ্চে এই গ্রাম স্থাপিত। পূর্বে এখানে ইংরাজরাজের একটা 
সেনানিবাস ছিল, পরে উহা পরিত্যক্ত হওয়ায় স্থানীয় সমৃদ্ধির 
অনেক হাস ঘটিয়াছে। 

লোহাঙ্গারক (পুং) নরকতেদ। 

লোহাচল (পুং) পর্বততেদ। মহিন্থরের অন্তর্গত সন্দূররাজ্যে 
অবস্থিত একটা তীর্থ । লোহাচল বা কুমার মাহাজ্ম্যে এই স্থানের 
বিবরণ উদ্ধৃত আছে। 

লোহাজ (পুং ) লালবর্ণ ছাগজাতি। 

লোহাজ-বক্তৃ, (গং) সবনদানুচর মাতৃতেদ। (ভারত ৯ প) 

লোহা (ব্রি) লালবর্ণ অওযুক্ত ীব বিশেষ। স্ত্রিয়াং ভীপ। 
( পারিনি গৌরাদিগণ ৪1১৪১) 
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লোহারডাগা 





লোহাকর (ক্রী) লোহন্ত আকরং। লোহের জআকর, লোহাভিসার (পুং) লোহানাং শস্্াদীনাং অভিসারো বত। 


লোহাভিহার। (ভরত) 
লোহাভিহার (পুং) লোহানামভিহারো ঘত্র। শঙ্বধারী 
রাজাদিগের লীরাজন! বিধি। “মহানবমীর্দীক্ষায়াং অশ্বাদীনাং 


নীরাজনে সতি পশ্চাৎ শক্ত্রধারিণাং রাজ্ঞাং যঃ শান্ত্রোক্তে নির্মান" 
প্রধানে! বিধিঃ প্রস্থানাৎ প্রাক স লোহাভিহারঃ+ ( ভরত ) 
লোহামিষ (ক্লী) লাল লোমযুক্ত ছাগমাংস। 
লোহায়স (ক্লী) তাত্র সংযুক্ত মিশ্র ধাতু । রে 
লোহারডাগা, পশ্চিম বাঙ্গালার অন্তর্গত একটি জেলা । ছোট 
নাগপুর বিভাগে অবস্থিত ও পর্বতময় ভূভাগে ভূষিত । অক্ষা” 
২২* ২৪” হইতে ২৪০ ৩৯ উঃ এবং দ্রাঁথে ৮৩০ ২২ হইতে 
৮৫০ ৫৫ ৩০৮ গত মধ্য। ভূপরিমাণ ১২০৪৫ বর্গমাইল। 
ইহার উত্তরমীমায় পোণ নদী হাজারিবাগ, গয়! ও শাহাবাদ- 
জেলাকে পৃথক রাখিয়াছে ; উত্তরপশ্চিম ও পশ্চিমে মীর্জাগুর 
জেলা এবং সরগুজা, যশপুর ও গাঙ্গপুর সামস্তরাজ্য ; 
দক্ষিণে ও পূর্বে সিংহভূম ও মানভূম জেলা। ইহার পূর্ব 
লীমার একপার্খ্ব দিয়া নুবর্ণরেখা নদী প্রবাহিত। রাঁটী 
নগর এখানকার বিচারসদর। বঙ্গেশ্বর ছোট লাটের অর্ধীন 
স্থানীয় কমিসনর কর্তৃক পরিচালিত। 
প্রার্কৃতিক গঠন-বৈলক্ষণ্য হেতু এই জেল! প্রধানত: তিন- 
ভাগে বিভক্ত হইয়াছে । উহা! আসল ছোট নাগপূর, পঞ্চ- 
পরগণ! ও পালামৌ উপবিভাগ নামে খ্যাত। 
এই জেলার মধ্য ও দক্ষিণ অধিত্যকা লইয়া ছোট নাগপুর 
বিভাগ গঠিত। এখানে জেলার বিচারসদর স্থাপিত হওয়ায়, 
উহা! আসল ছোট-নাগপুর নামে খ্যাত। এই অধিত্যকা 
পশ্চিমাভিমুখে ক্রমোননত ও বিস্তৃত হইয়া! মধ্যভারতের সাতপুরা 
শৈলশ্রেণীতে মিশিয়াছে। উহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে সর্বত্রই 
২০০০ ফিট. উচ্চ। উত্তরদিকে ইহা তোড়ী পরগণার মধ্য 
দিয় বিস্তৃত হইয়া হাজারিবাঁগের মধ্য অধিত্যকায় মিলিত 
হইয়াছে। এই কারণে সমগ্র ছোট নাগপুরবিভাগ পার্বত্য 
ক্রমোচ্চ নিয়ন ভূমিতে পরিণত। এ ঢালু ভূমিতে স্তর কাটিয়া 
ধান্তের চাস হইয়! থাকে। 
দিল্লী, রাহী, বুন্দ, বরৌদা ও তমাস লইয়া পঞ্চপরগণা 
ভূভাগ গঠিত। এইস্থান উপরোক্ত মধ্য অধিত্যকার ঘাট প্রদেশ 
হইতে পূর্বাংশে মানভূম পরাস্ত বিস্কৃত। এতর্িন্ন বাসিয়া 
পরগণার দক্ষিণাংশ, চীরুপরগণা ও টোরী পরগণা ছোট নাগ- 
গুরের উত্তর ও মধা ছআবিত্যকার ক্িণে সমুদপৃষ্ঠ হইতে 
১২৯* ফিট উচ্চে অবস্থিত। 
হাজারিবাগ ও ছোট নাগপুরের পূর্ব ও দগ্গিণাভিসুখী 





অধিত্যকা শাখা লইয়া জেলার উত্তর-পশ্চিমাংশে যে উপবিভাগ 
হইয়াছে, তাহাই পালামৌ নামে পরিচিত। অবশিষ্ট সমগ্র 
জেলা'ভাগ জনমানবপরিশূন্য উন্নত পর্বতশিখর অথবা ইতস্ততঃ 
বিক্ষিপ্ত গণ্ডশৈলে পূর্ণ। এই সকল শৈলমাল! প্রধানতঃ 
পৃর্বপশ্চিমে বিস্তৃত, কিন্ত স্থানবিশেষে তাহারও বৈলক্ষণ্য দৃষ 
হয়। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই পর্বতময় প্রদেশ সর্বত্রই প্রায় 
১২৯০ ফিট উচ্চ, স্থল বিশেষে শৈলোচ্চ শিখরভূমি ৩৯*০ 
ফিটেরও অধিক উর্ধ দৃষ্ট হয়। রাঁচী নগরের পশ্চিমস্থ সারশৃঙ্গ 
৩৬১৫ এবং উত্তরদিকৃস্থ ববোগাই বা মরঙ্গবরুচুড়া ৩৪৪৫ 
ফিটু উচ্চ। 

"প্রকৃত ছোট নাগপুর উপবিভাগ অপেক্ষা, পালামৌ বিভাগে 
অধিকতর পর্বতমালা দৃষ্ট হয়। এখানকার তৃমিভাগ এতই 
ক্রমোচ্চনিয় যে, কোথাও সমতল ক্ষেত্রাদি দৃষ্টিগোচর হয় না। 
উত্তর কোয়েল ও অমানৎ নদীঘয় প্রবাহিত-উপত্যকা প্রদেশ 
ভিন্ন অন্থাত্র ধান্াদি উৎপন্ন হয় না। এই জেলার সুবর্ণরেখা 
এবং উত্তর ও দক্ষিণ কোয়েল নদী প্রধান। তত্তিন্ন কাঞ্ী, 
কর্করী, অমানৎ, উরঙ্গা, কারু ও দেও নামক শাখা কয়টা 
উপরোক্ত নদীব্রয়ের কলেবর পুষ্ট করিয়া এই জেলার মধ্যে 
প্রবাহিত আছে। 

ছোট নাগপুররর উক্ত- পর্বতদ্বয় ব্যতীত পালামৌ বিভাগে 
বুলবুল (৩৩২৯ ফিট), বুরী (৩০৭৮ ফিট) ও কোতাম 
(২৭৯১ ফিট.) নামে আরও তিনটা উচ্চ শৈল আছে। এই 
সকল পর্বতের নিয়দেশ বনকুন্দে ও পলাশবনে পূর্ণ । বরা- 
সৌদ, পালামৌ প্রভৃতি বনভাগে শাল, মহুয়া, জামুন, করপ্জা 
প্রভৃতি বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। শালকাঠ্ঠ চেরাই হইয়া নদীবক্ষে 
ভাগাইয়৷ নাঁন! স্থানে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইয়৷ থাকে । বন- 
ভাগে কাষ্ঠ ব্যতীত মহুয়াফুল, জাম ও তুখফল, করঞ্জবীজ, 
লাক্ষা, তনর ( গুটী ), রঞ্জন, মধু, গঁদ ও আরারুট প্রভৃতি 
জন্মে। সেই বনপ্রান্তবাসী আদিম অধিবাসিবর্গ এ সকল দ্রব্য 
সংগ্রহ করিয়া নিকটবত্তী হাটে বিক্রয় করিতে আনে । 

থনিজ পদার্থের মধ্যে এখানে লৌহ ও চুণা পাথর প্রধান । 
পলাশে বিভাগে তাম এবং দিংহভূম সীমান্তস্থিত সোণাপেট 
উপত্যকায় নদীর বালুকাঁকণা বিধৌত করিয়া দ্বর্ণ আহত 
হইয়া থাকে। কোয়েল হইতে অমানৎ নদীর উপত্যকার 
কতকাংশ পর্যন্ত এবং প্রায় পূর্বপশ্চিমে ৫* মাইল বিস্তৃত 
আনুমানিক ২০ বর্গমাইল স্থানে কয়লার খাদ আছে। উহা 
ডাল্টনগঞ্জ কয়লার খনি নামে প্রসিদ্ধ। এততিনন কর্ণপুর 
কয়লার থনি দক্ষিণে তোরী পরগণ৷ পথ্যস্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। 
এখানকার বনবিভাগে ব্যাস্ত, চিতা, নেকড়ে, ভল্লক, বনবরাহ, 


[ ৩২৬ ] 
| হারনা, বিভিন্ন জাতীয় হরিণ ও নীল্লগাই পাওয়া যায়। 


লোহারভাগ! 





অপরা- 
পর ক্ষুদ্র জন্ত এবং শিকারযোগ্য পারাবত, হংসা।দ পক্ষীরও 
অভাব নাই। নদী ও পার্বত্য খাদ সমুফ্ধে ননাজাতীয় রুই, 
কাতলা প্রভৃতি মস্ত জন্মে, তন্মধ্যে মহাশীর মৎস্থু বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । 

বাঙ্গালার সীমাতুক্ত হইলেও এই স্থানের কোন প্রাচীন 
ইতিহাস পাওয়া যায় না। অধিক সম্ভব, পুর্বে এই স্থান 
পর্বতময় ও গভীর জঙ্গলে আবৃত ছিল। উহার প্রাচীন নাম 
“বারথ্” আজিও সেই শ্বাপদসম্কুল বিজন অরণ্যপ্রদেশের 
পরিচয় দিতেছে । সেই বিজন বনবাসে বাঙ্গালার আদিম 
অধিবাসী মুণ্ডাগণ ও পরে ওরাওন্গণ বনুপূর্বকাল হইতে বাস 
করিতেছে । এই ছুইটী জাতি একস্থানে বৃুকাল আবদ্ধ 
থাকিলেও পরম্পরে বিবাহার্দি যৌবনসন্বন্ধে আবদ্ধ হয় নাই। 
পরম্পরে জাতীয় পার্থক্য রক্ষাপূর্বক আজিও ন্ব স্ব জাতীয় 
ধর্ম ও কুলপ্রথা পালন করিতেছে; কিস্ত ইহাদের উভয়েরই 
শাসননীতি প্রায় এক প্রকার। গ্রাম্য মণ্ডলের প্রবপ্তিত 
“পর্হা” প্রথায় ইহারা এক একটী গ্রামকর্তী বা সর্দারের 
অধীনে থাকিয়া তাহারই আদেশ পালনপূর্বক রাজনিয়ম রক্ষা 


. করিতে বাধ্য । 


বাস্তবিক পক্ষে বহু পূর্বকাল হইতে এই বনাস্তরাল প্রদেশে 
পার্বত্য অনাধ্যগণ স্বাধীন ভাবে ও সানন্দচিত্তে শ্বেচ্ছা- 
বিহারী হইয়া বসবাস করিয়া আসিতোছিল। তাহাদের এই 
নৈসগিক শাস্তিস্থথ নাশ করিয়া কোন রাজাই তাহািগকে 
শাসনশৃঙ্খলায় আবদ্ধ করিতে চান নাই। তাহারা পার্বতী 
রাজন্তগণকে রাজমান্ দান করিতে শিখিলেও, সভ্যতার কুটিল 
সামাজিকতায় পদীর্পণ করিতে চাহে নাই । তাহার! আনন্দহৃদয়ে 
বনবিহঙ্গমের স্তায় ইতন্ততঃ বিচরণ করিয়া বেড়াইত এৰং কুটার 
বাধিয়া একত্র এক একটা গ্রামে দলবদ্ধ হইয়া বাস করিত। 
গ্রামস্থ এক এক জন দলপতি সমগ্র গ্রামবাসীর নেতৃত্ব গ্রহণ 
করিত। তাহার আদেশ গ্রামবাসীরা রাজাজ্ঞা বলিয়া পালন 
করিত, এমন কি, ইহারা আপন আপন গ্রাম্য মণ্ডলের 
আদেশ বা পরামর্শানুসারে দূরস্থ কোন শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে 
কাতর হইত না। তীর ধনুক লইয়া ইহারা যুদ্ধ করিত। 

অনাধ্ধয গ্রাম্য দলপতিগণ কালে সভ্যতার সংমিশ্রণে সামস্ত- 
রাজরূপে পরিগণিত হইয়াছে । ইহাদের অধীনে ক্রমশঃ 
অনেক গ্রাম্য দলপতি সম্মিলিত হইয়া এক একটী রাজশক্তি 
সংগঠন করিয়াছে। এ সকল গ্রাম্য দলপতিব মধ্যে যাহারা দলবগ 
লইয়া পর্বতকক্ষস্থ ঘাটা বা গমনপথ শক্রর আগমন হইতে 
রক্ষা করিত, তাহারা ঘাটবাল বা সর্দার নামে পরিচিত। 


রর ররর 


লোহারডাগ৷ 


পপ 








ত্র সকল সর্দারের এখন স্বদেশে ও শ্বসমাজে পূর্ববৰৎ 
পূজ্য। তথায় ইংরাজরাজের সুশাসন বিস্তৃত হইলেও, মুণ্ড বা 
ওরাওন-নেতৃগণের কর্তৃত্বের বিশেষ কিছুই খর্বত৷ ঘটে নাই। 
তবে ইটরাজরাজত্বে বাস করিয়। আর তাহার! পূর্বব রণজয়ে 
অথবা লুষ্ঠন দ্বার! লব্ধ বন্দীকে নৃশংসরূপে হত্যা, ও অমানুষিক 
মহিষোৎসর্গ প্রভৃতি পাশবিক অত্যাচারের এনুষ্ঠান করিতে 
সমর্থ নহে । বুটাশ গবণমেন্টের কঠোর শাসনে তাহারা এখন 
শান্ত শিষ্ট। 

অনুমান ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে মোগলসম্্রাট, জাহাঙজীর বাদশাহের 
রাজ্যকালে মোগল-সৈন্ত কোক্রা ( আসল ছোট নাগপুর ) 
অধিকার করে। এ সময়ে এখানকার কোন কোন নদীতে 
হীরক পাওয়া! গিয়াছিল। যুন্ধবিজয় এবং হীরকপ্রার্থির সংবাদে 
দিল্লীর রাজদরবারে মহাসমারোহে আনন্দোল্লাম হইয়াছিল। 
ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, উক্ত ঘটনার পর ১৬৪০.৬০ 
ৃান্বের মধ্যে মুসলমানগণ কএকবার উপযু্যপরি পালামৌ 
আক্রমণ করিলে বিফলমনোরথ হন, অবশেষে শেষোক্ত বর্ষে 
দাউদ খা! পাঁলামৌ ছূর্গ আক্রমণ ও অধিকার করেন। তাহার 
বংশধরগণ এ দুর্গ মধ্যে ৩০ ১৫১২ ফিট. আয়তন একখানি স্ুবৃহৎ 


চিত্রপটে তাহার আক্রমণ-কৌশল বিবৃত করিয়া বাখিয়াছেন। 


উহার অস্কন-পরিপাট্য সাধারণের দেখিবার জিনিষ । 

দাউদ কর্তৃক পালামৌ ছ্র্গ-য়ের পর হইতে ১৭২২ খুষ্টাব্ৰ 
পর্য্যন্ত এখানে আর এ্রতিহাসিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা দেখা যায় 
না। শেষোক্ত বর্ষে স্থানীয় সামস্তরাজ রণজিৎ রায় গুপ্তভাবে 
নিহত হন এবং তাহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতৃপুত্র জয়কৃ্খ রায় গদীতে 
উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। কিছুদিন রাজানুখ সম্ভোগ করিয়! জয়ককষঃ 
একটা ক্ুদ্রযুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন করেন। তদনন্তর তাহার পত্ধী 
ও পরিবারস্থ সকলে বেহার প্রদেশের অন্তর্গত মেগরা নামক 
স্থানে আসিয়! তথাকার কানুনগো উদ্বস্ত রায়ের আশ্রয় গ্রহণ 
করেন। উদ্‌বস্ত রায় ১৭৭০ থুষ্টান্বে মৃত রাজ! রণজিৎ 
রায়ের পৌত্র গোপাল রায়কে পাটনায় আনিয়াছিলেন, পরে 
তিনি গোপাল রায়কে সঙ্গে লইয়া তথাকার ইংরাজ এক্জেপ্ট 
কাণ্ধেন কার্ণাকের সমক্ষে উপস্থিত হুইয়া তাঁহাকে পালামৌ- 
রাজের যথার্থ উত্তরাধিকারী বলিয়া! ঘোষণা করেন। কানুনগোর 
প্রার্থনায় কাণ্তেন কার্ণাক গোপাল রায়ের রাজ্যপ্রাপ্তি 
পক্ষে ইংরাজগবর্ণমেন্টের পক্ষে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হন। তিনি 
ডতকালীন পাঁলামৌ-রাজকে পরাজিত করিয়া গোপাল রায় 
ও তীহার অপর ছুই ভ্রাতাকে পাঁচ বৎসরের সনদ দিয়! তদ্দেশ 
পরিত্যাগ করেন। তদবধি পালামৌ বিভাগ ইংরাজাধিকত 
রামগড় জেলার অন্তভূ্ত হয়। এই ঘটনার ছুই বৎসর পরে, 


পপ ০৩০টি আপ 


লোহারডাগা 


কানুনগো উদ্বস্ত রায়ের হত্যাকাণ্ডে লি থাকার অপরাধে 
বিশ্বাসঘাতক গোপাল রায় কারারুন্ধ হন এবং বসন্ত রায় গদ্দীতে 
আরোহণ করেন। ১৭৮৪ খুষ্টাবদে, পাটনানগরে গোপালরায়ের 
মৃত্যু ঘটে) এবৎসরই রাজা বসস্তরায় পরলোকগত হইলে চূড়ামণ 
যায় রাজ্যাধিকার লাভ করেন। তিনি ১৮১৩ খুষ্টাব্বে খণজ্ালে 
জড়িত হইয়া পড়েন। তজ্জন্ত বাকী খাজনার দাবিতে পালামৌ 
সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া যায় এবং বুটীশ গবর্ণমেন্ট রাজন্ব বাবত উহা 
স্বয়ং খরিদ করেন । 
গয়াজেলার অন্তর্গত দেওবিভাগের রাজা ফতেনারায়ণ সিংহের 
সাহায্যলাভে উপকৃত হইয়া ইংরাজগবর্ণমেন্ট প্রত্যুপক্ষার ও 
পুরস্কার স্বরূপ ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে তাহাকে পালামৌ সম্পি 
জায়গীর স্বরূপ দান করেন। রাজ! ফতে নারায়ণ সুশৃঙ্খলে 
রাজস্ব আদা॥ করিতে পারেন নাই। তিনি বলপূর্ববক নানা 
অত্যাচার, করিয়া প্রজার সর্বন্ব অপহরণ করিলে প্রজাবঙ্ 
তাহার বিদ্রোহী হইয়া উঠে। ১৮১৮ খুষ্টাবে ইংরাজগবণমেন্ট 
দানপত্রের সর্ত রহিত করিয়া এ সম্পত্তি পুণরায় গ্রহণ করেন 
এবং রাজাকে ক্ষতিপূরণন্বরূপ তাহার বেহারম্থ সম্পত্তি হইতে 
বার্ষিক ৩ সহস্র মুদ্র! রাজস্ব কমাইয়া দেন। 

ইংরাজ-গবর্ণমেন্টের শাসনাদীনে আপিবার পর, পালামৌ 
শান্তভাব ধারণ করিয়াছে । ১৮৩১ খুষ্টার্ধে ছোট নাগপুরে কোল- 
বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। ইহাই ইতিহাসে *চুয়াড় বিদ্রোহ” নামে 
খ্যাত। ছোট নাগপুবের মহারাজের আত্মীয় ও অনুচর- 
গণের অত্যাচারই এই বিদ্রোহের কারণ। ১৮৩২ খুষ্টাবে মার্চ 
মাসে ইংরাজের যত্ে উহা থামিয়া যায়। [ মানভূম দেখ। ] 

এই ভীষণ বিদ্রোহে কোলগণ এরূপ উত্তেজিত হইয়াছিল 
যে, অসংখ্য নরশোণিত পাতে তাহা! প্রশমিত হয় নাই। বহু- 
সংখ্যক গ্রাম লুষ্টিত ও দগ্ধ এবুং নররক্তে কলুষিত হইবার পর 
গঙ্গানারায়ণ প্রভৃতি দস্থুদলনেতা ইংরাজহন্তে পরাজিত হইলেও 
আত্মনমর্পণ করে নাই। এই ঘোর সংঘর্ষের সময় কোলগণ 
উন্মত্ত পাদ্রবিক্ষেপে এখানকার পার্বত্য প্রদেশ আলোড়িত 
করিলেও পালামৌ বিভাগের কোন ক্ষতি হয় নাই; কিন্তু এই 
বিদ্রোহের পর, ইংরাজ-গবর্ণমেপ্টের শীদনবিভাগীয় যে সকল 
পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, তাহা হাজারিবাগ জেলার বিখরণী 
মধ্যে বিবৃত হইল। [ হাজারিবাগ দেখ। ] 

উপরোক্ত. চুয়াড়-বিদ্রোহের অব্যবহিত পরেই চেরো ও 
থরবার জাতি বিদ্রোহী হইয়া উঠে। ১৮৩২ থুষ্টান্ধে অবিলম্বে তাহা 
থামিয়া যায়। তদবধি ১৮৫৭ থুষ্টান্বের সিপাহী বিদ্রোহ গথ্যস্ত 
এখানে আর কোনরূপ বিপৎপাত হয় নাই। উক্ত বর্ষে খরবার 
জাতি স্থানীয় রাজপুত ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে অভ্যুখিত হয়। 


স্পা হারান রাচা রোযার 
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ভোগ তারপ এই বিদ্রোহে যোগদান করায় ক্রমশঃ তাহাদের দল 


বল পুষ্ট হইতে থাকে । এ সময়ে রামগড়ের বিদ্রোহী সেনাদল 
পালামৌ নগরে আশ্রয় লাভ ক্রিয়া তথাকার রাজদ্বেধী ভূম্যধি- 
কারী নীলাম্বর সিংহ ও পীতান্বর সিংছের সাহায্যে বিদ্রোহের মাত্র! 
উ্লমশঃ বুদ্ধি করিয়া তুলে; ২৬ সংখ্যক মান্দ্রাজ পদাতিক দল 
এবং রামগড়ের কতকগুলি রাজভক্ত সেনার সাহায্যে এ বিদ্রোহ 
প্রশমিত হয়। সাত বারওয়া দুর্গ সমক্ষে বিদ্রোহিদল পরাজিত 
হইলে নীলার ও পীতান্বর বন্দিরূপে কারাগারে প্রেরিত হন, 
অৰশেষে ইংরাজগবর্ণমেণ্টের বিচারে তাহাদের ফালি হয়। 

এই পর্বতময় জেলায় সর্ধসমেত ৪টা নগর ও ১২১২৬ খানি 

প্রাম আছে। আদমন্থমারির তালিকা হইতে জানা যায় 
যে, গ্রস্থানে প্রায় ১৬।* লক্ষ লোকের বাস । এ সকল 
অধিবাসীর মধ্যে আর্দিম কোল ও ওরাওনদিগের সংখ্যাই 
অধিক। ততিয়ে হিন্দুধদ্মাবলঘী ও অর্দ সভ্য ভূইয়া, খরবার, 
দৌষাদ, গৌড় প্রভৃতিকে গণনা কর| যায়। আদিম অসভ্য 
জাতির মধ্যে অনেকেই খৃষ্টধর্মের আলোক লাভ করিয়া 
সত্যতা সোপানে আরুঢ় হইতেছে । মুণ্ড বা ওরাওন্দিগের 
মধ্যে অনেকে খুষ্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ না করিলেও তত্বান্বেষণ- 
তৎপর হইয়া আপনার্দিগকে খুষ্টান্‌ বলিয়া অভিহিত করিতে 
কুষ্টিত হয় না। ১৮৪৪ খুষ্টান্দে বাভেরিয়াবাসী গ্রোন্নার সর্ব- 
প্রথমে এখানে খুষ্টধন্ম মিশন প্রতিষ্ঠা করিয়া ধর্মপ্রচার করেন। 
তাহার পর জন্মাণ লুদারণ ইভাঞ্জেলিকান মিসন ও চার্চ অব্‌ 
ইংলণ্ড মিসন পরম্পরে খুষ্টবন্ধের মাহাস্থ্যবিস্তারে ব্যাপৃত 
রহিষাছেন। 

১৮৪৯ খুষ্টাব্ব পত্যন্ত লোহা'রডাগ। নগরে এখানকার বিচার 
সদর প্রতিঠিত ছিল। পরে তাহা রাচিতে স্থানান্তরিত হুইয়াছে। 
রচিনগরের দক্ষিণে দোরেন্দার; গোরাবাজার। মিউনিসিপালিটা 
না থাকিলেও এখানে প্রায় ১৮ হাজার লোকের বাস আছে। 
রীঁচি নগরের ২ মাইল পূর্ব্বে ছুটিয়া নামক গওযগ্রাম, এ গ্রামের 
নামে এই স্থান ছোট নাগপুর নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। পালামৌ 
উপবিভাগের বিচার সদর ডাপ্টনগঞ্জ ও উত্তর কোএল নদীতীর- 


[ ৩২৮ |] 








শপ সপ পা শা ৮ পপি 


বিশেষ সমৃদ্ধিশালী নগররূপে পরিগণিত ছিল। এখানকার 
রাজপ্রাসাদির ধ্বংসাবশেষ অস্তাপি সেই অতীত সমৃদ্ধির পরিচয় 
দিতেছে । ছোট নাগপুর রাজবংশের পুর্বাতন রাজগণ এখানে 
বাস করিতেন। তিল্মী গ্রামে ছোট নাগপুর বুুজবংশের 
অগ্ততম শাখা! ও ঠাকুর উপাধিধারী সামস্ত রাজগণের বাস ছিল। 
আজিও তথায় তাহাদের নির্মিত প্রাচীন হুর্গের ধ্বংসাবশেষ 
পতিত রহিয়াছে। জেলার দক্ষিণপশ্চিমাংশে ছোকাৰটু গ্রাম। 
এখানে মুগ্ডাদিগের একটা বিস্তৃত সমাধিক্ষেত্র বিস্তমান দেখা 
যায়। উহা সাধারণের দেখিবার জিনিস। ছুটিয়া গ্রামে ও 
ডাণ্টনগঞ্জ নগরে বৎসরে ছুইটা মেলা হয়। 

এখানে প্রধানতঃ গম, যব» মক্কা, কাঙনিদানা, মটর, 
ছোলা ও অন্যান্ত তৈলকর শন্ত, ধান্য, পাণ, তুলা, তামাক, তিল, 
চা প্রত্ৃতি দ্রব্যের চাস হইয়া থাকে। এ সকল দ্রব্য রাচী, 
লোহারডাগা, পালকোট, গোবিন্দপুর, বুন্দু, গড়বা, নাগর, 
উত্তারি, সাতবারওয়া ও মহারাজপুর প্রভৃতি বাণিজ্যকেন্্ 
আনীত হইয়৷ নান। স্থানে প্রেরিত ভইয়া থাকে। এবি 
এখানে গালা, রজন, ধূনা, তসরের গুটা, চামড়া ও বনজ তেষ- 
জাদি বিক্রয়ার্থ আনীত হয়। রাঁচী ও বুনগুতে পাতগালার 
কারখানা আছে। পূর্বে এখানে গালা রঙেবও কারবার ছিল। 
এখনও এখানে মোটা কাপড় এবং পিস্তল ও লৌহনির্শিত 
পাত্রাদি নির্মাণের যথেষ্ট কারবার চলিয়। থাকে। 

২ উক্ত জেলার সদর উপবিভাগ। ভূপরিমাঁণ ৭৮৪ বর্গ- 
মাইল। বালুনাৎ, বারোয়া, বাসিয়া, বীর, ছোরিয়া, কোরঘে, 
লোধমা, লোহারডাগা, পালকোট, শীল্লি, তমাক, তোরপা ও 
রাটী থানা ইহার অন্তভূক্ত। 

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর। অক্ষ ২৩০২৫৪৮৮ উঃ 
এবং ভ্রাঘিৎ ৮৪০৪৩১৬% পুঃ। ১৮৪৭ থুষ্টাফ পর্যন্ত এখানে 
জেলার বিচার সদর প্রতিষ্ঠিত ছিল, পরে তথা হইতে 81৫ মাইল 
পূর্বে রাচী নগরে স্থানাস্তরিত হয়। মিউনিসিপালিটা থাকায় 
এই নগরী বেশ স্বাস্থ্যকর, পরিফার পরিচ্ছন্ন এবং বিশেষ 
মনোরম। এখানে স্থানীয় বাণিজ্যের বিস্ৃত কারবার আছে । 


বন্তী গড়বা নগর বাণিজ্যকেন্্র বলিয়া পরিগণিত। রীচী। লোহারা, মধ্য প্রদেশের রায়পুর দ্েলার ধামতারি তহসীলের 


নগরে মিউনিসিপালিটী থাকায় স্থানীয় স্বাস্থ্য উত্তরোস্তর বর্ধিত 
হইতেছে । লোহারডাগা, গড়বা ও দোরেদ্দায় একএকটা 
চৌকি আছে। 

ব্লাচী নগরের ৩ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত জগন্নাথপুর 
গ্রামে একটী গণ্ডশৈলের শিরোদেশে একটা স্ুবৃহৎ মন্দির 
বিদ্যমান আছে। উহা! পুরীধামন্থ জগন্নাথদেবের প্রসিদ্ধ 
: অর্দিজ্নের অনুরূপ প্রণালীতে গঠিত। ঘোইস গ্রাম এক সময়ে 


অন্তর্গত একটা তৃসম্পত্তি। ১২৯ খানি গ্রাম ও ৩৬৮ বর্গমাইল 
ভূমি লইয়া এই বিষয় গঠিত। 

ইহার পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমান্ত ভাগে তেন্দুলা ও কর্করা নদী 
প্রবাহিত। এতত্তি্ন শৈপগাত্রবাহী বহু নদী নালার শাখা 
প্রশাখা এই স্থানে বিস্তৃত থাকায় এখানে আদৌ জলাভাব 
ঘটে না। উক্ত পর্বতমালার একাংশ দ্লীপাহাড় নামে খ্যাত। 
উহা প্রায় ২৯** ফিট.উচ্চ। এই পর্বতোপরিস্থ বন প্রদেশে 





লোহার 


সেগুণ, বীজ, শাল, মহুয়া ও কুনুম বৃক্ষ পাওয়া যায়। সেগুণ 
কাঠ কাটিয়া নষ্ট হওয়ায় অনেক কম হইয়া পড়িয়াছে। এই 
সকল বনে লাক্ষা, মোম ও মধু সংগ্রহ করিয়! গৌঁড়গণ বাজারে 
বিক্রর করিতে আইনে। বঞ্জারাগণ এখানে আসিয়া শগ ও 
তুলা ক্রয় করে। এখানে খনিজ লৌহ গালাই হইয়! থাকে। 
এখানকার অধিকারী গৌড় জাতীয় রত্রপুররাজের অধীনে যুদ্ধ- 
বিগ্রহে বিশেষ সহায়তা করায় এই বংশের কোন রাজ! ১৫৩৮ 
ুষ্টাব্দে 'এই সম্পত্তি জায়গীর শ্বরূপ প্রাপ্ত হন। লোহারা গণ্ড- 
গ্রামখানি বেশ সমৃদ্ধিমম্পর্ন,। এখানে গবর্মেন্টের সাহাযাকৃত 
বিদ্যালয়, জমিদারের স্বব্যয়ে রক্ষিত থানা ও সাধারণের বায়ু- 
সেবনার্থ সুন্দর উদ্যান আছে । 
লোহার। সাহসপুর, মধ্য প্রদেশের রায়পুর জেলার দূর্গ 
তহমীলের অন্তর্গত একটা ভূসম্পত্তি। ভূপরিমাণ ১৯৭ বর্গ 
মাইল। এখানে সর্ সমেত ৮৫ থানি গ্রাম ও প্রায় ৫॥* হাজার 
ঘর লোকের বাস আছে। শালেটিক্রী শৈলের জঙ্গলাবৃত 
নিয় গ্রদেশ লইয়া এই জমিদাঁরীর অধিকাংশস্থান গঠিত । প্রসিদ্ধ 
ও পণ্টারিয়া বংশের সহিত এখানকার ভূম্যধিকারীদিগের 
কুটুদ্িতা আছে। এই স্থান সমধিক উর্বর! । এখানে নানারূপ 
শন্ত পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে । লোহারা-সাহসপুর 
এখানকার প্রসিদ্ধ বাণিজ্য স্থান । 
লোহারি নাইগ, যুক্ত প্রদেশের গড়বাল জেলার অন্তর্গত একটা 
জলপ্রপাত। অক্ষাৎ ৩৭৫৭ উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭৮৪৪ পৃঃ । 
কএকটী পর্বতত্তর ভীমবেগে অতিক্রমের পর এই বিপুল 
জলরাশি ভাগীরথী বক্ষে আসিয়া নিপতিত হইয়াছে । এখানে 
ভানীরঘী-তীরে একটা প্রশস্ত রাস্তা আছে। প্রপাত হইতে 
১০ মই দক্ষিণ পধ্যন্ত নদীতীরন্থ বান্তার ধীরে ৬টা দড়ির 
ঝোলা! সেতু আছে। উহা মুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৭৩৮৯ ফিট উচ্চ। 
লোহার, পঞ্জাব প্রদেশের হিসার বিভাগের কমিসনরের 
রাজকীয় তত্বাবধানে পরিচালিত একটা দেশীয় সামন্ত রাজ্য । 
অক্ষাণৎ ৩৮ ২১৩০ হইতে ৩৮০৪৫” উঃ এবং দ্রািণ ৭৫০২২” 
হইতে ৭৫০৫৭ পুঃ মধ্য। আঙ্গদ বক্স খানামক একজন মোগল 
এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা । ইনি ১৮০৬ খুষ্ঠাবকে আলবাররাজের 
দূত স্বরূপ ইংরাজ-সেনীপতি লর্ড লেকের নিকট গিয়া পরস্পরের 
রাজকীয় সম্বপ্বনির্ণয়ের প্রস্তাব মীমাংসা করিয়া যান। এই 
কাধ্যের পুরস্কার স্বরূপ ইনি আলবারপতির নিকট হইতে লোহারু 
জনপদ লাভ করেন এবং লর্ড লেক কৃতত্ত হৃদয়ে তাঁহাকে 
ফিরোজপুর পরগণার শাসনভার সমর্পণ করেন। ইংরাজের 
সহিত সন্ধি অনুসারে ইনি বিশ্বাস রক্ষা পূর্বক মুদ্ধবিগ্রহে সাহায্য 
করিতে প্রতিশ্রুত থাকেন। 
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আঙ্গদের মৃত্যু হইলে জোষ্ঠ পুত্র সামস্‌ উদ্দীন্‌ খা! পিতৃ- 
সম্পত্তির অধিকারী হন, কিন্তু ১৮৩৫ খুষ্টাববে রেসিডেন্ট মিঃ 
ফ্রেজারের হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত থাকা অপরাধে দির্লীনগরে তাহার 
প্রাণদণ্ড হয়। ইংরাজরাজ তাহার আচরণে বিরক্ত হইয়া 
ফিরোজপুর পরগণা বাজেয়াপ্ত করেন। অবশেষে আমীন উদ্দীন 
থা ও জিয়াউদ্দীন্‌ থা নামক সামস্উদ্দীনের অপর ছুই ভ্রাতাকে 
লোহার সম্পত্তি বিভাগ করিয়৷ দেওয়া হয়। ১৮৫৭ থুষ্টাবের 
সিপাহিবিদ্রোহের সমন উক্ত ভ্রাভৃহবয় দিল্লীতে বাস করিতে 
ছিলেন। বিদ্রোহীকর্তৃক দিন্দী অবরোধকালে ইংরাজপ্রতি- 
নিধিগণ তাহাদের উপর কড়া পাহারা দিয়াছিলেন। তাহারা 
বিদ্রোহে যোগদান না করায় ইংরাজ গবমেন্ট বিদ্রোহ 
থামিলে পর তীহার্দিগকে মুক্তি দিয়া পুনরায় রাজপদদ ভোগ 
করিতে দিয়াছিলেন। ১৮৬৯ খুষ্টাকে আমীন উদ্দীনের মৃত্যু 
হয়। এ সময়ে তীহার পুত্র আলা উদ্দীন লোহারুর নবাবী 
মস্নদে আরোহণ করেন । পূর্বে ইংরাজরাজের বন্দোবস্ত অনু- 
সারে আমীনের ভ্রাতা জিয়া উদ্দীন সহকারী নবাব হইলেও 
বাস্তবিক পক্ষে তিনি এই রাজ্যের শাসনবিষয়ে কোনরূপ 
হস্তঙ্গেপ করিতে পারেন নাই। তিনি ইংরাজরাজের নির্দিষ 
১৮০০০২ টাকা বার্ষিক বৃত্তি লইয়া সন্তষ্ট ছিলেন। 

ইংরাজ গবর্মেন্টের বিশ্বাসভাজন হওয়ায় এবং ইংরাজরাজের 
আনুগত্য স্বীকার করায়, ভারত গবমে্ট ১৮৭৪ খুষ্টাকে আলা- 
উদ্দীন্‌কে নবাব উপাধি ও দত্তকগ্রহণের অধিকার দান করিয়া 
একখানি সনন্দ দেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে এই রাজা *খণজালে 
জড়িত হইয়! পড়ায় সম্পত্তিরক্ষার জন্য ১২ বৎসরে পোঁধ করিবার 
মিয়াদে স্থানীয় গবমেন্টের নিকট খণ গ্রহণ করেন। এই সময়ে 
লোহাকু বাজ্যের পবিচীলনভীর আলাউন্দীনের পুত্রের হস্তে 
স্ত হয় এবং নবাব আলাউদ্দীন অন্যতম সামন্ত জিয়াউদ্দীনের 
ন্যায় বার্ষিক ১৮ হাঁজার টাক! মাসহর! পান। এই সম্পত্তির 
ভূপরিমাণ ২৮৫ বর্গমাইল । এখানে ৫৪টা গ্রাম আছে। 

লোহার নগর এখানকার প্রধান বাণিজাস্থান। গুরগাও 
জেলার ফরুখনগরে এখানকার নবাবগণ প্রায়ই বাস করেন । 


লোহাগল (ক্লী) লোহস্ত অর্গলমিব। তীর্থ বিশেষ। বরাহ- 


পুরাণে এই তীর্ঘমাহাত্ময বর্ণিত আছে। 
পততঃ সিদ্ধবটে গত্বা ত্রিংশদ্যোজনদূরতঃ | 
শ্নেচ্ছমধ্যে বরারোহে হিমবস্তং সমাশ্রিতম্‌ ॥ 
তত্র লোহার্গলং নাম নিবাসো মে বিধীয়তে। 
গুহাঃ পঞ্চদূশাঃ যত্র সমস্তাৎ পঞ্চযোজনম্‌ ॥” 
( বরাহ্পুৎ লোহার্গলমাহাত্থ* ) 
২ লোহ্কীলক। 


লোহিতক 


লোহিতরাগ 












লোহাস্থর (পুং) অন্থরভ্দে | 
বিষয় লিখিত আছে। 
লোহি (ক্লী) খ্বেতটঙ্কণ। (রাজনি”) 
লোহিকা (তত্র) লোহমন্তযত্রেতি লোহ-ঠঠন্। লৌহপাত্র। 
পর্ধ্যায়__খবসেন্দি, খরপাত্র। (ত্রিকাৎ ) 
লোহিত (ক্লী) রুহতে ইতি রুহ (রুহেরশ্চ লো! বা। উ৭ ৩৯৪) 
ইতি ইতন্‌ রস্ত লত্বং | ১ রক্তগোনীর্য । ২ কুস্কুম। ৩ রক্তচন্দন। 
৪ গন্তঙ্গ, পিতল। ৫ হরিচন্দন। ৬ তৃণকুক্কম। ৭ কধির। 
পনাগমুত্রং পুরীষং বা চীবনং বা সমুত্সজেৎ। 
অমেধ্যলিপ্তমন্তদ্বা লোহিতং বা বিষাণি বা! ॥” (মনু 81৫৬) 
* ৮ ঘুদ্ধ। ( হেম)৯ সরোবর বিশেষ। ( মতন্তপুৎ ১২১২) 
১* মাণিক্য। 
“মাণিক্যং পদ্মরাগঃ স্তাচ্ছোণরত্বঞ্চ লোহিতং।” (ভাবপ্র”) 
(পুং) ১* নদবিশেষ। ইহা ব্রদ্ধপুত্রের একটী শাখা। 
[ লৌহিত্য দেখ। ] 
১১ সাগর বিশেষ। এই সাগরের জল রক্তবর্ণ, এইজন্য ইহার 
নান লোহিত সাগর। 
*ততো রক্তজলং ভীমং লোহিতং নাম সাগরম্। 
গন্ধ! প্রেক্ষত তাঞ্চেব বৃহতীং কুটশাল্সলীম্‌ । ”(রামায়ণ 818০1৩৯) 
এই স্থান বরুণের আলয়। (ভারত বনপর্ব ) ১২ ভৌম। 
( বৃহত্সংহিতা ৬৮ )১৩ রক্তবর্ণ। ( মেদিনী) ১৪ রোহিত- 
মতন্ত। ১৫ মৃগবিশেষ। (শব্রত্বা” )১৬ সর্পভেদ। 
“্বাস্ুকিস্তক্ষকশ্চৈব নাগশ্চৈরাবণস্তথা । 
কৃষ্ণশ্চ লোহিতশ্চৈব পদ্শ্চি এশ্চ বীধ্যবান্‌॥” (ভারত ২৯৮) 
১৭ সুরভেদ। দ্াঁদশ মন্বস্তরের দেবতাভেন। ৯৮ মসর। 
( শব্র” ) ১৯ রক্তালু। ২০ রক্তশালি। 
দ্ষষ্টিকা যবগোধুম! লোহিত যে চ শালয়ঃ। 
মুগাঢ়কী মস্থরাশ্চ ধান্যেতু প্রবরাঃ স্থৃতাঃ ॥৮ (সুশ্রত ১৪৬) 
২১ বলভেদ। (€ হেম) ২২ পর্বতবিশেষ। ( মত্স্তপুৎ 
১২০১১) ২৩ কুশদ্বীপন্থ বর্ষভেদ। ( মৎ্স্তপুণ ১২১৬৫ ) ২৪ 
চক্ষুরোগ বিশেষ । (শোঙ্গধরদ” ১/৬/৮৭) ২৩ নাগভেদ। (ত্রি) 
২৫ রূক্তবর্ণ যুক্ত । 
“লোহিতান্‌ বৃক্ষনির্যাসান্‌ ব্রশ্চন প্রভবাংস্তথা ॥৮ (মন ৫1৬) 
২৬ হ্্দবিশেষ। (হরিবংশ ) 
লোৌহিতক (রী) লোহিতমিব ইবার্থে কন্‌। ১ রীতি। ২ 
কাংস্ত। (রাজনি”) ( পুং ) লোহিত এব স্বার্থে কন্‌। ৩ মঙ্গল- 
গরহ। ৪ পদ্মরাগমণি | 
“লয়নেমু লোহিতকনির্মিতা ভূবঃ 
শিতিরত্বরশ্মিহরিতীকৃতান্তরাঃ ॥” (মাঘ ১৩৫২) 


পপশীপিপীশীপী তা পপ ক পি ৬ পা স্পা পাত 





৩ ধান্ভেদ। ৪ বৌস্ধন্ত,পভেদ্দ। চীনপরিত্রাজক হিউএন্- 
সিয়াং এই স্ত,প দেখিয়া গিয়াছিলেন। 
লোহিতকল্মাষ (ত্রি )লালবর্ণ চিহ্ন ( ছাপ) যুক্ত। 
লোহিতকুট, প্রাচীন জনপদভেদ। সম্ভবতঃ লোহিত পর্বত- 
সানুদেশস্থ স্থান। ( হরিবংশ) 
লোহিতকৃষ্ণচ (তরি) কৃষ্ণভ লালবর্ণ। গাঢ়ুলাল। (স্বেতাঙ্- 
তর উপ” 81৫) উক্ত গ্রন্থে “লোহিত শুক্ুরুষ্ণা” শব্দে মিশ্র 
বর্ণের উল্লেখ আছে। 
লোহিতক্ষয় (পুং) ১ রক্তক্ষয়। রক্তার্পতারোগ । ২ রক্তনাশ। 
৩ রক্তক্ষরণ বা মোক্ষণ। ( সুশ্রুত ) 
লোহিতক্ষয়ক তরি) রক্তাল্নতা রোগগ্রস্ত বা তদ্রোগ-ভোগকারী। 
( শাঙ্গধরসং ১৭১০২ ) 
লোহিতক্ষীর (তরি) রক্তবর্ণ গাঢ় ছুথবক্ষরণশীল। 
( অথর্ব্বধ ১৯1৯৮) 
লোহিতগন্গ (ক্লী ) প্রাচীন জনপদডেদ । ( হরিবংশ ) 
মেধ্যে লোহিতগন্স্ত ( সিদ্ধোঃ ) প্রদেশবিশেষস্ত' ( নীলক ) 
( অব্য )২ যেখানে গঙ্গা! লালবর্ণের দেখা যায়। 
, (পাণিনি ২১।২১ ভাষ্য ) 
লোহিতগঙ্গক (কী ) প্রাচীন স্থানভেদ। 
লোহিতগ্রীব (পুং) লোহিতং রক্তবর্ণং গ্রীবা যস্ত। অগ্নি। 
(মারকপুণ ৯৯৫৭) 
লোহিতচন্দন (ক্লী) লোহিতং চন্দনমিব। ১ কুক্কুম। জাফ 
রান্‌ নামে প্রচলিত। ২ রক্তচনান। 
“পরিভ্রমন লোহিতচন্দনোচিতঃ 
পদাতিরস্তগিরিরেণুরুংদিতঃ 1” (কিরাতাজ্জুনীয় ১৩৪) 
লোহিতজঙ্, (পুং ) প্রাচীন খধিবিশেষ। (আশ্বশ্রৌ” ১২1১৪) 
লোঁহিতত্ (ক্লী) ১ লোহিতের ভাব ঝা ধর্ম। ২ লোহিতবর্ণ। 
লোহিতধবজ (ব্রি) ১ লালবর্ণ পতাকাযুক্ত। (ভারত উদ্চোগপর্ব) 
(পুং)২ সম্প্রদায় ভেদ। ৩ পৃগ। (পা ৫৩১১২) 
লোহিতপাঁদদেশ (৭২) দেশভেদ। 
লোহিতপুর ( পুং ) নগরভেদ। 
লোহিপিত্তিন্‌ (ত্রি) রক্তপিত্তরোগী। (ব্ুশ্রুত ) 
লোহিপুষ্প (ব্রি) লালবরণপুষ্পধারী, রক্ত কুন্ুমসমন্িত। 
লোহিতপুষ্পক €পুং) লোহিতং পুশ্পমন্ত কপ্‌। দাড়িম- 
বৃক্ষ । (ভাবগ্রকাশ ) 
লোহিতমুক্তি [ মুক্তা ] (স্ত্রী) লালবর্ণের মুক্তা। 
লোহিতম্বৃতিকা (ত্ত্রী) লোহিতা মৃত্তিকা । ৯ গৈরিক, গিরি- 
মাটী। (রত্মমাল! ) ২ রক্তবর্ণ মৃত্তিকা, রাঙ্গামা্টা। 
লোহিতরাগ ( পুং) লালরঙ,। 


লোহিতায়নি 


[ ৩৩১ ] 





লোহিতবৎ (ক্রি) রক্ত সদৃশ, রক্ত যুক্ত । (তৈত্তিরীয়স”৭1৫১২।২) 
লোহিতবাসস. (ত্রি) রক্তবর্ণবনতযুক্ত। 
“অমূর্যা বস্তি যোধিতো৷ হিরা লোহিতবাসসঃ1৮ (অথর্ব্ব ১১৭1১) 
“লোহিতবাসসঃ লোহিতবর্ণবস্ত্রাঃ। লোহিতবর্ণ ইত্যর্থঃ। 
যদ্বা লোহিতশ্ত রুধিরস্ত নিবাসভূতাঃ বস আচ্ছাদনে, বস 
নিবাসে। ইত্যনয়োঃ অন্ততরশ্মীথৎ বলোণৎ (উ৭. ৪1২১৭) 
ইতি ওণার্দিকঃ অস্ুন্প্রত্যয়ঃ। তন্ত শিষ্বপ্ভাবাৎ উপধা- 
বৃদ্ধিঃ॥ (ভাষ্য ) 
লোহিতশতপত্র €ক্লী) রক্তোৎপল। লাল পদ্ম 
( ভাগবত &1২৪।১০ ) 
লোহিতশবল (তরি) লালবর্ণের চিহ্ন বা ছাপঘুক্ত। 


লোহিতসারঙ্গ (তরি) লাল বিদ্দুবিশিষ্ট ।(শতপথব্রা” ৩৩৪।২৩) 


লোহিত (ভ্রী) লোহিতন্ত্িয়াং টাপ্‌। ১ ক্রোধাদিজন্ত 
রক্তবর্ণা। (জটাধর)) ২ বরাহক্রান্তা । ( শব্ষচ” ) ৩ রক্ত- 
পুনর্বা । (রাজনি”) ৪ অগ্নির জিহবাভেদ । 
লোহিতাক্ষ (পুং) লোহিতে অক্গিণী যন্ত (সক্থ্যক্ষো: 
্বাঙ্গাৎ যচ্‌)। ১ বিঞু। (শব্ষমাল ) ২ কোকিল। (শব্চ”) 
৩ লালবর্ণ অক্ষ বা পাশীভেদ। যুধিষ্টির বৈরূর্্য ও কাঞ্চনময় 
কৃষ্ণাক্ষ ও লোহিতাক্ষ প্রস্তুত করিয়াছিলেন ৷ €( ভারত ৪1১১২) 
৪ সর্পভেদ । (সুশ্রুত ) ৫ স্কন্দান্ুচর ভেদ (ভারত ৯ পর্ব) 
৬ খধিভেদ। ( আশ্? শ্রৌগ ১২1১৪ ) (তরি) ৭ রক্তবর্ণ চ্ষুযুক্ত। 
দ্যথা স্থতো লোহিতাক্ষো মহাত্মা 
পৌরাণিকো! বেদিতবান্‌ পুরস্তাৎ॥” ( ভারত ১1৫৬৬ ) 
লোহিতান্দী (স্ত্রী) লোহিতাঙ্ষ-স্িয়াং ভীপ্‌। ১ রক্তলোচনা। 
২ স্বন্দাগুচর মাতৃভেদ | ( ভারত শল্য পর্বব ) ৩ জানুসদ্ধি ও বাহু- 
সন্ধি (কনুই ) স্থিত রক্তবাহী শিরাভেদ। (ক্লী) ৪ জানু ও 
বাহুর সদ্বি-স্থান। (সুশ্রুত) 
লোহিতাগিরি (পুং) পর্কতিভেদ। (পা ৬৩১১৭) 
লোহিতীঙ্গ (পুং) লোহিতং অঙ্গং যন্ত। ১ মঙ্গলগ্রহ। 
( হরিবংশ ২২৮১২ )২ কম্পিল্নকবৃক্ষ। ( রাজনি* ) 
লোহিতানন (পু) লোহিতমাননং মুখং যস্ত । ১ নকুল । 
(রাজনি) (ত্রি)২ রক্তবর্ণ মুখ। 
লোহিতামুখী (তরী) অন্ত্রতেদ। ( গৌৎ রামাণ ১/৩০৯) 
লোহিতাঁয়ন (পুং) গোত্রপ্রবর্তক খষিভেদ, লোহিতের 
গোত্রাপত্ত্য । (সংস্কারকৌমুদী) হরিবংশে “লোহিতায়ন- 
পৃতাশ্চ প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। 
লোহিতাঁয়নি (স্ত্রী) লোহিতায়নস্ত গোত্রাপত্যং স্ত্রী। লোহি- 
তায়নের বংশোত্তব! । সম্ভবতঃ লৌহিতায়নি শব্দের অপপ্রয়োগ। 
“লৌহিতন্তোদধেঃ কন্ত। ধাত্রী সবদ্ন্ত সা স্বৃতা। 


লোহিতায়নিরিত্যেবং কদম্বে সা হি পুজ্যতে |” (ভারতবনপর্ব) 
লোহিতায়স, (ক্লী) লোহিতময়ঃ। তাত্র। (তরিকা?) 
লোহিতায়স (ব্লী) লোহিতং আয়সম্। ৯ রক্তবর্ণ লোহ- 
জাতি। (মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ ) ২ তাত্র। (ত্রি)৩ তা্রনিম্মিত 
(পত্রাদি)। (তৈত্তিরীয়ব্রা ১৫1৬৫ ) 

লোহিতার্ণ ( পুং) স্বতপৃষ্টের পৃত্রভেদ। (ভাগ ৫২০২৯) 

লোহিতাপ্র তি) রক্তাক্ত (শরাদি)। ২ রুধিরার্্। (রা+৬।৯২।৫৯) 

লোহিতার্্মন্‌ (রী) চক্ষুগোলকের পার্বতী শ্বেত ত্বকের 
উপরিভাগে সে রক্তগুটিকা বা স্কীতি উৎপন্ন হয়। (সত ) 

লোহিতাবভাম (তরি) রক্তাভ। (সুশ্রুত ) 

লোহিতাশোক (পুং) রক্তাশোক। লালবর্ণ পুঙ্বিশিষ্ট 
অশোক্বৃক্ষ। (কথাসরিৎসাণ ১০৪।৯১) 

লোহিতাশ্ব (তরি) লোহিতবর্ণ অশ্বারোহী । 

লোহিতাস্ত (রি) ১ রক্তবর্ণ মুখবিশিষ্ট। ২ রক্তাক্ত মুখ। 
(অথর্ব ৮৬১২) “লোহিতান্তান্‌ সর্বদা নবমাংলভক্ষণেন 
লোহিতোপেতমুখান্‌ লোহিতব্নুখান্‌। (ভাম্ ) 

লোহিতাহি (পুং) রক্তবর্ণ সর্প। (শুর্লুযজুঃ ২৪।৩১ ) 

লোহিতিকা৷ (স্ত্রী) রক্তবহা নাড়ী। 

লোহিতিমন্‌ €পুং) লোহিত্য। লালবর্ণ। (শাখখাণত্রাণ১৮।১১) 

লোহিতীভূত (ব্রি) রক্তবর্ণতাপ্রাপ্ত। 

লোহিতেক্ষণা (ভ্রী)রক্তচক্ষু। লোহিতলোচনা। 

লোহিতৈত (ক্রি) রোহিতৈত, লালচিহুবিষনিট। 

লোহিতোৎপল ক্রৌ) রক্তপন্ম। (ভাগবত ৩২৩৪৮) 

লোহিতোদ (তরি) লোহিতং উদকং যত্র। ১ লালবর্ণ উদক- 
যুক্ত। রক্তবর্ণ জলবিশিষ্ট। (রামা” ৪81881৬৫) ২ রক্ত। 
(পুং) ৩ রক্তপূর্ণ নরকভেদ। 

লোহিতোর্ণ (ত্রি) লোহিতানি উর্ণানি যন্মিন্‌। লালবর্ণ উ্ণ.- 
বিশিষ্ট । শুরুযজুঃ ২৪1৪) লোহিতোণী রক্তলোমবতী (ধেদদীপ) 

লোহিত্য €পুং) লোহিত-্যঞ। ১ ধান্ বিশেষ । ( হেম ) 
২ ব্যক্তিভেদ। (হরিবংশ ) ৩ ত্রদ্দপুত্রনদ। [ লোহিত দেখ। ] 
৪ প্রাচীন গ্রামভেদ। (রামাণ ২৭১।১৫) স্ত্িযাং টাপ। 
লোহিত্যা__স্বর্স্থ দেবীমূর্তিভেদ । লোহিত্যা জনমাতা” 
(হরিবংশ)। “লোহিত্যায়নমাতা” এইবূপ পাঠীন্তরও আছে। 
৫ নদীভেদ। (ভারত ভীন্মপর্ব্ব )। 

লোহিত্যায়নমাতৃ (স্ত্রী) দেবীভেদ। “লোহিত্যা জনমাতা| |” 

লোহিনিকা স্ব) ১ রক্তবর্ণা। ২ শিরাভেদ। [লোহিতক দেখ |] 

লোহিনী (স্ত্রী) লোহিতা-( বর্ণাদনুদাত্তাদিতি। পাঁ 81১৩৯) 
ইতি ভীপ্‌। তকারন্ত নকারাদেশশ্চ। ১ রক্তবরণ স্ত্রী। ক্রোধে 
রক্তবর্ণ রমণী । 


লৌকিকাগ্ি 
“রোহিণী রোহিতা রক্তা লোহিনী লোহিতা চ সা॥৮” (জেটাধর ) 





লোহিনীকা! স্ত্র) রক্তবর্ণ দীপ্তিবিশিষ্টা ৷ (তৈত্তিরীয়ন্রাণ।১।১০।২) 


লোহিন্য (পুং) গোত্রপ্রবর্তক খধিডেদ। ( প্রবরাধ্যায় ) 
সম্ভবতঃ ইহা লোৌহিত্যের প্রামাদিক পাঠ । 


[ ৩৩২ ] 


লৌমায়ন 


পন পৈত্রযজ্জিয়ে হোমো লৌকিকেহত বিধীর়তে ।* মনু ৩২৮২। 
“লৌকিকে শ্রোতন্মার্তব্যতিরিকামৌ শাস্ত্রে বিধীয়তে। 
তন্মাৎ ন লৌকিকাগ্নাবগ্ৌকরণহোমঃ কর্তব্যঃ |, (কুল্ল,ক) 
লৌকিকাচার (ব্লী) ১ লোকাচার। ২ কুলাচার। 


লোহোত্তম (ক্লী) লোহেষু সর্বতৈজসেষু উত্তমম্‌। স্বর্ণ । (হেম) লৌকিকী (ত্ত্রী) ১ শান্প্রসিন্ধা। ২ প্রধ্যাতা। 
লৌকাক্ষ (পুং) ধর্্শাখাভেদ। পাঁণিনি ৬২৩৭ স্থত্রের | প্তশ্বিন্‌ ক্তন্তৈতি নিত্যং প্রেতক্লত্যৈব লৌকিকী ॥”মনু ৩১৩৭ 
কার্ডভকৌজপাদিগণে “কৌথুম লৌকাঙ্ষা” শবে শাখা বিশেষের | লৌকিকীাত্র! (তরী) ১ লোকব্যবহার। ২ বিবাহাদি 


উল্লেখ করিয়াছেন । 

লৌকায়তিক (পুং) লোকায়তমধীতে বেদ বা লোকায়ত- 
(ক্রতুকৃথাদিস্তরাস্তাৎ ঠকৃ। পাঁ ৪1২৬০) ১ তাফিকভেদ। 
, শকশ্চি্ লৌকায়তিকান্‌ ব্রাহ্মণান্থপসেবসে। 


সাংসারিক কার্য । | 
প্ায়াদস্ত প্রদানঞ্চ যাত্রা চৈব হি লৌকিকী ॥৮ (মন্থ ১১/১৮৫) 
“লোঁকিকীযাতা! সঙ্গতয়োঃ কুশল প্রশ্নীদিকা বিবাহাদৌ নৈমিত্তে 
গৃহানয়নং ভোজনঞ্চেত্যেবমাদি | ( মেধাতিথি ) 


অনর্থকুশল! হোতে মূঢ়াঃ পণ্তিতমানিনঃ ॥” (রামা-২১০৯।২৯) লৌক্য (তরি) লোকভব ইতি ব্যঞ্. | ১ লোঁকসন্বন্ধীয়। ২পার্ধিব। 


২ চার্বাকশান্ত্রবেত্তা । লোকায়তং বেত্তি ইত্যর্থে ফিক্‌ 
প্রত্যয়েন নিপ্পন্নোহয়ম। [ লোকায়তিক দেখ । ] 


৩সাধারণ। (পুং) ৪ খধিভেদ। (শাঙ্খা” ব্রা" ১৫১৭২ ) 
লৌগাক্ষি (পুং) ১ লোগাক্ষের গোত্রাপত্য। ২ বৈদিক 


লৌকিক (ত্রি) লোকে বিদিতঃ প্রসিদ্ধো হিতো লোকং | আচাধ্যভেদ। ইনি ধর্তরপ্রেতা বলিয়া বিখ্যাত। ইহার 


বেত্তি বা। লোঁক-ঠএ। লোকব্যবহারসিদ্ধ। 
“বৈদিক লৌকিকজ্রৈশ্চ যে যথোক্তাস্তথৈব তে। 
নির্ণাতার্থাস্ত বিজ্ঞেয়া লোকাস্তেযামসংগ্রহঃ ॥” 
( কলাপব্যাকরণ সন্ধিবৃত্তি ) 
মুধবোধমতে) লোকায় হিত ইত্যর্থে চ ঠক্-প্রত্যয়- 
নি্পন্নঃ ইতি। লৌকিক শব্দে পার্থেব বা লোকাচার সম্বস্বীয় 
বুঝায়, ইহা বৈদিক আর্য বা! শাল্জীয় হইতে ভিনন। 
২ কাশ্মীরের অবভেদ। (রাজতর” ১1৫২) [কাশ্মীর দেখ ।] 
৩ ন্ায়ভেদ। স্ত্রিয়াং ভীপ্‌। 
লৌকিকজ্ঞান (ক্লী) শাল্তাদিজ্ঞান। (কুল্লংক) মেখাতিথি 
লিখিয়াছেন_-'লোকে ভবং লৌকিকং লোকাচারশিক্ষণমথব! 
লীতবাদিএকলানাং জ্ঞানং বাৎস্তায়নবিশীখিকলাবিবয়গ্রস্থজ্ঞানং ঝ।” 
( মন্ু ২১১৭ ভাষ্য ) 
লৌকিকতা [ত্ত্রী) লৌকিকন্ত ভাবঃ। লৌকিক-তল্‌ টাপ। 
১ লোকব্যবহারসিদ্ধত্ব। ২ শিষ্টাচার ( ভূরিপ্রয়োগ ) আত্মীয় 
স্বজন মধ্যে সামাঙ্গিক কাঁ্যবিশেষে বত মিষ্টান্নাদি উপচৌকনের 
পরস্পরের আদান প্রদ্দান । চলিত' কথায় ইহাকে “লোকলৌকতা 
বা নৌকিকতা” বলা হইয়া থাকে। 
লৌকিকত্ব (ব্লী) লৌকিকতা। লোকপ্রসিদ্ধত্ব। 
দপারিমিত্যাল্লৌকিকত্বাৎ সাস্তরায়তয়া তথা । 
অনুকাধ্যন্ত রত্যাদেরুদ্বোধো ন রসোতবৎ ॥” (সাহিত্যদ্ণ৪৯) 
লৌকিকবিষয়বিচার 
মীমাংসা বা বাদানুবাদ। 
লৌকিকামি (পুং) লৌকিকোহগ়িঃ। অসংস্কৃত সগ্গি। 


শিষ্যসম্প্রদায় তন্নামক স্বতন্ত্র শাখাধ্যায়ী বলিয়! কথিত । 
“লৌগাক্ষিম্ঙ্গলিঃ কুল্যঃ কুশীদঃ কুক্ষিরেব চ। 
পৌ্পপ্রিশিষ্যা জগৃহুঃ সংহিতান্তে শতং শতম্‌ ॥”(ভাগণ১২।৬।১৯) 
কাত্যায়ন শ্রোতস্থত্রে (১৬২৪ ) লৌগাক্ষির উল্লেখ আছে। 
আর্াধ্যায়, উপনয়নতন্ত্, কাঠকগৃহাহ্ত্র, প্রবরাধ্যায় ও শ্লোক- 
তর্পণ নামক কয়খানি তাহার রচিত বলিয়া প্রকাশ। পৈঠীনসী, 
বিজ্ঞানেশ্বর ও হেমাদ্রি লৌগাক্ষি স্বৃতিরও উল্লেখ করিয়াছেন । 
লৌগাক্ষিভান্কর, অর্থসংগ্রহ নামক মীমাংসা শাস্গ্রস্থপ্রণেতা । 
ইহার রচিত আরও কতকগুলি দর্শনশাস্ত্রস্বন্বীয় গ্রন্থ পাওয়! যায়। 
লৌড্‌, উন্মাদ। ভ্মদি পরস্মী'। লোড্‌ঃ রোডু। চতুর্দশ 
স্বরী। লট্‌ লোড়তি, লৌডতি, লোটতি। ঞ্জ অলুলৌড়ৎ 
লৌপ্ন (কী) সামভেদ। 
লৌম (ত্রি) লোম বন্বন্বীয়। লোমজাত। ৮ 
লৌমকাঁয়ন (তরি) লোমক সন্বন্ধীয়। (পা ৪২1৮০ পক্ষা্দিগণ ) 
লৌমকায়নি পেং) লোমকের গোত্রাপত্য।(পো ৪১/১৫৪ তিকাদিগণ্) 
লৌমকীয় (ত্রি) লোমক সন্বন্বীয়। (পা ৪1২1৮, কৃশাস্বাদিগণ) 
লৌমন্য (ব্রি) রৌমণ্য। রোমবহুল। (পা ৪1২1৮০ সঙ্কাশাদিগণ) 
লোমশীয় (ব্রি) লোমশসম্তত। ২ লোমশসম্পর্কীয়। 
( পা ৪।২1৮০ কৃশাস্বাদি) 
লৌমহর্ণক €ত্রি) লোমহ্র্ষণরুত ( সংহিতা )। 
লৌমহর্ষণি (পুং ) লোমহর্ধণের গোত্রাপত্য। (ভারত ১/৫) 


(পুং) প্রচলিত সাধারণ বিষয়ের | লৌমায়ন (তরি) লোম সম্বন্ধীয়, রোমবহল। রৌমার়ণ। (পা 


৪২1৮০ পক্ষার্দিগণ ) ( পুং ) লোমনের গোত্রাপত্য ৷ €লীমায়ন্ত। 
এই তর্থে এই শব্ধ বহুবচনাত্ত। (পা ৪1১৯৮ কুজাদিগণ ) 
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লৌমাঁয়ন্য (পুং) লোমনের বংশধর মাত্র। 
£লৌমি ( পুং ) লোমের গোত্রাপত্য। (পা ৪1১।৯৬ বাহ্বাদিগণ ) 
লৌলাহ্‌, প্রাটীন স্থানভেদ। (রাঁজতরণ 9১২৫১) 
লৌনি, এক প্রাচীন কৰি। 
লৌল্য (ক্লী) লোলন্ত ভাবং। ১ চাঞ্চল্য, অস্থিরতা । ২ অস্থামিত, 
লোপত্ব। *্ধর্্মলৌল্যেন সংযুতাঃ” (হরিবংশ ) ধর্্মলোপেন? 
নীলকঠ। ৩ ইচ্ছা, ফলম্পৃহা। ৪ শৈিল্য। (ভাগবত ৭১৫১৯) 
লৌল্যতা ক্র দৈষ্ঠতানিবন্ধন বস্থ বিশেষে বলবতী আকাঙ্গ!। 
পগৃহস্থন্ত ক্রিয়াত্যাগো ব্রতত্যাগে৷ বটোরপি। 
তপস্থিনো গ্রামসেবা ভিক্ষোরিস্দ্রিয়লৌল্যতা ॥” 
€ ভাগবত 4১৫৩৮ ) 
লৌল্যবগু (ত্রি) ১ অতিশয় ম্পৃহাশীল। ২ অর্থগৃধ। ৩ 
আকাঙ্ষাযুক্ত। ( কথাসরিৎসাং ২১২৯৪ ) 
লৌশ (ক্লী কএক প্রকার সাম। 
লৌহ (পুং) লোহ এব। (প্রজ্ঞান্ধ,। পা” ৪1৩১৫৪ ৃত্রে 
রাজতাদিগণে এই পদের ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ করিয়াছেন )। দ্বনাম- 
প্রসিদ্ধ লৌহ নামক ধাতু । ভৃগর্ডে এই ধাতুর উৎপত্তি। 
বিশেষ বিশেষ গুণ থাকায়, বিভিন্ন দেশীয় চিকিৎসক ও বৈজ্ঞা- 
নিকগণ ইহার রাসায়নিক বলাবল পরীক্ষা করিয়৷ ওষধরূপে 
ইহা সেবন করিতে আদেশ দিয়াছেন। খনিজ লৌহ সংস্কারাস্তে 
যথাবিধি গ্রহণ করিয়া অন্যান্ত ওষধের যোগে পাক করিতে হয়। 
বৈগ্ভক মতে লৌহের ত্রয়োদশ প্রকার সংস্কার সাধিত হইয়া 
থাকে--৯ শালিধর্ষণ, ২ উদ্র্তন, ৩ অম্মভাবন, ৪ আতপশোষ, 
€ নিষেক, ৬ মারণ, ৭ দলন, ৮ ক্ষালন, ৯ ুর্ধ্যপাক, 
১০ স্থালীপাক, ১১ চূর্ণন, ১২ পুটপাক, এবং ১৩ পাকনিষ্পর। 
বর্তমান সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে লৌছের আকর দৃষ্ 
হইলেও, প্রাচীন ও আধুনিক ভারতে মৃদ্স্তর বিশেষে যে সকল 
বিভিন্ন প্রকার লৌহ পাঁওয়া যাইত বা যায়, তৎসমুধায় লৌহই 
সংস্থানানুসারে বিভিন্ন গুণ ও বলগ্রদ। আমুর্কেদ প্রবর্তক 
খষিগণ কাঁ্ী, পাণ্ডি, কাস্ত, কালিঙ্গ ও বজ্রক নামে লৌহের 
পীচটা ভে নির্দেশ করিয়াছেন। উক্ত পঞ্চ নামধেয় লৌহই 
শেষ্ঠ এবং ব্যবহার করিলে বিশেষ ফলদায়ক হয়। ইহার গুণ-_ 
আয়ু, বল, বীর্য্য ও কামদ, রোগনাশক এবং শ্রেষ্ঠতম রসায়ন । 
কুষবর্ণ লৌহের গুণ-_শোথ, শূল, অর্শ, কুষ্ঠ, পা, প্রমেহ, 
মেদ ও বাযুনাশক, বয়ঃই্্র্য্য ও চক্ষুত্তেজকারী, সারক ও গুরু | 
শোধিত লৌহের গুণ-_সর্ধরোগনাশক, মরণরোধক | অপ্ুদ্ধ- 
লৌহের গুণ__জারণাঁযোগ্য ও আযঘুর্নাশক। লৌহের জারণ 
মারণাদিয় সংক্ষি্ পরিচয় যথাস্থানে বর্ণিত হুইয়াছে। 
- [ রসায়ন ও লোহ দেখ । ] 
পড়] 
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ভারতের বিভিজপ স্থানে এবং ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে এই ধাতু 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ নামে পরিচিত । হিন্দী - লোহা, লোহ; বাঙ্গালা__ 
লোহা, লৌহ; মরাঠী--রোখও) গুজরাটা--লেবু) তামিল-_ 
ইকুতু) তেলগু--ইনুমু) কনাড়ী--কবিন! ; মলয়ালম্-_ইরত্ব!। 
ব্রঙ্গ_-দান, থান ) আরব--হুদিদ ) পারন্ত--আহন্‌। শিঙ্গাপুর-- 
যকদ ইংরাজী---[19 ) লাটিন_ [61100 ) ফরাসী-- দাতা ) 
জর্দদণী---791860 3 পর্ত,গাল ও ইতালী--[8।/07 স্পেন 
1719770) দিনেমার ও সুয়েডিন্--থ৪:) 3 ওলন্াাজ--120, 
ড6০) গথ--£৭ ) গ্রীক--813৩7৭9 ) তুর্ক--দেমির, তিমুর, 
পোলণড--?61820 ) রুষ--9০)61980) পষতু--অয়স্পণ| 
মলয়-বসি, বেসি। রাসায়নিকদিগের মতে এই ধাতু মঙ্গল- 
গ্রহের প্রভাবসম্পন্ন। 

ভারতের ভূপঞ্জর আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন 
স্তরে বিভিন্ন পার্ধিব পদার্থের সহযোগে লৌহ্ধাতু মিশ্রভাবে 
বর্তমান আছে। বৈজ্ঞানিকগণ & সমন্ত বিভিন্ন স্তরের অপরি- 
স্বুত লৌহ (]700. 06৪ ) বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন । 
তাহারা বলেন যে, প্রাকৃত অবস্থায় ধাতুবিশেষের সহিত স্বল্প ব! 
অধিক পরিমাণে লৌহ মিশ্রিত থাকে । আবার কোন কোন ' 
স্থলে লৌহের সহিত অন্য ধাতুর সংশ্রব থাকে না, কেবল 
কতকগুলি পার্থিব পদার্থের সমাবেশমাত্র দেখা যায়। যৌগ্িক- 
রূপে এই লৌহ প্রচুর পাওয়া যায়। মুক্ত লৌহ অপেক্ষারুত 
দুর্লভ পদার্থ। লৌহের স্বাভাবিক যৌগিক অসংখ্য প্রকার। 
ইহার অকল্সাইভূ, কার্কনেট্‌, ফস্ফাইড, প্রতৃতি রাসায়নিক 
পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ দ্বারা অবগত হওয়া যায়। 

কতকগুলি অপরিষ্কৃত যৌগিক লৌহকে পরীক্ষা দ্বারা বিশুদ্ধ 
করিয়া! দেখা গিয়াছে যে, এ সকল খনিজ পদার্থে লৌহের 
পরিমাণ অন্তান্ত স্তরীয় মৃদ্ধিকারাদির লৌহ-সংস্থান অপেক্ষা 
অনেক অধিক, সাধারণের অবগতির জন্য নিয়ে কএকটা বিশুদ্ধ 
ও পরীক্ষিত লৌহের তালিকা প্রদত্ত হইল £-_ 

ুমবক-প্রস্তর বলিয়া যে দ্রব্যটা সাধারণে প্রচলিত আছে, 
তাহ! লৌহের একটী অক্সাইড মাত্র, ইহাকে £67708০-9/110 
বা 148209110 05109 ( 86804 ) বলে, ইহার অপর নাম 
808809019 ০1171806000 1108), ইহাতে প্রায় ৭২.৪ অংশ 
বিশুদ্ধ লৌহ থাকে। বৈজ্ঞানিক ভাবায় এই যৌগিক্কে 
710698950015199 বলা যায়। বিশুদ্ধ লৌহপ্রাপ্তির আশায় 
ভারতের নানা স্থানের লোকের! কৃষ্ণবর্ণ বালুকা বিশেষ 
(918 ৮৮94) অগ্নির উত্তাপে গলাই্সা লয়। উহাতে 
11911090166 ও 11080108100৪ লৌহ যৌগিকরূপে মিশ্রিত 
থাকে । গিরিমাটা- বৈজ্ঞানিক ভারায় 7৮০০ ॥/95708108 ও 
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ইংরাক্জীতে 16 ০৫8৪ (8৩203 ) নামে পরিচিত। ইহা 
36310198149 ও ইহাতে ৭০ ভাগ লৌহ পাওয়া যায়। 
এলামাটী বা স৩)]) ৭ 0079 (2 19 203, 91720) রাসায়নিকের 
নিকট 13040 19917050109 0৮ 15000010169 নামে প্রসিদ্ধ। 
ইহাতে সাধারণতঃ ৫৯.৯ লৌহ বিদ্যমান আছে। 

কার্বনেট্‌ অব. আয়রণকে 31010101100 019 বা! 
914190109 বলা যায়। উহাতে ৪৮৩ ভাগ লৌহ থাকে। 
এই কার্বনেট ব! ম্পাথিক লৌহের সহিত কর্দম মিশ্রিত 
থাকিলে তাহাকে 
17908100৩ 019 বলে । 9170-874 নামক মৃত্তিকাস্তর কার্ববন্‌ 
মিশ্িত ক্লে-আয়রণ ষ্টোন্‌ লইয়া গঠিত | 779001%519 শ্রেণীর 
অস্তনুক্ত বা তাহার সমশ্রেণীর বলিয়া কল্পিত 11::501০ 
নামে আর একপ্রকার মৃত্তিকা পাওয়া যায়। উহার কত- 
কাংশ 1[19871010) দ্বারা স্থানচযুত হওয়ায় রাসায়নিকগণ 
উহাকে [5011011699২ 101) বাঁলয়া থাকেন । এই সকল 
যৌগিক পদার্থে লৌহের মাত্রা সর্বত্র সমান নহে। 

ভূগর্-মধ্যে অতি প্রাচীনযুগীয় পুরে লৌহধাতুর সংস্থান 
দেখিয়। অনুমান হয় যে, অতি প্রাচীনকাল হইতেই এই ধাতু 
সাধারণে প্রচলিত ছিল? কিন্তু কোন্‌ সময়ে ও কাহার দ্বারা 
এই ধাতু আবিষ্কত হইয়াছিল এবং কোন্‌ স্ুপপ্ডিত ইহার 
বাবহারোপমোগিতা নির্দেশ করিয়া! গিয়াছিলেন, তাহার কোন 
বিবরণই ইতিহাসে বিবৃত নাই। তবে আধ্য-হিন্দুগণের 
সর্বপ্রাচীন খকৃসংহিতা গ্রন্থ পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, আধ্য- 
খধিগণ বৈদিক যুগেও লৌহের নির্্মলীকরণবিধি ( খক্‌ ৪1২১৭), 
তাহার কাঠিগ্ত (খক্‌ ১/১৬৩।৯ ) এবং তীক্ষধারত্ ( খক্‌ ৬৩1৫ ) 
অবগত হইয়াছিলেন। শুক্লযদুর্বেদের “মেহয়শ্চ মে শ্তামঞ্চ 
মে লোহ্ঞ্চ মে সীসঞ্চ মে ত্রপু চ মে বঙ্জেন কল্পস্তাম্‌ ॥৮ (১৮1১৩) 
মন্ত্রংশ পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝা বার যে, তৎকালে আধ্যহিন্নুগণ 
লৌহের প্রকারাদিও অবগত হইয়াছিলেন। অথর্বাবেদের 
৫1১৮১ ও ১১1৩১ মন্ত্রে লোহের উল্লেখ আছে । | 

বৈদিক সংহিতামুগের পর, ব্রাহ্মণ ও স্ত্রযুগে লৌহের 
অপেক্ষার্ুত অধিক প্রচলন হইয়াছিল । শতপথ-্রাঙ্ণ ৬1১।৩।৫) 
কাত্যায়ন-শৌতস্থত্র ৭18৩৪, ২০1৭১, ২০।৭1৪, আশ্বলায়ন 
গৃহ্স্থত্র ১৭৯ প্রভৃতি পাঠ করিলে আয়স ক্ষুরাি ব্যবহারের 
নিদর্শন পাওয়া! যায়। মনুসংহিতার ৫1১১৪।১৬ শ্লোক পাঠ 
করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ততৎ্কালে যক্ঞপাত্রাদি ও 
লোহাদি ধাতুযোগে নির্মিত হইত। তাহারা ভণ্ম ও অশ্- 
যোগে লৌহপাত্র মার্জনা করিয়া জলদ্বারা ধৌত করিয়া 
লইতেন, তাহাতেই এ পাত্র শুদ্ধ বলিয়া গণ্য হইত। আবার 
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লৌহ 


উক্ত গ্রন্থের ১১/১৬৭ শ্লোকে লৌহপান্রহরণের নিষেধ বচন 


লক্ষ্য করিলে মনে হয়, মানবজাতি আদিমযুগে লৌহকে 
একটা মূল্যবান ধাতু বলিয়া জানিয়াছিলেন। অতঃপর 
যাজ্ঞবন্ধয-সংহিতায় ( ২১৯৭ ) লৌহপিও্, মহাভারতের বনপর্কে 
লৌহভাজন, রামায়ণে (১৬০১২ ) লৌহময় আভরণ, সুশ্রুতে 
(১২৩২০) কুস্ত এবং শ্রীমন্তাগবতে €১১।২৭১২) লৌহী 
( সুবর্ণাদ্দি অষ্টধাতুময্ী )-প্রতিমা নিন্মাণের ব্যবস্থা দেখিয়া 
মনে হয়, আধ্য-হিন্দুগণ সর্বাগ্রেই ললৌহের ব্যবহার অবগত 
হইয়াছিলেন এবং তাহারা সেই ধাতু'হইতে প্রকৃষ্ট দেবদেবী- 
গ্রতিমা বিনিন্্াণ করিয়া শিল্পনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন 
করিয়। গিয়াছেন। সেই প্রাচীন শিল্পকীন্তির রেথামাত্র 
আমাদের দৃষ্টিগোচর না হইলেও, আমরা আজিও তদপেক্ষা 
পরবর্তিযুগের কী্তিস্তস্ত লইয়া গৌরবান্বিত রহিয়্াছি। দিল্লীর 
নুগ্রসিদ্ধ লৌহস্তস্ত ( হুয্য্তস্ত ) সেই প্রাটীনকালের শিরকীত্তির 
পরিচয় দিতেছে । ১৫শ শতান্দাধিককাল জলবাধুর প্রকোপ 
ভোগ করিয়াও উহা! নষ্ট হয় নাই । [ দিল্লী দেখ। ] 

কাহারও কাহারও বিশ্বান, লৌহখণ্সমুহ কোন সময় আকাশ 
হইতে উদ্ধাপাতরূপে পৃথিবীবক্ষে নিপতিত হইয়াছিল, কেন 
না প্রারুতাবস্থায় লৌহ যেরূপ বৌগিকভাবে অবস্থিত দেখা যায়, 
উষ্কায়ও প্রায় তদ্রপভাবেই বিমিশ্রিত থাকে । ইহাতে ম্বতঃই 
অনুমান হয় যে, উহা প্রধানতঃ উক্কাঁজ-(11০/901710 071817) 
পদার্থ ভিন্ন আর অপর কিছুই নহে । বিশেষরূপে আলোচনা 
করিয়! দেখিলে জান! যায় যে, উহাতে নানা অগ্লের (৪০10৯) 
ক্ষার-(১৪) রূপে পর্যাপ্ত পরিমাণে অক্সিজেন ও গন্ধক 
মিশ্রিত আছে; তদ্ধিন্ন তাহাতে অন্তান্ত ধাতু ও বিভিন্ন গ্রকার 
মৃত্িকার সমাবেশ থাকায় সাধারণ দৃষ্টিতে উহার লৌহ-সংস্থান 
নির্ণয় করা স্থুকঠিন । [ উক্কা দেখ ] 

চিরপ্রসিদ্ধ এই লৌহবাতু ভারতের যে যে বিভাগের 
ভূন্তরে যৌগিকভাবে অবহিত আছে, সাধারণের অবগতির 
জন্য নিয়ে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা গেল £_- 


মান্্রজ-বিভাগ। 

স্থানের নাম লৌহপ্রকার গলাইবার স্থান 
ব্রিবাঙ্ষোর, ব্লাকমাগ্নেটাউট্‌ ও লাটেরাইট্‌ শ্রেনকোটরা 
তিন্নেবলী মাগ্সেটিক আয়রণ স্তাণড বঙ্গকুলম্‌ 
মছুরা লাটেরাইট্‌ এখন দুশ্রাপ্য 
পুছুকোর্টই মাগ্সেটাইট্‌ - 
ত্রিচিনপল্লী ফেরুজিনাস্‌ নডিউল্‌ - 
কোয়মষাতোর ব্রাক স্তাও - 
নীলগিরি হিমাটাইট্‌ ও মাগ্নেটা ইট, - 
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টির পা পপ 


স্থানের নাম লৌহ প্রকার গলাইবার স্থান 
মলবার  মাপ্নেটাইট্‌ ও লাটেরাইট্‌ * কর্মমনাড়, শেরনাড়, 
বল্পবনাড় এরনাড় ও 
| তেমেলপুর তালুক। 
সালেম"*  মাগ্সেটাইট্‌ পোর্টো-নভো 
দক্ষিণআর্কট ্টীল তিরুণমলয়,কল্লকুচ্চি 
উত্তর বাক-স্তাও্ড -_ 
চেঙ্গলপতৎ  মাগ্নেটুইটু ও হিমাটাইট্‌ রি 
নেল্প,র মাগ্নেটাইট্‌ ও হিমাটাইট্‌ ্ 
কোড়গ হিমাটাইট্‌ -- 
কর্ণ,ল ী - 
বেল্পরী - 
রুষ্ণ -- গুপ্ট,র, মসলীপত্তন 
গোদাবরী লাইমোনাইট ও হিমাটাইট্‌ - 
বিজাগাপটম্‌, গঞ্জাম, অনস্তপুর ও দক্ষিণ-কানাড়ার স্থানে 
স্থানে অল্পবিস্তর লৌহ সংগৃহীত হইয়া থাকে। 
মহিহ্থর-র।জ্য 
অষ্টগ্রাম মাগ্নেটাইট -- 
বঙ্গলুর ব্রাক-সাগু চীনপন্তন+ 
নাগর এ ও হিমাটাইট্‌ বাবা-বুপন,টিভ্তলভূর্গ, 


উপরোক্ত তিনটা বিভাগের বিভিন্ন জেলার পধ্যাপ্ত পরিমাণ 
লৌহ উৎপন্ন হইয়া থাকে । নাগর-বিভাগের অন্তর্গত কচুর 
নানক স্থানেব চতুষ্পার্থে প্রচুর লৌহ পাওয়া যায়। তথাকার 
ওক্রাণী নগরেব চতুষ্পার্থে ও বাবাবুদন গ্রামের পূর্বস্থিত শৈলপাদ- 
মূলে খনিজ লৌহ গালাই করিবার কারখানা আছে। তত্র 
এখানে ইম্পাত প্রস্তত হইয়া থাকে । 

হাইদরাবাদ বিভাগ 

এখানে হিমাটাইট্‌,টিটানিফেরাস্‌ সাও এবং বরঙ্গলে হ্বিদ্রা- 
বর্ণ এলামাটা ও লাল গিরিমাটাতে লৌহ দেখা যায়। লিঙ্গসাগর 
জেলায় প্রস্থত ধারবাড়-শৈলমালাব পেন্নার-হগ্গেরী-শৈলস্তবে 
মাগ্েটাইট্‌ লৌহেরও সংস্থান আছে। থাকার সিংহরেণী 
কমলার খনিতে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট লৌহ পাওয়া যায়। 
অনন্তগিরি, কল্প,র প্রসৃতি পরগণায় লোহা গালাই করিবার 
কারখানা আঁছে। যেলগগুলের অন্তর্গত কএকথানি গ্রামে 


ইস্পাত প্রস্তত হয়। এখানকার কোণসমুদ্রমের ইম্পাত- 
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* এখানকার লৌহ অতি উৎকৃষ্ট এবং তারতম্যনুস।রে চারিটী শ্রেণী বিভক্ত; 
যথ।--১ শোহ্মনা গ্রপড ২ তুরমনী-কোলিমরী খপ ৩ দিীগঞ্টী গ্রে, 
& তীর্থমনশী গ্র,গ,। 

+ বান্যযস্ত্রের ইস্পাতের তারের জন্য এই স্থান বছু প্রাচীন কাল হইতে 
প্রনিদ্ধি পাত করিয়ছে। 


কারখান! বহুকাল হইতে প্রসিন্ধ। পঞ্চাশ বৎসরের পূর্বলিখিত 
একখানি বিবরণী হইতে জানা যায় যে, পারন্তবাসী বণিক্‌- 
সম্প্রদায় কোণসমুদ্রে আসিয়৷ এখানকার সর্বোৎকৃষ্ট ইস্পাত 
ক্রয় করিয়। লইয়া যাইত। উহাতে দামাস্কাসের চিরন্তন প্রসিদ্ধ 
তরবারির ফলক প্রস্তত হইত। এ ইম্পাত সাধারণতঃ মিট- 
পল্লীর [707-880৭ এবং দিম্ছুত্তির 10901000109 লৌহ হইতে 
পরিগৃহীত হইয়া থাকে। 
মধ্য প্রদেশ 

বস্তার, সম্বলপুর, বিলাসপুর, রায়পুর, চান্দা, বালাঘাট, 
ভাগ্ডারা, নাগপুর,মণ্ডল,শিওনী, ছিন্দবাড়া, নিমার, হোসঙ্গাবাদ, 
নরসিংহপুর ও জব্বলপুর প্রতৃতি জেলার বিভিন্ন স্থানে হিমাটাইট্‌, 
মাগ্নেটাইট্‌, লাইমোনাইট্‌, লাটেরিটিক্‌ প্রভৃতি শ্রেণীর যৌগিক- 
লৌহ পধ্যাপ্তভাবে বিক্ষিপ্ত আছে। এ সকলের মধ্যে সম্বলপুরের 
অস্তর্নত গড়জাত-ম্হলসমূহে, রায়রাখোলে » রায়পুরের অন্তত 
দণ্ডী-লোহীরা, ধৈরাগড়, বোরার-ধাধ, গপ্ডাই, ঠাকুরতলা ও 
নন্দগাও ভূভাগে; বান্দা-জেলার মধ্যে লোহারা, দেবলগাও, 
পিপ্ললর্গাও, গ্রপ্জবাহী, ওগোলপেট, মেটাপুর ও ভানপুর এবং 
লোরা পর্বতের অন্তর্গত মোগালা, গোগ্রা, দানবাই ও ঘোষাল- 
পুর প্রতৃতি স্থানে প্রচুর লৌহ উৎপন্ন হয়। উনাবিয়া-কয়লাখ 
থনির কারখানায়, জব্বলপুরের উত্তরূপশ্চিমদ্থ যাবতীয় স্থানের 
খনিজ লৌহ যুরোপীয় প্রথার পরিষ্কত হইয়া ব্যবহারোপযোণী 
লৌহে পরিণত হইতেছে । 

রে, বুন্দেলখণ্ড, গোয়ালিয়র, ইন্দোর, ধার, চন্্গড় ও 
আলি-রাজপুর এভ্‌তি ভূভাগে হিমাটাইট, ও মাঙ্গানিফেবাস্‌ 
যৌগিক-লৌহ্‌ পাওয়া যায়। এ সকল লৌহ অধিকাংশই (০%- 
[০8909 8178) ও 10)000011)1)10 190৮ নামক স্তাবে 
বিন্যস্ত রহিয়াছে। গোয়ালিয়রের অন্তর্গত সাস্তান, মাইশোরা, 
গোকুলপুর, ধরৌলী, বানবারী, রারপুর পার-শৈল, মাঙ্গোর, 
বিনাওরী, বরোদা, ইমিসিয়া গুঞ্জারী, ও বারোন্‌ প্রভৃতি গ্রামে 
হিমাটাইট্‌ ও লাইমোনাইট, শ্রেণার লোহার থনি আছে। 
ইন্দোর হইতে ৬০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত বাঘ-গ্রামের 
18081009 20০%৪ স্তরে চিরন্তন প্রসিদ্ধ হিমাটাউট, লৌহেব 
আকর বিদ্যমান । 

বোস্বাই 

উত্তর-কানাড়া, ধারবাড়, কালাদগি, বেলগাম্‌, গোষা, 
সাবস্তবাড়ী, কোল্হাপুর, রত্রগিরি, সাতারা, সুরা, রেবাকান্থা, 
পঞ্চমহাল, কাঠিয়াবাড় ও কচ্ছ-প্রদেশে মাগ্সেটাইট, লাঁটেরাইট, 
ও হিমাটাইট. শ্রেণীর লৌহ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে 
রত্রগিরির অন্তর্গত মাল্যবান্‌ পর্বতের নিকট, রেবাকাস্থার জম্থু 
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ঘোড়া, লিমোদ্রা ও লাদকেশ্বর নামক স্থানে এবং কাঠিয়াবাড়ের 


ওমিয়া-শিখরে ভুরাসিক-স্তরে প্রচুর লৌহ আছে; কিন্তু এখন 
অনেক স্থানেই লোহা গলাইবার জন্য চুল্লীতে আগুন জলে লা । 
রাজপুতন। 

. জয়পুর, মেবার, আলবার, মারবাড়, আজমীঢ়, বুন্দী, কোটা! 
ও ভরতপুর রাজোর বিভিন্ন স্তরে যৌগিকতাবে লৌহ বিছ্থমান 
আছে। তন্মধ্যে আরাবল্লী-পর্ববতের ট্রাঞ্জিশন্-স্তর, সিন্ধু প্রদেশের 
কীরথর ও রাণীকোট-শ্রেণী, মেবারের গঙ্গোর বিভাগের নিকটবর্তী 
স্থান এবং আলবার-রাজ্যের রাজগড়ের নিকটস্থ বিস্তৃত লৌহ খনি 
উল্লেখযোগ্য । এখানকার লৌহ মাগ্নেটাইট., হিমাটাইট, ও 
মাঙ্গানিজ, অক্সাইডের যৌগিকরূপে অবস্থিত। 


পঞ্জাব 

বল্ল, পেশারর, বিলাম্‌, কাঙ্ড়া, মণ্ডী, সিমলা-শৈলরাজ্য- 
সমূহ ও গুরগাও জেলার নানা স্থানে লৌহ দেখা যায়। তন্মধ্যে 
কাঙড়ার 070118601700৭510 বিশেষ প্রশস্ত । কাশ্মীর রাজোর 
পঞ্চ নামক নদীতীরবর্তী পার্বত্য-প্রদেশে, পঞ্চশিরের উত্তরস্থ- 
দ্রাগড়-শৈলের নিকটে, তীমবারা| নর্দীর তীরবস্তী সুফাহন্‌ গ্রামে ; 
কাশ্মীর উপত্যকার সোপুরে ও পামপুর নামক স্থানের নিকট 
দেশে এবং লাদখের অন্তর্গত বান্লা-গ্রামে লৌহ সংগ্রহের 


কারখানা আছে । 
যু প্রদেশ 


কুমাযুন, ললিত, বান্দা ও মীর্জাপুর জেলায় প্রচুর লৌহ 
পাওয়া যায়। তন্মধো কুমায়ুনের অন্তর্গত রামগড়, পহলী, 
লোস্গিয়ানী, নাত্না-খা, পাববাড়া, খৈরানা এবং শিবালিক 
স্তরের কালধুঙ্গী ও দেচৌরী নামক স্থানের লৌহ শ্রেষ্ঠ । এই 
স্বানের লৌহ সকল 11010809008 1)8817180166 ৪1)0 1117)01)169 


বলিয়া প্রসিদ্ধ। 


বাঙ্গাল! 

বাঙ্গালা-প্রদেশের মধ্যে বরাকরের লোহার কারখানা 
(1381818711000-%0103) সর্বশ্রেষ্ঠ । রাণীগঞ্জের কয়লার 
খনির মধ্যে 170975001)6 51)8]69 ও 1911169 01 01%1-1700 
86০09 পাওয়া যায়। বীরভূম, ভাগলপুর, মুের, গয়া, মানভূম, 
সিংহভুম, লোহারডাগা, উড়িষ্যা, ছোটনাগপুরের সামস্তরাজ্য 
সমূহ এবং দাঞ্জিলিংএ লৌহ-সংস্থান দেখা যায়। 1317000) 
[1911-0113 001)0)87 চুল্লীতে কাদা মাখা প্রথায় (& ৪০] 
96]901117)£010৫6৪8) যৌগিক লৌহ গালান হইয়া থাকে। 

থসিয়া ও জয়ন্তী শৈলে, নাগা শৈলমালায় এবং মণিপুর 
রাজ্যে সাধারণতঃ টাশিয়ারি কয়লা-ন্তরে 06801167078 238006- 
1১0০, 01801100 0.,11016 91111700168 ও 0090168 ০01 ৫7 
170086009 দেখ! যায়। থসিয়া ও জয়ন্তী শৈলের যে প্রেস্থর- 


[ ৩৩৬ ] 


লৌহ 


স্তরে লৌহ পাওয়া যায়, তাহা ভঙ্গগ্রবণ হওয়ায় তথাকার 
লোকে উহা উত্তময্পপে চূর্ণ করিয়! লম্ম। পরে একটা 
নালীপথে যথায় প্রবলবেগে জলধার! প্রবাহিত হইতেছে, 
সেই স্থানে এ চুর্ণগুলি লইয়া! ধুইতে থাকে। তাহাতে মৃত্তিকা 
ও তদনুরূপ লঘু পদার্থ গুলি জলশ্রোতে ভাসিয়৷ যায় এবং 


অপেক্ষারুত গুরু লৌহকণাগুলি নিয়ে সঞ্চিত হয়। এইন্ধপে 
উপঘূ্যপরি প্রক্ষালনের পর যখন সেই যৌগিক লোহচুর্ণমৃদাদি 
পার্থিব পদার্থ হইতে বিষুক্ত হইয়া পড়ে, তখন তাহারা তাহা 
অগ্নান্তাপে গলাইয়া লৌহ বাহির করে। এইরূপে উপধুপরি 
লৌহ গলাইলে উহা পরিষ্কত হয়। পরে তাহা পুনঃ পুনঃ 
অগ্নিবৎ উত্তপ্ত করিয়া হাতুড়ী দিয়া পিটিলে উৎকৃষ্ট লৌহে 
পরিণত হইয়৷ থাকে 
ব্রঙ্মরাজা 

উত্তরব্রঙ্গ, পেগ্ড ও তেনাসেরিম বিভাগে এবং শানরাজ্যের 
নান। স্থানে, মাই নগরের ১০ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে এবং 
উহার ৪ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত দুইটী দ্বীপে লৌহের নিদর্শন 
পাওয়া গিয়াছে । বঙ্গোপসাগরস্থ আন্দামান দ্বীপের পোর্টব্েয়ার 
নগরের কএক মাইল দক্ষিণে “রঙ্গ-উ-ছাহ' নামকস্থানে প্রচুর 
পরিমাণে 1)81086 যৌগিক আছে, কিন্তু উহ! কোয়াটুজ ও 
পাইরাইট, মিশ্রিত থাকায় কোন কাজে আইসে না। 

এই বিশাল ধরিত্রীবক্ষে লৌহ প্রধানতঃ তিন অবস্থায় 
বিরাজিত দেখা যায় *---১ ১01])1)109 ০01 [1077 7511668- 
1৮58) 70005; ৩ 05109 1 এই 
অক্সাইড সাপারণতঃ তিন প্রকারের হইয়া! থাঁফে ; যথা, 
45111)5110015 |)5112660 16111 


04101975062 098 এবং 1611700581৫ ০0%1011 


২ 008100089 


(6711-1%106 78603, 
161110 
এই শেষোক্ত শ্রেণীতে 0)0)8110 08106 901 1007 [680% 
এবং উহার প্রথমশ্রেণীতে গিরিমাটী [3৬9 17801091118 27৫ 
৪৫০818" 0185 ও দ্বিতীয়শ্রেণীতে এলামাটা (31050 
19311146169, 0০৪-11900 016 ০1 11017010119 ) অস্তভুক্তি | 

প্রধানতঃ ৪০৮-7)968170011)1)10 00 17010১10101) 10015 
মধ্যে; বিদ্ধ্যপর্ব্তের বিভিন্ন স্তরে ( অর্থাৎ (09।)81012)972668, 
54110801163 810 81)2198 ০01 (1110 4828 ৪3061) )7 
রাণীগঞ্জ-খামগী ও দামুবর-উপত্যকাভাগে) কয়লার থনি 
মধো, দাক্ষিণাত্যের ত্রিটীনপল্লী জেলার 01866008103 
নামক স্তরে এবং ভারত বহিভূতি দেশে অর্থাৎ উত্তরপশ্চিম 
হিমালয় প্রদেশে, আফগান-স্থানে, পূর্ববর্তী ব্রক্মরাজ্য 17118] 
1০011081107) ও 0187 1068810)011)1010 ০৫৮-ত্রে এই 
সকল লৌহশ্রেণীর সমাবেশ দেখা যায়। 






চক্র চা 


প্রস্তত-প্রণালী। 

বাণিজ্যার্থ বাজারে যে লৌহ দেখা যায়, ভাহা হইতে এ 
প্রাকৃত লৌহ সম্পূর্ণ স্বতন্্। পাথুরে কয়লার একটা প্রকাণ্ড 
ন্লী প্রস্তুত করিয়া তাহাতে লৌহের খনিজ যৌগিকদিগকে 
র্বপ্রথমে দগ্ধ করিয়া লইলে লৌহকে মুক্তাবস্থায় আনয়ন করা 
যায়। এই প্রক্রিয়ায় জল, কার্বণিক আন্হাইড্রাইড ও 
গন্ধকাদি অক্সিজেনকর্তৃক সালফার ডাইঅক্দাইড.রূপে বহি- 
গত হয় এবং লৌহ প্রায় ফেরিক্‌ অক্নাইড্‌ রূপে পরিবর্তিত 
হইয়া ষায়। এই ফেরিকু অকৃসাইডের সহিত কয়লা, কিংবা 
কোক্‌ এধং লাইম্‌ ষ্টোৌন (কার্বণেট, অব লাইম্‌) মিশ্রিত 
করিয়া রাষ্ট ফার্ণেস্‌ (31591. [017816) নামক বিস্তীর্ণ চুলায় 
উত্তপ্রু করিলে লৌহ অক্সিজেনবিহীন হইয়া আইসে। 

সুইডেন, রুপিয়া ও পূর্ব ভারতীয় জনপদসমূহে এই প্রথায় 
লৌহ গালাই হইয়া থাকে। নিয়ে লৌহ গলাইবার চুন্লী এবং 
লৌহের পর্য্যায়িক পরিণতির বিষয় উদ্ধত হুইল £_- 

বাট ফার্ণেস-_ইষ্টক দ্বারা এই চুলা গঠিত হয়। ইহা 
প্রায় ৮* ফিট, উচ্চ। উহার উর্ধধ এবং নিয়দেশ মধ্যদেশাপেক্ষা 
অল্প বিস্তীর্ণ। নিয়দেশে বায়ু প্রবেশ করিবার জন্য নল এবং ধাতু 
গসিয়া বাহির হইবার নিমিত্ত ছিদ্র থাকে । চুক্পীর উর্ধদেশ দিয়া 
উপরোক্ত ফেরিক্‌ অক্সাইডের মিশ্রণ প্রবেশ করাইয়া দিতে 
তয়। ব্রা, ফার্ণেস্‌ ব্যবহার করিবার তাঁৎপর্ধয এই যে, চূল্লীর 
নিয়দেশস্থিত নলের দ্বার! যে বাঁযু প্রবিষ্ট হয়, তন্দবারা কোক্‌ দগ্ধ 
হইয়া কার্কণিক্‌ আন্হাইডাইডউৎপন্ন করে । প্র বাষ্প যতই উর্ধ- 
গামী হইতে থাকে, অঙ্গারের দ্বারা উহা! ততই অকৃসিজেনবিহীন 
হইয়া কার্বণিক অক্সাইডে পরিণত হইয়া যায়। পরে এই 
কার্বণিক অক্সাইড উত্তপ্ত ফেরিকৃ-অক্সাইডের অক্সিজেন 
আকর্ষণ করিয়! লয়; তখন লৌহ মুক্ত হইয়া পড়ে। লৌহ যে সময় 
দ্রবাৃতাবস্থায় নিয়দেশে সমাগত হয়, সে সময়ে উহা! কিঞ্চিৎ 
অঙ্গারের সহিত মিলিত হইয়া থাকে। লাইম্‌ ষ্োন ব্যবহার 
করিবার তাৎপর্য্য এই ষে, ইহা! উত্তপ্রাবস্থায় কার্বণিক আন্হাই- 
ডাই, বাষ্প বিবর্জিত হইয়া কাল্সিয়াম্‌ অক্সাইডে (চুণে) 
পরিণত হয় এবং এই অবস্থায় কঠিন কর্দমাদির সহিত সম্মিলিত 
হইয়৷ তরলাকারে লৌহের উপর ভাসিতে থাকে। ইহাকে স্বাগ্‌ 
(8158) কহে। চুল্লীর নিয়দেশস্থিত ছিদ্রবিশেষ দিয়া ইহা 
বাহির হইয়া যায় এবং লৌহ অপর:ছিদ্র দ্বারা বাহিরে আইসে। 
এই তরল লৌহ কঠিন হইলে £তাহাকে কাষ্ট বা পিগ. (088 
৭ 016) বলে। ভারতের নানা স্থানে সাধারণতঃ ৩। ৪ ফিট, 
হইতে ২* ফিট, পর্যন্ত উচ্চ ফার্ণেগ দেখা যায়। 

কাষ্ট আয়রণে শতকরা ২ হইতে « ভাগ অঙ্গার এবং 
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সিলিকা, গন্ধক, ফন্করাস, আলুমিনাম্‌ প্রভৃতি নানাবিধ ধাতু 
মিশ্রিত থাকে। 

লৌহকে বিশুদ্ধাবস্থায় পরিণত করিতে হইলে, উহাকে 
পুনর্বার গলাইতে হয় এবং সেই সময়ে বাষুর অক্সিজেনের 
দ্বারা অন্ঠান্ত পদার্থের সহিত লৌহকে সম্মিলিত করিয়া, পরে 
উহাকে পিটিয়া যে অবস্থায় আনয়ন করা যায়, তাহাকে রট্‌ 
(/70181)) আয়রণ কহে। রট্‌. আয়রণে শতকরা ০১৫ 
হইতে ০'৫ ভাগ অঙ্গার থাকে। যখন শতকরা ০৬ হইতে 
২০ ভাগ অঙ্গার রাসায়নিক যোগে লৌহের সহিত অবস্থিতি 
করে, তখন তাহা ইস্পাত (9661) নাঁমে উল্লেখিত হইয়া! থাকে। 

ইস্পাত প্রস্তত করিতে হইলে রট. আয়রণকে কয়লার 
অগ্নিতে দীর্ঘকাল উত্তপ্ত করিতেঃহয়। পরে লোহিতোত্তপ্ত সেই 
লৌহ্‌খও্ড শীতল জলেকিংবা তৈলে সহসা নিমজ্জিত করিলে অতি- 
শয় কঠিন ইম্পীতে পরিণত হয়। এ ইম্পাত ভঙ্গুর এবং স্থিতি- 
স্থাপক ধর্্মলাভ করিয়! থাকে । যে যে পদার্থ প্রস্তত করিতে যে 
প্রকার ইম্পাত প্রয়োজন হয়, তাহাতে সেইরূপ পাঁন দেওয়া 
আবশ্তক। ইম্পাতকে ২২১০ সেন্টি"র উত্তাপে উত্তপ্ত করিয়! ক্রমে 
ক্রমে শীতল করিলে অতিশয় কঠিন হয় এবং তদ্দারা ছুরি প্রভৃতি 
অস্্রাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে । যচ্ঘপি ২৮৭ সেঃ পর্য্যন্ত উত্তপ্ধ 
করিয়া শীতল করা যাঁয়, তাহা হইলে ইহা অতিশয় স্থিতিস্থাপৰ 
ধর্মলাভ করে। ইহার দ্বারা ঘড়ির শ্রাং প্রভৃতি গঠিত হয়। 

বেপুর, সালেম, পালম্কোট, পেণাতুর ও পুঢুকোট্ট নামক 
স্থানে লৌহের যে 1))0)9110 9106 যৌগিক পাওয়া যায়, ' 
পার্থিব পদার্থ হইতে বিযুক্ত করিয়া 73188% 17)809 মধ্যে 
তাহা গলাইলে উৎকৃষ্ট লৌহ প্রস্তত হয়, উহাতে শতকরা গ্রায় 
৭২ ভাগ লৌহ থাকে। উহা! গন্ধক, আর্সেনিক, অথবা! ফন্ষরাস- 
বিবঙ্ষিত। পানপাড়া ও হোনোর নামক স্থানের খনিজ লৌহই 
ইম্পাত প্রস্তরত কার্যে বিশেষ প্রশস্ত। 

বেপুর লোহার কারখানায় ভারতীয় কাষ্ট-স্টীল (736-96901) 
প্রস্তুত করিতে যে প্রথা অবলঘিত হইয়া থাকে, তাহাকে 
1388801161-1000858 বলে। সুইডেন প্রভৃতি পাশ্চাত্য 
জনপদে প্রায় উহার অনুরূপ প্রথায়ই ইস্পাত প্রস্তত হইয়া 
থাকে; কিন্তু গ্রেট-বুটেন রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিশেষতঃ 
সেফিল্ড নগরের স্ঞসিদ্ধ লোহার কারখানায় যে উপায়ে ইস্পাত 
্রন্তত হয়, তাহ! উপরোক্ত প্রণালী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। 

সেফিন্ডের ছুরী কাঁচি (09119) প্রস্তুত করিবার উপযোগী 
ইস্পাত নির্মাণপ্রণালী অতি সুকঠিন ও বহু ব্যয়সাধ্যবোধে এ 
দেশয় কোহার কারথানাসমূহে পরিত্যন্ত হইয়াছে। তথায় *পিগৃ- 
আযরাম্পণ” প্রস্তত রূরণাথ এন্টা আলোড়ন বা! প্রতিদাতক্কারী 


লৌহ 
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চূলী (7৪%:০৪৪০1 (07090) থাকে। এ চু্লীর 


উত্তাপে কাষ্ট-আয়রণ গলিয়া নলপথে চালিত হইয়া 0০৮৫৮- 
91 বা 898810761 9৪০] নামক পান্রে সঞ্চিত হয়। সুইডেন 
বা মান্ত্রাজের বেপুর-কারথানায় সেরূপ চূল্লী নাই । এ ছই স্থানে 
ব্বাষ্ট-ফ্ার্ণেন হইতে অসংস্কৃত লৌহ-ধাতু দ্রাবিত হইয়। হাতার স্তায় 
পাত্র বিশেষে (০74100 100098 18016) পরিচালিত হয়। 
পরে ভ্রামামাণ উত্তোলক যন্ত্রের (08581111৪০৪) সাহায্যে 
ধ লৌহপূর্ণ হাতা উর্ধে তুলিয়া কনভার্টার নামক পাত্রে দ্রবলৌহ 
ঢালিয়। দেয়। উভয়ের মধ্যে বিশেষত্ব এই যে, ইংরাজী 
প্রথায় রক্ষিত কনভার্টার-পাত্র চক্রদণ্ডোপরি (196) স্থাপিত, 
উহা ইচ্ছামত ঘুরাইতে পারা যায়; কিন্তু এ দেশীয় ও সুইডেনের 
উক্ত কনভার্টার-গুলি একস্থানে স্থিরভাবে ন্যান্ত থাকে এবং উহার 
চারিদিকে অগ্রন্ত্তাপসহ ইষ্টকচূর্ণ ( চঢা)901%5, ৪৯০৭ 200 
[97015611790 9021131) 87৩-011018) প্রভৃতির প্রলেপ দেওয়া 
হয়। তৎপরে বয়লারে আমুমাণিক ৫০ পাউও পাম্প সমুখিত 
করিয়া ত গলিত ধাতুর প্রতিবর্গ ইঞ্চ স্থানে ৬। হইতে ৭ পাউও 
পরিমাণ চাপ দেওয়া হয়। কনভার্টারে বায়ুবিতাড়নার্থ $ 
ইঞ্চ ব্যাসযুক্ত ১১টী নালী (৮6798) উক্ত পাত্রের তলদেশে 
সোজাসুজি ভাবে সনন্যন্ত থাকে । এ পাত্রস্থ টাল নরম করিতে 
মাঙ্গানিজ বা অপর কোন ধাতু-মিশ্রণ আব্ক করে না। 
কেবলমাত্র মুন্থমু্ু বাত্যা-সস্তাড়ন দ্বারা চাঁপ দিলে ও আবশ্তক- 
মত অধিকক্ষণ অগ্রন্তাপে জাল দিতে থাকিলে এঁ ্টীল 
বিশেষরূপে পরিস্কৃত হইয়া! আইসে। 

যখন এ উত্তপ্ত ও দ্রবীভূত লৌহধাতু প্রায় সম্পূর্ণরূপে কার্কণ 
বিমুক্ত (19০২১001494) হয়, তখন এ পাত্রস্থ নালীর ট্যাপ, 
খুলিয়। দিলে তরল ইস্পাত ক্রুতবেগে বাহির হইয়া তলম্থ 1801০ 
নামক পাত্রে আসিয়৷ পড়ে। এ পাত্রেরও তলদেশে তরল 
ইস্পাত গড়াইয়৷ পড়িবার ছিদ্র আছে। তরল ইম্পাত পূর্ণ এ 
লাড্ল পরে ঢুলাইয়। হাচের (085৮-/)0 70£০% 000145) উপর 
লইয়। যায় এবং তথায় ছদ্রের ছিপি (?6-০1%] 1100) খুলিয়া 
দিলে ইস্পাত জলম্রোতের স্ায় সেই ছাঁচের মধ্যে নিপতিত হয়। 
উহা শীতল হইলে পর ছাাচের খামিগুলি উঠাইয়া 89001) 
000710761 নামক হাতুড়ী যন্ত্রের নীচে রাখিয়। পিটিয়া লয় 
এইরূপে বিভিন্ন আকারের ইম্পাতের পাত প্রস্তুত করিয়া 
তাহারা বিক্রয়ার্থ বাজারে প্রেরণ করিয়া থাকে। 

উপরোক্ত ইংরাজী প্রথায় লৌহ গলাইতে হইলে, অপেক্ষা- 
কত বৃহৎ চূলী আবশ্তক এবং উহাকে পধ্যাপ্ত পরিমাণে কাষ্টের 
কয়লা! সংযোগে উত্তরোত্তর উত্তাপ বৃদ্ধিসহকারে তাপের মাত্রা 
মান রাখিতে হয়; এই অস্থুবিধা নিবন্ধন এবং কাষ্টঠেয় খরচ 





আর লৌহ-গলান হয় না। ১৮৩৩ থৃষ্টা্ে দক্ষিণ আর্কটের 
সালেম জেলার পোর্টো-নভো; নগরে এবং মলবার উপকূলে বেপুর 
নামক স্থানে কারখানা স্থাপিত হয়। সালেমের কারথানা হইতে 
পিগ্‌*আয়রণ গালাই হইয়া ইংলগ্ডে প্রেরিত হইত। পরে 
তথা হইতে ইম্পাতে রূপান্তরিত হইয়া উহা! উচ্চ মূল্যে বিভ্রীত 
হয়। এর ইম্পাতে বুটানিয়। ও মেনাই-সেতু নির্শিত হইয়া 
ছিল। বেপুরের কারখানায় উৎকৃষ্ট ইস্পাত প্রস্তুত হইয়াছিল 
বটে, কিন্তু উহা বহু ব্যয়সাধ্য হওয়ায় এবং অংশীদারগণ কিছুমাত্র 
লাভ না পাঁওয়ায়, তথায় উক্ত প্রথায় আর ইম্পাত প্রস্তুত কর! 
হয় না। ১৮৫৫ খুষ্টাবধে বীরভূম-আয়রণ-ওয়ার্বান্‌ কোম্পানী 
কার্ধ্যারভ্ত করেন। ১৮৫৭ খুষ্টান্ধে কুমায়ুনের লোহার কারখানা 
প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭১ খুষ্টাবঝে ইন্দোররাজ্যের অন্তর্গত বারবাই 
গ্রামে একটী লোহার কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে 
কাধ্যারস্ত হয় নাই। ১৮৮৭ খুষ্টান্বের কোন সময়ে পঞ্জাক 
প্রদেশের সিরমুর রাজ্যের অন্তর্গত নাহুন নগরে একটা কার- 
খান! স্থাপিত হয়। কিছুদিন কাধ্যারন্তের পর পরিচালকগণ 
ব্যয়বাহুল্য দেখিয়! কার্য্য স্থগিত করিতে বাধ্য হন। 

১৮৭৪ খৃষ্ঠার্খে রানীগঞ্জের কয়লা-ক্ষেত্রের অন্তর্গত বরাকর 
নগরে 43920881 100 007009807 লৌহা৷ গলাইবার জন্ত 
একটী কারখানা স্থাপন করেন। এই সময় পধ্যস্ত কাষ্ঠের 
কয়লাই জালানী-কাষ্ঠরূপে ব্যবহৃত হইতেছিল। ১৮৭৫ থুষ্টাবে 
চান্দা জেলায় লোহা গালাই করিবার জন্য কাঠের কয়লার পরি- 
বর্তে পাথুরে কয়ল! ব্যবধত করিবার ব্যবস্থা হয়। সেই সময় বরা- 
করের লোহার কারখানায়ও কোকৃকয়ল। জালাইবার ব্যবস্থা হই- 
য়াছিল। এ কারখানায় ১২৭০০ টন পিগৃ-আয়রণ প্রাস্তত হইলেও 
বাণিজ্যের ক্ষতি দেখিয়া ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে কারখানা বন্ধ রাখা হয়। 
উহার তিন বৎসর পরে ইংরাজ গবর্ণমেন্ট স্হন্তে কারখানার 
পরিচালন-ভার গ্রহণ করিয়া 1310667 ৮০0. 801)%/862 নামক 
একজন সুদক্ষ বৈজ্ঞানিককে তথাকার পরিদর্শক নিযুক্ত করেন। 
১৮৮৪ খুষ্টান্দে ১লা জানুয়ারী একটা বৃহৎ চুল্লি (ক্রাষ্ট ফার্ণেন) 
লইয়া প্রথমে কার্ধ্যারস্ত হয়। ১৮৮৮ খুষ্টান্ষের শেষ ভাগে 
উহাতে ৩০৩১৬ টন্‌ মাল প্্রস্তত হইতে দেখিয়া সংস্কৃত প্রথায় 
আর একটা ব্রাষ্ট ফার্েস স্থাপন কর! হইল, তাহাতে ১৮৮৯-৯০ 
ুষটান্ধে ১৫০০০ এবং তৎপরবর্ষে ২০ হাজার টন পিগৃ-আয়রণ 
গলান হইয়াছিল। প্র কারখানায় প্রতি বৎসর প্রান ছুই হাজার 
টন্‌ পিগৃ-আয়রণ গলাইয়া [11)98) 8199118, 271926-10116 
81] 9%18-00%68 এবং নানা ফুলের কাজ ও কৃষিকার্যের 
উপযোগী যন্ত্া্দি গ্রস্ত, হইতে থাকে । শেষোক্ত বর্ষে ইংরারজ 





_ গবর্ণমেন্ট বরাকর আয্নরণ ওয়ারকস্‌ একটা স্বতন্ব কো কোল্পানীকে |. 


বিক্রয় করেন। উপরোক্ত পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক এখানে সর্ধ্- 
প্রথমে মূরোগীয় প্রথার লৌহ গলাইবার কৌশল প্রদর্শন 
করিয়াছিলেন । 

পরীক্ষ। 


লৌহ এবং ইম্পাতের পার্থক্য-নির্দেশ করিতে হইলে, এক 
বিন্দু তীত্র নাইটিক্‌ এসিড্‌ উহাতে নিঃক্ষেপ করিবে) যদ্ভুপি 
তাহাতে কৃষ্ণবর্ণের দাগ হয়, তাহা হইলে উহাকে ইম্পাত 
বলিয়া জানিবে, আর লৌহ হইলে সবুজ চিহ্ন দেখিতে পাইবে । 


ধর্ম 

বিশুদ্ধ লৌহ রূপার ন্যায় সাদা, পালিশ করিলে উজ্জ্বল 
দেখায়। লৌহকে ঘর্ষণ করিলে এক প্রকার গন্ধ পাওয় যায়। 
সুত্রগুচ্ছের হ্যায় ইহার গঠন, এই নিষিত্ত ইহা ভারবহন করিতে 
সমর্থ। আপেক্ষিক গুরুত্ব_-৭৭। লৌহ চুম্বকশক্তি ধারণ 
করিতে পারে। ইহা! অক্সিজেনের বিশেষ পক্ষপাতী, এইজন্য 
ইহাকে অতি কষ্টে রক্ষা করিতে হয়। ক্লোরিণ, ব্রোমিণ এবং 
মাইওডিনের সহিত সহজে যৌগিকভাব লাভ করে। .জল- 
মিশ্িত সাল্ফিউরিক্‌ এবং হাইড্োক্লোরিক এসিডে গলিয়া 
যায় এবং সেই সময়ে হাইড্রোজেন বাষ্প বহির্গত হইয়া থাকে। 
১:৪৫ আপেক্ষিক গুরুত্বের নাইটিক্‌ এসিডে লৌহের কোন 
পরিবর্তন হয় না, কিন্ত জলমিশিত নাইটিক্‌ এসিডে ইহা সহজে 
গুলিয়! যাঁয়। ইহার আণবিক গুরুত্ব ৫৬। 

ব্যবহার 

লৌহের ব্যবহার সম্বদ্ধে বর্ণন! করা অত্যুক্তি মাত্র। বালক, 
দ্, যুবা৷ সকলেরই লৌহের উপযোগিতা বিষয়ে জ্ঞান আছে। 
লৌহ প্রচুর পরিমাণে ও নানাবিধ রূপে উধধে প্রযুক্ত হইয়া 
থাঁকে। এলোপাথিক মতের ওধধাদিতে লৌহের যে যৌগিক- 
গুলি প্রধানত: ব্যবহৃত হয়, তাহার বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইল। 
বৈগ্যকমতের ওষধাঁদি ও লৌহের গুণাগুণ যথাস্থানে বিবৃত 
হইয়াছে | [ রসাম্নন ও লোহশব্দ দেখ। ] 

লৌহের যৌগিকবুন্দ। 

লৌহ প্রধানত ছুই শ্রেণীর যৌগিক উৎপাদন করিয়া! থাকে । 
যথা,_-ফেরাস্‌ এবং ফিরিক্‌। 
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ফেরাস্‌ অফ্লাইড।-_ইহা ক্ষণস্থায়ী গদর্থ। 
জলে ক্ষারঘটিত দ্রাবণ মিশাইলে শ্বেতবর্ণের হাইডেট অধযস্থ 
হয়, কিন্ত উহ! তৎক্ষণাৎ বাধুর অক্সিজেনের দ্বারা ফেরিক্‌ 


অবস্থায় পরিণত হইয়া থাকে । শ্বেতবর্ণ হইতে ক্রমে ক্রমে 
সবুজবর্ণ এবং পরে লোহিতাভাযুক্ত হয় । 

ফেরাম্‌ ক্লোরাইড ।--লৌহুকে হাইড্োক্লোরিক এসিডে 
দ্রবীভূত করিলে প্রস্তত হয়। ইহা অতিশয় জলশোষক পদার্থ। 
দেখিতে সবুজ, জলে এবং আল্কহলে দ্রীবণ উৎপাদন করিয়! 
থাকে। বাযুতে ইহা বিকৃত হইয়া ফেরিক্‌ ক্লোরাইড, এবং 
অক্সাইডরূপ ধারণ করে। 

ফেরাস্‌ আইওডাইড।--আইওডিনের দ্রাবকের সহিত 
লৌহ মিশ্রিত করিলে ইহা' প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা! বায়ুতে 
বিকৃত হইয়! যায়। এই নিমিত্ত চিনির রসের সহিত ওঁষধ 
ব্যবহার করিবার বিধি আছে। 

ফেরাস্‌' সাল্ফাইড।-_হিরাকসের দ্রাবকে ক্ষারঘটিত সাল- 
ফাইড সংযোগ করিলে রৃষ্ণবর্ণের সাল্ফাইড অধযস্থ হয়। 
ইহাকে বায়ুতে রাখিয়া দিলে ফেরিক্‌ অক্সাইড এবং গম্ধক 
উৎপন্ন হয়। 

ফেরাস্‌ সালফেট বা হিরাকদ।-_জলমিশ্রিত সাল্ফিউরিক 
এসিড দ্বারা লৌহকে দ্রবীভূত করিলে ইহা প্রস্তুত হইয়া থাকে। 
ইহা সবুদ্ধবর্ণ ও দানাদার পদার্থ। ইহার এক অথুতে ৭ অণু. 
জল সংযুক্ত করিলেও দানার আকার নষ্ট হয় না। জলে 
এবং আল্কহলে সহজে গলিয়া যায়। লোহিতোত্তাপে হিরা- 
কস বিরত হইয়া মাল্ফার ডাইঅকৃসাইডও ট্রাইঅক্লাইড, 
বাণ্প এবং ফেরিকৃ অক্সাইডে পর্যবসিত হয়। নরসন্‌ 
( 20:41)%8590 ) মালফিউরিক্‌ এসিড, প্রস্তুত করিতে ইহ 
ব্যবধত হয়। হিরাকসের দ্রাবণ বাবুস্পৃষ্ট হইলে বেসিক্‌ 
ফেরিক্‌ সালফেট, জন্মিয়া থাকে । 

ফেরাস্‌ কার্বণেট ।-_হিরাকসের দ্রাবকে কার্বণেট, অব. 
সোডা সংযোগ করিলে শ্বেতবর্ণের কার্বাণেট অধঃস্থ হয়, কিন্ত 
হাইডেটের ন্যায় বাযুস্থ অক্লিজেনের সংযোগে ফেরিক্‌ হাই- 
ডেট হইয়! থাকে। 

ফেরাস্‌ ফস্কেট।--ফশ্ষফেট অব. সোডার দ্রাবণ হিরাকসের 
দ্রাবণে ঢালিয়া দিলে শ্বেতবর্ণের ফেরাম্‌ ফক্ফেট অধঃপতিত হয়। 

ফেরিক্‌ অক্সাইড ।--ফেরিক্‌ ক্লোরাইডের ড্রাবকে ক্ষার- 
ঘটিত জ্রাবক মিশ্রিত করিবামাত্র পাঁটকিলা বর্ণের গু ড়াবৎ পদার্থ 
নীচে পড়ে। ইহাকে হাইড়েট কহে। হাইডেটের জল বিদুরিত 
করিলে অক্সাইড পাওয়া যায়। ফেরিক্‌ অক্সাইড ক্ষারাদি 
পদার্থে দ্রবীভূত হয় না। ইহ! এসিডে গলিয়া থাকে । 





লৌহ 


ফেরসো-ফেরিক্‌ অক্সাইড ।-সমভাগ ফেরাস্‌ এবং ফেরিক্‌ 
সাল্ফেটের দ্রাবকে আমোনিয়া মিশ্রিত করিয়া উত্তাপ প্রস্নোগ 
করিলে কৃষ্ণবর্ণ অধঃস্থ হয়। উহা! নাইটিক্‌ এবং হাইডে।- 
ক্লোরিক এসিডে দ্রবণীয় । 

* ফেরিক্‌ ক্লোরাইড ।-__ফেরিক্‌ অক্সাইডকে হাইড়্োোক্লোরিক 
এসিডে দ্রবীভূত করিলে ইহা! প্রস্তত হয়; অথবা লৌহকে 
হাইডোক্লোরিক এসিড দ্রবীভূত করিয়া, পরে উহার সহিত 
নাইটিকু এসিড মিশ্রিত করিয়া ফুটাইলেও ফেরিক্‌ ক্লোরাইড, 
প্রস্তুত হইতে পারে। 

জলশৃহ্য ফেরিক্‌ ক্লৌরাইড প্রস্তত করিতে হইলে লোহিতো- 
তপ্ত লৌহের সহিত ক্লোরিণ বাম্প সংযোগ করিতে হয়। 
ইহা অতিশয় জলশৌষক। জলে, আল্‌কোহলে এবং ইথারে 
দ্রবীভূত হয়। 

ফেরিকৃ সাল্‌ফেট.।_হিরাকসের সহিত সালফিউরিক্‌ 
এসিড মিশ্রিত করিয়া এই মিশ্রণের সহিত পুনরায় নাইটি কৃ 
এসিড সংযোগ করিয়া ফুটাইলে ফেরিক্‌ সালফেট প্রস্তুত 
হইবে। হাইড়েট, কার্বণেট, ফস্ফেট, এবং সাল্ফাইড 
ব্যতীত ফেরো-সায়ানাইড অব. পোটাসিয়ামের দ্রাবকযোগে 
ফেরাদ্‌ শ্রেণীর লবণসমূহ শ্বেতবর্ণের যৌগিকরূপে অধংস্থ হয়। 
বাষুর সংযোগে উহা ক্রমে নীলবার্ণে পরিবন্তিত হইতে থাকে। 
ফেবিডসায়ানাইড অব. পোঁটাসিয়াম্‌ মিশ্রিত করিলে গাঁ 
নীলবর্ণের অধঃপাঁতন ঘটে। ইহাকে টার্ণবুল ব্লু বলে। সাল 
ফোসায়ানাইড অব. পোরটাপিয়ামের সহিত ফেরাস্‌ শ্রেণীর 
লবণদ্দিগের কোন প্রকার পরিবর্তন দেখ! যায় না। 

ফেরিকৃ শ্রেণীর যৌগিকদিগের ক্ষাবাদি পদার্থের দ্বারা 
হাইডেট হয়। ক্ষারঘটিত সাল্ফাইডের দ্বারা কৃষ্তবর্ণের 
সাল্ফাইড অধঃস্থ হয় এবং তাহার সহিত গন্ধক মিশ্রিত 
থাকে । ফেবাসে তাহা থাকে না। 

ফেরোসায়ানাইড অব. পোটাসিয়ামেব সহিত গাঢ় নীলবর্ণ 
অধস্থ হয়। ইহাকে প্রসিয়ান্‌ বু কহে। ফেরি সায়ানাইড 
অব. পোটাসিয়ামের সংযোগে কোন প্রকার পরিবর্তন সংঘটিত 
হয় না। এই লক্ষণের দ্বারা ফেরাস্‌ এবং যৌগিক্দিগকে 
পৃথক করা যায়। সালফো-সায়ানাইডের সহিত গাঢ় রক্তবর্ণ 
উপস্থিত হইয়া থাকে । ফেরাসে তাহা হয় না। 

বাণিজ্য। 

এই ধাতুর আবিষ্কার ও ব্যবহারোপযোগিতাঁর সঙ্গে সঙ্গেই 
ডনসমাজে ইহার বাণিজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল। তারতবাসিগণ 
লৌহপাত্রের ব্যবহার জানিতেন। তৎকালে ভারতীয় লৌহ- 
পাত্রা্দি দেঁশান্তরে পরিচালিত ও বিক্রীত হইত কি না, তাহা 


[ ৩৪, 





করিতে থাকে । এইরূপে যখন এ লৌহপিও যথা-প্রক্রিয়ায় 


1 লৌহ 


জানিবার বিশেষ উপায় নাই। তবে বনু প্রাচীনকাল হইতে 
বৈদেশিকের সহিত ভারতবাসীর বাণিজ্যসংশ্বব থাকায় অনুমান 
হয় যে, প্রাটীন সভ্যতার আদর্শক্ষেত্র ভারত হইতে লৌহ- 
নির্মিত পাত্রাদি, অথবা ইনম্পাত গ্রস্থতি ভারত হইতে সুদূর 
যুরোপথণ্ডেও রপ্তানী হইত। | 
মহিস্থর, সালেম প্রস্ৃতি দাক্ষিণাত্য প্রদেশে বহুপ্রাচীন কাল 
হইতে ইস্পাত প্রস্তত হইত। তথাকার লোকে খনিজ 
118/1)9119 লৌহ গলাইয়৷ আঘাত সহনশীল (118115719) 
একপ্রকার নরম লৌহ ঢালিয়৷ লইত। এখনও তথায় সেই প্রথা 
চলিতেছে । এ লৌহ শীতল হইলে তাহারা পুনঃ পুনঃ তাহাকে 
অগ্নিবৎ তণ্তোজ্জল করিয়া হাতুড়ীযোগে পিটিয়া' একথানি 
চৌকা থামি প্রস্তুত করে। এ খামি গুলি সাধারণতঃ ১২৮ 
১১ ১২ পরিসরযুক্ত হইয়া থাকে । পরে এ খামিগুলি অদিষোগে 
উপযু্/পরি পিটিবার পর উপযুক্ত অবস্থায় আসিলে, তাহাকে 
থণ্ড থণ্ড করিয়া কাটিয়া লয়। অনন্তর তাহীরা সেই খণ্ড 
গুলি বিভিন্ন যুচীতে পুরিয়া, প্রত্যেক মুচির মধ্যে লৌহ- 
পরিমাণের দশমাংশ 02381 ৪011011810 বুক্ষের শুষ্ক কাঠ 
মিশ্রিত করিয়া দেয়। মুচীতে লৌহ ও কাঠ্ঠখণ্ড রাখিবার পূর্ের 
তাহারা অভ্যন্তরের চতুর্দিকে 430150198 £18069, অথবা 
00001৮11018 18011100112 নামক বৃক্ষদ্ধয়ের কাচা পাতা 
পাতিয়া তছুপরে লৌহ ও কাষ্ঠথগুগুলি স্থাপনপূর্বক উপরে 
আর একখানি পাতা চাপা দিয়া মুচীর মুখে মৃত্তিকার প্রলেপ 
দিতে হয়। পরে একটা ক্ষুদ্র চুল্লীতে এ মুটী স্থাপন পূর্বক 
ক্রমান্বয়ে বাম্পতাড়না* করিতে হয়। আড়াই ঘণ্টাকাল এইরূপ 
প্রথর উত্তাপে মুচিগুলি রক্কবর্ণ হইয়া! উঠিঝে যুচী নামাইয়া 
রাখে। উহা! শীল হইলে পর, মুচী ভাঙ্গিয়া তদভ্যন্তরে যে 
ইম্পাতপিও থাঁকে তাহা বাহির করিয়া পুনরায় অগ্নিতে নিক্ষেপ 
করে। অতঃপর তাহারা এ ইম্পাতপিগকে কএক ঘণ্টা অগ্াত্তাপে 
রাখিয়া দেয় বটে, কিন্তু আর দ্রব হওনযোগ্য তাপদ্ান করে না, 
বরং উল্টাইয়া পাণ্টাইয়। উহার গাত্রে জীতাারা বায়ুরস্তাড়ন 





ইম্পাতে পরিণত হয়, তখন তাহাকে হাতুড়ীর দ্বার! পিটিয়৷ ছোট 
ছোট ইম্পাত দণ্ডরূপে বাজারে বিক্রয়ার্থ পাঠাইয়া। দেয়। দাক্ষি- 
ণাত্যে এই ইম্পাত 'বুংজ, (%০০12) নামে পরিচিত। ১৭৯৫ 








শপ পা শিপ পাপা পিস্পিপনা পপ ্ 


ক চলিত কথার “তাওয়া” ঘলে। সেক্র! ঝ| ন্বর্ণকারগণ সোপ! গলা- 
ইবার কালে 'ধন্কা' বা! জাত! দিয়! যেরূপ হাপোড়ের নীচে ও উপরে বেগে বায়ু 
মঞ্চালিত করিয়। অগ্নির তেজ প্রথর রাখে সেইরূপ । 

+ কগাড়িভাষায় উন শব ইন্পাত অখবোধক। উহা সাধারণতঃ 'বুকু' 
রূপে উচ্চারিত হয়। বুক হইতে গরে বুক্‌ বাবুত্জ শখ অনুকৃত হইয়! 


লৌহকচূর্ণ 


[ ৩৪১ ] 


লৌহপর্প টারস 





খুষ্টা্ের ১১ই জুন 999:89 72981730174 ক রয়েল সোসাইটার 
সমক্ষে্[909717)80065 800 00875801008 6০0 1053861280 
0১970801601 % 1004 01 80691)0780068000150 ৪৮ 730100- 
ইহার পর 
811. 7986. একটী বিস্তৃত প্রবন্ধ লিথিয়া বুৎজের বাণিজ্য ও 
উপযোগিতা প্রকাশ করেন । 
আমরা পেরিপ্লাসের বর্ণনা হইতে জানিতে পারি যে, দেই 
সময়ে ভারতীয় ইস্পাতের বহুল খ্যাতি ছিল। প্রাচীন আরবীয় 
কবিতাসমূহে স্ুপ্রদিদ্ধ ভারতীয় ইম্পাত-নির্িতি তরবারির 
উল্লেখ আছে। প্রাচীন ম্পেনবাসীর নিকট ইহা! অল্হিন্দে নামে 
পরিচিত ছিল। পাঁরসিক বণিকগণ উহাকে “হন্দানী” বলিতেন। 
মার্কোপোলের বিবরণীতে উহা! *ওন্দানিক্‌” (729801006) শবে 
বিবৃত রহিয়াছে। খু্ীয় ১৬শ শতাৰে পর্ত,গীজ বণিকৃগণ কানাড়া 
উপকৃলস্থিত ভাটকল প্রত্ৃতি স্থান হইতে লৌহ লইয়৷ যুরোপে 
রপ্তানী করিতেন। ১৫৯১ খুষ্টাবে পর্ত,গালরাজ গোয়ার গবর্ণরকে 
একখানি আদেশপত্রে লিখিয়া পাঠান যেন তিনি প্রচুর লৌহ ও 
ইম্পাত চেউল বন্দর হইতে আফ্রিকার উপকূলে এবং লোহিত- 
সাগরতীরবর্তী তুর্কজাতির মধ্যে বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করেন। 
(4100)5০ ৮০0)৮, 92019001456. 0, 818) 
হ11110800 কৃত 1502)1093 0৫ দা&£ (১৮৪১ খুঃ) নামক 
পুস্তকে এবং 70:৫৮ রচিত ধাঁতববিজ্ঞান (11669110120, 
[107 200 86661) গ্রন্থে “বুত্জ৮ নামক ইম্পাতের বিশেষ 
প্রশংস। আছে। তাহারা লিখিয়া গিয়াছেন যে, ডামাস্কাসের 
বিখ্যাত তরবারির ফলক ভারতীয় বুত্জ ইস্পাত হইতেই 
নিশ্মিত হইত। 
বর্তমান সময়ে ভারতীয় লৌহ অপেক্ষা যুরোপীয় লৌহেরই 
আদর অধিক। ইহা হইতে গৃহস্থের নিত্যব্যবহার্ধ্য হাতা, 
বেড়ী, খুস্তি, ঝাঁঝরী, কড়া, তস্লা প্রভৃতি পাত্র এবং কড়ি, 
বরগা, থাম, কল, কঙ্জা প্রভৃতি সকলই প্রন্তত হইতেছে। রেল- 
পথ, সেতু প্রভৃতি অনেকানেক স্ুবৃহৎ অসংসাহসিক কাধ্যও 
লৌহের দ্বারা সম্পাদিত হইতে দেখা যায়। লৌহের ইম্পাত 
হইতে ইঞ্জিন্‌ প্রস্তত হয়। 
২ ছাগবিশেষ। “অজেন বাপি লৌহেন মঘাস্বেব যতব্রতঃ ।” 
(ভারত ১৩৮৮১৩ ) 
লৌহকচুর্ণ, চিকিৎসাসারোক চূর্ণোযধডেদ | 


৪ 50 10979 ০1190 আ০০1.১*, এ 


থাকিবে। অধিক সম্ভব, ই্পাতার্থবোধক এই উ্ধু শব্বই পরে ইম্পাতজ,উকো 


নামক হস্ত্ররপে ব্যবহৃত হুইয়াছে। 
1 1010109, [18088061008 10: 1795, 20617, 


০00, 1০5, 4৪, 9০০, ০]. ড়? 0, 890, 
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লৌহকান্তক (ব্রী) কান্তলৌহ। (রানি) 
লৌহকিট্র (ক্লী) মণ । 
লৌহচারক (পুং) লোঁহেন লৌহনিগড়েন চারঃ প্রচারো 
যত্র। নরকভেদ। টির রা ররর দেওয়া 
হয়। [ লোহদারক দেখ ] 
লৌহজ (ক্লী) লৌহাৎ জায়তে ইতি জন-্ড। ১ মণ্ডর। 
(রত্বমাল! ) ২ বর্তলৌহ, চলিত বিদরী। (রাজনি”) 
লৌহদাহ (পুং) অশ্চিকিৎসাভেদ। বায়ুপ্রকোপাদি হেতু 
অশ্বশরীরে রোগ জন্মিলে লৌহশলাকা দ্বারা দগ্ধকরণরূপ 
ব্যাপারভেদ। 
লৌহনিরুখখীকরণ (ব্লী) সমাক্রূপে লৌহভন্ীকরণ। 
লৌহনিরুতখীকরণমিত্রপঞ্চক (রী) ঘ্বত, মধুং কুচ, 
সোহাগা ও গুগৃগুলু পাঁচটা পদার্থ ধাতুপদার্থে সংযুক্ত হয় 
বলিয়। মিত্রপঞ্চক নামে অভিহিত। মিত্রপঞ্চকসহ ধিপরু ও মৃত 
লৌহ সংযত না হইলেও ৪ রতি মাত্রা সেবন করা যাইতে পারে। 
( রসেম্দ্রসাঘস” ) 
লৌহপান্রী [শ্ী) ১ লৌহচটকা, লোহার চটা। ২ লৌহ 
মারণ। ৩ লৌহপুর, একটা প্রাচীন নগর । (ভবিষ্ত্রন্ষথণ্ড ৭৩২) 
লৌহ্‌পর্পটী, ও্ধধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী--পারদ ২ তোলা, 
গম্ধক ২ তোলা একত্র কজ্জলী করিয়া তাহার সহিত ২ তোলা 
লৌহ মিশিত করিয়া লৌহপাত্রে উত্তমরূপে মর্দন করিবে। 
পরে কোন লৌহপাত্রে ত্বত মাখাইয়া তাহাতে কজ্জলী স্থাপন 
করিয়! মূ অগ্নিতে স্বেদিত করিবে । দ্রবীভূত হইলে কদলী 
পত্রে ঢালিয়া বথাবিধি পর্পটী প্রস্তত করিবে। পরে চূর্ণ 
করিয়া লইবে। ১ রতি হইতে আরম্ভ করিয়! প্রত্যহ ১ রতি 
করিয়! মাত্র! বৃদ্ধি করিবে। এক সপ্তাহ বা ২ সপ্তাহ পর্য্যন্ত 
অর্থাৎ আরোগা লাভ পর্য্যন্ত সেবনীয়। অন্থপান শীতল জল 
অথবা! জীরা' ও ধনের ক্কাথ। ওঁষধ সেবনকালে বিদাহী ও 
শাকাদি দ্রব্য এবং চিন্তা, মৈথুন প্রভৃতি বর্জনীয় । লৌহপর্পটা 
সেবন করিলে গ্রহ্ণী,স্তিকা, অতীসার, পাঁগু, কামলা, অগ্নিমান্দ্য 
ও ভগ্মক প্রভৃতি নান! রোগ নষ্ট হয়। ( ভৈষজ্যরত্বা” গ্রহণ্যধি”) 
লৌহপর্পচীরস, শ্বাসকচ্ছ, ও কাসাদি রোগনাশক গুঁষধ- 
ভেদ। প্ররস্বতপ্রগালী-_-পারদ ও গন্ধক প্রত্যেক ২ ভাগ 
এবং লৌহ ১ ভাগ একত্র মর্দন করিয়া মৃছ অগ্নির উত্তাপে 
গলাইয়া বট প্রস্তত করিবে। অনস্তর ্র্ময্ি, মুণ্ডিরী, বক, 
ব্রিফলা, জয়ন্তী, নিসিন্দা, ত্রিকটু, বাসক, দ্বৃতকুমারী ও আদা 
এই সকল ভ্রব্যের প্রত্যেকের রসে সাত সাতবার ভাবনা দিয়! 
শু্ষ হইলে তাত্্পাত্রে রাখিয়! গন্ধ নির্গত হওয়া পর্যন্ত পুটপাক 
করিবে। ছুই রতি পরিমাণ এই ওঁষধ পাণের রস, পিপুল, 


লৌহরসায়ন ্‌ 


ক পেশী শি ীশিশীিশিশীশিিশশীটীশী শেপ পা 


সুরস ক্কাথ। অথব! বাসক পাতার রস অন্থুপানে সেবন করিলে 
শ্বাস কাস প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। তেতুল, তৈল, বেগ্তণ, কুম্মাণ্ 
কলা, মাংসযুষ ও কফজনক দ্রব্য ভক্ষণ এবং স্ত্রীসস্তোগ নিষিদ্ধ । 
এই ওঁষধে লৌহের পরিবর্তে তা দিয়া পাক করিলে তাত্রপর্পটা 
প্রস্তুত হইয়া থাকে । [ তাম্রপর্প টা দেখ । ] 

লৌহবন্ধ (পুংক্লী) লৌহস্ত বন্ধমিব বন্ধনং যত্র। লোহার 
শৃঙ্ঘল। শিক্লী। 

লৌহভাণ্ড €পং) লৌহস্ত ভাওমিবাকৃতি্ধত্র। অশ্মভাল। 
( শন্ষচ* ) চপিত কথায় হামানদিস্তা বলে। (ব্লী) লৌহনির্শিত 
পাত্র না ভাও্। 

লৌহড় (স্ত্রী) লোহন্ত ভুরিব। ১ ক্টিনী নামক লৌহপাত্র 
বিশেষ, চপিত কথায় কটাহ। 

“লোহাম্ম! চাযুগা৷ লৌহা লৌহভূঃ কটনীত্যপি ॥ (শব্দচ*) 

লৌহভেকীবীজ (লী) রসজারণ বীজভেদ । 

( রস” চিন্তাৎ ৩ অঃ) 
লৌহময় (ত্রি) ১ লৌহমণ্ডিত। ২ লৌহবিনির্ষিত। 
লৌহ্মল (ক্রী) লৌহস্ত মলম্‌। লোহকিউ, মণ্ডর। ইহার 

বিষয় ভৈষজ্য-ধন্বস্তরিতে এইরূপ বর্ণিত আছে-_ 

“সচ্ছো লৌহম্লাজ্জমাক্ষিকসিতাভাগাঃ সমামানতঃ 

পাত্রে তামময়ে দিনান্তর্খিতং সংস্থাপয়েদাতপে | 

পশ্চৃতুর্ঘনতাং গ্রণীয় বূজনীমেকাং বহিঃ স্থাপয়েৎ 

পারে তামময়ে বিধেয়মথবা পাত্রে হবিউ।বিতে ॥ 

পশ্চান্াষচতুষ্টয়ং প্রতিদিনং জগ্ধ জলং শীতলম্‌ 

পেয়ং ভোজনপূর্বমধ্যবিরতোহস্বচ্ছন্দভোজ্যের্ন রৈঃ 

জেতুং শুলহুতা শমান্দ্যকসনশ্বা সান্নপি ভ্তজরো- 

ন্মাদাপন্থতিমেহসর্কজঠরাজীর্ণাদিসর্বারুজ2 ॥”(ভৈষজ্যধন্বস্তরি) 

লৌহযৃত্যুগ্তয়রল, শ্লীহারোগনিবারক উধধ বিশেষ । প্রস্তত- 
প্রণালী £__পারদ, গন্ধক, €লীহ, অত্র, তার, মনঃশিলা, বিষমুষ্টি, 
কড়ি, তূঁতে, শঙ্,রসাঞ্জন, জায়ফল, কট কী, সাচিক্ষার, যবক্ষার, 
জয়পাল, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হিঙ্কু ও সৈদ্ধব লবণ প্রত্যেকে 
সমভাগ হ্র্্যাব্ত রসে ও বেলপাতার রসে সাত সাত বার 
ভাবনা দিয়া পরে পুনরায় হুর্ধ্যাবর্তরসে উত্তমরূপে মর্দন করিবে। 
তদনস্তর দুই রতি পরিমাণ বটা প্রস্তত করিয়া! রোগীকে সেবন 
করাইবে। ইহাতে প্রাহা, যকত, গুল, অগ্ঠীলা, অগ্রমাস, শোথ, 
উদরী, বাতরক্ত ও বিদ্রধিরোগের শাস্তি হইয়া থাকে । 
লৌহযন্ত্র (পুং) লৌহেন নির্শিতঃ যন্ত্রইব। ১ লোহার কল 

(হঞ্চিন প্রনৃতি।। ২ রসায়নোক্ত ভাগ বিশেষ । ইহাতে ধধাদি 
পাঁক করিতে হয়। 






' লৌহরসায়ন, উষধবিশেষ। প্রস্ততপ্রণালী-শ্লথ পোট্টরলী- 


৩৪২ ] 


লৌহশোধন 


শেপ পপ পাস লিক পা আপি পাজি ৬৯ 


বন্ধ গুগৃগুল, তালমূলী, ত্রিফলা, খদিরকাষ্ঠ, বাসকছাল/ তেউড়ী, 
ভূক, নিসিন্দা, চিতামূল, সিজমুল প্রত্যেক ১০ পল, পাকার্থ 
জল ৮০ সের, শেষ ২ সের। এই কাথ বন্ত্পৃত করিয়া তাহার 
সহিত চিনি ১ সের ও উক্ত গুগৃগুলু ১০ পল মিশ্রিত করিয়া 
লইবে। অনন্তর কোন তাত্রপাত্রে পুরাতন ঘ্বৃত ৪ সের ও 
লৌহচূর্ণ ১২ পল দিয় তাহার সহিত চিনি ও গুগৃগুল মিশ্রিত 
কাথ জল দিয়া পাক করিবে। আসন্ন পাকে শিলাজতু ২ পল, 
এলাইচ ৪ তোলা, গুড়ত্বক্‌ ৪ তোলা, বিড়ঙ্গ ২ পল, মরিচ, 
রসাঞ্জন, পিপুল, ত্রিফলা প্রত্যেক ২ পল, এই সমস্ত চূর্ণ প্রক্ষেপ 
দিবে। শীতল হইলে মধু ১ সের মিশ্রিত করিয়া শিলায় গেষণ 
করিয়া ঘ্বত পাত্রে রাখিবে। মাত্রা ৪ মাষ! হইতে আরম্ত করিয়৷ 
ক্রমে উপযুক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি করিবে। অনুপান ছু্ধ ও ছাগাদি 
জাঙ্গল মাংসের য্য। ইহাতে মেদোরোগ প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার 
উপশম হইয়। থাকে । কদলী, কন্দমূল, কাজি, করম্চা, করীর 
ও করলা এই সমুদয় বর্জনীয় । ( ভতৈষজ্যরত্বা” মেদোহধিকার ) 

লৌহবিশুদ্ধিদ ( পুং) টক্কণক্ষার, সোহাগা। (রসেন্্রসার") 

লৌহশঙ্কু (পুং) লৌহস্ত শঙ্কু ত্র। ১ নরকবিশেষ, এখানে 
পাপীদিগকে শৃটীদ্বারা বিদ্ধ করা হইয়া থাকে। ২ লৌহনির্শিত 
কীলক মাত্র। 

লৌহশাস্ত্র (রী) স্বর্ণাদি অষ্টধাতুর ব্যবহার ও উপযোগিতা- 
নির্দেশক গ্রন্থ বিশেষ। 

লৌহশেোধন (ক্লী) লৌহস্ত শোধনং। লৌহ নামক ধাতু 
বিশুদ্ধাবস্থায় আনয়ন করিবাব রীসায়নিক প্রক্রিয়াবিশেষ। 
লৌহকে অগ্নিযোগে লোহিতোত্তপ্ত করিয়া সাতবার কদলীমূলের 
রসে নিমজ্জিত করিলে, অথবা অষ্টগুণ জলে বিপক্ক এবং চতুর্থ 
ভাগাবশিষ্ট ২ সের ত্রিফলার কাথে, সপ্তপত্রবিভক্ত ১০ সের 
লৌহ আগুনের উত্তাপে লাল করিয়৷ সাতবার নিক্ষেপ করিলে 
লৌহ বিশুদ্ধ হয়। 

কান্তি আদি লৌহকে পাত করিয়া স্বর্ণমাক্ষিক, ত্রিফলাচুর্ণ 

ও শালিঞ্চ শাকের রস মাখাইয়া ক্রমশঃ অগ্নির উত্বাপে পোড়াইয়া 
লালবর্ণ করিবে। তদনস্তর তাহা জলে ডূবাইয়া হস্তিকর্ণ, পলাশ, 
ত্রিফলা, বৃদ্ধবারক, মাঁণ, ওল, হাঁড়যোড়া, শুষঠী, দশমূল, মুখ্ডিরী 
ও তালমূলী নামক দ্রব্য প্রত্যেকের কাথে বা রসে যতপূর্বক 
পুট দিলে লৌহ বিশুদ্ধ হয়। গ্পিপ্নলী, শ্বেতবেড়েলা, গুড়,চী, 
অপামার্গ-ক্ুদ্র ন'টে, পুনর্নবা এই সকল পুরাতন মও্রের উ্ধ ও 
অধোদেশে বিন্যস্ত করিয়া গোঁমুত্র দ্বারা তিন দিন পাক করিয়া 
ঢাকা দিবে। পরূপে তিন দিন রাখিয়া 'দিলে অন্তর্বাঞ্পে উহা 
নিষিক্ত হইয়া ক্রমশঃ গুষ্,হইয়া আসিলে, উহাকে বাহির করিয়া 
ধুইয়া ফেলিবে ও গুকাইয়া লইবে। 





পট" ০. ৮ পপ প া-১ 


লৌহ! (ত্ত্রী) লৌহতু। ( শব” ) 

লৌহাচার্য্য (পুং ) ১ ধাতুবিজান-(8195115:83)-শিক্ষাদাতা । 
২ লৌহশিল্পজ্ঞ। 

লৌহ! (ভ্্রী) লৌহ আত্মা বন্তাঃ। লৌহতু। 

লৌহীমৃতলৌহ্‌, ও্ধধভেদ। ( চিকিৎসাসার” ) 

লৌহায়ন (পুং) লৌহের গোত্রাপত্য। 

( পা ৪।১।৯৯ নড়াঁদিগণ ) 

লৌহায়স (ত্বি) ধাতুনির্সিত। 

লৌহাসব, জররোগনাশক উধধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী__ 
লৌহচুর্ণ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, যমানী, বিড়, মুতা, চিতামূল 
প্রত্যেক চূর্ণ ৪ পল, মধু ৮ সের, গুড় ১২॥০ সের ও জল 
১২৮ সের এই সকল একত্র মিশ্রিত করিয়। স্বৃতকুস্তে রাখিয়া 
তাহার মুখ আচ্ছাদিত করিয়া এক মাস রাখিবে। ইহাতে ওঁষধ 
সমস্ত অস্তরুৎসিক্ত হইয়। আসবরূপে পরিণত হয়। ইহা সেবন 
করিলে অগ্রিবৃদ্ধি এবং জীর্ণজর ও প্রীহা প্রভৃতি নানা রোগের 
শান্তি হয়। ( ভৈষজ্যরত্বাবলী জরাধিকার ) 

লৌহি (পুং) অষ্টকের পুত্রতেদ ৷ ( হরিবংশ) 

লৌহিত (পুং) লোহিত: ইতি লোহিতশবদাৎ স্বার্থে ₹ঃ 
( অপ.) প্রত্যয়েন নিষ্পন্নঃ ৷ ১ শিবের ত্রিশূল। (ত্রি) লোহিত- 
সম্বন্ধীয় । 

লৌহিতধ্বজ (পুং) লোহিতধ্বজের মতান্বস্থী সম্প্রদায়” 
ভেব। (পাণ ৫৩১১২) 

লৌহিতাশ্ব (পুং) লোহিতাশ্বের বংশধর 

লৌহিণীক (ত্রি) লোহিত ইব। লোহিত কর্ক-লোহিতা- 
নীকব্‌। গা ৩১১০) ইতি ঈককৃ। ১ লোহিতবর্ণতুল্য। 
২ ল্০ক। 

লৌহিত্য (পুং) লোহিতন্ত ভাবঃ। 
লোঠিতত্ব। ( মেদিনী) 

(পুং) লোহিত ইব। স্বার্থে ব্যঞ,। ১. সাগরভেদ। 
( শদমালা) সস্তবতঃ ইহাই আরব ও আফ্রিকার মধ্যবর্তী 
লোভিতোগনাগর (09৭ ৪৮৫)। ইহার জল ঘোর লোহিতবর্ণ 
এবং জলের আভান্তরিক তাপও নিতান্ত কম নহে। সুয়েজ- 
খাল কাটা হইবার পর লোহিত-সাগরের সহিত ভূমধ্য সাগরের 
সংযোগ ঘটিয়াছে। [ সুয়েজ দেখ। ] 

২ নদবিশেষ, ইহার অপব নাম ব্রহ্মপুত্র নদ। কালিকা* 
পুরাণে বর্গপূত্র লৌহিত্যের উৎপত্তি-বিবরণ এইরূপ র্লিখিত 
'আছে-_হরিবর্ষে শান্তচূমুনি বাস করিতেন, তিনি হিরণ্যগর্ভ- 
মুনিকন্তা অমোঘাকে পতীত্বে বরণ করেন | শান্তনু স্বীয় প্রিয়- 
তম! পর্থী লইয়া কখন কৈলাসে, কখন চন্ত্রভাগার উৎপাদক 


লোহিত-য্যঞ | 







বৃহৎ লৌহিত্য সরোবর তীরে কখন ব! গন্ধমাদন পর্বতে বাস 
করিতেন। একদিন তপন্থী শান্তনু ফল পুষ্প চয়ুনোক্ধেশে 
বনাস্তরে গমন করিলে, অবসর পাইয়৷ লোকপিতামহ ব্রন্ধা 
শান্তমুভার্য্যা অমোঘার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তিনি সেই 
সুরসন্দরী দেবজনমনোলোতা যুবতী অমোঘার অসামান্য রূপ- 
সৌন্দরধ্য সন্দর্শন করিয়। মদনগীড়ায় সাতিশয় ইন্দ্রিয়বিকার প্রাপ্ত 
ইইয়াছিলেন। তথন কামশরে প্রপীড়িত হইয়া ব্রহ্মা সেই 
মহাঁসতী অমোঘাকে বলপূর্ধক আক্রমণ করিতে ধাবমান 
হইলেন। ॥ সতী বলাৎকারের ভয়ে আশ্রম মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া 
দ্বার রুদ্ধ করিলে আশ্রম মধ্যেই বিধাতার রেতম্খলন হইল, 
্রহ্মাও প্রস্থান করিলেন। শাস্তন্থ আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া 
হংসপদচিন্ধ ও ব্রহ্গবীর্ধ্য নিন্ীক্ষণপূর্ববক তদ্বিবরণ জানিবার 
উদ্দেশে বিন্ময়বিহবল ভ্বদয়ে স্বীয় পত্বীকে প্রশ্ন করিলেন । 
অমোঘার মুখে ব্রহ্মার আগমনবার্তী জানিতে পারিয়৷ তিনি 
ধ্যানস্থ হইলেন এবং দিব্য জ্ঞানবলে জগতের হিতার্থে তীর্থোৎ- 
পান দেবগণের অভীষ্ট জানিয়| তিনি স্বীয় পত্রীকে সেই 
্রহ্নবীর্ধ্য পান করিতে আদেশ করিলেন। পতি পত্বীতে অনেক 
বাদান্ববাদের পর শান্ত পত্বীর পরামর্শীন্ুসারে সেই ব্রহ্মবীরধ্য 
পান করিয়া পরে স্বয়ং নেই তেজ অমোঘাগর্ডে নিক্ষেপ করিলে, 
অমৌঘ৷ গর্ভবতী হইলেন । কালে সেই গর্ভ হইতে জলরাশি 
ভূমি হইল। সেই জলরাশি মধ্যে নীলাঘ্বরপরিহিত রত্রমালা- 
বিভূষিত উজ্জ্বল কিরীটধারী চতুভূ্জ পদ্মবিদ্ভাধবজশক্তিধারী 
আরক্ত গৌরবর্ণ ও শিশুমার মন্তকারূড এক পুত্র বিদ্মান 
রহিয়াছেন। শাস্তন্রু সেই জলময় পুত্রকে কৈলাস ( উত্তরে ১, 
সম্বর্তকাদি (পূর্ব ), গন্ধমাদন (দক্ষিণে) এবং জারুধি 
( পশ্চিমে ) শৈল চতুষ্টয়ের মধ্যবত্তী উপত্যকাগর্ভে স্থাপিত 
করিলেন। বহুকাল অতীত হইলে ব্রহ্মপুত্র জলরাশিরূপে পাঁচ 
যোজন বুদ্ধি পাইলেন। মাতৃহত্যা পাপমোঁচনার্থ জামদগ্্য 
পরশুরাম এ ব্রহ্মপুত্র মহাকুণ্ডে স্বানার্থ আগমন করেন । 
তিনি স্বয়ং পাপ মুক্ত হইবার পর, লোকহিতাভিলাষে পরশু- 
সাহায্যে হেম শৃক্গগিরি বিভেদপুর্ববক উপযুক্ত পথ করিয়া 
লৌহিত্যকে অবতারিত করেন। এ নদ কামরূপ পীঠের মধ্য 
দিয়। প্রবাহিত হইল। লোহিত সরোবর হইতে নিঃসৃত 
বলিয়। উহার আর একটা নাম লৌহিত্য হইয়াছিল। কামরূপ 
পরিপ্লাবিত এবং সর্ধতীর্থ গোপন করিয়া লৌহিত্য দিব্য-যমুনা 
সঙ্গে দক্ষিণসাগরেব অভিমুখে চলিলেন। মধ্যে ব্রহ্মপুত্রকে 
পরিত্যাগপূর্ধবক দ্বাদশ যোজন অতিক্রম করিয়া যমুনা পুনরায় 
৪ লৌহিত্যনদে মিলিত হইলেন । যে ব্যক্তি জিতেক্দিয় 
হয়৷ চৈর্মাসের শুরাষ্্রমীতে লোহিত্য জলে স্নান করিয়া 


লৌহিত্যায়ণী [ ৩৪৪ ] 





পুরাণ জাম্দগ্র্যোপাখান ৮৪1৪৫ অঃ।) 


মধ্য দিয়! প্রবাহিত রহিয়াছে । শিবসাগর ও লখিমপুর জেলার 
মধ্য দিয়া এই নদী দক্ষিণপশ্চিম গতিতে প্রায় ৭* মাইল 
অতিক্রম করিরা ধলেশ্বরী সঙ্গমের নিকট ব্রহ্গপুত্রে মিলিত 
হইয়াছে। এই সঙ্গমনিবদ্ধন উভয় নদীর মধ্যে দ্বীপাকার 
যে বালুকাময় চরভূমি নিপতিত আছে, তাহা “মজজুলিচর নামে 
খ্যাত। সুবর্ণত্রী নদী ইহার দক্ষিণকূলে আসিয়া দ্্িশিয়াছে। 

লৌহিত্যাঁয়নী স্তর) লৌহিত্যের গোত্রাপত্য স্ত্রী। (পা ১1৪1১৮) 


থাকেন, তিনি কৈবলয ও বশ্প প্রাপ্ত হন। (কালিকা-. লৌহেষ (বি) লৌহময় ঈষাযুক্ত। ঈষাযুক্ত। শকটাদির চন্রদণ-সংলঃ 
লৌহদও। ( পা” ৬৩৩৯) 

বর্তমান লোহিত নদী ব্রগপুত্রের একটা শারখারপে আসামের | ল্লী, গ্লিষি। সংশ্লিটকরণ। ( কবিকল্দ্রম) ক্র্যার্দি পর" 
সক অনিটট। ও্ষ্টযবর্গীঘ্ভোপধঃ । প্লিনাতি লীনঃ _ল্লীনিং। 


প্অন্তঃস্থান্তোপধ ইতি।* ( রমানাথ ) 


বকারোপধঃ । 


ল্যুটও ব্যাকরণোক্ত কৃত প্রত্যয় সংজ্ঞাভেদ। 
ল্বী, গত্যাম্। গতিঃ। 
সক” অনিট্‌। 
ঘিনাতি বীনাতি বীনঃ বীনিঃ। 
গকরণং পাদিত্ববিকল্লার্থম্‌।+ 


( কবিকল্পক্রম ) ক্র্যা পর" 
ববীনাতি বীতঃ হ্বীতিঃ। 
'গিনৈব ক্র্যাদ্দিত্বসিদ্ৌ 


(ছুর্গাদাস ) 





ব ধকার। ব্যঞ্জনবর্ণের অন্তর্গত উনব্রিংশবর্ণ, ইহা অন্তস্থবর্ণ 
বলিয়। প্রসিদ্ধ। এঅন্তস্থা যর লবাঃ।' ( কলাপব্যাকরণ ) 
শ্রীমস্তাগবতে লিখিত আছে যে,_- 
"ততোহক্ষরসমায়ায়মস্থজৎ ভগবানজঃ । 
অস্তান্থোত্বস্বরম্পর্শহৃম্বদীর্ঘাদিলক্ষণম্‌ ॥” ( ভাগ* ১২1৬।৪৩) 
“ততন্তেভ্যোহক্ষরাণাং সমায়ায়ং সমাহারং তমেবাহ-- 
অন্তস্থা যরলবাঃ। উদ্াণঃ শষসহাঃ, শ্বরা অকারাদ্যাঃ ম্পর্শাঃ 
কাদয়ো মাবসানাঃ| হন্বদীর্ঘাশ্চ, আিশবাৎ জিহ্বামূলীয়াদয়ঃ | 
ত এব লক্ষণং স্বর্ূপং যন্ত তম্‌।' (শ্রীধরস্বামিকৃত টীকা ) 
কলাঁপমতে এই বকারের উচ্চারণস্থান দস্তয, কিস্তু অন্থাত্ 
দ্ত্ো্ঠ বলিয়া সিদ্ধ হইয়াছে-_. 
প্জিহ্বামূলে তু কুঃ প্রোক্তো দস্ত্যোষ্ঠো বঃ স্থৃতো বৃধৈঃ ॥” 
( শিক্ষা ১৮) 
মুগ্ধবোধটাকায় হূর্ীদাস পবর্গায় বকার ও অন্তস্থ বর 
উচ্চারণস্থান নির্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন--“যবরলীয়বকারম্ 
পফবভমবা ইত্যেকপদোক্তা উৎপত্তিস্থানমোষ্টমুক্ত। দস্ত্য- 
কার্যযার্থং দন্তামধোৎপি তথদধনলসা ব ইতি ভিন্নপদে 
পঠিতবান্। যথা সংবুবর্ধতি ইত্যাদৌ বকারন্ত ও্টত্বাৎ উর্‌ 
দ্ত্যত্বাৎ অনুম্বারন্ত মকারো ন স্যাৎ। বৈণিকাস্ত অন্যোৎ- 
পত্তিস্থানং স্বস্ত এবেত্যাছঃ । অতএব তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং 
ইঈত্যাদৌ তখৈবোচ্চারস্তি 1” 
বীজবর্ণাভিধানতগ্ত্রে, রুদ্রযামলের মন্ত্রকোষে ও অন্ঠান্ত 
তন্ত্রশান্ত্রে “ব” বর্ণের যে কয়টা পর্য্যায় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা 
নিয়ে উদ্ধত হইল-- 
“বো বাণে! বারুণী নুক্কা বরুণো দেবসংজ্রকঃ। 
তোয়ং লান্তশ্চ বামাংশঃ ॥” ( বীজবর্ণাভিধান ) 
“বকারো৷ বরুণো বাণঃ স্বেদঃ খড়ীশ্বরো অবঃ ॥% 
( কুদ্রযামলে মন্ত্রকোষ ) 
“বো বাণে বারুণী হুঙ্মা বরুণ! দেবসংজ্ঞকঃ | 
খড়লীশো জালিনীবক্ষঃ কলসধ্বনিবাচকঃ ॥ 
উৎকারীশস্ত নাবীতো বজ্জা! শ্ফিক্‌ সাগরঃ শুচিঃ। 
ত্রিধাতুঃ শঙ্কর: শ্রেষ্ঠো বিশেষো যমসাদনম্‌ 1” (নানা তন্শান্) 
এই বর্ণ পঞ্চ প্রাণময়, ত্রিবিশ্বু ও ত্রিশক্তি সমন্বিত, চতুর্বর্গ- 
ফলদাতা ও সর্বসিদ্ধিপ্রদ। শিব আদ্যাশক্তিকে ইহার স্বরূপ 
নিঙ্দেশ করিয়াছিলেন: 
১.৪ 


“্বকারং চঞ্চলাপাঙ্গি কুগুলী মোক্ষমব্যয়ম্‌। 

পঞ্চপ্রাণময়ং বর্ণং ত্রিশক্কিসহিতং সদা ॥ 

ত্রিবিন্দুসহিতং বর্ণমাত্বাদিতত্বসংযুতম্‌। 

পঞ্চদেবময়ং বর্ণং পীতবিহ্যল্লতাহবয়ং ॥ 

চতুর্বর্গপ্রদং বর্ণ সর্বসিদ্ধিগ্রদায়কম্‌। 

ত্রিশক্তিসহিতং দেবি ব্রিবিন্দুসহিতং সদা ॥” ( কামধেন্তু তন্ত্র) 

মহাশক্তিসম্প্ন এই বর্ণের ধ্যানপ্রণালীও তত্রশান্তরে 
লিখিত আছে; যথা-_ 

“কুন্দপুষ্পপ্রভাং দেবীং দ্বিভুজাং প্থজেক্ষণাম্‌। 

শুরুমাল্যান্বরধরাং রত্বহারোজ্জলাং পরাম্‌। 

সাধকাভীষ্টদাং সিদ্ধাং সিদ্ধিদাং সিদ্ধসেবিতাম্‌। 

এবং ধ্যাত্বা বকারং তু তন্মন্ত্ং দশধা জপেত॥৮ বের্পো্ছারতন্ত) 

বঙ্গীয় বর্ণমালায় লিখিত "বঃ অক্ষরের লিখন-প্রণালী-- 

“কোণত্রয়যুত৷ রেখা ব্রঙ্গবিষুশিবাত্মিক। | 

মায়াশক্তিঃ পরা নিত্যা ধ্যানমস্ত গ্রচক্ষতে 1” (বর্ণেন্ধারতন্ত্) 

সাধারণতঃ যে প্রণালীতে বাঙ্গালা বর্ণমালায় “ব' অক্ষর 
লিখিত হইয়া থাকে, তাহা সম্পূর্ণরূপে উক্ত তত্বর্ণেরই 
অনুন্থত। প্রথমে উর্ধ হইতে বামভাগে কোণাকারে একটা 
রেখা টানিয়৷ পরে তাহাকে ক্রমশঃ দক্ষিণাতিমুখে নিষ্মমার্গে 
নামাইয়া আনিতে হইবে। যখন নিম্নাভিমুখী এই দক্ষিণরেখা 
উর্ধরেখার আরম্ভণ স্থান পত্যস্ত আসিয়। পৌছিবে, তখন 
উহাকে পুনর।য় লম্বভাবে উর্ধদিকে তুলিয়৷ এ আরস্তগবিদ্দুতে 
সংযুক্ত করিবে। এইরূপে বামাগ্রচ্ড় একটা উর্ধায়ত ত্রিভুজ 
অঙ্কিত হইলে তাহার উর্ধকোণে সোজাম্থজি ভাবে একটা সরল 
রেখ! টানিয়৷ লইবে। 

ব (অব্য) ইব অর্থবোধক। এইরূপ। 

"তাষ,লীনাং দবৈস্তত্র রচিতাপানতূময়ঃ | 
নারিকেলাসবং যৌধাঃ শাত্রবং ব যশঃ পপুঃ |” রেঘুৎ 81৪২) 
ব(ক্লী) বাল গমনহিংসয়োঃ কঃ। ৯ প্রচেতা। ( মেদিনী) 
২ বরুণবীজ। (তন্ত্র) 

ব (পুং) বানমিতি ঝা ভাবে ঘঃ। ১ সাত্বন। বাতি গচ্ছতীতি 
বাল-গমনে কঃ। ২বাযু। ৩বরুণ। (মেদিনী) ৪ বাহ। 
৫ মন্ত্রণ। ৬ কল্যাণ । ৭ বলবান্। ৮ বসতি। ৯ বক্কণালয়। 
( শবচণ ) ১৯ শার্দিল। ১১ বন্ত্র। ১২ শীলুক। ১৩ বদন। 

ব[স্] (ত্রি) যুগ্সান্ যুক্সভাম্‌ যুন্াকম্‌ শব্বার্থ। যুদ্নৎ 


৮৭ 





বংক্ষু (৩৪৬ ] বংশ 
শের দিতীয়া, চতুরধী ও ফটার বহবচনে এইরূপ হইয়া | মতপুরাণের বর্ণনার সম্পূর্ণ মিল আছে। চীনপরিক্রাজক 
থাকে। যাহাকে “অনবতপ্ত" হুদ বলিয়া! উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই 

পপুষ্াাতু বো নোহপি হরিধনং বো। পুরাণে “বির” বলিয়া পরিচিত | [বিন্দুসরঃ দেখ ] 


দাতু নো হত্বপুভানি বো নঃ॥* (মুগ্ধবোধ ) 

* বৈয়াকরণগণ বলেন, পা্দবাক্যাদিতে ইহার গ্রয়োগ হয় না । 
ংক্ষু (বক্ষ) ইক্ষনদ্দ। বর্তমানে 0508 নামে পরিচিত। 
ইহা মধ্য-এসিয়ার একটা সুবৃহৎ নদী । এই নদীর অধিকাংশ 
তাতার-রাজ্যে প্রবাহিত। পামীরের সমুচ্চ অধিত্যকায় (অক্ষা” 
৩৭২৭ উঃ ও দ্রাি* ৭৩৪০ পৃঃ) সরীকুল হইতে বাহির হইয়া 
তু্কিস্তানকে পুর্ব ও পশ্চিম এই দুই অংশে বিভক্ত করিয়া 
বোঁখারার বিস্তীর্ণ প্রান্তর ও তাতারের শ্ুবিস্তৃত মরুম্থল ভেদ 
করিয়া ১৩০৭ মাইল গিয়। বহুধা বিভক্ত হুইয়। আরল সাগরে 
মিলিত হইয়াছে। পুরাবিদ্‌গণের বিশ্বাস যে, পূর্বে এই নদী 
কাম্পীয় সাগরে মিলিত ছিল, তৎপরে গতি পরিবর্তিত হইয়াছে। 

অনেকের বিশ্বাস যে, এই অক্ষু (0283) বা বংক্ষু নর্দীর 
কূলেই আধ্যজাতির নিবাস ছিল। এই সুপ্রাচীন নদী দিয়াই 
আধ্য সভ্যতা সুদুর যুরোপথণ্ডে প্রসারিত হুইয়াছে। পাশ্চাত্য 
গ্রাচীন ধ্রতিহানিক স্রীবো,হেরোদোতাস্‌ প্রভৃতির বিবরণী হইতে 
জান! যায় যে, পূর্বকাঁলে এখানে শকজাতির আধিপত্য ছিল 
এবং এই নদী ইরাণ ও তুরাণ রাজ্যকে বিতক্ত করিয়া রাখিয়া 
ছিল। তুরাণের উত্তরাংশ মৎস্তপুরাণ ও মহাভারতে শীকত্ধীপ 
নামে প্রথিত হইয়াছে। [শীকম্ীপ দেখ] মত্স্ত ও মহা 
ভারতে শাকদীপের সীমায় যে ইক্ষু নদীর উল্লেখ আছে, তাহাই 
বর্তমান অক্ষু নদী । পুরাণ মতে বংক্ষু নদী জদুদ্বীপে প্রবাহিত । 
পুরাণের অনুবস্তী হইলে মনে হুইবে যে শাকন্বীপের সীমায় যে 
অংশ প্রবাহিত, তাহা ইচ্ষু এবং জন্বদ্বীপে ষে অংশ আসিয়৷ 
পড়িয়াছে, তাহ! বংক্ষু নামে থ্যাত ছিল। 

এই নদ্দীতীরে “বক্ষ” বা “বথম্” জাতির বাস থাকায় * 
ইহার বংক্ষু নাম হইয়া থাকিবে । এখানে সুধ্য ও অগ্নি উপাসক 
শকগণের অভ্যুদ্য়ের পর বিশেষ বৌদ্ধপ্রভাব ঘটিয়াছিল। 
ৃষ্টীয় ৭ম শতাৰে' চীনপরিব্রাজক এই নদী তীরে বহুতর বৌদ্ধ- 
কীন্তি ও অশোক স্ত,পের নিদর্শন দেখিয়া গিয়াছিল। তিনিও 
এই নদীকে পোৎন্থ বা বক্ষু নামেই উল্লেখ করিয়াছেন । তাহার 
বর্ণনায় অনবতণ্ত (বর্তমান সরীকুল ) হুদের পুর্ববাংশ হইতে 
গলা, দক্ষিণ হইতে সিম্ধু, পশ্চিম হইতে বক্ষু এবং উত্তরাংশ 
হইতে সীতা নদী বাহির হইয়াছে । চীনপরিব্রাজক এই স্থান 
দ্শন করিয়। যে বর্ন! করিয়া গিয়াছেন, তাহার সহিত বিষুঃ ও 
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ংশা (পুং) বমতি উদিগিরিত পুরুষান্‌ বন্যতে ইতি বা। *টু বম 
উদগিরণে ইতি ধাতোর্ধদ! বন শব্ধে ইতি ধাতোবাহুলকাৎ শঃ | 
যদ্থা, বটি উশ্ততে ইতি বা বশ কান্তৌ অব. ঘঞ্‌ বা। ততো নুম্‌। 
১ পুত্রপৌত্রাদি। পর্ম্যায়--সস্ততি, গোত্র, জনন, কুল, 
অভিজন, অন্য়, অন্ববায়, সন্তান, নিঘন, জাতি । ( জটাধর ) 

বিদ্যা ও জন্দ্বারা একলক্ষণাক্রান্ত কুলপরম্পরাগত সন্তানই 
বংশ পদবাচ্য । ভিন্ন ভিন্ন টাকাকার এ বিষয়ে এরূপ অর্থই গ্রহণ 
করিয়াছেন,--“কুলঞ্চ বিছ্যয়া জন্মনা বা প্রাণিনামেকলক্ষণঃ 
সস্তানো বংশ (জয়াদিত্য ) সুভূতি বলিয়াছেন,--“ধনেন 
বিগ্যয়। বা! খ্যাতস্যাপত্যধারা বংশঃ1৮ অর্থাৎ ধন ও বিস্ভা- 
গৌরবে প্রসিদ্ধ অপত্যধারার নামই বংশ। “বমতি উদগিরতি 
পূর্ববপুরুষান্‌ বংশনায়ীতি শ:।” (অমরটাকায় ভরত ) 

শক সূষ্যপ্রভবো বংশঃ ক চাল্নবিষয়া মতিঃ | 

তিতীযুস্তরং মোহাদুড়পেনাম্মি সাগরম্‌।” ( রঘু ১২) 

ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা! যায় 
যে, পূর্ববকাল হইতে এখানে অনেকগুলি লব্ষগ্রতিষ্ঠ ও বীধ্যশালী 
রাজবংশের আধিপত্য বিস্তার ঘটিয়াছিল। এ সকল বিভিন্ন 
বংশীয় রাজসন্তরতিপরম্পরা বিশেষ বিশেষ সময়ে স্থানবিশেষে 
অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্যশাসন করিয়া গিয়াছেন। পুরাণাদিতে 
পৃথুবংশ, ভরতবংশ প্রভৃতি অনেকগুলি নু প্রাচীন বংশের পরিচয় 
পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কূর্যবংশ ও চন্দ্রবংশ সর্বপ্রধান। কৃর্ধয- 
বংশে মহারাজ মাদ্ধাতা, দিলীপ, রঘু ও দশরথাত্মজ শ্রীরামচন্তর 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রামচন্ত্র কর্তৃক রাবণবিজয় হুর্যয- 
বংশের প্রসিদ্ধির কারণ। চন্ত্রবংশে বহুশত নৃপতি জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ভারতীয় মহাযুদ্ধের নায়ক যুধিষ্টিরাি 
পঞ্চপাণ্ডৰ হইতেই বংশের খ্যাতি বিস্তৃত হইয়াছি। 

[ সুর্য ও চজ্জবংশ দেখ। ] 

এই চন্ত্রবংশের অন্ততম শাখা যছ্বংশে ভগবদবতার শ্রীক্্ণ 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । এ বংশে দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ যাদব 
রাজবংশ সমুভূত । [ যাদব রাজবংশ দেখ ] 

তু্বস্থর বংশে (তুয়ার রাজবংশ ?) উজ্জয়িনীপতি মহারাজ 
বিক্রমাদিত্য প্রাছুভূতি হইয়াছিলেন। 

শকজাতির অস্থযদয়ে ভারতে শককুষণবংশীয় বৈদেশিক 
রাজবংশের অধিষ্ঠান হয় । এ বংশীয় রাজগণ ক্রমে হিন্দু ধর্মী" 
কান্ত হইয়া রাজপুত নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তদবধি রাজপুত 
সমাজে ৮৭ শাখায় বিস্তৃত অগ্রিকুলের উৎপত্তি হয়। পরমার 





বংশ (পুং) তৃণজাতি।বশেষ। 


সপ্ত শা শী শিস শী শিক শীশি শশী ৯ 


পরিহার, চৌলুক্য ও চাহমান এই চারিটা অগ্লিকুল। ইতিহাসে 
এই চারি বংশের প্রতিপত্তির যথেষ্ট পরিচয় আছে। 

ৃষ্টপূর্বাৰে জৈন ও বৌদ্ধ রাজবংশ ব্যতীত শিশুনাগবংশ। 
নন্দবংশৃ, মৌধ্যবংশ, যবনরাজবংশ, মিত্র, কাথ ও অন্ধবংশ 
প্রভৃতি বংশের খ্যাতি ভারত প্রসিদ্ধ। শকবংশের বিলয় ঘটিলে 
ভারতে গুপ্তবংশের অভ্যুদয় ঘটে। স্কন্দগুপ্ুকে পরাভূত করিয়া 
তোরমাণ ভারতে হুণবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। মালবরাজ 
যশোবর্দেব হৃণবংশীয় মিহিরকুলকে বিধ্বস্ত করিয়া উজ্জয়িনী 
রাজবংশের গৌরববৃদ্ধি করিয়াছিলেন । তদনস্তর মগধ, বলতী, 
উজ্জয়িনী স্থাখীশ্বর, কনোজ প্রভৃতি জনপদে এক একটা প্রবল 
পরাক্রান্ত রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। রাষ্ট্রকূট বা রাঠোর- 
বংশ, ভোগ ও চন্দেল্পল এবং কনোজের আমুধরাজবংশের প্রভাব 
কাহারও অবিদিত নাই। এতত্তিনন ভারতের নানাস্থানে বুন্দেলা, 
জাট এবং নিজামশীহী, কুতবশাহী প্রস্তুতি বিভিন্ন হিন্দু ও মুসল- 
মানজাতি হইতে অনেকগুলি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে । 

উত্তরভারতীয় এ সকল মহাপ্রভব আমুধ রাজবংশের সমকালে 
বাঙ্গালায় শূরবংশের প্রভাব বিস্তৃত হয়। আদিশুরের ব্রাঙ্মণানয়ন- 
বিবরণ বঙ্গবাসী মাত্রেরই জানা আছে। তাহার পর এখানে 
পাল ও সেনরাজবংশের অভ্যুদয় হইয়াছিল। মেনবংশীয় নরপতি 
লক্ষণসেনকে পরাজিত করিয়া মহন্মদ্‌-ই-বকৃতিয়ার খিলিজি 
বাঙ্গাল! জয় করেন। 

ভারতে মুসলমান সমাগম হইতে এখানে গজনী, ঘোরী, 
দাসবংশ, খিলিজিবংশ, তোগলকবংশ, সৈয়দ, লোদী, সুর ও 
মোগলবংশ রাজত্ব করেন। তদনস্তর ইংরাজরাজবংশের 
অভ্যুদয় ঘটিয়াছে। 

২ পুত্র। 

পনৃপস্ত বংশঃ সুমতির্ভ,তপ্যোতিস্ততো বন্ুঃ ॥” 

(ভাগ ৯২।১৭ ) 
চলিত কথায় বীশ বলে। 
ভূপৃষ্টস্থ বিভিন্ন স্থানীয় জলবাধুর তারতম্যান্ুসারে বিভিন্ন প্রকার 
বাশ উৎপন্ন হইয়া থাকে। উদ্ভিদ্তত্ববিদ বেস্থাম ও হুকার 
২২ প্রকার বাশগাছের উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ভারত ও 
মলয়-প্রায়োদ্বীপের স্থানে স্থানে প্রায় ১৪ প্রকার বাঁশ দেখা 
যায়। এই বীশের দণ্ড, বাধারি, চটা ও চিয়ড়ী কাটিয়া ভারত- 
বাসী নানারূপ গৃহকার্যে ব্যবহার করিয়া থাকে। একটা 
লঙ্বমান স্থুপক বংশ খণ্ডাকারে কাটিয়া ঘরের খুঁটা, চালের বাতা, 
ডাশ। প্রভৃতি প্রস্তত হইতে পারে। বাখারি চিরিয়৷ প্রাঙ্গণের 
বেড়া ও ঘরের চালের পাটা দেওয়৷ হয়। বীশ কাটারি দ্বারা 
লন্বভাবে দ্বিথপ্ডিত করিয়া তছুপরি উপর্যযপরি আঘাত করিয়া 


বংশ 


তছুপরি মৃত্তিকা লেপন করিলে পরিষ্কার দেওয়াল হইতে পারে। 
চিয়াড়ীর সরুমোটা অনুসারে ঝুঁড়ী, কুলা, চাটাই বা দর্মা, 
ধূচুনী প্রভৃতি এবং অপেক্ষাকৃত মোটা বা সন্ক গোল শল! 
্রস্তত করিয়া তাহাতে চিক্‌, ঝাঁপী, মাছধরা ঘূর্ণী প্রতি 
নিষ্মাণ করা যাইতে পারে ।  » 

এই বংশ শ্রেণীর মধ্যে বেউড় বাশ (13810188 81:010017- 
0৪৪ ) সর্ববিষয়ে মনুযোর বিশেষ উপকারী । বিভিন্ন দেশে ইহা 
বিভিন্ন নামে পরিচিত। হিন্দী--বীশ, কাটা, মগর বাশ, নল- 
বাশ) বাঙ্গালা-_বেহুড় বা বেউড় বীশ, বাস; আসাম_ব্রাহ্‌, 
কোলকতঙ্গ ) সাওতালী--মট ; গারো -বাহ-কাণ্ডে ? চট্টগ্রাম 
--বরিয়ালা ; পঞ্জাব-মগর, নাল) গুজরাত --বংশ, কোস্কণ-_ 
কলক, পোদই ; পঞ্চমহল--বশ ) বোম্বাই--মন লে, মাগুগয়; 
দাক্ষিণাত্য-_তাস, ছোট বাশ হইলে ভাসা ও বড় হইলে বাহু; 
গোৌঁড়_-কটিবছর; আরব--কাসাব, পারস্ত--মই ; তামিল-- 
মনগল, মল্গিল;) তেলগু--মুলকাশ, কন্ক, বোঙা, যেছুক, 
বোঙ্জ-বেছুরু, পোস্তে-বেদেরু, বেন্নেমুক, বেশি, বেত) 
কনাড়ী-_বিছ্ল্বলু , মঘ-_বা-নাহ, $ ব্রহ্ম--ব-গ্লাক্যাৎ ক্যাক- 
ত্বা) শিল্গা্ছর-_কাট্টউনা, উনা; চীন--ছুহ, ইংরানী-- 
870০০ । বৈজ্ঞানিক ভাষায় ইহা উত্তিদ্তত্বের তৃণবিভাগের 
( 000806% ) দণ্ডতৃণ (73%009869 ) শ্রেণীর অন্তভূতি। 

স্কৃত পর্য্যায়_-কীচক ) ত্বক্সার, কমার, ত্বচিসার, তৃণধবজ, 

শতপর্বা, যবফল, বেণু, মন্কর, তেজন, কিনুপর্বা, রম্ত, তৃণ- 
কেতুক, কালু, কণ্টকী, মহাবল, দৃঢগ্রস্থি, দৃঢ়পত্র, ধনুক্রম, 
ধানুষ্য, দৃঢকাও, কিলাটা, পুষ্পঘাতক । 

এই ৰংশতৃণ সাধারণতঃ ৪০1৫০ হাত অর্থাৎ ১০০ হইতে 
১৫০ ফিট পর্য্যস্ত উর্ধে লা উঠিয়া থাকে । ক্ষুদ্রজাতীয় বাশঝাড় 
গুলি ৩০ ফিটের প্রায় কম হয় না। ভারত এবং পূর্বভারতীয় 
জনপবসমূহে বিভিন্ন প্রকারের যে সকল বাঁশ গাছ দেখা 
যাঁয়, পাশ্চাত্য উত্ভিদ্বিদ্গণ তাহাদের আবয়বিক গঠন, 
দৈর্ঘ্যতা, গ্রন্থি ও পত্রপার্থক্য নির্দেশ করিয়াছেন। নিম্ষে 
তাহাদের বৈজ্ঞানিক নাম, উৎপত্তিস্থান, উচ্চতা প্রভৃতি সংক্ষেপে 
বিবৃত হইল,_- 

১:707/0480 ৫৪--মার্ভীবানে জন্মে, মাথা ঝাকৃড়া 
ঝাকড়া, ১৫ হইতে ২* ফিটু লম্বা হয়। ত্রন্ধদেশীয় ভাষায় 
থৈক্কা ও থিশে বলে। 

২ 9. 407%০--জন্মস্থান চীন, কোচীন চীন ও মলয়- 
দ্বীপপুঞ্জ । বক্রাকার গঠন, ১ ফুট, মোটা ও ১।* ফুট, খাড়াইি। 
ভিতর ফাঁপা নহে। 





বংশ [ ৩৪৮ 1 বংশ 


ও মনিপ! নামক স্থানে জন্মে। ছোট গাছ,মাথা ঝাপড়া ঝোপড়া, 
ধন জঙ্গলের আকারে উৎপন্ন হয়। উপরের পাতাগুলি হলের 
তায় শুয়াধুক্ত। গাইটগুলি খুব ধেঁদ ধেঁস হইয়া! থাকে। 

* 8 73. 447)৪--যবদ্ীপের অন্তর্গত শালক পর্বতের উপরি- 
ভাগে এই জাতীয় বাঁশ জন্মে । গাছগ্চলি ৬* হইতে ৭ ফিট, 
লম্বা ও মান্ষের উরু দেশের স্তায় মোটা হয়। পাতাগুলি বড় 
বড় ও সুচাগ্র। 

€ 19. 4880৫" পুর্বভারতের নানা স্থানে) সরু ও 
মস্ছণ গঠন, কিন্তু দৃগ্ডাকার নহে । এই শ্রেণীর বাশগুলি দেখিতে 
বড়ই সুন্দর। 

৩1), 7৮1086০06৮-- মধ্য, দক্ষিণ ও পশ্চিমভারতে 
প্রধানতঃ দেখা যায়। দণ্ডাকার, ৩১ হইতে ৫* ফিট. উচ্চ, 
ভিতর ততদুর ফাপা নহে, গাত্রের আবরণ মন্ণ ও কঠিন এবং 
দলে পুরু। পাতাগুলি ছোট ও পাভল! পাতলা । গাছগুলি 
ত্রিশ বৎসরে প্রাচীন হইলে ফুল হয়। 

৭ 13, 447/1৫০--ছউড়ী বাশ বলিয়া খ্যাত। ইহাতে 
মহাবলেশ্বরের প্রসিদ্ধ ছড়ি প্রস্তত হৃইয়া থাকে । 

৮ 413. 450--আতম্বয়না ত্বীপে উৎপত্তি। গাছগুলি 
৬০ হইতে ৭* ফিট, লম্বা হয় । 

৯ 1). 417--আম্বয়ন। দ্বীপ, বংশদণ্ড চিকণ ও কৃষ্ণবর্ণ। 
পাতার ডাটায় কাঁটার মত শুয়া আছে। 

১০7. 0০৫৫/%+6-_ চট্টগ্রামের পার্বত্য প্রদেশে উৎপন্ন হয়। 
ট্টগ্রামবাসী ইহাকে পণুট্রলু বলে। দাক্ষিণাত্যে ইহা বিষা বাশ 
নামে খ্যাত। ইহাতে জামের মত এক প্রকার ফল হয়। 
উহার একটী মাত্র বীজ থাকে । এই বাশেই প্রচুর পরিমাণে 
তবাশীর বা বংশলোচন পাওয়া যায়। 

১১. 42169০-_পূর্ববব্দগ আসামের স্থানে স্থানে জন্মে। 
বাঙ্গালায় বাল্কু বাশ বা ধুলি বাশ এবং আসাম ও কাছাড় 
বিভাগে বেতবা, ভালুকা বাশ নামে পরিচিত। লেপছারা 
ব্রি বলে। এই বীশ স্ত্রী্জাতি বলিয়। গৃহীত। 

১২:49. 1%7/79 --যবছীপজাত । পত্র চওড়া ও খম্থসে। 

১৩ 13. 131%77927--যবদ্বীপ । পণ্ডাকার, নবপ্রস্ুত শিশুর 
হস্তের সভায় সরু । 

১৪ 13. 13701,0182-- ব্রজ্ধদেশ ও চট্টগ্রামের ৪ হাজার 
ফিট, উচ্চ প্যন্ত পর্বতপৃষ্ঠে জন্মে । বংশদণ্ড ১২৬ ফিট, পথ্য্ত 
বস্থা হয়। দণ্ডের পরিধি ব! বেড় প্রায় ৩০ ইঞ্চ। কচি কচি 
কঞ্চি বা পল্লপবাদিতে পাল ও হরিদ্রা মিশিত কটা বর্ণের 
শুরা দেখ! যায়। অত্যন্তর দেশ কুঞধ্িত। এই ধাশ 





এ 4%১01588৫৮%-পুর্ববভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের আম্বয়না 





বাঙ্গালায় ওড়া, রঙ্গে বা বে! ও ম্গধিগের মধ্যে তুগ্তব! নামে 


পরিচিত। 

১৫ 8. 1০9৫7৮- উত্তর-পশ্চিম হিমালয় শৈলপষ্ঠে, 
বিশেষতঃ শিমলা! শৈলের পাদমৃন্ল ৫৫** ফিট, উচ্চ স্থানে এই 
বৃক্ষ জন্মিতে দেখা যায়। ডাঃ ব্রারগুজ ইহাকে বাঁলকু বাশের 
অনুন্ধপ শ্রেণী বলিয়া অনুমান করেন। ইহার ফুলগুলি প্রায় 
১ ইঞ্চ লঘা হয় এবং আকৃতিগত সাদৃষ্তে কতকটা তল্দা! বীশের 
ফুলের মণ্ত। পার্ধতীয় ভাষায় ছো, কাগ প্রভৃতি নামে খ্যাত। 

১৬ 7, 01৫৮৫০--ভারতের নানা স্থানে পত্র ১ ইঞ্চের বড় 
হয় না। প্রস্থেও ছুই শৃতার অধিক নহে। গাছ ছুই ফিটের 
অধিক বাঁড়ে না; কিন্ত ডাল পালায় বিজড়িত হইয়া থাকে। 
ইহাতে ক্ষুদ্র ও উজ্জ্বল বর্ণ অনেক ফুল হয়। 

১৭ 7), 71৮8০7৫--খশিয়া শৈলজাত। খশজাতি ইহাকে 
তুমার বাশ বলিয়৷ থাকে। 

১৮ 1). 18১2--কাষ্বোঅ, বাপি, যব প্রভৃতি পূর্বা- 
ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত অনেকগুলি ত্বীপে এই বৃক্ষ জন্মে। 
৬০ হইতে ৭০ ফিট পর্যন্ত দীর্ঘ হয়। বংশদগগুলি প্রায় 
মনুযাদেহের স্তায় মোটা । ভিতর ফাঁপা । উহার গাত্র এতা- 
দৃশ পাতলা যে, তাহাতে চঁচাড়ি, ছিটাবেড়া প্রভৃতি প্রস্তুত 
হইতে পারে। 

১৯ 7), 111$- আম্বয়নায় বন মধ্যেও পর্যাপ্ত ভাবে 
উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। কোটীন-চীনে ইহার চাস আছে! 
গাছ ৩০ ফিট পর্যন্ত দীর্ঘ হয়। কিন্তু দণ্ডগুলি সাধারণতঃ 
সরু হইয়া থাকে । স্থানিবিশেষে উহার বেড়ের আয়তন বর্ধিত 
হইতে দেখা যায়। কখন কথন এক একটা বংশযষ্টি মানুষের 
পায়ের মত মোটা হয় । 

২০ 13, 14%11817120-- কোচীন-চীনের উত্তরবিভাগে বেড়ায় 
লাগাইবার জন্য প্রধানতঃ এই বৃক্ষের চাঁস হইয়া থাকে । 

২১ 1). 7০7৫-- ব্রঙ্গ ও চীনরাজ্যে জন্মে । এই বাশ ক্ষুদ্রা- 
কার, পাতা ছোট ছোট, নীচের দিক্‌ সাদা হয়,ঘন করিয়া বেড়ায় 
সঙ্লিবিষ্ট করিলে বড় সুন্দর দেখায়। চীনবাসীর৷ ইহাকে 
কিউ-ফ। এবং ব্রহ্মবাসিগণ পিলবপিনঙ.ব বলে। 

২২ 7, 1107৫-_টীন-সাআ্াজ্যের ইংরাজাধিকূত কান্টন 
প্রদেশে এই বাশ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। ইহার দওগুলি 
মানুষের ন্যায় দীর্ঘাকার হইতে না হইতেই কাটিয়া লওয়! হ্য়। 
উহাতে ব্যবহারোপযোগী উৎকষ্ট যষ্টি ও রমণীগণের ব্যবহার্য 
ছাতির সুন্দর বাঁট প্রস্তত হইয়া থাকে। ইংলণ্ডেও এই বাঁশ 
জন্মে। 

২৩ ৪. £%৮৫7৪-৮নেপাল, সিকিম, খশিয়া শৈলমালা। 


ংশ 





[ ৩৪৯ ] 


আসাম, শ্রীহ্ ও ভোটানেরগ্রামানির প্ান্তদেশে এই বীশ- 


ঝাড় দেখা যায়। তৃপৃষ্ঠ হইতে ৭ হাজার ফিট পর্যন্ত উচ্চ 
স্থানে জন্মে। এই গাছ দেখিতে অনেকটা তল্দা! বাশের মত, 
'তিতর কিন্তু ফাঁপা নহে, নিরেট বলিলেও চলে । মোটা বাশ- 
গুলির ভিতর কিছু ফাঁপ হয়, খুব শক্ত ও ভারসহ। বাঙ্গালায় 
ইহা নল বাশ, নেপালে মহল বাশ, লেপছা দেশে মহলু, 
ভূটিয়া বিউসিঙ্গ, আসামে বিছুলী ও মুকিয়াল এবং শ্রীহটে 
পিছলে নামে খ্যাত । 

২৪ 7, 0712701)8--একমাত্র দক্ষিণভারতেই উৎপন্ন 
হইয়া থাকে । 

১৫ 73. 7201180%-_ পূর্ববঙ্গ ও আসামে জন্মে, ৫০ ফিট 
দীর্ঘ ভয়। খশিয়ার! ইহাকে উদ্কেন এবং কাছাঁড়ীরা বর্বাল ও 
বাল বলে। 

২৬ 7, 770৫-_সিরাম, কেলঙ্গা, নেলিতিস্‌ ও তন্নিকটস্থ 
অন্যান্ঠ দ্বীপে এই বৃষ্ষ প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। ছুই ইঞ্চের 
অধিক মোটা হয় না। প্রায় ৪ ফিট. অন্তর এক একটী গীইট 
মাছে । কাষ্ঠ পাতলা, কিন্তু অতিশয় কঠিন। এই কারণে 
ইহা সর্ববতোভাবে লাঠির উপযোগী হইয়াছে। 

২৭ 7), 77৫-_আম্বয়নার উপকূল দেশে ও অন্যান্য 
স্থানে ইহার বনমালা দৃষ্ট হয়। ইহার পাতা সাধারণতঃ ১৮ 
ইর্ধ লম্বা ও ৩৪ ইঞ্চ চওড়া হইয়া থাঁকে। উহাতে কাটার 
য় শুয়া আছে। এ বীশ বিক্রয়ার্থ উপকূল ভাগে আনা হয়। 

২৮ 7), 201%0177-- পেগুযোমা শৈলে এবং মার্তাবান্‌ 


বিভাগের পর্বত সানুদেশে এই বীশবন দৃষ্ হয়। ব্রহ্গবাসী 


ই্ভাকে ক্যাথৌঙ্গা বলে । 

১৯ 73. 7১/068067৪-_ইহার দণ্ড ৩৪ ফিটু দীর্ঘ হয়, কিন্ত 
১০ ইঞ্চ ব্যাসের অধিক মোটা হয় না। ঝাড় বাঁধিয়া উৎপন্ন 
হয় না। 

৩০ 9, 91)8১-দাক্ষিণাত্যের গঞ্জাম ও গুম্স্বর জেলায় 
উৎপন্ন হয়, এই বাঁশ ৮* ফিটু পর্যন্ত লঘ্ঘা হইতে দেখা যায়। 
উড়িষ্যাবাসীরা! ইহাকে কাটা বাশ বলে। 

৩১ 8.190%০৫--ভারতের পূর্বাঞ্চলজাত প্রনিদ্ধ বংশ- 
জাতি। হিন্দী-_বুর বা বেহুর বাঁশ; বাঙ্গালা-বেউড় বাশ; 
আসাম--কোটে ) কাছাড়-_ফিছ্কেট ) ব্রহ্ম--যকৎবা। বাঙ্গালা, 
আসাম ও ব্রঙ্গরাজ্য, যুক্তপ্রদেশ, মান্দ্রাজ প্রেসিডেদ্দীর উত্তর- 
পূর্বাংশ এবং ভারতের অন্ঠান্ত স্থানে ঝাড় বাঁধিয়া এই গাছ 
উৎপন্ন হইয়া! থাকে। ইহা! দেখিতে শুন্দর, গঠন মধ্যমারৃতির 
হইয়া থাকে। কলিকাতার নিকট সহরতলী ও ব্রহ্গরাজ্যে ৩ 
হইতে ৫০ ফিটের অধিক দীর্ঘ হয় না। ইহার কঞ্চি এরপ বিস্তৃত 
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৮৮ 


বংশ 


িসপীপস 


ও কঠিন হয় যে, সে বাশ-বনে প্রবেশ বরা হুঃসাধ্য। পাতা ক্ষুদ্র 
ও নীচের দিকে শুঁয়াযুক্ত। জ্যৈষ্ঠ মাসে বর্ষারস্তের প্রাক্কালে 
প্রাচীন গাছগুলিতে পুশ্পোদগম হয় । এই বীশ চেরাই করিয়া 
গৃহাদি নির্মিত হইয়া থাকে । যজ্ঞস্থত্র ধারণ কালে এই বাশেব 
ষ্টি প্রস্তুত করিয়া ব্রাহ্মণ-সস্তানের হস্তে দণ্ড দিবার বিধি আছে। 

৩২ 9. 6/০0--চীন দেশে জন্মে। ঝাড় হয় না। 
ইহার দণ্ড সরু, হরিদ্রাবর্ণ, স্ুচিক্ণ ও সবুজ ডোরাকাটা, এই 
বিচিত্র গঠন নিবন্ধন ইংলগ্ডের ভেষজোদ্ঠানের উষ্ণ-নিকেতনে 
(1174700868) ইহার চাস হইতেছে । এই গাছ ৩০ ফিট, 
পর্য্যস্ত উচ্চ হয়। 

৩৩ 7. 9%76/৫-_-কতকাংশে ঝাড় বাধিয়৷ থাকে । হিন্দৃ- 
স্থানে ইহা বাড়-বাশ নামে প্রসিদ্ধ। দাক্ষিণাত্যের তেলগু 
ভাষায় ইহার নাম সন্দনপবেহ্রু। অতিশয় দৃঢ়, নিরেট ও 
সরল হওয়ায় ইহা! দ্বারা বরশার দ্ড প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা 
পুংজাতি বলিয়া খ্যাত। 

৩৪ 73. 6)%০77৫-_আম্বয়না, যব ও মনিপা দ্বীপে প্রভূত 
জন্মে। ইহার গাত্ে ৩। ৪ ফিট অন্তর এক একটী গাইট, 
প্রায়ই নিরেট। কনিষ্ঠাঙ্গলীর অপেক্ষা কখনও মোটা হয় না। 
এই কারণে ইহার উপর পালিস দিয়া উৎকৃষ্ট যষ্টি প্রস্থত 
হইতেছে । এ দণ্ডের বহিরাবরক এরূপ কঠিন যে, তছুপবি 
কুঠারাঘাত করিলে অগ্নিক্ষ,লিঙ্গ নির্গত হইয়া থাকে। 

৩৫ 4). £০০৪-স্বাঙ্গাল৷ ও আসাম প্রদেশে প্রধানতঃ 
উৎপন্ন হইয়া থাকে। 

৩৬ 0, ৮৫৫০-বাঙ্গালার সাধারণ বাশ । পেগুপ্রদেশেব 
জলময় বনতাগেও উৎপন্ন হয়। বাঙ্গালায় তল্দা বাশ, 
পিকাবাশ, জোবা বা জাওয়া বাশ; মিটেঙ্গা, মাঁটেলা ও গ্োোব! 
বাশ? হিন্দী--পেকা, সাঁওতাল--মাক্‌, কোল--পেপেসিমান্‌) 
গারো-বিঘি ) মঘ-মদইবা ( মহাদেব! ?), ক্রহ্ম-__থিইবা, 
থৌক্‌বা প্রভৃতি নামে পরিচিত। এই ধাশ গাছ শীঘ্ব শীর্র 
বাড়িয়৷ উঠে। ত্রিশ দিনের মধ্যে পুর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়। প্রায় 
৭০ ফিট পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইতে দেখা যায়। ইহার দণ্ড ১২ ই 
পরিধিবিশিষ্ট মোটা হইয়া থাকে। পাতাগুলি মধ্যমাককৃতি, 
কোমল ও শিরাবিশিষ্ট। গাঁইটগুলি কিছু উচু উচু, তাহার 
চারি পার্খে শ্ঁয়ার একটা চক্র আছে। এই বাশ চিরিয়া কিছু 
দিন জলে ডুবাইলে অতিশয় শক্ত ও দীর্ঘকারস্থায়ী হয়। ইহাতে 
ঘরের খু'ঁচী, বাতা, ও বেড়ার বাঁখারি প্রভৃতি এবং দর্মা,. ড়, 
পাঁথা ও চিক প্রভৃতি দ্রব্য ইহাতে উৎর্টরূপ প্রন্ত ঈ 
থাকে। জাওয়া বাশ এই শ্রেণীর হইলেও অপেক্ষাকৃত বড় 
হয়। তল্দা বীশের অপেক্ষা ইহার গ্রস্থিগুলি অধিরুতর দৃঢ়। 





শশী 


ংশ 


এই বাশের কচি কৌড়া অনেকে খায়। গাছ ছুই ফিট উর্ধে 


উঠিলে সেই কচি তেউড় কাটিয়া আনে এবং তাহাতে মসলাদি 
মাধিয়৷ আচার প্রস্তুত করে। অনেকে বীশের কৌড়ার উপর 
হাড়ি চাপা দিয়৷ রাখে। ক্রমে সেই বংশাস্কুর পরিবর্দিত হইয়া 
াড়ির আকারে পরিণত হয়। তখন উহা দেখিতে ঠিক বাধা 
কপির মত দেখায়। এ কৌড় কাটিয়া ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিলে 
খাইতে উত্তম লাগে। 

৩৭ £. 7/278681216--আন্বয়ন! দ্বীপে জন্মে। প্রায় 
১৫।১৬ ফিট, উচ্চ হইতে দেখা যায়। ইহার পত্র গায় লাঁগিলে 
এরূপ চুলকানি উপস্থিত হয় যে, যে সহজে তাহা নিবারিত হয় 
না। এই কারণে কেহ সাহস করিয়া উহা সংগ্রহ করিতে চেষ্টা 
পায় না। 17১00011198 এই জাতীয় বৃক্ষাকে [159161) 910 
নামে উল্লেখ করিয়াছেন। 

৩৮ 13. ঢ%1/৫77৪--ভারতের সর্বত্র, বিশেষতঃ শ্রীহট্ট, 
ট্টগ্রম এবং সিংহল দ্বীপের দক্ষিণ ও মধ্যভাগে জন্মে। 
আমেরিকার ওয়ে ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জে এব: দক্ষিণ আমেরিকার 
স্থানে স্থানে ইহার চাস হইতেছে । এই বাশ দেখিতে হরিদ্রা- 
বর্ণ এবং মধ্যে মধ্যে ইহার গাত্রে সবুজ ডোরা থাকে। বাঙ্গালায় 
ইহ! বাসিনী বাঁশ নামে খ্যাত। বোম্বাই--কল্পক, বংশকলক ও 
শিঙ্গাপুরে উন নামে পরিচিত। এই বাঁশগুলি সাধারণতঃ ২০ 
হইতে ৫০ফিটের অধিক লম্বা হয় না এবং বালক্দিগের বাহুমূলের 
স্তায় মোটা হইতে দেখা যায়। পাতাগুলি মোটা মোটা শিরাধুক্ত। 
বাশের গাইটগুলির ব্যাস প্রায় ৪ ইঞ্চ। গায়ের দল কিছু 
পাতলা । বর্ষার সময় গোড়ায় জল পাইয়া প্রতিদিন প্রায় 
১৮ ইঞ্চ বাড়িতে থাকে । গাছ অনেক পুরাতন হইলে ফুল 
ধরে। ফুলগুলি দেখিতে অনেকাংশে 73. 21900107068 
শ্রেণীর মত; কিন্তু বহিঃপত্রগুলি অপেক্ষাকৃত বড় ও চুচাল। 
এতত্তিন 7. 7392017070১ 4). 1169:%93) 4). 7,077171010, 
7), 7879, 13, £109148 ). 17,975 প্রভৃতি কএকটা 
শ্রেণীর নাম করা যাইতে পারে । শেষোক্ত শেণী &. 010১ 
শ্রেণীর মমনামীয় বলিয়! কথিত। অপব কয়টা শ্রেণীর বিশেষ 
কোন বিবরণ পাওয়! যায় নাই। 

এ সকল বিভিন্ন শ্রেণীর বাশ-ঝাড়ের পরস্পর পার্থক্য লক্ষ্য 
কবিয়া উদ্তিদ্তত্ববিদ্গণ উহাদের জাতিগত চারিটী থাক (৪0)- 
ঢ109)নিপ্দেশ কবিয়া থাকেন। তন্মধ্যে ১ম থা ক 41747,42/00786 
_ ইহার মধ্যে £১00310811% শ্রেণীজ বৃক্ষই গণ্য হইতে পারে। 
২য় থাক 17104077960 --1381))017৯8) 01815000109 ও 
()51১081)06:% শ্রেণী ইহার অন্ততূ-ক্ত। ৩য় 17)6/৮770- 


001%77,00৮---1)৩00:80819100৭, ]19100/19100৭) 138100- 


[ ৩৫, 


সপ 


] বংশ 


(08680007707, 161008৮0110) ও (80121086800) 01 
শ্রেণীভুক্ত বৃক্ষ সমুদায় ইহার মধ্যে পরিগণিত হয়। এবং ৪র্থ 
14610607/,0---1010001)108) 11610081)08% ও (00101817018 
শ্রেণিজ বৃক্ষই এই থাকের অন্তর্গত। 

উপরোক্ত ক্ষুদ্র বা বৃহৎ জাতীয় বাশগাছগুলির উপরে একটা 
কঠিন ত্বগাবরণ আছে। তাহার নিয়ে ও ভিতরের ফাক পর্যন্ত 
যে কাষ্ঠভাগ থাকে, তাহাকে পল বলা যায়। জাতি বিশেষে 
এঁ দল মোটা বা পাতিল! হয়। দলের মাঝে মাঝে এক একটা 
নিরেট ও কঠিন মোটা গাইট থাকে । কোন কোন বীশের গাইট 
এত কাছাকাছি হয় যে, ভিতরের দল বা কাষ্ঠ নাই বঙলিলেও 
চলে। শিক্গাপুর, চীন প্রভৃতি দেশে এই বাঁশের সুন্দর সুন্দর 
ছড়ি প্রস্তত হয়। উহা! চীনে বাঁশের লাঠি বা ছড়ি বলিয়া 
পরিচিত। কোন কোন শ্রেণীর বাশ ৩০ দিনের মধ্যে পূর্ণাবন্থা 
প্রাপ্ত হয়, কোনগুলি বা ২৩ মাসের মধ্যে শাখাসহ পরিধর্দিত 
হইয়া উঠে। প্রধান্তঃ বর্ধা সমাগমেই বাঁশের কলা গজাইতে 
দেখা যায়। কাণ্ডে খ্রিমান ১৮৩৫ থুষ্টাব্ধে বিশেষ ভাবে পর্যযা- 
লোচনা করিয়। দেখিয়াছেন যে,বর্ষা ধতুতে বন্তধ্বনির সঙ্গেসঙ্গেই 
বাশের কৌড় বাহির হয়। তদনস্তর উত্তরোত্তর বারিপাতে উহা 
বৃদ্ধি পায় এবং ক্রমশঃ কঞ্চি প্রভৃতি ছারা বিস্তৃতায়তন হইয়৷ উহা 
প্রকৃত বাশঝাঁড়ে পরিণত হইয়া থাকে। চীন দেশে *চেকিয়াং' 
নামে এক প্রকার চৌকা বাঁশ পাওয়। যায়। উহা! গৃহাদি সাজা- 
ইতে, অথবা আসবাব প্্রস্বত কাধ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 
ইহার দ্বার! উত্কৃষ্ট কলম-দানি প্রস্তুত হয়। 

বৃষ্টি আরম্ভ হইলে বাশেব গোঁড়াকাটাগুলি স্থানান্তবে 
পুতিয়! দিলে তথায় নূতন কৌড় উৎপন্ন হইয়া থাকে । কোন 
কোন স্থান বিশেষরূপে চসিয় তথায় ছুই বা! তিন ফুট্‌ লম্বা একটা 
কাটা গোড়া লম্বভাঁবে পুঁতিয়া দেওয়া ₹য। এ গোড়ার শিকড়- 
যুক্ত গাইট (10498) গুলি হইতে কিছুদিন পরে এক একটা 
ফলা নির্গত হয়, তথন উহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়! নিদিষ্ট 
ভূমিতে পৃথক্‌ ভাবে রোপণ করিয়া দেয়। 

কাটা গোড়া ভিন্ন বাশের বীজ হইতেও গাছ উৎপন্ন হয়। 
[,90100199 ও [9919 সংযুক্ত বীজগুলি গাছ হইতে ভূমিতে 
পতিত হইবার পর সপ্তাহ মধ্যেই অস্কুরিত হইয়া উঠে। 
কখন কখন উহা মূল বৃক্ষে সংলগ্ন থাকিয়াই ছয় ই 
পর্য্যন্ত বাড়িয়া থাকে। তখন প্র কচি কৌড়গুলিকে 
স্থানান্তরে স্থাপিত করা হয়। এ অঞ্কুরিত বীজগুলি স্বন্নকাল 
মধ্যেই নষ্ট হইয়া যায়, কিস্তু বিশেষ যত্ধে ও সাবধানে সংগ্রহ" 
পূর্বক রক্ষা করিলে ভারতের এক্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে 
লইয়া গাছ উৎপাদন করা যাইতে পাঁরে। এই গাছগুলি ১০ 


তিক 


বংশ [ ৩৫১ ] -শ 





শিস বাপ্পী স্সপামপপানাসপা 


হইতে ১২ বংমর অতিক্রম ন৷ করিলে স্থুপকক ও কাটিবার 
উপযুক্ত হয় না। 
বাশ গাছ প্রধানতঃ যেরূপ কৌড় লইয়া অস্থুরিত হয়, 





পূ্ণমাত্রায় পরিবর্দীত হইলেও উহার গোড়ার পরিসর প্রায় | 


একরপ্ই থাকে । দণ্ডের দৈর্ঘ্যতার বৃদ্ধি সহকারে ব্যাস তেমন 
স্থলতর হয় না। বৎসরের পর বৎসর চলিয়! যায়, কিন্ত উহার 
দৈর্ঘ্তার বা আয়তনের বিশেষ কোন তারতম্য লক্ষিত হয় না, 
কেবল উহার কাঠ পরিপক হইতে থাকে । নারিকেল, তাল; 
খর্জ,রাদি বৃক্ষের যেরূপ ডালের চিহ্ন দেখিয়া বয়স নির্ণয় করা 
যায়, বাঁশ গাছের গ্রন্থি দৃষ্টে সেরূপ কোন কাল নির্দেশ করা যায় 
না। উহার পুণ্পোদগম বা বীজাধান দেখিয়। সাধারণে বয়স নির্ণয় 
করিয়া থাকে । মধ্যভারতের পার্বত্য প্রদেশেবাসী জাতিরা 
পার্বত্য বাশের বীজাধান দেখিয়া আপনাদের বয়ম পর্য্স্ত 
গণনা করিয়া থাকে । যেব্যক্তি বাশের ছুই “কাটল” অর্থাৎ 
দুইবার বীজাধান দর্শন করে, তাহার বয়স ৬ বৎসরের 
কম হয় না। 

উপরে বাশের পুণ্পোদগমের বিষয় লিখিত হইয়াছে। 
সাধারণতঃ ২৫ হইতে ৩৫ বৎসরের মধ্যে বাশ গাছে ফুল ধরে। 
অনেক সময় ৪৪ বৎসর পরে ফুল হইতে দেখা যায়। সময় 
সময় বাশ গাছের বীজ হইতে চাউল পাওয়া যায়। এ চাউল 
অনেকে খাইয়া থাকে । আমাদের দেশে অনেকের বিশ্বাস, 
দুর্ভিক্ষ বা মহামারী উপস্থিত লইলে সাধারণতঃ বাঁশ গাছে 
চাউল জন্মে, কিন্তু বস্ততঃ সে সংস্কার ভিত্তিহীন । ১৮৩৬ খৃষ্টানদের 
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এস্থে লিখিত আছে যে, এ সময় নানা স্থানে বাশ গাছে চাউল 
দেখা গিয়াছিল,কিন্ত তখন কুত্রাপি ছুর্ভিক্ষ ছিলনা । ক্ষেত্রাদিতেও 
অপর্যাপ্ত ধান্ত উৎপন্ন হইয়াছিল। এ সময়ে ক্ষেত্রজ তুল 
১২ টাকায় ১৬ সের এবং বংশজ তণুল ১২ টাকায় ২* সের 
বিক্রীত হইয়াছিল। প্রত্যেক বাশ গাছে প্রায় ৪ সের হইতে 
২০ সের পর্যন্ত তণুল উৎপন্ন হয়। যে গাছ যত বিচ্ছিন্নভাবে ও 
যত উর্কর ভূমিতে থাকে, তাহাতে ততই অধিক মাত্রায় চাউল 
পাওয়া যায়। চাউল উৎপন্ন হওয়া শেষ হইলেই গাছটা আপন 
আপনি শুক ইয়। আইসে,কিস্ত তাহার গোড়া হইতে পুনরায় কল! 
বাহির হয় এবং কখন কখন বীজ হইতেও বৃক্ষ উৎপন্ন করা হয়। 

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, মানুষে বাশের কৌড়া 
ব্ঞ্জনাদিতে রধিয়া অথবা আচার করিয়া! খায়। গবাদি জস্ত 
বীশপাতা খাইতে ভাল বাসে । গোরুর এসোরোগে বাশ 
পাত। বিশেষ উপকারী । ১৮১২ খুষ্টাবের উড়িষা।-দুর্ভিক্ষে 
লক্ষ লক্ষ লোক বাঁশের চাল খাইয় প্রাণ ধারণ করিয়াছিল। 








১৮৬৫ খুষ্টান্বের মহামারীতে ধারবাড় ও বেলগাম্-জেলাবাসী 
প্রায় ৫* হাজার লোক কাণাডায় 'আসিয়৷ বাশের বীজ সঞ্চয়- 
পূর্বক তাহার তঙ্ুলে প্রাণ ধারণ করিয়াছিল । ১৮৬৬ পুষ্টা্ে 
মালদহ জেলায় ১২ টাকায় ১৩ দের বাণের চাউল বিক্রীত 
হইয়াছিল। এ সময় তথায় প্রতি টাকায় ১০ সের চাউল 
ছিল। ছুূর্িক্ষের দায়ে পড়িয়। লোকে বাশের চাউলে দ্উদপ- 
পূর্ণ করিতে বাধ্য হইলেও উ্া বিশেষ স্থথকর নহে । 1) 
[1919 বলেন, উহাতে অদ্দীর্ণ ও উদ্রাময় রোগ জন্মে । 
বংশদণ্ডের অভ্যন্তরস্থিত ফাঁকের মধ্যে সময় সময় ভগ 
পাওয়। যায়। প্র জল বিশেষ শৈতাগ্তণসম্পন্ন। বাযুরোগ- 
গ্রস্ত বাক্তিকে ধু জল পান করাইলে বিশেষ উপকার দশে। 
বাশের উপকারিতা সব্বন্ধে খনার এইরূপ একটী বচন গ্রচলিত 
আছে১-- 
“পুবে হাম, পশ্চিমে বীশ *** *। 
উত্তর বেড়ে, দক্ষিণ ছেড়ে, 
বাড়ী ক'র্গে ভেড়ের ভেড়ে।” 
অর্থাৎ পূর্বব দিকে কুমুদকহলার পরিশৌভিত হংস বিরাজিত 
ুষ্করিণী এবং পশ্চিমে বংশবন সমাচ্ছাদিত গৃহবাটিক! গৃহস্তেব 
বিশেষ মঙ্গলপ্রদ । 
থাস্চদ্রবারূপে ইহার উপযৌগিতার বিষয় সাধারণে বিশেধভাবে 
গৃহীত না হইলেও, গৃহস্থের নানা কাজে ইহার ব্যবহাব দেখিয। 
লোকে বাশবাড় রক্ষার ও পালনেব ব্যবস্থা কবিয়! 'ভাসিতেছে 
সহরতলীর অন্তভূক্ত খাপরেলের ঘরসমূহ এবং তদ'হন্ঠ ত 
পল্লী প্রদেশে উলু, গোলপাতা, খড় প্রস্থতি দ্রব্দার! নিশ্মিত যে 
সকল চাল! ঘর দেখা যায়, ততসমুদায়ই বাশ, দড়ি, খড় ও কাদার 
সাহায্যে নিশ্মিত হইয়া থাকে। এ সকল ঘরেব গণটী, রোয়া, 
বাতা)টান। প্রভৃতি দকলই বাঁশের দ্বারা! প্রস্তত হয়। চাঁবি পার্থর 
দেওয়ালগুলিতে বাশের টাটা, চেটাই, অথবা ছেঁচ৷ বাশের কাচ 
বাঁ চাঁচের বেড়া দেওয়৷ হয় । বাশের সরু গোলকাটা প্রস্থ 
করিয়া সতার দারা বিনাইয়! “চিক্‌” প্রস্থত হয়। এ চিক্‌ পরজ। 
জানাল! প্রভৃতির সপ্পুথে আবরকরূপে বাবত হইয়া থাকে। 
বাস্তবিক পক্ষে একটা গৃহস্থ পরিবারের আবগ্যকীয় আসবাব 
প্রভৃতি সকল পদার্থই ধাশ হইতে নিম্মিত হয়। একটা 
করেণ পরিবারের গুহের প্রতি লক্ষ্য করিলে, ইহার পরিস্ষ,ট 
চিত্র দৃষ্টিগোচর হইতে পারে। কারেণগণ সপরিবারে অর্থাৎ 
২০০ হইতে ৩০০ পধ্যন্ত লোক একত্র একটী বাসভবনে 
থাকে । উহা একটী ক্ষুদ্র গ্রাম বলিলেও চলে। উহাব 
সকলই বংশনির্িত। বাশের মাচ! বা গাটাতন কবিঘা 
তাহাতে শয্যাতল বিনির্মিত হয়। এতত্রিন্ন বংশখণ্ডে বসিবার 





পু 


ন্তান্ত গৃহস্থের নানা আসবাব প্রস্তুত হইয়! থাকে। জালিকের! 
জলাজমির উপর অথবা নদীবক্ষে বাশের কুটার নির্শীণ করিয়া 
বাস করে। স্থানে স্থানে নর্দীখাতের উপর অথবা! রাস্তার 
মাঝে মাঝে বাশের সেতু দেখা যায়। 

" যে সকল বাঁশ অধিক ফাঁপা অর্থাৎ যাহার ভিতরের ফাক 
অন্ান্ত শ্রেণীর ফাঁপা বীশ অপেক্ষা কিঞিৎ অধিক, এইরূপ 
পাশ হইতে জলনালী, জলপাত্র, পানপাত্র, রদ্ধনপাত্র প্রভৃতি 
গার্ধস্থ্য উপকরণসমূহ প্রস্তুত হয়। হিমালয়শিখরবাসী অনেক 
জাতিই এইক্ধপ বাশের পাত্রে জল ও চাউল দিয়া অন্ন পাক 
করিয়া খায়। পার্বাত্য জলবাহকেরা মশকের পরিবর্থে ৩ 
ফিটু হইতে ৬ ফিটু পর্য্যস্ত লম্বা বংশখণ্ড লইয়া উত্তপ্ত লৌহ- 
শলাকা দ্বারা উপর হইতে তাহার গাইটগুলি ফুটা করিয়া 
লয়। পরে তাহা জল পুর্ণ করিয়া পৃষ্ঠদেশে সংস্থাপনপূর্ব্বক 
একথণ্ড দড়ি দিয়! উহা! কপালে বীধিয়া রাখে । ইহাতে তাহা- 
দের পর্বততারোহণে বিশেষ স্থুবিধ! হয় এবং এ চোঙ্গের অভান্তর- 
স্থিত জল কএকদিন পর্যন্ত থাকিলেও উত্তপ্ত বা! নষ্ট হয় না। 
বৈশাখে জলসত্দানের সময় অথবা চৌবাচ্ছার উপর হইতে 
কলের জল অন্যত্র লইবার জন্য বাশের জলনালীর ব্যবহার 
দেখা বায়, এখনও কৃষকেরা বাশে তৈলপাত্র বা! হুগ্ধপাত্র প্রস্তুত 
করিয়া ব্যবহার করে। অন্নব্যপ্তনাদি পাক করিবার হাতা, 
মাছকাটা ছুরি, দোহনপাত্র, মন্থান দণ্ড, মই, চর্কা, লাটা, 
আন্লা, প্রভৃতি ব্যবহার্য সকল দ্রব্য বাশে প্রস্তুত হয়। 

মাঝিরা বা জেলের! ইহাতে নৌকার দাড়, মাস্তল এবং মাছ 
ধরার অন্যান্ আবশ্তকীয় উপকরণ প্রস্তত করিয়া! লয়। আসাম 
ও পূর্বববঙ্গে জলাজমি ও বিল প্রভৃতি হইতে কৈ মাছ প্রভৃতি 
পরিবার জন্য এক প্রকার বড়শি প্রস্তত হয়। উহা চিয়াড়ীর 
্যায় স্থপক বীশের একটা শলাঁকা মাত্র । উহার মধ্যস্থলে দড়ি 
বাধিয়া ছুই মুখ নীচু করিলে ইংরাজী ইউ অক্ষরের মত হয়, 
এ হই সুচ্যগ্র মুখে একটী কড়িং আট্কাইয়া জেলেরা জলে 
ছাড়িয়া দেয়। মাছ ফড়িংএর লোভে প্র বড়শি আসিয়। 
ধরিলেই বংশশলাকা পূর্বাবস্থায় বিস্তৃত হইয়া পড়ে, এবং 
কান্কুয় মধ্যে সবেগে প্রবিষ্ট হইয়! তাহা ফণক করিয়া ফেলে, 
তখন আর নড়িবার শক্তি থাকে না। এততিনন ছিপ, কড়শা, 
বড়শার দও, হষ্টি প্রভৃতি অনেক জিনিস ইহা হইতে সচরাচর 
প্স্থুত হইয়া থাকে । নাগা প্রতৃতি পার্বতা জাতিরা বাশের 

ঠিন, আবরণাংশ হইতে ছুরিকা ও বড়শা প্রস্তুত করিয়া 

[কে। শক্র হইতে গ্রামাদি রক্ষার জন্য তাহার! 'গঙ্গী' নামে 


সু গকার ঘুঁগল ছুরিকা গ্রস্ত করিয়া! গ্রামের চতুর (. 


শর জজ ও ইট তাহার বিগরীতে ও গ্রামের লে ৃ 
থাকে। পক্ররা আসিয়া অগ্রমুখী কাটার বিদ্ধ হইলে: বৈঈন 
পা পশ্চাঙ্গিকে টানিয়! লইতে চেষ্টা পার, অমনি: অপর্ন.হুই্টী 
কাটায় গোড়ালী বিদ্ধ হইয়া বন্ত্রণায় অস্থির হইয়! পড়ে। 
নাগাঁরা চিড়া প্রস্তুত করিবার জন্য এক প্রকার বাশের কল 
নির্মাণ করিতে জানে। সাঁওতাল কোল, ভীল, নাগা, কুষী 
প্রভৃতি অসভ্য জাতির! এখনও বাশের ধনুক লইয়! বেড়ায় । 
অতি প্রাচীন কাল হইতে আধ্য-যোস্ধ বর্গের তীর, ধনুক ও 
ছিলা প্রন্থৃতি বাশে নির্দিত হইত। পূর্ববঙ্গে বাশের 'পাচড়া' 
মারার রীতি আছে। . 

এই সকল ব্যতীত, বংশে উত্কৃ্ বাগ্যনত্রসমুহ প্রস্তত হইয়া 
থাকে। শ্্রীকষ্ণের মোহন বাঁশরী এবং লোকপরম্পরাশ্রত 
মিএা তানসেনস্থষ্ট শানাই নামক বাগ্যযন্ত্র বেধু নামক বংশ দ্বারাই 
নির্পিত। এদেশে সরু তলদা বাঁশে বিভিন্ন প্রকার বশী প্রস্তুত 
হইয়া থাকে। মণিপুরবাসী এবং নাগার! .এক প্রকার বাশের 
বীণ! (9178 1210 ) প্রস্তুত করিয়া বাজায়। উহার তার- 
গুলিও তাহার! কাচা বাশের উপরের ছাল হইতে সরু ও গৌল- 
ভাবে টাচিয়া প্রস্তুত করে। মলয়বাসীর ওকুলোঙ্গ নামক বাস্থযন্্ 
আবশ্তক মত ক্ষুত্র বা বৃহৎ এক একটা গইটযুস্ত বাশের চোন্গে 
নির্মিত। বাজাইবার সময় উহ! কতকাংশে জলতরঙ্ বাজানার 
ন্ঠায় বাজান হয়। উহাতে সুরেরও তারতম্য স্প্ই অনুভূত 
হইয়া! থাকে । গোঁপীযন্ত্র, সেতার ও একতারা প্রভৃতি যন্ত্রের 
পৃষ্ঠৰগডও বাশের নির্িত হইয়। থাকে । 

উপরোক্ত নিত্যব্যবহার্যয দ্রব্যাদি ভিন্ন বংশদও্ড হইতে 
মনযাজগতে আর একটা মহহুপকার সাধিত হইতেছে । উহ 
মনুষ্যসমাজের জ্ঞানোন্নতির সৌকর্যযস।পক" লিপিবিষ্তার অন্ত- 
তম অঙ্গ ভিন্ন আর কিছুই নহে। মানবজাতির মনৌভাব বা 
গ্রন্থাদি লিখিবার জন্ঠ কাগঞ্জের আবিষার হইয়াছে। এই বংশ- 
দও হইতে সেই কাগঞ্জের প্রকারবিশেষ উদ্ভূত হইতেছে। এ 
কাগজ অপেক্ষাকৃত দৃঢ় হওয়ায় লিপিকাধ্যে বহুল পরিমাণে 
ব্যবহৃত হয় না, বরং নার সানাসি হা 
অধিক প্রচলন দেখা যায়। 

[09190 1019561 নামক পত্রিকার ৪র্থ ভাগে চীনদেশীয 
বাপের কাগজ গ্রস্তত প্রথা প্রদত্ত হইয়াছে। উহ! একপ, সহ 
থে সকলেই অনায়াসে সেই প্রথা অবলম্বন করিনা বার্থ করিতে 
পারে। দীন রি পা 













নু রাখ র্বয। চেরা বা | চৌবাছায জর 
তাড়া! ভি্াইবায় সময় একপ্তর কপ বাঁধারী সাজাইয়! তাহার 
উপর পর্যাপ্ত চুণ ছড়াইয়া দিতে হয়, যেন চুণে বাখারিগুলি ঢাকা 
পড়ে। »এইরূপে উপযুপিরি বাখারী ও চু চৌবাচ্ছায় সাজাইয়া 
উপর হইতে আস্তে আন্তে অল্প অল্প জল ঢাঁলিতে হয়। ক্রমে 
তন্মধ্যসঞ্চিত জলরাশি উপরের বাখারিস্তরকে ঢাকিয়৷ ফেলিলে 
জল দেওয়| বন্ধ করা হয়। এইরূপে চুধ মিশ্রিত জল মধ্যে 
৩। ৪ মাঁস কাল নিমজ্জিত থাকিলে বাখারী পচিয়া আইসে। 
তখন উহাকে তুলিয়া ঢেকিতে বা উদৃখলে কুটিয়া গুঁড়া করে। 
অতঃপর সেই খাঁড়াগুলি উত্তমরূপে পরিষ্কারপূর্বক পুনরায় 
 পরিস্বত জলে মাথা হইয়া থাকে। কাগজের আয়তন বা দৈর্ঘ্য 
প্রস্থ ও স্থলতা অনুসারেই পরিষ্কার জল মাখান নিয়ম। অনস্তর 
প্র জলমাথা বংশ-চুর্ণের মাড় চৌকা ছাক্নীর গ্কায় আকারের 
ট্াচে ঢালিয়া যথারীতি কাগজ প্রস্তুত করা হয়। কাগজের 
অনুরূপ ছাঁচে &ঁ মাড় সমানভাবে বিস্তৃত হইয়৷ কাগজের আকার 
দারণ করে বটে, কিন্তু তখনও উহা ভিজা থাকে; এ ভিজা 
কাগজ শুকান আবশ্যক । ছাচ হইতে ভিজা কাগজ উঠাইয়া প্রথমে 
ঈষদুষ একটা দেওয়াল গাত্রে তাহাকে শুকাইতে দেওয়া হয়। 
তদনন্তর পুনর্কার আতপতাপে শুকাইয়। লইতে হয়। এই 
প্রকারে বীশের কৌড়া ফটকিরি মিশ্রিত জলে পচাইয়া কাগজ 
করিতে পারিলে সর্বোৎকৃষ্ট কাগজ উৎপন্ন হইয়া থাকে । বংশ- 
ষটির হরিঘবর্ণ নাঁশ করিয়া যে কাগজ হয়, তাহা মধ্যম এবং 

ংশ-চুর্ণ হইতে প্রধানত: যে কাগজ হয়, তাহা নিরুষ্ট বলিতে 
হইবে। এক জন পাকা কারিগর প্রতি মিনিটে এইরূপ ছয়- 
খানি কাগজ প্রন্তত করিতে পারে। 

আমেরিকা ও যুরোপবাসী কাগজব্যবসাঁয়িগণ ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, 
দ্বীপপুঞ্জ হইতে সহজ সহজ টন প্বীশের আইস” €8৪0010০০ 
8৮9) আনাইয়! উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তত করিয়াছেন। ব্রেজিল- 
বাসী বৈজ্ঞানিকগণ ইহার সুক্ষ তস্তসমূহ রেশম, অথবা পশমের 
সহিত মিশ্রিত করিয়া বন্্রক্ননের উপযোগিতা! প্রতিপাদনে 
মনোযোগী হই্কাছেন । 1. 15০201989 ভারতবর্ষে বীশের 
অশইসে কাগজ প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা প্রতিপাদন করেন। 
কিন্ত কচি কৌড় ব্যতীত, অপর পরিপক্ক বাশে উহার উপযোগিতা 
অর দেখিয়া! এবং তাহাতে ব্যর রিনা উ্ত প্রস্তাব 


পরিগৃহীত হয় নাই। | 






উপরে, বংপের সামানত ক 
উর ক খর বংশ ানির্ট ]. 
£ ১1 বহার ২ শি ৯ টি ন্‌ 2) 





* জ্বর | রদ বংশের বিশেষ গুণ হক ৫ 
নাশক, রুচ্য, পাচন, হস্ত ও পুলক। রি 


বংশাঙ্কুর বা বীশের কৌড়ের গণ-_কটু, তিক্ত, অল্প, কষায় 
শীতল, পিত্তরভুদাহ-কৃচ্ছূপ্স ও রুচিকর 
পকরীরো বংশজো রুক্ষ: বাতপিতকরঃ কটুঃ। পু 
স কষায়ো বিদাহী চ শ্লেমন্ঃ পাঁকতঃ কটুঃ ॥” (রাজনি” ) 
তাবপ্রকাশ মতে, ইহার গু__ 
“বংশঃ সরে! হিমঃ শ্বাদুঃ কষায়ে। বস্তিশোধকঃ। 
ছেদনঃ কফপিত্ত কুষ্ঠাঅন্রণশোথজিৎ ॥ 
তৎকরীরঃ কটুঃ পাকে রসে রুক্ষো। গুরুঃ সরঃ। 
কষায়ঃ কফর্‌ৎ স্বাছুর্বিদাহী বাতপিত্তলঃ ॥ 
তদ্যবাস্ত সর! রূক্ষাঃ কষায়ঃ কটুপাঁকিনঃ। 
বাতপিত্বকর! উণ! বনধমূত্রাঃ কফাঁপহা 1৮ 
অর্থাৎ বাশ সারক, শীতবীর্য, মধুর ও কষায়রস, বন্তি- 
শোধক, ছেদন এবং কফ, পিত্ত, কুষ্ঠ, ব্রণ ও শোথনাশক ; 
বাশের কৌড়--কটু, কষায়, মধুর রস, কটু, বিপাক, রূক্ষ, গুরু, 
সারক, বিদ্রাহী এবং কফ, বায়ু ও পিত্তবর্ধক) বেণুফল সারক, 
রূক্ষ, কষায় রস, কটু, বিপাক, বায়ু ও পিত্তবর্ধক, উদ্কবীর্্য, 
মুত্ররোধক ও কফনাশক। 
নল, শর প্রভৃতি তৃণবিশেষও বৈজ্ঞানিক মীমাংসায় বংশ- 
জাতীয় বলিয়! বর্ণিত। প্রাটীন বৈস্তক শান্ত্রেও ইহা! ভূণজাতির 
অন্তভূক্ত বলিয়া গৃহীত এবং স্বতন্ত্র ভাবে আলোচিত হইয়াছে। 
[ নল ও সার শব দেখ। ] 
বাঁশের পাত! ও কচি কৌড় সিদ্ধ করিয়! তাহার কাথ সেবন 
করাইলে স্ত্রীলোকের রজোনির্গম হইয়া! থাকে। ভারতবর্ষে ও 
টীনরাজ্যের স্থানে স্থানে প্রসবের পর প্রন্থতিকে এ কাথ 
খাইতে দেয়। তাহাতে রীতিমত রক্তআীব হইয়া জরাযু পরিষ্কার 
হইয়া! থাকে। হস্তপদ ভগ্ন হইলে বাড় বাধিবার জন্ত বাশের 
বিশেষ উপযোগিতা! দেখ! যায়। স্থানরিশেষে বাঁশ দ্বিধত্ডিত 
ও উত্তমরূপে পরিষ্কৃত করিয়। লইলে অথবা বংশপত্রাবরক লইয়া 
তস্থানে দৃঢ়রূপে বাঁধিলে বাড়ের কার্য হয়। ভগ্পদের ছিল্া্ে 
বাঁশের চো পুরিয়। দিলে অথবা পাদসন্ধি ছেদনের পর বাশের 
শীইট সেই স্থানে আবদ্ধ করিলে উহা! সন্ধিস্থানের কার্য করে। 
২ গৃহের উর্ধকান্ঠ । আড়কাঠা। 
'রংশঃ পৃষঠাস্থি, গেহোর্কাষ্ঠে বেপৌ-গণে কুলে ॥? 
(৩৯ টাকায় মমলিনখ ধৃত কেশব) :. 
৩ পৃষ্ঠাবযব। পিঠের ঈীড়। ৷ 77 ডি, 
 শহিতিরির্িতবপেব-... না 
গো র্‌ রা 


৮৮২০ না টো 
7321 ৮ 5 চ153837% 


রি? ৮ ৬ 





নু ০, 
টা 
র্‌ 28887 শি 


৪ বর্গ। . 
পউখ্থাপিতঃ সংযতিরেণুরশ্টৈঃ 
সান্দীকৃতঃ শ্তন্দনধংশচট্ক্রঃ॥৮ (রঘু ৭৩৯) 
৫ বাস্ভভাগুবিশেষ। চলিত বাশী। 
॥ “স কীঢকৈম্গারুতপুরণরদ্ধেত কৃদপ্তিরাপাদিতবংশরৃত্যম্‌। 
শুশ্রাব কু্ধেযু যপঃ সমুচরবগীনগানং বনদেবতাতি; ॥৮ 
(রঘু ২১২) 
[ বংশী শবে বীশীর বিবরণ দেখ । ] 
৬ ইচ্ছু। (রাঞ্জনি') ৭ সর্জ নামক সালবৃক্ষ। স্গিয়াং টাপ। 
(স্ত্রী) ৮ প্রাধাগর্ভসদ্ুত অগ্রোবিশেষ । (ভোরত ১1৬।-৬) 
ং₹শ (পুং) ১ খড়গমধ্যে্চভাগ । (বৃ সং ৫০1০) ২ যুদ্ধসামগ্রী 
পরম্পরা বা সমূহ (রখধ্বজাদি )। ৩ জনসংখ্যা । ৪ অতিখি। 
৫ লম্বমান ভেদ-:১০ হস্ত। ৫ গন্থিবিস্তৃত হন্ডপদাদির অস্থি। 
বিংশ শবেন দৈর্ঘযং বিবঙ্ষিতং বাহ চ নলকাবৃর জঙ্জে 
চেত্য্টবংশকাঁঃ। নলকাবঙ্কুল্যাবিতি ।' (রানা ৫৩২৪৪ তীর্ঘ ) 
৬ বিষুট। ৭ বংশলোচন। 
বংশঞঝষি (পুং) বংশব্রাঙ্গণবর্িত আচার্য্য ধাষিভেদ। 
ংশক (ক্রী) বংশ ইব কায়তীতি কৈ-কঃ1। ১ অগ্তরু। 
(হারাবলী ) বংশ ইব প্রতিকৃতি (ইবে প্রতিরতৌ। পা 
৫৩৯৬) ইতি কন্। হ মতন্ত বিশেষ। চলত বাশপাত। 
মাছ। (শন্দগীলা) ৩ ইক্ষু ভেদ। ইহাবাশইবা শাপাড়া 
আক বলিয়! পরিচিত। ইহার গুণ-_ শীতল, মধুর, সবি, পুষ্টিকর, 
শ্লেশ্মল, সারক, অবিণাহী, গুরু, বৃষ্য ও সলবণ। 
“্বংশকত্বনভিযান্দী লবুর্দোষএয়/পহঃ |” (রাজবল্লভ ) 
আবার সুশ্ত বলিয়।ছেন-- 
*অবিদাহী গুরুতবুষাঃ পৌগু,কো ভীক্কবান্তথা। 
আভ্যাং তুল্য গু; ঝিঝিং সক্ষারো বংশকো মতঃ ॥% 
( সুশ্রুত ১৪৫) 
হস্বো বংশঃ (সংজ্ঞারাং বন্। পা ৫1৩৮৭ ১ ৪ ক্ষুদ্র বাশ। 
বংশকগ্জ € ক্লী ) কষ্ণাগুরুকা্ঠ [ 
বংশকঠিন (পুং) বংশা বেখুবঃ কঠিনা বশ্বিন্দেশে স বংখকঠিনঃ। 
বাশবন, বাশঝাড়। 
বংশকক় (কী )১ আকাশে উড্ভীয়দান সুত্র বৃক্ষ হইতে বাতু 
কর্তক আকাশে নীত শাল্সলীহলা। বংশতুলা। চলিত 
বুড়ির সুতা । 
প্বৃকহ হকপিত্যাছরি ্হুসং মনীবিন | 
গ্রীহামং বংখকফং বাতভলং রুপ ন।” (ছারাবলী ) 
বংখকর (পুং) বংশং করোতীতি ক-অচ,। ১ বংশের ক$!1 
আদি পুরুষ, পুর্ব পুক্ুষ। ্‌ 
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বংশকরা | স্ত্রী) মহেম্্পর্ঝতপাদনিঃস্ত নদীতেদ। (ফাঁক 
পু” ৫৭২৯) বংশবারাও পাঠ দেখা যায়। 

বংশকরা, চট্টগ্রামের দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত একটা প্রাচীন 
নগর। রামাই বা রামু নামে পরিচিত। টলেমির ভূবৃতানতে 
1091001& শব্দে এই স্থানের বাণিক্রয প্রভাব উল্লিবিত আছে । 

বংশকরীর (পুং) বংপান্থুর। বাশের কোড়। [বশ দেখ] 

বংশকপূর [ রোচনা ] (পুংস্্রী) বংশ কপুরঃ। কপূর 
ইব খোভতে ইতি রচলু। ততঃ যঠীতৎপুরুষঃ। বংশরোচনা। 
(রাজন ) [ বংশলোঢচন দেখ ] 

বংশকর্্মকুৎ (ঠি) ১ ঘরামীর কাহযকারী। ২ বীশ কাটিয় 
বাহার! ঝুঠি, কুলা প্রন্থৃতি প্রস্তুত করে। (রালায়ণ ২৮০৩) 

বংশকর্মন (ক্লী) ১ বাপের কান্। ২ বংশশল (ঝুড়ি) 
প্রহত। 

বংশকার (পুং) গন্ধক। ( বৈদ্ককনি” ) 

বংশক।ও (তরি) বংশত্ কীর্ডিঃ। বংশের গৌরব, কুলগরিমা। 

বংশকুটজ। (ত্তী) রষ্ণকুটজ। ( বৈদ্ধকমি”) 

বংশকৃৎ (ত্রি) ১ বংশকারী বা বংশপ্রতিষ্ঠাতা। ২ বাশের 
কাধ্যকাদী। 

বংশক্রমাগত (তরি) বংশন্ত ফ্রেদঃ ইতি বংশক্রমঃ তেন 
আগতঃ। ১ পুরুবপরম্পরাপ্রান্ত, বংশাগত । ২ কুল প্রথা, 
প্রনিষ্ধ। (কামদাক া,ত ৭৩১) 

বংশকয় (পুং) বংশস্ত ক্ষয়ঃ। বংশনাশ, বংশলোপ। 
২»-ছীরী (ত্র) বংশস্ত ক্ষীরমিবান্তা অন্ডীতি অচ১। গৌরাদি- 
তাৎ ডাব । পংশরোচনা। (রানি ) 

বংশগুল্ম (রী) পবিত্র তার্থভেদ। এখানে স্নান করিবে 
বু পুণাসঞয় হইয়া থাকে । (ভারত বনপর্ঝ ) 

বংশঘটিক! (হী) ক্রীড়া বিশেষ । ( দিব্যা" ৪৭৫।১৯) 

বং*চরিত্র (ক্লী) বংশাখ্যান। প্রসিদ্ধ বংশাদির ইতিবৃত্ব। 

বংশচিত্তক্ত (পুং) বংশবারাভিজ্ঞ। যিনন স্বীয় বংশপরিচয়* 
দানে সন্যক্‌ অভিজ্ঞ। 

বংশচ্ছেত (পুং)১ বংশঙ্ছেদক | ২ ঘরামী। ৩ যাহা হইতে 
বংশখারায় ছেদ পড়ে। ব্বাঞ্জবংশাদর শেষ নরপাঁত, যাহা 
হইতে বংশের গৌরব ও পণ্যান্ত লোপ ঘটটয়াছে। 

বংশক্র (পুং ) বংশাক্জায়তে ইতি জন-৬ঃ। ১ বেণুযব। (ব্রি) 

বংখাৎ সছংশাজ্জায়তে ইতি জন-ডঃ। ২ সহংশজাত। পধ্যায়_ 

বীত্য, বশ্ত। আীমি...”ন ( ব্যাঘ )। 

*যন্নিয়তণি গুণং যর বংশঞং ষন্চ [নিত নর্বাগম্। 
[কং কুশ্বন্ত্নহিতং ধনুঃ পথে দেবরাজেন 4” 
(আধাসগুশতী 8২৯১ 





পপ ২ 


* ৪ বঙ্গীর ব্রাঙ্মী ও (কারস জাতির কুলীনেতর শ্রেহীতেদ। 
ইহারা কু্দীনসন্তান হইলেও পরে কুল হারাইয়া ছিলেন । 
€ পুর, তনয়। 

বংশজ! «(তরী । বশে জায়তে ইতি জন-ডঃ ততষ্টাপ্‌। ১ বংশ- 

রোচনা। ( শঙ্গরত্ণাবলী ) 

ভাব প্রকাশে গিখিত আপ্ছ, ইহা বুংহণ, বৃষা, বলা, স্বাছ ও 
গ্ীতল গুণযুক্ত এবং তৃষ্ণা, কাস, জর, পিত্ব, অস্ত্র, কামঙ্গা, কুষ্ঠ, 
ব্রণ, বাত ও মুররুচ্ছ নাশক । 

“বংশঙ্জা বুংহণী বুদ্যা বলা! স্বাম্বী চ শীতলা।। 

তৃঞ্ঠাকাসজরশ্বসঙ্ষয়পিত্ত' অ্রকামলাঃ | 

হরেং কুষ্ঠং ব্রণং পাঁ? কৰায়া বাতকৃচ্ছতিৎ ॥” 

( ভাবপ্র* পূর্ব্বধ” ১ম ভাগ ) 

২ কন্যাঁ। ৩ ফলিত জ্যোতিযোক ভূমিভেদ | 

“পবকে সৌগানৈথ ত্য ইন্দ্রবাধুধম হারে। 

জলাগান্তরনৈখ তো পুর্বে টচ্াদিযাসতঃ | 

বংশ'জয়ং নহাভৃমির্ৈতাবংপঙ্গযস্করী। 

দক্ষপৃঠগত। যুদ্ধে জয়দা নাত্র সংশয়ঃ ॥” 

(নরপাতিজরাদ্যযা স্বারোদয় ) 
বংশতগ্ল (পুং) বংশক্জাতন্ত 2ুসঃ ৷ বেণুবব, বাশ চাউল। 
বংশটৈল র্লী) অরংবিকা রোগত্ম তৈলতভদব। 

"কটুটতলমকুংযিত্রং মুত্রে ব গকলৈঃ শৃতম্‌1৮ (রস") 
বংশদা। (ত্ত্রী) জীগিকা নামক ভূণবিশেষ। দাশশতা ঘাল। 
[ বপপ্ী নেখ ] 

বংশদ! (ভ্রী) পুরুর পত্তীভেদ । (হৃসিংহ ১৮৯) 

বংশদর্বব। (7) ১ বইনী। ২ শতপর্ব। নামক দূর্বাভেদ | 
৩1.ংশ্তক। দংজ০ ) 

বংখধা ভরি) বংখং ধরতীতি ধৃ-অচ) 
২ বংশ্ারন)দাবক্ষাকাণী। 
মৃতাবলক্বী শম্গাদান ডেদ। 

“এট চ্য।ভবতেবাং রাজনর্বাদনর্ব্বদম্‌। 


১ বাশবারিমাত্র | 
৩ পুত্রপাত্র্দ। ৪ বিভিন্ন 


ভোক্ষাত যগংখপইৈন হী মন্স্তরং পরম্‌॥” (তাগ* 8২৮1৩-) 
“বে; ব শট বভপ্রবতিঃ সম্প্রদায়ল ৮; কষা মহী 
মন্বন্তরং অতংপরঞ্চ ভোঙ্গ্যতে অবি-ক।মবন্মভ্যেহপি 


র্ষিম্যাত” (স্বাণী) 
৫ সহ্াপ্রিবশিত রাছভেদ । (সহ ৩৩।৬৫ ) 
বশবর' ত্র, একজন প্রসিষ্ক নৈয়ারিকী। হনি গ্াক্তব- 
পরীক্ষ! বোগরুডিবিচর প্রস্থৃতি করেকখানি এঘ্‌ রচনা করেন। 
বংশবত্া (কী) বংশগত ধান্তম। বেণুবৰ। দেখতেদে ইহা 
বিউন প্রকার হইয়। থাকে। (রাঙ্জনি”) 


রিড 


বংশনাশ 





বংশধার! নব ১ রিল িত নদীতেদ। এই নদী ম্ধা 


প্রদেশের কালহন্তী জেলার লোস্রীগড় জমিদারীর মধ্য হইতে 
উদ্ভূত হইয়াছে । অক্ষাণ ১৯০ ৫৫+উ£ এবং ড্রাধিণ ৮৩ ৩২ 
পৃঃ। ইহা দক্ষিণপূর্বাভিমুখে বিণাখপাটন জেলার মধ্য দিয়া 
কিমেড়ী বিভাগের ব্ট'ল নগর সন্নিকটে গঞ্জাম্‌ জেলায় প্রবশ 
করিয়াহে। তথা হইতে পুনরান দক্ষিণপূর্ব গতিতে প্রবাহিত 
হইয়। কলঙ্গপত্তনের নিকট বঙ্গোপসাগরে মিশিয়াছে। এই 
নদী ১৭০ হাইল পর্যন্ত বিস্ৃত। উহার প্রায় অর্থাংশে 
নৌকাবোগে পণ্যদ্রব্য লইয়া বাওয়া যায়। 
২ কুলপন্ধতি। ৩ বংশবল্লী। 


বংশ্ধারিন্‌ (ভরি) বংশং ধরতীততি ধু-ণিনি। বংশরক্ষাকারী। 


ংশবর। 

বংশনত্ডিন্‌ (পুং) ১ গৃহনর্ধক । ভীঁড়। যীহারা বংশীমু- 
ক্রমে কোন এক প্রপিষ্ক রাজবংশে অথবা দেবালয়ে নর্কের 
কাব্য কারয়। আ.সতেছে। ২ গুরুষ্ূঃ ৩০২১) 

বংশনাড়িকা (ভ্্রী) বংশ এব নাড়িকা যত্ত্। ১ বংশনালী। 
বখনিঠিত নল। ২ বাশী। 

বংশনাথ (পুং) বংণের প্রান ব! প্রসিন্ধ ব্যক্তি । 

( রাগ 8২৯২৩) 
বংশনালিকা (জা) বংশনালোহস্তাস্ত। ইতি বংশনাল ঠন্‌: 
টাপ। বশী । (শকরছা) 

বংশনাশ (ক্রী) বংশ নাখঃ কয়ঃ। বংশ নশ-বঞ। ১ বংশ- 
লোপ। ২ ফলিভজ্যো(তিষোক্ঞ যোগভেদ | গ্রহগণের বে 
সহ়াবেশভেদে হানবে অংচরে মৃত্যু ঘটরা থাকে, তাহাকে 
বশনাশ যোগ বণা। বাঁন। বা জন্মকালে রবি, শ'ন ও রাহ 
একপৃহে থাকে, তাহা হইলে দেই মনু ব্যর বংশনাশ হইয়া! থাকে। 
্রবিণা সহিতো মলো রাহ্ৃযুক্তো ভবেন্বদ। 
বংখনাশকো বেঃগঃ কমেতে। মুনিপুঙ্গবৈঃ॥” (ফঞিতজ্জো।?) 
খনান বনে আরও কএকটী নাণবোগ পিতত আছে। 
জ্যোতির্্িগণ মহাজেই তাহার অর্থ হদরক্গর ঝগিতে সর্্থ 
হবেম। নিরে তাহা উদ্ধত হইল _ 
“গগনে রোহিত শখিনুত যান, তার কায়া শৃগালে খায় ॥ ১ 
স'তে কুজা থাকে বব, ধের আগে শুকার তবে ॥ ২ 
ব'পে পুত্রে দেখে লগ্ন, তাহার কুঠি না কর ভগ্ন। 
যণে হয় তাহার দথা, তাহার শীবন না কর আশা ॥ ৩ 
বাপে পুরে এক ঘরে থাকে, চৌ হইয়। তান সৌর না রাখে। 
সপ্ত কুছ! থাকে ববে, ছুবেশ কুজী হয় তবে। 
তুঙ্গাতুঙ্গী কিসের কাজ, যুগ্ামুগি পড়,ক বাজ । 
চান্দ লগ্ন না দেখে গুভাশুভে, তাহার ফু পেলায় গৃহে । 


ষী 





চান্দে গুরু দেখ এক সঙ্গ, কুজে জীয়৷ অতি বড় রঙ্গ । 
ইহ! ছাড়ি সাতে পায়, সে নর গজকন্ধে যায়। 
ছুই কুজ! মাধন গা, তাহার কুঠি ছেদা যোগা। 
কাকে শৃগালে খায় তাকে, সাত ইন্দ্র না তায় রাখে ॥ ৪ 
মকরে কুজা ধবল সঙ্গে, নিত্য ক্রীড়ায় যায় রঙ্গে । 

ইষ্ট কুটুম্বে করায় ভোগ, সোম কুঠি নৃপতি যোগ। 

সাতে শনি লগ্নে পাপ, পীড়ে জননী মরে বাপ ॥ ৫ 

রাশি লগ্ন সাগরে বান্দ, জলে বসিয়া পাতিল ফান্দ। 
লগ্নে থাকে আকা বাঁকা, অগ্নি জলে করিবা শস্কা ৷ 

যার মঙ্গল সাতে দেখে, মেঘের নাদে পাড়ে তাকে ॥ * 
ঘবে শুভে না দেখে সাতে, কি করিবে বাপে পুতে । 

লগ্নে কুজ। লগ্নে সুজা, লগ্নে থাকে ভানুতমুজা । 

রাকা দিঠে গুকা চায়, অষ্টদ্িীনে যমঘরে যায় ॥ ৭ 

চাইর সাগরে রাহুর মেলা, তবে কুঠি না কর হেলা । 
মাঁছুক যোগে পায় সিদ্ধি, আপন কালে মিলায় নিধি । 
চাইর সাগর রাহ্ুর মেলা, তবে কুঠি ছাদা তোলা । 

লগনে চান্দ সুরগুরুযুতা, অবশ্ঠ হুয় নৃপতি সমতা । 

কুজার ঘরে খোঁড়ার বাসা, গোত্র কুটুম্বের নাহিক আশা ॥ ৮ 
কুজা খোঁড়া থাকে সঙ্গে, এক কাল না জায় রঙ্গে 

জীবা যবে নিজ থরে, রাজপাঁশে অবস্ঠ বরে। 

রাজভোগে যায় কাল, ভাই কুটুম্বের অঙ্গে উজ্জাল। 
কোণে চান্দ সাগরে লগন, সকল রিষ্ট করেন ভগন ॥ ৯ 
জীয়া ভূয়া থাকে যবে, রাজা সম হয় তবে। 

জীয়া ভূয়! দেখে এক সঙ্গে, শেষে কুঠি করিব রঙ্গে । 

সঙ্গ পরিহরি থাকে সাতে, সকল কাল যায় ভাতে পুতে। 
'এক পাপে অপরে পায়, পাপগ্রহ যবে চান্দে পায়। 
চান্দের সাতে থাকে পাপ, পীড়ে জননী মরে বাপ ॥ ১০ 
চাইর সাগরে লগন চান্দ * সাগরে তবে পাতিল ফান্দ ।১০ 
কুজা খোঁড়া না দেখে যবে, পানিব ভিত্তর ডুবায় তবে ।১১ 
শুভে না দেখে লগন সাতে, অবশ্ঠ মরে জলাঁঘাতে | ৯২ 
সঙ্গে থাকে সৌরি, ঢুইপত্রী উমাগোরী। 

এক পতিনী মরে যবে, তিন পতিনী হইবে তবে। ১৩ 
শেষে কর্কটে থাকে জীয়া, ঘরে থাকে লক্ষ্মী বসিয়া। 
গঙ্গা-পাগর পুচ্ছে বাত, অবশ্য দেখে জগন্নাথ 

বিস্তর গ্রহ দেখে মেলা, তার কুঠি না করি হেলা। 

পন তাত তাহা হইতে সিদ্ধি, অবশ্থ কালে মিলায় নিধি। 


শি পপ সস ০ ২ সি পাপ জল আপ তত ছা পপি পাপা পেস 





* মেধ কফি তুল! মকরে শশধর। হইলে সর্ববদ। খেলে জলের ভিতর । 


গলিকূদ! উভয়েতে দেখিবে যখন। লাল ভিতর তারে ডুবায় তখন। 


ংশজ [ ৩৫৬ ] ংশপত্রপতিত 





সয়ে যদি খোঁড়া যায়, শতকুলে রাজ পায় । 
খোঁড়া যদি দেখে সাতে, রাজছুর্মভ হয় তাতে । 
তিন পাঁপ থাকে এক ঠাই, কর্ণ ঘরে যবে মঙ্গল পাই। 
শুভ গ্রহে দেখে পাপ, তারে ন। দেখে তাহার বাপ। ১৪ 
খোঁড়ার কাছে বোড়ার বাসা, ধন পুত্র ভাতে করিব আশা। 
শুকা থাকে ধন বিনাশ, রাহু থাকে বৈরি নাশ। ১৫ 
খোঁড়ার ঘরে বোড়ার মিলন +, গলায় দড়ি অবশ্য মরণ ।১৬ 
ংশনেত্র (ক্লী) বংশস্তেব নেত্রাণ্যন্ত । ইক্ষুমূল । (রাজনি”) 
আকের চক্ষু । 
ংশপত্র (পুং) বংশস্ত পত্রাণীব পত্রাণ্যস্ত। ১ নল। বংশশ্ত 
পত্রমূ। (ক্লী)২ বংশদল, বাশের পাতা । ৩ হরিতাল ভেদ। 
ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ হরিতাল বলিয়া কথিত। রসেন্দসারসংগ্রহে 
লিখিত আছে যে, বংশপত্রাখ্য নামক হরিতাল কুম্মাণ্ড সলিলে 
ও চুণের জলে তিনবার বা সাতবার নিক্ষেপপূর্বক শোঁধন 
করিয়া লইবে, পরে সেই শোধিত তালক তগুলাকারে চূর্ণ করিয়া 
শরাবে স্থাঁপনপূর্বক আল দিবে। পরে পাত্র শীতল হইলে 
মাণিক্যাভ রস উঠাইয়া লইতে হয়। 
“তালকং বংশপত্রাথ্যং কুম্মাগুসলিলে ক্ষিপেৎ। 
সপ্তধা ব! ত্রিধা বাপি দধ্যয্লেন চ বা পুনঃ ॥ 
শোধয়িত্বা পুনঃ শুষং চূ্ণযত্তগ্ু,লারুতি। 
ততঃ শরাবকে পাত্রে স্থাপয়েৎ কুশলো! ভিষক্‌ ॥ 
বদরীপত্রকন্তেন সদ্দিলেপঞ্চ কারয়েৎ। 
অরুণাভমধঃপাত্রং তাবজ্জালা! প্রদীয়তে ॥ 
্বাঙ্গশীতং সমৃদ্ধ ত্য মাঁণক্যাভো ভবেদ্রসঃ ॥* 
( রসেন্ত্রসারসংগ্রহ ) 
ইহার বিভিন্ন শোধন প্রণালী, গুণ ও অপরাপর বিষয় হরি- 
তাল শবে ডষ্টব্য। 
৪ ছন্দোভেদ। সাধারণতঃ বংশপত্রপতিত ছন্দ বলিয়া 
উক্ত হইয়া থাকে। 
বংশপত্রক (ক্লী) বংশপত্রমেব স্বার্থে কন্‌। ১ হরিতাল। (হেম) 
(পুং) বংশস্ত পত্রমিবাক্ৃতিরন্তেতি ইবার্থে কন্‌। ২ ক্ষ 
মৎস্তবিশেষ ( 05802108878 1108119 ) চলিত-সবাশ-পাতা 
মাছ। . [ মতন শব্দ দেখ। ] 
৩নল। ৪ শ্বেতবর্ণ ইক্ষুতেদ। (রাজনি” ) 
ংশপত্রপতিত (রী) সপ্তদশাক্ষর পাঁদছন্দোবিশেষ। 
"দি মুনিঘংশপত্রগতিতং ভরনভনলগৈঃ 1 ইহা'র ১,৪,৬,১* ও 
১৭ বর্ণ গুরু এবং অপরগুলি ল্ু। উদ্দাহরণ যথা. 





+ জন্মকালে শনিকেন্ু একজ্র ঘটনে, কিন্তু বদি থাকে তার! আপন ভবনে 
গলে দড়ি মরিঘেক জ্যোতিষেতে কর, উদ্বধান যোগ এই জানিযে বিদ্ব 


বংশমূলক 


প্নুতনবংশপত্রপতিতং রজনি জললবং ! 
পশ্ঠয মুকুন্দ মৌক্তিকমিবোত্তমমরকতগম্‌। 
এষ চ তং চকোরনিকরঃ প্রপিবতি মুদিতো 
বান্তমবেত্য চন্ত্রকিরণৈরমৃতকণমিব 1” 
কেহ কেহ ইহাকে বংশপরচরিত চন্দ বলিয়। থাকেন। 
পণ্ডিত শল্তুর মৃতে, ইহার অপর নাম বংশদল। ( ছান্দোমঞ্জরী ) 
বঃশপত্িকা (ভ্ত্রী ) ১ বেণুদঞ্, বাশের পাতা । ২ বংশপরাকার 
ভণ, বাশপাতা ঘাস। [ বংশপত্রী দেখ । ] 
বংশপত্রী কী) বংশপত্র-গৌবাদিত্বাৎ ভীষ,.। ১ নাড়ী-হিঙ্কু। 
২ ভণবিশেষ। পর্যায় -বংশদলা, জীরিকা, জীর্ণপত্রিকা। 
ঠহার গুণ_ম্থমধুর, গাতল, কচা, পিত্ত ও রক্তদৌষনাশক এবং 
পশ্বাদির ছুগ্বিবদ্ধিনী। (রাজনি” ) ভাবপ্রকাশে লিখিত হইয়াছে 
বে, বংশপনী, বেণুপত্রী, পি, হিঙ্ক ও শিরাটিকা! এই কয়টা 
পর্যায়ক শক । বংশপত্রী হিঙ্পত্রীর তুলাগুণদায়ক, অর্থাৎ 
ইা রুচিকারক, ত্বীক্ষ, উঞ্ণবীর্ঘা, পাচক, কটুরস এবং হ্বদরোগ, 
বপ্তিগত দৌষ, বিবন্ধ, অর্শ, কফ, গুল্স ও বাধুনাশকু | 
( ভাবগ্রপৃণ ১ ভাগ ) 
বংশপরম্পর। স্ব) সন্থানসম্ততিত্রম। পুত্রপৌত্রাদিক্রম | 
বংশপাত্র, সহা।এবরিছ রাজডেদ | ( সঙ্া” ৩৩/১০৬ ) 
বণশপপাঁজকারিণী (তরী) ঝড়ি চুবড়ী কুলা প্রতি পাত্র যে 
নমণী বাশ হইতে প্রস্থত করিয়া থকে । ঈ 
বশপাল, শি“[লিপিবণিতত একজন রাজা । ৰ 
বশপাত (পুং) বশঃ বংশপত্রনিব পীহঃ | গ্রগগুলু। বোজনিণ্) ূ 
নহশপম্পা ! স্বী) বংশশ্থ পৃষ্পাণীব পুষ্পাণি যস্তাঃ ৷ সহদেবী লতা । ৰ 
র 





বশপূরক : ক্লী) বংশস্তেব পূরকমন্ত। ইক্ষমল | | 

ন"ণপ্রতিষ্ঠানকর (পু) বশখ্যাতি বা প্রতিপন্ছ্িবিস্তাপ্নকানী | 
নশের আলিপুক্থ | 

ব্ধবীজ (কলা) ঝুশশ্ত বীজং । বেণুবব। বাশের চাউল। ৃ 

ন”্শব্রীঙ্গণ (ক্রী) ১ বৈদিক আচাব্যপরম্পরাভেদ । ২ সাম-। 
[বাদর একখানি ব্াঙ্গণ । 

ন'শভার (পৃ ) বাশের ভাব বা মাট। 

বদ্শড্হ (পুং। ১ বংশের ভরণপোষণকারী । ২ বংপস্থ প্রধান ব্যক্তি। 

বংশভোজ্য (তরি) ১ বংশের উপভোগ । ২ বংপানক্রম- 
প্াপ্থ। (ক্লী) ৩ পৈতৃক রাক্গ্য। ("ভারত বনপবৰ ) 

বশ্ময় (নি) বশ উবাথে ময়। বংশনির্ষিতি। 

নংশ্মঙ্যাদা (শী) বংশন্ত অথাদা। ১ বংশপরস্প্রাপ্রাণ্ত 
গেৌঁরব। কঝুলক্রমাগত মধ্যাদা। ২ রাজদত্র উপাধি বা থেতাব। 

বংশসুলক (কলা) তীর্ভেদ। এই ভীরে সান করিলে অশেষ ূ 
পণা সঞ্চয় হইয় থাকে । (ভাবত বনপর্য) 
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ংশযব ( পুং) বাশের চাউল। 
বংশরাজ (পুং) বংশানাং রাজা ইতি রাক্তাহসবিভ্যষ্চ,। 
১ ঝাড়ের মধো উত্ৃষ্ট বা সর্ব বৃহৎ বাশ। (হরিবংশ ; ২ রাজ- 
ভেদ। ( ললিতবিস্তর ) 
বংশরোচন। (স্ত্রী) রোচতে ঈতি, রুচ, নন্লাদিত্বাৎ লুঃ। টাপ। 
₹শল্ত রোচনা। স্বনামখাত বংশপর্ষ মধ্যস্থিত শোতবর্ণ 
ওধধবিশেষ। সাধারণে বংশলোচন নামে পরিচিত । পধ্যায়-- 
ত্বক্ক্ষীরা, বংশলোচনা, তুগাঙ্গীরী, শুভা, বাংশা, বংশজা, ক্ষীরিকা, 
তুগা, ত্বকৃক্ষারী, শুভ্রা, বংশক্ষীরী, বৈণবী, ত্বক্সারা, কশ্মরী, শ্বেতা, 
ংশকপূৃরিরোচনা, তুঙ্গা, রোচনিকা, পি্গা, বংশশর্করা, বেণু- 
লবণ। ইহার গুণ-_রক্ষ, কযায়, মধুর, হিম, শ্বাসকাসন্্, তাপ- 
নাশক, রক্তশুদ্ধিকারক ও পিত্বোদ্রেক গ্রশমনকারী । (রাজ্জনি” ) 
ভাবপ্রকাশ মতে ইহার গুণাবলী বংখজ| শব্দে বিবৃত 
হইয়াছে । [ বংশজ! ও বংশলোচন দেখ । ] 
বংশলন্ষমী (স্বী) কুললঙ্গমী। 
বংশলোচিন (ক্ত্রী) বংশরোচনা রশ্ত লত্বম। বীশের পর্বমধ্যে 
নীলাভ শ্বেতবর্ণ পদার্থ বিশেষ । চলিত কথায় ইহাব নাম 
ংশলোচন। ইংরাজী ভাষায় ইহাকে 13810000 ]18117)1 
বলে। এই পদার্থ প্রধানতঃ বেতর বাশ বা নল বাশেই 
€8210918৮ 8101)011005 ) জন্মে। ভারতের বিভিন্ন 
স্থানে এই এষধ দ্রব্য “তবানার” নামে এ্রচলিত। 
ভিন্ন ভিন্ন দেশে ইহা ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত । 
বংশলোচন, বংশকপূর্বি; বাঙ্গীলা--বাশকপূর, বংশলোচন ; 
আসাম্‌- স্বুতোরিয়া ; আরব ও পাবশ্ত-তবাশীর ; মপাঠী-_ 
বংশ-লোঁচন, বনশমীঠা ; শুজ্জব- বাশকপুর বাশ-ভ-দীঠা 
তামিল মুঙ্গলুগ্ন। » তেলখ-বেদরপ্প, তিবঙ্গীরি ; হলয়া- 
লম্‌__মোলেউপ্প ; কনাড়ী_বিদরুপ্প)» ভবক্ষীরা ; শিক্ষাপুব- 
উপাঃ লুণু, উণাকপূরি ; ব্রজ্জ__বা-ছা, বাঠেগা-কিয়ো বাসেগলা, 
বদন ; সংস্কত-_-পর্য্যায় গুল বংশারোচনা শন্দে বিবৃত হইয়াছে । 
বাজারে এই দ্রব্য সাধারণতঃ দুই প্রকার দেখা যাগ _, 
১ কবুদী বা নীঙগান্ত এবং ২ সকেদ বা স্বেতবর্ণ। প্রাচীন বৈদ্ুকে 
ইহার ভেষজ গুণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে 


হিন্দা-- 


“কষায়মধুরা বূঞ্ষা বাতিরী বংখলোচনা | 

তুগাক্ষীরী ক্ষযগ্থানকাসমী মধুর| হিমা ॥” (ল্লাগবল্লভ ) 

দ্ধ ভারত বলিয়! নহে, সুদূর আরব '9 গ্রীসবাসা যন্গণ 
বড প্রাচীন কাল হইতে এই বংশজ ছুগ্ধের গুণ অবগত হইয়া 
ছিলেন। ডাওকোরাইডুল, গ্লিনি, সাল্হাসিয়াস, স্পরেঙ্গেল ছি, 
ফ্রেরে, হান্বোপ্ট গ্রস্থতি মনীবিগণ এই মহামুল্য ভাবের উল্লেখ 
করিম্াছেন। প্রিনির 43700)980) 6৮ 4১172010২6৫ 





শপ - পে পস্পিস্ পাপী পপ পট 


বংশলে।চন! 





২ পি 


18171810013 100018 095 80151) 1758] 07) 21771)111))100109 
(১১118১1.)1) প্রভৃতি পাঠ করিলে নিঃসন্দেহে তবাশারের কথা 
বিয়া মনে হয়। সাল্মাসিয়াস্‌ প্রভৃতি তর্ক দ্বারা উহকে 


ইক্ষু শর্করা বলিয়া প্রতিপন্ন করেন, কিন্তু হাম্বোপ্ট তাহার 


মীমাংসা করিয়া বলেন, আরব্য বা পারশ্ত তবাণার শন্দ শর্বরা- 
বোধক নহে উহা সংস্কৃত ত্বকৃঙ্গীরা (7371-17) শৰের 
অপন্বংশমাত 1% 

ভিন্দ আমুর্ধেদে ও মুসলমানগণের হেকিমী শান্ধে তবাশীরের 
খল প্রয়োগ দেখ! যায়। ইহা শাতল, বলকর, কামোদ্দীপক ও 
শ্বাসকাসনিবারক, অন্তান্ত গধধের সহিত ইহা হৃদরোগে প্রযুক্ত 
হইয়া থাকে । অজীর্ণ, আমাশয় এবং উদরাধ্মান প্রভৃতিতে ইহা 
আশু ফলপ্রদ। ইহা পিপাস্ানবারক ও কফনিঃসারক। 
বিষম জরে পিপাসা অত্যস্ত বলবতী হইলে বংশলোচনের 
একটা চুর্ণক প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার 
দশে। ৮ ভাগ বংশলোচন, ১৬ ভাগ পিপুল, ৪ ভাগ এলাইচ 
ও ১ ভাগ দারুচিনি একত্র চূর্ণ করিয়া দ্বত অথবা মধুযোগে 
অবলেহ প্রস্তুত করিয়া সেবন করাইবে। চূর্ণের মাত্রা 
১ হইতে ২ স্কুপল্‌ পর্ন্ত। কফনিঃসারণের নিমিত্ত ৫ হইতে 
১০ গ্রেণ পধ্যন্ত বংশলোচন প্রয়োগ করা যাইতে পারে। 

বাশ গাছের মধ্যে কিরূপে এই মহদুপকারী' পদার্থ উৎপন্ন 
হব, তাহা র্জও ঠিক নিদ্ধারিত হয় নাই। আমাদের দেশে 
(কিংবদন্তী আছে যে, বাশ ঝাড়ে স্বাতী নক্ষত্রের জল পড়িলে 
দ'শলোচন উৎপন্ন হয়। উত্তিদ্বিদ্গণের ধারণা, বাশ গাছের 
ধভাবঙগাত রস অর্থাৎ পর্বমধ্স্থিত জলাকার তরল পদার্থ 
(৮0111 ৯৪1১) বিকৃত হইয়া এই মহামুল্য পদার্থ উৎ- 
পাদন কবে। যে সকল কচি কোড়ে এই রসাধিক্ থাকে, 
চাঠাতে এক প্রকার সুমিষ্ট গন্ধ পাওয়া যায়। এ রস পরিপক্ক 
“ইয়া ক্রমে খক্ক্ষীরায় পরিণত হয়। ন্দ্রহিফেন বিভাগীয় 
£"বাজ-বাজকন্মচারী 217 1১1) বলেন, "তিনি একজন দেশীয় 
বণকৃংক ভবাধাব উৎপন্ন করিতে দেখিয়াছেন। এর ব্যক্তি বিশেষ 
পরীক্ষা দ্বারা দানিতে পারিয়াছিলেন যে, বংশচ্ছেদনকারী 


: 


॥ 
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“ক প্রকার কাটের সমাবেশ হেতু বংখপর্ধস্থিত রস লবণাশ্রিত । 


»তর! রাপায়,নক সংযোগে ভিন্ন আকার ধারণ করে। তিনি 
এক শাহ হইতে প্রবূপ কতকগুলি পোকা আনিয়া অদ্ধপক 
আপন কতকঝ্গুল গাছে ছাড়িয়া দেন। ইহাতেও তিনি 
সে বংশ্লবশ প্রান্ত হন। উপযুযপার এইরূপে চেষ্টা 
কাব (তণি সিঙসনোরথ হ্ইয়াভিলেন, তাহাতে তিনিও 





পপি ০ পারার াররঞ। 
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টা শপ ৬, এ 


বিলক্ষণ অর্থ লাভ করেন।” নাবার কেহ কেহ বলেন, বাশের 
পাব্গুলির ভিতরপিকে ন্বাভাবিক রসসধ্ারহেড পিলিকা- 
মিশ্রিত অপর একরূপ পদার্থ (:3111010।18 €01)0101 0015))1১, 
01201) 01)8111)9 1)2৮111 6১ ) উৎপন্ন হয়, তাহাই তবাশীর নয় 
খ্যাত। কিন্তু প্ররুতপক্ষে কোন্‌ কোন্‌ ধাতুর রাসায়নিক 
সংযোগে উহার উৎপত্তি, পরীক্ষা ছিন্ন তাহা জানিবার 
উপায় নাই । 

মাস্গো নগরের রসায়নাধ্যাপক টি, টম্সন বিশ্লেষণ ছারা 
অবগত হইয়াছেন যে, ইহার একশত ভাগের মধ্যে ৯০.৫০ 
অংশ সিলিকা, ১-১০ পটাশ, ০*৯*১ পেরক্নাইড. অব আয়বণ 
১৪৯, আলুমিনিয়া ৪৮৭ জল এবং নাশ--২"২৩ অংশ আছে। 
বংশলোচন ভিন্ন বাশের অপরাপর অংশও ওঁষধর্ূপে ব্যবহৃত 
হইয়। থাকে । বীশের কৌড়ের অথবা অগ্রকলার আবরকেব 
অভ্যন্তরে শিকড়ের স্ায় সরু সরু যে সকল শুঁয়া থাকে, তাহা 
বিষাক্ত । প্র শিকড় সহজে খাগ্ঠার্দির মধ্যে দিয়া সেবন করান 
যাইতে পায়ে। সেবনের পর ধীরে ধীরে নরদেহে বিষের ক্রিযা 
চলিতে থাকে। কয়েক মাস পরে এ ব্যক্তি মৃত্যু 
পতিত হয়। 


বংশবর্ধন (তরি) বংশং বংশমানং বর্ধয়তি বংশ-বৃধ-লুট্‌ | ১ বংশা- 


(ভিমানরক্ষাকারী, বংশগৌরববৃদ্ধিকারী । (রামায়ণ ২২৩৪২) 
২ সহ্যাদ্রিবণিত রাজভেদ । (সহ্থা* ৩৩1৯৫ ) 


বংশবদ্ধিন্‌ (তি) বংশং বদ্ধয়তীতি বংশ-বৃধতণিনি। ৯ বশ- 


মর্ধ্যাদাস্থাপনকারী । “মম ত্বং বংশবদ্ধিনী” (ভারত বনপর্ৰ ) 
২ বংশলোচনা । ( বৈগ্ভকনি” ) 


বংশবাটা, হুগলী জেলার অন্তর্গত একটা প্রাচীন নগর ভাগী- 


রধীতীরে অবস্থিত। অক্ষা” ২২০৫৭৪০ উঃ এবং দ্রাি+ ৮৮২৬ 
৩৫পৃঃ । লোক সংখ্যা অনুমান ৮০০০ ভাজার | এখানে দ্ি্তীয় 
শ্রেণার মিউনিমিপালিটি আছে, বর্তমান বাশবেড়ে নামে পরিচিত। 

মোগল-সমীট শাহজহানের 'আমলে বাশবাড়িয়া বাজবংশের 
পূর্বপুরুষ রাঘব রায় কর্তক এই নগর স্থাপিত হয়। বাশবাড়িয় 
রাজবংশের সহিত এই নগরের ইতিহাস জড়িত থাকায় নিয়ে এ 
রাজবংশের যৎ্কিঞ্ৎ পরিচয় দেওয়া গেল। 

এখানকার রাজবংশের পূর্বপুরুষ দেবাদিত্য দত্ত বঙ্গদেশেব 
রাগ! বল্লালসেনের সমসাময়িক ছিলেন। মুরশিদাবাদ জেলায় দন 
বাটী নামক গ্রামে হহাদের আদি নিবাস। দত্তবংখায় জামদারণের 
বাসবাটা থাকা্ন এ গ্রামটার এরূপ নাম হইয়াছে । দেবাদিত্য 
হইতে চতুর্দশ পুরুষ অধস্তন দ্বারকা নাথ দত্ত দত্তবাটা পরিত্যাগ 
করিয়া বদ্ধমান জেলার অস্তভূ'তি ভাগীরধীতীরস্থ পাটুলী নামক 
স্থানে নপরস্থাপনপূর্বক বাস করেন। 





দ্বারকানাথের পৌজ স. সহত্রাক্ষ দণ্ড সন ৯৮০ , সালে রে ১৫৭৩ 


ধুঃ অঃ) মোগল বাদশাহ অকবরের নিকট এক ফরমাণ 
প্রাপ্ত হন । তাহাতে তাহাকে জমিদার” উপাধি দেওয়া 
হয়াছিল। সহশ্াক্ষ জান়গীর ন্বরূপ--পরগণ! ফয়জল্পপুর 
লাভ করেন। সহম্রাক্ষের পুন উদয় দ্তকে বাদশাহ অকবর 
বশানুক্রমে "সভাপতি রায়” উপাধি দিয়াছিলেন। সন ১*৩৫ 
সালে (১৬২৮ খৃঃ অ:) উদয়ের জোষ্ট পূজ জয়ানন্দ সম্রাট সাহ- 
জরগানের নিকট হইতে “মজুমদার” উপাধি ও কোট এক্‌তিয়ার- 
পুন পরগণার জার়গীর লাভ করেন। জয়ানন্দ রায় মজুমদারের 
জ্যেষ্ঠ পুত্র রাঘবকে বাদশহ শাহজাহান ১২ রুরি ১৯৬৬ হিজরী 
শকে (১৬৪৯ খুঃ অঃ) “মন্জুম্ধার” ও “চৌধুরী” উপাধি গ্রদ্দান 
কারেন। সে সময়ে বঙ্গদেশে চারিজন ম্ভুমদ্ার ছিলেন, তন্মধ্যে 
বাঘৰ একজন । এই উপাধির সঙ্গে রাখব নিন্ললিখিত ২৯১টা 
পরগণার জমিদারী ও বিস্তর নিষ্কর তৃমি উপহার পাইয়াছিলেন__ 
সাশা, ভল্দা, মামদানিপুর, পাঞ্জনৌর, বোড়ো, জাহানাবাদ, 
শয়েস্ানগর্,। শাহানগর, রায়পুর, কোতওয়ালি, এ 





খোসালপুর, বকন কদর, পাইকান, মামিরাবাদ, জঙ্গলীপুর, 
মাইছাটী, হাবলী সহর, মঞ্জঃফরপুর, হাতিকান্দি, মেলিপুর 
প্রড়ৃতি। সম্প্তি শাসনার্ধ রাঘৰ বাশবেড়িয়ার একটী প্রানান 
নিশ্বাণ করেন। নদীগর্ভে পাটুলী প্রাসাদ অস্কলীন হইবার 
আশঙ্ষা! দেখিয়া রাঘবের জ্যেষ্ঠ পূজ রামেশ্বর বাশৰেডিয!র 
রাজপাট পরিবর্ধন করিলেন! তখন উহা! একটী গঞগডঞাম 
মাত্র ছিল। ব্ামেশ্বর নানা স্বান হইতে ৩৬* ঘর ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিত, কারস, বৈগ্তক এবং বিবিধ 'মাচরণীয় হিন্ুকে এবং 
শতাধিক সমরকুশল পাঠানকে আনাইয়া বাশবাডিয়াতে 
বাস করাইয়াছিলেন। কামী হষ্টতে পুত রামশবণ তক. 
বাগীশকে আনাইয়া বাজ। রামেম্বর আপন সভাপগিতপদ্ধে নিযুদ্ছ 
করিয়াছিলেন । তিনি এই গ্রাম মধ্যে ৪১ টোল স্থাপন কিনা 
এবং কান ও মিিলা হইতে অধ্যাপক আনাইয়। ছারূদিংগধ 
স্বৃতি, শ্রতি, বেদান্ত, স্তায়, সাহিত্য ও অলঙ্কার পান্থ শিথিবাৰ 
উপায় করিয়া দিয়াছিলেন। টোলের সমন্ত ন্যয় বাজসংস।ৰ 
হইতে দেওয়া হইত । 


বাশবাড়িরার নি । 

ধগীদিগের অত্যাচার ভয়ে রাজা রামেশ্বর বাশবাড়িয়ার 
খাছপ্রাসাণ পরিণা ছ্বারা সুরক্ষিত করিয়। লন। রামেশ্বরের 
গড় হইতে ই রাজবাটী “গড়বাটী, নামে খ্যাত হয়। এই 


পরেখার পরিধি প্রায় এক মাইল। ধনুর্ববাণ, চাল, তরবারী 
€ বন্দুক সঙ্গে লইয়া পদাতিগণ এই গড়ের পাহারায় নিযুক্ত 
দাকিত। আবশ্তক মত তথায় মাঝে মাঝে কয়েকটা কামানও 
বাগা ইয়াছিল। বগীরা ভ্রিবেণী লুঠ করিতে আসিলে তথাকার 
লোক সকল এই গড়ের ভিতরে আশ্রয় লইয়া প্রাণ রক্ষা 
কররিয়াছিল। বগীরা এই সংবাদ পাইক্জা একবার গড়বাটা 


অবরোধ করে। রাজা রাখেগরের পুত্র রাজা রতুদেন সৈন্য 
সজ্জিত হইয়া নৈশযুদ্ধে মারহাট্রাদিগকে পরাস্ত করেন এব" 
তথ৷ হইতে বিদুরিত করিয়া দেন । রদুদেৰ পূর্ববপরিখার সংস্কাব 
করিয়৷ তাহার চতুর্দিকে পুনক্নায় একটী নূতন পরিপা গনন 
করাইয়া ছিলেন। 

রাজ! রামেখবর রায় ১*ই সফর ১*৯* চিগ্রী অন্দে বাদশাত 
অরঙ্গজেবের নিকট এক সনন্দ প্রাপ্ত হন। তাহাতে তাহাকে 
জ্যেষ্ঠ পুজক্রমে “রাজা মহাশয়” উপাধি দেওয়া! হ্টয়াছিল। 

এই লননের লঙ্গে বাদশাহ তাহাকে পপ্র-পাটা (প্ঘ- 


স্পচন্যা 








বক্ষা করিবার জন্ত বাশবেড়িয়া গ্রামে ৪০১ বিঘা জমি জার়ণীর । 


এবং কলিকাতা, বালিন্দা, হাতিয়াগড়। আলোয়ারপুর, মেদনমল, 
মাগুরা, ধার্শা, খালোড়, মানপুর, স্থলতানপুর, কুজ্তপুর ও 
কাউনিয়া নামক দ্বাদশটী পরগণার জমিদারী দিয়াছিলেন। 
উহার একখানি সনন্দের অনুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল 2-- 
“রাজা রামেশ্বর রায় মহাশয় বরাবরেষু 
মোকাম বীশবেড়িরা, . 
পরগণে আশ! সরকার 'সাতগা 


সন পপস্প এ পািস্পপিসপিসীপী শী শীত শশা শশী 


প্রগণা অধিকারে আনিয়া ও জরিপ জমাবন্দী করিয়া যে ৃ 


হেও তুমি রাজ্যশাসনের সাহায্য করিয়াছ এবং যখন যে কাধ্য 
(হাঞজাকে ভার দেওয়া গিয়াছে, ঘে হেতু তুমি বথেষ্ট যত্্বের সহিত 
ভাতা সম্পর কবিয়াছ, এজগ্য তোমাকে পুরস্কার দেওয়া উচিত। 
তোমার গুণের প্ুরঞ্কার স্বরূপ তোমাকে পঞ্জ পাট্রা খিলাত ? 
“রাজা মহাশয়" উপাধি দেওয়া হইল। পুরুবানুক্রমে তোমার 
বংশের জোয্ঠ পুল এই উপাধি ধারণ করিবে, ইহাতে কেহ কোন 
আপনি করিতে পারিবে না । ১০ সফর ১০৯০ হিজরী ।” 
ন[শবেড়িয়ার বাস্তদেবমন্দিরও রাজা রামেশ্বর কর্তৃক স্থাপিত । 
গা তষ্টুক নির্মিত এবং জছুপরি নানা শিল্পনৈপুণ্য খচিত। 
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০ ৮ ৮২শশি শশা শা শি তি 2 


অগ্ঠাপি থোদ্দিত রহিয়াছে-__ 


“মহীব্যোমাজশীতাংশ গণিতে শকৰৎসরে । 
শ্ররামেশ্বরদত্তেন নিশ্মামে বিষুমন্দিরম্‌ ৮ 
রাঞ্জ৷ রঘুদেবকে নবাব মুরগীদকুলী খা *শৃদ্রমণি” উপাধি 
দিয়াছিলেন। রাছন্ব আদায়ে মুরশীদকুলীর কঠোর বন্দোবস্ত 
বাঙ্গালার ইতিহাসে প্রসিদ্ধ আছে । কিন্তু সুরশীদের গুণ- 
গ্রাহিতাও সামান্য ছিল না। শুনা যায়, যথাসময়ে রাঙ্গসথ 
উতশুল দিতে না পারায় একজন ব্রাহ্মণ জমিদার নবাব কন্তৃক 
বৈকুগকুণ্ডে প্রক্ষিত্ হইতে আদিষ্ট হন। রাজ! বঘুদেব একথা 
শুনিতে পাইয়া আপনি সেই দেনা শোধ করিয়া তাত 
মুস্ত করিয়া দেন। রঘুদেবের এই বদান্যন্তায মোহিত 
হইয়া নবাব রঘুদেধকে “শুমশি” উপাধি প্রদান করেন । তদৰদি 
তাহার নাম “শুদ্রমণি রাজ! রঘুদেষ রায় মহাশয়” তয়। 
 বস্ততঃ এক সময়ে কি বাজকার্যে, কি সযারাকীখলে, লি 
দানধন্মে, কি নীতিনিপুণতায় পাটুলীর মহাশয় বংশ বাঙ্ষালার 
গৌরৰ স্থান ছিলেন। ব্চিক্ষণ অকবর, ক্রুরনাতি অরঙ্গভেব, 
ভ্রাাঙগীর ও সমৃদ্ধিশোভমান শাহজহান পারট্রলীবংশাকে গবীয়ান 
রাগকলাপটু করিতে সকলেই মুক্তহস্ত ছিলেন | মুরশাদকচ: 
ও মুয়াজম প্রভৃতি সকলেই এই তাস্ত্িক ভিন্দ কায়স্ঠবংণবে 


স্থুনয়নে দেখিয়াছিলেন । কুঙ্গজী-পঞ্জিকায় বং আসতান 
ইতিহাসে পাটুলীবধশের যথেষ্ট প্রশংসা আছে | বাজ! 


রঘুদেবের পুল রাজা গোবিন্দদের বঙ্গদেণের ত্রাঙ্গণ্দিগিকে 
একলক্ষ বিঘা ভূমি ব্রহ্ষোত্তর দান কবিয়াছিলেন। 

রানা গোবিন্দদেবের পুর রাজা নৃসিংহদেব পিতার মৃার 
তিনমাস পরে ১১৪৭ লালে (১৭২০ খুঃ আঃ) (পৌধষমাহস 
ভূমিষ্ট ভন। নবাব আলীবদ্দী খা তখন বাঙ্গালা বিভার্টে 
মসনদে সমাসীন। ৷ বদ্ধমানের জঙিরারের প্দার আাণিকচন্ 
'আলীবদদ।এ।কে সংবাদ দেন বে, পাশবাঙড্যার বাছা গোবিন্দ 
দেবের নিঃসন্তান আবস্থায় ঘুক্তা ভইরা । আলীবদা খা 
গোবিন্দেবের সুরার জছ্দারী বদ্ধমানের জচিদারকে পনি 
করেন । পাচ মাসের শিশু নুসিংহ দেব শব কৌশলে নিছে 
গাধ্য বিপুল বত বঞ্চিত হইলেন । নৃলিংঠদের স্হস্তে এ কগ1 
লিথিয়। গির়াছেন সন ১১৪৭ সালে শাহ "ার্শ্বন আমার পিতা 
গোবিন্দদেব রায়ের কাল হয়, সে কালে আমি গল্ভস্থ ছিলায। 
বন্ধমানের জমিদারের পেঞ্ধার মাণিকনন্দ্র নঝাব আলীবদ্দী খাব 
[নিকট আনার পিতার অপুত্রক কাল হইয়াছে খেলাপ জাহির 
করিয়া আমার পুন্ত পুন্তানের জরৎরিদা সননী জমিদারী আপন 
মালিকের জাঁইদারী সাদিল করিয়া সন ১১৬৮ সালে মাহ বৈণাখে 


বাখবাড়িয়ার [ ৩৬১ ] বাশবাড়িরার 





পামাগা দখল করে ও হলদা পরগপা কিসমতের মালগুজারী | লামিল ছিল? পীর খা ফৌজদার বর্ধমানের জমিদারকে দখন 
নাজ। ক্ুষ্চন্ু রায়ের সামিল ছিল,তিনিও এ সন কিসমত মজকুর | দিিলেম না, অতএব তালু মজবপুর আমার দখল আছে। 
সপন পুত্র জীশভূচন্্র রায়ের তালুকের লামিল করিয়া দখল | নুবে বাঙ্গালার কোন জমিদার বা তালুকদারের পর এমত 
কবেন। মৌজে কুলিহাও্ডা মঞ্জকুরি তানুক হুগলী চাকলার | বোইন সাপি ও বেদায়ত কখন হয় নাই।” 
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রাজ! নুহ দেহ। 
৮ থটনার অনতিকাল পারে বাঙ্গালার মুসলমান সিংহা- গলীন ১১৮৫ সালে গবনর জনরল শীযুক্ত মে হিষ্টীন সাঠেৰ 


স* খিলুপু হয় । যোল বৎসরে সাত জন মবাব মুরশিদাবাদে | ও লাহেবান কৌষল হফ ইনসাপ মতে তজবীজ তহকীফ করিম।, 
নবাবীর আভিনয় করেন। তাহাতে বঙ্গের প্রজ্জা ভীতকিত | আমার মিরাষ জানিয়া আমার পৈতৃক জমিদারীর মাধ্যে থে 
৪ %৩ ত£র] পড়ে। কুমার নৃসিংহদেব এ সময়ে পৈতৃক; সকল মহাল বর্ধমান জমিদারের দখল হইতে চব্বিশ পরগণার 
সম্পন্ডি পুনরুদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। ইংরাজাধিকারে লামিল হইয়াছিল, সেই মহালাতের গঁমিণাখ,& ইপ্তক সন 
বাঙ্াণা্ অবাজকতার কথঞ্চিৎ হ্রাস ঘটিল। ওয়ারেন | ১১৮৬ সাল আমাকে সরফরাজ করিয়াছেন ৪ ?কীণল ও কমিট 
হেগ্ুস বাঙ্গালার শাসনকর্তী হইলেন, হৃসিংহদেবগ ঠাহার | হইতে সনন্দ দিয়াছেল। 





“রদ লইলেন । তাহার ফল, রাজা নৃ্সিংহ , দেব স্বহন্তে ১৭৭৯ থুষ্টা্দে ওয়ারেন হেষ্টিংসের প্রদত্ত সনন্দ আগুথানী 
পিিবগ করিয়া গিয়াছেন,- | নৃসিংহ দেব তাহার পৈতৃক জমিদারীর মধ্যে কেবল নষ্টা 
* ১৬1] ৯১ 


ঘাশবাডন।স । 


শী শিক ও পিপি সস্টা? কিট শীশাশিটিপি শশী 


পবগণা দন রাশ হন। নৃসিংহবে ভাহার পৈতৃক বিপুল 


গমিদারীর মধ্যে কয়েকটী মাত্র পরগণা লাভ করিয়৷ সন্তুষ্ট হইতে ৷ 


পারেন নাই। বখন লর্ড কর্ণওয়ালিস গবর্ণর জেনারল নিযুক্ত 
হইয়া! আসেন, নৃসিংহ তাহার নিকট সমুদায় জমিদারী । 
পুনঃ প্রাপ্ত হইবাব জন্য প্রার্থন। করেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস 
তাহাকে বিলাতে কোর্ট অব ডিরেকটারস্দিগের নিকট 
আবেদন করিতে বলেন। নৃসিংহদেব বিলাতে আপিলের 
বিপুল ব্যয় নির্বাহের জন্ট অর্থসঞ্চয় করিতে থাকেন। সেই 
উদ্দেশে কিছুদিন ৬কাণাধানে বাস করেন । সেখানে ধার্মিক 
ঘোগপথাবলম্বী সন্ন্যানীদিগের সহ্তি মিলিয়া মিশিয়া তাহার 
মাত গতি পরিবর্তিত হয়। তিনি এই সময় তাহাদিগের 
পাহাব্যে যোগমার্গে শনৈঃ শনৈঃ উন্নতিলাভ করিতেছিলেন। 
তিনি ভাবিলেন, বিলাত আপিলে বিপুল ব্যয় হইবে, অথচ 


শব, | 


সাস্পাতািতো পল পুতি পাপী 
পিপাসা পে আট চি 


ূ 
ূ 
ৰ 
ৃ 
| 
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ূ 
ূ 


পা শা স্পীসীসিপপী াপসপসপ পা পপ পি শপে পিপি সপ জল কপ সদ পপ 


তাহার ফল অনিশ্চিত । যে অর্থ সঞ্চিত হইয়াছে, তন্দারা কোন ও ' 


স্থায়ী কীর্তি মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিলে অর্থের সদয় হইবে। এই 


৭ 2 


মনে করিয়া তিনি ষটচক্রতেদ প্রণালীতে হংসেশ্বরী মন্দির 


প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতে লাগিলেন | 
'আরম্ত হইল বটে, কিন্তু তিনি তাহা শেষ কারয়া যাইতে পারেন 
নাই। ১৮০২ খুষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন । নৃসিংহদেব 
১৭৮৮ থুষ্টাব্ে ৬ন্বয়ন্তবার মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরগাত্রে 
একখানি প্রস্তর ফলকে নিম্নলিখত শ্লেক্টী আস্কত আছে £-_ 

“আশাচলেন্দুসপ্পুর্ণে শাকে শ্নৎ স্বয়স্তবা | 

রেজে তৎ শ্রীগৃহঞ্চ শ্রীনৃসিংহদেবদ ততঃ ॥৮ 

নৃসিংহ দেব সংস্কৃত ও ফারদী ভাষায় স্থপঞ্ডিত ছিলেন । 
চিত্র ও স্ঙ্গীতবিগ্ভায় তিনি অসাধারণ নিপুণতা লাত করিয়া 
'ছলেন। তিনি উড্ডীশতন্ত্র বাঙ্গাল; কবিতাম্ব অনুবাদ করেন । 
'তনি ধন্মুব্ষিয়ক অতি সুন্দর সুন্দর সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন । 
ভূকৈপাস-রাজ জয়নারায়ণ ঘোষাল তাহা লিখিয়! গিয়াছেন-__ 

“মনে করি কাশীথগড ভাষা করি লিখি । 

ইহার সহায় হয় কাহারে না দেখি ॥ 

সতরশ চৌদ্দ শকে পৌষ মাস থবে। 

অ।মার মানস মত যোগ হইল তষে ॥ 

শৃদ্রমণি খুলে জন্ম পাটুলী নিবাসা। 

মুক্ত নুঁসংহ দেব রায়াগত কান ॥ 

গু ০ ক দা রঙ রা ঈ কী 

মুখুধ্যা করেন সদা কবিতা পাতড়। । 

তাহারে করেন রায় তজ্জমা' খসড়া ॥ 

রায় পুনর্ববার সেই পাতড়া লইয়া । 

পুস্তকে ।দখেন তাহা সমস্ত শুধিয়। ॥জেয়নারায়ণের কাশীখ) 


মন্দিরনির্দাণকাধা 


শপে আহ ৮ সত শি শশী হি 


৬৮ 





বাশবাডয়ার 











পি ০০ পপি শত 





পেশি শত ৯ পিল শশািশীশীতিশিতি 


রাজ! নৃসিংহ দেৰের পত্বী রাণী শঙ্বরী ুবিধ্যাত হমেখরা 
মন্দির ১৮১৪ খুষ্টাবে প্রতিষ্ঠা করেন। এ মন্দিরগানত্রে একখানি 
প্রস্তরফলকে নিয়লিখিত ক্লোকটী উৎ্কীর্ণ আছে £-.- 

শাকাবে রসবহ্কিমৈত্রগণিতে শ্্ীমন্দিরং মন্দিরং 

মোক্ষদারচতুদ্দশেশ্বরসমং হংসেশ্বরী রাজিতং।  « 

ভূপালেন নৃসিংহদেবককৃতিনারন্ধং তদাগামুগ!া 

তৎ্পত্বী গুরুপাদপদ্মনিরতা! শ্রীশঙ্করী নির্দমে ॥ 

শকাবা ১৭৩৩ । 





ংমেখয়ী মঙ্দির। 


৮হংসেশ্বরী মন্দির বাঙ্গালার একটা উৎকৃষ্ট কীর্ডি। নান। স্থান 
হইতে বহু যাত্রী এই দেবীমুত্তি দর্শনে আগমন করিয়া থ। | 
একটা ত্রিকোণ যন্ত্রের উপরে দেবাদিদেব শায়িত আছেন। 
তাহার নাতিকুণ্ড হইতে প্রন্ষটিত পল্ম উিত হইয়াছ্ছে, 
দারুময়ী দেবী মৃত্তি হংসেশ্বরী তাহ'র উপর বিরাজিত আছেন। 
ইহার গঠননৈপুণ্য সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ 

স্বামীর মৃত্যুর পর রাণী শঙ্করী বৈষয়িক কাধ্য পধ্যালোচনায় 
অভিনিবিষ্ট হন। তিনি সকলকেই সন্তানের গ্তায় স্নেহ করিতেন । 
প্রজাবর্গ তাহার মধুর ব্যবহারে সন্ত ছিল। তাহারা “রাণীম।4 
নাম শ্মরণ না করিয়া জলগ্রহণ করিত না। রাণীমাতা সামাগ্ 
চালচলনের পক্তপাতী ছিলেন। পুত্র কৈলাদ দেবের সৌধীন চা, 
ও বিলাসিতা আদৌ দেখিতে পারিতেন নাঞ্চ তাহা নিয়া 


18৬ 


শি সী ১ ২৯ ৯ ০ পিসি সপ 


তিনি বায়কুগ ছিলেন না। দায়গ্রস্ত বান্তিদিগকে তিনি মুকু- 
হস্তে দান ক্ষরিতেন। পুজা পার্বণ প্রভৃতিতে বিশেষ দোল- 
নাব্রর সমর রাণী বাঙ্গালা দ্বেশের পণ্ডিতমগ্ডলীকে নিমন্ত্রণ 
করিয়া এক পরা, আবীর ও এক শরা টাক! দিয় প্রত্যেকাকে 
প্রণাম করিতেন । 
১২৪৪ সালে অগ্রহায়ণ মাসে পুজর কৈলাস দেখ পয়লৌক 
গভ হন কৈলস দেবের পুজ দেবেন দেব ১২৫৯ সালে 
টবশাথ মাসে পরলোক গমন করেন। পৌজ্রের মৃত্যুর ছয় মাস 
পরে রানী শঙ্করীর মৃত্যু হয়। রাণী স্বীয় সমস্ত জমিদারী 
মুদ্রার কিছু পূর্বে এক উইল করিয়া ৮হংসেস্বরী ঠাকুরাণীর 
নামে উৎসর্গ করিয়া বান। নাবালক প্রপৌক্র রাজ। পূর্ণেন্দু দেব, 
গুবেন্দ দেব ও ভূপেন্দ্র দেৰকে বংশানুক্রমিক সেবাইত নিযুক্ত 
করেন। নাবালকের মাত! রাণী কাশীশ্বরী উইলে একজি- 
কিউটার হন। পাইকপাড়ার ন্ুপ্রসিদ্ধ লালা বাবুর পুত্র 
শ্রীযৃত রাঙ্জা শ্রীনারায়ণ সিংহের সহিত রাজা কৈলাস দেবের 
কন্তা করুণাময়ীর বিবাহ হয়। 
১২৯৭ সালে ৭ই কনিষ্ঠ ভূপেন্্র দেবের মৃত্যু হয়, ১৩০৩ 
সালের ১১ই আবণ জ্যেষ্ঠ রাজ! পূর্ণেনদুদেৰ ইহলোক পরিত্যাগ 
করেন । মধ্যম স্ুরেন্জর দেব ১৩০৪ সালের ১৬ই চৈত্র মানব- 
লীলা সম্বরণ করেন । সন ১৩০৭ সালের ৬ই মাঘ রাণী কীশী- 
শ্ববী এই নশ্বর দেহ তাগ ক্রিয়াছেন। 
জোটের চারি পূত্র- রাজ! সতীন্জ্ব দেব, কুমার ক্ষিতীন্দ দেব, 
কুমার মুনীন্ত্র দেব ও কুঁনার রমেন্দ্র দেব। মধ্যমের এক পুল্র 
কুমার বীরেন্দ্র দেব ও কনিষ্টের এক পুল্র কুমার কুমারেন্্র দেব । 
বংখবিততি (ন্ত্রী)১ বংশগুচ্ছ। ২ বাশবন। ৩ কুপজ-বংশ। 
বশবিদল (পুং) বংশনির্শিতত সন্দংশিক!, বাশের চিম্টা । 
বংশবিদ[রিণী (স্্ী) বশং বিদ্ারয়তীতি বংশ-বি-1-ণিচং 
ণিনি। বংশবিদারণকারী রূমণী। 

বশবিগদ্ধ (ব্রি) বংশানি বিশুদ্ধানি যত্ত্। পরিঞ্ষাণ বংণ 
বণিন্মিত। ২ বিশুঙ্ক কুলাগত। 

বংশবস্তর (পুং) বংণন্ত বিস্তবঃ | সম্গ বংশধারা। ব্পরম্পরী 

বংশবৃদ্ধি (আরা) বংশন্ত বৃদ্ধিং। ৯ পুত্র কলব্রাদির জন্ম দ্বারা 
ধংশেব বিস্তার । ২ বংশসমৃদ্ধি। 

বংশব্যজনবায়ু , পুং) বংশনির্মিত তালবৃস্তের বাঝু। বাপের 
পাণার বাতাস । বৈছ্াকে ইহার গুণ লিখিত আছে । “বংশ- 

বাছনজেো বাতঃ কক্ষোধে॥। বাত “ত্তদঃ 1” (রাক্স” ২ পরি) 





বংশশকর (স্ব) বংশন্ত শর্করেব। ১ বংশরোচনা । (রাজনি” ) 
» বংশেক্ষুকৃত শর্করা । শামর্শাডা আখের চিনি। ইহার 


৭ -চক্ষুর হিতক্কর, বল্য, সুমধুর ও রুক্ষ। 


বধংশাঁবতী 


ংশত্ত শপাকেব দাঢযাৎ। 
মতান্তরে বীণা, সেতার প্রস্থৃতি বাস্ত যন্ত্রের বংশদগু। 
নির্মিতা শলাকেতি মবাপদলোগী সমাস । ২ বংশনিম্মিত শলা ক | 


বংশশলাকা (্ত্রী) 


১ বীণামূল। 
বংশ- 


বংশসমাচার ( পুং। বংশস্ত সমাচারঃ| বংশাখ্যান | 
বংশস্তনিত (ক্লী) গগতীছন্দোভেদ । [ বংশস্থবিল দেখ ] 
বংশস্থ (ত্রি) বংশে তিষ্ঠতীতি বংশস্থা-কা। ১ বংশাস্থত। 
২ ছন্দোবশেষ। 
বংশস্থবিল (ক্লী) ছ্াদশাক্ষর পাদ ছন্দোবিশেষ যথা,_-“বদগ্ঠি 
বংশস্থবিলং জাতৌ জরৌ ॥৮ ইহার ১১৩,৬,৭১৯ ও ১১৯ বর্ণ লু 
এবং অবশিষ্ট গুরু । উদাহরণ যথা -_. 
“বলানবংশস্থবিলং মুখানিলৈঃ 
প্রপৃধ্য ঘঃ পঞ্চমরাগমুদিগরম্‌। 
ব্রজাঙ্গনানামপি গানশালিনাং 
জংার মানং স হরিঃ পুনাতু বঃ ॥৮ ( ছন্দোম্জরী ) 
বংশস্থিতি (স্্ী) বংশস্ত স্থিতিঃ প্রতিপন্তিরিতি। বংশমধ্যাণা। 
বংশখ্যাতি । (রঘু ১৮৩৭ 9 
বংশহীন (তরি )১ পুত্রশৃন্ভ । ২ আত্মীরপরিশূন্ঠ | 
বংশাগত (ত্র) ১ পুরুষপরম্পরাপ্রাপ । ২ বংশক্রমাগত। 
বংশাগ্র কৌ) বংশস্ত অগ্রম্। প্রথমজাতত্বাত। বংশাহুৰ। 
বাশের কৌড়। (রাজনি”) 
বংশাঙ্কুর (পুং) বংশঙ্ত অদ্ুরঃ। ংশকবীর, বাশের কোড়া । 
(হলাধুধ ) পর্ধযায়__বংশাগ্র, যবফলাঞ্গুর। ইহা কট, তি, 
অল্প, কষায়, লঘু ও শীতল এবং রুচিকর ও পিস্তাঅ-দাহরুচ্ছুর | 
বংশানুকীর্তন (ব্রী) বংশবন্লী কথন। রাজবংশপবম্পণায় 
পরিচয় প্রদান । 
বংশানুক্রম ( পুং) বংশস্ত অন্ুক্রমঃ। বংশ্পরম্পরা। 
বংশানুক্রমে ( অব্য) পুত্রপৌত্রাদি অনুসারে । 
বংশানুগ (খি) ১ বংশের গ্তায়। ২ তরবারির মধ্য 
অনুগত । (বৃহত্স ৫০৩) ৩ একবংশ 
অন্ুগম্নকারী ( লঙ্গমী )। 
বঃশানুচরিত (ক্লী) বংশস্ত আনুচরিতম্। বংশের সরহবণন। 
ই] পরাণের পঞ্চলক্ষণান্তর্থত লক্ষণবিশেষ | 
“সর্গণ্চ প্রতিনর্গণ্চ বংশম্পন্তরাণি চ। 
বংখানুচরিতঞ্েতে পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্‌ 05 


2৮ 


তত 


বংশানুবংশচরিত (কী) পুরাণোক্ত প্রাটান ৪ আধুনিক 


ব্ণেব আব্যান। 


বংশান্তর (পুং) নল, খাগড়া॥  (রাজনি? ) 
বংশাবতা (ক্থী) পাণিনির শরাদি গণোদ্কুত বমণাভেদ | 


(৭1 ৬৩১1১২০) 


চু 


বংশী [ ৩৬৪ ] | ংশী 





ব*শাবলী (ক্ত্ী) পূর্বপুরুষগণের নামাবলী, কুশজী। 
নংশাবলেহ (পৃঃ ) বাশের স্বক্‌। 
'বংশাস্থি (রী) মর্বটান্থি। (বৈগ্যকনি ) 
নাহ €পুং) বেপুবব। (বাজনি? ) 
বংশিক (ক্লী) বংশোহজ্তযন্তেতি ঠন্‌। ১ অগ্ুরাকাষ্ঠ। (অমর ) 
(প্রি )৩ বংখসন্দ্ধীয়। ৩ বংশোছুব | বংশোতপন্ধ। (পুং) 
৭ কুঁঘঃবর্ণ ইক্ষুভের । কাজলী আগ । 
নংশিকা ক্বী) বংশিক-াপত। ১ অপুর । (ভরত) ২ বংণা, 
নরলী, বেণু। (শব্চ' ) ৪ পিগ্ললী। 
বংশিন্‌ রর ) বংশ-ইনি । বংশসঘন্ধ]র, বংশজাত। 
গলু ভবাস্তো থে দ্বিজাতীনাং স্ববংশিন2।” (হরিবংশ) 
টি (ক্রী) বংখাবাগ্, 'বাশরী | 
বংশী (ন্ত্রী) বংখকারণত্বেনাস্তাস্তাঃ অচড গৌরাদিতবাৎ ভীষ,। 
১ নবী, বেখু। ( শন্দচ” ) চলিত কথার বানা বা ধাশরী বলে। 
“নিন্মিতা কাপি গোগীনাং কুলধীলবিনাশিনী । 
*.. বিপিনা পামরেণেয়ং ন বংতী মুরবৈবিণঃ 1৮ ( কাব্যচন্ত্রিকা ) 
বংশ্বাবাদনপটু শঠঢ্ড়ামণি শ্রীরুঞ্ণ গোপাঙ্গনাগণের মনো 
বঞ্গনার্গ অন্দারণ্যে বাশবী ঝ।জাইয়াছিলেন, বুন্দারণ্যে “বংশাধবনি” 


পপ পাস পা পম অর 


লী চন পাণভরণকারী কাঞক্র পশরী নিনাদই অগ্ভুভূত হ্ঠম্া | 
9 | 'এউ ভাত ববিগণ বদ্ঘানে করি প্রভাব আরোপ 


বদন) ধগ্য়ন | পাশা থে শ্রাকুকেক অন্গভুবণ ছিল, তাহা 
.*5রসান্বাদী বৈমঃব করিগণের ভক্ভিগাথাতে ৭ নমগ্ভাসিত দেখা 
নন । শোস্বামিবিরচিত নিয়ন প্লোকে হাহার জাঙ্খল্য 
৮১] বগথমান- 


“পণ, ভঙ্গি এয়পরিচিভা” গাচিবিস্টার্চস্তিং 
বানা হাধর কিশদয়ামজ্দলাহ চন্দ্রাকেণ। 


(এ1বন্দাখাহর্িতন্রসিহত কেশিভীঘোপকগ্ে 


হা প্রক্ষান্তব যদি সগে বঙ্গসঙ্গেহন্তি রও 0” ূ 

সঈগীতশাস্ত্রে এই পংশাবাছ্ থখেব প্রকার ও প্রস্থতপ্রণাপী 
চে মাছে 1 যেমন ভাল না হট ৰ 

ঈদ্দপ বাগ্ঠযন্্ না থাকিলে ভাল £ টি ব্ঝা যায় না; কেন না 

চাল বাঞঘন্ধ হইতেই স্নুড়ত। হন্মন্যে খুথে লাগাহয়া কুকার 
[“দ্ব! বে ঝখনির্মিত শুদিব বাজান ঘা, তাহাকে বাথা বলা 
“বা থাকে । সঙ্গাত দামোদরে এই শুধিব বন্ধের ভেদ 
৮15 ঠতয়াছে। 

'পশোহ্ধ পারী নধুরা তিথ্িরা শঙ্খকাহলাহ। 

. [551 সুরলা বুক শৃগিকা স্বরনাহিয়ঃ ॥ ূ 

পম কাপাদিকং বংশশনুবিশস্তরথা পরহ। 


সুখ 
বি 
১ 
রে 
সু 
চর 
৫ 
এ 
০1 
3 


4 
২ 
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বাণী যে বংশ নির্শিতই করিতে হইবে সঙ্গীতশান্তে এরূপ 
কোন বিধি নাই। তদাকার বর্তল, সরল ও পর্বরদোষবিবঞ্ধিত 
কা্ঠখণ্ড বিশেষ লইয়! শিরীর দ্বার! তাহার অভ্যন্তরে কনিষ্টান্গুলি 
তুল্য ছিদ্র করাইবে। তাহার পর তছুপরে উপর হইতে অধো- 
দিকে অঙ্গুলি স্থাপনযোগ্য করিয়া কৌশলে সাতটা ছিদ্র করিবে, 


যেন প্র সপ্তরদ্ধ, হইতে সপ্তম্বর নির্গত হইতে পারে। আবঠ্ক 


মত এক বা অর্দ অঙ্গুলী অস্তর ছিদ্রু করিয়! সেই স্থানে মধ্যম ও 
কোমলাদি স্থুর বাহির কর! যায়। সঙ্গীতশাস্ত্রে বংশের মান ৭ 
বিভিন্ন নাম প্রদত্ত হইয়াছে । সাধারণের অবগতির জন্য নিদ্ে 
তাহা উদ্ধত করা গেল,_- 
প্রত লঃ সরলশ্চৈব পর্ববাদোষবিবর্জিতিঃ | 
বৈণবঃ খাদিরো। বাপি রক্তচন্দনজোহথব! ॥ 
প্ীখগুজোহথ সৌবর্ণো দর্ডিরগুময়োইপি বা। 
রাজতস্তাম্রাজো বাপি লৌহ; স্ষটিকোহ্থবা ॥ 
কনিষ্ঠান্ুলিতুলোন গর্ভরন্েএ শোভিতঃ | 
শিল্পবিগ্ঠাপ্রবীণেন বংশকার্যো মনোহরঃ ॥ 
ংশেনৈৰ মতোহগ্লীতিমতঙ্গমুনিনোদিতম্‌। 
ততোহগ্তেছপি তদাকারা বংশা ইব প্রকীন্তিতাঃ ॥ 
তত্র তাক] শিরোদেশাদাধোদিমিতিম্ুলম্‌। 
কুৎকাররদ্ধং কুধব।5 মিতমর্ুলিপর্ব্বণা ॥ 
পঞ্চাঙ্্লানি সংত্যজ্য তারনন্ধ [ণি কারমেহ। 
কুথ্যাত্তথান্টরদ্ধ।ণি সপ্ত সংখ্য।নি কৌশলাৎ 
বপবীবীজতুল্যানি সংতাজ্যাদ্ধাদ্ধিমন্তুম্‌ | 
প্রান্য়োর্কগ্ধনং কাধ্যং স্বরাইৈনাদাহেতবে এ 
সিক্থকেন কল! দেয়া তেন স্ুম্বরতা ভবেছ | 
পঞ্চা্থলোহয়ং বংশঃ শ্াদেকৈকাঙ্ুলিবৃদ্ধিতঃ ॥ 
ষড়স্লানি নায়া স্তাৎ যাবদছদশাঙৎম্‌। 
চৎকারতাররন্ধ স্ যাবদগ্ুলিমন্ুরম্‌। 
তেব নাম ঝশশ্ত বাংশিকৈঃ পরিকীত্তান্তে ॥ 
একাস্্লো দ্রানুলশ্চ ত্র্ঙ্কুলস্চতুরঙুলঃ 
অতিতারতর্েন বাংশিকে? সমুপেক্ষিতই ॥ 
এয়োদশাঙ্কালো বংশোইপরঃ পঞ্চদশা্থুলত | 
নিন্দিতো বংশতন্বীন্তৈস্তথ। সপ্তুদশান্গুলঃ ॥ 
মহানন্দা স্তথানন্দো বিজায়োহথ জয়স্তথা। 
উদ্ধার উত্তম বংশা মতঙ্গমুনিসক্মভাঃ ॥ 
দশামুুলো নহানন্দো নন্দ একাদশাহুলঃ। 
ছাদশাঙ্ুলম্ানস্ত বিজয়ঃ পরিকীত্িতঃ ॥ 
চঠুদ্শাঙ্গুলগিতো জয় ইত্যতিবীয়তে । 
ব্রহ্মা রুদ্র রবিবিষ্ণঃ ক্রমাদ ত্র ব্যবস্থিতা ই ॥ 











বংশীবদন [ ৩৬৫ ] ংশীবাদক 
. নৈবিভাং প্রোত। চাপি বুশবরত্ঞ্চ ঈগ্ত। | ভাগাবতী পত্ধী তার, রমণী কুলেতে ধার, ্ 
মাধুর্যামিতি পঞ্চমী ফুৎরুতেবু গুপাঃ স্থতাঃ ৪৮ . ধশোরাশি সদ! করে গান । . 
ফন্দি ফুৎকার দেওয়া মাত্র বাশী মুহ্মুহ ৎকারযুক্ত হয় অথবা তাহার গর্ভেতে আসি, কষ্ণের সরলা বীশী, 
হাহ! হইতে সমুখিত সুরের শব স্তব্ধ, বিস্তর, স্ছুটিত, লঘু ও শুতক্ষণে কৈলা! আধষ্ঠান ॥” 


অমধুর কনা বায়, তাহা হইলে সেই বড়দোষাশ্রিত বংশী শীত- 
বপনে প্রয়োগ করা অবৈধ । বংশীবিদগণ এরূপ দোষাশ্রিত 
বংথাকে নিন্দা করিয়া থাকেন । ( সঙ্গীত-দামোদর ) 
২ কর্ষচতুষ্টয়-৮ তোলা । ৩ বংশলোচনা। ৪ সংগ্রহণী 
চিকিৎসায় জাতীফলাদি চুর্ণ। 
বংশীদাঁস, ভেদাভেদবাদ নামে বৈদাত্তিক গ্রন্থপ্রণেতা । 
বংশীধর (পুং) ১ যে বংশী ধারণ করে। বংশীধারী। ২ প্রীরুষ্ণ। 
বংশীধর, একজন প্রসিদ্ধ বৈস্তক গ্রস্থকার। যিনি বৈগ্যকুতৃহল 
ও বৈগ্ঠমহোৎসব নামে ছুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার পুত্র 
বিগ্তাপতি ১৬৮২ খুষ্টান্দে বৈগ্যরহস্তপদ্ধতি প্রণয়ন করিয়াছিলেন । 
ঘংশ্লীধর, একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক। ইনি বাচস্পতি মিশ্র-রচিত 
তন্বকৌমুদীর টাকা ও শব্দপ্রীমাণ্যখগ্ুন রচনা করেন। 
২ ছন্দোমঞ্রী ও পিঙ্গলের পিঙ্গলপ্রকাশ নামক টাকাকার। 
৩ একজন বৈদিক, ইনি কুশপঞ্জিকা ও হোমবিধি নামে 
ঢষ্টগানি বৈদিকগ্রস্থ রচন। করেন । 
বশীধরদৈবজক, দৈবজ্ঞকালনিধি নামক সংস্কত জ্যোতিগ্র্থ- 
বচয়িতা | 
বংশীধারিন্‌ (পুং) বংশীং ধরতীতি ধূ-পিনি। ৯ শরীক । 
২ বংশীবাদক। 


বংশীপত্র (স্ত্রী) যোনিভেদ। “বংশাপত্রা! তু যা যুক্তবংশাপত্রঘয়া- 


রুতিঃ1” (লোকপ্র"ণ ৫৭ অঃ) 


ব্পীয় (ত্রি) বংশে ভবং ইতি বংশ-ফ্য। সগ্বংশজাত। বংশোস্ঠুব। | 


সন্বান্থ। 


বংশীবট (ক্লী) বৃন্দারণাস্থ স্থানভেদ। শ্ীকষ্ষ এখানে লীলা 


করেন। [ বুন্দাবন দেখ। ] 

বংশীবদন (ব্রি) বংশীন্স্তাধর। যিনি সর্বদা বংশী বাজান। 
বংশীবদন দাস, এক জন বৈষ্ঞব পদকর্তা। ছকড়ি চট্টো- 
পাধ্যায়ের পুত্র। ছকড়ি পাটুলীতে বাস করিতেন, পরে তিনি 


বংশীবদন অল্প বন্দ হইতেই প্রেমে উন্ম্ত হইয়াছিলেন। 
তাহার সুললিত পদাবলিতে গৌন়াঙ্গগ্রেমের উৎস ছুটিয়াছে। 
তাভার একটা পদ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি,-- 
“হেন রূপ কভু নাহি দেখি। 
যে অঙ্গে নন থুই, সেই অঙ্গ হৈতে মুই, 
ফিরাইয়া আনিতে নারি আখি ॥ 
অঙ্গে নানা আভরণ, কালিন্দী তরঙ্গ যেন, 
টাদ বলিছে হেন বাসি। 
মিশামিশি হইল রূপে, ডুবিলাম রূপের কুপে, 
প্রতি অঙ্গে হেরি কত শশী ॥ 
বিনি মেঘে ঘন আভা, পীত বসন শোভা, 
অলপ উড়িবে মন্দ বায়। 
কিবা ষে মোহন চড়া, দোস্থৃতি মুকুতা বেঢ়া, 
মত্ত ময়ূরপুচ্ছ তায় ॥ 
গলায় কদম্বমাল।, জিনিয়া মদন কলা, 
অধরে মধুর মৃছ হাস। 
তাহাতে মুরলী ধ্বনি, অবলা পরাণে ঝুনি, 
বলিহারি যাও বংশীদাঁস ॥” 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে বংশীদাস শ্রীরুষের বংশীর অবতার 
বলিয়া প্রসিদ্ধ । কুলিয়াপাহাড়ে বংশীবদন *প্রাণবল্লভ* বিগ্রহ 
প্রতিষ্ঠা করেন। পরে তিনি বিব্গ্রামে আসিয় বাস করেন। 
বিৰ্গ্রামের তট্টাচার্যের! বংশীবদনের জ্ঞাতি। 
মহা প্রতুব সন্নযাসগ্রহণেব পর বংশাবদন কিছুদিন নবন্বীপে 
গৌরাঙ্গ-ভবনে অবস্থিতি করিয়াছিলেন । এখানে তিনি 
“দীপান্থিতা” নামে একখানি ক্ষুদ্র কাব্য প্রণয়ন করেন। 
তাহার ছুই পুত্র চৈতন্ত ও নিত্যানন্দ। চৈতন্ের পুত্র রামচন্র 
ও শচীনন্দন বিখ্যাত পদকর্তা ছিলেন। শচীনন্দন “গৌরাঙ্গ - 
বিজয়” নামক একথানি কাব্যও রচন। করেন। 


নদীন্নার কুলিয়াপাহাড়ে আসিয়া বাস করেন। ১৫১৬ শকে বংশীবদনশন্মা, গোর়ীচন্দ্রের সংক্ষিণুসার ব্যাকরণের টাকা এবং 


চৈর মাসে পূর্ণিমার দিনে এই কুলিয়াপাহাড়ে বংশদাসের জন্ম । 
এ সম্বন্ধে প্রেমদাসের একটা পদেও আছে যথা! -» 
“নদীয়ার মাঝ খানে, সকল লোঁকেতে জানে, 
কুলিয়াপাহাড় নামে স্থান। 
তথায় আনন ধাম, গ্হকড়ি চট্ট নাম, 
মহাতেজ। কুলীন সন্তান ॥ 
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নৈষধকাব্যেষ টীকা-রচয়িতা । 
বংশীবাদক (পুং) শুধিরযনতর-বাদ্বনাভিজ্ঞ, যাহারা উত্তমরূপ 
বাঁশী বাজাইতে জানে । স্বরতালজ্ঞ বংশীবাদকের লক্ষণ সঙ্গীত- 
পাস্সে এইরূপ বর্ণিত আছে_- 
প্থানকাদিনয়াভিঞে। গমকাঢাাঃ স্ৰ,টাক্ষরঃ 
শীদ্রহস্ত; কলাতিজো। বাংশিকে। রক্ত উচাতে ॥ 


বক 


প্রসুক়িরা্ধমুক্তিস্চ যুক্তি্চেত্যনলৈ গু নাঃ ॥ 
সুস্থানত্বং সুন্বরতং অগুলীসারপক্তিয়! । 
সমম্তগমকজ্জামং রাগরাগালবেদিত। ॥ 
ক্রিয়্াভাষাবিতাষাস্ত দক্ষত! গীতবাদক্ষে । 
বস্থামে চাপি ছুঃস্থানে নাদনির্মীণকৌশলম্‌ ॥ 
গাতৃণাং স্থানদাতৃতং তন্দোযাচ্ছাদনং তথা । 
বংশকন্ত গুণ এতে ময়া সংক্ষিপ্য দর্শিতাঃ।” (সঙ্গীতদামো”) 
বংশোদ্ভব! (তত্র) ১ বংশরোচন/। ২ বাসাখণ্ড। 
বংশ (তত্রি) বংশে ভব্ঃ। 
81৩৫৪ ) ইতি যত। ১ সম্বশলাত। পধ্যায়--কুল্য, বীজ্য। 
"স্বায়ভুবন্তান্ত মনোঃ ষড়বংশ্তা মনবোহপরে ॥” (মন ১৬১) 
২ বংশোতৎপন্ন মাত্র । 
“বশ্ত। গুণাঃ খবপি লোককাস্তা 
প্রারস্তহুল্ত্রাঃ প্রধিমানমাপু$ 0” (রঘু ১৮৪৯) 
৩ গৃহোর্ধ কাষ্ঠবিশেষ। ৪ বাঁশের বাশা। ৫ পৃষ্ঠাবয়ব- 
বিশেষ। 
"যদস্থিতিনির্িতবংশবংস্ত- 
সণং ত্বচা রোমনখৈঃ পিনক্ধমূ।” ( ভাগবত ১১1৮৩৩ ) 
'বংশোনাম স্থণান্থ নিহিতন্তিধ্যথেগুঃ । বাস্তাঃ তক্গিন,ভয়তো 
নিহিতা বেণবঃ। অস্থিভিরেব নির্মিত বংশাদয়ো যন্িংস্তৎ। 
তত্র পৃষ্ঠে দীর্ঘমস্থি যৎ স বংশঃ। শার্ীস্থীনি বংশ্যানি। স্কৃণা হস্ত- 
পদাস্থীনি | (শ্রীধরস্থামী ) 
ংসগ (পুং) বৃষভেদ। চলিত বাঁড়। 
বৃষ! যুথে চ বংসগঃ কৃষ্টারিয়ত্তি। ( ধক ১৭৮) 
বংহিয়স্‌ (ত্রি) বহুল, প্রচুর। 
বংহিষ্ঠ (তরি) অতিশয়, অধিক । 
বকৃ, ই ঙ। কৌটিল্য, বক্রীভাব কুটলীকরণ। গতি। (কবি- 
করদ্রম ) ভা” আত অক" ও সক" সেট,। কৌটিল্যার্থে বক্‌- 
” ধাতু কুটিলীভাবপ্রকাশন বা কুটিলীকরণ বুঝায়। ই, লট্‌ 
বন্ধতে ও, লট্‌ বন্ধতে কা্ঠং কুটিলং স্তাদিত্যর্ঃ। বন্কতে কাষ্ঠং 
কুটিলং করোত্তীত্যর্থঃ ৷ ( দুর্গাদাস ) লিট ববস্কে, লোট বন্ধিতা। 
লু, অবস্ধিষ্ট। 
বক, ১ শ্বনামপ্রসিদ্ধ জলচর 
পক্ষিজাতিবিশেষ € 41498 
1৯) ইহারা জলে মাছ 
ধরিয়া উদর পূরণ করে । 
২ হরপ্রয় পুষ্পবৃক্ষভেদ ৷ 
চলিত বাসকোন! গাছ বা বক 
ফুলের গাছ । ৩ দৈত্যবিশেষ |. রস এ 











বংশ-(দিগার্দিত্যো য্খ। পা 





সপ ৯ ২৯ 


শ্রীকষ্ ইহাকে.দিহত করেন। ৪ ভীম কর্তৃক নিহত রাক্ষস, 
তেদ। ৫ কুবেষ। ৬ হজ্ঞবিশেব। ৭ দ্বাল্ড/গোত্রীয়. খবিভেদ। 
৮ রাজতে্। ৯ জাতিবিশেষ। এই অর্থে বছৰ্চনেই ইহার 
প্রয়োগ দেখ! যায়। [ বিষ্কৃত বিবরণ পবগীন্ বকশন্ধে ভষ্টবয। ] 
বককচ্ছ (ক্লী) প্রাচীন জনপদ ভেদ। নর্মদার তীরে অবন্থিত। 
উদ্জর়িনীপতি সাতবাহন সর্ববশ্থী' আচার্যের নিকট কলাপ- 
ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া এই রাজ্য তাহাকে গুরুদক্ষিণ- 
স্বরূপ দান করেন। 
"্রাজার্থরত্বনিচয়ৈরথ সর্ববর্মা, 
তেনার্টিতে। গুরুরিতি প্রণতেন রাজ্ঞ। | 
স্বামীরুতশ্চ বিষয়ে বককচ্ছনামি 
কূলোপকণ্ঠবিনিবেশিনি নর্শাদায়াঃ ॥” ( কথাসরিৎসা” ৬তর" ) 
বককল্প (পুং) যুগান্তরীয় করতেদ। 
বককুণ, বোদ্বাই-প্রদেশে বেলগাম্‌ জেলার অন্তর্গত একটা গণ- 
গ্রাম ও প্রাচীন তীথস্থান । সম্পর্গাও হইতে ১২ মাইল দক্ষিণ. 
পূর্বে অবস্থিত। এখানে যখনাচার্যের একটী সুন্দর প্রস্তর- 
মন্দির আছে। এছাড়া কএক্টা প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ 
এখানকার দেখিবার জিনিস। 
বকচর (েকচর) ( পুং) বকস্কেব চক্তীতি চর-অচ২। ১ ৰকক্রতিনঃ 
বকের ন্তায় বৃতী বা আচারধারী। (ক্লী)২ বক্জাতির বিচরণ- 
স্থান। 
বকচিঞ্চিকা (স্ত্রী) মৎস্যবিশেব। 
বকজিৎ পুং) ১ ভীমসেন। ২ শ্রীকুষ্ণ। 
বকত্ব (ত্রি)বকের তাব ৰা ধর্ম। কুটিলতা। 
বকদ্বীপঃ বিষ্কপুরের &কোশ দক্ষিণে মল্পভূমির অন্তর্গত একটা 
প্রাচীন গ্রাম। এখানে কৃষ্ণরায়ের প্রসিদ্ধ মুর্তি বিদামান আছে। 
দেশাবলী পাঠে জানা যায়, এখানে শিলাবতী অবস্থিত। বর্ত- 
মান এইস্থান “বগড়ী নামে পরিচিত রহিয়াছে । ( দেশাবলী ) 
বকধূপ (পুং ) গন্ধদ্রব্য বিশেষ। বৃকধূপ। 
বকন ( দেশজ ) ১ বৃথা! বক্‌ বক করা । অনর্থক ভাষণ। জঙ্জন। 
২ তিরক্কারকরণ। 
বকনখ (পুং) বিশ্বীমিত্রের পুজভেদ। বকনক এন্প পাঠও 
পাওয়া যায়। 


বকনা (দেশজ) অনবরস্কা গবী। যে গৰীর এখনও বাহু? 


হয় নাই। 
বকনি (দেশজ ) অনর্গল কখন। বৃদ্ধা তিরস্কার । 
(পুং )বকল্ক নিনুনঃ। তীমসেন | 
বকপঞ্চক রৌ) কার্তিক শুরুপক্ষের একাদদী হইতে পুর্ণিণ 
পর্য্যন্ত পাঁচটী ভিথি। | পৰর্গে বরগঞ্চর রা ] 


বকবধ 





পাপী পিশা শা ক ৯৯২৯৩ ২ 


বকগুষ্প (পং) অগ্তি বৃক্ষ, বাঁসনা কুলের গীছ। (40808770- 
16106 চ180414%78)। (রী) বকফুল। 
বকপুষ্পীয। [ অগন্তি দেখ ] | 

বকষন্ত্র (লী) আসবার্দি পরিশ্রত করিবার হস্ত্ররিশেষ। বক- 
প্রীবার স্তায় ইহার উপরিভাগে একটী বক্রাকার নল থাকায় 
এই নাম হইয়াছে । ইংরাজীতে ইহাকে ৪%০% বলে। 

বকয়া, চম্পারণের অন্তর্গত একটা নদী। (ভবিষ্য ব্রহ্ম ৪২১৪১) 

বকরাক্ষম, একচক্রানগরবাসী রাক্ষসতেদ । কুস্তীদেবী পঞ্চ 
পাওবসহ একচক্রার এক ব্রাহ্মণ গৃহে বাস করেন। অকশ্মাৎ 
একদিন ব্রাঙ্গণগৃহে আর্থনাদ উপস্থিত হইলে কুস্তীদেবী ত্বরান্ধিত! 
হইয়া ব্রাঙ্গণের অস্তঃপুরে গমন করিয়া অবগত হইলেন, এ 
নগরে বক নামে এক রাক্ষস বাস করিতেছে । নগরবাসিগণ 
তাহাকে প্রত্যহ পর্ধ্যায়ক্রমে আপন আপন পরিবার হইতে 
এক একটা মনুষ্য ও ছুইটা করিয়! মহিষ দিতে বাধ্য আছে। 
অস্ত ব্রাহ্মণের পালা উপস্থিত, তাই ক্রন্দনের কারণ হইয়াছে। 
বদি তাহারা এ দিন কাহাকেও না পাঠাইক্স। দেয়, তাহা হইলে 
রাক্ষস আসিয়া তাহাদিগকে সবংশে নিধন করিবে । ব্রাহ্মণের 
এবংবিধ বাক্য শ্রবণে কাতর হইয়া কুস্তী বলিলেন, হে ব্রন্ধন্‌ ! 
তোমার একটী বালক পুত্র ও একমাত্র বয়স্থা কন্ঠা আছে, 
তাহাদিগকে প্রেরণ কিংবা স্বয়ং তুমি অথবা তোমার পত্বীর 
উপহার লইয়া গমন করা উচিত নহে। আমার পঞ্চপুত্রের 
একজন তোমার উপকারার্থ উপহার গ্রহণপূর্ধক পাপ রাক্ষসের 
নিকট গমন করিবে । অনেক বাদান্ুবাদের পর কুস্তীর কথায় 
আশ্বস্ত হুইয়৷ ব্রাহ্মণ কুস্তীর সহিত ভীমসেনের নিকট আসিয়া 
এই ছুর্বহ কার্ষ্য সম্পাদনে অনুনয় ফ্রিলেন। ভীমও মাতার 
নির্বদ্ধাতিশয়ে এই মহাত্রত সাধনে উদ্যোগী হইলেন । 

রজনী প্রভাতা হইলে ভীমসেন থান্ত সামগ্রী লইয়। রাক্ষসের 
আবাস অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অনন্তর সেই রাক্ষসগৃহে 
প্রবই হইয়া তিনি সেই সমস্ত ভোজ দ্রব্য ভক্ষণ করিতে 
করিতে নামোচ্চারণপূর্ব্ক রাক্ষকে ডাকিতে লাগিলেন । 
ইহাতে জুুদ্ধ হুইরা রাক্ষমবর বক ভীমসেনকে আক্রমণ করিল । 
তীমসেন.রাক্ষসের পৃষ্ঠদণ্ড ভাঙ্গিয়৷ দিলেন। তাহাতেই তাহার 
পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটে । (মহাভারত আদিপর্ ) 

বকরাজ (পুং) রাজধর্শন্‌ নামক রাজবিশেষ, ইনি কশ্ুপের 
পুত্র। ( ভারত শান্তিপর্য্” ) 

বকরী (দেশজ) ছাপী। বর্করী শবজ। 

বকবধ (পুং) ১ বকান্ুরের নিহনন। ২ মহীভারতীয় আদি- 
পর্ষের অন্তর্গত: একটা পর্বাধ্যায়। এই অধ্যায়ে ভী্সেন 
কর্তৃক একচজনমগরীতে হকাকুরের নিধনবৃত্বা্ত বিবৃত জাছে। 









বকর ( পু) বকুলের গাছ রঃ 


্িযাং ভীপ | বকল (পুং) বৃক্ষত্কের অভাত্তরস্থ পাতলা! বন্ধল। *যত্ত বৃক্ষন্ 


প্রসব্যা বকলাঃ স বুপাঃ” ( শাহ” বা ১০২) 

বকরৃত্তি (পুং) বকন্তেব স্বার্থসাধিকা বৃতির্যস্ত। বকের ন্যায় 
কপটাচারী সন্ন্যাসী। [ পবর্গে বকবৃত্তি শব দেখ। ] 

বকবৈরিন্‌ (পুং) বকন্ত বৈরী ঘাতকত্বাৎ। ১ ভীমসেন। 
২ শ্রীকৃষ্ণ । 

বকব্রত (ক্লী) বকের ন্যায় কপট বিনীত আচরণ । 

বকব্রতচর (পুং) বকবৃত্তিবারী মাত্র। 

বকক্রতিক, বকক্রতিন্‌ (পুং) কপট সন্নাসী। যেবাক্ি 
স্বার্থনাধনোদেেশে কপটভাবে ধর্মাচার পালন করিতেছে । 

বকসকৃথ (পুং) খষিভেদ। বহুবচনে বকসকৃথের বংশধর- 
গণকে বুঝায়। 

বকসহবাসিন্‌ (পুং) পন্ম। 

বকম্থহান্‌, প্রাচীন নগরভেদ। 

বকা (দেশজ) ১ তিরস্কারকরণ। ২ কুচরিব্রবিশিষ্ট বাতি 


কুপথগামী। বকাটে। 

বকাই (দেশজ ) ফার্জিল, বহুভাষী। 

বকা্চটী (্ত্রী) বকচিঞ্চিকা মতস্। 

বকাটা (দেশজ) তন্তবায়দিগের বস্ত্রবয়নসাধনোপযোগী দণ্ড" 
বিশেষ। তাত চালাইৰার কালে পাদতলম্থ দণ্ড সধালনকালে 
ইহা ইচ্ছামত সধশলিত হইয়! মাকুর পথ পরিষ্কার রাখে । 

বকাঁটে (দেশজ ) কুপথগামী। * 

বকাগুগ্রত্যাশা (ত্র) বৃথা আশা । স্ায়োক্ত বিচারবিশেষের 
মীমাংসাসাধ্য গল্পবিশেষ | [ন্যায় শব দেখ। ] 

বকান (দেশজ ) ১ কুপথে লওয়ান। ২ বৃথা কথা কওয়ান। 

বকারি (পুং) বকন্ত অরিঃ। ১ স্রীকুঞ্চ। ২ ভীমসেন। 

বকাম (দেশজ) কুপথগামীর আচার প্রদর্শন । জোঠামীকরণ। 

বকাল (আরব্য )১ দোকানী, পশারী, বেণিয়া। ২ পূর্ববঙ্গবাদী 
চগ্ডালজাতি ভেদ। ইহার! বকালীনামেও খ্যাত। এষ জাতি 
চণ্ডাল হইতে বাহির হইলেও পরম্পরের মধ্যে বৈবাহিক আদান- 
প্রধান অথবা আহার ব্যবহার প্রচলিত নাই। 'অথঢ একই 
্রাঙ্মণ উভয়ের পৌরোহিত্য করে। ঢাক! জেলাস্থ প্রাফরগঞ্জ ও 
মাণিকগঞ্জ উপবিভাগেই অধিকাংশ বকালের বাস। ইচ্চারা 
চাষ করে না, কিন্তু অনেকেরই নৌক। আছে, নিজে নিজেই 
নৌকা বাহিয়! থাকে। গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়। ইহার! হরিদ্রা্গি রদ্ধ- 
মের মসলা বিব্রুয়.করিয়! বেড়ায়। সকলের এক কান্তযপঙ্গোত্র 
ও' অধিকাংশ: বাক্তিই কুষ্চম্ত্রের উপাসক। ইহাদের বিখাস 
ফেঃবাবলা বাণিজ্য খারা ইহারা অনেকটা উন্নত হইস্নাছে, একারণ 


বক্তপুর 


রা আম খাপ 








পি শিশীশিকীতশি সস পসপিপিপাশিসািশ 


চগ্জালের সহিত আর সংশ্রব ্ব নাই। | ইহার চণ্ডালের মত দ্বৃণ্য 
পশ্থমাংস অথবা মস্ক ব্যবহার করে না। 


ৰকান্থর, দৈত্যবিপেষ। পুতনা নামক রাক্ষসীর ভ্রাতা ও | বক্তব্য (ত্রি) ক্রবচবা তব্য। 


কংসের অনুচর। কংসাদেশে বক কৃষ্ণকে বধার্থ আগমন করে 
এবং তাহাকে গিলিয়া ফেলে। পরে কৃষ্ণ ঠোঁট চিরিয়া তাহাকে 
নিহত করেন। (আদিপুরাণ ও ভাগবত ) 
বকুনা (দেশজ) পিত্ুলনির্মিত রম্ধনপাত্র বিশেষ । 
বকুয়া ( দেশজ ) অত্যন্তকথনশীগ। 
বকুল (পুং) স্বনামগ্রসিদ্ধ পুষ্পবৃক্ষ। বকুল ফুলের গাছ। 
ইহার ত্বকৃপত্র ও পুষ্পগুণ--শীতল, হৃগ্। বিষদৌষহর, মধুর, 
কমাস্ন, মদাঢ্য, রুচ্য, হর্ষদ, সিগ্ধ, মলসংগ্রাহী, ক্ষীরাঢ্য ও সুরভি । 
ইহার ছাল গুঁড়া করিয়া তাহাতে দস্তমাজ্ধন করিলে দাতের 
গোড়া দৃঢ় হয়। [বিস্তৃত পবর্গে বকুল শব্দে দেখ। ] 
বকুলপুষ্প ( ক্লী) বকুণফুল। 
বকুল] (ত্ত্রী) বকুল-টাপ, | কটুকা। (রাজনি”) 
বকুলাগ্য তৈল, তৈলৌষধভেদ । প্রস্থ প্রণালী_ক্কাথার্থ বকুল 
ফল, লোধ, হ্থাড়ধ্, নীলঝাটী, সৌদালপত্র, বাবলার ছাল, 
শালরুক্ষের ছাল, খর্দিরকাষ্ঠ মিলিত ১২।০ সের। তিল 
তৈল ৪ সের,পাঁকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কন্ধার্থ কাথ্য 
দ্রবা সমস্ত মিলিত ১ সের। এই তৈল মুখে ধৃত বা নস্তারূপে 
গৃহীত হইলে চালত দস্ত দৃঢ় হয়। (উৈষজ্যরত্বা” দধরোগ্বাধিকা' ) 
বকুলিত (ব্রি) বকুলপুষ্পপরিশোভিত। 
বকুলী [ত্্রী) কাকোলী। কাকলা। ( শব) 
বকুল! ( পুং) পর্ণমগ। (সুশ্ত) 
বাকৃযা (আরবী ) পূর্বের বাকী, সাবেক । গ্ৰকেয়া বদমাশ” 
কলিপে পুরাতন অর্থাৎ অতি ছট্টই বুঝায়। 
নতকরুকা। (স্ত্রা) বলাকা । 
বাকশ €পুং) বক প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গভেদ | 
বকোট (পুং) বক পক্গী। 
বন্ধ, গতি । ভা” আত্ম সক' সেট। লট বৰ্কতে। 
বকলিন্‌ ( পুং) খযিভেদ । 
বক (পুং) মগ্তবিশেষ। ইহা জগল মগ্ঘের ভ্তায়। ইহার গুপ-- 
“হবগ্ঃ প্রবাহিকাঁটোপছুনা মানিলশোকহৎ। 
বকসো হৃতসারত্বাৎ বিষ্টস্ভী বাতকোপনঃ । 
দপনস্ষ্টবিগ্মুত্রো বিশদোধ্নমদো গুরু2 0৮ (হুশ্রন্ত ) 
বর্ধীল, বৌন্ধতেদ। 
বকৃত্‌ (আরবী ) সময়। স্থযোগ বা সুবিধা । টিজার 
বকৃতপুর, বোগ্বাই প্রোসিডেম্সির রেবাকাস্থার পাুমেবাসের 
অন্তত একটা সামস্তরাশ্য। এই সম্পত্তি রাচল উপাধিধারী 


মি 


বক্ত 








তিনজন সামস্তের অধীন। ইহারা বড়োদার গাইকোবাড়কে 
কর দিয় ধাকেন। নগরভাগ ১।* বর্গমাইল । 
১ কুৎসিত, হীন। 
"নাধ্যধীনো ন বক্তব্যো ন দত্থ্র্ন বিকর্ণাকৎ ॥” (মন্থ ৮৬৩) 
২ বচনীর, কথনীয়, ব্চনার্ঘ, বলিবার যোগ্য । 
প্বক্তব্যশ্চাপি রাজানঃ সর্ব সহ সুহজ্জনৈঃ। 
যুধিষ্টিরস্যাশ্বমেধো ভবন্তিরমুভূয়তাম্‌ &” (ভারত ১৪।৭১২৩) 
বচ ভাৰে তব্য। (ক্লী) ১বচন। কথন। ২বাচ্য। 
৩ নিনা। 
বক্তব্যতা, বক্তব্যত্ব (ক্লী) কথনযোগ্যতা, নিন্দনীয়তা, তির- 
স্কারের উপযোগী । 
বন্তশালী (পুং) স্বনামখ্যাত মধ্যদেশসম্ৃত শালিধান্য। 
মরাঠী--ধকোই ধান। ইহা লঘু ও স্থথপাচা] 
বস্তা (ক্তৃ) (ব্রি) বচততৃচ। ১ বাগী। ২ ভাষণপটু। 
বাক্পটু, ব্তুতাশক্তিযুক্ত। “যো বক্তং জানাতি সঃ? (ভরত ) 
£ওচিত্যাৎ বনুৰিশিষ্টং বদ্তি ১ ( রায়মুকুট ) 
পভদ্রং কৃতং কৃতং মৌনং কোকিলৈর্জলদাগমে । 
দার্দূরা যত্র বক্তারম্তত্র মৌনং হি শোভনম্‌।॥” ( হিতোপ") 
পরয্যায় বদ, বদাবদ, বদান্, বক্তা, সুষ্ট,বক্তা, বহুভাষী, 
বাণী, বাবদূক, বচকু, সুবচা, প্রবাক্‌, পণ্ডিত। 
বক্তি ভত্ত্রী) উত্তি, কথা, বাক্য। (বুহদারণ্যক উপ* 81৩২৬) 
বজ্জ, (পুং) মন্দবাক্যভাষী। যে কুৎসিত বাক্য প্রয়োগ করে। 
*পরুষবাক্যানাং বন্তৃ” ইতি সায়ণ ; (খক্‌ 9৩১1৫) কিন্তু অন্ঠান্য 
ভাষ্যকার ইহাকে বচ. ধাতুর “বক্তবে” ক্রিয়া রূপের আর্য উক্তি 
বলিয়া গ্রহণ করেন। 
বক্ত,কাম (ত্রি)বক্তুং কাময়তে যঃ সঃ বা বক, কামো যন 
সঃ রী বলিতে ইচুক বা অভিলাষী। 
বক্ত মনস২ (রি) বক্ত,ং মনো যন্ত সঃ বক্ত,মনাঃ। কথিত- 
মানস, যিন বলিতে মানস করিয়াছেন । 
বন্ত (তরি) কথনশাল। বক্তা । 
বক্তক (তরি) বত্তৃ-স্বার্থে কন্‌। কথনপটু । সত্যবাদী। 
বক্তৃতা (দ্র) বচতুচ, তন্ত ভাৰঃ তল্-াপ,। বাক্পটুতা, 
বলিবার ক্ষমতা । বাণ্থিন্াস, বাগ্মিতা । 
বক্ত তব (ক্লী) বক্তার কাধ্য। বাখিন্তাসশক্তি। 
বত্তত্বশত্তি (স্ত্রী) বলিবার ক্ষমতা (91041860০06 )। 
বন্ত ক্র) বক্তি অনেনেতি বচ.-( গুধবীপচিব(চিষমিসদিক্ষদিত্যনত্ | 
ভণ্‌ ৪1১৬৬ ) ইতি ভ্রঃ। ১ মুখ। 
“ধর্ম্োপদেশং দর্পেণ বিপ্রাণামন্ত কুর্বতিঃ | 
তপ্তমাসে চয়েতৈলং বক্তে, শ্রোতে চ গার্থিবঃ ॥*(মন্ধ ৮1২৭২) 


আজ পা ৮ 
স্পা পপ পা পা পপ উন 


2 ৩৬৯ এ 


ব্রত 





বন, আনত, আনন, ধাধা । এই বশে: বলুকের | 


মুখ, হাতির গুড়, পক্ষীর চঞ্চু, তীরের ফলক, ভৃতঙ্লার়ের নল 
প্রতিও বুঝায় । 
২ গরমূল। (শবমালা) ওবস্্রতেদ। (মেদিনী) 
9 ছুন্দোবিশেষ | ইহা অনুষ্টতের অন্থুরূপ। লক্ষণাদি যথা, 
“ভবতার্ধসমং বক্ত ং বিষম্ঞ্চ ক্দাচন | 
তয়োম্থ যোরুপাস্তেতত্্র শবস্তদধূনোচ্যতে | 
বক্তং যুগ্ভ্যাং মগৌ স্তাতামবের্যোহহুষ্ভিঃ খ্যাতম্‌॥ 
এখানে দ্বিরাবত্ত্য প্লোক পুরণ করা হইল-” 
“বক্াস্তোজং সদা স্মেরং চক্ষুন।লোৎপলং ফুল্লম্‌ । 
বন্লবীনাং স্ুরারাতেশ্চেতো! ভূঙ্গং জহারোচৈঃ ॥” ( ছন্দোমঞ্জরী ) 
৫ কার্যের আরম্ত। ৬ বীজগণিতোক্ত প্রথম গৃহীত সংখ্য। 


(11179 10101510800) 01 & [07081633101 )। ৭ তগর- 
পঙ্প, টগর ফুল। (রাজনি” ) 
বন্তুক (তরি) বন্ুশনবার্থ। মুখসন্বন্ধীয়। 
বক্তৃতা (স্ত্রী) মুখবৈর। 
বক্তক্ষুর (পুং) বক্তস্ত ক্ষুর ইব। পুষোদরাদিত্বাৎ খঃ। 
দণড। (ত্রিকাণ) 
বক্তজ (পুং) বরদ্ধণো বজবৎ জায়তে ইতি। ধত্রাক্মণোহন্ত 
মমাদীৎ ইতি শ্রতেঃ। জন-ড| ব্রাহ্মণ । (ত্রিকাণ) 
(ভরি) মুখজাত। 


বক্ততাল (কী) বজ্তম্ত তালম্‌। মুখবাগ্। ত্রিকাগুশেষে 
“দুখবাগং বন্দ নালমিতি' লিখিত আছে । মুখ হইতে ফুৎকার- | 
দাশন্বারা বংশীবাদন । কেহ কেহ বলেন, মুখবিরিরে বারু রাখিয়া 
উভয় গণ্ডে হগ্ত তালুদ্বারা আঘাত করিলে শব্দোচ্চারণের সঙ্গে 
থে বাগ্ত সমুখিত হয়। 

বক্ততুণ্ড (পুং) গণেশ। 


বত (তরি) বজ্জে, মুখদেশে দংস্বীণি যন্ত / দীর্ঘদন্ত- র 


বিশ্ট। বব্রন্তধারী। শৃকরাদি। [ বক্রদংস্ দেখ । | 
বঞ্ভধল (ক্লী) তালুদেশ। 
বক্তু,দ্বার (ক্রী) দুখবিবর। 
বন্ত,পট (কী) মুখাবরণবস্ত্। ঘোমটা । 
বক্ত পষ্ট (পুং) বন্তস্ত পট্ট ইব। অঙ্গের চণকভোজনপান্র। 
চলিত তোবড়া । পধ্যায়--তলিকা, তলসারক। 
বঞ্ত পরিস্পন্দ (পুং) বন্তুতাকালীন মুখকম্পন। ২ কথন,বাচন। 
বক্ত,ভেদিন্‌ ( পুং ) বক্তং ভিনভীতি ভিদ-ণিনি| ১ তিক্তরস। 
(ত্রি)২ মুখবিদারক | 
নক্ত যোধিন্‌ (পুং) ১ আন্থরভেদ | (হরিবংশ ) (জি) ৯ মুখ- 
দ্বার! যুদ্ধকারী ( পক্ষ্যাদি-)। 
ধা) 


বক্জ রন্ধ (ক্রী) মুখবিবর। 
বন্ত রুহ (ত্রি) ১ মুখদেশে যাহ! উৎপন্ন হয়। শ্শ্রগুপ্কাদি। 
২ হস্তিশুওুস্থিত কেশরাশি । ( বৃহতৎস” ৬৭1১০ ) 
বক্ত রোগ (পুং ) মুখরোগ। 
বস্তু রোগিন্‌ (তরি) মুখরোগভোগকারী। (বুহৎস”) 
বক্ত বাস (ুং) ব্জুং বাসয়তি সুরভীকরোতীতি বাসি-(কর্শণাণ, | 
পা ৩২১ )ইতি অণ্‌.। ১নারঙ্গ। [নারঙ্গ দেখ। ] 
বজ,স্ত বাসঃ। হ মুখতান্ধ। 
বক্ত শল্য। (ত্ত্রী) ১ কাকাদনী লতা, শ্বেতগুপা। 
গুজা। (বৈগ্কনিণ ) 
বক্ত শোধন (ক্লী) বক্তু-্ত শোধনমিব। ১ নিশুফল, লেবু। 
২ ভব্য, চাল্তা। (রাজনি” ) ৩ মুখশৌধন । মুখশুদ্ধিকরণ। 
বক্ত শোধিন্‌ (পুং) বজ্কৎ শোধয়তীতি শুধপিচণিনি। 
১ জন্বীর লেবু। ২ মুগশৌধক (তাঘ,লাদি )। 
বন্তাধিবাঁস (পুং ) নাগরজবৃক্ষ। 
বন্ত,বালু (পুং) বারাহীকন্দ। 
বক্তাসব (পুং) বন্তন্ত আসবঃ। অধরমধু। লালা। 
বক্তী (সতী) স্ত্রীবন্তা। 
ব্ত। € ত্রি)বক্তব্য। বেদবাক্যার্থোপদেশ। ( খক্‌ 9২৬|৯ ) 
বিজ্ঞানাং বক্তব্যানাং বেদব্যাখ্যানাগ্‌্, (সায়ণ) 
বক্সন্‌ (ক্লী)১ মার্গ, মার্গভূত। 
*ন্বর্জেয়ে ভর আগ্রন্ত বঙ্ন্যু্ুধঃ” 
বকুনি বর্্নি মার্গভতে (সায়ণ ) 
বক্রাজনত্য (ব্রি) স্তোতৃকর্তাদিগের বিশ্বস্ত । (খক্‌ ৬৫১।১০) 
বেক্পরাজসত্যাঃ বক্সবচনং স্তোত্রং। তন্ত রাজান ঈশীন। 
র বক্সরাজানঃ স্তোতারঃ তেষু সত্যা অবিতথাঃ।' ( সায়ণ ) 
ৰ বন্ধ্য (ত্রি) ১ প্রণংসার্থ। ২ স্ততিযোগ্য। 
ূ “প্র তং বিবন্মি বক্য্যো এষাং মরু'তাং মহিমাসতোো! অস্তি।” 
ৃ (ঝকু ১/১৬৭।৬ ) 
| 
র 
ৃ 


২ রক্ষ- 


(ধক ১১৩২২) 


বক্যঃ সর্ব স্বত্যেঃ সত্যেইবাধ্যোহমোঘোইস্তি তম্‌।? 
( সায়ণ ) 

(ক্লী) বঙ্কতে ইতি বকি-কোটিলো রন্‌। পৃষোদরাদিত্বাৎ 
নলোপঃ। যদ্বা, বঞ্চতীতি বঞ্চ গতৌ ( স্ফায়িতপ্িবঞ্চীতি | 
উগ২ ২১৩) ইতি রকৃ। ন্ঙ্কাদিত্বাৎ কুহম্। ১ নদীবন্ধ, 
নদীর বাক 1 পর্ধ্যায়-_-পুটভেদ, বস্ক। ২ তগরপাছকা। 
“কালান্থশারি রা রক্রং তগরং কুটিলং শঠম্‌। 
মহোরগং নতং জিন্বুং দীনং তগরপাদকম্‌ ॥” ( বৈগ্করতমালা ) 

চক্রুপাণি পিরোরোগাধিকায়োক্ত শ্বেভাহ্াস্থ তৈলে ইহার 
| প্যুবহারোপযোগিত! লিপিবন্ধ করিয়াছেন | 


বঞ্র 





চিও 





বঞ্রগতি 


(পুং) বঞ্চতীতি বঞ্চ গতৌ (শ্ফার্িতফিবর্কীতি । উপ, 
২১৩) ইতি রক্‌। ন্যান্কাদিত্বাৎ কুত্বম্। ১ শনৈশ্চর। (মেদিনী) 
২ মঙ্গলগ্রহ। (হেম) ৩ রুদ্র। গত্রিপুরাস্থুর। € পর্পট, 
ক্ষেত্পাপড়া (রাজনি”) ৬ বক্রগতিবিশি্ই গ্রহ। যে 
কোন গ্রহের আশ্রিতই হউক না কেন, সেই গ্রহ হইতে 
সূয্যাধিঠিত রাশি ব্রিংশাংশের মধ্যবত্তী স্থানে রবি থাকিবেন। 

[ বক্রগতি দেখ । ] 

৭ করুষদেশীয় নৃুপতিভেদ। (ভারত ২১৪১১) (পুং) 
৮ স্থানচ্যুত ও বক্রীভূত অস্থিভঙ্গ বিশেষ। ৯ রাক্ষসভেদ। 
(রামায়ণ ৫১২১৩ ) ১০ জাতিবিশেষ। এই অর্থে বহুবচনাস্তে 
প্রয়োগই হইতে দেখা যায়। পুরাণাস্তরে চক্রা” এইরূপ 
পাঠও আছে। 

(ত্রি)বস্কতে ইতি । বকি কৌটিল্যে-রন্‌। পৃযোদরাদিত্বাৎ 


[ ৩৭* ] 


ধক্রেনাস 


বক্রগতি উৎপন্ন হইয়া থাকে । জ্যোতিত্তত্থে আটগ্রকার গতির, 
উল্লেখ দেখা যাঁয়-_ 

পসথ্য্যমুত্তা গ্রহা-শীপ্বান্তথা চার্কে দ্বিতীয়গে । 

সমাতৃতীয়গে জেয়া মন্দাভানুচতুর্থকে ॥ 

বক্তাঃ স্যুঃ পঞ্চষষ্টেহর্কে ততিবক্রা নগাষ্টগে | * 

নবমে দশমে ভানৌ জায়তে সহজাগতিঃ | 

দ্বাদশৈকাদশে সুর্য লভস্তে শীঘ্বতাং পুনঃ । 

রবিস্থিত্যংশকক্িংশ(বধেঃ সংখ্যাত্র কল্পযতে । 

রাহুকেতৃ সদাবক্রৌ শীঘ্গৌ চন্ত্রভান্করৌ ॥* (জ্যোতিস্তত্ব ) 

জ্যোতিষিকগণ মঙ্গলাদি গ্রহের বক্রগতির দিন সংখ্যা 
নির্দেশ করিয়াছেন । তাহা হইতে জানা যায় যে, মঙ্গলের 
বক্রগতি ৭৬ দিন, বুধের ২১ দিন, বৃহস্পতির ১০০ দিন, শুকরের 
১২দিন এবং শনির ১৮৪ দিন । [বিস্তৃত বিবরণ গ্রহশবে দ্রষ্টব্য |] 


নলোপঃ। যদ্বা বঞ্চি-বক। ১১ অনৃজু। অসরল। চলিত | বক্রগাঁমিন্‌ (ত্রি)১ অসরল গতি। ২যাহা সোজ। হইয়া 
কথায় বাকা বলে। পর্যায়»-অরাল, বৃজিন, জিন্ষ, উর্দিমৎ, ূ চলিতে পারে না । ৩ অসৎ ব্যক্তি । ৪ শঠ। ৫ প্রবঞ্চক। 
কু্চিত, নত, আবিদ্ধ, কুটিল, তুগ্ন, বেল্লিত, বন্ধুর, বেস্ক, বিনত, ৷ বক্রগুল্ফ (পুং)উদ্ন। ( বৈগ্ভকনি” ) 
উন্দূর, অবনত, আনত, ভঙ্গুর । | বক্রপ্রীব (পুং) বক্রা গ্রীবান্ত। উষ্। (তরিকা? ) 
*স বৈ তথা বক্র এবাভ্যজায়- | বক্রচঞ্চু ( পুং) বক্রা চধুটস্য | শুকপক্ষী। চলিত টিয়াপাখী । 
দষ্টাবক্রঃ প্রোথিতো বৈ মহষিঃ।” (ভারত ৩।১৩২১২) ! বক্রণ, বক্রণা (রী, স্ত্রী) বর্তীকরণ। 
কবিকল্ললতায় নিযবোস্ত কয়টা বক্রচিহ্ের নাম উদ্ধৃত! বক্তা, বন্রত্ব ভভ্্রীক্লী) ১ বক্রের ভাব বা ধর্ম। অনৃজুত্ব। 
আছে, তদ্যথা-_ ২ ক্র.রতা, শঠতা । 
অলক, ভাল, ক্রু, নখচিহূ, অঙ্কুশ, কুঞ্িকা, ভগ্রকঙ্কণ, । বন্তরতাল (ক্লী) বন্রং তালং যত্র। বাগ্ববিশেষ। পধ্যায়_ 
বালেন্দু, দাত্র, কুদ্দাল, চন্ত্রক, শুকাস্ত, পলাশপুষ্প, বিদ্যুৎ, ; মুখবাগ্ভ। বক্রনাল এইরূপ পাঠও আছে। 
কটাক্ষ, শক্রধস্থঃ, ফণা, প্রবোধ, কর, হস্তিদত্ত, শৃকর- | বক্রতাঁলী স্তর) বক্রতাল-গৌরাদিত্বাৎ ভীষ। মুখবাগ্য। (শর) 
দত্ত, সিংহনখাদি। ( কবিকল্পলতা ) ১২ ক্রুর। ১৩ শঠ। বক্রতু ( পুং) দেবতাভেদ। ( মার্ক" পু* ৮০1৬) 
(মেদিনী) | বক্রতুণ্ড (পুং) বন্তং তুণং যন্ত। ৯ শুকপক্ষী। ২ গণেশ! 
বন্রকণ্ট (পুং) বক্রাঃ কণ্টাঃ কণ্টক৷ যন্ত। ১ বদরবৃক্ষ, কূলগাছ। | (তরি) বক্রোষ্ট। 
(রাজনি)। ২ কুটিলকণ্টক। “স পাশহস্তাংসত্রীন্‌ দৃষ্ট। পুরুষানতিদারণান্‌। 
বক্রকণ্টক (পুং) বক্রাঃ কণ্টকা অন্ত। খদিরবৃক্ষ। বক্রতুণডানুদ্ধারোয় আম্মানং নেতুমাগতান্‌ ॥” 
বক্রথড়গ [ ক] (পুং ) বক্রঃ থড়াঃ । করবাল। (রাজনি' ) ( ভাগবত ৬১২৮ ) 
বন্রুগ (পুং) বক্রং বাঁতি গচ্ছভীতি গম-ড | সর্প। ( বৈস্ভকনিৎ ) বক্রদংঘ্ ( পুং) বক্তা দংস্্া যস্ত। শুকর । 
বত্রগতি (ত্ত্রী) বক্রা গতিরঘন্তাঃ। ১ যাহার গতি বাঁকা। | বক্রুদন্ত ( পুং) দস্তবক্র নামক রাক্ষস । 
২ মঙ্গল অথবা নগ্যাদি।  বন্ত্রদন্তী (ত্র) হস্বদস্তী। ( বৈগ্ভকনিণ ) 
থগোলস্থিত গ্রহগণ একন্ান হইতে গমন আরম্ত করিয়া ; বক্রুদল (ক্লী) তালু। [ বক্ত্দল দেখ। ] 
একনির্দিষ্টকাল মধ্যে পুনরায় সেই স্থানে ফিরিয়া আইসে। বক্রদৃষ্ট (স্ত্রী) ১ বঙ্কিম চাহনি। ২ ক্রোধদৃষ্টি। ৩ মনদৃটি। 
গ্রহগণের এই চিরস্তন প্রসিদ্ধ গমনের নাম গতি। গমনের ; বক্রনক্র ( পুং) বক্রঃ কুটিলঃ নক্র ইক হিংঅশ্চ। ১. পিশ্তন, 





র 
| 


কারণ থাকাতেই গ্রহগণ এই গতিশক্তিক্স ছ্বারা চালিত হইয়া 
. থাকে । গ্রহগণ একপ্রকার গতির হ্বারা, চালিত হয় না। 
তাহাদের পরস্পরের আবর্ষণে ও খন্তান্ত শক্তিপ্রভাবে একটা 


থল। ২ শুকপক্ষী। র 
বন্রনাল (ক্লী) ১ মুখবাদ্ধ। ২ থাক নল। 

4 
বন্রনাস (তরি) ১ বক্রনাস! বা চচুযুক্ত। .(ব্রামাণ ৩৯৩) 





বক্রনানিক (পুং)বঙ্ নাসিকা ফ যন্ঠ। ১ পেচক | ( কা”; | বাসি জি (বি) মিখযাবাধী,। অনৃততাবী। বক ধাড়র উত্তর ক্রিন্‌ 


(ধি)২ কুটিল নাসাধুক্ত। 
বক্রপাঁদ (তরি) বক্রং পাদং যন্ত। বাঁকা পাদযুক্ত । খঞ্জ। 
রপুচ্ছ (পু) বু যন্ত। ১কুকুর। ২ সলোম- 
কুটিললাঙগল। বীাকালেজ। 
বক্রপুচ্ছিক (পুং)কুস্কুর 
বক্রুপুর (নী) প্রাচীন নগরতেদ। ( কথাসরিৎসা” ১০৭1১৩৩) 
বক্রপুষ্প (পুং ) বক্রাণি পুষ্পাণ্যন্ত। ১ বকবৃক্ষ। ২ পলাশবৃক্ষ। 
বন্রপুষ্পিকা (ভ্্ী) লাঙ্গ'লিকা। বিষলাঙ্গুলিয়া। 
বন্রবালধি (পুং) বক্রো বালধিঃ কেশযুক্তলাঙ্গ,লং যন্ত। ১ কুকুর । 
২ কুটিলপুচ্ছ। 
বক্রুভণিত (লী) বক্রং কুটিলং ভগিতম্। কুটিলবাক্য। 
পর্যায় -ছেকোক্তি। (তরিকা ) বক্ধোক্তি, শ্লেযোক্তি। 
বক্তভাব ( পুং) ১ বক্রতা, বাকাভাব। অসরলতা, কুটিলতা। 
বন্রম (পুং) অবক্রমণমিতি অব-ক্রন-ভাবে ঘঞ। অল্লোপঃ | 
পলায়ন। ( শব্দরত্রা" ) 
বক্রয় (পুং) মূল্য। 
বন্ররেখ। (ক্্ী) বাকা রেখ।। বে রেখা সরল নহে, বৃস্তাকার 
অথবা কোণাকার রেখ! । 


বক্রলাঙ্গন (পুং) বক্রং লাঙ্গলং যন্ত। ১ কুনুর। (ক্রী) 
২ কুটিলপুচ্ছ। 
বক্ুবন্তু। (পুং) ধক্রং বঙ্ধুমন্ত।  ১শৃকর। (তি) 
২ বক্রনুথবিশিষ্ট। 


বক্রশল্যা (স্ত্রী) বত্রং শল্যমিব পত্রাদিকং বন্তাঃ। কুটুধিনীক্ষুপ | 
২ কটুতুম্বী, তিৎলাউ। ৩ রক্তলাঙ্গ.লকা, লালবিষলাঙ্গলিয়া । 

বন্রশৃঙ্গ (ব্রি) যাহার শৃঙ্গ বাকা (মহিষাদি)। প্রবাদ__ 
“মহিবের শি বাঁকা যুঝিবার বেলা একা 1” 

»বকৃরা (দেশজ ) ১ বর্করশবজ। (পৃ) ছাগ। ২ বখরা, 

যৌথকারবাত্নের অংশ । 

বক্রাগ্র (ক্রী) বক্রং অগ্রং যন্ত। 
বেতুগাছ্। 

বক্রাঙ্গ (রী) বক্রং অঙ্গ নন্ত। ১হংস। (হেম) ২ সর্প। 


কবাটবক্রবৃক্ষ। চলিত 


(ক্লী) কুটিল অবয়ব, বাঁকা অঙ্গ। (তরি) ৪ কুটিল- 
অবয়ববিশিষ্ট। 
"তরঙ্গ বিষমা পীড়া চক্রবাকোনুখস্তনী | 


বেগগস্তীরবক্রাঙ্গী স্তীনবিভূষণা! 6৮ ( হরিবংশ ১০২।৩৮ ) 


বক্রাজ্ি, (পু) বক্রপাদ। 
বক্রাতপ (পুং) জাতিবিশেষ। ( ভারত" ভীগ্সপর্ব ) ক্রাতি 
পাঠও দেখা যায়, : 


: প্রস্তায় দ্বারা এই পদ নিপন্ন হইয়াছে। 
বক্রিত (তরি) বক্র-ইতচ। ১ বক্রতাপ্রাপ্ত। ২ বক্র। 
৩ বক্রগতি অনুষ্চত । : 
"্থাদশদশমৈকাদশনক্ষত্রান্বক্রিতে কুজেহস্রমুখম্‌।” 
(বৃহৎ ৬২) 


বক্রিন্‌ (পুং) বক্তো বক্রতান্তান্তীতি ইনি। বৈদিকবর্াবিরু- 
বাদিত্বাদস্য তথাত্বম। ১বুদ্ধ। (শব্ধর*) ২ গর্ভবিকারজন্ত 
পুরুষভেদ । যথা” 
*মাতৃর্ব্যবায়প্রতিধেন জী ্তাম্ধীজদৌর্বল্যতয়া পিতুশ্চ।” 
(ত্রি)৩ বক্রতাবিশিষ্ট। 
“লগ্নেশো যদি বত্রী স্তাৎ পুংসঃ কার্যেষু বক্রতা । 
লম্লেশেহস্তং গতে মর্ত্যো। ছংখাদিব্যা ধিসংযুতঃ ॥ 
ফলিত জ্যোতিষে লিখিত আছে, যদি বনী কোন গ্রহ, 
স্থিতি-রাশি হহতে রাশ্ঠস্তরে গমন করে, তাহা হইলে সেই গ্রহ 
অতিবক্রী বা মহাবক্রী বলিয়৷ বর্ণিত হইয়া থাকে। এই বক্র 
বা অতিবক্র কুজাদি পঞ্চ গ্রহেরই হইয়া থাকে । 
বন্রিম (ব্রি) বঞ্চ-ভাবে ক্রিম, যদ্ধ। বক্র-ইম। বক্র, কুল, 
অসরল। 
বক্রিমন্‌ (পুং) বক্র-ইমনিচ,। বক্রতা, কৌটিল্য, শঠত। | 
বক্রী (দেশজ) বক্রী। ছাগী। 
বক্ীকরণ (ক্রী) বাকান। কোন সরল বস্তকে যন্ত্র বা অগ্নিযোগে 
বাকাইয়৷ ফেলা । 
বক্রীকৃত (তরি) অবক্রী বক্রীরকতঃ অতূততস্থাবে চিঃ। ১ বক্র। 
যাহার বক্রতাপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে। 
বক্রীভাব (ত্বি) ১ বক্রতা। ২ কুটিলতা। ৩ প্রবঞ্চকতা । 
বক্তীডূ (ত্রি) ১ বক্রতাপ্রাপ্ত। ২ প্রবঞ্চনাধুক্ত । ৩ অসধলচস্ত। 
বক্রেতর তরি) যাহা বক্র নহে অর্থাৎ সরল। 
প্বক্রেতরাগ্রেরলকৈঃ* (রঘু ৯৬৬৬ ) 
বক্রেশ্বর, বীরভূম জেলার বর্তমান প্রধান সহব সিউড়ী হইতে 
৮ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত একটা অতি প্রাচীন তীর্থস্থান। 
হরিপুর পরগণায় তাতিপাড়া নামে যে গ্রাম আছে, তাহারই 
অর্ধক্রোশ দক্ষিণে “বকেশ্বর" নালার ধারে উক্ত প্রাচীন তীথ- 
ভূমের ধ্বংসাবশেষ মাত পড়িয়া আছে । এখানকার প্র।চীন কীঙ্ডি 
অধিকাংশ বিলুপ্ত হইলেও “বন্ধেশ্বর” আোতন্বতীর দক্ষিণে এখনও 
৩০০ শিবমন্দির ও বহু উষ্ণ প্রত্রবণ তীর্ঘযান্্রীর নয়ন মন আকর্ষণ 
করিয়া থাকে। প্রাচীন বক্রেশ্বর ক্ষেত্রের নামানুসারে আজও 
এই স্থান “ভৃম বকেশ্বর” নামে সর্বসাধারণের নিকট পরিচিত । 
গৌড়দেশের মধ্যে বঞ্রেশ্বর শৈবদিগের এক্ষটা প্রধান ও 





বক্রেশ্বর 


প্রাচীন তীর্ঘ। এখানে শাক্ত ও বৈষ্ণব প্রভাববিস্তারের সঙ্গে 

ক্রমেই যে এই স্থপ্রাচীন ক্ষেত্র দূর বঙ্গবাসীর নিকট অপরি- 
জ্ঞাত হইয়া! পড়িম্বাছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

্রন্াণ্ড উপপুরাণের অন্তর্গত বক্রেশ্বরমাহাস্থ্ে বত্রেস্বর 
ক্ষেত্রের পূর্ব গরিচয় ও মহিম! সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে । ব- 
বাঁসীর এই তীর্ঘপরিচয় সবিশেষ জ্ঞাতব্য মনে করিয়াই বত্রেশ্বর- 
মাহাত্ম্য হইতে এই তীর্থের পরিচয় সংক্ষেপে উদ্ধত হইল,_- 

পগৌড়দেশে মহৎ ক্ষেত্রং বেস্বরস্সঙ্গতম্‌। 

সন্নামন্্রপেবাপি স্লচ্যতে সর্বকিবিষাৎ ॥» 

গৌড়দেশে বক্রেশ্বর নামে এক মহৎ ক্ষেত্র আছে, যাহার 
নাম শ্মরণমাত্র মানৰ সর্ব পাপ হইতে মুক্ত হয়। 

এই বক্রেশ্বরের উৎপত্তি কিরূপে হইল,এ সম্বন্ধে দেখা যায় 

“পুরা কৃতষুগে বিপ্রা অগ্ারক্রো মহাতপাঃ। 

প্রথমে নাম তন্তাসীৎ সুত্রতো নাম পুঙ্গবঃ ॥ 

পুরা দেবসভায়াস্ত নৃত্যমাসীন্মনোহরম্। 

লক্্ীন্বয়ত্বরে পুণো তৈলোক্যেশ্ব্ধাসংযুতে | 

তত্র দেবাশ্চ গঙ্ধর্ধবা মুনয়ঃ সিদ্ধচারণাঁঃ। 

সমাজগ্,ঃ পরং ভ্রই,ং কমলায়াং স্বযম্বরম্‌ ॥ 

তত্রামরেশ্বরে! দেবঃ শচীনাথঃ পুরন্দরঃ | 

আগ্রে দস্তাল্লোমশায় পাস্ার্ঘ্যাচমনীয়কম্‌॥ 

লোমশঞ্ নহাত্মানং দৃষ্ট। চ তগবান্‌ মুনিম্‌। 

সুত্রতো ন শশাপেন্ত্রং তপোতঙ্গভয়ান্মুনিঃ ॥ 

মহাকোপেন চাষ্াঙ্গে বক্রত্বমগমন্থুনিঃ ৷ 

অষ্টাবক্রাডিধেয়ত্ং ততই প্রাপ দ্বিজোত্মঃ ॥ 

দেব প্রথ্যা সমাগত্য ক্ষেত্রেহস্মিন্‌ ছশ্চরং তপঃ। 

টকা'র নিপুলং বিপ্রঃ সর্বলোকপ্রতাপনম্‌ ॥ 

দ্বশবর্ষসহস্রাণি কেবলাম্ুপিবন্তথা । 

পর্ণাশনস্ততশ্চাসীৎ তাবৎ কালং মহামুনিঃ ॥ 

তাবৎ কালং তদ৷ বাযুর্ভক্ষ্যমাসীজ্জিতেন্দ্িয়ঃ | 

এবম্ঘ তপশ্চক্রে স মুনিঃ সংযতাত্মবান্‌ ॥-.. 

নাতপ্তস্তং প্রবাধেভ মুনিং বত্রশরীরিণম্‌। 

ত্রিকুণ্ড বিস্তত্বে তত্র পারকাগার এব চ ॥ 

দক্ষিণামির্গীর্বপত্যাহবনীয়াখ্যমেব চ। 

তন্মাৎ পায়াৎ সুনুরভিজলং স্বর্গ প্রধায়কম্‌ ॥ 

অগ্নিত্রয়ং হি পাতালে অতরাখ্যে তু তিষ্ঠতি। 

ভোগৰত্যা জলং তত্র বিতলে শিরমর্চয্নেখ। 

হাটকাখ্যং মহাদেরং সুমেকু্স্ত মস্তকে ॥ 

ততশ্চোর্ধজলং যাতি মত্র চামিত্রয়ং বুধ 

তমানিঙ্গ ততশ্ছোদ্ধং তেজস! পাবকেন চু). 





[ ৩৭২ 





শপ পপ পপ পপি ীশীশী শী শা পোপ তি পিস স্পা পপ লা ৮ শিাশিপীশী স্পা শ্স্পািশশীাটা শশী শী সীীশী পেস্ট পপি সান নে 





নিপত্য শ্বেতগঙ্গার়ামুখখতোয়ং বহেনননী ॥ 
কেচিস্তোগবতীং প্রান্র্গঙগাঞ্চ কেচিদুচিরে। 

কেচিৎ শ্বেতন্ত নায়! তাং শ্বেতগঙ্গাং বদস্তি বৈ॥ 

পাঁতালেশং টক স্গাত্ব! চৈর নদীস্বরম্‌। 

ব্রচ্মযোনিং ব্রচ্মণিলাং স্বাপরিত্া! মহানদীম্‌ ॥ $ 
একাংশেন শিবং স্নাতবা! গ্রায়াহ্মৈ দক্ষিণাং দিশং। 

বক্রেশ্বরস্ত পাশ্চাত্যে ভাগে পাপপ্রমোচন ॥ 

ধনুক্তিকগ্রমাণ! বৈতরণী পাপমোচনী। 

তামাক্রন্য নরে! ভক্ত্যা মুচ্যতে ষমজাতয়াৎ ॥ 

ধনুঃশত প্রমাণ! বৈ বহেৎ পাঁপহরা তত্তঃ। 

তশ্তাঃ নন্দর্শনে নাপি অতিরাত্রং ফলং লভেৎ ॥ 

সর্পাকারং মহৎক্ষেত্রং পৃণ্যং পাঁপহরং শুভম্‌। 

তত্র তিষ্ঠেন্মহাদেবক্সিলোক্ত্রাণহেতবে ॥ 

তমুদিহা তপস্তেপে স চ বক্রো মহ্াতপাঃ। 

তং মুনিং নুপ্রমন্নোহভূৎ স স্বয়ং পার্কস্ভীপতিঃ ॥* 

সত্যযুগে মহাতপা অষ্টাবক্রের প্রথমে নাম ছিল স্বত্রত। 
ব্ৈলাকো শ্বধ্যের আম্পদীভূত লক্ষ্মীর শ্বমম্বরে দেবসভায় মনে 
হর নৃত্য হইয়াছিল। দেব, গন্বব্ব, সিদ্ধ, চারণ প্রভৃতি সকলে 
কমলার স্বয্বর দেখিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন । তথায় অমর- 
গতি শচীনাথ ইন্ত্র লোমশ মুনিকে সর্্বপ্রথমে পাস্য, অর্ধ্য ও 
আচমনীয় অর্পণ করেন। তাহ! দেখিয়া ভগবান স্থুত্রত তপো- 
ভঙ্গভয়ে অভিসম্পাত না করিলেও অতিশয় তুদ্ধ হইয়াছিলেন। 
এই ক্রোধহেতু তাহার অস্টাঙ্গ বক্র হইয়া পড়ে, তাহাতেই 
তাহার অগ্টাবক্র নাম হয়; এইরূপে বক্রার্গ হইয়া সুনিবর 
এই ক্ষেত্রে আসিয়া হশ্চর তপস্তা আরস্ত করিলেন। তাহার 
তপস্তায় সর্ধলোক উত্তপ্ত হইয়াছিল । তিনি দশ হাজার বর্ষ 
কেবল জলমাত্র পান করিয়া, তৎপ০২ দশ হাজার রর্ষ কেবল 
মাত্র গাছের পাতা থাইয়া, তত্পরে উক্ত সংখ্যক বর্ষ বাযু তক্ষণ 
করিয়া জিতে্দ্িয় মুনিবর কঠোর তপশ্চর্য্যা করিলেন । বক্র- 
ধরীরী মুনির নিকট পাবকাাকার তিনটা কুও রিছামান হইল, 
তাহাই দক্ষিণাগ্মি, গার্পত্যাগ্রি ও আহবনীয়ানি । সেই অগ্নিত্য 
অতল নামক পাতালে অবস্থিত, সেই সুরভি জল স্তবর্গপ্রদায়ক, 
তথাষ ভোগব্তীর জলপ্রবাহিত যাহার মন্কে ভুমেরু সেই 
হাটক নামক মহাদেরকেও কক্রষি অর্চনা করিলেন। 
তাহার উদ্ধজটা হইতে জল গিয়া! তিমটী অগ্নিকূণ্ডের সহিত 
মিলিত হুইয়াছে। পাবর সেই জল আলিঙ্গন করিয়া উদ্নতোয় 
শ্বেতগন্জা নদীরূপে বহিতেছেন। এই নদীকে কেহ ভোগবততী, 
কেহ রা শ্বেতের নাম্াঙ্থুসারে শেতগন্গ। বলিয়া! থাকে | এখানে 
পাঁতালেশ। অক্ষয়বট ও নন্ীশ্বরে স্নান। পরে ব্রদ্মযোনি ও ওক" 






দক্ষিণর্দিকে, বক্রেশ্বরের পশ্চাৎভাগে তিন ধঙ্ছ দূরে পাঁপহারিণী 
বৈতরণীতে ক্গান ও তাহা দর্শন করিলেও অতিরাত্রের ফল হ্ম়্। 
এই পাপহর ক্ষেত্র সর্পাকার। ত্রৈলোক্য ত্রাণ করিবার ভঙ্ত 
মহাদেঘ এখানে অবস্থান করেন। তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়াই 
মহাতপা বক্র তপস্ঠা করিয়াছিলেন। স্বশ্ং পার্বতীপতি 
মুনির প্রতি অতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন। ( বক্রমুনি আরাধনা 
করিয়াছিলেন বলিয়া! মহাদেব এখানে বক্রেশ্বর নামে খ্যাত 
হইলেন। ) তাহার প্রভাবে অষ্টাবত্র অভীষ্ট লাভ করেন। 


এই ক্ষেত্রের কোথায় কোন্‌ তীর্থ আছে এবং সেই সেই স্থলে ।' 


কিরূপ পৃজাদি করিতে হয়, বক্রেশ্বরের তীথপরিক্রমায় এইরূপ 
বিবৃত হইয়াছে,-_. 

“এই বক্রেশ্বর ক্ষেত্রের দক্ষিণ ক্ষারকুগ্ডাদি তীর্থক্রমে যাত্রা 
করিতে হয়। প্রথমে বক্রেশ্বরে গিয়। ক্ষৌরকর্দা, ম্লান ও 
শিবকে দর্শন ও নমস্কার করিয়া! পঞ্চ তীর্থ বিধানে এইবপে যাত্রী 
পরিক্রমা করিবে। প্রথমে ক্ষারকুণ্ডে নান করিয়া কুশোদক 
ছিটাইয়া লঙ্বল্ল করিয়া! এই মন্ত্র পাঠ করিবে” 

ও মহাক্ষারাকিসংজাতে! মহাপাতকমাশন। 

ক্ষারকুণ্ড হরাণ্ড ত্বং যন্ময়। ছুক্ষুতং কৃত ॥ 

শিবন্ত মূর্তয়ে দেব ক্ষায়োদায় হয়ায় চ। 

পথিত্রমূর্তয়ে তুভাং নমঃ পাঁপাস্তকায় চ। 

জন্মজন্মকৃতং প।পং ব্যপোহয় মম গ্রতে। 

সংসারার্ণবমগ্রন্ত কর্ণধারতবমাত্রজ ॥ 
এই ক্ষারকুণ্ডের পুর্বে সিদ্ধসেবিত সর্বপাপনাশক ভৈরবকুণ 
'মাছে । অনস্তর তীর্ঘবাত্রী ভক্তিপূর্বক এই ভৈরবকুণ্ড 


(১) “অশ্মিন্‌ বত্রেগ্বরক্গে তরে দক্ষিণে ক্রমযৌগতঃ। 
ক্ষ রকুণাদিতীর্থানাং বাত্জাং কুর্ধ্যাদ্বিচক্ষণ£ ॥ 
নরে। ধত্রেশ্বরং ক্ষেত্রং গন্ব। স্রাব নতিং শুচিং। 
ক্ষৌরং কৃত্ব। হরং দৃষট কুধ্যাত্ীর্ঘোপধাসনম্‌। 
পঞ্চতীর্ঘবিধানস্ত শৃণস্ত মুনিপুঙ্গবাঃ। 
পঞ্চতীর্ঘবিধানেন কর্তব্যং তীর্থযুত্তমস্‌ 
হস্ত গাদৌ চ প্রক্ষাল্য মনৌবাক্কায়কন্দতিঃ ॥ 
ক্ষেত্রোপবাসমাচরয্য ভিষ্েম্বক্রেপস্লিধ ॥ 
প্রন্থাল্য ঘ্বৃতদীপঞ্চ রাজৌ জাগরণং চরেৎ 
গীতৈর্ববাদোত্বথ। নুতোঃ জীড়াকৌতুকমঙ্গলৈ: ॥ 
অপরেহনি সংগ্রাণ্তে ক্ষেত্রে পরমদুমনতে। 
প্রথমং ক্ষারকূগস্ত ঘারিণ। স্গানমাচরেৎ ॥ 
দ্বা্ব। সংকল্সয্নাচর্ধা মন্ত্রেণোনেন তে। ভিজা দ + ৯ 


৬]? ৯৪ 





তৈরবকুণ্ডের জলম্পর্শ করিয়া এইক্ূপ মন্ত্র 
উচ্চারণ করিবেং_ 

অনেকজন্মসপ্ত তং নানাঘোনিঘু হৎকৃতম্‌। 

পা্তকং ছাড়ু দে নাশং তৈরবান্থুনিযেষপাৎ ॥ 

ভৈরবকুণ্ডের পূর্বে সর্ধপাপনাশক মহাপুণ্যপ্রদ অগ্নিকুণ 

আছে। পরে যাত্রী কুশসংযুক্ত অগ্নিকৃণ্ডের জল ছ্থারা অভিষেক 
ক্রিয! ভক্রিপূর্বক এই মন্ত্র পাঠ করিবে,*__ 

ও মহানৃদিংহ্রূপোহসি সর্ববপাপপ্রণাশন। 

তন্বারিষ্পর্শনাদ্‌ যাতু মম পাঁপমশেষতঃ | 

ত্বমগ্ে সর্বৃতামামস্তশ্চরসি পাবক । 

অলরূপ নমন্ত্রত্যং সর্বলোকৈকজীবম ॥ 


অগ্নিকুণ্ডের পূর্বে জীবকুণ্ড (অপর নাম অমৃতকুণ্ড ), 

সর্বপাপনাশন ও সর্বরোগনিবারণ অগ্নিকুণ্ড হইতে এই জীবকুণ্ডে 
আসিয়া সর্বপাপবিনাশার্থ এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিয়া স্নান 
করিবে, 

ও শ্রাত্ব। ত্বজ্জীবনেনাঘং বাবজ্জীবং ময়ার্জিতম্‌। 

নাশয়ামি নমন্ততাং সর্বলোকৈ কজীবন ॥ 

হর চূড়ামণিস্ং ছি অমৃত ত্বাং পিষামাহং। 

ক্ষয়ং মে দুরিভং যাতু মুক্তিং দেছি সদামৃত | 


জীবকুণ্ডের দক্ষিণে সর্বসৌভাগ্যগ্রদ সৌভাগ্য নামক কু 


আছে। সর্বপাঁপবিনাশ ও সর্বসৌভাগ্যলাভের জন্য মাত্রী 
এইরূপ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সৌভাগ্যকুণ্ডে স্নান করিবে"-_ 

ও সৌতাগ্যান্তসি মগ্রন্ত মৌতাগামুপজীয়তে। 

সর্্বসৌতাগামংযুক্তে! তবেয়ু; জন্ম জন্মনি । 

পার্ববতীম্বেদসংভূত মহেশাঙ্গসমুস্তব। 


্বদ্বারিন্নানতোইম্মাকং সৌভাগাং চাস্ত সর্ববদ! | * * 





(২) স্বাত্বা দর্ভোদকেনাপি সর্ধবপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ 
ক্ষারকুস্ত পুর্ষে তু ভাগে সিদ্ধনিষেবিতে। 
অস্তি তদতৈরবং কুণ্তং সর্দ্ঘপাপপ্রণাশনম্‌ ॥ 
ততে। গচ্ছেন্ররো৷ তক্তয| কুণ্তং তৈরবসংজ্যিতম্‌ । 
গৃহীত্ব। তঙ্জলং তক্তা। মন্ত্রমেতদুদীরযেৎ ॥ * * 

(৩) অগ্রিকুণ্ডং মহাপুণ্যং সর্ধ্বপাপপ্রণাশনম্‌। 
অন্তি তৈরবকুণম্য পূর্বশ্মিন্‌ মুনিসত্বমাঃ 
ততোহগ্রিকুগ্পয়স! দর্ভসংস্থেন মানবাঃ। 
অতিষেকং প্রকুর্বস্তি মন্ত্রেণানেন তক্তিতঃ | * * 

(৪) অগ্নিকুণুয্ত পূর্বে তু জীঘকুণডং মুনীস্বরাঃ | 
সর্ববাধশমনং চাত্তি সর্বরেগনিবারণম্‌ ॥ 
জীবকুণ্ত; ততে। গচ্ছেন্সস্ত্রেণোনেন তত্র বৈ। 
ন্লানং কুধ্যাৎ প্রবত্ধেন নিংশেবাঘাপনুতয়ে ॥ ++ 

(৫) সৌতাগাসংজিতং কুঞমন্তি তর ছিজোতমা; | 
দক্ষিণে জীবকুওয্ঠ সর্ববসৌতা গাগা কম্‌॥ 





২ ৮ শপে শিশির আপ পপ পাপালপাা পপি পান্তা ল্পাশা্পাি ঁশিিশি শিটিশিটিশি 


অগ্িকুণ্ডের দক্ষিণে পাপমোচনী বৈতরণী, ইহার জলম্পর্শে 
পাপসঙ্কট হইতে মানব মুক্তিলাভ করে। এখানে এইন্ষপ 
মন্ত্রপাঠ করিয়া গান করিতে হয়,*-. 
ওঁ যমন্বারে মহাঘে।রে তপ্তা বৈতরণী নদী। 
সা ত্বং নদী মহাঘে।রা প্রসীদ তরণির্ভব ॥ 
ত্বাং তরিধামি তক্ক্যাহং প্রসীদ তাপছু:খিতম্‌। 
পরিআ্রাহি নমে! দেৰি সর্ববপাপং প্রপাশয় ॥ । 
ময়! ভীর্ণাসি হে তণ্ডে মাং প্রসীদ হুরেশ্বরি । 
পুনর্ন/হং তরিষ্যামি ত্বাঞ্চ যৈতরণীং নদীম্‌ ॥ 


এই ক্ষেত্রে ক্ষারকুণ্ডের দক্ষিণে পাপহরা নামে এক সর্ব- 
পাপহ্রা সরিৎ আছে। বৈতরণী পার হইয়া এখানে আসিয়া 
এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিয়া ল্ান করিতে হয়, 
ও অরিকুণ্ুনি:শ্ছতে দেখি হরাভিষেককারিণে। 
নায়। পাপহরাসি ত্বং মম পাপহর! তব। 
জন্মকোটিসহশ্রেণ বৎ পাপং সমুপার্জিতম্‌। 
তন্নাশযিত্ব! মাং পি হ্রবকেস্বরপরিয়ে ॥ 
তৎপরে ব্রহ্মকুণ্ডে আসিবে । জীবকুণ্ডের ঈশানে ব্রন্ধকুণ 
প্রাতষ্ঠিত, এই কুণ্ড মানবের ভোগমোক্ষপ্রদ ও সর্বপাপ- 
নাশক । ব্রহ্গকুণ্ডে নান করিয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে"-_ 
ও" ব্রহ্মন্‌ চতুমু'খোৎসি ত্বং সর্ধবদেষৈশ্চ পুজিতঃ। 
দেবানাং জনক: শরীমান্‌ সর্ববপাপক্ষয়ং কুরু। 
নমঃ শিবায় শান্তায় সর্ববপাপহ্রায় চ। 
ব্রচ্মবিষুম্বরূপ|য় তুভযং নিত্যং নমে! নমঃ। 
দ্রবরূপ মহাদেব জগন্লিত্তারকারকঃ। 
যদ্যন্ময়। কৃতং পাপং তত্বস্নাশয় সেধনাৎ। 


রঙ্গকুণ্ডের পূর্ব হাগে স্বেতগঙ্গা নামে সর্ধপাপনাশক একটা 
কুণড আছে। শ্বেতগঙ্গায় আসিয়া গান ও এই মন্ত্রটী পাঠ 
করিতে হয়*__ | 


পি 





ততঃ নৌভ।গাকুণ্ডেইপি নরঃ শ্বানং সমাচরেখ। 
নর্বপাপবিনাশার্থং সব্বদোতা গাবৃদ্ধয়ে ॥ & * 
দক্ষিণে বাহকুণ্ডান্বৈতরণী পাপমে।চনী। 
ত।মাক্রমা নরো৷ ঘুচে সন্বট।ঘর্দশনাৎ ॥ * + 
তশ্মিন্‌ ক্ষেত্রররে রন্যে নায়! পাপহর। সরিৎ। 
সর্বপাপহর! চান্তি ক্ষারকুণগডস্য দক্ষিণে ॥ 
ততো পাপছরাং গচ্ছেৎ সব্ধপাপপ্রমোচনীম্‌। 
আক্রম্য তাং বৈতরণীং মন্ত্রণোনেন মানব? ॥ * * 
(৮) লীবকুগুসা ঈশানে বঙ্গকুণ্ প্রতিষ্ঠিতষ্‌। 
তুক্তিযুক্তি প্রদং নৃণামন্তি সর্ধবাধনাশমম্‌ ॥ 
ব্রহ্মকুণ্ডে ততঃ স্বাত্ব। বাকামেতছুদীরয়েৎ | » নু 
(৯) শ্বেতগঙ্গেতি বিখ্যাত: কুণং সর্ধবাঘনাশনম্‌। 
অন্তি তদ্ত্রগ্গকুণ্সা পর্ধবতাগে দ্বিজোত্তম।: | 


(৬) 


৮ 


রী ধ্রেশবর রঃ 


পি ০ পিপি তি শিস্পিশী তি 








ও শৈতাখ্যে দেখি গঙ্গে হরপুকুট লসর লিকয়োলখ।লে 
উঠে ত্বং সয়াপীমচি্মমৃতদে বিছাদালোলভলে | 
রুত্রাঙ্গে রুত্রকূপে সবরজদদিলয়ে ধাত্রিকে ব্্গম্গে 
ভব্যে দিবান্ধরূপে হর মম ছুরিতং মোক্ষদেবীন্থরপে ॥ 
ছ্বেতকার্তিবহে শ্বেতগলে সর্ববিনাশিনি। ॥ 
জল্মকোটিকৃতং পাপং হর যর্েশবল্পতে ॥ 
অজ্ঞানাজজ্ঞানতো| বাপি যন্ধয়! দ্ুদ্কতং কৃতম্‌। 
তৎ সর্ধং হর মে দেবি শ্বেতগলে নমো! নমঃ & 


শ্বেতগঙ্গার উত্তরে পুত্র, গশর্ঘ্য ও সুথপ্রদ অক্ষয় নামে এক 





. বট আছে। এই বট বৃক্ষ প্রদক্ষিণপূর্বক তাহাকে শিবভাবে 


ভক্তি চিত্তে এই মন্ত্রে পূজা করিবে১*__. 


ও" হরিষপ্পভ বৃক্ষেশ্ত্র হরমুর্তিধরাক্ষয়। 
কল্পবৃক্ষত্বরূপোইসি মম পাপক্ষয়ং কুরু ॥ 


বট বৃক্ষের নিকটে মাধব দেব অবস্থিত। তাহাকে দর্শন 
করিলে অনায়াসেই মুক্তি লাভ হয়।১১ তাহার পৃজামন্ত্র এই__ 


ও প্রীমল্মাধধ দেবেশ ধর্্াকা মার্থমোক্ষদ | 
সর্ষ্বেশ্বর জগন্ধাম দেবদেব নমোহস্ত্ব তে ॥ 


'মাধবের নিকট বহু দেবতা সমুপস্থিত, গশ্ষপুষ্পাদি দারা 
তাহাদেরও পুজ| করিতে হয়। তৎপরে কামধেনুকে পুজা 
করিবে। শ্বেতগঙ্গার দক্ষিণে শ্বেতগঙ্গার জলের নিকট বুষরূপা 
ধর্ম অবস্থিত, গন্বপুষ্পাদি ছারা তাহার পৃজা করিলে চতুকেদে 
পাঠের ফল হয়।১২ মন্ত্র এই-_ 

ও" কৃতাদিযুগরূপায় ধযানাদি রতরূপিণে। 
ধর্ম দি ফলরূপায় বৃষ্ত।য় নমে! নমঃ। 
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খ্বেতগঞ্গাং ততো গচ্চেচ্ছেতপু্পৈঃ প্রপুজ্াতাম্‌। 

তত্র স্ানং নরঃ কুয্যান্নস্ত্রেণ(নেন ভক্তিতঃ ॥ ক * 
(১*) অত্র শ্রান্ধং গ্রকুব্বাত পিতৃণাং যতমানসঃ ! 

যথ। শত্রা। চ বিপ্রেভ্যে। দানং দ্যাৎ সমাহিত । 

বটন্তত্র মহানন্তি নাস্নাক্ষয় ইভীগিতঃ। 

উত্তরে খেতণঙ্গায়া; পুত্রৈশবধ্যসুখপ্রদঃ। 

নির্বত্য বিধিষৎ কর্ণা বটবৃক্ষং প্রপূজা চ। 

কুদ্ধ। গ্রদক্ষিণং তক্ত্য। শিবভাবেন সংস্পৃশে ॥ * ৯ 

(১১) বটবৃক্ষদমীপে তু মাধবং যে নরোত্তসাঃ। 

গ্রপন্ঠস্তি মুনিশ্রেষ্টান্তেযাং মুক্তি; করে স্থিত] ॥ ++ 
(১২) মাধবস্য সমীপেতু সর্ধবান্‌ দেবান্‌ সমাগত)। 

সংপুজ্য গন্ধপুষ্পাদো; কামধেনু্চ পুজয়েখ। 

দক্ষিণে শ্বেতগঙ্গায়াঃ গ্বেতগাজলোকিতৈ। 

বৃমভ্যচ্চ গঞ্ধাদৈশ্চিতুর্ব্দফলং লতেৎ । % * 


বক্রেশ্বর. * 


বৃধকে আলিঙ্গন করিরা পরে বজ্েশ্বরকে দর্শন করিবে। 
পাগ্ঠ অর্থযা্দি দ্বারা অভিষেক করিয়া! ধথাক্রমে পুজা! করিবে । বৃষ 
মৃস্কুর পশ্চিমে বেদী মধ্যে ব্জেস্বরদেব অবস্থিত ।২* তাছার মন্ত্র. 
ও পার্ধতীকান্ত দেবেপ তক্তত্রাগপরারণ ॥ 
* বন্ধের নম্তত্যং পরমা ননয়পিণে। 
অষ্টাবন্ত্রর্চিতেশাম পরমাক্ঝন্লিরগ্রুন | 
গৌরীশ সর্ধ্বজীধাক্পন্‌ পাপসংহারকারক। 
মংসারকারণ।তীত গুণাতীত গুণাকর। 
বিরূপাক্ষ নসম্তৃত।ং নমন্তত্যং মহেশ । 
নমন্তভাং শ্রিনেত্রাকস ভ্রিশুলপাণয়ে নমঃ ॥ 
এই অষ্টাবক্র-নির্সিত পরম রমণীয় পুণ্য শিবক্ষেত্র যে 
প্রণাম করে বা! স্মরণ। করে, সর্বপাপ হইতে তাহার মুক্তি হয়।১৪ 
পূর্বে যে সকল কুগ্ডের উল্লেখ কর! হইল, কিরূপে এ সকল 
ফুণ্ডের নামোৎপত্তি ঘটিয়াছে, তাহাও বক্রেশ্বরমাহাক্ম্যে বিকৃত 
হইয়ছে। বাহুল্য ভয়ে তাহা আর লিখিত হইল না। 
বক্রেশ্বরমাহায্ম্যে একটা এঁতিহাসিক কথার ইঙ্গিত আছে-_ 
“শ্বেতরাজা মহানাসীতৎ সত্যবস্তা জিতেন্ত্িয়ঃ | 
সতাবস্তো মহোদারঃ সত্ববান্‌ দানততৎ্পরঃ ॥ 
রাজা কৃতযুগে চাসীৎ শিবপাদার্চনে রতঃ। 
মঙ্গলকোটকং নাম পুরং ত্য প্রতিঠিতম্‌ ॥ 
নিত্যং বঞ্রেশমারাধ্য ভূড.ক্তেইসৌ শ্বেতপার্থিবঃ। 
আয়াতি নিত্যং স রাজা পঞ্চযোজনমাত্রকম্‌ । 
পুনরেব গৃহং যাতি দিনেনৈকেন ভূপতিঃ। 
তমেবাসৌ বরং প্রাদাদৃবক্রেশো ভক্তবৎসলঃ | 
শত্রন্‌ জাহ ছুরাধর্ষান্‌ ব্রহ্মণ্যো ভব সর্বদা ॥ 
দেবদিজপ্রিয়ং দত! তুঙ্ষ। রাজ্যমকণ্টকম্‌। 
অস্ত্র তে বিপুল! কীন্ডিরাযুস্মান্‌ ধনবান্‌ ভব। 
সর্বৈর্র্যানমাধুক্তং ভবনং তেহস্ত সর্বদা । 
ইতি বক্রেশবচনং শ্রত্বা শ্বেতো নরাধিপঃ | 
তুগ্ঠাব প্রণতো৷ ভূত্বা ভক্তিযুক্তেন চেতসা | 
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(১৩) ততে। বৃষত্তমালিজ্য সংপগ্েষ্বক্রসীক্বরম্‌। 
তত্র।ভিধিগা পাদ্যাদৈঃ পৃজয়েচচ খাক্রমাৎ। 
বেদীমধাগতং দেখং ঘৃষ্তস্য তু পশ্চিমে। 
গন্ধপুষ্পাদিতির্ডকতা। হজেঘক্রেশ্বরং পিবম্‌। + ৬ 
(১৪) অনেন বিধিন! যন্ত গপ্তেম্বজেশ্বযং শিতম্‌। 
সোইত্র সর্ধহথখং ভূঙকে অস্তে মোক্ষঞ ধিন্দতি ॥ 
ইদং ক্ষেত্রযরং রমাং পুণ্দং বত্রনির্ষিতষ্‌। 
ঘঃ ল্মর়েৎ প্রণমেৎ বাপি বর্ধপাপৈঃ প্রমুচাতে ৪ 
( হত্রেশ্বরমাহাস্্) ১১শ অধ্যায়) 


[৩৭৫ ] 





ততঃ গ্রনয়ে! ভগবান্‌ প্রহসন পরমেশ্বরঃ | 
উবাচ চ তপঃ শ্রেষঠং দৃঢ়ভক্তং জিতে্রিয়ং | 
বরং বরয় রাজেন্দ্র যত্তে মনসি বর্ততে। 
তদেব তে প্রষচ্ছামি সতাং সত্যাং বদাম্যহং। 
রাজোবধাচ। 
ধদি তেহনুগ্রহো দেব ময়ি ভূতোহস্তি হে প্রভো। 
্রযচ্ছতু তদা মহ্থং ঘ্বৌ বরে কিন্করায় বৈ। 
সমীপে তব দেবেশং ক্ষেত্রেংস্িন্‌ভূক্তিমুক্তিদে। 
সংভবিষ্যতি মন্্রাম প্রথমং সুরসত্তম। 
তব সান্নিধ্যমন্তে চ দেহি মে ব্রিপুরাস্তক। 
ইতি শ্রত্বা মহাদেব উবাচ নৃপসত্তমস্‌॥ 
শ্ীশিৰ উধাচ। 
ধ্ত্বং নৃপতিশ্রেষ্ যন্মাত্তে মতিরীনৃশী। 
ন লোভং প্রযযৌ যন্নাঙ্থরং নাস্তং প্রষচ্ছতি । 
শৃণু শ্বেতমহারাজ মৎসমীপে তু জাহবী। 
নানাতীর্থেন সংগ্রাণ্ডো স্গানায় মম নিত্য: | 
অগ্ঠারভ্য তবেমায়া শ্বেতগঙ্গেতি বিশ্রুতা। 
তবিষ্যতি ব্রিলোকেং্মিন্‌ খ্যাত মপতিসত্বম। 
অন্তকালে মম পদং গ্রযান্তসি ন সংশয়ঃ। 
তব যে চরিতং সর্গঃ শ্রোস্যস্তি ভূবি ছুর্নভমূ। 
তৎ কৃতং পরমং স্তোত্রং পঠিযস্তি চ যে নরাঃ। 
্বর্গভাজে ভবিষ্যন্তি ন যাশ্ততস্তি যমালয়ম্‌। 
শ্বেতগঙ্গাজলে স্বাত্বা মতসমীপে চ যে নরাঃ। 
পিগুং দান্তস্তি তেষাং বৈ গয়াশ্রাদ্বলমং ভবে ॥” (২ অধ্যায় 
সত্যবাদী, সত্যপরায়ণ, বীর্ধযবান্, জিতেন্দ্িয় ও দয়ালু শ্বেত 
নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি শিবপাদার্চনরত ও মঙ্গলকোট 
নামক নগরে তাহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি প্রত্যহ 
৫ যোজন পথ আসিয়া বক্রেশ্বরের পূজা করিয়া ফিরিয়া ঘরে 
গিয়া আহারাদি করিতেন। তাহাকে ভক্তবংসল ভগবান্‌ 
বক্রেশ্বর এই বর দিয়াছিলেন যে, তুমি শক্রগপণের ছরাধর্য ও 
সর্বদা ব্রন্মণ্য (বা ব্রাঙ্গণে অন্ুুরক্ত ) হও) দেবদিজের প্রিয় 
বস্ত দান করিয়া অকণ্টকে রাজ্যভোগ কর। তোমার রাজভবন 
সর্বৈর্বধ্যসমাযুক্ত হউক, তুমি বিপুল ধনবান্, আয়ুশ্মান্, ও 
কীন্ডিমান্‌ হও । বক্রেশ্বরের বচন শুনিয়া শ্বেত নরপতি ভক্তি- 
যুক্ত চিত্তে প্রণত হইয়া ভগবানের তুষ্টিবিধানের জন্য স্তব আরম্ভ 
করিলেন। ভগবান্‌ বক্তেশ্বর প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, রাজেন্দ্র! 
তোমার যাহা ইচ্ছা প্রার্থনা কর। তোমায় বর দিতেছি। 
রাজা কহিলেন, যদি ভৃত্যের প্রতি করুণা হইয়া! থাকে, তবে 
ছুইটী বর দিন। এই পুশ্যক্ষেত্রে তোমার নিকটে আমার 


বক্রোক্তি 


[ ৩৭৬ ] র্‌ 


বঞ্জোলক 





রাণস্ত হইলেও আমার নাম যেন থাকে এই প্রথম বন চাই, | উহার একটা প্নেবার্থক ও অপরটা কাকু অর্থবাচক। নিট 


এবং তোমার নিকটই যেন আমার অস্তিম কাল শেষ হয়, এই 
বরও চাই। শিব কহিলেন, মহারাজ ! তুমি ধন্য, যেহেতু তোমার 
ঈদৃশী ইচ্ছা! হইয়াছে; তোমার অন্য বর লইতে লোভও হইল 
না। মহারাজ শ্বেত শোন, আমার নিকটে যে জাহ্নবী রহিয়াছে, 
আনার দ্ধানার্থ যাহাতে নান! তীর্থের সমাগম হইয়া থাকে, 
আজ হইতে তাহা তোমার নামানুসারে শ্বেতগঙ্গা নামে খ্যাত 
হইবে ও তুমিও অস্তকালে আমার পদ লাভ করিবে সন্দেহ 
নাই। তোমার চরিত্র যে শুনিবে ও তোমার স্তোত্র যে পাঠ 
করিবে, তাহার শ্বর্গ লাভ হইবে, তাহাকে আর যমালয়ে যাইতে 
হইবে না । আমার নিকট এই শ্বেতগঙ্জগাজলে স্নান করিয়া! যে 
পিও দান করিবে, তাহার গয়া শ্রাদ্ধের সমান ফল হইবে।” 
উদ্ধৃত প্রাচীন কাহিনী হইতে মনে হইবে যে, নান! উষ্ণ- 
প্রঅবণশোভিত এই নিভৃত স্থান বহু খষি তপস্থীর প্রিয় নিকে- 
তন বলিয়া গণ্য হইলেও শ্বেত নামে কোন হিন্দু রাজার 
যত্তেই এই পুণ্যক্ষেত্রের রতি ও তীথ ৰলিয়া পরিচিত হইয়াছে। 
এখনও নানাম্থান হইতে বহু যাত্রী এই তীর্থ সন্দর্শনে গমন 
করিয়৷ থাকে। এই স্থান অতি স্বাস্থ্যকর, এখানকার কুগরূগী 
উষ্ণ প্রঅ্বণসমূহের জ্বল প্ররুতই নানা রোগনাশক। 
বঙক্রাক্তি (স্ত্রী) বক্রা কুটিল! উক্তিঃ | ১ কাকুক্কি। দ্ধযর্থ-উক্তি। 
“অথ বৃত্তে বৃষোৎসর্থে দাতা বক্রোক্তিভিঃ পদৈঃ। 
্রাঙ্মণানাহ যৎ্কিঞ্িত ময়োৎস্থষটন্ত নির্জনে ॥ 
তৎকিঞ্চিদন্তো ন নয়েন্ন বিভাজ্যং যণাক্রমমূ। 
ন বাহাং ন চ ততক্ষীরং পাতব্যং কেনচিৎ কচিৎ ॥৮ 
( কামধেনুকল্পতরুধৃত ব্রঙ্গপুরাণ ) 
২ কুটিলোক্তি। বাকা কথা। 
“বাদী ব্যাকরণং বিনৈব বিদুষাং ধৃষ্টঃ প্রবিষ্টঃ সৃভাম্‌ 
জল্রন্ন্পমতিঃ শ্মায়াৎ পটুবটুত্র' ভঙ্গবক্রোক্কিভিঃ | 
হ্বীতঃ সর.পহাঁসমেতি গণকো গোলানভি্তস্তথা 
জ্যোতির্বিৎসদসি প্রগল্ভগণকঃ প্রশ্নপ্রপঞ্চোক্তিভিঃ |” 
( সিদ্ধান্তশিরোমণি-গোলাধ্যায় ) 
বক্রা অর্থান্তরগ্রহণেন কুটিলা উত্তিঃ। শব্দালঙ্কার বিশেষ। 
কাব্যাদিতে শ্লেষরাক্যপ্রয়োগ রা ব্যঙ্লোক্তিকে বক্রোক্তি বলা 
ঘায়। সাহিত্যদর্পণের ১*ম পরিচ্ছেদে ইহার বিষয় এইরূপ 
বাণত আছে” 
“অন্যস্তান্টার্থকং বাকামন্যথা যোজয়েদ্‌ যদি । 
অন্যঃযসেষেণ কাক বা সা বক্রোক্তিস্ততে দ্বিধা ॥% 
( সাহিত্যদর্পণ ১০৬৪৯ প) 
সাধারণতঃ বক্রোক্তিতে ছুইটী অর্থ প্রকাশ করিয়া! থাকে। 


উদাহরণে তাহা পষ্টাকৃত হইয়াছে ।-_ 

“কে যুয়ং স্থল এব সম্প্রতি বং প্রন্্নো বিশেষাশ্রয়ঃ 

কিং জুতে বিহগঃ স বা ফণিপততির্ঘত্রাস্তি সুপ্টো! হরিঃ | 

বামা যুয়মহো বিড়ম্বরসিকঃ কীদৃক্‌ স্মরো বর্ততে * 

যেনাস্মান্থু বিবেকশূন্গমনসঃ পুংস্তেব যোধিদ্‌ ত্রমঃ 1৮ 

€কে যুয়ং' তোমরা ফে? এই প্রশ্নে উত্তরদাতা। লিল, আমর! 
জলে নহি, সম্প্রতি স্থলেই আছি। এখানে “কে টাকে কিম্পদের 
প্রথম! বিভক্তির বছবচন-নিষ্পন্ন গ্রহণ না করিয়! জলবাচক কং 
শব্দের সপ্তমী বিভক্তির একবচন-নিষ্পল্ন “কে' পদ গ্রহণ করিয়। 
উত্তর সাধিত হওয়ায় ৰক্রোক্তি ঘটয়াছে। প্রত্যুত্রে--প্রশ্নো- 
বিশেষাশ্রয়:, পদে জিজ্ঞান্ত জ্ঞাপন কর! হইয়াছে । এ স্থলে 'বি' 
পক্ষী ও “শেষ অনন্ত (নাগ ) এই বিশেষ অর্থ গ্রহণ করিয়াই 
উত্তর হইয়াছিল; বিশেষ শবের সাধারণ অর্থ গৃহীত হয় নাই।-_ 
তবে কি তোমরা বলিতেছ, আমরা পক্ষী, অথবা সর্প যেখানে 
হরি শয়ন করিয়া আছেন? এখানে বিশেষ শবের সাধারণ 
অর্থ পরিত্যক্ত এবং বি-শব্দে পক্ষী ও শেষ শবে সর্প অর্থ গৃহীত 
হওয়ায় বক্রোক্তি হইয়াছে । 

দ্বিতীয়ার্দে__-আহা! ! তবে কি তোমরা বামা, অর্থাৎ প্রতিকূল 
অর্থ গ্রহণ করিয়া থাক, (বাম! শব্দের একটা অর্থ প্রতিকূলবাদী)। 
কারণ আমরা এক অর্থে প্রশ্ন করিতেছি, তোমর! অন্য অর্থে 
গ্রহণ করিতেছ ! উত্তরবাদী বামাশৰের প্রতিকূলবাদী অর্থ 
গ্রহণ না করিয়৷ বামাশবে সাধারণতঃ স্ত্রী অর্থ গ্রহণ করিয়া 
বলিল,--ওহে প্রতারণাপটু, তোমার কিরূপ কামনা হইতেছে, 
যে কামনোদিত হওয়ায় বিবেবশূন্য হইয়া পুরুষেতে তোমার 
নারীত্রান্তি উপস্থিত ! এ স্থানে বামাশব্দেরও ছুইটি অর্থ ১ম স্ত্রী 
২য় প্রতিকূলবাদী। প্ররশ্নকর্তা গুতিকুলবাদী অর্থে প্রয়োগ 
করিয়াছেন, কিন্তু উত্তরদাতা! স্ত্রী অর্থ গ্রহণ করিয়া উত্তর 
দিতেছেন, ইহাই বাক্রোক্তি। এই অর্থ দ্বয়ের যোগ হেতু ইহা 
সভঙ্গ শ্লেষ বলিয়া কণিত। অন্যপক্ষে ইহা অভঙ্গ । 

“কালে কোকিলবাচালে সহকার মনোহরে । 

কতাগসঃ পরিত্যাগাৎ তন্ঠান্চেতে। ন দুয়তে ৪৮ 

কোকিল কলরব পরিপূর্ণ গ্বাত্রমুকুল বিকসিত মনোহর বসন্ত 
কালে কৃতাপরাধ কাস্তকে ত্যাগ করিয়! কামিনীর চিত্ত ব্যথিত 
হইতেছে না, বস্ততঃ বাধিত হইতেছে । এখানে নিষেধার্থে 
নএ, শব প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু অপয়পক্ষে কাকা অর্থাৎ ধ্বনি- 
বিশেষ দ্বারা বিধি অর্থও সংঘটিত হইতেছে । 


বঞক্রোলক (পুং) কটী। গণ্ডগ্রাম। ( কথাসরিৎসাঁ* ৭৬।১৮ ) 


২ তন্নামীয় একটী নগর । (কথালরিৎসাণ ৯৩৩) 





হি-ওষ্ন্ত বক্রতা জায়তে অতোহস্তান্তথাত্বম্‌। যদ্বা বক্র ওঠো 
যন্তাঃ | ততঃ স্বার্থে কন, টাপি অত ইত্বম্‌। ১ অনৃষ্টরদহান্য, 
ঈবদ্ধান্ত। পর্য্যায়-ন্মিত। ( হুর্গাদাস ) 
বন্ধ (ধরি) তির্যযগগামী। ইতত্ততঃ পরিভ্রমণপীল। নস্ভাদির স্তায 
বক্রগতিবিশিষ্ট। “প্রাগুবো৷ নভন্বোছন বকা ধ্বআ” (খখকু ৪1১৯1৭) 
“বকা ন সেন! ইব ধ্বত্রা কৃূলানাং ধবংসিকা' (সায়ণ ) 
বরুন্‌ (দ্রি) গুণবক্তা। স্তোতা। 
“বেগী বন্ধরী যন্ত নু গীঃ।৮ (ধক ৬২২৫) “বেপী বোগো৷ 
যাগাদিলক্ষণং কর্ম । তদ্বতী বক্করী গুণানাং বন্তী', (সায়ণ) 
বন্ধরী (ক্ত্রী) গুণবন্তী। (খক্‌ ১১৪৪) 
বরুস (পুং) বৈগ্থকোক্ত মদ্চবিশেষ। প্রাচীন গ্রস্থাদিতে ইহার 
বন্কদ ও বন্ধস পাঠ পাওয়া যায়। [ বন্ধন দেখ। ] 
বক্ষ, রোষ, কোপ, সংঘাত । ভা” পরণ রোধে অক" সংহতৌ 
সক" সেু। বক্ষতি। ববক্ষ, ববক্ষিথ, ববক্ষুঃ,। ববক্ষে, 
ববক্ষিরে | 
বক্ষ) [স্‌] (ক্লী) উচ্যতেইনেনেতি। বচ, ( পচিবচিভ্যাং 
সু চ। উশ্‌ ৪২১৯) ইতি অস্ুন্‌ সুট্য। বক্ষতেরন্ুন্‌ ইতি 
রমানাথঃ ধাতুপ্রদীপশ্চ। ১ অঙ্গবিশেষ। কগের অধোভাগে 
হৃদয়োপরিস্থ যে দেহাংশভাগ তাহা বক্ষ বলিয়৷ পরিচিত। 
ইভাকে চলিত কথায় বুক বলে। পর্যায় ক্রোড়, তুজান্তর, 
উঃ, বৎস, অঙ্ক, উৎসঙ্গ, বক্ষণ, গণপীঠক ও বক্ষস্থল। 
গরুড়পূরাণে বক্ষেব শুভাণুভ লক্ষণ লিখিত আছে। 
সমবক্ষোবিশিষ্ট অন্নবান্‌ পীনবক্ষোব্যন্তি বীর ও পক্তিশালী এবং 
বিষমবক্ষ নিঃস্ব ও শত্মদ্বারা নিধন প্রাপ্ত হইবেন। 
“অন্নবান্‌ সমবক্ষাঃ স্তাৎ পীনৈর্বাক্ষোগভিরর্জিতঃ | 
বাক্ষোভির্বিষমৈমিঃস্বঃ শস্ত্রেণ নিধনস্তথা ॥ 


( গরুড়পুরাণ ৬৬ অঃ) ূ 


(পুং) বহতীতি বহন বহিহাধাঞয্যস্ছন্দসি । 
৪1২২০ ) ইতি অন্ন, সু চ। অনড্ান্‌। ( উজ্জ্বলদত্ত ) 
বকণ ( ত্রি) শক্তিশালী, বলদায়ী। ( ক্লী) বক্ষত্যনেনেতি । 
বক্ষরোষসংহত্যোঃ লা । ১ বক্ষ । (শবচ” ) ২ বাহক। 
এক্রিয়াম্ম বক্ষণানি যজ্ঞেঃ ” (খক্‌ ৬২৩৬) 
“বক্ষণানি বাহকানি স্তোত্রাণি ক্রিয়াম্ম করবাম।' (লায়ণ ) 
৩ অগ্ি। (খক্‌ ৫1১৯৫) স্ত্রিয়াং টাপ্‌। বক্ষণা। 
'বকণ। স্তর) ১ নদী । (খক্‌ ৫18২।১৩) ২নদীগর্ভ। (খক্‌১০।২৬।১১) 
৩ উদর। 
“সা বং প্রজাং জনয়ৎ বক্ষণান্তা? ( অথর্ব ১৪২১৪ ) 


উপ 


[ ৩৭৭ 1 


বক্ষ্যমাণত্ব 





বাক্রোন্ঠিকা [শ্রী ) বক্রো্টোতত্তন্তা ইতি, ঠন্‌। ঈষন্সনেন বক্ষণী স্তর) বক্ষণ বাং ভীগ। শক্তিদারী। রি জারির 


বদ্ধিনী। র 
“সরস্বতী সরযুঃ সিদুরর্দিভিম হে! মহীরবসা যন্ত বক্ষণীঃ।” 
( খক্‌ ১০।৬৪।৯ ) 
বক্ষণেস্থ! (্ত্রী) অগ্নি মধ্যে স্থাপিত । ( থাক্‌ ৫১৯1৫ ) 
'বঙ্ছৌ গ্থিতঃ? ( সায়ণ ) | 
বক্ষথ (পুং) ১ বলাধান। ২ বৃদ্ধিপ্রকাশ। 
“নুষ্যস্বের বক্ষথো জ্যোতিরেষাম।” ) ধক 9৩৩৮ ) 
৩ বাহক। বহনীয় শরীর। "অনুনেন বৃহতা বক্ষথেনোপ”খেকৃ61৫1১) 
বৃহতা প্রভৃতেন বক্ষথেন বোটব্যেন স্বশরীরেণোপ। যদ্থা 
বক্ষথেনোক্থলক্ষণেন ফলাদিবাহকেন স্তোত্রেণ' (সায়ণ) 
বক্ষস, পেং ক্রী) ১ হদয়োপরিস্থ দেহভাগ | ২ বৃষ । [বক্ষঃ দেখ।] 
বক্ষঃসংমর্দিনী তরী) বক্ষসি সংমর্দতে ইতি সং-মুদ-ণিনি। 
সর, পত্থী। 
বক্ষঃস্থল (কী) ১ বক্ষ। ২ হদর। 
বক্ষস্তটাঘাত (পুং ) বক্ষসঃ তটচবক্ষস্তটঃ তেযু আঘাতঃ বঙ্ষঃ | 
স্থলোপরি মুষ্ট্যাঘাত। | 
বক্ষী [ত্ত্রী) আগ্রশিখা। 
“তা অস্ত সন্ধবজো ন তিগ্মাঃ সুসংশিতা বক্ষ্যো বক্ষণেষ্থাঃ। 
(খক্‌ ৫1১৯৫ ) “হবিতব্বহস্তীতি বক্ষ্যো জালাঃ |” ( সায়ণ ) 
১ স্বনামপ্রসিদ্ধ ইক্ষু (0৯03) নদ্দী। কংক্ষু বা বজজ, 
পাঠও দেখা যায়। [ বংক্ষু দেখ। ] 
বক্ষোগ্রীব (পুং) বিশ্বামিত্রের পুত্রভেদ । (ভারত ১৩ পর্ব ) 
বক্ষোজ (ক্লী) বক্ষসি জায়তে ইতি জন-ড। ১ স্তন। 
“মধ্যস্ত প্রথিমানমেতি জঘনং বন্গোজয়োমন্দতাং 
দুবং যাতাদ্রঞ্চ লোমলতিকা নেহাজ্ঞবং ধাবতি। 
কন্দর্পং পরিবাক্ষ্য নুতনমনোরাজ্যাভিষিক্ং ক্ষণাৎ 
অঙ্গানীব পরম্পরং বিদধতে নিলুষ্ঠনং সুক্রবঃ ॥” 
( সাহিত্যাদর্প” ৩ পরি” ) 


বক্ষোমগুলিন্‌ (পুং) নৃত্যকালীন হন্তবিশ্তাসভে্দ | 
বক্ষোরুহ 


( পুং) বক্ষসি রোহতীতি রুহ-কঃ। স্বন। (ত্রিকাণ। 
“ম| শাবরতরুণি পীবরবক্ষোরুহয়োর্ভবেণ ভজগর্বাম্‌। 
নিশ্মোকৈরপি শোভ! যয়োতু জঙ্গীতিরুমুক্তি: ৪” 

( আরধ্ধ্যাসপ্তুশতী ৪৪৬ ) 


বক্ষামাণ (তি) ভবিষ্যৎ কথনীয় বিষয়। বচ,ধাতোঃ স্তমান- 


প্রত্যয়েন নি্পল্নঃ। যথা, অত্র বক্ষ্যমাণবচণাৎ মধারালা 
প্রাপ্তাবেব জয়স্তীত্বম্। ( তিথ্যাদিতব্ব ) 
২ বাচা, বক্তব্য । ৩ মনোজ বচন। 


বছণি 'ত্রি) শক্তিদাত! | “ইন্ত্রো বাকন্ত বক্ষণিঃ” (গক্‌ ৮৫২1৪) | বক্ষ্যমাণত্ব । ক্লী) বক্ষ্যমাণের ভাব বা ধর্দ। 


১0 


৯৫ 


বগলামুখী [ ৩৭৮ |. বগলামুধী 





বখ, পি গতৌ। ভি পরসৈ' সক" সে লট বধতি। | 
লিট--ববাখ, ববখতুঃ বখিতা। লুঙ্‌ অবধীৎ। 
বখ, ই ল্গপি। ভা" পর” সক সেট) ইদদিং। ই, বঙ্্যতে। 
পি গতৌ। (ছর্গাদাস ) 
বগ, ই, খঞ্চে। তা পর” অক" সেট। ই বঙ্গাতে। 
বখতিয়ার থিলিজী, ইতিহাসপ্রসিদ্ত বঙ্গবিজেতা মুসলমান- 
সেনাপতি । ( মহম্মদ-ই বখতিয়ার দেখ । ] 
বগড়ী, (বকম্ধীপ শবের অপত্রশ)__প্রাচীন গৌড়রাজ্য ৫ তাগে 
বিভক্ত, তন্মধ্যে বগড়ী একটা বিভাগ । বরাহমিহিরের বৃহৎ 
সংহিতার যে উপবঙ্গের উল্লেখ আছে, তাহাই বগড়ী বলিয়! 
মনে হয়। দিখিজক়প্রকাশে লিখিত আছে-_- 
“ভাগীরথ্যাঃ পূর্বভাগে দ্বিযোজনতঃ পরে । 
পঞ্চবোজনপরিমিতো হৃ,পবলগে হি ভূমিপ ॥ 
উপবঙ্গে যশোরাদিদেশাঃ কাননসংযুতাঃ। 
জ্ঞাতব্যা নৃপশার্দল বহুলাস্থ নদীষু চ॥” 
অর্থাৎ ভাগীরথীর পুর্ববভাগে পঞ্চ যোজন বিস্ৃত উপবঙ্গ । 
ষলোরাদি দেশ, কানন ও বনু নর্দী এই উপবঙ্গের অন্তর্গত। 
সেনবংশের অধিকারকালে ভাগীরথার পূর্ব, পদ্মার পশ্চিম ও 
সাগরের উত্তরবর্তী বন্ধীপাংশ বগড়ী নামে খ্যাত ছিল। এখন 
ভাগীরথার পশ্চিম পার রাঢ় ও পূর্ব্ব পার বগড়ী নামে খ্যাত। 
রাঢ় ও বগড়ী বিভাগের বিশেষত্ব এই যে রাঢ় ভূতাগ শৈল ও 
বঙ্করময়, অধিকাংশ স্থল ডাঙ্গা ও উচ্চ সমতল, কিস্তু বগড়ী 
ভুভাগ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহার সমস্ত জমিই নাবাল। 
বন্যায় সহজে ডুৰিয়া ধায় এবং সর্ববাংশে উর্বরা। 
[ রাঢ় ও বকন্ধীপ দেখ ] 
বগর, চম্পারণ্যের অন্তর্গত একটা নর্দী। (তবিষ্য বর্গধণ ৪২১৪১) 
বগলা+ বগলামুখী স্ত্রী) দশ মহাবিগ্তার অন্তর্গত দেবীবিশেষ। 
কিরূপে এই দর্বব শক্তিমুত্তি আবিভূতা হ্ইয়াছিলেন, তাহা 
দশমহাবিষ্ভা শব্দে বিবৃত হইয়াছে । পুরাণাদি ব্যতীত তন্্শান্ত্রেও 
বগলাদি দেবীর উত্পত্তি বিবরণ দৃষ্ট হয়। [ দশ মহাবিস্থা দেখ ] 
এই মহাদেবীর পৃজামন্ত্র ও পৃজামাহাত্ম্য তন্ত্াদিতে কীত্তিত 
রহিয়াছে । তত্ত্রসারে লিখিত আছে, ইহার মন্ত্র সাধকবর্গের 
হিতকরু ও শত্রদলের ত্তস্তনকারী বর্গান্তস্বরূপ। এই মন্ত্রে সকলকে 
স্তম্ভিত করিতে পার! যায়। এমন কি, বাযুরও গতিরোধ 
চইয়া থাকে। 
করক্ষাস্্ং সং প্রবক্যামি সন্ঃপ্রত্যয়কারণম্‌। 
সাধকানাং হিতার্থায় স্তস্তনায় চ বৈরিণাম্‌ ॥ 
যন্তাঃ শ্মরণমাত্রেণ পৰনোহপি স্থিরায়তে | 
গ্রণৰং স্থিরমায়াঞ্চ ততশ্চ বগলা সুখি ॥ 


তান্তে সত রবহ্াদাং ততোবাচং মুখ পদস্‌ | 

সতস্কয়েতি ততো! জিহ্বাং কীলয়েত পদস্থ়ম্‌ ॥ 

ুদ্ধিং নাশায় পশ্চাত্ব, স্থিরমায়াং সমালিখেৎ ॥ 

লিখেচ্চ পুনরোক্কারং স্বাহেতি পদমন্ততঃ ॥ 

বট্ত্রিংশাক্ষরী বিস্তা সর্ধসম্পৎকরী মতা ॥ 

স্থিরমায়াং হলীং। তথাচ। 

বহ্িহীনেন্ত্রমায়াযুক্‌ স্থিরমায় গ্রকীতডিত! ॥ 

* হুলীং বগলামুখি সর্বদৃষ্টানাং বাচং মুখং স্তত্তয়ঃ জিহ্বাং 
কীলয় কীলয় বুদ্ধিং নাশয় হলী ও ম্বাহ!। এই যটক্তিশদক্ষর 
মন্ত্র সাধককে সর্বসম্পৎ দান করে। স্থিরমায়া শব্দে হ্গী' বুঝিতে 
হইবে। 

তন্্াত্তরে চতুন্তিশদক্ষর অপর একটা মন্ত্রের এইনপ বিবরণ 
বজিখিত আছে যে,- 

“বহ্ছিহীনেন্ত্র যু, মায়া বগলামুখি সর্বাযুক্‌। 

ষ্টানাং বাচমিত্যুক্ত। মুখং স্তত্তয় কীর্তরেও ॥ 

জীহ্বাং কীলয় বুদ্ধিং তত বিনাশয় পদং বদেত। 

পুনব্বীজং ততন্তারং বহিজ্জায়াবধির্বেৎ । 

তারাদিকা চতুত্ত্ংশদক্ষরা বগলামু খী ॥ 

“ও হলী' বগলামুখি সর্বছুষ্ঠীনাং বাচং মুখং ত্তস্তয় জিহদাং 
কীলয় বুদ্ধিং বিনাশক়্ হলী ও স্থাহা ।” 

উক্ত মন্ত্র্বয়ের পৃজাপ্রণালী এইরূপ-- প্রথমে সামান্ পুদা- 
পদ্ধতির নিয়মানুসারে প্রাতঃকত্যাদি প্রাণায়ামাস্ত কাধ্য সমাপন 
করিয়। খধ্যাদি হ্তাস করিবে । যথা--মন্তকে নারদর্খযয়ে লমঃ। 
মুখে তৃষ্টপ্‌ ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে বগলামুখ্যে দেবতায়ৈ নমঃ | 
গুহে হলী বীজায় নমঃ। পাদছয়ে স্বাহা শক্তয়ে নমঃ। এই 
মন্ত্রের ধষি নারদ, তৃষ্প ছন্দঃ, দেবতা বগলামুখী, বীজ হী 
ও শক্তি সাহা । 

“নারদোহন্ত খথিং মুর্ধি, তৃষ্টপ্‌ ছন্দশ্চ তন্মুখে। 

শ্রীবগণামুখীদেৰীং হৃদয়ে বিস্সেত্বতঃ। 

হলী' বীজং গুহদেশেতু শ্বাহা শক্তিত্ত পাদয়োঃ ॥” 

অতঃপর অক্গন্তাস, করন্তা করিতে হইবে। বথা-_ও হলী 
অন্ুষ্টাভ্যাং নমঃ বগলামুখি তর্রনীভ্যাং স্বাহা॥ সর্কষ্টানাং 
মধ্যমাভ্যাং বট । বাচং মুখং স্তত্তয় অনাধিকাত্যাং £ | দিবা 
কীলয় কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট. | বুদ্ধিং নাশয় হলী' ও' স্বাহা করতল 
পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্‌। এবং হৃদয়াদিষু। 

দিব্যতন্ত মতে উক্ত মন্ত্রের দুই, পাঁচ, সাত ও অষ্টবর্ণ যথাক্রমে 
করাঙ্কুলিতে ন্যাস করিয়া অবশিষ্টবর্ণ সকল কন্পতলে স্াস করিবে। 
এই নিয়মে করগ্তাস স্ীপন করিয়া উপরোক্ত প্রণালীতে 
হাদয়াদি বড়ঙগ স্তাস করিতে. হইৰে। তৎপরে মূলমন্ত্র উচ্চারণ" 





বক “মানত ব্াদিনী বগলামূধী প্রপাহকাং পূরযাদি নম |. 


ইত্যাদি মনরে মুলাধারারি স্থানে সাদ করা আবস্টুক | 
“যুগ্রবাণেযু সপ্তাহি শেষাপৈশ্চ মনৃত্ধবৈঃ । 
করশাথাস্গ তলয়োঃ করাঙ্গন্তাসমাচরেৎ ॥” 
ততে! মূলাস্তে আত্মতবব্যাপিনী শ্রীবগলামুখা প্রীপাদুকাং 
পূজয়ামি নমঃ ইতি মূলাধারে। সৃূলাস্তে বিগ্তাতবব্যাপিনী বগলা- 
মুখী প্রীপাহ্কাং পুক্রয়ামি ইতি শিরসি। বগলামুখা শ্রীপাছকাং 
পৃজয়ামি ইতি সর্ববাঙ্গে ।” 
অনন্তর মন্ত্রব্ণ ভাস করিতে হয়। সাধক ধথাক্রমে মন্ত্রর্ণ 
গুলি স্বীয় শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বিশ্তন্ত করিবেন; অর্থাৎ 
অন্তকে শু নমঃ, কপালে হলীং নমঃ, দক্ষিণ নেত্রে বং নমঃ, 
বামনেত্রে গং নমঃ, দক্ষিণগণ্ডে লাং নমঃ, বাম কর্ণে মুং নমঃ, 
দক্ষিণ কর্ণে থিং নমঃ, বামগণ্ডে নং নমঃ, দক্ষিণ নাসিকায় বং 
নমঃ, বামনাসিকায় ছুং নমঃ। উত্তরওষ্ঠে ঈীং নমঃ, অধরওটে 
নাং নমঃ, মুখে বাং নমঃ, দক্ষিণন্থদ্ধে চং নমঃ, দক্ষিণকুর্পরে মুং 
নমঃ, দক্ষিণমণিবন্ধে খং নমঃ, দক্ষিণহস্তাগুপিমূলে শ্তং নমঃ, 
গলে স্তং নমঃ দক্ষিণন্তনে রং নমঃ, বামস্তনে জিং নমঃ, হৃদয়ে 
হ্বাং নমঃ, নাভিতে কীং নমঃ, কাটদেপে লং নমঃ, গুহাদেশে 
যং নমঃ, বামঙ্কন্ধে কীং নমঃ, বামকূর্পরে লং নমঃ বামমণিবন্ধে 
যং নম$, বামহস্তাক্ুলিমূলে বুং নমঃ, দক্ষিণ উরুতে দ্ধিং নমঃ, দক্ষিণ 
দ্ান্থৃতে নাং নমঃ, দক্ষিণ গুল্ফে শং নমঃ, দক্ষিণ পদাঙ্থুলিমূলে য়ং 
নমঃ, বামোকুতে ও নমঃ, বাম-জানুতে হলীং নমঃ, বাম-গুল্‌ফে 
স্বাং নমঃ এবং বাম পদাঞ্ুলিমূলে হাং নমঃ । 
শরীরে মন্তরর্ণ যাস সমাপ্ত হইলে নিয়োক্ত ধ্যান পাঠ করিতে 
হয়। ধ্যান যথা-_ 
মধ্যে সুধান্িমণিমণ্ডপরত্ুবেদী 
সিংহাসনোপরিগতাং পরিপীতবর্ণাম্‌। 
পীতান্বরাভরণমালবিভূষিতার্গীং 
' দেবীং শ্মরামি ধৃতমুধগরবৈরিজিহ্বাম্‌ ॥ 
জিহ্বাগ্রমাদায় করেণ দেবীং 
বামেন পত্র,ন্‌ পরিপীড়র়স্তীম্‌। 
গদাভিঘাতেন চ দক্ষিণেন 
পীতান্বরাঢ্যাং দ্বিত্ুজাং নমামি ॥৮ 
এই প্রকারে ধ্যান এবং মনে মনে দেবীর পূজা করিয়া বাহ্‌ 
পুজা আরস্ত করিবে। প্রথমেই অর্থ্য স্থাপন আবস্তক। অষ্টা- 
হুল পরিমিত চতু্ণোণ মণ্ডল অক্িত করিয়! তাহার ঈশানাদি 
কোণচতুষ্টয়ে ও পূর্ব্বাদি দিকে রক্তচন্দনচর্চিত পুষ্প ও তুল 
বারা পর্নো গণপতয়ে নমঃ” এই মন্ত্রে ঠুজা করিয়া গমদ বা মনত 
ছার অর্থ্পাত্র পুরণ করিবে । তৎপরে তিনবার পুনরায় মূল- 


নে পা করিয়া পর্কো প্রারে বড়্তাস কযিে। তাহার 
পর ধেনুমুদ্রা ও যোনিমুদ্র প্রদর্শনপূর্ববক অর্থ্যপাত্রস্থ জলদ্বারা 
স্বীয় শরীর ও পুজার উপকরণ সামগ্রীতে প্রোক্ষণ করিবে। 

বগলামুখী দেবীর পৃজায় বন্ত্র অস্কিত করিবার নিয়ম-_ 

“ত্যাঅং ষড়অং বৃত্রমদলপদ্মভূপূরাহবিতম্‌।” 

গ্রথমে ত্রিকোণ ও তাহার বহি্ভাগে ফটটকো আর্ত 
করিয়া বৃত্ত ও অষ্টদল পল্প অস্কিত করিতে হইবে। তাহার 
বহির্দেশে পুনরায় ভূপূর অস্কিত করিয়া যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া মূলমন্ত্র 
উচ্চারপপূর্ব্বক “ও' আধারশক্তিকমলাসনায় নমঃ এবং শক্তিপদ্মা- 
সনায় নমঃ” এই মন্ত্রে পূজা করিবে । পরে পুনর্বার ধ্যান 
করিয়। গীঠে দেবীর আবাহনপূর্ব্বক “ও' হৃদয়ায়্ নমঃ, ইত্যাদি 
পূর্ব প্র্রক্রিয়ায় ফড়ঙ্গন্তাস করিতে হয়। ফড়ঙগন্তাস 
সমাগত হইলে পুরোভাগে ফড়জমন্ত্রে মণ্ডলের পূজা! এবং মূলমন্ে 
অভিমস্ত্রিত করিয়৷ ধেনুমুদ্রা ও যোনিসুদ্রা। প্রদর্শনপূর্ববক “ও' 
আত্মতত্বায় স্বাহা, বিষ্চাবত্বায় স্বাহা, শিকতত্বায় ম্বাহা সস্ত্ে 
তিনবার তিনবিন্দু জল মুখে নিক্ষেপ করিয়া অন্গুষ্ঠ ও তজ্জনী- 
যোগে মৃলান্তে “দাঙগাবরণাং বগনামুখীং তর্পরামি নমঃ, এই মন্ত্রে 
তর্পণ করিতে হইবে । তৎপরে সাবক যথাসম্ভব উপচার দ্বারা 
দেবীর পুর্জা করিয়া! আবরণপুজ! আরপ্ত করিবেন। তথন যন্ত্র 
ষট্কোণের পূর্বদিকে ওঁ সুভগায়ৈ নমঃ, অগ্রিকোগে ও 
তগসপিশ্যে নমঃ, ঈশানে ওঁ ভগাবহায়ৈ নমঃ, পশ্চিমে ও 
ভগসিদ্ধায়ৈ নমঃ, নৈথথতে ও ভগপাতিন্যৈ নমঃ, বাধুকোণে শু 
ভগমাপিন্তৈ নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে পূজা করিয়! অষ্টলপদ্নে ব্রাঙ্গা 
প্রভৃতি অষ্ট শক্তির পূজা করিবে । পরে প্রত্যেক পত্রাগ্ত্রে ও 
জয়ায়ৈ নমঃ, ও' বিগয়ায়ৈ নমঃ গু অজিতায়ৈ নমঃ, ও অপরা- 
জিতায়ৈ নমঃ ও ভ্তপ্িন্যে নমঃ ২ আভিন্যৈ নমঃ, & 
মোহিন্যৈ নমঃ গু আকর্ষিণ্যে নমঃ, মন্ত্রে যথোক্ত ক্রমে পূজা 
করিবে। অনস্তর হ্বারদেশে ও ভৈরবায় নমঃ এবং তাহার বচি- 
ভাগে ইন্দ্রাদি দপদিক্‌ পাল ও খঞ্রার্দি অস্ত্রের পৃজা করিতে হইবে। 
তৎপরে ধূপাদ্ি 'দান ও যথাশাক্ত মূলমন্ত্র অপ করিয়া দেবীকে 
ত্রিশ্লমুদ্রা এদর্শন করাইবে এবং তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া 
দেবীকে ধেনুমুদ্রা ও যোনিমুদ্রা দেখাইবে। তাহার পর 
উভৈরবকে বলি গ্রদানপূর্ববক বিসজ্জনাদি কাধ্য সমাপন করিবে । 
তদনস্তর ব্রদ্গচর্্যাবলম্বী সংযতচিন্ত ও ধ্যানেশ্বর সাধক পূর্ববাভিমূগে 
অবস্থিত হইয়া! পীতবস্ত্র পরিধানপূর্ববক হরির্রাগরস্থিনির্দিত মালা 
লইয়া একলক্ষ পে বগলামুখী দেবীর পুরশ্চরণ এবং প্রতিদিন 
প্রিয়ন্ক কুন্গম অথবা অন্ত কোন 0 পুষ্গ লইয়া হোম 
করিবেন । 

পুর্ষে বগলামুখী দেবীর যে দ্বিতীন উরি 


সপ » ওজর 


বগলামুখী 


শু উকি মুগ 


হইয়াছে, তাহার স্াাসাদি পুজা প্রণালী সকলই পূর্ববৎ। কেবল 
পান স্ত্ত্্র। ধ্যান ঘথা-- 
“গম্ভীরাঞ্চ মণোন্ন্াং স্বর্ণকান্তিসমগ্রভাম্‌। 
চতুভূ্দাং দ্রিনয়নাং কমলাসনসংস্থিতাম ॥ 
মৃদ্গরং দক্ষিণে পাশং বামে জিহবাঞ্চ বস্রকম্‌। 
পীতান্বরধরাং দেবীং দৃঢ় পীনপয়োধরাম্‌॥ 
হেমকুগুলভূষাঞ্চ গীতচন্ছ্রাদ্ধশেখরাম। 
পীতভীষণভূষাঞ্চ রত্বুসিংহাসনে স্থিতাম্‌॥” 
পূর্বেই উক্ত হইক্াছে যে, এই দেবীর পূজায় বাকস্তস্তন, বুদ্ধি- 
নাশ ও শত্রক্ষয়াদি বটিয়া থাকে । কির্ূপে এই দেবীমন্ত্র প্রয়োগ 
করিলে এই সকল আবিভৌতিক ব্যাপার সাধিত হইতে পারে, 
"হাই নিয়ে বিবৃত হইতেছে । 
দশ সহম্বার মন্ত্রজপ করিয়া নিশাঝালে হত্রিদবা ও হরিতালের 
সঠিত লবণ হোম করিলে হৃষ্ট ব্যক্তির বাকৃত্তস্তন ও বুদ্ধি বিপর্ষায় 
ঘটে এবং ইহা ছ্বারা শত্রুসৈম্তাকে স্তস্তন করিতে পারা যায়। 
পুত, মধু ও শর্করা যোগে পীতপৃষ্পের হোম স্তত্তক কার্যাবিশেষে 
ফ্লপ্রদ। কার্যযসাধনার্থ প্রথমে একটী যন্্ প্রস্থত করা আব- 
শ্যক। তৎপরে স্তস্তনার্থ হোমাদি পুজাই বিধি । 
যন্ত্র ন্কনপ্রণালী-_- 
্কারয়োঃ সমুখয়োরর্ধাধঃ শিরসো লিখেৎ। 
নধ্যগং নাম সাধাস্ত তছাহো চাক্ষরত্রয়ম্‌ ॥ 
বীজং ছিতীয়বগস্ত তৃতীয়ং বিন্ভূধিতম্‌। 
চতুর্দশস্বরোপেতং সংলিখেৎ পুথিবীগতম্‌ ॥ (দ্র) 
কারেণ সমাঝেষ্ট্য চতাফ্কোণপুটং বহিঃ 
তকোণরেখাসংসন্তৈঃ শৃ্চৈর্বজাষ্টকং লিখেৎ। 
রিশল মধ্যরেখা নাঃ পৃথীবাজানি পার্থয়োঃ । (লং) 
অষ্টপ্থাপ চ কোণেষু তছঠিব্বগলাং লিগেছ ॥ 
গথিবাস্তুরিতং বাহো মাঙকাপরিমগুলম্‌। 
আবেষ্টা চা পশ্চাৎ তছহো স্থিরমায়রা ॥ 
নিরুধ্যা্কশবীজেন নাদসহটি পিভাজ্বিণা । 
লিখে পুর্ববদ্াচেষ্টা পণ্চাচ্চ বগলামুখীম ॥” 
মঅগাত উদ্ধ[ধঃক্রামে মুখ সংযুক্ত করিয়া ওকারদ্ব় অস্কিত 
কশিবে। তাহার মধ্যস্থলে সাধ্য বা উদ্দিষ্ট ব্যক্তির নাম এবং 
উদ্ম পাশর্ব ছে এই বীজ লিখিয়া লইবে। পরে তাহা ঠকার 
ছানা বেষ্টনপুক্খক তাহার বহির্দেশ চতুঙ্গোণ দ্বারা পুটিত রুরিবে, 
ণ 5ডীঞ্চোণদবের অষ্টকোণে অষ্টবজসহ ত্রিশূল এবং সেই ত্রিশূলের 
দণ্যরেখার পাশ্বদ্ধসে লং বীজ আকিয়! রাখিরে। তাহার বহি- 
ভাগে গু হলী বগলামুখি সর্বছুষ্টানাং বাচং মৃথং স্তস্তয় জিহ্বাং 
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লিখিবে। তৎপরে একটা ঘৃত্ত আঙ্কত করিয়া মাতৃকা বর্ণ দ্বার! 
মণ্ডল করিবে। তদনস্তর তাহার বহির্ভাগে এই বীক্গ দ্বারা 
আটবার বেষ্টন করিয়! ক্রোং এই বীজ ছারা একবার বেষ্টনপূর্বক 
পুনর্ধার বগলামুখখী মন্ত্রে আটবার বেষ্টন করিবে । 
' 'খাঁতুফলকে অথবা পাষাঁণপট্টে অথবা হরিদ্রা, ধুস্ত,র ও রি 
তাল ছারা যন্ত্র অঙ্কিত করাই প্রশস্ত। দেবস্তত্তন ও শক্রগণের 
মুখত্তস্তনার্থ উক্ত যন্ত্র লিখিয়্া গাড় আক্রমণ করিবে । হরিদ্রাদি 
পূর্বোক্ত দ্রব্যের দ্বারা ভূর্পত্রে যন্ত্র জীকিয়া সেই যন্ত্রে কুস্তকার- 
চক্রের মৃত্তিকা নির্মিতি বৃষ পৃষ্টে স্থাপন করিয়৷ বগলামুখীন 
আরাধনা করিলে বিবাদে জয় লাত হয়। এ বুষের নাসিকান্চে 
পীতবর্ণ রজ্জু নিক্ষেপ করিয়া প্রতিদিন পীতবর্ণ পুষ্পাদি উপঢা 
দ্বারা স্বীয় গৃহে পূজা করিলে ছুষ্টের মুখস্তম্তন হয়। 
বগল।মুখীন্ডো ত্র । 

গচলৎ কনককুগ্লোল্লসিতচারুগণ্ডস্থলীং 

লসৎ কনকচম্পকছ্যতিমদিন্দবিষ্বাননাম্‌। 

গদাহতবিপক্ষকাং কলিতালালজিহ্বাঞ্চলাঁং 

স্ররামি বগলামুখীং বিমুখসন্মনঃন্তস্তিনীম্‌ ॥১ 

পীয,যোদধিমধ্যচারু বিলসৎ রক্তোৎপলে মণ্ডপে 

যৎসিংহাসনমৌলিপাতিতরিপুপ্রেতাঁসনাধ্যাসিনীম্‌। 

্বর্ণাভাং করপীড়িতারিরসনাং ভ্রাম্যদগদাবিত্রতাং 

ইথ্খং ধ্যায়তি যাস্তি তশ্ত সহসা! সদ্যোহথ সর্ধবাপদঃ ॥২ 

দেবি তচ্চরণানুজার্চনকৃতে যঃ পীতপুষ্পাঞ্জলিং 

ভন্তা বানকরে বিধায় চ মন্ুং মন্ত্রী মনোজ্ঞাক্ষরম্‌। 

গীঠধ্যানপরোহথ কুস্তকবশাদীজং ম্মরেৎ পার্থিবং 

ত্স্তামিব্রমুণন্ত বাচি জদয়ে ভাড়াং ভবেৎ তৎক্ষণাৎ ॥৩ 

বাদী মুকতি রঙ্কতি ক্ষিতিপতিবশ্বানবঃ শীতিতি 

ক্রোধী শাম্যতি তুর্জনঃ সুজনতি কপ্রানুগঃ খগ্ুতি । 

গববী খর্বতি সর্ব্ববিচ্চ জড়তি ত্ন্মগ্রিণামন্ত্িতঃ, 

শ্রানাত্যে বগল্সামুণী প্রতিদিনং কল্যাণি তুভাং নমঃ ॥ 

মন্ত্শ্থাবদলং বিপক্ষদলনে স্তোত্রং পবিত্রঞ্চ তে, 

য্ত্রং বাদিনিযন্ত্িণং ত্রিজগতাং জৈত্রস্ত চিত্রং নু তে। 

মাতঃ ভ্রবগলেতি নাম ললিতং যন্তান্তি অস্তোর্শ,থে 

তন্নামগ্রহণেন সংসদি মুখস্তুস্তো ভবেদ্বাদিনাম্‌ ॥$ 

ষঠস্তস্তনমুগ্রবিস্রশমনং দারিদ্র্যবিদ্রাবণং 

ভূতদভূশমনং বলন্মুগদৃশাঃ চেতং সমারর্ষণম্‌। 

সৌভাগ্যৈকনিকেতনং মম দৃশোঃ কারণ্যপূর্ণামৃতৎ 

মৃত্ঠোর্মারণমাবিরস্ত পুরতোমাতত্দীয়ং বপুঃ ॥৬ 

মাতভঞয় মে বিপক্ষবদনং জিহ্দাং চলাং কীঙয় 

্রাঙ্ীং মুদ্রয় নাশয়াশ্ড ধিষণাসুপ্রাং গতিং ভৃশুয়। 


বগ্বরু 
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বগেসর 





শত্রং*্চ,প্র দেবি তীক্ষগদয়া গৌরাঙ্গি পীতান্বরে 
বিদ্বৌধং বগলে হত প্রণমতাং কারুণ্যপূর্ণেক্ষয়ে ॥ 
মাতর্ভৈরবি ভদ্রকালি বিজয়ে বারাহি বিশ্বীশ্রয়ে 
শত্ীবিষ্কে সময়ে মহ্েশি বগলে কামেশি বামে রমে। 
মাতঙ্গি ত্রিপুরে পরাৎপরতরে ্বর্গাপবর্গপ্রদে 
দাসোহহং শরণাগতঃ করুণয়া বিশ্বেশ্বরি ত্রাহি মাং ॥৮ 
সংরস্তে চৌরসজ্ঞে প্রহরণসময়ে বন্ধনে ব্যাধিমধ্যে 
বিগ্যাবাদে বিবাে প্রকুপিতনৃপতৌ দিব্যকালে নিশায়াং। 
বন্তে বা স্তস্তনে বা রিপুবধসময়ে নির্জনে বা বনে বা 
গচ্ছংস্তষ্টজ্িকালং যদি পঠতি শিবং প্রাপ্র যাদাণড ধীরঃ ॥৯ 
নিত্যং স্তোত্রমিদং পবিত্রমিহ যো দেব্যাঃ পঠত্যাদরাৎ 
ৃতবা যন্ত্রমিদং তৈব সময়ে বাহৌ করে বা গলে। 
রাজানে হরয়ো মদ্রাদ্ধকরিণঃ সর্ণামৃগেন্দ্রাদিকা- 
স্তে বৈ যাস্তি বিমোহিত! রিপুগণা লক্ষী: স্থিরাঃ সিদ্ধয়ঃ ॥১০ 
বং বিদ্া পরম! ত্রিলোকজননী বিশ্বৌঘসংচ্ছেদ্দিনী 
যোষাকর্ষণকারিণী জনমনঃসন্মোহসন্দায়িনী | 
স্তস্তোৎসারণকারিণী পশুমনঃসম্মোহসন্দায়িনী 
জিহবাকীলনতৈরবী বিজয়তে বরঙ্গাদিমন্ত্রো যথা ॥১১ 
বিদ্যা লক্ষমীঃ সর্ববসৌভাগ্যমায়ুং 
পুত্ৈঃ পৌন্রৈঃ সর্বসামাজ্যসিদ্ধিঃ 
মানং ভোগো বশ্ঠমারোগ্যসৌথ্যং 
প্রাপ্তং তত্তস্ভুতলেহম্মিন নরেণ ॥১২ 
বৎ কৃতং জপসম্নাহং গদিতং পরমেশ্বর । 
দষ্টানাং নিগ্রশথার্থায় তদ্‌গৃহাণ নমোহস্ত তে ॥১৩ 
বন্ধাস্্মিতি বিখ্যাতং ত্রিষু লোকেষু ছুল্লভম্‌। 
গুরুভক্তাঁয় দাতব্যং ন দেয়ং যস্ত কম্তাচিৎ ॥১৪ 
পীতান্বরাং দ্বিভূজাঞ্চ ত্রিনেত্রাং গাত্রকৌজ্জলাম্‌। 
শিলামুদগরহস্তাঞ্চ স্মরেন্তাং বগলামুখীম্‌ ॥১৫ 
প্রাতে ও মধ্যাহ্কালে এই স্তবপাঠ করিলে কাধ্যসিদ্ধি হইয়া 
থাকে। (রুদ্রযামল ) 
বগদোগ রা, বাঙ্গালার রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। 
জন সংখ্য। প্রায় ৬ হাজার। 
ধগয়-ম, নিয়ত্রক্ষের তানাসেরিম বিভাগের থোন্থ জেলার 
অন্তর্গত একটা গওযগ্রাম ব-গয়-ম নদীকৃলে অবস্থিত। এ নদীর 
উত্তর তীরস্থ উপকভাগ তব্‌-ত-নো নামে পরিচিত । এখানে 
বর্মদেশীয় চাউলের বিশ্বৃত কারবার জাছে। 
বগরু, দক্ষিণত্রন্গের তানাসেরিম বিভাগের আমহাষ্ট জেলার 
অন্তর্গত একটী উপবিভাগ । ইহার পূর্ববসীমায় তৌঙ্গ-ম্যু পর্ববত- 
মালা এবং পশ্চিমে বঙ্গোগনাগর ৷ ভূপরিমাণ প্রায় ২৮ মাইল। 
৮17 ৯৬ 


তে স্টেপ 


এই উচ্চ পার্বত্যতৃমি বনমালা-সমাচ্ছন্ন_মধ্যে মধ্যে ধান্ত- 
ক্ষেত্র ও গগগ্রাম বিরাজিত। দানাদার প্রন্তরের উচ্চ 
পর্বতশিখরসমূহ সেই প্রাকৃতিক গাস্তীয্য ভেদ করিয়া উন্নত 
মন্তকে প্রশ্বরিক মহিমা! বিকাশ করিতেছে। বাত্যান্দোলিত 
জলরাশির ঘাত প্রতিঘাতে সমুদ্রোপকুলে অসংখ্য খাড়ি গ্লঠিত 
হইয়াছে? উহা প্রশস্ত হওয়ায় এবং সমুদ্রপৃষ্ঠেই অবস্থিত থাকাধ 
দেশীয় নৌকা-চালনার অনুপযোগী হইয়৷ পড়িয়াছে। 

বগবাঁড়ী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড় বিভাগের সোরাত 
প্রান্তস্থ একটা ক্ষুদ্র সামন্তরাঞ্্য। এখন ছুই 'অংশে বিভন্ত 
হইয়৷ পড়িয়াছে। এ সামস্তবংশদ্বয় এক্ষণে গাইকোবাড়কে 
১৩৫২ টাকা ও জুনাগড়ের নবাবকে ১৯২ টাকা বার্ষিক খাজান। 
দিয়া থাকেন। বগবাড়ী গ্রাম ৩ বর্গমাইল বিস্তৃত । 

বগাসড়া, বোম্বাই প্রেসিডেক্দীর দক্ষিণ কাঠিয়াবাড়ের অন্তর্গত 
একটা ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য। এখন ছয় জন অংশীদারে বিভক্ত 
হইয়াছে। বর্তমান অধিবাসিগণ জুনাগড়ের নবাবকে ১৫৪০২ 
টাকা এবং বড়োদার গাইকোবাড়কে ২৫৫০২ টাকা বার্ষিক কর 
দিয়া থাকেন। বাধিক রাজস্ব ১০ হাজার টাকা। 

২ উক্ত রাজোর গ্রধান নগর । অক্ষা* ২১০ ২৯উঃ£ এবং 
দ্রাি* ৭১" পৃঃ। স্ুুরাট হইতে ১৬ মাইল পশ্চিমে কাঠিয়া- 
বাড় প্রায়োদীপের মধ্যবর্তী গীর নামক উচ্চ ভূমির সমীপ 
দেশে অবস্থিত । 

বগাসপুর» মধ্যপ্রদেশের নরসিংহপুর জেলার অন্তর্গত একটা 
লগর। 
বগাহ (পুং) অব-গাহ ভাবে ঘঞ্২। অলোপঃ। অবগাহ। 

বেষ্টি ভাগুরিরল্লোপমবাপ্যোরুপসর্গয়োঃ' ভাগুরি মুনি অব ও 
অপি উপসর্গের অলোপ ইচ্ছা করিয়! থাকেন। (মুগ্ধবৌধটা” ভরত) 

*পূর্ববাপরৌ তোয়নিধী বগাহ। (কুমার ১১) 

বগী (পারস্ত) ১ তরবারি। (দেশজ ) ২ রেশমী শৃত্রবিশেষ। 
বগীলক। ভোজ্যপাত্রতেদ ৷ ( ইংরাজী ) ৩ অশ্বযানভেদ। 

বগুলা, বাঙ্গালার নদীয়া জেলার অন্তর্গত একট গণ্যগ্রাম। 
কলিকাতা! হইতে ৫৭॥০ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখানে ইষ্টারণ 
বেঙ্গল &্রেট রেলওয়ের একটা প্রধান ষ্রেসন 'আছে। নদীয়ার 
সদর কৃষ্ণনগর ও নবন্ধীপ যাইবার জন্য এখান হইতে ১১ মাইল 
বিস্তৃত পাক! রাস্তা আছে। 

বগেপল্লী (বগেনহল্লী ), মহিস্থুর রাজ্যের কোলাবা জেলায় 
কম্পল্য তালুকের অন্তর্গত একটা গগুগ্রাম। ক্ষার 
১৩০৪৭১৫ উঃ এবং দ্রীর্থি ৭৫০৩১ পৃঃ | এখানে বিচার 
সদর স্থাপিত আছে। | 

বগেসর, (েকদর)যুক্ত*প্রদেশের কুমাযুন জেলার অন্তর্গত একটা 





স্পস্ট শশী শীশি শীতে 


নগর । সরমু ও গোমতী সঙ্গমে অবস্থিত । অক্ষাণ ২৯০৪৯২০ 
উঃ এবং দ্রাি* ৭৯৯৪৭৩৫+পুঃ। কলিকাতা হইতে এই স্থান 
৯১১ মাইল উত্তরপশ্চিমে এবং আল্মোরা হইতে ২৭ মাইল 
উত্তরপূর্ব্ণে অবস্থিত। লগরটা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৩ হাজার 
ফিট, উচ্চ। এই নগরের সহিত মধ্যএসিয়া ও তিব্বতের 
বিস্ৃত বাণিজ্য আছে। প্রতি বৎসর মাঘ মাসে এখালে ভূটিয়া 
জাতির একটা মেল! হয়। এর স্থানে সমতল ক্ষেত্রজাত ও 
হিমালয়ের অত্যুন্চ শূঙ্গজাত দ্রব্যসমূহ্রে বিনিময় হইয়া থাকে। 
প্রবাদ, মোগল সম্রাট, তৈমূর প্রথমে বগেসর উপত্যকাভুমে 
একটা মোগল উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্ত এক্ষণে 
সেই মোগল জাতির বাসের চিহ্ন মাত্র নাই। কেবল মাত্র 
পার্বত্য বেনিয়াগণ বাণিজ্য কার্ষো লিপ্ত রছিয়াছে। 
বগোর, রাজপুতনার উদয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত একটা নগর। 
উদয়পুর রাজধানী হইতে ৬৭ মাইল উত্তর পূর্ববে অবস্থিত। 
পুর্বে ইহ মহারাণা সোহান সিংহের অমিদারীর অন্তভূকক্ত ছিল। 
১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে উহা তাহার হস্ত হইতে কাড়িয়৷ লওয়া হইয়াছে। 
বম, (পুং) বন্তি ইতি। বচ (বচের্গশ্চ। উণ্‌ ৩৩৩) ইতি 
নুঃ গশ্চাস্তাদেশঃ | ১ বক্তা, বাগ্মী, কথক। ২বাবদূক। 
৩ পশ্বাদির চীৎকার। ৪ ভেকরব। 
“গবামাহনমাযূর্বৎসিনীনাং ম'?ুকানাং বগ্রত্রাসমেতি।” 
(ধক ৭১০৩।২) 
'ম$কানাং বগ্ন,ঃ শবঃ সমেতি সঙ্চ্ছতে” (সায়ণ ) 
বগলী (দেশজ ) থলি। 
বগ্ন (ব্রি) প্রিয়বাক্যকথনশীল। স্ততিবাক্য। (খঝক্‌ ১০৩২২ ) 
“বশ্বনান্‌ বচনেন স্তত্যা” ( সায়ণ ) 
বনু (পুং) শব। (খক্‌ ৯৩৫) 
বঘ» ই ৬, গতি নিন্দা গত্যারস্ত আক্ষেপার্থ। ভা” আত্ম” সক" 
( ঞবার্থে ), অক* চ সেট,। ই বজ্ঘাতে। উ বজ্ঘতে। টাকা- 
কার দুর্াদাস বলেন যে, কোন কোন ব্যক্তি জব অর্থেও বজ্বতে 
পদ গ্রহণ করিয়া থাকেন। লিট, ববজ্ঘে। লুউ অবজ্বি্ট। 
বঘ] (তরী) পতঙ্গবিশেষ। শঙ্গত বা তদ্বৎ অহিতাচরণশীল 
জীবভেদ । 
“তর্দাপতে বঘাপতে তৃষ্জস্ত। আশৃণোত মে। ( অথর্ব ৬৫1৩ ) 
“হে তর্দীপতে তদানাং হিংসকানাং আখুনাং স্বামিন্‌ হে 
বঘাপতে । অবন্নস্তি অববাধস্ত ইতি বঘাঃ পতঙ্গাদয়ঃ। অব- 
পূর্বাৎ হস্তেঃ “ডোন্তত্রাপি দৃষ্ততে” ইতি ডপ্রত্যয়ঃ। বি 
ভাগুরিরল্লোপম্” ইতি অবশব্স্ত আদিলোপঃ। পৃষোদরাদি- 
্বাৎ যত্বমূ। বঘানাং* পতঙ্গার্দীনাং অধিপতে তৃ্টজস্তাঃ তীক্ষ- 
দ্ী যু়ং+ (সায়ণ ) 







সিমলা! শৈলাবাসের পার্্দেশে অবস্থিত এবং অন্বাল! বিভাগের 
কমিসনরের রাজকীয় তত্বাবধানে পরিচাঁলিত। ভূমি-পরিমীণ 
৩৬ বর্গমাইল । এখানে প্রায় ১৭৮টা গ্রাম জাছে। রাজোর 
মধ্যস্থ অক্ষ” ৩৯৫৫ উ$ এবং দ্রাধিণ ৭র্ণপৃঃ। 
এখানকার সর্দার রাগ! দলীপ সিংহ (১৮৮৫) রাজপুত- 

বংশীয়। ১৮৫৭ খবষ্টান্ে তাহার জম্ম হয়। ইনি ইংরাজরাজকে 
বার্ষিক ২০০০২ টাকা কর দিতেন) কিন্তু কাল্ক! ও সিমলার 
মধ্যবর্তী কসৌলী ও সোলোন-সেনানিবাসের নিমিজ ইংরাজ- 
গবরেন্ট তাহার নিকট হইতে স্থান লওয়ায় রাজদ্ব হইতে ১৩৯২ 
টাকা বাদ দেওয়! হইয়াছে । বাঘল-রাজের সকার এখানকার 
সর্দীরগণও ইংরাজ-গবর্মেন্টেরে সহিত সন্ধিহ্ত্রে আবদ্ধ। 
[ বাঘল দেখ ] 

বঘাঁর (বঘিয়াড় ), সিন্ধুনদের একটী শাখা। করাচী জেলার 
ঠাঠ। নগরের দক্ষিণে অক্ষাণ ২৪০৪৮ উঃ সিন্ধগাত্র হইতে 
বহির্গত হইয়া! সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। খুষ্ীয় ১৮শ 
শতাবে এই নদী অতি বিস্তৃত ও বেগবতী ছিল। হাঁলোরী বন্দরের 
যাবতীয় পণান্রব্য এই নদীপথেই তৎকাঁজে পরিচালিত হইয়া 
সমুদ্রোপকুলে সমানীত হইত। ১৮৪০ খষ্টাব্বে বালুকার, চর 
পতিত হওয়ায় সিন্ধুর গতি পরিবত্তিত হইয়াছে এবং এই 
নদীবক্ষ ক্রমশঃই শুষ্ক হইয়া পড়িতেছে। এই নদীর মোহানা 
স্থিত পিতি, পিতিয়ানী, জুন! ও রেছাল শাখায় এখনও নৌকা- 
যোগে গমনাগমন করা যায়। 

বঘেল, রাজপুত জাতির একটা শাখা । আদি দোলাঙ্বী বা 
চৌলুক্য শ্রেণি হইতে এই শাখা! সমুভূত। রেবাপতি মহারাজ 
রঘুরাজ সিংহ রচিত ভক্তমাল নামক গ্রন্থে এই রাজপুত-শাখার 
সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে,--তাহা হইতে জান! যায়, 
প্রসিদ্ধ সাধু কবীর পশ্চিমসমুদ্রে স্নান করিবার জঙ্া গুজরাতে 
যাত্রা করেন। এই সময়ে চৌলুক্য বা সোগাঙ্কী দেব 'গজরাতের 
সিংহাসনে অধিষ্ঠিত । রাজা অপুত্রক ছিলেন,তিনি কবীরের নিকট 
পুত্রের জন্ত প্রার্থনা করেন। কবীরের আশীর্ববাদে সোনাস্কী- 
রাজের ছুইটী পুত্র জন্মিল, তন্মধ্যে একটার আকার ব্যাগের 
মত ছিল। এই ব্যাত্রাকার পুত্রের নাম হইল ব্যাস্রদেব। 
রাজপুরোহিতগণ সেই ছুর্ক্ষণ পুত্রকে সমুদ্রে ফেলিয়া দিবার 
পরামর্শ দিলেন। রাজাও সমুদ্রে ফেলিয়া দিবার জন্ত অন্থমতি 
করেন। এ কথা কবীরের কর্ণগোচর হইল। তিনি কুমায়কে 
ফিরিয়া আনিতে কহিলেন এবং “বই কুমারেনস নামে স্তন 
থাকের উৎপত্তি হইবে, তাহাও নির্দেশ রিয়া দিলেন। দৈব- 
বিড়ম্বনায় ব্যাস্রদেবেরও পুনে হইল না করীযের 





অনুগ্রহে তাহার একটা পুত্র অন্মিল | ্যা্দেবের নামাহসারেই রি 


উহার হংশপয়ম্পর! "বধেল” বা “ বাঘের” নামে খ্যাত হইল। 

ব্যা্দেবের পুত্রের নাম জয়সিংহ। পিভামহের আদেশে 
তিনি বহু সৈগ্ভসামন্ত লইয়া দিখ্বিজয়ে বাহির হইলেন । নর্শাদা- 
কুলে আগিয়া তিনি গোড়দেশ অধিকার করিলেন। এখানে 
সুন্ধিয়া খেরার বৈশরাজপুতক্নার সহিত তাহার বিবাহ হইয়া 
গেল। তীহার বংশধর করণসিংহ ও কেশরীসিংহ দিশ্িজয় 
উপপক্ষে নানা স্থান জয় করিয়৷ মুসলমান নবাবের অধিকারতৃক্ত 
গোরখপুর দখল করিয়া বফিলেন। তাঁহাদের পর মল্লার সিংহ, 
সারঙ্গ দেব ও ভীমল দেব যথাক্রমে রাজ্যভোগ করেন | ভীমলের 
পুত্র ব্রদ্মদেব গহরবাড় রাজপুতগণের সহিত সম্মিলিত হন। 
ভাহার পরবর্তী প্রতাপশালী উত্তরাধিকারীর নাম বীরসিংহ। 
প্রবাদ, তাহার লক্ষ অশ্বীরোহী ছিল। 

বীরসিংহ যুসলমানের হস্ত হইতে কিছু দিনের জন্য প্রয়াগ- 
তীর্ঘ উদ্ধার করেন । সে সংবাদ পাইয়া! বাদশাহ সসৈন্তে চিত্র- 
কুটে বীসিংহের নন্মুখীন হইলেন । বাদশাহ তাহাকে ডাকিয়া 
কহিলেন, আমার প্রজাগণের শান্তিতঙ্গ করিতে তোমার ভয় 
হইল না। বীরদিংহ উত্তরে জানাইলেন, ক্ষত্রিয়ের নিজাধিকার 
থাকা চাই। ছুষ্টের দমন শিষ্টের পাগনই ক্ষত্রিয়ধর্্ম। বাদশাহ 
তাহার বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া তাহার পুত্র বীরভান্কে “রাজা” 
উপাধি দান করেন। বাদশাহের উৎসাহবাক্যে বীরসিংহ 
১২ জন রাজাকে জয় করেন ও বাদ্ধোগড়ে গিয়া বাস করেন । 
নকিণে তমস৷ পর্ত্স্ত তাঁহার জয়ধ্বজ শোভিত হ্ইয়াছিল। 
তিনি অস্তিমকাঁলে পুত্রহন্তে রাজ্যভার দিয়! প্রয়াগে গিয়া জীবন 
বিংগ্ন করেন। বীরতান্ধ কচ্ছরহ-রাজকন্তার পাণিগ্রহণ 
করিয়া যৌতুকম্বরূপ রতনপুর রাজ্য লাভ করেন। প্রত্বতত্ববিদ্‌ 
কনিংহাম সাহেবের মতে ৫৮০ হইতে ৬৮৩ সংবৎ পর্যযস্ত 
বছেলগণ শোণ ও তমসার উপত্যকায় আধিপত্য বিস্তার করিয়া- 
ছিলেন । তৎপরে কলচুরি, চন্দেল, চাহমান, সেঙ্গর ও অবশেষে 
পৌড়গণ এ স্থান দখল করিয়া বসে। 

করুখাবাদের রঘেলেরা বলেন যে, মাধোগড়ে তাহাদের পূর্ব্ব 
পুরুষের রাস ছিল । কনোক্পতি জয়চন্দ্রের সময়ে তাহারা এদেশে 
আসিয়। বাস করেন। এখানকার বঘেলপতি ছত্রশা্ল বৃটীশ 
গবমন্টের যিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করায় বঘেল রাজ্য বাজেয়াণ্ত হয়। 
তাহাদের ঘাদ হেতুই রেবান্নাজ্য পবঘেল” বা 'রাঘেলখণ্ড নামে 
খাত হয়। 

যমুনার দক্ষিণে রূঘোলের৷ পরিহার ও গহরবাড় রাঙ্গপুতের 
ঘরে স্ন্তা দিয়া গ্াকে এবং বৈশ, গৌতম ও গহররাড়ের রত্তা 
লইয়া থাকে। 


হস 
বলিয়া পরিচিত। স্ুবিধ! পালে দস্থ্যবৃত্তি করিতে বিরত 
হয় মা। | 


বঘেলখণ্ড) মধ্যভারতের অন্তর্গত একটা বিস্তীর্ঘ ভূখণ্ড। বঘেল 


জাতির বাসভূমি বলিয়া এই বিস্তৃত ভূখণ্ড বধেলখণ্ড * নামু 
প্রাপ্ত হইয়াছে । ইংরাজাধিকারে এই সামন্তরাজ্যপুপ্ত বঘেল- 
থণ্ড-এজে্দী নামে পরিগণিত হয়। ভারতরাজপ্রতিনিধি 
বড়লাটের অধীনস্থ মধ্যভারতের এজেন্ট, এবং রেবারাজ্যের 
পরিদর্শক পলিটিকাল এজেপ্টরূপে এখানকার শাসনকাধ্য 
নির্বাহ করিয়৷ থাকেন। এ পলিটিকাল এজে'ট সাতনা বা 
রেবানগরে 'অবস্থিতি করেন । 

ইহার উত্তর সীমায় আলাহাবাদ ও মীর্জাপুর জেলা, পূর্বে 
ছোটনাগপুরের অধীনস্থ সামস্তরাজ্যসমূহ, দক্ষিণে মধ্য প্রদেশের 
বিলাসপুর ও মণ্ডলা জেলা! এবং পশ্চিমে জববলপুর ও বুন্দেল- 
খণ্ডের সামস্তরাজাসমূহ । ১৮৭১ খুষ্টার্ব পধ্যন্ত এই বিভাগ 
বৃন্দেলখণ্ড এজেক্দীর অস্ততূ্ত ছিল। বুন্দেলা ও বঘেল জাতির 
কীর্তিনিকেতন বলিয়! এই স্থান ভৌগোলিক ও এ্রঁতিহাসিক 
সংশ্রবে একতাবদ্ধ ছিল। কালে বুন্দেলা প্রভাব খর্ধ হইল। 
ইংরাজ্গবমেন্ট তাহাদের পরম্পরের বিচ্ছেদ সাধন করিয়া 
ভবিষৎ শক্তিসংগ্রহের পথ অধয়োধের চেষ্টা পান। তহদেশ্টেই 
উক্ত বর্ষে বঘেলথণ্ড তূভাগ লইয়া স্বতন্ত্র এজেন্দী প্রতিষ্ঠিত হয়। 

[ বুনেলথণ্ড ও বুন্দেল৷ দেখ | 

এই সমগ্র দেশভাগের ভূপরিমাণ ১১৩২৩ বর্গমাইল । 

এখানে সর্বসমেত £টী নগর ও ৫৮৩২টী গ্রাম বিদ্যমান । রেবা, 

নগোদ, সৈহার, সোহাবল, কোঠী, সিদ্ধপুরা ও জগীর রাজ্য 
লইয়া এই এজেন্দী গঠিত হইয়াছে । [ ততৎ শব্দ দেখ। ] 

& সকল সামন্তরাজ্যের মধ্যে কেবল মাত্র রেবারাজকেই 
ইংরাঁজরাজ সন্ধিপত্র দান করিয়াছেন। অপর সকলেই ইংরাজ- 
গবর্মেন্টের সনদ লাভে অনুগৃহীত। এখানকার সামস্তগণ 
পণ্যদ্রবযের বাণিজ্য জন্য কোনরূপ শুক্ত গ্রহণ করেন না। 


বন্ধ, কৌটিল্য। বক্সীতাৰ ভা” আত্মণ। লট, বঙ্কতে, লিট, 


ববঙ্কে। বক্কিতা। লুঙ. অবধি 


বন্ধ (গুং) বঙ্কতীতি বন্ক'অচ১। ১ নদীবক্র, চলিত কথায় 


নদীর বাক বা টেক বলে। 


শি শী টা টা 


* যে বখেল! জাতির নাম হইতে এই প্রদেশের মাম করণ হইগ্াছে। 
তাহার পিশোদীয় রাজপুতগণের একতম শাখা। গুজরাত প্রদেশ হইতে 
ূর্ধবাতিমুখে জাসিয়৷ বাস করিয়াছে, সরা অফষর পাহ এই বীর জাতিকে 
খিপেষ অস্ুপ্রহ করিতেন । [ মখের দেখ। ] 








বঙ্কাটক (পুং) পর্বতভেদ । | কেবাসরিংসা" 8৮৪৯) না 


বঙ্কর (পুং) নদীর বাক। 

বঙ্কসেন (পুং) অগন্তিবৃক্ষ। বকরৃক্ষ। 

বঙ্কা (ত্ত্রী) বঙ্ক-টাপ্‌। বল্গাগ্রভাগ । পল্যয়ন। চলিত পাঁলান। 
॥. শবঙ্কঃ পর্যযাণভাগে নদীপাত্রে চ ভঙ্গুরে” ( মেদিনী ) 

পপর্য্যাণস্তাগ্রভাগঃ' ইতি ত্রিকাঁগডশেষঃ | 

বঙ্কালকা চার্ধ্য, প্রাচীন জ্যোতির্বিদূতেদ | 

বঙ্কাল! (ত্ত্রী) নগরভেদ। (রাজতর” ৩.৪৮০ ) বাঙ্গালার 
প্রীচীন রাজধানী । 

বঙ্কিণী (স্ত্রী) কোলনাসিকা নামক ক্ষুপভেদ। ( হারাবলী ) 

বন্ষিম (ক্লী) বঙ্ক-ইমনিচ। ১বক্র। ২ ঈষৎ বীকা। 

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়--বঙ্গের প্রতিভাশালী অধ্িতীয 
ওপন্ভাসিক, চিস্তাশীল কবি এবং একজন প্রধান দার্শনিক । 
১৮৩৮ খুষ্টাবে ২৭এ জুন, নৈহাটা ষ্টেসনের পার্খস্থ কাটালপাড়া 
গ্রামে সাহিত্যরথী বঙ্কিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন । ( কোঠীঅন্ুসারে 
শকাবা! ১৭৬০।২।১২।৩৯৩০ তাহার. জম্মকাল। ) 

বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা যাদবচন্ত্র লর্ড হার্ডিঞ্জের শাসনকালে 
ডিপুটি-কলেক্টর ছিলেন । তাহার চারিপুত্র--স্টামাচিরণ, সমরীব- 
চম্্র, বহ্কিমচন্ত্র ও পু্ণচন্্র। 

বাল্যকাল হইতেই বঙ্ষিমচন্ত্রের মেধা ও প্রতিভা পরিচয় 
পাওয়া যাঁয়। পঞ্চম বর্ষ বয়ংক্রম কালে একদিনেই তীহার 
বর্ণজ্ঞান জন্িয়াছিল! ফাটালপাড়ার পাঠশালায় তাহার প্রথম 
শিক্ষা । তাহার যখন অষ্টবর্ষ বয়ঃক্রম। সেই সময়ে তাহার 
পিতা মেদিনীপুরের ডেপুটি কলের । বন্ধিমচন্ত্রের পিতা! পুত্রকে 
কাছে রাখিয়া লেখাপড়া শেখান, এই তাহার বরাবর ইচ্ছা 
ছিল। তিনি বঙ্কিমচন্্রকে মেদিনীপুরের ইংরাজী কুলে দিলেম । এ 
সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র যেরূপ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাও 
অসাধারণ। প্রতিবর্ষে ছইবার তিনি উচ্চ শ্রেণিতে উঠিতেন, 
অথচ সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতেন। মেদিনীপুর জেলার 
কাথি মহকুমার অন্তর্গত শোভন নদীতটের দৃশ্তাবলী__স্বচ্ছ, 
বিরলতরু, সিকতাভূমির নির্জন শ্বতাব-সম্পৎ বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়ে 
চিরদিন অঙ্কিত ছিল, তাহার অপূর্ব কপালকুগুলার দৃশ্থাবলীতে 
সেই আলেখোর ছায়া! স্থম্পষ্টভাবে পতিত হইয়া তাহা পরম 
সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। 

১৮৫৯ খুষ্টান্ধে যাদবচন্্র ২৪ পরগণায় বদলি হইলেন। 
ব্কিমচন্ত্র এ সময়ে ছুগলীক্লেজে প্রবেশ করিলেন। কলেজেও 
তাহার গবেরণা ও শিক্ষার পরিচয় পাইয়া অধ্যাপকমণ্ডলী 
বিশ্মিত ভুইতেন ! তিমি কেবল পাঠ্য পুত্তক পাঠ. করিয়া! |. 

র্‌ দুথিবোধ কান না। কলেজের পৃত্বকালযে গিশ্বা সর্বদাই | 








তিনি তাল ভাল পু্ক লইয়া জগ তে 


হইতে তিনি সিমিয়র-লারমিপ, পরীক্ষায় বিশেষ পরশমোর 
সহিত উত্তীর্ঘ হইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি কোন অধ্যাপকের 
নিকট চারিবৎসর কাল সংস্কতগ্রন্থ অধ্যগ্রন করেন। কলেজে 
পাঠকাঙ্সে তীহার প্রশংসা সকল অধ্যাপকের সুখেই শুনা 
যাইত । সাহিত্য বলিয়া নহে, অস্কশান্্েও তাহার অসাধারণ 
ব্যুৎপত্তি হইয়াছিল। 

হুগলীকলেজে অধ্যয়ন শেষ করিয়া তিনি কলিকাতায় 
আসিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে আইন পড়িতে আরম্ত করেন। 
এই সময় ১৮৫৮ খুষ্টান্ধে বিশ্ববিদ্তালয়ে প্রথম বি, এ, পরীক্ষা 
প্রচলিত হয়। তখন বঙ্কিমচন্জ্রের বয়স ২* বর্ষ। তিনি 
আইন পড়িতে পড়িতেই বি, এ, পরীক্ষা দিলেন এবং বিশেষ 
প্রশংসার সহিত উতীর্ণ হইলেন। তিনি কলিকাত। বিশ্ব 
বিগ্ভালয়ের প্রথম বৎসরের বি, এ। বি, এ উপাধি তখন এ 
দেশে এমন অপূর্ব সামগ্রী বলিয়া গণ্য হইয়াছিল যে বন্ছিমবাবুকে 
দেখিবার জন্ত বনু ক্রোশ পর্যটন করিয়া লোকজন আসি, 
এবং বন্ধিমবাবু শিক্ষিতমগ্ডলীর মুখোজ্ীল পবি, এ বস্কিম” বলিয় 
সর্ধত্র পরিচিত হইয়াছিলেন। 

বঙ্কিমচন্ত্রের বি, এ পাঁশ করিবার অব্যবহিত পরেই ছোটলাট 
হ্যালিডে সাহেব তাহাকে ডেপুটি মাজিষ্রেট করিয়া! পাঠাইলেন। 
কাজেই তাহার আইন পাশ দেওয়া হইল না। ূ 

স্বদেশের প্রতি তাঁহার বরাবর অন্থ্রাগ ছিল। পরের জিন্যি 
হইতে যে ঘরের জিনিষ ভাল, এ কথা তিনিই সর্বপ্রথম শিক্ষিত- 
সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচার করেম । উচ্চ রাজকাধ্যে নিধুক্ত হইয়াও 
তিনি মাতৃভাষার সেবাই জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য বলিয়া 
গণ্য করিয়াছিলেন । 

বালককাল হইতে তাহার বঙ্গতাষার প্রতি অনুরাগ লক্ষিত 
হয়। তিনি ঈশ্বরগুপ্ডের কবিতাদালা আননের সহিত পাঃ 
করিতেম। ব্রয়োদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি “মানস ও ললিত” 
নামধেয় কবিতা রচনা করেন। ঈশ্বযগপ্ত তাছার কবিতা! শুনিয়া 
বড়ই গ্রীতিলাভ করেন এবং প্রভাকরে প্রকাশ বর্রিক়্ তাহাকে 
উৎসাহিত করেন। সেই দিম হইতে বিনা ঈখর তের 
শিষ্য হইলেন । 

১৮৬১ থুষ্টাৰদে তাহার প্রথম উপক্তাস হু্গে্শিনন্মিনী বির" 
চিত ও তৎপর বর্ষে প্রকাশিত হুইল। চা 
আদর্শ লইয়া দুর্গেশনদিনী রচিত, হইয়াছিল টে, . বি 
তাহার এই প্রথম উত্তমেই তং বাধ গল 








বান্ধমচন্দ্র চ্টোপাধ্যায় 065৮৫] 


নই. 'তংপৃর্বে তিনি নানি মা নম পরিককায | 


“বাজমোহমের শ্রী” ( (110)01181) 519) নামে একখানি 
উপতাস লিখিতে আর্ত করেন, কিন্কু ত গত্রিকাখানি 
বন্দ হইপ। ধাওয়ায় সাহার ইংরাজী উপগ্ভাসখানি ও পর্ণ 
দাকিখা যার । 

পুর্বে পরিচয় দিয়াছি যে, ভি বহ্ছিমচান্্রধ 
'অসাপ1রণ ব্যংপত্তি হইয়াছিল। £্েট্দ্ম্যান্‌ পিকাগ় জেনেরল 
"এসির ভৃতপুর্ধ্ব প্রিন্সিপাল ভেষ্টি সাহেবের সহিত বঙ্ষিমচন্দ্রের 
নে মসিধুদ্ধ চলিয়স্ছিগ) তাহাতে তাহার ইংয়াজী লেখা পড়িয়া 
মকলেই ধিশুগ্ধ হইজ্লাছিলেন। এমন কি, তাহার প্রতিনদী 
হেই সাহেষগ ঘুষ্তকগে শ্বীকার করিয়াছিলেন, “এতদিন পৰে 
বংঙ্গাল!য একজন উপযুক্ষ প্রতিবন্ধী পাইয়াছি ।” 

মরকারী চাকুরী হইতে অপর গহণের শয়েক ঘৎ্সর পূর্ষে 
বাঞ্মচন্ত্র বেঙ্গল গবমেন্টের সহকারী পেক্রেটারীর পদ প্রাপ্ত 
চইম়াছিলেন, কিন্ত নান। কারণে তাহাকে সে পদ পৰিতা।গ 
কণিতে হ্ইয়াছিপ। 





বঙ্ষিমবাবুর গ্রতিমূর্ত। 
ঈার্িশনন্দিন্ী প্রচারের সহিত বাস্কমচান্রধ খাসি সর্ধয় 


বিশ্বাত হয়া পড়িল ততৎপরে ১৮৬৭ থুষ্টাবে কপালকুস্ধণা 
এ ১৮০* খৃষ্টাব্দে মৃণালিনী ধাহির হহল। 
বক্ষদর্শন বাহির হইল। বঙ্গদর্শন প্রকাশের সহিত যেন ধঙ্গ- 


সাহিত্যে খুগাস্তর উপস্থিত হইল! বঙ্গীয় লেখক্ষগণের কুচিও 
শিক্ষিত বঙ্গবাসীর নিকট বঙ্গদশনের় থেরূপ 


পরিবস্থিত হইল । 

দর হইয়াছিল, এন্প কোন সামরিক পত্রের সমাদর দৃষ্টি- 

'গোচর হয় না। বঙ্গদর্শনের সম্পাদকরূপে বস্ধিমচন্তর আঞজ- 

কালকার শ্রেষ্ঠ নেক লেখককেই লিখিবার রীতি শিখাইযা 

ছিলেন এবং নিজেও ধরনে বধ প্রবন্ধ ও উপঞ্জাল লিখি 
স্য. 


১৮৭২ খুগাবে । 


বু ইন 





সাহিতাগ্তে ৷ একাধিপঞ্য লাভ ফরিয়াছিপেম। ধাহারা 
বঙ্গভাষান্ষে স্বীয় মাতৃাঘা রর স্বীকার ক্ষরিতে. লক্া- 
ঘোধ করান, ঘটগুলার পুঁগি দেখিয়া ধাছাধা নাসাকুঞ্চন 
করিতেন, ইংরাজীভাষায় জিথ্তি পৃস্থকই ধাহাদের একমার 
বেদস্বরূপ ছিপ, বিদেশীর অনুকরণকেই ধাহারা জীবনের এক 
মার কতরভার্বতার কারণ হ্গিম্না গণা করিভেন--সেই গ্ররম 
উদ্ধত প্রান্তমানী নবাবঙ্গকে বদ্ধিমবাবুই বঙ্গভারতীর মদিবে 
উপস্থিত করিয়া 'তচ্চরণে অর্থ্য প্রদান করিতে ঘাধ্য করেন, 
তদবধি ইংরাহীশিক্ষিত মুধকমগ্ডুলীই বঙ্গভীষার সেবঞ্গগণের 
নেহা হইয়! দীড়াইয়।ছেল১__ বদ্ষিমঘাবুর এরই কায মাতৃভাষা 
চর্চাকলে সর্ধশরেষ্ঠ সার্থকতা বলিয়া! গণ্য হইতে পারে, এই জগ্ঠই 
কিনি প্বঙ্গভাধার ঈমাট্‌” পদধাচা । তিনি ব্গদর্ণলে লিমলিখিত 
পৃস্ত্ব গুলি প্রকাশ করেন £-- 

১২৭৯ সালে ধিষবৃক্ষ ও ইন্দিরা; 
৪ খুগল|সুয়ীয়। ১২৮১ সালে রজনী) 
কমল।কাস্টেব দপূর, ১১৮৪ সালে কুষ্ঝকাস্ছের উই, 
১২৮৬ সালে রাজসিংহ, ১২৮৭ 9 ৮৯ সালে আনন্দসঠ, ১৯৮৭ 
সালে মুটীরাম গুড়ের জীদনচবিত, ১২৮৮ সালে দেবী সৌধুরাণী। 
দেশী চৌধুরাণী ধঙ্গধর্শনে কিয়দংখ বাহির হইয়া শেষে পুস্ঠকা- 
রে পমগ্র পুস্তক প্রকাশিত হয়। ১২৮৪ সালে বঙ্গিচন 
ধঙ্গদর্শনের সম্পাদক ছাড়িয়া দিলে তাহার জো সন্ভীৰ্চন? 
সম্পাদক হন সগ্ীবচঞ্জের মৃত্যুর পর বঙ্গদশন উঠিগ্রা ঘায়। 

কএক বর্ষ পরে সাধায়ণী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্্র সরকার 
মহাশয়ের চেষ্টায় নবঙ্গীবন প্রকাশিত হয়। নবঙ্গীবনের সঙ্গে 
ক্ষিমচন্দ যেন নবজীবন লাভ করিলেন । আনন্দমঠের শেষে 
এবং দেবী চৌধুরাণীতে তিনি যে জ্ঞান ও কর্মমোগের সুত্রপাত 
করেন, সীভাযামে তাঁহার পরিণতি । 

বঙ্গের শেষ গৌরঘরবি সীতারামের প্রাকৃত আলেখ্য তাহার 
তুলিকায় একটু ভিন্নরূপে চিন্িত হহালেও, তাহার জীবনে থে 
সম্লাপিরূপী মহাপুরুষের প্রভাব বিস্ৃত হইয়াছিল, মীতারামে 
বর্ষমচন্দ মেই চি্ই দেগাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন ৭ এ লময় 
ঘর্ঘিমচন্দ্রের জামাতা রাখালচন্ত্র বন্যোপধা।য় “প্রচার” নামক 
ক মাসিক পত্র প্রচার করেন । এই মাধিক পন্ধ খানি থে 
বঙ্কিম ধাবুর সম্পূর্ণ পরামর্শানুসারে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে 
সন্দেহ লাই। গ্রচারে তিনি কুষ্ণচপিত্র ও গীতামর্ এবং 
নব্জীবনে ধশ্মতৰ প্রকাশ, করিয়া তাহাষ নবঙ্জীৰনের প্রর্ৃত 
লক্ষ্য সাধারণের চিতভগোচর করিগ্লাছিলেণ । . 

ডেপুটীকার্যে ও বৃটীশগব্মেণ্টের লিকট , তাহার ছিশেষ 
খ্যাতি ছিল। বথাকালে তিনি পরন্মন্‌ গ্রহণ. করিজলা জবলর 


১২৮০ সালে চন্ত্রশেখর 
১২৮০।৮২ ও ৮২ সালে 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় [৩৮৬ ] 





লইরেন। কুটাশগবর্মেন্ট তাহার কার্যদক্ষতায সন্থঃ হইয়া 
তাহাকে রায় বাহাহুর ও সি, আই, ই, উপাধি প্রদান করেন । 
অবসরের পর তিনি অধিকাংশ সময় সাহিত্যসেবা) ধর্শচ্চ, 
ও জ্যোতিঃশাস্কালোচনায় কালাতিপাত করিতেন । 

তাহার পুত্র হয় নাই) ছুইটী মাত্র কন্টা জন্মে। অবসর- 
গ্রহণের পর তাহার শরীরও অপটু লইয়া পড়ে। অবশেষে 
১৩০০ সালের ২৬এ চৈত্র অপরাহ্ ৩টা ২৩ মিনিটের সময় 
বহমূরর্নিত জর ও মূত্রনালীর বিস্কোটক রোগে বঙ্গের সাহিত্য- 
রথী মহামতি বঙ্কিমচন্দ্র দেহ বিসর্মন করিলেন। তাহার 
মৃত্যুতে বঙ্গমাহিত্যের যে ক্ষতি হইল, তাহা 'আর পূরণ হই" 
বার নাহে। 

তৎকালে বাঙ্গালার অধিকাংশ সাময়িক ও সংবাদ-পত্র" 
সম্পাদক ছুংখ প্রকাশ করিয়। লিখিয়াছিলেন যে, বঙ্কিম বাবুর 
মৃত্যুত্তে বাঙ্গালার সাহিত্যরাজ্য রাগহীন হইল। বাঙ্গালীর 
হয়-গঠনে বঙ্ষিমচান্ত্রর প্রতিভা বিশেষ কাধ্যকারী হইয়াছিল । 
জ[-হীয় জ্লীবনের সম্যক পরিণতির কালে অপর সুসভ্য জাতির 
মধ্যেও কদাচিৎ এক্কপ মহীয়সী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। 
বঙ্ষিম বাবু সর্্বতোমুখী প্রতিভার অসাধারণ ছৃষ্টান্ত। ইতিহাস, 
গণিত, সাঠিতা সকল বিষয়েই তিনি সর্বা শ্রেষ্ঠ ভিলেন, তাহার 
প্ররুতির গ্রধান লক্ষণ স্বাতন্থ, বাঙ্গালা এরূপ জীবনের নিতান্ত 
অসপ্ভাব। কি স্বদেশ, কি বিদেশী সকলের কাছেই তিনি সমান 
ন্বাদীন চিন্তে পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। স্বাতন্থ্য বা জাতায়ত। 
ন। হারাইয়া বঙ্গালী কিরূপে ইংরাজী শিক্ষার উপকারিতা লাভ 
করিতে পারে, বঙ্ষিমচন্্র তাহার আবদর্শ। বাঙ্গালীর নিতান্ত 
ছভাগ্য থে ভাহার ধর্ম ও সামাজিক মত সর্বার্গীন পূর্ণতা লাভ 
কবিবার পুর্বে ভিনি ইহলোক ত্যাগ করিলেন। তাহার 
ধঙ্দতন্থ তাহার ধম্মজীবনের আনুক্রমণিকা মাধ! তাহার ধর্মনত 
গীতার অনুরূপ। নিদ্ধাম ভল্ভি বা সকল বৃত্তি অফলাকাঙজ্কী 
ঈশ্বরমুখিভা ভাহার প্রচারিত ধশ্মানুখালনের মুখ্য সাধন। 
বঙ্গের ভাবী আশায় উৎফুল্ল হইরা তিশি যে “বন্দে মাতগম্ত 
গইয়াছিলেন, 'ঠাগার তিরোভাবের ছাদশবর্ষ পরে আজ তাহা! 
ভারতবাসীর জাতীগ্র স্লীতরূপে কোটি কোটি কে নিনাদিত 
5ঠতেছে। 

বঙ্গমাতার নে মুস্তি বঙ্কিমের মনশ্চক্ষে প্রভাদিত ছিল, তাহার 
অভাব “কমলাকান্তের দপ্তরে “আমার হুর্গোৎ্সব” প্রবন্ধে সচিত 
হ্ট্মাড়ে ) বক্ষিণবাধু বাঙ্গাল! দেশকে দীন হীন বলিয়া জানিতেন 

_তাহার “বন্দে মাতরম্” গানে জাতীয় হীনতানুচক 
কাতরোক্তি নাই, তাহাতে সুদুর অতীত গৌরবের স্থৃতিতে শক্তি: 
হীন নিশ্চে্ স্পর্ধা নাই--ভাহ!তে বঙ্গমাতাকে তিনি ভগবতীর 





০ এশা শপ পাপা স্পা শ্রীশ্রী ীশাশীশীীাটাঁ 2 শশী শশী িশীীীটী শীিশী্ীশীিতিঁি  িশিাীাীশীা৫া৭াশাীীীািারী 
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ররর ০ তপ্ত পর পক আকপল শপ 2 


নায় মহীয়সী শক্তিশালিনী স্বরূপে করনা করিয়াছেন,-_-এই 
হিসাবে “বন্দে মাতরম্‌” গান জাতীয় সঙ্গীতগুলির মধ্যে স্বতস্থ 
প্রতিষ্ঠা পাইবার যোগ্য । বাঙ্গলী জাতির অভ্যন্তরে যে মহা- 
শৃ্তি লুঞ্কায়িত, "বন্দে মাতরম্ গানে বা্কমবাবুই তাহা আবিষ্কার 
করেন, সেই জাতীয় শক্তি এখন আমাদের চক্ষে রমন 
হইয়! উঠিয়াছে। 
বঞ্ছিমবাবু নিজে তাহার একথানি “আত্মচরিত” লীখয়' 
গিয়াছেন, তাহার মৃত্যুর দ্বাদশ বত্পারের মধ্যে যেন তাহা 
জীবনী প্রকাশিত ন1 হয়,-_তাহার আত্মীর স্বজন এবং বাঙ্গালী 
মাত্রের নিকট তিনি এই প্রার্থনা করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার 
স্বজীবন-কাহিনী অবলম্বন করিয়া তীয় মৃত্যুর দাদশ বখসর পরে 
যেন একখানি বিস্তৃত জীবনী প্রকাশিত হয়, তাহার সুযোগা 
দৌহিত্রগণের প্রতি এই অনুজ্ঞ আছে। এই বৎসর সেই 
দ্বাদশ বর্ষ পূর্ণ হইল, এই বৎসর “বন্দে মাতরম্” গান নৃতনভাবে 
ভারতবর্ষের কোটিক% হইতে নববল সঞ্চয় করিয়। বন্ধিমবাধুর 
জাতীয় অন্ুরাগকে সমুজ্জল করিয়া দেখাইতেছে। এই বৎসরের 
পূর্বে জীবনচরিত রচিত হইলে তাহার একটা! প্রধান কারি 
কথা অকথিত থাকিত। তিনি কি দিব্য চক্মুতে তাহা দেখিঠে 
পারা সেই দ্বাদশবর্ষের গণ্ডতী এদান করিয়াছিলেন । 
বঙ্কিম বাবুর আত্ম-জীবনী প্রকাশিত না হইবে, তহদিন সেই 
মহাপুরুষের প্রকৃত জীবনীর সমালোচনার স্থবিধা হইবে ন!। 
ব্্গবাসী বঙ্ছিমচন্দের আয্মকাহিনীসমন্থিত বিস্তৃত জীবনার 
প্রতীক্ষা কদিতেছেন। 
বঞ্চিমদান কবির।জ)বৈধম্যোন্ধরণী'নামে কিরাতার্জুনীয়কাবোর 
টাকারচয়িঠা । 
বর্ণল (পুং) বঙ্কতি ইতি বন্ক-ইলচ। কণ্টক। (ব্রিক?) 
বনু (রি) ১ বন্রগামী। ২ বক্রগমনশ।ব। 
“ইন্দো বন্ধু বঙ্কুতরাণি তিষ্তি” (কৃ ১৫১।১১) 
উক্ত খক্সংঠ্তার অন্ত একস্থলে সায়ণ।চাধ্য বন্ছুশবে 'বন- 
গাণিন্ অর্থ করিয়াছেন । যথা 
'গ্যথা বণিধন্ধুরাপা পুরীষম্ঠ (খেক ৫18৫1৬ ) 
প্রাচীন নদীভেদ। সম্ভবতঃ বজ্,নদী। ( ভারত মভাপর্ক ) 
[বংক্ষু দেপ। ] 
বঙ্ক্য (ত্বি) বঞ্চ-ণযৎ। ( বঞ্চের্গতৌ। পা গ৩৬৩ ) হতি 
অগত্যর্থে কুত্ম্‌ চ। বক্র । যথা বঙ্ধ্যং কাষ্ঠম। (মুগ্ধবোধ- 
ব্যাকরণ । ) 
বঙ্ি, (গং, ক্লী) বঙ্কতে ইতি। বকি কৌটিলো (বস্কযাদয়ণ্চ। 
উন ৪1৬৬ ) ইতি ক্রি প্রত্যযয়েন নিপাত্যতে । ১ বাগবিশেষ। 
( উারিকোধ ) ২ গৃহদারু। ৩ পার্খান্থি। পশুক, পাঞ্জঞা। 


যঙঃদিন 
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পিপি 
পপ পাশ পিন 





পতুম্সিংশবালিনো দেববন্ধো দ্বরশ্বগ্ত” ( খক্‌ ১।১৬২১৮) অশ্বখবকলোখঞ্চ চূর্ণ তত্র বিনিঃক্ষিপে। 
“চতুস্ধিংপনস্কীরেতত্সংখ্যাচ্যভয়পার্থাস্থীনি, (সায়ণ) এবং বিধানতে। বঙ্গং মিযতে নার সংশয় £॥”(রসেন্্সারসংগ্রহ) 
বক্ষন (পুং) বক্ষতি সংহতো ভবতীতি বজ্স-ল্যুঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ বিশুদ্ধ বঙ্গ অন্য হাড়িতে গলাইয়া তৎপরিমাণ অপামার্গ- 
ধুম। উ্টসপ্ধি। চলিত কথায় কুঁচকী। ।. ভম্ম্ণ তাহাতে মিলিত করিয়া স্থলাঞ লোহার হাতা দিয়া উত্তম 
“ভুর্দশাহং সংঘাত: তেযাং ত্রয়ো গুন্ফজান্ব্ষণেষু ৮ ! রূপে মর্দন করিতে থাকিবে। অনন্তর ছাই ফেলিয়া গিয়া 
। শ্ুশত শারীর ৫ অব্যায়) শরাব পুটে তীব্রাগ্রি দ্বারা তাপ দান করিলে বঙ্গভম্ম হয়। * 
বক্ষ, (স্্ী) বহতীতি বহ-বাহুলকাঁ কুন্। নুম্‌ চ। গঙ্গা- ব্গতন্মের গুণ__তিক্তু, অন্ন, রুঙ্গ, বাতবদ্ধক, মেদ, শ্লেম, 
শ্বোতোবিশের। গঙ্গার একটী শাখা । যথা, ত্রিম ও মেহরোগনাশক । 
“তন্তাঃ আোতপি সীতা চ বঙ্কষ,ভদ্রা চ কীন্তিতা ॥% অবিশঙ্ধ বঙ্গের গুণ _ তিক্ত, মধুর, ভেদন, পাও, কমি ও 
এই গঙ্গা কেতুমাল বর্ষে প্রবাহিত । প্রত্ততব্ববিদগণ বর্ত- | বাঙনাশক, (কঞ্চিৎ পিগুকর এবং লেখনোপযোগী। 
মান (9৭৭ নদীকে প্র।ীন বজ্ষ, নদী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন । ২মাসক। নাগবর্গ। 
ভাগবত লিখিত আছে,-:এই নদী মালাবৎ শিখর হইতে সীস্চ 9 বঙ্গ ধাতু প্রায়ই অগ্জূপ। স্থানাস্তরে ইহাদের 
উদ্ধত হইরা কে্ুঘালবর্ধা,ভমুখে পতি 5 হইয়াছে। সরিংপত্তি বৈদ্রাণিক মংঝেগ ও গুণাবলা উদ্ত হহয়াছে। 
বক্ষু পরে তথা হইতে প্রতীন়াদেশে গিয়াছে । ভোগ” ৫1১৭৭) | এপু, রঙ্গ ও সীমক শব দেখ] 
মহাভারতীয় যুগে এই প্রণ্যতোর়া নদী হিন্দু সাধারণের | বঙ্গ ( পুং) দেশবশেষ। ব্গতুমি। মহাভারতে এই অন 
নিকট আনরণীয় ছিল । পধের উল্লেখ আছে। 
«গেদাববী চ বে চ কৃষ্ণবেণা তথা ছিজা। “অঙ্গতাঙ্গো ভবেদ্দেশে। বঙে। বঙ্গগ্ত চ স্বৃতঃ।(ভারত ১১০৪।৫০) 
বিষদাভী চ কাবেরী বক্ষ শ্দ(কনী তথা” এই দেশ পূর্ববাদকে অবস্থিত_- 
( অহাভারত ১৩।১৬৫।২২) [বংক্ষু দেখ।] ৰ “অঙগব্ঙ্গা মর গুরকা 'মন্তর্গিরবহিগিরাঃ। 
বঙ্গ (ক্লী) বঙ্গভীতি বগি-গতৌ অচ। ধাতুবিশেষ | চলিত শাখা মাগবগোনর্দ। প্রাচ্যাং জনপদা স্বতাঃ 8৮ 
কথায় ইহাকে রাং বলে। পর্য্যায়__ত্রপু, স্বর, নাগজীবণ, | আবার দ্যোতিস্তত্পূত কুমমচাক্রে পূর্বদিগপ্তা জনপ্" 
মুন, বঙ্গ, গুক্রপতর, পিট, চক্রনংঞ, নাগজ। তমব, কৃ্তীর, | সমূহের এইরূপ একটা তালিকা গ্রদ্ হইয়াছে। 
মালীণক, সিংহল, স্ববেত, নাগ । “আগ্নেব্যামঙগবঙ্গোপব্্গ এপুরকো শলাঃ। 
ভাঁব প্রকাশে লিখিত হইয়াছে, খুরক ও মিশ্রক ভেদে বঙ্গ কলিঙড দ্বকিববিদ্ধা।বিদণব ভাদয়ঃ ॥” 


( গ্যো[তস্তব্বধৃত কুম্মচক্রবচন ) 
এই প্রাচীন বঙ্গের সীম! কতদূর পণ্যন্ত বিস্ৃত ছিল, তাহা 


ছুট গ্রকার। দিশ্বক অপেক্ষা ক্ষুরক বঙ্গ উত্তম ইহার গুণ._ 





লনু 9 নারক এবং প্রমেহ, কফ, কৃণি, পাও ও শ্বাসনোগনাশক। 

ইহা খরীবের সুখনারক, ইন্দ্রিয়গণের প্রবলভীসম্পাদক ও মানব- | জানিঝার উপায় নাই। অপেক্গার্কত পরবন্তকালে বঙ্গে? 

দেঠের পৃষ্টিসারক | নেননপ মামা নির্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহা নিয়োক্ত শোকে বিধৃত 
বসেদ্রসারসংগ্রহে বঙ্গের বিভিন্ন প্রকার শোবধন-প্রথালী | রহিয়াছে! 

লিপিত হইয়াছে । চুণের জলে চাপি দণ্ড কান গ্রে দিলে বঙ্গ পরত্রাকরং সমারত্য ব্রঙ্গপুত্রান্তগং শিবে। 

বিশুদ্ধ হয়। পরে হরিতাল আকন্দ ছাগ্গে মাড়িয়া দেই লেহ পদার্থ বঙ্গণেণে। ময় প্রোক্তঃ মর্বনিদ্ধি প্রদশকঃ 1 পেজিসঙ্গ মত) 

নিশুন্ধ বঙ্গের পাতায় লেপ দিয়। অশ্বখের ছালের আগুনে [ বিস্ৃতবিবরণ বঙগদেশ শবে পরটব্য ] 


সাতবার পুট দিবে, অথবা বিশুদ্ধ বঙ্গে প্রথমে হরিদ্রাঠণ, দ্বিতীয়ে ; বঙ্গ পং) চন্্রবংসীয় বালরাগের পু ( গদ্ডিপুরাণ ১৪৪ অঃ ) 
জোগান, হতীর়ে ভীত, চতুর্থে তেতুল ছান চূর্ণ ও পঞ্চম অশ্বথ ;. দীথতমার গুরসে বলির ক্ষেত এই পুতের উৎ্পর্জিবধঙ্গণ 


ছাল চর্ণ দিয়া যখাবিধান পাক কবিলে বঙ্গ তক্ষ হইয়া থাকে। মহাভারতে পিধিত আছে-- 
“বঙ্গং খর্পরকে বৃত্থা চুল্লযাং সংস্থাপরেৎ মুধাঃ। “ততঃ গ্রসাদয়ামাস পুনন্তমুবিসন্তমম্। 
দ্রবীভূতে পুরস্তপন্‌ চুর্ণাগ্েতানি দাঁপয়েৎ ॥ বলিং সুদেষণং ভাব্যং স্বাং তন্মৈ তাং প্রাহিণোৎ পুনঃ । 
প্রপমং রঙ্গনীনুর্ণ, দ্বতীয়ে চ যমানিক। তাং স দীথতশাঙ্গেবু স্পৃ্ট দেবামথাব্রধীৎ। 


ভূতীয়ে জীরককৈব ততশ্চিধাত্বগুভ্ভবম্‌॥ ভাবঘ্স্তি কুমারাণ্ডে তেজসাদিত্যবচ্চসঃ ॥ 





অঙ্গো বঙ্গ: কলিঙ্গশ্চ পু: শ্ন্ষশ্চ তে সুতাঃ। 
' তেষাং দেশাঁঃ নমাধ্যাতাঃ স্বনামপ্রথিতা বি ॥ 
অঙ্গস্তাঙ্গো ভবেদেশো বঙ্গো বঙ্গন্ত চ স্ৃতঃ ॥ 
কলিঙ্গবিষয়শ্চৈব কলিঙ্গন্ত চ স স্ৃতঃ ॥ 
পৃগুস্ত পুণ্ড। প্রখ্যাত স্রঙ্গা স্থঙ্গন্ত চ স্বৃতাঃ। 
' এবং বলেঃ পুরা বংশঃ প্রখ্যাতো। বৈ মহবিজঃ 1” 
( ভারত ১১০৪1৪৭-৫১ ) 
এই বঙ্গ হইতে বাঙ্গাল! জনপদের প্রতিষ্ঠা হ্য়। 
| বঙ্গদেশ শব্দে পুরাবৃস্ত দেখ ] 
২কাপাস। (মেধিনী) ৩ বার্তাকু। 


[৩৮৮] 





বঙ্গজ (ক্র) বঙ্গাৎ ধাতুবিশেষাৎ জায়তে ইতি জন-ড 1 


5 সিল । (ব্রি) ২ বঙ্গদেশ জাত । ৩ বঙ্গদেশব(সী কারস্থ, বৈ 
প্রক্গতি জাতির শেণীবিভাগভেদ | ই দক্ষিণ-রাঁট়ীয় শেণাব 
অন্গতম শাখা বলিয়া পরিচিত । প্রীশাখা বঙ্গদেশের পুর্নার্চলে 
আসিয়া বাস করায় বঙ্গ আব্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। 

৪ পিভুল। 
বঙ্গজাবন । কী) রৌপ্য । 


বঙ্গদেশ (পু; স্বনাম প্রসিদ্ধ ভারতীয় দেশভাগ | ডারতের উন্ভর 
পৰ্বাংশে ভিমালক় পার্দ ততে দক্ষিণে সমুদ্র্ট পশান্ বিশ্বুত | 


পঙ্গভূমি, বঙ্গবাচ্য, বাংলা বা! বাঙ্গালা নামে পরিচিত । 


ভারত 


বশে পুর্নোন্তর প্রান্থুবন্তী প্রণ্যতোঁয়া গঙ্গানদাপ্রবাহিত বৰ 


দীপাংশ লইয়া এই কাজা গঠিত । বন্ধ প্রাচীন কাল হইনেই 


এই মহাসমুদ্ধ জনপদের বাণিজাখ্যাতি দুর "জারব ৭ টান- 


সাখাজ্য পর্যন্ত বাপু ছিগ এবং এতদ্দেশবাসীর ্ঞানবনা ৭ বৃদ্ধি 
মন্বার পরিচয় 'এবং শিল্পা বিভিন্নবিময়িণী কলাবিগ্ঠার প্রথর 


প্রচার চতদ্দিকে রাষ্ট ভইয়াছিল। বৈদেশিক বণিক-সম্প্রদায 


মমৃদ্রপপে আসিয়া এখানকার শ্বর্ণগমাদি বন্দর হইতে এতাদ্েশ- । 


জাত বভতব দ্রব্য লইয়া যা্তেন। সেই সময় ত্তিই বাক্ষলার 


'গঁধব দিগপ্ত বিস্তৃত 5য় । বঙ্গের ধ্গিণ গ্রাস্তুদ্ডিত সমুদ্বভাগ ৪ 
দেশের নামে বঙ্গোপসংগর 'এবং বঙ্গবানীএ তদবণি বাঙ্গালী নাম 
পিদধিত হইয়াছিল। ভারতবামী অন্যান্তি জাতি হইঙ্ডে এট 
বাঙ্গালী জাতির বিষ্ঞাগৌরব বাঙ্গালাকে স্বতন্ত্র মধ্যাদা 9 সমাদব 
দান করিয়াছে । 

ন।মনিরুকি' | 


এই বিশাল বাঙ্গালা রাজ্য মহাভাবতীয় মুগে কিরূপ সীমাবদ্ধ 


সিল, তাহার সঠিক কৌন বিবরণ উদ্ধারের উপায় নাই। তৎ- 


শালে বঙ্গরাজ্য কেবল অঙ্গ রাঙ্োর পার্ববত্তী জনপদ বলিয়া উক্ত 
ছিল। তৎপরবর্থী কালে যখন বঙ্গবাসী জ্রানমার্গে উন্নীত হইয়া 


তান্ত্রিক আলোকলীভ করিয়াছিলেন, সেই সময় হইতেই তীহারা " 


$ 
॥ 


পপ পপ সস 4 সিস্ট সপ পপ সপ লালা সদ শপ শি পাশ 


তন্ত্রের মহিমাবিস্তীর এবং প্রভাব-প্রচার প্রসঙ্গেই বাঙ্গালার ১দরধা 
ও বিস্তার কল্পনা করিয়া লন। তাই আমর! শক্তিসঙ্গম চনে 
বাঙ্গালার একটী সীমানির্দেশ দেখিতে পাই । [ বঙ্গ দেখ। ] 
তবকাঁং-ই-নাসিরি নামক মুসপগমান ইতিহাস অমুসবণ 
করিলে আমরা জানিতে পারি যে, বাঙ্গালার সেনক্শীয় শে 
নরপতি মহারাজ লক্ষণ সেনকে পরাজয়পুর্বক মতম্মদ-- 
বগতিয়ার বাঙ্গালা জয় করিয়াছিলেন। তাহার আগমনে 
লক্ষণাবতী, বেহার, ধঙ্গ 9 কামরূপজনপদধাপিগণ মহাতী 
তইয়াছিলেন ।* মার্কে। পোলো (১২৯৮ খুঃ) লিখিয়াছেন, 
১২৯০ খুষ্টা্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা বিজিত হয় নাই। বঙ্গ উদ্ধ 
জনপদ চতুষ্টয়ের দক্ষিণভাগে অবস্থিত ছিল।1 উদ্ত ছটা 
বিবরণী পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায় থে, মুসলমান গমাগামন 
পূর্বে প্রাচীন বঙ্গরাজ্য চারি খণ্ডে বিভক্ত হইয়া! পড়িয়াছিল। 
মার্কোপোৌঁলো তাহারই দক্ষিণাংশকে বাঙ্গাল! বলিয়! উল্লেখ করিয়া 
গিয়াছিলেন ৷ বসিদ্উদ্দীন বলেন, আনুমানিক ১৩০০ খুষ্টাবে 
ব্ঙ্গ দি্লীশ্বরের অধীন হয়। ১৩৪৫ খুষ্টান্দে ইবন্‌ বতুতা বঞ্চান' 
( বাঙ্গালা) রাজোর ও থাকার ধাষ্া-প্রাচুর্যোর উল্লেখ কিয়া 
ছেন। তিনি আরও বলেন ধে, খোরাসানবাসী এততএদেশকে 
বিবিধ উতর ড্ূব্য.পরিপূর্ণ নগর বলিত।| শ্প্রসিদ্ধ কৰি 
হাফিজের ( ১৩৫* খুঃ ) কবিতায় বাঙজালায় উল্লেখ দেখ! যায়।& 
'ভাঙ্কো দা-গালা ১৪৯৮ খুঃ বাঙ্গালার মুমলমান প্রাধান্য" এবং 
এখানকার কার্পাস ও রেশমী বন্ধ, বৌপা প্রভৃতির বাঞ্জি দ্কোন 
উল্লেখ করিয়ছেন। তিনি বলেন, সুধাতাসে ৪০ দিনে কলিকটু 
হইতে বাঙ্গালার আসা যায়। এতদিন ১৫০৬ খুষ্টানে লিনা 
১৫১০ গুষ্টানে বার্গেমা 9 ১৫১৬ খুগাঝে বার্ষবোসা বাঙ্গাল 
রাজোর ৪ হাদদেশবাসীর বাণিজ্যাদি বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া যান। 
'আবুল কজলরুত আইন-ই-অকবরী নমক মুসলমান ইতিছাসে 
বাঙ্গালা শনেের 'একটা ব্যুৎপন্ভি 'গ্রদন্ত হইয়াছে । ভিনি লিখিযা- 
ছেন যে, প্রাচীন কালে এই জনপদ বঙ্গনামে উল্লিখিত হইছ। 
বঞ্গের পূর্বতন ছিন্দরাজগণ পর্ব ভপাদমূলস্থ নিষ্নভূমিতে মুত্িফার 
বাধ বা আল দিতেন। বাঙ্গালার বহুস্থানে উল্ত রান্দন্ভধগের 
বিনিশ্মিত এরূপ বশত আল বিগ্ুমান দেখিয়া আলযুক্ত বঙ্গ 
অর্থে 'বঙ্গাল' নামকরণ হইয়াড়ে। সম অরঙ্গজ্জেৰ বাগ্গালার 


.. -$শপাশিশশিস 


এ টি শী শী তি শতশত 





ক 10117180511 15111080175 002, 
+ ৯1010011500) 11001) 0520, 
1 1001) 137111178, 1৮, 510, 
$ শকর শিকম্‌ শ।বন্ন, হাষ্‌ তুতিয়!নই-হিল । 
লীন খনন ই-গয়িসী কিহ., ব বাল মিরধদ্‌ ॥ ( হাফিজ) 
ধু 1১$6170 ৫8 ৮, 09 60100) 200. ৪. 7) 1)0, 





বঙ্গদেশ ( সীমা ) 


সমৃদ্ধি লক্ষ্য করিয়! দর্পের সহিত বলিয়! গিয়াছেন যে, এই স্থান 
লকল জাতির পক্ষে শ্বর্গ তুল্য।* ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে ওভিংটন 
লিখিয়াছেন যে, বাঙ্গাল! রাজ্য আরাকানের উত্তর পশ্চিমে অব- 
স্বিত। চট্টগ্রাম বাঙ্গালার দক্ষিণপূর্ব্ব সীমান্তে বিদ্যমান । 

রর [ বিস্তৃত বিবরণ পুরাবৃত্তাংশে দ্রষ্টব্য | ] 

বঙ্গ নামের উৎপত্তি এবং এই রাজ্যের স্থিভি ও প্রতিষ্ঠা 
সন্ধে প্রাচীন গ্রস্থাদিতে যেরূপ বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা 
পবাবৃত্তপ্রসঙ্গে বিবৃত হইয়াছে। লুই বার্থেমা এবং অপরাপর 
পর্তণীজ ভ্রমণকারিগণ চট্টগ্রামের সন্নিকটে বাঙ্গালা নামে 
একটী নগরের উল্লেখ করিয়াছেন প্রাচীন মানচিত্রে তাহার 
স্থান নির্দেশ রহিয়াছে | অধিক সম্ভব, বার্ধেমা বাঙালায় 
পদার্পণ করেন নাই, তিনি মলবাঁর উপকূলে থাকিয়াই, আঁরবীয় 
বণিকদিগের প্রথানুবর্তী হইয়া দেশের নামানুসারে বাঙ্গালা 
প্রধান নগরের নাম বাঙ্গালা লিখিয়া যান; কিস্তু রী বাঙ্গালা 
নগরের কোন নিদর্শন বিদ্বমীন নাই। বৌধ হয়, পর্ত,গীজ- 
গণ বাঙ্গালার প্রধান বন্দর চট্টগ্রামে আসিয়া তাহার দক্ষিণ 
উপকণস্থিত একটী গগুগ্রামকে বাঙ্গালীর বাসভূমি জানিয়া 
চট্টগ্রামকেই বাঙ্জাল-নগর নামে অভিহিত করিয়৷ থাকিবেন ।$ 

মীম! ও বিভাগ । 

বক্ষপুত্র ও গঙ্গার বদ্ধীপ এবং তাহাদের অববাহিকা প্রদেশের 
নিয়তম উপত্যকাভূমি লইয়া বস্তুতঃ বর্তমান বাঙ্গালা গঠিত। 
১৮৭৪ থুষ্টার্খে আসাম-বিভাগ বাঙ্গালার অঙ্গচ্যুত করিয়া শ্বতত্্ 
শাসনাধীন করা হয়, তদবধি খাস-বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা 
ও ছোটনাগপুর বিভাগ একত্র করিয়া ইংরাজাবিরৃত বাঙ্গালার 
সীনা নির্দিষ্ট হইয়াছে । অক্ষাণ ১৯০১৮ হইতে ২৮০১৫ উঃ 
এবং দ্রাথি ৮২* হইতে ৯৭পপুঃ মধ্য । শেষে গত ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে 
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ছোটলাটের অধীনে পপূর্ববঙ্গ ও আসাম” প্রদেশ স্বতন্ত্র গঠিত 


হইয়াছে। শাসন-সৌকধ্যার্থে ইংরাজ.গবমেন্ট ভারতবর্ষে যে 
ছাদ্শটা শাসন বিভাগ সংগঠিত করিয়াছেন, তম্মধো বাঙ্গালা 
সর্ব বৃহৎ। নদী, হুদ, বাধ, জনীপবিহীন বনমালা ও প্ণর্বতা 
ভূখণ্ড বাদে এখানকার ভূপরিমাণ ১৮৭২২২ বর্গ মাইল। 
লোকসংখ্যাও নুনাধিক প্রায় ৮ কোটি। 

ইহার উতর সীমা নেপাল ও ভোটান রাজ্য, পূর্ববে আসাম 
এবং চীন ও উত্তর-বদ্ষের সীমাস্তবন্তী অনাবিষ্কৃত পার্ধতা বন- 
ভাগ? দক্ষিণে বঙ্গোপনাগর, মান্দ্রাজ ও মধা গ্রদেশ ; পশ্চিমে 
মদ্যভারতীম্ন এজেন্দীব অধিত্যকা ভূমি। এই অপিত্যকা ভূঁমিই 
বাঙ্গালা ও যুক্ত প্রদেশের সীমান্ত রেখারপে কল্পিত হইয়া 
থাকে। বাঙ্গালা বরাবর 'এক জন ছোটলাটের শাসনাধীন 
ছিল, বিগত ১৬ই অক্টোবর হইতে ছুই জন ছোটলাটের 
অধীন হইয়াছে। 

মুসলমানগণ বঙ্গবিজয় করিয়া গাঙ্গেয় বদ্ধীপকেই সংস্কৃত 
নামানগসারে বঙ্গ বলিয়া অভিহিত করেন। কোন কোন মুসলমান 
এতিহাসিক রাজধানী লক্ণাবতীর নানানুসারে এই প্রদেশকে 
লক্ষণাঁবতী বলিয়া বর্ণন! করিয়া গিয়াছেন। গৌড় ও লক্ষমণা- 
বতী-ধবংসের পর যথন রাজপাট ঢাঁকা ও নবদ্ীপে স্থানান্তরিত 
হয়, তখনও নিয়বঙ্গ বাঙ্গালা বলিয়া পরিগণিত থাকে । তৎপবে 
মুদলমানগণ পূর্বাঞ্চলে ব্রহ্গপুত্রতীর পধ্যস্ত অধিকার করিয়া 
বাঙ্গালার সীম! বৃদ্ধি করেন। দিল্লীর অধীনস্থ আফগান শাসন- 
কর্তারা এবং তৎপরবর্তী স্বাধীন আফগান নৃপতিবর্গের রাজা- 
শেষে মোগলসমাট্‌ অকবর শাহের বিখ্যাত সেনাপতি মানসিংহ 
বাঙ্গালা মোগল সাম্রাজ্য ভুক্ত কবেন। রাজ! টোডরমল্লের জরীপেব 
পর রাজন্ব আদায়ের সুবিধার জন্য বঙ্গ, বেহার ও উড়িষ্যা লইয়া 
একটা স্ুুব! গঠিত হয় এবং সেই স্থুবেগুলি হইতে আবার জেলা, 
সরকার ও পরগণা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বিভাগ নির্দি৪ হইয়া- 
ছিল। এই সুবে বাঙ্গাল! শাসনের জন্য দিল্লীশ্থবের অধীন একজন 
শাসনকর্তা নবাব বাঙ্গালায়. থাকিতেন। এই শেষোক্ত নবাব 
বংশপরম্পরায় মুিদাবাদের নবাব বলিয়া পরিচিত। একজন 
নবাব দ্বারা এই বিস্তৃত ও .মহাসমৃদ্ধিশানী জনপদের রাজস্ব 
আদায়ের স্ববিথা ন! হওয়ায়, তাহার অধীনে বেহার, উড়িষা। ও 
টাকায় এক একজন নায়েব-নাজিম (1)900৮) £০৮৪100) 


. রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। 


[ মুসলমান ইত্রিহাসাংশে বিস্তৃত বিবর্ণ দেখ ] 
ইংরাজাধিকারে বাঙ্গালার সন্নিবেশ ধরিলে প্রকুত বঙ্গনামের 
অনেক বিপর্যয় সাধিত হইয়াছে । উড়িষ্যার উপকুলস্থিত বালে- 


বঙ্গদেশ ( বিভাগ ) [ ৩৯৯ ] বঙ্গদেশ ( প্রাকৃতিক, দৃশ্ট ) 


_ শ্বব হইতে বেহারের মধ্যবর্তী পাটন! পর্যন্ত স্থানে ইই-ইতিয় ইংরাজাধিকৃত এই বাঙ্গাল! রাজ্য ক্রমে একটা প্রেসিডেন্দী- 


কোম্পানীর যতগুলি কুঠি ছিল, তাহ! উক্ত কোম্পানীর দপ্তরে 
11800৯] 10-091১0181)17)906 বলিয়া বর্নিত দেখা যায়। ফ্রান্গিন্‌ 
ফার্ণগডেজ, চট্টগ্রামের সুদুর পূর্বব হইতে উড়িষ্যার অন্তর্গত পামিরা 
পৃষেন্ট (017)517%, 00100) পর্যন্ত বিস্তৃত উপকূল এবং গঙ্গা- 
প্রবাহিত ভূমিভাগ লইয়া বাঙ্গালা সীমা নির্দেশ করিয়াছেন। 
পার্ক।সেব (1১87658) মতে, এই উপকৃলভাগ প্রায় ৬০০ মাইল। 

বাঞগালার ছোট লাটের শাসনাধীন বাঙ্গালা,বিহার ও উড়িষ্যা 
প্রদেশ নদীমালা ও তাহাদের অববাহিকা এবং উপত্যকা ভূমিতে 
পূর্ণ। ছোট নাগপুর বিভাগ পর্ধবতমপ্ডিত, উহা মধ্য প্রদেশের 
অধিত্যকা হইতে বাঙ্গালাকে পৃথক রাখিয়াছে। উড়িষ্যাবিভাগ 
মহানদী ও অন্তান্ত কতকগুলি নদীর বন্ধীপে সমাচ্ছন্ন। এ 
নদীগুলি গ্রধানতঃ উত্তরপশ্চিমে করদ পার্বত্য রাজ্য (1111)00) 
[7111 3৮৮৮) হইতে দক্ষিণপশ্চিমে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত আসিয়াছে। 
উড়িষ্যার সমুদ্রোপকূল হইতে ইংরাজাধিকৃত ব্রন্ধের সাগর-সীমা 
এবং উত্তরে হিমালয় পর্যন্ত বিস্তৃত দেশভাগ প্ররুত বাঙ্গালা 
প্রদেশ পদবাচ্য। ইহার দক্ষিণাংশ গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদের বন্ধীপ- 
ভূমি বণিয়া গৃহীত এবং উত্তরাংশ উক্ত নর্দীদ্ধয়ের ও তাহার 
শাখা প্রশাথার প্রবাহ-ক্ষেত্র বা উপত্যকা ভিন্ন আব কিছুই নহে। 
বেহার বিভাগ থাস-বাঙ্গালার উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত । উহা গঙ্গার 
উচ্চ উপত্যকা লইয়া গঠিত। যুক্তপ্রদেশ ও বেহারের সীমায় 
গঙ্গানদী দক্ষিণপূর্বাভিমুখে বক্তা প্রাপ্ত হইয়াছে। বেহার 
ও উড়িয্যার মধ্যবত্তী এবং অপেক্ষাকৃত পশ্চিম পার্বত্য 
ভূখণ্ডই ছোটনাগপুর বলিয়! পরিগণিত। 

পূর্বাপর 'আলোচনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে, বাঙ্গালার মীমা 
কোন সময়েই একটা স্থির ছিল না। পার্ববত্তী রাজন্তবর্গের 
আক্রমণে সময় সময় ইহার অঙ্গচাতি ঘটিয়াছিল। বঙ্গের শেষ 
মুসলমান নবাব সিরাজউদ্দৌলার হস্ত হইতে বঙ্গসিংহাসন চ্যুত 
এবং বঙ্গের দেওয়ানী দিশ্লীশ্বর কর্তৃক ইংরাজকরে সমর্পিত 
হইলেও আরাকান ও ব্রহ্ষবাসিগণ বাঙ্গালার সীমান্তপ্রদেশ 
আলোড়িত করিয়াছিল। সিপাহীবিদ্রোহের পর ইঠ্ট-ইওডিয়া 
কোম্পানির শাসন অপস্থত হইলে, মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বহস্তে 
শাসনভার গ্রহণ করেন। তখন সুপ্রীমকোর্ট ও সদর দেওয়ানী 
আদালত উঠাইয়া নিজামত লইয়া হাইকোর্ট স্থাপিত হয়। 
ইংরাজগবমেন্ট বিশেষ দৃঢ়তার সহিত বাঙ্গালার শাসন-ব্যবস্থা 
করিতে লাগিলেন । ১৮৭৭ খুষ্টাবধে মহারাণী “ভারতসপ্্রান্তী” পদে 
অভিবিক্ত হইলে, ভারতে ইংরাজ প্রভাব অস্গুঞ্ন হুইয়া উঠিল। 
ভোটানযুদ্ধ ও মণিপুরযুদ্ধাবসানে বাঙ্গালার নীম! পরিবর্ধিত হইল। 
ইংরাজগবর্মেন্ট বাঙ্গালাকে গ্রেসিডেন্সীতূক্ত করিয়া লইলেন। 


রূপে বিতক্ত হইল। শুদ্ধ গঙ্গ ও ব্রহ্মপুত্রপ্রবাহিত সমস্ত অব- 
বাহিকা' প্রদেশ বলিয়া নহে, সিন্ধুনদের সমগ্র অববাহিকা গ্রদেশ 
ও তাহার হিমালয় পৃষ্টস্থ শাখা প্রশাখাব্যাপ্তস্থান লইয়৷ 
প্রক্কতপক্ষে এই বিভাগ গঠিত। মোট কথা, বিদ্বটপৈলমালার 
উত্তর দিখন্তী প্রায় সমগ্র আধ্ধ্যাবর্ত ভূমি বাঙ্গালা প্রেসিডেম্সীর 
অন্তরূক্ক। বাঙ্গালা প্রেসিডেক্দীর এই বিভাগ সম্বন্ধে অধুন1 কেবল 
ধ্রতিহাসিকতাই বিগ্কমান আছে, ফলে তর্দারা শাসনসম্পক 
কোন কার্যই আর নিরপেক্ষভাবে পরিচালিত হয় না। 
ইংরাজরাজজের ভারতীয় সেনাদলের সামারক বিভাগে 
(30200)81)0918-11)-01)191 118075 ৪ 
7017) নামে আজিও সেই বিভাগের সাক্ষ্য রহিয়াছে। 
যে পাচটা স্ুবৃহৎ প্রদেশ মাত্র লইয়া “বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী 
গঠিত হইয়াছিল, সেই পাঁচটা প্রদেশেই এখন নির্দিষ্ট বিভিন্ন 
শাসনকর্তীর অধীন ; কিস্ত সকলের উপর ভারতরাঞ্জ প্রতিনিধি 
কর্তৃত্ব করিয়। থাকেন। বোম্বাই ও মান্দা প্রেসিডেচ্দী স্বত 
গবর্ণরের দ্বারা শাসিত; কিস্তু বেঙ্গল প্রেসিডেন্পীর অধীনস্থ 
যুক্তপ্রদেশ, পঞ্জাব, আজমীঢ় ও আসাম স্বতন্ত্র শাসনকর্ার 
অধীন হইয়াছে । বস্ততঃ ছোটলাটের অধীন সমগ্র বাঙ্ধাঙগা- 
প্রদেশ এখন প্রেসিডেন্দী পদবাচ্য হইয়া রহিয়াছে । 

১৮৮১ থৃষ্টাব্বের ইম্পিরিয়াল সেন্সাস রিপোর্টের ২য় খণ্ড 
বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সীর এইরূপ একটী বিভাগ তালিকা! প্রত 
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হইয়াছে,__ 

প্রদেশের নাম ভুপরিমাণ মাইল 
১ লেফনাণ্ট গবর্রসিপ. অব বেঙ্গল ১৯৩১৯৮ 
২ এ এঁ যুক্ত প্রদেশ ১১১২২৯ 
৩ এ এ পঞ্জ। মু ১৪১৪৪১ 
৪ চিফ কমিসনরসিপ্‌ আসাম ৪৬৩৪১ 
৫ কমিশনরসিপ,. আজমীঢ় ১৭১১ 


বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সী এই প্রতিহাসিক বিভাগ মংঘটিত 
হইবার বন্ৃপরে অর্থাৎ ১৮৬১ থু্টাৰে মধ্যপ্র্দেশে একটা শ্বতনত্ 
শাসনবিভাগ গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু যে বাঙ্গালা বঙ্গবাসীব 
জন্মভূমি, যাহা গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা লইয়া প্রধানত: 
"গঠিত, তাহাই ইংরাজরাজের রাজকীয় দপ্তরে নিয় বঙ্গ (1:১৬ 
7৫088) ) নামে বর্ণিত হইয়াছে। 

প্রাকৃতিক দৃণ্ত। 

উপরোক্ত সীমা-সনিবিষ্ট বাঙ্গালা প্রদেশে প্রারতিক 
সৌন্দধ্যের বিশেষ কোন অসন্তাব ঘটে নাই। দক্ষিণে তর, 
সঙ্কুল বলোপমাগর উত্তাল উর্শিমালায সাগর-সৈকত বিধি 


বঙ্গদেশ ( প্রাকৃতিক দৃশ্য ) 


করিতেছে । উত্তরে হিমাচলশিধর ক্রমোচ্চ শৃঙ্গমালায় সমা- 
রোহিত হইয়। যেন একটী অভিনব দৃশ্তপট উন্মোচিত করিয়া 
দিতেছে। সেই তুষারমণ্তিত শিখরপিরে অরুণকিরণ 
প্রতিফলিত হইয়া তুযারধবল পর্বতসান্থ এক্টী জ্যোতির্ঘয় 
হৈমন্তূপে পধ্যবসিত হইয়াছে। দিবাভাগে কখন তাহা 
ুর্ধ্যকিরণে সমুস্ভীসিত হইয়া দিগস্ত আলোকে পূর্ণ করি- 
তেছে, কথন বা গাঠু কুস্কাটিকার সমাচ্ছাদিত থাকিয়া! অপূর্ব 
মেঘমালার ন্যায় নিশ্চল দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এ পর্বাত- 
গাত্র বিধৌত করিগা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রোতস্থির্নীসশূহ প্রথর গতিতে 
সমতল উপত্যকা প্রান্তরে অধতীর্ণ হইয়া পরম্পরের সংযোগে 
পুষ্টকলেবর হইয়া! এক একটা প্রকট জলধারা রূপে প্রবাহিত 
হুইতেছে। উক্ত নদীমালার মধ্যে হিমপাদনিঃস্যত গঙ্গা ও 
হ্ষপুরই এখানকার প্রধান প্রধাহ। অপরগুলি তাহারই শাখা 
বা খাল মাত্র। [গঙ্গা ও ব্রঙ্গপুত্র দেখ । ] 
এই নদীমালাই বাঙ্গালার শোভা ও শঙ্ত-সমুদ্ধির একমাত্র 
কারণ। হিমালয়পৃষ্ঠ, অথবা উত্তর বঙ্গের উচ্চস্থানসমূহ বিধৌত 
করিয়া এই নদীমাল! নিম্বঙ্গের নিরভূমিতে একটা মৃদ্স্তর আনিয়া 
সঞ্চয় করিয়া থাকে । এ স্তরের উর্বরতাশক্তি এতাদৃশ অধিক 
যে, যে স্থলে ধীন্ূপ স্তর সঞ্চিত হয়, তথায় পর্যাপ্ত পরিমাণে বিভিন্ন 
প্রকার শস্ত উৎপন্ন হইয়! থাকে । গঙ্গা ও ব্র্মপুত্রের উত্তর 
উপত্যকা থণ্ড এবং নিয়বঙ্গের সমতল প্রান্তর এইরূপে নদী- 
জালে সমাচ্ছন্ন হওয়ায় শস্তক্ষেত্রমূহে জলদানের বিশেষ সুবিধা 
ঘটয়াছে। কখন কখন এ নদী সকল বন্যাবিতাড়িত হইয়া 
উভয় তীরবর্তী গ্রামসমূহ জলমগ্ন করিয়া ফেলে, তাহাতে ভূপৃষ্টে 
এক প্রকার পলি পড়ে। প্র পলিও শস্তোত্পাদনের বিশেষ 
উপযোগী। অনেক সময় খাল কাটিয়া নানা স্থানে ও বিল 
প্রনততিতে জল আনিয়া চাঁসবাদের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। উচ্চ 
ভূমিতে কৃপ বা৷ পুষ্করিণ্যাদি খনন দ্বারাও কৃষিকাধ্য সম্পন্ন হয়। 
এই নকল কৃবিক্ষেত্রে মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র পল্লী, 'গণুগ্রাম» নগর বা 
বাঁণিজাপ্রধান বন্দরসমূহ বিরাজিত। নগর সন্পিধানে নগর- 
বাসিগণের স্বহস্তরোপিত পুশ্পোগ্ভান, অথবা ফলবৃক্ষাদ 
পরিপোভিত উপবনসমূহ ও তম্মধ্স্থ অট্টালিকাদি স্থানীয় সৌন্দর্য 
বৃদ্ধি কারতেছে। গঙ্গাদি নদীতীরবন্তী গ্রাম বা নগরসমূহ, 
বিপ্যেত্তঃ স্লানের ঘাটে দেবমন্দিরাদি প্রতিষ্িত থাকিয়া দেশ- 
বাসীর ধর্দপ্রাপতার ও স্থাপত্যশিল্পের পরিচয় প্রদান করিতেছে । 
গ্রাম-মধ্য বা পার্শস্থ এই সকল অট্টালিকা ব! মন্দির শ্যামল গ্রাম্য 





বৈচিত্রের একাগ্রতা ভঙ্গ করিয়া দিতেছে । কোথাও কোথাও ৃ 


তগ্মমন্দির বা প্রাডীন প্রাসাদাদি বিধ্বস্ত হইয়া অজলপূর্ণ স্ত.প- 
রাশিতে পরিণত হইয়াছে। এ সকল প্রাচীন কীরিনিদর্শন 


গ্রত্নতত্বধিদের আলোচনার জিনিস । পার্বত্য বনমালায়। এ 
সকল স্তপোপরি গঠিত জলে প্রার্কৃতিক মৌদাধ্যের বিশেষ 
বিকাশ ন! থাকিলেও তাহাতে বিভিন্ন জাতীয় হিংশ্র জীবের বাস 
ঘটিয়াছে। এই সকল বনরাজির অদুরেও ভিন্ন দৃশ্ত ক্ষত ক্ষত 
গ্রাম ব্দ্মান আছে। বাস্তবিকপক্ষে বাঙ্গালার বিভিন্ন নধী- 
বর্তী গ্রাম বা নগরসমূহের প্রাকৃতিক সৌনাধ্যের এই 
বৈষম্য দৃষ্ট হয়, যে সকল স্থানই যেন নবভূষায় সজ্জিত হইয়! 
দশকের চিত্ত আকর্ষণে প্রয়াস পাইতেছে। 

এই বাঙ্গালা প্রদেশে যতগুলি নদী বা শাখা নর্দী দেখা যায়, 
তন্মধ্যে গঙগ ও ব্রহ্মপুত্র প্রধান। ঘর্ঘরা, শোগ, গণ্ডক, কুশী, 
তিস্তা, ভাগীরথী, (জলঙী-সঙ্গমে হুগলী নদী নামে অধুনা খ্যাত), 
দামোদর,রূপনারায়ণ ও মহানবী প্রন্থৃতি অপর কয়টী নদী অপেক্ষা- 
কৃত ক্ষুদ্র হইলেও প্রধান বলিয়! গণ্য হইয়া থাকে । এতভিস্ 
অনেকগুলি শাখ| নদী, অথবা নর্দীর অংপ বিশেষ বিভিন্ন নামে 
পরিচিত আছে। যথা--অজয়, আলংখালী, অমানৎ, আধার- 
মাণিক, আড়িগাল-খা, আড়পাঙ্গাসী, আঠারবাকা, আত্রাই 
(আত্রেযী), গরঙ্গা, বহদোনা, বাগন্ধা, বাগ.দেবী খাল, বাঘখালি, 
বাঘমতী, বৈটাঘাটা খাল, বৈতরণী, বক্রেশ্বর, বক্রা, বলবীয়া। 
বলেশ্বর বা হরিংঘাঁটা, বানর, বনাস, বঙ্গদুনী, বঙ্গালী, বাগগঙ্গা, 
বাঙ্গারা, বাঁকা, বড়ফেনী, বরাকর, বড়কুলিয়!, বড়াল, বড়ানাই, 
বারানিয়া, বর্ণার, বরুয়া, বাটা, বয়া, বেঙ্গা, বেণী, বেতনা বা বুধ- 
হাঁটা, ভদ্রা বা! হরিহর, ভৈরব, ভার্গবী, তোলা, ভোলারী, ভোলী, 
ভুরেঙগী, বিদ্যাধরী, বিজয়গঞ্গ, বিঞ্কাই, বিরূপ, বিষথালী, ব্রাহ্মণী, 
বুড়ো ধল?, বড়তিস্তা, বুড়ামন্ত্েশবর, বড়বলঙ্গ, বুড়ীগণ্ডক, বুড়ীগঙ্গা, 
বুড়ীগঙ্গী, বুড়ীশ্বর, ছাইমা, চলৌনী, চন্দনা, চাদখালী, চেকৃনাই, 
চেঙ্গা, ছিরামতী, ছোটতিস্তা, চিংড়ী, চিতা, চিত্রা, চুণী, ডাকা- 
তিয়া, ক, হর্গাবতী, দাউস, দয়া, দেলুটী, দেও, ধাধার, ধলেশ্বরী, 
ধলকিশোর বা দ্বারকেশ্বর, ধামড়া, ধনাই, ধনাঞ্জি, ধনৌতী, 
ধাপা, ধর্ণা, ধর্তী, ঢাউস, ধোবা বা কাওনধী, ধেরেম, ধ্ষণা, 
ডিম্ড়া, ছধকুমার, দুধুয়া, ছুলাই, গ্ভেশ্বরী, গদাধর, গলথসিয়া, 
গণকী, গণ্ডার, গাঙ্গনী বা কালিয়া, গাংড়ী, গড়াই বা গোড়,ই, 
ঘাঘর, গাজীথালী, ঘোড়াথালি, ঘুগরী, গোমতী, গুমানী, 
গয়ানসুবা, গুজরিয়া, গুড়, হলহার, হল্দা, হলদী, হাচা-কাটাখাল, 
হা্গরা, হালী, হনূ, হারোয়া, হারাবতী, হরসাগর, হাঁড়ভাঙ্গা, 
হবোরা, হাতিয়া, ইব, ইছামতী, ইজ.বী, জয়থাল, জলধক্কা, 
যমুনা, যমনী, জামবাড়ী, ঝপবপিয়া, ঝরাহী, বিকিয়া, ঝিনাই, 
যৌবনেশ্বরী, কপোতাক্ষ, কালাকুন, কালাই, কালানদী, 
করতোয়া, কালীগঙ্গা, কালীগাছী, কালীকুণ, কালিন্দী, কাল- 
জানী, কমলা, কাণানদী, কাঞ্ী, কাংসা, কক্কাই, কাকৃড়া, 
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কাকশিয়ালী, কালা, কীসবাশ, কাপ্তাই, কর্করী, উত্তর 
ও দক্ষিণ কারো, কাশাই, কসালঙ্গ, কাশীগঞ্জ, কস্তয়া খাড়ী, 
কট্‌কী, কট্‌না, কয়া, কেলো, কিউল, খয়রাবাদ, খান্বানদী, 
থারী, খড়িয়া, খরখাই, থশুয়া, খাট সা, খোঁলপেটুয়া, 
খুদিয়া, কিমিরিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ কোয়েল, কোহেরা, কোইনা, 
ফুইয়া, কুকুই, কুল্টাগাঙ্গ, কুমারী, কুণুর, কুশভদ্রা, কৌশিকী বা 
কুশী, লাকৃহাগ্ডাই, লক্ষমীয়া, লক্গগীদোন!, লালবক্যা, লীলাজন, 
ছোট রণজিৎ, ছোট বলান্‌, লোক, লোরান্‌, মাদাি, মাতা মুড়ি, 
মহোন, মহাননা, মাইপাড়া, মান, মন্তু, মরা-হিরণ, মেঘনা, 
মরানদী, মরা-তিস্তা, মর্জাতা বা কাজানদী, মরিচ্ছাপ-গাঙ্গ, 
নদান, মাতাভাঙ্গা বা হাউলী, মাতাই, মাথামুড়ী, মাতলা বা 
রামুমাতলা, ময়ুরাক্ষী, মেটা, সেশিখালী, মোহলী, মুুরি, 
মুজনাই, মুরহর, মুড়িখাপী, নাগর, নক্তি, নন্দাকুজা, নারদ, 
নরশিলা, নর্তা, নেঘুর, নীলকুমার, নূননদী, মুনা, পদ্দা, পাইকা, 
পণার, পঞ্চান, পাঁচপাড়া, পাই, পাঙ্গাসী, পর্বাণ, পসর, 
পা্টকি, পাত রো, পটুয়াখালী, ফন্তু, ফেণী, ফুলঝুর, পিয়ালী, 
পীতান্থ, পিথরাগঞ্জ, প্রাচী, পুণপুন্‌, পৃর্ণভবা ( পুনর্ভবা ), 
বাযঢাক, বায়-মা, রাম্মান বা রম্মান, রামরায়কা, রঙ্খেওক, 
বংগুন্, বপজিৎ» বারো, রাগ্দা, রড়,য়া, রেহর, রোলী, রূপ- 
নারায়ণ, ব্নূপসা, সালন্দী, শালী, শালিগ্রামী, গেগ্ডকাংশ), সন্দীপ, 
সপ্রমূ, সষ্কোশ, সরস্বতী, সশুযা, সাতথড়িয়া, সৌরা, শাহবাজপুর, 
শিয়ালভাঙ্গা, শিয়।লমারী, শিবসা, শিখরেণা, শিঙ্গা, সিংহরণ, 
সিঙ্গিরী, সিংহীমারী, শোভনালী, সোণাই, সোণাথালী, শখুয়া, 
শ্রী, সবরব্রেখা, শুণ্ক, শূরা, তলাবা, ভালেশ্বর, তাম্লানদী, 
তন, ন্যেরুলো, ভিলেয়া, তিলাহ, তিলগুগা, তি তাস, তুলসী- 
'গঙ্গী, তুণানদী প্রভৃতি । 

উপপোক্ত নধী বা তাহার শাখাসমূহ এবং শাহাদের সংযুক্ত 
খালপ্ুণি বাঙগালার বিভিন্ন স্তানে বিস্তাবিত থাকায় কষি- 
ক্ষেণাদিতে জলদানের যেষপ ভ্াবধা ঘটয়।ভে, নৌকাযোগে 
পণ্যপ্রব্য শইম়া যাভায়ান্েরপ সেহনধপ শ্রযেগ আছে । খেক 
বিষধর, প্রাকৃতিক পরিবস্তনে নদীর গতি ভিনদিকে চালিত ভওয়ায় 
"্মনেক নদীর প্রাচীন খাত প্রায় শুদ্ধ ভইয়া পডিযাছে। এ 
পাতগুলিতে বধাখতু ব্যতীত 'ন্ত সময়ে অঠি সামান্তই জল 
এরূপ খাতগুঙ্গি মরাতিস্তা, বুড়ীগঙ্জা প্রতি নামে পরি- 
চিত । অপর কণ্তকগুলিতে স্তানে গানে আদৌ জল থাকে না। 
ইভাব উপর, নানাস্তানে রেলপথ বিস্তৃত হওয়ায় নদ্দীবক্ষে সেত 
নিশ্মিত হহয়াছে। াভাতে কোন কোন নদীর বেগ খর্ব হইয়া 
পঞিক্তাত চব দাবা উহাব পরিসর ক্রমশঃ কম হইয়া পড়িয়াছে। 
অমেক মরা নদী ভরাট করিয়া তছুপরি লৌহবস্স্র বিস্তারিত 


থাকে। 








হইয়াছে। আবার রাজন্বের স্থুবিধা ও বাণিজ্যের বিস্তারকে 
গবর্মেন্ট বাহাছুর স্থানে স্থানে নৃতন খাল কাটিয়া! একদেশবাসীর 
মঙ্গল এবং কোথাও নদীর গতি খালদ্বারা ভিন্ন দিকে চালিত 
করিয়া অপর প্রজার অমঙ্গল সাধন করিয়াছেন। পূর্বতন অনেক 
নদীগর্ভ শুফ হুইয়া এখন শম্তক্ষেত্রে পধ্যবসিত হইতেছে। তদ্দেশ- 
বাসী জলকণ্জে হাহাকার করিতেছে। বারিপাততরূপ জগদীস্বরের 
অন্কম্পা ব্যতীত তথাকার প্রজাবর্ণের প্রাণরক্ষার আর অন্ 
উপায় নাই। কোথাও বা লকৃগেট, বাধ এভূতি স্কারা দেশরক্ষাব 
বিধান হইয়াছে; কিন্তু বস্ততঃই সেগুলি স্থানীয় লোকের 
উপকারার্থে সাধিত বলিতে হইবে। স্বর্ণপ্রন্থ বাঙ্গালাঁয় নদীর 
বাহুল্য থাকিতেও এখন জলাভাব বশত্বঃ ছুতিক্ষে ও অন্নকষ্ট 
প্রজাবর্গ প্রপীড়িত। 
নদী ব্যতীত স্থানে স্থানে কুপতড়াগাদি হইতে স্থানীয় 
জলাভাব বিদ্ররিত হইতেছে। সিংহভূম, ম'মভূম, হাজারিবাগ 
প্রভৃতি ছোট-নাগপুরের নানাস্থানে পার্বতীয় ক্রমোচচ-নিয 
ভূমিতে বাধ দিয়া জলরক্ষার ব্যবস্থা আছে। তথাকার সু 
ক্ষুদ্র জলধারা ব্যতীত এই বীধগুলিই স্থানীয় লোকের বিশেষ 
উপকারী । উড়িষ্যার চিল্কাহদ ব্যতীত বাঙ্গালার আর মেৰপ 
প্রান্কৃতিক সৌন্দধ্যপূর্ণ হুদ দৃষ্ট হয় না। উহার জল লবণা্ক 
থাকায় সাধারণের নিকট ততদুর আবণীয় হে । কলিকাঙার 
দক্ষিণস্থ বিস্তৃত “বাদা ভূমি” গবর্মে-্টর তালিকায় *38161588” 
বলিয়। উত্ত আছে। 
মুগগের, রাজগৃহ, ভাগলপুর, সিংহভূম, বীরভূম প্রা 
নানা স্থানে নানা শীতল, লবণ ও উষ্ণ জলপুর্ণ গ্র্রধ। 
দেখিতে পাওয়া যার। এ সকল স্থান বনু প্রাচীনকাল 
হইতেই তীর্থক্ষেত্ররপে বিদিত হইয়! আপিতেছে। আকাশ- 
গঙ্গা, লব্ণাখ্যা, মোতিঝরণা, খাঁবকুও, সীতাকুণ্ড, হৃর্য্যকুও 
প্রভৃতি নামে এ সকল প্ররস্রবণতীর্থ বিদিত। উহাদের বিশেষ 
বিবরণ জেলা প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে । প্রঅবণগুলি যে 
প্রাচীনত্বের পরিচায়ক, তাহা বাঙ্গালার ভূতত্ব আলোচনা করিনে 
সহজেই উপলদ্ধি হইতে পারে। 
ভূতন্ব। : 
ভূতত্ববিদ্গণ বিশেষ গবেষণা ও অনুশীলনপর হইয়া স্থির 
করিয়াছেন ষে, নিশ্নবঙ্গের অধিকাংশস্থান সমুদ্রগর্ভে নাত 
ছিল। কালবশে সংুদ্রগর্ভ যতই পশ্চাতে হটিয়া গিয়াছে, ততই 
নিষ্নবঙ্গ চররূপে অভ্যািত হইয়া জনসমাজের বাসতৃমিজগ 
পরিণত হইয়াছে। ্গর্ভনিহিত শন্বুক মতন্তাদির গ্রন্তগীতৃত 
অস্থি এবং নবীসুত মৃদৃস্তরাদি তাহা সগ্রমাণ করিতেছে। মহা" 


. ভারতের বনপর্বের ১১৩ অধ্যায় যুধিষ্টিরের তীর্ঘযাত্রাবিবরণে 






কৌশিকী ভীর্থের কিছু দুরে পঞ্চপত মদীষুক্ত 
এবং তথা হইতে কিছু দূরে সাগরতীরে কলিঙ্গদেশ থাকায় 
বেশ বুঝা যায় যে, সমগ্র তীর তৎকালে উত্তররাছের কিয়, 
পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ফোশিকীর বর্তমান নাম কুশী। তারকে- 
শ্বরের নিকটবর্তী হরিপাল প্রতৃতি গ্রামের মিকট কৌশিকীর 
প্রাচীন গর্ভ দৃষ্ট হয়। গ্রীকরাজদূত মেগেস্থনিস পাটনার ৩৭ 
মাইল দুষ গল্গাসাগর-সঙ্গমের কথা লিখিয়া গিক্সাছেন *। 
এই বিবরপপগুলি ঘে প্রাগুক্ত ভূপঞ্জর গঠনের সমর্থক, তাহাতে 
আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। 

আল্পকাল বেরূপ আমরা নোয়াখালি জেলার সমুদ্রোপকূলে 
সন্থীপ গ্রত্ৃতি চরজাত স্বীপের উৎপত্তি দেখিতেছি, প্রাচীন 
কালেও সেইরূপ সমুদ্রতীরবর্তী নদী সকলের মোহানার পলি 
পড়িয়া চর হইতে ক্রমে ভ্বীপের উৎপত্তি ঘটিয়াছিল। এই 
কারণে অনেক স্থানের নাম-শেষে ত্বীপ' “দিয়া! ও “চর' শব দৃ্ট 
হয় । চন্র্থীপ, নবদ্বীপ, অগ্রন্বীপ, গশুকচর, বকচর, কাটাদিয়া, 
রূপদিয়া! প্রভৃতি স্থানগুলি সম্ভবতঃ ধীরূপেই পলিজ চর হইতে 
উদ্ভৃত হইয়া থাকিবে। 

তৎকালীন লোকসমাজের গ্রথিত চর কালে বৃক্ষলতাদিতে 
পরিপূর্ণ হইয়! উপধন, গ্রাম ও ক্রমে নগরে পরিণত হইয়াছে। 
কিন্ত আজিও সেই চরাঁডিধান অপস্ত হয় নাই। চক্রদহ, 
খড়দহ, শিবাদহ প্রভৃতি যেরূপ নদীগর্ভ হইতে কালে সৌধমালা- 
মগ্ডিত সুরম্য নগরে পধ্যবসিত হইয়াছে, সেইরূপ নদীত্রোতে 
সমানীত বালুকণাও মোহানাস্থ সমূদ্রতটে সঞ্চিত হইয়৷ চরভূমির 
উৎপত্তি ঘটাইতেছে। আজ যেখানে মকরসংক্রান্তি দিনে 
সাগরতীর্ঘঘাত্রিগণ সমব্তে হইয়া! ল্গানার্দি করেন, কিছুকাল 
পরে উহা! সমুদ্রগর্ড ভের করিয়া উপরে উঠিবে এবং ক্রমে গ্রামে 
নগরে পরিণত হইয়া যাইবে। 

মেঘন! নদীর সাগরসঙ্গম স্থুলে বাছুর, মানপুরা প্রত্ৃতি হ্বীপ 
যাহা ৭০1৮০ বর্ষ পূর্ব্বে কেবল তীঁটার সময় জাগিয়! উঠিত ও 
জোয়ারের সময় ডুবিয়! যাইত, যাহা তখন সম্পূর্ণ বাদার অব- 
স্থায় পরিণত হয় নাই, এখন তাহাই উচ্চতূমি এবং বহুজনাকীর্ণ 
গ্রামসমূহে পরিপূর্ণ হইয়াছে। তাহার পর নাজীরচর, ফাঁল্কন্চর 
নামে আরও ছুইটা ক্ষুদ্র দ্বীপ উল্লেখযোগ্য । খৃ্ীর ১৮৬০ 
সালেও উহা! জঙ্গলপূর্ণ জলাজমি ছিল, 'এখন তথায় বহু 
লোকের বাসস্থান হইয়াছে । এরূপ আরও দক্ষিণে এবং 


সমুদ্র মধ্যে রাৰণাবাদ নামক কয়েকটা স্বীপ, কুক্ড়িমুক্ড়ি চর, | 


ধোপাচর প্রভৃতি আদ্বও ক্ষুপ্র হ্ষু্র কতকগুলি স্বীপ গত ৬* 
হইতে ৪* বৎসর নধ্যে জল হুইতে জাগিয়াছে ও তাহাতে 
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লোকের বাস হইয়াছে। তার পর ২৪ পরগণা, খুলনা ও 





বরিশালের অত্যান্ত দক্ষিণতাগে, যে সকল স্থানে শতবর্ষ পূর্বে 
সমুদ্রতরঙ্গ বহিত, এখন নে সকল স্থানে অসংখ্য গ্রাম নগর বসি- 
যাছে। এখনও নিত্য নৃতন উত্থিত ভূমি সকল লাটে বিভক্ত 
হইয়৷ কালেক্টরী হইতে বিলি হইয়া থাকে এবং নূতন জঙ্গল 
কাটাইয়৷ আবাদ ও গ্রামাদি প্রতিষ্ঠিত হয়। 

নদীশ্রোতঃ-চালিত বালুকাকণ! নদীগর্ভে সঞ্চিত হইয়া চরের 
উৎপত্তি ঘটায়, এ কথা সর্ববাদিসন্মত। এই বঙ্গভূমিতে 
প্রবাহিত গঙ্গানদী কিরূপ বেগে কত পরিমাণ মৃত্তিকা নিত্য 
বহন করিয়া সমুদ্রমুখে ঢালিয়া দিতেছে, তাহা গণনা করিলে 
চমৎকৃত হইতে হয়। 

প্রায় অর্ধ শতা্ধ গত হইল, কএকজন অভিজ্ঞ যুরোগীয় 
পণ্ডিত গাজীপুরে বসিয়া! নান! উপায়প্রয়োগ দ্বারা স্থির করিয়া- 
ছিলেন, গঞ্গ। গ্রতি বৎসরে সাগরসঙ্গম স্থলে ১৭৩৮২৪*৯০০ মণ 
মাটি বহন করিয়া ঢালিয়া দিতেছেন। কিন্তু গাঁজিপুরের দক্ষিণে 
স্বয়ং গঙ্গা ও তাহার শোপ, অজয় প্রভৃতি শাখ! নদী, শুন্দর- 
বনের মধ্যস্থিত দ্বিপঞ্চশত নদী এবং তাহার পর উত্তরপূর্বা-কোণ 
হইতে আগত ব্রহ্ধপুত্র, ধলেশ্বরী প্রভৃতি নদী, এই হিসাবে আরও 
কত মাটি বাহিয়া আনিতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। 

উপরোক্ত মৃত্িকান্তরের গঠন ও পরিণতি বাঙ্গালার কোন 
কোন বিভাগে কিরূপ ভাবে সংসাধিত হইয়াছিল, নিয়ে বিভাগ 
নির্দেশ সহকারে তাহার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ব হইল £-- 

প্রথম বিভাগ ।-_রাজমহলের পর্বতশ্রেণী হইতে আরম্ত 
করিয়া ভাশীরর্থীর উৎপত্বিস্থান ছাপঘাটা পধ্যস্ত বড়গঞ্জার 
দক্ষিণে এবং ছাপঘাটী হইতে ভাগীরথীর পশ্চিমন্বার বাহিয়া 
মেদিনীপুর পর্যন্ত, মোটামোটা প্রায় এক প্ররুতির মাটি দেখা 
যায়। ছূতত্ববিদের সৃচ্ষ দৃষ্টিতে দেখিলে, তাহাতেও বিভাগ দৃষ্ট 
হয় কিন্ত গুল দৃষ্টিতে উহা! প্রায় একই প্রকার। ইহার সর্বত্রই 
সমান কাকর ও পাথর পূর্ণ, অথব! পাছাড়িয়৷ কঠিন মাটি বিদ্ব- 
মান। বিদ্ধ ও পূর্বঘাট পর্বতশ্রেণীর মাটির প্রর্কতির সহিত ইহার 
অনেক বিষয়ে প্রভেদ থাকিলেও বস্তুতঃ এক বিষয়ে উভয়ই 
মমান--কাকর ও পাথর পূর্ণ পাহাড়িয়! মাটি। যেখানে কাকর বা 
পাথর দেধিতে পাওয়া যায় না, (যেমন বর্ধমান জেলার দক্ষিণ 
ও পশ্চিমাংশ এবং হুগলির পশ্চিমাংশ, ) সেখানে মাটি এত কঠিন 
ষে তাহাকেও পাথরের অনুক্কতাবস্থ' বলিয়া কল্পনা করা ধাইতে, 
পারে এবং তাহার প্রক্কতিও এন্নপ ষে, বাঙ্গালার আর কোথায়ও' 
তদনুরূপ মাটি পাওয়া যায় না। এই তূভাগের মাটি, বু 
যুগযুগাত্তর হইতে নির্দিত, হুতরাং সোজা কথায় ইহাকে পাকা 
মাটি বল! যাইতে পারে। ইহা নাঁশ্চত যে, এক সময়ে লমুদ্র 





সিল সি পি ত 


গৌড়ের নিকট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, অথব| আরও পূর্বে, 
গঙ্গাসাগর সঙ্গম যখন রাজমহলের সাল্লিধযে অবস্থিত ছিল, সেই 
সময়ে সমুদ্রের জল কখনই এই মাটিকে অতিক্রম করিতে সম্্থ 
হয় নাই। যেহেতু অল্পকাল সমুদ্র সরিয়া' গেলে, যে সকল চিন্ন 
পশ্চাতে পড়িয়া থাকে এবং যে সকল জলজজীবের পঞ্জরাদি 
মৃত্তিকায় অস্থীূত হইয়া যায়, এ ভূভাগের কোথাও তাহার 
চিন্কমাত্র নাই। 

দ্বিতীয্ন বিভাগ। পক্সা বা বড়-গঙ্গার উত্তর-তীর হইতে হিমা- 
লয়ের পাদদেশস্থ তরাই ভূমি পথ্যন্ত সমস্ত ভূভাগ ও হিমালয়ের 
ঢালু ভূমি। ইহ! হিমালয়ের উচ্চ প্রদেশ হইতে পদ্মার উত্তর তট 
পধ্য্ত ক্রমাগত ঢালু হইয়া আসিয়াছে । এই ভূভাগের সর্বত্রই 
অমির প্রকৃতি এক প্রকার-_সর্ধত্রই হিমালয়ের গাত্রবিধৌত 
বালুকারাশি বিস্তৃত | তাহার উপর কিঞ্চিত পরিমাণে বালুকা- 
মিশ্রিত দো-আশ মাটি জন্মিয়া এ মৃত্তিকাকে চাস আবাদাদি 
কাধ্যের উপযোগী করিয়াছে । এই ঢালু বালুকাময় জমিতে, 
সর্বত্রই হিমালয়ের গাত্র-ধোত জলরাশি অন্তঃ-সলিলভাবে 
প্রবাহিত থাকায়, সমস্ত দেশের তূমিই স্বল্নপরিমাণে জলসিক ও 
আর রহিয়াছে । এ মৃত্বিকায় বালীর আধিক্যবশতঃ এ সকল 
প্রদেশে কৃপ খনন ব্যতীত, অন্য উপায় নাই। পুষ্করিণী খনন 
করিতে গেলেই, বালী ভাঙ্গিয়া গর্ত বুজিয়া যায়। ফলতঃ অতি 
দ্বীর্ঘায়তন দীর্থিকা খনন করা ফাইতে পারে। 

বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, সমুদ্র হইতে এত দূরে ও হিমালয়- 
পাদমূলে এত বালুকা কোথা হইতে আসিল? ভূঁতত্ববিদ্গণ 
বলেন, পৃথিবীর তৃপঞ্জর নির্মিত হওয়ার "ইওসিন্” যুগে, 
হিমালয়ের তইদেশ পর্য্যন্ত সমুদ্র-তরঙ্গ প্রবাঠিত ছিল । কেবল 
তটভাগ বলিয়া নহে, তাহার বর্তমান উচ্চতার প্রায় এক- 
তৃতীয়াংশ পথ্যন্ত তখনও সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত । ইওসিনের পর 
মিওসিন্‌, প্রিওসিন্‌ এবং তাহার পরে ভূপগ্ররের চতুর্থযুগের স্তর- 
নির্মাণ ক্রিয়া চলিতেছে । ইহার মধ্যে মিওসিন্‌ স্তরেই প্রথম 
মনুষ্যস্থষ্টির চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়) তাহার মধ্যেও আবার নিয় 
মিওসিনে প্রাপ্ন চিহ্ন গুলি অতি অস্পষ্ট ও সন্দেহজনক। উপর 
মিওসিন্‌ হইতেই কেবল মানবীয় অস্তিত্বের ম্পষ্ট চিহ্ন প্রাপ্ত 
হওয়া যায় বলিয়া উহাকে মানবীয় যুগের আরম্তভকাল বলা যাইতে 
পারে। এইরূপ এক একটা স্তর গঠিত হইতে কত লক্ষ লক্ষ বর্ষ 
গত হইয়া যায়। সুতরাং তত কালের সমুদ্র-পরিত্যক্ত বালা 
আজিও প্রস্তরাবস্থায় পরিণত না হইয়া যে নিজাবস্থায় পতিত 
রহিয়াছে, ইহা! কখনই সম্ভবপর বলিয়া বিবেচিত হয় না। 

বর্কমান বালুকার!পি হিমালয়ের গাত্রবিধীত প্রস্তররেণুকা 
ভিন্ন আর কিছুই নহে । একে হিমালয়ের ঢালু প্রদেশ তায় প্রস্তর- 








বঙ্গদেশ ( ভূতত্ব) 
প্রবণ অববাহিকা.ভূমি, সুতরাং বালী জমিবার পক্ষে অনুবিধা 
কোথায়? এ বিভাগের উপর অর্থাৎ উত্তরাংশের জমি, গ্রথম 
বিভাগের সহিত সম-পুরাতন এবং নিম্নাংশের জমি তাদগেক্ষা 
কিছু আধুনিক হইলেও, অপর দুই বিভাগ অপেক্ষা যে পুরাতন, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তৃতীয় 
ও চতুর্থ বিভাগের মৃত্তিকায় যে পরিমাণে দৃঢ়তা দেখা যায়, এট 
পুরাতন জমির কোন অংশে সেরূপ দুষ্ট হয় লু। এই ঢালু 
ভূমিতে অন্তঃসলিলের প্রবল প্রবাহক্রিয়া৷ নিরস্তর সম্পািত 
হওয়াই ইহার একমাত্র কারণ ; তবে ইহাঁও স্বতঃসিদ্ধ যে, এট 
সকল ভূভাগ জন্সিবার বহুকাল পূর্ব্বে এই স্ত,গীরুত অসীঃ 
বালুকারাশি ভৃপৃষ্ঠে সঞ্চিত হইয়াছিল । 

তৃতীয় বিভাগ। ব্রন্গপুত্রের পুর্বতট হইতে নওয়াখালি, 
চট্টগ্রাম প্রভৃতি প্রদেশ এবং পশ্চিমদিকে তমোলুকের নিকটবন্বী 
স্থানসমূহ । নৈসর্গিক কারণ বিশেষে" সমুদ্র সরিয়া গেলে, যেরূপ 
প্রকৃতির ভূমিভাগ উঠিয়া থাকে, অবিকল সেই প্রকার 
প্রকতিবিশিষ্ট ভূমি লইয়াই এই সমস্ত স্থানের উৎপত্তি। সমু 
অস্তর্থিত হইবার সময় স্থানবিশেষে যে সকল বালির স্ত,প রাখিয় 
গিয়াছে, (যাহাকে বালিয়াড়ী বলা হয়), তাহাই এ নকল নবোদিত 
স্থানের প্রাচীনত্বের হেতু । এই সকল স্ত,প কোথাও খণ্ড থও 
পর্বতাকারে বিগ্মান আছে, কোথাও বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনতি উচ্চ 
পাহাঁড়শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু স্থলবিশেষে এখনও অবি- 
কল বালিয়াড়ী আকারেই রহিয়া গিয়াছে । তমোনুকের নিকটস্থ 
বালিয়াড়ী সকল এখন অবিকল বালুকাস্ত,প মাত্র, কিন্ত 
ট্টগ্রামাদি অঞ্চলে, তাহ! পর্বতাকারে পরিণত । এই সকল 
পর্বতের বহিরাবরণ ভেদ করিলে অভ্যন্তরে এখনও সেই 
বালুকাস্তপের পরিচয় পাওয়া যার, তবে কোথাও কোথাও 
কিয়ৎপবিমাণে বালুকান্তর পাথরের স্তরে পরিণত হইতে আরম্ত 
করিয়াছে। এই সকল পর্বতের অভ্যন্তর ভাগের সর্বত্রই 
সামুদ্রিক জলজ জীবের পঞ্জরে পরিব্যাপ্ড। চট্টগ্রাম প্রদেশের 
সীতাকুণ্ড তীর্থের নিকট যে পর্বতমালা! আছে, তাহা কিয়ং- 
পবিমাণে আগ্রেয় স্বভাববিশিষ্ট হইলেও তাহাদের উৎপত্তি এবং 
পরিণতি কতকাংশ উত্ত প্রকারের সামুদ্রিক কালিয়াড় হইতে 
ঘটয়াছে স্বীকার করিতে হইবে। ব্রঙ্গদেশের পূর্ব সীমার 
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* ইওপসিন যুগে যে সাগর-জল হিমালয়তট পরাস্ত ধিল্বৃত ছিল, ভ্রেতা' 
যুগে লন্কধ্যংসের পর, তাহা ন্বাভাধিক নিরমে হিমাচল পৃষ্ট ত্যাগ করিয়। জপ: 
লঙকাস্থানে সরিয়! যায়। লক্কারথীপের বিস্তৃত ভূপ্ডও উ সময়ে প্রাকৃতিক নিয়ম 
জলপ্রধ|হে স্থানাত্তরিত হইয়া পৃথিথীর ধিভিষ্ন অংশে জনপদ ও স্বীগাখলী 
পুনর্গঠন করে। নদীকৃলে এই সাক্ষ্য ধলবৎ॥ অনুমান হয় তাহাতে 
বা ক্রমে পিক্নবঙ্গের উৎপত্তি। 





বঙ্গদেশ ( ভূতত্ব) 


সংলগ্ন হইয়াছে, সে সকল পর্বত হইতে এই বালিয়াড়ীনির্শিত 
পর্বতমালার প্রকৃতি সম্পূর্ণ স্বতগ্থ। সে সকল পর্বতমালা বহুযুগ 
পূর্বে স্ট হইয়াছে। সমুদ্র এক সময়ে তাহারই পাদদেশ যৌত 
করিয়া প্রবাহিত ছিল। কালে তথা হইতে সরিয়া গিয়া এই 
তৃতীয় বিভাগন্থ ভূমি সকল উদ্ভূত করিয়াছে। এভুভাগ প্রথম 
ও দ্বিতীয় বিভাগ হইতে আধুনিক। কিন্ত আধুনিক হইলেও, 
দ্বিতীয় বিভাগ হইতে বহপরিমাণে দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্ত 
সে দৃঢ়তা প্রথম বিভাগের সমকক্ষ নহে। 

চতুর্থ বিভাগ ।-_-এই বিভাগের মৃত্তিকা সর্ব্বর প্লময়, কোন 
কোন স্থানে কারণ বিশেষে কিছু দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইয়াছে মাত্র। 
প্রথম ও চতুর্থ বিভাগের মৃত্তিকা পরস্পরে তুলনা করিলে স্পষ্টই 
পৃথক ধর্মাক্রান্ত বলিয়া বোধ হয়। গঙ্গার দক্ষিণে রাজমহলের 
পার এবং উত্তরে মালদহের পার, এ ছুইয়ের মাটি তুলন! 
কবিলে অতি সুন্দরভাবে পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। 
বাঁজমহলের পারে গঙ্গার জলের ধার পর্য্স্ত পাথর ও কাঁকর- 
যুক্ত কঠিন রাস্তা ও এঁটেল মাটি এবং ঠিক তাহার 
ওপারের সমস্ত জমি, অথবা সমন্ত মালদহ জেলার দোআস 
পলিযুক্ত মাটি বাইকেবল রাজমহল ও মালদহেব পার বলি কেন, 
সমস্ত ভাগীরবীর ব্যার্থ ছুই পারের মাটির তুলনা করিলে, 
তদ্রভয়ে্র প্রকৃতিগত ভেদ সামান্য দৃষ্টিতেও পরিলক্ষিত হয়। 
ভাগীরণীব পশ্চিম পারের নিতান্ত ধারের মাটি লইয়া তুলন! 
করিলে বিশেষ কিছুই প্রভেদ দেখা যায় না। বে পর্যন্ত নদীর 
ক্রিয়ায় মাটির ভাঙ্গা গড়া হইতেছে বা পূর্ববকালে হইয়! গিয়াছে, 
তাহার সীমা অতিক্রম করিয়া মাটি পরীক্ষা করা আবশ্তক। 

পশ্চিমে ভাগীরথী, উত্তরে পদ্ম! ও তাহার শাখা গ্রশাখা, 
পূর্বে ধলেখরী ও মেঘনা এবং দক্ষিণে সমুদ্র বিস্তৃত এই 
গঙ্গেয় বন্ধীপ ভূভাগই চ্ভূর্থ বিভাগের আয়তন। গঙ্গা এবং 
তাহার অসংখ্য শাখা নদীসমূহের প্রবাহ দ্বারা আনীত 
মৃণ্তিকায় সমূদ্র ভরাট হইয়া ক্রমে ক্রমে চর পড়িয়া বন্ধীপের 
সমস্ত ভূমিভাগই নির্মিত হইয়াছে । এজন্য প্রায় সমস্ত 
ভুভাগেই পলি মাটি সকল অতি 'বিকৃতভাবে বর্তমান দেখা 
যায়। ফলতঃ এই পাঁল মাটির গুণে এই ভূভাগের প্রায় সমস্ত 
জমির উর্বরতা-শক্তিও এত অধিক যে, তাহার সঙ্গে অপর 
কোন বিভাগের মুত্তিকার তুলনাই হইতে পারে না। এখানে 
বৎসরের মধ্যে একই জমিতে বহুবার ফসল হইয়া থাকে এবং 
মি পতিত থাকিলেও যত থীত্র অঙ্গলে পরিপূর্ণ হয়, এত আর 
কোথাও হয় না। 

পূর্ব কথিত ভূমিসমূছের মধ্যে প্রথম বিভাগীয় জমি সর্ববা- 
পেক্ষা নীরস) ব্ছুদিন পতিত থাকিলেও, চতুর্থ বিভাগের 
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বঙ্গদেশ (ভূতত্ব) . 
জমির হ্ঠায়, কোন কালেই ঘন জঙ্গলপূর্ণ অবস্থা প্রা হয় 
না) অথবা তথায় উত্ভিদাদির বৃদ্ধি এবং বিকাশও তানৃশ সতেজ 
বা শদ্বতর নছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগীয় জমির উর্বরতা গুণ 
প্রায়ই এক সমান এবং প্রথম বিভাগীয় জমি অপেক্ষা বল 
গুণে সতেজ। এমন কি কোন কোন অংশ চতুর্থবিভাগের 
অনেকটা অন্ুরূপ। 

চতুর্থ বিভাগের মাটি এবং তৃতীয় বিভাগের মাটি যদিও 
উভয়ই ক্রমে সমুদ্র সরিয়৷ যাওয়ায় জাগিয়া উঠিয়াছে বটে ; কিন্ত 
ইহাদের নির্াণ-প্রকরণে প্রকৃতিগত বিভিন্নতা অনেক । এই 
প্রকার মাটি নির্শীণে সমুদ্রের নিত্য জোয়ার ভাটার সময় জল 
সরিয়া যাওয়ার সঙ্গে কতকটা সানৃহ লক্ষিত হয়। ভাটার সময় 
সমুদ্রের ঢালু তীর ভূমিতে যে প্রকার স্তবকে স্তবকে দাগ রাখিয়া! 
জল নীচে গিয়া সারয়। পড়ে ) এখানেও সেইরূপ কোন নৈসঠিক 
কারণবশে কালক্রমে যেমন সমুদ্র জল স্তবকে স্তবকে সরিয়া 
গিয়া পৃথক্‌ হইয়া পড়িয়াছে, ঠিক সেই প্রকারেই এই সকল 
জমির উদয় হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আবার বায়ুর প্রবল 
আঘাতে বালুকারাশি স্ত,পীকৃত হইয়া ও তথাবিধ কারণে 
ক্রমোত্তর পুষ্টিলাভ করিয়া, প্রকাও প্রকাণ্ড বালিয়াড়ী সকল 
নির্মাণ করিয়ছে। কিন্তু চতুর্থ বিভাগীয় মৃত্তিকা-প্রকার নিশ্দীণ 
করিবার প্রকরণ অন্যবিধ । 

বাঙ্গালার দক্ষিণন্থ চব্বিশ পরগণা, খুলনা ও বরিশাল জেলার 
দক্ষিণভাগ এবং সুন্ররবনের অবস্থা মনোঘোগপূর্বক পরিদর্শন 
করিলে এই চতুর্থ প্রকার ভুমিনিষ্্মীণের কৌশল অতি সহজেই 
অনুভব কগিতে পারা যায়। নদীপ্রবাহে আনীত মৃত্তিকার 
ক্রিরাদ্বারা৷ নদীর সঙ্গম-স্থলস্থ সমুদ্রে চর পড়ে বটে, কিন্তু তাহা 
একেবারে খানিকট| পরিমাণ স্থান চারিদিকে সমানভাবে ভরাট 
করিয়। জমাট বাঁধে না বা একবারে সেইভাবে উচু হইয়। 
উঠে না। 

নদীপ্রবাহ সন্তাড়িত এরূপ মৃত্তিকারাশি সমুদ্রগ্ডে 
বিক্ষিপ্ত হইয়া প্রথমে লম্বা ত্রিকোণ ক্ষেত্রের আকাবে 
মোহনান্থিত সমুদ্রকে ভরাট কর্রিবার চেষ্টা করে এবং এ ত্রিকোণ- 
ক্ষেত্রের তলদেশ নদীর মুখে এবং অগ্রবস্তী কোণ সমুদ্রের 
দিকে থাকে । কিন্তু সমুদ্রের প্রবল আ্োতোবেগ, অতি অগ্প 
পরিসরঘুক্ত স্থানসমুকে কাটিয়া বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়, 
এই হেতু যখন ভরাট স্থান ক্রমে সমুদ্র ছাড়িয়া উঠে, তখন 
এক অবিচ্ছিন্ন ত্রিকোণ-ভূথও নির্মিত হওয়ার পরিবর্তে কতক 
অংশ মূল ভূভাগে সংলগ্ন এবং অবশিষ্ট বহুথণ্ড দ্বীপাকারে 
পরিণত হইয়াছে দেখিতে পাওয়। যায়। নেই দীপগুলির মধ্যে 
যেটি সকলের মধ্যস্থলে অবস্থিত, সেটা অল্পবিস্তর লম্বা আকার 





জাগিম্বা উঠে নাই, অথচ জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে, তখন সমুদ্রক্ষলের 
আোত-বেগ আর তাহার গাত্র কাটিয়া বিক্ষিপ্ত বা বিধৌত 
করিতে পারে না। বরং তাহার মধ্যস্থিত নিম্ন ও নরম অংশ সকল 
কাটিয়া! তথায় গভীর রেখাপাত করিয়া থাকে। জী জল 
ছাড়াইয়া উঠিলে, এই সকল গভীর রেখাই, তখন বস্বীপ মধ্যে 
অনেক বৃহৎ ও ক্ষুদ্র নর্দী এবং খালের আকার ধারণ করে। 
এই নবোদিত ভূমিভাগ উহাদের জলক্রিয়। দ্বারা পুনর্ববার ভাঙিয়া 
গড়িস্বা ও ক্রমাগত জোয়ারের প্রবলতায় প্লাবিত হইয়া, 
পলিষাটির দ্বার! পুননার্্ত হইলে, একরূপ চিরস্থায়িত্ব প্রা্ত 
হইতে পারে। তখন অপেক্ষাকৃত পূর্ণনির্মিত মাটি হইতে 
নদীনালা বিরল হইয়া, অপূর্ণ নিম্নভাগে সরিয়া পড়ে এবং 
তথাম্ব পুনরায় তথাবিধরূপে নির্মাণের কাধ্য করিতে 
থাকে। পুরণনির্শিত অংশে তখন যে কিছু নদী ও খাল 
থাকে, তাহা গণনায় ও আয্তনে সামান্য এবং তন্বারা 
ভাঙ্গ৷ গড়ার কার্য্যও এত মৃছভাবে পরিচালিত হয় যে, দেশমধ্যস্থ 
মৃত্তিকাও বিশেষ রূপান্তর প্রাপ্ত হয় না। 

গাল্সেয় বদ্ধীপ এইরূপেই গঠিত হইয়াছে এবং এখনও 
উহার দক্ষিণভাগের গঠন-ক্রিয়া উক্ত প্রকারে পূর্ণপ্রতাপে 
চলিতেছে । নিত্যই মন্ষ্যের বাস ও ব্যবহার উপযোগী 
নৃতন নূতন ভূমিথওড সমুদ্রল ছাড়াইয়৷ উঠিতেছে। উপরোক্ত 
ভূগঠনপ্রক্রিয়ার অভিনয়ে, এখনও সমুদ্রগর্তে মৃত্তিকা-নির্মিত 
এমন অসংখ্য চর দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা জোয়ায়ের সময় 
জলে ডুবিয়া থাকে, কিন্তু ভাটার সময় জাগিয়া উঠে। এ সকল 
জমির আোতবেগে তখন তাহাদের উপর নর্দী ও খালের যে থাত- 
রেখা পড়িতে দেখা যায়, তাহাই ভবিষ্যতে অতি স্রন্দরভাবে 
জাগা জমির পৃষ্ঠে ন্দী ও খালের আকারে প্রকাশ হইতে থাকে । 
কালে এ সকল নদীনালাও বিস্ৃতায়তন হইয়া সময়ে শু্গর্ভ 
হইয়া সরিয়া যাইবে এবং ক্ষত হুর দ্বীপ সকল দেশভাগে সংলগ্ 
হইয়া একাকার ধারণ করিবে, তাহ! বলাই বাহুল্য । 


গৌড়ের পূর্বব-দক্ষিণস্থ সমুদ্রভাগও এইরূপে ভরাট প্রাণ ভূমি- 


খণ্ডের উদয়ে ক্রমশঃ দক্ষিণমুখে সরিয়! যায় এবং সম্ভবতঃ সেই 
উন্নত ভূখণ্ডে বর্তমান সুন্দরবনের ন্যায় অসংখ্য নদী বা খাল 
পড়িয়াছিল। সেই সকল নদী ও খালের মধ্যে গঙ্গার মুল- 
প্রবাহই সর্ধ্াাপেক্ষা! প্রবল বা জলধারা ছিল। সেই মূলগ্রবাহ 
আজিও হূর্জয় পদ্মার জাকারে তটভূমি বিটুর্ণ করিয়! প্রবাহিত 
হইতেছে। 

ফলত: সমুদ্র সরিয়৷ যাওয়ায় বখন সমুদ্রগর্ভে প্রথম বদ্ধীপ 
সমুবিত হয়, তখন গঙ্গার মূল প্রবাহ ভাগীরথী খাত দিয়া প্রবাহিত 


সঙ্গমকে “পঙ্জাসারসঙ্ম” বলিয়া অভিহিত করে। পল্সা বা 
মেঘনা সম্ভবতঃ প্রথমে সমুদ্রের খাড়ি ছিল; পরে নদীগর্ডে পর্যয- 
বলিত হইয়াছে। 

য় প্রথম শতাবীতে লিখিত পেরিসে দেখা! যায় যে, 
বর্তমান রঙ্গপুর প্রসৃতি অঞ্চল হইতে তেজপাত ও ক্ষপরাপর 
বাণিজ্যন্রব্য গা বক্ষে নৌকা বা জাহাজ যোগে গানের বদর 
অর্থাৎ তমোলুক বা তাত্রলিণ্ডিতে আনীত হইত। অবগ্তই 
স্বীকার করিতে হইবে যে, গঙ্জার মূলপ্রবাহ ভাগীরধীর খাদে 
প্রবাহিত না থাকিলে কিরূপে এ সকল বাণিজ্যদ্রব্য উত্তরবঙ্গ 
হইতে গঙ্গার দ্বাবা বাহিত হইয়া তমোলুকমুখে আসিতে পারে 
না। অথব। এমনও হইতে পারে যে, এখন যেমন মেঘনার 
মুখে বন্দুর প্রবিষ্ট সমুদ্র থাড়ীকেও মেঘনা বলিয়া থাকে ; তখনও 
সেইন্ধপ গঙ্গার মুখে বহ্দুর প্রবিষ্ট এবং তমোলুকের ভটবাহী 
সমুদ্রগাড়ীকে গঞ্জ! বলিয়। ডাকিত। পেরিপ্ল,সে গাজেয় বন্দরে 
বাণিজ্য দ্রব্যাদির প্রসঙ্গে সেই অর্থে ই গঙ্গার নির্বিশেষত্ব ৃচিত 
হুইয়াছে। পেরিপ্লস হইতে প্রাপ্ত ইহার আন্গসঙ্গিক আরও 
এই ছুইটা প্রমাণ হইতে এই শেষোত্ত জনুমানই ঠিক বনিয়া 
অবধারিত করা যায়;_গঙ্গার উপর বাঁণিজ্ারব্য বহুনার্থ যে সকল 
নৌকা! ব্যবহৃত হইত, তাহার! সমুদ্রগামী পোত নদীতে ষে মকল 
নৌকা যাতায়াত করে, তাহারা! সম্ভবতঃ তথায় যাইতে সাহস 
পাইত ন! বলিয়াই সামুত্রিক পোত ব্যবন্ধত হইত। এজি 
গঙ্গার মুখে ঘন সঙ্গিবিষ্ট জনপদ ও বাণিজ্য বন্দরাদি সহ্‌ “থে” 
নামক একটা প্রকাণ্ড ত্বীপ ছিল। মুতরাং গঙ্গ। দক্ষিণভাগে 
নদীর পরিবর্তে বহুবিদ্থৃত সমুদ্রখাড়ী বিদ্তমান না থাকিলে 
পেরিপ্লসের এ ছুইটি উক্তির কোন সঙ্গতি থাকে না। 

ভাগীরথীর পূর্ববকৃলস্থ মাটি ক্রমে ক্রমে উচ্চ ও অপেক্ষার 
কঠিন হইয়া উঠিলে এবং বন্ীপের অপরাংশেও বন্ুল পরিমাণে 
ভূমিখণ্ড সকল নির্মিত ও জলরেখা ছাড়াইয়! মস্তকোত্তলন 
করিলে বিবিধ নৈসগিক কারণের প্রবলতায়, গঙ্গার মূলতোত 
ভাগীরথী খাদ পরিত্যাগ করিয়া, পদ্ম! নাম গ্রহণ ও স্বতন্ত্র খাদ 
অবলম্বনপূর্্বক, ভাগীরথীর পূর্ববকূলের আরও উত্তরপরবাগে 
সরিয়। গিয়াছিল। এখনও পন্মা ক্রমশঃ উত্তরদিকে সরিয়া 
যাইতেছে। গত শত বৎসরের মধ্যে পল্পার গতি কতটা সরিয় 
গিয়াছে, তাহা তাঁবিলেও আশ্চর্য হইতে হয়। ফরিদপুর 
জেলার মাদারিপুর মহকুমার কাছে যে ছোট খালটি এখন 
পালঙের নিয় দিয়া যাইয়! কীষ্তিনাশায় গিয়া মিশিয়াছে, তথায় 
৭০1দ০ বৎসর পূর্বে পল্মার মূল খাত ছিল। কিন্তু এখন 
গল্সা তাহার ১৬।১৭ কাশ উদ্ধরে.। যে ক্ষুদ্র নী কুদার নামে 





অনেকাংশেই পদ্সরর প্রাচীন প্রবাহ ছিল। তথা হইতে পন্লা 
এখন রহ দুরে সরিয়া গিয়াছে। 

গাঙ্গেয় বন্ীপের অবস্থা বধন এইরূপই ছিল, তখনকার 
দেশবিাগ কিরূপ ছিল, তাহার সংক্ষেপ আলোচনা বোধ 


হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। চীন-পরিব্রাজক হিউএন্‌ পিয়াং 
কাঞ্জিনগড়ের পরেই পৌগু,বর্ধন রাজ্য দেখিয়াছিলেন। বর্ত- 
মান ইষ্ট ইণ্ডিা রেলওয়ের সাহেবগঞ্জ ষ্টেসনের নিকটবর্তী 
স্থান কাজিনগড় বলিয়া অন্নমিত হয়। তথায় পর্দতোপরি 
তেলিয়াগড় নামক একটা প্রাচীন কেল্লা, অনেক সুরম্য ও সুন্দর 
গৃহাদির ভগ্নাবশেষ এবং অনেক তগ্ন দেবদেবীর মুর্তি দেখিতে 
পাওয়া যায়। যাহা হউক, এই কাজিনগড় ও কুশী নদীর 
পূর্বতট হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত পুর্ণিয়া, 
মালদহ, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, বগুড়া, কোচবেহার গ্রভৃতি স্থান 
লইয়া! প্রাচীন পৌগও বর্ধন রাজ্য। পৌগু.বর্ধনের পূর্বে এবং 
বন্ধপুজের পূর্বদিকে প্রধাবিত সমস্ত ভূভাগ লইয়া প্রাচীন 
প্রাগ্জ্যোতিষ বা কামরূপ রাজ্য। 

হিউএন্‌ সিয়াং লিখিয়াছেন যে, কামরূপ হইতে প্রায় 
২৫* মাইল দক্ষিণে সমতট রাজ্য । এই দুরত্ব নিরূপণে, বোধ 
হয়, সমতট রাজ্যের পরিবর্তে তাহার রাজধানীর দূরত্ব নির- 
পণই হিউএন্‌ সিয়াংএর অভিপ্রেত। বর্তমান ঢাঁকা, পাবনা, 
গ্রড়ৃতি জেল! বোধ হয় তৎকালে সমতট রাজ্যের অন্তর্গত ছিল 
এবং পল্মার বর্তমান খাতের দক্ষিণেও কিছুদূর পর্যন্ত এই রাজ্য 
বিস্বাত থাকে । পদ্মা ক্রমশঃ আরও উত্তরে অর্থাৎ তাহার 
বর্তমান স্থানে সরিয়া যাওয়ার পর, এই দক্ষিণাংশ, ক্রমে গায় 
বছীপের অস্তর্গত হইয়া পড়িয়ছে। সেকালের সমতট রাজ্যের 
আরতন পগ্মার প্রসরণশীল গতির ম্থারা অনেক রূপান্তর প্রাপ্ত 
হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহে নাই। কেবল সেকালের 
সমতট কেন 1--এ কালের বিক্রমপুরেরও বহু রূপান্তর 
ঘটিযছে। পূর্বে উত্তর বিক্রমপুর ও দক্ষিণ বিক্রমপুর একই 
সংলগ্ন ভূখণ্ড ছিল, কিন্তু এক্ষণে মধ্যস্থল দিয়া পদ্মা! প্রবাহিত 
হওয়ায়, উত্তর বিক্রমপুর হইতে দক্ষিণ বিক্রমপুর পৃথক্‌ হইয়া 
পড়িয়াছে। যাহা হউক, সমতটের দক্ষিশস্থ ভূভাগ যে সমুদ্রতটে 
অবস্থিত ছিল, ভাহা। বলাই বাহুল্য । সমতট এবং ব্রহ্মপুত্রের 
পূর্বস্থিত ভূভাগ সকল, অর্থাৎ আধুনিক ত্রিপুরা, নোয়াখালি 
এবং চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে তৎকালে কিরাতাদি বিবিধ অনাধ্য- 
জান্তির নিবাস ছিল। 

পূর্বোক্ত কাজিনগড়ের দর্ষিণ হইতে এবং ভাগীরখীর পশ্চিম 
তট বাহিয়া প্রাচীন ব্দরাজ্য । উহা দক্ষিণে মেদিনীপুরের 
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বঙ্গ নামক দেশের উল্লেখ আছে, তাহা সম্ভবতঃ এই বঙ্গ। 
ইহা কোন এক সময়ে রাঢ় ও কর্ণমূবর্ণাদি ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে 
বিতক্ত হইয়াছল। উহ্থার দক্ষিণভাগস্থিত বদ্ধমানাদি প্রদেশ রাঢ় 
এবং তাহার উত্তরস্থ ভূভাগ কর্ণমবর্ণ বলিয়৷ নিরাঁপিত হয় । গৌড়- 
নগর গোড়ায় প্রাচীন পৌগু.বদ্ধনেরই অন্তর্গত ছিল) পরে 
গৌড়নগরের সমৃদ্ধি চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইলে সমস্ত বঙ্গরাজ্য, এমন 
কি, বর্তমান সমস্ত বাঙ্গালা দেশই গৌড়দেশ ও গৌড়রাজ্য নামে 
বিখ্যাত হইয়াছিল। মুসলমানাধিকারে লক্ষাণাবতীরও প্রসিদ্ধি 
ঘটে। গৌড় নাম প্রবল হওয়ার, কালে বাঙ্গালার প্রাচীন ক্ষুদ্র 
কুদ্র বিভাগ ও তাহাদের নাম গুলি বিপুপ্ত হইয়া গিয়াছে। 

ভাগীরথীর পশ্চিম কৃলস্থ প্রাচীন বঙ্গের দক্ষিণ হইতে 
সম্ভবতঃ সমস্ত মোঁদনীপুর জেলা এবং বালেশ্বর জেলাপও 
কিয়দংশ লইয়া তত্দানীভ্তন তান্বলিপ্তি রাজ্য । বর্তমান তম্লুক 
নগর উহার রাজধানী এবং বাণিজ্য বন্দর ছিল। মহাভারতের 
বনপর্ধবে ১১৪ অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে যে, রাজা যুধিষ্ঠির 
পঞ্চশত নদীসম্ষিত গঙ্গাসাগরে তীর্থন্নানাদি করিয়া, সমুদ্রের 
ধার দিয়া কলিঙ্গ দেশে উপনীত হন। এ কলিঙ্গের মধ্যে 
বৈতরণী নদী প্রবাহিত । [ তামলিপ্তি দেখ। ] 

উপরে বাঙ্গালার গঠন ও দেশাদির অবস্থান সন্বদ্ধে যাহা 
লিখিত হইল, তাহার আনুপুর্বিক ইতিবৃন্ত; বাঙ্গালার পুরাত্ 
ও প্রত্বতত্ব বিভাগে সবিস্তার আলোচিত হইয়াছে । 

ভূতত্ববিদ্‌ ব্রান্কোর্ড, বাঙ্গালা প্রান্তরের উৎপত্তি সম্বদ্ধে বিশেষ 
আলোচনা করিয়া লিথিয়াছেন যে, প্রথমে বালুকা-কর্দমমিশ্রিত 
ভীবদেহ ও উদ্ভিজ্ানিজাত পলিজ ্তরবিশেষ (1,০8:০) রূপান্তরিত 
হইয়া ছূপৃষ্টোপরি ত্তন্ত হয়। ক্রমে তদুপরি নদীজলবিধৌত 
বালুকাকণা সঞ্চিত হইয়া উহা উচ্চ ভূমির আকারে পরিণত হইয়া 
থাঁকে। কলিকাতা ও তৎসন্নিহিত প্রদেশ, ২৪ পরগণা! ও যশোর- 
জেলার নানাস্থানের পুষ্করিণী খননকালে তৃপঞ্জরস্থ মৃত্তিকান্তর 
পর্ধ্যবেক্ষণ করিয়া তিনি তথাকার স্তরগুলির গঠন পর্যায় লিপি- 
বদ্ধ করিয়। গিয়াছেন। কলিকাতার শ্রিবাদহের নিকটে একটা 
পুক্করিণী খননকালে তিনি তৃপৃষ্ঠের পর যথাক্রমে ফাইন্‌ সাও্ড' 
লোম, বু করে ও (প্‌ লেয়ার (১০৪18)৩7) বা অপরিণত পাথুরে 
কয়লার সামান্ঠ স্তর দেখিতে পান। নিয়বঙ্গের স্থানবিশেষে এই 
পিট লেয়ার বা! রুষ্ণবর্ণ কয়লান্তর ২ হইতে ৩০ ফিট্‌ পর্যন্ত 
নিম্নে সঙ্নিবিষ্ট 'সাছে। এই কৃষ্ণস্তরের অব্যবহিত পরে প্রায় 
১১ ফিট পর্যন্ত বালুকামিশ্রিত কর্দমন্তর (১৪০৫ ০1৫) ), 
তাহার পর ১৫ ফিট, পর্য্যন্ত পুনরায় বু ক্লে নামক স্তর। শেষোক্ত 
দুইটা স্তরে তিনি অসংখ্য উন্নতশিরঃ স্থদারী গাছের গুড়ি, 
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বাদাধন স্থলভ বৃক্ষাদির স্বন্ধ ও শঙ্খ শম্ব,ক শ্রেণীর বহুবিধ জীবাস্থি 
নিহিত দেখিয়া! ছিলেন । তাহাতে বেশ অন্থমান হয় যে, এক 
সময়ে শিবাপহ নদীগর্ডে নিমজ্জিত ছিল, ক্রমশঃ উহা জাগিয়া 
উঠিয়াছে 'এবং এ মুনদরী গু'ড়িগুলি সুন্দরবনের বিস্বৃতির 
সাক্ষাদান করিতেছে । 

কিছুকাল পূর্ব্বে, কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়ম ছুর্গে ৪৮১ ফিট্‌ 
গভীর একটী কপ কাটা হয়। ভূপৃষ্ঠ হইতে যথাক্রমে এ কৃপগর্ভ 
হইতে বালুকা, কর্দম, পিট ও প্রস্তর স্তর বাহির হইয়াছিল । 
ভূপৃষ্ঠ হইতে ৩৫০ ফিটু নিয়ে প্রথমে কচ্ছপের পৃষ্টাস্থি, তদনস্তর 
৩৮০ ফিট নিয়ে সুমিষ্ট জলজীবী শম্বক জাতির মৃতাস্থি-স্তর এবং 
তাহার পর ধ্বন্ত বনমালার নিদশন (& 1১০ ০1 01৩০7৪৫ 
০০৫) লক্ষীভৃত হয়৷ এ বৃক্ষাবয়বাদি নিরীক্ষণ করিলে 
উপলব্ধি হয় যে, বর্তমান তৃপৃষ্ঠ হইতে ৩৮* ফিটু নিয়ে অবস্থিত 
ভূপৃষ্টস্তরটা বহুদিন পূর্ব্বে নিখিড় বনমালায় সমাচ্ছাদিত ছিল। 
কিন্ত এ তৃপৃষ্ঠ বর্তমান সুন্দরবনের সমতল প্রান্তরের স্তায় 
যে উচ্চ ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ তাহা না 
হইলে অবশ্তই উহা সমুদ্রজলে নিমগ্প হওয়াই সম্ভব। এরূপ 
থলে অবশ্তই স্বীকার করিতে হইবে যে, এক সময়ে এ 
ৃক্ষাদি প্রাচীন বঙ্গপৃষ্ঠ পরিশোভিত করিয়াছিল, কালে উহা 
তমিকম্পার্দি কোন নৈসগিক কারণে তূগর্ডে প্রোথিত হইয়া 
গিয়াছে । তাহার পর নদীত্রোতে এই প্রভূত মৃত্পিগ্ড তদুপরি 
সঞ্চিত হইয়া! বর্তমান স্তরগুলি সংগঠিত করিয়াছে; অথবা সেই 
সময়ে প্র স্থান ক্রমশ: চররূপে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে উদ্ধে উঠ্িয়াছিল। 

ভূপগ্নর মধ্যে নিহিত এই সকল বনমালা কালে ধ্বংস প্রাঞ্ড 
হইয়া কয়লার রূপান্তরিত হইয়াছে । বাঙ্গালায় এই কয়লার 
থমির অভাব নাই । রাণীগঞ্জের কয়লার খনি বিশেষ বিখ্যাত। 
এখন ব্রীকর ও বীকুড়া জেল! পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানে কয়লার 
খাদ কাটিয়া কয়লা উত্তোলিত হইতেছে । এই স্ুবিস্তৃত খাদ 
দৃষ্টে অনুমান হয় যে, প্রাচীনযুগে রাণীগঞ্জ হইতে বরাকর পথ্যস্ত 
একটা নিবিড় বন বিরাজিত ছিল । | কয়ল৷ ও প্রস্তর শব দেখ ] 

কয়লা ভিন্ন ভূগর্ভে লৌহও পাওয়া যায়। বরাকর ও বীর- 
ভূমে কারখানা করিয়া লোহা গালাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল । 
এখনও স্থানে স্থানে দেশীয় প্রথায় লোহা গালাই ত্ইয়া 
থাকে। [লৌহ দেখ। ] 

পুর্বে এখানে সমুদ্র-জল হইতে লবণ প্রস্তত করিয় বিক্রয়েব 
জন্য একটী বিস্তৃত কারবাব ছিল। গবর্ষে্ট বিলাতী লবণ- 
বাণিঙ্ের হিতার্থে দেখয় লবণ প্রস্তত প্রথা রহিত করিয়াছেন । 
এখনও উড়িষ্যা/ ও ২৪ পরগণার স্থানবিশেষে রাজকীয় বিধি 
অনুসারে দেশীয় সানুদ্র লবণ প্রস্তুত হইয়স। থাকে । [ লবণ দেখ ] 


বঙ্গদেশ ( অধিবাী ) 


সস তত ১০ পপ স্পা সা ০০ ১০০ 


বাঙ্গালায় উল্লেখযোগ্য কোন পর্বত নাই। উত্তরে একমাত্র 
হিমাচলপৃষ্ঠস্থ দার্জিলিঙ্গ শূঙ্গভাগ। বাঙ্গালার ছোটলাট বাহাদুর 
তথায় রাজকাধ্যালয়াদি স্থাপন করিয়া একটী নগর প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছেন। এখন এস্থান ও তৎপাদমূলস্থ কাসীওজ, নগর 
্বাস্থ্যাবাসরূপে পরিগণিত । এতত্তি্ন পশ্চিমাংশে বাঝুড়। হইতে 
ছোট নাগপুর বিভাগ এবং সাঁওতাল পরগণার স্থানে স্থানে 
গণ্ডশৈলমাল! দৃষ্টিগোচর হয়। এ পর্বতগুলি বিদ্ধ্যপাদ্দ হইতে 
প্রস্থত হইয়াছে । বৈজ্ঞানিকগণের বিশ্বাস, আগ্নেয়গিরির 
উপদগারিত গলিত শ্রাব গড়াইয়া আসিয়া এই পর্বতশ্রেণীতে 
পরিণত হইয়াছে । এর সকল পর্বতের এক এক্টী অংশ বিভিন্ন 
নামে পরিচিত । খশিয়া, জয়স্তী প্রভৃতি পর্বতমাল। এখন আসাম 
বিভাগের অন্ততুক্ি। উক্ত পর্বত মালার বিভিন্ন স্তরাদির 
বিষয় স্থানাস্তরে বিবৃত আছে। [ পর্বত ও প্রস্তর দেখ। ] 


উৎপন্ন দ্র্য ও অধিঝ।সী। 


খুষ্টীয় ১৯শ শতাব্দের শেষ এবং ২০শ শতাবের প্রারস্ত কাল 
পর্ধযন্ত.এই বাঙ্গাল! প্রদেশ বুটিশরাজ্যের শাসন-ব্যবস্থার স্থবিধা- 
করে ৪৭টা জেলায় বিভক্ত ছিল। এ জেলাগুলির মধ্যে ববি- 
শাল ( বাখরগঞ্জ ), ২৪ পরগণা, বদ্ধমান, মেদিনীপুর, দিনাজপুব, 
মুজঃফরপুর, বীরভূম ও হুগলী জেলায় প্রভূত ধান্য উৎপন্ন হয়। 
বাকীপুর বা পানা, শাহাবাদ, ভাগলপুর, দরভাঙ্গা, মুস্গেব, 
সারণ, সওতাঁল পরগণা, নদীয়া, মালদহ ও মুশ্িদীবাদ জেলায় 
ধান্ত অপেক্ষা প্রচুর পরিমাণে গৌধুম জন্মে । ফরিদপুর, পাবনা, 
ঢাকা, রঙ্গপুর, ময়মনসিংহ, রাজসাহী, জলপাইগুড়ি এবং পূর্ব- 
কথিত ২৪ পরগণ1, নদীয়া ও হুগলী জেলার স্থানে স্থানে 
পাট, তামাক, শুঁট, হরিদ্রা প্রভৃতি উৎপাদিত হইয়া! তথাকার 
নানা নগরে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়। এতগ্তিন বীকুড়া, চট্টগ্রাম, 
নোয়াখালী, ত্রিপুরা, বগুড়া, গয়!, পুর্ণিয়া, হাজারিৰাগ, 
লোহারডাগা, বালেশ্বর, কটক, দার্জিলি্গ, যশোর, মানভুম, 
পুরী, চম্পারণ্য ( চম্পারণ ১, সিংহতূম, ব্রিহুত, খুলনা! প্রভৃতি 
স্থানেও বিস্তৃত চাস আছে। বর্তমান কালে হাবড়া উপবিভাগে 
মেজিষ্টরেদী স্থাপিত হওয়ায় উহা একটী সদর জেলারূপে পরি- 
গণিত। রাজনৈতিক হিসাবে কলিকাতা মহানগরীও একটা 
জেলা! বলিয়! পরিগৃহীত। এই সকল জেলার বিচার সদর তু 
স্থানের প্রধান নগরীতে স্থাপিত । বিশেষ ব্বিরণ জেলার ইতি- 
হাসে এবং তথাকার নগরসমূহের ভৌগোলিক বিবরণপ্রনঙ্গে 
বিবৃত হইয়াছে । [ তত্তৎ শব দ্রষটব্য। ] 

এই প্রদেশের প্রত্যেক জেলায় ও তাহার বিভিন্ন উপবিভাগে 
অনেক্গুলি ন্গর আছে, এ ন্গ্রগুলি প্রধান্তঃ তথাকার 





স্বর হর নঞ্জ 


তন্মধ্যে যে গুলি বিশেষ 
সদৃদ্ধ ও ধনজজনপূর্ণ, নিয়ে তাহাদের নাম উল্লেখ করা গেল-- 


নগরের নাম লোক নগরের নাম লোকসংখ। 
কলিকাতা সহরতলী, ভবানী- বর্ধমান ৩৪ হাজার 
পুর কালীঘাট একত্র ৮ লক্ষ মেদিনীপুর ৩৩॥ » 
পাটনা ৯ লক্ষ ৭১ হাজার হুগলী ও চুচুড়া ৩১ » 
হাবড়া ১ ৮ ৫ » আগরপাড়া ৩০ » 
ঢাকা ৮০ » বরাহনগর ৩০ * 
গয়া রী শাস্তিপুর ই”: 
ভাগলপুর ৬৯ & কৃষ্ণনগর ২৭) » 
দবভাঙা ৬৬ এ শ্রীরামপুর ২৫॥ » 
মুঙ্গের ৫৬ ০ হাজীপুর ২৫ » 
ছাপর! ৫২ » বহরমপুর ২৩। » 
বেচা ৪৯১ » পুরী ২২ » 
আরা ৪৩ » নৈহাটা ২১। » 
কটক ৪৩ » বেতিয়া ই 
নুজঃফবপুর ৪২॥ » সিরাজগঞ্জ ২১ * 
মঁণণা বাদ ৩ন॥ » চট্টগ্রাম ২১ » 
দাদাপুর ৩৮ ১) বালেশর ২০ ১১ 


গত ১৯০৫ খুষ্টান্দে রাজকীয় নিয়মানুসারে বঙ্গরাজ্যকে 
দিখও কারিয়। উহার কতকাংণ লইয়া আসাম বিভাগের অন্তভুক্তি 
করা হইয়াছে । এই মিলিত প্রদেশ এক্ষণে পপুর্ধবঙ্গ 'ও আসাম 
প্রদেশ বলিয়া পরিচিত । প্রাচীন বাঙ্গালা হইতে চট্টগ্রাম, নোয়া- 
খালী, বগুড়া, পাবনা, ময়মনপিংহ, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, ফরিদ- 
পুন ও রাজশাহী জেণা৷ বিচ্ছিন্ন করিয়৷ এই বিভাগে সংযুক্ত করা 
হইযুছে। পক্ষান্তরে সীমা-সামঞ্জন্ত রক্ষা হেতু মধ্য প্রদেশ 
হইতে সম্বলপুর বিভাগ বাঙ্গালা প্রেসিডেন্পীভুক্ত করা হইয়াছে। 

বাঙ্গালার জনসংখ্যা প্রায় ৭ কোটি হইবে। এই ৭ কোটির 
মধ্যে প্রায় ৪ কোটি ৬* লক্ষ লোৌঁক বেকার । এই কারণেই যে 
দেশের দারিদ্র্য উত্তরোত্তর পরিবর্ধিত হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। এ ৪॥* কোর্ট লোকের মধ্যে শিশু বালিকা ও রূম্ণীগণ 
গৃহীত। তন্মধ্যে ৩ কোটি ৪ লক্ষ ৬৬ হাজার লোক গৃহকর্ম্াদি 
ব্যতীত অপর কোন কার্যই করে না। অবশি্ ৪০ লক্ষ 
৫« ভূঁজার জ্লীলোকের মধ্যে প্রায় ২০ লক্ষ কৃষিকাধ্যের 
সহযোগিতা করে এবং তদবশিষ্ট কলকারথানায় ও গৃহস্থের 
বাটাতে কার্যে লিপ্ত থকে । কতকগুলি বা বাশের কাজে, 
ডাকের গহন! ও জরি প্রস্ৃতি প্রস্তুত কাধ্যে বা তদনুরূপ সামান্ 
শিল্পকাঁ্যে নিযুক্ত রহিয়াছে । ৩ কোটি ৪৭ লক্ষ পুরুষের মধ্যে 
য় ১ কোটি ৫৮ লক্ষ ৩. হাজীর লৌক বেকার। ইহাদের 


মধ্যে বালক ও বৃদ্ধের সংখ্যাই অধিক । প্রায় ১ কোটি ৩৩ লক্ষ 
৩, হাজার লোক কৃষি ও ভূসম্পন্তিভোগী, ২৫ লক্ষ কল- 
কারখানায় ও বিভিন্ন শিরকার্য্ে নিযুক্ত রহিয়াছে । অনুমান 
১০ লক্ষ বাণিজ্যকাধ্যে লিপ্ল। তদপেক্ষা কিছু কম দাসত্ব- 
শৃঙ্খলে মাবদ্ধ। অবশিষ্ট প্রায় ৬ লক্ষ ২৫ হাজার “লাক 
গবমেন্টের বেতনভোগী কর্মচারী। 

হিন্দু, মুসলমান, থুষ্টান প্রন্গতি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জাতি 
লইয়া বাঙ্গালার এই অধিবাসিসংখ্যা গঠিত। প্ররুত বঙ্গবাসীর 
মধ্যে সামাজিক মর্যযাদানুসারে যে যে শ্রেণীগত বিভাগ হইয়াছে, 
নিয়ে তাহাদের নাম বা লামাজিকসংজ্ঞা লিখিত হইল £-_ 

হিন্দু - ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ক্ষত্রিয় বা রাজপুত) বৈদ্ধ বাভন, 
বেণিয়া, গোয়ালা, আহীর, সদেগাপ, কৈব্র্ত, জেলে, তিওর, 
পোদ, তেলী, কলু, শুড়ী, কুমার, কামার, গৌড়, তাম্বলী, 
কোএরী, কৃতী ইত্যাদি এবং অনাধ্য--্সাওতাল, কোল, ওরা'ওন, 
মুড, তৃঁইয়া, ভূমিজ, খরবার, কোচ ইত্যাদি । অদ্দহিদ্দু__ 
চণ্ডাল, কোচ, পলী, রাজবংশ, বাঁগদী, বাওবী, চামার, যুচী, 
দোসাধ, মুসাহর, পাপী প্রত্ুতি।* এই সকল ও বঙ্গবাসী অন্যান্য 
জাতির বিবরণ অন্াত্র প্রদত্ত হইয়াছে । [ তত্তৎ শব্ধ দেখ। ] 

পূর্ব কগিত হইয়াছে যে? কৃষিকধ্যই এখানকাব অধিবাসি- 
বর্গের প্রধান উপজীবিকা ৷ উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে ধাহ্য ও পাট 
প্রধান, তত্টিন্ন এখানকার কলষকগণ আবশ্বক মত তৈলকর বীজ, 
ছোলা, কলাই প্রভৃতি নানা শশ্তের চাস করিয়া থাকে । আমন, 
আউস, বোরো! এবং উরী বা জাড়া (জলা ) ধান বিভিন্ন সময়ে 
উৎপন্ন হয়। সরিষা, তিসি ও কলাই প্রভৃতি রবি শন্ত সময়াস্তরে 
উৎপন্ন হইতে দেখা যায় । পাট বা কোষ্টাব চাস এখন উত্তরোত্তর 
বাড়িতেছে, কিন্তু নীলেব চাস উঠিয়া যাইতেছে। পূর্ববঙ্গের নীল- 
কুটামাত্রই এখন পতিতাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে । পশ্চিম 
বঙ্গের কএকটী স্থানে মাত্র নীল পচান হইতেছে । হিমালয- 
পাদমুলস্থ দার্জিলিঙ্গ জেলসমূহে চা ও সিন্কোনা এবং ভাগলপুধ 
ও বেহার অঞ্চলের নানাস্থানে অহিফেনের চাস আছে। 

বর্তমান অবস্থা! । 

অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবাসী বাঙ্গালী জাতির 
অদষ্টও ক্রমশঃ মন্দ হইয়! পড়িতেছে। যে বাঙ্গালীর বীরহ- 
কাহিনী চিরন্তন কাল হইতে ইতিহাসের উজ্জল চিত্রপটে প্রতি" 
ফলিত রহিয়াছে, সেই বাঙ্গালী আজি অন্নদায়ে লালায়িত। 
মহাভারতীয় যুগেও বঙ্গীয় বীরগণের প্রভাব দিগন্তে রাষ্ 
হইয়াছিল। স্বাধীন বাঙ্গালী রাজগণ দোর্দও প্রতাপে রাজ 
শাসন করিয়া গিয়াছেন। শুরবংশ, পা্বংশ ও সেনবংশায় 
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বিবৃত আছে। বাঙ্গালা মুসলমানের পদীবনত হইবার পরও 
বারভূঁয়ার অতুল প্রতাপ সমগ্র বঙ্গে প্রতিধনিত হইয়াছিল। 
রাজা প্রতাপাদিত্য, কংসনারায়ণ, সীতারাম্‌ প্রভৃতির বীরত্ব- 
কাহিনী ও যুদ্ধনিপুণতার বিষয় কে না অবগত আছেন ? 
বেশী দিনের কথা নহে, থুষ্টীয় অষ্টাদশ শতান্ধের মধ্যভাগে 
ক্রানকীরাম, মোহনলাল প্রভৃতি বাঙ্গালী বীরকে আমরা 
বাঙ্গালার রণক্ষেত্রে সদলবলে অবতীর্ণ দেখিতে পাই । তৎ- 
পরে উনবিংশ শতাবে লেফটেনান্ট কালুঘোষ৭ সে বীরত্ব 
প্রভাবের অক্ষুপ্ণ রশ্মি বহন করিয়াছিলেন_-আজিও শ্রীমান্‌ 
স্রেশচন্দ্র বিশ্বাস ব্রেজিল রাজ্জো বাঙ্গালীর বীরত্ব ভাতি উদ্ভাসিত 
করিতেছেন । কিন্ত ঘঃখের বিষয়, ইংরাজরাজের কঠোর শাসনে 
ও রাজদগুবিধির নিয়মবশে সকল গৌরব ও খ্যাতি কোথায় 
বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহার নিদর্শনমাপ্রও যেন নাই । 

সথপ্রসিদ্ধ ও প্রাচীন বাঙ্গালার বিভিন্ন রাজবংশগুলি আর 
সেন্পপ রাজশক্তিসম্পন্ন নহেন। দরিদ্রতাদদোষে তাহারাও 
সবলে এখন নিস্তেজ ও নিশ্পভ।  তাহাদ্দের বংশধর্গণ 
'এক্ষাণে উপাধিভারমান্ধ বহন করিয়াই সন্ত । কোন কোন 
রাদ্গবংণ খণজালে জড়িত হওয়ায় গবরমেণ্টের অধীন থাকিরা 
বৃ্িমাত্রের উপভোণী হইতে বাধ্য হইয়ছেন। বদ্ধমান- 
রাজ, বিষুপুররাজ, ছোটনাগপুর ও চঙ্গ-ভাকরের রাজদয়, 
দরভাঙ্গাপতি, খুর্দারাজ, যশোবরাজ, কোচবিহ।র-রাজ,নদীগ্মারাজ, 
নাটোররাজ, রামগড়ের রাজা এবং সরগুজা ও ভউদয়পুরের 
নরপা্তিবংশ এক্ষণে বল, বীধ্য ও সামর্থাহীন হইয়া পড়িয়াছেন । 
এতদিন আরও অনেক জমিদার ও রাজা আছেন, তীহারা রাজানু- 
গ্রহ লাভ ভিন্ন, কখনও স্বাধীনতা লাতেচ্ছ! প্রকাশ করেন নাঁই। 
বরং রাজান্বগ্রহলাভেচ্ছায় এবং স্বীয় বিষয়বাসনী পরিতুপ্তি- 
কামনায় নিরন্তর অবিবেচকের শ্যায় দরিপ প্রজাবৃন্দের রক্ত- 
শোষণ কবিতেছেন। অর্থক্ষয়নিবন্ধন প্রজার বাহুবল অপ- 
নোদিত হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে রাজশক্তিরও অভাব 
ঘটিতেছে। ধনহারা প্রজাগণ এইরূপে অন্ন বিনা মারা 
যাইতেছে । তাহার উপর ভগবান্‌ কষ্টের উপর কষ্ট দিতে- 
ছেন, দীনছঃখীর ছুরদৃষ্টক্রমে ছুর্ভিক্ষের পর ছূর্ভিক্ষ আসিয়া দেখ! 
দিতেছে, অনাবৃষ্টি হেতু জলাভাবে অন্নাভাব ঘটিয়া প্রজার 
সব্ধনাশ সাধিত হইতেছে । 

ধর্মম। 

এই সকল অধিবাসীর মধ্যে প্রধানতঃ হিন্দু, মুসলমান, 
দেশীয় ও বৈদেশিক থুষ্টান্‌ এবং আদিম অনাধ্ধ্য-ধন্ধসেবী দৃষ্ট হয়। 
হিন্দু, মুসলমান ও খুষ্টানধর্ম্মাবলম্বী হইলেও তাহারা সম্প্রদায়- 


শ্রেণীভাগ আছে এবং তাহার মধ্যে আবার রামানন্দী, কবীরপন্থী 
প্রভৃতি যেরূপ সাম্প্রদায়িক বিভাগ দেখা যায়, মুসলমানের 
মধ্যেও সেইরূপ সিয়া ও সুন্নী ব্যতীত ওহাবী, ফরাজী প্রভৃতি 
পৃথক মত বিদ্বমান আছে। আবার খুষ্টানদিগের মধ্যে রোমান্‌ 
কাথলিক, গ্রীকচার্চ ও প্রটেষ্টান্ট সমাজ ব্যতীত মেথডিষ্ট চাপেল, 
ওয়েসলিয়ান' মিসন, এপিসকোপেলিয়ান মিসন, লুদারন্‌ মিসন 
প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক মতভেদ দৃষ্ট হয়। অনাধী সম্প্রদায়ের 
ধর্মমত স্বানভেদে পৃথক্‌ পৃথক্‌। 

বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মাশোতের প্রবল বন্ঠা এক সময়ে বাঙ্গালায় 
অপ্রতিহত গতিতে প্রবাহিত ছিল। পালবংশীয় বৌদ্ধ রাজ- 
গণের অধিকারে বৌদ্ধধর্মের যে অক্ষুণ্ন প্রভাব বাঙ্গালাঁয় বিরাঙ্ 
করিয়াছিল, আজিও তান্ত্রিক উপাঁসনায় তাহার প্রভূত নিদশ্ন 
রহিয়াছে । বৈদিক উপাসনাপদ্ধতি তৎক।লে একবারেই বঙ্গ- 
রাজ্য হইতে অন্তঙ্িত হয়। ভ্তাই মহারাজ আদিশূর কনো 
হইতে পঞ্চ সাগ্রিক ব্রাহ্মণ আনাইয়া বাঙ্গালা বেদমার্গ প্রশস্ত 
রাখিতে চেষ্টিত হন। তাহার পরবত্ত: সেনবংশ্রীয় হিন্দুরাজগণও 
হিন্দুধন্প্রতিষ্ঠাকল্পে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন। বল্লালেব 
কৌলীন্ত-মর্ধ্যাদা এই ব্রহ্গণা-প্রভাব বিস্তারের অবাস্তর ফল। 

বৌদ্ধ ও হিন্দুর সমসময়ে বাঙ্গালায় জৈনধর্শর বিস্তার 
ঘটিয়াছিল। এখনও নানা স্থানে জৈন ও বৌদ্ধকীন্তি পরি- 
লক্ষিত হইয়া থাকে। এ সকল কীর্টির বিবরণ বাঙ্গালা 
প্রত্রুতত্ব প্রসঙ্গে বিবৃত হইয়াছে । | হিন্দু, জৈন ও বোদ্ধধন্মের 
(বশেষ বিবরণ তত্তৎ শবে দ্রষ্টব্য । ] 

অতঃপর সেনবংশের অধঃপত্তনে বাঙ্গালার মুলমানের 
অভ্যুদয় ঘটিলে এখানে পাঠান, মোগল প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর 
ইস্লাম-ধর্্মাবলম্বীর অভ্যুদয় হয় । সেই সঙ্গে বঙ্গবাসিগণও ইস্লাম- 
ধর্মে দীর্গাগ্রহণ করে। সেই সময় হইতে বাঙ্গালায় অনেক 
মুসলমান সাধু, ফকির পীর প্রভৃতির আবির্ভাব হইয়াছে। এ 
কল পীরস্থানে আজিও মেল! হয় এবং হিন্দু মুসলমান উতর 
শ্রেণীর লোক তথায় যাইয়! ভক্তিপূর্বক পুজা দিয়া থাকে। 
বহুকাল মুসলমান সহবাসের ফলে, হিন্দুসমাজে সত্যনারায়ণের 
( সত্যপীর ) পুজা প্রবর্তিত হয়াছে। [ মুসলমান শব দেখ। ] 

বাঙ্গালায় মুসলমাঁনরাজত্বের মধ্যকালে অর্থাৎ খুষটীয় ১৫স 
শতাবের শেষ সময়ে ১৪৮৫ খুষ্টাবে নবদ্ধীপধামে শ্রীচৈতত্ত মহা 
প্রভুর আবির্ভাব ঘটে। বঙ্গের সুবিখ্যাত স্থলতান হুসেনশাহ ও 
নসরৎ শাহের রাজত্বকালে তিনি স্বীয় বৈষ্ণবমত প্রচার ক্র । 
তাহার তিরোধানের পর, বৈষ্বধশর্দ উত্তরোত্তর 
করিতে থাকে। তাহার সমসাময়িক ও পরবর্তী বৈষব ঝুঁবিগণ 


ই... পিপিপি সশিশি। 


বঙ্গদেশ ( পুরাৰৃত্ত )" 








ধর্ম প্রচারের সহায় হইয়াছিলেন। তাহার! উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সংস্কৃত 
গ্রন্থ রচনা এবং কাহারও কাহারও বাঙ্গাল! অনুবাদ করিয়া জন- 
সাধারণের নিকট ভাগবতাদি প্রোত্তর বৈষ্ণবধর্ম্মের বিশদ মন 
বাখা! করিয়া যান। তাহাদের সেই সুললিত পদলহরী পাঠ ও 
গান কুরিয়। অনেকেই বিষুগ্ধচিত্তে শ্রীচৈতন্ের পদে আশ্রয় 
গ্রহণ করেন। শ্রীজীব গোস্বামী, রূপসনাতন, কষ্চদাস কবিরাজ, 
কবিকর্ণপুর, নরোত্তম দাস, বাস্থঘোষ, জ্ঞানদাস, গোবিন্দ- 
দাস, বিগ্তাপতি, জয়দেব প্রত্ৃতি বৈষ্ণব কবিবৃন্দের জ্ঞানগাথা 
অগ্যাপিও বাঙ্গালার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পথ্যন্ত প্রতি- 
ধ্বনিত হইয়া! থাকে । [শ্রীচৈতন্য ও অপরাপর কবির নাম দেখ ।] 

বৈষ্ণব-ধর্মাবৃক্ষের শাখা প্রশাখারূপে কর্তীভজা, গুরুসত্য, 
সতী-মা, হরিবোলা, রাতঠিকারী এবং উতৎকলের সৎকুলী, 
অনস্তকুলী, কবিরাজী, নিহঙ্গ, বিন্দুধারী, অতিবড়ী গ্রত্ৃতি 
মতের উষ্টৰ হইলেও প্ররুতপক্ষে তাহা অভিনব ধর্ম 
মত বলিয়া গৃহীত হয় নাই । খুষ্টীয় ১৯শ শতাৰের প্রারস্তকালে 
রাঞা রামমোহন রায় বেদান্ত মত প্রতিপাগ্য ব্রাঙ্মমত প্রচার 
করেন। তাহা হইতেই আদি-ব্রাঙ্মসমাজের খ্যাতি। তৎপরে 
তাগর প্রবর্ধিত মতের সংস্কার করিয়া মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন 
নববিধান (ত্রাঙ্গ ) মত প্রতিষ্ঠ। করিয়া যান । [ রামমোহন রায়, 
কেশবচন্দ সেন ও ব্রাঙ্গঘমাজ শর্খে বিশেষ বিবরণ ডষ্টব্য। ] 

মহাস্স। রামমোহন যে সময়ে দক্ষিণ-বঙ্গে ব্রাঙ্গমত প্রতিষ্টা- 
গ্সঙ্গে সতীদাহাদি নিবারণরূপ হিন্দুধর্ম মত বিকদ্ধ ঘোরতর 
এগাজ বিপবক আন্দোলন লইয়া হিন্দু অপ্িবাসিবর্গকে বিব্রত 
করিয়া তুলিতে ছিলেন, প্রায় সেই সময়েই ১৮২৮ খুষ্টাবে পূর্ব 
বঙ্গে হাজী সরিৎ উল্না ফরাজী নামক সংস্কৃত ইস্লাম ধর্মমত 
প্রবর্তন দ্বাপা সুদী সম্প্রদায়ের এক অভিনব শাখা বিস্তার 
কাবয়াহিলেন *। [ ফরাজী দেখ । ] 


বঙ্গের পুরাবৃত্ত। 

মতি প্রাচীন কাল হইতে বঙগদেশ নান! জনপদ্দ ও নানা 
ক্ুরাজ্যে বিভক্ত । এখন বাঙ্গালা বলিলে আমরা পশ্চিমে 
বেহ।বের সীমা হইতে পূর্বে চট্টগ্রাম ও আসামেব সীমা এবং 
উত্তরে হিমালয়ের পাদদ্েশ হইতে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ও 
উড়িষ্যার সীমা পর্যন্ত বুঝিয়া থাকি। কিন্তু পূর্বকালে এবপ 
ছিল না। কখন ইহার আয়তন বৃদ্ধি হইয়াছে, কখন বা নানা 
রাজ্যে বিভক্ত হৃইয়৷ একটা ক্ষুত্র দেশ বলিয়া গণ্য হইয়াছে । 
বঙ্গের ইতিহাস আলোচনা করিলেই তাহার বেশ পরিচয় 


পাওয়া যাইবে | 
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অন্কন্য সম্প্রদায়ের সংক্ষেপ পরিচয় গ্রষ্টষ্য 


১৬1] 


[ ৪০১ ] 








১৬১ 


বঙ্গদেশ ( পুরাৰৃত্ত ) 


০৬১০৯ 


বৈদিককালের বঙ্গ! 

প্রথম দেখিতে হইবে, বঙ্গ নামটা কত প্রাচীন? এবং 
বেঙ্গ' বলিলে কোন্‌ স্থান বুঝায়? জগতের আদি-গন্থ খক্‌- 
সংহিতায় অনাধ্যনিবাস “কীকট (পরবন্তী নাম মগধ , 
খণ্েদের ধতরেয় বরাহ্মণে পু" এবং অথর্ব-সংহিতায় "অজ' * 
দেশের উল্লেখ থাকিলেও “বঙ্গ” নাম নাই | আমরা খংগ্বদেব 
এতরেয় আরণ্যকে (১।১।১) সর্ধ প্রথম বঙ্গ নাম পাই । যথা _- 

“ইমা: গ্রজাস্মিআো অত্ত্যায় মায়ং স্তানীমানি বয়াংসি | 

বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদান্যনা 'অর্কমভিতো বিবিশ্ব ইতি” ॥৪ 

*বঙ্গাঃ। অর্থাৎ বঙ্গদেশনাসিগণ, “বগধাঃ, অর্থাৎ মগধবাসি- 
গণ এবং “চেরপাদাঃ অর্থাৎ চেরজনপদবাসিগণ | এই ত্রিবিধ 
প্রজাই কি ছর্ধলতা কি ছুরাহার ও কি বু অপত্যতায় কাক, 
চটক ও পারাবতাদি সদ্বশ। 

বাস্তবিক বৈদিকমূগে বঙ্গদেশ অনাধ্যনিবাস বলিয়া গণ্য 
ছিল। এই অনার্যযজাতিদিগকে লক্ষ্য করিয়া! প্রাচীন ভাষ্যকারগণ 
বঙ্গাবগধের রাক্ষল অর্থ করিয়া থাঁকিবেন। আনন্দতীর্থ সেই 
প্রাচীন ভাষোরই অনুবন্তী হইয়াছেন । 
কেবল এতবেয় আরণাক বলিয়া নহে, খক্সংহিতায় 
কীকট বা মগধ অনার্ধযনিবাস বলিয়া নিনিতি। এীতরেয় 
্রাঙ্গণেও 'পুণ্ড12 বা পুণু.জনপদবাসী দদস্থানাং ভূমিষ্টা 


বস 


সপ 














(১) খক সংহিত। ৩1৫৩।১৪। (২) এতরের় ত্রাঙ্ষণ 9১৮। (৩) অধর্বব- 
সংহিত। ৫1২২।১৪। 

(৪) এখ।নে ভাধাকার “বঙ্গ: বনগত। বৃক্ষ অধগধ।; ব্রীহিযবাদা| ওষধয়ঃ। 
উরপাদ।: উরঃপাদাঃ সর্পাঃ' এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। আবার ভাষাটাকাকাঁর 
আনন্দতীর্ঘথ 'বয়াংসি, অর্থে পিশাচ, “বঙ্গ।বগধঃ, অর্থে রাঙ্ষল এবং 'ঈর- 
পাদাঃ) অর্থে অস্থর নির্দেশ করিয়াছেন। স্থতরাং ভাধাকার ও টীকাকারের 
মধ্যেও যথেষ্ট মতভেদ দেখ। যাইতেছে। ভ।ষ্যকাীর যেখানে বৃক্ষ, ওষধি ও 
সর্প অর্থ করিলেন, তাহারই টীকাক।র সেই স্থানে পিশাচ, রাক্ষন ও অগর 
অর্থ স্বীকার করিয়ছেন। এইবপ মতভেদ দেখিয়! অধ্য/পক মে।ক্ষমূলর 
লিখিয়াছেন-_-"1১04911)]% 0797 &1০ 01] 01৫ 96111)10 1)818165 1119 
ড18%) 01)91% ৫6৩১ (9৮01৭1 [30003 006 009 1585৮ ৮০911. 
[7,202/) অধাপক সঙ্াব্রত সামাএমী মহাশয়ও তাহার ত্রগীটাকায 
এইবূপ বাখা। করিয়াছেন_- 

শঅন্মস্মতে তত্র “বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদা ইতান্ত ব্যাধ্যানয়েদৃশং কষ্টকল্পনং 
নিল্প্রয়োজনম্‌ ; অপি 'বঙ্গা' বঙ্গদেশীয়তি বিগধ।' মগধা “চেরপাদ£ চেরনামঙ্গন- 
পদবাসিন;। তাক্্রিবিধা এব প্রজাঃ “বয়ংমি কাকচটকগারাবতা দিসদৃশ।১। 
দু্বলত্বেন চ সাদৃগ্তম্‌। হ্হাঙ্গদেশল্তাপি মগধতেন পরিগ্রহঃ) কলিঙ্গ সৌরাসয়োঃ 
কলঙ্গাব্ব,য়োবে (ভয়ে।রেব চেরগাদ ইতি।” (পৃঃ ১৬৩) 

তরে আরণাকের উদ্ধত অংশের শেষোক্ত অর্থ সমীচীন বলিয়া 


গ্রহণ করিলাম। 


পপস্পশ পা পাপা পপাপািশাশীশ শশী শীপীসীশীশ্সীাশিশপীক্পীশিটিরিতি স্ 





৮০০০০ 


বঙ্গদেশ ( পুরারৃতত ) 


পপ পাপা াস্সপীপাপশা-শাস্পিপীশিী, 
রত 


অর্থাৎ দস্থ্যুদগের জনক বলিয়া ত্বণিত এবং অথর্বসংহিতায় 
অঙ্গ ও মগধবাসীর প্রতি অনাধ্যোচিত শ্লেষোক্তি দেখা যায়। 
& সকল প্রমাণ হইতে মনে হইবে যে, বৈদিকযুগে বর্তমান 
বেহার হুইতে বাঙ্গলা পর্যন্ত ভূভাগে অনাধ্য বা আর্যেতর 
জাতির প্রভাব বিস্তৃত ছিল। অনাধ্যপ্রভাব হেতুই এ 
সকল স্থানে আধ্যগণ বাস কর! সুবিধাজনক ব! নিরাপৰ মনে 
করিতেন না। এমন কি, বৌধায়ন ধর্মস্যত্রে লিখিত আছে ষে 
বঙ্গ, কণিঙ্গ, পু, প্রন্ৃতি দেশে বেড়াইতে আসিলেও ভ্রমণ- 
কারীকে পুনস্তোম বা সর্বপৃষ্ঠ। ইষ্টি করিতে হইত। 
মনুসংহিতা-ব্চনাকালে সম্ভবতঃ বঙ্গের নিজ্জন বনমধ্যে 
ছুই একজন আশ্যখ্বধির আশ্রম গঠিত এবং সেই সঙ্গে এ সকল 
গান তীর্থ বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। মন্ুসংহিতাকার তাই ব্যবস্থা 
করিয়া গিয়াছেন যে, তীর্ঘযাত্রা ব্যতীত অঙ্গ বঙ্গাদি দেশে কোন 
আধ্যমস্তান যাইতে পারিবে না,__তীর্ঘযাত্রা ব্যতীত গমন করিলে 
দ্বিজাতিকে পুনঃ সংস্কার গ্রহণ করিতে হইবে ।* 
প্ততরেয় ক্রাঙ্মণে পুণতগণ * বিশ্বামিত্রের সন্তান বলিয়া 
নির্দিষ্ট '। অথচ মনুসংহিতায় পৌগু,কগণের বৃঘলত্ব বা শূদ্রত্ 
প্রাপ্তির কথা আছে। (১০৪৪) ইহাতে মনে হইবে যে 
যখন বিশ্বীমিত্রের বংশধরগণ এদেশে আসিয়! বাস করেন, তথন 
এদেশে অপর আধ্য প্রৈবদিকের বাস ছিল না, একারণ ত্রাক্মণ 
অভাবে তাহাদের সংস্কার লৌপের সহিত তাহারা বুষল ও এখান- 
কার অনাধ্যজাতির সংশ্রবে দস্থ্য বলিয়া চিহ্নিত হ্ইয়াছিলেন। 
[ দন্গযু ও বৃষল দেখ । ] 
কোন্‌ সময়ে বঙ্গদেশে আধ্যসভ্যহ! প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহা 
ঠিক জানিবার উপায় নাই। রামায়ণের সময়ে স্যরপাত ও 
মহাভারতীয় যুগে আর্ধযসভ্যত৷ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার 
গ্রমাণ পাওয়! যায়। রামায়ণে লিখিত আছে যে চন্ত্রবংশীক় 
অমুর্তরজা নামে এক রাজ! ধর্মারণ্যের নিকট প্রাগ জ্যোতিরপুর 
স্থাপন করেন।” শতপথত্রাক্মণ প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থ হইতেই 
প্রমাণিত হইয়াছে যে, বনু পূর্বকালে মিথিলায় বিদেঘ মাথব 
কর্তৃক আধ্যসভ্যত! বিস্তৃত হইয়াছিল।১ বর্তমান জল্পাইগুড়ী 


রঙ্গপুর হইতে আসামের পূর্বীমা পর্যন্ত প্রাচীন “প্রাগজ্যোতিফ' 


০ আরা» পপর 


(৫) “অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গেযু সৌরাষ্ট্রমগধেষু চ। 

তীর্থযান্র।ং বিন! গচ্ছন্‌ পুলঃনংক্ষারমর্থতি ॥” (মনু ) 
(৬) ম।লদহজেলার এখনও পুণ্ড,গণের বান আছে। [ পুণ দেখ] 
(৭) “এতেই । পুণ্ত1: শবরাঃ পুলিন্দ। মৃতিব। ইত্যুদস্তযা 

বহঘে। ভবস্তি, বৈশ্গা সিজ। দণ্যনাং ভুয়িষ্ঠাঃ।” (৭1১৮) 
(৮) রামায়ণ ১৩৫ সর্গ। 
(৯) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ১ম ভাগ ৬৭ পৃষ্ঠ । 








প্রাগজ্যোতিষের রাজধানী । এখন কথ হইতেছে যে, মিথিলা 
(বর্ধমান দরভাঙ্গা) ও আসামে আধ্যসভ্যতা বিস্তৃত হইল, 
অথচ মধ্যে অঙ্গ, বঙ্গ ও পো আর্োপনিবেশ স্থাপিত হয় 
নাই, তাহা কি কখন সম্ভবপর ? মহাভারতে কর্ণপর্কে (৪৫অঃ) 
লিখিত আছে, "পৌগু., কলিজ, মগধ ও চেদদি দেশীয় মহাত্মারা 
সকলেই শাশ্বত পুরাতন ধর্ম সবিশেষ অবগত আছেন এবং 
তদনুসারে কার্য করিয়া থাকেন”।১* এই মহাভারতের উদ 
হইতে স্প্টই জানা যাইতেছে যে তৎপূর্ক্েই পৌণ্ডে, অর্থাৎ 
এখনকার উত্তর বঙ্গে বৈদিক ধর্ম ও আর্ধ্যসভ্যতা প্রবেশ লাভ 
করিয়াছিল। 
হরিবংশ পাঠে অবগত হওয়৷ যায় ঘে, বযাঁতিপুত্র পুরুর 
অধস্তন ২২শ পুরুষে মহারাজ বলি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি 
পরম যৌণী ও নৃপতি ছিলেন। ইহার বংশধর পাঁচ পুত্র অঙ্গ) 
বঙ্গ, সুঙ্গ, পুত ও কলিঙ্গ। ইহারাই মহারাজ বলির ক্ষত্রিয় 
সন্তান, কিন্তু তাহাদের বংশধর পুত্রগণ কালক্রমে ব্রাঙ্গণত 
লাত করেন ।১; - 
মহাভারতের আদিপর্ক্বে (১০৪ অধ্যায়) বর্ণিত হইয়াছে, 
“ভূলোক পরশুরাম কর্তুক নিঃক্ষপ্রিয় হইলে অনেক ক্ষত্রিয়-পত্ী 
বেদপারগ ব্রাহ্গণঞ্ধার। সন্তান উৎপাদন করিয়া লইলেন। 
বেদের বিধান এই, যে পাণিগ্রহণ করে, তাহার ক্ষেত্রে যে 
সন্তান জন্মে, সেই সন্তান তাহারই হয়। অতএব ধর্াচরণ 
ভাবিয়াই শ্ত্রিয়পত্ীগণ ব্রাহ্মণের সহবাস করিয়াছিল। এইবপ 
ক্ষেত্রজ পুত্রের দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য মহাভারতকার এই পুরাতন 
ইতিহাস কীর্তন করিয়াছেন_- 
ক্ষত্রিয়রাজ বলির পুত্রসস্তান হয় নাই। তিনি একদিন 
গঙ্গাঙ্নান করিতে আসিয়৷ দেখিলেন, এক অন্বঞ্ধষি নদীর শোতে 
ভাসিয়া আসিতেছেন। ধার্মিক রাজা অবিলম্বে তাহাকে 
তুলিয়৷ নিজ প্রাসাদে আনিলেন। সেই অন্ধ খষির নাম 
দীর্ঘতম । ধার্মিক নরপতি তাহার ক্ষেত্রে পুত্রোৎ্পার্দন করি- 
বার জন্য খধষিকে অনুরোধ করেন। তদনুসারে তাহার মহিষীর 
চিনি নিরিনিট 71 
(১০) “কোশলাঃ কাশপৌওশ্চ কালিঙ্গ মাগধাস্তথা 
চেদয়শ্চ মহাতা গ! ধর্ম জানস্তি শাখতং।” ( কর্ণপর্ধ্য ৪৫1১৪) 
(১১) “মহাধোগী স তু ঘলির্বভূব নৃপতিঃ পুর! ॥ 
পুত্রানুৎপাদয়ামাস পঞ্চবংশকরান্‌ ভুবি। 
অঙ্গ; গ্রথমতে। জজ্ঞে ঘঙ্গ; দুঙ্গন্তঘৈব চ॥ 
পু কলিজশ্চ তথ। ঘালেরং ক্ষত্রমুচ্যতে । 
বালের স্রাক্মণাশ্চৈষ তন্ত বংশকর। ভুবি ॥” 
ৃ (হরিবংশ ৩১1৩৩-৩৫ 0 


গর্ভে ঝাধি দীর্ঘতম! পাঁচ পুত্রের জন্ম দেন। এই পঞ্চ পুত্রের 
নম অর্স, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পু, ও সুন্ধ। তাহাদের নামানুসারে 
এক একটা দেশ বিখ্যাত ।১৭ 

হরিবংশেও লিখিত আছে, পরমযোগী রাজ! বলি উর্ধরেতা 
ছিলেন। এজন্ত তাহার পত্ধী সুদেষ্চার গর্ভে মহাতেজন্বী মুনিবর 
দীর্ঘতমা হইতে পঞ্চ ক্ষেত্র তনয় উৎপন্ন হয়। যৌগাত্বা বলি 
সেই নিশ্পাপ পঞ্চ পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়৷ যোগমার্গ 
আশ্রয় করেন। (৩১ অধ্যায়) 

উদ্ধৃত প্রমাণবলে বলিতে হয় যে, বলি অথবা তাহার 
পঞ্চ পুত্র হইতেই অঙ্গবঙ্গাদি জনপদে বৈদিক সভ্যতা প্রচারিত 
ও চাতু্ধ্ঘ্য সমাজ গঠিত হয় ।১* 

মহাভারতকার বলিপুত্র অঙ্গ, বঙ্গাদির নামানুসারে ভিন্ন ভিন্ন 
দেশের নামোৎপত্তি স্বীকার করিয়াছেন। কিন্ত পূর্বোক্ত 
অথর্কাবেদ, এীঁতরেয় ব্রাঙ্গণ ও এ্তরেয় আরণ্যকের অনুবর্তী 
হঈলে অবশ্ঠই বলিতে হয় যে আধ্যসত্যতা বিস্তারের পূর্বে 
অঙ্গ, বঙ্গ, ও পুণ্ডের নাম করণ হইয়াছিল। বলিপুত্রগণ যিনি 
মে রাজ্যে অধিকার পাইয়াছিলেন, তিনি সেই রাজ্যের নখমানু- 
সারে মন্তবতঃ বিখ্যাত হইয়াছিলেন। যেমন পৌগ্ডের অধি- 
পতি মহাবল বাসুদেব নানা পুরাণে কেবল মাত্র 'পৌণু.ক' 
নামেই পরিচিত আছেন । 

বলিপুত্র অঙ্গের ষঠ পুরুষ অধস্তন অঙ্গাধিপ দশরথ 
্োমপাদ নামে বিখ্যাত ছিলেন। ইনি শ্রীরামচন্দ্রের পিতা 
দশরথের স্থা ও খধ্যশৃঙ্গের শ্বশুর। লোমপাঁদের প্রপ্রৌজ্র চ্প 
হইতে অঙ্গ বাজ্যের রাপ্রধানী চম্পা নামে প্রসিদ্ধ হয়। অঙ্গাধিপ 
চম্পের প্রপৌক্র-পৌত্র বৃহন্নলার বিজয় নামে এক পুত্র জন্মে। 
হবিবধশে তিনি €রঙ্গক্ষত্রোত্তর/'৪ বিশেষণে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। 
এই বিজয়ের প্রপৌত্রপুত্র অধিরথ হৃতবৃত্তি অবলম্বন করায় 
ক্ত্রিয়সমাজে নিন্দিত হইয়াছিলেন। শত অধিরথ কর্ণকে 





প্রতিগ্রহ করিয়াছিলেন বলিয়া কর্ণকে সকলে সৃতপুত্র বলিত ।'* 





(১২) “অঙ্গো বঙ্গ; কলিঙশ্চ পুণ,নুন্ষশ্চ তে সৃতাঃ। 
তেষাং দেশী; সমাধ্যাতাঃ স্বনামক থিত। ভুবি ॥” 
(মহাভারত আদি, ১৪1৫৭) 
(১৩) “বলে চাগ্রতিমত্বং বৈ ধর্মতত্ব খরদর্শনসূ । 
চতুরে। নিরতান্‌ বর্শী-স্ত-ঞণ স্থাপরিতেতি হ 8” (হরিবংশ ৩১1৩৮ ) 
(১৪) এত্রঙ্গক্ষপ্রোত্বরঃ সত্য।ং বিজয়েন।ম বিশ্রুতঃ।” (হরিবংশ ৩১।৫৭)। 
এখানে 'ব্রঙ্গক্ষত্রোত্তর' শষের কেহ অর্থ করিয়াডেন, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় 
উদয় ধর্মাবলম্বী, আবার অনেকে অর্থ করিয়াছেন, “শাস্তি প্রভৃতি দ্বার! 
্রাঙ্গণ হইতে উৎকৃষ্ট এবং বীর্ধযাদি দ্বার! ক্গত্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ ।” 


(১৫) হুরিবংশ ৬১ অধ্যায়ে পূর্বাপর বংশাবলি ও অপর বিবরণ ্রষ্টবয। 








বঙ্গদেশ (পুরারৃধ) 


যাহা হউক, হরিবংশের বিবগণে যদি কিছুমাত্র ্রতিহালিকতা 
থাকে, তাহা হইলে অবশ্ঠই স্বীকার করিতে হইবে যে, পৌরব 
ক্ষত্রিয়ণাজ বলির সময় অর্থাৎ মহাবীর কর্ণের সপ্তদশ পুরুষ 
পুর্ব হতেই (বর্তমান সময়ের পাঁচহাঞজার বর্ষেরও পূর্ববকালে ) 
অঙ্গবঙগে ক্ষত্রিয় সমাজের প্রতিষ্টা ঘটিয়াছিল। এমন কি, এখান- 
কার অনেক নৃপতি যোগবলে বা কর্মফলে ব্রাঙ্গণত্ব পত্যস্ত লাভ 
করিয়া-ছলেন। সেই সুপ্রাচীন কাল হইতেই বাঙ্গালীর জন্ম- 
ভুমি বহু সাবিক যোগী, খবি, জ্ঞানী,মানী ও মহাকীরের লীলাস্থলী 
হইয়াছিল। এই কারণে বৌধায়ন ধর্শন্থরে ও মন্ুসংহিতায় যে 
স্থান আধ্যাবাসের অনুপযুক্ত বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল, 
মহাভারতে বঙ্গ প্রান্ত সেই কলিলগদেশ “যজ্জিয় গিরিশোভিত সতত 
দ্বিজসেবিত' পুণ্যস্থান বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে ।১ 

মহাভারত হইতে আমরা আরও জানিতে পারি যে, মহারাজ 
যুধিষ্টিরের রাজনুয় যজ্ঞকালে এই বঙ্গদেশ নানা! ক্ষুত্ ক্ষুদ্র রাজ্যে 
বিভক্ত ছিল। ভীমের পূর্ব দিথিপ্রগ্ন উপলক্ষে সভাপর্কে 
লিখিত আছে, 

"ভীমসেন স্বপক্ষ হইলেও সু্গ প্রন্থঙ্গদিগকে যুদ্ধে জয় করিয়া 
মগধদ্দিগের উদ্দেশে গমন করিলেন। তথায় দণ্ড, দণ্ধার ও 
অপরাপর মহীপালধিগকে পরাঞ্জয় করিয়৷ তাহাদের সকলের 
সমবেত হইয়াই গিরিব্রজে উপনীত হইলেন এবং জর।সঞ্ধনন্দন 
সহদেবকে সাস্তবনাযুক্ত ও করায়ন্ত করিয়া সকলকে সঙ্গে লইয়া 
কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন। অনন্তর পাগুবশ্রেষ্ঠ ভীম 
চতুরঙ্গ বলে পৃথিবী কম্পিত করিয়া শক্রনাশন কর্ণের সহিত 
ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন এবং তাহাকে সংগ্রামে পরাজিত ও 
বশীভূত করি পর্বতবাসী রাজগণকে জয় করিলেন। অতঃপর 
পাগ্ডববীর মোদাগিরিস্থ অতিবলশালী রাজাকে মহাঁসমরে বাহুবলে 
নিহত করিলেন। ত্পরে তীব্র পরাক্রম ও মহাবাহু পুণ্ডাধিপ 
বাসুদেব ও কৌশিকীকচ্ছনিবাসী রাজা! মহৌজা এই ছুই নৃপতিকে 
যুদ্ধে নির্ষিত করিয়া বঙ্গরাজের প্রতি ধাবিত হইলেন । সপুদ্র- 





সেন ও চন্ত্রসেন নরপতিকে পরাজয় করিয়৷ তাম্রলিপ্তরাজ, 


কর্বটাধিপতি, সুক্গাধিপতি, ও সাগরবাসা সকল শ্নেচ্ছগণকে 
জয় করিয়াছিলেন 1১? 


সপ আস স-সসস াস 


(১৬) «এতে কলিঙ্গাঃ কোস্তেয় যত্র বৈতরণী নদী। 

বত্রষজত ধর্দোহপি দেবাঞ্চরণমেত] বৈ 

খধিভিঃ সমুপা যুক্তং বক্জিয়ং খিরিশে।ভিতম্‌। 

উত্তরং তীরমেতক্জি সততং দ্বিজসেবিতম্‌ ॥* ( বনপর্ব্ব ১১৪৪-৫ ) 
(১৭) “গত: সন্ধান প্র ক্ষাংশ শ্বপক্ষানতিবীধ্যবান্‌। 

বিজিতয যুধি কৌস্তেয়ে! মাগধানত্যবান্বলী 1১৬ 





বঙ্গদেশ ( পুরাবৃত্ত ) [ 


উক্ত অংশ রচনাকালে বর্তমান বাঙ্গাল! প্রেসিডেন্সি মগধ 
( বর্তমান বেহার ), কর্ণের রাজা অঙ্গ (বর্তমান ভাগলপুর 
জেল ), মোদাগিরি ( বর্তমান মুঙ্গের ), পু, (বর্তমান মালদহ 
হইতে বগুড়া পর্য্যন্ত ), কৌশিকীকচ্ছ( বর্তমান হুগলী জেলা ), 
বঙ্গ'( বর্তমান ভাগীরখীর পূর্ববাংশ ১, সুঙ্গ”” রোঢ), প্রসুক্ধ, 
তাম্লিপ্ত (বর্তমান তম্লুক জেলা ১, কর্ট ইত্য।ি বিভিন্ন 
প্রদেশে বিভক্ত ও তন্তৎ্গ্রদেশ বিভিন্ন বাজার অধিকারে বিন্ান্ত 
ছিল। নিয়বঙ্গের অধিকাংশ সে সময়ে সমুদ্রগর্ভশায়ী ছিল । নদীয়া, 
যশোব, ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা, চব্বিখ পরগণা ও মুশিদাবাদ 
জেলার কিয়দংশ বা বগড়ী বিভাগের তৎকাঁলে অস্তিত্ব ছিল না। 

যুধিষ্টিবের রাজ্জ্থুয় যজ্ঞের পর পৃওাধিপ বান্থাদেব অতিশয় 
প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। হরিবংশ ও নানা পুরাণ আঁলোচন। 
করিলে মনে হইবে যে, ক্ষত্রিয় বীর পৌণু.ক বাসুদেব বর্তমান 
বাঙ্গালা প্রেপিডেন্পীর অধিকাংশ স্থান জয় করিয়া একজন অতি 
প্রতাপশালী রাজাধিরাজ হইয়া উঠিমাছিলেন। বনু নরপন্টি 
তাহার অনীনভা। স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নিষাদ- 
পতি অদ্ধিতীয় বীর একলব্য, মগধপতি জরাসন্ধ এবং পরাগ 
জ্যোতিষপতি ভগদত্তের পিতা নরক তাহার বন্ধু ছিলেন। 
শ্রীরুষ। নবককে নিধন করিলে পৌও্ুক বাসুদেব প্রীকষ্ণের 
প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। তাহার রাজ্য 


শিল্পী আপা পপি জাস্টিন পি 


দণ্ড দণ্তধারঞ বিজিত্য পৃথিবীপতীন্‌। 

তৈরেব সহিতঃ সর্রৈগিরিব্রজমুপাদ্রবৎ ॥১৭ 

লারাসদ্ধিং সাস্য়িত্ব| করে চ বিনিবেশ্ঠ হ। 

তৈরেব সহিতঃ সর্কৈঃ কর্ণমাদ্রবন্থলী ॥১৮ 

স কম্পয়শ্লিব মহীং বলেন চতুরঙ্ষিণ|। 

যুধুধে পাওবশ্রেষ্ঠঃ বর্ধেনামিত্রঘথাতিন1 1১৯ 

স কর্ণং যুধি নির্চ্িত্য বশে কৃত্ব। চ ভারত। 

ততে। খিজিগ্যে বলঘ।ন্‌ রাজ্ঞঃ পর্ববতবাসিনং ॥২, 

অথ মোঁদাগিরৌ চৈধ রাঁজানং বলবত্রম্। 

পাওযো বাহুবীর্যযেণ নিজখান মহামৃধে 1২১ 

ততঃ পুণ্ডাধিপং বীরং বান্দেষং মহাঘলম্। 

কফৌশিকীকচ্ছনিলয়ং রাজানঞ্চ মহৌজসম্‌ ॥২২ 

উভৌ বলভৃতৌ বী'রাবুতৌ তীব্রপরা ক্রমে । 

নির্ভিত্যাজো মহারজ খঙ্গ রাজমুপদ্রবৎ ২৩ 

সমুদ্রসেনং নির্জজিত্য চল্রাসেনঞ্চ পার্থিব । 

তাঞ্জলিপ্তঞ্চ রাজানং কর্র্টাধিপতিং তথ! ॥২৪ 

সুদ্ষানামধিপকৈব যে চ সাগরবাসিনঃ। 

সর্ব্বান্‌ ম্নেচ্ছগণাংশ্চে বিজিগে ভরতর্ষভঃ ॥২৪ ( মভাপর্ধ্ব ৩* অঃ) 

(১৮) সুঙ্গকে কেহ কেহ নেদিনীপুর জেল। লিগ বর্ণন! করিয়াছেন। 

কিন্তু মহাভারতের টীন।বাথ ন'ক, কঠের মতে প্হুহ্জাঃ রাট়াঃ।* 








(১৯) হরিঘংশ ভবিষ্প* ১৯ অ। 


ধঙ্গদেশ ( পুরাঁবৃত্ত ) 





বিস্তারের সহিত রুষ্গছেধিতাও বহুগুণে বর্ধিত হইয়া 
ছিল। শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ প্রভাবে অনেকেই তাহার 
অনুরস্ত ভাগবত হইয়া পড়িয়াছিলেন, অনেকে তাহাকে ভগ" 
বানের অবতার বলিয়! বিশ্বাস করিতেছিলেন, কিন্তু পৌতু,ক 
বাস্থুদেবের তাহা অসহ্‌ হইয়াছিল। তিনি সর্বসমক্ষেই প্রায় 
ব্লিতেন যে, “সেই গোপনন্দন কৃষ্ণ কি সাহসে আবার বাস্ছদেব 
নাম গ্রহণ করিয়াছে? সে শঙ্খ, চক্র, গদা, পন্মধারী বলিয়া 


বুথ। গর্ব করিয়। থাকে। আমার নিশিত সুদশন, আমার 
সহত্রার মহাঘোর চক্র, আমার শাঙ্গনামক মহাঁরবসম্পন্ন মহাধনু, 
কৌমোদকীনামক আমার এই বৃহৎ গদা, কৃষ্ণের গর্ব খর্ব 
করিতে সমর্থ। অতএব আম ধনু, শঙ্খ, শাঙ্গ, খড়গ ও গদাধর 
হইয়া কৃষ্ণকে জয় করিব । হে নৃপগণ ! যদি তোমরা আমাকে 
শঙ্খ চক্র গদাধর না বল, তাহা হইলে তোমাদের শত ভার সুবর্ণ 
ও বহু ধান্য দণ্ড করিব |” ১৯ 

উদ্ধত বিবরণ হইতে মনে হইবে যে পৌওু.ক বাসুদেব 
আপনাকে প্রকৃত অবতার করিতে যত্্বান্‌ হইয়াছিলেন, অথবা 
তাহার অধিকাররৃক্ত বাঙ্গালী সামস্ত ও প্রজাগণ তাহাকে ভগবান্‌ 
বাসুদেব কৃষ্ণ হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়াছিল । আশ্চর্যের বিষয়, 
পুণ্ডাধিপ কৃষ্ণদ্বেধী হইলেও একজন অসাধারণ বীর, ও 
ক্ষত্রিয়কুলগৌরব বলিয়া বিষুপুরাণ ও হরিবংশে কীর্তিত। স্বয়ং 
শ্রীকৃষ্ণ তাহার অভূতপূর্ব বীধ্যদশনে বিশ্ময়বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। 
আমরা হবিবংশ ও পুরাণ হইতে আরও জানিতে পারি যে, যখন 
নরকহস্তা শ্রীরুষ্ণের দিগন্তবিস্কীরিত যশোগাথা পুগুাধিপতিব 
কর্ণগোঁচর হইল, তখন এই বঙ্গবীর আর কিছুতেই স্থির থাকিতে 
পারিলেন না। তিনি অঞ্ সহজ রথ, অযৃত হস্তী ও প্রায় অর্ধ, 
পত্তি লইয়া প্রীরুষ্ণের ধ্বংসোদেশে দ্ারকায় যাত্রা করিলেণ। 
ভারতের এক গ্রাস্ত হইতে অপর প্রান্তে গিয়া বাঙ্গালী বীরগণ 
মে অদ্ভুত বীরাত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা কৃষ্ণভক্ত পুরাণ- 
কারের লেখনীতে ও সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইয়াছে । বলিতে কি, 
বঙ্গাধিপের অসাধাবণ শরপ্রহারে শত শত যাদবধীর ধরাশ।যী 
হ্টয়াছিল। সেই ভীবণ যুদ্ধে পৌণ,কের অস্ত্রে নিশঠ, সারণ, 
কৃতবন্মমা, উগ্রসেন, উদ্ধব, অক্রুর, সত্যকি প্রতি মহারথীগ৭ 
আহত হইয়াছিলেন | বঙ্গবীরকে পরাজয় করিতে কোন যাদব- 
বীর সমর্থ হন নাই। অবশেষে যখন সাত্যকীর সহিত ঘোরতর 
যুদ্ধ করিয়া বঙ্গবীর নিতান্ত পরিশ্রাস্ত, সেই সময় ভগবান্‌ 
শ্রীুষ্ণ রণক্ষেত্রে উপস্থিত ভ্ইলেন। পুণ্াধিপ সম্মুথে আত- 
তায়ীকে দেখিয়া সাত্যকীকে পরিত্য'গ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ 
করিলেন । দেবকীনন্দন পুণ্ডাধিপের শক্তি নিরীক্ষণ ক্রিয়া 


£$ 
মাসি 





কি হুঃসহ ধৈর্য্য!” যাহা হউক অতিশ্রাস্ত বঙ্গবীরকে নিপাতিত 
করাও জ্রীকৃষ্ের সহজসাধা হয় নাই। ছুই বাসুদেবে বত্ক্ষণ 
রগক্রীড়া চলিয়াছিল। অবশেষে কেশব সহশ্রঅরসংযুক্ত নিশিত 
চক্রুদবারী বঙ্গাধিপকে নিপাতিত করিলেন । সেইদিন বাঙ্গালীর 
অপূর্ধ্ব সাহস ও অসাধারণ বীরত্ব-কাহিনী পুণ্যভূমি দ্বারকায় 


কীর্তিত হইয়াছিল। সেই বঙ্গীয় ও যাদব যুদ্ধে মহাবীর 
একলব্যও বঙ্গাধিপের সহিত উপস্থিত ছিলেন। ততৎপরে 
কুরক্ষেত্রের মহাসমরেও বঙ্গের বীরপুত্রগণ যোগদান 
করিয়াছিলেন, মহাভারতে তাহার উল্লেখ আছে। 


ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় ত্রাঙ্মণতন্ত ছিলেন, এই ভক্তির কারণ 
তিনি ভারতীয় ব্রাঙ্মণসমাজ্ধের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছেন এবং 
ভারতবাসীর পুজা পাইবার অধিকারী হইয়াছেন । কিন্তু বঙ্গীয় 
ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে বহু পূর্ব হইতেই এরপ নিষ্ঠার অভাব ছিল। 
তাহারা জ্ঞানীর আদর করিতেন,কেবঙগ লোকের সম্মান বুঝিতেন 
না। তীহারা জানিতেন যে তাহাদের পূর্বপুরুষগণ অনেকে 
ফ্ঞানবলে ত্রাঙ্গণত্ব লাভ করিয়াছেন, অনেকে নিষ্কাম কর্শবলে 
ব্রাহ্মণ হইতেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া সন্মানিত ও দেবগণেরও পুজিত 
হইয়াছেন, তাহাদের পূর্বপুরুমই অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গে চাতু্ব্- 
সমাজের প্রবর্তক 1২০ 

কর্ণপর্কে মহীভারতকার লিখিয়াছেন থে, পৌগু,-মগধাদি 
দেশেব মহাত্(রা পুরাতন শাশ্বত ধর্মমপালন করিয়া থাকেন। 
সেই শাশ্বত ধর্ম কি? তাহা ওপনিষদ ধর্শম_তাহাই ব্রক্গবিদ্যা। 
গ্সানরা ছান্দোগ্যোপনিবদে পাইয়াছি যে, ব্রহ্গবিষ্তা ক্ষত্রিয়ের 
নক্তন্ব, ক্ষত্রিয়ের নিকট হইতেই ত্রাক্মণেরা ত্রঙ্গবিগ্থা ও ও স্কার- 
চক লাভ করেন ।১ উন্নত ক্ষত্রিয়মমাজ বেদেব কর্মকাণ্ডের 
আবশ্যকতা তত বেণী স্বীকার করিতেন না, তাহারা অন্তর্যজ্ঞের 
শেঞ্ঠত। ব্রাঙ্ষণাদিকেও শিখাইতেন 1২ বলিতে কি অধ্যাত্ম- 
(বগ্ঠায় অনেক স্থলে ব্রাহ্মণের! ক্ষ্িয়ের নিকট পরাজিত হুইয়া- 
ছেন।২* মিথিলায় অধ্যাত্মবিগ্ঠাৰ সুত্রপাত, মগধে বিস্তৃতি 
এবং অঙ্গবঙ্গে পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল । এ দেশের জ্ঞানিগণ 
বেদের মন্ত্ুস্তোতা অথবা কেবল ক্রিয়াকাণ্পর আধ্যকে ব্রাহ্মণ 
বলি পৃজা করিতেন না, তাহারা তর্বিষ্ঠায় পারদশী ব্যক্তিকেই 
বাঙ্গণ বলিয়! মনে করিতেন 1” তাহারা উপনিষদ্‌ হইতে এই 


জি পিপিপি পি সিট পপ 


(২*) হরিঙ্বংশ ৩১ ঘধ্যায় বিভ্তৃত বিবরণ আ্টষয। 

(২১) ছ।ল্দোগ্যোপনিবদ্‌ ১/৯1১১৫।৪।৭ । 

(২২) স্ছাঙ্গে!গোপনিধদ্‌ ৫1১৮।১।, কৌধীতকী উপনিষদ্‌ হ।৫। 
(২৩) কৌধীতকী৷ উপনিষদ্‌ ১।২*৩। 

(২৪) বৃহগারণ)ক উপনিষদ ৩)৪।১। 





৬] ১৬ 












অক ক সস 


শিক্ষা পাইয়াছেন এবং পরবত্তীকালে ক্ষত্রিয়জ্ঞানী বুদ্ধদেব তাহার 
ধল্মপদে তাহারই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। 

কুরুক্ষেতের মহালমরে আর্ধ্যাবর্ত হইতে ক্ষত্রিয় প্রাধান্য বিলুপ্ত 
ও ব্রাঙ্গণপ্রাধান্ত স্থাপিত হইলেও অঙ্গ বঙ্গ কলিঙে পূর্বাপর 
ক্ষত্রিয় প্রাধান্য বিলুগ্ধ হয় নাই। পূর্বভারতে বুদ্ধদেখ ও জৈন 
তীর্ঘস্করগণের আবির্ভাবে বরং ক্ষত্রিয় প্রাধান্ত সু প্রতিষ্ঠিত হইয়া- 
ছিল। এই কারণেই প্রাচীন ব্রাঙ্মণসমাজ অঙ্গবঙ্গকে হীনচক্ষে 
দেখিতেন! জৈন ও বৌদ্প্রস্থসমূহ ত্রাঙ্গণ অপেক্ষা ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ 
বলিয়া কীন্ভিত | ইহ! যে বন্কাল ব্রাহ্মণ ও ন্ষত্রিয-সংঘর্ধের 
ফল এবং ব্রহ্মবিগ্ভার প্রভাব, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

অনেকে মনে করিতে পারেন যে বুদ্ধ শাকাসিংহ অথবা 
'জৈনদিগের শেষ তীথঙ্কর মহারীর স্বামী হইতেই ব্রাঙ্গণবিরোধী 
মত প্রচলিত হয়। কিন্তু প্রাচীন উপনিষদ্গুলি আলোচন৷ 
করিলে মনে হইবে, যে বুদ্ধ বা মহাবীর প্রায় আড়াই হাজার বর্ষ 
পূর্ব্বে যে বোধিতন্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাহাদের নিজস্ব 
রা কল্পিত নহে। উপনিষদেই তাহার বীল্প উপ্ত হইয়াছে ।** 
অষ্টক, বামদেব, বিশ্বামিত্র, জমদগ্রি, অঙ্গিরা, ভরগ্বাজ, বশি্, 
ভৃগু প্রভৃতি মন্দা খবিগণও তাই স্থ গ্াচীন বৌদ্ধ গ্রন্থে বিশেষ 
সম্মানিত হইয়াছেন ।২* পূর্ব ভারতে ক্ষত্রিয়প্রাধান্তের ফলেই 
বৌদ্ধ ও 'জৈনধর্ম্ের অভ্যুদয় । বৌদ্ধ ও জৈনধর্দকে থেরূপ 
সাধারণে অহিন্দু বলিয়া মনে করেন,আমরা সেরূপ মনে করি না। 
প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্ম হিন্দু ধর্্বেরই অপর শাখা, পনিষদ- 
র্্স্ৃত ! গাই বুদ্ধের প্রথম উপদেশে সাত্বিক ও ব্রক্গবিদ 
ব্রাহ্মণের সন্মান" ও সাবিত্রীর শ্রেষ্ঠতা** প্রতিপাদিত হইয়াছে । 
তাই আমরা শেষ তীর্ঘস্কর মহাবীর স্বামীকে চতুর্কেদ” ও সকল 
প্রাচীন ব্রঙ্গশান্ত্রে অধীত হইতে দেখি। তাই ব্রাঙ্গণশান্জ এবং 

(২৫) জিনসংহিতা, ও আচারাঙ্গ সুত্র গুস্ভৃতি জৈন এষং মহাবগগ. অ্থট্ঠ- 
সুপ্ত প্রভৃতি বৌন্ধপ্রস্থ রষ্ঘয। 

(২৬) বৃহদারণ্যক উপনিহদে-৬া২।৭ “'প্রমণ” এবং গৌতমধর্ণানুত্রে ৩।২৭ 
এপ্রামণ্যক* ভিক্ষুহুতরের প্রসঙ্গ রহিয়াছে। বৃদ্ধের ধন্মপদ ও আচারাশতৃত্রে 
শ্রমণের লক্ষণ দেখ। এছ।ড়া আপন ধর্মসৃত্রে ২৯।১* ও গৌতম-ধর্নসৃত্রে 
(৬১৮-১৯) বেরাপ শরক্ষুদিগের কর্তবা ঘর্ণিত হইয়াছে, তাহার সহিত জৈন” 
বৌদ্ধশান্তোক শ্রমণ-ধর্ম্ের কিছুমাত্র পার্ধকা নাই । 

(২৭) মহবগগ ৬।৩৫।২ দ্রষ্টঘা। 








(২৮) ধন্মপদ দেখ। 
(২৯) মহাবগেএ বুদ্ধ বলিয়াছেন) “সকল হজ্জ মধ্যে অগ্রিবজ্য প্রধান, 
সকল েদমন্ত্র হইতে সাবিত্রী সন্ত প্রধান” (মহাবগ্ ৩৩৫৮ ) 
(৩ ) ০0118 [817880৮ (980৩৫ 0008 ০1 809 
[098৮ ৬০1, 31৮ 0, 227) 


২ শষ 


বঙ্গদেশ (জৈন ও বৌদ্ধপ্রভাব) [ ৪৯৬ ] বঙ্গদেশ (জৈন ও বৌদপ্রভাষ ) 


বৌন্ধ ও জৈনগ্রন্থ আলোচিনা করিয়া সুপ্রসিষ্ধ পাশ্চাত্যপত্তিত 
দেকোবি লিখিয়াছেন, "জৈন ও বৌদ্ধদিগের ভিক্ষু বা শ্রমণধর্শ 
্রাহ্ষাণধর্ধ্রস্থ হইতে গৃহীত হইলেও তাহা প্রধানতঃ ও মূলতঃ 
ক্ত্রিয়দিগের জন্তই বিহিত হইয়াছিল।”* 
ৃ বঙ্গে জৈন ও যোস্ধপ্রত।ব | 
আমর! মহাভারত, হরিবংশ ও নানাপুরাণ আলোঁচন। 
করিয়া পাইয়াছি যে মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ, ও স্ন্ষের ক্ষত্রিয় বীরগণ 
পরম্পর আত্মীয়তা ও মিরত। পাশে আবন্ধ ছিলেন ) তাহাদের 
আচার ব্যবহার অনেকটা এক ছিল। তাহার কারণ এই, 
এখানকার ক্ষত্রিযবংশে যখনই কোন মহাপুরুষ আবিভূ্ত 
হইয়াছেন, তিটিই সাধারণকে উচ্চ জ্ঞানোপদেশ প্রদান 
করিয়! উন্নত ও একভাবাপন্ন করিতে চেষ্ঠা পাইয়াছেন। 


পরবর্তী ব্রাঙ্গগপ্রস্থ এ সম্বন্ধে অনেকটা নিন্তন্ধ থাকিলেও 


প্রাচীন জৈন ও বোদ্ধগরস্থসমূহ হইতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ 


পাওয়া যায়) আদি ব্রাঙ্গণশজ্জসমূহ যেরূপ গুরুপরম্পরায় : 


মুখে মুখে চলিয়া আসিয়াছে, &আদি 'জৈন ও .বৌদ্ধগ্রস্থসমূহ ও 
সেইরূপ গুরুপরম্পরায় মুখে মুখে চলিয়া আসিয়া ব্রাহ্গণ- 
শাস্বসমূহের স্তায় পরে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । এর সকল পর- 
স্পরাগত জৈন গ্রন্থ হইতে আমর! দেখিতে পাই যে 
জিনধর্থ প্রচারক ২৪ জন তীর্থঘঙ্করের মধ্যে কেবল 
আর্দি পিন খষভ দেব ব্যতীত ২ অজিতনাথ, ৩ সম্তভবনাথ, 
৪ অভিনন্দন, ৫ স্ুমতিনাথ, ৬ পদ্প্রভ,। ৭ সুপার, 
৮ চন্দ্রপ্রভ, ৯ স্ুবিধিনাথ, ১০ শীতলনাথ, ১১ শ্রেয়াংসনাথ, 
১২ বাহ্থপূজা, ১৩ বিমলনাথ ১৪ অনস্তনাথ, ১৫ ধর্শনাথ, 
১৬ শ্রান্তিনাথ, ১৭ কুস্বনাথ, ১৮ অরনাথ, ১৯ মল্লিনাথ, ২০ 
মুনিস্ব্রত, ২১ নমীনাথ, ২২ নেমিনাথ, ২৩ পার্থনাথ ও ২৪ 
মহাবীর এই ২৩ জন তীর্ঘস্করের সহত বাঙ্গালীর সংঅবঘটিয়া- 
ছিল। ইহারা সকলেই পরম জ্ঞানী বলিয়া জৈন সমাজে 
“দেবাধিদেক' অর্থাৎ দেবত্রাঙ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়৷ পুজিত।২ং 
উক্ত তীর্থস্করগণের মধ্যে ২৩শ তীর্ঘস্কর পার্খনাথ ৭৭৭ 
ৃষ্টপূর্ববান্ধে বাঙ্গালার মানভ্ম জেলাস্থ সমেতশিথরে (বর্তমান 
পরেশনাথ পাহাড়ে ) মোক্ষলাভ করেন। ২৭০০ বর্ষ পূর্ব 


০ 
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(৩১) 16 008 1১৫ 19117871060 8০6 009 07017956081 0001 
01 6100 ৯1108 ৪10 [30111)156 00)0:81) 001)190 1017 619 
13101010021)9 1৮010 01016117 8100 01181755117 10861799017 1051)8- 


1789 --3০0764 79918 ০ 06 228 01. 517, ,0- অসধ্ি 


(৩২) অঙ্গরাজবংশে বিঙ্জপ়্ প্রভৃতি দুই একজন রাজকুষার ব্রাঙ্গণ ও 
* ক্ষয় হইতে শেঠ এবং দেবগণেরও পুজিত বলিয়া কীর্তিত হইমছেন। এ কথ। 
আমদের হরিবংশ হইতেও পাওয়! বায়। 


রাটবর্গে তীহরি প্রভাবে অনেকেই তৎপ্রচারিত্ত চাডুর্যামধর্ 
গ্রহণ কাঁরয়াছিললেন ।৯* অরিষ্টনৈনিপুরাপান্তর্গত জৈন হরি- 
বংশে লিখিত আছে, ধাদবপতি শ্রীকফের জ্ঞাতি নেমিনাথ 
অঙ্গবঙ্গাদি দেশে আসিয়! জৈন ধর প্রটার করিয়াছিলেন ।৩ যে 
সময়ে গগবান্‌ শ্রী রন্থণ্যধর্শরক্ষার সাত্বত ধর্ম প্রচারে নিরত, 
সেই সময়ে তীহারই এক জ্ঞাতি ক্ষাত্র ভিক্ষু প্রচারে অগ্রসব 
হইয়াছিলেন। তাহার মত্ত ব্রাহ্মণবিরোধধী ছিল বলিয়া ব্রাঙ্গণ- 
দিগের ধর্শরান্থে স্থানলাভ করে নাই বটে, কিন্তু জৈনাচার্ধাগণ 
তাহা রক্ষা করিয়! আধ্যসমাজের আর এক দিকৃকার চিত্র দেখিবার 
অবসর দিয়! গিয়াছেন । যদিও তৎকালে জিনধর্শ আধ্যসমাজে 
সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল কি না দন্দেহ, কিন্তু তখনও যে পূর্ব 
ভারতের এক প্রান্তে ক্ষত্রিয়-সন্তান স্ব স্ব প্রাধান্ত রক্ষায় উদ্যত 
ছিলেন, তাহা হিন্দু ও জৈন উভয়ের হরিবংশে অল্লবিস্তর চিত্রিত 
হইয়াছে। ইহীও অসম্ভব নহে যে, নেমিনাথের ন্যায় ক্ষতিয়- 
প্রচারকদিগের উত্তেজনায় পৌগুক বাসদের কৃষ্ণঘ্বেধী হইয়া 
পড়িয়াছিলেন। যাহা হউক, সেই অতীত যুগের তিমিরাবৃত 
ইতিবৃত্ত তর্কসন্কুল বলিয়া ও নিঃসন্দেহ ভ্রমগ্রমাধ্পরিশূন্ত হইবার 
সম্ভাবনা না থাকায় এখানেই ক্ষান্ত হইলাম। 

মহাভারতকার ৭্বীর্য্শ্রেষ্টান্চ রাজানঃ ৬ বলিয়! ক্ষত্রিয়েব 
শ্রেষ্ঠতা ঘোষণ! করিয়া গিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রের কুলক্ষয়কর 
মহাসমর হইতেই আর্ধ্যাবর্তের ক্ষত্রিয়প্রভাব খর্ধ হইতে থাকে 
এবং সীমান্ত প্রদেশ হইতে অপর দুর্ধর্ষ জাঁতিগণ ভারত- 
প্রবেশের সুবিধা পায়। ব্রাঙ্গণগ্রাধান্তও বাড়িয়। উঠে। এ 
সময়ে পূর্ব ও দক্ষিণ-ভারতে ব্রাঙ্গণগণ কর্ধকাগুগ্রচারের 
সহিত পৌরাণিক দেবপুজা প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইয়াছিলেন এবং 
ক্ষত্রিয়ের জনসাধারণ অনেকেই আদরের সহিত কর্মকাণড- 
বহুল সহজ পুঁজায় অন্ুরক্ত হইতেছিল। কিন্তু সে ময় উত্তর- 
পশ্চিম ভারতে ক্ষত্রিয় প্রভাব হ্রাস হইলেও পূর্ব্ব ভারতে 
এক কালে হাস হইতে পারে নাই। বরং এখানকার 
ক্ষত্রিযগণের অভ্যদয়ের সুবিধা হইয়াছিল। তাহারা 
কর্মকাণডবহল দেবপুজায় সন্ত ছিলেন না। আত্মসংঘম ও 
আত্মোৎকর্ষ-লাভে সকলেই সচেষ্ট ছিলেন। কুরুক্ষেত্রে ক্ষাত্র- 
জীবনের ভীষণ পরিণাম দেখিয়া তাহারা অসিচালনা অপেক্ষা 
মোক্ষপথের উপায় বাহির করাই পুরুযার্থ মনে করিয়াছিলেন। 
তাহারই ফলে পূর্বভারতে বুদ্ধ ও তীর্ঘন্করগণের অত্যুদয় 
ঘটিয়াছিল। 


৭ (৩৩) জৈন শন্দ এবং ভগবতী নুত্রে বিস্বৃত বিষরণ অইঘ্য। 


(৩৪) জৈন হয়িবংশ ৬১৩ *২ সর্গ। 
(৩৫) মহাভারত আদিপর্ব্ব ১৩০।১৯। 








বঙ্গদেশ (জৈন ও বৌদ্বপ্রভাব 3 
পাণিনির অষ্ঠীধ্যায়ী (৬1২১৯ ) ও জৈন হরিবংশ পাঠে 
জানিতে পারি যে ভারতীয় যুগের .পর পূর্বভারতে প্অরিষ্টপুর” 
ও “গোঁড়গুর” নামে ছুইটা প্রধান নগর ছিল। জৈন হরিবংশে 
অরিষ্টপুর ও সিংহপুরের একত্র উল্লেখ পাওয়া যায়। অরিষ্টনেমি 
বা নেমিনাথের নাম হইতে অরিষ্টপূরের নামকরণ হওয়াও কিছু 
অসম্ভব নহে । এ্রতিনটা প্রাচীন নগরীর মধ্যে গৌড়পুর পণ - 
দেশে ও অবিষ্টপুর উত্তর রাঢ়ে ছিল বলিয়া মনে হয়। গৌঁড়পুর 
হইতেই পরে গৌড়রাজ্যের নামকরণ। প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈন 
গ্রন্থোক্ত সিংহপুর নামক প্রধান নগর সুন্ধ বা রাদেশে অবস্থিত 
ছিল। এইরূপে সমস্ত রাঢ়দেশও পূর্বকালে এক সময় সিংহপুর 
রাঞ্য বলিয়া গণ্য হুইয়াছিল। এখন *সিংহভূম” প্রাটীন 
সিংহপুরের শ্বৃতি জাগাইয়! রাবিয়াছে। 

জৈনদিগের অঙ্গ ও কর্ন্থর অনুসারে বলিতে মহ যে, 
গৃটগন্মের প্রায় ৮০০ বর্ষ পূর্বে ২৩শ তীর্ঘস্কর পার্শবনাথ স্বামী 
কর্মকাণ্ডের প্রতিকূলে পু, রা ও তাশ্লিপ্ত প্রদেশে চাতুর্ধাম 
পশ্ন গ্রচাব করেন। ততৎপরে অঙ্গ, বঙ্গ ও মগধের রাজভবনে 
অগ্নিহোত্রশালা প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও ধার্দিক ও জ্ঞানিগণ ও- 
পনিষদীয় অস্তর্ধজ্ঞের অনুষ্ঠানে তৎপর ছিলেন । 
পার্থনাথ স্বমী বৈদিক পঞ্চাগ্লিসাধনাদির প্রতিকূলে স্বীয় মত 
প্রচার করিলেও জৈনদিগের স্থুপ্রাটীন অঙ্গ ভগবতীহ্ত্র হইতে 
জানিতে পারি যে, শেষ তীর্থন্কর মহাবীর চতুর্কেদাদি অবহেলা 
করেন নাই, তাঁহার পূর্ববপুরুষগণ পার্্ব উপাসক ও শ্রমণের শিষ্য। 
শনি জ্ঞানকাগ্ডেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।** এক সময়েই 
ম্গাবীর ও শাক্যবৃদ্ধের অভ্দয়, উভয়েই ব্রাহ্মণ অপেক্ষা 
ক্ষত্রিয়ের শরেষ্ঠতা প্রচার করিয়া গিয়াছেন।*' উভয়েই আত্মীয়ত!- 
স্তরে আবদ্ধ ছিলেন । উভয়েই বৈদিক কর্মকাণ্ডের নিন্দা এবং 
জ্ঞানকাণ্ডের আবশ্তকতা ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের 
জন্মকালে অজদেশে ব্রহ্মদত্ত এবং মগধে শ্রেণিক বিদ্বিসারের পিতা 
ভটিয় রাজত্ব করিতেছিলেন। ব্রহ্মদত্ত ভট্টিয়কে যুদ্ধে পরাজয় 
কবেন। তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য বিঘ্িনার অঙ্গরাজ্য 
অধিকার করেন। পিতার মৃত্যুকাল পধ্যস্ততিনি অঙ্গের রাজ- 
ধানী চম্পা পুরীতেই অবস্থান করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি 
রাজগৃহে আসিয়া পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। 
শ্রেণিক বিশ্বিসার যে সময় চম্পায় অধিঠিত, সেই সময় বুদ্ধদেব 


(৩৬) 980750, 30০৮8 ০01 0 19886) ৬০], ১2011 0 194 
(৩৭) অন্বট্ঠ হুত্ত [10 01635030০০0?) 80001186 ৮০! 
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বঙ্গদেশ (জৈন ও বৌদপ্রভাষ ) 







বুদ্ধদেবের প্রতি মগধপতির ভক্তিত্রন্বা আকুষ্ট হয়। 

মহাবগগে বর্ণিত হইয়াছে বে, উহারই কিছুপূর্বে জটিল 
উরুবিত্ব কাশ্তপ এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তীহার যজ্ঞসভায় 
অঙ্গ ও মগধের বহু লোক উপস্থিত হইয়াছিল।* উক্ত প্রমাণ 
হইতে মনে হয় যে, তখনও পূর্বভারতে যাগযজ্ঞের আদর ছিল, 
বহুদূর হইতে জনসাধারণ যজ্ঞ দেখিতে আসিত। 

বৈদিক সময়ে স্ত্রীশিক্ষার যথেষ্ট আদর ছিল। আত্রেয়ী, গাগা 
প্রন্থতি খধষি-রমণীগণ শিক্ষিত আধ্যমহিলার উজ্দল দৃীস্ত ! 
কিন্তু কিছুকাল পরে স্ত্রীগণের পক্ষে বেদপাঠ ও সম্ন্যাসাশ্রম 
নিষিদ্ধ হয়। খুষ্টপূর্বব ৬ষ্ঠ শতান্দে মহাবীর ও বুদ্ধদেব রমণীগণকে 
সমান অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন ।* সাধারণের বিশ্বাস যে, 
মহাবীর ও বুদ্ধদেব দ্বিজ ও শৃদ্রকে সমান অধিকার প্রদান করিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু ইহা ঠিক নয়। তখনও কেহ দ্বিজ ও শুড্রেব 
মধ্যে বর্ণবর্মের কঠোরতা পিথিল করিতে সমর্থ হন নাই। ছুই 
একজন সাধুর কথা বলিতেছি না, মহাবীর ও বুদ্ধ উভয়েই 
সাধারণ শুএজা(তকে উচ্চ জ্ঞানমার্গের অনধিকারী বলিয়াই স্থির 
করিয়াছেন | 

রাজগৃহপতি বিঘিসার (শেণিক ) মহাবীর ও বুদ্ধ উভয়েরই 
ধন্মোপদেশ আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করিতেন। এই কারণেই বোধ 
হয়, জৈন ও বৌদ্ধগ্রস্থে যথাক্রমে তিনি জৈন ও বৌদ্ধ নরপতি 
ব্লিয়। খ্যাত হইয়াছেন। তৎপুত্র অজাতশক্র, জৈন গ্রন্থে ইনি 
কুণিক নামে খ্যাত । অজাতশক্র রাজগৃহ ছাড়িয়া চম্পায় আসিয়া 
রাজধানী করেন।৪২ এই সময় হইতে কিছুকাল চম্পা নগরী 
(ভাগলপুরের নিকটবর্তী চম্পাই নগর) ভারতসামাজোর রাজধানী 
বলিয়া খ্যাত হইয়াহিল। অজাতশক্রর স্ময়ে গণধর স্ুধর্থব 
স্বামী জঘ,স্বামীর সহিত চম্পায় আসিয়! জৈনধর্ম্ প্রচার করেন | 
কিন্ত তত্কাঁলে বেণী লোক বুদ্ধমতেরই অন্ুরক্ত ছিল। কিছুকাল 
পরে জদ্ুঙ্গামীর শিষ্য বৎসগোত্রসস্তৃত শযাস্তব আসিয়া চম্পায় 
জৈনধর্ম প্রচার করেন, তাহাতে বু লোক জৈনধর্শে দীক্ষিত 





(৩৮) মহাবগগ »ম দ্বত্ক১। (৩৭৯) মহাবগঞ্ঞ ১/১৯১০২। 

(৪8) বিনয়পিটকের চুরধগেগে বৌদ্ধ ছিক্ষুণীদিগের অধিকর ও 
কার্্য-প্রণ।লী বর্ণিত হইয়।ছে। 

(৪১) মহ্থাবগ হইতে জানা যায় যেবুদ্ধ নির্দেশ করিতেছেন, “কোন 
দাস (শূত্র) প্রব্রজ্ঞা লইবে না। যে তাহাকে প্রব্রঞ্াা! উপদেশ দিবে, 
সে দুক্ঘট পাপে লিপ্ত হইযে।” ( মহাবগগ ১1৪৭) 

(৪২) হেমচন্ত্রের পরিশিষ্ট পর্ব ৬।৩২। 

(৪৩) ছেমচল্্রের পরিশিষ্ট পর্ব ৪৯। 


পদ 


বঙ্গদেশ (জৈন ও বৌদ্ধপ্রভাব ) 


জৈন-প্রভাববিস্তারের সহিত সমগ্র ভারত হইতে ব্রাঙ্গণ- 
প্রভাব অতিশয় খর্ব হইয়া পড়িল। ক্ষত্রিয়-রাজগণের চেষ্টায় 
এরূপ পরিবর্তন সাধিত্ব হইয়াছিল বলিয়া ক্ষত্রিয়গণের উপর 
ব্রাহ্মণগণের জাতক্রোধ হইল, তীহারা পুরাণে রটাইলেন যে 
আর ক্ষত্রিয় নাই, ক্ষত্রিয়বংশ নির্মল হইয়াছে। ' চন্গুপ 
ব্রাহ্মণবিরোধী ও জ্ৈনমতাবলম্বী ছিলেন বলিয়াই ব্রাহ্মণের নিকট 
তিনি 'বৃষল' বলিয়া লাঞ্ছিত হইলেন। ৩৯৬ খবঃ পূর্বানধে 
চন্্রগুপ্রপুত্র বিন্দুসারের রাজ্যসমাপ্তি এবং অশোকের অত্যুদয়। 
অশোক-প্রিয়দর্শী চন্ত্রগুপ্ডের অপতা বলিয়া পচন্্রগুধ” (৩১. 
01989]194 ) নামেও পাশ্চাত্য ট্রতিহাসিকের নিকট পরিচিত। 
[ ভারতবর্ষ শব্দ ৩৬৪ পৃঃ দুষটব্য] 

ব্রাজ্ণ-রচিত গ্রন্থে অশোক শৃদ্র বলিয়া চিহ্নিত হইালেও 


বঙ্গদেশ (জৈন ও বৌদ্ধপ্রভাব ) [৪০৮ ] 


গা কারাগার... রহ তা খা স্সপস্ 








সআহ্প 
৯ "সস ০.০ ০ স্পা পা পস্পি্াসপসাাপসা পপি পাত 





পপ পয সত 
৮ 


হইয়াছিল। এই সময়ে মগধাধিপ অজাতশক্রর পুত্র উদায়ী ৰ 
গঙ্গাতটে পাটলিপুত্র নগরী স্থাপন করেন। 

প্রাচীন জৈনপ্রস্থ মতে, বীব মোক্ষের ৬০ বর্ষ পরে অর্থাৎ! 
৪৬৭ খৃষ্টপূর্বাবে ১ম নন্দের অভিষেক | ইহারই চারিবর্ষ পরে | 
প্রসিদ্ধ জৈন গণধর জদ্ব স্বামী মোক্ষলাভ করেন ।** ৰ 

প্রথম নন্দের পর আরও ৭ জন নন্দ রাজত্ব করেন, কল্পকপুত্র 
শকটালের ভ্রাতৃগণ তাহাদের মন্ত্রিত্ব করেন। অবশেষে ৯ম নন্দ : 
সিংহাসন লাভ করেন, ইহারই প্রধান মন্ত্রী শকটাল। এই ৰ 
শকটালের পুত্র স্থুলভদ্র ৃ 

সবলভদ্রের কিছু পূর্ব্বে টঈজনদিগেব শেষ শ্রুতকেৰলী ভদ্রবানহুর ! 
অভ্যুদয়। তাহার শিষ্য প্রশিষো সমস্ত ভারত পরিব্যাপ হইয়া- 
ছিল । তাহার কাশ্তপ-গোত্রীয় চারিজন প্রধান শিষ্য ছিল, তন্মধ্যে ৷ 


শি পিআসীত সী তিল 


প্রথম প্রিষ্ের নাম গোঁদাস। এই গোদাস হইতে চারিটা 
শাখার স্থষ্ট,__-এই চারি শাখার নাম তাত্্রলিপ্তিকা, কোটিবর্ষীযা, 
পূণ বর্দনীয়া ও দাসী কর্বটয় 1% এই শাখা চতুষ্টয়ের নাম 
হইতে সহজেই মনে হইবে যে, তাতরলিপ্ত (বর্তমান তমলুক্‌) 
কোটিবর্ষ (বর্তমান দিনাজপুর জেলাস্থ দেওকোটি পরগণা ), 
পু বর্ধন (মালদহ ও বগুড়া জেলার মধ্যে) এবং কর্ট* 
(সম্ভবতঃ মানভূম জেলায় ) অর্থাৎ ছুই হাজার বর্ষেরও পূর্বব- 
তন কালে বর্তমান বঙ্গদেশের নানা স্থানে জৈনদিগের প্রতিপত্তি 
ও শ্রেণিবিভাগ ঘটিয়াছিল। 

অতঃপর চন্ত্রগুপ্বের অধিকাঁর। চাণকোর কৌশলে 
নন্দকে বিনাশ করিয়৷ চন্ত্রগুপ্ু ভারতের একচ্ছত্র অধিপতি 
হইয়াছিলেন। হেমচন্দ্রের পরিশিষ্টপর্বমতে--বীরমোক্ষের ১৫৫ 
বর্ধ পরে অর্থাৎ ৩৭২ খুঃ পূর্বান্দে চন্্রগ্তপ্তের অভিষেক । 

এ সময়ে বঙ্গদেশে ব্রাঙ্মণাচার এক প্রকার বিলুপ্ু, সর্বত্রই 
জৈনাচার প্রবল হইয়! উঠিয়াছে। স্বয়ং চন্দ্রগুপ্ত ভদ্রবাহুর শিষ্য 
গ্রহণ করেন। এই চঙ্জগুপ্তের অধিকারকালেই পাটঙ্লিপুত্ে 
্রনদিগের শ্রীসঙ্ঘ আহৃত ও জৈন অঙ্গশীন্ত্গুলি সংগৃহীত হয়। 

চন্জপ্তপ্ত এক প্রকার ভারত-সম্রাট হইয়াছিলেন। তাহার 
পরিজনবর্গ তাঁহার অধীনে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ শীসন 
করিতেন। সুতরাং পাটলিপুত্রের জৈন অনুষ্ঠান সহজেই 


চম্দগুপ্তের অধীন সামস্তগণের চেষ্টায় সমন্ত ভারতে পরিগৃহীত 


হুইমাছিল। 





(৪8৪) পরিশিষ্ট পর্ব ৪1৩১ 

(৪8৫) জৈনকল্পসূত্ত দরষ্্ব্য। 

* মূলে "দাসীখর্কাটীয়া” আছে। “কর্ববটায়। পাঠই সাধু । মহাভারতে 
« কর্কট" নামই আছে। (ন্ভাপর্বর ২৯২৪) 
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প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে তিনি ক্ষত্রিয় এবং বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়াচারী বলিয়াই 
পরিচিত। তাহার রাজ্যাভিষেকের পূর্বে তিনি কতকটা ব্রাঙ্গণ- 
ভক্ত ছিলেন। তীহার ভোব্বনশীলায় শত শত পশুবধ হইত। 
তাহার রাজ্যাভিষেকের সঙ্গে প্রথমে তিনি জৈন, শেষে বোদ্ধধর্ান্থ 
রাণী হইয়। পড়িয়াছিলেন। হিমালয় হইতে কুমারিক! এবং চট্টগ্রাম 
হইতে 'আফগানস্তানের সীম। পর্য্স্ত তাহার সাআব্ধা বিস্তৃত হইয়া- 
ছিল। সুদুর যুরোপ ও আফ্রিকায় বৌদ্ধধর্ম প্রচারার্থ তিনি উপসুন্ধ 
পরিব্রাজক নিযুক্ত করিয়াছিলেন এরং তখনকার শ্রেষ্ঠ যবন- 
রাঁজগণ তাহার সহিত আত্মীয়তা ও মিত্রতাপাশে আবম্ধ 
হইয়াছিলেন। [ প্রিয়দর্শী দেখ । ] 

অশোঁকের সময়ে তাহার অদীনে বঙ্গদেশ নানা প্রাদোশ 
বিভক্ত এবং এক এক জন পরাক্রান্ত সামস্তরাজের শাসনাধীন 
ছিল। ভারতের অন্তান্ত প্রদেশের গ্যায় বলের নানাস্থানে 
অপোকের ধর্্মানবশাসন ও ধর্শরাঁজিকা প্রতিষিত হুইয়াছিল। 
অশোকের সময় বঙ্গভামে কোন্‌ কোন্ রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন, 
তাহার নাম পাওয়া যায় নাই। আবুলফজল এখানকার 
পুরাতন ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়া যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ 
করিয়। গিয়াছেন, তৎপাঠে মনে হইবে যে বঙ্গভূমে ২৪১৮ বর্ষ 
ক্ষত্রিয় অধিকার, তৎপরে ২৭৩৮ বর্ষ কায়স্থ অধিকার, অতঃপর 
গ্ুসলমান অপিকার চলিয়াছিল 1* পূর্বেই লিখিয়াছি যে, বলি- 
পুত্র অল্প বঙ্গাদি হইতে এখানে ক্ষত্রিয়াধিকায়ের সুত্বেপাতি। 
তাহা মহাবীর কর্ণের পঞ্চদশ পুরুষ পূর্বে বা পীচহান্ার বর্েরও 
পূর্বেকার কথা। অর্থাৎ বর্তমান কলিযুগ প্রবর্তিত হইবার পূর্বেই 
এদেশে ক্ষত্রিয়াধিকার প্রচলিত হইয়াছিল এখন আবুল- 


তি 





(৪৬ )0০1. [তর ও 08179098177), ০1] [১ 14$-146. 
(৪৭) খঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, 3দ ভাগ ৫৩-৫৪ পৃ ভরষটব্য। 


ফজলের গণনা মোটামুটি ধরিয়া লইলৈ বলির্তে পারি যে, 
সমাট, অশোকের পূর্বেই এখানে কায়স্থ অধিকার হটিয়াছিস 
এবং সেই পুরাকালীন কায়ন্বরাগণ তাহাদের অধীশ্বর মগধাধিপ- 
গণেরই মতানুবর্তী ছিলেন। 

ল্লশোকের পর তৎপৌজ সমু দশরথ জৈনধর্ম্ানু়ক্ত 
ছ্টয়াছিলেন। বরাবরের নাগার্জুনীশৈলে উতৎবীর্ণ দশরথের 
লিপি হইতে জানা যায় যে, তিনি জৈন আলীবকগণের সম্মানার্ঘ 
বহাতর দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । 

অশোকপৌত্র দশরথের পর মৌধ্যবংশীয় পঞ্চ জন নৃপতি 
পাটলিপুত্রে অধিষিত ছিলেন, তাহাদের নাম সঙ্গত, শাঁলিশূর্ক, 
সোমশর্খা, শতধন্বা ও বৃহজ্রথ । এই পঞ্চ নৃপতির সময়ে মৌধ্য- 
প্রভাব অনেকটা খর্ব হইয়াছিল। অশোক ধে স্ুবিস্তীর্ণ 
সামাঙ্গোর প্রতিষ্ঠা করিয়া যান, তাহার পরলোকগমনের সহিত 
সেই বিপুল সায়াজ্য রক্ষা করিবার শক্তি তাহার বংশধরগণের 
চিল বলিয়! মনে হয় না। অশোক দূরদেশে শাসন-নুনির্বাহের 
জন্য রাজ প্রতিনিধি রাধিয়া গিয়াছিলেন, ক্রমে তাহারা স্যোগ- 
ক্রমে স্বা্দীনতা অবলম্বন করিতে লাগিলেন । মৌধ্যরাজ দশরথ 
যে রাজশক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহার বংশধরগণের মধ্যে 
তাহার ক্ীণাঁলেকও পাই নাই। 

আশোক-প্রিয়দর্শী ৩১৫-৩১৩ খৃঃ পূর্ববান্ধ হইতে ২৭৫-২৭৬ 
থঃ পূর্ববা্ধ পর্যন্ত সাম্রাজ্য শাসন করেন। [ প্রিরদর্শী দেখ ] 
অবদানাদি বৌদ্ধপ্রস্থ মতে, অশোকের পর ১** বর্ষ মৌধ্যাধিকার 
চলিয়াছিল। 

উদয়গিরির হাথীগুক্ষায় ১৬৪ মৌধ্যা্ষে উৎকীর্ণ খাঁরবেলের 
স্ুসুহৎ শিলালিপি হইতে জানা যাঁয় যে, কলিঙ্গপতি ভিক্ষুরাজ 
থাববেল তীহার ১২শ রাজ্যান্কে (অর্থাৎ ১৬৩ মৌধ্যাবে ) 
গঙ্গাতীরে গিয়৷ মগধপতিকে বশে আনিয়াছিলেন। মগরধপতি 
তাহার ভয়ে মথুরায় পলায়ন করেন।* পুর্কেই লিখিয়াছি যে 
বীবমোক্ষের ১৫৫ বর্ষ পরে অর্থাৎ ৩৭২ খ্‌ঃ পূর্বান্দে চক্র গুণ্ডের 
অভিষেক হয়, এ অভিষেক-বর্ষ হইতে মৌর্যাক আরস্ত। 
এপ স্থলে ২০৯ থুষ্ট পূর্ধার্ধে কলিঙ্গপতি মগধ জয় করেন। 
তিনি অপর ধর্মে ধিত্বেধী নাঁ হইলেও নিজে নিষ্ঠাবান্‌ জৈন 
ছিলেন। তাহার প্রভাবে মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙে জৈনা- 
চারই প্রবল হইয়াছিল। বঙ্গাথিপ তীহার সহিত বৈবাহিক 
সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন। ফ্ষলিঙ্গাধিপ শাকপতি হথাশাঁহের 
কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তাহার অভ্াদয়কালে কুনুখক্ষত্রিয়গণ 
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ঈগধ 
বৃহদ্রথ। ভিক্ষুরাজ কলিঙ্গে প্রত্যাবর্তন করিলে বৃহদ্রথও 
পুনরায় রাজধানীতে ফিরিয়া আসেন। 

বৃহত্রথের ছূর্বলত! দেখিয়া তাহাকে রাজ্যটাত করিবার 
হড়যস্্ হয়। বাণতট্রের হর্ষচরিতে লিখিত আছে, 'সৈম্যাবল 
পরিদর্শন করাইবার ছলনায় ছৃষ্ট পুম্পমিত্র নিজ স্থার্মী মৌর্য্য 
বৃহত্রথকে পিষিয়া ফেলিয়াছিলেন।+ এইরূপে সেনাপতি পৃষ্যমিত্ত 
মৌর্য্যসিংহাসন অধিকার করেন। মৌধ্যরাঞমনত্রী কারারুদ্ 
হইলেন। পুষ্যমিত্রের সঙ্গে প্রায় ১৭৯ খুষ্ট পর্ববাধে গুজ- 
রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হইল। 

্রাহ্মণাডাদয়। 

পুষামিত্র দেববিপ্রভক্ত ছিলেন। ব্রাঙ্গণপুরোহিতের 
পরামশে তিনি অশ্বমেধ যজ্ের অনুষ্ঠান করেন। 

ক|লিদাসের মালবিকাগ্রিমিত্র নাটকে ৫ম অস্ধে পুপ্পমিত্র বিদিশাক় প্রিয় পন 
অগ্নিমিত্রকে যে পত্র লিখিয়ছেন, তাহাতে তাহার যঞ্জের কতকটা পরিচয় 
পাই। বথা-্বত্তি, বজ্ঞস্বল হইতে সেনাপতি পুষ্পমিত্র বৈদিশগ্থ আযুষ্মাম্‌ 
পুত্র অগ্নিমিত্রকে মরেছে আলিঙ্গন করিয়! সংখাদ দিতেছেন, বিদিত হও, 
আমি য়াজনুয় হজ্জে দীক্ষিত হইয়। নিধর্তনীয় ও নিররগল আশ ছাড়িয়া 
দিয়াছি, আমার জাদেশে শতরাজপুরর পরিবৃত হইয়। মান বন্গসিত্র অস্বের 
রক্ষকরগে নিষুক্ত। সেই অশ্ব সিল্কুর দক্ষিণ কূলে উপস্থিত হইলে অঙ্বা- 
রোহী যধনসৈম্ত ধরিয়া! ফেলে। তাহাতে উভয় পক্গীর সৈতে ঘোরতর 
যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। তৎপরে মহাধনূর্ধারী বস্থমিত্ত্র তাহাদিগকে পরাজয় 
করিয়া সেই অঙ্বরাজকে উদ্ধার করিয়। আনিয়াছে। সগরপৌত্র অংশুমান্‌ 
যেমন অশ্ব ফিরিয়। আনির! যজ্ঞ সমীধ। করেন, আমিও এখন সেইরূপ করিব। 
অতএফ কাল বিলম্ব না করিয়। বধূদিগকে লইয়| ধঙ্ত সেবার্ধ আগমন কর।] 

অশ্বমেধসম্পন্ন করিয়া পুষ্যমিত্র ভারতের সম্রাট হইয়া 
ছিলেন। বহুকাল পরে তিনি পূর্বভারতে বৈদিক ধর্শপ্রচারে 
মনোযোগী হন। এই পুষ্যমিত্রের রাজত্বকালে গ্রীকনৃপতি 
মিনিদ ( 1190877067) মধ্যমিকা ও সাকেত জয় করিয়া 
পাটলিপুত্র আক্রমণ করেন। কিন্তু এখান হইতেই তাহাকে 
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সেনানীরনা্যে। মৌধ্যং বৃহদ্থং পিপেষ পুষ্পমিত্রঃ স্বামিনস্।” (হর্ধচরিত) 

1 “স্বস্তি ধজ্যশরণাৎ সেনাপতিঃ পুষ্পমিত্রে! বৈদিশস্থং পুমা মুশ্বস্তময়িমিত্রং 
স্েহাৎ পরিধজ্যানুদর্শয়তি ॥ বিদিতসন্থা। যোশসৌ রাজবজ্ঞদীক্ষিতেন সন্সা 
রাজপুত্রশঙপরিবৃতং বনুমিত্রং গোগ্ারমাদিশ্য বৎসর নিবর্তনীয়ো! নিরঙগল- 
স্বরঙমে। বিসর্জিতঃ। স সিক্কোর্ক্ষিণে রোধসি চর়ক্শ্বানীকেন বলেন 
প্রার্থিতঃ। তত উভয়োঃ সেন।য়।মহানাসীৎ সংমর্দঃ) 

₹তঃ পরান্‌ পরজিতা বনুমিত্রেণ ধন্িনা। 
প্রসহা হি্সাপো মে বাজিরাজে! নিবর্তিতঃ ৪... 
সোইইফিদানীমংশুমতেব সগরপোত্রেণ: প্রত্যাহাতাস্ছে। বক্ষো। তরদিনানীম- 
ফালহীনং ধিগঁতরোধচেঙস! তবত। বধুজমেম সহ' বজ্ঞসেবনা য়াগন্তষ্যমিতি।” 
(মালঘিকাপ্লিমিঅনটিক' ) 





বঙ্গদেশ (ত্রাঙ্মণপ্রভাব ) 

ফিরিতে হয়। পাটলিপুত্রের পূর্বে যবনেরা অগ্রসর হইতে 
সাহসী হন নাই। অনেকে মনে করেন যে, তৎকালে যবনেরা 
অপশোককীর্তিসমূহ ধ্বংস করিয়া যান। "আবার বৌদ্ধপগ্রস্থ মতে 
পৃষ্যমিত্রই অশোকের কীন্ভিলোপের কারণ। যাহ! হউক, 
যবন আক্রমণে মগধ রাজ্য অনেকটা বিশৃঙ্খল হইয়৷ পড়িয়া 
ছিল তৎপরে বৃদ্ধ নু”তির মৃত্যু হইলে তাহার বংশধরকে 
ফাঁকি দিয়া অপরে রাজ্য গ্রহণের ষড়যন্ত্র করিতেছিল। সেই 
ঘড়যান্ত্রের ফলে অভিনয় কালে মিএ্রদেবের হস্তে অগ্রিমিত্র ছিন্নশিরা 
হইলেন । ষড়যন্ত্রকারীরা অগ্রিমিত্রের কনিষ্ঠ স্থজোঠকে রাজা 
করিলেন। কিন্ত শুঙ্গ সুজোষ্ঠের ভাগ্যেও বেশীদিন রাজভোগ 
ঘটিল না। মহাবীর বন্ুমির্র অল্পদিন পরেই পৈতৃক সিংহাসনে 
অভিষিক্ত হইলেন। বৈদিক ধর্শপ্রচার করিবার জন্যই 
মহাবীর বন্থুমিত্র দাক্ষিণাতা হইতে বেদজ্জ বিপ্র আনাইয়া 
স্তাহাদিগকে রাজগৃহ প্রদান করিয়াছিলেন । বস্থুমিত্র ও তৎ- 
পরবর্তী অস্তক, পুলিন্দক, ঘোষবস্থু, বজ্রমির, ভাগবত ও দেবভূমি 
প্রতি শুঙ্গ রাজগণ সকলেই দেববিপ্রভক্ত ছিলেন। এই 
ংশ ১১২ বর্ষ অর্থাৎ প্রায় ৬৪ খুঃ পূর্বাব্ পর্যন্ত রাজ্যভোগ 
কয়েন। 

দেবভূমি অতিলম্পট ও ব্যসনাসক্ত ছিলেন, তাহাকে বিনাশ 
করিয়া তাহার ত্রাহ্ধণমন্ত্রী বন্থদেব সিংহাসন অধিকার করেন। 
বস্ুদেব হইতেই কাথ বা কাথায়ন ব্রাহ্মণ-বংশের প্রতিষ্ঠা । 
বন্ুদেব, ভূমিমত্র, নারায়ণ ও স্ুশর্্া কাধ বংশীয় এই ৪ জন 
বৃপতি ৪৫ বর্ষ মাত্র (প্রায় ২০ খুঃ পূর্ববান্ধ পর্যন্ত ) পাটলি- 
পুত্রে অধিষ্ঠিত ছিলেন । 

শঙগ ও কাথদিগকে শাকদ্ীপী বলিয়া মনে হয়। তাহাদের 
সময়ে কেবল পূর্বভারত বলিয়া নহে, সমগ্র ভারতবর্ষে সৌরমত 
ও প্রতিমাপূজা প্রচলিত হয়। সৌর, ভাগবত, পাঞ্চরাত্র এবং 
পৌরাণিকগণেরও অভিনব অভ্যুত্থান হইয়াছিল । 

শুঙ্গ ও কাথপিগের আধিপত্য কালেই উত্তর পশ্চিম ভারতে 
শকজাতির অভ্যুদয় । [ ভারতবর্ষ শব্দে শক বিবরণ দ্রষ্টব্য ] 

বস্থুমি ব্রসম্মানিত রাজ্যগৃহস্থিত বৈদিকবিপ্রগণ বৎস, উপমন্ত্যু, 
কৌত্ডিষ্, গর্ণ, হারিত, গোঁতম, শাগ্ডিল্য, ভরদ্বাজ, কৌশিক, 
কাশ্ুপ, বশিষ্ঠ, বাৎস্ত, সাবর্ণি ও পরাশর এই ১৪টী গোত্রে বিভক্ত 
ছিল। পরবত্তীকালে এই সকল দাক্ষিণাত্য বিপ্রসস্তান বঙ্গের 
নানাস্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু তাহারাও জৈন- 
বৌদ্ধপ্রভাবমগ্ন বের জলবায়ুগুণে কিছুকাল পরে অনেকটা 
বৈদিকাচারব্রষ্ট হইয়! পড়েন। এই সময়ে বঙ্গের স্থানে স্থানে 
বন্চ প্রদেশে মেদ, কৈবর্ত প্রত্তি জাতির আধিপত্য হইতে 
দেখ ঘায়। 
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] বঙ্গদেশ ( বৌদ্ধপ্রভাব ) 
দাক্ষিণাত্যের অন্ধ রাজগণের হস্তে কাথবংশ রাজ্য হারাইঃা 
উত্তর পশ্চিমভারতে শকক্ষত্রপগণের আশ্রয় গ্রহণ করেন। 
আন্ধ,গণ পাটলিপুত্র অধিকার করিলেও এখানকার রাজধানী 
তাহাদের বাসপোযোগী হয় নাই। তাহারা এখানে প্রতিনিধি 
রাখিয়া দাক্ষিণাত্যে প্রস্থান করেন। যাহা হউক, তৃত্কালে 
পূর্ববভারতে দ্রাবিড়ীয় আচার কতকট। প্রবর্তিত হইয়াছিল । 
কিন্তু প্রতিনিধিগণের স্বার্থ সাধনচেষ্টায় রাজ্য মধ্যে অস্তবিগ্নবের 
স্থচনা! হইল; তাহারই ফলে অঙ্গ, বঙ্গ ও মগধরাজ্য ক্ষুদ্র ক্র 
অংশে বিভক্ত হুইয়। এক এক স্বধীন নরপতির শাসনাধীন 
হইয়া পড়িল। এ সময়ে পশ্চিম প্রদেশে শকাবিপত্য দৃঢ় 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । শাকদীপী কাৎব্রাঙ্গণদিগের ধরন্্নোপদেশে 
শাকরাজগণ ভারতীয় দেববিপ্রপূজক ও প্রজারঞ্ক হইয়া 
পড়িলেন। প্রজাগণও তাহাদের অনুরক্ত হুইয়! পড়িয়াছিল। 
সুতরাং পূর্বদিকে আধিপত্য বিস্তারের সময় তাহাদিগকে বেশী 
কষ্ট পাইতে হয় নাই। শকদ্দিগের শুভদিন আসিয়া পড়িল। 

খষ্ীয় ১ম শতাব্দে শকাধিপ কনিষ্ঠ ভারত সম্মাট হইলেন । 
সারনাথের তূগর্ভ হইতে সম্প্রতি মহারাজ কনিষ্ষের যে স্তস্ত 
লিপি আবিস্কৃত হইয়াছে, তাহার অনুসরণ করিলে মনে হইবে, 
যে পুর্বভারতও কনিষ্ষের সাম্রাজ্যতুক্ত হইয়াছিল । তিনি 
অনেকটা উদারনৈতিক হইলেও তাহার শিলালপিসমুহ তাহার 
বৌদ্ধধন্মানুরাগ ঘোষণা করিতেছে । তাহার যত্বে বারাণসীর 
ন্যায় অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গেও মহাঁযান বৌদ্ধমত প্রচারিত 
হইয়াছিল। 

মহারাজ কনিফ্কের পুরুষপরে ( বর্তমান পেশাবরে ) রাজধানী 
ছিল। তিনি এই সুদুর পশ্চিম সীমান্তে অধিষ্টিত থাকিয়াও 
কাসঘর, ফ্লারকন্দ, খোতন প্রভৃতি মধ্য এসিয়াস্থ স্থদুর উর 
প্রদেশ হইতে দক্ষিণে বিদ্ধ্যা্রি এবং পূর্বে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ 
পর্যযস্ত আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন । ধর্মপিটকসম্প্রধায়- 
নিদাননামক বৌদ্ধগ্রস্থমতে মহারাজ কনিষ্ক পাটলিপুত্রে আসিয়া 
এখানকার রাজাকে জয় করিয়া বৌদ্বস্থাবির অশ্বঘোষকে লইয়া 
যান। সম্প্রতি সারনাথ হইতে তথাকার মমতল ভূমির ১*হাত 
মৃত্তিকা নিম্নে সম্রাট কনিষ্ধের শিলালিপি ও কীর্তি আবিষ্কৃত 
হইয়াছে । এ শিলালিপি হইতে জান যায়, তৎকালে বারাণসী- 
প্রদেশ মহারাজ কনিষ্ষের 'অবীন থরপল্লল নামক এক (শক ) 
ক্ষত্রপের শাসনাদীন ছিল। পাটলিপুত্রের প্রাচীন ভূগর্ভ 
রীতিমত খনিত ও উদথটত হইলে সারনাথের স্তায় স্থগ্রাচীন 
কনিষকীত্তি আবিষ্কৃত হইতে পারে। তাহা হইলে আমর! 
জানিতে পারিব, পূর্বভারতে স্তাহার অধীনে কোন্‌ ্ষত্রপ 
(88৮৪0 ) আধিপত্য করিতেছিলেন। 


বঙ্গদেশ (বৌদ্ধ ও শৈবপ্রভাব ) 


শিল্পের সমীকরণ হয়। সমাটু অশোকের সময় কেবল ভারত 
বলিয়া নহে, সুদুর মধ্যএসিয়৷ ও যুরোপথণ্ডে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত 
হলেও বুগ্ধদেবের কোন প্রকার প্রতিম! প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। 
অশোকের সময় বুদ্ধপ্রতিমা-পুজার আবশ্তকতাও কেহ হৃদয়ঙগম 
করেন লাই। জআমর! পূর্বেই লিখিয্লাছি যে, শাকদ্ীপায়গণই 
ভাবতে দেব প্রতিমা নির্মাণ করিয়া প্রচার করেন৷ এই প্রথার 
অগ্রবন্তী হইয়া মহাষান মত প্রচারের সহিত শাকপতি বুদ্ধের 
লীগাবিষয়িণী নানা প্রাতিমা গড়াইয়া' ভারতের নানা পুণ্যস্থানে 
প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিলেন । সেই সকল অপূর্ধ্ব ভাস্বরপিল্পের 
নিদর্শন ভারতের নানা স্থান হইতেই আবিষ্কত হইয়াছে। এ 
সকলের শিল্পনৈপুণাদর্শনে ভারতীয় শিলিগণ সভ্যক্গগতের 
প্রশংসাভাজন হুইয়াছেন। 

কনিষ্ক যে মহাযান মত প্রচার করিয়! যান, কালে তাহা 
সংশোধিত ও পরিবর্তিত হইয়া তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্থের সৃষ্টি করিয়া- 
ছিল। একদিন সমস্ত বঙ্গদেশ এই তান্ত্রিক বৌদ্ধসাগরে ডুবিয়া 
গিয়াছিল, সে কথা পরে লিখি । 

মহারাজ কনিক্ষের পর তৎপুর হুবিষ্ক বাহৃষ্ষ মিহি 
অভিষিক্ত হইলেন। পেপাবর হইতে পূর্ধ্ন বঙ্গ পর্যযস্ত তাহার 
অপিকারভুত্ত ছিল। নানাস্থান হইতে তাহার যে সকল 
শিলালিপি ও মুদ্রালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতে মনে 
হয় যে,তিনি তাহার পিতৃদেব অপেক্ষ। দীর্ঘকাল সাম্রাজ্য শাসন 
করেন। তাহারও সময়ে পূর্ব ভারত শাসন কবিবাব জন্য পাঁটলি- 
পৃ তাহার অধীনে একজন ক্ষএ্প অধিষ্ঠিত ছিলেন । 

হুবিষ্কের পুত্র শকাধিপ বস্থুদেব বা বাহ্ছদেব। তিনি 
৭৪ হইতে ৯৮ শকাব্ধ পধ্যন্ত সাম্রাজ্যভোগ করেন। তাহার 
মদ্রায় শিব, ত্রিশুল ও নন্দিমূতি অস্কিত থাকায় তাহাকে শৈব 
শরপতি বণিয্থাই গ্রহণ করা যায়। কনিষ্ষ যে সুবিস্তীর্ণ সাম্রা- 
জ্যব পতশ্ুন করিয়৷ যান, বস্দেবের সময় তাহার ধ্বংসের 
সরপাত হইল। সম্ভবতঃ তাহার ধর্মাস্তর গ্রহণে তাহার অধীন 
দূরদেশবাসী ক্ষত্রপগণ বিরক্ত হইয়া সকলে স্বাধীন হইতে 
থাকেন। তন্মধ্যে উজ্জয়িনীপতি রুদ্রদাম প্রধান । তিনি 
অল্নকাল মধ্যেই অবস্তী, অনুপ, নীবৃদ্‌, আনর্ভ, স্ুরাষ্ শ্বত্র 
ভঞ্চকচ্ছ, সিদু, সৌবীগ, কুকুর, অপরান্ত, নিষা্দ প্রভৃতি জন 
পদ অধিকার করিয়৷ মহাক্ষত্রপ উপাধি গ্রহণ করেন। পাটলি- 
পুর ক্ষত্রপও তদন্ুবত্তী হইয়াছিলেন। এই রাজদ্রোহিতার 
সময়ে পাটলিপুত্রের নিকট লিচ্ছবিগণ প্রবল হইয়া উঠে। 
অঙ্গ-বঙের সামস্তরাজগণও স্বাধীনতা! অবলম্বন করেন। উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্তে পারসিক সাসনবংশ মন্তকোত্ুলন করিতে 


৪১৯ এ 


নর প্রভাবে শক, যবন, পারদ ও ভারতী তাস্কর- 


বঙ্গদেশ ্ আঙ্গ্যপ্রভাব ) 





থাকেন। বালতে বণ. বস্থদেবের মৃত্যুর সহিত উত্তরভারতীর 


শাকসাম্তরাজ্য ধংস হইল এবং আভীর, গর্দভিল্ল, লিচ্ষবি, 
নাগ, হৈহয় প্রন্থৃতি জাতি নানাস্থান অধিকার করিয়া ক্ষত ক্ষ 
রাজ্যের স্ষ্তি করিল, ক্ষত্রপনাম উত্তরভাবত হুইতে বিলুপ্ু হইল । 

খৃহীয় ২য় শতাবখের শেষভাগে লিচ্ছবিগণ পাটলিপুত্র 
অধিকার করেন। ছৃঃখের বিষয়, তাহাদের ইতিহাস লিখিবার 
উপকরণ এখনও বাহির হয় নাই। পূর্বভারতের নানা স্থানে 
কর্তৃত্স্থাপনে প্রয়াসী সামস্তগণের দ্বারা অস্তধিদ্রোহ উপস্থিত 
হয়, তাহার ফলে অনেক রাজকুমার স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া 
বুপুর কম্বোজ (বর্তমান কম্বোডিয়া ) অঙ্গদ্বীপ (অগ্রম্‌) ৪ 
যবদ্ধীপে গমন করেন এবং নবজিত কম্বোজ প্রভৃতি স্থানে 
শৈব ও ব্রাঙ্মকী্তি প্রতিষ্ঠিত করেন; বছুশত বর্ষ অতীত হইতে 
চলিল, এখনও সেই সকল হিন্দুকীত্তি বিগ্মান রহিয়াছে। 

খুষ্টায় ৩য় শতাবে মধ্যতারতে ট্রকুটক বা হৈহয়বংশ প্রবল 
হইয়া উঠে। এই বংশীয় ঈশ্বরদত্ত ২৪৯ খুষ্টাব্ধে উজ্জয়িনীর ক্ষত্রপ- 
দিগকে পরাজয় করিয়া চেদ্দি বা কলচুরি সংবং প্রবর্তন করেন । 
তাহার অভ্যুদয়ে হৈহয়গণ অঙ্গবঙ্গ অধিকারের চেষ্টা করেন, 
কিন্তু তাহাদের উদ্দেস্ত ব্যর্থ হয়। খুষ্টায় ৩য় শতাব্দের শেষভাগে 
গুপ্ত ও তৎপুত্র ঘটোত্কচ নামে দুইজন সামস্ত-মহারাজ মগদে 
প্রবল হইয়! উঠেন। ঘটোতৎকচের পুত্র ১ম চক্র লিচ্ছবি-রাজ- 
কন্ঠা কুমারদেবীকে বিবাহ করিয়া পাটলিপুত্রের সিংহাসন লাভ 
করেন। অল্পদিন মধ্যে তিনি আরধ্যাবর্তের সম্রাট হইয়৷ পড়িয়া- 
ছিলেন। তাহার সময়ে পুক্ষরাধিপ চন্ত্রবন্মা বঙ্গদেশ জয় 


করেন। বাঁকুড়ার স্ুশুনিয়া পাহাড়ে চন্ত্রবন্মীর শিলালিপি 
উতৎকীর্ণ আছে। তিনি বৈষ্ণব ছিলেন। ১মচন্ত্রগ্প্তের পু 


সমুদ্রগুপ্ত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই অশমেদ 
উপলক্ষে তিনি মহাব।র চক্জীবন্ধা, রুদ্রদেব, মতিল, নাগদ্, 
গণপতিনাগ, নন্দী, বলবশ্মা প্রভৃতি আধ্যাবর্তের নরপতিগণকে 
পরাজয় করিয়াছিলেন । এছাড়া অঠ্যুত ও নাগসেনের ধ্বংস- 
সাধন, এবং কোশলাঁধিপ মহেন্দ্র, মহাকাস্তাবর্পাতি ব্যান্রর|জ, 
কেরলপি মন্টরাঞ, পিষ্টপুরাধিপ মহেন্দ্র, কোট্টারপতি শ্বামিদন্ড, 
এরগুপলির দ্রমন, কাঞ্ধীর বিষুগোপ, অবিমুক্তের নীলরাজ, 
বেঙ্গির হস্তিবন্্না, পলকের উগ্রসেন, দেবরাস্ীপতি কুবের, 
কুস্থলপুরাধিপ ধনঞ্জয় প্রস্ভঁতি দক্ষিণাঁপথের নরপতিগণকে 
পরাজয় ও পরে মুক্তিদান করিয়া তিনি ভারতের সার্বভৌম 
অবীখর হইয়াছিল। দৈবপুত্র, শাহী, শাহানুশাহী, শক, মুকুণ, 
এবং সিংহল ও অপর দ্বীপব(সিগণও তাহার অর্ধীনতা স্বীকার 
করিয়াছিল। পশ্চিমে আফগানস্তান হইতে পুর্বে কামরূপ 


' চট্টগ্রাম, উত্তরে নেপাল হইতে দক্ষিণে সিংহল পথ্যস্ত তাহার 


বঙ্গদেশ ( তান্ত্রিক প্রভাব ) 


অধিকারতুত্ত হইয়াছিল। এ সময়ে বঙ্গদেশে সমতট ও 
ডবাক রাজ্য গঠিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশের বিভিন্ন ভূভাগ 
শাঁলন করিবার জন্য সমুদ্রপুপ্ত ডাহার আত্মীর স্বজনকে নিযুক্ত 
করিয়াছিলেন। তাহার! অর্দস্বাধীন সামস্তরূপে পাটলিপুত্রা- 
ধিষটিত গুপ্তসম্রাগণের পরামর্শে অনেক সময় বঙ্গরাজ্য শাসন 
করিতেন। তাহাদের যত্বে বঙ্গদেশে নানা বৈদিক মিশ্রিত 
' পৌরাণিক ধর্মমত প্রচারিত হইতে থাকে । 

ধৃ্ীয় ৪র্থ শতাব্দী হইতে ৭ম শতাবী পধ্যন্ত বঙ্গের নানা- 
স্থানে গুপ্ররাজগণ প্রবল ছিলেন এবং তাঁহাদের অধীনে কায়স্থ- 
সামস্তগণ বঙ্গশাসন করিতেছিলেন। কর্ণস্বর্ণে প্রধানতঃ 
গুপ্তরাজগণের রাজধানী ছিল। পূর্বেই গেখাইয়াছি, অতি পূর্ব্ব- 
কাল হইতেই বঙ্গদেশে জৈন ও বৌদ্ধধর্ম সাধারণের হৃদয় অধি- 
কার করিয়াছিল। মধ্যে শুঙ্গ ও কাথবংশের যত্বে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম 
প্রচারিত হইলেও তাহা সাধারণের রুচিসঙ্গত হয় নাই। মহারাজ 
কনিফ্রের সময় ক্রিয়াকাগডবহুল ও বহু দেবদেবীপুজামূলক মহাযান 
গত প্রচারিত হয়, তাহাই জন সাধারণের মনোমত হইয়াছিল । 
সুতরাং গুপ্ররাজগণের ব্রাহ্গণ্য-ধর্শ প্রচারে যত্ব ও আগ্রহ থাকি- 
জেও খুষটীয় ৫ম শতাঁ পর্যস্ত গৌড়বঙ্গে বৌদ্ধ ও হিন্দুগণের 
সমান প্রভাব ছিল। ব্রাহ্ষণভক্ত গুপ্তরাজগণ হিন্দুশাস্ত্ানুসাঁরে 
সাধারণের মতিগতি ফিরাইবার জন্য চেষ্টা করিলেও তিনি বোদ্ধ- 
শ্রমণ বা শ্রাবকের প্রতি বিদ্বেষপ্তাব দেখাইতে সাহসী হন নাই। 
মহাযান মতের রূপাস্তর তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্্-জন-সাধারণের মধ্যে 
বিশেষ সমাদৃত হওয়ায় গুপ্ত নৃপাঁলগণ নিষ্ঠাবান শৈব অথবা 
বৈষ্ণব হইলেও সাধারণের মনোরগ্পনের জন্ত তান্ত্রিক বৌদ্ধ 
দেবদেবীর পুজায় উৎসাহ দান করিতেন। এমন কি, কোন 
কোঁন গুপ্বরাজ গোঁড়া তান্ত্রিক হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই 
সকল গুপ্তরাজগণের মুদ্রার তাগ্ত্রিক দেবদেবীর মৃত্তি উৎকীর্ণ 
দেখা যায়। বলিতে কি, খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে গুপ্ররাজগণের 
আধিপত্য কালেই গৌড়বঙ্গে তাগ্সিক ধর্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। 
তাহাদের উৎসাহেই গৌড়ীয় তাস্ত্রিকগণের নিকট হিন্টু ও বৌদ্ধ" 
ধর্মের সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল। তান্ত্রিকগণের . গ্রভাবে 
 বৈদিকত৷ এক প্রকার বিলুপ্ত হইয়াছিল। এখানকার তারিক 
প্রভাব কেবল গৌড় ও বঙ্গ বলিয়া নহে, সুদুর উত্তরে কাশ্মীর 
ও চীনদেশে, পুর্বে চীনসমুদ্রের উপকূলবর্তী আনাম ও কম্বো 
রাজো এবং দক্ষিণে যবদ্ীপ, স্ুমাত্রা ও সিংহলে পর্য্স্ত বিস্তৃত 
হইয়াছিল। কম্বোজ ও যবন্বীপ হইতে নির্জন বন মধ্যে যে 
সকল প্রাচীন তান্ত্রিক দেবদেবীমুত্তি ও শিলালিপি আবিষ্কৃত 
চইয়াছে, তাঁহা পর্যযালোচনা করিলে বুঝা যায় ষে, এ সকল 
শিন মধ্যে গৌড়-বঙের বৈষ্ণব, শৈব অথব৷ শা্ত শ্বৃতির অভাব 





[ ৪১২ ] 
রা 
নাই। উক্ত দেবদেবীর উপাসকগণের মৃর্তিতে গৌড়ীয় ৰ! বঙ্গীয় 


বঙ্গদেশ ( তান্ত্রিকগরভাব ) 


আদর্শ রহিয়াছে । বর্তমান বীরজাতির আদশস্বান জাপানেও সেই 
নুদুর অতীত কালে গৌড়-বঙ্গের তান্ত্রিক প্রভাবের সুচনা দেখা 
গিয়াছিল। মহাবীর জাপগণের পূর্ববপুরুষগণ থুষ্টীয় ৬৮ 
শতাবীতে বঙ্গীয় তাস্ত্রিকতায় দীক্ষিত হইয়া এবং বঙ্গীয় তাহিক 
আচার্ধ্যকে গুরুত্বে বরণ করিয়৷ অভিনব উন্নতির পথে অগ্রসর 
হইয়াছিলেন। ৫২৬ খৃষ্টাবধে আচাধ্য বোধিধর্্শ তমলুক হইয়। 
সমুদ্র পথে কাণ্টনে যাত্রা করেন। তথা হইতে তিনি চীন- 
সম্রাটের সভায় আহৃত হইয়াছিলেন। সেই বোধিধর্মের “কাষায়” 
ও ভিক্ষাপাত্র জাপানের ইকরুগ-মঠে বহুকাল রক্ষিত ছিল। 
তিনি এ দেশ হইতে ্প্রজ্ঞাপারমিতাহদয়স্ত্র” ও ্উ্ফীষ- 
বিজয়ধারনী” নামক যে ততন্তগ্রস্থ লইয়া গিয়।ছিলেন, বঙ্গাক্ষরে 
লিখিত সেই গ্রন্থ জাপানের প্রসিদ্ধ “হোরিউজি মঠ হষ্টাতে 
আবিষ্কৃত হইয়াছে ।* আজও জাপানের সিঙ্গোন বা তাস্ত্রিকগণ 
যে সকল স্তবকবচাদি লিখিয়া পাঁঠ বা ধারণ করেন, সে সমুদায় 
পূর্ষ্োস্ত বঙ্গাক্ষরের আদর্শে লিপিত। 

গুপ্তসম্াটগণ সকলেই দেবহাক্গণভক্ত, শৈব বা বৈষ্ণব 
ধর্মাবলম্বী হইলেও তাহারা বিশেষ বৌদ্ধ বিদ্বেষী ছিলেন বলিয়া 
মনে হয় না। প্রায় ৪০৭ থুষ্টান্দে গুতুসম্রাট, ২য় চক্ত্রগুপ 
বিক্রমাদিত্যের সময় প্রসিদ্ধ চীনপরিক্রা্ক ফা-হিয়ান্‌ গুধ- 
রাজধানী পাটলিপুত্রে আগমন করেন। তিনি এখানে 
অশোকের অদ্বরচুদ্ঘি প্রভূত স্থাপত্যের আকর বিশাল রাজ- 
ভবনের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া বিশ্ময়বিমুঢ় হইয়াছিলেন। তিনি 
হীনযান ও মহাঁষান উভয় সম্প্রদায়ের সঙ্ঘাগাম ও মঠ দেখিয়া- 
ছিলেন। এই সকল সঙ্ঘারামে প্রায় ছয় সাত শত আচার্য অব- 
স্থিতি করিতেন। তখনও জগতের সকল স্থান হইতে বৌদ্ধতত্বা- 
মুরাণী প্রধান আচাধ্যগণ এখানে আসিয়া সমবেত হইতেন। 
শ্রমণ ও পণ্ডিতগণ সকলেই এখানে ধর্দোপদেশ লাভ করিবার 
জন্য আগমন করিতেন। এখানে ফা-হিয়ান্‌ বুদ্ধদেবের রথ- 
যাত্রা মহোৎসব উজ্জ্বল ভাষায় বর্ণন1 করিয়া গিয়াছেন। এখানে 
তিন বর্ষকাল থাকিয়! তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন এবং 
বুদ্ধের ধর্মোপদেশ নকল করিয়া লয়েন। পাটলিপুত্র হইতে 
চম্পায় আসিয়াও তিনি বহুতর বৌদ্কীত্তি দর্শন করিয়াছিলেন। 
তৎপরে সমুদ্রোপকুলবর্তী তালি নগরে আঁসয়াও তিনি 
২৪টা সঙ্ঘারাম ও বহুতর বৌদ্ধাচাধ্য সন্দর্শন করেন। এখানেও 
চীনপরিত্রা্জক ছুই বর্ধকাল থাকিয়া বহুতর বৌদ্ধসথত্র নকল করেন 
ও বৌদ্ধ দেবমূর্তি অকিয়। লয়েন। তিনি হিন্দুদিগকে দ্বার 
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বঙ্গদেশ ( সৌরপ্রভাব ) 


চক্ষে দেখিতেন, সেজন্য এ সকল স্থানের হিন্দুকীর্তিসমূহ লিপি- 
বদ্ধ করা আবশ্যক মনে করেন নাই। 

কর্ণন্নবর্ণ (মুর্শিদাবাদ জেলাম্থ রাঙ্গামাটা ) ও ভন্নিকটবর্ত 
প্রাচীনু ইঞ্টকম্ত,প মধ্য হইতে সময়ে সময়ে এখানকার প্তরাজ- 
গণের সময়ে প্রচলিত বহু ত্বর্ণমুদ্রা বাহির হইয়াছে, তাহ! হইতে 
রবিগুপ্ত, জয়মহারাজ, নরগুপ, প্রকটাদিত্য, ক্রমাদিত্য, বিষুগুধ, 
চন্্াদিত্য প্রভৃতি নাম পাওয়৷ গিয়াছে । এই সকল গুপ্তরাজগণ 
কে কোন্‌ সময়ে রাজত্ব করেন, তাহ। জানিবার উপকরণ এখনও 
বাহির হয় নাই। তাহাদের মধ্যে নরগুপ্ত বা শশাঙ্ক নরেন্্- 
গুপ্রের নাম ইতিহাসে প্রসিদ্ব। তিনি এক জন ঘোরতর বৌদ্ধ- 
বিদ্বেষী ছিলেন। তিনি বোধগয়ার বোধিদ্রম সমূলে উৎপাঁটিত 
করিবার আয়োজন করেন এবং গ্রহশাস্তি ও পৌট্টিক কর্্মাদি 
সম্পাদনের জন্য বহু শীবদ্বীগী ব্রাহ্মণ আঁনাইয়! গৌড়ে বাঁস 
করাইয়াছিলেন। প্রায় ৬০৬ খুষ্টাবে তিনি হর্ষের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
কনোজপতি রাজ্যবদ্ধনকে নিহত করেন, তাহার প্রতিশোধ 
লইবার জন্য সত্রাট:হ্র্ষবর্দন সসৈন্ঠে আসিয়া শশাঙ্কের রাজ্য- 
ধ্বংস ও তাঁহাকে বিনাশ করেন। শশাঙ্ছের সহিত ব্রাঙ্গণ্য 
প্রভাব কিছু দিনের জন্য এ দেশ হইতে অন্তর্থিত হইল। এমন 
কি, ততকালে এ দেশে বেদবিৎ কর্মঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন না । তাই 
ব্রিপুরপতি ধর্্পালকে ৬৪১ থ্টাকে মিথিল! হইতে বেদবিৎ 
বাঙ্গণ আনাইতে হইয়াছিল । 

হর্ষবর্ধন আর্ধ্যাবর্তের সম্রাট হইলে গৌড়রাজ্য তাহার 
শাসনাবীন হইয়াছিল। এ সময়ে গৌড়ব্জ হিরণ্যপর্বত (মুঙ্গের), 
চম্পা (ভাগলপুর দ্ষেলা ), কজ,ধির, পুগু.বর্ধন (মালদহ 
ও বগুড়া জেলা ), সমতট (পূর্ববঙ্গ ), তাঅলিগ্ড ( তম্লুক 
মহকুমা! ও মেদিনীপুর জেলার অধিকাংশ ), এবং কর্ণন্থবর্ণ 
( বর্তমান রাঢ়ভুভাগ ) এই কয়টা ভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত এবং 
বিভিন্ন সামস্তরাজের শীসনাধীন ছিল। চীন-পরি্রাঙ্গক হিউ- 
এন্‌ সিয়ং ই সকল জনপদে হিন্দুও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ের 
সজ্ারাম, মঠ ও দেবমন্দির দেখিয়া গিয়াছেন। তিনি কর্ণ- 
স্ববর্ণবাসী জন সাধারণের গৃহ ধনধান্টে পরিপূর্ণ, পুণ্ু.বদ্ধনের 
জনতা ও নান৷ ফলফুলশীপিতা, সমতটে বু পঙ্ডিতের সমাবেশ 
এবং তামলিপ্ডে বাণিজ্যসমারোহ দেখিয়া চমত্রৃত হুইয়াছিলেন। 
হ্যবর্ধনের মৃত্যুর সহিত বর্ধন-সান্রাজা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইলে মগধে 
গুধবীয় আদিত্যসেন প্রবল হইয়। মহারাজাধিরাজ উপাধি 
ও পূর্ব ভারতের অধিকাংশ রাজ্য গ্রহণ করেন! তিনি ও 
তাহার বংশধরগণের মধ্যে অনেকে দৌর ছিলেন এবং 








1 বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস হয় ভাগ (ব্রাণকাও )৪র্ঘ অংশ ভ্রষ্টবা। 
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তাহাদের যত্বে পূর্ব ভারতে অনেকেই সৌর মতাবলম্বী হুইয়া- 
ছিল। ইহারই কিছু কাল পরে ভগদত্ববংশীয় ভাস্করবর্ণার 
ংশধর কামরূপপতি হর্যদেব গৌড়, উড্ভু, কলিঙ্গ ও কোশল জয় 
করিয়া এক জন পরাক্রান্ত অধীন্বর হইয়াছিলেন। তিনি 
নেপালের প্রতাপশালী লিচ্ছবি ও মগধের গুপ্তরাজবংশের সহিত 
বৈবাহিক সনবন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন 

কাপরূপপতি হর্ষের ভাগ্যে বহু দিন রাজ্যভোগ ঘটে নাই। 
ইহারই অত্যল্প কালে পরে মগধে প্রীধান্ত লইয়! গুপ্ত ও মৌথরি- 
বংশে দারুণ বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহাতে উভয় পক্ষই হীনবল 
হইয়া পড়েন। সেই সময়ে কাশ্মীরপতি ললিতাদিত্য গৌড় আক্র- 
মণ করেন। এ সময়ে পরাজিত গৌড়পতি ললিতাদদিত্যের প্রসাদ - 
লাভাশায় কাশ্শীরে গমন করেন। কাশ্মীরপতি গৌড়পতিকে 
বলেন যে, পরিহাস-কেশবের অনুগ্রহে তাহার প্রাণ রাখিয়াছেন 
মাত্র। অথচ তিনি ত্রিগ্রামী নামক স্থানে এক নরহস্তা দ্বারা তাহার 
বধ সাধন করিপেন। তৎকালে গোঁড়রাজ্যের প্রজাসাধারণ 
অতিশয় রাজভক্ত ও বীরপুরুষাগণ্য ছিল । কএক জন 
রাজভক্ত বীর কাশ্মীর রাজ্যে এই ছৃষ্ার্যের প্রতিশোধ লই- 
বার আশায় সরম্বতীদর্শনমানসে উপস্থিত হইয়া পরিহাস- 
কেশবের মন্দিরাভিমুখে এক দিন সহস! অগ্রসর হইল। 
ললিতাদিত্য তখন সেখানে ছিলেন না। গৌড়বীরেরা! মন্দির 
আক্রমণ করিবে জানিতে পারিয়া ত্রাহ্মণেবা পূর্বেই মন্দিরের 
কবাট বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু গোঁড়ীয়গণ রামস্বামীর 
মন্দিরকেই শ্রীপরিহাসকেশবের মন্দির ভাৰিয়া মন্দির ধ্বংস 
করিল ও দেবমৃষ্ঠি চূর্ণ বিচর্ণ করিয়া ফেলিল। অল্লকাল মধ্যেই 
সাগরতরঙ্গের মত কাশ্শীর সৈন্য আসিয়া পড়িল। মুষ্টিমের 
গৌঁড়ীয়দিগের সহিত তাহাদের ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। 

রাজতক্ত গৌড়বাসী একে একে সকলেই প্রাণদান করিল। 
ধন্য বাঙ্গালীর রাজভক্তি ! ধন্ঠ সাহস ! কাশ্মীরের এতিহাসিক 
কল্ছণ সেই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন-_ 

"তদীররুধিরাসারৈ: সনভূদুজ্্লীকৃত|। 

স্ব।মিতক্িরসামান্য। ধন্য। চেয়ং বহদ্ধর] ॥৩৩১ 

অদ্যাপি দৃষ্ঠতে শৃহ্থাং রামন্য। মিপুরাল্গদম্‌। 

রহ্গাণ্তং গৌড়বীগাণাং সনাথং বশসা। পুন: ৪” (রাজতরঙ্গিণী 61৩৩৫) 
অর্থাৎ তাহাদের রুবিরধারাঁয় অসামান্ত স্বামিভক্তি আরও 
উজ্জলীরুত হইয়া বনুন্বরা ধন্য হইরা।ছল। অগ্ভাপি রামহ্যমীর 
গৌরবাস্পদ মান্দর শূন্ত রহিয়াছে বটে, কিন্ত তাহা ভূমগ্ডলে 
গৌড়বীরগণের যশোরাশি ঘোষণা করিতেছে ! 

কাশ্দীরপতির গৌড় আন্রমণ ও গৌড়পতির কান্দীর গমন 
হেতু গৌড়রাজ্য অবাজকতা উপস্থিত হয়। এই সুযোগে 








সামস্তরাঁজগণ স্বাধীনতা অবলম্বন করেন, তন্মধ্যে পূর্বববঙ্গে বৌদ্ধ 
খড্জাংশ ও রাঢ়ে দেবদ্বিজভক্ত শৃরবংশ প্রধান । থজ্জাবংশের 
যিনি প্রথম স্বাধীন হইলেন, তীহার নাম খড্োপ্ঘম,* এবং 
শূরবংশে যিনি প্রথম মস্তকোত্তলন করেন, তাহার নাম কবিশূর। 
উক্ত উভয় নৃপতির শাসন বহু বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়। মনে 
হয় না। খজ্গোগ্ধম সমতটে (বর্তমান ঢাকা জেলায় ) এবং 
কবিশূব উত্তররাঢ়ে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন । 

থড়োগাগ্ভমের পুত্র জাতখজ্জা এবং জাতথজোব পুত্র দেবথড়গ। 
দেবখডোর তাঅশাসন হইতে মনে হয়, সমস্ত পূর্ববঙ্গ তাহার 
অর্নিকারভুক্ত হইয়াছিল এবং বনু সামন্ত নৃপতি তাহার 
অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। 

শুরষংশের অভ্যুদয়। 

দেব্থঞ্জোর সময়েই উত্তররাট়ে বা কর্ণনুবর্ণে আদিশুরের 
অত্যুদয়। আদিশুরের প্রকৃত নাম জয়স্ত, তিনি পূর্বোক্ত কবি- 
শুরের পৌত্র ও মাধবশূরের পুত্র। তিনি অত্যল্প কাল মধ্যে 
পৌও বঙ্ধন জয় করিয়া তথায় রাজধানী স্থাপন করিলেন ও 
৬৫৪ শকে ব! ৭৩২ খষ্টাব্দে যথারীতি অভিষিক্ত হইলেন । 

তাহার বাদধানীর গৌরবসমৃদ্ধি কাশ্মীরের এরতিহাঁসিক কল্হণ 
উজ্জ্বল ভাষায় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। আদিশৃরের অত্যু- 
দয়ের পূর্বে কান্তকুজপতি ( বৈধিকমার্গপ্রবর্তক ) যশোবর্দাদেব 
গৌড় আক্রমণ করেন। এখানকার গৌড়পতি তীহার হস্তে 
নিহত হন। মহাকবি বাক্পতির গৌঁড়বধ কাব্যে কমলাযুধ 
যশোবর্শাদেবের বিজয়কাহিনী বিবৃত হইয়াছে । 

[ যশোবশ্মদেব দেখ | ] 

্রাহ্মণভক্ত মহারাজ জয়ন্তশূর গৌড়ে অভিষিজ্ত হইবার 
পরেই বৈদিকমার্গ গ্রবর্তনের চেষ্টা করেন। তখন কান্তকুক্জেই 
মহারাজ যশোবন্মদেবের আশ্রয়ে গ্রধান সাগ্সিক ব্রাঙ্গণগণ অব- 
স্থান করিতেন, এ কারণ আদিশূর তাহার নিকটই ব্রাহ্মণ 
চাহিয়া পাঠান। গৌড়দেশ বৌদ্ধবিপ্লাবিত ছিল বলিয়া 
প্রথমতঃ কনোৌজপতি সাগ্নিক ব্রাহ্মণ পাঠাইতে সম্মত হন নাই। 
অবশেষে আদিশৃর কৌশল করিয়া কএক জন বীব সপ্তশতী 
ব্াহ্মণগণকে নাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনাইতে পাঠাইলেন | গোত্রাঙ্গণ- 


*₹ আনয়ফগুর হইতে আবিষ্কৃত দেবখড়োর তাত্রশানন। 

+ ঘাচম্পতি মিশ্রের কুলরাম। 

1 কোন কোন রাচীয় ও বারেন্্ ব্রাঙ্গণদিগের কুলগ্রন্থে ৬৫৪ শকে বা 9৩২ 
থাকে কনোজ হইতে সাগ্িক ব্রাহ্গণাগমনকাল লিখিত হুইয়াছে। আদিশুরের 
অভিষেকাব্কেই সম্ভবতঃ ব্রাঙ্গগাগমন কাল বলিয়! কুলগ্রস্কারগণ ধরিয়। 
খাফিবেন। [ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ত্রাঙ্গণকাও) ১৭ ভাগ ১ মাংশ ভরষটব্য] 
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বধের আশঙ্কা করিয়া কনোজপতি কএক জন সাগিক ব্রাহ্মণ 


তমা ৮ 


দেশ (পুরণ 


পাঠাইতে বাধ্য হইলেন । এই সকল ব্রাঙ্গণগণের যত্বে গৌড়ে 
বৈদিকাচার অনুষ্ঠানের সথত্রপাত হইতে থাকে। পৌও.বর্ধনের 
সমৃদ্ধি কালেই কাশ্মীরপতি কাযস্থবীর ললিতাদিত্যের পৌত্র মহা- 
রাজ্জ জয়াদিত্য নানাস্থান জয় করিয়া ছদ্মবেশে পৌগু বর্ধননগরে 
উপস্থিত হন। রাজধানীর সমৃদ্ধিদর্শনে তিনি অতিশয় প্রীত হইয়া. 
ছিলেন। সে সময়ে পৌতুবর্ধনের নিকটে সিংহের উৎপাত 
ছিল। একদিন রাত্রিকালে ছস্মবেশী জয়াদিত্য একটা সিংহবধ 
করেন, এই সময়েই তাহার নামাঙ্কিত কেয়ুর পড়িয়া যায়। 
পরদিন প্রাতে স্থানীয় অধিবাসী মৃত সিংহ ও কেয়ুর দর্শন 
করিয়া তাহা গৌড়গতির নিকট উপস্থিত করিল। কেয়ুর 
পাইয়৷ গৌড়পতি জানিলেন যে কাশ্মীরপতি মহাবীর জয়াদিত্য 
ছল্পুবেশে তীহার রাজধানীতে উপস্থিত! অবিলঘ্ে চর পাঠাইয়! 
কাশ্শীরপতিকে বাহির করিয়া! ফেলিলেন ! জয়স্তশূরের এক পরম- 
সুন্দরী কন্তা ছিল, তাহার নাম কল্যাণদেবী । গৌড়পতি পরম 
সমাদরে জয়াদিত্যকে নিজ প্রাসাদে আনাইয়া মহাসমারোহে 
তাহার করে কল্যাণদেবীকে সম্প্রদান করিলেন। এইরূপে 
কাশ্মীরের কায়স্থরাজবংশের সহিত গৌড়ের কায়স্থ্রাজ জয়্তশূর 
বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইলেন । 

মহারাজ আদিশৃরের অভ্যুদয়কালে তাহার অধিকার মধ্যে 
নানাবিধ নিরগ্রিক এবং জৈন অথবা বৌদ্ধত[বাঁপন্ন ব্রাহ্মণের বান 
ছিল, তন্মধ্যে রাঢ়দেশবাসী সপ্তশতী ব্রাঙ্মণেরাই প্রধান ছিলেন। 
পূর্ব্রে বিভিন্ন সময়ে বহু সংখাক সারস্বত ত্রাক্ষণ এ দেশে আসিয় 
বাস করেন, তাহারা বর্ধমান জেলায় সপ্তুশত ঘর একত্র বাঁস 
করিতেন; যেস্থানে এই সপ্ত শত ঘর বাস করিণেেন সেই স্থান 
দ্সপ্তশতিকা” নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল এবং এই স্থাননাম হইতে 
এই শ্রেণির ব্রাঙ্মণেরাঁও পরবর্তী কালে “সপ্তশতী” নামে প্রখ্যাত 
হইলেন । বারেন্ত্র ও রাট়ীয় কুলপপ্জিক! মতে তাহার! “দ্বিজবেদ- 
যক্তরহিত” অর্থাৎ শৃদ্রাগরী হইলেও সকলে কুলাচারী, আভিচারিক 
ক্রিয়ায় চতুর, শাস্তিকার্যে পটু ও গুণবান্‌ ছিলেন। আদিশুরের 
অনুগ্রহে নবাগত . সাগ্রিকক্রা্ণগণের সাহায্যে তাহারা প্রায়" 
শ্চিভাদি দ্বার! পুনঃসংস্কত হইয়া হিন্দুরাজসভায় দ্বিজোত্তম বলিয়া 
সম্মানিত হইয়াছিলেন। নিরগ্িক বৌদ্ধাচারী সপ্তশতী বিপ্রগণ 
বৈদিকাচার প্রবর্তক আদিশূরের নিকট সম্মানিত হইবার 
কারণ কি? 

প্রাচীন কুলগ্রস্থসমূহ আলোচনায় বুঝিয়লাছি যে, বৌদ্ধ" 
তাপ্ত্রিকতার প্রভাবে গৌড়বঙ্গ হইতে এক কালে বৈদিকাচার 
বিলুপ্ত হয়, এবং প্রজাসাঁধারণ শৃত্রাচারী অথবা শুদ্র বলিয়া গণ) 
হইয়াছিল। এইরূপ ্ােপবাসী ুজাসাধারণ সপ্তশতী তরঙ্গ" 





গ্রতি গগগ্রামে বৌদ্ধ মঠ বা বিহার ছিল, অধিকাংশ স্থুলে সপ্ত- 
শতী ত্রাঙ্মণেরাই ধ সকল মঠ বা বিহারের আচার্য্য ছিলেন। 
গ্রামবাসী জনসাধারণ তাহাদের উপদেশেই কার্য্য করিতেন। এই 
সকল আচার্য্ের বিনা অন্থমতিতে তাহারা কোন কার্য করিতেই 
সমর্থ ছিল না । তাহাদের উপর সপ্তশতী বৌদ্ধাচার্য্েরা৷ অচল 
অটল প্রতুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন । এই সকল ব্রাহ্মণের মধ্যে 
অধিকাংশই বৌদ্ধতাস্ত্রিকতার আচ্ছন্ন ও বিষয় সুখে কতকটা 
নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। তবে আভিচারিক ও শাস্তিকার্যে 
বিশেষ পটু ছিলেন বলিয়া তাহাদিগকে উচ্চ নীচ সকলেই ভয় 
তক্তি করিত। আদিশুরের অভ্যুদয়ে রাজনৈতিক পরিবর্তন 
দেখিয়৷ তাহারা বুিয়াছিলেন যে, তাহাদের বর্তমান অবস্থা 
চিরদিন সমান থাকিবে না। তাহারা ব্রাহ্মণ সন্তান হইলেও 
বেদবিৎ ব্রাঙ্মণগণের নিকট হেয় হইতেছেন। বিশেষতঃ তাহারা 
বুবিমাছিলেন যে, হিন্দুধন্মের অত্যুদয়ের সহিত যদি বৌদ্ধাধিকার 
লোপ হয়, তাহা হইলে হিম্দুসমাজে আর তাহাদের স্থান হইবে না; 
আজ তাহারা যেরূপ জন সাধারণের উপর কর্তৃত্ব চালাইতেছেন, 
এই অসাধারণ প্রতিপত্তি জলবুদ্বুদব্ বিলীন হইবে। বিচক্ষণ 
রাজা আদিশূরও নবলব্ধ রাজ্যের সামাজিক অবস্থা দেখিয়া 
বুঝিয়াছিলেন যে, দেশের প্রাচীন ্রাহ্মণবংশের প্রতি দেশের 
সাধারণ লোকের অচল অটল বিশ্বাস ও ভক্তি বর্তমান। রাজ- 
শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইলে সমাজশক্তি আয়ন্ত করা আবশ্তক | 
সপূৃশতী বিপ্রগণ ভতৎকালে একরূপ সমাজশক্তির পরিচালক 
ছিলেন। তাই প্রথমেই মহারাজ আদিশূর সপ্তুশতী ব্রাহ্মণ- 
দিগকে বু শাসন গ্রাম দাঁন দ্বারা সম্মানিত করিয়া তাহাদিগকে 
ত্বীর রাজা প্রতিঠার জন্ত আহ্বান করিয়াছিলেন ! এই সংবর্ধনার 
সময়েই সপ্তশতীয় গাঞ্চিমালার উৎপত্তি হইয়াছিল। সপ্তশতী 
ব্রাহ্মণেরাও পরিণাম চিন্তা করিয়াই আরদিশুরের আহ্বানে রাঢ়ের 
বীরপুত্রগণকে লইয়া গৌড়াধিপের ছত্রতলে উপনীত হইয়া- 
ছিলেন ।1 সেই জাতীয় অভ্যু্থান কালে, সেই অসাধ্য সংসাধনে 
কাশ্মীরপতি জয়াদিত্য গৌড়াধিপ আদিশুরের মন্ত্রী ও প্রধান 
সেনাপতির কার্য করিয়াছিলেন। কহুলণও লিখিয়াছেন, 
মহারাজ জয়াদিত্য গৌড়ের পাঁচ জন নৃপতিকে পরাঞ্তিত করিয়া 
শুর আদিশূরকে তাহাদের অধীশ্বর করিয়াছিলেন। এ পাঁচ 
জন রাজার নাম জানা যায় না, এঁ পীচ জন সম্ভবতঃ হিরণ্য- 
পর্বত, চম্পা, কজ.ঘির, তাত্রলিণ্ড ও সমতট এই পঞ্চ প্রদেশের 
রাজা হইবেন । 

+ এই সপ্তশতিক! জনপদ এক্ষণে ঘর্ধম।ন জেলার অন্তর্গত “নাতশইক।” 





হইয়! কাশ্মীর-যাত্রাকালে পথে কনোজের সিংহাসন জয় করিয়া 
লইয়া! যান। এ সময়ে মহারাজ যশোবর্মদেবের মৃত্যু ঘটিয়াছে, 
তৎপুত্র চক্রায়ষ আমরাজ জৈনধর্মম গ্রহণপূর্বক সিংহাসনে 
অধিষ্ঠিত হইয়াছেন ! বৈদিক বিপ্রগণ রাজপুত্রের ধর্মাস্তর গ্রহ- 
দর্শনে ব্যথিত হইয়া অনেকে শাসন ও সন্মান লাভের আশায় 
গৌড়রাজাশ্রয়ে আসিয়। বাস করিতে লাগিলেন। এ সময়েও 
কনোজ হইতে বহু বেদবিদ্‌ সাগ্সিক বিপ্রের আগমন ঘটিয়াছিল 
এবং মহারাজ আদিশুর সপ্তশতী ব্রাহ্মণের সহিত কনোজীয় 
বিপ্রের বৈবাহিক সঘদ্ধ স্থাপন করিয়া সপ্ডশতীদিগকে শুদ্রা- 
পবাদ হইতে মুক্তিদান করিয়াছিলেন। 

তৎকালে অযোধ্যা, কান্তকুজ গ্রতৃতি স্থান হইতেও কায়স্থগণ 
আদিশুরের সভায় আগমন করেন । তাহাদের আগমনের অত্যর্ 
কাল পরেই আদিশুর জয়স্তের ইহলীল! শেষ হয়। এ সময়ে পুঙ.- 
বর্ধনের সভায় গোলমাল দেখিয়া কতিপয় ব্রাহ্মণকায়স্থ উত্তররাট়ে 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন । এ সময়ে রাটের সুপ্রাচীন রাজধানী 
কর্ণন্থবর্ণ পরিত্যক্ত ও জঙ্গলাবৃত হইয়াছে ;-_-তৎকালে কর্ণ- 
স্বর্ণের নিকট পিংহেশ্বর নামক স্থানে আদিশুরের আত্রীয় আদিত্য- 
শূর রাজত্ব করিতেছিলেন। সমাগত বিদেণায় ব্রাঙ্মণকায়স্থগণ 
তাহার আশ্রয়ে উচ্চ বাঁজকার্যে নিধুক্ত হইয়া উত্তররাঢুবাসী হই- 
লেন এবং উত্তরর।ড়ে বাস হেতু সেই কায়স্থগণের বংশধরগণ 
উত্তররাট়ীয় বলিয়া খ্যাত হইলেন। 

যত দ্রিন আদিশুর জীবিত ছিলেন, ততদিন কনোজাগত 
বৈদিক ব্রাঙ্গণগণ গৌড়মণ্ডলে বৈদিকধর্মপ্রচারে সুযোগ ও সুবিধা 
পাইয়াছিলেন। তাহার জীবনাবসান কালে পশ্চিমোত্তর গোঁড়ে 
ও মগধে বৌদ্ধ জন সাধারণ একত্র হইয়৷ বপ্যটের পুত্র 
গোপালকে অভিষিক্ত করিল এবং তাহা দ্বারা পুনবায় 
বৌদ্ধপ্রাধান্তস্থাপনের আয়োজন চলিতে লাগিল,* কিন্তু 
ম্গধপতি গোপাল বগবোবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ আদিশুরের প্রভাব খর্ব 
করিতে সমর্থ হন নাই। 

দীর্ঘকাল পঞ্চগৌড় শাসন করিয়া মহারাজ আদিশৃর ইহ- 
লোক পরিত্যাগ করিলে তৎপুত্র ভূশূর পৌও,বর্ধনের সিংহা- 
সনে অধিষ্ঠিত হইলেন। তিনি পিতার মত সাহসী, রাজনীতি- 
কুশল ও শক্তিশালী ছিলেন ন1। তাহারই সময়ে মগধপতি 


টি 


 খালিমপুর হইতে আবিস্কৃত ধর্মপাঞ্জের শিলালিপি মুঙ্গের হইতে 
আবিদ্কুত দেবপালের তাত্রশাসন হইতে জান! যায় যে, ধর্মপাল রাষ্ট্রকুটপতি 
প্রীবররভের কন| রগ্াদেবীয় গাণিগ্রহণ কয়েন, তাহারই গর্ভে তাহার প্রসিদ্ধ 


| পরগণ|। [ বঙ্গের জাতীউ্তিহাস (ত্রাহ্মণকাণ্ড) ১ম ভাগ ১মাংশ অব্য]. পুত্র দেষগালের জন্ম । 


বঙঈদেশ (পুরবংশ) 


৯ আপ ৮ পপ পি পর 


শাশিতাুশ স্পট 





. গোপালের পুত্র ধর্পাল প্রায় ৭৮৫ ঘটাবে পিতৃসিংহাসন 
লাভ করিয়া যথেষ্ট বলদঞ্ করিতেছিলেন। তাহার একাস্ত 
প্রতাপ ও আধিপত্য অল্পদিন মধ্যেই সমস্ত উত্তর গড়ে বিস্তৃত 
হইয়া পড়িল। তৎকালে দাক্ষিণাত্যে রাষ্টরকূট-সিংহাসনে 
_ গ্লোবিনা শ্রীবল্পভ এবং উত্বরভারতে যশোবর্মপুত্র চক্রাযুধ 
আমরাঁজ অধিষ্ঠিত ছিলেন । এ ছুই পরাক্রান্ত নৃপতির সহিত 
ধর্মপাঁল আত্মীয়তাস্থত্রে আবদ্ধ হইলেন । 1 
এইরূপ বলৃপ্ত হইকসা বৌদ্ধতৃপতি ধরশপাল মহারাজ ভূশুরের 
রাজ্য আক্রমণ করিলেন । তৃশূর বৌদ্ধ অভিযান কিছুতেই নিবারণ 
করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি ধর্্মপালের নিকট পৌগু.বর্দন 
হারাইয়া রাঢ়দেশ আশ্রয় করিতে বাধ্য হইলেন। রাঢ়বাসী 
সপ্তশতী ত্রাঙ্গণগণের সাহায্যে আদিশুর গৌড়ের অধীশ্বর হইয়া- 
ছিলেন, এখন তাহাদের বংশধরগণ তুশ্রকে আশ্রয়দান 
করিলেন। ধর্মপাল ও তৎপরবর্তী পালরাজগণ এক প্রকার 
পূর্বভারতের অধীশ্বর হইলেও রাঢ়দেশ অধিকারে সম্্থ 
হন নাই। তিনি রাঢ়দেশ অধিকারের জন্য নিশ্েষ্ট ছিলেন 
মা। তাহার তাত্শাসন হইতেই জানা যায় যে, তিনি রাড়- 
দেশীয় ব্রাঙ্গণদিগকে হস্তগত করিবার অন্য পৌগুবর্দনতুক্তির 
মধ্যে তাহাদিগকে বহু সমৃদ্ধ গ্রাম প্রদান করিয়াছিলেন ; কিন্ত 
"' ধর্মপালের সকল কৌশল ব্যর্থ হইয়াছিল। রাট়ের ক্ষমতাশালী 
(সপ্তশততী ব্রাঙ্মণগণই আপনাদের সুদৃঢ় ও ছূর্তেগ্ভ আশ্রয়ে শূর- 
রাজবংশকে রক্ষা করিয়াছিলেন । এখানে ভুশুর ও তাহার 
বংশধরগণ বহুকাল ব্রাহ্গণ্য ধর্মরক্ষাপূর্বক স্বাধীন ভাবে রাজত্ব 
করিয়া গিয়াছেন। 
পৌগু বর্ধন বৌদ্ধ নৃপতি ধর্ম্পালের শাসনাধীন হুইলে, 
দেশের মধ্যে হিন্দু ও বৌদ্ধসংঘর্ষে একটা আন্তর্জাতিক বিপ্লব 
উপস্থিত হইল। এই বিপ্লবের সময় উত্ত সাগ্রিক বিপ্র- 
গণের মন্তানগণ মধ্যে কেহ পৌগুবর্ধনের নিকটবর্তী 
বরেন্্তূমে স্ব স্ব ব্রা্মণশাসমে রহিলেন, কেহ বা সাহাদের 
আশ্রয়দাতা ও প্রতিপালক শূর-নরপতির সহিত বাঢ়দেশবাসী 
' হইলেন । কেহ দাক্ষিণাত্য, কেহ বা! পাশ্চাত্য সমাজে মিশিলেন। 
ষে কয়জন সাগ্নিক বিপ্রসম্তান তৃশূরের সহিত রাঢ়দেশবাসী 
হইয়াছিলেন, তীহাদের মধ্যে শাঙিল্যগোত্র ভটনারায়ণ, 
'কাশ্ঠপগোত্র দক্ষ, বাৎস্তগোত্র ছান্দড়, ভরদ্বাজগোত্র শ্রীহ্য 
ও সাঁবর্ণগোত্র বেদগর্ভ, এই পঞ্চ মহাত্মার নাম রাীয় কুলপ্রছে 
: গৃহীত হইয়াছে। এই পঞ্চ বিপ্র ব্যতীত আরও অমেকে 










[ ৪১৬ 4 


_ বঙগদেশ (শুরবংশ ): 


পরিশি্টগরকাপ” ও  ভবদেব ভট্ের কুলপ্রশস্তি রা" 
তাহার আভাস পাওয়৷ যাঁইতেছে। * তাহাদের সমাচার, 
বিস্তা, ব্রহ্মপ্য ও কর্নিষ্ঠায় রাঢ়দেশে আবার সনাতন হিন্দুর 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ক্রমে এই নবাগত বৈদিক ব্রাহ্ষণগণ 
ও তাঁহাদের বংশধরগণ রা়বাসী জন সাধারণের হয় অধিকার 
করিয়া বসিলেন। এই সময় হইতেই রাঢ়ীয় ও বারেক ব্রাহ্মণের 
সমাজগত পার্থক্য দৃঢ় হইয়া উঠিতেছিল। 

পূর্বেই লিখিয়াছি যে, গৌড়পতি আদিশুর অয়স্তের সময়ে 
তাহার প্রতিনিধিরূপেই হউক অথবা মহাসামস্তরূপেই হউক, 
আদিত্যশূর নামে তাঁহার এক আত্মীয় উত্তররাদের সিংহেশ্বরে 
অধিষিত ছিলেন। তীহারও সভায় ব্রাহ্মণকায়স্থের আগমন 
হইয়াছিল । আদিশূরের পুত্র ভূশুর পৌগুবর্ধন হারাইয়া 
জ্ঞাতিবিরোধের আশঙ্কায় উত্তররাঢ়ে না থাকিয়! দক্ষিণরাঢ়ে 
আসিয়া বাস করেন। আদিশ্রবংশ ৭ পুরুষ রাজ্যশাসন করিয়া 
ছিলেন, রাট়ীয় ব্রাহ্মণ কুলগ্রন্থে সপ্তজনের.. নাম এইরূপ 
পাওয়৷ যায়--- 

"আদিশুরো ভূশুরশ্চ ক্ষিতিশুরোহ্বনীশূরঃ। 

ধরণীশুরকশ্চাপি ধরাশুরো৷ রণশূরঃ | 

এতে সপ্ত শূরাঃ প্রোক্তাঃ ক্রমশঃ সুতবর্িতাঃ | 

বেদবাঁণাঙ্গশাকে তু নৃপোহভূচ্চাদিশূরকঃ। 

বন্ুকর্মাঙ্গিকে শাকে গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ ॥” 

( রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরী ) 

অর্থাৎ ১ম আদিশৃর, তৎপুত্র ভূশুর, তৎপুত্র ক্ষিতিশূর, তৎ- 
পুত্র অবনীশূর, তৎপুত্র ধরণীশূর, তৎপুত্র ধরাখ্র এবং ধ্রাশূরের 
পুত্র রণশূর শূরবংশে এই সপ্ত নৃপতি রাজত্ব করেন।$ ইহাদের 
মধ্যে আদিশূর ৬৫৪ শকে (অর্থাৎ ৭৩২ খুষ্টান্দে ) রাজা হন এবং 





+ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ত্রা্দণকাও ) ১মাংশ ৩৪২ পৃঃ ও ৬ অংশ 
২৭.২৩ পৃষ্ঠা গ্রষ্টবয। 

+ কুলানন্দ রচিত উত্তররামীয় কায়স্থকারিকায় লিখিত আছে. ' 

4গৌড়দেশে মহারাজ] আদিত্াশুর নাম। | 

গঙ্গার সমীপে যাস নিংহেশ্বর গ্রাম ॥ 

আদর করিয়। আনে বিগ্র গঞ্জন। 

সেই সঙ্গে পঞ্চ গো আইল শ্রীকরণ ॥ 

গুন গুম কুঙগবর কথ পুরাতন। 

রাজার সভ্য কার্যা করে পঞ্জন 

অঠি ঘড় মহাসাজ যুদ্ধে বৃহম্পতি। 


"কবাড়বাসী হইয়াছিলেন, কারজিবিলীয় নারায়ণের.পছলোগ- 
/%. 1 1 তাগলপু হইতে আবিদ ায়াপগানের ভাত্রশানন ক পরকথাবক- 
(িিুইবা। | ০ 171 






পঞ্চতনার মা খুইল পঞ্চ খেয়াতি (” ইভাগি।  . ':; 
কেহ কেহ, শৃরখংশে [পরশু প্রস্থৃতি কএকরন "পু গল নায় 
ফান ডিক হেট? আটীন ইতিহাদ খে এ ১ 


44 ৭ 





ক. শা উজহর্তন ৬ জু হ্‌ চে 
রি চপ 4 [পু ॥ 
র্ নী ২ 1 ॥ পচা) বা চা 
ঃ 
জা) 
খা 
রি 
ঃ 
্ * 
রা রর চা 


১ 






৬৬৮ শকে (৭৪৬ খুষ্টা্ধে ) তাহার সভায় ত্রাঙ্গগগণ আগমন 
করেন। কুলমঞ্জরীকার আদিশুরকে শূরবংশীয় প্রথম রাজা! বলিয়া 
ঘোষণা করিয়াছেন, কিন্ত তৎপূর্বে আদিশূরের পিত! মাধবশূর 
এবং পিতামহ কবিশূরও রাজত্ব করিয়াছিলেন, বাচম্পতি মিশ্রের 
কুলরাষ্ব হইতে তাহার সন্ধান বাহির হইয়াছে । জ্যস্তশূরই 
শ্রবংশীয় মধ্যে সর্ব প্রথম, সমন্ত গৌড়ের অধীশ্বর হইয়াছিলেন 
বলিয়া! তিনি “আদিশুর” উপাধি লাভ করেন। ৃ 

দাক্ষিণাত্যের তিরুমলয় শৈলে উৎকীর্ণ দিগ্িজয়ী রাজচক্রবর্তী 
রাজেন্ত্রচোলের শিলালিপি হইতে জান! গিয়াছে যে, তিনি প্রায় 
১*১২ খৃষ্টাবে দক্ষিণরাড়ের অধিপতি রণশূরকে জয় করেন। এ 
সময়ে পূর্বববঙ্গে গোবিদ্দচন্ত্, উত্তররাড়ে মহীপাঁল এবং দওভূক্তি 
বা বেহারে ধর্শপাল রাজত্ব করিতেছিলেন, তাহারাও দিগ্বিজয়ী 
রাঁজেন্ত্রচোলের নিকট পরাজিত হন। 

উক্ত শিলালিপি হইতে দেখা যাইতেছে ষে শৃরবংশীয় পেষ 
নৃপতি রণশূরের পূর্বেই উত্তররাঢ় বৌদ্ধ পালরাজািগের অধিকার- 
তুক্ত হইয়াছিল। [ গৌড় শব্ধ দেখ ] 

এ দিকে আবার প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক শ্রীধররচিত স্যায়কন্দলী 
নামী হস্তলিখিত প্রাচীন টীকা পাঠে জানিতে পারি যে, ৯১৩শকে 
(৯৯১ থুষ্টান্দে ) দক্ষিণরাট়ের ভূরিশ্রেষ্টী ( হুগলী জেলাস্থ বর্তমান 
ভূরপ্ুট.) নামক স্থানে পাঙুদাস নামে এক কায়স্থ রাজ! রাজত্ব 
করিতেন। শ্রীধর ভট্ট তাহারই প্রার্থনায় গ্ভায়কন্দলী নামে 
বৈশেষিক নুত্রের টীকা রচনা করেন 1* 

্যায়কন্দলীর উদ্ক প্রমাণ হইতে মনে হয় যে ভূরপশুটে দক্ষিণ- 
রাঢ়ের রাজধানী ছিল এবং রণশুরের পুর্বে তথায় পাওুদাস 
নামে এক বিদ্বোৎসাহী রাজকুমার বিস্তমান ছিলেন। ইনি 
ধরাশূরের কোন আত্ম অথবা কোন আত্মীয় হইবেন। রী 

যাহাহউক শুরবংশের বিবরণ আলোচনা করিয়া এখন 
্লানিতেছি যে, খৃষ্টায় ৮ম শতাব্দীর প্রারস্ভতে শূরবংশের অভ্যুদয় 
এবং দাক্ষিণাত্যপতি রাজেন্ত্রচোলের প্রবল আক্রমণে হতবল 
হইয়া খৃষ্টায্ব ১১শ শতা্ে রণশূরের সহিত শূরবংশ স্বাধীনতা 
হাঁরাইয়াছিলেন। দ্রাক্ষিণাত্য হইতে সমুপাগত সেনবংশ ক্রমে 
শ্র-সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিলেন । 





* আধিকদশোত্বরনবশতশকাবে স্ারকলগলী রচিত! । রাজ পাওদাস- 
কাযস্থযাচিত ভট্ট্রীধরেণেয়। সমাপ্ডেকং পদারপ্রধেশন্কায়কললীটাক!।” 

1 ধৃষ্টীয় ১১শ শতান্ছে রণশূর রাজ্যজষ্ট হইলেও তাহার ঘংশধরগণ এককালে 
রাজী হার।ইয়লাছিলেন হলি! মনে হয় না। কারণ রাড়ে প্রথম মুসলমান" 
আক্রমণ কালে আময়! বিশব্তর পুর নাদে আদিপুরহংশীয় এক রাজার নাম 


পাণ্ড হই। ঠাহাকে এক জন প্রথল স্বাধীন রাঁজ। বলিয় স্বীকার না! | 
১৪৫ 


$ 
র্‌ 
£ 


টি 1 
্ ০ %.% চলে 
৪ 1 

১০ বি $ হত জে) ১ 





॥ ১775: 
রে বা 
চে 
॥ 


পালয়াজধংশ। 

পূর্বেই লিখিয়াছি, প্রায় +৮* খৃষ্টাবে বৌদ্ধনৃপতি ধর্শ- 
পালের অভ্যুদয় । ৭৯* খুষ্টাকের সমকালে তিনি পৌপ্ড বর্ধনাদি 
অধিকার করেন। তিনি রাঢবা্সী স্রাক্গণদ্িগকে হস্তগত করি- 
বার জন্ত তাহাদের ছই এক জনকে পৌগু.বর্ধনে আহ্বান 
করিয়া! শাসন গ্রাম দ্বারা সন্মানিত করিয়াছিলেন । কিন্তু শুর" 
ংশের অন্ুরক্ত প্রধান প্রধান ত্রাহ্গণদিগকে কোন ক্রমে স্বপক্ষে 
আনিতে পারেন নাই। উত্তররাঢ়েও এই সকল ব্রাক্ষণের 
প্রভাব ছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকে প্বনুধাভূজঃ” অর্থাৎ 
ভূম্যধিকারী” বলিয়াও প্রসিদ্ধ ছিলেন। নারায়ণের “ছন্দোগ- 
পরিশিষ্টগ্রকাশে” লিখিত আছে যে, প্র সকল প্রাঙ্গণের নিকট 
হইতেই আদিশুরের সময় কনোজাগত পরিতোষ উত্তররাড়ে 
তালবাটী, চতুর্থণণ্ড, পিশাচখণ্ড ও বাপুলী এই পঞ্চ কুলস্থান 
লাভ করিয়াছিলেন। 

যাহা হউক, ধন্দমুপাল রাঢ়দেশে নিজ আধিপত্যবিস্তারে 
সমর্থ না হইলেও তিনি পশ্চিমে কাশী হইতে পূর্বে কামরূপ 
এবং উত্তরবঙ্গের সকল স্থান জয় করিয়াছিলেন। তাহার সময়ে 
গোৌঁড়ে পুনরায় বৌদ্ধপ্রতিপত্তি ঘটিয়াছিল,নানা স্থানে বৌদ্ধবিহার 
প্রতিষিত হইয়াছিল এবং বৌদ্ধশাস্ত্রচ্চাও বাড়িয়াছিল। 

ধর্দপালের পুত্র দেবপালও এক জন মহাবীর, শীল-বিনয়- 
সম্পন্ন ও নিজ কুলধর্ম্ে বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন । তাহার ধধান. 
মন্ত্রী শাগ্ডিল্যগোত্রজ দর্ভগাণির কৌশলে দেবপালের রাজ্য বহু 
বিস্তৃত হইয়াছিল। দেবপালের খুল্লতাত বাক্পালের পুত্র জয়পাল 
বহু চেষ্টার পর উত্তর রাঢ় অধিকার করেন এবং অর্থবলে বন্ধ 
্রাঙ্মণ পণ্ডিতকে হস্তগত করিয়াছিলেন । ছন্দোগপরিশিষ্টপ্রকাশে 





করিলেও এক জন প্রধান সামস্তগলাঞ্জ বলিয়! গ্রহণ করিতে পারি। 
তুলুয়ার ইতিহাস ও বঙ্গল্স-কায়স্থকারিকায় এই বিশ্বস্তরশূরের পরিচয় আছে। 
তিনি মুসলমান ভয়ে স্বরাজ্য ভাড়িয়! চন্দ্রনাধতীর্থ দর্শনে আগমন করেন। 
প্রত্াগমনকালে ভীমবাত।য় পথত্রষ্ট হইয়া ১১২৫ শকে (১২৩ ৭&্ট1বে) তিনি 
নোয়াখালী জেলাস্থ ভূদুয়ায় আসিক়। উপস্থিত্ত হন এবং বারাহী দেবীর প্রত্যা- 
দেশে এখানেই স্বাধীন রাজ স্থাপন কয়েন। তাহার বংশধরগণ বহুকাল অপ্রতি- 
হত প্রতাধে তুলুয়া-রাজা শাসন করিয়! গিয়াছেন। বারতূ'ঞার অন্যতম : 
মহাবীর লক্্ণম।শিকা তীহারই অধস্তন যংশধর। রাঁদ। লক্ষণমাণিক্যও 
এক সময়ে এ অঞ্চলের কাযন্থ-গোষীপতি হইয়াছিলেন। পূর্বাপর শ্রেষ্ঠ কুলীন- 
কাঁরগ্থের সহিতই তাঁহার ও তন্বংশধরগণের যৈবাহিক সম্বন্ধ চলিয়। আসিতেছে। 
নিরশ্রেণির কাযঙ্থেয় ঘরে তাহার! পদার্পণ করিতেন ন1। ডুমুর! পরগণার 
অন্তর্গত প্রীরামপুর ও কল্যাপপুরে আজিও তাহাদের বংশধরগণ বিদামান এবং 
ত্তপাড়া, বাধুপাড়। ও খিলপাড়। প্রসৃতি স্থানে এখনও তাহাদের কারস 
আত্মীয় কুটুত্বের হাস রহিযান্ধে। [ ডুলুক! ও লগ্্ণমাণিক্য দেখ । ] 

ছলে গপরিশিটপ্রকাশ) 





বঙ্গদেশ ( পাঁলবংশ ) 


টিহেসভে স্নান 


নারায়ণ লিখিয়া গিয়াছেন যে, তাহার পূর্বপুরুষ পরিতোষ, 
পঞ্চ গ্রামপতি হইয়৷ বিদ্যায় ও অর্থবলে প্রাধান্য লাভ করেন। 
তৎপুত্র ধর্ম, পৌজ্র ভদ্রেশ্বর ও প্রপৌল্র গদাধর রাজপ্রতি গ্রহে 
পরাজ্মুথ বলিয়৷ বিশেষ সম্মানিত হইলেও গদাধরপুত্র প্রাভাকর- 
গ্রামণী উমাপতি মহারাজ জয়পালের নিকট হইতে প্রভূত মহা- 
দান্য গ্রহণ করিয়াছিলেন | 

কেন জয়পাল উমাপতিকে নানা কৌশলে বশীভূত 
করিয়াছিলেন? এই উমাপতির বংশধর নারায়ণই লিখিয়াছেন 
যে সেই পঙ্ডিতকুলচুড়ামণি উমাপতির শিষ্য ও উপশিষ্যবর্গে 
সসাগরা ধরা পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।” স্থুতরাং বুঝিতে হইবে 
যে উমাপতি এক গন সাধারণ লোক ছিলেন না। এরূপ 
লোককে হস্তগত করায় বৌদ্ধ নৃপতির কত সুবিধা হইয়াছিল, 
তাহ! সহজেই অন্ুুমেয়। 

দেবপালের পর জয়পালের পুত্র ১ম বিগ্রহপাল গৌঁড়-মগধের 
আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি মধ্য প্রদেশের হৈহয়রাজ- 
কন্তা লজ্জাদেবীর পাণিগ্রহণ কবেন। তাহারই গর্ভে স্মপ্রসিদ্ধ 
শারায়ণপালের জন্ম। এই নারায়ণপালের প্রধান মন্ত্রী পূর্বোক্ত 
দভপাণির পৌত্র ও কেদার মিশরের পুত্র রামগুরব মিশ্র। ইনিই 
বদালে গঞ্চড়ন্তম্ত প্রতিষ্ঠা করেন । 

নারায়ণপালের পর তৎপুত্র রাজ্যপাল, তৎপরে রাজ্যপালের 
পুএ ২য় গোপাল, ততপবে গোপালের পু ২য় বিগ্রহপাঁল,তৎপরে 
বিগরহের পুত্র ১ম মহীপাল রাজ্য-সম্ভোগ করেন । এই মহীপালের 
সময় প্রসিদ্ধ বৌদ্ধত/দ্্িক দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের অভ্াদয়। 





* ইনিই কনে।জ হইতে আ'পিয়। উত্তররাঢ়যাঁদী হন। সপ্তশতী ব্রা্গণ- 
গণের নিকট হইতে তালবাটী প্রভৃতি ৫ খানি কুলম্থ(ন লাভ বরেন। 
+ £অবতি মহতি যেষামন্থয়ে সে।মগীথথী 
সমজনি পরিতোষশ্ছন্দন।ং দেহবন্ধঃ। 
অনভত স হি বিপ্র।চ্ছাসনং তালধাটাং 
তদিহ ভজতি পুজামুত্তর। যেন রাঢ। ॥ 
তল্ম[চচতুর্থখণ্ডং পিশাচখণং তথাচ যাপুলী। 
হিজ্জলঘন[দিকমপরং নিঃশুতমনঘং কু্স্বানষ্‌ ॥$ 
যজ্ঞেইথ তৃষলয়পাঁধনহেতুরেকঃ 
তৌতে বিধৌ সততনির্শলধীগ্রসারঃ | 
প্রাকপুজিতো বিবিধসংসদি ধর্শমনাম| 
নামামুরপচরিতং পরিতে বসুন ॥৫ 
তল্মাদজায়ত নদাযর়তনং গুণানাং 
ভঙ্েখ্বরে। নিখিল-কে|বিদ-বন্দনীয়;। 
মধ্যে সতাং ক্ষিতিমত।ং প্রথমাভিধেয়ঃ 
সেব।ভিবিক্ত-হৃদয়ঃ পদয়ো মুরারে; ॥* 





বঙ্গদেশ (পাঁলবংশ ) 


দিখিঅয়ী রাজেন্্র চোল উত্তর-রাঢ়ে মহীপালকে পরাজয় 
করিয়াছিলেন। মহীপালের পর তৎপুত্র নয়পালদেব রাজ! 
হন। ইনি দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান-অতীশের একজন পরম ভক্ত 
ছিলেন। নয়পালের উৎসাহে শ্রীজ্ঞান সর্বত্র তান্ত্রিক 
জ্ানোপদেশ প্রচার করেন। কি হিন্দু কি বৌদ্ধ, সকলেই 
ততপ্রচারিত তান্ত্রিক তারাদেবীর (শক্তির) উপাসনায় ও 
তাস্ত্রিক গুঢ় সাধনায় অনুরক্ত হইয়াছিলেন। 
নয়পালের পর তৎপুত্র ৩য় বিগ্রহপাল রাজ্য লাভ করেন। 
তিনি বৌদ্ধধর্্মাবলন্বী হইলেও বেদাস্ত, স্তায়, মীমাংস৷ প্রভৃতি 
শান্তুজ্ঞ ব্রাঙ্গণকে শাসন ও গ্রাম দান করিয়া সম্মানিত করিয়া 
গিয়াছেন। তৎপুত্র ২য় মহীপালের নাম এক সময় বঙ্গবাসীর 
ঘরে ঘরে গীত হইয়াছিল। প্রবাদ এইন্প,--রাজ্য লাভের 
অল্লকাল পরেই তিনি সন্ন্যাস ধর্ম অবলম্বন করিরাছিলেম। 
মহীপালের পর তৎপুত্র শূরপাল এবং শূরপাঁলের পর তাহার 
সহোদর বামপাল গৌড়াধিপত্য লাভ করেন। ইইারই নামানুসারে 
পূর্ববঙ্গ রামাবতী বা! রামপালনগরী প্রতিঠিত হয়। রামপাল 
মিথিলাধিপতি ভীমকে যুদ্ধে জয় করিয়া বিনাশ করিয়াছিলেন 
রামপালের পর তৎপুত্র কুমারপাল, তত্পধে ততপুত্র ৩য় গোঁপাল 
সিংহাসন লাভ করেন। গোপালেব পর তাহার পিতৃব্য ও 
রামপালের পুত্র ম্দনপাল সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। 
তাহার তাম্রশাসন হইতে জানা যাঁয় যে, রাঁমাবতী নগবে 
তাহার রাজধানী ছিল। তিনি বুদ্ধোপাসক হইলেও ব্রাঙ্গণ 
পণ্ডিতের যথেষ্ট ভক্তি সম্মান করিতেন | মদূনপালের পর কোন্‌ 
পাল বাঁজা সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তাহা এখনও 
ঠিক জানা যাঁয় নাই। ততৎপরে মহীন্দ্রপাল ও গোবিন্দপাল নামক 
ঢুই রাঁজার নাম পাওয়া যায়। নেপাল হইতে যে বহুতর বৌদ্ধ 
ধর্মগ্রন্থ আবিদ্কত হইয়াছে, & সকল পুথির শেষে “গোবিন্দপাল- 
দেবানাং বিনষ্টবাজ্যে। এইরূপ লিখিত আছে। গয়া হইতে 
গোবিন্দপালের যে শিলালিপি আবিদ্ধাত হইয়াছে, তাহাতে 
১১৬১ খুষ্টাৰে গোবিন্দপালের রাজ্যাবসানের কথা পাওয়া যায়। 
[ পালরাজবংশ শবে বিস্তৃত বিবরণ ভ্রষ্টবা। ] 
তম্মদ্গদীধর ইতি দ্বিজচত্রব্তা 
রাজ প্রতিগ্রহপরাধুখ-মানসে।হতৃৎ। 
পুণ্যানি কেবলমহ্নিশমর্জয়ন্‌ বঃ 
শান্তিশ্চিরায় সময়ং গময়াংবসৃঘ ॥ 
তন্মাতুবিতসান্ধি ভূমিবলয়ঃ শিষ্যোপ শিষ্য ব্রজৈ- 
বিশ্বন্মৌলিরভূছুম।পতিরিতি প্রাতাকরগ্র।মণী;। 
গ্বপালাজ্য়প।লতঃ ন হি মহাজ।দ্ধং প্রতৃতং মহা- 
দ।নং চার্থিগণাহণাপ্র হদয়ঃ প্রত্যগ্রহীৎ পুণাধান্‌।” 
( ছন্দোগপরিশিষ্টপ্রকাশ ) 








নিয়ে পাঁলরাজগণের রাল্স্যকালনির্দেশের তালিকা উদ্ধত 
হইল__ 





রাজার নাম রাজাকাল 
১। গোপাল € মগধে ) ৭৭৫--৭৮৫ খুঃ অঃ। 
২। প্ধর্মপপাল (মগধ ও গৌড়ে) ৭৮৫--৮৩০  * 
৩। দেবপাল প্র ৮৩০--৮৬৫ % 
৪। শুরপাঁল ১ম রর ৮৬৫--৮৭৫ ৮ 
৫। বিগ্রহপাল ১ম ৮ ৮৭৫৯০ ৮ 
৬। নারায়ণপাল & ৯০০-্৯২€ ৮ 
৭। রাজাপাল রর ৯২৫-- ৯৫০ % 
৮। গোপাশ ২য় রর ৯৫০--৯৭০ % 
৯। বিগ্রহপাল ২য় ষ্ঠ ৯৭০_-৯৮০ ৮ 
১০। মহীপাল ১ম রি ৯৮০-১০৩৬ » 


১১। নয়পাল রি ১০৩৬-_-১০৫৩ ৮ 
১২। বিগ্রহপাল ৩য় রি ১০৫৩---১০৬৮ ৮ 
১৩। মহীপাল ২য় রী ১০৬৮--১০৭৮ ৮ 


১৪। শৃবপাল ২য় ” ১০৭৮--১০৯১ ৮ 


১৫। রামশ[ল (মগধ ও উত্তর গৌড়ে) ১০৯১--১১০৩ ৮ 


১৬। কুমারপাঁল ্ ১১০৩--১১১৪ 2 
১৭। গোপাল ওয় ১১১০--১১১৫ ৮ 
১৮। মদনপাল ্ ১৯১৫--১১৩০ 2 
১৯। মহেন্বপাল রর ১১৩০--১১৪০ % 


২০। গোবিন্দপাল ১১৪০--১১৬১ ৮ 
পৃর্বো লিখিয়াছি, খুষ্ীয় ৭ম শতানে পূর্ববঙ্গে খ্াবংশের 
অভ্াদয় হইয়াছিল, আদিশুরের অভ্রযদয়ে এই খড়গঝ্চশের 
শাসন বিলুপু হয়। আদিশুরের পরলোক এবং শূরবংশেব প্রভাৰ- 
হাসের সহিত এখানে পুনরায় বৌদ্ধগণ প্রবল হইয়া উঠে। 
তাহাদের আম্থকুল্যে বৌদ্ধ পালরাজগণ অল্লায়াসে সমতট বা 
পূর্ববঙ্গ অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পালবংশীয় কোন্‌ 
কোন্‌ রাজা এই প্রদেশ শাসন করেন, তাহাদের ধারাবাহিক 
নাম পাওয়া যায় না। গৌড়ের মূল পাঁলবংশীয় রাজা- 
দিগেরই কোন শাখা পূর্ববঙ্গে স্থানে স্থানে শাসনকর্তৃত্ব লাভ 
করিয়াছিলেন। এখানকার প্রবাদ অনুসারে তালিপাবাদ 
পরগণায় মাধবপুরে যশপাল, ভাওয়ালের অন্তর্গত কাপাসিয়ায় 
শিশুপাল এবং সাভারের নিকটবর্তী কাটবাড়ীতে হরিশ্চ্্র রাজত্ব 
করিতেন । হরিশ্চন্দত্রের প্রভাব উত্তরে রঙ্গপুর পর্যন্ত বিস্তৃত 
হইয়াছিল। প্রবাদ অনুসারে এই হরিশ্চন্ত্রের বংশেই বিষয়- 
বিরাগী বৌদ্ধ নৃপতি মাণিকচন্ছ্র ও গোবিনদাচন্্র জন্ম গ্রহণ করেন । 
মাণিকঠাদ ও গোগী্ঠাদের অপূর্বস্বার্থত্যাগ ও সম্ন্যাসের 





গাথা আজিও রঙপুর ও ূ্ববঙ্গে যোগী জাতির মধো 


বঙ্গদেশ ( বর্দমবংশ ) 


টি225 হে ্ শি যে 





হইয়া থাকে। 

বিষয়বিরস্ত এই সকল বৌদ্ধ নৃপতি সম্তবতঃ পালবংশীয় 
ছিলেন, এই কারণেই বোধ হয় গোবিন্দচন্ত্র বা গোপীচন্ত্ 
প্রাচীন বঙ্ষসাহিত্যে “গোপীপাল” নামেও প্রখ্যাত হইয়াছেন ।+ 
এই গোবিন্দচন্ত্রের সময়ে বিক্রমপুরে বৌদ্ধ মহা-তান্ত্রিক ও পরম 
জ্ঞানী দীপন্র শ্রীজ্ঞানের জন্ম হয়। ১০১১ কি ১০১২ খুষ্টাবে 
দিখ্বিজয়ী দাক্ষিণাত্য-পতি রাজেনত্র চোল গোবিনাচন্ত্রকে 
পরাজয় করেন । 

পূর্ববঙ্গে বন্ধবংশ। 

জৈনপতি রাজেন্্র চোলের আক্রমণে পূর্ববঙ্গ হীনবল হইয়া 
পড়ে। এই সময়ে বিক্রমপুরে বর্শবংশের অভ্যুদয় |  বঙ্শবংশীয় 
কোন্‌ ভূপতি সর্ব প্রথম পূর্ববঙ্গ অধিকার করেন, তাহা এখনও 
জানা যায় নাই। এই বংশে হরিবর্শদেব নামে এক প্রবল 
পরাক্রান্ত বৈষ্ণব নৃপতির ইতিহাস পাওয়া গিয়াছে । শিলালিপি, 
তাম্শশাসন ও বৈদিক কুলগ্রন্থে এই নরপালের কীর্তি ও পরিচয় 
বিবৃত রহিয়াছে । পাশ্চাত্য বৈদিক কুলসন্থৃত রাঘবেন্দ্র কবি- 
শেখর হরিবন্মদেবের এইবূপ পরিচয় দিয়াছেন-_ 

ধাহাব প্রচণ্ড ভুজদগ্ডালক্কৃত করাল করবালভয়ে দক্ষিণাপথ 
হইতে সমাগত বহুসংখ্যক শত্ররাজগণ একম্পিত হইত, জৈন ও 
বৌদ্ধ প্রভৃতি বিধন্মিগণের বিনি শাস্থিস্থ4 (বদুরিত করিয়াছিলেন, 
ধাহার প্রভাবে সমস্ত রাজন্যবর্গের গর্কব ও গৌরব খর্ব হইয়াছিল, 
ধিনি নাগেন্দ্রপত্তন প্র হঁতি নানাদেশ জয় করিয়! অত্যন্ত যশস্থী 
হইয়ছিশেন, যিনি একাম্কাননে হরিহর ব্রঙ্গা সীতা রাম লক্ষণ 
হন্মান্‌ প্রস্থতি অষ্টোত্তর শত দেববিগ্রহ এবং চারিদিকে অপূর্ব 
পতাকা! পরিশোভিত, স্ুরভিকুস্থমসমুহা্দির সৌন্দধ্যে নন্দন- 
কানন অপেক্ষা মনোহর অত্যুত্ধম আমোদময় উগ্ঠানসমূহে পরি- 
বেষ্টিত অতুযচ্চ সুন্দর মন্দির সকল এবং মন্দাকিনীর ন্যায় স্বচ্ছ- 
তোয় কমলকহলার শোভিত বিস্তৃত সরোবর সকল প্রতিষিত 
করিয়াছিলেন, যিনি নানাশাক্জ ও অস্ত্রবিগ্ভায় বিলক্ষণ সুদক্ষ, 
অসাধারণ বালভট্র, গর্গ, ভট্টাচা্যও বাঁচস্পতি প্রমুখ বিশ্ব- 
বিখ্যাত সাত জন সচিবের সাহায্যে স্বীয় এবং পরকীয় রাষ্ট্রের 
সর্ব কার্ধয সুসম্পন্ন করিতেন, যিনি নিজ জননীর কাশীশ্বর 
বিশ্বেশ্বরের পদারবিন্দ দর্শনে যাইবার অভিপ্রায় অবগত হইয়া, 
তাহার স্বচ্ছন্দ গমনের জন্য একটী প্রশস্ত পথ প্রস্তত করাইয়া 
দিয়াছিলেন ; অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি নানাদেশে যাহার অদ্ভুত 
কর্্মকাহিনী বিঘোধিত হইয়াছিল, যিনি ব্রাঙ্গণদিগকে ভূসম্পত্তি 

* "যোগীপাঁল গোলীপাল মহীপাঙ্গ গীত। 
ইহ! শুনিতে যে লোক আনন্দিত ।” ( চৈতম্যভাগবত অস্তাথও ) 






দান করিয়া অশেষ পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন, সেই রাজাধিরাজ 
বৃপকুলশিরোমণি রাজাধিরাজ হরিবর্মদেবের জয় হউক ।৯ 
কবিশেখর প্রাচীন প্রমাণ বলে তিন শত বর্ষ পূর্ব্বে যে সকল 
কথা লিখিয়া গিয়াছিলেন, তাহার একডীও অততযুক্তি নহে। 
একাত্কানন বা তুবনেশ্বরের অনস্ত বাস্থদেবের মন্দিরে ভবদেব- 
ভট্টের যে কুলপ্রশস্তি উৎকীর্ণ আছে, তাহা! হইতেও আমরা 
জানিতে পারি, রাড়ী শ্রেণী সিম্বল গ্রামীণ অদ্বিতীয় পণ্ডিত 
ভবদেব ভট্ট বঙ্গাধিপ হরিরম্দেবের একজন সচিব এবং ভব- 
দেবের কুল প্রশস্তি-রচয়িতা বাচম্পতিমিশ্র তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু 
ছিলেন।1 অনস্ত বানুদেবের সুন্দর মন্দির ভবদেবেরই কীন্তি। 
তিনিও রাঢ়দেশে নানা পথ ও পাস্থনিবাস নির্মীণ করাইয়া 
সাধারণের সমূহ উপকার করিয়া গিয়াছেন। এক জন বাঙ্গালী 
ব্রাঙ্গণের কীর্তি উৎকলে কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইল? এক সময়ে 
এই সন্দেহ হইয়াছিল। এখন বুঝিতে পারিতেছি যে, উৎকলে 
হরিবন্মীর অধিকার বিস্ৃত হইয়াছিল বলিয়াই তাহার প্রিয় মন্ত্র 
ভবদেব এখানে দেবকীন্তি রক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন। ভূবনে- 
শ্বরেব বর্তমান বিন্দুহ্দের অপর পারে বহু মন্দির ধ্বংস অবস্থায় 
পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার অধিকাংশ আমর! মহারাজ হরিবশ্ম- 
দেবের কীর্তি বলিয়া মনে করি। তিনি যে উৎকল ও নাগেন্দ 
পত্তন বা নাগপুর জম্ম করিয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ 
করিবার কারণ দেখি না । তৎপূর্বে বঙ্গে ও উত্তর রাড়ে বৌদ্ধ" 


7.» “স্বস্তি সমস্ত নরপতিকুলললাম প্রোদণড তুদগুসন্মত্ডিত- 
বিকরালকরবালভর়-প্রকম্পিতদক্ষিণাপথাগতাশেষরিপুরাজন্তজৈন- 
বোদ্ধার্দি-বিধন্দি-শর্ম-সন্মদ্দিন-খবরবাকুত-সর্ধোব্বীপতি-গর্ববগৌরবো 
ন[গেন্দ্পত্তনাগ্ভনে কদেশবিজয়লান্যোদ্দামজয়স্রীরেকামকানন প্রতি- 
টাপিত-হরিহর-বিরিঞ্িবৈদেহীরা ঘবলক্ষণ-হনুমদা গষ্টোত্তরশতাদুত- 
'বৈজয়ন্তীব্ভাসিত মন্দগদ্ধ প্রস্থ প্রস্থনপটলসৌন্দ্ধ্যাদিস্তক্কত-নন্দন- 
কাননবৈভবপরমামোদময়োগ্ভানসমলঙ্কৃতস্তরপথসংস্পর্শি স্বন্দর- 
মন্দির-মন্দাকিনী-বিমলকীলালকমলকহুলারেন্দীবরশোণারবিন্দবৃন্ব- 
সংশোভিতস্বিশালসরোবরসংহতিঃ.-.দেশনিবাসনি থিলশান্জান্ত্নি- 
পুণপরিজ্ঞানলদ্ধানম্বৈচক্ষণ্য-বালভ)্-ভট্টাচার্য্যগর্গবাচম্পতি প্রমুখ- 
বিশ্ব-বিখ্যাত সপ্তসচিব সাহচধ্যনির্বন্তিত-সম্যক্‌ স্বপররা সর্ব- 
ব্যাপারে। বারাণসীশ্বরবিশ্বেশ্বরপদারবিন্দসন্দর্শনাসমুগ্ভতস্বজননী- 
স্চ্ছন্দেপরিচারকৃতে প্রবর্ঠিত প্রশস্তবত্মীসদমূমত প্রতিনিয়তসরীতি 
পরিলেবনসম্প্রাপ্তপরমশর্মা বঙ্গাঙ্গ কলিঙ্গাস্ঠশেষজনপদবহুমতান্ুত- 
কর্ম দয়ার্্রচেতা ভূদেবনৃদীনার্জিত (শেষধন্মা জয়তাচ্চিরং রাজাধি- 
বাজো দেব শ্রীহরিবন্মী 1৮ (রাঘবেন্্র কবিশেখর ) 


+ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাক্গণকাণ্ড ) ১ মাংশে ভষদেবভটের কুল- 


প্রশত্থি জ্্য্য। 


] বঙ্গদেশ ( বর্ধাবংশ ) 


টিআর 





প্রভাব এবং জৈন নরপতি বিজরী রাজেজ্চোলের সহিত অঙ্গ, 
বঙ্গ, কলিঙ্গে জৈন প্রভাবও বিস্তৃত হইয়াছিল ;-- মহাবীর হরি- 
ব্মদেষ সেই সকল বৌদ্ধ জৈন প্রভাব খর্ব করিতে সম্্থ 
হইয়াছিলেন। কবিশেখর হরিবর্মদেবের সু সচিবের মধ্যে 
যে বালভষ্ট ও বাচস্পতির কথা লিখিয়াছেন, তনস্তরাস্ু- 
দেবের মন্দিরস্থ কুলপ্রশস্তি হইতে এ ছুই প্রধান সচিবের নাম 
বাহির হইয়াছে । বালভট্ট কুলগ্রশস্তিতে "্বালবলভী তূজঙগ 
ভবদেব ভট্ট” নামে খ্যাত । পরম বৈষ্ণব মহারাজ হরিবর্শাদেব 
গৌড়, বঙ্গ ও রাঢ়দেশে বিশুদ্ধ বৈদিকাচার প্রবর্তনের জন্য 
যত্ববান্‌ হইয়াছিলেন। ফরিদপুর জেলাস্থ সামস্তসার হইতে 
আবিষ্কৃত হরিবর্্রদেবের তাত্রশাসন হইতে জান! যায় যে, তিনি 
বেঘার্থবাচক খর্থেদী বৎস গোত্রজ কৃষ্ণধর ভট্টারককে ( ফরিদ- 
পুর জেলার অন্তর্গত ) বেজণিসার প্রভৃতি গ্রাম দান করিয়া 
ছিলেন।* এইরূপে তিনি বৈদিক বিপ্রতিলক শুনক যশোধর 
মিশ্রকে কোটালিপাড় দান এবং অপরাপর বৈদিক ব্রাহ্মণকেও 
সন্মানিত করিয়া বৈদিকাচার-প্রচারে উৎসাহ দান করিয়া- 
ছিলেন। এই সময়ে সর্ধ্ব শাস্ত্রদর্শী মন্ত্রিরর ভবদেব ভট্ট রাড্রীয় 
ব্রাঙ্গণদিগের মধ্যে বিশুদ্ধ বৈদিকাচার প্রবর্তন করিবার অভি- 
প্রায়ে "সামবেদীয় সংস্কারপদ্ধাতি” রচনা! করেন। অগ্াপি সেই 
পদ্ধতি অন্ুসারেই রাট়ীয় ব্রাঙ্গণগণের সংস্কারাদি সম্পন্ন হইয়া 
থাকে । 
ভবদেৰ ভষ্ট যেমন এক জন অসাধারণ মীমাংসক ছিলেন, 
তাহার বন্ধু বঙ্গাধিপের প্রধান মন্ত্রী বাচম্পতি মিশ্রও সেইনূপ 
এক জন সর্বদর্শনবিদ অসাধারণ নৈষলায়িক ছিলেন। তাহার 
ষড় দর্শন টাকা! ও ন্তায়স্থচীনিবন্ধ সংস্কৃত সাহিত্য-ভাগারের অপূর্ব 
রত্ব। তীহার ন্তায়স্চীনিবন্ধে লিখিত আছে যে, এই গ্রন্থ পবস্স্ক 
বনু বংসরে” অর্থাৎ ৮৯৮ শকে (১৭৬ খর্টাবকে ) রচিত হয়। 
ইহাই তাহার প্রথম রচনা বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। 
ইহার পর তিনি মিথিলার রাজসভায় সন্মানিত হন এবং তথায় 
ষড় দর্শনের টীকা রচনা! করেন। পালরাজগণের প্রভাবে 
মিথিলায় বৌদ্ধাচার প্রবল হইলে বাচস্পতি মিশ্র ব্রাহ্গণতন্ত 
দক্ষিণরাঢ়ের সভায় আগমন করেন । জৈনধর্্মাবলম্বী রাজেন্দ- 
চোলের আক্রমণে রণশৃর রাজ্যত্রষ্ট ইলে বাঁচস্পতি মিশ্রও 
তীর্থবাস করিবার জন্য উৎকল যাত্রা করেন। এ সময়ে হরি- 
বর্দমদেবের অভ্যুদয় । তিনি বাচম্পতি মিশ্রের অসাধারণ পাণ্ডিত্য- 
দর্শনে তাহাকেই আপনার প্রধান মন্ত্রিত্ব গ্রদান করেন। 
রাখবেন্ত্র কবিশেখর লিখিয়াছেন যে, কাণ্তকুজে যবনাগম 
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* যঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাঙ্গণকাও ) ওয়াংশে ছরিবর্দদেবের তাজ 


শাসন দেখ। 


বসদপেল (০পবংল ॥ 


ও রাঝ্ানাশ দেখিয়া গঙ্গাগতি প্রৃতি বহু বৈদিক ত্রাঙ্গণ 
জন্মভূমি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইর়াছিলেন। * এই সময়ে 
গৌতমগোত্রীয় গঙ্গাগতি প্রভৃতি কএকজন বৈদিক ব্রাহ্মণ বঙ্গে 
হরিবর্শরাজের রাজধানীতে আগমন করেন।1 তীহারা 
কোটালিপাড়ে বাস করিতে থাকেন। 

মুললমান ইতিহাস হইতে আমর! জানিতে পারি যে, দেব- 
ম্বেবী সুলতান মাক্ষদর ১*১৯ ধৃষ্টাৰ বা ৯৪৩ শকে কনোজজয়ে 
অগ্রপর হইয়াহিলেন। তীহার আক্রমণে কনোজরাজ্য শ্রীহীন 
হইয়া পড়িম়াছিল। এ সময়ে বৈদিকবিপ্রগণের মধ্যে কেহ 
কেহ নিরাপদ হইবার আশায় দেববিগ্রভক্ত বঙ্গাধিপ হরি- 
বর্দদেবের অধিকারে বাসস্থাপন করিয়াছিলেন । তাহাদের 
পদার্পণে বঙ্গদেশে বৈদিকাচার প্রতিপালনের যথেষ্ট সুবিধা 
হইয়াছিল। সম্ভবতঃ ১*১৯ খৃষ্টাবেরও পূর্বে হরিবর্শদেবের 
অভ্যুদয় খটে। ১০১৯ কি ১২ খষ্টান্বে গোধিনদচন্ত্র রাজেন্দর- 
চোঁলের নিকট পরাজিত হইলে এবং বিজেতা বঙ্গরাজা পরিত্যাগ 
করিয়া চলিয়া গেলে হরিবর্ম্নের পিতা জ্যোতিবর্দেব বঙ্গ অধি- 
কার করেন। তিনি বেশী দিন রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন বলিয়া 
মনে হয় না। তৎপুভ্র হরিবর্দদেব রা, বঙ্গ ও কলিঙ্গ জয় 
করিয়া প্রায় ১৯১৫ খুটান্ধে এক জন মহারাজাধিরাজ বলিয়া! 
ধ্যাত হইয়াছিলেন। ইহার ৪২ রাজ্যাঙ্কিত তাম্মশাসন পাওয়া 
গিয়াছে। এতদ্বারা! মনে হয় যে, প্রায় ১০৫৬ খুষ্টাব পর্য্য্ত 
তিনি রাজত্ব করেন। 

সেনরাজবংশ। 


মহারাজ হরিবর্শমদেবের প্রভাব গঙ্গার উত্তরতীরে বিস্তৃত হয় 
নাই। উত্তররাঢ় ও গঙ্গার পরপারস্থ বরেন্ত্র হইতে গয়৷ পর্যযস্ত 
তখনও বৌদ্ধাধিকার চলিতেছিল। রাজেন্মরচোলের রাঢ়দেশ আক্র- 
ম্ণকলে দক্ষিণাপথের বহু সামস্ত নৃূপতি তাহার বলবৃদ্ধি করিয়া- 
ছিলেন। রাজেন্্রচোলের প্রত্যাবর্তনকালে সকল সামস্তই যে 
তাহার অনুগামী হইয়াছিলেন, এমন বোধ হয় না। তন্মধ্যে 
সামস্তসেনের নাম শিলালিপ্ঞিও তাত্রশীসন হইতে বাহির হই- 
াছে। মহারাজ হরিবর্শাদেবের অত্যুদয়কালে দাক্ষিণাত্যরাজবংশীয় 


_ সামস্তসেন সম্ভবতঃ তাঁহারই অধীন সামস্তরূপে ভাগীরীতীরে 


* “রাজ্যপ্রণাশং ববনাগমঞ্ দ[ধানলং দন্যতয়ং বিতাব্য। 
এতদ্ধি যুক্ত! ধনধর্মদেহপ্রাণাদিরক্া্থমিতঃ প্রশ্নাপম্‌ ॥” 
(রাধবেক্র কবিশেখর ) 
+ *ততোইত্াগচ্ছৎ কিল রাজধানীমনত্তরং গরহরিবর্ণ রাজ; | 
বাচম্পতিস্তহ্ত সতাপতিধন্তেনৈব রাজে। ভষনং যিবেশ ॥ 
তযাপিষ| ভূপতিং বর্যিতব! ভন স্থিতৈর্াড়বৈর্বদ্দিতোইমৌ । 
মিশ্রেগ ঘচম্পতিন। সমেতা পরম্পরং ক্ষেমসথ।বভাবে ॥” 
বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ( ঝাক্গণকাও ) ওয় অংশ ৬1/* পৃষ্ঠা । 


১৬:৪৫ ১৩৬ 





ভীর্ঘবাস করিতে থাকেন। তীহায়ই পুত্র হ্মস্তসেন। ঈশ্বর 
বৈদিকের প্রাচীন বৈদ্বিককুলপঞ্জীর মতে, হেমস্ত ওরফে ত্রিবিক্রম 
প্রথমে স্বর্ণরেখ। নদ্দীতীরে কাশীপুরী* নামক স্থানে রাজত্ব করি- 
তেন।? রাট়ীয় কুলপঞ্জী মতে, সামস্ত বা হেমস্তসেন দক্ষিণরাঢ়ের 
শূরবংশীয় নৃপতির কন্তার পািগ্রহণ করেন। শ্ররাজ নিজ বংশ 
ধংস করিয়৷ স্বর্গ গমন করিলে রাজ্যে অরাজকতা ঘটে, এই 
সময় হেমস্তসেন শূররাজ্য অধিকার করিয়া *শ্ীধর” নাম 
গ্রহণপূর্বক ৩৪ বর্ষ রাঞ্ত্ব করেন কিন্ত আমাদের বিশ্বাস, 
এই অরাজকতা শুরবংশের রাজ্যহানির জন্য ঘটে নাই, কারণ রণ- 
শূরের পরও যে এই রাজবংশ এক কালে বিলুপ্ত হয় নাই, সে 
কথা পূর্বেই লিখিয়াছি। অধিক সম্ভব, মহারাজ হরিবর্মদেবের 
মৃত্যুতে সমস্ত রাঢ়বঙ্গে অরাজকতা! ঘটে, এই ম্থযোগে হেমন্তসেন 
রাঢ়দেশ অধিকার করিয়া বসেন। কিন্তু সমতট বা পূর্ববঙ্গের 
উত্তরাংশ পাল রাজাদিগের অধিকারে এবং দ।ক্ষণাংশ রাজা 
হরিবর্দের পুত্রের অধিকারে থাকে । হেমন্তসেনের অসাধারণ 
বীরত্ব, অপূর্ব্ব সাহস ও তদ্বারা নৃপালবর্গের পরাজয়কাহিনী 
মহাকবি উমাপতিধরের উজ্জল ভাষায় চিত্রিত হইয়াছে। 

তাহার অন্থ্যদয়ের পূর্ব পর্যস্ত উত্তররাঢ়ে বৌদ্ধ পালনরপতি- 
গণের রাক্রধানী ছিল। কিন্তু তাহার আক্রমণ সহা করিতে না 
পারিয়। মহীপাণপুল নয়পাল প্রায় ৯৬৫ শকে (১০৪৩ থ্‌ টাকে) 
বিক্রমশিলায়$ রাজধানী স্থানাস্তরিত করিয়াছিলেন । পুর্ষোই 
লিখয়াছি, রাটীপনুলপণ্ধী মতে হেমস্তসেন ৩৪ বর্ষ রাজত্ব 
করেন। এদিকে বিক্রমপুরের বৈদিককুলপঞ্জী মতে, হেমস্ত- 
ত্রিবিক্রমের পৌত্র ও বিজয়ের পুত্র শ্টামলবন্মা বিক্রমপুর 
অধিকার করিয়! ৯৯৪ শকে (১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ) রাজ্যে অভিষিক্ত 
হন।শ এরূপ স্থপে ৯৯৪ শকের পূর্বে হেমস্তপুত্র বিজয়সেনের 
রাজ্যলাভ, এবং তাহার ৩৪ বর্ষ পূর্বে হেমস্তসেনের অভিষেক 
হইয়াছিল, বপিতে হয়। 

বিজয়সেন প্রায় ৯৯০ শকে পিতৃরাজ্য লাভ করেন। দেও" 
পাঁড়া হইতে আবিষ্কৃত বিজয়সেনের শিলালিপিতে নিখিত আছে 
যে, ভিনি মিথিলা! হইতে কামরূপ এবং দক্ষিণে কলিঙগ পর্যন্ত 
আপনার অবিকারতুক্ত করিয়াছিলেন। “বল্পালোদয়' নামক 





গ বর্তম।ন ন।ম কাশীয়াড়ী। 


+ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাঙ্গণকাণ্ড ) ৩য় অংশ ১৪ পৃষ্ট। দ্রটদ্য। 
[ বঙ্গের জাতী ইতিহ।স (ব্রাঙ্গণকাণ্ড) ৩য় অংশ ১৯ পৃ্ঠা ও ৬ষ্ট অংশ 
২৭ পৃষ্ঠ ভষ্টব)। 
$ বেহারস্থ বর্তমান শিলাও নামক গ্রাস। 
গা «যেদগ্রহগ্রহিতে দ বতুব ঝাজ। গৌড়ে স্বয়ং নিজবলৈঃ পরিতু শত্র,ম্‌। 
শুরাহয়ানাতিমদান্‌ থিজিহন্তরাস্ম! শাকে পুনঃ শুভতিথো বিজন সুমুঃ ॥* 
( খঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বরাহ্মপকাখ, ওয় অংশ ১৮ পৃষ্ঠা রষ্টুধা) 





ধঙ্গদেশ ( সেনবংশ ) 


১3 72855227ত্র সপ 


একখানি ্রার্টী হস্তলিখিত সং -স্কতগরঙ্ আছে, মহারাজ 
বিজয়সেন অর্গ, বঙ্গ, কলিঙগের অধীশ্বর হইয়া ফুরলেটির আয়ো- 
গ্রন করেন, এই সময়েও কান্তকুজ হইতে যজ্জে ব্রতী হইবার 
জন পঞ্চ বৈদিক বিপ্রের শুভাগমন হইয়াছিল। ছ্িজ বাচস্পতির 
“বর্গজ কুলনীসারসংগ্রহে”ও লিখত আছে_ 
“ময়শ চৌরানই শক পরিমাণে । 
আইলেন দ্বিজগণ রাজ লন্লিধানে ॥ 
পঞ্চ কামন্থ সঙ্গে আরোহণ গোধানে। 
সম্মান করিয়া ভূপ রখিলা সর্বজনে ॥” 
উত্ত কুলগ্রন্থের প্রমাণে ৪৯৪ শকে কনোজ হইতে বৈদিক 
'বপ্রাগমন এবং সেই সঙ্গে দক্ষিণরীয় ও বঙ্গজ কায়স্থ-প্রধান- 
দিগের বী্পুরুষগণের গৌড়াগমন সিদ্ধ হইতেছে। পঞ্চ বৈদিক 
বিপ্র বিনা কারণে গৌড়-রাঙ্জসভায় আসেন নাই। বল্লালোদয়ের 
কথা মানিলে বলিতে হয়, কুরলেঙ্ি সম্পর করিবার জন্য বৈদিক 
বশ্রগণ আহৃত হইয়ছিলেন। এরূপ স্থলে ৯৯৪ শকে বিজয়- 
সেনের রাজ্যে অভিষেক ও কুরঙগেষ্টি যজ্ত এবং এ সময়ে বিজয় 
ধণ্ুক তৎপুর শ্তানলবন্মীৰ যৌবরাপ্যে অভিষেকক্রিয়া সুসম্পন 
হইয়া থাকিবে। 


বারেন্ব কায়স্থগণের প্টাকুর” ন।মক কুলগ্রন্থেও লিখিত আছে 


“ধাহার বংশের লোকে বলাল মধ্যাদ। | 

নয়শ চৌরানই শকে না ছিল একদা ॥” 
অর্থাৎ ৯৯৪ শকে যে সকল কায়স্থ াগমন করেন, সে 

সমস্সে তাত দের মধ্যে বর্(লমর্ধ্যাদা ছিল ন!। 


র 


| 


| 


নানা কুলগ্রস্থে ৯৯৪ শক দৃষ্টে মনে হয় যে, এ অন্ধ বঙ্গীয় 


ইত্তিহাসে বিশেষ স্মবণীয়। এ বর্ষে বিজয়সেনের অধিরাজ- 
পদে অভিষেক, কুরে যঞ্জেপলক্ষে বৈদিক বিপ্র ও পঞ্চ 
কায়স্থের আগমন 'এবং বিক্রমপুরের শ্তাম্লবর্মার যৌবরাজ্যে 
অভিষেক প্রসূতি স্মরণীয় ঘটন! ঘটিয়াছিল। 

বিজয়সেন বারেন্ের দক্ষিণাংশ জয় করিলেও উত্তরাংশ 
ভখন৪ বৌদ্ধ-পালরাজাদিগের অধিকারে ছিল। দীর্ঘকাল 
বৌদ্ধার্ধিকারে থাকায় বারেন্দের সকল লোকই প্রাপ্ন বৌদ্ধ- 
ধর্মাবলম্বী হইয়াছিল। রাট়ীয় ব্রাহ্ষণদিগের প্রাচীন কুলগ্রান্থ 
"রাট়ী-বারেন্ত্রদোষ-কারিকা” হইতে জানা যাঁয় যে, বারেন্র 
ব্রাঙ্গণদিগের মধ্যেও অনেকে তান্ত্রিক বৌদ্ধাগারী হইয়া 
উপধীতবঞ্জিত হইয়াছিলেন,_-অবশেষে বৈদিক ধর্মান্থরক্ত 
মহারাজ বিজ্লয়সেনের অন্যুদয়ে তীহারা বৈদিক ব্রাহ্মণগণের 
সাহায্যে পুনঃসংস্কত হইয়াছিলেন ।* যিক্গয়সেন ও তৎপুত্র 


ও * বঙ্গের র জাতীয় ইন্ডিহান ( াঙ্ণকাও) ৬ অংশ ৩৩ পৃষ্ঠীয় বিস্তৃত 


বিধবণ ডুষ্টরব্য। 


পাপী তি 4৮. শািিীশীটঁ টেট শক 


্লালগেনের সময়ে দক্ষিণ বারেস্রের বপ্রগণ পুনরায় বৈদিকা- 
চার গ্রহণ ফরিলেও উত্তর-বারেন্দ্ে বহুকাল বৌদ্ধাচার প্রচলিত 
ছিল। এই কারণেই বোধ হয়, দক্ষিণ-বারেন্দ্রের বিগ্রগণ উত্তর- 


বারেন্দ্রের সহিত সব্বপ্ধত্যাগ করেন। বারেন্দ্রদিগের মধ্যে 
বৈদিকাচার ও বেদচর্চা অনেকটা লোপ হইয়াছিল, তাহা 
হলায়ুধের ত্রাঙ্ষণ-সর্ধস্ব পাঠ করিলেও জান! ঘায়।* বারেক 
্রাহ্মণদিগের মধ্যে যন্ুর্কেধীর সংখ্যাই অধিক | ' তাহাদিগকে 
বৈদ্িকাচার উপদেশ দিবার অভিপ্রায়েই স্প্রসিদ্ধ বৈদিক 
ধর্্মাধিকারী হলায়ুধ 'ত্রাক্ষণসর্ববস্থ” রচনা করেন ।* 

রাজা বিজয়সেনের শাসনকালে মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তরে 
প্রবাহিত গঙ্গা! হইতে দক্ষিণে উতৎ্কলের সীম। পর্যস্ত সর্বত্র ব্রাঙ্মণ্য 
ধর্ম প্রচারের বিপুল আয়োজন চলিয়াছিল। তিনি দেবত্রাহ্মণ- 
ভক্ত ও বৈদিকাচার-প্রবর্তনে বিশেষ উৎসাহদাত। ছিলেন বলিয়া, 
কুলগ্রস্থকারগণ তাহাকে ২য় আদিশৃর নামে পরিচিত করিয়া 
গৌরবান্বিত করিয়াছেন । বলিতে কি, মহারাজ বিজয়সেন ও 
তৎপুত্র শ্তামলের প্রভাবে গৌড়মগ্ডলের উচ্চ জাতীয় জন- 
সাধারণের স্বদয়ে আবার দেবদিজ-ভক্কি উদ্রিস্ত হইতেছিল ৷ 

১০০১ শকে (১০৭৯ থুষ্টাবে ) অর্থাৎ মহারাজ বিজয়সেনেন 
কুরঙ্গেটি-যঙ্জের সপ্ত বর্ষ ॥রে গ্রামণবন্ধা বিক্রমপুরে শাকুনমত্র 
উপলক্ষে পুনরায় কর্ণাবতী হইতে শুনক, শৌনক, শাঙ্ডিলা, 
বশিষ্ট, সাবর্ণ প্রহৃতি গোত্রের বৈদিক বিপ্রগণকে আনাই 
সম্ম(নি্ত করিয়াছিলেন । তাহাদের বংশধরগণ নানা শামনগ্লাম 
লাভ করিয়া বঙ্গবসী তঠগাছিলেন। এখন ভীহাদের বংশবব- 
গণ পাশ্চত্য বৈদিকসমতে প্রধান বলিয়া! সম্মানিত । 

মহারাজ বিজয়সেন ও শ্যামলবর্্মা তখনকার শেষ্ঠ ব্রাঙ্গণ 
সমাজের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন | সকলেই 
বিজয়কে হিন্দুধর্মের রক্ষক বলিয়া মনে করিতেন | তাহার 
প্রভাবে তৎ্পুত্র বল্লালসেন ব্রাঙ্গণস্যানের ব্যবস্থাপক হইতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন । 

মহারাজ বিজয়ের তিন পুত্র--মল্, হ্ামিল ও বল্লাল। মন্্ 
সুবর্ণরেখা-তীরবর্তী কাখপুরী নামক সামস্তরাজ্যে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন। শ্যামল পিতার সহিত দিখিজয়ে নিযুক্ত হম। বিজয়ের 
গৌড়-বঙ্গের অনিরাছ্যে অভিষেককালে শ্তামলও বিক্রমপুরে 
অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং বিক্রমপুরের তৎপূর্ববর্তী বর্মরাজ- 
গণের ন্ান্ন তিনিও বশ্শোপাধি গ্রহণ করিয়।ছিলেন । 





০ শীত জপ পা 





* £কৃতন্নবেদাধায়নামমর্গানাং বারেক হিকগাীনাং কাশবন 
কন্মানুষ্ট নাং" "গহনা কর্দে পমুজমন্তরবাথা। প্রষ্টোতৰ্য। |" 
( হলায়ুধের ত্রাহ্মণসর্বন্ব) 
+ বঙ্গের জাতীয় ইতিহ'স (ব্রাঙ্গণকাণ্ড ) ওয়াংশ ২১-২৪ পৃষ্ঠায় বিজয়- 
পুর স্টীমলের “বঙ্গ” উপাধি ধা;ণের কারণ শু ইতিহাস ভরষ্টব্য। 







বঙ্গদেশ ( সেনবংশ ). 





তির এ রেগে 
গা নু নি: 


বিজয়ের দীর্ঘরাজত্বকাল মধ্যেই সম্ভবতঃ মল্ল ও শ্রামল ইহ- 
লোক পরিত্যাগ করেন। এই কাঁরণ বিজয়সেনের মৃত্যুর পরে 
তাহার অপর পুত্র বল্লাল ১৯৪১ শকে (১১১৯ থুষ্ঠীব্দে ) পিতৃ- 
সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। বিজ্রয়মেন গৌড়াবিপ পালরাঞ্জকে 
পরান্গয় করিয়া বরেদ্রহৃমে বিজগ্নচিহন স্বরূপ প্রহ্যয়েশ্বরশিবালয় 
পর্তিঠিত করিলে ভাহ।র নিজ রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনের সহিত 
ডাগীরধধীর উত্তরতীরবর্তী অবিকাংশ জনপদ্দ আবার পালবংশের 
শাঁসনাধীন হইয়াছিল। বল্লালসেন রাছপদে আসীন হইয়াই 
গৌড় হইতে পালবংশকে বিতাড়িত করিয়া মিথিলা পর্যযস্ত জয় 
করিয়াছিলেন, মিখিলা বিজয়কালেই তাহার প্রিয় পুত্র লক্ষ্ণ- 
সেন ভূমিষ্ঠ হন, সেই ঘটনা চিরম্মরণীয় করিবার জন্যই তিনি 
লক্মাণ-সংবৎ (ল সং) প্রচলিত করিয়াছিলেন । গৌড় হইতে 
মিথিলা পধ্যন্ত এক সময় সর্ধত্র এই অব্দ প্রচলিত ছিল, বল্লাল- 
সেনের পিতা ও পিতামহ সকলেই বেদনিষ্ঠ শৈব ছিলেন। 
বল্লালও প্রথমে পৈতৃকধর্খ্ে একান্ত নিষ্ঠাবান ছিলেন, কিন্ত 
সমস্ত গৌড়রাজ্য অধিকার ও গৌড় নগরে রাজপাট স্থাপনের 
সহিত বল্লাল দেখিলেন যে, তাহার অধিকাংশ প্রজাই বৌদ্ধ 
তান্ধিকধর্মানুরক্ত। বহু চেষ্টাতেও তাহার পিত! পিতামহ বৌদ্ধতন্থের 
প্রভাব 'এক কালে খর্ব করিতে সমর্থ হন নাই । পালবাজগণের 
প্রসঙ্গে পুর্বেই লিখিয়াছি, রাটের পূর্বতন গ্রভাবখালী সারম্বত 
। সপ্রুসভী ) ত্রাঙ্গণদিগকে হস্তগত করিবার জন্য ধর্মপাল প্রমুখ 
পালরাঙ্গণ অনেক রাট়ীম সারদ্দত বিপ্রাকে আনিয়া বরেন্- 
ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । তাহাদের মধ্যে অনেকে পাপ 
নাজগণের অনুকরণে ও দীপঙ্র শ্রীজ্ঞন প্রমুখ বৌদ্ধ তান্ধেকগণের 
দর্ম্টোপদেশ গুণে বৌদ্ধতন্ত্রে অনুরক্ত হইরছিলেন। বল্লাল এই- 
বূপ বাবেন্ত্র সারস্বত বিপ্রবশসন্থৃত অনিরুদ্ধ ভট্ট নামক এক 
বান্তিব শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, সেই সঙ্গে তাহার মতিগতিও 
ফিরিল। তিনি প্রথমে তান্ত্রিক মতেই অনুরন্ত হইয়া পড়িলেন। 
তিনি তত্ত্রোস্ত বিধি অনুসারে অতি নীচজাতীয়৷ রমণী ও বেশ্যাদি 
লইয়া ভৈরবী চক্রের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন ) তজ্জন্ত 
তাহার পিতা ও পিতামহের সময়কার নিষ্টাবান্‌ ব্রাহ্মণ সম্তানগণ 
বল্লালের আচরণে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন, প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধভাব 
বল্লালের হৃদয় অধিকার করিয়াছে ভাবিয়৷ বৈদিক ত্রান্মণমাত্রেই 
বল্লালের নিন্দা করিতে লাগিলেন। এই উপলক্ষেই তাহার চম্মকার 
বা ডোম-কন্তাঁর পাণিগ্রহণপ্রবাদ রচিত হইল । এমন কি, বৈদিক 
বিপ্রগণের ষড়যন্ত্রে লক্ষমণসেন পিতার বিরুন্ধাচরণ করিতে 
্রস্থত হইয়াছিলেন। এই সময় রাজনীতিকৌশল বল্লাল এক- 
দিকে নিজ রাঁজপদ রক্ষা ও অপরদিকে প্রজার্দিগকে সন্থষ্ট 
বাখিবার অভিত্রা্গে প্রিয়পুত্র লক্ষণের চরিত্রে দোষারোপ করিনা 






ইহার পর তিনি হিন্দু জনসাধারণকে নিষ্ধ মতানুবর্ত] কম্ধিবার 
অভি গ্রায়ে প্রাচীন হিন্দুতস্ত্োস্ত ধর্ম আশ্রয় করিলেন, তখনও এ 
দেশে হিন্ুতন্ত্রগুলি বৈর্দিকের নিকট বেদবিরুদ্ধ বলিয়াই গণ্য ছিল, 
সেই সময়ের হিন্দু ও বৌদ্ধতাস্ত্রিকগণের মত কতকটা মহানির্ক্বাণ- 
তন্ত্র বর্ণিত হইয়াছে । মহানির্ববাণ-তত্ত্রকার ঘোষণা করিয়! গিয়া- 
ছেন, “এখন বৈদিক মন্ত্র সকল বিষহীন সর্পের স্তায় বীধ্যহীন। 
কলিযুগে একমাত্র তন্ত্রোস্ত কার্ধামাত্রই শীঘ্ঘ ফল প্রঘ”। মহারাজ 
বল্লালসেন তন্তরানুবন্তী হুইয়! প্রথমতঃ এরূপ বেদবিরুদ্ধ মতই প্রচার 
করিয়াছিলেন, তাহাতে বৈদিক বিপ্রসমীজ, বল্লালসেনের কোন 
কোন আত্মীয় এবং উত্তররাড়ীয় ও অভিনব বারেন্ত্র কায়স্থ 
সমাজ বল্লালসেনের বিরোধী হইয়াছিলেন; এ দিকে তান্ত্রিক 
ধর্মের পক্ষপাতী কনৌজিয়া বিপ্রসন্তান রাটীয়-বারেন্ত্রগণ অনেকে 
তাহাদ্দের অধিপতির পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। সেনবংশের সম্প- 
কিত বঙ্গ কায়স্থ-সমাজও বল্লালসেনের পক্ষ সমর্থন করেন। 
যে যে সমাজ গৌড়াধিপের তান্ত্রিক ধন্ম অনুমোদন করিয়।ছিলেন, 
বল্লালসেন তাহাদদগকে লইয়া! নৃতন সমাজ গঠন করিলেন। 
তাহা হইতেই বল্লালসেনের অভিনব কৌলীন্ত-মধ্যাদার সৃষ্ট । 
প্রথমে ধাহার! তাএক ধন্মাঙ্গরক্ত, বিদ্বান্‌, বুদ্ধিম।ন্‌, কুলাচাপী ও. 
তান্ত্রিক ক্রিয়ায় সুদক্ষ ছিলেন, তাহাঁদিগকেই গৌঁড়াধিপ সব 
প্রথমে সন্ম(নিত করেন এবং তাহারাই প্রথমে কুলীন বলিয়া 
বল্লাগসভার পুত হইয়াছিলেন। 

যাহ। হউক, অগ্পকাল মধ্যে গৌড়বঙ্গে সব্ধাত্রই রাজা বল্ল" 
সেনের উৎসাহে হিন্দুতাদ্বিক মত প্রবর্তিত হইল, বৌদ্ধতাগ্রিক- 
গণ সহজেই এখন হৃহন্দুতাস্ত্রিকগণের সহিত সম্মিলিত হইচ১ 
লাগিল। রাজা বৌদ্ধদ্ধেষী, তাহার প্রধান অমাত্য বৌদ্ধদিগকে 
অতি ঘ্বণার ঢক্ষে দেখেন; সুতরাং রাঁজভয়েই হউক, অথবা 
রাঞ্জার অনুগ্রহলাঙাশায় হউক, প্রজা! সাধারণ বৌদ্ধ মত পরি- 
ত্যাগ করিয়া হিন্দৃতান্ত্রিকের আশ্রয় লইতে লাগিল। যাহ! 
হি তন্োন্ত ধর্ম না মানিয়া বৌদ্ধধর্্মে আস্থা দেগাইতে 
লাগিল, তাহার! রাজাদেশে অতিহীন বর্ণ বলিয়া গণ্য হইল। 
পূর্বেই বলিয়াছি,বল্লালও তাহার পিতা পিতামহগণের গ্তায় প্রথমে 
শৈব ছিলেন, তাহা তাহার “নিঃশস্কণস্করগৌড়েশ্বর” উপাধি 
মধ্যেই দেখা যায়। কিন্তু শক্তিমন্ত্রে দীক্ষার পর তিশি ঘোর 
শাক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সমস্ত বঙ্গবাপীকে শাক্তমন্্ে 
দীক্ষিত করিবার জন্ত তিনি কুলীন গুরু নিযুক্ত করেন, এবং 
তাহাদের সন্মানবর্ধনের জন্য তাত্রশাসন দ্বারা তাহাদিগকে বছু- 


গ্রামও দান করিয়াছিলেন । আগমোক্ত প্রমাণদারাও তিনি 
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বঙ্গদেশ ( সেনবংশ ) 


সপ 


কুলীন গুরুর শ্রেষ্ঠতা প্রচার করেন। ক্রমে বল্লাল-পুজিত, 


কুলীনগণই গৌড়-বজের বিস্তৃত শাক্তসমাজের মন্্রুরু হ্ইয়া 
পড়িলেন। বল্লালসেন তাহাদের স্বাতন্ত্রয ও পদমর্য্যাদা অক্ষ 
রাখিবার জন্ত তাহাদের স্ব স্ব কর্তব্য ও তাহাদের মধ্যে পরিবর্ত 
মর্ধ্যাদ! প্রচলন করিলেন । 

কিন্তু বয়োবৃদ্ধি ও শান্ত্রালোচনার সঙ্গে গৌড়াধিপেরও বৈদিক 
ধর্মের উপর আস্থা বর্ধিত হয়, তাহা তাঁহার মৃত্যুর কিছু পূর্বে 
রচিত প্দানসাগর” পাঠ করিলে কতকটা আভাস পাওয়৷ বায়। 
মৃত্যুর পূর্বে তিনি প্রিষ্ পুত্র লক্ষপকে আহ্বান করিয়া! তৎ- 
প্রবর্তিত কুলবিধিপালন এবং সময়োপযোগী বৈদ্িকমিশ্রিত 
তাস্ত্রিকমার্গ প্রচারের উপদেশ দিয়া বান। 

১১৭* খৃষ্টাব্দে রাজা লক্ষণসেন পিতৃসিংহাঁসনে অধিরোহণ 
করেন। লক্ষমণসেনের পূর্ব হইতেই তান্ত্রিক ধর্শে সেরূপ 
অনুরাগ ছিল না, তাহার পিতামহাদির মত তিনিও বৈদিক 
কর্মানুষ্ঠানে তৎপর এবং বৈদিক বিপ্রে অন্ুরস্ত ছিলেন। 
তাহার প্রধান মন্ত্রী পশুপতি এবং তাহার প্রধান ধর্মাধিকারী 
(0)191-119809 ) হলাযুধ বৈদিক ব্রাহ্মণ । তাহার যে কয়খানি 
তাত্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, তাহা শ্রুতিশান্ত্রবিৎ বৈদিকবি প্র- 
গণের উদ্দেশ্তেই নিবদ্ধ, রাট়ীয় বা বারেন্ত্বি প্রগণের উদ্দেশে 
প্রদত্ত তাহার কোন তাত্রশীসনই পাওয় ঘায় নাই । 

সিংহাসনারোহণের কিছুকাল পরে লক্ষণসেন পিতার 
আঁদেশ প্রতিপালন করিবার জগ্ই পিতৃপূজিত কুলীন- 
দিগকে সভায় আহ্বান করিয়া তাহাদেন সমীকরণ করিলেন এবং 
হলামুধ ও পশুপতির সাহায্যে আত প্রচ্ছন্নভাবে সমাজসংস্কারে 
অগ্রসর হইলেন। সে সময়ে সমস্ত গৌড়বঙ্গ তান্ত্রিকতায় 
আচ্ছন্ন। সাঁধারণে তন্ত্র ব্তীত অপর কোন শাস্ত্র প্রমাণ্য 
বলিয়া মনে করিতেন না। স্থুতরাং লক্ষমণসেনকেও তন্ত্রের 
আশ্রয় লইতে হইল। তাহার প্রধান ধর্মাবিকারী পরম 
পণ্ডিত হলাযুব শ্রুতি, স্তৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রের সারসংগ্রহপূর্বাক 
সেই সময়ের উপযোগী “মত্শ্তস্ত্ত' নামে এক মহাতন্ত্র প্রচার 
করিলেন। হিন্দু সমাজের সদাচার রক্ষা হয়, অথচ সাধারণ 
তান্্রিকগণ বিরোধী না হয়, ষেম এই মহদভিপ্রায়েই মত্শ্তস্ক্ত 
তন্ত্র রচিত হইয়াছে । প্রথমেই মৎ্শ্তস্থত্রতন্ত্রে বীরাচারীদিগের 
অভিমত তারাকষল্প, একজটা, উগ্রতারা এবং ত্রিপুরা দেবীর 
পৃজাক্রম ও মঞ্টোদ্ধার, তৎপরে বৌদ্ধতত্তরাহমোদিত মহাচীনক্রম, 
তারার বীরসাধন ও নীলসারম্বতক্রম এবং মধ্যে মধ্যে বেদের 
প্রশংসা! করিয়া যেন বৌদ্ধতত্ত্রা্থসারেই তারার স্তব করা হইয়াছে। 
প্রথমাংশ পাঠ করিলে মংস্তস্থদ্ত ষেন বীরাচারীর প্রিয় বস্ত 


বসি! মনে হইবে । কিন্তু বীরাচার সমর্থন করা মৎ্যস্ত্ত-. 
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নঙ্গদেশ ( সেনবংশ ) 


তন্ত্কার হুলাযুধের উদ্দেন্ত নহে। শ্রুতি, স্থৃতি ও পুরাণে 
যে সদাচারের বিধান আছে, পরবর্তী পটল হইতে গ্রন্থ 
সমাপ্তি পরাস্ত তাহারই তিনি সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। বর্ধমান 
ব্ঙ্গীদ হিন্দুসমাজ যাহা সদাচার বলিয়া অস্ভাবধি পালন করিতে- 
ছেন, বর্তমান শাক্ত, শৈব ও বৈষ্বগণের প্রধানতঃ অনুষ্ঠের 
আহক ও মাসকৃত্য, বারত্রত এবং দেবদেবীর পৃজাসস্ত্রাদিতে 
মতস্তস্থক্তের অিকাংশস্থল ভূষিত হইয়াছে । মতস্তমুক্তের ৩১পটল 
হইতে ৪১ পটল পধ্যস্ত আলোচনা! করিলে সহজেই মনে হইবে 
ষে, মন্বাধির প্রাচীন স্থৃতিতে শৌচাশৌচ, ভক্ষ্যাভক্ষ্য, চাতুরর্প্যের 
অবস্ত কর্তব্য ও প্রারশ্চিত্বাদি যাহা নিরূপিত হইয়াছে, হুলামুধ 
তাহারই যেন সারসংগ্রহ করিয়৷ মৎস্স্থক্কে বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। 
তিনি প্রথমে তারা! প্রভৃতি তান্ত্রিক দেবদেবীর পুঁজ! ও মাহাস্থয- 
প্রচার করিয়া বীরাচাঁরীদিগকে হাতে আনিক়্াছেন, তৎপরে 
মগ্ধ মাংসার্দির যথেষ্ট নিন্দা করিয়া তাহার অসাত্বিকতা ও 
প্রায়শ্চিত্ার্ততা প্রতিপার্দন করিয়াছেন । বৌদ্ধাদির যথেষ্ট 
নিন্দা করিতেও ম্ম্তস্থত্রকার পশ্চাৎ্পদ হন নাই। 

মহারাজ লক্ষমণসেন একদিকে যেমন মন্স্তহ্ক্ততন্ত্র প্রচার 
করাইয়া সাধারণ তাম্ত্রিকগণের কদাচারবর্জনের উপায় করিলেন, 
অপরদিকে আবার বারেশ্ত্র ব্রাহ্মণগণের জন্য প্রধান মন্তী পশুপতি 
হারা “সংস্কারপন্ধতি” এবং রাটীয় ও বারেন্দ্র বিপ্রসমাজেব 
্রাহ্মণত্ব রক্ষা করিবায় জন্য পত্রাঙ্গণসর্বস্ব” প্রচার করাইলেন। 
এই সময়েই হলায়ুধের অপর ভ্রাতা পণ্ডিতবর ঈশান গৌড়- 
বঙ্গীয় ব্রাজ্গণ-সমাজের জন্য “আহ্বিকপন্ধতি” প্রচার করেন। 
মহারাজ লক্ষ্ণসেন কিন্ুপে বঙ্গের হিন্দু সমাজকে উন্নত করিবার 
জন্য যত্্বান্‌ হইয়াছিলেন, ভাহা উক্ত চারিখানি গ্রন্থ পাঠ করিলে 
অনায়াসেই হৃদয়ঙগম হহবে। বিশেষতঃ মহ্স্তস্ত্ত আলোচনা 
করিলে মনে হইবে যে, লক্ষ্পণসেন যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া- 
ছিলেন, প্রায় সেই প্রণালীতেই বঙ্গীয় হিন্দুসমাঁজ আজও 
পরিচালিত হইতেছে। 

মহারাজ লক্ষ্পণসেন বৃদ্ধ বয়সে গৌঁড়া বৈষুব হইয়! পড়িয়া- 
ছিলেন। অয়দেবের কোমলকাস্তপদাবলির মধুর আস্মাদনেই 
তিনি অনেক সমন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন । প্রথমে 
যে হুলামুধ *শৈবসর্বস্থ” লিখিয়া 'গৌড়রাজের গ্রীতিভাজন 
হইয়াছিলেন, এখন তীাহাকেই “বৈষণবসর্কাস্থ” লিখিতে হইল। 
ভাগবতধন্মের গৃঢ় রহস্ত সাধারণের সহজবোধ্য লহে। সাধারণের 
পক্ষে তাহার বিপরীত ফল উৎপাদন করিয়াছিল। এই 
সময়ের রাজকৰি ধোয়ীর “পবনদূত্ত” পাঠ করিলে দেখা বায়, 
বুদ্ধ লক্ষমণসেনের রাজধানীতে বিলাসিতার জোত প্রবাহিত 
হইতেছিল,_প্রকান্ঠ রাজপথ বারবিলাসিনীগণের মঞ্জিরনিকণে 
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বঙ্গদেশ ( সেনবংশ ) 


মুখরিত, নিশীথে স্ষেচ্ছাচারিণী অভিসারিকাগণের অব্যাহত 
গতিতে সেনরাজধানী চমকিত, নগরের উদ্ভানসমূহ নাগরদোলায় 
ঘর্্যমাণা নাগরীগণের উন্মাদ কলনাদে বিদ্রাবিত এবং প্রণয়- 
লিগ্দ, কামিনীগণের প্রেমালাপে সমস্ত বিভাবরী যেন উত্তাস্ত-_ 
তাহারই ফলে গোঁড়ীয় সেনাবিতাগে বথেষ্ট হ্েচ্ছাচার, 
বিলাসিতা ও চরিত্রহীনতা প্রতিপত্তিলাভ করিন্নাছিল এবং 
তাহারই পরিণাম ফলে ১১৯৯ থ্‌ টবে নবন্ধীপ-রাজধানী মহারাজ 
লগ্মণসেনের হস্ত হইতে মুসলমান-কবলিত হইল । 
তাগ্ত্রিক বৌদ্ধাচার-বিপ্লাবিত হিনুুসমাজকে ক্রমশঃ উন্নত 
করিবার জন্য মহারাজ লক্ষ্মণসেন যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়া- 
ছিলেন, বঙ্গবাসী হিঙ্গু সাধারণের দুরদৃষ্টক্রমে জার তাহা সম্যক্‌ 
পরিপুট্টি লাভ করিতে পারিল না। বল্লালসেনের সময় তিনটী 
রাজধানী ছিল। একটা উত্তরবঙ্গে মালদহ জেলার অন্তর্গত 
গৌড় নামক গ্রীন স্থানে, একটা নবদ্ধীপে ও অপরটা পূর্ববঙ্গের 
বিক্রমপুরে । লক্মণসেন মহন্মদ-ই.ৰখ তিয়ারের অকম্মাৎ আক্রমণ- 
ভয়ে নবদ্ধীপ রাজধানী পরিত্যাগ করিলেও, তৎপুত্র কেশব গোৌঁড়ে 
সৈম্ভসংগ্রহ করিয়া! একবার মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ 
করিয়াছিলেন, কিন্তু বিলাসী ও স্েচ্ছাচারী সৈম্তগণ লইয়া তিনি 
পরাক্রান্ত শক্রর সম্মুথে দণ্ডীয়মান থাঁকিতে সমর্থ হইলেন না, 
কাজেই তিনি গৌড় পরিত্যাগ করিয়া পূর্বববঙ্গে পলাইয়া' গেলেন। 
তখনও বিক্রমপুরে লক্গমণসেনের অপর পুত্র মহাঁবল বিশ্বরূপ সেন 
শাসন করিতেছিলেন। যেরূপ ঘোরতর ষড়যন্ত্রে পতিত হইয়া বৃদ্ধ 
নৃপতি লক্ষমণসেন নবন্থীপ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, বিশ্ব- 
রূপের সভায় সেরূপ কোন বিশ্বাসঘাতকতা বা! ষড়যন্ত্রের অভিনয় 
হন নাই, অথবা স্বেচ্ছাচার ও বিলাসিতায় তখনও পূর্ববঙ্গ উৎসন্ন 
বায় নাই। লক্ষমণসেনের সভাসদ্‌ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ মুসলমানের নিকট 
উৎকোচ গ্রহণপূর্ব্বক ভবিষ্পুরাণের দোহাই দিয়া রটন। করেন 
থে, দীর্ঘশবশ্র ও আজানুলম্িতভূজ মুসলমান শীঘ্রই আসিয়৷ নবদীপ 
অধিকার করিবে । বৃদ্ধ নরপতিও ব্রাহ্মণের এবংবিধ কথায় বিশ্বাস 
করিয়া প্রাণভয়ে ছপ্পবেশে নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন 
করেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে বিশ্বর্ূপের সভায় সেরপ স্বার্থান্ব 
বাঙ্গণ-পণ্ডিতের অধিষ্ঠান ছিল না, তাই স্বদেশভক্ত বঙ্গীয় বীর- 
গণকে লইয়। মহাবীর বিশ্বরূপ মুসলমানের করাল কবল হইতে 
বঙ্গরাজ্য রক্ষা করিতে পমর্থ হইয়াছিলেন। তাই বিশ্বর্ূপ নিজ 
তাজ্শাসনে “গর্গযবনান্বয়-প্রলয়-কালরদ্র” ইত্যাদি বিশেষণ 
বিশেষিত হইয়াছেন । তাহার সভার গিয়া কেশবসেন উপযুক্ত 
আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন । বুদ্ধ লক্মণসেন ছদ্মবেশে তীর্ঘবাতায 
প্রবৃত্ত হইলে, ঠাহার জো পুত্র মাধবসেনও রাজ্য পরিত্যাগ 
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বঙ্গদেশ ( সেনবংশ ) 


নাথ তীর্থে এখনও তাহার নাম ও তাহার সহচর বদ্যবংশীয় 
ব্রাহ্মণের নাম তাত্রশাসন হইতে পাওয়া গিয়াছে, এখনও তথায় 
উক্ত বন্দ্যবংশধরগণ বাস করিতেছেন । 

লক্মণসেনের রাজ্য পরিত্যাগ ও তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মাধব 
সেনের হিমালম্যাত্রা ঘটিলে পর কেশবসেন পূর্ববেজে কিছুদিনের 
জন্ত নামে মাত্র রাখা হইলেন, কিস্ত তাহার কনিষ্ঠ বিশ্বপ্নপের 
হস্তেই প্রকৃত শাসনশক্তি পরিচালিত হইতে থাকে। তাঁহার মৃত্যুর 
পর প্রায় ১২১৫ থ্‌াবে বিশ্বরূপ পূর্বের সিংহাসনে অভিষিক্ত 
হইলেন। তিনি রাজ্যরক্ষায় ব্যস্ত ছিলেন, সেই জন্ত সমাজ- 
সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিতে সুবিধা পান নাই। তিনি পিতৃ- 
প্রবপ্তিত তান্ত্রিক নামধেয় প্রচ্ছনন বৈদিকচায়েরই সমর্থন 
করিতেন, এবং বৈদিক বিপ্রদিগকে বহুতর শাসন গ্রাম প্রদান 
করিয়া বৈদিকপ্রির়তাই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাহার 
সময় হইতেই লক্ষণসেন-সংস্থৃত রাঢ়ী ও বারেন্্ ত্রাঙ্গণমমাজের 
হ্যায় বৈদিক-সমাজেও মিশ্র-বৈদিক-তান্ত্রিকাচার প্রবেশ করিতে - 
ছিল। বিশ্বরূপ দীর্ঘকাল বঙ্গরাজ্য শাসন করেন। এ সময়ের 
মুসলমান এঁতিহামিক মিন্হাজ নদীয়া আক্রমণের ৬* বৎসর 
পরে লিখিয়াছেন, তখনও লক্ণসেনের বংশধর পূর্ববঙ্গ 
স্বাধীনভাবে শাসন করিতেছেন। সেই স্থাধীন নৃপতিকেই 
আমর! বিশ্বূপ বলিয়া মনে করি। আইন-ই-অক্বরীতে দেখা 
যায়, কেশবসেনের পর সদাসেন বা শূরসেন নামে একব্যত্ি 
রাজ! হন। ই'হার রাজত্বকাল ১৮ বৎসর লিখিত অ, 
সম্ভবতঃ মুসলমান এ্রতিহাসিক মুসলমানঘ্েষী বিশ্বরূপকে ছাড়িয়া 
তৎপরবর্তী সদাসেন বা শূরসেনের উল্লেখ করিয়াছেন। তৎপরে 
কুলগ্রন্থে দন্থুজমাধব বা দনৌজ্রা মাধবের নাম পাওয়া যায়। এই 
দনৌজ! আইন্‌ অকৃবরীতে নৌজা নামে উক্ত হইয়াছেন। হরি- 
মিশ্রের কারিকা মতে, ইনি রাজা! কেশবসেনের পুত্র ॥ ময়মনলিংহ 
হইতে সমুদ্র পথ্যন্ত বিস্তীর্ণ স্থান তাহার অধিকারতুত্ত ছিল। 
লঞ্ণসেনের সময়ে যে বৈদিক-তান্ত্রিক মিশ্রাচারের হুত্রপাত হুইয়া- 
ছিল, দনৌজা মাধবের সময় উক্ত মিশ্রাচার পূর্ববঙ্গের হিন্দুসমাজে 
বিস্তৃতি লাভ করে। বৈদিকসমাজে এই মিশ্রাচার প্রকাশ্ঠে স্বীকৃত 
না হইলেও এই সময় রাড়ী ও বারেন্্রসমাজে তান্ত্রিক ও বৈদিক 
এই উভয়বিধ আচারই শ্রুতিসম্মত বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। 
দনৌজ। সভায় রাট়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণগণের চারিবার সমীকরণ 
হয়, তিনি ধার্শিক ও পঞ্িতগণকে আহ্বান করিয়া কৌলীস্ত- 
মর্যাদা দানে সম্মানিত করিয়াছিলেন ।* তিনি বঙ্গজ 





*+ বঙ্গের জাতীয় ইচিছাল, ব্রাঙ্গণকাও, ৬ জংপ, ২র অধ্যায়ে বিভব 


করিয়া! হিম্বলক্ প্রদেশে ধার! বরিক্গাছিলেন। কুমীধুনের কেদার- € বিবরণ জঙ্টব্য। 


৬] ১৬০৭ 





বঙগজ-কায়স্থ-সমাজের গোষ্ঠীপতি হন। তিনিই গোঁড় হইতে 
প্রধান কাযস্থ কুলীন ও কুলচার্য্যগণকে আনাইয়া নিজ রাজ্যে 
বাস করাইয়াছিলেন। 

১২৮২ খুঠাবে দিল্লীস্বর বল্‌্বন্‌ গৌড়াধিগ সুলতান মুখিস্‌- 
উদ্গীনের বিরুদ্ধে আগমন করেন। তৎকালে দনুজ রায় অল. 
পথে দিল্লীস্বরকে সাহাষা করায় পশ্চিম বঙ্গের মুসলমান সর্দারগণ 
তাহার উপর. অত্স্ত তুদ্ধ হইয়াছিলেন। বল্বনের দিজী- 
প্রস্থানের পর, খ&ী সকল মুসলমানের সমবেত চেষ্টায় অন্নকাল 
পরে দন্ুজমাধব স্ুবর্ণগ্রাম হারাইলেন, এবং আত্মীয় স্বজনসহ 
সমুদ্রের নিকটবর্তী চন্্রত্বীপে গিয়া বাস করিলেন । ্‌ 

পূর্ববঙ্গের উত্তরাংশ হারাইলেও দক্ষিণাংশে তাহার বংশধর- 
গণ বছ কাল স্বাধীন ভাবে শাসন বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়!- 
ছিলেন। দমুজমাধবের পর তৎপুত্র রমাবন্লভদেব, তৎপরে তৎপুক্র 
কৃষ্ণবল্পভদেব, ততপরে তৎপুত্র হরিবল্্রভ দেব, তত্পরে তৎপুত্র 
জয়দেব যথাক্রমে স্বাধীনভাবে চন্ত্রত্বীপ রাজ্য শাসন করেন। 
জয়দেবের পুত্র সম্তান না হওয়ায় তাহার দৌহিত্র বলভদ্র বন্র পুত্র 
পরমানম্দ বন্থরায় চন্ত্র্ীপের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। 
বন্ুবংশীয় ৭ জন রাজার রাজত্বের পর, শেষ রাজা প্রেমনারায়ণের 
পুত্র স্তান না হওয়ায় তাঁহার ভাগিনেয মিত্রবংশীয় উদয়নারায়ণ 
উত্তরাধিকার লাভ ক্রেন, তাহার বংশধরগণ অগ্যাপি বাক্‌লা 
চন্্রদ্বীপে বিস্তমান। তীহাদ্দের সেই সৌভাগ্য-সুর্য অস্তমিত 
হইয়াছে, এখন আর রাজবংশধর বলিম্বা পরিচয় দিবার কিছুই 
নাই। তবে চন্ত্রতবীপ-সমাজের সমাজপতি বলিয়া বঙ্গজ কায়স্থ- 
সমাজে আঞ্জও তাঁহার! বিশেষ সম্মানিত । 

[ চন্্রত্বীপ শব্দে বিভ্ৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য । ] 
বাঙ্গ।লায় মুনলমান-গ্রভাষ,। 

১৯০১ অবের আদম-স্থমারিতে সমস্ত বাঙ্গালা প্রদেশের 
মুসলমানসংখ্যা ২৫,৪৯৫১৪১৩৬ নির্দি্ হইয়াছে। তন্মধ্যে পশ্চিম 
বাঙ্গালায় ১*৮৪৮২০ ১ উত্তর ও দক্ষিণ বেহারে ২,৯৬৬,৪৫০ 7 
মধ্যবঙ্গে ৩৭+৭৩৩২১) উত্তরবঙ্গে ৫৮৭৬৪০৮ ও পূর্ব্ববঙ্গে 
১১২২০৪২৭) এতত্তিক্স উড়িব্যাপ্রদেশে প্রায় লক্ষাধিক মুষল- 


* পুরবন্থর কন্ঠ [দান প্রসঙ্গে বঙ্গজ কাযস্থকারিকার় লিখিত আছে-_ 


“সত্যেন কার্ণঘোষ।য় পশ্চাঁৎ ভীমগ্ুহায় চ।. 
সহজে দনুশায় মাধবায় বিশেষতঃ ॥+ 
+ ““দনুজ মাধ রাজ। চন্্রত্বীপপতি ॥ 
সেই হুইল বঙ্গজ কাযস্থ গোষ্টীপতি ॥ 
গৌড় হইতে জানিল! কারস্থ কুলপতি। 
কুলাচার্ঘ্য আনাইয়। কর।ইল! স্থিতি 8” 
( দ্বিজ ঘাচম্পতির বঙ্গজ কুলজী মারসংগ্রছ ) 


অর্থাৎ কোচবিহার, কতিপয় পার্কত্প্রদেশ এবং উড়িব্যা 
ও ছোটনাগপুরের অন্তর্গত দেশীয় সামস্তরাজাযসমূহে আরও মুসল- 
মানের বাস দেখ! যায়৷, বাঙ্গালাবাসী হিন্গুজাতির মোট সংখ্যা 
৪৯৬৯৮৭০৪ জন এবং জনুমাণিক মোট মুসলমান ২৬" লক্ষ । 
নুতরাং এতছভয়ের তুলনায় হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যাই 
উত্তরোত্তর বেণী হইতেছে। হিন্দুপ্রধান বঙ্গরাজ্যে একপ মুসল. 
মানাধিক্য কেন ঘটিল, বাঙ্গালার মুসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত 
অন্থসরণ ভিন্ন তাহা! জানিবার বিশেষ উপায় নাই । 
নৃবেবাঙ্গালার বর্তমান আদম-ন্ুমারীর মোট ৭৮৪৯৩৪১৭ 
জন সংখ্যা লক্ষ্য করিলে মুসলমান সংখ্যা ম্পতই তাহার এক- 
তৃতীয়াংশাধিক বলিয়া বোধ হয়। জাহাঙ্গীর বাদশাহর সময়ে 
এই জনতার আধিক্য ঘটিয়াছিল, তাহা তৎকালে লিখিত এক- 
খানি বিদেশীয় গ্রন্থে বিবৃত আছে । সে সমর মুসলমানধর্ধপূর্বব- 
বাঙ্গালায় সমুদ্রকূল পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। একে মুসলমান 
রাজা, তায় মুসলমান জমিদার ও জায়গীরদার এবং পীর ও 
ফকীরদিগের অতুল প্রভাঁব--এই সকল কারণে জনসাধারণ 
সহজেই যে মুসলমানধর্থ্ের অন্ুবর্তী হইতে বাধ্য হইবে, তাহাতে 
আর আশ্চর্ধ্য কি? কিন্ত গৌড়, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি মুসলমান 
রাজধানী সন্নিহিত প্রদেশ অপেক্ষা রাজসাহী, বগুড়া, চট্টগ্রাম 
প্রভৃতি স্থানে অধিবাসীদিগের সংখ্যা অধিক দেখিয়া বেশ বঝা 
যায় যে, বাহুবল অপেক্ষা' অন্তান্ত কারণেও মুসলমান-ধর্শের 
গরিবৃদ্ধির সহায়তা ঘটিয়াছে। যে সকল জেলায় মুসলমান অধিক, 
সেখানকার মুসলমানেরা প্রায়ই ( কৃষিজীবী ) এবং জমিদার, 
ব্যবসায়ী ও বিশ্বান্‌ ব্যক্তিগণ প্রায় হিন্দ । ইহা দেখিয়া অনুমান 
হয় যে, বহুকাল হইতে অনার্ধ্য জাতিগণ পশ্চিম হইতে তাড়িত 
হইয়া পূর্বববাঙ্গালায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। অনাধ্যবংশসস্ত,ত 
বলিয়া ততপ্রদেশস্থ সেই অধিবাসীরা হিন্দুসমাজে অতি নীচ 
শ্রেণীতে স্থান পাইয়াছিল। পরবর্তিকালে তাহারা অপেক্ষাকৃত 
সভ্যতা-সোপানে আরোহণ করিয়া সেরূপ হীনাবস্থ। পরিত্যাগ- 
পূর্বক মুসলমানাধিকারে রাজার সহিত সমধর্মা, হইতে উৎসাহ 
ও আগ্রহ প্রকাশ করিল, রাজানুগ্রহে তাহারা ইস্লামধণ্শে 
দীক্ষিত হইল, অথব1 অধিক সম্ভব, অনেকে সেই সময়ে সমাজে 
ৰা রাজসকাশে সম্মানলাভের আশায় ইচ্ছাপূর্বক্ষ ইস্লামধর্শে 
দীক্ষাগ্রহণ করিয়া আত্মধর্ধে জলাঞ্জলি দিল। 
ছিতীয়তঃ নুদীর্ঘকাল মুসলমানের আধিপত্য হইতেই বা্গালায় 
মুসলমানজাাতির এতানৃশ বিস্ৃতি সম্ভবপর বলিয়া কল্পনা করা 
যায়। তাহার পূর্বেও রাণিজ্যব্যপদেশে অনেকে মুসলমান বণিক্‌ 
এদেশে আসিয়া! বাস ৪করিয়া থাকিবেন। মুসলমান-রালগণের, 





অত্যাচারে, রালাসগ্রহলাতের আশার, বা কোন: ন্ধ্প 


দায়ে পড়িয়া অনেক হিন্দু ইস্লামধর্ে দীক্ষাগ্রহণ করিতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। আবার কোন কোন হিন্দুসস্তান মুসলমানের 
সহবাসে আসিয়াই অথবা মুসলমান যুবতীর প্রেমপাশে আবদ্ধ 
হইয়া হিনুধর্মজ্যোতিঃ পরিত্যাগপূর্ববক রাজধর্দের বিমল স্বীয় 
ইসলাম-আলোকে 'আপনার অন্ধ বিশ্বাসরূপ রুতবনৃষ্টি উদ্মেসিত 
করিয়াছিলেন । 

তাজ উল্-মুয্াশীর, তবকাৎ-ই-নাঁসিরী, তারিখই-আলফি, 
তারিখ-ই-ফিরিস্তা। অকবর-নামা, জবেদৎ-মল্-তারিখ, 
জাহাঙ্ীর-নামা, শাহজহান-নামা, জবেদৎ-আলমগীর-নামা, 
মুয়াশীর-আলমগীরী, তারিখখাফি খাঁ, মুয়াশার-অল্‌্-ওমরা, 
রিয়াজ-উস-সলাতিন প্রতৃতি বিবিধ মুসলমান ইতিহাস পাঠ 
করিলে, বাঙ্গীলায় মুসলমান সমাগম ও তাহাদের প্রভাব 
বিস্তারের যথেষ্ট আভাস পাওয়া যায়। 

তবকাৎ-ই-নাসিরীতে মধ্য-এসিয়াবাসী মুসলমানজাতির 
প্রভাব বর্ণন প্রসঙ্গে সবস্তগীনের অযুর ও ভারতাক্রমণ বিবৃত 
হইয়াছে । সবক্তগগীনের মৃত্যুর পর, তাহার পুত্র স্থলতান মান্গদ 
গঞ্জনী রাজধানী হইতে সদলে বহির্গত হইয়া পশ্চিম ভারতের 
নানাস্থান আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন। মাঙ্গদ মদাভারতের 
বুদদেলখণ্ড পর্যন্ত বিয়ার্থ অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিংবদন্তী 
আছে যে, এ সময় হইতে সুলতান মাক্ষ'দের বিখ্যাত সেনাপতি 
সৈয়দ সালর মসাউদ গাজী উত্তর-তারত আলোড়িত করিয়া 
প্রসিদ্ধ ভর জাতিকে বিধ্বস্ত করেন। তাহারই প্রভাবে নানা 
স্থানে মুসলমান উপনিবেশ ও মন্জিদ্‌ প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা হয় । 

[ সবস্তগীন, মা্গদর ও সালর মসাউদ্‌ দেখ। ] 

মাঙ্গদের মৃত্যুর পর, ১০৩০ খুষ্টাবে মহম্মদ মসাউদ ১ম 
ধাজা হন। মসাউদ-পুত্র মোছ্দকে হীনবল দেখিয়া! দিল্লীপতি 
'মআফগানদিগের নিকট হইতে নাগরকোট কাড়িয়। লন। ১০৪৯ 
খুষ্টাকে মোহুদের মৃত্যু ঘটিলে যথাক্রমে ২য় মসাউদ, আলী, 
রসিদ ও ফেরোখজাদা গজনীসিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন । 
কিন্তু তীহার! ভারতে অধিকারবিস্তারে বিশেষ মনোযোগী হন নাই। 
১০৫৮ খুষ্টাবে ফেরোখের ভ্রাতা সুলতান ইব্রাহিম রাজপনে 
অভিষিক্ত হইয়া ১০৭৯-৮০ থৃষ্ানকে হিনদুস্থান আক্রমণ করেন। 
তাহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র আর্দিল্লা রাজা হন। আগিল্লার 
অত্যাচারে প্রজাবর্গ প্রগীড়িত হইয়া উঠে। তাঁহার খুল্লতাঁত 
বহরাম শাহ সেই সময়ে প্রাণের মায়ায় পলাইয়্া খোরাসান- 
পতির সাহায্য লাভ করেন । পরে তীহারই সহায়তায় বহরাম 
বয় ত্রাতুম্পুত্র আর্িল্লাকে নিহত করিয়া! শ্বয়ং গজনী ও লাহোরের 
অধিপতি হন। এই সময়ে ঘোর-রাজবংশের অভ্যুদয় হইতে 


থাকে। বহরামের পরবর্বী ক্র নামক রাজযর প্রতিপতিশালী 
ঘোররাজবংশের সমকঙ্গ হইতে ন1 পারিয়া রাজ্যের পশ্চিমাংশ 
পূরিত্যাগপূর্ববক পূর্বাংশস্থ লাহোর জনপদে আসিয়া! রাজপাট 
স্থাপন করেন। ১১৮৯ খষ্টান্ধে মহল্মদ ঘোর সুলতান ২য় 
খুক্রকে যুদ্ধে বন্দী করিয়া ফিরোজ-কেো! নামক স্থানে আনয়ন 
পূর্বক তথানন তাহার হুত্যাকাধ্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তদবধি 
লাহোর জনপদ ঘোর-বংশের অধিকারতৃক্ত হয়। 

দীর্ঘকাল মুসলমান জাতির সহিত বাস করিয়া হিন্দুগণও 
অনেক বিষয়ে মুসলমান-সংস্কারাপন্ন হইয়াছিলেন | বিধর্মী হই* 
লেও হিন্দুসমাজে তাহাদের সংসর্গ তৎকালে ততদুর নিন্দনীয় 
ছিল না। কেননাগান্ধারাদি প্রাচীনতম রাজ্যের সহিত ঘহু- 
কাল হইতে ভারতবাসীর সংশ্রব চলিয়া আমিতেছিল। তখনও 
পাঠানজাতির ইস্লামধর্মদীক্ষ। বেশী পুরাতন হয় নাই। 
তাহার্দের মধ্যেও তখন পূর্বতন ভারতীয় ধর্শসংস্কারের অনেক 
নিদর্শন বিস্তমান ছিল। তখনও হিন্দু-মুসলমানের প্রকৃত বিঘ্বেষফভাব 
সমুদিত হয় নাই ) সম্ভবতঃ সেই কারণেই বোধ হয়, কনোজপতি 
জয়চন্্র স্বজাতির প্রতি ঈর্ধ্যাপরতন্ত্র হয়! বিদেশীকে সাদরে আম- 
আ্রণ করিতে কুঠিত হন নাই। [মহম্মদ ঘোরী ও দ্য়চন্ত্র দেখ । ] 

১১৯৩ খৃষ্টাব্দে তিরোরী রণক্ষেত্রে দিল্লীপতি পৃর্ণীরাজকে 
পরাভূত করিয়া মহম্মদ ঘোরী দিলী প্রান্ত পধ্যন্ত মুসলমানরাজ্য- 
সীমা বিস্তার করেন। মহম্মদ তাহার বিশ্বস্ত ক্রীতদাস এবং 
সেনাপতি কুতব উদ্দীন আইবক্‌কে বিজিত প্রদেশের শাসন- 
কর্তা নিযুক্ত করিয়া যান। এই রাজপ্রতিনিধির আদেশেই 
মহম্মদ-ই বখ.তিয়ার বাঙ্গালা-বিজয়ে আগমন করেন । 

[ কুতবউদ্দীন ও মহম্মদ ই-বথ.তিয়ার দেখ ] 

কুতবউদ্দীনের প্রেরিত বিজয়বাহিনী হইতেই পূর্বাঞ্চলে 
ক্রমশঃ মুসলমানের বর্পতি বিস্তৃত হয়) কিন্তু দুঃখের বিবয় 
বাঙ্গালী মুসলমানের মধ্যে পাশ্চাত্য মুসলমান ওপনিবেশিকের 
সংখ্যা অতি অল্প। সুদীর্ঘকাল মুসলমান শাসনে প্রপাড়িত 
এবং বাঁজকর্মনচারিবৃন্দ কর্তৃক নিগৃহীত হইয়া, অথবা মুসলমান 
সাধুগণের বুজ্রুকীর প্রভাবে বিমুগ্ধ হইয়া এদেশীয় হিন্দুগণ 
অনেকে তৎকালে ইস্লামধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল । 
পেষ্ট প্রাচীন সময়ে সুদুর সুন্দরবন বিভাগেও ইন্লামধন্মপ্রচারাথ 
লোকের চিত্তরঞ্ননকর মস্জিদ্‌ নির্শিত হইয়াছিল । 

ৃষ্টীয় ১২০৩ অব হইতে প্ররুতপক্ষে বাঙ্গালায় মুসলমান* 
শাসন আরস্ত); তদবধিই তাহারা এ দেশে বসতি করিয়! 
আসিতেছেন। সেই সময় হইতে আরম্ত করিয়া ইংরাজ- 
কর্তৃক বাঙ্গালার “দেওয়ানী” গ্রহণের সময় পর্য্যন্ত গ্রায় ৫৬২ 
বৎমর মুসলমানগণ এ দেশে রাজত্ব করিয়া! গিয়াছেন। 





পর্যন্তও হিন্ুরাজগণ পূর্ব-বাঙ্গালার সোণারগাঁও প্রভৃতি স্থানে 
রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু ১২*৯ খুঃ অৰোের পুর্ব হইতেই 
সোণারগাঁও নগরে মুসলমানগণের সমাগম ঘটিক়াছিল। 
খীয় অষ্টম শতান্বীতেও বসোরার আরব সওদাগরগণ ভারত- 
বর্ষ ও চীনের সহিত বুল পরিমাণে ' সামুদ্রিক বাণিজ্য 
নিযুক্ত ছিলেন। তাহারা ঘে সকল দেশে পরিভ্রমণ করি- 
তেন, তথায় এক একটী বাণিজ্যাবাস স্থির করিয়া যান। 
বাঙ্গালার বাণিজ্যপ্রাধান্ত হইতে আমর! বেশ বুঝিতে পারি 
' ষে, অতি পূর্বকাল হইতে বাঙ্গালায় মুসলমানদের উপনিবেশ 
স্থাপন করার স্থুযোগ ঘটিয়াছিল। প্রাচীনকালে পশ্চিম 
জগতের সহিত এ দেশের যেরূপ বহুল পরিমাণে বাণিজ্যাদি 
চলিত, খৃষ্টীক ঈম শতাবে' লিখিত ছুই জন মুসলমান গরিব্রাজকের 
' ভ্রমণবৃত্তাস্তে তাহার সবিশেষ উল্লেখ আছে । তাহারা “এ দেশকে 
রামি রাজার দেশ বলিয়া” উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন! আরও 
বলিয়াছেন--“তীহার অসংখ্য হৃস্তী আছে। বাঙ্গালার প্রধান 
রপ্তানি ভ্রব্য সুক্ তুলার কাপড় (ঢাকাই মস্লিন? ), অপ্ডরু 
চন্দন, এক প্রকার চর্ম, গণ্ডারের খড়গ ইত্যাদি। এই সকলই 
কড়ি বিনিময়ে ক্রয় করা যায়। কড়িই এ দেশের প্রচলিত মুদ্রা ।* 


মুসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত । 
( প্রথম শাসনকাল। ) 

মহল্মদ-ই-বখতিয়ার থিলজী ঘোরের একজন অমাত্য ছিলেম। 
স্থলতান গিয়াস্‌ উদ্দীন্‌ মহম্মদ শাহের রাজত্ব সময়ে তিনি গজ- 
নীতে আসেন । সেই স্থানে কিছুদিন থাকিয়া তিনি ভারতবর্ষে 
উপনীত হন এবং মালিক মুয়াজ্দিম হিসাম উদ্দীনের অধীনে 
চাকরী গ্রহণ করেন। ইনি সুলতান শাহাব উদ্দীনের একজন 
প্রসিদ্ধ সদন্ত ছিলেন । 

১১৯৯ খুঃ অবে তিনি বাঙ্গালা আক্রমণপুর্ব্বক ১২৭৩ খুঃ 
অবের মধ্যে রাড ও বরেন্দ্র নামক প্রদেশ জয় করেন। 
পতবকৎ ই-নাসিরী” নামক ইতিহাসে লিখিত আছে, লক্ষণা- 
বততী নামক রাজ্যের অন্তর্গত নদীয়া নগয় রায় লঙ্ছ মণিয়ার 
রাজধানী । গঙ্গানদীর উভয়কূলে তরী রাজ্যের চুইটী বানু 
আছে। পশ্চিম বাহুকে রাঢ় বলে। লক্ষণাঁবত্তী নগরী এই অংশে 
অবস্থিত । পূর্ব বাহুর নাম বরের বা বরেন্দ্রা, দেওকোট নামক 
নগরী এই বরেন্ত্রভূমে অবস্থিত । নদীয়। এবং লক্মণাবতী উভয় 
নগরই রাঁঢ় প্রদেশে বিস্তমান। ফিরিস্তায় লিখিত আছে, মহল্মাদ- 


ই-বখতিয়ার নদীয়া জয়ের অব্যবহিত পরেই লক্্পাবতী ও 


অগ্ঠান্ত বাঁজাগুলি অধিকার করিলেন । তাহার নামে খুৎবা 





সহিত আসিয়াছিলেন, বা! পরে ধাহারা আসিয়া তাহার 
সহিত যোগদান করিয়াছিলেন, তীহারা এই নৃতন বিভ্ধিত 
প্রদেশে প্রতিগ্রিত হইলেন । তাহার! জায়গীরন্বরূপ অনেক 
তূসম্পত্তি লাস্ভ করিয়াছিলেন । গৌড় বা লক্ষণাবতী নগরে 
বখতিয়ার রাজধানী স্থাপন করেন। | লক্ষণসেন দেখ । ] 

বর়েন্্র এবং রাড় ১২*৩ থুঃ অন্দে মুসলমান শাসনাধীন 
হইলেও, প্রর্কত বঙ্গদেশ ব! বাঙ্গালার পূর্ববাংশ মহম্মদ তোগ লক 
শাহের রান্বত্বকালে মুসলমানকর্ডক ১৩৩০ খুঃ অফ অধিকৃত হয়। 
গৌড়, সপ্তগ্রাম এবং স্ুবর্পগ্রাম নগর বা বন্দরে উক্ত সমাটের 
প্রতিনিধিগণ রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজকার্ধা নির্বাহ 
করিয়াছিলেন । 

মহন্মদ্‌-ই-বখ.তিয়ার খিলজী হইতে আরস্ত করিয়া কাদর থার 
শাসন সময় পধ্যস্ত বাজালা দিলী-সাম্রাজ্যতুত্ত ছিল। ততকালে 
দাস, খিলজী 'ও তোগলকবংশীয় দিল্লীশ্বরগণ আপন আপন 
প্রতিনিধি স্বারা বাঙ্গালা শাসন করিতেন । কিন্তু স্বলতান ফথ্‌ব 
উদ্দীনের রাজত্ব সময়ে বাঙ্গাল! দিল্লীর অধীনত! উন্মোচন করিয়া 
স্বাধীন হইল (১৩৪০ খুঃ অঃ)। তিনি বাঙ্গালা রাজ্যের সমগ্র 
শাসনশক্তি শ্বহন্তে গ্রহণ করিয়া আপনাকে ম্বাধীন বাদশাহ 
বলিয়া ঘোষণ। করেন । ফতদিন মা! অকবর বাদশাহ দাষুদকে 
পরাজিত করিয়া থুষ্টায় ১৫৭৬ অব্ধে বাঙ্গালার স্বাধীনতা হবণ 
করিয়াছিলেন, ততদিন বাঙ্গাল! পাঠানজাতির অক্ষুঞ্জ প্রতাপ ও 
অপরিসীম অত্যাচার অকুষ্টিত চিত্তে সহা করিতে বাধ্য হইয়াছিল। 
কবিকাহিনীতে তাহা বিশেষরূপে বিবৃত আছে ।* 

মহম্মদ-ই-বখন্তিয়ার স্বীয় অধিকৃত বাঙ্গাল! গ্রদেশ ছুই খণ্ডে 
বিভক্ত করিয়াছিলেন । বরেন্ুভূমি ও বগড়ীর কিয়নংশ লইয়া যে 
বিভাগ গঠিত হয়, দিনাজপুরের নিকটবর্তী দেবকোট নামক 
স্থানে তাহার রাজধানী ছিল। অপর বিভাগের রাজধানী গৌড় 
বা লক্গণাবতী। রা ও মিথিলার কিন্নদংশ তাহার অস্তভুক্তি। 
মুদলমানপতি উত্তর-প্রদেশবাসী হিন্দুরাজগণের আক্রমণ হইতে 
স্বাধিকৃত গৌঁড়কাজ্যরক্ষা় জন্য রজপুরে হূর্গ নির্মাণ করাইয়া" 
ছিলেন। অতঃপর কামরূপ ও তিব্বত অধিকারে মানস করিয়া 
তিনি কামাতপুর-রাজের সহিত সন্ধিস্থাপন করেন) কিন্তু কামরূপ- 
সেনার পরাক্রমে পাঠানসৈন্য সমূলে বিনষ্ট হয়। যুদ্ধে পরাজয় 
স্বীকার করিয়া মহম্-ই-বখ'তিয়ার দেবকোটে প্রত্যাবৃত্ত হই' 
লেন, তথায় বলক্ষয়ে ও চিস্তাজনিত অরে অল্পদিনের মধ্যেই 


উর 


+ বঙ্গের জাতী ইতিহাল, স্্াক্জপকাও। ১ অংশ উইঘা। 





বঙ্গদেশ ( খিলজীবংশ ) 


তাহার মৃত্যু ঘটে (হিঃ ৬০২-০১২০৫ খুঃ অঃ)। তাহার 
শবদেহ বেহারে স্থানাস্তরিত ও সমাধিস্থ হইয়াছিল। 

উক্ত খিল্ভী বীরের সঙ্গে অনেক আফগান,মোগল ও ইরাণীয় 
এদেশে আসিয়াছিল। তিনি অগণিত মুসলমান সেনাঁদল লইয়া 
বাঙ্গাল, বেহার ও ম্গধের নানাস্থানে মুসলমান-শাসন বিস্তার 
করেন। তাহার আত্মীয় ম্বজন ও আমীরগণ যাহার! তাহার 
সহিত বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন, তাহাদিগকে তিনি জায়গীর 
দিয়া বাঙ্গালায় বসাইয়াছিলেন 

মহন্মদ-ই-বখ.তিয়ারের মৃত্যুসংবাদে তাহার বিশ্বস্ত বন্ধু ও 
দেবকোটের সেনানায়ক মহম্মদ-ই-সিরান্‌ খিলজী বিশেষ ক্ষুব্ধ হন। 
কিন্ত যখন তিনি গুনিলেন, বগুলের শাসনকর্তা আলীমর্দান 
খা তাহাকে ছুরিকাবিদ্ধ করিয়! তাহার প্রাণসংহার করিয়াছেন, 
তখন তাহার প্রতিহিংসা-বহ্ছি শতগুণে প্রজলিত হইয়! উঠিল, 
তিনি সদলে বর্তল অভিমুখে অগ্রসর হইয়া যুদ্ধে আলী মর্দনকে 
বন্দী এবং বাব! ইম্পাহানী নামক একজন কোতোয়ালের হান্তে 
তাহাকে সমর্পণ করিয়! রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন | 

মহন্মদ সিরান লক্ষ্ণাবতীতে ফিরিয়া আঁসিলে মুসলমান 
সেনাধ্যক্ষের! তথায় সমবেত হইয়া তাহাকে একবাক্যে সর্ধপ্রধান 
মুসলমান অধিনায়ক বলিয়া স্বীকার করিল। মহম্মদ সিরান আজা 
উদ্দীন্‌ উপাধি সহ গৌড়ের মস্নদে অধিষ্ঠিত হইলেন এবং মুসল- 
মাঁন-সেনাঁপতিগণকে অধীনস্থ সেনাঁদলের পোঁষণার্থ জায়গীর দান 
করিলেন । 

এদিকে রাজ্যাভিষেকের সুযোগে আলীমর্দান কোতোয়ালকে 
উৎকোঁচ-দানে সন্ত করিয়া স্বয়ং কারাবরোধ হইতে উন্মুক্ত হন। 
পরে তথা হইতে গোপনে দিল্লীযাত্রা করিয়া সম্তাটু কুত্ব 
উদ্দীনের সমক্ষে বাঙ্গালার রাজনৈতিক বিপ্লবের কথা নিবেদন 
করেন। এই সংবাদ শ্রবণে এবং স্বীয় রাঁজশক্তির অবমাননা 
হইয়াছে ভাবিয়া সম্রাট তুদ্ধ হইলেন। তিনি ' তদ্দণ্ডেই 
অযোধ্যার শাসনকর্তা কামার রুমিকে অবিলম্বে বাঙ্গাল! অভি- 
মুখে অগ্রসর হইতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে কামার 
রুমি বাঙ্গালার অপরাপর মুসলমান সামন্ত সর্দীরদিগকে 
বশীভূত করিয়! মহম্মদ সিরান্কে দণ্ডবিধান করিতে অগ্রসর 
হইলেন। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সিরান দলবল সহ কোচবিহার 
অভিমুখে পলাইয়! গেলেন। তথায় মুসলমান সর্দীরগণ পরস্পরে 
আত্মকলহু উপস্থিত করিল। এক জন সর্দারের তরবারির 
আঘাতে গোৌড়েশ্বর মহম্মদ সিরান্‌ নিহত হইলেন। কামার রুমি 
অবশিষ্ট সর্দারদিগকে ক্ষম! করিয়! বাঙ্গালা রাজ্য তাহাদের মধ্যে 
বিভাগ করিয়া দিলেন। 

আলীমর্্গন খিলভী বঙ্গবিজেতা৷ মহন্সদ-ই-বখতিয়ার খাঁর 


স]) ১৬৮ 


বঙ্গদেশ ( খিলজীবংশ ) 


২২৯ শা ্পিপাাসপাাসটিপজ শি ২১ 


হত্যাকারী সাধারণে নিন্দিত হইলেও, তিনি বীর, সৎ- 
সাহসী ও কর্মকুশল ছিলেন। তিনি বাঙ্গালা হইতে দিল্লীতে 
উপস্থিত হইয়া! দেখিলেন,ঘিশ্লীশ্বর কুত্ব সদলে গজনী-বিজয়ে যাতা 


' করিতেছেন। আলীমর্দীনও সম্রাটের সহকারিরূপে তথায় যাইয়া 


বিশেষ কৌশল ও রণপাতিত্য প্রদর্শন করেন। তাহাতে সন্ত 
হইয়া! সমর তাঁহাকে বাঙ্গালার রাজ প্রতিনিধি পদ দিয়াছিলেন। 
রাজাজ্ঞানুসারে হিসাম উদ্দীন্‌ অবুজ প্রভৃতি খিলজীবংণীয় সামস্ত- 
সর্দারগণ নবীন প্রতিনিধি আলীর্ম্দানকে অভ্যর্থনার্থ কুশীনদী- 
তীরে সমবেত হন। গৌড়েশ্বর আলীমর্দীন গ্র স্থানে সমাগত 
হইলে পরম্পরে মধ্যাদাবিনিময়ের পর, সদলে দেবকোট অভি- 
মুখে যাত্রা করিলেন। এখাঁনে কিছুদিন মস্নদে উপবিষ্ট হইয়া 
তিনি পুনরায় লক্ণাবত্তী বা গৌড় রাজধানীতে উপনীত হইলেন। 
কেহই তাহার রাজ্যাধিকারে প্রতিবন্ধকতা করিল না। তিনি 
নির্বিরোধে বঙ্গের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে লাগিলেন । 

১২১০ খৃষ্টাব্দে বা ৬০৭ হিজিরায় কুত্ব উদ্দীনের মৃত্যু 
ঘটিলে আলীমর্দান খ1! দিশ্লী-রাঁজসরকারের অধীনতা-পাশ 
ছেদনপূর্ববক স্বয়ং সুলতান আলা উদ্দীন নাম গ্রহণ করিয়া 
স্বাধীনভাবে বাঙ্গ(লা শাসন করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালা 
মসনদে আরোহণের পূর্বে মর্দীনের হৃদয় প্রত বীরপুরুষের ন্যায় 
ছিল। তিনি তৎকালে তীক্ষ বুদ্ধি ও রাজকীয় দূরদর্শিতার যথেষ্ট 
পরিচয় দিয়াছিলেন। রাজতত্তে উপবেশনানস্তর গর্ব মদ্ধে মত্ত 
হইয়। তাহার ঘোর চিন্তবিকার উপস্থিত হইল, তিনি ঘোরতর 
অত্যাচারী ও আত্মস্তরী হইয়া! উঠিলেন। তাহার প্রত্যেক কাধ্যেই 
অনৈতিকতা ও অবিমুধ্যকারিতা প্রকাশ পাইতে লাগিল। 
তাহার অধীনস্থ খিলজীবংশীয় ওমরাহগণ এবং সন্্ান্ত গ্রজাবৃন্দ 
রাঁজকুত এরূপ হঠকারিতা! প্রভৃতি দোষ উপেক্ষা করিয়৷ নিশ্চিন্ত 
থাকিতে পারিলেন না। তাহারা উত্তরোত্তর বিরক্ত হইয়া 
অবশেষে ১২৯২ খুষ্টান্দে গৌডেশ্বরকে গোঁপনে হত্যা করিল। 

রাজহত্যার অব্যবহিত পরেই, মুসলমান সার্দারবৃন্দ পূর্বববৎ 
সমবেত হইয়া গঙ্গোত্তরী জেলার সুপ্রসিদ্ধ সামস্ত হিসাম্‌ উদ্দীন্‌ 
অবুজ.কে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। তিনি ঘোর রাজ্যের 
কোন সন্াস্ত সর্দারবংশসম্ভৃত__অদৃষ্টান্থেণে ভারতে আসিয়া 
মহচ্মন-ই-বখ তিয়ারের অধীনে সেনানায়কের পদে নিযুক্ত হইয়া- 
ছিলেন। ক্রমে শ্বীয় প্রভুর অনুগ্রহে গঙ্গোত্তরী বিভাগের 
শাসনাধিকার প্রাণ্ত হন। তাহার বীরত্ব, সাহস ও কর্ণনিষ্ঠায 
অপরাপর সর্দীরগণ তাহার উপর অদ্ধাবান্‌ ছিল। মহম্মদ 
সিরানের রাজ্যকালে কামার রুমির সমক্ষে তিনি দিললীশ্বরের 
অর্ধীনত৷ শ্বীকার করায় রাজভক্তির পুরস্কারস্বরূপ বিশেষরূপ 
সম্মানিত হইয়াছিলেন। 





বঙগদেশ (দাসবংশ ) 


মহন্মদ্‌-ই-বখ.তিয়ারের মৃত্যুর পর থিলজীবংশীয় যে কয়েক- 
অন সেনাপতি বঙ্গদেশ শাসন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে সুলতান 
গিয়াস্উদ্দীন্ই সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত। সুলতান হিসাম্‌ উদ্দীন্‌ 
অবুজ গৌঁড়ের মসনর্দে সমাসীন হইয়া গিয়াস্‌ উদ্দীন নাম 
ধারণ করেন। তাহার স্থাপিত কীর্তিমালা অগ্াপি বঙ্গে তাহার 
যশ ঘোষণা করিতেছে । তিনি গৌড়নগরী নানা অট্রালিকায় ও 
ধর্শমন্দিরে সুশোভিত করিয়াছিলেন। তখন লক্ষণাবতী বা 
গৌড়-রাজধানী গঙ্গ।র ছই দিকে বিস্তৃত ছিল। বর্ধাখতুতে 
জণমগ্র স্থান দিয়া রাজধ।নী হইতে অন্যত্র যাতায়াতের অসুবিধা 
বুঝিয়া তিনি বীরন্ূমের অন্তর্গত নগর ( লক্্ণনগর বা লখনোর ) 
নামক স্থান হইতে গোঁড় দিয়া দেবকোট পধ্যস্ত একটী জাঙ্গাল 
( মৃত্তিকাস্ত,প দ্বারা নির্মিত উচ্চ পথ) প্রস্তত করান। ইহাতে 
সাধারণ লোকের ও রাজকীয় কর্মচারীর্দিগের বাঙ্গালার বিভিন্ন 
নগরে গমনাগমনের যথেষ্ট সুবিধা ঘটিয়াছিল। 

_... মুসলমানবাহিনী সঙ্গে লইয়া তিনি স্বয়ং কামরূপ, মিথিল| 
এবং জগন্নাথের (উড়িষ্যার) রাজাদিগকে কর দিতে বাধ্য করিয়া- 
ছিলেন। প্রায় দশ বসরকাল মহাসমৃদ্ধির সহিত রাজত্ব করিয়া 
তিনি দেশহিতকর নানা কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া যান। তিনি 
সাহিত্য ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । জ্ঞানোন্নতি কল্পে তিনি 
শত শত পণ্ডিতকে বৃত্তি দান করিয়াছিলেন । বাস্তবিক পক্ষে 
তিনি হিন্দু, মুসলমান, ধনী বা দরিদ্রভেদে কোনরূপ বিচারের 
তারতম্য করিতেন না। ১২২৫ খুষ্টাব্দে দিল্লীস্বরের বিরোধী হইয়। 
তিনি প্রথমে দিল্লীতে রাজকর প্রেরণ বন্ধ করেন। সমাটু আল্‌- 
তমাস তাহাকে দওবিপানার্থ বাঙ্গালায় সমাগত হইলে তিনি 
তাহার অর্ধীনতা৷ স্বীকারপুর্ববক সন্ধি করিতে বাধ্য হন। সমাট্‌ 
প্রত্যাগত হইলে,তিনি বেহারের শাসনকর্তা মুলক আলা উদ্দীনকে 
রাজ্যভ্র্ট করিয়! পুনরায় দিল্লীশ্বর স্থুলতান্‌ আল্তামাসের অধীনতা 
অস্বীকার করেন, তাহাতে সুলতান আপনার দ্বিতীয় পুত্র 
নাসির্‌ উদ্দীন্‌কে তদ্দিরুদ্ধে প্রেরণ করেন । গিয়াস্‌ উদ্দীন সমরে 
পরাজিত এবং নিহত হন (১২২৭ খুষ্টাব্ব )। 

গিয়াসের মৃত্যুর পর লক্ষণাবততীর হৃতসর্বন্থ দিল্লীরাজ- 
ধানীতে প্রেরণ করিয়া নাসির্‌ উদ্দীন্‌ বাঙ্গাল 'ও বেহারের 
শাসনকর্তা হন। ১২২৮-২৯ খুষ্টাবে লক্ষণাবতী রাজধানীতে 
তাহার মৃত্যু ঘটে। এই সুযোগে খিলজীবংশীয় সর্দারগণ 
বিদ্রোহী হইয়। পুনরায় বাঙ্গালা হস্তগত করিতে চেষ্টা পান। 
স্থলতান আল্তমাস ৬২৭ হিজিরায় স্বয়ং বাঙ্গালায় উপনীত 
হইয়া বিদ্রোহদমনপূর্বক পূর্ববকথিত মুলক আলা উদ্দীন্কে 
গৌড়পিংহাসনে অভিষিক্ত করেন । আলা! উদ্দীন ৪ বৎসর এবং 
তৎ্পরে শৈফ উন্দীন্‌ তুর্ক ৩ ব্নরকাল রাজত্ব করিলে পর বাঙ্গা- 


] বঙ্গদেশ (দাসবংশ ) 





প্রয়োগে শৈফ উদ্দীনের মৃত্যু ঘটে ( ১২৩৭ খুঃ )। 

নাসির্‌ উদ্দীনের পর যথার্থ পক্ষে তুঘান খাই বঙ্গরাজ্য শাসন 
করিয়াছিলেন । তিনি নান! সদ্গুণে ভূষিত ছিলেন । সুলতান 
আল্তমাসের অনুগ্রহে তিনি ৬৩৭ হইতে ৬৩৪ হিঃ মুধ্যে যথা- 
ক্রমে বুদাউন, বেহার ও গোড়ের মসনদে সমধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। 
বঙ্গসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া আজা উদ্দীন তুঘান খান্‌ 
উপাধি ধারণ করিয়া দিল্লীশ্বরী সুলতান রিজিয়ার সন্নিকটে 
উপটৌকনাদিসহ একজন দূত প্রেরণ করেন। তাহাতে তিনি 
উচ্চ সন্মানলাভ এবং লোহিতবর্ণ ছত্র ধারণের অধিকার 
পান। অতঃপর তিনি ত্রিহতপতিকে পদানত করিয়া কর 
দিতে বাধ্য করেন এবং বু ধনরত্ব লইয়া গৌড় রাজধানীতে 
প্রত্যাবৃত্ত হন । 

সম্রাট, মসাউদের রাজত্বকালে দিল্লীর রাজসরকার বিশৃঙ্খল 
জানিয়৷ তিনি সেই রাজশস্তিকে অবজ্ঞাপূর্ববক স্বয়ং স্বাধীন 
রাজরূপে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন এবং কড়া-মাণিকপুর অধিকার 
করিয়া স্বীয় রাজাসীমা বৃদ্ধি করেন (১২৪২ খুষ্টাব্বে)। তথায় 
বাসকালে ৬৪* হিজিরাবধে তবকৎ-ই নাসরী প্রণেত| মিন্হাজের 
সহিত সুলতানের সাক্ষাৎ হয়। সুলতান তাহাকে সঙ্গে লইয়া 
বাঙ্গালায় আসেন । 

১২৪৩ খুষ্টান্বে উতৎ্কলপতি সুলতান তুঘানের বিরুদ্ধাচরণ 
করিলে তিনি মুসলমান সেনা লইয়া! যাজপুর রাজ্য সীমাস্তস্থিত 
কতাসন নামক স্থানে উপনীত হন। উড়িয্যাবাসীর সহিত দুদ্ধে 
পরাজিত হইয়া সুলতান লক্ণাবতীতে সদলে ফিরিয়া আসেন। 
তাহাতে উত্তেজিত হইয়! উড়িষ্যাসৈন্ত বাঙ্গালা আক্রমণ করে 
(১২৪৪ খৃঃ,৬৪২ হিঃ)। গঙ্গবংশীয় নরপতি অনঙ্গভীমপুত্র মহাবীর 
নরসিংহদেব স্বয়ং এই অভিযানের অধিনায়ক ছিলেন । উড়িঘ্যা 
সৈন্য গৌড়নগর ও বীরভূমের প্রধান নগর লখ্‌নোর আলোড়িত 
এবং তখাকার সেনাপতি করিম্‌ উদ্দীন্কে বিপর্যস্ত করিলে 
উপায়াস্তর না দেখিয়া সুলতান দিল্লীশ্বরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা 
করেন। তদমুসারে অযোধ্যার সুবাদার তৈমুর খা কিরাণ 
সদলে লক্ষ্ণাবতী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তীহার আগমনে 
ভীত হইয়! উতৎক্লসৈহ্য লব্ধদ্রব্যাদি লইয়া! স্বদেশা ভিমুখে 
পলায়ন করিল। তৈমূর খ'! সুলতান তুপ্িল্‌-ই তুঘাঁনকে হীনবল 
দেখিয়া স্বয়ং বাঙ্গালার মসনদ অধিকার করিয়া! বসিলেন। এই 
স্ত্রে উভয়পক্ষীয় মুসলমানসেনায় ঘোরতর যুদ্ধ ঘটে। ১২৪৪ 
খৃষ্টাব্দে উভয়পক্ষে একটা সদ্ধি হয়। তাহাঁতে তৈমূর খান্‌ গৌড়ের 
মসনদে অধিষ্ঠিত হইলেন এবং সুলতান তুঘান স্বীয় ধনরদ্ 
লইয়! দিল্লী রাজধানীতে প্রস্থান করিলেন। দিল্লীন্থর যথোচিত 


হঙ্গদেশ (দাসবংশ ) 


সন্মানদানের পর তীহাকে অযোধ্যার সুবাদার পদে নিয়োজিত 
করেন। 

তৈমুর খান্‌ সুলতান আল্তমাসের ক্রীতদাস ছিলেন। 

তাহার বীরত্বাদি সদ্‌গুণে ও সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া সমাট, তাহাকে 





অফেঞধ্যার শাঁসনকর্তুপদ দান করেন। তদনস্তর তিনি 
বাঙ্গালার মসনদ অলম্কৃত করিয়! ছুই বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন, 
৬৪৪ হিঃ গৌড় নগরে তাহার জীবলীলা শেষ হয়। প্র রাত্রিতেই 
নুলতান তুঘান্‌ অযোধ্যানগরে দেহ রক্ষা করেন। 

অতঃপর ১২৪৬ খৃষ্টাব্দে তুর্কবংশীয় ক্রীতদাস শৈফউদ্দীন্‌ 
যুঘন তাত বাঙ্গালার শাসনকর্তী হন। তিনি বিশেষ প্রতিভা 
ও যশের সহিত ৭ বৎসরকা'ল বাঙ্গাল! শ/সন করিয়া! ১২৫৩ 
ৃষ্টান্দে (৬৫১ হিঃ) গৌড়নগরে জীবলীল| শেষ করেন, 
তাহার সময়ে উড়িষ্যার রাজ! গঙ্গবংশীয় নরসিংহদেব বাঙ্গালা 
আক্রমণ করিয়া, গৌড় নগর অবরোধ করেন। যুগন খাঁর 
প্রার্থনান্ুসারে ও দিল্লীশ্বরের আদেশে অযোধ্য। হইতে সাহায্য 
আসিয়া উপনীত হইলে উতৎকলসৈন্ত স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিল । 

শৈফ উদ্দীন্‌ যুঘন তাঁতের পর অযোধ্যার শাসনকর্তা ইখ.- 
তিয়ার উদ্দীন্‌ তৃত্বল খঁ! মূল্ক যুজবেগ বাঙলার শাসনকর্তা হইয়। 
আঁসেন। তিনি বলদপিতি উড়িষ্যাবাসীর প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছায় 
উড়িষ্যা আক্রমণ করেন। ছুইবার যুদ্ধে তাঁহার জয় লাভ 
হয়, কিন্তু ভূতীয় যুদ্ধে তিনি পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য 
হন। রাঁজ্যারোহণের এক বৎসর পরে, তিনি অজমর্দনরাজকে 
(সপ্ভবতঃ শ্রীহট্টরাজ ) পরাজয় করিয়া বহু ধনরত্ব সংগ্রহ করেন। 
এইন্ন্‌পে অতুল ধরশ্বর্যযের অধিপতি হইয়! তাঁহার হৃদয়ে স্বাধীন 
হইবার বানা বলবততী হইয়া উঠে। তিনি মুঘিস্‌ উদ্দীন নাম 
ধারণ করিয়া শ্বেত ছত্রতলে উপবিষ্ট হন। পরে ১২৫৭ খৃষ্টাব্দে 
কামরূপ আঁক্রমণকালে তিনি শক্রহস্তে বন্দীকূত ও নিহত হন 
(১২৭৫ খুষ্টান্দ )। 

৬৫৩ হিজিরায় মালিক যুজবেকের মৃত্যু সংবাদ দিল্লী সরকারে 
উপনীত হইলে, সম্রাট, নাসির্‌ উদ্দীন্‌ মহম্মদের মন্ত্রিবর্গ জলাল 
উদ্দীন্‌ খানি নামক একজন মুসলমান সেনাপতিকে বাঙ্গালার 
শাসনকর্তৃত্বে নিয়োগ করিয়া তদদেশ অধিকারে প্রেরণ করেন। 

জলাল্‌ বাঞ্গালায় উপনীত হইলে তথাঁকার মুনলমান সামস্ত- 
গণ তাহাকে বাঙ্গালার শাসনকর্তী বলিয়! গ্রহণ করিল । অতঃপর 
সুলতান জলাল উদ্দীন্‌ বাঙ্গালার রাজধানী লক্ষমণাবতীতে শাসন- 
শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া পূর্ববঙ্গের বিদ্বেষী রাজগণের স্বাধীনতাহরণে 
অগ্রসর হইলেন। এই সুযোগে কড়ার শাসনকর্তা আগিলান 
খঁ। গৌড়সিংহাসন অধিকার করেন । জলাল যুদ্ধে নিহত হইলে, 
আসিলান তরদীয় সম্পত্তি ও হস্তান্বরথাদির কতকাংশ দিল্লী সর- 


[ ৪৩১ ] 


বঙ্গদেশ (দাঁসবংশ ) 


কারে উপটৌকনস্বরূপ প্রেরণ করিয়! গৌড়সিংহীসন নিষ্ষণ্টক 


করিয়াছিলেন 

সম্রাট, আল্তমাসের ক্রীতদাস ও সেনাপতি ইজা-উল্‌- 
মুল্ক তাজ, উদ্দীন আর্সিলান খা! সঞ্জর খ্বারিজমী ১২৫৮ অব 
কড়ার শাসনকর্তা হইয়। মালব ও কালিগ্রর আক্রমণেব আদেশ 
পাঁন। তিনি ঘটনাচক্রে লক্ণাবতী অধিকার করেন। দুই 
বসরকাল গৌড়মিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি ১২৬০ থুষ্টানে 
লোকাস্তর প্রাপ্ত হন। 

অতঃপর ততৎপুত্র মহম্মদ তাতার খঁ বাঙ্গালার মস্নদে অধি- 
ষ্টিত হইলেন । ইনি উদারচেতা, ধীর ও ধর্দশিল ছিলেন । দি্লীশ্বর 
নাসিরু উদ্দীন্‌ এ সময়ে মোগল আক্রমণ হইতে ভারত প্রান্ত রক্ষা 
করিবার জন্য ব্যস্ত থাকায় গৌড়ের দিকে নয়ন ফিরাইতে পারেন 
নাই। ১২৬৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর শাসনরশ্শি সুদক্ষ সম্রাট বল্বনের 
হস্তে স্মর্পিত হইলে, গৌড়েশ্বর মহম্মদ দিলীশ্বরের তৃত্তিবিধান জন্য 
নানা উপঢৌকন গ্রেরণ করেন। তদবধি ১২৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত 
দিল্লীর অধীনস্থ সামস্তর্ূপে বাস করিয়া সুলতান তাতার খা 
লক্গণাবতীতে দেহতাগ করেন। 

র/জসিংহাসন শূন্য জানিয়া সমাট, বল্বন্‌ স্বীয় ক্রীতদাস ও 
প্রিয়পাত্র সুলতান মুঘিস্‌ উদ্দীন্‌ তুত্বলকে বাঙ্ধালার শাসনকর্তা 
নিযুক্ত করিয়! পাঠাইলেন। তুল বীরত্ব দেখাইয়া উত্তদপূর্বব- 
বঙ্গের হিন্দু রাজাপিগকে বশে আনিয়াছিলেন এবং তাহা- 
দিগকে করদানে বাধ্য করেন। ইতিহাসান্তরে গ্রকাশ, এই 
সময়ে আমীন নামে এক ব্যক্তি গৌড়ের শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত 
হন, তুনম্বল নামক তাহার একজন নায়েব ছিলেন। সমাট, 
বল্বন্‌ অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছেন সংবাদ পাইয়া তুদ্বল বিদ্রোহী 
হন ও বঙ্গের শাসনকর্তা স্বীয় গ্রহ্ুকে বন্দী করেন। তৎ্পরে 
স্বয়ং সুলতান মুবিস্ডদ্দীন্‌ নাম ধারণপুর্ববক বঙ্গসিংহাসনে অধি- 
চিত হইয়াছিলেন (১২৭৯ খুষ্টাব )। 

রাজাসনে আসীন হইয়া মুঘিস্‌ যাঁজনগর ( উৎকল )-রাঁজকে 
পরাজয় করিয়া ততপ্রদেশ লুঠন করিলেন। এই সময়ে সমাটের 
পীড়ার সংবাদ পাইয়। তিনি গোঁড়রাঁজছত্রতলে উপবিষ্ট থাকিয়া 
আপনাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। দিল্ীশ্বর 
বল্বন্‌ এই সংবাদে তাহার বিরুদ্ধে ক্রমে ক্রমে ছুই দল 
সৈম্ত পাঠান। প্রথম অভিযানে তিনি মালিক অবক্তজিনকে 
আমীন খ। উপাধি দান ও বঙ্গের শাসনকর্তা করিয়া অযোধ্যাপথে 
বাঙ্গালা অভিমুখে অগ্রসর হইতে আদেশ করেন। সম্রাট. 
বাহিনী ঘর্থর| অতিক্রম করিয়া গৌঁড়সীমান্তে উপনীত 
হইলে তু্রলের সহিত যুদ্ধ হয়। অবস্তজিন পরাজিত হন। 
সম্রাট অবক্তজিনের ফাসির আদেশ দিয়া তুরুমুতি নামক জনৈক 


বঙ্গদেশ (দসিবংশ ) 


তর্ক সেনাপতিকে গৌড় বিজয়ে প্রেরণ করেন। 


এবারও দিল্লী-সৈন্তের পরাভব ঘটে । ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া! সম্রাট, 
বল্বন্‌ স্বয়ং পুত্র বঘ্রা খান্কে সঙ্গে লইয়া বাঙ্গাল! আক্রমণ 
করেন। তুঘ্বল সম্রাটের আগমনে ভীত হইয়৷ ধনরত্ব সঞ্চপূর্ধ্বক 
ত্িপুরাভিমুখে পলাইয়া যান। দিল্লীশ্বর গৌড়রাজধানীতে পদার্পণ 
করিয়া হিলাম্‌ উদ্দীনকে গৌড়ের শাননকর্তা নিয়োজিত করিয়া 
সদলে ত্রিপুরাভিমুখে অগ্রসর হইয়া সোণারগায়ে শিবির সন্নিবেশ 
করিলেন,এখানকার স্বাধীন হিন্দুব্প দমুজরায় (সেনবংশীয় দনৌজা 
মাধব ) তাঁহার সাহাধ্যকরণাভিপ্রায়ে নর্দীপথ রক্ষাভার গ্রহণ 
করেন। মালিক বারিক ও মহম্মদ শের প্রভৃতি সেনানায়কের 
অধীনে স্বীয় সেনাদল বিভক্ত করিয়া! সম্রাট তাহাদিগকে বিদ্রোহীর 
অন্বেষণে নিয়োগ করিলেন । তুত্বল পথি মধ্যে আক্রান্ত ও বিনষ্ট 
হন (১২৮২ খুষ্টাবে)। অনস্তর বল্বন্‌ স্বীয় দ্বিতীয় পুত্রকে নাসির 
উদ্দীন উপাধি দিয়া বাঙ্গালীর শীসনবর্তা নিযুক্ত করেন । 

সুলতান বরা খান্‌ নাঁসির উদ্দীন গৌড়সিংহাঁসনে অধিষ্ঠিত 
হইবার কিছুকাল পরে তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হয় এবং 
তিনি দিল্লীসামজাজ্যেব উত্তরাধিকারী হন) কিন্তু তিনি উক্ত 
গুরুভাঁর বহন করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করাতে তৎ্পুত্র 
কৈকোবাদ সর্বসম্মতিক্রমে সমাট পদে অভিষিক্ত হইলেন এবং 
নাসির স্বয়ং গৌড়ে রাজত্ব করিতে লাগিলেন । কৈকোবাদ ক্রমে 
অত্যন্ত দুক্রিয়াঁসক্ত হইয়া পড়িলে নাসির উদ্দীন পুনঃ 
পুনঃ উপদেশপত্র লিখিয়৷ তাঁহাকে সতর্ক করিতে লাগিলেন, 
কিন্ত তাহাতে কোন ম্ুফল ফলিল না, বরং কুমন্ত্রীর প্ররোচনায় 
ও মন্ত্রণায় উদ্দীপ্ত হইয়া কৈকোবাদ পিতার বিরুদ্ধে যুন্ধযাত্রা 
করিলেন। উভয়ের সৈন্য ঘর্থরা ও সর্ধা নদদীতীরে পরম্পরেব 
নিকটবর্তী হইল। ছুই দিন কিছুই হইল না। তৃতীয় দিবসে 
নাদির্‌ উদ্দীন সমাটের সহিত সাক্ষাতের প্রার্থনা জানাইয়া স্বহস্তে 
পত্র লিখিলেন। মন্ত্রীর পরামর্শে কৈকোবাদ পদের মধ্যাদা 
রক্ষা করিতে শিখিলেন। পুজ্র সিংহাসনে আসীন রহিলেন, 
পিতা আসিয়া যথারীতি ছইবাঁর কুর্সিস করিলেন, তিনবার 
করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে কৈকোবাদ সিংহাসন হইতে 
নামিয়া পিতাকে অভিবাদনপূর্বক তাহার নিকট ক্ষম! প্রার্থনা 
করিলেন। অনস্তর পিতাকে মিংহাঁলনে বসাইয়া আপমি নীচে 
বসিলেন। পিতা পুজে মিলন হইল। নাসির পুত্রকে সছুপদেশ 
দিয়া গৌড়ে প্রত্যারর6নপূর্বক কিয়ৎকাল রাজ্যশাসন করিয়া 
মানবলীলা সংবরণ করিলেন (১২৯২ পুষ্ঠাবে )। 

এদিকে জলাল্‌ উদ্দীন খিলজীর হস্তে কৈকোবাদ রাজ্য ও 
প্রাণ হারাইলেন (১২৯ খুষ্টাবে)। ভ্বলাল উদ্দীন এবং তৎপরে 
সালা উদ্দীনের রাঁজদ্ের প্রথমকালপর্যন্ত সুলতান নাসির্‌ উদ্দীন 


নির্ধিঙ্গে গৌড়রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ সময়ে আল! 
উদ্দীন্‌ শক্তিসমৃদ্ধিতে পূর্ণ হইয়! উঠিলে,তিনি সম্রাটের ভয়ে স্থেচ্ছায় 
গৌড়সিংহাঁসন ত্যাগ করিয়! লক্ষমণাবতী ও দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের 
সামস্তরাজরূপে গৌঁড়নগরে বাস করিতে অধিকার পান (১২৯৯ 
খৃষ্টাব্দে )। এই সময়ে কৈকাফুস এবং ফিরোজ শাহ, নামক 
নাসির উদ্দীনের পুক্রত্ব় বথাক্রমে গৌড়ে রাজত্ব করেন । ফিরোজ 
শাহের সময়ে তৎপুজ বাহাদুর খান্‌ সমবেত মুসলমানশক্তির 
সাহায্যে দমুজরায়কে পরাজয় করিয়া পূর্বববাঙ্গালার শাসনাধিকার 
লাভ করিয়া স্বর্ণ গ্রামে রাজধানী স্থাপন করেন । ১৩১৭ বা 
১৩১৮ খুঃ অব ফিরোজ শাহের মৃত্যু ঘটে এবং তাঁহার ত্য 
পুক্র শাহাঁব্‌ উদ্দীন লক্্ণাবতীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
কিন্তু অল্লকাল পরেই বাহাছুর খ'! শাহাঁব্‌ উদ্দীনকে গৌড় হইতে 
তাড়াইয়া দেন। 

এই সময়ে মুবারক শাহ দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্টিত। বল- 
দর্পিত বাহাছুর খান্‌ তাহার রাজশক্তিকে উপেক্ষাপূর্বক বাহাহ্‌র 
শাহ নাম গ্রহণ ও শ্বনামে মুদ্রাঙ্কণ করিয়া স্বাধীনতা অবলম্বন 
করেন। মুবারকের অনতিকাল পরেই খিলজীবংশের বিলয় 
সাধিত হয় এবং গিয়াস উদ্দীন তোগলক দিল্লী-সিংহাষনে 
সমধিষিত হন। 

এদিকে রাজ্যচ্যুত শাহাব, উদ্দীন্‌ ভাঁরত-রাজধাঁনী দিল্লীতে 
উপনীত হইয়া সমু গিয়াস্‌ উদ্দীন তোগলক্র শরণাপন্ন 
হইলেন । কিন্তু ইহার পরে কি হইল জান! যায় না। সমাট, 
১৩২৪ খুষ্টাব্দে বাঙ্গালায় আসিয়া শাহাব্‌ উদ্দীনের ভ্রাতা নাসির 
উদ্দীন্কে শাসনকর্তৃত্ব প্রদান করেন এবং বাহাহুরকে বন্দী 
করিয়া! দিল্লী লইয়া যান। 

বাহাছুর শাহকে লঙ্গে লইয়া দিল্লীধামে উপনীত হুইব! মাত্র 
সম্রাট নাসির উদ্দীনের মৃত্যু সংবাদ পাইলেন। তিনি বঙ্গ 
পরিত্যাগকাঁলে বহরম থাকে সুব্গ্রাম এবং আক্ষদ খাকে 
ব্রিহতরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া যান। এই ঘটনার কিছুদিন 
পরে ১৩২৫ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ তোগলক দিলীশ্বর হন। নাসিরের 
মৃত্যুর পর, তিনি কাদর থাকে লক্ষণাবতীর ও আজম্‌ উল্‌ 
মুলকরে সপ্তগ্রামের শাসনবর্তৃপদে নিযুক্ত করেন। ১৩৩৮ 
ুষটাবে নুবর্ণগ্রামের শাননবর্তা বহরম থর মৃত্যু ঘটে ।. তোগ- 
লকেব প্রস্থানের পর হইতেই বাঙ্গালায় নান! রাজনৈতিক 
বিপ্লব স্থচিত হইতে থাকে এবং .তাহ! হইতেই অল্পনকালের মধো 
বাঙ্গালা স্বতন্ত্র ও স্বাধীন মুললমানরাজ্য সংস্থাপিত হইবার 
হত্রপাত হয়। 

বহরম্‌ খর মৃত্যুতে উৎফুল্ল হইয়া তাঁহার কর্মচারী ফখর 
উদ্দীন ুবরণগ্রামের ময়নদে আরোচ়ণপূর্ক আপনাকে স্বাদীন 





বঙ্গদেশ (পাঠান শালনবর্তী ) 


রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। এই সময়ে সম্রাট মহন্মদ তোগ- 
লক দিল্লী হইতে দৌলতাবাদে রাজধানী স্থানাস্তর করণাঁভিপ্রায়ে 
বিশেষ ব্যস্ত ও নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ফখর্‌ উদ্দীনের এই 
অবিমৃষ্যকারিতার ঘণ্ডবিধানার্থ লক্্মণাবতীর শীসনকর্ত! কাদর 
খাকে সদলে অগ্রসর হইতে আদেশ পাঠান। তন্থসারে 
কাদর থ'! স্ুবর্ণগ্রাম অধিকার করেন। রণজয়ে উৎফুল্ল হইয়! 
কাদর খা মুসলমান সর্দীরদিগকে এবং সেনাদলকে বিদায় 
দিয়াছেন শুনিয়া ফথর্‌ উদ্দীন উৎসাহিত হইলেন। তিনি 
উৎকোঁচদানে বিপক্ষীয় সেনাদলকে বশীভূত করিয়া লক্ষণীব্তীর 
শাদনকর্তার প্রাণনাশ করাইলেন। তদনস্তর তিনি সুবর্ণগ্রাম 
রাজধানীতে আসিয়া! অঙ্গীকার মত রাজকোষের ধনরত্ব বিভাগ 
করিয়া! দিলেন ( ১৩৪০ খৃষ্টান্দে )। 

এ পর্য্যন্ত যে সকল পাঠান-শাসনকর্ভাদিগের নাম উর্লিখিত 
হইল, াহাদিগের মধ্যে অনেকেই মুখে দিল্লীর প্রতৃত্ব স্বীকার 
করিতেন, কিন্তু কার্যে প্রায় সকলেই স্বাধীনভাবে গৌড়রাজ্য 
শীমন করিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ প্রকাশ্তরূপে সমাটের 
অন্ীনতা-পাশ উচ্ছেদ করিতে গিয়া বিলক্ষণ প্রতিফলও পাইয়া- 
ছিলেন । তাহাদিগ্রের শাসনকালে সময় সময় অরাজকতার 
বিষময় বহ্ছি গ্রজলিত হইয়া উঠিত, কখন বা গৃহবিপ্লবে রাজ- 
সিংহাসনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রজাবর্সেরও সর্বনাশ সাধিত হইত, 
'মাবার কখনও বা রাস্তা-নির্মাণ প্রভৃতি শুভকর কার্যাও মধ্যে 
মধ্যে অনুষ্ঠিত হইত। বাঙ্গালার পূর্ব এবং দক্ষিণাংশ 
তাহাদিগের হস্তগত হইলে তাহারা সমস্ত প্রদেশটার নাম 
বাঙ্গালা রাখেন ।*  তৎকালে লক্গমণাঁবতী, স্তবর্ণগ্রীাম এবং 
সপগ্রামে যথাক্রমে পশ্চিম, পূর্ব এবং দক্ষিণ বিভাগের রাজধানী 
গরতিঠিত হয়। বখতিয়ার খিলজীর সময় হইতে ১৩৩০ খৃষ্টাব্দ 
পর্যযস্ত সমুদায় দক্ষিণ বিহার ও কখন কখন সারণ পর্যন্ত উত্তর 
বিহার গ্রদেশ গড়ের শাসনবর্তার্দিগের অধিকারে ছিল। 


দিল্লীর অধীনস্থ বাঙলার পাঠান শাঁসনকর্তৃবর্গ। 
খত হিঃ অঃ বঙ্গেখর স।ময়িক দিশ্লীস্বর 
১১৯৭৯ ৫৯৫ মহম্মদ-ই-বখ তিয়ার | 
খিলজী (লক্ষ্ণাবততী) শাহাবুদ্দীন ঘোরী 
১২০৫ ৬২ মহমদ সিরান 
খিলজী কুতবংজ্রীন্‌'আইবক 
১২০৮ ৬০৫ আলী মর্দন থিলজী এ 


১২১১ ৬০৮ সুলতান গিয়াস্‌ উদ্দীন. আল্তমাস 


* খ্টায় একাদশ শতাব্দীর রাজেন্র চোলদেবের একখানি শিরিগা 
খোঁদিত শিলাফলকে “বঙ্গ ল দেশের” উল্লেখ দেখ যায়। [ গৌড় দেখ।] 


৬11 ১০৯ 


[ ৪৩৩ ] 


বঙ্গদেশ ( পাঠান শাসনকর্তা ) 
থুঃ হিঃ অঃ যঙগেখর সাময়িক দিল্লীশ্বর 
১২২৭ ৬২৪ নাসির্‌ উদ্দীন বিন আলতমাস আলতমাস 
১২২৯ ৬২৭ আলাউদ্দীন জানি 0, 
১১২৯ ৬২৭ সৈফ উদ্দীন আইবক ঞ 
১২৩৩ ৬৩১ তুঘানথান্‌ সুলতান! রিজিয়া 
১২৪৩ ৬৪১ তাজি আলাউদ্দীন্‌ মসাউদ 
১২৪৪ ৬১২ তৈমুর খা কিরাণ্‌ এ 
১২৪৪ ৬৪২ মালিক যুজ বেগ 

তুদ্িলখান্‌ এ 
১২৪৬ ৩৬৪৪ ৈফ উদ্দীন এ 
১২৫৩ ৬৫১ ইখ.তিয়ারউদ্দীন্‌ মালিক যুজ বেগ এ 
১২৫৭ ৬৫৬ জলাল্উদ্দীন মসাউদ নাসিরউদ্দীন্‌ মাঙ্গ,দ 
১২৫৮ ৬৫৭ ইজ্জউদ্দীন্‌ বল্বন্‌ এ 
১২৫৯ ৬৫৮ আর্শলান খান খারীজিমী এ 
১২৬০ ৩৬৫৯ আর্শলান তাতার খান্‌ এ 
১২৭৭ ৬৭৬ তুত্বল (মুইজ্উপ্দীন্) গিয়াস্উদ্দীন্‌ বল্বন্‌ 
১২৮২ ৬৮১ নাপিরউদ্দীন্‌ বঘরা খ। 


( বলবনের পুত্র) এ 


১২৯১ ৬৯১ রুকন্উ্ধীন্‌ কৈকাউস মুইজউদ্দীন কৈকোবাছ 
ফিরোজ শাহ খিলল্ী, 
আলাউদ্দীন খিলজী 

১৩০২ ৭০২ সামস্উদ্দীন্‌ ফিরোজ শাহ এ 

১৩১৮? শাহাবউদ্দীন্‌ ব্ঘরা শাহ মুবারক শাহ 

?.. ?  গিয়াস্উদ্দীন্‌ বাহাদুরশাহ তোগলক শাহ 
1. ? নাসির্উদ্দীন্‌ মহম্মদ তোগলক 
১৩২৫ ৭২৫ কাদর থান্‌ এ 
( দ্বিতীয় শীসনকাল।) 


্ব্ণগ্রামের শাসনকর্তা বহরম খর মৃত্যু হইলে, তদীয় 
অন্থুচর ফখর্‌ উদ্দীন কাদর খাকে কৌশলে নিহত করিয়া পূর্ব- 
বাঙ্গালায় স্বাধীনতা -পতীকা উড্ডীন করিলেন। এই সময় ছূর্ববল- 
হৃদয় ৩য় মহম্মৰ দিল্লীসিংহাসন কলঙ্কিত করিতেছিলেন। সম্রাট" 
হস্তে রাজকীয় শক্তির অপলাপ দেখিয়া এবং রাঁজপক্ষ হতবল 
জানিয়া আুলতান ফথর্‌ উদ্দীন্‌ স্বীয় রাজ্যবৃদ্ধি-মানসে মুখলিস 
থণকে লক্ষণাবতী আক্রমণে পাঠাইলেন 7 কিন্তু তিনি মৃতশাসন* 
কর্তী কাদর থা'র সুশিক্ষিত সেনাপতি আলী মৃবারকের হস্তে 
পরাস্ত হইলেন । আলী মুবারক আপনার বিজয়বার্তা জ্ঞাপন 
করিয়া সম্রাটের নিকট হইতে বাঙ্গালার মস্নদ প্রার্থনা করেন । 
সমাটের আদেশপত্র আসিবার পূর্বেই তিনি আল! উদ্দীন্‌ নাম 





* বঙ্গদেশ ( ইল্য়াস্‌ বংশ ) 


ত্র 


গ্রহণপূর্ববক গৌড়সিংহাসনে অধিষ্টিত হইলেন। তদনস্তর তিনি 
পূর্ববল্গে আসিয়া স্ুবর্ণগ্রামের শাসনকর্তা ফথর্‌ উদ্দীন্কে আক্র- 
মণ করিলেন । ফথর্‌ উদ্দীন্‌ ধৃত ও নিহত হইলেন (১৩৪২ খ্বঃ)। 

তিনি কয় বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়া গতাস্থ 5ইলে, তৎপুক্ 
মুজঃফর গাজি শাহ্‌ পূর্ববঙ্গের | স্ুবর্ণগ্রাম ) সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। এদিকে পশ্চিম বাঙ্গালায় আলিউদ্দীন্‌ আলী শাহ স্বাতত্ত 
অবলম্বন করিয়া, গৌড্রসন্নিহিত পাুয়া নামক স্থানে রাজধানী 
স্বাপন করিপেন। তাহ।র প্রর্থধ্য দেখিয়া ভারি ইল্য়াস্‌ 
বা ইপায়স্‌ থাজা তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেন । এই স্থত্রে উভয়ে 
অনেকবার যুদ্ধ ঘটে, পরিশেষে আলী শাহ পরাস্ত হইয়াও নিষ্কৃতি 
লাভ করেন নাই। ঈর্ষাপরবশ ইলয়াম্‌ গোপনে তাহাকে নিহত 
করিয়া! বৈরজ্াল! শাস্তি করিলেন। আলী মুবারক এক বৎসর 
পাচ মাস কালমান্র রাজত্ব করিয়াছিলেন । 

পাণুয়া ইলয়াসেব হস্তগত হইল। তিনি ইল্যান্‌ খাজা 
সমস উদ্দীন্‌ ভাঙ্গরা নাম ধারণ করিয়! বাঙ্গালার মসনদে উপবিষ্ট 
হইলেন। কয়েক বৎসর পরে সামস্‌ উদ্দীন্‌ পূর্বববাঙ্গালা আক্রমণ 
ও অধিকার করেন (১৩৫৩ খৃষ্টান্দ)। এই সময়ে ত্রিপুরারাজও 
তাঁহার নিকট পরাজিত হইয়! রাজকর ও নজর দিতে বাধ্য হন। 
অনস্তর তিনি পশ্চিমে বারাণসী পধ্যন্ত রাজ্যবিস্তার করিতে 
চেষ্টা করেন। ইহাতে সম্রাট, তৃতীয় ফিরোজ শাহ তুন্ধ হইয়া 
তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। সমাটের সহিত ঘুদ্ধে ইল্য়াস্‌- 
পুত্র বন্দী হইলেন, পাণুয়া অধিক্ূত হইল। এই সময়ে সামস্‌ 
উদ্দীন পাণুয়া হইতে ১১ ক্রোশ দুরে একডাল! নামক ছর্গে 
আশ্রয় গ্রহণ করেন । সম্াট উক্ত হুর্গ অবরোধ করিয়! যখন 
দেখিলেন যে, সহজে উহ! হস্তগত হইবে না, তখন তিনি সদ্ধি 
করিয়া দিল্লীতে প্রস্থান করিলেন (১৩৫৩ খুষ্টান্দে)। ইহার 
অত্যল্পকাল পবে বাদশাহ বাঙ্গালার স্বাধীনতা স্বীকার করেন 
(১৩৫৭ খুষটন্দে! ৷ এই সময়ে বাঙ্গ।লারাজ্ের সীমা উত্তর-বিহারে 
গণ্ডক নদ পধ্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল । 

কএক বৎসর বিশেষ বল্পদর্পে রাজাশাসন করিয়! সাম্স্উদ্দীন্‌ 
৭৬০ হিজিরায় গতান্তু হন (১৩২৮ খুঃ)। তিনি স্বীয় ভূুজবলে 
সমগ্র বঙ্গের অবীশ্বর হ্ইয়াছিলেন। তাহার সময়ে রাজপাট 
গোৌড়রাজধানী হইতে মালদহের নিকটব্তী পাওুয়া নগরে স্থানাস্ত- 
বি হইয়াছিল । হাজীপুর নগর তিনি স্বনামে প্রতিষ্ঠা করেন। 
প্রসিদ্ধি আছে যে তিনি হিন্দুধন্ম্েরও বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন । 
একডালার নিকট গাজা ভবানী নামে এক সাধুর বাঁস ছিল। 
সা ফিরোগ্জকর্তৃক একডাল! অবরোধকালে এ সাধুর মৃত্যু হয়। 


সাধুবরের প্রতি এ্রকান্তিক ভক্তিনিবন্ধন সুলতান সামস্‌ উদ্দীন্‌ 


ফকিরবেশে তাহার সমাধি স্থলে উপনীত হইয়াছিলেন এবং 


শী শশী পাশা শা শশা শশী স্পেস শপে পপ পাপা সমসসপ্ল 


বঙ্গদেশ ( ইল্য়াস্‌ বংশ ) 


(সেই ছদ্নবেশেই সম্তরা্-শিবিরে আসিয়া সন্তাটের সহিত. সাক্ষাৎ 
করিয়া! যান। ৃ ৃঁ 

সামস্‌ উদ্দীনের মৃত্যুর পর ১৩৭৮ খুৃষাবে তাহার জ্যেষ্ঠ 
“সেকন্দর শাহ্‌” উপাধি গ্রহণপূর্ববক রাজ! হন । এই সময়ে 
ফিরোজ শাহ পুনর্ধার বাঙ্গালা আক্রমণ করেন, কিন্তু সেকদর 
পিতার অনুবস্তী হইয়! একডালা দুর্গে আশ্রয় লন এবং এরপ যুদ্ধ- 
কৌশল দেখান যে, সম্রাট কয়েকটী হস্তী ও কিঞ্চিত উপটৌকন 
লইয়াই প্রতিনিবৃত্ব হইতে বাধ্য হন (১৩৫৯ খুষ্টাব্দেট। সেকনর 
একটা প্রকাও বোদ্ধন্তপ ধ্বংস করিয়া তাহার উপর বিখ্যাত 
“আদিনা-মস্জিদ" নির্মাণ করেন, পাগুয়ায় উহার ভগ্নাবশেষ 
অগ্যাপি দৃষ্ট হয়। সেকন্দরের ছুই মহিষী ছিল, একের গর্ডে গিয়াম্‌ 
উদ্দীন, অপরের গর্ডে ১৬টাসস্ত।ন জন্মে । গিয়াস, উদ্দীন্‌ বিমাতার 
চক্রে প্রাণ হারাইবার সম্ভাবনা দেখিয়া, সুবর্ণগ্রীমে পলাইয়া 
আসেন ও সেনাদল সংগ্রহপূর্বক রাজবিদ্রোহী হন। তথায় কিয়ৎ- 
কাল স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিবার পর তিনি সোণার-কোটে 
আসিয়া শিবির স্থাপনপুর্ব্বক স্বীয় পিতার বিরুদ্ধে গোয়ালপাড়া 
পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। পিতাপুত্রের পরস্পরের যুদ্ধে সেকন্দর 
গুরুতররূপে আহত হইয়াছিলেন, তাহাতেই তাহার মৃত্যু ঘটে 
(৭৬৯ হিঃ. ১৩৬৭ খুঃ )। 

গিয়াস্‌ উদ্দীন্‌ রাজ! হইয়া চিরন্তন প্রথামত আত্মরক্ষা 
বৈমাত্রেয় ভ্রাতার্দিগকে অন্ধ করিলেন । ইহা! ব্যতীত তাহ৷র 
জীবনে আর কোন নিষ্ট,রাচরণের উল্লেখ পাওয়া যায় নাই। 
তিনি সদ্বিচার দ্বারা সকল লোককে সন্ত করিয়াছিলেন । তান 
স্বয়ং কবি, কবির ময্যাদা রক্ষায় সততঃ সচেষ্টিত ছিলেন। 
পূর্ববাঙ্গালায় রাজত্বকালে তিনি পারসিক কবি হাফেগণে 
আনিয়৷ বাস করাইতে বিধিমতে চেষ্টা পান। কিন্তু উক্ত ক'ব 
আগমন করেন নাই। ৭৭৫ হিঃ € ১৩৭৩ খুঃ) তাহার মৃত্যু 
ঘটে। কেহ কেহ বলেন যে, তিনি দিনাজপুরের রাজা গণেশ 
কর্তক নিহত হন। এ কথা সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, তাহার 
পুত্র ও পৌল্রের রাজত্বকালে রাজা গণেশ যে অত্যন্ত পরাক্রান্ত 
হইয়াছিলেন এবং পরিশেষে উক্ত পৌন্রকে বিনাশ করিয়৷ তিনি 
যে রাঁজসিংহাঁসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, তছ্যিয়ে সনে 
নাই। গিয়াস্‌ প্রসিদ্ধ মুসলমান সাধু কুত্ব উল্‌ আলমের 
সহপাঠী ছিলেন এবং লখ.নৌর প্রসিদ্ধ সাধু হামিদ উদ্দীনের 
নিকট তিনি পরমার্থতৰ শিক্ষা করেন। 

গিয়াসের মৃত্যুর পর, অমাত্যবর্গ তাহার পুত্রে সৈফ, উদ্দীনকে 
স্থলতান উস্‌ সলাতিন উপাধিসহ বাঞ্গালার মসনদে অভিষিক্ত 
করেন। সৈফ উদ্দীন্‌ নির্বিরোধে ও শাস্তির সহিত বঙ্গরাজ্য শাসন 
করিয়া ১৩৮৩ খুষ্টাবধে গতান্ু হইলে, তাহার দত্তক পুত্র ২য় সাম্দ্‌ 


০, ননী ৯২ ৯, 


ধরঙ্গদেশ ( গণেশবংশ ) 


উদ্দীন্‌ দুই বংসর কাল শান্তিময় রাজ্য ভোগ করেন। এই 
মময়ে ভাতুড়িয়া পরগণার জমিদার রাজ! গণেশ ( মতাস্তরে রাজা 
ংশ ) রাজদ্রোহী হইয়া. বঙ্গসিংহ!'সন অধিকার করিয়াছিলেন 
(১৩৮৫ খুষ্টাবে)। মুসলমান সর্দীরগণ কেহই তৎকালে বেশ্বরের 
সহায়ত করেন নাই । তৎকালে অপর কয়জন মুসলমান রাজার 
শাসনোল্লেখ দৃষ্টে অনুমান হয়, মুসলমান সমাঁজেও রাজ্যাধিকার 
বিভ্রাটে বিশেষরূপ বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল । 

দিল্লীঙ্থরের সামর্থযহীনতাই বঙ্গীয় রাঁজবিপ্লবের একমাত্র 
কারণ। ৮০১ হিজিরায় তৈমুরলঙ্গ ভারত আক্রমণ করেন। 
& সময়ে দিললীশ্বরকে হীনবল দেখিয়া গুজরাত, মালব, কনোজ, 
অযোধ্যা, কড়া, জৌনপুর, লাহোর, দেবলপুর, সুলতান, 
সমানা, বয়ানা, মহোবা প্রভৃতি গ্থানের মুনলমান সর্দীরগণ 
স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। খাঁজ! জহানকর্তৃক বেহার,অধি- 
কারের পর বাঙ্গালার অপরাপর মুসলমান সর্দীরগণও স্বাধীন- 
ভাবে শাসন পরিচালন করিতে চেষ্টা করেন। এই সুযোগে 
দিনাজপুরপতি গণেশ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন । 

১৩৮৬ খুষ্টাবে রাজা গণেশ বাঙ্গালার অধিপতি হন, এবং 
৭৮ বংসর£ রাজত্ব করেন। তিনি অপক্ষপাতে রাজ্যশ।সন 
কবিরা হিন্দু মুসলমান উভয়ের প্রিয় হইয়াছিলেন। তাহার 
মদ্ায় বয়াজিদ্‌ শাহ' নাম দৃষ্ট হয়। ১৩৯২ খুষ্টান্দে তাহার 
নৃত্যু ঘটিলে, তাহার পুজ জিৎ্মল্পল “জলাল উদ্দীন মহম্মদ শাহ, 
নাম গ্রহণপুর্বক মুসলমান হন এবং গৌড়নগরে পুনর্বার 
বাঞধানী স্থাপন করেন। জলাল গৌড় ও পাণুয়ায় অনেক 
স্ুরম্য হম্ধ্য নির্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রজাগীড়ন করি- 
তেন এবং অবশেষে ছুইজন ক্রীতদাসের হস্তে (১৪০৯ খুষ্টাবে) 
নিহত হন। রাজা গণেশ পূর্ববঙে নানা দেবমন্দির স্থাপন 
করিয়া পৌন্তলিকতার প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। কিন্তূ 
তাহার পুত্র ও পৌত্রের ইস্পাম ধর্ম গ্রহণে সে জোত বাধ! 
প্রাপু হয়। গৌড়নগরে তিনি এবং তাহার পুল্প ও পৌল্র প্রায় 
টর্পণ বত্সর রাজত্ব করেন। এ সময়ে বাঙ্গালার পরাক্রম অনেক 
কমিয়াছিপ। উত্তরপূর্বে কামরূপ রাজ্য করতোয়া পর্য্য্ত 
বিস্তৃত হইাছিল। পশ্চিমে জৌনপুরের সুলতান খাজা জহান্‌ 
সমুধায় বেহার প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন । ত্রিপুরার 
বাজাও মধ্যে মধ্যে বঙগসীমাস্ত আক্রমণ করিয়া জয়লাভ 
করিতেছিলেন। 

জলাল্‌ উদ্দীনের মৃত্যুর পর, তাঁহার জোষ্ঠ পুত্র আঙ্গদ শাহ 
বাঙ্গালার মস্নদে উপবিষ্ট হন (১৪৯ খৃঃ)। এই সময়ে 
জৌনপুররাজ সুলতান ইব্রাহিম বাঙ্গালা আক্রমণে উদ্োগী হইলে 
ঙ্েশ্বর তৈমূরপুত্র শাহরুখের সাহাযাপ্রার্থ হইয়া হিরাটে দূত 


[ ৪৩৫ ] 





রী 
বঙ্গদেশ ( ইল্য়াসবংশ ) 


৬০০ 





প্রেরণ করেন। তাতার'রাঙ্ুত গৌড়রাজধানীতে আগমন 
কালে জৌনপুরপতিকে স্বীয় সমাটের বঙ্গবিজয্ব-নিষেধাজ্ঞা জ্ঞাপন 
করিয়৷ যান। ১৮ বৎসর রাজত্বের পর আন্মদ ১৪২৬ খুষ্টাবে 
গতাস্থ হন। 

আন্মদের মৃত্ার পর, মুসলমানের! স্থলতান সামস্‌ উদ্দীনের 
ংশধর নাঁসির উদ্দীন্‌ নামক একজনকে রাজা করেন । * হিদ্দু- 
রাজবংশের অভ্যুদয়ে মুসলমান সর্দীরগণ রাজনৈতিক ব্যাপার 
হইতে সরিয়া পড়িয়াছিলেন। এখন ভাঙ্গবাবংশের হস্তে রাজ্য- 
রশ্মি নিপতিত হওয়ায় সদ্দীরগণ রাজসংসারের বলবৃদ্ধি কামনায় 
রাজসকাশে আগিয়া উপনীত হইলেন। তাহাদের সাহায্যে 
বলীয়ান্‌ হইয়৷ নসির শাহ ১৪৫৭-৫৮ থুষ্টাব্ব পর্য্যন্ত নির্বিরোধে 
রাজত্ব করেন। উক্ত বর্ষে তাহার মৃত্যু ঘটলে তৎপুত্র বার্ধক 
শাহ রাজ্যাধিকার প্রান্ত হন। তাহার নির্মিত গৌড়ের 
প্রাকারাদি ও প্রবেশদ্বার অগ্যাপি বিগ্মান আছে। 

নসির শাহের পুত্র বার্ধক শাহ স্বীয় রাজ্য ও রাজপ্রাসাদ 
রক্ষার্থ অনেকগুলি হাবপী ( আবিনিনীয় ক্রীতদাস ) ও খোজা 
নিযুক্ত করেন। ইহারা ক্রমে আট সহঅ পরাক্রান্ত অশ্বারোহী 
ইইয়! উঠে এবং রাজানুগ্রহে কেহ কেহ রাজসরকারে উচ্চপদ ও 
সম্মান লাভ করে। সুলতান বাব্বক ১৪৭৪ খুঃ অঃ পর্যন্ত 
নির্ষিরোধে রাজ্যখাসন করিয়া গতান্্র হইলে তাহার গ্যোষ্ঠ পুত্র 
যুগ্ফ শাহ রাজা হন। রাজাসনে আসান ইইয়ই তিনি হ্যায়, 
বিচারের ব্যবস্থা করেন এবং রাজবিধির সংস্কার করিয়া যান। 
কাজী ও মুফতীগণ কাহার নিকট বিচারে পরাস্ত হইতেন। 

৮৮৭ হিজিরায় অপুত্রক যুস্ুক গতান্থু হইলে মুসলমান 
ওমরাহগণ রাজবংশার সেকন্দর শাহ নামক একজন ব্যক্তিকে 
সিংহ।সনে অধিষ্ঠিত করিলেন; কিন্তু সেকন্দর রাজকাধ্য পরি- 
চালনে অক্ষম দেখিয়া! তাহারা ছইমাস পরে তাহাকে রাজাঠুযুত 
করিয়া তদীয় খুল্লতাত ফতেশাহকে দিংহামন অপণ করেন। 

সুলতান ফতেশাহ বিগ্ভাদি নান! সদ্গুণে ভূষিত ছিলেন । 
তিনি [সংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া দেখলেন, হাবসী ও খোজাগণ 
পুর্ব হইতেই রাজসরধারে আধিপত্য বিগ্ার কবিয়াছে। 
তাহাদের অত্যাচারে 'ণরাহ বঙ্গায় প্রজাবগের ওষ্টাগতপ্রাগ | 
তিন ইহার প্রতিবিধান জন্ত কএকজনকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়! 
তাহার্দের মধ্যাদার হাস করিয়া দিলেন। ইহাতে তাহার! 
সুলতানের পরম শক্র হইয়া দাড়াইল। তাহারা রাএপুপ-রক্ষী 
“পাইক”দিগকে গ্রলোভিত করিয়া একদিন গভীর নিশীথে 
রাজান্তঃপুর মধ্যে সুলতান ফতেশাহকে বধ করিল। 

রাজপরকারের প্রথামত সুলতান প্রভাতে রাজসভাতলে 
উপস্থিত হইতেছেন ন। দেখিয়া সভাস্থ সকলেই উৎক্ন্ঠিত হইয়। 





ড়িাছেন এমন সময়ে সাধারণের বিশ্রয় সমুৎপাদন করিয়া | 
খোজা-সর্দার বারিক রাজপরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া সিংহাসনে 
সমাসীন হইলেন । ঘটনাচক্রে সেই সময়ে উজীরপ্রধান খঁ। 
জাহান এবং হাবসীশ্রেষ্ঠ সেনাধ্যক্ষ মালিক আগডেল রাজধানীতে 
উপস্থিত ছিলেন না । তাহারা রাজধানী রক্ষার্থ পাইকমাত্র নিযুক্ত 
রাখিয়া সমগ্র সেনাদল লইয়া কোন হিন্দুরাঁজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযারা! 
করিয়াছিলেন, পাইক-সর্দারও পূর্ব হইতে উৎকোচ গ্রহণ করিয়া 
তুষ্দীস্তাব ধারণ করিয়াছিল, সুতরাং বারিকের সিংহাসন গ্রহণে 
সে কোনও আপত্তি উদ্ধাপন করিল না। থোজ। বারিক সুলতান 
শাহজাদা উপাধি ধাঁরণ করিয়া ১৪৯১ খুষ্টাবে বাঙ্গালার:সিংহাসনে 


আরোহণ করিলেন । 
শাহজাদা সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন বটে, কিন্ত তাহা! 


সাধারণের অভিমত হইল না। মালিক'আগডেল সুলতান- 
কর্তৃক স্বপদে নিয়োগাধিকাঁব সন্ধেও ত্তাহার বিরোধী হইয়া 
রাত্িযোগে তাহার অস্তঃপুবে প্রবেশপুর্র্বক সহঘেগী যুগ্রিস খার 
সাহাযো তাহাকে নিহত করিলেন এবং সাধারণের অভিপ্রায়ানু- 
সারে উক্ত বর্ষে সৈফ. উদ্দীন ফিরোজশাহ হাবসী নাম ধারণ 
করিয়া বাঙ্গালার মসনদে উপবিষ্ট হইলেন। তিনি যেরূপ 
ধীর ছিলেন, তদন্ুরূপ দয়াও ক্াহাকে অলঙ্কৃত করিয়াছিল। 
টাহাঁর উদারতা সম্বন্ধে এইরূপ একটী কিংবদন্তী আছে,__ 
একসময়ে তিনি দরিদ্রর্দিগকে ১ লক্ষ মুদ্রা ভিক্ষাদানার্থ মন্ত্রীর 
প্রতি আদেশ করেন । মন্ত্রিবর মনে ভাবিলেন, “লক্ষ টাকা 
নিতান্ত কম নয়। সুলতান বোধ হয়, লক্ষ টাকার পরিমাণ না 
জানিয়াই এত অধিক অর্থ বিতরণের আদেশ করিয়াছেন । 
সুতরাং এই অর্থ তাহাকে চক্ষে না দেখাইয়া বিতরণ করা 
হইবে না; এই যুক্তি করিয়া তিনি লক্ষ পরিমাণ রৌপামুদ্রা 
শ্ললতানের যাইবার পথের ধারে রাখিয়া দিলেন। সুলতান 
ভাহাতে লক্ষ করিয়! বলিলেন, এ মুদ্রা কিসের ? উজীরপ্রবর 
তাহা ভিক্ষার্থ দেয় বলিয়া অভিবাদন করিলেন । তাহাতে 
স্লতাঁন বলিয়াছিলেন, “এই সামান্য মুদ্রা কয়জনকে দিবে । 
ইহার দ্বিগুণ পরিমাণ বিতরণ করিয়া দাও ।” 

ফিরোজ শাহ গৌড়নগরে একটা সুবৃহৎ মসজিদ, মিনার ও 


দশ বাধা পুষ্ষরিণী নিষ্ধীণ করিয়া যান। গর কীন্তিগুলি আজিও 


সাধারণের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে । 

প্রায় ৩ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া ১৪৯৪ থৃষ্ঠানে ফিরোজ 
শাহ ভবলীলা সন্বরণ করিলে ওমরাহগণ তাহার জোষ্ঠপৃত্র নাসির 
উদ্দীন মান্ধ,দ শাহকে * রাজা করেন; কিন্ত প্রকৃতপক্ষে হাবসী- 


» ছাদি মহম্মদ কান্দাহারীকৃত উতিহ।মে লিখিত জাছে আদ্গ গগ শাহ 
হাবঙ্গীজ্জা তীয় ছিলেন না, তিনি পূর্বববার্ণত সুলতান ফঙেশাহের পুত্র । “তাহার 
মাতা মেন।পতি মালিক আগডলের পক্ষে সিংহাসন ত্যাগ করেন। 





জাতীয় উজীর ২ হাবেশ ধাই র রাজ্োর সর্বময় কর্তা ছিলেন। 


মন্ত্রের অপ্রিয় আচরণে বিরক্ত ও উত্যক্ত হইয়া অপরাপর - 
হাবসীগণ ঈর্ষান্বিত হইয়া তাহার বিনাশের চেষ্টা পান। সেই 
সময়ে সিদ্ধি বদর ঘেওয়ানে অত্যাচারী উজীরকে নিহত করিয়া 
সুলতানের বন্ধনদশা মুক্ত করিয়া দেন । মাক্ষ শাহের রূজ্যকাল 
একবৎসর অতিক্রম করিতে না করিতে উক্ত সির্দি বদর সুল- 
তানকে গোপনে বধ করিয়া বঙ্গসিংহাসন অধিকার করেন। 

সিদ্দি ববর দেওয়ানে ১৪৯৫ খুষ্টান্ধে বাঙ্গালার অধীশ্বর হইয়া 
মুজঃফর শাহ নাম গ্রহণ করিলেন। এরূপ অত্যাচারী ও 
যথেচ্ছাচারী রাজা কখনও বঙ্গসিংহাঁসনে উপবেশন করেন নাই । 
তিনি প্রথমে তুর্কজ।তীয় ওমরাহগণের নিধনসাধন করিয়া স্বীয় 
বিজাতীয় জাল! নির্বাঁপত করেন । তদনন্তর তিনি হিন্দুসামস্ত- 
রাজ ও জমিদারদিগকে নির্জিত, নিহত ও বিধ্বস্ত করিয়া তাহা- 
দের যথাসর্ধস্ব লুণ্ঠন করিলেন। ইহাতেও তাহার কলুষময় 
জীবনের বিজাতীয় তৃষ্ণার বিলয় হয় নাই। তিনি সকল প্রকাব 
অত্যাচারেই স্বীয় প্রজাবর্গকে উত্ত্যস্ত করিয়াছিলেন । অবশেষে 
তাহার প্রধানমন্ত্রী মক্কাবাসী সৈয়দ হুসেন সরিফ মুসলমান ও 
হিন্দু সর্দারবৃন্দে মিলিত হইয়া ১৪৯৭-৮ খুষ্টাঝে রাজধানীতে স্ল- 
তানকে অবরোধ করেন। এই সময়ে স্থলভানের অধীনে 
৫ হাজার হাবসী এবং ২৫ হাজার পাঠান ও বঙ্গীয় সেন! ছিল। 
৪ মাস গৌড়নগরে অবরন্ধ থাকিয়া স্থলতান মনে করিলেন যে, 
এই বৃহতী বাহিনী লইয়। তিনি অনায়াসেই বিদ্রোহিদলকে 
বিপর্যস্ত করিতে পারিবেন । এই আশায় উৎফুল্ল হইয়া তিনি 
হর্গপ্রাকার এতিক্রমপুর্বক গৌড়নগর-সম্মুখস্থ জুবৃহৎ ময়দানে 
ুদ্ধার্থ অবতীর্ণ হইলেন । ঘোরতর যুদ্ধের পর সুলতান রণক্ষেত্র 
'গ্রাণ বিসর্জন করিলেন (১৪৯৮ খুঃ)। তাহার সঙ্গে গৌড়- 
প্রাঙ্গণে ২৩ হাজার সেন! প্রাণ দিষাছিলেন। কথিত আছে, 
বিদ্রোহিদলের নেতৃবর্গ বন্দীভাবে সুলতান মুজংফর শাহের সন্ুথে 
আনীত হইলে তিনি স্বহন্তে তাহাদের শিরশ্ছেদ করিতেন । 
নিজাম্‌ উদ্দীন্‌ বলেন,মন্ত্িগ্রধান সৈয়দ হুসেন পাইকদিগের সহিত 
যড়যন্্ করিয়! রাত্রিতে শয্যাগৃহে তাহাকে নিহত করেন । 

বিগত সার্দৈক শতার্ষ কালের মুসলমান ইতিহান আলোচনা 
করিলে বেশ বুঝা যায় যে, ধর্মরক্ষাকল্পে হিন্দুগণ এক সময়ে 
যেরূপ নিধ্যাতন ভোগ করিয়াছিলেন, অন্য সময়ে আবার তাহারা 
সহৃদয় মুসলমান নরপতিবর্গের করুণায় স্বধর্্পীলনে সেইরপই 
সামর্থ্যবান্‌ হইয়াছিলেন। ছুঃখের পর সুখোদয়, অত্যাচারের ও 
অনাদরের পর সমাদর যেমন হর্ষজনক, মুসলমান রাজন্তগণের এই 
বিজাতীয় বিদ্বেষের পর হিন্দুসমাজের প্রতি সকরুণ কৃপীকটাক্ষ" 
পাত সেইরূপ হ্বদয়ানন্দকর হইয়াছিল। ইহার উপর মুসলমান 


বঙ্গদেশ (১৩শ ও ১৪শ শতাঁবে অবস্থা) ৪৩৭ ] বঙ্গদেশ (খঃ ১৪শ শতাব্দে অবস্থা ) 


সর্দারগণের পরম্পর বিদ্বেষ ও বাঙ্গালার মস্নদ-লাভের আকাজ্জা 
"পরম্পরের জাতীয়তাকে শক্রতায় পরিণত করিয়াছিল স্ুলতাঁন- 
গণের গুপ্তহত্যাই সেই বৈজাত্য পরিণতির মুখ্য কারণ। পক্ষা- 
স্বরে উপরোক্ত মুসলমান সর্দারগণ বা তদরধীন সেনাবৃন্দ যুদ্ধবিদ্যা- 
বিশারদ ও অর্থগৃ্, ছিলেন। তাহারা নিরীহ ধর্মতীর বঙ্্যাদীর 
অর্থ-শোষণ করিয়া, অথবা! কৌশলপূর্বক তাহাদের ভূসম্পত্তি 
প্রশ্নতি বাজেয়াপ্ত করিয়া আপনাদের উদর পূর্ণ করিতেছিলেন ; 
কিন্তু অর্থহানিনিবদ্ধান উপস্থিত দরিদ্রতা হিন্দুর অঙ্গতূষণ হইলেও 
জাতীয় চিরস্তন গৌরব বিস্তাভূষণ হিন্দুদিগকে পরিত্যাগ করে 
নাই; নবদ্ীপের তাৎকালিক বিদ্কা-গৌরব জগতে অবিদিত ছিল 
নাঁ। সেই বিছ্/াবলে হিন্দুগণ মুসলমান স্ুলতানগণের পরামর্শ- 
দাতা বাঁ মন্ত্রী হইতেন। সেই মেশীমিশিতে হিন্দু ও ফুসলমাঁন 
দমাঁজে অনেক সাময়িক বিপ্লব সমুপস্থিত হইয়াছিল । 
প্রায় খুষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাবের পূর্বে মুসলমান আধিপত্য 
বিস্তৃত হইলেও সে সময় বস্ততঃ পক্ষে পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দু সমা- 
দেব উপর ব্রাঙ্ষণগণের অসাধারণ কর্তৃত্ব ছিল। পূর্বেই 
বলিয়াছি, রাঁট়ীয় কুলীন ব্রাঙ্মণগণ বঙ্গের স্থবিস্থৃত শান্ত সমাজের 
মন্গুকপদে অধিষিত হইয়াছিলেন, তাহাদের হস্তে সমাজের 
নেতত্ব ও ধন্মনৈতিক কর্তৃত্ব ছিল। সুতরাং এরূপ ব্রাঙ্গণকে 
চস্তগত কবিতে পারিলে রাজ্যশীসনের অনেকটা স্থৃবিধা হইতে 
গারে, তাহা মুসলমান রাঁজপুরুষগণ বিলক্ষণ বুঝিতেন, কিন্ত 
সাধাব্ণতঃ পশ্চিমাগত মুসলমানগণ বাঙ্গালীদিগকে ঘোর শক্র 
মনে করিতেন, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সন্তাব ও গ্রীতি স্থাপনের 
পক্ষে এ কারণে প্রথমতঃ যথেষ্ট অসুবিধা ঘটিয়াছিল। যতদিন 
দি্রীশ্বরের অদ্ীনে মুসলমান নবাবগণ বঙ্গরাজ্যের বিভিন্ন 
প্রদেশ শাসন করিতে ছিলেন, ততদিন হিন্দু ও মুসলমান মধ্যে 
পবষ্পরে গ্রীতি ও সহানুভূতি জন্মিতে পারে নাই, কিন্ত যখন 
বঙ্গের মুলমান শাসনকর্তারা দিলীশ্বরের প্রভাব অগ্রাহা করিয়া 
্বারীন হইবার চেষ্টা করিতে ছিলেন, তখন হইতেই বঙ্গ- 
বাসীর সাহায্য আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। ৭৩৯ হিজিরা সনে 
(১৩৪৮ খৃষ্টাব্দে) হিন্দু-মুসলমানের মিলন হইল এই বর্ষে 
ফখর্‌ উদ্দীন মুজংফর মুবারক শাহ দিল্লীশ্বরকে অমান্য এবং 
পূর্ববঙ্গের প্রধান প্রধান হিন্দু জমিদার-দাহায্যে স্থবর্ণগ্বাম 
অধিকার করিয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। তাহার অব্যবহিত 
পরেই লক্ষণাবতীতে শাম্‌স্‌ উদ্দীনের প্রাধান্য, বহুসংখ্যক বাঙ্গালী- 
কর্তৃক জলপথে ফখর্‌ উদ্দীন্‌কে আক্রমণপুর্ববক স্ুবর্গ্রাম অধিকার, 
শামস্‌ উদ্দীন্‌ ইল্যানকে শাসনোদেশে সম্রাট ফিরোজ শাহের বঙ্গে 
আগমন প্রভৃতি ঘটনাঁপ্রসঙ্গে হিন্দু-মুসলমানের মেশীমিশির 
যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। 
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মুবারক ধাঁহাদের আন্ুকুল্যে স্বাধীন হইলেন, তাহাদিগকে 
উপযুক্ত খেলাত ও জায়শীর দিয়া সম্মানিত করেন, কিন্তু এ 
সাব স্থায়ী হয় নাই। তিনি স্বজ্াতীয় ওমরাহগণের পরামর্শে 
অল্প দিন পরেই হিন্দু সাঁমস্তবর্গকে অবজ্ঞা করিতে লাগিলেন । 
সেই কারণে অতান্প কাল মধ্যেই তাহার অধঃপাতের সুত্রপাত 
হইল। তাহারই অভ্থাদয়কালে পশ্চিম বঙ্গে শাম্য্‌ উদ্দীন 
ইল্যাস্‌ তাঁহারই নীতির অনুসরণ করিয়! হিন্দু জমিদারগণেব 
সাহায্যে আপনার সৌভাগ্যপথ প্রশস্ত করিবার অবসর খুঁজিতে 
ছিলেন। মুবারকের হিন্দু বিদ্বেষেব পরিচয় পাইবা মাব্র দ্তিনি 
স্বদল বলে বাঙ্গালী নৌসেনাগণের সাহায্যে মুবারকৃকে আক্রমণ 
ও সুবর্ণগ্রাম দখল করিয়া লইলেন। ততৎ্পুর্বেই দিল্লীর সরা 
ফিরোজ শাহ গিয়াস্উদ্দীন্কে দমন করিবার জন্য সসৈন্যে 
রাটদেশে আগমন করেন। এ সময় পশ্চিম বঙ্গের হিন্দু- 
জমিদারবর্গ অনেকেই ফিরোজ শাহের পক্ষ অবলম্বন করেন, 
ও দিকে পূর্ব্ব বঙ্গের 'অনেক সন্তান্ত হিন্দু জমিদারবর্গ ও পূর্বব 
বঙ্গের বাঙ্গালীবীরগণ ইলিয়াসের পক্ষ হইয়৷ সম্নাটের বিকদ্ধে 
রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন । দিল্লীশ্বরের সহিত যখন বঙ্গাধিপের 
ঘোবতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তখন সহদেব নামে এক জন বাঙ্গালী 
বীর বঙ্গাধিপের সেনাপতি হইয়া! ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন, 
তিনি এক লক্গ ৮০ হাঁজার বাঙ্গালীর সহিত রণক্ষেত্রে জীবন 
বিসর্জন করেন । বাঙ্গালী বীরগণের ভীষণ পরিণাম দর্শন করিয়া 
শাম্নুদ্দীন্‌ দিল্লীশ্বরেব সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন) পশ্চিম 
বঙ্গ হইতে শাম্সুদ্দীন্‌ যখন পূর্ব বঙ্গে আসিলেন, সে সময় বহু. 
জমিদার তাহার পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন, তিনি ও ফখর্‌ উদ্দীন্‌ 
সুবারকের ন্তায় তাঁহার পঙ্গীয় হিন্দুবীরগণকে উপাপিদানে 
সন্মানিত করিয়াছিলেন । রাটীয় ব্রাহ্মণদিগের প্রধান কুলগ্রন্থ 
ধ্রবানন্দের মহাবংশ হইতে জানিতে পারি, চট্টবংশাবতংশ 
কুলীনপ্রবর গ্যাকরপৌত্র মহাঁধনী মনোহরের পুত্র হর্যোধন 
প্বঙ্গতৃষণ” উপাধি এবং মুবারকের পক্ষীয় হিন্দ জমিদার- 
বর্গকে পরাস্ত করায় পৃতিতুগবংশীয় প্রসিদ্ধ কুলীন চক্রপাণি 
দরাজজয়ী” উপাধি লীভ করিয়াছিলেন, এইরূপ অন্য জাতীয় 
বীরগণও উপাধি পাইয়াছিলেন । 

দিল্ীশ্বর ফিরোজ শাহ ধাহাদের নিকট সাহায্য পাইয়া- 
ছিলেন, তাহাদের মধ্যে সাগরদীয়ার মহাধনী ও কবিকন্কণ 
উপাধিধারী উদয়ন এবং তাহার মুরারি, মাধব প্রভৃতি সপ্ত বীর- 
পুত্রের নাম উল্লেখযোগ্য ৷ দিল্লীস্বর প্রত্যাগমন কালে রাটীয় 
বীরদিগকেও উপযুক্ত মর্ধ্যাদাদানে সম্মানিত করিয়াছিলেন, 
তন্মধ্যে রাটীয় কুলীনপ্রৰর সুদর্শনপুত্র বিকর্তন চট্ট প্রাজা” 
উপাধি এবং মণোঁহর বঙ্গভৃষণের পৌর প্রীরাম পথান” উপাধি 





লান্ত করিয়াছিলেন, এতগ্রিপ্ন আরও অনেকে সম্মানিত হইয়া- 
ছিলেন। রাট়ীয় অপেক্ষা বারেন্দ্রদিগের সহিতই অধিক পরি- 
মাণে মুসলমান রাজসংশ্রব ঘটিয়াছিল 7) তীঁহারা৷ গৌড়াধিপের 
অতি নিকটেই বাস করিতেন; মুসলমান রাজসভায় তাহাদের 
সর্বদাই গতিবিধি ছিল, এ কা ণ তাহাদের মধ্যে অনেকেই 
মুসলমান রাজাদিগের নিকট উচ্চ পদ লাভ করিয়াছিলেন, তক্জনয 
রাটীশ্রেণী অপেক্ষায় বারেন্ত্রশ্রেণী বেণী বিষয়ী হইয়! পড়িয়াছিলেন 
এবং মুসলমান রাজসরকারে তাহাদের প্রভাব অত্যন্ত বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল, তাহারই ফলে খুষ্্রীয় ১৪শ শতাব্দীর শেষ ভাগে 
ভাতুড়িয়ার হিন্দু জমিদার রাঙা গণেশ মুসলমান অধিপতির 
সর্বময় কর্তা হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই গণেশই বারেন্মনত্ 
নরসিংহ নাড়িয়ালের পরামর্শে মুঘলমান নৃপতিকে বিনাশ 
করিয়া সমস্ত গৌড়ের অধীগ্বর হ্ইয়াছিলেন, তিনি হিন্দধন্্ম ও 
হিন্দুরাজ্য বিস্তার করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেও তাহার 
চাল চলন ও আদব কান্নায় যথেষ্ট মুনলমানী প্রভাব সংক্রমিত 
হটয়াছিল। তিনি এক জন প্ররুত হিন্দু হইলেও তাহার 
রাজত্বকালে যে সকল মুদ্রা প্রচলিত হয়, তাহাতে দ্বয়াজি্‌ 
শাহ” এই মুসলমানী নাম অঙ্কিত দেখা যায়। তিনিও যে 
মুসলমান নৃপতিগণের অনুকরণে বাদশাহী নাম গ্রহণ করিয়া 
ছিলেন, তাহা! তাহার প্রচলিত মুদ্রা হইতেই প্রমাণিত 
হইতেছে। 

রাড়ীয় ত্রাঙ্গণপ্রবর 'অমরকোষের স্প্রসিদ্ধ টীকাকার বৃহ- 
স্পতি গণেশবংশীয় মুসলমান অধিপতির নিকট পরায়মুকুট” 
উপ।ধি এবং তাহার প্রিয়পুত্র কবীন্ত্র শ্রীরাম “বিশ্বীস” উপাধি 
লাভ করেন। 

যাহা হউক, এই সময় ও পরবর্তীকালের ইতিহাস আলোচনা 
করিলেও বেশ বুঝা ঘাঁয় যে, হিন্দু ও মুসলমান ক্রমেই ঘনিষ্ঠতা 
সুত্রে আবদ্ধ হইতেছিল, মুদলমান নরপতিগণ হিন্দুর প্রতি 
অভক্তি বা অবহেলা! প্রদর্শন করিতেন না। তাহারা হিন্দু 
সমাজকে আয়তাঁধীনে আনিবার জন্য সমাজনেতা ব্রাহ্মণগণকে 
হস্তগত করিতে সচেষ্ট ছিলেন। তাহারা বাঙ্গালায় স্থায়ি- 
প্রভাব বিস্তারোদ্দেশেই মান্, গণ্য ও বিচক্ষণ বাঙ্গীলীদিগকে 
রাজকীয় উচ্চপদ্দে নিয়োগ করিতেন ৷ রাঁজসংঅব ক্রমশঃই বিষম 
হইতে বিষময় হইয়া! দড়াইল। মুসলমান দরবারে নিরন্তর 
গতিবিধি নিবন্ধন ব্রাহ্গণেরাও মুসলমানী আদবকায়দা, চাল- 
চলন ব৷ রীতি-নীতি অভ্যাস করিতে বাধ্য হইলেন। ক্রমে 
এই সংক্রামক ব্যাধিতে অনেক নিষ্ঠাবান ব্রাক্মণসস্তানও াক্রাস্ত 
হইয়াছিলেন। 

হিন্দু-মুদলমানের এই মেশীমিশির কলে রাস! গণেশ কর্তৃক 


বঙ্গদেশ (পন; ১৫শ শতাবে অবস্থা ) [৪৩৮ ] বঙ্গদেশ (খঃ ১৫শ শতাবে অবস্থা ) 





বিশেষ ঘনিষ্ট প্রযুক্তই রাজ! গণেশের পুত্র মুসলমানের উচ্চ 
তাল গ্রহণে ও নিতান্ত স্রবদোষে পড়িয়া ইস্লামধর্শে দীক্ষিত 
হইতে বাধ্য হন। গণেশবংশধরগণ ইস্লামধর্শে দীক্ষিত 
হইলেও হিনুসমাজ তৎকালে জাতীর শব্কি হাঁরাক্স নাই। 
গণেশবংশের গৌরবরবি অন্তমিত হইলে ১৪৪* হইতে ১৪৭০ 
ৃষ্টাব পথ্যস্ত বাঙ্গালার মসনদে উচ্চবংশীয় মুসলমানগণের আধি- 
পত্য বিদ্বৃত হয় এবং বাঙ্গালায় বিধন্্ীর অত্যাচার আোতঃ 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে থাকে। 

এই অত্যাচারের দিনেও নসির শাহ, বার্বক শাহ, যৃন্নক 
শাহ, দেকদর শাহ ও ফতেশাহ মামধেয় কয়জন ধর্পনিঠ 
হুলভান শীাস্তিময় শাসন-পদ্ধতির ব্যবস্থা ফরেন। বার্বকশাহ 
রাজ্যশাসনের সুবিধার্থ হাবসী ও খোজাদিগকে সেনাবিভাগে 
এবং যোগ্যতান্গসার়ে অন্তান্ত রাজকর্দে নিয়োগ করিয়৷ যে 
বিষময় বীজ্জ বপন করিয়া যাঁন, তাহাই অস্কুরিত হইয়৷ কালে 
হিন্দুসমাদ্ধের সর্বনাশ সাধন করে। মুসলমান রাঁজপুরুষগণ 
তরাঙ্মণদ্বিগকে মুসলমান করিবার অভিপ্রায়ে অতি জঘন্তরূপে 
নির্যাতন আরস্ত করেন। উপধ্য,পরি অত্যাচারে অনেক হিন্দু 
বংশ মুনলমানদোষসংশ্রিষ্ট হয়। বহুসংখ্ক ব্রাহ্মণ কুল, জাতি ও 
মানের ভয়ে বঙ্গদেশ ছাঁড়িয়। ভি্রদেশে পলাইয়া যান। অনেকে 
মানসন্ত্রমরক্ষা করিতে না পারিয়া মুসলমানআোতে জাতিঝুল 
বিসর্জন দিয়াছিলেন। এই পাঠান-শাসনকালে হিন্দুসমাজের 
বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ কুলীনসমাজেরও তৎকালে যথেষ্ট বিশৃঙ্খলা সমুৎ- 
পাদিত এবং তাহা হইতেই এদেশে অনেক সামাজিক পরিবর্তন 
প্রবন্িত হইয়াছিল। 

১৪৭৪ থুষ্টাব্দে বার্বক শাহের মৃত্যুর পর, তৎপুত্র যুন্থফ, 
শাহ গৌড়-সিংহাসনে অধিঠিত হন । তাহার স্তায়পরতা ও 
দয়াদাক্ষিণ্যগুণে হিন্দু-প্রজা শাস্তির মুখ দেখিতে পাইল। 
১৪০২ শকে অর্থাৎ ১৪৮* খ্ষ্টাব্দে দেবীবর ঘটক, রাটটীয 
কুলীন ব্রাহ্মণসমান্ধের সংস্কার সাধন করিয়া মেলনিয়ম প্রচারিত 
করিলেন। 

এই ঘটনার কিছুকাল পুর্বে বারেন্্র কুলশাক্বিশারদ উদয়না- 
চারধ্য ভাছড়ী বারেন্্র কুলীনসমাজকে আটটা পটিতে বিভক্ত 
করেন। এদিকে দক্ষিণ-বজে দেবীবরের সমকালবস্তী পুরন্দর বহু 


দক্ষিণরাটীয় কায়ন্থসমাজে পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে সমান পর্য্যারে 
(/55/1555158555551525955 


* ঈশাননাগরকৃত অদ্বৈতপ্রকাশে লিখিত জানে বে, জদ্বৈতাচাধোের 
পিতামহ নৃসিংহ বা! নরসিংহ মাড়িাল সিষ্ষঞোজিয় ও জার ওঝার সত্তান। 
“যাহার মন্ত্রণ। বলে গণেশ রাজ । 
গৌঁড়ের খাদশাহ মারি গড়ের হইল রাজ1।* ( অমৈতগ্রঝাশ) 





বঙ্গদেশ (খঃ ১৫শ শতাবে অবস্থা ) 





স্বীপেও রাজ! পরমানন্দ রায় বঙ্গ কারন্থদিগের সামাজিক কুলাচার 
সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম অবধারণ করিয়া যান । ইহারই কিছু পরে 
নবহীপধামে প্রেম ও শাস্তির পূর্ণ মৃষ্তি প্রীচৈতন্ত মহাপ্রভু আবি- 
ভূত হইয়া বৈষ্ণবধর্দ প্রচার করেন। হিন্দুষমাজ তখন হরিনামের 
প্রভাবে মাতোয়ারা! হইয়৷ নগরে নগরে হরিনাম কীর্তন করিয়া 
শাস্তি ও প্রেমের গীধ্ষধারা ঢালিয়! দিয়াছিল। যুন্ুফ শাহের 
পূর্ববর্তী স্ুলতানগণের অধিকারকালে রা্জকর্চারিগণের 
অত্যাচার এবং তৎসাময়িক শাস্তিভাব জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে 
বিবৃত আছে। 

তৎপুর্বে হাবসীবংশীয় শেষ সুলতান মুজঃফর শাহের শাসন- 
কালে মুদলমানের অত্যাচার চরমসীমায় উঠিয়াছিল। সম্ভবতঃ 
এই অমানুষিক অত্যাচারের প্রারস্ত দর্শন করিয়াই নবহীপের 
মনীধিমগ্ডুলী নবদ্বীপ ছাড়িয়া নান! স্থানে পলায়ন করেন। 
প্রধান মৈয়ায়িক বান্থদেব সার্বভৌম এই সময়ে সপরিবারে 
উতৎ্কল যাত্রা করেন ।* 

বলিতে কি, খ্ষ্টীয় ১৫শ শতাব্ধের শেষভাগে বিস্তাচর্চা ও 
গঙ্গাবাস উপলক্ষে নানা গোত্রীয় বৈদিক ব্রাঙ্গণ আসিয়া নবন্ধীপে 
বাদ করিতে থাকেন। শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভুর পিতা জগন্নাথ 
মিশ্বও সেই সময়ে শ্রীহট্ট হইতে নবদ্বীপে আসিয়া নীলাম্বর 
মিশের কন্া শচী দেবীকে বিবাহ করিয়া নবদ্বীপবাঁসী হন। 

শ্রীচৈতন্যাদেব নবধীপধামে বিদ্ভা, বুদ্ধি ও জ্ঞানের প্রাখ্য 
দেখাইয়। ভারতবাসীকে মোহিত করেন। ভক্তের নিকট তিনি 
অলৌকিক শক্তিপ্রভব মহাপুরুষরূপে প্রকট হইয়াছিলেন । 
শ্রীধর, গদাধর ও ঈশ্বরপুরী এবং শ্রীপাঁদ অদ্বৈতাচাধ্য প্রভু তাহার 
ধর্মক্ষেত্রের সহায় ছিলেন। ঈশ্বরপুরীর ভক্কিমাথা মুখখানি 
দেখিলে মহাপ্রহু পাঁগলের স্তায় ব্যাকুল হইয়া পড়িতেন। 

এ হেন মহাপ্রভুর সহপাঠীরূপে নবধ্ীপধামে আবিভূ্ত হইয়া 
ও সেইরূপ জ্ঞানবত্তার পরিচয় দিয়া রদুনাথ শিরোমণি হ্তায়শান্্ে 


অদ্বিতীয় প্রতিভা বিকাশ করিয়া গিয়াছেন। এই সময়েই স্থৃতি- |. 


নিবন্ধকার স্থার্তপ্রবর রঘুনন্দন আবিভূর্তি হইয়াছিলেন। এই 
সময়ে নবদ্বীপধামে কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য, কাশীনাথ বিগ্ভানিবাস, 
ও তৎপুত্র বিশ্বনাথ তর্কপথশনন প্রভৃতি অসাধারণ ধীশক্কতিসম্পন্ন 


* "অতঃপর নবন্থীপে হইল রাজতয়। 
ব্রাহ্মণ ধরিয়! রাজ। জাতি প্রাণ লয় ॥ 
বিশারদনুত সীর্ধধতৌম ভট্টাচার্য্য । 
স্থযংশে উৎকলে গেল! ছাড়ি নিজ রাজ্য॥ 
তার ত্রাতা বিদ্যাঘাচম্পতি গৌড়বাসী। 
বিশারদ দিবাঁস করিল বারাপসী ॥* ( জঙানন্দকৃত চৈ* অ*) 


(৪৩৯ ] বঙ্গদেশ (খুঃ ১৫শ শতাব্দে অবস্থা! ) 





দিন ০ 


প্ডিতমণ্ডলী জন্মগ্রহণ করিয়! বাঙ্গালার মুখোক্ধল করিয়া 
গিয়াছেন। সুখের বিষল্ন মুসলমানের কঠোর শাসন ও 
অত্যাচার মহাপ্রতুর প্রেমপ্রবাহে ভাসিয়! গিয়াছিল। 
[ নবদ্বীপ ও চৈতন্তচন্ত্র দেখ । ] 
খ্ুচেতত মহাপ্রতু ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে কেশব তারতীর নিকট 
মন্রদীক্ষা ও শ্রীকষ্ণ-চৈতন্ত নামগ্রহণপূর্বক গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া 
প্রত্রজ্যাত্রত অবলম্বন করেন। মলিনপ্রভ বৈষ্ণবধর্ের পুন- 
রুদ্দীপন ও জনসমাজে তাহার প্রচার, তাহার জীবনের মূল লক্ষ্য 
ছিল। তাহার পার্ধদ ও ভক্ত পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই 
স্বকবি ছিলেন। তাহারা মহাপ্রভুর লীলা-বর্ণনপ্রসঙ্গে অনেক 
তত্বকথার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। সুতরাং স্বীকার করিতে 
হইতেছে যে, স্বাধীন পাঠান নরপতিগণের রাজত্থকালে বাঙ্গালার 
সাহিত্য, দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রের যথেই উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। 
হিন্দুগণ ধার্শিকপ্রবর সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহের 
রাজ্যকালে নুখে ব্বচ্ছন্দে বাস করিয়া নিশ্চিন্ত মনে পরমার্থ চিন্তা 
করিবার অবসর পাইয়। ছিলেন। তংপূর্বে ব্রাঙ্মণবংণে 
সুগ্রসিদ্ধ কবি বিষ্ভাপতি, চণ্ডতীদাস ও কৃত্তিবাস এবং কায়স্থ- 
বংশে গুণরাজ খান্‌ প্রাহুভূতি হন। উক্ত কবিগণ ব্যতীত 
অপর সকল পদকর্তাই শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রতুর সমসাময়িক, 
অথবা তাহার পরবর্তী। পদকল্পতরু, রসমঞ্জরী, গীতচিস্তামণি, 
পদকল্পলতিকা প্রভৃতি সংগ্রহ পুস্তকে যে সকল পদ্কর্তী- 
দিগের নাম পাওয়া যায়, তন্মধ্যে মুসলমানতত্ত অকবর 
আলী, কমরালী, নাসির, মান্গ,দ, ফকির, হবীব, ফ'তন্‌, সাল 
বেগ, শেখ জালাল, শেখ ভিকৃ, শেখ লাল ও সৈয়দ মুর্তাজার 
নাম উল্লেখযোগ্য । এতত্তিন জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস, বলরাম 
দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ এবং রামী, রসময়ী, মাধবী দাসী প্রত্ৃতি 
সাময়িক বহু পুরুষ ও স্ত্রীকবিগণ তৎকাপে প্রাদৃতূতি হইয়া 
বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রীসম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। 
[বাঙ্গালা ভাষা শব্দে বিশ্ীত ৰিবরণ দ্রষ্টব্য । ] 
এককথায় বলিতে কি, খ্ষ্টীয় ১৫শ শতাবোর মধ্য 
হইতে ১৬শ শতাব্ধের প্রারস্তকাল পর্যন্ত মুসলমান-শাসনে 
বাঙ্গালায় কি ধর্ম, কি সাহিত্য, কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি 
সকল বিষয়েই একটা অলৌকিক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল । 
উদয়নাচার্ষ্য, দেবীবর, পুরন্দর বস্থ ও পরমানন্দ রায় সমাজবিধি 
সংস্কার করেন। ১৫০৯ হইতে ১৫৩৩ থুষ্টান্দে অন্তর্ধান কাল 
পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্য দেব মুসলমান অত্যাচারে বিলীনপ্রায় হিন্দুধর্মের 
পুনঃপ্রতিষ্ঠার অন্য ভক্তিগ্রধান বৈষ্ণবধর্মের পুনরুখান ও 
্রীবৃ্ধি সাধন করেন। শ্রীমৎ অদ্বৈতাচা্ধ্য ও নিত্যানন্দ প্রন 
মহাপ্রত্র সহযোগিরূপে বৈষুবসমাজে বিশেষ লম্মানত[নন 


বঙ্গদেশ (খ্ঃ ১৬শ শতাব্দ ) 


সপ 


ভন। শ্ত্রীকূপ ও সনাতন বৈষ্ণবাচাধ্যগণের অগ্রণী ছিলেন। 
এতগ্কযতীত বেহ্কটভট্রের 'পুর্র গোপালভট্ট, মাধবমিশ্রের পুত্র 
গাধর (১৪৮৬--১৫১৪ খুঃ), সগ্তগ্রামবাসী কোটীপতি গোবদ্ধন 
দাসের পুত্র রঘুনাথ দাস (১৪৯৮ খুঃ জন্ম), এবং শিবানন্দ 
সেনের পুত্র কবিকর্ণপুর প্রভৃতি বৈষ্ঞবাচাক্যগণ মহাপ্রভুর 
পার্থচর বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন। 

যে সকল বৈষ্ণবভক্ত পঞ্ডিতমগ্ডলীর উদ্ভোগে বাঙ্গালা 
৭ সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতি সংঘটিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে রূপ, 
ননাতন, জীবগোস্বামী, গোপাল ভট্ট, স্মার্ত রঘুনন্দন ও রঘুনাথ 
শিরোমণি প্রভৃতি মহাঁজনগণের নাম প্রথম উল্লেখযোগ্য । চিন্তা- 
মনি-দীধিতিপ্রণেতা রঘুনাথ শিরোমণি অসাধারণ বিচারশক্তির 
পরিচয় দিয়া নবদ্বীপে ন্তায়শাস্ত্রের প্রীধান্ত স্থাপন করেন । স্মার্ড 
বঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতিতব্বের ব্যবস্থান্ুনারে আজিও বাঙ্গালার 
ধর্মকর্ম চলিতেছে । এই সময়ে বারাণসীধামে বারে" 
বংশীয় পপ্ডিতপ্রবর কুল্ল.কভ্ট মন্্‌সংহিতার টাকা প্রণয়ন 
করিয়া পণ্ডিত-সমাজে স্বৃতিশান্ত্রের সমাদর বর্ধিত করিয়াছিলেন। 
বূপগোস্বামিকৃত ভক্তিরসামৃতসিদ্ু, দাঁনকেলিকৌমুদী প্রন্থতি 
গ্রন্থ এবং সনাতন-বিরচিত হরিতক্তিবিলাসটাকা ও বৈষণব- 
তোষিণী নায়ী ভাগবতটাকা ভক্তিরসের 'ও সংস্কৃতসাহিত্যের 
টূড়ান্ত নিদর্শন । 

রঘুনন্দন ও কুল্লক যে সময়ে স্মৃতিব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা 
এবং বূপসনাতন ও অপরাপর বৈষ্ণব কবিগণ বৈষ্ঞবধর্শের 
প্রাধান্তস্থাপন ও প্রচারকামনায় বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, 
তাহার কিছু পরে কঞ্চানন্দ আগমবাগীশ সমগ্র তন্ত্রের সার 
সঙ্কলন করিয়া! শক্তিপূজার সুব্যবস্থা কবিলেন । 

রী [ বিস্তৃত বিবরণ বাঙ্গালাভাষা শবে দ্রষ্টব্য । ] 

এই সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবের সময় ধর্শান্বাতন্ধ্য ও 
জাতিগত পার্থক্যনিবন্ধন বঙ্গভূমে নিয়তই সামাজিক বাদানুবদ 
পইয়া বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হইত। মুসলমান নরপতি 
বা সদ্দারগণের অন্ুগৃহীত ব্যক্তিই তৎকালে সমাজবাহা বলিয়া 
নিন্দিত হইতেন। এই সামাঞ্িক আন্দোলন সময় সময় 
বাঁজোর মহা অশান্তিকর হইত বলিয়াই মুসলমান স্থুলতানগণ 
গাঁতিবিচারের জন্ত একটা স্বতস্ত্র 'জাতিমালা-কাছ।বী' নির্দি 
করিয়া রাখেন। কুলগ্রন্থে লিখিত আছে, দেবীবরের অভ্যুদয়ের 
পুর্বে দত্তখাস উপাধিধারী এক ব্যক্তি মুসলমানরাজের রী 
[ছিলেন। তিনিই তরী জাতিমালা কাছারির প্রধান বিচারপতি 
হন।* হার সভায় রাঁট়ীয় ব্রাঙ্গণগণের ৫৭মঃ সমীকরণ 


স্পেস সস ৮ সস 


* মুসলমান বাতের আবসানে এবং ইংরাজাধিকারের গ্রারস্কে কাসিম 


বারের স্থপ্রসিদ্ধ 'বৃঙ্ছকান্ত নর্দী জাতিমালা কাছারির সদস্ক হইয়াছিলেন। 


[ 8৪৪০ 


৬ পপ সপীসি পি 





] বঙ্গদেশ ( সৈয়দবংশ ) 


হইয়াছিল। বাঙ্গালার বিভিন্ন জাতির সামাজিক ইতিহাসে 
( কুলগ্রন্থে) ইহার বিস্তৃত পরিচয় আছে। 

এই জাতিবিভ্রাটের দিনে সকলেই দেশ, কাল ও পাত্র 
বিবেচনা করিয়৷ সমাঁজসংগঠনে বদ্ধপরিকর হুইয়াছিলেন। ঘটক 
দেবীবর নানা দোষের একত্র সমাবেশ দেখিয়! ও রা়ীয় কুলীন- 
সমাঁজে পরম্পরের বিবাহজনিত সংশ্রব লক্ষ্য করিয়া তাহাদের 
মধ্যে এক একটী “মেল' নির্দেশ করেন । তিনি স্বয়ং এ সময়ে 
“দৌষ-নির্ণয়” ও 'মেলবিধি" নামে ছুইখানি কুলগ্রন্থ রচন। করিয়।- 
ছিলেন । তৎপরে ১৪০৭ শকে ফ্রুবানন্দমিশ্র কর্তৃক মহাবংশাবলী 
রচিত হয়। এতটিন্ন এই সময়ে আরও কতকগুলি কারিকা 
প্রকাশিত হইয়াছিল ।* 

ৃষ্টীয় ১৫শ শতান্দীর এই সংস্কারযুগে, মুসলমান-রাজত্রের 
যেরূপ রাজনৈতিক পরিবর্তন সংসাধিত হইয়াছিল, তাহা 
আলাউদ্দীন হুসেন শাহের রাজত্বকালের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে 
স্পষ্টই বুঝা যায়! 

আলাউদ্দীন হুসেন শাহ স্বীয় প্রতিপালক ও প্রভু হাৰসী- 
বংশীয় রাজা মুজঃফর শাহকে নিহত করিয়া বঙ্গসিংহাসন অধিকার 
করেন । রাজসিংহাসনে সমাসীন হইয়! সৈয়দ হুসেন আলা! উদ্দীন্‌ 
সেরিফ মক্কা নাম ধারণ করেন। রিয়াজ-উস-সলাতিন্-প্রণেতা 
বলেন, “গৌড়ের স্তম্তখোদিত লিপিতে তাহার হুসেন শাহ নাম 
বিছ্ভমান আছে। অন্তমান হয়, তাহার পিতা বা তদ্বংশীয় কোন 
পূর্বপুরুষ মক্কাব সেরিফ ছিলেন। সম্ভবতঃ সেই বংশগরিমা 
মরণ করিয়া তিনি এ নাম প্রকাঁশ করিয়া থাঁকিবেন |, 

তিনি পূর্ববন্তী সুলতানগণের ন্যায় হীন-জাতীয় ছিলেন 
না। ইস্লামধর্মপ্রবর্তক হজরত মহম্মদের বংশে তাহার 
জন্ম। আরবের মরুভূমি ত্যাগ করিয়া তিনি সৌভাগ্যান্থেষণে 
বাঙ্গাল।য় উপনীত হন । গৌডুপতি ভীাহ।র আভিজাত্যের পরিচয় 
পাইয়! উহাকে রাজকাধ্যে নিযুক্ত করেন। তাহ।র কার্য্যদন্গভায় 
ও বিনয়-নআ ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া সুলতান তাহাকে রাজ্যের 
শেষ্ঠতম উজীরপদ দান করেন। মন্ত্রিপদে অবস্থানকালে তিনি 
সকল শ্রেণীর ওমরাহ ও সামস্তদিগের প্রতি যেরূপ সদয় ব্যবহার 
করিতেন এবং সকল কার্যে যেরূপ দক্ষতা দেখাইতেন, তাহাতে 
সকলেই তাহার প্রতি প্রীত ও বিমুগ্ধ হইয়াছিল। অনৃষ্টচক্রে 
পাশবপ্রকুতি মুজঃফরের অসহনীয় অত্যাচার তিনি শির পাতিয়া 
বহন করিতে ব।ধ্য হন, অবশেষে বিশেষ সম্টে পড়িয়াই তিনি 
রাগ্বিদ্রোহী হন। সৌভাগ্যবশে পরিচালিত হইয়া অতঃপর 
তিনি বাঙ্গালার রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইতে সমর্থ হটয়া- 
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* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ১ম ও ২য় ভাগে এ সকল গ্রচ্থের বিষর়ণ ভ্রষ্ঠব্য। 


০ শহচারাাগরেড 


বঙ্গদেশ ( সৈয়দর্ীংশ ) 


ছিলেন। সকল শ্রেণীর মুসলমান-সামস্ত এবং হিন্দুরাজগণ 
ত্াহাকেই রাজসিংহাসনের উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া 
রাজপদে অভিষিক্ত করেন। তিনিও পক্ষান্তরে তাহাদের 
মনোরপ্রনার্থ নির্দিষ্ট সময় মত গৌড়রাজধানী লুষ্ঠনের আদেশ 
দেন। প্র সময়ে গৌড়নগরের অনেক ধনশালী হিনদু-প্রজা 
সর্বস্বাত্ত হইয়াছিলেন। 

পূর্বোক্ত 'নগর-লুঠন-ব্যাপার উপযু্পরি কয়দিন অবাধে 
চলিতে লাগিল। স্থুলতান ইসলাম-ধর্ম্ের পক্ষপাতী হইয়া 
হিন্দুর এই সর্বনাশ দেখিয়াও দেখিলেন নাঁ। কিন্তু অচিরেই 
দীনহীন প্রজার আর্তনাদে তাহার ধর্মপ্রাণ বিগলিত হইয়া 
উঠিল, তিনি হিন্দুর প্রতি চিরস্তন বিদ্বেষ তুলিয়া লুষ্ঠন বদ্ধ 
করিতে আদেশ দিলেন। লুব্ধ সর্দারবৃন্দ ও সৈনিকসম্প্রদায় 
এবং অন্তান্ত মুসলমানগণ লোভের বশবর্তী হইয়া তখন রাজাদেশ 
লঙ্ঘন করিল। তাহাদের পরস্বাপহরণ প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হইল না। 
রাজ্য ক্রমশঃই অরাজক ও দস্থ্য-প্রধান হইয়া দীড়াইল। 
তখন উপায়ান্তর না দেখিয়। সুলতান সৈয়দ আলাউদ্দীন হুসেন 
শাহ অন্যাচারী মুসলমানদিগের শিরশ্ছেদের আদেশ দিলেন । 
দেখিতে দেখিতে দ্বাদশ সহঅ মুসলমান নিহত হইল এবং রাজী- 
জ্ঞায় তাহাদের সংগৃহীত অর্থরাশি রাজকোষে সমান্ৃত হইল। 

অতঃপর যখন আলাউদ্দীন দেখিলেন যে, হাবসী সৈন্ত ও 
দেশীয় পাইকগণই দেশে যাবতীয় রাজকীয় গোলযোগের একমাত্র 
কারণ; তখন তিনি তাহার প্রতিবিধানের উদ্ভোণী হইলেন) 
তদছুদেশ্ত সাঁধনার্থ তিনি হাবসিদিগকে কর্মচ্যত করিলেন এবং 
পাইকদিগকে বাঙ্গালার পশ্চিম দক্ষিণ সীমায় অল্প নিক্ষর ভূমি 
দিয়। বিপক্ষের আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা কার্ধ্েযে নিয়োজিত 
করিলেন ।* 

'মালাউদ্দীন্‌ স্বেচ্ছা এণোদিত হইয়াই হাঁবসী নির্বাসনরূপ 
এই দ্েশহিতকর কাধ্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। হাবসী ও 
খোঁজাদিগের অত্যাচার হইতে হিন্দু প্রজাদিগকে রক্ষা করায় 
তিনি সাধারণের পুজনীয় হইয়া পড়েন। অত্যাচারক্িষ্ট হিনু- 
গণের মলিন মুখ সন্দর্শন করিয়া তাহার হৃদয়ে অপূর্ব দয়ার 
উদ্রেক হয়, তদব্ধি তিনি অপত্যনির্ব্বিশেষে ও বিশেষ স্তায়- 
পরতার সহিত ব্ঙ্গরাজ্য শাসন করেন । তিনি হিন্দু-মুসলমানে 
বিশেষ প্রভেদ রাখিতেন ন|। 

এই সময়ে তিনি একডালা দুর্গের সংস্কার করিয়া তথায় রাজ- 





« পরবর্তী সময়ে ইংরাছ গবর্ষেন্ট রাজকার্যে অনুপযোগিষ্ধ। মিরীক্ষখ 
করিয়া ইহাদের ভূমিসন্ব হইতে বঞ্চিত করেন। সেই কারস. ১৭৭৭ হইতে 
১৮০* খৃষ্টানোয় মধ্যে মেদিনীপুর জেলার প্রান্বানী পাইকব্ংশধয়গণ.কএববার 
বিশ্বোহ্ের নুচন। করিয়াছিল। 6 4 
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বঙ্গদেশ ( সৈয়দবংশ ) 


ীসসপীশিশি শিশীশি শশা এ] 


প্রাসাদ মনোনীত করেন এবং তথা হইতে রাঁজাশীমন সম্থীয় 
যারতীয় ব্যবস্থা আজ্ঞা করিতেন । উচ্চ বংশীয় ও সন্ত্াস্ত সৈয়দ, 





'মোগল ও পাঠানদিগকে তিনি রাজকর্মে নিযুক্ত করিয়া আপনার 


রাজ্যতিত্তি সুদৃঢ় করিয়াছিলেন । তিনি সন্তাস্ত বংশৌপ্তব হিন্দু- 
ধিগকেও যথেষ্ট উৎসাহ দিয়! তাহাদিগকে রাজানুগ্রহ দান করি- 
তেন। নান! শাস্ত্রবিশারদ ও বৈষ্ণবুড়ামণি শ্রীরূপ ও সন্গাতন 
তাহার মন্ত্রী হইয়াছিলেন। 

উড়িষ্যার সামন্ত-রাজগণকে বশীভূত করিয়! এবং স্বীয় রাজ্য 
শাসনের স্থবন্দোবস্ত করিঝা সুলতান হুসেন শাহ আসাম আক্রমণ 
ও লুষ্ঠন করেন, কিন্তু তথায় বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারেন 
নাই। অতঃপর তিনি কামতাপুরে ( কোচবিহারের ) রাজা 
নীলাম্বরকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া তাহার রাজধানী ধ্বংস 
করেন (১৪৯৮ খুষ্টান্দে )। তৎপরে সেই অধিরুত প্রদেশে হুসেন 
আপন পুত্রকে রাখিয়| আপিয়াছিলেন, কিন্তু কোচদিগের 
আক্রমণে বহু বলক্ষয়ের পর তিনি কোচদেশ পরিত্যাগ করিতে 
বাধ্য হন। তদবধি এই স্থানে বর্তমান কোচবেহার-রাজবংশের 
পূর্ব্বপুরুষদিগের রাজ্য সংস্থাপিত হয়। 

কামরূপ-বিজয়ে ব্যর্থমনোরথ হইয়া সুলতান হুসেন শাহ 
রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হন। তথায় অবস্থানকালে তিনি স্বীয় 
রাজ্যভিন্তি সুদ্ঢ়করণমানসে গণ্কনদীতীর সীমাস্তদেশে একটা 
স্থুবিস্তৃত হর্স নির্মাণ করান । অনন্তর রাজ্যের প্রজাবৃদ্ধি কামনায় 
তিনি প্রত্যেক জেলায় সাধারণের উপাসনার্থ মসজিদ, মুশাফির 
খাঁনা, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপন করেন । তিনি জ্ঞানী ৪ 
সাধুপুকষদিগের তরণপোষণার্থ মাসিক বৃত্তি নির্দেশ করিয়া যান। 
আজিও পাঁঞুয়র কুতব উল্‌ আলমের আস্তানার ব্যয়ার্দি 
তীহারই প্রদপ্ত ভূমির আয় হইতে নির্ববাহিত হইতেছে। 

সুলতান হুসেন শাহ বেহারের কিয়দংশ হস্তগত করিয়া- 
ছিলেন। দিল্লীশ্বর সেকন্দর লোদি জৌনপুর অধিকার করিলে 
তিনি রাজাচ্যুত স্থলতবানকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করেন এবং 
মাসিক বৃত্তি দান করিয়া তাহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। এ 
নিমিত্ত সম্রাট বেহার অধিকার করিয়াই ম্লতানকে বাঙ্গালা 
আক্রমণের ভয় দেখাইলেন। রাঙ্গালার সীমায় আসিতে 
আদিতেই কাধ্যগতিকে উদ্ভয় পক্ষে সন্ধি হইয়া গেল; এতদ্বারা 
বিজিত বেহার প্রদেশ দিল্লীশ্বরের থাকিল এবং বাঙ্গালা আক্রমণ 
মিবারিত হইল । উভয় পক্ষে বন্ধুত্ব স্থাপিত হইবার কিছুদিন পরে, 
১৫২০ বা ১৫২১ অন্দে হুসেন শাহ মানবলীল! সংবরণ করেন । 
তিনি যেমন প্রজাদিগের প্রি, তেমনই অপর লোকের শ্রদ্ধাম্পদ 
ছিলেন। তাঁহার সময়ে ওমরাহগঞ বঙ্গীয় কবিদিগের বিশেষ 
গমাদর করিতেন, এমন কি অনেকে কবিদিগের প্রতিপালক 


০ সপ সাপে ৮ শি 


বঙ্গদেশ ( সৈয়দবংশ ) 





ছিলেন | প্রাচীন : ্রস্থাদির কবি- ভনিতায় পর সকল ওমরাহতর্ণের ] 
বদান্ততায় পরিচয় পাওয়া ষায়। 
[ বাঙ্গালা ভাঁষাশনে তাহার বিস্তৃত বিবরণ জষ্টব্য | ] 
সুলতান হুসেন শাহের মৃত্যুর পর ১৫২১ খুষ্টাৰধে তর্দীয় জ্যেষ্ঠ 
পুল্র নসব্রৎ শাহ বাঙলার রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। 
প্রথমে তিনি অনেক সদ্গুণের পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি 
'অন্ঠান্ঠ খুসলমান স্ুলতানদিগের ন্যায় ভ্রাতৃবর্গকে নিহত বা তাহা- 
দের ঢক্ষ অন্ধ করেন নাই, বরং পিতৃদত্ত বৃত্তি দ্বিগুণ করিয়া 
দিয়া যথেষ্ট সৌজন্য দেখাইয়াছিলেন। এতদ্যতীত আত্মীয় 
কুটুম্বগণের প্রতি স্নেহ দেখাইতে তিনি ক্রাট করেন নাই। 
মোগলপতি বাবরের আগমন-সংবাদে দিল্লীশ্বরকে বিব্রত দেখিয়া 
ও সুযোগ বুৰিয়। তিনি সেই অবসবে মিথিলা, হাঁজিপুর, মুঙ্গের 
প্রতি আপনাত্র রাজ্যহুক্ত করিয়া লইলেন এবং তত্তৎস্থানে 
যথাক্রমে আপন পুত্র, জামাতা ও সেনাপতিকে শাসনবর্তী 
নিুক্ত কধিলেন। এ সময়ে ভারতের অপর প্রান্তে মোগল- 
সান্রাজ্যসংস্থাপক বাবর শাহ পাণিপথের যুদ্ধে ১৫২৬ খুষ্টান্কে 
ইবাহেম লোদিকে পরাস্ত ও নিহত করিয়া স্বয়ং দিল্লীর অধীশ্বর 
হইলেন । ইব্রাহিমের ভ্রাতা মাক্ষ,দ লোদী গৌড়রাজধানীতে 
আসিয়া আশ্রয় লাভ করিলেন। শক্রর আশ্রয় প্রাপ্তিতে কুুদ্ধ 
হইয়া বাবর শাহ বাঙ্গাল! আক্রমণের উদ্ভোগ করিলে, নসরৎ শাহ 
বছদুল্য উপটৌক্ন দিয়া দুইবাৰ মোগলপতির প্রকোপ হইতে 
পবিব্রাণ পাইলেন । 

অতঃপর ১৫২৯-৩০ খুষ্টান্দে স্থুলতান ইব্রাহিম লোদির ভ্রতা 
মান্ষ,দ শাহ্‌ পুনরায় আফগান সর্দারবৃন্দের সাহাম্মে স্বীয় পৈইক- 

রাজ্য উদ্ধাবের চেষ্টা পান। এই সংবাদে সম্রাট, বাবর সদলে 
আগা হইতে আসিয়! গঙ্গাতীরবন্তী হিদেরী নামক স্থানে উপনীত 
নন ৷ যুদ্ধে মাক্ষ,দের পক্ষ পরাজিত হইয়া শোণ নদ অতিক্রম- 
পূর্বাক পলায়ন করে। নসরৎ শাহ মোগলসম্রাটের ক্রোধোপনো- 
দনার্থ বনুত্বস্চক সন্ধি করিয়া নি্কুতিলাভ করিলেন । 

এ সন্ধিসর্তে নসরৎ মাঙ্গদকে সাহায্য করিবেন না বলিয়া 
স্বীকৃত হইলেন এবং সমাট্‌ও "সার বঙ্গেশ্বরকে উত্ত্যক্ত করিবেন 
না এই অঙ্গীকার করিয়া আগ্রা অভিমুখে প্রস্থান করিলেন । 
১৫৩০-৩১ থুষ্টা্ষে বাবর শাহের মৃত্যু হয়। 

বাবর শাহের মৃত্যুসংবাদে আঁফগাঁন সর্দারগণ উৎ্দুল্প 
হইলেন । দরিয়া লোহানীর পুজ মান্গদ বেহার অধিকার 
করিলেন। দিল্লীশ্বর ইব্রাহিমের ভ্রাতা মাক্ষ,দ এই সুযোগে 
জৌনপুরের মোগল-শীসনকর্তা জুনিদ বলানকে পরাজিত 
করিদা তত্প্রদেশে স্বীয় শীসনবিষ্তায়ে যত্রশীল হইলেন । 
নসরৎ শাহ পূর্বব অঙ্গীকৃত সন্ধিসর্ত উল্লজ্ঘন করিয়া জৌনপুর 


অধিকারকার্ধয মাঙ্গ দের র সহায়তা কপ ৩ খু)। | 





এই সময়ে বাবরপুত্র হুমাযুনফে হীনবল দেখিয়! তিনি দিপীশ্বরের 
চিরশক্র গুজ্জরপতি সুলতান বাহাদুর শাহের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনে 
ইচ্ছুক হইয়া তাহার নিকটে দূত প্রেরণ করেন। 

অতঃপর কোন অভাবনীয় কারণে সুলতান নসবৃতের চিত্ত 
বৃত্তি পরিবন্তিত হইল। তিনি উত্তরোত্তর নিষ্ঠুর প্রকুতির পরিচয় 
দিতে লাগিলেন । সম্ভবতঃ উদীয়মান চৈতন্ত-সম্প্রদায়ের উপর 
অত্যাচার প্রয়াসী হইয়াই তাহার চিত্তবিকার সমুপন্থিত হইয়াছিল। 
তাহার রাজত্বকালে বৈষ্বসম্প্রদায়কে যেরূপ নিগ্রহ সহা করিতে 
হইয়াছিল, তাহা তৎসাময়িক গ্রন্থাদিতে বিবৃত আছে। শুদ্ধ 
হিন্দু বা বৈষ্ব প্রজ্ঞা বলিয়া নহে, তিনি স্বীয় মুসলমান প্রজা, 
এমন কি, আত্মীয় অন্তরঙ্গ ও উচ্চতন রাজবর্মচারীদিগের 
প্রতি কঠোর অত্যাচার করিতে কুষ্টিত হন নাই। এৰপ 
নিষ্ুরাচরণে ক্রমশঃই তাহার প্রজাগণ ও কর্মমচারিসকল অসম 
হইতে লাগিল। পরিশেষে একজন খোজার হস্তে মস্জিদ মধ্যে 
তিনি নিহত হইলেন ( ১৫৩৩ খুষ্টাব্ব )। এ বৎসরেই মহা প্রতুর 
লীলাদেহের অবসান হয়। গৌড়নগরে সুলতান নসরৎ শাহ যে 
সকল অট্রালিকা নিশ্মীণ করান, তম্মধ্যে সোণা মল্জিদ ও 
কদম-রন্থল অগ্তাপি বি্ভমান আছে। সাছুল্লাপুরের হজবৎ 
মথছুমের সমাধিমন্দির তাহারই ব্যয়ে নির্মিত হইয়াছিল। 

নসরতের মৃত্যুর পর, ওমরাহগণ ৯৪০ হিজিরায় ততৎপুত্র 
ফিরোজ শাহকে বাঙ্গালার মসনদে অধিষ্টিত করেন) কিন্তু 
এই বালক রাজার রাজ্যকাঁল তিন মাঁস অতিবাহিত হইতে না 
হইতে, সুলতান আলাউদ্দীনের অন্যতম পুত্র মান্ষ, শাহ গোপনে 
তাহার প্রাণসংহাঁর করিয়া! রাজাসনে উপবিষ্ট হইলেন | ত্রাতু- 
পুত্র নিহননরূপ কদাচারে লিপ্ত হওয়ায় অনেকেই মাক্স,দের 
আচরণে বিরক্ত হইল। হাঁজীপুরের শাসনকর্তা মখদুম আলম 
প্রকাশে বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। তিনি বেহারের তাঁৎ- 
কালিক রাজঅভাবক ইতিহাসপ্রসিদ্ধ শের খানের সহিত 
সংমিলিত হইয়া বঙগেখরের প্রতিদন্দিতাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। 
এই সংবাদে জুদ্ধ হইয়া মান্ধ,দ শাহ অবিলম্বে মখড্ুমের দড- 
বিধানার্থ উদ্মোগ করিতে লাগিলেন । মুঙ্গেরের শাসনক্ড 
কুতব, খান্‌ শেরকে শাস্তি দিবার জন্য প্রেরিত হইলেন 7 দুর্ভাগ্য 
ক্রমে বঙ্গীয় সেনাপতি রণক্ষেত্র প্রাণবিসজ্জন করিলেন । রাজ- 
সৈন্য ভয়ে ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। বঙ্গেশ্বর এই পরাজয়ে 
কষুগরমনা হইয়া উক্ত হতভাগ্য সেনাপতির পুত্র ইত্রাহিম থাকে 
পুনরায় যুদ্ধার্থ প্রস্তত হইতে আদেশ দিলেন । 

এই সময্ন বেহার-রাজকুমার জলান স্বীয় অভিভাবক শের- 
খানের কঠোর অত্যাচার হইতে অব্যাহতি লাভের আশায় 





বঙ্গদেশ ( সৈরাংশ) 
বঙ্গেশবয়ের শিবিরে পলাইয়া আইন্সেন এবং স্বীয় অনুচরবর্গকে 
শের খাঁনের সঙ্গ ত্যাগ করিতে আদেশ পাঠান। শের এইরূপে 
সেনাসংখ্যার হাস হইতে দেখিয়া বেহারছুর্গে আশ্রয় লইলেন। 
এ দিকে বঙ্গীয় সেনা আসিয়া দুর্গ অবরোধ করিল। কএক 
মাস আ্লষরোধের পর সেনাপতি ইব্রাহিম সাহায্যার্থ নূতন সেনাদল 
প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন, কিন্ত সেনা আসিবার পূর্বেই শের 
এক দিন অকম্মাৎ ছুর্গ মধ্য হইতে নিক্তাস্ত হইয়া ভীমবেগে 
বঙ্গীর সেনাকে আক্রমণ করিল। অতর্কিত আক্রমণে বঙ্গীয় সৈন্য 
ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। সেনাপতি নিহত হইলেন এবং জলাল্‌ 
গৌড় নগরে পলাইয়া আত্মরক্ষা করিলেন (১৫৩৫-৩৬ খুঃ)। 

পর বৎসর ৯৪৩ হিঃ, পের চুনার ছুর্গ অধিকারপূর্বক সমগ্র 
বেহার প্রদেশে আপনার শাসনদণ্ড স্থাপন করিলেন। তদস্তর 
তেলিয়াগড়ি ও শক্রী-গড়ি সঙ্কট অতিক্রম করিয়া তিনি স্ুল- 
তানের অনুবর্তী হইলেন এবং ক্রমশঃ রাজদানী অভিমুখে 
অগ্রসর হইয়া গৌড়নগর স্বীয় সৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত করিলেন । 
কিন্ত অধিক কাল বঙ্গে থাকিতে সমর্থ না হওয়ায় তিনি খাবাস্‌ 
খানের হস্তে সৈনাপত্য প্রদানপূর্ববক স্বয়ং বেহারে 'প্রত্যাবৃত্ত 
ভইলেন। এই অবসরে মাক্গদ শীহ মোগল-সমাট্‌ হুমায়ুন এবং 
পর্ভগীজধিকৃত ভারতের প্রতিনিধি স্থুনো-দে কুন্হার সাহায্য 
লাভের চেষ্টা পান। ছূর্ভাগ্যের বিঘুয়, এ সহকারিদ্বয় আসিয়া 
সমুপস্থিত হইবার পুর্কেই নগরবাসিগণ খাগ্(ভাবে আত্মসমর্পণ 
করিতে বাধ্য হয় (হিঃ ৯৪3 ১৫৩৭-৮ খুঃ )। সুলতান মাঙ্গদ 
এই সময়ে নৌকারোহণপুর্বক গৌড় হইতে হাজিপুরে পলাইয়া 
আইসেন। 

বিপক্ষ সৈন্য তাহার পশ্চাদমুসরণ করিল। স্থলতান বাধ্য 
হইয়া আত্মরক্ষা করিতে সচেষ্ট হইলেন। ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। 
রণক্ষেত্র সুলতানকে আহত দেখিয়া তাহার বঞ্ধুবর্গ তাঁভাকে 
লইয়া! পলায়ন করিল এবং চুনার দুর্গ অবরোধকরী সমাট, 
হুমায়ূনের শিবিরে আশ্রয় লাভ করিল। 

সমাট হুমায়ুন বঙ্গেশ্বরের ছুর্দশীয় সবিশেষ দুঃখিত হইলেন 
এবং অঙ্গীকার মত চুনার ছুর্ণ-বিজয়ের পর বঙ্গ'ভিযানে উদ্চোগ 
করিলেন। এই সময়ে শের থান্‌ তেলিয়াগড়ি ও শক্রী-গড়ি 
সঙ্কট সুদৃঢ় করিতে ব্যস্ত ছিলেন । জাহাঙ্গীর কুলীবেগের অধীনে 
মোগলসৈন্য সমাগত হইলে শেরপুত্র জলাল খান্‌ স্বীয় পাঠান- 
সৈম্সহ যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন । রণক্ষেত্রে মোগল সেনাপতি 
আহত হইলে মোগলসৈন্ত পলায়ন করিল। তদর্শনে ছমাযুন ব্বয়ং 
ুন্ধযাত্রা করিলেন। কহলর্গার নিকট মোগলবাহিনী উপনীত 
হইলে মান্গদ শুনিলেন, পাঠানগণ তাঁহার পুত্রত্বয়কে নিহত 
করিয়াছে। এই ছুঃসংবাদে শোকসস্তপ্ড হাদয়ে মান্গদ গ্রাণত্যাগ 


পশ্পিসাশিশি পি পিপল স্পপীশী কপ শিশীশীতি 


[ 8৪৩ ] 








* ফেরিযা (ড সুজা বলেন, শের খ। ছয় কোটা শ্বণমুত্র। লইয়। ধান। 


বঙ্গদেশ ( মোগলশাঁসন ) 





করেন ( ১৫৩৮-৯ খুং )। তাহার রাজ্যকাল হইতেই ্রৃততপক্ষে 


বাঙ্গালার স্বাধীন নরপতিবংশের অবসান হইল। 

হুমাযুনকে সমাগত দেখিয়া জলাল খান্‌ সীমান্ত স্থান পরি- 
ত্যাগপূর্বক গৌড়নগরে পিতৃসন্পিধানে সম্মিলিত হইলেন। 
সম্াটও এই অবসরে শকরীগড়ি সঙ্কট অধিকারপূর্ব্বক গৌড়" 
নগরাভিমুখে স্বীয় বাহিনী প্রধাবিত করিলেম। শের খা মোগল- 
সৈম্তের আগমনে ভীত হইয়া রাজকোষের সমুদয় অর্থ সংগ্রহ- 
পূর্বক সাসেরামের অন্তর্গত ঝারথগ্ড প্রদেশে পলায়ন করিলেন 
এবং তথায় অত্যন্পকালের মধ্যে অত্যন্ত কৌশলে সু প্রসিদ্ধ 
রোহতান্‌ ছুর্গ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। 

হুমায়ুন গৌড়নগর সমীপে উপনীত হইলে নগরবাসী সাহলাদে 
দ্বার উ্ম.স্ক কবিল। তাহার আদেশে রাজ্যের ম্গল কামনায় 
রাজনামেই খুতবা পাঠ হইল। তিনি নগয়ের নাম জন্নতাবাদ 
রাখিলেন। তাহার নামে যে মুদ্রাঙ্ছণ হয়, তাহাতে নগরের 
নৃতন নাম সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল । 

বঙ্গরাজ্য জয়ের পর সুলতান হুমায়ুন বিলাসম্থথে নিমগ্র 
হইলেন। তিনমাস ভোগনুখে রত থাকিয়াও তাহার আত্ম- 
প্রসাদ উপস্থিত হইল না, তিনি থঞ্জনবিনিন্দিতনয়না মন্থর- 
গমন! বারাঙ্গনাকুলের নৃত্যগীতে সর্বদা বিভোর হইয়া রহিলেন। 
শত্রুদলল এই অবসরে পুনরায় বলপুষ্ট করিয়া লইল। শের খান্‌ 
বলদপিত মোগল শক্রর বিরুদ্ধে মুদ্ধার্থ গ্রস্থত হইলেন । 

অনতিকালপরেই গুপ্চরমূখে পক্রপক্ষীয়ের উদ্মোগ ও ষড়মন্্- 
ংবাদ পাইয়া সমাটু হুমায়ুনের সুখস্ুপ্তি ভঙ্গ হইল। তিনি 
কতকটা যেন ভীত হইয়াই সেই বর্ধা খুতে আগ্রা অভিমুখে 
প্রস্থান করিলেন। কিন্তু রাজাশাসনার্থ তিনি ৯৪৬ হিজিরাধ 
জাহাঙ্গীর কুলীবেগকে বাঙ্গালার শাসনকর্তা নিযুক্ত . কুরিয়া 
যান, তাহার আদেশে রাজ্যবক্ষার্থ তথায় ৫ হাজার মোগল 
অশ্বারোহী রক্ষিত হইয়াছিল । 

মোগল সৈম্ত বাঙ্গালার জলবায়ু প্রাকোপে অনভ্যন্ত ছিল। 
তাহারা নিরস্তব বারিপাতে ক্রিন্নচিত্ত ও ক্রমেই নান! বোগগস্ত 
হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল । এই সময়েই সমাটের 


' অন্যতম ভ্রাতা বিদ্রোহী হইলেন। শের খা কৌশলে রোহতাস্‌ 


দুর্গবিজয়ে সফল মনোরথ হইয়া পুনরায় বঙ্গরাজা উদ্ধাবে 
সচেষ্টিত হইলেন । তাহার উদ্যোগে ছত্রভঙ্গ আফগান সৈন্য 
পুনরায় কর্মনাশা তীরস্থ চৌসর গ্রামে সমবেত হইল। 
সআাট্‌ গল্লাতীর উত্তরণপূর্ব্বক আর অপিকদূর অগ্রসর হইতে 
পারিলেন না। মোগল সেনা পাঠান শিবিরভেদ করিতে 
সাহসী হইল না, অথবা গঙ্গা পুনরুত্তবণপূর্ধক প্রত্যাবৃত্ত 





বঙ্গদেশ (সুরবংশ ) 


হইন্তে পারিল না; সুতরাং অন্তপথে গমনের আশাও রহিল না। 
'তখন সম্রাট, বাধ্য হইয়! সন্ধির গ্রন্তাবসহ পাঠানশিবিরে দূত 
পাঠাইলেন । শের খাঁর ধর্ম গুরু পবিত্র ধার্মিক দরবেশ খলিল 
মধাস্থ হইলেন। সন্ধিপত্রে স্থির হইল, সম্রাট, শের থাকে 
বাঙ্গালা ও বিহার ছাড়িয়া দিবেন। পক্ষান্তরে শের খাঁও 
কখন সমাটের গতিরোধ বা তাহার শক্রকে সাহায্য করিতে 
পারিবেন না। সন্ধির পর উভয় শিবিরে আনন্দআ্রোত প্রবাহিত 
হইল। মোঁগলগণ বাঙ্গালায় আসিয়া নানা কষ্টের পর আজ 
'আাহলাদ-সাগরে ভাসমান হইয়া সমস্ত বিপদের আশঙ্কাই ভুলিয়া 
গিয়াছিল ; কিন্তু বিশ্বাসঘাতক শের খী শক্রর প্রতিজিঘাংসা 
হুলেন নাই। যেদিন সম্রাট, সমক্ষে সে কোরাণম্পর্শে শপথ 
করিল, সেই দিনে রজনীর গাঢ় অন্ধকারে অতর্কিতভাবে সেই 
আফগানদস্তযু মৌগল শিবির আক্রমণ করিলেন। মোগল সৈন্য 
দলে দলে আহত, নিহত ও পলায়নপর হইল। সমাট, প্রাণ 
লইয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণপুর্্বক গঙ্গা পার হইলেন, কিন্ত ত্তাহার 
'অধীনস্থ আট সহম্র মোগল সৈন্ত নদীআোতে ভাপিয়া৷ গেল 
(১৫৩৯ খুঃ অঃ)। | 

হুমায়ূনের পরাজয়ে বাঙ্গালায় স্রবংধীয় আফগানগণের 
প্রতিষ্ঠা হইল। তাহার অভ্যদয়ে তৎকালে সমগ্র উত্তর ভারত 
প্রকম্পিত হইয়াছিল। কোন্‌ সুত্রে শের থা বেহার-রাঁজ- 
সরকারে নিযুক্ত হইয়৷ ক্ষি্ূপ প্রতিভাবলে বঙ্গ ও বেহারের 
অদীশ্বর হইয়াছিলেন, তাহা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে । 

তিনি রোহ.বাসী হুরবংশায় আফগান। তাহার পিক্তার 
'নাম হুসেন । তিনি স্বীয় পুরের নাম ফরিদ রাখেন। এই 
কারণে শের খা রাজাসনে আসীন হইয়া ফরিদ্উদ্দীন শের শাহ 
নাম ধারণ করিয়াছিলেন। সুলতান বহলোল লোদীর রাজ্য- 
কালে তাহার পিতামহ ইব্রাহিম জন্মভূমি পরিত্যাগপূর্বক দিল্লী 
বাজধানীতে উপনীত হন এবং সামরিক বিভাগে কর্ন গ্রহণ 
করিয়া স্বীয় সৌভাগ্যান্থেষণে প্রয়াস পান । 

বহলোল-পুত্র সিকন্দর লোদীর শাসন কালে জৌনপুরের 
শাসনকর্তা সর্দার জয়মল্ল ইব্র।হিম-পুত্র ছুসেনকে সঙ্গে আনেন। 
হুসেনের রণপাগ্ডিত্য ও সদ্গুণার্দি লক্ষ্য করিয়৷ জয়মল্প তাহাকে 
সাসেরাম ও তীড়া জেল! জায়গীরম্ব্ূপ দান করেন। তাহার 
আয় হইতে ৫ শত অশ্বারোহী গেনাদল রক্ষা করিয়া হুসেন 
রাজার অধীন সামস্তরূপে পরিগণিত হন । 

হুমাযুনের পাঠান জাতীয় পত্ীর গর্ভে ফরিদ ও নিজামের 
জন্ম হয়। পিতা! পুত্রের বিগ্া শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ যত্র লইতেন 
না রলিয়। ফরিদ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়! জয়মতল্পর অধীনে 
ৈনিকবৃত্বি অবলম্বন করেন । এই সামরিক শিক্ষাকালে তিনি 
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রাজা জয়মল্লের অনুগ্রহে নাঁনাবিষ্তায় পাঁরদর্শিত! লাভ 
করিয়াছিলেন । 

তিন চারি বৎসর পরে হুসেন জৌনপুরে আসিয়া পুত্রের 
বিদ্াবত্বার পরিচয় পাইলেন । তিনি তখন উপযুক্ত পুত্র হস্তে 
্বীয় সম্পত্তির পরিচালন ভার সমর্পণ করিয়া নিশ্দিন্ত হন। 
ইহাতে তাহার বিমাতা! ও বৈমাত্রেয় ভ্রাত৷ স্থলেমানের ঈর্য। 
বুদ্ধি হয়। বিমাতার পীড়নে পিতার মানসিক বিপর্যয় লক্ষ্য 
করিয়া আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করেন। এখানে তিনি ইব্রাহিম 
বাদপাহের প্রসিদ্ধ 'ওমরাহ দৌলতের সাহায্যে সম্রাটের অনুগ্রহ- 
ভাঁজন হন এবং স্বীয় পিতার মৃত্যুর পর পৈতৃক সম্পত্তির 
উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। 

৯৩২ হিজিরায় সম্াটু ইব্রাহিমের পরাজয় সংবাদে, দিল্লীশ্বরের 
অধীনস্থ সামস্তবর্গ স্ব স্ব প্রাঁধান্ত স্থাপন করিতে উদ্যক্ত হইলেন। 
শেরও সে স্থযোগ ছাড়িলেন না। তিনি দরিয়া লোহাঁনীর 
পুত্র পার খাঁর সহিত যোগদান করিয়া বেহার অধিকার করি- 
লেন। পার খা সুলতান মাক্গদ লোহানী নাম গ্রহণ করিয়া 
রাজা হইলেন। এক দিন মাঙ্গ,দের সহিত শের শীকারে 
বহির্গত হইয়া স্বহস্তে একটী বৃহদাকার ব্যাত্ব বধ করেন। 
সুলতান তাহাতে প্রীত হইয়! তাহাকে সের আখ্যা দিয়াছিলেন। 
পরে তিনি পাঠানষংশ্রীয় চুনারপতি তাজিরের বিধবা পড্ীকে 
বিবাহ করিয়া চুনার দুর্গ হস্তগত করেন। 

শের মাঙ্গ,দের নিকট বিলক্ষণ প্রতিপত্তি্লাভ করিয়াছিলেন 
এ জন্ঠ মান্ষদের মৃত্যু হইলে যুবরাজ জলাল অপ্রাপ্তবয়স্ক বলিয়া 
শেব বেহারের রাঁজগ্রতিনিধি হন। কিছুদিন পরে লোহানি 
সর্দারের! শেরেক্স বিনাশার্থ একটী যড়যন্ত্র করে, এবং ইহা 
প্রকাশ হইয়! পড়িলে, জলাল স্বক্ষ ওমরাহগণসহ বাঙ্গালায় 
১৫৩৫-৬ থুষ্টান্দে পলাইয়! যান ও বঙ্গেশ্খর মা্ষ,দ শাহের সাহায্য 
প্রার্থনা করেন । এইরূপে শের বেহারের সর্বময় কর্তা হইয়া 
উঠেন। অনন্তর তিনি মাঙ্গ,দ শাহকে গোঁড় হইতে তাড়াইয় 
দেন,এবং ছলে ভুলাইয়৷ ও িশ্বীসঘাতকতা পূর্ধ্বক রাজা বরকেশের 
নিকট হইতে ছুর্তেগ্ক “রোহিতাস্‌ হূর্গ” অধিকার ক্রিয়া! সেখানে 
হ্বীয় পরিবার ও ধনরাশি নিরাপদে রাখিবার উপায় করেন । 

রাজ্াচ্যুত মাক্ষ,দ শাহ দিল্লীশবর হুমাযুনের শরণাপন্ন হইলে, 
হুমায়ুন বাঙ্গালা আক্রমণ ও গোঁড় নগর অধিকার করেন। 
শের পশ্চিমাভিমুখে যাইয়া বারাণসী হস্তগত এবং বাঙ্গালা 
হইতে হুমাস্বনের প্রত্যাগমনের পথ রুদ্ধ করিলেন । যখন 
হুমায়ুন দিল্লীতে ফিরি]! মাইবার চেষ্টা করিতেছেন, তখন 
গঙ্গা ও কর্নাশার সঙ্গমন্থলের নিকটে শেরের সৈন্যের 
সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। উভয় দলই শিরির সন্নিবেশ করিয়া 





শের অঙ্গীকার করিলেন যে, যদি হুমায়ুন তীহাকে বাঙ্গালা ও 
বেহারের অধীশ্বর বলিয়া শ্বীকার করেন, তাহা হইলে তিনি 
সম্রাটের প্রতিগমনের কোন প্রতিবন্ধকতা! করিবেন না। এই 
সংবাদ শুনিয়া মোগলেরা কিঞ্চিৎ অসাবধান হইয়া আমোদ 
প্রমোদ করিতে লাগিল; এবং ঝলাত্রিকালে শের তাহাদিগকে 
বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক সহসা আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিল। 
ভুমায়ুন অতি কষ্টে গঙ্গা সম্তরণ করিয়! গ্রাণরক্ষা করিলেন এবং 
অত্যর সহচর সঙ্গে আগ্রায় উপস্থিত হইলেন । 

অতঃপর শের শা বার্গালায় শাসনকার্যের বন্দোবস্ত করিয়া 
৯৪৬ হিঃ শেষভাগে ৫* হাজার পাঠান সৈন্ত লইয়া হুমায়ানের 
বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধযাত্রা করিলেন। কনোজের নিকট উভয় 
পক্ষে যুদ্ধ বাধিল (১৫৪০ খৃষ্টাবে) ; হুমাঁযুন পরাস্ত হইয়া পারন্তে 
্রস্থান করিলেন । শের দিল্লীশ্বর হইলেন । 

শের যখন দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধোগ্তম করেন, তখন তিনি 
খিজির থাকে বাঙ্গালার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া যান। খিজির 
থ'1 এই পদোন্নতির পর বঙ্গের শেষ স্বাধীন নরপতি মা্ষ,দ 
শাহের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন । সেই স্ত্রে পূর্ব রাজবংশের 
অনুগৃহীত অনেক আফগান তাহার দলভুক্ত হয়। তাহাতে 
ম্পর্দিত হইয়া থিজির স্বীয় প্রত শের খার অধীনতা অমান্য 
কবিয়া রাজদ্রোহিতার ভাব প্রকাশ করেন। এই বিদ্রোহ 
নিবারণার্থ শের খাকে আর একবার বাঙ্গালায় আসিতে হয়। 
তৎপরে তিনি এদেশকে কয়েক থণ্ডে বিভক্ত করিয়া, প্রত্যেক 
থণ্ডের এক এক জন শাসনবর্ত। নিযুক্ত করেন। তাহাদের 
সকলের কাধ্যাবলী পরিদর্শন করিতে কাঁজী ফজিলাৎ নামে এক- 
জন উচ্চতম কর্মচারী নিযুক্ত হন। তদনস্তর ১৫৪১ খুষ্টাবে 
তিনি আিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। সেখানে ১৫৪৫ খুষ্টাবে 
শেরের মৃত্যু ঘটে । ত্াহা'র চরিত্র লক্ষ্য করিলে ধর্ম ও পাপের 
সমলোত প্রবাহিত দেখা যায়। তিনি একজন সমরকুশল 
সেনাপতি হইলেও বিশ্বাসধাতকতায় স্বীয় চরিত্র কলঙ্কিত করিয়া- 
ছিলেন, লোৌকহিতকর কার্যেও তাঁহার মতি ছিল। তিনি 
উৎপন্নের এক চতুর্থাংশ রাঁজকর ধরিয়া বাঙ্গালার ভূমির 
বন্দোবস্ত করিয়! যান; এই বন্দোবস্ত অবলম্বন করিয়াই অকবর 
শাহের সময় এতদেশে রাজন্ব নির্ধারিত হয়। শের শাহ 
্বর্ণগ্রাম হইতে সিদ্ধুনদ পধ্যস্ত একটা রাস্তা প্রস্তত করাইয়া 
তাহার ছুধারে বৃক্ষ বসান এবং প্রয়োজনানুরূপ পাস্থনিবাস নির্মাণ 
ও কূপ খনন করান । তিনিই প্রথমে ভারতবর্ষে ঘোড়ার ডাকের 
গট্ট করেন। তাহার রাত্ষত্বে দন্থ্যভয় ছিল না । পথিক ও বণিক্‌- 
গণ স্থ স্ব দ্রব্য পথি মধ্যে নিঃক্ষেপ করিয়া স্বচ্ছন্দ নি্রা যাইত। 
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১৩৪১ ৭৪২ আলা উদ্দীন আলি শাহ (গৌড়) এ 


সাময়িক দি্গীশ্বর 
মহম্মদ তোগলক 


ঘঙ্গেখর 


১৩৪৩ ৭৪৪ ইল্য়াস্‌ শাহ (গৌড়) ঞ 
১৩৪৬ 1? গা্জি শাহ (পূর্ব) এ 
১৩৫২ ?  ইল্য়াস শাহ (সর্ববব) ফিরোজ শাহ 
১৩৫৮ ৭৫৯ সেকন্দর শাহ ছা 
১৩৬৮ ৭৬৯ গিয়াস উদ্দীন্‌ শাহ বিন সেকদর এ 
১৩৭৪ ৭৭৫ সৈফউদ্দীন্‌ বিন্‌ গিয়াসউদ্দীন মহম্মদ শাহ 
১৩৮৪ ৭৮৫ হামজা সুলতান উস্সলাতিন নসিরৎ শাহ 
1. 1? শাহাব উদ্দীন বয়াজিদ শাহ মান্গদ শাহ 
১৩৮৬ ৮৮৭ রাজ। গণেশ এ 
১৩৯২ ৭৯৪ জলাল উদ্দীন্‌ মহম্মদ শাহ বিন্‌ গন্শা খিজির খা 
১৪০৯ ৮১২ আঙ্গদশাহ বিন্জলাল মুবারক শাহ 
১৪২৭ ৮৩* নাসির উদ্দীন্‌ মান্ষ,ৰ শাহ আলম শাহ 
১৪৫৭ ৮৬২ বার্ধক শাহ বহলোল লোদী 
১৪৭৪ ৮৭৯ যুস্ুফশাহ বিন্‌ বার্বক এ 
১৪৮২ ৮৮৭ সেকন্দর শাহ এ 
১৪৮২ ৮৮৭ ফতে শাহ এ 
১৪৯১ ৮৯৬ সুলতান শাহজাদ। এ 
১৪৯২ ৮৯৭ সৈফ উদ্দীন ফিরোজ শাহ হাবসী এ 
১৪৯৪ ৮৯৯ নাসির উদ্দীন্‌ মাক্গ,দর সেকনর 
১৪৯৫ ৯*০ মুজঃফর শাহ হাবসী এ 
১৪৯৮ ৯০৩ আলা উদ্দীন্‌ সৈয়দ হুসেন শাহ এ 
১৫২১ ৯২৭ নসরত শাহ ইত্রাইম ও বাবর 
১৫৩২ ৯৩৯ ফিরোজ শাহ ৩য় হুমাযুন 
১৫৩৪ ৯৪০ মান্ষ,দ শাহ বিন্‌ হুসেন শাহ-_ইনিই প্ররুতপক্ষে 
শেষ স্বাধীন নরপতি। 
১৫৩৭ ৯৪৪ ফরিদ্‌ উদ্দীন শেরশাহ এ 
১৫৩৮ ৯৪৫ হুমাযুন-_ইনি গৌড় বা জন্নতাবাদে রাজপাট 
স্াপন করেন । 
১৫৩৯ ৯৪৬৩ শেরশাহু (পুনরায় ) 
১৫৪৫ ৯৫২ মহম্মদ খা 
( তৃতীয় শাসনকাল।) 


শের শার মৃত্যু হইলে, তৎপুত্র ইস্লাম শাহ ( মতাস্তরে 
সেলিম শাহ , মহম্মন খ1! সথরকে বাঙ্গালার শাসনকর্তা নিযুক্ত 
করিলেন। ইস্লাম্‌ মানবলীলা সংবরণ করিলে, তাহার 
তনয়কে বিনাশ করিয়া তদীয় শ্তালক আদিল শাহ দিল্লীস্বর 





পাশ টা শপথ সপা, পা পাস 


এই সংবাদ পাইয়া মহক্ষদ খা 
স্বাধীনতা অবলঘ্বন করিলেন এবং জৌনপুরের কতকাংশ 
অধিকার করিয়! লইলেন। মহম্মদ খা সুর শ্বনামে সুদ্রাঙ্কণ 
করে। কিংবদন্তী আছে, তিনি বিশেষ গ্তায়পরতার সহিত 
রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন । তাঁহার অবৈধ আচরণে কু 
হইয়া পরবৎসর মহন্দ আদিল স্বীয় হিন্দুসেনাপতি হিমুকে 
বাঙ্গালায় প্রেরণ করেন, হিমুর হস্তে কুল্গীর নিকটস্থ ছাপর- 
ঘাটার যুদ্ধে বঙ্গেশ্বর পরাজিত ও নিহত হইলেন (১৫৫৫ )। 
মহম্মদ খার মৃত্যুর পর তৎপুত্র খিজির খ'। মুসলমান সর্দারদিগের 
অভিমতে বাহাছুর শাহ নাম ধারণ করিয়া বাঙ্গালার মস্নদে 
আরোহণ করিলেন। বাহাঁছুর শাহ সদলে গৌড়ে উপনীত হইয়া 
দেখিলেন, সর্দার শাহবাজ খঁ! দিল্লীর মহম্মদ আদিলের পক্ষ 
হইয়া বঙ্গসিংহাসন অধিকার করিয়াছে। তিনি শাহবাজকে 
নিহত করিয়া স্বীয্ন পিতৃপক্রর বিরুদ্ধে যুদ্ধের আকন করিলেন। 
৯৬৩ হিজিরায় মুঙ্গেরের যুদ্ধে আদিল শাহকে সংহার করিয়া তিনি 
পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইলেন ( ১৫৫৬)। অনন্তর কিছু- 
কাল রাজপরিবর্তননিবন্ধন বাঙ্গালাঁয় অরাজকতা ঘটিল। মুঙ্গেরে 
দ্ধজয়ের পর বাহাদুর শাহ বাঙ্গালার একমাত্র অধীশ্বর হইলেন। 
তিনি পুত্রনির্কিশেষে কএক্বৎসর প্রজা পালন করিয়া ৯৬৮ 
হিজিরায় ( ১৫৬০-১ খুষ্টাবে ) গৌড়নগরে দেহত্যাগ করেন । 

অপুত্রক অবস্থায় বাহাছুর শাহের মৃত্যু হইলে, তীয় ভ্রাতা 
,জলাল্‌ উদ্দীন্‌ বঙ্গমিংহাসনে আরোহণ করেন। ৯৭১ হিজিরায় 
গৌঁড়নগরে তাহার মৃত্যু হইলে তাহার যুবকপুত্র সিংহাসনে 
অধিষ্ঠিত হন। এই বালক রাজাকে গোপনে নিহত করিয়া 
গিয়াস উদ্দীন্‌ বাঙ্গালার শাসনভার স্বহন্ডে গ্রহণ করিলেন 
এইরূপ অরাজকতা ও অত্যাচারে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে 
পাঠানজাতীয় কিরাণীবংশীয় সুলেমান এই সময়ে ইস্লাম্‌ শাহ 
কর্তৃক বেহারের শাসনকর্তৃত্বপদ্দে নিযুক্ত হন, তিনি বাহাদুর 
শাহের বন্ধু ছিলেন। মুঙ্গের-যুদ্ধে বেশ্বরের পৃষ্ঠপোষক হইয়া 
তিনি দিল্লীশ্বরকে পরাজিত করেন । জলাল্‌ উদ্দীন্‌ পুত্র গিয়াসের 
অত্যাচারে নিহত হইয়াছে শুনিয়! তিনি স্বীয় ভ্রাতা তাজ থান্‌কে 
পাঠাইয়। দিয়! বাঙ্গালা অধিকার করেন । ১৫৬৪ অন্দে তাজথার 
মৃতু হয়, এবং স্থুলেমান আসিয়া গৌড়ের অপরপারবর্তী তাড়া 
নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন কয়েন । 

এই সময়ে হুমায়ুন শাহের পুত্র মোগলকুলরত্ব অকবর দিল্লীর 
দিণচাদনে আরোহণ করিয়া চতুর্দিকে আপনার ক্ষমতা বিস্তার 
করিতেছিলেন। সুলেমান তাহার নিকটে উপহার প্রেরণ 
করেন, তাহার এই চতুরতাঁয় সম্রাট, মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। 
তাহাতে সমাটের সহিত তাঁহার সন্তাব অন্ধু্গ রহিল । 


ধঙ্গদেশ ( মৌগল*্াসন ) 


১৫৬৫-৬৬ খৃষ্টা্বে রোহতাস্‌ ছর্গ আক্রমণ ও ১৫৬৭ খষ্ঠানে 
উড়িয্যাবিজয় সুলেমানের রাজত্ব-সময়ের প্রধান ঘটনা? সগ্রাট, 
অকবর শাহের আগমনে তিনি রোহতাস্‌ ছর্গের অবরোধ ত্যাগ 
করিয়! স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হন। কিন্তু ১৫৬৭ খুঃ অবে 
তিনি স্বীয় বিখ্যাত সেনাপতি কালাপাহাড়কে (রান্ধু ) উৎকলে 
প্রেরণ করেন। কালাপাহাড় তথাকার শেষ স্বাধীনরাজা 
মুকুন্দদেবকে পরান্ত করিয়! উড়িষ্যা অধিকার করিলেন এবং 
অনেক দেবমূর্ধি ভা্গিয়া ফেলিলেন। কালাপাহাড় প্রথমে ব্রাহ্মণ 
ছিলেন; পরে বঙ্গীয় মুসলমান রাজবংশীয় কোন রমণীর প্রণয়ে 
পড়িয়া! মুসলমানধর্শ্ম গ্রহণ করেন 7) এবং হিন্দু দেবদেবীর শক্র 
হইয়া উঠেন। ইনি ১৫৫৩ খষ্ঠার্ধে কামরূপ আক্রমণ করেন ও 
অসংখ্য দেবালয় ও দেবমুর্তি ধংস করেন। উড়িষ্যা ও কাম- 
রূপের অধিবাসীরা এখনও কালাপাহাড়ের নাষ ভুলে নাই। 
খষ্টীয় ১৫৭৩ অবে সুলেমানের মৃত্যু হয় এবং তীহার 
জ্যেপুজ বয়াজিৰ রাজ! হুন। আফগান সার্দারেরা বয়াজিদেব 
আচরণে উত্ত্যক্ত হইয়া পর বৎসর তাহাকে বিনষ্ট করিয়া তাহার 
ভ্রাতা দাউদকে রাজসিংহাসন প্রদান করেন। দাউদ রাজ্য- 
শাঁসনভার গ্রহণ করিয়াই দেখিলেন যে, তাহার ১৪*০*, 
পদাতিক, ৪*০*০ অশ্বারোহী, ২০*** কামানাদি অস্ত্র এবং 
৩,৬০০ হৃস্তী ও বহু শত যুদ্ধ-নৌকা প্রস্তুত রহিয়াছে । এই 
বিস্তুত সেনাদল লইয়া তিনি সম্রাট, অকবর শাহের সমকক্ষ 
হইতে পারেন ভাবিয়া! তাহার হৃদয়ে রাজ্যবিস্তারের বাসন! 
জন্মিল। তিনি বাঙ্গালা ও বেহারের সর্বত্র স্বনামে খুতবা পড়িতে 
হুকুম দিলেন এবং জমানিয়! নামক গাঁজিপুর সঙ্গিহিত একটা 
মোগল ছুর্গ বলপূর্বক হস্তগত করিলেন। অকবর দাউদের 
বিরুদ্ধে সেনাপতি সুনাইম খা এবং বাজ টোডরমল্পকে পাঠ" 
ইলেন। ১৫৭৪ খ্ষ্টার্ধে কএকদিন অবরোধের পর পাটনা 
অবিকৃত হইল এবং বাঙ্গালায় মোগল-সৈন্ত প্রবেশ করিল, 
দাউর্দ নৌকারোহণে উড়িষ্যায় পলায়ন করিলেন । পবে 
মেদিনীপুর এবং জলেশ্বরের মধ্যবর্তী মোগলমারি ( তুকারো ) 
নামক স্থানে মোগল ও পাঠান সৈগ্ভের একটী ঘোরতর যুদ্ধ হয় 
(১৫৭৫ খৃঃ)। প্রথমে পাঠানদিগেরই জয়ের সম্ভাবনা হইয়া উঠে, 
কেবল রাজ্জা তোডরমলের আনৃষ্টগুণে মোগলদিগেরই জয়লাভ 
হইল। দাউদ সমরক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন ? কিন্তু মোগল- 
সেনাপতিরা কটক পর্যন্ত তাহার অন্তুসরণ করিলে, তিনি তাহা" 
দিগের হত্তে আত্মসমর্পণ করিলেন এবং তাহাদ্িগের অঙ্গগ্রহে 
সম্রাটের প্রতৃত্বাধীন কটক ক্লাজ্যের শাসনাধিকার লাভ করেন । 
. [ হাউদ খা দেখ।] 
সেনাপতি মুনাইম খা, গঁড়ানগর হইতে প্রত্যাগমন করিয়া 





ইঙ্গদেশ ( মোগলম্শাগন ) 
পুনরাক্চ গৌড়ে ক্নাজধানী করিলেন। তখন ধোর বর্ধাকাল। 
সেই সমৃদ্ধি-পরিব্যা্ধ মহানগরী বহুকাল অসংস্ধত ও পতিত 
থাকায় তথাকার জলবামু খারাপ হইয়া পড়িয়নাছিল। তাহাতে 
অলসিক্ত ভূমি। উপযুক্ত বাসস্থান ন! থাকায় অনেকে মৃত্তিকা 
শয়ন করিয়া পীড়িত হইয়া পড়িল। সহসা মারীভয় উপস্থিত 
হইল। দেখিতে দেখিতে সহশ্র সহশ্ব লোক মরিতে লাগিল। 
মুনাইম্‌ খ'। কালগ্রাসে পতিত হইলেন 7 ফত সৈনিক ও কর্মচারী 
প্রাণত্যাগ করিল। এইযূপে যে বৎসর বাঙ্গাল মোগল-সাত্রাজয- 
তুক্ত হয়, সে বৎসর প্রাটীন রাজধানী গৌড় বিজন প্রদেশে 
পরিণত হইল। [ গৌড় দেখ। ] 


সৃযযংশের অধীন শাসনকর্তৃগণ। 
খু অঃ হিঃ বঙ্গেশ্বর সামরিক দিল্লীস্বর 
১৫৫৫ ৯৬২ খিজির খ' বাহাছুর শাহ্‌ শেরশাহ, 

? ? মহম্মদ হর সলিম শাহ্‌, 
১৫৫৫ ৯৬২ বাহাছবর শাহ, মহল্মদ আদিলী 
১৫৬১ ৯৬৮ জলাল্‌ উদ্দীন্‌ বিন্‌ মহণ্মদ তী 
১৫৬৪ ৯৭১ শ্ুলেমান কর্রানি 0 
১৫৭৩ ৯৮১ বয়াজিদ্‌ বিন্-স্থলেমান এ 
১৫৭৩ ৯৮১ দাউদ খ' বিন্‌ স্থলেমান অকষর-সেনাপতি 

মুনাইম খা ইহাকে মোগলপদানত করেন। 
(চতুর্থ শাসনকাল। ) 


১৫৭৫ থুষ্টান্বে গৌড়ের মহামারীতে মোগল-সর্দীর মুনাইম 
খ। ভবলীলা শেষ করিলে অগ্ঠতম মোগল-সেনাপতি সায়েম 
খা! কিছুকালের জন্য বাঙ্গালার শাসনভার গ্রহণ করেন। 
মুনাইম খাঁর মৃত্যুর সংবাদ দিল্লীসরকারে পৌছিলে তথা 
হইতে শাসনকর্তা নিয়োগ হইবার পূর্বেই বাঙ্গালার পাঠানগণ 
রাজ্যান্যুত দাউদের অধীনে বিদ্রোহী হইয়া বাঙ্গাল! অধিকার 
করিল। মোগল-সেনাপতি সায়েম থা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া 
প্রথমে হাঁজিপুরে ও পরে পাটনায় যাইয়া আশ্রয় লাভ করিলেন। 

যথাসময়ে মুনাইমের মৃত্যুসংবাদ অক্বর শাহের কর্ণে 
পৌছিল। তিনি পঞ্জাবের শাসনকর্ত। হুসেন কুলী খাঁ খান 
জহান্কে বাঙ্গালার শাসনকার্যে নিযুক্ত করিলেন। স্বীয় 
সৈন্যসামস্ত সংগ্রহপূর্বক বাঙ্গালায় আসিতে হুসেন কুলীর 
বিলম্ব ঘটিল। ইত্যবসরে দাউদ খ'ঁ প্রায় ৫* হাজার অশ্বারোহী 
পাঠান ও বহুশত পদাতিক সংগ্রহ করিয়া অক্বর শাহের 
প্রতিত্বন্বী হইল। রঃ 

খান্‌ জহান্‌ সদলে তেলিয়াগড়ির নিকট উপনীত হইয়াই 
সুখে আফগান-সেন! দেখিতে পাইলেন ( ১৫৭৬ খুঃ অঃ)। 
উতর পক্ষে একটা খ্ডযুন্ধ হইয়। 'গেল। সঙ্ষটন্িত আফগান 


[ 88৪৭ ] 


বঙ্গদেশ ( মোগল*শালন ) 


সেনাকে সমূলে নির্মল করিয়া মোগল-শীসনকর্তা ক্রমশঃ অগ্রসর 
হইতে লাগিলেন। আগমহলেয় (রাজমহল ) নিকট দাউদ খা 
গবয়ং মোগল-সেনার সহিত যুদ্ধার্থ সম্মুখীন হইলেন। আফগান 
ও মোগলে ঘোর সংঘর্ষ উপস্থিত হইল, দেখিতে দেখিতে 
মোগলের গোলাথাতে অসংখ্য আফগান নিহত হইল। আফগান- 
সেনাপতি দাউদের ভ্রাতা জ্ুনিদ কর্রাণী ও অন্ান্ত অনেক 
সেনাধ্যক্ষ রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন করিল। দাউদ থা বন্দী 
ইইলেন। রাজদ্রোহিতাপরাধে তাহার প্রাণ দণ্ড হইল। থান্‌ 
জহান্‌ তাহার মন্তক দূতহস্তে আগ্রায় অক্বর শাহের সমক্ষে 
পাঠাইয়া দিলেন। দাউদ খার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার পাঠানরাজা 
লোপ পাইল। 

১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে আগমহলযুদ্ধে রণজয়ী হুইয়। হুসেন কুলী খ! 
খান্‌ জহান বাঙ্গালার মসনদে উপবিষ্ট হইলেন। তিনি উক্ত 
যুদ্ধে লন্ধ সম্পত্তি ও হস্তী গ্রন্থতি রাজা টোডরমল্লের তবাবধানে 
সম্রাট সকাশে পাঠাইয়া দিলেন। অতঃপর বেহার প্রদেশে 
লুক্কারিত পাঠানদিগকে পরাস্ত করিয়া তাহার প্রেরিত সেনা- 
পতি মুজঃফর খঁ। রোহতাস দুর্গ অধিকার করিলেন। ক্রমে 
উড়িষ্যা ও কোচবিহার প্রদেশ মোগলের অধীনতা স্বীকার 
করিল। ৯৮৬ হিজিরায় তাড়ার নিকট থান্‌ জহানের মৃত্যু হয়। 
এই অত্যল্প কালের মধ্যে তিনি বাঙ্গালা, বেহার ও উঁডিষ্যাব 
সর্বত্র মোগল অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন । 

তাহার মৃত্যুর পর, ১৫৭৮ থুষ্টাবে মুজঃফর থা৷ তববুতি 
বাঙ্গালার শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। তাহার সহকারিক্নপে 
রায় পাত্রদাস ও মীর আদম রাজন্ববিভাগের সহযোগী পরি- 
দর্শক, রিজ.বি খা বন্পী এবং আবুল ফতে প্রধান বিচারক হইয়া 
আদসিলেন। সমাটু সামরিক বিভাগের উপর বিশেষ দৃষ্টি 
রাখিবার জন্ত স্বীয় প্রতিনিধি মুজঃফরের উপর আদেশ পাঠাই- 
লেন। তদমুসারে তিনি পাঠানদিগের জায়গীর-আত্মসাৎকাবী 
ও তাহার বৃত্তিভোগী ক্ষমতাশালী মোগল সর্দারদিগের প্রত্যেকের 
নিকট হইতে স্ব স্ব জায়গীরের আয়ব্যয়ের হিসাব চাহিলেন, 
তাহাতে সর্দারের কুদ্ধ হইয়া উঠিল। কারণ তাহারা এ সম্পত্তিতে 
আপন অধীনস্থ ব্যক্তিবর্গকে স্থান দিয়াছিল। ক্রোধ ক্রমে 
বিদ্রোহে পরিণত হইল। বিদ্রোহবহ্ছি বেহার পথ্যস্ত পরিব্যাপ্ত 
হুইয়াছিল। তথাকার সেনাধ্যক্ষ মন্মকাবুলীর অধীনে বিদ্রোহি- 
দল প্রথমে রাজস্বপরিদর্শক প্রভূতিকে শমনসদনে প্রেরণ 
করিল। তৎপর তাহারা তাড়া অবরোধ করিয়া শাসনকর্তা 
গুজঃফরকে নিহত করিল € ১৫৮ খুঃ) এবং শৈফ উদ্দীন হুসেন 
নামক একজন ওমরাহকে আপনাদের অধিনায়ক বলিয়া 
সন্মানিত করিল। , 


বঙ্গদেশ ( মোগল-শাসন ) 


এই বিপদের দ্রিনে, সম্রাট অকৃবর শাহ বহুসৈম্থ এবং শাসন- 
কর্ত', জায়শীরদার ও জমিদারদিগের প্রতি আদেশ দিয়া রাজা 
টোডরমল্লকে বাঙ্গালা ও বেহারের শাসনকর্তা করিয়া পাঠাই- 
লেন। তথন বাঙ্গাল ও বেহ!র বিাদ্রোহি 'শক্রসন্কুল। রিস্ত্রোহি- 
দল বাঙ্গালার মোগলাধিকার উৎসন্ন করিতে ফদ্বশীল। কাজেই 
হিন্গরাঁজগণ হিন্দুর পক্ষণাবলম্বন করিলেন । টোডরমল্ল হিন্দু 
জমিদারদিগকে হস্তগত করিয়া তাহাদের সাহায্যে বিদ্রোহ্ীদিগের 
রসদ বদ্ধ করিয়া দিলেন। পরে তিনি যুঙ্গের ও ভাগলপুর হইতে 
বিদ্রোহিদিগকে বেহারে তাড়াইয়া লইয়া! চলিলেন। থাস্তাভাবে 
বিদ্রোহিদল বিশেষ কষ্টে পড়িল । এই সময়ে ককেশলান্‌- 
বংশীম্ন পাঠান সর্দার বাব। খার মৃত্যু হয়। বিদ্রোহিদল তাহাতে 
ভগ্মমনোরথ হইয়া পড়ে। 

এদিকে মন্ুমকাবুলী সদলে বেহারে আদিলেন ৷ ককেশলান 
সর্দার জেব্বাবন্দী থাবাসপুর হইতে তাড়ায় স্বদলে প্রত্যাবৃত্ত 
হইলেন । আরচ. ধাহাছুর পাটনা আক্রমণের সুযোগ দেখিতে 
লাগিলেন। রাজা টোৌডরমল্ল সংবাদ পাইবা মাত্র তাহাদের 
বিরুদ্ধে ঘুদ্ধ যাত্রা করিলেন। ১৫৮ৎ খুষ্টাব্ধে রাজা সদলে হাজিপুরে 
আসিয়৷ ছাউনী করিলেন এবং উজীর শাহ মনস্থরের ছূর্ধ্যবহারের 
কথা সম্াটুকে জানাইলেন। তদনুসারে সমাট, আজিম খ। 
মীর্জাকোই নামক একজন ওমরাহছকে বেহারের শাসনকর্তা 
করিয়া পাঠাইয়া দেন । 

. এই সময়ে ঝাসী ও প্রস্বাগের শাসনকর্তা রাজদ্রোহী হইলে 
টোডরমল্প শাহবাজ খাঁকে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন । 
শাহবাজ খ'! সী ও প্রয়াগের বিজ্রোহ দমন করিয়। অযোধ্যার 
বিদ্রোহ শান্তি করিলেন। ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার শাসনকর্তা 
মন্ম ফেরুণ জুদি রাজ্যচ্যুত ও সপরিবারে বন্দী হন। তাহার 
সমুদায় সম্পত্তি রাজকোষে সংগৃহীত হয়। 

এইরূপে বিদ্রোহের অনেকটা শাস্তি হইল বটে, কিন্ত 
বাঙ্গালায় প্ররুত শরস্তি স্থাপিত হইল ন1। মুসলমান সেনাপতি- 
দিগের সহিত হিন্দুরাক্ত টোভরমল্লের মনের মিল না' হওয়ায় 
বড়ই বিভ্রাট, ঘটিতে লাগিল। আজিম খা বেছারে আগিয়া 
সমূদ্ধায় অবস্থ! অবগত হইলেন। তিমি বিদ্রোহিদলকে বশে 
আনিতে না পারিয়া ১৫৮২ খ্ষ্টান্বে আগ্রায় সম্রাটের সহিত 

এ বিষয়ে পরামর্শ করিতে গেলেন । তথায় স্থির হইল যে, রাজা 
টোডরমল্লের স্থানে আজিম খাঁকেই বাঙ্গালার শাসনকর্তা 
নিধুক্ত করা হউক। তদচুসারে তিনি খান্‌ আজিম নাম গ্রহণ 
করিয়া! বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার সুবাদার হইয়া আসিলেন। 
রাজা টোডরমল্প বেহার হইতে প্রত্যাগমন করিয়া মোগল" 
সাপ্াজোর একটা রাজন্বহিসাব প্রস্তত করেন। উছায় নাম 


[৪৪৮ ] 


প্ন্নি 


রঙ্গদেশ ( মোগল-শাসন ) 


“ওয়াশীল তুমার জমা 1” ইহাতে বঙগস্ভুমি ১৮টী সরকারে ও 
৬৮২ মহলে ? বেছার গ্রর্দেশ ৭টী সরকারে ও ২৯* পরগণায় 
এবং উড়ি্যা ৫টা সরকারে ও ৯৪টী পরগণায় বিভক্ত হুইয়াছিল। 
তৎকালে বাঙ্গালার রাজন্ব ১*৬৮৫৯৪৪২ টাকা, যেহারের 
৫৫৪৭৯৮৪২ এবং উড়িষ্যার ৪২৬৮৩৩০২ টাকা ধার্য হয়। 
[ টোডরমন্ল দেখ । ] 

খান্‌ আজিম মীন্প! কোফা ১৫৮২ খৃষ্ঠাবে বাঙ্গালায় আসিয়াই 
বিপ্রোহী জাকসগীরদারদিগের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ বাধাইলেন। 
মনুম কাবুলী হ্বীয় অধীনস্থ সেনাদল কর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ায় 
দেশীয় জমিদারের অধীনে আশ্রয় ভিক্ষা! করিতে বাধা হুইলেন। 
এইরূপে একে একে সকল বিদ্রোহনেতাই মোগল সর্দারের 
হস্তগত হইল। ৯৯* হিজিরায় খান আজিম তাড়া নগরী অধি- 
কার করিলেন। এতদিনে এই ভয়ঙ্কর বিদ্রোহের শাস্তি হইল। 

মোগল জায়গীরদারদিগের এই বিপ্রোছের সময়ে পাঠানের! 
আফগান কতলুখণীর কর্তৃত্বাধধীনে সমবেত হইয়া সমুদয় উড়িষ্যার 
ও দামোদর নদ পধ্যস্ত বাঙ্গাল অধিকার করিল। আজিমের 
আদেশে ফরিদ্‌ উদ্দীন বোখারি কতলু খাঁকে দমনার্থ অগ্রসর 
হন। কতলু খ পরাজিত হইয়া বন মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। 
এই সময়ে সম্াটের আদেশে থান্‌ আজিমকে বাঙ্গালা ত্যাগ 
করিয়৷ আগ্রায় আসিতে হয়) দুতরাং বাঙ্গালার বিদ্রোহাবস্থার 
বিশেষ কোঁন পরিবর্তন সাধিত হয় নাই। 

আগ্রীয় উপনীত হইয়াই খান্‌ আজিমকে মোগল-দাআাজ্যের 
সৈনাপত্য গ্রহণ করিতে হুইল; কাজেই সম্রাট অকবর শাহ 
শাহবাজ খঁ। কন্বোকে বহুসংখ্যক সেনা ও মুসলমান সঙ্দীরগণসহ 
বাঙ্গালায় পাঠাইতে বাধ্য হইলেন। সম্রাটের আদেশ মত 
শাহবাজ ঘোড়াঘাটে ককেশলানবংশীয় বিজ্রোহী পাঠানদিগকে 
বিপব্যন্ত করিলেন। বিজয়ী মোগল সেন ক্রমশঃ অগ্রসর 
হইয়া ব্রহ্মপুত্রতীর পর্য্স্ত উত্তরবঙ্গ মোগলাধিকারভূক্ত করিল। 

এই সংবাদে হষ্টচিত্ত হইয়া সম্রাট শাহবাজকেই বাঙ্গালার 
শাসনবর্তী করিয়াছিলেন। রাজ্যপরিচালনভার দ্বন্ধে লইয়া 
শাহবাজ বড়ই বিশ্ত হইয়া! পড়িলেন। তিনি ককেশলান্‌ ও 
অন্তান্ত বিদ্রোহীদিগকে দমন কয়! অথব! তাহাদের জায়গীর 
বাজেয়া্ড করা একরূপ অসম্ভব বোধ করিলেন । অবশেষে 
তিনি বাধ্য হইয়াই তাহাদিগকে স্ব স্ব অধিকৃত সম্পত্তি নির্ধবাদে 
ভোগ করিতে আদেশ দিলেন। আফগান সর্দার কতলু খর 
সহিত তাহার একটা সন্ধি হইল, তাহাতে তিনি তাহাদিগকে 


উড়্িষযা প্রদেশে রাজত্ব করিতে অনুমতি দিলেন। কথা! রহিল, 
' পাঠান্গণ বাঙ্গাল পরিত্যাগ করিয়া যাইবে, 


আর বাঙাল! 
আক্রমণ করিথে দা। : দে 
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[ ৪৪৯ ] 


বঙ্গদেশ ( মোগল-শাসন ) 





রত কৃ অনুমোদিত হয় মাই, 
তাহারা বঙ্গেশ্বরকে উৎকোচগ্রাহী বিবেচনা! করিয়া তৎপদে 
উজীর খান্‌ হেয়েবীফে নিষুদ্ত করিলেন এবং শাহ বাজকে 
আগ্রায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে আদেশ দিলেন। শাহবাজ রাজধানীতে 
উপনীত হইলে তিমি তিন বরের জন্ত কারারু্ধ হন। 

উ্তীর খান্‌ হেরেবী বাঙ্গালার মস্মদে আরাহ করিয়া ঘেশী 
কিছু পরিবর্তন সাধন করিতে পারেন নাই, তিনি উক্ত বর্ষে 
(১৫৮৭ খুষ্ঠান্ধে ) তাড়া নগঞ্পে প্রাণত্যাগ করেন । 

উজীর খাঁর মৃতাসংবাদ আগ্রা দরবারে পৌছিলে সম্রাট 
অক্বর শাহ যেহা'র ও বাঙ্গালার শাফনভাঁর রাজা যানসিংহের 
হত্তে অর্পণ করিয়া স্বীয় উদ্বিগ্ন চিত্তের শাস্তি বিধান করিলেন, 
এই সময়ে মানসিংহ পেশাবর প্রদেশে আফগান জাতির বিরুদ্ধে 
ব্যাপৃত ছিলেন,তিনি বঙ্গশাসনভার গ্রহণ ন! কর! পর্য্যস্ত পাটনার 
সেনাধাক্ষ সৈয়দ থণর প্রতি বঙ্গরাজ্যরক্ষার ভীর অর্পিত হুইল। 

৯৯৭ হিজিরায় ( ১৫৮৯ খুষ্টাবে ) মানসিংহ পাটনায় পদাপণ 


করিয়া শুনিতে পাইলেন যে, হাজীপুরের ভূম্যধিকারী পৃরণমল 


খেছুরিয়া এই স্থযোগে বিদ্রোহী হইয়া বন অর্থ লু্ঠন করিয়াছে। 
রাজা মানসিংহ তাহার এই ছুর্ব্যবহারের জন্ত তাহাকে সমুচিত 
শাস্তি দিতে অগ্রসর হইলেন। হাজীপুরে রাজা! পূরণমল্‌ মোগল- 
সমাটের বশ্ততা স্বীকার করিলে তিনি তাহাকে মুক্তিদান করেন, 
এই সময়ে মানসিংহ স্বয়ং বেহারে থাকিয়া সৈয়দ খাকে স্বীয় 
সহকারিরাপে তীড়ায় রাখিয়া দেন, এবং ঘোড়াঘাটের মোগল- 
সেনাপতিদিগের অর্থগৃ,তা উপশমনার্থ স্বীয় পুত্র জগংসিংহকে 
তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। মোঁগল-সর্দীরগণ রাঁজ- 
সৈন্তের আগমনে ভীত হইয়া বন মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ কবেন। 
অতঃপর রোহতাস্হর্গ-সংস্কারাস্তে রাজা মানসিংহ ৯৯৮ 
ছিজিরায় উড়িষ্যারাজা পুনরুদ্ধারের স্বল্প করেন । প্রথমে তিনি 
কুতকার্ধ্য হাতে পারেন নাই ; তাহার পুত্র জগতসিংহ এই যুদ্ধে 
পাঠানদিগের হন্তে পতিত হন। উহার কিছুকাল পরে কতলু 
খাব মৃত্যু হইলে পাঠানেরা জগৎসিংহকে প্রত্ার্পণ করিয়া 
সন্ধি প্রার্থনা করে। এই সন্ধি দ্বারা পাঠানেরা উড়িষ্যার শাসন- 
ভাব প্রাপ্ত হয় এবং সম্রাটের অধীন থাকিতে স্বীকার করে) 
কেবল মাত্র পুণ্যতীর্ঘথ জগন্নাথক্ষেত্র রাজ! মানসিংহের অধিকারে 
থাকে। ছুই বৎপর পরে পাঠানেরা জগন্নাপক্ষেত্র লুট করে 


তাহাফে রাজা মানসিংছ তাহাদিগকে নুবর্ণরেখাতীরে সম্পূর্ণ" | 


রূপে পরীম্ত করিয়৷ উড়িষ্যা প্রদেশ পুনর্ধার মোগলরাজ্াতুক্ত 
করেন। ৷ অনন্তর তিনি আগমছল নগরকে রাজমহল নামে 
অভিহিত করিয়! তাঁর, রাজধারী স্থাপন এবং রা প্রামাদ ও 
রি বি চিফ মা বরে 





১৫৯৫ থ্‌ঃ অবে কোচবেহার-রাজের ভগিনীর সহিত তাহার 
বিষাহ হয়। ১৫৯৮ খ্‌ং অবে দক্ষিণাপথে মোগল-বাহিনীর 
অধিনায়করূপে সঙ্গে যাইবার জন্ত সম্রাট তাহাকে রাজধানীতে 
আহ্বান কয়েন। এই সময়ে তিনি জগৎসিংহকে প্রতিনিধি 
রাখিয়া বান। কিস্ত অগ্লকাল মধ্যেই জগৎসিংহ মানবমীলা 
মংবরণ করিলে, পাঠানেরা ওসমান খানের অধীনে উড়িষ্যা এবং 
বাঙালার কিয়দংশ জয় করে। এই সংবাদ গুনিয়। রাজা 
মানসিংহ স্বরার্ন বাঙ্গালায় প্রত্যাগষন করেন এবং বর্ধমান ও 
মুর্শিদাবাদের মধ্যবর্তী সেরপুরনামক স্থানে পাঠানদিগকে পরা- 
করেন। ইহার পরে তিনি কয়েক বৎসর স্ুচারুরূপে রাজকার্ধ্য 
নির্ববাহ করিয়া! ১৬০৪ খুঃ অবে কর্ম পরিত্যাগপূর্বক আগ্রায় 
প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন 

১৬০৪ খুঈান্ধে রাজা মানসি*হ বাঙ্গালার শাসনভার ত্যাগ 
করালে সম্রাট, তৎপদে আবুল মজিদ আসফ, খানকে নিষুক্ত 
করেন, কিন্তু তাহাকে অধিক দিন রাজকার্য পরিদর্শন করিতে 
হয় নাই। কারণ ১৬০৫ থ.ঃ অন্দে অকবর শাহের মৃত্যু 
ঘটিলে তৎপুত্র সম্রাট, জাহাঙ্গীর রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। 
অত্যল্কাল পরেই তিনি মানসিংহকে ফড়যন্ত্রকারী জানিয়! 
স্থানান্তরিত করিবার অভিপ্রায়ে বঙ্গরাজ্য-শাসনে নিয়োগ করেন। 
তথাকার বিদ্রোহী আফগানদিগকে মোগল-পদানত রাখিবার 
জন্য সম্রাট তীহাকে অবিলম্বে বাঙ্গালায় অগ্রসর হইতে আদেশ 
দেন। আমহ্ষজিক ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, মানসিংহ, 
এইবার বাঙ্গালায় আসিয়া বাঙ্গালার মহাবীর যশোরপতি 
মহারাজ প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করিয়া সমগ্র সুন্রবন 
অধিকারতৃক্ত করিয়াছিলেন । [ প্রতাপাদিত্য ও মানসিংহ দেখ ।] 

১৬০৬ খৃষ্ঠাবে সম্রাট. জাহাঙ্গীরের আদেশে মানসিংহ 
রাজধানীতে ফিরিয়া যান এবং ধাত্রীপুত্র কৃত.ব উদ্দীন কোকল্‌- 
তাস বাঙ্গালার রাজপ্রতিনিধি হইয়৷ আইসেন। কুত্ব উদ্দীন্‌ 
থ'! কোকলতাস. কোকাকে বাঙ্গালার শাসনবকর্তৃত্বদান করার 
উদ্দেষ্ই কেবল আলী কুলী শের আফগানের হস্ত হইতে 
জগতের ললামতৃতা সুন্দরী মেহের-উন্নিসাকে হস্তগত কয়া। 
কিরূপ ষড়যন্ত্রে শের আফগান নিহত এবং তাহার প্রিয়তমা পর্ধী 
জাহাঙ্গীরের অঙ্কগত হইয়াছিল, তাহা ইতিহাসে উজ্দ্বল অক্ষরে 
লিখিত আছে। [ জাহাঙ্গীর, নূরজহাঁন ও শের আফগান দেখ ] 

শের আফগানের সহিত যুদ্ধে কৃত্ব খা নিহত হইলে 
সম্রাট বড়ই মর্খগীড়িত হন এবং জ্ববিলন্থে ১৬০৭ থুষ্ঠাকে 
বেহারের শাসনকর্তা জাহালীর কুলী খান্‌ কাবুণীকে বাঙ্গালার 
প্রতিনিধিত্বে বরণ  করেন।' ইনি বে়প ধার্থিক. ছিলেন, 


তনুদ্ধপ জত্যাচারেই বেহারধাসীকে উত্ধযক করিরা গিয়াছেন। 
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বঙ্গদেশ ( মোগল-শাঁসন ) 


বাঙ্গালার শুভাদৃষ্ট যে, তীহাকে বহুকাল জীবিত থাকিতে হয় 
নাই। নর্ষাধিকমাত্র জীবিত থাকিয়া তিনি কালের করাল কৰলে 
নিপতিত হইলে সম্রাট জাহাঙ্গীর ১৮৭ হিজিরায় শেখ আলা 
উদ্দীন্‌ ইস্লাম থাকে বাঞ্জালার মসনদ্দে এবং আফজল থাকে 
বেহারের শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত করেন। ইস্লাম থান্‌ রাজ- 
মহল হইতে ঢাকা সহরে রাজপাট পরিবর্তন করিয়া উহার 
নাম জাহাঙ্গীর-নগর রাখেন। 

এই সময়ে আরাকান ও চট্টগ্রামবাসী পর্ধ,গী্ দন্যুদিগের 
অত্যাচারে নিম্নবঙ্গ উৎসনন প্রথয় হইতে থাকে। ১৬০৯ খুষ্টাবে 
সিবাহিয়ান গঞ্জালে সন্দীপ অধিকার করেন। তথাকার 
মুসলমান নেনানারক ফতে খঁ৷ উপায়াস্তর ন! দেখিয়া! একটা 
ক্ষুদ্র হুর্গে আশ্রয় লন। 

এই সময়ে ওসমান খাঁর অধীনস্থ পাঠানের! পুনরায় অস্ত্র 
ধারণ করে। ইস্লাম খ সুজাত খাঁ নামক একজন দক্ষ 
সৈ্তাধ্যক্ষকে তাহাদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন? পাঠানের৷ 
সম্পূর্ণন্ূপে পরাজিত হয়; ওসমান যুদ্ধে নিহত হন এবং তদীয় 
ভ্রাতা, পুত্র ও আত্মীয়কুটুম্বগণ সমাটের বশ্ঠত৷ স্বীকার করেন 
(১৬১২ খুষ্টাব )। 

এই বিদ্রোহাবকাশে কৃতব নামে একজন রোহিলা আফগান 
জাহাঙ্গীরের জ্যেষ্ঠ পুত্র খসরুর পরিচয় দিয়া বেহারে বিদ্রোহ উপ- 
স্থিত করে এবং পাটনা নগরী অধিকার করিয়া লয়। শাসনকর্তা 
আফজ্ল থঁ! তখন গাজিপুরে ছিলেন। তিনি এই সংবাদ 
_ গুনিয়া সসৈন্যে পাটনা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ছদ্মবেশী 
থন্রু পাটনা হইতে কয়েক ক্রোশ দুরে যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইল, 
কিন্ত যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় পুনরায় পাটনা নগরীতে আশ্রয় 
গ্রহণ করিল; শাসনবর্তী উক্ত নগরী অবরোধ করিলেন । 
পরিশেষে দুরস্থ গৃহছাদ হইতে নিক্ষিপ্ত ইঞ্টকের আঘাতে 
কুতবের প্রাণবায়ু বাহগত হয়। [ পান! দেখ। ] 

ইস্লাম খাঁর মৃত্যুর পরে ( ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে ) তাহার ভ্রাতা 
কাশিম খা! সমাটের আদেশে বাঙ্গালা ও উড়িয্যার সুবাদার হন। 
কাশিম খাঁর রাজ্যশাসনকালে গঞ্জালে বিশ্বাসঘাতকতা! ছ্বারা 
আরাকান-রাজের যুদ্ধজাহাজগুলি হস্তগত করিয়া আরাকানের 
উপকূল প্রদেশ লু্নপূর্ববক গোয়ানগরীস্থ পর্ত,গীজদিগকে আরাকান 
জয় করিতে আহ্বান করে। রাজা ওলন্দাজদিগের সাহাযো 
পর্ত গীজদিগকে পরাজিত করেন) এবং সন্দ্বীপ আক্রমণ ও 
অধিকার করেন। 

অতঃপর আরাকানের মগেরা বারংবার বাঙ্গালা পূর্ব্ব-দক্ষিণ 
প্রদেশ লুঠন করিয়া বাঙ্গাল! উৎসন্ন করিতে থাকে । এই কারণে 
সম্রাট জাহাঙ্গীর কাশিম খার প্রতি অসন্তঃ্ হইয়! তাহাকে পদ- 
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চাত করিলেন এবং নূর-জহানের ভ্রাতা ইব্রাহিম খ1 ফতে জঙ্গকে 
বাঙ্গাল! ও উড়িব্যার স্বাদার করিয়া পাঠাইলেন ( ১৬১৮ ধৃঃ)। 

ইব্রাহিমের সময়ে বাঙ্গালার বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি হয়।, 
আগ্রার রাজসভাসদ্মগুলীর নিকট ঢাকার স্থৃচিকণ কাপড় এবং 
মালদহের পট্টবন্ত্রের বিশেষ আদর হইয়াছিল। এই সময়ে 
ইংরাজ কোম্পানীর এজেন্টগণ পাটনায় আসিয়া একটা কুঠী 
স্বাপন করেন (১৬২০ খু্টাবে)। ইব্রাহিমের শাসনকালে বাঙ্গালা 
দেশে পূর্ণ শাস্তি বিরাজ করিয়াছিল। সহসা (১৬২৩ ুঃ) তাহার 
পরিবর্তন ঘটিল) শাহ জহান্‌ পিত৷ জাহাঙ্গীরের বিরদ্ধে 'অন্্ধারণ- 
পূর্বক দক্ষিণাঁপথে পরাজিত হইয়া বাঙ্গালায় প্রবেশ করিলেন। 
ইব্রাহিম থা তাহার সহিত যুদ্ধে নিহত হইলেন । বাঙ্গালা 
ও বেহারে প্রায় ছুই বৎসর রাজত্ব করিয়া শাহ জহান্‌ সমাট্‌- 
প্রেরিত সৈন্যের নিকট পরাস্ত হইলেন এবং আত্মসমর্পণ করিয়া 
পিতার নিকট ক্ষম! প্রার্থনা করিলেন। তাহার প্রার্থনা পূর্ণ 
হইল, কিন্ত এই প্রদেশে অন্য শাসনকর্তা নিযুক্ত হইল । 

শাহ জহানের পরে, অল্পদিন মধ্যেই (১৬২৪-২৮ খুঃ) মহব্বত 
খা, তৎপুত্র খান্জাদ খ!, মকরম থ1 ও ফিদাই থা নামে যে কয়- 
জন ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালার শাসনকর্তা হন, তাহাদ্দিগের সময়ে 
উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনাই ঘটে নাই। মকরম্‌ খাঁর রাজ্যশাসন 
সময়ে সম্রাট মীর্জা রুস্তম নামক এক ব্যক্তি বেহারের স্বাদার 
নিযুক্ত করেন। ১৬২৮ অব শাহ জহান সম্রাট, হইয়া ফিদাই 
ধাঁকে পদচ্যুত করিয়া স্বীয় প্রিয়পাত্র কাশিম থা জবুনিকে 
বাঙ্গালার স্ুবাদারী পদে নিযুক্ত করিলেন। এই সময়ে হুগলী 
ও উট্টগ্রামে পর্ত,গীজদিগের সুরক্ষিত কুহী ছিল। এ দেশে 
ত্বাহাদিগের যথেষ্ট ক্ষমতাও বিস্তৃত হইয়াছিল। শাহ জহান্‌ 
যথন বাঙ্গালায় ছিলেন, তখনও তিনি পর্ত,গীজের অত্যাচার লক্ষ্য 
করিয়াছিলেন, তাহারা! এতদ্দেশবাসীদিগকে বলপূর্ববক খুষ্টান- 
ধর্মে নীক্ষিত করিত। ইহাতে বৈদেশিক পর্ত,গীজজাতির প্রতি 
কুদ্ধ হইয়া সম্রাট কাশিম থর প্রতি তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করি- 
বার আদেশ দিলেন। স্বাদার স্বীয় পুত্র ইনায়তুল্লাকে তদ্বিরুদ্ধ 
পাঠাইয়া হুগলি অধিকার করিলেন (১৬৩২ খুঃ)। সেই অবধি 
এদেশে পর্ত,গীজ্দিগের প্রভাব কমিল, হুগলি রাজবন্দর এবং 
প্রধান বাণিজ্যন্থান হইয়া উঠিল। এই সময় হইতেই সপ্তগ্রামের 
ছুঃখের দিন আর্ত হইল। রাজকর্মচারিগণ তথা হইতে হুগলিতে 
চলিয়৷ আসায় ক্রমশঃই সপ্তগ্রাম পরিত্যক্ত হইয়াছিল। 

কাশিম খার পরে আজিম খান্‌ স্থবাদার হন, তাহাকে দেশ 
রক্ষাকার্য্ে অশক্ক দেখিয়া সম্রাট, তৎপদে ইস্লাম খা! মশহ,দিকে 
নিযুক্ত করেন (১৬৩৭৭ু:)। অল্লকাল মধ্যে (১৬৩৮ খুঃ) চট্টগ্রামের 
শাসনকর্তা মুকুট রায় আরাকান-রাজের অধীনত৷ পরিত্যাগপূর্বক 








মোগলসমাটের সতাম্বীকার করিলেন । আসামবাসীর বাঙ্গালা 
আক্রমণ করিয়া পরাজিত হইল ( ১৬৩৮ খুঃ)) এবং ইস্লাম 
থা আসামে গ্রবেশপূর্বাক অনেকগুলি হূর্ণ হস্তগত করিলেন। 
তিনি কোচবেহার-যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন । কিন্তু উ্জিরী 
পদ প্রাপ্ত হইয়া শীঘ্রই আগ্রায় প্রতিগমন করিলেন। তখন 
সম্রাটের দ্বিতীয় পুত্র স্থুলতান মহম্মদ সুজা! বাঙ্গালায় সুবাদার 
হইলেন । 

১৬৩৮ অবে ভোজপুরের রাজ! বিদ্রোহী হন এবং তাকে 
শান্তি দিবার জন্য শাহ জহান স্বীয় প্রিয় সেনাপতি আবহুল্া 
থাকে বেহারের শাসনকর্তুপদে নিযুক্ত করেন। আবহলা 
যাইয়া ভোজপুরের ছুর্দ অধিকার করেন ও রাজার ছিন্ন মস্তক 
সমাটের নিকট পাঠান । 

সুজা শাসনতার প্রাপ্ত হইয়াই টাকা পরিত্যাগপূর্ধক পুনরায় 
রাজমহলে রাজধানী করেন। এই সময়ে নূর-জহানের শ্রাতুদপত্র 
সায়েস্তা খা বেহারের শাসনকর্তৃত্বপদে নিযুক্ত হন। সুজা 
আমলে বাঙ্গালায় ইংরাজ-বাণিজ্য বন্ধমূল হয়। 

শু্জার রাজ্যশাসনকালে কয়েক বৎসর প্রজাগণ সুখে স্বচ্ছনে 
বাম করিয়াছিল । ১৬৫৭ খুঃ অন্দে তিনি ধাঙ্গালার রাজস্বের 
নৃতন হিসাব প্রস্বত করেন। ইহাতে বঙ্গভূমি ৩৪ সরকারে 
ও ১৩৫০ মহলে বিভক্ত হইয়া ১,৩১,১৫১,৯০৭ টাকা রাজস্ব 
নিদ্ধীরিত হয়। অক্বর শাহের পরে এদেশে মোগলদিগের 
অধিকার বৃদ্ধিই এ প্রকার রাজন্ববৃদ্ধির প্রধান হেতু । প্রায় এই 
সময়েই উড়িত্যা! ১২টী সরকার ও ২৭৬ মহলে বিভক্ত হইয়। 
উহার রাজস্ব ৫৯,৬১,৪৯৭ টাকা নির্ধারিত হয়। ১৬৮৫ 
খু; অন্দে বেহারে বন্দোবস্ত হয়। এতন্্বারা বেহার প্রদেশ 
৮টা সরকার ও ২৪৬ পরগণায় বিভক্ত হইয়া উহার 
৮৫১৫৬৮৩২ টাকা রাজস্ব নির্ধীরিত হয়। 

সমাট, শাহ জহানের পীড়া হইলে স্থজা সাম্রাজয-লোভে 
আগ্রা যাত্রা করেন; কিন্তু বারাণসীর নিকটে দারার তনয় 
সুলেমানের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বাঙ্গালায় প্রত্যাবৃত্ত 
হন (১৬৫৮ থুঃ)। 

অরঙ্গজেব দারাকে পরাস্ত এবং মুরাদকে বন্দী করিয়া 
মোগল-দিংহাসন হম্তগত করেন । অতঃপর প্ররয়াগের 
(আলাহাবাদের ) নিকটে সুজার সহিত অরঙ্গজেবের একটী 
যুদ্ধ ঘটে। এযুদ্ধে সুজা ভ্রাতৃহন্তে পরাজিত হন ( ১৬৫৯ খুঃ)। 
স্থজা প্রথমে রাজমহলে ও তদনস্তর তীাড়ায় আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। সেনাপতি মীর জুয্৷ কাহার পশ্ান্বত্তী হইলে 
তিনি বাঙ্গালা ছাড়িয়া আরাকান রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে 
বাধা করেন। [সুজা দেখ।] 


অনন্তর মেনাপতি মহম্মদ দ সৈয়দ মীর জুয়া নবাব ুয়াজিম 
খ। খান্‌ খানান্‌ নিপা সালর্‌ স্থবাদার হুইয়া ঢাকা নগরীতে 
রাজধানী করিলেন । ১৬৬ অবে তিনি কোচবেহার জয় করেন; 
এবং পর বৎসর আনাম আক্রমণ করিয়া উহার রাজধানী হস্তগত 


করেন। কিন্তু বর্ধাকাল উপস্থিত হইলে, তাহার সৈগ্ঠগণ 
পীড়িত হইতে লাগিল দেখিয়া তিনি প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য 
হইলেন। ঢাকায় পৌছিয়৷ অল্লকাল পরেই তাহার মৃত্যু হয় 
(১৬৬৪ খঃ )। 

মীর জুল্লার পরে নূর জাহানের ত্রাতুণ্পুত্র সায়েস্তা খা বাঙ্গালাব 
স্থবাদার হন এবং সম্রাট, অরঙ্গজেবের ভূতীয় পুর সুলতান 
মহণ্মদ আজিম বেহারের শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত হইলেন। মধ্যে 
তিন বৎসর ব্যতীত সায়েন্তা খ'! ১৬৬৪ হইতে ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দ পধ্যন্ত 
বাঙ্গালা শাসন করিয়াছিলেন । তাহার সময়ে ফরাসিরা চন্দন- 
নগরে, (১৬৭৩ খুঃ) এবং দিনেমার ও ওলন্দাজেরা চুচুড়ায় কুছী 
স্থাপন করেন। আরাকানরাজ মুজার প্রতি অসদাচরণ করিয়। 
যথোপযুক্ত শান্তি না পাওয়ায় সাহনী হইয়া মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালার 
দক্ষিণ-পূর্ব প্রদেশ লুণ্ঠন করিতেছিল ) সায়েস্তা খা! আরাকান 
আক্রমণ করিয়া তথাকার রাজাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন 
এবং চট্টগ্রাম সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালাতুক্ত করিলেন। 

সায়েন্তা থ! স্বেচ্ছায় বঙ্গসিংহাসন ত্যাগ করিলে, সম্রাট 
অরঙ্গজেবের অভিমতে ফিদাই খ'। আজিম খাঁ! উপাধিসহ, ১৬৭৭ 
খৃষ্টাব্দে ঢাকায় উপনীত হন। পর বৎসর সেখানে তাহার 
মৃত্যু হইলে ১৬৭৮ খুষ্টানে সম্রাট অরঙ্গজেবের তৃতীয় পুত্র স্লতা'ন 
মহম্ম্ধ আজিম বাঙ্গালার স্থবাদার হন। তিনি উক্ত বর্ষের 
শেষকালে আসামীদিগের উপদ্রব দমনার্থ সেনাদল প্রেরণ 
করেন। ইংরাজ ও ওলন্দাজেরা এই সময়ে ঢাকায় কুগী 
নিম্মীণ করিয়াছিলেন। 

যোধপুর-রাজকুমার রাজ! ষশোবস্ত সিংহের নাবালক পুত্রের 
রাজাধিকার লইয়৷ সম্রাটের সহিত রাজপুতদিগের বিবাদের 
সুত্রপাত হয়, এ সময়ে দক্ষিণে শিবাজীর অধীনে মহারাধ্ত্রীয়গণ 
মোগলসমাটের অধধীনতা৷ অস্বীকার করে) এই গোলযোগে বিব্রত 
সমাট. স্বীয় পুত্রকে বাঙ্গালা হইতে নিকটে আনাইয়া বাজপুত 
সামস্তগণের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। তীহার আদেশে নবাব 
সায়েন্ত। খা আমীর উল্‌ওমরা! বাঙ্গালার সুবাদার হইয়া আইসেন। 

এবার সায়েস্তা খার অত্যাচারের মাত্রা দ্বিগুণ বাড়িয়। উঠে। 
তিনি জিজিয়া কর আদায়ের জন্য হিন্দুর মন্দিরাদি চু বিদুর্ণ 
করিতে লাগিলেন। তিনি খুষ্টানের নিকট হইতেও ব্লপুর্ববক 
জিজিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন । এই সময়ে মিঃ হেজেস্‌ ইস্ট 
ইত্ডিয়া কোম্পানির প্রথম গবর্ণর নিযুক্ত হন। শুন্ক লইয়া 





পর ইংরাজগণ সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইংরাজেরা 
হিজলী হইতে স্ুৃতানুটাতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। কোম্পানীর 
সদক্কের! পুনরায় যুদ্ধার্থ প্রস্তত হইলে, নবাব নানারূপে ইংরাজ- 
দ্বিগকে নিজ্জিত করেন। এই সময়ে ইংরাজসৈন্তকর্তৃক বালেশ্বর 
নুন্টিত হয়। ইংরাজদিগকে মোগল-সান্ত্রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত 
করিবার জন্য সায়েস্তা খা দিল্লী হইতে পরওয়ানা আনাইয়া 
ছিলেন। উহার কিছু পরে তিনি বাঙ্গালার শাসনকর্তৃত্ব ত্যাগ 
করেন । [সায়েস্তা খ। ও ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী দেখ। ] 

তদনস্তর ১৬৮৯ খুঃ অঃ নবাব ইত্রাহিম খাঁ বাঙ্গালার শাসন- 
কর্তৃপদে নিযুক্ত হন। পর বৎসর তিনি সম্রাট, অরঙ্গজেবের 
নিকট হইতে ইংরাজদিগকে এদেশে প্রত্যাবর্তন করিবার 
অনুমতি আনাইয়া দেন। ইহার কারণ এই যে, ইংরাজের! 
মোগলদিগের কয়েকথান জাহাজ হস্তগত করেন এবং মুললমান- 
দিগকে জলপথে ভারতবর্ষ হইতে মক্কায় যাইতে দেন নাই। 
ইত্রাহিম খার আহ্বানে চার্ণক ন্ব্দলবলে প্রত্যাগমন করেন 
(১৬৯০ খুঃ)। অনস্তর সম্রাটের হুকুম আসিল যে, বাণিজ্যার্থ 
ইংরাজদিগের বার্ধিক ৩০০০ টাকার অধিক শুক্ধ দিতে হইবে 
না (১৬৯১)। ইহার পরে বাদশাহ দুইবার ইংরাজদিগের 
বাণিজ্য বদ্ধ করিতে আদেশ দেন; ইব্রাহিম খার অনুগ্রহে 
তাহাদিগের কোন বিপদ্র ঘটে নাই। 

১৬৯৩ খুঃ অবে শোভাসিংহ নামে বর্ধমানের একজন জমি- 
_ দার, বদ্ধমানাধিপতি রাজা কৃষ্ণরামের বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করেন 
এবং রহিম খা! নামে একজন পাঠান দলপতির সঙ্গে যোগ দিয়া 
রাজাকে নিহত ও চতুষ্পার্খবন্তী দেশ লুঠন করিলেন। হুগলী 
তাহাদিগের হস্তগত হয়? চুচুড়ায় ওলন্দীজেরা, চন্দননগরে 
ফরাসিরা এবং কলিকাতায় ইংরাজেরা আত্মরক্ষা করিতে নবাবের 
অনুমতি পান। এই ম্থযৌগে ইংরাজেরা “ফোট উইপিয়ম” 
দুর্গ নির্দাণ করিতে আরম্ত করেন । 

ওলন্দাজদিগের সাহায্যে ইব্রাহিম থা হুগলী পুনরধিকার 
করেন। শোভাসিংহ বদ্ধমান রাজকুমারীর ধর্মনাশ করিতে [গয়া 
তাহারই অস্ত্রাঘাতে প্রাণ বিসর্জন দেন। এই রাজ্য বিপ্লবের 
সময়ে সম্রাট, অরঙ্গজেবের পৌন্র আজিম উস্সান বাঙ্গালা, বেহাব 
ও উড়িয্যার শাসনকর্তা হইয়া আগমন করেন। সুবাধারের পুত্র 
জবরদস্ত থ। রাজমহলের নিকট রহিম খাঁকে পরাজিত করেন 
(১৬৯৮ খুঃ)। পর বৎসর বদ্ধমানের নিকট সংগ্রামে রহিম 
বার মৃত্যু ঘটে এবং তদীয় অনুচরগণের মধ্যে কিয়দংশ 
নিহত এবং কিয়দংশ মোগলদলভূক্ত হয়। আজিম উস্সানের 
নিকট হইতে ইংরাঞ্জেরা স্ৃতানুটী, গোবিনপুর এবং কলিকাতা 


বঙ্গদেশ ( মোগল-শাঁসন ) 


এই কয়েকটা মৌজা! ক্রয় করিবার অনুমতি পান ( ১৬৯৮ খুঃ )। 
এই সময়ে ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য করিবার নিমিত্ত আর 
একটা ইংরাজ কোম্পানি স্থাপিত হয়। পুরাতন এবং নূতন এই 
ছই কোম্পানির পরস্পর বিবাদে উভয়ের স্বার্থহানি হয় দেখিয়া, 
কোম্পানিদ্ব় মিলিত হইল ( ১৭০৬ খুঃ ) এবং উভয়ের যোগে 
ফোর্ট উইলিয়ম হুর্গে ৯৩* জন যুরোগীয় সৈনিক রক্ষিত হইল। 

আজিম উস্সানের শাসনকালে মুরশিদকুলি খান্‌ বাঙ্গালার 
দেওয়ান হইয়া আসেন (১৭৯১ খুঃ)। তিনি দরিদ্র ব্রাহ্মণ- 
সম্তান ছিলেন। পরে পারশ্যদেশীয় বণিক্‌ হাজি সুফিয়া বর্তৃক 
ক্রীত ও মুমলমানধর্মে দীক্ষিত হয়েন। ইহার পূর্বে অকবর 
শাহের সময় হইতে বাঙ্গীলায় দেওয়ান ও নাজিমের পদে ভিন্ন 
ভিন্ন ব্যক্তি নিযুক্ত ছিলেন। দেওয়ান রাজস্ব আদায় করিতেন 
এবং আয়ব্যয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন। নাজিমের প্রতি দেশ- 
রক্ষা ও শীস্তিরক্ষার ভার ছিল, এবং তাহার অধীনে সৈন্য ও 
শাস্তিরক্ষকগণ থাকিত। তিনি সরকারী কার্যের জন্য পত্রদায় 
যখন যে টাক! চাহিতেন, দেওয়ান তাহা! দিতে বাধ্য ছিলেন, 
কিন্তু টাকা ব্যয়ের দায়ী নাজিম থাঁকিতেন। ৰাদশাহের ইহাই 
আদেশ ছিল যে, বড় বড় কার্যে উভয়ে একমত হইয়! চলিবেন। 
নাজিমের অধীনে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রদেশীয় শাসনবর্তী! স্বরূপ 
এক একজন ফৌজদার ছিলেন। 

মুর্শিদকুলি খ! দেওয়ান হইলে তরদীয় পরামর্শীন্ুসারে সমাট, 
বাঙ্গালার জায়গীরদারদিগের ভূমি খাস করিয়া লইয়া তাহার সম 
পরিমাণ তৃমি উড়িষ্যা প্রভৃতি বেবন্দবস্তী প্রদেশে জায়ণীরন্বরূপ 
প্রদান করিলেন। এইরূপে ও অন্ান্ত উপায়ে এদেশের রাজস্ব 
বৃদ্ধি করিয়! মুর্শিদ বাদশাহের প্রিয় হইয়া উঠিলেন । কিন্তু বায়- 
বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক হওয়াতে এবং যুদ্ধবল জায়গীরদারদিগকে 
অসন্তষ্ট করাতে, তিনি নাজিমের বিষদৃষ্টিতে পড়িলেন। আজিম 
উসসান একবার তাহাকে মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলেন; 
কিন্তু তাহাতে কৃতকাধ্য হইতে পারিলেন না। অনস্তর মুর্শিদ 
কুলি খা! ঢাকায় রাজধানী রাখা সুবিধা! নহে বুঝিয়া, মুক্নুদা- 
বাবে স্বীয় বাসস্থান স্থির করিয়। আপনার নামানুসারে উদ্ 
নগরের নাম মুর্শিদাবাদ রাখিলেন। এই সকল সংবাদ 
সম্রাটের নিকটে পৌছিলে তিনি আঙ্জিম উস্সানকে ভৎসনা 
করিয়া পত্র লিখিলেন এবং বাঙ্গালা পরিত্যাগ করিয়া বেহার 
যাইবার আদেশ দ্রিলেন। পর বৎসর মুর্শিদ দক্ষিণাপথে 
যাইয়া সআ্টের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আয়ব্যয়ের হিসাব 
প্রদান করিলেন। তাহার কাধ্যদক্ষতা দেখিয়া! বাদশাহ এরূপ 
সন্ধঃ হইলেন যে, তাঁহাকে বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার দেওয়ানী 
এবং সহকারী নাঁজিমপদে নিযুক্ত করিলেন । 








সপে আপ সপাসপ 


বঙ্গদেশ ( মোগলশানন ) 





আজিম উস্সান দিল্লীতে গ্রত্যাগমন করেন এবং তীহার অর্থ ও 
সৈপ্ভবলে পর বৎসর তাহার পিতা শাহ আলম্‌ বাহাছুর শাহ 
নাম ধারণ করিয়া মোগল-সিংহাসনে আয়োহণ করিয়াছিলেন । 
ফরুখসিয়র মুরশিদাবাদ রাজপ্রাসাদেই থাফিতেন, তিনি মুরশিদ- 
কুলি খাঁর কোন কার্যে বাধা দিতেন না । শুতরাং ১৭৯৬ থুঃ 
অব হইতে প্রক্কতই মুরশিদ এদেশে দেওয়ান ও নাজিম পদের 
সমুদয় কার্ধ্যই করিতে আরস্ত করেন। প্রায় এই সময়েই সৈয়দ 
আবু খান্‌ আলাহাবাদের এবং সৈয়দ হলেন আলী খান্‌ 
বেহারের শাসনকর্তা ছিলেন। 

১৭১২ খুঃ অবে বাহাদুর শাহের মৃত্যু হয়) আজিম উস্সান 
বাদশাহ হইবার চেষ্টা করিয়া নিহত হন এবং ফরুখ.সিয়র বাঙ্গালা 
পরিত্যাগ করিয়া দিল্লীতে যাইয়। সআট, হন। ফরুখ.সিয়র 
বাদশ।হ হইয়। মুরশিদ কুলি খাঁকে বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার নাজিমী 
পদ প্রদান করেন €১৭১৩)। ১৭১৮ অবে মুরশিদ বেহার 
প্রদেশেরও নাজিম ও দেওয়ান হন। 

মুরশিদ দেওয়ান ও নাজিম হইয়া অন্ত লোঁকের কাছে 
যেকপ বাণিজ্যের মাশুল পাইতেন, ইংরাজদিগের নিকটেও 
তন্ধপ মাণুল চাহিলেন। ইংরাজেরা৷ সম্রাট সমীপে দূত 
পাঠাইলেন। সমাটু ফরুখসিয়র তখন গীড়িত ছিলেন। 
 দুতদলের মধ্যে ডাক্তার হামিপ্টন সাহেবের জুচিকিৎসায় সব 
হইলে, তিনি সন্তুষ্ট হুইয়! ঠাহাদিগের প্রার্থনানুযায়ী সনন্দ 
(দলেন। এই সনন্দ দ্বারা স্থিরীরুত হইল যে, (১) ইংরাজ 
কোম্পানি বিনা মাণুলে বাঙ্গালায় বাণিজ্য করিতে পারিবেন ) 
(২) তাহারা কলিকাতাঁর নিকটবন্তী ৩৮ মৌজা! ক্রয় করিতে 
পারিবেন ; (৩) মুরশিদাবাদের টাকশালে সপ্তাহে তিন দিন 
তাহাদিগের জন্য টাকা মুদ্রিত হইবে) (৪) যাহারা ইংরাজ- 
দিগের কাছে খনী, নবাবের কর্মচারিগণ তাহাদিগকে 
ইংরাজদিগের হস্তে সমর্পণ করিবেন। ইংরাজের! এই সনন্দ 
লইয়। আসিলে সুবাদার ক্ষুঞ্ হইলেন এবং কলিকাতার সমীপস্থ 
জমিদারদিগক্ে ইংরাজদিগের নিকটে জমি বিক্রয় করিতে নিষেধ 
করিলেন। কিস্ত অপর তিনটা সর্ত সম্বন্ধে তিনি কোন ৰাধা 
দেন নাই। সনন্দ বারা ইংরাঁজদিগের বাণিজ্যের অনেক সুবিধা 
হইল এবং কলিকাতার সমৃদ্ধি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। 

মুরশিদ কুলি খাঁ? বা্গালার রাজন্বের যে নৃতন হিসাব গ্রস্ত 
করেন (১৭২২ খুঃ ), তদ্দারা বার্ষিক রাজস্ব ১,৪২,৮৮,১৮* টাকা 
নির্ধারিত হ্য়। তিনি বঙ্গভূমিকে ১৩ চাকলা, ৩৪ সরকার ও 
১৬৬০ পরগণায় বিভক্ত করিয়াছিলেন । ব্ুবাদার জমিদার, 
দিগের নিকট এবং জমিদারের প্রজাদদিগের নিকট হইতে টাকা 


সা ১১৪ 





১৭০৭ খুঃ অবে স্বীয় পুর করুখ সিয়রফে প্রতিনিধি স্নাধিয়া 


আদায় করিতেন; রাঁজশ্ব-সংগ্রহের জন্য মুরশিদ জমিদারদিগকে 
অনেক কষ্ট দিতেন । তাহার বৈকুষ্ঠের কথ! কাহারও অবিদিত 
নাই। রাজন্ববিভাগের কর্ধচারিগণ প্রায় সকলেই হিন্দু ছিলেন । 
মুরশিদ কুলি খান্‌ এমন প্রতাপান্থিত হইয়াছিলেন যে ত্রিপুরা, 
আসাম, কোচবেহার ও বিষুপুরের স্বাধীন রাজারাও ত্তাহার 
নিকটে উপঢৌকন পাঠাইতেন। [ মুর্শিদ কুলি খ1 দেখ 1] 

১৭২৫ খুঃ অবে তাহার মৃত্যু সময় তিনি স্বীয় দৌহিত্র 
সরফরাজ খাঁকে বাঙ্গালার প্রতিনিধিত্বে উত্তরাধকারী বলিয়া 
যাঁন। এ সময়ে সরফরাজ খর পিতা নবাব মোতিমন উল্‌ মুল্ক 
সুজা উদ্দীন মহম্মদ খান্‌ সুজা উদ্দৌলা আক্ষদ জঙ্গ বাহাছুর মুরশিদ- 
কুলি খার অধীনে উড়িষ্যার শাসনকার্যে নিযুক্ত ছিলেন; তিনি 
সমাট মহম্মদ শাহের নিকট হুইতে গোঁপনে বাঙাল! ও 
উড়িষ্যার শাসনাধিকাঁর হস্তগত করিতে চেষ্টা! পান । মুরশিদ কুপি 
থাঁর মৃত্যু হইলে তিনিই প্রথমে তৎপদ অধিকার করেন এবং 
পুত্র সরফরাজ থাকে বাঙ্গালাঁর দেওয়ানী পদে রাখিয়া তাহার 
ক্রোধ শাস্তি করিলেন। এই সময়ে বাদশাহ নসরৎ থাকে 
বেহারের শাসনভার প্রদান করেন। তদনন্তর তিনি ততৎ্পদে 
ফখর উদ্দৌলা নামক এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন । 

রাজস্ব বন্ধ করা দৌষে যে সকল জমিদার কারারুদ্ধ 
হইয়াছিলেন, দয়াপরবশ সুজা তাহাদিগকে মুক্তি দেন 
এবং আলদটাদদ নামক একজন হিন্দুকে সহকারী দেওয়ান 
করিয়া তাহার জহ) দিলী হইতে 'রায়-রায়া' উপাধি আনান । 
আলমষ্টাদ, জগৎশেঠ এবং হাজি আগ্গদ ও আলিবর্দা খান্‌ 
নামক ঢুইজন আত্মীয়, এই চারি জন লইয়া সুজা একটি 
মন্ত্রিসভা গঠিত করেন । তিনি & সভার পরামর্শ গ্রহণপূর্ববক 
রাজকার্ধ্য নির্বাহ করিতেন । এই সকল কারণে নবাব সুজা 
প্রথমে হিন্দুদিগের [বশেষ ভক্তিভাজন ছিলেন। 

মুরশিদ কুলীর দোর্দগ প্রতাপে বাঙ্গালা সশহ্কিত ছিল। 
তথন বাঙ্গালার সৈন্যসংখ্যা অনেক কম ছিল। সুজ! বাঙ্গালার 
সৈম্তসংখ্যা বৃদ্ধি করেন) এতট্টিন্ন তিনি অন্ঠান্ত জাকজমকেও 
মনত ছিলেন। তিনি মুরশিদ কুলি খর ন্যায় নিয়মিতরূপে দিল্লীতে 
রাজস্ব পাঠাইতেন ৷ বৃথা আড়ম্বরপ্রিয়তায় তাহার ব্যয় অত্যন্ত 
বাড়িয়। যায়। এই নিমিত্ত তিনি নির্দিষ্ট রাজস্বের অতিরিক্ত 
আবওয়াব নামক কব সংগ্রহ করিতে বাধ্য হন। আবওয়াব 
তাহার সময়ে প্রায় ২২ লক্ষ হইয়া উঠে। আলিবদ্দী ও মীর- 
কাশিমের শাদনকালে উহা ক্রমশঃ পরিবর্ধিত হইতে থাঁকে। 
যখন কোম্পানি বাহাছুর স্বহন্তে বাঙ্গালার দেওয়ানী গ্রহণ করেন 
(১৭৬৫ খুঃ ), তখন বাঙ্গীলার মোট রাজস্ব আড়াই কোটিরও 
অধিক ছিল। | 







বঙ্গদেশ ( মোগলশামন ) 


তা ০ কাশি, ২৮২২৯ ৮৮ ১২ সিটি 


চ্যুত হইলে স্বজ! তথাকার স্ববাদার হন। তিনি আলিবর্দি 
থাকে বেহারের শাসনভার দেন। আলিবার্দ বেতিয়৷ চকবাড়ী, 
ফুলবাড়ী ও ভোজপুরের বিদ্রোহী জমিদারদিগকে পরাজিত ও 
শাসিত করিয়া বেহারে শাস্তিস্বাপন করেন। ১৭৩২ অবে 
ঢাকার দেওয়ান মীর হবিব, ত্রিপুরা জয় করিয়৷ তাহার রোশেনা- 
বাদ নাম রাখেন। অনস্তর সরফরাজ খা ঢাকার শাসনকর্তৃপদে 
নিয়োজিত হন? কিন্তু তিনি মুরশিদাবাদেই বাস করিতেন । 
তাহার দেওয়ান যশোবস্ত রায় সুচারুরূপে রাজকাধ্য নির্বাহ 
করিয়া! সকলের গ্রীতিভাজন হন । তাহার আমলেও সায়েল্তা 
খর সময়ের ন্যায় পুনর্ববার টাকায় ৮ মণ চাউল বিক্রয় হইয়াছিল 
(১৭৩৫ খুঃ)। ইহাব ছুই বৎসর পরে রঙ্গপুরের ফৌজদার 
হাজি আন্মদের মধ্যমপুত্র সৈয়দ আঙ্ষদ দিনাজপুর ও কোচবেহার 
আক্রমণ করিয়৷ তব্রত্য রাজাদিগের বহুকাল সঞ্চিত ধনরাশি 
হস্তগত করেন । 

তাহার শাসনকালে ১৭২৪ খুষ্টাব্ষে অষ্টেগ ইট ইও্ডয়া 
কোম্পানী বাঙ্গালার বাণিজ্যার্থ আগমন করেন। বাঁকি-বাজারে 
'াহাদের কুটী স্থাপিত ছিল। এই জন্তণ-বণিকসম্প্রদায়ের বাণিজ্য 
বুদ্ধিতে ঈর্ধ/দ্বিত হইয়৷ ইংরাজ ও ওলন্দাজ বণিক্গণ তাহাদের 
বিরুদ্ধাচারী হইলেন। তাহাদের প্ররোচনায় নবাব সুজা! উদ্দীন্‌ 
১৭৩৩ খুষ্টা্ধে জর্দণদিগের কুটা অবরোধ করিলেন। অবশেষে 
নবাব মেনাপতি মীর জাফর বাকিবাজার হস্তগত করিয়া এ কুটা 
ধংস করেন ।* 

১৭৩৯ খুঃ অন্দে স্থুজা উদ্দীন মানবলীল! সংবরণ করেন। 
মৃত্যুকালে তিনি হাজি আদ্গণ, জগৎশেঠ ও আলমাদদ এই 
কয়েকজনের পরামশ লইয়া স্বীয় পুত্র আলা উদ্দৌলা সরফরাজকে 
বাঁজকার্ধ্য নির্বাহ করিতে আদেশ করিয়া যান। কিন্তু সরফরাজ 
সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই হাজি আহ্ষদ ও জগৎশেঠকে 
অবমানিত করিলেন। তাহাতে তাহারা তুদ্ধ হইয়া দিল্লী হইতে 
আলিবদণ খার নিমিত্ত বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার সুধাদারী 
পদের নিয়োগপত্র সংগ্রহের ষড়যন্ত্র করিতে ছিলেন । 'এই 











* মুসলমান এতিহাসিকগণ জর্দ্রণ বণিকসম্প্রদায়ের বাঙ্গ।লায় অবস্থিতি 
সম্বন্ধে একমত নহেন। কেহ কেহ বলেন, সথবাদার মুরশিদ কুলীর শাদনকালেই 
পরন্থণ বণিকদিগের প্রাঘ বিলুপ্ত হয়। এতিহা।সক অর্দ্ি বলেন, ১৭:৮ 
থষ্টান্দে তাহার! এ স্থান হইতে তাড়িত হইয়াছিলেন। কিন্তু অষ্টেও কে।ম্পা- 
নীর বিবরণীতে প্রকাশ ৭ বৎসর মেয়।দ অন্তে ১৭৩, থ্ট'্কা পর্যন্ত ক্রমশঃ 
তাহাদের বাণিজ্/প্রভাব খর্ব হইতে থাকে এবং ১৭৩৩ খুইট।বোর যুদ্ধে তাহাদের 
শেষ খাণজা পে।তখনি বাঙাপ| হইতে ধিতাড়িত হয়। ১৭৮৪ ধূষ্টবে উক্ত 
কোম্পানী খণগ্রন্ত হইয়। পড়ে এবং ১৭৯৩ থুষ্টকে উহ! বন্ধ হইয়া! যায়। 


[৪8৫৪8 ] 


১৭১৯ খুঃ অবে' বেহারের শাসনকর্তা ফখ.র উদ্দৌল! পদ- 


সহযোগিতা লাভ করিয়া আলিবদ্দী সসৈন্ঠে সরফরাজের বিরুদ্ধে 
ুদ্ধযাত্রা করিলেন। মুরশিদাবাদ সন্নিহিত গড়িয়। নামক স্থানে 
সরফরাজ পরাজিত ও নিহত হইলে (১৭৪০ খুঃ ) আলিবন্দা 
বাঙ্গালার স্ুবাদার পদে অধিঠিত হইলেন । 

আলিবদ্দী স্ববাদার হইয়া! দিষ্টীতে অনেক উপঢৌকন 
প্রেরণান্তে রাজ্যশাসনের নূতন বন্দোবস্ত করেন। তাহার 
তিন কন্যার সহিত তাহার ভ্রাতা হাজি আঙ্গদের তিন পুত্রের 
বিবাহ হইয়াছিল। এ্রঁজামাতৃত্রয় মধ্যে নিবাইস মহন্মদকে তিনি 
ঢাকার এবং কনিষ্ঠ জৈন উদ্দিনকে বেহারের শাসনভার প্রদান 
করিলেন। এ্ৈন উদ্দিনের পুত্র সিরাজ উদ্দৌলাকে তিনি অত্যন্ত 
ভাল বাসিতেন। এই কারণ এ বালককে তিনি সর্বদাই দত্তক 
পুজস্বরূপ পালন করিতেন) অতঃপর সরফরাজ খার ভগিনী- 
পতি উড়িম্যার শাসনকর্তা মুরশিদ কুপিকে পরাজিত করিয়া তিনি 
স্বীয় মধ্যম জামাতা সৈয়দ আঙ্গদকে সে প্রদেশের শাসনভার 
অর্পণ করেন। কিন্তু আহ্ষদের অসদদাচরণে শীঘ্রই উতৎকলে 
বিদ্রোহ হয়; এবং মুরশিদ কুলির দল প্রবল হইয়া আন্ষদকে 
কারাকদ্ধ করে। এই সংবাদ পাইয়া আলিবদ্দী উড়িম্যায় গমন 
পূর্বক জামাতার উদ্ধার সাধন করেন। 

এই সময়ে ১৭৪১ খুঃ অবে চৌথের দাবী করিয়া মহারা ্ট্রগণ 
বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়া ভাগীরঘীর পশ্চিমতীরবন্তী প্রদেশ 
অধিকার ও লুঠপাঠ করিয়া প্রজার্দিগকে যত্পরোনাস্তি কষ্ট 
প্রদান করে। তাহাদ্দিগের অত্যাচারভয়ে কলিকাতাবাসিগণ 
নগররক্ষার্থে 'ম।রহাট্রা খাত, কাটিভে আরম্ত করেন। 

নবাব স্থুজা উল্‌ মুল্ক, হিসাম উদ্দৌল! মহম্মদ্র আলীবদ্দী থা 
মহব্বত জঙ্গ বাহাদুর এই সংবাদে উড়িষ্যা বিজয়ের আমোদ- 
প্রমোদ ভুলিয়া মহারাষ্ট্র বীর্য্য খর্ব করিবার জন্য যুদ্ধের উদ্যোগে 
ব্যাপূত রহিলেন। পর বৎসর তিনি তাহাদিগকে কাটোয়ার 
নিকটে পরাজিত করিয়া দেশ হইতে বহিষ্কৃত করেন (১৭৪২ ুঃ)। 
অনন্তর তাহারা বারংবার এতদ্দেশ আক্রমণ করিয়! স্ুবাদারকে 
ব্যতিবাস্ত করে; পবিশেষে আলিবদ্দী তাহাদিগকে কটক প্রদেশ 
প্রদান করিয়া এবং বাঙ্গাল।র চৌথস্বর্ূপ বৎসর বৎসর বার 
লক্ষ টাকা দিতে স্বীরুত হইয়া! সদ্ধি করেন ০১৭৫১)। এই মহারা্থ 
আক্রমণ বাঞ্গালায় “বির হাঙ্গামা” বণিয়া খ্যাত। 

বর্ণির 'হাঙ্গামার সময়ে এদেশে তিনবার বিদ্রোহ উপস্থিত 
হয়। প্রথম সেনাপতি মুস্তাফা খঁ! বিদ্রোহী হইয়া বেহারের 
শাসনকর্তী জৈন উদ্দিন কর্তৃক নিহত হন। অনস্তর শামসের থ! 
বিশ্বাসঘাতকত] পুর্বাক জৈন উদ্দিন ও তাহার পিতা হাজি 
'আঙ্গদকে বিনষ্ট করে। কিন্তু আলিবদ্দীর সহিত পাটনা যুদ্ধে 
তিনি বাঢ় নামক স্থানে পরাজিত ও নিহত হন ( ১৭৪৯ 1) 





করিষার আশায় পাঁটনা আক্রমণ করিতে গিয়া তিনি তথাকার 
শাসনকর্তা রার্জা জানকীরাম কর্তৃক কারারুদ্ধ হন (১৭৫০ খুঃ)। 
এরূপ আচরণেও সিরাজের প্রতি আলিবর্দীর বিরাগ জন্মে নাই; 
বরংধসরাজ কিসে সন্ত থাকেন ততপ্রতি সুবাদারের বিশেষ দৃষ্টি 
ছিল। এই কারণেই সিরাজ উদ্দৌলার অত্যাচার বৃদ্ধি পায়। 
তাহার সময়ে নিবাইস মহল্পদের প্রিয়পাত্র ঢাকার সহকারী 
শাসনকর্তা হোসেন কুলি খার বিন! অপরাধে বিনাশ সাধিত 
ছয়। [ আলিবদ্দী, মহারাষ্ট্র ও হোসেনকুলি দেখ। ] 

১৭৫০ অন্দে আলিবদ্দী বেহারের রাজস্বের নূতন বন্দোবস্ত 
করেন। এতন্্ারা বেহার প্রদেশ ৮টী সরকার ও ৩২৭ মহলে 
বিভক্ত হয়, এবং ইহার রাজন্ব ৯৫, ৬,০৯৮ টাকা অবধারিত 
হুইয়াছিল। 

১৭৫৬ থৃঃ অন আলিবর্দী মানবলীল! সংবরণ করেন) 
তাহার পূর্বেই সিরাঁজ-উদ্দৌলার পিভৃব্যদ্বয়ের মৃত্যু ঘটে। 
ইহাধের মধ্যে পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা সৈয়দ আঙ্গদের পুত্র সওকত 
জঙ্গ আলিবদ্দীর আদেশে পুর্ণিমার শাসনবর্তৃত্ব লাভ করেন । 

আলিবদ্দী খ ইংরাজদিগের ক্ষমতা বুঝিয়াছিলেন, এজন্য 
বাণিজা লইয়া তাহাদিগের সহিত কোনরূপ বিরোধ করেন নাই, 
তাহাদিগকে এদেশ হইতে তাড়াইয়া দিবার পরামর্শ একজন 
উচ্চপদস্থ কর্মচারী তাহাকে প্রদান করিলে, তিনি বলেন যে, 
“স্থলের অগ্নি নির্বাণ করাই কঠিন) জলে আগুন লাঁগিলে কে 
নিবাইবে?” ফরাসী এবং ওলন্দাঁজেরা তাহার সময়ে সুখে বাণিজ্য 
চালাইয়। ছিল। তাহার বিশ্বাস হইয়াছিল যে, অল্পকাল মধ্যে 
ভারতবর্ষে *টুপিওয়াল1” দিগের প্রাধান্ত স্থাপিত হইবে। 
১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে দিনেমারের! শ্রীরামপুরে কুঠী স্থাপন করেন। 

সিরাজ উদ্দৌল। সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দুশ্চরিত্রতা ও 
নিষ্ঠুরতানিবন্ধন শীঘ্রই লোকের অপ্রিয় হইয়৷ উঠিলেন। সকলে 
পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা সওকত জঙ্গকে সুবাদার করিবার উদ্দেশে 
একটা ফড়যন্ত্রকরিল। সিরাজ ইহার সন্ধান পাইয়া সসৈন্তে 
পূর্ণিয়াতিমুখে অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে তাহার মনের 
গৃতি পরিবর্তিত হইল-__তাহাঁর ক্রোধ ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে 
ধাবিত হইল। 

ঢাকার সহকারী শাসনকর্তা রাজবল্লভের সম্পত্তি হস্তগতকরণ- 
শজে ইংরাজের সহিত নবাবের বিরোধ হয়। কাশিমবাজারের 
কোম্পানির কু'ী হস্তগত করিবার পর নবাবসৈন্ত কলিকাতায় 
ইংবাজ দুর্গ অধিকার করে। গবর্ণর ড্েক সদলে জলপথে 
আগিয়া ফলতার রহিলেন। কলিকাতায় ইংরাঞ্জবন্দিগণ 
কারাবদ্ধ থাকিলেন। [ অন্ধকুপ হত্যা দেখ । ] 


বঙ্গদেশ ( মোঁগলশা সন কর্তৃগণ ) 


কলিকাতা অবরোধ ও অধিকারের পর সিরাজ পৃাণয়া যাত্রা 
করিলেন। রণক্ষেত্র নবাব-সেনাপতি রাজ মোহনলালের হস্তে 
শাসনকর্তা সওকত জঙ্গ পরাজিত ও নিহত হইলেন। অতঃপর 
ক্লাইব, মীরজাফর, উমিঠাদ প্রভৃতির সহযোগে সিরাজকে রাজ্য- 
চ্যুত করিবার ষড়যন্ত্র হয় এবং তত্প্রসঙ্গে বিখ্যাত পলাশীক্ষেত্রে 
দ্ধ ঘটে। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ২৩ জুন যুদ্ধে ইংরাজের জয় হইলে 
নবাব ছদ্মবেশে পলায়ন করেন ও পথিমধ্যে ধর! পড়িয়া মীরণ- 
হস্তে প্রাণ হারাণ। [বিদ্বৃত বিবরণ সিরাজ ও ক্লাইৰ শবে দ্রষ্টব্য] 
পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরাজেরাই বাঙ্গালার হর্তাকর্তা হই- 
লেন। অতঃপর মীরজাফর, মীরকাশিম বা নক্তম উদ্দৌলা প্রভৃতি 
যে কয়জন নবাৰ বাঙ্গালীর মসনদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, 
তাহা ইংরাজদিগেরই অনুগ্রহ-ফলে বলিতে হইবে। বাঙ্গালার 
দেওয়ানী প্রাপ্তির পর হইতেই প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালায় মোগল 
কর্তৃত্ব অপস্থত হইয়াছিল। 
মোগল-সম্রাটের অধীনস্থ বাঙলার শাননকর্তৃবৃন্দ। 





থু অঃ হিঃ বঙ্গেশ্বর সাময়িক দিশ্লীঙ্বর 
১৫৭৬ ৯৮৪ খা! জহান অকবর 
১৫৭৯ ৯৮৭ মুজঃফব খাঁ এ 
১৫৮০ ৯৮৮ রাজা টোডর মল্ল 0. 
১৫৮২ ৯৯০ খাঁন আজিম এ 
১৫৮৪ ৯৯২ শীহবাজ খা এ 
১৫৮৯ ৯৯৭ রাজী মানসিংহ এঁ 
১৬০৬ ১০১৫ কুতব, উদ্দিন কোকল্তাপ জাহাঙ্গির 
১৬০৭ ১০১৬ জাহাঙ্গির কুলি এ 
১৬৯৮ ১০১৭ সেখ ইসলাম খা এ 
১৬১৩ ১০২২ কাশিম থ৷ 
১৬১৮ ১০২৮ ইব্রাহিম খ ঙ 
১৬২২ ১০৩২ শাহ্‌ জহান এ 
১৬২৫ ১০৩৩ খান্জাদ্‌ খা এ 
১৬২৬ ১০৩৫ মকরম থা রী 
১৬২৭ ১০৩৬ ফিদাই খ এ 
১৬২৮ ১০৩৭ কাশিম খা জবুনী শাহ জহান 
১৬৩২ ১০৪২ আজিম খা ঙঁ 
১৬৩৭ ১০৪৮ ইস্লাম খা মসহদি এ 
১৬৩৯ ১০৪৯ সুলতান সুজা . 
১৬৬* ১০৭০ মীর জুম্লা অরঙ্গজৈব 
১৬৬৪ ১০৭৪ সায়েস্তা খা এ 
১৩৭৭ ১০৮৭ যিদাই খা এ 
১৬৭৮ ১৭৮৮ সুলতান মহম্মদ আজিম ঁ 


০ পপপিসসলাশাশি 


থু; অঃ ছিঃ বঙগেশর 

১৬৮০ ১০৯০ সায়েস্তা খা 
১৬৮৯ ১০৯৯ ইব্রাহিম খা ২য় ঞঁ 
১৬৯৭ ১১০৮ আঁজিম উসসাঁন এ 
১৭5 ১১১৩ মুরশিদ কুলি খ রী 
১৭২৫ ১১৩৯ সুজা! উদ্দিন খ সহম্মদ শাহ, 
১০৩৯ ৯১৫১ আলা উদ্দৌলা সরফরাজ খাঁ এ 
১৭৪০ ১৫৫৩ আলিবদ্দী খা মহব্বত জঙ্গ ্ৰ 

১৭ ৬ ১১৭ সিরাজ উদ্দৌলা আলম্গীর 
১১৫৭ ১১৭১ মীর জাফর আলীর ্ 
১৭৬০ ১১৭৪ কাঁশিম আলী] শাহআলম্‌ 
১৭৬৩ ১১৭৭ মীর জাফর আলী খা এ 
১৭৬৫ ১১৭৯ নজ্রিমউদ্দোৌলা এ 


১৭৬৫ খুষ্টাবঝে জানুয়ারী মাসে মীর জাফরের মৃত্যর পর, 
তৎপুত্র নজম্‌ উদ্দীলা ইংরাজ কোম্পানীর সহিত সন্ধিস্ত্রে 
আবদ্ধ হইয়া ইংরাজকরে বঙ্গরাজ্য-রক্ষাভীর সমর্পণ করেন। 
তিনি কেবলমাব্র নামে নবাব-নাজিমের পদাঁভিষিক্ত রহিলেন, 
বাঙ্গালায় ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিচারের পরিদর্শনভার 
তাহার উপর স্তস্ত থাকিল না; তিনি বস্ততঃই বিচারবিভাগের 
ব্যবস্থাপকত্ব ও সর্বময়কর্তৃত্ব হারাইলেন। তাহার অধীনস্থ এক 
জন দেওয়ানের তত্বাধধানে নিজামতেব কীর্ধ্য চলিতে লাগিল । 
অযোধ্যার উজীর নুজা। উদ্দৌলার পরাভবের পর, ইংয়াজ 
'কাম্পানী আলাহাধাদ ও কাড়। প্রদেশ দিল্লীশ্বরকে উপটৌকন 
দিয়া তৎপরিবর্তে বঙ্গ, বেহার ও উড়িব্যার দেওয়ানী সনন্দ লা 
করেন, তাহাতে নবাব-নাঁজিমের “নিজামৎ” রক্ষার জন্য বাধিক 
৫৩৮৬১৩১ সিকা টাকা বু্তি ধার্য্য হইয়াছিল। ইংরাজগণ সেই 
তরে মুর্শিবীবাদেব নবাবদিগকে এ বৃত্তি দিতে বাধ্য হন। পরে 
ইংরাজের কুটনীতিতে উহা ক্রমশঃ হাসপ্রাপ্ত হয়। বাস্তবিক 
পক্ষে এই সময় হইতে ইংরাজ কোম্পানী বাঁঙ্গালার প্ররুত শাসন- 
কর্তা! হইয়াছিলেন। নিজামৎ মস্নদের উপসন্থভোগী বাঙ্গালার 
পরবত্তী নবাব নাজিমগণের বংশ-তালিকা নিয়ে প্রদত্ত হইল )-- 

বৃত্তিভে।গী বাজালর নবাধবংশ। 

১৭৬৫ প্ম্‌ উদ্দৌলা_-মীরজাফর আলীর পুত্র, ১৭৬৬ খষ্টাব্দের 
৩রা মে? ইহার মৃত্যু ঘটে । ইনি দেওয়ান ইংরাজ 
কোম্পানীর নিকট হইতে বাধিক ৫৩৮৬১৩১ সিকা 
টাক! বৃত্তি প্রাপ্ত হন। 

৯৭৬৬ শৈফ উদ্দৌলা_-মীরজাফরের ২য় পুত্র) ১৭৭০ খুষ্টাবের 
১০ই মার্চ মৃত্যু হয়। ইহার সময় বার্ষিক বৃত্তি 
হার কমিষা ৪৯৮৬১৩১ সিকা। টাক! ধার্য হইয়াছিল। 


পপ 





সেপ্টেম্বর মাসে মৃত্যু । বৃত্তি ৩১৮১৯৯১ সিকা 
টাকা প্রাপ্ত হন। ইহারই অধিকারকালে ১৭৭২ 
খৃষ্টাব্দে উক্ত বৃত্তির টাক] কমাইয়! বাধিক ১৬ লক্ষ 
রৌপ্যমুদ্রা ধার্য হয়। সেই হার অগ্ঠাপিঙ চলিয়। 
আসিতেছে। 
নাশির উল্‌ মুল্ক উজজীর উদ্দৌলা দেলবার জঙ্গ--মুবা- 
রকের পুত্র, ১৮১০ খৃষ্টানদের এপ্রিল মাসে তাহার 
মৃত্যু ঘটে । 
সৈয়দ জৈন্‌ উদ্দীন আলী খাঁ ওরফে আলী জাহ.-_ 
ন'শির-উল্‌ সূল্‌কের পুত্র । 
সৈয়দ আন্গদ আলী খ। ওরফে বালা জাহ.--আলী 
জাহের ভ্রাতা, ১৮২৪ খুষ্টাব্দে ৩এ অক্টোবর মৃত্যু । 
সৈয়দ মুবারক আলী.খা ওরফে হুমায়ুন জাহ.--বালা 
জাহের পুত্র। 
ফরিদুন্‌ জাহ সৈয়দ মনস্থর আলী খা নসরৎ জঙ্গ_- 
হুমায়ুন জাহের পুত্র। ইনি নানা কারণে খণজালে 
জড়িত হওয়ায় ইংলগ প্রবাসী হন। 
এই সময়ে ইংরাজ-গবর্মেন্ট তাহাকে অর্থসাহাধ্য করিতে 
স্বীকৃত হওয়ায়, তিনি বার্ষিক লক্ষ টাঁকা মাসহরা ও খণমুক্তিব 
জন্য ১০ লক্ষ টাকা প্রাপ্তির আশীয় ১৮৮৭ খুষ্টাবের ১ল! নবেশ্বর 
( মতান্তরে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে) চিরপোধিত নবাব নাজিম মর্য্যাদা 
ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইয়া স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। 
১৮৮২ খুষ্টান্ে তাহার পুত্র সৈয়দ হসন আলী খা সনদ ছারা 
মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাঁছুর উপাদ্দি পান। ১৮৯১ খুষ্টান্দের ১২ই 
মার্চ তারিখে নবাব সর্‌ সৈয়দ হসন আলী থ| বাহাছুর জি, 
দি, আই, ই ১৮৮৭ খুষ্টার্ষের ১লা নবেখন তারিখে শ্বীয় পিতৃককৃত 
নবাব-নাজিম -পদত্যাগাঙগীকার সাব্যস্ত ও স্বীকার করিয়া সেত্রে- 
টারী অব ষ্টেটসের ইঞ্েঞ্চার পত্রে স্বীয় অভিমত জ্ঞাপন করেন। 
উক্ত বর্ষের উক্ত মাসের ২১এ তারিখে সকৌসিল ভারত প্রতিনিধি 
কর্তৃক (€ 7১) 009 009901] 01 1713 17896116007 0106 
10910) 270 00%911)0: 091)9181 01 [01018 ) ১৮৭১ 
সালের ১৫ নং বাজবিধিতে (4৫৮ 2৬. ০1 1891) তাহা 
স্থিরীকৃত ও পারগৃহীত হয়। এই মর্ধ্যাণা ত্যাগ করিয়া তিনি 
তৎপরিবর্তে ইংরাজরাজের নিকট হইতে একটী বংশানুক্রমিক 
বার্ষিক বৃত্তি এবং মুর্শিদাবাদ, কলিকাতা, মেদিনীপুর, ঢাকা» 
মালদহ, পুর্ণিয়া, পাটনা, রঙ্গপুর, হুগলী, রাজশাহী, বীরভূমি ও 
নওতাল-পরগণার মধ্যে কতকগুলি নির্দিষ্ট আয়ের তৃসম্পত্তবি 
প্রান্ধ হইয়াছিলেন। ইহার পাঁচপুত্র--আসফ কাদর সৈয়দ 
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বঙ্গদেশ ( মোগল-শাসন--অবন্থা। ) 
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_ রানি আনী নীর্া, ই্কানর কাদর সৈরদ নাসির আনী নীরা, 
আসফ, আলী মীর্জা, সৈরদ য়াকুব আলী মীর্জা ও মহংবিন্‌ 
আলী মীর্জা । 





ফোগলশাসনে বাঙ্গালার অধস্থা। 


দিল্লীর মোগলসম্রা্গণের অধীন সুষাদারদিগের শাঁলনকাল 
হইতে ইংরাজ কোম্পানিগণের প্রাধান্ত বিস্তার পর্যাস্ত এই ন্থুদীর্ঘ 
কালে বাঙ্গালার ভাগ্যাকাশে বিশেষ কোন পরিবর্তন সাধিত হয় 
নাই। বাঙ্গালার উতিহাস পাঠে তৎকালীন দেশের অবস্থা 
সহাজেই হ্ায়ঙ্গম হইতে পারে, নিয়ে অতি সংক্ষেপভাবেই তাহা 
বিবৃত হইল। 
দাউদ খাঁর যৃতার পরেও প্রায় ৩৬ বৎসর পাঠানপ্রভাব 
বাঙ্গালা হইতে বিদুরিত হয় নাই। তদনস্তর বাধ্য হইয়া তাহারা 
মোগলশাসনের বশীভূত হয়। এই সময়ে পূর্বদক্ষিণ বাঙ্গালায় 
পর্তগীজেরা৷ বিলক্ষণ উৎপাত আরম্ত করে। দেশীয় জমিার- 
দিগের মধ্যেও অনেকে রাজসরকারে নিয়মিত রাজন্য প্রদান না 
করিয়া সময় সময় বিদ্রোহ সমুপস্থিত করিয়াছিল। সম্রাট অক্ষর 
শাহের রাজত্বকালে পূর্ববদেশে "বারভূয়া”্র প্রাহুর্তাব হয়; তম্মধ্যে 
যাশাহরের রাজা। প্রতাপার্দিত্য, ভূষণাঁর মুকুনারায়, চক্্রত্বীপের 
কন্দর্পনারায়ণ রায়, ভূলুয়ার লক্ষণ মাঁণিক্য, বিক্রমপুরের চাদ রায় 
কেদার রায়, ভাওয়ালের ফজল গাঁজি, থিজিরপুরের ইশা খা, 
সাতলের রাজা রামকষ্জ, চাদ-প্রতাপের চাঁদ গাজি প্রভৃতি নয় 
রনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য । এ জমিদারদিগের দেও- 
যানী'ও ফৌজদারী শাসন ক্ষমতা ছিল। তীহাদিগের স্বতঙগ 
সৈন্ত, গড় ও বিচারালয় ছিল। তাহারা গ্রাজাদিগের নিকটে 
থাঁজনা আদায় করিতেন এবং স্ুবাদার পরাক্রান্ত হইলে তাহার 
সমীপে দেয় রাজস্ব প্রেরণ করিতেন, নতুবা বলপ্রয়োগ ভিন্ন 
তাহাদিগের নিকঈ হইতে রাজস্ব সংগ্রহ হইত না। কখন 
কথন তাঁহারা বিদ্রোহেরও সুচনা করিতেন এবং স্ুবাদারগণ 
তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইতেন । [বারভূয়া দেখ।] 
সরফরাদ্দ খা ও সিরাজদ্দৌোল ব্যতীত বাঙ্গালার অপর 
সকল স্ুবাদারই দিল্লীর বাঁদশাহকর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিলেন ) 
সরফরাজ খান্ও মুরপিদাবাদের সিংহাসন অধিকার করিয়া দিল্লীর 
অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি বাদশাহের মনোনীত 
আলীবগীকর্তৃক নিহত হন। নাদির শাহের আক্রমণে দি্লীশ্বরের 
ক্ষমতা অনেক ধর্ব হয়। এ সময়ে বগির হাঙ্গামায় ও রাজকর্- 
চারীদিগের বিদ্রোহে নবাব আলীবর্গী খর প্রভৃত অর্থব্যয় হইয়া 
থাকে । এ কারণে কিঞিৎ উপটৌকন বাতীত তিনি' দিল্লীতে 
নিয়মিত রাজস্ব প্রেরণ করিতে পারেন নাই। সিরাজ' উদ্দৌলা 
এক বৎসর মাত্র রাজস্ব করিয়াছিলেন। রাজসংক্রাস্ত নানা প্রকার 
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[ ৪৫৭ বঙ্গদেশ ( মোৌগল-শাসন--অবশ্থা ) 
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জটিল কার্যে ব্যাপৃত থাকায় মোগল-সমাটের সহিত শীহার 
কোন সম্বন্ধ ধটে নাই। [ সিরাজ উদ্দৌল! দেখ । ] 

খৃষ্টীয় ১৬শ শতান্ধীর শেষভাগে এবং ১৭শ শতাবীয প্রারস্ত 
সময়ে এদেশে পর্ত,সীজদিগের প্রাচুর্তাব ঘটে । ১৬৩২ খ্বঃ অব 
হইতেই তাহাদিগের প্রতাপ হাস হইতে থাকে । তদনস্তর নিষ্চরে 
বাণিজ্য করিবার অনুমতি পাইয়া ১৬৩৪ খুটাক হইতে ইংরাজ- 
দিগের প্রতাপ উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠে এবং ক্রমে তাহার! অর্থ 
ও ক্ষমত! বলে দেশীয় লোকের যোগে এতদেশের সর্বময় কর্ত। 
হইয়া উঠেন। | ইংরাজ দেখ। ] 

মোগলদিগের শীসনকালে কেবলমাত্র রাজ! টোডরমল ও 
রাজা মানসিংহ নামক ছই জন হিন্দবীর বাঙ্গালার পুবাদার 
হন। ততকালে রাজকীয় উচ্চতম পদে ও অস্তান্ত প্রধান কর্শেও 
হিদুরা নিযুক্ত হইতেন। পরবর্তিকালে যশোবস্ত রায় ঢাকার 
দেওয়ান এবং আলমটাদ বাঙ্গালার সহকারী দে দয়ান ও মগ্ত্রিসভার 
সভ্য হুইয়াছিলেন। জগতশেঠও মগ্ত্রিসভার সভ্যপদ প্রাপ্ত হন। 
যখন সিরাজ উদ্দৌল! সিংহাঁসনচ্যুত হন, তখন রাজা মোহনলাল 
সেনাপতি ও পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা, রাজা রায়ছুল্লভ দেওয়ান, * 
রাজ! রামনারায়ণ পাটনার শাসনকর্তা এবং রাজা রামরাম সিংহ 
মেদিনীপুরের শাদনকর্তারূপে বর্তমান ছিগ্লেন। ভূতপূর্বব 
দেওয়ান জানকী রাম, রায় রায়! চিন্সয় রায় ও রাজা রাজবল্লভ 
প্রভৃতির পরিচয় ইতিহাস পাঠকমাত্রেরই অবিদিত নাই। 

[ তত্তৎশব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য | ] 

স্বাধীন পাঠানদিগের রাজত্ব সময়ে বঙ্গদেশে শ্রীটৈতন্ 
মহাগ্রত্ু, রঘুনাথ শিরোমণি প্রস্ৃতি অসাধারণ প্রতিভাশালী 
ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । মোঁগলধীন জ্ুবাদারদিগের 
শাসনকালে সেন্নপ কাহারও আবির্ভাব ঘটে নাই। তঙকালে 
সংস্কৃত কাব্য ও সাহিত্যের এবং স্তায়শান্ত্রাদির যেরূপ আলোচনা 
ও বিস্তার ঘটিয়াছিল, এ যুগেও তাহা বিশেষভাবে লয়প্রাপ্ত হয় 
নাই; বরং সংস্কতালোচনার অবনতির স্ুত্রপাত হইতেছিল 
বলা যায । চৈতন্তযুগের পেষ সময়ে বাঙ্গালা পদরচনা ও সংস্কত 
্রন্থাদির পপ্যান্বাদ আরম্ত হয়। উহার পরে ক্রমে কবি- 
কল্কণের চণ্ডী, কাণীদাসের মহাভারত এবং শেষোক্ত সময়ে 
রামপ্রসাদের পদাব শী, ভারতচন্তরের অন্নদামঙ্গল প্রত্ৃতি গ্রন্থ লিখিত 
হইয়াছিল । কবিকন্কণাদি কর্তৃক বাঙ্গালা ভাষা ক্রমশঃ মার্জিত 
হ্যা পদরচনা সম্বন্ধে ভারতচন্দ্রের হস্তে উহা বিলক্ষণ উন্নতি ও 
পু্টিলাভ করিয়াছিল। নৈয়ায়িকদিগের মধ্যে জগদীশ তর্কালঙ্কার, 
গদ্ধাধর় ভট্টাচার্য, মধুরানাষধি তর্কবাগীশ, ভবানন্ন সিদ্ধান্তবাগীশ, 


« প্রকৃতপক্ষে ই ইঙিয়! কোম্পানী ই হারই পদ গ্রহণ করেন ( ১৭৬৫ )। 


বঙ্গদেশ ( ইংরাজীস্ড্যদয় ) 


এবং শ্ার্তগণের মধ্যে নারারণ বন্য্যোপাধ্যায় ও জগন্নাথ 
তর্কপঞ্চালন পূর্ববপুরুষদিগের শেষ গৌরব কথক রক্ষা করিয়া 
গিয়াছেন। 

বদিও বিস্তালোচনা সম্বন্ধে মুসলমান শীসনকর্তৃগণের 
বিশেষ যত্ব ছিল না, কিন্তু এ বিষয়ে তৎকালিক জমিদারদিগের 
অনেক উৎসাহ দেখা যায়। তাহারা ব্রান্দণপণ্ডিতদদিগের 
অর্থচিস্ত। দূর করিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে 'ত্রক্ষোত্তর' ভূমি দান 
করিয়! গিয়াছিলেন। তাহারা সংস্কত শিক্ষার্থী ছাত্রদিগের 
নিমিত্ত টোল বা চতুষ্পাঠীর ব্যয় যোগাইতেন। তাহারা গুণী 
লোক দেখিলে তাহাকে আশ্রয় দিতেন। কবি রামপ্রসাদ 
সেন এবং ভারতচন্ত্র রায় নদীয়ার জমিদার রাজা কষ্ণচন্ত্রের 
আশ্রয় পাইয়াছিলেন। ক্বিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী মেদিনী- 
পুরের জমিদার বাঁকুড়া রায় ও তৎপুজ্র রঘুনাথ রায়ের 
জাশ্রিত ছিলেন। প্রাচীন গ্রন্থভণিতায় এরূপ প্রতিপালকের 
অসংখ্য গ্রমাণ পাওয়া যায় । [ বাঙ্গালাভাষ! দেখ। ] 

, ইংরাজাভ্যুদয় 1 

বাঙ্গালায় বাণিজ্যোন্পতিলাভের আশায় ইংরাজ ইষ্ট ইত্ডিয়া 
কোম্পানী মান্দ্রা্জ হইতে সমুদ্রপথে বঙ্গাভিমুখে আগমন করেন। 
১৬১৪ থুষ্টান্ধে সর টমাস্‌ রো! মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের কৃপায় 
বাণিজ্য করিবার আদেশ প্রাপ্ত হন। ১৬২০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার 
মোগল-গ্রতিনিধি ইব্রাহিম খ'! ফতে জঙ্গের শাসনকালে উক্ত 
কোম্পানী পাটনায় বস্থবিক্রয়ের জন্ত কুঠী স্থাপন করেন। তদবধি 
* ফ্রিমশঃই বাঙ্গালায় অতি গ্রচ্ছন্নভাবে ইংরাজের গ্রভাব বিস্তৃত 
হইতে থাকে । কোম্পানীর কর্ম্চারিগণ কিরূপে আপনাদের কুঠী 
রক্ষার জন্য সৈম্ সমাবেশ করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসপাঠক 
মাত্রেই অবগত আছেন । ১৩৪০ খৃষ্টাব্দে হুগলী নগরে এবং 
১৬৪২ খুষ্টাবন্দে বালেশ্বরে কুঠী সংস্কাপিত হয়।  ১৬৪৫-১৩৬ 
ুষ্টাব্ধে সম্রাটু শাহ জহানের আনুকুলো ও ডাঃ সার্জন গেত্রিয়ল 
বাউটনের প্রার্থনায় হুগলীতে ইংরাঙ্গ-বণিক্সম্প্রদায়ের প্রতি- 
পত্তি বিস্তৃত হুইয়া পড়ে । তদবধি উক্ত কোম্পানী আপনা- 
দের স্বাধিকার রক্ষায় বিশেষ যত্বান্‌ হন। কারণ এ 
সময়ে প্রতিত্বন্বী ওলন্দাজ, দিনেমার, ফরাসী, জর্রণ প্রত্ৃতি 
বিভিন্ন বণিক্সম্প্রদায়ের সহিত প্রতিপক্ষতা করিয়া ইংরাজদিগকে 
আপনাদের স্বার্থরক্ষা করিতে হুইয়াছিল। এই সময় ইংরাজ- 
গণ আপনাদের বাণিজ্াকুগী সুবন্দোবস্তে পরিচালিত করিবার 
জন্য এক এক জন এজেন্ট নিযুক্ত করেন । 

ইংরাজ কোম্পানীর এই প্রভীববৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ডিরেক্টরের 
আদেশে এজেন্টের পরিবর্থে এক এক জন গবর্ণর নিযুক্ত হইয়া- 
ছিলেন । ১৬৯০ খুষ্টা্ধে জব চার্ণক কপিক1তাবাসী হন। ১৬৯২ 
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বঙ্গদেশ ( ইংরাজাভুযুদয় ) 


খৃ্াবে তাহার মৃত্যু হয়। এ বৎসরে হুগলী হইতে কলিকাতায় 
ইংরাজ কোম্পানীর এজেন্সী স্থানান্তরিত হইয়াছিল। ১৬৯৬ 
খৃষ্টান অরঙ্গজেব-পুত্র আজিম উস্সান্‌ বাঙ্গালার শাসনকর্তা হন। 
১৬৯৮ খুষ্টাব্ধে তিনি ইংরাজ কোম্পানীকে কলিকাতা ও তৎ- 
সন্নিহিত ছুথানি গ্রাম দান করিয়! তথাকার প্রজাবুন্দের দোষ 
গুণের ন্টায়বিচার করিবার ক্ষমতা দেন। তাহারই আদেশে উক্ত 
বর্ষে কলিকাতায় “ফোর্ট উইলিয়ম” ছৃর্গের ভিদ্ি স্থাপিত হয়। 
ইংরাজগবর্ণর ড্েকের বিসদৃশ আচরণে বিরক্ত হইয়! নবাধ সিরাজ 
উদ্দৌলা ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা আক্রমণ ও জয় করেন। 
পর বৎসর মান্ত্রাজ হইতে আসিয়৷ কর্ণেল ক্লাইব কলিকাতা 
পুনরায় মুসলমানের নিকট হইতে কাড়িয়া লন। ১৭৫৭ 
ৃষ্ঠান্দের জুন মাসে সিরাজকে রাজ্যচ্যুত ও নিহত কিয় ক্লাইব 
মীরজাফর আলী খাঁকে বঙ্গসিংহাসনে অভিষিক্ত করেন । এখান 
হইতে ইংরাজ কোম্পানীর রাজত্বের শ্ত্রপাত। মীরজাফর 
ইংরাজের অভিমতে বাঙ্গাল! শাসন করিতে পরাহ্থুখ হওয়ায় 
মীর কাসিম আলীকে বাঙ্গালার শাসনভার দেওয়া হয়ঃ কাসিম 
আলী ইংরাজঘেষী হইলে তাহাকে পদচ্যুত করিয়া পুনরায় মীর- 
জাফরকে বঙ্গসিংহাসনে বসান হয়। ১৭৬৫ খ্ টানে .মীর- 
জাফরের মৃত্যুর পর তৎপুত্র নম উদ্দৌলাকে বাঙ্গালার মসনদে 
অভিষিক্ত করা হইয়াছিল। উক্ত বর্ষের জুন মাস হইতে নজম 
ইংরাজ কোম্পানীর বৃত্তিভোগী হন। এ সানের ১২ই আগস্ট 
তারিখে মোগল-সম্রাট, ক্লাইবকে জায়গীরস্বরূপ বঙ্গ, বেহার ও 
উড়িষ্যার দেওয়ানী দেন। এই দেওয়ানী সনন্দই বাঞ্গালায় 
ইংরাজ রাজত্বের প্রধান ও প্রথম দলিল। তদবাঁধ ইংরাজগণই 
বাঙ্গালার প্রকৃত শাসনকর্তা হইয়া পড়েন এবং মুর্শিদাবাদের 
নবাববংশ ইংরাজের বৃত্তিভোগ করিতে থাকেন। পূর্বোক্ত 
তালিকায় অতি সংক্ষেপে এই প্রতিভ্ঞাশালী নবাববংশের পরিচয় 
প্রদত্ত হইয়াছে। 
ইষ্ট ইত্ডির়। কোম্পানির অধীনস্থ বাঙ্গ'লার এজেন্ট গণ। 





নাম কাধ্যগ্রহণকাল 
মিঃ রাল্ফ কার্টরাইট ১৬৩৩ 
»  জইস পু 
*. ইয়ার্ড 
কাপ্ডেন জন্‌ ক্রকাভেন ১৬৫৪ 
মিঃ জেমস্‌ ব্রিজ্ম্যান 
” পল ওয়াল্ডে গ্রেড । ১৬৫৩ 
*. জর্জ গবউন ১৬৫৩ 
জোনাখান ত্রেবিশা টি 
»  উইলিয়ম ব্রেক টি? 





৮». শেম ত্রিজেস ১৬৬৮ 
*  ওয়াল্টার ক্লোওয়েল ১৬৭৪ 
»  মাথিয়াস্‌ ভিদ্েপ্ট ১৬৭৭ 
ধা্জীলার গধর্ণরগণ। 
মিঃ উইলিয়ম হেজেস্‌ ১৬৮২ জুলাই 
রি »*. গিফোর্ড ১৬৮৪ আগ 
সর এডওয়ার্ড লিটল্টন ১৬৯৯ জুলাই 
» চাল আয়ার্‌ ১৭** মে ২৬) 
মিঃ জন বীয়ার্ড ১৭০১ জানু ৭, 
মিঃ আন্টনি ওয়েন্টডেন ১৭১৩ জুলাই ২৪, 
» জন রাসেল ১৭১১ মার্চ ৪, 
» রবার্ট হেজেন্‌ ১৭১৩ ডিসে ৩, 
»  সামুএল ফিক্‌ ১৭১৮ জানু ১২, 
» জন ডীন্‌ ১৭২৩ 5 ১৭, 
». হেন্রী ফ্রাঙ্কল্যাও ১৭২৬ ৪ ৩৯, 
». এডওয়ার্ড ছিফেন্সন্‌ ১৭২৮ সেপ্টে ১৭, 
» জন ভীন্‌ ১৭২৮ » ১৭, 
মিঃ জন ্টাকহাউস্‌ ৯৭৩২ ফেব্রু ২৫, 
৪ টমাস্‌ ব্রাডিল্‌ ১৭৩৯ জানু ২৯, 
». জন্‌ ফরেষ্টার ১৭৪৬ ফেব্রু ৪১ 
» . উইলিয়ম বারওয়েল ১৭৪৮ এপ্রিল ১৮, 
».. এডাম ডসন ১৭৪৯ জুলাই ১৭ 
». উইলিয়ম ফিটুকে (7৮099) ১৭৫২ » ৫, 
» রোজার ডেকে ১৭৫২ আগষ্ট ৮, 
কর্ণেল রবার্ট ক্লাইব ১৭৫৮ জুন ২৭, 
জন জেড, হলওয়েল ১৭৬০ জানু ২২) 
মিঃ হেন্রী ভাঙ্গীটার্ট ১৭৬০ জুলাই ২৭, 
» জন স্পেন্সার ১৭৬৪ ডিসে, ৩, 
লর্ড ক্লাইব ১৭৬৫ মে ৩, 
মিঃ হারি ভেরেলেই ১৭৬৭ জানু ২৭, 
» জন কার্টিয়ার ১৭৬৯ ডিসে, ২৬, 
মিঃ ওয়ারেন হেষ্টিংস ১৭৭২ এপ্রিল ১৩, 


মাননীয় ওয়ারেন হে্টিংস প্রথমে গবর্ণর ছিলেন। ১৭৭৩ 
থষ্টাবে পার্সিমেন্টের বিধি অনুসারে মান্ত্রাজ ও বোষাই বাঙ্গালা 
শাঁসনাধীন হয় এবং তিনি গবর্ণর-জেনারল পদ লাভ করেন। 
এ সময়ে গভর্ণর জেনারলের বেতন বার্ধিক ২৪* লক্ষ ও 
তাহার সভার চারিজন সদস্তের প্রত্যেকের বার্ধিক বেতন ১ লক্ষ 
টাকা ধার্ধ্য হয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসাংশে ভারতের ইংরাজ 


বঙ্গদেশ ( ইংরাজ-শীসন ) 





গবর্ণর-জেনারলগণের শাসন-বিবরণী প্রদত্ত হওয়ায় এখানে বিশেষ 
ভাবে উল্লিখিত হইল না। কেবলমাত্র বাঙ্গালাসংক্রাস্ত কয়েকটী 
প্রসিদ্ধ ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া ইংরাজ শাসনপ্রভাবের সংক্ষেপ 
পরিচয় প্রদত্ত হইল £-- 

ইষ্টইগ্ডিয়াকোম্পানীর দেওয়ানী গ্রহণের পর, লর্ড ক্লাইব 
কোম্পানীর সেনাবিভাগের সংস্কার করেন। তাহার! বাণিজ্যছলে 
অর্থ-লালসাপরবশ হুইয়৷ এ দেশয়দিগের নিকট হইতে অযথা 
অর্থগ্রহণ করিত। মীরজাফর ও মীর কাশিমের সময়ে 
কোম্পানীর কর্মচারীদিগের অর্থগৃষ্নতা ও অত্যাচারমাত্রা 
উত্তরোত্তর পরিবর্ধিত হয়। কোম্পানীর অর্থপিপাস৷ 
নিবারণ করিতে নবাবদিগকেও প্রজাপীড়ন করিয়। অর্থ সংগ্রহ 
করিতে হইয়াছিল। এই অত্যাচারের দিনে নিঃস্ব প্রজাগণের 
উপর ঈশ্বরও প্রতিকূল হইলেন। ১৭৬৯-৭ থুষ্টাবে 
বাঙ্গালায় ভীষণ ছূর্ভিক্ষ দেখা দিল, বাঙ্গালা ১১৭৬ সালে এই 
চুর্ঘটনা ঘটে বলিয়া উহ! *ছিয়াত্তরের মন্বস্তর” নামে খ্যাত। 

ওয়ারেণ হেষ্টিংস বাঙ্গালার রাজস্ব সংগ্রহের স্ুবিধার্থ 
কালেক্টর নিয়োগ করেন। এই সময়ে নিকাসী দায়ে মহম্মদ 
রেজা খ1 ও রাজা সিতাব রায় কারারুদ্ধ হন। হেঠ্টিংস রাঁজকোষ 
ও রাজকার্ধ্যালয়সমূহ মুর্শিদাবার্দ হইতে কলিকাতায় আনয়ন 
করেন। তিনি বিচারকার্যের সুবিধার্থ দেওয়ানী ও ফৌজদারী 
আদালত স্থাপন করিয়াছিলেন। উক্ত কালেক্টরগণই দেওয়ানী 
আদালতের এবং কাঁজী বা মুফতীর! ফৌজদারির বিচারক হুই- 
লেন। আপীলের জন্য কলিকাতায় "সদর দেওয়ানী আদালত” ও 
“সদর নিজামত আদালত” নামক ছুইটা প্রধানতম বিচারালয় 
স্থাপিত হইয়াছিল। ১৭৭৫ থৃষ্টাবে “সদর নিজামত” মুর্শিদাবাদে 
উঠিগন| যায় এবং মহম্মদ রেজা খা! নায়েব নাজিম হইয়া 
তথাকার প্রধান বিচারপতি হন। 

কোম্পানীর শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়! ১৭৭৩ খুষ্টাবে ইংলগ্ডের পার্লিয়া- 
মেণ্ট বঙ্গব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন। তাহাদের শাসনাদেশে 
ওয়ারেন হেষ্টিংস গবর্ণরজেনারেল হন এবং সকৌন্সিল গবর্ণরজেনা- 
রলের কর্তৃত্ব কোম্পানীর ভারতীয় অধিকারে ব্যাপ্ত হয়। এই 
সময়ে ইংরাজ অপরাধীদিগের দওবিধানের জন্য ইংলশ্তীয় 
ব্যবস্থামুসারে কলিকাতায় স্ুপ্রীমকোর্ট স্থাপিত হইয়াছিল। 
ডিরেক্টারদিগের অনুমত্যনুসারে হিন্দুদিগের হিন্দুশাস্ত্রানুসারে এবং 
মুসলমানদিগের মুসলমান নুর অনুসারে বিচারাদেশ প্রচারিত 
হয়। এই নিমিত্ত হাল্হেড সাহেব একখানি বাহল। ব্যবস্থাগ্রস্থ 
সঙ্থলন করেন। তাহার প্রথম বাঙ্গলা ব্যাকরণ ১৭৭৮ খুষ্টান্ডে 
মুদ্রিত হুইয়াছিল। চাল স্‌ উইল্‌কিন্স এ ছাপার অক্ষর খোদাই 
করেন। ইহাই বাঙ্গালা অন্রের প্রথম হৃঠি। ১৭৮০ 





বঙ্গদেশ ( ইংরাজ শাসন ) 


খৃষ্টাব্দে ২৯এ জানুয়ারী কলিকাতায় প্রথম সংবাদ পত্র 
মুদ্রিত হয়। 

হেক্টিংসের শীসনকালে ১৭৭৪ খুষ্টাবে মহারাজ ননাকুমারের 
ফণাসী হয়। তাহার পর স্ুপ্রীমকোর্ট স্থাপিত হইলে ১৭৮৩ 
ঘৃষ্টাবে সর উইলিয়ম জোন্স প্রধান বিচারপতি হইয়া আইসেন। 
১৭৮৪ খুষ্টাব্দে তিনি “এপিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল" নামক 
সভা স্থাপন করেন । উজ্জ বর্ষে পার্বিরামেন্টের আদেশে “বোর্ড 
অব. কণ্টোল' স্থাপিত হয়। 

লর্ড কর্ণওয়ালিসের শাসনকালে ১৭৯০ খুষ্টাব্ে সদর নিজামত 
পুনরায় কলিকাতায় আনীত হয়। ১৭৯৩ খুষ্ঠাবে নির্দিষ্ট রাজস্ব 
আদায়ের জন্য দৃশশালা বা চিরস্থারী বন্দোবস্ত তাহার সময়ের 
প্রধান ঘটনা । এ বর্ষে ইংপ্রাজী লিখিত কতকগুলি ব্যবস্থা 
সংগৃহীত ও প্রচারিত হয় । মিঃ ফরেষ্টীর তাহার বাঙ্গাল। 
অনুবাদ করেন । 

লর্ড কর্ণওয়।লিস “কালেক্টারদিগের” হস্তে কেবণমাত্র রাঁজন্ব 
সংগ্রহের ভার দিয়াছিলেন। তিনি কাজি, মুকতি প্রভৃতির 
পরিবর্তে প্রতি জেলায় “জজ” নিযুক্ত করিয়া তাহাধিগের 
হস্তে দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচারভার অর্পণ 
করেন। ফৌজদারী কার্ধ্যকালে মুসলমান ব্যবস্থান্থসারেই বিচার 
কার্ধা নির্বাহিত হইবে, এইজন্ত একজন মুসলমান কর্মচারী 
জজদিগের সহকারী থাকিতেন। জেলার জজদিগের দ্বারা 
নিশ্পাদিত মোকদ্দমার আপিল শুনিবার নিমিস্ত কলিকাতা, 
* মুর্শিদাবাদ, ঢাঁকা এবং পাটনা নগরে চাঁরিটা *গ্রভিন্সিয়াল 
কোর্ট” স্থাপিত হয়। এ প্রভিন্সিয়াল কোর্টের” উপরে সদর 


দেওয়ানী ও সদর নিজামত আদালত রহিল। দেওয়ানী | 


মোকদ্দমার বিচারের জন্ত প্রতি জেলায় জজর্দিগের অধীনে এক 
এক জন রেজিষ্টার ও কএকজন মুন্সেফ নিযুক্ত হইলেন। 
স্কানে স্থানে এক একটা থান! স্থাপিত হইল এবং এক এক জন 
দারোগা প্রত্যেক থানায় বর্তা হইলেন। 

১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে ম্াকুইস অৰ ওয়েলেস্লি বাঙ্গলায় গবর্ণর 
জেনারল হন। ১৮০৩ খুষ্টান্দে মহারাস্্বীয়ের সহিত সন্ধি 
অনুসারে কোম্পানী কটক প্রদেশ হস্তগত করেন। তদবধি 
উহা বাঁণালার অন্তর্ড্ত রহিয়াছে । 

তাহার সমম্ন পর্যস্ত সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামতের 
কার্ধযভার সকৌসিল গবর্ণর জেনারলের হস্তে স্যন্ত ছিল। তাহাতে 
কার্যের অসুবিধা ঘটে দেখিয়া ওয়েলেস্লী তিন জন জজ নিযুক্ত 
কবেন। তীহাদের মধ্যে প্রথিতনাম। ও বহুবিাধিশারদ 
কোলক্রক একজন । ইংরাজ সিবিলিয়ানদিগকে দেশীয় ভাষা 
শিক্ষা দিবার নিমিত্ত লর্ড ওষেলেসলী ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ 


] বঙ্গদেশ ( ইংয়াজ-শাসন ) 

স্বাপন করেন। এই উপলক্ষে তথাকার পাঠ্যরূপে কতকগুলি 
বাঙ্গাল! পুস্তক রচিত হয়; তন্মধ্যে রামরাম বাবুর প্রতাপাদিত্য- 
চরিত (১৮০১) ও লিপিমাল! (১৮০২), রাজীবলোচনের 
কুষচচন্ত্রচরিত, যৃত্যুপ্রয় বিদ্ভালঙ্কারের রাজাঁবলী, কেরি সাহেবের 
বাঙ্গালা-ব্যাকরণ ও অভিধান উল্লেখযোগ্য । ১৭৯৯ থুষ্টাবে 
মিসনরি মার্ধমান ও ওয়ার্ড শ্রীরামপুরে আসিয়া অবস্থিতি 
করেন। তাহার! অয়গোপাঁল তর্কালঙ্কার দ্বারা সংশোধন করাইয়া 
১৮০১ খ্ষ্টাকে রামায়ণ ও পরে মহাভারত ছাপাইতে আরন্ত 
করিয়াছিলেন । এই সময় হইতে প্রকৃতই বাঙ্গালা-সাহিত্যের 
আদর বাড়ীতে থাকে । 

২৮৭ খৃষ্টা্ে ল্ড মিন্টো গবর্ণর-জেনেরল হন। তাহার 
শামনসময়ের শেষভাগে (১৮১৩ থুঃ ) পালিয়ামেন্ট প্রদত্ত 
সনন্দান্ুসারে এদেশে কোম্পানি একচেটিয়া বাণিজ্য রহিত 
হইয়া যাঁয়, থুষ্টান মিসনবির! এ স্থানে ধর্ম প্রচার করিতে অনু- 
মতি পান) সেইহেতু কলিকাতায় একজন বিশপ নিযুক্ত হন। 
এতপ্িন্ন কোম্পানির এদেশীয় প্রজাদিগের বিদ্যাশিক্ষার জন্য 
সরকারী রাজস্ব হইতে প্রতি বৎসর এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে 
আদেশ হয়। 

বর্ড ময়র৷ ব! মাকুইস্‌ অব হেষ্টিংদ ১৮১৩ থুঃ অন্দে গতর্ণর 
জেনারল হইয়া বাঙ্গালায় আইসেন। হার সময়ে নেপাল ও 
মহাঁরাষ্র যুদ্ধে ইংরাজেরা জয়ী হইয়াছিলেন। এই সময়ে কতিপয় 
দেশীক্ সন্্াস্ত ব্যক্তির যত্বে ও ব্যয়ে কলিকাতায় “হিন্দু কলেছ” 
স্থাপিত হয় এবং তীহারই উৎসাহ পাইয়া শ্রারামপুরের মিসনরি- 
গণ দসমাঁচার-দর্পণ” নামে প্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্র মুদ্রিত 
করেন । (২৩ মে ১৮১৮ খুঃ)। 

১৮২৪ খুঃ অবের আগষ্ট মাসে লর্ড আমহার্ট গবর্ণর জেনারল 
হইয়া কলিকাতায় আসেন । তাহার সয়ে ব্রহ্ম যুদ্ধে কোম্পানির 
রাজ্য বৃদ্ধি এবং ভরতপুরের প্রসিদ্ধ কেল্লা ইংরাজদিগের হস্তগত 
হয়। এই সময়ে কলিকাতায় “সংস্কৃত কলেজ” স্থাপন বিষয়ে 
সংস্কৃতভাযাবিৎ অধাঁপকপ্রবর উইলসন্‌ সাহেব বিশেষ উদ্যোগী 
হ্ইয়াছিলেন। লর্ড আমহার্ট ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে পশ্চিমে যাইয় 
দিল্লীর বাদশাহকফে বলিলেন যে, কোম্পানিই বাস্তবিক এদেশের 
সম্রাট, । 

১৮২৮ খুঃ অবে লর্ড উইলিক্সম বেন্টিম্ক গভর্ণরজেনারল হন। 
তিনি সহমরণপ্রথা রহিত করেন। রাজা রামমোহন রায়, 
স্বারকানাথ ঠাকুর, রায় কালীনাথ সুদ্দি প্রভৃতি এতদেশীয় অনেক 
শিক্ষিত ভর্রসন্তান এই মহৎ কাঁধ্যে তাহার সহায়তা করিয়া" 
ছিলেন। তখন: এদেশে ঠগ নাঙগে একটা ডাকাইতের দল ছিল। 
তাহার! ভত্্রবেশে গমনাগমন করিত এবং নুযোঁগমতে সহযাী" 


জীমানের বত্ধে ঠগবিগের দৌরাত্য নিবারিত হয়। 

এই সময়ে এতদ্দেশীয় লোঁকদিগকে সংস্কত কিংবা ইংরাজী 
ভাষায় শিক্ষা দেওয়। উচিত কি না, এই বিষয়ে তোর আন্দোলন 
উপস্থিত হয়। অধ্যাপক উইলসন্‌ সাহেৰ সংস্কতের পক্ষ ছিলেন 
এবং গসিদ্ধ জর্ত মেকলে ও টা বেলিয়ান দাহেষ পাশ্চাতা জান- 
চচ্চার প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়া ইংরাজীর পক্ষ সমর্থন করেন । 
শতর্ণর জেনারলের বিচারে ইংরাজীরই জয় হয়। ১৮৩৫ অবে 
কলিকাতায় “মেডিকেল কলেক্” সংস্থাপিত হুই্নাছিষ। 

লর্ড বেট্টিক্কের সময়ে বিচার বিভাগের অনেক পরিবর্তন 
ঘটে _-*প্রতিদ্দিয়াল কোর্ট গুলি” উঠিয়া যায় এবং “রেভিনিউ 
ক্ষমিসনরী”-পদের স্থ্টি হয়। পকালেইয়ের1” ফৌজদারী মৌক- 
ক্ষমার বিচার ক্ষমতা পান এবং জজেরা দেওয়ানী ও দ্বাস্থরার 
মোকদমা করিবেন, স্থির হয়। 

১৭৯৩ থুঃ অবে প্মুদ্নেফী* এবং ১৮০৩ খুঃ অবে “সদর 
আমিনী” পদ্রের জি হয়। এপধ্যন্ত দেশীয় লোকেই এ পদ 
পাইতেন। লর্ড বেশ্টিস্ক এদেশীয়ের নিমিত্ত প্প্রধান সদর 
আমিনী” পদেরও শ্্টি করেন। এ পদের মালিক বেতন ৫০০ 
টাক! নির্ধারিত হয় এবং প্রধান সদর আমিন সকল প্রকার 
দেওয়ানী মোকদ্দম! করিতে অধিকারী হন ১৮৩৩ থুষ্টাে 
*ডেপুটী কলেক্টার” নিযুক্ত হইবার নিয়ম হয়। এই কর্মও 
এতদ্দেশায় লোকে পাইতেন। 

লর্ড বেশ্িঙ্কের শাসনকালে ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্ত "প্রভাকর” 
নামক সংবাদপত্র প্রচার করেন (১৮৩০ থুঃ) এবং রাজা 
রামমোহন রায় কলিকাত! ত্রাঙ্গসমাজ সংস্থাপন করিয়াছিলেন 
(১৮২৯ খুঃ)। ভাঁরতবাসী হিন্দু ভদ্রলোকদিগের মধ্যে বোধ 
হয়, রাজ! রামমোহন রায়ই প্রথম ইংলগ্ডে যান (১৮৩৪ থুঃ) 
এবং তথায় তিনি মাঁনবলীলা সংবরণ করেন (১৮৩৩ খুঃ)। 
রামমোহন রায় অনেক বাঙ্গালা গ্রন্থ রচন৷ করিয়াছিলেন 

| [ রামমোহন রায় ও ব্রাঙ্গসমাজ দেখ। ] 

১৮৩৫ খুঃ অন্দে লর্ড বেশ্টিক্ক স্বদেশে যাত্র। করেন; এবং 
তন্ত্র গভর্ণর জেনারল না আসা! পর্যন্ত মেটকাঁফ, সাহেব তৎ- 
কার্চে নিয়োজিত হন। তাহার শাসন সময়ে ও তাহারই যত্ষে 
ইংরাজী ও বাঙ্গাল মৃদ্রীযস্ত্রের স্বাধীনতা সংস্কাপিত হয়। 
মেকজে সাহেব এ বিষয়ে যথেষ্ট পোষকতা করিয়াছিলেন। 

১৮২৬ হইতে ১৮৪২ খুঃ অব পর্যন্ত লর্ড অক্লাও গবর্ণর 





সপ্ন 
* লর্ড মেলে এদেশে প্ল'কমিশন" নামক বিধি প্রণয়ন লতায় অধ্ক্ষ 





জেনারল ছিলেন। তাহার সময়ে কাঁধুলে ইংরাজদিগের বিলক্ষণ 


ধঙ্গদৈশ ( ইংরাজ-শাঁসন ) 


পপ সা জাপা ৯ ৭ পপ 


দুর্দশা ঘটে। যাঁগীল।ঞ্র হগলী কলেজ ( ১৮৩৬ খুঃ ) এবং চাকা 
কলেজ (১৮৪১ খুঃ ) স্থাপিত হয় । 

১৮৪২ হইতে ১৮৪৪ খুঃ অব পধ্যন্ত লর্ড এলেনবরোর 
শাসন্কাল ) তাহার আমলে কাৰুলে ইংরাজেরা জয়ী হইয়া মানে 
মানে ফিরিয়া আষেন অসং সিছুদেশ কোম্পানির রাজ্যাতুক্ত হয়। 
লর্ড এলেনবরো পডেপুটা মাজিষ্রেটা” পদের হুঠি করেন । 
তাহার শাসনকালে তববৰোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হয় ( ১৮৪৩ 
থু; ) এবং অক্ষয়কুমার দত্ত এ পত্রিকার সম্পাদক হন। 

[ বাঙ্গালভাষা দেখ । |] 

১৮৪৪ হইতে ১৮৪৮ খৃঃ অব পর্য্যন্ত হার্ডিগ্গ সাহেব গবর্ণর 
দেনেরল ছিলেন? ভিনি শিখদিগের লহিত যুদ্ধে জয়লাভ 
করেন। তাহার সময়ে “হার্ডিঞ্জ ত্কুল” নামে কতফগুজি গবর্মেন্ট 
বাঙ্গালা বিদ্চাল্ ও কৃষ্ণনগর কলেজ ১৮৪৬ থুষ্টান্ে সংস্থাপিত 
হয়। ঈশ্বরচন্ত্র বিগ্তাসাগর মহাশয় এই সময়ে বেতালপঞ্চবিংশতি 
প্রকাশিত করেন (১৮৪৭ খুঃ )। 

১৮৪৮ খুঃ অব্যে লর্ড ডালহৌসী এ দেশের গবর্ণষ জেনেরল 
হন। তাহার শাননকালে পঞ্জাব, পেগ, সাতারা, নাগপুর, ফাঁসি, 
অযোধ্যা ও বেরার কোম্পানীর অবিকারতুক্ত হইয়াছিল। 
বহরমপুর কলেজ সংস্থাপন ১৮৫৩ খুঃ.অঃ ঘটে ও ১৯৮৫৫ খুাবে 
হিন্দু কলেজ “প্রেসিডেন্সি কলেজে” পরিণত হইয়া যায়। 
অনেকগুলি গবর্মেট আদর্শ বঙ্গবিদ্ভালয় এবং বাঞগালায় 
্ত্রীজাহির বিদ্যাশরিক্ষার জন্ত কপিকাতায় বেখুন বিদ্ালয় 
প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে সর চার্লদ্‌ উড. প্রণীত ১৮৫৪ খুঃ 
অব্ের শিক্ষাবিষয়িণী অনুমতিলিপি আইসে এবং তদমুসারে 
“কলিকাতা বিশ্ববিদ্ালয়ের” হুত্রপাত হয়। এ সঙ্গে বিগ্ালয় 
সম্বন্ধে গবর্মেন্টের গ্রাণ্ট ইন এড” প্রথাও প্রবন্তিত হইয়াছিল। 
এই উপলক্ষে শিক্ষাবিষয়ক কমিটি উঠিয়া! যায়, এবং বিদ্যাধ্যা- 
পনের “ডাইরেক্টর,” “ইনম্পেক্টর” প্রভৃতি পদের সৃষ্টি হয়। 

লর্ড ডালহোৌসীর যন্ধে এ দেশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে এবং 
তারের খবর স্থাপিত হয় (১৮৫২ খুঃমঃ)। *পোরষ্টাল ডিপার্টমেন্ট” 
সংস্থাপিত হইয়৷ ডাকের মাশুল কমিয়া যায়। ১৮৫৩ অরে ইঠ্ট 
ইত্ডিয়া কোম্পানি পা্লিয়ামেন্ট মহাসভ! হইতে যে সনন্দ প্রাপ্ত 
হম, তন্দারা বাঙ্গালা্স গলেফ.টেনাণ্ট গবর্ণর” নামে একজন স্বতন্ত্র 
শাসনকর্তী নিয়োগের আদেশ হয় এবং এতর্দেশবাদিগণ বিলাতে 
যাইয়া “সিবিল সার্কিস” পরীক্ষা দিতে অনুমতি পাঁন। সর 
ফ্রেডারিক হেলিডে বাঙ্গালার প্রথম লেফটেনাণ্ট গবর্ণর হইয়া 
আসেন (২৮ এপ্রিল, ১৮৫৪ থ্‌ষ্টাব )। ১৮৫৬ অন্দে বিস্তাসাগর 


হই আলেন। তিনিই প্তাগত বহার ওমিবির" প্রথম 'গাগুলিপি প্রস্তুত 
কছিুছিলেন। 
1861 


মহাশয়ের চেষ্টায় বিধবাবিবাহ ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হয়। 
১১% 





বঙ্গদেশ ( ইংরাঁজ-শাঁসন ) 


১৮৫৬ অবে' লর্ড ডালহোৌসী স্বদেশে যাত্রা করেন এবং লর্ড 
কা।নিং ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল হইয়া আসেন। লর্ড 
ক্যানিংএর সমরে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহীদিগের বিদ্রোভ ঘটে। 
এই রাজ্যবিশরবে তিনি বিশেষ বিচক্ষণতার সহিত কার্ধ্য করিয়া- 
ছিলেন, এ জন্য তিনি সাধারণে “ক্রেমেন্দী ক্যানিং নাষে পরিটিত 
*ছন। [নিপাহাকিদ্বোহের পর হইংলগ্রেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া 
কোম্পানির নিকট হইতে এ দেশের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ 
করেন। ততৎ্কালে তিনি অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, 
এতদেখীয়' প্রজাদিগের ধর্ম ও স্বত্ব রক্ষা করিবেন এবং তীহা- 
ধিগকে উপযুক্ত দেখিলেই সকল রাজকম্ম্ম দিবেন (নবেম্বর, ১৮৫৮ 
৭ষ্টাবট)। ল ক্যানিঙের সময়ে “ভারতবষীয় দও।বধি”, 
“দওয়ানী” ও “ফৌজদারী কাধ্যবিধি” এবং "থাঁজনাসম্বন্ধীয় ১০ 
আইন” প্রচারিত এবং “ক্রেন্সি নোট” প্রথম প্রচলিত হয়। 

ক্যানিংএব পরে লর্ড এলগিন্‌ গবর্ণরজেনেরল হন। তাহার 
শাসন সময়ে পুর্ববাঙ্গীলা ও মাতলা রেলওয়ে খুলে এবং সদর 
আদালত ও সুপ্রিমকোর্ট মিলিত হইয়া "হাইকোট” নাম ধারণ 
করে (মে, ১৮৬২)। হাইকোর্টের ধিচারপতিপধে এতদ্দেখায় 
গোক নিমুক্ত হইবার নিয়ম আছে।* 

চুই বতসর ( ১৮৬২--৬৩ গু: ) পূর্ণ হইতে না হইতে লর্ড 
এলগিন্‌ মানবলীলা সংবরণ করেন। তাহার মৃত্য পর 
সন উইলিয়ম ডেনিসন্‌ কিছু দিন গবর্ণর-দ্েনারল ছিলেন। 
অনস্তব সর জন লরেদ্দ (১৮৬৪--৬৯ খৃঃ অঃ) এবং ল্ড মেও 
(১৮৬৯--৭২ খুঃ অঃ) যথাক্রমে গবর্ণর জেনারল হন। একজন 
নির্বাসিত মুসলমানের অক্াধাতে আশা।মান দ্বীপে লঙ মেওর 
মৃতু হয় (৮ই ফেত্র়াপী, ১৮৭২ )11 

অনন্তর ৯ই হইত ২৪শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত মর জন গ্েচি 
? ২৪শে ফেব্রুয়ারী হইতে এরা মে পর্যন্ত লর্ড নেপিয়র গবর্ণর 
জেন(রলের কাঁন্য করিয়াছিলেন। ১৮৭২ অন্দে ওরা মে গবর্ণর 
জেনারল লর্ড নর্থকক এদেশের শাসনভার গহণ করিয়া 
করপ্রগীড়িত গ্রজাদিগের কর ভার লাঘব করেন এবং উচ্চ 
অঙ্গের ইংরাজী শিক্ষাবিবয়ে উৎসাহ দেন। 

লর্ড নর্গক্রকের সময়ে ১৮৭৫ খুঃ অন্ধের শেষভাগে যুবরাজ 





_ এপ শী শিপ পিপি পপর পা পাপী আজ পাপা পি পাটি শি শি ০০ 


* সেই নিয়ন বলে শস্তুনাথ পর্ডিত, দ্বারকানাথ মিত্র, অনুকূ্চন্ত্র মুখো" 
পাঁধায়, সর রমেশ্চন্দ্ মিত্র, চক্দ্রমাধব ঘে।ব, গুরুদাস বন্দ্যোপাধাাাস ও সৈয়দ 
আমীর আলি হাইকোর্টে বিচারাসন অলঙ্কত করিয়। বঙলদেশ ধন্য করিয়।ছেন। 

+ এই শোচনীয় ঘটনার কয়েক মাস পূর্বে হাইকে।র প্রধান বিচারপতি 
মন্দাণ মাহেব একজন মুসলমানের হস্তে নিহত হন। হত্যানরী ছুইজলই 
জ।ফগানন্থান-নিব।সী। 


[ ৪৬২ ] 
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বঙ্গদেশ ( ইংরাজ-শাঁসন / 


প্রিন্স অব. ওয়েলস্‌ (বর্তমান ভারত-সম্রা ৭ম এডওয়ার্ড ) 
বাঙ্গ।লায় শুভাগমন করেন। যুবরাজ ইংলণ্ডে প্রত্যাগত হইলে 
মহারানী ভিক্টোরিয়া “এন্প্রেদ্‌ অব ইগ্ডিয়া” উপাধি গ্রহণ 
করিয়াছেন (১৮৭৬ খুঃ) | ১৮৭৭ অবের জানুয়ারিমাসে 
এই উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে দিল্লী নগরীতে মহাসমারোহে 
দরবার হয়। এই বৎসর দক্ষিণ ভারতবর্ষে ছুর্ভিক্ষ ঘটে ও 
কাবুলের আমীরের সহিত যুদ্ধ বীবে। তাহাতে ইংরাজপক্ষে 
জয়লাভ হয়। ১৮৭৬ অর্বে তিনি ব্বদেশ যাত্রা করেন এবং 
লর্ড লিটন তৎপদ্দে অভিষিক্ত হন। 

লর্ড লিটন দেশীয় সংবাদ পত্রের শ্বাঁবীনতাহরণ ও অস্ত্র- 
আইন বিধিবদ্ধ করেন। ইহার সময়ে দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ 
ব্যবসায়িগণের উপর "লাইসেন্স' ট্যাক্স” নামে কর সংস্থাঁপিত 
হয়। ১৮৮০ খষ্টাৰবের এপ্রিল মাসে লর্ড লিটন ভারত 
পরিত্যাগ করিলে মাকুঁইিস্‌ অব. রিপন ভারতের গবর্ণর জেনারল, 
হইয়া আসেন। তাঁহার সময়ে ইংরাজেরা পুনর্বার কাবুল যুদ্ধে 
জয়ী হন। 

রিপন দেশীয় সংবাদপন্ধের স্বাধীনতা পুনঃপ্রদান এবং 
“ন্বায়ভ্তশাসন প্রণাপী” প্রবর্ঠিত করিয়া বারা র বিশেষ মঙ্গল 
সপ্ন করেন) এতছিন্ন বিগ্ঠাশিক্ষাসম্ঘদ্ধে “এডুকেশন কমিশন” 
নিঘুক্ত হয়। তাহার সময়েই জব্দ রমেশচন্জ মিরর কিছুকাল চিফ, 
জষ্টিসেরও কার্য করিয়াছিলেন । 

১৮৮৪ খুঃ অন্খের শেবভাগে লর্ড ডফাগিণের হস্তে ভারত- 
শ।সনভাঁর অর্পণ করিয়া লর্ড রিপন স্বদেশ যাত্রা করেন। 
তাহার আগমনের কিছুদিন পবে বাঙ্গাণার প্রজান্বত্ববিষয়ক 
১৮৮৫ খুঃ তান্দের ৮ আইন বিধিবদ্ধ হয়। ১৮৮৫ খুঃ অবের 
শেষভাগে ব্র্গরাজ খিবকে সিংহাসনঠ্যত ও বন্দী করিয়া তান্দেশ 
অবিকার করা হয়। ১৮৮৬ অন্দেগ ১ল। জানুয়ারি হইতে 
বিস্তীর্ণ ব্রঙ্গরাজ্য ভারত সাম্মাজ্যতুক্ত হইয়াছে । উক্ত বর্ষের 
এপ্রিল মাস হইতে “ইন্কম্‌ ট্যাক্স' কর পুনঃ সংস্থাপিত হয়।, 
ভারতবাঁজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালের পর্চাশৎ বর্ষ 
পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে ১৮৮৭ খুঃ অন্ধের ১৬ই ফেব্রুয়ারি ভারতবর্ষে 
স্বর মহাসমারোহে “জুবিলি” মহোৎসব মমাহিত হইয়াছিল। 

লর্ড ডফারিণ দেশীয়দিগকে অধিক পরিমাণে উচ্চ পদে 
নিযুক্ত করিবার প্রভিপ্রায়ে “পবলিক সার্বিস কমিসন” নিযুক্ত 
করেন, কিন্তু উহার মন্তব্য অঙ্গসারে এখনও কোন বিশেষ 
কার্যের অনুষ্ঠান হয় নাই। লর্ড ডকারিণের সময়ে সিকিম, 
তিব্বত ও পঞ্জাব সীমাত্তস্থিত কৃষ্ণ পর্ববতে যুদ্ধ হয়। ইনি 
১৮৮৮ অন্দের ২*ই ডিসেম্বর লর্ড ল্যাম্ডাউনের হস্তে শাসন- 
ভার অর্পণ করিয়া বিলাত যাত্রা করেন। লর্ড ল্যান্দডাউনেক 





বঙ্গদেশ ( ইংরাজ-শাসন ) 





দেশন্রমণ উপনক্ষে ভারতবর্ষে উপস্থিত হন। মণিপুর রাজ্যে 
নুশৃঙ্খগা অনুসারে রাজকার্য নির্বাহ না হওয়ায় ভারত- 
গবর্ণমেন্ট তদ্িষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হন। তছুপলক্ষে 
প্রেরিত" ইংরাজ কর্ম্চারিগণ নিহত হইলে একদল ইংরাজ- 
সৈন্ত মণিপুর অধিকারপূর্বক অপরাধিগণকে ধৃত করে। বিচারে 
অপরাধিগণের সমুচিত দণ্ডবিধান হয় ( ১৮৯১ থৃঃ)। যুবরাজ 
টাকেন্্রজিৎ ইংরাজরাঞ্দের বিচারে প্রাণ হারান । [মণিপুর দেখ] 

লর্ড এলগিন্‌ ২৪এ জানুয়ারি ১৮৯৪ খুষ্টান্দে ভারতবর্ষের 
রাজ প্রতিনিধি ও গবর্ণর জেনেরল হন। তাহার শাসনকালে 
“ডায়ম্গড জুবিলি” উৎসব মহাঁসমারোহে নিশপন্ন হইয়াছিল। 
১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে এলগিন্‌ প্রত্যাগত হইলে লর্ড কার্জন অব 
কেডল্ষ্টোন ভারত-প্রতিনিধি হইয়া আগমন করেন। তাহার 
শাসনকালে মিউনিসিপালি'ট ও শিক্ষাবিষয়ক নানা রাজনৈতিক 
কার্যের সংস্ক!র সাধিত হইয়াছিল । তাহার শাসনকালে ১৮৯৯ 
খৃষ্টান্দের ২২এ জানুয়ারী ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু ঘটে। 
তাহার গ্োষ্টপুত্র থম এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে 
দিল্লীতে দরধার হয়। এই সময়ে বাঙ্গীলায়ও বিশেষ ধৃমপাম 
হইরাহিণ। তাঁহার অবকাশ সময়ে মান্দাজের গবর্ণর লর্ড 
আম্পখিল কার্দ্য করেন । তিনি পূর্ববঙ্গের কতকগুলি জেলা 
আসাম প্রদেশের সহিত যোগ করিয়া ব্রাঁজাকে দ্বিখণ্ডিত 
করেন। ইহাতে বাঙ্গালার রাজনৈতিক ভিত্তি অনেন্ছাংশে 
গুদ হইগাছে, সন্দেহ ন।ই। ভারতের উত্তরপূর্ববসীমান্ত রক্ষা 
এবং বঙ্গ ও ব্রন্দের মন্যবর্তী বনাকীর্ণ পার্বত্য গ্রদেশে ইংরাজ- 
শাসন গ্র(তাই এই জটিল তন্বের গু উদ্দেস্ঠ | 

এই মময়ে সামরিক বিভাগের সংস্কার লইয়া জঙ্গী লাট লর্ড 
কিচনার বাহাদুরের সহিত তাহার বিরোধ উপস্থিত হয়। 
তাহাতে তিনি ভারত-সচিবের নিকট কম্মত্যাগ পত্র প্রেরণ 
করেন। তাহার পদত্যাগ পত্র সাঁধারণে গৃহীত ও অন্ু- 
মোদিত হইলেও তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে পারেন নাই। 
ইংলগবীশ্বর ৭ম এডওয়ার্ডের অনুমত্যন্ূসারে তিনি যুবরাজ 
প্রিন্স অব ওয়েলসৃকে অভিনন্দন দিবার জন্য ভারতে থাকিতে 
বাধা হন। ১৯০৫ গুষ্টাবের *ই ডিসেম্বর যুবরাজ বোশাই সহরে 
পদার্পন করেন। ১৭ই তারিখে লর্ড মিন্টো ভারতে উপনীত 
হইলে তিনি তাহার হস্তে ভারত-সাম্মজ্যের কার্ধ্যভার দিয়া 
১৮ই ডিসেম্বর ইংলগু-যাঁঞ্জা করেন । 

লর্ড মিন্টোর সময়ে ২৪এ ডিসেম্বর যুবরাজ বাঙ্গালায় আসেন। 
কলিকা তীয় তাঁহার শুভাঁগমনে যথেষ্ট আনন্দোৎসব হইয়াছিল। 
কলিকাতা! ময়দানে তীহার অভ্যর্থনা ও অভিনন্দনার্থ একটা 
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সময়ে ১৮৯০ খৃষ্টাব্ষের ডিসেম্বর মাসে রুষিয়ার সম্রাটের জ্যেষ্ঠপুজ 


ওপাশ শশী শশী শি 
ই স্হান সিল বিলি হি পট 


বঙ্গদেশ ( ইংরাজ-শীসন ) 


পেশি আপ 





দরবার আহত হয় । এঁ সময়ে ছোটলাট বাহাছুরের বেলভেডিয়ার 
প্রাসাদে বঙীয় হিন্দু মহিলারা যুবরাজপত্ঠীকে বরণ করিয়াছিলেন। 
১৯০৫ খৃষ্টাকের অক্টোবর মাসে বঙ্গরাজ্য প্রকৃত প্রস্তাবে 
দ্বিভাগে বিভক্ত হয়। ফুলার সাহেব তথাকার ছোটলাট হন। 
বঙ্গবাসী এই সমূহ বিপদের দিনে ইংরাজ বণিকৃদ্দিগের বাণিজ্য পথ 
রোধ করিতে বাঙ্গালায় “স্বদেশী” বিস্তার করিতে চেষ্টা পান। 
তাহার! ব্বদেশী বাণিজ্যরক্ষার জন্য ব্গমাতার পাদপদ্মে শরণ 
লন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের সেই দিগন্ত বিস্ফারিত প্বন্দে মাতরম্ 
মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া- জাতীয় ব্রত উদ্যাপনে যত্রবান্‌ হন। 
এই “বন্দে মাতরম্ঠ মন্ত্রে অচিরে একটা বিদ্রোহের আশঙ্কা 
জানিয়া ইংরাজ রাজকর্পচারিগণ সশঙ্কিত হইয়া উঠেন। 
তাহারা চারি দিকেই “বন্দে মাতরম্” আত প্রতিরোধ করিবার 
জন্য সাকুলার জারি করিলেন । দরিদ্র বাঙ্গালী প্রজার উপর 
রাজপুরুষদিগের হস্তে অন্ববিস্তর অত্যাচারও চলিতে লাগিল। 
বরিশালেই মাত্রা! কিছু অধিক ফ্াড়াইল। তথাকার র/জকর্মমচারি- 
গণের মন্তক “বনে মাতরম্” ধ্বণিতি বিদুর্টিত হইল। তাহারা 
বাঙ্গালীর ওদ্ধত্য দমনের জন্ত তথায় গোর্থ সেনাদল বক্ষাব 
ব্যবস্থ| করিলেন। অবশেষে ১৯০৬ গুষ্টান্ধে বেঙ্গল গ্রভিন্সিয়াল 
কন্ফারেন্দের সময় রাজা-প্রজাবিছেষের চূড়ান্ত হইয়া গেল। 
বঙ্গের বন্তা সুবেশনাখ বন্দ্যোপাধ্যায় রাজপুরুষদিগের প্রকোপে 
অর্থনণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। গজামহালে আরও অশান্তি অনুভূত 
হইতে লাগিল, তখন রজ্যে শাস্তিবিধানের জন্য পূর্ববঙ্গের ছোঁট- 
লট ব।হাছুর স্বীয় আদেশ প্রত্যাহার করিলেন। কিন্তু বাঙ্গালয় 
এই সময়ে “স্বদেণী আন্দোলন” পূর্ণবূপে জাগিয়া উঠিল । 
বাঙ্গাল।র ফে্ট-উইলিয়ম দুর্গের গবর্ণরগণ। 


নাম কাঁ্যার্ত পদত্যাগ 

ওয়ারেন হেষ্টিংস ১৭৭৪ অই ২০, ১৭৮৫ ফেন্ত ১, 
সব জন মাকফার্শন ৯৭৮৫ ফেব্রু ৮, ১৭৮৩ সেপ্ট ১২, 
লর্ড কর্ণওয়ালিম্‌ ১৭৮৬ সেপ্ট ১২. ১৭৯৩ অক্ট ১০, 
সর জন সোর ১৭৯৩ অক্ট ২৮, ১৭৯৮ মার্চ ১২, 
সর্‌ আলফেড ক্লার্ক ১৭৯৮ মার্চ ১৭, ১৯৭৯৮ মে ১৭, 
মারকুইস্‌ ওয়েলস্‌লি ১৭৯৮ মে ১৮, ১৮০৫ জুলা ৩০ 
লর্ড কর্ণওয়ালিস্‌ ১৮০৫ ৩০ জুলাই 

সর জঙ্জ বালে ৯৮০৫ অক্ট ১০, ১৮০৭ জুলা ৩১ 
লর্ড মিন্টো ১৮০৭ জুলাই ৩১৯» ১৮১৩ অক্ট ৪, 
মার্কুইস অব. হেষ্টিংস ১৮১৩ অন্ী ৪, ১৮২৩ জানু ন, 
মিঃ জন আদম ১৮২৩ জানু ১৩, ১৮২৩ আগ ৯, 
লর্ড আমহার্ট ১৮২৩ আগ ১, ১৮২৮ মার্চ ১০, 
(মঃ বাটারওয়ার্থ বেলি ১৮২৮ মার্চ ৯৩. ১৪২৮ জুলা ৪, 





বযলদেশ ( ইংরাজ-শাসন ) 


২২০০ ১০০ পোক্পু সর পপ পাপ এ আসর আআ কা 


ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেলরল । 


লর্ড উইলিয়ম বেট্টঙ্ক ১৮২৮ জুলাই 8 ১৮৩৫ মার্চ ২০ 
লয় চালস মেটকাফ. ১৮৩৫ মার্চ ২৭ ১৮৩৬ মার্চ ৪ 

লর্ড অকলাগ ১৮৩৬ মার্চ ৪ ১৮৪২ ফেব্রু ২৮ 
লর্ড এলেনবরে! ১৮৪২ ফেব্রু ২৮ ১৮৪৪ জুলাই ২৩ 
গার্ড হার্ভিজ ১৮6৪ জুলাই ২১, ১৮৪৮ জান ১২, 
মারফুইস অব. ডালহৌসী ১৮৪৮ জানু ১২, ১৮৫৬ ফেব্রু ২৯, 
'আরল্‌ ক্যানিং ৯৮৫৬ ফেব্রু ২৯ 

ভারতবর্ষের গ্র্ণর জেমারল-ও তাইসয়য় | 

লর্ড ক্যানিং ১৮৫৮ মভে ১ ১৮৬২ মার্চ ১২, 
» এলগিন্‌ ১৮৬২ মার্চ ১২, 

গয় রবার্ট নেপিয়ার ১৮৬৩ নতে ২১, ১৮৬৩ ডি ২, 
র্‌ উইলিয়ম ডেনিসস ১৮৬৩ ডিসে ২, ১৮৬০ জানু ১২, 
গায় জন জরেঙ্ন ১৮৬৪ জানু ১২, ১৮৬৯ জাজ ১২, 
সর্ড সেপ্ত ১৮৬১ জানু ১২, 

সয় জন ঠঁচি ১৮৭২ ফেব্রু ৯, ১৮৭২ ফেব্রু ২৩, 
লর্ড নেপিয়ার ১৮৭২ ফেব্রু ২৩, ১৮৭২ মেও, 
লর্ড নর্থকুক ১৮৬২ মে ৩, ১৮৭৬ এপ্রিল ১২ 
লর্ড লিটন ১৮৭৬ এপ্রিল ১২, ১৮৮* জুন ৮ 

, রিপন ১৮৮* জুন ৮, ১৮৮৪ ডিসে ১৩ 
» ডাঁফরিন ১৮৮৪ ডিসে ১৩, ১৮৮৮ ডিসে ২৭ 
» লাম্সডাঁউন ১৮৮৮ ডিসে 3০. ১৮৯৪ জানু ২৭, 
* এলগিন ১৮৯৪ জানু ২৭, ১৮৯১৯ জানু ৬ 
| লর্ড কার্জন ১৮৯৯ জানু ৬, ১৯০৫ ডিসে ১৮ 
লর্ড সিন্টে। ১৯৪৫ ডিসে ১৮ 
ছোট লাটের শাসন। 


হেলিডে সাহেবের পরে সর জন পিটার গ্রাণ্ট ১৮৫৯ 
৬২), সর্‌ পিসিল বীডন (১৮৬২--৬৭), সর উইলিয়ম গ্রে 
(১৮৬৭---৭১) ও সর অন্জ ক্যাম্পবেল (১৮৭১---৭৪) সাহেব 
ধথাক্রমে বাঙ্গালার লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর হইয়াছিলেন। গ্রাণ্ট 
সাহেবের সময়ে নীলকর ইংরাজদিগের অত্যাচার নিবাঁরিত 
হয়। বীডন সাহেবের আমলে উড়িষ্যায় ছুর্ভিক্ষ হইয়া অনেক 
লোক মার! যায়, পাটনাঁয় কলেজ সংস্থাপিত হয় এবং ৬ভৃদেব 
মুখোপাধ্যায়ের সাহায্যে পাঠশালার উন্নতি কার্ধো গবর্ণমেন্ট 
হস্তক্ষেপ করেন। ১৮৬৩--৩৬৪ খুঃ অবে নদীয়া ও রর্ধমান 
জেলায় ম্যালেরিয়! জর প্রাদৃভূত হইয়। অনেক লোক মারা যায়। 
১৮৬৩ খুং অবে কলকাতা রাজধানীতে এবং ১৮৬৪ খু? অন্দে 
মফংস্বলের প্রধান প্রধান নগরে মিউনিসিপালিটি সংগ্থাপিত হয়। 
77*৩ থুঃ অন্দে দলিল রেজিষ্টমি করিবার জন্ট সাইদ বিধিবদ্ধ 


[ ৪৬৪ ] 


ধঙ্গদেশ ( ইংরাজ-শীসন ) 


০ কপ 


হইবার সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতায় ও ম্ফঃশ্বলে রেঘিষ্টরি আফিস 
স্বাপিত হইল। 

কান্েলের সময়ে (১৮৭১ থুঃ অবে ) সর্বপ্রথম বাঙ্গালার 
জনসংখ্যা অবধারিত হয়। এই বৎসরেই রাস্তানির্দাণ ও 
পুনঃসংক্কার এবং খাল প্রসূতি খনন জন্য “পথকৰ” স্থাপিত 
হয়। এই কাধ্যের স্থবিধার জন্ত তিনি “সব ডিপুটী” ও 
“কানুনগো* পদ জাষ্ট করেন। এ সময় হইতেই স্কুল ও 
কলেজে ব্যায়াম শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ১৮৭৪ খবঃ অবের 
ণই ফেব্রুয়ারী আসাম প্রদেশের শাঁলনভার ঘজদেশের 
লেগ্টেনান্ট গবর্ণরের হস্ত হইতে একজন চিফ ফমিশনরের 
হন্তে অর্পিত হয়। ১৮৭৪ খ্টাব হইতে ১৮৭৭ অন্ধ পর্যন্ত 
সর রিচার্ড টেম্পল বাঙ্গালার লেপ্টেনান্ট গবর্ণর ছিলেন। 
তাহার আমলে শাসনকাধ্যের নুবিধার জন্য অনেকগুলি মহকুমা 
সংস্কাপিত এবং অনেক জেলার সীমা পরিবর্তিত হুইয়াছিল। 
১৮৭৩ খু: অন্দে নামজারি আইন প্রচলিত হইয়া সকলের তৃমি- 
সম্বন্বীয় শ্বত্ব লিপিবদ্ধ হয়। এই বৎসারে কলিকাতা মিউনিসি- 
পালিটিতে প্রথম নির্বাচমগ্রথা প্রবর্তিত হয়। সর আস্লী 
ইডেনের সময়ে (১৮৮৬---৮২ ) বেহারের আদালতে ও সরকারী 
কার্যে পারসীর পরিবর্তে “কায়েখী” ভাষ! প্রচলিত হয়। 
১৮৭৮ অব বিলাতে না৷ যাইয়! যাহাতে অপেক্ষাকৃত অল্প 
বেতনে এতদেশীয় ব্যক্তিগণ সিবিল সার্কিসে প্রবিষ্ট হইতে পারে, 
তথ্িষযয়ে নিয়ম প্রচলিত হয়। ধী সময়ে কয়েকজন "্টাটুটারি 
সিবিলসার্ব্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। এই সময়ে 
অনেক ডাকঘর সংস্থাঁপিত হয় এবং ১৮৮* অন্দে ডাকে 
'মনিঅর্ডার, ও “পোর্টকার্ড প্রচলিত হয়। ১৮৮১ অন্দে দ্বিতীয়- 
বার বাঙ্গালাদেশের জনসংখ্যা নির্ধারণ করা হয়। বাঙ্গীলায় 
খোলাভাটী সংস্থাঁপিত হওয়ায় এই স্ময়ে বাঙ্গালায় হ্ুয়াপানের 
ঝোঁত প্রবাহিত হইতে থাকে । ইহার পরে সর প্বিভার্স টম্পসন 
সাহেব € ১৮৮২-৮৭ থুষ্টাবে) বাঙ্গালার লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর হন। 
তিনি “এগ্রিকলচরেল” বা কৃষিবিভাগ স্থাপন এবং মফস্বল 
মিউনিসিপাঁলিটিতে নির্বাচন প্রথা প্রবর্তিত রুরেন। ১৮৮৩৮৪ 
অন্দে কলিকাতায় আস্মর্াতিক প্রদর্শনী (10887086009 
[হ0101007 ) নামক মহামেলা খোঁলা হয়। এই সময়ে 
বঙ্গীয় প্রনধান্বত্ববিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। অনেক 
স্থলে নৃতন রেলওয়ে এবং অনেক ডাক ও টেলিগ্রাফ আফিগ 
সংস্থাপিত হয়। এই সময়ে বেধুন স্কুল কলেজে পরিণত হয়। 
হ্ষতিপয় দেশীয় ক্বতবিদ্য বা্তি মিলিত হুইয়া৷ *নেশানাল 
কন্গ্রেন'” া জাতীয় মহাসমিতি স্থাপন করেল । ১৮৮৬ খবঃ অন 
ক্ষলিফাত়ায় উহার দ্বিতীয় অধিবেশন হর । উল্পান সাহেবের 


বঙ্গদেশ ( ইংরাঁজ-শাসন ) 


আমলে কেরাণী কমিশন ও আবগারী কমিশন নিয়োজিত হয় 
কিস্ত অগ্যাপি তদদুসারে কোন কা্যই হয় নাই। উড়িয্যা 
“কোষ্ট ক্যানাল” নামক খাল তাহার সময়ে কাটা ও খোলা! হয়। 

পর সর য়ার্ট কলভিন্‌ বেলি বাঙ্গালার লেপ্টেনান্ট গভর্ণর 
হন* (৩ এপ্রিল, ১৮৮৭)। তৎপরে সর চাঁল'ন্‌ ইলিয়ট 
ডিসেম্বর মাসে ১৮৯৭ খ্ষ্টা্ধে বাঙ্গালার লেপ্টেনান্ট গবর্ণর 
হইলেন। এই বৎসর ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় নেশনেল কন্‌- 
গ্রেসের ষ্ঠ অধিবেশন হয়। ১৮৯১ থুঃ অবের ২৬এ ফেব্রুয়ারি 
তৃতীয়বার বঙ্গদেশের জনসংখ্যা নির্ধারণ করা হয়। সর চার্লস্‌ 
ইলিয়ট ৬ মাসের জন্য অবকাশ গ্রহণ করায় স্যার এণ্টনি প্যাক 
ম্যাকডোনেল সাহেব প্রতিনিধি লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর হইয়াছিলেন 
(জুন ১৮৯৩ খুষ্টাবে )। ১৮৮৫ অবের ডিসেম্বর মাসে সর 
আলেকসান্দার মেকেঞ্জি বাঙ্গালার লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর হন, তিনি 
মিউনিসিপাল বিলের থস্ড়! প্রস্তুত করিয়া যান। তাহার 
পীড়ার অবকাশে মহামান্ত চার্লস্‌ সিসিল হ্িভে্ন সাহেব প্রতি- 
নিধি লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর হইয়াছেন। তদনস্তর উড্বরণ 
সাহেব বাঙ্গীলার ছোট লাট হন। তিনি মিউনিসিপাল বিল 
অনুমোদন করিয়! তাহা কার্যে পরিণত হইতে আদেশ করেন। 
তাহার সময়ে বাঙ্গালায় “প্লেগ' পীড়া দেখা যায়। এ প্লেগের 
সময় তিনি নিজ জীবনের মায়া পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতার 
প্লেগ নিপীড়িত পল্লীতে পরিভ্রমণ করিমাছিলেন ৷ তাঁহার এই 
উদ্ারতায় সকলে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। যে সকল বস্তিতে অনেক 
লোঁক মারা পড়িতেছিল, তিনি তাহা ভাঙ্গিয়া দিতে আদেশ 
দেন। তাহার পর বর্তমান ছোটলাট ফ্রেজার বাহাদুব বিভক্ত 
 বাঙ্গালার শাসনকর্তা হইয়। ধীর পাদ বিক্ষেপে রাজনৈতিকমার্গ 
অন্নসরণ করিতেছেন । 


বাজালার লেপ্টনাণ্ট গভর্ণরগণ 
সর ফ্রেডারিক জে, হালিডে ১৮৫৪ এপ্রিল ২৮, 
» জন পি, গ্রাণ্ট ১৮৫৯ মে ১, 
» সেসিল বিডন 10 0. ৪. 1, ১৮৬২ এপ্রিল ২৪, 


* উলিয়ম গ্রে রর ১৮৬৭ «এ ২৪, 


* জর্জ কাম্বেল রি ১৮৭১ মার্চ ১, 
» রিঠাড টেম্পল 3076, ১৮৭৪ এপ্রিল ৯, 
মাননীয় আস্লী ইডেন ০. ৪, 1, ০...) ১৮৭৭ জানুয়ারী ৮, 
সর ষ্টয়ার্ট লি, বেলী %:0.3.7, ০.., ১৮৭৯ জুলাই ১৫ 
(মাননীয় আস্লী ইডেনের বিশেষ কাধ্যের 

অবসরে অস্থাদ্নিরূপে কার্ধ্য করেন ) 


» অগাষ্টাস্‌ রিভার্স টম্পলন 0.8, 0.8, ১৮৮২ এপ্রিল ২৪, 
মি; এচত এ, ককরেল 1.09) ০4.) ৯৮৮৫ আগষ্ট ১১, 


১৬৪8 ১১৭ 
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বঙ্গদেশ ( ইংরাঁজ-শাসন ) 


(রিভার্স টম্পসনের ছুটার অবকাশে 
অস্থায়িরূপে কাধ্য করেন ) 
সর ষ্টয়াট সি, বেলী ১৮৮৭ এপ্রিল ২, 
» চার্লদ্‌ আলফ্রেড এলিয়ট দু. 0,9., ১৮৯০ ডিসেম্বর ১৭, 
» আশ্টনি পাটি ক ম্যাকডোনেল ঘ.0.5.. ১৮৯৩ মে ৩০, 
(উক্ত বর্ষের ৩*এ নবেম্বর গর্য্য্ত 
এলিয়টের ছুটার সময় কাধ্য করেন) 
মাননীয় সর আলেবজান্দার মেকেন্ত্রী 1.0.8., ১৮৯৫ ডিসে, ১৮ 
মাননীয় চার্লস্‌ সি, ্িতেন্স 0.5, (আলেক্জান্াার মেকেত্ীর 
অবকাশে ১৮৯৭ থষ্টান্দের ২২এ ডিসেম্বর 
পধ্যস্ত কাধ্য চালান ) 
মাননীয় সর জন উডবরণ 1.0.5, ঘ.0.৪., ১৮৯৮ এপ্রিল ৭, 
». জে, এ, বোডিলোন্‌ ঘ.. 1.0,3, ০.3.1, ১৯০২ 
নভেম্বর ২২ এক্‌টিং 
» সর এ, এচ, এল ফ্রেজার 11.8১ 7.0.4১ 00092 
১৯০৩ নতেম্বর ২, (তাহার অবকাশে ১৯০৬ 
থুঃ জুন, মাননীয় এল, হেয়ার কার্ধ্য করেন। 
পূর্ববঙ্গ ও আসামের লেপ্টেনান্ট গবর্ণর। 
মাননীয় সর,জে,বি,ফুলার 7.0.8, 8.0.৪., 0.1.৮,১৯৫ অক্টোবর 
ইংরাজ শাসনে বাঙ্গালার অবস্থা! 
ইংরাজদিগের রাজত্বকালে এদেশে কতকগুল কুপ্রথা 
প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কতকগুলি কুপ্রথার বিলয় সাধিত হইয়াছে । 
সহমরণ বাঁ সতীদাহ, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন প্রতি 
কুপ্রথা যেমন রহিত হইয়াছে এবং চোর ডাকাইত ও অত্যাচাবী 
জমিদারদিগের দৌরাআ্ব্য কমিয়াছে; তেমনই নূতন নূতন 
রাস্তা, রেলওয়ে এবং বাম্পায় পোতষোগে গমনাগমনের ও 
বাঁণিজ্যদ্রবজাত প্রেরণের সুবিধা ঘটিয়াছে। আবার পোষ্ট 
বাডাক এবং টেলিগ্রাফ প্রবন্তিত হওয়ায় অতি অল্প সময় 
মধ্যে দূরে সংবাদ পাঠাইবারও উপায় হইয়াছে। বিচারালয়ের 
বৃদ্ধি হওয়াতে লোকের স্বত্ব রক্ষা করিবার পথ প্রশস্ত হইয়াছে। 
বিগ্যাচর্চা দ্বারা লোকের অনেক মানসিক উন্নতি ঘটিয়াছে, 
বঙ্গবাসীর চক্ষু ফুটিয়াছে ; মুদ্রাযন্ত্ের স্বাধীনতা পাওয়ায় তাহারা 
রাঁজপুরুদিগকে মনের কথা খুলিয়া বলিবার পথ পাইয়াছে। 
ইংরাঁজের়া এদেশে নীল, চা গ্রভৃতি দ্রব্যের চাষ করিয়াও 
এখানকার কিঞ্চিৎ উপকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে 
দরিদ্রবাসী প্রজার অনেক অনেক বিষয়ে অমঙ্গল সাধিত হই- 
য়াছে। এই নীলের চাষ খুষ্টীয় ১৮শ শতাবে এখানে আরম্ত 
হয় এবং সেই সময় হইতে দীনহীন প্রজাবর্গ দাদনের অর্থের 
লোভে আপনার সর্বস্ব হারাইয়৷ ইংরাজের নিকট প্রাণ ও মান 








বঙ্গদেশ ( ইংরাঁজশাসনে অবস্থা ) 
বিকাইতে শিক্ষা করে। নীলকরগণ কিরূপ অমানুষিক অত্যাচারে 
বাঙ্গালার প্রজাবর্গকে নিঞ্জিত করে, তাহা নীলদর্পণ-পাঠকগণ 
সহজেই উপলব্ধি করিতে পারেন । এই নীলের চাষ একদিন 
পুর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গের সকল স্থানেই প্রায় প্রচলিত ছিল। 
প্রতি ১০ মাইলের মধ্যে নীলকর বণিক্দিগের একটী না একটা 
কুঠী স্থাপিত হইয়াছিল। সেই সকল নীলকুঠীর ধ্বংসাবশেষ 
আমিও বাঙ্গালার সেই অতীত ছুঃখস্থৃতি জ্ঞাপন করিতেছে । 

যে সকল গ্রামে নীলকুছী স্থাপিত হইয়াছিল, সেই সকল 
গ্রামের অধিকাংশ ধনাট্য ব্যক্তিই এ কুঠীর দেওয়ান বা দারোগ! 
হইতেন। তাহারাও ইংবাজসংস্পর্শে আসিয়া অনেকাংশে 
ইংরাজের স্তায় কঠোর প্ররুতি হইয়া পড়েন। তাহাদের স্তায় 
দ্র ভূম্যধিকারীর অত্যাচারেও বাঙ্গালার প্রজাগণ সশঙ্কিত 
হইয়াছিল। 

বণিকবেশে ইংরাজবণিক বাঙ্গালায় প্রবেশ করেন । বাঙ্গালার 
উর্ধ্মর ও শশ্পূর্ণ সমতলক্ষেত্র সহজেই তাহাদের চিত্ত আকর্ষণ 
করে। এইগাঙ্গের় বদীপ ভাগ নদীঞ্জালে সমাকীর্ণ হওয়ায় 
তাহারা সহজেই বাঙ্গালার অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করিতে সমর্থ 
হইলেন। ভারতের অন্তান্ত প্রদেশে এরূপ গমনাগমনের সুবিধা 
না থাকায় এবং তদ্দেশ তাগ শশ্তসমৃদ্ধিপূর্ণ না হওয়ায় চতুর 
ইংরাজগণ সে সকল স্থান বিশেষ সুবিধাজনক মনে করেন নাই। 
কারণ তখন এদেশে রেলপথ ছিল না । নৌকাপথেই তখন- 
কার পণ্যদ্রব্যবহনের একমাত্র উপায় ছিল। সেই কারণেই 
ইংরাজগণ তথাকার 'অধিবাসীদের সহিত আত্মীয়তা স্থাপনপূর্ববক 
মিশিতে পারেন নাই। বাঙ্গালায় তাহাদের সে সুবিধা 
ঘটিয়াছিল। 

নীল বাঙ্গালা ভিন্ন ভারতের অপর কোথাও পর্য্যাপ্ত 
উৎপন্ন হয় না এবং পণ্যদ্রবাবহনের বিশেষ খ্ুবিধা দেখিয়া 
ইংরাজবণিকগণ নীলকরবেশে বাঞ্গালায় উপনিবেশ স্থাপন করেন। 
এখনও নদীয়া ও যশোহর জেলায় অনেক উপনিবেশী ইংরাজ 
জমিদারী ক্রয় করিয়া তাহার উপসন্ত ভোগ করিতেছেন। 

ূর্বকালে নীলের দাদন উপলক্ষেই ইংরাছ্গের সহিত বঙগ- 
বাসীর বিশেষ ঘনিটতা ঘটে। সেই সুত্রে এবং বাণিজ্য ব্যপদেশে 
তাহারা বাঙ্গালার নবাব সরকারের অনেক হিন্দুকর্মচারীর 
সহিত মিব্রতা করিয়া লন। এমন কি, সেই ব্যবসায়ী ইংরাজ 
বণিকনিগের অমায়িকতায় স্থানীয় অনেক প্রনিদ্ধ জমিদার ও 
রাজার সহিত তাহাদের সপ্তাব ঘটে, সেই মেলামেশা তাহার! 
তৎকালিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রের প্রকৃত অবস্থা অবগত হইতে 
থাকেন। দিরাজকে রাজ্যচ্যুত করিৰার ষড়যন্ত্র যখন ইংরাজ 
বনিকের কর্ণে যায়, তখন তাহার! উদগ্রীব হইয়া সেই আন্দো- 


০০ এস পপ সি" 
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বঙ্গদেশ ( ইংরাঁজশাসনে অবস্থা ) 
লনে যোগদান করেন। বাঙ্গালার প্র! বা জমিদার়েক্স। তখন 
ইংরাজকে বিশ্বস্ত বন্ধুয় গ্ভায় বিবেচনা করিতেন। অন্টান্ত 
মুরোপীয় বণিকের ন্তায় তাহাদিগকে বৈদেশিক বলিয়।৷ জান 
করিঙ্চেন না। এই বিশ্বাস-বলেই ফড়যন্ত্রকারীর গোঁপনে 
ইংরাজের সাহাব্য প্রার্থনা করে, তাহারই ফলে ইংরাত্ববণিক 
বাঙ্গালার অধীশ্বর হইয়া ক্রমে ভারতের শাসনদণ্ড পরিচালন 
করিতে সমর্থ হন। 

ইংরাজ রাজা হইলেন বটে, কিন্তু তাহাদিগের শাসনে এদেশে 
তিনটি মহৎ অনিষ্ট সাধিত হয়। নবাব সরকারের ছুরবস্থ লক্ষ্য 
করিয়া ইংরাজ এদেশীয় লোককে উচ্চতম রাজকার্যে নিযুক্ত 
করেন নাই; বরং ম্যাঞ্চেষ্টরনিবাসী ইংরাজবণিকদিগের বসত 
ব্যবসার প্রশ্রয় দিতে এখানকার বন্তরব্যবসায়ীদিগের বিলক্ষণ 
ুর্দশা ঘটাইয়াছিলেন। তীহাদিগের অনুকরণে বাঙ্গীলার 
শিক্ষিত সমাজে নুরাপানের প্রভাব বৃদ্ধি হয়। কিন্তু লর্ড 
লরেন্ন, কেশবচন্ত্র সেন, প্যারীচরণ সরকার প্রভৃতির যত্বে 
স্থরাপানের আত অনেকটা কমিয়া যায়। পরবপ্তিকালে 
এতদ্দেশবাসীরা, “সিবিল সার্ক্বিসে” প্রবেশ করিতে সমর্থ 
হওয়ায় হাইকোর্টের জজ ও ব্যবগ্থাপক সভার মেম্বর হইতে 
পাঁরিয়াছেন এবং এইবরূপে তাহারা কিয়ংপরিমীণে অন্থান্ত 
উচ্পদেও আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এদেশে এখন 
বাণিজ্যের প্রবাহ বহিতেছে। মাঞ্চেটোরের বস্ত্-ব্যবসার প্রতিদবন্দী 
হইয়৷ এখানে কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 

মুসলমান শীসনসময়ে জমিদারের! করদ রাজাদিগের ন্যায় 
ছিলেন ; ইংরাজ-রাঁজত্বকালে তীহাদিগের দে অবস্থা লক পাই- 
যলাছে। তাহাদিগের আর পূর্বের মত রাজক্ষমতা স্থচক সৈঙ্, 
গড় ও স্বতন্ত্র বিচারালয়-স্থাপনের অধিকার নাই। দশশাল! 
বন্দোবস্তের পর হইতে নিরূপিত দিনে নাজন্ব না দিলে জমিদারী 
নিলাম হইবে, এই নিয়মে প্রাচীন জমিদারদিগের অনেক 
অপকাঁর হইয়াছে । এ প্রকার নির্দি্ নিয়মে রাজকর দেওয়া 
তাহাদিগের অভ্যাস ছিল না, স্থৃতরাং তাহাদিগের ক্বাজন্ব 
বাকি পড়িতে লাগিল এবং তাহাদিগের ছুসম্পত্তি বাঁণিজ্য- 
ব্যবসায়ী লোকের হাতে যাইতে আরম্ত হইল। এইরূপে 
অন্লদিন মধ্যে বু জমিদার বিষয়চ্যুত হইয়! পড়িলেন। নদীয়া, 
নাটোর প্রভৃতি রাজবংশে এইরপে দুর্দপ! ঘটিয়াছিল। 

ইংরাজদিগের সময়ে বাঙ্গালায় চিরশীস্তি বিরাজমান করি- 
য়াছে ; এজন্য সমীজসংস্কার ও ভাষার উন্নতির দিকে দৃষ্টি করিতে 
সকলে অবসর পাইয়্াছেন। রাজ রামমোহন রায় ব্রাঙ্মসমাজ 
সংস্থাপন এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিভাসাগর মহাশয় বিধবাবিবাহ প্রচলন 
ও বন্ৃবিবাহ নিবারণ সন্ধে আন্দোলন করিয়া সমাজনংস্কারের, 





ধঙ্গদেশ ( ইংরাজশাসম ) 

পথ খুলিয়াছেন। ঈশ্বরচজ ওপত, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বর 
বিগ্কাসাগর, মাইফেল মধুকুদন দত্ত, দীনবন্ধু মিথ, বন্ধিমচন্র 
চট্টোপাধ্যায়, হেমচন্দর বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি গ্রস্থকারদিগের দ্বারা 
বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছে । কবি- 
ওয়ালা, প্ৰাচালীওয়ালা, বীর্তনওয়ালা, এবং ঘাত্রাওয়ালাদিগের 
হতেও বাঙ্গালা ভাষায় মধুরতা! বৃদ্ধি পাইয়াছে। বঙ্গীয় রঙ্গালয়- 
সমৃহেও ইংরাজী অনুকরণের যথেষ্ট প্রভাব লক্ষিত হইতেছে। 
ইং্রাঞ্জদিগের আমলেই ঝেধ হয়, বাঙ্গালা গগ্গ্রস্থের বহুল 
প্রচার আরম্ত। ফরেষ্টর সাহেবের ১৭৯৩ খুষ্টাব্দে বিধিব্যুহের 
বাঙ্গালা অনুবাদের পুর্বে আরও অনেক গগ্ভপু'খির পরিচয় 
পাওয়া গিয়াছে । [বাঙ্গালা ভাষা দেখ । ] 

ৃষ্টান মিসনরিদিগের যত কৃত্বিবাসের রামায়ণ ও কাশীদাসের 
মহাভারত প্রথম মুদ্রিত হয়। পরে তাহারাই বাঙ্গালা সংবাদপত্র 
ছাঁপাইতে আরন্ত করেন। শ্রীরামপুরের কলেজ, কলিকাতার 
কয়েকটী কলেজ ও স্থানে স্থানে অন্ত প্রকার বিগ্ভালয় স্থাপিত 
হওয়ায় এতদ্দেশীয় লোকের বিস্তাশিক্ষার যথেষ্ট সাহায্য হইয়াছে। 
কেরী, মাসম্যান ও ডফ সাহেবের নাম এদেশের কৃতবিদ্য ব্যক্তি- 
গণ সহজে তুলিবেন না । তাহাদের যত্বে ও উদ্যোগে বাজালায় 
ইংরাজীশিক্ষা দৃঢ়ভিত্তি লাভ করে। সেই শিক্ষাফলে ক্রমে 
এখানে হিন্দু পেটিযুট, বেঙ্গল হরকরা, ইত্ডিয়ান ডেলী নিউস, 
ইও্ডিয়ান মিবর, ্টেটস্ম্যান, ইংলিশম্যান, বেঙ্গলী ও অমৃতবাজার 
প্রতি ইংরাজী সংবাদ পত্র এবং সপ্তীবনী, বঙ্গবাসী, বস্তুমতী, 
হিতবাদী প্রভৃতি বাঙ্গাল! সংবাদ পত্র প্রচারিত হইতেছে । 

বাঙ্গালার প্রাচীন বাণিজ্যসমুদ্ধি কাহারও অবিদ্িত নাই। 
যে আশায় পর্তগীজ, ইংরাজ, ওলন্দাজ, দিনেমার ও জর্মণ 
বণিক্গণ এখানে আসিয়াছিলেন, তাহার প্রভাব তৎকালে 
বাঙ্গালায় কিরূপ বলবৎ ছিল, তাহা ১৭৫৩ খৃষ্টাব্বে ইতিহাস- 
লেখক অর্দির উক্তিতে স্পষ্টতর প্রতিভাত হইয়াছে । তিনি 
বলেন, ভারতবর্ষের অন্তান্য প্রদেশাপেক্ষা বাঙ্গালার বাণিজ্য 
বহুবিসতীরণ ছিল। তখন এখান হইতে সমুদয় কার্পাস ও প্টবস্ত 
দিল্লীতে রপ্তানী হইত। এতত্ডিম্ন আরব, পারস্য ও ভারতবর্ষের 
অন্ঠান্ত অংশে রেশম ও রেশমী কাপড়, কার্পাসব্ত্র, চিনি, 
অহিফেন, শস্ত প্রভৃতি প্রেরিত হইত। তখন বাঙ্গালাই 
মুরোগীয়দিগের প্রধান ব্যবসায়ের স্থান ছিল। এই বাঁণিজ্য- 
ক্ষেত্রে ইংরাজজাতি অন্ত্রবিনিময়ে পণ্যরূপে বঙ্গরাজ্য ক্রয় 
করিয়াছিলেন, তাহ! ইতিহাসপ্রসঙ্গে বিবৃত হইয়াছে। বাণিজ্য 
উপলক্ষে বাঙ্গালীর সহিত ঘনিষ্টতাই ইংরাজজাতির উন্নতির মুল 
এবং সেই মেশীমিশিই বাঙ্গালীর অধঃপতনের কারণ। তখন 
এদেশে সদর রাস্তা বা কোন প্রধান নগর হইতে কিছু দুরে গদন 





[ ৪৬৭ ] 


বঙ্গদেশ ( ইংরাঁজশাসন ) 


করিলে এমন কোন গ্রাম পাওয়া যাইত না, যেখানে গ্রতোক 





' পুরুষ, স্ত্রী বা শিশু বশ্রনির্মাণ কার্যে নিযুক্ত ছিল না। অপর 


বাণিজাত্রবাজাত সম্বন্ধে যাহ! হউক, বন্্রনির্শীগ সম্বন্ধে এদেশের 
তন্তবায়-মমিতি সভ্য জগতের শীর্ষস্থান লাভ করিয়াছিল, কিন্তু 
এখন আর পূর্বের সে অবস্থা নাই, এখন আর ঘরে ঘরে চর্কা 
ঘুরে না। এখন এখান হইতে বিদেশে কাপড় যায় না। এখন 
ম্যাঞ্টরের প্রতিযোগিতায় আমাদের লে বাণিজ্য-গৌরব 
অন্তমিত হইয়াছে। সামান্য পরিমাণে তাঁতের কাপড় ব্যতীত 
মস্তক উত্তোলন করিতে পারিবে, এরূপ সন্তাবনা নাই। এখানে 
এবং বোম্বাই প্রদেশে এখন অতি অল্প পরিমাণেই কলে মোটা! 
কাপড় প্রস্ততত হইতেছে। 

১৮১৫ খুষ্টাববে যশোহরজেলায় প্রথম ওলাউঠা দেখা দেয়, 
পরে উহা! ভারতব্যাপী হইয়া! পড়িয়াছে। সময়ে সময়ে এই 
রোগের উৎপাতে সকল দেশের অধিবাসীরাই ব্যতিব্যস্ত হইয়া 
পড়ে। কয়েক বৎসর হইতে নদীয়া, হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর 
প্রভৃতি জেলায় “সধ্শরী জরে” অনেক লোকের মৃত্যু হইয়াছে। 
ইন্ফ্ুয়েঞজ! ও বোস্বাই প্লেগ দেখা দিয়া এখনও দেশের সর্বনাশ 
করিতেছে । বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করেন, নদী, খাল প্রভৃতি 
ক্রমে পলি মাটি দ্বারা ভরাট হইয়া এবং স্থানে স্থানে প্রয়োজনীয় 
পয়ঃপ্রণালী না রাখিয়া রাস্তা নির্মিত হওয়ায় জল নির্গমের 
বাধা জন্মিয়া এই জরের উৎপত্তি ঘটিতেছে। বর্ষা খতুতে 
নিয়বঙ্গের গুললতাঁদি পচিয়া এক প্রকার ছূর্দ্বময় বাম্প উখিত 
হয়। এ অবিশুদ্ধ বাযুসেবনে রক্ত দুষিত করিয়া! ম্যালেরিয়াদি , 
রোগ উত্পাদন করে । অনেকে বিবেচনা করেন যে, তিনশত 
বৎসর পূর্বে যে মহামারীতে গৌড়নগর জনশূন্য হইয়াছিল, 
তাহাও এইরূপ এক প্রকার জর। 

১৮৬৪ খাবে এদেশে একটা ভয়ঙ্কর ঝটিকাবর্ত উপস্থিত 
হইয়া অনেক অপকার করিয়াছিল। বহুসংখ্যক বৃক্ষ ও গৃহ 
ধরাশায়ী হইয়াছিল, অনেক জাহাজ ও নৌকা ডুবিয়াছিল ; 
এবং ঝড়ের প্রতাপে ৰাঙ্গোপসাগরের সলিলরাশি চব্বিশ পরগণার 
দক্ষিণাংশে প্রবেশ করিয়া কত মনুষ্য, জীবজন্ত ও লোকালয় 
বিনষ্ট করিয়াছিল, তাহার ইয়ত্ত। নাই। ইহা বাঙ্গালায় ১২৭০ 
সালের আশ্বিন মাসে ঘটে বলিয়া আশ্বিনে ঝড় নামে খ্যাত। 
তৎপরে ১২৭৪ সালের কার্তিক মাসে কান্ডিকে ঝড় হয়। ১২৭৬ 
সালেও একটী ঝড় হইয়াছিল। এ প্রকার ঝটিকা এদেশের পক্ষে 
নৃতন নহে, আইন আকবরী পাঠে জানা যায় যে, ১৫৮০ খাবে 
এদেশে একটী বজ্ঞবিছ্যৎসহকৃত ভীষণ বটিকাবর্ত উপস্থিত 
হইয়াছিল। উহার প্রভাবে সমুদ্রবারি ডাঁখত হুইয়! দেবমন্দির- 
চূড়া ও অত্যু্চ স্থান ব্যতীত বাখরগঞ্জ প্রদেশের অনেকাংশ 





বঙ্গদেশ ( জনসংখ্যা ) 





নিমজ্জিত করিয়াছিল । উক্ত দূর্ঘটনায় প্রায় ছুই লক্ষ লোকের 
মৃত্যু হয়। ১৮৭৬ খষ্টান্বে ৩১ এ অক্টোবর যে বঝটিকাবর্ত 
ঘটে, তাহা সর্বাপেক্ষা মারাআ্মক। তাহাতে মেঘনা ও 
বঙ্গোপসাগরের জল বাখরগঞ্জ, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম প্রদেশে 
প্রবিষ্ট হইয়া প্রায় তিন লক্ষ লোক, বহসংখ্যক গবাদি জন্ত, 
* এবং অগণ্য নৌকা ও গৃহ বিনষ্ট করিয়াছে। 
বাঙ্গালার আদম-নুমারা। 
পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ১৮৭১ থুষ্টাবধে বাঙ্গালার প্রথম 
লোকসংখ্যা গণনা করা হয়। তদনস্তর ১৮৮১ খুষ্টাবে, ১৮৯১ 
ুষ্টাবৰবে ও ১৯০১ খৃষ্টাব্দে যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থবার 
লোকসংখ্যা অবধারিত হইয়াছে। এই লোকসংখ্যা গণনা উদ্দেশে 
বাঙ্গালার গ্রাম, নগর,জেলা ও বিভাগের সীমা ও তন্তদ্বিভাগবাসী 
বিভিন্ন শ্রেনীর হিন্দু, অর্ধ-হিন্দু, পার্বত্য অসভ্যজাতি, মুসলমান 
ও খুষ্টান প্রতৃতি বিভিন্ন জাতির জাতীয় ইতিহাস ও তাহাদের 
সাম্্রদাত্িক বিবরণ লিপিবদ্ধ হইতেছে । শুধু তাহাই নহে, 
এই বিবরণীতে বর্তমান বাঙ্গালার কোন্‌ কোন্‌ জাতি-_-কি কি 


ব্যবসায় লিপ্ত, তাহারা কোথায় কিরূপভাবে কোন্‌ কোন্‌ 


দ্রব্যের বাণিজ্য চালাইতেছে ; প্রজাগণ কৃষিকাধ্যের কিরূপ 


জন্য এ সময়ে বাঙ্গালা ৮টা স্বতন্ত্র বিভাগে গঠিত হয় ; যথা,__ 
১ পশ্চিম-বাঙ্গালা-_বদ্ধমান বিভাগ । 


২ মধা-বাঙ্গালা--প্রেসিডেন্দী বিভাগ, খুলনা বাদে। 

৩ উত্তর-বঙ্গ-_রাজসাহী বিভাগ, মালদহ, কোচবিহাৰু ও সিকিম। 

৪ পূর্বব-বঙ্গ__ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ, খুলনা ও পার্বত্য ব্রিপুরা। 

৫ উত্তর-বেহার-_মুজঃফরপুর, দরভাঙ্গা, চম্পারণ, সারণ, ভাগল, 
পুর ও পুর্ণিয়া । 

৬ দৃক্ষিণ-বেহার-__পাটনা, গয়া, শাহাবাদ ও মুের | 

৭ উড়িষ্যা-_উড়িষ্যা বিভাগ, অন্গুল বাদে। 

৮ ছোট নাগপুর অধিত্যকা_-ছোট নাগপুর বিভাগ, সাঁওতাল 
পরগণা, অস্গুল, উড়িষ্যার সামস্তরাজ্যসমূহ ও ছোট নাগপুর। 
এই ৮টী বিভাগ প্ররুতিকর্তৃক যেন পরম্পরে বিষুক্ত। 

পশ্চিমবঙ্গ ভাগীরথীর পশ্চিম পারে অবস্থিত এবং ইহা প্রাচীন 

রাঢ়ভূমির অন্তর্ক্ত। এখানে প্রধানতঃ বাগদী, বাউনী, 
কোড়া, মাল, কৈব্র্ত, সাওতাল, আগুরী, শুকৃলী, সদেগাপ, 
কায়স্থ ও রাজু প্রভৃতি অসত্য ও হিন্দুধশ্্াশ্রিত অর্ধ সভ- 
জাতির বাস আছে। এতত্তি্ন এখানে ব্রাঙ্গণ, কায়স্থ, বৈগ্ 


উন্নতি সাধন করিতেছে ; কোথায় কত নদী, কত খাল, কৃত 
রাস্ত। ও কত মাঠ কিরূপভাবে বিন্ান্ত থাকিয়া দেশবাসীর হিত- 


এবং নাপিত, হুত্রধার ও কামার প্রভৃতি জাতিরও অভাব নাই। 
ইহারা আপনাদিগকে রাঁটদেশী বলিয়া! গৌরব করে এবং স্ব স্ব 


সাধন করিতেছে, তাহা! ইংরাজ গবর্মেন্টের এই মানবসংখ্যা- 


বিবরণ গ্রন্থথানি পাঠ করিলে সঠিক বুঝা যাঁয়। এক কথায় 


ইহাঁতে বাঙ্গালার প্রতিহাসিক, নৈতিক, সামাজিক ও ব্যবসা 
বাঁণিজ্যসম্পকীয় যাবতীয় বৃত্তান্ত বশিত আছে। 

প্রথম ছুইবারের মাচুষ গণনায় ইংরাজ গবর্মেন্ট কতদূর 
কৃতকার্য হইয়াছিলেন, তাহা ওডোনেল সাহেবের বিবরণীতে 
বিবত আছে। ১৮৯১ খুষ্টাবের সংখ্যা গণনায় ৭ লক্ষ টাকা 
ব্যম্ন পড়ে, কিন্তু ১৯০১ খৃষ্টাব্দে সবে মাত্র ৩ লক্ষ ৯০ হাজার 
টাকা ব্যয় হইয়াছিল, অর্থাৎ প্রতি ১ হাজার লোকের হিসাবে 
৫২ টাকা মাত্র ব্য পড়িয়াছিল। যাহা হউক এরূপ বহুব্যয় 
করিয়! ইংরাজ গবর্মেন্ট যে এতাদৃশ মহছুদেশ্য সমাধা করিয়া 
নফল মনোরথ হইয়াছেন, ইহা পরম আহ্লাদের বিষয়; অধিকন্ 


দুঃধর বিষয় এই যে, এরূপ ব্যয়বাছল্যসত্বেও সংবাধদাতাদিগের 
অন্ঞতাদোষে অথবা ভ্রমনিবন্ধন এই বিবরণীতে অনেক প্রমাদপুর্ণ 


বৃত্তান্ত সরিবেশিত হইয়াছে । 
বিগত ১৯০১ সালের মার্চ মাসে নৌকগণন। কার্ধ্য নিম্পন্ন 
হত্ব) স্ৃতরাং উহা বর্তমান ১৯০৬ সালের বঙ্গ-বিচ্ছেদের পূর্বেই 


সংঘটিত হইয়াছিল। এ কারণ উহাতে রাজসাহী, ঢাকা ও 
টট্রগ্রাম বিভাগ বাদ দিয়া গণনা করা হয় নাই। পূর্বতন 


শ্রেণীর বঙ্গজ বা বারেন্দ্বাসী লোকের সহিত আদান প্রদানে 
কুগাবোধ করে। 

পশ্চিমে ভাগীরঘথী, উত্তরে পদ্মা এবং পুর্বে মধুমন্তীর মধা- 
বর্তী গাঙ্গেয় বদ্বীপ-ভাগ মধ্যবঙ্গ বলিয়া পরিচিত। খুলন! 
জেলা এই নদী সীমাতৃক্ত হইলেও উহার নিম্নাংশ এখনও পলি 
দ্বারা গঠিত হওয়ায় উহাকে পূর্ববঙ্গের সীম! অন্নিবিষ্ট কর! 
হইয়াছে। এখানে একমাত্র পোধ, চগ্ডাল, কৈবর্ত ও বাগদী 
জাতির প্রাধান্ত দেখা যায়। 

পল্লার উত্তর হইতে দার্জিলিঙ্গ পর্বত পর্ঘ্ত্ত উত্তর বঙ্গ 
বলিয়া গৃহীত। মৃত্তিকার প্রতি নির্বিশেষে উত্তর-বঙ্গের মহিত 
অনেক সৌসাদৃশ্ঠ থাকায়ঃবর্তমান কালে মালদহ জেলা উত্তর" 
বঙ্গের অন্তর্গত হইয়া পড়িয়াছে। এখানে মেচ, কোচ, পার্কীয় 
ভোঁটিয়৷ এবং দীক্ষিত মুসলমানেরই সংখ্যা অধিক। পূর্ববঙ্গ 
নমংশূত্র রা চগ্ডাল, কোচ, গারো, টিপরা. কুকী ও মঘ 
প্রভৃতি পার্বত্য অসভ্য ও অর্দসভাজাতি এবং দীক্ষিত মুসলমান, 
এইরূপে বেহার, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যারিভাগে বিডির শ্রেণীর 
পার্বত্য অনাধ্য জাঁতিরই বহুল বাস দেখা যায়। 

এই আটটা বিভাগের বর্তমান ভূপরিমাণ ও লোকস্ধ্া 
এইরূপ নির্ণীত হ্ই্য়াছে-" 


ধঙ্গারি | 


ভূপরিষাণ ূ 





শ্রাদেশিফঘিাখ লোকসংখ্য 





পশ্চিম বঙ্গাজ্ম ১৯৪৯ ৮২৪৬০ দ৩ 
অধ্য ক ৯৯৪৯ ৭৪৭৩৯৯৮৪ 
উত্তর চ্চ ২৩৬৮৬ ১৬৬৬৫১৭৭ 
পুর্ব * * ৩২৯৭৬ ১৬৯৫৮০৮৭ 
দক্ষিণ বেহার ১৫০৮২ খ৭১৬৪১৮ 
উত্তর » ২১৭৪৬ ১৩৮৩১১২ 
উড়িয্াআা * ৯৮১৩৬ ৪১৫৯২৩৯ 
ছোটনাগপুর অধিত্যক! ৬৪৫৫৫ ৯৮৫১৩০৮ 

মোট ৮৯১৩৭ ৭৮৪ ৯৩৪১৪ 


এই সংখ্যা গণনায় হুন্দরবনবিভাগের পরিমাণ ও লোক, 


সংখ্য। গৃহীত হয় মাই? 


শ্রেণীগত বা বংশগত বিভি্ত! অনুসারে তাহারা ন্বতগ্ত্র স্বতন্ত্র 
জাতীয় আখ্যায় পরিচিত প্র সকল মুলজাতির এবং তাহাদের 
সং্রিষ্ট শাখা প্রশাখাসমুন্তূত বিভিন্ন শ্রেণীর সামাজিক ও নৈতিক 
ইতিহাস গভর্মেণ্টের উপরোক্ত গণনা! বিবরণীতে সন্নিবি 
আছে; বান্গ্যভয়ে তাহা উদ্ধৃত হুইল না। ক্রাঙ্গণাঁদি বর্ণ 
চতুষটযান্তর্ণত বিভিন্ন জাতি বা তাহার প্রসিদ্ধ ও প্রধান শ্রেণীর 
বিব্র্ণ স্থানান্তরে দ্রব্য । 

বঙ্গন (পুং) বঙ্গতীতি বগি-ল্যু। বার্তাকু। চলিত বেগুণ। 

বঙ্গভাঁষ! (ক্ত্রী) বঙ্গদেশবাসীর কথিত ও লিখিত ভাষা । হ্হা 
সাধারণতঃ বাঙ্গালা ভাষা নাঁমে পরিচিত। 

[ বাঙ্গালা ভাষ৷ শব্ষে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য । ] 

বঙ্গমল €পুংক্ী) সীল ধাতু । ( বৈদ্থকনি" ) 

বঙ্গবাঁড়ী, উত্তরবঙ্গের একটা গগগ্রাম। 

বঙ্গল! (ত্ত্রী) রাগিণীবিশেষ। ইহার নামান্তর বঙ্গালী। (হ্লাযুধ) 

বঙ্গশুন্বজ (কী) বঙগশুয্বাভ্যাং রঙ্গতাত্রাভ্যাং জায়তে জন-ড | 
কাংস্ত ধাতু, রাঁং ও তামার মিশ্রণে এই ধাতু প্রস্তুত হয়) এই 
জন্য ইহার নাম বঙ্গশুহজ। ( হেম) 

বঙ্গসেন (পুং) বকবৃক্ষ। “বঙ্গসেনত্গন্তিদ্রঃ শুকনাশো মুনি- 
দ্রমঃ।” (ভ্রিকাণ) স্থার্থে কন্‌। বঙ্গসেনক-_বকরৃক্ষ। 
২ রক্ত বকবৃক্ষ । (রত্বমালা) 

বঙ্গসেন) ১ ধাতুরূপ বা আধ্যাতব্যাকরণপ্রণেতা । ২ চিকিৎসা- 
সারসংগ্রহ ও বঙ্গসেন নাঁমক বৈস্তকরচরিতা। ইহার পিতার নাম 
গদাধর। কার্রিকা নগরে ইহার বাস ছিল। 

বঙ্গাধিকশ্রামণ) অতীচারন্থতর প্রণেতা । 

বঙ্গারি (পুং) ব্গন্ত রঙ্গধীতোররিঃ অন্ত বলধাতোর্জারকত্বাৎ 
তথাত্বং। হরিতাল। (হ্ম) 
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বঙ্গাল (পুং) ভৈরব রাগের পুত্র । 
প্বন্ধালং প্রঞ্চম: যষ্ঠো মধুরো হর্ষক্ষম্তথী । 
দেশাখো মাধব সি্ুর্ভৈরবপুত্রাও প্রকীন্তিতাং ॥* 
ইহার ধ্যান্ন-- 
“ক্ক্ষানিবেশিতকরশুবরস্তপন্থী, 
ভাশ্বত্িশূলপরিমণ্ডিতবামহস্তঃ ৷ 
ভক্ষমোজ্জলে! নিবিড়ব্দ্ধজটাকলাপো 
বঙ্গাল ইত্যভিছিতন্তরুণার্কবর্ণ; ॥ 
যাড়বে দেববঙ্গালে! গৃহাংশন্তাষমধ্যমঃ | 
. প্রহর্ষে বিনিযোক্তব্যঃ প্রোক্তোহয়ং মুনিনা স্বয়ং ॥৮ 
(সঙ্গীতরত্বাকর ) 


॥ বঙ্কালিকা (কী) ভৈরবরাগের রাগিধী, ধঙগালী। 
এই বিস্তীর্ণ বাঙ্গালায় যে সকল বিভিন্ন জাতি খাস করিতেছে, ' 


বঙ্গালী স্ত্রী) ত্রৈত্রাগেক্জ রাগিষী। 
“তৈরষী কৌশিকী চৈব ভাঘ! খেলাখলী ভথা ' 
ঘঙ্গালী চেতি রাগিপো ভৈজ্ববন্তে বল্লভাঃ ॥” সেঙ্গীতদামো*) 
ইহার মূর্তি-_. 
"মনোজযুক্কা গুণভূবিভার্গী শুকং দধান1 বরণীধয়স্থা । 
গ্রাংশুঃ কুমারী কমনীয়মৃত্ির্বরঙ্গালিকেয়ং শুচিসাঙ্গণীত! ॥” 
( সঙ্গীতরত্বা” ) 
এই বাগিণী গুড়ৰ এবং গৃহাংশ-গ্াস ও ড় জ-তাঁগিনী, 
ইহা "খ। “ধ? হীন, এবং ইহার প্রথমে যুচ্ছনা এবং এই 
রাগিণী পূর্ণ । 
"্বঙ্গালী ওঁড়বা জেয়া গৃহাংশন্তাসফড়জভাক্‌। 
খধহীনা চ বিজয়া মূচ্ছন! প্রথমা মতা । 
পূর্ণা বা মদ্বয়োপেতা কল্পিনাথেন ভাষিতা! ॥৮ (সঙগীতদর্গণ) 
বঙ্গাবলেহ, প্রমেহরোগে  অবলেহবিশেষ। বঙ্গভপ্ম ছুই 
রতি মধুর সহিত লেহন করিবে, পরে গুড় ও গন্ধক ২ তোলা 
সেবন করিবে বা গুড়,চীর স্বত্ব ও চিনি দিয়! সেবন করা যাইতে 
পারে। ইহাতে প্রমেহরোগ আরোগ্য হয়। (রসেন্্সারসণ) 
বঙ্গাউক, প্রমেহ রোগে ব্যবহার্য ওধধবিশেষ। প্রস্ততপ্রণালী_- 
পারা, গন্ধক, লৌহ, রূপা, খর্পর, অভ্র ও তাঅ প্রত্যেক 
সমান ভাগ এবং সকলের সমান পরিমাণ রঙ্গ একত্র মর্দন 
করিয়া গজপুটে পাক করিবে । তদনস্তর উষধ শীতল হইলে 
পাত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া লইবে। মাত্রা ২ রতি প্রমাণ। 
জান্থপাঁন মধু, হরিদ্রাচুর্ণ ও আমলকীর র্লস। ইহা! পেবন 
করিলে বিংশতি প্রকার প্রমেহ, আমদোঁষ, .বিশ্চিকা, বিষম 
জর, গুল্স, অর্শ, মুত্রাতীসার প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। 
বঙ্গিপুরমূ, মাজা প্রেলিডেন্সীর কৃষ্ণ জেলার অন্তর্গত একটা 
নগর । বাঁপটুলা হইতে ১৯ মাইল উত্বরপ্চিমে আবস্থিত। 
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শপ িশিপাশীশিি 


এখানকার বল্পভরায়-মন্দিরের গঞ্ড়-ন্তস্তে 
স্বামীর মন্দিরগাত্রে ছুইখানি শিলাফলক দৃষ্ট হয়া প্রথম 
থানি ১৪৮৭ শকে বিজয়নগররা'জ সদাশিব রায়ের শাসনকালে 
উতৎ্কীর্ণ। এই বৎসরে মুসলমানগণ বিজয়নগর ধ্বংস 
করিয়াছিল। শেষোক্ খানি ১৪৭৮ শকে উক্ত রাজার শাসন- 
স্ময়ে উতকীর্ণ। উহাতে মূর্ত-রাজ্যদেব চোড় মহারাজের 
দাঁন-বৃত্তাস্ত পিপিবদ্ধ আছে । 
বঙ্গিরি (পুং) রাজভেদ। ( ভাগবত ১২১৩০ ) ; 
বঙ্গীয় (তরি) বঙ্গ-( গহাদিভ্যশ্ড। পাঁ 8২১৩৮) ইতি ছ। 
ব্দেশোস্ুব, বঙ্গদেশ সন্বন্ধীয়। 
বঙ্গুলা (স্ত্রী) রাগিণীভেদ। [ রাগিণী দেখ। ] 
বঙ্গদ (পুং) অস্থুরভেদ, ইন্দ্র এই অসুরকে হনন ঝরেন। 
“ত্বং শতা বঙ্গ দশ্তাভিনৎ” € খকু ১৫৩1৮ ) 
বিঙ্গ দস্তা এতৎসংজ্ঞকম্তান্ুরস্ত” ( সায়ণ ) 
বঙ্গেখবর (পুং) বঙ্গঃ তন্নামকদেশশ্ত ঈশ্বরঃ অধিপতিঃ। 
বাঙ্গালার রাজা । 
বঙ্গেশ্বররন €পুং) উষপবিশেষ। এই ওঁষধধ বঙ্গেশ্বর ও 
বৃহদ্ঙ্গেশ্বর্ভেদে দ্বিবিধ। প্রস্তুত প্রণালী--পারাভম্ম ৮ তোলা, 
বঙ্গভন্ম ৮ তোলা, গন্ধক, তামভশ্ম, প্রত্যেকে ৩২ তোলা, 
আকনা ছুদ্ধের সহিত মর্দনপূর্বক মূষা বদ্ধ করিয়৷ ভূধর যন্ত্রে 
পাক করিবে। এই গুঁধধের মাত্রা ২রতি। এই ওুষধ 
ঘৃতের সহিত লেহন করিয়! পুনন্নবার রস বা ক্বাথ অর্ধ তোল! 
*ও গোমুত্র বা হরিদ্রার রসসহ পান করিবে । এই ওষধসেবনে 
গুলোদর আশ প্রশমিত হয়। (রসেক্রসারসং" উদবীরোগাধি” ) 
অগ্ঠবিধ--রসসিন্দ,র ও বঙ্গ সমভাগ মদ্দিন করিয়! ছুই মাথা 
পরিমাণে মধুর সহিত সেবন করিলে প্রমেহ রোগনাশ হয়। 
বৃহদ্বন্েখবন_ প্রস্ততপ্রণালী_-বঙ্গ, পারদ, গম্ধক, রৌপ্য, 
কপূর, অভ্র,প্রত্যেকে ২ তোলা : স্বর্ণ মুক্তা প্রত্যেকে ছুই মাঁধা, 
কেশুরের রসে ভাবনা দিয়া ছুই রতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত 
করিবে। প্রমেহরোগাধিকারে ইহা! একটী উত্কষ্ট ওষধ। 
দোঁষের বলাবল অনুসারে ছাগীছুপ্চ, গোঁছুপ্ধ বা দরধি অন্ভুপানে 
সেবন করিতে হয়। এই ওষধসেবনে সাধ্যাসাপ্য বিংশতি 
প্রকার প্রমেহ, মূত্রকচ্ছ, পা%?, ধাতুস্থ জর, হুলীম্ক, 
বাত, গ্রহণী, আমদোষ, মন্দাগ্লি, অরুচি, বহুমুত্র, মুত্রমেহ ও 
মৃত্রাতিসার প্রতি রোগ আস্ত প্রশমিত হয় এবং ইহাতে কাস্তি, 
বল, বর্ণ, ওজ ও শুক্র বৃদ্ধি হয়। (রসেন্দ্রসারসণ প্রমেহরোগাধ্*) 
বচ) বাক্য, সন্দেশ, পরিভাষণ, উক্তি । অনাদি” পরশ্্ৈ” দ্বিক" 
অনিট। লট বক্তি। বঙ্ষি, বচাি। লিও উচ্যাৎ। লঙ্‌ 
অবকৃ, গুক্তাং, ওচন। লিটু উবাচ, উচতঃ, উবচিথ, উবকৃথ। 


লুট, বক্ত1 | লট. বক্ষ্যতি। লুঙ্ অবোচৎ। সন্‌ বিবক্ষতি। 
বচ, চুরাদিৎ পরশ্মৈৎ সক সেট. । লট, বাঁচয়তি। লুঙ অবী- 
বচতৎ। বচ ভাঁদি, পরশ্মৈৎ সকণ অনিট.। লট বচতি। 
পন বচত্যপ্রিয়ং বডঃ* ( হলাষুধ ) প্র+বচ-প্রকথন। প্রতি+ 
বচ- প্রতিবচন। বচ ধাতুর উত্তর অস্তি, অন্ধ বিভক্তি হয় না 
“বচেরস্তাস্তপস্ত ভি প্রয়োগে। নাভিধীয়তে 
জয়তেন্াস্তি পঞ্চম্যা উত্তমঃ পুরুষঃ কচিৎ ॥” ( ছূর্গাদাস) 
বচ. (দেশজ) স্বনাম প্রপিদ্ধ বণিজ, দ্রব্যবিশেষ। ইহা কটু 
আস্বাদ এবং কাশী ছর্দির বিশেষ উপকারী । দেখিতে অনেকটা 
শুটের মত কিন্তু বর্ণ লাল। এই শু মূল থণ্ড খণ্ড করিয়া 
মুখে রাখিলে কাসির বিশেষ উপকার দর্শে। বৈগ্যকোক্ত 
ওষধাদিতে ইহার বহুল ব্যবহার আছে। [ বচা দেখ। ] 
বচ পং) বক্জীতি বচ-অচ.। ১ কীরপক্ষী। ২ টিয়াপাথী। (মেধিনী) 
৩কুধ্য। ৪ কারণ। 
ক্রম (পুং) বচসঃ ক্রমঃ | বাক্যের ক্রম, বাক্প্রণালী। 
বচরু, (পুং) বন্তীতি বচ, ( স্থযুবচিভ্যোহম্্যুজাগৃজকু,চঃ | উণ্‌ 
৩৮১ ) ইতি অরুচ্‌। ১ ব্রাঙ্গণ। ২ বৃহদারণ্যক উপনিষদরবর্ণিত 
ব্যক্তিভেদ। (ত্রি)৩বাবদুক। 
বচ.গোতি, রাজপুত জাতির একটা কিংবদন্তী আছে-_সাহাঁব, 
উদ্দীন ঘোরি কর্তৃক দিষ্লীস্বর পথাীরায়ের পরাজয়ের পর তাহার 
ভ্রান্তা চাহর দেবের বংশধর কংস বায় ও বিয়ার সিংহের 
অধীনে কতকগুলি চৌহান শস্তলগড় পরিত্যাগ করিয়া 
১২৪৮ খুষ্টাব্ে সুলতানপুর জেলার জন্বাবন নাঁমক স্থানে 
আসিয়া বাস করেন। এখানে মুসলমানের ভয়ে তাহারা 
চৌহান নাঁমেব পরিবর্তে “বতস্তগোত্রী? নাম গ্রহণ করেন। 
পরবস্তিক।লে ব্গ্গোত্রী হইতে অপভ্রংশে “বচগোতি? হইয়াছে। 
দ্বিতীয় উপাখ্যান হইতে জান! থায় যে, উপরোক্ত চাহর 
দেবের প্রপৌত্র রাণ! সঙ্গত দেবের একবিংশতি পুত্র ছিল। 
তাহাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হন এবং অপর 
পুত্রগণ অদৃষ্ট পরীক্ষার জন্য বিভিন্নদেশে গমন করেন । তন্মধ্যে 
বরিয়ার সিংহ ও কংস রায় মৈনপুরীতে যাইয়া আলাউদ্দীন্‌ 
ঘোরীর অধীনে সৈনিক বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন । তাহারা 
তথ| হইতে ভরজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইয়া অযোধ্যায় 
আসিয়া বাস করেন। বরিয়ার সিংহ জন্বাবনে আসিয়। বাস" 
স্থাপনের পর প্রতাপগড়ের নিকটবর্তী কোট বিলখার নামক 
স্থানের সামস্তরাজ ও বিলথারিয়া দীক্ষিতদিগের সর্দীর রামদেবের 
অধীনে কর্ম গ্রহণ করেন। ক্রমে তিনি উক্ত সামস্তরাজের 
প্রিয়পাত্র হইয়া তাহার কন্যার পাণিগ্রহণপূর্ববক রাজপুত্র দলপৎ 
শাহকে নিহত করিয়! তথাকার রাজা হন। 








এক সময়ে অযোধ্যা প্রদেশে এই বচগোতি রাজপুতদিগের 
প্রাধান্ত বিস্তৃত ছিল। উণাঁও-রাজবংশেতিবৃত্ত পাঠে জানা 
যায় যে, অযোধ্যার প্রধানতম রাজ! তিলকটাদের সময় পর্য্যস্ত 
বচগোতিরা তথাকার রাজ-সমাজে বিশেষ সম্মানার্হ ছিলেন। 
নৃতন রাজার অভিষেককালে তাহারা তাহার কপালে তিলক 
দান করিয়! রাজা বলিয়া স্বীকার করিলে তবে তাহার 
রাজমরধ্যাদা সার্থক হইত। কুর্ব্বারের রাজা এবং হসনপুর' 
বদধুয়ার দেওয়ান এই বংশের প্রধান সামন্ত বলিয়া! পরিগণিত। 
হসনপুর বন্ুয়ার সর্দার বর্তমান সময়ে ইস্লাম ধর্শে দীক্ষিত 
হইয়া খান্জাদা নামে পরিচিত হইলেও বনৌধার রাজন্যবর্গকে 
রাঁজটাকাদানের অধিকারী। অরৌরের সোমবংশী সর্দীরগণ, 
রামপুরের বিষেনগণ, 'অমেঠীর বন্ধল-গোতির! এবং তিলোই-বাসী 
কানাইপুরিয়াগণ ইহাদের নিকট রাজটীকা না লইলে স্ব স্ব 
ূর্বপুরুষগণের আচরিত ক্রিয়ানুষ্ঠটানে অধিকারী হইতে 
পারেন না । 
সুলতানপুরের বৎস্ত-গোত্রীরা বিল্খারিয়া, তষাইয়া, 
চন্দৌরিয়া, কঠবাঈ, ডালে সুলতান, রঘুবংশী ও গর্গবংশীর কন্তা 
গ্রহণ করে এবং তিলকটাদ বাই, মৈনপুরী চৌহান, হুর্ধযবংশী, 
গৌতম, বিষেন ও বন্ধল-গোতিদিগকে কন্ঠা দেয়। জৌনপুরের 
বচগোতিরা রঘুবংণী, বাই, যৌপৎখাম্ব, নিকুস্ত, ধনমন্ত, 
গৌতম, গহরবাঁড়, পণবার, চন্দেল, শৌনক ও দৃগবংশীদিগের 
কন্ঠা লয় এবং কল্‌হন,সর্ণেত, গৌতম, সুর্য্যবংশী, রাজবাড়, বিষেন, 
কানাইপুরিয়া, গহরবাড়, বাঘেল, বাঈ গ্রভৃতিকে কন্তা দেয়। 
বচণ্ডী (কী) ১ সারিকা । ২ বন্তি। ৩ শঙ্তাভেদ। ( শব্ররত্বাৎ ) 
মেদরিনীতে ইহার পাঠান্তর বচও্া ও বরণ এইরূপ দেখিতে 
পাওয়া যায়। 
বচন (রী) উচ্যতেহনেনেতি শ্রেশ্সনাশকত্বাদন্ত তথাত্বং, বচ-লুযুট | 
১ শ্ুষ্টী। ( শব্দচন্জ্রিকা) ২ বাক্য । পর্য্যায়-_-ইরা, সরম্বতী, ক্রাঙ্ী, 
ভাষা, বাণী, সারদা, গিরা, গির্‌, গিরাংদেবী, গীর্দেবী, ভারতেম্বরী, 
বাচ্‌, বাঁচা, বাগ.দেবী, বর্ণমাতৃকা, ভাষিত,উক্তি, ব্যাহার, লপিত, 
বচদ্। (শব্দরদ্বা ) 
বৈদিকপধ্যায়-- ধারা, ইলা, গৌঃ, গোরী, গান্ধবর্বী, গভীরা। 
গম্তীরা, মন্ত্রী, মন্ত্রাজনী, বাণী, বাণী, বাণীচী, বাণ পৰি, ভারতী, 
ধমনি, নালী, মেন, মেলি, সুর্যযা, সরস্বতী, নিবিৎ, স্বাহা, বশ, 
উপবি, মাঁযু, কাঁকুৎ, জিহ্বা, ঘোষ, স্বর, শব্দ, স্বন, খক্‌, হোত্রা, 
গীঃ, গাথা, গণ, ধেনা, গ্লাঃ, বিপা, নগ্জা, কশা, ধিষণা, নৌঃ, 
অক্ষর, মহী, অদ্দিতি, শচী, বাক্‌, অনুষ্ঠপ,, ধেস্কু, বল্‌্গু, গল্দা, 
সর, স্থপর্ণী, বেকুরা । ( বেদনিঘণ্ট,) ৩ ব্যাকরণোক্ত সংখ্যার্থক 
স্থপ, তিউ, স্বরূপ, যথা--একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন 





বচনকারিন্‌ (ক্রি) ১ বাক্যানুসারে কার্যকারী, আ্ঞানবর্তী । 


বচনগোচর তত্রি) বচনেন গোচরঃ। বাকাদ্বারা গোচর, 
প্রত্যক্সীভূত।  “অরমরণদশায়ামপি সকলকশ্মলনিরসনানি 
তব গুণকৃতনামধেয়ানি বচনগোচরাঁণি ভবন্ত” (ভাগ” ৫৩1৯২) 
বচনগ্রাহিন্‌ (ত্রি) বচনং গৃস্থাতীতি গ্রহ-ণিনি। বচনে স্থিত, 
বচন অনুসারে কার্যকারী । 
বচনপটু (ত্রি) বচনে পটুঃ। বাক্পটু, বাক্কুশল। 
বচনবিরোঁধ তি) প্রমাণবিরুন্ধ শান্্বাক্য। 
বচনবিরুদ্ধ (তরি) শাঙ্সবিকুদ্ধ। 
বচনমাত্র (ত্রি) খালি কথা, যে কথার মৌপিকত্ব ঘটন! ছারা 
প্রমাণিত নহে । ভিত্তিহীন বাক্য। 
বচনব্যক্তি (ব্রি) মৌলিক কথ!। 
বচনশত (ব্রি) বহু বাক্য। চলিত কথায় “ক্ষ কথা” বলে। 
বচনসহাঁয় (ত্রি) কথা কহিবার সাথী। কোন ব্যক্তির সহিত 
কথা কহিবার জন্য যে বিনয়ী ও মিষ্টভাষী ব্যক্তিকে সঙ্গে লওয়া 
যায়। 
বচনানুগ (ত্রি) বচনং অন্ুগচ্ছতি গম-ড। বাক্যের অনুগামী, 
ধিনি বচম অনুসারে চলেন । (মার্কগ্ডেয়পুণ ২৯৫৫ ) 
বচনাঁবৎ তত্রি) ১ বাকাকুশল। ২ স্ুবক্তা। ৩ গ্রশংসাবাক্য- 
কথনশীল। ৪ অব্যক্ত শব্দকারী ৷ “হস্তারবাদিশব্ববৎ”। (সায়ণ) 
বচনীকৃত (ত্রি) তিরস্কৃত, লাঞ্চিত। 
বচনীয় (ত্রি) বচ-অনীয়র্। ১ কথনীয়। (ক্লী)২নিন্দা। 
“ম্দনেন বিনারুতা৷ রতিঃ ক্ষণমাত্রং কিল জীবিতেতি মে। 
বচনীয়মিদং ব্যবস্থিতং রমণ ত্বাঁমন্্যামি যদ্াপি ॥৮ 
( কুমার 8২১) 
“ইতি বচনীয়ং নিন্দা ( মললিনাথ ) 
বচনীয়তা (তরী) বচনীয়ন্ত ভাবঃ তল্-টাপ,। লোকাপবাদ। 
'জনপ্রবাঁদঃ কৌলীনং বিগানং বচনীয়তা |” (হেম) 
দস্বাধীনা বচনীয়তাপি হি বরং বদ্ধো ন সেবাঞ্জপি- 
ম্ণর্গো হোষ নরেন্দ্রসৌন্তিকবধে পূর্ব কতো! দ্রোশিনা ॥” 
(মুচ্ছকটিক ৩ অণ) 
বচনেন্থিত (তরি) বচনে তিষ্ঠতি ম্মেতি স্থা-্ত। (তৎপুরুষে 
কৃতি বহুলং। পা ৬৩১৪) ইতি সপ্তম্যা অলুক। যিনি 
বচনে অবস্থিত, ধিনি বচনান্গসারে অবস্থান করেন। পর্যায় 
বচনস্থ, বিধেয়, বিনয়গ্রাহী, আশ্রব। ( অমরটাকাকার ভরত ) 
কাহার কাহারও মতে বশ্ত ও প্রণে্ন এই ছইটী শব্দ একপর্য্যায়ক। 
বচনোপক্রম (পুং) বচনস্ত উপক্রমঃ। বাক্যারন্ত, পর্যায় 


উপন্যাস, বাঝুখ। (অমর) 





বচর গে) অবাস্তরে চরতীতি অব-চর-অচ্‌, অঙ্লোপঃ। 
১ কুকুট । ২ শঠ। (মেদিলী) 
বচলু (পুং) শত্র। 
*পুংসি মন্ত: ক্ষুপণুশ্চ বচগুঞ্জগলুস্তথা । 
* ভরণু্চ শরণুঃ স্তাদমিত্রে ণিরিত্যপি।+ (শিষমাল! ) 
বচম্‌ (ক্লী) উচ্যতে ইতি বচ, (সর্বধাতুভ্যোহসুন্‌। উপ 81১৮২) 
ইতি অন্ুন্। বাক্য। 
"ইতি প্রগল্তং পুরুযাধিরাজো যৃগাধিরাজন্ত বচো৷ নিশম্য। 
প্রত্যাহতাস্ত্রো গিরিশপ্রতাবাদাত্বন্তবজ্জাং শিথিলীচকার ॥” 
(রঘু ২৪১) 
বচসাংপতি (পুং) বচদাং বাচাং পতিঃ হষ্ঠযা অলুকৃ। বৃহস্পতি । 
“জীবোহঙ্গিরা স্ুরগুরুর্বচসাং পতীজ্যো” ( দীপিকা ) 
বচস্কর (তরি) করোতীতি ক-'অচ্‌, বচসঃ করঃ। বচনে স্থিত, 
বচনাম্থারে কার্যকারী । 
বচহ্যা (তরি) বচনযোগ্য। প্রশংসনীয় । বিখ্যাত। 
বচস্তা| স্তর) স্বতির ইচ্ছা । “সোমবত্যা বচত্তয়া” (খেক ১০1 ১১৩1৮) 
বিচস্তয়া স্ততীচ্ছয়া | ( সায়ণ ) 
বচহ্থ্য (তরি) স্বতিকাম, স্বত্যতিলাধী। «সহবীরং বচন্তবে 
( খবু ১০।৪০।১৩) 'বচস্তবে স্ততিকামায়ৈ' ( সায়ণ) 
বচ। (ত্ত্রী) বাঁচয়তীতি বচণিচ১ অচ্১ নিপাঁতনাৎ হস্বঃ, যা 
অন্তর্তাবি-গ্যর্থাৎ বচোইচ্‌। ওঁধধবিশেষ। (4০০70৪ 6818- 
20803) চলিত বচ,$ হিন্দী_-বচ, ঘোরবচ ) তৈলঙ্গ, বড়জ, নললবস, 
 বন্বে-_বেখংড়ে) তামিল_বশমবু। ইংরাঁজী--0178-০9$। 
সংস্কৃত পর্ধ্যায়_উগ্রগন্ধা, ফড়গ্রস্থা, গোলোমী, শতপর্ধিবকা, 
তীক্ষা, জটিলা, মঙ্গল্যা, বিজয়া, উগ্রা, রক্ষোত্গী, বচ্যা, লোমশা, 
ভদ্রা। গুগ--অতিতীক্ষ, কটু, উষ্ণ, কফ, আম, গ্রন্থিশোফ, বাত- 
জর ও অতিসাররোগনাশক | (রাজনি”) 
ভাবপ্রকাশমতে --বচ, খুরাসাঁনী বচ ও মহাভরীবচ এই 
তিন প্রকার। বচের পর্য্যায়--উপ্রগন্ধা, ষড়গ্রস্থা, গোলোমী, 
শতপর্বিবকা, ুদ্রপত্রী, মঙ্গল্যা, জটিলা, উগ্রা ও লোমশা । গুণ__ 
উগ্রগন্ধ, কটুতিক্তরস, উত্ঝবীধ্য, বমিজনক, অস্নিবৃদ্ধিকারক, 
মলমূত্রশোধক এবং বিবদ্ধ, আখানি, শূল, অপন্মার, কফ, উদ্মাদ, 
ভূতদৌষ, কমি ও বায়ুনাশক। 
খুরাসানী বচ-_খুরাসানী বচকে পাঁরসীক বচ কহে, এই বচ 
রব”, ইহার অপর নাম হৈমব্ভী। এই বচ পূর্বোক্ত 
'গুণযুক্ত, বিশেষ বাঁযুনাশের পক্ষে ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ । 
মহাভরী বচ--পশ্চিমদেশে কুলিঞ্ন নামে প্রসিত্ধ এবং 
ইহাকে সুগদ্ধাও কহে। গুণ--উগ্রগন্ধবিশিষ্ঠ, বিশেষতঃ কফ 
ও কাসনাশক, ন্বরপ্রসাদক, করুচিজনক এবং হৃদয়, কণ্ঠ ও 





 মুখশোষক। ইহ! ভি স্ৃলগ্রস্থিবিশিষ্ই অপর আর এক প্রকার 
সুগন্ধি বচ আছে, এই বচ পূর্বোন্ত বচ অপেক্ষা হীন- 
সুণবিশিষ্ট। 
তোপচ্চিনিকে ্বীপাস্তর-বচ কহে। অন্ত দ্বীপে উৎপন্ন হয় 
বলিয়া উহার নাম স্বীপাস্তর । গুধ-__ঈষৎ তিক্তরস: উষ্ণীর্যা, 
অগ্নিদীন্তিকারক ও মলমৃত্রপোধক, বিবন্ধ, আগ্ান, শৃল, বাত 
ব্যাধি, অপন্মার, উম্মাদ ও শরীরবেদনানাশক | বিশেষত; 
ফিরঙ্গরোগে ইহা বিশেষ উপকারী । (ভাবপ্র") 
গরুড়পুরাণে লিখিত আছে যে, একমাস কাল বচ জল 
হ্ধ বা ঘ্বত্তের সহিত সেবন করিলে স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি হয়। চন্ত্র 
০০০১ 
হইয়া থাকে। 
“বহি পরমাজোন মালযেকনধ দেবিভা। 
বচা কুষ্যান্নরং প্রাজ্ঞং শ্রুতিধারণসংযুতম্‌ ॥ 
চ্ন্ধ্যগ্রহে পীতং পলমেকং পয়োইস্বিতমূ্‌। 
বচায়ান্তৎক্ষণং কুর্ধ্যান্মহা প্রজ্ঞাপ্ধিতং পরম্‌ ॥৮ 
€ গরুড়পু ১৯৮ অণ) 
২ সারিকা পক্ষী । 
বচাচাধ্য (পুং) আচার্যভেদ। 
বচাঁদিচুর্ণ, গুল্সরোগনাশক ওঁষধ বিশেষ, প্রস্তত প্রণালী 
বচ, হরীতকী, হিঙ্গু, সৈদ্ধব লবণ, অগ্লবেতস, যবক্ষার ও যমানী 
একত্র সমভাগে চূর্ণ করিয়া প্রাতঃকালে ৪ মাধ পরিমাণে 
উঞ্জজলের সহিত সেবন করিলে অল্নকাল মধ্যে গুক্মরোগ 
প্রশমিত হইয়া অগ্নির তেজোবুদ্ধি হইয়া! থাকে । 
বচার্চ €পুং) ১ সুর্যোপাসকমাত্র £ ২ পারসীজাতি। 
বচাঁদিবর্গ (পুং) বৈদ্যোক্ত ওষধিস্য। ( বাঁভটন্থৎ ৩৫) 
বচাগ্যঘ্বত (ক্রী) গগ্মাল! রোগাধিকারে স্বতৌষধবিশেষ । (রস' র') 
বচি (পুং) ১ বচন। (কাত্যাণ শর ৬৭২৪) ২ নাম, 
অভিধান। 
বচোগ্রহ (পুং) গৃত্বাতীতি গ্রহ-অচ্‌, বচসাং গ্রহঃ | কর্ণ। 
ইহার পাঠাস্তর বচোগৃহ। 
বচোযুজ্‌ (তরি) বাকামাত্র। 
*আ| বচোযুজা ইন্ো বজী” (খক্‌ ১৭২) 
“বচোষুজা! বচনমাত্রেণ ( সায়ণ ) 
বচোবিদ্‌ (ব্রি) বচস্-বিদ্‌-ক্রিপ্‌। স্বতিলক্ষণবাক্যের বেদিতা। 
গ্বয়ং বর্ধয়ামো। বচোবিদঃ” ( খক্‌ ৯৯১১১) 
“বচোবিদঃ স্বতিলক্ষণানাং বচসাং বেদিতারঃ ( সায়ণ ) 
বচ্ছিকবালা, বাঙ্গালার অন্তর্গত একটা প্রাচীন স্থান। 
বচ্ছিয়) নিবন্ধলারপ্রণেতা 


হজ [ ৪৭৩ ]. বউ 


কর এ 


বজতু । লিট্‌ বধাজ, ববজতুঃ । লুট বজিতা । ল্‌ট. বজিষাতি। 
লু, অবজীৎ, অবাজীৎ। বজ--১ সংস্করণ। ২ গতি। 
চুরাদি” পরণ্মৈ সক" সেট,। লট, বাজয়তি। লুঙ. অবীবজৎ । 
বস্ত্র (পুংরী ) বজতীতি বজ-গতৌ ( ধজ্েন্্রাপ্রবজ্রিপ্রেতি। 
উ৭্‌ ২1২৮) ইতি রল্প্রত্যয়েন নিপাতিতঃ। ইজ্জের অন্ত- 
বিশেষ, চলিত ৰাজ। পর্য্যায়-_হুলাদিনী, কুলিশ, ডিছ্বর, পবি, 
শতকোটি, স্বর, শব্ব, দস্তোলি, অর্শনি, কুলীশ, ভিদ্দির, ভিছুঃ, 
স্বরুস্‌, সম্ব, সব, অশনী, বস্জ্াশনি, জন্তারি, ব্রিদশীযুধ, শতধার, 
শতার, আপোত্র, অক্ষ, গিরিকণ্টক, গৌ, অভ্রোখ, মেথভৃতি, 
গিরিঅর, জান্ববি, দত্ত, ভিদ্র, অন্ধুজ | (জিকা”) বৈদিকপর্ধায়__ 
বিদ্যুৎ, নেমি, হেতি, নম, পরি, শ্ক, বুক, বধ, বজ, 
অর্ক, কুখস, কুলিশ, তুঁজ, তিগা, মেনি, স্বধিতি, সায়ক, 
পরশু । € বেদনিৎ ২২০) | 
বসের উৎপত্তি-বিষয়ে পুরাণাদিতে নানা মত দেখিতে 
পাওয়া যায়। মত্স্কপুরাণে লিখিত আছে যে, বিশ্বকর্মা রবিকে 
্মিযন্তরে ভ্রমণ করাইয়া তাহার তেজ পৃথক্‌ করিয়াছিলেন, এই 
সহত্র কিরণাত্মক পৃথক্কৃত কুর্যাতেজ বিষুঃর চক্র, রুদ্রের শূল 
এবং ইন্দ্রের বজরূপে পরিণত হইয়াছিল । 
“তথেত্যুক্তঃ স রবিণা ভ্রমৌ কৃত! দিবাকরম্। 
পৃথক্‌ চকাঁর তত্তেজশ্চক্রং বিষ্ঠোববল্পয়ৎ ॥ 
ত্রিশূলধপি রুদ্রন্ত বজমিঙ্তম্ত চাধিকম্। 
দৈত্যদানবসংহর্তং সহঅকিরণাত্মকম্‌। 
রূপঞ্চ প্রতিমধ্চক্রে ত্বষ্টী পাদাদূতে মহৎ। 
ন শশাকাথ তদ্দর্টং পাদরূপং রবেঃ পুনঃ ॥৮ 
ৃ ( মত্ম্তপুণ ১১ অ০) 
বামনপুরাণে লিখিত আছে যে, একদা ইন্দ্র দৈত্যমাতার 
জঠরে প্রবেশ করিয়া দেখেন যে, গর্ভস্থ বালক কটিদেশে হাত 
বাখিয়া উর্ধমুখে অবস্থান করিতেছে, তাহার সমীপে এক 
মাংসপেশী আছে, ইন্দ্র কুদ্ধ হইয়া যেমন এ মাংসপেশী গ্রহণ 
করিয়া মর্দন করিতে লাগিলেন, তৎক্ষণাৎ এ মাংসপেশী 
অতিশর কঠিন এবং উর্ধ ও অধোদেশে বৃদ্ধি পাইতে থাকে ) 
পরে এ মাংসপেশী হইতে শতপর্ব্বা কুলিশ উৎপর হয়। 
দ্প্রবি্ঠ জঠরং শুদ্ধো দৈত্যমাতুঃ পুরন্নরঃ | 
দদর্শোর্ছমুখং বালং কণিনস্তকরং মহৎ ॥ 
তন্তৈবাস্তেহ দদৃশে পেশীং মাংসন্ত বাসবঃ। 
শুদ্ক্ষটিকসন্কাশাং করাভ্যাং জগৃহেহথ তাম্‌॥ 
ততঃ কোপসমাধ্াতো৷ মাংসপেশীং শতক্রতুঃ। 
ক্রাভ্যাম্দায়ামাস ততঃ স! কঠিনাভবৎ ॥ 
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উর্দ্েনার্দঞ্চ ববৃধে বধোহ্ং ববৃতে তথা। 


০ ০৯৯৯ ৯০০০ পপ ৬... 


শতপর্ধ্বা চ কুলিশঃ সঞ্জাতো মাংসপেশিতঃ 8৮ 
( বামনপুৎ ৬৮ অ০) 
ভাগধতে লিখিত আঁছে যে, ইন্দ্র বৃত্রান্থর-বধের জন্য দরধীচি- 
মুনির অস্থিদ্ারা বিশ্বকর্্াকে বজ্জনিম্াণ করিতে আদেশ 
করেন। বিশ্বকর্মা ইন্দ্রের আদেশে দধীচিমুনির অস্থি দ্বারা 
বন্জ প্রস্তত করেন। ইন্কু এই বজদ্ারা বৃত্রান্থরকে বধ 
করিয়াছিলেন । ( ভাগবত ৬।১*-_-১৯ অ০) [ তাড়িত দেখ। ] 
আহিকততে লিখিত আছে যে, ধখন ভয়ানক বজনির্ধোষ 
হয়, সেই সময় পুর্ব্ব ব1 উত্তবমুখে জৈমিনিমুনির নাম তিনবার 
স্মরণ করিলে বজভয় বিদুরিত হয়। 
“প্রচণ্ডুপবনাঘাতে মেধেষু স্তনিতেষু যঃ। 
ত্রিঃ পঠেজ্েমিলীয়োহন্থি প্রামুখো বাপুযদতুখঃ | 
তন্ত মাতৃত্তয়ং ঘোরং বি্যতীয়োবসীদঘতি ॥৮ 
€ আহ্কিকতবধ্ত বরহ্মপুৎ ) 
অতিরিক্ত মহাপাঁতিক না হইলে বজ্কাবাতে মৃত্যু হয় না। 
নারিকেলাদি উচ্চশিরঃ বৃক্ষে বজ্রপাত হইতে দেখা যায়। বজ্- 
পতনের পর সেই গাছ মরিয়া যাঁয়। অনেক সময় বন্ত্াধাতে 
মৃত বা মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে মুন্তিকায় পুতিয়া রাখিলে বাঁচতে 
দেখা গিয়াছে । ইষটকনিন্মিত গৃহে বজপাঁত হইলে সেই স্থান 
চূর্ণ হইয়। যায়। 
ইংরাঁজীতে বজ্রকে 1)001০,-০16 বলে। ইহা মেধ- 
দ্য়ের পরম্পর ঘর্ষণ জন্য বিদ্যতের সহিত উৎপর হয়। এ 
ঘর্ষণের শব উিত হইলে তাহা বজ্ের ডাক বলিয়া! কথিত। 
প্রবাদ আছে, গোবরগাদায় বা কদলী বৃক্ষে বজ্জ নিপতিত হইলে 
আর উপরে উঠিতে পারে না । অনেকে বলেন, বজ দেখিতে 
লৌহশলাকার স্তায়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে । [বিদ্যুৎ দেখ ।] 
২ রত্ববিশেষ, হীরক । পধ্যায়--ইন্ত্রাযুধ, হীর, ভিছুর, 
কুলিশ, পৰি, অভেদ্য, অশির, রত, দৃঢ়, ভার্গবক, যট কোণ, 
বহুধার, শতকোটি । গুণ--ষড়রসোগেত, সর্বরোগাপহারক, 
সকলপাঁপনাশক, সৌধ্যকর, দেহদা্যকারক ও বসায়ন। (রাঁজনি”) 
[ বিশেষ বিবরণ হীরক শবে দেখ । ] 
৩বালক। ৪ধাত্রী। (মেদিনী )৫ কাঞ্জিক। (ধরণি ) 
৬ বজজুপুষ্প। ( শবরদ্বা") ৭ লৌহবিশেষ, এই বজুলোহ 
অনেক প্রকার, যথ।--নীলপিও্ড, অরুণাভ।, মোরক, নাগকেশর, 
তিত্তিরা্, স্বর্ণবজ্্, শৈবালবস্ত্র, শোণবঞ্জ, রোহিণী, কাঙ্কোল, 
গ্রন্থিবজক, মদনাখ্য। এই লৌহের নামানুরূপ চিহ্ন সকল 
থাকে। ৮ অত্রবিশেষ। ভাবপ্রকাশে ইহার উৎপত্তির বিষয় 
এইরূপ লিখিত আছে-- 









পুরাকালে ইন্দ্র যখন বৃত্রান্গরকে নিহত করিবার জন্ত বস্ত 
উত্তোলন করেন, তখন ওঁ বজ হইতে অগ্নিশ্ফ,লিঙ্গ নির্গত হইয়া 
ভয়ানক শবের সহিত পর্বতশিখরে পতিত হয় । যে যে পর্ধত- 
শিখরে এ অগ্লিকণ! নিপতিত হইয়াছিল, তথায় অভ্রের উৎপত্তি 
হয়। বন্ধ হইতে ইহার উৎপত্তি বলিয়া উহার নাম বন্ত 
হইয়াছে । ইহা ত্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ব ও শূদ্রভেদে চারিজাতি। 
ব্রাহ্মণজাতীয় অন্র শুক্লবর্ণ, ক্ষত্রিয়--রক্তবর্ণ, বৈশ্থা-_পীতবর্ণ, 
এবং শৃদ্র কৃষ্ণবর্ণ। শ্বেতবর্ণ রৌপ্য সংস্কারবিষয়ে, রক্তবর্ণ অত্র 
রসায়নে, পীতবর্ণ অত্র স্বর্ণসংস্কারবিষয়ে এবং কৃষ্ণৰর্ণ অন্্র 
সর্বরোগে প্রশস্ত । 

পিনাক, দর্দ.র, নাগ ও বজ্ঞ এই চারি প্রকার অভ্র। ইহার 
মধ্যে বজজ নাঁমক অভ্র অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে বজের স্তায় 
স্থিরভাবে থাকে, কোন প্রকার বিকৃত হয় না। এই অভ্র অন্ত 
সকল অভ্র হইতে উতকৃ্ঠ। বজ্াত্রদ্ধারা জরাদিরোগ প্রশমিত 
হয় এবং ইহাতে অকালমৃত্যু নিবারিত হইয়া থাকে । অত্রশোধন 
করিয়া ব্যবহার করিতে হয় । শোধিত অন্রই গুণকারক। 

শোধিতের গুণ-__ কষাঁয়, মধুররস, শীতবীর্যয, আযুক্কর, ধাতু- 
বর্ধক এবং ত্রিদোষ, ব্রণ, প্রমেহ, কুষ্ঠ, শ্রীহা, উদর, গ্রন্থি, বিষ 
ও কৃমিনাশক। ইহা নিত্য সেবনে রোগনাশক, শরীরের 
দৃ়তাসম্পাদক, বীধ্যবর্ধক, অত্যন্ত কোমলতাজনক, পরমাু- 
বর্ধক, পুত্রজনক, সিংহ সদৃশ বিক্রমজনক্ঠ অকালমৃত্যুনীগক, 
এবং প্রত্যহ একশত স্ত্রী রমণ করিবার শক্তিজনক। 

অশোবিতের গুণ _মানবগণের নানাবিধ পীড়াঙ্জনক এবং 
কুষ্ঠ, ক্ষয়, পাও, শোথ, হৃদ্গত ও পার্খগত বেদনা এবং শরীরের 
গুরুতা উৎপাদক । (ভাবপ্রণ )[ অভ্রশব্দ দেখ ] 

৯ কোকিলাক্ষবৃক্ষ । ১০ শ্বেতকুশ। (রাজনিৎ ) ১১ সেহুণ্ড- 
বৃক্ষ । (ভাবপ্রৎ )১২ শ্্রীকষ্ণের প্রপৌত্র, রুক্সিণী গর্ভজাত 
গ্রছ্যয়ের পূত্র। (গরুড়পুৎ ৯৪৪ অঃ, ভাগবত ১১৯০ অণ্) 

১৩ বিশ্বামিত্রের পুজ্রতেদ ৷ ( ভারত ১৩1৪।৫১-৫৯) 

১৪ বিদ্ষম্তাদি সপুবিংশতিযোগের অস্তর্গত পঞ্চদশ যোগ। 
জ্যোতিষ শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, বজ্রযোগের আদি ৯ দণ্ড 
নিন্দনীয়, অর্থাৎ এই নয় দণ্ডে যাত্রাদি কোন শুভ কর্ম 
করিতে নাই। 

“ত্যজাদৌ পঞ্চ বিষ্ষম্তে সত শূলে চ নাড়িকাঃ। 

গণ্ডব্যাঘাতয়োঃ ষট্‌ চ নব হর্ষণবজয়োঃ ॥ 

বৈধৃতিব্যতীপাতৌ চ সমন্তৌ পরিবর্য়েৎ ॥” (জ্যোতিস্তত্ব ) 

ঘদি কোন বালক এই যোগে জন্মগ্রহণ করে, তাহা! হইলে 
হালক গুণী, গুণগ্রাহী, বলবান্‌, তেজন্বী, রত্ব ও বন্ত্রা্দি 
খারীক্ষক এবং শত্রনাশক হইয়া থাকে। 


ব্তকালিকা 


“গুণী গুণজ্ঞো বলবান্‌ মহোঁজাঃ স্র্বসত্রাদি পরীক্ষকঃ স্তাৎ। 
বজ্কাভিধানে যদি চেৎ প্রস্থতো বজ্োপমঃ স্তাপ্রিপুকামিনীনাং ॥” 


( কোচীগ্রদীপ ) 
১৫ বৌদ্ধ মতে চক্রাকার চিহ্নবিশেষ । 


বজক (রী) বজ্তরসংজ্ঞায়াং কন্‌। বজ্পক্ষার। (রাঁজনিৎ ) 
২ সর্ব্বতোভদ্রচক্রের অন্তর্গত হুর্য্যভোগ্য নক্ষত্র হইতে ত্রয়োবিংশ 
নক্ষত্রাত্বক উপগ্রহবিশেষ। 
দকুর্য্যভাৎ পঞ্চমং ধিষ্ট্যং জেয়ং বিহ্যুনুখাভিধম্‌ 
শূ্যধণষ্টমগং প্রোক্তং সম্গিপাতং চতুর্দাশং ॥ 
কেতুমষ্টাদশং প্রোক্তমুক্কা স্তাদেকবিংশতিঃ। 
স্বাবিংশতিতমং কম্পং ত্রয়োবিংশঞ্চ বদ্রকম্‌। 
নির্থাতঞ্চ চতুর্বিংশমুক্তা! অষ্টাবুপগ্রহাঃ ॥” (জ্যোতিস্তক) 
বক্জকক্ষার (পুং লী) বঙুক্ষার। (বৈদ্যকনি” ) 
বজ্জকম্কট (পুং) বজ্তঃ কঙ্কটো দেহাবরণমন্ত। হনুমান্‌। 
বর্জকন্টক (পুং) বজন্ত কণ্টকমিব তত্বারকত্বাৎ। নহীবৃক্ষ। 
(ভটাধর) ২ কোকিলাক্ষ বৃক্ষ, চলিত কুলেখাড়া গাছ। (রাজনি) 
বন্তকণ্টশাল্লী স্ত্রী) নরকভেদ । ভাঁগবতের মতে অষ্টাবিংশতি 
নরকের মধ্যে এই নরক ত্রয়োদশ । যে সকল পাপী সর্ববাভি- 
গামী, যমলোকে তাহাদিগের এই নরকে গতি হইয়া থাকে। 
“্যন্ষিহ বৈ সর্বাভিগমস্তমমুত্র নিরয়ে বর্তমানং বজ্রকণ্টক- 
শ[ললীমারোপ্য নিষ্ষর্যস্তি ॥৮ (ভাগবত ৫।২৬।২১) 
বজ্জকন্দ (পুং) বজাকারঃ কন্দোইস্ত। বজকর্ণ, চলিত সকর- 
কন্দ আলু। (রত্রমা”) ২ তালবুক্ষের শিবোমজ্জী, তালের 
মাতি। ৩ বনশৃবণ, বুনে। ওল । € বৈদ্কনি? ) 
বজ্জকপাঁটমৎ (তরি) সুদৃঢ় দ্বারযুক্ত। 
বন্কপালিন্‌ (পুং) বুকপালোই্তান্তীতি ইনি। বুদ্ধবিশেষ, 
পর্যযায়__হেরঘ, হেক্চক, চক্রসম্বর, দেব, নিশুস্তীশ, শশিশেখর, 
বজ্জটাক। (হেম) 
বঙ্জকর্ণ (পুং ) বজ্রকন্দ, চলিত সকরকন্দ আলু। (রর্রমা* ) 
বজ্কারঞ্জিক (ক্লী) জীরোগাধিকারের গুষধবিশেষ। প্রস্থত" 
প্রণালী__কাজি ১ সের, ক্ধার্থ পিপুল মূল, পিপুল, শু ঠ, যমানী, 
জীরা, কষ্ণীরা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বিট.লবণ সচল লণ 
এই সকল দ্রব্য মিলিত এক পল, পাকার্থ জল ৪ সের; শেষ 
কাথ ১ সের, যথা নিয়মে পাক করিবে। ইহা! কন্ধ সহিত 
পেয়। ইহা সেবন করিলে স্ত্রীদিগের অগ্নিবৃদ্ধি ও আমশুল, 
এবং কফ নষ্ট হইয়া বল বীধ্য ও স্তনছ বৃদ্ধি হয়। (ৈষজ্যরয়া 
বদ্জকাঁরক (পুং) নথী নামক গন্ধ দ্রব্য । (বৈষ্ভকনি? ) 
বক্তকালিকা (্্রী) বজোপলক্ষিতা কালিকা ৷ ১ মায়াদেবী। 
২শাক্যমুনির মাত । 





বজকালী (ত্ত্রী) ১ জিনশক্তিডেদ। ২ হিনুদেবীমূর্ঠিতেদ। 

বজ্জকীট (পুং) এক প্রকার কীট। ইহারা প্রস্তর ও কাষ্ঠ 
কাটিয়া গর্ত করে। বজকীটে যে শিলা কাটিয়া ছিদ্র করে; 
তাহাই সচক্র গণ্কীশিলা বলিয়! প্রলিদ্ধ। [ বজদংই্ট দেখ। ) 

বজকীঁল (পুং) বজ।, 

বজ্ভুকুক্ষি (ক্লী) পর্বতগহাভেদ। 

বজকুট (পুং) ১ বজ্রময় পর্বত । “সবজ্ঞকুটাঙ্গনিপাতবেগবিশীর্ণ- 
ুক্ষিঃ ভ্তনয়নুদ্বান্।” (ভাগবত ৩/১৩২৮) ২ পর্বতভেদ। 
( ভাগবত ৫1২০৪ ) ৩ হিমালয়শিখরস্থিত প্রাচীন নগর। 

বজকুচ্ছ (পুং) প্রায়শ্চিত্তবিশেষ। 

বজ্জকেতু € পুং ) অস্থরভেদ, নরকরাজ । (মার্কগেয়পুণ ২১২৯) 

বজক্ষার (রী) বজ্জসংজ্কং ক্ষারং | ক্ষারবিশেষ। পর্যায় 
বজক, ক্ষারশ্রেষ্, বিদারক, সার, চন্দনার, ধূমোথ, ধূমজাঙ্গক। 
গুণ-__অত্যুঞ্ণ, তীক্ষ, ক্ষারক, রেচন; গুল, উদরপীড়া, বিন 
ও শ্রমনাশক। 

২ ল্লীহরোগাধিকারে ওঁধধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী_-. 
সামুদ্র লবণ, সৈদ্বব লবণ, ফাচ লবণ, যবক্ষার, সৌবর্চল লবণ, 
সোহাগা, ও সাচিক্ষারঃ সমভাগ চূর্ণ, আকন্দ হুপ্ধ ও সীজ ছু্ধে 
তিন দিন ভাবনা দিয়া একটী তামার পাত্রে বদ্ধ করিয়া লেপ 
দিবে, পরে উহা পুটপাঁক করিয়া চূর্ণ করিবে। পরে ত্রিকটু, 
ঘিফলা) জীরা, হরিদ্রা ও চিতা সমভাগ চর্ণমিশ্রিত করিয়। ক্ষারের 
অর্ধাংণ প্রধান করিতে হইবে। মাত্রা দোষের বল অনুসারে 
গ্থিন করিতে হয়। যদি বায়ুর আধিক্য থাকে, তাহা হইলে 
উঞ্ণ জল অন্রপান, গ্রেম্মার আধিক্য থাকিলে ঘ্বৃত, পিত্বের 
'আধিক্যে গোমূত্র এবং ব্রিদৌষদুষ্ট হইলে কাজি অন্ুপানের 
সহিত সেবন করিতে হয়। এই ওঁষধ সেবনে সকল প্রকার 
উদরী, গুল্স, শৃল, অগ্নিমান্দয, অজীর্ণ ও গ্লীহাদি রোগ আশ 
প্রণথমিত হয়। ( রসেন্্রসারস” প্লীহরোগাধি”) 

বজ্গর্ভ (পুং) বোধিস ভেদ । 

বস্তগড়, বোথ্বাইপ্রেসিডেন্সীর পুণাজেলার অন্তর্গত একটা গিরিহূর্গ। 
বজগুগৃগুলুঃ ওষধবিশেষ। ( চিকিৎসাসা?) 
বজগোপ (পুং ) ইন্্রগোপকীটভেদ। ( বৈদ্যকনি' ) 
বজঘ।ত (পুং) বস্রুপাত। 

বজঘোষ (ত্রি) বন্তরপতনের কড়কড় শব । জীমৃতমন্্র। 
বজ্জচন্মন্‌ পুং) বজবৎ ছূর্তেগং চর্ম যন্ত। খড়গা, গণ্ডক, গণ্ডার। 
বজ্জচুঞ্চ (পুং) গৃপক্ষী। ( বৈগ্কনি” ) 

বজচিহ্ত (কী) বজ্রাক্কতি বা বজের ন্যায় দাগ। 

বজ্জজজি (পুং) বজ্ঞং জয়তি তণ্ত আঘাত পহনেনেতি, জি- 
কিপ্‌, তুগাগমশ্চ। গকড়। (হেম) 


[ ৪৭৫ ] 


বজদশন 





বজ্জজ্বলন (পুং) বিছ্যৎ। সৌদামিনী। 
বজন্বাল! (শ্রী) ব্ম্ত জালা । ১ বন্তাঞ্সি। (হলায়ুধ ) 
“বজ্ঞজালাস্তরময়ঃ শাল্মলশ্চান্তরালকৃৎ।” ( মৎম্যপুণ ১২১।১৪) 
২ বিরোচনের পৌই্রী । 

বজটস্ক শান্ড্রী, ভবানন্দীয়খণ্ডন ও বজটকবীয়স্ায়গ্রস্থপ্রণেতা। 

বজ্টীক (পুং) বজ্েণ বজ্জকপালেন টীকতে গ্রকাশতে ইতি 
টাক-ক। বজ্পকপালি নামক বুদ্ধ। (ত্রিকাণ) 

বজ ডাকিনী, বৌদ্ধতাস্ত্রিকগণের উপান্ত ডাকিনী মৃষ্ঠিভেদ। 
নেপালে ও তিব্বতে এই ডাকিনীর পুজা প্রচলিত আছে, তথায় 
অষ্টবিধ ডাকিনী দৃষ্ট হয়) যথা-- শ্বেতবর্ণ! লাস্তা, পীতবর্ণ। মালা, 
রক্তবর্ণ গীতা শ্তামবর্ণ। নৃত্যা, শুর্লবর্ণ। পুষ্পহস্তা পুষ্পা, পীতর্ণ 
ধূপহত্তা ধূপা, রক্তবর্ণা দীপহত্ত! দীপা এবং গন্ধহস্তা হরিত্বর্ণা 
গন্ধা। এই অষ্ট বজ্ঞডাকিনীকে অনেকে, অষ্টমাতৃকার রূপান্তর 
বলিয়া মনে করেন। 

বজণখা (ক্ত্রী) রমণীভেদ। ( পা” 81১1৫৮) 

বজতর (পুং) গাথীর মসলাবিশেষ। 

বন্ততীর্ঘ তীর্ঘভেদ। বজ্ততীর্থমাহায্যে ইহার সবিস্তার পরিচয় 
আছে। 

বজ্জতুণ্ড (পুং) বজুং বজতুল্যং কঠিনং তুপুং যন্ত। ১ গরুড়। 
২ গণেশ । (ত্রিকা”) ৩ গৃথ্ব। ৪ মশক। (বাজনিণ) 
৪ নহীবৃক্ষ, সীজগাছ। (ত্রি) ৫ বজ্তুগ্ুধর। (ভাগবত ৫1২৬)৩৫) 

€ পুং 9) বজেণ তুল্যঃ। বজ্সদৃশ। 

বজদংষ্ ( পুং) বঙ্গ ইব দংস্্রা যস্ত। ১ ইন্দ্রগোপ কীট। ২ বাঙ্গদ 
(রামায়ণ ৫1৭৯৬) ৩ অন্ুবভেদ। (ভাগবত ৮১০২০) 
(ত্রি) ৪ বজের স্ঠায় দংস্থীযুক্ত। ৫ সহাদ্রিবর্ণিত একজন 
রাজা । (সহা ৩৩১০৯) 

বজদক্ষিণ (ত্রি) বজং দক্ষিণে দক্ষিণহস্তে যন্ত । দক্ষিণ হস্ত 
দ্বারা বজযুক্ত । “অবস্যবেো বৃষ্ণং বজদক্ষিণং” (খকু ১১০১১) 
'িজদক্ষিণং বজযুক্তেন দক্ষিণহস্তোপেতেন* ( সায়ণ ) 

বজদপ্ধ (তরি) বজ্াগি দ্বারা দগ্ধ। চিকিৎসাসারে বজদদ্ধের 
তাপজালানিবারণবিষয়ক কএকটী বিধি আছে। 

বজদণ্ড (ব্রি) হীরকশোভিত দণ্ড । ( দেবীপুরাণ ) 

বজদগুক (কী) গুনতেদ। 

বজদত্ত (পুং) ১ ভগদত্ের পুত্রভেদ। (ভারত) ২ বোদ্ধ- 
গ্রন্থকারভেদ | (স্থবিরা” ১/৩৯৭ ) 

বজদস্ত (পুং) বজুমিব কঠিনা দস্তা যন্ত। ১ শুকর। ২ মুষিক। 

বজদস্তা) নদীভেদ । ( দিখ্বিজয়” ৯৯৩1১) 

বজদশন (পুং) ব্জুমিব কঠিনং দশনমন্ত। ১ সৃষিক। 
( হেম) ২ বজ্রস্ত। 


বজপাঁণি 


বক্জদাম, কঙ্ছপঘাতবংশীয় একজন রাজা, লক্ষণের পু । ইনি 
গাধিনগরপতিকে পরাজিত করিয়া গোপাদ্রি অধিকার 
করিয়াছিলেন । 
বজদৃঢ়নেত্র ( পুং) যক্ষরাঁজভেদ । 
বজন্নেশে (পুং) জনপদভেদ | 
বজদেহ (তরি) ১ বজ্রসনৃশ কঠিন দেহ। ২ বলরাম। 
বজ দ্রু (পুং) বজুবারকো জর ্সহীবৃক্ষ। (অমর) 
বজ দ্র পং ) বজ্ুবারকো দ্রমঃ । সহীবৃক্ষ, সীজগাছ। 
তি “সেহুও্ঃ সিংহতুগ্ডঃ জী বজজপ্রমৌহপি চ।” (ভাবপ্র* ) 
বজ দ্রমকেসরধবজ ( পুং ) গ্ধরাজতেদ । 
বজখধর (পুং) ধরতীতি ধূ-অচ্‌। বজজস্ত ধরঃ। ১ইহ্্ু। 
(হেলাষুধ ) ২ বৌদ্ধষতিবিশেষ । ( ব্রিকা* ) ৩ বল্লালপুক্লাধিপতি 
রাঁজবিশেষ। (রাঁজতরঙ্গিণী ৮1৫৪৯ ) 
বজ ধর, বৌদ্ধতত্্র বর্ণিত আদিবুদ্ধতেঘ। তিব্বতীয় বৌদ্ধত্্ 
মতে ইনি প্রধান বুদ্ধ, প্রধান জিন, গুহাপতি, সকল তখাগতের 
প্রধান মন্ত্রী, অনাদি, অনস্ত ও বজ্সন্ব। অপদেবতাগণ তাহার 
নিকট পরাজিত হইয়। শপথ করে যে বুন্ধধর্ম্নের বিরুদ্ধে কখন 
তাহারা হস্তক্ষেপ করিবেনা। 
কৌন কোন বৌদ্ধতত্্মতে ব্জুধর ও বজ্ুসব দুই জন ভিন্ন। 
বধরই আদিদেব, তিনি সম্যক্‌ সমাধিতে নিয়ত অবস্থিত, 
বদসন্থ দ্বারাই তিনি মানবের কল্যাণ বিধান করিয়া! থাকেন। 
ধ্যানী বুদ্ধের সহিত মানুষী বুদ্ধের যে সম্পর্ক, বঙ্ুধরের সহিত 
' রজসন্তববের সেইরূপ সম্পর্ক। 
বজধাত্রী (স্ত্রী) বিরোচনের পত্বীভেদ। 
বজনখ (রি) নৃসিহ। ( তৈত্তিরীয় আৎ ১০1১৬) 
বজনগর (ক্লী) দানবশ্রেষ্ঠ বজনাভ প্রতিষ্ঠিত নগরভেদ | (হরিব”) 
বক্তনাভ (জি) ১ সবন্দানুচর মাঁতভেদ। ২. দানবরাজভেদ | 
৩ বাঁজা উক্থের পুত্র। ৪ উন্নাভের পুত্র। ৫ স্থলের পুত্র । 
৬ কৃষ্ণের জ্যোতিঃ । 
বর্তনাভীয় তরি) বজনাভ নামক দানবসম্বন্থীয় | 
বজনাঁরাঁচ (রী) অন্ত্রবিশেষ। “এতত্ব, বজ্নারাচং পটোজ্থাত- 
মিদং জণ্ডঃ1৮ ( লোকপ্র” ৪৯১) 
বভ নির্ধঘোষ ( পুং) বজত্ত নির্ধোষঃ | বজ্জনিত শব) ( হলায়ুধ) 
বজনিম্পেষ ( পুং) বজাণাং নিম্পেষঃ সংঘর্ষধ্বনিঃ| বজনির্ধোষ। 
মেঘসংঘর্ষজনিত ধ্বনিঃ | বজ্ঞনির্ধোষ। পর্যায়_ন্্থু। 
'বজপপ্তর (পুং ) ১ ভ্গাস্তোত্রভেদ। ২ সহা্িবর্ণিত একজন 
রাঁজা। ( সহা” ৩১।১৯ ) ৩ দাঁনবতেদ। 
নজপত্রিকা (জী) বৃক্ষতেদ ( 4৮70)7808 0390900089 )। 
ব্পাঁণি পুং। ব্জং পাণো যন্ত। ১ ইন্্র। (অ্রিকা*) ২ আঙ্গণ। 





৪৭৬ ] 


বঞ্জপাঁধাঁণ 


শবজপাপির্রক্ষণঃ স্তাৎ ক্ষত্রং বজরথং শ্ৃতম্‌। 
বৈশ্া বৈ দানবল্তাশ্চ কর্ণবজজা যবীয়সঃ ॥*(ভোরত ১/১৭১1৫১) 
৩ বৌদ্ধ মতে, দেবযোনিভেদ | ৪ ধ্যাননী বৌধিসতবভেদ | 
নেপাল, ভোট, সিকিম ও ভোটানে এখনও বজ্পাঁণির 
দ্বিুজ-ভীষণমূত্তি পুজিত হইয়া থাকে । ভরিমেদ্‌-যেংক্রেজ, 
নামক ভোটগ্রন্থে লিখিত আছে, এক সময়ে সকল বুদ্ধ মেক- 
শিখরে সমবেত হইলেন । কিরূপে সমুদ্রগর্ড হইতে অমৃত আহত 
হইবে, তাহার উপায় নির্ধারণের জন্য সকলে সম্মিলিত! তৎ- 
কাঁলে অসুরের! মানবজাতির প্রতি হলাহল প্রয়োগ করিয়৷ সর্ব- 
নাশ সাধনের চেষ্টা করিতেছিল) এখন অমৃত বিতরণ করিয়া 
মানবসমাজ রক্ষা করিবার জন্য সকলে উদ্প্রীব। বুদ্ধগণ মেরু 
হারা সমুদ্র মন্থন আর্ত করিলেন। তাহাতে অমৃত সমুদ্রোপরি 
তাসিয়া উঠিল! বন্তরপাঁণির উপর সেই অমৃতরক্ষাভার অর্পিত 
হইল । ঘটনাক্রমে রাহ বোধিসত্বগণের গুগতকাণ্ড জানিতে 
পারিল এবং বজপাঁণির অসাক্ষাতে কুস্ত নিঃশেষ করিয়৷ অমৃত 
পান করিয়া! পলাইল। বজ্ুপাঁণি পরে অমৃতাপহরণ জানিতে 
পারিয়া রাহুকে ধরিবাঁর জন্য ছুটিলেন। প্রথমে শুর্য্যলোকে 
গেলেন। সুর্য রাহুর ভয়ে প্রকৃত সংবাদ না দিয়া এক জনকে 
যাইতে দেখিয়াছেন, এই মাত্র বপিলেন। তথা হইতে বজ.পাঁণি 
চন্দ্রলৌকে আদিলেন। চক্র সমস্ত বলিয়া দিলেন। 'াবিলঘে 
বজ পাণি রাহ্াকে আক্রমণ করিলেন । তীহা'র বজাঘাতে রাহর 
শরীর দ্িখণ্িত হইল, তাহার মুখমাত্র অবশিষ্ট রহিল, নিয়াংশ 
এককাঁলে উড়িয়া গেল। কেবল অমৃত প্রভাবে তাহার প্রাণ 
রহিল। ততৎপরে বোধিসত্তগণ সমবেত হইলেন। রাহর 
প্রস্রাবে মহানর্থকর হলাঁহল উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাতে স্ষট- 
নাঁশ হইবার উপক্রম হইল। বোধিসত্বগণের পরামর্শে বজপাণি 
সেই মূত্র পান করিয়া স্থষ্টিরক্ষা করি-দন। তখন বজ,পাণির 
অনুপণ সুন্দরর্ূপ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হইল। চন্দ্র হুর্ধ্যের উপর 
রাহুর জাতক্রোধ থাঁকিল। কেবল বজপাঁপির কৌশলে একবারে 
চন্্রনূ্য্যকে গ্রাস করিতে পারিতেছে না। 
বজ পাঁণি যখন রাহুকে আক্রমণ করেন, তখন রাহুর ক্ষত 
হইতে অমৃত রক্ষিত হইতে থাকে। সেই রস পৃথিবীতে যে 
খানে যেখানে পড়িল, সেই খানে নান! ভেষজ উৎপন্ন হইল। 
ভোটদেশে যে সকল কৃষ্ণবর্ণ ভীষণ বজ্‌ পাণিমুর্তি আছে, তাহা 
দের দক্ষিণ হস্তে বধ, বামহন্তে ঘন্টা পাশ প্রভৃতি এবং কটি- 
দেশে মুণ্ডমালা | 
বজপাঁণিত্ব (রী) বজুপাণের্ডাবঃ দ্ব। বজ্পাণির ভাব, বা! ধর্ম 
বজ পাত ৫) বন্্ন্ত পাতঃ পতনং। ব্জুপতন। 
বজ্‌ পাঁষাণ ( ক্লী) ছু পাষাণ, চলিত ফুলখড়ি। ( বৈদ্ভকনি, ) 


ব্ীরথ 


০. শি্পী শিিস্পী পিপি ৩৯ 
শি পিন 
০ 


পুর (রী) বত পুর ফবুনগ়। ( জৈন ১৭1৩৩) 
বজ্জপুষ্প (ক্লী) বজমিৰ পুষ্পং। তিলপুষ্প। (অমর )২ শত্ত- 
পুষ্প, গুলফা। স্িয়াং টাপ্‌। বজপুষ্প।-_পতাহ্যা, গুল্ফা। 
বন্জপ্রভ (পুং) বিভ্ভাধরভেদ। 
বস্তরপ্রভাব ( পুং) করূযরাজভেদ। 
বন্রপ্রস্তারিণী (স্ত্রী) তন্ত্রোক্ত দেবীভেদ। 
বজ্জপ্রায় (তরি) বন্ধের ন্যায় কঠিন। 
বন্তবান (পুং) ১ ইন্্। (খক ১১৬৫৮) ২ রুদ্র। ৩ অগ্নি। 
৪ উড়িষ্যার একজন রাজা | 
বঙ্জবীজক প্রং) বজ্জমিষ কঠিনং বীজমন্ত কন্‌। লতাকরঞ্জ। 
বজ্জভূমি (তরী) নগরভেদ। 
বন্ভূমিরজস. ( ্লী) বৈক্রান্ত মণি। ( বৈস্তকনি” ) 
বজ্জভৃকুটী (লী) তন্ত্োক্ত দেবীভেদ। 
বজ্তৃঙ্গী (তরী) মধুর তৃগ বিশেষ, গুড়াধু। গুধ--কটু, উষ্ণ, 
শ্বাস, হিকা, কম্প, কঠরোগ, বাতগুলস, পীনস সৃতি 
রোগনাশক। ( বৈস্তকনি") 
বজ্রভৃৎ (ব্রি) বগ্রং বিভর্তি-ভূ-কিপ. তুক্‌ চ। ইঞ্। 

(খক্‌ ১1১০০1১২) 
বব ভৈরব, বৌদ্ধতান্ত্িকগণের উপাশ্ত এক ভীমকার বিকট 
ভৈরবমষ্ি। ভোটদেশে ইহাই যমাস্তক শিবমৃত্তি বলিয়া পুঁজিত। 
ইহার বহুমুখ ও বহহস্ত। সর্ব নি মুখটা মহ্যিমুগ্ডাকার। 
হস্তে নানা প্রহরণ। পদতলে বোষ্ধধর্শছেধী অসংখ্য পাঁষড 
নিপতিত। 
বজ্জমণি (পুং) হীরক। 
ব্ময় (ত্রি) বজজ-্বরূপে ময়ট,। বজন্বরূপ, বজতুল্য। 
স্িয়াং ভীপ,। 
বজ্ঞমিত্র (পুং) রাজতেদ। (ভাগবত ১২।১।১৬ ) 
বজ্জমুকুট (পুং) রাজা! প্রতাপ-মুকুটের পুত্র। 
বজমুষ্টি (ত্রি)১ ইন্্র। (রামায়ণ ৬৭২২৯) (পুং) 
২ রাক্ষসভেদ। (রামা” ৫১৮১৪) ৩ আরণ্য শৃরণকন্দ, 
শৃরণসনৃশ কন্দভেদ। ( বৈস্তকনি” ) 
বস্ুমূলী (স্ত্রী) বন্জমিব কঠিনং মৃলং যন্তাঃ। মাষপর্ণী। রোজনি”) 
বজ্জমূষ (তরী) অন্ধমূযা যন্। 
বজযোঁগ, ফলিত জ্যোতিষোক্ত যোগবিশেষ। 
ব্জযোগিণী (শ্রী) তঙ্্রোক্ত দেবীভেদ। ২ ঢাঁকাজেলার অন্তর্গত 
প্রসিদ্ধ গ্রাম। প্রাচীন বাঙ্গালাগ্রন্থে বরদযোগিনী নামে খ্যাত। 
বন্ররথ (পুং) বজ্জরমিব রথো যন্ত। হত্রিয়। 

'বজপাণিত্র্গণঃ স্চাৎ ক্ষত্রং বরথং স্থৃতম্‌।” 
(ভারত ১।১৫১।৫১ ) 


৪11 
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বজ্তবটী 


০০ ২৬৯৬ 


বজ্জরদ (পুং) বজ্রমিব রদোহন্ত | ১ শুকর । ২ বনতুলয দ। 
বজ্জরাত্র (ক্রী) নগরভেদ। 
বজরূপ (রি) বজের স্তায় আকুতিবিশিষ্ট। 
বজ্জলিপি ভ্ত্রী) লিপিপ্রকারতেদ। [ দেবনাগর দেখ ] 
বজ্জলেপ (পুং) গাথনির মসলাভেদ। অপক্ক তিন্দুক, অপক 
কপিখ, শাল্সলীপুষ্প, শল্পকীর বীজ, ধস্বন-ব্চল ও যব, দ্রোগ 
পরিমাণ জলে সিদ্ধ করিয়া উহার অষ্টভাগাবশেষ কাথ প্রস্তত 
করিবে ) পরে নামাইয়া তাহাতে শ্রীবাস-করস, গুগৃগুলু, ভল্লাতক, 
কুন্দুরু, ধূনা, অতসী ও বি প্রভৃতি দ্রব্যের কন্ধ সংযোগ করিলে 
ব্পলেপ প্রস্তত হয়। 
এই বন্ত্রলেপ উত্তপ্ত করিয়া প্রাসাদ, হয, বলভী, লিঙ্গ, 
প্রতিমা, কুড্য ও কূপে বিচেপন করিলে, তত্তদদ্ব্য সহআযুত 
বর্ষকাল স্থায়ী হয়। লাক্ষা, কুন্দুরু, গুগৃগুলু, গৃহধূম, কপিখ, 
বিষবীজ, নাগবলাফল, তিনদূক, মদনফল, মধুক, মঞ্রিষ্ঠা 
সর্জরস ও আমলকের কক্ষ মিশাইলে দ্বিতীয় প্রকার কক্ধ প্রস্ত'ত 
হইয়া থাকে । গো, মহিষ ও ছাগের শৃঙ্গ, গর্দভরোম, মহিষের 
চর্ম, গব্যত্বত এবং নিম্ব ও কপিখরমে কন্ধ করিয়া মিশাইলে 
বজজতর নামে লেপ প্রস্তুত হয়। (বৃহৎ্সংহিত! ৫৭ অঃ) 
সাধারণতঃ যে সকল প্রলেপ বজ্রবৎ কঠিন হইয়৷ উঠে 
বা তদ্দৎ দৃঢ়সংলগ্ন থাকে, তাহাকে বজ্কলেপ বলা যাইতে পারে । 
“ৰারাণস্তাং কৃতং পাপং বজলেপো ভবিষ্যতি।” তৌর্ঘতরঙ্গিণী) 
বজলেপঘটিত (ত্বি) বজলেপদ্থারা সন্বন্ধ। 
বজলোৌহক (ক্লী) ১ কাস্তলৌহ। বৈগ্থকনিণ) ২ চুম্বক। 
বজ্তবটকমুণ্ডুর (ক্লী) ওধধ বিশেষ। প্রস্ততপ্রণালী__ 
গোমুত্রে শোধিত মণ্ডুরূণ ৬ পল, পাকার্থ গোমৃত্র ৬ সের, 
পাঁক শেষ হয় হয় এরূপ সময়ে নিয়লিখিত দ্রব্যের চূর্ণ প্রক্ষেপ 
করিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিতে হয়। পরে ৪ মাহা 
পরিমাণ বটক প্রস্তত করিতে হয়। অনুপান তক্র। প্রক্ষেপ 
দ্রবা--পিপুল মূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ, মরিচ, দেবদারু, ব্রিফলা, 
বিড়ঙ্, মৃতা, ইহাদের প্রত্যেকের চু ২ তোলা, এই মও,র সেবন 
করিলে পাওু, অর্শ, গ্রহণী, উস্তত্ত, কৃমি, প্রাহা প্রভৃতি রোগ 
আণ্ড প্রশমিত হয়। ( ভৈষজ্যরত্বা* পাওুরোগাধিৎ ) 
বন্জবটী (ভ্ত্রী) ওষধবিশেষ। প্রস্তত প্রণালী--পারদ, চিতা, 
মরিচ, প্রত্যেকে এক ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, কাঠডুমুরের রসে 
একদিন মর্দন করিয়া হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শঠ, পিপুল, 
মরিচ ইহাদের, প্রত্যেকের কাথে ৭ বানর করিয়া ভাবনা দিয়া 
বট প্রস্তত করিতে হইবে। অন্ুপান এবং ওধধের মাত্রা 
দোষের ব্লাবল অনুসারে স্থির করিবে। এই ওধধসেবনে কুষ্ঠ ও 
পাম! রোগ প্রশমিত হয়। ( রলেন্্সারস” কুষ্ঠরোগাধিৎ ) 


সক পট এপ সস ০ ৪০ টন প্র 
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বজ্জসন্থাক্তিকা | | ৪৭৮ ] বঞ্জাঁ্গী 





বজবধ €(পুং) ১ বন্পতন দ্বারা মৃত্যু। ২ গুণকাক্বতেদ। 
(5933 0)|01[0110 ১1101) 
বজ্তবরচন্দ্র (পুং) উড়িষ্যারাজ্জভেদ । 
বন্্বঙ্মান্, একজন প্রাচীন কবি। 
বজ্জবল্লী স্ত্রৌ) বজ্মিব কঠিনা বল্লী। অস্থিসংহারকলতা । 
চলিত হাড়জোড়। বা হাড়ভাঙ্গ৷ লতা । (হারাবলী) 
বজ্জবাটল (দেশজ ) অতিশয় দৃঢ়। 
বজবারক [ত্রি) বজ্জনিবারণকারী, যাহার্দের নাম করিলে 
বন্জভয়্ নিবারিত হয়। জৈমিনি, সুমন্ত, বৈশম্পায়ন, পুলস্তয 
ও পুলহ এই পাচ জন খধির নাম করিলে বক্প্পাতভয় দূর হয়, 
এইজন্ত এই পাচ জন বদ্রবারক বলিয়া অভিহিত। 
পজৈমিনিশ্চ সুমহ্শ্চ বৈশম্পায়ন এব চ। 
- পুলস্তযঃ পুলহশ্চৈব পঞ্চেতে বজ্রবারকাঃ ॥” ( পুরাণ) 
বজবারাহী (স্ত্রী) মায়াদেবী। পরধ্যাক-__মারিচী, ত্রিমুখা, বজ- 
কালিকা, বিকট।, গৌরী, পাত্রীরথা ৷ (ত্রিকা* ) 
বজ্বাহনিকা, বজ্ববাহিকা (তরী) বঙ্েশবরী বিদ্যা । 
( লিঙ্গপুণ ২৫১অ: ) [ বজ্েন্বরী বিগ্তা দেখ ] 
বজ্বিদ্রোবিণী (স্ত্রী) বৌদ্ধ দেবীভেদ। 
বজজবিষ্ষম্ত (পুং) গরুড়ের পুত্রভেদ । 
বজ্রবিহত (ব্রি) বজ্রপাত দ্বারা আহত। 
বঙজবীজক (পুং) বদ্ুকনাম লতাভেদ | 


* , বড়বীর (পুং) মহাকাল নামক মুষ্তিভেদ | 


বজ্ঞরৃক্ষ (€পুং ) বজ্নিবারকো বৃক্ষঃ। সেহগ বৃক্ষ, সীজ গাছ। 

বজবেগ €পুং) ১ রাক্ষলভেদ। ২ বিদ্যাধরভেদ। 

বজ্জশল্য €পুং) বজ্জমিব কঠিনং শল্যং গাত্রলোম শলাকা যগ্ত। 
শল্যক নাম! জন্ত, চলিত সজারু । (রাঁজনিণ ) 

বজ্শীখা (কী) বজন্বামী প্রবন্তিত দৈনধর্শসম্প্রদায়ভেদ। 

বজশিষ্য (পুং) ভৃগুর পুত্রভেদ। 

বন্তশৃঙ্খল! (স্ত্রী) বজ্বৎ শৃঙ্খলং যন্তাঃ। জৈলমতে, যোড়শ 
বিদ্ভাদেবীর একতম । (হেম) 

বজ শৃঙ্খলিকা (স্ত্রী) বজান্বি। চলিত কুলেখাঁড়া, হিনী-- 

৮৯০৭ কলিঙ্গ--কোকিস্তা, বন্ধে - বিখরা | 

বজ সংঘাত (পুং ) ১ বজ্রসদৃশ কঠিন। ২ ভীম। (আদিপর্কব) 
ও গাথনির মসলা বিশেষ । অষ্টভাগ সীসক, ছিতাগ কা্ত 
ও একভাগ রীতিক! যোগে “বজ্জসংঘাত” নামক কঠিন মিশ্রধাতু 
উৎপন্ন হইয়া! থাকে । 

বজসংহত (পুং) বুদ্ধভেদ। ( ললিতবি” ) 

বজসত্ব (পুং) ধ্যানী বুদ্ধভেদ । [ বজ্জধর দেখ। ] 
বজ্সত্বাত্িকা (স্ত্রী) ধ্যানী-বুদ্ধের পত্রী । 


বক্তলমাধি বিন চিত্তের যোগলমাধি বিশেষ । 
বস্তসমুকীর্ণ (ত্রি) ১ হীরকধোদিত । ২ কঠিন ব্ত্্ধারা উৎথাত। 
বজসিংহ (ত্রি)১ একজন হিন্দুরাজা । 
বঞজসসার (ত্রি) বজ্জবৎ সারঃ| ১ বজ্জ সমান সার, বের তুলা 
সারযুক্ত । ২ হীরক। 
বজসারময় (ত্রি) বজসারস্বরপে ময়টু। বত্সারসদৃশ। 
হীরক নর্ষিত। 
বজ দুচি।চী] ক্র) ১ হীরক নির্শিত সুচি। ২ শঙ্বরাচাধ্য বিরচিত 
উপনিষদ্ভেদ। 
বজসূর্্য (পুং) অতিসারবন্বাৎ বঙ্জমিব তেজস্থিত্বাৎ সধ্য ইব। 
বুন্ধবিশেষ। (ত্রিকাণ) 
বজ সেন (পুং) ১ শ্রাবস্তিপুরীর একজন রাজা! । ২ আচাধ্যভেদ। 
বজস্থান (ক্লী) নগরভেদ। 
বজ স্বামিন্‌ (পুং) জৈন সপ্তদশ পর্বির একতম। বিরা" ১৩) 
বজহস্ত (তরি) বন্তং হস্তে যস্ত। বজ্পাণি, ইন্তর। (কু ১৭৩১) 
এই অর্থে অগ্নি, মরুদগণ, শিব প্রভৃতিকেও বুঝায়। স্তিয়াং 
টাপ, বজহন্তা-২ সমিধভেদ্দ | ৩ বৌদ্ধাদেবীতেদ। 
বজ্তহত্ত দেব, গ্গবংশীয় একজন রাজা। তিনি ত্রিকলিঙ্নের 
অধিপতি ছিলেন। কলিঙ্গনগরে তাঁহার রাজধানী ছিল। 
তাঁহার পিতার নাঁম কামার্ণৰ ও মাতা! বিনয়মহাদেবী। 
বজুহুণ (ক্লী) নগরভেদ। 
বজ্জ! (ত্ত্রী) বজতি গচ্ছততীতি বজ গতৌ৷ রক্‌ টাপ্‌। ১ স,হী- 
বৃক্ষ। ২ গড়,চী। ( মেদিনী )৩ দুর্গী। 
“বজ্তাস্কুশকরী দেবী বজ্ঞ! তেনোপণীয়তে |” (দেবীপুঃ ৪৫ অ?) 
বজাংও (পুং ) শ্রীকৃষ্ণের পুত্রতেদ । 
বজাকর ( পুং ) হীরকখনি। 
বজারৃতি (ত্রি) বজের সভায় আক্ৃতিবিশিষ্ট । চিকা+বা 
জুশের ন্যায় আক্কৃতি। পূর্বে ব্যাকরণে জিহ্বামূলীয় বণ 
সংজ্ঞায় যে চিহ্ন ব্যবহৃত হইত, তাহ। ব্জাকুতি বলিয়া কথিত। 
বজাখ্য (রী) বন্তং আখ্যা যহয। ১ বজ্রপাষাণ, ফুলখড়ি। 
(পুং) ২ সেহও বৃক্ষ । (সুক্রুত চি” ৯ অ”) ৩ বজ্শনবার্থ। 
বজাঘাত (পুং) ১ বজপাত। ২ আকশ্মিক দুর্ঘটন| বা বিপদ 
বজাঙঞ্ষিত (নি) ) বজুচিহ্যুক্ত । 
বজাঙ্কুণ (স্ত্রী) তত্ত্োক্ত দেবী বিশেষ । 
বজীঙ্গ (পুং) বজ্মিব অঙ্গং যন্ত। ১সর্প। (রাজনি' 
ইহার পাঠীত্তর “বকরাঙ্গ'। (ত্রি).২ বঙ্তুল্য অবিশিষ্, যাহা 
অঙ্গ বজের ন্যায় কঠিন। স্বার্থে কন্‌। বস্তাঙ্গক। 
বজাঙ্গী (ত্ী) বজাল-ভীষ,। ১ গবেধুক। ( শবচ' ) 
২ অস্থিসংহারী, হাঁড়ভাঙ্গা লতা । নি 


মু 


বজ্জেশ্বরী বিস্তা 





বঙ্গ চাধ্য, নেপালের বৌস্চতাতরিক আচার্া বা গুরু। তিতে 
এই বজাচাধ্যই এখন লাম! নামে খ্যাত । [ লামা দেখ ]। 
ধ্গদেশীয় তান্ত্রিক হিম্দুসমাজে মন্ত্রগুর বা আচার্যের যে স্থান, 
নেপালে বৌদ্ধলমাজে বধ চার্্য সেইরূপ অশেষ ভক্তি ও পুজার 
পাত্র] নেপালের মুণ্ডিতকেশ 'বীড়া' নামক বৌদ্ধ আচার্যগণ 
ছুইভাগে বিভক্ত-_ভিক্ষু ও বজাচার্্য। বীহারা সংসারত্যাগী 
ও বাঁহচধ্যের অনুষ্ঠান করেন, তীহারা ভিক্ষু এবং ধাহারা গৃহস্থ 
ও অভ্যন্তরচর্ধ্য পালন করেন, তীাহারাই বজণচাধ্য। 
বজ চার্ধ্য গৃহস্থ, স্থতরাং স্ত্রী পুত্র লইয়া বিহারে বাস করেন 
বটে, কিন্তু ইনি এক প্রকার নেপালের বৌদ্ধসমাজের কার্য- 
করী মন্ত্রাদীতা, এবং প্রধান মন্ত্রুরু। এক একটা বিহার 
এক একজন বজাচার্যের অধীন। নেপালের বহুদংখ্যক 
বিহার আছে, স্তুতরাঁং বহুসংখ্যক বজ"চার্ধ্যও দেখা যায়। 
নেপালের কি বাড়া, কি সাধারণ বৌদ্ধ গৃহী সকলেই অবনত 
মন্তকে বজ্াচার্যের আদেশ ও উপদেশ পালন করিতে বাধ্য ? 
[ নেপাল দেখ ] 
নেপালের সাধারণ মুণ্ডিতকেশ বৌদ্ধগণ বজ, ধারণ করিতে 
পারেন না, যিনি এই বজ ধারণে অধিকারী তিনিই বজচার্্য 
নামে খ্যাত। নেবারীদিগের নিকট বজাচার্যেরা “গুভান্কু বা 
'গুভাল' নামেও খ্যাত। বজঁচার্যের অনুষ্ঠেয় বা প্রবস্তিত 
মতই বজযান নামে খ্যাত। ভোট ও নেপালের বৌন্ধগণ 
এক্ষণে বজযান মতাবলম্বী ঘোর তান্ত্রিক। এক্ষণে বজ্জ-যাঁন 
নিয়োস্তরূপে বিভক্ত $-- 


ঢা 





উত্তর 


নিয়তত্ 





| | | 
ক্রিয়াতন্ত চা্যতঙ্্জা যোগতস্্ 


বস্তা চার্যের! পঞ্চমকারের বিশেষ ভক্ত | * 

বজশদিত্য ( পুং) কাশ্মারের একজন রাঁজা। 

বজনীভ (পুং) বর্জন হীরকম্ত আভা ইব আভা যন্ত। ১ ছুগ্ধ- 
পষাণ। (রাঙ্জনি" ) (ত্রি) ২ হীরকতুল্যদীর্তিবিশিষ্ট। 

ব্‌জ ভ্যাস (পুং) গুণকভেদ ( 01988 0)0101)110%0101) ) 

বজাম্থুজ! (স্ত্রী) তক্ত্রোন্ত দেনীভেদ। 

বজীয়ুধ (তরি) বং আঘুধে যন্ত। ১ ইন্দ্র। ( ভাগ” ৬১১১৩) 
২ একজন প্রাীন কৰি। 

ব্জাশনি (পুং) বধ (ব্রিকা* ) 


অন্ুত্তরতত্্র 


চিিনিনিগরিিিিটিটিতি রি টিউটর 
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বসন (ব্রী)১ যোগের আসনভেদ | ২ বুদ্ধের আসনভেদ | 
বজাস্থিশৃঙ্খলা! (স্ত্রী) কোকিলাকষ বৃক্ষ। ( রাজনি? ) 
বজ্ীহত (জি) বন্ত্াঘাত দ্বারা মৃত । 
বজীহিক! (স্ত্রী) কপিকচ্ছু, চলিত আলকুমী। ( বৈস্তকনি? ) 
বজাহব (ক্লী) তগরপাছক। ( বৈস্ভকনি* ) 
বজি জিৎ (পুং) ১ ইন্ত্রবিজয়ী। ২ গরুড়। 
বজিন্‌ (পুং) বজ্জোহন্তযপ্তেতি বজ্জ (অত ইনি ঠনৌ। পা 
৫1২1১১৭ ) ইতি ইনি। বজ্ঞধারী ইন্্র। ২ বুদ্ধ বা জৈনসাধু। 
(ব্রি) ৩ বজ্ঞবিশিষ্ট। ৪ ইষ্টকাঁতেদ। 
বজিণী (স্ত্রী) দেবীমুর্তিভেদ। (সহ্থা” ৩1১০২ ) 
বজিবস, (ত্রি)বজ্রধারী। ( খক্‌ ১/৯২৯।৯৪ ) 
বর্জী স্ত্রী) বনজ গৌরাদিত্বাৎ ভীষ্‌। আুহী ভেদ। (ভাব প্র“ 
বজেশ্বর ( পুং) নেপালন্থ তীর্থভেদ। এখানে প্রাচীন হিন্দু € 
বৌদ্ধমিশ্রিত তাস্ত্রকাচার বিস্ধমান আছে। 
বজেশ্বরী (স্ত্রী) বৌদ্ধদেবীতেদ। 
বজে, স শ্বরী বিদ্যা, গপবিঘ্বাভেদ। ইহার অপর নাম বজ্ 
বাহনিকা বিদ্কা । যথাবিধি বজ্জ নির্ষ্ণপূর্ববক এই বিদ্যা দ্বার 
অভিষেক করিবে এবং কাঞ্চন দ্বারা! তাহাতে মন্ত্র লিখিবে। পরে 
কোন জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি সেই বজ গ্রহণপূর্বক লক্ষ জপ করিয় 
বজ্জকুণ্ডে দ্বৃতাদি দ্বারা তদ্দশাংশ হৌম করিবে। ইহা দ্বারা বং 
সর্ব শত্রঞ্জয়কারী হইয়। থাকে। এইরূপে জপ ছারা পৃতঃ বং 
নৃপতিগণ রক্ষা করিবেন। 
পুরাঁকালে ইন্দ্রের উপকারার্থ ব্রঙ্গা মহীদেবের নিকট হই 
অভ্যাস করিয়াছিলেন । কোন সময়ে ইন্দ্র বিশ্বরূপের উপরি 
বিগ্ভা বারা সোমরস হরণপূর্ববক বিশ্বূপকে নিহত কবেন। তদ 
নস্তর ইন্দ্র সোমযোগে হুতঃ হবিঃ প্রার্থনা করিলে হতপুত্র প্রজা 
পতি ত্ষ্টা তাহাকে সোমরস দানে অস্বীকার করেন, তাহাতে 
কুপিত হইস্জ! ইন্দ্র বলপূর্ববক সৌমরস পান করিলে, প্রজাপাঁ 
“ন্্রশক্র বৃদ্ধি হউক” বলিয়া যজ্ঞে আহুতি প্রদ্ধান করিলেন 
তাহাতে কালামিসদৃশ বৃত্র নামে 'মন্গুর গ্রাহুদ্তি হইল। অনস্ত 
সেই অস্ুুরবর ইন্দ্রের পশ্চাদ্ধাবিত হইলে ভয়বিহবল ইন 
ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন । তখন ব্রহ্মা কহিলেন, হে অরিন্দ; 
তুমি এই বজেস্বরী মন্ত্র দ্বারা অভিষিক্ত বসত ত্যাগ কর, এখন! 
তোমার শক্র বিনষ্ট হইবে। 
এই বঙ্লেশ্রী মন্ত্রের প্রথম গায়রী, তৎ্পরে শু ফটু জি 
ইত্যাদি” মন্ত্র। এই ব্রাঙ্গীবিদ্ভা সর্ধশত্রক্ষয়কারিণী। ইহা দ্বার 
বশকরণ, বিদ্বেষ, উচ্চাটন স্তস্তন, মোহন, তাড়ন, উৎসাদন 
ছেদন, মারণ প্রতিবন্বন, সেনান্তস্তন গ্রন্ৃতি সকল কর্দ্মই গায় 
বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে। 





সাযাছি খরদে দেবী" ইত্যাদি মগ ছার নবীকে আবাহন- 
পূর্বক পুজাজপাছি বাহকাধ্য এবং বস্থাদি ক্রিয়াকরত 'বাঙ্গণে- 
ত্যোহ্তানুজাতা গচ্ছ দেবী যথা সুখং' মন্ত্র বার! দেবীকে বিসর্জন 
করিবে। তার পয় বহ্ি্বাপনপুর্ধক হোঁম করিবে। এই 
বিস্তা স্বা়া সকল প্রকার কাধ্যই সিদ্ধ হুইয়্া থাকে। বস্থার্থী 
জাতিপুষ্প দ্বারা অযুতত্রয় হোম করিষে। ঘৃতকরবীর দ্বারা 
হোম করিলে আকর্ষণ সিদ্ধি হয়। লাঙ্গলক পুষ্প দ্বারা হোম 
করিলে বিদ্বেষ সিদ্ধ হইয়া থাকে । তৈল-হোমে উচ্চাটন, মধু 
্বারা স্তস্তন, তিলহোমে মোহন, খর+ গজ বা উট কধিরে তাড়ন, 
কুশহোমে পাটন, রোহীবীজে মারণ ও উচ্চাটন, পান পত্র দ্বারা 
বন্ধন 'এবং মনঃপিলা হোমে সৈন্স্তস্তন হয়। এতত্িন্স ঘৃতহোমে 
সিদ্ধি, দুগ্ধ হোমে বিশুদ্ধি, তিলহোমে রোগ নাঁশ, পল্স হোমে 
ধন, মধুকপুষ্প হোমে কান্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সাবিত্রী দ্বারা 
অযুতত্রয় হোম .করিলে সফল প্রকার জয়াদি সাধিত হয়। 
€(লিজপু* ২।৫১-৫২ অঃ) 
বজেোদরী (স্ত্রী) রাক্ষসীভেদ। | 
বজ ব্, কলিকাতার ১৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত একটা গগ্যগ্রাম। 
এই স্থান এখন বাথিজ্য-বন্দররূপে পরিগণিত। কলিকাত৷ 
হইতে নিরন্তর মালপত্র রপ্তানীর জন্ত রেলপথ বিস্তৃত হইয়াছে 
এখানে খু্টীয় ১৮শ শভাষের মধ্যভাগে নবাঁবসৈন্যের সহিত 
ইংরাজদিগের একটা যুদ্ধ হয়। পরিশেষে ইংরাজসৈন্ত দূর্গ 
অধিকার করে। [ ক্লাইব দেখ। ] 


বথ' গমন । তি পরশ্ৈ' সক" সেট,। লট, বঞ্চতি। 
লো, বঞ্চতু | লিট, ববঞ্চ। লুট, বঞ্চিত । লুঙ, অবর্ধীৎ 
অবক্চিষ্ঠাং অবঞ্চিযুঃ। সন্‌ বিবঞ্চিষতে। হও বনীবচ্যতে। 


যগ্ুলুক্‌ বনীবন্ধীতি ৷ পিচ, বঞ্চয়তি, লুউ অববঞ্চৎ। বচ গ্রলস্তন। 
চুরাধি” আঁত্মনে। লট, বঞ্চমতে। | 
বঞ্চক (পুং) বঞ্চয়তে প্রতারয়তীত্তি বঞ্চ-শিচ-,ল। ১ শৃগাল। 
(অমর ) ২ গৃহবক্র। (তরি) ও খল,ধূর্ত। 
*শৃণু পুত্র বঞ্চকানাং সকলকলাহৃদয়সারমতি কটিলম্‌।” 
( কলাবিলাস ১২৯) 
৩ চোর। 
বর্চথ (পুং) বঞ্চতি ্রতারতীতি বঞ ( শীঙশপীতি। উণ্‌ 
৩১১৩) ইতি অথ। ১ ধূর্ত । ২ বঞ্চনা । ৩ কোকিল। 
বঞ্চন (রী) বঞ্চ-ভাবে ল্য । ১ প্রতারণ। (হেম) নীতিশস্তে 
লিখিত আছে খে, লোকের নিকট প্রতারিত হইলে দা] ব 
0৮84588 
শ্রক্টনঞ্চাপমানঞ্চ মতিমান্‌ ন প্রকাশয়েৎ ।” (. চক, ) 


দি) রঞ্যতে ডি বঞ্চ-নিছ ক” ধনাবিশ। 


রতারিস, পরার বিপ্রল্। (হেদ), জু 
স্বদধীনং খলু দেহিনাং খুখং ।” (কুদ্ারম* 81১৯ ) ইডি 
বঞ্চনতী (শ্রী) বধ্চনন্ত ভাবঃ তল-টাপ্‌। ঘ্চনের, ভাব বা! ধর্থা। 
বঞ্চনধৎ (ত্বি) বঞ্চন অন্তর্থে মডুপ, মন্ত ব। ৮৮ 
প্রতীরিত। 
বঞ্চনা (শ্রী) ৰঞ্চ-পিচ, ধুট-টাপ,। প্রতারণা । 
“তে কাস্তং মুনয়ো দিব্যাঃ প্রেক্ষ্য হৈমবতং পুরম্। 
ত্বর্গভিসন্ধি তুকৎ বঞ্চনামিব মেনিরে ॥৮ (কুমার়স* ৬৪৭) 
বঞ্চনীয় (ত্রি) বঞ্চ-অনীযর। প্রতারণীয়। 
“শত্রোরিথ্যাতবীর্ঘযহ্ত বঞ্চনীয়স্ত বিক্রমৈঃ1৮ (রামায়ণ ৬৮১1৫) 
বঞ্চয়তু (তরি) বঞ্চ-ণিচ, তৃচ,। বঞ্চক, প্রতারক। * 


গং 
র্‌ 


বঞ্চয়িতব্া (তরি) বঞ্চ'ণিচ১ তব্য। বঞ্চনার যোগ্য, 
গ্রতারণার ঘোগ্য। 
পআশাবতাং শ্রদ্ধধতাঞ্চ লোকে কিমর্ধিনাং ব্চয়িতব্যমস্তি* 
| ( হিতোপদেশ ) 
বঞ্চিন্‌ (ব্রি) বঞ্চনাকারী। 


বঞ্চুক (ত্রি) বঞ্চতি প্রতাররতীতি বঞ্চউকন্‌। প্রতারণ- 
শীল" পর্যায়-_ধূর্ত, বুক । ( শবরত্বা* ) 

বঞ্চ (তরি) বদ্ড প্যৎ (বঞ্চেতৌ। পা ৭৩1৬৪ ) ইতি ন 
কুত্বং। গমনীয়, গমনযোগ্য । 

বঞ্তনাচল, পর্ধ্ধততেদ। (শিব উ* ১৩১1৮) 

ব্রা [ত্ত্রী) নদীবিশেষ। 

বগল (পুং) ব্র্ীতি বজ শতৌ বাঁহুলকাৎ উল্চ, মম চ। 
১ তিনিশবৃক্ষ। ২ অশোকরুক্ষ। ৩ স্থশপত্বৃক্ষ ৷ ( শব্ধরতাৎ ) 
৪ পক্ষিবিশেষ। (হুলায়ুধ ) € বেতসবৃক্ষ | (ভাবুপ্র* ) 
বঞ্ুলক (পুং ) ১ বৃক্ষভেদ। ২ পক্ষিতেদ। 

বঞ্ধলভ্রচম (পুং ) বঞ্ুলো ক্রমঃ। অশোকবৃক্ষ। বুল শব্খার্থ। 
বঞ্গুলপ্রিয় (পুং) বঙগলন্ত প্রিরঃ, বঞছুলঃ প্রিয়শ্চেতি কর্পধারয়ে 
বা। বেতসবৃক্ষ । 

'বিছুলো বেতসঃ বাল নে রন ররতা, 
বঞ্চুল। (শ্রী) বঙল-টাপ,। অতিশর দুগ্ধবতী গাভী, ছধোলগাই। 
(হেম) ২ নরদীবিশেষ। (বামনগূ* ১৩৩৭) মধ্ন্তপুরাণে 
লিখিত আছে যে, এই নদী সহ্াজজি হইতে উন্ভৃত হইয়াছে। 

পগোদাবরী ভীমরধী কৃঙছেণী চবঞুলা।  . 

দক্ষিণাপথনভত্তাঃ সহপাদাছিনিঃস্বতাঃ ৪মৎতগুৎ ১১৩২৯) 

গ্ুলাবতী (রী) দক্ষিণপর্বত হইতে বহি্া নধীধিশের ।- 
৯ বে্টন। তযাছি পরপৈ*. সণ, এটা টু কাক 
লোষু ছু +লিই হবাউ বট)... টু বকা: লূও 
কা বাটা বজ পা দে, রক লো 


শ) 1১26 
নী ১ 1 








এই ধা ইনি, বট বট। লট বন্টতি। বট বন্টন, বিভাঁজন 
চুরাদি* পক্ষে ভ্যাদিৎ পরশ্মৈৎ সকণ সেটু। এই ধাতুও ইদিৎ। 
লট বণ্টয়তি পক্ষে বন্টতি। প্বণ্টস্তি হাটকং যশ্মাৎ প্রাপ্য বিপ্রাঃ 
পরম্পরম্।” (হলায়ুধ ) এই ধাতুর চুরাদির প্রয়োগ প্রায় দেখা 
যায় নু, কেবল গণেই টুরাদি বলিয়৷ অভিহিত হইয়াছে। “অয়ং 
চুরাদৌ কৈশ্চিন্ন পঠ্যতে ইতি ছূর্গসিংহাদয়ঃ, (ছূর্ীদাস ) বট 
বেষ্টন, ২ ভাগ। আন্ত চুরাদিৎ পরশ্মৈৎ সক* সেটু। লট্‌ 
বটয়তি। লুঙ অবীবটৎ 1. 

বট (পুং) বটতি বেষ্টয়তি মুলেন বুক্ষান্তরমিতি বট-পচাদ্যচ্‌। 
স্বনামখ্যাত ছায়! বৃক্ষ, বটগাছ ( 708 70120881৭ সি), 
[1008 [00108 )1 স্থানীয় নাম, হিন্দী--বর। বড়, বর্গট। 
মহারাষ্ট্রবট। কলিঙ্গ_আল। তৈলঙ্গ__মরিচেষ্, মারি, 
পেড়ি মরি; উতৎ্কল--বোরু । বাঙ্গালা-_-বড়, বট; কোল__ 
বোই ; লেপছা--কাণ্রি ; মলয়ালম--পেরমু , পেরলিমু ; গৌড় - 
বরেলী; উত্তর-পশ্চিম -বোরা, কুকুর; নেপাল-বোরহর; 
পন্থ _বাগাৎ্, হাঁজারা _ফগ.বাড়ী, কণাড়ী -আলব, আনদ, 
আল) ব্রহ্ম_-পিত্ৃ-ন্টৌঙ্গ ) শিঙ্গাপুর-__মহানুগ ; ইংরাজী-_- 
ংস্কৃত পর্যযা--্ঠগ্রোধ, ব্হুপাঁ্, বৃক্ষনাথ, 
যমপ্রিয়, রক্তফল, শৃ্গী, বর্মজ, পরব, ক্গীরী, বৈশববণাবাপ, 
তাণ্ডীর, জটাঁল, রোহিণ, অবরো হী, বিটগী, স্বন্দরহ, মণ্ডলী, 
মহাঁচ্ছায়, ভূঙগী, যক্ষাবস, যক্ষতক, পাদরোহণ, নীল, শিকারুহ, 


বহুপার্দ, বনস্পতি। 
হিমালয়ের নিন্ন প্রদেশ হইতে দক্ষিণ ভারতের প্রায় সর্কত্র 


এই বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। সাধারণতঃ ইহা ৭০ হইতে 
১০০ ফিটু পর্য্যন্ত উর্দে উঠিয়া থাকে এবং শাখাপ্রশাখায় বিস্তৃত 
হইয়া বনুদুরব্যপী হয়। এ কটচ্ছায়া শীতল, আতপতাপক্রিষ্ট 
পথিকের পক্ষে ইহা বড়ই হঁদয়গ্রাহী। কর্ণেল সাইকস্‌ নর্শ্দা নদী- 
বক্ষপ্থ একটা ক্ষুদ্র দ্বীপে সুবুভৎ বটবৃক্ষের উল্লেখ করিয়া গিয়া- 
ছেন। উহা! সাঁধারণে “কবীর বট” নামে গ্রসিদ্ধ। অনেকে 
উহাকে ই ০/1)৭ বর্ণিত সেই স্থগ্রাটীন বৃক্ষ বলিয়! মনে 
করেন। পুণাঁর (97 ৬০1. ২5111) অন্ধ, উপত্যকার অস্তর্গত 
মৌগ্রামে একটা স্বৃহৎ বটবৃক্ষ ছিল। উহার ছায়াতলে ২০হা'জার 
লোক স্বচ্ছন্দে বসিতে পারিত, বৃক্ষের পরিধি গ্রায় ২হাজ'র 
ফিট এবং উপর হইতে যতগুলি ঝুরী বা শিকড় (911-:006 ) 
নামিয়াছে, তাহার মধ্যে ৩২০টা মোটা গুড়ির আকার ধারণ 
করিয়াছে এবং অবশিষ্ট প্রায় ৩ হাজার সরু শিকড় মৃত্তিকা 
লগ্ন হইয়া রহিয়াছে, এ শিকড়ের অন্তরালে ৭ হাঁজার লোক 
অনায়াসে লুকাইয়া থাকিতে পারিত। নর্ম্দার ভীষণ বস্তায় 
টী ত্বীপের একাংশ ধসিকা! যাওয়ায়, গাছুটাও ন& হইয়া গিয়াছে। 


13071) 0০০ | 


গু] ১২৯ 


এডি কলিকাতা পারব শিবপুর রাম র রয়েল  বোটা- 
নিকেল গার্ডেনে এবং বোত্বাই প্রদেশের সাঁতারা উদ্যানে এ্রন্নপ 
দুইটা বৃহৎ বটবৃক্ষ আছে। শিবপুর ভৈষজ্য-উদ্ভানের রক্ষক 
ডাঃ কিং বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়। বলিয়াছেন যে, প্র বৃক্ষটী 
১ শত বর্ষ প্রাচীন, ১৭৮২ খুঃ খর্জর বৃক্ষের উপর উহার জন্ম । 
উহার ২৩২টী শিকড় গুড়িরূপে মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়াছে এবং 
উহার মূলগুড়ির ব্যাস প্রায় ৪২ ফিটু। পত্র সমাচ্ছাদিত শীখা- 
প্রশাখায় ইহার ছায়ার পরিধি ৮৫৭ ফিটু। এখনও এই বৃক্ষ 
উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতেছে এবং আরও বাঁড়িবে বলিয়া আশা 
করা যায়। ১৮৮২ খুষ্টার্ধে সাতারার বটবৃক্ষ পরিদর্শন করিয়া 
মিঃ ওয়ার্নার লিখিয়াছেন যে, ইহা কলিকাতার বৃক্ষ হইতে 
অনেক বড়। উহার পরিধি ১৫৮৭ ফিট এবং উহা উত্তর দক্ষিণে 
৫৯৫ ফিট ও পূর্ব্ণ পশ্চিমে ৪৪২ ফিট। 

বট ও অশ্বখ (দ্র, 191181058 ) সুদুরব্যাগী স্থানে ছায়া 
বিস্তার কারে বলিয়া! পুণ্য-বৃক্ষরূপে গণ্য । এই কারণে অনেকে 
পথের ধারে বা পুক্ষরিণীর তীরে গঞ্চবটীর প্রতিষ্ঠা করিয়া 
থাকে। পঞ্জাবে ইহ! পথিকৃকে নিশা-শিশির হইতে রক্ষা করে। 
এক দিকে ইহার উপকারিত্ব যেরূপ, অপর দিকে উহা 
তেমনিই অপকাবক | পক্ষীরা বটফল খাইয়া! যদি গৃহছাঁদ 
বা মন্দিরোপরি বিষ্টা ত্যাগ করে, তাহা হইলে সেই বিষ্টান্থিত 
বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া অচিরকাল মধ্যেই দেওয়াল মধ্যে 
শিকড় বিস্তার করিয়া ফেলে । তখন দেওয়াল ভাঙ্গিয়া শিকড় 
সমেত গাছ উঠাইয়া না ফেলিলে নিস্তার নাই। অবহেলা, 
করিলে গাছ শীঘ্বই বাড়িয়া উঠিয়া! গৃহ ধ্বংস করিয়া ফেলে। 
হিনদুগণ পাঁপ-্পর্শের ভয়ে বট বা অশ্বথ নষ্ট করিতে চাহে না। 
সযতে জীবন্ত বুক্ষ সমূলে উঠাইয়া স্থানাস্তরে গঁতিয়া রাখে। 

দক্ষিণভাঁরতের রত্বগিরি জেলায় বটবৃক্ষের উপর কর নির্দিষ্ট 
আছে, কারণ বাঁছড়েরা সাধারণতঃ 081001)5]1170) 0001]1)- 
1101) বৃক্ষের ফলের বীজ বিঠ! সহ তছুপরে ত্যাগ করিয়! থাকে। 
ধঁ বীজে তৈল হয়। অনেক বট-গাঁছে লাক্ষাও উৎপন্ন হইতে 
দেখা যায়। বটের আটায় তাহ।র সিকি মাত্রা সর্প তৈল 
মিশ|ইয়া জাল দিলে এক প্রকার আটা গ্রস্তত হয়, &এ আটায় 
পাখী মারারা আঠ।-কাঠির দ্বারা পাথা ধরিয়া থাকে। 
আসামীরা ইহা হইতে এক প্রকার কাগজ প্রস্তত করিত।, 
লখিমপুর এবং মান্দ্রাজের বেল্লরী জেলায় এখনও এ কাগজ হয়। 
অনেকে ঝুরির আইস (7) দ্বারা দড়ি করে, কিন্ত তাহা 
বিশেব কোন কাজে লাগে না। | 

ছুগ্ধবৎ বটের আটা বেদনা-নাশকঞ। বাত বেদনাস্থানে এ 
আটার গ্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার দর্শে। পায়ের তলা! কাটিয়া 





বট [৪৮২1 





গেলে অথবা দীত কন্কনানি হইলে সেই ক্ষত স্থানে বা দত্ত 
মাঁড়িতে আটা লাগাইয়া দিলে যাত্তনার উপশম হয়। ইহার 
ছালের কাঁথখ বলকর, বহুমূত্ররোগের ইহা বিশেষ গুণদা়ক। 
বীজের গুণ শীতল ও বল্য। কচি বটপাতা বাটিয়৷ উত্ত 
করিয়া ফোড়ার উপর দিলে পুর্টিসের কাধ্য করে। গণোরিয়। 
রোগে ইহার শিকড়চুর্ণ বিশেষ উপকারী । উহা সালসার 


কাধ্য করে। 
কচি শাখার কা রক্তোৎকাশনাশক, ঝুরির কচি আগা- 


গুলি বমননিবারক, শু্ধ বটের আটা! ও ফল স্বপ্নদোষ (31)61108, 
$0107808 ), প্রমেহ (£০9০710098 )-নাশক ও কামোদ্দীপক, 
কচি কুড়ি ও ছুদ্ধগুপি ধারকগুণ বিশিষ্ট এবং অজীর্ণ ও উদরাময়- 
রোগে উহা! বিশেষ হিতকর ৷ 
ইহার লাল বর্ণ পাকা ফল ছুর্ভিক্ষের সময় দরিদ্রলোকে পেটের 
জালায় খায়, হস্তী-গবাদিও ইহার পাতা খাইতে ভাল বাসে। 
ইহার কাষ্ঠ বিশেষ উপকারে আইসে না। কেবল সকু সক শুঞ 
ডালগুলি সমিধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে মাত্র! 
[1003 8193009 বা আটা-বট নামে আর এক শ্রেণীর 
বটবৃক্ষ দেখা যায় । উহার আট! রবারের স্তায় গুণযুক্ত। 
[ রবার দেখ। ] 
গুণ_-কষায়, মধুর, শিশির, কফ, পিত্তজরাপহা, দাহ, তৃষ্ণা, 
মেহ, ব্রণ ও শৌফনাশক। (রাঁজনি* ) ভাবপ্রকাশ মতে 
“বটঃ শীতে গুকুগ্রহী কফপিত্তব্রণাঁপহ্ঠ | 
বর্যো বিসর্পদাহপ্বঃ কষায়ো যোনিদৌষহৃত ॥” ( ভাবপ্রৎ ) 
শীতল, গুরু, গ্রাহক, কৃ, পিস্ত ও ব্রণনাশক, বর্ণকর, 
বিসর্প ও দাহনাশক, কষায় ও যোনিদোষ-নিবারক । 
বৃক্ষের মধ্যে বট ও অশ্ব এই ছুইটী বৃক্ষ পুজনীয় এবং 
বটবৃক্ষ স্বয়ং কুদ্রস্বরূপ। 
“কথ, ত্রয়াশ্বখবটো গোত্রাঙ্ষণসমৌ কৃতৌ । 
সর্কেভ্যোহপি তরুভ্যন্তৌ কথং পুজ্যতমৌ কৃতৌ ॥ 
অশ্বথরূপো ভগবান্‌ বিষ্ুুরেব ন সংশয়ঃ। 
রুদ্রবূপো বটন্তদ্বৎ পলাঁশো ব্র্গবূপধূক্‌ ॥ 
দর্শনম্পর্শসেবাস্্র তে বৈ পাপহরাঃ স্ৃতাঃ। 
দুঃখাপদ্ব্যাধিছুষ্টানাং বিনাশকারিণৌ ধুবম্‌ ॥” 
(পান্পোস্তরথৎ ১৬০ অণ্) 
এই বৃক্ষের দর্শন, স্পর্শ ও সেবা করিলে পাপ বিদূরিত এবং 
চঃগ আপদ ও ব্যাধি প্রভৃতি প্রশমিত হইয়া থাকে। এই 
জন্য এই বৃক্ষ অতিশয় পুজ্য, অতএব এই বৃক্ষ রোপণ করিলে 
অশেষ পুণ্য সঞ্চয় হয়। বৈশাখাদি পুণ্য মাসে এই বৃক্ষে জল- 
সেক করিলে পাপ ধ্বংস ও নানাবিধ সুখ সম্পদ লাভ হইয়া 






বটক 










থাকে । 


এই বৃক্ষ সুদীর্ঘকাল জীবিত থাকে । 
২ কপর্দ, কড়ি। (মেদিনী) ৩গোল। ৪ ভক্ষ্যবিশেষ, 
চলিত বড়া। ৫ সাম্য । (হে) 


(ক্লী)৬ ব্রজম্গুলের অভ্যন্তরস্থ বটসংজ্ঞক যোডুশ বন। 
এই ষোড়শ বট যথা--১ সঙ্কেত বট, ২ ভা্তীর বট, ৩ ধাবক 
বট, ৪ শূঙ্গারবট, ৫ বংশীবট, "৬ শ্রীবট, ৭ জটাজ,টবট, 
৮ কাঁমাখ্যকট, ৯ অর্থবট, ৯০ আশাবট, ১১ অশোকব্ট, 
১৯২ কেলিবট, ১৩ ব্রহ্মবট, ১৪ রুদ্রবট+ ১৫ প্রীধরাখ্যবট, 
১* সাঁবিত্রাখ্যবট। এই যোড়শ বটবন। * (ক্রি) বটতীতি 
বট-অচ্‌। ৭গুণ। 


বটক (€পুং) বট এব স্বার্থে কন্‌। পিষ্টকবিশেষ, চলিত বড়া। 


গুণ--বিদাহী ও তৃষ্ণাকারক। 

ভাবপ্রকাশে বটকপ্রস্রতের প্রণালী ও গুণাদ্দির বিষয় 
লিখিত আছে 7 _মাষকলায়ের দাইল ভিজাইয়া উহাকে 
উত্তমরূপে পেষণ করিতে হয় ; পরে লবণ, আদ! ও হিং মিশাইয়া 
বটক বা বড়! প্রস্তত করিবে, পরে উহ! চৈল দ্বারা মৃছ আগ্রির 
উত্তাপে ভাজিলে উহাকে টুক বা! বড় কহে। গুণ--বলকারক, 
শনীরের উপচয়কারক, বীর্যযবর্ধক, বাষুরোগনাশক, রুচিকারক) 
বিশেষতঃ অর্দিত, বাষুনাশক, ভেদক, কফকারক এবং তীক্ষা- 
গ্রির পক্ষে হিতকর। 

জীরা ও হিং ভাজিয়া লবণের সহিত ঘোলে নিক্ষেপ করিবে, 
পরে প্র বটক উক্ত ঘোলের মধ্যে ভিজাইয়া রাখিলে তাহা! 
শুক্রবদ্ধক, বলকারক, রুচিকারক, গুরু, বিবদ্ধনাশক, বিদাহী, 
কফকারক ও বাধুনাশক। ইহা অত্যন্ত রোচক ও পাচক। 
ইহা রায়তার (দধি ও লবণ মিশ্রিত সুশ্ম অলাবু খগ্ডাদির ) 
সহিত তক্ষণ করিতে হয়। 

বটক্‌ অনেক প্রকার, ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের ব্টক প্রস্তুত কর! 
যায়, তাহার গ্রস্তত প্রণালী ভিন্ন প্রকার । 

কাণ্ঠীবটক--একটী নূতন পাত্রে কটু তৈল লেপন করিয়া 
নির্মল জল দ্বারা পূরণ করিবে । পরে তন্মধ্যে রাই সরিষা, 
্রীবা, লব্ণ, হিং, শু'ঠ, ও হরিদ্রা এই কএকটা দ্রব্যের চূর্ণ 
এবং বটকগুলি ভিজাইয়! প্র পাত্রের মুখ বদ্ধ করিয়া তিন দিন 
রাখিয়। দিবে। তিন দিন পরে বটকগুলি অঙ্সরসাস্বাদ হয়। 
ইহাকে কাদ্ীকবটক কহে । এই বটক রুচিকারক, বাষুনাশক, 
কফকারক এবং শুল, অজীর্ণ ও দাহনাশক এবং নেত্ররোগের 
পক্ষে বিশেষ হিতকারক । 

অঙ্নিকাবটক-_তেতুল জলে ভিজাইয়া চট্কাইতে হইবে, 
পরে যখন দেখা যাইবে যে, তেঁতুলের শন্ত জলে মিশ্রিত 


হইয়াছে, তখন বটকগুলি অগ্লিতে সিদ্ধ করিয়া তাহার মধ্যে 
ফেগিতে হয়। ইহাকে অগ্নিকাবটক কছে। ইহা রুটিকারক, 
অগ্নিগ্রদীপক ও পুর্ষোক্ত কাঞ্ীবটকের স্তায় গুণযুক্ত। 





করিলে, সংস্কার গুণে উহা লঘু শীতল, ত্রিদোষনাশক এবং 
হিতকারী হয়। 

মাষবুটক-_তুষরহিত মাষকলায়ের দাইল পেষণ করিয়া 
হি, লবণ ও আদার সহিত মিশ্রণে বটক প্রস্তত করিয়া 
একখানি বস্ত্রে শুকাইতে দিবে। পরে উহা! উত্তমরূপে শুষ্ক 
হইলে তপ্ত তৈলে ভা্জিয়া জলের সহিত সিদ্ধ করিতে হয়। 
ইহা পূর্ব্বোন্ত বটকের স্তায় গুণবিশিষ্ট এবং রুচিকারক। 

কুম্মাগুবটক--কুমড়াঁয় উক্তরূপে বটক প্রস্তত করিতে হয়। 
ইহা মাষবটকের সভায় গুণযুক্ত, বিশেষ রক্তপিত্বনাশক এবং লঘু। 

মুদগবটক-_মুগের বড়া পূর্বোক্ত মাবটক্র বিধানানুসারে 
্রস্তত করিবে। এই বটক হিতকর, রুচিকারক, লঘু এবং 
মুদেগর ন্যায় গুণবিশিষ্ট। (ভাবপ্র”) 

২ বটা, চলিত বড়ি। 

পবটকা অগ কথ্যস্তে তশ্লামগুটিকা বটী। 

মোদকো! বটিকা পিশ্তী গুড়োবত্তিস্তথোচ্যতে ॥” ( ভাবপ্র” ) 

৩ পরিমাণবিশেষ, অষ্ট মাধক পরিমাণে এক বটক হয়। 

দণ গুপ্ান্ত মাষঃ স্তাৎ শাণো মাষচতুষ্টয়ম্‌। 


দ্বৌ শাঁণৌ বটকঃ কোণস্তোলকো দ্রত্থণশ্চ সঃ 0 (শব্মমালা ) 


বটনণীকা (ন্্ী) বটবৃক্ষ ৭ণ্। 
বটকাঁকার (পুং) পক্ষিবিশেষ। ( বৈগ্ভকনি”) 


বটকিনী (স্ত্রী) পৌর্ণমাসীভেদ ৷ এ পূর্ণিদা রাত্রে বটক ভঙ্গণ 


করিতে হয়। 
বটগস্ছ, শ্রেতাম্বর জৈনদিগের সম্প্রদায়ভেদ | 
বটচ্ছুদ (পুং ) শ্বেতার্জক, শ্বেতবাবুই । ( বৈগ্ভকনি? ) 
বটস্ছায়! (স্ত্রী) বটবৃক্ষের ছায়া। 
“কুপোদকং বটাচ্ছায়া শ্তামা রী ইষ্টকালয়ং । 
শীতকালে ভবেছু্ণং শ্রীগ্মকালে চ শীতলম্‌ ॥৮  (উচ্চট্র ) 
বটজটা (ক্জী) বটন্ত জটা। বট শ্ুঙ্গা, বটের ঝুরি 
বটতীর্ঘনাথ ক্লৌ) গুজরাতের ওখমগুলের অন্তর্গত একটা 
তীর্থ । এখন বয়েত নামে খাত । ( প্রভাস খ” ৮০1১৫) 
্বন্পুরাণান্তর্গত বটতীর্৭থনাথ মাহাঝ্যে এই তীর্থের সবিস্তার 
বিববণ আছে। 
বটঘীপ (ক্লী) ্বীপভেদ। (শঙ্কর সংহিতা ২৬-৩৪ অঃ অনেকে 
যবদ্ীপের রাজধানী বাতাবিয়াকে বটদ্বীপ বলিয়া থাকেন । 
[ যবদ্ীগ দেখ । ] 





তুলপী। (রাজনি”) (ক্লী)২ বটেরপাতা। স্বার্থে কন্‌। 
বটপত্রক। 


তক্রবটক _-মুগের বড়া প্রস্তুত করিয়া তক্রের সহিত পাক ; বটপত্রা (স্ত্রী) বটন্তেব পরত্রমস্তাঃ। ব্রিপুরমালী পুষ্পবৃক্ষ। 


২ বৃত্তমল্লিকা। (রাজনি") 
বটপত্রী (স্ত্রী) বটন্তেব পত্রং যন্তাঃ গৌরাদিত্বাৎ ভীষ্‌। পাষাণ- 
ভেদিবিশেষ, চলিত বড় পাথর কুচি। পর্য্যায়--ইনানী, এীরাবর্তী, 
গোবাবতী, ইরাবতী, শ্ঠামা, খট্রাঙ্গনামিকা। গুণ--শীতল, 
কৃচ্ছ'মেহনাশক, বলদায়ক এবং ব্রণবিশোষক। (রাজনিণ ) 
বটযক্ষিণীতীর্ঘ (ক্লী) তীর্থবিশেষ। 
বটর (পুং) ১ কুক্ুট, বটের পাখী। ২ বেষ্ট। ৩ শঠ। 
৪ চৌর। ৫ চঞ্চল। ( শব্ধরত্বা” ) 
বটবা্িন্‌ (পুং) বটে বটবৃক্ষে বসতীতি বস-ণিনিঃ | ১ যক্ষ। 
যক্ষ বটবৃক্ষে বাস করে এইরূপ জনগ্রবাদ আছে। 
(ত্রি)২ বটবৃক্ষবাসী। স্ত্িয়াং ভীষ। 
বটসাগর, উতৎ্কলের অন্তর্গত একটী তীর্থ। 
( উতৎ্কলখণ ১৬৭১৭৭ ) 
বটসাবিত্রী ব্রত, (কী) ব্রতভেদ। 
বটাকর (পুং) রজ্জু দড়ি। ( অমরটাকার রামাশ্রম ) 
বটাঁরকা ভ্তী) রজ্জু, দড়ি। 
"্ক্ষত্রারিত্রাং সত্যময়ীং ধন্মস্থৈধ্যবটারকাম্‌।৮(ভারত ১২।৩২)1৩৯) 
এই শব্দ পুংলিঙ্গ ও দেখিতে পাওয়া যায়। 
“্বটারকময়ং গাশহথ মণ্স্তস্ত মুর্ঘনি | ৃ 
মন মনুজশার্দিল তশ্মিন্‌ শৃঙ্গে স্তাবেশয়ৎ ॥” (ভাব ৩১৮৭1৪০) 
বটারণ্য, দাক্ষিণাত্যের অন্তপ্গত একটী মহাতীর্থ। কাবেরীর 
পার্থে কুজালময়ের অদ্ধ যোঁজন পশ্চিমে অবস্থিত। (দেশাবণী) 
অগ্নিপুরাণাস্তর্গত বটারণ্য-মাহাত্মে ইহার সবিশেষ দ্রষ্টব্য। 
বটাবীক ( পুং) চৌববিশেষ। 
“নাম চৌরো বটাবীকঃ সন্ধিচৌরস্ত হারকঃ | (পৰ্মালা ) 
বটাশ্বথবিবাহ (পু) হিন্দুশাস্তরোক্ত ক্রিয়াবিশেষ। ইহাতে 
বট ও অশ্বখ বৃক্ষ পরস্পরে সংলগ্ন ভাবে পুতিয়া পুজা 
করিতে হয়। 
বটি (স্ত্রী) বটতীতি বট ( সর্বরধাতুভয ইন্‌। উপ্‌ ৪1১১৮) ইতি 
ইন্‌। উপজিহ্বিকা, আলজিব। 
“উপজিহ্বিকোত্পািকা চ বটকক্েহিকা দেবী ॥/ (হারাঝলী) 
(দেশজ) নামমার বা সম্মতিস্থটকার্থ। আমরা বনবাসী 
বটি। (শকুন্তলা ) 


বটিক। ত্র) বটিরেব স্বার্থে কন্-টাপ১। বট, চলিত বড়ি, 


পর্যযায়-নিশ্তলী। ( শব্দচৎ ) 


বটুক [ ৪৮৪ 





মোদকো! গুটিকা পিশ্তী গুড়োবস্তিস্তথোচ্যতে ॥ 
লেহবৎ সাঁধ্যতে বহ্ৌ গুড়ো বা শর্কবাথব!। 
গুগ গুলুর্ব ক্ষিপেন্ত্ চরণ তনরির্ষিতা, বট ॥৮ € ভাবপ্রণ ) 
২ বাঞ্জনোপযোগি-দ্রব্য, বড়ি, বড়ী দিয়া ব্যঞ্জন রন্ধন করা 
হয়। (ভাবপ্র*) 
বটি (দেশজ) অবজ্ঞাজনক ক্রিয়াপদ। 
“ওরে তুই কে বটিস্‌রে কে বটিস্‌।, 
বটী স্্রো) বট-অ5৬ গৌরাদিত্বাৎ ভীষ,। ৯ বটিকা ৷ (ভাবগ্রুৎ ) 
২ বুক্ষবিশেষ | পর্যায় _নদীবট, যক্ষবৃক্ষ, পিদ্ধার্থ, বটক, অমর, 
ভূঙ্গিনী, ক্ষীরকা্ঠা । গুণ__কষায়, মধুর, শিশির, পিতুনাএক, দাহ, 
তৃষা, শরম, শ্বাস, বিষ ও ছদ্দিনাশক। (রাজনিণ্) (ব্রি) তরক্ষু। 
বটু ( পুং) বটত্রীতি বট ( কটিবটিভ্যাঞ্চ। উপ, ১৯ ) ইতি উ। 
১ মাঁণবক। ২ ব্রঙ্গচারী। ৩ বালক । 
“বালকো মাণবো বালঃ কিশোররো বটুরিত্যপি ।” শের) 
৪ কুটন্নট বৃক্ষ চলিত শোণাগাছ । 
বটুক (পুং) বট-স্বার্থে সংস্তায়াং বা কন্‌। ১বালক। ২ ব্রগচারী। 
৩ ৯ডরববিশেষ, বট্টকভবব । 
“টতরবাশ্েব বেতাল! বকা নায়িকাগণাঃ । 
শান্তা; তৈবা বৈষবাশ্ড সৌর। গাণপতাদয়ঃ 0৮ 
( মহানিবলাণন্তৎ ২1২৪ ) 
মানব বিপদে পন্ডিত হইলে বিপদুদ্ধারের ন্ত বটুকভৈরবের 
পুঙ্গা, বলি ও স্তোত্রাদি পাঠ করিয়া থাকে এবং বটুকাভৈরবের 
গ্রসাদে অচিরে বিপদ হইতে উদ্ধার হয়। বটুকভৈরবের 
স্োত্রকে এইজন্য আপদুদ্ধাবন্তোর কহিয়া থাকে। তগ্ছুসারে 
ইভার পূজা, মন্্ ও স্তবাদির বিষয় বাণত হইয়ছে- 
“উদ্ধরেছটুকং তেহস্তং আপদন্ধরণৎ তথা 
কুনদুয়ং পৃনর্ডেহন্থং বটুকাস্তং সমুদ্ধনেৎ। 
একবিংশত্যক্ষরাস্মা শ্ডিরদ্ধো মহমন্তঃ 0৮ € তন্্সার ) 
“হী বটুকাঁয় আপছন্ধারণ।ও কুক্ধ বুঝ বটুকায় প্রং হী” এই 
একবিংশাক্ষর বটুকউৈরবের মন্্। এই মন্ত্রে পূজা করিলে 
আপদ্‌ বিদূবিত হয়। বটুকতৈরবের পুজা করিতে হইলে 
সামান্য পুজাপদ্ধতি, অনুসারে প্রথাম পুজা করিয়া পীঠন্যাস, 
খষ্যাদিগ্াস ৪ মূর্তিন্তাসার্দি করিবে । পরে ধ্যান করিয়া 
পজা করিতে হ্য়। বট্রকউৈরবের ধানি সান্বিক, রাজসিক 
2 ভামসিক ভেদে তিন প্রকার। 
সান্ধিক ধ্যান 
“বন্দে বাঁলং স্ফটিকসদৃশং কুস্থলোদ্ছাসিবন্তং 
দিব্যাকগৈর্নবমণিমৈঃ কিছ্বিণীনূপুরাগ্থৈঃ | 











বটুক 


এরি 





০০ ০প্পপাপাশশিপী তি 


দীপ্তাকারং বিশদবসনং স্থপ্রসন্নং ত্রিনেত্রম্‌ 

হস্তাজাভ্যাং বটুকমনিশং শুলদস্তৌ দধানম্‌।”” 
বীঁজসধ্যান-- 

ণউদ্যন্তাস্করসন্নিভং ব্রিনয়নং রক্তাঙ্গরাগম্রজং 

শ্রেরাস্তং বরদং কপাঁলমভয়ং শূলং দধানং করৈঃ। « 

নীলগ্রাবমুধারভূষণশতং শীতাংশুচুড়োজ্জলং 

বন্ধকারুণবানসং ভয়হরং দেবং সদা ভাবয়ে ॥ 
তামসধ্যান-- 

প্ধ্যায়েরীলাডিকান্তং শশিশকলধরং মুগ্ডমাঁলং মহেশং 

দিগন্ত পিঙ্গলাক্ষং ডমরুমথশৃণিং খড়ণশুলাভিয়ানি | 

নাগং ঘন্টাং কপালং করসহসিরুহৈনিত্রতং ভীমদংঘ্রং 

সর্পাকল্পং ত্রিনেত্রং মণিময়বিলসৎকিন্ধিণীনুপুরাঢ্যম্‌ ॥/ 

এই ধ্যানানুসারে ধ্যান, মানসপুজা, আবরণ ও পীঠ্া্দি 
পুজা করিয়া! পুনর্ধবার ধ্যান করিয়া বিভবানুসারে দশ বা 
যোড়াশোপচাবে বটুকভৈরবের পুজা করিবে । বটুকতৈরবের 
পুজার পর অসিতার্গ ভৈরব, রুরু ভৈরব, চণ্ড, ক্রোধ, উন্মত্ত, 
কপালী, ভীষণ ও সংহার এই অষ্ট ভৈরবের পুজা বিধেয়। 
পরে ষড়ঙ্গাদি পুজ! করিয়া পূর্বাদিক্রমে ডাকিনীপুত্র, লাকিনীপুহ 
রাকিণীপুত্র, কাকিনীপুত্র, শাকিনীপুত্র, হাকিনীপুত্র, মালিনীপুত্র, 
দেবীপৃত্র ও উমাপুত্রের পুজা করিবে। পরে জগ হোমাদি 
করিচত হয়। এই দেবতার পুরশ্চবণ করিতে হঈলে ২১ লক্ষ জপ 
এবং দশাংশ পুত, মধু পর্করাশ্সিত তিল দারা হোম কবিতে হয! 

উহার বলিবিপি--প্রথমে বিদ্লনাশন ও দুর্গার পুজা করিয়া 
বলি দিতে হয়। বলির দ্রবা--শালি ধান্যের অন্ন বা পায়ন, ঘৃত, 
লাজচুর্ণ, শর্রা, গুড়, ইক্ষুরস, পিষ্টক ও মধু এই সকল ভরা 
মিশ্রিত করিয়া রাত্রিকালে রক্তচন্দন ও রক্তপুষ্পের সহ্তি 
বলি নিবেদন করিবে, অথবা সর্বান্থলক্ষণসম্পন্ একটা 
ছাঁগবধ করিরা বলিপ্রদান করিতে হয়। বলি প্রদান করিয়া 
এক্রগণের সৈন্ঠগণকে বলিকূপে নিবেদন কবিয়া দিতে হয়। 
বাঁলমন্তরে শক্রর নামোল্লেখ করিয়া নিম়োক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া দিবে। 

“শক্রপক্ষন্ত রুধিরং পিশিতঞ্চ দিনে দিনে । 

ভক্ষয় স্বগণৈঃ সার্ধং সারমেয়সমন্বিতঃ ॥% 

এইরূপে বলিদান করিলে বটুকভৈরব সন্ধি হইয়া সমস 
শক্রর মাংস স্বগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেন, স্তরাং অগির 
কাল মধ্যে শত্রু নাণ হইয়। থাকে । (তগ্বনর ) 

অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে এই পুজা পদ্ধতি গিখিত হইল, ইহার 
(বিশেষ বিবরণ তত্রসারে লিখিত আছে। জরাদিরোগ, 
শ্রম প্রভৃতি উপস্থিত হইলে বটুকতৈরবের স্তব্জবণ বা! 
পাঠ করিলে জরাদি রোগ ও শব্রভয় প্রশম্ত হয়। 





পালা পিপি শিশীছি 


বড় 


২ বারাণসীস্থ দেবমূর্তিবিশেষ । 
ণ (ক্রী) বটোঃ করণং। উপনয়ন । (ব্রিকা* ) 
বটুরিন্‌ (ত্বি) ১ পদদ্ধারা বে্টনশীল। ২ সর্বব্যাপ্তিবৎ। "ছিদ্ধি 
বটুরিণ! পদা” (খক্‌ ১৩৩1২) বেট,রিণ পদা! বেষ্টনশ্ীলেন” (সায়ণ) 
বটে € দেশজ ) বাস্তবিক। যথার্থপক্ষে। 
“এ মেয়ে কেমন মেয়ে বটে” (বিষ্যাছন্নর ) 
বটের (দেশজ ) পক্ষিবিশেষ (০:৭1 ০119062 )। 
বটেশ্বর (ক্র) কাশ্ীরস্থিত লিঙ্গতীর্থ। (রাজতরণ ১১৯৪) 
বটেশ্বরমাহাত্ত্যে এই তীর্থের বিস্তৃত বিবরণ ও পুজাদি লিপিবন্ধ 
হইয়াছে। (স্থান্দে নাগরখণ) 
বটেশ্বর, ফুদ্রাপ্রকাঁশ নামক মুদ্রারাক্ষস-টীকাপ্রণেতা। ইনি 
গোরীশ্বরের পুত্র। ২ একজন প্রাচীন কবি। 
বটোদকা! (ত্ত্ী) পুণ্যতোয়! নদীবিশেষ। 
“তত্র চন্দ্ররস! নাম তাত্পর্ণী বটোদকা। 
তৎপুণ্যসলিলৈরিত্যমুভয় ত্রাত্মনো মৃজন্‌॥” 
( ভাগবত ৪81২৮1৩৫ ) 
বট্টকেরাচার্ধ্য (পুং) আগারশ্থক্পপ্রণেতা। ব্ুনন্দী ইহার 
টীকা রচনা করেন। 
বট্য (পুং) ১ বটবৃক্ষ সম্বন্বীয়। ২ ধাতুবিশেষ। 
বট কার! (দেশজ) দ্রব্যাদির তৌলমাঁপক পরিমাণভেদ, বাট কারা। 
বটকারিয়া (দেশজ ) তামাসাকারী। 
বট কের! ( দেশজ ) তামাসা, ঠা্টা, বিদ্রপ। 
বটখার! (দেশজ ) ১ ওজনমান। ২ খর্ববাকার মন্তযা। বাটুল। 
বঠ, স্থৌল্য, সাম্য । ভ্যাদি* পরশ্মৈ সকণ সেটু। লট্‌ বঠতি। 
লুঙ, অবঠীৎ। বঠি--বঠ ধাতু একচর্য্যা, অসহীয়গমন, একাকী 
গমন। ভ্াদিৎ আত্মনে* সক* সে্ট,। লট, বঞ্ঠতে। লিট, 
ববগঠে। লুট, বষ্ঠিতা। লুঙ অন্ঠিষ্ঠ। এই ধাতু ইদ্দিৎ 
বলিয়া হুমাগম হইয়াছে । 
বঠর (পুং) বন্জীতি বচ (বচিমনিভ্যাং চিচ্চ । উপ ৫1৩৯) ইতি 
অরপ্রত্যয়শ্চান্তাদেশঃ | ১মুর্খ। ২ অয্ষঠ্ঠ। ৩ শব্খকার। 
৪ বন্ত। (সংক্ষিপ্তসার উ৭1*) (ত্রি) ৫শঠ। ৬ মন্দ। 
বড়) বড়ি-বড় ধাতু । ১ আরোহণ, এই অর্থে ইহা সৌত্রধাতু। 
২ বিভাগ। চুরাদিৎ পরশ্মৈৎ সক* সেট.) ভ্যািপক্ষে লট, 
বগুতে, লিট, ববণ্ডে। লুট বগ্ডিতা। লু অবগিষ্ট। চুরাদি- 
পক্ষে লট, বগুন্তি, লুঙ. অববণ্ডৎ। 
বড়, (দেশজ ) বট শবের অপত্রংশ। 
বড় (দেশজ ) বৃহৎ, উচ্চ, শ্রেষ্ঠ । 
বড়, বোঘাই-প্রেসিডেন্দীর ঠানা জেলার অন্তর্গত একটা 
উপবিভাগ ও নগর [ বাড় দেখ ] 
ট$761 


[ ৪৮৫ ] 


বড়গুজর 


বড় আদালৎ (আরবী) শ্রেষ্ঠ আদালৎ, প্রধান বিচারালয়, 
হাইকোর্ট ( 818) ০০৪ )। 


বড়কট্লই, মান্ত্াজ-প্রেসিডেন্দীর তাঞ্জোর জেলার অন্তর্গত 
একটী নগর। 

বড় কড়ি (দেশজ) ১ গুল্মবিশেষ। (3748 £9%6019)03 ) 
২ বৃ্দাকার সামু্রিক কাউ । ৩ গৃহের ছাদে দিবার জন্ঠ বৃহৎ 
কান্ঠ খণ্ড। 

বড় কড়েল। (দেশজ ) বৃক্ষভেদ € 01০77070107 101111008) । 

বড়করবীর € দেশজ ) বৃক্ষভেদ (91100 0100117) | 

বড় কানুড় ( দেশজ ) বৃক্ষভেদ (0010107 (9২1071000)। 

বড় কুদ ( দেশজ) পুষ্পবৃঞ্ষভেদ (এ%3101700) 271)093৫01)3)। 

বড় কুকুরছিটকী ( দেশজ ) গুল্তেদ (1078 8000109) 

বড় কুকৃশিম ( দেশজ ) বৃক্ষভেদ (0০178 1078) | 

বড়কু-বলিয়ুর, মাজ্রাজ-প্রেসিডেন্দীর তিন্নেবন্লী জেলার অন্তর্গত 
একটা নগর। নান্গুণেরী হইতে ৪ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত । 
অক্ষাৎ ৮*২৩উঃ এবং দ্রাথিৎ ৭৭৩৯ পৃঃ। ইহা! একটা প্রসিদ্ধ 
তীর্ঘ। এখানে প্রতিবৎসর বহু তীর্থযাত্রীর সমাগম হইয়! থাকে । 

বড় কেশতি (দেশজ ) বুক্ষভেদ (4297909)0 ৪0098610009) | 

বড় কেশুরীয়। (দেশজ ) কেশ্ুর গাছ (3০1:003 09308) | 

বড়খীরু ই ( দেশজ ) বৃক্ষভেদ (0000:19 71712) | 

বড়গীও) বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর পুণা জেলার অন্তর্গত একটা 
নগর। এখানে জি, আই, পি, রেলপথের একটা ঠ্রেসন 
আছে। স্থানটা নিতান্ত বাণিজ্যহীন নহে। প্রতি মঙ্গলবাদ্ধে 
এখানে হাট বসে। ১৭৭৮-৭৯ খুষ্টান্দে এখানে ইংরাজ-মর্যাদার 
হ্বাসকারী একটা ক্ষুদ্র দরবার হয়। তাহাতে ইংরাজ সেনাপতি 
বাধ্য হইয়া ১৭৭৩ খুষ্টাষ পর্য্স্ত ইংরাজদিগের অধিকৃত সমূদায় 
রাজ্য মহীরাষ্ত্রকরে সমর্পণ করিতে বাধ্য হন। রঘধুনাথ রাওকে 
পেশবা-পদে অধিষ্ঠিত করিতে আসিয়া ইংরাজ-সেনাপতি এই 
লাঞ্চনা ভোগ করেন। 

বড়গাছ ( দেশজ )১ বুহৎ বৃক্ষ । (0:0$00 ০0192810110) 
২ বটবৃক্ষ। 

বড়গুজর, ছত্রিশ রাজপুতকুলের একতম। তাহারা অযোধ্যাপতি 
শ্ীরামচন্দ্রের পুত্র লবের বংশধর বলিয়৷ পরিচিত। এই জাতি 
এক সময়ে মহাপ্রভাবসম্পন্ন ছিল। কালে কচ্ছবাহগণ প্রবল 
হইয়! তাহাদিগকে রাজোড় হইতে তাড়াইয়া দেয়। তদবধি 
বড়গুজরেরা অন্ুপসহরে আসিয়! বাস করে। সম্রাট অকবর 
শাহের শাসনকালেও এই জাতির প্রাধান্য ন্ট হয় নাই। 
তখন তাহারা খুর্জা, দিবাই, পহান্গ প্রতৃতি স্থানে ভূম্যধিকারী 
সামস্তর্ূপে পরিগণিত ছিল। 


১২২ 


বড়গুজর 


প্রদেশের দেবতী-রাজোর রাজধানী রাজোড় হইতে রাজা 
প্রতাপ সিংহ স্বীয় আযীয় ও স্বজাতীয়বর্গে পরিবৃত হইয়া 
পিতম্পুরের নিকটস্থ ঘেরিয়। নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন। 
কোএল নগরে তিনি দোর-জাতীয়া এক রাজপুত-কন্তার পাণি- 
প্রহণ করিয়া দোৌরবাঁজপুতগণের প্রীতিভাজন হন । তদনস্তর তিনি 
দৌবরদিগেব সাহীধ্যে মেবাতী ও ভিহর জাতিকে পদানত করিয়া 
বুলন্দসহরের পুর্বাংশে গঙ্গাকুলে প্রায় ২৪ শত গ্রাম অধিকার 
করেন। মৃত্যু সময়ে তিনি বুলন্দসহর জেলাব গহাস্থর 
নিকটবন্তী চৌন্দেবা নগরে স্বীয় রাজপাট স্থাপন করিয়াছিলেন । 
রাজা প্রতাপের জতু ও রাগু নামে ছুই পুত্র ছিল। জু 
রোহিলখণ্ডের অন্তর্গত কাতিহার নামক স্থানে এবং রাঁণু চৌন্দেরায় 
রাজপাট স্থাপন করিয়৷ পৈতৃক সম্পত্তি শামন করিয়।ছিলেন। 

কনোজের রাঠোর-রাজবংশের আখ্যায়িকা হইতে জানা 
যাক যে, রাঠোরপতি নয়নপাঁলেব পৌত্র ভরত বড়গুজর- 
সর্দার কদ্রসেনের নিকট হইতে কনকশির রাজ্য অধিকার 
করিয়া লন। বংশতালিকাঁকথিত নয়নপাল খুষ্টীয় ৫ম শতাবে 
বিছ্চমান ছিলেন । 

কাতিহাব এবং অন্ুপসহরের বড়গুজবেরা অগ্যাপিও 
আপনাদের ফুলধন্ম প্রন্তিপাপন কগিনা আসিতেছে । কিন্ত 
'অন্যান্য স্থানের, বিশেষতঃ মুজঃফরনগরের বড়গুজরের! আগা- 
উন্দান্‌ 1থপজাব রাজ্যকালে ইস্লামপন্ম গ্রহণ করিয়াছে। 
তাহা হইলেও তাহারা রাজপূকুলের গৌরবজ্ঞাপক ঠাকুর 
উপ|ধি পরিত্যাগ করে নাই, তাই এখনও ঠাকুর আকবর আলা 
খা, ঠাকুর মর্দন আলী খাঁ গ্রড়তি নামেরও প্রচলন দেখা যায়। 
অনেকে মুনলমান হইলেও হিন্দুর হোলিপর্কে মগ্ভাধি পান সহ- 
কারে বিশেন আমোদপ্রমোদ করির। থাকে) এহ প্রথার 


কিগ্ত ক্রমশঃ হাস ঘাঠটতেছে । বিবাহেব সময় ইহারা গৃহদ্বারে ূ 


অএকটী কাহার রমণীর প্রতিম্ন্তি চিত্রিত করিয়া থাকে । প্রবাদ 
কোন কাহারিন্‌ চাকধাশার নিদেশ অনুসারে তাহাদের কোন 
পূর্বপুরুষ মেবাতীদিণকে ধ্বংসমুখে পতিত করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন, সেই ঘটনা স্মরণ করিয়া আজিও তাহাব! কাহার 
রমণীকে এইবপে সম্মান করিয়া থাকে । 

মুজঃফরনগরবাসী বড়গুজরেরা বলে যে, তাহারা আলবাব 
রাজ্যের দক্ষিণস্থ দোবনেশ্বর নামক স্থান হইতে স্দির কুমারসেনের 
সহিত এখানে আগিয়াছে। এখনও তাহারা উক্ত কুমারসেনের 
ুর্বপুরুব “বাবা মেঘার” ম্মরণার্থে উৎমব করিয়া থাকে। 
তাহার প্রধানতঃ গহলোতি, ভটি, তোমর, চৌহান, কাতিহার, 
চাণবার ও পঞ্ডিব রাজপুতকে কন্তা দেয় এবং গহলোতি, 


[ ৪৮৬ ] 


তাহাদের মপ্যে বংশান্থগত কিংবদন্তী এই যে, মচেরী 


বড়নগর 





বাছল, পণ্ডির, চৌহান, বাঈ, জঙ্গার প্রভৃতি শ্রেণীর কন্যা 
গ্রহণ করে। 

বড়গেনহল্লী, দক্ষিণ-ভারতের মহি্থর-রাজ্ের বঙ্গপুর জেলার 
অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা” ১৩২৮ উং এবং দ্রাঘিৎ 
৭৭৫২ পুঃ। এখানে মিউনিসিপালিটা থাকায় নগরের 
উত্তরোত্তর স্ত্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতেছে। স্থানীয় তুলা ও আলুর 
ব্যবসা লিঙ্গায়তগণ এক চেটিয়। করিয়াছে। 

বড়গোখুরী ( দেশজ ) তৃণাবশেষ (10011185019 00910611908) | 

বড়চকৃম। ( দেশজ ) বৃক্ষভেদ (৩৪7০৪ ৪00810039)। 

বড়চন। ( দেশজ ) চণকভেদ (01961 %11901000) | 

বড় চুয়। ( দেশজ ) ইন্দুরভেন (8103 10017007008) | 

বড়চুলী ( দেশজ ) জলজ বৃক্ষতের (011)/81161)93 104108) | 

বড়ছু'চা ( দেশজ ) তৃণভেদ (0১7১6708170) । 

বড়জালগীথী ( দেশজ ) তৃণাবশেষ (801080) 8০61097010) | 

বড়টগ্র €( দেশজ ) পুষ্পবৃক্ষভেঘ্ (1:40977)90200008208 ০০:০- 
মন) 

বড়ডানকুনা ( দেশজ) মত্ম্তাভেদ (61070 ৮1১6০৮9)। 

বড়নগর, পশ্চিম-ভারতের গুজরাত-প্রদেশের ঝড়োদা রাজ্যের 
অন্তর্গত কড়ি জেলার একটা উপব্াগ। ভূঁপরিমাণ ৭৬ বর্গ- 
মইল। এখানকার উত্তরপশ্চিম সীমায় যে খাড়ি আছে, 
তাহার জল ঈষৎ লবণাক্ত হওয়ায় পানেব অনুপযোগী হইয়াছে। 
প্রায় ৮* হইতে ১০০ ফিট্‌ গভীর কুপ-খনন না করিলে সুমিষ্ট 
জল পাওয়ার আশা করা যাদ়্ না। 

২ উক্ত উপবিভাগেব প্রধান নগর। বিশ নগর হইতে 
৪1০ ক্রোশ উত্তরপুর্ধে অবস্থিত। প্রবাদ, অযোধ্যার সু্যা- 
বণায় কোন রাঁজা ১৪৫ খুষ্টান্দে অযোধ্যা রাজধানী পরিত্যাগ- 
পূর্বক এই স্থানে আগমন করেন বং পরমারবংশায় কোন 
রাজকুমীরের নিকট হইতে এই স্থান জয় করিয়৷ তথায় বড়- 
নগর রাজধানী স্থাপন করির/ছিলেন। নাঁগরগোত্রীয় রাজ- 
গণের রাজধানী আনন্দপুরেই এই বড়নগর স্থাপিত হয়। 
পরই বড়নগরের নাম হইতেই এখানকার ত্রাহ্মণগণ নাগর 
বান্ষণ নামে পরিচিত। আননপুরে ২২৬ খুষ্টাব্ব পর্য্য্ত 
নাগরগোত্রীয়দিগের প্রাদুর্ভাব ছিল। [ দেবনাগর দেখ। ] 
চীন-পরিব্রাজক হিউএন্‌ সিয়াং খুষ্টীয় ৭ম শতাবে এই 

নগরের সমৃদ্ধি ও জনতার উল্লেখ করিয়৷ গিয়াছেন। বহুকাল 
হইতে এখানে বড়োদা-রাজের আশ্রিত দীনোজ ব্রাঙ্গণগণ 
বাঁস করিতেছে । তাহারা কদাচারী ও দন্থ্যপ্রকৃতিক, এ ব্রাহ্মণ 
দিগের অত্যাচার ও উপদ্রবের পরিচয় পাইয়া বোস্বাই গবর্মেন্ট 
সয়াঙ্জী মহারাজের রাজত্বকালে তাহাদিগকে বড়োদ। দরবারের 





এ্প্পী পা শি 





অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত করেন। এখনও এখানে প্রায় ২ শত 


ঘর দীনোজ ব্রাহ্মণের বাস আছে। এখন তাহার! দন্থ্বৃত্তি 
ত্যাগ করিয়াছে। সকলেই প্রায় ব্যবসা ৰাণিজ্যে বা অপর 
কাজকর্মে লিগ হইয়! ইংরাজরাজত্বে শান্ত হইয়াছে। 

বড়নির্বিবিষি ( দেশজ ) গুনভেদ (3০17008 21010619603) | 

বড়নোনিয়া ( দেশজ ) বুক্ষভেদ (1১০/69180% 1)11038) | 

বডনৌক। (দেশজ ) ১ বৃহৎ নৌকা। ২ জলজ গুল্মভেদ 
(:05884678 22108113) 

বড়ন্দ (দেশজ ) তৃণভে্দ (7১1010017) 01121708010) | 

বড়পটুকা (স্ত্রী) মত্স্তভেদ (]6৮0190, 1001063) | 

বড়পটোল (দেশজ ) পটোল জাতীয় লতাভেদ (]100০- 
421011703 910102) 

বড়পত্রাঙ্গী (দেশজ) পক্ষিভেদ্ব। (01970103 চ11110098913)। 

বড়পাখী-মেলপাধঘী, মান্্রাজ-প্রেসিডেক্সীর তাঞ্জোর জেলার 
স্ুজালী তালুকের অন্তর্গত একটা নগর । 

বড়পানীমরিচ (দেশজ ) বৃক্ষতেদ (0170000] [01103017) | 

বড়পিনিনটা (দেশজ ) তণভেদ (129% 001000813) | | 

বড়ফুটিকা ( দেশজ) বৃক্ষভেদ (81019810070 11187000712) 

বড়বটের ( দেশজ ) পন্ষিভেদ (7১6)012 01)5900%)। 

বড়বড় ( দেশজ ) বহুভাষী। বাচাল। 

বড়ভী (স্্ী) বড়্যতে আকুহাতেহত্রেতি বড় বাহুলকাৎ অভিচ, 
কধিকারাপিতি ভীষ্‌। গৃহ-চুড়া, চলিত মুধনি। পধ্যায়-_ 
গোপানসী, চন্্রশালিকা, কুটাগার। (ত্রিকাণ) 

চন্দশালা চ বড়ভী স্তাতাং প্রাসাদদৃদ্ধনি । ( শ্রীধর ) 
বড়ভি, বড়ভী, বলভি ও বলভী এই চারি প্রকার রূপ 

হইয়া থাকে। তৃণনির্মিত গৃহের পাইড় প্রভৃতি এবং ছাদের 
উপরিভাগে নিশ্মিত যে গৃহ, তাহাই চন্শালা ( চিলের ঘর। ) 

বড়র (বরুড় ), দাক্ষিণাতাবাঁসী নিকুষ্ট জাতিবিশেষ। ইহারা 
জাতকন্মার্দি অনেক বিষয়ে হিন্দুপদ্ধতির অন্ককরণ বটে, কিন্ত 
শুকর, ইন্দূর প্রভৃতি দ্বণিত মাংদও ভোজন করিয়৷ থাঁকে। 
ইহাঁদেৰ মধ্যে গাড়ীবড়র, জাতাবড়র ও মাটীবড়র নামে কয়টা 
থাক আছে। স্বস্থ শ্রেণীর বৃত্তি অনুসারে ইহারা এইন্নপ 
সামাজিক আখ্যা লাভ কবিয়াছে। ইহারা যললমা, জনাই, 
সাতভাই ও ব্যস্কোবার পূজা দেয়। বিবাহের পর মারুতিপূজ 
দিবার বিধি আছে। 

বড়ব] [ত্ত্রী) বলং বাতীতি বল-বা-ক-টাপ্‌, ডলয়োরৈক্যাৎ 
লম্ত ডত্বং। ১ ঘোটকী। ২ বড়বারূপধারিী স্র্যপত্রী। 
(ভাগবত ৮1১৩৮) শু অশ্বিনী নক্ষত্র। ৪ নারীবিশেষ। 
৫ দাসী। ৬ বাজদেবের স্বনামখ্যাতা পরিচারিকা | (হরিব” ৩৫1৩) 





৭ বাড়বাগ্রি। ৮ নর্দীবিশেষ। ( ভার ৩২২১২৪ ) 
৯ তীর্ঘভেদ। ( ভারত ৩/৮২।৮৮ )[ পবর্গে বড়বা শব্দ দেখ । ] 

বড়বাকৃত (পুং) বড়বয়! দাস্তা কৃতঃ। পঞ্চশবিধ দাসের 
অন্তর্গত দাসবিশেষ। 

“ভত্তদাসশ্চ বিজ্ঞেয়স্তঘৈব বড়বারৃতঃ ॥” (নাবদ ) 

'বড়বা দানী তল্লোভাদঙ্সীকৃতদাস্ঃ ( দায় ক্রমসংগ্রহ ) 

কোন কোন স্থানে ইহার “বড়বাভৃত' ও “বড়বাষত” 
এইরূপ পাঠাস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। 

বড়বাগ্নি (পুং) বড়বায়াঃ সমুদ্রস্থিতায়াঃ ঘোটক্যাঃ মুখস্থোইগ্রিঃ। 
সমুদ্রস্থিত অগ্নি, বড়বানল। 

বড়বান্‌ (বাধান, বর্ধমান ) বোষ্াই এ্রেসিডেম্সীর ঝালাৰার 
্ান্তস্থ একটা দেশীয় সামস্তরাজ্য। ভূপরিমাণ ২৩৭ বর্গমাইল । 
বোম্বে বড়োদা ও পেপাল ইপ্ডিয়া রেলপথ এই রাজ্য মধ্যদিয়া 
বিস্তৃত থাকায় এখানকার বাণিজ্যেব বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছে। 
১৮০৭ খুষ্টাব্দে সন্ধি অনুসারে এখানকার সর্দারগণ দ্বিতীয় শ্রেণীর 
সামস্তৰপে পরিগণিত হইয়াছেন। 

এখানকার সর্দার দাজীরাজ ঠাকুরসাহেব রাজকোটের 
রাজকুমার কলেজে শির্ষা-নমাপন করিয়া! পিতুসম্পত্তির অধিকাবী 
হইয়াছেন। তাহার রাজস্ব আদায় ৪ লক্ষ টাকা) তন্মধ্যে 
ইংরাজ্ররাজকে ও ছুনাগড়ের নবাবকে বাধিক ২৮৬৯২ টাকা 
কব ধিতে হয়। তাহারা ঝালাবংশায় রাজপুত, জো্ঠপুরই পি্ু- 
সম্পত্তির অধিকারী, কিন্তু দত্তকগ্রহণে অধিকার নাই। বাজার 
সেনাসংখ্যা ৫ শত। ১ 

২ উক্ত রাজ্যের প্রধান নগর। বোনে বড়োদা ও সেপ্টাল 
ইণ্ডিয়া রেলপথের এখানে একটী ষ্রেসন আছে। অক্ষা" 
২২:৪২ উঃ এবং ডি” ৭১০৪৪৩০পৃঃ| নগরের দক্ষিণে 
রাজপ্রাসাদ ও দুর্গ । পরিখা ও প্রাকারাদি দ্বারা নগবটা 
শুরক্ষিত। এখানে ঘ্বত, তৃলা, নানারকম শন্ত ও দেশী সাবানের 
বিস্তৃত কারবার আছে। দেশীয় ভাস্কবগণ শিল্পবিগ্ঠায় সম্যক্‌ 
উন্নত। ভাবনগর-গোগাল রেলপথের সহিত উপরোক্ত 
রেলপথের এখানে মিলন হওয়ায় স্থানীয় সমৃদ্ধি উত্তরোত্তর 
পরিবদ্ধিত হইতেছে। 

৩ কাঠিয়াবাড় এজেন্দীব ইংরাজাবাস। বর্ধমান রাজোর 
মধ্যে উপরোক্ত বড়বান নগর হইতে ৩ মাইল পশ্চিমে স্থাপিত । 
এখান হইতে রেলপথ দিয়া বোম্বাই ও আঙ্গদাবাদ এবং ভাব- 
নগর ও রাজকোট যাওয়া যায়। পুর্বে বড়বান দরবাঁর 
হইতে বার্ষিক ২২৫ টাঁকা খাজনায় এইস্থান ও ২৫০ 
টাকা খাজনায় ছুধরাজ গিরাসিয়ার অধিকৃত স্থান ভাঁড়া লইয়া 
এই রাজ-সদ্বর (0111 9899 ) স্থাপিত হইয়াছিল। এখানে 








জেল, স্কুল, , ধর্শালা, ওষধালয় ও খটকান্তস (01০০৮-৮%০ট 
প্রভৃতি শোভিত সুন্দর স্থন্দর অট্টালিকা আছে। গিক্নাসিয়ার 
ভূমিনানের জন্য ইংরাঙ্গরান্্র তাহার সন্তান সম্ততিদিগকে রাছ- 
কুমার কলেজে পাঠের অধিকার দিয়াছেন । 
বড়বানল (পুং) বড়বায়াঃ 'অনলঃ। বড়বানি। পর্ধ্যার-_- 
সলিলেম্বন, বড়বামুখ, কাকধবজ, বাণিজস্কন্নাগ্রি, তৃণধুক্‌, কাষ্ঠধুক্‌, 
উর্ধ, বাড়ব। (অমন) ২ লক্কার দক্ষিণে পৃথিবীর চতুর্থভাগরূপ 
স্থানবিশেষ । ( সিদ্ধান্তশি") ৩ বটিকৌষধবিশেষ। (রসেন্দ্রসারস.) 
বড়বাঁমুখ (পুং) বড়বায়াঃ ঘোটক্যা মুখমাশ্রয়াতবেনাস্তযস্ত অর্শ- 
আদিত্বাদচ। ১ বড়বানল। (হেম) ২ মহাদেবের মুখ । 
৩ মহাদেবের নামভেদ। (ভারত ১৩।৯৭।৫৫ ) 
ও কুর্মের দৃক্ষিণকুক্ষিস্থ জনপদবিশেষ। 
৫ বটিকৌষধ বিশেব। ( রসেন্ত্রারসৎ ) 
বড়বাবক্ত, (ক্লী) বড়বাম্থ, বড়বানল। 
বড়বাস্ত (পুং) বড়বায়াঃ  ঘোটকরূপায়াঃ তুষ্ট স্ৃতায়াঃ 
সংজ্ঞায়াঃ স্থতঃ| অশিনীকুমার। এই অর্থে এই শব্ধ দ্বিবচনাস্ত, 
অশ্বিনীকুমার ছইজন। 
বড়বাহ্ৃত (পুং) বড়বয়! দাস্তা হৃতঃ। পঞ্চদশবিধ দাসের 
অন্তর্গত দাঁস বিশেষ । বড়বা শব্দে গৃহদাসী, যে ব্যক্তি লোভে 
আরুষ্ট হইয়া এই দাঁসীকে বিবাহ কবিয়া তদ্রগৃহে দাসরূপে 
অবস্থান করে, তাহাকে বড়বাহৃত কহে। ( মিতাক্ষরা ) 
বড়বিন্‌ (তরি) বড়বাজাত বা তৎসন্বদ্ধীয়। 
বড়া (ত্ত্রী) বড়-অচটাপু,। বটক, চলিত বড়া। 
কৰলেনাথবা তালৈর্যক্কং যস্তাগুলং পিড়ং। 
পিওং চূর্ণ বটো বড়া? ইতি ( শব্দচ* ) 
বড়া সুস্বাদু দ্রবাঠী তাল, নারিকেল, কলা প্রভৃতি বহুবিধ 
দ্রব্যের বড়া প্রস্তুত হইয়! থাকে। যে দ্রব্যের বড়া প্রস্তুত 
করিতে হইবে, তাহার সহিত অল্পপরিমাণে চাউলের গুড়া 
মিশাইয়া তৈল বা ঘুতে ভাজিয়া! লইতে হয়। রসবড়া, ছানাবড়া 
প্রভৃতি খাদ্য অতি স্থুম্বা। 
বড়িকা! (ভ্ত্রী) বটিকা। 
বড়িশ (রী) বলিনো মত্্তান্‌ শ্ততি নাশয়তি শো-ক, লস্ত ডৃতবং। 
১ মধ্গ্তধারণার্থ বক্র লৌহকণ্টকবিশেষ। চলিত বড়শী, 
পর্যায়-_মতস্তবেধন, বলিশ, বড়শী, বড়িশা, বলিশী, মতম্তবেধনী, 


বলিদী, বলিস, বরিশা, বলিশি, মতস্তভেদন। ( জটাধর ), 


২ আমুর্ধেদোক্ত বড়িশাকার বেধনযন্ত্রবিশেষ। 

বড়ী (দেশজ ) ১ ওষধের বটিকা। ২ থাচ্চজব্যবিশেষ। প্রস্তত- 
প্রণালী--পাঁকা চালকুমড়া উত্তমরূপে কুরিয়৷ তাহা বাটিয়া 
লইতে হয়, পরে মটরডাল এবং ঠিক্রা বুয়া উহা একত্র মিশ্রিত 


করিয়! উত্তমরূপে ফেনাইয়া বড়ী দিতে হয়। এই বড়ী অতিশয় 
স্বাহা। ইহা ভিন্ন কেবল ডাইলের বড়ী ও মূলার বড়ী প্রভৃতি 
দেওয়া যাইতে পারে। 

বড়ৌসক (ক্লী)প্রাচীন স্থানভেদ। 

বড়বড় (€ দেশজ ) অব্যক্ত শব । পঙ্কে নিমজ্জনকালে যে অব্যক্ত 
শব্দ উিত হয়। 

বড়, (ব্রি) বড়তে ইতি বড় বহুলমন্থাত্রাপীতি রক। বৃহৎ । 
চলিত বড়। ( অমর) 

বণ, শব্ধ । ভ্যাদি” পরশ্মৈ সক" সেটু। লট, বণতি। লিট, 
ববাণ। লুট. বণিতা। লুঙ অবাণীৎ, অবণীৎ। পিচ 
বাণয়তি। লুঙ্‌ অবীবণৎ, অববাঁণৎ। 

বণিক (পুং) ব্যবসায়ী ব্যক্তিমাত্র। যাহারা বাঁণিজ্যবৃততিদ্ারা 
জীবিকাক্ধন করে। বাঙ্গালায় গন্ধবণিক্‌, স্বর্ণবণিক্‌ কাংস্ত- 
বণিক প্রভৃতি শ্ণীবিভাগ আছে। উত্তর ও পশ্চিমভারতে 
শেঠী এবং বেণিয়ারা এই শ্রেণীভুক্ত । এতত্রিন্ন ইংরাজ, ফরাসী, 
দুললমান প্রভৃতি অনেক বৈদেশিক বণিকেরও ভারতে অধিষ্ঠান 
হইয়াছে । ভারতীয় ব্যবসায়ী বণিক জাতির বিবরণ বৈশ্ঠ 
শবে এবং বণিক্জাতির শব্ববিশেষে বিবৃত হইয়াছে । 

[ বৈশ্ঠ শব্দে বিস্তৃত বিব্রণ দেখ । ] 

বণিকৃকর্্মন্‌ (ক্লী) বণিজাং কর্ম । বণিকৃদিগের ক্রতবিক্রয়াদি- 
রূপ কাধ্য। 

বণিকৃক্রিয়। (ভ্ত্রী) বণিজাং ক্রিয়া । বণিকৃদিগের কার্য। 
(বৃহত্ন ৬৯২০ ) 

বণিকৃপথ (পুং) বণিজীং পঞ্থাঃ। বণিকৃদিগের পদ্থা। নিগম। 
বিপণি। বাণিজ্য । (জটাধর ) 

“অচৌরাভূতথ! ভূমির্ধথা রাত্রৌ বণিকৃপথাঃ1%(রাজতর” ৬1৭) 
বণিকৃব্রত (কী) বণিকের কাধ্য। খ্যবসায়। বণিগৃবৃত্ি। 
বণিকৃনার্থ (পুং) বণিক্সমূহ। “বিষ্টোর্বশবন্তিতা। মায়য় 

জীবলোকোহয়ং যথা বণিক্সার্ধোহ্থপরঃ৮ (ভাগবত ১৫1১৪।১) 
বণিগজন (পুং) বণিক্জাতি। 
বণিখন্ধ (পুং) বণিজঃ পণ্যাজীবস্ত প্রা নীলি- 


ৃক্ষ। ( শবচৎ ) 
বণিগবহ প্রেং) বহতীতি বহ- -অছ্‌ বণিজাং বহঃ। উদ্রী। (শচ?) 
বণিগ্ভাঁব (পুং) বণিজ ভাব: । , বণিকৃদিগের ধর্ম। 


পর্যায়-_-সত্যানৃত, বণিকৃপথ, বাণিজ্যা, কা (শবরত্বা ) 
বণিগ্রৃত্তি (স্ত্রী) বণিজাং বৃত্তি ৷ বণি্চ্বিগের নিস 
বণিকৃদিগের জীবিকা । 

বণিঝ্ার্গ (পুং) বগিজাং মার্গঃ। বাণিজা, » বণিক্পথ। 
বণিজ, (পুং) পণতে ক্রয়বিক্রয়াদিনা পণ" 





বিক্রয়কর্তা, বাণিজ্যকারক | পর্যায়--বৈদেহুক, সার্থবাহ, নৈগম, 
বণিজ, পণ্যাজীব, আপণিক, ক্রয়বিক্রয়িক, বৈদেহ, বিদেহ, 
বাণিজ) বাণিজিক, ক্রায়িক, বিক্রয়িক, বাণিজক, বাণিজ্যকার। 
( শব্দ” ) ২ বৈশ্টা। (রাজনি”) বাঁণিজ্যই ইহাদের বৃত্তি, 


এইজগ্য ইহাদিগকে বণিজ, কহে। শু করণবিশেষ, বব-বালব 
প্রভৃতি করণের মধ্যে ষষ্ঠকরণ। (বৃহতৎস” ৯৯৭) 

বণিজ (পুং) বণিগেব বণিজ, স্বার্থে অপ, অভিধানাৎ ন বৃদ্ধি । 
১ বণিক্‌। ২ বব প্রভৃতি করণের মধো যষ্ঠকরণ। এই করণে 
বাণিজ্যারস্ত করিলে শুভ হইয়া থাকে। অন্ত শুভকর্মে এই 
করণ নিষিদ্ধ। বণিজকরণে কোন বালক জন্ম গ্রহণ করিলে 
বুদ্ধিমান, কৃতজ্ঞ, গুণবান্‌ এবং বণিক্দিগের দ্বারা তাহার অভিলাষ 
সিদ্ধি হইয়া থাকে। ৫ 
পপ্রার্জঃ কতজে। গুণবান্‌ গুণজ্ঞো বণিক্জন প্রাঞ্ধমনোরথঃ স্তাৎ । 
যস্ত প্রস্থতৌ বণিজাভিধানং ভাও প্রধানং দ্রবিণং হি তন্ত ॥৮ 

( কোতঠীপ্রদীপ ) 

বণিজক (পুং) বণিকৃ। ব্যবসামী। 

বণিজ্য (ক্লী) বণিজো ভাবঃ কর্ম্দ বা বণিজ, ( দূতবণিগৃভ্যাং। 
পা ৫১১২১) ইত্যর কাশিকোকে: | বাণিজ্য, স্িয়াং 
টাপ্‌। বণিজ্যা। 

বণ্ট, বিভাগ । চুরাদি” পরশ্মৈ' সক সেট,। লট, বণ্টয়তি, 
বন্টাপয়তি। লুঙ. অববন্টৎ। 

বণ্ট (পুং) বণ্ট্যতে ইতি বণ্ট-ঘঞ। ১ ভাগ । ২ দাত্রমুষ্ট। 
(হেম) বপ্ট-অচ.। ৩ অরুতোদ্বাহ, অবিবাহিত । ( শব্দমাল! ) 

বণ্টক (পুং) বন্ট এব স্বার্থেকন্‌। ১ভাগ। (অমর) বন্ট- 
*ল। (ত্রি) ২ বণ্টনকারী, বিভাগকর্তা | 

বন্টন (ক্লী) বন্ট-লুট। বিভাগ । 

বণ্টনীয় (তরি) বণ্ট-অনীয়র্‌। বণ্টনের যোগ্য, বিভাগের যোগ্য । 

বণ্টিত (তরি) বন্ট-ইতচ্‌। কৃতবিভাগ, যাহা ভাগ করিয়া 
দেওয়া হইয়াছে। 

বন্টাল (পুং) ১ শুরযুদ্ধ। ২ নৌকা । ৩ খনিত্র। (মেদিনী) 
কোন কোন স্বানে “বাল এইরূপ পাঠও দেখিতে পাওয়া যায়। 

ব& (পুং) বঠতে ইতি বঠি-অচ্‌। ১ অকুতোদ্বাহ, অবিবাহিত 
২খর্ব। ওকুন্তাযুধ। (মেদিনী) 

বর (পু) ১ স্থগিকারজ্জু। ২ কুকুরের লাঙ্গল। ৩ করীর 
কোষ। ৪ তালপল্পব। ৪ পয়োধর। (মেদিনী) 

বাল (পুং) [ বন্টাঙগ দেখ ] 

বড পু) বনতে ইতি বন সন্তক্তৌ ( চমমণ্ডাথ ডঃ । উপ২ 
১১১৩) ইতি ড। ১৯ অনাবৃতগেড, | পধ্যায়-_-হশ্চর্দা, 
2] 


১৪৯ 


লাঙগলাদিরহিত, চলিত বেঁড়ে। (মেদিনী) ৩ ধ্বজভঙ্গ । 
জরিয়াং টাপ্‌। অসতীন্ত্রী। পুংশ্চলী। 
বশ (অব্যয়) বাতীতি ঝ উতি। ১পাম্য। পর্য্যায়--হা, যথা, 
তথা, এব, এবং । ( অমর) 
বত (অবায়) ১ খেদ। ২ অনুকম্পা। 
“কক বত হরিণকানাং জীবিতঙ্শাতিলোলং 
কচ নিশিতনিপাতা বস্তসারাঃ শযান্তে ।” (শকুস্তলা ১ অং) 
৩ সম্তোষ। ৪বিন্ময়। « আমন্ত্রণ। (অমর) 
বতংস (পুং) অবতংসয়তি অবতংস্ততেহনেন বা ইতি অব-তসি 
অচ. ধঞ, বা অবস্াল্লোপঃ। কর্ণপুর, কর্ণভূষণ, কাণের গহনা । 
২ শেণর, শিরোভূষণ। 
"চলিত-দৃগঞ্চল-চঞ্চল-মৌলিকপৌলবিলোৌকবতংসং 
রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসং শ্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসম্‌॥” 
( গীতগোবিন্দ ২২) 


বতকৃ (আরবী) হংসী। 
বতণ্ড (পুং) বনতীতি-বন (অওন্‌ কৃম্থতৃবৃঞ্ঃ ৷ উপ. ১/৯২৮) 
ইত্যত্র বনতেস্তকারাস্তাদেশঃ | ১ মুনিভেদ। ( উপাদিকোষ ) 
বতারীখ. (আরবী) মাসের অমুক দিন। 
বতায়ন (পুং) বাতায়ন, জানালা । 
বতুই (দেশজ ) পক্ষিতেদ। 
বতু (পুং) ১ দেবনদী। ২ সত্যবাকৃ। ৩ পন্থা । ৪ অক্ষিরোগ। , 
বতোক। (ত্ত্রী) অবগতং তোকং অপত্যং যন্তাঃ, অবশ্াল্লোপঃ ? 
অবতোঁকা, যে গাভীর গর্ভআব হইয়াছে। 
বত্রিশ (দেশজ ) ছ্াত্রিংশৎ, ৩২ সংখ্যা 
বস (পুং) বদতীতি বদ ( বৃত্‌ বদি-হুনি-কমিকফিভ্যঃ সঃ। উপ, 
৩৬২) ইতি স। ১ বর্ষ। ২ গোশিশু, চলিত বাছুর । পর্য্যায়__ 
শরুতকরি, তর্ণক, দোগী, দোৌষক, দোষ, রৌহিণেয়, বাহুলেয়, 
তন্তভ। সগ্ভোজাত বসের পর্য্যায়-_-তর্ণক, তর্ণভ, ততস্তভ, কচ। 
( জটাধর ) ৩ পুত্রাদি, চলিত বাছ!। 
“ন বৎস নৃপতেধিষ্যং ভবানারোঢ়,মর্হতি। 
ন গৃহীত! ময়! যত বং কুক্ষাবপি নৃপাত্ম্জ ॥” 
(ভাগবত ৪1৮১১ ) 
৪ দিবোদাসের পুত্র । (ভাগবত ৯১৩৫ ) ৫ দেশতেদ | 
“অন্তি বৎস ইতি খ্যাতো দেশো দর্পোপশাস্তয়ে । 
্র্ৃন্ত নির্দিতো ধাত্রা প্রতিমল্ল ইব ক্ষিতৌ |” (কথাসরিৎসা” ৯1৪) 
৬ কংসের অনুচর বৎসান্থর, এই অস্থর শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক 
নিহত হয়। ( ভাগবত ১০স্ক*') ৭ইজযব। (চত্রদত্ত ) 
(ব্লী)৮ বক্ষস্‌। অমর ) ৯ সুনিবিলেষ। (লিপু %৫* ) 


বৎসমাভ [৪৯০ ] বতসপাঁল 





রঃ - সে স্প্্সপ 


বস, ৯ কুমারসম্ভবটাকারচয়িতা । ২ চরকাধবমু্হবপ্রণেতা। | স্তৌকক, প্রাণহারক, স্থাবরাদি। গুণ-_-অতিমধুর, উ্ণ, বাত, 





হেমাত্রি ইহার উল্লেখ করিয়াছেন । কফ,কগপীড়া ও সন্নিপাতনাশক, পিত্ব ও সস্তাপবদ্ধক । (রাজনি,) 
বসক (ক্রী) বৎস-সংজ্ঞায়াং ইবার্থে বা কন্‌। ১ পুষ্পকাসীস। | ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে যে, 

(রাজনিণ ) ২ বৎসশবার্৫থ। (পুং) বতস-কন্‌্। ৩ কুটজ। “সিন্কুবারসনৃক্পত্রো বৎসনাভ্যাকুতিস্তথা । 

(অমর) ৪ ইন্দ্রপ। ৫ নিগুপ্ী, নিসিন্দা। ( বৈগ্ধকনিৎ ) যং পার্খেন তরোর্ৃ্ি্বৎ্সনাভঃ স ভাষিতঃ ॥৮ €ভাব প্র) 
বগনসকঞ্চড়িকা, গুষধভেদ। চিকিৎসা”) বৎসনাভাখ্য বিষের আকৃতি গোবৎসের ভ্টায় এবং বৃক্ষের 
বহনকণ্টক (পুং) পর্পটক, ক্ষেতপাপড়া । পত্র সি্ধুবার ( নিসিন্দা ) পত্রের স্তায় হইয়া থাকে। যে স্থলে 
বগসককল (ক্রী)ইন্দ্রষব। (চরক স্থৎ ৪ অ০) বত্সনাভ বিষের বৃক্ষ থাকে, তাহার নিকটে কোন বৃক্ষই বদ্ধিত 
বঙসকবীজ (ক্রী) ধত্সকস্ত বীজং। ইন্দযব। হয় না। এই বিষ শোধন করিয়া ওষধাদিতে প্রয়োগ 

“ব্যেষং বসকবীজঞ্চ নিপ্বসূনম্বমকবম্‌। করিতে হয়। 

চিরকং বেহিণীং পাঠাং দাববীমতিবিঘ|ং সমাম্‌ ॥৮ (ক্রপাণিস”) শোধন প্রণালী -বিষ খণ্ড থণ্ড করিয়া কাঁটিতে হইবে, পরে 


বসকামা (প্রা) বঙসং কাময়তে ইতি কম্অচংটাপ্‌।; এঁবিষ তিন দিন গোমুত্রে নিমগ্র করিয়া রাখিবে, তৎপরে 
বৎসাভিলাধিণী গাতী।  পর্দযা-বৎসলা। (রাঞ্জনিৎ); উহার ছাল তুলিয়া রৌদ্রে শুকাইতে হইবে, অনন্তর রক্ত- 


২ পুরাদিকাম। স্ত্রী, নে স্ত্রী মন্থুন কামনা করে। সর্ষপের তৈল দ্বারা আন্ত বন্ধথণ্ডে তিন দিন বাদ্দিয়া রাখিলে 
বসগুরু €পুং) পুত্রের আচাধ্য । বিষ শোবিত হয়। 
বতসণুরকতীর্থ ( প্রি) তীগভেদ | গুণ-এই বিষ প্রাণনাশক, ব্যবায়ী ও বিকাশিগুণযুক্ত। 
বসতন্জ্রী (কী) বসন্ত তগ্ধী। বত্সবন্ধন বজ্জু, চলিত বাছুর- আগ্রগুণবনৃল, বাঁরু ও কফনাশক, যোগবাহী এবং মন্ততাঁজনক ; 
বাধা দড়ি। কিন্তু বিবেচনাব মহিতি যথোপণুক্ত স্থলে প্রযোজিত হইলে প্রাণ 
বসতর (পুং) প্রথম বয়সের বস (বৎসোক্ষার্র্মভেভান্চেতি | রঙ্গ কাবশ হয় । ইহা পূসায়ন, যেগবাহী, বাতপ্র, কফাঁপহারক 
পা ৫1৩৯১) ইতি ষ্টরচ। প্রাপ্তরমনকাল গোশিশু, চ।ণভ ;. ও ব্রিদোধনাশক হইয়া থাকে। (ভাবপ্রণ ) 
দেষ।নে বাড়ন। পণ্যায়-ধমা, দুরন্ত, গড়ি । (বাজনিৎ ) বতসশাভ শব্দেধ ক্লীবশিঙ্গেও প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়, 
বৎসতর্রা (ক্স) বৎমভর-ওীপ্‌। তিনবৎসর বয়সের স্গীগবী, | কিন্ত সাধ(র্ণতঃ পৃংপিঙ্গে ব্যবহার হইয়া থাকে । 
* বৃযোজ্সগে গযপত্ীৰণে কমিভা ত্রিহাস্থণী গাভী । বুষোত্সর্ণ “৮২1? বৎ্সনাভানি মুস্তকে দ্বে প্রকীগ্িতে। 
কবিতে হনে ঢারিটী বৎসতরীর সহিত একটা বুম উৎসর্গ শ্রীবাস্তস্থো ব্খনাভে পীতবিগত্রনেত্রতা ॥” 
করিতে হয়। এই বংসতপী উত্তমকপে অলঙ্করাদি ছারা (ুশ্ষুত কণ্পস্থাঁ ২অ') 
সজ্জিত করিয়া দিতে হ্য়। তিনবত্সরের কমে বত্সতবা হয় না। ২ সহা।দ্রিবার্ণত রাজভেদ । ( সহা” ২৭৫৭) 
“পিহায়ণীঠিধশ্ত(ভিঃ জুন্রপাভিঃ ভশোভিভঃ। বৎদপ (পুং) ১ বৎসপালক । ২ অকুক। 
সর্বোপকরণে।পে হত অন্ধ নস্তচযে| মহান্‌। “পরীভো বত্নপেবৎ্সাংশ্চারয়ন্‌ ব্যহরদ্িভূঃ। 
উত্তষ্ব্যো বদানেন শ্রতিস্থতিনিধপনাৎি |” ( শদ্ধিতঙ্) যমুশোপবনে কুজদ্জসন্কুলিত।জ্বিপে ॥% (ভাগবত ৩২২৭) 
বতসত্ব (ক্লী)বৎসস্য ভাবঃ ত্ব। বসের ভাব বা ধন্ম। ৩ দানবভেদ। ( অথব্ব ৮৬1৯১) 
বসদভ্ত (পুং) গোশিশুর দ্তের গ্তায় তীবছেদ। বৎসপতি €পুং) রাজভের, বঙ্সরাজ। ( বাসবন্বত্ত। ) 
বশ্মদামন্‌, শূরসেনবংশীয় রাজভেদ। ইহার পিতার নাম দেব- | বৎসপত্তন (কী) বত্সরাজন্ত পত্তনং। ভারতবর্ষের উত্তর 
রাজ ও মাতা যাজ্ভিকা দেবী । দেশ[বশেষ, পধ্যায়_কৌশাম্ী। (হম) 


বৎসনপাতৎ (পুং) বদ্রর বংশধর। (শতপথত্রাৎ ১৪৫।৫।২১) | বৎসপাল (পুং) বৎসান্‌ পালয়তীতি বস-পাঁলি-অণ, | শ্রীকৃষ্ণ 
বংসন|ভ (পুং) বৎসান্‌ নভ্যতি হিনস্তীতি নভ হিংসায়াং ; ও বলদেব, বৃন্দাবনে গোবৎস পালন করিয়াছিলেন, এই জন্ঠ 
( কর্মণ্যণ । পা ৩২১) ইত্যণ্‌ | বিষবৃক্ষবিশেষ, (4499৮108701 ইহার! বৎসপাল নামে খ্য।ত হ্ইয়াছিলেন। 
1:০0) | স্থাবরবিষভেদ, কন্দবিষ; চপিত--কাঠবিষ বা “এবং ব্রজৌকসাং গ্রাতিং যচ্ছস্ত বালচেষ্টিতৈঃ 
মিঠেবিষ) হিন্দী_মিঠা) বন্বে-_বচনাগ; তাঁমিল--বসনবী। কলবাক্যৈঃ স্বকালেন বৎসপালৌ বভৃবতৃঃ ॥৮ 
সংস্কৃত পর্ধযায়--অমৃত, বিষ, উগ্র, মহৌধুধু গরল, মারণ, নাগ, ( ভাগবত ১০।৯১।৩৬ ) 





বতসর 








পারার 


[ ৪৯১ ] 


(ত্রি) ২ বৎসপালক, বৎসপালনকারিমান্র । (হরিব* ৬৭২৪) 


বতৎ্সপ্রচেতস, (তরি) পুজাবিষয়ে প্ররৃষ্টমনা। পস্তোতরি গ্রকষ্ট- 
জ্ঞানঃ” ( খক্‌ ৮৮৭ সায়ণ ) 
বৎসও্সী (পুং ) রাজভেদ, ভলন্দনের পুত্র, অপর নাম বৎসগ্রীতি। 
ইনি খখেদের ৯৬৮ ও ১০।৪৫,৪৬ স্ুক্তের মন্ত্র! খষবি। 
“ভলন্দনস্ৃতস্তন্ত বৎসপ্রীতিলন্দনাৎ ॥৮ ভোগবত ৯২২৩) 
বসগ্রীতি (পুং) ১ বৎসপ্রীতি, রাজজভেদ। (ত্ত্রী) বৎসম্ত 
প্রীতিঃ। ২ বংসের প্রতি ভালবাসা । 
ব€ুসবন্ধ। (কী) বদ্ধবৎসাঁ। বৎ্সাকাঙ্ষী গাভী। 
বগসবালক (পুং) বন্গুদেবের ভ্রাতা । 
বত্সভক্ষক €পুং) বৎসস্ত ভক্ষকঃ। শঈহামৃগ, হাড়োল, 
গেবাঘা, ইহারা গোবৎ্স ভক্ষণ করে, এইজন্য ইহাদিগকে বংস- 
তক্ষক কহে। 
বগসভূমি ত্র) ১ জনপদভেদ। বৎসদিগের বাসভূমি। (ভারত 
বন ২৫৩৮) ২ বত্সরাজের পুত্র । (হরিবংশ ) 
বৎসমিত্র (পুং) গোভিণভেদ। 
বমমুখ (পুং) গোশিশুর স্তায মুখবিশি। 
বৎসর (পুং) বণস্তান্মিন অয়নর্ভ,মাসপক্ষবাযাদয় ইতি, বস 
নিবাসে (বমেশ্চ। উপ ৩৭১) ইতি সরন, (সঃ স্তার্ধধাতুকে | 
পাঁ ৭818৯) ইতি সম্ত তঃ। দ্বাদখনাসাম্মক বা অয়নদ্য়াহক 
কাপ, ১২ মাসে অথবা উত্তরণ ও দর্সিণায়নের সনষ্টিতে এক, 
বত্সর হয়। পধ্যায়_ সংবত্সর, অন্দ, হায়ন, শরত্। সমা, 
শবদা, বর্ষ, বরিষ, সংবৎ। (শন্দরত্রা") 
মলমাসতন্বে লিখিত আছে যে, সৌর, স।বন, নাক্ষতর ও 
চান্্রভেদে বৎসর চারি প্রকার; সুতরাং সৌব, সাবন, নাক্ষত্র 
3 চীন্দ্রভেদে মাসও চারি প্রকার । ইহার মধ্যে দ্বাদশ সৌর 
মাসে এক সৌর বৎসর, দ্বাদশ টীন্দ্রমাসে এক চান্দবঙ্সর, 
কিন্ধ মলমাস সুলে ত্রয়োদশ মাসে এক চান্দ্র বংসর হইয়া থাকে। 
“চান্্রবসারোহপি দ্বাদশমাসৈর্ভবতি,  মলমাসপাতে তু 
প্রয়োদশমাসৈর্ভবতি । তথাচি আতিঃঘাদশমাসাঃ সংবৎসরঃ, 
কচিৎ ভ্রয়োদশমাসাঃ সংবতৎমরঃ”  (মলমাসতন্ব ) 
দ্বাদশ নাক্ষত্র মাসে এক নাক্ষত্র বসর হয় এবং দ্বাদশ সাবন 
মসে এক সাবন বৎসর হইয়া থাকে। স্ুধ্য যতদিন এক 
রাশিতে অবস্থান করেন, ততদিন এক সৌরমাস। স্থব্যের 
রাশিতে অবস্থান জন্য মাস হইয়াছে বলিয়া ইহাকে সৌরমাস 
কহে। সাল, শকাবা! প্রভৃতি লৌর্মাসান্সারেই গণনা 
ইইয়া থাকে। 
তিথিঘটিত মাসকে চান্দ্রমাস কহে। চান্দ্রমাস মুখ্য ও গৌণ- 
ভেদে দ্বিবিধ। দ্বাদশ চান্দরমাসে এক চান্দ্রবসর হইয়া থাকে। 


| 





পপসপাপা পলা এ শত সি 


২৭টা নক্ষত্রে এক নাক্ষত্র মাস, ইহার দ্বাশ নাক্ষত্র মাসে এক 
নাক্ষত্র বৎসর হইয়া! থাকে । সৌর ও চান্দ্রভেদে সাবনমাসও 
দ্বিবিধ। যেকোন দিন হইতে আর্ত করিয়া ৩৭ অহোরাত্রে 
যে মাস হয়, তাহাই সৌরসাবনমাস--যেমন ৯*ই আশ্বিন হইতে 
৯ই কার্তিক পর্যন্ত ৩* অহোরাত্রে এক সৌরসাবন মাস। যে 
কোন তিথি হইতে তাহার পূর্ব্ব তিথি পধ্যন্ত ৩০ তিথিঠৈ এক 
চান্দ্রসাবন মাস, ইহার দ্বাদশ মাসে এক সাবনবৎসর হয়। 
[ বিশেষ বিবরণ মাস, মলম।স ও যষ্টিসংবত্সর শব্দে দেখ ] 
সৌরবৎসর প্রভবার্ধি ৬০্টী নামে বিভক্ত বলিয়া ষষ্টিসংবসর 
নামে অভিহিত। 
২ধেবের পুত্র। (ভাগবত৪।১০।১) ৩ মুনিভেদ। (লিঙগপুৎ ৬৩1৫১) 
বত্সরাঁজ ( পুং) বৎসদিগের নরপতি। 
বৎসরাজ, ১ নির্ণয়দীপিকারচয়িতা। ২ ভোজপ্রবন্ধ ও হাস্ত- 
চূড়ামণিপ্রহসন প্রণেতা। ৩ বরাণসীদর্পণ ও তাহার টাকা প্রণেতা 
রামাশমের শিষ্য 'ও রাঘব ্রিপাঠীর পুত্র। ১৬৪১ খুষ্টান্দে ইনি 
উক্ত গ্রন্থথ/নি রচনা করেন । 
বশ্সরাঁজ, ১ চাহমনক্ণীয় একজন রাঙ্গা। ২ চৌলুক্যবংশীয় 
লাটদেশাধিপতি। ৩ কক্রেড়ীর মহারাণক উপার্ধিধারী একজন 
সামন্ত। ৪ মহোদিযর্াভেৰ | ৫ চন্দেই শজ কীহিবন্মাব প্রধান 
মন্্বী। ৬ সিগগররাজ পুবরভেদ। ইহার অপর নাম লোহড়দেব। 
উনি কনোসপতি গোবিন্দচন্দ্র দেবের 2মস।ময়িক ছিলেন । 
বসরাঁজদেব), একজন প্রাচীন কবি। 
বৎসর দি (পুং) বৎসরের আদি। মার্ণনীর্ষ, অগ্রহায়ণ। 
বতসরান্তক (পু) বত্সরন্ত অন্তে কায়তি শোতে ইতি কৈ- 
ক, যদ বঙ্সবন্তান্তে। নাশো বন্মাৎ। ফান মান। (রাজি?) 
বৎমল (এরি) বংস্তে পুত্রাপিন্গেহপা্ধে কামোহস্তাহীতি বস 
(বৎসাংসভ্যাং ক।মবলে ৷ পা ৫1২৯৮ ) ইতি লচ1 ১ শ্নেহ- 
যুক্ত । পর্যার_ সিদ্ধ । (অমর) 
“জনং গুহতনং যশ সা্াৎ ভাগবতোদিতম্‌ । 
অন্ববোচন্‌ গণিয্যন্তঃ কুপয়া দীনবত্সণাঃ ॥৮(ভাগবত ১1৫1৩০) 
বৎসং লাতি গৃহাতীতি আক। ২ বৎসকামুক। 
(পুং) ৩ শৃ্গ।পাদি দণবিধ রসের অন্তর্গত রসবিশেষ। সাধাবণতঃ 
রস ৯টা স্বীকৃত হইয়াছে । দশটা রস স্বাকার করিলে 
বংসল দশম প্রস হয় । ইহার লক্ষণ 
। পস্ডদুইং ঢচমৎ্কাবিতয়া বৎসলঞ্চ রসং বিদুঃ | 
স্থায়ী বনলতা ন্লেহঃ পুত্রাগ্ভালম্বনং মতম্‌॥ 
উদ্দীপনানি তচেষ্টা বিষ্ানৌধ্োদয়াদয়ঃ। 
_ আলিগনা দবংস্পর্শশির“চম্বনমীক্ষণম্‌ ॥ 
পুলকানন্দবপ্াগ্থ। অনুভাবাঃ প্রকীন্তিতাঃ। 


০ 


কত শীত শীশশীটাশিশীশিশীশ্দিশীতি তিক সপ বাশি তি 


ধা 








সথশরিণোহনিষ্টশঙ্কা হর্ষগর্ববাদয়ো মতাঃ | 
পঞ্গুগর্ভচ্ছবিবর্ণে দৈবতং লোকমাতর£ ॥” সোহিত্যদণ৩।২৪১) 
যে স্থলে বর্ণনায় অতিশয় চমতকারিতা৷ হয়) তথায় বসলরস 
হইয়া থাকে । এই রসের স্থায়িভাব বৎসলতা বা স্নেহ; পুত্রাি 
ইহার আলম্বন; পুত্রাদির চেষ্টা, বিছ্/৷, শৌধ্য ও দয়াদি উদ্দীপন- 
ভাব) পুত্রাদিকে আলিঙ্গন, তাহাদিগের অঙগসংস্পর্শ, শিরশ্চ বন, 
দর্শন, পুলক, আনন্দ ও বাম্পাদি ইহার অনুতাব ) অনিষ্টশঙ্কা, 
হর্য ও গর্বার্দি সঞ্চারিভাব; ইহার বর্ণ পদ্মকোষের ন্যায় এবং 
ইহার অরিষ্ঠাত্রী দেবতা লোৌকমাতা । উদ্দাহরণ-_. 
"্যদাহ ধাত্র! প্রথমোদিতং বচো যযৌ তর্দীয়মবলম্বয চাঙগুলীম্‌। 
অভূচ্চ নত্রঃ প্রণিপাঁতশিক্ষয়া পিতুরমদং তেন ততান সোহর্ভক: ॥ 
( সাহিত্য” ধৃত রঘুব” ) [ রসশব' দেখ ] 
বুমলতা (স্ত্রী) বৎসলস্ত ভাবঃ তল্‌, টাপ,। বাৎসল্য, বৎসলত্ব, 
বৎসলের ভাব বা ধর্ম । 
বগসলা ত্র) বৎসল-টাপ্‌ বাঁ বৎসং লাতি লা-ক-টাপ,। 
বত্সকামা গো । 
“সাহং গৌরিব সিংহেন বিবৎসা বৎসলা কৃতা । 
কৈকেষ্যা পুরুষব্যাদ্র বালবংসেব গৌর্ব্বলাৎ ॥” 
(রামায়ণ ২৪২৮১) 
বসব (তরি) বৎস অন্ত্যর্থে মতুপ, মস্ত বঃ। বৎসযুক্ত | 
্ত্িয়াং ীপ্‌। বৎসমুক্তা গাভী। 
“লমেত্য গাবোইধো -বৎসান্‌ বৎসবত্যোইপ্যপাবয় 1” 
এ ( ভাগবত ১০।১৩।৩১ ) 
বৎ্সবরদাচার্ষ্য, প্রপন্নপারিজাত প্রণেতা । 
বসবিন্দ (পুং) খধিভেদ। ( প্রবরাধ্যায় ) 
বশুসরৃদ্ধ (পুং ) রাজভেদ। 
প্উরুক্রিয়ং স্ৃতস্তস্ত বৎসবৃদ্ধো ভবিষ্যাতি।” (ভাগণ ৯১২৯) 
বৎমক্ুক্হ (পুং ) বৎসেব পূত্র। ( বিষুপুরাণ ) 
ব্সশাল (ত্রি) গোয়াল ঘরে জাত। 
বতসশাঁল! (ত্ত্রী) গোয়াল ঘর। 
বৎসন্মৃতি, প্রাচীন স্থৃতিগ্রস্থৰিশেষ। মার্ঘবাচার্য্য কালমাধবীয় 
গ্রন্থে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন । 
বসা (স্ত্রী বৎস-টাপ্‌। বৎসা। (রাজনি” ) 
বৎসাক্ষী (ত্ত্রী) বৎসন্তাক্ষীৰ গাত্রচিহৎ যন্তা!ঃ, ষচ সমাসাস্তঃ, 
্নিয়াং ভীষ্‌। ১ গোড়া । ( জটাঁধর ) 
যৎসাজীব (তি) গোবৎস পালনদারা জীবিকানির্ধাহকারী। 
২ পিজল খষি। 
ষও্সাদন (পুং) অন্তীতি অদ-ল্যু, বৎসানাং অদনং তক্ষকঃ। 
বৃদ্ধ; গোবাথ|। (র়াজনিৎ ) 


টু 


বতসাদনী ত্ত্রী) বংসৈযগ্তে প্রিয়ত্বাদিতি, অদ-ল্যুট* ভীপ্‌। 
গুড়চী। (অমর) 
বসার (পুং) কাশ্তপের পুত্রতেদ। 
বৎসাস্র (পুং) অন্থরভেদ্, এই অনুর মধুরাঁপতি কংসের 
অনুচর ছিল। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ যখন গোচারণ করিতেন, তখন 
এই অস্থর বৎসরূপে তথায় অবস্থান করিত এবং শ্রীকষের 
অমঙ্গল চেষ্টায় খুরিয়া বেড়াইত, শ্রীকৃষ্ণ ইহা! জানিতে পারিয়৷ 
এই অশ্থরকে বধ করেন। (ভাগবত ১০ম স্বন্ধ) 
বসিন্‌ (ব্রি) ১ বৎসযুক্ত। ২ পুত্রসমন্ধথিত। ৩ ভ্রীরুষ্ণ। 
বৎসিমন্‌ (ব্রি) বাল্যাবস্থা। যৌবন। 
বতসীয় তরি) বৎস (তশ্মৈ হিতং। পা ৫1১1৫) ইতি হিতার্থে 
ছ। বৎলদিগের হিতকারী। € গোধুক্‌ ) 
বৎসেশ্বর (পুং) ১ রাজভেদ ৷ (রত্বাবলী) ২ বৈয়াকরণভেদ। 
৩ চিকিৎসাসাগর প্রণেতা । 
বৎস্ত (তরি) বৎসসন্বন্ধীয়। 
বথসর (পুং) বৈয়াকরণ পৌক্ষরসাদির মতে বৎসর শব্েব 
রূপান্তর ৷ € পাণিনি ৮৪৪৮ বার্তিক ) 
বদ, কথন, উক্তি । ভ্যাদি* পরশ্মৈৎ সকণ সেট. লট. বদতি। 
লিট, ববাদ, উদতুঃ ববদিথ। লুট.বদিতা। লুট. বদিষ্যতি। 
লু 'অবাদীৎ অবাদিষ্টাং, অবাদিযুঃ। সন্বিবদিষতি। যঙ, 
বাবস্যতে । যঙলুক 'বাবন্তি। শিচ, বাদয়তি-তে | লুঙ্‌ 
অবীবদং-ত | ণিজস্ত বদধাতু বাঁদনার্থ। 
বোঁপদেবের মতে, সনেশ-বচন ও কথন। দীপ্তি, সান্বন, 
জ্ঞান, উৎসাহ, বিবাদ ও প্রার্থনা 'র্থ বুঝাইজে বদ ধাতুর 
আত্মনেপদ হইয়া থাকে। 
অন্থ1+বদ- অনুবাদ, সদৃূশকথন। অপশবদ- অপবাদ, 
অকীর্তি। অভি--বদ 4 অভিবাদন, প্রণীত। প্রত্যভি+বদ- 
প্রত্যভিবাদন, প্রতিনমস্কার। পরি+ব্দ-পরিবাদ, নিন্দা । 
প্র+ব্দ- প্রবাদ, জনশ্রুতি । প্রতি +বদ- প্রতিবাদ। সম্+- 
বদ-সংবাদ। বিসম্ণবদ-বিসংবাদ। বি+বদদ- বিবাদ, 
কলহ। 
বদ (ঝি) ব্দতি বক্তীতি বদ-পচাগ্চচ,। বক্তা । (অমর) 
বদক (তরি) বাক্যকথনশীল। বক্তা । 
বদন (ক্লী) বদস্ত্যনেনেতি বদ-করণে লুটু। ১ মুখ, আনন। 
“দরশনবিনীতমনো গৃহিনীহর্ষোল্লমৎকপোলতলং। 
চুঘননিষেধমিষতো! বদনং পিদধাতি পাণিভ্যাম্‌ ॥” 
(আধ্যাসপ্তশতী ২৭৬ ) 
২ অগ্রভাগ । 
শ্রীণ্ন্তানি জাখবদনানি শ্রীগ্যক্কশবধনানি” (ুত্রুত ১৭) 


বদাগর! 
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বদ-ভাৰে ল্যুট । ৩ কথন। 
বদনদস্তর € পুং ) জাতিবিশেষ। (মার্কগেয়পুৎ ৫৮1১২) 
বদনরোগ ( পুং) ব্দনস্ত রোগঃ। মুখরোগ। 
বদনশ্যামিক! শ্রী) বদনস্ত শ্ঠামিকা, ৬তৎ। বদনকাঁলিমা। 
চলিত্ক কথায় মেছতা বলে। 
বদনাময় € পুং) বদনস্ত আময়ঃ। বদনরোগ। 
বদনাসসতা (স্ত্রী) বদনন্ত অশ্রতা। পিত্তজ রোগভেদ, এই রোগে 
মুখ সর্বদা অশ্নবৎ হয়। ( ভাবপ্রণ) 
বদনাসব (পুং) বদনস্ত আসব: । অধরমধু। (ভূরিগ্রণ ) 
বদন্তি] (তরী) বদ (বেদশ্চ। উ৭্‌ ৩৫০) ইত্যুজ্জল- 
তোক্্যা বিচ, রূদিকারাদিতি বা ভীষ। ১ কথা। বদ-ধাত 
লট, অস্তি করিলেও বদ্তি হয়, এই “বস্তি, ক্রিয়াপদ | বদ ধাতু 
শত প্রত্যয় করিয়া স্রীলিঙ্গে ডীষ্‌ প্রতায়ে বদন্তী পদ হইয়া থাকে। 
“্যং বদন্তি তমোভূতা মূর্ণা ধর্মমিতদিদঃ 1৮ ( মন্ত্র ১২।১১৫ ) 
বদন্তিক ( পুং) জাতিবিশেষ। (মার্কগেয়পুণ ৫৮1৪৫) 
বদন্য (রি) ব্দান্ত। ( অমরটাকা-সারস্ুন্দরী ) 


বদল, বোশ্বাই প্রেসিডেন্দীর গোহেলবাড়প্রান্তস্থ একটী ক্ষুদ্র । 


পামন্তরাজ্য। এখন ছুইজন স্বত্বাধিকাবিমধো বিভক্ত হইয়া 
পড়িয়াছে। রাজম্ব ২৫৫০ টাকা, তন্মধো বড়োদার গাইকো- 
বাড়কে ১৫৪ টাকা কর দিতে হয়। বদল নগব এখানকার প্রধান 
বাণিজাস্থান। ভূপরিমাঁণ ছুই বর্গমাইল । 

বদল্‌ €আববী ) বিনিময় । 

বদলাবদলী (দেশজ) পরম্পরে একের বিনিময়ে অপরটী গ্রচণ। 
অদলবদল | 

বদলী, বোন্বাই-প্রেসিডেন্সীন হাল্লারপ্রান্তস্থ একটা ক্ষুদ্র সামন্ত- 
রাজ্য। রাজস্ব ২০০০ হাগারটাকা, তন্মধ্যে ংরাজরাজকে ২৪৬ 
টাকা এবং জুনাগড়ের নবাবকে বার্ষিক ৭৮ টাকা কর দিতে হয়। 
বদলী গ্রাম এখানকার প্রধান স্থান, ভূপরিমাঁণ ছুই বর্গমাইল | 

বদলী, বোশ্বাই-প্রেসিডেন্সীর গুজরাট প্রদেশের মহীকান্থা বিভা- 
গেব অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর, ইদর হইতে ছয় ক্রোশ 
উত্তরে অবস্থিত। খুষ্টায় ৭ম শতাব্ে চীন-পরিব্রাজক হিউএন্‌ 
দিয়াং এই নগরের সমৃদ্ধির উল্লেখ করিয়া! যান। খুষ্তীয় ১১শ 
শতান্দে বদলী নগর একটা বিস্তীর্ণ বাজ্যের বাজধানীরূপে 


পরিগণিত ছিল। 

বদাগরা, মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্দীব মলবার জেলার অন্তর্গত একটা 
নগর,অক্ষা* ১১০৩৬ উঃ এবং ড্রাথি ৭৫৩৭৫ পৃঃ । ইহা সমুদ্র 
উপকূলে অবস্থিত, কোলিকট হইতে কোন্ননূর পথ্যস্ত বিস্তৃত রাস্তা 
এই নগরের মধ্য দিয়া গিয়াছে । এখানকার দুর্গটী কোলভ্িবি 
(চীবন্কল) রাজাদিগের প্রতিঠিত । ১৫৬৪ খুষ্টাব্দে উক্ত রাজবংশের 
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কোন রাজা এই ছূর্গ কোদত্তনাড় রাজবংশের হস্তে অর্পণ করেন, 
অতঃপর ইহা টিপু সুলতানের অধিকারতুক্ত হয়, টিপু ইহাকে 
বাণিজ্য-শু্ক আদায়ের প্রধান রাঁজকার্যালয়ঙ্রপে পরিণত 
করেন। ১৭৯০ খষ্ঠাকে ইংরাজরাজ টিপুর নিকট হইতে এই ছুর্গ 
কাড়িয়া লইয়৷ পূর্বোক্ত কোদত্রনাড় রাজবংশের হাস্তে সমর্পন 
করিয়াছিলেন। অনস্তব উহা! তীর্ঘযাত্রী্িগের বিশ্রামভবানে 
পরিবর্তিত হইয়াছে । এই নগব বাণিজ্যপ্রধান। 
বদান্য (ত্রি) বদতি সর্বেভ্য এব দাস্তামীতি মনোহরবাকা- 
মিতি বদ্‌ ( বদেরাস্তঃ । উপ. ৩১০৪) ইতি আন্ত। বন্থগ্রাদ, 
যিনি বহুধন প্রদান করেন, অতিশয় দাতা । 
“গতো বদান্তান্তবমিত্যয়ং মে 
মাতৃৎ পরীবাদনবাবতারঃ ॥” (রঘু 6১৪) 
২ বল্গুবাক্‌। (অমব) ৩ স্বনামথ্যাত খধিবিশেষ। 
পনিবেই্,কামস্ত পা অষ্টাবান্রো মভাতপাঃ। 
ধবেবগ বদান্ঠিন্য বারে কগ্াৎ মহাজন ॥৮(ভারত ১৩।১৯।১১) 
বদাঁম (ক্রী) কলবিশেষ, চপিত বাঁদ।ম। পর্যায় সুফল, বাত- 
বৈরী, নেরোপম। ইহার গুণ--উষ্, স্ুক্সিপ্ণ, বাতনাশক, গু 
ও শুক্রবদ্ধীক। (বাঁজনি”) ভাবপ্রকাশমতে মধুব, বলকারক, 
উঞ্ণ, কন্দনাশক ও রক্রপিন্তরোগনাশক। 
বদাঁল ( পুং) ব্দঘঞ্র্থে ক, বদেন বদনেন অলতি পর্ধ্যাপ্পোতীতি 
বদ-অল-অচ্‌। মত্শ্তবিশেষ, চলিত বোয়াল মাছ । 'এই গঙ্ত 
হব্যকব্যে ব্যবহব কৰা মাইতে পরে । পর্য্যায়_পাঠান। (বিক। ) 
“পাঠীনরোহিতাবাঞ্ো নিখান্ত হবাকবায়েছি |” ( মন্ত ), * 
বদালক পেং) ব্দাল এব স্বার্থে কন্‌। গাঠীণ মতশ্ত | (উরি প্র”) 
বদাঁবদ (তরি) অত্ন্তং বদতীতি বদ-অচ, ( চরিচলীভি। 
গা ৩১।২৩৪ ) ইতান্ত বাঙ্ঠিকোক্ত্যা নিগাতিত”। বক্তা । 
বদাবদিন্‌ (ববি) অত্যান্ত কথনশীল। বন্তভাষী। 
বদি (অবা)১ বহুল দিন শকের অপপ্রয়োগ। ২ হিন্দী পঞ্সিকাধ 
কৃষ্ঃপক্ষকে বদি বলে, মেমন বৈশাখ বদি। 
বদিতব্য (ব্রি) বদ-তবায। কথনাযোগ্য, বক্তব্য । 
বদিতৃ (ব্রি) বদ-তচ,। বক্তা । 
“অপুতায়ৈ বাচঃ বদিতারঃ” (এত ত্রাণ ৭১৭ ) 
বদিবাঁস, প্রাচীন জনপদভেদ | 
বদ্বহরী ( দেশজ ) গুলাভেদ । (15107919101)) 0 (109 


00170) 1)10010) ) 

বদবে। (পাবসী ) পৃতিগন্ধ। 

বদ্হাল্‌ ( পারসী ) ছুরবস্থা । 

বধ (পুং) হননমিতি হন্-অপ্‌ বধাদেশঃ।  প্রাণবিয়োগজনক 
বাপার বিশেষ । পর্য্যায়--প্রমাপণ, নিবর্ণ, নিরাকরণ, নিশালণ, 


১১৪ 





বধ [ ৪৯৪ ] 





১ পোপ পাশাপাাপািশপ পে পি শসা সপ পপ পি শপ শশা 


প্রবাসন, পরাপন, নিস্দন, নিহিংসন, নির্বাসন, সংজ্ঞপন, 
নিগ্রস্থন, অপাসন, নিন্তর্থণ, নিহনন, ক্ষণ, পরিবর্জন, নির্বাপণ, 
বিশসন, মাঁরণ, প্রতিঘাতন, উদ্ধাসন, প্রমথন, ক্রথন, উজ্জাসন, 
আলজ, পিঞ্জ, বিশর, ঘাত, উন্নন্থ, হিংসা, ঘাতন, বিদারণ, 
পিগক, পাঁত, পরিঘ, পরিথাতন, কর্দন, নিবারণ, সমাঘাত, 
নিরগন্ধন, মারি, মারী, উত্পাঁত, মারক, মরক, মার, 
ঘাত। (শববডাণ) 
কোন প্রাণীকে বধ করিলে পাপ হইয়া থাকে। কিন্ত 
মাততায়ী শত্রুকে বধ করিলে পাপ হয় না। 
“নাততায়িবধে দোষে হস্তর্ভবত্তি কশ্চন ।” 
( গীতায় ১।২৬ টাকায় স্বামী ) 
পারিভাষিক বদ-- 
“বপনং দ্রবিণাদানং দেশামিরাপনং তথা । 
এষ হি ্রহ্গবন্ধ'নাং বধো নান্টোহস্তি দৈহিকঃ ॥৮ 
(ভারত সৌপ্তিকপণ) 
বাহ্মণদিগেব মন্তকমুণডন, সমস্তধনগ্রহণ এবং দেশ হইতে 
নির্বান করিয়া! দিলে, তাহাতেই তাহাদিগের বধ হয়। ইহাকে 
পারিভাষিক বধ কহে। 
কালিকাপূবাণে লিখিত আছে যে, যে স্থলে এক ব্যক্তিকে 
বদ কবিলে অনেকের মঙ্গল হয়, সেই বধ পুণ্যপ্রদদ এবং 
্র্ণচৌর, শুরাপাধ়ী, বঙ্গহত্যাকারী, গুরুপত্রীগাশী এবং 
'আাম্মধাতী এই সকল বাক্তিকে বধ করিলে তাহাতে পাঁপ হয় 
বা এবং এই বধও পুণাপ্রদ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে । 
"একন্য ঘত্র নিধনে প্রস্ত্তত ছুষ্টকারিণঃ । 
বহনাৎ ভপতি ক্ষেমং তস্ত পুণ্য প্রাদো বদ ॥ 
কলপান্েমী স্ুরাপশ্চ বন্দহা গুকতলগই | 
আম্মানৎ থাচয়েদবস্ত তশ্ পুণ্য প্রদো বধহ |? 
( কালিকাপুৎ ২০ অ?) 
একের জন্য বকে বব কবিতে গাই, কিন্ক বছলোকের 
শান্তির জন্ত একজনকে বধ করা মাইতে পারে, তাহাতে 
খাপ হয় না। 
“নৈকন্ার্গে বহুন্‌ হন্য দিতি শানু নিশ্চয় | 
একং হন্াদ্বহূনাং হি ন পাপী তেন জায়তে ॥” 
( বামনপুণ ৪৫ অ?) 
বধ এবং বন্ধন পূর্বকর্মোর বহ, অর্থাৎ পূর্ববকর্ধমীনূসাবেই 
বর্ণ ও বন্ধন হইয়া থাকে । 
“ন কশ্চিন্তাত কেনাপি বধ্যতে হন্যতেহপি বা । 
বধবন্ধ পূর্ব কর্াবান্তো নৃপতিনন্দন ॥” ( বামনপু* ৬২ অ?) 
স্বৃতিতে বৈধহিংসা বিচারস্থলে অভিহিত হইয়াছে যে, 





বধক 








বজ্ঞাদিতে যে পশুবধাদি কর! হয়, তাহাতে পাপ হয় না, বৈধ- 
হিংসা ব্যতীত হিংসা করিলেই পাপ হুইয়! থাকে। যন্তার্থ যে বধ 
তাহা অবধ। 

ণ্যজ্ঞার্থে পশবঃ স্ুষ্টাঃ যক্ঞার্থে পশুঘাতনঃ | 

অতন্বাং ঘাতয়িষ্যামি তশ্মাদ্যজ্ঞে বধোহবধঃ ॥৮ (স্তৃচি) 

কিন্তু সাংখ্যদর্শনের সাংখ্যতন্বকৌমুদীতে বাচস্পতি মিশ্র 
লিখিয়াছেন যে, যজ্ঞার্দিতে পশুবধ করিলে পাপ ও পুণ্য ছুই 
হইবে, বধঞন্য যে পাপ তাহা হইবে এবং যজ্জের পৃর্ণতাজন্ত যে 
পুণ্য ডাহাঁও হইবে; সুতরাং পশুবধে পাপ ও পুণ্য ছইই আছে। 
যক্তপূর্ণ হওয়ায় স্বর্গভোগ এবং পশ্তবধজন্ত পাঁপভোগ 
অবশ্যস্তীবী। তবে যজ্ঞে পুণ্যের ভাগ অধিক এবং পাপের ভাগ 
কম, সুতরাং অনেক সুখভোগ করিয়া অল্পমাত্র কষ্টভোগ কর! 
তত দুঃখজনক নহে । [ বিশেষ বিবরণ হিংসা শব্দে দেখ ] 

অজ্ঞানতঃ গে! প্রভৃতি বধ করিলে তাহার প্রায়শ্চিন্ত করিতে 
হয়। প্রায়শ্চিত্ত করিলে ব্ধজন্ত পাঁপ হইতে মুক্তিলাভ করা 
যাঁয়। যজ্ঞাদি ভিন্ন অন্স্থলে বধ করিলেই প্রায়শ্চি্ 
করিতে হইবে । 


বধক (€পুং ) হস্তীতি হন্.কুন্‌ ( হানো বধশ্চ। উণ, ২৩৬) ইতি 


বধাদেশঃ। ১ বধকর্তী, বধকারী। ২ হিংআ। ৩ ব্যাধি। 


৪ মৃত্যু । ( সংক্ষিগুসার উপ”) 


বধক, (বধিক) উত্তরপশ্চিমপ্রদেশবাসী জাতিবিশেষ, দদ্জা- 


বৃত্তি ইহাদের প্রধান উপজীবিকা, ছলে ভুলইয়া অসহায় পথিক 
অথবা ভীর্ঘযাত্রী্দিগকে বধ করে বলিয়। ইহারা বধক নামে 
পরিচিত; কিন্ত জাতিগত সারৃশ্ে বাওয়ারিয়৷ ও বহেলীয়া- 
দিগেব অনুরূপ। সুধু ইহাদের মধ্যে রাজপুতদিগেরই আধিক্য 
ষ্ট হয়। বর্তমানকালে অনেক ধর্মত্রষ্ট মুদলমান ও ইহাদের দল- 
ভুক্ত হইয়াছে। 

মথুরা, পিলিভিৎ ও গোরখপুর জেলায় এই দক্থ্যদিগের বাস 
আছে। ইংরাজশাসনে ইহার! এক্ষণে অনেকটা শাস্তভাব ধারণ 
করিয়াছে । ইহারা সময়ে সময়ে ব্রাহ্মণ, ভিক্ষক অথবা বৈরাগীৰ 
বেশে তীর্ঘযাত্রীদিগের সহিত গমন করে এবং আবখ্যকমত 
তীর্ঘক্ষেত্রে যাত্রীদিগের তীর্থকাধ্য সম্পয্ন করে। এই অবসরে 
ইহারা দক্ষিণা ও প্রণামীন্পপে বলপূর্ববক অর্থ আদায় করিবার 
চেষ্টা পায়। অনেক সময়ে যাত্রীর্দিগকে ধুতুরা সংযুক্ত প্রসাদ 
সেবন করাইয়া তাহাদিগের যথাসর্ধস্ব অপহরণ করিয়া লয় । 

কালীমাতা ইহাদের প্রধান উপাস্ত দেবতা । ইহারা দেবী 
পূজায় ছাগ বলি দেয়, ছাগমাংস ব্যতীত শৃগাল, থেকশিয়াল 
ও গোধাদি সরীস্থপমাংস ইহারা ভক্ষণ করিয়া! থাকে। ইহাদের 
বিশ্বাস, শুগালমাংস ভক্ষণ করিলে শীতকালের রাত্রিতে বিচরণ 


কালে শৈত্য স্পর্শ করিতে পারে না। ইহারা রাজনিয়মের 
প্রতিবন্ধকতা সত্বেও গোপনে মগ্ প্রস্তুত করিয়া পান করে। 
ডাকাতী করিতে যাইবার পূর্বে ইহারা কালীমাতার পুজা করে, 
এবং লু্ঠনকালে দলস্থ মৃতব্যক্তির বিধবাকে বা তাহার বালক 
বালিবর্ষকে ভরণপোষণার্থ লব্ধ দ্রব্যের অংশ দিতে দেবী সমক্ষে 
অঙ্গীকার করিয়া থাকে । 

 বধকর্ান্‌ (ক্রী) বধ এব কর্। প্রাণবিয়োগফলক-ব্যাপার, 
যাহাতে প্রাণবিয়োগ হয়, তাহাকে বধকর্মম কহে। ইহার বৈদিক 
পর্যযায়-দভোোতি, শ্রথতি, ধ্বরতি, ধূর্বতি, বৃণক্তি, বৃশ্ঠতি, 
কৃতি, কৃস্তুতি, শ্বসিতি, নভতে, অর্দয়তি, স্তণাতি, স্েহয়তি, যাত- 
যতি, স্কষ,রতি, ম্ষ,লতি, নিপযস্ত, অবতিরতি, বিয়াত, আতিরৎ, 
তলিঠৎ, আখগুল, ভ্রণাতি, রয়াতি, শৃণাতি, শয্লাতি, তৃণেল্হি, 
তাল্হি, নিতোশতে, নিবর্থয়তি, মিনাতি, মিনোতি, ধমতি। 

(বেদনি” ২১৯) 

বধকর্মাধিকাঁরিন্‌ (পুং) জহলাদ। রাজনিযুক্ত প্রাণহস্ত,। 

বধকাঁম্য। তত্ত্রী) বধকামনা । (মন্তু 8১৬৫) 

বজীবিন্‌ (ত্বি) বধেন প্রাণিবধেন জীবতি প্রাণান্‌ ধারয়তি 
জীব-ণিনি। যাহারা প্রাণিবধ করিয়া জীবিকা অজ্জন করে, 
বাতুক। ইহাদের অন্ন ভোজন করিতে নাই। (যাজ্ঞবন্ধ্য* ১/১৬৪) 

বধত্র (ক্রী) বধ্যতেহনেনেতি বধ ( অমি-নক্ষি-যজিবধি-পতি- 
ভ্যোহত্রন্। উণ্‌ ৩১০৫) ইতি অত্রন্। ১ অন্্র। (উজ্জল) 
২ নাশ হইতে ত্রাণকারী। 

বধদণ্ড € পুং) বব এব দণ্ডঃ। 





বধরূপ দও, প্রাণনাশদণ্ড । 
€( মন ৮১২৯) 
বধনির্ণেক ( পুং) নরহত্যাজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত । 
ববভূমি (শী) বধন্ত ভূমিঃ। বধ্যস্থান, যে স্থলে প্রাণবধ হয়। 
বরস্থলী (্ী) বধস্ত বাস্থানং ভূমিঃ। প্রাণিবধস্থল, চলিত 
মশান। পধ্যায়_- আঘাত, প্রধাত, বধস্থান, আঘাতন । হোরাব”) 
বধন্্র (ত্রি)১ নাশকারী অন্্। ২ ইন্দের বজ্ঞ। 
বধন্ন, ( ব্রি) ক্ষয়কারী অস্ত্রধারী । পপ্রহারেণ প্রঅবণশীলঃ, (সায়ণ) 
বধ। (অব্য) বন্ধ! শব্দার্থ । 
বধাঙ্গক (ক্লী) বধঃ বন্ধনমেবালং যস্ত, ততঃ কন্‌। কারাবেশ্, 
কারাগার । (তরিকা?) 
বধার্ (ত্রি) বধং অহ্ৃতীতি অর্্‌-অণ্‌। বধ্য, হননযোগ্য। 
“বধার্ঃ সুবর্ণশতং দমং দাপ্যস্ত পূরুষঃ1” ( বুহম্পতি ) 
বধিত্ৰ (ব্ী) বধ (অশিত্রািভ্য ইত্রোত্রৌ। উপ ৪1১৭২) ইতি 
ইত্র। মন্মথ। ( উজ্জ্বল) 
বধিন্‌ (ব্রি) গ্রাণবিয়োগফলকব্যাপারো বধঃ সনিষ্পাগ্ত্ব-নির- 
পিত-নিষ্পাদকত্বে নাস্ত্যন্তেতি বধ-ইনি। বধকর্তা, বধকারী, 


বধোপায় 





পাপভাগী হইয়া থাকে। (প্রায়শ্চিত্ববি" ) 
বধীপুর, বিদ্ধ্যপার্খস্থ একটা প্রাচীন গ্রাম। ভেবিষ্য ব্রহ্ম ৮৬৫১) 
বধু (ত্ত্রী) বধূ। 
বধুকা (ত্ত্রী)১ পুত্রবধূ। ২ নবপরিণীতা পত্তী। ৩ রমণীমাত্র। 
বধুটী (ত্ত্রী) বধূটা। পিত্রালয়ে বাসকারিণী বিবাহিতী বা 


অবিবাহিতা কন্তা । 
বধ (স্ত্রী)বধাতি প্রেয়া বন্ধ-উ-নলোপশ্চ, যদ্বা-বহতি সংসার- 


ভারং উহ্যতে ভর্া্দিভিরিতি বা বহ ( বহেরধ্চ। উণ্‌ ১1৮৫) 
ইতি উ ধশ্চানস্তাদেশঃ। ১ নারী। ২ ম্ষা। ৩ নবোঢ়া। 
৪ ভার্য্যা। (মেদিনী) ৫ শারিবৌষধি | ৬ শটা। ৭ পরা । (অমর) 
বধৃকাল ( পুং) বাঁলিকাব বিবাহযোগ্য কাল। 
বধূগৃহপ্রবেশ (পুং) দ্বিরাগমন । কন্তার স্বামীগৃহে আগমন- 
কালীন শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানবিশেষ। 
বধূজন ( পুং) বুরেব জনঃ। যোধিৎ। (ত্রিকাণ) 
“ক্ষিতি গ্রতিষ্ঠোইপি মুখারবিন্দৈ 
বৃধুজনশ্চন্দ্রমধশ্চকার )” (মাঘ ৩৫২) 
বধুটশয়ন (ক্রী ) বধূটানাং শয়নমিব, পৃষোদরাদিকারন্তকাবঃ। 


গবাঙ্ষ, জানালা । 
বাতায়নং গবাক্ষঃ স্তাৎ বধুটশয়নং তথা |” (তরিকা?) 


বধুটা (স্ত্রী) অগ্পবযস্ক। বধুঃ অল্লার্থে টি, পক্ষে ভীষ,, যদ্বা ব1 
'বয়স্ত চরম্‌ ইতি বাচ্যং, (পা ৪১২০) ইত্যন্ত বাণ্তিকোন্তা 
ডীপ,। ১ পুরভাধ্যা। ২ সুবাসিনী। (হেম) ৩ অল্লাবধূ। 
পনৃতনজলধররুচয়ে গোপবধূটীদুকুলচৌরায় । " 
তশ্মৈ নমঃ কৃষ্ণায় সংসারমহীরুহস্ত বীজায় ॥” ( ভাষাপরি” ) 
বধদর্শ (তি) বধূদর্শন। পুরবধূর মুখসন্দশন | 
বধৃপথ ( পুং ) বধূব কর্তব্য । 
বুম (ত্রি)১ পরীবুক্ত। ২ লাগামযুক্ত পশ্তসম্ঘলিত । ৩ জগ- 
শূ স্থানের উপযোগী স্ত্রীপত্ুযুক্ত । সাজ দিবার উপগুক্ত (পশ্ু)। 
বধুষু (ত্রি)১ে পত্ৰীকে ভালবাসে । ২ বিবাহেচ্ছু। ৩স্কাকামী। 
বধূবস্্র (ক্লী) বিবাহকালে কন্ঠার পরিধেয় বস্ব। 
বধুসরা (ত্রি) নদীভেদ। তৃগুপরী পুলোমার 'অঞ্জলে এই 
নদী উদ্ভুত হইয়াছিল । 
বধৈষিন্‌ (ব্রি) হননেচ্ছু। 
বধোদর (ব্রি) মর্ণকারী। বধকর। 
বধোগ্ভত (বি) বধায় উদ্ভতঃ | বধের নিমিত্ত উদটাক্ত, অপরকে 
বধ করিবার জন্য উদ্যত। পধ্যায়--সরন্ধ, 'আততায়ী । (অমর) 
বধোপায় (পুং) বধস্ত উপায়ঃ । বধের উপায়। 
“হন্যাচ্চিৈর্বধোপায়ৈরুদ্বেজনকরৈনৃপিঃ ++ (মনু ৭২৪৮) 


বন [ ৪৯৬ ] বন 


সাপ 





বর (ক্লী) জাতিবিশেষ। (ভারত ভীগ্মপর্ব্য ) 
বধ্য তত্রি) বধমর্থৃতীতি বধ-যৎ। বধাহ, বধের উপযুক্ত । 
পধায়_শার্ঘছেগ্য । (অমর ) 
“গোত্রাঙ্গণং বৃদ্ধমথাপি স্থৃতং বালং স্ববদ্ধুং ললনাঁং হুষ্টাম্‌, 
কৃতাপরাধানপি নৈব বধ্যাদাচাধ্যমুখ্যা গুরবস্থঘৈব 1” 
পু ( বামনপুণ ৫৫ অ?) 
বধ্যপ্র (তরি) বধাং হস্তি হন-ক। বধ্য-ঘাতক, যিনি বধ্য 
ব্যক্তিকে হনন করেন। 
বধ্যতী স্ত্রী) বধ্যন্ত ভাবঃ তল্‌টাপ্‌। বধাত্, বধ্যের ভাব কা 
ধর্ম । বধ, হনন। 
বধ্যপটহ (পুং) বর্ধকালে মে ঢক্কা নিনাগিত হয়। 
বধ্যপাল (পুং) বধ্যৎ বন্ধনস্থানং কাবাগাবং পাঁলয়তীতি বধ্য- 
খাল-অণ। কারাপুহতবক্ক | 
“স্বাধ্ৰী বিক্রন়কুদপ্যপাঁলঃ কেশরিবিক্রমী। 
তপ্ুলৌহে তু পচান্তে যশ্চ ভক্ত” পরিত্যাগে 07 
( বিঝুপ্ুরাণ ১৬১১) 
বধ্যভূ (শ্বী) ব্যস ছুঃ। বধাভুমি, বপাস্থান, যে স্থলে বদ হয়। 
বপমঞ্চ | 
বধ্যমালা (ক্সী) বপকালে অপবাধীন গলে যে মালা অর্পণ 





করা যায়! 
বধ্যশিল। (স্ব) যে প্রস্থরে প্রাণিহত্যা কৰা হম! 
বধ্যস্থান (ক্রী) বপান্ত স্থান” | বধস্থান | 
“বধ্যা (জী) বদযোগ্যা। বপ। 
বপ্র (ক্লী) বধ্যতেহনেনেতি বদ্ধ (সর্বধাতৃভাষ্ন্‌। উণ্‌ 
৪১৫৮) ইতি স্রন। সীলক। (অমব ) 
বপ্রক (পুং) সীঘক। 
বর্ি (তরি) ছিননু্ধ, চলিত খাশা। | 
বপ্রিকা! (প:) খোজা বা ছিনদু্ষ পুক্ষ। (পা ১২৫২ বািক৩) 
বর্রিমৎ (তরি) ছিনমু্শালী॥ থে স্্বীলোকের স্বামী ধ্বজভঙ্গ- 
বোগগ্রস্ত অথবা রমণাগম এপ রমণী বধিমভী পদবাচ্য। 
বধিবাঁচ, (বি) ১ জণক। বুথা বাক্যবাযী। 
বপ্যশ্ব (পুং )১ আক্তা কৰা ঘোটক । ২ বধ্যস্থের বংখপরম্পরা । ৃ 
শেযোঝ অথে ইহার গ্রয়োগ বছুবচনান্ত। ৰ 
বন) ১ সংভভ্তি সেবা । ২ শব। ভাদিৎ পরন্মৈৎ সক* সেট | | 
নট বনতি। লিট ববান। লু$ অবাশীৎ। বন--১ ব্যাপুতি 
এ হিংলা। এই অর্থে ভুদিৎ পরশ্মৈৎ | ণিচ, বলয়তি 
পু অবীবনৎ। বন্ধ বন ধাত- প্রার্থনা । তনাদিৎ আত্মনে* 
রক* সেট । লট বন্গুতৈ। লিট, ববনে । লুট, বনিতা। 








এ পপ 


দুঙ ভব্নি্। | 


বন কৌন্ত্রী) বনতীতি বন-অচ বাঁ বন্যতে সেব্যতে ইতি 
বন-ঘ; (পুংসি সংজ্ঞায়াং ঘঃ প্রায়েণ। 


পা ৩৩১৯৮) 
১ বহুবুক্ষসমন্থিত স্থান। 
দপরস্ত্িয়ং যোহভিবদেৎ তীর্থেহরণ্যে বনেহপি বা। 
নদীনাং বাপি সম্তেদে স সংগ্রহণমাপ্প,য়াৎ।” ( মন্ুত৮৩৫৬ ) 
বনব্ত্রীত্বে ভীপ। পুষ্পধন্থা, যথা, 
“কালো মধুঃ কুপিত এষ চ পুষ্পধন্থা 
ধীরা বহস্তি রতিখেদহরাঃ সমীরাঃ | 
কেলীবনীয়মপি ব্চুলকুপ্তম্ু 
দরেপতিঃ কথয় কিং করণীয়মদ্য” ( সাহিত্য" ) 
পর্য্যায়_-অটবী, অরণ্য, বিপিন, গহন, কানন, দাব, দর, 
অটবি, ভীরুক, ঝাট, গুহিন, শত্র, সমজ, প্রান্তর, বিক্ত, 
কান্তার। 
গুতে কিংবা গুহের নিকট কিরূপ বন প্রস্তুত করিতে হইবে, 
ভৎসম্দ্ধে রহ্গবৈবর্তপূবাণেব ্রীক্ষ্চজন্মথাণ্ডে এইরূপ উল্ত 
হইয়াছে । যথা_মাঝ।স স্থলের মধ্যে সুন্দর তুলপী বৃক্ষ স্থাপন 
কর। কর্ভব্য। উহাতে হরিভক্তি, পণ্য ও ধন পুএ পাভ হ্ইযা 
থাকে । এমন কি, প্রভাতে তুলসী বন সন্দর্শনে স্বর্ণদানেব ফল 
ণাভ হয়। এতদিন গৃহের পুর্বে ও দক্ষিণে মালতী, যৃথিকা। 
কুন্দ, মাধবী, কেতকী» নাগেখ্বর, মঞ্সিকা, কাঞ্চন, বকুল এবং 
অপরাজিতা এই সকল শ্ুন্দর সুন্দর পুষ্পবৃক্ষ দ্বারা বন প্রস্থ 
কলা নিঃসন্দেহ কল্যাণকর । 
বরাহ্পুর/ণে মথুবাস্থ দ্বাদশ বনের বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে। 
যণা-_মধুবন? তালবন, কুঠুদবন, কাম্যকবন, বহুলবন+ ভত্রবন, 
থাঁদিরবন, মহাঁবন, লোহজ ধবলবন, বিশ্ববন, ভাত্তীরবন ও 
বুন্দাবন । 
[ এই সকল পৃণ্য বন দর্শন, বিচরণ ও তথায় সান জগ্ত 
ফলাফলের বিস্তৃত বিবরণ মথুরা শবে দ্রষ্টব্য | ] 
বনবিশেষে মৃত্যু ঘটিলে উত্তম ফল লাভ হয়। দেবীপুরাণের 
অবণ্যোধরগ্রশংসায় বলা হইয়াছে,_-সৈদ্ধব, দণ্ডকারণ্য, নৈমিম, 
পুদ্দর, কুকজাঙ্গল, উপলাবৃত, জন্বমার্গ ও হিমবাস প্রত্থৃতি নয়টা 
বনে বা অরণ্যে যাহার প্রাণ বিয়োগ হয়, সে ত্র্গলেকে উপনীত 
হইয়া পরম পদ প্রাপূ হইয়া থাকে । 
বন বর্ণন করিতে হইলে কবিগণ প্রধানতঃ সর্প, বরাহ, 
গজযুখ, সিংহাদি হিংশ্রজন্ত, দ্রমশ্রেণী, শুক, কাক, কপোত 
প্রন়তি পক্ষী এবং ভিল্ল, ভল্ল ও দারাগ্ি প্রভৃতি বর্ণন করিবেন । 
উদ্যান সম্বন্ধে বর্ণনীয় বিষয় যথা--সরণি, সর্বফলপুষ্পযুত 
তরু, লতা, পিক, মধুকর, ময়ূর ও হংসাদি পক্ষী এবং ক্রীড়াবাপী 
ও পাশ্থশাল! প্রভৃতি । 


বনকার্পসী 


প্উগ্যানে সরণিঃ সর্কফলপুষ্পলতাদ্রমাঃ। 
পিকালিকেকিহংসাস্াঃ ক্রীড়াবাপ্যধবগন্থিতিঃ।* কেবিকল্পলতা) 
২ জলল। *্বনমুচে নমুচেররয়ে শিরঃ” (রঘু ৯২২ 
৪ আলয়। «& চমসাধ্য যজ্ঞপাত্র ভেদ। “অধ্বধ্যবঃ কর্তন! 
্রনটশ্মৈ বনে নিপৃতং বন উন্নয়ধ্বম্।” ( খক ২১৪1৯) “বনে 
সম্তভজনীয়ে বন উদকে নিপুতমাপ্যায়নেন শোধিতং সোমমুননয়ধব- 


মর্ধাং নয়ত। যদ্বা বনে তদ্বিকারে চমসে নিপৃতং দশাপবিভ্রেণ 


শোধিতং সোমং বনে চমসে উন্নয়ধবং | (সায়ণ) 


৬ প্রন্্বণ। (হেমচন্ত্র) বন ষণ অন্তক্কৌ ভ্যাদি” পরশ্মৈ" 


বন্যতে সেব্যতে শীতাদিবারণায়, যদ্বা বনতি হিংসার্থঃ বন্ততে 
হিংস্ততেহনেন তমঃ অথবা বনু যাচনে তনাদি আত্মনে* বন্যাতে 
যাচ্যতে বৃষ্টি প্রদানায়, কিংবা! বন শব্ধে ভূ” পব বন্যতে শব্যতে 
স্তয়তে স্কোতৃভিরিতি পুংসি সংজ্ঞায়াং বন-ঘ। ৭ রশ্মি। 
(নিঘণ্ট, ১৫৮) (পুং) ৮ শঙ্করাচার্যের শিষ্য বিশেষের উপাধি। 
যে সন্ন্যাসী আশাপাশ বিমুক্ত হইয়! সুরম্য নির্ঝরের নিকট 
বনে বাস করেন, তাহাকে বন বলা যায়। 
“সুরমো নির্রে দেশে বনে বাসং করোতি যঃ। 
আশাপ|শবিনির্ঘ,ক্কো বননামা স উচাতে ॥” 
( প্রাণতোষিণী অবধৃতপ্রকরণ ) 
৯স্তবক। ১০ কুস্থম। 
বনআছু ( দেশজ ) বৃক্ষভেদ। 
বনআদ। (দেশজ ) আদ্রকভেদ, বুনোআদা । 
বনও কড়া (দেশজ ) ওকড়াভেব। 
বনকচু (পুং) কচুভেদ, বুনো কচু, ইহা মানকচু হইতে ভিন্ন 
জাতি। এই কচুর শাক খাওয়া যাইতে পারে, কিন্ত কচু 
খাওয়া যায় না। 
বনকণ] (ভ্ত্রী) বনপিগ্নলী। ( বৈগ্ভকনি” ) 
বনকণুল (পুং) মধুর শরণ, উত্তম ওল। ( বৈচ্ভকনি” ) 
বনকদলী (ত্ত্রী) বনোস্তবা কদলী। কাঠ্ঠকদলী, বুনোকলা। 
বনকন্দ (পুং) বনজাতঃ কন্দঃ। বনশুরণ, বুনো ওল। 
শ্বেতশূরণ। ধরণীকন্দ। (রাজনিৎ ) 
বনকপীবৎ ( পুং ) পুলহের পুত্রভেদ | 
বনকরিন্‌ €পুং) বনহস্তী। 
বনকর্কটী (ত্ত্রী) আরণ্যকর্কটা, বনকাকড়ী। (রসেন্সসারস” ) 
বনকর্কোট (পুং ) অরণ্যবর্কটিকা, চলিত কাকরোল। 
বনকণ্ধিকা (স্ত্রী) সল্পকীবৃক্ষ। ( বৈদ্যকনি* ) 
বনকাম (ব্রি) বনভ্রমণেচ্ছু। 
বনকার্পানী (রী) বনোস্তবা কার্পাঁপী। বনোস্তব কার্পাসি। 
পর্যায় _ত্রিপর্ণা। ভারঘাজী, বনোস্তবা । (রত্মমাঙা ) 
সা 


[ ৪৯৭ ] 


বনগোঁচর 


বনকুচ (দেশজ ) কুচভেদ, বুনোকুচ। 
বনকুকুট (পুং) বন-তাজচড়, বুনো কুক্ড়া। 
বনকুগ্রর (পু ) হস্তিভেদ, বুনো হাতী। 
বনকোকিলক (ক্লী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিচরণে 
১৭টা করিয়া অক্ষর থাকিবে। ইহার সপ্তম, বষ্ঠ এবং চতুর্থ 
অক্ষরে যতি। এই হন্দের ১১ ২, ৩, ৪, ৬) ৮, ৯১ ৯০, ১২, 
১৩, ১৫ ও ১৬ অক্ষর লঘু; এতঙিল্স বর্ণ গুরু। এই ছন্দ: 
কৌকিলক নামেও প্রসিদ্ধ । 
ইহার গত দাহরপ-_ 
“লসদরুণেক্ষণং মধুরভাষণমোদকরং 
মধুসময়াগমে সরলকেলিভিরুল্লসিতম্‌ । 
অতিললিতছ্যাতিং রবিস্তা বনকোকিলকং 
ননু কলয়ামি তং সথি ! সদা হৃদি নন্দনৃতম্‌ ॥” (ছন্দোম”) 
ইহার লক্ষণ__ 
পহয়-খতু-সাগরৈর্যতিযুতং যদি কোকিলকং” ( ছন্দোমঞ্রী ) 
বনকুগুলিন্‌ (পুং ) বনশৃরণ, বুনো ওল। ( বৈগ্ভকনি* ) 
বনকেকন্দ্রাঁণী (স্ত্রী) শেতনিগ্ শী, শ্বেতনিসিনদ | ( বৈদ্কনিৎ ) 
বনকৌদ্রেব পেং) বনজ কোদ্রবধান্ত, বুনো কদোধান। (ভাবপ্র”) 
বনকোলি (ত্ত্রী) বনোত্তবা ফোলিঃ। বনজ বদরী, বুনো কুল। 
পধ্যায়-_কর্কশিকা, ফলকর্কশা | 
বনক্রক্ট (ব্রি) ১ সোমপাত্রের বুদ,দোদগমন । ২ িভিন্ন কাঠ 
কাষ্টপাত্রে স্থাপিত। “কাষ্ঠেষু পাত্রেষু বিপ্রকীর্ণ বছ! উদকানা- 
মর্ষকংঃ ( ধক ৯/১০৮।৭ সায়ণ ) রি 
বনক্রীড়া [ন্ত্রী) বনে ক্রীড়া । বনকেলি, বনে যে খেলা করা 
যায়, তাহাকে বনক্রীড়া কহে। 
বনখণ্ড (ব্লী) বনবিশেষ। একটা বন। 
বনগ (ত্রি) বনং গচ্ছতি গম-ড | বনগামী। 
বনগজ (পুং ) বনোস্তবঃ গজঃ | বনহস্তী। 
বনগব ( পুং ) বনগো, গবয় | 
বনগরু (দেশজ ) গবয়। 
বনগহন (ক্লী) গভীর বন। 
বনগুণ্ড (পুং) গুণুচর। 
বনগুলা (পুং) বনজাত গুল্স। 
বনগো [ত্রী) বনম্য গৌঃ। গবর। (রাজনি* ) 
বনগোঁচর (পুং ) বনং গোচরো দেশো যন্ত। ১ ব্যাধ। বনং জলং 
গোচরো নিবাসস্থানংযন্ত। ২ নারায়ণ। (ভাগণ২।১৮৩টাকায় স্বামী) 


(ত্রি) ৩ জলচর। 
দমুফত্তমক্ষা স্বরুচোহরুণশ্রিয়া 


জহাস চাহো বনগোচরো মূ 1৮ (ভাগ ৩১৮২) 


১২৫ 


বনজ [ 


৪ কাননবিহারী। (মহ গা২হ৯) 
বনঘোলী [ত্ত্রী) অরণ্যঘোলী। 
বনঙ্করণ €ক্রী) শরীরের অংশবিশেষ । 






সায়ণাচাধ্যের মতে, 


৪৯৮ ] 








বনজার 
 সবেতকণ্টকারী। ৫ বনতুলসী। ৬ বনোপোদিকা, চলিত 
বনপৃই। ৭ অশ্থগন্ধা। ৮ গন্ধপত্রা। ৯মিশ্রেয়া, চলিত 
মউরি। ১০ ীন্ত্র। (রাজনি") 


দ্বনং উদকং ক্রিয়তে বিস্বজতে যেন” এই অর্থে জলকারী বনজার, তারতবাসী পণ্যজীবি-জাতিবিশেষ, উত্তর-ভারত অপেক্ষা 


মেঘাঁদি বুঝায়। 
বনচন্দন (ক্লী) বনজাতং চন্দনং | ১ অগুর/। ২ দেবদার্। (বিশ্ব) 
বনচক্ড্রিকা (স্ত্রী) বনে চন্দ্রিকা জ্যোতন্সেব | মল্লিকা । (রাজনি') 
বনচম্পক (পুং) বনঞ্জাতশ্চম্পকঃ। বনজ চম্পকপুষ্পবৃক্ষ । 
পধ্যায়__বনদীপ, হেমাহব, স্থকুমার। গুণ--২৯, উষ্ণ, বাত 
ও কফনাশক, চক্ষুর দীপ্তিবর্ধক, ব্রণরোপণ ও বয়ঃস্তম্তকারক | 
বনচর (তরি) বনে চরতীতি বন-চর-ট । ১ বনচারী, বনেচর । 
২ শরভ নামক অষ্টপদ্দী বনজস্তবিশেষ । 
বনচর্ধা (স্রী)১ ব্নচারী। ২ বনবাসী। 
বনচারিন্‌ (ত্রি) বনে চর্তীতি চর-ণিনি। বনে বিচরণকারী, 
বনেচর। 
বনটাড়াল (দেখ ) গুলসভেদ (15005897000 £70179 )। 
বনচীদড় ( দেশজ) বৃক্ষভেদ (01589118775 1040)08 )। 
অপর নাম বনচান্দ্র। 
বনচালিত। (দেশজ ) বৃক্ষভেদ। 
বনছাগ (পুং) বনস্ত ছাগঃ। অরণ্যছাগল। পধ্যায়--এড়ক, 
শিশুবাহৃক | (খিকা" ) ধনে ছাগ ইব। ২ শুকর | ( শব্মমাল! ) 
বনছিদ্‌ (ত্রি) বনকর্তনকারী মাত্র। (পুং) কারঠুরয়া। 
'বচ্ছেদ €পুং ) কাঠকর্তন। 
বনজ (ক্লী ) বনে জলে জায়তে ইতি জন-ড | ১ অনুজ! 
“্দীর্ঘেঘমী নিয়মিতাঃ পটমগুলেষু 
নিদ্রাং বিহায় বনজাক্ষ ! বনায়ুদেহ্যঃ | 
বক্রোম্বণা মপিনয়ন্তি পুরোগতানি 
লেম্থানি সৈদ্বশিলাশকলানি বাহাঃ ॥” 
(ভরি) ২ বনজাত, বনোদ্ুব্মাত্র, বনে যাহা উৎপন্ন হয়। 
(পুং)৩মুস্তক। (মেধিনী)৪ গজ । (বিশ্ব) ৫ বনশৃরণ, 


বুনোওল। ৬ তুদ্বুরুফল। (রা্গনি* )৭ বনবীনপুরক, বুনো 


লেবু। ৮ বনতিলক। ৯ বনকুলথ। ( বৈগ্ভকনিৎ ) 
বনজতা স্্চুড় (পুং) বনকুক্ধুট, বুনে! কুকড়া | 


বনজমুদ্ধজা। (স্ত্রী) ককটশৃঙ্গী। চলিত কীকড়া৷ শূঙ্গী। (বেগ্ঘকনি”) | 


পুস্তকাস্তরে 'বনমু্ধনা” পাঠও দেখ যায়। 

বনজলপাঁই ( দেশজ ) বৃক্ষভেদ। 

বনজবৃত্তিকা (ত্ী) হস্থমেযশৃঙ্গী। ( বৈগ্ঘকনি” ) 

বনজ। (তত্র) বনে জায়তে ইতি জন-ড জিয়াং টাপ্‌। ১ মুদগ- 
পর্ণী। ২ অরণ্যকার্পাসী। ৩ নিগুপ্ী, চলিত নিপিন্দা। 


( রঘু ৫৭৩ ). 





দক্ষিণভারতেই ইহাদের অধিক বাস। বহু প্রাচীনকাল হইতেই 
এই জাতির বাণিজ্যপ্রভাব লক্ষিত হইয়া! থাকে। আরিয়ান্‌ 
(1041.9, »).) এই জাতির উল্লেখ করিয়া! গিয়াছেন। দশকুমার- 
চরিতেও ইহাদের পরিচয় পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য জাতিতত্ব- 
বিদ্গণ বাণিজ্‌ বা বাণিজ্যকার হইতে অপত্রংশে বণিজার বা 
বনজার শবের উৎপত্তি স্বীকার করেন। এলিয়ট, সাহেব 
পারসী “বীরঞ্জার” অর্থাৎ ধান্তবাহী অর্থ হইতে এইরূপ নাম- 
করণ কল্পনা করিয়া থাকেন। তিনি এই শবনিদর্শন হইতে 
ভারতবাসীর সহিত পারসিক জাতির প্রাচীন সংঅবের সৃচনা 
মীমাংসা করিয়া যান। অধ্যাপক কাউএল উক্তমত সমীঠীন 
বলিয়া স্বীকার করেন নাই ; তিনি বলেন, হিন্দি বন্-জালন! বা 
বন্ঝারণা শব্দার্থ হইতেই অধিক সম্ভব “বন্জার” শৰের বুৎপত্তি 


সিদ্ধ হইয়। থাকিবে। 
এই জাতির নামোৎপত্তি প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যেরূপ 


সিদ্ধান্তেই সমুপস্থিত হউন না কেন, বহু গ্রাটীন কাল হইতেই 
যে ইহারা হিন্দু-সমাজে প্রতিষ্ঠা লাত করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। এতিহাসিক উক্তিই তাহা সমর্থন করিতেছে । দাক্ষিণাত্য- 
বাসী বনজারগণ্র মধ্যে মাথুরিয়া, লবাণ ও চারণ নামে তিনটা 
শ্রেণীবিভাগ আছে। ইহারা আপনাঁদিগকে বর্ণশেষ্ঠ ব্রাহ্মণ 
ও রাজপুত জাতির বংশধর বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে। 
মাথুরিয়া শ্রেণী মথুরা হইতে এই অঞ্চলে আসিয়া উপনিবেশ 
স্থাপন করিয়াছে । অপ্িক সম্ভব, রাঁজপুত চারণগণ তীর্ঘযাত্রা 
উদ্দেশে এবং লবাণের| লবণের বাণিজ্য লইয়া এদেশে আসিয়া 
উপস্থিত হয়। পরে তাহারা সব্ণ| কন্যার অভাবে অসবর্ণা কন্তার 
পাণিগ্রহণ করিয়া মূল জাতি হুইতে পৃথক্‌ হইয়া! পড়ে। ইহারা 
সকলেই শিখগুকরু নানককে ধর্মগুরু বলিয়া! স্সীকার করে। 
মুসলমান ইতিহাস আলোচনা করিলে জান! যায় যে, দিলীর 
সম্রাটুগণের দাক্ষিণাতয-বিজয় প্রসঙ্গের সময় হইতে সময়ান্তরে 
রাজাদেশে রসদ লইয়া বন্জারগণ দক্ষিণভারতে আসিয়া উপস্থিত 
হয়। এইবূপে ১৫০৪ খুষ্টান্দে দিল্লীশ্বর সিব্নর বাদশাহের 
ঢোলপুর আক্রমণ সময়ে প্রথম বনজারদিগের উপনিবেশ ঘটে। 
চারণগণ রাঠোরবংশীয়। ইহার! ১৬৩০ খুষ্টান্দে মোগল-সেনাপতি 
আসফজাহের অধীনে দাক্ষিণাত্যে আগমন করে। এ সময়ে 
তাহাদের স্বশ্রনীর ভঙগী ও জঙ্গী নায়কেরা এখানে আদে। 
আসফজ্জাহ তাহাদের কার্যকারিতা উপলব্ধি করিয়া তাত্রপত্রে 





বনজার 


সর্ণাক্ষরে লিখিয়া একখানি সনদ দেন। উহাতে এইরূপ 
লিপি আছে £-- 
“রঞ্জন কা পানি, ছাপ্লর কা ঘাস। 
দিন কা তিন খুন মুঃয়াফ। 
,আউর জহান আসফ১জান্‌ কি ঘোড়ে 
বাহন ভঙ্গি ঝঙ্গী কা বএল্‌। 
ধ্ ভঙ্গী বংশধরগণের নিকট অগ্যাপি এই ছাড় পত্র আছে। 
হায়দরাবাদের নিজাম তাহা দেখিনা তাহাদের খেলাত 
দিয়াছিলেন। 
ইহার! যাছু বিদ্যায় বিশ্বাস করে এবং অনেকে বিশেষ পার- 
দর্শিতা দেখায় । ভূত তাড়াইবার জন্ত ইহার! নানা মন্ত্র আবৃত্তি 
করিয়া থাকে । অর, বাতব্যাধি ও উদ্দরাময় প্রস্তুতি রোগ ইহারা 
ডাইনের দৃষ্টি বলিয়া নির্দেশ করে। কোন রমণীকে ডাইনী 
ধরিয়াছে বলিয়! বিশ্বাস হইলে, ইহারা তাহাকে বন মধ্যে লইয়া 
মারিয়৷ ফেলিতেও কুষ্ঠিত হয় না। 
ইহারা সাধারণতঃ হিন্দু দেবদেবীর উপাসনা করিয়৷ থাকে। 
বালাজী, মহাকালী (মরিয়াই ), তুলজাদেবী, শিব, মিঠু-ভূথিয়া 
ও সতীমৃত্তি ইহাদের প্রধান উপান্ত, এতস্তিন আরও অনেক গুলি 
ছোট খাট ঠাকুবও ইহারা ভক্তিসহকারে পূজা কবে। দস্ু- 
কার্যো প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে ইহারা স্ব স্ব উপনিবেশের পার্স 
মিঠু তুথিয়ার মন্দিরে গমন করে। দস্থ্যতায় লিপ্ত হইবার 
ূরবসন্ধ্া ভিন্ন এ ঘরে কেহ গমন করেন না। তথায় প্রথমে 
ইহারা দস্থ্যপতি মিঠুর পুজা দিয়া একটা সতীমৃন্তি আনয়ন করে 
এবং একটা দ্বৃতের প্রদীপ জ্াালিয়া বর্তিকালোকে শুভাশুত 
নিরীক্ষণ করিতে থাকে । যদি এ বন্তিকাঁয় শুভ লক্ষণ প্রতিভাত 
হয়, তাহা হইলে ইহারা সদলে বহির্গত হইয়া উক্ত গৃহ সম্বুগস্থ 
পতাকাতলে ভূমিষ্ঠ হইয়! প্রণামপূর্বক অভীষ্ট পথে যাত্রা করে। 
লুঠনকালে ইহাবা কোন কথা কহে না, ইহাদের সংস্কার, যদি কেহ 
ভুলিয়া পথিমধ্যে কথা কয়, তাহা হইলে সে যাত্রায় শুভ হইবে 
না জানিয়া ইহারা পুনরায় মিঠ-হুখিয়ার মন্দিরে প্রত্যাগত হয় 
এবং পুনরায় প্রদীপালোকে শুভ লক্ষণ অবগত হইয়া লুগনে 
বহির্গত হইয়া! থাকে। পথে হাচি পড়িলেও ইহারা কাধ্যে 
বিপ্ন ঘটিবে মনে করে। 
কাহারও গীড়া হইলে ইহারা বালাজীর নামে উৎসর্গীকৃত 
হটাদিয়। ( হট্ট-আ্য ) নামক বৃষের পূজা দিয়া থাকে। এই 
বুষের উপর কেহু কখন কোনরূপ বোঝা চাপায় না, বরং 
লাল কাপড় ও কড়ির গহনা পরাইয়া সঙ্জিত রাখে। ইহারা 
গুরু নানককে ধর্জগতের একমাত্র কর্তা বলিয়৷ জ্ঞান করে 
এবং একমাত্র ঈশ্বরের সর্ববাধারত্ব স্বীকার করিয়া থাকে। 


০ সপ শিপ ও 


(৪৯৯ ] 


বনজার 


ুক্তপ্রদেশবাসী বন্জারদিগের মধ্যে চৌহান, বহ্রূপ, গৌড়, 
যাদব, পণবার, রাঠোর ও তুর্থার নামক শ্রেণীবিভাগ আছে। 
বহরূপ ও গৌড় ব্যতীত সকল বংশোপাধিগুলিই ইহাদের রাজ- 
পুত জাতিত্বের পরিচারক। কিংবদন্তী এই যে, ইহার! একসময়ে 
অযোধ্যা ও হিমালয় সন্নিহিত নানা স্থানে আধিপত্য বিস্তার 
করিয়াছিল। বরেল্লী হইতে জজ্ঘার রাজপুতবর্গ ইহাদিগকে 
তাড়াইয়৷ দেয়, ১৬৩২ খুষ্টাৰে পাঠানসর্দার রস্থল খণ বরাইচ 
জেলার নানপাড়া পরগণ! হইতে এবং ১৮২১ খুষ্টাবধে চাকলাদার 
হকিম্‌ মেহেন্দী সিজৌলী পরগণা৷ হইতে ইহাদিগকে তাড়াইয়। 
দেন। থেরী জেলার জাঙ্গে, রাজপুতগণ তাহাদের মিত্র বন্জার- 
দিগের নিকট হইতে খয়র।গড় প্রাপ্ত হন শাহরানপুব জেলার 
দেওবাধ নগর ইহাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বলিয়! কিংবদন্তী আছে। 

হার্দোই জেলার গোপামৌ নগরের বনজার টোলাবাসী 
বন্জারেরা বলে যে, তাহার! মুসলমান সাধু সৈয়দ সালরের 
বংশধর, আবার মান্দ্রাজবাসী বন্জারগণের মুখে শুনা যায় যে, 





" তাহার! রামানুচর বানরপতি সুগ্রীৰের বংশে উত্পন্ন হইয়াছে 


এই সকল আলোচনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে, বন্জার কোন 
একটা বিশিষ্ট জাতীয় সংজ্ঞ। নহে। সময়ে সময়ে বিভিন্ন জাতি 
বা বংশের ব্যক্তিবর্গ স্থানান্তরে প্রবাসী হইয়৷ ইহাদের বৃত্তি 
অবলম্বন করায় বন্জার নামে অভিহিত হইয়াছে । এইরূপ 
দন্যুবৃণ্তি বা শস্যব!ণিজ্য হেতু বন্জার শ্রেণীভুক্ত হইলেও বর্তমান 
জাতীয় পেষ৷ অনুসারে মুজঃফরনগরবাসী বন্জারদিগের মধ্যে 
এইরূপে ধাঁনকুটা, লবাণ, নন্দবংশী, জাট, ভূখিয়া গুয়াল, কোট- 
বার, গৌড়, কোঁড়া ও মুজহর প্রস্থতি শ্রেণীবিভাগ হইয়াছে ।, * 

পশ্চিম প্রদেশের বন্জারগণ সাধারণতঃ পাঁচটী বিভাগে 
বিভক্ত, তন্মধ্যে তু্কিয়া বা মুসলমান শ্রেণাতে ৩৬ গোত্র 
প্রচলিত আছে, যথা--তোমর, চৌহান, গহলোত, দিলবরী, 
আল্বী, কনোঠী, বুড়কী, ছুর্কি, শেখ, নাথমীর, অঘবান্ বদন, 
চকিরাহ, বইরারী, পদড়, কণিকে, ঘাড়ে, চন্দৌল, তেলী, চরকা, 
ধঙ্গগিয়া, ধানকিকা, গঙ্গী, তিতর, হিন্দিয়া, রাহ, মতিয়া, 
খাখর, কড়েয়া,বহলীম্‌, ভি, বন্দারী, বরগঞ্জা, আলিয়৷ ও খিলজা। 
ইহারা রোস্তম খার অধীন মূলতান হইতে প্রথমে মুরাদাবাদ এবং 
তৎপরে বিলাসপুর ও ততৎসমীপবর্তী প্রদেশে আসিয়া বস 


করিয়াছে। ৰ 
বৈদ-বন্জারগণ ভাট্নের হইতে আসিয়াছে। ইহাদের 


সর্দারের নাম ছুল্হা। ঝলোই, তগ্ডার, হতাব, কপাহী, দণ্ডের, 
কছনী, তারিণ, ধরপাহি, কীরি ও বহলীম নামে ১১টী গোত্র 
ইহাদের মব্যে প্রচলিত। লবাণ (লবণবাহী) .বন্জারগণ 
আপনা্দিগকে গৌড় ব্রাহ্মণের বংশধর বলিয়া পরিচিত করে 





শশী শি ০ শী সপশেীশ পস্পাশিীশীটশশ টা 


আমিয় প্রবাসী হয়। ইহাদের মধ্যেও ১১টী গোত্র প্রচলিত 
আছে। ইহারা সকলেই কৃষিজীবী। 
মুকেরী বন্জারগণ বলে যে, মন্ধায় তাহাদের এক নায়কের 
তাগ্ডা (শিবির) ছিল। তথা হইতে এ বংশ ঝাঝর নগরে 
আসিয়া! বাস করিলে তাহার! সাধে মক্াই বা মুকেরী নামে 
পরিচিত হয়। এই কণা সমর্থনের জন্য তাহার! অত্যন্ত 
উপাধ্যানের কল্পনা! করিয়াছে। সে যাহাই হউক, তাহাদের 
কুলগত নামে হিন্দু ও মুসলমানের সংমিশ্রণ দেখিয়। মনে হয় 
যে, তাহারা উক্ত উভয় জাতিব সংমিশ্রণে গঠিত। তাহাদের 
মধ্যে নিয়োস্ত বংশাখ্য। প্রচলিত দেখা যায়, যথা--অঘবান্‌, 
মোগল, মোখর, চৌহান, সিম্লী, চৌহান, ছোট-চৌহান, পঞ্চ- 
তকিয়া চৌহান, তান্হর, কাঠেরিয়া, পাঠান, তরীন্-পাঠান, 
ঘোড়ী, ঘোঁড়ীবাল, বঙলগারোয়া, কাষ্টিয়া ও বহলীম। 
বহরূপ বনজারগণ সাধারণতঃ হিন্দু। ইহাদের মধ্যে মুসল- 
মানও আছে। মুসলমান শ্রেণীর ন্যায় বনজার হিন্দুগণ গৃহস্থা- 
শমাঁচারী নহে। ইহাদের মধ্যে রাঠোর, চৌহান, পণবার, 
তোমর ও ভূত্থিয়া নামে কয়টী বংশবিভাগ দেখা যায়। এ সকল 
বংশের মধ্যে আবার গোত্রবিভাগ নির্ণীত হইয়াছে । রাঠোর 
বংশের মধ্যে মুছারী, বাহুকী, মুর্থাবৎ ও পণোত নামে চারিটা 
থাক আছে, তন্মধ্যে মুছারীতে ৫২টী, বাহুকীতে ২৭টা, মুর্াবতে 
৫৬টী এবং পণোতে ২৩টী গোত্র প্রচলিত আছে। চৌহান- 
দিগের মধ্যে ৪২ টী গোত্র বি্যমান, ইহারা মৈলপুরী হইতে 
“ এদেশে আসিয়াছে । ভূর্তিয়াগণ গৌড়ত্রাহ্মণের সন্তান । চিতোর 
রাঁজধানীতে ইহাদের বাস ছিল। সেখান হইতে ইহারা 
দাঁক্ষিণাত্যবাসী হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে ৫২টী গোত্র প্রচলিত । 
পণবারগণ দিশ্লীবাী ছিলেন । তাহাদের মধ্যে ২০টা গোত্র আছে। 
এই বহরূপ বনজারগণ অন্তান্ত জাতির ন্তায় সগোত্রে 
বিবাহ দেয় না। নাঁট জাতির বন্তাগ্রহণ করে বটে, কিন্ত 
আপনাদের কন্তা তাহাদিগকে সমর্পণ করে না। নাএক বা 
মায়ক বমজারগণ এই জাতিভূক্ত হইলেও সামাজিকতায় সাধারণ 
শ্রেণী অপেক্ষা অনেক উন্নত। ইহাদের মধ্যে রাজপুতেরই 
রি অধিক । গোরখপুর বিভাগের নাএকগণ আপনার্দিগকে 
সন্মাঢ্ ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত করে এবং পিলিভিতে তাহাদের 
এ ছিল বলিম্না জানায়। ইহারা সম্পূর্ণরূপে হিন্দু। 
সমাজে ইহাদের বন্ৃ বিবাহ প্রচলিত আছে বটে, কিন্ত বিধবা- 
বিবাহ প্রচলিত নাই । যদি কোম অবিবাহিতা বালিকা অপর 
পুরুষের সহিত অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত হয়, তাহা হইলে তাহার 
পিতাকে একটা জাতীয় ভোজ দিতে হয় এবং কন্তাকে সতা- 


এবং সম্রাট অরঙ্গজেবের সময়ে রণস্তস্তগড় হইতে দাক্ষিণাত্যে |. 


নারায়ণের কথা৷ শুনাইয় পবিত্র করিয়া লওয়া হয়। বিবাহের 
সময় বরের পিতার হস্তে কন্তার পিতার “তিলকদান* স্বন্নপ 
কিছু টাকা দিবার বিধি আছে, পঞ্চায়তের বিচারে সকলেই 
ব্যভিচারিণী পত্বীকে ত্যাগ করিতে পারে। ইহাদের মধ্যে 
বিধবা বিবাহ নাই বলিয়া, প রমণী আর স্বজ্জাতি-সমাজে পরি- 
নীতা হইতে পারে না। জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ সংস্কার' তাহার! 
যথাবিধি সম্পন্ন করিয়া থাকে । শবদেহ দাহ ও অশৌচান্তে 
শ্রান্ধ নিম্পন্ন করে। সর্করিয়া ব্রাহ্মণের! সকল কার্য্যে ইহাদের 
যাজকতা! করিয়৷ থাকে। 
বিবাহকালে ইহার! উপরু্ুপরি ৪টী করিয়! সাত থাক ঘড়া 
সাজায় এবং তাহার মধ্যস্থলে ছুটী মুষল ও একটা জলের 
কলস রাখিয়া দেয়। ইহার সন্দুখে মৃত্তিকালিপ্ত স্থানে চৌকা 
কাটিয়৷ পুরোহিত হোম করে। তদ্দনস্তর সেই নবদম্পতী গাইট 
ছড়া বাধিয়া সেই মুষলের চারিদিকে সাতপাঁক ঘুরে। পরে 
তাহারা একস্থানে আদিয়! বসিলে কন্তার পিতা বরের পা 
পূজা করে এবং কন্যা সম্প্রদানের যৌতুক স্বরূপ ২টা 
বা ৪টা টাকা দেয়। ইহাই বড় ঘরের বিবাহ । নিম্ন শ্রেণীর 
মধ্যে কন্তাকে বরের গৃহে লইয়৷ ধরৌনাঃ মতে বিবাহ দেওয়! 
হয়। তদনস্তর স্বজাতিভোজ হইয়া থাকে। 
বনজীর (পুং) বনোত্তবে জীরঃ। বনজাত জীরক, কটুজীরক, 
চপ্লিত বনজীরে । ইহার পর্য্যায়--বৃহৎ্পাঁলী, হুশ্কপত্র, অরণ্য- 
জীর, কণ। গুণ-_কটু, শীতল ও ব্রণনাশক। পাঁকে__ 
কটু, রুমিব্র, দীপন, জীর্ণজরহর ও রুচ্য। 
বনজীবিন্‌ (পুং) কাঠুরিয়া। যাহারা বন হইতে কাষ্টসংগ্রহ 
করিয়! বিক্রয় করে। 
বনতণুলী (স্ত্রী) তওুলীয়ভেদ। 
£০70০91963 ) ২ বনতগুলীয় শাক। 
বনতরু (পুং) অঙ্জুনবৃক্ষ । ( বৈদ্ধাকানি+) 
বনতিদ্ত ( পুং স্ত্রী) বনেষু বনোত্তবেষু মধ্যে তিক্তঃ, তিক্তা বা। 
হরীতকী। 
বনতিভ। (স্ত্রী) শ্বেতবুহ] বা গ্রীম্মা নাম লতাভেদ । 
বনতিভ্তিকা (ভ্ত্রী) বনতিক্তা-কন্‌। টাপি অত ইত্বং। ১ পাঠা, 
চলিত আকনাদি। [ ইহার গুণাদির বিষয় পাঠাশবে দ্রষ্টব্য | ] 
২ উৎপলশাক। ইহার গুণ তিক্ত ও শীভল এবং কটু ও 
কফপিভপ্ন। ( চরকম্থ' ২৩ অঃ). 
বনত্রপুষ[ক] পেং) ১ আরণ্যত্রপুষ | ২ ইন্্রবারুণী। (বৈষ্ভকনি”) 
বনদ্‌ (তরি) ১ প্রশংসাকারী। ২ স্তোতা বা পুজক। “বনদঃ বনস্তঃ 
সম্তক্তারঃ যদ বনদোষ্বনদ:ঃ তৃশং শবয়স্তঃ স্োতারঃ | 
( খক্‌ ২৪৫. সাম) 


( 41090108108 0017- 


বনপঙা 


র্গাদাস “বনদঃ” শে “বনদা অর্থাৎ অতীত গূজোপহার- 
দানকারী অর্থ করিয়াছেন, কিন্তু বর্তমান টাকাকারগণ “বনদ্‌' 
শব্দে প্রবল ইচ্ছাঘুক্ত এইরূপ অর্থ করিয়৷ থাকেন । 

বনদ (পুং) বনং জলং দদাতীতি দা-ক। ১ মেঘ। (ত্রি) 
২ বনদাতৃ মাত্র । 

বনদমন (পং) বনজাতো দমনঃ | অরণ্যদমনক বৃক্ষ । (রাজনিণ) 
চলিত বনদনা। 

বনদারক €পুং ) জাতিবিশেষ। 

বনদাহু (পুং) দাবদহন। অগ্নিষোগে বনপ্রজলন। 

বনদীপ (পুং) বনন্ত দীপ ইব। বনচম্পক। 

বনদীয়নুট্ট (পুং ) একজন প্রসিদ্ধ টাকাকার | 

বনছুর্গা (স্ত্রী) ১ তঙ্তোক্ত দেবীমূত্তি। পূর্ববঙ্গ বনছূর্গাপৃজা 
বিশেষ সমারোহের সহিত হইয়া থাকে। এই পুজা প্রায়ই 
কোন প্রসিদ্ধ বিটপিবেষ্টিত খোলা বা উচ্মক্ত চত্বরে সমাহিত 
ইয়। মানসিক করিয়াও অনেকে এই পুজা দেন। 

২ তম্নামক তশ্বভেদ। ৩ উপনিষদাভেদ । 

বনদেবতী৷ (ক্ত্রী) বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । ( উত্তরচরিত ২) 

বনদ্রুঃ ( পুং) চারবৃক্ষ । (রাজনি”) চলিত পিয়াল গাছ। 

বনদ্রুম (পুং) ১ অর্জুনবৃক্ষ । ২ কাষ্ঠাগুরু। ( বৈষ্যকনি”) 

বনদ্বিপ (পুং) বনহস্তী। 

বনধারা (ক্ত্ী) বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যবর্তী পথ । 

বনধিতি (ত্র) ১ ছেত্বব্য বৃক্ষসমূহে নিধাতব্য ( কুঠারাদি অস্ত্র )। 
২ মেঘমালা । “দক্ষ যদ্বনধিতিরপন্তাৎস্থরে। অধবরে পরিরোধনা 
গোঁ €ষ্থকৃ ১১২১।৭) “বনধিতির্বনে ছেত্তব্যে বৃক্ষসমূহে 
নিধাতব্যা, *% * * যদ্বা বনমুদকমস্তাং ধীয়ত ইতি বনধিতি- 
মেঘমালা | ( সায়ণ ) 

বনধেনু ( পুং) অরণ্যজাত গো । গবয়, চলিত বুনো গরু। 

বনন (ক্লী)১ধন। ২ ইচ্ছা, বাসনা । স্্িয়াং টাপ.। 

বনন মিশ্র, তর্কসংগ্রহটিপ্লণপ্রণেত। । 

বননিত্য (পুং) রৌদ্রাশ্ের পুত্রভেদ। 





বননীয় (ত্রি)ৰাঞ্নীয়। 
বনম্ব (স্রি) উদকবিশিষ্ট। পপাথঃ স্ুমেকং স্বধিতিবনস্থতি |” 
( ধক ১০।৯২।১৫ ) “বনম্থতি উদকবতি' (সায়ণ ) 


২ সম্তক্তব্য ধন। (খক্‌ ৭৮১৩) 
বনপ (পুং) ১ বনবাসী। ২ কাঠুরিয়।। ৩ বনরক্ষক। 
বনপন্নগ (পুং) বনস্থ সর্প। 
বনপর্বষন্‌ ক্রৌ) মহাভ।রতের তৃতীয় অংশশ এই অংপে যুধিষিরাদি 
পঞ্চপাওবের কাম্যকবনে অবস্থিতি বিবরণ বিবৃত আছে। 
বনপলাণু ( পুং) ব্নজ্জাত পলা$ (0781798 [00109, 890, 
আয়া | 


[ ৫*১ ] 





9/+নানিতী 
বনপিয়াজ। হিঙ্সী-. 
জংলা পিয়াজ। তেলঙগ--নকবৃল্লিগভ্ড । বোশ্ে:-রাণকালা। 

বনপল্লব (পৃং) বনমিব নিবিড়ঃ পল্পবো যন্ত। শোভাঞন বৃক্ষ, 
চলিত ষজিনাগাছ। . 

বনপাংশুল (পুং) বন পাংগুলঃ পাপিষ্ঠ: | ব্যাধ। (শববদ্ধা') 

বনপাদপ (পুং) বনজবৃক্ষ। 

বনপার্খব (পুং) বনের পার্বস্থিত স্থান । বনসমীপ। 

বনপাল (পুং) বনরক্ষক। 

বনপিপ্ললী স্ত্রৌ) বনোস্তবা পিগ্নলী। চলিত বনপিপুল, ছোট 
পিপুল।  মরাঠী_-রাণপিপুল, কনাড়ী--কাহিপিগ্ললী। 
সংস্কত পর্যায় সুম্পিগলী, ক্ষুত্রপিগ্পনী, বনকণা । ইহার গুণ-_ 
কটু, উষ্ণ, তীক্ষ ও রুচ্। এই বনপিপুল কাচ! অবস্থায় 
গুণযুক্ত, শু হইলে গুণ কমিয়। যায়্। 

“আমা ভবেদ্গুণাচ্যান্ত শুধাঃ স্বল্প গুণাঃ স্বৃতাঃ” (রাজনি* ) 
বনপীত ( পুং) ভুমিজাত গুগ্‌গুলু। ২ কণগুগগুলু। 
বনপুষ্পা (ত্ত্রী) বনমিব নিবিড়ং পুষ্পং ন্তাঃ, টাপ্‌। শতপুষ্পা, 

শতাহবা। (রাজনি* ) 
বনপুষ্পাময় (ত্রি) বনপুষ্পসম্ভব ৷ 
বনপুষ্পোৎসব (পুং) আতরবৃক্ষ। (বৈগ্থকনি” ) 
বনপুতিকা (স্ত্রী) আরণ্যপৃতিকা, চলিত বনপুই। ইহার 
গুণ_-কটু, তিক্ত, উষ্ণ ও রুচয। 
বনপুরক €পুং) বনজাতঃ পুরকঃ বীজপুরকঃ। 
পুরক। (রাজশি”) পাঠাস্তর --“বনপুর/ । 
বনপূর্বব (পুং ) প্রাচীন গ্রামভেদ। 
বনপ্রক্ষ (ত্রি) জলচারী। বনক্রক্ষ। [ বনপ্রক্ষ দেখ। ] 
বনুপ্রবেশ €পুং) বনগমন। কোন দেবমূর্তি গঠনাভিলাষে 
বনজ বৃক্ষ (ঘারু) ছেদনার্থ সদলবলে বনমধ্যে যাত্রোৎসববিশেষ । 
বনপ্রস্থ ক্লৌ) ১ অধিত্যকাস্থিত বন। ২ স্থানবিশেষ। ৩ বানগ্রস্থ। 
বনপ্রস্থায়িন্‌ (ব্রি) বনগমনকারী। 
বনগ্রিয় ক্লৌ) বনেষু বলজাতেষু মধ্যে প্রিয়ং | ১ ত্বকৃ। (রোজনি) 
(পুং)২ কোকিল। 
“অয়ি বনপ্রিয় বিশ্বৃত এব কিং 
বলিতৃজো বিঘসে! ভবতাধুন! । 
যদনয়ৈব কুছুরিতি বিদ্যা, 
নপততশ্চরণৌ ধরণৌ তব ॥” (উদ্ভট) 

ও বিভীতক বৃক্ষ। ৪ শঠী, চঞ্সিত খটা। ৫ শম্বরমুগ | 
বনফল (ব্লী) বনজ বৃক্ষ ফলভেদ। ইহা! খাইতে মিষ্ট। 
বনফুল (রী) পুষ্পবৃক্ষতের। ইহার মালা গাঁথিলে সুদ 

দেখায়। শ্রীকুষণ বনফুলের মাল! পরিষ্/! "বনমালী” হইয়াছিলেন। 





বনবীজ- 


১২৬ 








শপ পপি শিট শাস্পিশী শিশাশি শি িসপিসপী শী আসি আ পাশপাশি শিতী স্পপপিপাশি পপি পপ স্পা শি 


বনবর্টী ( দেশজ ) বর্ধটাভেদ | 

বনবর্বর (পুং) কষ্ণার্জক, রষ্ণপত্র ক্ষুদ্র তুলসী । (রাজনি” ) 

বনবর্বরিক (ত্ত্রী) বনজ্াত অর্ক জাতীয় পত্রশাক, চলিত 
বনবাবুই তুলসী । মবাঠী-আজবলা মেছ। কণাড়ী-_সুগন্ধি 
অঞ্জরা। ইহার গুণ__স্থুগন্ধ, উষ্ণ, কটু, বমিপ্ল, পিশাচ ও 
ভূতম্ন এবং দ্রাণ-সন্তপপণ | (রাজনি? ) 

বনবরাহ (দেশজ ) শৃকরজাতিবিশেষ (170 14 1198) 
ইহাদের ওষ্ের পার্খদেশ দিয়! গজদস্তসদূশ দস্ত বাহির হয়। 
এঁ দন্ত দ্বারা তাহাবা ক্রোধের সময় শক্রকে আঘাত করিয়া 
তাহার দেহ ক্ষতবিক্ষত করিয়৷ দেয়। আধ্যশান্ত্রে এই মাংস 
পবিত্র বলিয়া গৃহীত হইয়াছে । সেই কারণে অনেকে ইহার 
মাংস খাইতে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। [ববাহ দেখ। ] 

বনবহিণ (পুং) বন্য ময়ূর 

বনবাহাক ( পুং) জাতিবিশেষ। 

বনবিড়াল (পুং) বিড়াল জাতিভেদ, (16119 0078081) ইংরাজিতে 
1189107% বলে। ইহারা ব্যাদ্ব জাতীয় এবং দেখিতে অনেকটা 
বাঘের মত; সাধারণতঃ বাঁঘ বলিয়া ভ্রম হয়। ইহারা মেষ- 
শাবক, হাঁস প্রভৃতি মারিয়া থায়। কিন্তু মানুষ দেখিলে ভয়ে 
সরিয়! ধায়। [ বিড়াল শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ । ] 

বনবীজ (পুং) বনস্ত বনোছ্চবো বা বীজো বীজপৃবকঃ | বনবীঞ্জ- 
পূরক, বনমাতুলঙ্গ । (রাজনি? ) 

* খুনবীজক (পুং) বনবীজ-্বার্থে কন্‌। বনবীজপুরক। (রাজনি”) 

বনবীজপুরক (পুং) বনোস্তবো  বীজপুরঃ। আরণ্যজাত 
বীঞ্জপুর । পধ্যায়_-বনজ, বনবীজক, বনবীজ, অত্যমা, গন্ধাা, 
বনোস্তিবাঁ, দেবদূতী, গীড়া, দেবদাসী, দেবেষ্টা, মাতুলঙ্গিকা, পচনী, 
মহাঁকলা। ইহার গুণ-_অল্ন, কটু, উষ্ণ, রুচিপ্রদ, এবং বত, 
'সামদোষ, কমি, কফ ও শ্বাসনাশক । (রাঁজনি”) 

বনভদ্্রিকা ভ্্রী) বনে ভদ্রং যন্তাঃ ততষ্ঠাপি অত ইত্বং। ভদ্রবলা । 

বমভূজ, (পুং) বনং তুউক্তে ইতি বন-ভ্রজ.ক্কিপ্‌। খাষভোষধ । 

বনভূ (্ত্রী) বনময় স্থান। 

বনভূষণা (স্ত্রী) কোকিলা। ( বৈদ্যকশি”) 

বনভোজন (দেশজ ) পাঁচ জন বন্ধু মিলিয়া কোন বনে বা 

কোন বাগাঁন বাড়ীতে নিজেরা রাধিয়৷ বাড়িয়া আমৌোদ- 

উৎসবের সহিত যে খাওয়া দাওয়া করে, তাহার নাম বন- 

ভোজন । পরস্পর টাদ| দিয়। থাণ্ঠ দ্রব্যাদি কিনিয়৷ আনিয়া কোন 

বাড়ীতে রান্ধিয়৷ খাওয়ার নামও বনভোজন । ইহা দেশা- 

স্তরের প্রথা । ইংরাজীতে ইহাকে 7১।০-)10 বলে। আমাদের 

দেশেও বনভোজন শাস্ত্রসম্মত বলিয়া! প্রচলিত । বনভোঞজন-- 

পুণ্যাহ-বচন-প্রয়োগ এবং বনভোজন-বিধি গ্রন্থ পাঠ করিলে 






উহার বিশেষত্ব জানিতে পার! যায়। কলিকাতার নিকট আক্ষ 





বনমান্ুষ 





কাপ ওলাবিবির পুজা দিয়া এই শ্ৃত্রে বনভোজন প্রচলিত হই- 
যাছে। তথায় ভোজনা্দি সমাঁপনের পর সায়ংকালে গৃহ প্রত্যাগত 
ব্যক্তি গৃহকত্রীকে আসিয়া জিজ্ঞাস করেন, "ঘরে কেন,আলো”? 
গৃভাভ্যন্তর হইতে গৃহিণী উত্তর দেন “গিন্নি গেছেন বনভোজনে 
ছেলেপিলে আছে ভালো ।” গৃহকর্তৃগণ পুত্রগণের মঙ্গল কামনায় 
ওলান্টিঠা দেবীর পুজা লইয়া যান এবং দেবীস্থানের সমীপন্ঠ 
বনাপুত স্থানে স্বীয় ব্যয়ে বনভোজন করিয়া আসেন । 

বনমউল। € দেশজ ) বুক্ষভেদ। 

বনমপ্ডরী (ন্ত্রী) বননিগুত্তী। ( বৈদ্কনি? ) 

বনমক্ষিকা (জ্ত্রী) বনন্ত মক্ষিকা। দংশ। চলিত ডাশ। 

বনমরিচ (দেশজ ) বৃক্ষবিশেষ। 

বনমল্লিক (স্ত্রী) ১ ব্বনামখ্যাত লতা, চলিত সেওতি | ২সেগ্গত 


কুলির গাছ। 
বনমল্লী (স্ত্রী) ধনোস্তবা মল্লী, বনজাত মলিকা। ( শব্ধরত্বা ) 


বনমানুষ (দেশজ ) ১ বনজাত মানুষ। ২ বনবাসী। 

৩ শ্বনামগ্রসিদ্ধ স্তশ্পায়ী চতুষ্পদ জীববিশেষ, অনেকাংশে 
গরিল! বা পুচ্ছহীন জাতীয় বা স্বপ্পপুচ্ছ বানরের মত) কিন 
বানরের ন্যায় পুচ্ছচিহ্ন বা গগুয্থলী নাই। যুরোপীয় প্রাণি- 
তত্ববিদ্গণ বিশেষভাবে ইহাদের হস্ত পদ, বক্ষ প্রভৃতি আঁ 
এবং দস্তাঁদি পর্যবেক্ষণ করিয়া মনুষ্যজাতির সঙ্গে এ সকলের 
যথাযথ সানৃগ্ত নিরূপণ করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই 
জাতীয় পশুগুলি চতুষ্পদ বানর ও মানবের মধ্যস্থলে আসণ 
লাভ করিতে পারে। মন্ুষ্যের সহিত পার্থক্যের মধ্যে ইহাদেব 
পদানুষ্ঠ ও পদাগ্রভাগ লম্বা ও কোমল বলিয়া নির্দেশ কবা 
যাইতে পারে। পদাস্ুলিগুলি পরম্পর পৃথক পৃথক । আবঃ 
ইহাদের কস্কালের সহিত নরকক্কাপের তুলনা করিলে দেখা 
যায় যে, মনুষ্াপেক্ষা ইহাদের হস্ত ও পদেব অন্কুলি বৃহৎ, ছান্থু 
হইতে পাদসন্ধি এবং জানু হইতে জঙ্বাসন্ধি খর্বাকার, মণিবন্ধ 
হইতে কনুই পর্যন্ত বিস্তৃত পঞ্গরাস্থিগুলি নিম্নদিকে অধিক 
বিস্তৃত, কটির অস্থি সরু অথচ লম্বা; করোটা চেপ্টা ও মুখেব 
দিকে বিস্তৃত। দত্ত কর্তন $7 শৌবন (0801709) ২.7 দিমুলী 
%) চর্বণ ৬-মোট ৩২টী। মোট কথায়, দেহোক্মভাগেব 
গঠন ধরিয়া বলিতে গেলে শিল্পার্ধীর সহিত মানব কগ্কাণের 
অধিক সারৃশ্ত আছে এবং উত্তমাঙ্গের কীলকাক্কৃতি করে।স 
পার্ান্থি (98190০17100 09 01191081 00055 )5 দাদশ 
পঞ্সরাঙ্থি, স্বন্ধাস্থির বিস্তৃতি (90819) 10 188 £15%59 0১০- 
20) ও অধোদেহের অস্থিগঠন লক্ষ্য করিলে ওরঙ্গ-উটন্কেই 
মানবের অতি নিকট সাদৃশ্যসম্পন্ন বলিতে হইবে। এইক্প 





বনমামুষ [ ৫০৩ ] বনমামুষ 


অস্থিসংস্থান লক্ষ্য করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ ইহাদ্িগকে ওরঙ্গ, 
শিম্পার্জী ও গিখো নামে তিনটা স্বতন্ত্র থাকে বিভক্ত করিয়াছেন। 
এই 'ওরঙ্গ ও শিম্পাঞ্জীই আমাদের দেশে বনমানুষ নামে পরিচিত। 

মলয় দ্বীপের ভাষায় “ওরঙ্গ-উটান' শব্দে বুনো মানুষ বুঝায় । 
এইঞস্ঠ তথাকার অধিবাসিবর্গ এবং বর্ণিও .ও সুমাত্রাদবীপবাসি- 
চাণ দ্বিপদচাঁরী এবং শাখা-মূগের স্য।য় হস্তপদ-ব্যবহারকারী 
অনুষ্যাকার এই বন্ত পশুকে ওরঙ্গ-উটান শব্দেই উল্লেখ করিয়। 
থাকেন। পরে ইংরাজ-ভ্রমণকারীর্দিগের অনুগ্রহে এই ভারতীয় 
দ্বীপপুপ্ণজাত জীব দেশীয় ভাষায় 0181)-01100)8 শব্দে পরি- 
গৃহীত হইয়াছে । গ্রাণিতববিদ লিনিয়াস ইহাদিগকে 91118 
শোণীভুন্ত করিয়াছেন । বৈজ্ঞানিকের ভাষায় ইহার! 1১10)9০93 
জাতিগত 017111107)299র একটী শাখ! মাত্র। 

বৈজ্ঞানিকগণ বনরশ্রেণীর জীবসজ্ঘকে (910714190) আঁকৃতি- 
প্রভেদে, অথবা জাতিগত পার্থক্য অনুসাবে যেরূপ বিশিষ্ট থাকে 
বিভক্ত করিয়।ছেন, নিয়ে তাহার একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা! প্রদত্ত 
হইল । তরী তালিকা হইতে বানরের সহিত ইহাদের কতদুর 
পার্থক্য, তাহা সহজেই উপলব্ধি হইবে। 

বানরজাতি (31701507) 
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উল্লৃক (61১১০।)) (হনুমান) ( নীলবানর ) 








শিক্পাদী (আফ্রিকা) গরিলা ( আক্রিকা ) বনমানুষ 
(192193)16৯ 0107) (তা 0০00018) (81115 9805079) 
[ বিস্কৃত বিবরণ বানর শব্দে দেখ। ] 

এই বানর জাতির মধ্যে ৪. 381908 শ্রেণীর বন- 
মানষ নামক পশ্রগুলি দেখিতে ঈষৎ লালবর্ণ। ইহাদের মুখাগ্র 
(80081) বিস্তৃত ও হুচ্যগ্র এবং মুলদেশে কিছু গোণ, কপাল 
পশ্চান্দিকে চেপটা, উদ্ধ অক্ষিপুটাস্থি (১0170111810 711865) 
হব, কিন্ত করোটীর উভয় পার্থাস্থি-মধ্যস্থ অগ্রপশ্চাদ্মুখী বাণ- 
সেবণীলদ্ধি (9721689] £04 18000091041 07808) অপেক্ষারূত 
দূ । মুখকোণ ৩০") হাদকোষ কু উভয় পার্খে দ্বাদশটা 
পঞ্জরাস্থি। বৃক্কাস্থি দুই ভগে বিভক্ত (31070101700 0010019 
916710%109 10%/)) হন্ডদ্বয় গুল্ফ গ্রস্থিবিলম্ষী, পা লম্বা ও সরু, 
অনেক সময় নথ থাকে না; দ্বিতীয়বার দস্তোদগমের রি 
হস্ত ও তাহাঁর আত্যস্তরিক অস্থি সংঘত হইয়া যায়। ইহারা 
প্রায় ৫ ফিটের উচ্চ হয় না। সুমাত্রা ও বর্ণিও স্বীপে ইহাদের 
বাস আছে। 

জীবত্ুবিদ্গণ বলেন, জীবজাতির পণ্ড শ্রেণীর মধ্যে গরিলা 


। 
1 


77 পাটা টাটা িশেস্াশীশাাশীাশীশীশীশী লী শা তি 


পপ? পাপ 


নামক পশু প্রথম স্থান অধিকারে সমর্থ। শিল্পাজী ঠিক তাহ।র 
নিয়াসনে অধিঠিত এবং ওরঙ্গ-উটান তৃতীয় স্থানের অধিকারী । 
কারণ প্রাকৃতিক জ্ঞানেও ইহাদের মধ্যে তদনুরূপ পার্থকা দৃ্ট 
হয়। আশ্চর্যের বিষয়, প্র তিন শ্রেণীর মধ্যে ওরমগণ সব্ববা- 
পেক্ষা দীর্ঘাকার এব* সর্বাতোভাবে মমুষ্যের আকৃতিদর্বিশিষ্ট । 
ইহাদের বঙ্গ, বা ও হস্তের গঠন মানুষের সয় তুল্যপরিমাণ- 
বিশিষ্ট । মানুষেরও যেমন পরম্পরে আকৃতির তেদাভে? দুষ্ট 
হয়, ইহাঁদের মধ্যেও সেইরূপ মুখাকৃতির ইতর বিশেষ আছে | 
ওরঙ্গের মধ্যে যাহাবা বেণী বুদ্ধিমান্, তাহারা অনায়।সেই মুখে 
ভাবে ও হাবভাবে বিশেষ বিচক্ষণতার সহিত হ্বদয়নিহিত ভাব- 
গুলি প্রকটন করিতে সমর্থ এবং কোন কোন বনমানুষ মন্তুষা- 
জাতির স্বভাবজাত হর্যক্রোধাদি বিভিন্ন মানসিক বৃত্িও গ্রকাএ 
করিতে পারে। 















| 
111," না 

| ॥ ১ 
||]... 


ক] 
2 


॥ | 


[| 






এ 


] । 
পা] 


১ সিং 
1০7 সং 






11. 
1 


| 71 


দ্)11171% 


ওএগ উচান্‌। 
ইহারা ভারতীয় দ্বীপপুঞ্গের বিভিন্ন দ্বীপের বনমালা-পরিব্যাপ্ত 


সমতল প্রান্তরে বিচরণ করিয়! বেড়ায়। তথায় ইহার! মধ্যমা- 
কার বৃক্ষের ৪০ ফিট, উচ্চ চুড়া অথবা মৃগ্ডিকা হইতে ২৫ ফিট, 
উচ্চে তের্ধাক্ড়া ডলের উপর গাছের পাতা ও ভাঙ্গা ডাল 


বনমানুষ 


লইয়। এক খানি কুড়ে খর প্রস্তত করে। ঘরথানির ব্যাস 
২ ফিট । ইহারা গাছের ডালগুলি চেটাই বুনার স্তায় এড়ো! 
ও লম্বাভাবে সাজায় । বন মধ্যে রাত্রি যাপন করিতে হুইলে 
মাহ্ষকে কুঠার বাঁ ছুরীর অভাবে বৃক্ষশাখ দিয়া যেরূপ "ছতরি” 
প্রস্তুত করিয়! সুথে শয়ন করিতে হয়, ইহারাও ঠিক তদনুরূপ 
ঘরের পাটাতন করে। তৎপরে তাহার উপর গাছের কচি ও 
কোমল পাত বিছাইয়া সেই কোমল শয্যায় ইহারা চিৎ হুইয়া 
শুইয়া থাকে । নিদ্রাকালে ইহারা হাত বা পা বাড়াইয়া নিকটস্থ 
অপেক্ষারুত দৃড় শাখা ধরিয়া স্থণে নিদ্রা যায়। যতদিন পর্য্যস্ত 
এই পত্রগুলি শুকাইয়া ছিন্ন ভিন্ন না হয়, ততদিন তাহারা 
স্বচ্ছন্দে তছৃপরে শুইয়া থাকে; কারণ বৃক্ষশাখা গুলি পল্লববিচ্যুত 
হইলে সহজেই অন্ুখদায়ক হইয়া থাকে । 
বোর্ণিও-স্বীপবাসী ওরঙ্গগণ অত্যন্ত বিবাদপটু। বনমধ্যে ফল 
ফুল খাইতে যাইয়া কোন সামান্ত কারণে বিবাদ উপস্থিত হইলে 
তাহারা আপনাপন শৌবন দস্ত দ্বারা পরম্পরে কামড়াকামড়ি 
করিয়া ক্ষত বিক্ষত হয়। এর শৌবন-দস্ত তাহাদের আত্মরক্ষার 
অস্ত্রস্ববপ। বিরোধের সময় তাহারা শক্রর হাত বা মাথা 


[ ৫৯৪ ] 


টানিয়। লইয়। হাতের অঙ্গুলিগুলি অথবা ওষ্ঠত্য় কামড়াইয়া ; 


লয়। যদি কখন কোন মনুষ্য বা হস্তী ঘটনাক্রমে তাহাদের 
বাসার সম্মুখে আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহারা তাহাদের 
ভাড়াইয়। দিবার জন্ত বৃক্ষের শাখা ও প্রন্তরখণ্ড লইয়৷ তাহাদের 
উপর সবেগে নিক্ষেপ করিতে থাকে । হস্তিগণ পাছে গাছ 
ভাঙ্গিয়া তাহাদের বাসা নষ্ট করিয়া দেয়, এই ভয়ে তাহারা 
হস্তী দেখিলেই তাড়াইতে অগ্রসর হয়। সময় সময় তাহারা 
বনমধ্যগামী অসহায় পথিকর্দিগকে অণবা সিংহর্দিগকে উপরোক্ত 
রূপ শস্ত্রে পরিবৃত হইয়া আক্রমণ করে। কুভিয়ার ও কাণ্ডেন 
পাইনের বর্ণন। জানা যায় যে, এক সময়ে তাহারা নিগ্রো 
বালিকাদদিগকে হরণ করিয়া বন মধ্যে লুকাইয়! রাখিয়াছিল। 
পিগ্তরাবদন্ধ শিম্পা্জীর অন্করণপ্রিয়তা ও সুবুদ্ধির পরিচয় 
পাইয়! ডাঃ টেল বলেন যে, তাহাদের স্বভাব বড়ই বিশ্বয়প্রদ | 
তাহা পধ্যবেক্ষণ করিয়৷ নিত্যই নূতন গল্প সম্ধলন করা যাইতে 
পারে। তাহার! সহজেই বশীভূত হয়, এমন কি, যাহারা 
তাহাকে ভালবাসে, তাহার পার্থে বলিয়! ভোজন করে, যে ব্যক্তি 
নিরন্তর তাহাদের জ্বালাতন করে, তাহাকে দেখিলেই বিরক্কি- 
ভান প্রকাশ করিয়৷ সরিয়া যায়। মুরোপীয় প্রথার তাহারাও 
করমর্দন করিয়া আনন্দ জ্ঞাপন করিয়া থাকে । তাহাদের গাত্র- 
চম্ম লোমবহুল হইলেও, তাহার! শীত প্রধান স্থানে বাস করিতে 
ভালবাসে না। শীতগ্রধান যুরোপখণ্ডে তাহার! কম্বল জড়া- 





ঘনমানুষ 


ইয়া সুথে পড়িয়া থাকে । রাগিয়া' উঠিলে তাহারা উচৈঃন্বরে 
চিৎকার করে এবং স্থুমিঞ্ খাবার পাইলে তাহারা প্হাম, হাম” 


টি 


এ 


্্স্স্্ম্প 
পপ 
স্্্স্দ 

তে 
সপ । 
জিপ 
বিচ প্র 
সস 
পপ সপন 


শিল্পী । 

শরাবক হইতে সর্‌ জেমস্‌ ব্রকৃ কলিকাতাস্থ বেঙ্গল এসিয়- 
টিক সোসাইটীর যাছুঘরে ৭টী দীর্ঘাকান্গ বনমানুষের কস্কাল 
পাঠাইয়া দেন। মিঃ বাইদ উহাদের পার্থক্য লক্ষ্য করিয়। 
৫টী বিভিন্ন থাক নির্দেশ করিয়াছেন,-১ 1১111)5008 13700161 
ৰা মিয়াস্‌ রশ্মি) ২7,98৮) 1৪ বা মিয়াস্‌ পাপ্ান্‌; ৩ সি 
09৮98 বা মিয়াস্‌ ছাঁপিন্‌; ৪ 7১. 1070719 বা মিয়া কসর 
এবং 7. 0৯০1)11, পল সকল বিভিন্ন থাকের বনমান্ুষ ভারতীর 
দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন অংশে বাস করে। স্থুমাত্রার উত্তরাংশে 
[, 070710' এবং দক্ষিণাংশে 2. 0%92011 জাতির বাস দেখা 
যায়। জীবতত্ববিদ্‌ জার্ডন প্র দ্বীপে 91708 ৪৬৪ ও 
9. 100119 নামের ছুই জাতীয় বনমানুষের উল্লেখ করিয়াছেন । 
পশ্চিম আফ্রকার গিবুন নদীতীরপ্রদেশবাসী '? ৪০7)18 ও 
ঢু. 012৭ থাকের শিষ্পান্ত্রী ও গরিলা জাতির বিদ্ৃত বিবরণ 
স্থানাত্তরে দ্রষ্টব্য । [ বানর দেখ। | 


বনমুদগ 


এ স্পট 


সাতে ্ 


বনমাল (তরি) ১ বনমাল|। (পুং) ২ কৃষ্ণ বা বিষ্ণু । ৩ প্রাগ 
জোতিষের ভগদত্তবংশীয় একজন রাজা । [প্রাগ জ্যোতিষ দেখ |] 
বনমালদেব, শিলালিপি বর্ণিত একজন রাজা । 
বনমালা (স্ত্রী) বনোস্তবা পুষ্প-রচিতা মালা, মধ্যপদলোপী । 
শ্্ীরুষের মালা, যে মালা সকল খতুর সকল বকম কুস্থম সমূহে 
ম্ুণোভিত, জানু পর্যন্ত লশ্মিত এবং মধ্যস্থল স্থুলাকার কদথঘযুক্ত, 
তাহারই নাম বনমালা। 
“'আজা্ুলদ্বিনী মালা সর্কর্ত,কুন্ুমোজ্জলা। 
মধ্যে স্থলকদম্বাঢ] বনমালেতি কীন্তিতা ॥* ( শব্ঘমাল! ) 
২ বনপুষ্পরচিত সাধারণ মালা । 
*প্রথিতমৌলিরসৌ বনমালয়া 
তরুপলাশসবর্ণতমুচ্ছদঃ।” (রঘু ৯৫১) 
৩ ছন্দোভেদ। ইহার প্রতি চরণে ৯৮টা অক্ষর। তন্মধ্যে 
১, ২, ৩, ৪) ?১ ৬, ৮, ১১৯ ১৪, ও ১৭ বর্ণ লঘু এবং তত্তিন্ন ষর্ণ 











গুক। ইহার ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৭, ৯, ১০১ ১১, ১৩ ও ১৩ব্ণ 
লঘু এবং ৬১৮১ ১১১১৪ ও ১৫ গুরু । 

বনমালাধর (তরি) ১ শ্রীরুষ্ণ। ২ ছনোভেদ। 

বনম।লিক] (দ্র) ১ আক্ফোতা | চলিত হাঁপরমালী। ২ বনমল্লিকা, 
চণিত সেউতি। ৩ বারাহীকন্দ। (রাঁজনি" ) 

বনমালিদাঁস, বনমালা নামক গ্রন্থ গ্রণেতা । 

বনমাঁলিন্‌ (পুং) বনমালা অস্তান্তেতি ইনি । ১ শ্রীকু্ণ। (অমর) 

২ নাবায়ণ। (-প্রছ্াননবিজয় ৩ অঙ্ক) 

বনমালিন্, ১ অদ্বৈতসিদ্দিখগ্ুনপপ্রণেতা | ২ চগ্তমারুত ও 
মাকঙখগুনরচয়িতা । ৩ জ্রব্যশোধন-বিধানপ্রণেত। | ৪ প্রীয়- 
শ্চিন্তদার-কৌমুদী-বচয়িতা । ৫ ভক্তিরত্বাকর-প্রণেতা | ৬ ভগবদ্‌- 
গীতার এক টীকাকার। ৭ মুক্তাবলী নামক বেণান্ত গ্রন্থ- 
বচগিতা। ৮ বেদাস্তদীপ ও স্ফটচন্দ্রাকী নামক জ্যোতিঃশাস্্- 
প্রণেতা । ৯ একজন প্রাচীন কবি। 

বনমালিভট্র, একজন গীতগোবিনদ-টাকাকার । 

বনমালিনী স্ত্রী) ১ দ্বারকাপুরী | (তরিকা) ২ বারাহী। (বাজনি”) 

বনমালি-মিশ্রা, বৈয়াকরণভূষণ-মতোন্মজ্জিনী ও সিদ্ধান্ততত্ব- 
বিবেক নামক গ্রস্থ-রচয়িতাঁ। ইনি কোণ ভট্র ছাত্র। 
২ সারমঞ্জরী নামক জ্যোতিগ্রস্থ প্রণেতা । 

বনমাঁলী মিশ্র, ব্ধানন্দীয় খণ্ডন ও বনমালিমিশ্রীয় নামক 
বেদান্ত-রচয়িতা । 

বনমালীশা! (স্ত্রী) রাধা । 

বনমুচ, (পুং) বনং জলং মুধ্তীতি মুচক্ষিপ। ১ মেঘ। 
( শ্বরত্বা” ) (ত্রি)২ জলবর্ষণকারিমাত্র। (রঘু ৯২২) 

বণমুগ (দেশজ ) কলায়ভেদ। [ বনমুদ্গ দেখ ] 
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শী পিসপস্টী পিসী সাত এটি সী পাপী শী সপন শত 


বনমুদগ (পুং) বনোত্তবো মুদগঃ। মকুষ্টক, চলিত বনমুগ । 
( রাজনি”) পধ্যায় বরক, নিগৃরক্ষ, কুলীনক, খ্ডী। (হেম) ' 
[ইহার অন্য পর্ধ্যায় ও গুণ মুকুষ্ট ও মকুষ্ট শব্দে রষ্টবা।] যথা__ 
“বনমুদগ-কলায়-মকুষ্ট-মস্থরমর্দল্যচণক-সতীন-ত্রিপুট কহবেখাঢ়কী 
প্রস্ৃতয়ে!। বৈদলাঃ।”  স্ুশ্রুত ১1৪৬) স্ত্িয়াং টাপ। জী) 
২ মুদগপর্ণী, চলিত মুগানী। (রাজনি” ) 

বনমূত (পুং) বনং জলং মৃতং বন্ধং যেন, বনং মুঞ্চতীতি বা। 
মেঘ। অমরটীকায় ভরত জীমৃত শব্দের যেপ বুাুৎ্পত্তি করিয়া, 
ছেন, তদনুসাবে এই বনমূত শবেরও বুৃৎপন্তথি নির্দিষ্ট হইল। 

বনমুদ্ধজ] (স্ত্রী) বনন্ত মুদ্ধি, জায়তে ইতি জন্‌ ড। ১ বনবীজ- 
পুরক। ২ কর্কটশৃঙ্গী, চলিত কাঁকড়া শৃঙ্গী। (রাজনি' ) 

বনমুল ( দেশজ ) গুনভেদ । 

বনমূলফল (ক্লী) বনজাত কন্দ ও ফল। 

বনমগ (পুং ) হরিণবিশেষ। 

বনমেখী (দেশজ ) বৃক্ষভেদ | (17100]1111)) 1000107107)) 

বনমেথিক] ক্ত্রী) আরণামেথিকা, চলিত বনমেতি। 

বনমোচা (নী) বনোদ্তবা মোচা, কার্ট কদলী। চলিত বন- 
কদলী গাছ। (রাজনি-) 

বনযমানী আরো) স্বনামখ্যাত হস্ব ক্ষুপ। (0510)7081101))) 
1)1037100) চলিত বনযমান। উত্কলী নাম--বিলযমানী | 

বনয়িতৃ (ব্রি) হারয়িতা। 

বনযূঈ ( দেশজ ) যুথিকাভেদ। 

বনযোআন (দেশজ ) যমানীভেদ | 

বনর €পুং) বানর-পৃষোদরাদিত্বাৎ আঁকার তৃুস্বঃ | বানর । 

বনরক্ষক (তরি) যেবন, উপবন বা উদ্ান রক্ষা করে। 

বনরত্ত। (স্ত্রী) কাষ্টকদলী। 

বনরসি, দাক্ষিণাত্যের মহিন্থুর রাজ্যের কোলার জেলার অন্তর্গত 

'একটী গঞুগ্রাম। অক্ষাণৎ ১৩১৪” ৩০৮ উঃ এবং দ্রাঘিৎ 

৭৮১৯ ৩১ পৃঃ। এখানে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে ইরাপপ্ন 

দেবের উৎসবে ৯ দিন স্থায়ী একটা মেল! হয়। এ মেলায় 

আন্মানিক এক লক্ষ গবাদি পশ্ত বিক্রীত হইয়া থাকে । 


বনরম্থন ( দেশজ ) লশুনভেদ। 
বনরাই € দেশজ ) সর্ষপভেদ | 
বনরাজ (পুং) বন্ত বনে বা রাজা, ইতি বনরাজন্‌-ট5. (রাজা- 


হঃসথিভ্যষ্টচ | পা 881৯১) ১ সিংহ। ২ বনের অধিপতি, 
বনের মাপিক। ৩ অশ্যন্তক বৃক্ষ, চলিত আবুটা। মরাঠী-_ 
আংপটা। ( বৈষ্ভকনি* ) 


বনরাজ, ( পুং ) বটবৃক্ষ। ( বৈগ্ভকনি” ) 
বনরাজি [ জী ] সত) ১ বনশ্রেণী, বনসমূহ। ২ বন মধ্যন্থ পথ। 
১৯২৭ 





বনাস্তর ( কী )অ অন্যৎ বনং। 
বনান্তরাল (কী) বনপার্খ। 
বনাপগ (ক্রী) বনোগ্ধব নদী। এই শব্দ আর্য, আর্ধ প্রয়োগ 
বলিয়া আকার ত্ৃস্ব হইয়া বনাপগ! স্থানে বনাপগশব্দ হইয়াছে । 
*মহার্ণবং সমাসাগ্ঠ বনাঁপগ শতং যথা |” (রামায়ণ ৭।১৯।১৬) 
'বনং জলং তৎপূর্ণৎ নদীশতং আর্ষো তৃস্বঃ? (টাকা) 
বনাবক্জিনী (স্্ী) জলপদ্ম। 
বনাভিলাব (ব্রি) বনধ্বংসকারী। 
বনামল (পুং) বনম্ত আমলঃ আমলক ইব। কৃষ্ণপাকফল। 
( (21195% 0201)0118) 
বনাম্বিকা (স্ত্রী) দক্ষকন্যা শক্তিমুত্রিভেদ | 
বনীত্র (পুং) বনস্ত আম্ম ইব। কোশাম। (রাজনি?) 
বনায় (দেশজ) বন্ধুতী, মেলামেশা । যেমন, লোকটা বেশ 
বনিয়ে নিলে। 
বনায়ু (প্রুং) ১ দেশবিশেষ | বনাযু জাতির বাসভূমি | 
“য়া গযশ্চ বনায়ুরনাষতসাত্বতং |” ( শব্ধরস্তা' ) 
২ দানববিশেষ। (ভারত ১।৬৫।৩০ ) ৩ পন্ধরবার পুত্রের । 
৪ ব্নাঘু জাত্ি। 
বনায়ুজ (পুং ) বনায়ৌ দেখে জার়তে জন-ড | বনামু-দেশোদ্ব 
[ঘথাটক | এই শন্দেব বূপান্তর বানায়ুজ। (শব্দরত্া") 
বনারপুর, প্রাচীন নগরূভেদ | ( ভবিষ্য ্রহ্মণণ্ড ৫৮1১৭ ) 
“বনারিষ্টা (ত্ৰী) বনজ্গাতা অরিষ্টেব। বনহরিদ্রী। (রাজনি+) 
বনার্চক (পূং) বনম্ত অঙ্চক হব নিয়তপুষ্পচারিত্বাৎ তথাত্বং। 
পুষ্পজীবী, মালাকার। (জটাধর) 
বনাঁ্রুক (পুং) বনোগ্ব আর্রকঃ। বন আদা । 
বনার্জরকা (স্ত্রী) বনার্ক | 
বনালক্ত (ক্লী) গৈধিক, গেরিমাটী। (বৈগ্ভকনি) 
বনলয় €পুং) বন চা বাসগুভ । 
বনালয়জীবিন্‌ ( পুং) বনজাত্ দ্রব্য দ্বার! জীবিকাণিব্বাহকারী। 
বনালিক। রা, বনং অলতি ভিষয়তি 'অল-ঘল-টাপ, টাপি-। 
অন ইন্বব। হৃস্থিশুওী লতা, চলিত হাতিশু উী। (হারাবলী ) 
বনালী (স্বী) টি বনশেণী। 
বনাশ্রম ( পুং) বনমেব আশ্রমঃ | বনরূপ আশ্রম । 
বনাশ্রমিন্‌ (মি) বনাশ্রমঃ অন্তার্থে ইনি। যিনি বনাশ্রয় 
করিয়াছেন, বানপ্রস্থ-ধর্মমবললম্বী। 
বন"শ্রয় (পুং) বনমেব আশ্রয়ো যন্ত । দ্রোণ কাক। ( জটার) 
(তরি) ২ অরণ্যাশ্রপ্নী, ধিনি বন আশ্রয় করিয়াছেন । 
“গীদিষ্যত্যখিলে! লোকত্থৃয়ি ভূপ ব্নাশরয়ে 1” 
(মার্ক'পু” ১৪৯৪৩) 


অপর বন, অন্যবন । 


বনাশ্রিত (ত্রি) ১ যে বনে আশ্রয় লাভ করিয়াছে। ২ বাঁন- 
গ্রস্থাচারী। 
বনাহির ( পুং) বনস্ত আহিরঃ। 
বনি (পুং) বন (খনি কষি অঞ্জি অসি বসি সনি ধ্বনি গ্রন্থ 

ভ্শ্চ। উপ ৪1১৩৯) ইতি ই। ১ অগ্নি। (উজ্জল) 


বনিক। (ত্ত্রী) কুঞ্জবন। 
বনিকাঁবাঁস ( পুং) ১ উপবনমধ্যন্থ কুঞ্জী। ২ প্রাচীন গ্রামবিশেষ। 


শুকর। (ত্রিকা”) 


বনিত (তরি) বন-স্ক। ১যাঁচিত। ২ সেবিত। (মেদিনী) 
বনিতা [ত্ত্রী) বন-ক্ত-টাপ্‌। ১. প্রিয়া, অনুরক্তা ভাষ্যা । 
স্ত্রী সামান্ত । ( মেদিনী ) ৩ ফড়ক্ষরাত্মক ছন্দোভেদ। ইহাব 
১, ২, ৪, ৫ বর্ণ লঘু এবং ৩ ও ৬ বর্ণ গুরু । 
বনিতাদ্বিষ, (পুং) স্তরদেষী। 
বনিতাভোগিন্‌ (পুং) ১ সর্পবত ক্ররা স্ত্রী। ২ নাগকন্তা। 
বনিতীমুখ (পুং) ১ জাতিবিশেষ। ((মার্কপুত ৫৮৩০ ) 
(ক্লী) ২ স্ত্রীমুখমণ্ডল। 
“নলিনী মলিনী দিবসাত্যয়ে 
শশিকলাবিকলা ক্ষণদাক্ষয়ে । 
ইতি বিধিবিদধেব্নিতামুখং 
ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশ! জনঃ ॥৮ ( উদ্বুট ) 
বনিতাবিল।স পুং) ১ স্ত্রীলোকের ভোগেচ্ছা। ২ স্ত্ীসন্তোগেচ্ছ। । 
বনিতান (ক্লী) প্রাচীন বংশভেদ । 
বনিতৃ (ব্রি) ৯ যাচক। ২ অধিকারী । 
বনিন্‌ (পুং) বনং আশয়বেনাস্ত্যস্তেতি বন-ইনি। বানপ্রন্থ। 
দব্নী বর্ষাস্থ শ্যামাকৈবাপৎকল্লেহন্ঠৈঃ পুরাতিনৈর্বা ।৮আদ্ধচিপ্তা ) 
বনিন (্রী) বনজাত পলাশাদি। প্রতাপ ওবদীবনিনানি যক্জিযা' 
(কু ১০৬৬৮) বিনিনানি বনেভবাঁ পলাশাধীন্, (সায়ণ) 
(ত্রি) ২ বারিপানকাবী। ৩ জলদাতা। ৪ বনবাসী। 
৫ বনোছুব । ৬ ইচ্ছাশীল। ৭ পুজা বা স্তৃতিকারী। 
বনিয়াঁদ্‌ (পারসী )ভিন্তি। 
বনিয়াদী (পারসী ) উৎকৃষ্ট ভিভ্তিঘুক্ত । যাহার মূল সৎ, সং শ, 
পুরাতন বড়মান্ুব, পুরাতন গৃহস্থ । যথা-বনিয়াদী ঘর। 
বনিষ্ঠ (ত্রি) দাতৃতম, অতিশয় দাতা । “বস্থদেবয়তে বনিষ্ঠ: 
(খকৃ ৭১৮১) “বনিষ্ঠঃ দাভৃতমো ভবসি (সায়ণ ) 
বনিষ্ঠ, (পুং) যজ্ঞে প্রদাতব্য পশুর অস্ত্রবিশেষ। স্থবিরান্ত্। (সায়ণ' 
বনিষু (পুং) অপান। ( উ৭. ৪1২) 
বনী ভ্ত্রীটীবন। (অমরটাকাভরত ) 
“কেলিবনীয়মপি বঞ্গুলকুগ্জমঞ্ু+” (সাহিত্য ২ প?) 
বনীক (জি) যাচক। (অমরটাকা সারস্থণ ) 
বনীয়ক (ত্বি ) বনিং যাচনমিচ্ছতীতি ক্যচ,ততো ুল্‌। যাচক ! 


৬ 


বনেসর্জজ 
বনীয়স (ত্রি) বন-উয়ঙ্ুন। অতিশয় যাচক। 
"অন্তথ। তেহব্যক্তগতেদ শিনং নঃ কথং নৃণাং। 
নিতরাং ম্রিয়মাণানাং সংসিদ্ধন্ত বনীয়সঃ” (ভাগব* ১/১৯1৩৬) 
বিনয়িতা যাচয়িতা বনয়িতৃতমঃ বনীয়ান্‌, (স্বামী ) 
বনীবন্‌* (ব্রি) বননবিশিষ্ট, বননযুক্ত। প্বনীবানো মম দুভাস 
ইন্্ং” (খক্‌ ১০৪৭৭ ) “বনীবানো বননবস্তঃ, ( সাঁয়ণ ) 
বনীবাহন (ক্লী) একস্বান হইতে অন্ত স্থানে আনয়ন, 
ইতস্ততঃ সঞ্চালন বা স্থানপরিবর্তুন । 
বনু (পুং) হিংসা । পসাতৌ বহু বা যে* ( থক ১০।৭৪।১ ) 
বন্নং হিংসাং' (সায়ণ ) 
বনুই (দেশজ ) ভগিনীপতি। বোনাই। 
বনুয়া (দেশজ) বনসম্বন্ধীয়। বুনো। 
বন্ুষ, (ত্রি) হিংসক। প্বন্থযোহধ্যতং মদং” (খক ১০৯৬১) 
বিহ্ুযঃ বন্থ হিংসায়াং হিংসকস্ত” (সায়ণ ) & সংভক্তা। প্অগ্নে 
বনধঃ শ্যাম” (খকু ১১৫০৩) “বনুষঃ সংভক্তার* (সায়ণ ) 
বনে-কিংশুক (পুং) বনে কিংশুক ইব। অযাচিত প্রাপ্ন। 
আশা নাই এবপ দব্য প্রাপ্ি। 
বনে-ক্ষুদরা (স্বী) বনে ক্ষুদ্রা অলুক্‌ সমাসঃ। করগ। (েত্রমালা) 
বনে-চর (ব্রি) বনে চরতীতি চৰ ইতি ট, তৎপুরুষে কৃতীত্য- 
পুক। অরণ্যচারী । 
“বনে্চরাণাং বনিাসখানাং দরীগৃহোৎ্সঙ্গনিষক্তভাসঃ | 
ভবন্তি যরৌষধয়ো রজন্তামতৈলপুরাঃ স্থুবত প্রদীপাঃ ॥ 
€ কুমারসম্ভব ১ সঃ) 
“বসতিৰনেজাঃ অরণ্যে 





বনেজয (্দী) ৪ অরণ্যে জায়মান। 
জায়মানঃ? ( খক্‌ ৬ওা৩ সায়ণ ) 

বনেজা| (পুং) বনে ইজ্যঃ। ১ বদ্ধরসাল, আমবৃক্ষ। (রাঁজনিণ) 
* পর্পটক, ক্ষেৎপাপড়া । ( বৈদষ্চকনি” ) 

বনেভবা (কী) শাকবিশেষ, লোনীশাক। ( বৈষ্কনি* ) 

বনেবিন্ক (পুং) বনে বি বৃক্ষের স্তায়, যাহা অযাচিতরূপে 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

বনেষু (€পুং) রৌদ্রাশের পুর্রভেদ। (ভাগবত ৯1২০৫) 

বনেরাজ (স্ত্রী) বনে রাজতে রাত্র-ক্িপ, অলুক্‌ সমাসঃ। দাবা- 
শলরূপে অরণ্যে বিরাজমান। *তেজিষ্ঠা যস্তাঁরতি্বনেরাট্‌” 
(ধক ৬।১২।৩) “বনেরাটু দবিরূপেণারণ্যে রাজমাণা, ( সায়ণ ) 

বনেরুহা! (তরী) ত্রিপর্ণী কন্দ, চলিত তিলকন্দ। (পর্য্যায়মুক্তা”) 

বনেশয় (তরি) বনবাসী। 

বানেষাট্‌ (ব্রি) বনে কা্ঠেব অভিভবিতা । “দ্বিবর্তনিবনেষাট 
€ খক্‌ ১০।৬১।২০ ) “বনেষাট্‌ বনেকাষ্ঠানাং অভিভবিতা" সোয়ণ) 

বনেসর্জজ (পুং ) বনে সর ইব। অসন বৃক্ষ । (রতমালা ) 
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বনৈকদেশ (পুং) বনের একাংশ । 

বনোত্সাহ (পুং) গঞ্ার। 

বনোৎসর্গ, দেবমনির, পুক্করিণী, উপবনাদ্দি উৎসর্গরূপ শারদীয় 
ক্রিয়া বিশেষ । 

বনোদ, বোস্বাই প্রসিডেন্সীর ঝালাবার প্রান্তস্থ একটী ক্ষ 
সমিস্তরাজা। ভূ-পরিমাণ ৫৮ বর্গ মাইল। এখানকার "অধি- 
কারীরা এখন ইংরাজরাজকে বার্ষিক ১৯৫৯ টাঁকা কব দিয়া 
থাকেন। ২ উক্ত রাজ্যের অন্তর্গত একটী গণডগ্রাম। 

বনোদ্দেশ (পুং) ১ বনসমীপ। ২ বনমধাস্থ নির্দিষ্ট স্থান। 

বনোত্মব (পুং) আত্মবৃক্ষ। ( বৈগ্যকনি' ) 

বনোদ্ভব (ত্রি) বনে উদ্ভবো যস্ত। ১ বন্ততিল। (রাজনি-) 
২ বনমাতুলুক্গ, চলিত টাবা লেবু । ৩ শৃগালকোলী, শেয়াফুল। 
( পধ্যায়মুক্তা”) ৪ বনশূরণ। (বৈদ্যকনি” ) ৫ বনবীঞ্জপুরক। 
্তিাং টাপ্‌-বনোস্তবা। ৬ বনক্পপাসী। ৭ কা্ঠমল্লিকা । 
৮ মুদ্গপণী, মুগানি ৷ (রাজনি”) 

বনোপপ্পব (ক্লী)১ বনদহন। ২ দাঁবানল। 

বনোব্বা স্ত্রী) বনসমীপন্থ স্থান। 

বনৌকস, (পুং) বনমেব ওকো! গৃহং যন্ত। ১ বানর। (রি) 
২ বনবাসী, অরণাবাসী। 
ধশ্মোহগ্রিঃ কশ্ঠপঃ শক্রো মুনয়ো যে বনৌকসঃ | 

চরস্তি দক্ষিণীকত্য হ্রমস্থো যৎ সতারকাঃ ॥” (ভাগবত ৪1৯।২১) 

(স্ত্রী)৩ মজমোদা, রাঁধুনি । ৪ শুকশিল্ী, চলিত আলকুণা । 

বনৌঘ (পুং) ১ বনসমূহ। (বৃহৎস+ ২৪২০) ২ ভারতের 
পশ্চিমদিকৃষ্থ একটী পর্বত ও তৎসমীপস্থ জনপদ । | 

বনৌষধ (্্ী) ভেষজাদি। 

বন্তি (হিন্দী ) বন'ৎ, পশমী গীতবস্ত্ভেদ | 

বস্তি (ত্রি) বন-সংভক্কৌ তৃচ। সংভক্তা। দরায়ে বস্তারে 
বৃহতঃ” ( খাক ৩।৩০।১৮ ) বিস্তারঃ সংভক্তারঃ, (সায়ণ ) 

বন্থলি (বামনস্থণী), বোধাই-প্রেসিডেন্দীর সৌবা্-প্রাস্তস্ 
একটী প্রাচীন নগর। জুনাগড় হইতে ৪॥০ ক্রোশ দক্ষিণ- 
পশ্চিমে অবস্থিত । অক্ষাণ ২১০২৮৪* উঃ এবং দ্রাঘি” ৭০২২ 
১৫পৃঃ। স্থানীয় প্রবাদ, ভগবান্‌ নারায়ণ বাঁমনরূপে এই 
নগরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহারই নামানুসারে পরে এই 
স্থান বামনস্থলী নামে খ্যাত হয়। লোকে ইহাকে বামনপুর বা 
বামনধাম, আবার দেবতার লীলাস্থল বিবেচনায় অনেকে দেব- 
স্থলী বা দেখলী বলিয়াও থাকে । এখানে লৌহ ও তাম্রপাত্র- 
নির্মাণের বিস্তৃত কারবার আছে। 

বন্দ) অভিবাদন, বন্দন, প্রণাম, । ভাার্দি' আত্মনে” সক" সেট। 

লট বনদাতে। লিট ববন্দে। লুঙ. অবনিষ্ট। 


বন্দন [ ৫১, 


বন্দক (ব্রি) বন্দতে ইতি বন্দ-ঘল্‌। বন্দনাকারী। স্বৃতিপাঠক। 
বন্দকী (ত্ত্রী) বন্দক-টাপ্‌। বন্দা, চলিত পরগাছ!। 
'বন্দাকা শেখরী সেব্যা বন্দা চ বন্দকেব্যতে 1 ( হুড্ডচজ্জ ) 
বন্দথ (পুং) বন্দতে স্তৌতি বন্যতে স্ত,য়তে ইতি বা অথ ( বন্দ- 
শ্রী শপিরুগমিবশ্চিজীবি প্রাণিভ্যোহথ )। ৯ স্তোতা। ২ স্তত্য। 
সিদধান্তকৌমুদীতে বন্দি ধাতুর অথ প্রত্যয়ে এই শব নিষ্পন্ন। 
বন্দন (ক্লী) বন্দতেহনেনেতি বন্দ-করণে ল্যুট,। ১ বদন। 
(শব্চচ*) বন্দভাবে লুট । ২ প্রপাম। ইহা! যোড়শ প্রকার 
ভক্তির অন্তর্গত ভক্তিবিশেষ। 
হরিভক্তিবিলালে ১৬ প্রকার ভক্তি নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার 
মধ্যে বন্দন এক প্রকার ভক্তি । ভক্ত ভববন্ধনচ্ছেদের জন্য 
ভগবানে ১৬ প্রকার তক্তি প্রদর্শন করিবেন। 
“আগ্স্ত বৈষ্ণবং প্রোক্তং শঙ্খচক্রান্কনং হরেঠ। 
ধারণধর্ধপুপ্তাণাঁং তত্ন্ত্রাণাং পরিগ্রহঃ ॥ 
অঙ্চনঞ্চ জপো ধ্যানং তন্নামম্মরণং তথা । 
কীর্তনং শ্রবণঞ্চেব বন্দনং পাদসেবনং ॥ 
তৎপার্দোদকসেবা চ তন্নিবেদিতভোজনং । 
তদীয়ানাঞ্চ সংসেবা দ্বাদশীব্রতনিষ্ঠতা ॥ 
তুলসীরোপণং বিষোঁদেবিদেবন্ত শাঙ্গিণঃ । 
ভক্তিঃ যোড়শধা প্রোক্তা ভববন্ধবিমুক্তয়ে ॥৮ 
হর্ভর্তিবিৎ ১১ বিৎ ) 
দেবপুজায় যোড়শোপচারের মধ্যে শেষ উপচার, দেবতাকে 
ষোড়শ উপচারে পুজা করিতে হইলে শেষে বন্দন করিতে হয়। 
“আসনং স্ব।গতং পাগ্ঠমধ্থ্যমাচমনীয়কম্‌। 
মধুপর্কাচমনন্নান-বসনাভরণানি চ। 
গম্ধপুষ্পে ধৃপদীপৌ নৈবেগ্ধং বন্দনং তথা! ॥” (আহ্নিকত ) 
হরিভক্কিবিলাসে বন্দনের বিষয় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে, 
ভগবানের স্কতিপাঠ করিয়া বন্দন করিতে হয়। বন্দনের সময় 
বাহুযুগল দ্বাৰা ভগবানের পদদ্বয় ধারণ করিয়া শিরোদেশ অবনত 
করিয়া “হে ঈশ! মৃত্যুর আক্রমণকপ সমুদ্র হইতে ত্রস্ত ও 
আপনার আশ্রিত, আমাকে পবিত্রাণ করুন” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা 
বন্দন করিবে। 
“শিরোনত্পাদয়োঃ কৃত! বাহুভ্যাঞ্চ পরস্পরম্। 
প্রপন্নং পাহি মামীশ ভীতং মৃত্যুগ্রহার্ণবাৎ ॥৮ (হরিভবিৎ ৮ বি) 
'ইহা ভিন্ন বাহুযুগল, চরণযুগল, বক্ষঃ, শিরোদেশ, দৃষ্টি, মন- 
ও বচন অষ্টাঙ্গ দ্বারা বন্দনরূপ প্রণাম করিবে। জান্ুযুগল, 
বাহুযুগ্লল, শিরোদেশ, বচন ও বুদ্ধি এই পঞঙ্গ দ্বারাও বনদদন 
করা যায়। এই বন্দন নিখিল যজ্ঞের মধ্যে প্রধান । একমাত্র 
বনদন দ্বারা মন বিশুদ্ধ হইয়া হরিকে লাভ করিতে পারে। 


] বন্দনী 
বন্দনকালে যতসংখ্যক ধুলিকণ! তাহার দেহে সংলগ্ন হয়, ততশত 
ম্হস্তর তাহার স্বর্গে বাস হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অসংখ্য পাপ 
করিয়া অজ্ঞানে মুগ্ধ থাকে, সেই ব্যক্তি কেবল মাত্র ভক্তিপূর্ব্বক 
হরিকে বনন করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হুইয়া স্বর্গে বাস 
করিতে সমর্থ হয়। অতএব দেববন্গন পাপনাশক ও দ্বর্গজনক। 
দেবপ্রতিম! দেখিলেই তাহাকে বন্দন করিতে হয়, অজ্ঞানত৷ 
বশতঃ দেববন্দন না করিলে তাহার নিরয় হইয়৷ থাকে। 

( হরিতক্তিবিৎ ৮ বি* ) [ প্রণাম ও নমস্কার শব দেখ ] 
৩ বিষবিশেষ। ৪ অসুর ৫ রাক্ষসবিশেষ। (খক্‌ ৭৫১1২) 
বন্দন, বোঘাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত একটী গিরিহূর্ণ ও তৎ- 


পাদস্থিত গণ্ডগ্রাম। 
বন্দনমাল। (স্ত্রী) বন্দনার্থং মালা যত্র সা। ১ তোরণ। 


(হলামুধ ) বন্দনার্থ মালা । ২ রস্তান্তস্ত-চতু্টযবেষ্টিত আম- 
পত্ররচিত মালা । চারিটী কলাগাছ পুতিয়া আত্রপত্র দ্বারা যে 
মাল! রচন! করা হয়, তাহাকে বন্দনমালা কহে। 
পকুরধ্যাঘন্দনমালাং যো রস্তাস্তত্তৈঃ স্থশোভনৈঃ। 
চৃতবৃক্ষোত্তবৈঃ পত্রৈর্জাগরে চক্রপাঁণিনঃ ॥ 
যুগানি পত্রসংখ্যানাং স্বর্গে তন্তোৎসবো ভবেৎ। 
পুজ্যতে বাসবাগ্থৈশ্চ ক্রীড়তে চাপ সরোবৃতঃ ॥” 
( হরিতক্তিবিলাস ১৩ বি) 
বন্দনমালিক! (্ত্রী) বন্দনমালা স্বার্থে কন্‌ টাঁপ ইত্বং। 
বহিদ্বারোপরি শুভদা মাল! । 
“তোরণোর্ধে তু মাঙ্গল্যং দাম বন্দনমালিকা।” € হেম) 
বন্দনশ্রুৎ তরি) বদি অভিবাদনত্ত্ত্যোঃ। ইদ্িতবারম্ব-ভাবে 
লুট তেষাং শ্রোতা । শ্রু শ্রবণে কিপি তুগাগমঃ। স্ততিব 
শোতা । প্হরীবন্দনশ্রদা কৃধি” ( খক্‌ ৫৫১৭ ) 
ন্দনশ্রৎ বন্দনানাং স্ততীনাং ভ্রেতিঃ, (সায়ণ ) 
বন্দনা (স্ত্রী) বন্দ-( ঘটি-বন্দি-বিদিভ্যশ্চেতি বাচ্যং। পাওও।১০৭) 
ইত্যস্ত বার্তিকোক্ত্যা যু£, টাপ্‌। ১ স্ততি। পর্ধ্যায়-_-সমীচী। 
(ত্রিকা") ২ বদন, প্রণাম। ৩ হোম ভক্মত্বারা তিলক, 
হোমের ফোটা। 
“রীপান্তামাহরেন্তল্ম শ্রচা বাথ ক্রবেণ বৈ। 
 বনদনাং কারয়েতেন শিরঃকগাংশকেযু চ। 
কশ্তপস্তেতি মন্ত্রে যথামুক্রমযোগতঃ2 ॥” ( তিথিতন্ব ) 
কবিগণ গ্রন্থারস্তে নিবিবঞ্জে গ্রন্থের পরিসমাপ্রিকামনায় 
দেবতার বনদন৷ করিয়া থাকেন। 
বন্দনী (ত্ত্রী) বন্দ-লু্ভীপ্‌। ১ নতি, স্ততি। ২ জীবাতু। 
৩ কটা । ৪ যাচনকর্ধ। ( মেঘিনী ) ৫ গোরোচলা । ( বৈদ্যকনি) 
৬ চিহ্নবিশেষ। 








স্তবের যোগ্য। (পুং) ২ পীততভৃঙ্গরাজ। (রাজনিৎ ) 

বন্দনীয় (স্ত্রী) বন্দনীর-টাপ্‌। ১পুজনীয়া। ২ গোরোচনা। (ত্রিকাণ) 

বন্দর (পারসী) সমুদ্র প্রতৃতির উপকূলে জাহাজ দ্বারা বাণিজ্য 
করিবার স্থান, সমুদ্রকূলে প্রধান সহর, যেখানে বন্দর থাকে, 
তথায় জাহাজাদি রাখিবার স্থনি থাকে । (& 17০:0) 

বন্দা (ত্ত্রী) বন্দতে অপরবৃক্ষমিতি বদি-অচ.-টাপ্‌। বৃক্ষোপরি 
বৃক্ষ, চলিত বীছু, বা পরগাছ! । (1217106001000 688961106010) 
প্ধ্যায়--বৃক্ষাদনী, বৃক্ষরুহা, জীবস্তিকা, বন্দাকা, শেখরী, সেব্যা, 
বন্দকা, বন্দক, নীলবল্ী, বন্দাকী, পরবাসিকা, বশিনী, পুন্রিণী, 
বন্ধ্যা, পরপুষ্টা, পরাশ্রয়া । ( শব'চ* ) ২ লতাবিশেষ, ভিক্বৃকী। 
পর্যায় পাদপরুহা, শ্িখরী, তরুরোহিণী, বৃক্ষাদনী, বৃক্ষরুহা, 
কামবৃক্ষ, শেখরী, কেশরূপা;, তরুরুহা, তরুস্থা, গন্ধমাদনী, কামিনী, 
তরুভুজ শ্যামা, উপদী। গুণ--তিক্ত, শিশির, কফ, পিত্ব ও 
শ্রমনাশক, বৃষ্য, কষায়, রসায়ন। ( ভাবপ্রণ ) 

বন্দাক ( পুং ) বৃক্ষোপরিবৃক্ষ, পরগাছা। [ বন্দা দেখ। ] 

বন্দাকা (ভ্ত্রী)বন্দা। ( ভরতখৃত হড্ড ) 

বন্দাঁকী (ত্ত্রী) বন্দা। ( শবরদ্বা* ) 

বন্দারু (তরি) বন্দতে স্তৌতি অভিবাদয়তীতি বন্দ (শৃবন্যোরারঃ। 
পাঁ ৩২১৭২) ইতি আরু। বন্দনশীল। পধ্যায় অভিবাদক, 
অভিবাদয়িতা | (শবরদ্বা* ) (লী)২ স্তোত্র। ( খাক্‌ 818৩২) 


৩ বন্দাক, পরগাছা । ( বৈষ্ভকনিৎ ) 
বন্দি ্ত্রী) বন্দতে স্তৌতি নৃপার্দিকং স্বমুক্তার্থমিতি বদি 


( সর্বধাতৃত্য ইন্‌। উণ. 3১১৭) ইতি ইন্। আকৃষ্ট মনুষ্য 
গবাদি, চলিত কয়েদী, পর্যায় প্রগ্রহ, উপগ্রহ, বন্দী, বন্দিকা । 
( শবরত্বা* ) ২ গ্রহ। ( ভাগৎ ৬1১২২) (পুং) ৩ স্ততিপাঠক, 
যাহারা রাজ! প্রভৃতির স্তব পাঠ করিয়া থাকে । 
বন্দিগ্রাহ (পুং) বন্দিমিব গৃহস্থং গৃহ্বাতীতি গ্রহ-ক। অগ্নযাযুধ 
দেবতাগারভেদক, চলিত ডাকাইত। ইহারা গৃহস্থকে বন্দির 
সায় রুদ্ধ করিয়া তাহাদের যথাসর্ধস্ব লুণ্ঠন করিয়া থাকে । 
মিতাক্ষরায় লিখিত আছে, রাজা ইহাদিগকে শূল আবোপ 


করিবেন । 
প্বন্দিগ্রাহাংস্তথ! বাজি-কুঞ্জরাণাঞ্চ হারিণঃ। 


অসহাধাতিনশ্চৈব শৃলানারোপয়েররান্‌ ॥ 
, ( মিতাক্ষরা 'ব্যবহারাধ্যাণ ) 
বন্দিচৌর (পুং) বন্দিমিব বিধায় চৌরঃ অপহারকঃ গৃহস্থং 
বন্দিমিব কতা” সমন্তদ্রব্যাণামপহারকত্বাদস্ত তথাত্বং ৷ বন্দিগ্রাহ, 
পর্ধযায়--মাচল, বন্দীকার। (ত্রিকা* ) 
বন্দিতব্য (ব্রি) বন্দ-তবা। বনদনার্ঘ, বন্দনার উপযুক্ত। 


বন্দিতৃ (তরি) বন্দ-তৃচ,। বন্দক, বদনাকারী। 
বন্দিদেশ, প্রাচীন জনপদভেদ। সম্ভবতঃ ইহাই রাজপুতনা'র 





অন্তর্গত বুদ্দিরাজ্য। ( তাপীথ* ৪৭ অঃ) 


বন্দিন্‌ (পুং) বদ্দতে স্তৌতি নৃপাদীন্লিতি বদি স্ততৌ ণিনি। 


রাজাদির যাত্রাদিতে বীর্ধ্াদি স্তবতিকারক। পধ্যায় স্ততিপাঠক, 
মাগধ, মগধ । প্রতিযামে জয়ঘোষণাদি দ্বারা রাজাদিগেন্ স্ততি- 
পাঠ করাই ইহাদের বৃত্তি। ব্রাঙ্গণীর গর্ভে ক্ষত্রিয়ের উবসে 
এই জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। 

পক্ষত্রিয়ানধিপ্রকন্ঠায়াং হতো ভবতি জাতিতঃ |” (মনু ১*অ) 

শ্রান্ধতত্বে লিখিত আছে যে, শ্রান্ধের পর ইহাদ্দিগকে যথা- 
শক্তি দান করিতে হয়, ইহার্দিগকে যদি কিছু দান না করা হয়, 
তাহা হইলে শ্রাদ্ধ নিক্ষল হইয়া থাকে । আবার শাস্ত্রে লিখিত 
আছে, শ্রাদ্ধের পর দান করিতে নাই, কিন্তু অন্তস্থলে লিখিত 
আছে, শ্রান্ধোত্তরকালে বন্দীদিগকে যথাশক্তি দান করিবে, ইহার 
মীমাংসা এইরূপ যে, শ্রাদ্ধের পুর্বে ভোজ্যাদি ইহাদিগের জন্য 
উৎসর্গ করিয়া শ্রান্ধের পর এ উৎসগগারৃত ভোগ্য ইহাদিগকে 
দান করিবে। 

"বন্দিভ্যশচৈবমর্ধিভ্যোহন্তার্থিভ্যম্চানসমর্থিতঃ | 

যদি তত্রন দগ্যাত্ত, বিফলং শক্তিতো৷ ভবেৎ ॥ 

'বন্দিনো বীধ্যন্তোতারঃ | অর্ধিতঃ সন্ যদ্দি এভ্যোইন্সং ন 
দগ্যাৎ তদা শ্রান্ধং বিফলং ভবেদিতি |, 

সতাঃ পৌরাণিকাঃ প্রোক্তা মাগধা বংশশংসকাঃ। 

বন্দিন্বমলপ্র্ঞাঃ প্রস্তাবসদৃশৌক্তুয়ঃ ॥ ূ 

ইত্যক্তেঃ, ইখঞ্চ শ্রান্ধোত্তরদাননিষেধাৎ শাদ্ধে বন্দি- 
প্রভৃতিভ্যো দানাকরণে নিন্দাশ্রবণাচ্চ শ্রাদ্ধাৎ পূর্ব্ং তং 
ভোজ্যাদিকং উৎস্থজেৎ» ( শ্রাব্ধতৰ ) ২ ভৃত্য। 

“ওমিত্যাদেশমাদায়.নত্বা তং সুরবন্দিনঃ ।”ভাগ* ১১1৪1১৫)' 

“স্থরবন্দিনে! দেবতৃত্যাঃ+ (স্বামী ) 


বন্দিনীকা ত্ত্রী) দাক্ষায়ণীর নামান্তর । 

বন্দিপাঁঠ (পুং ) ভট্ট কবিগণের গীত বা বংশকীন্ভিব্ণনা । 
বন্দিমিশ্র, বালচিকৎসারচয়িতা। 

বন্দিবাস ( বন্দিবান্থ ), মাক্দ্রাজ-প্রেসিডেন্দীব উত্তৰ আর্কট 


জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ বা তালুক। ভূপরিমাণ 
৪৬৬ বর্গমাইল । এই স্থান শম্তশালী নহে। সমতল গ্রান্তরে 
পরিব্যাপ্ত হইলেও তথাকার অধিকাংশ মৃত্তিকা বালুকা ও কষ্কর 
মিশিত। মধ্যে মধ্যে লাল বা কষ্তবর্ণের মৃত্তিকাথণ্ড দেখা যায়; 
কিন্তু উহা ক্ষার মিশ্রিত থাকায় শত্তোৎপাদনের উপযোগী হয় ; 
না। এই উপবিভাগে ছএকটা গণ্ডশৈলও উন্নত লিখবে 
দণ্ডায়মান আছে। 





টিপ 


২ উক্ত জেলার একটা 
বিচার সদর । অক্ষাণ ১২১৩০২০উঃ এবং দ্রািৎ ৭৯৩৮৪০ 
পৃঃ। এই স্থানের প্রতিহাসিক প্রসিদ্ধি আছে। বিগত কর্ণাটক 
দ্ধের সময়ে এই স্থানেও যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। আর্কটের নবাববংশের 
আত্মীয় এক জন মুসলমান সামস্ত বন্দিবাস-হুর্গের অধিনায়ক 
ছিলেন ৷ ১৭৫২ খুষ্টান্দে ইংরাঁজ সেনাপতি মেজর লরেন্স বন্দি- 
বাস আক্রমণ করেন। তদনন্তর ১৭৫৭ খুষ্টার্ষে কাণ্ডেন অল: 
ডারকোম নগর দগ্ধ করিয়াও ছুর্গ জয় করিতে পারেন নাই। 
তৎকালে প্র ছুর্গমধ্যে অবস্থিত ফরাসী সৈল্ত পুনঃ পুনঃ ইংরাজ- 
দিগকে হটাইয়া দিয়াছিল। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে মোনসোন ভীমবেগে 
দুর্গ আক্রমণ করিলেন বটে, কিন্ত দু্গজয়ে অসমর্থ হইয়া স্বীয় 
সেনাদল লইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে দুর্স্থ ফরাসী 
সেনাদল বিদ্রোহী হয়। ইংরাজ সেনাপতি আয়ারকুট স্যোগ 
বিয়া সেই অবসরে ছুর্ন আক্রমণ করেন। ছুর্গবাঁসগণ কিছু" 
দিন অবরোধের পর, ইংরাজকরে আত্মনমর্পণ করে। ফরাসীর 
নুখগ্রাস হস্তচ্যুত দেখিয়া ১৭৬০ খুষ্টাব্ধের প্রথমেই সেনাপতি 
লালী সদলে দুর্গ সম্মুখে আসিয়া উপনীত হইলেন । দেখিতে 
দেখিতে ছুই দিবস মধ্যেই বুশি ৩ হাঁজার মরাঠা৷ সেনাসহ সেই 
রণপ্রীঙ্গণে আসিয়৷ সমবেত হইলেন । ফরাসী সৈন্য ছর্গ অব- 
রোধ করিল) নিরুপায় বুঝিয়া সর আয়ারকুট একটিন ছুর্ণদ্বার 
উন্মোচনপূর্্বক সশন্্ ও সদলবলে সম্মুথে উপনীত হইলেন। 
দুই দলে ঘোরতর সংঘর্ষের পর ফরাসীরা। পরাঙ্জিত হইল। বুশি 
ইংরাজ-করে বন্দী হইলেন । ফরাসীদিগের সহিত ইংরাজরাজের 
তারতে আর কোথাও এরূপ যুদ্ধ ঘটে নাই। ১৭৮৭ খৃষ্টান 
হইতে প্রায় ৩বৎসর কাল লেপ্টনাণ্ট ফ্রিট বিশেষ কৌশলের 
সহিত মহিন্থরপতি হাইদার আলীর প্রচণ্ড আক্রমণ হইতে এই 
দুর রক্ষা করিয়াছিলেন । হায়দারের আক্রমণকালে 'আয়ারকুটও 
ছুইটী যুদ্ধে তাহাকে সহায়তা করিয়াছিলেন এবং অপরগুলিতে 
তিনি বিশেষ দক্ষতার সহিত স্বীয় বাহিনী রক্ষাপূর্ধ্বক শত্রদলকে 


বিদুরিত করেন। 
বন্দী (স্ত্রী) বন্দি “কদিকারাদক্তিন+' ইতি ভীষ। বন্দী, স্ততিপাঠক। 


“গোপ্তারং স্বরসৈন্তানাং যং পুরস্কৃত্য গোত্রতি ২। 
প্রত্যানেষ্যতি শক্রভ্যো বন্দীমিব জয়শ্রিয়ম্‌॥” (কুমার ২২) 
ধন্দীক (পুং) ইন্্র। 
বন্দীকার €পুং) বন্দীবৎ গৃহস্থং করোতীতি ক-অণ। বন্দিগাহ, 
ডাকাইত। পর্ধায়-__মাচল, প্রসহচৌর, চিল্লাভ। (ত্রিকাণ ) 
বন্দীকৃত (ক্রি) কারাবরুদ্ধ। অপরাধী বোধে রাজপুরুষ 
কর্তৃক ধূত। 
রন্দীপাল ( পুং) কারারঙ্গী (৩৪110: )। 


[ ৫১২ ] 
নগর এবং বন্দিবাস উপবিভাগের 


বন্দুক (তেলগু ) আগ্রেয়াস্ত্রবিশেষ। 

বন্দোবস্ত পোরসী) কোন একটী বি্ষিয় বা কার্য্ের নিষ্পত্তি 
করিয়া দেওয়া । 

বন্দ্য (তরি) বন্যতে স্তয়তে ইতি বদি-গ্যৎ। বন্দনীয়, স্তত্য, 
বন্দনের যোগ্য। ্ 

“মশীঃপরম্পরাং বন্দযাং কর্ণেকত্ব! কৃপাং কুরু ।” (সাহিতাদ,) 

্রিয়াং টাপ্‌। বন্দ্যা, বন্দা, পরগাছা। ২ গোরোচন!। 

বন্দ্যতী (তরী) বন্দ্ন্ত ভাবঃ তল্-টাপ্‌। বন্ধাত্ব, বন্দ্যের ভাব 
বা ধর্ম, বন্ধন । 

বন্দর তত্রি) বন্দতে স্তৌতি দেবাদীন্‌ পৃূজাকালে ইতি বন্দি-রক্‌। 
পূজক । ( উজ্জ্বল ) 

বন্ধুর (ক্র) ১ রথের নীড়বন্ধনাধারভূত অক্ষসহ ঈষুদ্ধয় | ২ সারথির 
বসিবাঁর স্থান। সায়ণাঁচার্ধ্য বেদভাষ্যে ইহার এইরূপ অর্থ করিয়া- 
ছেন;__“নীড় বন্ধনাধারভূতম্‌, উন্নতানতরূপবদ্ধনকাষ্ঠম্‌, বেষ্টিতং 
সারথেঃ স্থানম্‌ যদ্থ। সারথ্যাশ্য়স্থানম্‌।' [ পবর্গে দেখ ] 

বদ্ধুরস্থ (ত্রি) রথালনে উপবিষ্ট । রথারূঢু। 

বন্ধুরায়ু (তরি) বন্ধুরযুক্ত। “বন্ধুরাঘুঃ রথে নিবাসাধারভূতকাচো 
বন্ধুরং তদ্বান্‌।" €( খক্‌ 81831১ সায়ণ ) 

বন্ধুরেফটী (ত্রি) রখোপবিষ্ট(ইন্তর)। (খক্‌ ৩৪৩১ ) 


বন্ন, বোশ্বাই-প্রেসিডেন্সীর ঝালাবার প্রান্তস্থ একটা ক্ষুদ্র সামস্ত : 


রাজ্য, তিনখানি গগুগ্রাম লইয়া গঠিত। ভূপরিমাণ ২৪ বর্গ- 
মাইল। এখাঁনকার অধিবাসীরা এখন ছয় অংশে বিভক্ত হইয়া 
পড়িয়াছে। মোট রাজস্ব ২২৩১০, তন্মধ্যে ইংরাজরাজ বার্ষিক 
৩৭১৫ টাঁক! ও জুনাগড়ের নব(ব ২৭৭ টাকা পাইয়া থাকেন। 
বন্য (ত্বি) বনে ভব, বন-য। ১ বনোডুত, যাহা বনে উৎপন্ন 
' হয়। “হৈয়ঙবীনমাদায় ঘোষবৃদ্ধানুপস্থিতান্‌ 
নামধেয়ানি পৃচ্ছস্তৌ বন্তানাং মার্মশাধিনাম্‌ ॥” রেঘু ১1৪৫) 

(ক্লী)২ ত্বচ। (রাজনিৎ ) ৩ কুটন্নট। 

“কুটন্নটং পরং বন্তং মুস্তাভঞ্চ পরীলবং।” ( বৈগ্ভকরদ্বা” ) 

( পুং) ৩ বনশৃরণ, বুনো ওল। ৩বারাহীকন্দ। € দেব- 
নল। (রাজনি* )৬ ক্ষীরবিদারী। ( বৈদ্করত্বা” ) ৭ শঙ্খ । 
৮ লতাশাল। 

বন্যজ1 (স্ত্রী) বনোপোদকী, বনপুই । ( বৈস্তকনিৎ ) 
বন্যজীরক : (ক্লী) বনজ কটুজীরক, বনজীরা । ( বৈষ্তকনিৎ ) 
বন্যদ্মন (পুং) বনজ দমনক্ষুপ, বনদনা । মহারাষর--রাণদবণা। 


কলিঙ্গ-_কাদবণা । গুণ-বীর্ধান্তসক, বলগ্রদ ও আম- 
দোষনাশক । 
বন্যত্বীপ (পুং) বন্তহত্তী। 


বন্যুধান্ (ব্লী) নীবার, উড়্িধান। ( পধ্যায়মূ, ) 









বন্পক্্ী (পৃঃ) বনজাত পলদী। যাহার বর্ষে বনে বিহার 


করে। পিঞজরাবন্ধ পাঁলিতপন্ষগীর বিপরীত । 
বন্যবৃক্ষ (পুং ) অঙতবৃক্ষ। ( বৈস্তকনি”) ২ বুনো গাছ। 
ব্যৃত্ি (তরী) বন্টোপর্সীবিকা। অরপ্যবামীর জীবনোপায়। 
বন্যসহচরী (তত্র) পীতবিন্টা, পীতর্কাটা। (রাজনিৎ) 
বন্যা (স্ত্রী) বনানামরণ্যানাং জলানাং বা সংহতি: বন্‌ 
(পাশাদিভ্যো ₹ঃ। পা 8২1৪৯) ইতি য-্টাপ্‌। ১ বনসমূহ, 
বনসংহতি। (মেদিনী) ২ মুদশপর্ণা। ৩ গোপালকর্কটা। 
৪ গুলা । ৫ মিশ্রেয়া। ৬ ভদ্রমুস্তা। ৭ গন্ধপত্র।। ৮ অশ্ব- 
গম্ধা । ( বৈগ্যকনি” ) ইহার পাঠাস্তর কোন স্থলে বল্যা দেখিতে 
পাওয়া যায়। ৯ জলগ্লাবন, জলসংহতি, বান। নদীতে বান 
আসিয়া চারিদিকে জলপ্লাবিত হইলে বন্যা হয়। 
বন্যাশন (তরি) বন্তফলাশী। 
বন্যাশ্রম (পুং ) বনাশ্রম। 
বান্যেতর তরি) ১ গৃহ পালিত। ২ শিক্ষিত। ৩ সভ্য। 
বান্যাপোঁদকী (স্ত্রী) বন্ঠা বনোগ্তবা উপোদকী। লতাবিশেষ, 
বনপুঁই। পর্যায়-বনজা, বনসাহয়া। গুণ_-তিক্ত, কটু, 
উঃ, রোচন। (রাজনিৎ) 
বম, (পুং ) বূনতি নভাগমর্ৃতি বনসংভক্কৌ (খলেক্াগরবপ্রেতি। 
উণ্‌ ২২৮) ইতি রন্‌ প্রতায়ঃ। অংশী, ভাগী। (উজ্জল) 
বপ, "১ ক্ষেত্রে বীজবিকিরণ, ক্ষেত্রে বীজ ছড়ান, বপন । ২ গর্ভা- 
ধান, নিষেক। ৩ ছেদন, মুণ্ডন। ভা্দিৎ উভ* সক অনিট্‌। 
লট বপতি-তে। লিট, উবাপ, উপতুঃ, উবপিথ, উবপ্থ। 
উপে। লুট বঞ্জা। ল্‌ট. বপন্ততি-তে। আশীর্লিঙ, উপ্যাৎ, 
বপসীষ্ট। লুঙ অবাপ্সীৎ, অবাপ্ডাং অবাপন্থঃ। অবপ্ত, 
অবপ্সাতাঁং অবপ্সত। সন্‌ বিবপসতি-তে। যউ.বাবপ্যতে । 
বঙ্লুক্‌ বাবস্তি। ণিচ, বাপয়তি । লু, অবীবপৎ। 
নি+বপ-নিবাপ, পিতৃদিগের উদ্দেশে দান । নির্+বপম্ 
দান, উতসর্থ। প্র+বপ-্দান, প্রক্ষেপ। প্রতি+বপ- 
বিস্যাস। 
বপ (পুং)বপ-ঘ। ১ কেশমুণ্ডন। ২ বীজবপন । 
বপন ( ক্লী) বপ-ভাবে লুট,। ১ কেশমুণডন, মাথা মুড়ান। 
“শৃদ্রাণাং মাসিকং কার্যাং বপনং স্তায়বর্তিনাং ।” (মনত ৫1১৪০) 
শৃত্রেরা একমাস অস্তর মস্তক মুণ্ডন করিবে। ২ বীজাধান। 
ভূমিতে বীজ বপন করিতে হইলে জ্যোতিযোক্ত দিন দেখিয়া 
করিতে হয়, অদ্দিনে বীজবপন “করিলে তাহাতে ফল হয় না 
এইজন্য উত্তম দিনে বপন করিতে হ্য়। 
“হল গ্রযাহ্বদ্বীজ্খপন্ বিধিঃ স্বৃতঃ 
ট িাযাফাগুতে ফেলো দলোদরে। (ব্যোভিারস' 


হু. | 
রি রি 


ঠা ১২৯ 


| বনী, ূ্বাবাঢ়া রাগ, তিক, ভরমী, 
অশ্লেষা ও আন্া ভিন্ন নক্ষত্রে ) চতুর্ী, নবমী, চতুর্দশী, অষ্টমী 
ও অমাবস্া তিথিতে) শুভগ্রহ কেন্ত্রন্থ হইলে; স্থিরলগ্নে বা জন্মলগ্ 
ও মিথুন, তুলা, কন্তা, কুস্ত ও ধনুর্ণগ্নের পূর্বভাগে বীজবপন 
করিলে শুভ হয়। যথানিয়মে হলচালনা করিয়৷ বীজনপন 
করিলে তাহাতে সুফল হইয়া থাকে। 
বপনী (ভ্ত্রী) উপ্যতে মন্তকাদিকমস্তামিতি বপ-অধিকরণে লুট, 
ডীপ্‌। ১ নাপিতশালা, যে স্থলে ক্ষৌরকাধ্য হইয়া থাকে। 
২ তত্ববায়শালা, তাতঘর। ৩মাকু। 
বপনীয় (ত্রি) বপ-অনীয়র। ১ বপনের যোগ্য, বীজবপনের 
উপযুক্ত। ২ নিষেকযোগ্য। 
“আঘুরিষ্যতা কদাচিৎ ন পরজায়ায়াং বপনীয়ঃ* 
€ মন ৯৪১ টাকায় কুনধুক ) 
আয়ুষ্কামী ব্যক্তি কখনও পরক্ত্রীতে বীজ বপন করিবেন না। 
বপরু (পুং) কেশরাজ, চলিত কেশুত্তে। কোথাও কণুজ্জে বলে। 
বপা (ভ্ত্রী) উপাতেত্রেতি বপ, ভিদাস্যঙ টাপ্‌। ১ ছিদ্র, রম্ধ। 
“অথ বন্ধমীকবপা স্ুুষিরা ব্যধ্বে নিহিত] ভবতি”(শতণব্রা"তা৩।৩৫) 
২ মেদোধাতু, চর্ধিব। 
বপাঁটিকা (ত্ত্রী) অবপাটিকা। (ন্ুশ্রত চিৎ ২০ অণ্) 
বপাব (ত্রি) বপা-অস্তার্থে মতুপ,মস্ত বং। গ্রবৃদ্ধ, হষটপৃষ্ট। 
“বিপ্রা বপাবস্তং নাগ্সিনা তপস্তঃ* ( খক্‌ ৫1৪৩৭ ) 
'বপাবস্তং প্রবৃদ্ধং পশুং (সায়ণ ) ২ মেদোবিশিষ্ট। 
বপাবহ (ক্লী) মেদস্থান রূপ কোঠাঙ্গ। (চরকহ* ৭ অণ) 
বপিল (পুং) বপতি বীজমিতি বপ-ইলচ.। পিত, জনক। (জ্বল) 
বপুন (পুং) বপণ্উনচ, বা বহুন পৃষোদরাদিত্বাৎ যন্ত পঃ। 
দেবতা । (শব্বরত্বা” ) 
বপুনন্দন, একজন প্রাচীন কবি। 
বপুর্ধর (ব্রি) ধরতীতি ধৃ-অচত বপুসো ধরঃ| দেহধাবী। 
বগুষা (স্ত্রী) হবুষা। (ভাবপ্র*) 
বপুষ্টমা ত্র) ১ পন্মচারিণী লতা। (জটাধয়) ২রূপ। (খক্‌ ৩।২।১৫) 
৩ কাশীরাজের কন্া, পরীক্ষিংতনয় জনমেজয়ের সহিত 
ইহার বিবাহ হয়। হরিবংশে লিখিত আছে, রাজা 
জনমেজয় অশ্বমেধ যজ্দের অনুষ্ঠান করিয়া অশ্বহনন করেন, 
বপুষ্টমা এই হত অশ্ের সমীপে উপবিষ্টা ছিলেন । তৎকালে 
দেবরাজ সেই রাজমহিষীকে সর্বাঙগনুন্দরী দেখিয়া তাহাকে 
কামনা করেন। ইন্ত্র তখন অশ্বশরীরে প্রবেশ করিয়া 
বপুষ্টমার সহিত সঙ্গত হন। জনমেজয় অশ্বকে জীবিত দেখিয়া 
খত্িব্দিগকে কারণ জিজ্ঞাস! করিলে তাহারা ইঞ্জের চুরতিসধ্ষির 
কথা গ্রকাশ করেন। তখন রাজ! অতিশয় কুদ্ধ হইয়া! ইন্রকে 


বপ্তব্য 


পরস্পর 


অভিসম্পাত প্রদান করেন যে, ইন্দ্র | তু'ম যেরপ ছুষ্ম্্ করিয়াছ, 
এই হৃষ্ষন্মের ফলে অগ্ভাবধি কেহ আর অশ্বমেধ যজ্ঞে তোমার 
অর্চনা করিবে না এবং খত্বিক্দিগের অমনোযোগে ইহা 
ঘটিয়াছে বুঝিয়া তাহাদিগকে দেশ হইতে বহিষ্কত করিয়া! দেন। 
পরে বপুষ্টমাকে নানারূপ তিরস্কার করিতেছিলেন, এমন সময়ে 
বিশ্বাবন্থ নামে গন্ধর্বরাজ তথায় উপস্থিত হুইয়। তাহাকে কহিতে 
লাগিলেন, রাজন! আপনি ত্রিশত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান 
করিয়াছেন, এইজন্ত ইন্দ্র তীহার ইন্ত্রত্বলোপের আশঙ্কা করিয়া 
রস্তা নামক অগ্দরাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, এই রস্তাই 
কাণীরাজদুহিতা রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই বপুষ্টমাই 
রম্তা নায়ী অপ্সরা । ইন্দ্র এই ছলে আপনার কাধ্য সিদ্ধ 
করিয়৷ চলিয়। গিয়াছেন, ইহাতে আপনি ছুঃখিত হইবেন না, 
ইহার কাঁলই একমাত্র কার্ণ। খত্বিকৃদিগকে অবমানন! করায় 
আপনার পুণ্যক্ষয় হইয়াছে। আপনা হইতে ইন্দ্রের যে ভয় 


[ ৫১৪ ] বপ্রক 








প্যথা বীজং ন বগ্ুব্যং পুংসা পরপরিগ্রহে |* (মনু ৯৪২) 
বপ্ত (পুং) বপতি বীজমিভি বপ-তৃচ। ১ জনক, পিত।। 
২ কৰি। ৩নাপিত। প্ৰপ্তেব শ্শ্র বপসি” (খক্‌ ১/১৪২1৪) 
বিপ্তা নাপিতো বপতি' ( সায়ণ ) (ব্রি) ৪ বাপক। & কর্ষক। 
“যথেরিণে বীজমুণ্ত। ন বণ্ত। লভতে ফলং। 
তথা নৃচে হবিবদত্বা ন দাতা লভতে ফলং ॥” (মন্তু ৬১৪২) 
বপ্প (পুং) ১ বাপ। ২ পুজ্য দেবগুরুজন প্রভৃতি । ৩ মেবারের 
রাণার্দিগের পূর্বপুরুষ । 
বপ্পটদেবী স্ত্রী) রাজমহিষীতেদ। 
বপ্লিয় (পুং) একজন হিন্দু রাজা । 
বল্পীহ (পুং) চাতক (0০০]03 81919170100019)। 
বপ্যট, মগধের পালবংশীয় প্রথম নরপতি গোপালের পিতা। 
বপ্যনীল (পুং ) জনপদভেদ । 
বপ্র (পুং ক্লী) উপ্যতেহত্রেতি বপ-( কৃষিবপিভ্যাং রন্‌। উপ 


ছিল, তাহা দূর হইয়াছে, অতএব আপনি বপুষ্টমাকে বৃথা 
তিরস্কার করিবেন না, ইহাকে পুনরায় গ্রহণ করুন, ইহাতে 
দোষ হইবে না। বিশ্বাবন্থর কথায় রাজা জনমেজয় ইহাকে 
পুনরায় গ্রহণ করেন । (হরিব* ১৯২-১৯৬ অন) 


২২৭) ইতি রন্‌। ১ছুর্গ ও নগরাদির প্রান্তস্থ পরিথা হইতে 
উদ্ধত মৃত্তিকান্তগ দ্বারা উপরিবদ্ধ প্রাকারবিশেষ। অর্থ 
শাস্ত্রে আছে, খাত হইতে উত্তোলিত মৃত্তিকা দ্বারা বপ্র 
নির্মাণ করিবে এবং তছুপরি প্রাকার সশ্্িবেশ হইবে । ইহার 


পর্যযায়,__চয়, মৃত্তিকান্তপ। (শবরত্বাৎ ) প্রাকারের আধাব 
স্বরূপ উত্তোলিত কৃত্রিম মৃত্তিকান্ত,পের নামই বপ্র। যথা_ 

“মহোগ্ভানাং মহাবপ্রাং তড়াগ-শতশোভিতাম্‌। 

গ্রাকার-গৃহসপ্বাধামিন্ত্রপ্যেবামরাবতীম্‌॥+ (বিষুপুৎ ২২অ:) 

বপতি বীজমত্রেতি | ২ ক্ষেত্র, চলিত ক্ষেৎ। ইহার পধ্যায়_ 
কেদার) ক্ষেত্র, নিষ্ুট, বন্জ, বাজিকা, গাটার। (জটাধব) 
বৃহৎসংহিতায় উক্ত হইয়াছে,_ শুক্র ব্যাধিপ হইলে, শৈলো- 
পম জলদ্জাল বারি বর্ষণ করে, তাহাতে বপ্র বা ক্ষেত্র পরিপূর্ণ 
হইয়! যার, পৃথিবী নান! নূতন শোভায় শোভিত হইয়া উঠে, 
তাহাতে প্রচুর শালি ও ইক্ষু জন্মে। 

"্শালীক্ষুমত্যপি ধর! ধরণী ধরাভ- 

ধারাবরোজ.বিতপয়ঃপরিপূর্ণবপ্রা |” ( বৃহতৎ্সং ১৬1১৭) 

৩ রেণু। ৪ তট। “বপ্রান্ত্থলিতবিবর্তনং পয়োভিঃ” (কিরাত 
৭১১) ৫ পর্বতসান্ু। পনানা-রত্বজ্যোতিষাং সন্নিপাতৈ; 
ছন্নেঘস্তঃ সান্থুবপ্রান্তরেষু”। (কিরাত ৫৩৩) বপ-রন্‌ (বৃধি 
বপিভ্যাং রন্‌। উপ. ২২৬ )৬ সীদক। (হেম) 

“নীসং বধঞ্চ ব প্রঞ্চ যোগেষ্টং নাগনামকম্‌।” (ভাবপ্রণ পৃণপ্র) 
বপতি বীজ্রমিতি বপ-রন্। ৭ পিতা । (মেদিনী) ৮ প্রাকার। 
৯ প্রজাপতি । ( সংক্ষিগুসার উপাদিবৃত্তি)। ১* দ্বাপরষ্র্গের 
চতুর্দশ বিভীগের ব্যাসভেদ । ১১ চতুর্দিশ মনুর পুত্রভেদ । 
বপ্রক (পুং) গোলবৃত্তির পরিঁধি। 


বপুত্মৎ (ত্রি) বপুস্‌ প্রশস্তার্থে মতুপ। ১ প্রশস্তশরীরী, উত্তম- 
শরীরবিশিষ্ট । ২ (পুং) শান্মলীদ্বীপপতি। 
বপুষ্য (খি) বপুম্-হিতার্থে যৎ। শরীরের হিতকর। 
“্বপুর্বপুষ্যা সচতামিয়ং” (খেক ১১৮৩২) 
“বপুষ্যা বপুষি হিতা” ( সায়ণ ) 
বপুস ( ক্লী) উপ্যন্তে দেহাস্তরভোগসাধন-বীজীভূতানি কর্মাণা- 
ত্রেতি বপ্‌ (অস্তি-পৃ-বপি-যজীতি । উণ ২1১৯৮) ইতি উদি। 
১ শরীর, দেহ। «“একাতপত্রং জগতঃ প্রতুত্বং 
নবং বয়ঃ কাস্তমিদং বপুশ্চ |” (রঘু ২৪৭) 
২ প্রশস্ত/কৃতি । ( মেদ্িনী )৩ অংশ। 
“অষ্টানাং লোকপালানাং বপুধরয়তে নৃপঃ।” (মন্ ৫1৯৬) 
বপুস্তেজোহংশঃ (মেধাতিথি ) (স্ত্রী) ৩ স্বনামখ্যাত৷ 
দক্ষকন্যা । ইনি ধন্মরাজের পত্ী। (মার্কপ্ডেয়পুৎ ৫০২১) 
বপুঃপ্রকর্ষ (ব্রি) শারীরিক সৌন্দর্ধ্য। 
বপুঃআব (পুং ) বপুষঃ শরীরাৎ অবঃ ক্ষরণং যন্ত। শরীরস্থিত 
রসধাতু । (রাজনিৎ ) 
বপুস্নাৎ (অব্যৎ ) শরীরাকারে। 
বপোদর (ব্রি) পীবরোদর, ভুড়ি। "তুবিগ্রীবো বপোদরঃ” 
(খক্‌ ৮।১৭।৮ ) “বপোদরঃ পীবরোদরঃ' ( সায়ণ ) 
বপ্তব্য (ব্রি) বপ-তব্য। বপনীয়। বপনযোগ্য । পরস্ত্রীতে বীজ 
বপন করিতে লাই। 


পপ ০ পিস কা 





দস্তা দ্বারা উচ্চভূমিতে আঘাতরপ ক্রীড়া । 
“বপ্রক্রীড়াপরিণতগজ্জপ্রেক্ষণয়ং দর্শ।* ( মেঘদূত ) 
বপ্রবাদ, চম্পারণ্যের অন্তর্গত একটা প্রাচীন গ্রাম। তিলপর্কী 
নদীতটে অবস্থিত। ( ভবিষ্যব্র্ষখংগ ৪২২১৩) 
বপ্রা ত্রী) বপ-রন্টাপ। ১ মঞজিঠা। [মঞ্রিঠা দেখ । ] 
২ জৈন অবসপিণীর একবিংশ অর্থৎ নেমিনাথের মাত] । 
বপ্রানত (ব্রি) ক্রীড়ার্থ উচ্চভূমি সম্মুথে অবনত মন্তক। 
বপ্রান্তর (অব ) তটদবয় মধ্যবত্তী (স্থান )। 
বপ্রাভিঘাত (পুং) বপ্রক্রীড়া। 
বপ্রান্তঃশ্ুতি (ত্ত্রী) নদীকৃলবাহী শোতোজল। ২ শাখানদী। 
বপ্রান্তস্‌ ( ক্লী) তীরবাহী আ্োতোজল। 
বপ্রি (পুং) বপতি বীঙ্গমত্র বপ-ক্রিন্‌ ( বঙ্কঢাদয়শ্চ। উণ ৪1৬৯) 
১ ক্ষেত্র । (সিদ্ধান্তকৌৎ )২ ছুর্গতি। ৩ সমুদ্র। 
বগ্রী (স্ত্রী) বমী পৃষোদরাদিত্বপ্রধুক্ত “ম" স্থানে প। ১ বন্মীক। 
( হলাঘুধ ) চলিত উইটিপী। ২ গণ্ডশৈল। 
বব ( পুং) একাদশ করণের অন্তর্গত প্রথম করণ, এই করণের 
অধিপতি ইন্দ্র। ইহাতে বিহিত কর্ন যথা__ 
“পোষ্টিকস্থিরন্ুভানি ববাখ্যে ॥৮ ( জ্যোতিস্তত্ব ) 
এই করণে জন্মিলে মানব বলবান্‌, অতিধীরপ্রকুতি, কৃতী 
ও অতি বিচক্ষণ হয়। লক্ষ্মী নিয়ত তাহার আলয়ে বাস 
করিতে থাকেন। 
ববাভিধানে জননং হি যন্ত, শুরোহতিধীরো মন্তুজঃ কৃতী স্তাৎ। 
পর্মালয়া তশ্নিলয়ে নিবাসং করোতি নিত্যং স্বিচক্ষণঃ স্তাৎ ॥৮ 


( কোঠীপ্র* ) 
দাক্ষিণাত্য জ্যোতিব্বিদগণের মতে “বব শৰের প্রথম বকার 


ব্গীয় এবং পেষ বকার অস্তঃস্থ। 

বব্বলিয়! ( দেশজ ) ১ মিথ্যাবাদী । যাহারা অর্থ লইয়৷ আদাঁলতে 
মিথা৷ সাক্ষী দেয়। গঙ্গাজোলে শবও ইহার অনুরূপ অর্থে 
বাবস্ৃত হইয়া থাকে। 

বত্র, গতি । ভার্দিৎ পরণ্মৈৎ সকৎ সেট্‌। লট, বন্রতি। 

বক্র ( পুং) মণ্ডলী সর্পবিশেষ। (নুশ্রুত কল্পৎ ৪ অণ)। 

২ যছ্বংশীয় জনৈক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। (শিশুপাল ২ অণ) 
ব্ধাত (পুং) স্ববর্ণ-গৈরিক, চলিত স্বর্ণগেরিমাটী। 
বত্রবাহন, অর্জুনের পুত্র। [ পবর্গ দেখ ] 
বপ্লস. (কী) ১রপ। ২বপু। প্উত স্তা বাং রুশতো বগ্মসো 

গীস্তিবর্ধিষি সদসি পিশ্বতে নূন” (খাকু ১১৮১৮) “রুশতো| 
দীশৃস্ত বঙ্গসো রূপন্তৈব বপুষো বা? (সায়ণ) 
বম্‌ (দেশ) গৃহছাদোপরি পারাবতাদি বসাইবার জন্ত বংশনির্ষিত 





বপ্রক্তিয়া, বপ্রক্রীড়া তরী) তটাবাত। হী টি 


ছত্রি বিশেষ । ইহা একটী বংশদণ্ডের উপর চতুষ্ষোণ আকারে 
সমতল পৃষ্ঠে আটা থাকে। উহা শূন্য স্থানে বিলম্বিত থাকে 
বলিয়া সম্ভবতঃ ব্যোম শব্দের অপত্রংশে কথিত হইয়া থাকে । 
বধূ (অমর) শিবপুজান্তে কপোলবাগ্থভেদ। উহা উকার, 
অকার ও মকারাত্মক শিবের প্রণব স্ব্ূপ। যথা-_ 
"ডিম্‌ ডিম্‌ ডিম্‌ ডিম্‌ ভিডিম্‌ ডিম্‌ ডিডিমরুডমরং বাদয়ন সঙ্নাদং 
বম্‌ বম্‌ বম্‌ বম্‌ ববম্‌ বম্‌ ভ্রমিতদশশিরাস্তালমানেন নৃত্যন্‌। 
কপুরাসিক্তভম্মাপটিতপটুজটা লবিরুদ্রাক্ষমালো 
মায়াযোগী দশান্তো রঘুরমণপুরঃ প্রাঙ্গণে প্রান্রাসীৎ।” 
( রামলীলামৃত ) 
২ বরণবীজ। যথা--পনাসাপুটো ধৃত! বমিতি বরুণবীজঙ্ত 
চতুষষ্টিবারজপেন কুস্তকং কৃত্বা” ইত্যাদি ( তন্ত্রসার ভৃতশুদ্বিপ্রৎ) 
বমৃকী (দেশজ ) বমন। 
বম, উদ্দিগরণ, বমন। ভ্াদি* পরণ্মৈৎ সকণ সেট, । লট বমতি, 
লিট, ববাম, ববমতুঃ ববমুঃ। লুট. বমিতা। ল্‌ট, বমিষ্যতি। 
লুঙ, অবমীত অবমিষ্টাং অবমিষুঃ। কেহ কেহ লিটের উ্‌ করিয়া 
'বেমুঃ পদ দিদ্ধিবিষয়েও মত প্রকাশ করেন। এবেমুশ্চ 
কেচি্রধির” মিতি দেবীমাহাত্ময সন্‌ বিবমিষতি, যঙ্‌ বংবম্যতে, 
যঙ লুক বংবস্তি। ণিচ, বাময়তি, বময়তি। উপসর্গপুর্বক-_ 
উদ্বময়তি। ঘঞ্.-বাম। অপ. বম। স্ত1--বমিত্বা,বাত্বা। অথুচ._ 
বমথু। কেবল বম ধাতুর উত্তর ণিচ, করিলে “জল হুবল' ইত্যাদি 
প্রযুক্ত বিকল্প তপ্ব হইবে, কিন্তু উপসর্গপৃর্বক হন্ব নিত্যই , 
হইবে। যথা-বময়তি, বাময়তি। প্রবময়তি। ( ছুর্গাাস )" 
বম (পুং স্ত্রী) বম-অচ্‌। বমন। বমি করা। 
বমথু পে) বমনমিততি বম-অথুচ, (টি/তোহথুচ, পাও।৩।৮৭) ১ বমি। 
“দৌর্ধল্য-শ্বাসকাশ-জর-বমথুমদা-পা গুত।দাহমুচ্ছ 1: 
(স্ুশ্ত উত্তর ৪৫ আঃ) 
২ হস্তিশুও হইতে নির্গত জলকণা | ইহার পধ্যায়_ কবিনাকর। 
“রজনিবমধু প্রালেয়াস্তঃকণক্রমসন্থ তৈ: 0৮ ( নৈষদ ১৯1৬ ) 
বমন ক্র) বম-ভাবে লুট, ১ ছর্দান। উদরস্থ থাগ্ঠানির উদগাবণ। 
“মধুরাী রসৌ বাপি বমনায় প্রদাপয়েৎ।”» স্তেখত ১৯২) 
জরাদিতে রোগীকে আবশ্তক মত বমন করান যাইতে 


পারে। (বাভট) 
২ বমনদ্রব্য। “স দত্বা বমনং কচ্ছান্ম তকল্পমজীবয়ৎ |” 


( কথাসরিৎসাৎ ৬৪।১৭) 
৩ অর্দন। ( মেদিনী) ৪ আহুতি। (বিশ্ব )৫ আহার। 
« যা সৌরাজ্ প্রকাশাভি্বভৌ পৌরবিভূতিভিঃ। 
্ব্গীভিঘ্যন্দবমনং কৃত্বেবোপনিবেশিতা ॥৮ (রঘু ১৫২৯) 
বমতীব শুরুবর্ণমিতি বম-ল্যু। ৬ শণ। (রাজনি* ) 


বমনবিধি 


বমি 





বমনী স্ত্রী) বমন-ভীপ। | জলৌকা। (রানি, ) 
| বিস্তৃত বিবরণ জলোকা! শবে দ্রষ্টব্য | ] 
বমনকল্প" €পং) বমননিমিত্ত মদনাি নানাবিধ যোগ-যোজন 
বিধি। তন্মধ্যে এই মদনকল্পই প্রশস্ত। (স্ুশ্রুত, স্থৎ ৪৩ অপ) 
বমূনদ্রব্য (ক্লী) উর্ধগুণভৃযিষ্ঠ অগ্নি ও বাযুগ্ণাধিক বাস্তিকর 
দ্রব্য, বমিকারক বস্ত। বমিকর দ্রব্য যথা-__ময়নাফপ, কুড়চি 
ফল, দেয়াতাড়া পুষ্প, তিৎলাউ ফুল, ঘোষা ফল, শ্বেতঘোষা, 
শ্বেতসর্ষপ, বিড়ঙ্গ,পিপুল, ক্রগ্, নাগেশ্বর, রক্তকাঞ্চন, শ্বেতকাঞ্চন, 
নিম, অশ্বগন্ধা, বেতন, বান্ধুলি, অপরাজিতা, আতুসী, তেলাকুচা, 
ব5, রাখালশশা এবং শ্বেতরাখালশশা প্রভৃতি | (সুশ্রতস্থ,৩৯অপ্) 


বমনবিধি (পুং) বমনক্রিয়া। বমনক্রিয়ার কাল- পূর্বাহ্‌।' 


বিচক্ষণ চিকিৎসক শরৎ, বসন্ত ও বর্ধাকালেই রোগীকে রেচন 


এবং বমন করাইবেন ! 
“শরৎগীম্মবসন্তে চ প্রাবুট.কালে চ দেহিনাম্‌। 


বমনং রেচনং চৈব কারয়েৎ কুশলো ভিষক্‌॥” (ভাবপ্রৎ ) 

যে রোগী কফাক্রান্ত্, বলবান্‌, হিকারোগাদি দ্বারা নিপীড়িত 
 বীরচিত্ত, তানৃশ রোগীকেই বমন ক্রাইবে। 

“্বলবন্তং ক্ষব্যাপ্তং হল্লাসাি-নিপীড়িতং । 

তথা বমনসাত্মধ্চ ধীরপিত্তঞ্চ বাময়েৎ ॥” ভোবপ্র”) 

বিষদোষ, স্তন্যরোগ। অগ্রিমান্দ্য, শ্লীপদ, অর্ধ,দ, হৃদ্রোগ, 
কুষ্ট, বিসর্প, মহাজীর্ণ, বিদারিকা, অপচী, কাঁস, শ্বীস, পীনস, বৃদ্ধি, 
অপন্মার,জরোন্মাদ, রক্তাতিসার,নীসা তালু ও ওষ্ঠ পাক, কর্ণআব, 

, অর্ধিজিহ্বক, গলশুণ্ডী, অতিতপার, পিত্বশ্লেক্মরোগ, মেদোরোগ ও 

অরুচি; এই সকল রোগে চিকিৎসক বমন করাইবেন।॥ 

বমন-নিষেধ-বিষয়--কম্প, উপলেপ, নিদ্রা, তন্দ্রা, আলম, 
দৌর্সদ্ধ বিষজনিত উপসর্গ, কফপ্রসেক, ও গ্রহণী প্রভৃতি দোষ 
বমনকারী ব্যক্তির কখন থাকে না। বমনের গুণ,--বমনে শ্্রেম্স 
শোধন হয়, তাই তজ্জনিত সমস্ত বিকার প্রশমিত হইয়া থাকে । 

নিয্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে বমন করাইবে না। যথা-_- 
চক্ষরোগী, উত্ধবাত, গুল্সোদর, প্লীহ ও ক্রিমিরোগগ্রস্ত, শমার্ড, 
সবল, ক্ষতক্ষীণ, কূশ, অতিবুদ্ধ, মৃত্রাতুর, কেবল বাতরোগী, স্বরো- 
পথাতী, অধ্যয়নরত, দুশ্ছন্দি, হুঃকোষ্ঠ, তৃষ্ণার্ত, বালক, উদ্ধাস্, 


পি ্ত, ক্ষুধিত, নিরূক্ষ ও গর্ভিণী প্রড়ৃতি। অবম্য বমনে রোগ 2০ 


শশা শাশিশীশীশিটি তিল পপ পে পক পাপী 





“বিষাদে স্তগ্তয়োগে মন্দেইখ্ শ্লীপদেইন্ব,দে। 

হদ্রোগে কুষ্ঠবিদর্পে মহাজীর্ততরমেযুচ ॥ 
বিদারিকাপচীকাস-শ্ব।নগীনসবৃদ্ধিযু। 

অপন্মারে জরোন্মাদে তথা রক্তাতিসারিযু ॥ 
নানাতান্বো্পাকেষু বর্ণন্রাবেহধিজিহবকে। 
গলশুণ্যামতীসারে পিত্তশ্লেম্মগদে তথা । 

প্জেদোগনেইরুচৌ চৈৰ বসনং কারয়েদ্ভিষক ।” ( তাবপ্র*) 


সকল কৃচ্ছ, ছু হউয়া উঠে, অথবা একেবারে অসাধ্য হইয় পড়ে, 
তাই ইহার্দিগকে বমি করাইবে না । (১) 
অতি বমনে তৃষণ, হিন্কা, উদগার, সংজ্ঞরাহিত্য) জিহ্বানিঃসরণ, 
্ষুবযাবৃত্তি, হ্থুসংহতি, রক্তচ্ছর্দি ও কণগীড়া চে জন্মিয়! 
থাকে । 
[ বমনকর্ীয় অন্তান্ত বিধি ব্যবস্থার বিষয় বাভট করস্থানের 
প্রথম অধ্যায়ে ও নুশ্রত প্রভৃতি চিকিৎসা গ্রন্থে দ্রব্য । ] 
বমনব্যাপৎ ক্ত্রী) বমন-অসিদ্ধি পক্ষে আখ্মানাদি বিকার । 
[বিস্তৃত বিবরণ স্ুশ্ত চিকিৎসিতস্থানের ৩৪ অধ্যায়ে জব্য। ] 
বমনীয়া (ভ্রী) বময়তীতি বমণ্যর্থবিবক্ষায়ামভিধানাৎ কর্তৃরি 
অনীয়র্-স্িয়াং টাপ। ১ মক্ষিকা। (রাজনিৎ) ২ (ত্রি) বমন- 
যোগ্য, বমনারহ। 
বমাল্‌( পারসা ) নষ্টদ্রবা বা বস্ববিশেষ সহিত । 
বসি (স্ত্রী) বমনমিতি-বম (সর্বধাতুত্য ইন | উপ 8১১৩) ইতি 
ইন্। বমন, ছদ্দিন, প্রচ্ছন্দিকা, রোগতেদ, বমিরোগ । এই 
রোগের নিদান ও চিকিৎসাির বিষয় বৈষ্ভকে এইরূপ আছে__ 
অতিরিক্ত তরলবস্ত্ব পান, অতিপর স্লিগ্ধ দ্রব্যতোজন, অধিক 
লবণভোজন, অকাল বা অপরিমিত ভোজন এবং শ্রম, তয়, 
উদ্বেগ, অজীর্ণ, কুমিদোষ, গর্ভাবস্থা ও বেকোন দ্বণাজনক 
কারণসমূহ দ্বারা বারু, পিত্ত ও কফ উৎকিিষ্ট হইয়া বমনরোগ 
উৎপাদন করে। এই রোগে দোষ সকল বেগে উপস্থিত হইয়া 
মুখকে লীড়িত ও আচ্ছাদ্িত,এবং সর্বাঙ্গে ভঙ্গবৎ পীড়া উৎপাদন 
করিয়া থাকে । 
এই বমনরোগ পাঁচ প্রকার। বাতজ, পিত্জ, কফ, 
সন্বিপাতজ ও আগস্তজ। এই রোগের পুর্বরূপ বমি উপস্থিত 
হইবার পূর্বে হল্লাস, অর্থাৎ বমনোদ্ধেগ, উদগারাবরোধ, মুখ- 
প্রসেক ও মুখ লবণাক্ত বোধ হুয় এবং আহারীয় ও পানী 
দ্রব্যে অত্যন্ত বিদ্বেষ হইয়া থাকে। 
বমির সামান্ত লক্ষণ-_-যে রোগে কুপিত দোষ অত্যন্ত বেগ 
ও অঙ্গপীড়নের সাহত উর্ধাদেশে অর্থাৎ মুখের দিকে ধাবিত 
হইয়া মুখকে পরিপূরণ করত বহির্গত হয়, তাহাকে ছর্দি ৰা 
বমিরোগ কহে। 
(১) *ন বাময়েখ তৈমিরিকৌন্ধ বাত- গুলোদর- শ্লীহক্রমি রমার্তান। 
ভুলক্ষতক্ষীণকৃশাতিবৃদ্ধমূত্রাতুরান্‌ কেবলবাতরোগান্‌॥ 
স্বরোপঘাতাধায়নগ্রসত্তুদুঃচ্ছর্দিদ্বঃকো ্টতুড়ার্তবালান্‌। 
উর্ান্তপিত্তক্ষুধিত। নিরক্ষগর্ভিণুদাবর্তিনিক্নহিতাংশ্চ । 
অবন্যবমনাৎ রোগাঃ কৃচ্ছ তাং যাস্তি দেহিনীং। 
অসাধাতাং বা গচ্ছৃস্তি নৈতে বাম্যান্তঃ শ্বতাঃ। 
এতেইপ্যজীর্ণবযখিতা বামা। যে চ বিষাতুরাঃ। 
অতীবচোষণকক্ষান্ডে চ স্াধুকামুন। |” (শ্রুতি) 





বাত জিনতিজিগাত ভিত নিবো? ব্দেনা, 


মুখশোষ, মস্তক ও নাভিস্থলে শূলবেধনার সভায় বেদনা, কাস, 
স্বরতেদ, অঙ্গে সুচীবেধবৎ বেদনা, এবং অতি কষ্টের সহিত 
অতিমান্র বেগ, প্রবল উদগার, ও অতিশয় শব্ধের সহিত ফেন- 
মিঙ্বিত বিচ্ছিন্ন (থামিয়! থামিয় ) পাতিল! ও কষায় রসবিশিষ্ট 
বস্ত বমন, এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়। 

পিতৃ লক্ষণ__পিত্বজ বমনরোগে মূ্চছা, পিপাসা, মুখশোষ, 
মস্তক, তালু ও চক্ষুর্ঘয়ে সন্তাপ, অন্ধকার দর্শন, এবং পীত, 
হরিৎ, বা ধূমরবণযুক্ত, ঈষৎ তিক্ত, অতি উষ্ণ পদার্থের বমন, 
ও বমন সময়ে কঠদেশে জালা, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। 

কফজ লক্ষণকফজ বমনরোগে মুখ মধুর রসবিশিষ্ট, 
কফম্রাব, ভোজনে অনিচ্ছা, নিদ্রা, অরুচি, দেহের গুরুতা, 
লি, ঘন, মধুর রসযুক্ত ও শ্বেতবর্ণ পদার্থ বমন এবং বমনকালে 
শরীরে রোমাঞ্চ ও অতিশয় যন্ত্রণা হইয়া থাকে। 

সন্নিপাতর্জ লক্ষণ-_সন্নিপাতজ বমনরোগে শূল, অজীর্ণ, দাহ, 
পিপাসা, শ্বাস, মুচ্ছ1 এবং লবণ রসযুক্ত উষ্ণ, নীল বা লোহিত 
বর্ণের ঘন পদার্থ বমন প্রভৃতি লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হয়। 

আগন্তজ বমন--কুৎসিত দ্রব্য ভোজন ও কোনরপ ঘ্বণা- 
জনক বস্তর আঘ্বাণ বা দর্শনাদি কারণে যে বমন উপস্থিত হয়, 
অথবা স্ত্রীদিগের গর্ভাবস্থায় যে বমি হয়, কমিরোগ বা আমরসের 
জন্য যে বমি হইয়া! থাকে, তাহাকে আগন্তজ বমি কহে। এই 
বমনরোগে বাতাদি দৌষ ত্রয়ের মধ্যে যে দোষের লক্ষণ অধিক 
প্রকাশিত হয়, তদনুসারে তাহাকে সেই দোষজ বমনরোগ 
বলিয়া স্থির করিতে হইবে। কেবল মাত্র কৃমিজন্ত বমনরোগে 
অত্যন্ত বেদনা, অধিক বমনরোগ এবং কৃমি হাদ্রোগের কতিপয় 
লক্ষণ প্রকাঁশ পাঁয়। আগন্তজ বমনের কারণ পাঁচটা বলিয়া 
ইহাও পাঁচ প্রকার, যথা--অসাত্মজ, কৃমিজ, আমজ, বীভৎসজ ও 
দৌঙ্বদজ। এই আগন্তজ বমনে বাতজাদি দোষের লক্ষণ অন্ু- 
সারে ইহারও বাতজাদি কারণ স্থির করিতে হইবে। 

এই রোগের উপদ্রব-_কাস, তমক শ্বাস, জর, পিপাসা, 
হিক্কা, বিরুতচিত্ততা, হৃদরোগ এবং অন্ধকারে প্রবিষ্টবৎ বোধ। 

বমনরোগের সাধাসাধ্যতা-বমনরোগে যদি কুপিত বায়, 
মল, মূত্র, স্বেদ ও জলবাহী শ্রোতঃসমূহকে রুদ্ধ করিয়া উদ্ধাগত 
হয় এবং ভজ্ন্য যদি রোগীর কোষ্ঠ হইতে পূর্ব সঞ্চিত পিত্ত, কফ 
বা বায দূষিত স্বেদাদি ধাতুসমূহ উদ্সীর্ণ হইতে থাকে, আর বমি 
ধদি মলমূত্রের নায় গম্বযক্ত হয়, তাহা হইলে সেই বমন- 
রোগাক্রান্তরোগী তৃষ্ণা, শ্বাম, ও হিকাদি দ্বারা পীড়িত হইয়া 
হঠাৎ বিনষ্ট হইয়া ধাকে। যে বমনরোগে রোগী ক্ষীণ হইয়া 
যায়, এবং সর্বদা রক্তপুয়া্দি মিশ্রিত পদার্থ বমন করে, অথবা 


সা] ১৩৪ 


বমিতে যদি ময়রপুচ্ছের ম্যায় আভা দেখিতে গাওয়া য ঘা, কি ধা 


বমনরোগের সহিত য্দি কাস, শ্বাস, জর, হিকা, নি 
হৃদ্রোগ প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হয়, তাহা হইলে এই বমনরোগ 
অসাধ্য। এই সকল লক্ষণ ভিন্ন অপর সকল প্রকার বমনের 
চিকিৎসা করিলে আশ্ড প্রতীকার হয় । 

চিকিৎসা-সকল প্রকার বমনরোগই আমাশয়ে দৌষ 
সঞ্চিত হইয়া উৎপন্ন হয়, এই জন্য বমনরোগে সর্বপ্রথমে 
লঙ্ঘন দেওয়াই কর্তব্য | তাহার পর কফ ও পিত্তনাশক সংশোধন 
(বমন বিরেচন ) ওঁধধ সেবন করান বিধেয়। কিন্ত একটু 
বিশেষ এই যে; কেবল বাতজ বমনরোগে লঙ্ঘন অকর্তবা। 
বাতজ বমিরোগে তুল্য জলমুক্ত ছুগ্ধ, সৈম্বব লবণ ও দ্বতমিশ্রিত 
মুগ বা আমলকীর যৃষ পান করিতে দেওয়া উচিত। গুলঞ্চ, 
ত্রিফলা, বহেড়া, আমলকী, নিম্ব, ও পোলতা! এই নকলের ক্কাথ, 
মধুসংযোগে পান করিলে পিতৃ বমিরোগ ভাল হয়। হরী- 
তকীচুর্ণ মধু দ্বারা লেহন করিলে দৌষকে অধোগামী অর্থাৎ 
বিরেচিত করে, এ কারণ শ্রীপ্রই বমি নিবারিত হয়। 

বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা ও শুঠী চূর্ণ সমভাবে গ্রহণ করিয়া মধুর সহিত 
কিংবা! বিড়ঙ্গ, কৈবর্তমুস্তক ও শুঠীচুর্ণ সমতাগে মধুর সহিত 
সেবন করিলে শ্রেম্সজ বমিরোগ বিনষ্ট হয়। 

আমলকী, থৈ ও চিনি ৮ তোলা, একত্র পেষণ করিয়া, 
তৎসঙ্গে ৮ তোলা মধু এবং ৩২ তোলা জলমিশ্রিত করিয়া বন্- 
দ্বারা ছাকিয়। লইতে হইবে, পরে উহা পান করিলে ত্রিদোষজ 
বমিরৌগ নিবারিত হয়। গুলঞ্চ দ্বারা হিম (শীতকষায় ) 
প্রস্তুত করিয়া মধু সহযোগে পান করিলে কৃচ্ছ,সাধা ত্রিদোষজ 
বমিও হঠাৎ প্রশমিত হয়। 

হ্রীতকী, ত্রিকটু, ধনে ও জীরা সমভাগে চূর্ণ করিয়া 
মধুর সহিত লেহন করিলে ব্রিদৌষজ বমি ও অরুচি নষ্ট হয়। 
বেলছাল, গুলঞেব ক্কাথ ও ক্ষেত পাপড়ার কাথ মধু সহযোগে 
পান করিলে সান্নিপাতিক বমি নিরাকৃত হয়। আমের আঁটি ও 
বিন্বের কাথ মধু ও চিনি সহযোগে পান করিলে বমি ও অতীসার 
বিনষ্ট হয়। জাম ও আমের পাতা দ্বারা কাথ প্রস্তুত করিয়া 
শীতল হইলে খৈচুর্ণ ও মধুসংযোগে পান করিলে উদ্মাজগ্ বমি, 
অতীসার ও পিপাসা নষ্ট হয়। 

অশ্ববৃক্ষের ছাল শুকাইয়া অগ্নিতে পৌড়াইতে হইবে, পরে 
উহা জলে নিক্ষেপ করিয়া সেই জল পান করিলে অতিছ্ঃসাধ্য 
বমিরৌগ নিরাকৃত হয়। এলাচি, লবঙ্গ, নাগকেশর, কুলের 
আটির শীস, খে প্রিয় মুস্তক, রক্তচন্দন ও পিগ্ললী এই সকল 
দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত লেহন করিলে বাতজ, 
পিত্তজ ও কফজ এই ত্রিবিধ বমিরোগই প্রশমিত হয়। 


গজ নিট এ স্ব ৯ ০ 


বীভৎস বমি দ্রব্য ছার, দোফাজ বমি অভি- 
লধিত ফল্‌ দ্বারা, ও আমজ বমি লঙ্ঘন দ্বারা নিবারণ কর্সিতে 





হয়। উগ্র আধিক্যের সহিত বহি হইলে মূর্ববাঃ ধনে, | 
ুস্তক, হষ্টিমধু ও রসা্জনচুর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া মধুসহযোগে | 


লেহন অথবা সীবর্চল লবণ, কৃষ্ণজীরা, চিনি ও মপিচচূর্ণ 
মমভাগে মধুর সহিত লেহন করিলে সস্ভঃ বমি নিবারিত হয়। 
(ভাবপ্রৎ বমিরোগাধি* স্ুশ্রুত ) 
ডাবের জল, মুড়ি বা পোড়ারুটি ভিজাজল, অথবা বরফজল 
বমন নিবারণের উৎরুষ্ট উধধ। বড় এলাইচের কাথ সেবনে 
বমনরোগ আঁশ নিবারিত হয় । রাত্রিতে গুলঞ্চ ভিজাইয়া রাখিয়া! 
প্রাতঃকালে সেই জল মধুর সহিত পান করিলে সকল প্রকার 
বমি নিবারিত হয়। ক্ষেতপাঁপড়া, বিহ্মূল বা গুলঞ্চের ক্কাথ 
মধুর সহিত ঝা মূর্ববা মূলের ক্কাথ চাউল ধোয়া জলের সহিত 


সেবন করিলে সকল প্রকার বমিই ভাল হইতে পারে। বষ্টিমধু | বমিন্‌ 
বমী (দেশজ ) উদরস্থ ভ্রব্যের উদ্গমম। বমন। 


বন্মেটিয়া ( দেশজ ) 


ও রক্তচন্দন দুখের সহিত উত্তষরূপে পেষণ ও আলোড়ন করিয়া 
পান করিলে রক্তবমন নিবারিত হয়। আমলকীর রস ১ তোলা 
ও কতবেলের রস ১ তোলা, কিঞিৎ পিপুলচূর্ণ, ও মরিচচুর্ণ মধুর 
সহিত একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে প্রবল বমনও 
নিবারিত হয়। তেলাপোকার বিষ্ঠা ৩৪ টা দানা জলে 
ভিজ্ঞাইয়৷ তু জল একটু একটু খাইলে অতিগ্রবল বমিও তৎ- 
ক্ষণাৎ গ্রশমিত হয়। 
. শ্বেতচন্দন ২ তোলা, আমলকীর রস ২ তোল! একত্র 
কিঞ্চিৎ মধুপ্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে বমি থামিয় যায়। ভাজা 
মুগ ১ পল, জল ২ সের, শেষ ২ পল, থইতূর্ণ ২ পল ও কিঞ্ 
মধু ও চিনি মিশ্রিত করিয়া এই জল পান করিলে বমি, অতীসার, 
তৃষ্ণা, দাহ ও জর নিবারিত হয়। ইহা ভিন্ন এলাদিচূ্ণ, রসেন্্র, 
বৃষধবজরস ও পদ্মকাগ্ঘৃত প্রভৃতি. বমনরোগের উৎকৃষ্ট ওষধ। 
( ভৈষজ্যরত্বাণ বমিরোগাধিও ) 
এই রোগের পথ্যাপথ্য ।--বমি হইলেই আমাশয়ের উৎক্রেশ 
হয় এই জন্ত প্রথমে লঙ্ঘন দেওয়৷ উচিত। বমনবেগ নিরস্ত 


কারণ ও রৌ্রাদির আতপ নেন প্রভৃতি বমনরোগে বিশেষ 
অনিষ্টকারক। 

শূলরোগ ও অল্পপিত্ত রোগে বমন করাইলেই উপকার 
হয়। প্র সকল রোগে যে সকল যোগ সেবন করাইয়া বমন 
করাইতে হয়, তাহা তত্বদ শবে ভরষ্টব্য। 

বমতি উদ্গিরতি ধূমাদিকমিতি “ইক্‌ কৃত্যাদিভ্যঃ, ইতি ইক্‌। 
২ অগ্নি। (মেদিনী)৩ধূর্ত। (শব্দরত্বাণ) 


বমিত (তরি) বম্‌-ক্ত। বাস্ত। বমনযুক্ত। কৃতবমন। পীড়িত। 


“বমিতং লঙ্ঘয়েও প্রাজো। লত্ঘিতং ন তু বাময়েৎ। 
বমনে ক্রেশবাহুল্য।ৎ হস্তাল্লজ্বনকধিততং ॥%+ ( উদ্ভট ) 
২ বননকৃত বস্ত। 


বমিতব্য (তরি) বমনের উপযুক্ত । বমনোদ্রেককারী। 


(তরি) ১ ব্মনকারী। ২ পীড়িত। 


১ জলদন্যু | বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর 
সমুদ্রোপকৃলে খর্বাকার মুদলমান জলদস্থ্যগণ পণ্যবাহী নৌকা- 
চালনের ভাণ করিয়! বণিকদ্দিগের নিকট আসে এবং সুবিধা 
পাইলে তাহাদের ষথাসর্স্ব লুঠন করিয়া লইয়া যায়। অনেকে 
অনুমান করেন, “বে? (জনপদ ) ও বেটিক্কা ( খর্বকার ) 
বা বদ্ধেবাসী অর্থ হইতে এই দস্থ্য সম্প্রদায়ের নামকরণ হইয়াছে। 
কিন্তু তাহারা যেরূপ নৌকা! লইয়া সমুদ্রবক্ষে যাতায়াত করে, 
ইংরাজীতে তাহা 13010-088 নামে খ্যাত। অধিক সম্ভব 
এই বস্বোট। শঙ্খ হইতেই জলদস্থ্য সম্প্রদারের বন্ষেটে 
নাম হইয়াছে। 

২ বর্তমান সময়ে দল্যুসদৃশ দুঢ়কায়, পুরুষকে লোকে 
বন্েটে বলিয়। সন্বোধন করে। ৩ধে সকল কর্ণচারী ক্ষুদ্র 
নৌকায় আরোহণ করিয়া সমুদ্রমুখে আসিয়া বৈদেশিক বণিক" 
দিগের জাহাজ ধরিয়া এজেপ্টের হাতে বা খাঁলাশবোঝাই 
সমিতির নিকট আ'নিষ্ক! দেয়, তাহারাও বন্বোট নামে খ্যাত। 


বন্ত (পুং) বংশ, বাশ। (শব্ধরত্া) 

বস্ভাঁরব (পুং) হঘারব (গবাদি )। 

বন্মাগ (ক্লী) জনপদে 

বর (পুং)১ উপজিহ্ব। ( খক্‌ ৮৯১২১) বঙ প্রিয্পং ভীপ,। 
২ উপজিহ্বিক!। "্বস্রীভিঃ পুক্রসুগ্;বো৷ মদানং ।” (থাক ৪1১৯৯) 
বমীভিরূপজিছ্বিকাডিঃ' (সাক্সগ ) 

( পুং) এক জন বৈদিক, খফিস্ বজ। বৈথানশ, ইনি খগেছের 

১০।৯৯ সুজির বন্তরুষ্া খবি। 


বঞ্জীকৃট (রী) বন্ধীক। 


হইলে লঘুপাক, বাষুর অন্ুলোমক ও রুচিক্র আহারাদি ক্রমশঃ 
দেওয়া আবশ্তক। বমনের বেগ থাকিতে যদি আহার দিবার 
আবশ্যক হয়, তাহা হইলে ভাজামুগের ক্কাথের সহিত খৈ চূর্ণ, 
মধু ও চিনি মিশ্রিত করিয়। আহার করিতে দিবে। এইরূপ 
আহার দিলে বমন, ভে, অর, দাহ ও পিপাসার শাস্তি হইয়া 
থাকে । বমনবেগ নিরস্ত হওয়ার পর সহামত সকল দ্রধ্য আহার 
এবং জরা্দি উপসর্গ না থাকিলে অভ্যাসমত ন্নানাি' করিতে 
পার! যায়। পরিষার পানাহার, পরিষ্কৃত স্থানে বাস, সুগন্ধ 
আঘাণ এবং মনের প্রছু্পতা এইখলি এই রোগে বিশেষ উপ- 





বশউরক (সং) হশ্বজাত্তীয় পিপীলিকা । 
বয়, গতি। তি আত্মনে সক" সেট। লট বয়তে। লো 
বয়তাং। লট, বরিষ্যতে লুট্‌ ববয়ে। লুট, বরিত!। 
বয় (পুং) তত্তবায়। বন্্ব়নকারী। স্তরিযাং ভীপ্‌। বরীন্ত্ী 
তস্তবায়ণ। 
বয়ৎ (তরি) বয়নকার্য্য। 
বয়ত (পুং) খখেদ-বর্ণিত ব্যকিভেদ। ( ধক 4৩৩1২) 
বয়ন (ক্লী) বন্দির হুত্রগ্রহণরূপ কাধ্ধ্যবিশেষ। 
বয়নবিদ্া, উ্ণা বা কার্পাসাদি হত্রজীত বন্তনর্মাণরূপ শিল্প- 
বি্বাধিশেষ। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে ইহাকে 47৮ ০? 8৮10 
বলিয়া থাকে। কিরূপে কত পরিমাণ তৃলা লইয়া কত বিভিন্ন 
নম্বরের মোটা ও সরু সুতা প্রস্তুত করিতে হয়, তাহার পর সেই 
শৃতাগুলি টানা দিয়া দিয়া নরাজে গুটাইতে হয়; তদনস্তর 
নরাজ তাতে সংযোজিত করিয়া তাহার সুতার খেইগুলি প্রথমে 
ছুইটী ঝাঁপের মধ্যে দিয়া ও পরে সানার মধ্য দিয় চালাইয়! 
দিতে হয়) তৎপর যথানিয়মে তাতযন্ত্র সুত্রাদিসহ মুসঘন্ধ 
করিয়া, তন্তবায় বা বস্ত্ব়নকারী কিরূপেই বা মাকু নামক 
য্ত্রাংশ-সাহায্যে বস্ত্র বুনিতে পারেন, তৎসমুদায় যাহাতে শিথিতে 
বা বুঝিতে পারা! যায়, তাহাকে বন্ত্রবয়নবিদ্তা বলে। 

বর্তমান সময়ে পাশ্চাত্য জগত্বাসী সভ্যজাতিগণ প্রথর বুদ্ধি- 
প্রভাবে হস্তচালিত এ দেশীয় তাতের অন্থুকরণ দ্বারা বৈজ্ঞানিক 
ভিত্তিগ্রতিঠিত একপ্রকার লৌহ্যন্ত্রময় তাতের আবিষ্কার করি- 
যাছেন। এর সকল কলে এককালে সুতা প্রস্তত হইতে বস্ত্রবয়ন 
পর্ধ্যস্ত এতৎ শিল্পসংক্রাস্ত যাবতীয় কাধ্যই সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। 
যন্ত্রটালনা হইতে বিভিন্ন প্রকারের সতা৷ (ডু ৮:৮) নিম্মাণ, সত 
রঙ্গ (1)/০10£) ও বন্ধন সকল প্রকার কার্যাই শিক্ষণীয়। 


বিভিন্ন প্রকার তাঁতের বিবরণ ও চালন! এবং তাহার শিক্ষা 


প্রণালী পরে বিবৃত হইতেছে। 

অতি প্রাচীন কাল হইতে আমরা কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য 
সভ্য জনপদসমূহে দেহাচ্ছাদক বস্ত্রের € খক্‌ ১/২৬/১১ ) প্রচলন 
দেখিতে পাই। প্রাচীনেরা তৎকালে বস্তরব়নকৌশল নুচারু- 
রূপে অবগত ছিলেন। খক্‌সংহিতার ১১৪০১, ১১৫২১, 
২১৪।৩, ৯৮1৬, ৯৯৬।১ প্রভৃতি মন্ত্র আলোচনা করিলে বেদী ও 
রঙগস্থানের আচ্ছাদন-বস্ত্রের বহুল ব্যবহার হৃদয়ঙম হয়। এই বত 
সাধারণতঃ শুরুরর্ণও কল্যাণকর (ধক ৩৩৯২ ) এবং তদ্র" 
জনোচিত ও আবশ্যকীয় (খক্‌ ১/১৩৪।৪, ৫1২৯১৫ )। ইহা 
তথকালে সাধারণে ধনস্বদ্ধপ বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল ( খক্‌ 
৬1৪৭।২৩)। মাতা স্বয়ং পুত্রাদির পরিধেয় বাস নির্মাণ করি- 
তেন-“বন্ত্া পুতায় মাতরো ব্যস্তি।” (থক 819৭৬ )) উছার 


[ ৫১৯ ]. 


হী দানি হাহ 


ধয়নবিগ্ঠা 





১২৩২১, ১৪1২৪১ মন্ত্রে বস্ত্র উল্লেখ পাওয়। যায়। তত 
কাত্যায়ন শ্রোতনথত্র (১৪১।২০), আশ্বলায়ন গৃষসত্র (১1৮১২), 
গোভিলগৃঙ্ধ (৩২1৪২), এবং পারম্বরগৃহ (৩1১১ ) সুত্রে বস্ত্র 
আবন্তকতা ও ব্যবহার লিপিবদ্ধ হইয়াছে । কৌধীতকীব্রাহ্মণে 
(২২৯) কৃষ্চবর্ণ বস্ত্রের প্রচলন দেখিয়া ধনে হয়, তখনকার 
খধিগণ শুর্লেতর কৃষাদি বর্ণ দ্বারা বন্ত্ররঞ্জন করিয়া ব্যবহার 
করিতেন এবং তাহারা যে রঞ্জনপ্রণাঁলী অবগত ছিলেন এই 
মন্ত্র হইতে তাহারও আভাস পাওয়া যায়। 

পৌরাণিক যুগে নানা-বণরঞ্জিত বস্ত্রধারপের প্রভূত 
গ্রচলন ঘটিয়াছিল। তাই বৃন্দাবনবিহারী বনমালী স্বীয় 
শ্তামতন্ গীতবসনে সমাচ্ছাদ্দিত করিয়াছিলেন । দ্েবদেবী- 
গণও রক্তবাস বা নীলবাস পরিধৃত হইয়াছিলেন। রামচন্্র 
রাহ্মণদিগকে কৌশেয়বন্ত্র (রামায়ণ ২৩২১৬) দান করিয়া. 
ছিলেন। অযোধ্যাকাণ্ডের ৩৭ অধ্যায়ে রাম ও লক্ষণের 
শুঁভবসনত্বয় পরিত্যাগপুর্বক চীর ধারণ করিবার কথা আছে। 
আবার ২৫২৮২ গ্লোকে সীতা কর্তৃক ব্রাঙ্গণদিগকে বিবিধ বস্ত্র 
ও অগ্লপ্রদানের উল্লেখ দেখিয়া মনে হয়, তখন নানা রঙ. ও 
উর্ণাদি নানা দ্রব্জাত বস্ত্র প্রচলিত ছিল। মহাভারতে 
বিভিন্ন রাজগণের বেশতৃষা ও ভ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ-প্রসঙ্গে 
যথেষ্ট বন্রপার্থকোর নিদর্শন পাওয়৷ যায়। রামায়ণের 
আদিকাণ্ডের ৭৭ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে অযোধ্যাধি- , 
পতি দশরথ স্বীয় পুত্র ও পুত্রবধূ চতুষ্টয়কে লইয়া জনকগৃহ * 
হইতে স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলে স্বজনবর্গ বিবিধ কাম্যবস্ত 
দ্বারা তাহার পৃজা করিয়াছিলেন । তখন কৌশল্যা, সুমিত, 
কৈকেয়ী এবং অন্তান্ত রাজপত়ীর! ক্ষৌম্যবাস পরিধান করিয়া 
পুত্রবধূ রাজকুমারী চতুষ্টরনের সহিত মঙ্গল আলাপনপূর্বক 
তাহাদের সমভিব্যাতারে দেবালয়ে পুজা দিতে গমন করেন। 
এই সকল আলোচনা করিলে জান৷ যায় যে, রামায়ণীয় যুগে 
গুরু, কাশায়রজিত বন্ত্র এবং শুভকার্য্যে ক্ষৌম্যবাসের প্রচলন 
ঘটিয়াছিল। 

ভগবান্‌ মন্ধুরচিত স্থৃতিগ্রন্থের ৩৫২, ৯২১৯ ও ১১১৮১ 
শ্লোকে বস্ত্রের উল্লেখ আছে। এ পরিধেয় বাস তখনও সম্পত্তি 
মধ্যে গণয ছিল এবং বন্ত্রহরপকারী বধদণ্ডে দণ্ডিত হইতেন 
(৮২২১ শ্লোঃ)। উক্ত গ্রন্থে অন্ঠাতি সম্পত্তির সভায় বত 
বিভাগেরও ব্যবস্থ! দেখা যায়। 

যদি কেহ উর্ণাশণাদি অথবা কার্পাসিকনুত্র অপহরণ করে, 
তাহা! হইলে সে তত্দ্জব্যের যথামূল্যের দ্বিগুণ দিতে বাধ্য 
(মন্থ ৮৩২৬)। তত্তবায়, যদি বন্্রধয়নার্থ কোন ব্যক্তির 


বয়নবিদ্যা 


নিকট ১০ পল পরিমিত সুত্রগ্রহণ করে এবং বস্ত্রাধিকারীকে 
তক্তমণ্ডমিশ্রণের জন্য ১১ পলমান বস্ত্র না দেয়, তাঁহা হইলে 
রাজদগীনুমারে সে ১২ পল দিতে বাধ্য হইয়া থাকে । 
“্তন্তবায়ে৷ দশপলং দগ্তাদেকপলাধিকম্‌। 
অতোইন্তথা বর্তমানো দাপ্যে দ্বাদশকং দমম্‌ ॥” মেম্থ ৮৩৯৭) 
উপরোক্ত তুলার পরিমাণ দৃষ্টে উপলব্ধি হয় যে, তৎকালে 
যে সকল প্রমাণ বস্ত্র প্রস্তত হইত, তাহা! দীর্ঘ ও প্রস্থে প্রায়ই 
বর্তমান প্রমাণ বস্ত্র অনুরূপ ছিল। 
তৎকালে কার্পাস, রেশম ও পশমী বস্ত্রের বহুল ব্যবহার 
ছিল। তাহার! জলপ্রক্ষালন দ্বারা কার্পাসবন্ত্র এবং ক্ষারজমৃত্তিকা 
দ্বারা রেশমী ও পশমী বন্তর বিশুদ্ধ করিয়া লইতেন £__ 
“অস্তিস্ত প্রোক্ষণং শৌচং বহ্‌নাং ধান্যবাসসাম্‌। 
্রক্ষালনেনত্ল্লানামন্তি: শৌচং বিধীয়তে ॥ 
চেলবৎ কর্াণাং শুদ্ধির্বদলানাং তখৈব চ। 
শাকমূলফলানাঞ্চ ধান্যবৎ শুদ্ধিরিষ্াতে ॥ 
কৌযেয়াবিকয়ারূষৈঃ কুতপানামরিষ্কৈ: | 
শ্রীফলৈরংশুপট্রানাং ক্ষৌমানাং গৌরসর্ষপৈঃ ॥ 
ক্ষৌমব্ৎ শঙ্খশৃঙ্গানাং অস্থিদস্তময়স্ত চ। 
শুদ্ধিবিজানিতা কাধ্যা গোমৃত্রেনোদকেন বা ॥ 
( মন্ুসংহিতা ৫1১১৮-১২১) 
উত্ত গ্রন্থের ১০ম অধ্যায়ে ৩৫ ও ৫২ শ্লোকে নিষাদচগ্ডালাদি 
হীনজাতীয়ের মৃতচেল পরিধানের বিধি আছে) কিন্ত অন্ঠের 
পক্ষে মৃতের বাস ত দূরের কথ »বুজককর্তৃক ্রমক্রমে প্রদত্ত 
পরবাসও গ্রহণ করিতে নাই। মন্তুসংহিতায় উহার নিষেধ- 
বচন বিধিবদ্ধ আছে,_- 
*শাললী ফলকে শ্রক্ষে নেনিজ্যান্নেজকঃ শনৈঃ | 
ন চ বাসাংসি বাসোভিনিরহরে্ন চ বাসয়েৎ 0” ৮1৩৯৬ শ্লোক 
তৎকালে কুস্ুস্তাঁদি দ্বারা রক্তরূজিত শাণক্ষৌমাজিনাদি 
নিশ্িত বন্ত্র* বিক্রয় ব্রাহ্মণের পন্ষে বিশেষ নিষিদ্ধ 
ছিল ( মন্তু ১০৮৭ )। 
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প্রভূত প্রচলন ছিল। পরবর্তী পৌরাণিক যুগে তাহার প্রভাব 
আরও বিস্তৃত দেখা যায়। রামায়ণ ও মহাভারতাদি এতিহাসিক 
মহাকাব্যে এবং পুরাণাদি শাস্্ুগ্রন্থে বিভিন্ন বর্ণরঞ্জিত বস্ত্রের বুল 
ব্যবহারের প্রমাণ আছে; কিন্ত হুঃখের বিষয় তাহার কোন 
নিদর্শন নাই। * 

যদি জগতের প্রাচীন বস্ত্রশিল্পের নিদর্শন দেখিতে হয়, যদি 
জগতের সর্বপ্রার্টীন তাতের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিবার আবশ্তুক 
হয়, তাহা হইলে একবার প্রাচীন মিশররাজ্যের দিকে দৃষ্টি 
নিঃক্ষেপ করিলে সকল সন্দেহই মিটিয়া যাইবে। তথাকার 
মামি-গহবরের মধ্যে (000007)5 00166 06787]: ) অনুসন্ধান 
করিলে আজিও শবাচ্ছাদিত বন্তের ( মড়াকড়ান কাপড় ) প্রভূত 
নিদর্শন পরিলক্ষিত হইবে। মিশরের এই লিনেন্‌ বস্ত্র পরিচ্ছ্ 
ও দীর্ঘকাল স্থায়ী দেখিয়া তথাকার লোকে সমাদরে উহাকে 
শবদেহের অস্ত্ে্টি-ব্যাপারে নিয়োজিত করিয়াছে। রোজেটার 
্রস্তরপিপি হইতে জানা যায় যে, তথাকার রাজসরকার হইতে 
পুরোহিতদিগকে তাহাদের চিরপ্রিয় কার্পাসবস্ত্র দেওয়া হইত। 
তথাকাঁর উচ্চশ্রেণীর সন্ত্াস্তলোকেরা কাপাঁদ ও পশমী বাস 
পরিধান করিত এবং দরিদ্রগণ একমাত্র পশমী বন্তুই অঙ্গে 
ধরিত। এই পশমী বস্ত্র ভারী ও তাহাতে পোকা! লাগে বলিয়৷ 
তথাকাঁর পুরোহিত সম্প্রদায় লিলেনবস্ত্রেরইে বিশেষ পক্ষ 
পাতী ছিলেন। 

হিক্র জাতির ধর্মযাজক ও পৰস্থ সন্ত্ান্ত ব্যক্তিগণ উৎকষ্ট 
বিলেন বন্্ই ব্যবহার করিতেন। বাইবেল গ্রন্থের ইংরাজী 
অনুবাদে তাহাদের যে রেশমী বস্ত্র ব্যবহারের কথা আছে, তাহা 
সম্পূর্ণ গ্রামাদিক, কেন না, প্রাচীন হিক্র বা আসীরীয়দিগেব 
মধ্যে রেশম ব্যবহারের বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। 
ইংলগণ্ডের 7316191) 10039010 নামক জাছুঘরে প্রাচীন সুঙ্গ 
লিলেন বস্ত্রের যে নিদর্শন আছে, তাহার স্থতা ১ পাঁউও ওজনে 
প্রায় ১০০ হাস্ক (1780৮) এবং ১ ইঞ্চ স্থানের মধ্যে টানায় 
(৪) ) ১৪০ খাই ও পোড়েনে (*০০) ৬৪ খাই সুতা 
বিগ্ঠমান রহিয়াছে । 

থেবিস্‌ নগরে ও অন্ান্ত স্থানে প্রাচীন মিশরীয় তাতের যে 
সকল নমুনা বিদ্যমান আছে, তাহার বয়ন-প্রণালী অবিকল 
ভারতীয় তাঁতেরই অনুরূপ; কেবল প্রতেদের মধ্যে এই যে, 
মিশর-দেশীয় তাঁত খাড়া-ভাবে পাতা! (5০761০91)১ আর ভারতীয় 
তাত পাটাভাবে পাড়া ( ন০78০75])। পাশ্চাত্য পণ্ডিত" 
গণের বিশ্বাস, শ্মরণাতীত কাল হুইতে ভারতীয় আর্ধগণ যে 
প্রথাঁয় বন্ত্ব়ন করিয়া আসিতেছেন, সেই চিরস্তন প্রথানিস 
তাত ক্রমে পারস্ত হইয়া প্রাচীনকালে যুরোপে প্রবেশ লা 





বয়নবিগ্ধা 


করিগাছিল। ভাটিকানের ভাঙ্জিল-পুথিতে মণ্টফসোন (11078 
(509০৪) কর্তৃক মধ্যযুগীয় যে তাতের চিত্র অগ্কিত আছে; 
তাহা খুষ্টীয় ৪র্থ শতাব্ের বলিয়া উক্ত হইয়! থাকে। উহার 
সহিত ভারতীয় তাতের যথেষ্ট সৌসানৃশ্ত আছে, তবে ছু এক 
স্থান সামান্ত পরিবর্তনও ৃট্টিগোচর হয়। চীন জাতির 
রেশমী বন্তাবুনা-তাত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং চীনজাতির স্বকপৌল- 
কল্পিত, ইহাতে যস্ত্পরিপাট্য অনেক অধিক | সম্ভবতঃ এই 
তাতের অনুকরণে বর্তমান হ্যাগুপুম সকল গঠিত হইয়াছে। 
আরিষ্টটুলে রেশমের উল্লেখ দেখিয়া মনে হয় যে, গ্রীক ও রোমক- 
দিগের সুখসমৃদ্ধির সময় তাহাদের বিলাসবাসনা পুর্ণ করিতে চীন 
হইতে রেশম ও তাঁত যুরোপে নীত হইয়াছিল। আরিষইটটলের 
পুর্বে যুরোপে রেশমের আর এ্রতিহাসিক উল্লেখ দেখা যায় ন|। 

বয়নযন্। 

বন্ধবুনান শিখিতে হইলে শিক্ষার্থীর নিপুণতা, ধৈর্যশীলতা, 
হস্ত-সঞ্চালনাদির পটুতা শিক্ষা করা আবশ্ক। সহস্রাধিক 
সুদ্দ স্থতা লইয়া তাহার প্রত্যেক সুতাটী যথানিয়মে প্রস্তত 
এবং পৃথকৃভাবে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করা আবশ্তক। কোন 
অংশ জোড়া তাড়। দিয়া তাড়াতাড়ি করা অসহিষুটতার ফল ও 
অভ্যধিক বিলম্বের কারণ। 

আমাদের দেশে হিন্দু তাতি এবং মুসলমান জোলা আছে, 
এখনও ইহারা ১ ইঞ্চি চওড়া এক ফুটু লম্বা চুঙ্গির মধ্যে ধরে 
এরূপ সরু সতার প্রমাণ চাঁদর বুনিতে পারে।' ম্যাঞ্চে্টরে 
বন্বয়ন-শিল্পের প্রতিষ্ঠা হেতু ধীরে ধীরে আমাদের দেশ হইতে 
এই শিল্পনিপুণতা অপস্থত হইল-ম্যাঞ্চেষ্টারের শুভাগমনেই 
এই বয়নশিল্লের বিপর্যয় ঘটিল এবং অন্নাভাবে জোলা ও তাতির 
অন্ন ফুরাইল। স্থুল-বুদ্ধি তাতিরা লাভের আশায় সুক্ষ হৃতার 
আশ্রয় লইল এবং ক্-বৃদ্ধি তাতিরা মোটা সুতার কাজ আরম্ত 
করিল। ফুলে “মতি লোভে তাঁতি নষ্ট,» আর জোলার গায়ে 
গিম্টি তাঁতির পরনে নেংটি।” এই প্রবাদ বাক্য রচিত হইল। 
আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই উভয় জাতির জাতীয় ব্যবসা এক 
হইলেও কাপড় বুনানি সন্ধে সকল বিষয়েই জোলা ও হিন্দু 
তাতি পরম্পরে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিয়াছে । নিয়ে উভয় 
পক্ষের বয়নোপযোগী যন্ত্রের পরিচয় গ্রাত্ত হইতেছে। 

১ তাত (1.০ )-_-তাত ভারতবর্ষে কতকাল হইতে যে 
প্রচলিত, তাহা নির্ণ্ন করা যায় না। তবে প্রাচীন শাস্্ীয় 
গরন্থাদিতে ইহার উল্লেথ দেখিতে পাঁওয় যায় । যে তাত বহু- 
পূর্ব হইতে এতদ্দেশে চলিয়া আসিতেছে; তাহাকে হাতের 
তাতবা বাঙ্গাল! তাঁত বলে, উহ! তাল কাষ্ঠে প্রস্তুত এবং সুদীর্ঘ- 
কালস্থায়ী; এমন কি, ৩1৪ পুরুষ পর্যন্ত একই তাতে কাজ, 
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চলিতেছে এরপ শুনা যায়। ইহার মাকু এক হাতে চালাইয়া 
অপর হাতে ধরিতে হয়; বেশী চওড়া কাপড় ইহাতে বুনান 
অসুবিধা, তবে এই তাতের দ্বার ইচ্ছামত মোটা সরু সব 
রকম বুনানি করা যাইতে পারে; ইহাতে সুতা খুব কম 
ছিড়ে এবং যেরূপ সরু বুনানির কাজ হয়, হ্যা লুমের দ্বারা 
সেরূপ হওয়া দুরূহ, তবে বাঙ্গাল। তাতের দ্বারা কাজ বেণী দ্রুত 
হয় না, একজন স্মুদক্ষ তাতি এই তাতে প্রতি মিনিটে ৩১।৩১ 
বার মাকু চালাইতে পারে। ইহার প্রধান দোষ এই যে, মাকু 
দাড়াইবাব জন্ঠ ইহাতে কোন আশ্রয় স্থান নাই এবং চালাইতে 
সকল বার ঠিক সরলভাবে বা সমান গোরে চালান ঘটে না, 
তজ্জন্ঠ মাকু অনেক সময় পড়িয়৷ যাইবার সম্ভীবন! | 

কলের তাত ( ঘ]) 51019 10০2) )১-_ অষ্টাদশ শতাব্দীর 
শেষভাগে জন্‌ কে নামক একজন সাহেব প্রথমে এই তাত 
প্রচলন করেন, ইহা সম্পূর্ণ বিদেশী নহে, কেবল বাঙ্গাল! ভাতের 
অভিনব সংস্করণ (11001059779200) মাত্র। মূলতঃ তাহার 
সহিত ইহার সম্পূর্ণ সাৃশ্ত আছে। ভাল সেগুণ বা শাল কাষ্ঠ 
দিয়া উক্ত ছুই প্রকার তাতই প্রস্তুত হইয়! থাকে ) কাঠটি বেশ 
মজবুদ ও শুষ্ক হওয়া আবশ্তক; নতুবা কিছুদিন পরে উহা! বাকিয়! 
ব্যবহারের অযোগ্য হইবার সন্তাবনা। ইহার অনেক অঙ্গ 
প্রত্যঙ্গ আছে, কোন একটী অংশ বাকিয়! গেলেই কাধ্য অচল 
হইয়া পড়ে । তাঁতের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলির বিবরণ নিয়ে দেওয়া 
হইল,-- 

দ্ক্কি (759) )--যাহার উপর দিয়া মাকু যাতায়াত করে 
সেই কাঠখানি ও তাহার উভয় পার্খবস্থ বাক ছুইটি একত্র দক্তি 
নামে খ্যাত, বাঙ্গাল! তাতে বাক্সবিহীন প্র কাষ্ঠটা দক্তি নামে 
পরিচিত ছিল, বিলাতী তাতে তাহাই উন্নত ( [0)1):0%80 ) 
আকারে এ রূপ ধারণ করিয়াছে। ইহাতে ২ খানি কাঠ 
আছে, উপরের খানির সহিত নীচের খানি অতি সুঙ্দর ভাবে 
সংযোক্ধিত। যখন মাকু অনবরত যাতায়াত করিতে করিতে 
কাষ্ঠের উপরিভাগটী ক্ষয়, পাতলা বা অসমতল ( 97786] ) 
হইয়া আইসে, তখন সামান্ত ব্যয়ে কাঠখানি বদলাইয়। লইলে 
আবার সেই তাঁত ঠিক নূতনের ন্যায় কাজ করে। সেগুণের 
অপেক্ষা ইহা পুরাতন পাকা শাল কাঠের হওয়াই ভাল। এই 
কাঠথানিকে “রেল” (917)06৮9 109 ) বলে, উহার উপর 
দিয়া মাকুর চাঁকা চলে বলিয়াই উহার এরূপ নামকরণ 
হইয়াছে । এই দক্তিখানির নির্মাণচাতুর্য্যের উপরই অধিক 
পরিমাণে সমস্ত যন্ত্রের ভালমন্দ নির্ভর করে। এই কাঠখাঁনি 
২২ কিও ইঞ্চি পরিসর, নিয়ভাগ সমতল, উপরিভাগ উপর 
হইতে নীচের দিকে ক্রমে ঢালু অর্থাৎ কারিকরের ঠিক কোলের 












্ রস 
্ কপার 


দিকে ধে প্রান্ত থাকে, তাহা ২ ইঞ্চি উচু হইলে অপর প্রান্ত 
আধ ইঞ্চি হইবেক। এই ঢালু (919০) ঠিক হিসাৰ মত 
হওয়া চাই। ঢালু হঠাৎ বেশী (4১:0৫) হইলে মাকু 
উলটয়া পড়ে বা সানার সহিত বেশী ঝুকিয়া চলিতে থাকায় 
সান! সত্বর নষ্ট হইয়া যায় এবং ঝাঁপ (বুনিবার সময় পা দিয়া 
চাপিয়। মাকু চলিবার রাস্তা করা) বেশী জোড়ে চাপিতে হয়; 
তক্জন্ঠ “ব” এর স্থৃতা এবং টানার সুতা বেশী কাটিবার সম্ভব | 
আবার যদি ঢালু কম হয়, তবে মাকু পড়বার কথা এবং ঝাপে 
হত! তাল টান হয় না । এই রেলটার ঢালুদিকে একটা জুলি 
কাটা (0+১০৩) আছে, পেটা সানা বসাইবার স্থান । সেটা 
ঠিক দরল ও সানার মাপ মত সরু হওয়া! আবশ্তক। সানা 
বসাইতে বেক তেড়া বা টিল ন! হয়, কারণ তাহা হইলেই মাকু 
পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা । দক্তিগাশি বেশ সোজা এবং পালিশ- 
যুক্ত হওয়! নিতান্ত দরকার। কাপড় বুনানির সময় এই দক্তিকে 
কোলের দিকে টানিয়া “পড়েনের” সুতা চাপিয়! লইতে হয়। 
ইহা বেকিয়া গেলে কার্যে ব্যাঘাত ঘটে । কোটের ছিট ব 
(বিছানার চাদর ইত্যাদি মোটা কাজের জন্ত এই দক্কিখানি 
একটু মোটা রকম ও পাল কাঠের হওয়াই দরকার, আর 
মক কাপড় বুনানির পক্ষে ইহা হালকা অথাৎ সেগুণের 
হইলেই সুবিধা । 

বাক্স (9170৮015099 - পূর্বব-বর্ণিত রেলের ছুই পার্শখে 
খাঁচার মত দুইটা ঘের! স্থান আছে, তাহাকে বাক্স বুল মাকুটা 
এক বাক্স হইতে চালিত হইয়া অপর বাকে যাইয়া দীড়ায়। রী 
বাক্স ১৫।১৬ ইঞ্চি লম্বা! এবং মাকুর অনুরূপ চওড়া । কলের তাতে 
এই নূতন উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এই বাক্সটী মাকুর গতিকে 
নিয়্ধিত (1১০1১0109 9 করিয়া দেয়। বাক্সের মধ্যে একটি 
স্ুলি কাটা € (0৮১৬০) থাকে, তাহাতে চৌপলা একটি 
কাঠের টুকৃবা (০০4০৭ 01০৩) বসান আছে, এ টুক্রাকে 
এমেডা” (1৩89৮) বলে । একটি লোহার শিক এ মেড়ার 
উপবাংশ নদ করিয়া একদিকে বাক্সের মুড়ার কাষ্টে ও অপর 
দিকে পাখার সংলগ্ন একটি ছকে আবদ্ধ আছে। মেড়ার এক 
প্রান্ত ছুলির মধ্যে ও অপর প্রান্ত শিকের সহিত লাগান থাকায় 
বেশ খাড়া হইয়। বসিয়া থাকে । মেড়াটির বাহিবের দিকে 
ঢহস্ট ছিদ্র করিয়! তাহাতে দড়ি পরান হয়। সেই দড়ির সহিত 
তাত ঝ্ুলাইবার জন্য দড়ির যোগাযোগ আছে, মেড়া এ বাক্সের 
একেবারে প্রান্তভাগে এবং মাকুটা সম্পূর্ণ বাক্সের মধ্যে থাকে । 
হ্থাগডেণ ধরিয়া টানিলেই মেড়ায় টান পড়ে, এবং মড়াটী শিকেব 
মপ্য দিয়া চলিয়া আসিয়া মাকুর অগ্রভাগকে আঘাত করে। 
তখন সেই আঘাতের সঙ্গে নঙ্গে মাকু ছুটিতে থাকে, কিন্ত 





বাক্সট মাকুর ছুই পার্থে ধেঁসিয়া থাকে বলি উহীর ডি 


নিয়ন্ত্রিত ( 7১88515660 ) হয়। বাক্স বেণী চওড়া হইলে মাঁ$ু 
লাফাইয়া উঠে এবং রেল চওড়া হইলে পড়িয়া যায় । মেড়ার 
সহিত দড়িট।াও বেশ হিসাব করিয়া বাঁধা দরকার, যেন উহার 
টানে মেড়াটি সহজ ভাবে ও কাত ন! হইয়৷ আসিতে পারে 
এবং আঘাতটি যেন বেশ জোরের সহিত খজুভাবে লাগে। শাল 
কাঠের মেড়াই ভাল, সেগুণ বা অন্ত কাঠ হইলে শীঘ্র নষ্ট 
হইবার সম্ভাবনা । অনেক তাতে চামড়ার মেড়া দেখা যায়, 
তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। 

মুট-কাট (:০9-১169/)--ইহা একখানি ২৮বা ২ 
দলের নীরস শাল বা সেগুণ কাঠ) ইহার উপরিভাগ অন্ধ 
বুস্তাকার, নিযনভাগ চেপ্টা এবং তাহার মধ্য দরিয়া দক্তির রেলেব 
জুলির অনুরূপ খজু ও সরু জুলি (07০০৮০) আছে। 
ই কাঠখানি রেলের সমান্তরাল করি] তাঁতের উভয় 
পার্শ্বাহ্িত কোল পাখার সহিত এরূপ খাচ করিয়া বসাইতে হইবে 
যে, ইচ্ছা-মত মুটকাঠ উপরে তোলা বা খোলা যায়। এই 
উপর ও নীচের জুলি ছুইটির মধ্যে সানা বসিবে। এই ছুইট 
ভুলি ঠিক সরল এবং সাঁনার অনুরূপ সরু না হইলে সীন| লাগান 
দুরূহ হয় এবং ণপ'ড়েনের” স্থৃতায় ভাল ঘালাগেনা। সৎ 
বুনানির পক্ষে সেগুণ এবং মোটা বুনানিতে শাল কাষ্টের ভারী 
রকম-মুট-কাঠ ভাল। 

পাখা (914-১৪)-__কফোন কোন তাঁতে ছুই পার্থ ৪ বা৫ 
ইঞ্চি চওড়া ছুইথানি তক্তা লাগান থাকে ; কুষ্টিয়ায় যে প্রকার 
তাতে বন্্রব়ন হয় তাহাব প্রথমে ছুই পার্থ ুইখানি ২ব। ৩২ 
চওড়া এবং আবার তাঁহার ছুই পাশে ছইখানি ১ ইঞ্চি নক 
পাখা থাকে । খ্ররূপ বেণী লম্বা তাতে ৪ খানি পাখা 'দিণে 
বেণা মজবুদ হয়; এই পাখা ছুইথানির নিম্নভাগে জুলি কাটিয়া 
মুটশ্কাঠ বসান থাকে । জুলি এক দিকে ৪ বা৫ ইঞ্চি ও অন্যপিকে 
৭/বা। ৮ ইঞ্চি | মুট-কাঠটী সানা পরাইবার সময় বাহিব 
করা দরকার, সে জন্য যে দিকে বেশী জুলি থাকে, মু কাঠনীব 
সেই মাথা উপর দিকে টানিলে সহজে সে মুখ বাহির হইয়া যায়, 
তৎপরে অপর মুখ বাহির করা আবশ্তক। কুষ্টিয়ার তাতে 
পাখাগুলি অন্ত ভাতের পাখা অপেক্ষা কিছু লম্বা, ইহাতে ব্যাসাদ্দ 
বড় হওয়ায় দক্তি দিয়া ঘা ধিবার সময় কম জোরে আসিমা 
ঘা লাগে বলিয় টানার সুতায় বেশী জোর লাঁগে না এবং 
পড়েনের স্থৃতাও বেশ সহজে খজুভাবে চাপিস্জা যায়। 

মাথা-কাঠ (1:০০-%৮)-তাতের উপরস্থিত একখানি 
লম্বা কাঠ) ইহা পাখাগুলিকে ধরিয়া থাকে। এখানি তাতের 
দকির ঠিক সমান্তবাল থাকান়্ সসগ্র যন্ত্রটা একটা সম-চতুভূজ 
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আকারে পরিণত হইয়াছে । এই মাথাকাঠ দক্তি অপেক্ষা ছুই 
দিকেই কিছু কিছু ছোট থাকে। মাথা কাঠের দুইপাশে ছুইটা 
সরু লোহার শিক লাগান আছে, তাহার উপর সমস্ত তাঁত 
ঝুলিতে থাকে। 

ফ্রেম (87%10৫)--তাতের মাপ লইয়া ফ্রেমটা প্রস্তুত করিতে 
ইয়। তাঁতের মাথাকাঠটা যত লম্বা হইবেক, ফ্রেমটাও তত 
লগ্বা হইবে। ফ্রেমটির উপরে নীচে “বাতা” (কাঠ) দিয়া 
আঁটিয়া খুটী কয়টীর উপরে এড়ো দিকে ২টা পৃথক ছড় (781) 
লাগাইতে হয়; সেই ছড় ইচ্ছামত উপরে উঠান বা নীচে 
নামাইবার জন্ত খু'টীর পার্বদিকে জুলি কাটা আবশ্ক। উপরের 
ছড়ের সঙ্গে দড়ি লাগাইয়া! ইচ্ছামত তাত নামান বা উঠান 
যাইতে পারে। 

মাকু (9180019)-_বাঙ্গালা বা দেশী তাতে যে মাকু 


বাবহৃত হয়, তাহা সম্পূর্ণ লৌহ বা পিত্ত নির্িত। কলের তাতে র 
কাঠ ও লৌহনির্মিত মাকুর ব্যবহার আছে। তবে কোন কোন 


হাগুলুমে (01716769015 138001001) ) সম্পূর্ণ লৌহ" 
নিশ্মিত মাকুই ব্যবহৃত হয়; কলের তাতের মাকু কিছু বেশী 
লম্বা.চওড়া। উয় প্রান্তে লোহার ঠেস লাগান ১৪।১৫ ইপ্চিঃ 
পন্বা একখানি কাঠ মাকু বলিয়া পরিচিত। তাহার অগএভাগ 
কপার মোচার মত স্ুচাল (70010860 ) এবং ক্রমে মোটা 
হইয়া কাঠের সঙ্গে এদধপভাবে মিশিয়া থাকে যে, জোড়া স্থানের 
চিহ্ক পর্যন্ত থাকে না। ইহার কাঠেরও কোনরূপ আশ 
দেখা যায়না। প্রান্তন্থিত সচ্যগ্রভাগ মাকুর ভার-কেন্ত্রের সঙ্গে 
এক সরল রেখায় থাকে । মাকুর মধ্যভাগে ৫ ইঞ্চি পরিমাণ 
স্থানের ছুই পার্খে ১৮ কাঠ রাখিয়া ভিতরের কাঠ কাটিয়া ফেলে, 
& ফাকের বামদিকে একটা লোহার পেঁচ আর দক্ষিণ দিকে 
একটা সরু ছিদ্র (97০) থাকে । এ ছিদ্রটার মধো একটা 
লৌহ চুঙ্গি দিতে হয়। চুঙ্গিটার পরিবর্তে কাচের মতি দিলে 
ভাল হয়। পড়নের স্তার নলী বা খালীর গোড়ায়ও পেঁচ 
কাটা থাকে । স্তা-ভরা-নলী মাকুর পেঁচে আঁটিয়া স্থতার 
একপ্রাস্তে অর্থাৎ সেই মাকুর অপর দিকের ছিদ্র সংলগ্ন 
লৌহ-ুঙ্গির মধ্য দিয়া বাহিক্ন করিয়া লইতে হয়। মাকুর 
নীচের দিকে দুই পার্থ ছুইখানি লোহার চাকা ছুইটা সুর দ্বারা 
লাগান থাকে, তাহাতেই মাকু দ্রুতগতিতে চলে ও বেশী সংঘর্ষণ 
হয় না। চাকার জ্জুটা টিল করিয়৷ দিলে বা একটু তৈল দিয়া 
লইলে চাঁকা ভাঁলরূপ ঘুরিতে থাকে । সরু কাজের পক্ষে 
অপেক্ষকৃত সরু মাকুই ভাল। মাকু খুব ভারী বা খুব পাতলা 
ভাল নহে। তেতুল, বেল, শিরীষ প্রভৃতি আঁশশৃন্ত কাষ্ঠের 
মাকুই প্রশস্ত। মাকুর পেঁচের সহিত প'ড়েনে নলীর সুতা 


লাগান থাকে,তাহ! সময় সময় ছুটিয়৷ যায় ও সুতা ছি'ড়িয়া পড়ে। 
এই কারণে ইস্ড্ংএর মাকু ব্যবত হইয়াছে। কাজের সময় 
মাঝে মাঝে মাকুর তলে ও পার্থ তৈল দিতে হয়। 

হাতল ([]8।)019)--সেগুণ কাঠে প্রস্তত একটী ছোট 
দণ্ড। উহা হাত দিয়া ধরিতে হয়। ইহার সহিত তাতেব 
সমস্ত দড়ি এবং মেড়ার দড়ির যোগ থাকে । ইহা ধরিয়! 
টানিলেই মেড়া যাতায়াত করে। এই হাতলটা বেশী মোটা 
বা ভারী হওয়া ভাল নহে, কেননা এই হাগ্ডেলের ভারেও 
বাক্সের মধ্য হইতে মাকু বাহির হইতে পারে। 

তারাজুৎ__ফ্রেমের উপরে তাতের মাথাকাঠের সমান্তরাণ 
আর একটা কাঠের ছড় বা সরল বংশ দণ্ড। উহা ফ্রেমের 
এড়োকাঠের (07০১৪ ৮) সঙ্গে আটা থাকে। ইহাকে 
“শব্দ”ও বলে। 

হাত খিল বা খিল কাটি--ইহ! এক ফুট বা সওয়া ফুট সফচ 
একথানি কাষ্ঠখণ্ড। ইহা একদিকে সরু করিয়া নরাজের ছিদ্রের 
মধ্যে দিতে হয় এবং ইহাতে একটা দড়ি লাগান থাকে । কাপড় 
জড়াইয়া হাত খিল লাগাইয়! ফ্রেমের সহিত একটা ধশশি দিয়া 
রাখিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে বাহির-নরাজের মধ্যেও এরূপ একটা 
কাঠি দিয়া মাটাতে আটকাইয়া রাখিতে হয়। এই কাঠটীকে থিল 
বা মোড়ানি বলে। নরাজের সহিত ৭০০৪০ ৬1।৩৫], লাগান 
থাকিলে এই কাঠের আবশ্তক হয় না। 

পাশ। বা পাদল (47-॥1108)--ফ্রেমের নিয়ে লম্বা কাঠের 
মাঝখানে ইহা লাগান থাকে। ইহা পা দিয়া চাপিতে হয়; 
“ব” এর বেলনার সহিত দড়ি দিয়া এই পাদল বাধা থাকে। 
আবশ্তকমত এক একথানি করিয়া চাপিতে ও ছাড়িতে হয়। 

নরাজ (13510) 0৮ 1391109 )--গ্রত্যেক তাতে ঢ্ইটী 
করিয়া নরাজ থাকে । একটা কোল-নরাজ আর একটী বাহিন 
নরাজ। ইহাকে গুটি এবং পা্টও বলে। নবাজ সেগুন কাষ্ঠেব 
ভাল, শালের হইলে আরও স্থায়া হ্টতে পারে বটে, কিন্তু ভাবী 
হয়। কেহ কেহ দেবদাক, ছাতিম প্রততি কাঠের করেন, কিন্ত 
তাহ! সহজে ফাটিয়া বা! বাকিয়৷ অকর্মণ্য হইয়। পড়ে। নরাগ 
প্রায়ই মকলেই কুঁদইয়া গোল করিয়া থাকেন, তবে শ্রীবামপুর 
অঞ্চলে চৌপলা নরাজও চলিত আছে। যাহা হউক, এরূপ 
চৌরস 11১89) হওয়া আবশ্তক যে, কোনপ্নূপ উচু নাঢু ব! 
তেড়া বাকা না গাকে, তাহা হইলে সত ধোচ হইয়া বুনানির 
সময় বিশেষ অস্থবিধা ঘটে । ফ্রেমটি যত বড় লম্বা হইবে, নরাজও 
তত বড় লম্বা করিতে হইবে এবং তাহার ছই মাথায় দুইটা 
গলা করিয়া ফ্রেমের খু'টীর মধ্যে কতক গ্রবেশ করাইয়! 
যাহাতে স্ুন্নররূপে আটিয়া থাকে, এরূপ করিবে; কারণ 





হইবার সম্ভাবনা নাই। তাতে যত গ্রস্থের কাপড় বুনানি হইবে, 
নরাজের মধ্য দিয়া ততদূর পথ্যন্ত আধ ইঞ্চি চওড়া একটা লঘ! 
জুলি থাকিবে। নরাজের মধ্যবিন্দু ঠিক করিয়া তথায় একটা 
চক্রাকার দাগ দিয়া লওয়া ভাল । সেইরূপ ৪২, ৪৩/৪৪, ৪৫% 
ইঞ্চি স্থানেও দাগ দিয়া বিভিন্ন রং দ্বারা রঞ্জিত করিয়া লইলে 
কাজের সুবিধা হয়। নরাজের দক্ষিণ দিকে £বা 4 ইঞ্চি 
কাঠি যাইতে পারে, এইরূপ ছইটি ছিদ্র থাকা উচিত। কেহ 
কেহ নরাজের দক্ষিণ প্রান্তে লোহার দীতওয়াল! চাকা 
(০০6১6 »৪০| ) লাগাইয়া! তাহার উপরে একটি ছেনী 


আটিয়। লয়েন। 
কোল-নরাঙ্জ (0106) 3০৮7))-- এইটী কারিকরের ঠিক 


কোলের দ্বিকে থাকে ধলিয়া ইহার নাম কোল-নরাজ। ইহার 
নিম দিয়া পা চাঁলাইতে হয়। তীত ফ্রেমে ঝুলাইতে হইলে 
চেয়ারে বসিয়া যে স্থানে ঝুলাইতে হইবে এবং মাটিতে তাত 
বসাইলেও বসিবার স্থানের এরূপ একটুকু উপরে বসাইয়া 
লইতে হইবে। সে; জন্য ফ্রেমের সঙ্গে একেবারে না আটিয়া 
চামড়ার দল বা ফিতা দিয়া ঝুলাইয়া রাখা কর্তব্য। কোল 
নরাজে এবং বাহির নরাজে প্রথমে সুতা টান করিয়৷ লইতে 
হয়, পরে যেমন বুনানি হইতে থাকে, তেমনই কোল নরাজে 
কাপড় জড়াইতে এবং বাহির নরাজ ঢিল দিয়া সুতা ছাঁড়িতে হয়। 

বাহির-নরাজ (1811) 73691) )__এই নরাজে টানার 
 *স্তা জড়ান থাকে । ইহা ফ্রেমের অপর দিকে কোল নরাজের 
অপেক্ষা কিছু নীচে লাগাইয়া লইতে হয়। তাহাতে টানার 
স্বত। বেশ টান্‌ টান্‌ থাকে । তাত মাটিতে বসাইলে এই নরাজ 
হটা ও যথাস্থানে ছোট ছোট খুঁটির উপরে বসাইয়া লওয়! 
আবশ্তক ! | 

ওসারি বা মতি (9৮০(০)০৮ )--কাপড় বুনিবার সময় দুই 
নরাজের দ্বারা ধেমন মতা ও কাপড় লম্বাভাবে টান্‌ রাখিতে হয়, 
সেইরূপ যে অংশ বুন! হইতেছে, তাহার বহরের দিকেও টান্‌ 
থাকা আবশ্তক ) সেইজন্য তাহার মুখে টান রাখিবার অভিপ্রায়ে 
ছইখানি বাখারির সরু কাবারি ধনুকের মত করিয়া লাগাইতে 
হয়। এ্রকাবারি ছুইখানির অগ্রভাগে আলপিন্‌ বা সরু লৌহ 
বাধিয়। লইয়া তাহাই পাড়ের কাছে বিধিয়া দিতে হয়। কাঁবারি 
ঢইখানির মাঝখানে এইরূপ ভাবে সুতা দিয়! বাধা থাকা দর- 
কার; যেহেতু ইচ্ছামত ধুকে বেশী জোর বা কম জোর দেওয়া 
বায়। কাপড়ের ওসার রাখে বলিয়া ইহার নাম *ওসারি” | 

বেলনা বা তলপসর--শাল বা সেগুন অথবা অন্ত কাটের 


১ বা ২ ইঞ্চি মোটা এবং ৩ ফুট লম্বা একখানি কাষ্ঠের দণ্ড। ূ 





নিশি রস 


তাহাতে ছিদ্র করা বা খাচ কাটা থাকে, তাহার উপর দিকে 


“ব”এর ঝাপের শরের সহিত ও নিয় দিকে পাঁদলের সহিত দড়ি 
স্বারা সংযোজিত থাকে । 

বাপ (77919 )--ইহা ঠিক সানার পরেই থাকে 
এবং ইহার মধ্যে দিয়া টানার সত! চলিয়া সানার ছিত্র পার 
হইয়! যায়। সুতায় সুতায় একরূপ শিকলের মত আকড়া থাকে, 
তাহাকে ব” বলে। খ্র্ূপ “ব” চারি পংক্তি এবং “ব এর 
উপরে নীচে ও মধাস্থানে একএকটি শর (1397109781৮) 
সংলগ্ন দেখা যায়। উপরের শর নাঁচনির সহিত সুতা দিয়া 
এবং নীচের শর বেলমার সহিত 'মাবন্ধ থাকে । পাদলের মলে 
সঙ্গে এই “বও উঠা নাম! করে, ইহাকে “ঝাপ তোলা” বলে। 
বাপের সঙ্গে সঙ্গে সানার কোলের দিকেও একটী ফাক হয় 
তাহাই মাকু চলিবার পথ। পায়ে এই ঝাপ তোলার সঙ্গে 
সঙ্গে হাতল টানিবার 'একটী তাল আছে। সেইটী অত্যন্ত 
লইলে দ্রুত কাপড় বুনিবার আর ব্যাঘাত হয় ন1। 

সানা বা নাছ (17১5৪॥ )--বাশের সরু খিল বা শরের সরু 
কাঠি দ্বারা এই সানা! তৈয়ারি হয়। ইহা! দেখিতে ঠিক চিক্তীর 
হ্যায়। ইহার খিল এবং ফরণক সমান ভাবে থাকে । যে সকল 
মুসলমান কেবল এই সানা প্রস্ত করে, তাহাদিগকে “নাছি” 
বলে। বাঁশের বা শরের উপরিভাগটি খুব পাঁতল! করিগনা টাচিয়! 
২৮ বা ২৮ ইঞ্চি লম্বা সরু সলা করিয়! বাধিয়া যাঁয়। ইহার 
উপর ও নীচে অতি পাতলা বাশের বেতী আছে, তাহা সুতার 
মধ্যে থাকায় দেখ যায় না) তাহাতেই সানা শক্ত থাকে । বাশের 
অপেক্ষা শরের সান! ভাল) খুব পাকা বাঁশের সান। হইনে 
তাহার ধার বেশী হয়, আবার খুব কীঁচ৷ বাশের হইলে তাহা; 
খিল বীকিয়া যাইতে পারে। গামছ। ইত্যাদিতে ৬০০।৭০* সান 
এবং ৪* নং তায় ১*৫* ব। ১১. সানার ব্যবহৃত হয়। ৪* 
ইঞ্চ দৈর্ঘ্যের মধ্যে যত কাটি থাকে, তাহাই ষানার সংখ্যা ধর 
হয়। কাপড় বুনানির সময়ে বা কাপড় এক প্রস্থ উঠিয়৷ গেবে 
সানায় তেল দিয়া লইতে হয়। তাহ।তে সানা মজবুদ হয় এব 
নুতাও ভাল চলে। যদি দক্তির রেল অপেক্ষা সানা! ছোট হ 
তবে সান! মধ্যভাগে ব্ঠাইয়। ছুই পার্থে মোটা! কাগজ দিয়া! সানা 
সহিত মিল করিয়া লইতে হয়। এই মিল ভালনা হই 
মাকু পড়িয়া যায়। এইরূপ কাগজ দিয়া না লইলে মাকু সে 
ফাঁক দিয়া বাহির হইতে পারে। সানার মধ্যে কো 
স্থানে ২১টি খিল ভাঙ্গিয়া গেলে পাশের যে স্থানটা কাপে 
বাহিরে থাকে, তথা হইতে ২১টা খিল খপাইয়! এ ভগ 
রদলাইতে হয়। সান! হঠাৎ না ভাঙ্গিা গেলেং বা: 


বতখ্সর চলে। 





খাজ কাটা খাকে। মধ্যভাগের ছিঙ্জ মধ্যে সরু দড়ি কা হুতা ঘিয়া 
উপরে তারাভুতে যে কড়া আছে, তাহার সহিত বাধিতে হয়) 
আরএহুই পাশে যে ২টী খাজ কাটা আছে “ৰ* এর শর (৮1 
৪188 ) পেঁচাইয়। সুতা আনিয়া এ খাচের সহিত বাঁধাইয়া দিতে 
হয়। নাচংনি কাপড়ের বহর ৰিবেচনায় ৩১৪ বা €টী করিয়া 
দিতে হয়। যে কয়টা দিলে “বপ্র বেশ টান থাকে, তাহাই 
দেওয়া আবস্তীক) কিন্তু টেরছা। ছিট বা বিছানার চাদর বুনিতে 
৮ পাটি “ব” লাগে; তাহাতে €টী কি ৯টা নাচনির আবশ্তক। 
সময়ে সময়ে লাচনি না লাগাইয়া! ছোট ছোট ধন্থক উপরের 
তারাজ্গুতের সঙ্গে বাধিয়া লইলে এরূপ কাজ চলে, প্র ধন্থুকগুলি 
স্থিতিস্থাপক গুণবিশিষ্ট (71%861০) হওয়ায় পাদল ছাড়িয়া দিলেই 
“ব” আপনি আবার উঠিয়া আইসে। 

নাচনির পাটি-আড়াই কি তিন ইঞ্চি টুকরা তক্তা। 
ইহার ছুই প্রান্তে ২টা ছিদ্র থাকে। সেই ছিদ্রের ভিতর দিয়! 
নাচনির দড়ি পেচাইয়া উপরে তারা-জুতের সহিত বীধিতে 
২য়। যদি প্ৰ” উঠান বা নামান আবশ্বক বলিয়া বিবেচিত 
হয়, তাহা হইলে পাতি ধরিয়! নীচে বা উপর দিকে টান দিতে 
হইবে। তদমুরূপ ইহাতে বিশেষ কৌশলে দড়ি লাগাইতে হয়। 
সেজন্ত এই দড়িকে “ধা” দড়ি বলে। মতান্তরে এই পাতি 
না দিয়া সোজান্ুজি নাচনির সহিত উপরে তারা-জুতের কড়া 
পেঁচাইয়া দড়ি বেড় দিয়া আনিয়া দড়ির অগ্রভাগ দড়ির পাকের 
মধ্যে পূরিয়া রাখিলেও এন্দূপ ছোট বড় করিতে পারা যায়। 

মেচ.কা--একটা লোহার সরু সুচ) অগ্রভাগে বড়ণীর ন্তায় 
আকড়া আছে, কোন শৃত! ছিড়িয়। গেলে ইহার সাহায্যে ছিনন- 
সৃত্র প্ৰ” এর অথবা! সানার মধ্য দিয়া আনা হয়। মোজা বুনি- 
বার কাটা লইয়া অথবা বাশের চটায় খাঁজ কাঁটিরা কার্জ চলে। 

শর বা ডার্গি (902%)--বীশের বা স্পারির ২ ইঞ্চি 
দলের ছড়ি, ইহা স্থুগোল করিয়া টাচিতে হয় এবং বক্র থাকিলে 
অগ্নির উত্তাপে সোজা! করিয়া লইতে হয়। 

শির ডাঙ্গি--অতি সরু ও পাতলা বাশের শর। উল্লিবিত 
শরের উপরেও “বৰ” সুতার মোঁচড়ার মধ্যে, বণপের উপরে একটা 
ও নীচে একটা থাকে । ইহাতে মোচড়াগুলি আটা থাকে। 

জো-শর ( 1,889 2096: )--ইহাঁও বাশের পাতলা ছড়ির 
মত, এইরূপ তিনটা জো।শর ঝাঁপের পরেই পাশাপাশি থাকে 
এবং কাপড়ের জে ঠিক ব্লাখে। কাপড় যেমন বুনা হইতে 
থাকে, তেমনি এই কীঠিগুলি সরাইয়া দিতে হয়। এই শরগুলি 
তল্লা বাপের হইলেই সুবিধা । 


ড়া | | ১৩২ 
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নাচনি 0০ লেগণ কাঠ হি ইউ 
তক্তা। ইহার মধ্যতাগে একটা ছিত্ত এবং উত্তর প্রান্তে ক্রইটা | 








উন্লিখিত কয়েক বাঁষীরের শর উত্বমরূপ চাচি! শিরীষ 
কাগজ দ্বারা এন্সপ পাঁলিশ করিয়া লওয়া আবশ্তক, যেন কোন 
রূপে হুতার ভুঁখশ না উঠে। 

গুলটো স্কোলপুত বা “ব” পাটি__সেগুণ কাঠের ৬ ইঞ্চি লম্বা 
ও ৩ ইঞ্চি পরিসর একখান টুকরা কাঠ। ইহার চেহারা কতকটা 


“বৰ” এর মত; একদিকে সরু অপরদিকে ৩ ইঞ্চি পরিসর 1 সরু 


দিকে একটা ছিন্র আছে; কাঠখানি খুব পালিশযুক্ত ও পাতলা । 
“ব” বাধিবার সময় ইহার আবশ্বক। 

চরকি (3৮10)--ছোট একখানা বীশ কি সুপারীর কাবারিকে 
একটা ধুরার (8819 ) মত করিয়া এবং তাহার ছইদিকে গাড়ীর 
চাকার পার্টির স্থায় পাতলা কাবারির পাটি লাগাইয়া স্থতা দিয়া 
উভয় দিকের পাটগুলি বীধিয়া দিতে হয়; পরে উহা এক্টা 
বাশের চুঙ্গির মধ্যে বসাইয়া৷ লইলেই চরকিতে পরিণত হয়। 
চরকির একদিকের চাকা কিছু ছোট হওয়া আবশ্তক। সেই 
দিকে তা! পরাইয়৷ মোটা! দিকে চাঁপিয়৷ চাপিয়া দিলে সুতা 
বেশ আট হইয়া থাকে। সুতার টানে সহজে ঘুরে, এনপ 
হাল্কা! চরকি হওয়া আবশ্তাক। 

চরকি ছোট বড় ছই তিন রকমের হঙ্১-স্রীধম রকম খাড়া 

( ৮61০৪] ) চরকি) সেগুলি একটা কাঠির উপরে বসান 
থাকে । দ্বিতীয় রকম গাড়ী-চরক্ি (1)0112)8700) )) ধুর সমেত 
গাড়ীর ছুই চাকা ছুইটী খুঁটিতে ঝুলাইয়া রাখিলে যেরূপ হয়, 
এগুলিও সেইরূপ। তৃতীয় রকম মোঁচা হাঁত-চরকি (0০০1০81), 


এগুলি ছোট এবং মোচার, মত. ক্রমে সুচাঙ্গ , এই চরকিতে 


ছোট ফাদের হ্তা পরাইবার বেশ স্ুরিষা। জোলারা টানা 
দিবার সময় এই চরকি ব্যরহার করে) চতুর্থ_-বাঁওয়া-হাত- 
চরকি-_ ইহার: গঠনু...পরথম,প্রকারের সভায়, কেবল সরু ফদের 
সুতার জন্যই ইহার দরকাব। ইহা এরূপ হাল্কা যে সামান্য 
বায়ুবেগে ঘুরে, ওল জজ্ঞ ইহাকে '"বাওয়া” চরকি বলে। 

নাটা ৰা লারা (০91 )--ইহা অনেকটা খুড়ি উড়ানো 
নাটাইএর স্তায়, তবে ইহার মাঝখান সরু নহে ।-__-গোড়া মোটা, 
ক্রমে আগার দিক অল্প অল্প সরু হইয়া মধ্যস্থিত দণ্ডের সহিত 
মিশিয়াছে। ইহাও ছোট বড় ছুই রকম। সুতা! পেচাইবার জন্য 
যাহা ব্যবহৃত হয়, সেগুলি হাত নাটাই, আর সুতা বলানের 
(51518) সময় যাহ! ব্যবস্থত হয়, সেগুলি কিছু বেশী মোটা ও 
লম্বা অর্থাৎ তাহাতে ৪1৫ স্থানে পৃথক পৃথক করিয়া সৃতা 
নাটান যাইতে পারে। নাটাইএর পাটিগুলি .বেশ পালিশযুক্ত 
অথচ মজবুদ হয়। বেশী পাতল! হইলে স্থৃতা জড়াইতে জড়াইতে 
মাঝখানে সরু হইয়া যায়, তখন হুতা বাহির কর! যায় ন। 

ঘুরনী কাঠ--নাটাই ঘুরাইবার ছোট ২₹”১৩৮ ইঞ্চি টুকরা 


বয়নযিদ্যা 


তক্তা ; ইহার মধ্যে দোয়াতের মত একটা গর্ত কাটা আছে। 
নাটাইএর গোড়া উহার মধ্যে রাখিয়া ঘুরাইতে হয়। 
টেকো-_-একটা সরু লোহার শিক। ইহার একদিকে স্কুর 
ঠায় পেঁচ আছে এবং অন্যদিক্‌ সচের ন্ায় সফক। পঁচওয়ালা 
মুখের সঙ্গে পেঁচের থালি অর্থাৎ প?ড়েনের ছোট নলী (6109) 
ও হুচাল দিকে বড় নলী ( 8০১৮)০ ) পরাইয়! সুতা জড়ান 
হইয়া থাকে। চরকার চক্রের সম্মুস্থ দণ্ডের সহিত ইহা 


লাগাইতে হয়। 
চরক। 31010101170 17০9০] )- স্বনামপ্রসিদ্ধ “চক্রাকার” 


যন্তরবিশেষ। একখানি কাষ্ঠ চক্রের পরিধি বেড়িয়া একটী জুলি 
কাটিয়া লইতে হয়, অথবা ৮ খানি কাঠের পাটি লইয়া ছুইথানি 
চাকা! প্রস্তুত পূর্বক আর একটা কাঠের ধুরার (519) সহিত 
তাহা আবদ্ধ করিবে, পরে সেই চাকা উভয় প্রান্তোপরি পাট, 
বেত, স্থৃতা বা সরু পাতলা তক্তা দ্বারা আঁটিয়া লইবে। 
ধুরাটা ছুইটী খুটার ছিদ্রের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইবে ও এ ধুরার 
এক প্রান্তে একটা হাতল লাগাইয়া দিবে। তৎপরে এই 
চক্রের সঙ্্ুথেই হাড়-কাঠের মত মধ্যে ফাঁক বিশিষ্ট একটা 
কাঠের খুঁটা পুতিবে। একটী সৃতা বা ফিতা (মাল বলে) 
চরকাঁর চক্র বেড়িয়া এই হাড়-কাঠের সংলগ্ন টেকোতে 
জড়াইয়। রাখিয়া হাতল দিগ্ চরকা ঘুরাইলে এই টেকো ঘুরিতে 
থাকে। চরকা। যত বড় হইবে, টেকো তত শীদ্ব ঘুরিবে। 

টানার নলী (৪০৮৮7)--এগুলি আকারে ৪ ইঞ্চি লম্বা, 
দুই পারে গাড়ীর চাকার ন্যায় এবং মধ্যভাগে সরু। টেকোস 
'পলাগাইবার জন্ত ইহার মধ্য দিয়া লম্ব-ভাবে ছিদ্র থাকে। নলী 
সেগ্ডণ বা অন্ত কাঠের হয়। টানার সুতা পেঁচাইতেই 
ইহার ব্যবহার। বাশের কঞ্চি দিয়াও কারিকরেরা নলী 
করিয়া থাকে । 

থালি বা পড়েনের নলী (71৮0 )-ইহা নরম রকমের 
বাজে কাঠে প্রস্তত। ইহার গোঁড়া মোটা এবং ক্রমে সরু 
হইয়া অগ্রভাগ স্থচাল) গোৌড়াক্গ জ্তুপের ন্যায় পেঁচ আছে, 
টেকোর পেচের সঙ্গে লাগাইয়া ইহাতে প'ড়েনের স্তা জড়াইতে 
হয়। টানার নলীর মতও একরকম সরু প'ড়েনের নলী আছে। 

টানা-কল (13001)10 1012009 )--সেগুণ কাঠের আলনার 
ঠায় খাড়া বা পায়রার বোমের মত একটা ছত্রী বা একটি 
ফ্েম। ৩৮বা ৪ ইঞ্চি অন্তর লম্ঘভাবে (1,90£00 789 ) 
এক একখান পাতলা ছড়-লাগান, তাহার মধ্য দিয়! ২২ ইঞ্চি 
অস্তর খুব সক্ষ লোহার শিক পার হইয়া গিয়াছে। টানার 
নলী এই সমস্ত শিকে পরাইতে হয়। ইচ্ছামত এই ফ্রেমটা 
ছোট ঝা বড় আকারে গঠন করা যাইতে পারে। কিন্ত বড় 





[ ৫২৬ ] 


বয়নবিদ্যা 


হইলে যদিও বেশী নলী ধরে, তথাপি তাহা টানিয়া ঘুরিয়া 
বেড়ান কঠিন। কেহ বড় টানা কল ব্যবহার করিতে চায় 
না। সচরাচর প্রায় ১০৫টী নলী ধরে, এইরূপ ফ্রেম ব্যবহৃত 
হয়। তাহাতে ৩ ফুট প্রস্থ ও চারি ফুট লম্বা করিলেই চলিতে 
পারে। ইহার মাঝখানে ছই পাশে ধরিবার ছুইটী হাতল, আছে। 

বার বা চালি (],6986-991)-- ইহা সেলেটের স্তায় এক 
ফুটু পরিমাণ লম্বা ও চারি দিকে তক্তার ফ্রেমে গাঁথা, এ সক 
সরু অনেকগুলি কাবারি চিকের মত ফাঁক রাখিয়া সাজাইয়। 
লইয়! তাহার চারিদিকে ফ্রেম গাথা হয়। সমস্ত কাবারিগুলির 
মধ্যস্থানে সুশ্ধ ছিদ্র থাকে। টানা দিবার সময় বার খানি 
দক্ষিণে এবং বামে টানিলেই জাল! বা ঝাঁপ হইতে থাকে। 

টানাহাটা শর--কিছু মোটা রকম বাশের দণ্ড। অনু[ুন 
১৩টী বা ১৭টী টান! দিবার কালে আবশ্তক। এই শরগুলি একটু 
মজবুদ হওয়া দরকার, কারণ ইহা মাটাতে খাড়া ভাবে পুতিয়া 
রাখিতে হয়। 

হল্কি_-একথান কঞ্চির অগ্রভাগ চিরিয়। তাহার মধ্যে 
কাঁচের ছোট একট কড়া লাগাইতে হয়। এ কড়ার মধ্যে সুতা 
পূরিয়! টানা দিতে হয়। 

সুড়াবাড়ি বা পালাবাড়ি--সরু সরল বংশঘণ্ড তিনহাত 
পরিমাণ লম্বা । ইহা উত্তমরূপ চাচিয়৷ লইতে হয়। টানার পবে 
নরাজে জড়াইবার সময় এবং সান। ভরার সময় ইহা আবহক। 

ঝাড়ন-_-সরু সরু ছোট কাঠি। নরাজে জড়াইবার সময় 
ইহ দ্বারা টানার সতাগুলিকে যথাস্থানে সংযত করিতে হয়। 

টানা-পেচ। ডাঙ্গি--একটি মোটা রকম সুপারির ব! বাশেব 
শর। টানা জড়াইবার সময় আবশ্তক, ইহ নরাঞ্জের ছিদ্র মধ্যে 
প্রবিষ্ট করাইয়া ঘুরাইতে হয়। 

সাতাশি বা চিয়়--বীশের ১২ ইঞ্চি চওড়া ছুইখানি পাতলা 
কাবাবি। তাহার এক প্রান্ত খুব চোখা, অপর প্রান্তে সমদূরে 
ুইটী ছিদ্র থাকে । প্র ছিদ্র মধ্যে একটি শলাকা দিতে হয়, 
তাহাতে কাঁবারি দুইথানি খাড়া হইয়৷ থাকে । “ব” বাধার সমস 
ইহা আব্তক । মোটা শরকেও চিয়ড় বলে। 

ফুল্কি-_বেণার অগ্রভাগ তুলির মত করিয়া প্রস্তত করিতে 
হয়। জোলার! ইহা দ্বারা মাড় এবং জল দেয় | তাঁসনের 
সময় ইহার প্রয়োজন । কিন্তু তাঁতির! বড় ব্যবহার করে না। 

মাজন বা ব্রাস--এই ব্রাস দেড় হাত পরিমিত লব্বা ; “হির' 
নামে একপ্রকার শিকড় উত্তরবঙ্গে পাওয়! যায়, তন্বারা এই 
ব্রাস তৈয়ার হয়। মোটা সৃতার কাজ করিতে জোলারা প্রায়ই 
এই ব্রাস দ্বারা মাড় দেয়, ইহাকে তাসন করা বলে। তাতিরা 
আদৌ ইহা স্পর্শ করে না। 





এতসি্ ছুরি, কাচি, খুস্তা, মুগ্ডর, দড়ি, হাঁতত্রাস, মাজন- 
ফিতা, গজ, কোদ(ল, দা, বাশ প্রভৃতি আবশ্ক। 
বয়ন-প্রক্রিয়া 

বস্ত্র বুনানির প্রথম সোপান সতা-প্রস্তত ( 27602188100 
01 05 7979 )। সর্বাগ্রে স্ছতাকে বয়নোৌপযোগী করিয়া লইতে 
হয়। পাড়াগায়ে এই সুতা প্রস্তুত ব্যাপারটা প্রায়ই কারিকরদের 
মেয়েরা করে। তাহারা সুতা প্রস্তুত করিয়৷ একেবারে তাতে 
চড়াইবার উপযোগী করিয়! দিলে কারিকরেরা কাপড় বুনিতে 
খাকে। কারিকরেরা এক চড়ন বুনিতে বুনিতে এঁ সময়ের মধ্যে 
স্বীলোকেরা আর এক চড়নের সমস্ত যোগাড় করিয়৷ দেয়। 

পূর্ব্বে এদেশে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর ঘরে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কায়স্থ 
পরিবারের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে চরকা কাটার রীতি ছিল। 
্রাঙ্গণকুমারীর কাটান্থুতা আজিও বিবাঁহাদি শুভকার্য্যে চলিয়া 
থাকে। কবচাদি ধারণেও কুমারীর ্ব” তা না! হইলে চলে 
না। সেই চরকা কাটার জন্য তাহারা! সতার সরু মোটা হিসাবে 
পারিশ্রমিক পাইতেন। এক ফেটি সুতার ম্জুরী।৮* আনা 
পর্যন্ত ছিল। তৎকালে চরকার জন্ত এদেশে অনবস্ত্রের হুঃখ 
ছিল না। সকলেই বাল্যাবস্থা হইতে চরকা৷ কাটিয়৷ কিছু না 
কিছু রোজগার করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীনাদের মুখে এখনও 
চরকার প্রভাবজ্ঞাপক এইরূপ একটা কিংবদস্তী শুনা যায়-- 

“চরুকা আমার ভাতার পুত, চরকা আমার নাতি। 

চরকাঁর দৌলতে আমার দরজায় বাঁধা হাতি ॥ 

লোকপরম্পরায় অবগত হওয়া যায় যে, “সে কালে চরকা 
কেটে সুতা করে তাতির বাড়ী দিলে সে ছয় আনা মন্তুরি নিয়ে 
যে কাপড় বুনে দিত, তাহা পুরা এক বৎসরেও ছিড়িত ন1।, 
ইহার কারণ এই যে, তথনকার চরক! কাটা স্থতা রীতিমত 
পাঁকান হইত, তাহা সহজে ছি'ড়িত না, স্থতরাং বুনানিও 
সহজে হইত। ইহাতে গৃহস্থেরও বস্ত্রবায় অনেক কম পড়িত। 
চরক। বন্ধ হইয়া যাওয়ায় আমাদের দেশে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে; 
কলের সুত৷ নিতান্ত আল্গা, সুতরাং তাহাকে বয়নোপযোগী 
করিতে অনেক মঞ্জুরী পড়ে, সতাকে শক্ত, স্চিকণ এবং 
শৃঙ্খলাযুক্ত করিতে না পারিলে আদৌ বস্ত্রবয়ন চলিতে পারে 
না। কাপড়ের লম্বাভাবে যে স্তা থাকে, তাহাকে টানার তা 
(800) এবং এ টানার স্ৃতাকে ছুই ভাগ করিয়া কতক 
শৃতার উপর দিয়া ও কতক সুতার নীচে দিয়! মাকুর সাহায্যে 
যে সুতা কাপড়ের পরিসর দিকে থাকে, তাহাকে “পড়েনের 
স্থতা” (616 00:65 ) বলে। 

টানার সুতা ( ঘ৪:১) প্রস্তত কালে বিশেষ মনোযোগ 
থাকা আবহক। টানার সুতা বেশ মাজা বা “ভাতান বলান” 


কিছু নরম থাকিলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না, কিন্ত টানার সতার 
খাটুনি খুব বেশী, তাহা বেশ শক্ত, বিচ্ছিন্ন এবং যথাস্থানে 
সন্নিবেশিত হওয়া আবহ্াক । 


সুতা-ভাঙা (01)08901718)--সতা কিনিবার সময় সুতায় 
বেশী গুটা বা কাটা আছে কিনা পরীক্ষা করিয়া লইতে হইবে। 
প্রতি মোড়ায় ২* কুড়ি শিকলি সুতা থাকে। ছুই শ্িকলি 
করিয়া স্থতা পৃথক করিবে। ছুই হাটুর উপর বাধাইয়! শিকলি 
ভাগ করিয়৷ লওয়াই সুবিধা । ইহাকেই সুতা -ভাঙ্গা বলে। 

মতা ভিজ(ন (19৮৮/0£ )--একটী গামলা বা বাল্তির 
মধ্যে পরিষ্কার জলে সুতা ভিজাইয়। রাখিবে। টানার সা 
এইরূপে তিন দিন ভিজাইয়া রাখা চাই। প্রত্যহই জল 
বদলাইয়া দেওয়া উচিত। পড়েনের সুতা এক দিনের বেশী 
জলে রাখার দরকার হয় না। সুতা ভিজাইলে মজবুদ্‌ হয়, কিন্ত 
তাই ৰলিয়া খুব বেশী দিন ভিজাইয়! রাখ! উচিত নহে। রঙ্গিন 
স্তা বেশী ভিজাইতে হয় না। 

নাটা-করা € ড/1001708 009 19918 )-_-চতুর্থদিনে সৃতার 
জল নিংড়াইয়া তাহার মধ্যস্থ অন্ত হৃতার বাধা ফেটি 
(8910) গুলি পরম্পরে থসাইয়া লইবে। পরে একট 
চরকিতে পরাইয়! চরকিটা ১২।২ হাত দূরে বদাইবে। চরকির 
সুতাগুলি তখন ছই হাতে চিরিয়া ফেটি-( 81610 ) গুলি পর 
পর সাজাইয়া লইবে। তাহাতে যদি একাধিক থেই 
বাহির হয়, তাহা হইলে তাহার একটি মাত্র লইয়া নাটাব 
এক পাটীতে ( কাবারী দণ্ড ) জড়াইয়া লইবে এবং অপর ধেই- 
গুলি চরকির এক প্রান্তে জড়াইয়া রাখিবে; নতুবা চরকি ুরিবার 
সময় স্তায় সুতায় জড়াইবার সম্ভাবনা । তৎপরে “ঘুরণী কাঠের” 
মধ্যস্থিত দোয়াতের স্তায় গর্তে মধ্যে নাটার দণ্ডের আগাটা 
রাখিয়া এবং নাটার্‌ গোড়া উপরের দিকে করিয়া নাটাই- 
দণ্ডের মধ্যস্থল ধরিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলি ছারা বামদিক্‌ হইতে দর্সিণে 
ও অন্তান্ত অন্ুলি দ্বারা দক্ষিণ হইতে বামে মোচড়া দিলেই 
নাটাই বেশ ঘুরিতে থাকে । তখন বামহস্তের বৃদ্ধাঙ্থুলি ও 
তর্জনীর দ্বারা সুতাটী সহজ ভাবে টিপিয়া ধরিবে। তাহাতে 
সুতার সহিত কোনরূপ জঞ্জাপ বা! গিরা যাইতে পারে না। 

মোচড়া (19০178 )-হতা মাঝে মাঝে ছি'ড়িলে গির! 
দেওয়! ব্যতীত এই উপায়ে জুড়িয়া লইতে হয়। ছুইটী স্তার 
অগ্রভাগ বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্থুলি ও তর্জনী দ্বারা ধরিয়া দক্ষিণ 
হাতের এ এ অঙ্গুলি দিয়া উপর মুখে চাপিয়া পাক্‌ দিয়! সে 
পাকের সঙ্গে সঙ্গে নীচ দিকে আনিয়া! দক্ষিণের সুতার সহিঠ 
মিলাইয়। নীচদিকে একটু চাপিয়৷ একটা মোচড়া দিতে হইবে! 





 বয়নবিদ্ধা 


ইহাতে সুতায় কোনও গিরা পড়িবে না, অথচ এক্সপ ভুড়িয়া 
যাইবে যে, অন্য স্থান ছি'ড়িবে, তবুও জোড়া খুলিবে না । 
মোচড়া তালরপ দেওয়া না হইলে বন্ত্রয়নকালে অনেক 
ভূগিতে হয়। | 

এই মৌচড়া দেওয়ার মধ্যেও তাতি এবং তজোলাদের তে 
আছে। উহাদের পরম্পরের বিপরীত প্রপালী। উপরে জোলা- 
দের মোচড়ার কথ! লিখিত হইয়াছে ।- হিন্দু ভীতিরা বাম 
হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনীর মধ্যে ছ্‌ই সুতার অগ্রভাগ লইয়া 
নীচদিকে পাক দিয়! সঙ্গে সঙ্গে উপর দিকে ফ্রড়িয়া দেয়। 
সরু সুতায় তীঁতিদের মোচড়া তাক্স, আর মোটা! সুতার জোলা- 
দের জোড়া দেওয়াই স্ুবিধান্বনক। 

সুতা ভাতান ও বলান (91505 )--মোটা সৃতায় ভাতের 
মণ্ড অথব৷ টিড়া ও শখয়ের মিশিত মণ্ড এবং সরু স্তায় খৈএর 
মণ্ড ব্যবহৃত হয়। একখানি পাথর বা পাত্রে মাড় লইয়া 
প্রথমে সতার ফেটা বাম হাতে ধরিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা উহার 
পৃষ্ঠে উত্তমরূপে মাড় মাখাইয়৷ লয়। পরে এ তা মাড়ের 
মধ্যে এরূপ ভাবে চটকাইতে হইবে যে, সমস্ত সুতার গায়ে 
তালরূপ মাড় লাগে অথচ সুতা বিশৃঙ্খল না হয়। তদনস্তর 
ছোট চরকির মাথায় এ তার ফেটী লাগাইয়া বড় নাট! দ্বারা 
পূর্কৃ্নাটাই করিবে। প্রথমে ভাতের মণ্ড দিয়া সমস্ত 
মাড়ের কাজ হইত বলিয়া আজও ইহাকে *ভাতান” বলে 
এবং মাড় দিবার পর স্থতা নাটাই করিলে স্তার দৈর্ঘ্য কিছু 
বাড়িয়৷ যায় বলিয়া! ইহার নাম “বলান”। 
' শুকান (079178 )--নাটাকরা হইলে প্র নাটাই রৌদ্র 
দিয়া সুতা শুকাইতে হয়। শুকাইয়া গেলে পুর্ব প্রকারে 
স্তা খুলিয়৷ একটা চটার বা বাশের উপর গুছাইয়া রাখিবে। 
এই সকল কাধ্যে যত শৃঙ্খল রাখা যাইবে, ততই জটিলতা 
কম হইবে। যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে এবং রৌদ্রে সুতা 
শুকাইবাঁর সুবিধা না হয়, তাহা হইলে অগ্নির উত্তীপে সুতা! 
শুকাইয়া লওয়া যাইতে পারে। বেশী বাদলার সময় 
কারিকরেরা প্রায় তায় মাড় দেয় না। 

নলীভরা (ড10178 01৪ ৮০১)1০৪)-_ মতা! শুকাইয়। 
গেলে স্থতার ফেটা বাম হস্তের বৃদ্ধান্থুলি দ্বারা চাপিয়া দক্ষিণ 
হস্ত দ্বারা ক্রমে মোঁচড়াইয়া' বেশ উল্টাইয়া দিবে, এইরূপ 
করিলে স্ৃতায় মাড়ের আটা ছাড়া হয়, তখন ছোট বাওয়া 
চরকিতে প্রী ফেটী পরাইবে। যেখানে সুতার খেই জড়াইয়া 
বাধা আছে, তাহা ছ্ড়িয়া লইয়া একটী খেই টানার নলীর 
(৪০৮১7) গায়ে একটু জড়াইয়া & নলী টেকোর সক্ক সথচাল 


দিকে আঁটিয়া, ভানহাতে চরকার় পাঁক দিতে থাকিবে এবং 


[ ৫২৮] 





*স্তা খুলিয়া আইসে। 





বাম হন্তের তুই অঙ্গুলি ত্বারা সেই খেই ধরিক্সা সমস্ত নলীর 
গায়ে স্থতা জড়াইবে। যেন নলী বেশ আঁট হয় অথচ সহজে 
নলীর মধ্যভাগে মোটা এবং 
ছই দিকে সক্ষ করিয়া সুতা! জড়াইলে ভাল হয়। টানার 
ফ্রেমের মধ্যে পরম্পর বাধিয়! না যায়, সেই বিবেচনায় নলীতে 
সুত| জড়ান উচিত। প'ড়নের সুতা ও থালিতে (117) ) 
এরূপ প্রকারে চয়কার সাহায্যে জড়াইতে হয়,তবে থালি টেকোর 
পেঁচ-যুক্ত মুখের সহিত আটিতে হয়। মাকুর মধ্যে সহজে প্রবেশ 
করাইতে পারা যায় এইরূপ মোট! করিয়! স্তা জড়াইবে। 

টানার ফ্রেম-সাজান ও বার*গাথা--যত জোড়া কাপড় 
একেবারে আরস্ত করা হইর্বে তাহার আবশ্তক মত নলী 
(8০১১৪) ) পাকান হইলে টানাকলের মধ্যস্থিত শিকে এ 
নলগুলি পরাইবে; ততপরে প্রত্যেক নলীর স্তীয় খেই 
বাহর করিয়া একটি বারের ছুই শলকার মধাস্থ ফাকের মধ্য 
দিয়া টানিয়া লইবে; এইরূপে যত নলী থাকিবে, অর্দেক বারের 
ছিদ্র মধ্যে এবং অদ্ধেক সলার ফাঁক দিয় সুতার খেইগুলি 
প্রবেশ করাইয়৷ একত্র করিয়া একটা গিরা দিয়া বাঁধিতে হয়। 

টানা হাটা ( %/1১)1)4 )--চলিত কথায় টানা কাড়াও 
বলে। তাতিরা প্রায় এক সঙ্গে ৪ জোড়া হইতে ১২ জোড়া 
পর্যন্ত টানা দিয়! থাকে। যত হাত কাপড় হইবে বা তাহা! 
১১।২ হাত বেশী লথ্থা টানা দেওয়। উচিত। টান! চক্রাকারে বা 
চতুষ্কোণ করিয়া দেওয়া যায়। ১০১৫৫ হাত স্থানে ৪* হাত লম্বা 
টানা দিতে পারা যায়। প্রথমে ছুই প্রান্তে ৩ বাও২ 
হাত লম্বা ২টী খুঁটা পুতিবে। প্রথম খুঁটার ৬ বা ৭ ইঞ্চি 
দুরে বামভাগে ২টা এবং ডানদিকে ৩টী শর পুতিবে, পরে 
২২ বা৩হাত দূরে দূরে এক এক লাইনে ২টা করিয়া শর 
পুতিবে। তথন টানার কল (13510. 17009 ) এবং বার 
আনিবে, সৃতার খেইগুলি যে একটি গিরা দেওয়া আছে, তাহা 
খুলিয়া প্রথম খুঁটায় বাধিবে এবং বারখানি ডান হাতে ধরিয়া 
সরাইলেই যেমন একটি জে বা জালা ( 1,5889) হুইবে, অমনি 
বাম হাত দিয়! তাহার এক প্রস্থ স্তা ১ম শরের মধ্যে ও ২য় 
শরের বাহিরে দিবে এবং অপর প্রস্থ হুতা ১ম শরের বাহির ও 
য় শরের মধ্য দিয়া চালাইয় দিবে । এই নিয়মে সমস্ত ঘুরাইয়া 
১ম খুঁটার নিকট আসিতে হইবে। ফলতঃ অর্ধেক সুতা 
প্রত্যেক শরের বাহিরে এবং অর্ধেক কুতা তাঁহার ভিতর 
দিকে থাকিবে । কিন্ত খুঁটা হুটীকে এ্ররূপে ন! পেঁচাইয়া 
ক্বেল খু'ঁটার বাহির দিকেই সব সুতা ঘুরিয়! যাইবে । 

যে দিকে ২টী শর সেই দিকে টানা! আরস্ত এবং যে দিকে 
৩টী শর, সেই দিকে টানা শেষ করিতে,হইবে। কাপড়ের বহর 


যেবপ হইবে এবং যেরূপ ঘন বা পাতলা বুনিতে হইবে, 
সেইরূপ সানা লাগিবে। সুতরাং সেই হিসাব করিয়া জমির ও 
কোল পাড়ের এবং পাড়ের সুতার সংখ্যা ঠিক করিবে। 
বহরের হিসাব করিবার সময়েও ২ ইঞ্চি বেশী ধরিয়। লইতে হয়, 
কারণ বুনাঁনির সময় তাহা কমিয়া যায়। টানা দেওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে হতা গণনা করিয়া প্রতি একশত সুতা গোছ করিয়া 
বাণিয়া রাখিবে। কলের সাহায্যে পাড়ের টানা না দিয়া পৃথক্‌ 
ভাবে দেওয়া কর্তব্য, কেননা পাড়ে ও কোল পাড়ে (ইহাকে 
কছিও বলে ) দোহুর ( ছু হার বা থেই একক্র ) স্তা দিতে হয়, 
অর্থাৎ ছই খেই এক সঙ্গে এক নাটায় জড়াইয়া সেই দোহর 
সুতা একটা পবা ওয়া” চরকিতে লাগাইয়া চরকিটা বাম হাতে 
ধরিয়া ডান হাতে একট “হুল্কি” লইবে, চরকি হইতে দোহর 
স্তার খেই বাহির করিয়া হল্কির আংটার মধ্য দিয়া ১ম 
খুটায় বাঁধিয়া লইতে হয়। পরে হল্কির সাহায্যে এ স্ৃতা 
একটা শরের ভিতর দিয়া ও অপরটির বাহির দিয়া ঘুরাইয়া 
লইবে। এক দিকেব পাড় ও কোল পাড়ের টানা শেষ হইলে 
শরগুলি ক্রমে ক্রমে উলটিয়া পুতিয়! লইবে এবং অপর দিকের 
কাজও উক্তরূপে সম্পন্ন করিবে। 

অন্থা প্রথমে একদিকের পাড় ও কোল পাড়ের টানা 
দিয়া কাপড়ের জমির বা খোলের টানা শেষ করিবে, পরে অন্ঠ 
দিকের পাড় ইত্যাদির টানা দিলে আর শর দুখ/ইতে হয় না। 
আজ কাল টানা-হাটার কল হওয়ায় কাজ অনেক সহজ এবং 
স্ব্ন সময়-সাধ্য হইয়াছে, নচেৎ ছুই জোড়া কাপড়ের টানা 
দিতেই দেড় দিন লাগিত। টানা শেষ হইলে মোটা! শরের 
পরিবর্তে সরু জো শর পিয়া এবং প্রথম খু'টা পেচাইয়া যে 
হৃতা আছে, সেই সুতা কাটিয়া লইয়! যে দ্রিকে ২টী শর আছে, 
সেই দিকৃ হইতে সাবধানে সুতা জো শরের সঙ্গে জড়াইয়া 
যাইবে। যেখানে ৩্টী শর আছে, সেই প্রান্তে আসিয়া আন্দাজ 
১২ হাত স্তা বাহিরে রাখিয়৷ সেই স্তাগুলি বিস্তার করত 
উপরে ও নীচে ছুইথানি *চিয়ড়” দিয়া আরো একটু জড়াইয়া 
লইবে এবং ঘড়ি দ্বারা চিয়ড়ের সহিত শব্দগুলি বাঁধিয়া লইবে। 
যে ৩টা জো বাহিরে রহিল, তাহা ও এঁ দড়ির আর এক মুড়া দিয়া 
যেখানে যেমন শর আছে, সেই ভাবেই পেঁচ দিয়া রাখিবে, যেন 
পড়িয়া না যায়। কেবল এই ৩টি জো রাখিলেই ধথেষ্ট হয়, 
কিন্ত কোন কারণে মধ্য হইতে সুতা কাটা পড়িলেও অন্থ্‌- 
বিধ! হইবে না৷ বলিয়া তাতিরা বেশী জোশর রাখিয়া থাকে। 

সান৷ গাথা-_উল্লিধিত প্রকারে টানা পেচা ও বাঁধা হইয়া 
গেলে চালের বাতায় ৰা ধর্পপ কোন একটা উচ্চ স্থানে জড়ান 
স্তা বাধিয়! যে দিকে ৩টী শর আছে, সেই দিক্‌ ঝুঁলাইয়া দিবে। 
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তখন এক প্রান্ত হইতে ২০1২৫টী স্তা একত্র করিয়া ঝট 
বাধিয়া যাইবে এবং এ ঝুঁটির মধ্যে একটা পালাবাড়ী চালাইয়া 
দিলেই স্তাগুলি বেশ ফাঁক ফাক হইয়৷ থাকিবে ততৎপব 
কাপড়ের বহর বিবেচনায় সানার ও কাপড়ের মধ্যস্থান ঠিক 
করিয়৷ পালাবাড়ীর সহিত সানাথানা আট্কাইয়৷ লইবে। এক 
পরাস্ত হইতে ঝু'টি খুলিয়া জো শরের নিকট হইতে বাছিয়া এক 
জোড়া (ভিতর বাহিরের) সুতা সানার একঘরে প্রবেশ করাইবে। 
এই সময়ে ছইজন লোকের আবস্তক। একজন হৃতার জোড় 
সানার ফাকে ধরিবে, আর একজন অপর দিক হইতে মেঁচকা 
বা কাটা দিয় সুতা সানার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া! দিবে ) 
এইবূপে বিশেষ সতর্কতার সহিত সানা গাৰিয়া যাইতে হইবে। 
যেমন গাথা হইয়া যাইবে,অমনই ২০।৩০টা সুতা একত্র পাক দিয়া 
মোচ্ড়াইয়া রাখিবে। কলেও (7713) সান! গাথিতে প্র্নপ 
২ জন লোক লাগে, তাহাদিগকে 7০০০19110 এবং [072০1 
1) বলে। জোলার নিয়মে সানাভরা সহজ, কারণ উহার 
সুতার মুড়া কাটে না,.এক সঙ্গে জোড়! থাকে বলয়! একজনেই 


সানা গাথিতে পারে। ” 
নরাজে জড়ান (13981710£ )-_- ইহা বিশেষ সাবধানতার 


সহিত সম্পাদন করা আবশ্তক। সানা গাথা হইলে সুতার 
প্রান্তগুলি ঝুঁটি বাঁধিয়া বাহির নরাজের ও সানার মধ্যস্থল ঠিক 
মিল করিয়া তাহার মধ্যে একটী সরু শর দিয় বাহির নরাজের 
জুলির মধ্যে এ শরটা বসাইয়া দিবে এবং একজন টানা 
অপর প্রান্ত মধ্যে একটা পালাবাড়ী দিয়া তাহা টান্‌ টান্‌ করিয়! 
রাখিবে। তখন নরাজের ছিদ্র মধ্যে একটি টানা-পেচা-ডাঁঙ্গ 
দিয়া একজনে গুরাইবে, আর একজন যথাস্থানে সুতা স্থাপিত 
হইতেছে কি না তাহা পৰীক্ষা করিয়া যাইবে, মধ্যে মধ্যে সুতা 
টিল বা টান না পড়ে, তজ্জন্ত সর জোশর এক একটা জড়ানের 
সময় দিবে," অথবা স্থানে স্থানে পাতা বা কাগজ দিয়! যাহাতে 
টানার স্তা উচ্চ নীচ না হয় সেবপ ব্যবস্থা করিবে। জোলার৷ 
টানার যে প্রান্তে নানা গাঁথে, সেই প্রান্ত হইতে নরাজেব সুতা 
জড়াইতে থাকে ও সঙ্গে সঙ্গে সানা অন্ত প্রান্তে লইয়া যাঁয়। 
ইহাতে যথাস্থানে হৃত। স্থাপন করার বেশ সুবিধ! হয়, কিন্তু 
তাতিরা যে প্রান্তে সানা গাথে, তাহার বিপরীত দিক্‌ হইতে 
নরজে জড়াইতে থাকে । 

“ব” বীধা প্রণালী-নরাছে সুতা জড়ান হইলে নরাজটির 
ছুই দিক্‌ ছুইটি খুঁটার সহিত একটু উচ্চ করিয়া ঝাধিতে হয় এবং 
তাহার অপর প্রান্তে ষে মুড়া-বাড়ি আছে, তাহার উভয় পারে 
ছুইখানা ৯১০ ইঞ্চি লম্বা খুঁটা পুতিয়া এরূপভাবে আবদ্ধ করা 
উচিত যে, তাহাতে যেন সুতাগুলিতে সম্পূর্ণ সমানভাবে টান 








পড়ে। পূর্বোন্লিধিত প্রাস্তস্থিত ৩টি জোশরের দ্বারা ২টি “জো” 
(19888 ) হয়, উক্ত “জো”এর মধ্য দিয়াই “্ব" বাঁধিতে 
হয়। প্রথমতঃ সন্মুখের “জো”র ভিতর ১ খান! “চিড়” 
পৰাইয়া। পার্শ্ব গতিতে উহ! ফিরাইলেই সতাগুলি ফাঁক হইয়া 
যাইবে। ১টি হাঁত-চরকিতে “ব” বাঁধিবার সুতা পরাইয়! এ 
চরকিটি ১২ বা ২ হাত দুরে মাটিতে পুতিবে। চরকীর সুতার 
অগ্রভাগ একটা লহ্বা! শরের মাথায় বাঁধিয়া "জো”র ভিতর দিয়া 
বিশেষ সাঁধধানে প্রবেশ করাইয়া! অপর দিক্‌ দিয় বাহির 
করিয়া লইবে। গুলটের সরু দিকের ছিদ্রে ৩ বা ৪ হাত লহ্বা 
এক পাই মোটা তা বাধিবে। ডান হাত দিস সম্মুখন্থ “ভো”- 
এর ভিতরের প্ৰ” বাঁধা সথতাটি এমন ভাবে তুলিবে, যেন তাহাতে 
চিয়ড়ের উপরের এক এক গঁছা টানার সুতা পেচাইয়া উঠে। 
“ব* সবৃত। উঠাইয়। গুলটের উপরিস্থ শির-ডাঙ্গির নীচ দিয়া 
ঘুরাইয়া প্র শির-ডাঙ্গির সহিত একাটি পেচ আঁটি স্থৃতীগাছাকে 
গুলটের নীচ দিয়! সম্মুখের দিকে আনিলেই একটি স্থতার 
“ব” ধাধা হইবে। এইরূপে একটি একটি করিয়৷ চিয়ড়ের 
উপরের সম্পূর্ণ স্তার প্ব” বাধিবে। একপাটি “ব” বাঁধা শেষ 
হইলেই গুলটের সরু পার্্বংলগ্র সুতাগাছা একটি মোটা 
শরের সহিত বীধিয়া শিরেব নীচ দিয়া “বপ্র ভিতর পুরিবে। 
“বর মধ্যে শর পরান হইলে শরের উভয় প্রান্ত শিরডাঙ্গির 
সহিত দুইটি গাঁইট দিবে, তৎপর উল্লিখিত ভাবে অপর “জো”র 
ভিতর উল্ক “চিয়ড়” খানাকে পরাইলে নীচের “জো”্র সুতা 
, উপরে উঠিবে এবং রূপে এ হুভাগুলিরও ণ্ব” বাধিতে হইবে। 
এইটরূপে একদিকের ছুই পাটি “ব” বাধ! শেষ হইয়া গেলে 
নবাজ উপ্টাইয়া অপর পৃষ্ঠের "“ব” বীধিবে, এই “ব' বাধিবার 
সময় স্তা এমন তাবে “জো”র মধ্যে পরাইতে হইবে যে, সেই 
স্রতাগাছা যেন পূর্ব্ব বাধা “ব”'র মধ্য দিয়া যায়। একাধিক 
টানার সুতা যাহাতে এক “বর মধ্যে প্রবি্ নাহয়, তত্প্রতি 
বিশেষ লক্ষ্য রাখা একান্ত প্রয়োজন । 

তাতে চড়ান (1,09017)106 66 0910, )_-“ব” বাধা 
সমীধা হইলে বাহির নরাজের সহিত সমস্ত স্থতা ও প্ৰ” ইত্যাদি 
তীতে আনিয়া বসাইবে। প্রথমে বাহিব নরাজটী যথাযথরূপে 
ঝুলাইয়া মুঠকাঠ উঠাইয় সানাটী দক্তির জুলির মধ্যে, মধ্যভাগ 
টক করিয়। বসাইবে ) তদনস্তর কোল নরাজের জুলির মধ্যে, 
মধ্যভাগ ঠিক করিয়া বসাইবে ) পরে কোল নরাজের জুলির 
মধ্যে একটা শব পুরিগা তাঁহার সহিত দ্বিতীয় যে একটা শর 
টানার স্তর মধ্যে পূর্বেই প্রবিষ্ট করান হইয়াছে, সেইটি ঠিক 
সমান্তরাল করিয়া একফুট, দুরে সরু দড়ি ব! সতা দিয়া বীধিয়া 
লইবে। এব্প করিলে অকারণ গোড়ীর কাপড় বেশী নষ্ট 
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হইবে না। তখন “বৰ” জোত উপরে নাঁচনির সহিত্ত এবং নীচে 
বেল্নার সহিত বীধিবে; তৎপরে বেল্না পাঁদলের সহিত 
বাঁধিয়া লইবে | 

তাসন-করা (91506 820 31081207 )--টান! শেষ 
হইলে পর সমেত টান! উঠাইয়। ছুই প্রান্তে ছুইটি পাালাবাড়ি 
পরাইয়া প্রত্যেক পাঁলাবাড়ির ছুই মূড়ায় দড়ি বীধিয়া সেই ₹টি 
দড়ি কিছু দুরে আনিয়া একটী ত্রিভুজের ন্যায় করিয়া একস 
গিরা দিবে এবং টানা কোমর 'পধ্্যস্ত উচ্চ থাকে, এরূপভাবে 
হই প্রান্তে ছুইটি মজবুদ্ খুঁটার সহিত বাধিবে। তৎপরে শর ও 
পালাবাঁড়ির উপর সুতা বিস্তার করিয়া মাজনে € 7317197 ) মাড় 
মাখাইয়! হুতার উপর দিয়া টানিবে এবং মধ্যে মধ্যে ফুল্কি দিয়াও 
সৃভাঁর মাড় মাখাইয়া লইবে। শৃতার মধাস্থিত শরগুলি ছুই হাতে 
ধরিয়া ফাঁক করিতে করিতে এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে 
যাইবে, ইহাকে “উজানে! ভাটানো” বলে। উজ্জ প্রকারে ৫1৭ 
বার ত্রাস করিলে সুতা পরিমার্জিত এবং মাঁড়মাখানে! শেষ হয়। 
মধ্যে মধ্যে শরগুলি উল্টাইয়া টানার অপর পিঠেও এী্ূপে ত্রাস 
করিবে । সুতায় মাড় বসিলে এরূপ রাখিয়াই টানা চিপিয়া 
লইবে এবং স্তা বিছাইয়া দিয়া পুনরায় ২১ বার ব্রাস টানিয়া 
একটু বিলম্ব করিলেই মাড় শুকাইয়া আসিবে, তখন ব্রাসে তৈল 
মাখাইয়া “তেলমাঁজন” করিবে, ইহাতে সুতা! বেশ সুচিক্ণ এবং 
বিচ্ছিন্ন হইবে । এইরূপে মাজন দিতে দিতে সুতা লম্বা! হয়, 
সুতরাং মধ্যে মধ্যে প্রান্তস্থিত খুঁটা সংলগ্ন দড়ি টানিয়া দিছে 
হয়। কিছু কষ্টসাধ্য হইলেও জোলাঁদের এই প্রণালীটি (বিশেষত! 
মেটি হ্ুতার কাজে ) উত্তম এবং অতি অল্প সময় মধ্যে "ভাতান 
ব্লানের” কাধ্য সমাধা হয়। প্রাতঃকালেই তাসন কবিতে 
হয়, বেশা বৌদ্র বা বাতাসের মধ্যে ইহা হয় না। 

তাত-খাটান (381106 00৩ 1001)) )--এ ফার্ষ্যটী বেং 
সতর্কতার সহিত সম্পন্ন করা আবশ্তক, কিন্তু দুঃখের বিষয় অনে 
কেই এ বিষয়ে বিশেষ অমনোযোগী | তৈয়ারি ফ্রেমে তাত 
ঝুলানো বড় শক্ত নহে। তাঁতের দৈর্ঘ্যের অনুরূপ ফেঃ 
লম্বা হইবে এবং প্রস্থে তিন ফুটের বেশী হইবে না। উত্ত 
প্রস্থপরিমাণকে ৩ ভাগ করিয়া ২ ভাগ বাহির নরাজের দিবে 
ছাড়িয়া তাঁত খানি ফ্রেমের পার্খস্থিত এড়ো কাঠের (0108৭ 1)71 
উপর ঝুলাইবে এবং না সররয়া যায়, এইজন্য  কাঠে খাও 
কাটিয়া তাহাতে তাতের লোহা বসাইগ! দিবে । বসিবার স্থানে' 
৪৮ বা ৮ ইঞ্চি উপরে কোল-নরাজ ফ্রেমের সঙ্গে ঝুলাইবে 
বাহির নরাজ উহা] অপেক্ষা্ত বা ৪ ইঞ্চি নীচে নামাইয়া খুলাইবে 
তখন দক্তির জুলির মধ্যে লীনা! পরাইয়৷ সানার উচ্চতা 
মাধাড়ের সহিত কোল মরাজ সমান্তরাল করা উচিত, তক্জ, 


আবগ্তক মত উক্ত এড়ো কাঠখানি উঠাইয়া বা নামাইয়া 
লইতে হইবেক। তৎপরে তারাজুতের সহিত দড়ি দিয়া 
নাচনির পার্টি ও নাচনি ঝুঁলাইয়া তাহার সহিত *ব” জোত 
এরূপে ঝাধিবে যে, সানার মাঝাড় এবং “ব* এর কেওড়া (যাহার 
মধ্য দেয়া টানার শত থাকে ) যেন সমান্তরাল থাকে । ঝাপের 
নীচে যে শর আছে, তাহার সহিত সমান্তরাল করিয়া বেল্না 
এবং বেল্নার সহিত পাঁদল বীধিবে। এখন হিসাব করিয়া 
দড়ি গুলি এমন করিয়া বাধা আবশ্তক ধে সহজে হাতল ধরিয়! 
টানা যায় এবং হাতল টানিলে সহজে মেড়া আসে । প্রথমে 
৫1৬ হাত লঘ্বা ১নং দড়ির মধ্যভাগ তারাঙ্কুতের উপরে কোন 
একটি উচ্চস্থানে বাধিবে, ছুই দিকে সওয়া হাত পরিমিত দড়ি 
ছাড়িয়! তথায় ২1৩ নং দড়ি লম্বাভাবে ঝুলাইয়া দাও এবং ১নং 
দড়ির প্রান্ত ছুইটি দক্ষিণে ও বামে ফ্রেমের এড়োকাঠের সঙ্গে 
টিল করিয়া ধাধিবে। হাতলের মাথায় যে ১টি ছিদ্র আছে ৪নং 
সরু একগাঁছি দড়ি হাতলে খানিক জড়াইয়৷ ( ইচ্ছামত উচ্চ নীচ 
বাখিবার জন্য ) & দড়ির ছুই প্রীস্ত উত্ত ছুই ছিদ্রের মধ্য দিয়া 
একহাত আন্দাজ বাহির করিয়৷ লম্বাভাবে প্রলম্িত ২৩ নং 
দড়ির ( ১নং দড়ির সন্ধিস্থলের অনুমান সওয়া হাত নীচে ) সহিত 
ধাবিবে, তৎপর মেড়া ছুই বাক্সের শেষ প্রান্তে সরাইয়! দিয়া 
২।৩নং দড়ির মুড়া মেড়ার ছিদ্র মধ্যে ঘুরাইয়৷ বাধিবে, ৩ ও ৪নং 
দড়ির সন্ধিস্থল হইতে মেড়ার বন্ধনস্থান ন্য[নাধিক দেড় হাত 
হইবে । 

ফেম এবং ষ্াতের উচ্চতা ও দৈর্ধোর উপর এই মাপ নির্ভর 
করে, মোটামুটি একটী ধারণা জন্মাইবার জন্য এরূপ মাপ দেওয়া 
হইল। ফলতঃ ছুই পার্থের একসেট রজ্জু সদূরে যাইয়া অপর 
সেট রজ্জুর সহিত মিলিবে। 

বাঁশের ফ্রেম করিতে হইলে তাহাঁও ঠিক কাঠের ফ্রেমের 
মত করিতে হইবেক, তবে তাহাতে নরাজ ঝুলাইবার জন্য 
পৃথক ছোট খুঁটি আবশ্তক এবং মাটিতে গর্ভ করিয়া বলিতে 
হইলে পাল গর্ডের মধ্যে বসাইয়! লইতে হয়। মেঞ্জের চেয়ারে 
বসার ম্তায় প1 গর্ত মধ্যে ঝুলাইয়া বদিয়া কাজ করিতে হয়। 
ছ্োলারা নারিকেলের মালার ছিদ্রের মধ্যে দড়ি বীধিয়া তাহাই 
বেলনার লহিত বীধিয়া পাদলের কাজ করে। 

হসতরযয়ন। 

কাপড় বুনিবার জন্য তাঁতে বসিবাঁর সময় ওসারি, মাকু, 
মেচ কা, ছুরী, হাতব্রাস, জল প্রস্তুতি দ্িনিস আবগ্তক। কাজের 
সময় সে গুলি একেবারে হাতের কাছে লইয়া বসিবে। 
তৎপরে প্রথমে পাদল টিপিয়া ঝপ ঠিক মত উঠিতেছে কি না, 
দক্তিখানি কোলের দিকে টানিয়া তাহা যথানিরমে ঝুলান 
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হইছে কি না এই সকল পরীক্ষা করিবে, ফদি কোন দো 


থাকে, তবে প্রথমে তাহা সংশোধন করিয়া কাজ আরম্ত করিবে। 
জৌশর কয়টিকে পরম্পর একটি সরু দড়ি দিয়া আট.কাইয়া 
তাহাতে সামান্ত একটা ভার ঝুলাইয়া দিবে। 

বর্তমান প্রচলিত দেশী ফ্লাইসাটল তাতের সামান্ত একটু 
পরিবর্তন করিয়া লইলে এবং বয়নকৌশল জানিলে ধুতি, শাড়ী, 
রেপার, টুইল, তোয়ালে, রুমাল, ছিট, মশারি প্রভৃতি সকল রকম 
বুনানির কাজ চলিতে পারে। চেষ্টা করিলে পশম ও তসরের 
বন্ত্াদিও প্রস্তত করিতে পারা যায়। 

শ্রীরামপুর ও কুষ্টিয়ার তাতে হাত ও পায়ের সধ্ালন আব- 
স্টক। কার্যে বিশেষ পটুতা থাকিলে বুনানি ভাল হয়। প্রথমে 
মুঠকাঠ ঝাঁপের দিকে বামহস্তে ঠেলিয়া একটা পাদল টিপিয়! 
ঝাঁপ তুলিবে, ইহাকে ইংরাজীতে 9060010£ 29960০90 বলে; 
তৎ্পরে ডানহাতের বৃদ্ধান্থুলি হাতলের মাথার উপর দিয়া মুঠার 
মধ্যে হাঁতল্টি ধরিয়া, নিয্দিকে একটু তেরছ। করিয় টানিলেই 
মেড়ায় টান পড়িবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মাকু চলিবে, ইহাকে 7101- 
118 770690 বলে। তদনস্তর সে ঝাঁপ ছাড়িয়া পূর্ব্বকথিত 
গ্রণালীতে অন্ত ঝাঁপ উঠাইয়! মুঠকাঠ কোলের দিকে টানিয়া 
পড়েনের সুতায় ঘ! দিবে, ইহাকে 3681) 00 10001017 বলে। 
এইরূপে তাল ঠিক রাখিয়া যত শীপ্র এই ৩টি টান চালাইতে 
পারিবে, তত সত্বর কাপড় বুনানি হইবে। প্রতি মিনিটে যে যদ 
দ্বারা ১২০ বার মাকু চালান যায়, সেই যন্ত্রই সর্ব এবং সেই 
কারিকরকে সুনিপুণ কারিকর বলা যায়। 

দেশী তাতে সাধারণতঃ প্রতি মিনিটে ৮৫ বার মাকু 
চালাইতে পারা যায়। আবার অপেক্ষাকৃত মাঝারি রকম কারি- 
করের! ৭০৭৫ বারও চালাইতে পারে। কিন্ত কেবল টানিলেই 
যে কাজ শিক্ষ। হইল তাহা নহে,তাহার মাত্রীও ঠিক হওয়া চাই । 
পাদলে হঠাৎ বেশী জোর দিয়! চাপিলে টানার সুতা ছি'ড়িবে, 
পাঁদলে আবার জোর কম হইলে ভাগরূপ ঝাঁপ না উঠায় মাকু 
চলিবাঁর সময় স্থতা ছি'ড়িয়! যাইবে বা নলিফোড় হইবে, অথবা 
মাকু শুতার মধ্য হইতে গলিয়! পড়িবে। ডান পাদল টিপিয়া 
ডান দিকের এবং বাম পাদল টিপিয়া বামদিকেব মাকু ছাড়িবে। 
এইব্ূপ করিতে করিতে পদসধ্শলনের সঙ্গে হন্তসধশলনও 
অভ্যস্ত হইয়া ঠিক কলের মত হইয়! যাইবে। হাতল ধরিয়া 
টানিবার সময়ও খুব বেশী জোরে টানা উচিত নহে, তাহাতে 
মাকু বাঝের প্রান্তে যাইয়! আবার ফিরিয়া আইসে এবং পড়েনের 
কুতা| ডিল পড়িয়া যায়, তজ্জন্য হাত দিয়া এ হৃতা-টানিয়া না 
দিলে পাড় ফুঁপি উঠা হয়। সেকস নরম হাতে এরূপ জোরে 
টান দেওয়! দরকার যে» মাকুটা এক বাক্স হইতে ঠিক অপর 
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সা সপ পা কাক 


বাক্সের প্রান্তে যাইয়া পৌছে.। এই টান ঠিক না হইলে কাপড় 
বুনানি ভাল হয় না। মুঠকাঠ টানিবারও মাত্রার হিসাব আছে। 
বস্ববিশেষে কম বা বেশী জোরে মুঠকাঠ টানিতে হয় অর্থাৎ 
যদি সরু স্তাঁর কাজ হয়, অথবা বেশী থাপি বুনিবার অভি- 
প্রায় না থাকে,তবে অপেক্ষাকৃত কিছু কম জোরে টানা আবশ্তক, 
আর যদি ছিট্‌, রেপার প্রসৃতি মোটা কাজ হয় এবং চাপা 
বুনানির প্রয়োজন হয়, তবে কাজেই একটু বেশী জোরে মুঠকাঠ 
টানা দরকার। কাপড়ের ভালমন্দ এই টানের উপরে নির্ভর 
করে। ৭1৮ ইঞ্চি বোন! হইলেই বাহির নরাজ টিল দিয়া কোল 
নরাজে কাপড় জড়াইয়া লইবে এবং তৎপরে *ব” ইত্যা্দিও 
সরাইয়া লইতে হইবে । মুঠকাট টানিলে যদি দক্কতি পড়েনের 
সৃতায় ঘা না দিয়া দূরে থাকে, তবে বুঝিতে হইবে, কোল নরাজ 
বেশী জড়ান হইয়াছে, সুতরাং আবশ্তক মত কোল নরাঁজ টিল 
করিয়া দিবে বা তীতখানি কোলের দিকে সরাইয়! লইবে । কোল 
নরাজে কাপড় জড়াইবার পূর্বণে তরল মাড় দিয়া বোনা অংশ 
ভিজাইয়৷ কড়ি বা প্রস্তরধণ্ড দ্বারা তাতিরা ভালরূপ মাজিয়। 
থাকে, ইহাতে কাপড় বেশ মস্থণ এবং জমাট হয়। 

মাকুর যে দিকে ঢাকা আছে, সেই দিক্‌ দক্তির উপর ও যে 
দিকে ছিদ্র (179) আছে, তাহ! কারিকরের কোলের দিকে 
রাখিয়া মাকুর মধ্যে থালি (7১87) ) লাগাইয়া পুর্বকথিতরূপে 
বুনিতে থাকিবে । টানার স্তা কতকগুলি একত্র ঝুঁটি 
বাধ থাকে বলিয়া প্রথমেই পড়েনের স্থতা টানার সুতার ঠিক 

, সমকোণ ভাবে বসান যায় না। ২৩ ইঞ্চি বুন! হইলে পর ছিলে 

দিয়া রীতিমত কাপড় বুনিতে আরম্ভ করিবে । 8 বা৷ ৫ ইঞ্চি 
বুনিবার পরে ওসারি লাগাইবে, কিন্তু তাহাতে যেন বেশী জোর 
ন! লাঁগে। প্রথমে বুনিবার সময় টানার স্থতা মাঝে মাঝে ছিড়িবে, 
কিন্ যেমন ছি'ড়িবে তেমনই সেই স্তাটি“ব”র মধ্য হইতে বাহির 
করিয়া জোর্শরের উপর উল্টাইয়। রাখিবে ; নচেৎ পাশের অন্া 
সৃতার সঙ্গে জড়াইয়! ঝাঁপ উঠিবার বিদ্ন ঘটাইবে, এরূপ কতক- 
টুকু বুনিবার পর ছিন্ন স্থতাটি মেচকার সাহায্যে “ব” এবং সানার 
মধ্য দিয়া আনিয়া যথাস্থানে জুড়িয়া দিবে,এ বিষয় আলল্ত করিলে 
কাপড় বুনা ভাল হইবে নাঁ। যদি বেশী স্থুতা ছিড়ে, তবে 
যে জন্য প্ররূপ হইতেছে, তাহার সংশোধন করা আবশ্যক । 

চেক, ছিট্‌ বা রেপার বুনিতে যে যে রঙ্গের সুতার দরকার, 
তাহা ভিজাইয়া নলী করিয়া পৃথক্‌ পৃথক্‌ মাকুর মধ্যে পুরিয়া 
লওয়াই সুবিধা, যখন যে রঙ্গের সুতার দরকার হইবে, তখন সেই 
মাকুটি ব্যবহার করিবে। 

পাড় বুনিবার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার, কারণ যে 
স্তার জমি বুনানি হয়, পাড়ে সেই হুতার ২টি বা ৩টি একত্র 


[ ৫৩২ ] 


বয়নবিদ্ধা 


করিয়া একটি সানায় পুরিয়া দেওয়া আবগ্তক ; কারণ সেগুলিতে 
বেশী চাপ পড়ে) সুতরাং বুনিবার সময় মাঝে মাঝে বাড়িয়া 
যায়, তাহা ওসারি লাগাইয়। ঠিক করিতে হয়। 

মাড়প্রকরণ-_-€ 8129 ) আমাদের দেশে মোটা সুতায় 
সাধারণতঃ ভাতের মণ এবং সরু সুতায় খইএর এবং মাঝারি 
হুতায় চিড়া ও থইমিশ্রিত মণ্ড ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 

আতপ চাউল ভালরূপ গলাইয়া গাঢ় মণ্ড করিবে, পরে 
ব্যবহার করিবার সময়ে তাহাতে একটু চুণের জল ও তেতুল 
মিশাইয়া জল দিয়া পাতলা করিবে ও কাপড় দিয়! ছ'কিয়া 
লইবে। টাটুকা খই থালায় (1171০) বা পাথরে চট্টকা ইয়া লইলে 
একটু আটা মত হইবে, তখন উহা দ্বারা মাড়ের কাজ করিবে। 
বেশী খই-ভিজান মাড় ভাল নহে। 

বর্তমান সময়ে আলু, কচু, বালি ইত্যাদির মাড় ব্যবহারেরও 
চেষ্টা হইতেছে। ফলতঃ মাড় কিছু আঠা রকম হইবে, অথচ 
একপ ন1 হয় যে, পুতীয় হুতায় জোড়! লাগে, সেজন্য উহাতে 
তৈলাক্ত পদার্থ থাকাও দরকার, ঞোলারা ভাতের মাড 
দেওয়ার পরে তেল মাজন পৃথক্‌ দিয়! থাকে। 

কেহ কেহ বলেন, /৮ সের চাউল, /২ সের সাগুদানা, 
জিগ্রিলী তেল অভাবে বাদাম তৈপ /২ সের এবং ১৬ গ্যালন 
জল একত্র সিদ্ধ করিলে উত্তম মাড় তৈয়ার হ্য়। অবশ্য 
প্রথমে উক্ত দ্রব্যাদি উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া নামাইবার পূর্বে 
তৈল দেওয়া উচিত। 

রং করা-(1)59176 ) সুতার রং করার ব্যাপারটি বড় 
সহজ নহে। রেশম ঝ পশমে পাকা রং ফলান সহজ, কিস্ত কাপা- 
সের সুতার পাকা রং করা অতি কঠিন,অনেক বৈজ্ঞানিক প্রক্রি- 
যার সংযোগ ও অনেক যঙ্ত্রের সাহায্য ভিন্ন হয় না। আঁমাদে 
দেশে কেবল নীল, লাল, কাল ও হবিদ্বাদি রঙ্গের হুতা ছোপান 
হইতেছে । এর রউ.গুলি বিলাতী রঙ. অপেক্ষা অনেক খারাপ। 
নীল রং করিতে নীল বড়ি, মাত গুড়, সাজিমাটি ও দুণ কাঠ 
আবশ্তক। বর্তমান সময়ে এদেশীয় তার রঙ. বেশ পাকা হই- 
য়াছে। তবে রজকের কপায় অন্ত রঙ প্রায়ই ক্ষারে জলিয়৷ নষ্ট 
হইয়া থাকে। 

সুতা_-( ৪0৪) ভীতি জোলার! বলে প্চরকা উঠিয়। 
গিয়া কাপড় বুনিবার সুখ উঠিয়া গিয়াছে ।” বাস্তবিকই চরকায় 
তা ভালরূপ পাকান হইত এবং বেশী শক্ত ছিল। এখনকার 
কলে পাকান সুতা নিতান্ত আল্গা, সুতরাং মাড় ইত্যাদি কৃত্রিম 
উপায় দ্বারা! কাজ কর! ভিরন উপায় নাই। যদি সে বিষয়ে একটু 
ক্রুটি ঘটে, তাহা! হইলে কষ্টের একশেষ। আমাদের দেশে পুনরায় 
চরকার প্রচলন না হইলে এ অভাব কিছুতেই দুর হইবে না 











এক বাগ্ডল সুতার ওজন ৫ পাউও। এখানে বোমে, 
শাগপুর, গুজরাট, মহিহর প্রতৃতি স্থানে এখনও হাতের চরকায় 
ও দেশী কলে হৃতা হইতেছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ বিলাত 
হইতে আসিতেছে । দেণীকলে ৩০1৪০ নং অপেক্ষা সরু সুতা 
জন্মিতেছে না। নম্বর যত উর্ধ হইবে, সৃতাও তত ৯ 
হইবে। প্রতি বাঙিলে সিকি মোড়া সতা এবং প্রতি 
মোড়ায় কুড়ি ছড়ি (9৮18) অর্থাৎ ১২* গজ ) সৃত| থাকে । 

১৬ নং তায় উত্তম গামছ!, ঝাড়ন ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। 
২০ নং হইতে ২২ নং সুতায় রেপার, ছিট, বিছানার চাদর 
ইত্যাদি এবং ৩ হইতে ৫* নং সুতায় বেশ সাধারণ পরিবার 
কাপড় হইতে পারে । ৬« নং হইতে ৯০ ব! ততোধিক নং পর্যাত্ত 
সুতায় সঙ ধুতি প্রস্তত হইয়া থাকে। উদ্ধ নঘরের হুতায় ধুতি 
করিলে অতি পাতলা হয়, তবে খুব সু হায় উত্তম উড়ানি 
প্রস্তুত হইতে দেখা যায়। ৯০ নং পর্য্ত্ত প্রচলিত ফ্লাইসাটেলে 
বেশ বুনা যায়। 

তাতগৃহ এবং জল-বাযুর ক্রিয়া (€ 9/98%)00 91790 
30 01998100011020)1809009 )1-নিয়বঙ্গের জল হাওয়া 
বন্ববয়ন কাধ্যের বিশেষ অনুকূল হইলেও সৃতার ধাত নরম 
বাখিবার জঙ্য ব্যবস্থা করা উচিত। তাহা না হইলে সকল 
সময়ে ভালবূপ বুনানি হয় না। দেশীর্তাতে যে সুতা লাগান 
হয়, তাহা মাড় দেওয়া থাকে; সুতরাং গরম পড়িলে তাহা 
পটপট্‌ ছিড়িতে থাকে। এই কারণে সকল তাত ঘরেই 
অল্পবিস্তর বৈজ্ঞানিক উপায়ে স্তা নরম রাখিবার ব্যবস্থা 
উদ্ভাবিত হইয়াছে। 

কারখানাসমূহের মধ্যস্থ বায়ু যথেষ্ট জলীয় বাম্পপূর্ণ রাখিবার 
গন্ত মিলগুলিতে 17001016973 প্রভৃতি নান! যন্ত্র ব্যবহৃত 
হইয়। থাকে । এ দেশীয় গরীৰ কারিকরেরা এই কার্য অতি 
সহজে ও উত্তমরূপে নির্বাহ করে। তাহারা মেঝের মধ্যে গর্ত 
করিয়া তাতথানি গর্তের ঠিক আধ হাত উপরেই পাতিয়া লয় 
প্রবং মধ্যে মধ্যে বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে আবার জল দিয়া লেপিয়া 
দেয়। আলো! রাধিবার সামান্ত পথ রাখিয়া ঘরটা বেশ আঁটিয়া 
রাখে, ইহাতে মৃত্তিকা মধ্য হইতে জলীয় বাষ্প সমুখিত হইয়া 
উপরিস্থিত টানার স্ৃতাকে বেশ নরম রাখে এবং বাহিরের 
গরম বায়ু আসিতে না৷ পারায় গৃহ্মধাস্থ বায়ু বেশ শীতল 
থাকে। বাম্পপূর্ণ বাযু শুঞ্কবাযু অপেক্ষা পাতলা । শুনা যায়, 
ঢাকাই মসলিন মৃত্তিকা-গর্ভস্থ কুটীর মধ্যে প্রত্থত হইত। 

মাঞ্চে্টারের বয়নশিল্পকুশল বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত 7. 
৬/11]1500 000917800) মু 0.9. পরীক্ষা ভ্বারা! স্থির করিয়াছেন 
যে, ১৯ তোলা! স্তার মধ্যে যখন ৮ তোলা জলীয় বাম্প 


2] হি 








থাকিবে, তখনই উহা বস্ত্ব্নের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী 
হইবে | 

উল্লিখিত কারণে চেয়ারে বসিয়া কাপড় বুনা বিশেষ সুবিধা 
জনক নহে। এরূপ প্রক্রিয়ায় কাজ করিতে হইলে গরমের 
দিনে তাতের ফ্রেমে নীচে তৎপরিমাণ মেঝে অল্প নিম্ন 
করিয়া খনন করিয়া তাহাতে ১ ইবি, আন্দাজ জল ভরিয়া 
রাখিপে এবং ভীতের তিন দিক কাপড় ভিজাইয়া জড়াইয়া 
দিলে হৃতার ধাত নরম রাখা যাইতে পারে। উষ্ণ বায়ুর 

স্পর্শে টানার হ্তা অত্যন্ত চড়া হইয়া থাকিলে ভিজাইয়া 
তাহা নরম কর! উচিত নহে, তাহাতে মাড় ধুইয়া যাইয়া উহা 
একেবারে বয়নের অযোগ্য হইয়! পড়ে। 

নবাষিক্কৃত তাত ও যস্ত্রাদি | 

বর্তমান সময়ে “স্বদেশী আন্দোলনে” স্বদেশী ব্যবহারের প্রয়াস 
বদ্ধিত হওয়ায় দেশী বাঙ্গালা তাতের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত 
হইতেছে । অনেকে বৈদ্বেশিক তের অন্থকরণে দেশীয় 
তাতসংক্রান্ত কোন কোন বিষয়ের সংস্কার করিয়াছেন ; তন্মধ্যে 
এককালে ৬্টা বা ১২টা নাটাইয়ে সুতা জড়াইবার জন্ত বর্তমান 
আবিষ্কত তারিণীমন্ত্র; এককালে ৬টী, ১২টাবা২৪টা টানার 
নলীতে (8০১17 ) চরকার সাহায্যে একজনে সৃতা জড়াইবার 
জন্য সরলাযস্ত্র ( ইহার দ্বারা পড়েনের নলীতেও সত! জড়ান 
যায়) এবং সাধু মিশ্তীপ্রবর্িত টান! দেওয়ার সুন্দর কল 
উল্লেখযোগ্য । ৃ 

হতাচক্র বা সওম 301010106 %1)991--ইহা! ঠিক সেলাইয়ের 
কলের মত চেয়ারে বসিয়া প| দিয়া পাদল টিপিতে হয়। তুলা 
হইতে একেবারে ২টা স্তাও গ্রস্ত করা যাইতে পারে। 

আজ পর্যন্ত যতগুলি নৃতন তাত--(1101)70%60 17%74- 
19079 ) উদ্ভাবিত হইয়াছে, নিয়ে সংক্ষেপে তাহাদের পরিচ 
দেওয়া! হইল,-_ 

১। জাপানী ভাত-_(38190636 171870100)- বিলাতী 
তাত অপেক্ষা জাপানী তাত বিশেষ কাধ্যকারী। তবে 
কারখানায় কতক চলিতে পারে। ব্যক্তিগত হিসাবে উহা 
কাজ চালাইবার উপযুক্ত নহে। 

২। স্যাটার্স্লি তাত--(110661817 10920063119 17200. 
1০) ) দেখিতে শুনিতে এবং মজবুত হিসাবে হ্াটার্স্লি তাত 
খুব ভাল এবং 'মাজকাল ইহার দামও সম্ভা করিয়া ১২*২ টাকা 
করা হইয়াছে; কিন্তু ইহার যান্ত্রিক অংশ ততদূর সহজ নহে, 
হঠাৎ বিগড়াইলে বিপদে পড়িতে হয়, কাক্গও বন্ধ থাকে। 
ইহাতে দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজ করিলে ৪৫ গজ ৪৪” ইঞ্চি বহরের 


লও 


৫ খান কাপড় হয় বুনা যায়। ইহা পরিচালনা করা শক্তিশালী 


ল্পাশি 


বয়নবিছ্া। 








লোকের দরকার। কেহই তিন ঘণ্টার ৰেশী কাজ করিতে পারে 
না। এজিন যোগে চালাইবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী । 


৩। লাহোরের উন্নত তাত--([587)016  11017069 


175019029) ইহার নির্মাগকৌশল তাদৃশ জটিল নহে। 
আমাদের দেশের জলবায়ুর পক্ষে অনেকটা উপযোগী । 
বিভিন্ন প্রকার বৈদেশিক তীতের সংক্ষিপ্ত পরিচয়,_ 

৪1 019870 149000801৫9 9]3006 ৯৪7 ইহাতে 
টেবিল ঢাকার জন্ত নানান্ধপ কাপড় বুন। হয়। 

৫1. [0707 95 [500809 8৪ 10) [ 890০০০ চেক, 
ড্রিল, ডুরিয়া, সাড়ী প্রভৃতি বুনা হয়। 

৬ 10711] 11158010118 159912)8 0০৮ 910) 1 81)860৩ 5 
ড্রিল ও জিন্কাপড় প্রভৃতি বুন! চলে । 

৭ [997 [,০9008 48 ম10) [ 81)২০০_ পাড়ে অক্ষর 
ও ফুল বুনার জন্ত। 

৮ 1)0006) [99093 486 ৮৮1) ] ৪9৪০]০ _ ধুতি ও 
সাড়ী কাপড় বুনা হয়। 

৯।  0৮11০০ 0191) 170109 484 %181) 1 8109৮৮9ল 
কেলিকো-কাপড় প্রস্ততের অন্ত । 

১০ [95101599108 42 818 হ 9৮০০ ল রুমাল, 
তোয়ালে প্রভৃতি বুনা! হয়। 
১১। 10001 208000.486 10) £ ৪])00]6 ₹ ইহাতে 

কামিজ ও কোটের নানারূপ কাপড় বুনা যায়। 

একখানি দেশী তাতে কত খরচ পড়ে এবং উপরোক্ত ভাবে 


: কাজ চালাইলে কিরূপ আয় হইতে পারে, সাধারণের অবগতির 


জন্য নিয়ে তাহার একটী আয়ব্যয়ের তালিকা প্রদত্ত হইল, 

ব্যয়-দেশী ফ্লাইসাটেল্‌ তাত ফ্রেম ও সরঞ্জাম ৪*২ এবং 
অতিরিক্ত সানা মাকু ও সুতা ইত্যার্দি ১০২ মোট _৫০২ টাকা। 

আয়--১ জোড়া ৪০ নং ধুতি প্ররস্তত করিতে ৩ মোড়া 
হতা লাগে, প্রতি মোড়া 1%* আনা হিঃ-১৮* মাড় 
ইত্যান্বি--/০) রূড়ীন সুতার জন্ত অতিরিক্ত--৮%০, প্রতি জোড়ায় 
যোগান খরচা--1/ৎ মোট -* ১1৮০ । 

প্রতি চড়নে ৪ হইতে ১২ জোড়া পধ্যস্ত কাপড় বুনানি 
হয়। নুনকল্পে ৪ জোড়া স্থতার বর্তমান নিয়মে পাট কৰিতে 
৪ দিন বা€৫ দিন লাগিতে পারে। পল্লিগ্রামে কারিকরের 
বাড়ীতে স্তা দ্রিলে মোড়া প্রতি ১০১৫ খরচে সুতা! পাট হয়। 
তদ্ভাবে ৪৫ টাকা বেতনে কারিকর-বালকও পাওয়া যায়। 
তবুও আমর! এম্থলে ৭ টাক! হিসাবে বেতন ধরিলাম। 
প্রতি জোড় ২২ টাকা (আমাদের এখানে ২।* বিক্রয় হইতেছে) 
বিক্রম হইলে জোড়া প্রতি %* আন! অর্থাৎ মাসিক 


[ ৫৩৪ ] 


বয়নবিষ্া 





১১৪ ব1 ১২২ টাক! থাকিতে পারে । কিন্ত পাক! কারিকর না 
হইলে দৈনিক ১ জোড়া বুনিতে পারে না। দৈনিক ৩ খান! 
প্রমাণ রেপার প্রস্তুত হইয়া থাকে। তিনখান রেপার প্রস্তুত 
করিতে ৪ মোড়া সত! লাগে, প্রতি মোড়ার দাম ॥* আনা 
হিসাবে-_-২২। তার অতিরিক্ত রং এবং মাড় খরচ--:1%* ) ৭ 
জোড়া রেপার এক চড়নে হয়, তাহার যোগানে € দিন লাগে,সে 
হিসাবে-।১০ মোট ২৮১০ । প্রতি জোড়া রেপার ২৪০ টাকা 
হিসাবে বিক্রয় হইলে তিন খানার দাম ৭০, তাহা হইলে দৈনিক 
১৩১০ পয়সা অর্থাৎ মাসিক ৩২৮/০ আনা হয়। উল্লিখিত নিয়মে 
বস্ত্র ও রেপার বুনানির গড় পড়ত! ধরিলে মাসিক ২২॥* হইতে 
২৩১ টাকা আয় হইতে পারে। কিস্তু অনবরত বুনানি সমানভাবে 
চলে না এবং কারিকরকেও যোগানের কাজ দেখিয়া লইতে 
হয়। সেজন্য উত্ত আয় অপেক্ষা কিছু কম দীড়াইবে। এতষ্টি 
রেপার ৩৪ মাসের বেশী বিক্রয় হয় না বলিয়া ছুঃস্থ কারিকরের৷ 
্রন্ূপ আয় করিতে পারে না। কিন্তু অবস্থাপন্ন ব্যক্তির পক্ষে 
উত্ত নিয়মে আয় করা অসম্ভব নহে। 
শিল্প ও বাণিজ্য। 

মন্বাদি কথিত দেশীয় তাতের বিশেষ কোনরূপ সংস্কার 
সাধিত না হইলেও এবং তাহাতে বয়ন বহু পরিশ্রমসাধ্য বলিয়া 
বিবেচিত হইলেও, বছ প্রাচীন কাল হইতেই যে ভারতে বস্তরশিল্ 
পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 
ভারতবাসীর অধ্যধসায়ে ও অমানুষিক পরিএমে এবং অসাধারণ 
হস্তকৌশলে বহুকাল হইজে যে সকল সুক্ষ, সুন্দর ও বহুমূল্য বসত 
জনসাধারণে প্রচারিত হইয়াছে, জগতের আর কোথাও সেরূপ 
শিল্পের নিদর্শন পাওয়া যায় না। ব্রঙ্গদেশে প্রায় প্রত্যেক 
গৃহেই আসবাবন্ধপে তাত বিরাঙ্জিত আছে। তথাকার রমণীগণ 
যেন বৈদিকমাখানুসারী হইয়াই আপনাধের স্বামি-পুত্রের ও 
স্বীয় সম্প্রদায়ের জন্য কার্পাস ও রেশমী, জামার কাপড়, রুমাল ও 
উড়ানি প্রভৃতি বু নরা থাকে, কিন্ত ছুঃথের বিষয় সেগুলি ততদুর 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নহে, কতকট! মোটা রকমের । চীন ও জাপানে 
আজকাল রেশমী শিল্পের বিশেব আদর বাড়িয়াছে বটে, কিন্ত 
তাহ! আদৌ ভারতীয় শিল্পের সমকক্ষ হইতে পারে নাই। 

ভারত হইতে বয়ন-শিল্প একপ্রকার লোপ হইলেও, আর্জিও 
কার্পাস, শখ, রেশম ও পশমের যে সকল বন্ত্রশিল্পনিদর্শন বিদ্ধ- 
মান আছে, তাহা দেখিলে চম্ত্কৃত হইতে হয় এবং তাহার 
শিল্পচাতুধ্যের বিষয় অনুধাবন করিলে হৃদয়ে, এক অপূর্ব্ধ আনন্দ 
সমুদিত হইয়া থাকে। ছুঃখের বিষয়, ইংরাজ কোম্পানির 
অন্ুকম্পায় এছেন স্থমন্দর শিল্প ভারত হইতে অন্তহিতপ্রায়। 
মাষ্টার .বণিক্সমিতির প্রযরসাধ্য ধুতি ও. সাটার বাণিজ্য 





রক্ষা করিতে ধীরে ধীরে এদেশের তন্ববায় জাতির চিরপোধিত 
বন্ধবাণিজোর মূলে কুঠারাঘাত করা হইয়াছে, এখন হতাস্বীস 
তস্তবায়কুল আর সেরূপ উদ্ভমে কাধ্য করিতে পারে না। 
প্রাচীন শিল্পিগণ ইহজগৎ হইতে অপস্ত, সুতরাং তাহা- 
দের “সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় বন্ত্রশিল্প একরপ অবসাদ প্রাপ্ত 
হইয়াছে । এখন যাহারা বিশেষ চেষ্টা করিয়! সেই প্রাচীন শিল্প- 
কীন্তি বজায় রাখিতে ধত্ববান আছেন, তাহারাও বৈদেশিক বন্ত্ের 
তুলনায় লাভের পরিবর্তে ক্ষতির অংশ বেশী দেখিয়া স্ব স্থ 
ব্যবসায়ে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িতেছেন। কাজে কাজেই পূর্ববা- 
শেক্ষ! বন্তরশিল্পে অনেক দৈন্ততা আসিয়া পড়িয়াছে, তবে এই 
ভ্রীহীন বাণিজ্যেরও গৌরব করিবার এখনও অনেক আছে। 

বারাণসীর স্থৃবিখ্যাত জরির ফিতা, সোণা ব| রূপার তস্তদ্বারা 
্রস্থত গুলবাহার সাঁটী, জামদানী, কামদানী ও জগতের অতুল- 
নীয় কিংখাপ বস্ত্র এখনও শিল্পচাতুর্যের পরাকাষ্ঠ জ্ঞাপন 
করিতেছে । এ সকল বস্ত্র প্রধানতঃ কার্পাস বা রেশমী সুত্রের 
উপর জরির ফুলদিয়া বুনা হইয়া থাকে। বুঙ্ান্পুর, মহিন, 
আর্কট, দিল্লী ও অরঙ্গাবাদ প্রভৃতি স্থানে এখনও তস্ত- 
শিল্পের যথেষ্ট আদর ও বিস্তার দেখা যায়। মন্বাদি-লিখিত 
সেই স্থুগ্রাটীনযুগ হইতে আজ পর্যন্ত ভারতবানী সকল বর্ণের 
রমণীদিগের মধ্যে চরকা কাটার প্রথা দেখা যায়। এখনও 
উপরিউক্ত স্থানসমূহে রমণীগণ চরকা! কাটিয়া সরু সুতা প্রস্তুত 
করিয়। থাকে । খুষ্ীয় ১৯শ শতাবে ভারতে ইংলগাদি নানা 
পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যদেশজাত দ্রব্যের আমদানী হওয়ায় দেশীয় চরকা- 
দ্বারা স্ৃতা প্রস্তত ও প্রচারের অনেক অবনতি ঘটিয়াছে, কিন্ত 
এখনও ষে যে স্থলে রেশমীবন্ত্র প্রস্তুত হয়, তত্ততস্থানে প্রভূত 
পরিমাণে চব্কার প্রচলন আছে। 

বাঙ্গলার অন্তর্গত মুশিদাবাদ জেলার বহরমপুর সদরে দেশী 
তাতে রেশমী গরদ বস্ত্র এবং মানভূম জেলার বঘুনাথপুরে এখনও 
গুটী হইতে চরকার সৃতা৷ কাটিয়া তসর-বন্ত্র বুনা হইতেছে। 
বীরভূম, বাকুড়া প্রভৃতি স্থানেও গুটা হইতে স্তা প্রস্তুত এবং 
বন্ধবয়নকার্যের যথেষ্ট প্রভাব বিদ্তমান আছে। 

এখন মাঞ্চেষ্টারের কলে নির্মিত কার্পাস হৃত্রের প্রস্ৃত 
আমদানী হওয়ায় বাঙ্গালার রমনীগণ চরক! কাটা বদ্ধ করিয়াছেন। 
বিলাতী সুতা দরে সন্ত ও অনায়াসলভ্য, এজন্য দেশীয় সভাবৃন্দ 
আর স্বকুলকামিনীকুলকে সত! কাটার কষ্ট সহ করিতে দেন না, 
বস্ততঃ সেই বিলাসিতার গ্রভাবে বাঙ্গালা আজ চির দৈন্ত 
আসিয়া সমুপস্থিত ! বঙ্গবাদীকে অঙ্গাচ্ছাদন-বাপের জন্ত আজ 
পরমুখাপেক্জী হইতে হুইয়াছে। উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষিত ও 
সৌধীন বাঙ্গালীগণ কুলকামিনীদিগকে ঢরকা কাটার কষ্ট 








হুইতৈ অব্যাহতি দিয়া আজ তাহাদের কটিবাসের অভাব 
ঘটাইয়াছেন। তন্তবায়কুল স্বার্থহানি দেখিয়া! জাতীয় ব্যবসায় 
জলাঞজলি দিয়াছে, তাহারাও বৃণ! পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিয়া 
স্বদেশবিরাগী বিদ্বেশভক্ত বাঙ্গালীগণের অনুগ্রহলাভের প্রত্যাশা 
রাখে না, তাই দেশে এতকাল পরে বস্তরবয়নশিল্পের এরূপ 
অধঃপতন ঘটিয়াছে। প্রকৃতই বলিতে কি, পূর্বে যে শিক্পের 
জন্য সমগ্র ভারত, এমন কি, সমগ্র সভ্যজগৎ বাঙ্গালার চির 
আকাজ্িত যেবস্ত্রের জন্য লালায়িত হইত, সে বন্ত্র আব বাঙ্গাল 
হইতে লুপ্ত হইয়াছে। তাহার পরিবর্তে এবং তাহারই অন্ু- 
করণে ইংরাজ-বণিক্‌-সমিতির অঙস্ুগ্রহে আজ সাদা ও ডোরাদার 
ডুরিয়া, মলমল, অধবানি, সুইস, আন্ধি প্রভৃতি সৌখীন জন- 
মনোলোভা হুঙ্ষবন্্রাজি বাঙ্গালার প্রেরিত হইয়া বঙ্গবানীর 
মুখোজ্জল করিতেছে । 

ঢাকার সেই সুবিখ্যাত মসলিন্‌ বস্ত্রের কথা! মনে হইলে-_ 
বাঙ্গালার সেই গৌরবকীত্তির ইতিহাস পাঠ করিলে মনে হয়, 
একদিন বাঙ্গালার তাঁতিকুল বস্ত্রবয়নশিল্পের শীর্ষস্থানে সমারূঢ 
হইয়াছিল। খুষ্টায় যোড়শ শতাবের মধ্যভাগে ইংরাজ-পর্্যাটক 
রাল্ফ ফিচ, স্থবর্ণগ্রামে আসিয়া এখানকার কার্পাস-বস্ত্র-বাণিজ্যের 
প্রভূত নুখ্যাতি করিয়া গিয়াছেন। তখনকার বঙ্গরাজধানী ঢাকা 
সহরে যে সুক্ষ কার্পাস বসত গ্রস্তত হইত তাহ! “ঢাকা মসলিন” 
নামে পরিচিত। উহ৷ প্রর্ুত মোগল নগরজাত মসলিন বস্থ 
হইতেও উত্কষ্ট। এখনও যুরোপের বিভিন্ন রাজ্যে তাহার অনু-, 
কৃত বন্ধ প্রস্তুত হইয়া ভারতে প্রেরিত হইতেছে । প্রকৃত ঢাকাই 
মসলিন মহার্থ ছিল, ধনী বাক্তি ভিন্ন কেহ উহা ক্রয় করিতেঈ 
পাইত না। শুন! যায় তুরফ্ের সুলতান ঢাকাই মস্লিনের 
শিরস্াণ ব্যবহার করিতেন। 

ঢাকার সুক্ষ মস্লিনের সুতা পর্যবেক্ষণ করিয়া পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতমগুলী নানামত প্রকাশ করিয়াছেন। সেই গুলি 
আলোচনা করিলে, আমরা সহজেই প্রাচীন বস্ত্র হক্তা 
তদানীন্তন কারিগরগণের কাধ্যনিপুণতার পরিচয় পাইতে পারি। 
মিঃ টেলর লিখিয়াছেন যে, ঢাকার কারিগরগণ বিশেষ যঙ্কে 
চরক1 কাটিয়া যে হুঙ্মৃতম সুতা প্রস্তত করিত, তাহাতে ৭॥০ছটাক 
ওজনের একফেটি সুতা লম্ব'ভাবে ছড়াইয়৷ গেলে ১৫০ মাইল 
ছাড়াইয়া যাইতে পারে। স্বাভাবিক শৈত্য ও জলীয় বাম্প- 
প্রধান স্থানে হৃতা কাটলে কার্পাসের আশ নরম হওয়াম শী 
বাড়িয়। পড়ে বলিয়া ঢাকাই তাতিরা প্রাতে সু্য্যোদয়ের পূর্বে 
তাহা সারিয়া লয়। যখন বাম অপেক্ষার্ৃত শুষ্ক হয়, তখন 
তাহার! চরকার নীচে জল রাখিয়া কার্য করে। তাহাতে বায়ু 
ভরলপিক্ত হইয়া! তুলার আশকে নরম করিয়া দেয়। তৎপরে 





প্রাতঃকাল ডে টা বা ১৭টা পর্যস্ত তাহারা মাঝারী 


শতা কাটে । বৈকালে ৩বা ৪ টার সময় হইতে হৃর্য্যাস্তের 
অন্ধ ঘণ্টা পূর্ব্ষপধ্যন্ত সথতা| কাটা হইয়া থাকে। ডাঃ ওয়াটসন 
ঢাকাই, ফরা্ী ও ইংলিল্‌ মস্লিন্‌ সুতার অনুবীক্ষণযোগে 
পরীক্ষা করিয়া লিখিয়াছেন, যুরোপে যত প্রকার সুঙ্ হৃতা 
পরন্তুত হষ্টয়াছে, তাঁহার সকলগুলির অপেক্ষা ঢাকাই মমলিনের 
শতাব ব্যাস অনেক কম এবং যুরোপীয় স্তা অপেক্ষা প্রত্যেক 
ঢাকাহ স্বাতার আশও (11815)6803) অনেক প্রমাণ কম 
দেখা যায়; কিন্ত ঢাকাই শৃতার আশের ব্যাস (4181719091০! 
(1) 80101100869 ?1079018 ০. 7)/6৭ ) যুরোপে প্রস্তুত সুতার 
ঢুলা অপেক্ষা অনেক বড়। এই ছুই কারণেই ঢাকার স্থৃতা 
গৃক্মাতায় ও দৃঢ়তায় অন্তান্ত সকল দেশীয় সতাকে পরাস্ত 
করিয়াছে । আরও বিশেষত্বের মধ্যে এই যে তুলার আশ মোটা 
হওয়ায় এবং শৃতা চবকায় কাটা হয় বলিয়া প্রতি ইঞ্চ স্তায় 
পাক বেশী হয়।* এখনও ফরাশডাঙ্গ। (চন্দন নগর ), সিমলা 
( কলিকাতা ), বগড়ী, যশোর, শাস্তিপুর, কল্মে, রাধাবল্লভপুর 
প্রভৃতি স্থানে কার্পাস-বস্ত্রবয়নের বিস্তৃত আড়ত আছে । বারা- 
ণর্লী ধামে রেশমী সুতা ও কার্পাস স্ুতাব উপর যেমন জরির 
ফুলদার বা গুলবাহার সাটী প্রস্তুত হয়, অধুনা ঢাকার সহবে৪ 
একমাত্র সুক্ষ কার্পাস বস্ত্র উপর ও বিভিন্ন বর্ণের নীলাম্বরীর 
উপর জরির ফুলদার পাড় কাপড় প্রস্তুত হইতেছে । 

এতভিন্ন মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রেদিডেন্সীর নান! স্থানে 
বন্ধবয়্নের বিস্তৃত কারবার আছে। গুজরাট, আঙ্ষদাবাদ, 
স্থবাট ও ভরোচে, নানারূপ ছিটের সাড়ী পাওয়া যায়। রঙগপুরে 
লাল ও কাল! হৃতার একপ্রকার সুন্দর ছিট প্রস্তুত হয়, তাহাতে 
নানা পৌরাণিক চিত্র অস্কিত দেখা যায়। পুণা, ম্নেলা, নাসিক 
৪ ধারবাড়ে নানারূপ রঙ্গিন স্থভাঁব সাঁড়ী প্রস্তুত হয়, মহারাষ- 
বমণীগণের উহা বড়ই আদরের জিনিষ । 


্রস্থত হইয়া থাকে। বারাণসী সাটা বা ধুতি, কিংখাৰ প্রড়ৃতি 
বসের স্যায় বন্ত্ুমমূহ পৈঠান, বৃহ্হাণপুব, নারায়ণপেট, ধনবরম্‌, 
গ্নেএকল। প্রভৃতি স্থানে প্রস্তত হইতেছে ৷ কাশ্মীর, নূরপর, 
লুণিস্বানা, অমৃত সর প্রভৃতি স্থানে পশমী শাল বুনা হয়। বঙ্গপুর, 
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ননদৈর, মুটকল, 
পনব্রণ্‌, শমরচিন্ত্রা ও আণিতে এখনও ঢাকার অমুক মসলিন্‌ 


তাগলপুর, ারাপসী; আগ্রা, লাখ. রি বরেলী, ফতেগড়, 
লাহোর, মূলতান, হিসার প্রভৃতি স্থানে কার্পাস ও পশমী 
কার্পেট প্রস্রত হয়। সাধারণতঃ কাপাস কার্পেটগুলি আরুতি 
ও বয়ন প্রক্রিয়। ভেদে, গালিচা ও ছুলিচা (0০৮০৪ 70116 ০৪:১৪) 
নামে খ্যাত। পশমী শুঁয়া উচ্চ হইলে গালিচা (৬/ ০০157 01০ 
07086) বলা যায়। মছলিপটমের ছিট্‌, পালমপোর ও 
কার্পেট এবং গোদাবরী “ব'দ্বীপস্থিত মাধম-পলম্‌ নামক স্থানজাত 
মাডাপালম্‌ আজকাল বুটীশ গুডস্” রূপে ভারতে আমদানী 
হইতেছে । মাধবপলমে আর সে বস্ত্র বোনা ভয় না। ইংরাজ- 
বণিক্গণ এ বস্ত্র একচেটিরা করিবার জন্ত তথায় কুছী স্থাপন 
করিয়াছিলেন। পরে তাহারই নমুনা লইয়া স্বদেশ হইতে 
সেই মাডাপালম্‌ বস্ত্র রগানী কবিতেছেন। দুঃখের বিষয়, 

তাহাদেরই কুহকে এ স্থানের সেই ব্গবাণিজ্য লুপ্ত হইয়াছে । 
এখনও ভারতবর্ষের নান স্থানে বয়নশিল্ের যথেষ্ট সমাদব 
আছ্ে। স্থান বিশেবে উত্তম কার্পেট, কোন স্থানে বা উৎকৃষ্ট 
গালিচা, কোথা ৪ কার্পাস রেশমাদি বিনিশ্মিত হক্ষুবাস, কোথা 9 
পশমজ শাল কম্বল এবং কোথাও জরি, সল্ম৷ প্রভৃতির পাড় 
বোনা হইতেছে । বর্তমান (১৯০৬ খুঃ) স্বদেশী আন্দোলনে 
উত্ত শিল্পের উত্তরোত্তর উন্নতি থটিবার সম্ভাবনা । নিয়ে উৎপন্ন- 

বস্ত্রাদি ও তাহাব স্থান ও বিভাগের নাম নির্দেশ করা গেল। 
আ্মীঢ, আলই, আলিগড়, আলাহাবাদ, 'আলবার, অন্বাল!, 
অমৃতসর, অনস্তপুর, অন্ধগাও, আর্কট, আদোনী, আগ্রা, আঙ্গ- 
দাবাদ, আঘণি, আরা, আ'সাম, আরঙ্গাবাদ, আজম্গড়, বগর, 
বহাবরী, বরাইচ, বঙ্গলুর, বাঁকুড়া, বন, বারাবাকী, বরাহনগর, 
বরাড়, বর্ধমান, বরেল্লী, বহরমপুর (মান্্রাজ ১ বহরমপুর ( মুশিনা- 
বাদ ), বড়োপা, বসাহর, বস্তি, বতাল!, বক্সার, বেলগাম, বেল্লারী, 
বারাণসী, ভাচুয়া, ভাগলপুর, তাগ্ডারা, বহাবলপুর, ভেরা, 
বিকানের, বীরভূম।বিষুণপুর, বগুড়া, বোম্বাই, ভরোচ, বুলন্দসহর, 
বুর্হানপুর, কলিকাতা, কালিকট, কান্বে, কাণপুর, চন্বা, চম্পারণ্, 
চান, চন্দেরী, ছত্রিশগড়, চিঙ্গলপৎ, কাকনাড়া, কাপুর, 
কড়াপা, কটক, ঢাকা, দরভাঙ্গা, দত্তিয়া, দিল্লী, দেরা গাজী খা, 
দের। ইস্মাইল খাঁ, ধরবাড়, দিনাজপুর, দীন নগর, দোগাছি, 
এলিমবড়, ইলোরা, খরুথাবাদ, ফিরোজপুর, গোদাবরী, 
রাজমহেন্জ্রী, গোলকও্া, গুহুরু, গুগৈরা, গুজরান্বালা, গজ- 
রাট, গুলবর্গা,। গুরুদাসপুর, গোয়ালিয়র, গয়া, হায়দরাবাদ 
টানি ১, হায়দরাবাদ (সিন্ধু), হামামকুও্, হর্দা। হসন্‌- 
এ1888হসান, হোলল্লাবাণ, হাড় হুসিয়ারপুর, 
তর এজাফাগঞ্গ 








জন্মলমছুণ্ড, ঝঙ্গ, ঝাঁসী, বিলাম, যোধপুর, খেড়া, কালাদগি, 
কালহস্তী, কল্মী, কনোজ, কাঙড়া, করাচী, করৌলী, কর্ণাল, 
কর্ণুল, কাশ্মীর, শ্রীনগর, কন্থর, কাঠিয়াবাড়, খাজবানা, কৃষ্ণা, 
কোহাট» কোটা, কোট, কামালিয়া, কুম্তঘোনম্,লাহোর, ললিত- 
পুর, লোহারডাঙ্গা, লাখনো, লুধিয়ানা, মান্দ্রাজ, মথুরা, মলবার, 
মালদহ, মালেগাম, মানভূম, মণিপুর, মছলীপটম্‌, মৌ (আজম- 
গড়), মৌ কঝোৌঁসী), মেদেরপাক, মীরাট, মেদিনীপুর, মীর্জাপুর, 
মোবাদাবাদ,মল্লা রী, মন্দসোর, মথুরা, মুজঃফরগড়, মুজঃফর নগর, 
মহিহ্থর, নাভা, নদীয়া, নাগপুর, নেপাল, নৃরপুর, উচ্ছ্ণ, পাবনা) 
পালমূকোট্র, পাতিয়ালা, পাটনা, পৌনী, পেশাবর, পুণা, প্রতাপ- 
গড়, পুরী, রায়ড়, রামপুর বোয়ালিয়া, রামপুর ( যুক্ত প্রদেশ ), 
রঙ্গপুর, রত্লাম, বত্রগিরি, রাবলপিগ্ডি, রেবাদণ্ড, রেবা, রোহ- 
তক (পঞ্জাব ), পালেম, সম্বলপুর, সম্বর ( কাশ্মীর ), সাদনের, 
শান্তিপুর, সারণ, শারঙগপুর, সাতক্ষীরা, সাবস্তবাড়ী, শ্রিওনী, 
শাহপুর ( পঞ্াৰ ), শাহপুর-মিসৌলী, শিকারপুর, শোলাপুব, 
শিয়ালকোট, সিকেন্দরাবাদ, সিমলা ( পঞ্জাব), সিংহভৃূম, শীর্ষ 
( পঞ্জাব ), সীতামাডী, সুলতানপুব (পঞ্জাব ) স্থরাট, তাঞ্জোর, 
গান" তিলোবানাথ (পঞ্জাব), তিরুপপিলিয়ম্, তোড়গড়, 
টাটা বসিরভাট, ত্রিবাস্কোড়, ত্রিচীনপন্দলী, উজ্জয়িনী, রগগবাড়ী 
( মান্দ্রাজ), বিশাখপাটম্‌, বৃদ্ধাচলম্‌, বাল্লাজ (মান্দ্রীজ), যেওলা, 
পবঙ্গল যেরোবদা, জেলগগ্ডল। 

এই সকল গানে সাধারণতঃ কার্পাস ও রেশমী সাড়ী এবং 
জরির ফিতা, লেস, সলমার পাড় প্রতি বুন! হইয়া থাকে। 
গনেক স্থানে গশমী শাল ও কম্বল প্রস্তত হয়। নিয়ে বয়ন- 
শিল্ে সমুত্পন্ন বিভিন্ন প্রকার বন্ত্রাদির নাম উল্লেখ করা গেল-- 

দ্র, সতরঞ্ী, গালিচা, দুলিচা, দোপার্টা, সরবতী, 
মলমল, আধি, তরন্মম, ডুরিয়া, শৌগাতি, আক্রাবান্‌ 
সবআীম, মস্ংলন, গড়া, একসতি, দোস্ত, চারখান, 
স্সি, লুঙ্গী, খেশ, কৌোকৃতি, ফোটা, মাগনা, নিম্জা, গব রুণ 
( পুধিয়ানা )। গাঁজ, থাকি, বড়কাগড়, খনিয়া কাপড়, 
ছেলে, গামছা ও পরিধিয়া কাশড় (আসাম) এবং 
পাটসো, তামিয়েন, থিন্দৈঙ্গ ( মণিপুর ) প্রন্থৃতি কাপীসবন্ত্র। 

রেশমী বাস্মেব মধ্যে এড়ি, মুগা, তসর ও গরদের ধুতি, সাড়ী, 
চাদব, পীতাম্বর, মসক, সঙ্গি, দোপাট্টা, গুল্লবদন, রুমাল, ওড়না, 
হাওয়ার কাপড়, লুঙ্গী, থেশ, মেখলা, এড়া, বড়কাপড়, ছুকাঠিয়া, 


রিহা, গামছা, তোয়ালে ইত্যাদি। পশমিনা বস্ত্রের মধ্যে 
রামপুর ও কাশ্মীরী শাল, রামপুরী চাদর, আলোয়ান, একতারা, 
মলিদা, লুঙ্গী প্রস্থৃতি। 


কার্পাস এবং রেশম বা পশমাদি মিশ্রিত হা? 


১৮11 ৯৩৫ 





(খাকুড়া ও ও মানভুম ) আসমানি (বাকুড়। ) বাফতা 
( ভাগলপুর ), মেখলি (রঙ্গপুর ), আজিজ. উল্লা বা আজিজ 
(ঢাকা ), সেরাজা (ঢাকা ), সাদা ও লাল আসমানি সেরাজা, 
মছলি কাটা, সবজিকতার, লালকাতার, বুলবুল-ছাসম, লাল 
কদমফুলী, সাদ! কদমফুলী, কাল পাটাদার, লাল পাটাদার, 
সর্ধার, সেরাজা, সাদা বড় কদমফুলি, সফেদ কারদার, লাল কাঁর- 
দার, কালা মছলিকাটা, কোস্কনী মসরু, সুজাখানি, ইলাইছা, 
লুঙ্গী, চন্দ্রকলা, দোপাট্রা, স্থুসি ইত্যাদি । 

ছিটের কাপড়-_গজি, গাড়া, ধোতিজোড়া, ফদ% রেজাই, 
লিহাফ,, পালঙ্গপোষ, বুদ্ুদি, বন্-সুর্খ, জাজিম, ফরাস, সামি- 
যানা, ছিট জরদা, তোষক, ছি'ট-কান্দি, ছিট-বুটিদার, খেরুয়া, 
নাথনি, চপেটা, ছিট-আগ্রেবাড়) গোলবুটি, অঙ্গোছা, শাল, 
চুনরি, আত্রা, কলমদার, ধূপছায়া, মযুবকন্ঠি, বেগুনি, মৌজলপুব 
টাদতারা, পাঁচপাত, স্থৃতিফুলাল, নরুণসই, ঝিলমিলি, লহরিয়া, 
ফুলাল, নামাবলী, পটোলা, পীতান্বর ইত্যাদি । 

সোণা বা রূপার তার ( তস্ত) প্রস্তত করিয়া জরির ফিতা, 

টা, কিনারা, আচলা, কালাবতুন্‌, সুখ বা স্ুন্হেবী, রূপালী, 

ধানক, লাচকা, পাটঝী, বাকড়ী, পাটা, গখবরী, গঙ্গাযমুনা, 
কিরণ, পাইমক, সল্সা, কারচকন, কারচোব, পৃতি ঝা সাড়ীর 
পাড়, হাসিয়া, তাস, লগ্জো, ফিট, পল্লব, কিংখাব, লুঙ্গী, 
বেলদার, বুটেদার, শীকাখগা, জঙ্গলা, মীনা, জালদার, খণ্ড, 
চাদতারা, চসমফুল, মোহববুটী, কামদানী, জামদানী, করেলা, 
তোড়াদার, টেরছা, জালছার,পান্নাহাজাবা, ডুবিয়া, গেঁদা, শাবু্গচ * 
চিকন্দাজী, কশিদা, ঝাপান, মুগা-চারখানা-কাশিদা, কাটারুমি- 
কাশিদা, নীলাচারখানা কাশিদা, সমুদ্রলহর ইত্যাদি। এই 
ণেযোক্ত বন্ত্রগুণির পাড় রেশম জরি ও কাপীসস্কত্রযোগে বুন! হয়। 

সচীর সাহায্যে তসর বা গরদের কাপড়ের পাড়ে, রমালে, 
স্ীলোকদিগের অঙ্গরাখায় এবং বালকদিগের পাঁরধেয় বাসে 
চিকনের কাজ হইতেছে । রেশম 'ও কাপাসমিশ্রণে সজনী প্রনস্তত 
হয়,রমণীরাই প্রধানতঃ তাহার উপর হুচের কাজ করে। কাশ্মীর, 
অমৃতসর, লুধিয়ান।, নৃবপুর, শিয়ালকোট ও গুরুদাসপুরে শাল ও 
শালের পাড় বোনা ইয়। কাশ্মীরী তাতে বুন! শাল__তিলিবালা, 
তিলিকার, কাণিকার ও বিনৌট এবং সুচে বুনাগুল অম্লিকার 
বলিয়। খ্যাত । ফুলকারী উড়ানিতে কার্পাস বস্ত্রোপরি রেশমের 
পাড় দেওয়া থাকে । মোটাস্তার কার্পেট গুলি গালিচা, ছুলিচা 
সতরঞ্ প্রভৃতি নামে খ্যাত। পশমেও গালিচা (0%17)৩), কম্বল 
প্রভৃতি বুনা হইতেছে। 

মাহুর, শীতলপাটী ও থস্থসের পরদা এবং পাটের চট, 
থলে প্রভৃতির উৎপত্তি বয়নসাপেক্ষ হইলেও উহাদিগকে বয়ন- 





শিল্পের অন্তরুুক্ত করা যার না। কেননা, উহাতে শুন্তা ও 
শিল্পচাতুর্যের সেন্ধপ পরিচয় নাই। অধুন! ত্রিপুরা, টট্রগ্রাম, 
মেদিনীপুর, মান্ত্রাজ, বেলোর, তিন্নেবল্লী গ্রভৃতি ভারতের নানা 
স্থানে মাছুর বুনা হইয়া থাকে । এই মাছুর কাটা ও বালানদা 
ভেদে ছুই প্রকার। টট্টগ্রাম, নোয়াখালি প্রভৃতি স্থানে বেতের 
ছাল চাচিয়া অতি সুচ্ম ও শিল্পযুক্ত শীতলপাট প্রস্তুত হইয়া 


থাকে । [ তত্তৎশব দেখ। ] 
বয়নাড়ু, মান্্রাজ-প্রেসিডেন্সীর মলবার জেলার অন্তর্গত একটা 


পার্বত্য উপবিভাগ। [ বৈনাড় দেখ। ] 
বয়লপাঁড়, মান্্াজ-প্রেসিডেন্সীর কড়াপা জেলার অন্তর্গত একটা 
উপবিভাগ। তৃপরিমাণ ৮৩১ বর্গমাইল । 
২ উক্ত জেলার একটা নগর। বয়লপাড় তালুকের ৰিচার- 
সদর । এই নগর মদ্দনপন্লী হইতে ৪ ক্রোশ উত্তরপূর্ব অবস্থিত। 
বয়স (পুং)১ পক্গী। (ক্লী) ২জীবনকাল। 
বয়সিন্‌ (তরি) বয়সে স্থিত। প্রাপ্তবয়স্ক । 
বয়স্ক (তরি) বয়সযুক্ত। অভিনববয়স্কা -নবযৌবনসম্পন্না স্ত্রী। 
বয়স্কৃৎ (ব্রি) আয়ুয্যপ্রদ। পরমায়ূৰ্‌ দ্ধিকর। (ধক ১৩৯১০) 
মঃক্রম (পুং) ক্রমিক বয়সকাল। 
বয়স্থ (তরি) বয়সি যৌবনে তিষ্ঠতীতি বয়স্‌-স্থা-ক। ১প্রাপ্তবযস্ক। 
২ যুবা, যুবক। “পিত্রা পুত বয়স্থোহপি সততং বাচ্য এব তু ॥” 
বয়সি তিষ্ঠতি এই বাক্যে ড' প্রত্যয়েও “বয়স্থ পদ নিশ্পন্ন 
হয় এবং বিকল্পে বিসর্গ লোপে ববয়ঃস্থ” এবং “বয়স্থ' দ্বিবিধ 
' , পদই হইবে। বাল্যা্দি, পক্ষী ও মাত্র যৌবন এই তিন অর্থেই 
এস্থানে বয়দ্‌ শবের ব্যবহার । ৩ সমবয়স্ক ব্যক্তি । 
বয়স্থা (তত্র) বয়ো যৌবনং তিষ্ঠত্যনয়েতি বয়স্-স্থা-ঘঞর্থে কঃ 
নিপাতনে বিকল্পে বিসর্গ-লোপঃ। ১ আমলকী । ২ হরীতকী। 
৩ সোমবল্লরী। ৪ গুড়,টী। ৫ সুশ্মৈলা। ৬ কাকোলী। 
৭ আলী। ৮ শান্সলি! ৯ ক্ষীরকাকোলী। ১০ অত্যন্পপর্ণী। 
“বচা বয়স্থা গোলোমী হরিতালং মনঃশিলা । 
কুষ্টং সঙ্জ্রসশ্চৈব তৈলার্থে বর্গ উচ্যতে ॥” (সুশ্রত উ* ৩২) 
১১ মংস্তাক্সী। ১২ যুবতী। (রাজনি”) 
বয়স্ফোড়া, মুখব্রণবিশেষ। বয়সকালে গণ্ডদেশে উদগত হয়। 
বয়স্থান (ক্লী) যৌবন। 
বয়স্থাপন (ত্রি) যৌবনরক্ষা। 


বয়স্ত ( পুং) বয়স! তুলাঃ বয়স (নৌবয়োধর্দেতি। পা 881৯১) 


ইতি যৎ। ১ সমানবয়ন্ক, একবয়সী। পধ্যায়-_ন্লিঞ সবয়স্‌। 
“বহু যোধিতি লাক্ষারুণশিরসি বয়স্তেন দয়িত উপহসিতে। 


তৎকালকলিতলজ্জা পিশুনয্তি সীযু সৌভাগ্যম্‌।”(আরধ্যাসণ৪০৩) 


বয়স্থয] (ত্ত্রী) বযন্ত-টাপ্‌। ১সখী। (অমর) ২ ই্কা। 


[ ৫৩৮ ] 


বযুনশস্‌ 


“একর ন বিংশতিরবয়ন্যান্ত| একচত্বারিংশন্থিতীয়! চিতিঃ” ( শত্ত 
জা” ১০।৪৩/১৫ ) বয়স সংজ্ঞকা ইষ্টক1 উপদধাতি” ( মহীধর ) 
বয়স্যক (পুং) ৰন্ধু। সমবযস্ক মিত্র। 
বয়স্ত্ব (ক্লী) বয়স্তন্ত ভাবঃ ত্ব। বয়ন্কের ভাব বা! ধর্ম্ম। 
বয়স্যভাব (পুং) বয়ন্তন্ত ভাবঃ। সখ্য ভাব, বন্ধুত্ব তাব। 
বয়স্বৎ [তত্রি) অন্নযুক্ত। দ্বায়ঃ স্তাম রথ্যো বয়স্বতঃ” 
(খক্‌ ২২৪।১৫) “বয়স্বতোহ্রযুক্তত্ত' ( সায়ণ ) 

বয়ঃসন্ধি (পুং) বয়সঃ সন্ধিঃ। বাল্য যৌবনের সন্ধিকাল। 


যৌবনের প্রাকৃকাল। 
যৌবনের চারিভেদ শুন বিবরণ। 


আগে বয়ঃসদ্ধি পরে নবীন যৌবন ॥ 
তার পরে যুবা ভাবে উম্মাদ লক্ষণ। 
তার পরে বৃদ্ধভাব বুঝ বিচক্ষণ ॥” ( ভারতচ* রসমঞ্জরী ) 
বয়ঃসম (তরি) বয়সা সমঃ। সমানবয়স্ক, তুল্যবয়ন্ক । (রামাণ৭।81২৯) 
বয়া (স্ত্রী) ১ শাখা । “মুদ্ধনি বয়। ইব রুরু" ( খক্‌ ৬।৭৬) 
বেয়া! ইব শীখা ইব' (সায়ণ ) ২ বয়ন্। ( খুকু ১১৬৫ ১৫) 
বয় ( পারসী) জাহাজ বাঁধিবার লৌহযন্ত্রবিশেষ (89০) )। 
বয়াকিন্‌ (তরি) শাখাবিশিষ্ট । “তরুভিঃ সুতে গৃভং বয়াকিনং” 
( খক্‌ ৫881৫) 'বয়াকিনং বয়াঃ শাখা বয়াকা লতাঃ তদন্ত 
সোমং। ( সায়ণ ) 
বয়াটে ( দেশজ ) উচ্ছঙ্খল ( যুবক )। 
বয়াড়া (দেশজ ) স্বনামপ্রসিদ্ধ বণিজদ্রব্য বিশেষ । বিভীতক। 
বয়াঁদ1! (দেশজ) বাওয়া ডিষ্ব। যে ডিম্ব পুং শুক্র ব্যতীত 
উৎপন্ন হইয়াছে । 
বয়ান্‌ (আরবী) ১ ব্যাখ্যা, অর্থ। ( বদনশবাজ ) ২ মুখ। 
বয়ার্‌ (দেশজ ) ১ বায়ু। ২ মহিষ। 
বয়াল্‌ (দেশজ) ১ ভারবাহী বলদ। যে বৃষ লাঙ্গল বা! গাড়ী টানে । 
বয়িষু (তি) বস্ত্রাদি। ( খক্‌ ৮১৯৬৭) 
বয়ুন (লী) বীয়তে গমাতে প্রাপ্যতে, বিষয়া অনেনেতি অজ 
গতো। (অজি যমি শীঙভ্যশ্চ। উপ. ৩৬১) সচ কিৎ। অজে* 
বীভাবঃ | ১ জ্ঞান। 
“হস্তাগ্রাহে রচয়তি বিধিং পীঠকোদৃখলাষ্ঘৈ- 
শ্ছিদরং হবস্তনিহিতবযুনঃ শিক্যভাওেষু তদ্বিৎ ॥৮ (ভাগবত ১০।৮) 
“শিক্যভাণ্ডেযু অস্তনিহিতদধ্যাদৌ বযুনং জ্ঞানং (স্বামী) 
২ দ্বেবতাগার। ( উজ্জ্বল) (পুং) ৩ ধিষণা গর্ভজাত কৃশা- 
শ্বের পুত্র । ( ভাগ' ৬৬২৭ ) 
বয়ুনবৎ (ব্রি) প্রকাশবুকত, প্রকাশবিশিষ্ট। *নুর্য্েণ বয়ুনবচ্- 
কার” ( খক্‌ ৬২১৩) “বযুনবৎ প্রকাশবত' (সায়ণ) 
বয়ুনশস, (অব্য) বসুন-ঠশস্‌। জ্ঞানক্রম, জঞানানগরূপ। 








* “অধ্বরং হোতবযুনশো বজ” ( থক ৫২১২) 
বিযুনশো জ্ঞানক্রমেণ? ( সায়ণ ) 

বয়ুনাবিদ্‌ (ব্রি) বযুনাং বেত্তি বিদ্‌-কিপ। প্রজ্ঞাবেত্তা, জান- 
বিশিষ্ট। “হোত্র! দধে বয়ুনাবিদ্‌” ( খাক্‌ ৫1৮২১) 'বযুনাবিদ 
বযুনমিতি প্রজ্ঞানাম তত্বদঙুজ্ঞানবিষয়গ্রজ্ঞাবেতা+ (সায়ণ ) 

বয়েদ্‌ (আরবী ) ১ শান্্রবাক্য। ২ শ্লোকের চারি চরণ। 

বয়োগত (রী) বয়সে গতং। বয়োহানি, বৃ্ধনব। 

“বয়োগতে কিং বণিতাবিলাসঃ.।” (উন্তট) 

বয়োজু (বি) বলবৃদ্ধিকরণ। 

বয়োহতিগ (তি) বৃদ্তবপ্রাণ্ড। 

বয়োধসং (পুং) বয়ো যৌবনং দধাতীতি বয়দ্‌ ধা অসি, ( বয়সি 
ধাঞ্; | উপ, 8১২৮) সচডিৎ। ১ যুবা। ২ অন্ন। "বয়োধ- 
সাধীতেনাধীতং জিন্ব” (বাজসনেয়স” ১৫৭) দ্বয়োধসা 
বয়ো দধাতি পুষ্াতি বয়োধ! অন্ং, (ম্হীধর) (তরি) 
৩ আফুদ্রীতা। প্অগ্নিমিন্্রং বয়োধসং৮ € বাজসনেয়সং ১৮২৪) 
'মাযুদরধাতি বয়োধাস্তমাযুষে৷ দাতারং ধারয়িতাঁরং বা, (মহীধর) 

বয়োধা (বি) ১ বলদাতা। ২ অননদাতা। (সায়ণ) ৩ যুবা। 
৪ শক্তি । বল, সামর্ঘ্য। 

বয়োহধিক (ব্রি) বয়সা অধিকঃ। বয়োজ্যেঠ, বৃদ্ধ, বয়ঃপ্রবীণ। 
“সন্ত্ীবালবয়োহধিকা” (রামায়ণ ২৪৭1১ ) 

বয়োধেয় (ক্রী) ১ অন্নদান। প্তং নঃ সোম ুক্রতুর্বয়োধেয়া় 
জাগৃহি”(খক্‌ ১০।২৫।৮) “বয়োধেয়ায় অননদানায়। (সায়ণ) ২ শক্তি। 

বয়োনাধ (তরি) ১ প্রাণ। পসজ,দেবৈব'য়োনাধৈরগরয়ে তব” 
( বাজসনেয় ১৪।৭ ) “বয়ো বাল্যাদি নহাত্তি বস্তি তে বয়োনাধাঃ 
প্রাণা£” ( মহীধর ) ৃ 

বয়োবয়ঃশয় (ত্রি) থাস্ঘন্রবাপূর্ণ স্থানে বাস। 

বয়োবস্থা (স্ত্রী) জীবনকাল। বাল, তরুণ ও বৃদ্ধাদি অবস্থা । 

বয়োবিধ (ব্রি) পক্ষী প্রক্কৃতিসম্বধীয়। 

বয়োবৃদ্ধ (ব্রি) বার্ধক্যপ্রাপ্ত। বয়োজ্যোষ্। 

বয়োৰৃধ, (ব্রি) বলবর্ধনকারী ( প্রাত; ও সায়ংকালীন মরুৎ )। 

বয়োহানি (স্ত্রী) যৌবনস্থাস। বৃদ্ধ। 

বধ্য (তরি) বধ্য কুলোৎপন্নতুম্বাতি রাজা। প্তুববীতিং বধ্যং 
শতক্রতো” ( খক্‌ ১২৪৬) 'বয্যং বযাকুলগং তুব্বীতিনামানং 
রাজানং (সায়ণ ) 

বয়োবঙ্গ (ক্লী) বয়সা বঙ্গমিব। সীদসক। (রাজনি”) 

বর, ১ বরণ। ২ বারণ। আন্ত চরাদি” পরশ্মৈ' সক" সেটু। 
বারয়তি। বোপদেৰের মতে এই ধাতু পরন্মৈপদী, কিন্ত 
মতান্তরে এই ধাতু উভয়পদী দেখা যায়। আত্মনেপদের 
প্রয়োগ-বারয়তে। 





বরক (ক্রী) ব্রিয়তেহনেন ইতি বুঅপ্‌ ততঃ সংস্ঞায়াং 





বরকল্দাজ 


বর (রী) ব্রিয়তে ইতি ৰ্‌ কর্মি অপ্‌। ১ কুস্কুম। ২ মনাকৃ- 
প্রিয়। শ্রেষ্ঠ। 
“বরং প্রাণাস্ত্াজ্যা ন চ শিশুবিনাশেষভিরুচি- টু 
বরং মৌনং কার্য ন চ বচনমুক্তং যদনৃতং। 
বরং ক্রীব্যং ভাব্যং ন চ পরকলত্রাভিগমনং ী 
বরং ভিক্ষাশিত্বং ন চ পরধনানাং হি হরণম্‌ ।*বোমনপুণ৪৬অণ) 
৩ ত্বক, দারুচিনি । ৪ বালক। ৫ আদ্রক, আদা। (রোজনি) 
৬ সৈদ্ধব লবণ। ৭ সুগন্ধ তৃণ। ( বৈদ্যকনি”) বৃঅপ্‌ (পুং) 
৮ বরণ। পর্যায়--বৃতি। ৯ দ্বিবেষ্টন। প্রার্থনাবিশেষ। 
( ভরত ) ১০ দেবতার নিকট বৃত, দেব সকাশ হইতে যাচিত। 
“তগোভিরিষ্যুতে যস্ত দেবেভ্যঃ স বরো মতঃ।” (ভরত) 
১২ জামাতা। পপ্রমুদ্দিতবরপক্ষমেকতত্তৎ” ( রঘু ৬৮৬ ) 
১৩ যিড্গ, বিট । ( মেদিনী ) ১৪ গ্রগ্গুলু। ১৫ পতি। (ছেম) 
১৬ নিগ্রহ। প্নযো বরায় মরুতামিব স্বনঃ সেনেব সৃষ্ট 
দিব্যা যথাশনিঃ।% ( ধক ১১৪৩৫) “যোইগির্বরায় বরণায় 
নিগ্রহায় শক্তো ন ভবতি।, ( সারণ ) (ব্রি) ১৭ শ্রেষ্ঠ। (অমর) 
"রাজাসনং রাজচ্ছত্রঃ বরাশ্্ী বরবারণাঃ। 
যন্ত পুণ্যানি তক্তৈতে মত্বৈতৎ শীম্য পুত্রক।” (বিষুঃপুণ ১।১১।১৮) 
১৮ পিয়াল বৃক্ষ। ১৯ বকুলবৃক্ষ। ২, বিকঙ্কত বৃক্ষ । 
২১ হরিদ্রা বৃক্ষ। ( বৈগ্ভকনিণ) 
বর, পর্বততেদ। ( ভবিষ্ত্রন্ষখণ ৩২।৫ ) সন্তবতঃ ইহাই বেহারের 
অন্তর্গত বরাবর শৈল। 





2০০০ 


বরমূ (অব্যয়) মনাকৃপ্রিয়। শ্রেয়্কর, উহাপেক্ষা ভাল। 


মনাগিষ্টে বরং ক্লীবং কেচিদাহস্তদব্যয়মূ।” (মেদিনী) 


বরংবরা (স্ত্রী) বরং বৃণোতীতি বৃ-অচ্-ুম্চ। ১ চক্রপর্ণী, 


চলিত চাঁকুলিয়া। ( শব”) 

কন্‌। 
১ গোতাচ্ছাদন। (হারাবলী ) ২ ধৌত বা অধৌত সাধারণ 
বস্। (শবরস্া”) ব্রিয়তে লোকৈরিতি বৃ-অপ, ততঃ কন্‌। 
( পুং) ৩ বনমুদগ, চলিত মুগানী। (হেম) ৪ পপটক, 
চলিত ক্ষেতপাপড়া। (রাজনি" ) € প্রিয় নামক তৃণধান্যাভেদ, 
চলিত চীনাধান, কাংনীধান। ইহার পর্ধ্যায়--সলকন্ধু, রুক্ষ ও 
ছুলপ্রিয়্। ইহার গুণ-_মধুর, রক্ষ, কষায় ও বাতপিত্তকর। 
(রাজনি”) (রী) ৬ হৃম্ববদরী ফল। (মদ” ব" ৬) বর স্বার্থে 
কন্‌। (পুং) ৭ প্রার্থনাবিশেষ। 

স বত্রে তুরগং তত্র প্রথমং যজ্ঞকারণম্‌। 

দ্বিতীক়্ং বরকং বত্রে পিতৃণাং পাবনেচ্ছয়া ॥”মেহাভা" ৩১০৭।৫৩) 


বরকৎ (আরবী ) আশীর্ধাদ। সৌভাগ্য । দেবাহ্ুগ্রহ। 
বরকন্দাজ (পারসী ) বন্দুকধারী সৈশ্। 


বরঙ্গল 





বর্করার্‌ (পারসী ) ৯ বিশ্রাম। ২ দার্য। 

বরকল্যাণ (€পুং ক্লী) রাজভেদ। 

বরকন্দ। (ত্ত্রী) ক্ষীরীশ বৃক্ষ। (প'মু ) 

বরকাষ্ঠক [ত্ত্ী) ১ বৃক্ষভেদ। ২রাটিকা। 

বরকীর্তি (স্ত্রী) পঞ্চত্্োক্জ বাক্তিবিশেষ। 

বরক্রতু (পুং) বরাঃ শ্েষ্টাঃ ক্রতবো অন্ত শতাশ্বমেধিত্বা 
তথাত্বং। যদ্ধা বরঃ প্রতুর্যম্থাৎ শতক্রতত্বাৎ তথাত্রং। ইন্ত্র। (হেম) 

বরকোদ্রেব (পুং) কোবিদারবৃক্ষ | ( বাজনি*) 

বরখাস্ত (পাবসী) কম্মে জবাব । 

বরখেলাফ (পারসী ) বিপরীতে । 

বরখেলাফী (পারসী ) বিপরীত ভাৰ। 

বরগ (ক্লী) নগরভেদ। 

বরগ! ( দেশজ ) গৃহচ্ছাদস্থ কাষ্টথগড, ছুইটা কড়ির উপবে এড়ো 
ভাবে যে ক্ষুত্র ক্ষুদ্র কা্থণ্ড দেওয়া এবং তদুপরি টালি 
হাওয়া যায়। 

বরগী (দেশজ) মহারাদস্থা। [পবর্গে বগা ও মহারাষ দেখ ।] 

বরঘটটিকা (জ্ত্রী) বৃক্ষভেদ। বরঘণ্টশী নামেও পরিচিত। 

বরঞ্গল, দাক্ষিণাত্যেব হায়দরাবাদ রাজ্যের অন্তর্গত একটা প্রাচীন 
নগর, হায়দরাবাদ নগর হইতে ৪৩ ক্রোশ উত্তর পুর্বে অবস্থিত । 
অক্ষা' ১৭৫৮৫ এবং দ্রাঘি” ৭৯৪০ পৃঃ। এই নগর 
নিজামেব শাসনাবীন। ইহার পশ্চিমোপকগে করিমাবাদ 
(৪৫৬৫ জনসংখ্যা ) এবং এক মাইল উত্তব পশ্চিমে মত্বারা 
(৮৮১৫ জনসংখ্য! ) নগৰ আজিও বরঙ্গলের প্রাচীন সমৃদ্ধির 
পরিচয় দিতেছে । 

প্রাচীন তেলিঙ্গ বাজ্যের অন্ধ বংশীয় হিন্দু নগপতিগণের 
সমৃদ্ধি সময়ে এই নগর রাজধানী রূপে গণ্য হইম়াছিল। দুঃখের 
বিষয়, সেই প্রাচীন রাজবংশের প্রকৃত কোন ইতিহাস পাওয়া 
যায় না। ১৩০৩ খুষ্টান্দে আলাউদ্দীন তেলিঙ্গানা আক্রমণ 
করেন। কিন্তু তিনি রাজ্য জয়ে বিফলমনোরথ হইয়া বহুক্ষতি 
স্বীকার করিয়া প্রত্যানৃন্ত হইতে বাধ্য হন। এই সময় 
হতেই মুসলমান ইতিহাসে বরঙ্গলের প্রকৃত ইতিহাস প্রাপ্ত 
১ওয়া যায়। ১৩০৭ খুষ্টান্ে মালিক কাকুর বরঞ্গল দুর্গ অবরোধ 
পূর্বক অধিকার করেন এবং তথাকার হিন্দু নরপতিকে কর 
দিতে বাব্য করিয়াছিলেন । গিয়াস্উদ্দীন্‌ তোগলকের রাজত্বকালে 
নসলমানগণ পুনরায় ব্রঙ্গল অর্ধিকার করে বটে, কিন্তু অধিক- 
দিন নির্বিরোধে রাজ্যপালন করিতে পারে নাই ; কারণ মহম্মদ 
ভোগলকের শাসনকালে হিন্দুগণ পুনরায় নষ্টরাজ্য উদ্ধার 
কারয়। লয়। 
অতঃপর দাঁক্ষণাত্যে বাঙ্গণী রাজবংশের প্রভাব বিস্তৃত 


হইলে এতদুভয় জনপদবাসী হিন্দু ও মুসলমানের ঘোর সংঘর্ষ 


উপস্থিত হয়। তাহাতে ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে বরঙ্গলরাজ হৃতরাজ্য 
পুনঃগ্রাপ্তির জন্ত আব্দেন পাঠাইলে পুনরায় উভয় পক্ষে 
যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধে বরঙ্গলরাজ গোলকোও রাজ্য 
হারাইতে বাধ্য হন এবং তাহার পুত্র বন্দিভাবে বাহ্মণীরাজ 
সমীপে নীত ও নিহত হইয়াছিলেন। উক্ত হিনদুরাজ্যের অবশিষ্ট 
যাহা ছিল তাহা ১৫১২ হইতে ১৫৪৩ খুষ্টাবের মধ্যে হস্তগত 
করিয়া কুলী কুতবশাহ কুতবশাহী বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। 
গোলকোগ্ায় তাহার রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল। এখানে 
এখনও অনেক হিন্দুকীর্তির ধ্বংসাবশেষ নয়নপথে সমুদিত 
হইয়। থাকে । [সাতবাহন বংশ ও গোলকোওা। দেখ। ] 
বরঙ্গীওন (বরণগাও ), বোম্বাই প্রেসিডেন্পীর খান্দেশ 
জেলার অন্তর্গত একটী নগর। ভূষাবল উপবিভাগের সদর 
হইতে ৮ মাইল পুর্ধে অবস্থিত। পুর্বে এইস্থানের ঝাণিজা- 
সমৃদ্ধি যথেষ্ট ছিল। ভূষাবধলে বিভাগীর সদর স্থাপিত হওয়াযু 
এই স্থান ক্রমশঃ শ্রীহান হইয়া পাঁড়িতেছে। ১৮৬১ খুষ্টান্দে 
সিনেরাজ এই স্থান ইংরাজ করে সমপণ করেন । ইহার পুকেজ 
এই নগর যথাক্রমে মোগল, নিাঁম ও পেশবাদিগের অধিকাবে 
ছিল। মিউনিসিপালিটি থাকায় নগরের শোভা ও সৌন্ধ্য 
নষ্ হয় নাই । 
বরচন্দন (ক্লী) বরং শ্রেষ্ঠং চন্দনং | ১কালীয় চন্দন । ২দেবদারু। 
বরজ (ব্রি) জোষ্ট । (পা ৬৩1১৬ ॥ বরেজ পাঠও দেঁখা যায় 
বরজ (দেশজ) ১ যেখানে পর্ণলতার চাব হয়। একটা 
ক্ষেত্রের চারিদিক বাখারি ও পাখাটা দিয়া ঘিরিয়া ও তাহার 
উপরে ছাদের গ্টায় পাখাটার আচ্ছাদন বাধিয় যে গৃহাকার 
পর্ণক্ষেএ রচিত হয়, তাহা পানের বরজ বলিয়াই প্রসিদ্ধ। 
২ ব্রজবুলতে “ব্রজ” শব অপত্রংশে “বরজ' লিখিত হইয় থাকে । 
বরজ, ভোজরাজ্যের অন্তর্ঠত একটা গ্রাম। (ভবিষ্যত্র্ষখ”৩০।৪৭-১৫৪) 
বরজানুক (€ পুং) খাঁফভেদ। 
বরজীবন্‌ (পুং) সন্কর জাতিবিশেষ। ১ ত্রাহ্মণের ওরসে 
শুদ্রীর গর্ভজাত। ২ গোপ ও তন্তবায়ের সংযোগ উৎপন্ন জাতি। 
বরঞ্চ (অব্য ) সংস্কৃত বরং_চ যোগে নিষ্পনন। ইহাপেক্ষা ভাল। 
বরট (ক্রী) ব্রিয়তে ইতি বৃ-অটন্, ( শকাদিভ্যোহটন্‌। উপ্‌ 
81৮১ )১ কুন্দপুষ্প। ( শবারত্রাণ ) বরতি সেবতে সরোবর- 
মিতি বৃঞ্সেবায়াং অটন্। (পুং) ২ হংস। (মেদিনী) 
৩ বেদিকা, কীটবিশেষ, চলিত বোলতা। ইহার পধ্যায়--গন্ধোলী, 
বরটা, গদ্ধোলি, বরলা, বরলী, ক্ষুদ্রা, করা, ক্ষুদ্রবর্কণা। (র'জনি?) 
বরটক €পুং) কুস্তবীজ। [ বরট দেখ। ] 
বরট। (ত্ত্রী) বরট-টাপ। ১ হংসী। 


বরণ [ ৫৪১ 





“মদেকপুত্রা জননী জরাতুর! 
নবপ্র্থৃতি্বরটা তপস্থিনী।” ( নৈষধ ১১৩৫) 
২ কুম্তবীজ। ইহার গুণ-_ 
“বরটা মধুরা স্িগ্জা রক্তপিত্তকফাপহা। 
কুষায়া শীতল গুব্বী স্তাদবৃষ্যানিলাপহা৷ ॥” (ভাবপ্রণ ০পুত প্র), 
৩ বরলা, অগ্রিপ্রক্কাতি কীটভেদ, চলিত বোল্তা। ৪ বঙ্গ। 
বরটা (স্ত্রী) বরট-জাতৌ ভীষ,। ১ হংসী। (মেদিনী, ) 
২ গন্জোলী। (তরিকা) 
“সুগ্াতুপ্তোচ্চিটিঙ্গ-বরটাশতপদীশৃকবলভিকাশৃর্দী- 
ভ্রমরাঃ শুকতুগ্তবিষাঃ।” (স্শ্রুত করস্থান ৩ অঃ) 
বরট্রিকা (ক্ত্রী) কুস্তবীজ। পধ্যায় -বরটা। ইহার গুণ__ 
মধুব, শিপ, গুরু, অবৃষ্য ও বামুহর | (ভাবপ্র* ) 
বরণ (ক্লী) বৃভাবে লুট । ৯ মনোনয়ন বা পছন্দ করিয়া কার্ষে 
নিয়োজন। যাহাকে ফোন মঙ্্রল কার্যে নিয়োগ করা যাইতেছে, 
তত্প্রতি শিষ্টাচার ও শ্রদ্ধা দেখাইয়া তাভার সম্মাননারূপ 
তদীয় সব্বাঙ্গের সম্বদ্ধনা। ২ কন্ত।ববাহে বব-বরণেব রীতি। 
“ন চ বিগ্রেঘপাকারো বিগতে বরণং প্রতি | 
্বয়খধরঃ ক এয়াণামিতারং প্রথিতা এাতঃ॥৮ (মহাঁভাৎ ১১৯০৭) 
হোমশাধ্য যে কোন খিহিত কম্মেই হোম আরগ্ত করিবার 
পূর্ধ্বে বঙ্গমান আপন শিষ্ট ও খিনীতভাব দেখাইবার জন্য 
মাচাধ্য প্র্নতকে স্বয়ং বরণ কবি়। দিবেন । আচাধ্য প্রতি 
বরণায় ব্রাঙ্মণদিগকে গঙ্ধাদি দ্বাধা প্ীঠি বিপান কবিয়া কম্ম- 
করণার্থ প্রেরণ করার নামই বরণ। দাঁনব[চন, অন্গাবন্ত, বণ 
ও ব্রত প্রসথতি স্থলে যজমান-ক্ভৃতাই বুঝিতে হইবে । ববণ- 
কালীন বজমানকে পূর্বমুখ এবং আচার্য রস্থতিকে উত্তরঘুখ 
হইয়া বসিতে হইবে। 
“সর্ব প্রানুখো! দাতা গৃহীতা ঢ উদখুখঃ।৮ (স্থৃতি) 
কাত্যায়ন বরণবিধি এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন । যথা_- 
প্রথমে যঙ্জমান আসন আনিয়া বলিবেন,-“সাধু ভবান্‌ আস্তা- 
মচ্চয়িষ্যামো ভবন্তং।" বরণীয় ব্াদ্ষণ উত্তর করিবেন, “সাধ্বহমাসে, 
হরিশম্মী বলেন--অঙ্চায়ম্যামো ভবস্তং, এই কথার পব “অর্চয়, 
এইরূপ প্রতিবচন প্রযোজ্য । (সংস্কারতন্ব) 


] বরণডালা 


অমুক কর্ম কুরু।” খত্বিকু “যথাজ্ঞানং করবাণি, এই 
কথা বলিবেন। 

এইব্ধূপে খত্বিক্‌ বরিত হইয়া তাহার সঙ্করিত কর্ম আর্ত 
করিবেন। যজমান নিজে কর্ম করিতে না পাখিলে পুরোহিত 
গ্রভৃতিকে বরণ করিয়া দিবেন, পুরোহিত এ পূজাদি কন্মে 
ব্রতী হইয়া কার্য সমাধা করিবেন। বিবাছেও জামাাবে 
প্রথমে বরণ করিয়৷ পরে কণ্ঠাসম্প্রদান করিতে হয়। বিবাহে 
বর্ণ স্থলে বব ও কন্ঠার উদ্ধতন তিন পুরুষের নাম উল্লে 
করিয়া বরণ করিতে হয়। 

“বিবাহে যো খিধিঃ প্রোক্রো বরণে স বিধিঃ স্মৃতঃ। 

বাকাং ত্রৈপুরুষিকং কা্যং রিবাবুক্তিবিবঞ্জিতে ॥”(উদ্বাহতন্) 

বিবাহে বরণবাক্য এইবপ হইবে । সংগ্রদাতা বরের দক্ষিণ 
জান্ু স্পর্শ করিয়া_-বিষ্লরোম তৎসদোম্গ্ অমুকে মাসি অযুকে 
পক্ষে অমুকতিখো অনুকগোররঃ শ্রীঅয়ুকদেবশর্ধণ অমুকগোত্রস্ত 
অখুকপ্রবরস্ত অমুকদেবশম্মণঃ প্রপৌত্রং অমুকগোর্রন্ত অমক- 
প্রবরস্ত অমুকদেবশশ্ীপঃ পৌতরং অমুকগোত্রস্ত অমুকপ্রবরস্ত 
অমুকদেবশন্মণঃ পুত্রং অমুকগোত্রং অমুক প্রবরং শ্রীঅমুকদেব- 
শন্মাণং বরং) অনুকগোত্রস্ত অসুকপ্রবরন্ত অমুকদেবশম্মণঃ 
প্রপৌত্রীং অমুকগোব্রস্ত অসক গ্রবরষ্ঠ অসুকদেবশর্ণঃ পৌত্ীং 
অন্ুকগোত্রন্ত অমুকপ্রবর্ত অমুক দেবশম্মণঃ পুরী* অযুকগোত্রাং 
অমুক প্রবধাং শ্রীঅনুকীদেবাং কন্যাং দাঠমেভির্গধাদিভিরভার্চয 
বরতেশ ভবন্তমহং বৃণে” বণিবেন। পরে জামাতা 'বুতোহস্সি। 
বণিবেন। যথাবিধি বরণ করিয়া দিলে তবে তাহার কার্ধ্ে অধি- * 
কার হয, এইজন্ত বতাদিতে পুবোহিতাদিকে বরণ কবিতে হয়। 

প্রতিনিধি বা উপযুক্ত ব্যক্তিনিয়েগের নামই ববণ। যেমন 
রাজপদে বরণ। এই জগ্ত মাঙ্গলিক কার্দ্যাদিতে নিঘৃক্ত বাক্তির 
সম্মাণার্থ কতকগুলি মাঙ্গণিক দ্রব্য দ্বারা তাহার সন্বর্দন! করা 
হইয়া থাকে। যে পাবে এ মাঙ্গলিক দ্রব্যগুলি একত্র সন্নিবেশিত 
থাকে, তাহাকে বরণডাল। বলে। 

২ বেষ্টন। ৩ পৃকার্চনাদি। (পুং) ৪ প্রাকার। ৫ বকণবুক্ষ। 
(অমর) ৬ উদ্ী। ৭ সংক্রম, চলিত সীঁকী। (হলাযুধ ) 





বরণক (তরি) বরণকারী। আচ্ছাদন । 


যে কর্মে ববণ করিতে হইবে, তাহাতে নিয়োক্তরূপ সঙ্কপ্ বরণডালা (দেশজ ) মাঙ্গণিক দ্রব্যপূর্ণ একখানি পিতলের 


করিয়া বন্ধ ও উপবীতাি দিতে হইবে। 
যাহীকে বরণ কবিতে হইবে তাহার দক্ষিণ জানু স্পর্শ করিয়া 
পবধুযরোন্‌ তৎসদৌমদ্ত অমুকে মাস অসুকে পক্ষে অমুকিদৌ 
অনুকগোত্রং অনুক গ্রবরং শ্রী মমুকদেরশম্্ীণ, অমুককম্মকরণায় 
এভিবন্পুষ্পমাণ্যাদিভিরভ্যর্চ ভবন্তমহং বৃণে” এবং খত্বিক, 
“বুতোইন্মি” ঝলিধেন। পরে যজমান ঝলিবেন--প্যথাবিহিতং 
মা ১৩৬ 


থালা বা বংশখগুনিম্মিত গোলাকাব ডালা । কুলকামিনীগণ সে 
পাতে খুরি রাখিয়া তাহাতে নিয়োক্ত দ্রব্যগুলি সাজাইয়া দেন । 
পুরোহিত তাহার একটা 'একটী তুলিয়া বরকে বরণ করেন। 
স্্ী-আচারের সময়ে সদবা কামিনীগণও কএকখানি রূপ পাত্র 
বিভিন্ন দ্রব্যে সাজাইয়া মাথায় লইয়া বরের চারিদিকে ঘুরিয়া 
বেড়ায় এবং নির্ঞ্থন করে। 


বরতনু 





বরণডালার দ্রব্য :__মহী (মৃত্তিক! ), শ্বেতচন্দন, শিলা 

( লুড়ি ), ধান্তা, দুর্বধা পুষ্প, ফল, দধি, ঘ্বৃত, স্ব্তিক, সিন্দুর, 

শঙ্খ, কজ্জল, হরিদ্রা, চাউল, সোণা, রূপা, তামা, স্বেতসর্ষপ, 

দর্পণ, সূত্র, চামর, দীপ, লৌহ। 

বরণমালা (ন্ত্রী) বরণায় যা মালা । বরণভ্রজ বরণসময়ে 
যে পুষ্পর্মাল্যাদি দেওয়া যায়। 

বরণনী (ন্ত্রী) বারাণসী। ( শব্রত্বাণ ) 

বরণভ্রজ, (স্ত্রী) বর্ণমালা । (রাজতর” ১৬১) 

বরণা, পঞ্জাবদেশোস্তবা একটী নদী। (পা! ৪২৮২) প্রাচীন 
গ্রীক ভৌগলিকগণ ইহাকে &০:৪০২ নামে উল্লেখ করিয়াছেন। 
ইহা সিন্ধুনদের দক্ষিণকূলে আটকের বিপরীত দিকে প্রবাহিত। 
ইহা! এখন বরণস নামে খ্যাত। 

বরণ ভভ্ত্রী) বরণ-টাপ্‌। নদীবিশেষ। (শবরত্রা") এই 
নদী বারাণসীর উত্তর সীমা এবং অতিশয় পুণ্য ন্দী। এই 
নদীতে স্নান কবিলে ব্রহ্মহত্যাদি পাতক বিদুরিত হয়। বিষুর 
দক্ষিণপাদ হইতে এই নদী এবং বাম পারদ হইতে অসি নামক 
নদী বিনির্গতা হইয়াছে, এই জন্ত এই ছুই নদদীই পুণ্যবদ্ধিনী ও 
পাপনাশিনী। এই ছুই নদীর মধ্যবর্তীস্থান বারাণসী নামে খ্যাত। 
ইহার তুল্য পুণ্য স্থান স্বর্গ, মর্ত্য ও রসাতলে আর নাই। 
(বামনপু”৯ অণ) 

২ তুবরী। (নকুল ১৩অ-) চলিত অড়হর ক্লাই। 

. বরণীয় (তরি) বু-অনীয়র। বরণের যোগ্য, বাহাকে বরণ করা 

* যায়, বরণার্হ। ২ প্রার্থনীয়। ৩ শ্রেষ্ট। 

বরণ্ড €পুং) বৃণোতীতি বু (অওন্‌ কৃম্থত্‌ কুঞ্; | উণ, ১১২৮) 

ইতি অণ্ুন্। ১ অগুরাবেদি, চলিত বারাণ্ডা। ২ সমূহ। 

৩ মুখরোগভেদ, চলিত বয়সফোড়া। (মেদিনী) ৪ বড়িশ- 


সুত্র, গাঠরী। 
বরগুক (পুং) বরণ স্বার্থে সংজ্ঞায়াং বা কন্‌। ১ মাতঙ্গবেদি, 


হাতীর হাওদা। ২ যুধ্যমান গজদ্বয়ের মধ্যবপ্তিনী ভিত্তি, দেওয়াল। 
৩ যৌবনকণ্টক, চলিত বয়সফোড়া। (মেদিনী) 3 বর্ত,ল, 
গোল। (তরি) ৫বিশাল। ৬ ভীত। ৭ কপণ। (শব্গরত্া”) 
৮ বরগুশব্ার্থ। 

বরগ্া (স্তী) বরগু-টাপ। ১ সারিকা । ২ বন্তি। ৩ শক্্রভেদ। 

বরগালু ( পুং) বরণ্ড এব আলুরত্র। এরও বৃক্ষ, কৃন্দশাক- 
(বশেষ। (ব্রিকাণ) 

বর্তর€ পারসী) কাধ্য হইতে জবাব দেওয়া । 

বতুতরক্ষী ( পারসী ) যাহাকে বর্তরফ, করা হইয়াছে, যাহাকে 
জবাব দেওয়া হইয়াছে। 


টিটি ১ 2 ও 


বরতনু (বি) ১ নুন স্্রী। ২ ছন্দোতেদ। ইহার প্রত্যেক 


চরণে ১২টী অক্ষর থাকে, তন্মধ্যে ১,২১৩১৪,৬,৭,৯,১১ লঘু, 
তত্তিন্ন বর্ণ গুরু। 
বরতস্ত (পুং) একজন প্রাচীন খধি। «কৌৎসঃ প্রাপেদে বরতস্থ- 
শিষ্য” (রঘু) বছ বচনে বরতন্তর বংশধর বুষায়। 
বরতিক্ত (পুং) বরঃ শ্রেক্টস্তিকস্তিক্তরসো যন্ত।  কুটজ 
বৃক্ষ, কুঁড়চি গাঁছ। ২ নিম্ববৃক্ষ। (রাজনি”) ৩ পর্পটক, 
ক্ষেত পাপড়া । ৪ রোহিতক বৃক্ষ, রয়ন! গাছ। (পধ্যায়মুক্তা”) 
বরতিক্তিক। (স্ত্রী) বরতিক্ত স্বার্থে কন্‌ টাপ্‌ অত ইত্বং। 
১ পাঠা, আকনাদ্দি। “বরতিক্তকা' এইরূপ পাঠ দেখিতে 
পাওয় যায়। 
বরতোঁয়। (স্ত্রী) নদীভেদ। ( শত্রঞ্রয়মাণ ১৫৪ ) 
বরৎকরী (তত্র) রেণুকা নামক গম্ধদ্রব্য। ( শব্চ” ) 
বরত্রা (্ত্রী) ব্রিয়তেহনেনেতি বু (বুঞ্শ্চিৎ। উপ. ৩।১০৭) 
ইতি অত্রন্‌ টাপ। হস্তিকক্ষ-রজ্জু, কারবন্ধন, চলিত কাছদড়ী। 
পর্য্যায় -চ্ষা, কক্ষ্যা, কক্ষ! | ২ চ্মরজ্জু। (খক্‌ ১৩1৬০।৮) 
বরত্বচ (পুং) বরা হিতকরী ত্বচা যস্তা। ১ নিশ্ববৃক্ষ। (রত্রমালা) 
বরদ [ত্রি) বরং দদাতীতি দা (আতোহমুপসর্গেতি। পা 
৩২৩) ইতি ক। ১ অভীষ্দাতা, পর্যায় সমদ্ধক, বাঞ্চিতার্থদ। 
“বরদং তং বরং বত্রে সাহায্য ক্রিয়তাং মম।” (ভারত ১২২১৭) 
২ প্রসন্ন, যিনি অভিলধিত বরপ্রদান করেন। 
বরদ, বিশ্বাপার্খস্িত শোণনদতীরবর্তী একটা গগ্ুগ্রাম। 
( ভবিষ্যব্রক্মখণ ৮৩৭) 
২ বঙ্গের একটা চীন বিভাগ । (ভবিষ্যব্রহ্ষথণ ১০৩ ) 
বরদ, দাক্ষেণাত্যবাসী একজন সংস্কৃত শাস্তবিৎ পণ্ডিত, তোত্তীর- 
মগ্ুডলে ইহার বাস, ইহার পিতার নাম শ্রীনিবাস । ইনি অনঙ্গ- 
জীবন নামে একখানি ভাণ রচনা করেন। 
বরদকবি, কারকাদপণপ্রণেতা। 
বরদক্ষিণা (ত্ত্রী) ১ বিবাহকালে কন্তার পিতা বরকে যে যৌতুক 
বা উপহার দেন। ২ নষ্টবস্ত উদ্ধারের ষে বৃথা খরচ পত্র হয়, 
তাহাকে বরদাঁক্ষণ! বলা যায়। 
বরদচতুখা (স্ত্রী) বরদা চতুর্থী । মাঘ মাসের শুক্লাচতুথী। 
বরদত্ত (ত্রি) ৯ বর বা অন্ুগ্রহরূপে প্রাণ্ড। 
বরদদেশিকা চার্ধ্য, ৯ কার্ষীবাসী স্ুদর্শনের পুত্র, ইনি “বস্ত- 
তিলক" নামে একখানি ভাণ রচনা করেন । 
২ একজন দাঁশনিক। ইনি তবগ্রয় ও বেদাস্তকারিকাবণী 
নামে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। 
বরদনাথ, ততত্রয়চলুকার্থসংগ্রহ নামে সংস্কত গ্রন্থপ্রণেতা। ইহার 
পুত্ধ গ্র গ্রন্থের উপর রহস্তত্রয়ুলুক নামে একখানি পুস্তক 
প্রণয়ন করেন। 


[ ৫৪৩ ] বরদাধীশ যন্বন্‌ 


বরদর্শিনী 
বরদনাঁয়কলুরি, দাক্ষিশাত্যের একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। ইনি | বরদবিষণঃসুরি, গন হথরিতেদ। 
তৰ্বনিরূপণ নামে গ্রন্থ রচনা করেন। বরদা (ভ্ত্রী) বরদ-টাপ। ৯ কন্তা। (মেদিনী) ২ আদিত্য- 
বরদমুণ্তি) বাজপেয়াদি সঞ্চযনির্ণর় নামক বৈদিক গ্রস্থরচয়িতা। ভক্তা। ৩ অশ্বগন্ধ!। (ভাবগ্র” ) ৩ অভীষ্টফলদাত্রী। ৪ প্রসঙ্ন- 
বরদযোগ, ধাঙ্গালার অন্তর্গত একটা প্রাচীন স্থান। ( ভবিষ্য- | চিহসচক হস্তাদি বিষ্তাসরূপ মুদ্রাবিশেষ । ও ন্ুবর্চলা, চলিত 
ব্রক্ষধণ*১৮।২২ ) বর্তমান নাম বজ্বযোগিনী। [ বজযোগিনী দেখ।] | হুড়ছুড়ে। € বারাহীকন্দ। ( বৈগ্ভকনিণ) 
বরদরাজ, ১ একগরন বিখ্যাত তাফিক। ইনি তর্ককারিকা, | বরদী, হিমপাদবিনিঃস্থত নদীভেদ। ( হিমবতধ* 81৬৯) এখানে 
তাফিকরক্ষা এবং সারসংগ্রহ নামে তাকিকরক্ষার টীকা রচনা | অষ্টাদশভূজ! দেবীমৃত্তি বিরাজিতা । ( হিম* ৪১/৩৯-৪৪ ) 
করেন। বরদা (স্ত্রী) শক্তিমুণ্তিভেদ । 
২ একজন বিখ্যাত বৈয়াকরণ,ইহার পিতার নাম দুর্গাতনয়। | বরদাচতুর্থী (ত্র) বরদাখ্যা চতুর্থী। মাঘ মালের শুরলাচতুথী। 








শত পলাশী 


০০ 


পাণিনিশস্রীকরণ আশ্রয় করিয়া ইনি গীরববাণপদমঞ্জী, মধ্যসিদ্ধাস্ত- 
কৌমুদী, লঘুকৌমুদী এবং সারসিদ্ধাস্তকৌমুদী বা সারকৌমুদী নামে 
সংস্কত ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। 

৩ একজন বিখ্যাত বেদজ্জ পণ্ডিত, বামনাচার্যের পুত্র ও 
অনন্ত নারায়ণের পৌত্র। ইনি খগ্বেভাষ্য, তৈত্িরীরারণ্যক- 
ভাম্, নিধানস্থব্রবৃত্তি, প্রতিহারশত্রবৃত্তি, মশককল্পসুত্রভাষ্য এবং 
বরদরাজদীরক্ষিভীয় নামক শ্রোতগ্রস্থরচয়িতা | 

৪ একজন মীমাংসক, রঙ্গরাজের পুত্র, দেবরাজের পৌ্র 
এবং স্ুদর্শনাচার্যের শিষ্য, মীমাংসানয়বিবেক্দীপিকাপ্রণেতা 1 

৫ একজন নৈয়ধিক, রামদেবমিশ্রের পুত্র, হরিদাসের 
্তায়কুসুমাঞ্জলিটীকার একজন টিপ্লণীকার। 

৬ শিব ব্রবাপ্তিকরচয়িতা । 

৭ব্যবহারকাণ্ড ব| ব্যবহারনির্ণয় প্রণেতা । 

৮ যাগপ্রায়শ্চিভব্যাথ্যাকার । 

৯ আননাতীর্য রচিত মহাভারততাতপর্্যনির্ণয়ের মনা- 
সুবোধিনী নামে টাকাকার । 

১০ ভাষামপ্রবী ও প্রমাণপদার্থ নামক ব্যাকরণ-গ্রস্থরচয়িতা। 

১১ ন্তায়দীপিকা প্রণেতা । 

১২ তন্বনির্ণ॥ নামক বৈদাস্তিক গ্রন্থকার । 

১৩ কিরণাবলীর জনৈক টাকাকার। 

১৪ পুরুষহ্ক্কের জনৈক ভাম্যকার। 

১৫ কবিজনবিনোদ নামে সংস্কৃত গ্রন্থরচয়িতা | 


মাঘ মাসের শুক্লাততুর্থীর দিন গৌরীপুজা করিতে হয়, এই দিন 
গৌরীপৃজা! করিলে তিনি বরদায়িনী হইয়| থাকেন, এইজন্য এই 
চতুর্থীকে বরদাচতুর্থী কহে। এই তিথিতে গৌরীপুজ! করিলে 
সৌভাগ্য ও অতুল শ্রী লাভ হয়। এই চতুর্থীতে গৌরী পজ। 
করিয়া পঞ্চমীতে সরম্বতীপুজ! করিতে হয় । 

“চতুর্থী বরদা নাম তন্তাং গৌরী সুপুজিতা | 

সৌভাগ্যমতুলং কুর্ষ্যাৎ পঞ্চম্যাং শ্রীরপি শরিয়ং ॥” (তিথিতস্ক) 


বরদাচাধ্য) কয়েকজন বন প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থকারের নাম। যথা-- 


১ অনঙ্গব্রহ্মবিগ্ভাবিলাস ও অগ্বালভাণ নামে ভাগরচয়িতা । 
২ অধিকারসংগ্রহ-ভাষ্যকার । 

৩ অভয়গ্রদান ও অভয় প্রদানসার-প্রণেতা । 

6 উতপ্রেক্ষীমপ্রী নামে অলঙ্কার-গ্রন্থরচয়িতা । 

৫ কান্তালীয়খগ্ডনমণ্ডনকার। 

৬ পরতন্বনির্ণয়কার। 

৭ কারিকাদর্পণপ্রণেতা । 

৮ প্রমেয়মালা নামে বৈদান্তিক গ্রন্থরচয়িতা | 

৯ ভগবন্ধ্যানমুক্তাবলীকার। 

১০ মঙ্গলমযুরমালিকা নামে অলস্কার গ্রস্থরচায়তা। 
১১ যতিরাঅবিজয় বা বেদাস্তবিলাসনাটককার। 
১২ বিরোধপরিহারকার। 

১৩ ব্যাকরণলঘুবৃত্তি প্রণেতা । 

৯৪ শ্বেতা্বতরোপনিষদ্তায্যকার। 


বরদরাজ আচার্য, নামমাতৃকানিঘণ্ট,রচয়িতা | ১৫ সাবিত্রী-পরিণয় নামে কাব্যরচগিতা। 
বরদরাজ চোলপণ্ডিত, বিবেকতিলক নামধেয় রামায়ণের | বরদীতু (পুং) দদাতীতি দা তুন, বরশ্ত দাতুঃ। বৃক্ষবিশেষ, 
জনৈক টীকাকার। শাকরুক্ষ, সেগুণগাছ, হিন্দী তু ইসহ, পর্যায় ভূমিসহ, দ্বারদাতু, 


বরদরাজভট্র, সামান্ঘপদমপ্রী নামে বৈদাস্তিক গ্রস্রচয়িতা । 
বরদরাজ ভট্টারক, কামন্দকীয় নীতিসারের টাকাকার। 
বরদরাজীয় (তরি) বরদরাজলিণিত। 

বরদর্শিরী (ত্ত্রী) দেখিতে সুলক্ষণা বা হুন্দরী। (রামায়ণ 
২৫৫২) কেহ বরবর্ণিনী এই পাঠ অনুমান করেন। 


থরচ্ছদ। গুণ--শিশির ও রক্তপিত্তপ্রসাদন। ( ভাবপ্রণ) 
বরদাতৃ (ত্রি) দা-ত্ণ* বরন্ত দাতা। অভী ফলপ্রদাতা, 
যিনি বর দেন। স্ত্রিয়াং ডীষ,। বরদাত্রী। 
বরদাধীশ যন্ত্রন্, একদন প্রসিদ্ধ ্মার্ড বেক্ষটাধীশের পুত্র। ইনি 
প্রয়োগবৃত্তি ও প্রায়শ্চিত্ত প্রদীপিকা রচনা করেন। 


অভিলফিত বিষয়-গ্রদান । 
বরদানময় (ত্রি) বরদান স্বরূপে ময়ট। বরদান স্বরূপ। 
বরদানিক (তরি) বরদানসন্ব্ধীয়। 

১ জনপদভেদ। ( ভবিষ্যত্রহ্ষথণ ৬।২৭) 


বরদান ক্র) বরন দানং। 


বরদাযোগিনী, ব বাঙ্গালার প্রাচীন রাজধানী । এখানে গৌড়াধিপ 
রাজত্ব করিতেন। ( দেশাবলী) বর্তমান নাম বজ্রযোগিনী। 

বরদার্‌ (পারসী) ১ বেহারা ৷ (ব্রি) ২ ধারণকারী। 

বরদাঁরী (পারসী) বেহারার কাধ্য। 

বরদারু (পুং) ১ বৃক্ষবিশেষ। (1:90690% (980018 ) 
(ব্রি) শ্রেষ্টদাক। অশ্বখ বটাদি সুবৃহত বৃক্ষ । 

বরদাঁরুক (পুং) বৃক্ষভেদ। ইহার পত্রগুলি বিষময়। 

বরদাশ্বাস, (তরি) বর্দ। 

বরদাস্ত (পারদ ) মহ্‌, সহিষুতা । 

বরদেব, একজন বাঠোর রাজবংশ প্রতিষ্ঠাতা । ইনি কামধ্বজ 
উপাবিধারী ত্রয়োদশ মহাশাখার একতমের আদিপুরুষ। ইনি 
স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকর্ভুক বারাণমী ও ৮৪টা নগরের আধিপত্য 
প্রাপ্ত হইলেও ততসমুধায় পরিত্যাগপুব্বক পাবকপুরে স্বতন্ত্র 
রাজধানী স্থাপন করেন। ইহার বংশধরগণ পাঁবক কামধবজ 
নামে খ্যাত । 

বরজ্রুম (পুং) বৃহদাকার বৃক্ষতেদ | অগ্তরুভেদ্ । (১2811017010) 

বরধন্ম €পুং) শরেষ্ঠকাধ্য । 

বরধন্মকৃ (তরি) অপরের মঞ্গলঙ্গনক কাঁ্যকারী। 

'বরনারী (স্ত্রী) হন্দরীন্ত্রী। 

বরনিশ্চয় (ব্রি) পতিনিব্বাচন। 

বরন্দা (দেশজ ) তৃণবিশেষ। সম্ভবতঃ বালাগা ঘাস, যাহাতে 
মাদুর প্রস্তুত হয়। 

বরপন্: ( পুং) বরযাঁত্র। 

বরপান্র (দেশজ ) বর। 

বরপকিণী [ত্রী) তষ্থোক্ দেবীভেদ । 

বরপক্ষীয় (তরি) বরেব সম্পর্কীয় বা বরযাত্রসম্ধীয়। 

বরপত্তিত, কথাকৌতুক নামক সংস্ৃত্রস্থরচয়িতা। 

বরপর্ণাখ্য (পুং) বরাণি পর্ণন্ান্ত, বরপর্ণেতি আখ্যা যন্ত। 
ক্দীরকধুকী বৃক্ষ । চলিত ক্ষীরকড়ার। (রত্রমা ) 

বরগীতাক] (পুং) হরিতাল। 

বরপুত্র (পুং) যিনি দেবতার অনুগ্রহ লাভ করিয়াছেন। 
যেমন কালিদাস সরন্বতীর বরপুন্র । 

বরপোতি (পুং) শ্রেষ্ঠ শাক। ( নৈঘটট,প্রকা”) 

বরপ্রদদ (তি) বরং প্রদাতীতি দা-ক। বরদাতা, যিনি বর 
প্রধান করেন। "ইয়াং টাপ্‌-বরপ্রদা--লোপামুদ্রা । 





ধরপ্রদান (কী) বর প্রদানং। বরদান, বর দেওয়া । 
বরপ্রভ (ত্রি) ১ অতি প্রভাবিশি্ট। বোধিসত্ভেদ। 
বরপ্রস্থান (ক্লী) বরযাত্রা। বিবাহনিমিত্ত আত্মীয় কুটুবসহ 
বরের কন্তালয়ে আগমন । 
বরঞ্চ (পারসী) তুষার। জল জমিয়া শ্বেতবর্ণ প্রন্তরথণ্ডের 
তায় হইলে তাহাকে বরফ কহে। [ পবর্গে দেখ। ] 
বরক্ষল (পুং) বরং ফলমস্ত। ১ নারিকেল বৃক্ষ। 
২ নারিকেল ফল। ৩ শ্রেষ্ঠফল। 
বরবাহলীক (কী) কুস্কুন। জাফরান্‌। 
বরযান্র (কী) বরস্ত যাত্রা । বিবাহ করিতে বরের বন্ঠীগৃহে গমন। 
পৃথিবীস্থ €ক সভ্য কি অসভ্য সকল সম্প্রদায়ের সকল জাতির 
ভিতরই বরযাত্রা প্রথা প্রচলিত আছে। তবে বিবাহ-পদ্ধতি 
সকল জাতির সমান নহে । আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তারের 
সঙ্গে সঙ্গে গ্রাটীন উৎসব ও আমোদের রীতি ,নীতি 
এবং আদব কায়দাগুলি এক একটু করিয়া উলাট পালট 
হইতেছে ।. এই পরিবর্তন শুধু যে উচ্চ সম্প্রদায়ের 
ভতর ঘটিতেছে তাহা নয়) উচ্চ সম্প্রদায়ের যথাসম্ভব 
আদর্শ লইয়া ধীরে ধীরে নিয় সম্প্রদায়ের সাজ-সজ্জা, 
চাল-চলন, রীতি-পদ্ধতি প্রভৃতি গঠিত হইতেছে । এরূপ 
পরিবর্তনের প্রথা কালের হিল্লোলে ভাসিয়া সকল জাতিকেই 
জ্ঞাত বা অক্ঞাত ভাবে বরিয়া লইতে হইতেছে । তবে কথা 
এই, বাহিরের চাল-চপনাদির পরিবর্তন-পরিমার্জান কিছু কিছু 
হইলেও কোন জাতিই এ সকল ব্যাপারে আপন আপন 
ধর্মোজ্ঞল কর্মক্রম এখনও ত্যাগ করেন নাই। 
বাঙ্গলার সব্ধবর্ণের হিন_ বিশেষত: উচ্চ বর্ণ ধনী হিন্দু- 
গণের মধ্যে এই বরধাত্রা স্থানভেদে কচিৎ কোথাও কিঞ্চিৎ 
পরিবর্ডিত আকার দেখা যায়। তবে এই ব্যাপারের মাঙ্গলিক 
ধর্মকণ্ম গুলি প্রায় সর্বই সমান | 
যাত্রা করিবার পুর্বে অবস্থান্থদারে বরের সাজ-সঙ্জা হয়। 
কোন কোন বর হয় ত কিরীট-কুগল-কধুকাদি-মগ্ডিত হইয়া 
যাত্রা করেন এবং কাহাকেও বা! শুদ্ধ বসনে শুদ্ধ উত্তরীয়ে আবৃত 
হইয়। যাত্রা করিতে হয়। তবে ধনীর ত কথাই নাই, বর দরিদ্র 
হইলেও বরবাত্রা ব্যাপারটীতে সর্বত্রই সমৃদ্ধিসম্পদের কিছু না 
কিছু পরিচয় থাকিবেই। অতি দরিদ্র নিরক্ষর ব্যক্তিও ভাবী 
শ্বশুরভবনে প্রথমগমনে সম্ভবমত ন্ব স্ব সম্পন্ন ও সমৃদ্ধ" 
ভাবেরই পরিচয় দেয় । 
বর উপবাসী থাকিয়া যথাকালে ধাত্রা করে। যাত্রা করিবার 
পূর্বে বরের ললাটফণক চনদন-চ্চিত হয়। বাড়ীর রমণীগণ 
বরের ললাটে শ্বেত চন্দন লেপিয়! দেন এবং বরের বি্ববিনাশের 


(ক্রী) 


০ পপ 


জ্ত তাহার চলনান্িত ললাট মধ্যে দরর্ণা বা হরি পরতৃতি তগ- | 


বৎ নাম লিখিয়! রাখেন। বাত্রাকালে একটী দধি-মধু-লাঞ্ছিত 
সফলপল্নব পূর্ণকুস্ত বরের সম্মুখে রাখা হয়। বর তাহার দিকে 
তাকাইয়া! “দুর্গা গণেশ মাধব, প্রস্ৃতি ভগবৎ নাম শ্মরণ করিতে 
করিতে যাত্রা করে। এই সময় গুরু পুরোহিত কিংবা ভন্ 
কোন্‌ শান্ত্রজ ত্রান্মণ 'ধেহুর্বৎস প্রযুক্তা” প্রভৃতি যাত্রামঙ্গল মন্ত্র 
পাঠ করেন, বর যাত্র! করিয়া অগ্রে দেব, ত্রাক্ষণ ও পিতামাতা! 
প্রন্থৃতি অস্তান্য নমন্বর্গুকে প্রণাম বা নমস্কার করে। তখন নমস্কৃত 
ব্যক্ষিগণ বরকে আনীর্বাদ করিতে থাকেন। এই সময় আত্মীয় 
কুটুঘ রমনীগণ হুলুধবনি ও পঙ্ধধ্বনি করেন। অনেক স্থানে 
দেখ! যায়, রমণীগণ পাচ সাত জনে মিলিয়া এই সমযন মালিক 
সঙ্গীত গাইতে থাকেন। পুর্ণকুস্তের পার্থে একখানি বরণ- 
ডাল থাকে। এই বরণ ডালাম স্বস্তিক, সিনদূর, ধান্ত, দর্ববা, 
প্রদীপ গ্রত্ৃতি বহু মাঙ্গলিক দ্রবা সঙ্জিত রাখিতে হুদ্দ। বর 
যাত্র। করিয়া যাইবার সময় কোন রমণী ছুদ্ধ দিয়া তাহার হাত 
ধুয়াইয় দেন। 
দেশভেদে গ্রথামত কলার মাঝ, মাছ-কাটারী, ছুরী, কাটারী 
জাতি দর্পণাদি বামহস্তে লইয়া বর ঘর হইতে বাহির হইয়া 
আইসেন। এইবার বরের সঙ্গে তাহার জ্ঞাতি কুটুম্ব আত্মীয় অস্ত- 
রগ প্রভৃতিও চলিতে থাকৈন। অবস্থাভেদে ও চলাচলের 
স্ুবিধাবিশেষে বর যান, নৌকা, পান্ধী, বা অঙ্গে গমন করেন। 
অবস্থান বড় ঘরের বর, পথের সুগম ও সুযোগ হইলে প্রায়ই 
হস্তী, চতুর্দ্দোল বা মুল্যবান্‌ অঙ্বযানে যাত্রা করিয়া থাকেন। 
রাজা জমীদারের ত কথাই নাই। ধিনি ধনী অথচ সহরবাসী, 
তাহাদের বরযাত্রাব্যাপার বাস্তবিকই দেখিবার যোগ্য । ধাহার ধন 
আছে, তিনি অন্ত বাবদে যত ব্যয় করুন আর নাই করুন, বর- 
ধাতাকাপারে ঘরের গৃহিণী বা. অন্ত পরিজজনের থাতিরে বাধ্য 
হইয়। তাহাকে প্রায়ই মুক্তহস্ত হইতে দেখা যায় । স্থেত, গীত, 
শ্রীল, লোহিত বা মিশ্রবর্ণের চন্্রাতপ রাজিত রৌপ্য বা 
পিত্তল দণ্মণ্ডিত বু বাহক-বাহিত ঝালর-ঝলমলীরুত সুন্দর 
চত্ুর্দোলের লোহিত মথ মল-ম্ডিত বেদিকায় চড়িয়া কিরীট- 
কুণ্ডল কণ্চুক পরিয়া কোন রাজপুত্র বা নবাবপুত্রবৎ বর চলিতে 
থাকেন। ছুই পার্থ ছুইটা স্ত্রী বেশধাবী বালক চামর লইয়া 
তাহাকে বাতাস করে, অন্তান্ত ব্রযাজিকগণ অবস্থাচসারে 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বেশ ভূযা' করিয়! বরের সঙ্গে লঙ্গে পদব্রজে 
চলিতে থাকেন। সকলেই বেশ মিছিল বাঁধিয়া চধোন, নানা 
রঙ বেরঙের রোশনাই হয়। নানা চঙডের দেশী বিদেশী বাজনা 
বাজে, কোথাও বাঁ হরেক রকম বাজী পুঁড়ে। আশাসোটা 
পইয্া কোথাও ঝা ঢাল তরোয়াল ধরিয়! বিবিধ পাগড়ী-বীধা 
৬1] 
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বয়রুচি 


০ ২২২ ১ প্ - এ৩ কিস পপি, 


ধহ সুসজ্জিত অনুচর সহচর কাতারে কাতারে বাজনার তালে 
তালে পা ফেলিয়া চলে; কাগজের হাতী, কাগজের অশ্ব, কাগজের 
নৌকা! ও তহ্পরি বাইনাচ, খেমটা নাচ প্রভৃতি কত কি রং-বেরং 
সং চলিতে থাকে । অগণিত আলোক-সঙ্জায় দর্শকের চক্ষু 
ঝলসিয়া যায়। এরূপ মিছিল দেখিবার জঙ্ঠ রাস্তার ছুই ধারে 
হলে দলে লোক জমিয়া যায়। 
বর যখন সদলবলে কন্ঠাকর্তার বাড়ী গিয়! পৌঁছেন, তখন 
কন্ঠাকর্তৃপক্ষ বর ও বরযাত্রিকদিগকে সসম্মানে মি আহ্বানে 
গৃহে লইয়া যান। 
বাঙ্গালার ত্রাহ্গণ, কায়স্থ, বৈদ্য ও শুড্রাদি মধ্যে অবস্থাসুসারে 
চলাচলের স্থগম সুযোগে বরধাত্রা ব্যাপার এইরূপই । তবে 
ধাহাদের অর্থন্সার তেমন নাই, তাহারা সমারোহের ভাগ 
অনেকটা কমাইয়া দেন। 
ভারতের, শুধু ভারতের বলি কেন-_পৃথিবীর সভ্য অস্ভা 
সমৃদ্ধ অসমৃদ্ধ যাবতীয় জাতিরই বরযাত্র! ব্যাপার এইরূপ অল্প- 
বিস্তর আমোদ উৎসব ও সমারোহ আড়ম্বরেই পরিপূর্ণ। তবে 
জাতিবিশেষের ব। সম্প্রদায়বিশেষের রীতি পদ্ধতিতে অনেক 
পার্থকা আছে। [বিবাহ দেখ। ] 
বরযাত্রিন্‌ (তি) বরযাজ-অজ্তর্থে ইমি। যাহার! বরের অনু- 
গমন করে। বরের সহিত যাহারা যায়, তাহাদিগকে বরযাত্রী কছে। 
বরয়িত্ক (পুং) বর-ণিছতুচ১। ১ ভর্তা, স্বামী, প্রণয়ী। 
২ বরণকারয়িতা। 
ঘরয়িতব্য (ত্রি) বর-ণিচতব্য। বরণের যোগ্য। ( হেম) 
বরযু ( পুং) ভারত বর্ণিত ব্যক্তিভেদ। ( তারত উদ্যোগপর্ব্ব?) 
বরযুবতি (ত্ত্রী) ১ ছনোভেদ, এই ছন্দের প্রতিচরণে ১৬টা 
করিয়া অক্ষর হইবে। তাহার মধ্যে ১৪,৬,৮,৯, ও ১৬ অক্ষর 
গুরু, তত্তিল্ন বণ লঘু। ইহার লক্ষণ-. 
"ভে! নয়ন! নগো চ যন্তাং বরযুবতিরিয়ং” ( ছন্দোম” ) 
২ রূপযৌবনসম্পন্না স্ত্ী। 
বরযোগা তরি) ১ বর, আশীর্বাদ বা উপহার পাইবার যোগ্য । 
২ বরণীয়। 
বরযোনিক (পুং) কেমর। ( নিঘণ্ট,প্রকা* ) 
বররুচি (পুং) বরা রুচিরধস্ত। একজন প্রাচীন বৈয়াকরণ ও প্রসিদ্ধ, 
কবি, তাহার অপর নাম পুনর্বস্থ । (ত্রিকা* ) অষ্টাধ্যায়ীবৃত্তি, 
একাক্ষরকোষ, একাক্ষরনিঘণ্ট,, একাক্ষরনামমালা, একাক্ষরা- 
ভিধান, প্রন্্রনিঘণ্ট$ কারকচব্রকারিকা, দশগণকারিকা, পত্র- 
কৌমুদী, প্রয়োগবিবেক, প্রয়োগবিবেকসংগ্রহ, গ্রারুত-গ্রকাশ, 
ফুল্সূত্র ( পুরপনুত্র ), ফোগশতক, রাক্ষলকাব্য, রাজনীতি, লিঙ্গ- 
বিশেষরিধি, লিগবৃত্ি, লিঙ্গাহুশামন, বররুচিবাক্যকাব্য, বাদ, 


৯১৩৪ 


রি 


বররুচি 


তরঙ্গিণী, বার্তিক, শব্খলক্ষণ, শ্রুতবোধ ও সমাসপটল প্রভৃতি 
গ্রন্থ তাহার রচিত বলিয়া . প্রকাশ; কিন্ত বস্ততঃই তিনি এই 
সকল গ্রন্থ রচনা! করিয়াছিলেন কিনা তদ্ধিষয়ে নানা সন্দেহ 
আছে। অনেকে স্ব স্ব গ্রন্থ প্রচারের জন্ত বররুচির নামে প্রকাশ 
করিয়া থাকিবেন । মহাকবি কালিদাসের নামেও অন্যের রচিত 
অনেকগ্রন্থ প্রচারিত দেখা যায়। একমাত্র পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রাকৃত- 
প্রকাশ এবং বাক্যপদীয় আর্দি বররুচির রচন! বলিয়া অনেকের 
বিশ্বাস। ভোজপ্রবন্ধে তাহার রচিত অনেকগুলি শ্লোক 
উদ্ধৃত আছে। 
সোমদেব ভট্টের কথাসরিৎসাগরে লিখিত আছে, বররুচির 
অপর নাম কাত্যায়ন। তিনি বৈয়াকরণ পাঁণিনির সহাধ্যায়ী 
ছিলেন। এই কারণ অথবা তাহার নামে প্রচারিত বা তৎ- 
কর্তৃক প্রকাশিত অষ্টাধ্যায়ী পাণিনিসুত্রের বৃত্তি ও বার্তিকাদি 
নান। ব্যাকরণ গ্রন্থ দেখিয়া পণ্ডিতসমাঁজ তীহাকে ত্রাঙ্গণ- 
বংশোভব সোমদত্তের পুত্র কাত্যায়ন বলিয়াই স্বীকার করিয়। 
থাকেন। কিন্ক পাণিনিব সুত্র ও বান্তিক আলোচন। করিলে 
শুত্রকার ও বার্তিককারকে কখনই এক সময়ের লোক বলিয়া 
স্বীকার করা যায় না, বরং স্ুত্রের বু শতবর্ষ পরে বার্তিক রচিত 
হইয়াছে, তাহাই প্রতিপন্ন হইবে। [ পাঁণিনি দেখ । ] 
বান্তিক ও প্রাকৃত প্রকাশকারকেও আমরা অভিন্ন ব্যক্তিবলিয়া 
মনে করি না । প্রারুত-প্রকাশে বররুচির অসাধারণ কৃতিত্ব 
দেখিয়! মনে হয় যে প্রারুত ও পালীভাষায় তাহার বিশেষ বুুৎ- 
পত্তি ছিল। উক্ত গ্রন্থথানি মুদ্রাঙ্মণকালে তাহ।র ভূমিকাঁয় অধ্যাপক 
ই, বি, কাউয়েল্‌ লিখিয়াছেন, বররুচি খুষ্টীয় ১ম শতাব্দের লোক 
ছিলেন। গারেট সাহেবের মতে তিনি খুষ্ট পূর্ব চতুর্থ শতাব্দে 
এবং চন্দ্রগুপ্তেরও পুর্বে বিগ্ভমান ছিলেন। অভিধানকার 
হেষচন্দ্রধিরচিত স্থবিরাবলীচরিতে লিখিত আছে, নন্দবংশীয় 
বাজা ৯ম নন্দের রাজত্বকালে মগপের অন্তর্গত পাটলীপুত্র নগরে 
বররুচি জন্মগ্রহণ করেন। ৪৬৬ খুষ্ট পূর্বান্দে ননদবংশের 
আবিডাবকাল। এ দেশের অনেকেরই বিশ্বাস যে বররুচি 
মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্বের মধ্যে একজন । এ সন্বন্ধে 
তাহারা জ্যোতির্ব্িদাভরণের একটা শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া 
থাকেন,-- 
“বন্বস্তরিঃ ক্ষপণকামরসিংহ-শঙ্কু- 
বেতালভট্ট-খটকর্পর-কালিদাস1ঃ। 
খ্যাতো ববাহমিছিরে! নৃপতেঃ সভায়াং 
রত্বানি বৈ ব্ররুচির্নৰ বিক্রমস্তয ॥” ( নবরস্ধ ) 
কিন্তু উক্ত নবরত্ব ষে'এক সময়ের লোক নহেন, গ্লোকটা 
কংবকল্পনামা তাহা প্রমাণিত হইয়াছে । [ বরাহমিহির দেখ। ] 


[ ৫৪৬ ] 


বরশিখ 


নন্দবংশের উপাখ্যানে বররুচির অপরাপর বিবরণ উদ্ধৃত 
হইয়াছে । [নন্দ দেখ।] 
২ শিব। 
বররুচিতীর্৫ঘ, প্রাচীন তীর্থভেদ। (ক্কান্দে নাগরখণ ১২৫ অঃ) 
বররূপ (ত্রি) সুন্দর রূপবিশিষ্ট । (পুং) বুদ্ধতেদ | 
বরল (পুং স্ত্রী) বৃণাতীতি বৃ-অলচ,। বরট। চলিত বেল্তা। 
“বিষ স্থন্ধী ভূ্গরোলো! বরলত্ণষট পদঃ | ( শব্ধমাণ ) 
বরলব্ধ (পুং) বরঃ উৎকর্ষ লন্ধঃ পুষ্পেফু যেন। ১ চম্পকবৃক্ষ। 
(তরিকা) (তরি) বরেণ লন্ধঃং। ২ বরপ্রাপ্ত, যিনি বর দ্বার 
লাভ করিয়াছেন। ৩ রক্তকাঞ্চন। ২ নাগকেশর চম্পক। 
বরলা (ত্ত্রী) বরল-টাপ্‌। ১ হংসী। (মেদিনী)২ বরটা। 
বরলী (ত্ত্রী) বরপ-ডীষ,। বরটা। ( জটাধর ) চলিত বোল্তা । 
বরবৎসলা (সী) বরে জামাতরি বৎসল!। শ্বশ্তরভার্ধ।, 
শাশুড়ী । (শব্মালা) 
বরবরাহ (পুং) অসভ্য। বর্ধর বা কুঞ্চিত কেশযুক্ত বন্য 
মনুষ্য । ভাষাবিদ্গণ অনুমান করেন, এই শব হইতে গ্রাক 
13910810৭) রোমক 13811):88 ও ইংরাজী 73010810190 শবের 
উৎপত্তি হইয়াছে, 
বরবর্ণ পেং) ১ স্ববর্ণ। ২ শেষ্ঠবর্ণ। 
বরবণিন্‌ (ত্রি) সুন্দর বর্ণশালী। 
বরবগিনী (ক্র) বরঃ শ্রেষ্টো বর্ণ: প্রশস্তঃ পীতাদিরবাস্তযস্তা ইতি 
বরবর্ণ-ইনি-ডীপ। ১ অত্যুন্তমা স্ত্রী, পর্যযায়-_-বরারোহা, মন্তর- 
কামিনী, উত্তমা, মত্তকাঁশিনী। (ভারত) 
প্রত্বভৃতা চ কন্তেয়ং বাক্ষেয়ী বরবর্ণিনী। 
ভবিষ্যৎ জানতা পূর্ববং ময়! গোভিবিবন্ধিতা ॥*(বিষুপুত ১1১৫৭) 
২ লাক্ষা। ৩ হরিদ্রা। ৪ রোচনা। ৫ ফলিনী, প্রিয়নু। 
৬ সাধবী স্ত্রী। ৭ গৌরী, ভগবতী। 
"ভদ্রকালি নমস্তত্যং মহাঁকালি নামাহস্ত তে। 
চণ্ডি চণ্ডে নমস্ত্রভ্যং তারিণি ব্রবরণিনি ॥” (ভারত ৬।২২।২১) 
৮ লঙ্গ্ী। ৯ সরম্বতী। (শব্দরত্বাৎ ) 
বরবারণ (পুং ) ১ জাঙ্গল জীববিশেষ। ২ সুন্দর হস্তী। 
বরবামি (পুং) জাতিবিশেষ। 
বরবাহলীক (ক্লী) শ্রে্ কুস্কুম, কুস্কুম। ( অমরটাকা ) 
বররৃত (তরি) বর বা আশার্কাদীরূপে প্রাপ্ত । 
বরবুদ্ধ ( পুং ) বরঃ শ্রেষ্টো বৃদ্ধঃ। পুরাতন । শিব। (ব্রিকা* ) 
বরশঠ, স্বর্ণগ্রামের অন্তর্গত একটী প্রসিদ্ধ স্থান ।(ভবিষ্যব্র৮।৪৩) 
বরশিখ (পুং) অস্থরভেদ। ইন্দ্র ইহাকে সপরিবারে নিহত 
করেন। “যেনাবধীর্বরশিখন্ত শেষঃ” (খক্‌ ৬।২৭1৪) 
'বরশিখস্ত বরশিখো নাম কশ্চিদজ্গরঃ” ( সামণ) 
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বরণত ক্লৌ) দারচিনি। বেবস্তকনি, ) 
বরশ্রেণী ত্র) কহবসুর্ধা । লঘুমোরবেল। ( বৈস্ুকনিৎ ) 
(ক্লী) ১ তেজঃ। “পর্য্যরূবরাংসি” € খক্‌ ৬৬২১ ) 
“বরাংসি তেজাংসি' ( সায়ণ ) 
বরসদ্‌ (বি) আদিত্য, হু্ধ্য। প্রৃষদ্বরসনৃতসদ্য্যোমসদজা” 
€ ঝক্‌ ৪181৫ ) 
র্‌ বরে ধরসীরে যওে লীবতীতি বরসদা দিত (সায়ণ ) 
বরসান (পুং)ৰু (ছন্দন্তশানচজ্যজত্যাম। উপ্‌ ২৮৬) ইতি 
শানচ,। দারিক । ( উজ্জ্বল) 
বরহ্থন্দরী (ত্ত্রী) ১স্ুন্দরীস্ত্রী। ২ ছন্দোভেদ। ইহার প্রতি 
চরণে ১৪টা অক্ষর। ১১৫১৯১১৩১১৪ বর্ণ গুরু ও তত্তিল্ লঘু। 
বরম্থরত (ত্রি) স্থরতক্রিয়াতিজ্ঞ। উচ্ছ্জ্খল। 
বরসেন (পুং) গিরিসঙ্কটভেদ। 
বরক্ত্রী (ন্ত্রী) সুন্দরী নারী। 
বরস্থা (স্ত্রী) বরণীয়া, বরণের যোগ্যা। প্বরস্তা যাম্যগ্রিগৃহ বে” 
€ খাক্‌ ৫।৭৩।২ ) “বরন্ত| বরণীয়া+ (সায়ণ ) 
বরঅজ, (ভ্ত্রী) কন্ঠাকর্তৃক বরের গলায় যে মাল্য দেওয়া হয়। 
বরহক ক্র) জনপদভেদ | 
বরহি, পার্বত্য জাতিবিশেষ। 
বরা [ত্ত্রী) বুঅচংটাপ,। ১ ফলত্রিক। (মেদিনী) ২ রেগুকা- 
নামক গদ্ধদ্রব্য। (শব্দচণ)৩ গুড়,চী। ৪ মেদা। £ ব্রাঙ্গী। 
৬ বিড়ঙ্গ | ৭ পাঠা। ৮ হরিদ্রা। রোজনি”) ৯ শ্রেষ্ঠা । ১০ শণ- 
পুপ্পী। ১১ বাতিঙ্গন, বেগুণ। ১২ ওড পুষ্প, জবাফুল। ১৩ বদধ্যা- 
কর্কোটকী। ১৪ মন্ঘ। ১৫ শ্বেতাপরাজিতা । ১৬ সোমরাজি। 
( বৈগ্ধকনি* ) ১৭ শতমূলী, ব্রাঙ্গীশাক। (রাজনি, ) 
বরাক (পুং) বৃণীতে তচ্ছীল ইতি ( জল্লভিক্ষকুটলুন্টবৃঙঃ ষাকন্‌। 
পা ৩২১৫৫) ইতি যাক্ন্‌। ১ শিব। (মেদিনী) ২ যুন্ধ। (হেম) 
(ত্রি) ৩ শোচনীয়। ৪ অবর। 
"নাথে শ্রীপুরুযোত্তমে ব্রিজগতামেকাঁধিপে চেতসা 
সেব্যে স্বস্ত পদস্থ দাতরি পরে নারায়ণে তিষ্ঠতি। 
যং কঞ্চিৎপুরুষাধমং কতিপয়গ্রামেশমল্লার্থদং 
সেবার মৃগয়ামহে নরমহো মূঢা বরাকা বয়ম্‌।”মুকুন্দমাল! ১৭) 
৫ পপটক, ক্ষেতপাপড়া । (বৈগ্ভকনিৎ) 
বরাকপুর, একটা গ্রাচীন গ্রাম। 
বরাগাম, বোম্বাই প্রেসিডে্দীর মহীকান্থা বিভাগের অন্তর্গত 
একটা ক্ষুদ্র সামস্তরাজ্য ও তাহার প্রধান নগর । এখানে ঠাকুর 
উপাধিধারী সামস্তরাজ রায়সিংহ রেহবাড়বংশীয় রাজপুত। 
জোষ্ঠ পুত্রই সম্পত্তির অধিকারী, কিন্তু দত্তকগ্রহণের ক্ষমত| 
নাই। রাজস্ব ৯৫৯ টাকা। 


৪০০৪৭ 


বরাঙ্গ (ল্লী)বরমঙ্গানাং। ১মস্তক। ২গুহ। (অমর) 
ও খুড়ত্বকু। ৪ যোনি। (ত্রিকাণ)৫ শ্রেষ্ঠাবয়ব। ৬ চোচ। 
“স্বকৃপত্রঞ্চ বরাঙগং স্তাদ্ভৃঙধেণচং তথোৎকটং।” € ভাবপ্র*্) 
৭ উপস্থ। ৮ কনগুষ্ঠ। ( বৈস্তকনি* ) ৯ পাঠা, আকনাদি। 
১* হরিদ্রা। ১১ মেদা। (রাজনিৎ ) (পুং) বরাণি 
স্থলানি অঙ্গানি যস্ত। ১২হম্তী। (ত্রিকাণ) ১৩ বিষ্ণুর 
সহত্রনামের অন্তর্গত নামভেদ। 
"নুবণবর্ণো হেমাঙ্গো৷ বরাঙশ্চন্দনাগগদী।” ( বিষ্ুর সহনাম ) 
১৪ তিন শত চব্বিশ দিনব্যাপী নক্ষত্রবৎসরভেদ। 
বরাঙ্গক (ক্লী) বরমঙ্গমন্ত কপ ১। ১গুড়ত্বকৃ। দারুচিনি। (অমর) 
(ব্রি)২ শ্রেষ্ঠাবয়বযুক্ত । 
বরাঙ্গদল (ক্লী) শ্রিয়ঙ্ূপত্র। (চরক চি ৩ অন) 
বরাঙ্গনা (ভ্ত্রী) বরা শ্রেষ্ঠা অঙ্গনা স্ত্রী। অতিগ্রশস্তালযুদ্তা 
ত্র, সর্ববাঙ্গসন্দরী সত্ী। 
“শিরঃ স পুষ্পং চরণৌ ন্বপুজিতৌ বরাজনাসেবনমল্লভোজনম্‌। 
অনগ্শায়িত্বমপর্ববমৈথুনং চিরপ্রনষ্াং শ্রিয়মানয়স্তি ফট ॥» 


( লক্ষমীচরিত্র ) 
বরাঙ্গরপোঁপেত (তরি) অঙ্গানাং রূপাণি অঙ্গরূপাণি বরাণি 


অঙ্গরূপাণি তৈরুপেতঃ। শ্রেরূপযুক্ত, স্ুন্দর। পর্ধ্যায় সিংহসংহনন। 
বরাঙ্গিন্‌ (তরি) বরাঙ্গমন্তাস্তেতি বরাঙ্গ-ইনি। ১ শ্রষ্াযুক্ত, 
বরাঙ্গবিশিষ্ট। (পুং) ২ অঙ্পবেতস। ৩ গজ। ক্ত্রিয়াং ডীষ । 
বরাঙ্গিনী। 
বরাঙ্গী (ত্ত্রী) বরমঙ্গমন্তরবয়বে। যস্তাঃ ৷ ১ হরিদ্রা। ২ নাগনন্তী, 
বড়দস্তী। ৩ মপ্তিষ্ঠা। (রাজনি* ) 
বরাজীবিন্‌ (পুং ) জ্যোতির্র্দি। গণক। 
বরাজ্য (ক্লী) উৎকৃষ্ট ঘ্বত। মাখন জালান ঘ্ৃত। 
বরাট (পুং) বরমন্দমটতীতি অট কর্ণি অণ। ১ কগদ্দক, 
কড়ি। (রাজনি* ) শেষ্ঠ, মধ্য এবং কনিষ্ঠভেদে তিন এ্বাব। 
পাতবর্ণ গেটে ছয় মাষা ওজনের কড়ি শ্রেষ্ঠ, চারি মাষা ওজনের 
মধ্য এবং তিন মাষ! ওজনের কড়ি কনিষ্ঠ মধ্যে গণ্য । বৈগুক 
মতে এইরূপ কড়িই বরাটক সংস্ঞায় অভিহিত। 
“পীতাভা৷ গ্রন্থিল! পৃষ্ঠে দীর্ঘবৃস্ত। বরা'টকা। 
সার্ধনিষ্কভবা শ্রেষ্ঠ! নিষ্কভাবা চ মধ্যমা । 
পাদ্দোননিঞ্চভাব! চ কনিষ্ঠ পরিকীর্তিত] ॥” (রসেন্ত্রসাৎ ) 
বরাট বা কড়ির শোধনপ্রণালী যথা--কড়ি এক প্রহর 
কাল কাজিতে ম্বেদ দিলে তবে তাহা শুদ্ধ হয়। প্রকারাস্থব-- 
মাটাতে গর্ত খুঁড়িয়া পাতা পাতিয়া তুষ পুরিয়া মধ্যে বাড়ির ম্ষা 
রাখিয়া পালিকানামক যন্ত্রে ুটের আগুনে দগ্ধ করিলে কড়িভম্ম 
বা বিশুদ্ধ হয়। এই বিশোধিত কড়ি সর্ধরোগহর । অন্যসতে 





আমলকী জ্থীর কিংবা অন্য কোন অল্নরসে কড়ি ভিজাইয়! উহা 
পীতবর্ণ হইলে পরে উঠাইয়! ধুইয়! গ্রহণ করিবে। তাহা হইলেই 
কড়ি শোধন হইয়া যাইবে । * শোধিত কড়ির গুণ--পরিণাম- 
শূল, ক্ষয় ও গ্রহণীনাশক। কটু, তিক্ত, অগ্নিদদীপক, শুক্রবর্ধক 
এবং বাত ও কফ-হর। 
২ রঙ্ছু। (ব্রিকা* ) ৩ পন্মাবীজ। (মেদিনী) 
বরাটক ( পুং স্ত্রী) ৰরাট স্বার্থে কন্‌। ১ কপর্দক, চলিত কড়ি। 
লীলারতীতে বরাটকের সংখ্যাভেদে এইরূপ নামনিরুক্ি দেখিতে 
পাওয়া যায়। এক কুড়ি কড়ির নাম কাকিণী, চারি কাকিণীতে 
একপণ, যৌল পণে এক দ্রম্য এবং ষোল ভ্রমর নাম নিষ্ষ। 
পবরাটকাণাং দশকদ্বয়ং যত 
সা কাকিনী তাশ্চ পণশ্চতঅঃ | 
তে ষোড়শ দ্রম্য ইবঝাবগম্যো, 
দ্রীমোন্তথা ষোড়শভিশ্চ নিক্ষঃ 7৮ (লীলাবতী ) 
প্রান্শচত্ততন্ধে উদ্ধৃত হইয়াছে, আশী বরাটকে এক পণ, 
ষোড়শ পণে এক পুরাণ এবং সপ্ত পুরাণে এক রজত হস্গ। 
“অশীতিভিবরাটকৈঃ পণ ইত্যভিধীয়তে । 
তৈ: যোড়শৈ: পুরাণ, স্তাদ্রজতং সপ্তভিস্ত তৈ:॥৮ প্রোযশ্চিন্তত) 
দক্ষিণায় বরাটক দিবার ব্যবস্থা আছে। ক্রাঙ্গোণেতরে দাঁন 
ও দক্ষিণাহীন যজ্ঞ নষ্ট হইয়া যায়, তাঁই এক কুড়ি বা এক পণ 
কড়ি অথবা একটী ফল বা একটা পুষ্পও অন্ততঃ দক্ষিণা দিবে। 
“হতমশ্রোতরিয়ং দানং হাতো যন্তস্ববক্ষিণঃ | 
তক্মাৎ পণং কাকিণীং বা ফলং পুষ্পমথাঁপি বা'। 
প্রদগ্ঠাৎ দক্ষিণাং যজ্ঞে তশ্মাৎ স সফলো৷ তবে ।” (শুদ্ধিতৰ) 
( পুং)২ রজ্জু। ৩ পগ্সবীজ। ( মেদিনী) 
বরাউকরজম_ (পুং) বয়াটক ইব রজো বত্র। ১ নাগকেশর বদ । 
ব্রাটকবিষ ছু ক্লী) বরাটক নামক ত্বক্সারনিরধাস বিষ। 
(নুশ্রত কল্প ২ অঃ) 











* “বর!টী কাষ্জিকে নিশ্ন। যামাচ্ছন্‌ন্ধমবাপ্,যাথ ।” 
নতাস্তরং_ 
ভূগর্ভে চ সমে শুদ্ধে পুন্তলীং স্থাপয়েৎ হথধীঃ। 
তুষেণ পূরয়েৎ তন্ঠ1; কিছি্মধ্যং ভিস্বরঃ | 
বরাটৈঃ পুরিভাং মুষাং তন্মধ্যে বিনিবেশয়েখ। 
কারীযাগ্রিং ততে। দদ্যাৎ পালক! যন্ত্রমুত্তনম্‌ ॥ 
অনেন জিক়্তে নূনং ঘরাটঃ সর্ববরোগজিৎ 
অগ্চ্চ,_বরাটং তত্র চাঙ্গেরী জন্বীরাপাং রসেন ঝা। 
অন্তে।মপ্টিটায়ানাং বাব পীতং ন গচ্ছতি॥ 
পরিণা মাদিশৃলস্ ক্ষয়হ! গ্রহ্ণীহর| | 
ক), দীপন! তিক্ঞ। বৃয্য। বাতকফাপহ। ॥” ( রসেত্রন!ৎ জারপমারপ অঃ) 





১ কপদ্দক। (ভরত) 
*ব্হৃকঘুমণির্বরাটিকাগণনাটৎকরকর্কটোতৎকর$ 1” (নৈষধ ২৮৮) 


২ তুচ্ছবাচিকা। 

«প্রয়াগে মৃত্র্যতে যেন তস্ত গল্গা বরাটিকা ॥” ( উত্তট ) 

৩ নাগেশ্বরবৃক্ষ। ঁ 
বরাটকী তরি) বরাটক সন্বন্থীয়। (গ্রবরাধ্যায় ) 
বরাটী ( দেশজ ) রাগিণীভেদ। 


বরাড়ী (ত্ত্রী) রাগিণীভেদ। [ রাগ ও রাগিণী দেখ। ] 
বরাণ পুং) ব্রিয়তে ইতি বৃ-যুচ৬ পৃষোদরাদিত্বপ্রযুক্ত দীর্ঘ। 
১ ইন্দ্র। (তরিকা ) ২ বরুণবৃক্ষ। ( শব্বরতা* ) 
বরাণস (ত্রি) বরণা ও অসিসন্বদ্ধীয় ( কাশী )। (পা ৪1২1৮) 
বরাঁণসী (স্ত্রী) পৃষোদরাদিত্প্রযুক্ত আকার হস্ব। কাশী, 
বারাণসী। “কাশী বরাণসী বারাণসী শিবপুরী চ সা (হেম) 
[ বারাণসী বা! কাশী দেখ। ] 
বরা €পারসী) দরকার, প্রয়োজন । (দেশজ) ২ অনৃষ্ট। 
৩ নিজ দেয় অংশ স্বয়ং না দিয়া অপরের নিকট হইতে পাওয়াই- 
রার অঙ্গীকার । যেন সে অমুকের কাছে বরাৎ দিয়াছে। 
বরাতী (পারসী) দরকারী ও প্রয়োজনীয়। 
(ক্লী) বৌদ্ধভেদ। 
বরাদন (রী) বরৈ রাজভিরগ্ভাতে ইতি অদ-লুট,। রাজাদন। 
বরাম্ন (ক্রী) বরং অন্রং। ভজ্জিতধান্য, দ্িদলকত শরেষ্টানন। 
শমীধান উত্তমরূপে ভাজিয়। তাহার দাইল করিতে হয়, পরে 
উহা! জলে উত্তমরূপে পাক করিয়া সুসিদ্ধ হইলে তাহাকে 
বরানন কছে। 
দশমীধাত্াস্ত ভূষ্টম্ত দালিঙ্বৃতব! মুনিস্তষাং। 
পক্তেবাদকে স্ুসিদ্ধা সা বরান্নমিতি চক্ষতে। 
কুরুতে মলসংস্তস্তং সতুষং কুরুতে জরাম্‌॥” (দ্রবাপ্ড* ) 
বরাননা (ত্ত্রী) বরং আননং যন্তাঃ | স্ুনারী স্ত্রী। 
বরাভিদ (পুং) অল্পবেতস। (রাজনি* ) 
বরাখর (পারসী) ১ ফোজান্থজি। ২ মকাশে। ৩ চিরকাল। 
৪ সমতল । € মস্থযণ। 
বরাবর, বেহার প্রদেশের অন্তর্গত একটা গণ্ড শৈলশ্রেণী। গমন 
জেলার জাহানাবাদ উপবিভাগে অবস্থিত। এই শৈল শিথরো- 
পরি এক. প্রাটীন মন্দির বিস্তমান। তাহাতে সিদ্বেশ্বর নামক 
শিবলিজ আছে । প্রবাদ দিনাজপুরের শ্রীকষ্ণবিদ্বেষী অস্থররাজ 
এখানে এই দেবমুণ্তি স্থাপন করিয্নাছিলেন। ইহার দক্ষিণে 
পর্ববতপাদমূলে 'সাতঘর, নামে একটা বিস্তৃত ওহা দৃষ্ট হয়। এ 
গুহা ৭টার মধ্যে কণছোপার, স্থদামা, লোমশধধি ও বিশ্বামিত্র 


সপ ০ সতত - ২ সা হতে 





লিখিত শিলালিপি হইতে জান! যায় বে উহার সর্ব প্রাচীনটা 
ুষটপুরব্ব ৪র্থ শতাবধে এবং সর্বাপেক্ষা আধুনিকটী ২৯৪ খুষ্টাবে 
উৎকীর্ঘ হইয়াছিল। ইহার অদুরে পাতাল-গঙ্গা ও নাগার্জুনী 
নামে জলধারা, তৎসন্সিকটে গোপী,বাপীয় ও বাদিখী নামক অপর 
তিনটা গুহা। এই তিনটা গুহাই থুষ্ট পূর্ব্ব ৩য় শতাব্দে অশোক- 
পৌত্র দশরথ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। গোগী গ্রহীয় সম্রাট, 
অশোকের সময়ের প্রাচীন পালি অক্ষরে উতৎকীর্ণ একখানি 
শিলালিপি আছে। [ পবর্ণে বরাবার দেখ। ] 

বরামদ্‌ (পারসী) দোষারোপ। নালিশ। 

বরীত্র (পুং) শ্রেষ্টোহস্নোইত্র, রন্ত লত্বম। করমর্দ। (রত্রমালা ) 
ইহার পাঠরাস্তর করায়। 

বরারক ক্রৌ) বরং শ্রেষ্টং ধনিনম্‌ খণ্ছতি গচ্ছতি ধ-ঘুল্‌। হীরক। 

বরারক্ষক, বিদ্ব্পর্বতপার্স্থিত একটা গগুগ্রাম। 

( ভবিষ্যব্রঙ্ষখ" ৮1৪৩) 

বরারণি (পুং) মাতা। 

“্দর্শ রাবণন্তত্র গোব্য়েন্্রবরারণিম্” (রামা” 1২৩২২) 
'গোবুষেন্দ্রো মহাবৃযস্তস্ত সাক্ষাৎ মাতরম্, ( তট্টীক। ) 
বরারোহ (পুং) হস্তিনঃ উদ্চত্বাৎ আযতপৃষ্ত্বান্চ বরঃ 
আরে।হো যত্ত্। ১ হস্তযারোহ অবরোহ। উৎকৃষ্ট সওয়ার। 

২ বি্কু। (বিশ্ব) ৩ পক্ষিবিশেষ। ( বৈগ্যকনি* ) 
বরারোহ। (শ্রী) বরঃ আবোহে৷ নিতম্বো যস্তাঃ। উত্তমা স্ত্রী 
সুন্দবী স্ত্রী। 

দ্যদা তু বৈদিকী দীক্ষা দীক্ষা পৌরাণিকী তথ! । 

নস্থাস্ততি বরারোহে তদৈব প্রবলঃ কলি: ॥” 

( মহানির্বাণতণ 88৭ ) 

২ কটি। (হেম)৩ সোমেশ্বর স্থিত দাক্ষায়ণি মুত্তিভেদ। 
ধরাথিন্‌ (ত্রি) আশীর্বাদাকাজ্সী। ঈপ্লিত বস্তলাভেচ্ছু। 
বরার্দ [বরাদ্দ] ( পারসী ) নিত্য বা অবধারিত ব্যবস্থা। কোনি 

বিষয়ে কত টাকা বা দ্রব্যাদি লাঁগিবে, তাহার স্থিরতা । 
বরীর্ধক (কী) একভাগ কুস্কুম, একভাগ চন্দন ও একভাগ জল 
একত্র করিলে বরার্ধক হয়। 

“চন্দনং কুস্কুমং বারিত্রয়মেতঘবরাঁ্ধিকম্‌।” (রাজনি* ) 
বরার্থ (তরি) বরদানের উপযুক্ত। মহামূলা। শ্রেষ্ঠ, সন্মানারহ। 
বরাল (পুংক্ী) ১ লবঙ্গ। (বৈগ্ভকনিৎ ) স্বার্থে কন্‌। 

বরালক - বরালশব্বার্থ। 
বরাঁলি (পুং)১চন্ত্র। ২ বরাড়ী রাগিণী। 
বরালিক! (ভ্ত্রী) বরা আলিকা সতী জয়াদিরযস্তাঃ। ১ হূর্ণা। 
বরাশি (পং) স্থলবন্ত, মোটা কাপড়। পর্য্যায়-স্থুলশাটক, বরামি, 
টা 88 


[ ৫৪৯ ] 


নামে চারিটার স্বতন্ত্র নাম পাওয়া যায়। ওহামধ্যস্থ পালি অক্ষরে 


৯৩৮ 


শাটিকা, সূলপটক। (পৰরন্ধা*) লী 
লিঙ্গ বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন । 
বরাঁসন (কী) বরামমৈ দুর্গায়ৈ অন্ততে ক্ষিপাতে দীয়তে ইতি 


যাবৎ, আস-ল্যুট। ১ ওুঁড্‌পুষ্প। ( শব্দমাল! ) বরং শরেষ্ট- 
মাসনং। ২ উত্তম আসন, শ্রেষ্ঠ আসন, সিংহাসন ৷ (পুং) বরা 
স্বীয়াং নারীং অশ্ততি ত্যজতীতি অস-লুযু। ৩ যিডী। বরাঞনপি 
জনান্‌ অন্ততি দুরীকরোতি। ৪ দ্বাব্রপাল। (বিশ্ব) 
বরানন, একটা প্রাচীন নগর, ছুর্জন পর্বতের দক্ষিণ-পূর্ববকোণে 
অবস্থিত, এই নগরের দক্ষিণে ক্ষোভক নামক মহাশৈল ও 
ক্ষোভক নগর বি্যমান। ( কালিকাপু* ৭০।১৬১ ) 
বরাসি (পুং) বরৈঃ শ্রেষ্টেঃ অস্ততে ক্ষিপ্যতে ইতি অস-ইন্‌। 
স্থলশাটক, মোটা কাপড়। বরোহসিরধস্ত ৷ ২ খঙ্জগীধর | ( ধরণি ) 
বরাসী (ত্ত্রী)ম্লানবাস, মলিনবন্ত্র। ( শব্দমাল! ) 
বরাহ (পুং) ১বিষু। ২ মানভেদ। ৩ পর্বততেদ। ৪ মুণ্তা। 
(মেদিনী) € শিশুমার। ৬ বারাহীকন্ম। (রাজনি* ) ৭ অঠ্াদশ 
দ্বীপের অন্তর্গত ক্ষুদ্র দ্বীপবিশেষ | 
পগন্ধবো বরুণ; সৌম্ো বরাহঃ কম্ক এব চ। 
কুমুদ্শ্চ কসেরুশ্চ নাগো ভদ্রারকম্তথা ॥ 
চন্েক্রমলয়াঃ শঙ্খযবাঙ্গকগতস্তিমান্‌। 
তাআকুশ্চ কুমারী চ তত্র স্বীপা দশাষ্টভিঃ ॥” ( শফমালা ) 
৮ কৃষ্ণপিন্ভীর । ( বৈগ্যকরত্বৎ ) 
বরাঁহ (অবতার ), বিষ্ণুর তৃতীয় অবতার, ভগবান্‌ বিষণ বরাহ- 
রূপে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর উদ্ধার করেন। এই অবতারের, * 
বিষয় ভাগবতে এইরূপ লিখিত আছে--প্রলয়পয়োধিজলে 
পৃথিবী নিমগ্রা হইলে স্বায়ভুব মন্ধু ব্রদ্ধার নিকট আসিয়া স্থান 
প্রার্থনা করেন। তখন ব্রহ্মা নিতাস্ত চিন্তাকুল হইয়া ভগবান্‌ 
বিষুর স্তবে প্রবৃত্ত হন। এমন সময়ে ভগবান্‌ ব্রক্ার নাসারদ্ধ, 
হইতে অন্ুষ্ঠ প্রমাণ একটা বরাহপোত নির্গত হইল, এই বরাহ- 
পৌত নির্গত হইবামাত্রই দেখিতে দেখিতে আকাশ প্রমাণ 
বাড়িয়া উঠিল, তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পাষাণের ন্যায় অতিদৃঢ় 
হইল। তখন ব্রহ্মা দেবগণ ইহাকে ভগবানের অবতার স্থির 
করিয় স্তব করিতে লাগিলেন। ভগবান্‌ তাহাদের স্তবে পরিতুষ্ট 
হইয়া! পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার জন্ত প্রলয়পয়োধিজলে প্রবেশ- 
পূর্বক পৃথিবীর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। পরে রসাতলে 
যাইয়। তথায় পৃথিবীকে দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি প্রলয়- 
কালে শয়নেচ্ছু হইয়া সর্ধর্জীবাধার এ ধরাকে আপনার জঠরে 
ধারণ করিলেন । অনস্তর অক্েশে নিজ ঘত্ত দ্বারা পৃথিবীকে ধারণ 
করিয়া ক্ষণকাল মধ্যে তিনি রসাতল হইতে নির্গত হইলেন। 
বরাহদেব পৃথিবীকে উদ্ধীর করিয়াছেন দেখিয়া তাহাকে দেবগণ 
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স্তব করিতে লাগিলেন । তংপরে তিনি দৈত্যরাজ “হিরণাক্ষকে 
জনমধ্যে বধ করেন। [ হিরণ্যাক্ষ দেখ ] 
( ভাগবত ৩।১৩-২০ অণ) 

কালিকাপুরাণে লিখিত আছে যে, ভগবান্‌ বরাহদেব 
ধরিরীকে উদ্ধার করিয়া পৃথিবীতে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে 
লাগিলেন, ধরা তাহার ভার কিছুতেই সহা করিতে না পারিয়া 
মহাদেবের শরণাপন্ন হন। তখন মহার্দেব বরাহরূপী বিষুঠকে 
বলিয়াছিলেন, দেব! আপনি যে জন্য বরাহদেহ ধারণ করিয়া- 
ছিলেন, তাহা সম্পন্ন হইয়াছে, এখন ধরা আপনার বহনে 
অসমর্থ হইয়া! বিশীর্ণ হইতেছেন, অতএব আপনি বরাহশরীর 
ত্যাগ করুন। বিশেষতঃ আপনি জলময় প্রদেশে কামিনী 
পৃথিবীর কামনা পূর্ণ করিয়াছেন। স্ত্রীধশ্মিণী পৃথিবী আপ- 
নার তেঞজে দারুণ গর্ভধারণ করিয়াছেন। সেই গর্ভ হইতে 
যাহার উৎপত্তি হইবে, সেই পুত্র দেবদ্ধেষী অস্থুরভাবাপন্ন 
হইবে। রূজম্বলাসঙ্গমে তুষ্ট অনিষ্টকারক এই কামুক বরাহর্দেহ 
ত্যাগ করুন । 

বরাংদেব মহাদেবের এই বাক্য শুনিয়া তাহাকে বলিয়া- 
ছিলেন যে, মহাদেব! তোমার বাক্যান্ুসারে আমি এই বরাহ 
দেহ ত্যাগ কবিব এবং পুনরায় লোকহিতের জন্ত আশ্চধ্য 
বরাহদেহ ধারণ কবিব। বরাহদেব এই কথা বলিয়া সেইস্থানেই 
অন্তঠিত হইলেন । বরাহদেব অন্তহ্থিত হইলে মহাদেব স্বস্থানে 
প্রঙ্থান করিলেন। 

বরাহদেব সেইন্থান হইতে যাইয়া লোৌকালোক পর্কতে বরাহ- 
ঝপিবী মনোরমা পৃথিবীর সহিত রমণ করিতে লাগিলেন । 
বরাহরূপী বিষণণ পৃথিবীর সহিত বহুকাল ক্রীড়া করিয়াও তৃণ্ডি- 
লাভ করিলেন না। তদনস্তর বরাহদেবের বাধ্য পৃথিবীর গে 
মহাবলশালী সুবুত্ত, কনক ও ঘোর নামে তিনটা পুত্র জন্মিল। 
বরাহদেব এই সকল পুত্রগণে পরিবৃত হইয়া নানারূপ ক্রীড়। 
করিতে লাগিলেন । সেই ভারে পৃথিবীর মধ্যদেশ নম হইয়া 
পর়িল। অনস্তদেব কুম্মকে আক্রমণ করিয়া পৃথিবী মধ্যস্থায়ী 
বরাহদেবের বহনব্যথায় ভগ্মমন্তক ও আতঙ্কিত হইলেন । 
এইবপে পত্র-পরিবূত বরাহদেবের ভারে পৃথিবীতে নানাবিধ 
উৎপাত হইতে লাগিল, স্ুমেরর শূঙ্গ সকল ভগ্ন, মানসাদি 
সরোবর আবিল ও কল্পদ্রম ভগ্ন হইল। 

অনস্ভর দেবগণ লোকহিতের নিমিত্ত দেবেন্দ্র ও দেবযোনি 
সমূহের সহিত মন্ত্রণা করিয়া ভগবান্‌ বিষুর স্তব করিতে 
পাগিলেন। তগবান্‌ দেবগণের স্তবে তু হইয়া বলিলেন, 
ভোমরা যে ভয়ে ভীত হইয়া আমার নিকট আগমন করিয়াছ, 
আমা দ্বারা কি প্রকারে সেই ভয়ের শাস্তি হইবে, তাহা শীন্ 
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দিন দিন শীর্ণা হইতেছেন, লোক সকল সেই উদ্বেগে শান্তিলাভ 
করিতে পারিতেছে না। শুষধ অলাবু ফলের উপর আঘাত 
করিলে তাহা যেরূপ ভগ্ন হইয়া যায়, বরাহের ক্ষুরের আঘাতে 
পৃথিবীও সেই গ্রকার বিদীর্ণ হইতেছেন। আপনি ষ্টিষ্থিতির 
জন্য আপনার এই ভয়ঙ্কর রূপ সংহার করুন। 

তখন জনার্দন দেবগণের এই কথ! শুনিয়া ব্রহ্মা ও মহাদেবকে 
বলিলেন, জগতের ছুঃখের কারণন্বরূপ এই বরাহদেহ আমি 
ত্যাগ করিব, কিন্তু স্ুখাসক্ত এই দেহকে স্বেচ্ছাক্রমে ত্যাগ 
করিতে সমর্থ হইব না । অতএব ব্রহ্গন্! তুমি মহাদেবকে 
নিজ তেজে পুষ্ট কর, দেবগণ মহাঁদেবকেও আপ্যায়িত করুন | 
রজন্বলার সঙ্গমে এবং ত্রাহ্মণাদির বধহেতু পাপপূর্ণ প্রাণকে আমি 
স্বচ্ছন্দে ত্যাগ করিব। তখন ভগবান্‌ বিষণ দেবগণের আদেশে 
বরাহদেহ হইতে স্বকীয় তেজ আকর্ষণ করিতে লাগিলেন । তেজ 
আকৃষ্ট হইলে বরাহদেহ সহহীন হইল দেখিয়া মহাদেৰ দেবগণের 
সহিত তেজোহীন বরাহদেবের সমীপে উপস্থিত হইলেন । 
ব্রঙ্মাদি দেবগণ মহাদেবের তেজোবিস্তারের নিমিত্ত পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
আগমন করিলেন এবং নিজ নিজ তেজ মহাদেবের দেহে সঞ্চার 
করায় তিনি অত্যন্ত বলবান্‌ হইয়া উঠিলেন। তদনস্তর মহাদেব 
উদ্ধ এবং অধোদেশে অষ্টচরণসমন্থিত ভয়ানক শরভরূপ ধারণ 
করিলেন । তখন বরাহ ও শরতে তুমুল যুদ্ধ আরস্ত হইল। 
পরে শরভরূপী মহাদেব কর্তৃক বরাহদেব থুদ্ধে নিহত এবং 
তৎ্পরে তাহার মহাঁবলশালী পুত্র পৌন্রগণও শরভের দারুণ 
আঘাতে বিনষ্ট হন। 

এইরূপ কৌশলে বরাহদেব নিহত হইলে তাহার দেহ হইতে 
ষজ্ঞ সকল প্রাহ্ভূতি হইল। শরভকর্তৃক বর|হদেহ বিদারিত 
হইলে ব্রহ্ধা, বিষু ও প্রমথগণের সা২ত মহাদেব জল হইতে সেই 
দেহকে গ্রহণ করিয়৷ আকাশে গমন করিলেন এবং বিষু সুদর্শন- 
চক্র দ্বার সেই দেহ থণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন। এই 
বরাহদেবের ভ্রদ্ধয় ও নাসিকাদেশের সদ্িভাগ জ্যোতিষ্টোম 
নামক যঞ্জরূপে পরিণত হইল। কপোলদেশের উচ্চস্থান হইতে 
কর্ণমূলের মধ্যস্থিত সদ্ধিভাগ বঙ্িষ্টোমযজ্ঞ, চক্ষু ও ভ্রদ্ঘয়ের 
সন্ধিভীগ পৌনর্ভবস্তোম যজ্ঞ, জিহ্বামূলীয় সদ্ধিভাগ বৃদ্ধত্তোম 
এবং বুহতৎক্ঠোম, জিহ্বাদেশের অধোভাগ হইতে অতিরাত্র এবং 
বৈরাজ যজ্ঞ হইল। অশ্বমেধ, মহাঁমেধ এবং নরমেধ প্রভৃতি 
প্রাণিহিংসাকর যে সকল যজ্ঞ আছে, হিংসা প্রবর্তক সেই সকল 
যজ্ঞ চরণসন্ধি হইতে; রাজসুয়, বাজপেয় এবং গ্রহ্যজ্ত সকল 
ৃষ্ঠসন্ধি হইতে; প্রতিষ্ঠা, উৎসর্গ, দান, শ্রদ্ধা এবং সাবিত্রী প্রভৃতি 
যজ্ঞ হৃদয়সন্ধি হইতে ; উপনয়বনাদি সংস্কারক যজ্ঞ এবং প্রায়শ্চি্ত- 





বিধায়ক যজ্ঞ সকল মেচু সন্ধি হইতে ; রাক্ষসযজ্ঞ, সর্পযকজ্ঞ গ্রভৃতি 
সকল প্রকার অভিচার যজ্ঞ, গোমেধ এবং বৃক্ষজাপ প্রভৃতি যন্তর 
কচুর হইতে ; মায়েষ্টি, পরমেষ্টি, গীপ্পতি, ভোগজ এবং অগ্নিযোম 
যজ্ঞ লাঙ্গ,লসন্ধি হইতে ) তীর্থপ্রয়োগ, মাস, সক্কর্ষণ, আর্ক এবং 
আথর্জণ নামক যজ্ঞ নাড়ীসদ্ধি হইতে) খচোতকর্ষ, ক্ষেত্রষজ্ত, 
পঞ্চম, লিঙ্গসংস্থান এবং হেরম্বজ্ঞ জানুরদেশ হইতে উৎপন্ন 
হইল। এইরীপে বরাহের দেহ হইতে অষ্টাধিক সহম্র যজ্ঞ 
উৎপন্ন হুইয়াছিল। অগ্ঠাপিও এই সকল যজ্ঞ প্রজা সকলের 
উৎপত্তি সাধন করিতেছে । 

বরাহের শ্রোত্র হইতে ক্রকূ, নাসিক! হইতে ক্রুব, গ্রীবা 
হইতে প্রাক্বংশ ( হোমগৃহের পূর্ব্ভাগস্থ গৃহ ), কণরন্ধ, হইতে 
ইষ্টাপূর্ত, দত্ত হইতে যুপ, রোম হইতে কুশ, দক্ষিণ ও বামপাদ 
হইতে অধ্বযু ও হোতা, মন্তি্ষ হইতে পুরোডাশ,মধাদেশ হইতে 
যজ্জবেদী, এবং মেচ। হইতে যজ্জকুণ্ড, পৃষ্ঠদেশ হইতে যজ্ঞগৃহ 
এবং হৃৎপদ্ম হইতে যজ্জের উৎপত্তি হইল। বরাহের আত্মা 
যক্ঞপুরুষ হইলেন, তাহার কক্ষা হইতে মুগ্কার উৎপত্তি হইল । 
এইরূপে বরাহের দেহ হইতে ভাও হবিঃ প্রন্ততি ষজ্্ীয় সকল 
প্রকার দ্রব্যই উৎপন্ন হইল। যঞ্জরূপে সর্বজগৎ আপ্যায়িত 
করিবার নিমিত্ত বরাহদেবের দেহ যভ্তরূপে পরিণত হইল। 

রক্ষা, বিষুঃ ও মহেশ্বব এইরূপে যজ্ঞের স্থষ্টি করিয়া বরাহ- 
দেবের নুবৃত্ত, কনক ও ঘোর নামক মৃত পুরদিগের নিকট 
গমন করিয়া স্থুবৃন্তাদির দেহত্রয়কে মুখবাযু সঞ্চারিত করিলে 
সেই দেহ হইতে দক্ষিণাগ্সির উৎপত্তি হইগ। কেশব কনকের 
শরীর মুখবাযু দ্বারা পূর্ণ করিলে সেই দেহ হইতে গারপতা অগ্নি, 
ও মহাদেব ঘোরের দেহ মুখপবনে পরিপূর্ণ করিলে তাহা হইতে 
আহ্বনীয় অগ্নির উৎপত্তি হইল। এইরূপে বরাহদেব হইতে 
যজ্ঞ ও যঙ্জীয় দ্রব্য সকল এবং বরাহপুত্র হইতে ক্ঞীয় 
অগ্নির উৎপত্তি হইল । (কালিকাপুৎ ১৯--২২ অণ) 

বরাহমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে তাহার লক্ষণাদির বিষয় 
হরিভক্তিবিলাসে এইরূপ লিখিত আছে--বরাহমূর্তির মুখের 
বিস্তার অষ্টকলা, কর্ণ দ্বিগোলক, হনুদেশ সপ্তাঙ্থুল, স্যক্কণী দ্বি- 
অন্কুল, বদন সপ্তাঙ্গুল, দশনদ্বয় সা্ধী এককলা, নাসিকাবিবর 
তিনযব, নেত্রদ্ধয় যবহীন,মুখ ঈষদ্ধান্ত-বিরাজিত, কর্ণযুগল রন্ধ.- 
দ্বয়বিশি্ট সম ও আয়ত হইবে। কর্ণের মধ্যভাগ চারিকলা, 
এবং উচ্চতা দুইকলা হইবে। গ্রীবাদেশ 'অষ্টাঙ্ুল, উচ্চত! নেত্র- 
পরিমাণ, অবশিষ্ট অঙ্গ সকল নৃসিংহ দেবের স্ায় হইবে । শেষ 
নাগ নৃ-বরাহ দেবের চরণ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। বরাহ 
বাহু দ্বারা! বনুদ্ধবাকে ধারণ করিয়া অবস্থিত আছেন। ইহার 
বামতাগে শব্খ ও পদ্ম, দক্ষিণভাগে গদ। ও চক্র । এইকপ বরাহ- 








দেবের মৃষ্তি প্রতিষ্ঠ করিলে ভববদ্ধন দূর হয় এবং ইহলোকে 
নানা ন্থখ সৌভাগ্য হইয়া! থাকে। 

"বক্তং কলাষ্টকায়ামং শ্রোত্রমন্ত ছিগোলকং। 

হন্‌ সপ্তান্থুলে তন্ত স্ক্ষণী দ্বান্গুলে মতে ॥ 

সপ্তাঙ্গলং মুখং প্রোক্তং রদৌ সার্ধকলৌ দ্বিজ। 

নাসারম্কং ভবেরেত্রং যবহীনেহক্ষিণী মতে ॥ 

কিধিদ্বক্তে শ্মিতে শোত্রে দ্বিগোলকসমায়তে। 

চতুফলং কর্ণমধ্যং তদর্দেন তহ্চ্ছি তং | 

বন্বস্থলা ভবেদ্গ্ীবা নেত্রৈকং চোরতা তু সা। 

শেষং নৃসিংহব্ৎ কার্ধ্যং বরাহস্ত তু বিগ্রহম্‌ ॥ 

শেষাহিবিধৃতং পাদং বাহুনা ধারয়ন্‌ ধরাং। 

শঙ্খং বামে তথা পদ্মং গদ্গাচন্তর্রে তু দক্ষিণে ॥ 

এবং নরবরাহঞ্চ কৃত্বা যঃ স্থাপয়েনরঃ | 

ভবোদধিসমূতারং রাজ্যঞ্চ হতকণ্টকং ॥৮(হবিভক্তিবি"১৮বি”) 


বরাহ (পুং) বরান্‌ আহস্তি বর-হন-ড | পশুবিশেষ, চলিত 


বরা, পর্্যায়-শৃকর, খ্ৃষ্টি, কোল, পোত্রী, কিরি, কিটি, দংস্টা 
ঘোনী, স্তব্ধরোমা, ক্রোড়, ভূদার, কির, মুস্তাদ, মুখলাঙগ,ল, 
স্থলনাসিক, দত্তাযুধ, বক্রবন্ত, দীর্ঘতর, আথনিক, ভুক্ষিৎ, 
বহু । (শব্বরত্বা* ) ইহার মাংসগুণ- বুষ্য, বাতন্্, বলবদ্ধন, 
বহমুত্রকারক এবং রুক্ষ । বন্যবরাহমাংসগুণ-_মেদ, বল «4 
বী্যবদ্ধক। ( বাজনিৎ ) 

ইহার মাংস বিষুণকে নিবেদন করিতে নাই। শানে পঞ্চনথ 
জন্তর মাংস ভক্ষণ বিহিত আছে, বরাহ পঞ্চনথীর মধো হইলে 
গ্রাম্যবরাহ তোজন নিষিদ্ধ। বরাহমাংস ভোজন করিয়াও বিধুণ 
পূজা করিতে নাই, যদ্দি কেহ বরাহমাংদ ভক্ষণ করে, তবে 
তাহার অধোগতি হইয়া থাকে। বরাহভোজী বরাহরূপে জন্ম- 
গ্রহণ ক্রিয়া দশ বৎসর বনে বিচরণ করে, পরে ব্যাধ হইয়। 
৭৭ বৎসর; কৃমিবূপে ৭ বৎসর, মুষিকরূপে ১৪ বৎসর, রাক্ষস 
রূপে ১৯ বৎসর, শল্লকরূপে ৮ বৎসর, পরে আবার ব্যার্ধবগে 
৩০ বৎসর জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। ততৎপবে বরাহমাংস 
তোজনের পাপ বিনষ্ট হয়। 

অভ্ঞানতঃ বরাহমাংস ভোজন করিলে তাহার প্রায়ণ্িস্ 
করিতে হয়, এ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপ ধ্বংস হইয়া থাকে। 
প্রায়শ্চিত্তের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে । প্রথম ৫ দিন গোমর় 
ভোজন, পরে ৭ দিন তগুলকণভোজন, তৎপরে ৭ দিন কেন্ল 
ভালপান, তদন্তর ৭ দিন অক্ষারলবণভোজন, তিন পিন শন্তু- 
ভোজন, ৭ দিন তিলভোজন, ৭ দিন পাষাণভোজন, তৎপরে 
৭ নিন দুপ্ধপান, এইরূপে ৪৯ দিন আহার সংযত ও জিতেক্িয় 
হইয়া অবস্থান করিলে এই পাপ বিদুরিত হয়। এইন্প 


প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পাপনষ্ট হইলে তখন আবার বিষ্ুপুজায় 
অধিকার জন্মে। বিষুণভক্তের পক্ষে ররাহমাংস ভোজন বিশেষ 
নিবিদ্ধ। ক 

ব্বরাহ-মাংসতোজন শ্রান্ধাদিতে বিহিত আছে। শ্াঙ্গে 
বন্যববাহমাংস দ্বারা ব্রাহ্মণ ভোজন করান যাইতে পারে, তাহাতে 
পাপ হয় না। কিন্ত বিষ্ণ,পাঁসক্ক কখনও এই মাংস ভোজন 
করিবেন না । 

“বন্তবরাহমাংসং শ্রান্ধাদৌ বিহিতং। যথা অশনস্তীত্যন্থবৃতৌ 
হাবীতঃ। মহারণযবাসিনশ্চ বরাহাংস্তথেতি । এব বিবদন্তে 
অগ্রামাশৃকরাংশ্চেতি, বশিষ্টোক্তং শ্বেতাস্বেতয়া ব্যবস্থিতং | 
কল্পতকস্ত্_শ্রা্ধে নিধুক্তানি যুক্ততয়েতি, বিষ্পাসকন্ত সর্বথা 
নিষেধঃ | যথ। বারাহে ভগবদ্বাক্যং__ 

“ভুত্তু। বরাহমাংসন্ত যস্ত মামুপসর্পতি। 

বরাহো দশ বর্ধাণি তৃত্বা বৈ চরতো বনে ॥ ( একাদশীতব্ব ) 

"ণরৌরববারাহ-শটশিমণংসৈর্যথাক্রমং | 

মাসবৃদ্ধাতিতৃপ্যস্তি দত্তেনেহ পিতামহাঃ ॥” 

( শ্রাদ্ধতত্বধৃত যাজ্বন্ধ্য ) 
এই শ্রেণীর স্তন্যপায়ী পপ্তগুলিকে পাশ্চাত্য প্রাণিতত্ববিদ্গণ 
১1111, নামক পশুজাতির অন্তভূক্তি করিয়াছেন । বন্য ও 





৯ _ শি ্াশীশশাি শীশীস্পীশাশ লি স্পেশাল 





* "ভুক্ত! বারাহমাংসন্ত যো বৈ মামুপসর্পতি। 
পতনং তন্ত বক্ষ্যামি তথ। ভবতি সুন্দরি ॥ 
বরাহো দশবরধাণি ভৃত্ব। বৈ চরতে বনে। 
বাধোভূত্ধ! মহাভাগে সমাঃ সপ্ত চ সপ্ততিঃ ॥ 
কমিভুত্বা। দম: সণ্ত তিষ্তে তপ্ত পুলে । 
অথোচৈর্ঘ,বিকো! ভূতব! বর্মাণাঞ্চ চতুর্দশ | 
'একোনবিংশবর্ধাণি যাতুধানশ্ জায়তে। 
শল্লুকন্চাষ্টবর্ষণি জায়তে ভবনে বছ ॥ 
ব্যস্ক্মিশতিবধাণি জায়তে পিশিতাশনঃ। 
এব নংনারিতাঙ্গ তব বারাহামিধভক্ষ কঃ। 
অস্ত্র প্রায়শ্চিত্তং 

তরপ্তি মানষ| যেন তিরধ্যক্‌ সংসারলাগরাৎ। 
গোময়েন দিনং পঞ্চ কণাহারেণ সপ্ত বৈ 
পানীয়স্ত ততে। ভুক্ত ভিষ্টেৎ সপ্তদিনং ভন; । 
মন্ষারলবণং সপ্ত শক,ভিশ্চ তথ! প্রায়; ॥ 
তিলভঙ্গে। দিনান্‌ সপ্ত সপ্ত পাষাগভক্ষকঃ। 
পরোভুক্ত। দিনং সপ্ত কারয়েচ্ছুদ্ধিমাত্বনঃ ॥ 
শাস্তদান্তপর1; কৃত্বা অহৃষ্ক।রধি বঞ্িত: | 
দিনান্মেকোনগঞ্চাশচ্চরেত কুতনিশ্চয়ঃ ॥ 
প্রমুক্তঃ সর্ধবপাপেড্যঃ সসংক্তে! বিগতত্বর;। 
কৃত তু মমকন্াণি মম লোকায় গ্রচ্ছতি ॥” 

( বরাহপূ* ঘরাহমাংসভক্ষপপ্রায়ক্ষিত ) 





বরাহ 





শে স্প্ীপপী িপিস্ীীসপী 


পালিতভেদে এই বরাহ জাতি ছুইভাগে বিভ-_বন-বরাহ' 


(9৪৪ 1001008 ) ইংরাজীতে পুং (৮10 ১০৪) ওত 
(৪7109) তেদে গৃহীত হইয়াছে । শুকরজাতি এই শ্রেণীর 
অন্তর্গত, কিন্ত অপেক্ষাকৃত ক্ষদ্রাকার জীব। সাধারণতঃ রন 
বা পালিত স্ত্রীবরাহগুলিই শুকর (918) নামে অভিহিত । এই 
শ্রেণীর অনেক পুংবরাহেরও দক্তোদ্গম হয় না। ইহারা 
চতুষ্পদ, চারি পায় চারিটী খুর আছে। বন্য পুং বরাহগুলির 
ওষ্টপ্রাস্ত দিয়া গজদস্ত সৃশ, কিন্তু অপেক্ষাকৃত অনেক কষ, দত্ত 
নির্গম হইয়। থাকে। দত্তবিহীন বরাহ্গুলিই প্রধানতঃ 
শৃকরপদবাচ্য। 

ভারতের নানাস্থানে এবং যুরোপে যে সকল বরাহ্‌ দেখা যায়, 
তাহাদের অপেক্ষা ভারতীয় দ্বীপপুষ্নন্থ শৃকরগুলি অনেক ক্ুদ্র। 
ব্যবরাহগুলি প্রায়ই দিবাভাগে বনাস্তরাল প্রদেশে লুকায়িত 
থাকে এবং রজনীর অন্ধকারে জগৎ তমসাবৃত হইয়া আসিলে 
তাহারা আপন আপন আশ্রয়কেন্ত্র পরিত্যাগ করিয়৷ বহির্গত হয় 
এবং নিকটবর্তী পল্লীর শস্পূর্ণ ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া ইচ্ছামত 
শন্ত দ্বারা উদর পূরণ রুরে। বরাহ ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে 
সেই মাট যেন চসিয়া ফেলে, তাহাতে বহুসংখ্যক চারা গাছ নষ্ট 
হইয়] যাঁয় এবং প্রচুর শস্ত উৎপাদনে ব্যাঘাত জন্মে। স্থানে 
স্থানে বরাহেরা মৃত্তিকা খনন করিয়া! মানকচু, খামআলু প্রভৃতি 
কন্দ উত্তোলনপূর্বক্‌ ভক্ষণ করে। যেখানে এই সকল 
উত্তিদার্দির অভাব ঘটে এবং তাহারা স্ত্েচ্ছায় কন্দমূলাদি আহার 
করিতে পায় না, তথায় তাহারা মৃত উদ্টাদি পশুমাংসও উদরসাৎ 
করে। ক্ষুধায় নিতান্ত পাঁড়িত হইলে তাহারা নিকটবন্তী 
গ্রামে যাইয়া গ্রামবাসীর নিক্ষিপ্ত আবির্জন! হইতে স্বীয় আহার্ধ্য 
বাছিয়া থায়। মানববিষ্ঠাতেও তাহাদের বিলক্ষণ রুচি দেখা বায়। 

এসিয়ার নানাস্থলে যে ভিন্ন ভিন্ন একারের বন্তবরাহ দেখিতে 
পাওয়া যায়, প্রাণিতত্ববিদ্গণ তাহাদের মধ্যে ৭টী শাখা বিভাগ 
করিয়াছেন । তাহার! জআারও বলেন যে, ভারতীয় বন্যবরাহের 
একটি শাখা যাহা অধুনা যুরোপ ও উত্তর আফ্রিকায় বিস্তৃত 
হইয়া পড়িয়াছে এবং হিন্দস্থানের মধ্যে যাহার অনুরূপ বরাহ- 
জাতি বিদ্মান আছে, তাহা যুরোপীয় সমাজে “াইনীজ ব্রীড' 
( 01)10939 07৪৫ ) নামে কথিত । বিভিন্ন শাখাতৃক্ত হইলেও 
এই শৃকরজাতি দেশভেদে ভিন্ল ভিন্ন নামে পরিচিত আছে। 
নিয়ে বিভিন্ন দেশীয় নাম ও তাহাদের জাতিগত পার্থকা নির্দেশ 
করা গেল-- 

বিভিন্নদেশীয় নাম,-আরব ও পারশ্ত-_-খান্জির, খানজর ) 
সংস্কৃত ও বাঙ্গালা--বরাহ ; কণাড়ি--হৃণ্ডি, সিকা, জেবাড়ি। 
দিনেমার--30০ ;) ওলন্দাজ ৮৪160, 21]0 3 ফরাসী-- 


বরাহ 


ড901, 09011017, 2১070620 ; জন্মীণ [১১৩7১ 901) 861) ) 
গোঁড়_-পদ্দি; প্রীক--01১০1:0ধ, হিন্দি__শৃয়ার, জঙ্গলীশোর, 
ইতালী ও পর্ত,গাল ৮০770, ০0700 ঃ লাঁটিন 388 1000৪) 
মলয়--ববি, ববি-আলম, ববি-উটান; মহারাষ্ট্র ছকর, রুষ-_ 
9৮192) স্পেন ৬৪৪০০, 7১০০৪:৫০, সুইডেন 9511 ) তেলগু 
আদাবি-কোকু, পশ্ডি; ওয়েলস-_-7/91) নু 76], হিক্র-_হাজির 
ছজির্‌ ) শিঙ্গাপুর--বলুর। 

এসিয়াগ নানাস্থানে এবং ভারত সহ্বীপবর্তী স্থানে যে 
বিভিন্ন বরাহশ্রেণী দেখা যায় তাহা সাধারণতঃ ৭ ভাগে বিভক্ত, 
এ ৭টি শাখার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিয়ে উদ্ধ ত হইল £__ 

১0৪ 41003 বা 9. ৪০:০৯ ভারতীয় সাধারণ বন্যবরাহ-__ 
জন্ম্ণীর বন্যবরাহ হইতে এই জাতির অনেক পার্থক্য, কিন্ত তর্ি- 
বন্ধন ইহাদিগকে একটি স্বতন্ত্র শাখাতুক্ত করা যায় না। 
ভারতীয় বরাহের মন্তক বৃহৎ ও কোণাকার এবং কপালাস্থিতল 
চেপন্টা, কিন্তু যুরোপায় বরাহগুলির উহা কুক্জপৃষ্ঠবং। ভারতীয় 
বরাহের কাণ ছোট ও ছুঁচাল, পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য বরাহের 
বড় ও লোটান। ভারতীয় বরাহ দৃঢ়কায় এবং ড্রুত- 
গমনশীল; জন্মণদেশীয় বরাহ দৃঢ়কায় হইলেও স্থুলোদর। 
এই ছুই দেশের বন্য ছাড়া, পালিত বরাহের মধ্যেও নানাবিষয়ে 
এইবূপ পার্থক্য দেখা যায়। 

ভারতে উক্ত শ্রেণীর বরাহই প্রধান। বাঙ্গালার নানা 
স্থানে এই শ্রেণীর বরাহ দেখিতে পাওয়া যায়। আহারাম্বেষণে 
বন হইতে গ্রামে বরাহ প্রবেশ করিলে গ্রামবাসিগণ দস্তাঘাতে 
আহত হইবার ভয়ে সশঙ্ষিত হইয়া পড্ডে এবং বহু লোক একত্র 
হইয় বরাহ মারিতে উদ্যত হয়। দেশীয় লোকে বনমালাচ্ছা'দিত 
ভূমে যাইয়া কুকুর সাহাধ্যে বরাহ শীকার করে) কিন্তু যুরোগীয় 
শীকারীরা প্রধানত; অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক বড়সা হস্তে 
শীকারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রধাবিত হয়, ইহাঁকে ইংরাজী ভাষায় 
1১10-8610101)8 বলে। 

প্রাণিতত্ববিদগণের ধারণা এই যে, এই শ্রেণীর বরাহের 
চীনদেশ জাত শাবকাদি হইতে যুরোপের ও উত্তর-আফ্রিকার 
শৃুকরকুলের উতৎপত্তি। উত্তরপশ্চিম ভারতে এই শ্রেণীর 
শৃক্রগুলি কখনও ৩৬ ইঞ্চের উর্ধ হয় না। কিন্তু বাঙ্গালায় 
সাধারণতঃ উহারা ৪৪ ইঞ্চ পধ্যস্ত বড় হয়। রোমরাজ্যে যে 
সকল শৃকর দেখা যায়, তাহারা প্রধানতঃ চীন, কোচীন-চীন 
ও শ্তামরাজ্য-জাত শাবকা্দি হইতে উৎপন্ন; আন্দালুসিয়া, 
হাঙ্গেরিয়া, তুর, স্ুইজল ও এবং দক্ষিণপূর্ব্ব যুরোপে বিদ্যমান 
শুকরগুলি এই শাখারই অস্ততূ্ত। 

বাঙ্গালায় অপর এক শ্রেণীর শুকর ( 3. 73088197819 ) 


25৬1] ১৩৯ 


[ ৫৫৩ ] 


বরাহ 


আছে। পূর্বোক্ত শ্রেণীর সহিত এই শ্রেণীর শারীরিক গঠন 
বিষয়ে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। আন্দামান দ্বীপের শৃকর- 
গুলি 13. 41)1819970818 এবং ম্লয়-প্রায়োদীপ ও তৎ. 
সমীপবর্তী স্থবান-জাত শৃকরবংশ ৩. 14418.01)51২ নামে খ্যাত। 
যবদ্ীপের স্থানে স্থানে 9. ৮6170009909 শ্রেণীর শৃকব আছে। 
উহাদের গণুদবয়ের পার্শস্থ মাংসপিও অপেক্ষারত স্থুল ও দীর্ঘ, 
মুখারৃতি দেখিলেই ভয়ের উদ্রেক হয়; কিন্তু অপরাপৰ 
বরাহশ্রেণীব অপেক্ষা ইহারা স্বভাবতঃই ভীরু । সিংহল, 
বোর্ণিও প্রভৃতি দ্বীপের 9. %1৪10৪ শ্রেণীর শৃকব ৩. 
1011008 শ্রেণী হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বোর্ণিও দ্বীপজাত 
বরাহের করোটীব সাদৃস্ঠ এবং অন্ঠান্ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পার্থকা 
দেখিয়া মিঃ ব্লাইথ, 9. £/9)18001)818 নামে আরও একটা 
শাখার উল্লেখ করিয়াছেন । নিউগিনিদ্বীপজাত বরাহ 9. 
চ81)060818 নামে খ্যাত। উত্তর-ভারতের শাল-বনে এক 
প্রকাব ক্ষুদ্রকায় শুকর (7010018 871%0218 ) আছে, দেশীয় 
লোকে উহাদিগকে ছোট শূয়র বা সানো বেনেল বলে। উহাবা 
বনের নিবিড়তম দেশে দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। উহাদের 
পুংশুকরগুলি প্রধানতঃ দলরক্ষা! করিয়া থাকে । (01000. 
018 নামে আরও একটা অতিক্ষুদ্র শুকর জাতি দেখিতে পাওয়া 
যায়। উহাঁরা সাধারণতঃ যুত্তিকাগর্ডে বা তৃণমণ্ডিত ক্ষেত্রে 
বাস করে এবং তৃণপল্লবাদি দ্বারা জীবন ধারণ করিয়া থাকে । 

জাপান ও ফর্দোজা দ্বীপে 3৪ 10000173008 নামে আরও 
একেণীর শূকর দেখিতে পাওয়া যাঁয়। এতত্তিনন জাপানে আরও 
এক প্রকার বিরুতমুখ ও দীর্ঘ-শূঙ্গবিশিষ্ট শূকর আছে। প্রাণিতবব- 
বিদ্গণ উহাদিগকে ১, 0116106]8 শাখাতুক্ত করিয়াছেন । উহা- 
দের গাত্রচম্্ন ল্বমান গভীর ও কুঞ্চিত। ইংরাজীতে ইহাদিগকে 
01319] 1)16 বলে। আফ্তিকায়ও )1051:60 3০91এর 
অভাব নাই । যুবোপজাত অপরাপর বরাহের অপেক্ষ। ইহাদের 
গপ্ডাস্থি গ্রবন্ধিত, শৌবন-দস্ত-স্থালীর অস্থি অপেক্ষাকৃত বিবদ্ধিত 
ও উন্নত; এই কারণে ইহাদের উভয় দিকের হনুদেশ (0811- 
1915 7০০০ ) ও দত্তমূলাস্থির মধ্যে একটী খাল (08781) হইয়া 
পড়িয়াছে। তজ্জন্ উহার শেষভাগে মাংসের গুটী (101)91019) 
সমুৎপাদিত দেখা যায়। পার্থ গগুদয় স্ফীত এবং নাসিকাস্ছি 
সমুন্নত না! হওয়ায় ইহাদের মুখ অতি কদাকার ও ভীতিপ্রদ 
হইয়াছে। 

প্রাঁণিতত্ববিদ্‌ মন. 00%197 বিশেষ পর্যবেক্ষণ দ্বারা 3801- 
00৪৪৪ নামে আর একটী বরাহশ্রেণীর উল্লেখ করিয়াছেন। 
তিনি মলয় ভাষার “ববি' শবে বরাহ ও রসাঃ শবে হরিণ গ্রহণ 
করিয়। এই শ্রেণীকে একটী মাঝামাঝি নাম দিয়াছেন । 


বরাহ্‌ 





ভারতীয় 


8. ভিডি হইতে এই প্রেণীর অনেক বিষয়ে ] 
পার্থকা দেখা যায়। নিয়ে উত্ত শ্শেশীদ্ধয়ের দস্তধারা লিখিত 
হইল 2-_- 


৭.৭ 


১, ১০7০% $-_-কর্তক ১, শোৌবন রে 2 চরণ 
“গিটী, কিন্তু 13:1)1)11৭84 পক্ষে,কর্তৃক & শি বুক 
চর্ব্বণ ৫২ ২ ৩২টা। 

মাপাকাদ্বীপেব কোন কোন "অংশে, বৌরুদ্বীপে এবং সিলে- 
বিস্‌ ৪ টার্ণেট দ্বীপে 73. 510010৭ শাখাব বরাহ দেখা ধায়। 
ইচাদেব দেহ স্থুলকায়, কিন্থু পদ চতুষ্টয় অপেক্ষাকৃত সরু । গাত্র 
পাম লোমশূন্ঠ ও ধুপববর্ণ। ইহাদব উপরের বৃহদদস্তগুলি 
মগচন্মেব উপরে উঠিয়া নাসাফলকান্থিব উপব বুত্তাকাবে 
শত হইয়া পুনরায় মুখদেশ স্পর্শ করিয়াছে । উহার নিয়ে 
আব দুইটি ক্ষদ্রাকার দন্ত আছে। স্ত্রীবরাহদিশে দত্ত 
শপেক্ষারুত ক্ষুদ্র, কোন কোনটার আদৌ নাই । নিয়ে 
এই জাতীয় একটি পুং-ববহেখ চি প্রদত্ত হইল-_ 





ভারতীয় ছ্াপ-পুর্থবাসীদিগের বিখান্‌, এই বরাইশেণী ক্ষদ্রা- 
তি হখিণ 9 ববাহের যোগে উতৎ্পন । তাহারা এবং দ্বীপবাসী 
পৈদেোশক বণিক্বুন্দ সাহছনাদে ইহাঁব মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। 
উহা অতি শ্দ্বা। ইহার ক্ষদ্বাকার দন্তদারা শত্রুকে আক্রমণ- 
পব্বক আহত কারতে পাবে বটে, কিন্ত ভাবতভীয় সদন্ত বরাহেব 
য় ততদুর দুর্দান্ত নহে । ইহাদের দীর্ঘাকার দস্তগুলি বিশ্ষে 
কাম্যকারী নহে । বখন তাহার! সবেগে নিবিড় বনে প্রবেশ 
করে, তখন ত্র দস্ত কেবল লতা গুণ স্রাইয়া তাহাদের চক্ষুকে 
রক্ষা কবে মাছ। 

121105001893005 3 15118201151 4500100)1৩8৮ নামে 
রুষ্চবর্ণ ভীষণদস্ত ও স্থুলমুখী ছুই প্রকার বরাহ দেখা যায়; 
তন্মধ্যে প্রথমোক্ত শেণী অপেক্ষা শেষোক্ত শ্রেণী দীর্ঘকাব ও 
ভীবণমুখ । ইংরাজীতে এই শ্রেণিকে %/০:৮-০৮ বলে। ইহাদের 
৭স্ত-পঙ্ক্তি স্বতন্্, তবে ওষটপ্রান্তদ্বয়ে ছুইটী করিয়া যে দীর্ঘ দত্ত 
আছে তাহা পার্খবভাগে বিস্তৃত। ইহাদের উপরের কর্তন-দস্ত 
২টী ভ্রি-পল (00110090905 ১» কিস্তু নীচে ছয়টী ছোট ছোট 


সপ 
কস 





পোস্ট শা শীশী শিপীশাশিশশীটীয শশী শী 
ক 


ও সরল। দীর্ঘদস্ত সরল ও ঈষৎ উপরমূখী, কিন্ত অন্তান্ঠ সকল 
প্রকার বরাহের অপেক্ষা বৃহৎ ও মোটা । গগুদ্যয় মাংসল এবং 
স্থল পিওবৎ (/৮:0), পুচ্ছ ক্ষুদ্র এবং পদদ্বয় ভাঁরশ্তীয় বন্থা- 
বরাহের গ্যায় দৃঢ়কায়। পৃষ্ঠদেশ শক্ত ও দীর্ঘ লোমে 
আচ্ছাদিত। ইহাদের দস্তধারা-_ 


কর্তক 3) শৌবন ২) চব্ণ ২৩১৬ বা ২৪। 


কুভিয়ার বলেন, কেপরাজ্যে ( 0919 01989 ) যে ওয়াট 
হগ, দেখা যায়, তাহাদের উপর ও নিয় হনুুতে ৩টী করিয়া চর্বণ- 
দস্ত আছে 3 কিন্তু 2. 21181) শাখার উপরের চর্বণ দত্ত ৪টা। 
ইহা ভিন্ন 7. 2011508 ও (০:80)6 1৬). 10৫এ অন্তান্ত বিষয়ে 
অনেক প্রভেদ আছে। নিয়ে আফ্রিকার স্থলমুখ বরাহেখ 
(7১. 42181) চিত্র প্রদত্ত হইল--- 





দক্ষিণ 
ভূভাগে প্ুচ্চবিহীন এক শ্রেণীর ক্ষুদ্রাকার শুকর ( 1)1001105 ) 
দেখিতে পাওয়া যায় । উহাদের মধ্যে যে গুলির গলদেশে সাদা 
দাগ আছে, সেগুলি 1), (০৮0 9468৪ এবং যেগুলির ওষ্ঠগ্রান্ত শ্বেত 


আমেরিকার আর্কান্াস্‌ হইতে ব্রেজিল পর্যস্ত বিস্তাত 


বর্ণবিশিষ্ট, সেগুলি 1). 11)7%05 নামে খ্যাত। ইংরাজিতে 
প্রথমোক্ত শ্রেণীর পশুগুলি &6 0010০"৪0 79০০৪91 এবং 
শেষোক্ত শ্রেণী 109. 10119 17906 790097) বলিয়া 
পবিচিত। মেল্সিকো এবং ওয়েস্ট ইত্ডিয়া দ্বীপপুঞ্জে যে শুকব- 
শ্রেণী দেখা যায়, তাহা প্রথমোক্ত শ্রেণার অন্তভূরস্ত। ইহারা 
আনেক বিষয়ে ভারতীয় ১3 শ্রেণীর অনুরূপ, কেবলমাত্র পদ- 
তল, দন্ত ও শারীরিক গঠনে সামান্য গ্রভেদ আছে। ইহাদের 
করভাস্থি ( 01900811908 ) ও প্রদদাস্থি (81509081805 ) 
পবস্পবে সংলগ্ন । 
দন্তপউ,ক্তি_কর্তক 5,» শৌবন ১১১ চর্বণ ১-৬--৩৮ 
এই শ্রেণীর পশুর পাছার (10108 ) উপরে একটা সছিদ্র গ্রন্থি 
আছে, তাহা হইতে নিয়তই এক প্রকার ছূর্গন্ধময় রস নির্গত 
হইয়া থাকে। 

1), 00100869513 1). 18050005 শাখার শৃকরেরা একত্র 


বরাহ [ ৫৫৫ ] বরাহক্রাস্তী 


স্সপিসপীল এ 









সপ সাপ সারার 


দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে কখন কখন এক একটী দলে বরাহের প্রতিকৃতি অস্কিত থাকায় ত তাহা ব্রাহ্ম নামে 
সহআাধিক বরাহও দেখা যায়। সঙ্জিত সেনাদলের শ্ঠায় খ্যাত হইয়াছিল। 
তাহারা স্বদূর বিদ্বৃত স্থান ব্যাপিয়া গমন করিতে থাকে এবং ভারতে রাজপুতবীরগণ বাসস্তীমহোৎসবে মত্ত হইয়া বন- 
এক বা ততোধিক বরাহ তাহাদের নেতা হইয়া অগ্রভাগে | বরাহের মৃগয়ায় লিণ্ড হইতেন। এ দিন জীবনের মায়া তুচ্ছ 
অগ্রসধ হয়। যদি সম্মুখে তাহারা নদী পায়, তাহা হইলে তীরে | করিয়া তাহারা বরাহ-শীকারে বনে প্রবেশ করিতেন । এ দিন 
আসিয়াই তাহারা থামিয়া পড়ে। অতঃপব কিছুক্ষণ যেন বরাহ শাকার করিতে না পারিলে রাজপুত-জাতির বড়ই নিগ্রহ 
চিন্তা করিয়া পরে একে একে সকলেই নদীবক্ষে লক্ষপ্রদান- ঘটিবে, তাহাদেব এইরূপ সংস্কার ছিল। এই দৈব ঘটনা 
পূর্বক নদীসন্তরণ করিয়া অপর পারে উত্তীর্ণ হয় এবং পুনবায় | জগন্মাত! উমাদেবী তাহাদেব প্রতি বে কুদ্ধ হইয়াছেন, এইরূপ 
গন্তব্যপথে অগ্রসর হইতে থাকে । পথিমধ্যে যদি শশ্তুক্ষেতদি তাহাবা মনে কবিতেন। বাজপুত জাতির আহেরিয়া উৎ. 
নিপতিত হয়, তাহা হইলে তাহাবা সমূলে ক্ষেত্রজাত শস্তাদি সবেও গৌরীর সমক্ষে বরাহবলি দিবাব রীতি আছে। 
নষ্ট করিয়া ভৃস্বামীকে ক্ষতিত্রস্ত করে। আব যদি পথে কোন বসস্তকালে বরাহ-শীকার শকজাতিব একটি চির প্রথা । 
অস্বাভাবিক দৃশ্য দেখিয়া তাহাবা ভীতচকিত হয়, তাহা হইলে স্কন্দনাভ-বাসী অসিজাতির মধ্যে বসন্তকালে “জিয়া” দেবীব 
তাহারা বেশ ধীবতার সহিত এ বিসদৃশ বস্তটী দর্শনের জন্য মহোৎসবে বরাহ-বলি দিবারও রীতি দেখা যায়। তদ্দেশবাসিগণ 
ভয়বিহ্বলভাবে দন্ত কড়মড়ি করিয়া উঠে এবং ভয়েব কোন এ দিবস ময়দা ও নানামসলায় প্রস্তত বরাহ অগ্িতে দগ্ধ করিয়া 
কাৰণ না দেখিলে তাহারা অবিলম্বে সে্থানত্যাগ করিয়া চলিয়া | ভক্ষণ করিয়া থাকে | এরূপ ফরাসী দেশেও বর্ষারন্তেব প্রথম 
যায়। আর যদি কোন শীকারী এ সময়ে তাহাদের সম্মুখে দিন “০০৫8৩1//।”-দগ্ধ সেবনের প্রগা বিষ্যমান। হেরোদোত।সের 
আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহাবা তাহাকে সদলে বিবরণীতে মিসববাসীকর্তৃক ময়দাথওড দারা প্রস্্ুত দণ শৃকপারুতি- 
থেরিয়া দীর্ঘদন্ত দ্বারা ক্ষতবিক্ষত বা নিহত করিয়া ফেলে । ভক্ষণেব উল্লেখ আছে। 
1), 17018105 সাধাবণতঃ ৩ হইতে ৩০ ফিটু লম্বা ও প্রায় | বরাহ, 'একজন অভিধান প্রণেত। | ইনি শাশতেব সমসাময়িক 
১০০ পাউও্ড ওজনেব হয়, কিন্তু 1). 6০10895৪ গুলি ৩ ফুটের | ছিলেন। 
বেশী লন্বা 9 ৫৭ পাউণ্ডেব 'অপ্িক ভারি হয় না। রিজেন্ট বরাহক (পুং) ১ হীবক, চলিত হীবে। ২ শিশুমাব, শুশ্ক। 
পার্কেব বাঁজকীয় পশুবক্ষিণা উগ্ভানে (00101১01108 _ বরাহকন্দ (পুং) ববাহপ্রিয়ঃ কন্দঃ। ববাহী, বারাতীকন্দ, চলি 
4810108005 নামে আব এক প্রকার ববাহ রাখা হইয়াছে । | টামর 'আলু। বন্ে অঞ্চলে ইহাব নাম ডুকবকন্দ। ক 
বনু প্রাচীন কাপ হইতে জগতে ববাহেব নিদর্শন পাওয়া ৰ বরাহকর্ণ ( পুং) ১ যক্ষভেদ। ২ বাঁণভেদ। 
গিয়াছে ।  হিন্দুশান্ে বিষুব ববাহমূর্তি ধাবণপূর্ববক ধরায় বরাহকণিক] (স্থী ) যৃদ্ধান্রভেদ। 
ততীয় অবতাররূপ প্রকটন ও ধবিত্রীকে উদ্ধাব কথা পূর্ব্বেই বরাহকণ্ী (স্ত্রী) অশ্বগন্ধা (121)78911 1111099)। 
বর্ণিত হইয়াছে । এই আখ্ায়িকাকে পক বলিয়া ববাহকে বরাহকল্প, কল্লাতেদ, এই কল্পে ভগবান্‌ ববাহমুন্তি পাবণ কবিয়া- 
চগতেব তৃতীয় জীবসর্গ বলিয়া গ্রহণ কবিলেও9 অগ্রাসঙ্গিক । ভিলেন । 
হয় না। [পৃথিবী দেখ। ] ূ বরাহকবচ, ধাবণীয় মন্ত্রোৌধধবিশেষ। স্বন্দপুবাণে ইহা লিগ 
ভূতত্ব আলোচন! করিলে জানা যায় যে, টার্সিয়ারি ভূপঞ্থর- ূ আছে। 
সংস্থিত জীবদেহাস্থিসমুহের মধ্যে মাইওসিন্‌ যুগের দ্বিতীয় বিভাগে বরাহকান্তা (ভ্ত্রী) বরাহস্ত কান্ত! প্রিয়! । বাবাতীরৃক্ষ। 
এবং প্লিওনিন্‌ যুগের তৃতীয় ও চতুর্থ বিভাগে ববাহেধ অস্থি- বরাহকাঁলিন্‌ (পুং) স্র্ধযমণি পৃর্পবৃক্ষ, চলিত সুধ্যমণি ফুলেব 
নিদর্শন পাওয়! যাঁয়। গ্রীকদিগের পুবাতত্বেও টাইফোন দেবের | গাছ। পর্ধ্যায়_সু্য্যাবর্তা । ( হাকাবলী ) 
পবিত্র বরাহের উল্লেখ আছে। চীনদেশীয় একথানি গ্রন্থে ৪৯০০ বরাহকালী (শ্রী) আদিতাভক্তাচলিত ভড় ভড়িয| |(বৈষ্কনিণ 
বৎসর পুর্বে বরাহের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে। মনুসংহিতায় বরাহক্রান্ত1 €স্্ী) ববাহেণ রাস্তা অভিপ্রিয়তাৎ। ১ ক্ষপ- 
বরাহ-মাংসের বিধিনিষেধ বিধিবদ্ধ হইয়াছে। মহাভারতে | বিশেষ। ( শবামাণ ) পর্ধযায়--লজ্জালু, সমঙ্গা, লজকাবিকা, 
বরাহাকারে রণক্ষেত্রে সৈন্তসজ্জার কথা পাওয়া যায়। গুজ- | ববাহনামা, বদবা, শৃকরী, তিক্তগন্ধিকা, নমঙ্াবী, গণ্ডকালী, 
বাতের (কল্যাণের) চৌলুক্যবংশীয় রাজপণ রাজচিহৃস্বূপ বরাহু- খাদিবী, লজ্জালুকা, অঞ্জলিকারিকা, কৃতাঞ্জলি, গণডকাবী, 
লাঞ্ছন ব্যবহার করিতেন। এই বংশের প্রচারিত স্বর্ণমুদ্রাতেও | সমীচ্ছদা। ২ বারাহী, চলিত চামরালু। (সৃভৃতি ) 








চিএ পাশ শিসপসপাসপা পিপাসা ও পাপা 


বরাহগ্রাম, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর বেল্গ্রাম জেলার অন্তর্গত 
একটা গগ্ুগ্রাম | 

বরাহতীর্ঘ, ভীর্থভেদ। (কৃত্মপুণ ) 

বরাহদংস্ী (পুং) ক্ষুদ্ররোগবিশেষ, চলিত বরাহ্যস্ত। (মাধবনি') 
স্তিয।ং টাপ্‌। 

বরাহদত্ত, বণিকভেদ। ( কথাসরিৎসা” ৩৭।১০০ ) 

বরাহদৎ (স্ত্রী) বরাহ্দস্ত। 

বরাহদস্ত (ব্রি) বরাহদন্তবিশিষ্ট। ( পুং) বরাহের দাত। 

বরাহদেব ম্বামিন্‌, গৃহ্থতব্যাধ্যা-রচয়িতা। 

বরাহদ্বাদশী (ত্ত্রী) মাঘমাসের শুর্লাহ্বাদণীতে বরাহরপী বিষুর 
গ্রীত্যর্থে আচরণীয় কৃত্যতেদ। 

বরাহদ্বীপ (ক্লী) ত্বীপভেদ। [ বরাহ দেখ। ] 

বরাহনগর, বাঙ্গালার ২৪ পরগণার অন্তর্গত একটা প্রাচীন 
ও প্রসিদ্ধ নগর। কলিকাতা! রাজধানীর উত্তর উপকণ্ঠে এক 
মাইল দুরে গঙ্গানদীর বামকুলে অবস্থিত। এই স্থান পুর্বে 
বাণিজ্যপ্রধান ছিল। গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে 
তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানকার কাচি ধুতির বাণিজ্য 
পর্ব্বে বহু বিস্তৃত ছিল, এখন তাহার অনেক হাঁস ঘটিয়াছে। 
পূর্ক্বে ওলন্দাজ বণিকগণের এখানে একটা কুী ছিল। চুচুড়ায় 
আসিবার সময় ওলন্দাজ সওদাগরী জাহাজ এখানে নঙ্গর করিয়। 


থাঁকিত। 
এই স্থানের বরাহনগর নামকরণ সম্বন্ধে নানা থা 


', শুন! যায়। এ সময়ের একথানি প্রাচীন কাগজপত্রে প্রকাশ 
ওলন্দাজগণ এখানে বরাহহত্যা করিত বলিয়৷ এই স্থানের 
বরাহনগব নাম হইয়াছে। স্থানীয় কিংবদত্তী এইরূপ যে, বিষ্ণুর 
বরাহ মুষ্তি হইতে এই স্থান দেব নামে কর্তিত হয়। আবার 
অনেকে বলেন যে, এথানে একজন দক্থ্য সর্দার ছিল, সে বরাহ 
অবশাবের উদ্দেশে এই নগর স্থাপন করে। যাহাহউক, বরাহ- 
নগব স্থান ও নাম নিতান্ত আধুনিক নছে। মহাপ্রতু চৈতগ্যদেব 
আসিয়! এখানে ভাগবভাচাধ্যকে অনুগ্রহ করিয়াছিলেন । আজও 
ববাহনগরে ভাগবতাচার্যের পাট আছে । [ভাগবতাচারধ্য দেখ।] 

এখানকার ওলন্দাজ কীঠি-নিদর্শন স্বরূপ এখনও অনেক 
চিত্রিত টালির ভগ্নখণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। ১৭৯৫ খুষ্টাব্কে 
ওলন্দাজ গভমেন্ট এই স্থান ইংরাঁজকরে সমর্পণ করেন। ওল- 
নাজদিগের আগমনের পূর্বে এখানে একটা পর্ণ গীজ উপনিবেশ 
স্থাপিত হইয়াছিল। উংরাজাধীনে এখানে মিউনিসিপালিটা 
স্থাপিত হইয়াছে, উহ 'নর্থনুবর্ধান্‌ মিউনিমিপালিটা অর কাল- 
ঝাঁট।নামে পরিচিত । এখানে গঙ্গাতীরে অনেক ধনী ও বগিকের 
বাগানবাড়ী আছে। কএকথানি ঠাকুরবাড়ীও গঙ্গাটৈকত্- 


ক 





বরাহমিহির 


ভূমির শোভা বৃদ্ধি করিতেছে । আলমবাজারের রেড়ীর তৈপের 
কল ও তাহার বাণিজ্য এবং বৌর্ণিও কোম্পানীর চটের কল 
এখানকার প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্ত্র। আলমবাজারের উত্তরাংশে 
প্রসিদ্ধ দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ী। পুজ্যপাদ পরমহূংস রামকঘণ- 
দেব এখানে অবস্থান করিতেন। | 
বরাহনামন্‌ (পুং) বরাহস্ত নামেব নাম ঘস্ত। বারাহীকন্দ। 
বরাহনির্ধ্যহ ( পুং) বরাহমাংসরস। ( চরক্‌ সুত্রস্থাৎ ) 
বরাহপণ্ডিত, প্রদ্নোগসংগ্রহবিবেক নামে ব্যাকরণরচয়িত৷ । 
বরাহপত্রী (ত্ত্রী) অশ্বগন্ধা। (রাঁজনি* ) 
বরাহপিত্ত (ক্লী) শৃকরপিত্ত। ইহার শোধন'প্রণালী--শৃকর- 
পিত্ত শুকাইয়া লইয়। পরে নিম্বরসে ভাবনা দিলে একদিনেই 
বিশুদ্ধ হয়। মত্হ্যাদির পিত্ত শোধনপ্রণালীও এইরূপ । 
[ মৎ্স্যপিত্ত দেখ। ] 
বরাহপুরাঁণ (ক্লী) বরাহাপ্রোক্ত একথানি মহাপুরাণ। 
[ পুরাণ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ। ] 
বরাহভূম ( বরাহভুমি ), মানভুম জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ড- 
গ্রাম ও পুলিস থানা। এই নামে এখানে একটী পরগণাও আছে। 
বরাহমাংস (ব্লী) শুকরমাংস, বন্ত ও গ্রাম্যভেদে ছই প্রকাব। 
বন্য ব্রাহ মাংসের গুণ--গুরু, বাতহুর, বুষ্য এবং বল ও স্বেদ- 
কর। গ্রাম্য বরাহ মাংস--গুরু, মেদ, বল ও বীর্য্যবদ্ধক | 
প্বরাহমাংসং গুরুবাতহারি বৃষ্যং বলম্বেদকরং বনোথম্‌। 
তথা গুরুং গ্রামবরাহমাংসং তনোতি মেদোবলবীরধ্যবৃদ্ধিম্‌ ॥” 
(রাজনিৎ ) 
বরাঁহমিহির, ভারতে যত জ্যোতিধিন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, 
তন্মধ্যে বরাহমিহিরকেই সর্ধপ্রধান বলিয়া সকলে মনে করেন। 
সাধারণের বিশ্বাস, বরাহমিহির রাজ! বিক্রমাদিত্যের নব্রদ্ধের 
মধ্যে একজন । এসত্বন্বে অনেকেই জ্যোতিবিদাতরণের এই 
শ্লোকটী উদ্ধত করিয়া থাকেন-- 
“্ধন্বস্তরিক্ষপণকামরসিংহশঙ্কু-বেতালভট্টঘটকর্পরকালিদাসা;। 
ধযাতে। বরাহমিহিরে। নৃপতেঃ সভায়াং রত্ব।নি বৈ বররুচিন'ব বিক্রমন্ত ॥” 
অনেকের বিশ্বাস, রঘুবংশ, কুমারসস্তর প্রভৃতি প্রণেতা কবি 
কালিদাস উক্ত জ্যোতিধিদাভরণের রচয়িতা, সুতরাং তিনি বরাহ- 
মিহিরের সমমাময়িক বটেন। প্রমাণস্থলে অনেকে জ্যোতিবিদা" 
ভরণ হইতে এই শ্লোকটাও উদ্ধত করিয়া থাকেন-_ 
প্যর্ষৈঃ সিদ্ধুরদর্শনাম্বরগপৈ-( ৩*৬৮ ) ধাতে কলৌ৷ সংমিতে 
মালে মাধবসংজ্িতে চ বিহিতে। গ্রন্থত্রিয়োপক্রম$ |” 
উক্ত গ্লোকানুদারে ৩০৬৮ গত কল্যব্ধে বা ২৪ বিক্রম" 
সংবতে জ্যোভিরিদাভরণের রচনাকাল হইতেছে, কিন্তু পরে 
জ্যোতিবিদাভরণের মধ্যেই--- 





“শারঃ পরাস্ত ধিযুগোনিতো হাতে। মানং খতকৈ রনাংশকা; হাং॥” 
ইত্যাদি স্থলে ৪৪৫ শকের উল্লেখ এবং “্মন্ধা বরাহমিহিরাদি- 
মতৈঃ” ইতাদি প্রসঙ্গ থাকায় জ্যোতির্বিদাতরণকে খৃঃ পূর্ব গ্রথম 
শতাবীর গ্রন্থ অথবা এই গ্রন্থের প্রমাণ অনুসারে বরাহমিহিরকে 
নবরত্বের একটা রষ্ট বলিয়া স্বীকার করা যায় না। 
আবার কেহ কেহ ব্রহ্ধগুপ্তটাকাকার পৃথুস্বামীর দোহাই 
দিয়া এই বচনটা বলিয়! থাকেন-__ 
"নবাধিকপঞ্চশতসংখ্যশাফে বর।হমিহিরাচার্যে। দিষং গতঃ1" 
৫€*৯ শকে বরাহমিহিরাচার্ধা স্বর্গগমন করেন। সংস্কৃত 
সাহিত্যের ইতিহাস-লেখক প্রসিদ্ধ জন্ব্ণ পণ্ডিত বেবের(ঘ01১০) 
আমরাজের দৌহাই দিয়া উত্ত ৫০৯ শক গ্রহণ করিয়াছেন । 
কিন্তু মাশ্চর্যের বিষয় এই ষে, পৃথুস্বামী বা আমরাজের 
টাকার এরূপ কোন কথার আভাস নাই। 
আবার হলমঞ্জরীর দোহাই দিয়া কোন কোন মহারাষ্- 
জ্োতিবিদ্‌ এই বচনটী পাঠ করিয়া থাকেন, 
প্থস্তি শ্রনৃপহৃর্যযহৃমুজশকে যাতে দ্বিষেদ।ম্বর- 
ব্রৈমানাব্দমিতে তবনেহদি জয়ে বর্ষে ধসন্তািকে 1” 
“চেতে শ্বেতদলে শুভে বহ্ুতিধাবাদিতাদ।সাদভুদৃ- 
বেদাঙ্গে নিপুণে। বরাহমিহিরে! বিপ্রে। রবেরাশিডি ॥” ূ 
অর্থাৎ ৩০৪২ যবিষ্টিরের অব বা ২ বিক্রমসংবতে ত্র: 
মাসে আদিত্যদাসেব গুরসে সুর্যের আশীর্ধাদে বেদাঙ্গনিপুণ ূ 
বরাহমিহির জন্মগ্রহণ করেন। ছুঃথের বিষয়, এই শ্লোকটাও ! 
কোন প্রাচীন জ্যোতি4থে না থাকায় বিশ্বাসষোগা নহে । * 
হতরাং দেখ যাউক, বরাহমিহির আপনার গ্রন্থে কিরূপ 
পরিচয় দিয়াছেন । ঠাহার বৃহজ্জাতকের উপসংহারাধ্যায়ে 
শিখিত আছে-- 
"আনিত্যদানভনয়ন্তরদবা প্রবে।ধঃ কাপিথকে সবিতৃলন্ধবরপ্রসাদঃ। 
আধন্তকে। মুনিমতাহাবলে।কা গমাগ, হোরাং বরাহুমিছিরে| রচির|ং চক।র ॥” 
উক্ত গ্রোকানুসারে বরাহমিহিরের পিতার নাম আদিত্যদাস, 
তিনি অবস্তীবাসী। কাপিখ নামক স্থানে তিনি সুষ্যদেবকে 
প্রসন্ন করিয়। ব্রলাভ করিয়ছেন। পঞ্চসন্ধান্তিকার রোমক- 
সিন্ধীস্থের অহর্সণ স্থির উপলক্ষে বরাহমিহির লিখিয়াছেন-- 
“প্ত।খিষেদনংখাং শককা।লমপস্ঠ চৈত্রশুক্লাদে। | 
অধ্াস্তমিতে ভানৌ যবনপুরে ভৌমদিবসাদাঃ ॥" 
উক্ত শ্লোক অনুসারে, ৪২৭ শে চৈত্র শুরু প্রতিপদ মঙ্গলবার 
পাওয়া যাইতেছে । নিজ সময় ধরিয়াই জ্যোতিবিদগণ অহর্গণ 
স্থির করিয়া থাকেন। এরূপ স্থলে আম্রা ব্রাহমিহিরকেও 
সময়ের লোক বলিয়া স্থির করিতে পারি। 





* শঙ্কর বালকৃজদীক্ষিত রচিত “ভারতীয় জো।তি-শান্ত্র” ডর্টৰা। 
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এদেশে খরাহমিহির ও খনা সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত 
আছে। কেহ কেহ খনাকে বরাহমিহিরের কগ্তা, কেহ বা পত্রী, 
কেহ বা পুত্রবধ বলিয়া মনে করেল। কিছু এ সকল অনুমান বা 
প্রধাদের মূলে কিছুমাত্র এঁতিহাসিক সত্য আছে বলিয়। মনে 
করি না। 
বরাহমিহির তৎপূর্বরবর্তী পাচখানি সিদ্ধান্তের আখয় কবিষ 
পঞ্চসিদ্ধাস্তিক! রচনা! করেল। এ পঞ্চসিষ্কান্তের নাম__ 
“পৌলিশ-রোমক-ঘ।মিষ্ঠ-সৌর-পৈতামহাশ্ম পঞ্চসিদ্ধাস্থাঃ |" 
পৌলিশ, রোমক, বাসিষ্, সৌর ও পৈতামহ এই পাচখানি 
সিদ্ধান্ত। 
বাসিষ্ঠ ও পৈতামহ এই ছুইথানি সিদ্ধান্থ মালোচনা 
করিয়া জ্যোতিঃশার্শোর ইতিবৃত্ত-লেখকগণ থু: পূর্ব ১৩শ শতাব্দী 
সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করেন কিন্ত পৌলিশ ৪ রোমক এইট 
ছইখানিব লাম দেখিয়া অনেকে মনে করেন বরাহমিহির গ্াচীন 
পাশ্চাতা জ্যোতিষেরও সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
পৌলিশসিদ্ধান্তে বনপুর ব! আলেক্জান্দ্রিয় হইতে দেশান্তব 
গৃহীত হইয়াছে। এদিকে আঁবাব রোমকসিদ্ধান্তে গত দিনসংখ্য- 
নির্ণয়ার্থ যবনপুরের মধ্যাহ্ন ধর! হইয়াছে ।১ 
প্রসিদ্ধ মুসলমান পণ্ডিত অলবীরুণী লিখিয়াছেন, পৌলিশ 
সিদ্ধান্ত যুনানীর পৌলসের রচনা । ভদনুসারে কেহ কেহ মনে 
করেন যে, গীকভাষায় [9৮001115451020000111)045 এব যেজ্যোতি- 
গ্রন্থ আছে, পৌলিশসিদ্ধান্ত তাহারই সংস্কৃত অনুবাদ ) কিন 
ধাহারা উক্ত গ্রীক্গ্রন্থ মিল|ইয়! দেখিয়(ছেন, তাহারা বলেন থে 
গীকৃগ্র্থের সহিত উহার কিছুমাত্র মিল নাই । বিশেষতঃ পৌলিন 
সিদ্ধান্ত একখানি ছিল না। ব্রঙ্ষসিদ্ধা-্তর টীকাকার পৃথদক 
ও ভট্টোৎপল পৌলিশসিদ্ধান্ত হইতে কতকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত 
কবিয়াছেন। এ সকল শ্লোকের সহিত পঞ্চমিদ্ধান্তিকার অন্তর্গত 
পৌলিশসিদ্ধন্তের কোনরূপ এক্য নাই। মৌর ও আধ্যভট- 
সিদ্ধান্তের মতের সহিত বরং মিল আছে। 
রোমকসিন্ধান্ত নাম শুনিয়াও অনেকে স্থির করিয়া বসিয়া 
ছেন যে, আলেক্জান্দ্রিয়ার প্রদিদ্ধ জ্যোতিবিদ টলেমীর মুল 
গ্রন্থ অবলম্বনে সংস্কৃত ভাষায় রোমকসিদ্ধাস্থ রচিত হইয়/ছিল। 
কিন্তু ব্রহ্গগুপ্তের ব্র্গসিদ্ধান্ত পাঠ করিলে তাহা মনে হয় না। 
লাট, বশিষ্ঠ, বিগয়নন্দী ও আরধ্যভট এই চারিজনের গণন। 
ভিত্তি করিয়া শ্রীষেণ রোমকসিদ্ধাত্ত রচনা করেন। ভট্টোৎপল 
ও অন্বেরুণীও তাহাই বলিয়াছেন। 


সপ পিপাসা ৯. শপ ওপরের রা». 





(১) যবনাচ্চরজ! নাড্যঃ সপ্তাবস্থযাস্ত্িভাগসংযু্ধাঃ। 
বারাণসা।ং ত্রিকৃতিঃ মাধনমন্তত্র বক্ষ্যান্ি ॥” (গঞ্চসিন্ধত্তিকায় গৌলিশ ) 


সপ লা 7৩ 


বরাহাবতার 





রর ভাজার জি এ 
শর পপ পাপা পপ পিপীপিপপ 


পপ পোপ শিপ শী 


ব্রাহমিহির থে ৫ খানি সিদ্ধান্তের জালোচন! করিয়াছেন, 
ওন্মব্যে সৌর বা সুধ্যসিন্কান্ত সসালোচন! করিয়া জ্যোতিষিকগণ 
প্রমাণ করিঙ্াছেন যে, এই সিগ্ধান্তধানি শকাব্বারস্তের সময় 
সঙ্কলিত হইয়াছিল, তৎপুর্বে পৌলিশ এবং পৌলিশের পূর্বে 
'রামকাসদ্ধান্ত রচিত হয়। গ্রীক জ্যোতিষী হিপার্কস্‌ প্রায় ১৫০ বর্ষ 
পূর্বে জীবিত ছিলেন । তাহার গ্রস্থ এখন বিলুপ্ত । হার: 
পরিদশনকাল লইয়। টলেমি প্রায় ১৫০ খুষ্টানে স্বীয় গ্রন্থ রচনা ূ 
করেন। তাহার গ্রন্থের সহিত রোমকসিদ্ধান্তের মিল নাই। 
এপ স্থালে তাহার বহপুব্বে রচিত রোমকসিদ্ধান্ত হিপার্কসের ; 
গণ দেখিয়া সঙ্কলিত হইয়াছে এবূপ কগাও বলিতে পারা যায় না। | 
এই মাত্র বনিচ্ছে পারি যে, বরাহমিহির যবনাচাধাগণের 
মও,৪ উপেক্ষ। করেন নাই । তাহাদের মত গ্রহণ করিয়াছেন। 
ঞ্চসিদ্ধান্তিকা ব্যতীত তিনি বুহত্সংহিতা, বৃহজ্জী তক, লঘুজাতক | 
পতি বহু জেযাতিগ্রস্থও তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন। 
এতগ্ডি্ন আরঢগাতক, কাপচক্র, ক্রিয়াকৈরবচন্দ্রিকা, জাতক- 
কলানিধি, জাতকসরসী, জান্তকসার বা লগঙ্গাতক, দৈবজ্ঞবল্প ভা, 
পরনচন্দি কা, বৃহদষ্টবর্গ, বৃহ্যা বা» মযুরচি রক) মৃহূর্তগ্রস্থযে!গথা এ, | 
যোগার্ণন, বটকলিকা, সারাবলী ও বঝ।হমিহিরীয় নামক কএক ূ 
থানি গ্রস্থ তাহার রচিত বলিয়া প্রচারিত আছে। 
বরহমিহির, একজন জ্যোতির্বিদ। ইনি সমাটু কবর শাহের 
সমসাময়িক | 
বরাহ্মুক্ত। (স্্ী) মৃক্তাভেধ। | মুক্তাশন্দ দেখ । ] 
বরাহমুল (কী) কাশ্রস্থ জনপদতেদ। এখানে বরাহরূপী 
'বঞুমুদ্তি এতিষ্ঠিত ছিল। [ কাশ্মীর দেখ। | 
বরাহযু ( ত্রি) বরাহ-ইচ্ছুক, শুকরাভিলাষী কুস্কুর। “বরাহযু- | 
হিশম্ম।দিন্দ উ্ঘরঃ 1” € খক্‌ ১০।৮৬।৪) “বরাহযুর্ববাহ মিচ্ছন্শ্া' 
বরাঁহব (€ অব্য) ব্রাহসদূশ বা তদন্ুরূপে। 
বরাহবপুষ ( ব্লী) বরাহেব দেহ (তরি) বরাহদেহধাবা। 
বরাহশম্মন্, জ্যে।তিরত্বপ্রনেভা | 
বরাহশিন্বী (স্বী) শৃকরভোজ্য শিশ্ী। 
বরাহশিলা। হিমালয়শিখরস্থ এক্টী পবিত্র স্থান। 
বরাহশৃঙ্গ ( পুং) শিব । 
বরাহশৈল ( পুং ) পর্বতভেদ । 
বরাহসংহিতী৷ (ত্ত্রী) ১ বরাহমিহিরবিরচিত জ্যোতিগ্রস্থিভেদ, 
বহত্সংহিত।। ২ শ্্রীরুঞ্চের বৃন্দাবনলীলাজ্ঞাপক একথানি গ্রন্থ। 
বরাহস্বামিন্‌ (পুং ) পৌরাণিক রাজভেদ । 
বরাহাঙ্গী [ত্ত্ী) ক্ষুদ্রদ্তী। ( বৈগ্থকনিৎ ) 
বরাহাদ্রি ( পুং ) বরাহ পর্বাত। | 
বরাহাবতাঁর ( পুং ) বিষ্ণুর 'অবতারতেদ। [ বরাহ দেখ। 1 
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ক এতিএচিিটউউিডিভিটিও 


জা. সপ উপ পপ পপ 7 শশী তিল সর 


বরাহাশ্ব (পুং ) দৈত্যবিশেষ। 
বরাহিকা৷ (ত্ত্রী) কপিকচ্ছু। (রাজনিৎ ) 
বরাহী [ত্ত্রী) বরাহো ভক্ষকত্বেনাস্ত্ন্তেতি বরনাই-অচ, গৌরা- 
দিত্বাৎ ভীষ্‌। ১ ভদ্রমুস্তা। ২ শুকরকন্দ। 
৪ কৃষ্ণচটকা। ( বৈগ্ভকনিৎ ) 
বরাহু (পুং) ১ প্রধান শত্রুর ঘাতক, ২ উত্তম বৃষ্টদকহস্তা । 
“আয়োদংস্টান্‌ বি ধাবতো বরাহুন্‌।” (খক্‌ ১৮৮৫) 
“বরশ্ উতবষ্টন্ত শত্রোহস্ততুন্‌।' ( সায়ণ ) ৩ হবিভক্ষয়িতা । 


৩ অশ্বগঞ্থা । 


: বরিক, প্রা্ীন জাতিবিশেষ। 


বরিতৃ (তরি) ১ আচ্ছা্দনকারী। ২ পছন্দকারী। 

বরিন্‌ (পুং ক্রী) বিশবেদেবাদির অন্তর্গত দেবতাঁভেদ । ( ভারত ) 

বরিমন্‌ (ত্রি)১ বিস্তৃতি, ব্যাপ্তি, পরিধি । ( খক্‌ ১৫৫।১ ) 
২ বরতম, শেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট, মহবযুক্ত, বরিষ্ঠ। 


৷ বরিয়া (বারিয়া ), বোম্বাই প্রেসিডেন্দীর গুজরাত প্রদদেণের 


রেবাকাস্থা বিভাগের অন্তর্গত গিএ্রাজ্য। অক্গাণ ২২১২১ 
হষ্টতে ২২৫৮ উঃ এবং দ্রাবিৎ ৭৩7৪১ হইতে ৭৪:১৮ পুঃ 
মপ্য। ইহার পূর্ব ও পশ্চিমে ইংরাজাধিকৃত পঞ্চমহল বিভাগ, 
উত্তরে সপ্রেলী ও সুঁত নামক সামস্তরাজ্য এবং দক্ষিণে ছোট 
উদয়পুর । ইহার দৈর্ঘ্য উত্তর দক্ষিণে ৩০ মাইল এবং বিস্বৃতি 
৮১৩ বর্গমাইল । এই সামন্তরাজ্যের দক্ষিণে ও পূর্বভাগ পর্বত- 
ময় এবং রদ্ধিকপুর, দুধিয়া, উমারিয়া, হাবেপী, কাকদখিল।। 
শাগতালা ও রাজগড় নামক ৭টী উপবিভাগে ইহা! বিভন্ত, এই 
সকল উপবিভাগ ও পূর্ব্বকথিত পর্বতের অধিকাংশ স্থানই 
জঙ্গলাবৃত। এখানকার স্বাস্থ্য ভাল নহে, জলবায়ুর অস্থস্থ্য- 
করতানিবন্ধন 'এই স্থান নানা রোগের আকর হইয়াছে । বন- 
ভাগে শাল বৃক্ষ আছে। চাসবাসের মধ্যে কলাই ও তৈলকর 
শস্তই প্রধান। 

এখাঁনকাঁর সর্দারগণ চৌহানবংশীয় রাজপুত । ১৯১৪৪ খুষ্টাবে 
মুসলমান সেনাকর্তক তাহারা দাক্ষিণাভিমুখে বিতাড়িত 
হইয়া চম্পানের হুর্গ অধিকার কবেন। এখানে তাহারা প্রায় 
সার্দদ্বিণতাবকাল রাজত্ব করিবার পর ১৪৮৪ থুষ্টাবে গুর্জরপতি 
মহম্মদ বৈগাঁড়া কর্তৃক রাঁজাভরষ্ট হইলে রাজ্যের বনান্তর[লি 
প্রদেশে আনিয়া! উপনীত হইলেন। অবশেষে একটী বংশ ছোট 
উদ্নয়পুরে এবং অপরটী বরিয়ায় রাজপাট স্থাপন করেন। 
১৮০৩ খৃষ্টাব্দে সিন্দেবাজের বিরুদ্ধে সহায়ত করায় এখানকার 
সামন্তরাজ ইংরাজের বিশেষ অনুগ্রহ এবং ইংরাজ গবর্মেন্ট 
বরিয়াভীল সেনাদল রক্ষার জঙন্ত সর্দারকে মাসিক ১৮৮০২ 
টাক দিবার ব্যবস্থা করেন। এখানকার সামস্তরাজ দেবগড় 
বরিয়ার মহারাবল বলিয়! পরিচিত । 


বরিবস্তিত [ ৫৫৯ ] বরিষ্ঠাঞ্ম 


বর্তমান সামস্তর়াজ ইংরাজ গবর্মেন্টকে বার্ষিক ৯৩৩ টাকা | ভাবঃ। উপাসিত, যাহাকে উপাসনা, শুশ্রষা বা সেবাকরা 
কর দিয়া থাকেন। জোষ্ঠ পুত্রই পিতৃসম্পত্তির একমাত্র | হইয়াছে। ( অমর) 

অধিকারী, কিন্ত দত্তকগ্রহণে ব্বাজাদের অধিকার নাই। রাজার বরিবোদ (তরি) বরিবঃ ধনং দদাততীতি বরিখন-দা-ক। ধন- 
সেনালংখ্যা ২৬৩ জন। তিনি ইংরাজরাজের নিকট হইতে | দাতা । ( শুক্লয্ূঃ ১৭১৪) 

মান্তহুচক ১*৮ তোগ পাইয়া থাকেন। পলিটিকাল এজেন্টের বরিবোধা (তরি) ধনদাতা। *ক্রস্টীবানং বরিবোধামভি প্রয়ঃ 1৮ 
সহিত পরামশ ব্যতীত তিনি অপরাধীদিগকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত (খক্‌ ১১১৯।১) “বরিব ইতি ধনং নাম বরিবসো* পনন্ত 
করিতে পারেন। রাজার ব্যয়ে ১৫টী বিদ্যালয় ও একট দতারম্। (সায়ণ) 

চিকিৎসালয় পরিচালিত হইতেছে এবং গুজরাত হইতে মালব ' বরিবোবিদ্‌ (ত্রি) ধনলম্তয়িতা, যিনি ধন লাভ করাইয়া বা 
পর্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে, তাহার যে অংশ এই রাজ্যের মধ্য দিনা | পাওয়াইয়া দেন। “বিদ, লাভে, মন্ম।দস্তর্ভাবিতণাথাৎ কিগ; 
গিয়াছে তাহ! এবং আরও কএকটি রাস্তা পাকা করা হইয়াছে । ইনি € খক্‌ ১১০৭১ ভাষ্ে সায়ণ ) 

২ উক্ত সামন্তরাজ্যের প্রধান নগর। বড়োদা রাজধানী! বরিশী (ত্ত্ী) বড়িশি। (শ্রত্া ) 

হইতে ২৫ ক্রোশ উত্তর পূর্বে অবস্থিত। অঙ্গ ২২০১৪ উঃ । বরিষ (ক্রী) বৃসঃ বাহুলকাৎ ইট,। বৎসর । ( শঙারদ্রা” ) 
এবং ড্রাঘিৎ ৭১ ৫৬৩০পুত। বির্ষঃ স্তাদ্বরিষোইপি চ” ( উজ্জলদত্তধৃত ) 

বরিয়ু, শার্তাবানবাসী একজন বণিক্‌, প্রকুত নাম মগছ। শ্তাম-: বরিষা (স্্ী)বৃ-সঃ বন্ুবচনাৎ ইট২। বর্ধা। ( দ্বিরূপাকো০ ) 
বাজের অনুগ্রহ লাভ করিয়া তিনি ক্রমে তথাকার একজন | বরিষাপ্রিয় (ুং) বরিষা বর্ষ! প্রিয়া যস্ত। চাতকপক্ষী। (শনবন।) 
অমাত্য হইয়৷ উঠেন। রাজা কাধ্যবশতঃ স্থানান্তরে গমন ; বরিষিতে (দেশজ ) বর্ষণ কবিতে, বৃষ্টি করিতে,ছড়াউয়। দিক্তে। 
করিলে, তাহাকে রাজধানীর শাসনকর্তা করিয়া যান, এই সময়ে; বরিষ্ঠ (লী) অতিশয়েন ববমিতি বব-উষ্টন। তায়, তামা। 
তিনি শ্তামরাজকন্তাকে অপহরণ করিয়া মার্ভাবানে পলাইয়। “রক্তং বরিষ্ঠং মেচ্ছাখ্যং তাম্ং শুন্বমুডু্ঘরম্‌ ॥” ( বৈদ্থকরভ্রমালা ) 
আমেন এবং তথাকার শাসনকর্তা আলেইন্মাকে বিনাশ করিয়া ২ মরিচ। (মেদিনী) | 

নার্তাবানের শাসনকর্তা হন। ১২৮১ থুষ্টাবে হ্ঠামরাজ তাঁহার : বরিষ্ঠ (রি) অয়মেষামতিশয়েন বর উরুর ইষ্ট ডিয়- 
পদাধিকার স্বীকার করেন। এই সময় হইতে ইতিহাসে তিনি ; স্থিরেতি বরাদেশঃ। ১ বরতম। 








বাজা বরিযু নামে পরিচিত। অতঃপর বরিয়ু কানপালানি “হত্বা স্বরিক্থম্পূণ আততাফিনে। 
বাজ্য জয় করিয়া রাজকন্ত।ব পাণিগ্রহণপূর্ধবক আপনার শাঁসন- যুধিষ্টিরে৷ ধর্মভূতাং বরিষ্টঃ 1৮ (ভাগবত ১১৯1১) , 
শক্তি বিস্তার করিয়াছিলেন । শ্ডিনি চীনসেনার অত্যাচার হইতে ২ উরুতম | (খাক্‌ 1৫৬1১) ৩ বতস। (অদয়) ব-_ ইন, 


পেগুরাজকে রক্ষা করিবার জন্ত সেনা সাহায্য করিয়া ছিলেন, | পুং। ৪ তিত্তিরিপক্ষী।:৫ নাগরঙ্গ বা নারঙ্গ বুঙ্ষ। চলিত নারাঙ্গা 

কিন্তু অচিরে উভয় রাজায় বিরোধ উপস্থিত হওয়ায়, তিনি | লেবুর গাছ। (রাজনি* )৬ ঢাঙ্ষুষ মন্থুর পুর 

পেগুবাজ্য অধিকাৰ করিয়া লন। ১২৮২ খুষ্টান্দে তিনি প্বরিষ্টো নাম ভগবান্‌ চাক্ষুষন্ত মনোঃ সৃতঃ ॥” 

মার্তাবান নগবে “ময়থিরেন্মা” পাগোদা স্থাপন করিয়া যান। (ভারুত ১৩/২৮।২০ ) 
বরিবস (ব্রি) অন্তরীক্ষ। “এবশ্ছন্দঃ বরিবশ্ছন্দঃ” (বোজসনেয় | ৭ ধর্-সাবণি মন্বন্তরের জনৈক খষি। 

সৎ ৯1৪ ) বিরিবঃ প্রভাম গুলেন ত্রিয়ত ইতি বরিবোহস্তরিক্ষম্ঠ | গ্হবিগ্মাংশ্চ বরিষ্ঠন্চ খষ্টিরনস্তথারুণিঃ | 

( মহীধর ) ২ ধন। “ন্ুধা দেবেভ্যো বরিবশ্কর্থ।” (খক্‌৯৫৯।৫) | নিশ্চরশ্চানঘশ্চৈব রিশটিশ্চান্তে! মভামুনিঃ ॥ 

'বরিবোহস্থরৈরপহৃতং ধনং, ( সায়ণ ) ৩ পূজা) শুশীষা | সপ্তর্যয়োহন্তরে তন্দিন্নগ্রিদেবশ্চ সপ্মঃ ॥৮মোক্ক পু*৯ ৪১৯) 
বরিবস্কৃ (ত্রি) ধনকর্তা | "এষ ইন্ত্রো বরিবস্কৃৎ” খেক্‌ ৮1১৬৬) ৮ দৈত্যবিশেষ। 

“বরিবস্কৃৎ ধনস্ত কর্তা” ( লায়ণ ) “বরিষ্টশ্চ গরিষ্ঠশ্চ ভূঁতলোন্মথনোবিস্ধঃ | 
বরিবস্তা! (স্ত্রী) বরিবসঃ পুজায়াঃ করণম্‌, বরিবস্‌-ক্যচু। | স্থপ্রসাদঃ কিরীটী চ সুচীবন্তে| মহাল্গরঃ ॥৮ ( হরিবণ ১৩২১৩) 

( নমোবরিবসশ্চিঞ্ঃ কাচ,। পা ৩১।১৩।) ততঃ অঃ,ততষ্টাপ্‌। | বরিষ্ঠা (ভ্ত্রী) ১ আদিত্যভক্তা, হুড়ছড়ে। (রাজনি*) ১ ভবিদ্রা। 

শুশ্বষা। “হুবে যঙ্থাং বরিবস্তা গৃণানো” (খকু ১১৮১৯) ( বৈদাকনিত ) ৩ গুলভেদ ( 0018১17)8 [0087)0108 ) 
বরিবন্তিত (তরি) বরিবন্তা সপ্জাত! অন্ত তারকাদিত্বাদিতচ। | বরিষ্ঠক (তরি) বরতম। শ্রেষ্ট, গরীয়ান্‌। 

অথবা বরিবস্ত-্ত, ( ক্যান্ত বিভাষা। পা ৬৪৫৯) পক্ষে যলোপা- | বরিষ্ঠাশ্রম (পুং ) স্থানবিশেষ। 


বরুড় 





বরিহিষ্ঠ ক্রী)উশীর। ২ বালক, চলিত ৰাঁলা। 
(স্থুশ্তত" চিকিৎ ১৮ অৎ) 

বরিহিষ্ঠমূল (ক্লী) উশীর মূল। (নুশ্রাত চিকিৎসিত স্থান৯৮অণ) 

বরী স্ত্রী) বুণোতীতি বৃ.পচাদাচ্‌ গৌরাদিত্বাৎ ভীষ। শতাবরী (অমর) 
২ স্ুর্যযপত্ঠী। (ত্রিকাণ) ৩ লঘুশতাবরী। ৪ মহাশতাবরী। 
( বৈগ্ভকনি০ ) ৫ বাজীকা মাগ্নিসন্দীপনরস। 

ররীতৃ (ত্রি) আচ্ছাদনকারী। আচ্ছাদক। 

বরীতাক্ষ (পুং) দৈত্যভেদ। ( মহাভারত ) 

বরীদাঁস (পুং) গন্ধর্ব নারদের পিতা । 

নরীধর] (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। ইহার ১ম ২য় ও ৪র্থ চরণে ১১টি 
অক্ষর এবং ১, ২, ৪, ৫, ৮) ১০১ ১১ বর্ণ গুরু ও অপর লঘু। 
১ চরণে ১, ৩, ৬, ৭ ও ৯ লঘু এবং তন্ন বর্ণ গুরু। 

বরীমন্‌ (তরি) পরিধি, বিস্তৃতি। [ ৰরিমন্‌ দেখ ] 

বরী[ য়স্য়ান্‌। ত্রি) অয়মনয়োরতিশয়েন উরু্বরো! বা ঈয়সুন্‌। 
প্রিষ্স্থিবেতি ররাদেশঃ | ১ শ্রেষ্ঠ । “বরীয়ানেষ তে প্রশ্নঃ কতো 
লোকহিতো নৃপ 1” ভোগবত ২১।১) ২ বরিষ্ট। ৩ অতি যুবা। 
( মেদিনী) (পৃং) ৪ বিক্ষম্তাদি সপ্তবিংশতি যোগের অন্তর্গত 
গ্গাদশ যোগ । এই যোগে জন্মিলে মানব দয়ালু, দাতা, সুন্দর, 
গবেশ, সৎকর্ম কারী, মধুরম্বভাব এবং ধন-জন-বল-সম্পন্ন হয়। 

“বাত! দয়ালুং স্ুতবাং স্থবেষঃ, 

সতকর্মনকর্তী মধুরস্বভাবঃ। 

নরো বলীয়ান্‌ ধনবান্‌ জনাট্যো 

যোগো বরীয়ান্‌ যদি জন্মকালে ।” ( কোঠঠীপ্র* ) 

৫ পুলহের পুর। (ভাগবত ৪” | ১। ৩৪) স্িয়াং ডীষ,। 
বরীয়সী খতমুলী। (রাজনি* ) 

বরাবর্দ (পুং) বলীবর্দ। ( অমরটাকা রমানাথ ) 

বরারৃত (তরি ,পুনঃ পুনঃ আবর্তন । 

বরাধু (পুং) কামদেব ৷ (তরিকা) 


নর ১ পুত) ৯ রাজা । ২ কলের বরণায়। 
( খক ৮২৩।২৮ সায়ণ ) 


বরুক ( পুং) কুধান্তাতেদ, বরক, চীনাধান। (নুশ্রুত স্থৎ ৪অ০) 
বরুট (পুং ) জ্েচ্ছজাতি বিশেষ, বরুড় । 

'পুলিন্দা নহলা নিষ্ট্যাঃ শবরা বরুটা উটাঃ। 

নালা ভিন্রাঃ কিরাতাশ্চ সর্কেহপি শ্নেচ্ছজাতয়ঃ ॥' (ছেম ) 
ব্কড় (পুং) নীচ জাতিবিশেষ। পরাশরপদ্ধতিমতে কৈবর্তের 

কন্ঠাগর্তে এবং শৌগিকের রসে এই জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। 
“কৈবর্তকস্ত কন্তায়াং শৌগ্ডিকাদেব সৌচিকঃ। 
শৌচিকাৎ শৌপ্তিকাজ্জীতো৷ নটো বরুড় এব চ॥” 
এই জাতি অন্ত্যজ মধ্যে গণ্য। 


€ 





“রজকশ্চর্দমকারশ্চ নটো ব্কড় এব চ। 
কৈৈবর্তমেদভিল্লাশ্চ সপ্তৈতে চান্তযজা; স্বতাঃ ॥”(প্রায়শ্চিত্তত) 
্রাহ্মণ অক্ঞানতঃ যদি এই জাতির স্ত্রীগমন করে এবং 
ইহাদের অন্নভোজন বা ইহাদের নিকট প্রতিগ্রহ করে, তাহা 
হইলে পতিত হয়, আর জ্ঞানপুর্বক করিলে এ সকল 
জাতির সমতা প্রাপ্ত হয়। অজ্ঞানপূর্ববক পাপানুষঠানে প্রায়শ্চিত্ত 
করিলে পাপের শান্তি হইয়৷ থাকে। 
“এতেযাস্ত স্্রিয়ো গত! তুজ্জা চ প্রতিগৃহথ চ। 
পতত্যজ্ঞানতো বিপ্রে। জ্ঞানাৎ সামান্ত গচ্ছতি ॥” প্রায়শ্চিত্ত) 
বরুণ (পুং) বুণোতি সর্বং ত্রিয়তে অন্টৈরিতি বা বৃ-উনন্‌, 

(ককদাদিভ্য উনন্‌্। উপ ৩৫৩ )১ দেবতাবিশেষ, অদিতির 
গর্ভে কশ্বপ হইতে উৎপন্ন । শ্রীমস্কাগবতে লিখিত আছে, 
চর্ষণী নারী পত্বীর গর্ভে ভূগড ও বানীকি নামে ইহার ছুই 
পুত্র জন্মে। ইনি পশ্চিমদিক-পাল এবং জলের অধিপতি 
বলিয়া পুজিত। পধ্যায়_-প্রচেতদ্‌, পাশিন্, যাদশাম্পতি, 
অগ্পতি, যাদঃপতি, অপাম্পতি, জদ্থুক, মেঘনাদ, জলেশ্বর, পরঙ্জয়, 
দৈত্যদেব, জীবনবাস, নন্দপাল, বারিলোম, কুগুলিন্‌, 
রাম, স্ুখান। (জটাধর) 

জলাশয়োত্সর্গ গ্রড়তি অনুষ্ঠানে বরুণদেবের পুজা করিতে 
হয়। হয়শার্ষপঞ্চরাত্রে ইহার পুজা পদ্ধতি বিধিবদ্ধ হইয়াছে। 
পুজাকালে মুগ্তি নির্মাণ প্রয়োজন । সুঙ্ষম সুঙ্ম রত্বরাজি দিয়। 
বরুণমূর্তি নির্শাণ করিয়া লইতে হয়। ইহার ছুই ভুজ, ইনি 
ংসপৃষ্ঠে আলীন। ইহার দক্ষিণহস্তে অভয় এবং বামহপ্ডে 
নাগপাশ। বামভাগে জলরাশি এবং দক্ষিণে ইহার পুত্র 
পুষ্কর। ইনি নান! নদনদী, নাগ, জলধি ও বিবিধ জলজস্থ 
দ্বারা পরিবৃত। জলাশয়ের তীরে বা প্রান্তভাগে বরুণদেবেব 
এইরূপ মুর্তি নির্াণ করিয়া পতে প্রতিষ্ঠান্তে অর্চনা 
করিবে । (১) ইহার ধ্যান যথা-- 

*প্রসন্নবদনং সৌম্যং হিমকুনেন্দুসন্লিভম্‌ । 

সর্ববাতরণসংযুক্তং সর্ববলক্ষণলক্ষিতম্‌ ॥ 


(১)অথ বাপ]ামতঃ কুধ্যাৎ শুগ্মরত্বাদিনির্শিতম্‌। 
দ্বিভুজং হংসপৃষ্ঠস্থং দক্ষিণেনাভর়প্রদম্‌ ॥ 
বামেন নাগপাশস্ত ধারযস্তং হছভোগিনম্‌। 
মলিলং যামমাভে গং কারয়েদ্যাদসাম্পতি ॥ 
বামে তু কারয়েছদ্ধিং দক্ষিণে পুদ্ধরং শুভম্‌। 
নাগৈর্নদীতিধাদোভিঃ সমুদ্রেঃ পরিবারিতস্‌ ॥ 
কৃত্েধং বরুণং দেষং প্রতিষ্টাবিধিন[িরেৎ |” ( হয়শীর্ষগঞ্চরাত্র) 


বরুণ 


কিটটগৈঃ শীতলৈঃ সৌমোঃ ্রীয়স্তমবনথিতম্‌। 
লবণ্যামৃতধারাভিস্তপয়স্তমিব প্রজাঃ। 
রাজহংসসমানং পাশব্যগ্রকরং গুতম্‌। 
পু্ধরাদ্যৈর্গণৈঃ সর্বঃ সমস্তাৎ পরিবারিতম্‌॥ 
*গোর্্যা কাস্তযা চানুগতং নদীভিঃ পরিবারিতম্‌। 
নাগৈর্ার্দোগণৈযুক্ং ব্রাঙ্মণামিব চাপরং | 
্থটিসংহারকর্তারং নারায়ণমিবাপরম্‌ ॥” 
এইরূপ ধ্যান করিয়া পরে পুজা করিতে হইবে। 
বরুণের মন্ত্র--গু বৌ। 
"্অষ্টাবিংশাস্তবীজেন চতুপদশস্বরেণ চ। 
অর্দেদদুবিদুযুক্তেন প্রণবোদ্দীপিতেন চ॥” হেয়দীর্ষপঞ্চরাত্র) 
প্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়! প্রণব স্বারা নিবোধসুদ্রা 
প্রদর্শন করিতে হয়। অন্ধুষ্ঠ ও মুষ্টি অন্তর্গত করিলেই নিবোধ- 
মুদ্রা হইয়া থাকে। পরে পাশমুদ্রায় দেবতার সানিধ্য করিয়া 
গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যাদি দ্বার! পূজা করিতে হয়। 
*্প্রতিমায়াং স্থিতিং রৃত্বা প্রণবেন নিবোধয়েৎ। 
পূজয়েদ্গন্বপুষ্পাদৌঃ সানিধ্যং পাশমুদ্রয়া ॥” (হয়শীর্ষ) 
বরুণের নমস্কার-মন্ত্র যথা-_ 
“বরুণো ধবলো বিষুঃ পুরুষে! নিষ্লগাধিপম্‌। 
পাশহস্তে৷ মহাবাহস্তট্ৈ নিত্যং নমো নম: ॥”জেলাশয়োৎসর্গতব) 
দেশে অনাবৃষ্টি দেখা দিলে বরুণার্চনা ও বরুণমন্ত্র জপে 
বৃষ্টি হয়। অনাবৃষ্টির কারণ বরুণার্চনা করিতে হইলে তখন 
স্বতন্ত্র ধ্যান আছে। সেই ধ্যানে বরুণের রূপ চিন্তা করিয়া 
তাহাকে নমস্কার করিবে। 
"পুক্ষরাবর্তকৈর্মৈ ঘৈঃ প্রাবয়স্তং বসুদ্ধরাম্‌। 
বিদযুগ্জিতসনব্ধং তোয়াত্মানং নমাম্যহম্‌ 
যন্ত কেশেষু জীমূতো৷ নদ্যঃ সর্ব্াসন্ধিযু। 
কুক্ষে সমুদ্রাশ্ত্বারস্তশ্ঘৈ তোয়াত্মনে নমঃ ॥” 
এইকপ ধ্যান করিয়া! মানসোপচারে বরুণকে আরাধনা- 
পূর্বক মূল মন্ত্র অপ করিবে। জপের পূর্ব বিনিয়োগ করিয়া 
লইতে হয়। যথা-“প্রজাপতিখবিুষ্,প্ছন্দো৷ বরুধো দেবতা 
এতাবদ্রাট্রমভিব্যাপ্য স্ুবৃষটার্থ, জপে বিনিয়োগঃ 1” মন্ত্র গুরু" 
মুখ হইতেই জানিয়! লইতে হয়। সেই মন্ত্র যথা. 
"ও বুষ্টিরিহানাব্যস্তরয়ো মরুতাম্পৃশতীং 
গচ্ছ বশাপরিযদ বা দিবং গচ্ছত তেনে বৃষ্টিমাবহ |” 
এই মন্ত্র সহত্রবার জপের পর নিশ্চয় বৃষ্টি হইবে। মন্্াত্তর 
যথা-_কৃর্চ লক্ষ্মী ও মায়াবীজ, (হ' প্রী হী, এই ত্র্ক্ষর মন্র 
যদি নাভি পর্যন্ত জলে মগ্ন হইয়! জপ করা হয়, তবে অনাবৃষ্টি 
দূর হয়, এবং সদ্য সদ্য দেশে মহাবৃষ্টি হইতে থাকে। মন্ত্র জপের 
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সংখ্যা অষ্ট সহশ্র, কিন্তু তাহার চতু্তগ, অর্থাৎ বন্রিশ 
হাজার জপ করিতে হইবে। তিনদিনের পর চতুর্থ দিনে এই 
জপের সমাপ্তি। 

প্নাভিমান্রং জলে স্বিত্ব! জপেমন্ত্রং প্রসন্নধীঃ | 

বন্থসহত্রং জপেম্সগ্রং ত্রিদিনং ব্যাপ্য যত্বতঃ॥” অথবা-- 

প্যট্সহত্রং জপেন্িত্যং তা বৃষিবেস্ধ বম্‌।” (হট্কর্শদীিকা) 

কেহ কেহ অনাবৃষ্টিকালে বরুণের একাক্ষর মন্ত্র জপেরও 
ব্যবস্থা করেন। একাক্ষর মন্ত্র বংঃ। 

মন্থ বলিয়াছেন,_-মহাপাতকী ব্যক্তির যে, ধন দও করা 
হইবে, সাধুচরিত্র রাজা তাহা কখন গ্রহণ করিবেন না। কেন না 
লোভে পড়িয়৷ তাহা গ্রহণ করিলে, সেই মহাপাঁতকীর দোষেই 
তাহাকে লিপ্ত হইতে হয়। এই জন্ত জলে প্রবেশ করিয়া রাজ! 
সেই দগুদ্বারা লন্ধ ধন বরুণকে অথবা সঙ্ত্ি-সম্পন্ন শান্ত 
হাক্গণকে দান করিবেন। কারণ, বরুণ দণ্ড কর্তা, তিনি রাজা - 
দিগেরও দগ্ডধর। আর যিনি বেদপারগ ব্রাহ্মণ তিনি সর্ধ্ধ জগ- 
তেরই প্রভৃ।* (মন্তু ৯ অঃ) 

অতি প্রাচীন কাল হইতেই জলাধিষ্ঠাতা বরুণদেবের উপা- 
সনা প্রচলিত আছে। খগেদে তিনি রাজা, বিশুদ্ধ বল, বিমান- 
চারী, বেগবান্‌ ও পরাক্রমশালী বলিয়৷ কীর্তিত হইয়াছেন । উক্ত 
রাজা বরুণ সুর্যের ক্রমান্বয়ে গমনার্থ পথ ডেত্বরায়ণ ও দক্ষিণার়ন 
মার্গ) বিস্তার করিয়া থাকেন। তিনি মূলরহিত অস্তরীক্ষে 
থাকিয়া বননীয় তেজঃপুঞ্জ উর্ধে ধারণ করেন, সেই রশ্রিপু্ 
অধোমুখ, কিন্তু তাহার মূল উর্ধে, তদ্বারা তিনি জীবের মরণ 
রোধ করেন। তাহার শত সহশ্স ওষধি আছে, অর্থাৎ 
তিনি ওযধিপতি। তিনি নিখ্খতিকে পরান্থুখ করিয়া মনুষ্য- 
দিগের দুরিত নাশ করিতে সমর্থ। তিনি পরমায়ু দান ও গ্রহণ- 
কারী, তাহার আজ্ঞায় রাত্রিযোগে চন্দ্র দীপ্যমান হয়; তিনি 
বিদ্বান ও অহিংসিত বন্ধনমোচনকারী ও মুক্তিদাতা এবং তাহার 
কর্শসমূহ অপ্রতিহত। “হে বরুণ! নমস্কার করিয়া তোমার 
ক্রোধ অপনয়ন করি, যজ্ঞের হবা দানম্বারা তোমার ক্রোধ 
অপনোদন করি। হেঅন্থর! হে প্রচেতঃ! হেরাজন্‌! 
ামাদিগের জন্য এই যজ্ঞে নিবাস করিয়া আমাদের কৃতপাপ 
শিথিল কর। হে বরুণ ! আমার উপরের পাশ উপর দিয়া, নীচের 


* এনাদদীত নৃপঃ সাঁধূর্ম হাপাতকিনে! ধনম্‌। 

আদদানম্ত তল্লোভাত্তেন দোষেণ লিপাতে ॥ 

অপন্ত প্রবেন্থ তং দণ্ডং বরুপায়োপপাদয়েৎ। 

শ্রুতবৃত্তোপপন্নে ব! ব্রাঙ্গণে প্রতিপাদয়েখ ॥ 

ঈশে! দণ্ডক বরণে! রাজাং দণধরো! হি নঃ। 

দীপঃ সর্ধ্যন্ত জগতে। ব্রাঙ্মণে! বেদপারাঃ ।” (সনু »অ:) . 





পাশ নীচে দিয়া এবং মধ্যের পাশ মধ্য দিয়া খুলিয়া দাও। 
তৎ্পরে হে অদ্দিতিপুত্র! আমরা তোমার ব্রতথগ্ন না করিয়। 
পাপরহিত হইয়! থাকিব।” (খক্‌ ১/২৪।৬--১৫) 
এইরূপে বেশ বুঝ! যায় যে, বরুণ দিকৃপতি বা লোকপাল, 
তিনি যমের স্তায় পাপপুণোর বিচার বা নিগ্রহকর্তা । তিনি 
ধনাধিকারী ( ধক ১১৪৩।৪ ) এবং ধৃতব্রত। ( ধক্‌ ২১৪) 
খকৃসংহিতার ১/১৬১১৪ মন্ত্রে লিখিত আছে, বরুণ সমুদ্র- 
জলের সহিত আগমন করিতেছেন । ৭1৮৭৬ মন্ত্রে তৎকর্তৃক 
সমুদ্রকে স্থাপনের কথা আছে। তাহার ভিতর তিনপ্রকার 
ছ্ালোক নিহিত আছে; তিন প্রকার ভূমি, ছয় অবস্থায় 
ইহাতে অন্তভূতি রহিয়াছে। তিনি অস্তরীক্ষে হিরগ্নয় দোলার 
্টায দ্রীপ্বির জন্য হু্যকে নির্মাণ করিয়াছেন। তিনি জলবিদ্দুর 
যায় শ্বেতবর্ণ, গৌর মগের ন্যায় বলবান্‌, উদকের নির্মাতা ও 
সমন্ত সতপদার্থের রাজা। &181৭ মন্ত্রে তিনি সুর্মযকর্তৃক স্তত 
হইয়াছেন। খকৃসংহিতার ৭ম মণ্ডলের ৮৭-৮৯ স্ুক্তে মন্ত্র 
নিচয়ে বরুণ দ্লেবতার নানা স্তি আছে। 
এতপ্ডিন্ন উক্ত সংহতার ১১৫৬৪, ২২৭১০, ২২৮৯, 
31১৫, ৪818১১-২, ১০।৯৯।১০১ ১০।১৩২।৪ স্থলে বরুণ সর্ব- 
শ্রেষ্ঠ, রাজা ও শক্তিমান্‌ এবং স্তোত্রবিশিষ্ট দেবতা বলিয়া গৃহীত 
হইয়াছেন। অধর্ববেদেও বরুণ দেবগণের মুখ্য বলিয়া কীন্তিত। 
“সোমো৷ ভগ ইব যামেষু দেবেষু বরুণো যথা |” (অথর্ব্ব ৩২১1২) 
খক্‌্সংহিতার ৮1৪১ ও ৮1৪২ স্ুক্তে বরুণদেবের স্তুতি 
*আছে। ৫1৮৫ স্ক্তের মন্ত্রনচয়ে অত্রিধধি বরুণ দেবতার এই- 
রূপ স্তব করিয়াছেন, এতনি নিঁখল তুবনের অধিপতি ও 
বৃষ্টিপাতদ্বারা পৃথিবী, অস্তরীক্ষ ও স্বর্গকে আর করেন” এই 
খকের মন্ত্রগুলি পাঠ করিলে স্বতঃই মনে হয়, সর্বশক্তিমান্‌ 
পরমেশ্বরই বরুণ। ঈশ্বরের কার্ধ্যাবলী স্বতন্ত্র অভিধা প্রাপ্ত হইয়া 
বরুণে আরোপিত হইয়াছে । খণ্েদের খধিগণ প্ররুতির বিল্ময়- 
কর কাধ্যপরম্পর! নিরীক্ষণ করিয়া বরুণ ইন্ত্রাদিদেবের স্বাতন্্য 
কল্পনা করিয়াছিলেন, পরে তাহারা সেই কাধ্যপরম্পরার এক্য 
উপলব্ধি করিয়া ঈশ্বরের একত্ব হৃদয়ে অন্থভব করেন। 
“যিনি স্ু্যদ্বারা অস্তরীক্ষের পরিমাণ লয়েন ( ৫1৮৫৫), তিনিই 
নদী সকলকে এক মহাসমুদ্রে-প্রেরণ করেন, অথচ সেই মহ! 
সমুদ্র পূর্ণ হয় না (৫1৮৫৬ ), আবার তিনিই মনুষ্যের পাপ 
বিনাশ ও অপরাধ থণ্ডন করিয়া থাকেন। তিনি সুয্যের আস্ত- 
বণার্থ এবং বৃক্ষ সকলের উপরিভাগে অন্তরীক্ষকে বিস্তারত 
করিয়াছেন, তিনি অশ্বগণের বল, ধেস্থগণকে ছুঞ্জ ও হৃদয়ে 
সংকল্প দান করিয়! থাকেন। তিনিই জলে অগ্নি,অস্তরীক্ষে হৃর্ধ্য 
ও পর্বতে সোমলতা স্থাপন করিয়াছেন।' ইত্যাদি স্তুতি দেখিয়া 


বরুণ [ ৫৬২ ] 


অনুমান হয় যে, ধর্ম্পরায়ণ বৈদিক খধিগণ ৰরুণ ও ঈশ্বরকে 





এক ও অভিন্ন বলিয়া! নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। 

এই একত্ব হেতুই ১।.৩৬-১৩৭ স্থুক্তে পরুচ্ছেপ খাধি, ১/১৫১- 
১৫২ সুক্তে দীর্ঘতম! খষি এবং খখেদের ৭/৬৩-৬৬ স্ুক্তে বশিষ্ঠ 
খষিকর্তৃক প্রাতে মিত্র ও বরুণের* স্ততিমন্ত্র গীত হইশাছে। 
তাহারা নামপার্থক্যে জগতের ভিন্ন ভিন্ন মঙ্গলজনক ক্রিয়া সম্পা- 
দনকর্তা হইলেও মূলে এক মহান্‌ ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই নহেন, 
তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। তাই আমরা খক্সংহিতার ১1১৫৬।৪ 
মন্ত্রে বিষণ ও বরুণ এবং অশ্বিদ্ধয়কে একত্র সখাবিশিষ্ট হইয়। যজ্ঞে 
মিলিত দেখিতে পাই। শাহান শ্রৌতস্থত্রে (২২০৪), 
এরূপ বিষ্ু-বরুণের সংযোগ ও একাধারত্ব বর্দিত হ্ইয়াছে। 
গোতিল ৩৬১২ হুত্রে ষমবরুণের একযোগত্ব এবং শাতায়ন- 
্রাঙ্মণ ১৮১০ ও কাত্যায়ন শ্রোতহ্ত্রে (১০৮২৭) অগ্নি 
বরুণের একাধারত নির্দেশিত আছে। খাক্‌ 8১২ মন্ত্রে অগ্নি- 
বরণের সখিত্ব ও ভ্রাতৃত্ব স্ন্ধ আরোপিত 11 

অথর্ব্ববেদের প্ইন্দেন্্র মনুষ্যাঃ পরেহি সং হজ্ঞাস্থা বরুণৈঃ 
সংবিদানঃ|৮ ( অথর্ব্ব ৩৪।৬ ) মন্ত্রে ইন্দ্র ও বরুণের একমতিত্থ 
স্থিরীকুত হইয়াছে । এইরূপ বাজসনেয়-সংহিতায় ইন্দ্র ও 
বরুণের একত্ব দেখা যায়। তাহারা দেবগণের সম্রাট, সুতরাং 
সেই ইন্্রাবরুণ মিত্রাবরুণের সায় কিছুতেই ঈশ্বর ভিন্ন অপর 
কেহই হইতে পারেন না। তবে স্থানবিশেষে তাহাকে মিত, 
অগ্নি, ইন্দ্র, যম বা বায়ুর সহিত এ্রশকর্্ম সম্পাদন করিতে 
দেখিয়া তাহার মৌলিক ঈশ্বরত্বের কিছু বিশেষত্ব নির্দিষ্ট হইয়াছে, 
এই মাত্র বল! যাইতে পারে। 

ধগ্বেদের ১১২৬-১৩৬ স্ুক্কের মন্ত্রগুলি পাঠ করিলে তাহা- 
দের পরম্পরের কিছুই বিশেষত্ব উপলব্ধি হয় না বরং তাদের 
একত্বই নিম্পাদিত হইয়া থাকে। খক্‌ ১/১৩৬।০-৭ মন্ত্রে আছে 
যে “আমি সুর্য, পৃথিবী, আকাশ, মিত্র, ও বরুণ এবং রুদ্রাকে 
নমস্কার করি। ইহার! সকলেই অভিমত ফলদায়ী ও স্ুুখদায়ী। 
ইন্দ্র, অগ্নি, অর্ধ্যম! ও ভগকে স্ব কর। & * * আমরা ইন্ত্রকে 
প্রাপ্ত হইয়াছি, * * * ইন্দ্র অগ্নি, মিত্র ও বরুণ আমাদের 
সুখপ্রদ হউন, আমর! অন্নবান্‌ হইয়া যেন সেই স্খভোগ করি।” 
১১৫৩ স্ৃক্তে ইন্দ্র ও বায়ুর এবং ১।১৩৩ স্ক্কে ইন্্ ও বরুণের 


% অধর্ধ্ববেদ ৩।৪৬।৪ মন্ত্রে মিত্রাবরুণের প্রসঙ্গ আছে। 

+ *সভ্রাতরং বরণমগ্র অ| ববৃত্ম্ব অচ্ছ সুমতী বজ্ঞবনসং জ্যোে্ঠং যজ্ঞবনসম্ূ। 
খতাবানমাদিত্যং চর্যপীধৃতং রাঁখানং চর্ধনীধৃতম্‌ ॥ 
সথে সথায়মতয। ববৃৎম্বাপ্ডং ন চত্রং রখ্যেষ রংস্যাম্মভাং দণ্র রংহা!। 
অগ্নে সবলীকং বরুণে সচ! বিদে! মরুতনু বিশ্বভামুযু। [ ধকু 81১1২-৩] 
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সাহ্চর্ধ্য হুচিত হইয়াছে । ইহার দ্বারা স্পষ্টই এই দেবতামগ্ডলীর 
একত্ব ও ঈশ্বরত্ব প্রতিপাছিত হইতেছে । আবার--গুরু য্জু- 
বদের ৮৩৭ মন্ত্রে *ইন্রশ্চ সম্াড্বরুণশ্চ রাজ! তৌ তে তক্ষং 
চক্রতুযগ্র এতম্‌।” পাঠ করিলে উভয়কে এক বলিয়াই মনে 
হয়। উহার ভাষ্যে মহীধর লিখিয়াছেন ;-_*তৌ দেবো ইন্জ্বরুণৌ 
তে তব এতং সোমমগ্রে গ্রথমং তক্ষং চক্রতুঃ। তৌ কৌ 
ইন্দ্র বরুণশ্চ চকারৌ সমু্য়ে, কিন্তৃত ইন্্রঃ সম্রাট পরমৈশ্বরযুক্তঃ 
বাজপেয়যাজীত্যর্ঘঃ। কিংভূতো! বরুণঃ রাজা রাজনুয়যাজী 
রাজ! বৈ রাজনথয়েনে্টা। ভবতি সম্রাডাজপেয়েনেতি শ্রুতেঃ।” 

খক্সংহিতার ১1১৩৬।২ মন্ত্রে উ্াকর্তৃক বরুণের গৃহ আলোকী- 
করণের কথা আছে। শুর্ু্ূর্বেদের “গল্ত্যান্থ চক্রে বরুণঃ 
সধস্থমপ!খ শিশুমণতৃতমাস্বস্তঃ(১০1৭) মন্ত্রপাঠে বুঝিতে পারি যে, 
সমুদ্র বা জলগর্ভই বরুণের গৃহ। তিনি জলের শিশু, জলই তাঁহার 
নিবাসস্থান। এ মন্ত্রের ভাষ্যে মহীধর লিখিয়াছেন--“য! এবব্বিধা 
আপস্তান্থ অন্তমধ্যে বরণে! দেবঃ সধস্থং সহস্থানং চক্রে কৃতবান্‌ 
সহ স্থীয়তে যশ্মিন্‌ তৎ সংস্থং। কিন্তুতো৷ বরুণ: অপাং শিশুঃ 
বালক অপাং বা এষ শিশুর্বতি যে রাজস্য়েন যত ইতি শ্রতেঃ 
কিন্ততাস্বগ্, গল্তযান্থা। পল্তামিতি গৃহনামন্জ পঠিতম্‌। গৃহ- 
বপান্থ সর্কেষামাধারত্বাং তথা মাতৃতমান্ অতিশয়েন জগ- 
নিরাত্রীযু।” 

উক্ত সংহিতার ৬২২ মন্ত্রে বরুণের পাশসমন্বিত স্থানের 
তয়ভীত মানবের মুক্তি প্রার্থনার কথা আছে ;--ধায়ো ধাঙ্গো 
রাজংস্ততো বরুণ নো! মুঞ্চ। যদাহুরত্ত্যা ইতি বরুণেতি শপামহে 
ততো বরুণ নো মুর |” আবার শুরুজুঃ ৯৩৯ মন্ত্রের বৃহ" 
স্পতির্বাচমিন্দরো জৈায় কুদ্রঃ পণুভ্যঃ মিত্রঃ সত্যো৷ বরুণো ধর্ম" 
পতীনাম্‌।৮ এখানে মন্ত্রাংশে বরুণকে ধর্পতি বলা হইয়াছে। 
উহার ভাষ্যে মহীধর তাহা বিশদভাবে বুঝাইয়াছেন, “ধর্মপতীনাং 
র্শেশ্বরাণাং ধর্মনীলানামাধিপতোত্বাং সুবতাং । সবিভ্রাদয়োহষ্টৌ 
দেব স্ুুহবিষাং দেবতাত্বাং নানাধিপত্যানি দদত্বিতি বাক্যার্থঃ। 
উহার পরবস্তী মন্ত্রে (৯৪০) বরুণা্দি দেবতা কর্তৃক রাজা- 
দিগকে মহতী ক্ষত্রপদ্বীতে নিয়োগের প্রার্থন৷ দেখ! যায়। 
তৈত্তিরীয় বাহ্মণের ৩১২1৭ মন্ত্রের পক্ষত্রস্ত রাজা বরুণোহধি- 
রাজঃ» পদ্দে এই বাক্য সমর্থিত হইয়াছে।* 





* ধর্েদের অনেক গুলে বর্ুণকে এক্ষত্র ব। ক্ষত্রিয় বল! হইয়াছে । কিন্ত 





অধর্ধবেদের ১১০1১ মঙ্ত্রে বক্ষণ দীপ্তিশালী ও সত্ান্ভাষণ- 
শীল বলা হইয়াছে। অনৃতাদি ভাষণহেতু তাহার কোপে গড়িলে 
লোকে অচিরে জলোদরাদি রোগার্ঁ হইয়া পড়ে। তরন্মন্ত্র বারা 
বা! বরুণবিষয়ক স্বতিরূপ হুবিঘ্বারা বা অতি তীক্ষ স্তোত্রাদি 
বারা তাহাকে তুষ্ট করিলে তাহার অনুগ্রহে রোগোম্মোচন ও 
লোকে বলপ্রাপ্তি ঘটে 1। 

তরেয়ত্াঙ্গণ (১/২৪) পাঠ করিলে জান! যায় যে, 
জলাধিপতি দেবরাজ বরুণ দিকৃপালযপে অস্থরগণের সহিত যুদ্ধ 
করেন, আদিত্যগণ তাহার সঙ্গে অগ্রসর হইয়া! দেবতাদের ভীতি 
অপনোদন করিয়াছিলেন । উক্ত গ্রন্থের (৭১৪-.৫ ) হরিশ্চন্দ 
উপাখ্যানে লিখিত আছে যে, এরক্ষাকু রাজ! হরিশ্চন্ত্র নারদের 
আদেশে পুত্রকামী হইয়া বরুণ দেবের তপস্তা করেন। তাহার 
আরাধনায় তৃপ্ত হইয়! বরুণদেব তাহাকে দর্শন দিয়া! কহিলেন, হে 
রাজন! তোমার তপন্তায় পরিতুষ্ট হইয়াছি,তুমি বর প্রার্থনা কর। 
তাহাতে রাজ! পৃত্রবর প্রার্থনা করিলে বরুণ দেব ঈষৎ হাহ 
করিয়া বলিলেন, তোমার পুত্র জন্মিবে, কিন্তু তুমি নিঃশঙ্ক চিত্তে 
সেই পুত্রকে যজ্জীয় পণ্ুরূপে আমার গ্রীত্যর্থে বলি দিবে। রাজা 
শ্বীকূত হইলে তাহার রোহিত নামে এক পুত্র জন্মিল। বরুণ 
পুনঃপুনঃ পুত্রকে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন । রাজাও বারং- 
বার অন্থুরোধ, বিনয় ও নানা আপত্তি দেখাইয়া পুত্রের প্রাণ. 
রক্ষার উপায় স্থির করিতেছিলেন। এইরপে ক্রমান্বয়ে রোহিত 
দশম বর্ষে উপস্থিত হইলে বরুণ দেব আসিয়া বলিলেন, এখন , 
আপনার পুত্র যন্তীয় পণ্ড হইবার যোগ্য হইয়াছে। রাজা 
তাহাকে সমাবর্তনের পয় নরমেধ যঞ্জের বাসনা জানাইয়া 
বিদায় দিলেন এবং পুত্রকে সমীপে ডাকিয়৷ বলিলেন, হে প্রিয়! 
যে তোমাকে আমায় দিয়াছেন, আমি যজ্তীয় পশুরূপে নিহত 
করিয়া! তাহার করে তোমায় সমর্পণ করিব। পিতার এবংবিধ 
বাক্যশ্রবণে পুত্র “না না” বলিয়া স্বীয় ধন্ুক সঙ্গে লইয়া বানে 
প্রবেশ করিল। যথাসময়ে বরুণ দেব রাজসকাশে আসিয়া “মহা- 
রাজ যজ্ঞ করুন” বলিয়। দণ্ডায়মান হইলেন। রাজা তখন দেবতাকে 
আমূল সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। বরণের শাপে রাজা জলোদরী 
রোগে আক্রান্ত হইয় বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন। 

পিতার এই রোগের ব্যাপার অবগত হইয়! রোহিত বনদেশ 
ছাড়িয়া গ্রামে উপনীত হইলেন। তখন ব্রাহ্মণরূপে ইন্দ্র তাহাকে 
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সেখানে ক্ষত্রিয় অর্থে বলবান্‌) তখন ক্ষতিয় নামে বত বরের সি হইয়াছিল | 
কিন সন্দেহ। ভীহীর। ধলের অধিপতি এই কারণে পরবর্াতরাপ্গগুগে ক্ষত্রিয় 
(বলশালী ) রাজ।দিগের ধর্ণনিরণয়ের সঙ্গে সে বরণকেও ক্ষত্রিয়ের রাজা 
দিগের অধিপতি দণ্ডদাতা ও রঙ্ষাকর্তা বলি গ্রহণ কর হইয়াছে 
ধক্সংহিতার ৭৬৫1২ মন্ত্রে 


॥জারাজানামহ ধতসা গোপ! সিদ্ধুপতী ক্ষত্রিয়! যাতমর্ধবাক্‌।” 
মন্ত্রে বরুণকে সিল্ধুপতি ও ক্ষত্রিয় বল! হইয়াছে। কিন্তু উহার অর্থ অন্তরূপ। 
+ “অযং দেবানামহ্রো বি রাজতি বশ! ছি সত! ঘরুপনা রাজ;। 
ততম্পরি ব্রক্ষণ শানদ।নং উ্রসা) মন্োরুদিমং নয়ামি |” অথর্ব ১1১০1১। 





আপ এ পাত পপীশা পিসি পপ 


ভোগ করিতে যাইবে, অতএব আমার পরামর্শে নিরন্তর ভ্রমণ 
করিতে থাক। ভবিষ্যতে তোমার সুখোদয় হইবে। 

এইরূপে তিনি ব্রাহ্মণরূপে বৎসরাস্তে বষ্ঠ বৎসর পর্যন্ত রাজ- 
, পুঝরকে যুক্তিযুক্ত বচনে নিষেধ করিয়া যান। এই বৎসরে রাজ- 
পুত্র স্থখবসপুত্র অজীগর্ত খধির আশ্রমে আসিয়া বলিলেন, হে 
ধযিশ্েষ্ঠ আমি আপনাকে শত গাভী দান করিব। আপনি 
স্বীয় পুত্রত্রয়ের এক জন দ্বারা আমার পণ্ুরূপে যজ্জে বলি 
হওয়ার পথরোধ করুন। তাহাতে খধষি তাহাকে শুনঃশেফ 
নামে মধ্যম পুত্রটাকে দান করেন। রাজকুমার খধিকে শত 
গাতীদানপূর্বক ্রাহ্মণকুমার শুন£শেফকে লইয়া পিতৃসকাশে 
উপনীত হইলেন এবং বলিলেন এই বালককে দিয়া আমি অব্য- 
হতি লাভ করিব। তদনস্তর রাজ। ষক্তে ব্রতী হইলে বরুণ স্বয়ং 
রাজনুয়ঘজ্রের অভিষেচনীয় করিয়া দিয়াছিলেন £-_ 

“সন পিতবমেত্যোবাচ তত হস্ত্যাহমনেনাত্মানং নি্রাণণা 
ইতি স বরুণং রাজানমুপসদারানেন ত্বা ষজা ইতি তথেতি 
ভূয়ান্‌ বৈ ব্রাহ্মণ: ক্ষত্িয়ার্দিতি বরুণ উবাচ তন্মা! এতং রাজনুয়ং 
যক্তক্রতুং প্রোবাচ তমেতমভিযেচনীয়ে পুরুষং পশুমালেভে 1” 

(৭১৫) 

বরুণ বলিলেন, ক্ষত্রিয় পণ্ড হওয়! অপেক্ষা ব্রাহ্মণই যন্তে পণ 
হওয়া ভাল, তখন যজ্ঞারস্ত হইল। বিশ্বামিত্র হোতা, জমদগি 
অধবযুযু, বশিষ্টব্রহ্ধা এবং অযা্ত উদগাতা হইলেন। শুনঃশেফ 
যখন বুঝিলেন যে, তিনি পণ্তরূপে যজ্ঞে নিহত হইতেছেন, তখন 
তিনি যথাক্রমে প্রজাপতি ( খক ১২৪1১) অগ্নি ( খক্‌ ১২৪।২) 
সবিতা ( খক্‌ ১/২৪।৩-৫ ) ও তদনস্তর বরুণের ( খাক্‌ ১২৪1৬- 
১৫১ ১/২৫।১-২১) স্তুতি করিয়াছিলেন । 

দেবীভাগবতের ৭ম স্বন্ধের ১৪--১৭ অধ্যায়েও এই ঘটন! 
বিস্তৃত ভাবেও গ্রকারাস্তরে লিখিত আছে। 

[ শুনঃশেফ ও বিশ্বামিত্র শব্ব দেখ । ] 

তৈত্বিরীয় ব্রাঙ্গণের ১১৪1৮, ১1৪1১০৬ এবং শতপথ- 

ব্রাহ্মণের ১২।৮৩১৭ ও ১৩৩৪।৫ স্থলে বরুণ দেবের পূজা 
বিহিত হইয়াছে। 

এই উপাখ্যানদ্বার! বরুণকে প্রজা গ্রদ, প্রজাপালক ও প্রজা" 
সংহারক দেবতা বলিয়াই বোধ হয়্। সুতরাং তিনি স্ব, স্থিতি ও 
লয়কর্ত। পরম পুরুষ। তিনি রাজাদিগকে রাজ্যে স্থিতি করিয়া 
থাকেন। “তদয়ং রাজা বরণব্তথাহ স ত্বায়মহ্বৎ স উপেদমেহি। 

( অথর্ব্ষ ৩৪1৫) 
আবার মনু সংহিতায় তিনি রাজাদিগের দওদাতা বলিয়া 
উক্ত হইয়াছেন ( মন্থু ৯৪৫) 


[] ৫৬৪ ] 


দেখা বলিলেন, মূড়, রাজসংসারের ছুঃখপরাকা্ঠ রি কেন 





বরুণ 





বেদে বরুণকে দেবতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণিত দেখা 
যায়। তিনি জলর্দেবতা বলিয়া কথিত। যখন সমস্ত তমো- 
রাশি-সমাচ্ছন্ন ও প্রন্থপ্তের ন্যায় ছিল, তখন ভগবানের ইচ্ছায় 
মহাভূতাদির বিকাশ হইতে থাকে । আদিতে অপ সৃষ্ট হইয়া- 
ছিল অর্থাৎ জলই ঈশ্বরত্বের আদি বিকাশ; স্তরাং জলাধি- 
পতি বরুণকে ঈশ্বর এবং দেবগণের মধ্যে প্রথম বলিয়া কল্পনা 
কর! কিছু অসম্ভব নহে। 
মহাভারতের উদ্ভোগ ও শল্যপর্তে তিনি উদকপতিরূপে 
বর্দিত আছেন। তিনি এই আধিপত্য সর্বলোক পিতামহের 
নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। “অপাং রাজ্যে সুরাণাঞ্চ বিদরধে 
বরুণং প্রভুম্‌।” (ভারত স্ত্ীপর্ব ) 
ভাগবতে বরুণদেব কাশ্ঠপপত্থী অদিতির পুত্ররূপে কীন্তিত 
হইয়াছেন, 
"অথাতঃ শয়তাং বংশো যোহদিতেরনুপূর্ববশঃ | 
যত্র নারায়ণো দেব স্বাংশেনাবতরদ্বিভূঃ ॥ 
বিবস্বানধ্যম! পুষা! তষ্টাথ সবিতা ভগঃ। 
ধাতা বিধাতা! বরুণো মিত্রঃ শত্রু উরুক্রমঃ ॥% 
( ভাববত ৬।৬।৩৮--৩৯) 
হরিবংশ ৩য় অধ্যায়ে বরুণাদি দেবগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে 
এই একই বিবরণ গৃহীত হইয়াছে । আবার খক্সংহিতার 
১০1৭২।৮ মন্ত্রে অদিতির আট পুত্রের জন্মকথা আছে ।* অদিতি 
আটটার মধ্যে মার্তওকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া অপর সাতটাকে 
লইয়! স্বর্গগমন করিলেন। খণ্েদের ২২৭১ মন্ত্রে ছয় জন আদিত্য 
এবং ৯১১৪৩ মন্ত্রে সাত আদিত্যের বর্ণনা আছে। তৈত্তিরীয় 
ব্রাহ্মণে ধাতা, অধ্যমা, মিত্র, বরুণ, অংশ, ভগ, ইন্ত্র ও বিবন্বান্‌ 
এই অষ্ট আদিত্যের কথা আছে? কিন্তু মহাভারত 1 ও বিষ্ণু + 











* “অক্টো পুত্রাসঃ পুত্র মিত্রাদয়োইদিতের্ডবস্তি োইদিতেন্ত্বং পরিশরীর- 
ক্বাতী। উৎপন্নাঃ। অদিতেরক্টো :পুত্র। অধ্বধুণব্রাঙ্মণে গরিগণিতাঃ। 
তথ। হি তাননুক্রমিষ্যামে। মিত্রল্চ বরুণশ্চ ধাতা চাধ্যম! চাংশশ্চ ভগশ্চ বিষন্থা 
নাদিত্যশ্চেতি। * * * [ তৈত্বিরীরসংহিত! ৬1৫৬১ ]। ( সায়ণভাষ্য ) 

এতদ্বাতীত শতপথ ব্রাহ্মণে ৩।১।৩।৩ উক্ত খক্‌ মন্ত্রের প্রকৃষ্ট বিষরণ প্রদ 
হইয়াছে। 

_.. ধঁ ধাতাধ্যম। চ মিজশ্চ বরণোইশো ভগত্তখ!। 
ইন্ত্রে। বিবন্বান্‌ পূব! চ অষ্ট। চ সচিতা ডখ|। 
পর্জনাশ্চৈষ বিষুশ্চ আদিত্য হাদশ শ্বৃতাঃ। 
| (ভারত আদিপর্্র ১৬৫।১৫ এবং ১২১ অঃ) 
- | তত্র বিফুশ্চ শক্রশ্চ জজ্ঞাতে পুতয়েব হি ॥ 
বিবন্বান্‌ সধিতা চৈথ মিত্রে! বরুণ এঘ চ। 
অংশে! তগশ্মাততেজ। আদিত।। দ্বাদশ শ্বৃতাঃ। (বিফুপুং ১১৫৯) 


বরুণ 


্রদৃত পুরাণে দশ আদিত্যের না পাওয়া যায়। শতগখ- 
আঙ্গণের ১১/৬৩।৮ মন্ত্রে দ্বাদশ মাসের হুর্য্যকে দ্বাদশ আদিত্য 
বলা হইয়াছে। খ্বক্সংহিতার ২1২৭১ মন্ত্রে দক্ষ অদিতির 
ডা উল্লিধিত হইয়াছেন। নিরুক্কে (৯/২৩) যাস্ক লিখিয়া, 
»অদিতেক্ষো অজায়ত দক্ষা্ অদিতিঃ পরি অর্থাৎ 
দন টি অর্দিতির উৎপত্তি। আবার খক্‌ ৬৫০২ মন্ত্রে 
সুধ্যকে দক্ষ হইতে সম্তৃত বলা হইতেছে। সুতরাং এরপ স্থলে 
কোন মীমাংসা করা! যায় না। তবে উক্ত স্ুক্তের ১ম মন্ত্রে 
লিখিত আছে, “হে দেবগণ ! আমি স্থুখের নিমিত্ত 
স্তোত্র সহকারে অদিতি, বরুণ, মিত্র, অগ্নি, অর্ধযমা, ভগ ও 
সমুদায় রক্ষাকারী দেবগণকে আহ্বান করিতেছি । এই সকল 
আলোচনা করিলে বরুণকে আদিত্যগণের একতম বলিয়াই 
মনে হয়। 
মন্থসংহিতায় বরুণ অদ্বিতীয় তেজঃসম্পন্ন 8 এবং পাঁশহস্ত 
বলিয়া উক্ত হুইয়াছেন। তাহার পাঁশবন্ধ ব্যক্তি পাপপ্রশমনার্থ 
বারণ ব্রতাচরণ ॥ করিলে মুক্তি পাইয়া থাকেন। বরুণ মন্ত্রের 
দ্বারা সলিল বিকারে বরুণের পুজা! এবং তাহার দ্বারা নাভিজলে 
দাড়াইয়। জপ ও হোম করিতে হয়। 
“সলিপবিকারে কুর্ধ্যাৎ পৃজাং বরুণস্ত বারুণমন্ত্রেঃ।৮ 
( বৃহৎস” ৪৬1৫১) 
হুরিবংশের ৪৫ অধ্যায়ে বরুণদেবের রূপবর্ণনা এইরূপ 
লিখিত আছে £-_ 
“চতুর্ভিঃ সাগরৈগু তে লেলিহাপ্রিশ্চ পরগৈঃ | 
শঙ্খমুক্তাঙগদধরো বিভ্রত্তোয়ময়ং বপুঃ। 
কালপ|শস্ত সুংগৃহ হয়েঃ শশিকরোপমৈঃ | 
বাধীরিতজলোদগারৈঃ কুর্বন্‌ লীলা! সহত্রশঃ ॥ 
পাওুরোদ্ধ,তবসনঃ প্রবালরুচিরাধরঃ। 
মণিশ্তামোত্তমব পুর্হারোস্তমবিভূষিতঃ ॥ 
বরুণঃ পাশতুন্মধ্যে দেবানীকস্ত তস্থিবান্‌। 
যুদ্ধবেলামভিলযন্‌ ভিন্ন বেল ইবার্ণবঃ ॥” (হরিবংশ ৪৫1১২।১৫) 
তিনি হংসারূঢ় এবং পাশতৃৎ। (বৃহৎসণ ৫৮1৫৭) তাহার 
এই পাশান্ত কাল ব! বরুণপাশ নামে খ্যাত। (রামায়ণ ১২৭1৯) 
এই অস্ত্র ধারণ করিয়া তিনি দেবাস্থরসংগ্রামে দেবপক্ষীয় 
দিক্পতিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এীতরেয় ব্রাহ্মণে (১২৪) 
তাহা প্রসঙ্গক্রমে বরিত আছে। রামায়ণেও বরুণের যুদ্ধ- 
কুশলতার পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে । 


স্পাই 
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বরুণ 


“পাশহস্তো বিপাশস্ত রণে বরুণ এব চ। 
ভগনঃ প্রয়াত: সহসা ময়া সীতে হাপাংপতিঃ 1” 
( রামায়ণ ৩৫৪1৯) 
খখেদে বিষু। ও বরুণের সথিত্ব বা অভেদত্বের যে আভাস 
প্রদত্ত হইয়াছে, গীতায় তাহা পূর্ণকূপে পরিব্যক্ত দেখা যায়। 
্বয়ং ভগবান্ই বলিতেছেন :__ র 
"অনস্তশ্চান্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্‌। 
পিতৃপামরধ্যমা চান্মি যমঃ সংঘমতামহম্‌।৮ (গীতা ১০২৯) 
আবার মহাভারতে কৃষ্ণ ও বরুণের বিরোধের কথা আছে। 
শ্রীকষ্ণ জলজন্তসমাকীর্ণ সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিয়া সলিলাস্তগত 
বরুণকে পরাজয় করিয়াছিলেন। 
*প্রবিশ্ত মকরাবাসং যাদোভিরভিস্ তম্‌। 
জিগায় বরুণং সংখ্যে সলিলাস্তর্গতং পুরা ।» 
€ ভারত দ্রোণপর্ব ১১ অঃ) 
ভাগবতে এই কৃষ্ণবরুণবিদবেষের আভাস উপাখ্যানরূপে বিবৃত 
ইইয়াছে। একদা নন্দ একাদশীতে নিরাহারী থাকিয়া জনার্দ, 
নের অভার্চনা করেন এবং স্বাদশী তিথিতে আস্মরী বেলায় 
্ানার্থ কালিন্দীনলিলে অবগাহন করিলে জলমগ্ন হইয়া বরুণভত্য 
কর্তৃক বরুণালয়ে নীত হন। ভগবান্‌ শ্রীককষ্ণ বরুণকর্তৃক পিতাকে 
অপহৃত শুনিয়া বরুণসমীপে গমনপূর্ববক পিতাকে উদ্ধার করেন। 
বরুণ তখন শ্রীকৃষ্ণের পাদবন্দনা করিয়াছিলেন-_ 
“অদ্য মে নিভৃতো দেহোইদ্যৈবার্থোহধিগতঃ প্রভোঃ | 
ত্বৎপাদভাজোভগবন্নবাপুঃ পারমধ্বনঃ ॥” ভভোগবত ১০২৮৫) 
্ন্দপুরাণের সহাপ্রিখপ্ডান্তর্গত বরুণাপুরী মাহাক্ক্যে লিথিত 


আছে,-- 
একদা শৌনক হুতকে বরুণাঁপুরের মাহাত্ময-বিবৃত্তি জিজ্ঞাসা 


করিলে তিনি বলিয়াছিলেন যে;নানা রত্বরাজিবিরাজিতা৷ মনোরমা 
বরুণের একটা পুরী ছিল। সেই ক্ষেত্রের জনপদবাী লোক 
সকল ধর্ম্মপরায়ণ ও বেদার্থতত্বস্ত। তত্রস্থ লোকসমূহ জ্যোতিষ্টোম 
বিধি দ্বারা রামকে আরাধনা করিয়াছিলেন । এই যজ্ঞে দেবতা 
ও পিতৃগণ সাতিশয় পরিতোষ লাভ করেন। পরে রাম তথায় 
উপস্থিত হইয়া বরুণকে বলিয়াছিলেন, হে জলাধিপ বরুণ! 
তুমি তোমার ভবন সদৃশ আমার একটী ভবন নির্মাণ কর, 
এই ভবন নানারত্ববিভূষিত ও সদা মুনিগণ সেবনীয় হইবে। 
বরুণদেব পরশুরামের এই কথা শুনিয়া! দ্বীয় ভবন নির্মাণ 
করিয়া এ পুর পরশুরামকে নিবেদন করেন। তখন পরশুরাম 
এ নানারত্বাদি খচিত স্থরম্য ভবন দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, 
এই ভবন অদ্যাবধি বরুণাপুর নামে খ্যাত হইবে এবং পরপু- 
রাম এই পুরের অধিপতি থাকিবেন । একদা মধুমাসে শুক্রবার 





নবমী তিথিতে সর্বালোক এক হই সদিনব্যালী কা বেতক্ষম, সাধক, তমাল, মারুতাপহ। ইহার ,গুপ_কটু, 


মহো্সব করিতে ছিলেন। এই সময় এক মহাদৈত্য তথায় 
উপস্থিত হইয়া রামমহোৎসবকারী লোকসমূহকে অতিশয় 
পীড়িত করিতে লাগিল। বরণালয়বাসী লোকসমূহ দৈত্য 
কর্তৃক পাঁড়িত হইলে পরশুরাম তাহাদের স্তবে তুষ্ট হইয়৷ তথায় 
উপৃস্থিত হইলেন এবং তাহার্দিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 
হে ব্রাঙ্গণগণ! তোমরা আমার ম্থখাবহ বাক্য শ্রবণ কর, 
তাহা হইলে তোমাদের দৈত্যগীড়া বিদুরিত হইবে । আমি 
দৈতাদানৰ নাঁশের জন্ত বরুণ নির্শিত পুরীতে মহামায়াকে 
স্থাপন করিয়াছি, তোমরা সকলে তাহার শর়ণাগত হও, তাহা 
হইলে এই ভয় নষ্ট হইবে। তখন বরুণালয়বাসী বিপ্রগণ 
পবশুরামের আদেশানুসারে মহালসা নামে মহামায়ার শরণাগত 
হইয়৷ তাহার স্তব ও পুজাদি করিতে লাগিলেন । মহামায়া 
্রাহ্মণদিগের স্তবে সম্তষ্টা হইয়া তাহাদিগকে বলিলেন, হে বিপ্রগণ! 
তোমাদের ভয় নাই, আমি এই দৈত্যকে বিনাশ করিতেছি। 
এইকূপে তাহাদিগকে অভয় দিয়া তিনি এ দৈত্যের সহিত যুদ্ধে 
্রবৃস্ত হইলেন। মহামায়া দৈত্যের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া 
তাহাব মস্তক কর্তন এবং বামহস্তে গ্রহণ করিয়া! নিজালয়ে গমন 
করিলেন তখন দৈত্যভয় বিদুরিত হইল, দেবগণ আকাশে 
পুষ্পবৃষ্টি ও গন্ধবর্ব সকল গান করিতে লাগিল। নির্বিগ্ধে রাম- 
মহোৎসব শেষ হইল। সেই অবধি মাঘ মাসের শুক্লা ষষ্ঠী 
তিথিতে কামন। করিয়া ও ভক্তিপরায়ণ হইক়্! যে সকল ব্যক্তি 
ব্রিহ্ববনেশ্বরী দেবী মহামায়াকে পুজা করে, দেবী তাহাদিগের 
'আভিল।ষ পুর্ণ করিয়া থাকেন। 
( স্বন্দপু* সহাদ্রিখ বরুণাপুরীমাহাত্ম্য ১২ অঃ) 

যে অস্তরীক্ষ দেখিয়া বৈদিকযুগের আধ্যদিগের অন্তরে 
ঈশ্বরের অভিবাক্তি প্রতিভাত হইয়াছিল, বেদে তিনিই 
বকণদেব বলিয়া ব্িত। সেই অস্তরীক্ষপ্রখ্যাত দেনতাদিগের 
ধাজা বরণের সহিত গ্রীকপুরাণোক্জ উরেনাসের অনেক 
সৌসাদৃশ্ত দেখা যায়। বৈদিক উপাখ্যানে দ্টৌস্‌ কর্তৃক যেমন 
বরুণের পদচ্যুতি ও জলপতিরূপে নিয়োগের কথা আছে; 
সেইরূপ গ্রীসের পুরাতত্বে জিউস কর্তৃক উরেনাসের পদচ্যুতি 
বিকৃত হইয়াছে। বরুণ বৃষ্টিদাতা এবং জলগৃহবিহারী, উরেনাস্ও 
সেই সেই কার্যের অধিপতি । কিন্তু বস্তুতঃই মেন! ও অশ্বিনী 
এবং অন্ন ও বরুণের সহিত অন্যান্য বিষয়ে অনেক প্রাডেদ দেখা 
যায়। বরং জলাধিকারিত্বে নেপচুনের সহিত বরুণের বিশেষ 
মিল আছে। [ নেপচুন দেখ। ] 

৩ ম্বনীমধ্যাত বৃক্ষবিশেষ। পর্য্যায়__বরুণ, সেতু, তিক্ত- 
শাক, কুমারক, অশ্মরীন্ন, সেতুক, বরাণ, শিখিমগ্ডন, শ্বেতবৃক্ষ, 


উষ্ণ, রক্তদোষ ও শ্ীতীবাতহর, দ্গিথণ, দীপন, এবং বিদ্রধি- 
রোগত্ব । (রাজনিৎ ) ভাবপ্রকাশ মতে-_- 
প্বরুণঃ পিত্বলো৷ ভেদী শ্লেরুচ্ছা শ্বমারুতান্‌। 
নিহস্তি গুলবাতাশ্র-কুমাংশ্চোষ্োহগ্সিদীপনঃ | 
কষায়ো মধুরত্তিক্তঃ কটুকো রূক্ষকো গুরুঃ ॥” (ভাবপ্রণ) 
রাজবল্পতমতে ইহার গুপ,__বাযু ও শূলহুর, ভেদক, উষ্ণ, 
ও অশ্মরীনাশক। বরুণের পুষ্পগ্ণ__পিত্বত্ব ও আমবাতহর। 
(রাজবল্লভ) ৩ জল (মেদিনী)। ৪ ক্ুর্য্য। (বিশ্ব) 
প্ধাতামিত্রোহ্্যমা শক্রো বরুণত্বংশ এব চ। 
ভগোবিবস্বান্‌ পৃষ! চ সবিতা দশমন্তথ! ॥” (মহাভাণ১।৬৫।১৫) 
৫ মুনিগর্ভজাত কশ্ঠাপপুত্র-বিশেষ। (ভারত ১1৬৫।৪৩) 
বরুণক (পুং ) বরুণবৃক্ষ ( 08101605%% 130%19071011 ) 
বরুণগুড়) ওষধবিশেষ। ( চিকিৎসাসার ১০৬ ) 
বরুণগৃহীত (তরি) ১ বরুণ কর্তৃক আক্রাস্ত। ২ উদরী 
প্রভৃতি রোগগ্রন্ত। 
বরুণগ্রস্ত তরি) বরুণপ্রাপ্ত। জলনিমগ্ন। 
বরুণগ্রহ (পুং) অশ্থের তন্নামক ছুষ্ট গ্রহ বিশেষ । অশ্ব এই 
গ্রহাবিষ্ট হইলে তালু, জিহবা, নেত্র, বৃষণ ও মেট, কৃষ্খবর্ণ 
গাত্রের গুরুত! ও স্বেদ নির্গম হইয়া! থাকে । ইহার লক্ষণ-__ 
“তালুজিহ্বে চ নেত্রে চ বৃষণো মেছমেব চ। 
শ্তাবং রূপঞ্চ যন্ত স্তাদ্‌গাত্রগৌরবমেব চ। 
তশ্ত স্বেদপরীতশ্ত বুদ্ধিমান্‌ বরুণগ্রহৈঃ। 
কৃতং দোষং মহাঘোরং সুবধাঙ্গস্ত বিনি(দদশেৎ ॥» 

(জয়দত্ত ৫৭ অধ্যায় ) 
বরুণগ্রাম, একটী প্রাচীন গ্রাম। ( ভবিধাত্রহ্ষখ* ৫৭২৫৯ ) 
বরুণগ্রাহ (পুং ) বরুণ কর্তৃক আক্রমণ বা বন্ধন । 

( তেত্তিরীয়স” ৬।৬।৫।৪ ) 
বরুণঘতমৃ, অশ্মরীর একটা ওষধ। দ্বত ৪ সের, ক্কাথার্থ কুটিত 
বরুণছাল ১২।০ সের; জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের। কন্ধার্থ বরুণ- 
মূলের ছাল, কদলীমূল, নিষ্ব মূলের ছাল, কুশাদি পঞ্চভুণের মূল, 
গুলঞ্চ, শিলাজতু, কাকড় বীজ, দুর্ধা1, তিলনালের ক্ষার, পলাশ 
ক্ষার, যুইমুল প্রত্যেক ২ তোলা! । স্থল বিবেচনা করিয়া মাত্রা 
স্থির করিবে। জীর্ণ হইলে প্রথমতঃ পুরাতন সংযুক দধিয় মাত 
সেবনীয়। ইহাতে অশ্মরী, শর্করা ও মৃত্রকুচ্ছ, নিবারিত হয়। 
বরুণতীর্ঘ (রী) তীর্থভেদ। কালিকাপুরাণে এই তীর্থ- 
প্রসঙ্গে লিখিত আছে যে, দর্প টনদের পূর্বদিকে অগ্নিমান্‌ পর্ববত। 
তাহার সম্মুথভাগে কংসকর পর্ধততটে বরুণকুণ্ড নামক পবিজ্র 
সরোবর । এখানে জলাধিপ বরুণ নিত্য বাস করেন। কংসকর 





যোগ করিলে বরুণৃবীজ হইয়া থাকে । এ বীজমন্ত্রে ব়পদেবের 
পূর্না কর্তধ্য। (কালিকা ৭৯/১*-১৭ ) 

বরুণত্ব (ক্লী) বরুণের ভাব বা ধর্ম । 

বরুণদত্ত (পুং) পাণিনিবর্ণিত বাক্তিতেদ। (পা ৫1৩৮৪) 

বরুণদেব (তরি ) বরুণ যাহার দেবতা । (পুং) ২ শতভিঘা নক্ষত্র । 
( বৃহৎস* ৩২।২০ ) ৩ বরুণ দেবতা । 

বরুণদৈবত (ব্রি) শতভিযা নক্ষত্ব। (বৃহতসৎ ১০২) 

বরুণঞত (ব্রি) ১ বরুণকে প্রবঞ্চনা বা লোভপ্রদর্শনকারী। 
২ বরুণকর্তৃক হিংসিত। “ৰরুণেন হিংসিতঃ। (খক্‌ ৭৬০৯ সায়ণ) 

বরুণপাশ (পুং ) ১ বরুণের অক্স। ২ নক্র, হাঙ্গর। 

বরুণপুরুষ (পুং) বরণের ভৃত্য । € আঙ্বণ গৃহা ১১৫) 

বরুণপ্রঘাঁস ( পুং ) আধাড়ী বা শ্রাবণী পূর্ণিমায় বরুণের উদ্দেশে 
আচরণীয় দ্বিতীয় কৃত্যতেদ। জলনিমগ্ন বা গ্রাহনক্ষত্রাদির 
হস্তরূপ বরুণপাঁশ হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য এই ব্রতাচরণ 
করিতে হয়। এ পর্বদিনে বরুণের গ্রীত্যর্থে যবচূর্ণ ভক্ষণ 
করিতে হয়। 

বরুণপ্রশিষ্ট (তরি) বরুণ কর্তৃক শাসিত বা পরিচালিত। 

বরুণপ্রস্থ,কুরুক্ষেত্রের পশ্চিমস্থ নগরভেদ | ( ভণব্রহ্ষখণ ৫৭১১৪) 

বরুণভষ্ট (পুং) একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতিিবদ্‌। 

বরুণমতি (পুং) বোধিসত্তভেদ। 


বরুণমিন্রর পু) গোভিলভেদ। | 
বরুণমেনি (ভ্ত্রী) বরুণের ক্রোধ। ( তৈত্বিরীয় সৎ ৫1১1৫) 
বরুণরাজন্‌ (ব্রি) বরুণ যেখানে রাজরূপে অধিষ্ঠিত । 


( তৈত্তিরীয়সৎ ৩৫৮1১) 
বরুণলোক (পুং) ১ লোকভেদ। (€ কৌশিকীউপত ১1৫) 
কাশীথণ্ডের ১০৮ অধ্যায়ে ইহার বিবরণ আছে। ২ বরুণের 
অধিকার স্থান বা জল। ( তর্কসংগ্রহ ৭) 
বরুণশন্মন্‌ €পুং ১ দেবাম্থর যুদ্ধে দেবপক্ষীয় সেনাপতিভেদ। 
বরুণশেষস, (তরি) ১ বরুণের অপত্য । ( খক্‌ ৫1৬৫।৫ সায়ণ) 
২ রক্ষাকারী পুত্রা্দি বিশিষ্ট । “বারকাঃ পুজাঃ যেষাং' (সায়ণ) 
বরুণশ্রাদ্ধ (কী) শ্রান্বকৃত্যভেদ। 
বরুণসব (পুং) বরুণের অভিপ্রেত যক্ঞ। “যো রাজসুয়ঃ স 
বরণসবঃ* ( তৈতিরীয় ব্রাহ্মণ ২।৭।৬।১ ) 
বরুণসেন, শিলালিপি বর্ণিত রাজভেদ । 
বরুণসেনা [ সেনিক! ] (ভ্ত্রী )রাজকন্তাভেদ। (কথাসরিৎ৪8198) 
বরুণশ্রোতস্‌ (পুং) পর্বতভেদ। (ভারত বনপর্ ) 
বরুণশোতস্‌ পাঠও দেখা ঘায়। 





বরুণোপপুরাণ 


(পু) ১ বকুণের বংশধর। 
গোত্রাপত্য। 

বরুণাত্মজা (তত্র) বরুশন্ত জনন্ত আত্মজা। তহুত্তবত্বাৎ। 
বারুণীমস্ত, এই মস্ত সমুদ্র মন্থনকালে উত্ভৃত হইয়াছিল । 

বরুণাদিকাথ, বক্ষণছ্ছাল, শু'ঠ, গোক্ষুর মিলিত ২ তোলা, 
জল ॥০ সের, শেষ %* পোয়া, প্রক্ষেপার্থ যবক্ষার ২ মাষা, 
পুয়াতন গুড় ২ মাষা। এই কাথ পান করিলে বহকালের বায়ুজ 
অশ্মরীর শাস্তি হয়। 

বৃহ্দবরুণার্দি--বরুণছাল, শুঁঠ, গোক্ষুর বীজ, তালমুলী, 
কুলখকলাই, কুশাদিতৃণপঞ্চমূল মিলিত ২ তোলা, জল ॥০ 
সের, শেষ %* পোয়া, প্রক্ষেপার্থ চিনি ২ মাষা, যবক্ষাৰ 
২ মাঝা। ইহাতে অশ্রী, মুত্রকৃচ্ছ, বস্তিশূল ও লিঙ্গশুল 
নিবারিত ভয়। 
বরুণছালের কাথ বা কন্কের সহিত পুরাতন গুড় এবং সজিন। 

মূলের উষ্ণকাথ সেবন করিলে অশ্মরী ও তজ্জনিত যন্ত্রণা 
নিবারিত হয়। 

বরুণাদিগণ (পুং ) দ্রব্গণভেদ, স্থশ্ষতে এই গণে নিম্নোক্ত দ্রবা 
নির্দিষ্ট হইয়াছে--বরণবৃক্ষ, নীলবিন্টা, শিগ্‌, মধুশিগু (লাপ 
সজিনা ), জয়ন্তী, মেষশূঙ্গী, পৃতিফা, নাটাকরঞ্জ, মোরাটা, 
অগ্রিমন্থ, বিণ্টা, লালঝাঁটি, আকন্দ, বসির, চিতা, শতমুলী, 
বিশ্ব, অজশূঙ্গী, দর্ভ, বৃহতী, কণ্টিকারী। এই বরুণারদিগণ কম, 
ও মেদোনাশক এবং শিরঃশুল, গুল ও আভ্যত্তরিক বিদ্রপি- 
নাশক। (সুশ্রত সৎ ৩৮ অপ) 

বরুণাদ্ি (পুং ) পর্বতভেদ। 

বরুণানী (তরী) বরুণন্ত পত্ী বরুণ (ইন্ত্রবরুপভবেতি। গা 
৪১৪৯) ইতি ভীষ, আম্গাগমশ্চ। বরুণপড়ী। (জটাধর ) 

বরুণীপুর, সহাপ্রিপর্বাতস্থ একটা প্রাচীন তীর্ঘক্ষেত্র। (সহাড্রিণগ 
বরুণাপুরমাহ।আ্া) [বরুণ দেখ। ] 

বরুণালয় (পুং) সমুদ্র, সাগর। 

বরুণাবাস ( পুং ) সমুদ্র, সাগর। 

বরুণাবি (স্ত্রী) লক্্মী। 

বরুণিক (পুং) বরুণদত্তের সংক্ষি্ড নাম। বরুণিয় ও বকপিন্‌ 
পদও প্রযুক্ত হুইয়া থাকে। 

বরুণেশ (€ত্ৰি) শতভিযানক্ষত্র, বরুণ যাহার অধিপতি । 


বরুণেশ্বরতীর্ঘ (ক্লী) তীর্থভেদ। 

বরুণোদ (লী) সাগর। 

বরুণোপনিষদ্‌ (ত্ত্রী) উপনিষদ্ভেদ | 

বরুণোপপুরাণ, একথানি উপপুরাণ। কৃ্মপুরাণে এবং রেবা- 
মাহাস্মে ইহার উল্লেখ আছে। 





২ অগন্তাধধির 





কপি তিস্পিলী? স তিহ 


বরুণ্য তত্রি) বরুণ-সম্ভব, বরুণ হইতে উৎপন্ন । 
পমুধ্চস্ত ম৷ শপথ্যাদথে। বরুণ্যাভৃত।” € খুকু ১০1৯৭।১৬ ) 
“বরুণ্যাৎ বরুণসম্ভবাৎ (সাক্সণ ) 
বরত্র ক্লৌ) বুণোতি আবৃণোত্যনেনেতি বৃ-উত্র (আশিত্রা- 
দিভ্য ইত্রোত্রো। উণ্‌ ৪1১৭২) উত্তরীয় বস্ত্র। (সিদ্ধান্ত- 
থ্কৌ উপাৎবুৎ ) 
বরুয়ী, নামরূপের অন্তর্গত নদীভেদ। ( ভবিষ্য ব্রহ্মখণ ১৬1৫০ ) 
বরুল (পুং) বুউল। সংভক্ত। (সংক্ষিপ্ত সা* উপাণ) 
বরুষ, স্থানভেদ। পুরাণে “উর” নামে খ্যাত। 
বরূতৃ (ববি) রক্ষিতা, রক্ষক। “এতান্মহশ্চিদসি ত্যঙ্রসো! বন্ধতা ।” 
( ধক্‌ ১/১৬৯।১ ) “বরূতা বরিতা রক্ষিতাসি ।+ ( সায়ণ ) 
বরূথ (কী ) ব্রিয়তে পরীরমনেনেতি বৃ-বরণে উথন্‌ (জ্বৃঞ্ভ্যা- 
মুখন্।' উপ. ২৬।)১ তনুত্রাণ। (হেম) ২ চর্ম । (মেদিনী) 
৩ গৃহ । ( খক্‌ ১৫৮৬) গৃহীর্ঘক বরখশবোর “ব' বর্গীয় বকার 
বলিয়া গণ্য। (নিঘ্ট,) ৪ সৈশ্য। “বন্দং বরূথমভিপত্তি- 
রথাশ্বযোধৈ:1৮ (ভাগবত ৯/১০।২০ )। ব্রিয্নতে বয়োধনেনেতি 
বুঞ বরণে উথন্‌্। (পুং) ৫ শত্রকৃত অক্ত্রীধাত হইতে রক্ষা 
পাইবার জন্য রথসম্নাহের ন্যায় আবরণ প্রভৃতি দ্রব্ভেদ 
ইহার পর্য্যায়_-রথগুপ্তি, রথসংবৃতি । (জটাধর) 
“উরগধবজদুদদির্যং সুবরূখং ব্বপন্করম্‌।” (রামায়ণ ৬/৫৭।২৬ ) 
৬ গ্রামবিশেষ। (রামায়ণ ১৭১১১) 
বরূথশস, € অব্যয় ) সঙ্বশঃ, বু সংখ্যাক। 
পপন্টয প্রয়াস্তীরভবান্যযো যিতোহ- 
প্যলস্কৃতাঃ কাস্তনথ! বরূখশঃ |” ( ভাগবত ৪1৩১১ ) 
বরখাঁধিপ (পুং) বরূথানাং সৈন্তানামধিপঃ, রক্ষিতা । সেনাপতি। 
বরূথাধিপতি €পুং ) সেনানী, সেনানায়ক। 
“কচ্চিন্‌ বরূথাধিপতির্ধদূনাং 
প্র্যন়ে আস্তে স্থথম ধীর |” (ভাগবত ৩।১।২৭ ) 
বরূখিন্‌ (পুং) বরূথঃ অন্তান্তীতি বরথ--ইন। গজোপরিস্থ 
গজাকার কাঠ বা রথগুপ্রিযুক্ত। (শুক্লুষজূঃ ১৬৩৫ ) ২ বর- 
থার্থক বস্তমাত্রযুক্ত । স্ত্রিয়াং ডীপ বন্ধথিনী। ৩ সেনা 
“টিক্লিশুভূশিতয়। বরূখিনী মত্তুটা ইব নদীরয়াঃ স্তলীম্‌।” 
€( রঘু ১১৫৮ ) 
বরথ্য (তরি) ১ বরণীয়, সন্তজনীয়। ২ পরিধিসমূহে পরিবৃত। 
দত্রাতা শিবে! ভব! বরথ্যঃ।” (খক্‌ ৫২৪১) “বরূখ্যো বরণীয়ঃ, 
সন্ভজনীয়ং | যদ্ধা বরধঘৈঃ পরিধিভিবৃতিঃ | (সায়ণ ) ৩ গৃহার্ঘ, 
গৃহযোগ্য । (খক্‌ ৫1৪৬৫) ৪ শীতবাতাতপনিবারক | ( খাক্‌ 
৬৬৭২ ) ৪ গৃহোঁচিত ধন। ( খক্‌ ৮৪৭৩ ) 
বরেটা (দেশজ ) তৃণভেদ (077)9:05 %976101112008 )। 






বরেণ (পুং ) বোলতা। বরোল। ৫ 
বরেণা ত্ত্রী) বরেণ্য শবের অপত্রংশ | 
বরেণ্য €পুং ) ব্রি়তে লোকৈরিতি বৃ-এণাঃ,.( বুঞ্ এখাঃ | উপ্‌ 
৩৯৮) (ব্রি) ১ প্রধান। ৭সন্তর্পণো নাকসদাং বরেণ্যঃ1% 
(ভা ১৪) ২ বরণীর। (মল্লিনাথ) “সংস্কারপূতেন বরং 
বরেণ্য, বধূং হুখগ্রাহথনিবন্ধনেন।” (কুমার ৭৯ ) (পুং) 
৩ পিতৃগণের অন্ততম। “বরে! বরেণ্যো বরদে পুটিদস্টিদত্তথা” 
€ মার্কগেয়পুত ৯৬1৪৫ ) ৪ ভূৃগুপুত্রভেদ । মেহাভাৎ ১৩1৮৫।১২৯) 
৫ মহাদেব । প্বরো বরাহো৷। বরদে। বরেণ্যঃ সুমহাত্বনত ॥” 
(মহাভারত ১৩।১৭।১৩৬ ) 
৬ কুদ্কুম। (রাজনি*) (ক্লী) ৭ সকলের উপাস্তত্ব ও 
জেেয়ত্বরূপে সম্ভজনীয়। ( খক্‌ ৩৬২1১ ) 
বরেণ্যক্রতু (তরি) বরণীয় প্রজ্াযুক্ত হৌতা। (খক্‌ ৮৪৩।১২ ) 
বরেন্দ্র (পুং) ১ রাজা । ২ সামন্তরাজ। ৩ ইন্ত্র। ৪ বাঙ্গাল! 
দেশের উত্তরস্থ একটী বিভাগ । বরেন্দ্রভূমি নামে খ্যাতি। দেশা- 
বলীতে লিখিত আছে, এক সময়ে নাটোরই বরেন্দ্রভূমির রাঁজ- 
ধানী ছিল। [ বঙ্গদেশ ও বারেন্্র দেখ। ] 
বরেন্দ্রগতি, পরতর্প্রকাশিকা নায়ী বৈদাস্তিক গ্রন্থ-রচয়িতা । 
বরেন্দ্রী (ত্ত্রী) গৌড়দেশ। (ব্রিকাণ ) বরেনভূমি । 
বরেয় (পুং) হুর্য। “ববেরং বরণীয়ায়াঃ হুর্ধযায়াঃ সম্বন্ধিনং 
বরৈর্াচিতব্যং বা। হুর্য্যমিন্যর্থঃ1,(খক্‌ ১০।৮৫।১১-ভাষ্যে সায়ণ ) 
বরেয় (দেশজ ) বাশের লা বাথারী। 
বরেয়ু (তরি) প্রণয়প্রার্থী। বিবাহার্থ কন্তার যাচঞাকারী। 
বরেশ (তরি) সর্কেশ্বর, বরদানকর্তা ভগবান্‌। 
“বরং বরয় ভদ্রংতে বরেশং স্বাভিবাঞ্চিতম্‌।” (ভাগবত ২৯।২৯) 
বরেশ্বর (তরি) শিব। 
বরোট ক্রৌ) বরাণি শ্রেষ্ঠানি উটানি দলানি অন্ত। মরুবক ।(শব্দমা”) 
বরোৎপল (ক্লী) শ্বেত রক্তপন্ম। ( বৈদ্ভকমি* ) 
বরোদ, বোস্বাই প্রেসিডেন্দীর ঝালাবার প্রান্তস্থ একটী সামন্ত- 
রাজ্য। এখানকার সামস্তরাজের রাজন্ব ২১ হাজার । তন্মধ্যে 
তিনি ভ্ুনাগড়ের নবাবকে বাধিক ২৭৮ টাকা এবং বড়োদা- 
পতিকে ১২৫২ টাকা কর দিয়া থাকেন । 
বরোদ, বোষ্বাই প্রেসিডেন্ীর গোহেশবাড় প্রাস্তস্থ একটা ক্র 
সামন্ত রাজ্য । এখন ছুই অংশে বিভক্ত । এখানকার অধি- 
কারীর বড়োদার গাইকোবাড়কে ও ভুনাগড়ের নবাবকে কর 


দিয়া থাকেন। 
বরোরু (পুং) বরঃ উরুঃ) কর্মাধা। ৯ শ্রেষ্ঠ উরু; যাহার 


জান্ুর উপরিভাগ সুন্দর ও নুলক্ষণ। *ত্বিরদকরপ্রতিমৈর্বরো" 
কভিং।” (বৃহৎস* ৬৮৪) বরঃ উরত্ধস্তেতি বহুবীহি। (কি) ২ শ্রেষ্ট 





উরুশালী। | ণ্যো বিশ্বস্থগ,₹ বজ্গতং বরোর মামনাগসং ূ্বচসা- 

ইকরোত্তিরঃ ॥” (ভাগবত 815২৪) 

বরোল (পু স্তী ) বৃ-ওলচ,। ১ বরট। ২ ভৃঙ্গরোল। ( ত্রিকাণ ) 
চলিত ভীমরুল। 

বরোহশাখিন্‌ (পুং) প্র্গবৃক্ষ, পাকুড়গাছ । (রাজনি* ) 

বরৌষধী (স্ত্রী)১ আদিত্যভক্তা, চলিত হুড়হুড়িয়া । ২ ব্া্গী- 
শাক। ( বৈদ্ভকনি* ) 

বর্কণা (স্ত্রী) তরুণ ছাগী। (স্শ্রত চি* ১ অঃ) 

বর্কর (পুং) বৃক্যতে গৃহতে ইতি বৃক-আঘানে বহুলবচনাৎ 
অর। ( উজ্জল ৩1১৩১ ) ১ যুবপপ্ত। ( অমর ) ২ মেষশাবক। 
(ভরত )৩ পরিহান। আমোদ প্রমোদ। 
“কাস্তঃ কেলিরুচিযু'বা সন্ধদয়স্তাদৃক্পতিঃ কাতরে। 
কিরো বর্করকর্করৈঃ প্রিয়শতৈরাক্রম্য বিক্রীয়তে ॥” (অমরুশতক৭) 

৪ ছাগ। (মেদিনী) 

বক্রকর্কর (ত্রি) নানা রকমের। 

বর্করাট (পুং) বর্করং পরিহাসং অটতি গচ্ছতীতি অট্-অচু। 
১ কটাক্ষ । ২ তরুণ তপনপ্রভা । ৩ কামিনীর পয়োধরপার্ে 
কান্ত কর্তৃক প্রদত্ত নখক্ষত। (মেদিনী) 

বর্করীকুণ্ড (ক্লী) কাশীস্থ সরোবরভেদ। ইহা একটা পুণ্যতীর্থ 
বলিয়৷ পরিগণিত। [ কাশী দেখ। ] 

বর্কট (পুং) গজাল, কাটা, পিন্‌, থিল, অর্গল। 

বর্করীতীর্ঘ, তীর্ঘভেদ। (কুমারিকা ১০৭1১1৭ ) 

বর্গ (পুং) বৃজ্যতে ইতি বৃজি-বর্জনে ঘঞ। সজাতীয়সমূহ। 

“ব্রতায় তেনানুচরেণ ধেনো- 
শ্লষেধি শেযোহপ্যনুযায়িবর্গঃ 1” ( রঘু ২৪) 

২ সমানবন্ধী প্রাণী ৰা অপ্রাণিগণোপলক্ষিত বৃন্দ বা সমূহ। 
যথা-কবর্ণ। কত্ব খত্ব প্রভৃতির বিজাতীয়ত্ব থাকিলেও উহা- 
দিগের স্থানসাম্য আছে। ব্যাকরণ মতে বর্ণ পাঁচটা, যথা *- 
কবর্গ, চবর্গ, টবর্ণ, তবর্গ ও পবর্ণ। কবর্গ বলিলে ক, খ, 
গ, ঘ, ঙ ) চবর্গ বলিলে চ, ছ, জ, ঝ, ঞ) এইরূপ টবর্গ বলিলে 
ট হইতে ৭” পর্যন্ত, তবর্গ বলিলে “ত' হইতে “ন" পর্যান্ত এবং 
পবর্গ বলিলে “প? হইতে “ম? পর্য্স্ত পাঁওয়া যাইবে। কচটত 
প প্রভৃতি পঞ্চ পঞ্চ পাচ পাচ বর্ণ লইয়াই ব্যাকরণের বর্গসংজ্ঞা । 
"কচটতপাঃ পঞ্চ বর্গাঃ* “তে বর্ণঃ পঞ্চ পঞ্চ পঞ্চ” ইত্যাদি। 

অভিধানে এই সম বা সমার্থে স্বর্গপাতালাদি বর্ণ, নানার্থ 
বণ? ভূমিবনৌষধি বর্গ, অব্যয় বগণ ব্রহ্ম ব্্গ, ক্ষত্রবিট, শুরা 
বর্গেরও উল্লেধ দেখা যায়। (অগ্নিপুণ ৩৬৯-৩৭৫ অণ) 

ফলিত জ্যোতিষ্,লিখিত আছে, অবর্গের অধিপতি স্ৃ্ধা, 
কবর্গের অধিপতি মঙ্গল, চবর্গের শুক্র, টবর্গের বুধ, তবর্গের 


&]] ১৯৪৩ 





বৃহস্পতি, পবর্গের শনি, যও পবর্ণের অধিপতি চন চন | ইহাৰ 


স্বারা গণন! করিলে নামাদি জানা যায়। 

৩ গ্রন্থ পরিচ্ছেদ । কোন গ্রন্থ বা কোন প্রবন্ধপ্রবাহের 
মাঝে মাঝে যে একট! ছেধ দেওয়া হয়, সেই ছে", উচ্ছাস, 
বা অঙ্ক প্রভৃতির নামাস্তর বর্গ । 

“সর্গো ব্গপিরিচ্ছেদোদ্ঘাতাধ্যায়াঙ্কসংগ্রহাঃ । 

উচ্ছা সঃ পরিবর্তৃশ্চ পটল: কাওমন্তিয়াম্‌॥ 

স্থানং গ্রকরণং পর্বাহিকঞ্চ গ্রন্থসন্ধয়; ॥” (ত্রিকাণশে ) 

৪ আহ্র্বেদোক্ত গণ। ৫ (স্ত্রী) অপসরোবিশেষ। 

এই অপ সরা মুনিশাপে গ্রাহরূপ প্রাপ্ত হয়। পাগুনন্দন অর্জুন 
হইতে ইহার উদ্ধার হয়। [বিস্বৃত বিবরণ মহাভারতে ১1৯২৭ 
অঃ দ্রষ্টব্য । ] 

৬ সমান অস্কঘ্বয়ের পূরণ। পর্যযায়--কৃতি। বর্গে করণস্থত্ 
ছুইটী বৃত্ত বা সমান রাশির গুণফল। লীলাৰতীতে ইহার বিষয় 
লিখিত হইয়াছে__ 

“সমদ্বিধাতঃ কৃতিরচ্যতেহ্থ স্বাপ্যোহস্তাবগোা দ্বিগুণাস্তানিন্ঃ | 
্বস্থোপবিষ্টাচ্চ তথাপরেহস্কান্তযক্তা স্তামুৎসাধ্য পুনশ্চ রাশিং | 
খগ্দয়স্বাভিহতিদ্বিনিত্্ী তৎখগ্ডবর্গৈ ক্যযুতা কৃতির্বা। 
ইঞ্টোনযুগ্রাশিবধঃকৃতি স্তারিষ্ন্ত বণ সমস্থিতো বা॥”লৌলাবতী) 
ইহার উদ্দেশক বা মন্তব্য নিম্নোক্ত বিধিদ্বারা ম্পন্তীকৃত 
হইয়াছে_- 
“সথে নবানাঁঞ্চ চতুর্দশানাং 
ক্রহি ত্রিহীনস্ত শতত্রয়ন্ত। 
পথ্োত্বরস্তাপ্যযুতস্ত বর্গং 
জানাসি চেদবর্গবিধানমার্গম্‌ ॥” 

এই সুত্র অবলম্বন করিয়া ৯,১৪,২৯৭ ও ১০০৫ রাশির 
বর্ফল নির্ণর করিতে হইলে যথাক্রমে পূর্বোক্ত প্রক্রিয়াদ্বারা 
৮১,১৯৬১৮৮২০৭ ও ১০০১০০০২৫ বাশি পাওয়া যায়, অথবা 
অন্ত প্রক্রিয়ায় ৯ সংখ্যার খণ্ড ৪ ও ৫ লইয়া নিয়োক্ত প্রকারের 
অঙ্কফল সিদ্ধ হইয়া থাকে। উক্ত রাশিঘয়ের গুণফল ২*। 
উহার দ্বিনিষ্্বী ৪০। উহাদের প্রত্যেক খণ্ডের বর্গফলসম্টি-_ 

৪১৪০-,১৬); ৫১৫-০২৫) ১৬+২৫-৪১) ম্থতরাং 
৪০+৪১ যোগ করিলে ৮১ পাওয়া যায়। উহাই ৯ বর্গমূলের 
ব্র্গফল। এইরূপে ১৪এর খও্ড ৬ও৮) ইহাদের গুণফল ৪৮ দ্বিনিক্না 
৯৬ | উহাদের প্রত্যেক খণ্ডের বর্গফলের সমষ্টি ৩7৬৪7 
১০০। উহাদের যোগে ৯৬+১০০-০১৯৬) অথবা ১০ ও ৪. 
১৪ রাশির খণ্ড ধরিয়া! গ্রন্ূপ প্রথায় অঙ্ক কসিলে এ ফলই 
লব্ধ হইবে। 

অন্ত উপায়--২৯৭ রাশিকে তিন দ্বারা উন করিয়া যে 





৮৮২০০ গুণফল হয়। পরে তাহাতে পূর্বত্যস্ত ৩ সংখ্যার 
বর্গফল ৯ যোগ করিলে ৮৮২০৯ বর্গফল পাওয়া যায়। এইরূপ 
প্রথায় সকল রাশিরই বর্গফলনির্ণ হইতে পারে। 
বর্গকম্মন (ব্লী) গণিতোক্ত ব্গফলনির্ণায়ক অস্কপ্রক্রিয়া- 
সমাধানকাধ্য। 
ব্গচর পং ) পাঠীনমত্স্ত, চলিত চিতল মাছ। ( বৈদ্ককনি* ) 
বর্গথন (ক্লী) কোন বর্গরাশির ঘনফল। 
বর্গঘনঘাতি ( পুং) অস্কশান্তরোক্ত রাশির পঞ্চম বর্গপাত ( ঘা) 
1১০91 )। 
বঙ্গণ। ( স্ত্রী) গুণন ( 31016101198090 1 ) 
বর্গপদ (ক্রী) বগ (84881 ০০০) 
বর্গপাল (পুং) দ্লরক্ষক। যাত্রীদিগের নায়ক। 
বর্গপ্রকৃতি (স্ত্রী) গঁণতোক্ত অক্বপ্রক্রিয়াবিশ্ষে (৪ 879০৮ 
২]11818 11) £)1101)000610) 
বর্গপ্রথম €(পুং) কাদি বগের প্রথম বর্ণ। 
বর্গপ্রশংসিন্‌ (বি) স্ব স্ব দলের প্রশংসাকারী। 
বর্গঞল, কোন একটা রাশিকে তাহার সমান রাশির দ্বারা গুণ 
করিলে ষে ফল লাভ হয়। 
বর্গমূল (ক্রী) বগণ্ সমানাঙ্বদয়ন্ত মূলং আগ্যাক্ষঃ। পুরিত 
সমান অস্কদ্বয়ের 'আগ্চাঙ্ক। বর্গমূলে করণস্থত্র বৃত্ত হইয়া থাকে। 
লীলাবত্তীতে বগশুলের বিবরণ এইরূপ আছে-- 
' “তাক্ান্থ্যাদ্িষমাৎ কৃতিং দ্বিগুণয়েন্ম,লং সমে তদ্ধতে 
ত্ান্ালব্বকাতিং তদাগ্বিষমাল্লনং দ্বিনিদ্ং হসেৎ। 
পঙ্ক্জ্যাং পঙ্.ক্কিহতে সমেহগ্ত বিষমাৎ ত্যক্তাপ্তবগং ফলং 
পঙ্ক্ত্যাং তদছ্িগুণং স্সেপিতি মুছঃ পঙক্েদ্দিলং স্তাৎ পদম্‌॥৮ 
( লীলাবতী ) 
ইহার উদ্দেশক যথা _- 
“মূলং চতুর্ণাঞ্চ তথা নবানাং 
পুর্ববং কৃতানাঞ্চ সথে কৃতীনাম্‌। 
পৃথক্‌ পৃথথ্র্গপদানি বিদ্ধি 
বৃদ্ধেবিবিবুদ্ধি্ধ্দি তেহত্র জাতা ॥ 
রাশির বর্গনির্ণয়কালে যে প্রক্রিঘা অবলম্বন করিতে হয়, 
বরমূলে তাহা সম্পূর্ণ বিপরীত। ২ রাশির বর্গ ৪7 কিন্ত 
৪ রাশির বর্গমূল ২। 
ইংরাজীতে ইহাকে 3৭৪৭৪৪ £০০% বলে। গ্রককতপক্ষে প্রত্যেক 
ংখ্যাকেই তাহার বর্গের ব্মূল কহা যার়। যে সকল সংখ্যার 
বর্গমূল কোন অথণ্ড সংখ্যা বা ভগ্রাংশেব ঠিক সমান তাহাদিগকে 
পুর্ণবণ বলে) কিন্তু যে সকল অথও সংখ্যা বা! দশমিক ভণগ্লাংশের 





সর্বদক্ষিণস্থ অস্ক ২, বা ৩, বা ৭, বা ৮, তাহা পুরণ নহে। 
৪০*এর অনধিক পূর্ণ-বর্গসংখ্যাগুলির বর্গমূল নামতার সাহাযো 
নির্ণীত হইতে পারে) কিন্তু ছইএর অধিক সংখ্যা বিশিষ্ট হইলে 
সেই সংখ্যার বর্গমূল নির্ণ্ করিবার উপায় স্বতন্। 

একক স্থানীয় অস্ক হইতে আরম্ত করিয়া! বামদিকে' প্রত্যেক 
ঘিতীয় স্থানীয় অস্কের উপর বিন্দু স্থাপন কর। তাহা হইলে 
উক্ত রাশির উপরে এইরূপ যতগুলি বিন্দু স্থাপিত হইবে, সেই 
রাশির বর্গমূলের অথগ্ডাংশ ততগুলি অন্ক ব| সংখ্যাবিশিষ্ট হইয়া 
থাকে। যেমন-- 

৩১৩৬ এর বর্গমূলের অথগ্ডাংশ ২ অস্কবিশিষ্ঠ এবং ২৫৬২৫ 
রাশির বর্গমূলের অথণ্ডাংশ ৩টী অস্ক বিশিষ্ট । উদাহরণ যথা-_ 





১৫৬২৫ | ১২৫ যেঅঙ্কের উপর বিশ্দু স্থাপিত হয়, 
১ 
২২) ৫৬ তাহ! এবং তাহার বাম ভাগে 
২৪৫) সি এটিনী অস্কটী লইয়া একটী অংশ ভয়। 
১২২৫ 
১২২৫ এস্কলে ১, ৫৬ ও ২৫ এক একটা 


অংশ। প্রথমে এমন একটী গরিষ্ঠ 
সংখ্যা নির্ণয় কর যাহার বর্গ প্রথম অংশের অনধিক। সেই 


ংখ্যাই বর্সমূলের প্রথম সংখ্যা হইবে। প্রথমাংশ হইতে এ 
সংখ্যার বর্গফল বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাব 
দক্ষিণদিকে দ্বিতীয় অংশটা নামাও। ইহাতে নৃতন ভাজ্য (৫৬) 
পাওয়া গেল। এখন লব্ধ মূলাংশের সংখ্যা দ্বিগুণ করিয়া তাহাকে 
ভাজকরূপে এই ভাজ্যের বামদিকে স্থাপন পূর্বক এ ভাজকদাবা 
উক্ত ভাজ্যের শেষ অংশ ত্যাগ করিয়া প্রথম একটী ঝ| ছুইটা 

খ্যাকে ভাগ কর। তাহাতে যে ভাগফল হয়, তাহ! পুর্বে 
লন্ধ মূলাংশের দক্ষিণে (১২) এবং উক্ত ভাঁজকের দক্ষিণে রাখ, 
এখন নুতন ভাজক ২২কে শেষ লব্ধ মূলাস্ক ২ দ্বারা গুণ কবিয়া 
সেই গুণফল ভাজ্য ৫৬ হইতে ঝিয়াগ কর। যাহা অবশিষ্ট 
রহিল তাহার দক্ষিণে তৃতীয় অংশ নামাও। তাহা হইলে নুতন 
ভাজ্য ১২২৫ হইল। এই ভাজ্যের বামে লব্ধ মূলাংশের সংখ্যা 
দ্বিগুণ করিয়া (২১) ভাজকরূপে পুনরায় স্থাপন কর। এখন 
এই ভাজক দ্বারা উক্ত ভাজ্যের শেষ অংশ ত্যাগ করিলে যে 
অংশ হয় (১২২) তাহাকে ভাগ কর এবং ভাগফল ৫ কে লক্ধ 
মূলাংশের (১২৫) দক্ষিণে এবং উক্ত ভাজক ২৪এর দক্ষিণে (২৪৫) 
রাখিয়া পুনরায় ভাগফল € দিয়! ভাজক ২৪৫কে গুণ কর। 
সেই গুণফল ভাজকের সহিত হরণ করিলে আর কিছুই অবশিষ্ট 
থাকিবে না। তখন স্থির হইল ১৫৬২৫এর বর্গমূল ১২৫। 

ভাগত্বারা বর্গমূল নির্ণয় করিতে গিয়। যদি কোন নির্ণীত অঙ্ক 
'অধিক হইয়াছে দেখা যায়, তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর 
ংশ গ্রহণ করিবে । অথবা ভাগঘ্বারা বর্গমূলের কোন্‌ অংশ 





নির্ণয়কালে যদি ভাজ্য অপেক্ষা ভাজক বড় হয় এবং যদি দেখ! 
যায় যে, ভাগফল ১ কিন্তু অধিক গ্রহণীয় নয়, তাহ! হইলে পূর্ব 
লন্ধ মুলাংশের দক্ষিণে এবং ভাজকের দক্ষিণে এক একটা শৃন্ত 
বসাইয়া পরবর্তী অংশ নামাইয় লইবে এবং পূর্ব প্রক্রিয়ায় অন্ক 
নিঙগল্ন করিবে। বরগমূলাকর্ষণের সময় কখন কখন ভাজক 
অপেক্ষা! বৃহত্বর অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। ঘে কোনও পুর্ণবর্গ- 
সংখ্যাকে অনায়াসে মৌলিক উৎপাদকে পরিণত করা যায়, তাহার 
বর্গমূল অতি সহজেই নির্ণাত হইতে পারে। 
৬ ৮১০৪- ২২৮৫২ ৩২ ১৩২ 7২৮৫১৮৩১৮৩০ ৯৪ 
দশমিক ভগ্নাংশের বর্গমূলাকর্ষণ প্রক্রিয়া অখণ্ড সংখ্যার গ্ঘায় 
বিন্দু স্থাপনের সময় প্রথম বিন্দু এককস্থানীয় অঙ্কের উপর স্থাপন 
করিতে হইবে এবং তৎপরে আবশ্তক মত বাম ও দক্ষিণদিকের 
প্রত্যেক দ্বিতীয় অঙ্কের উপর বিন্দু স্থাপন করিবে। অথগ্ডাংশ 
হইতে মূলের যে অস্কগুলি পাওয়া যায়, তাহার দক্ষিণে দশমিক 
বিন্দু পড়িবে । যে অথগ্ড সংখ্যা বা দশমিক ভগ্মাংশ পূর্ণ বর্গ নহে, 
তাহাব বর্গমূল একটা অসীম দশমিক ভগ্নাংশ হইবে। এরূপ 
স্থলে কতিপয় দশমিক স্থান পধ্যন্ত বর্গসূল নিণীত হইতে পারে। 
'আবশ্তক মত শূন্য যোগ করিয়! বগমূল নির্ণয়কালে দশমিক অস্ক- 
সংখ্যা যোগ করিয়া লইতে হয়। 
বর্গমূলঘন, বর্গঘন (লী) সজাতীয়াঙ্কবয়স্ত ঘাতঃ ঘন: | সজা- 
তীয় অঙ্কত্রয়ের পরস্পর গুণফল অথবা কোন একটী রাশির 
ব্গকলের সহিত সেই রাশিদ্বারা পুনরায় গুণ, তাহাকে মৃূলরাশির 
ঘনফল (001) 1০০1) বলে। লীলাবতীতে এই ঘনমূল প্রকরণ 
স্বতগ্ত্র। ইহার করণস্থত্র ত্রিবৃত্তাক্বক। তদ্যথা_- 
“সমত্রিঘাতশ্চ ঘনঃ প্রদিষ্টঃ 
স্থাপ্যো ঘনোহস্ত্যন্ত ততোহস্ত্যবর্গঃ। 
আদিত্রিনিদ্স্তত আদিবর্গ 
্ান্ত্যাহতোহথাদিঘনশ্চ সর্ব্বে ॥ 
স্থানান্তরত্বেন যুতা ঘনঃ স্তাৎ 
প্রকল্ন্য তৎ খণ্যুগং ততোহস্ত্যম্‌। 
এবং মুন্র্বর্গধন প্রসিদ্ধা 
বা্ঠাঙ্কতে। বা বিধিরেষকা ধ্যঃ ॥ 
খণ্ডাভ্যাং বা হতো রাশিক্ি্গঃ খণ্ঘনৈক্যযুক্‌। 
ব্গমূলঘনদ্বন্ো বর্গরাশের্ধনো ভবেৎ ॥” ইহাৰ উদ্দেশক-_ 
“নবঘনং ত্রিধনন্ত ঘনং তথা 
কথয় পঞ্চঘনস্ত ঘনঞ্ মে। 
ঘনপদঞ্চ ততোহপি ধনাৎ সথে 
যদি ঘনেইস্তি থনা ভবতো! মতিঃ ॥” 
৯১ ২৭, ১২৫ এই তিনটা রাশির যথাক্রমে গুণনদ্বারা 


র্গমূলঘন, বর্গঘন 1 ৫৭১ 1 বর্গ 





ঘনফল ৭২৯, ১৯৬৮৩ ও ১৯৫৩১২৫ হয়। অথবা ৯ রাশির 
৪ ও ৫ থণ্ড ধরিয়া কসিলে অন্য উপায়ে উহা সিদ্ধ হইয়। থাকে। 
অর্থাৎ ৯এবং ৪ ও « রাশি, এ রাশিত্রয়ের পরম্পর গুণঞফল ১৮০। 
তাহার ত্রিনিষ্ব বা তিনগুণ ৫৪*। খণ্ড রাশিদ্ধয়ের এক একটার 
ঘনসমন্টি_ ৪ ৯৪৯ ৪-৬৫, ৫১৫৫১৫৫-১২৫ )৬৪+১২৫-- 
১৮৯। লন্ধ রাশি ছুইটীর যোগফল ৫৪০ 1১৮৯০ ৭২৯ । 
ইহাই ৯ রাশির ব্র্গঘন। অথবা ২৭ রাপির খণ্ড ২* ও ৭। 
ইহাদের পরম্পর গুণফল ও ত্রিনিষ্থ সংখ্যা ২৭১৫২ ১৮৭- 
৩৭৮* ৫৩ ১১৩৫০) খণ্ড রাশিদ্বয়ের ঘনফল সমাষইট--২০ ৮ ২* ৯ 
২০০০৮০০০4৭১ ৭১৭০:৩৪৩--৮৩৪৩ এই জাতঘন সমষ্টি 
ও পূর্বোক্তরাশির যোগফল ১১৩৪০-+৮৩৪৩১৯৬৮৩। 
অথব! ৪ রাশি-ইহার বর্গমূল ২ ও ঘনফল ৮। ইহাদের 
স্বপ্ন অর্থাৎ পরস্পরের গুণফলের ৪ গুণ-৬৪ বর্গরাশির ঘনফল 
হইয়া থাকে। এইরূপে ৯ বাঁশি__-ইহার মুল ৩ ও ঘন ২৭। 
ইহার বর্গ_:৯ এর ঘন ৭২৯ অর্থাৎ ৩১২৭১৯৯০৭২৯ 
এতদ্বারা বুঝ! যায় যে যাহা! বর্গরাশিঘন তাহাই বর্গমূলঘনবগী - 
৩১৮৫৩১৫৩-২৭১২৭-৭২৯। ঘনমূল নিষ্পাদনার্৫থ করণ এ 
দ্িবৃত্তও আছে-- 
“আস্ঠং ঘনস্থানমথাঘানে ছে 
পুন্তথাস্ত্যাদঘনতো বিশোধ্যম্‌। 
ঘনপৃথক্স্থং পরমন্ত কৃত্বা 
করিত তদাস্তং বিভজেৎ ফলস্থ॥ 
পড়্‌ক্ত্যাং স্যাসেত্বতকৃতিমন্ত্যনিদ্ী 
ব্রিদ্বীং তজ্যেতৎপ্রথমাৎ ফলস্ত। 
ঘনং তদাগ্থাদ্ঘনমুলমেবং 
পঙ্ক্রির্ভবেদেবমতঃ পুনশ্চ ॥” (লীলাবতী ) 
[ঘন ও ঘনমুল শব্দে দেখ । | 
বর্গবর্গ (পুং) বর্গের বর্গফল (13115907560 000১067 9 
ব্গশস. (অব্য) দলে দগে। 
বগস্থ তত্রি) দল মধাস্থ। ম্বদলানুরক্ত । 
বর্গা, বের্ধাহ, বর্াহি), উত্তরপশ্চিম ভারতবাসী নিম্নশ্রেণীব জাতি- 
বিশেষ। রাজপুতগৃহে দাস্তবৃত্িদ্বারা৷ জীবিকার্জান করা তাহাদের 
প্রধান ব্যবসা । এই শ্রেণীর রমণীগণও গৃহস্থপরিবাবে, বিশেষতঃ 
রাজপুত-সর্দার গৃহে রাজকুমারদিগের ধাত্রীরপে বাস করে এবং 
স্তনদৃগ্ধ দিয়! তাহাদের লালন পালন করিয়া থাকে। তাহা 
বলে যে কনোঁজে তাহাদের আদি বাস ছিল। গহরবাড়-রাঁজ- 
গুতগণেব সঙ্গে তাহারা আদি জন্মভূমি পরিত্যাগ 'করিয়া নান!- 
স্বানবাসী হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা গোয়াল আহীবগণেৰ 
কুটুম্ব বলিয়া পরিচিত । 


বর্গালা 


তাহারা স্বজাতির মধ্যেই আদান প্রদান করে। গোত্র- 
বিভাগ না থাকায় পিগুদোষ ঘটিবার সম্ভাবনা। এই কারণে 
তাহারা কএক পুরুষ বাদ দিয়া অর্থাৎ যতদিন না পূর্বব কুটুম্মিতা- 
স্থতি লোপ হয়, ততদিন পরে সেই পরিবারে আর পুত্র কন্ঠার 
বিবাহাদি দেয় না। বিবাহপ্রথা সাধারণ হিন্দুর মত। অধিক 
বয়সেই সাধারণতঃ বিবাহ হয়। বিবাহ উৎসব তিন দিন মাত্র 
থাকে। প্রথম দিন শিল অর্থাৎ উঠানের মধাস্থলে শিল পাতিয়া 
চাল গুড়ান হয় এবং ব্রাহ্মণ আসিয়া গৌরী পুজা করিয়া যায়। 
এ দিন স্বজাতির বা জ্ঞাতিকুটুম্বের ভোজ হয়। দ্বিতীয় মাইন্‌ 
দিন--এ দিনে মাডৃপূজা ও আত্যুদয়িক শ্রাদ্ধ এবং তৎপরে 
ভোজ । তৃতীয় দিন বরাত-_-এ দিন মহাসমারোহে বর কন্তার 


গৃহাভিমুখে সদলে যাত্রা! করিয়া থাকে। 
বর আসিয়। উপস্থিত হইলে যথালগ্পে বর ও কন্তাকে লইয়া 


মাঁড়ো নামক ছত্রতলে লইয়া! বসায়। তার পর কন্ঠার পিতা 
আসিয়া বরের পদে হস্ত দিয়া কন্তা সম্প্রদানের অন্থুরোধ জানায় 
এবং দানের দক্ষিণাম্বরূপ জামাতার হস্তে একটা ফল দেয়। 
তদনস্তর উভয়ের বস্ত্রের খুট লইয়া “গাটছড়া” বীর্ধিয়া দেওয়া 
হয় এবং বর ও কন্া মাঁড়োর চৌদিকে ৭ পাক ঘূরিয়া আইসে। 
ইহাব পর কন্তার পিত। বরের কপালে হুরিদ্রা ও চাউল ঠেকাইয়া 
দেয় এবং জামাতা ও কন্তাকে লইয়া কোহাবারে ( বাসরঘরে ) 
লইয়। যায়। এখানে 'গৃহস্থিত অপরাঁপর রমণীরা উপস্থিত 
হইয়া হান্ত পরিহাস করে এবং বরকে দিয়া দুইটা প্রজলিত 
বন্তকার আলোকশিখা পরম্পরে সম্মিলিত করাইয়া উভয়ের 
অভিন্নহদয়তা জ্ঞাপন করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে বিধবা- 
বিবাহ বা দেবর-বিবাহ নাই। মহাবীর ও পাঁচপীর ইহাদের 
প্রধান উপাস্ত । অনেকে কৃষিকার্যযও করিয়া থাকে। 

বর্গাইঞা, রাজপুত জাতির একটা শাখা । গাজিপুরে ইহাদের 
বাস। ইহারা আপনাদিগকে মৈনপুরী জেলাবাসী চৌহান 
জাতির অন্যতম শাখা বলিয়া মনে করে। 

বর্গালা, বুলন্দসহর জেলাবাসী রাজপুত জাতির একটা শাখা। 
ইহারা আপনাদের চন্দ্রবংশী বলিয়া পরিচিত করে। ইহাদের 
মধ্যে বিধব। বিবাহ প্রচলিত আছে। এই কারণে ইহারা 
আপনাদিগকে গৌড়,য়া জাতির সমশ্রেণীর বলিয়। গণ্য করিয়া 
থাকে। ইহারা আপনাদিগকে দৃক্পাল ও ভট্টিপাঁলের বংশধর 
বলিয়া পরিচিত করে। বংশেতিহাসে প্রকাশ, উত্ত ভ্রাতৃদ্বয় 
ইন্দোর হইতে মালবে আসিয়া বাস করেন। নহম্মৰ ঘোরী 
রাডা পৃথারায়কে আক্রমণ করিলে, ইস্টার! দিল্লীর সেনার অধি- 
নায়ক হইয়া রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করেন। সম্রাট অরঙ্গজেবের রাজ্য- 
কালে এই শাখার অনেকে ইন্লাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিল 


[ ৫৭২ ] 


বচ্চিন্‌ 


বগিন্‌ তরি) দলতুক্ত। কোন পক্ষের অনুগত | 

ব্গী, মথুরার সন্নিকটবাসী জাতি বিশেষ । দাসবৃতি, কৃষি 
অথব! বনে পণ্ড শীকার করিয়! ইহারা জীবিকার্ছন করিয়! থাকে। 

বর্গা (দেশজ ) মহারাষ্রদন্য । [ পবর্গে দেখ। ] 

বর্গাণ (ব্রি) দলভুক্ত । সমশ্রেণীভূক্ত। বংশগত । 

বর্গীয় (ক্রি) বর্গসম্বন্ধীয়। যেমন কৰগীয়, চবর্গীয় ইত্যাদি । 

বর্গোতম (তরি) বগেধু উত্তমঃ। রাঁশিদিগের শ্রেঠ অংশ। 
গ্রহগণ বর্গোত্বমে থাকিলে শুভফল প্রদান করিয়া থাকে। 
চররাশি অর্থাৎ মেষ, কর্কট, তুলা! ও মকর রাশির প্রথম অংশ 
বর্গোত্তম, এই সকল রাশির প্রথম অংশে গ্রহগণ থাকিলে গুভ- 
ফলদ হইয়া থাকে । এইরূপ স্থির রাশির (বৃষ, সিংহ, বৃশ্চিক 
ও কুস্তরাশির ) পঞ্চমাংশ ) দ্বাত্বক রাশির ( মিথুন, কন্তা, ধনু ও 
মীনরাশির ) নবমাংশ বর্গোত্বম। 

“চরাণাং প্রথমে চাংশে স্থিরাণাং পঞ্চমে তথা । 

নবমে দ্ধযত্বকানাঞ্চ বর্গোত্তম ইতি স্তৃতঃ ॥” ( জ্যোতিস্তত্ব) 

ইহা ভিন্ন রাশিদিগের স্বকীয় নবাংশকেও বর্গোত্বম কহে। 

রাশির স্বীয় নবাংশে গ্রহগণ অবস্থিত হইলে তাহাদিগকে ও 
বর্গোতমন্থ বলা যায়। 
"স্বনবাংশস্ত রাশীনাং বর্গোত্ধম ইতি স্থৃতং।” ( জ্যোতিস্তত্ব ) 
বর্গ্য (ত্রি) বর্গসনবন্ধীয়। (পুং) সভার সভ্য । সহযোগী। 
বর্চ, দীপ্তি ভবাদি” আত্মনে” অক" সেটু। লট্‌ বর্চতে। লুঙ, 
অবচ্িষ্ট । 

বচ্চটী ভত্ত্রী) ১ ধান্তভেদ। ২ বেশ্া। 

বচ্চন (কৌ) বঙ্চতে ইতি বঙ্চ (সর্বধাতুভ্যোহন্গন। উপ্‌ 
৪1১৮৮) ইতি অস্গুন। ১ রূপ। ২ বিষ্ভা। (সুশ্রুত উত্তর ৩৪ অণ) 

৩ তেজং (মেদিনী) ৪ অন্ন। প্অরাতীর্বর্চোধা যজ্ঞ" 

বাহন” (খক্‌ ৯৬৬২১) বর্চোধাঃ অন্নং ধেহি' (সায়ণ) 
(পুং) ৫ চন্দ্রপুত্র । (মেদিনী )। 
"রোহিণ্যমভবব্র্চা বঙ্চস্বী যেন চন্ত্রমাঃ।”(অগ্নিপুণ্সতীদেহত্যাগণ্) 

বঙ্চস্ক €পুংক্রী) বর্চদ্‌ স্বার্থেকন্‌। ১ বিষ্ঠা। (অমর) 
২ দীপ্তি, তেজঃ। (ভারত ১৩২৫।১৯) 

বর্চন্ত (ত্রি) বর্চসে হিতং যৎ। তেজোবর্ধক, তেস্বোবিষয়ে 
হিতকর | পআয়ুষ্যং বঙ্চস্ত্‌ রায়স্পোষমৌত্তিদম্” (শুরুযভূণ৩৪।৫৭) 
“বর্চন্তং বর্চমে তেজসে হিতং+ (.মহীধর ) 

বর্চম্বগ (ত্রি) ১ জীবশক্কিসম্পয়ন। বলমম্পন্ন। ২ সমূজ্জল, 


দীপ্তিশালী। 
বঙ্চস্িন্‌ €পুং) বর্চোহস্তান্তীতি বর্চদ্‌ (অস্মায়ামেধেতি। 
পা ৫1২১২১ ) ইতি বিনি। ১ চন্দ্র । (অগ্নিপু*) তরি) ২ তেজস্বী। 
বচ্চিন্‌ (পুং) খ্ধখ্েদবর্ণিত অন্থরভেদ। ইন্ত্র ইহাকে, সবংশে 


বর্জনীয় 


নিহত করেন। (খক্‌ টি ) নু 


স্্ম্প্ষ্প ০টি 





আবার ধখেদের ন্তস্থলে 


(4৯৯1৫) হর্ণিত্ব আছে যে; ইন্্র ও বিষু। ইহাকে নিহত 


করিয়াছিলেন | 

খঙ্চোগ্রহ গে) মলরোধ। গুদদেশের সক্কোচন। 
বর্চোষ্ঠী [ধা] (্রি)শক্তিদ। বলদানকারী। 

বর্জক (ব্রি) বর্জয়তীতি বৃজ-ধুল্‌। বর্জনকারী, ত্যাগকারী। 
বর্জন (রী) বৃজ-লুট। ১ত্যাগ। ২ হিংসা। ৩মারণ। 


বর্জনীয় (ত্রি) বৃঙ্গ-অনীযর়। বর্জনযোগা, ত্যক্তব্য। যে 


সকল দ্রব্য বর্জন করিতে হয়। 
“রাজান্নং নর্তকানঞ্চ তক্ষো্ঞ্চক্রকারিণঃ। 
গণান্ং গণিকারঞ যণ্ডারষৈৰ বর্জায়েৎ॥” ( কর্ণপুণ উপবি-১৬অ* ) 
রাজার অন্ন, নর্তকের অন, হতারের অন্ন, কুমারের অন, 
গণান্ন, গণিকার অন্ন এবং বুষলের অন্ন বর্জনীয় । 
মন্ুসংহিতায় লিখিত আছে--উদয় বা অস্ত অবস্থায় 
ু্যাদর্শন বক্ধনীয়। রাহ্ত্রস্ত হুষ্য, জল প্রতিবিঘিত কুর্ধ্য এবং 
আকাশমণ্ডলের মধ্যগত ছুধ্যকে দর্শন করিতে নাই। বৎস- 
বন্ধনের রজ্জু উল্লজ্ঘন, বারিবর্ষণকালে দৌড়িগ্া গমন এবং 
জলে আপনার প্রতিবিষ্ব দর্শন বর্রনীয়। কামোম্মন্ত হইলেও 
রজোদর্শনের নিষিদ্ধ দ্বিনত্রয়ে গমন বা রজস্বলা স্ত্রীভোজন 
করিতেছে, এমন সময় ভাষ্যাকে অবলোকন ; হাচিতেছে, হাই 
তুলিতেছে ব যথাস্ুখে অসংযত ভাবে বসিয়া আছে, এমন সময়ে 
ভাধ্যাকে অবলোকন; নেত্রদ্বয়ে কজ্জল প্রদান করিতেছে, 
অনাবৃত হইয়! তৈলম্রক্ষণ করিতেছে ঝ৷ সন্তান প্রসব করিতেছে, 
এমন মময়ে ভাধ্যাকে অবলোকন করিতে নাই। একস 
পরিধান করিয়া অন্নভোজন, বিবস্ত্র হইয়া! নান; বর্জনীয় পথে, 
ভন্মের উপর, গোঁচারণস্থলে, ফাল-কর্ষিত ভূমিতে, জলে, অগ্নিতে, 
শ্মখানস্থ চিতায়, পর্ব্বতে, জীর্ণমন্দিরে, কৃমিক্কৃত যৃত্তিকারাশির 
উপর যে সকল গর্ে প্রাণিদিপ্রের বাস, এই সকল স্থলে মল মূত্র 
ত্যাগ বর্জন করিবে। গমন করিতে করিতে দীড়াইয়া, বায়ু, 
অগ্নি, ব্রাহ্মণ, হুর্য, জল ও গো এই সকলের সন্ুখ অবলোকন 
করিতে করিতে মলমৃত্রত্যাগ করিতে নাই । মুখ স্থারা ফু'দিয়া 
অগ্নিপ্রজালন, পত্তীকে উলঙ্গ দর্শন, ও অগ্নিতে অপবিত্র বস্ত 
নিক্ষেপ বর্জনীয় । অগ্রিতে পা উত্তাপিত করিবে না। শয্যার 
অধোদেশে অগ্নিরক্ষণ নিষিদ্ধ। যাহাতে প্রাণে আঘাত লাগে, 
এইক্নপ কর্ম করিতে নাই। মন্ধ্যাবেলায় ভোজন, ভ্রমণ এবং 
শয়ন করিতে নাই। রেখাদি ছার! ভূমি খনন করিবে না, অমেধ্য- 
লিগ অর্থাৎ বিষ্টামত্রাদিলি বস্তি ক্ষালন, বাসশূন্যগৃহে একাকী 
শয়ন, শ্রেষ্ঠ জনকে নিজ্রা হইতে প্রঘোধিত করণ, রজদ্বলা স্ত্রীর 
সহিত সম্ভাষণ ও অনিমন্ত্রিত হইয়া বক্তন্থলে গমন বর্জন করিবে। 
১17 


৯৪৪ 





০ শীত পি আস 


গাভী যখন জল ঝা ছঞ্ধ পান করে, তখন তাহাকে নিষারণ 
করিতে নাই, কিংবা জল ৰা ছুঞ্ধ পান করিতেছে দেখিয়া উহা 
কাহাকেও বলিয়া দিতে নাই। যে গ্রামে অধিক সংখ্যক 
অধার্থিক নোকের বাষ তথায় ঘাস নিষিদ্ধ যে স্থানের লোক 
সকল বহুদিন ধরিয়া ব্যাধিযুক্ত, তাদৃশস্থলেও বাস নিষিদ্ধ 
ঘুরপথে একাকী গমন, দীর্ঘকাল পর্ব্বতে বাষ, শৃ্রবশবর্তী জন- 
পদে বাস, শ দেববছিতূত্তি পাষওগণ কর্তক আক্রাত্তদেশে বাস 
বর্জনীয়। যেসকল পদার্থের ন্েহময় সারভাগ বাহির করিয়া লওয়া 
হইয়াছে, তাহা ভোজন, এবং অভি প্রাতে বা অতি সাযংকালে 
ভোঞ্জন বর্ন করিবে। যাহাতে দৃষ্ট বা অনৃষ্ট কোম ফল নাই, 
তাদৃশ কর্ণ নিষিদ্ধ। অঞ্জলি ত্বারা জল পান,ও উরুর উপর রাখিয়া 
কোন দ্রব্য ভোজন করিবে না। প্রয়োজন না থাকিলে কোন 
বিষয়ে কুতৃহলী হইবে না। 

অশাস্ত্রীয় নৃত্যগীত বা বাদিত্র বাদন করিবে না। বাহুর 
ভিতরে ৰা উপরে হস্ততল দিয়া! আন্ফোট ধবনি, দস্তে দা্তে ঘর্ষণ 
করিয়৷ শব্ধ, বা অনুরাগতবে গর্দভাগির গ্তায় চীৎকার করিতে 
নাই। কাংস্তপাত্রে পদধাবন, ভগ্রপাত্রে ভোজন বা যে পাত্রে 
ভোঞ্জন করিলে মনোভাব অপ্রশস্ত হয়, তাহাতে ভোজন বর্জ- 
নীয়। অন্তের ব্যবহৃত চর্ম্মপাদুকা, বন্ধ, উপষীত, মাল্য,ও অলঙ্কার 
ব্যবহার করিতে নাই। অবিনীত, ক্ষুধিত, ব্যাধিপীড়িত, 
ভগ্নশৃঙ্গ, উৎপাটিতনয়ন, বিদীরণক্ষুর, ৰা! যাহার বালাম্চি ভিন্ন 
হইয়াছে এমন অশ্ব প্রভৃতি চড়িয়৷ গমন করিতে নাই। 

প্রথমোদিত হুর্যতাপ, চিতাধুম এবং ভগ্ন আসন কন 
করিবে। আপনা আপনি নখ ও লোম ছেদন, কিংবা দস্ত- 
দ্বারা নথ কর্তন করিতে নাই। মৃত্তিক! ঝ লোস্ত্র অকারণ মর্দন, 
নখদ্বার তৃণচ্ছেদ ও নিক্ষলকর্ম, এবং ভবিষ্যতে যে কর্মে অন্ুথো- 
দয় হইবে তাদৃশ কর্ণ্ম বর্জন করিবে। কি লৌকিক, কি শাস্ত্রীয় 
কোন নিবন্ধ সহকারে পণবন্ধনাদিদ্বার কোন কথাই কহিবে না। 
কস্থমাল৷ উত্তরীয়ের বহির্দেশে ধারণ, গোরুর পৃষ্ঠে আরোহণ, 
প্রাচীরাদি দ্বারা বেষ্টিত গ্রামে ব! গৃহে দ্বারাদি ভিন্ন অন্তস্থান দিয়! 
প্রবেশ, রাত্রিকালে বুক্ষতলে অবস্থান বা! বৃক্ষতল দিয়! গমনা- 
গমন, বাবহৃত চর্পাহ্কা হস্তে লইর়৷ গমন, শয্যায় বসিয়া 
ভোজন, হস্ততলে প্রতৃত অন্ন লইয়া ক্রমে ক্রমে ভোজন, আসনে 
তোজ্য দ্রবা রাখিয়া ভোজন, রাত্রে তিল বা তিলদ্বার! গ্রস্বত 
দ্রব্যভোজন, নগ্রাবস্থায় শয়ন, ও উচ্ছিষ্টমুথে কোন স্থানে গমন, 
এই সকল বর্জন করিবে। 

পতিত, চণ্ডাল, পুশ, মুখ? ধনাদিমদে গর্বিত ও রজকাদি 
নীচ জাতি ইহাদের সহিত ত্রাঙ্ষণ কিছুকালের জন্যও এক 
ছায়াতে উপবেশন করিবেন ন1। 


বর্ণ 





বর্জনীয় অন্ন-_মত্ত, জুন্ধ ও ব্যাধিযুক্ত ব্যক্তির অন্ন ভো 
করিতে নাই। কেশকীটাদিযুক্ত অন্ন, ৰ ইচ্ছাধীন পদস্পৃষ্ট অন্ন, 
অণঘাতী কর্তৃক দৃষ্ট অর, খতুমতী নারী কর্তৃক পৃষ্ঠ অর, পক্ষিগণ 
কর্তৃক অবলীঢ় অন্ন, কুকুর কর্তৃক স্পষ্ট অন্ন, গাভী যে জন্নের 
আত্্রাণ লইয়াছে, তা্ৃশ অক্ন, থে অন্নের ঘোষণা, করা হইক্লাছে 
অর্থাৎ কে ক্ষুধিত আছ আইস, মনন প্রস্তত হইয়াছে, ডিথ্ডি- 
মাদদি দ্বারা এইরূপে সাধারণ আগন্ধকের, জন্য যে অন্নরাশি 
উদ্দেশ করা হৃইয়াছে, তাদৃশ অন্ন, ব্হুজন মিলিত মঠবাসী- 
দিগের অন্ন, বেশ্তার অন্ন এই সকল অন্ন বর্জনীয় । ইহা! 
ভিন্ন চৌর, গীতবাস্তোপজীবী, তক্ষণ-কৃত্তযপজীবী, বৃদ্ধি উপজীবী 
এই সকল ব্যক্তির অন, কৃপণের অন্ন, মহাপাতকা, ক্লীব, ক্যভি- 
চারিণী স্ত্রীও কপট ধর্মচারীর অগ্ল বর্জন করিবে। পরুযষিত 
অন্ন, শৃদ্রের অন্ন, উচ্ছিষ্ট অন্ন, চিকিৎসকেব অন্ন, মৃগাদি পশু হস্তা 
ব্যাধের অব, ক্রুরব্যক্কির অন্ন, উচ্ছিষ্ট ভোজনকারীর অন্ন, নিষ্ঠুর 
কর্মকারীর অন্ন, অশৌচান, এই সকল অন্ন যত্বপূর্বক বঞ্জন 
করিবে। পতিপুত্রবিহীন! অবীরা স্ত্রীর অন্ন, দ্বেষকারীর অন্ন, শক্রর 
গন, পতিত ব্যক্তির অন্ন, যে অন্ধের উপর হাচিয়াছে তাদৃশ অন্ন, 
যে ব্যক্তি পরোক্ষে পরাপবাদ করে, যে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, যে ধন- 
লোভে যগ্তফূল বিক্রয় করে, ইহাদের অন্ন, নটবৃত্তযযুপজীবীর অন, 
যে বস্ত্রা্দি সীবন ছারা জীবিক! নির্বাহ করে, যে ব্যক্তি উপকারীর 
অপকার করে, কর্মকার, নিষাদ, রঙ্গোপজীবী, ন্বর্ণকার, বেণু- 
বিদারক, লৌহবিক্রয়ী, কুকুরপোষণকারী, শৌগ্ডিক, বস্ত্রধারক, 

বঙ্সার্দির রঙ কারী, নিষ্ঠুর এই সকল ব্যক্তির অন্ন বর্জনীয় । যাহার 
সর উপপতি আছে, যে জ্ঞাতসারে স্ত্রীর উপপতি সহ্‌ করে, 
যেব্যন্তি সকল প্রকারে স্ত্রীজিত, এই সকল ব্যক্তির অন্ন এবং 
বাজার জন্ন বন্জীন করিবে । (মনু ৪1৫ অঃ) 

বর্জয়িতব্য (তরি) বৃজ-ণিচ, তব্য। বর্জনীয়, বর্জনের যোগ্য। 

বর্জয়িতৃ (তি) বূজ২ণিচ২ত্চ,। বঞ্জনকারী, ত্যাগকারী। 

বর্জিত তরি) বৃজ-স্ত। ত্যক্ত। 
"অবজ্ঞাতধশবধৃতং সরোষং বিন্বয়ান্িতং ৷ 
গুরোরপি ন ভোক্তব্যমন্নং সকারবর্জিতম্‌ ॥” (কুর্ধপুৎ ১৬অ”) 

বর্জিন্‌ (ত্রি)ত্যাজ্য। ত্যাগকারী। 

বর্জ্য (ত্রি)বৃজ-ণ্যৎ। বর্জনীয়, বর্জনযোগ্য। 

বর্ণ, ১বর্ণন। ২ প্রেরপ। ৩ রাগ। চুরাদি” পরশ" সক 
সেট । লট, বর্ণসতি। লু অব্বর্ণৎ। এই ধাতু অনন্ত চুরাদি। 

বর্ণ (ক্লী) বর্ণয়তীতি বর্ণ-অচ্‌। কুস্কুম। ( হেম) 

বর্ণ (পুং) ব্রিয্তে (ইতি বৃ-ক্বৃজ বিদ্রুগুপন্থনিম্বপিত্যো ণিৎ। 
উপ.৩/১* )সচণিৎ। ১জাতি। 

ছাতি চারি গ্রকার-_ ত্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এই 





পদ ৭ ই পাশ 


চারি বর্ণব। চারি জাতির উৎপত্তি সবনধে এইরপ বেদোকি 


গিরি নি 


আছে ঘে, খন ভগবান্‌ পুরুষরূপে শৃষ্টিবিস্তারে প্রবৃত্ত হন, 
তখন তাহার দেহ হইতে চারিটী বর্ণের উৎপত্তি হয়। ভগবানের 
মুখ হইতে ব্রাঙ্গণ, বাহ হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পাদ 
হইতে শুদ্র উৎপর হইয়াছিল। | 

"ত্রাঙ্গণোহন্ত মুখমাসীৎ বাছু রাজন্যঃ কৃতঃ। 

উরূ তদন্ত যন্ধৈস্তঃ পত্ত্যাং শৃড্রো অজায়ত ॥”(খক্‌ ৯০1৯০।১২) 

শান্ত্রে এই বর্ণচতুষ্টয়ের পৃথক্‌ পৃথক্‌ ধর্মকর্ম নির্ণীত হইয়াছে । 
্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয়াদি বণচতুষ্টয়কে শাস্ত্রাদেশে আপন আপন ধর্ম- 
কর্মীন্ুসারেই চলিতে হয়্। 

ভগবান্‌ মন্থু ব্ণচতুষ্টয়ের এইরূপ পৃথক্‌ পৃথক কর্ণ নির্দিষ্ট 
করিয়াছেন-্ব্রাঙ্গণের ধর্ম অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন» 
দান ও প্রতিগ্রহ। ক্ষত্রিয়ের কর্ম-__প্রজারক্ষা, দান, যজ্ঞান্ু- 
ান, অধ্যয়ন এবং নৃত্যগীত ও বনিতোপভোগাদিতে আত্যস্তিক 
অনাসক্তি। বৈশ্তের ধর্শ-- পশুপালন, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, 
বাণিজ্য, কুসীদবৃত্তি এবং রৃষিকর্খ। শুদ্রের ধর্ম্ম__ অনুয়টহীন 
হইক্কা উক্ত বর্ণক্রয়ের শুশ্বষা। 

দসর্বস্তান্ত তু ধর্মস্ত গ্রপ্তযর্থং স মহাছ্যুতিঃ | 

মুখবাহ্‌রুপাজ্জান।ং পৃথক্‌ কর্াপ্যকল্পয়ৎ ॥ 

অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা । 

দানং প্রতি গ্রহঞ্চেব ত্রা্মণানা মকল্পয়ৎ ॥ 

প্রজানাং রক্ষণং দান্মিজ্যাধ্যয়নমেৰ চ। 

বিষয়ে গ্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়ন্ত সমাসতঃ ॥ 

পশূনাং রক্ষণং দান(মিজ্যাধ্যয়নমেব চ ॥ 

বণিকৃপথং কুসীদঞ্চ বৈশ্থাস্ত কষিমেব চ ॥ 

একমেব তু শূত্রন্ত গ্রভূঃ কর সমাদিশৎ ৷ 

এতেযামেব বর্ণানাং শুশ্রাযামনহয়য়া 1৮ ( মনু ১৮৭-৯১) 

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্তা ও শুদ্র সকল বর্ণেরই শান্্িশাসনে 
যথাবিধি আশ্রমী হইতে হয়। তন্মধ্যে ত্রাঙ্গণের আশ্রম 
চারিটা। যথা- ত্রঙ্গচধ্য, গার্থস্থয, ৰানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস । উপ- 
নয়নের পর জিতেন্দ্িয় হইয়া গররুগৃহে কাস ও সাঙ্গবে্ অধ্যয়ন 
করিতে হয়, ইহারই নাম ব্রঙ্গচর্যযাশ্রম । বেদাধ্যয়ন সমাপনের 
পর দারপরিগ্রহান্তে স্বধন্াচরণ-পুরঃসর গৃহস্থ হইতে হয়। এই 
আশ্রমের নাম গার্হস্থ্য । তত্পরে পুত্রোথ্পাদনের পর বনে বাস, 
অক্ষ্টপচ্য ফলাদি ভক্ষণ ও ঈশ্বরের আরাধনা, ইহাই হইল 
বানপ্রস্থাশ্রম। তৎপরে গৃহাদি সর্ববস্ত পরিত্যাগপূর্ববক মুণ্ডিত 
মন্তকে গৈরিক কৌপীন পরিয়া, দণ্ডকমণ্ডলু লইয়া ভিক্ষাৃভি 
অবলম্বন, নির্জন প্রদেশে বা তীর্থাদিতে ৰাস এবং একমাত্র 
পরমেশ্বরের আরাধনা । ইহারই নাম-সন্যাস আশ্রম। 





ধ্প ] £৯8৫ বর্ণ 


জামে পাপা সস পল ৯ 


[ এই আশ্রম চারিটার অতি নংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে লিপিবদ্ধ 
হইল। এ সকলের বিস্তৃত বিবরণ ততৎতৎ শবে রষ্টৰ্য। ] 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ণ__ক্ষত্রিয় ও বৈশ্বী। ইহাদিগের পক্ষে 
শেষোক্ত সন্ন্যাস আশ্রম ছাড়া প্রথমোক্ক ত্রহ্মচর্ধা, গার্থন্থা ও বান- 
্স্থ' এই তিনটা আশ্রমই প্রশস্ত। এরতট্তির শৃদ্রের পক্ষে শুধু 
গৃহস্থাশ্রমই নির্দিষ্ট । অন্য কোন আশ্রমে শুত্রের অধিকার নাই। 
ঈশ্বরের আরাধনা সকল বর্ণের-সকল আশ্রমেরই লাধারণ 
ধর্ম । তত্মধ্যে ধিনি বিষুঃ উপাসক, তিনি বৈষ্ণব, শিবোপাসক 
শৈব, হুর্গা প্রভৃতি শক্তি-সাধক শাক্ত, সু্যোপাসক সৌর এবং 
গণেশোপাসক গাণপত্ত নামে খ্যাত। ইহা পৌরাণিক মত। 
চারিবর্ণের বিভিন্ন কর্ম সম্বন্ধে বিধুপুরাণ বলিয়াছেন, ত্রাঙ্মণ 
দান করিবেন, বে্দাধ্যয়ন-পরায়ণ হইবেন এবং যজ্ঞাদি দ্বারা 
দেবগণের অর্চনা করিবেন। ব্রাঙ্ষণকে নিত্যোদক্ী হইতে 
হইবে ও অগ্লিপরিগ্রহ করিতে হইবে। জীবিকার জন্য যাজন 
ও অধ্যাপন করিবেন এবং যে ব্যক্তি বৈধ উপায়ে ধনার্জন 
করিয়াছে, তাহার নিকট হইতেই স্তায়তঃ প্রতিগ্রহ লইবেন। 
্রাঙ্মণ সকলের হিতসাধন করিবেন, কখন কাহার অহিত বা 
অনিষ্টাচরণ করিবেন না। সর্বভূতে মৈত্রীস্থাপনই ত্রাঙ্গণের 
পরম ধর্ম। পরকীয় প্রস্তর কিংবা রত উভয় বস্ততেই ব্রাহ্মণ 
তুল্যজ্ঞান হইবেন। ুতুকালে পত্তীগমন করিবেন। * 
ব্রাহ্মণ উপনীত হইয়া বেদাভ্যাসে তৎপর হইবেন। এই 
সময় তাহাকে ব্রহ্গচর্য্য অবলম্বন করিয়া একাগ্রমনে গুরুগৃহে 
বাস করিতে হইবে। তখন শৌচ ও আচারবান্‌ হইয়া গুরুর 
শু্ষা করিবেন এবং নিয়মস্থ হইয়া পবিত্র বুদ্ধিতে বেদ গ্রহণ 
করিবেন । উভয় সন্ধ্যায় সমাহিত হইয়া অগ্নি ও কুর্্যোপাসনা 
এবং গুরুকে অভিবাদন করিতে হইবে। গুরু দীড়াইলে দাড়াইতে 
হইবে, গমন করিলে গমন করিতে হইবে এবং উপবেশন করিলে, 
নিয়াসনে উপবেশন করিবে। কখনও গুরুর প্রতিকুলাচরণ 
করিবে না । গুরুর আদেশে গুরুর অভিমুখে বসিয়! অনন্তচিত্তে 
বেদপাঠ করিবে। তাহার অনুজ্ঞ। লইয়। ভিক্ষান্ন তক্ষণ করিবে। 
অগ্রে আচার্যের জলাবগাহন হইলে, পরে সেই জলে অবগাহন 
করিবে। গুরুগৃহে বাসকালীন সমিৎ ও জল প্রত্ৃতি প্রয়োজনীয় 





* “দানং দদ্যা দ্যঙেদ্দেযান্‌ যজৈঃ; স্বাধ্য।়তৎপরঃ | 
নিত্যোদকী তবেদ্িপ্রঃ কুধ্চ্চা গ্রিপরিগ্রহ্ম্‌॥ 
বৃস্বার্থং যাজয়েচচান্থ নচ্যানধাপয়েত্ ঘ।। 
কুর্ষ/ৎ গ্রতিগ্রহং দানং শুল্ক ধা রাার়তে। ছ্িজঃ ॥ 
র্ধলোকহিতং কুধ্যপলাছিতং কন্তচিদ্ছিজঃ। 
খ্বতা বন্ধিগম: পদ্ধ]াং শন্ততে চান পার্থিবঃ ॥” ( বিকুপু, ৩।৮ অঃ) 


সমস্ত বস্ত প্রতিদিন গ্রতিগ্রভাতে স্বয়ং আহরণ করিয়া 
আনিবেন। তংপরে যখন অবন্ত অধ্যেতব্য বেদ অধ্যয়ন শেষ 
হইবে, তখন গুরুর অনুজ্ঞা লইয়া ও ষথাশক্কি গুরুদক্ষিণ! দিয়া 
গার্স্থা ধর্ম অবলম্বন করিবেন । পরে যথাবিধি দারপরিগ্রহ ও স্বীয় 
বৃত্তি স্বারা ধনসংগ্রহ কিয়! সাধ্যমত যাবতীয় গৃহস্থোচিত কার্ধ্য- 
সম্পন্ন করিতে থাকিবে । নিবাপ দ্বারা পিতৃপুরুষদিগকে,যক্জদ্বারা 
দেবতাদিগকে, অর্থদানে অতিথিদ্দিগকে, স্বাধ্যায়ে মুনিদিগকে 
অপত্যোৎপাদনে প্রজাপতিকে,বলিকর্থে ভূতবর্গকে এবং বাৎসলা 
প্রকাশে সমগ্র জগৎকে আপ্যায়িত করিবেন। পুরুষ দ্ব স্ব 
কর্মার্জিত লোক সকল প্রা্ত হইয়। থাকেন । কি ভিক্ষাভোজী, 
কি পরিব্রাজক, কি ব্রঙ্গচারী, গার্হস্থ্য ধর্দেই ইইাদিগের_সকলেরই 
প্রতিষ্ঠা। সেই জন্ত গার্স্থ ধন্মই সর্বপ্রধান। 

্রাঙ্মণগণ বেদাধ্যয়ন, তীর্ঘশ্বান ও পৃথিবী দর্শন এই তিন 
কাগ্যের জন্ত সমস্ত বন্ধ! পর্যটন করিয়া থাকেন। ধাহাদিগেব 
কোন গৃহসংস্থা নাই, ধাহারা আহার ত্যাগ করিয়াছেন, যেখানে 

ংকাল, সেই খানেই বাহাদিগের গৃহ, অর্থাৎ বাঁহার সায়ং- 
গৃহ, তাহাদিগের গৃহস্থাশ্রমী ব্যক্তিই প্রতিষ্ঠা এবং গৃহস্থই তাহা- 
দিগের মূল। তাহারা গৃহাগত হইলে, গৃহস্থ তাহাদিগকে স্বাগত 
সম্ভাষণাদ্দি মধুর বাক্য বলিবেন এবং শয়ন আসন ও পান 
ভোজনাদি দানে গৃহস্থ ব্রাঙ্মণ তাহাদিগকে আপ্যায়িত করিবেন । 
কেন না, অতিথি গৃহ হইতে হতাশ হুইয়! ফিরিয়া যাইবার 
সময় নিজ দুষ্কৃতির বিনিময়ে গৃহস্থের স্ুকৃতি লইয়৷ চলিয়া যান। 
অবজ্ঞা, অহঙ্কার, দম্ত, পরিতাপ, উপঘাত ও পার্থ প্রভৃতি 
গৃহস্থ ব্যক্তির পক্ষে প্রশস্ত নহে। গৃহস্থ ব্রাহ্মণ এ গুলি পরিত্যাগ 
করিবেন। যে গৃহস্থ বিপ্র এই ভাবে সুচারুরূপে গৃহ্ধশ্শ পালন 
করেন, তাহার সকল বন্ধন ছিন্ন হুইয়া যায়, তিনি চরমে পরম 
স্থান লাভ করেন। 

গৃহাশ্রমী ব্রাঙ্গণের যখন বয়ঃপরণতি ঘটিবে, গৃহধর্্ম যথাবিধি 
প্রতিপালিত হওয়ায় তিনি যখন কুতকাধ্য হইবেন, তখন 
পুত্রদিগের উপর ভার্যযারক্ষার ভার দিয়া অথবা ভাধ্যাকে দঙ্গে 
লইয়া বন গমন করিবেন । এই আশ্রমের নাম বানগ্রস্থ। 
এখানে আসিয়! তাহাকে কেশ, শশ্রু ও জটাধারী হইতে হইবে । 
ফল মূল ও পত্র তাহার আহার হইবে । ভূতলে শয়ন করিবেন। 
মুনিত্রত গ্রহণ করিয়া আশ্রমাগত সকল অতিথিরই আতিথ্য করা- 
ইবেন। কৃষ্ণাজিন কাশ ও কুশ দ্বার আপনার পরিধান ও উত্তরীয় 
করিয়া লইবেন । প্রাতে, মধ্যা্কে ও সাঁয়াহনে তিন বেল! ন্নান 
করিবেন । দেবার্চনা, হোম, অভ্যাগতগণের অর্চনা, ভিক্ষা ও 
ভূতবর্গকে বলিপ্রদান, এই সকল কাজ বানগ্রস্থাশ্রমীর প্রশত্ত। 
বনবাসী হইয়! বনজাত ন্নেহ পদার্থেই নিজ গাত্রাভ্যঙ্গ সমাধা করি- 
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বেন। তপন্তা কঙ্গিতে কঙ্মিতে ক্রমে শীতগ্রীঙ্গাদিসহিষু। হওয়া 


আবশ্তক। যে বাঁনগ্রস্থীশ্রমী নিয়মরত হইয়া উক্তরূপে যথাবিধি 
আপন আশ্রমধর্থ পালন করেন, তিনি অগ্সিবৎ দোষরাশি 
দগ্ধ করিয়। সেই সনাতন পদ পাইবার পথ পরিষ্কার করিয়া লয়েন। 

তাহার পর চতুর্থাশ্রম। এই আশ্রমই শেষ আশ্রম। ইহা 
ধতি বা ভিক্ষুর আশ্রম। সমস্ত মাঁসধ্য ত্যাগ করিয়া পুত্র, 
মিত্র, কলত্র ও সমস্ত দ্রব্য সম্পদের মায় মমতা! বা স্নেহ আসক্তি 
ছাড়িয়া! এই আশ্রমে প্রবেশ করিতে হয়। এ আশ্রমে অৈবর্মিক- 
কেই সর্ধারস্ত ত্যাগ করিতে হইবে। সর্ববজন্ততে মিত্রাদিবৎ মৈত্রী 
স্থাপন করিবে । বাক্য, মন ও কর্মথারা জরামু ও অগুজ প্রভৃতি 
কোন প্রানীরই কখন কোনরূপ দ্রোহাচরণ করিবে না। সর্ব 
সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে। গ্রামে একরাত্র পধ্যস্ত বাস করিবে। 
পুরে পঞ্চরাত্র পর্যন্ত বাম করিবে। তত্তিন্ন নিজ গ্রীতি অনুসারে 
ভিক্ষু যেখানে সেখানে বাস করিতে পারেন। যখন গৃহগ্থের 
গৃহের পাকাগ্সি ও পাকধুম নির্ধাপিত হইয়া যাইবে, গৃহস্থেরও 
আহারকাধ্য শেষ হইবে, তখন ভিক্ষু বা যতি যথাকালে 
প্রাণযাত্রানির্ধাহের জন্ত উচ্চ বর্ণদিগের গৃহে ভিক্ষার্থ 
গমন করিবেন। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও গর্ববাদি সমস্ত 
দোষ পরিহার করিয়া নির্শম ও নিল্পৃহ ভাবে সর্বত্র পরিভ্রমণ 
করিবেন। কোন হিং জীব জন্ত হইতেই তাহার কোন ভয় 
থাকিবে না । কারণ যুনিরা সর্বপ্রানীকেই অভয় দিয়া চলেন, 
তীঁহারও কখন কোন প্রাণী হইতেই ভয় উৎপন্ন হয় না। যে 
বিগ্র ভৈক্ষোপগত হুবিষ্বার৷ অথিহোত্র নিজ শরীরসংস্থ করিয়া 
মুখে শরীরাখি বহন করেন, তিনি অগ্রিচারীদিগের সালোক্য 
প্রা হন। এইরূপে গুচি ও কৃতবুদ্ধি হইয়া যিনি যথোক্ত 
মোক্ষাশ্রম ধর্ম পালন করেন, অনিম্ধন প্রশাত্ত জ্যোততির স্তায় 
তিনি ব্র্লোক লাভ করিয়। থাকেন। (বিষুপু-২র় অংশ ৮৯ অঃ) 
. ক্ষত্রিয়ের ধর্মসন্বন্ধে বিষুপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, ক্ষত্রিয় 
ব্রাঙ্গণর্িগকে নিজ ইচ্ছামত দান করিবেন। বিবিধ যজ্ঞান্ুষ্ঠান ও 
অধ্যয়ন করিবেন। শন্ত্র ধারণ করিয়া মহীরক্ষাই তাহাদের শ্রেষ্ট 
এীবিকা, ধরিত্রী পরিপালনই ক্ষত্রিয়ের প্রধান কাধ্য। রাজ্যরক্ষণ 
ও রাজ্যে শাস্তিস্থাপনাদি ব্যাপারেই তাঁহাকে কৃতকার্য হইতে 
হইবে। তুষ্টের শাসন ও শিষ্টের পালন ক্ষত্রিয়েরই ধর্ম । ক্ষত্রিয় 
রাজপনে আধিঠিত হইবেন । ক্ষত্রিয় রাজাকে সর্ববর্ণের সংস্কারক 
হইতে হইবে। ক্ষত্রিয় এইরূপে শাস্রলঙত সব পালন করিয়া 
চরমে পরম পৰে অধিকারী হইতে পারেন). 


বৈশ্বের ধর কর্ণ রন্বন্ধে উ্চ আছে, পপাবান, বাণিজ্য, 
০৯, 8ও কৃষি-কর্ এই তিনটা বৈষ্তোর ধর্ম সঙ্গত জীবিকা ।. হৃঠিক্র্তা 
৬38 জীবিকাই বৈশলপক্ষে নির্গীত, 


|. বৈষ 








টা বৈশ্ের কর ছিবাতি পরিবহন 

বং ক্রয্বিক্যজাতি ধন বা৷ কারুকার্জাত ধন দারা তিনি... 
ইন সমাধা করিবেন । ও নি 

অত্রিয় এবং বৈশ্ এই বরের মোটা গার্হ তীবনের 
জীবিকীধর্্য রন্ুপই। তবে আশ্রমান্তর পরিগ্রহে যথাশীক্ 
তখতৎ আশ্রমধর্মই পালন করিতে হয়। . 

শৃড্রও দান করিবে এবং পাক্ষজ্ঞ য়া পিতৃ পরসৃতির 
অর্চনা করিবে। 

প্দানঞ্চ দগ্ভাৎ শৃত্রোধপি পাকঘতৈর্বজেদপি। 

পিত্রাদিকঞ্চ সর্ববং বৈ শুড্রঃ কুবর্বাত তেন চ ॥” (বিষুঃপুত ) 

কি ত্রান্গণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈহ, কি শূড্র সকল বর্ণেরই 
ভূতা, অমাতা ও আত্মীক্ববর্গের পরিপালপন করা বর্তবা। সকলেই 
যথাকালে দারপরিগ্রহ করিয়া! খতুকালে স্ব গ্ব স্ত্রীতে অভিগমন 
করিবেন। সর্বপ্রাণীর প্রতিই দয়৷ থাকা চাই, তিতিক্ষা থাক। 
চাই। কোনবর্ণই অভিমানী বা গর্ধবান্ধ হইবেন না। সত্য- 
রর অনায়াস মঙ্গলচে্টু, প্রিয়ভাষণ, সর্বত্র মৈত্রবনধনস্পহা 

বং অকার্পণ্য ও অননুয়া এই সকল সর্ববর্ণেরই সাধারণ গুণ । 

“ভৃত্যাদিভরণার্থায় সর্ক্ষাঞ্চ পরিগ্রহঃ | 

খতুকালাভিগমনং ম্বদারেধু মহীপতে ॥ 

দয়া সমস্তভৃতেযু তিতিক্ষা নাভিমানিত! 

সত্যং শৌচমনায়াসে! মঙ্গলং প্রিয়বাদিতা । 

মৈত্রী স্পৃহা তথ! তথ্বদকার্পণ্যং নরেশ্বর ।- 


অনশুয্! চ সামান্তা বর্ণানাং কথিত গুণাঃ ॥৮” ( বিুপু+ ) 


* গদানানি দ্যাদিচ্ছাতে] দ্বিজেতা: ক্ষজিয়োইপি ছি। 
যে বিবিধৈরধজৈযধীযীত চ পার্ধিধ ৮ * 
শগ্র/জীবে! মহীরক্ষাপ্রধর! তন্ত জীবিক1। | 
তপ্যাপি প্রথষে কল্পে পৃথিবীপরিপালনম্‌ ॥ 
ধরিত্রীপাঁলনেনৈথ কৃতকৃতো। বরাধিপঃ | 
ততস্তি মৃতেয়ংশ। বতে। ধর্ণাদি কর্মাপান্‌ ॥ 
দুষ্টান!ং শাননাজাজ। শিষ্টানাং গরিপালনাৎ। 
প্রাঞ্ছোতাডিমতান্‌ লোকান্‌ বর্ণসংক্কারকে। নুপঃ ॥ 
পাগুপালাং ব।পিজাঞ্চ কৃষি মনুজেস্বর 
বৈষ্ঠায় জীবিকাং জন্জা! দদে জোকপিতাষহঃ ॥ 
তস্যাপাধাযনং যতে। দানধর্দশ্চ পসাতে | 
নিভানৈমিতিকা দীনামনুষ্টানঞ কর্দাণামু। 
ছিজাতিসংপ্রয়ং কর্পা ডা দার্থযং তেন রা 
জয়বির্য়জৈর্বাপি প্নৈঃ কারনবেন খা |. + 
দান দন্যাৎ নি ক 











পান, এবং ক্জিয়েরও বৈশ্ঠনৃতি তাত 
এ . উজ বর্ঘ কোন কাই শৃত্বৃত্তি গ্রহণ করিবেন না। এই 
“ যে ব্রাহ্মণ কষত্িয়বৃদ্ধি: লইবেন, কি ক্ষত্রিয় বৈশ্তবৃত্তি লইবেন । 
স্তি ইহারা কখন শৃত্রবৃত্তি লইকেন না, ইহা শুধু একাস্ত আপৎ- 
কালেরই বিধি। পারতপক্ষে উতয় বর্ণের উহা ভাগ কমাই 
কর্তব্য । সহসা! কেহই এই কর্ণসন্বর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ 
করিবে না।* 

বর্ণগণের আপদ্বন্ম সম্বন্ধে মহাভারতের শাস্তিপর্ষে বিস্বৃত- 
ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পদ্মপুরাণ স্বর্গধণ্ডের, মতে সর্ব 


এক তেজোময় দিব্য পন্প শ্যষ্টি হইল। সেই পন্ম হইতে ব্রন্ধা. 


জন্মিলেন। ব্রন্ধা হইতে মাহুষহ্ট আরম্ত হইল । প্রজা স্যর 
প্রারস্তেই প্রজাপতি ব্র্ধা বরাহ্মণকে স্ষ্টি করিলেন, ব্রাহ্মণ আত্ম. 
তেজে অগ্নি ও হুর্য্যবৎ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন। তার পর সত্য, 
ধর্ম, তপঃ, ব্রহ্মপদার্থ, আচার ও শৌঁচ প্রভৃতি ব্রঙ্গা হইতে হট 
হইল। এই সকল সবষ্টির পর দেব, দানব, গন্ধ, দৈত্য, অন্ুর, 
মহোরগ, যক্ষ, রক্ষ, রাক্ষস, নাগ, পিশাচ ও মনুষ্য সকল সৃষ্ট 
করিলেন। তৎপরে ব্রাহ্মণ, ক্ষারগীয, বৈশ্ত ও শৃত্র এই চারি 
প্রকার বর্ণসষ্টি হইল। তক্মব্যে ব্রাহ্মণের বর্ণ সিত, ক্ষত্রিয়ের 
লোহিত, বৈশ্বের গীত এবং শৃদ্রের বর্ণ অসিত অর্থাৎ রুষ্ণ। 
মান্ধাতা নারদের কাছে প্রশ্ন করেন-_-আচ্ছা, যদি শ্বেতপীতাদি 
বর্ণের পার্থক্যেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ-বিভাগ হইয়া! থাকে,তবে ত 
সকল বর্ণেরই বর্ণসন্কর দেখা যায়। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, 
তয়, শোক, চিন্তা, ক্ষুধা প্রভৃতির আধিপত্য ত সর্বত্র। ূত্র 
পুরীষার্দি সকলেই ত্যাগ করে, মৃত্যু সকলের প্রত, দেহ-ক্ষয় 
সকলেরই অনিবার্য । সুতরাং এ অবস্থায় বর্ণবিভাগ হইল 
কিরূপ এবং তাহাতে ফলই বাকি? আর এক কথা--জগতে 
স্থাবর জঙগম কত অসংখ্য জাতি রহিয়াছে, তাহাদিগের বর্ণও 
নানা প্রকার ; সুতরাং বর্ণনির্ণয় কেমন করিয়া হইবে? 
এই প্রশ্নের উত্তরে নারদ বলিয়াছিলেন, রাজন্‌! বর্ণগমূহের 
কোনই বিশেষত্ব নাই। এই সমগ্র জগৎই ব্রন্ধময়। ব্রহ্ধা 
সকলেরই স্থটিকর্তা। ব্রন্ধস্থ্ সকলেই এক ব্রাঙ্গণ, তবে কর্ধী- 
নুদারে এক এক সম্প্রদায় ও এক এক বর্ণ অধ্যায় অভিহিত। 
যে সকল ব্রাহ্মণের! স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া কামভোগে রত, যাহার 








- 
* “ক্ষত্রং কর্ণ হিজস্যোক্তং টবস্থাকর্পা তখাপদি | 
: সজনী চ: ঘৈভোতং পৌর কর্ণ ন চৈ: ॥ " 
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২. ৬০ ৫ পু ৰ 
 তীক্ ভাব,: আন; লাল জা: | 





জাগৎকালে ভাষণ, কবির বাট স্স্প শ্রহণ করিতে 








ক্ষতি, হইয়াছিলেদ।. ধাহারা কৃষিকর্শে লিগ হইয়া তাহা 
্বারাই জীবিকা নির্বাহ করিতে লাগিলেন, গবাদি পণ্ুপালমে 
আসন্ত হইলেন, গ্বধন্ত্কে পরিভাগ কবিলেন, তাহাদের 
দেহ পীতবর্ণ ছিল, তাষ্টারই বৈশ্তজাতি মধ্যে গণ্য হইয়াছিলেন। 
আর ধাহারা হিংস। ও অসত্য আশ্রয় করিলেন, যে কোন কর্শেই 
ঞ/ নির্ববাহ করিতে লাগিলেন, শৌচাার ত্যাগ করিলেন, 

এবং অত্যন্ত লুন্স্বভাব হইয়া! উঠিলেন, তাহাদের বর্ণ ছিল কৃষ্ণ, 
তাঁহারা দ্বিজ হইলেও তাহারাই শুদ্র সংজ্ঞায় অভিহিত ইয়া 
ছিলেন। 

এইরূপে কর্ধানুসারে ব্রাঙ্মণেরাই বিভিন্নবর্ণে বিভক্ত হন। 
চারিবর্ণের জন্তই বেদবাণী বিহিত ছিল, লোভে ও অজ্ঞ/নে 
পড়িয়া অনেকে সে ব্রাঙ্গী বাণী হারাইয়াছিলেন। 
ধর্মতন্ত্রে একাস্ত আসক্ত ছিলেন বলিয়৷ সে ব্রাহ্মীবাণী ভূলেন 
নাই এবং বাহার! বেদাবলম্বন, বেদবোধিত নিত্য নৈমিত্তিক ব্রত- 
নিয়ম ও শৌচ মুদাচারাদি সাধুসেবিত পথে থাকিয়া ব্রহ্ম 
দেবপ্রতিপাস্থ পরব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহারাই ব্রাহ্মণ । 

নারদ মাদ্ধাতার প্রশ্নের উত্তরে চাতুরিবর্ণের এইরূপ লক্ষণ 
নির্দেশ করেন, যথা__যিনি জাতক্মীদি দশবিধ সংস্কারে সংস্কৃত, 
শুচি ও বেদাধ্যয়নসম্পন্ন, যিনি শৌচাচারে রত থাকিয়! যন 
যাজনাদি ষটকর্মে অবস্থিত, িনি নিত্য গুরুপ্রিয়, নিত্যব্রততী 
ও সত্যরত, তিনিই ব্রাঙ্গণ নামে অভিহিত । সত্য, দান, 
আনৃশংস্ত) অদ্রোহ, কৃপা, ঘ্ণা ও তপস্তা এই কয়টা বাহার 
কাছে নিত্য বিগ্মান, তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলা যায়। , 

যিনি বেদাধ্যয়ন সম্পন্ন হইয়া নিয়ত ক্ষত্রিয়োচিত কর্ধণ আচ- 
রণ করেন, যিনি দান ব্যতীত কখন প্রতিগ্রহ করেন না, তাহাকে 
ক্ষত্রিয় বল! যায়। যিনি পবিত্রভাবে বেদাধ্যয়ন সম্পন্ন হইয়! 
পশুপালন ও কৃষিকর্মে রত, তাহারই নাম বৈশ্য । 

যাহার কোন খাস্াথাগ্ক বিচার নাই, সর্বদা! অপবিত্র অবস্থায় 
যে কোন কর্মেই জীবিক! নির্বাহ করে, তাদৃশ বেদবর্জিত, 
সদাচারহীন ব্যক্তিই শূৃদ্রনামে থ্যাত। (মহাভা” ও পদ্পপুণ স্বর্মখণ্ড) 

চতুবর্ণের পর্মমকর্ম সবন্ধীয় বিধি ব্যবস্থা মন্বাৰি স্থৃতিসংহিতার 
এবং তত্তিয প্রায় সমস্ত পুরাণেই চতুবর্ণের ধর্কর্মবিষয়ক বিস্তৃত 
উল্লেখ আছে। বাহুল্যভয়ে সে সমস্ত উদ্ধৃত হইল না। নরসিংহ- 
পুরাণ ৫৯ অধ্যায়, মার্কগডেরপুরাণের মদালস৷ উপাখ্যান, কৃর্- 
পুরাণের ২ ও ৩ অধ্যায়, পল্মপুরাণ ন্বর্গখণ্ডের ২৫, ২৬ ও ২৭ 
অধ্যায়, বামনপুরাগ ১৪ অধ্যায় রে পুরপরপে সিডার 
এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দ্রব্য. নন | 


ক স্ 
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বর্ণ [ ৫৭৯. ] র্প 


প্রবেনী, আস্তরণ, পরিস্তোক্গ ( প্রং ) কুথ, কুথ! (অমর ) প্রবেণি, 
পরিষ্টোম (ল্লী ) কুথ। (ভরত ) ২ শুক্লাদি, চলিত রঙ, । 

এই বর্ণ বা রঙ. বহু প্রকার, যথা - শ্বেত, পা, ধূসর, কৃষ্ণ, 
গীত, হরিত, রক্ত, শোপ, অরুণ, পাটল, শ্াব, ধৃত, পিঙ্গল 
এবং কর্ষ,র (অমর )। সুখবোধের মতে ছয় মাসের সময় গর্ভস্থ 
বালকের বর্ণ হয়। 

৩যশ। ৪ গুণ। ৫স্ততি। (মেদিনী )৬ স্বর্ণ। ৭ ব্রত। 
বর্ণাতে ভিগ্যতে ইতি বর্ণ-ঘঞ ( পুং ক্লী) ৮ ভেদ। ৯ পীতক্রম। 
১০ চিত্র। ১১ তালবিশেষ । ১২ অঙ্গরাগ। (হেম ) বর্ণ্যতে 
ভিদ্ভতে অনেনেতি বর্ণ-ঘঞ্। ১৩ রূপ। বর্ণগনতি বর্ণ-অচ.। 
১৪অক্ষর। বর্ণ্যতে রজ্যতে ইতি বর্ণ ঘঞ। ১৫বিলেপন। (মেদিনী) 

বর্ণ ছুই প্রকার--ধ্বন্তাত্মক এবং অক্ষরাতআ্মক। দেহিগণের 
মূলাধারে একটা নাড়ী আছে। এ নাড়ীটা সর্পের স্তায় কুগুলী- 
ভুত। উহ! সর্বদা মূলাধার মধ্যে কুগুলাকারে থাকে বলিয়া 
উহ্নার নাম কুগ্ুলী। কুগুলী চন্দ্র হুর্য্য ও অনলরূপিণী, দ্বিচত্বা- 
রিংশদবর্ণময়ী অর্থাৎ ভূতলিপিমন্ত্রশালিনী- এবং পধশশশ্বর্ণময়ী 
অর্থাৎ মাতৃকাবণস্বরূপিণী। ত্র কুগ্ডলী সকল বর্ণে পরম্পর 
মিলিত হইয়া মন্ত্রময় জগৎ প্রকাশ করে। এই কুগ্ুলী শব্দ 
ও শব্ার্থের প্রবস্তিনী এবং ব্রিপু্ষর অর্থাৎ জোষ্ঠ, মধ্য ও কনিষ্ঠ- 
ভেদে তীর্ঘত্রয় ও উদাত্ত অনুদাত্ প্রভৃতি স্বর সমাহারের প্রকা- 
শক । তত্ত্শান্ত্রে কুগুলী পরম দেবতা নামে অভিহিত।* 

বজ্ধ, ও শ্রোত্রপথ অপরিষ্ষার থাকে, তাই এ কুণ্ডলী যখন 
অস্পষ্ট বর্ণে অর্থাৎ অস্ফ,ট ধ্বনিতে আলাপাদি করিতে উদ্যত 
হয়, তখন মূলাধারে গিয়৷ ধ্বনিত হয় এবং ্ুযুয়া নাড়ীও বার 
বার & ধ্বনিতে আলোড়িত হইতে থাকে । ক্রমে এই ভাবেই 
বিস্পষ্ট ও অল্পষ্টরূপে বর্ণসমষ্টি প্রকাশমান হইয়া পড়ে । 

পূর্ব্ে যে তস্ত্রোন্ত পরদেবতা কুগুলীর কথা কহিয়াছি, তিনি 
দ্বিতত্বারিংশছর্ণে মিলিত হইযা এইরূপ ক্রমপরম্পরায় অকার 
হইতে সকার পর্য্য্ত দ্বিচত্বারিংশদাত্মক বর্ণমালার উদ্ভাবন করেন। 
এই দ্ধিতত্বারিংশদাত্মক বর্ণমালাই ভূতপ্লিপি মন্ত্। কুগুলিনী সর্ব্য- 
শক্তিময়ী ও শবৰব্রক্গরূপিণী। তিনি যে ক্রম ধরিয়া বর্ণমাল! 
প্রসব করন, তাহা এইরূপ, ষথা-- প্রথমতঃ কুগুলিনী হইতে 


পি সপ সপ মল কপ 


* *কুগলীতৃতসর্পাপাম শ্রিয়মুপেযুষী। 
ভ্রিধ।মজননী দেবী শবত্রন্গস্বরূপিণী ॥ 
ছিচত্ব।রিংশন্বর্ণাক্স। পঞ্চ শব্বর্ণরূপিণী । 
গণিত। সর্ববগাত্রেণ কুগুডলী পরদেষত। ॥ 
বিশ্বাত্বনাপবৃদ্ধ! স লুতে মন্ত্রময়ং জগৎ । 
একধা গুণিত1 শ্তিঃ সর্ধ্বধিশ্বপ্রঘস্তিনী । 
তিপুক্ষরং স্বযন্‌ দেবী ব্ক্ষাদীনাং আয়ং আযম ॥” (সারদাভিলাক ) 





শক্তির বিকাশ। শক্তি হইতে ধ্বনি । ধ্বনি হইতে নাদ। 
নাদ হইতে নিরোধিকা । নিরোধিকা হইতে অর্ধেন্দ, অর্ধেন্দু 
হইতে বিন্দু) বিশ্বু হইতে ক্রমে অন্তান্ত সমন্ত। সমস্ত অক্ষর 
উৎপত্তি সম্বদ্ধেই পরম্পরা এইক্প। (১) 

চিচ্ছক্তি সন্বসন্বলিত হ্ইয়৷ শব্দপদবাচা হয়। (তিনি 
আবার এ সত্বসন্বলিত অবস্থায় আকাশস্থ হইয়া রজোগুণে অন্গ- 
বিদ্ধ হইলে ধবনি শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। ধ্বনি অক্ষর 
অবস্থায় তমোগুণে অন্ুবিদ্ধ হইয়া নাদপববাচ্য হয়। এ অবান্তা- 
বন্থা তমোগুণের আধিক্যবশে নিরোধিকা শব্দে অভিহিত। এ 
নিরোধিকা আবার রত ও মত উভয়গুণের আধিক্য হেতু অর্ধে্দু 
শবে অতিধেয় । অলঙ্কারকৌন্তভ ও পদার্থাদর্শ প্রভৃতি গ্রান্থে 
লিখিত আছে,-- 

পরা, পশ্থস্তী, মধ্যম! এবং বৈখরী, অবস্থাভেদে বর্ণের এই 
কয়েকটা সংজ্ঞাসঙ্কেত আছে। বর্ণ যখন নাদরূপে মুলাধার 
হইতে প্রথম উৎপন্ন হয়, তখন তাহাকে পরা বলে। পরে 
যখন প্র বর্ণ নাদরূপে মূলাধার হইতে উঠিয়া! ক্রমে হৃদয়গত হয়, 
তখন তাহা পশ্স্তী, তৎপশ্চাৎ যখন হৃদয় হইতে উঠিয়া ক্রমে 
বুদ্ধি বা সঙ্করের সহিত সংযুক্ত হয়, তখন উহা মধ্যম এবং তাৰ 
পর যখন বুদ্ধি হইতে উঠিয়া ক্রমে কগত হইয়া মুখন্বারা অভি- 
ব্যক্ত হয়, তখন তাহ! বৈথরী। এই বৈখরী অবস্থাপরন নাঁদ 
হইতেই পবন প্রেরিত হুইয়া বর্ণসমূহ বাহিরে সকলের গোচরী- 
ভূত হয়। পরা ও পশ্ঠস্তী দশাপন্ন বর্ণ যোগীদিগেরই প্রতাক্ষ 
হয়, অন্তের পক্ষে উহা প্রত্যক্ষ হওয়া অসম্ভব। (২) 

ব্যাকরণ মতে, বর্ণসমূহের উৎপত্তিস্থান আটটা । যথা-__হৃদয়, 
শির, জিহবা, দত্ত, নাসিক, ওষ্টদ্বয় এবং তালুঞ্* । ইহীর মধ্যে 
অ, ক, থ, গ, ঘ, ও, হু, ও বিসর্গ (£) এই কয়েকটা বর্ণের উচ্চা- 
র্ণস্থান ক%। ই,চ, ছ, জ, ঝ,এঃ, য, শ,এ৯ঈ কয়টা বর্ণের উচ্চারণ- 
স্থান তালু) ধ,ট, ঠ,ড, ঢ, ৭, র, ষ, ইহাদিগের উচ্চারণস্থান মুদ্ধ। 


সপ পপ পপ সপ পপ সস 


(১) “দ্বিচত্বারিংশত। মূলে গুণিত| বিশ্বনারিক|। 
স৷ প্রহথতে কুগ্ডলিনী শবব্রদ্ময়ী বিড়ুঃ ॥ 
শক্তিম্ততে। ধ্বনিস্তশ্মান্ন দস্তপ্মান্িরোধিকা। 
ততো হর্্েন্দস্ততে| বিন্দুস্তম্মাদ[সীৎ পর! ততঃ &" (সারদাতিলক ) 
“মুলাধারাৎ প্রথমমুদিতে| যন্ত তারঃ পরাখ্য।ঃ 
পশ্চাৎ পন্ঠস্ত্যথ হৃদয়গে | বুদ্ধিযুঙ মধ্যমাখ্যঃ। 
বন্ধে বৈধর্ষাধ রূরুদিযোরসাজতে। নুযুয্া- 
বন্ধত্তল্মাস্তবতি পবনপ্রেরিতো বর্ণস্যবঃ |” ( অস্কায়কোত্তত ) 
* “অক্টো স্বানানি বর্ণানামুয়ংক্ঠশিরত্তখ]। 
দিহ্বামূলঞ্চ দত্তাশ্য নাসিফৌো চ ভালু ৮৪" (শিক্ষাঙ্গুজ.) 


বর্ণকন্ট 
৯৯৮ ত,খ, ঘ, ধ, ন, ল, স ইহাদিগের উদ্চারণ্থান দত্ত। উ 
উ, প, ফা, ব, ড, ম, আত্ম উপধানীত্ব ইহাদিগের উচ্চারপন্থান 
ওষঠ। “য' দন্ত ও ওঠ ) “এ ঞ, কণ্ঠ ও তালু এবং জিহ্বামূলীয়ের 





উচ্চারণস্থান জিহ্বামূল। 
“অবর্ণ-কবর্গ-হ-বিসর্জনীয়াঃ কঠযাঃ।  ইবর্ণ চবর্গী-বপা- 
স্তালব্যাঃ। খবর্ণ-টবর্গ-রযাঃ মূর্ঘস্কাঃ।  ৯বর্ণ-তবর্গ-লসা 


দৃস্ত্যাঃ। উবর্ণ-পবর্গোপধ্ানীয়া ওষ্ঠ্যাঃ | বে! দস্তোৌষ্ঠ্যঃ | এ এ 
কগ্যতালব্যৌ। ও ও কণ্ঠোষ্ঠো । জিছ্ববামূলীয়ন্ত জিহ্বামূলম্‌।” 
€ শিক্ষাস্থত্র ) 

প্রপঞ্চসারের তৃতীয় পটলে দেহমধ্য হইতে পর্গাশত্বর্ণ বা 
অক্ষরের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে--বর্ণসমূহ 
সমীর-সধ্লিত হইয়া সুযুয়া নাড়ীর রম্ধ, মধ্য দিয়া বহির্গত হইতে 
থাকে। পরে কগাদি স্থান আলোড়িত করিয়া বদনবিবর দিয়া 
বাহিরে প্রকাশ পায়। উচ্চ উদ্মার্গ বাষু উদাত্ত স্বর উৎপাদন 
করে। এ বায়ু নীচগত হইয়া অনুদাত্ত এবং তিথ্যগ ভাবে গিয়া 
স্বরিত স্বরের উৎপাদক হয়। এইরূপে একার্ধ, এক, দ্বিও 
ব্রিসংখ্যক মাত্রায় লিপি সকলের স্থ্টি। উহারা ব্যঞ্জন হৃম্ব, 
দীর্ঘ ও প্রত সংজ্ঞায় অভিহিত।* 

[ বর্ণাভিধানে অ হইতে হ পর্যাস্ত প্রত্যেক বর্ণের স্বন্নূপ ও 
অর্থাদির বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। “অ” হইতে “হ 
পধ্যস্ত প্রতি বর্ণে বর্ণের উৎপত্তি, স্বরূপ ও অর্থার্দির বিস্তৃত 
বিবরণ দ্রষ্টব্য । ] 

বর্ণক ক্র) বর্ণ্তীতি বর্ণপল্। ১ হরিতাল। (রত্বমাৎ ) 
২ গাত্রান্থলেপনযোগ্য পি বা ঘ্বষ্ট সুগন্ধি দ্রব্য। ৩ চন্দন। 
( শব্দরত্া*) ( পুং ) ৪ বিলেপন। বর্ণয়তি নৃত্যাদীন্‌ বিস্তারয়তি। 
৫ চারণ। (মেদিনী) ৬ মওল। (পুংস্ত্রী) বর্ণতে রজাতে- 
ইনেনেতি, বর্ণ-ঘঞ, স্বার্থে কন্‌। ৭ হিঙ্ুল হরিতাল কাচ 
নীলিকাধি। ( অমরভরত ) 
শকন্তাং নিন্দতি লুম্পতি কঃ শ্মরফলকন্য বর্ণকং মুগ্ধঃ | 
কো ভবতি রত্বকণ্টকমমৃতে কল্তারুচিরুদেতি ॥” (আরধযাস” ১৮৯) 
বর্ণক (পুংস্ত্রী)১ মন্থ। (লিঙ্গ ৭২৩) ২ মুখোস, অভিনেতৃ- 
বর্গের পরিচ্ছদ । ৩ বিলেপনদ্রব্য। 


বর্ণকণ্ট.রী ) তুখ, (বৈস্তকনিৎ ) চলিত তুঁতে বা তুতিয়া। 





« গলমীরিত,ঃ সমারেণ মুযুয়ারন্ধ,নিগতাঃ। 
বযকতিং প্রয়ান্তি বদনে কঠাদিস্থানধটিতা: ॥ 
উচচৈরুগ।গণে। বায়ুরদাত্বং কুরুতে দ্বর়ম্‌। 
নীচৈর্গতোহমুদাত্তঞ্ স্বক্সিতং তির্ধ/গাগতঃ ॥ 
অর্দৈকদ্িত্রিসংখযাতিসতরাতিলি গয়ঃ ক্রমাৎ। 
সহ্জমহুন্ববীর্ঘন তসংজা তটত্ি তা: ।” ( প্রপঞ্চার ও পটল) 


[ ৫ ] 


বর্ণকদণগ্ডক (পুং) ১ চিত্রকরের তৃলিকাদণ্ড। ২ ছলক্দোতেদ। 
বর্ণকময় (ব্রি) বিচিত্র বর্ণমণ্ডিত। 
বর্ণকবি ( পুং ) কুবেরপুত্র। (তরিকা+) 

বর্ণকিত (ব্রি) বর্ণবিশিষ্ট। (পা ৫২৩৬ তারকাদিগণ ) 
বর্ণকুপিকা | তরী) বর্ণানাং কৃপিকেব। মতস্তাধার। মাছের পান্র। 

“মসীধানী মসিমণির্মে লা্ুবর্ণকৃপিকা । (ত্রিকাণ) 

বর্ণকৃৎ (ব্রি) ব্ণদানকারী। 

বর্ণক্রম (পুং) ১ রঙের পর্য্যায়। ২ উচচনীচতাভেদে জাতি- 
পরম্পরা । ৩ অক্ষরশ্রেণী। 

বর্ণগত (তরি) ১ বর্ণসন্বন্ধীয়। ২ জাতিগত। ৩ বীজগণিতঘটিত। 

বর্চারক (তরি) বর্ণান্‌ নীলাদীন্‌ চারয়তি বিস্তারয়তি চর-পণিচ, 
থল্‌। চিত্রকার। ( শবমালা ) 

বর্ণচোর! ( দেশজ ) প্রর্কত বর্ণের অপলাপ। প্বর্ণচোরা আম।” 

বর্ণজ (ব্রি) বর্ণাৎ জায়তে ইতি জন-ড | জাতি। বর্ণোন্তব। 

বর্ণজ্োষ্ঠ (পুং ) বর্ণেধু চতুর্যু মধ্যে ক্গেষ্ঠঃ প্রথমোৎপন্নাৎ গুণোৎ- 
কষ্টত্বাচ্চ। ১ ব্রাঙ্গণ। চারিবর্ণের মধ্যে ব্রাঙ্গণই প্রথমে শট 
হইয়াছেন । [ ব্রাঙ্গণ দেখ। ] 

(ত্রি) বর্ণেন জ্যোতিবোক্তপারিভাষিকবর্ণেন জোষ্ঃ শ্রেষ্ঠঃ। 
স্ববর্ণাপেক্ষা উত্তমধর্ণ, নিজে যে বর্ণ, সেই বর্ণ হইতে উত্তমবর্ণ। 
বিবাহে ব্ণমেলক দেখিতে হয়। হীনবর্ণ পুরুষ বর্ণজ্যেষ্ঠা নারীকে 
বিবাহ করিলে ছয় মাসের মধ্যে তাহার মৃত্যু হয়। 

“মীনকর্কট-বৃশ্চিকবিপ্রাঃ সিংহতুলাধনুঃক্ষত্রিয়া উক্তাঃ | 

কুস্তনরদ্বয়মেষবিশঃ স্থার্শশকয়বৃযস্ত্রী কথিতা বরজাতিঃ ॥ 

বণজোষ্ঠা চযা নারী বহীনশ্চ যঃ পুমান্‌। 

তয়োিবাহে মৃত্যুঃ শ্তাৎ বঙ্জাসে নাত্র সংশয়: ॥” (জ্যোতিস্তর) 

[ মেলক শব দেখ । ] 
বর্ণতনু (স্ত্রী) সরদ্বত্ী দেবীর উদ্দেশক মন্ত্রবিশেষ। 
বর্ণতী (স্ত্রী) বর্ণ-তল্-টাপ্‌। বর্ণের ভাব বা ধর্ম 
বর্ণতাল ( পুং ) রাজতেদ। 
বর্ণতৃলি (ত্ত্ী) বর্ণানাং তুলিরিব। লেখনী। ( শবাবদ্ধা, ) 
বর্ণতুলিক। (স্ত্রী) বর্ণানাং তুলিকেব। লেখনী। (হারাবলী ) 
বর্ণভূলী (ত্ত্রী) বর্ণানাং তুলীব। লেখনী। (ত্রিকা*) 
বর্ণত্ব (ক্লী) ব্পর্ত ভাষঃ ত্ব। বর্ণের ভাব বা ধর্ম্ম। 
বর্ণন (রী) বর্ণ, দদাতীতি দা (আতোহমুপসর্গে কঃ। পা ৩২৩) 

ইতি ক। ১ কালীকবক। (ত্রি)২ বর্ণদাতা। 

বর্ণদাত (ব্রি)বর্ণন্ত দাতা। বরণ্দায়ক। 
বর্ণদাত্রী (ত্র) বর্ণ, দদাতীতি দা-ভৃচও ভ্রিয়াং ভীষ,। হরিজ্রা। 
বর্ণদূত (পুং) বর্ণা এব দুতা বনজ লিপি। পর্্যায়__লেখ, বাচিক, 
হারক, সৃসিসুখ । ( তরিকা ) 


বর্ণধর্ 


বর্ণবূষক (তরি) বর্ণান্‌ দুবরতীতি দুষ-ল। বর্ণনমূহের 
দোষোৎপাদক | জাতিভ্রংশকর। 

“ত্র ত্বেতে পরিধবংস! জায়স্তে বর্ণদূষকা£। 

রাষ্ট্র কৈ: সহ তত্র ক্ষিপ্রমেব বিনশ্ততি ॥ ( মনু ১০৬১ ) 
বর্ণদেশন। (স্ত্রী) শবশিক্ষা। 
বর্ণদ্ধয়ময় (তি) ছইটা পদাংশসম্বলিত। 
বর্ণধর্শ্ম (পুং ক্লী) বর্ণানাং ব্রা্ষণাদীনাং ধর্ঃ। বর্ণাম্ধর্ম্ম। 
রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শৃদ্র এই চারি বর্ণের কর্তব্য কর্্ম। 
বর্ণশব্দে উক্ত চারি বর্ণের যথাকর্তব্য কর্ধব ও ধর্মের বিধিনিষে- 
ধাঁদি এবং ব্রাঙ্গণ, ক্ষজিষ, বৈশ্ত ও শূদ্র বিষয়ে বর্ণবিশেষের 
আচারাদি বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে । রাজধর্মম ও আপদ্বব্াদি 
বর্ণাশ্রমধর্্ম শবে যথাসংক্ষেপে বিবৃত হইল । এতত্ডিন্ন অন্থলোম 
ও প্রতিলোম প্রভৃতি বিতিন্নজাতির মহীভারতবর্ণিত ধর্্মবিধান 
নিয়ে বিবৃত হইতেছে £-- 

ভীম্ম কহিলেন, পূর্ববকালে প্রজাপতি যজ্ঞের নিমিত্ত চতুর্বর্ণের 
কর্ম-সমুপয় এবং কেবল বর্ণচতুষ্টয শ্য্টি করিয়াছিলেন । ত্রাঙ্গণের 
চারি ভাধ্যা, তন্মধ্যে ত্রাঙ্মণকন্তা ও ক্ষত্রিয়কন্তাতে যে পুত্র 
ক্ম্মে, তিনি ব্রাহ্মণের আত্ম। বা ব্রাঙ্গণ এবং বৈশ্তুকন্তা ও 
শুদ্রকন্তায় মাতৃজ্রাতীয় পুত্রগণ ক্রমান্বয়ে পূর্বোক্ত উভয় 
হইতে হীনরূপে প্রস্থত হয়। ব্রাঙ্গণ হইতে শুদ্রার গর্ভে যে 
পুত্র জন্মে, সে শব অর্থাৎ্ৎ শবস্থান শ্মশান-তুল্য, শুদ্র অপেক্ষা 
পর অর্থাৎ শ্রেষ্ট, এই নিমিত্ত পণ্ডিতের! শুদ্রা-পুত্রকে পারশব 
'» কহিয়া থাকেন । সেই পুত্র স্বকীয় কুলের শুশ্রষক হইবে এবং 
নিয়ত নিজ চরিত্র পরিত্যাগ করিবে না। সে সমস্ত উপায় 
অবধারণ করিয়া নিজ কুলের উপকরণ সম্যকৃরূপে উদ্ধার করিবে) 
পারশব ব্রাঙ্গণাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও ব্রা্গণের নিকট 
কনিষ্ের স্াক় ব্যবহার ও শুশ্রষা করিবে এবং দানপরায়ণ 
হইবে । ক্ষত্রিয়ের ভার্্যাত্রয়ের মধ্যে ক্ষত্রিয়া ও বৈহাতে ক্ষত্রিয় 
পৃত্র জন্মে, আর শুদ্রা ভার্ধাতে হীনবর্ণ উগ্র-নামক শুদ্র জাতি 
জন্মে, ইহাই স্মরণ আছে। বৈশ্থের দুই ভার্যযা, ছুই পত্ধীতেই 
উহার বৈশ্ঠ পুত্র জন্মে। শৃদ্বের একমাত্র শৃদ্র! ভার্ধ্যা, তাহাতে 
শূদ্রজাতীয় পুত্র জন্মগ্রহণ করে। নিজ জনক হইতে অবশিষ্ট 
অধম পুত্র যদি ব্রাক্গণ-দারাদি প্রধর্ষণ করে, তবে চাতুর্বয- 
বিগহিত চগ্ডালাদি বাহ্ৃবর্ণ উৎপাদন করিয়া থাকে। ক্ষত্রিয় 
বান্ষণীতে চতুর্কেদের বহিভূর্তি ভূপতিগণের স্ততিকারক স্ৃত- 
জাতীয় সম্তানের জন্ম দান করে। বৈশ্ত ব্রাঙ্গণীতে অন্তঃপুর- 
বক্ষণ-কাধ্যকারী সংস্কারানর্ঘ বৈদেছ-জ্রার্তীয় পুত্র উৎপাদন 
করিয়। থাকে । শুত্র ব্াহ্মণীতে অতি উ্রন্থভাব বধার্থ চৌরাদির 
শিরশ্ছেদ প্রভৃতি কার্যের কারণ গ্রাম-বহির্ভীক্সেঃ: বনতিকারী 
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. চণ্ডাল-পুতে করে) এই সমস্ত প্রতিবোঁমজাত জ।তি 


ণ ॥ ৭ 


সকল কুলপাংসন। ইহারাই বর্ণপক্করজাত। বৈশ্ত হইতে 
ক্ত্রিয়াতে বাক্যজীবী বন্দী মাগধজাতীয় পুত্র জন্মের, আর 
শুত্র হইতে ক্ষত্রিয়াতে ব্যতিক্রমে মত্গ্তঘাতী নিষাদ পুত্র 
উৎপন্ন হর, আর বৈশ্তাতে গ্রাম্যধর্মবিশিষ্ট পুত্র জন্মে, 
তাহাকে আয়োগব, বলা যায়; ম্বধনজীবী তক্ষা ত্রাঙ্গণগণের 
অপ্রতিগ্রা্থ। অন্বষ্ঠঠ পারশব, উগ্র, হৃত, বৈদেছক, 
চগ্াল, মাগধ, নিষাদ ও আয়োগব, ইহারা সযোনি ও 
অনস্তর যোনিতে অর্থাৎ বাবহিত নীচ .যোনিতে সৃশবর্ণ ও 
মাতৃজাতীয় পুত্র প্রসব করে। বর্ণচতুষ্টপ্নের মধ্যে ব্রাঙ্গণাদি 
ভাধ্যাদ্য়ে স্বজাতীয় সন্তান সম্ভুত হয়, স্বজাতির আনস্তর্য বশতঃ 
প্রধানানুসারে বাহ্বর্ণ সকল জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে । তাহারাও 
সযোনিতে সদৃশ বর্ণ উত্পাদন করে, আর পরস্পরের পত্বীতে 
বিগহিতি পুত্রসমুদয়ের জন্ম দান করিয়া 'থাকে। শৃদ্র যেমন 
ব্রাঙ্গনণীতে অতি হীনবর্ণ চণ্ডালের উৎপাদন করে, তত্দ্রপ 
চতুর্বর্ণের বহিভূতি হীনবর্ণ হইতে অতিশয় হীনতর বর্ণ জন্ম গ্রহণ 
করিয়া থাকে । হীনতর বর্ণহইতে প্রতিলোমজাত বর্ণের বৃদ্ধি হয়, 
হীন হইতে দাসাদি পঞ্চদশ হীনতর বণ প্রহ্থত হইয়া থাকে। 
অগম্যাগমন নিবদ্ধন বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হয়। চতুর্ববর্ণের বহি্ভূত 
বর্ণ সকলের মধ্যে সৈরদ্ধী ও মাগধজাতিতে ভূপালগণের প্রসাধন- 
কাধ্যজ্ঞ এবং তাহার্দিগের দিব্য অঙ্গরাগঘর্ষণ ও স্তবাদি দ্বারা 
সম্তোষজনক অদাস অথচ দাসজীবন জাতির জন্ম হইয়া থাকে। 
মাঁগধ-বিশেষ কর্তৃক সৈরদ্ব-যোনিতে বাগুরাবন্ধজীবী আয়োগব 
জাতির উৎপত্তি হয়। মাঁগধীতে বৈদেহ-কর্তৃক মগ্যকর 'মৈরের়ক 
নামক পুত্র উৎপাদিত হইয়া থাকে । নিষাদজাতি মদ্গুর অর্থাৎ 
মদৃগ্ড নামক মত্ন্তোপজীবী ও নৌকোপজীবী দাস-সন্তান প্রসব 
করে, আর চগ্ডাল শ্বপাক নামে বিখ্টত মৃতপ অর্থাৎ শ্শানাধি- 
কারী সন্তান প্রসব করিয়া থাকে। মাগধী বাগুরোপঞ্জীবী ক্রুব 
পুত্রচতুষ্টয় প্রসব করে, তাহাদ্দিগের কার্য মাংসবিক্রয় ও মাংস- 
সংস্কার। এই কাধ্য হইতেই উহাদের হই জনের 
মাংস ও স্বাছকর নাম হইয়াছে; অপর. দুই জন ক্ষোত্র ও 
সৌগন্ধ নামে কথিত আছে। এইরূপ মাগধজাতির বৃত্তিচতুষট 
নির্দিষ্ট হইয়াছে । আয়োগবীতে পাপিষ্ঠ, বৈদেহ হইতে যাংসোপ- 
জীবী ক্রুর, নিষাদ হইতে খরঘানগামী মদ্রনাভ এবং চণ্ডাল হইতে 
খরাশ্বগজ-ভোভী পুক্কশজাতি জন্মে, ইহারা মৃতের বন্ত্র ঢাকে 
এবং ভিন্ন ভাজনে ভোজন করিয়া থাকে; আয়োগবীতে 
এই তিন হীনবর্ণ জন্ম গ্রহণ করে। নিষারদীতে বৈদেহ হইতে 
ত্র, অন্ধ, ও আরণাপগু-হিংসোপজীবী কৌমার*নামক. চর্মকার 
এই পুত্রতরয় প্রত হয়, ইহারা গ্রামের বহির্ভাগে বসতি করিয়া 





থাকে । মিযাদীতে চর্ঘকার হইতে কারাবর ও চাণ্ডাল হইতে 
বেগুব্যবহারোপজীবী পাঞ্সৌপাক জাতি জন্মে। বৈদেহীতে 
নিষাদ-কর্তক আহির্তক নামক পুত্র প্রস্থভ হয়। চণ্ডাল 
হইতে সৌপাকে চাালসম-ব্যবহা'র-বিশিষ্ট পুর উৎপন্ন হইয়া 
থাকে। নিষারদদী চঙ্ডাল হইতে বাহ্বর্ণের বহিদ্ধত শ্রশান- 
বাসী অস্তাবশায়ী সন্তান প্রসব করে। পিতৃ-মাতৃ-ব্যতিক্রম- 
বশতঃ এই সমুদয় সন্করজাতি উৎপন্ন হয়, ইহারা প্রচ্ছরভাবেই 
থাকুক অথবা প্রকাহ্ভাবেই থাকুক, ইহাদিগের স্বধন্ দ্বারাই 
ইহাদিগকে জানা যায়। শান্সে ত্রাঙ্গণার্দ বর্ণচতুষ্টায়ের ধর্ম বিহিত 
হইয়াছে, অপরাপর ধর্মহীন জাতিতেদের মধ্যে কাহারও ধর্শের 


নিয়ম অথবা ইয়ত্া নাই। ব্রাঙ্গণাদি বর্ণচতুটয় হইস্ত অন্ুলোম- 1 


জাত ছয় এবং বিলোমজাত ছয়, এই দ্বাদশবিপ সঙ্কীর্ণ বর্ণ 
হইতে যট্যষ্টি অন্ুলোমজাত এবং ফট্যাষ্টি প্রতিলোমজাত) 
এতন্বারা ১৩২ প্রকার বর্ণসঙ্কর জাতি হয়, অপিচ তাহী- 
দিগের অন্ুলোম ও প্রতিলোম গণনা দ্বারা অনস্ত ভেদ হইয়া 
উঠে, অতএব এই সমুদয়েরই প্রাগুক্ত পঞ্চদশ ভোদের মধ্যে 
অন্তর্ভাব হইয়া থাকে, এজন্য সকলের পরিসংখ্যা প্রদর্শিত হয় 


নাই। যনৃচ্ছাক্রমে অর্থাৎ জাতিগত নিয়ম না থাকায় মিথ্বনী- | 
ভাবপ্রাপ্ত, যজ্ঞ ও সাধুগণ হইতে বহিষ্কত বাহ বর্ণস্কর- 


জাতি সকল যাযৃচ্ছাক্রমে কর্ম্মান্ুসারে জীবিকা ও জাতিবিশেষ 
প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহারা চতুষ্পথ, শ্মশান, শৈঙ্ ও অন্যান্ত 


বনম্পতির নিকট সকলের বিজ্ঞাত হুইয়৷ বাস ও নিয়ত কৃষ্ণবর্ণ। 
লৌহময় অলঙ্কার পরিধান করিয়া নিজ কর্ন দ্বারা ভীবিকার্জন | 
করিবে এবং অলঙ্কার ও গৃহোপকরণ ভ্রবাসমুদয় প্রস্ত করিতে | 
থাকিবে । ইহার! গে ব্রাহ্মণ সকলের:সাহ্াযা কবিবে, সংশয়; 


নাই। আনৃশংস্ত, দয়া, সতাবাক্য, ক্ষমা এবং স্বশরীর দ্বারা 


বিপন্নগণের পরিক্রাণকরণ বাহ্ৃবর্ণসমূহের সিদ্ধির কারণ; হে ৷ 
নরবর! সে বিষয়ে আমার সংশয় নাই। বুদ্ধিমান্‌ মানৰ | 


উপদেশাহ্থসারে পরিকীর্তিত হীনজাতি বিবেচনা করিয়' পুত্রোৎ- 
পাদন করিবে; যেহেতু জল-মধ্যে তরণেচ্ছু মানবকে প্রান্তর 
যেমন অবসন্ন করে, তজ্জপ নিতান্ত হীনযোনিজাত-তনয় বংশকে 


] 
অবসন্ন করিয়া থাকে। ইহলোকে রমণীগণ বিদ্বান মথবা | 
অবিদ্বান্‌ ব্যক্তিকে কাম-ক্রোধের বশীভূত করিয়া নিতান্ত কুপথে | 
লইয়া যার়। নারীগণের শ্বভাবই দোষের আকর, অতএব : 


বিপচ্চিৎ ব্যক্তি সকল প্রমদাগণে অতিশয় প্রসক্ত হন না। 


যুধিত্তির বলিলেন, পাঁপযোনিজ হীনবর্ণ ব্যক্তিকে বিশেষে ৃ 


জানিয়৷ আধ্যগৃছে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলির আধ্যরূপ অথচ 
উৎপত্তি বশতঃ অনাধ্য, বার্তিকে আমর! কি প্রকারে অবগত 
হইতে সমর্থ হইব? 
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০. 


ভীত্ম কহিলেন, গ্ানার্ধাগণের পৃথক্‌ পৃথক ভাব ও চেষ্টা- 
সমন্বিত মানবকে সন্করযোনিজ জানিবে, আর সঙ্জনাচরিত বর্খ 
বারা যোনিশ্দ্বতা বিজ্ঞাত হইবে। ইহলোকে অনাধ্্যতা, অনাচার, 
ক্রুরভা ও নিক্ষিগাত্বতা কলুষযোনিজ পুরুষেই প্রকাশ হইয়া 
থাকে। সঙ্ধী্জাতি পিতার অথবা মাতার চরিত্র কিংবা পিতা 
মাতা উভয়ের শ্বভাৰ প্রাপ্ত হয়, সে কখনও আপন প্রকৃতি গোপন 
রাখিতে পারে না। তির্ধ/কৃযোনিজাত ব্যান প্রভৃতি যেমন বিচিত্র 
বর্ণের সহিত মাতা পিতার রূপের সদৃশ হইয়া জন্মে, তব্জপ পুরুব 
স্বীয় যোনি প্রাপ্ত হয়। বংশশ্রোতসংচ্ছন্ন হইলে যাহার যোনিসঙ্কব 
হয়, সেই মানব যেব্যক্তির 'উরসে জন্মে, তাহার অল্প অথব! 
বছচরিত্র অবশ্তই আশ্রয় করে। আর্ধারূপে কুত্রিমপণে 
বিচরণশীল ব্যক্তি শোভন বর্ণ বা নিকৃষ্ট বর্ণ ইহার নিশ্চয়- 
বিষয়ে তাহার স্বভাবই তাহা গ্রকাণ করিয়। দেয়। সুবর্ণ যেমন 
বাহৃতঃ কঠিন হইয়াও কাধ্যকলে মু হয় এবং দুর্বর্ণ অর্থাৎ রজত 
যেমন নিয়ত মৃছ থাকিয়! কার্ধ্যকালে কঠিন হইয়া! উঠে, সুজাত ও 
ছর্জাত পুরুষগণের জন্ম ও চরিত্র তন্রপ। বিবিধকর্শরত 
বহুবিধ চরিত্র জীবগণের জন্ম ও চরিত্র উপচিত ব্যবহার পরিহার 
করিয়া অন্তথারূপে অবস্থান করে। সঙ্করজাত বর্ণের শরীর শাস্্রীয 
বুদ্ধি ত্বারা নীচমার্গ হইতে আকৃষ্ট হয় না, বীজগুণের প্রবল-তা 
বশতঃ কালভেদে বুদ্ধিবৃত্তির প্রাধান্য হইলেও শরীরারস্তক স্বত্বের 
জ্যো্টত্ব, মধ্যমত্য ও অবরত্ব অনুসারে যাহা তুল্য হয়, তাহাই 
প্রমুদিত হইয়া থাকে, অন্ত স্বত্ব উৎপন্ন হইবামাত্র, শরৎকালেব 
মেঘের হ্যায়, লীন হইয়া যায়। বর্ণজোষ্ঠ ব্যক্তি যদি স্দবাচাব- 
বিহীন হয়, তবে তাহাকে সন্মান করিবে না, আর শুদ্র যা 
সদাচারসম্পন্ন ও বর্মমঞ্ত হয়, তবে তাহাকে সম্মান করিবে । মন্ুন্ 
শুভানুভ কর্ণ, স্থণীলতা, সচ্চরিত্র ও কুল দ্বারা আপনাকে গ্রকাশ 
করে, কুল নষ্ট হইলে পুরুষ নিজ কর্ম দ্বারা পুনরায় অবিলম্বে 
তাহার উদ্ধার করিয়া থাকে । এই সমস্ত সন্ীর্ণ ও ইতর যোনির 
মধ্যে পুত্রোৎ্পাদন করিতে না৯ঈ, পণ্ডিত ব্যক্তি এরূপ বনিতা 








পরিত্যাগ করিবেন।* (ভারত অনুশাসন ৪৮ অঃ) 
৮ “ভীম্ম উাচ। 


৮তুবস্ত কল্মাণি চাতু্ষনাঞ্চ কেখলম্‌। 

হাস্থজীং ল হি দজ্ঞা্থ পুনে াজাপতিঃ 

ভাগা।শ্চ তশ্বে নিপ্র্ঠ ম্বধোরাস্ত্। প্রজাদতে। 
ক(নুপুপ্ধাদ্রয়োহী।ন। মা ততো প্রনুয়তঃ | 

পরং শবদবাঙ্গণন্ৈব পৃ: শুন পুত্র পারখঘং ভম€:। 
শত্রাষক:ঃ শ্বহ় কুল স তাত স্বচারিজং-লিত/দ.৮। ন জগৎ 
লববান্তগ।যানথ সম্্রচযা সঙুদ্ধয়েত শ্বহা কুপসা তন্ত্র । 
জোডে। ধবীয়ান'প 'ব। হজ শুভ্রষয়। দানপয় রণ 1৭ ॥. 


বর্ণন (রী) বর্নততৌ বিন্ারে রঞনাদৌ লুট ১ স্বন। 


২-২২২ ১৯১১, 


"ইন্খং নিশম্য দমঘোষম্তঃ দ্বপীঠা- 
ছথায় কষ্ঃগুণবর্ণনজাতমন্গ্যুঃ |” ( ভাগ” ১০।৭৪।৩০ ) 
২ বিস্তরণ। ৩ শুক্লাদিবর্ণযোজন । 


| 
তিশ্র: কষত্রিযসন্ব্ষপ্রযোরাস্মান্ত জারতে 
হ্ীনবণান্তৃতীয়ায়।ং শুক্র! উগ্র ইতি শ্বৃতিং॥ 
দ্বেচাপি ভার্ষে) যৈশ্থান্ত ছয়ে।রায্ত জায়তে । 
পূড্র। শুর্রস) ঢাপ্যেক! শৃন্্রমেব প্রজা যতে। 
অতেইপি শিষ্টব্বধমে! গুরুদারপ্রধর্ধকঃ | 
বান্বং বর্ণং জনয়তি চাতুবপ্যযিগঞ্ছিতহ্‌ ॥ 
বিপ্রায়াং ক্ষতরিয়ে। বাহং হৃতং স্মক্রিয়াপবঙ্গ। | 
বৈশ্ঠে। বৈদেজকং টাপি মৌদঙ্গলামপবর্জিিতম্‌ ॥ 
শৃদ্রশ্চাপ্তালমততুাগ্রং বধ্য্বং যাহব।সিনষ্‌। 
স্রাঙ্গণ্য।ং সম্প্রজায়স্ত ইতোতে কুলপাংসনাঃ। 
এতে মতিমতাঁং শ্রেঠ ব্সন্থরেজা; গ্রতে। | 
বন্দী তু জায়তে সৈগ্ঠান্মএগধো বাকাজীকস: ; 
* দলান্িফাদে। মতহ্তঘুঃ ক্ষত্রিরায়াং বাতি ক্রম।ৎ ০ 
পুদ্র।দায়গবশ্চাপি বৈশ্ঠায়২ গ্রামাধশ্িপহ | 
বাঙ্গণৈর প্রহিপ্রান্তক্ষ স্বখনজীবনং ৷ 
এতেইপি সদৃশীন্‌.বর্ণান্‌ গ্নয়ন্থি ক্ষযোনিষু। 
মাতৃজাতা)ং প্রশ্থয়্তে হাবরা হীনযোনিধু ॥ 
যখ। চতুর বর্ণেযু ঘয়েরাক্।সয জায়তে। 
আনন্তধ্যাৎ প্রজায়স্তে তথ বহপঃ প্রধানত; ৷. 
তে চাপি সদৃশং বর্ণং জনয়ন্তি ্ঘযোনিহু। 
পরল্পরসা দারেবু জনয়স্থি বিগহিতান্‌ ॥ 
যথ। শুত্রোৎপি ত্রাহ্গণা।ং জস্তং বাহ প্রস্থয়তে । 
এবং বাঁহাতরা ব। হশ্চাতুরব্ণাৎ প্রজ্ায়তে । 
প্রতিলো।মং তু বর্থস্তে বাহ দ্বাহ্তর।ং পুনঃ। 
স্ীনাদধীনাং প্রশথযন্তে বর্ণাং পঞ্চদশৈব তু ॥ 
অগম্যাগমনাচৈচৈৰ জায়তে বর্ণসন্কর;। 
বাস্ানামনুজায়ন্তে সৈরন্ধ,যাং মাগধেষু চ। 
প্রম।ধনোপচারজ্ঞমদাসং দীসঙ্সীবনস্‌ ॥ 
অতশ্চায়োগবং শুতে বাগুরা বন্ধজীবনম্‌। 
মৈরেয়কং চ বৈদেহঃ সম্প্রহ্থতেইধ মাধুকহ্‌, / 
নিষাদে। মদ্‌গুরং সুতে দাসং নাবোপজ্ীবনম্‌ 
ম্বতপং ঢাঁগি চাগালঃ স্বপাঁকমিতি বিশ্রতম্‌ 
চতুর! মাগধী সুতে রং মীয়োপজীবিন | 
মাংসং স্ব/ছুকয়ং ক্ষীন্ং সৌগন্কমিতি বিক্রতম। 
বৈদেছকাচ্চ পপিষ্উং তুরং ম!য়োপজীবিনম্‌ । 
নিষাদানপ্রনাতং চ খরষানপ্রধায়িনম্‌॥ 
চাগুালাৎ পুরুসং চাপি খরাস্বগঙ্জভোজিনম্‌। 
মৃঠৈলপ্রতিচ্ছন্্ং ভিন্রতাজ্বনতে'জিনম্‌ 





বর্ণনা 


স্তব, স্তোত্র, স্তুতি, মূতি, শ্লাঘা, প্রশংসাঁ, অর্থবাদ। 


“বিদ্ঝ। অপি বর্ণযস্তে বিট্বর্ণনয়! স্িয়ঃ +%+(কথাসরিতসাত ৩২১৬৬) 


আয়োগবীযু জারস্তে হীনবর্ণাস্ত তে ত্রয্নঃ। 
কুত্রে। বৈদেহকাদদ্ধে। খডিগ্রাম প্রাতিশয়: ॥ 
কারাবরো! নিষাদ্যাং তু চর্মাকারঃ প্রশ্থয়তে ৷ 
চণ্তালাৎ পাও,সৌপাকত্বক্সার্যাষহারযান্‌ 
জাহিগ্ডকে| নিষাদেন বৈদেষ্যাৎ সম্প্রনুয়তে । 
চাগ্ডালেন তু সৌপাকে চণ্ডালসমবৃত্তিমান্‌ ॥ 
নিষাদী চাপি চাগালাৎ পুত্রমস্তেবসায়িনষ্‌। 
শ্শ/নগে!চরং লুতে ব|ছ্ৈরপি যহিষ্কৃতষ্‌ & 
ইতাতে সঙ্করে জ। হা: পিতৃমাতৃব্যতিত্রসাৎ। 
প্রচ্ছন্ন! বা প্রকাশ! ব! বেদিতবা: স্বকর্্মভি ॥ 
চতুর্ণামেধ বর্ণানাং ধর্পো নান্বান্ত বিদ।তে। 
বর্ণানাং ধর্শাহীনেধু সংখা। নাস্তীহ কম্তচিৎ। 
যদৃচ্ছয়োপসম্পরৈধজ্ঞসাঁধুবহিক্কতৈ;। 
বাহাবাহোষ্চ জায়স্তে বখাবৃত্তি হথাশ্রয়ম্‌ ॥ 
চতুষ্পথশ্মশনানি শৈলাং্চান্ত।ন্‌ বনস্পন্ঠীন্‌। 
কাঁফায়সমলঙ্কারং পরিগুহ্য চ নিত)শঃ ॥ 
বসেমুরেতে বিজ্ঞাত। বর্তয়স্তঃ গ্বকর্মভিং। 
যুপ্রপ্তে। ধাপ্যলক্ক।রাংস্তখোপকরণাণি চ ॥ 
গো ব্রাহ্গণায় সাহাধ্যং কুর্ধবাণ| যৈ ন সংশয়: ॥ 
আনৃশংহ্মন্থরোশঃ সতাবাকাং তথা ক্ষম। ॥ 
স্বশরীরৈরপি ত্রাণং বাহ্ানাঁং সিদ্ধিকারপহ। 
তবস্তি মনুজধ্যাতর ভর মে নান্তি সংশয়ঃ ॥ 
যখেপদেশং পয়িকীর্তিতান্থ নরঃ প্রজায়েত বিচার্ধয বুদ্ধিমান্‌ । 
নিহীনযে।নিহি হুতীইবসাদয়েত্িতীর্ষমাণং ছি যখোপলে।ঙ্গলে ॥ 
অধিদ্বাংসমলং লোকে বিদ্বাংসমপি ব1 পুন: 
নয়স্তি হপথং নার; কামক্রেধষশানুগম্‌ ॥ 
স্বতাবশ্চৈব নারীণ।ং নরাণামিহ দুষণম্‌ ! 
অত্যর্থং ন গ্রসজ্জন্তে প্রমদাহ বিপশ্চিতঃ ॥ 
যুধিষ্ঠির উ্াচ। 
বর্ণাপেতমবিজ্ঞায় নরং কলুষযোনিজেম্‌। 
আর্ধ্যরূপমিবানাধ্যং কখং বিদ্যামছে বয়ম্‌ ॥ 
ভীম্ম উবাচ। 
যোনিগস্কলুষে জাতং নানাতাবসমস্থিতম্‌। 
কর্মভিঃ সজ্জনাচীপৈর্বিবজ্েয়। যোনিশুদ্ধত| ॥ 
অনার্ধযত্বমনাচারঃ ক্ররতং লিঞচি,যাকজ। | 
পুরুষং ঘার্জয়ন্থীহ লোকে কলুবযোনিজম্‌। 
পিত্রং ব। ভরতে শীলং মাতৃজং বা তখোভয়ম্‌। 
ন কথন সন্ধীর্ণঃ গ্রকৃতিং শ্বাং নিধচ্ছতি ॥ 
খৈব স্ৃশে| রূপে মাতাপিত্রোছি জায়তে। 
ব্যাগ্শ্চিত্রেত্তখ। ঘে/নিং পুরুষ দ্থাং নিষচ্ছতি ॥ 


বর্ণন! (ত্ী) বরণ-িচুঢটাপ। ৯. গুপকথন, পরা ইড়, 


বর্ণবিপর্্যয় 


বণনাশ ৫) বর্ণন্ত নাশঃ ৬তৎ। বরের নাশ। 
প্ৰর্ণাগমে! গবেস্্রাদৌ সিংহে বণবিপর্ধায়ঃ। 
যোড়শাদৌ বিকারঃ স্তাতর্ণনাশঃ পৃযোদরে &* (উমাপতিধর ) 
বর্ণনীয় (ব্রি) বর্ণ কর্ণ অনীয়র। বর্ণা, বর্মিতব্য, বর্ণনার 
যোগ্য । ২ স্তবার্থ। 
“এততে আদিরাজন্ত মনোশ্চরিতমন্তুতম্‌। 
বাগতং বর্ণনীয়ন্ত তদপত্যোদয়ং শৃণু ॥” ( ভাগবত ৩২২৩৭) ৰ 
বর্ণপত্র (গং) মন্ছণ কাষ্ঠফলকবিশেষ। 
রঙ, রাখিয়া চিত্রকর রঙ. ফলায়। | 
বর্ণপাত (পুং) ব্ণন্ত পানতঃ। উচ্চারণকালে শবদান্তর্ঘত বণ. ! 
| 
1 


[ ৫৮৩ 








যাহার উপর বিভিন্ন: ব 


বিশেষের পতন বা উচ্চারণরাহিত্য। 
বর্ণপান্র (ক্লী) বর্ন্ত পাত্রং। চি্রকারের রঙ রাধিবার পান্র, ! 
যে আধারে নীলী প্রসৃতি রঙ. থাকে । ৰ 
মল্লিকা বপাত্রং স্তাৎ তৃলিকা লেখ্যকৃ্িক।, ( শব্দমাল|) 
বর্ণপুষ্প[ ক] (পুং) বর্ণবস্তি পুষ্পাণি ঘন্ত কপ্‌। রাজতরুণী 
পুষ্পবৃক্ষ । (রাজনিৎ) 
বর্ণপুষ্পা (স্ত্রী) বর্ণবস্তি পুষ্পাণি যস্তাঃ ভীষ্‌। 
পুষ্পবৃক্ষ। (রাজনিৎ ) ৃ 
বর্পপ্রকর্ষ (পুং ) বর্ণের আতিশয্য, গুজ্জল্যের আধিক্য । ূ 
বর্ণপ্রসাদন (ক্র) বণ প্রসাদনং যন্্াৎ। অগ্ুরুন্দন |(রাঁজনি”) 
বর্ণবিপর্ধ্যয় (পুং ) বর্ণের বিপর্ধ্য়। যেমন--হিংস ধাতু হইতে | 
মক্ষরবিপর্ধযয় হইয়। সিংহ হইয়াছে । ৰ 
প্বর্ণাগমো বর্ণবিপর্যায়শ্চ ছৌ চাপরৌ বর্ণ বিকারনাশৌ । ূ 
ধাতোন্তদর্থাতিশয়েন যোগন্তহচাতে পঞ্চবিধং নিরুক্তং ॥” 
( কাতন্ত্রটাকায় ছর্গসিংহ ) 








কুলে শ্রেতসি সংচ্ছপ্নে যসা স্যাদযে।নিসঙ্করঃ | 

সংশ্রয়েতোব তচ্ছীলং নরোইমথব| বছু ॥ 

আধ)রূপসম।চারং চরস্তং কৃতকে পথি। 

সবর বর্ণং 1 স্বশীলং শান্তি নিশ্চয়ে ॥ 

নানাবৃত্েযু ভুতেযু নান।কশ্মরতেষু চ। 

জন্মবৃন্তসমং লেকে সুগিধং ন বিরজাতে ॥ 

শরীরমিহ সন্বেন ন তসা পরিকৃষাতে। 

জোষ্মধ্যাবরং সত্বং তুলাসন্বং প্রমোদতে 

জ]ায়াংসমপি শীলেন বিহীনং নৈৰ পুজরেং। 

অপি শুদ্রং চ ধর্মজ্ঞং সদ্বৃত্তমতিপৃজয়েং॥ 

আস্ম(নমাখ্য।তি হি কর্মতিন রঃ নুশীলচারিত্রকুলৈ; শুভ শুতৈ;। 
প্রনষ্টমপ্যা্ড কুলং তথ। নরঃ পুসঃ প্রকাশং কুরুতে স্বকর্াত; 
যোমিষেতান সর্ববীন্্ সন্কীর্ণা্গিতরান চ। 

বন্রাক্মানং ন জনয়েদ্বুধস্ত!ং পরিবর্জয়েখ |” ( অনুশাসন ৮৪ অঃ ) 


বর্ণভেদ (পুং) বর্ণন্ত ভেদঃ। বর্ণের তেদ, ব্রাঙ্মণাদি বর্ণের 


] বর্ণলিপি 


স্পীি শ্িপিসপী পি তি তসপল ি পপ 





ভিন্নতা । ২ রঙের ভেদ। 


বর্ণভেদিনী (তত্র) লতাবিশেষ। 

বর্ণময় (তরি) বর্ণবিশিষ্ট। 

বর্ণমাতৃ (ত্র) বর্ণ মাতেব ককারাদ্ক্ষরপ্রহত্বাং। ১ লেখনী । 
বণমাতৃকা (শ্রী) ব্ণানাং বর্ণমালানাং মাতৃকেব। সরঙ্কতী। 
বর্ণমাত্রা (ত্র) বর্ণনত মাত্রা । ককারাদি বর্ণের হন্বদীর্ঘাদি মান্রা। 
মাল! (ভ্্রী) বর্ণানাং মালা । ১ জাতিমালা, বরণশ্রেণী। 


২ অক্ষরশ্রেণী। সংস্কতে বর্ণমালা ৫*টী, জপবিষয়ে বর্ণমালা 
৫১টা। তন্ত্র ৫১টা বর্ণমালার নির্দেশ ও তাহার জপের বিধান 
আছে। ইংরান্ী বর্ণমালা ২৬টা, ফরাসী ২৩টী, আরবীয় ২৮টা, 
পারসীয় ৩১টী, তুরকী ৩৩টা, হিক্র ২২, রুষীয় ৪১, গ্রীক ২৭, 
লাটিন্‌ ২১, ডচ.২৬, স্পানীস্‌ ২৭, ইতালীয় ২০, তাতার ২০২, 
বর্ম ১৯, চীনদেশে বর্ণমালা শন্দাত্মক, এই শব্দের সংখ্য। গ্রায় 
৮০*০০ হাজার । [ বর্ণলিপি দেখ । ] 


৷ বর্ণয়িতব। (ক্রি) বর্ণনীয়, বর্ণনাযোগ্য । 
উদ্তকাণ্তী | বর্ণরাশি (পুং) বর্ণসমূহ, বর্ণমালা । 
বর্ণরেখ। স্তর) বর্ণা লিখ্যন্তেংনয়েতি লিখ-করণে ঘঞ বলয়ো- 


রৈক্যং। কঠিনী, খড়ি। (ত্রিকাণ) 


বর্ণলিপি, বর্ণ বা অক্ষরপ্রকাশক লেখনপ্রণালী (411177,011, 


৮/11011)8 1) 

সভ্যজাতি স্ব স্ব ভাষায় মনোভাব ও স্বরপ্রকাশ করিবার 
জন্ত যে সকল চিহ্ন বাবহার করিয়া থাকেন, তাহাকেই আমব 
সাধারণতঃ বর্ণ বা অক্ষর বলিয়া থাকি। জগতে সভ্যজাতির 
সংখ্যাও যত বেশী, ভাষাভেদে তাহাদের মধ্যে অক্ষরের গ্রকার- 
ভেদও তত বেশী। সভ্যতার পুষ্টির সহিত বর্ণমালার স্থষ্টি। 

ভাষাজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে অক্ষর বা বর্ণমালার উৎপত্তি হইলে € 
সর্বপ্রথম কোথায় ও কি রূপে বর্ণমালার উৎপত্তি হইল, তাহা 
আমাদের প্রথম আলোচ্য । 

বর্তমান সভ্যতার ইতিহাস আলোচন! করিয়া সকলেই 
স্বীকার করিতেছেন যে, খণ্বৈদিক সভ্যতাই জগতের সর্বাঁদিম 
সভ্যতা । ভারতীয় আর্যগণ সেই বৈদিক সভ্যগণের বংশধর । 
দেখা যাউক, বৈদিককালে বর্ণমালার উৎপত্তি হইয়াছিল কি না 
এবং ভারতীয় বগলিপির কোন্‌ সময়ে উৎপত্তি হইল। 

পাশ্চাতা মত। 

_ মোক্ষমূলর প্রমুখ পাশ্চাত্য পগ্ডিতগণের কথা এই, খুষ্টপুর্ব 
৪র্ঘ শতাব্দীর পূর্বে ভারতে লিপি বা লেখনপন্ধতি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত 
ছিল, অথচ তাহার সহজ্রাধিক বর্ষ পূর্বে বেদের মন্ত্র ত্রাঙ্গণ ও 
সুত্রভাগ প্রচলিত হইয়াছিল। একমাত্র খখেদের ১*টা মণ্ডলের 


মধ্যে ১০৫৮০টী খক্‌ এবং প্রায় ১৫৩৮২৬টী শব পাঁওয়া যায়। 
যখন লিপি অজ্ঞাত ছিল, তখন এতগুলি খুকু বিশুদ্ধ ও সংপূর্ণ 
ছান্দোবন্ধে কিরূপে রচিত ও এত দীর্ঘকাল রক্ষিত হইল? তাহা! 
কেবল স্থতি দ্বারা মুখে মুখে চলিয়া আসিয়াছে। মোক্ষমূলর 
বলেন, একথা শুনিতে বিশ্বয়জনক বটে, কিন্তু বিস্ময়ের কোন 


কারণ নাই। ভারতীয় ছাত্রগণের কিরূপ অসাধারণ স্থৃতি“ক্কি 
ও পাঠ্যাবস্থায় কিরূপ শিক্ষাপন্কতি ছিল, তাহা আলোচন৷ করিলে 
আর সন্দেহ থাকিবে না। তিনি নিজ উক্তির সমর্থনের জন্য 
ুষ্বীয় ৭ম শতাব্দের শেষে লিখিত চীন-পরিব্রা্জক ইৎসিং বর্ণিত 
শিশুশিক্ষার পদ্ধতি উদ্ধৃত করিয়াছেন । ইৎসিং ভারতীয় বালক- 
দিগের এইরূপ শিক্ষার পরিচয় দিয়াছেন-- “প্রথমে শিশু 
ও৯টা অক্ষর শিখে, তৎপরে ৬ বর্ষে ছয়মাসের মধ্যে ১৯৯০০ 
ুক্তাক্ষর বা! আর্ককলা অভ্যাস করে। ইহাতে তাহাদের 
্বাত্রিংশৎ অক্ষরাত্মক (বা! অনুষ্টপ ছন্দের ) ৩০০ শ্লোক অভ্যাস 
কর! হয়। পরে আট বৎসরে তাহার! পাণিনিব্যাকরণ শিক্ষা 
করে; ইহাতে ১০০০ সুত্র আছে, শিখিতে ৮ মাস সময় লাগে। 
তৎপরে ধাতৃপাঠ ও ৩টী খিল শিথিতে আরম্ভ করে। দশ 
বধ বয়দ হইতে আরম্ভ করিয়। ত্রয়োদশ বর্ষ মধ্যে থিল পাঠ শেষ 
হয়। পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে পাণিনির স্ুত্রভাষ্য শিথিতে আরম্ত 
কবে, € বর্ষ মধ্যে পাঠ সমাধা হয়। শুত্রভাষ্য পাঠকালে একদও 
আলন্ত করিলে চলিবে না। দিবারাত্র মুখস্থ করিতে হইবে। 
এই স্থত্রভাব্য সম্পূর্ণ আয়ত্ত কবিতে না পারিলে অপর শাস্ত্রে 
, সম্যক অধিকার জন্মে না। এই প্রকার শিক্ষারীতির উল্লেখ 
' করিয়া ইৎসিং লিখিয়াছেন যে, "এরূপ ব্যক্তি একবার মাত্র পাঠ 
করিয়! ঢুইখানি বৃহৎ গ্রন্থ কণম্থ করিতে পারে ।” তৎপরে তিনি 
্রাহ্মণদিগকে লক্ষ্য কবিয়া লিখিয়াছেন, “তাহারা তাহাদের চারি- 
বেদকে অতিশয় তক্তিশ্রন্ধা করেন, এ চারি বেদে প্রায় লক্ষ শ্লোক 
আছে। বেদচতুষ্ট্ন কাগজে লিখিত হয় না, মুখে মুখেই চলিয়া 
আসিতেছে । প্রত্যেক বংশেই এমন কতকগুলি ব্রাহ্মণ আছেন 
যে, সেই লক্ষ বেদমন্ত্র আবৃত্তি করিতে পারেন । আমি স্বচক্ষে 
এরূপ লোক দেখিয়াছি ।' ইতসিংএর বিবরণী প্রমাণ স্বরূপ 
উদ্ধ ত করিয়া অধ্যাপক মোক্ষমূলর বলিতে চান যে, সেই প্রাচীন 
বৈদিকঘুগে শিক্ষারীতি অতি স্থু প্রণালীবদ্ধ থাকিলে ও ততকাঁলে 
পুস্তক, গ্রন্থ, চর্ম, পত্র, কলম, লিপি বা মসির কোন প্রকার 
উল্লেখ পাওয়া ধায় না। ভারতবাসী এই সকলের নাম পর্যস্ত 
অবগত ছিলেন না। তাহাদের বিশাল সাহিত্য ছিল বটে, সে 
সমূদায়ই অতিযত্ধ সহকারে মুখে মুখে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে।* 


শাক সপ 


* 
ই সপ পপ পা পপি উপ ৭ পিপিপি পপ 


* [8 10110, [0018, দ1)8৮ 080 16 66801) ৪৪১ 0. 207-216, 





০৯০ পিসী তি শশী পাস শাাপ্পী শিপ শশী শক 








হই? 
ইহার উত্তরে মোক্ষমূলর বলেন যে, এ পর্যন্ত ভারতে যত লিপি 
আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে অশোকলিপি সর্বপ্রাচীন। ছুই 
প্রকার অশোকলিপি পাওয়া গিয়াছে--এক প্রকার লিপি দক্ষিণ 
হইতে বামদিকে লিখিত, এই লিপি ম্পষ্টতঃ অরমীয় (418- 
1/09301) ) বা সেমিটিক্‌ ব্ণলিপি হইতে উৎপন্ন। অপর প্রকার 
লিপি বামদিক্‌ হইতে দক্ষিণদিকে লেখা । এই লিপি ভারতীয় 
ভাষার গ্রয়োজন অনুসারে ষথানিয়মে সেমিটিক্‌ বর্ণলিপি হইতেই 
পরিপুষ্ট হইয়াছে । ভারতীয় নানা প্রাদেশিক লিপির এবং 
বোদ্ধাচাধ্যগণের হস্তে ভারতের বাহিরে বু দুরদেশে যে সকল 
লিপি ছড়াইয়া পড়িয়াছ্ে, সে সমুদায়ের মূলই উক্ত দ্বিতীয় প্রকার 
বর্ণলিপি। তবে এটাও অসম্ভব নহে যে, অতি প্রাচীন কালে 
সেমিটিক লিপি হইতে সাক্ষাৎ ভাবে তামিল বর্ণলিপি গৃহীত 
হইয়াছিল। এইক্দপে অধ্যাপক মোক্ষমূলর যে যুক্তি দ্বারা ও 
অক্ষর- বিস্তাস দেখিয়া ভারতীয় বর্ণলাপকে বিদেশীয় লিপিজাত 
বলিতে চান, তাহা নূতন কথা নহে। তাহার বন পুর্ধ্বে ১৮০৬ 
থুষ্টাব্ধে সর উইলিয়ম্‌ জোম্স ভারতীয় লিপির সেমিটিক উদ্ভবের 
আভাস দিয়া যান। 

তৎপরে কপ লেপর্্সয়াস, বেবের, বেন্ফী, হুইট্নি, পট, 
বেস্টারগার্ড, ন'দ্‌, লেনরমণ্ট প্রভৃতি পাশ্চাত্য পশ্ডিতগণও 
অশোকলিপির আকারের উপর নির্ভর করিয়া ভারতীয় লিপির 
সেমিটিক-মূলতা ঘোষণ| করিয়াছেন । ইহাদের মধ্যে অধ্যাপক 
বেবের সাহেবের বিশেষ মত এই যে, পুরাতন ফিনিক বণলিপি 
হইতে এবং ডিকের মতে প্রাচীন দক্ষিণ সেমিটিক দিয়া আসীরীয় 
ক্বীললিপি হইতে বাহির হইয়াছে । টেলর প্রভৃতি কোন কোন 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে ভারতীয় লিপি দক্ষিণ আরবের কোন 
প্রকার সেবীয় (3৪9)187) লিপি হইতে উদ্ভূত, কিন্তু এ পর্যয্ত 
তাদৃশ প্রাচীন কোন সেবীয় লিপি আবিষ্কৃত না হওয়ায় অবশেষে 
তিনি এরূপও প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতীয় লিপির আদি 
নিদর্শন হয় ত ওমান্‌। হাড়াম, অরমা, নেব! অথবা অন্ত কোন 
অজ্ঞাত রাজ্য হইতে আবিষ্কৃত হইতে পারে। 

এদিকে অধ্যাপক ডৌসন, টমাস, কানিংহাম্‌ প্রভৃতি 
পুরাতত্ধবিদ্গণের মতে ভারত স্বীয় বর্ণমালার জন্ত কোন দেশের 
নিকট খণী নহেন। ভৌসন স্প্ঠাক্ষরে লিখিয়াছেন,__-ভারত- 
বাসী আপনারাই যে অক্ষরের উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাতে 
সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। ভাবাতত্বের সুক্াতিসুক্- 
বিষয়ে হিন্দুগণ সভ্যজগতে সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন, তাহারা 
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বর্ণলিপি 


শবশাস্ত্ের যেরূপ অপূর্ব্ব উৎকর্ষ সাধন করিয়া গিয়াছেন এবং 

প্বর-তানের যেরূপ স্ুপ্ম পার্থক্য জানিতে পারিয়াছিলেন, 
তাহাতে অক্ষরের উদ্ভাবন একান্ত আবশ্যক হইয়াছিল। এ 
ছাড়া তাহারা অঙ্কশান্মের চিহ্নগঠনে যে অসাধারণ প্রতিভ। 
দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহাও অনন্যসাধারণ।  প্রতুতত্ববিং 
কানিংহাম্‌ বলেন যে, ভারতবাসীর অক্ষর মিশর দেশের চিত্র- 
লিপির ন্তায় একই উপায়ে স্বাধীনভাবে গঠিত হইয়াছে । যেমন 
খননযন্ত্র হইতে অশোকপিপির খ, যব হইতে অন্তংস্থ য, দত্ত 
হইতে দ, পাণিতল হইতে প, বীণা হইতে ব, লাঙ্গল হইতে 
ল, হস্ত হইতে হ, শ্রবণেন্দিয় হইতে শ। ইত্যাদি । 

ইহার পর কেনেডি সাহেব প্রকাশ করেন যে, ৭০০ খুঃ 
পৃঃ হইতে ৩*০ খুঃ পূর্ববান্দ পর্যস্ত বাবিলনের সহিত দক্ষিণ- 
ভারতের বাণিঞ্জ) চপিয়াছিল। ফিনিক জাতিই সর্বপ্রথম 
ভারতের সহিত বাণিজ্যকার্যে লিপ্ত হন। সেই সময়েই 
তারতীয় লিপির উৎপত্তি ঘটে । 

উভয় পক্ষেব মতামত আলোচনা করিয়া প্রসিদ্ধ সংস্কৃত- 
শস্বিৎ ডাক্তার বু5লর, ১৮৯৮ খুষ্টান্দে এইরূপ প্রকাশ কবেন-- 
কানিংহাম যে ভারতীয় চিত্রলিপির উৎপত্তি স্বীকার করিয়াছেন, 
তাহ1 অসমীচীন | দাক্ষিণাত্যে ভটপ্রোলু হইতে যে লিপি বাহির 
হয়াছে, তাহার পর্যবেক্ষণ করিলে কথনই চিত্রলিপির সহিত 
সামগ্রম্ত করা যাইতে পাবে না। খুহপব নিজমত সমর্থন করি- 
বার জন্ প্রকাশ করেন, 

ৃ্টপূর্ব ৮৯৭ অন্দে উতৎকীর্ণ মেসার পাহাড়ে যে প্রাচীনতম 
সেমিটিক অক্ষরের ধ্বন্যাম্মক (1[1)977011) লিপি দৃষ্ট হয়, 
তাহার সহিত ত্রাঙ্মীলিপির বহু অক্ষরের অনেকটা সামগ্যহ্ত 
গহিয়াছে, তন্মধ্যে হ এবং ত এই ছুইটী আবার দক্ষিণ মেসো- 
পোটেমিয়ার খুষ্টপূর্ব ৮ম শতার্ধীর মধ্যভাঁগের হে এবং তউ 
এই ছুই ফিনিক অক্ষর হইতে বাহির হইয়াছে । এইরপে শ 
এবং ষ এই অক্ষরও খৃষটপূর্বব ৬ষ্ঠ শতান্ষীর অরমীয় অক্ষর হইতে 
পাওয়া যায়। অবশ্ঠ ইহাঁও স্বীকার করিতে হইবে যে, সাহিত্যিক 
ও লিপিশাস্ত্ীয় প্রমাণে ৬০০ ও ৫০০ খুষটপূর্বার্ধের মধ্যে যে 
সকল অরমীয় পিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহ! হই'তে ব্রাঙ্মীলিপির 
উৎপত্তি হইতে পারে না, এরূপ অনেকেই মত প্রকাশ করিয়া- 
ছেন বটে, কিন্তু ভারতক্ষেত্রে প্রাচীন 'অরমীয় লিপির অন্ুরূপে 
আধুনিক স, ষ. শ, অক্ষর গঠিত হইয়াছে, তাহা বেশ বুঝা যায়। 
৮৯০ ও ৭৫০ খুষ্পূর্বান্ধের মধ্যেই ভারতে সেমিটিক বর্ণমালা 
প্রবেশ লা করিয়া! থাকিবে । বৌদ্ধদিগের বাবেকজাতক পাঠে 
জান! যায় যে, বাবের ( 8%7১/101)) হইতে ভারতে বাণিজ্য 
চলিয়াছিল। খু্টীক্গ প্রথম শতাৰ্দ পর্যান্ত পশ্চিমভারতে ভরুকচ্ছ 
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১৪৭ 


বণলিপি 

( ভরোচ ) ও সুর্পারক (হুপারা ) নামক স্থান সমুদ্র-বাণিজ্যের 
কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত ছিল। কৌধায়ন ও গৌতমধর্শসথাত্রেও 
যাত্রীর উপর শুক্ক আদায়ের বাবস্থা দেখা যায়। খগ্বেছেও সমুদ্র- 
যাত্রার উল্লেখ আছে। সিরীয় বণিক্গণ বহু পূর্বকাঁল হইতেই 
পারস্তোপস।গর দিয়৷ ভারতে বাণিজ্য করিতে আমিত। এই. 
রূপে খুষ্টজন্মের প্রায় ৮** বর্ষ পূর্বে অর্থাৎ প্রায় ২৭০০ বর্ষ 
হইতে চলিল ফিনিকীয় (1%7581914) বণিকৃদিগের যত্রেই 
ভারতে সেমিটিক লিপি আসিয়াছে এবং ক্রমশঃ তাহাই যুক্ত- 
স্বরবর্ণ সহ পরিপুষ্টি লাভ করিয়া খুষ্ীয় ৫ম শতাবে সর্বাঙ্গ সুন্দর 
ভারতীয় লিপিতে পরিণত হইয়াছে । 

ডাক্তার বুহলর যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই এক্ষণে 
পাশ্চাত্য গ্রাত্রতব্ববিদ ও এঁতিহাসিকগণ সমীচীন বলিয়া গ্রহণ 
করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা য্ছদূর আলোচনা করিয়াছি 
তাহাতে বুৰিয়াছি, ষে ষে প্রমাণ ও যুক্তিবলে প্রসিদ্ধ জন্মণপত্ডিত 





. ফিনিকলিপি হইতে ভারতীয় বর্ণমালার স্ষষ্টি স্বীকার করিয়াছেন, 


তাহা সমীচীন বলিয়া গৃহীত হইতে পারে ন!। কারণ ফিনিক বর্ণ- 
মালা এত অসম্পূর্ণ ও এত অল্প সংখ্যক বে, তদ্বারা ভারতীয় শাস্- 
সমূহের উচ্চারণ প্রক্রিয়া বা লিখন প্রণালী কিছুতেই সিদ্ধ হইতে 
পারে না। তিনি যে যে লিপির সহিত ব্রাহ্মী লিপির তুলনা 
দেখাইয়াছেন, তাহাঁও আমাদের বিবেচনায় ঠিক নহে। উভয় 
প্রকার লিপি পাশা পাশি রাখিলে আকাশ পাতাল প্রভেদ 
লক্ষিত হয়। বিশেষতঃ ভারতবর্ষীয় ৪৮টী বর্ণমালার মধ্ো 
দুই একটার সামঞ্জস্ত দেখিয়া সকলগুলিকে ফিনিক-বর্ণম।ণার 
সন্ভতি বলিয়া কোনক্রমে গ্রহণ কবা যাঁয় না। এ সম্বন্ধে 
আমাদের যুক্তি ও প্রমাণ পরে লিপিবদ্ধ হইতেছে । 
ধৈদিক বর্ণমালার উৎপন্তিকাল। 

অতীত ইতিহাস ঘোঁষণ! করিতেছে যে বহু সহ বর্ষ, এমন 
কি হিমপ্রলয়ের পূর্ব হইতেই আর্যসভ্যতাব নুবীজ শঙ্কুরিত 
হয়। যখন হিমালয় ভূগর্ভ হইতে মন্তকোন্তোলন করে নাই, যখন 
সমুচ্চ আল্পশৈল একটী নাত্যুচ্চ পর্বতরূপে উঠিতেছিল, 
যখন বর্তমান এসিয়৷ ও আফ্রিকা মহাদেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দীপসমষ্টির 
আধার ছিল, ভূতব্বিদ্যা আমাদিগকে জানাইয়! দিতেছে» সেই 
স্ুদূব অতীত যুগে পশ্চিমে উত্তর স্বন্দনাভ হইতে পুর্বে উত্তর 
আমেরিকা পর্যন্ত আর্ধ্যজাতির 'প্রত্বীকম্ঠ বা আদি জন্মভূমি 
স্থববিস্তৃত ছিল। আক্জ যে স্থান চির তুষারময় বলিয়া সুখ্থী 
মানবের কষ্টদায়ক ও অসহা এবং উপাদেয় ফলমূলবৃদ্ষারদি 
উৎপাদনের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বলিয়া গণ্য হইতেছে, সেই উত্তর- 
মহারদেশই এক সময় আধ্্যদেবগণের নন্দনকানন বলিয়া গণ্য 
ছিল। যতদিন হিমগ্রলয় ঘটে নাই, যতদিন.তুধারসম্পাতে আর্ধ- 


ভুমি সুমেরূর (8 টি প্রাকৃতিক বিপধ্যয সাধিত ] 
হয় নাই,--সেই অতীত যুগে এসিয়া ও মুরোপের উত্তর মের 
শীতল গ্রীগ্ম এবং উষ্ণ শীত খতুমণ্ডিত অর্থাৎ চিরবসস্ত বিরাজিত 
সকল উপাদেয় ফল মূলের উদ্ভান স্বরূপ ছিল, সেও ২১০০৯ 


বর্ধেরও পুর্বকার কথা ।১ তখন হইতেই বৈদিক আধ্যগণের 
মধ্যে সভ্যতার আোত বহিতেছিল, তখন হইতে তাহারা নানা 
যাগধস্ত ও জ্যোতিষিক ত্তত্ব অবগত হইয়াছিলেন। 
নানা সত্রের সম্পাদনকরে খধিগণের হৃদয়ে জ্যোতিষিক 
কঠিন সমস্তা উদ্দিত হইয়াছিল। [ বেদ দেখ ] অঙ্কবিদ্যা ব্যতীত 
পেই সকল সমস্তাঁপূরণ সম্ভবপর নহে! অস্কপাত ব্যতীত কঠিন 
গণন1 সাধিত কিরূপে হইত? কোন প্রকার চিহ্ন বা বর্ণবিস্তাস 
ব্যতীত কিরূপে অঙ্কপাত করা যাইবে? সুতরাং স্বীকার 
করিতে হইবে যে, সেই অতিপ্রাচীন যুগ হইতেই বর্ণ বা অক্ষর- 
বিশেষের উৎপত্তি। কিন্তু কিরূপ লিপির সাহায্যে সেই সকণ 
বর্ণ বা অস্কপাত হইত, তাহা জানিবার উপাঁয় নাই। তবে যে 
সেই আদি বৈদিকষুগেই নানাবর্ণমালার বা অক্ষরের সৃষ্টি 
হইয়াছিল, তাহ! বৈদিকমন্ত্র আলোচনা করিলেই জানা যাঁয়। 
নানা বর্ণ বা অক্ষর সমাধান ব্যতীত সকল বৈদিক শব্দ সমুচ্চারিত 
হইবার সম্ভাবনা নাই। 
হিমপ্রলয়ের পূর্বে যখন বৈদিক সভ্যতা সুপ্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল, তখন মোটামুটা স্বীকার করা যায় যে, বোদক বর্ণ- 
মালার বিকাঁণও সেই সমগ্ে ঘটিয়্াছিল। প্রাতিশাখ্য বা প্রতি- 
মাখার বৈদিক পঠনপাঠনবিধি অনুসারে প্রতি মন্ত্রই “ম্বরতঃ' ও 
'বর্ণতঃঃ পাঠ করিবার নিয়ম আছে। সুতরাং আর্ি বৈদিক মন্ত্রমূহ 
কেবল যে স্বরানুশ্রিত হইত তাহা নহে, বর্ণবিশিষ্ট ছিল, তাহাও 
সকলে জানিতেন। অবশ্ত এমন কোন প্রবল প্রমাণ নাই 
যে, আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি যে, হিমপ্রলয়ের পূর্বে 
স্ুমেরু-নিবাসী বৈদিক দেবধিগণ ষে সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন, 
তাহা অবিকৃত আকারেই আধ্যাবর্তে পৌছিয়াছিল এবং 'এখন 
যেসকল বৈদিক মন্ত্র পাওয়া যাইতেছে, তাহার সমন্তই হিম- 
প্রলয়ের পূর্বে বিস্তমান ছিল। কিন্তু এটা অসম্ভব নহে, হিম- 
প্রলয়ের সময়ে বিষম তুষারসমুদ্রের তরঙ্গাঘাত হইতে যে কয়জন 
মার্ধাসন্তীন রক্ষা পাইয়/ছিলেন, তাহাদের ক্রুতিবিপ্রম ঘটে নাই। 
তাহাদের বংশধরগণ মেরু (21011) ও সমুচ্চ হিমালয় 
প্রদেশে অবস্থানকালে তাহাদের মুখেই যে আদি বৈদিক মন্ত্র 
গনিয়াছিণেন, তাহাই শ্রুতি” বলিয়া গণা হইয়াছে । দেশ, 
ব!ল, পাত্র ও জলবাধুর অবস্থাভেদে পন্নবর্তিকালে সেই শ্রুতির 
উচ্চারণের ষে কিছু কিছ পার্থক্য না ঘটিয়াছিল, তাহা নহে এবং 
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সথানবিশেষে আর্থাস্তান যে কেহ সেই ছি দহনিও 


ব্যবহারোপধোগী করিয়া না লইয়াছিলেন, এষন ছে?) 
বেদের মন্ত্রপরিচায়ক ব্রাঙ্গণগ্রন্থে লিখিত আছে”... 
পপথ্যা স্বত্তিরুদ্দীটাং দিশং প্রাজানাৎ্। স্বাগ.. বৈ. পথ্যা 
স্বস্তিঃ। তন্মাদৃদীচ্যাং দিশি প্রজ্ঞাততর! বাণ্তত্ততে |. উদঞ্চে 
উ এব যস্তি বাচং শিক্ষিতুম্। যোৰা তত আগচ্ছতি তন বা 
গুশ্রষস্তে ইতি প্মাহ। এষা হি বাচো দিক্‌ প্রজ্ঞাতা )* . 
( শাঙ্ায়নতাক্ষণ ৭৬ ) 
অর্থাৎ পধ্যাস্বস্তি উত্তর দিক্‌ জানেন। পথ্যান্বস্তিই বাক। 
উত্তরদিকেই বাক্য গ্রজ্ঞাত বলিয়৷ কীর্তিত হইয়। থাকে। 
লোকেও উত্তরদিকে ভাষা শিখিতে যায়। যে লোক সেই 
দিক হইতে আসিয়া থাকেন, সকলে “তিনি বালতেছেন” এই 
বলিয়৷ তাহার ( বেদবাণী ) শুনিতে ইচ্ছা! করেন। কারণ এই 
স্থান বাক্যের দিক্‌ বলিয়া খ্যাত । 
ধ উত্তরদিক কোথায়? সেই স্থান কশ্মীরের উত্তরে* 
মেরুর নিকট, যে স্থান হইতে সরম্বতী নদী বাহির হইয়াছে । 
্রাহ্মণগ্রন্থের হায় পারসিকদিগের বেদ বা আদিধর্্গ্রন্থ 
অবস্তাতেও 'হরকুইতি” বা সরস্বতী বাগুৎপত্ডিপন স্থান বলিয়। 
নির্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু আবস্তিক মতাবলধিগণ সারস্বত 
প্রদেশ ছাড়িয়া অনাধ্যসমাকুল সুদূর উত্তরপশ্চিমে বিস্তৃত 
হইয়৷ পড়ায় স্থানীয় প্রভাব ও বহু পুরুষ ধরিয়া ধর্ম্বিপ্লবাভেত 
আর্দি আবন্তিক বা বৈদিক বাক্‌ বা শ্রুতি কথঞ্িৎ রূপান্তরিত 
করিয়া ফেলিয়াছেন, তাই অবস্তায় এবং বেদে ভাষায় ও উচ্চারণে 
এত পার্থক্য ঘটিয়াছে। কিন্তু আর্্যাবর্তবাসী বৈদিক আর্ধযসস্তান- 
গণ সারস্বতসংশ্রব পরিত্যাগ না করায় এবং উত্তরদিকের সেই 
প্রাচীন বাক্ধারা শ্রুতিতে সযত্বে রঙ্গ করিয়া আসায় ভারতীয় 
বেদ আজও প্রাচীনতা! রক্ষায় সমর্থ হইয়াছে । তাই আমাদের 
বেদ আজও *শ্রুতি” নাম বহন করিতেছে । 
ভারতীয় ধর্ণমাল। ও লিপির উৎপত্তি। 
ভারতীয় জ্যোতিঃশান্ত্রের ইতিহাসলেখক প্রসিদ্ধ জ্যোতি- 
ধিদ্‌ শঙ্কর বালকৃষঃ দীক্ষিত জ্যোতিষিক প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়। 
দেখাইয়ান্ধেন ধে, শুরুষজর্ধেদের শতপথব্রাক্গণে এখন হইতে 
শানাযন, ত্রাচ্মণেয় ভ।বাকার বিনায়ক ভট লিখিয়।ছেন,-_ 
প্রজ্ঞাততরা খাগুদাতে কাশ্মীরে দরন্তী বীর্যে ।” 
এইকূপে তিনি কন্ধীরই সরন্তীর স্বান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মৎক্ত- 
পূরাণমতে সরহ্গতীয় উৎপতিগ্থান বিস্মুসর ( ১২০।৬৪ ), বর্তমান লাম সরীকুল 
ছদ। এক লময়ে এই সরীকুল পর্যাস্ত কম্মীর দেশ বিস্তৃত ছিল। ইহ 
আর্গাজাতির যাক হ। বৈদির্কী ভাবা শিক্ষায় স্থান হলি! ্তী অপর দাগ 
হাক বা ডাহ। হইয়াছে। রর 


পি পিপপপপীত  পপপপপ্পাপপপাি শত পা শশী পাশপাশি 
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প্রাক হানায় বর্ষ পূর্বকার জ্যোতিষিক বিবরণ রহিরাছছে, 
সুতরাং.১ শতপপত্রাঙ্গপৈর কতকাংশ যে এ সময়ে প্রকাশিত 
হই্সাছে) তাহাতে সঙ্গেহ নীই। শতপবত্রাঙ্গণের ও বহ্পূর্বে 
যজুঃসংছিা এবং তাহায় বহুপূর্বে খফ্সমূহ প্রকাশিত হইয়া- 
ছিল। মহারাষ্-প্ডিত বালগঙ্গাধর তিলক তৈত্তিরীয়সংহিতা 
আলোচনা করিয়! দেখাইয়।ছেন, বাসস্ত বিষুবদিন মৃগশিরা- 
সংক্রমিত হইবার পূর্বে অর্থাৎ ৪০ খুঃ পূর্বান্দে তারতীয় 


আধ্যজাতি জোতিষিক আলোচনা করিতেন এবং খক্সংহিতার . 


প্রাচীনতর জ্োতিষাংশ গণন। করিয়া দেখিলে স্থির হইবে যে, ' 


৬৯০৯ খৃঃ পূর্বে হিন্দুগণ জ্যোতিষিক অনেক বিষয় লিপিবন্ধ 
করিক্লাছিলেন। কেবল মহামতি তিলক বলিয়া নহে। প্রসিদ্ধ 
জর্শণস্জ্যাতিষী ও পুরাতত্ববিদ জাকোবি (০৪০01) বেদের 
জ্যোতিষাশে আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, হিন্দুগণ 
৩০০০ খৃষ্টপূর্বান্যে বা এখন হইতে প্রায় ৫০৯ বর্ষ পূর্বে ফ্ুব- 
নক্ষত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন। [ জ্যোতিষ শবে ২৭২-২৭৪ 
পৃষ্ঠায় বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য | ] 

উদ্ধৃত প্রমাণবলে বলিতে পারা যায়, বেদসংহিতা ও 
'তদন্তর্গত জ্যোতিযসিদ্ধান্ত সংরক্ষণ করিবার জন্ত অন্ততঃ 
৫ হাজার বর্ষ পূর্ব্ণে বৈদিক বর্ণমালা ও কোন প্রকার লিপি- 
পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছিল। কেহ কেহ এখানে এই 
আপত্তি করিতে পারেন, বেদের কোন অংশ যদি লিপিবদ্ধই 
হইয়া থাঁকিবে, তবে বেদের অপর নাম শ্রুতি হইল কেন? 
এবং বেদসংহিতায় বা প্রাটীন কোন বৈদিক গ্রন্থে লিপি 
বা লিপিবাচক কোন প্রকার শব্ষের প্রমাপ পাওয়া যায় 
নাই বা কেন? 

পূর্বেই বলিয়াছি যে, হিগ্রল উপস্থিত হইলে আদি 
বাস ছাড়িয়া আর্ধযসস্তানগণ পূর্ব শ্রুতি লইয়া দক্ষিণমুখে 
সরপস্‌ (পৌরাণিক বিন্দুসর ও বর্তমান সরীকুল ) হ্রদের নিকট 
আনিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, এই স্থানই পরবর্তী 
বৈদিক ও আবস্তিক আধ্যজ[তির নিকট, পরে *প্রত্বৌকস্” বা 
প্রাচীনবাসভূমি বলিয়া! গণ্য হইয়াছিল। বেদের অনেক মনত 
এই স্থানে প্রকাশিত হইয়াছে এবং এই স্থান হইতেই বৈদিক 
আধ্যগণ সিন্ধু, শতক্র, আপর়া, গঙ্গা ও সরন্থতী-প্রবাহিত পঞ্চনদ 
ও সারন্বত্ত ভূভাগে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন, তাহ। 
খক্সংহিতা হইতেই পাওয়া! যায়। | আধ্যশব দেখ। ] 
আরধাসন্তানগণ ঘে প্রতি” লইয়া ভারতে প্রবিই ₹ইয়াছিলেন, 
সেই খক্‌সংহিতায় (১%৭১1৪) আমরা এইরূপ মনত পাইতেছি-- 

“উত্বত্বং পর্ন ন দর্শ বাচমুত তব শৃন্‌ন, শৃণোতোনাম্‌। 

:. উতো হষ্গ তন্যঃ বিপঙ্ে জানের পত্য উশতী হুবাসাঃ ৪” 


+ 
সু 
এতে 
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) 
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উক্ত খক্টীয় ভাবার্থ এই--কোন কোন লোক বাকাকে দ্বেখে 

অথচ দেখে না । আবার অপর লোকে বাক্যকে শুনে, অথচ 
শুনে না। অপর লোক শুনাইলেও বাফ্য তাহার নিকট 
অক্রতের মত থাকে, অর্থাৎ শুনাইলেও সে বুঝিতে পারে না। 
কাময়মানা রমনী শোভনবস্ত্াদি স্বারা বিভূষিত| হইঙ্মা নিজ 
পতিকে যেরূপ দেহ সমর্পণ করে, বাকা সকলও সেইবূপ 
( পূর্বোক্ত ) ছিবিধ লোক ব্যতীত অন্য এক প্রকার লোককেই 
নিজ মুত্তি বা অঙ্গ সমর্পণ করিয়া থাকেন। 

উদ্ধৃত প্রমাণে মন্ত্রের দর্শন, শ্রবণ ও মৃত্তি পরিগ্রহ হইতে 
আমর! কি মনে করিতে পারি না যে অজ্ঞ, বিজ্ঞ ও মন্ত্রসিদ্ধ এই 
তিন প্রকার পাঠকই ছিল এবং এই সঙ্গে দর্শনের বিষয়ীকত 
বর্ণলিপি, শরবণের বিষয়ীভূত শ্রুতি ও মন্তমুত্তি বা মূর্তিবিশিষ্ট লিপ 
এই তিনেরই আভা পাওয়া যাইতেছে । কোন অক্ষর বা চিহ্ন 
না! থাকিলে বাক্যকে দর্শন কর! যায় কিরপে? সংহিতার 'অর্থ 
ব্রাহ্মণে অনেকটা বিশদীরূত হুইয়াছে। খথেদের এতরেয় ব্রাঙ্গ€, 
(৩৩৪) আছে 

“তে বা ইমে ইতরে ছন্দসী গায়ত্রী মভ্যবদেতাং বি্ত 
নাবক্ষরাণান্থ পর্যাগুরিতি নেত্যব্রবীদ্‌ গায়ত্রী যথাবিভ্ত মেব নম 
ইতি তে দেবেষু প্রশ্ন মৈতাং তে দেবা অক্রবন্‌ যথাবিত্ত মেব ব 
ইতি তশ্মান্ধাপ্যেতর্হি বিত্ত্যাং ব্যানুরধথা(বত্ত মেব ন ইতি তাতো 
অষ্টাক্ষরা গায়ব্র্যভবস্তক্ষরা ত্রিষ্টবেকাক্ষরা জগতী সাষ্টাক্ষবা 
গায়ত্রী প্রাতস্সবন মুগ্াত্বং তাং গায়ত্রাত্রবীদান্থপি মেহত্রান্থিত, সা 
তথেতাত্রবীৎ ত্রিষ্টপ, তাং বৈ মৈতৈরষ্টাভিরক্ষরৈরুপসদ্ধেহীতি 
তথেতি তা মুপ সমদধাদেতদ্বৈ তদ্গায়ত্রৈ মধ্যন্দিনে যন্মরুত্বতীয়- 
স্তোত্তরে প্রতিপদো যণ্চানুচরঃ সৈকাদশাক্ষর! ভূত্বা মাধ্যনিনং 
সবন মুদয়চ্ছন্‌” ইত্যাদি । 

অর্থাৎ সেই অপর ছুইটা ছন্দ (ররিষ্টপ,ও জগতী ) গায়্রার 
নিকট আনিয়া বলিলেন --তোমরা যে যাহা পাইয়াছ, তাহা 
আমাদের ; সেই অক্ষর কয়টা আমাদের নিকট ফারিয়া আন্মক। 
গায়ত্রী বলিলেন-_না, আমর! যে যাহা পাইয়াছি, তাহাই তাহ|র 
থাকুক। তথন তাহারা দেবগণের নিকট প্রশ্ন উপস্থিত কবি- 
লেন। সেই দেবগণও বলিলেন--তোমাদের যে যাহ পাইয়া 
তাহার তাহাই থাকুক । তখন গায়ত্রী আট অক্ষর, গিষভের 
তিন অক্ষর ও জগতীর এক অক্ষর হইল। সেই এগ্থাক্ষবা 
গায়ত্রী প্রাতঃসবন নির্বাহ করিয়াছিলেন, কিন্ত ত্রক্ষরা তিষ্টপ. 
মাধ্যনিন সবন নির্বাহ করিতে পারেন নাই। গায়রী তাহাকে 

বলিলেন---আমি আসিতেছি, এখানে আমারও স্থান হউক। 
তি, বলিলেন--তাঁহাই হইবে, তবে তুমি সেই আমাকে আট 
অর খা মুক্ত কর গায়ত্রী তাহাই হউক খলিয়া৷ তাহাকে 


বর্ণলিপি 
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আত সশিসস 
স্পা শি 
শশী লা 


শাট অক্ষর যুক্ত করিলেন। তখন মাধ্যন্দিন সবনে মকুত্বতীয় 
শঙ্গের যে দুই উত্তরবর্তী প্রতিপৎ আর যে অন্ুচর আছে, তাহা 


ৃ 


1 


গায়ত্রীকে দেওয়া হইল। ব্রিষ্।প্ও একাদশাক্ষরা হইয়া মাধ্যনিন 


সবন নির্বাহ করিলেন । 

শতন্নেক্ ব্রাহ্মণের অন্ত স্থলেও (১/১।৫ ) দেখা যায়__ 

“অস্থুষ্টভৌ স্বর্গকামঃ কুবর্বাত দ্বয়োর্বা অনুষ্টভোশ্চতুঃযষ্টিরক্ষরাণি।” 
ধিনি স্বর্গকামনা করেন, তিনি ছুইটা অনুষ্ঠভ. বাবহার 

করিবেন। “ছুই অনুষ্টতে ৬৪ অক্ষর আছে। | 
খক্‌গ্রাতিশাখ্যের মতেও অনুষ্টভে ৬৪ অক্ষর আছে, 


“গ্রারিংশদক্ষরানুষ্টপ, চত্বারোইই্রাক্ষরাঁঃ সমাঃ 1” (খক্‌প্রা* ১৬1২৭). 
অর্থাৎ প্রতিপাদে ৮টা অক্ষর করিয়া চারি পাদে ৩২টী 


শক্ষরে অনুষ্টপ, ছন্দ: | 

এঁতরেয় ব্রাঙ্গণের অন্তস্থানেও “তেভ্যোইভিতস্তেভাস্থযো 
বর্ণ অজ্ঞায়স্ত অকার: উ-কারঃ মকারঃ ইতি তানেকধা 
নমভবৎ তদেতৎ ওমিতি।” অর্থাৎ তাহার ভিতর তিনটা 
বর্ণ হইয়। থাকে--অকাব, উকার ও মকার; এই তিনটা একত্র 
হা শবে €9ম্‌, হইয়া থাকে। 

এইরূপ উক্তি দ্বারা অক্ষর শব্দের স্পষ্টই বর্ণবাঁচকতা৷ গরতিপন্ন 
ইতাতাছে । 

এন্যদ্যহীত এতরেয় ব্রাঙ্গণে (১1৪1৪ ) 
“গ্ীরিত্যেতেরেবৈনং তত কামৈ: সমদ্ধয়ভীতি নু পুর্বং পটলং” 


ৃ 
| 


] 
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** খাগেদের আশ্বলায়ন শৌতস্থাত্রেও উদ্ধত প্রমাণটী পাওয়া 


খায় । € আশ্বলায়ন শৌতণ ৪1৬1৩ ) 
এখানে পপূর্বব পটল, গ্রন্থাংশবাচী, স্থৃতরাং স্বীকার করিতে 


»ইবে যে, সেই অতীব প্রাটীন কালেও গন্থবিভাগ ছিল এবং ' 


পক্ষতক্‌ গ্রচতি কোন কিছুতে গ্রন্থ লিখিত হইত। 
খাগোদে ীন্ূপ স্পষ্ট প্রমাণ থাকিলে৭ কেবল পাশ্চাত্য 
দূরোগীয় পণ্ডিত বলিয়া নে, এদেশায় ইত্রাঁজী 'অভিজ্ঞ অনেক 


পপ্ডিত্তের বিশ্বাস যে, বেদ মুখে মুখেই চলিয়া আসিয়াছে, বৈদিক 


কালে লিখিবার প্রথা ছিল না। 


এ কারণ বেদে লিখিবার 


উপকরণ বা লিপির কোন্‌ উল্লেখ নাই,--এমন কি কিছুতেই 


কাতারা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত হইবেন না যে, বৈদিক আর্্যগণ 
লিপির ব্যব্গার জানিতেন। যাহারা সেই বছ সহঅবর্ষ পূর্বের 


নানা বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, শিক্ষা দীক্ষায়; 


ধাঠাদেব সমকক্ষ সে সময়ে অপর কেহ ছিল কি না সন্দেহ, 
ঠাচাবা পন্ডিতে জানিতেন, অথচ লিখিতে জানিতেন না,-_ 
তাঁহারা নিবক্ষর (80191780) ও লিপিজ্ঞানবঞ্জিত * ছিলেন, 
এরূপ উক্তি কি গ্রলাপবাক্য নহে? 

২ 5[2886 গু জচর 1100৮ 9, [0 28. 








পিপি 


০০০৮০ পা সন প্‌ 


১8 শা পাশ 


আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি। ধর্েদের সময় অক্ষর ছিল, বর্ণ 
ছিল এবং মন্তর্তিও অনেকের জান! ছিল। শুক্লষজুেোদে 
( ১৫1৪ )-_-"অক্ষরপঙকিস্ছন্দঃ পদপঙ.ক্তিম্ছন্দঃ বিষ্টারপঙ্ক্তি- 
স্হন্দ: ক্ষুরোভ্রজশ্ছন্দঃ” এইরূপ মন্ত্র পাওয়া যায় । এখানে ভাষ্য- 
কার মহীধর ক্ষুরোত্রজশ্হন্দের অর্থ করিয়াছেন, “ক্ষুর বিলেখন- 
খননয়োঃ ক্ষুরতি বিলিথতি ব্যাপ্রোতি সর্বমিতি” “ভ্রাজতে দীপ্যত 
ইতি ভ্রজঃ' অর্থাৎ ক্ষুর অর্থে বিলেখন ও খনন। বিলেখন এ 
খনন দ্বারা অক্ষরবদ্ধ যে ছন্দঃ ভ্রাজমান বা প্রকাশিত হয়, 
তাহাকে ক্ষুরত্রজশ্ছন্দ বলে। এই ক্ষুরত্রজ শব্দ দ্বারা কি মনে 
হইতেছে ন। যে, এখন যেমন উড়িষ্যায় খস্তী নামক ক্ষুরশলাকা 
আছে, বৈ্দিককালে সেইরূপ খুদিয়া লিখিবার উপযুক্ত কোন 
প্রকার লেখনী ছিল এবং লেখনী দ্বার! ছন্দ; লেখা হইত। এই 
লেখন দ্বারা কি মনে হয় না যে, বৈদিক আর্ম্যগণ কোন প্রকার 
বর্ণলিপির ব্যবহার জানিতেন। 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বেদের নিরুত্ত ও গ্রাতিশাখ্যগুলিকে 
বদ্ধদেবের পূর্ববস্তী অর্থাৎ খুষ্টপূর্বব ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব গ্রস্থ বলিয়া 
মনে করেন। আমরা পূর্বে প্রমাণ করিয়৷ দেখাইয়াছি যে, 
নিরুক্তের পূর্বে পাণিনি নিগ্যমান ছিলেন» কারণ নিরুন্ুকাব 
যাস্ক পাণিনির মত উদ্ধত করিয়াছেন । 
| পাণিনি দেখ। ] 
পাঁণিনি লিপি, লিবি, লিপিকর, গ্রন্থ, বর্ণ, অক্ষর প্রভৃতি 
যে বহুতর শব্ধ প্রয়োগ করিয়াছেন, তন্দ্রা তাঁছাব সময়ে যে 
বর্ণলিপি ছিল, ভাঁহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে । এমন কি, 
তাহার সময় “শিশুক্রন্দীর” নামক বালবোধক পুস্তক এলি 
ছিল, সে কথাও পাঁণিনি উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। 
পাণিনির পূর্বে বেদের প্রাতিশাস্খযর রচনা । এরূপ স্থালে 
অন্ততঃ খুষ্টপূর্ব ১৭ম শতান্দীরও পুর্বে প্রাতিশাখ্যেব কাল 
পরিতে হইবে। বেদের বিভিন্ন শাখার পঠন পাঠনে যে কিছু 
ব্যতিক্রমের সম্ভাবনা হইতেছিল, সেই সকল দোঁষপরিহারের 
জন্য প্রাতিশাখ্যের সষ্টি। 
পাণিনি সর করিয়াছেন, “লোপোহ্দর্শনম্” অর্থাৎ কোন 
বর্ণের অদর্শনকে লোপ বলা হয়। এই লোপ সম্বন্ধে স্থ্রাচীন 
প্রাতিশীখ্যগুলিতেও বহু স্থত্র দৃষ্ট হয় যথা 
“লোপ উদদসস্থাস্তস্তোঃ সকারন্ত ।” (অথর্বপ্রাতিশাখ্য ২।১/১)__ 
( বাজসনেয় প্রাঃ ৪1৯৫, তৈত্তিরীয়প্রাঃ ৫1১৪। ) 
“অস্তস্থোশ্মন্থ লোপঃ।” ( অথর্বপ্রা” ৩/৩২,-খক্গ্রাতি” 
8৫, বাজসনেয় প্রতি” ৪।১, তৈত্তিরীয়প্রাতিৎ ১৩।২। ) 
বেদ কেবল শ্রোতব্য হইলে, কখনই লোপের সার্থকতা 
থাকে না। তার পর রেফের প্রয়োগ । খুক্‌, যঙ্তুঃ, অর্ক 


বর্ণলিপি 


প্রতৃতি স্্কল প্রাতিশাখ্েই রেফের মিয়োগ ও রেফের পর 

ব্ঞ্জনের দ্বিত্ববিধান বর্ণিত আছে। 
( খক্প্রাতি' ১৫, বাজসনেয়গ্রা" ১১০৪, অধর্বপ্রাণ ১৫৮) 

পুষ্সধবি-প্রণীত সামপ্রাতিশাখ্যতেও এইরূপ লোপ, রেফ ও 
অবগুছের কথা পাইতেছি। 

বেদ যদি কেবল শ্রুতিতে পর্ধ্যবসিত থাকিত, তাহা হইলে 
বেদে রেফ অবগ্রহের প্রয়োগ ও লোপ কোথায় হইবে এবং স্বিত্ 
কোথায় হইবে; এরূপ নিয়ম বিহিত হইবার কোন কারণ ছিল না। 

তৈত্তরীয়সংহিতায় দেখিতে পাই যে, সেই অতি পূর্ববকালে 
ব্যাকরণ রচিত হইয়াছিল এবং ইন্দ্রই সর্বাদিম শাব্দিক । যরথা-_ 
শ্বাক্‌ বৈ পরাটী অব্যাকৃতা অবদৎ। তে দেবা অক্রবন্‌ ইমাং 
নো বাচং ব্যাকুরু। সোহব্রবীৎ বরং বৃণৈমহাং চৈষ বায়াব 
চ সহ গৃহাতা ইতি। তশ্মাদৈজ্্বায়বঃ সহ্াতি। তামিস্ত্রো 
মধাতোইবক্রম্য ব্যাকরোৎ। তন্মাদিয়ং ব্যারৃতা বাগুগ্ভতে 
তদেতদ্যাকরণন্ত ব্যাকরণত্বম্‌ ॥৮* 

ভাবার্থ এইরূপ _পুরাতনী বাক্‌ অর্থাৎ বেদরূপ বাক্য প্রথমে 
মেঘগঞ্জনের ন্যায় অথগ্ডাকারে আবিভূতি ছিল। তন্মব্যে 
কতটা বাকা, কতটা পদ তাহা কেহ বুবিত না। তখন দেবগণ 
প্রার্থনা করেন যে, বাক্য প্রকাশ করুন। ইন্দ্র বেদরূপ বাক্যকে 
মধো মধ্যে বিচ্ছিন্ন করিয়া! বাক্য, পদ, প্রত্যেক পদের প্রকৃতি 
স্পষ্ট করিয়াছিলেন । বাক্য, পদ ও পদের অন্তর্গত প্রকৃতি- 
প্রত্যয়নিষ্প্ন শব্ধ বিশেষরূণপে ব্যক্ত করাই ব্যাকরণের কার্য্য। 
ব্যাকরণ যখন ছিল, তখন বর্ণলিপি থাকিবারই কথা। বেদ 
হইতে আরও ছুই একটা প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। 
বাজসনেয়-সংহিতায় (১৭২ ) আছে- “একা চ দশচ দশচ 
শতর্চ শতঞ্চ সহত্রঞ্চ সহঅং চাযুতঞ্চ চাযুতং চ নিযুতঞ্চ নিযুতধ্চ 
প্রযুতং চার্ব,দষচ স্রবদং চ সমুদ্রশ্চ মধার্চ অন্তশ্চ পরার্দঃ 1” 

পরার্ধ সংখ্যা বুঝাইতে কেবল শ্রুতির সাহায্য লইলে চলিবে 
না, অঙ্কপাত করিয়া বুঝাইতে হইবে। খক্নংহিতায় ( ৫1৪০1৯) 
দেখুন-- 

“্যং বৈ শৃর্যাং স্বর্ভামুস্তমসাবিধাদানুরঃ | 

অত্রয়স্তমন্ববিন্দন্‌ নহাগ্তে অশরু,বন্‌ ॥” 

ভাবার্থ এই-_অন্থুর রানু নিজ ছায়ার দ্বারা হুধ্যকে যে 
বিদ্ধ করে, সে বেধ অব্রিগণই জানিতেন, অন্য খষিরা তাহা 
জানিতে সমর্থ হন নাই। ' 








পা পপ 


* অন্ড পরাচী পুরাতনী বাঁক যেদরূপিণী অব্যাকৃত। মেঘস্তনিতবদখণ্ডা- 
'কারা অধিদিতপ্ব।ক)প্রতেদেতি যাবৎ । তামিক্র্রো মধাতোহবক্রম্য বিচ্ছিন্ন 
এতাঘদিদং খাঁকাং বাক্যে চৈতানি পদানি পদেষু চৈতাঃ প্রকৃতয়ঃ এতে চ 
প্রত্যয়! ইত্যেষদবররমণং অথগয়। বাঁচোবিজ্োনং কৃত্বেত্যাদি। ( ভাধ্য) 


880 ১৪৮ 


[ ৫৮৯ ] 





বর্ণলিগি 


উক্ত খক্‌ হইতে সহজেই মনে উদয় হইবে যে, আত্রেরগণই 
গ্রহণগণনার আদি গুরু। গ্রহবেধ যে মুখে মুখে হইতে পায়ে 
তাহা আমাদের ধুদ্ধির অগম্য। 

উপরোক্ত প্রমাণ ছারা বৈদিক যুগে যদ্দি ব্ণলিপির বিষ্- 
মানত ্বীকার করা হয়, তাহা হইলে গুরুমুথে শুনিয়া মুখে 
মুখে ব্দাত্যাস করিবার নিক্ঈম রহিয়াছে কেন? এমস কি, 
ৃষ্টয় ৮ম শতাবে চীনপণ্ডিত ইৎসিং ভারতে আসিয়া সবচাক্ষে 
দর্শন করিয়! এরূপ বেদাধ্যয়নের কথা লিপিবদ্ধ করিলেন কেন ? 

ধ্মশান্ত্র গুরুর মুখে শুনিয়া শিষ্য কগস্থ করিবে, এইরূপই 
নিয়ম ছিল। কেবল বেদ বলিয়া নহে)-ইতসিংএর বিবরণ 
পাঠ করিলে জানিতে পারি যে, বৌদ্ধদমাজেও এরূপ ধর্্রস্ 
গুরুমুখে শুনিয়া কগস্থ কবিবার রীতি ছিল।* 

অধায়ন ও অধাপনার পদ্ধতি এঁন্ূপ থাকিলেও বেদ লিপি- 
বন্ধ হইত, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। বেদের নিকক্তকার 
মাস্ক লিখিয়াছেন,__ 

“সাক্ষাতকৃতধর্মাণ খাষয়ো বভূবুন্তেহবরেভ্যোহসান্ষাৎকৃত- 
ধর্মন্ত উপদেশেন মন্ত্ান্‌ সম্প্রাঃ। উপদেশায় গ্লায়স্তোহবরে বিল্ম 
গ্রহণায়েমং গ্রস্থং সমায়াসিধুর্বেদঞ্চ বেদাঙ্গানি চ॥” (নিরুক্ত ১২০) 

ধাহারা ধর্মের সাক্ষাৎকার বা দর্শন লাভ করিয়াছেন, সেই 
সকল খধি, যাহার! ধর্মসাক্ষাৎকার লাভ করেন নাই অর্থাৎ 
শ্রতর্ধিদিগকে উপদেশ দ্বারা মন্ত্রসমূহ প্রদান করেন, সেই 
শ্রুতর্ষিগণ আবার উপাধ্যায়ন্রপে উপদেশ দ্বারা গগ্রন্থতঃ ও 
'অর্থতঃ, মন্ত্রগুলি শিখাইয়াছিলেন। তাহারা আবার অর্র- 
গ্রহণে অক্ষম শিষ্য দেখিয়া! খেদযুক্ত হইয়া! বুঝাইবার জন্য এই 
গ্রন্থ (নিঘণ্ট, ?, বেদ ও বেদাঙ্গ সঙ্কলন করেন। কাহার দ্বারা 
সেই বেদ বেদাঙ্গ সঙ্কলিত হয়? তদ্িষয়ে নিরুক্তটাকাকার 


“নুথগ্রহণায় ব্যাসেন সমায়াতবন্তঃ । তে একবিংশতিধা 


বহুব্চ্যম্। একশতধা আধবধ্যবং সহম্রধা সামবেদং। নবধা 
আঘর্বণং | বেদাঙ্গান্তপি। তদ্‌যথা। ব্যাকরণম্ধ! নিরুক্তং 
চতুর্দীশধা! ইত্যেবমাদি। এবং সমায়াসিষুর্ভেদেন গ্রহণার্থং। 
কথং নাম ভিন্নান্তেতাঁনি শাখাস্তরাণি লঘূনি সুখং গৃষ্থীয়ুরেতে 
শক্তিহীন৷ অল্লাযুষো মন্থষ্যা ইত্যেবমর্থং সমায়াসিুরিতি।” 
সহজবোধ্য করিবার জন্য ব্যাসের দ্বারা তাহারা বেদ 
সঙ্কলন করাইলেন। (তন্মধ্যে) বহুখক্যুক্ত খগ্েদ ২১টা শাখায়, 
অধবর্যুর কাধ্য সনবদ্ধীয় যজ্ুর্বেদ ১*১ শাখার, সামবেদ ১০৭ 
শাখায়, অথর্ববেদ ৯টা শাখায় বিভক্ত হয়। বেদাঙ্গও এইরূপে 
ভাগ.কর! হইয়াছিল, (যথা) ব্যাকরণ ৮ ভাগ, নিরুত্ত ১৪ ভাগ। 
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সহজেই শক্কিহীন অল্লাহু মনুষ্য গ্রহণ করিতে পারিবে । * 

বেদ গ্রস্থাকারে যে লিপিবদ্ধ হইত, মহাভারতের এই বচন 
কয়টা পাঠ করিলে তাহাতে আর কাহারও সন্দেহ থাকিবে ন।-_- 

“ষদেতহৃত্তং তৰতা বেদশান্ত্রনিদর্শনম্। 

* এবমেতদ্যথা চৈতনলিগৃঙ্কাতি তথ! ভবান্‌॥ 

ধা্যতে হি তয় গ্রন্থ উভয়োর্বেদশাস্ত্রয়োঃ। 

ন চ গ্রন্থ ভবে! যথাতত্বং নরেশ্বর ॥ 

যো হি বেদে চ শাস্ত্রে চ গ্রন্থধারণততপরঃ 

ভারং স বহতে তন্ত গ্রস্ব্যর্থং ন বেত্তি ষঃ। 

বস্ত গ্রন্থ তত্বজেে। নাস্ত গ্রস্থাগমো। বুথ! ॥৮ 

( শাস্তিপর্র্ব ৩০০।১১-১৪ ) 

(বশিষ্ঠ জনককে সম্বোধন কবিয়া বজিতেছেন)--আপনি বেদ 
ও ধশ্মশাস্ত্রের যে এই নিদর্শন বলিলেন এবং মনে মনে যেরূপ 
ধারণা করিয়াছেন, তাহা এঁরূপই বটে। আপনি বেদ ও ধর্মশাস্তর 
উভয় গ্রস্থই অভ্যাস করিয়াছেন, কিন্তু তাহার বথাবৎ অর্থ গ্রহণ 
করিতে পারেন নাই। ঘিনি বেদের ও ধর্মশাস্ত্ের গ্রন্থ অভ্যাসে 
'অনুরক্ত হইয়া তাহার তত্ব যথাবৎ গ্রহণ করিতে না পারেন) 
তাহার গ্রন্থ অভ্যাস বিফল । ঘিনি গ্রস্থের অর্থ বুঝিতে ন৷ পারেন, 
তাহার পক্ষে গ্রন্থের ভারবহনই সার। 
ষথাযথরূপে জানিতে পারেন, তাহার অভ্যাস বিফল হয় ন। 

এখন আমরা নিঃসন্দেহে জানিতেছি যে, অতি পূর্বকাল 


* হইতেই শ্রুতি ও ধর্মশান্র লিপিবদ্ধ ও গ্রেন্” বলিয়া পরিচিত 


হইয়া আসিতেছে । তাই মন্থসংহিতার (৭৪৩) টাকায় কুলুক- 
ভট্ট লিখিয়াছেন-__ 
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* "সাক্ষাৎকৃতে। ধৈধর্পরঃ সাক্ষান্দ,: প্রতিবিষ্টেন তপলা। তে মে সাক্ষাৎ- 
কৃতধন্দাণঃ। কে পুনন্তে ইতি উচ্যতে। খষয়ঃ খবস্তি অমুম্মাৎ বর্ণ 
এবমমবত| মন্ত্েণ সংঘু্তাদমুন। প্রকারেণৈবং লক্ষণফলবিপরিণামে! ভবতীতি 
ঝবয়ং খধিদর্শনাদিতি বক্ষ্যতি। তদেতৎকন্দ্রণঃ ফলধিপরিণামদর্শনমৌপচ।রিফা। 
বৃত্যোন্তং সক্ষাৎকতধন্দাণ ইতি। নহি ধর্পাসা দর্শনমন্তাইস্তাপূর্ব্ষ! হি ধর্মঃ | 
আহ কিং তেষাষিতুচাতে। তেইবরেভো।ইস।ক্ষাৎকৃতধশ্মভা উপদেশেন 
হন্্ান্‌ সম্াদুঃ | তেষে সাক্ষাৎকৃতধর্শ।পন্তেই বরেভ্যোহবরকালীনেড্যঃ শত্তি- 
হীনেভ্য; শ্রতর্ধিতাঃ | তেবাং হি শ্রত্বা ততঃ পশ্চাদৃষিত্বমুপজায়তে ন বথা 
পূর্বেষাং সাক্ষাৎকৃতধর্্বণ।ং শ্রবণমন্তরৈব। আহ--কিং তেভ্য ইতি। তেহ- 
বরেভ্য উপদেশেন শিষ্যোপাধা।য়িকর। বৃতা। মস্ত্রান্‌ তেভ্য ইতি । তেহবরেত্য 
উপদেশেন শিষ্যোপাধাগিকক| বৃত্ব। মন্ত্ান্‌ গ্রস্থতোহর্ঘতশ্চ সম্প্র!দুঃ সম্প্রতবন্তঃ। 
তেইপি চোপদেশেনৈব জগৃছঃ। :*উপদেশায় উপদেশার্ধ। কথং নাম উপ- 
দিশ্তমানমেতে শক সুগ্র হীতুমিতি এবমর্থমধিকৃঞজা ম্লয়স্তঃ বিদ্যমান; তেঘগৃহুৎ 
তপনুকম্পর! তেষ।মাযুঘঃ লন্কোচমবেক্ষা কালানুরূপাঞ্চ গ্রহ্ণশক্তিং ধিল- 
গ্রহণ।য়েমং গরন্থং গবাদিদেবপত্থাস্তং লমায়ায়ধস্তঃ কিং মতমেতেনেতুাচাতে।" 


আর যিনি গ্রন্থের | 


] বর্ণলিপি 








৩৯ 


“ত্রিবেদীরূপবিস্তাবিস্কাঃ ব্রিবেদীমর্থতো৷ গ্রন্থতশ্চা়াসেৎ ।” 
রঘুনন্দনও বৃহম্পতির প্রাচীন বচনটা উদ্ধৃত করিয়াছেন,_ 
প্যাগ্নানিকেংপি সময়ে ভ্রান্তি সংজায়তে যতঃ। 
ধাত্রাক্ষরাণি স্ষ্টাথি পত্রারঢ়ান্যতঃ পুলা 7” (জ্যোতিস্তব ) 
অর্থাৎ ৬ মাসের পর লোকের ভুল হইয়া! থাকে, তাই 

বিধাতা পুরাকালে অক্ষর স্থষ্টি করিয়া পধনিবন্ধ করিয়া- 

ছিলেন। 

অতি পূর্বকাল হইতেই যে ভারতে সন্তাস্ত স্্ীপুরুষ উততয়েই 
বণলিপি অভ্যাস করিতেন, তাহারও প্রমাণ পাওয়! গিয়াছে । 
বালীকি রামায়ণ পাঠে জানিতে পারি যে, সর্বশান্তরজ্ঞ মহাবীর 
হনুমান অশোকবনে উপস্থিত হইয়া সীতার দর্শন পাইলেন এবং 
আপনার ও রামের পরিচয় দিয়াও যখন সীতার সন্দেহ দূর করিতে 
পারিলেন না, তখন তিনি সীতার বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য রাম- 
নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক বাহির করিয়৷ দেখাইয়াছিলেন। 

“বানরোহহং মহাভাগে দুতো রামস্ত ধীমতঃ। 

রামনামাঙ্কিতঞ্চেং পশ্ত দেব্যহুলীয়কম্‌ ॥” (সুন্দরকাণ্ড৩৩।২) 

উদ্ধত শ্লোকটা প্রক্ষি্ত বলিয়া উড়াইয়! দিবার জো! নাই, 
প্রাচীন টাকাকারগণ সকলেই এঁ শ্লোকটী ধরিয়াছেন। রামনামা- 
স্কিত অন্গুরীর উপর স্বন্দরকাণ্ডের ভিন্তি স্থাপিত। সুতরাং 
স্বীকার করিতে হইবে যে, শ্লোকটা বান্সীকির নিজস্ব । তৈত্তিরীয়- 
প্রাতিশাখ্যস্ত্রে পূর্বতন আচার্্যরূপে বাশ্ীকির নাম গৃহীত হই- 
য়াছে। এপ স্থলে বান্মীকির সময়ে অর্থাৎ বৈদিক্যুগের শেষভাগে 
অস্ততঃপক্ষে খুঃপূর্বব ১ম শতাবেরও পূর্বে ভারতীয় শিক্ষিত- 
স্্রীলোকদিগের মধ্যেও বর্ণপিপিজ্ঞান ছিল, তাহার স্পষ্ট আভাস 
পাওয়। যাইতেছে । অতি প্রাচীন বৈদিকযুগ হইতেই যে ভাবতে 
স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত ছিল, তাহার উল্লেখ এস্কলে অনাবশ্তক | 
সতরাং খুঃ পূর্ব ৮ম শতাব্দীর পন্গ ফিনিক ( [১1)081)10181) ) 
নামক বণিকৃদিগের নিকট হইতে ভারতবাসী লিপিজ্ঞান শিক্ষা 
করিয়াছেন, এ যুক্তির কিছুতেই সমর্থন করা যায় ন|। 

ৃষ্টপূর্বব ষষ্ঠ শতাৰে শাক্যবৃদ্ধের অভ্যুদয় । তীহার নির্ব্বাণেক 
কিছু পরেই তাহার ধর্ম্মোপদেশসমূহ রক্ষা করিবার জন্য তাহাব 
প্রধান প্রধান শিষাগণ একত্র হইয়া ১ম বৌদ্ধস্ব আহ্বান 
করেন। ফরাসী পণ্ডিত ফুকো। ( 80069 ) ও রাজ রাজের 
লাল মিত্র মহাশয় পললিতবিস্তরের” সমালোচনাকালে দেখাইয়া- 

ছেন যে, ললিতবিস্তরের মধ্যে যে সকল গাথা! আছে, তাহা এ 

সময়ে ( খঃ পূর্ব ৬ষ্ঠ শতাবে ) রচিত ও সংগৃহীত হইয়াছিল। * 

সেই গাথায় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে-_ 
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ঘা কন্ত ঈদৃশ ভবেন্‌ মম তাং বরেখাঃ 1” লেলিতবিস্তর১২অঃ) 
(শাক্যসিংহ বলেন) ষে কন্ত গাথালেখ লিখিতে এবং গাথার 


অর্থগ্রহণে গুণবর্তী হইবেন, তাহাকে আমি বিবাহ করিব। 
উক্ত গাথা হইতে কি আমরা জানিতে পারিতেছি না যে, 


আড়াই হাজার বর্ষ পুর্বে এদেশে লিপিজ্ঞানকুশলা সনথাস্ত-মহি- 
লারও অভাব ছিল না। আড়াই হাজার বর্ষ পুর্ব্ণে যেখানে 
কন্যা লিপিকুশলা না হইলে রাজকুমারের পত্রী হইবার যোগ্যা 
হইতেন না, সে দেশে বর্ণলিপির চর্চা কত প্রাচীন তাহা সহজেই 
অনুমেয় । ললিতবিস্তরের গাথাতেই লিপিশাল (১) ও লিপি- 
শান্ত্রের(২) উল্লেখ থাকায় স্পষ্ট জান! যাইতেছে যে, সেই পুরাতন 
কালেও লিপিশিক্ষা দ্বিবার উপযোগী পাঠশালা এবং নানা 
দেশীয় লিপিজ্ঞানের উপযুক্ত লিপিশান্ত্র (271990181))) ৪০এ 
[011271)1)5) প্রচলিত ছিল। 
্রাঙ্গী প্রভৃতি লিপির উৎপত্তিকাল। 

ঘে প্রাচীন কালের কথা হইতেছে, সে সময়ে ভারতে কিরূপ 
অক্ষর প্রচলিত ছিল, তাহাই এখন আলোচ্য 

উক্ত ললিতবিস্তরে ৬৪ প্রকার লিপির উল্লেখ দৃষ্ট হয় যথা_- 

্রাহ্মী ১, খরোঠী ২, পু্করসারী ৩, অঙ্গলিপি ৪, বঙ্গলিপি ৫, 
মগধলিপি ৩, মাঙ্গল্যলিপি ৭, মনুষ্যলিপি ৮, অস্কুলীয়লিপি ৯, 
শকারিলিপি ১০, ব্রহ্মবল্লীলিপি ১১, দ্রাবিড়লিপি ১২, কিনারি- 
লিপি ১৩, দক্ষিণলিপি ১৪, উগ্রলিপি ১৫, সংখ্যালিপি ১৬, 
অনুলোমলিপি ১৭, অর্ধধনুলিপি ১৮, দরদলিপি ১৯, খাস্তলিপি 
২০, চীনলিপি ২১, হৃণলিপি ২২, মধ্যাক্ষরবিস্তরলিপি ২৩, 
পুষ্পলিপি ২৪, দেবলিপি ২৫, নাগলিপি ২৬, যক্ষলিপি ২৭, 
গদ্ধর্্ালিপি ২৮, কিন্নরলিপি ২৯, মহোরগলিপি ৩০, অস্থুরলিপি 
৩১, গরুড়লিপি ৩২, মুগচক্রলিপি ৩৩, চক্রলিপি ৩৪, বাঁযুমরু- 
ল্লিপি ৩৫, ভৌমদেবলিপি ৩৬) অস্তরীক্ষদেবলিপি ৩৭, উত্তর- 
কুকদ্বীপলিপি ৩৮, অপরগৌড়াদিলিপি ৩৯, পূর্বববিদেহলিপি ৪০, 
উতৎক্ষেপলিপি ৪১, নিক্ষেপলিপি ৪২, বিক্ষেপলিপি ৪৩) প্রক্ষেপ- 





(১) *শস্্াণি যানি প্রচরস্বি চ দেবলোকে 

সংখ্যা লিপিশ্চ গণনাইপি চ ধাতুতন্ত্রং। 

যে শিলযোগ পৃথু লৌকিক অপ্রমেয।- 

স্তেষে বু শিক্ষিত পুরা বহকলপকো ট: 

কিন্ত জনন্ক অনুবর্তনতাং করোতি 

লিপিশালমাগতুং হ্শিক্ষিতপিক্ষণার্থং।* ( ললিতবিস্তর ১* অ:) 
(২) "লোকোত্বরেষু চতুঃ সত্যপণে বিধিক্ষে। 

হেতু প্রতীত্যকুশলে। যথ সম্ভবতি। 

যথ চানিয়োধক্ষমু সংস্কৃতূসীতিতাব- 

সতন্িন্বিধিজঃ ফিমখে। লিপিশান্রপাতে ।” এ 


বর্ণলিপি 


লিপি ৪৪, সাগরলিপি ৪৫, বন্ত্রলিপি ৪৬, লেখ প্রতিলেখলিপি ৪৭, 
অনুদ্রুতলিপি ৪৮, শান্ত্রাবর্তলিপি ৪৯, গণনাবর্তিলিপি ৫৭, 
উৎক্ষেপাবর্তলিপি ৫৯, বিক্ষেপাবর্তলিপি ৫২, পাদলিখিতলিপি ৫৩, 
দ্বিরুত্বরপদসন্ধিলিপি ৫৪) দশোত্তরপদসদ্ধিলিপি ৫৫, অধ্যাহারিণী- 
লিপি ৫৬, সর্বরুতসংগ্রহিণীলিপি ৫৭, বিস্তান্লে(মলিপি ৫৮, 
বিমিশ্রিতলিপি ৫৯, ধবিতপন্তপ্তালিপি ৬০, ধরণীপ্রেক্ষণলিপি*৬১, 
সর্কৌষধিনিষ্যন্দালিপি ৬২, সর্বসারসংগ্রহণী ৬৩ ও সর্বভৃতরত- 
গ্রহণীলিপি ৬৪, এই ৬৪ প্রকার লিপি । ( ললিতবিস্তর ১০ অঃ) 

যে ললিতবিস্তরে উক্ত লিপিমালার নাম উদ্ধত হইল, 
সেই গ্রন্থখানি চু-ফ-লন্‌ কর্তৃক ৬৯ থুষ্টান্দে চীনভাষায় অনুবাদিত 
হয়ঃ । এরূপ স্থলে মুল গ্রন্থ সর্ধত্র প্রচারিত এবং তৎপবে 
চীনদেশে নীত হইতে অল্প সমর লাগে নাই। পাশ্চাত্য ও 
এ দেশীয় রাজেন্ত্রলাল মিত্রপ্রমুখ পণ্ডিতগণ ললিতবিস্তরকে 
থুঃ পূর্ব ২য় শতাব্দীর গ্রন্থ বলিয়! স্বীকার করেন। আমরা 
কিন্ত তদপেক্ষা প্রাচীন বলিয়াই মনে করি। সম্রাট অশোকের 
যদ্বে যেমন বৌদ্ধধর্ম গ্রচারার্৫থ পশ্চিমে গ্রীস, উত্তরে মোললীয়, 
পূর্বে কম্বোজ ও দক্ষিণে সিংহল পর্য্স্ত ধর্ম্াচারধ্যগণ প্রেরিত 
হইয়াছিলেন, সেইরূপ সভ্যজগতের প্রায় সকল স্থান হইতে 
লোক আসিয়া অশোকের সাম্রাজ্য মধ্যে নানাকাধ্য উপলক্ষে 
বসতি আরম্ত করিয়াছিলেন,__এসময়ে ভারতে নান! বিদেশীয় 
সংভ্রবে যত প্রকার লিপি বা বর্ণমালা প্রচলিত হইয়াছিল, তৎপূর্বে 
আর কোন সময়ে এমন হইয়াছিল বলিয়া আমবা মনে করি না। 
ভারতীয় বৌদ্ধগণের সেই স্থৃবর্যুগে এখানে যতপ্রকার লিপি, 
প্রচলিত হইয়াছিল, সম্ভবতঃ লঙল্লিতবিস্তরকার সেই সমুদয় 
লিপিরই উল্লেখ করিয়াছেন । 

সিংহল, ব্রহ্ম ও শ্যামদেশীয় প্রাচীন বৌদ্ধগ্রস্থ মতে, ৫৪৩ 
ৃষ্টপূর্ববাবে বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ এবং নির্বাণের ২১৮ বর্ষ পরে. 
অর্থাৎ ৩২৫ খুঃপূর্বান্দে অশোকের সাম্রাজ্যাভিষেককা ধ্যি সম্পর্ন 
হয়। [ প্রিয়দশী শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য ] 

তৎপরে অশোকের রাজধানীতে ৬৪ প্রকার লিপি প্রচলিত 
থাকা কিছু বিচিত্র নহে। এ সময়ে গ্রীক নাবিক নিয়াখু সের 
( 298101)9৪) বিবরণীতে প্রকাশ যে, ভারতবাসী কা্পাসবস্স 
অথবা কাগজে অক্ষরযোজনা করিত। তাহার কিছুকাল পরে 
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* [399118 1501080010 14889770 01 1১81078. 130001)9) 11)- 
61০99008191, 
+ খকাধিপ কণনিঞ্ষের অধিকার উত্তরে ধে।তন। পশ্চিমে পার্ক এবং পূর্ব 
পূর্ববঙ্গ পথ্যপ্ত বিস্তৃত হইয়/ছিল বটে, কিন্ত তিনি ৃষটীয় ১ম শতান্দে বিদামান 
ছিলেন; তৎপুর্ধবে যে ললিতবিত্তর রচিত হয়, তাহা থয ১ম শতাব্দীর চীন 


জনুষাদ হইতেই প্রসাণিত। 








শশী শা শী শশী শীট তি 


কি প্ পাস পিপি স্্থঃ 


গ্রীকদূত মেগেস্থিনিন্‌ মগধরাজ্যের বর্ণনা উপলক্ষে লিথিয়া 
গিয়াছেন যে, ভারতবামী ১০ ্রেডিয়াম অন্তর শাখাপথ ও 
তদন্তর্বত্বী স্থানের দুরত্ববিজ্ঞাপক ক্রোশাহ্বযুক্ত প্রস্তরফলক 
(10116-31079 ) রাখিতেন। প্রস্তরে লিপি উৎকীর্ণ করিবার 
প্রথা সে সময় বিশেষ প্রচলিত ছিল; অশোকের অনুশাসন 
এবং হারও বহুপূর্ব্বে কপিলযাস্তর নিকটবর্তী পিপরাবা গ্রাম 
হইতে আবিষ্কৃত বুদ্ধদেবের দেহাবশেষ-সংরক্ষিত প্রস্তরপাত্রের 
উপর উত্কীর্ণ খোদিত লিপি তাহার সাক্ষ্যদান করিতেছে । 
পিপরাবা-লিপি হইতে এখন দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে যে, খুঃ পূর্বব 
৬ শতাব্দীর পূর্বেও ভারতবর্ষে প্রস্তয়ে লিপি উতৎকীর্ণ করিবার 
প্রথা প্রচলিত ছিল। মগধপতি জরাসদ্ধের রাজধানী গিরিব্রজে 
জরাসন্ব-কা-বৈঠক ও ভীমজরাসদ্ধের রণরঙ্গভূমির মধ্যস্থলে চিএ- 
(পি ও কীলরূপা শিল্পলিপির মধ্যাকারের লিপি পর্ধবতগাত্রে 
উতৎকীর্ণ রহিয়াছে । তাহার উপর দিয়া বহুকাল হইতে গো- 
মহিষাদির গমনাগমনের পথ হওয়ায় সেই গ্রাচীনতর লিপি 
অনেকটা অস্পষ্ট ও অবোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের 
বিশ্বাস, এ পধ্যস্ত ভারতবর্ষে তগ্রকার লিপি আবিষ্কৃত হই- 
য়াছে, তন্মধ্যে সেই মগধলিপি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন । কে বলিতে 
পারে, তাহা জরাসন্ধের সময়কার লিপি নহে? 

যাহা হউক, এখন আমরা জানিতেছি যে ২২ শতবর্ষ পুর্বে 
ভারগুব(সী ৬৪ প্রকার লিপি অবগত ছিলেন। ৬৪ লিপির 
মধ্যে কতকগুলি সম্রাটু অশোকেবও বনুপুর্ব্ব হইতেই ভারতে 
প্রচলিত ছিল। জৈনদিগের স্তুপ্রাচীন “সমবায়সথত্র” নামক 
৪র্থ অঙ্গে লিখিত আছে-- 

প্বস্তী এণং অঠারসবিহ লেখ কবিহানে। বস্তী জবণালিয়। 
দউরিয়া * থরোটিয়া পুকৃথরসারিয়৷ 1 পহাঁরাইয়া উচ্চর- 
কুরিম্ন। অথ করপুখিয়া ভোমবইয়া | বেক্থেইয়া. নিথকেইয়া $ 
অংকলিবি গণি মলিবি গন্ধববলিবি আদমস্সগলিবি মাহেসরলিবি 
দামিলিলিবি বোলিদিলিবি ।” 

্রাঙ্মী প্রভৃতি ১৮ প্রকার লেখন প্রক্রিয়ার নাম--ত্রা্মী ১, 
মবনানী ২, দশোত্তরিকা ৩, খরোদ্ট্রীকা ৪, পুষ্ষরসারিকা ৫, 
পার্ধতিকা! ৬, উত্তরকুরুকা ৭, অক্ষরপুন্তিক! ৮, ভৌমবহিকা। ৯, 
(বক্ষেপিকা ৯০ নিক্ষেপিরা! ১১, অস্কলিপি ১২, গণিতলিপি ১৩, 
গন্ধর্ববিপি ১৪, আদর্শকলিপি "৫, মাহেশ্বরলিপি ১৬, দ্রাবিড়ী- 
লিপি ১৭ ও বোলিদী বা পোলিদা লিপি (?)। 


* “থরসাধিযী-পাঠান্তর | 1 'দোষউরিগ়া,--পাঠাত্তর। 
1 ভে গবয়ন্ত।---পাঠান্তর | 
$ 'বেয়গতিয়া) পিরাহইয, বা 'যেণণিয়া দিহইয়া'--পাঠানর 








৩ কস্প্প সস ০ ০০০০০০০০৪০০ 


জৈনদিগের ৪র্থ উপাঙ্গ প্নবন! (প্রজ্ঞাপনা) সুত্র উক্ত ১৮টা 

লিপির উল্লেখ আছে। লিপিকরের দোষে বিভিন্ন পুথিতে সামান্য 
পাঠতেদ মাত্র লক্ষিত হয়্। প্রজ্ঞাপনাস্থত্রের টাকাকার মলয়গিরি 
লিখিয়াছেন-_ 

“ত্রাহ্মী যবনানীত্যাদয়ো লিপিতেদাস্ত সম্প্রদায়াদবশেষঃ% 

অর্থাৎ ব্রাঙ্গী, যবনানী ইত্যাদি ১৮ প্রকার লিপি বিভিন্ন 
সম্প্রদায় হইতে উদ্তব। 

দৈনশাস্ত্র মতে জৈনাঙ্গসমূহ মহাবীর স্বামীর সময়ে প্রথম 
প্রগারিত এবং বীরনির্ববাণের ১৬৪ বর্ষ পরে ( ৩৬৩ খুষ্টপূর্বান্দে ) 
পাটলিপুরের শ্রীসঙ্ঘে সংগৃহীত হয়। এরূপ স্থলে বলিতে পারা 
যায় যে, সমাটু অশোকের পুর্বে ভারতে ত্রাহ্ধী প্রস্ৃতি ১৮ প্রকার 
লিপি প্রচলিত ছিল। 

যবনানী। 

যবনানীলিপি দেখিয়া কেহ কেহ বলিতে চান যে, মাকিদন- 
বীর আলেক্সান্দারের সময় এদেশে গ্রীক যবনগণ যে লিপি 
প্রবর্তন করেন, তাহাই যবনানীলিপি। এই যবনানী শের 
উল্লেখ পাইয়া মোক্ষমূলর প্রভৃতি কোন কোন পাশ্চাত্য 
অধ্যাপক অগ্টাধ্যার়িস্ব্রকার পাণিনিকেও এ সময়ের লোক বলিতে 
চান। কিন্তু পাঁণিনিস্থত্রের বান্তিককার ও মহাভাষ্যকাঁর “যবনানী' 
শব্ষের লিপি * অর্থ করিলেও পাণিনি কোথাও স্পষ্টাক্ষরে 
এরূপ অর্থ প্রকাশ করেন নাই, স্ত্রীলিঙ্গে যে সকল শব্দের উত্তবে 
“আণুক্‌” হয়, তিনি দৃষ্াস্তত্বরূপ সেই সকল শব্দের মাত্র উল্লেখ 
করিয়াছেন 1| যাহা! হউক, যবনানী শষ আধুনিক সন্দেহ 
করিবার কোন কারণ দেখি না। যবন (1020181) )-দিগের 
অভ্যুদয় অতি প্রাটীন। আমর! অন্তাত্র দেখাইয়াছি যে, খুঃ 
পূর্ব ১০ম শতাব্ধে যবন বা যোনজাতির পরাক্রম সর্ধ্বর্র ঘোষিত 
হইয়াছিল। তৎপূর্ব্বে যবনজাতিএ অস্থ্ুদয়। রামায়ণ মহা- 
ভারত প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থেও যবনজাঁতির বিশেষ উল্লেখ 
আছে। যবনানী বলিলে বন প্রাচীন কীলরূপা (00108160777) 
লিপিই বুঝাইত। [ যবন দেখ। ] 

পুক্ষরনরী। 

সমবায়াঙ্গ ও ললিতবিস্তরে যে পপুষ্ষরসারী” লিপির উল্লেখ 
আছে, তাহাও ভারতের এক অতি প্রাচীন লিপি। পাণিনি পুক্ষর- 
সারীর উল্লেখ করিয়াছেন । 

উত্তরকুরুক! ও গন্ধর্্বলিপি প্রভৃতি । 

এীতরেয়্রাঙ্ষণে উত্তরকুরু ও উত্তরমদ্রের উল্লেখ আছে। 





* “ষবনাল্লিপ্যাম্‌ ইতি বক্তযাস্-স্যার্তিক! “দৌষে। হযে! যবানী। 
হবনায্লিপ্যান্‌। যধনানী লিপিং।'--মহ।ভাষ্য ( 81১1৪৯। হুত্রে) 
1 “ইল বর়পণতবশর্ধ্বর মৃড়হিমারপাযব-যবনমাতুলমারধ্যাপাসাগুক্‌' পা।১1৫৯। 
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যা 
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তথার যাগ বজ্ঞ প্রচলিত ছিল, তাহাও এতরেয ব্রাক্ষণ 
হইতে জান! যায়। যাগ বক্সের নির্ধারণের অন্ত যেমন জ্যোতি- 
ষের প্রয়োজন,সেইরপ শুধস্থত্রও জানা আবশ্তক। [শুনবস্থত্ দেখ ।] 
এই জন্ত অঙ্কপিশি ও গণিতলিপিও মনেই প্রাচীনকালে 
প্রচপিত হইয়াছিল। গন্ধারে প্রচলিত লিপিই সম্ভবতঃ গন্ধর্কা- 
লিপি? গন্ধারের সহিত অতি প্রাচীনকাল হইতেই বৈদিক আর্ধ্য- 
গণের সংশ্রব। এখানকার লিপিও নিতান্ত আধুনিক নছে। 
খরোঠীলিপির প্রসঙ্গে এ বিষয় পরে আলোচিত হইবে । 
মাহেম্বরলিপি। নী 

পাণিনিস্াত্রে যে ১৪টী প্রত্যাহার আছে, সেই ১৪টা 
শিবনুত্র বলিয়া বররুচি, পতঞ্জলি প্রভৃতি বৈয়াকরণের নিকট 
পরিচিত। এদেশে সর্বসাধারণ বৈয়াকরণগণের বিশ্বাস যে, 
মহেশ্বরই সর্বপ্রথম ব্যাকরণ প্রকাশ করেন । বেদাঙ্গের অন্তর্গত 
শিক্ষাতেও দেখা যাঁ় যে মহেশ্বরই ৬৪ অক্ষর প্রকাশ করেন। 
যাহা হউক, পাণিনির বন্থ পূর্ব বে শিবস্ত্রের উৎপত্তি, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। চীনপরিব্রজক ইৎপিং খুষ্টীয় ৭মশতাব্েের শেষভাগে 
ভারতবর্ষে আয় সংস্কৃত শান্তশিক্ষা করেন । তিনি লিখিয়াছেন 
যে, পসিদ্ধিরন্ত হইতে আরম্ত করিয়! বর্ণমালাসম্বন্ধীয় যে মহেশ্বর 
রচিত “সিদ্ধান্ত” ৬ বর্ষের বালকেরা প্রথম মুখস্থ করিয়৷ থাকে, 
ইহাতে ৪৯টী অক্ষর, তাহার সংযুক্তাক্ষরগুলি আবার ১৮শ ভাগে 
বিভক্ত, ইহাতে সর্বশুদ্ধ ১০০০০ শব্ধ এবং অনুষ্টপ্‌ ছনের ৩০০ 
শ্লোক ।* অধ্যাপক মোক্ষমূলরের বিশ্বীস যে উহাই “শিবস্থত্র' |(১) 
কিন্ত ইতসিং পানিনিরচিত ১০০০্টা স্বত্রকেই শিবের প্রত্যাপিষ্ট 
সুত্র বলিয়া! প্রকাশ করিয়াছেন। 

সেই শিবস্ুত্র যে লিপিতে লিপিবদ্ধ হয়, তাহাই সম্ভবতঃ 
মাহেশ্বরলিপি। অথবা পাণিনিতে যে মাহেশ্বর সম্প্রদায়ের উল্লেখ 
মাছে, তাহাদের ব্যবহৃত লিপিই মাহেশ্বর লিপি। 

আদর্শকলিপি। 

পতগ্রলি মহাঁভাষ্যে আধ্যাবর্তের সীমানির্দেশকালে লিখিয়া- 
ছেন,_*গ্রাগাদর্শাৎ প্রত্যকৃকালকবনাৎ,” আদর্শের পুর্ব্বে ও 
কালকবনের পশ্চিমে, হিমালয়ের দক্ষিণে ও পরিপা্রের উত্তরে 
আর্ধাবর্ অর্থাৎ আধ্যাবর্তের পশ্চিম সীমায় আদর্শ। মনু" 
সংহিতায় আধ্যাবর্তের পশ্চিম সীমায় সমুদ্র নির্দিষ্ট হইয়াছে । 
এরপস্থলে সমুদ্রের পূর্ব পার হইতে আর্ধযাবর্তের অবস্থান স্থির 
করিতে হয়। বিষুপুরাণাদিতেও ভারতের পশ্চিম লীম৷ যবন 
(9018) নির্দেশ আছে। এরপ স্থলে আদর্শ প্রাচীন মিশর 


(১) 2818500011975 10016, অ1১৯6 09716 69901। ৫৪, 0. 048. 


(২) "জাসমুস্রাৎ তু বৈ পূর্ববাৎ আসমুস্র।ৎ তু পশ্চিণৎ। 
তয়োর়েধাস্তরং গিধেযা রাধযাবর্তং বিহুর্কুধাঃ ॥" (২1২২) 
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সম্ভবতঃ আদর্শকলিপি। সেই লিপির আদর্শ লইয়া! পাশ্চাত্য 
সভ্যজাতিসমূহের লিপির উৎপত্বি হওয়ায় সেই ন্ুপ্রাটীন 
চিত্রলিপির “আদর্শলিপি” নাম হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। 
ভ্রাবিড়ীলিপি। 

দাক্ষিণাতোর লিপিতব্ প্রণেতা বুর্ণেল সাহেবের 'মতে 
দ্রাবিড়ীলিপি অশোকের (ত্রাঙ্গী )লিপি হইতে স্বতন্ত্র হইলেও 
ইহাও দেই এক মূল লিপিবা সেমিটিক লিপি হইতে উত্তৃত। 
দ্রাবিড়ের বট্ট্রেলেত্ব, নামক প্রাচীন লিপির “ই* ও “উ” এই 
হুইটী স্বর প্য” ও “বৰ” হইতে সামান্তই পৃথক্‌, অথচ সেমিটিক 
লিপির সহিত সারৃশ্ঠ আছে। ভারতের ব্যবহারোপযোগী 
করিয়া লইলেও অসম্পূর্ণতা রহিয়৷ গিয়াছে । ডাক্তার বুহর 
বলেন যে, দাক্ষিণাত্যের ভটটি-প্রোলু হইতে যে সুপ্রাচীন অশো- 
কাক্ষরের লিপি বাহির হইয়াছে,উত্তরভারতীয় অশোকলিপি হইতে 
ইহার সামান্তই পার্থক্য লক্ষিত হয়। দক্ষিণভারতীয় উক্ত লিপির 
'আ' উত্তরভারতীয় 'অ'কারের মত; উত্তরভারতীয় অশোক" 
লিপির বাঞ্জনের লহিত আকারের চিহ্ন একটী সমান্তর রেখা, 
কিন্ত দক্ষিণভারতীয় লিপিতে এরূপ সমান্তর রেখার পরিবর্থে 
বাঞ্জনের মাথায় (1) এইক্সপ একটা উর্ধরেখ। অঙ্কিত আছে। 
ইহাতে বোধ হয়, অতি পূর্বকাল হইতেই এই ছুই লিপির 
কিছু কিছু পার্থক্য ছিল। উক্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, 
ফিনিকীয় বণিক্দিগের সহিত দক্ষিণভারতের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ 
ঘটিয়াছিল। বাইযেলে সলোমনের ময়ূর “তুকি' নামে পরিচিত; 
দ্রাবিড়ে এখনও ময়ূরকে “তোকেই' বলে। নুুতরাং বাই- 
বেলোক্ত 'তুঁকি' দক্ষিণভারত হইতে গিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। এইরপে দক্ষিণভারতে বাণিজ্যকল্লে ফিনিকদিগের 
ঘত্কে যে লিপি প্রচারিত হয়, তাহাই উত্তরভারতে ক্রমে বিস্তৃত 
হইয়াছিল। 

দ্রাবিড়ের সহিত ফিনিকদিগের বহু পূর্বকাল হইতে সংশ্রব 
ঘটিলেও ফিনিকলিপি দ্রাবিড়েরা গ্রহণ করিয়াছেন, অনুমান 
ভিন্ন তাহার প্রকট প্রমাণের অভাব রামায়ণের সময় হইতে 
জ্রাবিড়ে বৈদিক আধ্যসভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছিল, দাক্ষিণাত্যবাসী 
হুনূমান্‌ সর্ববশান্রদর্শী বেদজ্ঞ বলিয়াই বাঙ্সীকির রামায়ণে 
পরিকীন্তিত হইয়াছেন, তিনি রামনামাঙ্কিত অন্ুরী লহয়া 
লঙ্কায় গিয়াছিলেন। এরপস্থলে সলোমানের বনুপৃর্বে বে 
দক্ষিণাপথের কৃতবিগ্ত জনগণের মধ্যে বর্ণলিপি প্রচলিত ছিল, 
তাহার সন্দেহ করিবার কারণ দ্রেখি না। দ্রাবিড়ী সভ্যতা] 
অতীব পুরাতন, তাহা পুরাবিদ্‌ মাত্রেই স্বীকার করিয়া 
থাকেন। ইহাও অসভ্ভব নহে যে, ভ্রাবিড়ী সভ্যতায় ফিনিক- 


রে 


বর্ণলিপি 











গণ আলোকিত হইয়া থাকিবেন। এ সম্বন্ধে এস্থলে ছুই এক 
কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক মনে করি না। 

ফিনিক-(01)09।)1087)-গণ প্রাচীন গ্রীক ও জর্মমণগণের 
নিকট ফোনিক বা ফনিক নামে পরিচিত। ফনিক্‌ জাতিকে 
আদি বণিক্জাতি বল! যাইতে পারে। ফণিক্‌ ও বণিক শবে 
উচ্চারণগত বেশী পার্থকা নাই। সেমিটিক ফে-প। 

খণ্বেদের বহুম্থানে পণি' শবের উল্লেখ আছে। ষ্ঠ 
মণ্ডলের ৩২ হুক্তের ভাষ্যে সায়ণাচার্য “পণি” শবের “বণিক্‌' 
অর্থ করিয়াছেন। এদিকে পাণিনির উণাদিস্ত্র অনুসারে 
“পণণ্ধাতু হইতে 'বণিক্‌” শব্ধ নিষ্পর হইয়াছে, সুতরাং পণিক্‌ 
ও বণিক একই কথা । খণেদে পণি-গণ গোছুপ্ধ-ব্যবসায়ী 
অথচ সমৃদ্ধিশালী জাতিরূপেই পরিচিত । ছুগ্ধ, ক্সীর ও দ্বতাদি 
প্রস্তুত করিবার উপযোগী তাহাদের চতুঃশৃঙ্গ” ও “দশযন্ত্র উৎস, 
(৬৪৪২৪) নামক যন্ত্র ছিল। আরা প্রভৃতি বেদোক্ত 
যাজ্জিকগণ তাহাদের ঘোর শত্রু ছিলেন; সর্বদাই তাহাদের 
গোধন কাড়িয়া লইতেন। একারণ উভয় দলে ঘোরতর 
সংগ্রাম হইত। পণিগণ 'অক্রতু” ও "অযন্ঞ' বলিয়৷ খষিদিগের 
নিকট হেয় ছিল। খাক্সংহিতা মনোৌযোগপূর্বক পাঠ করিলে 
মনে হইবে যে, বৈদিক আধ্যগণ ভারতে যখন প্রবেশ করেন, 
সেই সময়ে পণিগণ এখানে বসতি করিতেছিল। তৎকালে 
এখানকার লোক সমুদ্রযাত্রা করিত, তাহাঁও খাকৃসংহিতা। হইতে 
জানা যায়। পণিরা ব্যবসা বাণিজ্য করিত (১।৩৩৩)। ত্বনেকের 
. বেশ টাকা কড়ি ছিল (৪1২৫৭) টাকাও ধার দিত। 
বুদ্ধিমান বলিয়াও গণ্য ছিল। খু; পৃঃ ৫ম শতাবে হিরোদোতস্‌ 
লিখিয়াছেন, “ফিনিকগণই আদি বণিক বলিয়া পরিচিত ছিল। 
তাহার! পূর্বে পারস্টোপসাগরকূলে বাস করিত” । কেহ 
কেহ এরূপও লিখিয়াছেন যে, আফগানিস্থানেই তাহাদের 
আদিবাস।* ফিনিকগণ “কেদমস্ঠ (169।)03) বা প্রাচ্য 
বলিয়। আপনার্দিগের পরিচয় দিত। গ্রীক এ্ঁতিহাসিকগণ 
পূর্বভারতকে (মগধ ) 1১:51 বা প্রাচ্য বলিয়! নির্দেশ 
করিয়াছেন । এরপ স্থলে মনে হয় যে, পণিগণের সর্বাদিম বাস 
কীকট ব| মগধ। খণ্েদেও কীকটের গোপ্রাধান্য বণিত 
হইয়াছে | গোই পণিগণের সর্বস্ববন। বৈদিক যাজ্িকগণের 
উত্পীড়নে ও আক্রমণে পরাম্ত হইয়া ক্রমে তাহারা কেহ 
দাক্ষিণাত্যে, কেহ বা পশ্চিম দিয়া প্রথমে আফগানিস্থান, তথা 
হইতে পারস্টোপসাগরের উপকূল, তথা হইতে আরব এবং 


আরব হইতে তাহারা তাহাদের সৌভাগ্যকেন্দ্র ফিনিসিয়ায় 


৮৩ পা ০ 
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+ কিংতে স্বণৃত্তি কীকটেবু গাধ: 1” ( ঞ্বক্‌ ৩৫৩1১৪) 
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বর্ণলিপি 


গিয়া উপনিষেশ করিয়াছিল। তৎপরে সত্যতার লীলাম্থলী 
মিশর প্রান্ত ও ভূমধ্যসাগর তাহাদের অধিকারভুক্ত হয়। 

এখন কথা হইতেছে, পণিক- ফনিক) গণ যখন ভারত 
হইতেই যুরোপে গিয়াছে, তখন যুরোগীয় ফমিক হইতে ভার- 
তীয় লিপির উৎপত্তি কিরূপে স্বীকার করা যায়? আমাদের 
বিশ্বাস, সভ্যতার লীলাভূমি ভারত হইতেই অসম্পূর্ণ ফণিকলিপির 
উৎপত্তি ঘটিয়া৷ থাকিবে । পণিগণের মধ্যে যাহারা দাক্ষিণাত্যে 
গিয়াছিল, সম্ভবতঃ তাহারাই দ্রাবিড়ীয় সভ্যতার মূল। তাহারা 
যক্ঞবিদ্বেষী ছিল এবং স্থানত্যাগের সহিত তাহাদের স্বভাবপরি- 
বর্তন ঘটিয়াছিল। সম্ভবতঃ পরবস্বী কালে তাহাদেরই কোন 
শাখা রাক্ষসরূপে এবং তাহাদের মধ্যে অপর কোন শাখা বন্তঃফল 
মূল দ্বারা উদরপৃষ্তি করিত বলিয়া *বানর* নামে প্রসিদ্ধলাত 
করিয়া থাকিবে । অতি পূর্ববকালে তাহাদের এক শাখা মিসরে 
গিয়া তথাকার চিত্রলিপি ভাঙ্গিয়া ৫ হাজার বর্ষ পূর্বে সঙ্কেত 
লিপির (171518119) সুত্রপাত করেন। দক্ষিণভারতের সুপ্রাচীন 
বষ্টেলেত্ত, লিপির “অ+, "ই” প্রভৃতিব রূপ সেই অতি প্রাটীন 
সঙ্কেত লিপির অনুরূপ, হইতেও কতকটা দাক্ষিণাত্যর সংশব 
সচিত হইতেছে । 

বাণিজ্য কার্ধ্য নির্বাহের জঞ্ সামান্ত লেখা পড়ার দরকার । 
সুতরাং পণিক্িগের বৈদিক বা সংস্কৃত বর্ণমালার মত বহৃসংখ্যক 
বর্ণলিপির প্রয়োজন হয় নাই, এই কারণেই ফণিক-বর্ণমালায় 
অতি অল্প সংখ্যক অক্ষর দেখা যায়। খরোষ্টীলপিমালার 
উৎপত্তি গ্রসঙ্গে এবিষয় আলোচিত হুইবে। দ্রাবিড়ীয় সভ্যতা 
সমুদ্রপথে সদর পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য জনপদসমূহে বিস্তৃত হইলেও 
ভারতে আর্যবৈদিকগণের প্রভাবে তাহা অন্তদিকে ধাবিত 
হইয়াছিল। এখানে অগন্ত্যাদি আধ্যখধিগণ দ্রাবিড়ী সমাজের 
স্কার করিয়া তাহাকে আর্ধ্ভাবাপন্ন করিয়া লইয়া ছিলেন । 
তাই আজও অগন্ত্যঞ্ষি দ্রাবিড়ে বর্ণমালা ও ব্াকরণ-প্রবর্তক 
বলিয়া পরিগণিত এবং দ্রাবিড়ীলিপিতে ব্রাঙ্মীলিপির আদর্শে 
বর্ণমালার সংখ্যাও বাড়িয়া গিয়াছে। 

্র।গীলিপির উৎপত্তি । 

অল. বেরুণী ভারতীয় পণ্ডিতগণের মুখে শুনিয়া লিখিয়া 
গিয়াছেন যে, পরাশরপুত্র বেদব্যাসই বর্ণ লিপির উত্ভাবয়িতা । 
জৈনদিগের মতে, খষভদেব দক্ষিণ হস্ত দ্বারা ১৮ প্রকার 
লিপি শিক্ষা দেন,* তন্মধ্যে আদি লিপির নাম ব্রাঙ্গী। ভাগ- 
বতের মতে খষভদেব ভগবানের ৮ম অবভার। (১৩১৩) 
তিনি লোক, বেদ, ব্রাঙ্গণ এবং গে সকলের পরম গুরু, 


ক “অথ শ্ীখবগদেবেন ব্রাঙ্গী দক্ষিণহস্তেন অষ্টাদশ লিপয়ে। দখিত।21” 
( লম্ষ্বীব্মভগণিরচিত কল্পসুত্রকলদ্রমকলিক। ) 





মার্গানুসারে শাখাদি উপায় অধলম্বনপূর্বক সাধারণকে উপদেশ 
করিয়াছিলেন। (৫1৬ অঃ ) বরঙ্গবর্তেব্রদর্ষিগণের সভায় তিনি 
ব্রাহ্গধর্ম গ্রচার করিয়াছিলেন । (৫181১৩৬-১৯ ) রাজর্ষি ভরত 
এই খত দেবের পুত্ব। তাহা হইতেই ভারতবর্ষের নামকরণ । 
তিনি ব্রঙ্গাক্ষর জপ করিতেন । (৫1১১) 
মহাভারতে লিখিত আছে-_ 
*ইত্যেতে চতুর বর্ণা যেষাং ব্রাহ্মী সরস্বতী । 
বিহিতা ব্রহ্ষণা পূর্বং লোভাবজ্ঞানতাং গতাঃ ॥” 
| ( শাস্তিপর্ক্ব ১৮৮১৫) 
ব্রা্গণ হইতেই বর্ণাস্তর প্রাপ্ত চারি বর্ণেরই ব্রাহ্গী ভাষা 
পূর্বকালে ব্রহ্মা কর্তৃক নির্দিষ্ট হইয়াছে । 
উদ্ধত প্রমাণ হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্ম শবে 
অর্থ বেদ, ব্রাঙ্গী অর্থ বৈদিকী। খষতদেবই সম্ভবতঃ ব্রহ্ষ- 
বিগ্কার জন্য লিপিকৌশল উদ্ভাবন করেন। স্থাতরাং দেখা 
যাইতেছে যে, ব্রাঙ্গী লিপি বলিলে পুরাকালে বৈদিকী লিপিই 
বুঝাইত। বেদ যে লিপিবদ্ধ হইত, তাহ! পূর্বেই প্রমাণিত 
হইয়াছে । খষভদেবই সম্ভবতঃ ব্রহ্মবিগ্তাশিক্ষার উপযোগী ব্রাহ্মী 
লিপি প্রচার করেন, হয়ত সেই জন্যই তিনি ৮ম অংশাবতার 
বলিয়৷ পরিচিত হইয়াছেন। ব্রহ্ষাবর্তে এই লিপি প্রথম 
আবিষ্কৃত হয় বলিয়া ব্রাঙ্মীলিপি নাম হইলেও হইতে পারে। 
বেদ্‌সঙ্কলনকালে বেদব্যাস এই লিপি ব্যবহার করিয়াছিলেন 
বলিয়া, তিনিও লিপিগ্রচারক বলিয়া! গণ্য হইতে পারেন। 
যাহা হউক, ব্রাঙ্মীলিপিই ভারতীয় আর্ধযগণের আদিলিপি, 
এই ব্রাঙ্মীলিপি হইতেই ভারতীয় সকল লিপির উৎপত্তি। 
ডাক্কার বুহলর্‌ অশো'কলিপিকেই ব্রাহ্মীলিপি বলিয়া ধরিয়া- 
ছেন। কিন্তু আমরা তাহা নিঃসনেছে স্বীকার করিতে পারি- 
লাম না। অশোকের সময়েই ভারতে ৬৪ প্রকার লিপি প্রচলিত 
ছিল। তৎকালে পাটলিপুন্ে তাহার রাজধানী । এপ স্থলে 
তাহার অন্ুশাসনগুলিকে মাগধ-ত্রাঙ্গীলিপি বলিয়া গ্রহণ করা! 
যাইতে পারে । এ ছাড়া বিভিন্ন প্রদেশ হইতে যে সকল অশোক 
লিপি বাহির হইয়।ছে, তাহার বর্ণ ও শব্দমযোজনা অবিকল একরূপ 
নছে। বেহারের বরাবরের গিরিলিপিতে “অনপিতম্* আবার 
দাক্ষিণাত্যের স্তস্তলিপিতে "অনপয়িসতি” ও উত্তর-পশ্চিম- 
প্রদেশের স্তস্তপিলিতে “আনাপিসতি' পাঠ দৃষ্ট হয়। দক্ষিণদেশীয় 
লিপিতে 'এতারিসম্চ ও “অনথেন্তু', কিন্তু উত্তরদেশীয় লিপিতে 
“এতাদিসম্” ও “অণথেস্থ” এই বর্ণবিপর্ধযয় দেখা যায়। এ 
ছাড়া দক্ষিণদেশীয় ও উত্তরদেশীয় লিপির মধ্যেও ব্যঞ্জনের 
হত যুক্ত আকার ও ইকারের প্রতেদ দেখা ঘায়। ইহাতে 


হি 


বর্ণলিপি 
সহজেই মনে হইবে যে, দেশতেদে যেমন ভাষার সামান্ত 
ভেদ ছিল, বর্ণলিপিরও সেইরূপ সামান্য ইতরবিশেষ ছিল। 
ইহাতে মনে হয় যে, অশোকের পূর্বে তদগ্ুরূপ এক প্রকার লিপি 
ছিল। বর্ণযোজনার পার্থক্য, প্রয়োগ ও রীতি অনুনারে এক 


্রাঙ্গী লিপি হইতে সকল দেশীয় লিপির উৎপত্তি ঘটে। 
এখন পর্যযস্ত ভারতে যত প্রকার লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, 


তন্মধ্যে কপিলবাস্ত (বর্তমান পিপরাবা ) গ্রামের বৌদ্ধলিপিই 
সর্বপ্রাচীন। এই লিপিখানি প্রায় ৪৫০ খুষটপূর্ববান্ধের অর্থাৎ 
২৩৫০ বর্ষের পূর্বতন । এই লিপির সহিত এখানকার অশোক- 
লিপির অক্ষরের পার্থকা নাই। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে 
যে, আড়াই হাজার বর্ষ পূর্বে ত্রাঙ্মী লিপিরই পরিণাম মগধলিপি 
প্রচলিত ছিল। উক্ত লিপির পূর্ববর্তী লিপি এ পর্যাস্ত সাধারণে 
প্রচারিত না হওয়ায় গ্রত্বতস্ববিদগণের বিশ্বাস যে, অশোকই 
প্রথম অনুশ।সন প্রচাবের বন্দোবস্ত করেন, তৎপুর্বে এরূপ 
অঙ্গশাসনপ্রচারের ব্যবস্থা ছিল না; এরূপ বিশ্বাসের মুল নাই। 
যতদ্দিন পিপরাবার বৌদ্ধলিপি আবিষ্কৃত হয় নাই, ততদিন 
পুরাবিদ্গণের একপ বিশ্বাস ছিল বটে, কিন্তু এখন তাহা- 
দের সে বিশ্বাস দূর হইয়াছে। অশোকাবদান প্রত্তি বহুতব 
প্রাচীন বোদ্ধপ্রস্থ হইতে জানা যায় যে, অশোক ৮৪০০০ ধশ্ম- 
রাজিক! প্রতিষ্ঠিত করেন, কিন্ত এখন তন্মধ্যে ২৫২৬টা মাত্র 
বিগ্কমান। এরপ স্থলে মনে করিয়া দেখুন, তৎপূর্ববর্তী কান্দি 
গুলির কি পরিণাম! সে দিনও বারাণসীর পার্স্থ সারনাথেব 
১০ হাত মৃত্তিকার নিয় হইতে বহুতর প্রাচীন বৌদ্ধকী্তি 
অশোকাম্শাসন ও কনিক্ষের লিপি বাহির হইয়াছে। এবপ 
অনুসন্ধান চলিলে বু নিম্ন ভূগর্ভ হইতেও যে প্রাচীনতর লিপি 
বাহির হইতে না পারে, এমন নহে। শত শত বার ভূকম্পে 
প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে লক্ষ লক্ষ স্ত্প্রাচীন ভারতীয় কীর্তি 
তুগর্ভশায়ী হইয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? যখন ৮৪ 
হাজার অশোককীর্তির মধ্যে মাত্র ২০।২৫টী পাওয়া যাইতেছে, 
তখন সহজেই অনুমেয় যে, তৎপুর্কেকার কত লক্ষ লক্ষ কীষ্ডি 
বিলুপ্ত! স্বতরাং পিপরাবার বৌদ্ধলিপিৰ পূর্বতন কোন 
শিলালিপি এ পধ্যন্ত বাহির হয় নাই বলিয়া এমন আমবা 
মনে করিব না যে, তৎপুর্কে রাজকীয় শাসনলিপির প্রচলন 


ছিল না। ্‌ 
ভারতীয় ধর্মশান্্গুলি অধিকাংশই যে বৌদ্ধযুগের পূর্বববাস্তী, 


তাহ! আমর! স্বীকার করিতে পারি। [স্মৃতি শব্দে বিদ্বৃত 
বিবরণ দ্রষ্টব্য ] যান্বন্ধ্য, বশিষ্ঠ, ব্যাস, বৃহস্পতি, কাত্যায়ন 
প্রভৃতি ধর্মশান্্রকারগণ সকলেই রাজলেখা ও রাল্জান্শাসন- 
লিপির উল্লেখ করিয়াছেন । 





বর্ণলিপি  * 


বেদাঙ্গের অন্ততর শিক্ষা বর্ণিত আছে,_শতুর মতে-- 
প্রাকৃতে এবং সংস্থাতে যথাক্রমে ত্রিষষ্টি ও চতুঃবষ্ি বর্ণ প্রসিদ্ধ । 
তন্মধ্যে স্বরবর্ণ একবিংশতিটা, স্পর্শ বর্ণ অর্থাৎ ক হইতে ম পর্য্স্ত 


বর্ণলিপি 


মহর্ষি যাজ্ঞবন্ধা* নির্দেশ করিয়াছেন-- 
“দঝ! তূমিং নিবন্ধং বা রুত্বা লেখ্যং তু কারয়েখ। 
আগামিভদ্রন্পতিপরিজ্ঞানায় পাধিবঃ ॥ 


[ ৫৯৬ ] 





পটে বা তাত্রপটে বা স্বমুদ্রোপরিচি্নিতম্‌। বর্গীয় বর্ণ পচিশটা, যাদি বর্ণ অর্থাৎ যবরলশফসহ এই 
অভিলেখ্যাত্মনো বংস্তানাযবনঞ্চ মহীপতিঃ ॥ আটটী এবং যম বাঁ যুগ্াবর্ণ ৫) চারিটা। এতন্তিষ্ন অন্থুস্থার, বিসর্গ, 
প্রতি গ্রহপরিমাণং দানচ্ছেদোপবর্ণনম্‌। জিছ্বামূলীয়, উপখ্মানীয়, ছুঃস্পৃষ্ট »কার এবং পত, এই সমষ্টি 


লইয়া চতুঃষষ্ি বর্ণ। 

আত্ম! বুদ্ধির সহিত মিলিয়া বচনরচনবাসনায় মনকে 
প্রেরণ কয়েন। তখন মন কায়াপ্লিকে আহত করিতে থাকে। 
অগ্নি বায়ুকে প্রেরণ করে। বাধু হৃদয়দেশে বহিয়া ধীরে ধীরে 


স্বহত্তকালসম্পন্নং শাসনং কারয়েত স্থিরম্‌ ॥৮ (১/৩১৭।৯ ) 

রাজ! ভূমিদান বা কোন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিলে ভাবী 
ভদ্র বুপতিগণকে জানাইবার উপযোগী লেখ্য করাইবেন। রাজা 
কার্পাসাদি পটে বা তাম্র্চলকে নিজ বংশীয় পিতৃপুরুষগণের ও 


প্রতিগৃহীতার নম, প্রতিগ্রহের পরিমাণ ও গ্রাম ক্ষেত্রাদি প্রদত্ত 
ভূমিব চতুঃসীমা ও পরিমাণ নির্দেশ করিবেন। উক্ত পত্রে 
হার নিঞ্জ দস্তখত, সন তারিখ ও নিজ মুদ্রার চিহ্নিত শাসন 
করিয়! দিবেন । 


স্বর উৎপাদন করে। স্বর প্রাতঃন্গানের সাহ্‌চর্যে গায়রী- 
ছন্দে, মধ্যা্কে ক্ঠোখিত মধ্যম ত্রিষ্টভছন্দে এবং সায়া 
অত্যুচ্চ শীর্ষণ্য জগতীচ্ছদ্দে পরিণত হয়। বায়ু ক্রমে উখিত 
হইয়া শীর্ষদেশে অভিহত হয়, পরে তথ! হইতে মুখে আসিয়া 


বর্ণ-সমষ্টি প্রকাশ করিতে থাকে। এ বর্ণসম্টি পাচ ভাগে 
বিভক্ত । যথা,-স্বর, কাল, স্থান, প্রযত্ব ও অনুগ্রদান। 
ৰ বর্ণাভিজ্ঞগণ উক্ত পাঁচ ভাগেই বর্ণ বিভাগ নির্দেশ করিয়াছেন । 


শ্রীকলেখক নিয়ার্খু'স্‌ খুষ্টপুর্ব্ব ৪র্থ শতাবে ষে কার্পাসাদি 
লেখ্যের উল্লেথ করিয়াছেন, তাহাকেই আমরা যাজবক্যোক্ত 
“পট' বলিয়া মনে করিতে পারি। 

অশোকলিপির পূর্বতন পিপরাবার বৌদ্ধলিপির অক্ষর 
ূর্ণাবয়বসম্পন্ন। এই লিপিব পূর্ণাবয়ব গঠিত হইতে বহু শত | বিষয়ে উক্ত তিন স্বর এবং হস্ব, দীর্ঘ ও পুত ইহারাই কালতঃ 
বর্ষ অতীত হইয়াছিল। যখন এঁরপ সুপ্রাচীন লিপিতে ভারতীয় | নিয়ত বা নিয়মবন্ধ। উদাত্ত স্বর হইতে নিষাদ ও গান্ধার, অন্- 
সকল বাম হইতে দক্ষিণ লিপির মূল পাওয়া যাইতেছে, তখন ৷ দন্ত হইতে খষভ ও ধৈবত, এবং স্বরিত হইতে ষড়জ, মধ্যম 
্রাঙ্মী লিপিকেও আমরা এ্রন্ূপ লিপি ব৷ তাহার প্রাচীন রূপ | এবং পঞ্চম স্বরের উত্তব।” 
'বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। শ্রুতি, স্থতি ও সুগ্রাটীন হিন্দু- 'বর্গ-সমষ্টির উচ্চারণের স্থান আটটা, যথা--হৃদয়, ক, শির, 
রাজগণের অনুশাসন সেই ব্রাঙ্মী লিপিতেই লিপিত হইত। জিহ্বামূল, দস্তপমূহ, নাসিক, ওষ্ঠ ও তালু । “ও” ভাব, বিবৃত্তি, 

ঝথেদে দর্শনযোগ্য মন্্রমুত্তি ও বর্ণের উল্লেখ আছে। মিসরে | শষ স,রেফ, জিহ্বামূল ও উপধা!, এই আটটা হইল উন্ম বর্ণের 
ঘেমন একই সময়ে চিত্রলিপি (71610£1)0)0163 ) ও তাহার | প্রদিদ্ধ গতি। “ও' ভাবটা উকারাস্তাদি পদে সংহত দেখা যায় 
সঙ্থেত লিপি (11167806 01181806518) প্রচলিত ছিল, বৈদিক ৰ বটে, কিস্তু এরূপ পদ স্বরাস্ত বলিয়াই বঝিতে হইবে । এত 
আধ্যদিগের মধ্যেও সেইরূপ মন্্ুতিবূপ চিত্রলিপি ও বর্ণলিপি / অপরত্র যে যে পদে উম্মবর্ণের অভিব্যক্তি, সেই সেই পদও 
প্রচলিত ছিল। পাপিরদ্‌ ()১81/19৪ ) নাক পত্রে যেমন তদ্রপ ন্বরাস্ত বলিয়াই বিজ্ঞে়। হকার পঞ্চ স্বরে ও অস্ত্যস্থ 
মিসবীয় আদি সঙ্কেত লিপি অস্কিত হইত, বৈদিক কালেও | বর্ণসমূহে মিলিত হইলে তাহ! হৃদয়োৎপন্ন আর অমিলিতাবস্থায় 
সেইবূপ ভূর্জপত্রে অথবা ক্ষুরত্র দ্বারা কোন পটে লিখিবাব | কণ্ঠোখিত বলিয়াই জানিতে হইবে ।'* 


প্রথা ছিল। নু 
হাতে * পত্রিব্টিশ্তুংবষ্ির্বা বর্ণাঃ শঙ্গুমতে মত]; 


প্রাকৃতে সংস্কতে চাপি শবয়ং প্রো্ত। স্বয়স্তুব! ॥ 

স্বর] বিংশতিরেক্চ ম্পর্শানাং পঞ্চবিংশতিঃ | 

যাদয়শ্ স্বৃত। হাষ্টো। চত্বারশ্চ বসা; শ্মত।:॥ 

অনুম্থারে বিসর্গশ্চ ১ ক ১€ পৌ চাপি পরাশ্রিতৌ। 
দুংস্পৃষ্টশ্চেতি বিজ্বেয়ে। ঈকারঃ গত এব চ। 

আত্ম! বুদ্ধ সমেত্যার্থানমনে! যু ছিবক্ষয়া। 

মন? কায়াগ্রিমাহত্বি স গ্রেরয়তি গাকতম্‌॥ 


স্বর ব্রিবিধ--উদাত, অন্ুদাত্ত ও স্বরিত। অচ. বাঁ স্ব 














০. পপপপজ আপসশসপীশি পি আপা পাপা পাতি শী পিপি 





পাতি শিপ শিসীপসসিয সদ 


* এখন যে কয়থানি ধর্মশান্্র প্রচলিত দেখ! যায়, তন্মধো যাল্তবক্ষ্য- 
গংহতার দহিত মানবধশনৃত্রের সম্পূর্ণ ধকয। এই কারণ পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞ | 
পরগুতগণ প্রচলিত ধর্পশান্ত্রথলির মধ্যে বাজ্ঞবক্ষ্য শ্বতিকে অতি প্রাচীন 
বলিয়। মনে করেন। মনুর নাঁম দিয়) যে সকল গ্লোক রামায়ণ ও মহাত়।রতে 
উদ্ধত হইয়াছে, তাহার অনেক ঠক আমর! হাজ্ঞবক/ন্মৃতিতে পাইয়।ছি। 
এরপ স্থলে বাজ্ঞবন্থ্য ধর্ণাশান্্ুকে বুদ্ধদেষের বহু পূর্ববর্তী বলিয়| গ্রহণ করিতে 
গার আপতত্ত থাকিতেছে ন।। 





ধর্গলিপি 


প্রথমতঃ ৬৩ বা ৬৪টী বর্ণ বেদাঙ্গে স্থির হইলে বেদে 
তাহার প্রয়োগ থাকিলেও লৌকিক ভাবায় অনেকগুলি অক্ষর 
পরিত্যক্ত হয়। ললিতবিপ্তর হইতে জানিতে পারি যে, বুদ্ধদেব 
৪৫টা মাত্র বর্ণলিপি অভ্যাস করিয়াছিলেন । 
»যথা--অ, আ ই, ঈ, উ, উ, এ, তর, ও, ও, অং অঃ। 

কখগঘধঙ। চছজবঝঞ্। 

টঠডঢণ। তথদধন। 

পফবভম। যরবা 

শষসহক্ষ। (ললিতবিস্তর ১* অধ্যায় ) 

আশ্চধ্যের বিষয়, উক্ত বর্ণমালার মধ্যে উত্তর ভারতে 
প্রচলিত খ ৯৪ এবং দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত ৯ & ও ল মোট এই 
৫টা বর্ণ এককালেই নাই। অথচ ললিতবিস্তরের গাঁথা মধ্যে 
&, ল ব্যতীত অপর চারিটী অক্ষর ব্যব্হত হইয়াছে । 
ললিতবিস্তরে অকারাদি ক্ষকারান্ত উক্ত ৪৫টা অক্ষরমাতৃকা 
বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। তন্ত্র ৫*টা মাড়কা ও ৪২টী ভৃত- 
লিপি বলিয়! নির্দিষ্ট । যথা-- 
পকুগুলী ভূতসর্পাণামঙ্গশ্রিয়মুপেয়ুষী । 
ত্রিধামজননী দেবী শবত্র্ষস্বরূপিণী ॥ 
গুণিতা সর্বগাত্রেণ কুগুলী পরদেবতা।” সোরদ।তিলক) 
“ছ্বিচত্বারিংশদিতি ভূতলিপিমন্ত্ময়ী,পঞ্চাশদিতি মাতৃকাঁলিপিঃ।” 
যাহাহউক, উত্তরভারতে বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন শতাবে ষে ূ 


2 শশা ৯ 


মারুতর্ত,রাস চরন্‌ মন্দং জনয়তি স্বরম্‌ | | 
প্রাতঃনবনযে।গং তং ছন্দে(গায়ত্রমাশ্রিতম্‌ ॥ ূ 
কণে মাধ]ন্ননযুগং মধ্যমং ত্রৈষ্টভানুগম্‌। | 
ভাগ তাত্তীয়সবনং শীধণ্যং জাগতানুগম্‌ ॥ ! 
সোদীে। মুর্ধাভিহতে| বন্ত। ম।পদ্য মারুতঃ। 

বর্ণান্‌ জনয়তে তেষ।ং বিভাগঃ পঞ্চধ| শ্ুতঃ ॥ ূ 
স্বরতঃ কালতঃ স্থানাৎ প্রযত্বানু প্রদ!নতঃ। 

ইতি বর্ণবিদঃ প্রাুনিপুণং তকল্লিযোৌধতঃ ॥ | 
উদং্তশ্চানুদাত্তশ্চ ম্বরিতশ্চ স্বরান্ত্রয়; | 

হম্ধে। দীর্ঘ; প্রত ইতি ফলতে। নিয়ম। অপি । 

উদত্তে নিষাদগন্ধা রাবনুদাত্ত ধধভধৈবত | 

স্বরিতগ্রভবা হোতে বড় ামধামপঞ্চমাঃ ॥ 

অক্টো স্থ।নানি বর্দানামুরঃকণ্ঠঃ শিরম্তথ!। 

জিহ্যামূলক দস্তাশ্চ নাপিকৌঠো ৮ তালু চ॥ 

ওভাবশ্চ বিবৃত্বিশ্চ শষম। রেফ এব চ। 

জিহ্বা মু্মুপখ্ম। চ গতিরইবিধোগ্সগঃ ॥ 

ধদেয(ভাবগ্রসন্ধীনমুকারাদিপরং পদঙ্‌। 

স্বরাস্তং তাদৃশং ধিদ্যা দদদ্বদধ্তমুখ্রণঠ ॥ 

হকারং পঞ্চতি্ধকমন্তস্বাতিশ্চ সংবুতস্‌। 

উরন্তং তং ধিজ।নীয়াৎ ক্সাছরসন্ত তদ্‌॥” (পাঁশিনীয় শিক্ষা ) 
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বর্ণলিপি 





কার লিপি প্রচলিত ছিল, অপর পৃঠা তাহার উনি 


দেওয়া হইল। দেখা যায়, অশোকলিপি হইতেই ক্রমশ: 
ভারতীয় সকল লিপি পুষ্টিলাভ করিয়াছে। 

গ্রজ্ঞাপনাহত্র নামক জৈনদিগের উপাঙ্গে লিখিত আছে-_ 
জেণং অন্ধ মগহাএ ভাষাএ ভাসেস্তি জস্স য নং বস্তী বিপবত্তই |” 

অর্থাৎ অর্ধমাগধী ভাষা যাহাতে প্রকাশ করা যায়, "তাহাই 
ব্রাঙ্গীলিপি। 

পূর্বেই ধলিয়াছি ধে অশোকের পূর্বে ত্রাঙ্গী প্রভৃতি ১৮টা 
লিপি প্রচলিত ছিল, তখনও মগধলিপি, অঙ্গলিপি প্রভৃতির 
বিভিন্ন নামকরণ হয় নাই। সে সময় জৈন ধর্মশান্্গুলিও 
্থগ্রাচীন ব্রাঙ্গীলিপিতেই লিখিত হইত, তাই বোধ হয় পাশ্চাত্য 
প্রত্বতত্ববিদগণ মগধাদি স্থানে প্রচারিত অশোকলিপিকে ও ব্রাঙ্মী- 
লিপি বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন । 

ৃষ্ায় ৫ম শতান্দে জঙ্কলিত জৈনধর্মশান্্র নপী্থাত্রে ৩৬ 
প্রকার লিপির উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা--হংসলিপি ১, ভূত. 
লিপি ২, ধক্ষলিপি ৩, রাক্ষসীলিপি ৪, উড্ভীলিপি ৫, যাবনী- 
লিপি ৬, তুরুষ্ষীলিপি ৭, কীরীলিপি ৮, দ্রাবিড়ীলিপি ৯, সৈষ্ককী- 
লিপি ১০, মালবীলিপি ১১, নড়ীলিপি ১২, নাগরীগিপি ১৩, 
পারসীলিপি ১৪, লাটালিপি ১৫, অনিমিত্তলিপি ১৬, চাণকা- 
লিপি ১৭, মৌলঘেবী ১৮। ননদীস্থত্ের মতে এই ১৮টা লিপি 
খযতদেবের দক্ষিণ হস্তে প্রদর্শিত হয়। এ ছাড়া অন্য ১৮ প্রকার 
লিপির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা-_লাটা ১৯, চৌড়ী ২*, ডাহলী ২১, 
কাণড়ী ২২, গুজরী ২০, সোরঠী ২৪, মরহঠী ২৫, কো্ধনী *৬, 
খুরাসানী ২৭, মাগধী ২৮, সৈংহলী ২৯, হাড়ী ৩০, কীরী ১১, 
হম্বীরী ৩২, পরতীরী ৩৩, মী ৩৪, মালবী ৩৫ ও মহাযোবী ৩৬ | 
নন্দীস্ত্রের রচনাকালে এই ৩৬ প্রকার লিপি ভারতে প্রচলিত 
ছিল। নন্দীন্ত্রের মতে দেশবিশেষের নাসানুসারে প্র সকল 
লিপি ও ভাষার নামকরণ হুইয়াছে। থুষ্টীয় ১২শ শতাবে শেষ- 
কষ ৬টা মূল প্রাকৃত ও ২৭টী অপতভ্রংখশ ভাষার উল্লেখ করিয়া- 
ছেন। এ সকল প্রারুত ভাষার গ্তায় তৎকালে বিভিন্ন লিপিও 
গ্রচলিত ছিল। শেষরুষ্চের প্রাকৃতচন্দ্রিকা হইতে এইরূপ নাম 
পাই--মহারাস্্রী ১,অবস্তী ২,সৌরসেনী ৩, অর্ধমাগবী ৪, বাহ্দীকী 
৫, মাগধী ৬, ব্রাচণ্ড ৭,লাট ৮, বৈদভী ৯, উপনাগরী ১০, নাগরী 
১১, বার্ধরী ১২, আবন্ত্য ১৩, পা্খাল ১৪, টাক ১৫, মালবী ১৬, 
কৈকয় ১৭, গৌড় ১৮, উড ১৯, দৈব ২০, পাশ্চাত্য ২১, 
পাণ্য ২২, কৌন্তল ২৩, সৈংহল ২৪, কালিঙ্গ্য ২৫, প্রাচ্য ২৬, 
কর্ণাটী ২৭, কাঞ্চ্য ২৮, দ্রাবিড় ২৯, গৌর্জর ৩, আভীর ৩১, 
মধ্যদেশীয় ৩২ ও বৈড়াল ৩৩। 

[ দেবনাগর শব্ষে বিদ্বৃত বিবরণ দেখ। ] 





সে শপ স্পা 


ভারতবর্ষে এইরূপে নান! লিপি প্রচলিত থাকিলেও সকল 
লিপির ঠিক রূপ নির্দেশ করা কঠিন। ভারতের বিভিন্ন রাজ- 
বংশের রাজত্বকালে কোন্‌ বংশের ব্যবহৃত লিপি কতদুর প্রচলিত 
ছিল, সংক্ষেপে তাহারই পরিচন্্ দেওয়া যাইতেছে । 
মাগধ ব্রাক | মৌধ)লিপি | 

'মৌরধা-সম্রাট অশোক যে ত্রাঙ্গী লিপি ব্যবহার করিতেন, 
হিমালয়ের তরাই হইতে সিংহল পধ্যস্ত সেই লিপির নিদর্শন 
বাহির হইয়াছে। মহাবংশ হইতেও আমর! জানিতে পারি যে, 
অশোকের এক পুত্র ও এক কন্ঠা সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচার 
করিতে গিয়াছিলেন। তাহাধের সহিত মাগধ ব্রাঙ্গীলিপিও 
গিয়াছিল, তাহারই নিদর্শন সিংহলে খুষ্টপূর্বব ১ম শতাৰে উৎকীর্ণ 
'অভয়গামিনীর শিপালিপিতে পাওয়া গিয়াছে । কেবল সিংহল 
বলি কেন, চীনসমুদ্রের তীরবর্তী কম্বোজ ও অন্নম্‌ রাজা হইতে ও 
্রাঙ্মী লিপির বিকাশ দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, দাক্ষি- 
পাত্যের রুষ্চাজেলায় ভর্িপ্রোলু হইতে ফে দ্রাবিড়-ত্রাঙ্মীলিপি 
আবিষ্কৃত হইয়াহে, তাহার যুক্তস্বরের সামান্ত প্রভেদ ছাড়া 
অপরাপর বর্ণের সহিত সেরূপ পার্থক্য নাই। স্থানভেদে লিপি- 
করের হাতে ক্রমে ক্রমে পৃথক্‌ হইয়া পড়িতেছিল। 

পিপত্রাবার খুষ্টপূর্বব ৬ষ্ঠ শতান্ধীর লিপি ও তৎপরব্তী খুষ্- 
পূর্ব ১৫০ অব উৎকীর্ণ নানাঘাটের আন্ব'লিপি অর্থাৎ এ 
সময়ের আর্ধ্যাবর্তের সমুদয় লিপি প্রায় একই রূপ)-_ইহাতে বেশ 
দেখ! যাইতেছে যে, ভারতবর্ষে প্রায় ৫০ বর্ষ কাল একই লিপি 
গয়ভাবে চলিয়্াছিল, পিপংরাবার পুর্ণাবয়ব লিপি হইতে মনে 
হইবে যে, তংপুর্বেও অস্ততঃ ৫০০ বর্ষ কাল অর্থাৎ বর্তমান 
সময় হইতে প্রায় ৩৯০০ বর্ষ ভারতে সেই এক প্রকার ব্রাঙ্গী- 
লিপি প্রচলিত থাকাই সম্ভবপর । যাহা হউক, আবিষ্কৃত শিলা- 
লিপিসমুহ আলোচন! করিয়! মনে হইতেছে, প্রাচীন-লিচ্ছবিবংশ, 
ননবংশ, মৌধ্যবংশ, চেতবংশ এবং শুঙ্গমিত্রবংশের রাজত্বকালে 
গ্রায় এক প্রকার ব্রাঙ্গী লিপিই গ্রচলিত ছিল। 

তৎপরে ভারতের উত্তরপশ্চিম সীমায় শকাধিপত্য বিস্তারের 
সহিত ব্রাঙ্মী লিপির আকার সামান্য সামান্ত পরিবর্তন হইতে 
থাকে ; সেই ব্রাঙ্গীলিপি ইতিহাসে শকলিপি নামে গণ্য হইবার 
যোগ্য । দখুরা, শুরাষ্ট্র প্রভৃতি স্থান হইতে শকলিপি আবিষ্কৃত 
হইয়াছে । এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে সাতবাহন-রাজবংশের যে 
সকল লিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহা মৌধ্য ৰা শফলিপির সংস্কার 
বলিয়্াই মনে করি। নাসিকে কাদত্ব। জুন্পর ও জগয্যপেটে অন্ধ. 
ভৃত্য এবং কাকী প্রভৃতি স্থানে পল্পব রাজবংশের ষে সকল লিপি 
আবিষ্কৃত হইয়াছে, শকলিপির অক্ষরের সহিত এ সকল লিপির 
সাণৃহা আছে। এই শকক্রাঙ্গী লিপি হইতে কিরূপে বর্তমান 
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উত্তর-ভারতীয় নাগরী ও গৌঁড়লিপি উৎপত্তি হইল, পর পৃষ্ঠায় 
ভারতীয় ব্রাঙ্গী লিপির তালিক! দেখিলেই জান! যাইবে। 
দাক্ষিণাত্যলিপি। 

বিদ্ধ্যাপ্রির দক্ষিণে গুজরাত, কাঠিয়াৰাড় পথ্যস্ত যে লিপি 
প্রচলিত, তাহাকেই আমরা দাক্ষিণাত্য লিপি বলিয়া, গ্রহণ 
করিলাম। পূর্বে ষে ভ্রাবিড়ী ব্রাঙ্মী লিপির কথ! লিখিয়াছি, 
তাহাই সমস্ত দাক্ষিপাত্য লিপির জননী । 

কষ জেলার ভটিপ্রোলু হইতে আবিষ্কৃত দ্রাবিড়ী ব্রাঙ্মীর 
কথ৷ পূর্বে জানাইয়াছি, আধ্যাবর্তে গুপ্ত ও তদন্ুবর্তী বিভিন্ন 
বংশের লিপির স্তায় দাক্ষিণাত্যেও সেই দ্রাবিড়ী লিপি হইতে 
তথাকার আন্ব। শক, গুপ্ত, বলতী, গুর্জর, বাকাটক, কদম্ব, 
প্রাচ্য ও প্রতীচ্য চালুক্য, চের, চোল, পল্লব, গল, রাষ্ট্রকুট, কাক- 
তীয়, বাণ, পাগ্য প্রভৃতি রাজবংশের বিভিন্ন সময়ে ব্যবধত 
[লপিসমূহ ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়াছে । 

জুনাগড়, গিরনার প্রভৃতি স্থানের খুষ্টায় ১ম হইতে ৩য় 
শতাব্দীর শকক্ষত্রপ লিপি, নাসিক, কুড়, জুন্পব, কণেরি প্রভৃতি 
স্থান হইতে খ্ষ্টীয় ১ম হইতে ৩য় শতাব্দীর সাতবাহন-লিপি, 
কষা জেলার জগয্যপেট হইতে খুষ্থীয় ৩য় শতাব্ধে উৎকীর্ণ 
অলঙ্কৃত ইক্ষাাকুরাজ *সিরিবীর পুরসদত্তে'র লিপি, কার্ধীপুর 
হইতে খুষ্টার ৪র্থ শতান্দে উতৎ্কীর্ণ পল্লবলিপি, সাঞ্ী ও মন্দসোর 
হইতে থুষ্থীয় ৫ম ও ষষ্ঠ শতান্দে প্রচলিত গুপ্তলিপি, সুরাষ্ট্র ও 
গুজরাত হইতে খুষ্টীয় ৬ হইতে ৮ম শতাবে উৎকীর্ণ বলতী- 
রাজবংশের লিপি, ৬ষ্ঠ ও ৮ম শতার্ধীর মধ্যে উতৎ্কীর্ণ গুর্জর- 
রাজবংশের লিপি, মধ্যপ্রদেশে ৫ম ও ষষ্ঠ শতাবে উৎকীর্ণ 
বাকাটক রাজবংণের লিপি, নাসিক জেলার খ্বৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে 
উৎকীর্ণ কদম্বরাজগণের লিপি, কর্ণাট ও মহারাষ্ট্র হইতে খুষ্টীয় 
৬ষ্ঠ হইতে ৮ম শতাৰের প্রতীচ্য চ।লুক্য রাজবংশের লিপি, 
গোদাবরী ও কৃষ্ণা জেল! হইতে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্ের প্রাচ্য চালুক্য 
রাজগণের লিপি, কাঞ্ধী ও তাহার নিকটবস্তী স্থান হইতে খুষ্টীয় 
ধম হইতে ৭ম শতার্বীর পল্লবরাজগণের লিপি, মহিসুর হইতে 
ুষ্টায় ৭ম শতাব্বীর গঙ্গ ( দক্ষিণশাখা ) ও চেররাঞ্গণের লিপি, 
গুজরাত ও কর্ণাট হইতে আবিষ্কৃত রাষ্ট্রকুটলিপি, কলিঙ্গের 
খুষ্টীয় *ম হইতে ১২শ শতাবে উৎকীর্ণ গঙ্গরাঞগণের লিপি 
উল্লেখযোগ্য। এ সকল বিভিন্ন লিপি আলোচন! করিলে 
আমরা বেশ বুঝিতে পারি কলিঙ্গের গঙ্গলিপি হইতে বর্তমান 
উড়িয়া, চালুক্যলিপি হইতে বর্তমান তেল ও কণাড়ী এবং 
চের ও চোললিপি হইতে তামিল লিপি গঠিত হইয়াছে । 

দাক্ষিণাত্যের লিপিতত্বপ্রণেত৷ ডাক্তার বুর্ণেল, দাক্ষিণাত্যের 
লিপিমালাকে প্রধানত: চারিতাগে বিভক্ত করিয়াছেন-.. 
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১ স্লগ্ 'কণাড়ী,২ গ্রন্থতামিল, ৩ হষ্টেলেত্, ও ৪ *ক্ষিনীনাগয়ী। 
বেঙ্গী, প্রাচা ও প্রতীচ্যচাপুকা ও বাদবলিপি তেলগু কণাড়ীর 
অন্তর্গত, & সকল লিপি হইতেই প্রাচীন ও আধুনিক তেলগু 
ও কণাড়ী লিপির পুষ্টি। চের ও চোললিপি গ্রস্থতামিলের 
অন্তগ্ঠত অর্থাৎ এ দুই প্রাচীন লিপি হইতেই প্রাচীন ও 
আধুনিক তামিপগ্রস্থ ও তুলু-মলয়াল লিপির উৎপত্তি । 

পূর্বেই বলিয়াহ্ছি যে, প্রাচীন তামিল লিপির পূর্বে বষ্ট্রেলেত্, 
নামক এক প্রকার খাঁটী দ্রাবিড়লিপিয় উৎপত্তি হইয়।! অল্প দিন 
হইল অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। 

বট্টেলেস্ত,। 

বটটেলেত্ত, অর্থাৎ বর্ত,ললিপি, এই লিপি গোল গোল ছাতের 
মত বলিয়া এই নাম হইয়া! থাকিবে। কত পূর্যে এই লিপির 
উৎপত্তি, তাহা নিশ্চয় কর। একপ্রকার অসম্ভব । 

ডাক্তার বুর্েল সাহেবের মতে, এই লিপি অশোকলিপি 
হইতে সমুড্ূুত নহে। অশোকলিপির সহিত ইহার ধগ্তাত্মক 
সাদৃস্ঠ নাই। সংস্কৃত বৈয়াকরণদিগের দাক্ষিণাত্যে আগমনের 
পূর্বে এই লিপিই দ্রাবিড়লিপিরূপে প্রচলিত ছিল। তাহার 
মতে, অশোকের মৌর্যালিপির গ্ভায় এই স্থপ্রাটীন লিপিও 
সেমিটিক লিপি হইতে উদ্ভূত । লেনরমণ্ট বট্টরেলেত্ব, ও সাসনীয় 
( পহলবী ) লিপি মিলাইয়া উত্তয় অক্ষরে যথেষ্ট সাদৃশ্ত বাহির 
করিয়াছেন। কিন্তু বট্রেলেত্, বহুকাল হইতে ব্রাঙ্গীপ্রাবিড়ী- 
লিপির প্রভাবে ত্রমেই অচল হইতে থাকায় ইহার প্রাচীনতম 
রূপ বাহির হইতেছে ন!। 

পূর্বেই বলিয়াছি, উত্তরভারত হইতে পণিকগণের এক শাখা 
দাক্ষিণাত্যে গিয়া পড়িয়াছিল, তাহারাই আদি বট্টেলেত্ত/লিপি 
ব্যবহার করিত, তাহারা সেই অতি প্রার্চীনকালে কাহারও 
নিকট হইতে লিপি গ্রহণ করে নাই । মিসরে অতিপ্রাচীন 
সঙ্কেত (7101811৩) লিপিতে অকার ও ইকার লিপি উচ্চারণের 
যেসম্কেত আছে, তাহার সহিত বট্রেলেত্ত,র সৌসাদৃস্ত রহি- 
য়াছে। এরূপ ছলে আমরা মনে করিতে পারি, দ্রীবিড়বাসী 
পণিকদিগের বাণিজ্যলিপি নুপুর মিসরে প্রচারিত হইয়া সক্ষেত- 
লিপির আবার ধারণ করিয়াছে । ডাক্তার টেলর দেখাইয়াছেন 
যেসেই সঞ্কেতলিপিই সিবোন, মোআব, অরমা, সেবীয়, 
যোস্কান প্রভৃতি স্থানীয় ফিনিক বা! সেমিটিক লিপির জননী । 
স্বতরাং ড্রাবিড়ের আদি লিপিকেও আমরা স্বুপ্রার্টীন বহু 
পাশ্টাত্য-লিপির মূল বলিয়া গণা করিতে পাঁরি। 

খৃ্টয় ৮ম শতাষের গ্রারস্তে ভ্রাবিড়ের হিন্দুরাজগণ সিরীয়- 
দিগকে যে শাসন দান করেন, তাহাতেও বটেলেত, অক্ষর 
পাওয়া গিয়াছ্ে। এ সময্বেরই অন্পকাল পরে (খু্ীয় ৯ম 


[ ৫৯৯ ] 
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শতাষে ) চোলয়াজগণ মহুয়া! অধিকার করিয়া তামিল অক্ষর 
চালাইতে থাকেন, এই সময় হইতেই বটেলেত, বিরলপ্রচার 
হুইল, অবশেষে খুষ্টার় ১৫ শতাঙ্ধে দ্রাবিড় হইতে এই লিপি 
একবারে উঠিয়া গেল। কেবল মলবার উপকূলে খু্ীয় ১৭শ 
শতাবী পর্যান্ত হিন্দুগণ এ লিপি ব্যবহার করিতেন । এই সময়ে 
বটেলেত্ত, অক্ষরই একটু বিকৃত করিয়া কোলেলেতু, নাম ধারণ 
করে, হিন্নরাজগণ দানপত্রে এ লিপি চালাইয়া গিয়াছেন। তেলি- 
চেরি ও নিকটবন্তী স্বীপবাসী মাগ্লিলাগণ সে ছিন পথীস্ত বট্টেলেত, 
অক্ষরেই লেখাপড়। করিত, সম্প্রতি ধর্্ের গৌড়ামীতে তাহারা 
&ঁ লিপি ছাড়িয়া আরবী অক্ষর ব্যবহার করিতেছে । 
নঙ্গী নাগরী। 

দাক্ষিণাতযে যে নাগরী লিপি গ্রচলিত হয়, তাহা নন্দী- 
নাগরী নামে প্রসিদ্ধ । ১০৩১ খুষ্টান্দে অল্বীরুণী যে পসদ্ধমাতৃকা' 
লিপির উল্লেখ করিয়াছেন, এ সময়ে এই লিপি বারাণসী, 
মধাদেশ ও কাশ্মীরে প্রচলিত ছিল, তাহাই থুষ্টীয় ১১শ শতাে 
দাক্ষিণাত্যে আনীত হয়। তাই আমরা! খু্ীয় ১১শ শতাব্বীর 
ূর্ব্বে দাক্ষিপাত্যে সিদ্ধমাতৃকার ব্যবহার দেখি না, সম্তই 
১ম শতার্ধীর পরবর্তী। কেবল মহাবলিপুরের শালবন্কগ্নং 
নামক গ্রামের নিকটবর্তী অতিরণচগ্ডেষ্বরের মন্দিরে দাক্ষিণাত্য- 
লিপির সহিত নাগরীলিপি দৃষ্ট হয়, এই লিপিখানি দাক্ষিণাত্য- 
বাসীর অন্ত নহে, উত্তরভারতীয় তীর্থযাত্রীর উদ্দেন্তে উৎকীর্ণ 
হইয়াছিল, তাহা দেখিরেই বোধ হয়। ১৩১১ খুষ্টাবে দাক্ষি- 
পাতে মুসলমান অভিঘান ঘটিলে এবং সংস্কৃতচর্চার লীলাভূমি 
বিজয়নগর মুসলমানকবলিত হইগে সংস্কত ও দেশীয় সাহিত্যের 
অধঃপতনের সহিত এখানে নাগরীলিপির প্রচারও বিরল হুইয়া 
পড়িল। এ সময়ের পয় দাক্ষিণাত্যে যে সকল নাগরীলিপি 
( হলকগুড়) পুথি ও শাসনাদি পাওয়া ধায়, তাহাতে লিপি- 
পদ্ধতির বিকৃতি ও অধোগতিই দৃষ্ট হয়। 

মরাঠারা তঞ্জোর অধিকার করিয়া এখানে যে নাগরী 
প্রচলিত করেন, ভাহ৷ “বালবৌধ” নামে সাধারণতঃ পরিচিত । 


্রস্থলিপি। 
দাক্ষিণাত্যে এক সময়ে ধর্মশাস্ত্র লিখিতে যে লিপি বাবহত 


হইত, তাহাই “প্রস্থ” নামে পরিচিত । এই গ্রচ্থলিপি আবার 
ছই প্রকার, তন্মধ্যে তঞ্জোরগ্রদেশের ব্রাঙ্গণেরা যে লিপি ব্যবহার 
করেন, তাহা কতকটা চতুরআ এবং অরকছু ও মান্্রাজের 
নিকটবর্থী জৈনেরা যে লিপি ব্যবহার করেন, তা কত্তকটা 
বর্তলাকার। দাক্গিণাত্যে বরা্গণদিগের অর্ধিকাংশ ্মগ্রস্থই উক্ত 
্রস্থলিপিতে লিখিত। দাক্ষিপাত্যের পশ্চিমাংশে তুলু-মলয়ালম্‌ 
নাঙে আর একপ্রকার গ্রস্থলিপি বহুকাল হইতে প্রচলিত 


বর্ণলিপি [ ৬০* ] বর্ণলিপি 


সেমিটিক লিপি হইতে উদ্ভূত, তাহা প্রমাণ করিতে চেষ্ 
করিয়াছেন । 

পূর্ববর্তী পাশ্চাত্য এ্তিহাসিকগণ এই খরোষ্ঠীলিপিকে 
কেহ বক্তে1-পাঁলী (738০৮০-১%1) ) বা ইণ্ডো পালী, কেহ 





হইতে দেখ! যায়। . 
রস্থলিপি হইতে আবার গ্রস্থতামিল ভিন্ন। শ্রস্থতামিলের 
ব্যবহার কষ! ও গোঁদাবরীর বন্বীপাংশেই অধিকাংশ প্রচলিত । 


.. ব্রাঙ্গী হইতে জাত ভারতের বর্তমান লিপিসমূহ । বা গান্ধারী নামে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু সমবায়াঙগ ও 
বর্তমান ভারতবর্ষে নিষ্নলিখিত লিপিগুলি প্রচলিত, বরণানক্রমে | ললিতবিস্তরে গন্ধর্ব বা গন্ধারী লিপির পৃথক্‌ উল্লেখ থাকায় 
তাহাদের নাম লেখা হইল-_. এবং পালীলিপি ব্রাঙ্মী হইতে বাহির হওয়ায় খরোঠীকে একটা 


স্বতন্ত্র প্রাটীন লিপি বলিয়াই মনে করি। উত্তরপশ্চিমসীমাস্তে 
শাহবাজ্রগড়ী ও মানসেরা! প্রভৃতি স্থানে সম্রাট অশোকের যে 
দক্ষিণ হইতে বামমুখী অর্থাৎ বিপর্যস্তলিপি বাহির হইয়াছে, 
তাহাই থরোর্ঠী বলিয়া পরিচিত । আশ্চধ্যের বিষয় হিন্দুকুশের 
উত্তরে এমন কি বাল্থে (বন্তিয়া )ও এই লিপির কোন সন্ধান 
পাওয়! যায় নাই। প্রাটীন গন্ধাররাজ্যে গ্রচলিত থাকাতেই 
কনিংহাম্‌ “গন্ধার-লিপি” নাম দিয়াছেন। কিন্তু বুহজর, 
রাঁপ্সোন প্রভৃতি ইদানীং পাশ্চাত্য পুরাবিদগণ সকলেই খরোষ্ঠী 
বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন । কিন্তু আমরা কনিংহামের ন্যায় 
উহাকে প্গন্ধার” বা ললিতবিস্তরোক্ত 'গন্ধর্বলিপি' বলিতে 


অরোরা ( সিন্ধুপ্রদেশে ), আসামী, উড়িয়া, ওঝা! (বেহারের ূ 
ব্রাহ্মণ মধ্যে ), কণাড়ী, করাঢ়ী, কারী, গুজরাতী, গুরুমুখী : 
( পঞ্জাবে শিখদিগের মধ্যে ),গ্রস্থম্‌ (তামিল ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে), । 
তামিল, তিব্বত, তুলু ( মঙ্জলুরে ), তেলগু, থল (পঞ্জাবের | 
দেরাজাতে ), দোগ্রী (কাশ্মীরে), দেবনাগরী, নিমারী 
(ধা প্রদেশে ), নেপালী, পরাচী ( ভেরায় ), পাহাড়ী ( কুমাউন ৰ 
ও গড়বালে ), বণিয়! ( শির্সা ও হিসারে ), বাঙ্গালা, বহ্বলপুরী, : 
বিশাতি, বড়িয়া, মণিপুরী, মলয়ালম্‌, মরাঠী, মারবাড়ী, মূলতানী, ূ 
মৈথিলী, মোড়ী, রোরী (পঞ্জাবে), লামাবাসী, লুণ্তী শিয়ালকোটে) , 
সরাফী বা শাবকী (পশ্চিম! বণিয়ায় মধ্যে ), সারিকা! (পঞ্জাবের ূ 





দেরাজাতে ), সইী ( উত্তরপশ্চিমা ভূত্যদিগের মধ্যে ), সিংহলী, | 


শিকারপুরী, সিদ্ধি। এছাঁড়া ভারতের অন্ুদ্বীপসমূহে বর্থী, 
শ্তাম, লেয়স, কাম্বোজ, পেগুয়ান এবং ববদ্ধীপ ও ফিলিপাইনেও 


নান। প্রকার লিপি প্রচলিত আছে। 
খরোঠী লিপি। 


যুরোগীয় পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, থরোট্ী লিপি 
ফিনিকলিপির অরমীয় শাখা হইতে বাহির হইয়াছে। পণ্ডিতবর 
বুহলর দেখা ইয়াছেন-_. 

অরমীয় অলেফ ও থরোগ্ীর অ পরম্পর অনুরূপ, সক্কারার 
শিলালিপি মিলাইলে দেখা যায়। এইরূপ অরমীয় পেপিরির 
বেথ » খরোষী ব) মেসার শিলাফলকের গিমেলের সহিত গ ) 
মেসোপোটমিয়ার শিলালিপি ও অরমীয় পেপিরির দলেখ- দর) 
[তমার অরমীয় লিপির গোলাকার হেশ্হ, তিমার শিলালিপি 
9 সিসিলির সত্রপ-মুদ্রার বাস" ব, তিমালিপির জইন- জ; 
সকারা ও তিমা লিপির চেখ. » শ; যোদ্‌- য়; বাবিলোনীয় 
কফ. « ক; লমেদ -ল সক্কারালিপি ও বাবিলোনীয় মোহরের 
মেম- ম; সক্কারা, তিমা, অস্ুুরীয় ও বাবিলোনীয় শিলালিপি 
গম ন;নবতীয় বর্ণমালার সমেচ্ স; সেমিটিক ফেস প; 
সেমিটিক ৎসদে- চ) সেরাপিয়ামের অরমীযর় শিলালিপি 
কোফ - থ; সন্কারালিপির রেষ র? প্রাচীন অস্থরীয় লিপির 
তউ- ঠ এবং সন্কারালিপির তউ- ট। এইন্পে বুহলর 
সাহেব খরোষ্ীলিপির ২্টা অঞরই যে ফিনিক বা 





প্রন্তত। আর্ধ্যাবর্তে ব্রাঙ্মীলিপি হইতে যেমন মগধ, অঙ্গ, 
বঙ্গ প্রভৃতি ভারতীয় লিপিসমুহের পুষ্টি ঘটিয়াছে, সেইরূপ 
প্রাচীন খরোী হইতে গন্ধর্ধলিপি, কিন্নরলিপি, দরদলিপি, 
শকারিলিপি, খান্তলিপি, হৃণলিপি, যক্ষলিপি, অসুর (458)1190) 
লিপি, অর্দধন্ু লিপি (0016109177 ), উত্তরকুক ও উত্তরমদ্ 
(০110 816919) প্রতৃতি সুপ্রাচীন লিপিসমূহ পরিপুষ্ট 
হইয়াছিল। খরোঠীকে এত প্রাচীন লিপি বলিবার 
কারণ কি? 

প্রত্বতত্ববিদ্‌ কনিংহাম্‌ লিখিয়াছেন,_-পারসিকদিগের আদি- 
ধর্মগ্রন্থ অবস্তার মন্ত্র বা গাথা জরতুক্ত্র (297:০৪৪19৮) 
কর্তৃক সঙ্কলিত। দারয়বুস্‌ বিস্তাম্পের (1)27108 13)8185098) 
সময় তাহাই প্রচলিত কোন লিপিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। 
সেই লিপি জরুস্ত্রের নামানুসারে “খরোঠী' নাম প্রাপ্ত হইয়া 
থাকিবে। এই লিপি দক্ষিণ হইতে বামদ্দিকে অর্থাৎ বিপর্যযস্ত- 
ক্রমে লিখিত হয় । 

প্রত্ুতববিদ কনিংহাম্‌ দারয়বুসের সময় খরোচীর স্থাি 
লিখিলেও তাহা আমরা ঠিক বলি না) কারণ লিপিতত্ববিদ্‌ 
বুহলর্‌ নিজেই যখন স্বীকার করিয়াছেন যে, অরমীয় পেপিরি 
হইতেও থরোঠীর কোন কোন বর্ণ প্রাচীন, তখন পারস্যপতি 
দরাযুসের সময় খুটজন্মের ছয় শতান্দ পূর্ব্বে খরোষ্ঠীর উৎপত্তি, 
তাহা কিন্নপে বলিব? 

আরব এঁতিহাসিক মন্ধুদী খৃ্ীয় ১*ম শতাবে লিখিয়া 


বর্ণলিপি 


গিষ্নাছেন্*যে, জরধুক্তর প্রচারিত জন্দ অবস্তা ১২০০০ গোচর্শে 
তাহারই উদ্ভাবিত বর্ণলিপিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল । 
ভারতীয় ভবিধ্যপুর।ণ ও পারমিক আিধর্ব পুস্তক অবস্তা 
পাঠেও জানা যায় যে সৌরদিগের মধ্যে অগ্নিপূজী প্রবর্তক 
রে জরথুস্্র “মগ' মগুদ্‌! বা 'মবুস্, নামে খ্যাত ছিলেন । 
খুঃ পৃঃ ৫ম শতান্দে প্রসিদ্ধ গ্রীক খ্রতিহাসিক হেরোদোতস্‌ 
লিখিয়াছেন যে, শাকদ্ীগীয়গণের মধ্যে আরিঅপ্ণা ( (4১11881)) 
( আর্জশ্ব ) শাখা বহপূর্বকালে প্রবল হইয়া অন্থ্রীয়, মিদীয় 
প্রভৃতি প্রাচীন রাজ্য অধিকার করিয়াছিল। ভবিষ্যপুরাণমতে 
ধাজিশ্বা নামে মিহিরগোত্রে একজন খষি ছিলেন।* তাহার 
কন্ার গর্ভে জরশস্থের : বা জরথুন্ের ) জন্ম । তাহার জন্ম 
ঠিক বৈধরূপে মা হওয়ায় তিনি ও তীহার বংশধরগণ ভধিষয- 
পুরাণমতে অগ্রিজাত্য' * এবং তাহার পিতৃকুল অজ্ঞাত থাকায় 
হেরোদোতাস্‌ তাহার বংশপরগণকে মাতৃকুল ধরিয়। আরিঅগ্দ। 
বা আজ্শ্ব (অর্থাৎ খণ্জিশ্বার গোত্রাপত্য ) বলিয়াই প্রকাশ 
করিয়াছেন। 
পিদিয়ার প্রসিদ্ গ্রীক পণ্ডিত জানথোদ্‌ ৪৭* খুঃ পূর্বাৰে 
লিখিয়াছেন যে, জবথুন্ন ট্য়ঘৃদ্ধেব প্রায় ৬০০ বর্ষ পূর্বে আবিভূত 
হইয়াছিলেন। আরিষ্টটল্‌ 9 ইউডোক্‌পাসের মতে, প্লেটোর 
৬০০ “বর্ষ পুর্ব্বে জরুস্বের অস্ত্যদয়। আবার প্রসিদ্ধ ধ্রতিহাসিক 
প্রিনি টমমবৃদ্ধের ৫০০ বর্ষ পূর্বে জরতুষ্পের 'আ চারার 
করিয্াছেন। এ দিকে বাবিলোনের এ্তিহাসিক বেরোসম | 
দেখাইয়াভেন যে, জরৎুষ্্ একসময় বাবিলোনের অনীশ্বর ছিলেন। 
হাহার বংখধরগণ এখানে ২১৯০ খুঃ পৃঃ হইতে ২০০০ খুং 
পূর্বা্ধ পর্য্যন্ত 'আঘিপত্য করিয়া গিয়ছেন।* উল্ত মানা | 
ধীতিহাসিকেব প্রমাণাবলী হইতে বুঝিতেছি যে, জরতুস্ব একাধিক 
ছিলেন। জরুক্ের বংশবরগণ৪ জরথুস্ধ নামে পরিচয় দিতেন । 
চারিহাজার বর্ষেরও বনৃপূর্বে তাহ।দের অভয় । ঠাহাদেৰ 
প্রভাবেই শকধিগের আদ মিত্রধন্ম্ের অধঃপতন ঘটে এবং 
অগ্রিপুজাই সর্ধপর প্রচলিত হয়। রি আভাস রিবহহি 








(3) পগোতরং মিহিরমিআভ ত্রতং তু তু বাঙ্গমূত্রমম্‌। 
খজিশ্। নাম ধর্ম ম্ন। ধধির।সীৎ পুরানঘ ॥” (শতবিধ্যপু* ১৩৯০৪) 
(২) “বেদেকুং বিধিমুৎহজা যথোহং লজ্বিতন্তয়।। 
তল্মাৎ মগঃ সমুৎপন্নস্তব পুত্রে। ভবিষ্যতি ॥ 
জরশস্ত্র ইতি খ্যাতে। বংশকীর্ভিবিবর্জানঃ | 
অগ্নিজাত্য! মগ! প্রোস্ত। সোমজাত্য দ্বি তয়; ॥”(ভবিষা ১৩৯।৪৩-৪৪) 
(৩) ভবিষ্যপুরাণ হইতেও জ।ন! যায় যে শাকত্বীপে মগেরা আধিপত্য 
কাঃতেন-- 
"এতিরধজস্তি ভূয়িষ্ঠং তশ্সিন্‌ শ্বীপে মগ।ধিগাঃ। 
বিদ্যাবস্তং কুলে শ্রেষ্ঠ।ঃ শৌচাঢারসমন্ধিত1১॥” (১৪৭ অঃ) 
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মগগণ বিপরীতভাষে পাঠ করিতেন। তবিষ্যপুরাণেঃ 
আছে-- 

“বিপর্যযস্তেন বেদেন মগ! গায়স্ত্যতো মগাঃ | 

ধথেদোহথ যজুবেদঃ সামবেদস্বধর্কণঃ | 

ব্রাহ্মণোক্তাস্তথ! বেদা মগানামপি সুব্রত ॥ 

তি এব বিপরীতাস্ত তেষাং ধেদাঃ প্রকীর্তিতাঃ1৮ ১৪০ অঃ) 

ইহারা বিপরীতক্রমে বেদাধায়ন করেন ধলিয্বাই 'মগ, নামে 
খাত হইয়াছেন। খগেদ, যজুর্কেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ 
এই চারিবেদ যেমন ব্রাহ্মণের, মগদিগেরও ইহার বিপরীত 
চারিখানি বেদ আছে, তাহার নাম বিদ, বিশ্বরদ (বা বিস্পরদ ), 
বিদাদ্‌ ও আঙ্গিরস্‌। 

ভবিষাপুক্রাণের এই উক্তি হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে থে 
ভারতের চারিবেদ যেমন বাম হইতে দক্ষিণদিকে অর্থাৎ ব্রাঙ্মী- 
লিপিতে লিখিত হইত, শাকদ্বীগীয় মগের তাঁহাদের আদি ধশ্ম- 
গ্রন্থগুলি ব্রাহ্মীলিপির বিপরীত তাবে অর্থাৎ দক্ষিণ হইতে 
বামদিকে পাঠ করিত ও লিপি বন্ধ করিত। এই পাঠবিপধ্যয় 
হইতেই তাহাদের “মগ” নাম হইয়াছে । এই “মগ? নাম অবস্থার 
প্রাচীনাংশ গাথাতে ও পাওয়া গিয়াছে । এরূপ স্থলে 8৫ হাজাব 
বর্ষ পুর্বে যে “বিপধ্যস্ত' লিপি বা থরোটীর উৎপত্তি ঘটিগ়াছিল, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাচীনতর এ্ঁতিহাসিকগণ ও এদেনীয় 
পৌরাণিকগণ প্রায় সকলেই আভাস দিয়া গিয়াছেন যে ৪1৫ 
হাজার বর্ষপূর্ব্বে শ।কদ্ধীপ* হইতে বাবিলোন, এমন কি মিসরের 
উপকূল পধ্যন্ত মগাধিপগণের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিপ। 
তাহাদের আধিপত্য বিস্তারের সহিত গ্রাচীন খরোগী লিপিও 
যে সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই 


লিখিত 


শিক তি পপি শিপ াঁ শাপীপাস্পীটিতিটিি 


(৪) ভবিষ্যপুরাণের প্রমাণ ঘলিয়। কেহ ধেন আধুনিক মনে করিৰেন ন|। 
বোম্বাই হইতে প্রক|শিত ভবিষাপুরাণের 'ত্রাঞ্দপর্ধধ, শিশ্ন অপরগুলি 
আধুনিক বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ থাকিলে ব্রাঞ্ধপর্ধা শা 
প্রাচীন। মংস্তপুরাগ, বয়াহপুরাণ ও নারদপুরাণে এই অংশের স্পষ্ট উ্লে 
আছে। এমন কি আপন্তম্বধর্শনৃত্রে (২২৪।৫-৬) এই ভবিষ্যৎপুর।ণের 
উল্লেগ রহিয়াছে । এই ধর্বস্ত্রথানি অধ্যাপক বুহলরের মতে অন্ততঃ খ্‌ পূব 
৫ম শতার্বীর। এই গ্রন্থে বুদ্ধপ্রভ।বের নিদর্শন ন| থাকায় আমর] ইহাকে 
খ$ পুর্ধ দ্ট শতাদীরও পূর্ধববন্তী বলিয়। মনে করি। তাহার পুর্বে তবিষ্যৎ- 
পুর।ণের উৎপত্তি । 

* পূর্বতন ত্রীক ইতিহ!সিকগণের বর্ণনা অনুঙারে বর্তমান মুরোগীর 
পুরাবিদ্গণ স্থির করিয়।ছেন ঘে বর্ধমান তাতার, এসিয়াস্থ রুষিয়া ( মাইঘেরিয়া, 
মন্ষে(বী, ক্রিমিয়া), গোলগু, হল্গেরিয়ার কতকাংশ,লিখুয়নিয়, জন্রীর উত্তরাংশ, 
সুইডেন, নরওয়ে প্রতি জনপদ লইয়া প্র।চীন স্ষিদিয়। বা শাকম্ীপ 
বিস্তৃত ছিল। [বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, আন্ধণকও, ৪র্খাংশ ৬-৭ পৃষ্ঠ। ভষ্টব্য।] 


শশী ৩০ 


বর্ণলিপি 


অস্তুরীয় (2 বাবিলোন প্রভৃতি স্থানের লিগির সহিত 
এরোঠী লিপির সাদৃশ্ত রক্ষিত হইয়াছে । [ ভোল্রক ব্রাহ্মণ দেখ। ] 
এখন আমরা বুঝাইয়। দিতে পারি যে অরমীয় শ্রেণীর 


ফণিকলিপি হইতে খরোঠীর উত্তৰ ঘটে নাই। বহুলিপিবিদ্‌ 
আইজাক্‌ টেলর তাহার “বর্ণমালা” পুস্তকে লিখিয়াছেন যে 
নেবুকাদনেজার ও নেরিগ্লিসারের ( ৫৬৭ খু: পূর্বানে ) ইষ্টকের 
উপরই অরমীয় লিপির স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় ।* কিন্ত 
'তাহাবও পূর্বেকার বাবিলোনীয় লিপি হইতে থরোষীর নিদর্শন 
বাহির হইয়াছে এবং তাহারও বহুপুর্বে যে এখানে জরবুস্ত- 
বংশ আধিপত্য করিতেন, সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি। কেবল 
বাবিলোন বলিয়া নহে, অন্স্থানেও থুঃ পূর্ব ৭ম শতাব্দীর পূর্বে । 
'মরমীয় লিপির পুষ্টসাধন হয় নাই ।1 


প্রায় খুঃপূর্বব ৭ম শতাবে ফনিকদিগের রাজশক্তি ও বাণিজ্য- র 


প্রভাবের অবসান ঘটলে ফিনিসিয়ার আদিব্্ণমালা হইতেই 
উত্তর সিরীয়ায় অরমীয়লিপি গঠন লাভ করিয়াছিল। আদি 
ফনিকলিপিও ছুই প্রকার দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে যে সর্ব প্রাচীন 
দিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা! খুষ্টপূর্ব ১০ম শতাব্দীর শেষে 
অথব। ১১শ শতাব্দীর প্রথমে উতকীর্ণ হইয়াছিল] প্রাচীন 
নিনেভে নগরীতে কীলনূপা শিল্পলিপির সহিত প্রাচীন ফনিক- 


লিপি উৎকরীর্ণ দেখা যায় । যাহ! হউক,বেরোসাসের মত ধরিলেও 


আমর! দেখিতেছি যে, থু জন্মের ছুই সহত্র বর্ষেরও পূর্বে 


. জরথুস্ত্রের বংশধরগণ অস্ুরীয়ায় রাজত্ব করিতেছিলেন, ্ 


'নুগ্রাচীনকালে ফনিকলিপির সন্ধানই পাওয়! যায় নাই। 


মিসরপতি আহমেশের চিত্রলিপিতে প্রায় ১৪৬২ খু পর্বান্ে ূ 


আমরা “ফেনেখ” নামে ফিনিকদিগের উল্লেখ পাই। এ সময়ের 
পূর্বেই যে এখানে ফনিক সংশ্রব ঘটিয়াছিল, তাহাতে বিশেষ | 
সন্দেহ করিবার কারণ দেখি না। তখনও তাহাদের দ্বারা 


বিপধ্যয় বা দক্ষিণ হইতে বামমুখী পিপিব স্ষষ্টি হয় নাই। এই । 
সময়ের পর্রপটে অঙ্কিত (7১০1১১7০৭) সঙ্কেতলিপিতে (7197%00) | 
যে অক্ষরের আভাস পাই, তাহাব কএকটা বর্ণ দাক্ষিণাত্যের 


প্রাচীন বট্রেলেত্ত, অক্ষরের মধো পাওয়া গিয়াছে; সে কথা 
পূর্বেই লিখিয়াছি। ভারতীয় পণিকগণ থুষ্ট-জন্মের বহুসহত্ত বর্ষ 
পূর্বে যে মিসর প্রত্ৃতি স্থানে বাণিজ্য করিতে আসিত,সলোমনের 
ইতিহাস হইতেই তাহার আভাস পাওয়া গিয়াছে। পণিকদিগের 
বেহ কেহ মিসরে আসিয়া! দ্রাবিড়ীর সভ্যতাব রেখা পাত করেন 
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৮ পিসি ৩৯ পাশা পিপীপীিতি শী ঠি 


বর্ণলিপি 


এবং তাহাদের র্েই াক্ষিণাত্োর অতি প্রাচীন বলেত, 
সন্কেতলিপির স্থান অধিকার করে। তৎপুর্বে মিসরে কেবল 
চিত্রলিপিরই প্রচলন ছিল। দ্রাবিড়ীয় পণিকদ্দিগের সহিত 
সঙ্কেতলিপি ইজিষ্টে প্রবেশ করিলে তাহাতেই পত্রপট (01))1 0৯) 
অস্কিত করিবার প্রথ! চলিল। যাহারা বলেন যে, পাশ্চাত্য দেশ 
হইতে ফনিকগণ গিয়া দ্রাবিড়ে সেমিটিক সভ্যতার বীক্জ প্রবর্তন 
করেন, তাহাদের মতের সহিত আমাদের মিল নাই। তাহ! 
হইলে মিসরে যেমন চিত্রাক্ষর প্রচলিত, দাক্ষিণাত্যেও সেইরূপ 
চিত্রাক্ষরের কোন প্রকার সন্ধান পাইতাম। তাহা যখন নাই, 
অথচ দাক্ষিণাত্যের বট্টেলেত্ুর অ, ই, প্রতৃতি কোন কোন 
বর্ণের সহিত মিসরের সঙ্কেতলিপির মিল পাইতেছি, অথচ সেই 
সময়ে চিত্রাক্ষরের অসন্তাব ছিল না, তখন যে ভারত্তবাসী 
গ্রহণ না করিয়া তাহাদের নিকট হইতেই বরং মিসরবাসী 
সুবিধাজনক সঙ্কেতলিপি গ্রহণ করিয়া! থাকিবে, তাহা কিছু 
আশ্চধ্যজনক নহে। এই সক্ষেতলিপিরই ভিন্নরূপ নিদর্শন 
স্থপ্রাচীন বাবিলোন ও অসুরীয় কীললিপিতে রহিয়াছে । 
কেবল মিসর বলিয়া নহে, বাণিজ্য ব্পদেশে ফনিকগণ জরহুু্- 
গণের অধিকারভুক্ত রাজ্যে আসিয়া বিপর্যস্তুলিপির ব্যবহার শিক্ষা 
করিয়া যুরোপে গিয়া প্রচার করিয়া থাকিবে, এই কারণ সেই 
স্তপ্রাচীন গ্রীক এঁতিহাসিকগণের নিকট ফনিকৃরাই লিপি- 
মালার প্রবর্তক বলিয়া পরিচিত। বাস্তবিক তাহাদের অভ্যু- 
দয়ের বহুপূর্ব্বে বিপর্যস্ত বা খরোঠীলিপির উৎপত্তি। এখন 
আমরা বুঝিতেছি যে, ্রাঙ্মীলিপি যেমন ভারত, ব্রহ্ম, সিংহল, 
ও ডারতমহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে প্রচলিত, প্রাচীন লিপিসমূহের 
জননী খরোঠীও সেইরূপ সকল বিপধ্যস্ত লিপির জননী। 
ফশিকগণ এই লিপি লইয়া গিয়া মুরোপে গ্রথম প্রচার করিয়া 
ছিল বলিয়াই গ্রীক্দিগের নিকট ফনিক্কেরাই বর্ণলিপির উদ্ভতাবয়িতা 
বলিয়া! খ্যাতিলাভ করিয়াছে । যেমন মোআব ও সিদোনে 
ফনিক্দিগের প্রচারিত লিপির কালবশে পবস্পরের রূপে অনেকটা 
পার্থক্য ঘটিয়াছিল, সেইরূপ অশোকের ব্যবহৃত খরোঠীর সহিত 
উক্ত লিপিসমূহের পার্থক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। যেমন স্থান ও 
কালবশে সেবীয় ও যোক্তানের সেমিটিক লিপি £ মোআব, 
সিদোন ও অরমার লিপি হইতে বহুলাংশে পৃথক্‌ হইয়া পড়িয়াছে, 
সেইরূপ অশোকের ব্যবহৃত থরোঠীর সহিত অপর স্থানের 
বিপধ্যস্ত লিপিরও পার্থক্য ঘটিয়ান্ঠে। টেলর, বুহ্‌লর প্রভৃতি 
লিপিতত্ববিদ্গণ এসিয়া মাইনর বা আরবের প্রাচীন লাপর 
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| ফশিকরাজ সমতিকাস্‌ হইতে লমিতিক বা সেমিটিক নামের উৎপন্তি। 
সুতরাং ফণিক ও সমিতিক একই। 











সহিত জশোকের হিপত্যন্ত লিপির সানৃস্থাপনে যেরূপ অ অগ্রসর 
হইয়াছেন, তাহ! অনেকটা! ক কল্পনা! মাত্র, তাহাদের উদ্দেশ 
পিদ্ধ হয় নাই। * 

আর একটা কথা_-প্রাচীন ফণিকলিপিসমূহে ২*টার 
অঞ্ঠিক বর্ণ মিলিবার উপায় নাই,_-সেই ২*টী বর্পের নাম__ 
অলেফ, বেথড গিমেল, দলেখ, হে, বাও, জইন্‌, চেখ, য়োদ্‌, 
কফ লমেদ, মেম্‌, সুন্, সমেছ৬ ফে, ছ'দে, কোফ,, রেষ, ষিন্‌, 
তও। এই ২*টী বর্ণের উচ্চারণ ধরিয়৷ যথাক্রমে অ, ব (বগীয়), 
গ, দ, হ, ব অস্তঃস্থ)) জ, চ, য়, ক, ল, ম, ন, স, প, ছ,খ, র, 
ষ এবং তবাট এইবর্ণ বাহির হইতে পারে। কিন্ত ভারতের 
উত্তরপশ্চিম সীম! হইতে আবিষ্কৃত অশোক, যবন, শক ও কুষণ- 
রাঞ্গণের সময়ে ব্যবহৃত থরোঠী লিপিগুলি একত্র করিলে তাহা 
হইতে আমরা ৩৯ বর্ণ দেখিতে পাই, যথা-__ 

অ ই উ এ ও অং 


কথ গ ঘ 
চ ছু জ বৰ এ 
ট ঠ ড ঢ ণ 
ত থ নর্দ৭ ধ ন 
প ফ ব তভ ম 
যু র ল ব শ ষ স হ 


খরোঠী যে ভাষায় প্রথম ব্যবহৃত হয়, সেই অবস্তার 
স্থপ্রাচীন গাথা আলোচনা করিলে আ, ঈ, উ, এ, ও, এই 
॥টী অধিক পাওয়া যায়। সুতরাং খরোঠীর ৪৩টী বর্ণের 
মধ্যে ফণিকেরা স্ব স্ব বাণিজ্যে ব্যবহারোপযোগী ২০্টা অক্ষর 
মাত্র গ্রহণ করিয়াছিল। যেমন সংস্কৃত শাস্ত্রে ৫০টার অধিক 
বর্ণমালা থাকিলেও সাহিত্যিক হিসাবে না ধরিয়া বাঙ্গালীর 
উচ্চারণ ধরিলে এদেশে যেমন ৩০।৩২টা অক্ষরের বেশী আবশ্বক 
নাই, স্বীকার করিতে হয়, [ বাঙ্গাল! ভাষা দেখ ] অথচ যেমন 
বঙ্গলিপি ব্রাঙ্গীলিপিরই সন্ততি, সেইরূপ আবন্ডিক ধর্মশাস্ত্রে 
৪৪টী বর্ণের ব্যবহার থাকিলেও ফণিকর্দিগের ২০টার অধিক 
বাবহারে আসে নাই, অথচ এ ৩টী আদি খবোঠী লিপিরই 
সম্ভতি। 

এখন যুরোগীয়গণ যেরূপে স্ব স্ব দেশপ্রচলিত লিপির 
উৎপত্তি স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহাই আলোচ্য । যুরোপীয় 
লিপিততত্ববিদ্গণ বর্ণলিপির স্থষ্টির পুর্বে এইরূপে সাঙ্কেতিকলিপির 
উৎপত্তি স্বীকার করেন _ 
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রণজিপির পর্বত সাক্কেতিক চিফ 

প্রাচীন যুগের মন্ুষ্যপ্রক্কৃতির ইতিবৃত্ব আলোচনা! করিলে 
স্পষ্টই হৃঘয়ঙ্গম হয় যে, মানবজাতির উন্নতির ক্রমবিকাশের 
সঙ্গে সঙ্গেই লিপিকাধ্যের আবস্ঠকতা অনুভূত হইয়াছিল। 
তাহার! কএকটী অভাবমোচনের জন্য চিহনমাত্র অঙ্কন করিতে 
অভ্যাস করেন। তাহার! বিশেষ বিশেষ কাধ্যানুষ্ঠানের জন্য, 
সময় বিশেষের নির্ধারণ জন্য, অনুপস্থিত অথবা যাঁহার সহিত 
সহজে সাক্ষাৎকারের স্ববিধা নাই এরূপ ব্যক্তির নিকট ভাব 
বিশেষ জ্ঞাপন নিমিত্ত কতকগুলি সাস্কেতিক চিহ্কের প্রয়ো- 
জন উপলব্ধি করিতে থাকেন। সেই আদিম যুগের অধি- 
বাসিবর্গ আপনাপন অস্ত্র, শস্ত্াদি, স্ব স্ব পালিত গবাদি পণ্ডকে 
পরম্পরের স্বাধিকার ও স্বাতন্ত্য নির্দিষ্ট রাখিবার জন্ত অথবা 
স্বহন্তে নির্শিত মৃৎ্পাত্রাদি বা অপর কোন ভ্রব্যের অপর সাধা- 
রণ হইতে পার্থক্যনির্দেশের জন্য বিশেষ বিশেষ চিহ্ন ব্যবহার 
করিতেন। অস্তাপিও ভূগর্ভনিহিত মৃৎপাত্রসমূহে এন 
বিভিন্ন চিহ্ন বিদ্থমান দেখা যায় এবং তাহা আলোচনা করিলে 
বেশ বুঝা যায় ষে, খুষ্ট জন্মের বহু পূর্ব্ব হইতে বিভিন্ন সময়ে 
বিভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা এ সকল পাত্রাদি নির্পিত হুইয়/ছিল। 
এখনও ভিন্ন ভিন্ন স্থানের মৃত্পাত্রে ততৎকালের ন্তায় কুস্তকারেখ 
সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রাচীন কালে যাহ! 
ব্যক্তি বিশেষের পারিবারিক সম্পত্তির স্বাতন্ত্য চিহ্নরূপে গৃহীত 
হইয়াছিল, বর্তমান যুগে তাহাই ক্রমশঃ উন্নতির পরিণতি গ্রাপ্ 
হইয়া “ট্রেড, মার্কে* পর্যবসিত হইয়াছে। 

সকলেই জানে, আমাদের দেশের অজ্ঞ রমণীরা পরিধেয় 
বন্ত্র বা রুমালাদিতে চিহ্নম্বরূপ তাহার কোণে গ্রন্থি দিয়া রজককে 
দিয়া থাকেন। সাঁওতাল, কোল প্রভৃতি বর্ণজ্ঞানবর্জিত জাতির 
মধ্যে এখনও খণগ্রহণকাধ্যে অর্থের সংখ্যা নিরূপণার্থ স্থাত্রে বা 
রজ্জুখণ্ডে গ্রন্থি দেওয়া হইয়া থাকে । পূর্ববঙ্গের নিরক্ষর গোপ- 
গণ ছুগ্ধ ক্রয়বিক্রয়ের হিসাব বীশের চটায় দাগ কাটিয়া রাখে। 
ইহাও অনেক সময় দেখা গিয়াছে, যদি কথনও হিসাবের টাকা 
আদান প্রদান লইয়া আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে, 
তখন বিচারক তরী সকল দাগ দেখিয়। মোকদমার সত্যাসত্য স্থিব 
করিয়াছেন। পাশ্চাত্য জগতেও এরূপ এক সময়ে খণসংখাথ 
্রস্থিচিহ্ন ব্যবহৃত হইত। হেরোদোতাসের (1৮. 7১) 
বিবরণীতে জান! যায় যে, শকাভিযান কালে দরায়ুস্‌ ইষ্টার 
নদী অতিক্রম করিয়৷ সেতুরক্ষক গ্রীক সেনাদলের হস্তে বহু 
গ্রস্িযুক্ত একটা দীর্ঘ রজ্ছু রাখিয়৷ দেন এবং বলেন, ইহাতে যত 
গ্রন্থি আছে, ততদিন তোমরা! এই সেতু রক্ষ/! করিবে এবং 
প্রত্যহ এক একটা গ্রন্থি খুলিয়া ফেলিষে। যদি শেষ গ্রন্থ 
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খুলিবার দিনে রাজার প্রত্যাগমন না ঘটে, তাহা হইলে গ্রীকগণ 
সেতু ভাঙ্গিয়৷ চলিয়। যাইবে । 

উহারই উন্নত প্রকরণ পেরু রাজ্যের কুইপু রজ্জুতে দৃ্ট 
হয়। উহা প্রথমে সংখ্যাগণনাকার্য্যে ব্যবহৃত হইত। পরে 
কালবশে ক্রমশঃ উহার উন্নতি সাধিত হয়। নির্মাতার 
কৌশলে তাহাতে প্রতিহাসিক ঘটনানিচয়, রাজবিধিপ্রশস্তি 
প্রভৃতি সক্কেত গ্রথিত হইতে থাকে এবং তদ্বারা দেশ হইতে 
দেশাস্তরে, রাজ্য হইতে রাজ্যান্তরে সংবাদ-প্রেরণের ব্যবস্থা 
প্রালত হয়। তত্কালে প্রত্যেক প্রধান প্রধান নগরে 
নুইপু'র ব্যাখ্য। করিবার জন্য এক এক জন রাজকর্মুচারী 
নিষুক্ত হইতেন। তিনিই কুইপু পাঠের পর পুনরায় কুইপুর 
সাহায্যে উত্তর বাধিয়া দিতেন। ছুখের বিষয়, কুইপুর 
অপূর্ব ব্যাখ্যাকৌশল লুপ্ত হইয়াছে। এইরূপ সাঙ্কেতিক 
প্রথা এক দিন চীন, তিব্বত এবং প্রাচীন ভূথণ্ডবাসী আদিম 


জনগণের মধ্যে প্রচারিত ছিল ।*% 
অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদিগেব মধ্যে কুইপুব ্াঁয় 


কাণ্যসাধনখাল “দৌত্যদণ্ বিগ্ঘমান আছে। উহা একটী বৃক্ষ- 
পাখা মাত্র। পত্রলেখক গাত্রোপরি পুর্বে শামুক দিয়া ( এখন 
ছাঁরকা সাহায্যে ) কতকগুলি আঁচড় কাটিত। বর্তমান “সট- 
হাণ্” লেখাব ন্যায় ত আচড়গুলি স্বতঃ ব্যাখ্যাত নহে। উহা 
বানি বিশেষের মনোভাব স্থৃতিপথার্ঠ করিবার নিদর্শনমাত্র । 
লেখক যখন ্র আচড় টানিতে থাকেন, তখন নিকটে এক জন 
দৃত বা পত্রবাহক দীঁড়াইয়া থাকে। যেমন একটী আচড় 
রুক্ষডালে আঁকা হয়, অমনি লেখক পত্রবাহককে ধরূপ অস্কনের 
স্মভিপ্রায় ও অর্থ জ্ঞাপন করিয়া দেন। এইরূপে এ দণ্ডের 
অঙ্গন সমাপা হইলে পর্রবাহক দণ্ডটী হস্তে লইয়া পত্রোদিষ্ 
বাক্তির নিকট লইয়া আইসে এবং স্বয়ং এক একটী আচড় 
পক্ষ] করিয়া এক একটা ভাবের কথা জানায়। উপরোক্ত 
দ্বীপের ভিক্টোবিয়া। বিভীগেব বিশ্মেরা নদীতীরবানী বোটুজো- 
বলুক জাতির মধ্যে এইরপ প্রথায় পত্রের আদান প্রদান হইয়া 
গাকে। তথায় পত্রবাহক এক সর্দারের নিকট হইতে অঙ্কিত 
দৌত্যদগড লইয়! অপরেব হস্তে সমর্পণ করে এবং তাহাকে 
ভনান্তিকে লইয়া গিয়া পত্রপ্রেরকের নাম জানাইয়া দেয় ও পত্র- 
মন্ত্র জাপন করে । এই দৌত্যদণ্ডের অস্কিত আঁচড় বা লিপিগুল 
যদি দুই ব্যক্তির মধ্যে নিরন্তর চালিত হয়, তাহা হইলে তাহারা 
উভয়ে উভয়ের মনোভাবের অষ্কিত আচড়গুলি বুঝিতে পারে । 

কালে অনুপস্থিত ব্যক্তির পঙ্রমর্জ্ঞাপনের অভাব অন্ু- 


ভূত হইল। কোন স্বতত প্রথায় সাধারণে পরম্পরের অভিগ্রীয়- 
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গুলি পরম্পরেয স্থতিপথে সমারূঢ় করিবার জন্ত 'কতকগুনি 
সঙ্কেত (1217)90)910108 ) অনুমোদিত করিয়। লইলেন। 
ইহাই বাস্তবিক বর্ণলিপির প্রাথমিক অবস্থা । ইহা হইতেই 
পরবর্তী সময়কার লিপির আংশিক গঠন সংসাধিত হুইয়াছিল। 
ন্মরণাতীত কালের মনুষ্যপ্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিলে প্রথমতঃ আমরা এবস্ুত অর্থব্ঞরক ও মনোভিগ্রায়- 
জ্ঞাপক ছুই প্রকার লিপির নিদর্শন দেখিতে পাই। অঙ্কিত 
উহার একটী কঠিন প্রস্তর বা অস্থিখণ্ডে খোদিত দৃশ্ঠ বস্তর 
চিত্র এবং দ্বিতীয়টী অস্কিত রেখাটা ফলিত চিত্র মাত্র আছে। 
সেই পৌরাণিক যুগের ( 1১।61)1১9119 0017768 ) মনুষ্যসমাজ 
গুহাদি খোদিত করিয়৷ তাহার সমতল গাত্রে হরিণ, মহিষ ও 
তদ্যুগের পশ্বাদির যে সকল প্রতিক্তি উতৎকীর্ণ করিয়া 
রাখিয়াছে, তাহাই প্রথমোক্ত শ্রেণীর বলিয়। গণ্য এবং ছা]. 190, 
1১,৩৮৩ কর্তৃক আবিষ্কত এরিজন নদীকুলের সচিত্র প্রস্তরগুলি 
(1, 4৮00)701১919816 ০) 51৮ 0,844 ) দ্বিতীয় শ্রেণীর 
অন্তভূক্ত। এই চিত প্রস্তরফলক (10021790 [0991))16 ) 
1১11)49০। যুগের শেষ যুগের প্রথম 
স্তরের মধ্যবর্তী কালে অস্বিত হইয়াছিল বলিয়া গণন! করা হয়। 
এই যুগীয় স্তর প্রায় ২ ফুট মোটা এবং লাল ও কৃষ্ণ- 
বর্ণ। ইহার মধ্যস্থিত সচ্ছিদ্র হরিণদন্ত ( মালার জন্য ), বিভিন্ন 
জীবদেহান্থি প্রভৃতির মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ু বে চিহ্বাস্কিত 
প্রস্তরখণ্ড বিরাজিত দেখা! যায়, তাহ! বর্ণমালাগুলি প্রধানতঃ 
ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত ;--১ সংখ্যাবোধক শ্রেণীবদ্ধ কতকগুলি 
আচড় (9০:93 9 (৪016১) এবং ২ স্চিঠরিত চিত্রাবলী 
( 6791)010 8510091 )। এ সকল প্রস্তরলিপির অর্থ যাহাই 
হউক না! কেন, উহা যে আকমশ্পিক সমুস্ভূত নহে, তাহা সহজেই 
স্বীকার করা যাইতে পারে। বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে 
উহার কোনটাতে বৃশ্চিক, শুঁয়া বা সর্প, কোন কোনটাতে বৃক্ষ, 
লতা, গুল্ম ও নগ্যাদির অস্পষ্ট আভাস, এবং তদ্চিন্ন অধিকাংশ 
প্রস্তরেই বর্ণমালার চিহ্ৃসদৃশ 7, [১] ০7 &5 25 0, 
প্রভৃতি অক্ষরমালা উৎকীর্ণ দেখা যায়। মহামতি পিক্‌টে উহার 
মধ্যে নানা প্রাচ্য দেশবাসী, ফিনিকীয় সাইওপ্রাস দেশ- 
বাসীর কতকগুলি বর্ণমালা ও শব্খাংশ (39110187158 ) 
এবং মান পে, আজিলের প্রাচীন ব্ণলিপির নয়টা অক্ষরের 
সারৃশ্ত দেখিতে পান। বর্ণমালার এতাদৃশ অবস্থা দেখিয়া 
উহাকে কখনই বর্ণমালার আদি বা উৎপত্তি নিদর্শন বলিয়া 
সিদ্ধান্ত করা যায় না,বরং উহাকে প্রাচীন কালের কোন ভৌতিক 
চিহ্কের! বা জাতি বিশেষের নির্ধারিত দাক্কেতিক বিবরণের 
নিদর্শন বলিয়াই গ্রহণ করা যাইতে পারে। কারণ এখনও 
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মধ্য অষ্রঁলিয়ার পর্বভগুহা মধ্যে এবং আমেরিকাবাসী ইত্ডি- 
ানদিগের মধ্যে ভুয়া প্রভৃতি খেলায় এরূপ সাঙ্কেতিক চিহ্ন 
প্রচলিত আছে । 

প্রাচীন ভূখণ্ডের বিভিন্ন জনপদ হইতে নবাবিষ্কৃত আমেরিকা 
ভূখণ্ডে সর্বাপেক্ষা! প্রাচীন চিত্রলিপির (91০6০75-57160) ) 
আদর্শ বিস্তমান আছে । উহা মিসরীয় বা চীনদেশীয় চিত্রলিপি 
হইতে অনেকাংশে উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছিল, কিস্তু ইঞ্জিপ্ত 
বা চীনের স্ভায় আমেরিকাবাসীর চিত্রলিপি বর্ণ বা শ্ব্য/গ্রক 
হয় নাই। চিত্রগুলি কেবল চিত্রেরই উদ্বোধক হইত | 

চিত্রলিপি বাতীত আমেরিকাবাসিগণ সংখ্যাগণনার্থ এক 
প্রকার ছড়ি ব্যবহার করিত। উহ্বার সাঙ্কেতিক আঁচড়গুলি গণনা 
করিয়া তাহারা যুন্ধাভিযানের ব্যাপ্তিকাল, তত্তদ্‌ যুদ্ধে নিহত শত্রর 
সংখা ও তদনুরূপ পরিচয়া্দি ব্যক্ত করিতে পারে। এতত্তি 
তাহাদের মধ্যে “বম্পুম্” নামক মালার ব্যবহার আছে। উহার সাদা 
দানাগুলি সন্ধি বা শাস্তিস্থাপনের উদ্বোধক এবং বেগুণে দানা- 
গুলি যুদ্ধঘোষক। ১৬৮২ খুষ্টাবষে লেনী লেনপে সর্দীরগণ 
সদ্ধিস্থাপনার্থ উইলিয়ম পেন্কে বিভিন্ন বর্ণের যে মালা দান 
করে, তাহার মধ্যস্থলে সন্ধির উদ্বোধক ছুইটী মন্ুষ্যমূর্তি পরম্পরে 
হস্ত ধারণপুর্বক দণ্ডায়মান ছিল। এইরূপ মেক্সিকোবাসীর 
ধ্ণাস চিহ্ন চৌধ্য বা শান্তিজ্ঞাপক এবং কালিফোর্ণিয়ার 
পার্বত্যচিত্রে অশ্রভারাক্রান্ত প্রতিক্ূতিই শোকক্ঞাপনার্থ 
উৎকীর্ণ হইয়াছে। 

আমেরিকাবাঁপী আদিম জাতির মধ্যে এই চিত্রলিপির 
প্রাচীনতম আদর বিগ্কমান থাকিলেও বাস্তবিক পক্ষে উহা 
ক্রমশঃ উন্নত হইয়া বর্ণমালায় পরিণত হইতে পারে নাই। 
প্রাচীন ভূথণ্ডের অস্থুরীয়, মিশর ও চীন রাজ্যে সভ্যতার 
বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে চিত্রলিপির যথে উন্নতি সাধিত হয় এবং 
উহা কালে শৰ বা বর্ণমালার প্রকুষ্টননপ প্রাপ্ত হইয়া তত্তর্ জন- 
পদবাসীর মনোভাব ও তদর্থজ্ঞাপনে নিদ্ধারিত বা অধি- 
কারী হয়। 

চীনদেশেই সর্ধ প্রথমে এই চিহ্ছলিপি হইতেই বর্ণবা শব্ধ 
লিপির ক্রমোন্নতি ও বিকাশ সাধিত হয়। তথাকার বর্তমান 
লিপির মৌলিকাবস্থার সহিত সামঞ্জস্ত নির্ণার্থ সেই আদিম চিত্র- 
লিপির নিদর্শন দৃষ্টি গোচর না হইলেও নিঃসন্দেহে বলা যাইতে 
পারে যে, চীনদেশী বর্ণলিপি আম্মানিক ৮০০ হইতে ১**৯ 
খুট পূর্বাৰ হইতে প্রচলিত হইয়াছে। চীনদেশীয় প্রাচীন 
অভিধানলিখিত শাব্দলিপি ও বর্তমান বর্ণ বা শব্বলিপির বৈষম্য 
দর্শন করিলে স্পষ্টই ইহার উন্নতি ও বিকাশ উপলব্ধি হইতে 
পারে। যখন তাহারা প্রব্তর বা তত্ধৎ কঠিন পদার্থে লৌহ- 
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বর্ণলিপি 
শলাক! দ্বারা চিত্রলিপি অঙ্কিত করিত, তখন তাহারা গোলক- 
পিণ্ডে হুর্ধ্য এবং অর্ধ চক্ত্রাকারে চত্্রকে বুঝাইত। পরে যখন 
কাগজ, রেশম ও তৎসদূশ কোন কোমল বস্ত্র উপর বর্ণমাল! 
বিষ্যাসের আবশ্তুক হয়, তখন তাহারা লৌহশলাকার পরিবর্তে 
তুলির সায় কেবল লেখনী বা চিত্রতুলিক৷ ব্যবহার করিতে আরম্ত 
করে। সেই সময় হইতেই বাস্তবিক পক্ষে তুলির টানে বৈপ- 
রীত্য সাধিত হইয়! বর্ণগুলি বর্তমান ছাদে নপাস্তরিত হইয়া 
আসিয়াছে । 

চীন শব্গলিপি হইতে জাপলিপি গৃহীত হইলেও উহা 
অনেকাংশে সংস্কৃত হইয়া ভিন্নাককতি প্রাপ্ত হইয়াছে।* এই 
জাতীয় লিপির ছ'দ ভিন্ন জাপানে খুষ্টায় পঞ্চম শতান্বে ভারত 
প্রচলিত সংস্কৃত বর্ণমালার লিপিও বিছ্বমান আছে। তথাকার 
বৌদ্ধধন্ম সম্বন্ধীয় অনেক গ্রন্থই সংস্কৃত ছাদে লিখিত। 

মিসরীয় বর্ণলিপিই প্রথমে সম্ভবতঃ পাশ্চাত্য জগতের সর্ব- 
প্রাচীন লিপি বলিয়া বিদিত। এখানে চিত্রলিপির (11157- 
&1)01)169 ) এক সময়ে বিশেষ প্রচলন ছিল, তদ্দেশস্থ উৎকীর্ণ 
ফলকাদি নিরীক্ষণ করিলে তাহার সম্যক বিবরণ জ্ঞাত হওয়া 
যায়। চীনগণ যখন বস্তুবিশেষকে চিত্রলিপির দ্বার বুঝাইবার 
পরিবর্তে শব্গলিপির উদ্ভাবনে সচেষ্ট ছিলেন, তখন তাহারা 
শবধানুসারে দ্রবাবিশেষের কতক চিন্ন সামগ্রস্ত অবধারণ করিয়া 
লন। তাহাতে আদিম চিত্রধটিত লিপির আংশিক চিত্রের 
বিলয় ঘটে এবং মূলতঃ তাহা (বিলুপ্ত হইয়! পড়ে । 

ভাষাবিদ্গণ প্রাচীন ভূখণ্ডের এই তিনটা বিস্তৃত চিত্রলিপির 
উৎপত্তিনির্ণয় করিতে গিয়! বলিয়া থাকেন যে, এক সময়ে ইহা 
মধ্য এসিয়াথগুবাসী জাতির মধ্যে বিস্তৃত ছিল। কেহ কেহ 
বলেন, টীনগণ বাবিলোন হইতে ক্রমশঃ পুর্বাভিমুখে আসিয়া 
বর্তমান চীনসামাজ্যে বাস করিয়াছে। আবার কাহারও 
কাহারও ধারণা, ইউফ্রেটিস্‌ প্রবাহিত উপত্যকাতূমে প্রথমে 
মিসরীয় সভ্যতার বিস্তার হইয়াছিল অর্থাৎ প্রাচীন আধ্য 
( হিন্দু)-দিগের স্তায় ইউফ্রেটিস্‌ তীরবাসী জনআোত সেমিটিক 
অভিযানে লিপ্ত হইয়! রাজা হইতে রাজ্যান্তরে সভ্যতা বিস্তার 
করিতে করিতে মিসর রাজ্যে আসিয়! প্রতৃত্ব বিস্তার করিয়া- 
ছিল। এই মিসরীয়গণ প্রাচীন সোমালী জাতির অন্ত 
একটা শাখা ভিন্ন আর কিছুই নহেন। 

মিসরের প্রাচীন ইতিবৃদ্ধ আলোচনা করিলে জানা যায় যে, 
বহুকাল ব্যাপিয়া অন্ুুরীয় ( অসুর )-গণের সহিত মিসরীয়- 
দিগের রাজনৈতিক সংঘর্ষ (যুদ্ধবিগ্রহ ) চলিয়াছিল, সেই 
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বর্ণলিপি 
যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াই তাহারা ক্রশমঃ পশ্চিমাভিমুখে উপনীত হয় । 
এবং তত্বদ্‌ স্থানে আপনাদের জম্মভূমির প্রচলিত চিত্রবর্ণমালার 
প্রচার করে। বাস্তবিক পক্ষে, এই মিসরীয় সঙ্কেতলিপিপ্রথা 
(1116)96)0 11016) নীল নদের উপত্যকাদেশে সম্যক্‌ 
পুষ্টি লাভ করে নাই ; অথবা ষে প্রাচীন চিত্রলিপি (চ10%98ঘ- 
[101০ 97962) ) হইতে অনুরীয় ও তৎসমীপবর্তী স্থানের কীল- 
লিপি ক্রমশঃ পুষ্ট হইয়াছে, তাহা হইতে এই মিসরীয় সন্কেতলিপি 
উচ্চ বা নিম্ন ধারায় অনুস্থত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। 
চীনবাসীর স্তায় মিসরবামিগণও একই উদ্দেশ্ে স্বতঃ প্রবৃত্ত 
হইয়া ( চিত্রলিপি হইতে ) বর্ণমালা নির্ধারণে অগ্রসর হন। 
ত্াহারাও বস্তবিশেষের আকুতি এবং বস্তগত ভাব সাদৃশ্বের 
উপর নির্ভর করিয়া সেই চিত্রগুলির ছ'ট বাদ দিয়া এক একটা 
নবর্ণশব্” জপ অক্ষর নির্ণয় করেন; পরে তাহা ভইতেই এক 
প্রকার যুরোপের প্রচলিত ভাষাগুলি যেরূপ আক্ষবিক, মিসরীয় 
ভাষা সে ভাবে কখনও আক্ষরিক হয় নাই। কারণ প্রাচীন 
মসববাসিগণ স্বভাবতঃই আত্মগৌরববক্ষণশীল এবং চিত্রবিদ্যা: 
বিশারদ ছিলেন । তাহারা স্বকীয় এই শোভাবদ্ধক ও সৌষ্টব- 
শালী চিত্রলিপিরই পক্ষপাতী হইয়া তৎপরিবর্তে বর্ণমালা চিন্ন- 
ব্যবহারবামনাকে বিলক্ষণ ক্ষতির বিষয়ই জ্ঞান করিতেন। 
সেই কারণেই তাহারা চীনবাসীর ন্যায় বর্ণমালা সম্বন্ধে 
বিশেষ কোন উন্নতি সাধন করিতে পারেন নাই । তাহারা 
, শবপরম্পরার সংযোগ লক্ষ্য করিয়া সেই শবে যে বস্তু, পণ্ড, 
"পক্ষী বা মনুষ্ের উদ্দ্যোতক শব্দকে বুঝায়, সেই বস্তর দ্বারাই 
তাষালিপি অঙ্কন করিয়া যাইতেন। যেমন জল বুঝাহতে 
২... চিকহ্কের দ্বারা তরঙ্গায়িত জলপৃষ্ঠ আকিত, তৃষা বুঝাইতে 
জলের চিহ আকিয়। একটা গোবৎস ছুটিয়া জলের অভিমুখে 
যাইতেছে, দেখাইলেই চলিত । যুদ্ধ বুঝাহতে একহস্তে ঢাল ও 
অপরে বড়শা বা তববারিযুক্ত বীরমুত্তি লিখিত। এই সকল 
চিত্রলিপর মধ্যে পরম্পর সম্বন্ধনির্দেশার্থ তাহারা কতকগুলি 
চিহনও ব্যবহার করেন। ডাক্তার আইজাক টেলার বলেন, সেই 
সকল অক্ষরমূলক (4119089৬11৩ ১)101)91) চিহ্ন হইতেই 
বর্তমান ইংরাজী বর্ণমালার বীজকাট প্রস্ুপ্ত ছিল, কালে তাহা 
প্রবদ্ধ ও প্রকাশিত হইয়৷ পড়িয়াছে। 
এই হাইরোগ্নিফিক 'চন্রণপি হইতে কিরূপে মিসররাজ্যে 
হিরাটিক লিপির প্রচলন হইয়াছিল, সাধারণের অবগতির জন্য 
নিয়ে তাহার একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল :-_ ইংরাজী % বর্ণের 
উৎপত্তি দেখাইতে গিয়! পাশ্চাত্য ভাষাবিদ্গণ বলেন যে, 
প্রাচীন মিসরী-ভাষায় পেচকের নাম মূলক - উলুক। প্রথম 
চিত্রলিপি অনুসারে পেচক পক্ষী বা সেই বস্তর ধারণা (৪3 & 
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101077810 ) বুঝাইতে পেচকপক্ষিচিতরই অস্ধিত' হইয়াছিল । 
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পরে তাহা! পেচক শবার্থের ( 21)00081877 ) বোধকরূপে 
ব্যবহৃত হয়। শেষোক্ত অর্থে তাহার শবরূপ পরিণতি ঘটে 
এবং শব্দানুসারে তাহাতে উ যুক্ত হইয়া ?%%.পদ্দ হয়। প্রাচীন 
হায়রোগ্সিফিকের পেচকচিত্র প্রস্তরাঙ্কণের পরিবর্তে যখন পাপ. 
বাস্‌ (741১/793 ) পত্রে লিখিতে আরস্ভ হয়, তখন দ্রুতলিপির 
জন্ত সুস্পষ্ট পেচকাককত না লিখিয়৷ মোটামুটি উহার চারিপার্খের 
রেখাই লিখিত হইত। পরে লেখার তারতম্যান্ুসায়ে ক্রমে 
আদি পেচকচিত্রের লোপ ঘটে এবং পদ্দ ও পৃষ্ঠবিহীন পেচক 
রেখার ন্যায় ইংরাজী হস্তলিখিত জেড বর্ণ বা সংস্কৃত *্দ” বর্ণের 
অনুরূপ আকৃতিতে লিখিত হয়। ডেমোটীক লিপিতেও উহা 
ক্রমশঃ বিরত হইয়া আইসে । আবার সেমিটিক বর্ণমালার প্রাতি 
লক্ষ্য কবিলে দেখা বায় যে, উক্ত অক্ষরগুলি মিসরীয় সন্কেতলিপি 
(715711০) হইতে যেন গৃহীত। মোআবাইট্‌ প্রস্তরফলকে মে|ম- 
টিক অক্ষরে যে স্তর প্রাচীন শিলাফলক উতকীর্ণ আছে তাহাতে % 
অক্ষব স্থলে *] অক্ষর অঙ্কিত দেখা যায়। উহার সাঁহত মিসরীয় 
সঙ্কেতলিপির ॥॥ বর্ণের অনেক সাদৃশ্ত আছে। সুতরাং মোআ- 
বাইট অক্ষর হইতে প্রাচীন গ্রীকের ঘ। অক্ষরের উৎপন্ি 
কল্পনা কর! যাঁয়। উহা হইতে পরবস্তী সময়ে পরিবর্তন নিয়মে 
গ্রীকভাষার 1 বা « অক্ষর উদ্ভৃত। ইহার পরে গ্রীকলিপি 
ইতালীতে উপনিবেশ স্থাপন করে। সেই গ্রীকদিগের সংস্পশে 
আসিয়া রোমকগণ বর্ণমালার 10208) 081)00%] / গ্রহণ 
করিয়াছিল। সেই রোমক অক্ষর হইতে সুছ'দবিশিষ্ট ইংরাজী 
॥) অক্ষরের উৎপত্তি । 

মিসরীয় সন্কেতলিপিতে ব্ঞ্জন ও অদ্ধব্যগ্জন বের 
প্রাধান্ত থাকায় মিসরীয় ধাতুগুলি সাধারণতঃ তিনটা অক্ষরে 
গঠিত হইয়াছে, এ সম্বন্ধে চীনভাষার সহিত মিসরীভাষার অতি 
নিকট সন্বন্ধ। টলেমিবংশের অধিকার পর্য্যন্ত সুপ্রাচীন মিসর- 
রাজ্যে সঙ্কেতলিপিরই প্রচলন ছিল। পরে অপেক্ষাকৃত 
সুবিধাজনক ও সহজলেখ গ্রীক বর্ণমালার প্রচলন হওয়ায় উহ! 
একবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে । 

১৮০২ খৃষ্টাব্দে আকেরব্রাদ নামক একজন সুইড, মিসরীয় 
বর্ণমালার উদ্ধারের চেষ্টা পান, এসময়ে গ্রোটফেও পারস্থ 
রাজ্যান্তর্গত কতকগুলি কীলফলকের পাঠোদ্ধার করিয়া তাহার 
প্রথম উদ্ভধম সাধাবণের গোচরার্৫থ প্রকাশ করেন। ততপরে 
কাম্পোলিয়ে! ও টমাস ইয়াং বিশেষ অধ্যবসায়ের সহিত মিসর- 
ভাষা আলোচন। করিতে থাকেন। তাহারা অনেক গবেষণার 
পর, রোজেটার প্রস্তরলিপির সাহায্যে প্রাচীনভাষা উদ্ধারে 
পথ বিশ্ৃত করিয়া! দ্বেন। গ্রোটফেও ও সর হেন্রী রলিন্সন 
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৫১৬ খুঁউ্পুর্ান্দে দরাযুস বিশ্বাস্প কর্তৃক উৎকীর্ণ কী 
পাঠোস্ধার করিয়া! হ্বীলফলকপাঠের যথেষ্ট সুবিধা করিয়া ছেন। 
কীবলিপিরপাঠোদ্ধার হইতে প্রকৃতপক্ষে, পারমিকদিগের পবিত্র 
ধ্্গ্রন্থ অবস্তাশীস্ত্রপাঠেরও বিস্তর সুবিধা হয়। কারণ কীল- 
লিখির ভাষা ও অবস্তার ভাষা পরম্পরে বিশেষ নৈকটাযস্দযুক্। 

_বখন প্রাচীন পারশ্তলিপির পাঠোদ্ধার হয়, তখন সুসান 
ও বাবিলোনিয়ার সমাস্তরাল স্তস্তশ্রেণীর গাত্রোৎবীর্ণ লিপি 
পাঠের আশা হয়। পরবর্তিকালে এলিয়৷ মাইনরের নানাস্থানে 
কীললিপি আবিষ্কৃত হওয়ায় উক্ত ভাষালোচনার পথ অনেক 
সুগম হইয়াছে এবং নিনিভে ও বাবিলনের ধ্বস্ত স্তপরাণির 








অত্যন্তরনিহিত মৃৎ্ফলকসমূহের পাঠোস্ধার হইয়া মু্রেটিস্‌ 
উপতাকার ইতিবৃত্তকে সজীব করিয়া তুলিয়াছে। আকেনিয়ান 


ভাষায় কর্ণকৈ পপি” বলে। কীলাকার লিপিতে “পি” লিখিতে 
যে ভাবে কীলকগুলি (ধ।) বিন্যস্ত হয় তাহার সহিত বাঙ্গালা 
প, হিক্র “পি” ইংরাজি ৮ এবং সংস্কত এর বিশেষ 
সান্গ্য আছে। | 

অশ্গুয়ীয় ও বাবিলোনীয় হইতে এই কীলাকার লিপি বিভিন্ন 
দেশে বিস্তৃত হয়। কিন্তু এ সময়ে অপরাপর জাতির মধ্যে আর 
একটা ভিন্ন ভাষ! প্রচলিত ছিল। তাহা কীললিপির উৎপাদক 
স্বমারীয় জাতি বা তাহাদের বিজেতা সেমিতিক বাবিলোনীয় 
দিগের ভাষা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এসিয়ার বিভিন্ন স্থানে, 
এমন কি, ইজিয়ান সাগরস্থিত দ্বীপপুঞ্জে এই ভাষার বন্ুশত 
শিলাফলক বিগ্কমান আছে। এ ভাষা হিটাইট, ([7116119) 
নামে কণিত। ইহার লিপিকৌশল প্রথমাবস্থার চিত্রলিপি 
সম্ভৃত হইলেও আক্ষরিক পরিণতিতে ইহা বাবিলোনীয় |লপি 
হহতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অনেক চেষ্টার পর, এই ভাষার ফলক- 
লিপিসমূহের পাঠোদ্ধারকাধ্য আরস্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও 
তাহার প্রকৃষ্ট পন্থা নির্ধীরিত হয় নাই। 

প্রাচীনকালে পিলোপেনিজ, হইতে একটা গ্রীক উপনিবেশ 
সাইপ্রাসদ্বীপে যাইয়া বান করে, তাহারা ষে ভাষায় কথা কিত, 
তাহা অনেকাংশে আর্কেডিয় ভাবার অন্ুরূপ। সমগ্র গ্রীক 
জাতির মধ্যে এই শাখাই বর্ণমালায় লিখিতে জানিত না, 
তাহারা এসিয়া-বামীর সংঅবে পড়িয়া ধন্যাত্বক বর্ণলিপির অন্নু- 
সরণ করে। বিখ্যাত পারন্তযুদ্ধের অবসানে সাইপ্রাস্‌ দ্বীপ 
গ্রীকরাজের অধীন হইলে, গ্রীক ওপনিবেশিকগণ স্বজাতীয়ের 
সংত্ব লাভ করে বটে, কিন্তু তাহারা মূল গ্রীকদিগের অভ্যন্ত 
বর্ণলিপি গ্রহণ ন! করিয়া আপনাদের পূর্বতন শবলিপিই ব্যবহার 
করিতে থাকে । 

সম্প্রতি বৃটীশ মিউজিয়মের কর্তৃপক্ষদিগের বত্বে সাইপ্রাস 


[ ৬*৭ ] 
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অন্বেষণ করিতে করিতে 'তন্মধ্য হইতে খষ্ট পূর্বব ৪র্থ শতাবে 


উৎকীর্গ এক খানি শিলাফলক দেখিতে পাওয়া যায়। এ ফলক 
থানিতে ডেমিটার ও পার্শিফোনের উদ্দেশে উতৎষর্গীকত ব্যাপা- 
রাংশ গ্রীক বর্ণমালায় এবং তঙ্লিয়ের ঘটনাবলী শবলিপিতে 
উৎত্ীর্ণ রহিয়াছে । উহার গ্রীক বর্ণমালার পাঠপ্রণালী * বাম- 
দিকে আর্ত করিয়া ক্রমপঃ দক্ষিণে আসিতে হয় এবং শবলিপির 
প্রথা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থাৎ বর্ধমান আরবী বা পারসীর 
গায় দক্ষিণ হইতে ৰাম দিকে । এই শাফলিপিতে €টা স্বর- 
বর্ণের চিহ্ন আছে, কিন্তু তাহার ই্ন্ব বা দীর্ঘ শ্বরের পার্থক্য 
নির্ণয়ের স্থবিধা. এবং ব্যঞ্জনবর্ণে ও জিহ্বামূলীয় তালব্য বাঁ অনু- 
নাসিকাদির উচ্চারণনির্ণয়ের উপায় নাই। 
পাশ্চ।তা বর্ণম।লার উৎপত্বি। 

গভীর গবেষণার সহিত ষাইপ্রীয় বর্ণমালা আলোচন! করিতে 
করিতে শ্বতঃই মনে বর্ণমালার উৎপত্তিগ্রসঙ্গ আসিয়া সমুদিত 
হয়। পাশ্চাত্য পঞ্ডিতগণের বিশ্বাস, এই বর্ণমালা ফিনিসিয়া ও 
খ্রীস হইতে প্রথমে ভুমধ্যসাগরোপকুলবর্তী দেশসমূহে এবং পরে 
তথা হইতে দৃরবন্তী জনপদসমূছে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ১৮৫৯ 
থুষ্টাৰবে ইমানুয়েল ডিরুজে 40898016 99১ [1)80811)61014 
সভায় লিপিতত্বের যে অভিমত প্রকাশ করেন, তাহাতে [তনি 
মিসরীয় হায়রোগ্লিফিক্‌ বা চিত্রলিপির অভিশপ্ত বা কুৎসিত 
আকুতি হইতেই ফণিক্‌ বর্ণমালার উৎপত্তি স্বীকার করিয়াছেন । 
তিনি এতহ্ভয় বর্ণমালার সামগ্রন্ত সাধনকালে উভয় ভাষ্পগত 
কতকগুলির অপূর্ধব বৈষম্য অবধারণ করিয়া গিয়াছেন। ১৮৭৭ 
ুষ্ঠাবে অধ্যাপক 1৪৮০৬ ইমানুএল রুজের মত খণ্ডন করিয়। 
বলেন যে, অপেক্ষাকৃত পরবর্তি-কালের বিকৃত অস্ুরীয় কীল- 
লিপি হইতে সেমেটিক বর্ণমালার উৎপত্তি এবং ফণিক ভাষা € 
সেই অস্রীয় বর্ণমালার নিকট ধরণী; কিন্তু এ বিষয়ে প্রমাণা- 
তাব। যদি প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা হইলে অবশ্ই স্বীকার 
করিতে হইবে যে, ফণিক বর্ণমালা বর্তমান নির্ধারিত যুগ অপেক্ষা 
আরও সহম্রাধিক বৎসরের প্রাচীন বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে 
এবং বর্ণমালার ইতিহাসে একটা যুগান্তর সাধিত হইবে। 

আবার মিসরের ধ্বন্ত স্ত.পরাশি অন্বেষণ করিতে করিতে 
অধ্যাপক ফ্রিগার্স পিটি, ১৯০* খুষ্টান্দে আবিডোস্‌ নগরের 
রাজসমাধিস্তস্ভে যে লিপি (9)20৮০)৪ 11009 811108১8610 ৫1)৪- 
120/87) উতৎকী্ণ দেখিতে পান, তাহা প্রাচীন হায়রোম্লিফিক্‌ ও 
চিহ্নুলিপির সংযোগে উৎপন্ন । মিসর রাজ্যের ইতিহাসোক্ত গ্রথম 
রাজবংলের রাজদ্বকালেরও পূর্বে অথবা খুষ্টপুর্ব ৬৭* বৎসর 
হইতে ১২০ খুঃ পুঃ পর্যান্ত এ চিহুলিপি অবাধে মিসররাজ্যে 
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প্রচলিত ছিল। খৃঃ পৃঃ ৮** অবোর়ও ূর্ঘগের উৎকীর্ 
ক্রীট স্বীপের শিলাফলকেও এ চিহ্ুলিপির নিদর্শন আছে । 
ই! দ্বারাও পরবর্তী মিশরী ভাষার বর্ণমালা হইতে ফিণিকগণ 
কতৃক বণলিপির পরিপুষ্টি সন্বন্ধীয় পূর্ববসিদ্ধাস্তিত মীমাংসাও 
অপ্রতিপন্ন হইতেছে। 

১৯৯০ খুষ্টাকে ক্রীট দ্বীপের ভূগর্ডে মিঃ.ইভাম্স যে সকল 
লিপিপুর্ণ মৃৎ্ফলক পান, তাহার লিপিগুলি মিশরীয় চিত্রলিগির 
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প্রতীরমান হয় যে গ্রীক অক্ষর হইতে ওঁ ভাষার বর্ণটিহ অনেক 
স্বতন্র। অনেকে এমনও অন্গমান করেন যে, রোভস্‌ দ্বীপের 
ডোরিয়া লিপির সহিত গ্রীক অক্ষর মিশিয়া এই বর্ণমালার 
উৎপত্তি হইয়াছে। 

উপরে যে মোআবাইট্‌ প্রন্তারফলকের বিবরণ, বর্ণিত 
হইয়াছে, তাহা নিঃসনোহে ৃষ্ট ৮৯৫ জন্মের পূর্ববর্তী সময়ে 
উৎকীর্ণ বল! যাইতে পারে। এ মোআব ভাষ! বা তাহার বর্ণ- 
চিহ্ন আক্ষরিক পরিপুষ্টির কীধ্তিস্তস্ত বলিয়া! গৃহীত হইলেও, 


অন্ুরূপ। উছার ৮২টী চিত্রমধ্যে ৬টা মনুষ্য বা ভাহাতের 
প্রতিকৃতি ১৭টী অস্ত্রাকৃতি, যন্ত্র ও বাস্ধমন্ত্র, গৃহ, গৃহাংশ বা; 
রন্ধন পাত্রা্দি; ৩টী সামুত্রিক জীবচিত্র ; ১৭টা পণ্ড ও পক্ষী- | 
মুনি) টা বৃক্ষ ও গন্মাদি, ৬্টা গ্রহনক্ষত্রা্দি, ১টী ভৌগ্রোলিক | 
চিত্র, ৪টা জ্যামিতমূলক চিক এবং ১২টী অপর চিহ্ন ছিল। এই 
১২টী কি বর্ণ তাহা আজিও আবিষ্কৃত হয় না। নোসসের 
(8.০০88০৪) নুবিখ্যাত প্রাসাদের ধ্স্তত্ত,প হইতে প্রাপ্ত ফলক- | 


সমগ্র যুরোপের বর্ণচি্কের বিস্তারকর্তা ফণিক ভাষ! হইতে পৃথক্‌। 
১৮৭৬ থুষ্ঠান্দে সাইপ্রাস্‌ স্বীপে ব্রোঞ্জ ধাতু নির্শিত যে পাত্র 
পাওয়' গিয়াছে, তাহা সিদ্দোনীয়রাজ হিরামের ভৃত্য কর্তৃক 
বাল্লেবেনোনের উদ্দেশে উৎসগীক্কৃত হইয়াছিল। উহাতে যে. 
খোদিত লিপি আছে, তাহা! ফণিকলিপির প্রাচীনতম নিদর্শন । 
কেহ কেহ উহাকে মোআবাইটু ফলকের পূর্ববর্তী, কেহ বা! 


থানি মাইফিনি দ্বীপের আদিম অধিবাসীর উৎকীর্ণ বলিয়া 
সাধারণের 'ধারণ! | 

ইভাম্স এঁ মৃৎ্ফলক পাঠে অবগত হইয়াছিলেন যে,এখানকার 
অধিবাসিবর্গ মাইকিনীর বিজেতুদলের অধীন ছিল। মাইকি- 
নীয়গণ এখানে নবাগত হইলেও তাহাদের লিপিও অপেক্ষাকৃত 
প্রাচীনতম ছিল, কেন না|! এখনও আবিভোস্‌ হইতে প্রাপ্ত 
ফলকে মাইকিনীয় লিপির যে প্রতিক্কৃতি রহিয়াছে, তাহা! মিসরের 
প্রথম রাজবংশের পূর্ববস্তী সময়ের মৃৎপাত্রস্থ চিত্রলিপি 
'মসপেক্ষা প্রাচীন না হইলেও যে তাহার সমসাময়িক, তাহাতে 


কোন সন্দেহ নাই। এই লিপিপ্রথার বর্ণগুলি আক্ষরিক কি | 


শাব্দিক তাহা আজিও নুস্পষ্টরূপে জানা যায় নাই। 

এক সময়ে এই স্বীপ হইতে সভ্যতালোত কারিয়া ও 
লাইসিয়ার প্রবাহিত হয়। কারিয়াগণ ব্রট হইতে এসিয়ার 
উপকূলে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিলেও, তাহাদের ভাষা 
ব। লিপির সহিত কৌনাস্‌ (08409 )-বানিদিগের লিপির 
অনেক সাদৃস্ত দেখা যায়। নোসসের ফলকপাঠে অনুমান হয় 
যে, কারিয় ও মাইকিনীয়গণ পরম্পরে নিকট সম্বন্ধযুক্ত এবং 
কারিয় ও লাইসিয়গণও পরম্পরে বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট কিন্ত 
ছুঃথের বিষয় তাহাদের ভাষাগত সাদৃস্ত স্বতন্্। উহা! আদৌ 
ইন্দোযুরোপীয় কেন্্রসস্ূত বলিয়াই ধারণ! কর! যায় না। 
পক্ষান্তরে ফ্রিজীয় ভাবান্ন উৎকীর্ণ ফলকাদিতে গ্রীক লিপির যথেষ্ট 
সাদৃশ্ত অনুভূত হয়। উপরোক্ত তাষাত্রয়ে উৎকীর্গ শিলাফলক 
গুলির মধ্যে একটাও খুষ্ট পূর্ব *ঠ শত্াক্গীর পরবন্তী নহে। 
এসিয়া-মাইনর় (বিশেষতঃ লাইসিয় )-বামিগণের কথিত ভাষার 
সহিত গ্রীকভাষার অনেক শববৈবমা লক্ষিত হয়|. ..এতত্বায়। | 








পরবর্তী বলিয়! গ্রহণ করিয়া থাকেন । 

উপরে বর্ণলিপির উৎপত্তি, পরিণতি বা বিস্তার প্রসঙ্গে 
যাহা লিখিত হইল, তাহার কোনটা হইতে যে পাশ্চাত্য বর্ণ- 
লিপি গৃহীত হুইয়াছে তাহা! কোন পাশ্চাতা পণ্তিতই মীমাংসা 
করিতে পারেন নাই। তাহাদের ধারণা ফণিক বর্ণমালাই 
যুরোপীয় সমগ্র বর্মালার আদি। অধ্যাপক পিটর গাইল 
লিখিয়াছেন £ 
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১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে থের! দ্বীপে কতকগুলি প্রাটীন শিলালিপি 
আবিষ্কৃত হয়। পণ্ডিতবর [:611197 [71119॥ ৮০0 08810. 
&০০ উহার পাঠোস্ধার করিয়! দেখাইয়াছেন যে, প্রার্ঠীন গ্রীক 
বর্ণমালার সহিত ফণিক বর্ণমালার যথেষ্ট সাদৃশ্ত আছে। 

যাহা হউক, এই ফণিক জাতীয় বণিকসমিতির দ্বারা পশ্চিম 
মুরোপ খণ্ডে এবং ভূমধ্যসাগর তীরবন্তী প্রদেশে বর্ণমালার 
বিস্তারকল্পে মানবজাতির বিশেষ উন্নতি ও এ্তিহাসিক পরিণতি 
সাধিত হ্ইয়াছিল। অদম্য উৎসাহে ও অধ্যবসান্বে এই ফণিক 
জাতি অতি প্রাচীন কালেই মিসর বাজ্যবাসীর সহিত বাণিজ্য 
স্ব্ধ বিস্তার করে। এই সময়ে তাহায়! বাণিযোর গ্রয়োজনীয়তা- 
মুলারে মিসরীয় লিপিগ্রথা কতক পরিমাণে পরিব্র্ধিত কিয়া রি 
ছিল। এরূপ হলে ডে কার করা যাইকে, শা 








সু শ্রবং : অজ্ঞান সঙ্কেত ৪ চিফ আগনাধের বর্ণমালা 
মধ্যে সমগিবিষ্উ করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু বাণ্বিক পক্ষে 
ফলিক সম্প্রদায় মিসরীয় সন্কেতলিপি ও তাহার উচ্চারিত হ্থয়াদি 
' গ্রহণ করিয়াছিল কি না, অথবা তাহারা মিসরীয় সক্কেতলিপি 
গ্রহণ করিয়া তাহাতে আপনাদের স্বর সংবোজনা করিয়াছিল 
কিনা তাহা সঠিক নির্ণন কর! ছঃসাধয। তবে স্বীকার করিতে 
হইলে এই মাজ্র বলা ধাইতে পারে যে, সাক্কেতিক ও তাহার 
অন্থরূপ প্রাচীন শবই ফণিকদিগের উদ্ভাবিত হওয়াও বিচি 
নহে। তবে এ কথাও ঠিক,ফনিক বর্ণমালায় যে সকল নাম প্রদত্ত 
হইয়াছে এবং মিসরীয় সন্কেতলিপিতে যে সকল মৌলিক বস্ত্র 
চিত্র উদঘাটন করে, তছুভয়ের মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই। ধেমন 
হিক্ত "আলেফত্এর সহিত ফনিক বর্ণমালার যে ভুল্য আস্তক্ষর, 
তাহার সহিত বৃষমুণ্ডের কাল্পনিক সাদৃশ্ত আছে এবং দ্বিতীয় হিক্র 
অক্ষর পবেথ এর সহিত একটা চতুরজ্র বাটীর' লৌসাদৃষ্ত দেখা 
যাক্ন। কিস্ত বস্ততঃ বৃযমুখাকৃতি এ ফনিক বর্ণটী তাড়া- 
তাড়ি লিখিতে হইলে বৃষমুখের পরিবর্তে অনেকটা ঈগল পক্ষীর 
ঠোঁটের ন্তায় হইয়া আইসে এবং সেইরূপ দ্রুত প্রণালীতে 
বেথ. অক্ষরটীও বকের স্তায় বক্রগ্রীব হইয়া যায়। ইহাতে 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, ফনিকগণ চিহ্ন ও শব 
বা স্বরমান্জ গ্রহণ করিয়াছিগ, কিন্ত তাহারা বর্ণের নামগ্রহণ 
করে নাই। 

পরবর্তিকালে ফনিকদিগের দ্বারা ফনিক বর্ণমালার কতদূর 
পুষ্টি সাধিত হইয়াছিল, তাহা লিপিচিত্র এবং ফলকাদি নিরীক্ষণ 
করিলেই সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইবে। উত্তর ইজিপ্তের আবুসিম্বেল 
নগরস্থ সুবৃহত প্রতিমুন্তিসমূছের পাদমূলে সমেতিকাসের বেতন- 
ভোগী গ্রীক, কোরিয়৷ ও ফনিকসেনাদল স্থ স্বজাতীয় ভাষায় 
আপনাপন নাম অস্কিত করিয়াছিল। ইহার পরে, খৃষ্টপূর্ব 
প্রায় ৩* অবধে বাইব্রোসের স্টেলিতে, এসমাঞ্ারের প্রন্তর- 
নির্দিত শবাধারে, কার্থেজের ধতত্তপ মধ্যে এবং প্রাচীন 
সিডোন্‌ উপনিবেশে এ সকল লিপির যে সকল ফলক পাওয়া 
গিয়াছে, বাহ্‌ আক্লুতিকে তাহা প্রায় একর্পপ ; কিন্তু পর্ধ- 
বিষয়েই অতিসামান্ত গ্রভেদ দৃষট হয়। 

এই সকল শিলা বা মৃৎ্ফলকে যে সকল অক্ষর ব্যবহৃত 
হইয়াছে, তাহা! পূর্ববর্তী আক্ষরিক লিপিচিহ্নাপেক্ষা সরু ও 
লা । সুতরাং বেশ বুঝ! যাঁর যে  লিপিপ্রণালী তখন শিলা" 
ফলের পরিবর্তে বাণিজযকার্ধোর উপযোগী হইয়া দাড়াইয়াছে। 
কারণ গ বাপুজোর ব্য ব্স্ততায় লেখা কিছু ভ্রত ও সর হইয়াই 
পড়ে।, বার 
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অক্ষরলিপির পরিপুষ্ি ও উৎবর্ধতাসাধনে তৎপর ছিল, ঠিক, 
সেই সময়েই প্রাচাজনপদসমূহে সমল্রোতে বর্ণমালা ও লিপি 
প্রচার কার্ধ্য চলিতেছিল। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের বিশ্বাস, 
পূর্বাধণ্ডে সেমিটিকজাতিই সর্বপ্রথমে কতকগুলি অসম- 
বর্ণীয় চিষ্ন লইয়া ভাষালিপির প্রতিষ্ঠা করে এবং তথা 
হইতে ক্রমশঃ দূরদেশে বিস্ৃত হয়। কিন্তু উহা কতদুর 
যুক্তিসিন্ক, তাহা পূর্বাপর আলোচন! করিলে বেশ বুঝা যায়। 
গ্লেসার কর্তক আরব দেশ হইতে আবিষ্কৃত শ্তস্তগুলির 
কোন কোনটার লিপি খৃষ্ পূর্ব ১৫** অব অপেক্ষাও প্রাচীন ) 
হৃতরাং যদি তাহ! হইতে বর্ণমালায় উৎপত্তি ও প্রচার স্বীকার 
করা! যায়, তাহ! হইলে পুর্ব মীমাংলিত লিপিতত্বের তিত্তি আরও 
প্রাচীন যুগে আসিয়৷ পড়ে । তৎপরে থু পূর্ব্ব ৭** অব্দের 
প্রাচীন কয়টি সেমেটিক লিপির নিদর্শন পাওয়। যাঁয়। হোজ- 
বিয়ার রাজত্ব কালে মোআবাইট্‌ গ্রন্তরে এবং সিলোয়ামের 
পুর্করিণীর সুড়ঙ্গ মধ্যে প্রাপ্ত হিক্রলিপি এবং বল লেবানোনের 
পাত্রস্থ লিপিতে ফনিক ছাদের সেমিটিক অক্ষরের লিপি 
বিস্তমান আছে। এতত্িন্ন লাফিস্‌ ও অন্তান্ত নগরে প্রাপ্ত মৃৎ- 
পাত্রাদিতে যে সকল হিক্রবর্ণ চিহ্ন এবং হিত্র শিলালিপি পাওয়া 
গিয়াছে, তাহাও তদনুরূপ প্রাচীন বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। 


ফনিকদিগের ন্যায় এই হিক্র চিহ্ছগুলিও বিশেষ বস্ত্রাকৃতি। 
গিহুদীগণ নির্বাসনের পর ক্রমে ক্রমে অরমীয়লিপি অভ্যাস 


করিতে থাকে । তাহা! হইতেই ক্রমে চতুক্ষোণ হিক্রবর্-লিপির, 
উৎপত্তি হয়। এক মাত্র সামারিটান্‌ জাতিই সেই প্রাচীন ৪ 
বক্তাকৃতি হিক্রলিপিই আশ্রয় করিয়াছিল, সেই কারণে ভাহারা 
আপনাদিগকে প্রকৃত হিক্র বলিয়া গৌরব করিম! থাকে। 
অরমীয় লিপির প্রাচীনতম নিদর্শন সিরিয়া রাজোর 
অন্তর্গত সিন্ম'জিলি নগরে পাওয়া গিয়াছে, উক্ত ফলকলিপি 
প্রায় ৪০* থু পূর্ববান্ধে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। এই অরমীয় 
লিপির সহিত পূর্বোক্ত মোআবাইট্‌ গ্রন্তরলিপির তেমন ইতর 
বিশেষ নাই। আনুমানিক ৫*ৎ খুষ্ট পূর্ধবাঝে পাপিরাস্‌ পত্রপটে 
যেসকল অরমীয় লিপি লিখিত হইয়াছিল, সেইরূপ অক্গর- 
মালা তুষ্ট পূর্ব ২০* অব পর্যন্ত বিস্তমান থাকে । এ সময়ে 
মিসরদেশে পারস্তরাজপ্রভাব অগ্রতিহত ছিল। এইরূপ বক্রা- 
কৃতি বা জড়ানে অরমীয় লিপির সহিত অন্রীয় কীল- 
ফলক পার্স চত্বকাংশ লিখিত অরমীয় লিপির সহিত অনেক 
সৌসাদৃহ্হ আছে। অরমীয় লিপি তাড়াতাড়ি ও জড়ানে 
লিখিতে ক্রমে গোলভাব ধারণ করে, কারণ ফমিক লিপিতে 
অক্ষরের হলগুলি সাধারণতঃ সদান ছিল। অক্ষরের টাম ব] 
টা গোল হওয়ায় আরমীয় অক্ষয় ক্রমে চু হিরু 





লিপির (077550360121 ৮111610£ ) বিকাশ ঘটিয়াছে। 

আরবজাতির নবতীয়দিগের মধ্যে পূর্ব্ণে এই অর- 
মীয় বর্ণলিপি প্রচলিত ছিল। উহাদের অক্ষরের ছাদগুলি 
অল্প পরিবর্তনেই তাহা বর্তমান আরবী অক্ষরে রূপান্তরিত 
হইয়া যায়। উত্তরপূর্ব আরবদেশের তিমার মন্দিরন্তস্তে 
এই শ্রেণীর লিপি বিগ্বমান আছে। উহা! খুষ্টপূর্ব ৫ম 
শতান্দের পৃর্ববে উত্কীণ হ্ইয়াছিল। এই লিপিতে প্রাচীন 
অরমীয় লিপির অনেক ছাদ বিগ্ঘমান দেখা যায়। তৎপরবত্তী 
সময়ের অনেকগুলি নবতীয় শিলালিপি আবিষ্কৃত হুইয়াছে। 
সময়ের তারতম্যান্ুসারে এ ফলকলিপিগুলির যথেষ্ট পরিবর্তন 
ঘটিয়াছে। চার্লস ডৌটি, হবার ও ইউটং প্রভৃতি পণ্তিতমণ্ডলী 
বিশেষ গবেষণার সহিত এ ফলকের পাঠোদ্ধাৰ করিয়া সেই লিপি- 
মালাব রর্ণসমূহেব ক্রমবিকীশ দেখাইবার জন্য একটা তালিকা 
উদ্ধৃত করিয়াছেন। এ শিলাফলক প্রধানতঃ ৯ খুষ্ট পূর্বান্ 
হইতে ৭৫ খুষ্টাক মধ্যে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ইহার লিপিপর্য্যায় 
অন্রদবণ কবিলে সহজেই বর্তমান আরবী লিপির বর্ণবিস্তাস 
অনুভব করা যাইতে পারে। 

আরব দেশে কিউফিক ও নষকি নামে ছুই প্রকার বর্ণমালার 
বাবহার ছিল। শিলালিপি ও মুদ্রাদিতে সাধারণতঃ প্রথমোক্ত 
লিপিই ব্যবহৃত, এই কারণে সাধারণ কাধ্যে তাহা অস্ুবিধা- 
' জনক বোধে পবিত্যক্ত এবং সাধারণ লিপিতে অপেক্ষাকৃত 
জড়ানে ছণদের বর্ণমালা গৃহীত হইয়াছে । এই শেষোক্ত 
নষকি লিপিই বর্তমান আরবীলিপির জননী । 

সিরিয়ার উত্তরবাসী খুষ্টানদিগেব মধ্যে এগ্রাঙ্গালিয়া নামে 
আব একপ্রকার অরমীয় লিপির প্রচলন আছে। নেষ্টো- 





ক্রমে তুর্কমান্‌ হইতে মাঞচুরিয়। পর্যাস্ত সুদীর্ঘ জনপদবাসীর 

লিপিরূপে পরিগণিত হয়। 
উপরোক্ত লিপি ব্যতীত, আরবদেশের দক্ষিণস্থিত যেমেন 
প্রদেশে আর এক প্রকার লিপি প্রচলিত ছিল। উর্থার বর্ণ- 
গুলি দক্ষিণ সেমিটিক, ব! ইথিওপিয় লিপি নামে পরিচিত । 
ব্যাকরণ ও বাক্যবিস্তাসের ক্রমনির্ণর দ্বারা এই সকল 
দক্ষিণ সেমিটিক লিপিরও সেবীয় ও মাইনীয় নামে ছুইটি 
বিভাগ গঠিত হইয়াছে। অন্যান্য শিলালিপির ন্যায়, এই সেবীয় 
লিপি দক্ষিণ হইতে ক্রমশঃ বামদিকে লিখনেরই রীতি ছিল, 
কিন্ত কতকগুলি ইথিওপিক ফলকলিপিতে বাম হইতে ক্রমে 
দক্ষিণে লিখিয়া বা! পড়িয়া যাইতে হয়। কোন সময়ে দক্ষিণ 
আরবে সেবীয় ও মাইনীয় লিপির প্রাছুর্ভাব ছিল এবং 
কোন সময়েই বা চিরস্তন প্রসিদ্ধ দক্ষিণ হইতে বামে লিপি 
অস্কণরূপ সেমিটিক প্রথা বর্জন করিয়! তদ্দিপরীত অর্থাৎ বাম 
হইতে দক্ষিণাভিমুখী ইথিওপিক প্রথ৷ প্রবর্তিত হয়, তাহ! 

আজিও নিণীত হয় নাই *। 
ভারতীয় খরোস্টীলিপির স্তায়, পারশ্ত, আরব, সেমিটিক, 
সাইপ্রিয় লার্টিন, ফিনিক প্রভৃতি যাবতীয় পাশ্চাত্য ভাষারই 
লিপিপ্রণালী দক্ষিণ হইতে বামমুখী ছিল, খুষ্টপূর্বব ৮ম শতাবেব 
উৎকীর্ণ ডিপিলনের স্থবৃহৎ পাত্রোপরিস্থ প্রাচীন আটিক লিপি, 
কিউরীয় হইতে প্রাপ্ত সাউগ্রীয় ফলকলিপি ও তাহার নিয়স্থ 
গ্রীক সমবর্গগুলি এবং প্রিনেষ্টির গোল্ড ফাইবিউলার উপরিস্থ 
প্রাচীন লাটনলিপি প্রভৃতি দক্ষিণ হইতে বামমুখীলিপির নিদর্শন। 
[ সংখ্যালিপি, স্বর, দেবনাগরী প্রভৃতি শব দেখ। | 


পাশ্চাত্য মতে বর্ণমালার ক্রমবিকাশ 


ভিত (চিত্রলিপি) 
টা (সঙ্কেতলিপি) 
প্রাচীন গ্রীক - সেমিতিক _ কীললিপি ( 001১916011 ) 


গ্রীক সামারিটান 





ফণিক 


| 
আকাডিয়ান বাবিলোনীয় 


|. | 
রঃ রি অস্ুরীয় 


ূ 
ৃ টির 
খোজ বালা রসিক তিক ও প্রা বং ৃ 


। 
হিক্র প্রোটোমিডিয়া সব 


বত টা বর্তমান আরব রঃ 

হাল ং ন ৃ ূ 

রা মঙ্গোলিযা ইথিওপিক 
মাঞু 


* রেপ.সিউস্‌ বলেন, এই ইধিওপিক বর্ণমালার অধিকাংশ প্রার্ঠীন ভারতীয় লিপি হইতে পরিগৃহীত। 





বর্ণলেখিকা! (ত্ী) বর্ণলেখা স্বার্থে কন্‌। টাপি অত ইন্বং। 
কঠিনী। ১ খড়ি। ২ লেখনোপযোগী খুস্তি। 
বর্ণবগ (ক্রি) বর্ণোহভ্যন্ত বর্ণ ( রসাদিভ্যশ্চ। পা ৫২1৯৫ ) ইতি 
মতুপ, মন্ত বঃ। বর্ণবিশিষ্ট। স্তরিয়াং ডীষ্‌। বর্ণবততী হরিজ্রা। 
( জটাধর) 
বর্ণবর্তি, বর্ণবর্তিকা (ত্ত্রী) লেখনী (69০ বা 1১9001])। 
বর্ণবাদিন্‌ (পুং ) প্রশংসাকারী। স্ততিকারক। 
বর্ণবিকার (পুং) বর্ণের বিকার। যেমন যোড়শ। ষষ দশ, 
দ স্থানে উ ও য স্থানে ড় ইহার পদ হইল যোড়শ। 
€ কাতন্ত্রপপঞ্জিকায় ব্রিলোচনদাস ) 
বর্ণবিলাশিনী (ত্ত্রী) হরিদ্রা। 
বর্ণবিলোড়ক (পুং) বর্ণান্‌ বিলোড়য়তীতি বি-লোড়ি-ধল। 
শ্লোকন্তেন, যে ব্যক্তি অন্যের লিখিত বিষয্ব চুরি করিয়। নিজের 
বলিয়৷ পরিচয় দেয় । ২ সন্ধিচৌর, সিঁদেল চোর। 
বর্ণরৃত্ত (ক্লী) অনুষ্ট'ত, ইন্দ্র প্রভৃতি সাধারণ শ্লোক, যাহাদের 
বর্ণ ধরিয়া ছন্দোগণনা কর! হয়। [ মাত্রারৃত্ত দেখ। ] 
বর্ণব্যবস্থিতি (ত্র) বর্ণন্ত ব্যবস্থিতিঃ | চাতুর্বপ্যবিভাগ। 
বর্ণশিক্ষা। (স্ত্রী) বর্ণাভ্যাস। 
বর্ণশ্রেষ্ঠ (পুং) বর্ণেষু শ্রেষঠঃ। বর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। 
চারিবর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ প্রধান । 
বর্ণন (তরি) বর্ণযুক্ত । (পা ৪২৮০ তৃণাদিগণ |) 
বর্ণনংযোগ (পুং) সবর্ণ বিবাহ । 
বর্ণসংসর্গ (পুং ) অসবর্ণ বিবাহ । 
বর্ণসংহাঁর (পুং) ১ অসবর্ণ বিবাহ দ্বারা সবর্ণের নাশ । ২ ব্রাঙ্গ- 
ণাঁ্দি চারিবর্ণের একত্র সন্মিলনী। 
বণসঙ্কর (পুং) ব্ণতো ত্রাঙ্গণার্দিত্যঃ বর্ণানাং বা সঙ্করো মিশণং 
যত্র। মিশিতজাতি, ব্রাহ্মণািবর্ণের অন্থুলোম বা প্রতিলোমে 
জাত জাতি। 
গীতায় লিখিত আছে যে, যখন অধন্মের অত্যান্ত প্রাহরভাব 
হয়, তখন কুলললনাগণ দুষিত হয়। তাহারা দূষিত হইলে 
ললনাগণ হইতে বর্ণসঙ্কর জাতির উৎপত্তি থাকে। বর্ণসঙ্কর হইলে 
দেব ও পিতৃকার্য লোপ এবং কুলধরন্ম ও জাতিধম্ম নষ্ট হয়। 
সুতরাং তখন সকলের নরক হইয়া থাকে। 
“অধন্মীভিভবাৎ রুষ্ণ ! প্রদ্ষ্যন্তি কুলন্ত্িয়ঃ। 
্রীযু ছষ্টান্থ বাঞ্চেয় ! জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ 
সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঙ্ানাং কুলন্ত চ। 
পতস্তি পিতরে হবষাং লুগ্$পিণ্ডোদকক্রিয়! ॥ 
দোষৈরেতৈ কুলগ্রানাং বর্ণসন্করকারকৈঃ | 
উৎসান্তন্তে জাতিধর্শীঃ কুলধন্থাশ্চ শাশ্বত; ॥ 


[ ৬১১ ] 





বর্ণসঙ্কর 





উৎসননকুলধন্্াণাং মনুষ্যাণাং জনার্দন। 
শরকে নিয়তং বাসে! ভবতীত্যনুস্তশ্রমঃ |৮ 
( ভগবদ্গীত৷ ১ অ) 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শুদ্র এই চারিটা বর্ণ, এই চারি 
বর্ণের অতিরিষ্ত আর বর্ণ নাই। চারিবর্ণের অতিরিক্ত যে 
সকল জাতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা সন্কর জাতি। 
এই চারি বর্ণ হইতেই সঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। শাস্ত্রে 
লিখিত আছে যে, স্ত্রীদিগকে অতি সামান্য ছুঃসঙ্গ হইতে 
ত্পূর্বক রক্ষা করিবে, তাহা না করিলে সেই স্ত্রী পিতা ও 
স্বামী এই উভয় কুলেরই সস্তাপের কারণ হয়। পত্রীকে সর্বতো- 
ভাবে রক্ষা করা সকল ধর্ধ্ট হইতে শ্েষ্ঠ। কি দুর্বল, কি 
সবল, কি অন্ধ, কি খঞ্জ, সকলেই নিজ নিজ ভার্ধা! রক্ষা! কবিতে 
যত্ববান্‌ হইবেন, এক ভাধ্যাকে রক্ষা করিলেই ধর্ম ও কুল 
পবিত্র হয়।* 
ভাধ্যা স্থরক্ষিতা ন| হইলে তাহাদের মধ্যে ব্ভিচাব ঘটিয়া 
থাকে, তাহাতে বর্ণসঙ্কর হয়। বর্ণসঙ্কর হইলে ধর্ ও কুল 
নষ্ট হয়। ধর্ম ও কুল নষ্ট হইলে প্রহিক ও পারত্রিক কোন 
রূপ মঙ্গলের সম্ভাবনা থাকে না। এইজন্য যাহাতে বর্ণসঙ্করত 
না হইতে পারে, এবং বর্ণসন্করের মূল কারণ যেস্ত্রী জাতি 
তাহাদিগকে অতিশয় যত্বের সহিত রক্ষা করিতে হইবে। ইহাই 
শাস্ত্রের উপদেশ। 
ইহা ভিন্ন ব্রাঙ্মণাদি বরণত্রয় যদি স্বধর্ম ত্যাগ করেন, তাহা : 
হইলে তাহারাও বর্ণসঙ্কর নামে অভিহিত হন। মন্তুতে লিখিত 
আছে যে, অন্টোন্ত স্ত্রীগমন, সগোত্রে বিবাহ এবং উপনয়নাদি 
স্বধর্ম ত্যাগ প্রভৃতি কারণে ব্রাহ্মণাঁদি বর্ণত্রয়ের মধ্যে বর্ণসঙ্কবত্থ 
ঘটিয়া থাকে । 
“বযতিচারেণ বর্ণানামবেগ্ভাবেদনেন চ। 
স্বকম্মণাঞ্চ ত্যাগেন জায়স্তে বর্ণসঙ্করাঃ ॥৮ ( মনু ১০২৪) 
* পহৃক্মেভ্যোইপি প্রসঙ্গেভ্যঃ স্্রিঘোরক্ষ্যা বিশেষতঃ । 
দ্বয়েহি কুলয়োঃ শো কম[বহেযুররক্ষিতাঃ ॥ 
ইমং হি সর্ববর্ণীনাং পশ্ঠন্তো ধর্শমূত্তমহূ। 
যতত্তে রঙ্গিতুং ভার্যাং ভত্তায়ে। ছুর্ব্বল| অপি ॥ 
স্বাং প্রন্থতিং চরিত্র কুলমাত্ম নমেব চ। 
স্ব ধর্শং প্রযত্বেন জায়াং রক্ষন্‌ হি রক্ষাতি ॥ 


সক নখ ঝা ক ঝা 
যাদৃশং তজতে হি স্ত্রী হুতং হতে তথাবিধং। 
তগ্মাৎ প্রজাবিতদ্ধার্থং স্রিয়ং রক্ষেত প্রযস্থতঃ ॥ 
ন কশ্চিদযোবিতঃ শক্ত; প্রসহয পরিয়ক্ষিতুং। 
এতৈরপায়যোগৈস্ত পক্যান্তাঃ পরিরক্ষিতুম্‌॥” ( মন্থু ৯১) 





'ব্রাঙ্গণাদিবর্ণানাং আন্টো্তস্রীগমনেন সগোত্রার্তবিবাহা- 
বিবাহেন উপনয়নরপন্থকর্ণত্যাগেন চ বর্ণসন্করে! নাম জায়তে' 
(কুম্ন,ক) 

শাস্ত্রান্ুসারে দেখা যায়, ছুই প্রকারে বর্ণসঙ্কর হুইয়। থাকে, 
এক স্ত্রীরিগের ব্যতিচার হইতে চারি বর্ণের অতিরিক্ত যে 
সকল জাতি তাহার প্রথম বর্ণপন্কর আয় ব্রাহ্ছপাদি বর্ণরয় স্বর্ন 
ত্যাগ দ্বার! দ্বিতীয় বর্ণসন্কর হইয়া থাকে । 

চারিবর্ণ হইতে অন্থলোম ও প্রতিলোম ক্রমে বর্ণসন্কর 
জাতি উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন জাতি মধ্যে পরম্পর আসক্তিবশতঃ 
অন্ুলোম ও প্রতিলোম ক্রমে এই বর্ণসন্কর জন্মে । 

*সক্কীর্ণযোনয়ে। ধে তু প্রতিলোমান্ুলোমজ।ঃ | 

আন্টোন্তব্যতিষক্কাশ্চ তান্‌ প্রবক্ষ্যাম্যশেষতঃ ॥/(মন্গ ১০২৫ ) 

ত্রাঙ্মণার্দি চারিবর্থ কর্তৃক পরিণীতা স্ত্রীতে উৎপন্ন সন্তান 
্রাঙ্মণাদি বর্ণ হইয়া থাকে । ইহা ভিন্ন অসবর্ণ পত্ধীতে উৎপন্ন 
সম্তান জনকের সমানবর্ণ হয় না, তাহাদের জাত্যন্তর ঘটিয়। 
থাকে। মন্বাদি খধিগণ বলিয়াছেন যে, ছ্িজবর্ণত্রয় কর্তৃক 
অসুলোমক্রমে অনস্তরবর্ণজা পত্ীর গর্ভসম্তৃত তনয়েরা' মাতার 
হীন জাতি হইলেও পিতার সদৃশ জাতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে 
এবং তাহারা যথাক্রমে মূর্ধাবসিক্ত, মাহিষ্য এবং করণ এই তিন 
আখ্যা প্রাপ্ত হয়। 

ব্রাহ্মণ কর্তৃক একাস্তরজ বা বৈশ্ঠাগর্ভসম্তৃত সম্তান অষ্ঠ 'ও 
* দ্ধ্স্তরজ শৃত্রাগর্ডসম্ভৃত সস্তান নিষাঁদ ব! পারশব এবং ক্ষত্রিয়কর্তৃক 
'শুদ্রাগর্ডসন্থৃত সন্তান উগ্র নামে অভিহিত। ক্ষত্রিয় কর্তৃক 
্রাঙ্মণীগর্ভসন্থৃত সন্তান হত, বৈশ্ত কর্তৃক ক্ষত্রিয়াগর্ভসত্ভূত 


মাগধ এবং ক্রাঙ্গণীগর্ডসস্থৃত সন্তান বৈদেহ নামে অভি-, 


হিত। শৃদ্র কর্তৃক বৈশ্তাগর্ভজ সন্তান আয়োগব, ক্ষত্রিয়া- 
গর্ভজ ক্ষত্বা, ত্রাঙ্ষণীগর্ভজ চণ্ডাল। শুদ্র কর্তৃক প্রতি- 
লোমক্রমে জাত এই তিন জাতি অতি নিকৃষ্ট। ব্রাহ্মণ কর্তৃক 
উগ্রকন্াগর্ভসম্তৃত তনয় আবৃত, অ্বষ্ঠকন্ঠাসম্ভূত আতীর এবং 
আয়োগব-কণ্তাগর্ভজ ধিগ. বণ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । 

চণ্ডাল, সৃত, বৈদেহ, আয়োগব, মাগধ এবং ক্ষত্া এই 
ছয়টা প্রতিলোমজ বর্ণসন্কর। চগ্ডালাদি বড়বিধ বর্ণসন্কর 
জাতির পরম্পর অন্ুলোম বা! গ্রতিলোম ক্রমে পরম্পর জাতীয়া 
কন্যাগর্ভে যে সকল সন্তান হয়, তাহারা তৎপিতা মাতা 
অপেক্ষা সর্বতোভাবে হ্বীন, নিন্দার্ঘ ও সংক্রিয়াবহিভূতি। 
শৃদ্র কর্তৃক ব্রাঙ্মণীগর্ভজাত চগ্ডালাদি সন্ভানেয়া যেরূপ অপরুষ্ট 
বলিয়া পরিগণিত, চণ্ডালাদি ফড়.বিধ সন্করকর্তৃক ব্রাহ্মণাদি 
চারিবর্ণে সমুৎপাঁদিত সন্তানেরা তাহাদের অপেক্ষা সহম্র গুণে 


বর্ণসন্কর [ ৬১২] বণস্বরোদয় 


পরম্পর মিজ্রভাবে পরম্পর বর্ণনা পত্রীগর্ভে যে সন্তান উৎপাদন 
করে, তাহাদের সংখ্যা পঞ্চদশ। তাহারা জনকাপেক্ষা আরও 
হীন। দস্থ্যজাতি কর্তৃক আয়োগব স্ত্রীগর্ডে যে নস্তান সমুৎ- 
পা্দিত হয়, তাহার নাম সৈরিম্ধ। ইহার! কেশরচনাদি কাধ্য- 
কুশল। ইহারা যদিও প্রকৃত দাস নহে, তথাপি দাসকার্য্যোপ- 
জীরী এবং পাশ দ্বার! মৃগাদি বধ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। 
বৈদেহক জাতি কর্তৃক আয়োগবী স্ত্ীগর্ডে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, 
তাহার নাম মৈত্রেয়। ইহার! শ্বভাবতঃ মধুরভাষী, প্রাতঃকালে 
ঘণ্টা বাজাইয়া নৃপতি প্রভৃতির স্ততিপাঠ করা ইহাদের কার্য । 
নিষাদ কর্তৃক আয়োগবস্্ীগর্ভে সমুৎপাদিত সন্তানের নাম 
মার্গব বা দাশ। ইহার নৌনিষ্াণকর্শকুশল। আয়োগবী 
স্রীগর্ভে জনকভেদে সৈরিস্ধ, মৈত্রেয় এবং মার্গব এই জাতিত্রয় 
জন্মগ্রহণ করে। নিষাদ কর্তৃক বৈদেহীগর্ভসভভূত সন্তানের 
নাম কারাবর, ইহার! চ্মচ্ছেদকারী। বৈদেহজাতি কর্তৃক 
কারাবর স্ত্রী হইতে অন্ধ, ও নিষাদদ্ত্রী হইতে মেদজাতি; চণ্ডাল 
হইতে বৈদেহী স্ত্রীতে বেণুব্যবহারজীবী পাণুমোপাক, নিষাদ 
বৈদেহীতে আহিগ্িক ও চগ্ডাল হইতে পুক্বসীন্ত্ীগর্ভে মোপাক 
জাতি জন্মগ্রহণ করে। এই সোপাক জাতি জল্লাদের কাধ্য 
করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। চণ্ডাল হইতে নিষান্দীগর্ভ- 
সম্ভত যে সন্তান, তাহার! অস্ত্যাবসায়ী ( গঙ্গাপুত্র ), শশানকাধ্য 
ইহাদের উপজীবিকা । এই সকল বর্ণসঙ্কর জাতি নিনানীয় 
এবং নিন্যকর্মকারী। (মনু ১০ অণ ও কুরুকভট) 
বর্ণসঙ্করদোষ দ্বারা নচছুতর শঠ জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, 
তাহাদের নাম ও সংখ্যা নির্দেশ করিতে কেহই সমর্থ নহেন। 
দবর্ণসন্করদোষেণ বহ্বাশ্চ শঠজাতয়ঃ | 
তাসাং নামানি সংখ্যাঞ্চ কো ব! বক্ত,ং দ্বিজোত্তম ॥৮ 
( ব্হ্ববৈবর্তপুণ ১ ব্রহ্গথণ ১০ অণ) 
[ এই বর্ণসন্করের বিশেষ বিবরণ জাতি, সঙ্করজাতি ও তত্তৎ 
শে দ্রষ্টব্য । ] 
বর্ণসঙ্করিক [ত্রি) বর্ণসন্করসন্বন্ীয়। অসবর্ণ বিবাহ হ্থারা 
সন্বরজাতির উৎপাদনকারী । 
বর্ণসংঘাঁট (পুং) বর্ণমালা । 
বর্ণসংঘাত (পুং ) বর্ণসমূহ। 


 বর্ণসমান্নায় (পুং) অক্ষরমাল!। 


বর্ণসি (পুং) বুখোতি স্থলমিতি বুঞ. আবরণে (লানসিবনদি 
পর্ণনীতি । উপ ৪1১০৭) ইতি অসি ধাতোন্ুক চ। জল । (উজ্জল) 

বর্ণস্থান (ক্লী) বণ বা শবাদির উচ্চারণন্থান। 

বর্ণস্বারোদয় (পুং) জ্যোতিযোক্ত শুভাগ্ুভজ্ঞানের প্রকার বা 


হীন ও নিন্দার্ঘ। আয়োগবাঁদি ষড়বিধ হীনজ্াতীয়েরা | নিয়মবিশেষ। 


ধর্ণতবরোদয় 


[৬১৩ ] ধণশ্বরোদয় 


নরপতিজাচর্যা-স্বরোদয়ধ্ত ত্শ্ষযামলে উদ্ধত হইয়াছে, অকারাদি পঞ্স্বর আটভাগে বিভক্ত | যথা” মাতা, বরণ 


মাতৃকায় ত্বরের সংখ্যা যোড়শ বলিয়া নির্দিষ্ট। এই ষোড়শ 
স্বরের মধ্যে অস্ত্যস্বর ছইটা_-অং, অঃ। এই স্বর ছুইটা ত্যাগ 
করিয়া লইতে হইবে। যোড়শ স্বরের চারিটা স্বর ক্লীব, 
যথা-»খ১ ক, ৯৯1 নুতরাং এ চারিটা স্বরও তাজা। 

অবশিষ্ট দশটা সবরের মধ ছুই ছুইটী করিয়া পাঁচটা যুগ 
হইবে। এই পঞ্চ যুগ্মের আদি পাঁচটি স্বর_অ, ই, উ, এ, ও। 
ইহারা তস্বস্বর মধ্যে গণনীয়। সুতরাং এই পাঁচটি শ্বরই 
স্বরোদয়ে অৰ্লম্বনীয়। 

এই স্বরোদয় হইতে লাভাঙাভ, স্খছুঃখ, জীবন-মরণ, 
জয়-পরাজয় ও সন্ধি এই সকল বিষয় বিদিত হওয়। যায়। 

মাতৃকাবর্ণেই চরাচর পরিব্যাপু, কিন্তু মাতৃকাবর্ণগুলি স্বর 
ভিন্ন উচ্চারণ করা অসম্ভব, সুতরাং এই চরাচর নিখিলজগৎ 
স্বর হইতে উদ্ভৃত হইয়াছে, তাই স্বরোদর দ্বারাই সমস্ত জ্ঞাত 
হইতে পারা যায়।* 

অকারাদি পাঁচটি স্বব, ব্রন্মাদি পঞ্চ দেবতা। বলিয়া কথিত । 
গথ।-অকারে ব্রহ্মা, ইকারে বিষু, উকারে রুদ্র, একারে পবন, 
৪কারে সদাশিব। এইরূপ এ অঞারাদি পঞ্চন্বরে নিবৃত্তি, 
প্রতিষ্ঠা, বিদ্া, শাস্তি ও শাস্তযতীতা এই পাঁচটি কল! এবং 
ইচ্ছা, প্রজ্ঞা, প্রভা, শ্রশ্ব। ও মেধা এই পাঁচটি শক্তি 
নঙ্গিষ্ট আছে। 

এ পঞ্চস্বর অকারাদিক্রমে চত্ুরত্র, অর্দচন্দ্র, ত্রিকোণ, 
বড় বিদ্দুযুত, গোলাকার ও শুদ্ধ গোলাক।র এই পঞ্চচক্র, পৃথিবী, 
ুল, তেজ, বায়ু, আকাশ এই পঞ্চভূত ) গন্ধ রস রূপস্পর্শ শব 
এই বিষয়পঞ্চক এবং সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন ও 
্তগ্ঘন এই পাঁচটি পঞ্চ বাণের বাণরূপে নির্ণীত। 

“অকারাদি স্বরাঃ পঞ্চ ব্রদ্ধাগ্ঠাঃ পঞ্চদেবতাঃ। 

নিবৃত্তাদ্যাঃ কলাঃ পঞ্চ ইচ্ছাদ্যং শক্তিপঞ্চকম্‌। 

মায়াগ্তাশ্চ ক্রভেদাশ্চ ধরাগ্যং ভূতপঞ্চকম্‌। 

গন্ধাগ্তা বিষয়ন্তে চ কামবাণ! ইতীরিতাঃ ৮ স্বরোদয়) 


* “মাতৃকায়াং স্বয়া: প্রোক্তা: স্বরাঃ যোড়শসংখ্যকাঃ। 

তেধ।ং ছাবস্তিমৌ ত্য।জেী চার্চ নপুংনকাঃ। 
শেষ! দশ স্বরাস্তেযু স্তাদেকৈকো ছবিকে দ্বিকে। 
জ্রেয়। অতঃ স্বরাদাশ্চ হুন্া; পঞ্চ শ্বরোদয়ে ॥ 

লাভালাতং হুখং ছুঃখং জীধিতং মরণং তথা 

জয়ং পরাজয়; স্থিত সর্ব্বং জং ্বয়োদয়ে | 

স্বরাহি মাতৃকোচ্চার! মাতৃত্যাপ্তং চরাচয়্‌। 

তচ্স।ৎ স্বরোদ্তঘং সর্ববং ত্রেলোকাং সচয়াচরম্‌ 1” 

( নরপতিচধ্যন্বয়োদয়ধূত ত্রঙ্গযামল ) 


সুভ ১৫৪ 


গ্রহ, জীব, রাশি, নক্ষত্র, পিও এবং যোগস্বর। | 

যখন মাত্রাম্বর বলবান্‌ থাকে, তখন মন্ত্রসাধন, যন্ত্রসাধন ও 
অন্ান্ত অধোমুখ কার্য্য করিবে।১ 

বণস্বর প্রবল থাকিলে শুভাশুভ কর্ম করিবে, বর্বর রী 
সময়ে বিশেষতঃ যুদ্ধকালে সিদ্ধি প্র ৷ 

গ্রহস্বর বলবান্‌ থাকিলে মারণ, মোহ্‌ন, স্ত্তন, বিদ্বেষণ, 
উচ্চাটন, বশীকরণ, বিবাদ, যুদ্ধ, প্রহার ও সংহার এই সমুদায় 
কাধ্য কর্তব্য ।* 

জীবস্বর বলবান্‌ থাকিলে বস্ত্র, অলঙ্কার, ভূষণ, বিদ্ারম্ত, 
বিবাহ, যাত্রা ও পানাদি কাধ্য করিবে ।* 

রাখিস্বর বলবান্‌ থাকিলে প্রাসাদ, হ্ম্য,উদ্ঠান, দেবতাস্থাপন, 
বাজ্যে অভিষেক ও দীক্ষাকাধ্য করিবে । 

নক্ষত্রস্বর বলবান্‌ হইলে শান্তিক, পৌঁ্টিক, গৃহাদি গ্রাবেশ, 
বীজবপন, বিবাহ ও যাত্রা! কাধ্য বিধেয় ।* 

পিওস্বর প্রবল হইলে শত্রুপক্ষের দেশভঙ্গ, সেনাপতি ও 
মন্ত্রিনিয়োগ এই সকল কার্য করিবে ।" 

আর যোগন্বর প্রবল হইলে জ্ঞানসস্ভব আণব অর্থাৎ 
অণিমাদি অ্টর্বঘা প্রান্তিবিষয়ক, শাম্তব ও শাক্কেয় ইত্যাদি 
শাবীরিক যোগ সাধন করিবে । 

যে নাম ধরিয়া! নিদ্রিত ব্যক্তিকে ডাকা যায়, যে নাম লইয়া 
ডাকিলে মানুষ গমন করে, সেই নামের আদাবর্ণে যে মাত্র! 
অর্থাৎ স্বর হইবে, তাহার নামই মাত্রাস্বর। যেমন রনীকা 


সি এপ ০৮৯৯-৯৯-০৩ শশী 


(১) “সাধন" মন্রযস্ত্রক যন্ত্রযোগঞ্চ সর্ববদ| | 
অধোমুখানি কাধ্যাণি মাত্রান্বরবলে কুরু ॥” 
(২) “্ণস্বরবূলে সর্ধ্ং কর্তব্য শুভাশুভম্‌। 
পাদ্ষিণঃ সর্্বকা ধ্যেষু যুদ্ধকালে ধিশেষতঃ ॥” 
(৩) “মারণং মোৌহুনং স্তস্তং বিস্বেষোচ্চাটনে বশ । 
বিবাদং বিগ্রহং ঘতং কুধ্য।দ গ্রশ্থরোদয়ে |. 
(৪) *যাত্রাপানাদিকং সর্বং বস্ত্রলঙ্ক(রভুষণম্‌। 
বিদ্যারস্তং ধিবাহঞ্চ কুধ্যাজ্জীবন্মরোদয়ে ॥৮ 
(৫) *প্র।সাদারামহন্দ্যাণি দেবতাস্থাপনানি চ। 
রাজ্যভিযেচনং দীঙ্গ। কর্তব্যং রাশিকে শ্বরে | 
(৬) “শাস্তিকং পৌষ্টিক্চের প্রবেশে! ধীজবাপনম্‌। 
্রীধিবাহস্তথা যাত্র| কর্তৃবা। ভম্বরোদয়ে ॥* 
(৭) “শত্রুণাং দেশভঙ্গক কুটযুদ্ধক যেঠনম্‌। 
সেনা ধ্যক্ষম্তথা মন্ত্রী কর্তব্যং পিগকোদয়ে ॥” 
(৮) পধোগেন সাধয়েদযোগং দেহস্থং আনসম্তবম্‌। 
আাণবং শান্ভবকৈয শাকের তৃতীয়কম্‌ ॥” ( স্থরোদয়) 





এই নামের আদ্য অক্ষর হইল “র”, এ “র' বর্ণে অ-মংযুক্ত 
আছে। সুতরাং মাত্রাস্বর হইবে “অ+। 
মাত্রান্বরচক্র 





এক্ষণে বর্ণ প্রভৃতি অন্ঠান্ত সপ্তুশ্বরের বিষয় বল! যাইতেছে । 

অকারের নিয়ে ক ছ আদি যে ছয়টা বর্ণ আছে, তাহা 
অস্বরের অন্তর্গত। এইরূপ ই স্বরের নিষ্নস্থ ছয়টা বর্ণ ই- 
* স্বরের অন্তর্গত এবং উ-স্বরের নিয়স্থ ছয়টা বর্ণ উ-স্বরের অন্তর্গত, 
এ-স্বরের এবং ও-ম্বরের নিয়স্থ ছয় ছয়টা বর্ণ, এ-স্বরের এবং 
ও-স্বরের অন্তর্গত হইবে। 


উল্লিখিত বর্ণন্বরচক্রের নিয়ম যথা 
ধর্ণম্থরচত্র 





৬ ঞ ণ এই তিনটি অক্ষর ত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট “ক' 


৬১৪ ] 


বর্ণস্বরোঁদয় 
অবধি “হ+ পর্যন্ত সমস্ত অক্ষর পঞ্্যরের নিয়ে ভির্য্যক্‌ পঙক্তি- 
ক্রমে বিভ্তাস করিবে । ন্বরবর্ণের পঙক্তি সমেত সাতটি পঙ.ক্তি 
হইবে এবং সর্ধসমেত পয়ত্রিশটি ঘরে পর়ত্রিশটি অক্ষর বিন্যস্ত 
হইবে। (উপরের চক্র দ্রষ্টব্য । ) 

"কাদিহস্তান্‌ লিখেঘর্ণান্‌ স্বরাধো '$ঞনোস্ছিতান্‌।, 

তির্যকৃপডক্তিক্রমেগৈব পঞ্চব্রিংশৎ প্রকো্ঠকে ॥৮* ম্বেরোদয়) 

মন্ষ্যের নামের আস্ত বর্ণ যে স্বরের নিযে থাকিবে, সেই 
বর্ণের সেই স্বরই বর্ণন্বর হইবে। * 

যেমন রসিকমোহন নামের আস্পক্ষর “র'। 
পর্ধযায়ে আছে, সুতরাং একার বর্ণস্বর হইতেছে। 

ও ঞ$ গ এই তিন বর্ণ নামের আদতে থাকে না, এই জন্ঠ 
তাহা ত্যাগ .করা হইল। যদ্দি কোন নামের আছ্ বর্ণ“ 
“১ অথবা এগ” হয়, তবে “৬ এই বর্ণের পরিবর্তে গণ, “এ 
এই বর্ণের পরিবর্তে “জ' এবং “ণ+ এই বর্ণের পরিবর্তে “ড+ এই 
বর্ণ স্থাপন করিতে হইবে। 

যদি নামের আগ্তক্ষর সংযুক্ত বর্ণ হয়, তাহা হইলে ব্রহ্ধ- 
যামলের উক্তি অনুসারে এ সংযুক্ত বর্ণের মধ্যে আস্ঘ বর্ণ মাত্র 
গ্রহণ করিবে। 1 

এক্ষণে গ্রহস্বরের বিষয় বল! হইতেছে । অ স্বরে মেষ, সিংহ 
ও বৃশ্চিক ) ই স্বরে কন্তা, মিথুন ও কর্কট 7 উ স্বরে ধনু ও মীন, 
এ স্বরে তুলা ও বৃষ) ও স্বরে মকর ও কুস্ত; এই সকল রাশি- 
সভভূত গ্রহস্বর হইবে। যে গ্রহ ষেরাশির অধিপতি, তাহাকে 





রঃ একারের 










সেই স্বরের নিয়ে স্থাপন করিবে। 
গ্রহস্থর5ক্র 

অ.। ই |]উ। এ! ও 
মেষ (কন্যা | ধনু | তুল! মকর 
সিংহ। মিথুন| মীন। বৃষ [কুস্ত 
বিছ! কর্কট 
বাল কুমার যুব! | বৃদ্ধ মৃত 
রমংবুচং বু] শু] শ 





* নরনামাদিমে। বর্ণে। যম স্বরাদধঃস্থিতঃ। 
স স্বরস্তন্ত বর্ণন্ত বর্পম্বয় ইোচ্যতে ॥* ( ম্বয়োদয় ) 
1 “নগ্রোক্ত| উ-ঞ-পবর্ণ। নামাদে। সম্তি তে নহি। 
চেস্তবন্তি তদ! জেয়! গজডাত্তে বখাক্রমন্‌॥ 
যদি নায়ি তবেন্বর্ণঃ সংযুক্তাক্ষরলক্ষগঃ। 
খহাত্ব্তাদিমো বর্ণ ইত্যুক্কে বক্ষবামলে ॥ 


র্স্বরোদয় [ ৬১৫ ] 


্ণশ্বরোদয় 
নান্ের আন্ত বর্ণে যে রাশি হইবে, সেই রাশির অধিপতি যে এক্ষণে রাশিশ্বর নিরূপণ কর! যাইতেছে,__ 


গ্রহ, সেই গ্রহ যে স্বরে পতিত হইবে, সে শ্বরকেই গ্রহন্বর রাশিক্বরচক 
বলা তায়। যেমন রসিকচজ্র, এই নামের আস্তক্ষর 'র+। 
“র' তুল! রাশি, এ তুল! রাশির অধিপতি শুক্ত। শুক্র একার 
স্বরে পতিত, তাই রাশিত্বর হইল-_'এ/। 

এক্ষণে জীবস্বরের কথা বলা হইতেছে । “অ+ বর্গের অক্ষর 
যোরটি। ক বর্গাদি পঞ্চবর্গে পাঁচ পাঁচটি করিয়| অক্ষর। য 
বর্গ ও শ বর্গে চারি চারিটি করিয়া অক্ষর। প্রত্যেক বর্ণের 
প্রতোক অক্ষরে এক হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ণাঙ্ক স্থির করিতে 
হইবে। যথা -. 


জীঘন্বর চত্র 





অকার স্বরে মেষ, বৃষ ও মিথুন রাশির প্রথম ফড়ংশ লক্ষিত 
হইবে। ই-স্বরে মিথুনের শেষ তিন অংশ, কর্কট রাশি ও 
সিংহ রাশি লত্য হইবে। উ-স্বরে ক্যা তুল! এবং বৃশ্চিকের 
তিন অংশ পাওয়া যাইবে। এস্বরে বৃশ্চিক রাশির শেষ ছয় 
ংশ, ধন্গ ও মকর রাশির প্রথম ছয় অংশ ধরিতে হইবে। 
ও-স্বরে মকরের অন্তিম তিন অংশ কুস্তরাশি ও মীন রাশি প্রা 
হওয়া যাইবে । 
যেমন রসিকচন্ত্র এই নামের আছ অক্ষর “র'। 'র ভুলা 
রাশির প্রথমাংশে উ-ম্বরে পতিত, তাই উ-স্বর রাশিস্বর হইতেছে 
ইহার সংখ্যা--৩। * 


এক্ষণে নক্ষত্র স্বরের কথা বল! হইতেছে,_. 
নক্ষত্র ১ রর 





নামে যতগুলি অক্ষর থাঁকিবে, তাহার বর্ণসংস্থান সংখ্যা- 
ক্রমে অঙ্ক সংলগ্ন করিয়া ৫ দ্বারা ভাগ দিয়া! যাহ! অবশিষ্ট 
থাকিবে, তাহা দ্বার! জীবস্বর নিরূপণ করিবে । যেমন রসিক- 
মোহন এই নামে র২সও৩ইও৩ ক ১ম্৫ও১৩হ৪ন৫ 
ইহার ৩৬। ইহা পীঁচ স্বারা বিভক্ত করিলে শেষ ১7 সুতরাং 


জীবস্বর অ--১। * 





লি অ-স্বরে রেবতী, অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মুগশিরা, 
অরে মেহসিংহালিরিঃ ফা ুকর্কাঃ। আর্জা, এই সাতটা নক্ষত্র লাক্ষিত হইবে। ই-ম্বর প্রভৃতি 
উ-স্বরে চ ধন্ুর্মানৌ। এ-ম্বরে চ তুলাবৃষৌ ॥ নি 01251 7রিতাে 


ঞ পমেষবুষাবকারে চ মিথুন: বড়ংশকা। 
মিথুপাংশাস্য়শ্চৈব ইকারে সিংহকর্কটা; ॥ 
কল্প! তুল! উকারে চ বৃশ্চিকন্ত ত্রয়োহংশকা। 
একারে বৃশ্চিকন্।ংশাঃ বট্চাপবড় স্বগ। দিম; ॥ 
অংশান্যে| মৃগন্ঠাত্তাঃ কুস্তমীনৌ তথৌন্বরে। 
এবং রাশিশ্বযঃ প্রোস্কে। নবাংশকক্রমোদয়ঃ £” ( শ্বরোদয় ) 


ও-স্বরে সৃগকুত্তো চ রাশীশাত্ব, গ্রহন্বরঃ। 

স্বরাধঃ স্থাপন্নেৎ খেটান্‌ রাশেধো বন্ত নায়কঃ॥* ( হ্বরোদয়) 
* এযোড়শাক্ষরকোত্বর্গঃ ভা কাদিবরগস্ত পঞ্চক1;। 

চতুর্বর্ণে যলৌ বর্গো সংখ] বর্গেবু কীর্তিতা; ॥ 

নায়ে। বর্ণ॥ শ্বর! গ্রাা। বর্গাপাং বর্ণসংখ্যয় 

শিতিতা; পঞ্চভির্ভভ়; শেষং জীবন্বর়ং বিঃ ॥” ( দ্বরোদয়) 


বর্ণস্রোদিয় [ ৬১৬ 1 রগ 


৮ 





০০০০০ 
শক্ত 


তি কপি ০ ০ পাপী 


স্বরচতুষ্টয়ে পুনর্বন্ু হইতে পীচটা করিয়া নক্ষত্র ষথাক্রমে লভ্য | করিবে, পরে তাহাকে € দিপা তাগ করিয়া বাহা! থাকিবে, 
হইবে। অর্থাৎ অ-স্বর ২৭1১/২)৩1৪।৫৬, ই-স্বর ৭৮1৯1১০।১১। | তাহাই যোগন্বর। যথ! পূর্বাপ্রক্রিয়া অনুসারে মাত্রাহ্বর ১, 
উ-স্বর ১২1১৩1১৪১৫।১৬, এ-ম্বরে ১৭।১৮১৯।২০।২১।, ও-স্বরে বর্ণন্বর ৪, গ্রহন্বর ৪, জীবন্বর ১, রাশিত্বর ৯,এই সমস্ত একত্র 





২২২৩২৪।২৫।২৩। যোগ করিলে ১৭ হয়, ইহাকে ৫ দিয়! ভাগ করিলে ২ অবশিষ্ট 
শতপদচক্রদ্ধারা নামের আগ্ঘ অক্ষরে যে নক্ষত্র হইবে, | গাঁকে, অতএব যোগের ই-উহ্থাক্স সংখ্যা ২। 
সেই নক্ষত্র যে স্বরে পড়িবে, তাহাই নক্ষত্র স্বর, যেমন শতপদ [ স্বরোদয় শবে র্ব্য ] 


চক্রদ্বারা রসিকচন্ত্র এই নামের আগ্যক্ষর “র' দ্বারা ১৪ চিত্রা | বর্ণ! (স্ত্রী) বৃণ্যতে ভক্ষ্যতে ইতি বৃণু ভক্ষণে কন্মণি ঘঞ,। তত- 
নক্ষত্র হয়। চিত্রা নক্ষত্র উকার স্বরে পতিত, সুতরাং নক্ষত্র- | ষ্টাপ। আড়কী। (হেম) 
স্বর উকার, সংখ্যা--৩। বর্ণাঙ্কা (স্ত্রী) বর্ণা অঙ্ক্স্তেহনয়েতি অঙ্ক করণে ঘ4., তত- 
াপ। লেখনী । ( শব্দরতা”) 
বর্ণাট (পুং) বর্ণান অটতীতি অট-অচ্‌। ১ গায়ন। ২ চিব্রকর। 
৩ স্ত্রীক্ৃতজীবন। (মেদিনী) 
বর্ণাত্নন্‌ (পুং) বর্ণঃ অক্ষরম্‌ আত্মা স্বরূপং যন্ত। শব্খ। জেটাধর) 
বর্ণাধিপ (পুং) বর্ণানাং ত্রাঙ্গণাদীনামধিপঃ | ত্রান্গণ, ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্ত ও শূদ্র ইহাদিগের অধিপতি গ্রহ। বৃহস্পতি ও শুক্র 
ব্রাঙ্গণের অধিপতি, মঙ্গল ও রবি ক্ষত্রিয়ের অধিপতি, চন্দ্র বৈশ্ঠ- 
দিগের, বুধ শৃদ্রের এবং শনি অন্ত্যজ জাতির অধিপতি । 
'ত্রাঙ্মণে শুক্রবাগীশো ক্ষত্রিয়ে ভৌমভাস্করৌ । 
চন্্রো বৈশ্তে বুধঃ শূদ্রে পতিমন্দোহস্তাজে জনে ॥*(জ্যোতিস্তব্ব) 
বর্ণান্ত (ক্লী) অন্য বর্ণের ভাব। বর্ণের পরিবর্তন। 
বর্ণাপেত (তরি) বর্ণাদপেতঃ। বর্ণহীন, সন্কর জাতি। 
পবর্ণপেতমবিজ্ঞাীতং নরং কলুষযোনিজম্‌। 
আধ্যরূপমিবানার্ধ্যং কর্্মভিঃ শ্বৈবিভাবয়েৎ ॥৮ মেমু ১০৫৭) 
“বর্ণাপেতং বর্ণত্বাদদপেতং মনুষ্য সম্করজাতং ( কুলল,ক ) 


বর্ণাশ্রম (পুং) বর্ণানাং চাতুবর্ণানাং আশ্রমঃ| চাতুবর্ণাশ্রম, 
চারিবর্ণের আশ্রম। 

বর্ণাশ্রমধর্ম (পুং) চারি বর্ণের আশ্রমধর্ম। ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্ত ও শূৃদ্র এই চারি বর্ণ আশ্রমে অবস্থান করিয়া যে বৃতি দ্বারা 
জীবিকা ও যে কর্ণ দ্বারা এহিক ও পারত্রিক মঙ্গল লাভ করিতে 
পারেন, তাহাকে আশ্রম ধর্ম কহে। ইহ! প্রত্যেক বর্ণের ভিন্ন 
প্রকার। মহাভারতে লিখিত আছে যে, যুধিষ্ঠির তীত্মদদেবকে 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, সর্ববর্ণের সাধারণ ধর্ম কি? এবং 
চারি বর্ণের পৃথক্‌ পৃথক্‌ ধর্মই বা কি? কোন্‌ কোন্‌ বর্ণের 
কোন্‌ আশ্রমে অধিকার । ভীম্মদেব ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন 
যে, চারি বর্ণের আশ্রমধর্মের বিষয় কীর্ভন করিতেছি, শ্রবণ কর। 

পিও| পি ৰ পি!পি।পি ক্রোধপরিত্যাগ, সত্যবাক্যাপ্রক্বোগ, সম্যক্রূপে ধনবিভাগ, ক্ষমা, 

মি 7 নিজ পড়ীতে পুত্রোৎ্পাদন, পবিভ্রত', অহিংলা, সরলতা ও 
| র্ ্‌ টু ূ ভত্যের ভরণপোষণ এই নয়টা সর্ধ্ষ বর্ণের সাধারণ ধর্ম । 


নামের মাত্রা ও বর্ণ সমুদায় হইতে স্বর লইয়৷ তাহার সম্ট ইন্জিযদমন ও বেদাধ্যয়নই ত্রাঙ্গণের প্রধান ধর্। শান্ত 


পিগুস্বরতক | 
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মাত্রাস্বব, বর্ণন্বর ও জীবস্বর, এই সমুদয় সংখ্যা একত্র 
করিয়। পাঁচ দিয়া ভাগ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা 
দ্বানা পিগুস্বর ঠিক হইবে। যেমন পূর্বোক্ত মাত্রাস্বর অ-১, বর্ণস্বর 
এ-৯, গুর্বোক্ত জীবন্বর অ-১ ইহার শেষ ৬, ইহা পাঁচ দিয়া 


নাগ করিলে শেষে ১ থাকে, সুতরাং পিগুস্বর অ-১। 
যোগশস্বরচক 








বর্ণাশ্রধর্্ 


করিয়৷ সংপথে ধনলাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে দার- 
পরিগ্রহ করিয়া সন্তান উৎপাদন, দান ও বজ্ঞাহুষ্ঠান করা তাহার 
কর্তব্য। ব্রাহ্মণ অন্ত কোন কার্যের অনুষ্ঠান করুন বা ন| 
করুন, তিনি বেদাধ্যন্বননিরত্ত ও স্ধাচারমম্পল্ল হইলেই তাহার 
বর্ণ। শ্রম ধর্ম রক্ষা হয়৷ 

ধনদান, জ্ঞানুষ্ঠান, অধ্যয়ন ও প্রজাপালনই ক্ষত্রিদ্ষের 
প্রধান ধর । যাচএ1, বাজন ব! অধ্যাপন ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিত্তান্ত 
নিষিদ্ধ। নিয়ত দহ্াবধে উদ্ভত হওয়া ও লমরাঙ্গণে বিক্রম 
প্রকাশ করা ক্ষত্রিয়ের অবস্থ কর্তবা। দশ্থ্যবিনাশ ব্যতীত 
ক্ষত্রিয়ের প্রধান কার্ধা আর কিছুই নাই। দান, অধায়ন ও 
যজ্ঞ দ্বারাই ক্ষত্রিয়দিগের মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে । রাজা অন্ত 
কোন কাধ্য করুন, বা ন] করুন আচারনিষ্ঠ হইয়া প্রজাপালন 
করিলেই ক্ষাত্রধর্শম রক্ষা হয়। 

দান, অধায়্ন, হজ্ঞানথষ্ঠান, লহুপায় অবলম্বনপূর্্বক ধনসঞ্চয় 
এবং পুত্রনির্ষ্িশেষে পগুপালন করাই বৈশ্বের নিতাধর্ব। 
এতদ্বাতীত অন্ত কোন কার্যের অনুষ্ঠান করিলে বৈশ্বাকে অধন্দে 
লিপ্ত হইতে হয়। 

ভগবান্‌ প্রজাপতি ত্রাঙ্মণাদি বর্ণত্রয়ের দাস হইবে বলিয়া 
শৃদ্রের শ্্টি করিয়াছেন । অতএব তিন বর্ণেব পয়িচর্ষা করাই 
শৃ্রের প্রধান ধর্শা। শৃদ্র অর্থসঞ্চয় করিলে ত্রাঙ্গণ প্রভৃতি 
উৎকৃষ্ট জাতি তাহার বশীভূত হইতে পারেন এবং তনিবন্ধন 
তাহাকে পাপগ্রস্ত হইতে হয়, অতএব ভোগাতিলাষে তাহার 
অর্থসঞ্চয় করা অতিশয় নিষিদ্ধ। কিম্ত রাজার আদেশানুসারে 
ধ্কার্যের অনুষ্ঠানার্থ অর্থসঞ্চয় করা শূর্রের অবিহিত নহে। 
ব্রাঙ্মণাদি বর্ণতয় শূদ্রকে ভরণ, পোষণ এবং ছত্র, বেষ্টন, শয়ন, 
আমন, উপানতযুগল, চামর ও বস্ত্র সকল প্রদান করিবেন । 
এই সকল দ্রব্য খুদ্রের ধর্শলন্ধ ধন। শৃদ্রের অর্থ সঞ্চয় করি- 
বার অধিকার নাই। তাহার যে ধন উদ্ধৃত হইবে, প্রভু 
তাহার সেই ধন গ্রহণ করিবেন । 

যজ্জ নানাপ্রকার এবং তাহার ফলও বহুবিধ। ব্রাঙ্ষণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ ও শূদ্র এই চারি বর্ণ ই সকল যজ্তের অনুষ্ঠান 
করিবেন । ' শুদ্রের যজ্জে অধিকার থাকিলেও মন্ত্রে অধিকার 
নাই। চারি বর্ণের সমুদায় ষজ্ঞ মধ্যে সর্বাগ্রে শ্রদ্ধাবজ্রের 
অনুষ্ঠান করা কর্তব্য । শ্রদ্ধা! মহদ্দেবতান্বরূপা । উহা যাজ্িক- 
দিগের পবিত্রত। সম্পাদন করিয়া থাকে। চারি বর্ণের মধ্যে 
অতিশয় শ্রদ্ধাসম্পর্ন হইলেই যঞ্তানুষ্ঠানের অধিকার জন্মে। 
লোকে চৌধ্য প্রত্ৃতি পাপকার্যে আসক্ত হইয়াও যদি বজ্ঞা- 
সুষ্টান করে, তাহা হইলেও সাধু বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে 


৪০ রিকি 





্বভাৰ,স্জঞানবান। তরাহ্ধণ বদি অসৎ কার্ধের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ | পারে এবং মহর্বিগণও প্রশংসা ক্রিক্না থাকেন। 





ত্রিলোক 
মধ্যে যজ্তের তুল্য আর কিছুই নাই। অতএব বর্ণচতুষ্ট 
অহ্যাশূন্ত হইয়া পরম শ্রদ্ধাসহকারে সাধ্যান্থরূপ যজ্ঞানুষ্ঠান 
করিৰে। 

লোকে বানপ্রন্থ, ভৈক্ষা, গারস্থ ও ব্রক্ষচর্য এই ঢারিটা 
আশ্রম অবলম্বন করিয়া থাকে । ব্ধতর্য আশ্রমে কেবল 
রাহ্মণেরই অধিকার । আত্মজ্ঞানসম্প্ন জিতেরিয় ব্রাঙ্মণগণ 
প্রথমে উপনক়নাদি সংস্কারে সংস্কত হইয়া! ব্র্ধচর্য গ্রহণ, 
অগ্্যাধানাদি কার্য নমাঁধান, বেদাঁধাক়ন ও তৎপরে তিনি 
গার ধর্ম প্রতিপালন করিয্া! কেবল পত্ীর মহিত বানপ্রস্ 
অবলম্বন করিবেন এবং এ আশ্রমে তিনি আরণ্যক শান্ত 
সমুদয় অধ্যয়নপূর্ধ্ষক উদ্ধ রেতা হইম্»। অনায়াসে ব্রচ্গে লীন হইতে 
পারেন। ব্রহ্মচ্ধয সমাপন করিয়াই মোক্ষলাভার্থে ভৈক্ষ্য ধর্শ 
আশ্রয় করা ত্রাঙ্গণের দোধাবহ নছে। এ্ী আশ্রমে তিনি 
স্থখছুংখরহিত, নিকেতনবিহীন, যদৃচ্ছাপন্বতীবী, দাস্ত, জিতেন্তরি়, 
সকলের প্রতি সমদৃষ্টিল্পন্ন, ভোগকামনাশূন্ত 'ও নির্বিকারচিত্ত 
হইয়া পরিশেষে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন। 

ক্ষত্রিয়াদি বর্ণও ক্রান্ধণদিগের দৃষ্টাস্তান্ুসারেই বানপ্রস্থাদি 
আশ্রম অবলম্বন করিয়! থাকেন। স্বধর্শনিরত ক্ষত্রিয়, বৈশ্য 
ও শৃর্রেরও ভৈক্ষ্যধর্শগ্রহণে অধিকার আছে। রুতকার্ধ্য 
পরিণতবর়স্ক বৈশ্টও রাজার অনুমতি লইয়া আশ্রমাস্তর গ্রহণ 
করিতে পারে। ক্ষত্তিয় বেদ ও রাজনীতি অধ্যয়ন, সম্তানোৎপাদন, 
মোমরস পান, রাজশুয় ও অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্তের অনুষ্ঠান, 
বেদপাঠ করাইয়! ত্রাঙ্গণকে দক্ষিণাদান ও আদ্ধাদি ঘবার! পিতৃ 
দিগের তৃপ্তিসম্পাদন করিয়! শেষাবস্থার আশ্রমাস্তর অবলম্বন 
করিতে পারেন। ক্ষত্রিয় গৃহস্থধর্শ পরিত্যাগ করিয়া আপনার 
জীবনরক্ষার নিমিত্তই তিক্ষারৃত্তি অবলম্বন করিতে পারেন । 
ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন ক্ষত্রিয়াদি তিনবর্ণের কামাধর্শ, নিত্য 
ধর্ম লহে। 

মানবমগ্ডলীর মধ্যে এক ক্ষত্রিয়বর্ণ ই শ্রেষ্ঠতর ধর্শের সেৰা 
করিয়া থাকেন। বেদে কথিত আছে যে, অন্য তিন বর্ণের 
যাবতীয় ধর্ম ও উপধর্্ম সমস্তই ক্ষাত্রধর্শের আয়ত্ত । যেমন 
সমুদয় প্রানীর পদচিহ্ন হস্তীর পদচিক্কে লীন হুইয়! যায়, তজপ 
সমস্য ধর্শহি রাজধর্মে লীন হ্ইয়াছে। পগ্ডিতগণ ন্যান্য ধর্মকে 
অরফলপ্র এবং ক্ষব্িয়ধর্শকে আশ্রমের সারভূত ও কল্যাণের 
একমাত্র নিদান বলিয়! কীর্ঘন করিয়াছেন, ক্ষাত্রধর্শ--সমুদয় 
ধর্শের সারভূত। এক রাক্রধর্মের প্রভাবেই সমুদয় লোক 
গ্রতিপালিত হইতেছে । দগুনীতি লা থাকিলে বেদ ও সমুদয় 
ধর্দ এককালে নষ্ট হইয়! যাইত । চারি আশ্রমের ধর্ম, বস্ডিধর্শ, 


বর্ণাশ্রগধর্ধম 


লোকাচারপ্রথা ও কাধ্য সমুর্দীন এক ক্ষত্রিযধর্শ-প্রভাবে জন- 
সমাজে প্রতিঠিত রহিয়াছে। 

, (ভারত শাস্তিপ” ৰর্ণাশ্রমধর্থ ৬৩-৭০ অ” ) 

ভগবান্‌ মন্গু এইবূপ বর্ণাশ্রমধশ্ম নির্দেশ করিয়াছেন, 

ব্রাহ্মণ সাঙ্গবেদাধ্যয়ন, অধ্যাপনূ, যজন, যাজন, দান ও প্রতি- 

গ্রহ এই ষট. কর্ণ করিয়া জীবনযাত্রা নির্ধযাহ করিবেন । . এই 


যু কর্মের মধ্যে জধ্যাপন, যাজন এবং সতগ্রতিগ্রহ এই ? 


তিনটা ব্রাঙ্গণের উপজীবিকা । কিন্তু যাজন, অধ্যাপন এবং 
প্রতিগ্রহ এই .তিনটা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিষিষ্ধ। কেবল দান; 
অধ্যক্নন ও যাগ এই তিনটা বর্তব্য। ক্ষত্রিয়ের হ্যায় বৈশ্তের 
পক্ষেও যাজনাদি নিষিদ্ধ । প্রজাগণের রক্গার জন্ত অস্ত্রশঙ্্- 
ধারণ ক্ষত্রিয়ের বৃত্বি, পশুপালন, কৃষি ও বাণিঙ্য বৈশ্তের 
জীবিকা, এবং দান, যাগ ও অধ্যয়ন উডয্লেরই অবশ্কর্তষ্য। 
স্বকর্ম মধ্যে ব্রাহ্মণের বেদাধ্যাপন প্রশস্ত, ক্ষত্রিক্নের প্রজাপালন 
এবং বৈশ্গের বাণিজ্য ও পশুপালন । 


যদি এই সকল স্বকর্থের দ্বারা জীবিকানির্ধযাহ ন! হয়, তাহা 


হইলে নিযম্োক্ত আপদ্ধশ্মোক্ত বিধানান্ুসারে চারিবর্ণ জীবিকা 
নির্বাহ করিতে পারিবেন । যধ্দি ব্রাঙ্গণ যথোক্ত অধ্যাপনাদি 
নিজ বৃত্তি্ধার! কুটুম্ব সংবর্ধনপূর্বক জীবিক৷ নির্বাহ করিতে 
অসমর্থ হন, তাহা হইলে গ্রামনগররক্ষাদি ক্ষত্রিয়বৃত্তি দ্বারা 
ভীবিকার্জন করিবেন। কারণ ইহাই তাহার আসক্নবৃন্তি । 
নিজবৃত্তি ও ক্ষত্রিয়বৃত্ধি এই উভয়বিধ কর্দূদ্ধারা যখন ব্রাহ্মণের 
জীবিকানির্বাহ কণ্িন হইবে, তখন তিনি কৃষিবাণিজ্যাদি 
বৈশ্তবৃত্তি অবলম্ষন করিয়া জীৰনযাতা নির্বাহ করিবেন। 
বৈশ্ঠবৃত্তি হারা জীবিক! নির্বাহ করিতে হইলে ব্রাঙ্গণ এবং 
ক্ষত্রিঘষ ইহার! উভয়েই কিংসাবহল গবাদি পশ্বাধীন কৃষিকাধ্য 
পরিত্যাগ করিবেন । যদিও কেহ কেহ কৃষিজীবিকার প্রশংসা 
করিয়। থাকেন, কিন্ত ভাহ! হইলেও ইহা সং্জননিন্দিত। কারণ 
এতদুপলক্ষে হলকুদ্দালাদি সধালনত্বারা ভূমিস্থিত বহু প্রাণীর 
প্রাণনাশ হইন্া থাকে । ত্রাঙ্গণ ও ক্ষত্রিয়ের নিজবৃত্তির অসঙ্ভাব 
এবং ধর্নষ্ঠার ব্যাঘাত হইলে নিষিদ্ধ বস্ত বর্জন করির! বৈশ্তের 
বিক্রেতব্য বস্তঙ্জাত বিক্রয় দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে 
পারিবেন। 

সর্বপ্রকার রস, তিল, প্রন্তর, সিদ্ধার, লবণ, পণ্ড এবং 
মনুষ্য এই সকল দ্রৰোর বিক্রয় নিষিদ্ধ । কুনুস্তাদি দ্বার! রক্তবর্ণ 
সুত্রনির্মিত সর্বৰিধ বস্ত্র, শপ ও অতসীতন্তদয় বস্ত্র এবং 
রক্তবর্ণ না হইলেও মেষলোম বিনির্িতি কম্বলাদি এ সকল 
কস্বর বিক্রয় নিষিদ্ধ। জল, শক্ত, বিষ, মাংস, সোমরস, সর্ব্ব' 
প্রকার গন্ধদ্রব্য, ক্ষীর, দধি। মম, ত্বত, তৈল, মধু; গুড়, কুশ, 


[৬১৮] 
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বর্ণাপ্রামধর্ণ 
সর্বপ্রকার আরণাপণু, বিশেষতঃ গজাদি মী, পণ্ড, অথত্ডিতথুর 
অশ্বাদি; এতস্তিগন পক্ষী, নীল, মস্ত এবং লাক্া এই সকল বস্তুর 
বিক্রয় ব্রাক্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ। 

স্বয়ং কর্ষপত্বারা তিল উৎপাদন করিয়া অচিরকাল মধো 
বিশ্ুদ্ধাবস্থায় বিক্রুয় করিতে পারে, কিন্তু লাভ প্রত্যাশায় বিলে 
বিক্রয় নিষিদ্ধ। ভোজন, মদ্দিন এবং দানবাতীত বদি কেহ 
তিলবিক্রয় করে, তাহা হইলে তিনি পিতৃপুরুষদিগের সহিত 
কমিত্ব প্রাপ্ত হইয়া কুকুরবিষ্ঠাঘ় নিমগ্ন হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ 
মাংস, লবণ এবং লাক্ষা বিক্রয় করিবামাত্রই পতিত হন, কিন্ত 
ক্রমাগত তিনদিন হুগ্ধ বিক্রয় করিলে শৃদ্রত্বপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন । 
মাংসাদি ভিন্ন অন্ট নিষিদ্ধ দ্রবা ইচ্ছাপূর্রবক ক্রমাগত ৭ দিন 
বিক্রয় করিলে ব্রাহ্মণ বৈশ্তত্বপ্রাপ্ত হন। একরপ রসদ্রব্যের 
বিনিময়ে অপর রসদ্রধা লওয়া যাইতে পারে, কিন্তু রসদ্রব্যের 
সহিত লবণের বিনিময় হয় না। সিদ্ধান্নের বিনিময় আমানের 
সহিত এবং ধান্যের বিনিময়ে তিল লওয়া যাইতে পারে, কিন্ত 
সমান পরিমাণ দিতে হয়। 

্রাঙ্মণের আপৎকালে যেরূপ জীবিকা অভিহিত হুইল, 
ক্ষত্রিয়ও এইরূপ বৃত্তিষ্কারা জীবিক। নির্বাহ করিবেন। স্থধর্খ 
নিক হইলেও তাহার আচরণ কর! সর্ধতোভাবে বিধেয়। 
পরধর্থম স্বকীয় ধর্ম হইতে উৎকৃষ্ট হইলেও যদ্দি কেহ আচরণ কবে, 
তাহা হইলে রাজ্। তাহার দণ্ডবিধান করিবেন । স্বধন্ম নিকৃষ্ট 
হইলেও তাহ! অনুষ্ঠেয় । পরকীয় ধন্ম সুন্দর হইলেও লোকের 
অনুষ্ঠেয় নহে । যেহেতু জ্গাত্যন্তরধর্শদ্বারা জীবনযাপন করিলে 
মনুষ্য তৎঙ্গণাৎ স্বজাতি হইতে পরিভ্রষ্ট হয় । 

বৈশ্ঠ স্বধন্্ন ছারা জীধিকা-নির্বাহে অসমর্থ হইলে উচ্ছিষ্ট 
তোজ্নাদি অনাচাব পবিহারপূর্বক দিজশুশ্রধাদি শৃদ্রবৃত্তি দ্বার] 
জীবিকা-নির্ববাহ করিবে, কিন্তু আপদ্‌ মুক্ত হইলেই শৃদ্রবৃত্তি 
পরিত্যাগ করিবেন। শুদ্র যদি নিজ বৃত্তি দ্বারা পুত্র কলত্রাদির 
ভরণপোষণে অক্ষম হয়, তবে কারুকরাদি কর্ম দ্বারা জীবিকা" 
নির্বাহ করিবে । যে কর্ম্মাচরণে দ্বিজশুশীষা নির্বাহ হয়, এই- 
রূপ বিবিধ কারুকর্নম ও শিল্পকর্ম করিবে। 

স্বপথস্থিত ব্রাঙ্গণৃত্ত্যভাবপ্রপীড়িত 'হইয়াও যদি ক্ষত্রিয় 
বা বৈশ্ববৃত্তি অবলম্বন না করেন, ভাঁহা হইলে' এইক্সপ বৃত্তি 
তাহার অবলম্বনীয়। বিপর ব্রাঙ্ষণ সকলেরই নিকট হইতে 
প্রতিগ্রহ করিতে পারেন। ব্রাঙ্গণ স্বভাবতঃ জল ও অগ্নির 
স্টায়-পবিত্র । আপতকালে ব্রাঙ্গণেষ্ধ নিন্দিত বাক্তির যাজন, 
অধ্যাপম ও  প্রতিগ্রছেও পাপ হয় ন'। গ্রাণাত্যয় সম্ভাবনায় 
যদি ব্রাঙ্ছণ নীচ্জাতির অনও গ্রহণ করেন, তথাপি আকাশে 
যেরূপ পঞ্ধ লিপ্ত হয় না, তঙ্জপ তাহা কোন পাপাশঙ্া নাই? 


বরাবর 


হকি ধষি ীগর্ড টি তনয়েয় প্রাণসংহারে সমুদ্তত 
হইয়াছিলেম, তথাপি গ্ষুৎগ্রতীক।র ইহার উদ্দেশ্য বলিয়া ভিনি 
পাপে লিগ হন নাই। বামদেব খাবি ক্ষুধার্ত ' হইয়া প্রাণরক্ষার্থ 

রমাংস তোজনেচ্ছু হন, তাহাতে তিনি পাপলিপ্ত হন নাই, 
অতএব ্রাঙ্গণ আপৎ কালে অতিনিনিত করের আচরণেও 
পাঁপভাজন হন না । 

ব্রাহ্মণের নিন্দিভাধ্যাপন, যাজন ও প্রতিগ্রহ এই তিলের 
মধো প্রতিগ্রহই অতীব 'নিক্ষ্ট। উপনয়নসংস্কাপে সংস্কতাত্া 
্াঙ্মণদিগের বাজনও অধ্যাপন কর্ণ নিত্য কর্তব্য, কিন্ত আপত- 
কালে নিকৃষ্ট জাতি বা শেষজস্মা শূদ্র হইতেও প্রতিশ্রহ 
বিধেয়। ব্রাঙ্গণের জপ ও হোম হারা পু্াদি নিকট জাতির 
যাজনাধ্যাপনজনিত পাপ নষ্ট হয়। স্ববৃত্তি দ্বারা জীবিকা 
নির্ধাহে অক্ষম হইলে ব্রাঙ্গণ উপপাতষ্কী প্রভৃতির নিকট হতে 
শিলোদ্ছবৃত্তি খারা জীবিকানির্বাহ করিবেন। কারণ অসং 
প্রতিগ্রহ অপেক্ষা শিলবৃত্তি শ্রেষ্ঠ এবং তদপেক্ষা উচ্ছবৃত্তি 
আরও প্রশস্ত। ধনাভাবে অবসন্ন ব্রাহ্মণ ধান্ বস্ত্রাদি, তার 
ও কাংশাদি নির্দিত দ্রব্য ক্ষত্রিয়ের নিকট যাক্ষা করিবেন । 

কষ্ট ভূমি অপেক্ষা অকষ্ট ভূমির শন্ত প্রতিগ্রহ করা গ্রাশস্ত 
এবং গো, ছাগ, মেষ, হিরণ, ধান ও সিদ্ধাল্প এই সকল 
দ্রব্যের মধ্যে উত্তরোত্তর দ্রব্য অপেক্ষা পূর্ব পুর্ব দ্রবোর 
প্রতিগ্রহ প্রশস্ত। সকলেরই * প্রকার ধনাগম ধর্শ্সঙ্গত, 
যথা__দীয় প্রাপ্ত ধন, মিত্রের নিকট হইতে লব্ধ ধন, ক্রয় ও 
ধান্তাদি বৃদ্ধি লন্ধধন, কৃষি বাণিজ্যাদি কম্মযোগে লব্ধ ধন এবং 
সংপ্রতিগ্রহ ল্ধ ধন। এই ৭ প্রকার উপায়ে ধনাগম উত্তম 
বলিয়া অভিহিত হইয়াছে । বিস্তা, শিল্পকার্্য, সেবা, গোরক্ষা, 
বাণিজ্য, অল্প প্রাপ্তিতে সস্তোষ, ভিক্ষাবৃত্তি এবং সুদের জন্য ধন- 
প্রয়োগ এই সকল জীবিকার হেতু । ত্রাক্গণ বা ক্ষত্রিয়ের কদাচিৎ 
সুদ গ্রহণ করিয়া খণ দান কর্তব্য নহে। কিন্ত কেবল ধর্- 
কন্মার্থ অল্প স্দে নিরুষ্টকর্মাকে খণ দান করিতে পারেন । 

বিপ্রসেবায় জীবিকা না চলিলে শূদ্র যদি বৃত্যন্তরাভিলাষী 
হয়, তাহা হইলে ক্ষত্রিয় তাহার সেব্য, ইহার অর্ভাবে বৈশ্রের 
সেবা করিয়া জীবিকা নির্ববাহ করিতে পারেন। স্বর্গ ও জীবিকা 
লাভার্থসরাঙ্মণ শৃদ্রের আরাধ্য । শুট ব্রাহ্মণসেব্চ এই বিশৈষণ 


মাত্রই কৃতার্থত৷ লাভ করে। শৃদ্রের ব্রাঙ্মণসেব৷ ভিন্ন আর | 


যেকিছু কাধ্য তাহা নিশ্কষল। ত্রাঙ্গণ শূড্রভূত্ের পরিচর্যা, 
সামর্থ্য, কাধ্যনৈপুণ্য এবং উহার পোষ্ট্বর্গের পরিমাণ বিশেষ 
বিবেচন| করিয়া বেতন অবধারণ করিবেন। ত্রাঙ্গণ আশ্রিত 
শৃদ্রের ভক্ষ্যার্থ উচ্ছিষ্ট অন্ন, পরিধানার্ঘ' জীর্ঘ বদন, শনার্থ 
জীর্ণশধ্যা এবং ধাঁণ্তের পুলাক প্রদান করিবেন।' 


[ ৬৯ 1 


বদি 


লপ্তনা্দি অপ্রব্য ভক্ষণে শৃদ্রের পাপ নাই। -উপনয়নাদি 
সংস্কার এবং অগ্সিহৌত্রাদি বজ্ঞে অধিকার নাই। কিন্তু পা 
যজ্ঞারদি কার্য নিবিদ্ধ নহে। ধর্শজ'শৃ্র ধর্শেচ্ছু হয়! ব্রা্জণাদিব 
অনুষ্ঠেয় পঞ্চ মককাজ্ঞাদি মন্্বর্জম করিয়া করিবেন। অকুয়া- 
শু শৃত্র বপ সহখাছষঠানে প্রবৃত্ত ইয়, তদহুসারে ইহলোকে মান্য 
এবং পরলোকে স্বর্গলাভ করে। রাজা শৃড্রকে অর্থ সঞ্চর করিতে 
দিবেন না, কারণ শূদ্র ধনমদে মত্ত হইয়া ত্ার্মণকে "অবমাননা 
করিতে পারে। এই জন্ত শৃ্রের অর্থসঞ্চয় নিন্দনীয় 
চারি বর্ণ এইকপ বৃত্তি হারা জীবিকানির্বাহ করিবেন । 
১ মন্থ ১১ অ*) 
বর্ণাশ্রমবৎ তি) ব্ণাশ্রম অস্তার্থে মতুপ্‌ মন্ত বঃ'। বর্ণাশ্ম- 
বিশিষ্ট । 
বর্ণাশ্রমিন্‌ (তরি) বর্ণাশ্রমঃ অন্তযর্থে ইনি। ব্ণীশ্রমধশ্শযুক্ত | 
(ভাগবত ৭8১৪) 
বর্ণাসা, আসামের অন্তর্গত একটি নদী। (দেশাবলী) 
বর্ণার্থ (পুং ) বর্ণমর্তীতি অর্থ-অণ্‌ | মুদগ। (রাজনি* ) 
বর্ণি (ক্রী) ব্যতে স্তয়তে ইতি বর্ণ স্ততৌ ইন্‌। ১ স্বর্ণ। (পুং) 
২ বলি। ( বর্ণের্বলিশ্চাহিরণ্যে । উপ 8১২৩) 
বর্ণিক (পুং) বর্ণা লেখ্যত্বেন সস্তি অস্তেতি বর্ণ-ঠন্। ১ লেখক। 
“লেখকেহক্ষরপৃর্বাঃস্থ্যশ্চণজবীকচঞ্চব:। 
বণিকো লিপিকরশ্চাক্ষরন্তাসে লিপিলিবিঃ ॥ ( হেম ) 
বর্ণিক (ভ্ত্রী) বর্ণা অক্ষরাঁণি লেখ্যন্তেন সন্থযন্তাঃ ইতি বণ-. 
ঠন্-টাপ্‌। ১ কঠিনী। ঘড়ি। | 
“লেখন্যাঃ কর্ণিকাপি গ্তাঁৎ কঠিষ্ঠামপি বর্ণিকা।” (হারাবলী) 
২ মসি। ৩ কাঞ্চনের উৎকর্ষ। 
'র্ণকাশ্চারণেহস্ত্ী তু চন্দনে চ বিলেপনে । 
দ্বয়োনীলাদিষু ্ত্রীস্তাদুতৎকর্ষে কাঞ্চনন্ত চ ॥ ( মেদিনী) 
বণিন্‌ € পুং) বর্ণা অক্ষরাণি লেখ্যত্বেন সন্ত্স্তেতি বর্ণ-ইনি। 


১ লেখক। বর্ণা নীলগীতাদয়ঃ লেখ্যত্বেন সম্থান্তেতি। 
২ চিত্রকর। 
“অঙ্গারকুশমুঞ্জানাঁং পলাশশরবর্ণিনাম্‌। 


যবসেন্ধনদি্বাীনাং কারয়েত চ সঞ্চয়ান্‌॥” (ভারত ৯২৬৯।৫৭) 
বর্ণ (বর্ণাদ্রদ্ষচারিণি। পা ২1১৩৪ ) ইতি ইনি। 

ও ব্রহ্মচারী । 

'বর্ণা স্যাৎ লেখকে চিত্রকরেছপি বহ্ষচারিণি' ( মেদিনী ) 
(ব্রি) ৪ বর্ণবির্িষ্ট। ' বর্ণোততরপদাত্ত, ( ধর্মশীলবরণন্তাচ্চ। পা 
৫1১৩২) ইন্তি ইমি। «৫ ত্রাঙ্ষণ। 

“যাজনাধ্যাপনে গুদ্ধে বিশুদ্ধাচ্চ গ্রতিগ্রাহঃ | : 

বৃত্িরয়মিদং প্রাহ্মূনয়ে! জ্যেউবণিনঠ ৪"(কামনদক- ৭২1১৯) 





বর্ণিত তরি) বর্ণ-ক্ত। ১ স্বতিযুক্ত, পধ্যায়-_-ঈলিত, শম্ত, 
পণায়িত, পনায়িত, প্রপুত, পনিত, পণিত, দীর্ণ, অভিষ্টত, 
ঈড়িত, সতত, ন্ৃত। ( জটাধ্র ) ২ বিস্তারিত । 
“্চতুর্থমেতদ্থিপুলং বৈরাটং পর্ব বর্ণিতং।” (ভারত ১।২1২৯৯) 
৩ কথিত। 
"ম্বভর্ত,স্তচ্চ ন ময়া দরিদ্রস্যাপি বর্ণিতং |” কেখাস* ১৯1৩৬) 
বর্ণিল (ব্রি) বর্ণ-লোমাদি-পামাদিপিচ্ছাদদিভ্যঃ শনেলচঃ। (গা 
৫২১৯০) ইতি প্রশস্তার্থে ইলচ.। প্রশস্তবর্ণ বিশিষ্ট, বর্ণযুক্ত। 
বর্ণ (পুং) রঙ, সংভন্কৌ ( অজিবৃষীত্যো নিচ্চ। উপ, ৩৩৮) 
ইতি-থু-সচনিৎ | ১ নদবিশেষ। ২ আদিত্য । ৩ দেশবিশেষ। 
[ পবর্গে বল, দেখ। ] 
বর্ণ্য (ক্রী)বর্গ্যৎ। ১ কুঙ্কুম। (ত্রি)২ বর্ণকর। (পুং) 
৩ স্বেতার্জক। ব্্ণগণ-_রক্তচন্দন, পরাগ, পদ্মকাষ্ঠ, বেনারমূল, 
বষ্টিমধু: মঙ্জিষ্ঠা, অনস্তমূল, ভূইকুমড়া, চিনি ও দুর্ববা। এই 
দশটী বর্ণাগপ। ( চরক সুত্রৎ ৪ অ) 
বর্ণ্য (পুং) গন্কক। (বৈস্তকনি* ) 
বর্তক (ক্লী) বর্ততে ইতি বৃত-ঘ.ল্‌। ১ বর্তলৌহ, চলিত বিদারি। 
(হেম) (ব্রি)২ পুজক। 
“নিবেশ্ত সেনাং ভরতঃ পল্ত্যাং পাদবতাং বরঃ। 
অভিগস্তং স কাকুৎ্স্থমিয়েষ গুরুবর্তকং ॥”রোমা” ২১০৭।১২) 
(পুং ) ৩ পক্ষিবিশেষ, চলিত ভারই পা্ী। 
৪ অশ্খের ক্ষুর। ( অমর) 
বর্তকা (ত্ত্রী) বর্তক-টাপ, “বর্তক! শকুনৌ প্রাচাংং ইতি 
বািকোক্ত্যা-ন-অত-ইত্বং। বর্তকপক্ষী। (অমরটাকায় রায়মুকুট) 
বর্তকী (ভ্ত্রী) সপ্তলাঃ সাতলা। 
বর্তজন্মন্‌ ( পুং) বর্তনি আকাশপথে জন্ম যন্ত। ম্ঘে। (শৈামালা) 
বর্তৃতীন্ষ (ব্ী) কুক্পলৌহ, বিদ্রী। (রাঙনি*) 
বর্তন (ক্রী) বর্ততেংনেনেতি বৃত-করণে লুট । ১ বৃত্তি, 
জীবনোপায়, বেতন । 
“বিনা বর্তনমেবৈতে ন ত্যজস্তি মমাস্তিকং |” 
২ সাধারণ বর্তুল। ৩ তৃলনালা। ৪ তকুপীঠ। তুলার 
পাঞ্জ। ৫ জীবন। (মেদিনী) 
“দেবতাপিত্মর্ত্যানামতিথীনাঞ্চ বর্তনম্‌। 
ষস্তাবশিষ্টেনারেন পুংসপ্তন্ত গৃহং ব্রজ ॥” মোর্বপুৎ ৫০1৭১) 
পুং বর্ততে ইতি বৃত-( অন্থ্দাতেতশ্চ হলাদেঃ। পা ৩২।১৪৯) 
ইতি যুচ। ৫ বামন। (মেদিনী) (ব্রি)৬ বর্তিষু। 
“এষ দৈনন্দিনঃ সর্থো ত্রাঙ্ান্ত্রেলা ক্যবর্তনঃ | 
(তর্যাঙ্ব্পিতৃদেবানাং সম্ভবো যত্র কর্মভিঃ ॥৮ ভাগ” ৩১১২৬) 


পাশে সস ীসসস্সপীপীপসপেপ 4 শী শীীসসীস্রস 









শি পপ পজ পালা ০ ২২ পাশ শ্িস্পীশী তশ্পি ও 


(ক্লী) ৭ পরিবর্তন। ৮ নিবৃত্তের বর্তলীকরণকর্ম। 
৯ শল্যকম্পনকর্্। (নুশ্রাত স্ুত্রস্থাৎ ৭ অ*) ১* স্থিতি, 
অবস্থিতি। ১১ নিয়োগ। ১২ বৃত্িযুক্ত। ১৩ বর্তমান। 
১৪ স্থিতিশীল । ১৫ বার়স। ১৬ স্থাপন। ১৭ পেষণ। 

বর্তনি (পূং ) ১ পূর্বদেশ। (জ্ত্ী) বর্ততেৎনয়েতি বৃত্ত বৃতেশ্চ। 
উপ২২১*৭) ইতি অনি। ২ পন্থা। ( উজ্দ্ল) 

বর্তনিন্‌ (ত্রি) পথিক। 

বর্তনী (স্ত্রী) বর্তনি কৃদিকারাদিতি পক্ষে ভীষ। ১ গন্থা। 
২ পেষণ। (শব্দরত্বাৎ ) 

বর্তনীয় (ত্রি) বর্তনযোগ্য। 

বর্তমান (পুং) বর্ততে ইতি বৃত-শানচ্‌। প্রয়োগের অধি- 
করিণীভূত কাল। পর্যায় অস্ততন, অধুনাতন। (রাজনি, ) 
ব্যাকরণ মতে আরম্তের অসমান্তি পর্যন্ত বর্তমান । এই 
বর্তমান প্রবৃত্তোপরত, বৃত্তাবিরত, নিত্য প্রবৃত্ত ও সামীপা 
এই চারি প্রকার । 

“প্রবৃত্বোপরতশ্চৈব বৃত্তাবিরত এব চ। 

নিত্য প্রবৃত্তঃ সামীপ্যো বর্তমানম্চতুর্বিধঃ ॥” 

( মুগ্ধবোধটাকায় ছুর্গাদাস ) এই চারিপ্রকার বর্তমানের মধ্যে 
সামীপ্য দ্বিবিধ ভৃতসামীপ্য ও ভবিষ্যৎসামীপ্য। এই চারিপ্রকাৰ 
বর্তমানের উদাহরণ যথা "মাংসং ন খান্দতি” এই স্থলে আদিতে 
প্রবৃত্ত যে মাংসভোজন তাহা নিবর্তিত করিতেছে, এইজন্ত ইহা 
প্রবৃত্তোপরত বর্তমান । “ইহ কুমারাঃ ত্রীড়স্তি” এই স্থলে 
কুমারগণের তদানীন্তন ক্রীড়নাভাবেও পুর্বে তাহারা! ক্রীড়া 
করিয়াছিল, এই বোধ হওয়ায় ইহ! বৃত্তাবিরত বর্তমান । 'পর্ববতা- 
্তিস্তি' এইস্থলে পর্বতদিগের ভুত ও ভবিষ্যৎকালে অবস্থানের 
সন্বন্ধবিবক্ষাহেতু বর্তমানত্ব থাকা নিত্য প্রবৃত্ত বর্তমান । 

“কদা আগতোহসি ইতি প্রশ্রে অধ্বন্বেদাদের্ত্বমানন্বাং 
এযোহ্হং আগচ্ছামি ইতি আগতোহপি বত” অর্থাৎ কখন 
আসিয়াছ এইপ প্রশ্ন করিলে আগতব্যক্তি এই আমি আসিলাম 
এইরূপ উত্তর দেয়, এইস্থলে তাহার আগমনক্রিয়৷ হইয়া গেলেও 
আগমন জন্ত পথশ্রমাদির বর্তমানতা থাকায় এইস্থলে ভূতসামীপ্য 
বর্তমান হইয়াছে । “কণা গমিষ্যসি ইতি প্রশ্নে এযোহহং গচ্ছামি 
ইতি গমনক্রিয়মাণোস্ত মোধপি বদতি” কখন গমন করিবে এইবপ 
প্রশ্ন করিলে গমন করিতে উদ্ভত ব্যক্তি এখনই গমন করিতেছি 
এইরূপ উত্তর দেয়, এইস্থলে গমনক্রিয়া আরন্ধ না হইলেও 
ভবিষ্যতের সামীপ্য হেতু এইস্থলে ভবিষ্যৎসামীপা বর্তমান 
হইয়াছে । এই চারিপ্রকার বর্তমান । ভূত, ভবিষ্যৎ ও 
বর্তমান ভেদে কাল ত্রিবিধ। প্রীরন্ধ ও অসমাণ্ডকালই বর্তমান, 
উপস্থিত বা উপস্থিতের সমীগ বর্তমান । [ ধাতু ও কালশব দেখ ] 








, বর্থমূন কালে লট্‌ বিভক্তি হয়। 
উপস্থিত, যাহা চলিতেছে । ৩ সাক্ষাৎ। ৪ স্থিতিশীল। 

বর্তমানতী! (ত্ত্রী) বর্তমানস্ত ভাব; তল্-টাপ্‌। বর্তমান, 
বর্তমানের ভাব বা ধশ্। 

বর্তমান্নাক্ষেপ (পুং) বর্তমান ঘটনায় অসম্মতি বা অস্বীকার । 

বর্তরূক (পুং) বর্তো বর্তনং রাতি গৃহাতীতি বা বাহুলকাৎ 
উক। ১ নদীভেদ। ২ কাকনীড়। ৩ জলাবট। ( মেদিনী ) 
৪ স্বারপাঁল। এম্তরী গ্রস্থিহরোহমাত্যো ছ্বাঃস্থিতো বেত্রধারকঃ। 

দৌঃসাধিকো বর্তরূকে গর্বাটো দণ্ডবাসিনি॥” (তরিকা) 

বর্তলোহ (ক্লী) বর্ততে ইতি বৃত্‌ অচ্, ততঃ কর্দধারয়ঃ 
লোহবিশেষ, চলিত বিদ্রি লৌহ। পর্ধ্যায়-_বর্তৃতীক্ষ, বর্তুক, 
লোহসন্কর, নীলক, নীললোহ, নীলজ, বর্তলোহক। ইহার গুণ__ 
'কটু, তিক্ত, শিশির, মধুর, কফ, দাহ ও পিত্বনাশক এবং পিত্ত- 
দাহ্প্রশমক। (রাজনি”) এই লৌহ শোিত হইলে উক্ত ৪৭ 
হইয়া থাকে । 

বর্তন্‌ (ক্লী) পক্মপঙ্কি। ণগ্াবা পৃথিবী বার্তোভ্যাং 
বিছাতংঃ ( শুরুষ্ধুণ ২৫1১) “বর্তাঃ পঙ.্তিঃ তাভ্যাং ( মহীধর ) 


[ ৬২১ ] 
(ভরি) ২বিস্যমান, | প্রশমিত হয়। 





( ভাবপ্র” দ্বিতীয় ৬, ) বর্ততেহনয়েতি বৃত 
€ বৃতেষ্ছনসি | উপ ৪1১৪৯ ) ইতি ই। ৭ যোগকর্দ্রব্য 
বর্তিক (পুং) পক্ষিবিশেষ, হিন্দী বটের পাধী। পর্যায় 

বাতিক, বর্তা, গাজিকায়। ইহার মাংসগুণ-_নির্দোষ, বীর্য ও 
ুষ্টিবর্ধক। (রাজনি”) 
বর্তিকা (স্ত্রী) বর্তনি বর্ততে ইতাচ, বর স্বার্থে ক-টাপ। কর্তকী 
পক্ষী, চলিত তারই । ইহার মাংসগণ-_মধুর, রুক্ষ, কফ ও 
বায়ুনাশকর। (রাজব”) ২ অজশূজী। (রাজনি*) বি 
স্বাথে কন্‌ টাপ,। ৩ বর্তি, বাতি, শলিতা বা! পলিতা | কাঁলিকা- 
পুরাণে লিখিত আছে যে, বন্তি পাঁচ প্রকার। 
পদ্পসুব্রভবা দর্ভগর্ভস্ত্রতবাথবা। 
শালজ। বাদরী বাপি ফলকোষোস্কুবাথবা । 
বন্তিকা দীপরৃত্যেযু সদা পঞ্চবিধা স্ৃতা ॥” (কালিকাপুণ ৭৮অণ) 
পদ্মসথব্রভব, দর্ভগর্ভসুত্রভব, শীলজ, বাদরী ও ফলকোষোদুন 
এই পর্চবিধ সুত্রদ্বার দীপের বর্তিক! করিতে হয়। এই বিকা 
দ্বারা দেবপুজার আরতী দিবার বিধি আছে। ৪ পিষ্টকাবিশেষ। 
(চরকচি*ৎ $অ০) 


বর্তি (ত্ত্ী) বর্ততেইনয়েতি বৃত (হথপিষি রুহি বৃর্তীতি। উপ. | বর্তিতব্য (ব্রি) ৰৃত-তব্য। বর্তনযোগা, স্থাতব্, স্থিতিশীল । 


৪১১৮) ইতি ইন্‌। ১ দীপদশা, বাতি, শল্তে। 
গ্যথা প্রদীপ! দ্বৃতবর্তিমন্্ন্‌ শিখাঃ সধূমা ভজতি হানা স্বম্‌1» 
( ভাগ” ৫1১১৮) 
২ ভেষজনিন্নাণ। ৩ নয়নাগ্জন। ৪ লেখ। ৫ গাত্রানু- 
লেপনী। ৬ দীপ। (মেদিনী) 
গরুড়পুরাণে লিখিত আছে যে কতকফল, শঙ্খ, সৈদ্ধব, 
পরব, বচ, ফেন, রসাঞ্জন, মধুঃ বিড়ঙ্গ ও মনঃশিলা এই সকল 
দ্রবোর বর্তি কাস, তিমর ও পটল রোগ নাশ করে। 
“কতকন্ত ফলং শঙ্খং সৈদ্ধবং ত্রযযণং বচা। 
ফেনো রসাঞ্জনং ক্ষৌদ্রং বিড়জানি মনঃশিলা । 
এষাং বর্ধি হুস্তি কাসং তিমিরং পটলং তথা 1৮ (গরুড়পুণ ১৯৮অণ) 
ভাবপ্রকাশে রোপণী ও স্নেহনীবন্তির বিষয় এইরূপ আছে-_ 
রোপণীবর্তি-তিলপুষ্প ৮০্টী, পিপুলদানা ৬০টী, জাতীফুল 
৫০টা, এবং মরিচ ১৬টী এই সকল দ্রব্য জলে উত্তমরূপে 
পেষণ করিয়া বর্ি করিবে, এই বঙ্ি দ্বারা নয়নে অঞ্জন 
প্রয়োগ করিলে কাস, তিমির, অঙ্জন, শুরু ও মাংসবৃদ্ধি নষ্ট হয়। 
মাত্রা এক' মটর কলায় পরিমাণ । 
দ্নেহনীবর্তি--আমলকী বীজ ১ তোলা, বহেড়া বীজ ২ তোলা, 
ও হরীতকী বীজ ৩ তোল! এই কএকটী দ্রবা জল দ্বারা পেষণ 
করিয়া মটর কলায়প্রমাণ বর্ঠি প্রস্তত করিয়া নয়নে অঞ্জন 
প্রশ্নোগ করিবে । এই বর্তিতে অশ্রত্রাঘ ও বাতরক্ত জন্ পীড়া 
সা] 


বর্তিত (ত্রি)বৃ-ণিচ-ক্ত। ১সম্পাদিত, নিমষ্পাদিত। ২ কৃতসম্পন্ন। 
বন্তিন্‌ (ব্রি) বৃত-ইন্‌। বর্তনখীল, বধধিষু, বর্তন। অবস্থান । 
বন্তির (পুং) কপিঞ্জল সদৃশ পক্ষী, তিত্তির পক্সী। ( চরক ) 
বত্তিষণ (ত্রি) বর্ততে ইতি বৃত ( অলঙ্কঞ্নিরাকঞ্প্রজনোৎ- 
পচোৎ্পতন্মদরুচ্যপত্রপবৃতুবৃধুনহচর ইঞু.। পা ৩।২১৩৬) ইতি 
ইঞুচ১। ১ বর্তনশীল, পর্যায় বর্তন, বর্তী। (হেম) 
“নিরাকরিষ, বণডিষ, বর্ধিষ, পরিতো রণম্‌। 
উৎপতিষ্ণ, সহিষ্ণ, চ চেরতুঃ থরদুষণৌ ॥” ( ভট্রি ৫১) 
বভিষ্যমাণ (তরি) বৃত ভবিষ্যতি শ্তমানপ্রত্যয়ঃ | তবিষ্যৎ- 
কালাদি, বর্তমান প্রাগভাবাশ্রয়। (রাজনি*) 
“বৃত্তবত্তিষ্যমাণানাং কথাংশানাং নিদর্শকঃ | 
সংক্ষিপ্তার্থস্ত বিজ্ঞ আদাবস্তস্ত দশিতঃ ৮” (সাহিত্যৎ ৬৩০৮) 
বর্তিস (ক্র) গৃহ। পত্রিবত্িযাতং চিরমুত্রতে” ( থক্‌ ১/৩৪।৪ ) 
ব্তিস্‌ বর্ততেহত্রেতি ব্তি গুহং' (সায়ণ) 
বর্তী (স্ত্রী) বন্তি-রুদিকারা্দিতি ভীষ,। বত্তি, সলিতা, পলিতা। 
“আসীদভ্যধিকা চাস স্ত্রী; শিয়ং প্রমুমুক্ষতঃ | 
নিবাণকালে দীপস্ত বর্তীমিব দিধক্ষতঃ ॥” (ভোরত ৪1২১।২৩। 
বন্তীর (পুং) বটের পাখী, তিত্তির পক্ষী। ( চরক) 
বর্তূল (ব্রি) বর্ততে ইতি বৃত বাহলকাছুলচ,। গোলাকার বন্ধ, 
পর্যায় নিস্তল, বৃত্ত, মণ্ডলার়িত। ( শবরত্বা” ) ২ সম্পূর্ণগর্ভবৃত্ত। 
(ব্লী) ৩ গৃঞ্জন। (রাজনি* ) ৪ কলার বিশেষ, বাটুল, মটর। 


৯৫৬ 


কিলায়স্ত ত্রয়ো ভেবাস্ত্িপুটো বর্ত,লোইঙ্কটী | 





€ শব্ঘমাণ ) 
৫ গুগতৃণ | ৬ টন্কণক্ষার। ৭ মণিভেদ। ( বৈগ্যকনি* ) 
বর্তল! (স্ত্রী) বর্ত,ল-টাপ,। তর্ক,পাঁটী, টেকোর বাটুল। 
বর্তৃলী স্ত্রী) বর্ত,ল-গৌরাদিত্বাৎ ভীষ,। ১ গজপিপ্ললী। (রাজনি”) 
বর্মক (ত্রি) ১ বত্বযুক্ত। ২ নেত্রপন্থযুক্ক ৷ 
বর্মকর্দম । পুং) নেত্রবস্মগত রোগবিশেষ। (সুশ্রত উত্তর ৩০) 
বন্মকর্দমন্‌ (রী) পথবা রাস্তাপ্রস্তত কার্যয ( 151)116011108 ) 
বতনদ (পুং) অথর্বভেদের শাখাভে্দ। 
বর্মন্‌ (ক্লী) বর্ততেংনেনাম্মিন্‌ বেতি কৃত-মনিন্। ১ পন্থা, পথ, 
রাস্তা, মার্গ । ২ আচার । (অমর ) ৩ নেত্রচ্ছদ, চক্ষুর পাতা। 
“সিতাসিতঞ্চ তন্মধ্যে নেত্রয়োম্ডলং হি যৎ। 
প্রচ্ছাদনং ভবেদ্বর্্ চাক্ষিকূটমতঃ পরম্‌ ॥” ( অশ্ববৈ* ২।২০) 
বর্মনি (ত্ত্রী) বর্ততে ইতি বৃত ( বৃতেশ্চ। উপ. ২১০৭ ) ইতি 
'অনি-চকারাৎ যুড়াগমোহপ্যন্রেতি কেচিৎ। ১ পন্থা, মার্গ, পথ। 
বন্সবন্ধ (পুং) নেতপক্মগত রোগ, চক্ষুর পাতায় এই রোগ হয়। 
“কণ্ুমতারতোদেন বন্মশোফেন যো নরঃ। 
ন সমং ছাদয়েদক্ষি ভবেদন্ধঃ স বম্মনঃ ॥” 
(স্ুশ্রত উৎ ৩ অ০) [ নেত্ররোগ দেখ ] 
বর্মমাক্ষিক (পুং) স্বর্মমাক্ষিক। ( বৈদ্ভকনিৎ ) 
বত্মসরোগ (পুং) বজ্মসনো রোগঃ। নেত্রপক্মগত রোগ, চক্ষুর 
ব্সগত রোগ। পৃথক পৃথক দোষ সকল মিলিত হইয়! চক্ষুর 
বম্মকে আশ্রয় করিলে এই রোগ উৎপন্ন হয়। এই বর্মরোগ 
* ২১ প্রকার, যথা--১ উৎসঙ্গিনী, ২ কুন্তিকা, ৩ পোথকী, 
& বয্মশর্করা, ৫ বক্সার, ৬ শুফষাশ, ৭ অগ্লনদষিকা, ৮ বহুলবর্স, 
৯ বন্সবন্ধক, ১০ ক্রিষ্টবন্্র ১১ বস্মকিদ্দিম,। ১২ ঠ্ঠাববত্ম? 
১৩ প্রক্িন্ববন্মত ১৪ অক্রিন্নবত্ম? ১৫ বাতহতবস্ম” ১৬ বর্মাব্ব,দ, 
১৭ নিমেষ, ১৮ শোণিতার্শ,। ১৯ নগণ, ২০ বিষবত্ম, ও 
২১ কুঞ্চন এই একবিংশতি প্রকার বর্মরোগ। 


ইহাদেব লক্ষণ-_ 
র্রিদোষের প্রকোপহেতু বস্ম মধ্যস্থল কগু,যুক্ত, বাহিরে 


রক্তবর্ণ এবং অভ্যন্তরে মুখবিশিষ্ট পীড়কা উৎপন্ন হইলে তাহাকে 
উতৎ্সঙ্গিনী কহে। যেনেত্ররোগে বজ্মমিধ্যে দাড়িমফলের স্তায় 
ফলবিশেষসনৃশ পীড়কা উৎপন্ন হয়, এ পীড়কা ভিন্ন হইয়! 
আব নির্গত হয় এবং পুনর্বার স্ফীত হইয়া উঠে, তাহাকে 
কুস্তিকা কহে । 

কণ্, ও স্রাবযুক্ত, গুরু ও বেদনাবিশিষ্ট রক্সর্ষপের আকুতি 
পীড়ক। উৎপন্ন হইলে তাহাকে পোথকী কহে। 

বর্ম মধ্যে কুতত ক্ষুত্র পীড়কাপরিবৃত কঠিন স্থল ও খরম্প্শ 
গীড়কা উৎপন্ন হইলে তাহাকে বস্মশর্কর৷ কহে। 





] বত্মবিবন্ধক 





কাকুড় বীজ সদৃশ সুক্ষ তীক্ষ অগ্রবিশিষ্ট অথচ অল্পবেদনা- 
যুক্ত পীড়কা উৎপন্ন হইলে তাহাকে বত্মার্শ কহে। বত্মের 
অভ্যন্তরে দীর্ঘ অস্কুরযুন্ত কর্কশ, অত্যন্ত কঠিন, অথচ গু 
মাংসান্কুর উৎপন্ন হইলে তাহাকে শুষ্কাশ কহে। বত মধ্যে 
দাহ ও সুচিবিদ্ধবৎ বেদনাযুক্ত, কোমল ও অল্পবেদনা যুক্ত 
তামবর্ণ সুক্ষ গীড়কা উৎপন্ন হইলে তাহাকে দৃষিকা ক্হে। 

সমস্ত বত্মের উপর চরের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট ও কঠিন গীড়কা 
হইলে তাহাকে বহুলবর্ঘ্স কহে। বর্মবন্ধরোগে ব্যয় কও, 
শোথ ও অল্প বেদনাযুক্ত হইয়৷ থাকে এবং রোগী বস্ব্বারা 
অক্ষিগোলক সম্যক আচ্ছাদন করিতে অসমর্থ হয়। বম 
অল্পবেদনাযুক্ত ও তাম্রবর্ণ হইয়া অকন্মাৎ রক্তবর্ণ হইলে তাহাকে 
ক্রি্বত্ম কছে। ক্রিন্নবক্মরোগ পিত্তান্গবিদ্ধ হইয়া যখন রক্তকে 
বিদগ্ধ করে ও অল্ল অল্প স্রাব নির্গত হইয়৷ আর্্রভাবাপন্ন হয়,তগনন 
তাহাকে বত্মকর্দম কহে। বর্মের বাহে ও অভ্যন্তরে কও,যুক্ত 
স্টামবর্ণ অল্প বেদনাবিশিষ্ট অথচ ক্লিন্নভাবাপন্ন শোথ হইলে শ্তাব- 
বর্ম) বহির্দেশে কিঞিৎ বেদনাঘুস্ত শোথ হইয়া! উহ্থার উপাস্ত 
অত্যন্ত ক্রিয় হইলে প্রক্িল্নবন্স) বন্ম্ধয় পাঁকে না অথচ প্রক্ষালন 
না করিলে পরস্পর সংলগ্ন হইয়া থাকে এবং পুনঃ পুনঃ ধৌত 
করিলে পৃথক্‌ হয়, তাহাকে অক্িন্নবন্) যে নেত্ররোগে বেদনার 
সহিত হউক বা বেদনাবিহীন হউক, বর্মসদ্ধিবিশলিষ্টপ্রযুক্ত 
নিমেষ ও উন্মেষরহিত হয় এবং সক্কোচনে অশক্ততাহেতু নেত্র 
মুদ্রিত হয় না, তাহাকে বাতহতবর্) বত্মের অভ্যন্তরে বিষম 
কিঞ্চিৎ বেদনাযুক্ত ঈষৎ রক্তবর্ণ অথচ অপাকী গ্রন্থির স্তায় 
হঈলে তাহাকে বর্মার্ক,দ; যে নেত্ররোগে বর্ম ও শুরের স্ধিস্থিত 
মিলন উন্মীলনকারী শিরাসমূহে কুপিত বাহু প্রবিষ্ট হইয়া বর্ম 
দ্ব়কে অত্যন্ত চালনা! করে, তাহাকে নিমেষ; কুপিত রক্ত কর্তৃক 
বস্মমধ্যে রক্তবর্ণ কোমল মাংসাঙ্কর উৎপন্ন হইলে তাহাকে 
শোণিতার্শ কহে; (এই রোগ ছিন্ন হইলে পুনর্বার বর্ধিত হয়।) 
বন্মের উপরিভাগে কঠিন, স্থুল কগু,যুক্ত, পিচ্ছিল, অথচ অপাকী 
বদরী পরিমাণ গ্রন্থি উৎপন্ন হইলে নগণ, যে নেত্ররোগে 
ত্রিদোষের প্রকোপ হেতু বর্মের বহির্ভাগে শোথ উৎপন্ন হইয়া 
প্র শোথের অভ্যন্তরে বহুসংখ্যক ছিদ্র হয় এবং এ ছিদ্রদ্ধারা 
জলের ন্যায় অত্যন্ত আ্াব নির্গত হয়) ইহাকে বিষবর্ এবং 
বাতাদি দোষত্রয় কুপিত হুইয়া খন বর্দবয়কে সন্কুচিত করে, 
তখন রোগীর দর্শনশক্তির অভাব হয়, এই রোগকে কুঞ্চন 


কহে। এই একবিংশতি প্রকার বর্ময়োগ। (ভাবপ্র* নেত্র- 
রোগাধি* ) [ নেত্ররোগ দেখ । ] 
২ অশ্ের নেত্রবত্মগত রোগ । ( জয়দত্ত ৩৭ অঃ) 


বর্বিবন্ধক (পুং) ব্মরোগবিশেষ। [ বর্তরোগ দেখ । ] 


বর্ধকিন, 





বত শর্করা (ত্ত্ী) বন্দ্বোগবিশেষ। 

ব্যাস (পুং ) পথক্কেশ, পতশ্রান্তি। 

বত্মাবরোধ (পুং) চক্ষুর বন্ম গতরোগতেদ। (সুরত) 

বর্তু (ত্রি)১ নিবারয়িতা। ২ (প্ররক। ( সায়ণ ) 

বর্তঁ, (ব্রি) ১ বারগ্লিতা। ২ রক্ষণশীল। (ব্লী) ৩ প্রণালিকা। 

বর্স (পুং ) চোয়ালের ভিতর মাড়ীর উপর স্্ীতি। 

বৎস (রি) বৎসর্সতব্ধীয়। 

বর্দ, ১ ছেদন। ২ পুরণ। চুরাদিৎ পরশ্মৈৎ সক* সেট। লট 
বর্ধয়তি। লুঙ্‌ অববর্ধৎ। 

বদ্ধ (ক্লী) বর্ধয়তি পুরয়তি বর্ধ-অচ্‌। ১ সীসক। (হেম) 
(পুং) বৃধঅচ,। ২ ক্রাঙ্মণ্যষ্রিকা। (জটাধর ) ৩ পূর্তি, 
পূরণ। ৪ ছেদ । 

বর্দক (পুং) বর্ধতে ইতি বৃধ-ঘল্‌। (ত্রি)১ পূরক। ২ ছেদক। 

বদ্ধকি (পুং) বর্ধতে ছিনত্তীতি বর্দ-অচ্‌, বর্ধং কষ্তীতি কষ 
হিংসায়াং বাহুলকাৎ ডি। ত্বষ্া, হুত্রধার, ছুতার। 

“কর্মান্তিকান্‌ শিকরান্‌ বর্ধকীন খনকানপি। 
গণকান্‌ শিল্পিনশ্চৈব তখৈব নটনর্ভকান্‌ ॥” (রোমায়ণ ১১৩1৭) 

বদ্ধকিন্‌ (পুং) বর্দধকো বর্দোইস্তি অস্তেতি বর্ধক-ইনি। 
বরণপঙ্কর জাতিবিশেষ। পর্ধযায়_ষ্টা, বর্ধকি, তক্ষা, হুত্রধার, 
রথকার, রথকর, কাষ্ঠতট, কাষ্ঠতক্ষক। ( শবরত্বা ) 
“অরভঙ্গে বলভেদো নেম্যা নাশো বলম্ত বিচ্েয়ঃ | 
অর্থক্ষয়োইক্ষচঙ্গে তথানিভঙ্গে চ বর্দীকিনঃ ॥” (বৃহৎসৎ ৪৩২২) 


বর্তমান সময়ে বড়হি, বহি, বর্ধি, ব্ধিক বা বর্থ নামে । 


পরিচিত। উত্তরপশ্চিমে ইহাবা আপনার্দিগকে বিশ্বকর্মীর 
সন্তান বলিয়া মনে করে। এক্ষণে প্ররূত বর্ধকী জাতি দেখা 
যায় না। মধ্যবৃত্ত নান! শ্রেণীর গোকে ছৃতার বৃত্তি অবলম্বন 
করিয়া এই নামে একটা স্বতন্ত্র শ্রেণীহুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। 
বেহারের বদ্ধকীরা ছয় থাকে বিভক্ত । তাহারা পরম্পরে 
আদান প্রদান করে না। কনোজিয়ারা কেবল কাঠের কাজ 
করে, আর মঘবর্হিরা লোহা ও কাঠ লইয়া জানালা দরজা 
প্রস্ৃতি প্রস্তুত করিয়া থাকে। ভাগলপুরে এই জাতির লোহার 
নামে একটা থাকের বাস আছে। উহারা প্রকৃত লোহার 
হইতে পৃথকৃ। কামারকল্লা থাকের বর্দকিগণ কাঠের পুতুল 
নাচাইয়। বা খেলা দেখাইয়া পথে পথে ঘুরিয়! বেড়ায় । 
উত্তত্পশ্চিমভারতের হিন্দুমুসঙ্গমান বড় হিদিগের মধ্যে অনেক 
শাখা আছে। তন্মধ্যে হিন্দু বিভাগে ৭৯টা স্বতন্ত্র থাক আছে। 
এ সকলের মধ্যে নিয্নোস্ত গুলি স্থানভেদে বিশেষ পরিচিত। 
শাহরাণপুরে _বন্দরীয়া, ঢোলী, মুলতানি, নাগর, তরলোইয়া ; 
মুজঃফর নগরে ঢালবাল, লোটা) মীরাটে জঙ্ঘার, বুলন্দ- 





সহর--ভীল) আলীগড় _চৌহান, মধুরা_-বাঙ্গান, সোশনিয়া, 
আগ্রায়- নাগর, জঙ্ঘার ও উপরোৌত ) ফরুথাবাদ--পারিতিয়া, 
মৈনপুর _উমারিয়া ) ইটা _ অগবারিয়া, বারমাণিয়া, বিশারী, 
জলেশ্বরীয়; বালিয়া__গোকুলবংশী; বস্তিজেলায় - দক্ষিণাস্থ, 
সর্ধরিয়া, সরয়ূপারী, গোগ্া--কৈরাতী ব| খরাড়ী, লোহাব 
বর্ধে, কোকাশবংশী ও শোন্দী। বারাবাকী __জৈসবার ; মীর্জাপুর 
_কোকাশবংশী, মগধিয়া৷ বা মগহিয়া পূরবীয়া, উত্তরীয়া, ও 
ষত্রী বাখাটি দহমান, মথুরীয়া, লহোরী, কোকাশ ইত্যাদি। 
এতট্রিন মর, টাক, ওঝা ও বামন বড়্‌হি ও চামার বড়হি 
প্রসথাত বিভাগ দৃষ্ট হয়। বারাণসী বিভাগে জনাউধারী নামক 
একটী থাক আছে, তাহারা যজচত্র ধারণ করে। তাহাবা 
মদ্চমাংস প্রত্ৃতি অথাস্থ স্পর্শ করে না। ওঝা থাকেরাও যঙ্ঞকুত্র 
ধারণ করিয়া থাকে। 

সেতুবদ্ধরামেশ্বর নামক বর্ধকীর! কেবল কাঠের দেবমুর্তি 
গড়িয়া বিক্রয় করে। জাতীয় ব্যবসায়ে উচ্চ স্থান অধিকার 
করিলেও ইহার! ভিক্ষা করে বলিয়া সমাজে নীচ শ্রেমীরূপে 
গণ্য হইয়াছে। খাটীরা কেবল গাড়ীর চাকা গড়ে এবং দিল্লী- 
বাসী কোকাসগণ টেবিল, চেয়ার প্রতৃতি প্রস্তত করিয়া থাকে। 
খাটী ও কোকাসেরা জলাচরণীয় নহে। টাক, উকাট, দিভান 
ও জজ্ঘাবেরা জঙ্ঘার রাজপুতজাতির অন্ততম শাখা বলিয়৷ 
গণ্য । চুণিয়ারা, কুলের ও কুর্টেরা প্রভৃতি পর্বতবাসী বড় হিরা 


ডোমজাতির অন্ুরূপ। 
মগহিয়াদিগের মধ্যে ৩ হইতে ৫ বৎসরের মধ্যে বালিকার 


বিবাহ হইয়া থাকে। কিন্তু উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে বালিকাব 
৭ হইতে ১১ বৎসর এবং বালকের ৯ হইতে ১৩ বৎসরের মধ 
বিবাহ হয়। মাতৃকুলে অথবা পিতৃম্বসার বংশের পিগুবাধা 
পর্যন্ত তাহারা বিবাহা্দি করেনা । তাহার মধ্যে ধনীর পক্ষে 
চারহোবা প্রথাক্ন,নিধধনীর পক্ষে “দোলা” প্রথায় এবং সাধারণতঃ 
“অদল বদূল' ও সাগাই মতে বিবাহ হইতে দেখ যাঁয়। বিধবা- 
বিবাহ প্রচলিত আছে। বিধবাগণ দেবর ব্যতীত অপর ব্যক্তিকে 
দ্বিতীয়বার পতিরূপে গ্রহণ করিতে পারে। স্ত্রীলোকের চবিত্র- 
দোষ ঘটিলে তাহাকে জাতিচুত করা হ্য়। যদি সে এই 
সমাজদণ্ডের পর পুনবায় ধর্মপথে ও সম্মানে পীবন বহন 
করে, তাহা হইলে সে সমাজতুক্ত হইয়া আবার সাগাই মতে 
বিবাহ করিতে পারে। পুরুষদিগের কতপাপাদির প্রায়শ্িন্ত 
্রাহ্মণভোজন অথবা অযোধ্যাতীর্থে, গঙ্গায় বা সরযুতে মান। 
তাহারা বীরাচারী শৈব। মগ্য ও মাংসভোজন ও ধারা 
গ্রহণ করে না। পাচগীর, মহাবীর, দেবী, ছুল্হাদেও, বিবিয়াদেব, 
বিশ্বকর্মী প্রভৃতি দেবতার পুজায় তাহারা বিশেষ ভক্তি প্রদশন- 





লইয়া গঙ্গা বা কোন নদীর জলে নিক্ষেপ করিয়া থাঁকে। 
সাধুপুরুষদিগের সমাধিস্থানের উপর তাহার! আশ্বিনমাসের 
মহালয়ার দিন জল দেয় এবং ত্রয়োদশী তিথিতে সেই স্থলে চাউল 
ও হুগ্ধ দিয়া! ব্রঙ্গণদিগকে কিছু খাস দ্রব্যাদি দান করিয়া থাকে। 
বসস্ত' বা বিহ্চিকা রোগে মৃত্যু ঘটিলে তাহারা শবদেহ প্রোথিত 
করে অথবা নর্দীর জলে ভাসাইয়া দেয়। ভিন্ন দেশে কোন 
আত্মীয় বা স্বজনের মৃত্যু ঘটিলে তাহারা কুশপুত্তলিকা দাহ করে । 

বেহারের বড় হিরা জলাচরণীয়। তাহারা উগ্রমহারাজ, বন্দি, 
গোরাইয়৷ ও পাঁচপীর প্রভৃতি গ্রাম্য দেবতার পুজা করে। 
গোয়ালা, কোইরী, হজাম প্রভৃতির ন্যায় তাহারা সমাজে তুল্য 
আসন পাইয়া থাকে । কাষ্ঠেব কাধ্য বাতীত তাহারা 
চাষবাসও করে ! 
বদ্ধন (তরি) বর্ধয়তীতি বৃধ-নন্দযাদিত্বাৎ ল্যু, ষদ্বা বর্ধতে তচ্ছীল 
ইতি বৃধ-পুর্তৌ ( অনুদাত্তেতশ্চেতি । পাঁও২১৪৯ ) ইতি যুচ। 
১ বন্ধিষুণ, বর্দনশীল। ২ বৃদ্ধি, উন্নতি। ৩ বাড়ান। ৪ পুরণ। 
৫ ছেদন । ৬ বুদ্ধিকারক। 
বর্ধনকোট, (বর্ধনকুটা)__বগুড়া জেলার অন্তর্গত বগুড়া হইতে 
উত্তরে অক্ষাণ ২৫০৮৫ উঃ ও দ্রাঘিৎ ৮৯০২৮ পৃঃ, গোবিন্দ- 
গঞ্জের নিকট, করতোয়া নদীত্ীবে অবস্থিত। এক্ষণে রাজ- 
বাড়ী নামে খ্যাত। কাহারও মতে, এখানে এক সময়ে প্রাচীন 
পৌগু, বর্ধনরাজ্যের রাজধানী ছিল। সংস্কৃত ব্রঙ্গখণ্ডের মতে, 
বর্ধনকোট নিবৃত্তি দেশের অন্তর্গত। এক্ষণে প্রাচীন রাজ- 
বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। বর্তমান কালেও বর্ধনকোটে 
এক ৰারেন্্র কায়স্থ রাজবংশ বিদ্যমান । 

বর্ধনকুটীর-রাজবংশ। 

বর্ধনকূটী বহুকাল বারেন্দ্র কায়স্থের অধিকারে ছিল। এখান- 
কার ইতিবৃত্ত হইতে জানা যায় যে, থুষ্টীয় চতুর্দশ শতান্দে আল- 
ম্যান গোত্রীয় দেববংশে রাজেন্ত্র নামে এক ব্যক্তি প্রবল হইয়া 
ইদ্রাকপুরের অন্তর্গত বহু ভূসম্পত্তি অধিকার করিয়া বসেন। 
কোম্পানীর আমলে গুড্লাঁড সাহেব ইদ্রাক্পুরের যে রাজ- 
বিবরণ সংগ্রহ করেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, এখানকার 
প্রথম রাজ।র নাম রাজেন্দ্র, তৎপরে বংশানুক্রমে রাজা ভগীরথ, 
রাজা হুর্গাকাস্ত, রাজা হ্র্গাপ্রসাদ, রাজা রামছুলাল, রাজা 
গোপীরমণ, রাজা অমরকাস্ত, রাজা! গৌরহরি, রাজা আধ্যাবর ও 
আধ্যাবরের পুত্র রাজা ভগবান্‌ রাজত্ব করেন। * বারেন্দ্র কায়স্থ- 
গণের ঢাকুর নামক কুলগ্রন্থে লিখিত আছে,-_ 
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“তৎপরে কহি এক দেব পরিপা্টী। 
আর্ধযাবর মণ্ডল বাস বৈলা বর্ধনকুটটা ॥ 
তার পুত্র ভগবান্‌ করিয়া চাতুরী। 
রাজা ভগবান্‌ মৈলে নিল! জমিদারী ॥ 
যবে মানসিংহ রাজা বাঙ্গালাতে আইলা । 
নয় আনা সাত আনা ভূমি বণ্টন করিলা ॥ 
ক্রমে ক্রমে ভাগ্যলক্্মী প্রচুর হইল। 
হন্ত্ী নিশা রাক্রটাক। পাতসা করিল ॥ 
তাহার সন্তান হইল কুমুদানন্দন | 
তন্ত পুত্র রঘুনাথ বড়ই সব্গুণ ॥ 
মনোহর তস্ত স্ুত তনশ্ক পুত্র হরি । 
রাজা বিশ্বনাথ তশ্ত সুত গিরিধারী। 
প্রধান বারেন্দ্র সনে কুলক্রিয়৷ কৈল। 
কুলীন সমাজ মাঝে মধ্যাদা পাইল ॥ 
নিরাবিল সিদ্ধ ঘরে হইল করণ। 
সেই অনুসারে দেব হইল চলন ॥৮ 
বদ্ধনকুটীর নিকটবর্তী রামপুরের বাস্থদেবের মন্দিরে এইরূপ 
ইঞ্টকখোঁদিত লিপি পাওয়া যায়-_ 
“গুণাক্ষিশরচন্দ্রেণ যুতে শাকে ভবচ্ছিদে। 
ভবাব্িভীতো ভগবান্‌ দণৌ শ্রীবিঞুবে মঠম্‌॥” 
অর্থাৎ সংসারসাগরভীত ভগবান ১৫২৩ শকে অর্থাৎ 
১৬০১ খুষীৰ ভবভয়হারী শ্রীবিষুখর উদ্দেশ্তে এই মঠ দান করেন। 
উক্ত প্রমাণ অনুসারে খুষ্টীয় ১৬শ শতাবে আর্ধ্যাবব মণ্ডলের 
অভ্যুদয় স্বীকার করিতে হয়। মিঃ গুড়লাড, সাহেব ১৭৮১ 
খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছেন যে, রাজ! আধ্যাবরের পুত্র রাজা ভগবান্‌ 
নির্বোধ ছিলেন। এই রাজা ভগবানের দেওয়ানের নামও 
ভগবান্‌ ছিল। দেওয়ান সুবিধা মত 'দখনফার ঢাকার সুবাদারকে 
উৎকোচ দিয় নিজ নামে সম্পত্তি লিখাইয়। লইলেন। অল্প দিন 
পরেই রাজা তাহা জানিতে পারিলেন। তৎ্পরে উভয়ে গুরুতর 
বিবাদ উপস্থিত হইল। রাজার পক্ষ হইতে এ সময় দরবার 
হইয়াছিল। দীর্ঘকাল দরবারের পর স্থির হুয় ষে, রাজ! নয় 
আনা ও দেওয়ান সাত আনা! অংশ পাইৰে। এই সাত আন! 
দিনাজপুর রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছিল। 
কিস্ত ঢাকুরের উক্তি পাঠ করিলে একটু গোলে পড়িতে হয়, 
আর্ধ্যাবরের পূর্বে এই বংশ রাজোপাধিভে ভূষিত ছিলেন কি না, 
সন্দেহের বিষয় হয়। আধ্যাবরের “মগডল” উপাধি দৃষ্টে মনে 
হয়, এই বংশ পূর্ব হইতেই যম্পত্তিশালী ছিলেন। তৎপত্র 
ভগান্‌ বদ্ধনকুটার দেওয়ান ছিলেন কি না, সে বিষয় সপ্দেহ 
আছে। দেওয়ান থাকিলে বারেন্্র ঢাকুরকার সে কথা লিখিতে 


ভূলিতেন* না । তবে দেওয়ানী কথটা কিনে আদিল? 
দিনাজপুরের ইতিহাস হইতে আমরা জানিতে পারি যে, দিনাজ- 
পুরপতি বিষুদত্ত হইতে বর্তমান মহারাজ গিরিজানাথ ১১শ 
পুরুষ । বর্তমান মহারাজের উদ্তন ৬ পুরুষ রাজা রামনাথ 
নবান্ত মুশিদকুলীর সমসাময়িক। রামনাথের পিতা হরিরাম 
পূর্বতন দিনাজপুরপতি শ্রীমস্ত দত্তের কন্ঠার পাণিগ্রহণ করেন। 
হরিরাম রায় ইদ্‌রাকৃপুর বা বর্ধনকূটীরাজের দেওয়ান ছিলেন । 
এই হরিরামের পুত্র শুকদেব রায় মাতামহের উত্তরাধিকারসুত্রে 
দিনাজপুররাজা লাভ করেন । [ দিনাজপুর শব দেখ। ] 

১৬৭৭ খুষ্টাব্দে শুকদেব রায় পরলোক গমন করেন । এরূপ 
স্থলে তাহার পিতা বর্ধনকূটার দেওয়ান হরিরাম রায় রাজ! 
ভগবানের সমসাময়িক হইতেছেন। ইদ্রাক্পুরের সাত আন! 

ংশ হরিরামেব বংশ অধিকার করিয়া বসেন, এই করণেই বোধ 

হয় দেওয়ান কর্তৃক বদ্ধনকুটীর | আন গ্রহণের প্রবাদ প্রচ 
লিত হইয়াছে। প্ররুত প্রস্তাবে আধ্যাবরের পূর্বপুরুষগণ 
সুপ্রাচীন বর্ধনকূটীর রাজবংশের আত্মীয় মগ্ডুলাধিপ বা সামস্ত- 
রাজ বলিয়া গণ্য ছিলেন, তজ্জন্ত তাহাদের বংশতালিকায় তীহারা 
বাজা উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন । 

প্রাচীন বর্ধনকূটা-রাজবংশের প্রতাপস্থর্য অস্তমিত হইবার 
কালে ঠাহারই আত্মীয় আধ্যাবরমণ্ডল বদ্ধনকূটা রাজবাটার 
নিকট রামপুর নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন। বর্ধনকৃটার 
পূর্বতন রাজা ভগবানের মৃত্যু হইলে আধ্যাবরের পুত্র ভগবান্‌ 
মুসলমান রাজসরকারে নিজ নাম পত্তন করিয়া! বর্ধনকুটী রাজ্য 
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অধিকার করিয়া বদিলেন । এ সময়ে পূর্বতন রাজমন্ত্রী হরিরাম ' 


রায় জীবিত ছিলেন, তিনি ভগবানের অন্তায় কার্যে যথেষ্ট বাধা 
দান করেন । এই বিবাদের সময় রাজা মানসিংহ বাঙ্গালায় 


'আসেন। তিনি উভগ় পক্ষের গোলযোগ মিটাইয়া রাজা; 


ভগবানকে ॥/* আনা এবং দেওয়ান হরিরামকে 1৬০ আনা ভাগ 
করিয়। দিয়! যান। 
।৬* আনা! অংশ দিনাজপুর “রাজ্যের অন্তভূক্তি হয়। 

রাজ! ভগবানের বন্থকীন্তি বর্ধনকৃূটা ও নিকটবন্তী রামপুর । 
প্রস্তি স্বাস দৃট হয়। তাহার পুত্র কুমুদানন্দন | কুমুধানন্দন 


হরিরামের পুত্র রাজা শুঁকদেব রায়ের সময় 


বর্ধনকোট 





সাহেব সেই ফরমাণ প বর্ধনকৃটার রাজবাটাতে দেখিয়া ছিলেন। 


রাক্জা রধুনাথের পুত্র মনোহরের সময়েও এই বংশের যথেষ্ 
প্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। এই সময়ে কুততী, সেরপুর, পলাদী প্রভৃতি 
পরগণা বর্ধনকুটীরাজোর অধিকারভুক্ত ছিল। 

রাজা মনোহর অল্পদিন রা্র্যভোগ করিয়া পরলোক গমন 
করিলে তৎপুত্র হরিনাথ পৈতৃক অধিকার লাভ করেন । বাঁধশাহ 
অরঙ্গজেব তাহার ১৭শ বর্ষে (১৬৭৫ খুষ্টাঝে ) এক ফরমাণ শিয়া 
হরিনাথকে ইদ্রাকৃপূরের রাজ৷ বলিয়া স্বীকার করেন। 

রা্গা হরিনাথেব পু বিধনাথ | বিশ্বনাথের পুর গিরিপানী, 
তৎপুত্র শিবনাথ। এই শিবনাথের সহিত উদ্দাক্পুর জমিদ।বী? 
নূতন বন্দোবস্ত হয়। গিরিধারী উচ্চ বারেন্ কুলীনকন্ঠার পাণি- 
গ্রহণ করিয়া বারেন্্কায়স্থ-সমাজে বিশেষ সম্মানিত হন। শিব 
নাথের পুত্র গৌবীনাথ কোম্পানীর মামলের রাজা বিয়া খ্য।ত | 
এই সময় ইদ্রাকপুর জমিদাবীর ন্তর্গত চাকল! ঘোড়াণ10টন 
মধ্যে ইদ্রাক্পুর, ইস্লাম্পুর, 'মলীগঞ্জ, বাঞ্জিতপুর, বহ৭ 
ঘোড়াঘাট, গাউতনন, থলাশী, মুক্তাবপুর, বিন্দী, বেশঘাট, 
ভিষেনকুণ্ড, সেরপুর, কানবালা, সেরপুর নওয়াবাদ প্রন্থতি 
পবগণ! ছিল। দশশালা বন্দোষস্তের সময় বদ্ধীনকূটীবাজোর 
আয়তন অনেক কমিয়া আসে; এই সময়ে ইদ্‌রাক্পুর-রাজেখ 
অধীনে ৬৯টি পরগণা এবং তাহার ১৬০১৯৬২ টাকা খাজস্থ 
নির্ধারিত ছিল। দশশাল! বন্দৌবাস্তের সময় যে ৬্টা পরগণ! 
ছিল, তাহাও একে একে নিলাম হইয়৷ অধিকাংশই পরহস্তগণ্চ 
হয়। এমন কি, অল্পদিন মধ্যেই ইড্রাকৃপুর জদিদারীর নাম 
পর্যন্ত মানচিত্র হইতে উঠিয়া যায়। 

গৌরীনাথের জ্যেষ্টপু॥ রাজ! গোকুলনাথ এবং মধ্যমপুত্র 
রাজা গৌরকিশোর, গৌরকিশোবের পুত্রসন্তান হয় নাই। 
তাহার দত্তকপুত্রের নাম শ্তামকিশোর, এই শ্বামকিপোরের 
পুত্র কুমার চন্ত্রকিশোর এখন বর্তমান । 

এক সময়ে সুবিস্তীর্ণ বদ্ধনকুটীরাজ্য ধাহাদেয় অধিকারে ছিল, 
যাহাদিগকে লক্ষাধিক মুদ্রা রাজস্ব দিতে হইত, এখন তাহাদিগের 
অবস্থা অতি শোচনীয়, ২০* টাকার অধিক রাজস্ব দিতে হয় না। 


ৃ বদ্ধনগড়, বোম্বাই প্রদেশে সাতারা জেলার অন্তর্গত একটা 


অন্পকাল রাজজ্ করিয়া! পরলোক গমন করেন । এই সময় তৎপুত্র 


বঘুনাথ নাবালক । মধুসিংহ নামে এক জমিদার তাহার জমি | 


| 


দারীর |,* আনা অংশ দখল করিয়া বসেন। এই সময় শাহন্ুজা : 


বাঙ্গালার নবাব। রাজা রঘুনাথ আপনাৰ পৈতৃক সম্পত্তি, 
উদ্ধার করিবার জন্য বাদশাহ অরঙ্গজেবের নিকট প্রার্থনা জানাই- 
লেন। ত্ানুসারে ১১ই জুনুস্‌ অরঙ্গজেব মধুসিংহকে উচ্ছেদ 


করিয়া রাজা রদুনাথকে উপযুক্ত সনন্দ প্রদান করেন । গুড.লাড, 
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| 
ৃ 
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গিরিহুর্গ। কোরেগ! ও খটাও উপবিভাগের সীমার ব্যবধানে 
মহাঁদেব শৈলমালার একটী শাখার উপর; সাতারা' সহর হইতে 
১৯ মাইল উত্তরপূর্বে অবস্থিত। 

খটাও বা পূর্বদিক্‌ দিয়া একটা কুঞ্জ দিয়া এ গড়ে উঠিতে 
হয়। ইহার পার্খ দিয়! সাতারা”পুরন্দর রাস্তা গিয়াছে। এই 
রাস্তার ছুই শত গজ দূরে ছুইটী প্রাচীন সরোবর আছে। 

নবজিত রাজ্যের পূর্বরলীমা রক্ষা করিবার গন্য ১৭৬৩ থুাবে 





মহারাষ্ীকেশরী শিবাজী এই ছুর্গ নির্মাণ করেন। ১৮০১ থ্টাবে 

মহাদঙ্জি সিন্দিয়া ২৫০০ সৈন্বা লইয়া প্রতিনিধির হস্ত হইতে এই 
ঢগ দখল করিয়া লয়েন। এ সময় সিন্দিয়ার ভগিনী সর্ণোবৎ 
ঘোড়পড়ের স্ত্রীর মধ্যস্থতার বেশী অত্যাচার ঘটিতে পারে 
নাই। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে দুর্গাধ্যক্ষ বলবস্ত রাও বক্‌সি এখানে 
যেসাই তিরন্দির সহিত যুদ্ধ করেন। ১৮০৫ থৃষ্টাকে ফতেসিংহ- 
মানে হূর্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন, ও বনু অশ্ব লইয়া যান। 
তাহার নিক্ষিপ্ত গোলকের চিহ্ন অদ্যাপি ছুর্গদ্বারের খিলানের 
উপর দৃষ্ট হয়। 

১৮০৬ খুষ্টান্ষে বসস্তগড়ের যুদ্ধের পর বাপু গোখলের হস্তে 
দর্গ সমর্পিতি হয়, তিনি ১৮১১ খৃষ্টাব্দ পধ্যন্ত কর্তৃত্ চালাইয়!- 
ছিলেন, তৎপরে পেশবা সেই ভারগ্রহণ করেন। ১৮১৮ খুষ্টান্জে 
বিনা যুদ্ধে এই দুর্ভেগ্চ দুর্গ ইরাজগবর্মেন্টের অধিকারভুক্ত হইল। 

এখন দুর্গের অবস্থা নিতান্ত মন্দ। অর্ধিকাংশ ভবনই 
ধবংসাবশেষে পরিণত । মৃত্তিকারাশির মধ্যে এখনও দুইটা 
কামান পড়িয়া আছে। 

২ সাতার! জেলাস্থ মহাদেব শৈলমালার পুর্বাংশে উন্নত 
একটা শাখা খটাওর মোল হইতে চন্দনবন্দন শুঙ্গ পর্যাস্ত প্রায় 
১৬ মাইল বিস্ৃত। সাধারণতঃ “বদ্ধনগড় মছিন্দ্রগড়” নামে 
পরিচিত। এই বিস্তৃত শৈলমালার উপর উত্তরে বর্দনগড়, 
কাটের নিকট সদাশিবগড় এবং সদাশিবগড়ের ১২ মাইল 
দক্ষিণে মছিন্দ্রগড় অবস্থিত । 

বাদ্ধনসূরি (পুং) একজন প্রসিদ্ধ জৈনাচা্য। 

বদ্ধনিকা (স্ত্রী) য্গদির পবিত্র জল রাখিবার পাত্রভেদ, বদনা । 

বন্ধনী (স্ত্রী) ১ জলপারবিশেষ। (মেদিনী) ২ সম্মার্ছনী, 
ব্যাটা । (হেম) ৩ সনাল পান্রবিশেষ, কমণ্ডলু বা বদ্ন]। | 

“মালুঃ স্ত্রী কর্করীপারী বদ্ধনী চ ললস্তিকা ।, (জটাধর ) 
গ্রতিষ্ঠাদি কাধ্যে এই বদ্ধনী পাত্রে আবশ্তক হইয়৷ থাকে। 

“ প্রতিষ্ঠা যস্ত দেবন্ত তদাখাং কলসং ন্ভসেৎ । 

এশাগ্ঠাং পূজয়েদ্যাম্যে অস্টোণে চ বর্দানীম্‌ ॥ 

কলসং বদ্ধনীঞচব গ্রহান্‌ বাস্তোম্পতিং থা । 

মমনে তানি সর্ধাণি প্রণবাখ্যং জপেদগুকঃ ॥” 

( গরুড়পূৎ £৮ অণ্) 
বদ্ধনীয় (তরি) বদ্ধ'অনীয়ব। বদ্ধনষোগ্য, বদ্ধনাহ। 

“জ্ঞাতয়ো৷ বর্ধনীয়াস্তৈর্য ইচ্ছত্যাত্মনঃ শুভম্‌।” উেদ্যোগপ) 

বদ্ধমান ( পুং) বর্ধতে ইতি বৃধ-বৃদ্ধৌ শানচ। ১ এরগবৃক্ষ। 
( অমর )২ পঞশ্ুভেদ। ৩ শরাব, শরা। ৷ 
“হথা গাঃ কপিল! দগ্ধ সবৎসাঃ পা গুননানঃ | 

হেমশৃঙ্গী রপ্যক্ষুর। দা চক্রে প্রদক্ষিণম্‌। 


বধ্ধম।ন [ ৬২৬ ] বর্ধমান 





এই অর্থে এই শব্দ রীবলিঙ্গও দেখিতে পাওয়া যার । 
"মঘান্থ তিলপুর্ণানি বর্ধমানানি মানবঃ। 
প্রদায় পুত্রপশুমানিহ প্রেত্য চ মোদতে ॥” (ভারত ১৩।৬৪।১২) 
৪ বিষ । ( মেদদিনী ) ৫ ঞিনবিশেষ। পধ্যায়__বীর, চরম- 
তীর্থকৃৎ, মহাবীর, দেবার, জ্ঞাতননদন । (হেম) [মহাবীর দেখ । | 
৬ ধনীদিগের গৃহবিশেষ। 
স্বিস্তিকো বর্ধমানশ্চ নন্দাবর্ভীদয়োহপি চ।” ( হলায়ুধ ) 
বৃহৎ্সংহিতায় লিখিত আছে যে, এই গৃহের দ্বার দক্ষিণদিকে 


করিতে নাই। 
গদ্বারালিন্দো হস্তগতঃ প্রদক্ষিণোহন্থঃ শুভস্ততশ্চান্তঃ 


তত্বচ্চ বর্ধমানে দ্বারস্ত ন দক্ষিণং কার্যযম্‌ ॥৮ (বৃহৎ্সংহিতা ৫৩1৩৩) 
৭ স্বনামখ্যাত দেশ, বর্ধমান প্রদেশ । 

“প্রাচ্যাং মাগধশোণো চ বারেন্দ্রী গৌড়রাঢকাঃ। 

বদ্ধমানতাত্রলিপ্তপ্রাগ্জ্যো তিযোদয়াদ্রয়ঃ॥”(জ্যোতিস্তত্বধৃত কুর্মচ') 
৮ ভদ্রাশ্ববর্ষের অন্তর্গত কুলপর্বতবিশেষ ৷ ভদ্রাশ্ববর্ষের ৭টি 

কুলপর্বত। তাহার মধ্যে বর্ধমান সপ্রুম কুলপর্বত | 

“বিশালঃ কম্বলঃ কৃষ্ণো জয়স্তো হরিপর্বতঃ | 

বিশোকে বদ্দমানশ্চ সপ্তৈতে কুলপর্বতীঃ ॥৮মার্কগেয়পুণ ৫৯১২) 
(ত্রি)৮ বৃদ্ধিবিশিষ্ট, বৃদ্ধিশীল, বদ্ধিষুঃ। 


বদ্ধমান, বাঙ্গালার ছোটলাটের শাসনাধীন একটা বিভাগ, 


একজন কমিসনরের অদ্দীনে পরিচালিত । অক্ষাণ ২১০৩৫ হইতে 
২৪-৩৫ উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৮৬৩৫ হইতে ৮৬-৩২৪৫% পুর্ববমণ্য । 
বদ্ধমান, হুগলী, হাবড়।» মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও বীরভূম জেল! 
লইয়া এই বিভাগ গঠিত। ইহার উত্তরসীমায় সাঁওতাল 
পরগণা ও মুর্শিদাবাদ, পুব্বে নদীয়া ও ২৪ পরগণা জেলা বা 
গঙ্গানদী, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ও বালেশ্বব জেলা এবং পাশ্িছে 


ময়ুরভগ্জ রাজ্য এবং দিংহভূম ও মানভূম জেলা । 


বদ্ধমান, বাঙ্গালার অন্তর্গত একটা জেলা। ছোটলাটের 


শাসনাধীন। অক্ষাৎ ২২*৫৫ হইতে ২৩০৫৩উঃ এবং দ্রাখি* 
৮৬৭৫২ হইতে ৮৮৩০ পুঃ মধ্য। ভূপরিমাণ প্রায় ২৬৯৭ 
বর্গমাইল। এই জেলার উত্তরে বীরভূম, সাঁওুঞ্রাল পরগণা ও 
মুর্শিদাবাদ, পুর্ব্রে ভাগীরথীতীরবর্তী নদীয়! জেলা, দক্ষিণে হুগলী, 
মেদিনীপুর ও বাকুড়া জেলা এবং পশ্চিমে মানতৃম | 

এই জেলার প্রায় সর্ধত্রই সমতল, কেবশ সাঁওতাল 
পরগণার সমীপবর্তী উত্তরপশ্চিম কোণাংশ ক্রমোচ্চ নিয় পার্কাত্য 
ঢালু ভূমিতে ও জঙ্গলে পুর্ণ। এই বনভাগে নেকড়ে, চিতা, 
ও অন্যান্ত হিংশ্রজস্বর বাস আছে। অপরাপর স্থান শ্তামল 
শস্তক্ষেত্রে পুর্ণ । মধো মধো তাল, আমর, কদলী ও বাশবন 





কোলাহলে সেই সেই গ্রামসমীপবন্তী স্থানসমূহে স্বভাবের 
সমৃদ্ধি বিরাজিত রাখিয়াছে। কোন কোন স্থান দিয়া ধলকিশোর 
বা দারিকেশ্বর নদ, দামোদয়, অজয়, খারী, বাকা, খর বা মন্দগামী 
হয়া ভাগীরণী সলিলে আসিয়া মিশিয়াছে। এতত্তিল্ন বরাকর 
নদ্দী এই জেলার উত্তরপশ্চিমাংপে দামোদর নদে আসিয়া 
পড়িয়াছে, এডেন খাল দামোদর ও বাকাকে সংযুক্ত করিয়াছে। 
দক্ষিণে কাণ! নদী প্রবাহিত। 

এইরূপে নদ্দীমালাসমাচ্ছরন হওয়ায় এবং বিস্তীর্ণ শ্তামল 
প্রাস্তরের মধ্যে মধ্যে তালবৃক্ষ পরিশোভিত দীর্ধিকাসমূহ 
বিরাজিত থাকায় এখানকার চাসবাসের বিশেষ সুবিধা 
ঘটিয়াছে। এ সকল নদীপথে কাল্না, কাটোয়া, দাইহাট, 
ভাউসিংহ, মিল্লীপুর, উণপুর প্রভৃতি গঙ্গাতীরবর্তী প্রসিদ্ধ নগরে 
বাণিজ্য পরিচালিত হইতেছে । এ সকল বন্দরে লবণ বস্ত্র ও 
পাটের ব্যবসাই অধিক। রাগীগঞ্জ উপবিভাগে কয়লা, লৌহ, 
চুণেপাথার প্রস্থৃতি যথেষ্ট পাওয়। যায়। [রাণীগঞ্জ ও কয়ল! দেখ।] 

পৌরাণিক। 

খৃষ্টায় ১৬শ শতাবে রচিত ব্রহ্মথণ্ড নাঁমক সংস্কৃত ভৌগোলিক 
গ্রন্থে লিখিত আছে-_ 

বদ্ধমান মণ্ডলের বিস্তার ২০ যোজ্বন। এখানকার চারি- 
বর্ণের লোকই কৃষিকর্মরত। কলির ৪৪০০ বর্ষ গত হইলে 
অর্থাৎ এখন হইতে প্রায়৬ শত বর্ষ পূর্বে) দামোদরের 
সমীপে হেমসিংহ নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত রাজা জগ 
ঠাহার সাত মহাল বাড়ী। এই হেমসিংহের পুত্র বীরসিংহ 
ইনি নিজ বাহুবলে তাঘ্রপিণ্ত, কর্ণচুর্গ, বরদাভূমি, স্থঙ্গদেশ ও 
বীবদেশ নিজায়ন্ত করিবেন। এই বীরসিংহের চারি পুত্র ও বিছ্যা 
নামে এক বন্তা হইবে। কন্ঠা পণ করিবে যে, যে তাহাকে বিদ্যায় 
ঠারাইতে পারিবে, সেই তাহাকে বিবাহ করিবে । এ সংবাদ 
কাঞ্চিপুরে পৌছিলে কাঞ্চিপুরপতি গুণসিন্ধুর পুত্র সন্দর বদ্ধমানে 
আসিবেন। তিনি দামোদরতটে এক মালাকারের ঘরে 
আশ্রয় লইবেন। কুট্িনী মালিনীর সাহায্যে তপোবলে এক 
ড় ; সনি বিদ্যাকে হরণ করিবেন। কেবল কালীদেবীর 
প্রসাদে স্বন্দর রক্ষা পাইবেন। গৌড়াদির লোকেরা সেই 
বিদ্যান্ন্দর চরিত্র গান করিবে । * ব্র্গথণ্ডের উদ্ধত কাহিনী 


সস পাস 
স্পো 


* “বিংশতিযোজন।নাঞ্ বর্ধীমানস্্ মগ্ডলম্‌। 
লোকান্তত্র ভবিষাস্তি ভাগ্যবস্তো যুগার্ধীকে ॥২ 
চত্বধ্যব্থসহশ্রাণি চর্জাধযবশতানি চ। 
কলেধদাগমিব্যস্তি পর্ধীগানে তদ। দ্বিজ।; ॥১৫ 


্‌ সমাছর গাম গুলি প্রকৃতির একীভাব বিদুরিত করিয়া জন- রা 


হইতে মনে হয যে, খায় ১৬ শতাবীর পূর্ব হইতেই বন্দমানে 
বিদ্যান্ুদরের গান প্রচলিত ছিল। তখনও বর্তমান রাজবংশের 
অভ্যুদয় হয় নাই। 

বর্ষধ্ডের ন্যায় প্রাচীন সংস্কত গ্রন্থ দিগ্বিজয় প্রকাশেও 
আমরা বিদ্যাস্থন্দর ও বর্ধমানের বিবরণ এইরপ প্রাপ্ত হইয়াডি | 
আবশ্ক মনে করিয়া এই স্থানে উদ্ধৃত হইল-_ 
“অজয়াদদক্ষিণে ভাবে শিলাবত্যাশচ হূত্তরে। 
গঙ্গায়াঃ পশ্চিমে পারে দারিকে শির পূর্ব্বতঃ ॥ ৭৭০ 
অষ্টযোজনবিমিতো দেশো নদনদীযুতঃ। 
রুদ্রযোজনবিমিতো দীর্ঘ্যে চৈব মহীপতে ॥৭৭১ 


এ ৮ ২ শশিপাশিসপ ৮৮, 
পা্পীপিশীত পাশ 


দামোদরসমীপে চ নগরাস্তরতো৷ নৃপ। 
ক্ষত্রিয়গো ত্রমধ্যে চ হেমসিংহে! তবিষ্যতি ।১৬ 
হেমসিংহ-নৃপস্ঠাপি সম্পত্তিরচল। ছিজ।;। 
প্রতাপধান্‌ ধ!শ্মিকশ্ নির্ভয়ে। রণককৃশঃ ॥২৪ 
সর্ববলক্ষণসম্পঞ্নে। মহাবলপরাক্রমঃ | 

কুলদীপে। বীরসিংহে। পুকজোহাগ্ত ভবিষ্যতি ২৫ 
বীরসিংহসমে। রাজা ন ভাবী বর্ধমানকে। 
নিজব।ছবলেশৈব ধহুদেশান্‌ জয়ি্যতি ২৬ 
তাত্রলিপ্তং কর্ণছূর্গং বরদাতৃমিকং তথ|। 
সুক্ষদেশং বীরদেশং নিঙ্জায়তং করিষ্যতি (২৭ 
বীরসিংহগ্ড নৃপতেঃ ধর্শপত্ত্য।ং দ্বিজোত্তম;। 
জজ্ঞিরে ৮ বেদ পুত্রান্‌ মহাবলপর।ক্রম।; |২৮ 
কণ্যৈক। হুম্দরী ধিদ) জজ্ঞে গুণধতী মুদ|। 
কাক্িপুরস্ত নৃগতিঃ গুণসিন্ধুন্‌ পোত্তম; 1২৯ 
যুগসায়ং তন্ত পুত্রঃ হন্দরে| হি ভবিষ্যতি। 
কালীভক্তঃ পণ্ডিতে। হি সর্ব্ববিদ্যাস্থ পারগ$ ॥৩, 
বিদ্]াপণঞ্চ বিদ)।য়াঃ করিষ্যতি মহৎ্খলু। 

মা জেতুং যেন বিদ্যাতিঃ স. মে ভর্ত। ভবিষ্যতি ॥৩২ 
তট্টদুতেন সন্দেশপন্রং নীত্ব। নৃপাজয়া। 
নান/দেশং জ্ঞপনার্থং রাজ্ঞে। দুঙে। গমিষ্যতি ॥৬৩ 
বিদ্যাং জেতুং গমি্যন্তি বহবে! নৃপবালকা:। 
পরাভূতাঃ পলায়স্তে দেশাত্ত, ধর্ধমানকাৎ 4১৩ 
কাঞ্চিদেশে মহারাজ! গুণসিল্ধুঃ প্রতাপনান্‌। 
তশ্ত পুত্রো হুপ্দরশ্চ শ্রত্ব! দুতমুখাৎ গুণম্‌ ॥৪৪ 
অঙ্বেনৈব জ্রুতং দেশাৎ বর্ধমানং গমিষ্যতি। 
দামোদরতটোপাস্তে মালাকারহ্য বৈ গৃহে ॥8$ 
বসতির; গ্রমান্‌ বিদা প্রাপ্তিনিশিত্তকম্‌। 
মালাকারস্ত গৃহিণীং বিধায় কুট্রিনীং মুদ|। 
বিদাঞ্চ গর্ভমার্গেণ হরিষ্যতি তপোধলাৎ ৪৬ 
ফালীদেব্যাঃ প্রসাদেন ন মরিষাতি তৃ্গিপা। 
কলেঃ সায়স্থিদং চিত্রং ধিদ্যানুঙগরয়োদ্বিজাঃ 1৪? 
গা্স্তি লোকাঃ চারিজ্যং গৌড়াদৌ মুমিসত্তম; 1“(গারত শ্রঙ্গৎ্ড ৬ এ-) 


পন উপ কু 


খন 


বদ্ধমান 





সাধারণডূম্মিকশ্ত বর্ধামানোহতি নুঙ্দরঃ | 
দামোদরনরদী ষত্র বহুতে মধ্যভাগকে ॥ ৭৭২ 

মু গশ্বরী বকুল! চ পূর্বে সরস্বতী বরা । 

প্রায়শো বলা নগ্যঃ সদা দৃক্ষিণগা মতাঃ ॥ ৭৬৩ 
তণধান্ঠাদিভেদানাং সপ্তদশ ভবস্তি চ। 

কার্পাসো রক্তশ্থেতশ্চ পাঁটলম্চ বিশেষতঃ ॥ ৭৭৪ 
পঞ্চভেদাশ্চেক্ষবশ্চ জায়স্তে হত নিত্যশঃ | 
সব্বেষাং বর্ধনান্রিত্যং রর্ধমানমতো বিছুঃ ॥ ৭৭৫ 
বিষণপাদান্ধুজাতাচ্চ দামোদরজলাদ্বহিঃ | 
বদ্ধমানমগুষ্যাংশ্চ গায়স্তি ভুবি মানবাঃ ॥ ৭৭৬ :.. 
অঘোরভূমিপস্তঙ রাজহ্যকুলসম্ভবঃ | 
বদ্ধমানপ্রজাঃ সর্বাঃ শাসতি ধর্শবুদ্ধিতঃ ॥ ৭৭৮ 
কলেব্েদসহআণি গচ্ছন্তিম্্ যদা নৃপ | 
বীরপিংহরাজগেহে কৌতুকং জাতমেব হি ॥ ৭৭৯ 
কাঞ্চিপুরে মহারাজ গুণসিন্ধুমমহীপতিহ। 

তশ্ত পুত্রঃ সুন্দরশ্চ বর্ধমানমুপাগতঃ ॥ ৭৮০ 
বীরসিংহন্ত ছৃহিতা ৰিষ্ট৷ নায়ীতি শোভনা । 
নানাশাক্পারগা চ বিনোপনিধদং নৃপ ॥ ৭৮১ 
ভূমিমার্গে স্ন্দরশ্চ গত্বা তত্র বিবাহিতা । 

জিত্বা বিদ্াং ৰিচারেষু সম্ভোগং কৃতবান্‌ বরঃ ॥ ৭৮২ 
বিদ্যাস্থন্দরবৃত্বাস্তং চৌরপঞ্চাশদাখ্যকে | 

গ্রন্থে সমীচীনতয় বর্তীতে নৃপশেখব ॥ ৭৮৩ 
অঘোরশ্ মৃতঃ শ্রমান্‌ চন্দ্রান্মদ মহীপতিঃ । 
ব্বৃতির্ষস্ত বলা গণেশাধ্য পুরাণকে ॥ ৭৮৪ 
সরয্যবৎশোদবঃ শ্রীমান কাস্তিচন্ত্রো মহ্হীপতিঃ | 
কুশবংশ প্রস্থাতশ্চ বদ্ধমানস্ত শাসকং ॥ ৭৮৫ 
কুশাদতিথিঃ পুত্রশ্চ স্বকন্ঠায়ামজায়ত । 
আঙ্গুরায়াঞ্চ বীধ্যাচ্চ হাতিথিশ্চ মহাবলঃ। 
পুগুরীকে হি গ্রহণো স্ধ্যশ্চ নৃপশেখর ॥ ৭৮৬ 
উলুপ্যাং পুগ্ুরীকম্তাপ্যমোঘরেতসঃ সদা । 
ক্ষেমধন্থা মহাযোগী জাতশ্চ কুলপাবনঃ ॥ ৭৮৭ 
রতিদাখা। ক্ষেমধর্শো। বীর্ঘ্যতে! ছি মুনেবরাৎ। 
দেবানীকো দেবধর্শাজ্জভ্ঞেহথ বর্ধমানকে ॥ ৭৮৮ 


দেবানীকস্ত বীর্যাচ্ছ ফুল্লায়াঃ সমজায়ত | 
পারিজাতোহতিকুশলো যুদ্ধবিদ্যাবিশারদঃ ॥ ৭৮৯ 

ঘ্টশৈলে নৃপোস্ভূতঃ চকচকীসরিতন্তটে । 

পারিজাতাৎ পরে! নৈৰ পুরুষোহথ মহীপতিঃ ॥ ৭৯০ 

খঞ্জন্তাং পারিজ্বাতাচ্চ নাতুঙ্গঃ সমআরত । ৰ 


হিন্তাপ্কাননে রাজাতৃয়াতৃঙ্গো ছি নির্তয়। ॥ ৭৯২ | 


টির 


বর্ধমান 


০৬১০২ 


নাতুঙ্গাৎ মারিষায়াঞ্চ অরবপুে চি দিকৃপতিঃ। « 

দিক্পতিং প্রমীলায়াঞ্চ গ্রেরয়ামাস বৈ পুরা ॥ ৭৯২ 

সুদর্শায়ামেকবীর্ধ্যাৎ ছ্ৌ পুত বালিনাং বরো । 

বন্ত্রনাভে। রদকলির্বামনম্ছ্প্রমস্তকঃ ॥ ৭৯৩ 

গোবর্ধধনাধ্যদেশে চ জীমূতস্ত নদীতটে | রা 

বস্্রনাভন্ত বীর্যাচ্চ মেনকায়াং মহ্হীপতে । 

স্বগণো গণচুড়শ্চ জাত দ্বৌ চাঁতিশোভনৌ ॥ ৭৯৪ 

বমকরে নদীপার্ষে গণচূড়ে। হি লুন্ধকঃ 

বসতিং কৃতবান্‌ তেন পাটলিগ্রামসরিষৌ ॥ ৭৯৫ 

মোদমত্যাঞ্চ স্বগণবীধ্যাচ্চৈব মহীপতে। 

বিভূতিশ্চ নুভূতিষ্চ রামভূতিরজায়ত ॥ ৭৯৬ 

রামভূতিঃ কীকটন্ত রাজা পর্বতবেষটিতে 1 

দেশে জঙ্গলসম্ভাতে নীচজাতিপ্রশাসকঃ ॥ ৭৯৭ 

পালাসনগরে রাজা রামভূতিরভূৎ পুরা। 

কিরণো ভূমিকা যত্তর প্রাগ্পোতি চক্সূরয্যয়োত ॥ ৭৯৮ 

বিভৃতিঃ শুক্রাতো জাতে! মহাবলো পরাক্রমঃ । 

কেরলে শতশূৃঙ্গে চ যৌবনে প্রাপ্তবান্‌ স চ। 

রাজ্যং শৃদ্রভূমিকায়াং শ্রুতং পৌরাণিকং বচঃ ॥ ৮৮০ 

দ্বিজকন্তা৷ তুঙ্গলেখাগর্ভে পুষ্পাঙ্থুরো মহান্‌। 

ততঃ কোমল গ্রকতির্টাশ্বশ্চ খধিব্রতঃ ॥ ৮০১ 

অগন্ত্ন্ত বরেশৈৰ একামে বিপিনে স চ। 

রাজাতৃৎ চোৎকলস্ান্তে জগন্নাথস্ত সমনিধৌ ॥ ৮৮৯ 

গণ্ডক্যা জাতঃ পুত্রো হি চন্দনাথ্যো হি সুন্দরঃ। 

পুষ্পাস্কুরস্তয বীর্য্যাচ্চ চন্দনোপবনে তদ্ধা ॥ ৮০৩ 

অঘোরসংজ্কন্তন্ত নান স্তামুজোই২ভবৎ । 

চন্দনকাননে রাজাসীত্বলাখ্যে ব্ষিয়ে ভিদ্ি॥ ৮০৪ 

দেশিকায়ামঘোরাচ্চ করণোইতুলবিঞ্মঃ | 

বদ্ধমানং পরিতাঞ্য গতো গ্রামং কলাপকম্‌ ॥ ৮০৫ 

পু্ধরাননক্ষত্রিয়শ্চ স্বরাজ্যে সিক্তযান্‌ নৃপ। 

সংক্ষেপাৎ বধ্ধমানস্ত ভূপালধর্ণনং কৃতম্‌ ॥ ৮০৬ 

সাধারণানাং দেশানাঁং মধ্যে শ্রেষ্ঠতমোত্বমঃ | 

বর্ধমানন্তশ্ত ভূপ পুরাণে বিবৃতা প্রথা ॥ ৮*৭ ৬. এ 

পুষ্করাননবংশীয়ঃ রাজন্টো বদ্ধমানকে। নি 

রাজা নিরস্তরং শ্রামান্‌ মঙ্ষলাদেবীপুনাৎ |” ৮*৮, 
( দিখ্বিজয়প্রকাশে মণ্ডজাঙলবিবরণ 

অজয় নদীর দক্ষিণে, শিলাবতীর উত্তরে গঙ্গার পশ্চি 


সার 








বং দারিকেশির পুর্বে একটি অতি সুন্দর সাধারণভোগ 
ভুভাগ আছে। রাজম্‌! এই ভুতাগের মাম বর্ধমান । এ 
বর্ধমান দেশে নানা নঘ ল্দী গ্রবাহিত্ত | ইহার দৈধর্য একাদ 





দামোদর নদী প্রবাহিত হইতেছে। ইহার পূর্ব দিকে যে 
সকল নদী আছে, তন্মধ্যে মুণ্ডেশ্বর, বকুল!) ও সরম্বতী এই 
তিনটিই প্রধান । এতস্তি্ন ইহার দক্ষিণ দিকেও বহুতর নদী 
প্রবাহিত। তৃণধান্তাদিভেদে সপ্তদশ প্রকার ধান্ত এদেশে 
উতপর হয়। রক্ত, শ্বেত ও পাটলবর্ণ কার্পাস এখানে প্রচুর 
পরিমাণে জন্মে, ইহা ছাড়া পাঁচ প্রকার ইক্ষুবৃক্ষের এখানে 
বার মাস চাষ হইয়া থাকে । ফল কথা, সমস্ত বস্তরই এদেশে 
বর্ধন অর্থাৎ উপচয় হয় বলিয়া ইহার নাম বর্ধমান । দামোদর- 
জল বিষুঃর পাদপন্প হইতে সম্ভৃত। ম্ুতরাং দামোদর নদীর 
উভয় পার্বব্যাপী বর্ধমানের অধিবাসী মনুষ্যদ্দিগকে বিভিন্ন 
দেশবামী লোকেরা যথেষ্ট প্রশংসা! করিয়া থাকে। 

অঘোর নামধেয় জনৈক ক্ষত্রিয় নরপতি ধর্ধান্ুসারে 
বর্ধঘমানবাসী প্রজ্াপুগ্কে শাসন করিতেন। হে রাজন্‌! 
কলির চারি হাজার বর্ষ অতীত হইলে, এই বংশীয় রাজা 
বীরসিংহের গৃহে একটা বড় কৌতুককর ঘটন! ঘটিয়াছিল। 

কাঞ্চিপুরে গুণসিম্ধ নামে রাজা ছিলেন। তাহার পুত্রের 
নম সুন্দর । শ্ুন্দর একসময়ে বদ্ধমানে আগমন করেন। 
বদ্ধমানাধিপতি বীরসিংহের বিগ্ানায়ী এক পরমান্ুন্দরী ছুহিতা! 
ছিল। বিদ্যা উপনিষংশাস্ত্র ব্যতীত অন্ঠান্ত সমস্ত শাস্ত্রেই বিশেষ 
ব্যুৎপন্তি লাভ করেন । বন্দর ভূ-বিবর দিয়া গিয়৷ রাত্রিকালে 
বিদ্ভাকে বিবাহ করেন । বিগ্ঠা শাস্ত্রবিচারে সুন্দরের কাছে 
পরাস্ত হন। পরে সুন্দর তাহাকে সম্ভোগ করেন। হে নৃপবর! 
এই বিগ্যানুন্দরেব ণদ্াস্ত চৌরপঞ্চাশতগ্রন্থে বিশেষভাবে উল্লিধিত 
হইয়াছে। | 

বাজা অঘোরের পুত্র আরমান চন্ত্রাঙ্দ। ইনিও রাজা 
ছিলেন। গণেশপুরাণে এই রাজার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবন্ধ 
হইয়াছে । 

্রীমান্‌ কান্তিচজ্জ জনৈক হুত্যবংশীয় রাজা ছিলেন। ইনি 
কুশের বংশে উৎপন্ন । এই কাস্তিচন্্র এক সময় বর্ধমান 
শাসন ঝাঁিন। 

কুশ হইতে স্কন্তার গর্ভে অতিথি নামে এক পুত্র জন্মে । 
অতিথি হইতে আঙ্গুরার গর্ভে মহাবল পুওগুরীকের জন্ম হয়। 
ম্মমোঘবীধধ্য পুগুরীক হইতে উলুগীর গর্ভে ক্ষেমধর্শা নামে এক 
পুত্র উৎপন্ন হয়। ক্ষেমধন্্মা যোগীপুরুষ ছিলেন। হহাদ্বারা 
কুল পবিত্র হুইয়াছিল। ইনি এক মুনির নিকট বরলাভ 
করেন। এই বরপ্রভাবে তৎপত্বী রাতিদার গর্ভে দেবধর্মম 
নামে ত্তাহার এক পুত্র হয়। দেবধশ্শ হইতে দ্েেবানীক 
জন্মগ্রহণ করেন। ইঠাদিগের সকলেরই জন্মভূমি বর্ধমান । 
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দেবানীকের ওুরসে ফুল্লীর গর্ভে পারিজাত নাঁমে এক পুত্র 
উৎপন্ন হয়। ইনি রাক্কার্ধ্যে বিচক্ষণ এবং যুন্ধবিস্তায় পরম 
পটু ছিলেন। ইনি ঘট্রপৈবস্থ চক্চকী নদীর তীরে জন্মগ্রহণ 
করেন। পারিজাত হইতে পুরুষকারতৎপর শ্রেষ্ঠ রাজ! আর 
কেহই তথায় ছিলেন না। এই পারিজাত হইতে খঞ্চনীর 
গর্ভে নাতুঙ্গ নামে এক পুত্র হয়। নিভীকচিত্ত নাতুঙ্গ হিস্তাল- 
কাননে বাম করিতেন। নাতুঙ্ধ হইতে মারিষার গর্ভে অর্বপুত্র 
এবং অর্কপুত্র হইতে প্রমীলার গর্ভে দিকৃপতি উৎপন্ন হন্‌। 
দিক্পতি হইতে স্ুর্শার গর্ভে ছই বলবান্‌ পুত্র জন্মগ্রহণ 
করেন। তৎপরে বজ্রনাভ, রয়াকলি, বামন ও ছত্রমণ্তক নামে 
চারিপুত্র জম্মে। গোবর্ধনদেশে জীমৃতনদীর তটে বজ্রনাতের 
মেনকানায়ী পরীর গর্ভে স্বগণ ও গণচুড় নামে ছুই পরম সুন্দর 
পুত্র উৎপন্ন হয়। গণচূড় পাটলি গ্রামের নিকট যমকর নদীর 
পার্খে বাসস্থাপন করেন। ইনি অতি লুব্স্বভাৰ ছিলেন । স্বগণের 
ওরসে মোদামতীর গর্ভে বিভৃতি, ন্ুভৃতি ও রামভূতি নামে তিন 
পুত্র জন্মে। রামস্ৃতি কীকটদেশে রাজপাট স্থাপন করেন। এ 
দেশ তখন পর্বত-পরিবেষ্টিত ও জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। বহুসংখাক 
নীচজাতীয় প্রজা তাহার শাসনাধীন হ্ইয়াছিল। সুভৃতি 
পলাসনগরে রাজ্য করিতেন। তাহার রাজত্বস্থান চন্্স্থধা- 
কিরণের কেন্দ্রস্থল ছিল। বিভূতি অতি বলবিক্রান্ত রাজ! 
ছিলেন। তিনি যৌবনকালেই কেরল ও শতশৃঙ্গ প্রদেশে 
রাজ্যস্থাপন করেন। তাহার রাজ্যে বহুতর শুদ্রজাতীয় প্রজা 
বাস করিত। ইহাই পৌরাণিক মত। পরে দ্বিজকন্ত। 
তুঙ্গলেখার গর্ভে পুষ্পাঙ্কুর জন্মগ্রহণ করেন। পুণ্পান্থুরের পুত্র 
হটাশ্ব। ইনি বড় কোমলপ্ররুতির রাজা ছিলেন। ইহান্স 
তপোমুষ্ঠান ছিল। অগন্ত্য ইহাকে বর দেন। সেই বরপ্রভাবে ' 
ইনি উৎকলের অন্তসীমায় জগন্নাথক্ষেত্রের অদূরে একান্রকাননে 
রাজ হন। গণ্ডকী নায়ী পত্বীর গর্ডে চন্দনবনে, চন্দন নামে 
ইহার এক স্থন্দর পুত্র জম্মে। চন্দনের এক কনিষ্ঠ সহোদর 
ছিল, তাহার নাম অঘোর। ইনি তুলাদেশের চন্দনকাননে 
রাজা করেন। অঘোর হইতে তৎপত্বী দেপিকার গর্ভে করণ 
জন্মগ্রহণ করেন। করণ অসাধারণ বিক্রম্সম্পন্ন ছিলেন । 
ইনি বদ্ধমান পরিত্যাগ করিয়া কলাপক গ্রামে গমন করেন। 
পুরানন নামক জনৈক ক্ষত্রিয় তদীয় রাজ্যে অভিষিক্ত হন । 
সংক্ষেপে বর্ধমানাধিপতি ভূপালদিগের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল । 
অন্যান্ঠ সাধারণ দেশের মধ্যে বর্ধমান একটি শ্রেষ্ঠতম দেশ। 
এখানকার ভূপালদিগের বিবরণ পুরাণে বর্ণিত আছে। পুষ্করা- 
ননের বংশধর ভূপালগণই পরে মঙ্গলাদেবীর অর্চনার ফলে 
ব্দ্ধমানে রাজা করিয়া আসিতেছেন । (দিখিজয় গর“) 





পুরাতত্ব। 


মার্কগ্ডেয়পুরাণে এই বদ্ধমানের উল্লেখ আছে। জৈনদিগের 
মতে, মহাবীর বা বর্ধমানস্বামী রাঢ়দেশের যে অংশে অসত্য 
জাতির মধ্যে ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন, তাহার নামানুসারে সেই 
স্ানই পরে বদ্ধমান নামে খ্যাত হয়। এখন বর্ধমান মধ্যরাঢ় 
নামে খ্যাত। এই জেলায় এক সময়ে অনেক স্থু প্রাচীন রাজ- 
ংশ রাজত্ব করিক্ক! গিয়াছেন এবং তাহাদের বনু প্রাচীন কীত্ি 


নানা স্থানে পড়িয়া আছে। সেরগড় পরগণার মিংহারণ নামে 
ষে নদী আছে, এই নদীর তীরে লিংহপুর নামে একটা প্রাচীন 
রাজধানী ছিল। এখানে সিংহবাহু নামে রাজা রাজত্ব করিতেন, 
সিংহপুর নগর ধ্বংস হইলে এই স্থান সিংহারণ্য নামে প্রসিদ্ধ 
হয়। এই সিংহারণ্য হইতেই বর্তমান সিংহারণ নদ্রীর নাম- 
করণ হইয়াছে। 
ব্রাঙ্গণগপের আদি উপনিবেশ । এই জেলায় তাহার! যে সকল 
গ্রম লাভ করেন, সেই সকল গ্রাম নাম হইতে সপ্তশতীদ্দিগের 
বিভিন্ন গাঞ্ি বা! উপাধির স্থষ্টি হইয়াছে। গৌড়াধিপ আরিশুর 
য়ন্তের অস্থ্যদয়ের পূর্বের এখানে সগ্ুশতী ব্রাহ্মণগণেরই আধি- 
পত্য ছিল। নারায়ণের ছন্দোগপরিশিষ্ট প্রকাশ হইতে জানিতে 
পারি যে, কোন কোন বায় ব্রাহ্মণের পূর্বপুরুষ তাহাদেরই 
নিকট বহু কুলস্থান লাভ করিয়াছিলেন, তাহা! হইতে কোন কোন 
রাীয় ব্রাহ্মণের গাঞ্জি হইয়াছে । গৌড়ে পালরাজগণের আধি- 
* পত্য বিস্তৃত হইলে আদিশ্রবংশীয় শূরনরপতিগণ বহুকাল এই 
জেলায় রাজত্ব করিয়৷ গিয়াছেন, তাহারাও রাটীয়শ্রেণির ব্রাহ্গণ- 
গণকে এই জেলায় বহু শাসনগ্রাম দান করিয়াছিলেন, সেই 
সকল গ্রাম হইতেই রাটীয় ব্রাহ্মণগণের পূর্বপুরুষগণের বহুতর 
গাঞ্জি নাম হইয়াছে। 

গালরাজগণ যে সময়ে বারেন্দ্রে বৌদ্ধধন্মপ্রচারে উদ্যত 
ছিলেন, সেই সময়ে রাঢ়দেশে শুখনরপতিগণ এখানকার বৌদ্ধ- 
সমাজকে হস্তগত করিবার জগ্ঠ আবশ্তক মত শৈব ও শাক্তধ্শব 
প্রচাব করিতেছিলেন। গৌড়ে বৌদ্ধাধিকারকালে এখানকার 
ঢেকুর নামক স্থানে সোমঘোষের পুত্র ইছাই ঘোষ নামে একজন 
শান্ত নৃপতি অতিশয় প্রবল হইয়াছিলেন। তীহার প্রতিষ্ঠিত 
শ্যাম্ূপার গড়ই এক্ষণে সেনপাহাড়ী গড় নামে পরিচিত। 
ইহার ন্যায় প্রাচীন দুর্গ এ প্রদেশে আর নাই । গৌড়েশ্বর তাহার 
নিকট কএক বার পরাস্ত হইয়াছিলেন। অবশেষে ধর্দের 
সেবক লাউসেনের নিকট তিনি পরাজিত হন। ইছাই ঘোষের 
গড়ে ভগ্রাবশেষ আজও সেনপাহাড়ীতে পড়িয়া আছে। 

এই জেলার অন্তর্গত বর্তমান ভূরগুট পরগণার ভৃরিশ্রেষ্ঠ 
ন[মে একটা সমৃদ্ধিশীলী নগরী ছিল। এখানে খৃষ্টীয় ৯ম শতাবী 


এই জেলায় সাতশৈক! পরগণা সপ্ুশতী | 


পা$ুয়া হিন্দু. ও মুসলমান উভয় রাজগণের সময়েই প্রসিদ্ধ ছিল। 
সেনবংশীয় রাজাদিগের মধ্যে বিজয়সেন এখানে ৰিজয়পুর 
নামে একটী নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । 

এখানে বহুধিন হইতেই মুসলমান সংশ্রব হইয়াছিল । মেমা- 
রির উত্তরপশ্চিমে বহ! বা ্রীরুষ্নগর নামক গ্রামে সৈয়দ 
জলাল্‌ উদ্দীন তাব্রিতজী কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। 
৬৪২ হিজরী বা ১২৪৪-৪৫ খৃষ্টাব্দে পাওুয়ায় তাহার মৃত্যু হয়। 
উক্ত শ্রকক্ষনগরে জলাল্‌ উদ্দীনের নামানুসারে মাদ্রাসা-ই- 
জলালিয়া নামে একটা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত আছে। বর্ধমান 
জেলায় নানা৷ স্থানে প্রাচীন ছুর্গের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। ছুটিপুর 
পরগণায় মেমারি ্রেসনের দক্ষিণে কুলীনগ্রামের নিকট অনেক 
প্রাচীন গড়ের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। আজমতশাহী পর- 
গণায় ভাটাকূল গ্রামের নিকট রামচন্দ্রগড় এবং অজয়নদের নিকট 
গেরগড় পরগণায় রাণাগঞ্জের উত্তরে আরও কএকটা গড় দৃষ্ 
হয়। বদ্ধমান সহরেই প্রসিদ্ধ বহরম সক! নামক প্রসিদ্ধ মসল- 
মান কবির গোরস্থান দৃষ্ট হয়, এই গোরস্থান ঠিক ছূর্গের মত। 
আগ্রা হইতে সিংহলে যাত্রাকালে কবিবর ১৫৭৪ খুষ্টা্ধে বদ্ধমানেই 
প্রাণত্যাগ করেন। এ বর্ষে মুসলমান ইতিহাসে, বদ্ধমানের 
প্রথম উল্লেখ দৃষ্ট হয়। রাজমহলে দাউদ খানের পরাজয় ও মৃত্যু 
ঘটিলে অকবরের সৈন্ভগণ বদ্ধমানে আসিয়া দাউদের পরিবার- 
বর্গকে আক্রমণ করেন। তৎপরে দশ বর্ষ কাল দাউদের পুত্র 
কুতলু খান্‌ এই বদ্ধমানে মোগলবিরুদ্ধে ঘোরতর সমরানল 
প্রজলিত করেন। [ কুতলু খা দেখ । ] 

তাহার কবরের নিকট নূরজাহানের স্বামী সের আফগান 
ও বঙ্গের শাসনকর্তা কুতব, উদ্দীনের সমাধিমন্দির দুষ্ট হয়। 
দিল্ীষ্থরের আদেশে কুতব, উদ্দীন্‌ নূরজাহানকে দিল্লীতে পাঠাই- 
বার জন্ত সের আফগানের সহিত যুদ্ধ করেন। বদ্ধমান ষ্টেসনের 
দক্ষিণে স্বাধীনপুত্র নামক গ্রামে যেখানে উভয় বীরে যুদ্ধ হইয়া- 
ছিল, আঞ্ও সকলেই সেই স্থান দেখাইয়া থাকেন। 

১৬২৪ খুষ্টাবে শাহজাদা খুরম্‌ ( পরে শাহজঙ্কান্‌) বর্ধমান 
দুর্গ ও সহর জয় করিয়! দিল্লীর শাসনভূক্ত কনেন। বাদশাহ 
অরঙ্জজৈবের পৌত্র আজিম্‌.উস্সান্‌ ১৬৯৭ হইতে ১৭০৪ খুষ্টাব 
মধ্যে বর্ধমানে একটি স্থন্দর মস্জিদ্‌ নিম্্ীণ করাইয়া ছিলেন, 
আজও সেটি দেখিবার জিনিস । 

বর্তমান ধর্ধমান-রাজবংশ। 

পঞ্জাব-প্রদেশাস্তর্গত লাহোর নগরস্থ কোটলি মহল্লা-নিবাসী 
সঙ্গম রায়, বর্ধমান-রাজবংশের আদি পুরুষ। খ্রীয় ষোড়শ 
শতাব্ষের শেষভাগে সঙ্গম রায় সপরিবারে জগন্নাথ বর্শনোদেশে 


ছিল্‌। ক্রমে তাহার ব্যবসায় বিলক্ষণ উন্নতি হইতে লাগিল। 
সঙ্গম রায়ের মৃত্যুর পর, ত্দীয় পুত্র বঙ্কুবিহারী রায়ও রাই- 

পুরে অবস্থিতি করিয়া! পিতার ন্তায় ব্যবসা করিতে লাগিলেন 

এবং সৌভাগ্যবশতঃ ক্রমেই ব্যবসায়ের উন্নতি হইতে লাগিল। 


বঙ্কুবিহারী রায়ের মৃত্যুর পর তীয় পুত্র আবু রায় রাইপুর 


হইতে আসিয়া বর্ধমানে বাস করেন। তিনি এতদ্দেশ মৃধ্যে 
একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী ছিলেন। কোন সময়ে দিশ্লীম্বরের 


[ ৬৩১ ] 


রক্ষতধামে গমন করিয়া! প্রত্যাগমনকালে, বর্ধমানের সন্নিকটে | 
রাইপুর গ্রামে ব্যবস! উপলক্ষে বাস করেন। এই স্থান হইতে : 
শন্তাদি ক্রয় করিয়া, স্থানাস্তরে বিক্রয় করাই তাহার ব্যবসায় 





হন, শোভাসিংহ কষ্খরাম রায়ের পুরী আক্রমণ করিলে, 
তীয় পরিবারস্থ ১৩ জন স্ত্রীলোক জহরপানে প্রাণত্যাগ করেন। 
কৃষ্ণরাম রায়ের কন্তা শোভাসিংহের হস্তে ধৃতা হইলে, শোভা- 
সিংহ তাহাকে স্বীয় অঙ্কপায়িনী করিবার অভিপ্রায়, যখন 
বাহুদ্বয় মধ্যে ধারণ করিতে যাইবে, সেই সময়ে বীরবালা। তদীয় 
অঙ্গবন্ত্র মধা হইতে শাণিত ছুরিকা বাহির করিয়৷ পাপাচার 
শোভাসিংহের উদর মধ্যে সবেগে প্রবেশ করাইয়া দিয়া তাহার 
পাপময় জীবনের অবসান করিয়া দিলেন এবং সেই চুরিকাথাতে 
তৎক্ষণাৎ স্বীয় জীবনও বিসর্জন করিলেন। 

কষ্ণরাম রায়ের শোচনীয় মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র জগত্রাম 
রায়, পৈতৃক পর্দ ও সম্পত্বি লাভ করেন। 


ূ 
| 
র 
ৃ 
ূ 
| 
কতকগুলি সৈম্ত এই স্থানে আসিলে আবু রায় তাহাদিগের জন্ট ূ 
যাবতীয় আহারীয় সামগ্রী ও গোশকটাদি সংগ্রহ করিয়া দেওয়ায় ূ 
উক্ত সৈন্ঠাধ্াক্ষের অনুগ্রহে, ১০৬৪ হিজরি ইং ১৬৫৭ খৃঃ অবে 
বদ্ধমানের ফৌজদারের অধীনে, রেকাবি বাজার, ইত্রাহিমপুর : 


১১১১ হিজার 
€ই জমাদিয়ল আউয়ল ও দিশ্লীশ্বরের ৪৩ বর্ষ রাজ্যকালে জুলুম ) 
জগত্রাম রায় দিলীম্বর অরঙ্গজেব বাদশাহের নিকট হইতে 


ও মৌগলটুলীর কোতোয়াল ও চৌধুরী পদ প্রা হয়েন। 
৬তকালে উক্ত স্থানত্রয়ের বার্ষিক রাজস্ব ৫৩২২ টাকা মাত্র 
ধার্য্য ছিপ। সুবিশাল সমৃদ্ধিশালী বদ্ধমান রাজ্যের ইহাই 
স্ত্রপাত। 

আবু রায়ের মৃত্যুর পর তীয় পুত্র বাঝুরায় পৈতৃক পদ 
9 সম্পত্তির অধিকরী হয়েন। ক্রমে তিনিও বদ্ধমান পরগণার 
অন্তর্গত আরও কয়েকটি স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

বাবু রায়ের মৃত্যুর পব তীয় পুত্র ঘনশ্তাম রায় পৈতৃক পদ 


ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েন। বদ্ধমানের সুপ্রসিদ্ধ শ্াম- 


সাগর নামক সুবিশাল সরোবর খনশ্তাম রায়েরই অতুল কীন্তি। 

ঘনশ্ঠ।ম রায়ের মৃত্যুর পর ত্দীয় পুত্র কুষ্ণরাম রায় পৈহ্ক 
পদ ও সম্পত্তি লাভ করেন। ১৬৯৪ খুঃ (১১০৭ হিজরি ) ২৪ 
রবিয়ল আয়ল তারিখে দিল্লীশ্বর অরঙ্গজেব বাদসাহের রাজতের 
৩৮ ব্ষে (জুলুস ) তাহার নিকট হইতে চাকলে বদ্ধমানের 
জমিদার ও চৌধুরপদদের সনন্দ প্রাপ্ত হয়েন। এই ফরমাণে 
তিনি অনেকগুলি জমিদারি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তন্মধ্যে 
সেনপাহাড়িগড় বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এখনও উক্ত কৃষ্ণরাম 
রাষের প্রশ্ৌত্র মহারাজাধিরাজ তিলকচন্ত্র বাহাহরের বাজত্ব- 
কালেও উক্ত ছু পূর্ণাবয়বে বর্তমান ছিল। 

কৃষ্ণরাম রায়ের জীবিতকালে, বরদ! ও চিতুম্ার টি 
শোভাসিংহ; বিষুপুরের জমিদার গোপালসিংহ এবং চন্ত্রক্কোণার 
জমিদার রঘুনাথ সিংহ বিজ্রোথী হইয়া প্রবল প্রতাপে মোগল- 
সমাটের বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করিয়। মুশিগাবাদ, বীরদ্ম ও বর্ধমান 
আক্রমণ করেন। শোভাসিংহ বদ্ধমান আরুমণ করিয। কষ্ণরাম 
ঝায়ের সহিত যুদ্ধ করেন এবং সেই সমরে কঞ্ণরাম রায় হত 


৫* মহল জমিদারী এবং জমিদার ও চৌধুরী উপাধি সম্বলিত 
এক খানি ফরমাণ প্রাপ্ত হন। তাহার স্ত্রীর নাম ব্রজ- 
কিশোরী, তদীয় গর্ভে কার্িচন্ত্র ও মিত্রসেন নামে হইটি পুত্র 
জন্ম গ্রহণ করেন। ১৭০২ থৃঃ কঞ্চসাগর সরোবরে স্নান 
করিবার সময়ে জনৈক গুপ্রহত্যাকারীর ছুরিকাঘাতে তাহার 
প্রাণবিয়োগ হয়। তদবধি রাজপরিবারস্থ কেহই অপবিব্র- 
বোধে কঞষ্ণসাগরের জল পান বা তাহাতে শ্নান করেন না। 
বদ্ধমান-রাজবংশের যে সকল অতুল কীত্তি চতুর্দিক্‌ সমুজ্জল 
করিয়৷ আছে, তাহার অধিকাংশই কীন্তিমতী ব্রজকিশোবীই 
স্থাপন করেন। বদ্ধমানের সাগরসম স্থবিধ্যাত ক₹ষ্খস।গরই 
কষ্ণরাম রায়ের অতুলকীত্তি। 

জগত্রাম রায়ের শোচনীয় মৃত্যুর পর তীয় জ্যোষ্টপুত্র কীন্তি- 
চন্ত্র পিতার পদ ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেন, তদীয় ভ্রাতা 
মিত্রসেন মাসিক বৃত্তি প্রাপ্ত হইতেন। ১১১৫ হিজার ২০এ 
সওয়াল ৪৮ জুলুস দিল্লীশ্বর অরঙ্গজেব বাদশাহের নিকট হহতে 
কাতিচন্ত্র পৈতৃকপদ ও সম্পত্তিপ্রাপ্তির ফরমাণ পাভ করেন। 
তিনি স্বীয় বাছবলে, বরদা ও চিতুয়ার জমিদার শোভাসিংহের 
ভ্রাতা হিন্মত সিংহকে পরাজয় করিয়া তর্দীয় জমিদারী অধিকার 
করেন। চন্দ্রকোণার জমিদার রথুনাথ সিংহ, শোভাসিংহের 
সহিত মিলিত হইয়া বদ্ধমান আক্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া 
কীত্তিচন্ত্র রঘুনাথ সিংহকে পরাস্ত করিয়৷ তদীয় জমিদারী চন্র- 
কোণ! অধিকার করেন, পরে তিনি বিষুণপুরের জমিদার গোপাল- 
সিংহকেও যুদ্ধে পরাস্ত করেন বটে, কিন্ত তিনি তাহার কোন 
সম্পত্তি লইতে পারেন নাই, কেবল তাহার তরবারিখানি 
লইয়াছিলেন। ভুরনুট, রাবদা ও বেলঘরের জমিধারদিগকে 
পরাস্ত করিয়া তাহাদিগের জমিদারী হস্তগত করিয়াছিলেন । 





কীত্তিচন্ত্র দিল্লীশ্বর আবুল ফতে নসরুদ্দীন্‌ মহম্মদ শাহের 
নিকট হইতে ১৫ রমজান ১৭ জুলুম তারিখে একখানি ফরমাণ 
প্রাপ্ত হন। তাহাতে উক্ত বিজিত সম্পত্তি ও ফতাহপুর 
পরগণার' অধিকার প্রদত্ত হইয়াছিল । কাতিচগ্্র অত্যন্ত সমর- 
কুশল ছিলেন, তিনি বঙ্গের নবাব বাহাদুরের অনুমত্যন্থসারে 
বষ্ুপুরের রাজার সহিত মিলিত হইয়া কাটোয়ার নিকট হইতে 
দন্ধান্ত মরাঠা্দিগকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। কীত্তিচন্ত্র 
বাদ্শাছের নিকট হইতে রাজা' উপাধি প্রাণ না হইলেও 
দেশমধ্যে তিনি মহারাজ বলিয়া! খ্যাত ছিলেন, শ্রীধন্ঘমঙ্গল 
কাব্য কবিবর ঘনরাম তাহাকে মহারাজ বলিয়াই উল্লেখ 


করিয়াছেন -- 
“অখিলে যাহা কীর্তি, মহারাজ চক্রবন্তী, 
কীধিচন্ত্র নরেন্দ্র-প্রধান। 
চিস্তি তার রাজোন্নতি, কুষ্ণপুর নিবসতি, 


দ্বিজ ঘনরাম রস গান ॥% 

বঙ্গের নবাব বাহাদুরের নিকট কীর্তিচন্দ্রের অত্যন্ত প্রতিপত্তি 
ছিল, একদা তাহার মাতা প্রীক্ষেত্রে গমনকালে, বঙ্গেম্বর উড়িষ্যা- 
প্রদেশস্থ ফৌজদার ও যাবতীয় ফাড়িদারদিগকে তাহার বিশেষ 
রূপে তব্বাবধারণ করিবার জন্ত আদেশ প্রদান করেন। 

বদ্ধমানের সঙ্পিকটস্থ কাঞ্চমনগর নামক যে মহা সমৃদ্ধি- 
শালী জনপদের ধংসাবশেষ বর্তমান আছে, কীত্তিমান্‌ 
্বীঙ্িচন্্রই তাহা স্থাপন করেন। ১৭৪০ খৃঃ অঃ কাত্ডিচন্্ 
পবলোক গমন করেন। তাহার হস্তস্থিত অনুপম তরবারি- 
খানি অগ্ঠাপি রাঁজধনাগারে পরমযত্বে রক্ষিত আছে, উহাকে 
'কীর্তিচন্ত্রের তেগ।” বলিয়৷ থাকে । কীত্তিচন্দের অনেকগুলি 
কীত্তি অগ্ঠাপি বদ্ধমান রাজবংশের মুখোজ্জল করিয়া আছে। 

কার্ডিচন্দ্রের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র চিত্রসেন রায় বর্ধমানের 
সামদারী প্রাপ্ত হয়েন। তিনি বাদশাহের নিকট হইতে পরগণা 
মণ্ডল ঘাট, আরসা, ত্রান্গণভূমি প্রভৃতি কতকগুলি জমিদারী 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দিশ্লীশ্বর আবুল ফতে নসরদ্দীন্‌ মহন্মদশাহ 
বাদশাহের নিকট হইতে ১৫ সওয়াল ১২ জুলুস রাজা উপাধি- 
মুক্ত ফরমাণ ৪ পারচা খেলাত এবং এক গোড়া মুক্তা প্রাপ্ত 
হয়েন। এ সময়ে কীর্তিচন্ত্র জীবিত ছিলেন । 

উত্ত বাদশাহের ২১শ বর্ষ রাজত্বকালে ২০ রমজান তারিখে 
১৭৪০ খবঃ চিত্রসেন রাজা উপাধিসহ চাকলে বদ্ধমানের 
ভামদাবী সনন্দ প্রাপ্ত হন। ১৭৪২ থুঃ পুনরায় দিশ্লীশ্বরের 
নিকট হইতে ছত্র, আসফি, নাকার৷ ও আড়ানি খেলাত 
সহ, একখানি সনন প্রার্চ হয়েন। এ সময়েও কীর্ডিচন্্র জীবিত 


ছিলেন। এইরূপে রাজ চিত্রসেন সর্বমমেত ১২ খানি করমাণ ; 





ও নন পরাণ হইয়াছিলেন। তিনি বার্ষিক ২২৭০৪৭২২ 
রাজস্ব প্রধান করিতেন। 
তাহার ছুই পত্থী, উভয়েই বন্ধ্যা ছিলেন। ১৭৪৪ খবঃ চিত্র- 


সেনের মৃত্যু হয়। তাহার প্রতিষ্ঠিত দেবালয় কালনায় 
বর্তমান আছে। ইহার রাজত্বকালের অনেকগুলি কামান 
অদ্ভাবধি রাজবাটীতে বিস্তান, তাহাতে পারসী অক্ষরে তাহার 
নাম খোদিত দৃষ্ট হয়। 

রাজ! চিত্রসেন রায়ের মৃত্যুর পর তদীয় খু্পতাত মিত্রসেনের 
পুত্র তিলক্চন্দ্র বর্ধমান রাজ্যপ্রাপ্ত হন। সন ১১৪০ সালেব 
১২ই অগ্রহায়ণ তারিখে মহারাজ তিলোকচন্ত্র জন্মগ্রহণ করেন । 
তিনি ১৭৪৪ খুঃ ২৪ ভুলুম্‌ ৯ জমাদিয়াল আউঅল তারিখে দিল্লী- 
শ্বর আবুল ফতে নসরুদীন্‌ মহম্মদ শাহ বাদশাহের নিকট হইতে 
বর্ধমান প্রভৃতি জমিদারীর রাজা উপাধিসহ প্রথম সনন্দ পান। 
পরে আবুল নসর্‌ মুজা উদ্দীন আহম্মদ শা বাদশাহ গাজীর 
নিকট হুইতে ৭ জুলুম ৭ রজব তারিখে পুনরায় একথানি 
ফরম।ণ প্রাপ্ত হন। দিল্লীর আলমগীর বাদশাহের নিকট 
হইতে তিনি ১ জুলুস ২* মহরম তারিখে একটি হস্তী উপহার 
পাইয়াছিলেন। 

দিল্লীশ্বর শাহ আলম্‌ বাদশাহ “ফিদবী খাস? উল্লেখে তাহাকে 
একথানি পত্র এবং তদীয় প্রধান সেনাপতি তাহাকে (৪ হাজার 
জাত ও ২ হাঁজার সওয়ার ) চারিহাজারি জাত ও রাজা বাহাছুব 
খেভাবযুক্ত একখানি ফরমাণ দিয়াছিলেন। ফিদবী খাস অর্থে 
বাদশাহের খাসেনন কর্মচারী, এরূপ সম্মান রাজ্যের প্রধান 
কর্মচারী ভিন্ন অপর কেহই প্রাপ্ত হইতেন না, এবং বঙ্গদেশে 
অপর কোন ভূপতিই উক্ত উপাধি প্রাপ্ত হয়েন নাই। ই 
ইত্ডিয়। কোম্পানীর তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর 
“ফিদবী খাস” শব্দ ব্যবহার করিতেন । এর সঙ্গে তিলকচন্ত্র নহবত 
ও ঝালরদাঁর পালকীও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পুররায় দিল্লীশ্বরের 
নিকট (১৭৬৮ খুঃ) ৯ জুলুস ৪8ঠ1 রমজান € হাজার জাত 
৩ হাজার সওয়ার ( পঞ্চছাজারি জাত ), মহারাজাধিরাক্ত খেতাব, 


. তোপ, নাকারা ও পতাকাপ্রাপ্তির ফরমাণ লাত করেন । 


১৭৫৫ খুঃ ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানির তদানীন্তন গবর্ণর মিঃ 
হেনরি রিসবেট দিল্লী সম্রাটের আদেশানুসারে মহারাজ তিলক- 
চন্দ্রকে একটা থেলাত ও একটা হস্তী প্রেরণ করেন। পলাসীর যুদ্ধ 
কালে তিলকচন্্র অশ্ব দিয়া ইংরাজদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া- 
ছিলেন। ১৭৬০ খৃঃ ইষ্ট ইত্ডয়৷ কোম্পানি মহারাজ তিলকচন্ু 
ও তন্ধীয় দেওয়ান এবং অন্তান্ত প্রধান কর্চারিগণকে ৭৫২৫২ 
টাক! মূলোর খেলাত পাঠাইয়া, ছিলেন । 

ইষ্ট ইত্ডিয়! কোম্পাীকে তিলকচম্দ সাহাধা করিলেও কষ্প- 


কাল পরেই সঙ্গতগোলায় ইংরাজসৈন্তের সহিত রাজসৈন্গণের 
একটা যুদ্ধ হয় এবং সেনপাহাড়ী ও ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর 
কুগীর সৈম্তগণের সহিতও হইবার যুদ্ধ হইক়্াছিল। এ সময়ের 
রাজসরকারে ১৫ সহ্শ্র সৈশ্ভ থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। 
তৎকালে বর্ধমান একটা করদ রাজ্যরূপে পরিগণিত ছিল। 
রাজ্যের দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিচার মহারাজের নিজ 
আদাঁলতেই নিষ্পত্তি হইত) দন্থ্য ও তন্করদিগকে মহারাজ 
স্ব়ংই দণ্ড প্রদান করিতেন । মহারাজ তিলকচন্দ বাহাছুরের 
অধীনে ১২টী গড় (হর্থ) বর্তমান ছিল, এখনও এ সকল 
দুর্গের ধ্বংসাবশেষ বর্তমান রহিয়াছে । ১৭৬৭ খৃঃ রাঁজসরকারের 
বরাদ্দের তালিকায় দৃষ্ট হয় যে, উপরোক্ত ১২টা ছূর্গে ২৯৬ জন 
ন্তদক্ষ সওয়ার এবং ১১৯১ জন সুশিক্ষিত পদাতিক সতত হুর্গ- 
রক্ষায় নিযুক্ত ছিল, তত্তিন্ন বুতর দেশীয় পাইক ও পদাতিকও 
নিধুক্ত থাঁকিত। ইষ্ট ইতডিয়৷ কোম্পানীর সহিত গোলযোগ 
মিটিবার পরই শোাবাজারের রাজ! নবকৃষ্ণ বর্ধমানের সাজো- 
যাল হইয়া আসেন । ১৭৬৫ খুঃ মহারাজ তিলকচন্দ ই ইণ্ডিয়া 
কোম্পানীকে ৪০৯৪৮৯৩/১/০ টাক রাজস্ব প্রদান করিয়া যে 
দাখিল! প্রাপ্ত হয়েন, তাহা অগ্থাবধি রা'জবাটীতে রক্ষিত আছে। 

তিলকচন্দ বহুতর সতকীত্তি এবং বিস্তর দেবর ও ব্রঙ্গত্র 
প্রদান করিয়াছিলেন । তাঁহার রাজত্বকাল পর্যন্ত সর্বসমেত 
৪ লক্ষ ৬৭ হাজার বিঘা জমি কেবল ব্রঙ্গত্র প্রদত্ত হইয়াছিল। 
১১৫৭ সালে ইং ১৭৭* খুঃ তিলকচন্দ পরলোক গমন করেন । 
তাহার ছুই পত্বী, তন্মধ্যে মহারালী বিষণকুমারীই পুত্রবর্তী 
হইয়াছিলেন, ইহার গর্ভে মহারাজ তেজচনোর জন্ম । 

সন ১১৭১ সাল ৬ই মাঘ ( ১৭৬৪ থৃঃ ১৭ই জানুয়ারীতে ) 
তেগচন্দ জন্ম গ্রহণ করেন এবং তর্দীয় পিতার পরলোকগমনের 
পর ৬ বৎসর বয়ঃক্রমকালে পৈতৃক পদ ও সম্পত্তি প্রা্ধ হন। 
কিন্তু তৎকালে নিতান্ত খৈশবাবস্থা হেতু তর্দীয় জননী অসাধারণ 
বুদ্ধিমত্তী মহারাণী বিষণকুমারীই তাহার অভিভাবিকা স্বরূপ 
সমুদয় রাজকাধ্য পর্যবেক্ষণ করিতেন । ১৭৭১ থুঃ তেজচন্দ 
বাহাদুর দি্লীশ্বর শাহআলম্‌ বাদশাহের আজ্ঞানুসারে তীয় 
প্রধান সেনগপতির নিকট হইতে সন ১২৮৪ হিঞ্জরা ১২ সওয়াল 
১২ জুলুস, তারিখে পৈতৃক পদ অর্থাৎ মহারাজাধিরাজ বাছাছুর 
খেতাব, পঞ্চহাজারি জাত এবং তিন হাজার সওয়ার, নাকারা, 
তোপ প্রভৃতি রাখিবার ক্ষমতাসম্বলিত ফরমাণ প্রাপ্ত হয়েন। 
তেব্রচন্৷ সাবালক হুইয়! অত্যন্ত বিলাসী হইয়াছিলেন এবং তাহার 
রাজকার্ধে অত্যন্ত অমনোযোগ হেতু, অপ্নকাল মধ্যেই অনেকগুলি 
মিদারী বাকী খাজনায গ্রকাস্ঠ নিলামে বিক্রয় হইয়! যায়, সেই 

সা 






৯৫৯ 
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সকল জমিদারী খরিদ করিয়াই এতদেশীয় বহু জমিদারবর্গের হট 
হইয়াছে | ১৭৯৩ খ্বঃ দশশাল৷ বঙ্দোবস্তের সময়ে মহারাজ তেজ- 
চন্দ বাহাদুর বার্ষিক ৪১৫১৯ টাকা রাজস্ব এবং ১৯৩৭২১২ 
টাকা পুলবন্দি ধার্ধ্য হয়। দশশাল৷ বন্দোবস্তের পরেও মহা- 
রাজের কতকগুলি জমিদারি বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল, পরত 
তত্পরেই সহসা তাহার শ্বভাবের পরিবর্তন হয় এবং স্বয়ং রাজ- 
কার্য পর্যাবেক্ষণ করিতে থাকেন ও নমুঘস্ব জমিদারি পণ লইয়া 
পত্তনী বন্দোবস্ত করিয়া এককালে বিপুল অর্থ প্রাপ্ত হয়েন। 
এই বিপুল পণরাশিই বর্ধমান-বাঁজধনাগারের ভিত্তি; তদবর্ধি 
একাল পর্যন্ত রাঁজোর যাবতীয় ব্যযনির্বাহান্তে সমস্ত উদ্ত্ত 
অর্থই উক্ত ধনাগারে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে । ১৭৯০ খুঃ 
ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোং মহারাজের হস্ত হইতে দেওয়ানি ও ফৌজদ।বা 
ক্ষমতা, জেলখানা, এবং ১৭৯৩ খুঃ পুলিস বিভীগ উথ।ইয়া 
লয়েন। তৎপূর্ব পধ্যস্ত তরী সকল ক্ষমত। তিনি ও তৎপুণ্দ 
পুরুষগণ অক্ষু্ ভাবে উপভোগ করিতেছিলেন। 

মহারাঁজ তেজচন্ত্র বাহাছুর নয়টা দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, 
তল্মুধ্ে মহারাণী নানকী কুমারীই পুর্রবতী হইয়াছিপেন। সন 
১১৯৮ সালে তাহার গর্ভে মহারাঞ্জ প্রতাপচন্ত্র জন্মগ্রহণ ববেন, 
পেষাবস্থায় মহারাজ তেজচন্তর বাহাছুর পুত্রকেই রাজ্য 
প্রদান করিয়া স্বয়ং নিশ্চিন্ত হইবেন স্থির করিয়া প্রতাগচগ্্র 
বয়ঃ প্রাপ্ত হইলে তাহাকে যৌব্যবাজ্যে অভিষিক্ত করেন। 
মহারাজ প্রতাপচন্ত্র অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও কাধ্যক্ষম ছিণেন। 
রাঙ্গাভার প্রাথথ হইয়াই তিনি বিশেষ যত্র করিয়া, ৮ম 
আইন প্রণয়ন করাইয়া . স্বীয় রাজা রক্ষা করিয়া যান। 
সন ১২২৮ সালের পৌষ মাসে ২৯ বৎসর বয়ঃক্রম কালে 
মহারাজ প্রতাপচন্্র পরলোক গমন করেন। এই প্রতাপ- 
চক্্রকে লইয়াই জাল প্রতাপষাদের হৃষ্টি। মহারাদ তেজচন্তু 
বাহাদুর পুত্রের পরঙলোকগমনে পুনরায় রাজ্যতার গ্রহ 
করেন এবং শ্যালক পরাণচক্সা কপুরের পুত্র চুনিলাল 
বাবুকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়া তাহার মহতাবচন্ত্র নামকরণ 
করেন। তেজচন্দ্র বাহাদুরের বহুতর কীর্তিতে বদ্ধমান-রাজধংশ 
সমূজ্জল রহিয়াছে। সন ১২৩৯ সালের ভাদ্রমাসে তেজচজ্ 


পরলোক গমন করেন । 
১৮১০ খুঃ ১৭ নবেম্বর তারিথে মহারাজ মহাতাবচন্্ 


বাহাদুর জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮২৭ খুঃ ১১ ফেব্রয়ারি তারিখে 
তিনি তেজচন্ত্র বাহাদুরের পরলোকগমনের পর তর্দীয় মতিষী 
মহাবাণী কমলকুমারী (পরাণচন্ত্র কপুরের ভগিনী) পুত্রের 
রাজোপাধি প্রাপ্তির জন্ত ভারতবর্ষের তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল 
লর্ড উইলিয়ম বেশটিস্ক বাহাছ্রের সমীপে একখানি পত্র প্রেরণ 








করেন। অচিরকাল মধোই তিনি ১৮৩৩ খঃ ৩০ আঃ 


ও খেলাত পাইলেন | 
মহারাণী কমলকুমারী ও পরাণচন্দ কপুরই তদীয় অভিভাবক 
স্ববূপ রাঁজকার্ষ্য পর্যবেক্ষণ করিতেন । ১৮২৯ খুঃ ৮ই ফেব্রুয়ারি 
তারিখে মহতাবচন্দ প্রথম দার পরিগ্রহ করেন। তীয় গর্ভে 
রাজকুমারী শ্রীমতী ধনদেয়ী দেবী জন্ম গ্রহণ করেন। ছৃঃখের 
বিষয় যে, কুমারীর জন্মেব ৭ দিন পরেই মহারাণী পরলোক গমন 
করেন, শৈশবে মাতৃহীনা রাজকুমারী বিবাহের অত্যল্লকাল পরেই 
বিধবা হয়েন। সন ১২৯২ সালের ২রা! আবাঢ় তারিখে রাজ- 
কুমারী লাল! অবনীনাথ মেহেরা বাবুকে দত্তক পুর গ্রহণ 
করেন । ১৮৪৪ খুঃ ২৪ জুন তাবিখে মহতাবচন্দ বাহাছুর শ্রীমতী 
নারায়ণকুমারী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। মহারাণীর গর্ভে 
সম্তানার্দি না হওয়ায় ১৮৬৩ খুঃ ১৯ মাচ্চ তারিখে মহারাজের 
গ্রালক ৬লালা বংখগোপাল চন্দ বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দত্তক- 
পর গ্রহণ করিয়া কুমার আফতাব চন্দ মহতাব বাহাদুর 
নামকরণ করেন। 

১৮৩৯ খুঃ মহারাজ পুনরায় গবর্ণর জেনাবেল বাহাছরের 
নিকট হইতে খেলাত প্রাপ্ন হইয়াছিলেন। 

১৮৫৫ খুঃ নাওতাল বিদ্রোহের সময় এবং ১৮৫৭ খুঃ 
[সিপাহী বিদ্রোহের সময় মহাঁবাজ বিবিধ প্রকারে গবর্ণমেন্টের 
বিস্তব উপকার করেন। তজ্জন্ তিনি গবর্ণমেন্ট হইতে ভুরি 
ভূবি ধগ্ঠবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । 
মহতাব চন্দ ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক মভার 
সদন্তপদ লাভ করেন, এতপ্দেশীয়গণের মধ্যে তিনিই সব্ধ গ্রথমে 
উক্ত পদপ্রাপ্ত হইম্বাছিলেন। উক্ত পদের আবশ্তবীয় ব্যয় 
নির্বাহের জন্ত গবর্ণমেন্ট হইতে প্রতি বৎসরে ১০ সহম্্ 
টাকা দিবাব নিয়ম আছে, মহাবাজ [তন বতসর উক্ত পদে 
সমাসীন থাকিয়া এক কালে ৩০ সহম্র টাক প্রাপ্ধ হয়েন। উক্ত 
সমস্ত টাকাই তিনি আলিপুরস্থ পশুশালানিম্মাণার্থে প্রদান 
করেন। 

১৮৬ থুঃ অন্দে ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময়ে মহারাজের অসাধারণ 
বদান্তা দৃষ্টে ভারতবর্ষের তদানীন্তন গবর্ণর ্ষেনারেল সার জন 
লরেন্স বাহাছুর মহারাজকে স্বহস্তে একখান পত্র লিখিয়! বিস্তর 
ধন্যবাদ প্রদান করেন । ১৮৬৮ খুঃ মহারাজ বংশান্ুক্রমে মহা- 
মান্যা সম্রাঙ্জীর ব্রাজ্মচিহ্ন (411809010101 01)100৮16।৭) ধারণ 
করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েন। 

১৮৬ন খুঃ বদ্ধমান প্রদেশে ভয়ঙ্কর ম্যালেরিয়ায় মহামারীর 
প্রাদুর্ভাব হইলে, তত্প্রতীকারার্থে বেঙ্গল গবর্ণমেশ্টের হস্তে 


১৮৬৪ থুঃ 






|&) গবণর | 
জেনারেল বাহারের নিকট হইতে মহারাজাধিরাজ খেতাব । 
তাহার নাবালকাবস্থায় তীয় মাতা ূ 





বদ্ধমানপতি এককালে ৫০ সহজ টাকা প্রদান করিয়! গৰর্ণমেন্টের 
নিকট বিস্তর ধ্টবাদ প্রাপ্ত হয়েন। ১৯৮৭, থুঃ মহামান্তা 
সম্রাজ্জীপৃত্র ডিউক অব এডিনবরা বর্ধমানন্থ রাজভবনে শুভা 
গমন করিয়া বর্ঘমানপতিকে সম্মানিত করিয়াছিলেন । 

১৮৭৪ খুঃ ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় মহারাজ নিজ ব্যয়ে চড়া, 
কালন৷ ও বর্ধমানের স্থানে স্থানে অগ্নসত্র করিয়া অসংখ্য দীনহীনের 
জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন, বঙ্গের তৎকালীন েফটেনেন্ট গবর্ণর 
সার জন ক্যাম্বেল বাহাছর স্বয়ং এ সকল অন্নসত্র দর্শন 
করিয়া বর্ধমানরাজের ঈদ্‌শ বদান্ততার জন্ত তৃয়সী গ্রশংস! করিয়া 
স্বহস্তে একথানি পত্র লিখিয়ছিলেন। ১৮৭৭ খুঃ মান্্রাজ 
প্রদেশে হুর্ভিক্ষেব জন্ত তিনি ১০ সহত্র টাক! প্রদান করেন। 

১৮৭৭ খুং দিল্লী দরবার হইতে বর্ধমানপতি 1118 11111- 
৫৯৭ খেতাব এবং আজীবন সম্মানস্বন্নপ ১৩টা তোপ লাভ 
করেন। ১৮৭৮ খুঃ বর্ধমানপতি ভারতসমাঞ্জীর একটা 
প্স্তরময়ী প্রতিমূর্তি কলিকাতায় মিউজিয়মে স্থাপন কবেন। 

বর্ধমান ও কাল্নার অবৈতনিক বিগ্ালয়, দাতব্য চিকিৎসা. 
লয়, বালিকা-বিগ্ভালয় প্রস্থতি বহুতর দেশহিতকর কীন্তি স্থাপন 
করিয়া মহতাবচন্দ বাহাছুর এতদ্দেশীয় জনগণের নিকট চির- 
্মরণীয় হইয়াছেন। তত্টিন্ন তাহার নুতন ক্রীত বিশাল জমিদারী 
উড়িষ্যা প্রদেশস্থ কেল্লা কুজঙ্গ ও মেদিনীপুর জেলায় সুজামুঠা 
পরগণায় ২টা অবৈতনিক বিগ্তালয় ও ২টী দাতব্য চিকিৎসা- 
লয় স্থাপন করিয়! গিয়াছেন। 

সন ৯২৬৫ সালে তিনি মহষি বান্মীকিকৃত মুল ও সরল ব্যাখ্য! 
সহ রামায়ণ এবং মহধি বেদব্যাসকৃত মূল ও ব্যাখ্যাসহ মহাভারত 
মুদ্রিত করিয়া সাধারণে বিতরণ করিতে আরম্ত করেন, কিন্তু 
ছুঃখের বিষয়, আরব্ধ কার্ধ্য সম্পূর্ণ হইবার পুর্ণেই তিনি পরলোক 
গমন করেন। সন ১৮৭৯ খুঃ ২৬এ অক্টোবর ৫৯ বৎসর 
বয়ংক্রমকালে, ভাগলপুর নগরে তাহার মৃত্যু হয়। 

উনবিংশতি বৎসর বয়ংক্রমকালে মহারাজাধিরাকজ আফতাব 
মহতাব বাহাদুর বদ্ধমান রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হয়েন) তৎকালে 
তিনি পূর্ণবয়স্ক না থাকায়, বর্ধমানরাজ্য কোর্ট অব ওয়ার্ডের 
অধীন হইবার প্রস্তাব হয়, কিন্তু মহারাজ মহতাবচন্দ বাহাছরে 
রাজকাধ্য প্রণালী এতই শুন্দর ও সুবন্দোবস্তের সাহিত সম্পাদিত 
হইতেছিল, তীহার নিকট সুশিক্ষিত তদীয় ভ্রাতুপ্পু্র তৎকালীন 
দেওয়ান-ই-রাজ বনবিহারী কপুর সাহেব এরূপ যোগ্যতার 
সহিত রাজকার্ধ্য পরিচালনা করিতেছিলেন যে, বঙ্গেশ্বর সার 
আম্লি এডেন বাহাছুর, বর্ধমানরাজ্য অল্লকালের জন্য কোর্ট- 
অব ওয়ার্ডের অধীন না করিয়া:যেরূপ ভাবে পরিচালিত হইতেছে, 
তন্জরপই রাখিবার অনুমতি প্রদান করেন । 





বর্ঘগান 


মহারাজ আফ তব চন্দ বাহাছুরও স্বয়ং রাজকার্ধো হস্তক্ষেপ 
না করিয়া রাজমন্ত্রী বনবিহারী কপুর সাহেবের উপর সর্বতো- 
ভাবে নির্ভর করিয়া রাখিয়াছিলেন। ১৮৮১ থ্‌ঃ আফতাব 
বাহাদুর মহাসনারোহে গবর্ণমেন্টের নিকট খেলাতমহ রাজসনন্দ 
প্রাপ্ত হয়েন। তিনি অতি অব্লকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন, কিন্ত 
এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি কযেকটী মহাকীস্তি স্থাপন 
করিয়া এদেশের মহৎ হিতসাধন করিয়া গিয়াছেন। ১৮৮১ 
গৃঃ  দাঞ্জিলিঙ্গে যুরোপীয় দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত 
হইলে তিনি তাহার সাহাধ্যার্থ এককালে ১০ সহশ্র, ও বর্ধমান 
নগরে জলের কল প্রস্তত করিবার জন্য বর্ধমান মিউনিসি- 
পালিটিকে এককালে ৫: হাজার টাকা প্রদান করেন। 

মহারাজ মহতাবচন্দ বাহাছুর যে বিদ্যালয় স্থাপন করেন, 
তাহাতে কেবলমাত্র এক্ট্ম্স পর্যন্ত পাঠ হইত। আফতাবচন্দ 
এ স্কুলটিকে ২য় শ্রেণী কলেজে উন্নীত করিয়া বিনা বেতনে 
এল, এ, পরীক্ষা পর্যন্ত পাঠ করিবার সুবিধা করিয়া দেন, এই 
কার্ষো ভাহার ৮* হাজার টাকা ব্যয় হয়। 

তিনি বর্ধমান সাধারণ পুস্তকাপর স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, 
পুস্তকালয়টা স্থাপন করিতে তাহার ৯ সহম্র টাকা ব্যয় হইয়া- 
ছিল। এই মকল সাঁধারণ হিতকর কার্য দৃষ্টে গবর্ণমেন্ট 
তাহাকে ভুরি ভুরি ধন্যবাদ প্রদান করেন । 

সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতিকলে তিনি গবর্ণমেন্টের হস্তে এককালে 
৫ সহশু টাকা প্রদান করেন। মহতাবচন্দ বাহাদুরের শ্মরণার্থে 
বদ্ধমান গবর্ণমণ্ট দাতব্য চিকিৎসালয় ও চক্ষঃ গীড়াগ্রস্থ রোগী- 
দিগের বাসোপযোগী একটা গৃহ নিশ্মীণ করিয়া দেন। তিনি 
তদীয় পিহদেবের পুণ্যতম কীত্তি রামায়ণ ও মহাভারত সম্পূর্ণ 
মু্রিত করিয়া সাধারণে বিতরণ করেন । 

সন ১২৯১ সালের ১৩ চৈত্র তারিখে ২৪বৎসর বয়ঃক্রমকালে 
আফতাবচন্দ মহতাব বাহাদুর অকালে পরলোক গমন করেন । 

আফ.তাবচন্দ মহতাব বাহাছুরের পরলোকগমনের পর 
তদীয় নাবালিকা মহিষী মহারাণী অধিরাণী বেনদেয়ী দেবী 
বদ্ধমানরাজ্যের উত্তরাধিকারিণী হয়েন। মহারাজ আফতাব 
চন্দ বাহাছরের উইলে মহারাণীর দত্তকপুত্র গ্রহণ করিবার 
অনুমতি থাকায়, তিনি রাজা বনবিহারী কপুর মহাশয়ের পুঃ 
শ্রীমান্‌ নিজনবিহীরী ( বিজয়চন্দ ) কপুরুকে ১৮৮৭ খৃঃ ৩১ জুলাই 
তারিখে বঙলেশ্বরের আদেশান্ুসারে দত্তক পুত্র গ্রহণ 
করেন। এই দত্তক গ্রহণ সন্ধে ত্দীয় শ্বশ্র শ্রীমতী মহারাণী 
নারায়ণকুমারী দেবী, বনুতর আপত্তি করিয়া উচ্চতম আদালতে 
অভিযোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু উপস্থিত মোকদ্দমাটী অব- 
শেষে আপোসে নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছিল। দত্তকগ্রহণের 


| ৬৩৫ 





বর্ধমান 


অত্যন্নকাল পরেই ১৮৮৮ খৃঃ ১৩ মে তারিখে মহারামী পরলোর 
গমন করেন। 


১৮৮১ খুঃ ১৭ অক্টোবর তারিখে মহার়াজাধিরাজ বিজয়চন্দ 
মহতাব বাহাছুর জন্মগ্রহণ করেন। মহারাণী বেনদেরীর মৃড্ার 
পর মহারাজ বিজয়চনদ নাবালক থাকায় কোর্টমবওয়ার্ডর 
অধীনে তদীয় জন্মদাতা পিতা, বর্ধমানরাজ্যের সথযোগা 
ম্যানেজার শ্রীযুক্ত রাজা বনবিহারী কপুর সাহেবের তত্বাবধানে 
সথশিক্ষিত হইয়া ১৮৯২ থৃঃ ১৯ অক্টোবর তারিখে সাবালক 
হইয়া! বর্ধমানরাজ্যের রাজসিংহাঁসনে অধিরূঢ় হইয়াছেন। 

রাজা বন বিহারী কপুর সাহেব ১৮৫৩ খুষ্টাবে ২১ই নবেখর 
ব্ধমান জেলাস্থ সৌয়াই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার যন্ত্র 
বদ্ধমানরাজ্যের বহু বিষয়ে উন্নতি ঘটগ়াছে। তিনি বুটীশগবর্ষেন্টেব 
নিকট ১৮৯৩ খুষ্টাৰে ২রা জানুয়ারী রাজা উপাধিলাভ করেন। 
বিগত ১৯০১ খুষ্টাবের আদমন্ুমাবীর সময় ভিনি নিজ জাতির 
পদমর্যাদা রক্ষা করিবার জন্ত বরেলীতে এক ক্ষত্রিয়সভা আহ্বান 
করেন। ভারতবর্ষের সকল স্থানের স্বজাতিবৃন্দ তাহাকে সভা- 
পতিপদে বরণ করিয়! তাহাকে বিশেষ সম্মানিত করেন । তাহারই 
যত্বে ও অধ্যবসায়ে বুটাশ গবর্ণমেপ্ট বদ্ধমানরাজ ও হার 
স্বজাতিবৃন্দকে ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হন। 


প্রাচীন স্থান 


ব্র্দথণ্ডের মাতে বন্ধমানের মধ্যে বহুসংখ্যক নগর ও গ্রাম 
'আছে, তন্মধ্যে এই কয়টা প্রধান--- | 

থাটুল, দারিকেশিনদীব পার্খে জাহানাবাদ, মায়াপুর, শঙ্কর- 
সরিৎ পার্ে গরিষ্টগ্রাম, মুগ্ডেশ্বরীর নিকট শ্রীরকষ্ণজনগর ( এখানে 
অভিরাম-প্রতিষ্িত শ্তামনগন্দর ), দামোদরের পার্খে রাজবননভ, 
ভাগীবথীর পারে বিশ্াস্থান নবদীপ (গৌরাঙ্গের জন্মস্থান ), 
মালাজোর, একলক্ষক, রাঘববাটিকা, অধ্বিকা, বালুগাম 
মীরগ্রাম, ভূরিশরেস্তিক, সেনাপি, জনায়ি, করণ, আ্কন, তট, 
স্বর্ণ টীক। বদ্ধমানের দক্ষিণে পাঞুল (এখানে বিজয়াঁভিনন্দন রাজ! 
হইবেন ), কুমারবীথিকা, কুলক্ষিপ্তা, কপল, লৌহপুর, গোবব্দান, 
হস্তিক, শ্রীরামপুর, বেলুন,অগ্রদ্বীপ, পাটলি,কর্ণগ্াম, জোতিবনি, 
চত্ত্রপূর, বলিহারিপুর, বচ্ছিকবালা, কুশমান, গঙ্গচারি, জাবট, 
চন্ত্রলেশ। জঙ্গলের নিকট রসগ্রাম, এ ছাড়া ৮টী পত্তনের নাম 
যথা _বৈগ্যপুর (ভাগীরখীর পশ্চিমে ছই যোজন দূরে, (তিলির 
অধিকারে ), পাল (গঙ্গার পার্থে কারস্থরাজের অধিকারে ), 
শিলাবতী নদীর পার্থে লোহদা, দামোদয়ের নিকট ক্ষত্রিয়ের অধি- 
কারে চন্দ্রবাটা, বর্ধমানের পূর্বাংশে বৃশ্চিকপত্তন,দামোদরের তারে 
ত্রিবক্রাসরিৎপার্থ্ে হাটক নগর, ভাগীরতীর পশ্চিমে বিবপত্তন, 


বর্ধমান 


বর্ধমানের ৩* ক্রোশ দূরে সামস্তপত্তন, (এখানে করতোয়ানদী- 
প্রবাহিত )। (৭ অধ্যায়) 

উদ্ধৃত গ্রামনগরাদির নাম হইতে বোধ হইতেছে যে, বর্তমান 
হুগলী,নদীয়া ও পাবনা জেলার কতকাংশ পূর্বে বর্ধমান প্রদেশের 
অস্তগত ছিল। 

বর্তমান সময়ে বর্ধমান জেলায় জনাকীর্ণ নগরসমুহের মধ্যে 
বর্ধমান, কালনা, শ্টামবাজার, রানীগঞ্জ, জাহানাবাদ, বালী, 
কাটোর়া,ঈাইহাট এই৮টা সহর প্রধান। এই ৮টির মধ্যে বর্ধমানে 
প্রায় ৪* হাজার এরং ঈাইহাটে প্রায় ১০ হাজার লোকের বাস। 
বর্তমান গঞ্চগ্রামসমূহের মধ্যে খগ্ডঘোষ, ইন্দাস, সলিমাবাদ, 
গাঙ্গুরিয়া, সাহেবগঞ্জ, ভাতুরিয়, মন্ত্েশ্বর, ভাউসিংহ, ভগবতীপুর, 
মঙ্গলকোট, উদ্ধানপুর, বুদ্বুদ্‌, আউস্গ্রাম, মোণামুখী, কসবা, 
দিগ নগর, মানকর, কাক্সা, নিয়ামতপুর, গোঘাট, কোতলপুর, 
রায়না ও সলিমপুর এই ২৪ খানি গ্রাম প্রধান। এ সকল 
গগুগ্রামে বহু লোকের বাস। 

উক্ত নগর গ্রামাদির মধ্যে কাঁলনা একটি বাণিজ্যকেন্্র, 
এখানে সহশ্রাধিক বিপণী সুশোভিত । মুসলমান আমলেও এই 
স্থানের বিশেষ সমৃদ্ধি ছিল। সে সময়ে কাল্নার পার্খ দিয়া গঙ্গা 
প্রবাহিত ছিল। প্রাচীন কাল্নায় আর বাঁপিজ্যকেন্্র না 
থাকিলেও তথায় বহু সন্াস্ত লোকের অগ্ভাপি বাস আছে। বহু 
বিপরীমণ্ডিত নূতন কাল্না বর্ধমানের ম্হারান্বের বন্ধে নির্মিত । 
ন্বানীগঞ্জের কয়লার খনি জগগ্বিখ্যাত। [ রাণীগঞ্জ দেখ। ] 

_ দারিকেশ্বরনদীর তীরে জাহানাবাদ, এখানে মহকুম! ও বহু 
সন্থান্ত লোকের বাদ আছে। বাপিগ্রাম ও দারিকেশ্বরের তীরে, 
পূর্বে এই স্থান ত্রাঙ্গণকায়স্থের সমাজ বলিয়া গণ্য ছিল। ভাগী- 
রী ৪ অঞ্জয়ের সঙ্গমন্থানে প্রসিদ্ধ কীটোয়া নগরী, এখানে বহু 
ধনী বণিকের বাস। বহু পূর্ব হইত্বেই কাটোয়ার সমৃদ্ধির 
পরিচয় পাওয়ায় যায়। নবাব আলীবঙ্দীর সময়ে মরাঠার্দিগের 
উৎপাতে কীটোয়ার যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। এখনও কাটোয়া 
একট প্রধান বাঁণিজ্য স্থান বলিয়া খ্যাত। [ কাটোয়। দেখ। ] 

ভাগীরধীর তীরে ঈাইহাট অবস্থিত।__ পূর্বে এই স্থানও 
বিশেষ সমৃদ্ধিশালী বলিয়৷ গণ্য ছিল। এখনও এখানে নান! 
ব্যবসায়ীর বাস দেখা যায় ও বাণিজ্যের জন্ত প্রসিদ্ধ । 
বর্ধমান জেলায় পতিত জমি নাই। সকল জমিতেই প্রায় 


চাষ হইয়া! থাকে। 
এখানে বন্ত পশ্বাছির মধ্যে রাণীগঞ্জের জঙ্গলে অল্পসংখ্যক 


ব্াস্থ, ভল্প,ক ও নেকড়ে দেখা যান়্। বিষধর ষর্পের অভাব 
নাই। পক্ষীর মধো বন্ভ কুকুট, পাতি হাস, মম, রাজ হাস, 
বন্ধ কপোত, তিত্বির ও বটের পাখী প্রায়ই দেখা যায় । 





এই জেলায় শতকরা ৮ জন হিন্দুঃ ১৮ জন মুসলমান, 


বাকী ভিন্ন ধর্্মাবলম্বী। হিন্দুর মধ্যে বাগী ও সদেগাপের 
সংখ্যাই অধিক। তৎপরে সংখ্যানুসারে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, বাউরি, 
গোয়ালা, চামার, ডোম, বেণিয়া, কায়স্থ, কৈবর্ত, তেলী, কলু, 
হাড়ী, তস্তবায়, কর্মকার, শু'ড়ি, নাপিত, চণ্ডাল; কুস্তার, মোদক, 
ছুতার (বড়ই )। মুসলমানের মধ্যে সকলেই প্রায় স্ুরী, অরূই 
শিল্পা । খুষ্টান সম্প্রদায়ের সংখ্যা সহশ্রাধিক হইবে না। তক্মাধ্যে 
যুরোগীয় ও ইউরেসিয়ান্দিগের সংখ্যাই বেশী, দেশী খুষ্টানের 
সংখ্যা সার্ধ শাতাধিক হইবে না । 

পূর্ব্ব বর্ধমান জেলায় বহু লোকের বাস ছিল। ১৮৬৬ খৃষ্টান 
ম্যালেরিয়া দেখা দেয়, সেই পর্যাস্ত ম্যালেরিয়।য় এখানকার 
লোকসংখ্যা বড়ই কমিয়া আসিতেছে । অল্প দিন হইতে সামান্ট 
উন্নতি বোধ হইতেছে। মাঘ হইতে আধযাঢের প্রথমাংশ পর্যন্ত 
এই জেলা! বেশ স্বাস্থাকর থাকে, তৎপরে বৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে 
জরেরও প্রাদুর্ভাব ঘটে। জলে অরধিকাংশ স্থলই আর্দ্র থাকে, 
জলনিকাশেরও তেমন স্থবি্ধা না থাকায় ঠাণ্ডায় ও আহারের 
দোষে অনেকেই পীড়িত হইয়। পড়ে । কোন কোন বর্ষে আবাব 
ভীষণাকার ধারণ করে। সাধারণের বিশ্বাস, যে রেলেওয়ে 
বাধ হওয়া পর্য্যন্ত জল নিকাসের অস্ুবিধ! ঘটায়, বড় বড় নদী 
গতি পরিবর্তিত হওয়ায়, বন্া আসিয়৷ পুর্ব বঞ্চিত আবর্জনা 
সকল ধৌত করিবার সুবিধা ন' থাকায়, ছোট ছোট নদী নাল! 
শু হওয়ায় এবং সেই সঙ্গে অনেক স্থলে বিশুদ্ধ পানীয় জলের 
অভাব ঘটায় বদ্ধমান জেল! এরূপ অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়িয়াছে। 
তাই জ্বেলার উন্নতিবিধানের জন্ঠ দামোদর হইতে এডেন খাল, 
বর্ধমান সহরে জলের কল ও অপরাপর স্থানে ভাল পানীয় জল 
সরবরাহের বন্দোবস্ত কর! হইয়াছে ও হইতেছে । 

রেলওয়ের সুবিধার জন্ত দামোদবের বীধ নিম্মিত হইবার 
পূর্বে বর্ধমান জেলায় নিয়ত বস্তা হইত। ১৭৭০,১৮২৩ ও ১৮৫৫ 
ুষ্টাব্ধে যে বন্যা হইয়াছিল, তাহাতে বু লোক ধৰে প্রাণে মার! 
যায়। বাধ হওয় পর্য্স্ত বন্টার প্রকোপ ক্মিয়াছে। 

১৮৬৬ থুষ্টাবধে বর্ধমাঁনে ছুতিক্ষ দেখ! দেয় । এ সময়ে মোটা 
চাউলের মণ ১1০ টাক! হইতে ৫॥০ টাকা হইয়াছিল ।” 

বাণিজা। ৃঁ 

এখানে দেশীয়গণের যত্ধে ধুতি, সাড়ী প্রস্তুত হইয়া নান! 
স্থানে প্রেরিত হইয়। থাকে। সোণা, রূপা ও পিস্তল কাসার 
জিনিসও এখানে যথেষ্ট তৈষ়ারী হইতেছে । এখানকার জমি 
বেশ উর্করা, সেই জন্ত একটুও পড়িয়া নাই। শলশ্টাদিও যথে্ট 
উৎপর হয়। এখানকার খরচ কুলাইয়া উদ্ধত থাকে । এখান 


হইতে চাউল, তামাক, নানাগ্রকার খঈলায়, গোম, সরিষা, পাট, 
চিনি, লবণ, দেশী ধুতি, তুলা প্রভৃতি অন্ত স্থানে রপ্তানী হয় এবং 
এখানে বিলাতী কাপড়, বিলাতী জিনিস, লৌহ, লবণ, গরম 

মসলা, নারিকেল ও এরও তৈল আমদানী হইয়া থাকে। 
£ই জেলায় ইষ্ট ইত্ডিয়া রেলওয়ের মেমারি, শক্কিগড়, 
বর্ধমান, কানুজংসন, মানকর, পানাগড়, ছুর্গাপুর, অগ্ডাল, রানী- 
গঞ্জ, সিয়ারসোল, নিম্চা, আসন্সোল, সীতারামপুর, বরাকর, 
গু্কর! ও তেদিয়! প্রভৃতি ছ্রেসনেই অধিকাংশ আমদানী রপ্তানীর 
চালান হইয়৷ থাকে। রাণীগঞ্জে বরণকোম্পানীর এক বৃহৎ 
কারপানা আছে, তাহাতে পাইপ, ই্টক ও নানা প্রকার সুদৃষ্ঠ 

টালিখোলা! প্রস্তুত হইতেছে। 

এই জেলায় ৪টি জেল ও ১৭টি থানা আছে। এতম্মধ্যে ৮টি 
থান! সদরের অধীন ষথ1-_বর্ধমান, সাহেবগঞ্জ, খগঘোষ, রায়না, 
গাঙ্ুড়, সলিমাবাদ, বুদবুদ ও আউল্গ্রাম। ৩টি থান! রাশী- 
গঞ্জের অধীন যথ1--রানীগঞ্জ, আসন্সোল ও কক্‌সা। ৩টি 
* থানা কাটোয়ার অধীন যথা -_কাটোয়া, কেতুগ্রাম ও মঙ্গলকোট 
এবং ৩টি থান! কাল্নার অর্ধীন যথা-_কাল্না, পূর্বস্থলী 

ও মন্ত্েস্বর । এ গুলি আবার ৭১টি পরগণায় বিভক্ত । 
৩ উত্ত জেলার সদর মহকুমা, অক্ষা” ২২০ ৫৭৩০ হইতে ২৩ 


শি তার 


হইতে ৮৮১৬৪৫% পুঃ। 





১ তত 


৩২উঃ এবং দ্রাি” ৮৭৩২৪৫ 
ভূপরিমাণ ১২৪২ ৰর্গমাইল। 

৪ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও সদর, বাকা নদীর তীরে 
অবস্থিত। অক্কা” ২৩১৪১ উঃ ও দ্রাঘিণ ৮৭০৫০৫৫ পুঃ। 
লোকসংখ্যা প্রায় ৩৫ হাজার। ১৮৬৩ খষ্টাৰ হইতে অনর্থ- 
কর জরে এই সহর উৎসন্নপ্রায়। এখন মহারাজের ব্যয়ে জলের 
কল ও মিউনিসিপালিটির চেষ্টায় ব্দ্ধমান সহরের অনেকটা 
উন্নতি হইয়াছে। পূর্বে এখানে বর্ধমান বিভাগের কমিসনব 
সাহেব বাদ করিতেন। এখানকার বর্ধমান-মহারাজের স্থবৃহৎ 
প্রাসাদ, তাহাদের প্রতিষ্ঠিত অষ্টোত্তরশত শিবমন্দির এবং 
পীরবহরমের মস্জরিদ্‌ দেখিবার জিনিস । ১৬২৪ খুষ্টাবে শাহজাদা 
খুরম্‌ (পরে শাহজাহান ) বর্ধমান অধিকার করেন। ১৬৯৫ 
খুষ্টান্দে শোভাপিংহ বর্ধমানাধিপতিকে নিহত করিয়! বর্ধমান 
অধিকার ক্রেন । অবশেষে বর্ধমান-রাজকুমারীর হস্তে তাহার 
আঘু শেষ হয়) বর্ধমান জেলার ইতিহাস প্রসঙ্গে পূর্বেই সে 
কথ! বগা হইয়াছে । এখানে ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর বড় ছ্টেসন 
আছে। এখানকার দীতাভোগ ও মতিচুর প্রসিদ্ধ । 

বদ্ধমান ( মেকু বর্ধমান ), উত্তরতারতের কাশ্মীর উপত্যকার 
ুর্বপার্থবন্তী একটী সুদীর্ঘ উপত্যক|। একটী উচ্চ£্ড় পর্ববত- 
ঘারা উত্ত উভয় উপত্যকা পরমস্পরে বিচ্ছিন্ন। ইহা! উত্তর- 
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১৬১৩ 


দক্ষিণে রায় ৪* মাইল লম্বা এবং প্রন্থে প্রায় সিকি মাইল। 
ইহার চতুঃসীমাস্থিত পর্বতরাজি তুষারাবৃত শিখরে দণ্ডারমান। 
এই উচ্চচ্ড় পর্বত গুলি চারিদিকে বিগুমান থাকায় ইহার নিষন- 
দেশে স্্যকর স্পর্শ করিতে পারে না। বর্ধমান নদী এই পর্বত- 
মালা ভেদ করিয়া চন্দ্রভাগায় মিলিত হইয়াছে। এখানে 
কযেকখানি গ্রামে অতি অক্পলোকেরই বাস আছে, তাহারা 
এখানকার কঠোর শীত সহ করিতে সমর্থ । 

বর্ধমান, হ্বনামধ্যাত কএকজন গ্রস্থকর্তী। ১ কাতন্ত্রবিত্তর- 
রচয়িতা । ২ ক্রিয়াগুপ্তক, সিদ্বরাজবর্ণন 'ও গণরত্বমমহোদধি- 
প্রণেতা । ইনি ১১৪* খৃষ্টান্ষে শেষোক গ্রস্থখানির একখানি 
টীকা রচন! করিয়াছিলেন। মুপগ্রসিত্ধ পণ্ডিত গোবিন্দ সরি 
ইহার গুরু ছিলেন। ৩ নানাশাস্ত্রার্থনির্ঘররচয়িতা । ৪ শ্রান্ধ- 
প্রদীপপ্রণেতা। € একজন প্রাচীন কবি। ৬ একজন বিখ্যাত 
জ্যোতির্বিদ্, বরাহমিহির ই্ার নাঁমোল্পেখ করিয়াছেন । 

বর্ধমান উপাধ্যায়, ১ কিরণাবণী প্রকাশ,খগুনখণ্ডখাদ্য প্রকাশ, 
তত্বচিস্তামণি প্রকাশ, ভ্ায়কুস্থমাঞ্জলিএকাশ, ন্ায়নি বন্ধ প্রকাশ, 
নায়পরিশিষ্টপ্রকাশ, হ্তায়লীলাবতীগ্রকাশ এবং প্রমেয়তত্ববোধ 
প্রভৃতি গ্রন্থ রচন! করেন। ইনি গঙ্গেশ বা গঙ্গেশ্বরের পুত্র 
মধ্যে পরিগণিত । 

২ এক জন বিখ্যাত প্ডিত। ইনি কবিশ্রেষ্ঠ ও মহাঁধর্শা- 
ধিরাজ ভবেশের পুত্র; পিতার নিকট বিস্াশিক্ষা লাভ করেন। 
গঙ্গাকৃত্যবিবেক, দণ্ডবিবেক, ধর্শপ্রদীপ, পরিভাষাবিবেক, শ্বতি- 
তত্ববিবেক, স্থবতিতত্বামৃত, স্থতিতত্বামৃতসারোদ্ধার ও স্থৃতিপ্রি- 
ভাষ৷ প্রভৃতি গ্রন্থ ইহার রচিত বলিয়া প্রকাশ। রঘুন'্দন, 
কমলাকর ও কেশব ইহার মত উদ্ধত করিয়াছেন। 

বর্ঘমানক (ব্রি) বর্ধমান স্বার্থে সংজ্ঞায়াং বা কন্‌। ১ বৃদ্ধি- 


বিশিষ্ট। (পুং) ২ শরাব। (অমর) ৩ এরপুবৃক্ষ। 
৪ আরত্রিক, আরতি । 
"নটনর্ভকগন্ধর্বৈঃ পূর্ণ কৈর্বদ্ধমানকৈ: | 
নিত্যোদযোগৈশ্চ ক্রীড়াতিস্তত্রাপ্যপরিহধিতাঃ ॥৮ 
(ভারত ৭৫1৪ ) 
বর্দমানগণি, কুমারপ্রশস্তিকাব্যরচয়িতা । ইনি হেমচন্তের 
শিষ্য ছিলেন । 
বর্ঘমানদ্বার (ব্লী) ১ বর্ধমানের প্রবেশপথ। ২ হস্তিনাপুর- 
রাজ্যের প্রবেশদ্বার । 


বর্দমানপুর (ব্লী) গ্রামবিশেষ। গুঞ্রাতের একটি প্রধান নগর । 
বর্দমানপুরীয় (ত্রি) বর্ধমান নগর সম্বন্ীয়। তন্লগরজাত। 
বর্দমীনপতি (পুং) বর্ধমানন্ত পতিঃ। বর্ধমানপুরের 
অধিপতি । 





বর্ধনানমতি ( পুং) বোধিস কডেদ। 
বর্ঘমানমিশ্র)ইমি বর্ধমানপ্রক্রিয়া নামক ব্যাকরণ প্রণয়ণ করেন। 
বর্ঘমানসন্ট্রক কল) সউটকভেদ। ইহার প্রস্তত গ্রালী__ঘন 
দি মন্থন করিক্সা তাহাতে সম্ভব মত শর্করা, মরি, শুঁঠ, পিপুল, 
জীরক এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ মিশ্রিত করিতে হচ্ব। পরে উত্বম 
রূপ ইহা হত্তত্বারা আলোড়ন করিবে । তৎপরে পর্ব দাঁড়িমরস 
উহাতে মিশাইয়া বন্ত স্বারা ছাকিয়া লইলে এই স্টক হয়। এই 
সক গরু, অগ্নিদীপ্তিকর, বলকারী, তৃপ্তিকারক, কফ, বাত, পিত্ত, 
শ্রম, গ্লানি ও তৃষ্ণানাশক । 
"সান্দ্রং দধি গৃহীত্বা তু কিঞ্িস্পথ। চ মন্থয়েৎ। 
শর্করা মরিচং শুষ্ঠী পিপ্ললী জীবচূর্ণকম্‌ ॥ 
নিক্ষিপ্য চ যথাযোগ্যং হন্ডেনালোড্য যত্্ুতঃ | ৃ 
বস্ত্রেণ গালয়েত্ন্মিন পকদাড়িমবীজকম্‌ ॥ ৰ 
নিক্ষিপ্য সিদ্ধমেতত্, সট্টকং বর্দমানকম্‌। ূ 
গুরুদীপ্তিকরং রচ্যং বলদং তৃপ্তিকারকম্‌। । 
কফবাতঞ্চ পিতৃঞ্চ শ্রমং গ্লানিং তৃষাং জয়ে ॥” র 
( বৈচ্চকনি* দ্রব্যগু* ) ূ 
টি জৈনসরিভেদ । অভয়দেবের শিষ্য, ইনি ১*৩২ 
ধুষ্টাব্দে বি্ধমান ছিলেন। কথাকোষ বা শরণরভাবলী এবং 
পর ্রপঞ্চনাম-সমুচ্চয় ১১৮৮ সংবতে রচন! করিয়া- 


পপি জৈন তীর্ধঘস্করভেদ । 3 
বর্দমাঁনেশ (পুং ) বর্দমানন্ত ঈধঃ। ১ বর্ধমানপুরের রান্দা। 

« ২ শিবলিঙ্গ ও মন্দিরভেদ । 
বদ্ধয়িতৃ (ব্রি ) বর্ধ-পিচ২ত্চ। বর্ধনকারক। 
বদ্ধ, নধ্যপ্রদেপের চীফ, কমিশনরের অধীনস্থ একটা জেলা । 
অক্ষাণ ২০০১৮ হইতে ২১০২১ উঃ এবং ৭৮০৪” ৩ ” হৃইত্তে ৭৯০- 
১৫ পৃঃ মধ্য । এই জেল! ত্রিকোণারুতি, পাদমূলে চান্দা জেলা, 
পূর্বে নাগপুর এবং পশ্চিমে বদ্ধানদী গগ্রধাহিত থাকিয়া বেরার 
হইতে এইস্থান বিচ্ছি্ন রাখিয়াছে। ভূপরিমাণ ২৪০১ বর্গ- | 
মাইল । বর্দা নগর এখানকার বিচার সদর । 

এই জেলার অধিকাংশ স্থানই পর্বতমন্ন। সাতপুরা পর্বাত- 
মালার কএকটী শাখা উত্তরদিক্‌ হইতে এই জেলার দক্ষিণ- 
ূর্বাংশ পর্যন্ত আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। এই ক্রমোচ্চনিয় 
এবং উপলখগুবিক্ষিপ্ত ভূমিভাগে বিশেষ কোনরূপ বৃক্ষলতা 
বা শ্তাদি উৎপন্ন হয় না। গীম্মকালে পর্বতের ঢালু দেশে 
সামান্ত মাত্রায় ক্ষুদ্র ক্ষদ্দ গুল জন্মিতে দেখা যায়। বর্মাখতুর 
পব ধ সকল স্থান পর্যাপু পবিমাঁনণে তৃণমপ্ডিত হইয়া উঠে। 
তখন তথায় দলে দলে গোমহিযাদ আসিয়া বিচরণ করিয়া 


থাকে। আষ্ট ও খান্দার্গী পরগণার পর্বতাংশ পাল ও সেগুণ 
বৃক্ষ মণ্ডিত জঙ্গলে পূর্ণ । এই সফল পর্বতশাখার মধ্যবর্তী 
উপত্যকা ভূমি বিশেষ উ্ববরা এবং পত্তসমৃদ্ধিশালী। 

এই জেলার উত্তর বিভাগ হইতে তলেগাঁও, চিচোলী, ধাম- 
কুণ্ড ও থানেগাও নামে কএকটী গিক্িপথ নাগপুর ক্কাভিমুখে 
গিয়াছে। এ সকল পর্বতমালার মধ্যে মালেগীও, নন্দগাও ও 
জৈত্রগড় (২০৮৬ ফিট ) শিখর সর্বোচ্চ । তাহারই মধ্য দিয়া 
আবার পর্ধতগাত্রপ্রস্থত জলরাশির অববাহিকাভূমি । ফএকটী 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আোতন্বিনী কুল কুলনাদে সেই গিরিকন্দর ভে? করিয়। 
পর্বতপার্স্থিত নিয় প্রদেশের সমতল প্রান্তরে প্রবাহিত হইয়া 
বর্ধাসলিলে আপিয়৷ মিশিয়াছে। এ সকলের মধ ধাম, বোর, 
আশোড়া ও বসা নামে কর়টী শাখা বদ্ধীর কলেবর পুষ্টি করি- 
তেছে। ধৃহদাঁকার বৃক্ষের মধো এখানে আত্ম, তেতুল, বট ও 
অশ্বথথ দেখা যায়। পূর্বববিভাগের বনদেশে সেরূপ দীর্থাকার 
বৃক্ষ নাই। হিঙ্গনঘাট তহীলে এবং গিরাড় নগর সন্নিহিত 
প্রদেশের ভূগর্ভস্থ স্তর মধো সুমিষ্ট জলপ্রবাহ বিস্তমান আছে । * 

বিগত ছয় শতান্দ পূর্বে শেখ খাঁজ! ফরিদ নামে একজন 
মুসলমান সাঁধু এখানকার পর্বতশিখরে আসিয়া বাঁস করেন। 
প্রবাদ, এক সময়ে কএকজন বণিক নারিকেল লইয়া এই স্থান 
দিয়া বাণিজ্যার্থ গমন করিতেছিল, তাহারা মুসলমান সাধুকে ভণ্ড 
মনে করিয়া তাহার প্রতি বিদ্ধপ বাক্য প্রয়োগ করে, তাহাতে 
সাধু কুপিত হন এবং তাহার অভিশাপে সমস্ত নারিকেল পাথরে 
রূপান্তরিত হইয়া পর্ব্বতন্তপে পরিণত হয়। এখনও এ পর্বতের 
শিখরদেশে বহুসংখ্যক মুসলমান সাধু বাস করিয়া থাকেন । 

এখানে বিশেষ কোন খনিজ পদার্থ পাঁওয়া যায় না। 
পর্বতাংশে যে কএক প্রকার পাথর পাওয়া যায়, তাহা গৃহনির্্মাণ- 
কার্য ব্যতীত কোন উপকারেই অ।ইসে না । কোন স্থানে চাণে 
পাথর পাওয়া যায়, তাহা পোঁড়াইয়া চূণ গ্রস্তত হয়। ফ্লাগৃষ্টোন্‌ 
ও ব্রাকৃবেসাণ্ট পাথরের অভাব নাই। 

বনভাগে চিতা, হায়ন, নেকড়ে, বনবরাহ ও বগ্শৃগাল 
্রস্থতি জন্ত গ্রচুর দৃষ্টিগোচর হয় । হরিণ, নীলগাই ও বুনোভেড়া 
পর্বতভাগে যথেষ্ট। পক্ষীর মধ্যে তিতির, টিটরভ, বটের, পার্বত্য 
কপোত প্রভৃতি প্রধান । সকল প্রকার সপ, শতপর্রী ও বৃহৃৎকায় 
বিচ্ছু বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। 

এখানকার প্রাচীন ইতিহাস সন্বন্ধে.বিশেষ কিছুই পাওয়া 
যায় না, তবে মহাভারতের উক্তি এবং স্থানীয় প্রবাদ অন্থদরণ 
করিলে জানা যায় যে, এখানকার উত্তরপশ্চিমাংশ বিদর্ভরাঁজ 
ভীক্মকের শাদনাধীন ছিল। ভগবান্‌ শ্রুকষ্খ এই তীন্মকদন্দিনী 
রুঝ্িণী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। 


বর 


দক্ষিণপূর্ববাংশে গৌলীজাতির বা ছিল। হৃ্যবংশার ক্ষত্িয়- 
রাজ পবন পৌপার, পন্গি ও পোয়া নামক স্থানে স্বীয় শাসন 
বিস্তার করিয়৷ ছিলেন। প্রবাদ, তাহার একখানি পরেশ পাথর 
ছিল। প্রজাগণ তীহাকে খাজন! না দিয়া লাঙ্গলের লৌহফলা 
দিতএবং তাহারই স্পর্শে ফলগুলি স্বরণে পরিণত হইত। 

অবশেষে সৈয়দ সালর কবীর নামে এক জন মুসলমান যাহু- 
কর তথায় আসিয়া! উপনীত হয়। সেই ব্যত্তি রাজার শিরশ্ছেদ 


কৌশল অবগত হইয়া পৌনর নগরে প্রবেশের পূর্বেই প্রীন্্- 
জালিক বিস্তাপ্রভাবে স্বীয় মন্যক স্থানাস্তরে রাখিয়৷ নগরে ! 


প্রবেশ করিল। রাজ! কবীরের প্রভাব লক্ষ্য করিয়া এবং 
তাহার তৌতিকবিস্তা স্বীয় মান্নার অতীত জানিয়! লাঞ্ছনার 
ভয়ে পৌনর ছুর্গের সন্থুখে সন্ত্রীক ধামনদীর জলে প্রবেশ করেন। 
তদ্বধি সেই জলাবর্ নানা ভৌতিক চিত্রের উৎপাদক 
হইয়াছে । 

কিংবদস্তী আছে, এক সময়ে এক রাখাল এই স্থানে নদী- 
- তীরে গোরু চরাইত। তাহার পাল মধ্যে একটা ক্বষ্বর্ণ গাভী 
বিচরণ করিতে দেখিয়া সে মনে মনে ভাবিল, এ গোরুটা 
কাহার ? বহু দিন হইতে ইহাকে চরাইয়া৷ বেড়াইতেছি, কিন্ত 
অস্ভাপিও তাহার জন্য পারিশ্রমিক কিছু পাই না, অথবা গোরুটা 
কোন দিনও আপনার স্বামীর কাছে যায় না। হহা চিন্তা 
করিয়৷ সেই ব্যক্তি ধীরে ধীরে সেই গাভীটার কাছে গেল এবং 


[ ৬৩৯ ] 


ূ 








জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কাহার? গাভী সেই প্রশ্নের কোনরপ | 


উত্তর না দিয়! ধীরে ধীরে জল মধ্যে প্রবেশ করিল। তখন, 
শীয় প্রাপা মূল্যের আশায় বঞ্চিত ভাবিয়৷ রাখাল গাভীর পুচ্ছ । 
ধরিয়৷ পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল এবং গাভীর সহিত জল মধ্যে 


নিমগ্ন হইল। 
রাখাল জল মধ্যে আপিয়৷ দেখে যে, একটা সুন্দর দেব- 


মার্দর তথায় বিদ্যমান রহিয়াছে । সেই মন্দির হইতে এক ্‌ 


জন দিব্যকার পুরুষ বহির্গত হইয়া তাহার নিকট আসিল এবং 
গৌরটা বন্ধন করিতে লাগিল। তখন সেই রাখান গাভীর সা 
ধিকারীর নিকট গোচারণের মূল্য প্রার্থনা করিলে নেই ব্যক্তি | 


তাহাকে কতকগুলি ফলমূল অর্পণ করিল। তাহাতে সে বিরক্ত ৰ ব 


হইয়া পুনরায় গোপুচ্ছ ধারণপূর্বক উপরে আইসে। পর দিন । 


সে বিশেষ অনিচ্ছাসন্বে একবার সেই ফলমূলাদির প্রতি দৃষ্টি ূ 


নিক্ষেপ করিয়। বড়ই আশ্চধ্যান্বিত হইল। সেই ফল মূলাদি 
যেন কোন প্রশ্রজালিক শক্তি প্রভাবে স্বরণে পরিণত হইয়াছে। 
এই পুষ্করিনীতে কেহ তুল উৎসর্গ করিলে সে পক অন পাইত। 


পরে এক দিন কোন ব্যক্তি অন্বব্যঞনপূর্ণ থাণ। .প্রত্যপণ না | ূ 


করায় তদবধি আর সেরূপ প্রসাদ পাওয়। যায় ন। 


] 
1 


] 
| 
] 
॥ 


| 
| 


বন্ধ। 


এরূপ অসংখ্য কিংবাস্তী ব্যতীত এখানকাত্খ বিশেষ ফোন 
ইতিহাস নাই। মহাভারতীক্স ভীন্মক রাজার রাজত্বফালের 
পর এই স্থান ক্রমশঃ দাক্ষিণাত্যের বিডি জনপদের রাজগণ 
কর্তৃক অধিকৃত হয়। এই গ্বানে স্বতন্ত্র রাজপাট স্থাপিত হয় 
নাই, কিন্তু জন্ধ, প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের জুগ্রসিদ্ধ রাজবংশীয্বেরা 
এখানে যে স্থ স্ব শাসন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। 

দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন মুসলমান-রাজবংশের পর, যখন মহা. 
রা শক্তি অভ্যুখিত হয়, তখন এই স্থান মহারাষ্ট্র অভিনয়ের 
রঙ্গম্থল হইয়াছিল। ইংরাজাধিকারে এই স্থান নাগপুর জেলার 
অন্ততু্ত হওয়ায় নাগপুরের সহিত এখানকার বিচার বিভাগীয় 
সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে । পেন্ধারি দন্যুদলের উপদ্রবে এখানকার 
অধিবাসিবর্গ বিশেষ উত্তযন্ত হইয়াছিল। এই সময়ে এখান- 
কার প্রায় প্রত্যেক পল্লিতে মৃত্তিকান্বারা গঠিত ছৃর্গসমূহ স্থাপিত 
হয়। [ নাগপুর দেখ। ] 

নাগপুর, চন্দ, হায়দরাবাদ প্রভৃতি স্থানের সহিত এখানকার 
বাণিজ্য অবাধে চলিতেছে । হিঙ্গনঘাটের কাপাস বাণিজাই 
গ্রশস্ত। বর্ধাভেলী ষ্টেট রেলপথ এবং গ্রেট ইওিয়ান পেনিন্‌- 
সবলার রেলপথ এই জেলার মধ্য দিয়া যাওয়ায় আভ্যত্তরিক 
বাণিজ্যের ও পণান্্রব্যের আমদানী রপ্ডানীর পক্ষে বিশেষ স্থবিধা 
ঘটিয়াছে। সোণগাও ও হিঙ্গনঘাট নামক স্থানে প্রথমোক্ত 
রেলপথের ছুইটা এবং পালগাঁও, বদ্ধা, দেগগ্লির, পাওনাড় ও 
সিন্দী নামক স্থানে দ্বিতীয় লাইনের কয়টা ষ্টেসন এই জেল্লায় 
অবস্থিত। তুলা ব্যতীত এখানে তিসি, চর্ম ও গোধূমের রিস্কৃত 


ব্যবসা আছে। 
২ উক্ত জেলার মধ্যস্থিত একটা তহসীল। ইহার ভূপরি- 


মাণ ৮*৩ বর্গমাইল। ইহার মধো ৫টী দেওয়ানী ও ১১টা 
ফৌজদারী আদালত আছে। 

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচার সদর । অক্ষাণ২ ০০৪৫ 
উঃ এবং দ্রাঘি* ৭৮৪০ পুর্ব্ব। ১৮৬৬ থৃষ্টাবধে প্রাচীন পালক- 
বাড়ী গ্রামের উপর এই সুরম্য হম্ম্পূর্ণ নগর স্থাপিত হয়। 
দী) মধ্যগ্রদেশে প্রবাহিত একটা নদী। নাগপুর ও বেতুলের . 
মধ্যবন্তী সাতপুর! পর্বতশ্রেণী হইতে উদ্ভৃত। পরে নাগপুর, 
বর্ধা ও চান্দ! জেলার সীমা দিয়া এবং বেরার ও নিজামরাজ্যকে 
বিচ্ছিন্ন করিয়। এই নদী মন্দ গতিতে দক্ষিণপূর্ববাভিমুখে 
১৯০ মাহ অগ্রসর হঠয়া অক্ষাণ ২৯৬৩০ উঃ এবং ভ্রাঘি* 
৭৭০১০ পৃঃ বেণগ্জার মলিত হইয়াছে। তদনস্তর চান্দার 
নছু উত্ধে, প্রায় ২৫৪ মাইল আহসয়া ইহা! বেণগঞ্গার সহিত 
[মিলিত হয়! পু্কলেবরে পপ্রাণহিতা” নাম ধারণ করিয়া 





গোদাবরী জলে নিপতিত হইয়াছে । লকল সময়েই এই নদী 
হাটিয়া পার হওয়! বায়। কিন্তু ব্তায় কালে এক এক সময় 
ইহার জল এতদূর স্থীন্ত হইয়া উঠে যে, তাহার প্রবাহে অসংখ্য 
জীবজন্ত ভাসিয়। যায়। চান্দার অনুরবর্তী সোইত গ্রামে 
এই নগীবক্ষে একটা স্বিখ্যাত জলগ্রপাত জাছে। বর্যাকালে 
ী-্থানে নদীর জল ৮* গজ গ্রন্থ হইয়া একটা সুদীর্ঘ খাতমধো 
পতিত হইতে থাকে। এ সময়ে জলোচ্ছাসিত ফেনরাশির 
অপূর্ব্ব সৌনদর্ধ্য নয়নপথে নিপতিত হইয়া বড়ই মনোজ্ত দৃশ্ 
বলিক্ন। জ্ঞান হয়। আশ্বিন মাসের শেষে এই প্রপাতের দৃশ্ত 
সর্বাপেক্ষা সুন্দর । 
ফুলগাওর নিকটে এই নদীবক্ষে একটী লৌহসেতু স্থাপিত 
আছে। উহা ৬* ফিট বিস্তৃত, ১৪টা লৌহ গার্ডার যোগে 
নদীবক্ষত্থ ইষ্টকনির্গিত স্ুস্তোপরি রক্ষিত। বর্ধানদী প্রবাহিত 
উপত্যকাতৃমিতে প্রচুর তৃল৷ উৎপন হয়। নদীকৃলে স্থানে স্থানে 
দেবমন্দির, সমাধিস্তস্ত ও মুসলমান সাধুর কবর বিস্তমান দেখা 
যায়। দেউলপাড়া নামক স্থানে প্রতিবৎসর অগ্রহায়ণ মাসে 
ভিন সপ্তাহব্যাপী একটী মেঝ বসে। 
বর্ধাপক তরি) ১ নাড়ীচ্ছেদনকালীন ক্রিয়াবিশেষ লম্পাদনকারী। 
২ উত্ত উৎসবে প্রদত্ত উপহারাদি। 
বদ্ধাপন (র্লী) নাড়ীচ্ছেদন | 
“অর্দরাত্রে বসোর্ধারাং পাতয়েদগুড়সপিষা । 
ততে। বর্ধাপনং যষ্টিং নামাদেঃ করণং মম ॥* 
, দির্ধাপনং নাড়ীচ্ছেদনং | (তিথিতত্ব) ২ মহারাকইট্রদেশে । 
জম্মতিথিতে পুরুষদিগের অভাঙ্গাি ক্রিয়াকে বর্ধাপন কছে। 
“পৃজয়েস্মাতৃপিতরো বাশবর্ধীপনে সতি।” 
বদ্ধীপনং নাম প্রতিসম্বংসরং জম্মদিনেষু পুরুষন্ত ক্রিয়মাণ- 
মত্যঙ্গাদিকং মহারাট্রদেশে প্রপিদ্ধং। ( স্ৃতার্থসাগর ) 
বাঁদ্ধত (ব্রি) বৃধ-্ত। ১ গ্রস্থত। ২ ছিয়। ৩ পৃরিত। ৪ পর্ণ। 
“পাণিভ্যান্তপসংগৃহথ স্বয়মনস্ত বঞ্ধিতম্‌। 
বিপ্রান্তিকে পিতৃন্‌ ধ্যায়ন শনকৈরুপনিক্ষিপেৎ ॥*মেন্ধ এ২২৪) 
বেদ্ধিতং পর্ণ” ( কুরুক ) বৃধ-ণিচ্‌-ক্ত । ৫ বৃদ্ধিপ্রাপিত। 
ৃ্বাত্মানং প্রচয়সমেকদা বৈণ্য আত্মবান্‌। ৃ 
আস্মনা বর্ধিতাশেষস্থানুসর্গঃ প্রজাপতি: ॥*(ভাগবত ৪1২৩২) । 
বদ্ধিতৃ (ত্রি) বৃধ-তৃপ,। বর্ধক, বর্ধনকারী। ূ 
বদ্ধিন্‌ (ব্রি) বর্ধনশীল। ৰ 
বদ্ধিষুঃ (ব্রি) বঙ্ধতে ইতি বৃধ-( অলঙ্কৃঞ্চিতি। পা ৩২১৩৬ | 
ইত ইফু/চ। বর্ধনশীল, পর্য্যায় বঙ্ধন | (অমর) 
“নিরাকরিফুঃ বততিষু বর্ধিক। পরিতে। রণম্‌। 
উৎপতিষ্ণ সহিফুচ চেরতুঃ খরদুষণৌ। ॥” ( ভট্টি ৫১) 


সপ শশী শিসিপ্পাঁীশী শী 


[ ৬৪ ] 


ব্ধন্‌ (জি) বৃদ্ধি সব্ী্ঘ বা বৃদ্ধিদীল। অন্র্থ্ন শবাযোগে 
ইহার ব্যবহার দেখ! যায় । অস্্রবৃদ্ধি রোগ (068৮3৮)। 
বন্্রোগ (পুং) অন্তরবৃদ্ধি (992014)। 
বর্ধ (লী) বর্ধতে দ্বীর্ীভবতীতি বৃখ- বৃধিবপিজ্যাং রন্‌। 
উপ. ২1২৭) ইতি রন্। ১৮ । (উজ্জল) ৪ 
ব্ধিকা কী) ১ চ্দপটা। চর্শরজ্ছুবৎ কোমল স্ত্রী ঝা পুরুষ। 
বদ্ধ (তত্র) বর্ধ, গৌরাদিত্বাৎ ভীষ,। চরদারজ্জু, চানড়ার দড়ী, 
চলিত বদী। পর্যায়-_নন্ী, বরত্রা, বন্ধী। (ভরত) 
বর্পস্‌ (ব্লী) বৃণীতে সংপৃক্তং তবতীতি বৃ-( বৃঙশীগুভ্যাং 
স্বরূপালয়োঃ পুট. চ। উপ. 9২**) ইতি অগ্গুন্‌ পুড়াগমশ্চ। 
১ রূপ। (উজ্বল)২ স্তোত্র। “মহি বপঃ করিক্রতঃ, 
(খক্‌ ১১৪০৫) “বর্পঃ স্তোত্রং (সারণ ) 
বফ', ৯ গতি। ২ বধ। ভ্বাদি* পরশ্মৈৎ সক* সেট.। লট, 
ব্ক্তি। লুট. অবফীৎ। 
বফস, (কী) বপস্‌। ( উৎ ২২৯৪) 
বন্মক (পুং) ১ মহাভারতোক্ত জনপদভেদ, বর্তমান নাম বর্শা, 
ব্র্দেশ । [ ব্রহ্গদেশ দেখ। ] ২ তজ্জনপদবাসী মাত্র । 
বন্মকণ্টক (পুং) পর্পটক, ক্ষেতপাপড়া । (রাজ্বনি* ) 
বন্মকষ। ভ্ত্রী) বন্দী ক্ষতীতি কষ-অচ, টাপ। সগুলা, 
চলিত ভাষায় চামরকষা । 
বন্দমণ (পুং) নাগরঙগবৃক্ষ । (ত্রিক!* ) 
বন্মন্‌ (রী) বৃণোতি আচ্ছাদয়তি শরীরমিতি বুমমিন্‌। ১ তনুর, 
তন্থুত্রাণ, কবচ, মাজোয়া । 
“অভ্যতুয়ত বাহানাং চরভাং গাত্রশিঞ্জিতৈঃ। 
বর্দাভিঃ পবনোদ্ধ,তরাজতালীবনধ্বনিঃ &* € রধু ৪1৫৬) 
'্তি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতে বর্শপরিধানের রীত্তি 
গ্রচলিত বেখা যায়। এই লোহনির্িত কবচ অন্ধে ধারণ 
করিয়া আর্ধয বোছ্ধুব্্গ শক্রর করাল কূপাণ হইতে আত্মরক্ষা 
করিতেন। খক্সংহিতায় ৬ মণ্ডলের ৭৫ সৃক্কে প্রথম যন্ত্রে 
লিখিত হইয়াছে ;--সংগ্রাম উপস্থিত হইলে ( এই রাজ! ) খন 
বর্ম পরিধান করিয়া গমন করেন, তখন তাহার জীমূতের স্তায় 
রূপ হয় (হেরাজা)! তুমি অবিদ্বশরীরে জয় লাভ কর। 
বর্শের সেই মহিম। তোমাকে রক্ষা করুক ।” * আবার উক্ত 
স্বক্তের ১৮ মন্ত্রে পমর্শাণি তে বর্ণ! ছাদয়ামি” মন্ত্রীংশ দ্বারা 
্পষ্টই বুঝা যায় যে, আধ্যগণ বর্দার! সর্শস্থানসমূহ “আচ্ছাদন 
প্রথা অবগত ছিলেন। এতন্তিযন খথেদের ৮1৪৭1৮,১০1১৯ ৭৭ 
এবং অথর্ববেদের ৮1৫1৭ ও 516২৬ . মন্ত্রে বর্ের কার্খাফারিত্বের 
উল্লেখ আছে। রামায়ণ ৩৩ অধ্যায়ে এবং মহাতায়তের 
আদি, বন, বিরাট ও উ্ভোগ. পর্বে নর্পপরিধানের খে 


উরি নে মান 15 অভজি সত সক প্রতি | 
পরেও বর্দের প্রায় :ও. প্রভাবের পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে 
কিন্ত হঃখের হ্ধয়, হগকালে কিন্গগ বর্শনি্পীশ করিম ভার- 
তীয় জারা বোস্ধূগণ্ যুদ্ধকালে স্ব স্ব শরীর আচ্ছাদন করিতেন, 
তাহার ফোন নিদরশনি পাত যায় না? : 
প্রাচীন জঙ্থরীয়দিগের উৎকীর্ণ শিলাখণ্ডের যুদ্ধচিতে বর্ধীবৃত 
যোস্চু বৃঙগের প্রতিক্কৃতি গ্রথিত রহিয়াছে । ভারতের নাঁনাস্থীনের 
মলিরগাতরন্থ প্রন্তরখণ্ডে এঁদ্প অনেক বশ্ধ্পরিবৃত মৃগ্তি বিস্তমান 
দেখা বাধ। আরবীয়দিগের বিশ্বাস, ধর্শাগ্রচারক দাউদ 
প্রথমে সাজোগা (0.8 911] ) প্রস্তত ও প্রগর করিয়।- 
ছিলেন। প্রাচীন রোমক ধোস্ধ'গণ সীজোয়ায় সর্বদেহ আবৃত 
করিয়া যুদ্ধ করিত। তৎপরে ক্রমে অপরাপর জনপদবাসীর 
মধ্যে যুদ্ধক'লে নীজোযা পর্লিধানের ব্যবস্থা প্রচারিত হয়। পরে 
যখন কামান, বন্দুক গ্রর্ৃতি আগেয় যুদ্ধান্ত্র প্রচলিত হয়, সেই 
পঙ্গে ইছার ব্যবহার ক্রমণঃ কমিয়া আইসে। 
২গৃহ। (নিঘপ্ট, ৩৪) (পুং) ৬ ক্ষত্রিয়ের উপাধি। 
্রাঙ্মণ শর্শস্ত এবং শ্মত্রিয় বর্ধাস্ত নাম রাখিষেন। 
“শম্মীস্তং ব্রাহ্মণন্ত ভ্াঘর্মান্তং কষত্রিয়ন্ত চ। 
গুধদাসাত্মকং নাম প্রশস্তং বৈশ্বশূদ্রয়োঃ॥” (শাতাতপ ) 
৪ পর্পটক, ক্ষেতপাপড়া। (ভাবপ্র*ৎ ) 
বন্মবত (ভি) বর্শ বিগ্যতেহস্ত মতুপ, মন্তঃ ব। 
বর্্মবিশিষ্ট। 
বর্মহর (ব্রি) হরতীতি হ-অচ, হরঃ, বর্মণ হরঃ। বর্দাহারক, 
কবচহারী। ্‌ 
বমি (পুং) মত্গ্তবিশেষ বানমাছ । ইহার গুণ-_গুরু, বল- 
কারক, কষায় ও রক্রপিত্বনাশক। (রাঁজব* ) | 
পব্্দির্মৎন্তো হরেহাতং পিস্তং রুচিকরো লঘুঃ।” (ভাবগ্র* ) 
ভাব প্রকাশমতে এই মত্ম্য লঘুপাক এবং বাষু ও পিত্তনাশক। 
বর্িক (রি) বর্ুপরিবৃত। বর্শধারী। 
ধর্মিত (ঘ্রি) বর্ম করোতীতি বর্শ-ণিচ,, ততঃ কর্মণি ক্ত, 
' খর্ব সঞ্জাতমন্তেতি ইতচ, বা। বর্রযুক্, পর্ায়-_কৃতসন্নাহ, 
লগ, সঙ্জ, দংশিত, বুগ়কন্ধট, উ়কস্কট। (নুনভূতি) 
_. প্বার্জিনাং বর্শিতাজানাং জুদ্ধত মঙ্গ সায়ফাঃ। 


| ক তিবা পরে শরীরাণি মর্ষেরিতাঃ ॥” 
| ( রামায়ণ ২৯১৯৫) 
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ৰ্ধ্য (ষি) উপর ক (মে যত । 
. পা ৬১৯৭) ইত্ভি বং ১ প্রধান। 
“যথা ধর্শাধরপ্চাথ। যুনিবধ্যান্থুকীর্ষিতাঃ | 
ন তথা বানুদেষন্ত মহিম। হনুবন্তিতঃ ॥* (ভাগবত ৩১৫৭) 
২ শ্রেষ্ট। (পুং) ৩কামদেব। (মেমী) 
বর্ম্য। ( স্ত্রী) ব্রিয্নতে ইতি কু (অবস্তপণ্যবধ্যেতি | পা ৩১১০১) 
ইতি অপ্রতিবন্ধে যং। ১ পতিংবরা । ২ ঝন্তা (সুগ্ধবোধব্য।?) 
৩ ভুজাঢ়কী, চলিত টোউর ফলায়। (পথ্যায়মুক্তা* ) আবী, 
অড়হর। (রাজনি”) 
বর্ধ্যাগ্তন (ক্রী) রসাগ্ন। ( বৈস্তকনি* ) 
টউ (পুং) স্বনামখ্যাত কলাম়ভেদ, (19.11১০5 ০১111) 
বর্মাটী। এই লত| দেখিতে অনেকটা সিশ্ি লতার স্তায়। 
সীম প্রকার ভেদে নানা নামে পরিচিত এবং কিছু চওড়া হয়:) 
কিন্তু বর্ধটীর শুঁটি গুলি লম্বা অথচ সরু হইয়া থাকে। ইহা 
ব্যঞ্জনাদিতে খাইতে উত্তম লাগে। পাকা! বর্ধটি কলা জলে 
ভিজাইয়া তরকারীতে দিয়! বা কাচাই খাওয়া যায়। আলু ও 
বরবটি একত্র সিদ্ধ করিয়া! মসলাযোগে প্বুঙনিদানা” হয়। উহ 
বাজারে বিক্রয় হইয়া থাকে । 
স্থানীয় নাম-_বাঙ্গাল1-. বরুবটি, কণাড়ী_-তড়গ্লি, কুসোঁন 
পারবত, গুজরাতী--ছোরা, হিন্দি--লেবে, বল্পর) সংস্কৃত-_ 
লসান্ত্র, মলয়।লম্‌-_মসেন্দী, শিঙ্গাপুর _লিসী, তামিল--করমণি, 
তেলগু _দস্ত পেসলু, বোত্রা, বোবার্লু। 1). 917090813 বা ভিন্ন 
আর এক প্রকার বরবটির ভি্নদেশীয় নাম__দাক্ষিণাত্য--.ছোঁলী, 
হিন্দী ও পারসী-_লোবিয়, জালম্বর - রাবন্‌, কাঙড়া_রা'ওলী, 
মলয়ালম্‌--পরু ) পঞ্জাৰ -ছোট হাড়কানা; সিমলা-__রবঙ্গন্‌) 
সিন্ধু-_ধৌরো, শিঙ্গাপুর-_বন্দুরু মী, তামিল -আলা-চন্দালজ 
আলসন্দা, করমণি ও বোবান্পু। শ্বেত, কৃষ্ণ ও ধূসর বর্ণভোদে 
এই রাজমাষ বা বর্ধটির প্রকার নির্ণীত হইয়া থাকে। 
ইহার রাসায়নিক দ্রব্যসংস্বান-. জলীয়াংশ--১২'৪৪, 
যবক্ষারিক পদার্থ--২৪"**, সার---৫৯*২, তৈল ব1 বসাবৎ 
পদার্থ-১.৪১, ধাতৰাংশ (ছাই)-_-৩.১৩। 
বর্ববণ!1 (্ত্রী) বরিত্যব্ক্তশব্দেন বপতি শব্বায়তে ইতি বণ 
শব্দে অচ. টাপ। নীলমক্ষিকা। ( অমর ) 'নীল্লাহার মক্ষিক। 
বর্ষণ! মল্লিকাখ্যা যামিতোকে' ( ভরত ) | 
বর্ধর (লী) বৃগুতে বরয়তি নানাগুণানিতি বব (তু গু 
শ্‌ রচিত্যঃ ছরচ,। উপ, ২1৯২০) ইতি ছরচ। ১ হিভুল। 
২ পীতচন্দন । ৩ বোল। (রাজনি” ) বৃণোতি দৌযানিতি 
বৃরচ,। ৪ পামর। ৫ নীচজাতিবিশেষ। ও রেশ, চূলিষ বাবরী- 
বেশ, গ চল ৮ দেখিলে মশারী । 


মং ১০৭5 8৬ 


( মার্কগেয়পু” ৫৭৩৮ ) 

১০ পঞ্জিকা । ১১ বৃক্ষবিশেষ ; চলিত কালবাবুই | পর্ধ্যার_ 
সুমুখ, গরস্গ, কৃষ্ণবর্বরক, স্থুকন্দজ, গন্ধপত্র, পৃতগন্ধ, সুবাহক। 
ইহার গুণ--কটু, উষ্ণ, সুগন্ধ, বমন, বিসর্প, বিষ ও ত্বগদোষ- 
নাশক। (রাজনি” ) 
বর্ধধর, ক্লেচ্ছ জাতিবিশেষ। এই জাতির বাসভুমি প্রাচীন 
্রস্থাদিতে বর্কর জনপদ নামে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
সেই স্থান কোথায় তাহা আজিও নুস্পষ্টন্ধপে নির্ণীত হয় নাই। 
মহাভারত ভীন্মপর্কৰে ৯৫৬ অঃ, বামন ১৩1৩৯, মার্ক” & ৭৩৮, 
মৎস ১২০।৪* অঃ প্রভৃতি স্থলে বর্বর জাতির উল্লেখ দেখা যায়। 
পেরিপ্লাসে 32570501001 শবে এই জাতির পরিচয় আছে। 
পাশ্চাত্য ভৌগোলিকগণ সিন্ধুনদের মধ্য মোহানার সমীপবস্তী 
স্থানকে* এবং ভার্তীয় কোন কোন গ্রন্থকর্তা মহারাষ্ট্রের 
'অংশ বিশেষকে প্রাচীন বর্ধর জনপদ বলিয়া! নির্দেশ করিয়। 
থাকেন। হিন্দৃশাস্ত্রো্ত বর্ধর জনপদে একটী স্বতন্ত্র অপত্রংশ 
ভাষাও প্রচলিত ছিল। যথা-_ 

“বর্ধরাবস্তযপাঞ্চালাঃ টাক্কমালবকৈকয়াঃ।” (প্রাক্ৃতচন্ত্রিকা) 

আমরা প্রাচীন রোমকজাতির ইতিবৃত্ত পাঠে জানিতে পারি 
যে, বর্ধর (311১51,0 ) নামে একটা দৃর্র্য জাতি রোম- 
সাম্রাজ্যকে বিধ্বস্ত করিয়াছিল। সেই বর্ধর জাতির বাসভূমি 
সম্ভবতঃ পশ্চিম ও মধ্য এসিয়াথণ্ডে ছিল বলিয়া বিশ্বাস। 
উ্টকগণ 7347)70$ শবে বৈদেশিক ব্যক্তি বা বস্তুই বুঝিতেন। 
যাহারা গ্রীকভাষা জানিত না, তাহাদিগকেও গ্রীসের লোকেরা 
বর্ধর বলিত। গ্রীসবাসীর নিকট হইতে এইরূপ অর্থে রোম- 
কেরাও বৈদেশিককে বর্ধর বলিতে শিক্ষা করে। সেই শকল্ুণ 
প্রস্ৃতি ছুদধর্ষ প্রাচ্য জনপদবাসী যোদ্ধজাতি পাশ্চাত্য রোমক- 
দিগের নিকট বর্কর নামে সুপরিচিত হইয়াছিল। [রোম দেখ। ] 





শ্রীকের বৈদেশিক জ্ঞাপক 13918০৭ শবের ন্যায় বিভিন্ন; 


দ্াতির মধ্যেও রূপ একটি স্বতন্ত্র অভিধা প্রচলিত আছে। রি্দী - 
দিগের (98019 শবে ত্বকৃচ্ছেদহীন ব্যক্তি মাত্রকেই এবং হিন্দু- 
দিগের মধ্যে রূপ “গ্লেচ্ছ” শব্দে দিজতবতরষট ব্যক্তিমাত্রকেই বুঝায়। 
রূপ কাফের শবও ইস্লামধর্ম্ে অবিশ্বাসী ব্যক্তি মাত্রনির্দেশিক। 
চীনবাসীরা ফন্‌ বাই শব্ষে এবং তোটজাতি গ্যা শবে বৈদে- 
শিককে অভিহিত করে । আরবগণের বিশ্বাস, বাণিক্যান্ত্রে যে 
সকল ভারতীয় বণিক আরবী ভাষা শিক্ষা করিয়াছে, অথচ 


পপ পাশ পা পপ পা ৫ 





* 123. 06, 211] 0,857. 
+ ডা, 818০৮ 59, 


বর্বার 


আরবে বায় নাই, কিছুতেই সেরূপ লোকের ভাবাগ্ত উচ্চারণ 
দোষের সংশোধন হইতে পারে না, এক্ন্‌প ভারতবানী অথবা 
উচ্চারণ বৈলক্ষণ্যযুক্ত ক্রীতদাসদিগকে তাহারা বর্ধরাৎ-উল্‌ 
হুদ বলিত। গ্রীক “বর্বরোস্” শব সংস্কত “্বরবরাহ” শবের 
অনুরৃত বলিয়াই পাশ্চাত্য পশ্ডিতগণের ধারণা । বরবরাহ 
শব্দে কুঞ্িতকেশ বন্ত বা পার্কতীয় অসভ্য অধিবাসী বা! বিদেশ- 
বাসী বা এরূপ স্থানবাসী অসভ্য বর্ধরদিগকেই বুঝাইয়া থাকে। 
আরব ভি তন্নিকটবর্তী স্থানসমূহ আরবী মুসলমানের নিকট 
অল্‌ আজম্‌ নামে পরিচিত তাহারা আরববাসী ভিন্ন অপর 
দেশবাসী ব্যক্তি মাত্রকেই “আজিমী” সংজ্ঞার বিভক্ত করিয়া 
থাকে। 

আরববাসী, পারসিক অথবা মোগলগণ ভারতের প্রাচীন 
অধিবাসীদিগকে অবজ্ঞাকর “কাল আদমী” শবে অভিহিত 
করিত। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য বণিকৃসন্প্রদায় এবং ইংরাঁজপুজব- 
গণও ভারতের অধিবাসিবর্গকে “কালা আদমী” বলিয়া ঘ্বণা 
করিতেছেন। সেইবপ সুপ্রাচীন আর্ধাদিগের মধ্যেও বৈদিক- 
যুগে দাস, দস্থ্য বা শূদ্রপদে আধ্য ও অনার্য্যের অর্থাৎ ছিজ বা 
শূ্রের স্বাত্তয গৃহীত হইয়াছিল। 


বর্ধরক (ক্রী) বর্বর স্বার্থে কন্‌। চন্দনভেদ | পর্য্যায় বর্ধ- 


রোখ, শ্বেতবর্ধরক, শীত, সুগন্ধি, পিত্বারি, স্থুরভি। ইহার গুণ 
শীতল, তিক্ত, কফ, বায়ু, পিত্ত, কুষ্ঠ, কু ও ব্রণ এবং বিশেষতঃ 
রক্তদোষনাশক। (রাজনিণ) 


বর্বর (স্ত্রী) পুষ্পস্তেব আকৃতিরস্ত্স্তা ইতি বর্ধর-অচ-টাপ। 


১ পুষ্পভেদ। ২ শাকতেদ। (মেদিনী) বর্ধ ইতি শব্দং 
রাতীতি রাঁক। ৩ মক্ষিকাভেদ। (শব্দরত্ৰা" ) 


বর্বরী (ত্ত্রী) বর্বর-টাপ, পক্ষে যিক্বাৎ ভীষ.। ১ ক্ষুদ্র বৃক্ধ- 


বিশেষ । ২ বাবুই । পর্ধযায়--কবরী, তুঙলী, খরপুষ্পা, অজগঞ্ছিকা, 
অজগগ্ধা, কবর1, খরপুম্পিকা। (ভাবপ্রণ) ৩ মুনিভেদ। 
( লিঙ্গপু* ৭8৭) 


বর্ধবরীক (পুং) বৃখুতে ইতি কুঞ বরণে (শপ বৃজাং দে রুক্‌ 


চাঁভ]াসম্ত। উপ ৪1১৯) ইতি ঈকন্‌ দ্ির্চচনং অভ্যাসম্ত রুগা- 
গমশ্চ । ১ ব্রাঙ্গণয্িকা বৃক্ষ । ২ কুটিলকুত্তল। ৩ অজ- 
গদ্ধিকা, চলিত বাবুই তুলসী । ( শবচণ ) ৪ মহাঁকাল। ( হেম) 


বর্ধা (স্ত্রী) বর্ধরী। ( শবচ” ) ৃ 
বর্ধার, জাতিবিশেষ। বৈস্‌, রাজপুতদিগের্‌ একটা শাখা। 


ছুঙ্ডিয়থেরা নামক স্থান হইতে ইহারা শতাবত্র বরিয়ার 
সিংহ ও চাহুসিংহের অধীনে ফৈজাবাদ অঞ্চলে | বাস 
করিয়াছেন। বরিয়ার সিংহের অধীনস্থ দল হইতে বর্বাত্ শাখা 


এবং চাহ হইতে চাহশাখার উৎপন্ধি। . 





প্রবাদ আছে,_উভয় ভ্রাতাই অকবর শাহের সময়ে দিষ্পী 
সরকারে বন্দী হন। তাহারা মুক্তিলাভের পর স্বপ্রাদেশ মত 


তুগর্ভ হইতে দেবমৃত্তি উঠাইয়া পশ্চিমরাঠ পরগণার ন্তর্ঘত 
চিতাবন নামক স্থানে প্রতিষ্ঠা করেন। এখনও উভয় শাখার ৃ 


লোকের! এ মৃত্তির পূজা করিয়া থাকে । অযোধ্যার সুধ্যবংশীয় 
ঠাকুর সর্দারদিগের দ্বারা অযোধ্যা হইতে তাড়িত হইবার পর 
তাহাদের সপ্দীর পিলাসী সিংহ বেগমগঞ্জের অন্তর্গত রামঘাটে 
আর একটী পবিত্র দেবতীর্ঘ স্থাপন করেন । 


আর একটী আখ্যায্িকা হইতে জানা যায় যে, জয়পুরের র 
দক্ষিণ-পশ্চিমন্থ মুক্গী পাচন বা পাচানপুরে তাহাদের বাস ছিল। ূ 
এখানে তাহাদের রাজ! শালিবাহন রাজত্ব করিতেন। তথা ! 
হইতে তাহারা চিতাবনকারিয়। নামক স্থানে আয়া ভরজাঁতিকে | 
তাড়াইয়া দেয় এবং কনোজরাজ-কন্তা পদ্মিনীকে অপহরণ ূ 
করয়৷ দিল্লীশ্বরকে প্রত্যর্পণ করে বলিয়া! তাহার! পারিতোধিক |: 


স্বরূপ ১৬ ক্রে/শব্যাপী জায়গীর প্রাপ্ হয়। 

বর্ধারগণ শিশুকন্তা হইলে প্রায়ই মারিয়৷ ফেলে, যেহেতু 
এ কন্তার বিবাহে তাহাদের বিশেষ কষ্ট পাইতে হয়। তাহারা 
সাধারণতঃ পালবার, কচ্ছবাহ, কৌশিক প্রত্ুতির কন্ঠা গ্রহণ 
করিয়া থাকে। বাল্লিয়ার বর্ধারের উজ্জয়িনী, হৈহ্য়বংশী, 
নরবাণী, কিন্বার, নিকুস্ত, সেনাগার ও খা্টাদিগের কন্তাগ্রহণ 
ঞবে এবং হৈহয়বংশী, উজ্জরয়িনী, নরবাণী, নিকুস্ত, কিন্বার ; 
বিষেন, বাঈ ও রঘুবংখ।দিগকে কন্তাদান করিয়া থাকে। 

আজমগড়ে তাহার! ছত্রি বা ভূঁইহার বলিয়া পরিগণিত। 
. পিলীর নিকটবন্তা চের নগর হইতে আগত ঝাঁলয়৷ এই নামে 
পরিচিত হইয়াছে। সর্দার গোরক্ষদেও ( ১৩৩৬-১৪৫৫ খুঃ) 
তাহাদিগকে আজমগড়ে আনয়ন করেন । 
বর্পি (ধি) বু (বৃদ্ভ্যাং বিন্। উ৭ 8৫৩) ইতি বিন্‌। 
ঘস্মর। (উজ্জল) 
বর্বব্র ( পুং) বু বাহুলকাৎ বৃরচ,। বৃক্ষবিশেষ, বাবল৷ গাছ। 
পথ্যায়-_যুগলাক্ষ, কণ্টালু। তীক্ষকণ্টক, গোশূঙগ, পংক্তিবীজ, 
দীর্ঘকণ্ট, কফাস্তক, দৃঢ়বীজ, অজভক্ষ। গুণ--কষার, উষ্ণ, কফ, 
কাস, আমরত্ত, অতীসার, পি, দাহ ও 'অর্শরোগনাশক । 

৪ [ বাবলা দেখ। ] 
বশ্মশন (পুং) জন্দভাষায় এই শব্ধ 'বরেশমন্, লিখিত হইয়। 
থাকে ।* [ ভোরকক্রাঙ্ষণ দেখ ] 
বর্ষ, বর্ষ, (বৃষ) ১ সেচন, বর্ষণ। ২হিংসা। ও ক্রেশ। 
৪ গর্ভগ্রহণ। ৫ র্বর্য। ভ্াদি” পরন্ৈ সক" সেট,। বর্ধতি। 
লিট, ববর্ষ। লু অববষ।ৎ। 
বর্ষ স্পুং ব্লী) বৃষ্যতে ইতি বৃষু সেচনে ( অজিধো ভয়াধীনাম়ুপ- 





সংখ্যানম্‌) ইতি জচ্‌ ্‌ অথবা ব্রি্তে তা ইতি বস (কু 





শা শী টা শী শশী শিস 





তু বদি হনি কমি কহিভ্যঃ সঃ। উপ ৩1৬২) ১ বৃষ্টি, জলবর্ষণ। 

*বিহ্যুৎস্তনিতবর্ষেষু মহোক্কানাঞ্চ সংপ্লবে। 

আকালিকমনধ্যায়মেতেযু মন্ুরত্রবীৎ ॥” (মনু 81১৯৩) 

২ জন্ব্্বীপাংশ। ৩ অন্বন্ীপ। ৪ পৃথিবীস্থ সমস্ত ত্বীপের 
ভূবিভাগ। 
পৌরাণিক তু-ৃত্াস্ত পাঠে জানা যায়, পৃথিবী সাতটা দ্বীপে 
বিভক্ত । উক্ত সপ্ত ্বীপের নাম, যথা জন, পক্ষ, শালমুলি, কুশ, 
ক্রৌঞ্চ, শাক ও পু্কর। এই সাতটা দ্বীপের মধ্যে আবার এক 
একটী স্বীপেরও বিভাগ বিভিন্ন নামে বিভক্ত । সেই সেই নাম- 
ধেয় বিভিন্ন ভুবিভাগের নামই বর্ধ। বর্ষসমূহের নাম, সংস্থান- 
বিবরণ, পরিমাণ এবং ভন্রত্য অধিবাসী প্রভৃতির বৃত্বাস্ত ক্রমে 
পরে বিবৃত হইতেছে। 

শ্ীমপ্তাগবতে লিখিত আছে, প্রিয়বরতের রথচক্রে সাতটা 
খাত হইয়াছিল, এ সপ্ত খাতই কালে সাতটি সমুদ্ররূপে পরিণত 
হয়। সেই সপ্তসাগর দ্বারাই পূর্ববোল্লিখিত জন্বু প্রভৃতি সণ 
দ্বীপ বিরচিত। উক্ত দ্বীপসমূহের পরিমাণ পূর্ব পুর্ব দ্বীপের 
বিস্তার অপেক্ষা উত্তরোত্তর দ্বিগুণ। এ .সকল দ্বীপ সমুদ্র 
সমূহের বাহিরে চারি দিকে বিস্তৃত। যেমন সমুদ্রসমূহের 
বাহিরদিকে এক এক সমুদ্র। এ সমুদ্রসমূহের নাম-- লবণোদ, 
ইক্ষুরসোদ, সুরোদ, ঘ্বতোদ, ক্ষীরোদ, দধিজল, ছু্ধোদ এব 
শুদ্ধোদ। এই সাতটা সাগর পূর্বোক্ত স্বীপসমূহের পরিখা 
স্বরূপ। এ সমস্ত সাগরপরিবৃত দ্বীপসমূহের যে পরিমাণ, 
তত্ত,ল্য যথান্পুর্্ব এক একটা সাগর এক একটা হ্বীপের সমান। 
এই সকল সাগর অসঙ্কীর্ণ ভাবে ভিন্ন ভিন্নরূপে বাহিরের দিকে5 
ব্যাপৃত,_অভ্যন্তবে নহে। 

প্রিয়ব্রতের পত্তীর নাম বহিম্মতী। তীহার সাতটা পুত্র, 
সকল পুত্রই সচ্চরিত্র। এ সকল পুত্রের নাম__অন্ীধ, 
ইখুজিহব, ইখ্াবাহ, হিরণ্যরেতা, ঘ্বতপৃষ্ঠ, মেধাতিথি ৫ 
বাঁতিহৌত্র। এই সাতটা পুত্রকে প্রিয়ব্রত এক এক করিয়া 
উল্লিখিত এক এক স্বীপের আধিপত্যে অভিষেক করেন। 

প্রিয়ব্রতের তাৎকালিক কাত বর্ণন প্রসঙ্গে পুরাকালে এই- 
রূপ শ্লোক গীত হইয়াছিল যে, এক ঈশ্বর ভিন্ন কে প্রিয়ব্রতরুত 
কার্যের অনুকরণ করিতে পারে ? তিনি অন্ধকার দুর করিবার 
জন্ত ভ্রমণ করিতে করিতে নিজ চক্রাগ্র হ্থারা৷ সাতটা সমুদ্র খনন 
করিয়াছিলেন । তিনি বিভাগক্রমে দ্বীপ রচন। করিয়া! পৃথিবার 
সংস্থান নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন এবং প্রাণিরর্গের বিপদ বারণ 
বা অন্থুবিধা দূরীকরণজন্ত নদ, নদী, পর্বাত, বর্ষ প্রভৃতি ছার! 
প্রত্যেক দ্বীপের সীমা নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। 


বর্ষ 


এই বিষয়ে তাগবতে এইরূপ প্লোক পাওয়া যায় £-_ 
প্রিয়ন্্রতন্কতং কর্ম ফোহনুকুর্ধ্যািনেশ্বরম্‌। 
যো নেমিনিয়ৈরককোচ্ছায়াং গ্ন্‌ সপ্তবারিধীন্‌। 
ভূসংস্থানং কৃতং যেন সরিদিগরিবনাদিভিঃ । 
ঈগীমা চ ভৃত্তনিবৃত্ত্ে স্বীপে ত্বীপে বিভাগশঃ ॥ 
| (ভাগবত ৫১ অঃ) 
প্রিষব্রত বথাকালে পরমার্থটিস্তাক্ মগ্র হইলেন। পিতার 
অন্থুশাসনে পুত্র অন্ধ ধর্ম্াগুদারে জদৃষ্বীপবাসী প্রজাগণের 
প্রতিপাগন করিতে লাগিলেন। অন্ীগ্র অপ্নর! পূর্ধচিত্তিব 
পাঁনিগ্রহ্ণ করেম। পূর্ধচিত্তির গর্ভে রাজর্ষি অস্বীপ্র হইতে 
নয়টা পুত্র উৎপন্ন হয়। তাহাদের নাম, ধথা নাভি, 
কিল্পুরুষ, হরিবর্ধ, ইলাবৃত, রম্যক, হিরপরয়, কুরু, ভদ্রান্ব ও 
কেতুমাল। অন্নীখের এই সকল পুত্র মাতার অন্গ্রহে স্বভা- 
বতঃই দুঢদেহ ও বলশালী হইয়া উঠেন। অন্ধ এ পুত্র- 
গণের মধ্যে যথাকালে পৃথিবী ভাগ করিয়া দেন। পুত্রগণ 
বিভাগক্রমে নিজ নিজ্জ নামান্ুসারেই জঙ্খ্বীপের এক একটা 
বর্ম অধিকার করিয়া লয়েন। উক্ত বর্ধাধিপতিগণের পত্ীর 
নাম যথাক্রমে মৈরুদেবী, প্রতিরূপা, উদ্রনংস্ী, লতা, রম্যা, 
শ্যামা, নারী, ভদ্রা ও বেদদীধিতি। এই রমণীগণ সকলেই 
মেরুর কন্তা। । 
স্বীপসমূহের মধ্যে জ্ু্থীপই প্রথম । ইহার দীর্ঘতা মিযুত 
যোজন এবং বিস্তার জক্ষষোজন, এই দ্বীপ কমলপত্রের স্ায় 
চারিদিকে সমান বর্ত,লাকার | এই দ্বীপে নয়টী বর্ধ আছে। 
ইহাদের মধ্যে ভদ্রার্থ ও কেতুমাঁল বর্ধ ভিন প্রত্যেকের বিস্তার 
নয় সহশ্র যোজন । এ নববর্ষ আটটা সীমা পর্বতে পরম্পর 
সুন্দররূপে বিভক্ত । 
বর্ষসমূহের মধ্যে ইলাবৃত নামক বর্ধ অভ্যন্তর বর্ষ। উহার 
মধাস্থলে পর্বত-কুলের রাজা সুবর্ণময় স্থমের গিরি বিরাঁজ- 
মান। 
তুলা লক্ষযোজন । 
দোজন, এবং সুলে সহম্রযোজন বিস্তৃত। ভূমির মধ্যভাগে ও 
তত সহঅযোজন দেখা বায়। উক্ত পর্বত এ প্রকারে তৃমণ্ডল 
বপ প্রকাণ্ড কমলের করিকারবৎ প্রতিভাত । 
ইলারৃতবর্ষের উত্বরভাগে উত্তরাদি দিক্ক্রমে ক্রমশ: 
শীল, শ্বেত, শূঙ্গবান্‌ এই তিন পর্বত প্রষং বথাক্রমে রম্যক, 
(চরপরগ্ন ও কুক নামক বর্ষতরয়ের সীমা পর্ধ্ঘত স্বরূপ। উক্ত তিন 
পর্্যত পূর্ববরিকে দীর্ঘ। উহাদের উভয় পার্থে লবগ সমুদ্র 
বিশ্বুভ। ইহাদের বিস্তার হ্বিসহজযোজন । অগ্রস্থিত পর্ব্বত 
হইতে প্রবর্থী। পর্বত কেবল একাদশ অংশ দৈর্ঘা পরিমাথে হৃন্ব। 


[ *৬৪৪ ] 


স্পেস সা পাপ পপ 


ধ্ হুমেকুর উচ্চতা উক্ত দ্বীপের বিস্তারপরিমাণের ৷ 
উহার মন্তকের দিকে ছ্বাত্রিংখশৎ সহত্র | 


বর্ষ 


এইরূপে ইলাবৃত বর্ষের দক্ষিণে নিষধ, হেমকৃট এবং হিমালয় 
নামে তিন পর্বত বিগ্তমান। এ তিন পর্বত উন্লিখিত নীলাদি 
পর্বতের স্তায় পূর্বদিকে আয়ত এবং প্রত্যেকে তিন সহজরযোজন 
উন্নত। উক্ত পর্বতত্রয় যথাক্রমে হরিবর্ষ, কিম্পুরুষবর্ষ এবং 
তারতবর্ষের সীমা পর্বত। এইরূপে উক্ত ইলাবৃত বর্ষের পূর্ব 
ও পশ্চিম্দিকে যথাক্রমে মাল্যবাদ্‌ ও গন্ধমাদন পর্বত অবস্থিত । 
এই পর্ধত ছইটা_-উত্তরে নীল ও দক্ষিণে নিষধ পর্বত পথ্যস্ত 
দীর্ঘ ও ছুই সহম্রযোজন বিস্তীর্ণ । এই ছুই পর্বতই যথাক্রমে 
কেতুমাল ও ভদ্রাস্ববর্ষের সীমাপর্বতরূপে বিরাজিত। 

সুমেরুর চারিদিকে মদ্দর, মেরুমন্দর, সুপার ও কুমূ্ নামে 
চারিটা অবনত পর্ধাত বিস্তমান। এ পর্বতশুলির প্রত্যেকটার 
বিস্তার ও উচ্চতা দশহাঞার যোজন । উক্ত চারি পর্বতের 
মধ্যে পূর্ধ্ব ও পশ্চিম দিকের পর্ধত দক্ষিণোত্তরে বিস্তৃত এবং 
দক্ষিণোত্বর দিকের পর্বত পূর্বপশ্চিমে আয়ত। উক্ত চারি 
পর্বতে যথাক্রমে আম, জঘ,, কদশ্ব ও বট এই চারিটি বৃক্ষ আছে। 
প্র সকল তরুর বিস্তার শতযোজন । উহারা পার্ধত্য পতাকাবৎ 
একাদশ শত যোজন উচ্চ। উহাদের শাখা সকল সেইনূপ শত- 
যৌজন বিস্তৃত । উক্ত বৃক্ষ চারিটার নিকট চারিটি হৃদ আছে । 
তাঁহাত্ধ মধ্যে একটা হুষ্ধজল, দ্বিতীয়টা মধুজল, তৃতয়টা ইক্ষু 
জল, চতুর্থটা শুদ্ধজল। এই চারিটা হ্ব্দেরই জল জতি মনোহর । 
উপদেবগণ এই হ্দজলসেবনে স্বাভাবিক মহিমমণ্ডিত হইয়াছেন! 
স্থানে উল্লিখিত চারিটা হ্্দ ভিন্ন চারিটী উদ্ভানও আছে । 
তাহাদের নাম,__নন্দন, চিত্ররথ, বৈভ্রাজক ও সর্বতোভদ্র। 

পর সকল উদ্যানে সুরবরেরা গ্রস্থন্দরীগণসহ মিলিয়া একসঙ্গে 
বিহার করিয়া থাকেন+ এইরূপ বিহারকালে গন্ধর্বগণ তাহা 
দ্বের মহিমা গান করেন । 

মন্দর পর্বতের ক্রোড়দেশে দেবচ্যুত নামে একটা বৃক্ষ 
আছে। তাহার উচ্চতা একাদশ শত যোজন। এ বৃক্ষের 
অগ্রর্তাগ হইতে নিয়ত রাশি রাশি অন্কৃত ফল পড়ে। সেই 
সকল ফল পর্বতের চূড়ার মত্ত স্থল। ফলগুলি যখন ফাটিয়া 
যায়, তখন তাহার গন্ধ অতি মধুর। ধলগুলিয় অরুণবর্ণ 
প্রচুরতক্প শ্বাস বসে এক নদী জন্মিকাছে। এ নবীর নাম 
অযণোদা | অরুণোদ। নদী মন্দরশৈলের খিখরদেশ হুইতে 
বাহির হইয়া পূর্বদিকে ইলারৃত বর্ধ প্লাবিত করিতেছে । ভানীর 
অনুচরী বঙ্গাঙ্গনাগণ এ রসের সেনিফা, তাই তাহাদের অঙ্গে 
অপার সৌগপ্ধ। তাহাদের অজসঙ্গী বায়ু বারা চারিদিকে ?শ- 
ঘোঁজন আমোঁিত হয়। 

জন্ববৃক্ষের ফল সকল গঁজগাত্রধৎ গতি সুল। তাহাদের 
বী্্লি অতি হৃষ্ম। সেই সফল ছল উচ্চ হইতে পড়িয়া 





ফাটিয়া পায়; তখন তাহাদের রসে জদ্বনদী 
হয়, সেই নদী মেরুমন্্র শৈলের শিখর হইতে অযুতযোজন 
অন্তরে ভূমগ্ডলে পড়িয়াছে। এ নদী যথায় পড়িতেছে, তথা 
হইতে আপন দক্ষিণদিকে সমগ্র ইলাবৃত বর্ষ ব্যাপিয়া প্রবাহিত 
হইটুতছে। এনদীর যৃত্তিক! তাহার জলরসে অনুবিদ্ধ হওয়ায় 
বাযুও হুরধ্য-সংযোগে বিশেষ পকতা পাইয়! জান্ব,নদ অর্থাৎ সুবর্ণে 
পরিণত হয়। প্র সুবর্ণই অমর ও অমরকামিনীগণেব আভরণ। 

সুপার পর্বতের পার্খদেশে মহাকদন্য নামে এক বৃক্ষ আছে। 
তাহার কোটরনিকর হইতে পঞ্চব্যাম পরিমিত পাঁচটি মধুধারা 
এ শৈলশিখরে পড়িয়া পশ্চিমস্থ ইলাবৃতবর্ষকে স্বীয় সৌগন্ে 
আমোদিত করিতেছে । ধাহ।রা এ পর্বতের মধুধার সেবন 
করেন, তাহাদের মুখ-মারুতে চারিদিকের শতযোজনব্যাপী ভূভাগ 
নুবাপিত। 

কুমুদ পর্বতে শতবলশ নামে একটী বটাবটগী আছে। 
তাহার স্বদ্ধদেশ হইতে অধোদিকে দধি, হুগ্ধ, দ্বৃত, গুড়, অন্ন 
প্রভৃতি এবং বসন ভূষণ শয়ন আসনাি অভীগ্সিত বস্তু দোহন- 
কারী নদ সকল এর পর্বতের অগ্রভাগ হইতে বাহির হইয়া তাহার 
উত্তর দিকৃম্থ ইলাকৃতবর্ষবাপী লোকদিগের অশেষ উপকার 
সাধন করিতেছে । তথাকার অধিবাসী প্রজাবর্গ এ সকল 
সামগ্রী দেবন করিয়া! কখন অঙ্গবৈরুব্য, ক্লান্তি, ঘর, জরা, রোগ, 
অপমৃত্যু, শীত বা উঞ্জন্ত বৈবর্ণয এবং অন্থান্ত উপসর্গ কিছুই 
ভোগ করে না। এজন্য এ বর্ষের অধিবাসীরা যাবজ্জীবন কেবল 
স্থথভোগে দিন যাপন করে। 

অশ্্ীপ্ষের যে নয় পুত্রের নানে নয়টা বর্ষ চলিয়াছে, এ পুত্র 
গণের মধ্যে নাতি জ্যেঠ, নাভি বর্াধিপতি হইলেও তাহার অধি- 
রত বর্ষ তদীয় পৌন্র ভরতের নামেই প্রসিদ্ধ হইয়াছে । নাভির 
পুত্র খষভ, খষভ হইতেই প্রসিদ্ধ ভরতবাজেব জন্ম। এই 
তরতের নামানুসারেই এই বর্ষ ভারতবর্ষ নামে অভিহিত। 
ভরতের পিতা খষভ অজনাভ নামক একটি বিশিষ্ট প্রদেশে 
প্রতৃত্ব করিয়াছিলেন এই জন্ত তাহার অধিকৃত সমগ্র বর্ষ অজনাত 
নামে প্রথিত ছিল। পরে তৎপুত্র ভরত রাজা হইলে তাহারই 
নামে এই বর্ষ বিগ্যাত হইয়াছে। 

এই ভারতবর্ষে বছ নদ নদী ও বছতর শৈলশ্রেণী আছে । 
শৈলসমূহের মধ্যে মলয়, মঙ্গলপ্রস্থ, মৈনাক, ত্রিকূট, খত, 
কূউক, *কোথ, সহ, দেবগরি, খষ্ামুখ, শ্ীশৈল, বেস্ট, মহেন্দ্র, 
বারিধার, বি্ধ্য, শুক্তিমান্‌, খক্ষগিরি, পারিপাত্র, দ্রোণ, চিত্রকুট, 
গোবর্ধন, বৈব্ছক, ককুভ, নীল, কোকামুখ, ইন্্রকীল, ও 
কামগিরি এই কয়টা পর্বতই অনেকটা প্রথিত। এতত্তিলন আরও 
যে কৃত শত পর্বত আছে, তাহার ইয়ন্তা হয় না। 
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উত্ত শৈল সকলের নিতন্বদেশ হইতে রত যেনদ নদী 
বাহির হইয়া ভারতবর্ষ বক্ষ বিধৌত করিতেছে, তাহারও সকলের 
সংখ্যা হওয়া অসস্তব। সেই সকল নদ নদীর জলেই ভারত- 
সন্তানেরা পানাবগাহন সমাধান করেন। তন্মধ্যে চন্দ্রবশা, 
তাম্পণী, অবটোদা, কৃতমালা, বৈহায়নী, কাঁবেরী, বেথা, 
পয়প্বিনী, শর্করাবর্তা, তুঙ্গভদ্রা, কৃষ্ণবো, ভীমরণী, গোদাবরী, 
নির্বিদ্ধ্যা, পয়োফ্ঠী, তাগী, রেবা, স্ুরুসা, নর্শদা, চর্মৎতী, অন্ধ- 
নদ (ব্রহ্মপুত্র), শোণনদ, মহানদী, বেদস্বৃতি, ত্রিসোমা, কৌশিকী, 
মন্দাকিনী, যমুনা, সরস্বতী, দৃশদ্বতী, গোমতী, সরযু, ওঘবতী, 
ষষ্ঠব্তী, সপ্তবতী, স্রবম1, শতদ্র, চন্দ্রভাগ!, মরুদ্ব ধা, বিত্তা, 
অসিক্কী, এবং বিশ্বা এই গুলি মহানদী। উক্ত মহানদীসমুখের 
নামোচ্চারণ মাত্রেই লোক পবিত্র হয়। পরস্ত ভার্তবর্ষীয় 
প্রজাগণ এই জলে অবগাহন করিম! থাকেন। পুরুষেরা এই 
বর্ষে জন্ম লইয়৷ স্ব স্ব সান্বিক, রাজসিক ও তামসিক কম্ম ছ্বাবা 
আপনার্দের দিব্য, মানুধী ও নারকী গতিই নিশ্মাণ করিয়া 
থাকে। যে বর্ণের যেরূপ মোক্ষ প্রকার নির্দিষ্ট আছে, তদন্থু- 
সারে মুক্তি এই বর্ষেই হইয়া থাকে। যাবতীয় বর্ষ মধ্যে 
ভারতবর্ষকেই কর্মক্ষেত্র বলা যায়। অন্ত আট বর্ষ স্বর্গীদিগের 
পুণ্যণেষে উপভোগের স্থান। 

জন্বদ্বীপ এই ভারতবর্ষ ভিন্ন ন্তান্ট অষ্টবর্ধে যে সকল পুকৃষ 
বাস করেন, তাহাদের পুরুষ পরিমাণে অযুতবর্ষ পরমামু অযুত 
হস্তীর ভুল্য বল এবং বজবৎ মদৃঢ় শবীরগঠন | এ শরীবে 
এরূপ বল, যৌবন এবং হর্ষ যে, তন্দারা মহান্রতব্যাপারে স্ত্রী- 
পুরুষ অত্যধিক প্রমুদিত হয় এবং সম্তোগান্থে একবৎসর আঘুঃ 
শেষ থাকিতে তাহা'দিগের কলত্র একবার মান্র গর্ভ ধারণ কবে। 
এইরূপ ব্ষয়ন্ুখেব উৎকর্ষ হেতু এই সকল বর্ষের পুরুষেরা 
ত্রেতাযুগের স্তায় পরমন্থখে কাল যাপন করে। 

এই সকল বর্ষে দেবাধিপগণ স্ব স্ব অনুচর পরিচারকদিগের 
দ্বারা মহা উপচারে অগ্চিত হন। স্বেচ্ছামত আশ্রমায়তনসমুহে, 
গিরি-গহ্বরে এবং অমল জলাশয়াদিতে ক্রীড়া করিয়া বেড়ায় । 
তথায় সুরহ্থন্দরীগণের জলক্রীড়া, অন্ান্ত কেলিকলা বা কামো- 
ন্মাদিনীদিগের সবিলাস হাস্ত ও লীলাললিত বিলোকনে তথাকার 
পুরুষদিগের চিত্ত ও নেত্র আকুষ্ট হইয়া! থাকে। 

এই সকল বর্ষস্থিত যে সমস্ত আশ্রম আয়তনে পুরুষপুক্গব- 
দিগের বিহারের কথা বলিলাম, তাহার শোভা যে কত চমৎকার 
তাহা আর কি বলিব? থাকার তরুরাজির শাখা-গ্রশাখাগুলি 
সকল খতুর পু্পন্তবকে, ফলে ও নবীন কিশলয়সঞ্চয়ে সমৃদ্ধির 
সহিত পরপর নত হইয়া পড়িয়াছে; সেই শাখায় আবার বহু 
লতা আশ্রয় লইয়াছে। আর সেই সকল জলাশয়! সে শোভা 
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'অবণনীয়। বিকলিত নব নব কমলকুলের সৌরত--রাজহংস, 
জলকুকুট ও. কারগুব প্রভৃতি বিহ্ঈকুলের কলালাপ এবং অ্রমর- 
নিকরের মধুর বঙ্কার, এই সকলে তথাকার সেই সরসীসমূহের 
শোভা অতুলনীয় । 

উল্লিথিপ্ত নধ বর্ষেই তগবান্‌ নারায়ণ বিভিন্ন মূর্তিতে 
বিরাজিত। তন্মধ্যে ইলাবৃত বর্ষে তগবান্‌ তবই এক মাত্র 
পুরুষ । সেখানে অন্ঠ পুরুষ নাই। কারণ যে সকল পুষ্ুষ 
তবানীর শীপের বিষয় বিদিত আছেন, তাহারা! কখন সে স্থানে 
প্রবেশ করেন না । যে সকল পুরুষ না জানিয়া তথায় প্রবেশ 
করে, তাহারা তৎক্ষণাৎ স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হয়। এ বর্ষে গগবান্‌ 
ভব-ভবানী এবং তাঁহার অধীন সহ অর্ধদ সংখ্যক স্ত্রীগণ 
কর্তৃক সর্বতোভাবে সেবিত হুন। 

ভদ্্রাশ্ব বর্ষে ধর্মপুত্র ভদ্রশ্রবা নামে বর্ধপতি এবং তাহার 
প্রধান প্রধান সেবকের বাস। তগবান্‌ হয়গ্রীব মুর্তি ইহীদ্দিগের 


আরাধ্য । 
হরিবর্ষে ভগবান্‌ নৃসিংহ্‌ মুক্তিতে অবস্থিত। পরম ভাগবত 


প্রহলাদ এই বর্ষবাসী প্রজাগণের সহিত ভক্তিভরে তীহার 
উপাসনা করেন। 

কেতুমাল বর্ষে ভগবান্‌ কামদেবরূপে বিরাজিত। লক্ষ্মী, 
সংবৎসর এবং তাহার কন্া রাত্রভিমানিনী দেবতা ও তাহার 
পুত্র দিবসাভিমানী দেবগণের প্রিয়সাধনই তাহার ইচ্ছা । সেই 
সকল দিবসাঁভিমানী দেবগণের সংখ্যা বটত্রিংশৎ সহআ। এ 
“বর্ষের অধিপতি মহাপুরুষের চক্রতেজে দিবসাভিমানী কন্তা- 
গণের মন উদ্বিগ্ন হয়, তাহাতে তাহাদের গর্ভ ন্ট হইয়া সং- 
বৎসরাস্তে পতিত হুইয়া যায় । 

রমাক বূ্ষধর অধিপতি মম্থ। ভগবান্‌ তাহাকে মতস্তমৃত্তি 
প্রদর্শন করেন। মন্থু অস্যাঁপি ভক্তিভরে সেই মুষ্তির উপাসন। 
করিয়া থাকেন। 

হিরগ্নক্ বর্ষে ভগবান্‌ হরি কৃর্শরীর পরিগ্রহ করিয়া অব- 
স্থিত। পিভৃগণের অধিপতি অধ্যমা এই বর্ষবাসী প্রজাগণসহ 
নিরস্তর তাহার উপাসনা করেন। 

উত্তর,কুরুবর্ধে ভগবান্‌ হজ্জপুরুষই বরাহ্মুর্তি ধরিয়া অব- 
স্থিত। দেবী পৃথিবী কুয়ুগণসহ ভক্তিভাবে তাহার অর্চনা 
ক্করেন | কিন্পুরুষ ধর্ধে পরম ভাগবত হনুমান এ বর্ধবাসী 
প্রজাগণসহ ভগবান শ্ীরামচন্দ্রের উপাসনা করিতেছেন । 

(ভাগবত £ স্কন্ধ ১--১৯অ:) 

জনব,্ীপন্থ বর্ষবিতাগের সংঙ্ষিত্ত বিবন্ণ বলা হইল। প্রক্ষণে 
ভাগবত মতে অন্তান্ত স্বীপন্থ বর্ধবিতাগের বৃদ্ধান্ত সংক্ষেপে বিবৃত 
করাযাঃতেছে। : 


জন্বীপের পদ প্ক্ষতবীপ। প্রক্ষ্বীগ জন্যীঠ খপেক্ষা 
ছিগুণ বিস্ৃত। এই দ্বীপে একটা ভুবন পক্ষবৃঙ্গচ আছে। 
প্রিয্বর্রতের দ্বিতীয় পুঙ্জে ইম্মজিহ্য এই দ্বীপেক্গ অধিপতি । 
তিনি উহাকে পগুবর্ধে ভাগ হষ্নিয়৷ আপনার এফ এক পুত্রকে 
এক এক বর্ধের অধিপতি করিয়া! দেন। তাহার সাত পুত্রের 
নামান্ুসার়েই সেই সাতবর্ধের মাঘকয়ণ হয়। বথা--শিব, 
বয়স, সুভব্র, শান, ক্ষেদ, জমৃত এবং অভয়। এই সপ্তবর্ষে 
যদিও বহু নদ নর্দী ও শৈলশ্রেণী আছে, তথাচ সাতটা অদী ও 
সাতটা পর্ধতই এখানে প্রখ্যাত। সেই সাত নদীর নাম__ 
অকরুণা, বূমণা, আঙ্গরসী, সাবিত্রী, স্বগ্রভাতা, খতস্তপ্না এবং 
সত্যস্তরা। সেখানকার সেই সাত সীমাপর্ধ্যতের নাঁম-..বজকুট, 
মণিকুট, ইঞ্জাসন, প্যোতিগ্মান্‌ বর্ণ, হিরণ্যঠীব এবং মেষপাল। 
এই সকল বর্ধবাসীরা ত্রিবেদময় হুর্ধের উপাসন! করিয়া ধাকেন। 

শান্সল্বীপের অধিপতি ছিলেন প্রিয়ব্রতাত্ুজ যজ্ঞবাহ। 
তিনি এই ্বীপকে আপনার সাতগুত্রের মধ্যে তাহাঙ্গের নামানু- 
সারে সপ্তবর্ষে বিভাগ করিয়া দেন। সেই সপ্তবর্ষের মাম-_ 
স্থরোচন সৌমনস্ত, রমণক, দেববর্থ, পারিভদ্র, আপ্যায়ন 9 
অভিজ্ঞাত। এই সাতবর্ষের সাতটা প্রধান সীমাপর্কতের 
নাম__সুয়স, শতশৃজ, ৰামদেব, কুন্দ, কুমুদ, পুষ্পবর্ণ এবং সহস্র 
শ্রৃতি। সাতটা প্রধান নদীর নাম-__অন্থমতি, সিনীবালী, 
সরন্বতী, কুহ্‌, রজনী, নন্দা এবং রাকা, এই বর্ধবামী লোক 
সকল শ্রুতিধর, বীধ্যধর, বন্ন্ধর এবং ইযুন্ধর নামক চতুরবর্ে 
বিভক্ত । তীহারা বেদময় সোমদেবের উপাসনা করেন। 

কুশ্থীপ, স্ুরোদসাগরের বহির্ভাগে, উহা পূর্বোক্ত দ্বীপ 
অপেক্ষা দ্বিগুণ । প্রিষ্বব্রতের পুত্র হ্রণ্যরেতা কুশত্ধীপের 
রাজা । তিনি তাহার সাতপুত্র মধ্যে নিজ অধিকৃত দ্বীপ 
সাতভাগে বিভাগ করিয়া দেন। এ সপ্ত পুত্রের নামানুসারেই 
তথায় সাতটী বর্ষ প্রথিত। যথা-_বন্ু, বন্নদান, দৃঢ়রুচি, 
নাভিগুণু, সম্যব্রত, বিপ্রনাম ও বেদনাম। এই সাত জনের 
সাতবর্ষে সাতটা গিরি এবং সাতটা প্রসিদ্ধ নদী আছে । এই 
বর্ষের অধিবাসীর! কোবিদ, অভিযুক্ত ও কুলক প্রভৃতি নামধারী 
হইয়া কর্মকৌশলে অগ্নির অর্চনা করেন। 

ক্রৌ্চত্বীপের অধিপতি শ্রিমব্রতপুর দ্বতপৃ্ঠ। তিনি 
& স্বীপকে স্বীয় সপ্তপুত্রের নামে সপ্তবর্ষে বিভাগ করিরা সেই 
সকল বর্ষে সেই সাতপু্রকে রাজ করিয়া দেন।* এ সাত 
পুত্রের নামে প্রচলিত সাতটা বর্ষের নাম--আত্মা, মধুরুহ, 
মেধপৃষ্ঠা, স্ুধামা, ভ্রাজিষ্ঠ, লোহিতবর্ণ এবং বনস্পতি। এই 
সাতবর্ধেও সাতটী প্রসিদ্ধ পর্বত ও নদী আছে। এবর্মবাসী 
লোকেরা পুরুষ, খবও, দ্রবিণ এবং দেবক এই চারিরর্ণে বিভক । 


ধর্ষন 


শাক্ধীপের রাজা প্রিয়জরতপুর মেধাতিথি। এই দ্বীপের 
বিস্তার ৩২ লক্ষযোজন। মেধাতিথি & দ্বীপকে স্বত্ব সাত 
পুত্রের নামে বন্াক্রষে পুরো, মনোজ, বেপমাম, ধূত্রানীক, 
চিত্ররেক, ধহরূপ এবং বিশ্বাধার-_-এই সাতবর্ষে িতাগ করিয়া 
প্রত্যেককে এক একটা বর্ধেন্র রাজা করেন। এই স্তবর্ষেও 
সাতটা সীমাপর্ব্ত এবং সাভষ্টী প্রপিন্ক নদী আছে। উক্ত 
বর্ষবাসী মনুষ্যগণ--ধৃতভ্ত্রত, সত্যব্রত, দ্বীনব্রত ও অন্কূররত, এই 
চারিবর্ণে বিভক্ত । 

নর দ্বীপেয় অধিপতি ঝরিয়রতের পু বীতিহোতর। তাহার 
রমণক ও ধাতক নাদে ছুই পু হয়। নীতিহোত্র রাজ! এ 
দ্বীপকে ছই বর্ধে বিভাগ করিম জাপনার হুই সন্তাদকে বর্ষপতি 
নিযুক্ত করেন । (ভাগরজ্ঞ ৫1১।২।১৬।১৯ ও ২০ অঃ) 

পৃথিবীন্থ বর্ধবিতাগ সম্বন্ধে সংক্ষেপে ভাগবত মতই উদ্ধত 
করা হছইল। মার্কগ্ডয়। বরাহ, বামন, কৃর্ প্রভৃতি যাবতীয় 
পুক্বাণগরচ্থেই অর্পবিদ্তর বর্ষবিযরণ দেখিতে পাওয়া বায়। বাছুল্য- 
ভয়ে সে নকল আর এখানে উদ্ধত হইল না। 

বর্ষদ্ভীতি কৃষ অচ্‌। ৫ মেঘ। (হেমচন্্) (ব্রি) ৬ বর্ধক মাত্র। 

“নমাম্যতীক্ষং নমনীয়পাদং 
সরোজমন্লীয়সি কামবর্ধম্‌ ॥” ( ভাগবত ৩২১২১) 

৭বৎসর। প্রভবাদি ষষ্টি সংবৎসরের বিষয় এবং দেই সেই 
বৎসরে পুজ্য বষ্টি প্রকার দেবতার নামাদি সংবৎসর শবে দ্রষ্টব্য । 
বর্ধক (ব্রি) বর্ষণশীল। বর্ষার স্যার পতনশীল। ২ বৎসর- 
সম্বন্ধীয় । যেমন পঞ্চবর্যক। 
বর্ধকর (পুং) ১ অেঘ। ২ বৃষ্টিদানকারী। 
বর্ষকরী (ভ্ত্রী) বর্ধং তৎসচনং রবেণ করোতীতি বর্ষ-ক ট, 
ভীপ্‌। বিল্লিকা। (হেন) 
বর্ষকর্ধ্মন্‌ (কী) বর্ধণকার্্য। ২ বৎসরক্ৃত্য। 
বর্ষকাম (পুং) বৃষ্টি প্রার্থনাকারী। 
বর্ষকামেষ্টি (পুং ) ঘাগভেদ। (আশ্ব' শ্রৌণ ২1১৩১ ) 
বর্ষকালী (ক্র) জীরক। ( বৈস্তকনি? ) 
বর্ষকৃত্য (ত্রি) বৎসরে আচরণীয় শাস্্রবহিত কার্্যাদি। 
বর্ষকেতূ (পুং) বর্ধন ৃষ্টেঃ কেতুরিব সতি বর্ষে ভূরিশ:উৎপন- 
দ্বাদক্ তথাত্ধং। রক্তপুনর্নবা। (ব্াাজনি) ২ অলর্কবংশীয় 
কেতুমাংলর পুত্। ( হরিবংশ ৩২।৪* ) 
বর্ধকৌষ* (পুং) বধন্ত বখসরন্ত কোষ ইব সর্বাবর্যজ্ঞাবন্বাৎ 
তথাত্বমন্ত। ১ দৈবজ। ( শব্গরতা”) বর্ধস্ত অন্তস্থিত কল- 
ইব কোবঃ। ২মাষ। ('শখানাল! ) 
বর্ধগিরি ( পুং) বর্ধপর্বত। [ বর্ধপন্ধ দেখ ] 
বর্ধন (তি) ৯'বৃষ্টিনাশফারী। ২ পবন। 


[ ৬৪৭ ] 


বর্ধপরবেগ 


বর্ষ (বি) রর্ধাং রাযি জন-ড | ১ বৃরিজাত। ২ কংমর- 
জাত, জব্বন্থীপজাত। ৩ স্বীপাংশজাত। ? মেতযাত। 
বর্ষণ (কী) বৃয-লুটি। ১ বৃটি। 
"তমেব মুঞ্তঃ লর্বং রসং বৈ করুণায় বৎ। 
রূপমাপ্যায়কং ভাব্বং সত্মৈ দেবার তে নমঃ 1" (দার্কা পু? ১৯৪।২১) 
২ বর্ষোপল। (দত্রিকা” ) 
বর্ষাণি (স্ত্রী) বৃষজদি। ১ কর্তন। 
৩ত্রতু। ৪ বর্ধণ। 
বর্ষধর (পুং) ১ যেঘ। ২ খোলা দাষ। ৩ অস্থঃগুররক্ষী। 
বর্ষধর্ষ (পুং) ১ অন্তঃপুররক্ষী । খোজ! দান । 
বর্ষধার (পুং) নাগান্থুরতেদ । 
বর্ধধারাধর (ত্রি) মেঘ। 
বর্ধনির্ণিজ. (ব্রি) রর্ধণকারী। বর্ধক। “নির্ণিকৃশন্দো৷ রূপবাটী 
(নর্শিতবব্িরিতি তত্ানসু পাঁঠাৎ, বর্ষণং রূপং ভাবো মেযাং তে 
বর্দনির্ণিজো বর্মকাঃ। (খক্‌ এ২৬।৪ ম্ায়ণ ) 
বর্ধপ (পুং) বর্ধপতি। 
বর্ধপতি €পুং) বর্ধস্ত পত়িঃ। বওসরাধিপতি গ্রহগণ। বর্ষ 
প্রবেশে হৃর্য্য চক্র প্রভৃতি গ্রহগণ এক এক বর্ষের আধিণতো 
অধিষ্ঠিত হইয়া থাকেন । কোন্‌ গ্রছের আধিপত্যে কোন্‌ নর 
কিন্নপ ফলপ্রদ হয়, তাহার বিস্ৃত বিবরণ বর্ধাধিপ শঙ্ে ডুষ্টব্য। 
২ ৰ্বাধিপতি রাজগণ। পৃথিবী সপ্দ্ধীপে বিভাক্র, এই সরুল 
স্বীপের ্ৃুবিভাগগুলি তির ভিন্ন নামে বহু বর্ষে পরিচিত। 
সকল বর্ষের অধিপতিগণ বর্ধপতি সংক্ঞায় অন্বিহিত । [বর্ষ দেখ] 
বর্ষপ্দ (ক্লী) পঞ্জিকা । 
বর্ষপর্বত (পুং) বর্ধাপাং ভারতাদীনাং বিভাজকঃ পর্বাতঃ, 
মধ্যপদলোগী সমাসঃ | বর্ষবিভাজক গিরি। 
ণহিমবান্‌ হেমকুটশ্চ নিষধো! মেরুরেব চ। 
চৈত্রঃ কর্ণী চ শৃঙ্গী চ. সগেতে ব্্ষপর্বতাঃ। ( হারাবলী ) 
বর্ষপাকিন্‌ (পুং) বর্ষে বর্ধাকালে শান্দোইস্তাক্কীতি কর্ষপাক- 
ইনি। আত্রাতক বৃক্ষ । (হেম) “আম্াতরো নর্ধপাকী”। 
( বৈভকরদ্বমালা ) 
বর্ষপুরুঘ (পুং) পৃথিবীর বাবতীর বর্মবাসী বিভ্ভিল্ন শ্রেণীর 
প্রজা! । ( ভাগবত ৫ হৃন্ধ, ১৮, ২৪, ২৯, ২৭ ও ২২ অধ্যায়) 
বর্ষপুষ্পা (পুং) ব্যক্তিতেদ। ( সংস্কারক” ) 
বর্ষপুষ্পা (শ্রী) বর্ষে বর্ষণকালে পুষ্প ননতাঃ। রহষেবী 
লতা । (রাজনি” ) ইনার বিস্তৃত বিবরণ .ঝহদেবী শবে দেখ। 
বর্ষপ্রবেশ (পুং) বর্ষ প্রবেগঃ। নীলকতাদিরোক্ত 
গপনাবিশেষ। এই গণনা বারা বর্ষের এীবেশ স্থিরীরূত.হ্য়। 
জাতক যে লগ্নে ন্ধগ্রহ্ণ -করিক্কাছে, পরর$সর ক্যেন্‌ “সময় 


২ রুড়ি। (উজ্জ্বল) 


ব্ষপ্রবেশ 


ঠিক বৎসর পূর্ণ হুইয়া নববর্ষের আরম্ভ হইল, তাহ! ইহা স্বারা 


স্ঙ্রূপে জানা যায়। 
বর্ষ প্রবেশ দ্বারা জাতকের বৎসরের শুভাশুভ ফলনির্ণয় কর! 


যায়, বর্ষপ্রবেশ লগ্ন স্থির করিয়া দ্বাদশ মাসের কোন্‌ মাসে 
শুভাশুভ কি ফল হইবে, তাহা! ইহ দ্বারা উত্তমরূপে জান! যায়। 
তাজিকে বর্ষ প্রবেশের প্রণাণী এইবপ বণিত আছে 

জন্মসময়ে রবি যে রাশির যত অংশাদিতে অবস্থিতি করেন, 
পুনর্বার রবি যে সময়ে সেই রাশির তত অংশাদিতে আগমন 
করেন, সেই সময়ই বর্ষ প্রবেশ সময়। বিস্কুট স্থির করিয়াও 
বর্ষপ্রবেশ সময় নির্ণয় করা যাঁয়। কিন্তু তাহা! অতি আয়াস- 
সাধ্য। এই রবিস্ফ,ট দ্বার! বর্ষপ্রবেশ সময় স্থির করিলে অতি 
সঙ্ষন্নাপে সময় স্থির হয়। 

গহগণের গোচরফলের ঘষে তারতম্য, তাহা প্রতিবতসর 
বর্ষপ্রবেশকালীন লগ্ন ও গ্রহগণের স্থিতিদ্বার নিরূপণ করা 
যায়। প্রত্যেক ব্যক্জির জন্মমাস হইতে নৃতন বৎসর আরম্ত 
হইয়া থাকে। সচরাচর ৩৬৫ দিনে এক সৌর বৎসর গৃহীত 
হয়। কিন্তু প্রত সৌর বৎসর উহা অপেক্ষা আরও ১৫ 
দণ্ড, ৩১ পল, ৩১ বিপল, ২৪ অন্থপল অধিক। যেবারে 
বৎসর আরম্ত হয়, তাহার পরবারে পরবৎসর হইয়া থাকে । 
'অতএব জন্প্দিন হইতে যত বৎসর গত হইবে, তাহা ছারা 
১ বার ১৫ দণ্ড, ৩১ পঙ্গ, ৩১ বিপল ২৪ অনুপল গুণ করিবে 
এবং সেই গুণফলে জন্মবার ও দণ্ডাদি যৌগ করিলে যে যোগফল 
হইবে, তাহাই বর্ষ প্রবেশের বার ও দগ্ডার্দি জানিতে হইবে। উক্ত 
কূপে যোগ করিলে যদি বারের অস্ক সাতের অধিক হয়, তাহা 
হালে ৭ দ্বাবা হরণ কিয়া ১ অবশিষ্ট থাকিলে রবিবার, ২ 
অবশিষ্ট গাকিলে সোমবার ইত্যাদি বিবেচনা করিতে হইবে । 

বর্ধপ্রবেশ নির্ণয় করিবার নিয়ম-_ 

“ব্র্ষফলসাধনার্ধং বর্ষপ্রবেশসময়মাহ--" 

গতাঃ সমাঃ পাধযুতাঃ প্রকৃতিস্থসমাগণাৎ। 

খবেদাপ্তঘটীযুক্তা জন্মবারাদিসংযুত1ঃ | 

অব্বপ্রবেশে বারাদিং সপ্ততষ্টেহত্র নির্দিশেৎ॥৮নৌলকতাজিক) 

যাহার যে বৎসরে বর্ধপ্রবেশ নির্ণয় করিতে হইবে, তাহাব 
সেই বৎসরের পূর্বে যত বৎসর অতীত হইয়াছে, তাহাতে স্বীয় । 


চতুর্থাংশ যোগ করিয়া একস্থানে রাঁিবে । পরে পুনরায় অতীত 


বর্ধাস্ককে ২১ দিয়! গুণ করিয়া গুণফলকে ৪০ দ্বারা ভাগ করিলে 


[ ৬৪৮ ] 
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দ্বাহা ভাগফল লব্ধ হইবে,তাহাকে পূর্বস্থাপিত অস্কের সহিত যোগ 


কবিতে হইবে । এইরূপে যোগ করিলে যে অঙ্কশ্রেণী হইবে, | 


তাহাকে বার, দণ্ড ও পল বিবেচনা করিয়া তাহাতে জন্মবার, 
দণ্ড ও পল যোগ করিলে যে বার, বত দণ্ড ও যত পল হইবে, 


ূ 


বর্ষ প্রবেশ 


জন্মদিবসে সেই বারে তত দণ্ড ও তত পল সময়ে, বর্ষগ্রবেশ 
হইয়াছে, গিরি করিতে হইবে। 

বারের অস্ক যদি সাতের অধিক হয়, তাহ! হইলে তাহাকে 
৭ দিয়া ভাগ করিয়া অবশিষ্ট অঙ্ক গ্রহণ করিতে হইবে। এ অঙ্কের 
৯ রবিবার ২ সোমবার ৩ মঙ্গলবার ইত্যাদি বুঝিতে হুইবে। 
বর্ম প্রবেশগণনার নান প্রকার নিয়ম আছে। সেই নকল 
প্রণালী দ্বারাও বর্ষ প্রবেশ স্থির করা যায়। 

অন্তবিধ_-প্রথমে ১ এক, ১৫ পনের, ৩১ একত্রিশ ও ৩০ 
ত্রিশকে গত বর্ধাঙ্দ্বারা গুণ করিয়া চারিস্থানে রাখিতে হইবে, 
এইরূপে গুণ করিলে যে চারিটী গুণফল হইবে, তাহার প্রথম 
অস্ককে বার, দ্বিতীয় অঙ্ককে দণ্ড, তৃতীয় অস্ককে পল, চতুর্থ 
অঙ্ককে বিপল জ্ঞান করিয়া তাহাদিগের সহিত জন্মবাঁর, দিও, 
পল ও বিপল যোগ করিবে । পরে বিপলের অন্ককে ৬* দিয়া 
ভাগ করিয়া লন্বাঙ্ক পপের সহিত যোগ করিতে হইবে। 
শিষ্ট অবশিষ্ট অস্ক যথাস্থানে রাখিয়া দিবে। এইরূপে আবার 
পলাঙ্ককে ৬ দিয়া ভাগ করিয়া লন্বাঙ্ককে দণ্ডাঙ্কে ও দণ্ডাঙ্ককে 
৬৭ দিয়া ভাগ করিয়৷ লব্ধাঙ্ককে বারাঙ্কে যোগ করিয়। অবশিষ্ট 
অঙ্ক পূর্বববৎ যথাস্থানে রাখিয়া দিবে। 

এইরূপ গণন! দ্বারা যে কয়টা এবশিষ্ট অস্ক থাকিবে, তাহা 
দ্বারা! বর্ষ প্রবেশের বার,দণ্ড, পল ও বিপল জানিতে পারা যাইবে । 

অন্তপ্রকার--৫ পাঁচ, ২ ছুই, ও ৬ ছয়কে গতবর্ধাঙ্ক বারা 
গুণ করিয়া যে তিনটা গুণফল হইবে, তাহাদিগকে তিন স্থানে 
রাখিয়া দিবে, তৎপরে প্রথম অস্ককে বার, দ্বিতীয় অঙস্ককে দও 
ও তৃতীয় অস্ককে পল মনে করিয়া তাহাদিগের সহিত জন্মবার, 
দণ্ড ও পল যোগ করিবে। পরে পলের অস্ককে ৪ দিয়া ভাগ 
দিতে হইবে। তৎপর লন্ধান্ককে দণ্ডে এবং দণ্ডান্ককে ৪ দিয়া 
ভাগ দিয়া লন্বাঙ্ক বারে যোগ করিবে ও বারাহ্ককে ৭ দিয়া 
ভাগ দিতে হইবে। অবশিষ্ট অঙ্ক যথাক্রমে বর্ষপ্রবেণের বার, 
দণ্ড ও পল হইবে। 

অন্যবিধ--গত বর্ধাঙ্ককে ১০*৭ দিয়া গুণ করিয়া সেই 
গুণফলকে ৮** দ্বারা ভাগ করিলে যাহা ভাঁগলন্ধ হুইবে, 
তাহাই বর্ষ প্রবেশের বার, অবশিষ্ট অস্ককে ৬* দিয়া গুণ করিয়া 
পুনর্ববার ৮০০ দিয়া ভাগ দিলে যাহ! লব্ধ হইবে, তাহা দও, 
এইরূপ প্রণালীতে পলাদিও পাওয়| যাঁয়। পরে উহার সহিত 
জন্মবার, দণ্ড ও পলাদি যোগ করিলে বর্ষপ্রবেশের বার, দও 
ও পলাদি স্থিরীকুত হস্ব। 

নিয়েক্ত প্রকারেও বর্ষপ্রবেশ স্থির করা যায়। গতবর্ষান্থে 
তাহার চতুর্থাংশ যোগ করিয়া বারস্থানে এবং এ গত 
বধাঙ্ককে ২ দিয়া ভাগ করিয়া ভাগ লন্ধাঙ্ককে দডস্থানে এবং দেড় 















৮ তিনি লা 


গুণ ধরিয়া গুণফলকে পলম্থানে রাখিবে 
সকল বারাদির সহিত জন্মবারাদি যোগ করিলেই সেই সেই 
অস্থন্বারা বর্ষপ্রবেশের বারাদি নির্ণীত হম্ব। 

থে কয়টা নিয়ম নির্দিষ্ট হইল, এই সকল নিয়মেই বর্ধ- 
প্রবেশ গণনা করা যায়। 

নিয়ে একটী তালিকা দেওয়! গেল, ইহাতে অতি সহজে 
বর্ধপ্রবেশ স্থির করা যাইবে। ইহা দেধিলে অতি সহজে 
কোনরূপ গণনা! না করিয়া বর্ষপ্রবেশের বার দণ্ডাদি জানিতে 
পারা যাইবে । 


বয়স বার | দণ্ড | পল [বিপণ; বয়স বার| দণ্ড; পল 


এ ৯০৮-০-০১(| পকরররর্ [| 


উল্লিখিত তালিকায় বর্ষের অঙ্কের সংলগ্নে যে বার ৪ দণডাদি 
লিখিত আছে, তাহাতে জন্মবার ও দগ্ডাদি যোগ কবিলে বর্ষ- 


প্রবেশবার ও দৃণ্ডাদি প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। ১* ও ২০, ২০ ও 
৩*, ৩০ ও ৪০, ইত্যাদি বৎসরের মধ্যে বয়ঃক্রম হইলে ১০) ২০, 
৩০ ইত্যাদি বর্ষের সংলগ্নে যে অঙ্ক আছে, তাহাতে ১, ২ ৩ 
ইত্যাদি বর্ষের সংলগ্ন অন্ক এবং জন্মবার ও দণ্ডাদি যোগ 
করিলে অভীষ্ট বয়সের বর্ষপ্রবেশবার ও দগ্ডাদি হুইবে। 
এ স্থলে বক্তব্য এই যে, কখন কখন জন্ম তারিখের পূর্ব্ব বা পর 
দিনে বর্ষপ্রবেশ হইয়া থাকে । 

উত্ত প্রণালী অনুসারে বর্ষপ্রবেশের বার ও দণ্ডাদি মির্ধায়িত 
হুইলে দেই সময় অবলখ্বনপূর্ববক জগ্মপত্রিকার অনুরূপ এক- 
পানি র্ষপত্রিক! গ্রস্ত করিয়া তাহাতে বর্ধলগ্ন ও তাতৎকাঁলিক 
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স্থাপন করিবে । পরিশেষে জন্মকাঁল হইতে জাত- 
লগ যত অন্তর ছিল, বর্ধ প্রবেপকালে বৃহণ্পতি হইতে উল্ত লগ্ন. 
সঞ্চালন করিয়! তত অন্তর রাখিবে। ইহার কারণ এই বৃহস্পতি 
জীবকারক, এই নিমিত্ত উহার অপর একটা নাম জীব এবং 
মানবের জন্মলগ্নের উপর উহার এতার্শ আশ্চর্য আঁকর্ষণ- 
শক্তি আছে ধে, যে স্থানে উহা সরিয়া ঘাউক না কেন" সপ্ন 
উহার অন্ুবস্তী হইয়া থাকিবেই ) সুতরাং প্রতি বৎসর বৃহস্পতি 
যেরূপ এক রাশি করিয়া সয়ে, জন্মলগ্রও সেইরূপ এক রাশি 
হইতে সরিয়া পর রাশিতে যায় এবং আজীবন কাল এই গ্রকাবে 
উভয়ের মমদূরতা রক্ষিত হয়। কিন্ত বৃহস্পতির কথন শীগ্র কখন 
বক্রগতি ; অতএব হুগ্মরূপে গণনা! করিতে হইলে জন্মকালে 
বৃহস্পতির স্কট রাষ্থাদি হইতে বাম বা দক্ষিণাবর্তে জন্মলগ্ যত 
অন্তর ছিল, বর্ধপ্রবেশকালে বৃহস্পতির স্ষট রাহ্াদি নির্ণয় 
করিয়া তাহা হইতে জাতলগ্ন সধশলনপূর্ববক তত অন্তব সংস্থাপন 
করিবে এবং এঁ সঞ্চালিত লগ্নে শুভাশুভ গ্রহের যোগ ব টি 
অনুসারে বর্ষফল বিচার করিতে হইবে। বৃহস্পতির স্বট- 
অভাবে জম্মকালে বৃহস্পতি হইতে বাম বা দক্ষিণাবর্তের জন্মলগ্ন 
যত অন্তর ছিল, বর্ষপ্রবেশকালে বৃহস্পতি হইতে এ লগ্ন তত- 
রাশি অন্তর রাখিবে, অথবা বর্ষ গ্রবেশকালে যত বয়স 
হইবে, জন্মলগ্ন তত রাশি সরাইয়৷ অতীত বয়সের অঙ্ক যে 
রাশিতে শেষ হইবে, তাহার পর রাশিতে উহা! সংস্থাপন 
করিবে) অর্থাৎ একবর্য অতীত হইয়। স্থিতীয় বর্ষে পদার্পণ 
করিলে জন্মলগ্ন হইতে দ্বিতীয় রাশিতে, ছৃইবর্ষ অতীত, হ্‌ইয়া 
তৃতীয়বর্ষে পদার্পণ করিলে জন্মলগ হইতে তৃতীয় রাশিতে, এইব্নপ 
নিয়মে জন্মলগ্গের সঞ্চার হইয়া থাকে । কিন্তু এই প্রকার স্কুল- 
গণনায় যখন বর্ধপ্রবেশের পূর্বে বৃহস্পতি অতিচারী হইয়া 
পররাশিতে কিংবা বক্রগতি সবার পূর্বরাশিতে গমন করে, 
তখন গণলার ব্যতিক্রম হইবার সম্ভাবনা । উক্তরূপ সশলিত 
জন্মলগ্নকে মুস্থা কহে। 

একটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে । উদাহরণ ১৭৪৩ শকে 
৭ই আশ্মিন বৃহম্পতিবার ১৭৩৫ পল সময়ে ধনুর্লগ্নে কোন 


ব্যক্তির জন্ম হয়। ১৮৪ শকের ৭ই আশ্বিনে ৫১ ৰৎসর 
অতিক্রম করিয়। ষে ব্যক্তি ৫২ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছিল। 
বর্ধতালিকা দৃষ্টে অতীত ৫১ বৎসরে 
বার, দণ্ড, পল, বিপল, অনুপল, 
৫» বৎসর-_-৬। ৫৬1 ১৫  ১৪। $ 
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৫১ বৎসর-৮/ ১১1 ৪৭ ৪১ ২৪হয় 


উহাতে ভাঙার জন্মবার ও দণ্ডাদি ৫১৭৩৫ যোগ করিলে 





১৩ বার ২৯ দণ্ড, ২২ পল, ৪১ বিপল, ২৪ অন্ুপল হয়। কিন্ত 
বাধের অঙ্ক সাতের অপেক্ষা অধিক, অতএব এ অস্ককে ৭ দিয়া 
ভাগ করিলে ৬ অবশিষ্ট থাকে। সুতরাং ৭ই আশ্বিন শুক্রবার 
২৯ দণ্ড, ২২ পল, ৪১ বিপল ২৪ অনুপল সময়ে তাহার বর্ষ- 
প্রবেশ হইয়াছিল। এসময় গণনা করিয়া দেখিলে দেখা যায় 
যে, তখন মীনরাশির পূর্বদিকে উদয় হইয়াছে । অতএব এ 
মীনরাশিই বর্ষলগ্ন। 

ূর্ধ্বে বলা হইয়াছে যে, উক্ত সময়ে ব্যক্তি ৫১ বৎসর 
অতিক্রম করিয়া ৫২ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছিল। তাহার 
গন্মলগ্র ধনু, ৫১ রাশি সরাইলে শেষ কুস্ত হয় এবং তৎপর রাশি 
মীন, অতএব ৫২ বৎসর আরম্তে পূর্বোক্ত নিক্মমানথসারে মীন 
বাণিতে তাহার জন্মলগ্ন সর হইয়াছিল। কিন্তু ১৮০৪ শকাব্দার 
মাশিন মাসে বৃহস্পতি অতিচারী হইয়৷ মিথুন রাশিতে ছিল, 


ন্তরাং রূপ জন্মলগ্ন সধ্ালন করিলে গণনায় ব্যতিক্রম হয়। : 


এস্থলে সুঙ্গগণনাব আবশ্যক । এ ব্যক্তির জন্মকালে বৃহস্পতি 


ফল হইয়া থাকে। যদি বর্ষপ্রবেশের অল্পদিন পূর্বে বা পরে 


বর্ষপ্রবেশ 


পাপগ্রহগণ বক্রী হয় এবং বর্ধলগ্নে পাপগ্রহের যোগ বা দৃষ্টি 
থাকে, তাহ! হইলে সেই বর্ষে নানাবিধ কষ্ট ও ব্যাধি হয়। 

বর্ষপ্রবেশকালে চক্র জন্মরাশিতে জন্মনক্ষত্রযুক্ত হইয়া বর্ধ- 
লগ্নের চতুর্থ, ষষ্ঠ, সগুম, অষ্টম, কিংবা দ্বাদশ গৃহ ভিন্ন অন্নগৃহে 
অবস্থান করিলে এবং তাহার প্রতি শুভগ্রহের দৃষ্টি থাকিলে, সে 
বর্ষে বিবিধ শুভফল হইয়া থাকে। নচেৎ বিপরীত ফল হয়। 
বর্ধলগ্লাধিপতি, জন্মলগ্নাধিপতি, সঞ্চালিত জম্মলগ্রাধিপতি ও 
জন্মকালীন বলবান্‌ গ্রহগণ বর্ষ প্রবেশকালে নীচম্থ অথবা দুর্ধ্বল 
হইলে রোগ, শোক ও অর্থনাশ হয়। 

বর্ষপ্রবেশকাঁলে ধন্ুল্শগ্ন শুভগ্রহযুক্ত বা দৃষ্ট হইলে ধনাগম, 
কিন্তু পাপগ্রহযুক্ত বা দৃষ্ট হইলে ধননাশ হয়। জন্ম ও বর্ষলগ্নে 
চতুর্থ, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, কিংবা! দ্বাদশে সঞ্চালিত লগ্ন হইলে 
অথব! উহ্থাতে যদি পাপগ্রহের যোগ বা দৃষ্টি থাকে তাহ! হইলে 
অগুভ হয়। 


জন্ম ও বর্ষ এই উভয় লগ্ন হইতে উক্ত স্থান ভিন্ন অন্ঠ 
কোন গৃহে জন্মলগ্ন সঞ্চাপিত হইলে শুভফলের আর্বিকা হয়। 
কিন্ত এ সধশলিত লগ্ন জন্মলগ্ন হইতে শুভভাবস্থ হইয়া 
বর্ধলগ্র হইতে অশ্তভ গৃহগত হইলে বর্ষের প্রথমার্ধে শুভ 
এবং শেষার্দে অশুভ হইয়া থাকে। আর যদি উন জন্মলগ্ন 
হইতে অশুতভাবস্থ হইয়া বর্ষলগ্ন হইতে শুভগৃহগত হয়, 
তাহা হইলে বর্ষের প্রথমান্ধে অশুভ এবং শেষার্দে শুভ হইয়া 
থাকে। সঞ্চালিত জন্মলগ্র চতুর্থ কিংব৷ সপ্তম গৃহগত হইয়! যদি 
কোন শুত গ্রহযুক্ত হয়, তাহা হইলে পুর্ববোক্তভাবে অস্তত ন৷ 
হইয়। বরং শুভ হইয়া থাকে। এ পয রবিধুক্ত হইলেও শুভ- 
ফললাভ হয়। 

বর্ধলগ্নে জন্মলগ্নের সঞ্চার হইলে সম্মান, অপত্য, রাজ প্রসাধ 
ও ধনলাভ, প্রতাপবৃদ্ধি, শরীরের পুষ্টি এবং শব্রনাশ হয়। দ্বিতীয় 
স্কানে হইলে সন্মান, যশ, অর্থ, বন্ধু, সুখ এবং স্বাস্থা লাভ হয়। 


করের প্রায় ২২ অংশে অবস্থিত ছিল, এবং তাহার জন্মলপ্স্ক,ট | 
৮১১৫০, অর্থাৎ বৃহস্পতি হইতে দক্ষিণাবর্তের জন্মলগ্ন প্রায় 
১০ অংশ অন্তর। তাঁহার বর্ষপ্রবেশকালে বৃহস্পতির স্কট; 
১1৮1০, অতএব উহা হইতে দক্ষিণাবর্তে ৪ অংশ অন্তরে । 
অর্থাৎ মেষবাশির ২৭ অংশে জন্মলগ্ন সঞ্চালিত । 

এইরূপে প্রতিবত্সর জন্মলগ্নের সার হয় বলিয়৷ জন্মরাশি 
১ইতে গ্রহগোঁচরফল বিচার করা যায়। এক্ষণে এ সধগলিত 
লঞ্জ ও বর্ষলগ্ হইতে যেরূপে ৰাৎসরিক শুভাশ্তত ফল নির্ণীত 
হয়, তাহ! অতিসংক্ষেপে বলা যাইতেছে। 

গরহগণ জন্মকালে শুভ হইয়! বর্ষপ্রবেশকালেও শুভ হইলে 
এভফণেব আধিক্য হয়। কিন্তু জন্মকালে শুভ হইয়া বর্ষ প্রবেশ- 
কালে অশ্রভ হইলে বর্ষের প্রথমাদ্ধে শুভ এবং শেষাদ্ধে অস্তভ ! 
চয। আর যদি জন্মকালে অন্তভ হইয়া বধপ্রবেশকালে শুভ | 
হয, তবে বধের প্রথমান্ধে অশুভ এবং শেষাদ্ধে শুভ হইয়। থাকে। | 


বগলগ্ন, জম্মপগ্ন, সঞ্চালিত জন্মপগ্ন ও জন্মরাশিতে শুভ- 
গ্রহের যোগ ব৷ দৃষ্টি থাকিলে, অথবা তদধিপতি গ্রহগণ শুভ গৃহ- 
গত হইয়া শুভযুক্ত বা দুষ্ট হইলে সে বর্ষে বিবিধ প্রকার নথ 
হয়, ইহার বিপরীতে অশুভ হইয়! থাকে। 
' জন্মলগ্ন বা জন্মরাশি হইতে অষ্টম রাশিতে অথবা জন্মকালে 
বে রাশিতে শনি কিংবা মঙ্গল ছিল, সেই রাশিতে, বর্ধলগ্ন কিংবা 
সঞ্চালিত জদ্মলগ্ন হইলে সেই বর্ষে বিশেষতঃ এ লগ্নে যদি পাপ- 
গ্রহের যোগ ব| দৃষ্টি থাকে তাহা হইলে মানব পীড়াযুক্ত ও 
বিপদ।পন্ন হয়। 

জন্মকালীন অষ্টমস্থ পাপগ্রহ বর্ষলগ্গে থাকিলে বিশেষ অশুভ- 


তৃতীয় স্থানে হইলে নিজ উত্সাহে ধন, যশ ও সুখলাভ, ধর্মবৃদ্ধি, 
শরীরপুষ্টি এবং রাঁজসম্মান লাত হয়। চতুর্থ স্থানে হইলে 
গীড়া, শক্রতয়, স্বজনগণের সহিত কলহ, মনস্তাঁপ, জনাপবাদ 
ও মনঃকষ্ট হয়। পঞ্চম স্থানে হইলে আত্মজ, ধন ও রাজ- 
প্রসাদ লাভ, প্রতাপবৃদ্ধি এবং ধর্মোন্নতি হয় | যষ্ঠ স্থানে হইলে 
পত্রবৃদ্ধি, রোগ, চৌর বা রাজভয়, কাধ্য ও অর্থনাশ এবং 
ুুদ্ধিবশতঃ অনুতাপ হয়। সপ্রম স্থানে হুইলে পুত্র, কলত্র, 
মিত্র ও অর্থনাশ, শত্রবৃদ্ধি। কলহ, নূরযাত্া এবং উৎসাহতঙগ 
হয়। অষ্টম স্থানে হইলে শত্রভয়, ধর্ম ও অর্থক্ষয়, বলহানি, 
রোগ, শোক) বিপন্দ ঝা মৃত্যু হয়। নবম স্থানে হইলে অধপ্রাপ্তি, 


বর্ধপ্রবেশ বর্ষমর্ধ্যাদ।গিরি 


দিব! বা রাত্রিকালে বর্ধপ্রবেশ হইলে ধনুর শনি, মারব 
মঙ্গল, কুস্তের বৃহস্পতি এবং মীনের চক্র ত্রিরাশিপতি 






ধর্মোন্নতি, পুত্র, কলত্র, বন্ধু, যশোলাভ এবং ভাগ্যোদয় হয়। 
দশম স্থানে হইলে সৌভাগ্য, পদ ও কীর্তি লাভ এবং পরাক্রম 





ধ্ধ হয়। একাদশ স্থানে হইলে মনন, স্বাস্থা, স্মিত, পুত্র, 
রাজাশ্রয়, হ্যবৃদ্ধি, সৌভাগ্য ও বাহনাদি লাভ হয়। ছাদশ স্থানে 


হইলে ব্য়াধিক্য, ধণ বা কারাবাস, রোগ, সজ্জনের সহিত কলহ ূ 


হইয়া থাকে। 

জন্মলগ্নের অধিপতি, বর্ধপ্রবেশলগ্নের অধিপতি, মুস্থাধিগতি 
ও ত্রিরাশিপতি, দিবাতে বর্ধপ্রবেশ হইলে সুর্য্যভোগ্য বাশিপ 
অধিপতি ও রাত্রিতে বর্ধপ্রবেশ হইলে চক্্রভোগ্য রাশির অধিপতি 


ও শুপ্তশত্র বৃদ্ধি হয়। কিন্তু শক্র হইতে অর্থলাভ হইবার 
সম্ভাবনা । । 

জন্মকালে গ্রহগণ তশ্বাদি দ্বাদশ ভাবস্থ হইয়। যে সকল ূ 
ফল উৎপন্ন করে, বর্ধপ্রবেশকালেও উহারা সেইরূপ ফল: 
প্রদান করিয়া থাকে। অর্থাৎ শুভগ্রহগণ কেন্দ্রে বা ভ্রিকোণে। 
রাব ও মঙ্গল উপচয়ে, এবং শনি, তৃতীয়, ষষ্ঠ, একাদশ ও দ্বাদশ | 
স্থানে থাকিলে গশুভফলপ্রদ হয়। | 

বর্ষলগ্ন হইতে আরম্ত করিয়! দ্বাদশ রাশি দ্বারা দ্বাদশ মাসের 


এই পাচটা গ্রহঙ্থারা বর্ধাধিপতির বিচার করিতে হয়। 

এই পাঁচ গ্রহের মধ্যে পঞ্চবর্গী বলদ্ধারা বলবান্‌ হইয়া 
থে গ্রহ লগ্নকে দৃষ্টি করে, সেই গ্রহ বর্ধাধিপতি হইয়! থাকে। 
যে গ্রহ লগ্নকে দৃষ্টি না করে, সেই গ্রহ বর্ধাধিপতি হয় না। উত্ত 
পঞ্চগ্রহ তুল্যবলী হইলে যে গ্রহের দৃষ্টি অধিক, সেই গ্রহ 
বর্যাধিপতি হয়। উক্ত পাঁচ গ্রহ হীনবল হইয়া যদ্দি সমান 
ষ্টি করে, তাহা হইলে মুস্থাধিপতি গ্রহ বর্ধাদিপতি হইয়। থাকে । 


ফল স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। যেয়ে গ্রহ বর্ষলগ্নে থাকে, অথবা 
বর্ধলগ্নকে দৃষ্টি করে, প্রথম মাসে তদদত্ত ফলভোগ হইয়া থাকে। 
এইবূপ যে যে গ্রহ দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি গৃহে থাকে, অথবা 


আর উক্ত পঞ্চগ্রহই যদি লগ্নকে দৃষ্টি না করে, তাহা হইলে 
বলাধিক গ্রহ বর্ধপতি হয়। ইহাতে কেহ কেহ বলেন দে, 
বল ও দৃষ্টির সমানতা ও অভাব হইলে দিবাতে হুরধ্যভোগা 





রাশি রাশিপতি ও রাত্রিতে চন্ত্রভোগ্য রাশিপাঁত বর্ধাধিপাতি হয । 

বর্ষপ্রবেশে ষোড়শ একার যোগ নির্দিষ্ট হইয়াছে, এই 
সকল যোগছারা শুভাশুভ স্থির করা যায়। যোগ সকলে 
নাম যথা--১ ইক্কবাল যোগ, ২ ইন্দুবার যোগ, ৩ ইচ্ছশাল বোগ 
৪ ঈশরাফ যোগ, ৫ নক্তযোগ, ৭ যময়াযোগ, ৮ মনতর্ড যো৯ 
৯ কম্বলযোগ, ১৭ গৌরিকবুলযোগ, ১১ খল্লাসরযোগ, ১২ বদ, 
যোগ, *৩ ছুকালিকুখযোগ, ১৪ ছখোথদবীরযোগ, ১৫ তববীণ, 
যোগ, ১৬ কুস্থযোগ, মতান্তরে হছবফযোগ। 

এই সকল যোগের বিশেষ বিবরণ নীলকঠ্ক্ত তাজিকে 
বর্ণিত হুইয়াছে। এই সকল যোগ নির্ণয় করিয়া সহম স্থিণ 
করিতে হয়। সহমও ৫০ প্রকার, তৎপরে বর্ষ প্রবেশের দ*। 
নিরূপণ করিয়া ফলাফল স্থির করিতে হয়। বর্ষপ্রবেশে বহ. 
কুগুলী ও জন্মকুগুলী এই উভয় দেখিয়া ফল স্থির করা! আবহ). 
কেবল বর্মকুণ্ডলী দেখিয়া ফল নির্ণয় করিলে তাহা মিলিবে 


সেই সকল গৃহকে দৃষ্টি করে, দ্বিতীয় তৃতীয় ইত্যাদি মাসে। 
সেই সমস্ত গ্রহদত্ত ফল হইয়া থাকে। যে গৃহে কোন গ্রহের, 
যোগ বা দৃষ্টি না থাকে, সেই মাসে সেই গৃহ।ধিপতির স্থিতি ও | 
শুভাশুভ সম্বন্ধ অনুযায়ী ফল হয়। 

বর্ষলণ্ণ হইতে দ্বাদশ গৃহেব যে যে গৃহে মঙ্গল ও শনি 
থাকে, সেই সংখ্যক মাসে গীড়। বা মনঃকষ্ট হয়। জন্মকালীন 
চন্দ্র হইতে গ্রহদত্ত শুভাশুভ ফল নিরূপণ করিয়া দেখিতে ূ 
হইবে যে, কোন্‌ কোন্‌ বধ রিষ্টদায়ক। তন্মধ্যে যদি কোন বর্ষে 
বর্ষলগ্ন, সঞ্চালিত জন্মলগ্ন ও তাহাদের অধিপতিগণ পাঁপযুক্ত : 
বাদৃষ্ট কিংবা অশুভ গৃহগত হয়, তাহা হইলে সেই ব্ধে। 
মৃত্যু হইবার সাম্তবন!। | 

বর্ধাধিপানয়ন-_বর্ধপ্রবেশে বর্ষের অধিপতি কোন্‌ গ্রহ, তাহা 
স্থির করিয়া তবে ফলাফল নির্ণয় করিতে হয়। বর্ধাধিপ স্থির : 
করিতে হইলে ত্রিরাশিপতি কোন্‌ কোন্‌ গ্রহ, এবং তাহার মধ্যে, 
কোন্‌ গ্রহ বলবান্, তাহ! নির্ণয় করিতে হয়। যখন দিবাভাগে ! না, জন্মকুণ্লীর সহিত সম্ন্ধ বিচার করিয়া ফল নিকণ 
বর্ষপ্রবেশ হয়, তখন বর্ধগ্রবেশলগ্র মেষ হইলে রবি, বৃষ: করিতে হইবে। (নীলকঠতাজিক ) 
হইলে শুক্র, মিথুন হইলে শনি, কর্কট হইলে শুক্র, সিংহ | বর্ষপ্রাবন্‌ (তরি) অত্যধিক বৃষ্টিপাত । (তৈত্তিরীয়ব্া” ৩।৬১৩]১। 
হইলে ধুহম্পতি, কন্তা হইলে চক্র, তুলা হইলে বুধ ও বৃশ্চিক | বর্ষপ্রিয় (পু) বর্ষো বর্ষণং প্রিয়ং যস্ত। চাতবপর্গী | (তরিকা ) 
হইলে মঙ্গল ত্রিরাশিপতি হইয়৷ থাকে । রাত্রিতে বর্ধপ্রবেশ । বর্ষফল (ক্লী) বৎসরের ফলাফল। [বর্ষ ও সম্বংসর দেখ। | 
হইলে বর্ষপ্রবেশ লগ্ন যর্দি মেষ হয়, তাহা হইলে বৃহস্পতি, ॥ বর্ষভুজ, ( পুং) খগ্ুমগুলপতি। পৃথক্‌ পৃথক্‌ জনপদের অধীশ্বধ । 
এবং বৃষ বর্ষপ্রবেশ লগ্ন হইলে চন্দ্র, মিথুন হইলে চন্ত্র, কর্কট ( ভাগবত ১০।৮৭1২৮ । 
হইলে মঙ্গল, সিংহ হইলে রবি, কন্ঠা হইলে শুক্র, তুলা হইলে | বর্ধমধ্যাদাগিরি (পুং) বর্ষসমূহের সীমাপব্বত | 
শনি এবং বৃশ্চিক হইলে শুক্র ত্রিরাশিপতি হয়। ৃ (ভাগবত ৫২০২৬ ) 


) 
1 


ঘর্ঘ। 


বর্ষমাত্র (অব্য ) এক বৎসর । 
বর্ধমেরস (পুং) বৃষ্টিরসার। (অথর্ব্ম ১২১৪২) 
বর্ষবর (গুং) বরতীতি বর আবরণে অচ৬ বর্ষস্ত রেতো। বর্ষণন্ত 
বর আবরকঃ। যণ্চ, চলিত খোজ । 

, পনষ্ং বর্ষবরৈর্ম হুষ্যগণনভাবাদপন্ত অ্রপা- 

মন্তঃ কঞ%চুকিকঞ্চুকন্ত বিশতি জ্াসাহ্য়ং বামন ।” 

(রত্বাবলী ২ অধ্যায় ) 

বর্ধবর্ধন (লী) বয়সের বৃদ্ধি। 
বর্ষরৃদ্ধ (ব্রি) বক্বোবৃদ্ধ। যিনি বয়সে বড়। 
বর্ধবৃদ্ধি (স্ত্রী) বর্ষন্ত বৃদ্ধিরাধিক্যং বত্র। জন্মতিথি। [ বিশেষ 
বিবরণ জন্মতিধি শঙ্ধে দেখ ] ২ বঙ্নোবৃদ্ধি। 
বর্ধশত (ক্লী) শতাবদ। 
বর্ধশতাধি  (ত্রি) শতাবেরও অধিক । 
বর্ষনহত্র (ত্রি) সহত্র বৎসর । 


বর্ধা ত্ত্রী) বর্ষো বর্ষণমন্ত্যাপ্ড ইতি বর্ষ-অর্শআদিত্বাদচ, ঠা 
গা ব্রিয়ন্তে ইতি ( বৃত বদদীতি। উণ. ৩৬২) ইতি সঃ, তত্টাপ। : 


স্বনামখ্যাত খত । পধ্যাক়--প্রাবৃট্‌, ঘনকা ল, জলার্ণব, প্রবৃট,, 
মেবাগম, ঘনাগম, ঘনাকর। ( শকরত্বা* ) সৌরশ্রাবণ ও সৌর- 
ভাদ্র এই মাস হয়াত্বককালই বর্ধাকাল। “নভাশ্চ নভত্তশ্চ : 


[৬৫২ ] 


| 
ূ 
| 
ূ 


ূ 
| 


বার্মিকাবৃতুঃ” ( মলমাসতত্বধৃত শ্রুতি ) এই বর্ধাকাল দক্ষিণায়ন, | 


ইহ! দেবতাদিগের রাত্রি । 


আধাঢ়াদি মাস চতু্টয়াত্মক কালকেও বর্ষা কহে। আষাঢ়, ' 


শ্বাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন মাস। চাতুর্মান্ত বিধানস্থলে আষাঢ় 
মাস হইতে এই ব্রতের বিধান আছে, এবং এই রিমির 
বর্ধা বলিয়! অতিহিত হইয়াছে । 

*আযা়শুর্ুদবাদশ্তাং পৌর্ণমান্ঠামথাপি বা। 

চাতুমণস্ত্রতারস্তং কুরধ্যাৎ কর্কটসংক্রমে ॥ 

অভাবে তু তুলার্কেছপি মন্ত্রেণ নিয়মং ব্রতী । 

কার্তিকে শুরুদ্বাদস্তাং বিধিবত্তৎ সমাপয়েৎ ॥ (বরা হপু*) 

চতুর্ধাপি চ তক্চীর্ণ, চাতুর্মান্তং ব্রতং নরঃ। 

কার্ডিক্যাং শুরুপক্ষে তু দবাদৃশ্াং তৎ সমাপক়্ে ॥ 

চতুরো বার্ষিকান্‌ মাসান্‌ দেবন্োখাপনাবধি | 

মধুস্বরে! ভবেন্লিত্যং নরো গুড়বিবর্নাৎ ॥ 

একরাত্রং বসেদ্গ্রামে নগরে পঞ্চরাত্রকম্‌ । 

বর্ধাভ্যোর্ধচাজ বর্ধাস্থ মাসাংশ্চ চতুরোবসেৎ ॥” ( মত্ত্তপু* ) 

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে যে, বর্ষ! খতু শীতল, বিদাহ- 
পাকজনক, মন্দানিকারক এবং বাধুবর্ধক। বর্ধাকালে পিত্বের 
সঞ্চয় হয় এবং বায়ু প্রবল হয়, অত্তএব এ বাঘু শাস্তির 
নিমিত্ত মধুর, অন্ন ও লবণ রসযুক্ত দ্রব্য বিশেবরূপে সেবন 







রা 


করা কর্তব্য। এই সময় শরীর ররর হয়, এই ্লিক্লতা নিব 
রূপের জন্ত কটু, তিক্ত ও কষায়রস সেবন করা বিধে। 

বর্ধাকালে শ্েদকর ভ্ত্ব্য সেবন, অঙ্গমর্দন, দধি, উষ্ণ 
জাঙ্গলমাংস, গোধূম, শালিতগুলের জন্ন, মাষকলা! 
কূপোন্তঠব জল ও চুতফল সেবনীয়। পুর্বদিগতব বারু, বৃ 
রৌদ্র, হিম, পরিশ্রম, নদীতীরে গমন, দিবানিদ্রা, রুক্ষদ্র 
ও নিত্যমৈথুন এই সকল বর্জনীয়। 

স্বত, মধুর, কষায় ও তিক্ত রসযুক্ত দ্রবা, লঘুপাক দ্রব 
হুপ্ধ, স্বচ্ছ অথচ শু্ুবর্ণ ইক্ষুবিকার, লবণ, অল্প পরিমাণে জাল 
মাংস, গোধূম, যব, মুগ, শালিতগুল, কপূর, রক্তচন্ন। 
রাত্রির 'প্রথমভাগের চন্দ্রকিরণ, মাল্যধারণ, নির্মলবস্ত্র পরিধা 
ব্যায়ামরাহিত্য, সুহদ্ব্যক্তিগণের সহিত মধুর আলাপ, সরোৰ 
জলক্রীড়া এবং পিত্তাধিক ব্যক্তির বিরেচন ও বলবান্‌ ব্যত্তি 
পক্ষে শিরাবেধ দ্বারা রক্তমে।ক্ষণ, বর্ধার অবসানসময়ে হিং 
জনক। দধি, ব্যায়াম, অগ্ন দ্রব্য, কটু দ্রব্য, উঞ্ দ্রব্য, তী 
দ্রব্য, দিবা নিদ্রা, হিম এবং রৌদ্র, এই সকল বর্ষা অবসা। 
বন্জনীয়। (ভাবপ্রৎ ) 

বাভটে লিখিত আছে যে, বর্ধা, শরৎ ও হেমন্তকাল দি 
গায়ন, ইহা দিন দিন লেককে বল বিসর্জন অর্থাৎ বল দান কা 
বলিয়া ইহাকে বিসর্গকাল কহে। এই কালে চন্দ্র বলবান্‌ 
রবি হীনবল! হয়, আর শীতল মেঘ বৃষ্টি ও বায়ুযোগে মহীততে 
তাপ শরস্ত হইয়া থাকে। এই জন্ত দ্রব্য সকল ন্নেহযুক্ত হং 
অল্ন, লবণ ও মধুর রস প্রবল হয়। বর্ষায় অন্ন, শরতে ল 
এবং হেমস্তে মধুর রস প্রবল হইয়া থাকে । 

বর্ধাকালে কালধর্শবশে মানবের অগ্রিতেজ মান্দ্য হু; 
ইহাতে শরীর গ্লানিবিশিষ্ঠ হইয়া থাকে। তখন আকাশ জ। 
ভারাবনত ও জলদজালে ব্যাপ্ত হওয়ায় সহসা শীতল তুধারসিং 
পবনে, ভূতলোখিত বাম্পে ও অল্প বিপাকবারিতে এ 
অগ্নির মন্দতাবশতঃ বাত, পিত্ত ও কফ তুষ্ট হয়। বাত, পি 
ও কফ এইরূপে পরম্পরকে দূষিত করে বলিয়া পাচকারি 
হয়। এই কালে সাধারণতঃ এইরূপ দ্রব্য ব্যবহার করা উচি 
যাহা পাঁচকাগ্রির উত্তেজক । এই কালে, শরীর শো, 
করিয়া স্নেহবন্তি, পুরাতন ধান্, স্ুসংস্কত মাংসরস, জাল 

ংস, মুদগাঁদির যুষ, পুরাতম মধু ও অরিষ্ট, সৌধর্চলযু ম 

(দধির মাত ) বা! পঞ্চকোলচূর্ণ এবং আকাশ জল, কৃপজল 
অগ্রিসিগ্ধ জল সেবন করিবে। অতিশয় হৃঙ্গিনে তীক্ষ, অ 
লষণ ও দেহ সেবন, শুফ ও লঘু ভোজন এবং মধু পান করিবে 

বর্যাকালে পদব্রজে ভ্রমণ বিশেষ নিষিদ্ধ । এই সমস স্থুগ 
সেবন ও ধৃপিত় বসম পরিধান এবং বাপসীত় শীকর ধর্জি 


১৪ 


র্ধাতি 





যোগে জলসিক্ত শক্ত, দ্বার! যে থাস্থ প্রস্তত হয় তাহাকে উদমন্থ 
কছে) দিবানিদ্রাী, পরিশ্রম ও আতপ পরিহার কর্তব্য। 
(বাট সুত্রস্থা* ৩ অন) 
* বর্ষকালে এই সকল বৈস্তকোক্ত বিধিনিষেধ মানিয়া চলিলে 
ব্যাধির প্রকোপ হয় না, শরীর সুস্থ থাকে। 
হুশ্রতে লিখিত আছে যে, এই কালে দিবারাত্রির মধ্যেও 
সংবৎসরের ন্তায় শীত, গ্রীন, ও বর্ষানির মত ছয় খতুর লক্ষণ 
এবং সন্ধ্যাকালে বর্ধাথতুর লক্ষণও প্রকাশ পায়। এই জন্য 
বর্ধাকালের নিষিদ্ধ দ্রব্য সন্ক্যাকালে আহার করিবে না। 
কবিকল্পলতায় লিখিত আছে যে, বর্ধা বর্ণন করিতে হইলে 
শিখী, শ্য়, হংসাগম, পক্ক, কন্দল, উত্ভেদ, জাতী, কদন্ব, কেতক, 
ঝঞ্জানিল, নিয়গা ও হলিগ্রীতি এই সকল বর্ণন করিতে হয়। 
প্বর্ধাস্্ ঘন শিথিশ্ময়হংসাগমাঃ পঙ্থকন্দলোস্তেদৌ। 
জাতী কদম্বকেতকঝঞ্জানিলনিম্নগাহলিগ্রীতিঃ ॥৮কেবিকল্পলতা) 
পপত্রী কুজতি কাননে চ সরসী স্্ানানুপুর্ণা তথ 
ংস1 মানসমাব্রজন্তি কমলান্তন্নলানতাং যাস্তি চ। 
গর্জন্মেঘমহেন্দ্রকন্দরদরী শস্তাবৃতা শ্ামলা 
ভাত্যেবং পবনস্ত কোপনকরে! বর্যাখতৃঃ শোভিতঃ ॥" 
(হারীত ১৪ অ?) 
এই শব্দ নিত্য বহুবচনাস্ত, "দারাদের্নি ত্যং এই সুত্রান্থুদারে 
দার, অপ্‌, বর্ষা, এই তিন শব নিত্য বহুবচন, এই নকল শব্দের 
উত্তর একবচন বা দ্বিবচন হয় না। 
বর্ধাংশ[ক] (পুং) বর্ষন্ত বৎসরম্ত অংশঃ। মাস। (তরিকা ) 
বর্ধাকাল (পুং) বর্ধাধডু। আধাঢ় ও শ্রাবণ মাসদয় বর্ধা। 
বর্ধাকালীন (ত্ৰি) বর্ষাসময়োপযোগী । 
বর্ধাগম (পুং) বর্ধারস্ত। বৃষ্টিপাত। 
বর্ধাঘোষ (পুং) বর্ধান্থ ঘোষো মহান্‌ শর্ষোহস্ত। মহামও,ক। 
বর্ধাঙ্দ (পুং) বর্ষস্ত বৎ্সরত্ত অঙ্গমিব অভিধানাৎ পুংস্ম্‌। 
মাস। (হারাবলী ) 
বর্ধঙ্গী (তরী) বর্ধান্থ অঙ্গং ঘন্তাঃ তত্র জাতাঙ্কুরদর্শনাৎ তন্তা- 
ুথাত্বস্‌। পুনন বা। ( শব্দরদ্বাবলী) ইহার বিস্তৃত বিবরণ 
পুনর্নবা শবে দ্রষ্টব্য 
বর্ধাচর* (বি) বর্ষায় বিচরণকারী। 'বর্ধাচরোহন্ত স্বতকঃ 
( ভারত ১৩ পর্ব ) 
বর্ধাজ্য (ব্রি) বর্ধাকালোৎপন্ন দ্ৃত সনবন্ধীয়। ( অধর্বব ১২৯৪৭ ) 
বর্ষা (হিন্দি) বর্ধাকাল। 
বর্ধাতি (ত্রি) ১ বরধাকাল-সমব্ধীয়। ২ বর্ষাকালে পরিধেয় 
পরিচ্ছদতেদ। ৩ গবাস্বীদির বর্ধাজনিত রোগবিশেষ। 
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পে বাস পরশনত। নদীল, উদ (তত পরক্ষেপ সহ- | বর্ধাধিপ (পুং) বরধাণামধিপঃ ভতৎপুরষঃ। 


১৬৪ 





বর্ষাধিপ 
১ বর্ষসমূহের 
অরবিপতি। [বর্ষ দেখ।] 
২ বর্ধাধিপ গ্রহগণ। এক এক নব বর্ষে এক একটা গ্রহ 


অধিপতি হইয়৷ থাকেন। গ্রহান্ুসারে বর্ষের ফলাফল স্থির 
করিতে হয়। এই বর্কলাফলের উপরই পৃথিবীর ,মঙ্গলা- 
মঙ্গল নির্ভর করে। 

বরাহমিহির এ সম্বন্ধে বৃহৎসংহিতায় লিখিয়াছেন, হ্ধ্য যে 
বার বর্ধাধিপতি, মাসাধিপতি বা দিনাধিপতি হন, সে বার 
পৃথিবীর সর্ধত্র অল্প শন্ত হয়। বনবিভাগ বুভুক্ষু দর ট্রগণে 
পূর্ণ হইয়া উঠে, নদীগণ প্রচুর বারিক্ষরণ করে না, গীড়ায় প্রযুক্ত 
ওষধ সকল তানৃশ বলকারক হয় না। শীতকালেও সুর্য প্রথর 
তাপ দিয়া থাকেন। পর্বতোপম মেঘগুলি বেশী বর্ষণ করে না, 
আকাশের নক্ষত্ররাজি, এমন কি স্বয়ং চক্ত্রমা পর্যন্ত দীপ্তিহীন 
হইয়া উঠে, গো ও তাপসকুল বিষাদগ্রস্ত হয় এবং হস্তী, অশ্ব, 
পাতি প্রভৃতি বলবাহনযুত নরপতিগণ অন্থুচর সহচর সমভি- 
ব্যাহারে বনু বাণ, ধন্ধ ও অসি এভুতি অস্ত্র শন লইয়া 
দেশধ্বংসে প্রবৃত্ত হন । 

চন্দ্র বর্যাধিপ হইলে, প্রচলিত পর্বতোপম ম্ঘেদল, কৃঞ্ণসর্প, 
কঙ্জল, ভ্রমর বা মহিষবত কৃষ্ণবর্ণ হইয়া! আকাশমণ্ডল ছাইয়। 
ফেলে, লোকের উৎকগাস্থচক গভীর শবে অখিল দিষ্বগুল পূর্ণ 
হইয়া! উঠে। নির্দল সলিলে পৃথিবী পুরিত হয়। সরোবর সকল 
পল্প, উত্পল ও কুমুদ্রমালায় মণ্তিত হইয়া উঠে। উপরনস্থ 
জ্রমদল প্রফুল্ল হয় ও ভ্রমর বঙ্কার করে। গাভী সকল প্রচুর ছু্ধ- 
ব্তী হয়, সুন্দরী কামিনীরা অন্ুরাগভরে নিয়ত পুরুযসঙ্গ 
করে। পৃথিবী গোধুম, শালি, যব, শ্রেষ্ঠ ধান্ত ও ইক্ষুশালিনী 
হইয়৷ নানা নগর ও চৈতঅসমুহে শোভিত, পবিত্র হোম ধ্বনিতে 
পূর্ণ এবং নরপতিগণ কর্তৃক পালিত হইয়া! থাকে । 

মঙ্গল বর্ধাধিপতি হইলে পবনোত্কৃত প্রাপ্তবহ্ছি,__ গ্রাম, 
বন ও নগর দগ্ধ করিতে উদ্ভত হয়, পৃথিবীতে মর্তাবর্গ দস্থাগণে 
আহত ও নিঃস্ব হইয়। হাহাকার করিয়া বিচরণ করে, পঞ্চকুল 
নির্মল হয়,মেঘদল শূন্যে অভারনত ও সংহত মৃষ্ঠি হইয়াও কোথাও 
প্রচুর জল বর্ষণ কবে না, পক্কপ্রায় শস্ত শোষ প্রাপ্ত হয় এবং 
কোনরূপে নিষ্পন্ন হইলেও অবিনয় বশে অপর ব্যক্তিরা তাছা 
হরণ করিয়া লয়। মঙ্গলের সংবৎসরে নৃপতিগণের চিত্ত প্রজা- 
পালনে তাদৃশ অনুরক্ত হয় না। পিত্তজাত রোগের প্রাচ্ধ্য 
হয়। ভু্জলগণের প্রকোপ বুদ্ধি' পায়। এইরূপ প্রজাবর্গ 
শন্তহীন, বিপন্ন ও উপহত হইয়া উঠে। 

বুধ বর্ধাধিপতি হইলে, মায়া, ইন্্রজাল ও কুহৃককারী নাগর- 
গণ এবং গাক্ষর্ব, লেখ্য, গণিত ও অন্ত্রবিদ্গণের বৃষ্ধি হয় 


বর্ষাধিপ [ 


৬৫৪ ] 


বর্ধাবতী 


এ টিপ সস. ০০০৩ ৯৯৯ 


নরপতিরা পরম্পর প্রীতিকামনায় অদ্ভুত দর্শন ও তুষ্টিকর দ্রব্য 
সকল পরম্পরকে দান করিতে অভিলাধী হন। কর্ত। ও ত্রয়ী- 
শাস্ত্র জগতে অবিকল ও সত্য থাকে । কাহারও বুদ্ধি শীস্তুজ্ঞানে 
অভিনিবি্ট এবং কেহ কেহ আন্বীক্ষিকী শাস্ত্রে পরম পদ লাভে 
চেষ্টিত হয়। বুধগ্রহের নিজবর্য ও মাসে এইরূপে পৃথিবী 
হাস্যজ্ঞ, দূত, কবি, বালক, নপুংসক, যুক্তিজ্ঞ, সেতু জল ও 
পর্বতবাসিগণের তৃত্তি ও পৃথিবীতে ওষধিগণের প্রচুরতা 
সম্পাদন করেন । 

' বৃহস্পতি বর্ধাধিপতি হইলে, যজ্ঞোচ্চারিত বিপুল আকাশ- 
গামী বেদধবনি যজ্ঞপ্রোহিগণের মন বিদীর্ণ করিয়া, ছ্বিজবর ও 
যন্জাংশভাগীদিগের হৃদয়ানন্দকররূপে ভ্রমণ করে। ক্ষিতি 
উত্তম শশ্তবততী, অনেক হস্তী, অশ্ব, চতুরঙ্গ সেনা, মহাঁধন, 
গোঁকুল ও ধনশালিনী হইয়া নরপতিগণে পালিত ও বদ্ধিত 


হইতে থাকে । জনগণ স্বগীয় লোকের ন্তায় ম্পর্ধার সহিত 
বিরাজ করে। গগনোন্নত বিবিধ বর্ণের পয়োদগণ তৃপ্ডিকর জল 


দ্বারা পৃখিবী পুর্ণ করিতে থাকে স্ুরগুরু বৃহম্পতির শুভবর্ষে 
এইবপে পৃথিবী বহু শস্তযুতা ও সমৃদ্ধিশালিনী হইয়৷ উঠে। 

শুক্র বর্ধাধিপতি হইলে, ধরাধর তুল্য জলদপটল বারিধাব৷ 
বর্ষণ করিতে থাকে । তাহাতে পৃথিবী পুর্ণ হইয়া যায়, তড়াগ 
স্থন্দর সরোরুহজালে আকীর্ণ হয়। পৃথিবী নবালঙ্কারে 
অলস্কৃত হইয়া উজ্জলাঙ্গী নারীর ন্যায় শোভা পায় এবং বহু 
শালী ও ইক্ষু উৎপাদন করে। ভূপাতিগণের জয়শন্দে দিউমগল 
ধবনিত হয়। শত্রদল বিধ্বস্ত হয়, রাজগণ দুষ্ট দমন 'ও শিষ্ট- 
পালন করিয়া নগর ও আকর সহ সমুদ্ায় পৃথিবী পালন করিতে 
থাকেন। বসন্ত খতুতে মানবগণ কামিনীগণসহ পুনঃ পুনঃ 
মধুপান করিয়া বেণুবীণা সহ বার বার শ্রথণমধুর গান গাইতে 
থাকে এবং অতিাঁথ সুহৃৎ ও স্বজনগণসহ একত্র অন্নভোজন করে । 
শুক্রের বধে এইরূপে মঙ্গলপ্রাধান্যই সুচিত হয়। 

শনি বর্ষাধিপতি হইলে দুর্বৃত্ত দস্থ্যগণের উপদ্রবে ও বু 
সংগ্রামে রাজ্য সকল আকুল হইয়া উঠে, অনেক ধর্ম ও পশু নষ্ট 
হইয়া নরগণ বন্ধুজন ধিয়োগে আঁতিশয় রোদন করিতে থাকে । 
ক্ষুধা ও সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপে মানুষ আকুল হইয়। পড়ে। 
অন্তরীক্ষে বাষু বিক্ষিপ্ত মেঘ আর দেখা যায় না। ধরাতলে 
একটা পল্লব ও অক্ষত বা অকগ্ন অবস্থায় থাকে না। আকাশে 
চন্ত্র ও হুর্য্কিরণ অত্যধিক ধুলিপতনে ঢাকিয়া ফেলে। 
জলাশয় জলহীন এবং সরিৎ সকল ক্ষীণভ্োত হইয়া পড়ে । 
কোথাও জলাভাবে শন্ত সকল নষ্ট হইয়া যায়। কোথাও বা 
জলসিস্ত ভূভাগে উহার! পুষ্টি প্রাপ্ত হয়। এইরূপে দিবাকর- 
বংশধর শাঁনর বর্ষে ইন্দ্র পঞ্চশস্ত প্র জল বর্ষণ করিয়া থাকেন। 


ফলতঃ যে গ্রহ কুদ্র, অপটুকিরণ, নীচগামী বা অন্তদ্বারা 
বিজিত হন, তিনি সকল ফল ও পু্টিদাতা হইতে পারেন না । 
অশুভগ্রহ বর্ধাধিপতি ও মাসাধিপতি হইলে তাহার মাসজাত 


ফলের বৃদ্ধি হয়, অন্যথ| শুভফল ও যাপ্য হইয়া! থাকে । 
( বৃহৎসং ১৯,'অঃ ) 


বর্ধাধৃত (ক্রি) বর্ধাকালে লব্ধ । বর্ষাপ্রাপ্ত। (কাত্যাণত্রো” 9৬1১৮) 

বর্ষাপ্রভঞ্জন (পুং ) ঝটিকা । 

বর্ষাপ্রিয় (পুং) চাতকপক্ষী। (ত্রিকা*) 

বর্ধাবীজ €ক্লী) মেঘ। 

বর্ধাভ (দেশজ) ভেক। 

বর্ধাভব (পুং) বর্ষান্থ ভবতীতি ভৃ-অচ্‌ বর্ধান্থ ভব উৎপত্তি 
স্ত বা। রক্তপুনর্নবা। ২ পুনর্নবা। (রাজনি) (তরি) 
৩ বর্ধায় উৎপন্ন মাত্র। 

বর্ষা (পুং স্ত্রী) বর্ষান্থ, ভবতীতি ভূ-কিপ,। ১ ভেক। 

“মণ্কঃ প্লবগো! ভেকো বর্ধাভূদ্দ,রো৷ হরিঃ।” (ভাব প্রৎপুঃ) 
২ ইন্ত্রগোপ। (রাজনি* ) ৩ ভূলতা। ( মেদিনী) (স্ত্রী) 

৪ রক্ত পুনন“বা। (পধ্যায়মুক্তাবলী) ৫ শ্বেতপুনর্নবা। ( চক্রদণ 
৭ পুনর্ণবা। “তিলপর্ণিকা বর্ধাতু চিত্রমূলকপোতিকালঙ্গন- 
পলাঞুকলায়প্রভৃতীনি |” ( স্থশ্রুত স্থত্রস্থান ৪৫ অঃ) ৭ ভেকী। 
( ভরতধূত রসরত্বাকর ) (ত্রি)৮ বর্ধাজাত মাত্র। 

বর্ধাভূশাক (পুং) পুননবা শাক, চলিত শ্বেতপুণ্যা শাক। 
মরাঠী_ঘেন্ট,ল, কণাড়ী,__বেল্লড়কিলু। ইহার গুণ--কফ, 
অগ্রিমান্দ্য ও বাতহর, রুক্্পরর এবং গুল, প্লাহা ও শূলনাশক। 

বর্ষাভী (ত্ত্ী) বর্ষাভূ-ভীপ,। ১ ভেকী। ২ পুনর্নবা। 

বর্ধামদ (পুং) বর্ষান্থ মাগ্চতি ইতি মদ-অচ্‌। ময়ূর । 

বর্ষান্ু (ক্লী) বৃষ্টিজল। 

বর্ধান্দুপ্রবাহ (পুং) বর্ধাজলসঞ্চয়ার্থ জলধারা । 

বধাস্তঃপারণব্রত (পুং) ব্ধাস্তো বৃষ্টিজলং তন্ত পারণং উপ- 
বাসাস্তে পানং ব্রতমিব ব্রতং যস্ত। চাতকপক্ষী। 

বর্ধাযুত (র্লী) অযুত বৎসর। 

ব্যারাত্র (€পুং) বধাণাং রাত্রিঃ ততঃ সমাসাস্তোইচ্‌। ১ বর্ষা- 
কালীন রারি। ২ বর্ধাখতু। 

বর্ধার্চিস, (পুং ) বর্ধান্ন অর্চিদীপ্তিরস্ত। মঙ্গলগ্রহ ( শব্দরত্বাণ) 

বর্ধাল (পুং) পু, চলিত পিড়িং। ( বৈষ্ভকনি” ), 

বর্ধালঙ্কায়িক। (ত্ত্রী) পৃককা, পিড়িং শাক | (ভরত ) 

বর্ষালী, পাণিনীয় উর্ধাদিগণোদ্কৃত একটা শব্দ। ( পাঁ ১81৬১) 

বর্ধাবৎ (ত্রি) বধাসদৃশ। 

বর্ষাবতী (ত্ত্রী) ভূকীটবিশেষ, চলিত ইন্দ্রগোপ কীট । ২ ভেক- 
পত্রী। ৩ পুনর্নবা। ( অমরমালা ) 


বুক 





২ (ক্লী) বর্ধাশেব। 
বর্ষাশাটী স্ত্রী) বর্ধাখতুতে বৌদ্ধদিগের পরিধেয় বাসভেদ। 
বর্ধাশরদৌ (ক্ত্রী) বর্ধ ও শরৎ কাল। 
বর্ধাসময় (পুং ) বর্ধাকাল। 
বর্ষান্থজ (ব্রি) বর্ধাকালজাত। (পা ৬1৩।১ বাত্তিক ) 
বর্ধাহিক (পুং) বিষবিহীন সর্গভেদ। (্ুশ্রুত কল্প” ৪ অঃ) 
বর্ধাহ (ত্ত্রী) বর্ধাতু। তেকী। (বাজসনেয়সং ২৪1৩৮) 
বর্ষাহবা (ভ্ত্রী) পুনন্বা। (চক্র) 
বধিক (তরি) ১. বর্যাসম্ব্ধীল | ২ বর্ষসন্বন্ধীয়। বর্ধা ও বর্ষ 
এই উভয় শব্দের উত্তরই ফিক প্রত্যয় করিলে 'বর্ষিক' পদ 
সিদ্ধ হয়। 
বধিত (কী) বৃষ্টি। 
বধিতৃ (ব্রি) বর্ষণবর্তা (নিরুত্ত 81৮) 
বরষধিতা (ত্ত্রী) বর্ধিন ভাবে তল্‌ ততষ্টাপ। বর্ষণবর্তা । 
বধিন্‌ (ব্রি) বরষিণকাবী। শ্রাবিন্‌। 
বধিমন্‌ (পুং) বৃদ্ধের ভাব। দীর্ঘজীবিত্ব। (শুরুযভূ* ১৮1৪) 
বন্িষ্ঠ (ত্রি) ১ অতিশয় বৃদ্ধ। ( খক্‌ ৫1৭১) “অয়মনয়োরতি- 
শয়েন বৃদ্ধঃ এই অর্থে বৃদ্ধ স্থানে বর্ষ আদেশ করিয়া পরে ইঠ 
প্রত্যয়ে “বিগ্িষ্ট” পদ সিদ্ধ হইয়াছে । ২ অত্ন্ত বলবান্‌। 
বধিষ্ঠক্ষাত্র (ত্রি) ১ অতিশয় ক্ষমতা বা শক্তিশালী। 
২ মিত্রাবরণ। (খকু ৮৯০1১) | 
বাকা (শ্রী) ছন্দোভেদ। 
বাণ (রি) বর্ষণসন্বন্ধীয়। (পা ৫1১/৮৬) 
বায় (ব্রি) বৎসর বা বয়সসন্বন্ধীয়। 
বর্ষায়স, (প্রি) অয়মনয়োরতিশয়েন বৃদ্ধঃ ) বৃদ্ধ ইয়হন ততো 
বর্যাদেশঃ | অতি বৃদ্ধ। পর্য্যায়__দশমী, জ্যায়ান্‌। (অমর ) 
“হিয়তে বিষয়েঃ 'প্রায়ো বরীয়ানপি মাদৃশঃ 1” 
( ভারবি ১১ সঃ) 
স্বৃতিশান্তরে উক্ত হইয়াছে, ষোড়শ বর্ষ পর্যাস্ত বালক, 
তাহার পর তরুণ বা যুবক। তৎপরে সপ্ততি বর্ষের পর বৃদ্ধ 
এবং নবতির পর বর্ষীয়ান্‌ সংস্তায় অভিহিত হইতে হয়। 
"আফোড়শাদ্ভবেদ্‌ বালম্তরুপত্তত উচ্যতে। 
বৃদ্ধঃজ্যাৎ সপ্ততেরদ্ধং বর্ষীয়ান নবতেঃ পরম্॥” (স্থৃতি ) 
বর্ু (ত্রি) বর্ষপ্রভব তৃণাদি, বর্ধাকালোৎপন্ন। 
প্র্ষে! বর্ষীয়সি জ্ঞে যজ্ঞপতিং” ( শুরুষ্তুৎ ৬।১১ ) 
'বর্ষো বর্ধাহুৎপন্নং বধু? তৎসন্বোধনং বর্ষো বর্ষ প্রভব হে তৃণ, 
(বেদদীপ ) 


[ ৬৫৫ ] 





বর্ধাবসান'€ পুং ) বর্ধাণানবসানমত্তর। ১ শরৎকান। রোজনি”) ূ 


বর্ষা, 
কম-গম-শৃভা উকঞ্‌। পা ৩২।১৫৪ ) ইতি উকঞ। বর্ধণ- 
কর্তা, বর্ষণকারী, বর্ষণলীল। 
"আগা, প্রসাঘং দ্বিদমানসানি ছৌরবযূকা পুষ্পচয়ং বডৃৰ। 
ির্যালমিজ্যা বৃতে বচস্চ ভুয়ো বভাষে মুনিনা কুমারঃ ৮ 
( ভাট :)৩৭) 
বুকাব্দ (পুং) বর্ুকশ্ালৌ অনশ্চেতি কর্পধারয়ঃ | বর্ধণগীল 
মেঘ। যে মেধ হইতে বৃষ্টি পতন হইতেছে । ( জটাধর ) 
বর্ষেজ (ব্রি) বর্ষে জায়তে ইতি জন-ড, সপ্রম্যা অপুকৃ। ১ বর্ষা- 
কালজাত। ২ বৎসরজাত। 
বর্ষেশ (পুং) বর্ধস্ত ঈশঃ। বর্ধাধিপ, বৎসরের অধিপতি। 
বরষোপল (পুং ) বর্ধাণামুপলঃ ৷ মেঘজাত শিলা, করক। 
“বর্ষোপলবজ্জাতং বাযু্বদ্ধাচ্চ সপ্তমাদত্র্ং । 
হিল্গতে কিল খান্দিব্যৈস্তড়িৎ প্রভং মেৎসম্ভৃতম্‌॥” 
( বৃহতসংহিতা ৮১২৪ 





বর্ষোঘ €(পুং) খড়। প্রভগ্রন। 
বট (তি) বৃষ্টিকারী। প্জাতি বীজং বঙ্1 পর্জন্তঃ পক্তা শল্তম্‌। 
(তৈত্তিরীয়সং ৭৫1২০।১) 
বর্থ্ঘ (লী) শরীর । (দ্বিপকোন্) “বঙ্গে? হন্সি সমানানাম্‌।” 
( পারস্করগৃহা ১৩ ) 
বক্সন, (করী) বর্ষতি বৃষ্যতে বেতি বৃষ মনিন্। শরীর । 
“্দদর্শ চ সমীপেহস্ত পিশাচানাং শতৈরৃতিং। 
কাণভূতিং পিশীচং তং বন্মণা শালসন্পিভম্‌ ॥৮ ও 
( কথাসরিৎসা" ২1৫ 
২ প্রমাণ। ( অমরটাকা ) স্বামীর মতে প্রমাণ শব্দে উন্নতি । 
প্রমাণমত্রোশ্নতিরিতি স্বামী” ( অমরটীক! ৩৩২২৩ ) 
“অথাপঠ্ঠদৃষীন্‌ হস্বান্‌ অন্গুষ্ঠোদরবন্মণঃ। 
পলালবৃত্বিকামেকাং বহতঃ সংহতান্‌ পথি ॥*ভারত ১।৩-৮) 
৩ ইয়ত্বা। (ভরত ) ৪ অতি সুন্দরাকৃতি। . সারমুন্দবী । 
(ত্রি) ৫উ্নত। ৬ স্থির। 
পবম্স্তিস্থৌ বরিমন্লা পৃথিব্যাঃ৮ ( খক্‌ ১০২৮২) 
বিশ্মণ শব্ধ উন্নতবচনঃ স্থিরবচনো বা? (সায়ণ ) ৭ বর্ষীয়ান 
অতিশয় বৃদ্ধ । “নমো বন্মণে নমো ভূষ়্ে” (ভাগবত ৫1১৮৩ ) 
“বন্মণে বষীয়সে' (স্বামী) 
৮ জলরোধকঃ। “উদ্কম্ত বারকঃ।' ( সায়ণ ) 
বহি (তরি) বর্ম মত্বর্থে (সিখ্বাদিভ্যশ্চ। পা ৫২৮৭) ইতি 
লচ্‌। বন্মযুক্ত, বন্মবিশিষ্ট। 
বন্মবৎ (তরি) শরীরসদৃশ। 
ব্ছ্বীর্য্য (ক্লী) শারীরিক শক্তি । 


বুক (ত্রি) ঘর্ধতি তম্ছীল ইতি বৃষ( লষ-পতপরস্থাডূ-বৃধ-হন- | বঙ্স্াভ (রী) আকার বা গঠনবিশিষ্ট। 


বহিন্‌ 


বর্ষয (তরি) বর্ষাসন্বন্ধীয়। বর্ধণযোগ্য। 


[ ৬৫৬ ] 


বলঙ্গিমান 
"সদা মনোজ্ঞাছুদনাদসোৎসুকং বিভাতি বিশ্তীর্ঘকলাপশোভিতং 


বর্থঘ, ১ব্ধ। ২ দীন্তি। চুরি" পরশ্ৈ বধার্থে সক' দীপ্যর্থে সবিভ্রমালিঙ্গনচুষ্বনাকুলং প্রবৃতনৃত্যং কুলমগ্ত বর্ধিপাম্‌ ৮, 


অক" সেট। লট বর্ধয়তি। লু অববর্থৎ। বর্ঘ--শ্রেষ্ট। 
তবাদি” আত্মনে” সেটু। লট্‌ বর্থতে ৷ লুঙ, অবহিষ্ট। 
বর্থ ক্লী) বর্হয়তি দীপ্যতে ইতি বর্থ-অচ্‌। মমূরপিচ্ছ। 
“যথা বর্াণি চিত্রাশি বিভর্তি ভুজগাশনঃ। 
তথা বহুবিধং রাজ! রূপং কুবর্বীত ধর্মবিৎ ॥” 
(তারত ১২।১২০।৪ ) 
২ গ্রন্থিপর্ণ। (ভেক) বর্থতীতি বৃহ বৃদ্ধ অচ, | 
৩ পত্র। ( শব্রত্বাৎ ) 
“ব্লাসিনী বিভ্রমদগপত্রমাপা গুরং কেতকবর্হমন্যঃ | 
প্রিয়ানিতম্বোচিতসন্নিবেশৈর্ধিপাটয়ামাস যুবা নখাস্রৈঃ ॥৮ 
(রঘু ৬১৭) 
৪. পরীবার। (হেম) 
বর্ণ (রী) বহতীতি বৃহ-বৃদ্ধ লুট, বহপ্তি শৌভতে ইতি বর্- 
দীপ্ত লুর্বা। পত্র। (শব্রত্াৎ ) 
বর্থস্‌ (পুং) বূংহতি বর্ধতে ইতি বৃহি বৃদ্ধ (বৃহ্ন'লোপশ্চ। 
উণ্‌ ২১১০) ইতি ইসি নলোপশ্চ। ১ অশ্সি। (মেদিনী) 
২ দীপ্তি। (উজ্জ্বল ) ৩ যজ্ঞ। (হেম) “মা নোবহিঃপুরুষত।” 
(খক্‌ ৭৭৫1৮) “নো অন্মাকং বহির্ষজ্ং' ( সায়ণ ) ৪ চিত্রক | 
( অমর ) ৫ বৃহদ্রাজের পুত্র । 
শবৃহদ্রাজস্ত তন্তাপি বহিস্তত্মাৎ কৃতঞ্জয়ঃ 1”(তাঁগবত৯।১২।১৩) 
(পুংক্লী)৬কুশ। (মেদিনী) 
বহস্‌ (ক্লী) বুংহতীতি বৃহিবৃদ্ধৌ ইসি নলোপশ্চ। ১ গ্রন্থিপত্র। 
( শবরত্বাণৎ ) ২ কুশ। 
“অবচিতবলিপুষ্পা বেদিসন্মার্গদক্ষা!। 
নিয়মবিধিজলানাং বহিষাঞ্চোপনেত্রী ॥৮ কুমারদ* ১৬১ ) 
বহিঃপুষ্প (রী) বর্হি্ীধিতদযুক্ং পুমপমন্ত। ১ গ্রন্থিপর্ণ। 
বহিঃশুক্সন্‌ (পুং) বহ্ঘা কুশেন বহিষি যন্তে বা শুস্স তেজে 
যস্ত। ১ অগ্নি। (অমর) 
বহিষ্ঠ (ব্লী) বহ্িরিব তিষ্তীতি স্থা-ক। ১ বহিষ্ঠ। ২ হ্বীবের। 
বধিকুম্ম (রী ) বহির্ুক্তং কুমুসং যনত। গরস্থিপর্ণ । ( শব” ) 
বহিণ (পুং) বর্হমন্তান্তেতি বর্থ £'ফলবর্কাভ্যামিনচত ইতি 
“ ইনচ। অযুর | 
“ছুছুন্দরিঃ শুভান্‌ গন্ধান্‌ পত্রশাকস্ত বহিণঃ।৮ ( মন্থ১২৬৫ ) 
(ক্লী)২ তগর। (ভাবপ্র* ) 
বহিণবাহন (পুং) বহিণো মযুরে! বাহুনং যহঃ। কাণ্ডিকেয়। 
বহিধবজ (ত্ত্রী) বর্ী ধবজো বাহনং যন্তাঃ। চণ্তী। (ত্রিকা* ) 
বহিন. (পুং) বর্থমন্তান্তীতি বর্হইনি। মযুর। (অমর) 


€ খতৃসংহার ২৬ ) 
২ প্রধাগর্ডে সম্তৃত কাপের পুত্রভেদ । (ভারত ১1৬৫।৪৭ ) 
বল, ১ প্রাগন। ২ ধান্যাবরোধ, সমৃদ্ধির প্রতিবন্ধক ৩ নিরূপণ। 
৪ হিংসা। € দান। ত্বাদি* পরশ্মৈ প্রাণনার্থে চুরাদি" 
পরশ্মৈ'। নিরূপণ, হিংসা ও দানার্থে ভাঁদি” আত্মনে” সক” সেটু। 
লট বলতি। বলতে । লুঙ অবলীৎ। অবলিষ্ট। চুরাদি- 
পক্ষে বলয়তি, বালয়তি, বালয়তে ৷ লুঙ্‌ অবীবলৎ। 
বল (পুং) ১ মেঘ। ২ অস্থরভেদ। ইনি দেবতাদিগের গাভী 
অপহ্রণপূর্ব্বক গুহামধ্যে লুকায়িত হন। ইন্দ্র সেই গুহা অব- 
রোধ করিয়া গোধন উন্মোচন করেন। ( খক্‌ ১০৬৮৯) পরে 
প্র অন্থুর বুষরূপ ধারণ করিলে বৃহস্পতি তাহাকে নিহত করেন। 
ঝক্সংহিতার অন্তান্ত স্থানে এই অস্থুর মেঘরূপে বণিত। 
[ পবর্গে দেখ। ] 
ংরুজ (পুং) মেঘনাশকারী। 
বলক (পুং) ১ বলনামক দানব ! (হরিবংশ) ২ তামস মন্বস্তরোক্ত 
সপ্তাধিভেদ । ( মার্ক” পু” ৭৪1৫৯) 
বলকৃ ( দেশজ ) ছুগ্ধ জাল দিবার সময় প্রথমে উৎলাইয়া উঠিলে 
তাহাকে বলক্‌ কহে। এ ছু্ধ নামাইয়া রাখিলে তাহাকে 
বল্কা ছুপ্ধ বলে। 
বলকাছুধ ( দেশজ ) অল্প জাল দেওয়া ছুগ্ধ। 
বলকেশ্বরতীর্ঘ ক্লো) তীর্ঘভেদ। 
বলক্রম (পুং) ১ পর্যায়িক বল। 
বলন্ষ (পুং ) খ্েতবর্ণ। 
বলক্ষণ্ড (পুং) শুভ্রাংশু চন্ত্র। 
বলগ (ক্রী) বধ্য ব্যক্তির প্রতি আচরিত কৃত্যাবিশেষ। 
পরাজিত রাক্ষসের পলায়নপূর্ব্বক ইন্্রাদি দেবগণের বধের 
জন্ত অস্থি কেশ ও নখাদি পদার্থ তৃগর্ভে নিখাত করিয়া যে 
যে আডিচারিক কৃত্য। সম্পাদন করিত, তাহাই বলগ। 
“পরাজয়ং প্রাপ্য পলায়মানে রাক্ষসৈরিন্্রা্দিবধার্থমভিচার- 
রূপেণ তূমৌ নিখাতা৷ অস্থিকেশনখাদি পদার্থাঃ কৃত্যাবিশেষে 
বলগাঃ।৮ (বাজসনেয়সং বেদদীপ ৫1২৩) 
বলগহন্‌ (তরি) বলগান্‌ হস্তীতি বলগ-হন-ক্ষিপ,। (পা ৩২৮৮) 
কৃত্যাহননকারী। ( শুরলুযন্তু ৫২৩) 
বলগিন্‌ (তরি) বলগসমন্থিত। ( অথর্ধ্ব ৫1৩১,১২) 
বলগ্মান, মান্রাঁজ-গ্রেসিডেন্দীর তাঞ্জোর জেলার কুস্তকোণম্‌ 
তাবুকের অন্তর্গত একটা নগর। অক্ষাণ ১০ ৫৩ উঃ এবং দ্রাঘি' 
৭৯২৫ পুঃ। এখানে স্থানজাত শন্তাছির বিস্তৃত কারবার আছে। 





বলতী (ত্র) প্রামাদোপরি মণ্ডলিকা, বলভি। 
বলতেরু ( ওয়ালটেয়ার ), মান্্রাজ প্রেদিডেন্পীর বিজাগাপাটম্‌ 
জেলার অন্তর্গত একটা নগর। অক্ষা* ১৭০ ৪৪”উঃ এবং দ্তরাঘি* 
৮৩" ২২৩৬ পুষ্ট । বর্তমান ইংরাম্থী মানচিত্রে বা ভগোলে 
(৮1৮৮৮) নামে লিখিত। বঙ্গোপসাগরোপকূলসমীপে 
স্থাপিত হওয়ায় এই স্থান বিপেষ স্বাস্থ গ্রদ। এখানে সিবিল ও 
মিলিটারী বিভাগের অনেক যুরোপীয় কর্মচারী বাস করিয়া 
থাকেন। বিশাখপত্তন হইতে এই স্থান তিন মাইল উত্তরে 
অন্বস্থিত এবং উত্ত নগরের যারোপীয়দিগের বাসভূমিও উপকগ 
বলিয়া পরিগণিত । সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই স্থান ২৩০ ফিট, উচ্চ 
এবং গণ্ডশৈলমালায় পরিবৃত। ইট্টকোষ্ট রেলপথ এই নগক্ব- 
সান্নিধ্য দিয়া মান্দ্রাজাভিমুখে প্রধাবিত হইয়াছে। এই কারণে 
এখন এখানকার প্রবৃদ্ধি অনেকাংশে বর্ধিত হইয়াছে। পূর্বে 
এখানে পানীয় জলের বিশেষ অভাব ছিল। এখন তাহা 
অনেকাংশে দূর হইয়াছে, পরস্ত এখনও ফলমূল ও উৎকষ্ট খাদ্য 
দ্রব্যের অভাব গাঁছে। এখানকার ইংরাজটোলা হইতে বাঙ্গালী- 
টোল! অনেক খারাপ । 
বলদবুর, ( বলুদবূর ), মান্্রীজ-প্রেসিডেন্দীর দক্ষিণ আর্কট 
জেলার বিষপুরম্‌ তালুকের অন্তর্গত একটি গণ্গ্রাম। পুদিচেরী 
হইতে ৯ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত । অক্ষাণ ১১০৫৮ ৫০৮ 
উঃ এবং দ্রাধি” ৭৯০ ৪8 ৩০৮ পৃঃ। ফরাসীগণ পুদিচেরী 
রাজধানী স্ুনূ়ীকরণার্থ এই স্থানে প্রথমে দুর্গ স্থাপনপূর্ববক সেনা- 
সন্নিবেশ করিয়াছিলেন । ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ইংনাঁজসেনানী কুট 
পুঁদিচেরী অবরোধকালে তাহা অধিকাব করিয়া লন। 

১৮৮২ খুষ্টান্দের ৩০এ জুন পর্যন্ত স্থলপথগামী পণ্যদ্রব্যের 
উপর শুন্ধ আদায়ের জন্ত এখানে ফরাসীদিগের একটা শুষ্ক" 


কাধ্যালয় ছিল । 


বলদ্ধিষ € পুং) ইন্দ্র! 
বলন (ক্লী) গ্রহনক্ষত্রাদির সায়নাংশ হইতে বিচলন (18190- 


(100), ইহা! সাধারণতঃ আরনবলন নামে প্রসিদ্ধ। ভাস্করা চারধ্য 
বলনানয়ন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন £-- 
ধ্যশ্মিনুকালে বলনং সাধ্যং তশ্মিন্কালে যা নবঘটিকাস্তাঃ 
গাস্কা ৯, হতাশ্্গ্রহে রাত্রার্মেন ভক্তা অর্কগ্রহে দিনার্ধেন 
ফলমংগীঃ সাঃ তেযাং ক্রমজ্যাহক্ষজায়া গুণা ছাজোবয়া ভক্ত 
লন্ন্ত চাপং পলোস্তবং বলনং জায়তে। প্রাঙতে সৌম্যং 
পশ্চিমনতে যাম্যং 1৮ %%+ (সিদ্ধাস্তশিরোমণি গণিতাধ্যায়) 
স্মটবলন ও দৃক্বলন সমব্ধে বিশেষ বিবরণ তত্তদ্শবে 
এবং আয়নবলন শবে বিভ্ৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে। 
বলনবাঁসন। [ত্তরী) গ্রহাদির অয়নচ্যুতি-প্রতিপাদন। 
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হর স্ুজ্প ক পপি শী 


বলমাশন (পুং) ১ ৰলধ্বংসক। ২ ইন্ত্র। 

বলনিসুদন (পুং) ইজ । 

বলনা ংশ € কী ) বক্রগতির অংশ ( 99816 01 499০0011)1) ) 

বলন্তিকা (স্ত্রী) সঙ্গীতশাস্ত্োক্ত শ্বরক্রমতেদ। 

বলপুর (প্লী) বলনামক দানবের পুরী। ৃ 

বলভি [ভী] (ন্ত্রী) বলভি-কৃদিকারাদিতি বা ভীষ্‌,। বড়ত্তী। 
১ গৃহের কাঠাম। ২ ছাদের উপরিস্থ গৃহ । ৩ গৃহচ্ড়া। ৪ ছাদ। 

“হয প্রামাদবলভীঘনিষ্যন্‌ সোইভ্রমন্নিশি ।” 


(ফথালহিৎসা,ৎ ৮৭1১২) 
৪ গুরীবিশেষ। [ ব্লভীরাজবংশ দেখ। ] 


*কাব্যমিদ্বং বিছিতং ময়া বলভ্যাং 
শ্রীধরসেননরেন্্পালিতায়াং। 
কীর্তিরতো৷ ভবতামূপন্ত তন 
ক্ষেমকরঃ ক্ষিতিপো৷ যতঃ প্রজানাম্‌ ॥৮ ( ভট্ট ২৩৩৫) 
৷ বলভীরাজবংশ, স্রাষ্ত্রের একটা স্ুগ্রাচীন রাজবংণ। সুরাষ্ট্রের 
(বর্তমান কাঠিয়াবাড়ের ) অন্তর্গত, ভাওনগরের ১৮ মাইল 
উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। বর্তমান বল! লামক স্থনি পুর্ব বলভী 
নামে খ্যাত ছিল। প্রাচীন বলভীরাঞ্জধানীর ধ্বংসাবশেষ উক্ত 
বলা নামক স্থানে বিগ্তমান। এখানকার প্রাচীন নরপতিবংশই 
“বলভীরাজবংশ” বলিয়া ইতিহাসে পরিচিত। 
খৃষ্ীয় ৫ম শতাবে ভটার্ক নামে এক সেনাপতির অভ্াদয় 
হয়। তিনি মৈব্রক বা মিত্রবংশীয় ছিলেন। ভটার্ক সম্ভবতঃ 
স্বরাষ্ট্রের শকনরপতিগণের কোন সেনাপতির বংশধর । 
বলভীরাজগণের বহু শিলালিপি ও তাঅশাসন হইতেও জান! 
যায় যে, ভটার্কের মত তাহার জোষ্ঠ পুত্র ১ম ধরসেনও 
«সেনাপতি” উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। পাশ্চাত্য এঁতি- 
হাঁসিকগণ ইহাদিগকে বৈদেশিক বলিয়াই মনে কবেন। 
আমাদেরও মনে হয় যে, ভটার্কও এক জন শাকন্থীপীয় ক্ষিয়- 
বংশসস্থৃত ছিলেন। অতি পূর্বকালে যে সকল শাবন্ীপী 
ভারতে আসিয়াছিলেন, তাহার! মিত্রনামক হুধ্যোপাসক ছিলেন, 
এই কারণ অনেকেই মৈত্রক বা মিহির উপাধি ধাবণ করিতেন। 
শেষে তাহাই বংশোপাধিরূপে গণ্য হয়,_-ভটটার্কও এঁন্নপ কোন 
মৈত্রক-কুলোৎপন্ন, তাহার বংশধরগণও “মৈত্তক” বলিয়া পরি- 
চিত। এই বংশের বহু তাত্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে 
বংশলতা বাহির হইয়াছে। ( পর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল ) 
সেনাপতি ভটার্ক এই বংশের বীজপুরুষ হইলেও তাহার 
৩য় পুত্র প্রথম ফ্রবসেনই প্রক্কৃতপ্রস্তাবে “পঞ্চমহাশব্”- 
যুক্ত রাজোপাধি গ্রহণ করেন এবং এই বংশীয় রাজগণের যে 
সকল তাম্রশীসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্র ফ্রবসেনের 


১৬৫ 





টি নাউজ্তী 


ধরসেন স্রেণসিংহ গ্রুবমেন ধরপট 
(সেনাপতি) (মহারাজ) (মহারাজ প্রভৃতি (মহারাজ ) 
পঞ্চ মহা!শব ) 
[গুপ্ত সং২২৭] ওগুহসেন মহারাজ 
(গুপ্ত সং ২৩৭) 


ধরমেন সাসস্ত মহার।জ 
[গুপ্ত সং ২৫২] 


দিইনি 


শিল।দিতা ধশ্মীদিত্য ১ম খরগ্রহ 
| গুপ্ত সং ২৮৬) 
দেরভট ধরসেন ৩য় ফ্রুবসেন ২য় 
ব।লাদিত্য 
| | ([প্ত সং ৩১৭ ] 
শিলাদিত্য ২ম  খরগ্রহ ধর্মাপিত্য ২য় ফ্রবসেন ৩য় 
[ ৩৭৭ গুপ্ত সং] মহারাজ।ধিয়াজ 
মহাব।জ।ধির।জ শিলীদিতা ৩য় ধরসেন ৪র্ঘ 
| গুপধ সং ৩৫২] [গুপ্ত সং ৩২৬] 


শিলা ৪র্থ (গুপ্ত সং ৩৭২) 

শিলা দিত্য ৫ম (গুণ সং৪*৩) 

শিল।দিতা ৬ষ্ঠ (গুপ্তনং ৪৪১) 
ও শিলপাদিতয “ম ফ্রভট (গুপ্ত সং ৪৪৭) 
তাত্রশাসনই সর্বপ্রাচীন, তাহাতে ২*৭ অঙ্ক দৃষ্ট হয়। এ 
অস্ককে কোন কোন প্রত্ুতত্ববিদ্‌ “বলভীসংবৎ” নামে নির্দেশ 
করিয়াছেন। স্ুপ্রসিদ্ধ মুনলমান-পণ্ডিত অল্বেরুণী খুষ্টীয় 
১০ম শতাব্দীর শেষে লিখিয়া গিয়াছেন, যে “বল্লভ” ধংশ ধ্বংস 
৬ইলে ২৪১ শকাবে শ্রী সংবত প্রচলিত হয়। কিন্তু আমরা 
দেখিতেছি যে, সেনাপতি ভটার্ক হইতে বলভীবংশের অভ্যুদয় । 
এপ স্থলে তাহার জন্মের শতাধিক বর্ষ পুর্বে কিরূপে বলভী- 
রাজবংশের ধ্ংসের কথা স্বীকার করা যায় ? আমাদের বিশ্বাস, 
এক সময় ব্লভী নুরাষ্ট্রের শকরালগণের অধিকারে ছিল। ২৪১ 
শকে ব! ৩১৯ খুষ্টাবে শকরাজ্য ধ্বংস ও গুপ্তসাম্রাজ্য প্রতিঠিত 
হয়। ২৪১ শকাবেই গুপ্তসংবতের আরম্ভ । তাহার বহু বর্ষ পরে 
সেনাপতিবংশের অভ্যুদয় ঘটিলেও বলভীরাজগণ তাহাদের সম্মা- 
নিত গুধসম্রাট গণের সংবৎ গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। এরূপ 
স্থলে বলভীরাজ্য ধবংস হইতে বলভী-সংবৎ আরম্ভ হওয়ার প্রবাদ 
প্রচলিত হওয়া কিছু অসম্ভব নছে। উত্তর ২০৭ অস্কে+২৪১-, 
৪৪৮ শকে (বা ৫২৬ খুষ্টাব্দে) ১ম ঞ্বসেন রাজ্য করিতেছিলেন। 
তিনি ও তৎ্পরবন্তী রাঙ্গণের তায়শাসন হইতে জানা যায় যে, 
ভাতার! “পঞ্চমহাশব” ব্যবহার করিতেন । মহারাজ, মহা- 
সামন্ত, মহাপ্রতীহার, মহাদণগ্ডনায়ক ও মহাকার্ভা্কত্য। এ 
সকল উপাধিগুলি সম্ভবতঃ তাহাদের পূর্ববপুরুষগণের রাজ- 
কীয় প্দ-নির্দেশক ছিল, অধস্তন বংশধরগণ সে স্থৃতিলোপ 
কর! কর্তব্য মনে করেন নাই। ১ম ঞ্রবকসেন নিজে একক্সন 


[ ৬৫৮ ] 


বলভীরাজখংশ 


বৌদ্ধ হইলেও তিনি অপর ধর্শবি্বেবী ছিলেন না। বু তাজ- 
শাসনে তাহার তগিনী ছুড্ডা পরমোপাসিকা” নামে সম্মানিত 
হইয়াছেন। বলভীরাজ শিলাদিত্য ১ম ধর্ধাদিত্য সমু 
হর্দেবের নিকট পরাজিত হন | 

বালাদিত্য ২য় ঞ্বলেনের ৩১০ সংব্ চিক্িত (৬২৯ খুঃ 
অঃ) তাত্রশাসন পাওয়া গিয়াছে । এই ঞ্রবসেনকে চীন-পরি- 
ব্রাক হিউএন্‌ সিয়াং “তু-লু-হো-পো-ট” বা প্রবভট নামে 
পরিচিত করিয়াছেন । 

তিনি বলতীপতিকে মালবপতি শিলাদিত্যের ভাগিনেয়, 


কান্তকুজপতি হর্ষবর্ধনের পুত্রের জামাত এবং ক্ষত্রিয় জাতীয় 
বলিয়া! উল্লেখ করিয়াছেন। সেই বলভীরাজ পূর্বে হিন্দুধর্শা- 
বলম্বী থাকিলেও এ সময় তিনি বৌদ্ধ ব্রিরত্বের উপাসক হইয়া 
বোন্বধর্প্ন অবলম্বনের সঙ্গে অতিশয় দয়ালু, বিস্তোৎসাহী ও 
ধার্মিক হইয়া পড়িয়াছিলেন। গ্রতিবর্ষেই তিনি মহাধশ্ম-সভা 
আহ্বান করিতেন, শ্রমণদিগকে বহু ধনরত্ব ও উৎক্ই থা 
সামগ্রী দান করিতেন, আচাধ্যদিগকে ৩ খানি পরিচ্ছদ, 
ভৈষজ্যাদি ও মূল্যবান্‌ মণিরত্বাদি বিতরণ করিতেন। বহু দুর 
দেশ হইতে যে নকল আচাধ্য বলভী-সভায় উপস্থিত হইতেন, 
তীহারা রাজার নিকট বিশেষ সম্মনলাভ করিতেন। তৎকালে 
বলভীরাজ্যের আয়তন ৬০** লি বা হাজার মাইল, ইহার 
রাজধানীর পরিমাণ ৩০ লি। এই জনপদের অধিবাসী, জলবাযু, 
ও ভূসংস্থান মালব রাজ্যের মত। এই স্থান বহু জনাকীর্ণ, 
রাজধানী ধনী জনের প্রাসাদে সমাচ্ছন্ন, এখানে বহু কোটাপতির 
বাস। নানা দূরদেশের রত্বরাশি এখানে সুঞ্িত। এখানে 
শতাধিক সজ্ঘারাম এবং তাহাতে প্রায় ৩০০০ আচাধ্যের বাস। 
তাহারা সকলেই প্রায় সম্মতী্জ শাখার হীনযাঁন। শত শত দেব- 
মন্দিরেরও অভাব নাই। চীনপরিত্রা্ক এইরূপে বলভীর 
পরিচয় দিয়া শেষে লিখিয়াছেন, তথাগত অনেক সময় এখানে 
পদার্পণ করিতেন, তজ্জহ অশোকরাজ তাহার ম্মরণার্থ এখানে 
কএকটা ম্থৃতিন্ত,প নির্মাণ করিয়াছিলেন । বলতীনগরের অনতি- 
দুরে চীনপরিব্রাজক অর্থৎ আচারের প্রতিষ্ঠিত গুণমতি ও 
স্থিরমতির স্ৃতিনির্দেশক বৃহৎ সঙ্ঘারাম দেখিয়! গিয়াছিলেন। 
সমাউ, হর্ববর্ধনের মৃত্যুর পর যখন বর্ধনসাম্নাজ্য লইয়া 
গোলযোগ ঘটে, সেই সুযোগে ৪র্থ ধরসেন বহু রাজা নয় করিয়া 
“পরমভট্টারক পরমেশ্বর চক্রবন্তী মহারাজাধিরাজ* উপাধি গ্রহণ 
করেন। তিনি স্ত্রীপুরুষ উভয়কেই রাজকার্ষ্যে সমান অধিকারী, 
মনে করিতেন । তাহার ৩২০ বলভী-সংবতে (৩৪৯-৫০ থুষ্ঠাফে) 
উৎকীর্ণ তান্্রশীসনে তাহার প্রিয় ছুহিতা ভূপা দুতক অর্থাৎ 
দানপত্রের কাধ্য সংসাধনে প্রধান রাজপুরুষ বলিয়া পরিচিত । 





টা ্‌ উঠি বলর।ম রায় 


তিনি তরুকচ্ছে বর্তমান ভরোচ হরে আপন রাধানী প্রতিষ্ঠ 
করেন। 
বলতী-ধ্যংস হইলেও পরে বহুকাল বলভী-সংবতের প্রচলন 
ছিল। ৰেরাবল হইতে আবিষ্কৃত চৌলুক্যরা অজ্জুনদেবের 
শিলালিপিতে ৯৪৫ বলভী সংবৎ অঙ্ক (-১২৪৬ খুষ্টাব ) দৃ 
হয়। বলভীধবংসের পর বলভীবংশীয় কোন কোন ব্যক্তি রাজ- 
পুতনায আশ্রয় লাভ করেন। [বল দেখ। ] 
বলন্ত ( পুং) প্রাটীন জনপদতেদ । 
বলম্ব (পুং) অবলম্ব। সরলরেখার উপরিস্থ লম্বরেখা 
€ 01090910012: )। 
বলয় €পুংক্লী) বলতে আবৃণোতি হস্তাদিকমিতি বল ( বলি- 
মলি-তনিভ্যঃ কথন্। উপ. ৪1৯৯) ইতি কথন্‌। স্বর্ণাদি 
রচিত কোষ্ঠাভরণ, চলিত বালা, করাভরণ। পর্য্যায়”-আবাপক, 
পরিহার্যয, শঙ্ঘক, কমু, কুগুল। ( জটাধর ) 
“সহ্মস্থত্রৈর্ম ণিভিঃ ক্যুরৈব'লয়ৈরপি |” (রামায়ণ ২৩২৫) 
২ মণ্ডল । | 
“তশ্রান্তঃ সকলং ভূমের্বলয়ং তুরগোত্তমঃ। 
সমর্থ; ক্রান্তমর্কেণ তবায়ং প্রতিপার্দিতঃ ॥৮মোর্কগপুৎ ২০৪৯) 
৩ অস্থিবিশেষ। (নুশ্রত শারীরস্থাৎ ৫ অপ) ৩ বৈস্যকোক্ত 
অগ্নিকর্শমবিশেষ। 
“রোগাধিষ্ঠানভেদাদগ্রিকর্্ম চতুধ ভি্যাতে। তদ্যথা-- 
বলয়বিন্দুলেখাগ্রতিসারণানীতি দহনবিশেষাঃ” (সুশ্রত ১১২) 
স্ুঙ্গতের মতে রোগের স্থানভেদে অগ্নিকর্ম চারিপ্রকার। 
যথ|--বলয়, বিন্দু, বিলেখন ও গ্রতিসারণ। অর্ধ,দ ও গলগণওাদি 
দৃঢ়মূল রোগে বালার ন্যায় গোলাকাররূপে দগ্ধ করিলে 
তাহ।কে বলয় কহে। ৪ বেষ্টন। 
“ন বেলাব গ্রবলয়াং পরিখীরুতসাগরাম্‌। 
অনন্যশাসনামুব্বীং শশীসৈকপুরীমিব ॥৮” (রঘু ১৩০ ) 
(পুং) বলয়বদাকুতির্ত্স্তেতি অর্শ আদিত্বাদচ,। ৫ অষ্টা- 
দশ প্রকার গলরোগের অন্তর্গত গলরোগবিশেষ। ইহা! গলগণ্ড- 
রোগ নামে পরিচিত । ইহার লক্ষণ-- 
“বলাস এবায়তমুন্নতঞ্চ শোথং করোৎপন্নগতিং নিবাধধ্য। 
তং সর্বৈবাপ্রতিবার্ধ্য বীর্্যং বিবর্জনীয়ং বলয়ং বস্তি ॥৮ভাবপ্রণ) 
কষ কর্তৃক বিস্তৃত, উন্নত এবং অন্নবহা নাড়ী অবরোধ- 
কারী শোথ গলে উৎপন্ন হইলে তাহাকে বলয়রোগ কহে। এই 
রোগ অসাধ্য । এই রোগ চিকিৎসা! করিলে একেবারে সারে না। 
৬বেলা। ৭ কক্কণ। ৮ দগ্ুবাহবিশেষ। 


প্নুখাখ্যো বলয়শ্চৈব দণ্ডতেদঃ সুহুর্জয়ঃ 1” 
( কামন্দকীয্ব নীতিনা* ১৯৪) 


বলয়ব (ব্রি) বলয় অস্ত্র্থে মতুপ্‌ মন্ত বঃ। বলয়বিপিষ্ট। 
বলয়যুক্ত। 
বলফ়িত (ব্রি) বলয়বৎ কৃতমিতি বলয় ততৎকরোত্ীতি ণিচ্‌ 
ততঃ কঃ, যন্বা বলদ্বং তদারুতির্জাতমন্তেতি বলয়-ইতচ। 
বেষ্টিত, পরিবৃত, ঘেরা। | 
“ইন্ধনমালাবলয়িতবাহঃ পরধনহরণে সাক্ষাদ্রাহঃ | 
রগ্ডাযৌবনভঞ্জনবীরঃ কীর্ভনপতনে মল্লশরীরঃ ॥” ( উদ্ভট ) 


বলয়িন্‌ (ব্রি) বলয় ঝা বৃত্তাকারে শোভিত। যেমন জ্যোতি- 


লেখাবলয়িন্‌। 

বলয়ীকৃত (ত্রি) ১ বলয়াকারে বেষ্টিত। ২ ক্ৃতবলয়। যাহা 
বলয়ালঙ্কারে পরিণত কর! হুইয়াছে। ৩ কুগুলীককত। 

বলয়ীকৃতবাস্বকী (পুং) শিব। 

বলয়ীতভূত (তরি) ৯ বলয়াকারে স্যন্ত। ২ বেষ্টিত। 

বলরাম রায়) বারেন্্র-কায়স্থ-সমাজের দেববংশে বলরাম বাধ 
জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমান জেল। পাবন! ও পরগণ। কাটাব 
মহল্লার অন্তর্গত তাড়াশ (১) গ্রামে ই'হার বাসস্থান । বলরাম ও 
তাহার জ্ঞাতিবংশ তাড়াশের জমিদার বলিয়৷ পরিচিত। 

উক্ত তাড়াশ গ্রামের উত্তরপূর্ববদিকে প্রায় ১০ দশ মাইল 

দুরে দেবচড়িয়৷ নামক পল্লীতে শ্রীরামদেবের পুত্র নারায়ণ দেব 
চৌধুরী বাস করিতেন। এ লময় রাজমহল হইতে ঢাকা 
সহরে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। নারায়ণ দেব একদা ঢাকা 
গমনোদ্দেশে বর্তমান তাড়াশ নামক স্থানে উপনীত হইরা 
একস্থলে তিনি একটী অনাবৃত বাণলিঙ্গের উপর কামর্ধেনকে 
দুপ্ধবর্ষণ করিতে দেখিয়া! বিন্ময়াপর হন। তিনি কামধেছুকে 
দেখিবামাত্র সেই ধেন্ু অন্তহিত হইল। চলনবিলের একাংশে 
জনপ্রাণিশূন্ স্থানে এইরূপ ঘটনা নিতান্ত আশ্চর্যজনক বটে। 
তিনি ঢাকা হইতে প্রত্যাগমন করিয়। বাণলিঙ্গ স্বীয় ভবনে 
প্রতিষ্ঠিত করিতে সংকল্প করেন। ঢাকায় যে উদ্দেশে গমন 
করেন, তাহা সফল হওয়ায় বাণলিঙ্গের প্রতি ভক্তিপরবশ হইয়। 
তাহ! উত্তোলন জন্য যত্ন করেন। কিন্তু উক্ত বাণলিঙ্গের মুলদেশ 
গভীর মৃত্বিকার নিয়ে প্রোথিত থাকায় তাহার অভিলাষ পূর্ণ 
হইল না। নারায়ণ দেবের স্থাপিত শ্ররীস্ীগোপীনাথ দেবের 
নামানুসারে তদীয় ভদ্রাসন চড়িয়া গ্রাম “্চড়িয়। গোপীনাথ পুর” 
নামে কথিত হইতেছে । সেই সময় হইতেই উত্ত বিএ্রহের 


(১) প্রসিদ্ধ চলন বিলের একপার্থে তাড়াশ গ্রাম। ইহার পূর্বদিকে 


প্রাচীন কীর্তিকলাপের ধ্বংসাবশেষপুর্ণ নিমগ।ছী ন।মক হ।নে বিলুপ্ত করতোয়া- 
তটে সস্থপিত নিমগাহীকে সাধারণে বির।টের দক্ষিণ গোগৃছ নামে অভিহিত 
ফরেন। তথায় জয়নগর নামক নুদীর্ঘ জল।শয় ও অট্টালিকার তয্লাবশেষ 


প্রাচীন উরে পর়িচন্স প্রদান করিতেছে। 


বলরাম রায় 


দবন্ত্ সম্পত্তি গোপীনাথপুর এবং চড়িয়! প্রভৃতি কয়েকখানি 
তালুক ছিল। নারায়ণ দেব ও ঢাকুর গ্রন্থের শুকদেষ একই 
ব্যক্তি ছিলেন। ঢাঝুরে লিখিত আছে-- 

“চড়িয়া গ্রামেতে বাস শুকদেব নাম । 

«পি খাঁ ঙ্ 

শুকদেবপুত্র বান্গদেব তালুকদার । 

তাহার বংশের কথ৷ শুনহ বিস্তার ॥ 

ধনবান্‌ কীর্ধিমন্ত বিষয় ব্যাপারে। 

তার পুত্র চাকুরী কৈলা নবাব সরকারে ॥ 

সেই বংশে উদ্ভবিল! বলরাম বায় ।” 

বাস্থদেব কর্তৃক তাড়াশের ভদ্রাসন নির্শিত হয়। বান্থদেব 
পিতার নিকট উক্ত অনাদি বাণলিঙ্গের মহিম! শ্রবণ করিয়া- 
ছিলেন। নারায়ণদেব বিশেষ চেষ্ট। করিয়্াও উত্ত বাণলিঙ্গ 
চড়িয়! গ্রামে স্থানান্তরিত করিতে সমর্থ হয়েন নাই। বাস্দেব 
রাজকার্ধ্য বশতঃ ঢাকায় যান। উক্ত বাণলিঙ্গকে প্রণাম করিবার 
জন্য তাড়াশে আসেন, এখানে একস্থলে একটা ভেককে সর্প 
ধরিতে দেখিয়া তথায় ভদ্রাসন নির্মীণ করিয়াছিলেন । (৯) 

নাবায়ণদেব ঢাকার নবাব সরকারে কি কার্যয করিতেন, 
তদ্ধিষস্ধ পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না। সাহার নির্মিত যে সকল 
অট্রালিকা ও পুষ্ষরিণীব পরিচয় পাওয়া যায়, দেবপ্রতিষ্ঠ 
এবং অতিথিসেবাদ্ি নিত্যকর্ের যে যশঃসৌরভ আছে, সেই 
'পকল বিষয় বিবেচনা করিলে, স্টাহার সম্পত্বি যে নিতান্ত 
সামান্য ছিল না, তাহ! প্রতীয়মান হয়। নারায়ণদেব উক্ত 
সাণলিক্গের মন্দির নির্মাণ কবেন। বাণলিঙ্গটী এ প্রদেশে 
'মনাদি লিঙ্গ বলিয়াই খ্যাত এবং ত্বাহা কপিলেশ্বর নামে 
পবিচিত। ধী মন্দিরের গ্রবেশদ্বারের বহির্দিকের শিরোভাগে 
নিয়লিখিত শ্লোক অন্যাপিও বর্তমান আছে £-- 

“শাকে বাজিশরা শ্ুগেন্দুগণিতে শ্ীরামদেবাৎ পরঃ 

প্রীনারায়ণদেব এব স্রুতিঃ স্বর্পোকলোকোত্তরম্‌। 

প্রাসাদং শ্রুতিদৃষ্টিতো নিরুপমং ভক্ত দদৌ শস্তবে 

মাতুঃ স্বর্সপুরপ্রশ্নাপকরণং সোপানমেকং তুবি ॥ 

ঈতি শুভমন্ত্র শকাব্দ ১৫৫৭ শ্রীগৌরাঙ্গো জয়তি।* 

নাস্দেবের নামান্তর নারায়ণ দেব। শ্রীরামদেব তাহার 
(পত। ছিলেন । 

বাসুদেব রায়ের প্রথম পুত্র জয়কৃষ ও দ্বিতীয় পুত্র রামনাথ। 





(১) তীঁড়াশের জঙিদার-ব।টীর যে স্থানে মাঁজের বাটী নাষে কধিত হয়, 
সেইস্থানে ভ্রেক কর্তৃক সর্প ধৃত হওয়ায়, বান্ুদেষ কর্তৃক তথায় মনসার বেদী 
নির্শিত হইয়াছিল। এ বেদী অদ্যাপিও বর্তমান আছে। 


[ ৬৬, 


] বলরাম রা 


ইহারা ছুই ভ্রাতা ঢাকার নবাব সরকায়ে বিষয় কর্ণ করি- 
তেন। এই বিষয়কর্ম হইতেই রায় চৌধুরী উপাধি হয়। 
বান্ুদেবের কার্যে নবাব অতি সন্ত হুইয়াছিলেন। ইনিই 
প্রথমে “চৌধুরাই তাড়াশ” নামক সম্পত্তি অর্জন করেন। 
পরগণে কাটার মহল্লা তৎকালে সাতৈলের ক্লাজার জামদারী 
ছিল। তস্তর্গত ছইশতেরও অধিক মৌজ! লইয়া এই চৌধুরাই 
তাড়াশ নামক সম্পত্তির সৃষ্টি হয়। চৌধুরাই তাড়াশের অধিকাংশ 


মৌজাই তাড়াশের 5তুষ্পার্খববর্তী। 
জয়কুষ্ণ রায়েয় সাতটা পুত্র সস্তান জম্মে। তশ্মধ্যে বলরাম, 


রামদেব ও রামরাম ভিন্ন অন্ত কাহারও বংশবৃদ্ধি হয় নাই। 
রামদেব ৪র্থ, বলরাম ৫ম এবং রামরাম ৭ম পুন্র। 

ইত্রাহিম্‌ খ1 যে সময় নবাব, সেই সময়েই সম্ত্রাুপৌত্র 
আজিম ওস্সান বাঙ্গালার সুবাদার হুইয়া আগমন করেন। 
বলরাম রায় এই স্বাদারের দেওয়ানী কাধ্য করিয়াছিলেন । 

এ সময়ে রথুনন্দনের আধিপত্যের হুত্রপা। মুশিদাবাদে 
রাজধানী স্থাপিত হইলে কাননগে! দপ্তরে তাহার একাধিপত্য 
ও অতিবৃদ্ধি আরম্ভ হইয়াছিল । পুঠিয়। রাজসংসারে কাধ্য 
কালে তিনি সাতৈলের জমিদারীর বিষয় বিশেষদূপে অবগত 
ছিলেন। তজ্জন্ত সাতৈল জমিদারীর প্রতিই তাহার প্রথম 
দৃষ্টি নিপতিত হয়। সাতৈলের তদানীন্তন জমিদার রাণী সর্ববাণী 
অতিবৃদ্ধা ও রাজকার্যে অসমর্থ এবং তাহার জমিদারীর কাধ্য- 
নির্বাহের অন্য উপযুক্ত কর্মচারীর অসপ্তাব থাকায়, তিনিই 
ততপ্রত্তি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে আরম্ত করেন। নবাব মুর্শিদ 
কুলিখার স্থৃষ্টি রঘুনন্দনের প্রতি নিপতিত হইয়াছিল। তঙ্গন্য 
তাহার প্রতি্বপ্থিতা করিতে কেহ সাহসী হন নাই। 

সাতৈল জমিদারীর মুশ্ঙ্খল/য় কাধ্যপ্রগাঁলীর জন্য জনৈক 
অভিজ্ঞ কর্মচারীর আবশ্তক হইয়াছিল। তাড়াশ গ্রাম সাতৈল 
হইতে প্রায় ১২ মাইল উত্তরে অবস্থিত। জয়রুষ চৌধুরীর 
পুত্রগণ পৈতৃক সম্পত্তি ও নবাব সরকারের বিষয়কর্ম্মের জন্য 
প্রসিদ্ধ ছিলেন। রঘুনন্দন সাতৈল জমিদারী-পরিচালনে 
উপযুস্ত তাবিয়! বলরামরায়ের কনিষ্ ভ্রাতা রামরাম রায়কে স্থির 
করেন । বলরাম নবাব সরকারে ও রামরাম রায় বাটাতে থাকিয়া 
পৈতৃক বিষয়ের তন্বাবধারণ করিতেন। পৈতৃক বিষয়কর্শের 
তত্বাবধান হেতু অনেকে তাহার জমিদারী পরিচাঙ্গনের পরিচয় 
পাইয়াছিলেন। 

রঘুনন্দন যে সময় রামরামকে স্থীয় ভ্রাতা রান্বা রামনত্রীবনের 
দেওয়ানী পদে নিয়োগার্থ নির্বাচন করেন, তৎকালে বলরাম 
রায়ের ঢাকায় অবস্থান হেতু রামরাম জ্যেষ্ঠের মত গ্রহথ করিতে 
পারেন নাই। বিশেষতঃ তৎকালে সাতৈল প্রভৃতি জমিদারীর 





পরিণাম দেখিয়া রামরাম । কেন, এ দেশের রি 

ভীত হুইয়াছিলেন। তিনি ঢাকা হইতেই তদীয় ভ্রাতা রাম 
জীবন বা রঘুনন্দনের দেওয়ানী কাধ্যগ্রহণের বিষয় শ্রবণ ট 
ক্রোধে ও ক্ষোভে ঘিরমাণ হইয়! ভ্রাতার মুখাবলোকন করিবেন 
না বলিয়া পত্র লেখেন। 

বলরাম ভ্রাতার প্রতি অনন্তষ্ট হইয়া কিছু দিন বাঁটাতে 
আগমন করেন নাই। তিনি অতি মাতৃভক্ত ছিলেন। কনিষ্ঠের 
প্রতি ক্ুদ্ধ হইয়া বাটাতে আগমন ন৷ করায় মাতৃবিয়োগের সময় 
জননীর চরণ ধ্শন করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইয়াছিলেন। 
মাতৃশ্রান্ধ অতি সমারোহের সহিত করিতে হইবে এবং সেই 
কাধ্ের ব্যয় সংসার হইতে বা ভ্রাতা কর্তৃক সুচারুরূপে নির্বাহ 
হওয়৷ অসস্তব মনে করিয়া তাহাকে পত্র লেখেন যে, তুমি 
সামান্য জমিদারের কর্ম কর, একটী বৃহৎ দানসাগর শআাদ্ধের 
বায় নির্বাহ করা তোমার সাধ্য হইবে না। অতএব সামান্ 
মত একটী শ্রান্ধের আয়োজন করিবে । আমি বা্টাতে উপ- 
স্থিত হইয়া যথাকালে দানসাগরের আয়োজন করিব। 

রাজা রামজীবন এই পত্রের বিষয় অবগত হইয়াছিলেন। 
তাহার দেওয়ান মাতৃশ্রাদ্ধে দানসাগরের আয়োজনে অসমর্থ 
এ কথা তাহার হৃদয়ে শেলের স্তায় বিদ্ধ হয়। দেওয়ানের কার্য্য- 
দক্ষতায় জমিদারী ক্রমশঃ বর্ধিত হইতেছে জানিয়! রামজীবন 
তাহার উপর যথেষ্ট প্রীত ছিলেন। 

এখন তিনি আদেশ প্রচার করিলেন যে, নিরূপিত দিবসে 


দেওয়ানের মাতৃশ্রান্ধে দানসাগরব্যাপারের আয়োজন করিতে 


হইবে । রাজার অমাত্যগণ শ্রাদ্ধের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। 
অত্যল্প কাল মধ্যেই বিবিধ সামগ্রীতে তাড়াশ-ভবন পূর্ণ 
হইয়াছিল । 

বলরাম মাতৃশ্রাঞ্ধের জন্ত এক লক্ষ টাক! ব্যয় করার 
করিয়াছিলেন । তিনি একটী নীল বৃষ মাত্র ও নগদ অর্থ সঙ্গে 
করিয়! শ্ান্ধের কয়েক দিবস পূর্ব্বে বাটাতে উপনীত হয়েন। 
তৎকালে রাজা রামজীবনের জমিদারীর প্রত্যেক গ্রাম হইতে 
দ্রব্যাদিসহ বহুতর নৌকা! তাড়াশে আসিয়াছিল এবং সমস্ত দ্রব্য 
রাখিবার স্থান সংকুলান না হওয়ায় অধিকাংশ দ্রব্য নৌকাতেই 
ছিল। বলরাম রায় দানসাগর শ্রাদ্ধের প্রচুর আয়োজন দেখিয়া 
ভ্রাতাকে ঝ্লিয়াহিলেন *দানসাগরের বিপুল আয়োজন হইয়াছে। 
এ সমন্তই তোমার কর্দা। অভাবের মধ্যে একটী নীলবৃষ 
দেখিতে্ি। মাতৃশ্রান্ধে কেবল এই সামগ্রী সংগ্রহ করাই 
আমার অনৃষ্টে ছিল।” 

বলরাম রায়ের মাতৃশ্রা্ধ তদীয় কনিষ্ঠ রামরাম কর্তৃক 
রাজা রামীবনের দাহায্যে অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়। 

১01 


১৬৩ 


বলরাম রায় র মাতৃ নিদশন সব স্বরূপ জননীর বর্গহথকামনায় 
দানসাগর শ্রাদ্ধে যে লক্ষ টাকা ব্যয় করা সংকল্প করিয়াছিলেন, 
এঁ টাক! মাতৃডক্কির স্ব্বতিস্থাপনার্থ ব্যয় করাই উচিত মনে 
করেন। এই অর্থের দ্বারা তিনি রসিকরায়বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ও 
পুরাতন কুগ্ঈবন নামক দীঘী খনন, পুষ্করিণী খনন, দোলমঞ্চ 
নামক মন্দির নির্মাণ, কপিলেম্বরের মন্দির সংস্করণ এবং কাণী, 
গয়া ও বৃন্দাবনধামে ছত্রস্থাপন করেন । 

কপিলেশ্বরের মন্দিরে পৃর্বোন্ধত গ্লোকের নিয়ে এই ক্লোকটা 
বিদ্তমান আছে--- 

“কালাগ্রিতর্কেন্দুমিতে শকাবে 

বরং শিবন্যালয়মিষ্টকাগযৈঃ 

জীর্ণং স্ক টেণদ্ধরতে ল্ম ভক্তযা 

তশ্মিন গ্রবীণো বলরামদীসঃ ॥” 

কাল, অগ্নি, তর্ক, ইন্দু শব দ্বারা ১৬৩৬ শকাব (১৭১৪ 
থুঃ অঃ) উপলদ্ধি হইতেছে । বলরাম রায় মাতৃবিয়োগেব 
পর নিজ ভবনে রসিক রায় নামক বিগ্রহ স্থাপন করেন । 
উক্ত বিগ্রহের পাদপন্মে বলরাম রায়ের নাম লিখিত আছে। 
বলরাম উক্ত বিগ্রহের জন্য ব্রিতল দোলমঞ্চ নিন্মাণ করেন। 
তাহাতে নিয়োক্ত শ্লোক আছে 2-- 

“শীকেহভ্রবেদতকেন্দুমিতে প্রাসাদমূত্তমম্‌। 

প্রীকৃষ্ণায় দণৌ শ্রীলবলরামো মহাত্মনে 8৮ 

১৬৪০ শকাবে শ্র্মরসিক রায় বিগ্রহের শ্রীমন্দির রামরাম 


রায় কর্তৃক নির্মিত হয়। শ্রীমন্দিরটা দ্বিতল গৃহ । তাহাতে, 
এইরূপ লিখিত আছে £-_- 
“রসবেদখতুক্ষৌণীমিতশাকে মহায্মনা। 


পীরুষ্ণায় দদৌ শ্রীলবলরামা গৃহং শুভম্‌।” 

রস, বেদ, খতু, ক্ষো৭ী, শব্দ দ্বারা ১৬৪৬ শকাব্দ (১৭২৪ 
ুষ্টাৰ ) হইতেছে। বলরাম রায় পরগণে ব্ড়বান্ধু হুসেনশাহীর 
হিম্মা জমিদারী অর্জন করেন। মুশীদকুলির পর সুজা খা যে 
রাজস্ব বন্দোবস্ত করেন, তাহার কাগজ প্র মধ্যে বলরামের 
পুত্র রঘুরাম ও তাহার ভ্রাতুশ্ুত্র হরিদেব প্রত্ৃতির নাম চট 
হয়। ১১৪১ সালের পূর্বেই বলরাম রায় ইহলোক পরিত্যাগ 


করেন। 
রামরাম রায় অতি পরোপকারী ছিলেন, তাহার যত্বে এই * 


প্রদেশের অনেক লোক ও কতিপয় আত্মীয় স্বজন নবাব 
সরকারে বিষয় কর্ম লাভ করেন। দেবসেবা, অতিথিসেবা, 
প্রভৃতি পুণ্য কার্যে তাহার অতিশয় আস্থা ছিল। এতকেশে 
তৎকাণে & নকল কাধ্যই একমাত্র সদনুষ্ঠান বলিয়া পরিগণিত 
হইত। বলরাম রায়ের পরলোকগমনের কিছু দিন পরও ' 





তীয় পুত্র এবং রামদেব ও রামরাম রায়ের পুত্রগণ একন্র 
ছিলেন, পরে পৃথক্‌ হইয়াছিলেন। বলরামের বংশ বড় তরফ, 
বামদেৰের বংশ মধ্যম তরফ ও রামরাম রায়ের বংশ ছোট তরফ 


নামে পরিচিত । 
রামরাম রায়ের উদারতা ও তীক্ষ বুদ্ধি সম্বন্ধে বিবিধ প্রবাদ 


প্রচলিত আছে। তাহার লোক জন ভাল আহার করিত, কিন্তু 
নিজে কখনও ভাল আহারের অন্য লোলুপ ছিলেন না। 
তিনি যে সময় রাজা রামজীবনের দেওয়ান, তৎকালে তাহার 
স্বগ্রামবাসী এক ব্যক্তি মুন্সী ছিলেন। তিনি রামরাম রায়কে 
অপদস্থ করিবার জন্য অনেক কাগজের মধ্যে একখানি তালুক 
দানপত্র সহি করিয়া লয়েন। তিনি “বরাত আশমান” কথ 
লিখিয়া দেন। রাজ! রামজীবন মুনম্পীর নিকট দেওয়ানের 
দানের কথা শুনিয়া তত্প্রতি জ্ুদ্ধ হয়েন) কিন্তু পরে প্ররূত 
অর্থ হদয়ঙগম করিয়া সন্তোষ লাভ করেন। 

রামরাম নাটোর জমিদারীর সৃষ্টি হইতে রাজা রামজীবনের 
পরলোকগমনের পরও অত্যল্প কাল দেওয়ানী করেন। রাজা 
বামকাস্ত যৌবনের প্রারস্তে প্রাচীনদিগের সৎপরামর্শ অবহেলা 
কবায় ও রামরায়ের বার্ধক্যবশতঃ সেই বর্ষে তিনি কর্ন 
পরিত্যাগ করেন । 
বলরামী, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভেদ। বলরাম হাড়ি এই সম্প্রদায়ের 
প্রবর্তক, এই নিমিত্ত ইহা বলরামী নামে কথিত। নদীয়। 


জেলার অন্তর্গত মেহেরপুর গ্রামের মালো-পাড়ায় তাহার | 


", জন্ম হয়। তাহার পিতার নাম গোবিন্দ হাড়ি ও মাতার নাম 
গৌরমণি । ১২৫৭ সালের ৩০এ অগ্রহায়ণ অনুমান ৬৫ 
পয়ষটি বৎসর বয়ঃক্রমে তাহার মৃত্যু হয়। 

বলরাম এ গ্রামের মল্লিক বাবুদিগের বাঁটীতে চৌকিদারি 
কন্ম করিত। তাহাদের ভবনে 'আনন্দাবহারী নামে এক 
[গ্রহ আছে, একদা! এ বগ্রহের স্বর্ণালঙ্কার চুরি যাওয়াতে, বাবুরা 
বলবামকে কিছু শান করেন। তাহাতে সে বাটা পরিত্যাগ 
করিয়া গেরুয়া বস্ত্র পরিধানপুব্বক, উদাসীন হুইয়! যায় এবং 
এই স্বনাম-প্রাসদ্ধ উপাষক-সম্প্রধায় এরবগুন করে। 

ব্লরামের শিষ্যেরা তাহাকে শ্রীরামচন্দ্রের অবতার বলিয়া 
বিশ্বাস করিত। কিন্তু বলরাম স্বয়ং যে এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ 
করিয়াছিল, এমন ৰোধ হয় না। শুনিতে পাওয়া যায়, সে স্বয়ং 
স্্টি-স্থিতি প্রলয়-কর্তী বলিয়া আভাসে আপনাকে পরিচয় দ্বিত। 
তাহার শিষ্যের। কহে,প্বলরাম বাচক' ছিলেন এবং সত্য ব্যবহার 
করিতে উপদেশ দিতেন। 

বলরাম বাক্য-চতুর ছিলেন এৰং সংসারের যাবতীয় ব্যাপারের 
নিগৃঢ়তাব ব্যাধ্যা করিতে পারিতেন ; এই নিমিত্ত তিনি বাচক 


বলিয়া প্রশিদ্ধ। 






পপ বা ৮ হর 
সপ ০ 


এক দিবস তাহার কোন কোন শিষ্য 
জ্রিস্তাীসা করিল, পৃথিবী কোথ! হইতে হইল? তিনি উত্তর 
করিলেন, “ক্ষয় হইতে হইয়াছে । শিষ্যের! জিজ্ঞস! করিল, ক্ষেয়” 
হইতে কিরূপে হইয়াছে? তিনি পুনরায় বিশেষ করিয়) 
বলিলেন, আদিকালে কিছুই ছিল না, আমি আপন এপরীরের 
“ক্ষয় করিয়া! অর্থাৎ আপনার শরীর হইতে এই পৃথিবী 
হি করি। এই নিমিত্ত ইহার নাম ক্ষিতি। ক্ষয়, ক্ষিতি ও 
ক্ষেত্র একই পদার্থ। লোকে আমাকে নীচ হাঁড়ি জাতি বলিয়৷ 
জানে, কিন্তু তোমরা যে হাড়ি সচরাচর দেখিতে পাও, আমি 
সে হাড়ি নই। আমি কতদার গড়নদার হাড়ি, অর্থাৎ ষে ব্যক্তি 
ঘর প্রস্তত করে তাহার নাম যেমন ঘরামী, সেইরূপ আমি 
হাড়ের স্থষ্টি করিয়াছি বলিয়! আমার নাম হাড়ি ।” 

এক দিন বলরাম নদীতে স্নান করিতে গিয়া দেখিল, কয়েক 
জন ব্রাহ্মণ তথায় পিতুলোকের তর্পণ করিতেছেন। সেও 
তাহাদের স্তায় অঙ্গ-ভঙ্গী করিয়া নদী-কুলে জল সেচন করিতে 
লাগিল। ইহা! দেখিয়া একটা ব্রাঙ্ষণ তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, প্বলাই তুই ওকি করিতেছিস্‌? সে উত্তর করিল, 
আমি শাকের ক্ষেতে জল দিতেছি । ব্রাহ্মণ কহিলেন এখানে 
শাকের ক্ষেত কোথায়? বলরাম উত্তর দিল, আপনার! যে 
পিতৃ-লোকের তর্পণ করিতেছেন, তাহারা এখানে কোথায়? 
যদি নদীর জল নদীতে নিক্ষেপ করিলে, পিতৃ-লোকের৷ প্রাপ্ত 
হন, তবে নদী-কুলে জল সেচন করিলে শাকের ক্ষেতে জল 
না পাইবে কেন ?” 

দোলের সময়ে বলরাম স্বয়ং দৌলমঞ্চে আরোহণ করিয়া 
বসত এবং শিষ্যের] আবীর ও পুষ্পার্দি দিয়া তাহাব 
অর্চনা করিত । 

এ সম্প্রদায়ী লোকের মধ্যে জাতিতেদ প্রচলিত নাই। 
ইহাদের অধিকাংশই গৃহস্থ) কেহ কেহু উদাসীন । উদাসীনের! 
বিবাহ করে না, অথচ ইন্দ্রিয়-দোষেও লিপ্ত নহে। গৃহস্থেরা 
আপন আপন কুলাঁচার মতে বিবাহ-সংস্কার সম্পন্ন করিয়া থাকে। 

ইহাদের সাশ্প্রদামিক গ্রন্থ নাই; বিগ্রহ সেবাও দেখিতে 
পাওয়া যায় না) গুরু নাই বলিলেও হয়। ব্রহ্ম মালোনী 
নামে একটা স্ত্রীলোক ছিল, বলরাম তাহাকে ভালবাসিত; 
এই কারণে সে কিছুদিন গুরুর কাধ্য করিয়াছিল। 5 

বলরামী সম্প্রদায় ছুই শাখায় বিভক্ত । এক শাখার লোকের 
বলরামের মৃত্যু-স্থানের উপর একখান ক্ষুদ্র ঘর প্ররস্তত করিয়া 
রাখিয়াছে ; সন্ধ্যাকালে তথায় প্রদীপ দেয় ও প্রণাম করে। 
দ্বিতীয় শাখার লোকেরা, বলরামের এরূপ আপ্ত৷ নাই বিয়া 
তাহার মৃত্যু-স্থানের কোনরূপ গৌরব করে ন! ! 





নি রা রি শিস শিস পিপাসা ৬ -৮---২িসও 


বলরামের বিরচিত কয়েকটি বচন এক্কুলে উদ্ধ ত হইল; উহা বলাহক (পুং) বলেন হীয়তে ইতি বল-হাুম, ধন্থা ধার়্ীণাং 
পঠ করিলে কৌতুক জন্মে, এবং এ সম্প্রদায়ের মতও কিছু কিছু | বাহকঃ পৃযোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ মেঘ। মহাপ্রলয়ে সমুদিত 


ভ5নতে পারা যায়। সগডমেধের একতম। ২ মুস্তক। (অমর) ৩ পর্বত । 
১--পরীছুনি নেই তো রাঁদূলে কে রান্না নেই তো খেলেন কি। ৪ দৈত্যবিশেষ। ৫ নাগবিশেষ। সর্পভেদ | ( মেদিনী ) এই সর্প 
» যে রাঁদূলে সেই খেলে এই ছুনির়ার ভেস্কি॥ দব্বীকর সপ্জাতীয়। প্বলাহকসপন্ত দ্কীকরাপামন্তরগতঃ | 
২-- যেয়েও আছে থেকেও নাই, সথঞ্রত করস্থাণ ৪ অ* ) ৃ 
তেমনি তুমি আর আমি রে। ৬ রমাগর্ভোস্তব কহিদেবের পুত্র । ( কন্ধিপুৎ ৩১ অ*) 
আমরা ময়ে বেঁচে বেঁচে মরি। ৭ শ্রীকৃষ্ণের রথের অশ্ববিশেষ। 
৩ - তিনি তাই, তুমি যাই, শ্তন্দনস্ত শতানমঃ সারধিশ্টান্ত দারুকঃ। 
যা তিনি তাই তুমি, তুরঙ্গ! শৈব্ন্ুগ্রীবমেঘপুষ্পবলাহকা: 1৮ (্রিকা” ) 
তিনি তুমি জাহি ভাবি ৮ জয়দ্রথের ব্রতবিশেষ। ( ভারত ৩।২৫৪1১২ ) 
ভাবি অধোগামী। | ৯ নদবিশেষ, এই নদ লবণসমুত্রগানী | 
৪-_যম বেটা তাই ছ্মুখো থলি, তাই জন্তে ওর আতটা খালি। | "বলাহকশ্চ খাবভশ্চক্রো মৈমাক এব চ। 
ও কেবল খাচ্ছে, খাচ্ছে, ূ বিনিবিষ্টা গ্রতির্গিশং নিমগ্ন লবণা্ৃধিং 8 (অত্তাপুৎ ১২০1৭২. 
ওর পেটে কি কিছু থাকচে থাকৃচে থাঁকৃচে। | ৮ কুশম্বীপন্থ পর্বতবিশেষ । ( মত্শ্কাপুৎ ১১1৫৫) 
৫__ চক্ষু মেলিলে সকল পাই, চক্ষু মুদিলে কিছুই নাই। ৯ কাদন্বযুণক্ত রাজ! তারাপীড়ের শ্বনামধ্যাত বলাধিকারী। 
দিনে স্যষ্টি রেতে লয়, নিরন্তর ইহাই হয়।” রাজা তারাপীড় চন্্রাগীড়কে আনিবার় জন্ঠ বলাহককে প্রেবণ 
বলব (ত্রি) বল অস্ত্র্থে মতুপ, মন্ত বঃ। বলযুক্ত, বলবিশিষ্ট। |] করিয়াছিলেন । ( কাদন্বরী ) 
বলবত্ত|। [ত্ত্রী) বলবতো৷ ভাবঃ তল্-টাপ,। অতিশয় বল, ১০ বকবিশেষ। [ পবর্গে বলাহক দেখ। ] 
শক্তি, সামর্থা, বলবন্ব। বলি (পুং) পুজোপহাব। ২ দেবসমক্ষে বলিরূপে নিহস্তব্য পশু । 


বলবনূর, মান্্রাজ-প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণ ও আর্কট জেলায় বি- | ৩ নাভির উপরে দেহোর্ধভাগে রমণীগণের লোলমাংসে যে খাজ 
পুরম্‌ তালুকের অন্তর্গত একটি সমৃদ্ধিশালী গগুগ্রাম। পুঁদিচেরী | পড়ে। ৪ রাজকর। ৫ অস্থরতেদ, প্রহলাদের পৌত্র। ৬ শ্রেণী। 
হইতে আড়াই ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষাণ ১১০ ৭ অশোরোগে নির্গত মাংসপিগ্ড। [ পণর্গে বলি দেখ। ] 
৫৫উঃ এবং দ্রা্থি ৭৯০ ৪৮পৃঃ। এখানে স্থানীয় কষিজাত | বলিবাক (পুং) ভারওবর্গিত খষিদ্বয়__বলি ও বক। 
দ্রব্যের ক্রয়বিক্রয়ার্থ একটা বিস্তৃত হাট আছে। |. (ভারত ২৪ অ”) 
বলরৃত্রত্ব (পুং ) বল ও বৃতরনাশক ইন | বলিক্রিয়া! (শ্রী) ১ উপহার দান। ২ কোন ব্যক্তির গাত্রে রেখাস্কণ। 


( পুং) বলবৃত্রৌ নিস্থদয়তি হৃদ-ল্যু। বলবৃত্র- বলিত (ত্রি) ১ বেষ্টিত। ২ খাঁজযুক্ত। 
৮ বলিন (ব্রি) ১ খাজযুক্ত কুঞ্চিত গাত্রমাংস। ২ বলশালী। 


বলসদন (পুং) বলং ুদয়তি সুদ-লু। ইন্দর। বলিন্ভ (ব্রি) বলি-মন্বর্থে (তুন্দিবলিবটের্ডঃ | পা ৫1২।১৩৯ ) 
বলম্ন ( বলাসন ), বোম্বাই প্রেসিডেন্ীর মহিকাস্থা বিতাগের | বলিযুক্ত, বলিধিশিষ্ট। 
অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র সামস্তরাজ্য। এখানকার সর্দার ঠাকুর শ্দধানা বলিভং মধ্যং” ( ভট্টি 81১৬) 


মানসিংহজী রাঠোরবংশীয় রাজপুত । তাহাদের দত্তকগ্রহণের | বলিমুখ (পুং) বানর। 
অধিকার নাই, কিন্তু রাঁজনিয়মে জো্ঠ পুত্রই রাজতক্তের অধি- | বলির (ক্রি) বলতে সংবৃশোতি চক্ুত্তারামিতি বল বাহুলকাৎ 
কারী হুয়া থাকেন। রাজস্ব ৭২৪*২ টাকা, তন্মধ্যে বার্ষিক | কিরচু। কেকর বা! টেরা চক্ষুবিশিষ্ট। রী 
২৮০২ টাকা কর স্বরূপ বড়োদার গাইকোয়াড়কে দিতে হয়। | বলিবগ্ু (পুং 9 রাজপুত্রতেদ। 
বলহস্ত পেং) ১ বলনামক অন্থরনাশক ইন্র। ২ বলনাশকারী। | বলিশ (ক্লী) বলিনা গন্ধবদ্দ্রব্যাছ্যপহারেণ শ্তাতি হিনন্তি মৎস্তা- 
বলাট ৫পুং) বলেন অট্যতে প্রাপাতে ইতি অটতঘঞ্। | নিতি শো-ক। বড়িশ। ( শববরতা”) | 
মুগ, যুগ। (হেম) বলিশান (পুং) মেঘ। ( নৈঘন্ট, ১১*) 
বলারাতি (পুং) বলন্ত অরাতি£ ইন্র। বলিশি (স্ত্রী) বলিনা৷ আহারোপহারেণ মত্ম্যাদীন্‌ স্তুতি, বিনাশয়- 


বন্ষল 


[ ৬৬৪ ] 


বন্ধল 


০ 


তীতি শো বাহুলকাৎ কি। বড়িশ। ( শবরত্বা*.) বলিশি- 
ভীষ,। বলিশী, বড়িশ, বড়সী। 

বলী (স্ত্রী) ১ শ্রেণীসমূহ। অগুরুচন্দনাদি দ্বারা অঙ্গে ষে রেখা 
দেওয়া হয়। ৩ বলিশবার্থ। 

বলীক (ক্লী) বলতি সংবূণোতীতি বল সম্বরণে ( অলীকাদয়শ্চ। 
উপ. ৪1২৫) ইতি কীকন্‌। ১ পটলপ্রাস্ত, চলিত ছাটি। 

প্যহ্যামসেবস্ত নমদ্বলীকাঃ সমং বধৃভির্বলভীর্যবানঃ।” 
(মাঘ ৫০) 

বলীদপুর, যুক্তপ্রদেশের আজমগড় জেলার অন্তর্গত একটি নগর। 
তৌসনদী তীরে আজমগড় হইতে ৬ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। 
অক্ষাণ ২০ ৩৩৫উ$ এবং দ্রাঘিণ ৮৩ ২৫৩০ পুঃ। নগরটি 
ক্ষুদ্র হইলেও বেশ সমৃদ্ধিশালী। সপ্তাহে ছুইবার হাট বসে। 
সেই হাটে নিকটবর্তী স্থানজাত নান! দ্রব্যের আমদানী হইয়া 
থাকে। এখানে প্রায় ২৫* তাত লইয়া, তাতিরা বয়নকাধ্য 
চাঁলাইয়া থাকে । জৌনপুরবাসী মখদুম শেখ মুশেয়িদের বংশ- 
ধরগণ এখানকার প্রধান জমিদার । উক্ত ব্যক্তি খুষ্টীয় ১৫শ 
শতাব্ধের শেষভাগে জৌনপুরের শেষ রাজা সুলতানের নিকট 
হইতে ধ জমি জায়ণীর স্বরূপ পাইয়াছিলেন। 

বলীমণ্ড (তরি) অলকাযুক্ত। 

বলামুখ (ত্রি) বলীযুক্কং মুখং বস্ত। বানর। (অমর) 

বলীবাক (পুং) খধষিভেদ। [ বলিবাক দেখ। ] 

বলুক (কী) বলতে ইতি বল সংবরণে (বলেরূকঃ। উণ 


581৪০) ইতি উক। ১ পন্মমূল। ( পুং ) ২ পক্ষিবিশেষ (উজ্জ্বল ) 


বন্ধ, ভাষণ। চুরাদি পরশ্মৈৎ সক* সেটু। লট্‌ বন্ধয়তি। 
লু, অববন্কৎ। 
বন্ধ (ত্রি) বলতে বল সংবরণে (শুকবন্ধোক্কাঃ। উণ. ৩।৪২ ) 
ইতি কপ্রত্যয়াস্তে নিপাতিতঃ। বন্ধল। 
“গ্তণবৎ স্থতরোপিতশ্রিয়; পরিণামে হি দিলীপবংশজাঃ | 
পদবীং তরুবন্কবাসসাং প্রযফতাঃ সংযমিনো প্রপেদিরে ॥” 
(রঘু ৮১১) ২শহ্ধ। (পুং)৩ পট্িক লোধ। (রাজনি) 
বন্ধজ (পুং) জাতিবিশেষ। (বিস্ুপু” ) 
বন্ধতরু (পুং ) বকপ্রধানস্তরুরিতি কর্ণাধারয়ঃ | পৃগবৃক্ষ। 
বন্ধাপ্রম (পুং) বন্ধপ্রধানো ক্রমঃ | ভুর্জবৃক্ষ ৷ (রাজনি* ) 
বন্ধল (ব্লী) বলতে সংবৃূণোতীতি বল-বাহুলকাৎ কলন্‌। ত্র 


চলিত দারচিনি । (পুং রী) ২ বৃক্ষত্বক্‌, চলিত বাকল্‌। পর্ধ্যা-. .. 


ত্বক, বন্ধ, ত্বচ, চোঁচ, চোলক,শহ, ছফল,ছল্লি,চোতক। শের) 
"তৌ তু পূর্বেণ কালেন তপোযুত্ষৌ বভৃষতূঃ। 
ক্ষুংপিপাসাপরিশ্রাস্তৌ জটাবন্ধলধারিণৌ ॥/+ 
(ভারত ১১৫৬২ ) 


অতি প্রাচীনকাল হইতে বন্ধলপরিধানপ্রথ| গ্রচলিত ছি । 
রামায়ণীয় যুগে আমরা রামচন্ত্রকে সীতা ও লক্ষ্ণসহ (রামা* ১1১) 
এবং মহাভারতীয় যুগে পঞ্চপাগ্ডবকে জটাধারী ও অব্ধিনবন্ধল. 
পরিধায়ী হইয়া মাতা কুস্তীদেবীর সহিত (মহাভারত ১১৫৭।১-২) 
বনাস্তরত্রমণকার্য্ে নিযুক্ত দেখিতে পাই। সাধু-সন্াসিগণ 
সেই পূর্ববতনকালে সুত্রনিশ্শিতবাসের পরিবর্তে বন্ধলনির্শিচ 
কৌপীন ব্যবহার করিতেন। প্রাচীন নাটকাদি গ্রন্থে তাহার 
ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। বস্তরতঃ এই পরিধেয় প্বহ্ল” 
পর্ণাচ্ছাদনের মূল (191-681208) হায় বুক্ষত্বক্‌ রূপেই ব্যবহৃত 
হইত অথবা বৃক্ষত্বকের অভাস্তরভাগস্থ “নাড়' বা সুম্ তস্তময় 
আইসের সুক্মতম সুত্র দ্বারা বন্তররূপে বোনা হইত, তাহার কোন 
প্রমাণ পাওয়া যায় না। 

বর্তমান সময়ে আমরা দেখিতে পাই যে, বৃক্ষত্বকের এই 
কোষময় নাড় ( 06110191 0১৭০৪) ভাঙিয়! হুক শৃঙ্গ তন্তু 
(107908 11868112] ) প্রস্তত করা হয়, পরে তাহা হইতেই 
সথত্র বা মাছ ধরিবার “ড়” (00০70829 ) এবং গালিচা, জাজিম 
প্রভৃতি বোনা হইতেছে । ব্রঙ্গদেশে এই ত্বকৃতত্ত প্য” নামে 
পরিচিত । ইংরাক্জীতে ইহাকে 1%3৮ বলে। রুষদেশজাত 
1/1)067 শ্রেণীর বৃক্ষোত্তব ত্বকৃতন্ত দ্বারা বিনির্শিত বন্ধলবাস 
যুরোপের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট । এতস্তিন্ন 11015 1511701)৫% নামে 
আর এক প্রকার স্বতন্ত্র শ্রেণীর বৃক্ষ দেখা যায়। তাহারও 
ছালের আঁইসে মেজে পাতিবার গালিচা ও উৎকৃষ্ট জুতার 
কাপড় (কাঘিসের গ্ঠায় ) প্রস্বত হইয়া থাকে। 

ভারতবর্ষে এবং পূর্ববভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে 379ভ18, 1)101১০০৬ 
ও )111)94 শ্রেণীর বৃক্ষত্বক হইতে উতৎকষ্ট তন্ত পাওয়া যায়। 
তুথ ফলের গাছ হইতে সক নামে একপ্রকার ত্বকৃজ তত 
উৎপন্ন হয়। উহা রেশম অপেক্ষা দৃঢ় এবং বন্ৃকালস্থায়ী। 
মত্ত ধরিবার জন্য বড়শি এ হ্বত্রে গাথা হইয়া থাকে । আরা" 
কান দেশের থেঞ-বম্‌-ষ, প-থ-যৌ-ষ, ষ-ক্যু, ঞৌৎমৌঞ-ষ, 
ষ-নী ও এগংবাঁৎ-ঘ নামক বৃক্ষ হইতে প্রচুর বহ্ধলতস্ত পাওয়া 
গিয়া থাকে । আকায়াৰ ও ব্রহ্মবিতাগে হেন্-ক্যো-ষ, দম্‌-ষ, 
মনোৎ-য, বাপ্রীলু-ষ, ব-গোত্ব প্রভৃতি নান! জাতীয় বৃক্ষ হইতে 
পীরূপ তস্ত সংগৃহীত হয়। উহাম্বারা নৌকাবীধা দড়ি ও মাছধরা 
জাল প্রতৃতি প্রস্তত হয়। এ বন্ধল তন্ত প্রবোর ইতর বিশেষে 
সাধারণতঃ ১%* সিকা হইতে ৩ টাকা মণ দর হিঃ বিক্রয় 
হইয়া থাকে | 

আকায়াবের ওয়ান্দ-যৌল-য বৃক্ষের ত্বক তক্কতে সুদৃঢ় জাল 
ও জাহাজ বীধা কাছি প্রস্তত হয়। ইহারই চলিত বাজার দর 
৩০ হিঃ মণ। মালাক্ক! দ্বীপের গলামগাছের (116116998 1791. 


শর সা 


বন্ধল 





88 )ও তালী ছালের ( 4৮০০৪08৪ ) শৃত্র ছারা সহজে 
উৎকৃষ্ট মাছধর! জাল প্রস্তত হইয়া থাকে। শিক্গাপুরের তালী 
তারাসের তন্ততে এবং শ্তামদেশের বৃক্ষত্বাকে টোন সৃতা (14106) 
বুনা হয়। 

* মলয়-প্রায়দ্ীপে এবং কেদো নামক স্থানে সেমঙ্গজাতি 
কর্তৃক বুঙ্গত্বকৃতত্ত দ্বারা এক প্রকার বহুলবাস প্রস্তত হইয়া 
থাকে । সিলেবিস্‌ ম্বীপের (কাইলি ) বিভাগ বিশেষে একপ্রকার 
ভুখ গাছের (17)0109 75197) ছালে যে সুত্র প্রস্তত হয়, 
তাও “বক্লবাস” বলিয়। পরিগণিত। ১৮৫৭ খুষ্টাব্দের 
মান্ত্রাজ প্রদর্শনীতে মিঃ জাফরি 15100611101 ৪10%,0600- 
৪110 নামক বৃক্ষের ত্বক হইতে সুত্র বাহির করিয়া তাহার দৃঢ়তা 
ও বস্রবয়নোপযোগিতা সাধারণের নয়নগোচর করাইয়াছিলেন। 

বর্তমান সময়ে ছাল্টা কাপড় নামে এক গ্রকার রেশমী 
সুন্দর কাপড় প্রস্থত হইতেছে, উহা সম্পূর্ণরূপে বৃক্ষজ তত্ত 
হইতে উৎপন্ন. বেনাবসসিক্ক নামে যে মোটা গাত্রবন্জ চলিত 
আছে, তাহা [1)৫% 1196 হইতে প্রস্তত,ইহাতে সিকের চাদরের 
ন্যায় পাতলা ও শীতকালোপযোগী মোটা গাত্রবন্ত্র এবং কেট- 
প্রতি প্রস্তুত হইয়৷ থাকে । 

পরিধেয় ভিন্ন এই বন্ধল হইতে নানারূপ ওষ্ এবং চামড়া 
পরিষ্কার কবিবার জন্য এক প্রকার কস প্রস্তত হইয়া থাকে । 
সিন্কোনা (0100707% ) বৃক্ষের ছালে কুইনাইনের ন্তায় তিক্ত 
এবং তদ্ধদ্‌ গুণবিশিষ্ট ওষধ প্রস্তুত হয়। বাকসছাল, নিমছাল, 
জানছাল,বকুলছাল প্রভৃতি এক একটা রোগে বিশেষ উপকারী। 
আমূর্কেদোক্ত উভৈষজ্যতত্বে এতত্িন্ন আরও অসংখ্য প্রকার 
গাছের ছালের রস উষধ বা অনুপানরূপে ব্যবহারের বিধি আছে। 
083) [37)09, 10900919783 3 বাবলা ( 4০8০) 41270108) 
প্রন্ৃতি বৃক্ষশ্রেণীর ত্বক্‌ চামড়া! পরিফার করণের ( 00178) 
বিশেষ উপযোগী । 4০৮0 149০০901103 বা সফেদ কিকর 
নামক বৃক্ষেব ছাল আরক চোয়াই কাধ্যে প্রচুর ব্যব্ত 
হয়। এই 4৩019 শ্রেণীভৃক্ত অষ্্রেলিয়ার 7019 বৃক্ষ- 
সমূহের ছালও চামড়াপরিষ্কার কাধ্যে বহুলপরিমাণে ব্যবন্ৃত 
হইতেছে। একপ্রকার ওক্গাছ্ের ছাল ছিপি (০০: ) রূপে 
বাজারে বিক্রীত হইতেছে । 

তত্র নামে যে আর এক প্রকার সক্ম বক্ষ আস 
দেখা যায়, তাহাও বন্ধল মধ্যে পরিগণিত। উহাতে পাপ- 
গ্রহের অশ্ুভুষ্টিূরীকরণার্থ স্তবকবচাদি লিখিয়া অঙ্গে ধারণ 
করা হইয়া থাকে। প্রাচীন শাস্্র্থাদিও এই ভূর্জপত্রে লিখিত 
হইত। এখন আর উহার বিশেষ প্রচলন নাই। পাট, শণ 
প্রভৃতিও বন্ধলজ তন্তমধ্যে গণ্য হইতে পারে । 
ট.$৪। 


[ ৬৬৫ ] 





বলখ, 


০০০০ 
সী শশী শিশিপপীশিি সিসিক এ তি শশী সী শি 


বহ্কলক্ষেত্র (পুং ) পবিত্র স্থানভেদ। ক্রঙ্গাগপুরাণ ও অধ্যাত্ম 
রামায়ণের অন্তর্গত বন্ধলক্ষেত্র মাহায্মো ইহার বিস্তৃত 
বিবরগ আছে। 
বন্ধলব (ত্রি) বল অস্ত্যর্থে মতুপ, মহ্ত বঃ। বন্ধলবিশিষ্ট, 
বকলধারী। 
বন্ধলসম্িত (ব্রি) বন্ধলাবৃত। 
বন্ধল। স্ত্রী) বন্ধল-টাপ। ১ শিখাবন্া। ২ গুরুপাষাণতেদ, 
শাদা পাথরকুচি । (রাজনিৎ ) ৩ তেজোবলা, চলিত তেজোবল। 
বঙ্কলিন্‌ (পুং) ১. স্বেতলোপরবক্ষ। (বৈগ্ককনি*) (ব্রি) 
২ বহৃলবিশিষ্ট, বন্ধলধারী। 
বন্ধলোঁধ (পুং ) বন্ধপ্রধানো লোগ্ঃ। পর্টিকা লোগ্র। 
বন্কবৎ পু) বন্ধঃ শক্ষোহস্তযান্তেতি বন্ধ-মতুপ, মস্ত বঃ। ১ মতগ্ত। 
(ত্রিকা* ) (ত্রি) ২ বন্ধযুক্ত। 
বল্কষ, মধ্যভারতের অন্তর্গত একটা ক্ষুদ্র হৃদ । 
বল্কান, কাম্পায় সাগরোপকৃলের পূর্ববদিক্স ছুইটী গপ্ড 
শৈলমালা । সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৩ হাজার ফিটু উচ্চ। 
অক্ষা ৩৯ ৩০উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৫৪" ৩০ পৃঃ। এখানে নানা- 
প্রকার খনিজ মণিরত্ব পাওয়া যায়। 
বন্থিল (পুং ) বক্কোইস্তান্তীতি বন্ধ-ইতচ,। কণ্টক। ( শবরদ।* ) 
বন্ধ,ত (ক্রী) বন্ধল। ( শবচ ) 
বল্খ, ( বাল্খ,), আফরান তুকীস্থানের অন্তর্গত একটা স্্রাচীন 
নগর । অক্ষাণ ৩৬০৪৮ উত্তরে কাবুল রাজধানী হইতে ৩৫৭ 
মাইল উত্তরপশ্চিমে, কুন্দুজ হইতে ১২* মাইল পশ্চিমে বং 
হিরাট হইতে ৩৭০ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। এই জনপদে 
উত্তরপূর্ব বংক্ষুনদী, পূর্বে কুন্দুজ, পশ্চিমে খোরাসান এবং 
দক্ষিণপশ্চিমাংশে হাজার ও মৈমুনার পর্বতমালা । 
রামায়ণাদি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে বাহলীক নামে এই সুবিস্তৃত 
জনপদের উল্লেখ আছে। তৎকালে আধ্য হিন্দুগণের সহিত 
বাহলীকবাদীদিগের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, তাহা ভারতযুদ্ধ পাঠ 
করিলে বেশ বুঝ! যাঁয়। পরবর্তিকালে এই জনপদ হইতেই 
ভারতে শকাত্যুদয় ঘটিয়াছিল। 
[ বাহ্দীক ও শকশব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য । ] 
এই জনপদের দক্ষিণপূর্বাংশ শীতপ্রধান ও পর্বতময় এবং 
উত্তরপশ্চিমাংশ বালুকাপূর্ণ হওয়ায় অপেক্ষাকৃত উষ্ণপ্রধার্ণ ও 
সমতল। এখানে গ্রীন্মের সময় অত্যস্ত গরম বোধ হইয়া থাকে। 
এখানে উবেক, আফগান, মোল্গল, তুর্ক ও তাজক জাতির 
বাস আছে, কিন্তু লোকসংখ্যা অতিশয় অল্প। কতকগুলি 
লোক ক্ষুদ্র কুর গ্রামে শ্রেণীবদ্ধ হইয় বাস করে, আবার কতক- 
গুলি লোক গবাদি পণ্ড একস্থান্‌ হইতে অস্থাস্থানে চরাইয়া লইয়া 





৯৬৭ 





কি শপ ০ পাকি 


বেড়ায় ও সেই সঙ্গে আপনাদেরও বাসভূমির পরিবর্তন করিয়া 
থাকে । উজবেক জাতি সরলচিত্ত, সাধুপ্রক্কতিক এবং দয়ালু। 
তাঞ্জেৎ বা তাজক্গণ মদ্যপ ও পাপরত, ছুদধর্য, কঠিন হৃদয় 
এবং নষ্টাচারী। 

বর্তমান বা নৃতন বল্থ, নগরে ১* হাজার আফগান, 
৫"হাজার কপডক্‌, কতকগুলি উজবেক, হিন্দু ও য়িহুদীর বাস 
আছে। নূতন নগর তত দুর শ্রীসম্পন্ন নহে। এই নগরাংশের 
অদুরে ২* মাইল পরিধিবিশিষ্ট স্থগ্রাচীন বাহলীক রাজধানীর 
ধ্বংসাবশেষ ঢৃষ্টিগোচর হয়। ইহারই বহির্ভাগে প্রত্বতববান- 
সন্ধিৎস্থ মুরক্রফট ও গুথবীর সমাধিস্তত্ত বিদ্তমান আছে। 
পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, রামায়ণীয় ও মহাভারতীয় যুগে 
এই জনপদ বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। শুদ্ধ হিন্দুর নিকট নহে, পশ্চিম 
এসিয়াখগুবাসীর নিকটেও এই স্থানের ষথেষ্ট গৌরব ছিল। 
তাহার এই রাজধানীকে আস্-উল্‌.বালাদ বা নগরমাত৷ বলিয়া 
উল্লেখ করিত। পারস্তবাসীরা! ইহাকে প্রাচীন ধর্মের কেন্্রু- 
স্থান ও জ্ঞানভাগ্ডার বলিয়া জানিত। প্রবাদ, পারস্তবাসী 
কাইয়ৎমুক্ এই নগর স্থাপন করেন এবং প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও 
ধর্ম প্রচারক জয়তুস্ত্র তাহার অপরাংশ স্থাপন দ্বারা শ্রীবৃদ্ধি সাধন 
করিয়াছিলেন। 

মাকিদনবীর আলেকজান্নার এই স্থান অধিকা রপুর্ব্বক 
বক্তিয়া রাজ্যতৃক্ত করেন। এক্ষণে এই নগর স্থানীয় শৈল- 
শ্রেণী হইতে তিন ক্রোশ দুরে সমতলক্ষেত্রোপরি নির্মিত। 
এখানকার স্বাস্থ্য তত ভাল নহে । নগরে জল সরবরাহের জন্য 
নদীতট হইতে জলনালী (51,509 ) চালিত আছে। 

এক সময়ে দুর্ধর্ষ বক্তিস্ারাজগণ সেনাদল লইয়া রণক্ষেত্রে 
ুদ্ধকৌশলের বিশেষ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। বাল্থরাজ 
১ম অর্সকেশ পঙ্লববংশীয় ছিলেন। ছোরেণীবাসী মোজেন্‌ 
, তাহার বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন, মতান্তরে অর্মকেশ 
সোগদ-জনপদাধীশ্বর বলিয়া কথিত। 

চেঙ্গিস্‌ খীর সময় পথ্যন্ত বাল্থ, নগরী স্বীয় সৌন্দর্য্য সমৃদ্ধিতে 
এসিয়ার অপর সকল নগর হইতে শ্রেষ্ঠ স্থান 'অধিকার করিয়া- 
ছিল। তৈমুর রাজ্যবিজয়বাসনায় স্বীয় বিস্তৃত মোগলবাহিনী 
'লইয়া সময় সময় আসিয়া! এই নগর ভূমিসাৎ করিয়া যান। 
“বিখ্যাত পরিব্রাজক মার্কোপোলে এই স্থানের প্রাচীন সমৃদ্ধির 
কতকনিদর্শন প্রত্যক্ষ করিয়া গিয়াছিলেন। ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে পারস্ত- 
পতি নাদিরশ! বল্থ, ও কুন্দুত্ব অধিকার করেন। তাহার মৃত্যুর 
পর এই স্থান ছুরাণাবংশের অধিকারে আইসে। ১৮২০ থুষ্টাব্কে 
কুন্ুজপতি শাহ্‌ মুরাদ স্বাধীনতা! অবলম্বন করিলে এই স্থান 








অধিকারতুক্ত হইয়াছিল; পরে পুনরায় আফগানস্থানৈর সীমা- 
ভুক্ত হইয়া! পড়িয়াছে। 
বল্প, গতি, ভ্াদি* পরশ্মৈধ অক* সেট। লট, বল্গতি। লুঙ 
অবুল্গীৎ। ভট্টমল্প ও হূর্গাদাস এই ধাতুর অর্থ প্লূত গতি বলিয়া 
নির্দেশ করিয়াছেন । * 
বল্পন (ক্লী) ব্স-লুট,। ১ প্লতগমন। ২ বহুভাষণ। 
বঙল্স। (ত্ত্রী) বল্গ্যতেহ্নযনেতি বল্গ-করণে ধএঞং, টাপ। দণ্ডালিকা, 
চলিত লাগাম্‌। পর্ধ্যার--অবক্ষেপণী, রশ্মি, কুশা (হেম) 
“বল্গন্মধ্যেহশ্ববারাণাং নৃত্যতে বাগ্রবাজিন| । 
বল্গান্কেনোদ্বহল্লমং শিরন্ত্ং বামপাণিন! ॥৮(রাজতর*৫৩৪৭) 
বন্সিত (ক্লী) বল্স-ভাবে ক্ত। অশ্থের বিশেষ গমন, অশ্থের গভি- 
ভেদ, বেগে বিক্ষিপ্তোপরিচরণ। ২ প্লতগমন। 
“অনিলেণড়িতকার্যান্ত বাগজালং বাগ্সিনো বৃথা । 
নিমিত্তীদপরাদ্ধেষোধা নুক্ষস্তেব বল্‌গতম্‌ ॥৮ (শিশুপালবধ ২২৭) 
৩ বহুভাষণ। 
বন্ত (পুং) বলতে ইতি বল প্রাণনে বল-উ, ( বলেগু“ক্চ। 
উপ. ১1২০) ধাতুর উত্তর গুগাগম। ১ ছাগ। (ক্রি) 
২ স্বন্বর। (মেদিনী) 
পতদন্তুনা যুগপছ্শ্মিষিতেন তাবৎ, 
সগ্ঃ পরম্পরতুলামধিরোহতাং দ্বে।” (রঘু ৫1৬৮) 
বন্তুক (কী) বন্ত সংস্ঞায়াং স্বার্থে বা কন্‌। ১ চন্দন | ২ বিপিন । 
৩ পণ। (ব্রি)৪ ক্ুচির। (অজয়) রুচিরার্থক বন্তক শব্ের 
ব বর্গীয়। 
বন্ত (ত্রি) ১ বন্তসাত। ২ ছাগ। ক্্রিয়াং টাপ। 
বন্তজঙ্ৰ (ত্রি) ১ হুন্দর জজ্ঘাবিশিষ্ট । ২ বিশ্বামিত্রের পুক্রভৈদ। 
( ভারত অন্গুশা” ) 
বন্তুপত্র (পুং) বস্তু মনোজ্ঞং পত্রং ষন্ত । বনমুদগ। (শব্দচণ) 
বন্ধপোদকী (তত্র) লতাভেদ (40087800005 001) 08/53) 
বন্জল (পুং) উন্ধামুখী থে'কশিয়াল। 
বন্তুল। (ত্ত্রী) বসন্ত লাতীতি লা-ক-টাপ.। ১ বাকুচী। ২ পক্ষি- 
বিশেষ। এই অর্থে ব্যবহৃত বন্ত শবের পধ্যায়--চক্রবিষ্ঠা, 
দিবান্ধা, নিশাচরী, স্বৈরিণী, দিবান্বাপা, মাংসেষ্টা, মাতৃহারিণী। 
বন্তুলিক। (ত্ত্রী) বন্ত সংজ্ঞায়াং কন্‌, টাপি অত ইত্ব্। তৈল- 
পায়িকা। আরহুলা, তেলাপোকা । 8 
“বৃস্তলিকা মুখবিষ্ঠা পয়োফী তৈলপায়িকা ।” (হেম”) 
"ততো! বন্তুলিকাতস্বং দৃষ্ট1 পটমদর্শয়ৎ ।*(কথাসরিৎসাণ৫৫1৭৯) 
বন্তুলী (ত্ত্রী) রাত্রিচর পক্ষিবিশেষ। 


বন্তলোম, একজন প্রাচীন গ্রন্থকর্তী। গোভিলগৃহনুত্রভাব্যে 


আফগান-শাসন হইতে ব্চযিত হয়। তৎপরে ইহ! বোখারার | ইহার উল্লেখ আছে। 





লিট, ববল্ভে। লুট. বল্ভতা। “ব্ল্ভতে অন্নং লোকঃ*। 
(হর্গাদাস) 
বল্ভন ক্লৌ) বল্ত তক্ষণে ভাবে লুট ভক্ষণ। (হেমচ্্র) 
বলির্ক (পুং ক্রী) বন্দীক। ( শবরদ্বা") 
বলিকি (পুং কী) বন্দীক। (অমরটাকা ভরত ) 
বল্মীক (পুং ক্রী) বলতে ইতি বল সংবরণে (অলীকাদয়স্চ। 
উপ ৪81২৫)মুমাগমঃ কীকনাস্তে৷ নিপাতঃ | (উজ্জলদত্ব) ১ উদ্নিকা- 
কৃত মৃত্তিকান্তপ। ইহার পর্য্যায়,__বামলুর, নাকু, বন্সিক 
বান্ীক, বান্সীকি, বান্সিকি, পুগলক, শক্রমুদ্ধা, কৃপি, 
শৈলক। ( শব্ধরত্বা" ) 
প্বন্মীকাগ্রাৎ প্রভবতি ধনুঃখগুমাথগলন্ত।”(মেধদুত পৃঃ ১৫) 
আমরা বাড়ীর দেওয়ালে, কড়িকাষ্ঠে অথবা কাষ্ঠনির্মিত 
আসবাব প্রভৃতিতে একপ্রকার পুত্তিকাকীট বা উইপোকা 
(1571001695 ) দেখিতে পাই। তাহারা দেয়ালে ব কাষ্ঠোপরি 
মাটার ঢাকৃনি করিয়া তন্মধ্য দিয়া যাতায়াত করে, আবার 
কখন কখন কাষ্ঠথণ্ডের অভ্যন্তরে সুড়ঙ্গ কাটিয়া! কাষ্ঠের বিশেষ 
ক্ষতি করিয়া থাকে, কোন কাষ্ঠে একবার উই লাগিলে তাহার 
আর উদ্ধারের উপায় নাই। আল্কাতরা, সাবান ও চুণ 
সমভাগে উত্তাপযোগে মিশাইয়া কাষ্ঠের উপর মাখাইলে 
উইপোকার আক্রমণ নিবারিত হয়। কথন কখন মোম ও 
তারপিন্‌ গ্লাইয়া উই নাশ করা হইয়া থাকে। বৎসর বৎসর 
বর্ধার পূর্বে কাঠ্ঠখণ্ডে ব্রহ্মদেশজাঁত মেটেতৈল লাগাইলে আর 
পোকা ধরে না। 
ইন্ষুক্ষেত্রেও প্রচুর পরিমাণে উই থাকে । উহা ইক্ষু কাটিয়া 
নষ্ট করিয়া দেয়। এই জন্ত ইন্ুক্ষেত্র হইতে উই দুরীকরণার্থ 
কতকগুলি উপায় অবলঘ্ন করা হইয়া থাকে। হিঙ্গ 
৮ ছটাক, সরিষা ৮ সের, পচা মাছ ৪ সের, অতিবিষামূলচূর্ণ 
২ সের উপযুক্ত পরিমাণ জলে সিদ্ধ করিয়া কাথ প্রস্তুত করিবে। 
সেই কাখ ক্ষেত্রে ছড়াইয়। দিলে উই মরিয়া যায় বটে, কিন্ত 
অতিবিষার প্রভাবে ইক্ষুগাছ বিকৃত হইয়া! যায় এবং তাহা 
খানের অনুপযোগী হইয়া! পড়ে। ময়দা বা ছাতুর সহিত 
সেঁকোবিষ মিশাইয়া গুড় মাথিবে, পরে সেই পিগু লইয়া উই- 
চিপির ঈশ্মুখে রাখিয়া দিবে। উহা ভক্ষণে উইকুল নির্শ,ল 
হইয়। যায় । ক্ষধূপনিধ্যাস (10907067০11) ১২ ও গান্তীর 
বৃক্ষনিধ্যাস ( 0008:18 £217)027) ৬ মাত্রায় মিশাইয়া কাষ্ঠে 
লাগাইলে উই লাগিতে পারে না। তুঁতে, সেঁকো চূর্ণের সহিত 
(মলাইয়া কাষ্ঠে ঘসিলে, অথবা সেঁকো, মুসব্যর, সাবান ও 
সা্জিমাটী একত্র তাপে একধণ্টাকাল গলাইয়৷ নামাইয়া রাখিলে, 


বল্ভ,তক্ষণ। জি, আত্মনেপদী, সক" সেট,। বট, বল্ভতে। 





পরে সেই জলে পুনরায় ঠাাজল দিম কামার্জন করিলে 





উই মরিয়া যায়। [উই দেখ।] 
এই উই বাপুত্তিকাকীট (৮/10189 401) মাঠে, ক্ষেত্রে 
ও পল্লীর পথপার্থে এক একটা মৃত্তিকান্ত,প গঠন করিয়া! তম্মধ্যে 
বাস করে। উহাকে চলিত কথায় উইপোতা৷ বা উইটিপি এবং 
সাধুভাষার বঙ্সীক (4৮৮-১1]] ) বলা হইয়া থাকে। ৃ 
ভারতবর্ষে বিশেষতঃ নিরবল্পের প্রান্তর প্রদেশে, সিংহলত্বীপে, 
উত্তমাশা অস্তরীপে ও সেন্টহেলেনা দ্বীপে বহু উইচিপি দেখিতে 
পাওয়া যায়। উহাদের সশৃঙ্গ ও কোণাকার মৃদৃস্তপাক্কতি 
দেখিলে স্বতঃই মনে বিশ্ময়ের উদ্রেক হয়। স্থলবিশেষে 
এইগুলি ২ হইতে ১৬1১৭ ফিট পর্যান্ত উচ্চ হইতে দেখ! গিয়াছে । 
খুলনা অথবা গোয়ালনন্দ যাইবার রেলপথের ধারে ধারে 
এবং অনূরস্থ ক্ষেত্রমধ্যেও ৪1৫ ফুট অনেক বল্গীকন্তস্ত দেখিতে 
পাঁওয়। যায়। এ বন্মীককৃটাভ্যস্তরস্থ কীটগুলি যে পারমাণে 
মৃত্তিকান্তপ উচ্চ করে, সেই পরিমাণে তাহারা ভূগে গহ্বর 
কাটিয়৷ উপরে মাটা উঠায় এবং সেই মৃত্তিকাছার! তাহারা অতি 
নুচারুদূপে এবং বিশেষ শিল্পচাতুধ্যের সহিত তদভ্যন্তরে 
আপনাদের আবশ্তক মত গৃহাদিখনন করিয়া লয়; অর্থাৎ যদি 
একটা বল্ীকের তৃপৃষ্টোপরিস্থ কোণাকার স্ত,প ৭ ফিটু উচ্চ হয়, 
তাহা হইলে জানিতে হইবে যে, উইদিগের দ্বারা মৃত্তিকাগেও 
তদমুরূপ গর্ভ উৎখাত হইয়া সেই মৃত্তিকা-সাহায্যে ও তাহাদের 
অপূর্বব নির্্মীণাকৌশলে একটা বন্ধীক্ষ-গৃহ নিশ্ষিত হইয়াছে । . 
শুধু তাহাই নহে,এই মৃদাচ্ছাদিত অদৃশ্ঠ বাটিকামধ্যে তাহারা 
রাণীকীটের বাসার্থ একটা স্বিস্তৃত রাজ প্রকোষ্ঠ প্রস্তুত করিয়াছে 
এবং তাহারা চতুম্পার্থথে অসংখ্য ধাত্রীগ্রকোষ্ঠ বা শিশুকীটগুলির 
বাসগৃহ আছে। এই ঘরগুলি খিলানকরা ছাদযুস্ত এবং 
খিলানকর! সছাঁদ সোপানশ্রেণীদ্বার! পরম্পরে সংযুক্ত । এতট্িন্ 
একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইবার স্ুঁড়িপথ, বারা, দালান, 
প্রবেশত্ার প্রভৃতি নুচারুরূপে বিন্যস্ত আছে, উহাদের গঠন- 
নৈপুণ্য দেখিলে চমতকৃত হইতে হয়। নিয়ে আফ্রিকাদেশ- 
জাত একপ্রকার পুত্তিকার বিবরণ সম্বলিত হইল। উহার! 
সামরিকপুত্তিক! নামে খ্যাত। 
আফ্রিকার সাময়িক পুত্তিকাগুলি যেরূপ ভাবে বল্গীক প্রস্তুত 
করে তাহা উর্জাধোভাবে ছেদন করিলে দেখা যায় যে, কি 
অপূর্ব গঠন-কৌশলে তাহারা এই বাসস্থান নির্মাণ করিয়াছে । 
যে সকল সামরিক পুত্তিকা ব্দীর্ষ প্রস্তুত করে, তাহাদের 
শরীরের দৈর্ঘ্য ১ এক বুরুলের চতুর্থাংশ অপেক্ষাও নূন, কিন্ত 
তাহাদের নির্মিত বাসগৃহ সচরাচর ৭।৮ হাত উচ্চ হয়। অনেক 
অনেক বল্গীক তদপেক্ষাও উনত হইয়া থাকে । 


বঙ্গীক 


উল্লিণিত বন্্ীক মকল যেমন উন্নত, উহার নির্্মাণ-পরিপাটাও 
তদন্ুরূপ । উহার অভ্যন্তর ভেদ করিয়া দেখিলে, সামরিক 
পুত্তিকাদিগের নিপুণতা ও বিচক্ষণতার সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রত্যক্ষ 
করিয়! চমত্কৃত হইতে হয়। তাহাদের অুন্বররূপ আহার বিহার 
সম্পাদনার্থে বাসগৃছের যেরূপ শৃঙ্খলা আবশ্ক, তাহারা তাহা 
স্চারুরূপে সম্পন্ন করিয়া থাকে । রাজ-প্রাসাদ, ভাগার-গৃহ, 
শিশু-শালা, পথ, সেতু, মোপান প্রতৃতি অতি পরিপাটা রূপে 
প্রস্তুত করে। প্রকোষ্ঠ সকল খিলান করা । এক প্রকোষ্ঠ 
হইতে অন্ত প্রকোষ্ঠে গমন করিবার নিমিত্ত স্থগম পথ প্রস্তত 
থাকে । এক প্রদেশ হইতে অন্ত প্রদেশে গমন করিতে হইলে, 
মে যে স্থলে কুটিল পথ দিয়া অনেক ঘুরিয়া গমন করিতে হয়, 
তাহার! সেই সেই স্থলে এক এক খিলান করা সেতু নিশ্মীণ 
করিয়া গতায়াতের সুবিধা করিয়া রাখে । এই রূপে তাহারা 
আপনাদের বাসবাটী সর্ধাঙ্গস্বন্দর করিয়। তাহার মধ্যে 
ম্বখে অবস্থিতি করে । উহা এমন সুদৃঢ় ও কঠিন যে, 81৫ জন 
মনুষ্য, উহার উপর দণ্ডায়মান হইলেও, ভাঙ্গিয়া পড়ে না। 

সামরিক পুত্তিকাদিগের কার্যয-প্রণাললীও অতি স্বন্দর। এ 
প্রণালী এমত পরিপাটী যে, উহাকে এক উৎকৃষ্ট রাজ্যের 
ব্যবস্থা প্রণালী বলিলেও বলা যায়। ইহারা তিন শ্রেণীতে 
নিবিষ্ট, শ্রমজীবী পুত্তিকা, সৈনিক পুত্তিকা ও বিশিষ্ট পুস্তিকা । 
শ্রী পুত্তিকারা গৃহ, পথ, সেছু প্রভৃতি প্রস্তত করে। সৈনিক 


* পুর্তিকারা গৃহের রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং প্রয়োজনামুসারে শক্রব 


' সাহিত যুদ্ধ করিয়া থাকে। তাহাদের শবীর শ্রমজীবী পুত্তিকা- 


দিগের শরীর অপেক্ষায় প্রায় ১৫ গুণ বড়। আশ্চধ্যের 
বিষয় এই বে, শ্রমী পুত্তিকার৷ কখনও সৈনিক পুত্তিকার করে 
প্রবৃত্ত হয় না এবং সৈনিক পুতিকারাও কখন শ্রমী 
পুত্তিকার কার্ধ্ে নিযুক্ত হয় না। 

বিশিষ্ট পুভ্তিকার। না গৃহাদি নিশ্মীণ করে, না যুদ্ধ করিতেই 
প্রবৃত্ত হয়, তাহারা আপনার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেও সমর্থ 
নন। কিন্ত তাহাদের কলেবর সর্বাপেক্ষা পরিণত ও উৎকৃষ্ট 
এবং অঙ্গে পালক উঠিয়া থাকে। তাহাদের দেহ, সৈনিক 
পুত্তিকাদিগের ২ দ্বিগুণ ও শ্রমজীবী পুত্তিকাদিগের শরীরের ৩৭ 


র বশ গুণ । অন্য আন্য পুতিকারা তাহাদিগকে সর্বপ্রধান 


বলিয়া মান্ত করে ও প্রধান পদে অধিরূঢ় করিয়! রাখে। তাহারা 
ই পদে অভিষিক্ত হইবার পর কয়েক সপ্তাহ মধ্যেই উডডী়মান 
হইয়া অন্থাত্র গমন করে। কিন্তু উড়িবার কিঞ্ৎকাল পরেই, 
পালক সকল ঝরিয়া পড়ে, তখন পক্ষী পতঙ্গাদি আসিয়া, তাহা- 
িগকে আহার করে। আক্রিকানিবাসীরা তাহাদিগকে ভাজিয়া 
তক্ষণ করে। এইন্ধপে প্রায় সমুদবায় বিশিষ্ট পুিকা» নষ্ট 


[ ৬৬৮ ] 


বল্মীক 


হইয়া যায়। যদি ২9 ছুই চারিটা কোন ক্রমে* রক্ষা পায়, 
পূর্বোক্ত শ্রমী পুত্তিকারা, দেখিতে পাইলে, তাহাদিগকে 
গ্রহণ করিয়া রাজার ও রাজ্জীর পে বরণ করে এবং এক 
মৃত্তিকাময় প্রকোষ্ঠ মধ্যে স্থাপন করিয়া, যত্বপূর্বক পরিপালন 
করে। পরে যখন রাল্তীর সম্তান উৎপত্তির উপক্রম হয তথন 
এক কাষ্ঠময় প্রকোষ্ঠ প্রস্তুত করিতে প্প্রবৃত্ত হয়। রাজী, যে 
সমস্ত অও্ড প্রসব করে, তাহ! সত্বর গ্রহণ করিয়া, সেই প্রকোষ্ঠে 
স্থাপন করে। 

ভারতে সাধারণতঃ সন্ধ্যার প্রাক্কালে সপক্ষম পুত্তিকা উড়িতে 
দেখা যায়। উহাদ্দিগকে বাদল] পোকা বলে। যখন তাহারা 
দলে দলে মেঘাকারে ভূগর্ভস্থ নিবাস হইতে আকাশ মার্দে 
উঠিতে থাকে, তখন কাক, বাছুড় প্রতৃতি নান। জাতীয় পক্ষী 
তাহাদিগকে খাইতে আরম্ভ করে। ডান! ভাঙ্গিয়! যাহ! মাটিতে 
পড়িয়৷ যায়, তাহা পর দিন প্রাতে কাকের উদরস্থ হয়, কোথাও 
কোথায় নিক্ুষ্ট শ্রেণীর লোকে উহা সঞ্চয় করিয়া দ্বতে 
ভাজিয়৷ খায় । 

উল্লিখিত পুত্তিকা-মহিষী, গর্ভাবস্থায় যাদৃশ অবস্থাস্তর ও 
রূপান্তর প্রাণ্ড হয়, তাহা শুনিলে, বিশ্ময়াপন্ন হইতে হয়। উহার 
বস্তি-দেশ ক্রমশঃ স্ফীত হইয়া অবশিষ্ট সমুদায় অঙ্গ অপেক্ষা 
১৫০* দেড় সহস্র অথবা ২০** দুই সহত্র গুণ স্থুল হইয়া উঠে। 
উহার শরীর স্বীয় স্বামীর শরীর অপেক্ষায় ১০০০ এক সহস্র গুণ 
ভারী হয় এবং শ্রমী পুত্তিকাদিগের শরীর অপেক্ষা ২০৩০ 
সহ্আ্র গুণ বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এক জন পণ্ডিত, গণনা 
করিয়া দেখিয়াছিলেন, এক পুভ্িকামহিষী এই অবস্থায় ৬৭ 
ষাট দণ্ডের, আশী হাজার অণ্ড প্রসব করিয়াছিল। প্রসব- 
কালে কতকগুলি শ্রমী পুর্তক! ভাহার নিকট নিযুক্ত থাকে; 
তাহারা এ দকল অও্ড গ্রহণ করিয়। পূর্বোক্ত কাঠ্ঠময় প্রকোষ্ঠ 
মধ্যে স্থাপন করে। প্র সমস্ত ডিম্ব ফুটিয়া, যে সকল 
পুত্তিকা-শাবক উৎপন্ন হয়, শ্রমী পুত্তিকারা তাহাদিগকে সম্যক্‌ 
প্রকারে লালন পালন করে। তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণার্থে যখন 
যে বিষয় আবশ্তাক, তখন তাহা অবাধে সম্পাদন করিয়া থাকে। 
শাবকগণ এইরূপে লালিত ও পালিত হইয়া শক্তিমম্পন্ন ও শ্রমক্ষম 
হইলে, বন্মীক-রূপ স্ুুরম্য রাজ্যের কার্ধ্য করিতে: নিযুক্ত হয়। 

পণ্ডিতের! প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন, যর্দি কেন প্রকারে 
বল্ীকের কোন স্থান ভগ্ন করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে, 
তৎক্ষণাৎ ১ একটী সৈনিক পুত্তিকা, সেই ভগ্ন স্থানে আসিয় 
উপস্থিত হয়। অনতিবিলম্বে আর ২৩ ছুই তিনটা আগমন 
করে। তদনন্তর ভরি ভূরি পুত্তিকা বাহির হইতে ধাকে। 
এইরূপ যতক্ষণ রনজীকের উপর আঘাত কর! যায়) ততক্ষণ 





সৈনিক পুতিকা সং সকল ল বহি হয হয় এবং যং ইতস্তত; ধাবিত হয়া] 
এক প্রকার শবা করিতে থাকে, তাহারা! আততারীকে আক্রমণ 
করে, দংশন করে ও দুরীভূত করিয়া দিবার নিমিত্ত সাধ্যমত 
চেষ্টা করে, কিন্তু বঙ্গীকের উপর আঘাত করিতে নিরন্ত হইলে, 
তাহারা তৎক্ষপাৎ নিবৃত্ত হইয়া বন্দীকের মধ্যে প্রবেশ করে। 
অনস্তয় সহশ্র সহস্র শ্রমী পুত্তিকা বাহির হইয়া, তী ভগ্ন স্বান 
পুনর্ধার নির্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, 
লক্ষ লক্ষ পুত্বিকা' একত্র কর্ম করিতে থাকে, অথচ কেহ 
কাহারও কর্থে ব্যাঘাত জন্মায় না এবং এক নিমিষের নিমিত্তও 
নিজ কাধ্য করিতে নিবৃত্ত হয় না। এক একটা সৈনিক পুত্তিকা, 
এক এক দল শ্রমী পুত্িকার 'সঙ্গে সঙ্গে থাকে, বোধ হয়, 
তাহারা অধ্ক্ষ বা প্রহরীর স্বরূপ হইয়া তত্বাবধারণ করে। 
বিশেষতঃ একটা পুত্তিকা ভগ্ন স্থানের অতি নিকটে দণ্ডায়মান 
থাকে, সে এক এক বার শব করে, আর শ্রমী পৃত্তিকার। তৎ- 
ক্ষণাৎ উচ্ছৈঃস্থরে আর এক প্রকার শব্দ করিয়া, পূর্বাপেক্ষা 
দ্িগুণ ত্বরাহ্ধিত হইয়া, কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করে। 

সেনেগেল্‌ নামক স্থানের সমীপবর্তী কোন কোন স্থানে 
একত্র এত বন্সীক দেখিতে পাওয়া যায়, বোধ হয়, যেন সেই 
দেই স্থানে এক এক খান গ্রাম বসিয়! গিয়াছে । 

সিংহল, লুমাত্র! ও বোর্ণিও স্বীপ এবং ভারতের কোন কোন 
স্থানে 19010098  &8000%065 নামে একজাতীয় পুতিক৷ দেখা 
যায়। সিংহলত্বীপে ৭" 17070008708 শ্রেণী গাছের কোটরে 
বাসা করে। অনেক সময় সেই স্থানে গোখুরা সাপের বাস 
দেখা যায়। মাক্ত্রাজপ্রেসিভেক্গীর বসরপাড় নামক স্থানে যে 
সকল বঙ্গীক দেখা যায়, তাহাদের অধিকাংশগুলির অভ্যন্তরেই 
ব্হুসংখ্যক বিষধর সর্প থাকে । কুইম্সলাণ্ডের উত্তরস্থ সমাসে্ট 
নগরের ১ মাইল দূরে আলবাণী গিরিসঙ্কটের মুখে ১৬ ফিট উচ্চ 
বহুশত বঙ্ীক বিগ্যমান আছে। 

বন্সীক মৃত্তিকান্বারা শৌচ করা নিষিদ্ধ। বিষুপুরাণে 
লিখিত আছে যে, বঙ্ীক বা মুষিককর্তৃক উৎখাত মৃত্তিকাদি দ্বারা 
শৌচক্রিয়া করিতে নাই। 

প্বন্পীকমুধিকোতৎথ!তাং মৃদমন্তর্জলাং তথা । 

শৌচাবশিষ্টাং গেহাচ্চ না দস্তাক্লেপসস্তবান্। 

অন্তঃগ্রাণবপন্নাঞ্চ হল্যেৎখাতাং ন কর্দ্মাম্‌ ॥” 

(আহ্কিকাচারতত্বধৃত বিষুপু” ) 

কোন নি প্রতিষ্ঠার পুর্বে শিল্লিবাক্তির স্পর্শদোষ- 
শাস্তির জন্ত বন্মীক মৃত্তিকা, গোময় ও ভশ্ম এই তিন বন্ধ 
দ্বার! বিগ্রহটী ধৌত করিয়া লইতে হয়। উদ্ক বস্তত্রয় দ্বার! 
স্নান কয়াইৰার কোন পৃথক্‌ মন্ত্র নাই, এজন্ড শুলপাণি গায়ত্রী 
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বলেই দেই দেবতার মূল মন্ত্র ঘবারাই গ্গামবিধি নির্দেশ 
করিয়াছেন। 
"্বন্মীকমৃত্তিকাতিস্ত গোময়েন সুভ । 
ক্ষালয়েৎ শিল্পিসংস্পর্শদোষাপামুপশাস্তয়ে ॥৮ 
( দেবপ্রতিষ্ঠাতত্ব ) 
(পুং) ২ বাল্মীকি মুনি। ৩ রোগবিশেষ। ইহার লক্ষণ. 
প্্রীবাংশকক্ষাকরপাদদেশে সন্ধৌ গলে বা জিতিরেব দোষৈঃ। 
্রন্থিং স বন্মীকবদক্রিয়াগাং জাতঃ ক্রমেণৈব গত প্রবৃদ্ধি ॥ 
মুখৈরনেকৈতস্ততিতোদবস্তিধিসর্ণবৎ সর্পতি চোব্তাগ্রৈঃ 
বঙ্গীকমাহুডিষজো বিকারং নিশ্রত্যনীকং চিরজং বিশ্রেষাৎ ॥% 
যে রোগে ত্রিদোষের প্রকোপ হেতু গ্রীবা, অংস, কক্ষ, হস্ত, 
পদ ও সন্ধি স্থানে এবং গলদেশে বন্ধীকের স্ঠার় গাঁ়মূল অথচ 
প্রচুর শিখরযুক্ত ও উন্নতগ্রন্থি উৎপর হয় এবং তাহা যদি চিকিৎস। 
না করা যায়, তাহ! হইলে ক্রমশই বৃদ্ধিগ্রাপ্ত হইতে থাকে, ও 
ইহাতে হুচীবেধবৎ বেদনা অনুভব হয়, ইহার অনেক মুখে 
শ্রাব হইতে থাকে ও উন্নত অগ্রের সহিত বিসর্পের স্ায় প্রসর্পিত 
হয়। এই সকল লক্ষণ হইলে তাহাকে বলগীকরোগ কছে। 
এই রোগ উপযুক্তরূপে চিকিৎস! না করিলে কালক্রমে ছুঃসাধ্য 
হইয়া থাকে । 
ইহার চিকিৎসা--বন্দীকরোগ প্রথমতঃ শ্ত্র বারা উতৎপাটন 
করিয়া ক্ষার ও অগ্নিকর্ধ দ্বারা দগ্ধ এবং অর্ব,্দ রোগের ন্যায় 
শোধন ও রোপণ করিবে । যাহার মর্মস্থান ব্যতীত অন্ত স্থানে 
বলীক রোগ হয় এবং যদ্দি উহা! অত্যন্ত বন্ধিত ন! হয়,তবে প্রথমে, 
সংশোধন ও তৎপরে রক্তমোক্ষণ করিয়া তাহার চিকিৎস1 করিবে। 
কুলথ কলায়ের মূল, গুড়,চী, সৈন্ধব, সৌদালমূল, দ্তিমূল, 
শ্তামালতার মূল, মাংস ও শক্ত, এই সকল পেষণ করিয়! 
তন্ধারা প্রলেপ দিতে হইবে এবং উহাতে ত্বত মিশ্রিত ও ঈষৎ 
উষ্ণ করিয়া উপনাহ ( পুল্টাশ) প্রয়োগ করিলে বন্দীকরোগে 
বিশেষ উপকার হয়। 
বন্মীকরোগ পাকিয় যদি তাহাতে নালী হয়, তাহা হইলে 
উহার সমস্ত নালী অন্বেষণ করিয়া! তাহা ছেদন করিবে এবং 
তাহাতে পুলটাশ প্রয়োগ করিবে । যদি এই রোগে মাংস দূষিত 
হয়,তাহা হইলে ক্ষার প্রয়োগ দ্বারা তাহা! নিষ্কাধিত করিবে,পরে 
রণ বিশুদ্ধ হইলে রোপণ উঁধধ প্রয়োগ করা বিধেয়। নিশ্বতৈল, 
৪ সের, কন্কার্থ মনঃশিলা, হরিতাল, ভল্লাতক, ছোট এলাচি, 
অগুরু, রক্তচণ্গন, জাতীপত্র ও ইন্দ্র এই সকল মিলিত এক 
সের লইবে,পরে যথাবিধানে পাক করিয়া এই তৈল বন্দীকরোগে 
প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয়। এই তৈলকে মনঃশিলাস্ব- 
পদের উর বহ ছিত্রবিশিষ্ট অথচ শোষ- 
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যুক্ত বঙ্গীকয়োগ হইলে তাহা অসাধ্য। 
রোগীকে ত্যাগ করিবেন । ( ভাবপ্র” ক্ুভ্ররোগাধি” ) 
বল্ীক মৃত্তিকার প্রলেপ দিলেও এই রোগে উপকার হয়। 
"ক্ষোদ্রসর্ষপবল্মীকমৃত্তিকাসংযুতং ভিষক্‌। 
গাঢ়মুৎসাদনং কুর্যযাদৃরুত্তস্তে প্রলেপনম্‌॥” 

ৰ ( বৈগ্ভকচক্রপাণিস* ) 
বল্মীকমাত্র (তরি) ব্সীকত্ত,পের অনুরূপাককতিবিশিষ্ট। 
বল্ীকল্প (পুং) কর্পভেদ। 
বলীকশীর্ষ (রী) বন্মীকন্ত শীর্ষমিব শীর্ষমন্ত । শ্োতোহঞ্জন, 

রক্তহুন্্া। (রাজনি?) 
বঙ্মীকসম্ভব! (্ত্রী) অলাবৃবিশেষ। নাগন্গুর তুম্বী। মেদনপাল) 
বল্ীকি (পুং) বন্মীক। ( শবমাল! ) 
বল্মীকুট (ব্ী) বঙ্মীকম্ত বন্মীকসফিতং বা কুটং। বন্মীক। (হেম) 

বীকৃট এইরূপ পদও হয়। 
বল্যুল (লু, ৯ ছেদন ও পূরণ। অনন্ত চুরাদ পরা 
সক সেট. । লট, বল্যালয়তি । লুঙ অববল্যুলৎ। 
বল্ল, সংবরণ। ভ্বাদ্ি আত্মনে” সক” সেট,। লট, বল্পতে। 
লিট ববল্লে। লুট, বল্লিতা। লুঙ অবশ্লিষ্ট। 
বল্প (পুং) বল্পতে সংবুণোতীতি বল্প-অচ্‌। পরিমাঁণবিশেষ, 
গুঞ্জাত্রয় পরিমাণ 
“বল্লন্নিগুজো ধরণঞ্চ তেহন্টো'” (লীলাবততী ) 
বৈগ্ভক পরিভাষাঁর মতে দ্বিগুপ্তা পরিমাণ । রাঁজনির্ঘন্টের 
* মতে সার্দিগ্ুপ্জা পরিমাণ । 
“গোধুমদ্বিতয়োম্মিতা তু কথিতা গুপ্জা তথ! সাদ্ধয়া । 
বল্লো বল্পচতুষ্টয়েন ভিষজাং মাষামতন্তচ্চতুঃ ॥ (রাজনি” ) 
২ শশ্তবিশেষ। ৩ সল্লকীবৃক্ষ। ৩ বাট্যালক, বেড়েলা। 
বল্য (পুং) বলযৎ। ১ তাক্ষা। (ক্লী)-২ গুড়ত্বক। (রোজনি?) 

(ত্রি) ৩বলকর। স্তিয়াং টাপ্‌। বল্যা, পাতালগরুড়ী লতা । 
বল্ল, প্রাচীন শকজাতির একটা শাখা। পূর্বের ইহারা সৌরাষ্ট 

রাজত্ব করিতেন। ইহার রাজপুতনার রাজকুলের একতম। 

ভট্টকবিদিগের বর্ন! হইতে জান! বায় যে, ইহারা এক সময়ে 
সিদ্কুনদের কুলে ঠ্ট ও মূলতান প্রদেশের রাও ছিপেন। কিন্ত 
এখন ইহারা আর আপনাদিগকে শক বলিয়! স্বীকার করেন না। 
বরং হুর্যাবংশীক্ম অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের পুত্র লবের বংশে 
_ আপনাদের বল্প বা বপ্প নামক কোন পূর্বপুরুষের উৎপত্তি 
কল্পনা করিয়া আপনাদিগকে সুর্ধ্যবংশীয় বলিয়াই থাকেন। 
প্রথমে তাহারা মুঙ্গিপাটনের অন্তর্গত প্রাচীন ধাঙ্ক নগরে 
আপদিয়৷ বাস করেন এবং পার্বস্তী স্থানসমূহ জয় করিয়া 
আপনাদের রাজশক্কি বিস্তার করিয়াছিলেন। তাহাদের এই রাজ্য 


তথাকার রাজবংশ বল্পরাক্ন উপাধি ধারণ করিয়া আপনাদের 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন । 

সৌরাষ্ট্রের রাজশক্কির প্রতিষ্ঠার পর বল্পগণ আপনাদিগকে 
মেবারের গহলোত বংশীয়গণের সমশ্রেণী বলিয়া স্বীকার 
করিতে থাকেন। কিন্তু রাজেতিবৃত্ত পাঠে জান! যায় ধৈ, গহ- 
লোতগণ শিবোপাসনার পূর্বে সুর্যের উপাসন! করিতেন, পক্ষা- 
স্তরে সৌরাষ্ট্রের বল্লের৷ আপনার্দিগকে ইন্দুবংশোস্তব ও বলিকপুত্র 


বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। বলিকপুত্তরগণ সিদ্ধুতীরবর্তী 
অরোর নামক স্থানে রাজত্ব করিতেন । খ্রহীয় ১৩শ শতাবে 
বললগণ অতিশয় দৃর্র্য হইয়! উঠে এবং উপধুর্ণপরি মেবার আক্র- 
মণ করে। রাগ! হামীর একটা যুদ্ধে চোতিলার বল্পসর্দারকে 
নিহত করিয়াছিলেন। ধাক্কের বল্লপসর্দীরবংশ অগ্তাপি জাতীয় 
গৌরব রক্ষা করিয়া আসিতেছে । [ বলভীরাজবংশ দেখ। ] 


বললকরপগ্ (পুং) করঞ্জভেদ। 
বল্পকী (ত্ত্রী) বল্লতে ইতি বল্প-ক,ন্‌, গৌরাদিত্বাৎ ভীষ,। 
১ বীণা । 


প্বল্লকীং বাগ্মানো হি স্তন্বরবিমূচ্ছিতাম্‌।” 
( হরিবংশ ৮৪।১১১) 
২ সঙ্লকী বৃক্ষ । (রাজনি” ) 
বল্পগুণপুগ ( ক্লী.) পুগবিশেষ, সুপারিবিশেষ। (রাজনি”) 
বল্লটভট্ট, একজন প্রাচীন কবি। স্ুবৃত্ততিলকে ক্ষেমেন্ত্র ইহার 
উল্লেখ করিয়াছেন । 
বল্লটভাগবত, একজন কবি। 
বল্লন, একজন প্রাচীন কবি। 
বল্পপুর, দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত হুইটী প্রাচীন নগর, চিন্ক ও 
দো বল্পপুর নামে খ্যাত । ্ক্ত নগরদ্ব় পরম্পরে ৭ ক্রোশ ব্যব- 
ধানে অবস্থিত। হায়দার আলী কর্তৃক ধ্বস্ত হইবার পূর্বে এই 
নগর অতি সমৃদ্ধিশালী ও ধনজনপূর্ণ ছিল। চিন্কবল্নপুরের 
স্বাস্থ্য নিতান্ত মন্দ নহে। এখানে মোরস্থ ব্কলিগবংশীয় কএকটা 
কৃষিজীবি-লোকের বাস আছে । তাহাদের বিশ্বাস, দক্ষিণ হাস্তের 
ঢুইটা অঙ্গুলি কর্তন তাহাদের জীবনের একটা কর্তব্য কর্ণা, এই 
কারণে উক্ত বনধলু শাখাতুক্ত রমণীরা স্বধ্ণরক্ষণার জন্ঠ। স্ব স্ব 


: কম্ঠাগণের বিবাহকালীন কর্ণবেধের সময় দক্ষিণ হস্তের অঙ্ুলীন় 


ছেদন করিয়া দেয়। এ সময়ে তাহার! *যথাসষ্ধ্য পুজানুষ্ঠা 
করে এবং গ্রামস্থ কামারকে ডাকাইয়া তাহাকে কিছু কাটাই 
মজুরী দিয়া কন্যাদিগের অঙ্গুলী গাঁটের মাথায় কাটিয়া লয়। 
ইহা আইমবিরুদ্ধ হইলেও ১৮৭৪ খুষ্টাবের প্রারস্তে বঙগলুরের 
অন্তর্গত দেবসহোল্লি গ্রামে এক রমনীবর্তৃক কর্তব্যান্থয়োধে 


ব্লপুর 


এইক্ূপ অঙ্গুলি কাটা হইয়াছিল। আঙুল কাটিবার সময় চিতল 
নামক ধষ্্র সাহায্যে এক আঘাতে কাটাই রীতি । 

এই অদ্ভুত ক্রিয়া সম্বন্ধে তাহাদের মধ্যে একটা কিংবদন্তী 
আছে £--পুরাকালে বৃক নামে এক রাক্ষস ছিল। সেবন 
সহত্র বৎসর কঠোর তপন্ত। করিয়া মহাদেবকে তুষ্ট করে। 
রাক্ষসের তপে পরিতূষ্ট হুইয়। মহাদেব রাক্ষসকে দেখ! দিয়া 
বলেন, বস! আমি তোমার তগস্ায় শ্রীত হুইয়াছি, এক্ষণে 
যথাভিলধিত বর প্রার্থনা কর। রাক্ষস দেবাদিদেব মহাদেবের 
এবছিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিল, দেব! যদ্দি অর্ধীনের প্রতি 
কৃপা করিয় দর্শন দিয়াছেন, তবে আমায় এই বর দিন যেন 
আমি মাথায় হাত দিবামাত্রই সেই ব্যক্তি ভম্ম হইয়া যায়। 
আগুতোষ রাক্ষসের অসদভিগ্রায় জ্ঞাত না হইয়া “তথাস্ত” বলিয়া 
প্রস্থান করিলে দুর্বৃত্ত বুক দেবপ্রদত্ত এই অসাধারণ শক্তির 
পরীক্ষার্থ মহাদেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। শিব উপায়া- 
স্তর না দেখিয়া দ্রুতপদে পলায়মান হইলেন, রাক্ষস তাহার 
পশ্চাদনুসরণ করিয়া ক্রমশঃ নিকটবর্তী হইলে মহাদেব একটা 
বনে প্রবেশ করিলেন। রাক্ষল হাফাইতে হাফাইতে দৌড়িয়া 
আসিয়া বন সম্মুথস্থ ক্ষেত্রে এক কৃষককে দেখিতে পাইল 
এবং জিজ্ঞাসা! করিল-_শীঘ বল, তুই এখান দিয়া কাহাকেও 
যাইতে দেখিয়াছিস্‌? ভীবণদর্শন সেই রাক্ষমকে দেখিয়া তথন 
কৃষক মনে মনে চিন্তা করিল, যদি আমি এই রাক্ষপকে মহে- 
স্বরের সংবাদ ন! বলিয়া! দিই, তাহ! হইলে এ এখনই ক্রোধের 
বশবত্ী হইয়া আমাকে সংহারপুর্ব্বক ভক্ষণ করিবে) আর যদি 
শিব এই বিষয় জানিতে পারেন, শাহ! হইলে আমায় হরকোপা- 
নলে দ্বীভূত হইতে হইবে ; সুতরাং কি কর্তব্য অনুসরণ করিলে 
এই দারুণ বিপদ্‌ হইতে অব্যাহতি পাই। কৃষককে চিন্তাশীল 
দেখিয়। রাক্ষসের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল, সে নিশ্চয়ই মহেশ্বরের 
সংবাদ জানে । তখন সে পুনঃ পুনঃ হুঙ্কার ছার! কৃষককে ভয় 
প্রদর্শন করিতে লাগিল, রুষক উপায়ান্তর না দেখিয়া চিৎকার- 
পূর্বক বলিল, “আমি মহাদেবের কোন সংবাদ রাখি না” পর- 
ক্ষণেই সে আম্তে আন্তে রাক্ষসকে মহাদেবের গুপুস্থান 
দেখাইয়! দিল। 

যখন রাক্ষস বৃক সেই বনে প্রবেশ করিয়া মহাদেবকে ধরিতে 
অগ্রসর হইল, এমন সময়ে, বিষু। মহাদেবের উদ্ধারার্থে মোহিনী- 
বেশ ধারণ করিয়া রাক্ষমের সম্মুখে উপনীত হইলেন। যুবতীর 
মোহনরূপে মুগ্ধ হইয়া রাক্ষস মহাদেবের প্রতিহিংসা ভুলিয়া ধীরে 
ধীরে মোহিনীর অনুসরণ করিতে লাগিল, কিন্তু সেই বরবপু 
স্পর্শ করিতে পারিল না, রাক্ষদের প্রেমবিহ্বল ভাব দেখিয়া 
যুবতীর দয়ার উদ্রেক হইল। তথন সে বলিল, আমি ব্রাহ্মণ- 
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ব্পুর 


কনা, কিরূপে তোমার স্তায় অপৃত্তদেহ রাক্ষসের পরীর্ঘন! পুর্ণ 
করিতে পাঁরি। তুমি জগ্রে সন্ধা। বঙ্দনাদি দ্বারা পৃতদেহ 
হও, তবে তোমার বাসনা পুর্ণ হইতে পারে এবং ভূমি আমাকে 
স্পর্শ করিতে পার। 

বিষ্ণুর ছলন! রাক্ষস বুঝিতে পারিল না। নারীর রূপে 
মুগ্ধ হইয়া সে স্বীয় দক্ষিণহস্তের প্রভাব ভুলিয়া গেল। সন্ধ্যা 
করিবার সময় রাক্ষদ অন্সস্তাসকালে স্বীয় অঙ্গাদিতে যথাক্রমে 
দৃক্ষিণহস্তের অঙ্গুলি ম্পশ করিতে লাগিল। জঅনস্তর যেমন 
মন্তকে হস্ত স্থাপন করিবে, অমনি ভশ্মসাৎ হইয়া গেল। 
তদনস্তর মহাদেব সেই গুপ্ত স্থান হইতে বহির্গত হইয়া 
বিষ্ণুর নিকট স্বীয় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনপূর্বক অকুতজ্ঞ ও বিশ্বাস 
ঘাতক কৃষকের অপরাধের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া আদেশ 
করিলেন, যে অঙ্গুলি দ্বারা তুই আমার গু স্থান নির্দেশ করিয়। 
দিয়াছিস্‌, তোর সেই অঙ্গুলি আমি নষ্ট কারয়া দিব। এই 
বলিয়া মহাদেব তাহার অঙ্গুলি কাটিতে উদ্ধত হইলেন । এমন 
সময়ে অকম্মাৎ কৃষকপত্ধী শ্বীয় স্বামীর অন্নব্যঞজনাদি লইয়া সেই 
ক্ষেত্রে আসিয়া! উপস্থিত হইল, সে মহাদেবকে তদবস্থ দেখিয়া 
স্বীয় স্বামীর অঙ্গুলি রক্ষার্থ মহাদেবের চরণতলে নিপতিত হইল 
এবং বিশেষ অনুনয় বিনয়ের পর বলিল, হে প্রভো ! যদি আপনি 
আমার স্বামীর অঙ্গুলি নষ্ট করিয়া দেন, তাহা হইলে অন্নাভাবে 
এই দরিদ্র পরিবার মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, সুতরাং 
তাহার পরিবর্তে আমি ছুইটা অঙ্কুলি দিতে প্রস্তুত আছি! 
মহাদেব কষকরমণীর এই প্রকার পতিভক্তি দেখিয়া বলিলেন, 
তোমার এবপ স্বামিতক্তিতে আমি প্রীত হইয়াছি। আজ অবধি 
তোমার বংশে যে সকল রমণী জন্মগ্রহণ করিবে, সেই আমার 
মন্দির সমক্ষে তাহার ছুইটী অঙ্গুলী বলি দিয়া তোমার এই 
অসাধারণ পতিভক্তির মহিমা ঘোষণা! করিবে। তাই অগ্ঠাবধি 
সেই রমণীর বংশীয়! কন্তারা অঙ্গুলি দান করিয়া আসিতেছে। 
তাহারা রাজবিধির নিষেধ না! মানিয় দণ্ড গ্রহণ করিতে ববং 
ইচ্ছুক, তথাপি দেবাদেশ লঙ্ঘন করিতে ইচ্ছুক নহে। 
এখনও মহিস্ুরে প্রায় ২ সহজ পরিবার এরূপ অঙ্কুলিদান 
করিয়া থাকে। 


বল্লপুর, মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্দীর সলেম জেলার অস্তর্গত একটা 


গগুগ্রাম । কোল্লিমলয় পর্বতোপরি স্থাপিত নামকল নগরী 
হইতে ১৬॥০ মাইল পশ্চিমোত্তরে অবস্থিত। এখানে তোক্গির 
উপত্যকার সম্মুথ্থ কন্দরমুখে আরপল্লেশ্বর স্বামীর মন্দির ও পুখুর। 
পঁ পুথুরে কতক গুলি মাছ আছে। প্রত্যহ ঘণ্টা বাজাইয়া এ 
মাছগুলিকে থান দেওয়া হয়। ঘণ্টাশব হইলেই মাছগুলি বাধের 
তীরে আসিয়া উপস্থিত হয়। এইজন্য অনেকে এ মন্দিরকে 


রি 
॥ 


মওগ্ামনির বলে। 
উৎবীর্ণ আছে। তল্মধো একখানি ১৩৫ খুঠাদে উৎবীরণ। | 
বল্পপ্ত (জি) ব্ল-অভচ.। ১ প্রিয়। ৮: 
“পুণেত্যশ্চ নগুধ্যাৎ বল্পতেত্যশ্চ ভূপতেঃ 1৮ 
( কামন্দকীয়নীতিসাঁণ ৫1১৯) 
২ অধ্যক্ষ । (অমর) স্বা্ীর মতে অমরটাকায় অধ্যক্ষ শব্দে 
পর্নাধাক্ষ বুঝায়। ৩ জুলক্ষণাক্রাস্ত অস্থ। 9 কষ্ঠাণ্ডতরু ৷ 
৫ রাজশিব্ী। (ভাবপ্র* ) | 
বল্পন্ড, একজন রাজা । দলপতিরাজের পিতা । ২ রাজকুমারতেদ। 
সুপ্রসিদ্ধ রূপ ও সনাতন গোম্বাষীর ভ্রাতা । [ সনাতন দেখ। ] 
বল্পভ, কএকগ্রন প্রসিদ্ধ গ্রন্থবর্তা---১ বল্পভাচাধ্য। ২ একজন 
বৈয়াকরণ। মঙ্লিনাথ ও রারমুকুট ইহার মত গ্রহণ করিয়াছেন। 
৩ মোক্ষলক্ত্ীবিলাসপ্রণেত| | ৪ বিশ্বজ্জনবল্পভ নামক জ্যোতি- 
গ্রন্থ-রচয়িতা | ৭ শক্ষেন্দুশেখরটাকা প্রপেতা | ইহার প্রক্কত 
নাম হরিবল্লভ । ৮ সমপণগন্তার্থরচয়িতা । ৯ বৈস্ভবল্লভ নামক 
গ্রন্থকার | 
বল্পভকঘ্বৃত, ঘদরোগের উপকা'রক ওধধতেদ। প্রস্তত প্রণাঁলী-- 
হরীতককী ৫*টা, সচল লবণ ২ পল একত্র ্বৃতপাক করিয়! পান 
করিলে হৃল্লাস, মূল, উদররোগ ও বাযুনাশ হয়। 
( ভৈষজ্যরত্বাবলি হৃত্রোগাধিকা* ) 
বলপভগড়, বোদ্বাই প্রেসিডেন্দীর বেলগাম্‌ জেলার অন্তর্গত একটা 
গিরিছুর্থ। চিকোঁড়ি হইতে ১৫ মাইল দক্ষিগপন্চিমে অবস্থিত। 
শৈলশিখন্রোপরিস্থ ছুর্গাংশ প্রায় গোলাকার ( ২৭৫১৫২০০ ) এবং 
'কোন স্থানে ক্কত্রিম ও কোথাও বা! পর্বতগাত্র ইহাকে প্রাচীর- 
রূপে বেঞ্টন করিয়া আছে। উহার ছুইটী প্রবেশদ্বার, ৪টা 
প্রশ্রব, একটা স্ুবৃহৎ কূপ এখন সম্পূর্ণ নষ্টপ্রায়, সংস্কার অভাবে 
হর্গেরও ' অধিকাংশ ধ্বংস হইবার উপক্রম। বল্পতগড় হর্গ 
১৬৮০ থুষ্টাবধে মহারাস্্রকেশরী শিবাজীর অধিকারে ছিল। উহা 
বেলগামের ১৭টা প্রসিদ্ধ দুর্গের একতম। ১৭৮ খৃষ্টাব্দে নেসর্গীর 
সামন্ত সা্দির কোল্হাপুর-রাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া 
তাহার নিকট হইতে বল্লভগড়, গন্ধর্বগড় ও তীমগড় অধিকার 
করিয়৷ লন; কিন্ত কোল্হাপুরপতি পরবর্ষেই বিদ্রোহী সামস্তকে 
পরাজিত করিয় ছুর্গ পুনরুদ্ধার করেন । ১৭৯৬ খুষ্টাৰে যখন 
পরশ্ুয়াম ভাউ পুণায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন কোল্হা- 
*পুররাজশক্র উপরোক্ত সর্দার মি বল্পভগড় দুর্শ হস্তগত 
করেন । 
বল্পভগণক, গণিতলতাগ্রণেতা | ্‌ 


বল্পতগণি, হেমচক্রকুত অতিধানচিামনিযসাঁরোদ্ধার এবং শেষ- 


সংগ্রাহর ভারত | . উনি আআনসিাজাহ জিয়া সিল ) 


রে | 
্পরসসপ্রক্ল্জ্ল্ চে হারা পদ 


* ৪৭ :8 এ ** কিনি মি চু; ৬ 
৭ ব্ কঃ রী স্ব গেছি ১ ্ রী 
1 ৮. 4৮ চি! রি স্পা * রং 
রি টি 5 প্িছ। ৯ - 
মােতোি। ১ টি টা ৭21 কর, ২.৮ ৭ রি 1. 1, হু 
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এব কনা লি." , রা 
বল্পসজী গোস্বামী, লি. 
বল্পভতম (ব্রি) অতিশয়-প্রিয়। | 
বল্পভতা[ত] (জী) বত তাক ধরে বা তব্‌ টাপ,। প্িয়তা, 
বল্পতের ভাব ব৷ ধর্ম । 
বল তাতিয়!, একজন মহারাষ্ট্র প্রধান। ইনি সিনেরাজের 
প্রধান অমাত্য ছিলেন। ১৭৯৫ : থৃষ্টা্বে পেশবা মধুরাওয় 
মৃত্যুর পরঃ পেশবার গদি লইয়া গোলযোগ উপস্থিত ইন । 
এই সময়ে বিধবা রাজমহিষী যশোদাবাই দত্তকগ্রহণেষ 'সন্ঘর 
করেন। বল্পভ তাহাতে বাধা প্রদান করিয়াও বিশেষ কিছু 
করিতে পারেন নাই । অবশেষে তিনি ১৭৯৬ খৃষ্ঠাবের জানুয়ারী 
মাসে বাঁজীরাওয় ষড়যন্ত্রে যোগদান করিয়া! তীহাকেই রাজ্যেশ্বর 
করিবার ব্যবস্থা করেন, কিন্তু বাঁজীরাও পুণায় আসিয়! নান 
: ফড়নবিশের সহিত সাক্ষাৎ করিলে, উভয়ের পূর্বমনোমালিস্ত- 
বিদুরিত হুয় এবং নান! রাজমন্ত্রী থাকিলে বাজীরাও পেশব! 
হইবেন, এইরূপ একটা যুক্তি হয়। এই;সন্ষিলন.বিশেষ আশা গ্রদ 
নহে/|;ভাবিয়! বল্লভ তাতিয়৷ উভয়ের গুপ্তপরামর্শে বিপরীতা- 
চরণ করিতে চেষ্টা পান। তিনি স্বীয় বুদ্ধিবলে চিম্নাজী আপাকে, 
যশোদাবাইর দত্তক সাব্যস্ত করাইলেন এবং কৌশলে পরস্ত- 
রাম ভাউকে মঞ্জ্রিপদাধিকারে অঙ্গীকার করাইয়া বাজীরাওর 
সর্বনাশসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। নান! ফড়নবিশ মন্ত্রী রহিলেন 
এবং পরশুরাম রাজ/চালনের ভার গ্রহণ করিলেন । এই লময়ে 
পাছে দৌলতরাও সিন্দে শত্রু হইয়! উঠে,ভাহার প্রতিবিধান জন্য 
বল্পত নানার পরামর্শীন্ুসারে উভয় পক্ষের মিলনচেষ্টা পাইলেন । 
এই সময়ে চিম্নাজী অংপা, শ্বাজীরাও ও নান! ফড়নবিশ 
পরগুরাম ভাউকে লইয়া! মহারাষ্টর-সরকারে যে ঘোয় রাজবিপ্লব 
সুচিত হইয়াছিল, তাহা! মহারাষ্ট্রের ইতিহাসে সুষ্পষ্টকূপে লিখিত 
আছে। চিম্নাজী আপাকে নূতন পেশবা করিবার অভি প্রায়ে 
নানা ফড়নবিশ সাভারায় আমিয়। রাজমনন৷ গ্রহণ করিলেন, 
এদিকে পরশগুরামের কৌশলে বল্পভ কর্তৃক বাজীরাও হয্বগত 
দেখি! তাঁহার সঙ্গেহ অক্ষিল, তিনি তীহাদেক্স সহিত মিলিত 
না হইয়া বাঈী হইতে রাজসনন প্রেরণ করিলেন ।: এ মে 
চিম্নাজী পেশব! পদে অভিবিদ্ত হইলেন. ; 
ইছার পর পরগুয়াম নানা ফড়নবিশকে টিপি 
আনিয়া বরাত তাতিয়ার সহি দিলন বরই টেট রদ, 
কিন্ত ফলে কিছুই হইল না। উ্তযপক্ষে পষতাবৃিয “সহিত 
বন্ধ অনপ্রজ্ঞারবী: হইয়া উঠিল, মনা বিলেষ কাজগো।রদুজী 






এবং পেশবাস্গ লেনাপতি মিঃ বয়েড সজ্জিত হইলেন। ৮ই 

অক্টোবর বাজীরাও মললদধে বসিলেন এবং ২৭এ অক্টোবর বল্পড 

তাতিয়া সিনোয়াজ কর্তৃক অবরুদ্ধ হইলেন । অতঃপর সিন্দেরাজ 

তাহাচক মুক্তিদ্ান করিয়া পুনরার মঞ্ত্রিপদে নিয়োগ কয়েন। 

কিন্ত ১৮** খ্র্টা্ধে নান! ফড়নবিশের মৃত্যুর পর, পেপবা 

বাজীরাওয় সহিত সিন্দেরাজের ঘোর শক্রতা উপস্থিত হুয়। 

সেই সময়ে সিন্দেরাজ পুনরায় বিজ্রোহাশঙ্কায় বল্পডকে নিহত 

করেন। | মৃহারা্ ও অপরাপর শব্ধ দেখ। ] 

রললভদাস, বৈষ্ণবািকগ্রণেতা। 

বল্পভদীক্ষিত (পুং ) বল্পভাচাধ্য । [ বল্পভাচারধ্য দেখ ] 

বল্পভদেধ, ১ স্ুভাবিতাবলি প্রণেত৷ । ইনি খুর্রীয় যোড়শ শতাবে 
বিগ্তমান ছিলেন । তাহার যত্ধে শাঙ্গধরপন্ধতির শঙ্কলনকার্ধ্য 
আরন্ধ হয়। ২ যোগমুক্তাবলীরচয়িতা। ৩ একজন কবি। 
ও কুমারসম্ভবের অষ্টাধ্যায়-টাক!, মেঘদূতটাকা, রঘুবংশপঞ্জিক, 
বক্রোক্তিপঞ্চাশিকাটাকা, শিশুপাঁলবধটাকা ও সৃর্ধ্যশতকটাকা- 
প্রণেতা । মল্লিনাথ ইঞ্ার মত উদ্ধত করিয়াছেন। ইনি 
আনন্দদেবের পুত্র এবং আনন্দরর্ধনকৃত দেবীশতকের টাকাকার 
ক্যাটের (৯৭৭ খঃ ) পিতামহ । 

বল্পভন্যায়াচার্ধ্য (পুং) ভ্াায়লীলাবতীপ্রণেত! । গঙ্গেশতত্ব- 
চিন্তামণিতে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন । 

বল্লভপালক (ব্রি) বল্পভানাম্‌ অঙ্বিশেষাণাং পালকঃ। 
অশ্বরক্ষক। (ভূরিপ্রয়োগ ) 

বল্পভপুর (লী) রূলিকাতার উত্তরস্থ গঙ্গাতীরবর্তী একটি গণড- 
গ্রাম। এখানে বল্পভঙ্ীর মন্দির বিস্তমান। প্রতি বৎসর রথ- 
ধাত্র! উপলক্ষে এখানে দ্বাদশগোপালের উৎসব হইয়া থাকে। 
এই স্থান ইষ্ট ইও্ডয়া রেলপথের শ্রীরামপুর ষ্টেশন হইতে অর্দ 
ক্রোশ মাত্র । [ মাহেশ দেখ। ] 

বল্লপভরাজ, অন্হিলগড়ের একজন রাজা । চামনরাজের পুত্র । 

বল্পভশত্তি (শ্রী) একজন রাজপুত্র । ( কথাসরিৎলা” ১০1১৭ ) 

ঘলভন্বামিন্‌ (পু) বল্লভাচাধ্য । 


(সী) গ্রিয়া। 
জীভ +ঞণী নর কান্ত! গ্রাণেশা বঙ্পত! প্রিযা। 


হৃদয়েগা গ্রাঠাসম। প্রেষ্ঠ গ্রণমিনী চ সাঁ॥' (হেম) 
বল্পভাচারী, বৈব-সম্পরদারতেদ | অপর নাম রুদ্রসম্প্রদায়। 
নতাচাঞ্য ইফার প্রবর্তক, এই নিষিত্ লোকে এই সম্প্রদায় 
রৈাব্রিগকে. বগাচারী বলিয়া! থাকে। ভারতবর্ষের উত্তর- 
পদ্ষিগ:নামসীতার উপাসনাই প্রচারিত দেখা ঘায়, ফিন্ধু এ 





শস্ত.১০০৮০০ লিনদেরাদ ও অর 
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প্রারই রাধার উপাসনা গ্রচলিত। এ প্রদেশে বন্পভা- 
ার্যাপ্রবন্তিত বালগোপালের সেবা কিছুদিন হইল বিশেষভাবে 
প্রবল হুইয়া উঠে। গোকুলস্থ গোস্বামীর এই ধর্ম উপদেশ 
দেন, এজন ইহা গোকুলস্থ গোম্বামীধিগের ধর্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ । 

প্রবাদ আছে,-_সর্বপ্রথমে বেদ-ভাম্যকার ঝিষ্চুম্বামী এই 
মতের সারতত্ব প্রচার করেন। তিনি সন্যাসাশ্রমী ব্রীক্গণ 
ব্যতীত অন্যকে শিষ্য করিতেন না । তীহার শিষ্য জ্ঞানদেব। 
জ্ঞানদেবের শিষ্য. নামদেব ও ব্রিলোচন। তাহাদের অব্যবহিত 
কাল পরে তৈলজদেশীয় লক্ণ ভট্ট্রের পুত্র বল্পভাচাধ্য গুরু- 
পদে অভিষিস্ত হইয়া, খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতার্গীর শেষভাগে, 


. সবিশেষ ঘনত্ব সহকারে এ মত প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন। 


প্রথমে তিনি গোকুলে * বাস করিতেন। তথায় কিছুকাল 
যাপন করিয়া তীর্থপর্য্যটনে যাত্র। করেন। ভক্কমালে লিখিত 
আছে, তিনি ভারতবর্ষের দক্ষিণথণ্ডে বিজয়নগরাধিপতি কৃষ্ণ- 
দেবের সভায় উপস্থিত হইয়া! তথাকার শ্মার্থ-ত্রাঙ্গণদিগকে 
বিচারে পরাস্ত করেন, এবং তত্রত্য বৈষণবগণের আচার্য্য-পদে 
অভিষিক্ত হন। তথ! হইতে উজ্জয্িনী নগরীতে গমন করিয়া 
শিগ্রা-তটে অস্বখবৃক্ষ-তলে অবস্থিতি করেন। এর স্থান অগ্তাপি 
তাহার বৈঠক বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। 

মথুরার ঘাটে তাহার এরূপ আর এক বৈঠক দেখা যায়। 
চনারের এক ক্রোশ পূর্বে তাঁহার নামে একটি মঠ ও মন্দির 
বিষ্তমান রহিয়াছে । এ মঠের প্রাঙ্গণে যে কৃপ আছে, তাহা 
আচার্য কুঁকা নামে খ্যাত | উজ্জপিনীতে কিছু দিন অবস্থিতি 
করিয়৷ তিনি বৃন্দাবনে প্রত্যাগমন করেন। শরীর তাহার 
অচল! ভক্তি ও ধশ্মার্থক্লেশ স্বীকার দেখিয়া পরম পরিতুষ্ হন, 
এবং অতি মনোহররূপে দশন দিয়া তাহাকে বালগোপালের সেবা 
প্রচার করিতে আদেশ করেন। 

বল্লভাচার্যের মৃত্যুঘটনাবিষয়ক আখ্যান অতিমার অদ্ভুত । 
তিনি শেষাবস্থায় কিছুদিন বারাণসীর জেঠনবড়ে বাস করিতেন । 
প্র জেঠনবড়ের নিকটে অস্ভাপি তাহার একটি মঠ আছে । তিনি 
মর্ত্য-লীল! সম্পর করিয়া এক দিবস হনুমান্ঘাটে গ্গা-সলিলে 
অবতরণ করিলেন এবং অবগাহন করিতে করিতে এককালে 
অন্তহিত হইয়। গেলেন। তাদনস্তর তাহার অবগাহন-ন্থান 
হইতে এক দেদীপ্যমান অন্নি-শিখা প্রদীপ্ত হইয়। উঠিল, 
তিনি বহুতর দর্শক সমক্ষে দ্বর্সারোহণ করিতে লাগিলেন, ও 
অধশেষে আকাশে লীন হইয়া! গেলেন। 

ধদিও মহাতারতাদি গ্রন্থে বিফু ও কৃষ্ণের অতেদ রূপ বর্ণনা 
আছে এবং প্রীভাগবতে তাঁহার কেলি-কৌতুকপরিপূর্ণ যৌবন- 


কা নও 8 মধ্যে 1... * হনুরার ঘুষ্ডটে মধুরার পা ভিন. কোশ পূর্ধো গোকুল ্রাম। 


প্র 

পচ 

১ রর 
শিং ১ 
২৯ 





লীলার সবিস্তর বর্ণনা পাওয়া বায়, তথাপি বিষুঃ অগেক্ষা 
কৃষ্ণের প্রাধান্ঠ-বর্ণন এ ছুই গ্রন্থের কোন অংশে দৃষ্ হয় না? 
কিন্ত কোন কোন গ্থলে শ্রীরুষ্ণের বাল-রেপের উপাসনার 
সুস্পই বিধি প্রাপ্ত হওয়া যা *। 
বর্গবৈষর্তপুরাণে লিখিত আছে--বৃদ্দাধন-বাসী গোপাল 
হইতেই এই চরাচর বিশ্ব উৎপন্ন । তাহার দক্ষিণ পার্্ব হইতে 
নারায়ণ, বাম পারব হইতে মহাদেব, নাভি-পদ্ম হইতে ব্রঙ্া, বক্ষঃ- 
স্থল হইতে ধর্প,মুখ হইতে সরস্বতী, মন হইতে লক্ষী, বুদ্ধি হইতে 
চুর্গা, জিহ্বা হইতে সাবিত্রী, মানস হইতে কামদেব এবং বামাঙ্গ 
হইতে রতি ও রাধিক। উৎপন্ন হন; রাধার লোমকুপ হইতে 
ত্রিংশৎ কোটি গোপাঙ্গন! এবং শ্রীকৃষ্ণের লোমকুপ হইতে ত্রিংশৎ 
কোটি গোপ জন্ম গ্রহণ করে ) প্রথমে গোলোকবাসী, পরিশেষে 
বুন্দাবন-নিবাসী, গাভী ও বৎস পধ্যস্তও তাহার লোমকুপ 
হইতে উৎপন্ন হয়) কৃষ্ণ অনুগ্রহ করিয়া তাহার একটি গোর 
মহাদেবকে দিয়াছিলেন। এর পুরাণের স্্টি-প্রকরণে শ্রীকৃষ্ণের 
কিশোর-রূপই শ্যা্টকর্তা বলিয়া বণিত আছেন । 
বল্পভাচার্য বলিয়া গিয়াছেন, পরমেশ্বরের উপাসনাতে 
উপবাসের আবগ্তকতা নাই, অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ পাইবারও 
প্রয়োজন নাই, বন-বাস স্বীকার পুরঃলর কঠোর তপন্তারও 
আবশ্ৰ নাই; উত্তম বসন পরিধান ও সুখাস্ত অন্ন ভোজনাদি 
সমস্ত বিষয়সুখ সম্ভোগপূর্বক তাহার সেবা কর। বস্ততঃও 
এ সম্প্রদার়ী বৈষ্ণবের। অতিমাত্র বিষয়ী ও ভোগবিলাপী। 
*গোস্থামীরা সকলেই গৃহস্থ । সম্প্রদ্দায়-প্রবর্জক বল্লভাচাধ্য 





* কিন্তু স্রীমস্তগবতে খালকৃঞ্চের ঈশ্বর-ভাষ বর্ণিত আছে। লিখিত 
আছে, বহগেব নব প্রন্থত শিশুকে চতু্ু্গ, এরবৎস-চিহ্থ-ধারী, পীতান্বর- 
পবিধান ও শঙ্খচক্রা দি-বৈষধান্ত্-বিশিষ্ট দেখিয়াছিলেন। 

পতমন্ত,তং বাঁলকমন্তুজেক্ষণ* চতুড়ু জং শহ্খগদাযুণাদাুধম্‌। 

গ্রবৎসলস্মং গলশোভিফৌ স্বভং গীতান্বরং সান্দ্রপয়োদসৌভগম্‌ ॥ 

মহা হবৈদুর্ধ/কিরীটিকুগুলত্বিষ। পরিতক্তসহত্রকুস্তলস্‌ । 

উদ্দ।স্কাঞ্চললদকক্কণাদিভিররিরোচসনং বহ্থদেৰ ক্ষত &* 

(ভাগবত ১০।৩।৯-১* ) 

& পুরাণের গ্ৰানাগ্তুরে ধর্ণিত আছে, প্রকৃঞ্ক মৃখখাদ।ন করিলে, হশে।দ| 
তন্মধ্যে অধিল বর্গ অবলোকন করিগেন। 

জবার মহাভারতের বসপর্ধধে ১৮৮ অধ্যায়ে এরীপ একটী উপাখ্যান আছে 
ফে, মার্কণডের মুনি, প্রলয়-কালে, বিশ্ব বিচরণ করিতে করিতে দেখিলেন, এক 
প্রকাণ্ড বট-বৃক্ষের উপরিভাগে দিব্যাত্তরণ-ভূষিত পর্যযন্থে একটি বালক শয়ন 
করিয়! রহিয়াছে ৷ মা্কওেয় ত্রিকাসবেত্। হইয়াও ভাহ।কে জানিতে পারিলেন 
ন। দেখিয়া, সেই যাঁলক কৃষাবর্দ ও ভ্ীবৎস-চিষ্ছ-ধারিযপে দর্শন দিয়া 
কহিলেন, প্মার্কগেয়! আমি তোমাকে জবান, তুমি পধাটন করিয়। পরিশ্রাত্ত 
হইয়া, এক্ষণে আমার দেহাত্াস্রয়ে পরথিট হইয়। ধউদিন ইচ্ছা। ধাঁস কর।” 
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বদিও প্রথমে লন্ন্যালী ছিলেন, কিন্তু লোকে বলে, তিনি পুমর্ববার 
গার্থস্থ্যাশ্রম অবলখম করিয়াছিলেন। সেবকেরা গোস্বীমী- 
দিগকে পরিধানার্থ উত্তমোতম ধহ-মূল্য বস্ত্র গ্রঙ্গান করে 
এবং চক, চোষ, লেহ, পেয় নানাধিধ ছুরস ব্য 
ভোজন করায়। ০ 

শিষ্যদিগের উপর গোস্বামীদিগের অত্যন্ত প্রতুদ্ধ দেখিতে 
পাওয়া যায়) এমন ফি, শিষোরা! তাহাদিগকে তন্গ, মন ও ধন 
এই তিনই সমর্পণ করিষে ) এরপ সুস্পষ্ট বিধি আছে। সেবকেরা 
অনেকেই ব্যবসায়ী। গোস্বামীরাও বহু-বিস্বৃত বাণিজ্য- 
ব্যবসায়ে ব্যাপূত থাকেন এবং তীর্ঘভ্রমগোপলক্ষে দুরদুরাস্তরে 
গমন করিয়া বাণিজ্য-কাধ্য নির্বাহ করেন । 

দেব-সেবার বিষয়ে অন্ান্ত সম্প্রদায়ের সহিত ইহাদিগের 
বিশেষ বিভিন্নতা নাই। ইহাদিগের গৃহে ও মন্দিরে গোপাল, 
রাধাকৃঞ্চ এবং কৃষাবতার সন্বস্কীয় অন্তান্তয গ্রৃতিমুত্তি এতিষ্টিত 
থাকে। এই সমস্ত গ্রতিমৃত্তিই প্রায় ধাতুনির্শিত, ইহারা প্রতি- 
দিবস শ্রীকৃষ্ণের আটবার সেবা করিয়া থাকে । 

১ মঙ্গলারতি। হুর্য্যোদয়ের অর্ধ ঘণ্টা পরে শ্রাকুষ্ণকে শয্যা 
হইতে উত্তোলনপূর্বক আসনারডঢ় করিয়া তাম্বল-সম্বলিত 
যকিঞ্চিৎ জলপানের সামগ্রী প্রদান করিতে হয় এবং সে 
সময়ে তথায় দীপ রাখা হইয়া! থাকে । 

২ শূঙ্গার। চারি দণ্ড বেলার সময়ে শ্রীকৃষ্ণ তৈল, চন্দান, 
ও কর দ্বার স্গন্ধিত ও বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিত হুইয়া বার 
দিয়া বসেন। 

৩ গোয়াল! । ছয় দণ্ড বেলা হইলে শ্রীকৃষ্* যেন গোচারণে 
যাত্রা করিতেছেন, এইবপ বেশ ধারণ করেন। 

৪ রাজভোগ । মধ্যাঙ্গকালে শ্রীকষ্চখ গোষ্ঠ হইতে যেন 
গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া ভোজন করিতেছেন, এই মনে করিয়া, 
দেবালয়ের পরিচারকেরা বিগ্রহ সমীপে নানাবিধ মিষ্টান্ন ও 
অন্যান্ত সুখাস্ক সামগ্রী স্থাপন করেন এবং ভোগ সমাণ্ড হইলে 
পর, প্রসাদী দ্রব্য ও অন্তান্ত সামগ্রী, উপস্থিত সেবকর্দিগকে 
পরিবেশন করিয়! থাকেন এবং কোন কোন ধনাঢ্য ও সন্তান্ত 
শিষ্ের বাটাতেও প্রেরণ করেন । 

৫ উদ্থাপন। ভোগান্তে বিগ্রহের নিদ্রা! ছয়, পরে ছয় দণ্ড 
বেলা থাকিতে জাগরিত করিক্না উত্থান করাট্‌তে হয়ু। 

৬ ভোগ। উথাপনের অর্ধ ঘণ্টা পয়ে বৈকালিক ভোগ হয়। 

৭ সন্ধ্যা । কৃর্য্যান্ত সমক্ষে শ্ীকফের সায়ংকালিক সেবা 
হয়। তখন তাহার দ্দিবা-পরিহিত সমুদ্ধায় অলঙ্কার উদ্লোচন 
করিয়। পুনর্বার তৈল ও গন্ধ দ্রব্যাদি দ্বারা অঙ্গ মেৰ! করিতে হয়। 

৮ শয়ন । অনুমান ছয় দণ্ড প্লাত্রির সনে বিগ্রহকে শয্যায় 









থাপনপূর্বক, তৎসনিধানে পানীয় জল, তা, লাধা ও; ও অনান্ 
শাস্তিহর ত্রবা সমুঙধায় বাখিয়া, পরিচারকেরা দেখালয়ের দ্বার 
রুদ্ধ করিয়া প্রস্থান করেন। 

এই নকল সমস প্রায় এক প্রকারই সেবা হয়) বথা পুষ্প, 
গন্ধ ও তভোগদান এবং স্তোত্র-পাঠ ও সাষ্টাঙ্গপ্রণাম। বিগ্রহ 
সেবক এবং আন্তান্ত লোকও এই সমুদায়ের অনুষ্ঠান করেন, 
কিন্ত কষ্চ-ন্তো প্রায় এ পেবকেরাই পাঠ করিয়া থাকেন। 

নিত্য*মেবা ব্যতিরেকে কতকগুলি সাংবৎসরিক মহোৎসব 
আছে। কাশীধামে ও পশ্চিম প্রদেশীয় অন্ঠান্ত অনেক স্থলে 
জন্মাষ্টমী ও রাপ-যাত্রা উৎসধে অতিশয় আমোদ হয়। গ্রাম- 
সন্নিহিত কোন চত্বরে সমারোহপূর্ব্বক রাস-যাত্রার কাধ্য সম্পন্ন 
হইয়া থাকে । 


স্থললিত লীলাগুরূপ কত কৌতুকই প্রদপ্লিত হয়। স্থানে স্থানে | 
গায়ক, বাদক ও নর্তক সকল শ্বেচ্ছা্ুসারে উপস্থিত হইয়া 
নিজ নিজ গুণ প্রকাশ পুরঃসর লোকের মনোরঞ্জন করে এবং 
দর্শকগণ পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে মনোমত পারিতোধিক 
প্রদানপূর্বক পুরস্কৃত করে। স্থানে স্থানে তৃণ-গৃহ) বন্ত্রগৃহ ও 
পণ্য-শালা প্রস্তত হয়, মধ্যে মধ্যে মনোহর দোলন! ও ঝোলনা 
সকল আলঘ্বিত থাকিয়া লোকদিগকে অতিশয় আমোদিত করে, 
অপর্ধ্যাপ্ত ফল মূল ও নানাবিধ মিষ্টান্ন সামগ্রী পরিপাটাক্রমে 
মজ্জিত থাকিয়া সর্ধন্থান সুশোভিত করে এবং দর্শকগণ পরম 
কৌতৃহলাবিষ্ট হইয়া হধোতফুল্প চিন্তে চতুদ্দিকে বিচবণ করিতে 
থাকে । অসংখ্য লোকের সমাগম ! বিচিত্র বসন! বিচিত্র 
ভূষণ! বিবিধ কৌতুক পরমাশ্চধ্য সদৃশ্ত ব্যাপার! এই 


সমস্ত সন্দর্শন কবিয়। লোকের আমোদের আর ইয়ত্তা থাকে না। | 


বৃন্দাবানেও চান্দ্র আশ্বিন মাসে দশমী অবধি করিয়া পুণিমা 
পর্য্যস্ত এই উৎসব হয়। তথায় নরদী-কুলে পাধাণময় ক্লত্রিম 
বেধির উপর প্রীক্চের রাসলীলার অবিকল প্রতিরূপ প্রদশিত 
হইয়া থাকে। 

বল্পডাচারীরা ললাটে ছুই উর্ধা পণ, করিয়! নাসামুলে অর্দ- 


চন্ত্রার্কৃতি *করিয়া মিলাইয়| গেন এবং এ ছই পুণের মধ্যস্থুলে | 


একটি রক্তবর্ণ বর্ত,লাকার তিলক করিয়া থাকেন। এ 
সম্প্রদায়ের ভক্তের শ্রীবৈষ্বদিগের গ্তায় বাই ও বক্ষঃস্থলে শঙ্খ, 
চক্র, গদা ও পঞ্নের প্রতিকৃতি অস্কিত করেন, এবং কেহ কেহ 
শ্বমবন্দী নামক কৃষ্মৃত্তিকা অথবা কৃষ্ণবর্ণ অন্যরূপ ধাতু দ্বারা 
উল্লিখিত বর্তলাকার তিণক আলিখিত করিয়া থাকেন। 
ইহারা কণ্ঠে তুলসী মালা এবং হস্তে তৃলসীষ্কাষ্টের অপমালা 


কত লোকে শ্বেত, পীত, লোহিতাদি কত উৎকৃষ্ট 
বসন পরিধানপূর্ববক রাস-ভূমিতে সমাগত হয়, কত প্রকার অতি 
মনোহর নৃত্য, গীত, বাগ্ের অনুষ্ঠান হয় ও গ্ামনুন্দারের র 








রাখেন, এবং শরীর! ও 'জয়গোপাল। বলিয়া পরষ্পর অভি. 
বাদন করেম। 

বল্পভাচাধা শ্রীমন্তাগঘতের যে টাক! রমা করেন, তাহা 
ইহাদিগের প্রধান সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ। তাহাতে ভাগবতের 
যাদৃশ ব্যাখ্যা আছে, ইহার! তাহাই অবৰলঘ্বন করিয়া চলেন। 
তথ্যতিরেকে, তিনি ব্র্গনত্রভাষ্য, দিদ্ধান্ত-রহপ্ত, ভাগবত- 
লীলারহস্ত, এফাস্ত-রহন্ত প্রস্ততি অনেকানেক সংস্কৃত গ্রন্থও 


রচন। করিয়া ধান। [ বঙল্সভাচাধ্য দেখ। ] 

এত্ত, সামান্য সেবকদিগের মধ্যেও রৃঞ্চজীলা গ্তি- 
পাদ্বক ভাষায় লিখিত বহতর সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ প্রচলিত আছে। 
যথা,__ 

বিুংপদ--এ গ্রন্থ ভাষায় লিখিত। ইহা! বল্লভাচাধ্য কুত, 
ইহাতে বিষুগুণ-গ্রতিপাদক কতক গুলি পদমাত্র আছে। 

ব্রজ বিলাস_ব্রজবাসী দাস এই গ্রন্থথানি তাষায় রচনা 
করেন । ইহাতে গ্কৃষ্ণের বৃন্দাৰনলীলার বর্ণনা আছে। 

অষ্টছাপ--এই গ্রন্থে বল্লভাচাধ্যের আট জন প্রধান শিষ্যের 
উপাখ্যান আছে। 

বার্তী--এই ভাষা-গ্রন্থে বল্লভাচার্ধ্য ও তীহার মতানুবন্তী 
৮৪ জন ভক্তের অত্যন্ত চরিত বণিত আছে। ৮৪ জনের 
মধ্যে স্ত্রী পুরুষ উত্তয়জাতীয় ও সকলবর্ণোস্তব লোকই ছিল। 
এই সাম্প্রদায়িক শাস্ত্রে জীব ও ব্রনের অভেদ ভাব ল্পষ্টতঃঈ 
উক্ত হইয়াছে। সিদ্ধাস্তরহস্তের পরামুক্কি বা জীবব্রক্ষ-মিলন 
সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গ চৌরাশি-বার্ত' নামক গ্রন্থের একন্থলে শ্রইরূণ 
লিখিত আছে। বল্লভাচার্যয গ্রীরুষের সহিত এ বিষয়ে কথোপ- 
কথন করিয়া উহ্থার মর্শ অবগত হইয়্াছিলেন | যথা,_- 

“তব. শ্রীআচার্ধয জী মহাপ্রভু আপ কন্ঠে জো জীব কে 
স্বরূপ তো টার টালএ4৪ সে! তুম সে? সম্বন্ধ 
কৈসে হোয়, তব, প্রীঠাকুর জী আপ কর্ঠে জে৷ তুম জীবন কে। 
্রহ্মসন্বদ্ধ করাবোগে তিন কৌ হে অঙ্গীকার করঙ্গো৷ তুম জীবন 
কৌ নাম দেউগে তিনকো সকল দোষ নিবর্থ হোয়ঙ্গে।” 

“তখন আচাধ্য কহিলেন, তুমি জীবের স্বভাব জ্ঞাত আছ, 
তাহার সকলই দোষ, তবে কিরূপে তোমার সহিত তাহার 
সংযোগ হইবে? তাহাতে ঠাকুরজী ( অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ) কহিলেন, 
তুমি ব্রদ্মের সহিত জীবের যেরূপ সংযোগ সাধন করিবে, আমি 
তাহাই স্বীকার করিয়া লইব।* 

এই কয়েকথানি ছাড় আরও বিস্তর সাম্প্রদাদিক গ্রন্থ বছ্া- 
মান আছে, কিন্ত সে সমস্ত তাদৃশ গ্রর্গলত নহে । ভক্তমালেও 
এ সম্প্রদায় সংক্রান্ত অনেক উপাখ্যান আছে । কিন্ত বল্পভাচারীব! 
অপরাপর সম্প্রদায়ের ভায় উহাকে বুল শান্তর বলিয়া অঙ্গীকাব 





তক্তমালের ভ্তায় এ গ্রন্থেও শ্রীকঞ্চের প্রসাদ ও আবির্ভাব- 
চক অনেকানেক অলৌকিক ও অসস্তাবিত উপাখ্যান 
সরিবেশিত হইয়াছে । 

উক্ত গ্রন্থের অন্তর্গত একটি রাজপুতানী ব৷ রাজপুঞ্র-জাতীয় 
স্ীরেহ্কের উপাখ্যান পাঠে বোধ হয়, যে এই সম্প্রদায়ে স- 
মরণের বিধান ছিল না। জগন্নাথ ও রাণাব্যাস নামে ছুই শিষ্য 
সঙ্গে লয়! বল্লভাচার্ধা ন্দীতীর্ঘে ন্নান করিতেছিলেন। এমন 
সময়ে ত্র স্ত্রী স্বীয় স্বামীর সহগমনার্থ তথায় উপস্থিত হইল। 
ইহা দেখিয়া জগন্নাথ সতীর্থ রাণাব্যাসকে জিজ্ঞাসিলেন, “স্তী- 
লোকে সতীত্ব-ধন্ম-গ্রকাশের যে প্রথা প্রচলিত আছে, তাহার 
ব্যাপারখানা৷ কি?” রাণাব্যাস শিরশ্চালনপূর্বক কহিলেন, 
দশবের সহিত সৌন্দধ্যের অনর্থ সংযোগমাত্র ।” রাজপুতানী 
তাহার শিরশ্চালনের তাৎপর্দ্য বুঝিতে পারিয়া সহগমনে 
নিরৃত হইল। কিছু দিন পরে রাজপুতানী অকম্মাৎ এক 
দিন তাহাদিগকে দেখিয়া আপনার সহমরণ নিবারণ-সংক্রাস্ত 
পূর্ব বৃত্তান্ত সমুদায় নিবেদন করিল, এবং তৎকালে তাহাদের 
দুই জনের কি কথা বার্তা হইন্বান্িল, স্জাাও জানিতে প্রার্থনা 
করিল। রাণাব্যাস নিশ্চিত জানিলেন, রাজপুতানীর উপর 
প্রআচার্যের পা হইয়াছে, এবং জগন্নাথের সহিত তাহার যে 
কথোপকথন হইয়াছিল, তৎসমুধায় সবিশেষ অবগত করিয়া 
কহিলেন, তোমার রূপলাবণ্য ্রীঠাকুরজীর সেবায় সমপিত 
না' করিয়া শবের উপর নিক্ষিপ্ত কর! অতিশয় অনুচিত ও 
মত্যন্ত ভুঃখের বিষয়। অনন্তর রাজপুতানী রাণাব্যাস-সঙ্গিধানে 
উপদিষ্ট হইয়া প্রীঠাকুরজীর পরিচধধ্যাকার্ষে নিযুক্ত থাকিয়া 
মাঘুঃক্ষয় করিয়াছিলেন । ৃ 

বল্লভাচাধ্যের পুজ বিটঠনাথ পিতৃপদদে অভিষিক্ত হন। 
এ সম্প্রদায়ের লোকেরা তাহাকে শ্্রীগোসাইজী বলিয়া জানে । 
বিট্ঠলনাথের সাত পু, গির্ধরি রায়*, গোবিন্দ রায়, বালক, 
গোকুলনাথ, রঘুনাথ, বছুনাথ, ও ঘনস্বাম। ইহার! সকলেই 
ধর্োপদেশক ছিলেন, এবং ইঠাদের মতামুবর্তীরা যদিও পৃথক্‌ 
গৃথক্‌ সমাজভুত্ত, কিন্তু প্রধান প্রধান বিষয়ে প্রায় সকল 
সমাজেরই ্রক্য আছে। কেবল গোকুলনাথের শিশ্যাদিগের 
কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া বায়। তাহার! অপর ছয় 
লমাজের মঠের প্রতি কিছুই শ্রদ্ধা! প্নাখে না, স্বকীয় সমাজের 
গোস্বামী ব্যতিরেকে আর কাহাকেও শ্রদ্ধা করে না, এবং 
স্বকীয় সমাজের গোশ্বামী ব্যতিরেকে আর কাহাকেও শান্তর- 


টি 


« ঘোঁধ হয় সংস্কৃত শিরিধায়ী শব্বের অপত্রংশ। 


[৬৭৬ ] 


পরাণ্যাত্মনাসহ সমর্পয়ামি দাসোহং কৃষ্ণ তবান্রি।” 


বল্লভাচারী 


বিহিত গুরু বলিয়া স্বীকার করে না । বিট্ঠলনাথের কন 
পুত্রের মতানুবর্তী লোকদের এরূপ একতর পক্ষপাত নাই। 

নানাস্থানের, বিশেষত; গুজরাত ও মালবদেশের, বহতর 
্বর্বণিক ও বাবলারী লোকে বল্পভাচাধ্যের মতাবলম্বী হইয়াছে, 
এ নিমিত্ত এ সম্প্রদায়ে অনেকানেক ধনাঢ্য লোক দৃষ্ট হইয়া 
থাকে । ভারতবর্ষের সর্বস্থানে, বিশেষতঃ মধুর! ও বৃন্দাবনে, 
ইহাদিগের বিস্তর মঠ ও দেবালয় আছে। কাশীতে এ সম্প্র- " 
দায়ের হইটা প্রলিষ্ত মন্দির আছে) লালজীর মন্দির ও 
পুরুযোত্বমজীর মন্দির* । এ ছুই মন্দিরের বিগ্রহ অতি বিখ্যাত ও 
বহু সম্পত্বিশীল। জগন্নাথক্ষেত্র ও ছ্বারকা! এ সম্প্রদায়ের অতি- 
মাত্র পবিত্র তীর্থ, এবং আজমীরের অস্তঃপাতী শ্রীনাথম্বারের মঠ 
সর্বাপেক্ষা মহিমান্বিত ও সমৃদ্ধি-সম্পন্ন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। 
প্রবাদ আছে, এ মঠের বিগ্রহ পূর্বে মথুরায় ছিলেন; 
অরঙ্গজেব বাদশাহ তথাকার মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলিতে অনুমতি 
করিলে পর, এ সর্বান্তর্ধ্যামী বিগ্রহ তথা হইতে আজমীরে 
প্রস্থান করেন। তথাকার বর্তমান মন্দির অধিক দিনের নহে, 
কিন্ত সেবক-দত্ত ধনে তত্রস্থ বিগ্রহের বিস্তর সম্পত্তি হইয়। 
উঠিয়াছে 1 বল্লভাচারীদিগের অন্ততঃ এক বারও শ্রীনাথ 
দর্শন করিতে হয়, এবং প্রধান গোস্বামীর সন্নিধানে তদ্বিযয়েব 
গ্রমাণ-পত্র গ্রহণ করিয়। মঠের আন্গুকুল্যার্থে যথাসম্ভব কিছু 
কিছু দান করিতে হয়। 

সাম্প্রদায়িক বালকদিগকে গৌসাঞীরা গলায় তুলসী মাল! 
ধারণ করাইয়া *্রীরুষ্ণঃ শরণং মম” এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র পাঠ করিয়া 
ধর্মসম্প্রদায়ভুস্ত বলিয়া! গণ্য করে এবং দ্বাদশ বা ততোধিক বর্ষে 
যখন এ বালক জীবনের কর্তব্যাকর্তব্য ও গুরুত্ব অন্থুভব 
করিয়া দৈননিন ক্রিয়াকলাপ আচনপণ করিতে সমর্থ হয়, তথন 
গোসাঞ্ীরা তাহাদিগকে দীঙ্গ! দিয়া থাকেন, তথন এঁ বালক 
প্ীগোপাল চরণে আপনার যথা সর্বস্ব অর্থাৎ তনু, মন ও ধন 
সমর্পণ করিতে অভ্যাস করে। নিম্নোক্ত মন্ত্রে তাহা স্মম্পট 
বর্ণিত হইয়াছে +-- 

“গু ভকঞ্ঃ শরণং মম সহজ পরিবৎসরামিতকালসপ্াত- 
কৃষ্ণবিয়োগজনিতাতাপর্লেশানস্ততিরোভাবোহং ভগবতে কষ্টায় 
দেহেজ্জিয় প্রাণাংস্তঃ-করণতন্কর্মাংস্চ দারাগারপুত্রাগুবিত্বেহ- 





* কাশ্মীর পোনদ্দার়ের! প্রত্যেক হুত্বীতে এক পয়স! করিয়া দেষালনে গান 
করে। আয় তথাকার বস্ব-খ্যবসারীর| প্রতিবারের হত্রঘিক্রয়ে ছুই পয়স। 


দেয়। 

+ প্রত্টেক মন্দিরের তিন শ্বানে দাদ করিতে হয়, হখ! বিগ্রহ সন্ধানে, 
প্রতর্তফের গদিতে, ও হীনাখঘায়ের বাজে। 

1 নারদপঞ্চরাতে ইহায় অনুরাপ ভাবের জোক গাওয়া যায় 








ক শা 
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বলাচার্ধা, বজতাচারীনামক বৈফবমত প্রতিঠাতা একজন 


আচাধ্য। তিনি লক্ণভট্টনামক এক জন তেলগু ব্রাহ্মণের 
দ্বিতীয় পুত্রূপে ১৪৭৯ থুষ্টাবে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার 
পিতামাতা দাক্ষিণাত্যের সুদূর তৈলঙ্গ প্রাস্ত হইতে তীর্ঘযাত্রা 
উদ্দেশে উত্তরভারতে আসিয়া উপনীত হুন। এইখানে বারা- 
ণসীর অদূরবর্থী চম্পারণ্য নগরে তিনি গ্রস্ত হইয়াছিলেন। 
এই কারণে উত্তর-পশ্চিম-ভারতবাসী পণ্ডিতগণ তাহাকে 
উত্তরভারতবাসী বলয়! গৌরব করিয়া থাকেন। 

বল্পভের পিতা বিষুস্বামী* সম্প্রদায়তুক্ত ছিলেন। বারাণসী 
ধামে অবস্থিতিকালে ধর্াচার লইয়া! তৎস্থানবাসীর সহিত 
তন্মভাবলম্বীদিগের ঘোর বিরোধ উপস্থিত হয়। এই কারণে 
তাহাকে বারাণসী ছাড়িয়া! অন্তাত্র যাইতে হইয়াছিল। এ সময়ে 
তাহার পদ্ধী পূর্ণগর্ভা ছিলেন। অতি দ্রুত পলায়ন কালে 
পথাতিক্রমণ কঞ্টে অকালে অষ্টম মাসে তাহার পত্বী এই নব- 
কুমার প্রসব কবেন। তাহারা আপনাদের জীবন বিপদ্সন্থুল 
জানিয়াই হউক, অথবা পুত্রের দেবাশ্রয়লাভের আশ্বীসেই 
হউক, সেই সম্:ঃগ্রস্থত তনয়কে একটা বৃক্ষতলে ফেলিয়া রাখিয়া 
যান। এইরূপে দুরান্তরে গমনপূর্ব্বক কিছুদিন অতিবাহনের 
পর, যখন তাহাদের প্রাণের আশঙ্কা দূরীভূত হইল, তখন 
তাহারা ধীরে ধীরে সেই পথে পুনরায় আসিয়া স্বীয় পুত্রকে 
তদবস্থায় অক্ষত শরীর ও জীবিত দেখিয়া আনন্দাশ্ বিসর্জন 
করিতে করিতে কোলে তুলিয়া লইলেন। তদনস্তর পুলক- 
পৃরিতহৃদয়ে তাহার! সপুত্র বারাণসীতে উপস্থিত হইয়৷ তণায় 
কিছুকাল অবস্থানের পর, শ্রীবৃন্দারণোর সমীপবর্তী গোকুল 
নগরে আসিয়৷ বাস করেন। 

এখানে নাবায়ণভট্টের অধীনে কোমলপ্ররুতি বালক বল্লপভের 
অধ্যাপনা! চলিতে লাগিল। স্বীয় সুক্কতি ও অধ্যবসায়বলে 
বালক অতি অল্পকালের মধ্যেই নানা শাস্ত্রে স্থপণ্ডিত হইয়া 


উঠেন। প্রবাদ এইরূপ যে, তিনি চারি মাসের মধ্যে সংস্কৃত 


সাহিত্য ও দর্শনশাল্পে মম্যক্‌ বুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন । 
একাদশ বর্ধ বয়ংক্রমকালে তাহার পিতৃবিয়োগ হয়, এই সময় 
হইতেই সাংসারিক বিশৃঙ্খলা তাহার পাঠ্য জীবনকে তমসাচ্ছন্ 
করিয়া ফেলে । তাহাতে তাহার শান্তিময় চিত্তে ঘোর সাংসারিক 
বিরহ আসিয়া সমূপস্থিত হয়। সেই বিশৃঙ্খলার সঙ্গে সঙ্গে 
সাম্প্রদায়িক আচারানুষ্ঠানের বৈসাদৃশ দেখিয়া তিনি জারও হত- 
জান হুইয়। পড়েন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া তিনি প্রক্কৃত 








* “রামানুজং : স্বীচক্রে মধবাচা ধ্যকতুরপ,খঃ। 
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ধর্ঘপথাশ্রয়ই চিন্তভারাপনোদনের এক মাত্র জবলঘন জানিয়া 


ধর্মশান্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হন এবং ক্রমশঃ সাম্প্রদায়িক ও 
সামাজিক আচারাদি সংস্কার দ্বারা একটা অভিনব ধর্মমত- 
স্থাপনের আশা তাহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। 

এই উদ্দীপনার বশবস্বী হইয়া বল্লভ বাল-গোপাল উপাসনা" 
রূপ স্বীয় অভিনব মৃত প্রচার করেন। উত্তর-ভারতে তাহার 
মত বিস্তার করিবার পূর্বেই, কাধ্যব্যপদেশে তাহাকে একবার 
মাতৃভূমি দশন করিতে দাক্ষিণাত্যে গমন করিতে হইয়াছিল, 
এখানে অচিরেই তাহার কীতিস্তস্ত সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তথায় 
দামোদর দাস নামক একজন লন্বপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি সর্বগ্রথমে 
তাহার নিকট দীক্ষিত হইয়া সাহার ধন্দমতের আশ্রয় গ্রহণ করেন । 
অতঃপর তিনি বিজয়নগরে স্বীয় মাতুলালয়ে গমন করেন । 
এখানে বিজয়নগর রাজদরবারে রাজপগ্ডিতগণ তাহা মত- 
নিরাসের জন্য একট প্রকাশ্ত সভায় তাহাকে বিচারে আহ্বান 
করিলে তিনি তথায় যাইয়৷ উপস্থিত হন। পগ্ডিতমগুলা 
তাহার তর্কে পরাজিত হইলেন । রাজা কৃষ্ণদেব স্বয়ং তক- 
স্থলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি অপরিচিত সেই যুবকের বাগ্মিতা 
ও জ্ঞানবত্তা দেখিয়া চমতৎরুত হইলেন এবং স্বয়ং তাহার শিষ্য 
গ্রহণ করিয়া তাহাকে আপনার ধর্শাগুরু বলিয়া পুজা করিলেন। 

এই ঘটনা হইতেই বল্পভাচার্যের ধর্শমতের প্রতিষ্ঠাতিত্তি 
আরও দৃঢ়তর হইল। তিনি অতঃপর যে স্থানে গমন করিতে 
লাগিলেন, সেই স্থানে অনেকেই তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে 
লাগিল, এইরূপে উজ্জঞ্রিনী, বারাণসী, হরিদ্বার, প্রয়াগ প্রভৃতি 
প্রসিদ্ধ ও পবিত্র ধর্মক্ষেত্রে তাহার নবীন মতে অসংখ্য ব্যক্তি 
দীক্ষিত হইল। তাহার মতে, আজীবন ব্রহ্গচর্যাবলম্বন ন্যায়- 
সঙ্গত বা ধর্শপ্রণোদিত নহে । বারাণসী অবস্থানকালে তাহ 
তিনি স্বয়ং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। এই বিবাহের 
কালে ১৫১১ থুষ্টাকে গোপীনাথ এবং ১৫১৬ খুষ্টাবে বিট্ঠলনাথ 
নামে তাহার হুইটা পুত্র সন্তান হয়। 

তিনি শেষ জীবনে প্রায়ই ব্রজভূমি ত্যাগ করেন নাই। 
তথায় ১৫২০ খুষ্টাৰধে তিনি গোবর্ধন শৈলের পাশে শ্রানাথের 
সুপ্রসিদ্ধ ও সুবৃহৎ মন্দির স্থাপন করেন। একদা বৃন্দাবনে 
তগবদধ্যানে নিরত থাকিয়া তিনি শ্রীরুষ্ণের সাক্ষাৎ লাভ 
করেন। ভগবান্‌ এ সময়ে তাহাকে স্বীয় পূজার বা উপাসনার 
একটী অভিনব প্রথা গ্রবর্থন করিতে আদেশ দেন এবং বলেন 
ষে, গর প্রথায় তাহার বালকমুত্তিরই উপাসনার ব্যবস্থা! জানিবে। 
তদমুসারে বালরুষণ বা বালগোপাল নামে এঁ উপাসনাপত্বতি 
প্রচলিত হইয়াছে। 

বারাণসীতে তাহার বাসতবন ছিল। সেখানে তিনি বাস 





করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে শ্রীকফ্ের লীলাভূমি প্রীবৃদ্দাবনে 
আসিয়া আপনার ধর্মমময় গ্রাণকে তগবৎত-প্রেমসলিলে নিষিক্ত 
করিয়৷ লইয়া যাইতেন। বারাণসীতে অবস্থানকালে তিমি স্বীয় 
মতপ্রতিষ্ঠাপক কএক খানি ধর্থবগ্রন্থ রচন! করেন। তন্মধ্যে 
সুবোধিনী নামী স্থবিস্থৃত ভগবদ্গীতাটীক! অতি প্রসিদ্ধ । ১৫৩১ 
খৃষ্টাবে বল্লভাচার্যের তিরোধান ঘটে । তিনি সাধারণে বৈশ্বামর 
বলিয়া পৃিত হইতেম। গ্রস্থাদিতে ভাহার বল্লভদীক্ষিত নামও 
পাওয়া! যায়। 

তাহার রচিত গ্রস্থাবলী--অন্তঃকরণপ্রবোধ ও তাহার 
টীকা, আচাধ্যকারিকা, আনন্দাধিকরণ, আর্ধ্যা, একাস্তরছন্ত, 
কৃষ্ণাশ্রয়, চতুঃক্লোকিভাগবতটাকা, জলভেদ, জৈমিনিসথত্রভাষ্য 
(মীমাংসা), তত্ব্দীপ বা তত্বার্থদীপ ও তশীকা, ত্রিবিধলীলানামা- 
বলী, নবরত্ব ও তরীকা, নিরোধলক্ষণ ও বিবৃত্বি, পত্রাবলম্বন, 
পদ্য, পরিত্যাগ, পরিবৃঢাষ্টক, পুরুযোতমসহত্রনাম, পুষ্টি- 
প্রবাহ্মর্ধযাদাভেদ ও টীকা, পূর্বমীমাংসাকারিকা, প্রেমামৃত ও 
টাকা, প্রোডটচরিতনামন্‌, বালচরিতনামন্‌, বালবোধ, বর্স্থতবৃত্ি, 
বর্ষস্থত্রান্ুভাষ্য, ভক্তিবঞ্ধিনী ও টীকা, ভক্তি সিদ্ধান্ত ভগবদ্পীতা- 
ভাষ্য, ভাগবততত্বদীপ নামে টীকা, নিবন্ধ ও ভাগবতপুরাণটীকা 
শ্রবোধিনী। এছাড়া! ভাগবতপুরাণ দশমন্বন্ধাঙুক্রমণিকা» ভাগবত- 
পুরাণ পঞ্চম স্কন্ধটাকা, ভাগবতপুরাণৈকাদশস্বপ্ধার্থনিরূপপকারিকা, 
ভাগবতসারসমুচ্চয়, মঙ্গলবাদ, মথুরামাহাত্ময, মতুরাষ্ টক, যমুনাষ্টক, 
 বাজলীলানামন্‌, বিবেকধৈর্ধ্যাশ্রয়, যেদস্ততিকারিকা, শ্রাদ্ধপ্রকরণ, 
' শ্রুতিসার, সব্যাসনির্ণয ও তট্টীীকা, সর্কোত্বমন্তোত্রটিপ্পণ ও টাকা, 
সাক্ষাৎপুরুষোত্তমবাক্য, সিদ্ধান্তমুক্তাবলী, সিদ্ধান্তরহুন্ঠ, সেবাফল- 
স্তোব্র ও তাহার টীকা, স্বামিন্ত্ক | 

বল্লভাচার্ষের মৃত্যুর পর, তাহার দ্বিতীয় পুত্র বিট্ঠল নাথ 
মঠের গদিতে উপবিষ্ট থাকিয়! অসীম যত্ধে ও উদ্ভমে এবং বিশেষ 
আগ্রহের সহিত দক্ষিণ ও পশ্চিমভারতে স্বীক্প পিতাপ্প প্রবর্তিত 
ধর্মমত বিস্তারে সফলমনোরথ হইয়াছিশেম। তিনি এই প্রচার- 
কার্যে স্বধর্শতুক্ত ২৫২ জন পাধুর সাহায্য পাইয়াছিলেন। এ 
সকল পবিভ্রচয়িপ্র বৈষ্ণবদিগের জীবনী "দোশৌবাভনবার্তা” 
নামক হিন্দীগ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। 

বিট ঠলনাথ ১৫৬ংষ্টান্দে গোফুলে আসিয়া বাস করেন। 
এথানে ৭*বৎসর বঙ্নঃক্রমকালে পবিত্র গোবর্ধন শৈলশিখরে 
তাহার তবলীলা শেষ হয়। তাহার ছুই পত্ধী এবং গিরিধর, 
গোবিন্দ, বালকৃঞ্চ, গোকুলনাথ, রুনা, যহনাথ ও ধনশ্তাম 
নামে সাতটা পুত্র ছিল; তম্মধ্যে গোসাঞী গোকুলনাথ বিছা ও 
বুদ্ধিতে সমধিক প্রসিন্ধ। গোকুলনাথ স্থ্বীয় পিতামিহ্‌ বল্লভাচাধ্য 
কৃত সিদ্বীস্তরহন্তে্র টাকা ঈটনা করিয়াছিলেন । বঙ্জভাচাধ্যের 


[ ৬৭৬৮ ] 





বল্গভেল্দ্, 





বংশধরগপ গোসাঞী উপাধিতে পরিচিত । বোদাই মঠের 
গৌঁসাই তাহাদের একজন প্রধান প্রতিমিধি। 
খর়ভাচ ধের ধর্মাদত। 

বঙ্পভাচার্য-প্রবর্তিত ধর্শতত্বের মূলমন্ত্র অঙ্ধ-সন্ঘফ। এই কথ 
তিনি ভগবানের নিকট লাভ ফরিরাছিলেন এবং তাহাই ফ্ঠাহার 
সিদ্ধান্তরহন্তে লিখিয়া! গিয়াছেন। উহা! সাধারণের অতিশয় আদ- 
রের বস্তবোধে এখানে উদ্ধৃত হইলঃ-_ 
“শ্রাবণন্তামলে পক্ষে একাদস্ঠাং মানিশি। 
সাক্ষাৎ ভগবতা প্রোক্তং তদক্ষরশ উচ্যতে ॥ 
্দ্মসত্বন্ধকারাণাং সর্কোধাং মেহজীবয়োঃ। 
সর্ব্দোষনিবৃত্তিহি দোষঃ পঞ্চবিধঃ স্থতঃ ॥ 
সহজা দেশকালোখা৷ লোকবেদনিক্বপিতাঃ। 
সংযোগজাঃ স্পর্শজাশ্চ ন মস্তব্যাঃ কথধনন ॥ 
অন্যথ! সর্বদোষাণাং ন নিবৃত্তিঃ কথধ্চন। 
অসমলিতবস্ত,নাং তন্মাৎ বর্জধনদাচরেৎ ॥ 
নিবেদিভিঃ সম্পোব সর্বং কুধ্যাদ্ধিতি স্থিতিঃ। 
ন মতং দেবদেবন্ত স্বামিতুক্তসমর্পণং ॥ 
তন্মাদাদৌ সর্বকাধ্যে সর্ববস্তসমর্পণম্‌। 
দত্তাপহায় বচনং তথা চ সকলং হরে ॥ 
ন গ্রাহথমিতি বাকাং হি ভিরমার্গপরং মতম্‌। 
সেবকানাং খা লোকে ব্যবহারঃ প্রসিদ্ধ্যতি ॥ 
তথা কাধ্যং সম্যৈব সর্বেষাং ব্রহ্মত! ততঃ। 
গঙ্গাত্বং সর্বধোষাণাং গুণদোষাদিবর্ণনা ॥ 
গঙ্গাতেন নিরূপ্যং শ্থাত্তদ্বদত্রাপি চৈব হি। 
ইতি শ্রীবল্লভাচাধ্যবিরচিতং সিক্কান্তরহস্তাং সম্পূর্ণম্‌ ॥ 

[বিস্তঙ বিবরণ বল্পভাচারী শবে দ্র্টব্য। ] 


বল্পভানন্দ, যট.কারৰ নামক ব্যাকরণপ্রণেতা । 
বল্লভা (ত্ত্রী) গুজরলাতস্থ একটি প্রাচীন নগর ও জনপদ । 


[ বলভীরাজ্বংশ দেখ ] 

২ রাচীয় কুলীন ব্রাঙ্গণসমাত্রের মেল। ৰল্পভ হইত্বে এই 
মেলের চুষি 
কৌতুকচিস্তামণ্। শিবপুজাসংগ্রহ ও সনৎকুমার 
সংহিত্তাটাকা গ্রণেত! । ইহার উপাধি সরস্বতী। ২ বৈগ্যচিস্তামণি- 
রচয়িতা । ইনি তেলগুব্রাজ্মণ, পিতার নাম অমরেশবর ভ্ট। 
বলভেম্বর (পুং ) রাপুত্রভেদ। 
বল্পম (দেশকে ) ১ বড়লা। ২ সিংহ স্বীপজাত নৌকা! বিশেষ । 
বল্লম ॥ বেনধুম ), মান্্রাজ গ্রেসিডেদ্সীর উত্তর আর্কট জেলার 
অন্তর্গত একটী গওগ্রাম। বন্দীবাস নগর হইতে ৪ ক্রোশ 
পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে প্রাচীন চোলরাজবংশের প্রতিটিত 





একটা প্রাচীন মন্দির এধং উহার গ্লপুরাপ আছে। এখানকার 
শিলালিপির মধ্যে একখানি ১৯৬৯ ধৃ্টাবে রণসিংহ দেব মহারায 
নামক:রাজার প্লাজত্ব ফালে উৎকীর্ণ। 
বল্পর (ব্লী) হলতে ইতি বঙ্প-অনুন্। কৃষণণ্ডরু। (রাজনি ) 
২ মর্জরী। ৩ গহন। ৪ কুঞ্জ। (ধরণি) 
বল্পরি [রী] ত্তরী) বা-কিপহল্লং সংবরণং খচ্ছতীতি খ-অচ.. 
ই, কদিকারারধিতি বা ভীঘ,। ১ মঞ্জরী। 
“আনপাদি।ন সংলরয়্রমে গজভ্গ্নে পতমায় বল্পরী |” 
( কুারস” ৪1৩২ ) 
২ চিত্রমূল। ৩ খিক! (রাজমি* ) ৪ বচা। ( বৈস্তকনি* ) 
বল্পব (পুং) বল্স'গ্ীতৌ কিপ ব্পং গ্রীতিং বাভীতি বা ক। 
১গোপ। (অধর) 
“শশিনমিব সুরৌঘাঃ সারদুন্র্ত,মেতে। 
কলসিমুদধি গুববীং বল্পবা লোড়য়স্তি ॥৮' ( মাঘ ১১1৮ ) 
২ ভীমসেন, বিরাট নগরে খন অক্তাতবাম অবস্থায় অবস্থান 
করেন, তখন তিনি এই নামে পরিচিত ছিলেন। 
পপৌরোগবো ক্রবাণোহ্হং বল্লবেো৷ নাম নামতঃ | 
উপস্থান্তামি রাজানং বিরাটমিতি মে মতিঃ )% 
€ ভারত 8২১) 
(ত্রি)৩স্থপকার। (অমর) 
বল্লভী (ভ্ত্রী) বল্পভ-ভীষ্‌। বল্লবঞ্জাতি স্ত্রী, বল্লৰপত্থী। পর্ধ্যাক্র_ 
'আভীরী, গোপিকা, গোপা, মহাশুদ্রী, গোপালিকা | (শবারদ্বাণ) 
বল্লাপুর (ক্রী) নগরতেদ। (রাঞজতর” ৭২২৯ ) 
বলি (স্ত্রী) বঙ্লতে সংবৃণোতি বল্ল সর্বধাতুভ্য ইন্। ১ লতা। 
“বনিবেষ্ট়তে বৃক্ষং সর্ঘতশ্চৈব গচ্ছতি।” 
(ভারত ১২।/১৮৪।১৩ ) 
২ পৃথিবী। ( শবমালা ) 
বলিকণ্টকারিক! ! স্্ী) বঙ্গিরূপা কণ্টকারিকা। অগ্রিদমনী- 
ক্ষুপ, শোলা । (রাজনি, 
বল্লিকপ্টারিক। (স্ত্রী) অগ্রিষমনীক্ষপ। 
বল্পিক। (শ্রী) ১ বৃত্ধমন্লিকা, চলিত বেলফুল। (রাজমি* ) 
২. উপোদকী, পুই। (বৈস্তকনি*) বঙ্গি-্বার্থে কন্‌ 
টাপ। ৩ লতা। 
বল্িজ (রী) মররিচ। (রাজনি) (ঝি) ২ বন্গিজাতমাত্র। 
বল্িদুর্বী (ত্্ী) বঙ্পিরপা দূর্বধা। চলিত শ্বেতদূর্বা ৷ মরাঠী__ 
পাটরীহরিখারী ; কর্ণাট--বিলিয়করুকে। এই দুর্বার গুণ-_ 
তিক্ত, মধুষ, শীত, পিত্তক্ন এবং কফ, বমি ও তৃষ্ঠাহর। (রাজনি-) 
বল্লিঙ্গৎ (জি) বরলীযুক্ত | “অনৃকূজবিমবী/” (গীতগো” ২1১৯) 
বললিমলন়্) দাঙ্গাগ প্রেসিডেসী উত্তর আর্কট জেলার চিত্র 


[ ৬৭৯ ] 


পরিশোভিত নগরে পরিপত্ত ছিল। পেয়ামী নবীতীরবন্তী 
মেলপাড়ী গ্রাম হইতে ১ মাইল পশ্চিমে ও চিত্তুর হইতে এই 
স্থান ১৭ মাইল দক্ষিণপূর্বণে অবস্থিত। পূর্বে এখানে জৈন 
সম্প্রদায় প্রধল ছিল, কালে শৈবগণ গ্রবল হইয়া লিঙ্গোপাসলার 
প্রভাব বিস্তার করেন। তাহারা পর্বমতোপরিস্থ প্রাচীন জৈন- 
মন্দির অধিকার করিয়া তাহা সুত্রঙ্গণযমন্দির়ে পরিণত করেন। 
পর্বতগাত্রে জৈনকীর্তির নিদর্শনন্বন্নপ অনেকগুলি মৃত্তি ও শিলা- 
ফলক উৎকীর্দ আছে। মঙ্গিরের গঠননৈপুণ্য দেখিয়া অনু- 
মান হয় যে, ৪৯১৫২* ফিট, পরিসরযুক্ত একটী পর্বতগুহ! মধ্যে 
এ মন্দিরটী নির্শিত হুইয়াছে। প্রবাধ, চোলরাজবংশের কোন 
রাজ! এ মন্দির নির্শীণ করাইয়াছিলেন। পর্বতের দক্ষিণাংশে 
পর্বতচুড়া কাটিয়া সমতল ভূমিতে পরিণত কর! হইয়াছে, তাহা 
চতুষ্পার্খে প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়৷ লোকে বলিয়া থাকে যে, 
জৈন-প্রাহ্র্ভাৰের সময় এঁ স্থানে একটী ক্ষুদ্র গিরিছুর্ স্থাপিত 
ছিল। নগরের প্রধান রাস্তার পূর্বাংশে একটী সুবিদ্ূত ছর্গের 
ধ্বস্ত নিদর্শন অদ্ভাপি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে । 
বল্লিয়ুর, মান্ত্রাজ প্রেসিডেন্সীর তিন্নেবন্লী জেলার অন্তশত 
একটী গণ্গ্রাম। নানগুণেরী তালুকের সদর হইতে ৪ ক্রোশ 
দূক্ষিণপশ্চিমে কুমারিকা অস্তরীপ হইতে তিন্নেবঙ্লী সরে 
আসিবার রাস্তার পশ্চিম ধারে অবস্থিত। এখামে একটা 
দীর্থিকার ধারে বহুসংখ্যক প্রস্তরাবলী নিপতিত আছে? 
উহার শিল্পনৈপুণ্য ও তন্মধ্যে অক্কিত প্রতিকৃতি প্রভৃতি পধ্যবেক্ষণ 
করিলে সহজেই সেগুলি জৈনমনদিরের ধ্বংসাবশেষ বাঁলয়া মনে 
হয়। এ পাথরের মধ্যে কতকগুলি শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে। 
এখানে যে জিনমৃত্তি পাওয়া গিয়াছিল, তাহা বিশপ সার্জেন্ট লইয়া 
রক্ষা করিতেছেন । 
এতস্তিন্ন এখানে কুলশেখর পাণ্যের স্থাপিত একটা 
সুবৃহৎ শিবমন্দির আছে। বিণ ও সুত্রঙ্ণ্য দেবের অন্ত ছুই্টী 
মন্দিরও বু প্রাচীন। পাগ্য রাজরংশের প্রতিষ্ঠিত একটা 
নুদৃ় ছুর্গের ধ্বংসাবশেষ অস্তাপি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে । 
বল্লিরাস্ট্র (পুং) জনপদবাসী লোকতেদ। অপর নাম মররাষ্ই। 
(বিপু ) ০ 
বল্লিশীকটপোতিকা (তত্র) বল্লিগ্রধানা শাকটপোতিক৷ । 
মূলপোড়ী, চলিত কচিসূল! । (রাজনি* ) 
বলিলী]শ [সরণ (পুং) বলিগ্রধানঃ শৃরণঃ। অত্যনসপণী । 
বলী (স্ত্রী) বল্লি-ভীষ,। লতা। এই লতার স্থিতিকাল একবর্ষ 
মাত্র। ইহ তৃপৃষ্ঠ দিয়া বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ইহা কুম্সাণড ব। 
কুমড়া লতা প্রতৃতি নামে খ্যাত। (সুশ্রুত নুত্স্থান ২৮ অঃ) 





পলতাবল্লীশ্চ গুল্সাংশ্চ স্থানূনস্মন এব চ। 
জনান্তে চক্রিরে মার্গং ছিন্দস্তো৷ বিবিধান্‌ দ্রমান্‌॥” 
(রামায়ণ ২৮০।৬ ) 
২ কৈবর্তমৃতা, চলিত কেওটমুস্তা। (রাজনি* ) 
জজমোদা, চলিত রাছ্ধুনী । ৪ চব্য, চই। (রাজনি* ) ৫ অগ্রি- 
দমনী, শোলা । ৬ কৃষ্ণাপরাজিতা ৷ ( বৈদ্তকনিৎ ) 
বল্লীকর্ণ (পুং) সম-বিষমান্নপালি কর্ণ । (সুশুত সত ১৬ অঃ) 
বল্লীখদির (পুং) আরুকনামক খদিরভেদ। ইহার গুগ__তিক্ত, 
কটু, উষ্ণ, কধায়, অল্নরস এবং শ্বাস-কাসক্গ ও পিত্ব-রক্ত ত্রিদোষ- 
হর। ( বৈস্তকমি* ) 
বল্লীগড় (পুং) বল্লিরূপো গড়ঃ। মতস্যভেদ, চলিত কথায় 
কোথাও ভোলা, কোথাও বেলে এবং কোথাও বালিকড়া বলে। 
ইহার গুণ লঘু, রক্ষ, অনভিষ্যন্দী, বাযুকর ও কফনাশক। 
বল্লীজ (ক্লী) বল্লাাং লতারাং জায়তে ইতি জন-ড। মরীচ। 
( রাজনি*, শব্দচ* ) ভাদ্রপদসংজ্ঞক বৎসরে বল্লীজ সকল পরিপক 
হয়। অন্ত শম্ত হয় না। 
“ভাদ্রপদে বন্ীজং নিষ্পত্তিং যাতি পূর্ববশস্তঞ্চ ।”(বৃহতৎ্সং৮1১৩) 
বল্লীপঞ্চমূল (ক্লী) লতা পঞ্চমূল। 
প্বিদারী সারিবাপজনী গুড়চ্যোইজাশৃঙ্গী চেতি।” 
( স্থশ্রুত স্থ* ৩৮ অঃ) 
পরিভাষা প্রদীপের মতে উক্ত পঞ্চমূল কফনাশে প্রশস্ত । 
', স্শ্রুত চিকিৎসাস্থানে সপ্তদশ অধ্যায়েও ইহার উল্লেখ দেখা যায় । 
বলীপলাশকন্দা (্্ী) ভুমিকুশ্না্ড। ( বৈগ্ভকনিৎ ) 
বল্লীকুল (ক্লী) কর্কটিকাদি। (লুশ্রত চি* ১৪ অ:) 
বল্লীবট (ক্লী) বটবৃক্ষ ভেদ। 
বল্লীবদরী (স্ত্রী) বল্ীরূপা বদরী। ভুবদরী, চলিত মোটা কুল। 
বলীমুদগ (পুং ) বলীযু জাতো মুদগঃ। মুকুষ্টক। (রাজনি” ) 
বন্দীরৃক্ষ (পুং) বন্মীবৎ দীর্ঘো বৃক্ষঃ। সাণবৃক্ষ। (রাজনি* ) 
(ব্লী) বল্লাতে আত্রিয়নে লতাদিনেতি বল্ল বাহুলকাৎ 
উরচ। ১ কুঞ্ধ। ২ মঞ্রী। ওক্ষেত্র। ৪ নির্জল স্থান। 
৫ শান্ধল। ( হেমচ* ) ৬ গহন। (মেদিনী) বিশ্বধররত্বা- 
বলীতে বলুর স্থানে বঙ্পর পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। 
বন্গুর (রি) বলন্যতে সংবরি্নতে ইতি বল্প-উরচ, ( ধর্জিপিক্লাদিত্য 
উরোলচৌ । উপ. ৪1৯০ ) ১ আতপা্দি দ্বারা শুষ্ক মাংস । (অমর?) 
মন্থু এইরূপ মাংস ভক্ষণ নিষেধ করিয়াছেন । 
পনিমজ্জতশ্চ মতস্তাদান্‌ সৌনং বল্প,রমেৰ চ।” (মনু ৫৬৩) 
“বরং শুক্ষমীংসম্ (কুল্ল।ক) % 
২ শৃকরমাংস। ( মেদিনী) ও কক্ষের ৪ বাহন । 
৫ উষরভুমি। ( হেমচন্জ ) | 


৩ 








বলপুর ( বলুর ১ কাশ্মীর উপত্যকাস্থ একটা সুবৃহৎ সী । ঝিলাম 
নদীর বিস্তার দ্বারা গঠিত। ইহার পূর্বপশ্চিমে ২১ মাইল্‌ এবং 
উত্তরদক্ষিণে ৯ মাইল বিভ্ৃত। ইহার ঠিক মধ্যস্থানের অক্ষাণ 
৩৪০১০ উঃ এবং ভ্রাঘিণ ৭৪০৩৭ পৃঃ। ইহার মধ্যস্থলে একটা 
ক্ষুদ্র বন্ধীপ আছে, তছুপরি একটা প্রাচীন বোদ্ধমনিক্নের.ধ্বংসা- 
বশেষ বিস্তমান। এই বিস্তৃত বৌদ্ধকীর্তি যে এক সময়ে 
এখানকার অপূর্ববপ্রী সম্পাদন করিয়াছিল, তাহাতে সনোহ নাই। 
প্রাকৃতিক সৌনধ্যেও ইহার তটভূমি উজ্জ্বল রহিয়াছে। 
এখানে প্রায়ই ভীষণ ঝটিকা হইয়া থাকে। 

বন্ধুর, (রার-বল্পর ) মান্্রাজ প্রেসিডেক্দীর উত্তর আর্কট জেলার 
একটা তাপুক। ভূপরিমাণ 8৫৪ বর্গমাইল। এই উপ- 
বিভাগের পাঁলর নদী প্রবাহিত উত্তরাংশ সমতল এবং অপর 
সকল স্থানই প্রায় জঙ্গলাকীর্ণ পর্বতমালায় পরিপূর্ণ। এখানে 
ছয়টী থানা আছে। 

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটী নগর। পারীর নদীর 
তীরে অবস্থিত । অক্ষাঁণ ১২০৫৫১৭৮ উঃ এবং দ্রাঘি” ৭৯০১০” 
১৭ পৃঃ। উপবিভাগীয় বিচারকার্যের সুবিধার জন্ত এখানে 
১টা দেওয়ানী ও ৪ুটী ফৌজদারী আদালত আছে। নগরটা 
মিউনীসিপালিটার অধধীন। এখানে এক জন সবকলেক্টাব 
থাকেন। একটা সেনানিবাস প্রতিষ্ঠিত থাকায় এখানে 
সামরিক কম্মচারীদিগের বাসের জন্য গৃহাদি নির্মিত আছে। 
এতক্ডতিন জেল থান, গির্জা, হাসপাতাল প্রভৃতি রাজকীয় 
অট্টালিকা এই নগরের শোভা সম্পাদন করিতেছে । মান্দ্রাজের 
দক্ষিণপশ্চিম শাখা এই নগর দিয় গিয়াছে। এখানে একটা 
ষ্টেসন মাছে। 

১২৭৪-৮* খুষ্টাব্ধের মধ্যে অথানকার ছূর্গ নির্শিত হয়। 
স্থানীয় কিংবদন্তী এই যে, ভদ্রাচলবাসী এক ব্যক্তি এই 
হুর্ নিম্মীণ করিয়া বিজয়নগর রাজকরে অর্পণ করেন। 
ষ্টীয় ১৭শ শতাবন্দবের মধ্যভাগে বিজাপুরের সুলতান এই 
নগর অধিকার করিয়া লন। অতঃপর ১৬৭৬ খৃষ্টাৰে তুকাজী- 
রাওর অধীনে মহারাষ্ট্রগণ সাড়েবার মাস অবরোধের পর 
বল্প'র ছুর্গ জয় করেন। ১৭০৮ খুষ্টাষে দিল্লী হইতে দাউদ 
থা নামক এক জন পুমোগলসেনানী দাক্ষিণাত্যে প্রেরিত 
হন। তিনি মহারাষ্ট্রদিগকে পরাজিত করিরা ১৭১* ধৃঃ অঃ 
হর্গ স্বীয় জামাতা! দোস্তআলীকে দান করেন। দোস্তআলীর 
পুত্র মূর্ত আলী ১৭৪১ থুষ্টান্খে এখানে সবর আলীকে 
গোপনে নিহত করিয়াছিলেন । অতঃপর প্রায় ২* বৎসর 
কাল. মূর্তজাআলী এই সুদৃঢ় ছুর্গের সর্বময় কর্তা হইয়া আর্কটের 
নবাব এবং তাহার ইংরামিত্রকেও উপেক্ষা করিয়াছিলেন । 





বন্ধুর [ ৬৮১ ] 


১৭-৯ খৃষ্টাব পর্বাস্ত মূর্তজ! নির্কিবাদে এই ছূর্গাধীশ্বর থাকেন। 
উক্ত বর্ধে এক দল ইংরাজসেন! ছুর্গপ্রাচীর সম্মুখে আসিয়া 
গোলাবর্ষণ করিতে থাকে । তখন কেন্লাদারের বিনীত প্রার্থনায় 
ইংঘাজ সেনাপতি সদলে প্রত্যাবৃত্ত হন। 

ইহার কিছুদিন পরে, বল্লর ইংরাঞ্দিগের হস্তগত হইলে 
তথায় ইংরাজসেনাস্থাপনের ব্যবস্থা হয়। ১৭৬৮ খুষ্টাবে 
হায়দার আলী সসৈন্তে ছুর্গ সমীপে আসিয়া! ছ্র্গাধিকারে প্রবৃত্ব 
হইলেন। ইহার পর হায়দার পুনরায় ১৭৮০ খৃষ্টাবে এই নগর 
অবরোধ করেন। এই অবরোধ প্রায় ছুই বৎসর থাকে। 
অবশেষে হায়দার আলীর মৃত্য হইলে মহিন্ুরসৈন্ত সে স্থান 
ত্যাগ করিয়া যায়্। 

১৭৯১ খৃষ্টাব্দে লর্ভ কর্ণওয়ালিদ্‌ এখান হইসে বঙ্গলুর আক্র- 
মণে অগ্রসর হন। ১৭৯৯ খুষ্টা্ধে গ্রীরঙ্গপত্তনের পতনের 
পর, টিপু সবলতানকে কিছুদিন এখানে অবরুদ্ধ রাখা হয়। এই 
সময়ে সেনাদলের মধ্যে রাজবিপ্রোহজনক একটা বড়যন্ত্র চলিতে 
থাকে, তাহাতে ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে এখানে একটি সামান্ত সিপাহী- 


বৰব্যাগ্যরিষট 


বন্পুরক (পুং) বল্র-কন্‌। [ বর দেখ।] 
বন্ধুবর, জাতিবিশেষ। 
বল্লের, শন্থাজ গ্রেসিডেক্পীর উত্তরবিভাগস্থ ধা্গড় জ্বাতি- 
বিশেষ । ইহার! বের-বল্পেন নামেও পরিচিত। 
বন্ধগ (স্ত্রী) বধ-ভাবে ঘঞ্, বধায় সংবরণায় সাধুঃ, বহধ-যৎ। 
ধাত্রীবক্ষ। (হারাবলী ) 
বল্বজ (পুং) বহে পর্বতে জায়তে ইতি জন-ড | ১ উপল। 
উপলতৃণভেদ, বাবতৃণ। চলিত উলুখড়। ( অমর ) 
*মুঞ্জাভাবে তু কর্তব্যাঃ কুলাশবস্তকবহলৈঃ | 
ত্রিবৃতাগ্রস্থিনৈকেন ত্রিভিঃ পঞ্চভিরেব বা ॥” ( মন্নু ২৪২) 
বন্বজ্বা] (স্ত্রী) বন্বজ-টাপ,। তৃণবিশেষ। পধ্যায়-_দৃঢ়পত্রী, 
তৃণেক্ষু, তৃণববজা, মৌজীপত্রাঃ দৃঢ়তৃণা,পাণীয়াস্রা দৃক্ষুরা। গুপ__ 
মধুর, শাতল, পিত্ত, দাহ ও তৃষ্ণানাশক, বাতবদ্ধক, রুচিকব 
ও কগগুদ্বিকারক। (রাজনি* ) 
বল্‌্শ ( পুং) শাখা । “শত বল্‌্শে! বটঃ৮ ( ভাগ” ৫1১৩।২৫ ) 
বল্হ, ১ কান্তি। ২ শ্রেষ্ঠ। চুরাদি* পরশ্মৈৎ অকৎ শ্রেক্ঠার্থে 


বিদ্রোহ ঘটে । তাহাতে অনেক যরোপীয় নিহত হয়। কর্ণেল 
জিলেদ্‌পি বিদ্রোহ দমন করিলে শ্রীঘ্রই মহিস্থরের রাজকুমারদিগকে 


ভ্বাদ্দি* আত্মনে সৰ₹* সেটু। লট, বল্হয়তি। লুঙ অববহ লৎ। 
ভাদি পক্ষে লট, বল্হতে। 


বাঙ্গালায় স্থানান্তরিত করিয়া ইংরাঞ্জগণ ভাবি-বিদ্রোহের আশঙ্কা | বল্হিক (পুং) জাতিবিশেষ। সম্ভবতঃ বাহলীক জাতি। 


হইতে মুগ হন। 


[ পৰর্গে ঘেখ। ] 


উপরি উক্ত ছুগ ভিন্ন, এখানে উল্লেখযোগ্য আরও অনেক ৷ বব ( পুং) সময়নির্রার্থ জ্যোতিষোক্ত একাদশ করণের প্রথম! 
অট্টালিকা ও মন্দির আছে। দুীভ্যন্তরস্থ জলকগেশ্বর স্বামীর | ববাঙ্গ (র্লী) বরাঙ্গ। (ত্রিক”) 
মন্দির (শৈব ) এখনও সুন্দর অবস্থায় রক্ষিত আছে। স্থানীয় | ববর্জুষী ত্র) যে ব্যক্তি পাপক্ষালন করিয়াছে। রুতপ্রায়শ্চিতত। 
প্রবাদ, ১২৭৪ খুষ্টাকে এ মন্দির নির্মিত হয়। কেহ কেহ| বর (ত্রি) ১ বেছিত। (সায়ণ) (পুং) ২ অন্ধকারা- 
বলেন, ১২৯৫ খুষ্টাবে দুর্গস্থাপনের পর উহা! গঠিত হইয়াছিল। বারক। (সায়ণ) ৩ গর্ত, গহ্বর । (সায়ণ ) ৪ কুপ। 
কেহ কেহ বলেন, বিজয়নগরাধিপ কৃষ্ণ দেবরায়ের রাজ্যা- | ( নৈঘপ্ট, ৩২৩) 
ধিকারের কিছু পূর্বে সম্ভবতঃ ১৪৮৫ খুষ্টাৰধে এ হর্গ প্রতিষ্ঠিত | বত্রি (পুং) শরীরাবরক জর! । “বত্রিং কতন্নং শরীরমাবৃত্যাবা- 
হয়। রাজা কৃষ্ণদেব রায় এখানকার হুর্ধ্যগু& প্রর্ধরিণী এবং | স্থিতাং জরাম্‌' ( খক্‌ ১/১১৬1১* সায়ণ) ২ রূপ। (নৈঘপ্ট, ৩।৭ ) 
তদীয় মহিষী কৃষণান্সী অন্বানদীতীরে ছুইটি মন্দির স্থাপন করেন। | বন্রিবাসস. (ত্রি) কপযুক্ত বসনশালী। 'বত্রিবাসসং বৰিঃ 
স্থানীয় বিষুমন্দির ও চাদ সাহেবকৃত জুমামসজিদ, হায়দার বংশের | রূপনাম রূপোপেতবসনবন্তম্‌।” ( অথর্ব্ব ৮৬1২ ) 
সমাধিক্ষেত্র এবং কএকটি হিন্দুকীর্তির নিদর্শন দেখিবার জিনিস। | বৰব (বেবা)ল (পুং) বর বৃক্ষ, চলিত বাবলা! । 
বল্লুর, মান্রাজ প্রেসিডেন্পীর কষ! জেলার বেজবাড়া ভাণুকের : প্ৰববলঃ কিং কিরাত; শ্তাৎ কিং কিরাটঃ সপীতকঃ। 
অন্তর একটি নগর। বল্লর জমিদারীর রাজধানী। কৃষ্ণ স এব কথিতন্তজ জ্ৈরোত| বট্‌পদমোদিনী। 
নদদীতীরে বেজবাড়া হইতে ১৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত । ববব,লঃ কফনুদ্গ্রাহী কুষ্টক্কমিবিষাপহঃ।” ( ভাবপ্রৎ) 
বন্গুরু, মান্রা্ প্রোসডেন্সীর বাগট্‌লা তালুকের অন্তগত একটি বব লনির্ধ্যাস (পুং) বব্বূল বৃক্ষের নিধ্যাস, বাবলার আটা, 
গগ্ুগ্রাম। বাপটুল। হইতে ১৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত । গ্‌। ইহার গুণ--গ্রীহী, পিন্ত ও বাযুদ্র, এবং রক্তাতিমার, 
এখানকার গোপালম্বামিমন্দিরে ও মণ্ডপের স্তস্তগাত্রে ছুই | পিত্বান্র, মেহ, ও প্রদরনাশক। তত্তিল্ল ইহ! ভর্নস্থানসন্ধান- 
থানি শ্রিলাফলক উৎকীর্ণ আছে। তৎপাঠে জানা যায় যে, | কারী, শীত ও রক্তাবারক। ( আত্রেয়স* ) 
১৫৭৩ খুষ্টাকে এ মণ্ডপটি নির্দিত হইয়াছিল ।' বৰবল্যাগ্যরি্ (পুং) গ্রহণীরোগাধিকারোক্ত ওঁষধতেদ 


পু হু] ১৭১ 


বশগত 


বাবল! ছাল ২৫ সের, পাৰার্থ জল ২৫৬ সের, শেষ ৩৪ সের, 
গুড় ৩৭॥* সের, ধাইফুল ১৬৯ পল, পিপু'ল ২ পল, জায়ফল, 
কাকলা, গুড়ত্বক, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, লবঙ্গ, মরিচ 
প্রত্যেকে ১ পল। এই সমস্ত একত্র করিয়া এক মাস যাবৎ 
আবৃত পাত্রে রাখিবে। ইছা সেবন করিলে অতিসার প্রস্তুতি 
নানা পীড়ার শাস্তি হয়। ( ভৈবজ্যরত্বাবলী গ্রহ্ণ্যধিকার ) 


বশ, ১ কান্তি। ২ ইচ্ছা। অদাদি* পরশ্মৈৎ সক* সেট.। লট, 
বষ্টি, উষ্ঠঃ উশস্তি। হি-উডটি। লিঙ্‌. উত্তাং। লঙ 


অবট ওষ্টাং উশন্‌। লিট. উবাশ, উশতুঃ উবশিথ, উশিব। 
লুট, বশিতা। ল্‌ট, বশিষ্যতি। লু অবশীং। অবাশীৎ। 


.সন্‌ বিবশিষতি। যঙ বাবশ্ততে। বঙুজুক বাবষ্টি। পিচ, 


বাশরতি। লুঙ তববীবশৎ। 
বশ (ক্লী) বশ (বশিরণ্যোক্ূপসংখ্যানং। পা ৩৩1৫৮ ) ইত্যহয 
বার্ডিকোক্ত্যা অপ । ১ ইচ্ছা । ২ প্রতৃত্ব। ৩ আয়ত্ত! । 
“বশে বলবতাং ধর্মমঃ স্থথং ভোগবতামিব ॥৮(ভারত ১২।১৩৪।৭) 
(ব্রি) বঙ্টাতি বশ-অচ। ৪ আরত। ( শব্রত্বা* ) 
“গুণাঢ্যোহপি তদাকর্থ্য সস্তঃ থেদবশোহভবৎ।” 
(কথাসরিৎসাণ ৮1১৭) 
( পুং ) বশ-ভাবে-অচ.। ৫ ইচ্ছা! । ( অমর ) উত্তাতে ইষ্যতে 
ইতি বশ-কর্মণি অপ । ৬ বেশ্তাগৃহ। ৭ আয়ন্ততা । ৮ প্রভুত্ব। 
(ত্রিকাণ )৯ জন্ম। (হেম) 
বশংবদ (ত্রি)বশং তবাহং বশ ইতি বাক্যং বদতীতি বশংবদ 
( প্রিয়বশে বদঃ থচ। পা ৩২1৩৮) ইতি খচ, ( অরুত্ধিষদ্তত্ত 
মুম। পা! ৬৩৬৭ ) ইতি মুম্। আমি তোমার বশীভূত এই 
কথা যিনি বলেন। ২ বশীভৃত। 
“স জহার দুরাচারো তৃত্বৎ লোভবশংবদঃ ।” 
( রাজতরঙগিণী 8৩৯৫ ) 
ংবদত্ব (ক্লী) বশংবদন্ধ ভাবঃ ত্ব। বশংবদের ভাব বা ধর্ম । 
বশকর (ত্রি) বশংকর্োতীতি। যাহাকে বশ করা যায়। 
বশ, বশীভৃত। 
বশকা! (ত্ত্রী) বপেন আয়ততয়া কার়তি শোভতে ইতি কৈ-ক। 
, বস্তা নারী। ( শঙবরত্বা* ) 
বশক্কিয়। (ত্ত্রী) বশন্ত ক্রিয়া । বশীকরণ। পর্ধ্যায়-_সংবদন। 
( অমর ) [ বশীকরণ দেখ । ] 
বশগ (ব্রি) বশং গচ্ছতীতি গম-ড । বখগত, বশীভূত । 
প্র্দামি তে হস্ত বরং বমিচ্ছসি 
প্রশাধি মতস্ঠান্‌ বশগোহন্ম্যহং তব।” ( ভারত ৪1৬।১২) 
্িয়াং টাপ,। বপগা-_বশীভৃকতা। 
বশ[ং]গত (ত্রি) বশংগতঃ। বশীভৃত। ( ভাগণ ৪২৬২৬ ) 


[ ৬৮২ ] 
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বশগত্ব (ব্লী) বশগন্ত তাবঃ ত্ব। বশগের ভাব বা ধর্প, বশত 
বশগমন (ক্লী ) বশ হওয়া, বশীভূত হওয়া। 
বশগামিন্‌ তত্রি) বশং গচ্ছতীতি গম-ণিনি। যিনি বশীভূত 
হইয়াছেন, বশ হইয়াছেন । ৮ 
বশতা! (তরী) বশন্ত ভাবঃ তল্-টাপ.। বসব, বশের ভাব বা 
ধর্ম, বশত্ব। 
বশনীয় (তরি) বশযোগ্য, বন্ত। 
বশবর্তিন্‌ (ত্বি) বশে বর্ততে বৃত-ণিনি। বশীত্ৃত, ধিনি বশে 
অবস্থান করেন। 
বশম্থ (তরি) বশে তিষ্ঠতীতি স্থা-ক। বশবর্তী। 
বশা (স্ত্রী) বশ-অচ, টাপ. (বশিরশ্যোরুপসংখ্যানং । পা ৩৩৫৮) 
ইতি অপবা। ১৯ বন্ধ্যানারী। মন্থর মতে, রাজ। বন্যানারীর 
ধন রক্ষ৷ করিবেন। 
“বশাংপুত্রান্থ চৈবং স্তাড্রক্ষণং নি্ছুলাসু চ। 
পতিব্রতাস্থ চস্ত্রীযু বিধবাস্বাতুরাস্থ চ ॥৮ ( মনু ৮২৮) 
১ম্ৃতা। ২ ধোষা। ওর্ত্রীগবী। ৪ করিণী। (মেদিনী) 
৫ বন্ধ্যাগবী। “ভারতাগ্পে বশাভিরক্ষভি১” (খক্‌ ২1৭৫) 
বশাভিবন্ধ্যাভিগ্গোভিঃ' ( সাযণ )৬ বশীভৃতা। 
"সপ্তভির্মস্রিতং কৃত্বা করবীরন্ত পুষ্পকম্‌। 
্্ীণামগ্রে ভ্রাময়েচ্চ ক্ষণাদ্ধৈ সা বশ! ভবেৎ ॥”(গরুড়পুৎ ১৮৩ অপ) 
বশাকু € পুং ) পক্ষিবিশেষ। 
বশাঢ্যক (পুং) বশয়া আঢ্যকঃ। 
শিশুমার। ( শব্রত্ব।* ) 
বশাতল (পুং) জাতিবিশেষ। (ভারত সভাপর্ধ ) 
বশান্ুগ (ত্রি) বশন্ত অন্ুগঃ। বশবর্তা, সশীভৃত। ২ দাস বা দ্বাসী। 
বশাম্ন (ত্রি)১ বশাযুক্ত অন্প। ২ বশারবিশিষ্ট | (খুকু ৮।৪৩1১১) 
বশাপায়িন্‌ € পুং) বশাং পিবতীতি পা-ণিনি। কু্ুর।(শবরতা') 
বশামৎ (তরি) বশাযুক্ত। (পা ৮২।৯ ববাদিগণ ) 
বশায়াত (ত্রি) বশং আয়াতঃ | বশীভূত। বশপ্রাপ্ত। 
*প্রাকৃসংস্কারবশায়াতবৈরক্গেহঃ* ( কথাসরিৎসা” ২৩৫১ ) 
বশি (ক্লী) বশ-ভাবে ইন্‌। বশিত্ব। ( শব্ষমালা ) 
বশিক (জি) শৃন্ভ। (অমর) 
বশিকা (ত্ত্রী) বশী বশীকরণং সাধ্যস্বেনাত্যন্তা ইতি* ৰশ-_ঠন্‌ 
টাপ্‌। অগুর়ু। ( শকচ*) 
বশিতা (স্ত্রী) বশিনে! ভাবঃ বশিন্-তল-টাঁপ্‌। বশ্িত্ব, বশীর 
ভাব বা! ধর্মা। 
বশিতৃ (তরি) বশ-তৃচ,। স্বতগ্র, স্বাধীন, 
“যে! বৈ মন্তাবমাপনন ঈষিতুর্বপিতূঃ পুরান্‌।” (ভাগ ১১/১৫।২৭) 
“বশিতুঃ শ্বতনন্ত' ( স্বামী.) 


প্রচুরবশাৰত্বাৎ তথাত্বং | 


বশীকনণ [ ৬৮৩ ] বশীফক়্ণ 





বশিত্ব (লী) বশিন্‌ তাবে ত্ব। আয়ত্বত্ব। 

“শান্তং সুচিত্তিতমপি গ্রতিজিন্তনীয়- 

মারাধিতোহপি নৃপতিঃ পরিশঙ্কনীয়; | 

মন্কে স্থিতাপি যুবতিঃ পরিরক্ষণীয়া . 

শান্ে নৃপে চ দুবত চ কুতো বশিক্বং |” ( বড় দ্র ১) 

২ অশিমাদি অষ্টবিধ এশ্বর্যযের মধ্যে প্শবর্যবিশেষ। যোগ 
দ্বারা এই খর্ব লাভ হুইয়। থাকে। এই প্ররবর্ধ্য লাভ হইলে 
স্বতপ্্রভাবে বিচরণ করিবার ক্ষমতা হয় এবং সকলই তাহার 
বশ হুইয়! থাকে । 

অণিমা লধিম। প্রাণ্তিঃ প্রাক্কাম্যং মহিমা তথ] । 

ঈশিত্বঞ্চ বলিত্ব্চ তথা কামাবশারিতা 1 (ভরত) 

বশিন্‌ (তরি) বশ-ইনি। জিতেন্সিয়, বশযুক্ত। 

বশিনী (স্ত্রী) বশো বশীকরণং সাধ্যত্েনান্তান্তা ইতি বশ-ইনি 
ভীগ,। ১ বনাা। ২ শমীবৃক্ষ। 

বশিমন্‌ (বি) যোগের এশ্বধ্যভেদ। 

“বশিত্বাৎ বশিমা নাম যোগিনঃ সপ্তুমো গুণঃ1” 

( মার্কপুত ৪০৩২ ) 
বশির (ক্লী) উগ্ততে ইফ্যতে ইতি বশ বাহুলকাৎ কিরচ, যন্থা 
বশং বশত্বং রাতীতি রা-ক। ১ সামুদ্র লবণ। ২ গজপিপ্পলী। 
(অমর) ৩ চব্য। (রাজনি* ) ৪ অপামার্গ। ( মেদিনী ) 
৫ বচা। ( শর্বচন্দ্রিকা ) 
বশিষ্ঠ : পুং) বশবতাং বশিনাং শ্রেষ্ঠঃ, বশবৎ-ইষ্ঠন্‌ (বিস্মতোলুক্‌। 
পা ৫1৩৬৫ ) ইতি মতোলুক্‌, যদ্ধা বরিষ্ঠঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। 
স্বনামধ্যাত মুনি, পণ্যায়--লরুত্ধতীজ।নি, অরুত্ধতীনাথ, বাশিষ্ঠ। 
€ হেম ) বশিষ্ট ব্রক্দার প্রাণ হইতে জন্মগ্রহণ করেন, কদ্দমকন্তা 
অরুন্ধতী ই'হার স্ত্রী এবং পুর সপ্তর্ধি। ( ভাগবত ) কৃম্ধরগুরাণের 
মতে ইহার ৭ পুত্র ও এক কন্তা। [ বসিষ্ঠ দেখ।] 

“বশিষ্ঠশ্চ ভয়োর্জায়াং সপ্ত পুত্রানজীজনৎ। 

কন্তাঞ্চ পুগুরীকাক্ষাং সর্শোভাষমন্থিতাম্‌ ॥* (কৃম্মপুণ১২ অপ) 

২ মিত্রাবক্ষণের পুত্র । ( অগ্নিপু* ) 

বশীকরণ (ক্লী) বশ-রু-ভাবে লুট, অভূততস্তাবে চি।। মণি- 
মন্ত্েষধাদি ছ্বারা আল়্ত্তীকরণ, আথর্ষণক্রিয়াভেম, যে ক্রিয়া দ্বারা 
সকলে ধশ হয়, তাহাকে বশীকরণ কহে, ইহা মণি, যন্ত্র ও 
ওষধি দ্বার! হইয়! থাকে ।. পি প্রভৃতি ধারণ এবং মন্ত্র ও ওঁষধ 
প্রশ্নোগ করিলে বশীকরণ হয়। তন্ত্রে বশীকরণের মঞ্্রোষধির 
বিশেষ বিবরণ বণিত হুইয়ান্ছে,। অতি মংক্ষেপে তাহার বিষয় 
আলোচনা! কর! হইল। 

ধিনি মারণ, উন্চাটন ও বলীকরণাদি কার্য্য করিবেন, তাছার 
মন্ত্রসিন্ধ হইতে হইবে, মন্ত্রমিষ্ধ ন। হইয়। এই লকল প্রক্রিয়া 





করিলৈ তাহা সিদ্ধ হইবে না। সাধক স্থিশ্নচিত্তে ফিশতি সহ্র 
মন্ত্রজপ করিয়া এই বশীকরণ করিবে, বশীকরণ কার্য করিলে 
তাহাকে দর্শনমান্র ব্রিতুবন ক্ষুদ্ধ হইয়া থাকে । 

ভূমিকুম্থাণড ও বটবৃক্ষের মূল জলের সহিত ঘর্ষণ করিয়া 
বিভৃতির সহিত কপালে তিলক করিরে, এই করিয়৷ যাহাঁকে 
দেখা যায়, তিনিই বশীভূত হন। পুত্যানক্ষত্রে পুনর্নবার মূল ও 
রুতর্্ীর মূল উত্তোলন করিয্। এই মূলের সহিত য্ববীজ বন্ধন- 
কালে “ও এং পুরং ক্ষোভয় তগবতি গস্ভীরয় বং স্থাহা' এই মনত 
দ্বারা ৭ বার অভিমন্্রর করিবে। ইহ! বন্ধন করিবার পূর্বে 
মন্ত্র বিংশতি সহ্শ্র জপ করিৰে। ইহাতে লোক সকল বশীভূত 
হয়। বায়ুদ্বারা উৎক্ষিপ্ত পত্র, মঞ্জিষ্টা, অর্জুনবৃক্ষ, তগরকাঠঠ 
এই সকল দ্রব্য সমভাগে যাহাকে ভক্ষণ এবং যাহার গাত্রে ম্পশ 
করান যায়, সেই ব্যক্তি ৰশীতৃত হয়। 

পুব্যানক্গতে কণ্টীকারীর মূল উত্তোলন করিয়া কটিতে বন্ধন 
এবং ক₹ফপক্ষের চতুদ্দশীর রাত্রিতে শ্বশানস্থিত মহানীল বৃক্ষে 
মূল উদ্ধৃত করিয়া নরতৈলক্বার! অঞ্জন করিলে জগৎ বশীভূত হয়। 

শ্মশানোৎপন মহানীলবৃক্ষের মূল ও স্থ্বীয় শুক্র একত্র পেষণ 
করিয়া অঞ্জন করিলে বশীকরণ করিতে পারা যায় এবং উক্ত 
মূল হস্তে বন্ধন করিলে সেই ব্যক্ি সর্ধলোকপ্রিয় হয়। পুব্যা- 
নক্ষত্রে ইড়া নাড়ী বহন সময়ে ব্র্ধাত্তীর মূল উত্তোলন করিয়া 
যাহাকে ভোজন করান যায়, সে বশ হুয়। পেচকের হাদয়, 
ত্বতকুমারী ও গোরোচনা, এই সকল দ্রব্য সমপরিমাঞে 
লইয়া চক্ষৃতে অঞ্জন করিলে ব্রিস্বৃবন বশীতৃত হয়। চক্ষুতে অঞ্জন 
দিবার পূর্বে "ও নমো মহাযক্ষিণি অমুকং মে বশমানয় স্বাহা” এই 
মন্ত্র১* হাজার জপ করিতে হয়। মৃগশিরানক্ষত্রে রক্তকরবীর 
মূল উদ্ধৃত করিয়া তাহার নয় অঙ্গুল পরিমাণে কীলক--“গং 
স্বাহা' এই মন্ত্রে ৭বার অভিমন্ত্রিত করিয়! যাহার নাম উল্লেথ 
করিয়া তৃমিতে নিখনন করা বার, সেই বাক্তি নিশ্চয়ই বশীভূত 
হয়। এ মন্ত্র প্রথমে ১* হাজার জপ কর! আবগ্ক। 

অপামার্গের মূল উত্তোলন করিয়! তাহার তিন অঙ্গুল পরিমিত 
কীলক ৭ বার অভিমস্ত্রিত করিয়! যাহার গৃহ মধ্যে নিক্ষেপ কর! 
যায়, সেই ব্যক্তি বশীভূত হইয়া থাকে। “ও মদন কামদেবায়, 
স্বাহা' এই মন্ত্র অগ্রোত্তরশত বার জপ করিষ্লা সিদ্ধ হইলে এই 
কার্য করিবে । অভিমন্ত্রণও এই মন্দ্বারা হইবে। অপামার্গের 
মূল দ্বারা কপালে তিলক করিলেও বশীকরণ হুয়। 

্বয়তৃকুত্ম বস্ত্র মধ্যে গ্রহণ করিয়া ব্রিপথের মধাস্থানে শনি 
বা মজলবারে দ্ধ করিবে । তৎপরে এী বন্ত্রদভন্মঘারা 
কপালে তিলক করিবে। ইহাতে রাজাও বশীভূত হন। দগ্ধ 
করিবার সময় ও নমে! ভৈরবীতরে জাজ্ঞাকালে কমরসুখে 





সোহং "২ গুরুপ্রসাদেন' এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। 

কষ্ণপক্ষের চতুর্দশীর রাত্রিতে ইফলাঙ্গলিয়ার মূল, নরতৈল, 
মধু ও হরিতাল এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া কপালে তিলক 
করিলে সর্বলোককে বশীভূত করিতে পারা বায়। 

যমানীবৃক্ষের মূল ও হরিতাল একত্র পেষণ করিয়া গুটিকা 
করিবে, খর গুটিকা মুখমধ্যে রাখিয়া! বাহার নিকট যে ভ্রব্য প্রার্থনা 
করা যাইবে, তিনি বশীভূত হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই ভ্তব্য গ্রদান 
করিবেন। “ও অশ্মকর্ণেশ্বরে দুর্বলে অহ্থি কেশিক জটাকলাপে 
টক্কারফেৎকারিণি স্বাহা” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ইহার অনুষ্ঠান 
করিতে হয়। 

বটপত্র ও ময়ুরণিধা তুল্য পরিমাণে লইয়া! ঘবিয় তিলক 
করিলে সর্বলোক বশীভূত হয় এবং কৃষ্ণাপরাজিতা, তৃঙ্গরাজের 
হল, তখারোচনা, বেড়েল! ও স্বেতাপরাজিতার মূল এই সকল 
দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া অবিবাহিতা কন্তার হস্তে লেপন 
করিবে, তঞঙ্গারে & লিপ্ত বস্ত জলের সহিত ধর্ষণ করিয়৷ তিলক 
করিলে সর্ধালোক বশীদৃত হয়। 

রক্তকরবীর পুষ্প, কুড়, শ্বেতসর্ষপ, শ্বেত আকন্দের মূল, তগর, 
স্বেতগুঞ্জ ও রাখাল-শসার মূল এই সকল দ্রব্য পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত 
কৃষ্ণ্্রমী বা কৃষণ চতুর্দশী তিথিতে একত্র করিয়া পেষণ করিবে, 
, তৎপরে প্র পিষ্টদ্ব্য দ্বার! তিলক করিলে সকল লোক বশীভূত হয়। 
অপামার্গের মুল ও গোরোচন! একত্র পেষণ করিয়া কপালে 


তিলক করিলে ব্রিজগণ্ বশীছৃত হয়। “ও নমো বরজালিনী 
সর্মলোকবশ্করী স্বাহা' এই মন্ত্র ৮ হাজার জপ করিয়া উক্ত 


কার্য করিবে । পেচকের চক্ষু উৎপাটন করিয়া লইয়া তাহার 
সহিত গোরোচনা মিশ্রিত করিয়া যাহাকে জলের সহিত পান 
করিতে দিবে, সেই ব্যক্তি বশীভূত হইবে। 

পেচকের ছুই কর্ণ এবং চটক পক্ষীর চক্ষু এই ছুই দ্রব্য একত্র 
র্ণ করিবে, এই চূর্ণ দ্বারা কপালে তিলক করিলে জগৎ বশীহৃত 
করিতে পারা যায় । আর এই চূর্ণ কোন ব্যক্তির জক্ষ্য দ্রবা 
ও পানীয় জলের সহিত প্রদান করিলে অথবা গন্ধদ্রব্য ও পুশ্পের 
সহিত আত্বাণ করাইলে বা কোন ব্যক্তির মন্তকে অর্পণ করিলে 
সে বশীভূত হয়। 

পেচকের মাংস, কুদ্কুম, অগ্ুরু, রক্তচন্গন ও গোরোচনা এই 
সকল দ্রব্য সমপরিমাণে একত্র পেষণ করিয়া তক্ষণ কিংবা পাণের 
সহিত প্রদান কৰিলে র্রিজগৎ বশীভূত হয়। ইহ! করিঘার পূর্বে 
ও ভ্ীং ভ্রীং হঃক্ষঃ হেঃ ফট নমঃ? এই মন্ত্র সহত্রবাক্স জপ করিয়া 
করিতে হয়। ইহাতে কিস্ত্রী কি পুরুষ সকলেই বশীভূত হয়। 
পূর্ববদিবদ উপবাসী থাকিস রাখালশসার মূল উত্তোলন করিয়া, 
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ও ত্রিকটু তুল্য পরিমাণে লইন্া! ছাগমূত্রে পেষণপূরব্ক ছায়্াতে 
শুকাইয়া বটী প্রস্তত করিবে। তৎপরে এ বটিক! ও রক্রচন্দন 
একত্র ঘর্ষণ করিয়া স্বীয় অন্ুলিতে লেপন করিয়া! এ অঙ্গুলি দ্বারা 
যাহাকে স্পর্শ করা যাইবে, সেই ব্যক্তি বশীভূত হয়। 

পূর্বোক্ত বটী, দেবদারু ও শ্বেতচন্দন তুল্য পরিমাণে লইয়া 
একত্র জলে ধর্ষণ করিয়! ধাহার অঙ্গে লেপনার্থ গ্রদান করা 
যায়, সেই ব্যক্তি বশীভূত হইয়া থাকে। 

পূর্বক্ৃত বটা ও গোরোচন! এই ছুই দ্রব্য তুল্য পরিমাণে 
লইয়া জলের সহিত পেষণ করিয়া কপালে তিলক করিলে সেই 
ব্যক্তি সর্বত্র জর লাভ করে। “গু নমঃ শী ইঙ্জানী সর্ববশক্করী 
সর্বার্থসাধিনী স্বাহা, এই মন্ত্র সহশ্র জপ করিয়া ইহার 
অনুষ্ঠান করিবে। 

কৃষ্ণ চতুর্দশী ব! কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে উপবাসী থাকিয়া দেব- 
তাকে বলিপ্রদানপূর্বক বেড়েলার মূল উত্তোলন করিয়া চুর্ণ 
করিবে। এই চুর্ণ তান্বলের সহিত যাহাকে তক্ষণ করিতে দিবে, 
সেই ব্যক্তি বশীভূত হইয়া থাকে। 

গোরোচনা ও বেড়েল৷' একত্র পেষণ করিয়া তিলক করিলে 
সকল লোক বশীভূত হয়। মনঃশিলা ও বেড়েলার মুল একত্র 
পেষণ করিয়া অঞ্জন করিলেও সর্বলোক বশীভূত হয়। 
বেড়েলার মূল সপ্তাহ পর্যাস্ত তাম্বলের সহিত প্রয়োগ করিলে 
রাজাও বশীভূত হয়। বেড়েলার মূল চরণ করিয়া মন্তকে ধাব৭ 
করিশে বশীকরণ হয়। এ মূল মুখে রাখিয়া যে নারীকামন। 
করা যায়, সেই নারী বশীতৃতা হইয়া থাকে। ইহা করিবার 
পূর্ব্বে গু নমো ভগবতি মাতপেখরি সর্বমুখরঞ্জনি সর্কেষাং 
মহামায়ে মাতঙ্গি কুমারিকে লেপে লঘু লঘু বশং কুরু স্বাহা” 
এই মন্ত্র সহত্র জপ করিয়া উক্ত প্রক্রিয়া! করিতে হয়। 

শ্শানের অঙ্গার ও শ্গালের রক্ত একত্র করিস্বা যাহার 
মন্তকে নিক্ষেপ কর! বায়, সেই ব্যক্তি নিশ্চয় বশীভূত হয়। 
ময়ূরের পিত্ব,। গোরোচনা, জাতীপুষ্প এই সকল দ্রব্য 
অবিবাহিতা কন্তাঘ্বারা পেষণ করাইয়া! যানাকে স্পর্শ বা 
পান করান হায়, সেই ব্যক্তি বশীভূত হইয়া থাকে । চন্্রগরহণ 
কালে শ্বেত অপরাজিতার মূল আহরণপূর্বাক তন্বারা৷ অঞ্জন 
করিয়া কপালে তিলক করিলে সকল লোক বশাভূত হয়। কাটা 
নটিয়ার মূল মুখে রাখিলে বশীকরণ করিতে পারা ধায় এবং 
প্রতিবাদী মৃক হয়, বা অন্তত্র পলায়ন করে। কুষ্ণপক্ষের 
চতুর্দশী তিথিতে শ্বেতগঞ্জার মূল উদ্ধৃত করিয়া তাত্বুলের সহিত 
যাহাকে দেওয়া! বায়, সেই ব্যক্তি বশীভূত হয়। এই প্রক্রিয়া 
দ্বারা সকল লোককে বশীভূত করিতে পার! বায়। 





শ্বেত 
করিয়া! পৈষণ করিবে, পরে উহা! ধারা কপালে তিলক করিয়া 
বাহার সহিত আলাপ করা যায়, সেই ব্যক্তি বশীভূত হয়। বর্ণ 
বেষ্টিত স্বেতাপরাজিতার মূল মুদ্রামধ্যগত করিয়া! যে ব্যক্তি ধারণ 
করে, তাহার বাক্যে সকল লোক বশীভূত হয়। শ্বেত অপরা- 
জিতার মূল চর্বণ করিয়া তত্ারা তিলক করিবে, নারী কিংবা 
নর উক্ত তিলকধারী ব্যক্তিকে দর্শনমান্রই তাহার বশীভূত হয়। 
এই প্রক্রিয়া করিবার পূর্বে "গং বজ্জকিরণে শিবে রক্ষ রক্ষ 
ভগবতি মমাঙ্গ অমৃতঃ কুরু কুরু শ্বাহা এই মন্ত্র সহ জপ 
করিতে হয়। 

পৃষ্যানক্ষত্রযুস্ত কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে সাধক উপবাসী 
থাকিয়া পুষ্প, ধুপ, বলি ও স্বৃতপ্রদীপ প্রদানপর্বক “ও শ্বেত. 
বর্ণে সিতপর্বতবাসিনি অপ্রতিহতে মম কার্যং কুরু কুরু ঠঃ ঠঃ 
স্বাহা এই মন্ত্র হাজার আটবার জপ করিবে । তৎপরে শ্বেত 
গুঞাফল ও সেই স্থানের মৃত্তিকা আহরণ করিয়। এ ফল ত্বৃত দ্বারা 
লেপন করিবে, তদনস্তর এঁ বীজ ও মৃত্তিকা একটা নূতন 
পাত্রে নিক্ষেপ করিয়া রৃষ্ণাচতুর্দশী বা অষ্টমী তিথিতে মৃত্তিকা 
মধ্যে পুতিয়া রাখিবে। যতদিন এ বীজ হইতে বৃক্ষ হইয়া ফল 
না হয়, ততদিন “গু শ্বেতবর্ণে সিতবাসিনি শ্বেতপর্বতবাসিনি 
সর্ববকার্যাণি কুরু কুরু অপ্রতিহতে নমে! নমঃ স্বাহ!' এই মন্ত্রে 
জলসেক করিতে হইবে। ধর বৃক্ষের ফল হইলে পুনরায় পুষ্যা- 
নক্ষত্রে শুচি হইয়া উপবাসী থাকিয়া ধূপাদি উপহার প্রদান 
করিবে, পরে “ও শ্বেতহৃদয়ায় নমঃ? ওঁ পদ্মমুখে শিরসি স্বাহা, 
 সর্কজ্ঞানমধ্যৈ শিখায়ৈ বট, ও' নমঃ সর্বশক্তিমত্যে কবচায় 
ছং, ও" নমঃ নেত্রত্রয়ায় বৌষট, ও" পরমন্ত্রভেদনে অস্ত্ায় ফট, 
এট মন্ত্রে স্তাস করিয়া শ্বেতগুগ্জার মূল উৎপাটন করিবে। 
ইহার পূর্বে ওঁ নমো! ভগবতি হ্ীং শ্বেতবাসে নমঃ নমঃ স্বাহা” 
শ্বেতগুপ্রার মূল তুলিয়া এই মন্ত্র দশৃহাঁজার জপ এবং ত্বৃত মিশ্রিত 
তিল ও শ্বেতদূর্বা দ্বারা সহশ্র হোম করিতে হইবে । পরে এ 
শ্বেত গুপ্তার মূল ও শ্বেতচন্দন একত্র পেষণ করিয়া অঙ্গে লেপন 
করিলে উত্তম বশীকরণ হয়, উক্ত মূল মধুর সহিত লেপন 
করিলে সকল লোক বশীভূত হয়। 

মনঃশ্লা পূর্বোক্তরূপে উদ্ধত শ্বেতগুঞ্জার মূল ও স্বেত- 
চন্দন এই তিন ভ্রব্য একত্র জলের সহিত ধর্ষণ করিয়া! কপালে 
তিলক+করিলে সর্বলোক বশীনৃত হয় 

পূর্বরূপ শ্বেতগুপ্পার মূল, শ্বেতসর্ধপ ও প্রিয়, এই তিন 
দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়! চূর্ণ করিয়। সেই চূর্ণ বাহার মন্তকে 
নিক্ষেপ কর! যায়, সেই ব্যক্তি বশীভূত হুয়। “ও নমঃ শ্বেত- 
গাত্রে সর্বালোকধশক্বরি ছৃষ্টান্‌ বশং কুরু কু দে বশমানয় স্বাা' 
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এই মন্ত্র সিষ্ক না হইলে এই বশীকরণ হয় না। 

বাসকের মূল, প্রিয়ু, কুচ, এলাচি, নাগকেশর ও শ্বেত - 
সর্ধপ এই সকল ক্রব্য একত্র করিয়া যাহার অঙ্গে ধূপপ্রমাম 
করা যায়, সেই ব্যক্তি বশীভূত হইয়া থাকে। “ও কামিনি 
মাধবি মাধবি নমঃ এই মন্ত্রে ধূপ অভিমন্ত্রিত করিস দিতে 
হইবে। এই মন্ত্রে একটী পুষ্প লইয়া শতবার অভিমন্ত্রিত 
করিয়! বাহাকে দেওয়া যায়, সেই ব্যক্কি বশীভূত হয়। অন্ন- 
ভোজন করিবার সময় এই মন্ত্রে অর অভিমন্ত্রিত করিয়া যাহাকে 
বশাতৃত করিতে হুইবে, তাহার নাম করিয়া ৭ দিন ভোজন 
করিলে সেই ব্যক্তি বশীসৃত হয়। অন্নভোজনের পূর্বে্ধ “ও 
কটং কটে ধোররূপিণি ঠঃ ঠঃ, এই মন্ত্র সহশরবার জপ করিবে। 

সাধক “রীং জনকে স্বাহা” এই মন্ত্রুই লক্ষ জপ করিয়া 
ত্বতাক্ত গুগ.গুল দ্বারা জপের দশীংশ হোম করিবে। এইরূপে 
জপ হোম করিলে দেবী সৌভাগ্য প্রদান করেন এবং ম্পর্শমাত্রে 
সাধক ত্রিভূবন বশীভূত করিতে পারে। 

অশ্বথবৃক্ষে আরোহণ করিয়া! “ও নমো ভগবতে রুদ্রায় সিদ্ধ- 
ফূপিণে শিখিবন্ধ সর্বেষাঁং শিবমন্তব শিবমস্ত হন হন রক্ষ রক্ষ 
সর্বভূতেভ্যশ্চ নমঃ, এই মন্ত্র দশ হাজার জপ করিয়৷ পরে 
একটা করবীর পুষ্প উক্ত মন্ত্রে ৭ বার অভিমস্ত্রিত করিয়া যাহাকে 
দেওয়া যায়, সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ বশীভূত হইয়৷ থাকে। 

“ওঁ নমো! ভূতনাথায় যং ভূপালং বশং কুরু কুরু তুবনক্ষোভক 
সর্বালোকান্‌ ক্ষোভয় ক্ষোভয় স্ফেং ্লীং ্ীং বং স্বাহা” এই মনত 
লক্ষ জপ করিলে সাধকের প্রতি ভূতনাথ অর্থাৎ মহাদেব 
সম্তষ্ট হন এবং এ সাধক যাহাকে স্মরণ করে, সেই ব্যক্তি 
তৎক্ষণাৎ বশীভূত হইয়া থাকে । 

রাজবশীকরণ-কুদ্কুম, রত্তচন্দন, গোরোচনা ও কর্পর 
এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া গোছুপ্ধের সহিত মিশ্রিত 
করিয়! তিলক করিবে, ইহাতে রাজবশীকরণ হয়। এই তিলক 
করিবার পূর্বে 'ত ক্রীং সঃ অমুকং মে বশং কুক কুকু স্থাহা' 
এই মন্ত্র হাজার জপ করিয়া করিতে হইবে। 

মঞ্রিষ্ঠা, কুক্কুম, বমানী, ঘ্বতকুমারী, চিতাভশ্ম ও আপন 
শরীরের রত্ত এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া স্বীয় শুক্র দ্বারা 
ভাবনা দিতে হইবে, পরে পুব্যানক্ষত্রে উহার গুটিক! করিবে। 
এই গুটিক! যাহাকে ভক্ষ্যদ্রব্য বা পানীয় জলাদির সহিত ভক্ষণ 
করাইবে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই বশাভূত হয় এঝ উক্ত 
গুটিকা রাজাকে স্পর্শ করাইলে চগ্যমন্তরপ্রভাবে রাজ1৪ বশীভূত 
হন। চও্ডমন্ত্র  হীং রক্তচামুণ্ডে কুরু কুরু অমুকং মে বশ- 
মানয় স্বাহা' এই মন্ত্র হাজীর জপ করিয়া করিতে হয়। 





ভোজন কর।ইলে চগ্ডমদ্ত্রবলে সেই প্রতু তৎক্ষণাৎ বশীভূত 


হইয়া থাকে । ইহাতেও উক্ত চওমন্ত্র সহ জপ এবং ভোজন- 
কালেও এ মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। উত্তরফ্তুনী, উত্তরাষাঢ। 
কিংবা উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে প্রাতঃকালে অশ্বখবৃক্ষের মূল 
উদ্ধুত করিয়া হস্তে ধারণ করিলে রাজদ্বারে বা অন্ান্ত স্থানে 
জয় লাভ হইয়া থাকে । 
ভরণীনক্ষব্রে আমলকী বৃক্ষের মূল, বিশাখানক্ষত্রে আম- 
বৃক্ষের মূল এবং পূর্ববফন্তুনী নক্ষত্রে দাড়িম্ববৃক্ষের মূল গ্রহণ 
করিয়া হস্তে ধারণ করিলে দ্রেবরাজ ইন্ত্রও তাহার প্রতি 
বশীভূত হন। অশ্নেষানক্ষত্রে নাগকেশরের মূল গ্রহণ করিয়া 
করে বন্ধন করিলে রাজ! বশীভূত হন। রক্তোৎ্পলের মূল, 
আকোড় ফলের তৈলে ঘর্ষণ করিয়া পূর্বোক্ত চগ্ডমন্ত্রে ৭ বার 
অভিমন্ত্রিত করিয়া কপালে তিলক করিলে রাজ! বশীভূত হন । 
ইহাতেও চও্মন্ত্র সহম্রবার জপ করিতে হয়। 
রকচন্দন, শ্বেতসর্ধপ ও কটু তৈলের সহিত চওমন্ত্রে সহস্র 
হোম করিলে তৎক্ষণাৎ রাজাকে বশীভূত করিতে পারা যায়। 
রাত্রিকালে স্বীয় গৃহে ছাগরক্তেব সহিত .শ্বেতসর্ষপ দ্বারা 
উক্ত চগ্ডমন্ত্রে সহজ হোম করিলে রাজাকে বশীভূত করিতে 
পারা যায়। রাত্রিকালে মধুর সহিত সর্ষপ-পুষ্প দ্বারা চণমন্ত্ে 
সহস্র হোঁম করিলে সমস্ত পৃথিবীর অধিপতিও তৎক্ষণাৎ বশীভূত 
হইয়া থাকে । * 
22-72-4255 
* “একচিত: স্থিতে। মন্ত্রী মন্ত্রং জপ্তাযুতদ্বয়্‌। 
ততঃ ক্ষোতয়তে লোকান্‌ দশনাদেৰ সাধক: ॥ 
বিদারিবটমূলস্ত জলেন সহ ঘর্ময়েৎ। 
বিভূত)1 সংযুতং মন্ত্রী তিলক: লোকবশ্ঠকুৎ। 
পুষো পুনর্নবামূলং রুদস্তীয়মূলিক | | 
যববীজং তথ বন্ধা করে সপ্তাভিমন্ত্রিতম্‌। 
পৃজ্যে! ভবতি সর্বত্র মনত্রমুত্রৈব কথ্যতে ॥ 
ও ইং পুরং ক্ষোভর় তগবতি গল্ভীরয় বং স্বাহা এতন্সস্্রমযুতঘয়ং 
জণ্ত.। সিদ্ধে। ভবতি। 
উৎত্রাস্তপঞ্জং মঞ্রিষ্ঠাং ককুভং তগরং সমং। 
থানে পানে তথ ম্পর্শেদত্রে বশ্ং ভষত্যলম্‌ ॥ 
সিংহীমূলং হরেৎ পুধ্যে কট্যাং বন্ধা জগত্প্রিয়ঃ ৷ 
নিশি কৃষ্ণচতুর্দস্থাং মহানীলং শ্বশানতঃ ॥ 
উদ্ধ ত্য নরতৈলেন অঞ্জনে লোকবস্থাকৃৎ। 
তন্ম,লং স্বন্ঠ শুক্রেণ জণ্রনে লোকবগাকৃৎ। 
তন্ম,লং বন্ধায়েছ্ত্তে সর্ধলো কত্রিয়ো! ভবেৎ | 
চক্্রপুষো সমুদ্ধৃত্য ব্রহ্ধদন্তীয়মূলকং। 
ভোজয়্েৎ সর্ধ্বস্ানাং বশীকরণমন্তুতদ্‌ 1 


গোরোচনা ও জিহ্বার মলা এই সকল একত্র করিম্না অঞ্জন 
করিলে স্ত্রী বশীতৃতা হয়। 


উলুকহাদয়ং তুল্যং কুমারীরোচনং সু ধীঃ। 
অগ্রনং লেচনে হস্থীমানয়েডুবনত্রয়ম্‌ ॥ ঞ 
ও" নমো মহ।যক্ষিণি অমুকং বশমানয় দ্বাহা, অন্ত মন্ত্ন্ঠ পূর্ববমেবাযুতং 
জপণ্তু। উদভ্রাস্তপত্রাদি সর্ধেব যৌগ! কর্তব্যাঃ । শতবারমভিমন্ত্্য সিদ্ধা ভবস্তি। 
সর্যেষ।মেৰ মন্ত্রাণ।ং মন্ত্রধ্যানং পৃথক্‌ পৃথক্‌। 
উক্ত স্থানে যথানংখ্যমনুক্তেঘযুতং জপেত ॥ 
মৃগশীধেতু সংগ্রাহাং হুরস্তকরবীরকং | 
নবাঙ্গুলং কীলকন্ত সপ্তবারাভিমন্ত্রিতম্‌। 
যস্ত নাম! লিখেডুমৌ সবস্ঠো ভবতি ঞরবম্‌ ॥ 
ও এং স্বাহ! প্রথমমযুতজপঃ। 
অপামার্গন্ত কীলন্ত মূলমুৎসার্যয ত্রাঙগুলম্‌ 
সপ্ত।ভিমন্ত্রিতং যন্ত গৃহে ক্ষিপ্তাবশীতবেৎ ॥ 
ও মদনকামদেবায় ফটু ম্বাহ।। 
শতমষ্টোত্তরং জপ্ত, পুর্র্ষেবাভবন্নরঃ 
সিদ্ধো। ভবতি তৎসতাং তিলকং কুরুতে বশং ! 
স্বয়ভূকুমমং বস্ত্র গৃহিত্বা ত্রিপথে দহেত। 
শনিভৌমস্ত বারে ব। তস্তম্মতিলকং কৃতং। 
বশ্তং নয়তি রাঁজানমন্যলে।কেষু ক! কথ। ॥ 
ওং নমো ভৈরধীতরে আজ্ঞাকালে কমলমুথে রাজমোহনে প্রজ।বশা করণে 
স্্ীপুরুষরপ্নি লোকবশ্যমোহনি মে সোইহং ও গুরুগ্রসাদেন | 
রাত্রৌ কৃষ্ণচতুর্দস্তাং লাঙ্গ লীমূলমুদ্ধরেৎ। 
স্বেতচ্ছগলিকাগর্ডে শষ্যায়াং নরতৈলকং | 
ক্ষৌদ্রতালকসংঘুক্তং তিলকং সর্বববন্কৃৎ 
অজমে|দনমূলেন তুবগীগডশযায়। 
ইরিতাঁলক সংপিষ্ট গুটিকামুখমধাগে । 
বদ্‌ যম্মাদ যাঁচতে বস্তু তত্তদেখ ন্দাতামো ॥ 
ও অশ্মকণেশবরে দুর্বঙে আরইকেশিকজটাকলাপে ঢকাবঞেতকারিণি স্বাহ। 
বিষ্ুক্রান্ত। তৃঙ্গরাজং রোচনং সহদেবিক। | 
স্বেতীপরাজিতামূলং কম্যাহস্তে প্রলেপয়েৎ। 
ঝ।রিণ। তিল্লকং কুর্ধ্)।ৎ সর্বলো কবলঙ্করঃ ॥ 
রক্তাস্বমারপুষ্পঞ্চ কুষ্ঠঞ্চ স্বেতস্ধপং। 
শ্বেতাকমূলং তগরং শ্বেতগুপ্জ। চ যার্ণী। 
কৃষ্ণাষ্টম্যাং পুব্যযুক্তং চতুর্দাস্তাং তথ।বিধং। 
পেবয়েৎ কম্যুকাহস্তে তিলকং সর্ধববশ্যাকৃত ॥ 
অপামার্গন্ত মূলস্ত পেষয্নেক্রোচনেন তু। 
ললাঁটে তিলকং কুর্ধযাৎ বশীকুর্্যাজ্জগত্ত য়্‌ ॥ 
ওঁ নমো! ঘরজালিনী সর্ধবলোকবশক্করী স্বাহ!। 
উল্কচন্ষুরাদ।য গোরোচনসমন্থিতং । 
বারিণ! সহ পাঁতবাং পানাদস্ঠকরং পরষ্‌ ॥ 
উলুকল্ত তু কর্ণে দ্বৌ চটকন্ত বিলোঠনং। 


বশীকরণ 


[ ৬৮৭ ] 


বশীকরণ 


গোরোচনা, চিতাভন্ম, মনুয্ুতৈল ও স্বীয় শুক্র এই সকল | করিলে নায়িকা বশীভূতা হয়। যজ্পোছুতবরের মূল, মৃগশিরা- 


ভ্রব্য একত্র পেষণ করিয়! যে স্ত্রীকে প্রদান করা যায়, সেই স্ত্রী 
তৎক্ষণাৎ বশীভূত হয় 

চিতাভন্ম, বসা,কুড়, তগরকাষ্ঠ ও কুস্কুম এই সকল জরব্য সম- 
পরিমাণে লইয়া চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ যে স্ত্রীর মন্তকে ও পুরুষের 
পদে নিক্ষেপ করা যায়, সেই স্ত্রী ও পুরুষ বশীভূত হইয়! থাকে। 

ধু্ত,রবী্জ, ছোলঙ্গ লেবুর বীজ, জিহ্বামল, দত্তমল, চক্ষর 
মল, কর্ণমল ও নাসামল একত্র করিয়া যে স্ত্রীকে ভক্ষণ করাইবে 
সেই স্ত্রী বশীভূত হয়। ৩*্টী ছোলা, ১৬টি ইন্্রযব, গোদস্ত ও 
নরদস্ত তৈলের সহিত পেষণ করিয়া ললাটে তিলক করিবে, 
ইহাতে তিলোত্তমাও বশীভূত! হয়। 

সোহাগা, যষ্টিমধুং গোরোচনা, চিতাভন্ম ও কাকজিহ্বা, এই 
সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া একত্র মধুর সহিত তিলক করিলে 
স্্ীগণ বশীতৃত হয়। পু্যানক্ষত্রে রুষধুত্তরের মুল, তরণী- 
নক্ষত্রে ফল, বিশাখানক্ষত্রে পত্র, মূলানক্ষত্রে মূল উদ্ধত করিয়া 
একত্র পেষণ করিয়া তাহার সহিত কুস্কুম, কপূর ও গোরোচন৷ 
মিশ্রিত করিয়া তিলক করিলে স্ত্রী বশীভূত হয়| 

কাকজজ্ঘা» বচ, কুড়, বিপ্রপদ, কুস্কুম ও স্বীয় রক্ত একত্র 
করিয়া কপালে তিলক করিলে স্ত্রী বশীভূত হয়। কাকজজঙ্ঘা, 
বচ, কুড়, শুক্র ও শোণিত, এই সকল একত্র করিয়া যে স্ত্রীকে 
খাওয়াইযে, সেই স্ত্রী যাবজ্জীবন তাহার বশীভূত হইবে। 

চটক পক্ষীর মস্তক, শ্বেত আকন্দের মূল, মঞ্জি্ঠা, ও খদির 
এই সকল যাহাকে পান করাইবে, সেই স্ত্রী বশীভূত হয়। সর্পের 
খোলস, দাড়িষকাষ্ঠ ও এরওুতৈল, এ দকল সমপরিমাণে লইয়া 
ধূপ প্রদান করিলে সেই স্ত্রী বশীভূত হয়। 

অশ্থিনীনক্ষত্রে পলাশবৃক্ষের মূল সংগ্রহ করিয়া! করে বন্ধন 





তচ্চুর্ণং তিলকে পানে ভঙ্ষণে গন্ধপুষ্পয়োঃ | 
ক্ষিপেন্ব! মন্তকে যহ্ঠ সবশ্ো। জায়তেইচিরাৎ ॥ 
মাংসং গ্রাহ্য মুকৃকন্ত কুঙ্ুম। গুরুচন্দণং | 
গোরোচন লমং পিষ্টং তক্ষে পানে জগ্বশম্‌। 
স্ব্রিয়ে। ঘ। পুরুষে। বাপি সহস্র জপনান্তযে। 
ও ্বীং হ্বীং হঃ দ্ধঃ হেঃ ফট্‌ নমঃ। 

কূতোপযাসো গৃঙ্ীয়াৎ সমূলাঞ্চজবাকুণীং। 
উত্তগাডিমুখেনৈৰ কুটয়েত্হ্দুখলে ॥ 

* তৎকদ্দং ত্রিকটুং তুল্যমজা মৃত্রেপ পেষয়েৎ । 
ছায়াগুকং বটাং কুর্ধযাৎ সা বটা রক্তচচ্দনং। 
দৃষ্টাথ ্বানুলীং লিগ্তাং ত্য প্পষ্টে জগন্বশম্‌ ॥ 
সাবটা দেঘদারুঞ্চ তুল] লিতচন্দনং। 
জলে দৃষ্। বিলেপায় দততং বন্ক ভবেদ্বশ:॥ ইত্যাদি। 

( নিদ্ধন।গার্জুন কক্ষপুট ) 


নক্ষত্রে আহরণ করিয়া হস্তে বন্ধন করিয়। যাহার অঙ্গে ম্পর্শ 
করাইবে, সেই কামিনী বশীভূত হয়। 

ধনিষ্টানক্ষত্রে শিরীষবৃক্ষের মূল গ্রহণ এবং স্থাতীনক্ষত্রে 
ধাতকীমূল আনয়ন করিয়া করে ধারণ করিলে নারীগণ বশীভূতা 
হইয়া থাকে। রেবতীনক্ষত্রে বটের কুড়ি আহরণ করিয়া হস্তে 
বন্ধন করিলে সকলকে বশীভূত করিতে পারে এবং মূলানক্ষত্রে 
বদরী মূল উত্তোলন করিয়! যে জীকে ভোজন করাইবে, সেই 
স্ত্রী বশীভূত হইবে। 

্ব্ণপাত্রে কুন্দবৃক্ষের মূল, ধর্ষণ করিয়া যে স্ত্রী পৃঠদেশে 
দেওয়া যায়, সেই স্ত্রী নিশ্চয়ই বশীভূত হয়। অগ্রহায়ণ মাসের 
পুণিমা তিথিতে অপামার্গের মূল উত্তোলন করিয়া যে স্ীকে 
খাওয়াইবে, সেই স্ত্রী বশীভূত হইবে। শ্বেত গুঞজার মূল, 
এবং পঞ্চমল, জিহ্বা, দত্ত, চক্ুঃ, কর্ণ ও নাসামল এই সকল 
একত্র করিয়া চণ্তম্ত্র পাঠপুর্বক যে স্ত্রীকে ভোজন করান 
যায়, সেই বশীভূত হয়। 

এই যে সমন্ত স্ত্রীশীকরণ লিখিত হইল, ইহার প্রত্যেকই 
চওমন্ত্র জপ ও পাঠ করিয়া করিতে হয়। চণ্ডমন্্র ভিন্ন উহা 
নিক্ষল হয়। প্রাতঃকালে দন্ত প্রক্ষালন করিয়া যেস্ত্রীর নাম 
উল্লেখ ও “গু নমঃ ক্ষিগ্রং কামিনীং অমুকীং বশমানয় হং ফটু 
স্বাহা” এই মন্ত্রে ণবার অভিমঞ্ত্রিত করিয়। ৭ গণুষ জলগান 
করিবে, সেই স্ত্রী বশীভূতা হইয়। থাকে। 

নাগকেশর পুষ্প, প্রিয়ঙ্কু, তগরকাষ্ঠ, পদ্মকেশর, রচ, জুট. 
মাংসী এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া যে ব্যক্তি “৫ মলি মূলি 
মহামূলি রক্ষ রক্ষ সর্বাসাং ক্েত্রয়েভ্যে পরেভ্যঃ স্বাহা" এইমগ 
পাঠ করিয়। উক্ত চূর্ণ দ্বারা স্বীয় শরীরে ধৃপ প্রদান করিবে, 
সেই বাক্িকে কামদেবের স্তায় জ্ঞান করিয়া সত্রীগণ তাহার 
বশত হইবে। 

স্বীয় জিহ্বামল, নাঁসামল ও কর্ণমল এই সকল একত্র কবি! 
ও নমঃ সবায়ৈ নমঃ সবাটা চ অমুকীং মে বশমানয় স্বাহা, এই 
মন্ত্র পাঠ করিয়া স্থুরার সহিত যে স্ত্রীকে ভোজন কবান যায়, 
সেই স্ত্রী নিশ্চয় বশীৃতা হইয়। থাকে। “ওঁ নমঃ বাঁচাট গথ 
পথ ছিটি-দ্রাবহি স্বাহা* এই মন্ত্রে ৭বার অভিমন্ত্রিত করিয়া বেড়ে- 
নার মূল বা ফল আহরণপূর্ববক যে স্ত্রীকে দেওয়া যায়, সে 
স্ত্রী অবশ্য বণীভূত হয়। 

অপামার্গ বৃক্ষের মধ্যভাগের চত্রঙ্ুল পরিমিত কাষ্ঠ «এ 
দ্রাবিণি স্বাহা ও হমিলে স্বাহা” এই মন্ত্রে ৭বার অভ্িমন্ত্র 
করিয়া বেস্াগৃহে নিক্ষেপ করিলে সেই বেশ্ঠা বশীভূত হয়। 

পেচকের চক্ষু ও মাংস, রক্তচন্দন, গোরোচনা, কুস্কুম এবং 


বশীকয়ণ 


উরি হই কল এক করিরা পহীং হী পং ঈং কটু নম: 


এই মন্ত্রে স্বীয় শরীরে অভ্যন্ করিলে স্ত্রীগণকে বপীতৃত করিতে 
পার! যায়। একটা কৃকলাসের দক্ষিণ পদ জানিয়! যুগে ধারণ 
পূর্বক যে স্ত্রীর সহিত রতিক্রিয়া কর! বার, সেই স্ত্রী বসীভৃত 
হইয়া থাকে এবং কুকলাসের বামনেত্র মধু ও তৈলের সহিত 
একত্র করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন প্রদান করি! যে স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত 
করা যায়, সেই স্ত্রী বশীভূত হয়। স্ত্রীলোক দেখিবার সময় “ও 
আনন্দ ব্রক্ম গ্থাহা ওঁ ত্রীং বলীং প্লাং কালি কপালি স্বাহা+ এই মন্ত্র 
পাঠ করিতে হয়। কৃকলাসের দক্ষিণ চক্ষু, কাঁতি ও মধু একত্র 
করিয়া দক্ষিণ চক্ষুতে অঞ্জন দিয়! “ও পৃজিতায় স্বাহা” এই মন্ত্র 
পাঠ করিয়া যে স্ত্রীকে দেখা যায়, সেই স্ত্রী বশীভূত হইয়া থাকে। 

ও নমঃ কামদেবায় সহকল সহদশ সহাম সহালিমে বন্ধে 
ধুননজনং মমদর্শনং উৎকষ্টিতং কুরু কুরু দক্ষদণ্ডধর কুন্ুম্বাণেন 
হন হন স্বাহা, এই ঘে নারীয় উদ্দেশে সপ্তাহকাল জপ করা 
যাইবে, সেই নারী নিকটে আগমনপর্ন তাহার বশীভূত 
হইবে। 

রাব্রিকালে কামাক্রাস্ত চিত্তে যাহার নাম উল্লেখ করিয়! “ও 
সহবল্লীং বন্পীং করবন্লীং কামপিশীচ অমুকীং কামং গ্রাহস্ন স্বপ্েন 
মম রূপেণ নখৈর্ষিদারয় প্রাবয় স্বেদেন বন্ধয় ফট এই মন্ত্র জপ 
করা যাইবে সেই নারী বশীভূত হইবে। 

এই বশীকরণ কার্যেও পূর্বোক্ত চগ্মন্ত্র দশসহত্র জপ 
করিয়। করিতে হইবে, চমন্ত্র জপ ন| করিয়া ইহা করিলে ফলদ 


হইবে না। 


লবণ, তিল, দুগ্ধ, মধু ও ঘ্বৃত এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া 
সপ্তাহকাল হোম করিলে রূপহীন ব্যক্তিও তিলোত্বমাফে বশী- 
ভূত করিতে পারে। সর্যপ, লবণ, ছু্চ, মধু, দ্বত এই সকল 
দ্রব্য দ্বারা সপ্তাহকাল হোম করিলে স্ত্রীগণ ৰশীতৃত্ত হয়। 

চতুরগুল পরিমিত এরপগুকাষ্ঠ দ্বারা মনতরপাঠপূর্ববক কটু তৈল 
ও লবণের সহিত অষ্টোত্তরশত হোম করিবে । হোমকালে যাহার 
নাম উল্লেখ থাকিবে, সেই ব্যক্তি বশীভূত হুইবে। মহানিথের 
পুষ্পে দ্বৃত মিশ্রিত করিয়া প্রতিদিন অষ্টোত্বরশত হোম করিবে, 
এইরূপে সপ্তাহকাল হোম করিলে মনোরম! নারী বশীতৃত হয়। 
ওঁ ্্ীং রক্তচামুণ্ডে কুরু কুরু অমুকীং মে বশমানয় স্াহা এই 
মন্ত্র পাঠ করিনা হোম করিবে। 

তিনটা গোমুণ্ড আনিঙ্স। তাহা দ্বার! চুন্লীগ্রস্তত করিতে 
হইবে, তাহাতে মাননের মন্তকের খুলীতে ধান দিয়া থৈ ভাবে, 
তাজিবারকালে বে নকল খৈ ্ীখুলী হইতে বাহিরে পড়িবে, 
তাহা চুর্ণ করিয়া এক স্থানে রাখিয়া দিবে এক খুলীর মধ্যস্থিত 
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যগীকরণ 
খৈচুর্ণ বে ভীর মথাকে দেওয়। যার, সে স্ত্রী বর্দীভূত হয়। 
মধ্যগত খৈ তুর্ণ বায় বশীকরণ নিবৃ্ধি হয়। আই যোগে বিন! 
মন্ত্রে কার্য সিদ্ধি হইয়া থাকে। 

মানব মস্তকের মধ্যভাগ, গর্দভের মস্তক মধাগত মজ্জা দ্বারা 
পর্ণ করিয়া তাহাতে তলরাজের রসঘার| ৭ দিন তাবন! দিয়া 
গুকাইৰে। পরে কাপাসতুলায় শলিতা করিক্া! এ মজ্জাপাত্রে 
দিয়া গ্রধীপ জালিবে, শনিবারে এই প্রর্দীপের শিখায় নরকপালে 
কঙজ্জলপাত করিয়া সেই কজ্জল দ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন দিয়া যে 
নারীকে দেখা যায়, সেই নারী বশীডৃত হইক্া থাকে । 

মনঃশিলা, হরিতাল, স্বীয় শুক্র, আকোড় ফলের তৈল এবং 
হস্তীর গণ্ডের মদ, এই সকল একত্র মিশ্রিত করির! কপালে 
তিলক করিলে স্ত্রী বশীভূত হইয়া থাকে । মনঃশিলা, প্রিয়ঙু, 
নাগকেপর পুষ্প ও গোরোচনা এই সকল একত্র করিয়া! চক্ষৃতে 
অঞ্জন করিলে মনোরম কামিনীকেও বশীতৃত করিতে পার! যায়। 

প্রিয়, বচ, তেজপত্র, গোরোচন!, রসাঞ্জন ও রক্তচনন, 
এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিপা! যে নারীকে 
দেখা যাইবে, সেই নারী বশীভূতা হয়। সোমরাজী, আকন্দ 
মূল বা চাকুলিয়া মূল যে স্ত্রী বা পুরুষের নাম করিয়া কটিদেশে 
বন্ধন কর! যায়, সেই স্ত্রী ও পুরুষ বশীভূত হয়। 

কৃষণাষ্ মী বা কৃষ্ণ চতুর্দশী তিথিতে উদ্ধত পীতধুতৃরার মূল, 
কুড় ও দেবদারু, এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া চূর্ণ করিবে, 
এই চূর্ণযে স্ত্রীবা পুরুষের মন্তকে নিক্ষেপ করা যায়, সেই স্ত্রী 
ও পুরুষ বশীতৃত হইয়া থাকে । ফলের সহিত আমলকী বৃক্ষের 
মূল, ঘর্ষণ করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন কিংবা কপাঁলে তিলক করিলে 
যেস্ত্রী ও পুরুষকে দেখা যায্স, সেই স্ত্রী ও পুরুষ বশীতৃত হয়। 

রাখাল শশার মূল পুষ্যাণক্ষত্রে নগ্ন হইয়া উত্তোলন করিবে, 
পরে এ মূলের সহিত মরিচ, পিগ্লী ও শুঁঠ এই সকল দ্রব্য গবা- 
হু্ধে একত্র পেষণ করিয়া বটিক1 করিবে । এই বটিক! ঘষিয়া 
রক্তচন্দনের সহিত কপালে তিলক করিয়া স্ত্রীগণক্ষে দেখিলে 
স্রীগণ বশীভূত হইয়া থাকে। স্বাতীনক্ষত্রে বরৰটার মূল এবং 
অনুরাধানক্ষত্রে বদরী মূল উদ্ধত করিয়া! হন্তে ধারণপূর্ব্ধ 
ত্রীগণকে অবলোকন করিলে তাহারা ৰশীভৃত হইবে। উর্ধপুঙ্পী, 
অধংপুষ্পী, লজ্জাবতী ও অপরাজিত এই কল গাছেফুল 
আনিয়া সপ্তাহ পর্যন্ত স্বীয় শুর ভাবম।, দিষে, ,পরে তাহার 
সহিক্ত ছিব, দত্ত, কর্ণ ও নাষ। এই মলের মল একত্র করিনা 
টযনিনিরাকা রা জলা সাওসারে 
সেই নারী বনীভূত হইযে। 

শুরপক্ষে পুধ্যানক্ষত্রে সঙগমকালে বন্পূর্ধন্ষ দিব 
উভয়ে বীধয বামহত্য দ্বারা গ্রহ করিয়া জী ধাম ধনে 


বলীকরণ 


স্পর্শ করাইিলে সেই রী বীভূত হয়। বপক্ষের « পৃষ্যানক্ষত্রে 
এইরূপ করিলেও বশগীকরণ হয়। 

পগুরুপক্ষযুতে পুষো সংগৃহ রতিসঙ্গমে । 

€যানিস্থযুতয়োবীধ্যং যত্ধতো বামপাণিনা ॥ 

তেন স্পৃষ্াঃ সতরিয়ো বস্তা বামপাঁদিতলে কিল। 

কষ্ণপক্ষযুতে পুষ্য পূর্ববত স্ত্রীবশ! তবেৎ ॥” (সিদ্ধনাগার্জুন) 

শ্বেত আকন্দ, লাঙ্গলিয়া, বট, লঙ্জাবত্তী, মল এই সকল দ্রব্য 
সমপরিমাণ চূর্ণ করিয়া কুকুরের চুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিবে, 
পরে ইহা ধুহ্‌রা ফলের মধ্যে রাখিবে, ইহা কাঁমবাণস্বরূপ, যে 
স্ত্রীকে এই উধধ ভোজন করাইবে,সেই স্ত্রী বশীভূত হইবে । এই 
সকল বলীকরণে চণ্ামঞ্র দশসহআ জপ করিতে হইবে, তাহা হইলে 
সিদ্ধ হইবে। পূর্বোক্ত চওমগ্র ব্যতীত বশীকরণ সফল হয় না। 

৭ বার জলাগ্লি প্রদান করিয়া_-'ও' বিশ্বাবনুনম গম্ধর্বঃ 
কন্তকানামধিপতিঃ সুরূপাং সালঙ্কারাং দেহি মে নমস্তপ্রৈ বিশ্বীব- 


সবে স্বাহাঃ এই মন্ত্র একমাস কাল জপ করিলে সুন্দরী স্ত্রী বশী- 


ভূত হয়। (( সিদ্ধনাগার্জুনকক্ষপুট ) 

ষটটকর্শদীপিকায় মারণ, উচ্চাটন ও বশীকরণাদির বিস্তৃত 
বিবরণ বর্মিত হইয়াছে, এই মতে বশীকরণের বিষয় সংক্ষিপ্ত- 
ভাবে আলোচন! করিয়া দেখা যাঁউক। 

“অথ বক্ষ্যামি মন্ত্রাত্যাং বশীকরণমুত্তমং | 

যেন বিজ্ঞানমাত্রেণ বশীকুর্ধান্নরঃ স্ত্িয়ং ॥ 

কতাঞ্জলিঃ শিথিশিখা বিভীত। গিরিকর্নিকা । 

চাগ্ডালীসহিতা পিষ্ট? গব্যীরপরিপ্ল,তা ॥” (ষট্‌কর্মদীপিকা) 

অনস্তর বশীকরণের বিষয় বলা যাইতেছে, ইহার জান 
জন্মিলে নর ও নারী উভয়কে বশীভূত করিতে পারা যায়। লঙ্জাপু- 
লতা, অপামার্সের জটা, বহেড়া, অপরাজিতা ও চাগ্ডালীলতা 
এই সক্ল একত্র গব্য ছুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া কর্দমের ন্যায় 
করিতে হইবে, পরে ইহা এক খণ্ড পষ্টবস্ত্রে লেপন করিয়া তন্বার! 
বন্তি প্রস্তত করিবে। এই বন্তি পল্পনালের মধ্যগত সুত্র গ্বারা 
বেষ্টন করিয়া রাথিবে। তৎপরে একবর্ণ। গাভীর হু্ধ হইতে 
বত প্রস্তুত করিয়া সেই ত্বৃত দ্বার! পূর্ববরূত বর্তি আর্্ করিয়া 
লইমব। তদন্ত্তর এর বঙ্ঠি প্রজ্ালিত করিয়া তাহার শিখায় 
কজ্জল করিবে। , তৎপরে চতুরদশীর রাত্রিতে ভৈরবের পুজা 
করিয়া এ কজ্জলপাত করিবে, এই বজ্জল দ্বারা স্ত্রী পুরুষ যাহাকে 
ইচ্ছা কর! যায়, ক্টাহাংকই বশীভূত করিতে পারা যাঁয়। এই 
বশীকরণ সর্বোত্জ, স্বয়ং মহাদেব এই বশীকরণের উপদেশ দিয়া- 
ছেন। সাধকের ইহা হরপূর্ব্ক গোপন করিগনা রাখা উচিত, ক্রু, 
অন্ববিগ্থ, সিশীক ও চপল এই সকল ব্যক্তির নিকট ইহ! প্রকাপ | 
করিবে নাঁ। 


॥ ৬৮৯ এ 


বশীকরণ 


এই মন্ত্র যতদিন সিদ্ধ মা হয়, ততদিন সাধক ওঁ ক্রীং 
মোহিনি শ্বাহা" জপ করিবে, পরে মন্তরসিদ্ধ হইলে চন্দন, পুম্প, বসত 
অথবা কোন প্রকার উত্তম ফল উক্ত মন্ত্রে অষ্টোত্তয়শত বার অভি- 
মগ্রিত করিয়। যাহার হত্তে প্রদান করা যাইবে, সেই ব্যক্তি 
বলীভূত হইবে। 

সাধক “ও চিটি চিটি চাগ্ডালি মহাচাগডাঁলি অসুকং মে 
বশমানন্ন স্বাহা। এই মন্ত্র তালপত্জে লিখিয়া এ তালপত্র হুগ্ধ- 
মিশ্রিত জলে নিক্ষেপ করিয়া পাক করিবে। এই মন্ত্রমধ্যে 
যাহার নাম লেখা থাকিবে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয় বশীভূত হটবে। 
কেহ কেহ বলেন যে, উক্ত মন্ত্র বিত্বকণ্টক দিয়া লিখিতে হইবে 
এবং এ তালপর হৃগ্ধে পাক করিয়া তিন দিন কাদার মধ্যে রাখিয়া 
দিষে, পরে উহা তুলিয়। ছুর্গোৎসবমণ্ডপদ্ধারে প্লোথিত করিয়া 
রাখিবে। এইরূপ করলেও বশীকরণ হয়। 

পূর্বোক্ত ও চিটি চিটি ইত্যাদি মন্ত্র বিবক'টক দ্বারা তালপত্রে 
লিখিয়া যথাবিধানে ভগ্রকালীর পুজা! করিয়া! সেই গৃহে উহ! 
পুতিয়া রাখিবে। ইহাতে ও বশীকরণ হয়। 

রং সর্বলোকং বশমানয় স্বাহা এই মন্ত্রজপ ও এই মঞ্্ে 
পূজা করিলে অভিলধিত ব্যক্তিকে বশীভূত করিতে পারা যায়। 

“ও' রাজমুখি রাঞাভিমুখি বশুমুখি হ্রীং শ্রাং ক্লীং দেবি দেবি 
মহাদেবি দেবাধিদেবি সর্বঙজনন্ত মুখং বশ্ঠুং কুরু স্বাহা। 

'হ্বীং নমো ব্র্গওররাজিতে রান্মপুঁজিতে জয়ে বিজয়ে গৌরি 
গান্ধারি ত্রিতুবনবশঙ্করি সর্বলোৌকবশঙ্করি সর্বান্জীপুরুষবশস্কারি 
স্থতুর্ধোর সুছুর্ধোর স্রীং স্বাহা” এই ছুইটী মন্ত্র দশ হাজার জপ 
করিয়া! তৎপরে দ্বৃতসংযুক্ত পার্স দ্বারা জপের দশাংশ হোম 
করিতে হইবে । হোমাবসানে অঙ্গদেবতা, অষ্টমাতৃকা ও দশ- 
দিক্পালের পুজা করিয়া পুনর্বার স্বাহুযুক্ত তিলত গুল, মধুর 
ফল এবং স্বৃতযুক্ত রক্তপক্ন ছারা হোম করিবে। এইরূপে তিন 
দিন হোম করিয়া হুর্যযমণ্ডলাধিষ্টাত্রী দেবতার আরাধনা পুর্ব 
সুর্যাভিমুখে অষ্টোত্তরশত জপ করিবে। ইহাতে অচিরকাল 
মধ্যে বশীকরণ সিদ্ধি হইয়া থাকে। মন্ত্র মধ্যে অতিশধিত 
ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিতে হয়। এই মন্ত্রের অজ খাষি, 
নিবৃট ছনদঃ ও গৌরী দেবতা, ইহাতে এইরূপে করালস্াস 
করিতে হয়। ব্রীং নমো! ব্রহ্গত্রীরাজিতে রাজপুজিতে অঙুষ্ঠাত্যাং 
নমঃ, জয়ে বিজয়ে গৌরি গান্ধারি র্জনীভ্যাং স্থাহা, তিত্ুবন- 
বশ্করি মধামাভ্যাং বষটু, সর্বলোকবপস্করি অনামিকাত্যাং হং, 
সর্যন্ত্রীপুরুষবশক্করি কনিষ্জাভ্যাং বৌফট,, জুহর্ধোর নুহর্ধোর ত্র 
স্বাহা! করতলগৃষ্ঠাত্যাং ফট.। এইরপ হৃদয়াদিতে ঠাস করিতে 
হ্য়। এই. দেবস্কার পুঞ্াকফালে নিদ্োক্তমঞ্জে ধ্যান করার 
বিধি আছে৷ 


" আচ চা ৯৭৩, 














বশীকরণ [ ৬৯০ ] বশ্টাক 
"অম্লশশিবিরাজন্মৌলিরাবদ্ধপাশা- বশীকরণকাধ্য বসস্ত খতুতে ব৷ পুর্বাহ্ন কালে করিতে হয়। 
স্শরুচিরকরাক্জা বন্ধুজীবারুণাঙ্গী । ইহাতে সপ্তমী ও দশমীতিথি প্রশস্ত ।' 
অমরনিকরবন্দ্যা ত্রীক্ষণা শোণবর্ণাং “বস্ঠাকর্ষণকম্াণি বসন্তে যোজয়েৎ পরিয়ে | 
শুককুনুমযুতা স্তাৎ সম্পদে পার্ব্বতীৰ & গ্রীষ্মে বিদ্বেষণং কুত্যাৎ প্রাবৃষি স্তত্তনং ভবেৎ॥ 
' এই প্রণালী অনুসারে বণীকরণ করিলে সকলকেই বশীভূত বসস্তশ্চৈব পূর্বান্ে স্্ীক্মে মধ্যাহ্চ উচ্যতে । 


করিতে পারা যায়। 

“মদ মদ মাদয় মাদয় ভ্রীং বশয় অমুকং স্বাহা, এই মন্ত্রের 
নাম মদনমন্তর। 

“কনক রচিতমুত্তিঃ কুগুলা রুষ্টচাপো 

যুবতিহৃদয়মধ্যে নিশ্চলা রোপিতাক্ষ:1” 

, মদনদেবের শরীর ন্ুবর্ণরচিত, আকর্ণ পর্যন্ত ধন্ুর্বাণ- 
আকৃষ্ট এবং যুবতীদিগের হৃদয় মধ্যে নিশ্চলভাবে চক্ষু আরো- 
পিত করিয়া আছেন। এইক্লীপে মদনদেবকে চিন্তা করিয়া মদন 
মন্ত্র দশ হাজার জপ ও মদনদেবকে সহ রক্তপুষ্প প্রদ্ধান করিতে | 
হয়। ইহাতে মন্ত্রসিদ্ধি হইয়া থাকে। এই মন্বলে রা 
জগৎকে বশীভূত করিতে পারা যায়। 

“শু চামুণ্ডে জয় চামুণ্ডে মোহয় বশমানয় অমুকং স্বাহা” এই 
মন্ত্র লক্ষ জপ করিয়া! শিরীষবৃক্ষ সমিধ দ্বারা দশ সহআ হোম 
করিবে। নিয়োস্ত ধ্যানে দেবতার পূজা করিতে হয়। 
ধ্যান যথা -- 

প্দূষ্টাকোটিবিশঙ্কট। সুব্দন! সান্দ্রান্ধকারে স্থিত! 





০. খণ্াঙ্গাসিনিগৃঢ়দক্ষিণকরা বামেন পাশং শিরঃ | 


হামা পিঙ্গলমূদ্ধজা ভয়করী শার্দিলচর্মমাবৃতা। 

চামুণ্ডা শববাহিনী জপবিধো ধোয়৷ সদা সাধকৈঃ॥৮ 

বিধিপূর্ব্বক এই ধ্যানে পূজ| করিলে মন্ত্র সিদ্ধ হয়, এই মন্- 
প্রভাবে সকলকে বশীভূত করিতে পারা যায়। 

€ নমঃ কামায় সর্বজনপ্রিয়ায় সর্বগনসন্মোভনায় জল 
জল প্রজ্বালয় গ্রজ্মালয় সর্বাজনস্ত হদয়ং মম বশং কুরু কুরু 
স্বাহা' এই মন্ত্র জপ করিলে নর.ও নাবীকে বশীকরণ কবিতে 
পারা যায়। 

গু নমঃ ভগবতি সুচিচাগাপিনি নমঃ স্বাহা' এই মন্ত্রে 
মনৃচ্ছিষ্ট (মোম) দ্বারা অভিলফিত ব্যক্তির একটী প্রতিকৃতি 
করিতে হইবে। গ্রতিমুত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহার প্রাণ 
প্রতিষ্ঠ! করিতে হয়। তৎ্পরে এ প্রতিরুতির উপর পূর্বোক্ত 
তু নমঃ ভগবতি” ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিয়া অঙ্গারাগি দ্বারা এ 
মুর্তি তাপিত করিতে হইবে। এইন্বপ করিলে অভিলধিত 
ব্যক্তি বশীভূত হইয়া থাকে । ( ষট কর্মদীপিক্ষা ) 

বৃহীলতন্ত্র, উডটীশ প্রভৃতি তঙ্থে বশীককগ্াদির বিস্বৃত বিবরণ 
বর্মিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা আর লিখিত হইল ন1) 





বর্ষা জ্রেয়। পরাহ্ছে তু প্রদোষে শিশিরঃ স্ৃতঃ ॥ 
বশীকরণকন্মাদিঃ সপ্তম্যাং কারয়েত্ধঃ। 
দশম্যামিতি সপ্তম্যাং তথ! চ বশ্তকম্ধাবৈ ॥৮ ( উড্ডীগ ) 
পৃথিব্যাদি তত্বের উদয়কালে বশীকরণাদি কার্য করিতে 
হয়। জ্যোঠা, উত্তরাষাড়া, অনুরাধা, রোহিণী, এই সকল নক্ষত্র 
পৃর্থীতত্ব, এই সকল নক্ষত্রাদি নিরূপণ করিয়া বশীকরশ্জ কাধ্য 
করিতে হয়। 
এই থে ব্ণীকরণের প্রক্রিয়া সকল রনি হইল, হহা 
করিবার পুর্বে সাধকের মন্সিদ্ধ হইতে হইবে। কারণ মন্ত্রের 
সিদ্ধি লাভ না করিলে এই সকল সফল হয় না। এইজন্য 
সাধক প্রথমে সর্বপ্রযত্রে মন্ত্রেরে আরাধনা করিয়া সিদ্ধি লাভ 
করিলে পর মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ প্রভৃতি যে কোন আভি- 
চারিক ক্রিয়া করিবেন, তাহাতেই তিনি তৎক্ষণাৎ সফল 
কাম হইবেন। 
বশীকাঁর €পুং) বশীকরণ। [ বশীকরণ দেখ । ] 
বশকৃতি (স্ত্রী) বশ্যতাপ্রাণ্ডি। মন্ত্মুগ্ধ। 
বশীক্রিয়। (স্ত্রী) বশীকরণ। বশে আনয়নরূপ কাধ্য। 
বশীভূ (ত্রি) যে বশীভূত হইয়াছে। 
বশীভূত (ব্রি) শবশো বশো ভূত ইতার্থে দ্বিঃ। ১ বশ্ঠতাপ্রাপু। 
বশীর (পুং) বশ-ঈরন্‌। ১ গজপিপ্ললী ৷ (জটাধর ) ২ চবিকা, 
চলিত চই। ৩ অপামার্গ, চলিত আপাঙ্‌। ( বৈগ্ভকনিৎ ) 
(ক্লী) সামুদ্রলবণ। 
বশে (দেশজ ) অধীনে । তীবে। 
বশ্চিক (পুং) অগ্রহারভেদ । (বাজতর* ১।৩৪৫ ) 
বশ্য (রী) বশায় বশীকরণায় সাধু ইতি বশ-যৎ ( তত্র সাধুঃ 
পা 8131৮৯)১ লবঙ্গ । ( শব্খচণ ) বশমধীনত্বং গত ইতি বশ- 
যৎ (বশং গতঃ | পা! 8181৮৬) (তরি) ১ আয়ত্বত]-প্রাপ্ত, বশীতৃত। 
ইহার পর্যযায়_প্রণেয় ও বশ্ব। 
"মৃদুত্বং সেব্যমানাস্ত সিংহশার্দ,লকুঞ্জরাঃ । 
ষথা যাস্তি তথা 'প্রাণো বস্টো ভবতি যোগিনঃ ॥৮ 
( মার্কতেয়পুৎ ৩৯।১৭ ) 
২.অগ্িধের পঞ্চম পুত্র । (মার্কগেরপুৎ ৫৩৩৪ ) 
ব্যাক (তরি) বশ্-স্বার্থে কল্‌। ১ বশীভূত, ৰশগ। 7 স্তরিয্াং 
টাপ। ২ বশগা নারী। | 


বশ্যাকর (তরি) বশযোগ্য। বশ করিবার উপযোগী । 
বশ্বকশ্মন্‌ (রী) বশীকার্ধ্য। 
বশ্থাতা (ভ্ত্রী) বশীভূতের ভাব বা ধর্্ম। বশীকার। অধীনত । 
বশ্বৃত্ব (রী) অধীনত্ব। বশীভৃতত্ব। 
বশ্টা ভ্রু) বগ্ত-টাপ্‌। বশীভূৃতা নারী। 
বশান্তা ও বস্তাকা । (শবরত্বা* ) 
“্য ব্রাহ্মণমিয়ং দেবী বাগ্বশ্তেবানুবর্ততে” ( উত্তররামচৎ ১ অঃ) 

২ নীল(পরাজিতা | মমদনপাল) ৩ গোরোচনা ৷ (বৈগ্ভকনি) 

বশ্যাত্বন্‌ (পুং) বশ্তঃ আত্মা কর্মধা। 
বন আত্মা যস্তেতি বহুত্রী। (পুংস্ত্রী) ২ বশীকৃতচিততেক্ত্িয়, 
যাহার চিত্তেন্ত্রিয বশান্গ হইয়াছে । (চরকৎ স্যত্রৎ ৮ অঃ) 

বধ্‌ বধ, হিংসা! । ভ্াদি* পর সক সেটু। লট্‌ ববতি। লোটু 
বষতু। লট, বধিষ্তি। লিট, ববাষ। লুঙ্‌ অবাধীৎ। 
লুট, বষিতা। 

বষটু (অব্যয়) দেবোনেশ্তক হবিস্ত্যাগমন্ত্র, যে মন্ত্র পড়িয়া 
দেবতার উদ্দেস্তে ঘ্বৃতাভুতি দেওয়া হয়। (অমর) 

২ অশন্তাস ও করন্যাসাদিতে অঙ্গবিশেষে ন্ভাসবোধক মন্ত্র। 
ইহা অঙ্গন্তাসে শিখায় ও করন্াসে মধ্যমাঙ্গুলীতে ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে। ৩ তাগ্রিক পুজাদিতে দ্রব্যবিশেষ দানে প্রযুক্ত মন্্। 

অমরটাকাকার ভরত বলেন-_ কেবল বষট শব নয়, স্বাহা, 
শ্রোধট» বৌধট ব্ষট ও স্বধা এই পাঁচটা শবই দেবোদেস্টে 
বহ্ছিমুখে দ্বতান্তি দানে বিহিত। এস্থলে দেব শবে ইন্দ্রাদি 
দেবগণকেই বুঝিতে হইবে । 

“ইতি ত্বাগ্নে বৃষ্টিহোত্রপ্ত পুত্র! উপস্ত তাস খযয়োইবোচন্‌। ৷ 

তাংশ্চ পাহি গৃণতশ্চ সুরীন্‌ বড় বষড়িতর্ববাসো অনক্ষন্‌ ॥” ূ 

(খক্‌ ১০।১১৫।৭৯ ) 
ঘস্বাহ! দেবহবিদ্দীনে পিতৃদানে স্বধা মতা। 

ইন্্রদানে ব্ষট, প্রোক্ত ইতি দানত্রয়ং স্থৃতম্‌ ॥” ( স্মৃতি ) 

বষট কর্তৃ ( পুং) বষট, মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক যাগকারী পুরোহিত । 

বষট.কার (পুং) বষট, ইত্যন্ত কারঃ করণং যত্ত্র।. 
১ দেবোদেশ্তক যাঁগ। পধ্যায়--দেবযজ্ঞ, আনৃতি, হোম, ূ 
হোত্র। ( হেমচৎ ) 

২ বেদোক্ত ৩৩টা দেবতার একতম। তদ্যথা--অষ্টবস্থ, 
একাদিশ কর, দ্বাদশ আদিত্য, প্রজাপতি ও বষট.কার। 

বষট কারনিধন (ক্লী ) সামভেদ। 

বষট কারিন্‌ (ত্রি) বট মন্ত্রযোগে হোমকারী । বট অস্ত্রোচ্চারণ 
দ্বারা হোমকালে অগ্রিতে উৎসর্গীরুত। 

বষট কৃতি (ভ্ত্রী)বষটকার। বঘটকারযুক্ত উৎসর্গ । 

“্য আহৃতিং পরিবেদ! ব্ষট-ক্লৃতিম্” ( খক্‌ ১৩১৫) 


পধ্যায়-_-বশগা, 





১ বশীভূত আত্মা। | 





“বট কৃতি বষট কারযুকতং (সারণ) 

বষট-কৃত্য (ক্লী ) বট.কারযাগ বা হোম। 

বযটক্রিয়া (জী) হোমকাধ্য। 

বষট.কুত (ব্রি) বষড়িতি মন্ত্রেণ কৃতং। হুত। 

“অশৌ হুতত্ত যদ্রব্যং তৎম্তাতিষু বট ক্কতস্‌।” ( শবদরত্বাণ) 

বমটফল (ক্লী) কককোল। (রাজনি* ) 

বন্ধ, গতি। ভুাদিৎ আত্মণ সক সেট। লট. বফ্কতে। 
লোট, বঞ্ষতাং । লিট ববক্ধে। লুঙ অবক্ধিষ্ট। লুট বন্ধিতা। 
কিপ, করিলে পদ হইবে বট. 

বন্ধয় (পুং) বঙ্ষতে ইতি বফ-গতৌ বাহুলকাৎ অয়ন। একহায়ন 
বস। ( অমরটাকায় রায়মুকুটধূত শাকটায়ন ) 

বক্ষয়(য়ি)ণী (ত্ত্রী বঙ্ষয় একহায়নো বৎসঃ, তেন নীয়তে ইতি 
নী-কিপ৬ গৌরাদিত্বাৎ ভীষ, খত্বম্‌। ( পূর্ববপদাৎ সংজ্ঞায়ামগঃ | 
পা ৮1৪1৩) ব্ষয়িণীতি পাঠে ব্য়োইস্ত্ম্তা ইতি । “অত ইনি 
ঠনৌ" ইতি ইনিঃ, অট, কুপাডিতি ধত্বম্‌। চিরপ্রহথতা গাভী । 
বে্ষত্চে পরিক্রামতি বঙ্ধয়শ্চিরকালীনবতসঃ | চলিত বকৃনা । বন্ধ 
গতৌ নারীতি অয়ঃ, বধ্বয়ন্ত্েহায়নো বৎস ইতি (কোষঃ) 
তদ্যোগাৎ্ বঙ্ষয়িণী নৈকাজাদ্দিতি ইন্‌্। ব্য়ণীতি পাঠে 
গোতৃণেত্যাদিনাপামাদিত্বাৎ নঃ» নদাদিত্বাথ ঈপ্‌। দুষ্যমুষতী 
গবেধিতব্য়িণীতি মূর্ধন্যমধ্যে গদসিংহঃ ॥ (অমরটাকায় ভরত) 

বি (ব্রি) কাময়মান, প্রার্থনাকারী। "্পরিচিদ্বরয়ো দধুঃ” 
( খক্‌ ৫1৭৯৫) ববষ্টয়ঃ অশ্মানেব কাময়মানাঃ+ (সায়ণ ), 

বস নিবাস। ভাদিৎ পরশ্রৈৎ অক অনিটু। লট্‌ বসতি, লিট 


উবাস, উতুঃ | উবসিথ, উবস্থ। লুট বস্তা। ল্‌ট্‌ বৎস্ততি। 
লৃউ, অবতস্তৎ। অবণীনিতং উধ্যাৎ। লুঙ্‌ অবাৎসীৎ, 
অবাত্তাম, অবাৎসুঃ| কর্মণি উষ্যতে। অবাসি। “উবাস 


পর্ণশালায়াং” (ভটি 8৭) সন্--বিবৎসতি। যঙ বাবৎস্তাতে। 
যঙ, লুক্‌ বাবস্তি। িচ, বাসয়তি । অবীবসৎ। ক্তা _উষিত্া 
স্ত--উধিত। অধি-অধিবাস, (কুমার ১। ৫৫) উপ--উপ- 


বাস। “গ্রামমুপবসতি” (পা ১৪1৪৮) নি-- নিবাস। নিব ₹- 
নির্বাসন। প্র-প্রবাস। বস ধাতু উপসর্গপুর্ব বহু অথে 
ব্যবহৃত দেখা যায়। 


১ সৃতি, আচ্ছাদন, পরিধান। অদার্দি” আত্ম” সক" সেট, । 
খা বন্তে, বসাতে বসতে | লিট, ববসে। লুট, বলিতা  ল্‌ট, 


বসিষ্যতে। লু, অবসিষ্ট, অবসিষাতাম্‌্, অবসিফত। “বসনং 
ববসে মা” (ভি ১৪।৯২ ) সন্--বিবলসিষধতে | যঙ বাবস্ততে । 


যঙলুক্‌ বাবন্তি। পিচ. বাপয়তি-তে। নি-বস, অন্ত বন্ধ 
রা (ভি ১৫1৭) বি-বস-পরিধান । “মনোরমে ন ব্যবসিষ্ 
” ( ভট্ি ৩২০) 


বসইন্বীপ 
বস, স্তপ্ত, ন্রতাহীনত! | দিবাদি পর* আক* সেট,। লট, 
বন্ততি। লিট, বধাল। ল্‌ট, বসিব্যতি। লুঙ অবসৎ। 
অবাসীৎ, অবসীৎ। কেহ ফেহ পুবাদি প্রযুক্ত এই ধাতুর 
উত্তর নিতাই অণ্ড, কল্পনা করেন। উদদিত্বহেতু কত পরে 
থাকিধে এই ধাতুর বিকল্পে ইট, হইবে। জ্ত/-_বসিত্বা, বন্ধ । 
“যো বস্তত্যরিযু” ( হুলাযুধ ) 
বস, ১ স্নেহ প্রীতি। ২ ছেদ। ৩ অপহরণ। চুরা্দি* পর* 
অক* সেট. । লট. বাসয়তি। লুগ্ত অবীবসৎ। হুর্গাদাস এই 


ধাতু বধার্থেও অভিহিত করিয়াছেন। 
বস, বাস। আত্বচুরাণ পর অক* সেট। লট, 
বসয়তি। ( ছুর্গীধাস ) 


বসই দ্বীপ, বোশ্বাই প্রেসিডেক্সির অন্তর্গত, বোথ্বাই সহর হইতে 

৩২ মাইল দূরে অবস্থিত একটা স্বীপ। অক্ষ ১৯০২৪ হইতে 
১৯০২৮ উঃ এবং ভ্রািণ ৭২০৪৮ হইতে ৭৪৫৪: পুঃ পধ্যস্ত, 
দৈর্্যে ১৯ মাইল, প্রস্থে ৫ মাইল, ভূপরিমাণ ৩৫ বর্গ মাইল। 
এই ক্ষুদ্র স্বীপের উত্তরে দত্বর! খাঁড়ী, দক্ষিণে বসইপ্রণাঁলী, 
পশ্চিমে আরব সমুদ্র এবং পূর্যে সমুদ্রের সরু খাড়ী ভারতভূমি 
হইতে এই দ্বীপকে পৃথক করিয়াছে । 

এই ক্ষ স্বীপটা অতি পূর্বকাল হইতেই কি পীশ্চাতা কি 
প্রাচ্য উভয় জগতবাসীর নিকট পরিচিত। কাহারও মতে 
সংস্কৃত “বসতি” মুসলমান আমলে “বসই”, গর্ড,গীদিগের নিকট 
বশইম্‌ (8০08৮) এবং ইংরাজদিগের মিকট বেসিন 
(885৪9%)) নামে আখ্যাত। হিন্দু পৌরাণিকগণের মতে এই, 
পৃণাতূমি পরশুরাম ক্ষেত্রের অন্তর্গত সপ্তকোঙ্কণের মধ্যে বর- 
লাটের মামিল। সহ্যাদ্রিখণ্ডে কেরল, তুলুব, গোরাষ্ট্র, কোণ, 
করহাট, বরলাট ও বর্ধ্রর এই সাতটা লইয়। পরশুরাম ক্ষেত্র বা 
সগ্তঁকোঙ্বণ__ ূ 

দকেরলাচ্চ তুলুবাশ্চ তথ! গোরা স্রধাসিনঃ। 

কৌন্বণাঃ করহাটাশ্চ বরলাটাশ্চ বর্ধররাঃ ॥” (উত্তরা্ঘ ৮অঃ) 

তন্মধো বসইত্বীপ বরলাটের অন্তর্গত। আয়তনে ক্ষুদ্র 
হইলেও তুঙ্গারি, নির্শল, কল্যাণ, শ্রীস্থান ও শূর্পারক নামক 
সুপ্রাচীন তীর্ঘস্থানগুলি এই স্বীপের মধ্যে থাকায় এতিহাসিক ও 
্রত্থতন্ববিদের জ্ঞাতব্য অমেক তথ্য এখানে রহিয়াছে । 

তূঙগারি প্রভৃতি পঞ্চক্ষেঅ দাক্ষিণাত্যে় হিদদগণের নিকট 
প্সতি পুপাতীর্থ ও যোশধাম বলিয়া গণ্য। বিন্ধপে এ সকল 
তীর্থের উৎপত্তি হইল, পল্নপুরাঁণ ও স্কলপুরাণে তাহার সংক্ষিত 
পরিচয় আছে। 

: পন্পপুরাণীয় তৃঙারি মাহাতো ধিখিত খ্মাছে-- 

অন্ুরেরা বরলাটের তরাক্গপদিগের উপর যথেষ্ট ত্যাচার 











[ . ৬৯২ ] 
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করিত। ত্রাঙ্গণেরা পরগুয়ামের শরণাপন্ন হইলেন। ব্রাঙ্গণ 
রক্ষার জন্ত পরশুরাম বরলাটে আসিলেন। অস্থরেক! তাহার 


আক্রমণ সহ করিতে পারিল না। সমুদ্রে পলাইয়৷ আত্মরক্ষ। 
করিল। অন্থুরপতি বিমল সাখায় করিয়া তুঙ্গ নামে একটা ?শল 
আনিয়া সমুদ্রে স্থাপনপূর্ধ্বক তাহাতে বাস করিতে লাগিলেন । 
এখানে তিনি শিবের তপন্তায় নিরত হইলেন! পিব সন্ত 
হইয়া তাহাকে অমর করিলেন, শিষের প্রসাদে এখানে তীর্থ 
হইল। বিমল এখানে দিবালিঙ্স প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাহার নাম 
হইল তুঙ্গেস্বর। 

তুঙ্গারি এক্ষণে ুলার, পাহাড় এবং একট শে ্বাস্থাবাস 
বলিয়া খ্যাত, ইহার পার দিয়া রেলপথ গিগ়্াছে। 

পদ্মপুরাণীয় নির্্শল মাহাত্থে লিখিত আছে-_ 
অন্ুুরপতি বিমল তুঙ্গশৈল হইতে খধিদিগের মুখে পরশুরামের 
গুণান্কীর্তন শ্রবণ ক্রিতেন।. তাহার শক্রর গ্রশংসা- 
বাদ শুনিয়া অতিশয় কুদ্ধ হইয়া বিমল খধিদিগের হোমকুণ্ডের 
উপর এক বৃহৎ প্রস্তর চাপাইয্৷ আসেন । খাধিরা শিবের নিকট 
অভিযোগ করেন। শিব আপনার প্রতিশ্রুতি বিশ্বৃত হইয়া 
বিমলকে শাসন করিবার জন্য পরশুরামকে পাঠাইয়া দিলেন । 
পরগুরামের সহিত বিমলের যুদ্ধ বাধিল। বিমল শিবের বরে 
অঙ্জেয়। যতবারই পরশুরাম কাহার মাথা কাটেন, ততবারই 
মাথা জোড়া লাগে । অবশেষে পরশুরাম শিবের পরামশে পরণু 
দ্বারা বিমলকে পরাস্ত করিলেন। বিমল সংগ্রামে পতিত হইয়! 
পরশুরামের স্তব করিতে লাগিলেন । স্তবে পরগুরামের মন 
টলিল। যেখানে বিমল পড়িয়াছিলেন, সেখানে পরশুরাম 
শ্ররণার্থ 'বিমলেশ্বর' নামে একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং 
বিমল নাম পরিবর্তন করিয়া “নির্মল” ন'ম রাখিলেন। তখন 
হইতে এই ক্ষেত্র পনির্শাল” নামে খ্যাত হইল। 

নির্মাল-মাহাক্ম্যের ৮ম অধ্যায়ে লিখিত জছে,-_নির্দলক্ষেত্রে 
বৈতরণীতীর্ঘথ যিনি কার্কিক-কৃষৈকাদশীতে দান করেন, তাহার 
সর্বপাপ দুর হয়। 

পর্ত,সীজদিগের হস্তে বিমলেশ্বরের স্থপ্রাচীন মন্দির ও লিঙ্গ 
বিধ্বস্ত হইয়াছে, চিহ্ন মাত্র নাই। তৎপূর্পর্যাস্ত বিমলেস্বর 
কর্ণাটকৰাসীর একটি প্রধান তীর্থ বলিয়াই পরিচিত ছিল। 
১১৮৩ শকে (১২৬১ খুষ্টাবে ) উৎকীর্ণ চালুফ্যবংগীয় কীকস্ত-. 
দেবের তাত্্রশীসন পাঠে জানা যায় যে সে সময়ও বিমলততীর্থ 
অতি প্রসিদ্ধ ও এখানকার লিঙ্গ পুজিত হইতেন।* চাবুকা- 

* তারশাসমদে এইরপ বর্দ| আছে” 

“তত সীর্েধু বিদলং নির্্ং দাম সনদ: 

মংসার হল-নিপভং বত খানি গং পাধ ॥ , 
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রাজ বিমলেশ্বর লিঙ্গের উদ্দেন্টে জাতকেস্বর নামে এক গ্রাম দান 
করিয়াছিলেন । নির্খ্বল-মাহাস্ম্ে এখানকার বহু কুদ্রতীর্থ ও 
কুণ্ডের উল্লেখ আছে। পর্ত,গীজ অধিকার কালে সেই সমন্ত 
, তীর্থ ই লু হইয়াছিল । তৎপরে মহারাষ্্রগণ এই স্থান অধিকার 
করিয়া বিমলেশ্বর-মনিরসংস্কার ও লিঙ্গের স্থানে দত্তাত্রেয়ের 
পাদুকা প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সময় কতকগুলি তীর্থের পুন- 
রুন্ধার সাধিত হয়। অধিবাসী সাধারণের প্রদত্ত মূলধনে 
গুরু শঙ্করাচার্ধ্য স্বামীর তত্বাবধানে দেবসেব|র ব্যয় নির্বাহ হয়। 
শক্ধরস্বামী মাসে মাসে এখানে আসিয়া থাকেন। এই মন্দিরের 
পার্থেই এখানকার প্রথম শঙ্করাচাধ্য স্বামীর সমাধি ও ব্রাহ্মণ- 
ধিগের জন্ত অন্নসত্র আছে। কান্তিক মাসের কঞ্চৈকাদশীতে 
এখানে একটি ফা বা মেলা হয়। তাহাতে বহুদুরদেশ হইতে 
যাীসমাগম হইয়া থাকে । 
ইতিহাম। 

এখানকার প্রাচীনতন ইতিহাস অস্পষ্ট । আলেক্সান্দারের 
সময়কার আরিয়ান গ্রতৃতি গ্রীক-ধতিহাসিকগণ পশ্চিম ভারতের 
যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা পড়িলে মনে হয় যে সেই 
ময় এই দ্বীপ স্থুরাষ্ট্রবা লাটের অন্তভূক্ত ছিল। আরিয়ান্‌ 
লিখিয়াছেন যে শ্রীকগণ তাহার সময়ের বনুপূর্ব হহতেই কল্যাণে 
বাণিজ্য করিতে যাইতেন। এমন কি কোন কোন এঁতিহাসিকগণ 
এমনও লিখিয়াছেন যে গ্রীকগণ শালসেটিদ্বীপে উপনিবেশ 
করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহার উদ্দেশ্ঠ, দাক্ষিণাত্য অধিকারে 
তাহাদের স্থবিধা হহবে। রোমকেরা ইঞ্জিপ্ট অধিকার করিলে 
ভারতীয় বাণিজ্য তাহারা একচেটিয়া করিয়া লইয়াছিল,এই সময়ে 
আরবসমুদ্রে বিদেশীয়ণণের আর প্রবেশ।ধিকার রহিল না। 
গীক তিহাসিক লিখিয়াছেন যে ততৎকালে “সারগনস্‌, 
(৯75£2093 )১- সার নামে এক রাজা কল্যাণ, বসই ও মুঘ্বই 
প্রতৃতি স্থানের অধিপতি ছিলেন, গ্রীকিগের সহিত তাহার মিওুত৷ 
ছিল, কিন্তু সান্দনেস্‌ (9:১998০৪৪)-চন্দনেশ তাহার রাজ্য 
অধিকার করিয়া বিদেশীয়দিগের প্রতি বাণিজ্যনিষেধাজ্া 
ঘোষণা করেন, এমন কি কএকজন বিদেশীকে কড়া পাহা- 
রায় ভরোচে ( 8৮12০9) পাঠাইয়া দেন। এইরূপে গ্রীকগণ 
নিবারিত হইলেও রোমকের! ভারতে বাণিজ্য সংশ্রব ত্যাগ করে 
নাই। জষ্টনিয়াসের রাজত্বকালেও কল্যাণের বাণিজ্যপ্রভাব 
বিশ্বগ্রসিদ্ধ ছিল। মিসরের প্রসিদ্ধ বণিক কস্মস্‌ (1:982008 
[701140101505868) গ্রায় ৫৪৭ খুষ্ট।বে কল্যাণে আগমন করেন, 
তিনি এখানে বছ সংখ্যক খৃষ্টান দেখিয়া! চমতকৃত হইয়াছিলেন, 
রিররিরিসিরিডিনিটিি রত রিডার চালেরী টির 

তত্র নদী বৈতরণী যুক্তপশ্চিমসিদ্ধুন| । 

স্ব স্বানেন দানেন ন পঙ্কেৎ বদল ॥ 


১৪1 ১৭৪ 


? ৬৯৪ ] 


সইবীপ 


এঁ সকল খৃষ্টান পারস্তের মেঠ্টোরিয়ান্‌ বিশপের ধর্ধপাসনাধীন 
ছিল। তৎপরে খুষটীয় ৭দ শতাব্দে চীন-পরিত্রাজক ছিউএন্‌ সিয়ং 
আসিয়া এখানকার বাণিজ্যসমৃদ্ধি উজ্জল ভাষায় বর্ণনা করিয়া 
গিয়াছেন। 

এই স্বীপের অন্তর্গত শ্রীস্থান বা ঠানা বহপূর্বকাল হইতে 
রাজধানী বলিয়া গণা ছিল। থুষ্টীয় ৯ম শতাব্দীব শেষভাগে 
এখানে শিলাহার-রাজবংশের অভ্যুয়। তীহাদের সময় স্তান 
লক্ষ্মী সরস্বতীর প্রিয়স্থান, এখানেই অশেষ-শান্ত্রবিৎ জীমৃতবাহন 
রাজত্ব করিতেন। 

ুষ্টয় ১৩শ শতাব পর্য্যন্ত বরলাট শিলাহার বংশের অধিকাঁবে 
ছিল, তৎপরে যাদবরাজবংশের অধিকারভূক্ত হইয়াছিল। বসই 
হইতে ১১৯৪ ও ১২১২ খুষ্টান্ধে উৎকীর্ণ যাদবরাজবংশের শাসন- 
পত্র পাওয়া গিয়াছে । বাদবেরা মুসলমানের অধীনত স্বীকার 
করিলে ফোস্কণের এই অংশ খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইয়া মহিমেব 
ভীমরাজ, দেবগিরির রামদেব। এতত্তি্ নায়ক, বঙ্গোলি ও 
স্তাগারী উপাধিধারী সামস্তগণের শাসনাধীন হইয়াছিল। 

১২৯৪ থুাবে দিল্লীশ্বর আলাউদ্দীনের নিকট রামদেব পরা- 
জিত হইলে অল্পদিন মধ্যেই সমস্ত দাক্ষিণাত্য মুসলমান কব- 
কবলিত হইয়াছিল বটে। কিন্তু তখনও বসইদ্বীপপতি স্বাধীনতা 
রক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন। ভিনিসের প্রসিদ্ধ পর্ধযাটক মার্কো 
পোলো ১২৯৫ খষ্টাবধে প্রীস্থানে (ঠানায়) আগমন করেন, তিনি 
এখানকার সমৃদ্ধিদর্শনে চমত্রুত হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়া- 
ছেন যে, এই স্থান প্রত্ীচ্যের একটা স্থবিস্তৃত জনপদের রাজধানী, 
এখানকার নরপতি কাহারও অধীন নহেন। এখানকার অধি- 
বাসীর পৌত্তলিক, তাহারা! দেশীভাষায় কথা কয়। তাহার 
সময়ে এখানে উতর চর্মের ও কার্পাসের নানা সাজ সঙ্জা, 
মসলিন এবং সোপ! রূপার ব্যবস! চল্লিত। শ্রীস্থানে নদী হইতে 
জলদন্থ্যগণ বাহির হইয়৷ যথেষ্ট অত্যাচার করিত। 

১৩১১ খ্টাব্ধে মুসলমান বিজেতৃগণের খরদৃষ্টি এই অঞ্চলে 
নিপতিত হইল। তাহাদের উপদ্রবে ও অত্াচারে দীর্ঘকাল 
এখানকার অধিবাঁদিগণ নিগ্রহ ভোগ করিয়াছিল। সেই সময় 
কেবল স্থানীয় লোক বলিয়া নহে,কত নিরীহ বিদেশী ধর্শ প্রচারক 
ভ্রীবন উৎসর্গ করিতে বাধা হইয়াছিল। ১৩৩৭ খুষ্টান্ধে প্রিউলি- 
নিবাসী সন্ন্যাসী ওদেরিক (871870৭8710 01 0770)) ) বণনা 
করিয়া! গিয়্াছেন যে ১৩২, খু্টাবে ফ্রান্সিস্কান্‌ খৃ্টয় সমপ্রদার- 
ভুক্ত জর্দনস্‌ ( ০:018095) নামে একজন সন্যানী তাহার 
সঙ্গী চাঁরিজন ষতিকে সমাধিস্থ করিবার পর মুসবমান-হন্ডে জীবন 
উৎসর্গ করিয়াছিলেন । ওদেরিক স্বদেশে 'প্রত্যাগমনকালে 
জাহাজে করিয়া সেই সকল খুষঠান সাঁধুগণের অস্থি লইয়] গিয়া 


ছিলেন। ভিনি কিছুকাল পরে ভারতে ফিরিয়া আসেন এবং 
বহু সহচর লইক্া বসইন্বীপেই কাল যাপন করেন, মুললমান 
কাজিগণ এসময়ে বিদেশীয়দিগের উপর কিরূপ অত্যাচার করিত, 
তাহা ওদেরিক লিপিবদ্ধ করিয়া! গিয়াছেন। বিশপ জেরোনিমো 
ওজোরিও (৪:০731170 ০1০ ) লিখিয়া গিয়াছেন যে সেই 
সকল ফ্রান্সিক্কান্‌ সাধুগণ করঞ্জত্বীপে এক সুবুহৎ খু্টমন্দির প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন । লেওনারদে পাএস (15900810 1১868 ) 
নামক খুষ্টান লেখকের বর্ণনা! হইতেও জান! যায় যে, করঞ্জত্বীপে 
নীল পাথরে গঠিত কুমারী মেরির একটি হুন্দরমৃত্তি ছিল, 
পর্ত,গীজেরা তাহাকে “০88৪ 9901)07 0৪ 791,8০৮” বলিত, 
পরে পর্তুগীজ অধিকারকালে করঞজদীপ উক্ত পর্ত,ণীজ নামেই 
মাখ্যাত হইয়াছিল। 

১৫০৯ থুষ্টাবে পর্তশী্ বণিকগণ বসই উপকূলে দেখা 
দিলেন। ইহার ১৭শ বর্ষ পরে এখানে পর্ত,গীজেরা বাণিজ্য 
কুঠীর পত্বন করিলেন। ছৃআর্তে বর্ধোসার বিবরণীতে প্রকাশ 
যে, তৎকালে বসই সহ্‌র গুজরাতের মুসলমান নৃপতির অধি- 
কারতুত্ত একটি বাণিজ্যকেন্ত্র বলিয়া গণ্য ছিল। এখানে নানা 
দেশ বিদেশ হইতে জাহাজ আসিয়া লাগিত। মলবার উপকূল 
হইতে খদির, নারিকেল ও নান! প্রকার গরম মসলা এখানে 
আমদানী হইত। 

১৫৩* খুষ্টাব্ে পর্ত,শীজেরা বসইদ্বীপে নামিয়া শ্রীস্থান ও 
কল্যাণ আক্রমণ করিয়া কর আদায় করেন । তাহাতে গুর্জরপতি 
বাহাছুর শাহের সহিত তাহাদের বিবাদ বাঁধে। বাহাদুর শাহ 
নানা কারণে অন্ৃবিধা দেখিয়। সন্ধি করিতে বাধ্য হন, তাহাতে 
পর্ত,গীজেরা মুশ্বই, মহিম্‌, দ্বীউ, দমন, চেউল ও বসই লাত 
করেন এবং দুর্গাদি নির্মাণ এবং আরবসমুদ্রগত বাণি্মযগুন্ধ 
আদায়ের অধিকার পাইলেন। | 

১৫৩৬ খুষ্টান্দে নুনো -দা! কুন্হ! বসইত্বীপের দক্ষিণাংশে একটি 
ছুর্গ নি্খাণ করিয়। ভাহার শ্যালক গার্সিরা ডিসা*কে হুর্ণের 
অধ্যক্ষ করিলেন। জোয়াও ডি কাষ্ট্রোর মৃত্যুর পর উত্ত 
র্গাধ্যক্ষই ১৫৪৮ খৃষ্টাবে ভারতীয় পর্ত,গীজ অধিকারের গবর্ণর 
হইয়াছিলেন। 

পর্ত,গীজদিগের লিখিত বিবরণী হইতে জানা যায় যে বসই 
রগ স্ব প্রস্তরপ্রাচীরপরিৰেষ্টিত, ১১টা উচ্চ বুরুজ শোভিত, 
তাহাতে ৯০টি কামান সংযোজিত ছিল। এছাঁড়া এই ্বীপের 
মধ্যে আর যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গড় ছিল, তাহাতে ১২৭টি কামান 
থাকিত। এখানকার বদার রক্ষা! করিবার জন্ত ২১টি কামান- 
বাহী সমুদ্রপোত নিয়ত প্রস্ত্তত থাকিত, এক একখানি পোতে 
২৬ হইতে ১৮ টা পর্থস্্ কামান লইত। 


টা শশী ্স্সস ট 
কপ শপ াদ্পাসিসপাশীশাশীপীীীাঁঁুাশাীিীহী ; 
০ পর পাস পোপ সাাীপসপাসীসপাাাাাশাাাাাশীসীপাসস্প7777?াপাপাস্পপাস্ীপপ্প্প্প্প্স্সাসপাাা পা পাশাপাশি সিপীীিাটতিিশী 
রর 
ক 





পর্ত গীজ অধিকায়েও বসই বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ও শ্রেষ্ঠ ধনী 
বণিকগণের আবাম বলিয়া গণ্য ছিল। তৎকালে'এধানে যে 
সকল বিদেশী পর্যাটক ও লেখক উপস্থিত হুইয়াছিলেন, তাহা- 
দের বর্ণনায় জানিতে পারি যে এখানকার রাস্তা ঘাট প্রশস্ত, 
বিপণিতে অত্যুচ্চ অট্টালিকা, মগয়ের উপকণ্ঠে উৎকৃষ্ট আস, 
তাল, ই্ষু প্রভৃতির বিস্তৃত উদ্ভান ও গ্রামসমূহের চারিপার্খে নানা- 
বিধ শন্তক্ষেত্র ছিল। খৃষ্টান, মুসলমান ও হিন্দু এই ত্রিবিধ গ্রজা- 
গণের বত এখানকার কৃষিকাধ্য সম্পন্ন হইত । গৃহৃনির্মাপোপযোগী 
উৎকৃষ্ট কড়ি কাঠ, তক্তা, ও দানাদার পাথর উৎপন্ন হয়। স্থানীয় 
ও গোয়ার স্বৃহৎ শীজ্জা ও গ্রাসাদগুলি এখানকার পাথরেই 
নির্িত। বর্তমান সময়ে যেমন কুঁচ্‌কি ফুলিয়া শত শত 
লোক প্লেগে মারা যাইতেছে, খুষটীয় ১৭শ শতাব্দের শেষভাগেও 
বসইছ্বীপে সেইরূপ প্লেগ দেখা দিয়াছিল, তাহাতে অল্প সময়ের 
মধ্যে বসই-সহর এককালে প্রায় জনশৃশ্ঠ হইয়াছিল।* তৎপরে 
পুনরায় জনসমাগম হইলেও নগরের উত্তর ভাগ (সমস্ত নগরের 
প্রায় একতৃতীয়াংশ ) বহুকাল পরিত্যক্ত ছিল। 

পর্ত,গীজদিগের আধিপত্যবৃদ্ধির সহিত খৃষ্টানধর্শের গৌঁড়ামীও 
যথেষ্ট বৃদ্ধি হয়। খুষ্টান ভিন্ন আর সকলকেই তাহারা অতি 
দ্বার চক্ষে দেখিতেন। থুষ্টানদিগের মধ্যেও ধাহারা তাহাদের 
ধন্মান্বর্তী হইয়া না চলিতেন, তাহাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া 
বিশেষ কষ্ট দিত। বসই কারাগারে এরূপ বহু খুষ্টান ও অথুষ্টানকে 
নিয়তই নিগ্রহ ভোগ করিতে হইত। ক্রমে এখনকার শাসন. 
কর্তা নিয়ম করিয়া দিলেন যে খৃষ্টান তিম্ন আর কেহই সহরে। 
বাস করিতে পারিবে না, সন্ত্রস্ত হিন্দু সুসলমানেরও আর 
প্রবেশাধিকার থাকিল ন1। এমন কি খুষ্টান ভিন্ন আর 
কাহারও সহিত পর্ত,গীজের জমি অমার বন্দোবস্ত খণ আদান 
প্রদান বা কোন প্রকার বৈষয়িক সা রাজনৈতিক কোন কার্য 
করিতে পারিত না । কি হিন্দু কি মুসলমান যাহাকে স্থুবিধা 
পাইত, বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনিয়া খুষ্টান কর! হইত, খুষ্টানের 
আচারবিধি পালন না করিলে আবার সাজা জেওয়! হইত। 
অধিবাসীরা! এইরূপে উত্যক্ত হইয়! দিল্লীশ্বরের নিকট অভিযোগ 
করিল। দিদ্লীস্বর পর্ত,গীজদিগকে শাসন করিবার অন্ত মহারা 
দিগের উপর ভার দিলেন। 





+ ড।কায় গেমিনলি ফারেরি ১৬৯৫ খু্টা্ে ঘসই দর্শন করিয়া লিখি! 
গিয়াছেন_-“1)9 000681008 830 19986118019] 018898৩ 6070280 
61096 0880 60 111506 &]1 070 0183 0:1001%1)905 88%৪6, 16 
19 ৪৯9০০171189 & ১০৮০ ৪1৮৫ 8০ 510160 608৮ 18 00০৮ ০0015 
69193 ৪8৪7 811 08188 01 0798110510৪ ৪০০৫. 100, 7১8 
& 167 1)0018 01১০7918698 ঈ1)019 01198, 


00০10৮০৯৪৬০, ০], 4$) 0, 19). 


বসইতবীপ 


মরাঠাসৈল্ত প্রথমে অর্থননদীর পরপারে, অধন্থিত একটা ৬ 
র্গ অধিফার করিয়া বসিল। এই সময়ে লুই-ডি-বটেল্‌ছো যাল- 
সেটার শাসনকর্তা, তিনি করঙরক্ষায়, ফাগ্ডেন পেরিরা বসই 
ই্গরক্ষায়, এবং কাণ্ডেন কেরাজ বন্দোরা সেনাবাস-রক্ষায় নিযুক্ত 
হইলেন। এদিকে ভোন্সেরো গোয়া আক্রমণ করিলেন। 
মহা্নাই্ীসেনাপতি চিমলাজি অগ্পা বছ সৈন্য লইয়া ছুর্গভেদ করিয়৷ 
পর্ত,গীজদিগের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। অপরদিকে 
মরাঠাসৈস্ত বাল্সেটা অবরোধ করিয়া ৰরসোব! ও ধারাবি দ্বীপ 
দখল করিয়৷ বসইর পূর্ববাংশের খাড়ী আট্কাইয়! বসিল, কাজেই 
বাহির হইতে পর্ত গীজদিগের সাহায্যের আশাও দূর হইল। 
১৭০৯ খুষ্টাধে ১৭ই ফেব্রুয়ারী মরাঠাসৈস্ত বসই ছূর্গ অবরোধ 
করে, তিন মাসের অধিককাল অবরোধের পর পর্ত,গীজেরা 
আত্মসমর্থন করিতে বাধ্য হইল। সেই পরাজয়ের সহিত এখান- 
কার পর্ত,গীজদিগের গৌরবসূ্য অন্তমিত হইল, অষ্টাহের মধ্যে 





পর্ত,গীজেরা স্থ স্ব ধনজন লইয়া চিরদিনের জন্য সাধের বসই 


পরিত্যাগ করিল। 

বসই মরাঠাদিগের হস্তগত হইলেও এখানকার রাজধানীর 
সৌনদরধ্য নষ্ট হয় নাই, অল্প দিন মধ্যেই একজন “সরন্থভা' নিযুক্ত 
হইলেন, বাণকোট নদী হইতে দমন পর্যন্ত তাহার শাসনাধীন 
হইল। এ সময়ে বসই নগরে মন্তরন্ত হিন্দুর বাস ছিল না, 
এখানকার অধিকাংশ অধিবাসীই পর্ত,গীজনিগ্রহভয়ে খুষ্টধর্শ 
গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। পেশবা! মাধবরাও তাহাদিগকে 
পুনরায় হিন্দুসমাজে তুলিয়া লহবার অন্ত কএকজন ব্রাহ্মণ নিযুক্ত 
করিয়া দিলেন। সেই সকল ব্রাহ্মণের ভরণপোষণের জন্য এক 
কর নির্ধারণ করেন। বলিতে কি পেশবার এই সমন্ধদয়তায় 
বহু জাতিচ্যুত হিন্দু প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আবার হিন্দুসমাজে স্থান 
পাইল। ক্রমে ক্রমে মহারাষ্ই ও গুর্জর হইতেও বহু সন্্রাস্ত 
লোক আসিয়! এখানে বলতি করিল, তন্মধ্যে প্রভুকায়স্থগণই 
প্রধান। অস্তাবধি বসই সহরে প্রভুকায়স্থগণই ধনে জনে শ্রেষ্ঠ। 

বর্তমান বলই সহর বাঞ্ধিরাওর নামানুসারে বাজিপুর নামে 
খ্যাত এবং সমস্ত বসই জেলা ১৬১টী মৌজায় বিভক্ত, ইহার 
মধ্যে ৪ থানি ইনাম্‌। এই সকল মৌজা গ্রামের মধ্যে খানিবড়েমে 
একটা ছোট বন্দর, দক্ষিণপূর্বে মাণিকপুর মহলে রেলওয়ে 
্টেসন, উত্তরে' অধনামি বা অগাসি মহাল, সয়বনে প্রদিদ্ধ হর 
শৈলময় দুঙ্গারিতে প্রসিদ্ধ তুঙ্গারেস্বরের মন্দির, নির্ম্মলে প্রসিদ্ধ 
বিমলেস্বয়তীর্থ,পূর্পারকে বা স্ুপারে প্রাচীন তীর্থ ও প্রসিদ্ধ বন্দর, 
এবং বাঁজীপুরের নিকটবর্তী পাপরি গ্রামে বহু সংখ্যক চিৎপাবন, 
করাঢ় ও দেণস্থ ব্রাহ্মণ এবং পলশা,সোণার প্রভৃতি অপরাপর নিম 
শ্রেনীর বান আনে. বার্ষিক, বাম আদান প্রায় ১৮*৩*২টাকা। 


ূ 





গর বসই অধিকার করেন, তৎপরে ১৭৮২ খুষ্টাফে সলবাইর সন্ধি 
অনুসারে ইষ্টইতিয়া কোম্পানী মরাঠাদিগকে এই স্থান ছাড়িয়া 
দেন। অবশেষে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে পেশবাকে পদচ্যুত করিয়া! তাহার 
অপরাপর অধিকারের সহিত বসইন্ীপও বোম্বাই. প্রেসিডেন্দীর 
সামিল হইল। 

১৮৪* খুষ্টা্ধে বসইর পার্শবর্তী কল্যাণ-খাড়ীতে বাধ প্রস্তুতের 
জন্য কোর্ট অব. ডিরেক্টার আদেশ করেন। এই বাধ হওয়ায় 
সমুদ্রের জল আর উঠিতে পারে না, তাহাতে অনেক জমি উদ্ধার 
হইয়াছে। ১৮৭২ খুষ্টাকে রেলওয়ে কোম্পানি একটা নন 
লৌহ-সেতু নির্মাণ করিয়া বসইকে বোম্বাইর সহিত সংযোজিত 
করিয়াছেন। মহারাষ্ট্র অধিকারে আসিলে এখানকার বহু 
প্রাচীন হিন্দৃতীর্ঘ যেমন উদ্ধার হইয়াছিল, সেইরূপ বহু পর্ত,গীজ 
কীর্তি ন্ট হইয়াছিল, তন্মধ্যে ১০টি প্রা়ীন শীর্জ। খুষ্টান পার্রী- 
দিগের যত্বে পুনরুদ্ধার বা! পুনঃসংস্কার হইয়াছে; এ সকল গীর্জার 
কারুকাধ্য ও শিল্পনৈপুণ্য দেখিবার জিনিস। 

ডভিপো-দ্রো-কৌটো লিখিয়াছেন যে, পর্ত,গীজেরা বসই 
অধিকার করিয়া এখনকার প্রসিদ্ধ মন্দির € এলিফাণ্ট! ) ধ্রংস 
করিতে যান। তাহারা মন্দিরের সিংহদঘারে একখানি স্বনৃশ্ত 
প্রস্তরে লিপি খোদিত দেখিনে পান। সেখানে উঠাইয়া আনিয়া 
পর্ত,গীজ গবর্ণর এখানকার হিন্দুমুসপমানের দ্বার! পাঠোদ্ধারের 
চেষ্টা করেন। কিন্ত কেহই পাঠোদ্ধার করিতে না পারায় 
তিনি পর্ত,গালরাজের নিকট পাঠাইয়৷ দেন। পর্ত,গীজপতি 
ডি জোকাও (৩য়) পাঠোদ্ধার করাইবার জন্য সাধা মত ঘন্ 
করেন। তাহার চেষ্টা বিফল হয়। অবশেষে ১৭৯৫ খুষ্টাকে 
জেম্স,মফি ( একজন স্থপতি ) তাহার 'পর্ত,গাল-ভ্রমণ+ পুস্তকে 
উক্ত শিলাফলকের প্রতিকৃতি প্রকাশ করেন। সম্প্রতি এ 
প্রতিক্লৃতির পাঠোদ্ধারের সঙ্গে উহ! সংস্কতলিপি এবং এখানকার 
দেব ও হিন্দুরাজের প্রশস্তি বলিয়! জান! গিয়াছে । বর্তমানকালেও 
বসই অতি উর্ধার ও শস্যশালী ভূভাগ বলিয়। পরিগণিত। এখানে 
ইক্ষু, কদলী ধান্ত ও তান্ুলের যথেষ্ট চাষ আছে । 

স্বাস্থ্যকর স্থান ভাবিয়া অনেকেই এখানে বায়ুপরিবর্তনের 
জন্ত গিয়া থাকেন। * 





৮ পপ 


+ মিয্ললিখিত গ্রন্থে বই স্বীপের পরিচয় ও ইতিহাস পাওয়! বাইযে_ * 
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* বসন 


বস (পারসী ) এই পর্স্ত। শেষ। আর না। 
বস. ( দেশজ ) বশীভৃত। অধীন। 
বস ! দেশজ ) বাসবাটী। 
বসতবাটী ( দেশজ ) বাস্তভিটা। 
বসতি (স্ত্রী) বসনিবাঁসে ভীষাধিকরণে অতি। 
ভিভযশ্চিৎ। উপ ৪1৬০ ) ১ বাস। 
প্গ্রামীণৈর্র জতো জনন্ত বসতি গ্রামে নিষিদ্ধ থা” (অমরুশ” ১১) 
২যামিনী। ৩ নিকেতন। 
“রজনীতিমিরাব গুঠিতে পুরমার্শে ঘনশববিব্লবাঃ | 
বসতিং প্রিয় ! কামিনাং প্রিয়ান্্দূতে প্রাপয়িতুং ক ঈশ্বর: । 
(কুমার ৪1১১) ৪ জৈনমঠ। ৫ জনপূর্ণ ও অট্টালিকা- 
পরিশোভিত স্থান । ইহার অপত্রংশে “বস্তি” শখ হইয়াছে । 
বসতিদ্রম (পুং ) বৃক্ষভেদ। 
বসতী (ক্জী) বসতি কদিকারাদিতি ভীষ.। ১ বাস। ২ যামিনী। 
৩নিকেতন। (মেদিনী ) 
বসতীবরী (শ্রী) সোম প্রস্ত কালে ব্যবহার্ধা পানীয়ভেদ । 
বসন (রী) বস্ততে আচ্ছাগ্ঘতেইনেনেতি বস-লুাটু। ১ বন্ত্। 
“বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভং । হলহতি ভীতিমিলিত- 
যমুনাভম্‌।” ( গীতগোবিন্দ ১১২ )বসনমিতি বস-ভাবে লুাট্‌। 
২ ছাদদন। ( মেদিনী) বস-আধারে লুট । ৩ নিবাস। 
“মৌনার স মুনির্ভাতি লাবণ্যরসনান্মুনিঃ | 
স্বলক্ষণন্ত্ যো বেদ স মুনিঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যাতে ॥” মেহাভা” ৫18৩।৬০) 
৪ স্ত্রীকটীভূমণ। ( শবারতাৎ ) 
ধসন (রী) তেজপত্র। (রাঁজনিৎ ) স্বিয়াং ভীপ,। ২ পীত- 
কার্পাস। ( বৈস্কনি* ) 


( বহিবস্ত- 





পি শসা পাপা ২ 
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বসস্ত 


রানা ান্ রর ্জ্ঞ্ঞ্শি 


বসনময় (জি)বস্ত্রগ়। (লাট্যায়ন ৮১১২৩ ).. 
বসনবু (তরি) বলনশালী। বক্ধারী। ং 
বসনবীরপুর, বোম্বাই প্রেসিডেক্সীর রেবাকাস্থা বিভাগের 
সঙ্ঞেড় মেবাসের অন্তভূস্ত একটী ক্ষুদ্র সামস্তরাজ্য। এখান- 
কার সর্দার দহিম! জিৎবাবা নামে পরিচিত। রাজন্ব ১৭ হাজার 
টাকা, তম্মধ্য বার্ষিক ৪৩২২ টাকা তিনি বড়োদার ণাইকো- 
বাড়কে কর দিয়া থাকেন। 
বসনসেবদা, বোম্বাই প্রেসিডেন্দীর রেবাকান্থা বিভাগের 
সম্খেড়মেবাসের অন্তর্গত একটা ক্ষুদ্র সামস্ত রাজ্য । এখানকার 
সর্দীরবংশ রাঠোর কালুবাবু নামে আখ্যা । বাধিক ৫৭১* টাক। 
বড়াদারাজকে কর দিতে হয়। 
বসনা (স্ত্রী) বস-যুচ-টাপ্‌। স্ত্রীকটীভূষণ। 
'সারসনং সারশনং বসন বশনা তথা । 
বসনং বল্লনঞ্চেতি স্্রীকটাভূষণে ভবেৎ ॥” ( শব্দরড়াবলী ) 
বসনার্ণ (ক্রী) বসন খণ। কাপড় ধার। 
বলনার্ণবা (ক্ত্ী ) সমুদ্রবসনা । সমুদ্রপরিবৃত্তা (মী )। 
“দৈত্যানাং কিল ধর্মজ্ঞ পুরেয়ং বলনার্ণব! 1” (রোমাণ ৭1১১।২৬) 
বসনাহ €ত্রি)১ বসনযোগ্য। ( পুং ) ২ গার্থপত্য বা বাসকার্দি 
আচ্ছাদক বৃক্ষনাশক অগ্নি। ( খক্‌ ১১১২৩) [ বসার্থন্‌ দেখ ] 
বসনিয়া ( দেশজ ) বাসন্দা, অধিবাসী । 
বসস্ত (পুং) বসস্তাত্র মদনোৎসবা ইতি বস-ঝচ, ( ত্‌ ভূবার্হবসি- 
ভাসিসাধিগড়িমগ্ডিজিনক্তিভ্যশ্চ। উণ্‌ ৩১২৮) খতুবিশেষ । 
মলমাসতত্বে উদ্ধৃত শ্রতিনির্দেশ এই যে, প্মধুস্ঠ মাধবণ্চ 
বসাস্তিকবৃতুঃ 1৮ অর্থাৎ চৈত্র এবং বৈশাখ এই ছুই মাস বসন্ত 
ধাতু। কেহ কেহ ফাল্গুন ও চৈত্র এই ছই মাসকে বসস্ত খতু 
বলিয়! উল্লেখ করেন। 
ইহার পর্ধযায়__পুম্পসময্র, স্থংভি, মধু, মাধব, ফন্তু, খতুরাজ, 
পুষ্পমাস, পিকানন্দ, কান্ত ও কামসথ । ] 
পদ্রমাঃ সপুষ্পাঃ সলিলং সপক্পং 
স্্িয়ঃ সকামাঃ পবনঃ সুগন্ধিঃ | 
স্থখাঃ প্রদোষা দিবসাশ্চ রম্যাঃ 
সর্ব গ্রিলে চারুতরং বসন্তে ॥” (খ্বতুসংহার ৬২) 
শুধু ক্ববিবর্ণনা় বাঁ কবি কল্পনায় নয়, সত্য সত্যই বসস্তের 
₹ খর মধুর মোহন-মহিমায় প্ররুতির পরম রমণীগতা৷ প্রকট হুইয়া 
উঠে। পার্থিব জগত্তের যে দিকে তাকাও, বসমস্ত সকলই স্থন্দর-- 
সকলই রম্য- সকলই প্রিয়দর্শন। এমন মানব মানবী নাই, 
এমন কীট পতঙ্গ নাই, এমন স্থল-জল-চর জীব জন্ত দেখি না, 
এমন তরুলতাও দৃষ্টিপথে পড়ে না. যাহারা বসস্তসমাগমে 
্রহ্্যপ্রফুল্পতার স্গিত্ব সৌম্য মাধুরী মাখিয়া, কি যেন কি এক 





উন্মাদনায় কিছু-না-কিছ আত্তৃপি বা আত্মপ্রসাদের সখ শাস্তি 
সলিলে সিক্ত হইতে থাকে । বলিতে কি, বসন্ত গ্রকৃতির এমনি 
মহিম!! চিরকুণ্র, চিরভগ্ন, চিরবিষাদমপ্রেরও মনে এ কালে 
অল্প বিস্তর হাসির ভাব ভাসাইয়! উঠায়। যুবক যুবতীর ত 
কথ্ধাই নাই, বাসম্তী প্রকৃতির প্রমোদ প্রবর্তনায় অতি বড় বৃদ্ধ 
ব্যক্তিকেও আত্মহারা করিয়! তুলে। 

শীতের সে কঠোর স্পর্শ নাই। শ্র্ীক্মের প্রথরতারও পুর্ণ 
অধিকার অপ্রতিষ্ঠ। আকাশ ও দিঙমগুল প্রসন্ন । দিবস নাতি- 
শীতোষ্চ। প্রদোষ পরম রমা। যামিনী প্রমোদিনী। উষা 


মধুরহাসিনী। জল নির্মল। স্থল সুগম। স্থলে স্ৃলপদ্পা, 
ও জঙ্গে জলপন্ম প্রন্,টিত। চুতান্কুর মুকুলিত। ক্রমদল 
নবোদ্গত স্গিগ্ধ পল্পবে উত্তাসিত। বরস্থলী মধুকরনিকরের 


মধুর বঙ্কারে মুখরিত। মলয়াগত সুগন্ধ গন্ধবহু মন্দ মন্দ 
প্রবাহিত। স্িদ্মধুর তরুলতাকুল নানাজাতীয় গ্রচুরতর 
কুম্থমভারে অবনত । কুন্থুমসমূহের সৌরভঙ্ছটায় স্ষ্বীন। উপবন, 
উদ্ভান আমোদিত। লতায় পাভায়, ফলে, ফুলে, মুকুলে বাসন্তী 
বনভূমি নবীন সাজে নবীন বেশে সদাই হান্তময়ী। চন্দ্রের 
হগ্দ্িপ্ধ জ্যোৎস্না, বিহঙ্গের কলকৃজন, কোফিলের কাকলী, 
মলয়ের মৃদ্মন্দ হিল্লোল, কুসুমের সৌরভ, অশোকের শোক- 
হর সুযুমা, সকলই এ কালে মনঃগ্রীণন। তাই ভারতের 
প্রাচীন কবিরা বসন্তে সকলই কান্ত, সকলই রম্য এবং সকলই 
সুন্দর বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন । 

এই ভারতবর্ষই বসন্ত খতুর মাধুরী মহিমার পূর্ণ লীলাভূমি । 
তাই মদনোৎসব বা বসন্তোৎসবাদি বসস্ত খতুর অনুগ্ুণ 
অনুষ্ঠানাদি এই ভারতেই প্রথম প্রচলিত ছিল এবং কালের 
বশে বিলয় পাইয়াও সে উৎসব অনুষ্ঠানের সজীবতা এখনও 
অনেক স্থানে বিরাজমান । [ মদনমহোঁৎসব দেখ। ] 

বসন্তকালের অধিষ্ঠাত্রদেবের উৎপত্তি সম্বন্ধে পৌরাণিক 
উপাখ্যান এইরূপ--- 

বিধাতার আহ্বানে মন্মথ আসিয়া এক সময় তাহাকে বলি- 
লেন, বিভো ! আমি আপনার আদেশে ব্রিপুরহর হরের মোহ" 
বিধানে সমর্থ। কিন্তু কামিনীই আমার মহাস্ত্র। সেই মহাস্্র 
কামিনী আগনি স্থষ্টি করুন। আমি শত্তুকে সম্মোহিত করিয়ে, 
সেই কামিনী, তাহাকে পর পর আরও মুগ্ধ করিয়া রাখিবে। 
সুতরাং" হরসন্মোহনে একটা মনোহারিণী কামিনীর বিশেষ 
প্রয়োজন। কিন্ত যত কামিনী আছে, তাহাদের মধ্যে হর- 
মোহিনী কামিনী আমি দেখি না। সুতরাং বিধাতঃ ! এ কর্তব্য 
সম্পাদনের জন্য আপনাকেই, কোন, উপায় বিধান করিতে 
হইতেছে । 


ঠা] ১৭৫ 


কনা্ের কথাবসানে, কি কিয়া পডৃফে সম্মোহিত করা 
যাইবে, ইহা ভাবিয়া চিন্তিয়া বিধাতা ব্যাকুল হইলেন। চিন্তা 
করিতে করিতে তাঁহার একটা নিশ্বাস নির্গত হইল। সেই 
নিশ্বাস হইতে কুম্ুমসমূহ্-ভূষিত বসম্তের উৎপত্তি হইল। 
চৃতান্থুর, চুতকলিকা, ভ্রমরমালা এবং কিংস্তক গ্রভৃতি বসন্তের 


করে বিরাজিত। বলিতে কি, তখন বসম্ত একটা প্রফুল্ল 
পাদপবৎ শোভিত হইল। বসস্তের আকুতি রক্তকোকনদ- 
নিভ, নয়নদ্য় প্রফুল্ল-পন্কজবৎ ন্থুশোভন, মুখমণ্ডল সন্ধ্যোদিত 
পূর্ণ লশাঙ্কের গ্ভায় সমুজ্জবল, ন|সিকা সুন্দর, কর্ণবিবর শঙ্খ সু, 
কেশকলাপ কুঞ্চিত ও শ্তামবর্ণ, কর্ণের দুইটা কুণ্ডল অন্তোনুখ 
অংশুমালীর স্তায় সমুজ্জল এবং বক্ষ-স্থল বিস্তীর্ণ। এতনভিন্ 
তাহার গতি মত্ত মাতঙ্গবৎ, ভূজদ্বয় গীন স্থল ও আয়ত, করছ 
কঠিনম্পর্শ, উরু কটি এবং জঙ্ঘ! এই তিনটি স্থান স্্বৃত্ত, গ্রীব। 
কন্মুবৎ, স্বদ্ধ উন্নত, জক্রুদেশ গুড় এবং হৃদয়দেশ পীন ও সর্ব- 
সুলক্ষণে সম্পূর্ণ । 

এরূপ সম্পূর্ণ স্ুলক্ষণ স্ৃকুমারাকুতি বসস্তের উদ্ভব হইবা মাত্র 
সৌরভময় বায়ু বহিতে লাগিল, দ্রমরাজি কুহ্থমিত হইয়া উঠিল, 
কলকণ কোকিলের! পঞ্চমে গান গাইতে লাগিল, সরোবরসমূহে 
স্বচ্ছ সলিল দৃষ্ট হইল এবং তাহাতে বহুশত শতদল ফুটিয়া 
উঠিল। (কালিকাপুণ ৪ অঃ) 

হরসম্মোহন ব্যাপারে বসন্ত কন্দর্পের কিরূপ সহায়ত! করিয়া- 
ছিলেন, তৎসম্বদ্ধে উক্ত পুরাণের ৭ম অধ্যায়ে লিখিত আছে ঘে, 
মদন যখন হরের ধৈর্যহরণে উদ্যত, তখন তাহার একীন্- 
স্ুহৃৎ বসস্ত হরের আশ্রম ও আশ্রমের চারি দিকে কিংশুক, 
ফেতক, বক, পুন্নাগ, নাগকেশর, মাধবী, মল্লিকা, পর্ণসার ও 
কুরবক প্রভৃতি যতগুলি পুষ্পপাদপ ছিল, তৎসমস্তই ফুটাইয়! 
তুলিল। বসম্তের সহায়তায় সরোবরগুলি ফুল্পপন্সে উদ্ভাসিত 
হইল, মৃহমন৷ মলয়ানিল বহিতে লাগিল, তাহাতে শঙ্করের সমগ্র 
আশ্রম সুগন্ধময় হইয়া উঠিল, লতারাঁজি নৃতন নূতন কুস্থম ও 
নূতন নূতন কলিকাভরে সোহাগে চলিয়া পড়িয়া পার্খস্থ পাঁদপ- 
গুলির গলা জড়াইয়া ধরিল; তথাকার সুর, সিদ্ধ ও অন্যান্য 
তাপসকুলের মন পরমামোদে পূর্ণ হইল; কিন্তু কঠোর সংযর্মী 
হরের মন তাহাতেও টলিল না। ইত্যাদি (কালিকাপু* ৭অঃ) 

বসন্তকালের কবিবর্ণনীয় বিষয়গুলি এই যথা-_ 

*নুরতৌ দোলা-কোকিলমারুত-সুধ্যগতিতরুদলোদ্তিদাঃ | 

জাতীতরপুষ্পচয়াত্রমঞ্জরীত্রমরবন্ধারাঃ ॥” 

( কবিকল্পলতা! ১ স্তবক ) 

বসস্তকালের গুণ-_কষায়, মধুর ও রুক্ষ । (রাজনি* ) 

হ্মস্তকালে শ্লেম্সা উপচিত হয়, বসন্তকাল আসিলে উহা 


। এপ্স 


বসস্ত 





প্রকৃপিত হইয়া উঠে। একালে বায়ু একরূপ প্রশমিত 
হইয়াই যায়। 

“হেমন্তে চীয়তে শ্লেম্সা বসন্তে চ প্রকুপ্যতি। 

প্রায়েণ প্রশমং যাতি স্বয়মেব সমীরণঃ ॥ 

শবতৎকালে বসন্তে চ পিত্তং প্রাবুড়াতৌ কফঃ”। (শাঙ্গধির ) 

হারীতসংহিতায় বসস্তোপচারে লিখিত আছে,_-এই বসস্ত- 
কালে প্রমুদিত কোকিলকুলের কলকুজনে কানন মুখরিত 
হইয়া উঠে, কিংশুক কুম্থমগ্ডলি মদনাগমের হুচকরূপে শোভা 
পায়, ভূধরনিকর কুস্থমসৌরভে রঞ্জিত হইয়া উঠে, মন্ত মধু 
করেরা মধুলোভে ছুটাছুটি করে, পণ পক্ষী মানব সকল জীবই 
মদনবাণের বিষয়ীভূত হইয়া পড়ে, গুণযুত মলয় মারুত বহিতে 
থাকে, ফলে এই সমস্ত জগৎটাই কেমন যেন এক প্রমোদে পূর্ণ 
হইয়া উঠে। কিন্তু এই বসন্ত খতু কফবর্ধক, সুতরাং এই 
কালে কফপ্রকোপ উপশমের জন্ত বমনাদি ও রুক্ষসেবন একান্ত 
প্রয়োজনীয় । এতদিন আনন্দবহুল বিবিধ স্রতক্রীড়াজনিত 
পরিশ্রম কফবারণের প্রধান [উপায় । কফের উপচয়ে কটু, 
গার ও অগ্ন দ্রব্য সেবা করা উচিত। একালেব আর এক 
্াস্্যকর জিনিস_ ব্যায়ামাদি নানারূপ শারীরিক পরিশ্রম ।* 

চরকের কুত্স্থানে লিখিত আছে, হেমস্তকালে শ্্রেম্মা সঞ্চিত 
হয়, বসস্তে উহা দিনকর-করম্পর্শে কুপিত হইয়া পাঁচকাগ্নিকে 
দুমিত করিয়া দেয়। এই ভন্ত বসন্তে শ্লেগ্জগ্ত বিবিধ ব্যাধি 
জন্মিবার সম্ভীবনা। সুতবাং এই সময় বমনাধি ছার! শ্লেম্স- 
নাশ করা উচিত। এই কালে লঘুপাক, কক্ষবীর্ধ্য, কটু-তিক্ত- 
কথায় লবণ রসযুত অন্নাদি ; হরিণ, শশ, নাব ও চটক প্রতি 
লঘুমাংস ও যব গোধুম এবং অত্যন্ত হইলে দ্রাক্ষাজাত পুরাতন 
মগ্তাদি পান এবং ্নানপান, আচমন ও শোৌচাদি কার্ষ্য 
সুখসেব্য ঈষদুর্চ জল ব্যবহার করা কর্তব্য। অগুরু-চন্দনার্দি 
অনুলেপন এবং পরিচ্ছদ ও শয্যাদি হেমস্তকালের স্তাস ব্যবহাধ্য । 
যুবতী স্ত্রীসস্তোগ ও কাঁননের রমণীয়তা উপভোগ এই কালে 
একান্ত প্রশস্ত । গুরুপাক, নিদ্ধ এবং অন্ত ও মধুর রসযুত 
দ্রব্য ভোজন ও দিবানিদ্রা প্রতৃতি বসস্তকালে অনিষ্টজনক । 

- মুিতকোকিলকুজিতকাননং মনহচকফিংগ্তকশোতিতম্‌। 
কুন্থমসৌরভরপ্রিততুধায়ং কলিতমত্তমধুব্রতলালসম্‌ ॥ 

' অকরকেতনঘ।ণসম।কুলং মুধিতমেব সমন্তমিদং জগৎ । 
মলয়ম।রুতক্ুগুগুপাদ্বিত: কফকরে! হি বসস্ত খতুর্তবেৎ ॥ 
কফ্ষজকে।পবিনাশনালনং বমনবামনরূক্ষনিষেবণম্‌ ॥ 
বিবিধ; সুরতানন্দঃ সংশ্রম: কফবারণঃ | 
কটুক্ষীরায়ক1£ সেখ্যা) শোধনং কফসম্তবে 


বামামশ্রমসংরোধখিনে। বিশ।স্তমানসঃ। 


এবং ক্রিয়াসমাপরে। নর: গীস্বং সুখী ভবেৎ ॥” ( হারিতসং ১ স্থান ৪ অঃ) 


[ ৬৯৮ ] 


বসন্ত 


“হেমন্তে নিচিতঃ শ্লেম্সা দিনকৃপ্ভাভিরীরিতঃ ।  " 

কায়ামিং বাধতে রোগাংস্ততঃ গ্রকুকতে বহূন্‌ ॥ 

তন্মাদ্বসন্তে কর্্মাণি বমনার্দীনি কারয়েৎ। 

গুর্বমনিপ্ধমধুরং দিবাস্বপ্নঞ্চ বর্জয়েৎ ॥ 

ব্যায়ামোদ্বর্তনং ধূমং কবড়গ্রহমজ্জনম্‌। 

 স্ুখান্ুনা শৌচবিধিং শীলয়েৎ কুন্মাগমে | 

চন্দনাগুরুদিগ্ধাঙ্গো ষবগোধুমভোজনঃ ॥ 

শারভং শশমৈণেয়ং মাংসং লাবকপিঞ্জলম্‌। 

ভক্ষয়েদিগদং সীধুং পিবেম্মাধবীকমেব বা। 

বসান্তেহনুভবেৎ স্ত্রীণাং কামীনানাঞ্চ যৌবনম্‌ ॥” 

(চরকশ্ুব্রৎ ৬ অঃ) 

এতত্ি্স সুশ্রুত ষষ্ঠ অধ্যায় এবং বাগ ভট স্বত্রস্থান তৃতীয় 
অধ্যায়েও বসম্তচর্য্যার বিষয় উল্লিখিত আছে । বাহুল্যভয়ে সে 
সকল এখানে উদ্ধত হইল না। 





বসন্ত ( পুই) ১ অতিসার। ( শবরত্বাৎ.) ২ ছয় রাগের অন্তর্গত 


দ্বিতীয় রাগ। সঙ্গীতদামোদরে লিখিত আছে, রাগ ছয়টা এবং 
রাগিণী ত্রিশটা। পৃর্বোস্ত ছয় রাগের মধ্যে বসন্ত একটা । 
যথা-_-“রাগাঃ ষড়েব তু প্রোক্তা রাগিণ্যক্িংশদেব তু। 
ভৈরবোহ্থ বমস্তশ্চ নটনারায়ণন্তথা ॥” (সঙ্গীতদামোদর ) 
সঙ্গীতদর্পণের মতে পঞ্চবন্ত, শিবের বামদেব নামক দ্বিতীস্ব 
বন্ত হইতে এই রাগের উৎপত্তি হইয়াছিল । 
“স্ো বক্তা ত্ব, শ্রীরাগো বামদেবাদসস্তকঃ।” 
(সঙ্গীত রাগাধ্যায় ১* ) 
ক্রীবাগ, বসন্ত, ভৈরব, পঞ্চম, মেঘরাগ ও বৃহন্নাট এই 
ছয়টা রাগ পুরুষপদ-বাচ্য। এই ছয় রাগের মধ্যে এক একটা 
রাগের অনুগামিনী ছয় ছয়টা বাগিণী আছে। বসন্ত বাগের 
অম্নগামিনী ছয়টী রাগিণী যথ1,--দেশী দেবগিরী, [ দেবকিরী ] 
বৈরাটী,তোড়িকা, ললিতা ও হিন্দোলা । এইরূপ অন্তান্ত রাগেরও 
রাগিণী আছে।* কল্লিনাথ মৃতে বসম্তরাগের অন্ুগামিনী ছয় 
রাগিণীর নাম স্বতস্ত্র। যথা,--আন্ধুলী, গমকী, পঠমঞ্জরী, 
গোৌড়করী, ধামকলী ও দেবশাখা । 
সঙ্গীতদামোদরে বসস্তরাগের অনুগামিনী মাত্র পাঁচটা 
রাগিণীর উল্লেখ দেখা যায়। যথা পু 








ক ওগ্রারাগোহথ ষমস্শ্চ ভৈরব; পঞক্চমত্তথ। | 
মেঘরাগে। বৃহন্ন।টঃ ষড়েতে পুরুষ হবয়াঃ ॥ 
দেশী দেবগিরী চৈব ফৈরাটী তোড়িক। তথ! । 
লালিত। চাথ হিন্দোলী বসন্তস্) বরাঙগন।;॥” 
( সঙ্গীতদর্পণ রাগাধ্যায় ১১-১৪ ) 





শত ২৯ সস আস 


আন্দোলতা চ দেশাখ্য। € 





লালা প্রথমমঞ্জরী । ধিধি ধিক্ট ধিকট ধিক্ুট ধেই। 

মন্দারী চেতি রাগিণ্যো বসন্তন্ত সদানুগাঃ” (সঙ্গীতদামোৎ ) থা থা থুং থুকুথুং খুকুথুং থুকুথেই। 
এই বস্ত রাগের ধ্যান যথা।__ মধুমনদিরা ঠিষটানি ঠিন্সি গাজে। 

“শিখণ্ডিবর্থোচচয়বন্ধচূড়ঃ পুষ্চন্‌ পিকং চুতলতান্থুরেণ। ঝননং ঝননং জগবম্প ঝাজে ॥ 

ছ্রমন্‌ মুদ! বামমনোজ্মূর্তির্মতঙ্গমত্তঃ স বসন্তরাগঃ ॥” তাধিয়া তাধিয়া পদ নৃত্য করে। 
বসস্ত রাগের সুরক্রম যথা মধুর ধ্বনি রঞ্জিত বংশীস্বরে ॥ 

“সা, রি, গ, ম, প, ধ, নি, স”। রণ রক্ষণ রক্ষণ মঞ্জু পদে। 

এই রাগের গানের সময়সন্বদ্ধে সঙ্গীতদামোদরে উক্ত বীণ! নিক্কাণ নিকাণ আছ নাদে ॥ 
হইয়াছে,_শ্রীপঞ্চমী হইতে আরম্ত করিয়া হরির শয়ন পথ্যস্ত জাতি সম্পূরণ রীতি মধ্যে গণি। 
যতকাল, উক্ত কালের মধ্যেই সঙ্গীততন্ববিদেরা বসস্তরাগ গান সুরস্শ্রেনী সা-রি-গম-পধ-নি ॥ 
করিবার সময় নির্ধারণ করিয়াছেন। থরজের ঘরে রাগিণীরে ধরে। 

*শ্রীপঞ্চম্যাঃ সমারভ্য যাবৎ স্থাচ্ছয়নং হরেঃ। শুনি-উক্ত গান দিবাদ্ধিপ্রহরে ॥ 

তাবদ্বসস্তরাগন্ত গানমুক্তং মনী[ষভিঃ ॥৮ ( সঙ্গীতদামোৎ ) শিশিরাস্তে খতু মতে ধাধ্য পাবে। 

সঙ্গীতদর্পণের মতে বসস্তান্্রগামিনী রাগিণীর সহিত সুবণস্তে ধতু সদ! নৃত্য গাবে ॥ (সঙ্গীত তবঙ্গ ) 
বসস্তরাগ বসস্ত খতুতেই গেয়। বসন্ত ( পুং) তালবিশেষ। 

“্বসন্তঃ সসহায়স্ত বসন্তর্তী প্রগীয়তে ।৮ - “জয়মঙ্গলগ্ধর্বমকরন্দত্রিভঙ্গমাঃ| 

( সঙ্গীতদর্পণ রাগধ্যায়, ২৭) রতিতালো বসস্তশ্চ জগন্মাম্পোহথ গারুণি।” ইত্যাদি 

দিবারাত্র মধ্যে বসন্তরাগে গান ধরিবার সময় প্রভাত “বসম্ততালে কর্তাব্যো নগণো মগণস্তথা | 

হইতেই আরস্ত ।* জগঙ্থাম্পে গুরুশ্চৈকো বিরামাস্তঞ্ থণ্বয়ম্” ( সঙ্গীতদামোদর ) 


বসন্তরাগের আকার, তাল, লয়, স্থর-ক্রম ও সময়ার্দি সম্বদ্ধে বসন্ত (পুং) ১ পুরাণ ও নাটকোক্ত প্রসিদ্ধ খতুপতি দেবঠা- 
বাঙ্গালী-সঙ্গীতকবি রাধামোহন সেন দাস তত্রুত সঙ্গীত-তরঙ্গ | ভেদ। ইনি কামদেব ও মদনের চির সহচব। বসস্তদেবেব 


গঞ্ঠে সংক্ষেপে যে বর্ণন করিয়াছেন, নিয়ে তাহা উদ্ধত হইল | আগমনে ধর! বাসস্তিক মাধুরীমালায় পরিপ্লাবিত হয়া 
“নবছূর্বাদল জিনি বর্ণবটা। হর্ষোৎফুল্পল হইয়া থাকে । নবীন শ্যামল শশ্তক্ষেত্রনিচয় 
বালা পূর্ণভাবে-মুখচন্ত্র ছটা ॥ চুতমুকুলকপিকাকীর্ণ নব কিশলয়গুলি কোমল পত্রবল্লীর মধ্যে 
শিখিপুজ্ছ পিরস্বাণ সু প্রকাশে । নবীনরাগে বঞ্জিত হইয়া যেন তাহারই কুপায় অপুর্বাশ্রী ধারণ 
শরীরের শোভা করে রক্তবাসে ॥ করে। সেই বসন্তের প্রেরণায় ধরাবাসী বসস্তকালের মাহাস্ঘয 
নান! পুষ্পময় রুতমাল্য-গলে। অনুভব করিয়া থাকে। 
উন্মত্ততা__যৌবন মচ্-বলে ॥ ২ রোগভেদ (10811 [)0% )1 [ মহ্থরিকা দেখ। ] 
কর দক্ষিণে আমের মণ্জুল রে। বসস্তক (পুং) বসম্ত সংজঞায়াং কন্‌। ১ পৃথু-শিশ্ব, গ্যোনাক- 
পৃগ-কপ্ূর-তাম্থুল সব্যকবে বিশেষ। (রাজনিৎ) ২ কথাসরিৎসাগর-বর্মিত কমথানের 
তাল-বাগ্ঠ- সমস্থিত নৃত্য গান। নর্মস্থহদের পুত্র । 
এ বসন্ত রাগিণীর বিদ্যমান ॥ “সু প্রতীকম্ত পুত্রশ্চ রুমথানিত্যজায়ত। 
*সবী সঙ্গে বরাঙ্গনা রঙ্গ সাঁজে। যোহন্ত নর্শসুহৃৎ তস্ত পুত্রোহজ্জনি বসস্তকঃ ॥৮ 
দৃমিদং তৃমিদং লুমৃদঙ্গ বাজে ॥ (কথাঁসরিৎসা* ৯৪৪) 
ই মান চরেশাখা ভুপালী তৈরধী তথা । বসন্তভকরল (দেশজ ) পক্ষিবিশেষ। 
যেলাধলী চ মল্স!রী বল্পারী সোমগুর্জরী ॥ বসন্তকাল (পুং) বন্তঃ কালঃ কর্ধধা। বসন্ত খত, 
ধা ্রীর্মালবগ্রী্চ মেঘরাগণ্চ পঞ্চম: | বসস্তসময়। “্বসন্তকালে কিল বৌ-কথাক”। (উদ্ভট) 


দেশকারী ভৈরবশ্চ ললিত। চ বসস্তকঃ। 


বসম্তকুস্থম (পু ) বসন্তে কুক্থমং যন্ত।। বৃক্ষবি শষ । 
১ নিত্যশ: ॥" নম % 
এতে রাগ! প্রগীয়ন্তে প্রাতরারভা ১ লনানন্যার প্ৰসস্তকুন্থমঃ সেলু$ শায়িতো দ্বিজকুতসিতঃ।” ( শব্ধমাৎ ) 


বসম্তগোরী [ ৭৪৪ 


] বসম্ততিলক 





বসন্তকুম্থমাকর (পুং ) বৃক্ষবিশেষ। 

বসম্তকুম্থমাকর, খ্বধবিশেষ। প্রস্তুত করিবার প্রণালী-- 
প্রবাল, রসসিনার, মুক্তা অত্র, প্রত্যেক ৪ ভাগ, লৌহ, সীসা, 
বঙ্গ প্রত্যেক ৩ ভাগ এই সমুদায় একত্র করিয়! বাসক, হুরিদ্রা, 
ইক্ষু, পদ্ম, চন্দন ও কদলীমুলের রসে, ছ্ধে এবং মৃগনাভির 
কাথে যথাক্রমে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ 
বটকা করিবে। দৌধান্থসার়ে অনুপান ব্যবস্থের়। ইহা সেবন 
করিলে বিবিধ রোগের শাস্তি হয়। 

বসন্তকুম্থমাকররম, ১ কাসাধিকারে ওবধ ভেদ। প্রস্তত- 
প্রণালী _স্বর্ণ ২ ভাঁগ, রৌপ্য ২ ভাগ, ( রৌগ্যের পরিবর্তে কেহ 
কেহ কপূর ব্যবহার করেন ) বঙ্গ, সীসা, লৌহ প্রত্যেক ৩ ভাগ, 
অন্ত, প্রবাল, মুক্তা প্রত্যেক ৪ ভাগ । এই সমুদ্ধায় একত্র মাড়িয়া 
যণাক্রমে গব্যহ্গ্চ, ইক্ষুরস, বাকসছালের রস, লাক্ষার কাথ, 
বালার ক্কাথ, ক্দলীমূলের রস, মোচার রস, পন্মের রস, 
মালতীফুলের রস ও মুগনাভি এই সমুদ্বায় দ্রব্য দ্বারা ভাবন! 
দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিক! প্রস্তুত করিবে। অন্থুপান ঘ্ৃত, 
টিনি ও মধু। ইহা মেহ রোগের অতি উৎকৃষ্ট ওঁধধ। ইহাতে 
অন্টান্ত অনেক রোগেরও উপশম হইয়া থাকে। চিনি ও 
চন্দনের সহিত সেবন করিলে অস্্পিত্ প্রভৃতি বিবিধ পীড়া 
শাস্তি হয়। ্‌ 

২ সোমরোগাধিকারে গুধধভেন্ন। প্রস্তুত প্রণালী ;--বৈক্রাস্ত 

১ ভাগ, স্বর্ণ, অভ্র, মুক্তা, প্রবাল প্রত্যেক ২ ভাগ, বঙ্গ 
৬ ভাগ, রসসিন্দুর ৪ ভাগ এই সমুায় গোড়ানেবুর রসে, 
গব্াভুগ্ষে, বেণান্নমূলের কাথে, বাসকছাল ও ইক্ষুর রসে ৭ বার 
ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। মধু সহ 
সেব্য। ইহা দ্বারা সোমরোগ, বহুমূত্র, প্রমেহ, তৃষ্ণা, দাহ 
এবং অন্তান্ত বিবিধ রোগ প্রশমিত ও বল বীর্ধ্য বৃদ্ধি হয়। 
ইহা উৎকৃষ্ট রসায়ন ওুঁষধধ। 

বসন্তগড়, দাক্ষিণাত্যের বোম্বাইপ্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত একটা 
প্রাচীন দুর্গ । প্রবাদ ১১৯২ খৃষ্টান্দে পনালারাজবংশের একজন 
রাজা কর্তৃক উহা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে মহারাষ্ত্ীয় অভ্যাদরয়ে উহা 
শিবাঞ্গী মহারাজের অধিকারতুক্ত হইয়াছিল। ১৬৯৮ খুষ্টাবে 
রাজারামের নিকট হইতে মোগলসম্াট, অরঙ্গজেব তিনদিন অব- 
£রাধের পর এই ছূর্গ অধিকার করিয়া লন। বহুকাল হইতে 
এই দুর্গ ছুর্ভেঘ্ বলিয়া খ্যাত ছিল। সমাট, হুর্গজয়ের পর 
উহার নাম “কুলীদ্‌-ই-ফতে” রাখেন । 

বসন্তগন্ষিন্‌ ( পুং ) বৃদ্ধভেৰ। ( ললিতবিস্তর ) 

বসস্তগরল (দেশজ ) পক্ষিতেদ। বমস্তকাল। 

রমন্তগৌরী (দেশজ) জরঘ ও রুষ্বর্ণের ক্ষুদ্র জাতায় পক্ষিবিশেষ। 


বসম্তঘোধিন্‌ (ত্রি) বদস্তে বসস্তকালে ঘোধতি বিবৌতি, য্ধা, 


বসস্তং ঘোষয়তি বিজ্ঞাপয়তীতি বস্ত-ুষ-ণিনি। কোকিল। 
এই অর্থ সর্ধবাদি-সম্মত নয়। কেহ কেহ এই অর্থের পক্ষপাতী । 


বসম্ভজ ত্রি)বসন্তে জায়তে ইতি জন-ড | বসস্তকালোতপন্ন মাত্র। 
বসস্তজ! (ত্ত্রী)১ বাসস্তী লতা। ২ শুরু যুথিকা। ৩ বৃস্তী- 


বৃক্ষ। চলিত ছোট বাসক। (রাজনি* ) 
৪ চৈত্রমাসের প্রারস্তে বসস্তের উদ্বোধনস্োতক কামদেবের 
পূজারূপ উৎসবানুষ্ঠানভেদ । 


বসস্তৃতিলক (ক্রী) বসন্তস্ত ভিলকমিব। ১ পুষ্পবিশেষ। 


২ চতুর্দশাক্ষরপাদযুূত ছন্দোবিশেষ। এই ছন্দের ছন্দোমঞ্জরী- 
নির্দিষ্ট গণ, যথা-_-ত, ভ, জা, জ, গৌ, গ। 

দজ্ঞেয়ং বসস্ততিলকং ত-ভ-জা-জ-গৌ-গঃ |” (ছন্দোমঞ্জরী ) 

উদ্বাহরণ-_ 

দফুল্লং বসস্ততিলকং তিলকং বনাল্যাঃ 

লীলাপরং পিককুলং কলমত্র রৌতি। 

বাত্যেষ পুষ্পস্থুরভির্মীলয়াদ্রিবাতো 

যাতো হরিঃ স মথুরাং বিধিনা হতাঃ শ্মঃ ॥* (ছন্দোম*) 


বসম্ততিলক (পুং) ওঁধধবিশেষ। এই ওষধ গুদজরোগে প্রযুজ্য। 


“অক্ষারলুদহনসৈদ্বববিশ্বশক্র- 

চুর্ণং করঞ্জসহিতং মথিতেন গীতং। 

নৈবং প্ররোহতি পুনগ্ুদিজঃ শ্বহেতো- 

স্তশ্মৈ বসস্ততিলকৈরপি কল্পকল্পম্‌ ॥” (বৃত্তরত্বাৰলী ) 

২ অন্যবিধ ষধ। এই ওুঁষধ কাস শ্বাস প্রভৃতি কতিপয় 
রোগে প্রযুজ্য। ইহার প্রস্ততপ্রণালী)- স্বর্ণ এক তোলা, 
অভ্র ২ তোলা, লৌহ ৩ তোলা, বঙ্গ ২ তোলা, পারদ, গন্ধক, 
মুক্তা, প্রবাল প্রত্যেকে ৪ তোলা লইয়া পরে গোক্ষুর, বাসক ও 
ইক্ষুরসে ভাবন! দিয়া বন্যহস্তীর ঘুঁটের অগ্নিতে সাতবার পুটপাক 
করিয়৷ কন্ত,রী ও কপুরি মিশ্রিত করিবে। ইহাতে কাস, শ্বাস, 
বাত, পিত্ব, কফ, ক্ষয়, শূল, পা, গ্রহণী,বিংশতি প্রকার প্রমেহ, 
বিষ, হৃদ্রোগ ও জর প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। এই ওষধ বৃষ্য, 
বলকর ও শ্রেষ্ঠ পুষ্টিকর, ইহা মৃত্যুঞ্য়কর্তৃক কথিত।* 


ক পহেয়ে। ভন্মকমত্্রকং দ্বিগুণিতং লৌহান্ত্র়ঃ পারদ! 


শ্চত্বারোহনিয়তন্ধ বঙ্গযুগলং চৈকীকৃতং মর্দয়ে। 
মুক্তাবিক্রময়ে! রসেন সমতা গোক্ষুরঘা সেক্ষুণা। 
সর্ববং বন্যকরীষকেণ সুদৃড়ং গপ্তং পচেৎ সপ্তধ। ॥ 
কন্ত রীঘনসারমদ্দিতরসঃ গশ্চাৎ হুসিদ্ধে 1! ভবেৎ 
কাসস্বাসসপিত্তবাতকফজিৎ পাঙ্ক্ষয়াদীন্‌ হরেৎ। 
শুলাদিং গ্রহণীং বিষাদিহ্রণং মেহাশ্মরীবিংশতিষ্‌ 
হপ্রোগাপহরো অরাদিশমনে! বৃষ]! যয়োবর্ধনঃ * 

পরে্ঃ পুষ্টিকরে! বসন্ত তিলকো! মৃত্যুঞ্জয়েনোদিতঃ ॥” (য়সেকসায় বাজীকর) 


বলফণমী 


টিআর এ আর রে 
২ ২ শি 


বসস্ততিলকতন্্র (রী) তিতগ্রন্থতেদ। 
বসম্ততিলক রম, কানরোগের উষধতেদ। প্রস্ততপ্রগালী__ 
্বর্ঘ ১ তোলা, অন্তর ২ তোলা) লৌফ্‌ ও তোলা, পারদ ৪ তোলা, 
গন্ধুক ৪ তোলা, বন্ধ ৎ তোলা, মুক্তা ৪ তোলা, প্রবাল ৪ তোলা 
এই সমূদায় ভ্রব্া গোক্ষুর, বাদক ও ইক্ষুরলে মর্দন করিয়া 
বন্ধমূষায় বিলঘুটিয়ার অগ্নিতে বালুকাযয্জে ৭ গ্রহর পাক 
করিবে। পরে ওঁধধ উদ্ধৃত করিয়া তাহার সহিত মৃগনাভি 
৪ তোরা ও কর্পুর ৪ কোল! মিশ্রিত করিয়া মাড়িয়া লইবে। 
ইহা! কাস ও ক্ষয়রোগের মহৌষধ । মাত্রা ২ রতি। 
বসন্তদুূত (পৃং) বসন্তস্ত দূত ইব। ১ আতশ্রবৃক্ষ। ২ কোকিল। 
৩ পঞ্চম রাগ। (বিশ্ব) 
বসন্তদূতী তরী) বমন্তম্থা দুতীব। পাঁটশীবৃক্ষ, চলিত পারুল 
গাছ। (রাজনি” ) “পাটলা বসন্তদূততী” ( ডণ ) ২ পুষ্পবৃক্ষ- 
বিশেষ। কোস্কণে এই বৃক্ষ গণিকারী নামে প্রসিদ্ধ। ৩ কোকিলা । 
৪ মাঁধবীলতা । (রাজনি”) 
বসন্তদেব, এক জন প্রাচীন কবি। 
বসম্তদ্র[ম] (পুং) বসন্তস্ ভ্রবুরক্ষঃ। আমবৃক্ষ । (শবমালা ) 
বসস্তপঞ্চমী স্তর) বদন্তত্ত পঞ্চমী। শ্রীপঞ্চমী। মহ্তনক্তের 
পঞ্চ-পর্ধাশৎ পটলে লিখিত আছে, কুর্য মকররাশিশ্ হইলে 
শুরুপন্ধীয় পঞ্চমীতে লক্মীগহ জ্বগন্ধাত্রীকে স্নান করাইয়৷ পুজা 
করিতে হয়। এই স্সানক্রিয়া প্রভাতে মরকতময় কুস্তে নদীজল 
দ্বারা সমীধা করিবে । এই বসন্তপঞ্চমী সর্বপাঁপনাশিনী। এই 
দিনে বসম্তকে এবং রতিসহ কন্দর্পকেও পুজা করা কর্তৃব্য। 
তত্ডি্ন এই দিনে বসস্তরাগের গান শুনিলে অভীষ্ট শ্রীলাভ 
হইয়া থাকে । কোন কোন মুনি এই বমন্তপঞ্চমীকে শ্রীপঞ্চমী 
নামে অভিহিত করিয়াছেন । যাহা হউক, এই দিনে একাহারী 
থাকা কর্তব্য । ইহাতে লক্ষ্মী সর্বদাই প্রসন্ন থাকেন। 
“মকরস্থে সহশ্রাংলো শুরুপক্ষে যশস্থিনি । 
ইত্যারত্য _প্পঞ্চম্যাঞ্চ জগন্ধাত্রীং প্রাতরেব নদীজলৈঃ ॥ 
স্নাপয়িত্া সলক্ষমীকাং কুস্তৈর্মারকতৈরপি। 
বসস্তপঞ্চমী নাম সর্বপাপ প্রমোচনী ॥ 
বসস্তঞ্চ সমভ্য্চ্য কন্দ্পং সরতিং প্রিয়ে । 
বলস্তরাগশ্রবণাৎ শ্রিয়মাপ্পোত্যতীপ্সিতাম্‌ ॥ 
প্রীপঞীস্ত কেচিত্তাং মুনয়ঃ প্রবদস্তি বৈ। 
বর্তেদেকভক্তেন শ্রিয়ো ন বিচতির্ভবেৎ ॥” 
( মস্তস্ক্র ৫৫ পটল ) 
হরিতক্তিবিলাসে লিখিত আছে, মাঘসাসের গুরুপক্ষীয় 
পঞ্চনীর দিন মহাপুজা করিতে হয়। এই পুজার বিশেষত্ব এই 
যে, ইহাতে নব প্রবাল, নব কুসুম ও নানা অন্গুলেপনদান 
খে 


[ ৭৯১] 


বসম্তমহোংমব 


একাস্ত আবন্তক। এতস্তি বিশেষ সমারোহে নীরাজনা, ভক্তি- 
ভরে বৈষণবদিগ্গকে সম্বানন! এবং ব্যস্তরাগময় সঙ্গীত ও নৃত্যাদি 
করিবে। কথিত আছে, জীপঞ্চমী হইতে আরস্ত করিয়া 
হরির শয়ন পর্যযস্ত এই বসস্তরাগে গান গাইবার সময়। অন্ত 
সময়ে নিষিদ্ধ। বমস্তপঞ্চমী দিনে এইরূপে বৃদ্দাবনবিহারী 
শ্ররষের পুজোৎ্নব সমাধা করিলে বসস্তবৎ প্রিয় 
হওয়া যায়।* [ জীপঞ্চমী দেখ। ] 
রসন্তপাল, শিলালিপি বর্ণিত রাজভেদ | 
বসন্তপুর, প্রাচীন বিশাল জনপদের অন্তর্গত একটা নগর। 
( ভবিষা বর্মণ” ৩৯২৩) 
২ মন্লভূমির অন্তর্গত একটী গপ্তগ্রাম। বিষুঃপুরের উত্তর 
উপকণ্ঠে অবস্থিত। (দেশাবলী) 
বসস্তপুষ্প (পুং) ধুনীকদম্ব । (রাজনি” ) (লী) ২ বসন্ত- 
কালোৎগন্ন কুস্থম। 
পবসস্তপুষ্পাভরণং বহৃত্তী”। (কুমার ৩ সর্গ ) 
বসন্তবন্ধু (পুং) কামদেব। 
বসন্তভানু €পুং) রাজপুত্রভেদ। ( দশকুমারচরিত ) 
বসম্তমণ্ডল (র্লী)১ সিনূর। ২ রক্তপদ্ম ( বৈদ্যকনি* ) 
বসম্তমহোঁৎসব (পুং) বস্তোৎসব। বসস্তকালে আমোদ- 
গ্রমোদার্থ অনুষ্ঠিত লৌকিক ক্রিয়াবিশেষ। 
এঁ দিন জগতের যাবতীয় দেশবাসী মনুষযসমাজ শীতের জড়তা 
পরিত্যাগ করিয়া বসন্তের আগমন জ্ঞাপনার্থ আনন উৎফুল্ল 
হইয়া বেড়ায়। প্রাচীনকালে হিনুসমাজে মদনমহোতৎসব 
প্রচলিত ছিল। এক্ষণে তাহা বাসস্তিক হোলীপর্ব্বে পর্য্য- 
বদিত হুইয়াছে। কিন্ত প্ররুতপক্ষে শ্রীপঞ্চমীপুজার পরদিনই 
এখন বসস্তোৎমব আচরিত হইয়া থাকে। এ দিন কি 
বাঙ্গালায়, কি হিন্দৃস্থানে শীতবাস পরিত্যাগ করিয়া শুভ্র বা 
বাসন্তীবর্ণে রঞ্সিত বাস পরিধানপূর্বক সকলে বসস্তের 
আগমনঘ্যোতক চুতমুকুল সদর্শনার্থ ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া 
থাকে। বৃন্দাবনে এখনও এচিত্র জাজল্যমান রহিয়্াছে। 


* মাঘস্য শুরুপঞ্চম)ং মহাপুজাং সমাচরেৎ। 
নবৈঃ গ্রধালৈঃ কুহুমৈরনুলেপৈধিশেষত? ॥ 
নীরাজনোৎসবং কৃত। ভত্া। সম্মান্ত যৈফষান। 
বসন্তর।গজলয়ং গীতনৃত্যাদি কারয়েখ ॥ 
জ্রীপঞ্চমীং সমাবৃতা যাবৎ ম্যাচ্ছয়নং হরে; । 
বসস্তরাগঃ কর্তৃষে। নাস্থন! তু কদাচন। 
কৃত বদস্তপঞ্চম্যাং শ্ীকৃঞণসা!চ্চনোৎমবম্‌। 
স্যাঙ্থসন্ত ইঘ প্রেয়ান্‌ বৃন্দাবনবিহারিণঃ ॥” 

(হরিষক্তি বি' ২৪ বিলীন) 


৯৭৬ 





নিতান্ত কম নহে। রাঁজপুতজাতির মধ্যে বসস্তোৎসবের দিন 
উম! বা গৌরীর পূজা ও মৃগয়ার রীতি আছে। প্রাচীন গ্রীস, 
রোম, স্বন্দনাভ প্রভৃতি দেশের ফন্ম,ৎসব ব্যাপার সেই এক 
বসন্ত-আবাহনের অনুকল্পমাত্র । [ মদনমহোত্সব দেখ । | 

বসন্তুমালতীরম, ওঁষধবিশেষ। প্রস্তত করিবার প্রণালী-স্বর্ণ 
১ ভাঁগ, মুক্তা ২ ভাগ, হিঙ্গুল ৩ ভাগ, মরিচ ৪ ভাগ এবং কপূর 
৮ ভাগ এই সকল দ্রব্য প্রথমে অল্প পরিমাণ মাখন সহ মর্দন 
করিয়৷ পরে পাতিনেবুর বসের সহিত বেশ উত্তমরূপে মর্দন 
করিবে, যেমন মাখনের স্নেহাংশ দেখ! না যায়। ২ রতি মাত্রায় 
মধু ও পিগ্পলী চূর্ণ সহ সেব্য। ইহা সেবনে, জীর্ণজর, বিষম 
জ্বর, উদরাময় ও কাস প্রভৃতি বিবিধ পীড়া সত্বর উপশমিত 
হয়। ইছ! পশ্চিম প্রদেশের প্রসিদ্ধ ত্ধধ । 

বসন্তমালিকা (ভ্ত্রী) ছন্দোভেদ । 

বসন্তযাত্র। ত্ী) বসন্তোৎ্সব। 

বসম্তযোধ (পুং) কামর্দেব। 

বসন্তরাজ, একজন প্রসিদ্ধ নৈয়াকরণ। ইনি প্রারৃতসঞ্ীবনী 
নামে প্রাকতপ্রকাশের একথানি টীকা প্রণয়ন করেন। 

বসম্তরাঁজ, বুমারগিরির একজন রাঁজা। ইনি কাটয়বেম নামক 
পগ্তিতবরের প্রতিপালক ছিলেন। ইহাব রচিত বসন্তরাজীয় 
নাট্যশান্ত্র নামে একথানি গ্রন্থ পাওয়া যায়। মল্লিনাথ শিশুপাল- 
বুধ টাকায় উক্ত গ্রন্থেন উল্লেখ ঝরিষ্াছেন। 

বসন্তরাজভট্ট, শকুনার্ণৰ বা শাকুনশান্ত্র প্রণেতা । ইনি 
মিথিলাদীম্বর চন্দ্রদেবের প্রাথনানুসারে উত্ত গ্রস্থ রচন| করেন । 
ইহার পিতার নাম বিজয়রাজ এবং জ্যেষ্টভ্রাতা শিবরাজ । 

বসন্তরাঁজীয় (ক্লী) বসস্তরাজকৃত নাট্যশান্ত্রভেদ | 

বসন্তরাঁয় (রাজা ), বঙ্গের স্বাধীন বাঙ্গালী বীর প্রতাপা- 
দিত্যের খুল্লতাত। বঙ্গজ-কায়স্থকুলে গুহবংশে গুগাননের 
উরসে তাহার জন্ম। প্রকৃত নাম জানকীবল্লভ, কিন্তু তিনি 
বসন্তবায় নামেই সাধারণে সুপরিচিত ছিলেন। গুণানন্দের 
অগ্রজ ভবানন্দের পুত্র বিক্রমাদিত্যই প্রতাপের পিতা । 

বাল্যকাল হইতেই বিক্রম ও বসস্তরায়ে বিশেষ সপ্তাব ছিল। 

রাজমন্ত্রিপদে নিযুক্ত হইবার পর উভয় ভ্রাতা গৌড়ে বাস 
করেন। এই সময়ে বিক্রম চাদ খা নামক জায়গীর পাইয়! 
তথায় যমুনা ও ইচ্ছামতীর সঙ্গমস্থলে নগর ও গড় পত্তন করিয়! 
পুত্র ও পবিবারাদি প্রেরণ করেন, কিন্ত উভয় ভ্রাতা রাজ- 
ধানীতে রহিলেন। মুনাইম খার বঙ্গাক্রমণকালে, গৌড়বাসী 
বাজধানী ত্যাগ করিলেও, উভয় ভ্রাতা ছদ্মবেশে তথায় বাস 
করেন। দাউদের মৃত্যুর পর টোডরমল্লকে বাঙ্গালার রাজস্ব- 


সী সিকি টিস্ঞ্নি 


বিষয়ক কাগজ পত্র বুঝাইয়। দিয়া তাহার! উভয়েই মোগল 
সরকারের অন্ুগৃহীত হইলেন। দিশ্লীষ্বরের নিকট হইতে 
রাজা টোভরমল্ল বিক্রমাদিত্যকে মহারাজ এবং বসন্তরায়কে 
রাজা উপাধি আনাইয়! দিতে প্রতিশ্রুত হইয়৷ তাহাদের 
জায়গীর বাহাল রাখিলেন । 
প্রতাপ কৌশলে ১৮ বৎসর বয়সে পিতা ও পিভৃব্কে 
জায়গীর হইতে বঞ্চিত করেন। অতঃপর বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু 
ঘটে। তিনি স্বীয় পুত্রকে দশ আনা এবং ভ্রাতাকে ছয় আন 
সম্পত্তি ভাগ করিয়! দেন। ভ্রাতুশ্পুত্র প্রতাপকে রাজ্যাভিষিক্ত 
করিয়। বসস্তরায় বার্দক্যবশতঃ গঙ্গাতীরে রায়গড় নামক স্থানে 
নির্ঝন্কাট হইয়া বাস করিতে থাকেন। প্রতাপের কন্ঠ বিদ্দু- 
মতীর বিবাহোপলক্ষে তিনি বিশেষ অনুরুদ্ধ হইয়া যশোহরে 
আইসেন। 'এই সময়ে রামচন্দ্ররায়ের পলায়নের জস্ত খুল্লতাতের 
উপর প্রতাপের বিদ্বেষ উপস্থিত হয়। যশ্োহরে বাস কালেই 
পিতৃশাদ্ধের বাষিক তিথি উপস্থিত হওয়ায় বসন্তরায় প্রতাপ ও 
আত্মীয় স্বজনকে নিমন্ত্রণ করেন। প্রতাঁপও সাম্ুচর নিমন্ত্রণ 
রক্ষায় উপস্থিত হন। ছুর্ভাগ্যক্রমে কালচক্রে সপুত্র বসস্তরায় 
প্রতাপের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। [ প্রতাপাদিত্য দেখ । ] 
রাঘবরায়, চন্্রশেখররায় প্রভৃতি বসস্তরায়ের অপর পুত্রগণ 
ঘটনাচক্রে অন্তত্র থাকায় রক্ষা পাইয়াছিলেন। এই জ্ঞতি- 
শত্রুদিগের ষড়যন্ত্র প্রতাপের সর্বনাশ সাধিত হইল। মাঁনসিংহ 
যশোহরজিৎ উপাঁধিসহ কচুরায়কে যশোহরে অভিষিক্ত করিয়া 
দিলীযাত্র/ করেন। কচুরায় নিঃসন্তান ছিলেন, কিন্তু তাহার 
ভ্রাতা চন্ত্রশেখরের বংশধরগণ অগ্ঠাপি খুলনা জেলার অন্তর্গত 
নূরনগর ও বসিরহাট উপবিভাগের মধ্যস্থিত খোড়গাহীতে বাস 
করিতেছেন । 
রাজা বসস্তরায় একজন উৎকৃষ্ট ভাবুক কবি ছিলেন । পদ- 
কর্তা “গাবিন্দদাসের সহিত তাহার প্রায়ই কবির লড়াই চলিত। 
বসন্ত রায়, একজন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি। নরোত্তম ঠাকুর 
মহাশয়ের শিষ্য । নরোত্তমবিলাসে কবি নরহরি ইহাকে মহা- 
কবি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন-_ 
“জয় জয় মহাকবি শ্রীবসস্ত রায়। 
সদা মগ্ রাধারুষণ চৈতন্যলীলায় ॥” (১২শ বিলাস) 
তক্তিরত্বাকর হইতে আমর! জানিতে পারি যে ইনি শেষ 
বয়সে বুন্দাবনবাসী হইয়াছিলেন, মধ্যে জীব গোত্বামীর পত্র 
লইয়া একবার শ্রীনিবাসাচাধ্যের নিকট আসিয়াছিলেন। 
“হেনই সময় বিজ্ঞ জীবসস্ত রায়। 
পত্রী লৈয়া আইল ত্েহো৷ আচাধ্যসভায় ॥৮ (১০ তরঙ্গ) 
পদকল্পতরুতে বসন্ত রায়ের পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। 


বসস্তরোগ 


বসন্তরোগ, মন্থরিকা। ব্রণোদ্গমরূ্প সাংঘাতিক ক্ষতরোগ- 
বিশেষ। ইংরাঁজীতে ইহাকে 90181] 70 বলে। বৈজ্ঞানিক 
ংজ্। ৬ ৪11018। 

*ইহা একটা বিশেষ সংক্রামক ও স্পর্শাক্রামক সক্ফোটক জর। 
এই গীড়ার বিষ শরীরে প্রবেশ করিলে কিয়্দিব গুগুভাবে 
থাকিয়া প্রবল অর ও চর্শে এক প্রকার কু উৎপাদন করে। এ 
কগুগুলি প্রথমে প্যাপিউল্‌, পরে ভেসিকেল্‌ ও পট্টিউলে পরি- 
বন্তিত হইতে দেখা যায় এবং অবশেষে শু হইলে কচ্ছু অর্থাৎ 
চামড়ি পতিত হয়। এই ব্যাধি একবার হইলে প্রায় দ্বিতীয়বার 
হয় না। 

এই পীড়ার সংক্রামক বিষ রোগীর রক্ত, স্ফোটক ও কচ্ছুতে 
অবস্থিতি করে; সময় সময় ঘর্ম, মুত্র, প্রশ্বাস এবং অন্থান্ত অপশ্রাব 
দ্বারাও পরিচালিত হয়। বন, গাড়ী ও গৃহাদিতে উক্ত পদার্থ 
বহু দিবস লিপ্ত থাকে ; এবং উহা! অধিক দূরে চালিত হইতে 
পারে। বসন্তরোগে মৃত্যু হইলে মৃতদেহ হইতে জীবিত 
শরীরে উক্ত বিষ প্রবিষ্ট হইবার সম্ভাবনা । পুয় জন্মিবার সময় 
প পদার্থের সংক্রামণশক্তি বৃদ্ধি পাঁয়। কোন কোন গ্রন্থকার 
বলেন যে, উক্ত ক্ষোটকগুলিতে এক প্রকার অতি স্থ্ষ্ম পদার্থ 
অবস্থিতি করে। উহাই ভিন্ন ব্যক্তির শরীরে সংক্রামিত হয়। 

যাহাদের টাক! হয় নাই এবং কাঁফরী জাতি ও কৃষ্ণকায় 
ব্যক্তিরই এই পীড়া অধিক হইতে দেখ! যাঁয়। এতদ্ভিন্ন সাধা- 
রণতঃ অপরিষ্কৃত অবস্থায় খাঁকা, কুৎসিং আহার প্রভৃতি হইতেও 
এই গীড়। হইবার সম্ভাবনা । কোন কোন ব্যক্তির শারীরিক 
অবস্থা এইরূপ যে, তাহার! ইহার বিষ কর্তৃক সহজে আক্রান্ত 
হয় না। উত্তমরূপে টীকা দেওয়া হইলে এই পীড়া কদাচ 
হইতে দেখা যাঁয়। 

এই গীড়া হেতু নানা স্থানের চর্শে নীমাবদ্ধ প্রদাহের চিহ্ন 
পাওয়া যায় এবং তাহার মধ্যে অগ্্রে প্যাপিউল দৃষ্ট হয়। প্রন্কত 
চন্মে নব নব কোঁষ উৎপন্ন হওয়াতে এপিডার্মিসের নিয়ে তরল 
রন এবং পরিশেষে লিন্ফ ও পুয় জন্মে। পরিপক্ক অর্থাৎ সপ্তমদিনের 
গুটি ভেদ করিয়া অণুবীক্ষণ দ্বার! দেখিলে তাহার মধ্য কোটর 
শূন্য বা! সঙ্কুচিত দেখা যায়, কিন্তু উহার প্রাচীর কৌধিক বিধানের 
কষ হুড খণ্ড দ্বারা চর্ম সংযুক্ত থাকে । মৃতদেহের নানা স্থানে 
অর্থাৎ জর, গলদেশ, চক্ষু, নাসিকা, ব্রস্কাই, কখন কখন পাকাশয় 
ও অন্ত্রমধ্যে ক্ফোটক দেখিতে পাওয়া ষায়। স্বৎপিও, মুত্রযন্ত্, 
যক্ৎ ও স্বাধীন পেশী সকল কোমল এবং বসাপক্কষ্টতাবিশিষ্ট হয়। 
প্লাহা বিবর্ধিত ও কোমল হইয়া থাকে। স্থানে স্থানে পেটিকি 
বা রক্তশ্রাবের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। মৃতদেহ শীঘ্ব 
পচিয়া উঠে 


[ ৭৩ ॥ 


ম্তারোগ 
লক্ষণ। 

১ম গুপ্াবস্থা ।--সংক্রমণ দ্বারা রোগোৎপন্ন হইলে ১২ দিন 

এবং টাক! দ্বারা হইলে ৭ দিন; এই অবস্থায় রোগী কিঞ্চিৎ 

অসুস্থ থাকে ; কোন বিশেষ লক্ষণ দেখ! যায় না। 

(২) আক্রমণাবস্থা--শীত ও কল্প দ্বারা অকন্মাৎ পীড়ারস্ত 
হয় এবং রোগী অরের লক্ষণ সকল অনুভব করে। শ্ফোটক 
বহির্গত হইবার পূর্বে তাপ-পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া ১০৪ 
হইতে ১০৬ ডিগ্রী পধ্যস্ত হয়। এতত্তিপ্ন উদরোর্ধদেশে বেদনা 
ও ভারবৌধ, বিবমিষা কিংবা অতিশয় বমন এবং কটিদেশে প্রবল 
বেদন! ইত্যাদি কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। 
অন্তান্ক লক্ষণের মধো শিরোবেদনা, মুখমণ্ডল আরক্কিম, 
হস্ত পদাদির স্পন্দন, আলম্ত, অত্যন্ত ছুর্বলতা, প্রলাপ, 
অস্থিরতা, অচৈতন্য এবং শিশুদিগের সর্ধদা আক্ষেপ প্রভৃতি বর্ত- 
মান থাকে, কোন কোন স্থলে সাদি বা গলায় বেদন| হয়। ইহ।কে 
প্রাথমিক (0১71007919 8০5৪৮) জর কহে। উক্ত লক্ষণ সকল 
ছুই দিবস পর্যযস্ত বর্তমান থাকিয়৷ স্ফোটকাবস্থায় পরিণত হয়। 

(৩) ক্ফোটকাবস্থা ।--জরের তৃতীয় দিবসে মুখে, কপালে ও 
হস্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাল দাগ দেখ! যাঁয়। ইহারা দলে দলে উৎপন্ন 
হইয়া ২১ দিনের মধ্যে সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হয়। সচরাচর 
ইহার সংখ্যা ১০০ হইতে ৩০০ ; কখন কথন সহশ্র পর্যন্ত হইতে 
পারে। মুখমণ্ডলেই অধিক সংখ্যক হইয়! থাকে। টাক। 
দিবার পর, অথবা! সংক্রামক রূপে বসন্তরোগ উপস্থিত হইলে 
ক্ষোটকাবস্থার পুর্বে উদরে ও উরুর অভ্য্তরে বৃহদাকার 
লাল দাগ সকল বহির্গত হইতে দেখা যায়, তাহাকে প্রোডোম্যাল 
এক্জেস্থেম্‌ $ [7০001010791 10800010610) ) বলে। বসন্তের 
গুটিগুলি স্বতন্ত্র, সংশ্লিষ্ট, বা অন্য প্রকার হইতে পারে । ওটি 
হইবার পূর্বে প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাল দাগ উৎপন্ন হয়। স্ফোটকের 
দ্বিতীয় দিবসে কণুগুলি সর্যপের ন্তায় উচ্চ দেখায়, ইংরাজীতে 
প্যাপিউল্‌ কহে, তৃতীয়দিবসে স্পর্শ করিলে ছিটাগুপির স্যায় কঠিন 
বোধ হয়, চতুর্থ দিবসে গুটির মধ্যে মধ্যে রস (সিরম্‌) সঞ্চিত হও- 
যাতে কোমল হইয়! থাকে এবং মুঝ্গার ন্যায় ভেসিকেল্‌ দৃষ্ হয়। 
পঞ্চম দিবসে উহাদের উপরিভাগ নত কিংবা নাভির মত কিঞ্চিৎ 
নিম হয়, ইহাকে অধ্বিল(ইকেটেড.(0 02১11102190) বলে। স্কেট- 
কের পরিধি রেটিমিউকোসম্‌ (75509109008009) সিরম্‌ দ্বার! স্ফীত 
এবং মধ্যস্থ কোষ সকল এপিডার্শিসের সহিত সংলগ্ন হওয়াতে 
প্ঁ নবভাব উপস্থিত হয়। ক্ফোটকের মধ্য দিয়! একটা হেয়ার 
কিংবা গ্ল্যাণ্ড ডর (17817 ০: 1800. 098) গমন করিলেও 
উক্ত প্রকার নত হইতে পারে। যষ্ঠ হইতে সপ্তম দিবস পর্য্যন্ত 
ক্ফোটকের মধ্যস্থলে স্বচ্ছ ও তরল সিরম্‌ থাে'এবং চতুদ্পার্শে 


বসম্তরোগ 


ক্রমশঃ পুয় সঞ্চিত হইতে দেখা ধার়। এ স্বচ্ছ রস ও পুয়ের মধ্যে 
এক শ্রকার আবরণ থাকে ; পুয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে উহ! অনৃত্ঠ 
হইয়া যায়, এই অবস্থাকে পর্টিউল্‌ (7886716 ) ফহে। এই 
সময়ে প্রদাহ জন্ত গুটির চতুষ্পার্থ্বে লাল রেখা দেখা দেয় । ক্জ্ম 
দিবসে স্কো্টকগুলি পুর ঘারা পরিপূর্ণ হওয়াতে গোলাক্কৃতি 
ও উচ্চ দেখায়। ইহাকে পরিপকাবস্থা (21910791190 ) 
বলে। এই সময় উহার কোটর যেন নানা অংশে বিভক্ত বোধ 
হয়। ৯ হইতে ১১ দিবসের মধ্যে কতকগুলি বিদীর্ণ হইয়া 
যায় এৰং অবশিষ্টগুলি শু হইয়া! আইলে । বিদীর্ণ হইলে গীতাত 
পাটল বর্ণ কচ্ছু উৎপন্ন হয়। ১১ হইতে ১৪ দিনের মধ্যে উক্ত 
কচ্চুগুলি ্খলিত হইতে থাকে। কচ্ছু পতিত হইলে চর্ে লাল 
লাল দাগ থাকিয়! যায় ; শ্কোটক গুরুতর হইলে দাগসমূহ কি ঞিৎ 
গভীর হয়, ইহাকে ঢ18 বলে। 

গুটিকার সংখ্যান্লারে সাধারণ লক্ষণের অনেক পরিবর্তন 
ঘটে। গুটির সংখ্যা অধিক হইলে মন্তক, গলদেশ, অক্ষিপল্লব 
ও শরীরের অন্ঠান্ট স্থান স্ফীত, চর্ম গাঢ় লালবর্ণ এবং উহাতে 
কণুয়ন থাকা বশতঃ নখাঘাতদ্বার৷ বৃহৎ বৃহৎ ক্ষতযুক্ত এবং নান 
স্থানের শ্লৈগ্মিক বিশ্লীও আক্রান্ত দেখা যায়। গলাভ্যস্তরে গুটি 
হইলে বেদন1, লাল। নিঃসরণ এবং আহার করিতে কষ্ট হয়। 
নাসিকাতে হইলে নাঁসিকার নিঃআঁব বৃদ্ধি পাঁয় ও নাসারম্ধ, রুদ্ধ 
হইয়া যায়। লেরিংস, টে.কিয়া, বা ব্রস্কাই আক্রান্ত হওয়াতে 
কাসি, স্বর্গ এবং সময় সময় শ্বাসরুচ্ছ, উপস্থিত হয়। মুত্র- 
মার্ের গ্নৈশ্মিক ঝিশ্লী আক্রান্ত হইলে মৃত্রত্যাগে জাল! ও কখন 
কথন রক্তআীব অর্থাৎ হিমেটিউরিয়া ( 7932750178 ) হইয়া 
থাকে । চক্ষু আরক্তিম, সজল, বেদনাযুক্ত এবং স্ফীত হয়। রোগী 
আলে! দেখিতে কষ্ট বোধ করে। কথন কখন রোগীয় উদরাময় 
হইয়। থাকে । গাত্র হইতে এক প্রকার দুর্গন্ধ বাহির হয়। 
্কো্টক বহির্গত হইলে জরের কিঞিৎ বিরাম হয়) কিন্তু পুয় হুই- 
বার সময় পুনর্ধার শীত ও কম্পের সহিত জর উপস্থিত হইতে 
দেখা যায়। উহাকে দ্বিতীয় জর ব! সেকেপ্ডারি (96৫07081) 
ফিভার কছে। এই সময়ে উত্ভতীপ ১০৪ হইতে ১০৫ পর্যন্ত উঠিয়া 
থাকে এবং তাহা ক্রমশ; হাঁস পায়। নাড়ীর গতি দ্রুত, 


* পিপাস! বর্ধিত, জিহ্বা ও মুখাভান্ত শুফ) রোগ কঠিন ছুইলে, 


: বিকারের লক্ষণ সকল উপস্থিত হইয়া থাকে। 

ইহার কতগুলি সাধারণতঃ নানাগ্রক্ষারের হস! থাকে। 
বথা--(১) ডিস্ক্রিটু (1)180:969) অর্থাৎ অসংঘুক্ত। 
ইহাতে জীবনের আশঙ্কা নাই) লক্ষণ সকল মৃহ। শিশুদিগের 
ভিপি পএবগট্নও ৃ 


(২) ফন্রুেন্ট ((0০০৫950%) অর্থাৎ সংগি্। ইহাডে। 
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্রষে পরী সনংখ্যফ কু হিল | 
বহিষ্থত হয় এরং লী পরম্পর মিলিত হই চৌধীয। তেসি- 
কেল্‌ও পঞ্টিউল অবস্থায় উহার অধিক রিলিস হন । ছুটি 

সকল দেখিতে অনুচ্চ, কিন্ত বিস্তৃত এবং জলবৎ সিরম্‌। পরব, জিব 
রক্তে পরিপূর্ণ থাকে। মন্তক, সুখমগ্জল এবং ক্দেশেই বহু-. 
সংখ্যক দেখা যবা্স। উহার! শুক হইলে সুখোঁপরি একটা ৃহ্বা- 
কার শুষ্ক চর্মখণ্ড পতিত হয়; তাহা! উঠিয়া গেলে, গভীর দাগ 
সকল উৎগর হইয়া থাকে। গুটিগুলির মধ্যবর্থী স্থানে রেখ . 
দেখ| বায় না, সমস্ত ত্বক কৃষ্ণা লোহিত বর্ণ হয়। ইহাতে খীধম 
জরের বিরাম হয় না, কিংব! দ্বিতীয় জর বিশেষরূপে প্রকাশ পায় 
মা। অস্থিরতা, প্রলাপ প্রভৃতি কঠিন স্নায়বিক লক্ষণ সমূহ 
বর্তমান থাকে। ইহা৷ অত্যন্ত সাজ্ঘাতিক এবং ইহাতে নান। 
প্রকার কঠিন উপসর্গও উপস্থিত হয়। ডাক্তর কলি (0০101) 
বলেন যে, গুটিগুলিতে যদি পুয় না জ্ম্মে এবং রোগীর মুখমণ্ডল 
ময়দার আঠার বর্ণ দেখায়, তবে যোগ সাংঘাতিক হয়। 

(৩) অর্ধসংযত (990010078091)6 ), উহা উিপয়োক্ত 
প্রকারহয়ের মধ্যবর্তী । ইহাতে গুটিগুলি স্বতন্ত্র কিন্ত নিকটবর্তী 
থাকে; জীবনের আশঙ্কা নাই । 

(৪) দলবদ্ধ (0023৮০৪০ )স্অর্থাৎ দেখিতে দ্রাক্ষা 
গুচ্ছবৎ; ইহ! অত্যন্ত সাঁজ্বাতিক। 

(৫) ম্যালিগ্নেপ্ট, ( 119118080) অর্থাৎ সাজ্ঘাতিক। 
ইহাতে গুটিগুলি দেখিতে কৃষ্বর্ণ কিংবা! রক্তে পরিপূর্ণ থাকে। 
কখন কথন নানাস্থান হইতে রক্তআ্রাব ; মুখমণ্ডলে মালিস্থা, অস্টি- 
রতা, প্রলাপ, অঠৈত্তন্ত প্রভৃতি লক্ষণ সকল বর্তমান থাকে । চর্ছে 
ক্ষত বিগলন,বা পেটিক দৃষ্ট হয়। প্যাপিসউলা়,ভেসিকিউলার কিংবা 
পষ্টিউলার অবস্থায় গুটির মধ্যে রক্তত্বাব হইলে, যথাক্রমে তোর- 
ওলা, হেমরেজিক1,প্যাপিউলোজা,ভেসিকিউলোজ! ও পন্িউলোজা 
গ্রভৃতি নামে অভিহিত হয়। এই প্রকার বসম্তরোগাক্রস্ত ব্যক্তি- 
দিগের গাত্রহইতে একটী বিশেষ হূরগন্ধ বহির্গত হইয়া থাকে । মল 
মৃত্রের সহিত রক্তত্াব হইতে দেখা! যায় এবং ষ্ঠ, সপ্তম বা! অষ্টম 


দিবসে মৃত্যু হক্গ। এতঘ্যতীত ভেরিওলা নাইগ্রা($ 810191৭1875) 


অর্থাৎ ব্লযাক্‌ ল্মল পক্স (81805 82011 10% ) একটা অতি 
সাংঘাতিক প্রক্কার বসম্ত। . ইহার গুটিগুলি দেখিতে বেশ্ুনি 
বর্ণ বা ফালির দাগের ঠায় ।/ইহাতে চন্ষুর শৌদ্মিক.কিন্ীতে রক্ত, 
মা হয়, ও ক্মীনিকার চতুদ্পার্ত্বে শোঁণিত সংহত কয়। এই 
পীন়্ার যৃত্তযু পর্যন্ত জান বর্তমান থাকে। ৮ 
পঞ্চম দিবসে মৃত্যু হয় । ৪ 

(4) দিদাইন্‌ '(8৩০/85) ব্রণ, লি এ 
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হ্লী: শিং 
উ স্থিত হী ক 17 
উপর্দ ও সঃ গীড়ার মধ্যে নিউমোনিয়া, প্ল.রিসি, 
সাইটিন, গ্যাক্রাইটিস এট ইটিস্‌, উদরাময়, নানাস্থানে প্রদাহ $ 
ন্ফোটক, স্কোোটম্‌ ও লেবিয়াতে ক্ষত বা বিগলন ; এরিসিপ্ল্যাস, 
পাইমিয়া, এল্বুমিন্উরিয়া, হিমেটউরিয়া, এপিস্ট্যাকূসিস্‌ এবং 
মেনোর্হেজিয়! গ্রতৃতি বিমান থাকে । ূ 
এই পীড়া অতিশয় সাজ্ঘাতিক, শতকরা ৩৩ জনের ৬ 
ঘটে। প্রায় একাদশ দিবসেই মৃত্যু হইয়া থাকে। অত্যন্ত) 
জর, ছর্বলতা, শ্বাসকচ্ছ তা, গাত্রে পুয় এবং রক্তল্রাব প্রভৃতি | 
লক্ষণসমূহ উপস্থিত হইলে রোগ গুরুতর বলিয়া জানা যায়। র 
অতি শিপ, মধ্যবয়স্ক ও গর্ভবত্তী স্ত্রীলোকদের হইলে প্রায়ই 
অসাধ্য হইয়া খাকে। ১০ হইতে ১৫ বত্মর বয়স্ক বালকের! 
প্রায় আরোগ্য হয়। ক্ফোটক বহির্গত হইবার পর উত্তাপাধিক্য, 
কটিদেশে অতিশয় বেদনা, অত্যন্ত বমন ও রক্তত্াব, প্রভৃতি উপ- 
লর্গ উপস্থিত হইলে তাহাকে কঠিন বলা যায়। কন্রঃয়েন্ট 
ও করিনম্বোজ প্রকার প্রার সাজ্ঘাতিক। এই গীড়া স্কালেটনা, 


হাম ও জলবসন্তের সহিত ভ্রম হইতে পারে । 
চিকিৎসা! । 

নিষ্নলিখিত প্রণালী অনুসারে বসস্তের ডাক্তারী চিকিৎসা 
করা হয়। (১) সাধারণ শুশ্রাধা, (২) গুটিগুলি যাহাতে ম্ুচারঃ 
রূপে বহির্গত হয় এবং ভবিষ্যতে চর্শে বিশেষতঃ মুখমগ্ডলে দাগ 
না থাকে, (৩) উত্তাপাধিক্য নিবারণ করা (৪) বলকারক 
ওষধের ব্যবস্থা, (৫) নিষয় বিশেষের চিকিৎসা, (৬) প্রধান প্রধান 
উপসর্গের চিকিৎসা, ( ৭) প্রতিয়েধক চিকিৎসা । 

(১) পুর্বাকালে বসস্তরোগীকে উত্তপ্ত গৃহে অবরুদ্ধ রাখা 
হুইত, এখন আর উহা! খাটে না। আজ কালকার মতে বাযু- 
প্রবাহিত আলয়ে রাখাই উচিত,কিস্ত বেন কোন প্রকারে রোগীর 
শরীরে শীতল বায়ুমংলগ্র হইতে না পায়। প্রথমাবস্থায় লঘু পথ্য 
ও লেমনেড,, বরফ ইত্যাদি লীতল পানীয় এবং কমলালেবু 
প্রস্ৃতি স্থুরম ফল ব্যবস্থা করিবে। পুয় সঞ্চয় কালে কিংবা 
রোশী ছূর্বল "হইলে বিফ:টি, সুপ, জেলি ও অনপমাত্রায় সরা 
দেওয়া আবশ্তক 

(২) টিওুলি নুচারুয়পে বহির্গত করিবার অন্ত কার্ববলিক্‌, 
কণ্তিজ. কিংবা সল্ফিউয়স্‌ এসিড, লোঁসন ছারা গাত্র স্পঞ্জ 
করিবে। কুন নিবারণার্থ ময়দা, এরারুট অথব! অন্ত কোন 
ার্ট' াত্জে লাগাইবে। ভবিষ্যতে চর্মোপরি দাগ না হইতে 
18 পরিপ্ গদি উপর ভ্রমশঃ নাইটে ট, অব, 


জুস যায়। ঘিতীর় জর 
প্রকার বসন্ত টাকা দিবার পর 






ডেট 


সর 


বসস্তরোগ 


সিল্তার পেঙ্গিল্‌ অথবা উহার লোষন সংলগ্ন করিবে। কিংবা 
মার্কিউরিরেল্‌ সী্গখবা সলফার অয়েন্টমেন্ট, টিং আইওডিন্‌, 
করোসিব সবলিমেট লোসন (৬ আউন্স জলের সহিত 
২ গ্রেণ) এবং লাইকর গটাপার্চা ইত্যাদি সংলগ্ন করিতে পারা 
যায়। ডাং স্টান্গম্‌ (7): 98/)০90) ) বলেন যে, কার্বলিক্‌ 
এসিড, থাইমল অয়েল মিশ্রিত করিক্! লাগাইলে উপকার 
দরশে। যদি উপরোক্ত মলমসমূহ ছারা যন্ত্রণা বোধ হয়, তবে 
কোল্ড, ক্রিম বা গোলাপ-জল মিশ্রিত মিসিরিশ সংলগ্ 
করিবে। কোন কোন গ্রন্থকার ভেসিকেল অবস্থায় কার্বালিক 
এসিড, সংলগ্ন করিতে বলেন। কিন্ত ডাক্তার মার্সন (1). 
12780 ) বলেন যে, পুয় নির্গত হইলে পর গুটির উপর কোল্ড 
ক্রিম বা গলিসিরিণ লাগাইলে হন্ত্রণা ও দাগ পড়ে না। শগ্র 
রস ছারা চর্দে উত্তেজনা হইলে তথায় উষ্ণজলের স্পঞ্গ করিয়! 
তছুপরি ময়দা, এরারন্ট, টয়েলেট পাউডার কিংবা ক্যালেমাইন 
ধলগ্ন করিবে। 

(৩) উত্তাপনিবারণ জন্য গাত্রম্প্জ এবং মৃহ্‌ বিরেচক ও 
ঘর্মকাঁরক ওধধ সকল ব্যবস্থেয়। উত্তাপাথিক্য হইলে এট্ি- 
ফেব্রিন্‌ দিবে। 

(৪) পুষ্প জন্মিবার সময় টাইফয়েড, লক্ষ* সকল উপস্থিত 
হইলে এমোনিয়া ও বার্ক প্রভৃতি উত্তেজক ওধধ দিবে। ব্র্যাণ্ডি, 
ও ব্রথ আহারার্থ বিধেয়। গলার বেদন! নিবারণার্থ নানা 
প্রকার কুল্লি দেওয়া যাইতে পারে। রক্তআব জন্য এসিড, 
গ্যালিক, তার্পিণ তৈল ও আর্ট দিবে। অনিদ্রা ও প্রলাপ 
থাকিলে কেহ কেহ অহিফেন বা মর্ষিয়া ২৯ রাত্রি দিয়া থাকেন, 
কিন্তু ফুস্ফুসের প্রদাহ থাকিলে অহিফেন কিংবা মর্ষিয়া ব্যবহার 
করা উচিত নহে। সিকি গ্রেণ মাত্রায় বেলেডোনা দিলে কখন 
কথন উপকার দর্শে। 

€৫) বিশেষ চিকিৎসার মধো সল্‌ফে কার্বলেটস্‌, কার্ক 
লিক্‌ এলিড,, হাইপোর্রোরাইটস্‌ ও সল্‌ফিউরস এসিড. প্রভৃতি 
এপ্টিসেপ টিক ওযধ দরুল প্রয়োগ করা বিধেয়। কেহ কেহ 
স্তালিষিলেট অব সোডিয়ম্‌ দিতে পরামর্শ দেন। 

(৬) উপসর্গের চিকিৎসা--চঙ্ষুতে প্রদাহ হইলে চক্ষু 
উপরে সর্বদা শীতল জল কিংবা করোসিব, সব.লিমেট, লোসন 
(৬ ওক্স জলের সহিত ১ গ্রেণ) ও সিক্ত বন্ধ সংলগ্ন করিবে* 
অথবা পোস্তের ঢেড়ির স্বেদ দিবে। অত্যন্ত রুঞ্জংটিভাইটিস্‌ 
থাকিলে টেল্পেলে স্ত্িষ্টার দেওয়া কর্তব্য । .কর্ণিাতে ক্ষত 
হইলে তচুপরি নাইট্রেট অব. সিল্ভার্‌ পেদ্ছিল্‌ বা উহার লোন 
লাগাইবে। চক্ষুর উপর সর্বদা সবৃজবর্ণের পর্দা! রাখা উচিত। 


' কাসি থাকিলে কফ-নিঃসারক ওযধ সকল ব্যবস্থের। ক্ফোটক 


১95 , 





দিবে। 

(৭) প্রতিষেধক--বিশেষরূপে আরোগ্য না হইলে রোগীকে 
কোন স্থানে বাইতে দিবে না। এতদ্দেশে এইরূপ প্রথা আছে 
যে, কোন গ্রামে বসন্ত রোগের প্রাছুর্ভাব হইলে, অথবা! বাঙ্গালা 
টাকা লইলে অন্ত গ্রামের লোক সেই গ্রামে যাঁয় না । যে গৃহে 
বসন্তবোগা ক্রান্ত রোগীকে রাখা হয়, সেই গৃছে চুণ লেপন করিয়া 
ডিন্‌-ইন্কেক্‌টেন্ট ওষধ সকল ছড়াইবে। শযা! ও বন্ত্রাদি ধৌত 
কিংবা দগ্ধ করিবে । এই পীড়া উপস্থিত হইলে যাহাদের টীকা 
হয় নাই তাহাদিগেব টীকা দেওয়া উচিত। সমুদ্রগর্ভে জাহাজের 
উপর বসন্ত রোগ প্রকাশিত হইলে এবং ভ্যাকসিন লিম্ফ, না 
থাকিলে, যাহাদের টাকা হয় নাই তাহাদিগকে বসম্তবীজ দ্বারা 
টাক! দেওয়া বিধেয় । কারণ তন্দারা বসন্ত রোগ মূছু লক্ষণাক্রাস্ত 
হয়া থাকে। বসস্তের পুয়পূর্ণ অবস্থায় নিমোক্ত গুঁধধ-_ 


1 সোডি সল্‌ফো কার্বলাস ১০ গ্রেণ 
এক্ষ্ট্যান্ট সিক্ষোনি লিকুইভ, ১৯৫ ফোটা 
একোয়া ১ আউন্স 

এক মাত্রা তিন ঘণ্টা অন্তর ব্যবহাধ্য । 

বাঙ্গাল] টাক! (10100000101) ) 
ইহাতে বসন্তের বীজ দ্বারা টীকা দেওয়া ভয়। টীক। দিবার 


পব দ্বিতীয় গিবসে ছের্দিত স্কান কিঞ্চিৎ লাঁলবর্ণ দেখায়। চতুর্থ 
, কিংবা পঞ্চম দিবসে প্র স্থান প্রদাহযুক্ত ও তথায় একটি 
ভেসিকেল্‌ উতৎপর হয়। উপবোক্ত দিবসে উহার চতুষ্পার্শে 
এরিওল! হইয়া থাকে । এই সময়ে প্রাথমিক জর উপস্থিত 
হয়; এবং ৩৪ দিবসের মধ্যে দর্বাঙ্গে গুটি বহির্গত হইতে 
দেখা যায়। ইতিমধ্যে টীকার গুটি পুয়যুক্ত হইয়া ক্রমশঃ শুদ্ধ 
হয়। ইহাতে গুটির সংখ্যা ন্যুন ও লক্ষণগুলি মৃছ দেখা 
যায় বটে, কিন্ত কথন কখন রোগ সাজ্বাতিক হইয়া থাকে। 

ভেরিওলয়েড্‌ (৮৮1০1019)--তীকা দিবার পর বসন্ত রোগ 
হইলে তাহাকে ভেরিওলয়েড কহে। ইহাতে দ্বিতীয় জরের 
লক্ষণগুলি প্রায় প্রকাশিত হয় না। গুটির গতি মৃছধ ও ভেসি- 
(কল গঠিত হইয়াই শুক হইতে থাকে । সময় সময় পষ্টিউল্‌ 
« হইলেও শীঘ্ব শুকাইয়া যায়। গাত্রে গভীর দাগ জন্মে না। 
কোন কোন স্থলে গুটি বহির্গত হইবার পূর্বে গাত্রে বৃহ বৃহৎ 
শাল দাগ দেখা যায়; যাহাকে র্যাল্‌ (1৪৯ ) কহে। 


ইংরাজী চীক। ( %2001)85190 ) 


বহুকাল পুর্বে ইতালিদেশীয় চিকিৎসকেরা: জানিতে 
প/বেন যে, গাভী ও অন্যান্য পশ্বাদির দেহেও একপ্রকার বসন্ত 


০ শশী শশী শা শী পাশে শী শীপী সস পিশীাাটিশীপাপাীশীীসীশ্াশ্্পীশ্ীশীঁ শী 


বিষয়ের আলোচন। হয়। 


১৭৮০ খুটাবে  ড়াং জেনার (107. 
5871997) টীকা দিবার উপযোগিত। সন্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লেখেন 
তিনি এ প্রবন্ধে উপদেশ দেন যে, নরদেহে গো-বীজ প্রবেশ 
করিলে গুটির গতি মুছু হইয়া থাকে । অনেক লমুয় দেখা 
গিয়াছে যে, বসন্ত সংক্রামক হইলে গাভীর পয়োধরেও ভ্যাক- 


সিনা বা গো-বসন্ত হয়। মানব-বসন্ত-বীঞ্জ গাভীর উদরের 
নিকট ইনোকিউলেটু করিলে শরীরের মধ্যে বিশেষ পরিবর্তন 
হেতু বসন্ত-গুটি না হইয়া গো-বসস্ত বাহির হইয়া থাকে? 
তাহার ক্রিয়া বসন্তের ক্রিয়া অপেক্ষা মুছ। এই গো-বসন্তের 
লসিক৷ দ্বারা টীকা দেওয়া যায়। 

গভীর স্তনের উপর গুটি হইলে তাহাকে ভ্যাকৃসিনা 
(ড৪০০1)8) বা গো-বনস্ত কহে। এ গুটির রসকে কাউ লিক্ফ, 
অর্থাৎ গোবীজ বলে। এতদ্বারা টীকা দেওয়া! হইয়া থাকে । থে 
প্রণালীতে এর বীজ ছার! মনুষ্যদেহে টীকা দেওয়া যায়, তাহাকে 
ভ্যাকৃসিনেসন বলা যায় এবং উহ। দ্বারা নরদেছে যে গুটি উৎপন্ন 
হয়, তাহাকে ভ্যাকৃসিন্‌ পষ্টিউল্‌ বলে। সপ্তম দিবসের গুটিকা 
হইতে যে রস পাওয়া যায়, তাহা! লসিকা বা লিম্ফ. নামে খ্যাত। 
উহা! নিম্নলিখিত উপায় দ্বারা রক্ষ/ করা হয়--(১) অতি 
সপ গ্র্যাসটিউবে, (২) ছুই খণ্ড কাচের মধ্যে, (৩) লসিকা 
স্ব্প হইলে তাহার সহিত গ্নিসিরিন মিশ্রিত করিয়া বাখা 
যায়। স্গুম বা অষ্টম দিবসে অর্থাৎ এরিওলা হইবাব পুরে 
ক্ষেউটকের শীর্ষস্থানে অস্জ বিদ্ধ করিয়া লঙ্কা গ্রহণ করিবে । 
পার্খে বদ্ধ করিলে মধ্যপ্রাচীর ভেদ করিয়া লিক! অঙ্োপবি 
আসিতে পারে না এবং তাহাতে লসিকায় রক্ত মিশ্রিত হইবার 
সম্ভাবনা । শীতকালে ৬৭ এবং শ্রীশ্বকালে ৫1৬ দিনের গুটি 
হইতে বীজ গ্রহণ কর! উচিত । এক ব্যক্তির হস্ত হইতে বীজ 


লইয়া অন্ঠের হস্তে টীকা দিলে বিশেষ উপকার দর্শে। সুস্থ 
বালকের টীকা হইতে বীজ লওয়া বিধের। কোন শিশুর 
চম্বোগ, অথবা গুহাদ্বার ব৷ জননেন্দ্রিয়ে উপদংশজনিত উচ্চ 
স্ষোটক, কিংবা সঙ্দি ও গলায় ক্ষত থাকিলে তাহার বীজ লইবে 
না। পরিষ্কৃত ল্যান্সেট, (1900০) ) ব্যবহার্য, অপরিদ্কৃত অন্ত 
ব্যবহার করিলে, চন্মের উত্তেজনা বৃদ্ধি পায় । ২ হইতে ৪ মাস 
বয়স্ক শিশুিগকে টীকা দিলে বিশেষ ফলপ্রদ্‌ হয় |, শিশু জবা- 
ক্রাস্ত হইলে, অথবা চম্রোগ, উদরাময় বা দস্তোদগমের সম্তা- 
বনা থাকিলে টীকা দেওয়া নিষিদ্ধ। বিশেষ আবশ্তক না হইলে 
১।০ বা ২ বৎসর বয়সের সময় টীকা! দেওয়। উচিত। ইদানীং 
অনেকানেক গ্রন্থকার কাফ-লিম্ষ, অর্থাৎ গোবৎসে যে ভ্যাক্‌- 
সিনা উৎপন্ন হয়, তাহার লিক! ছারা টাকা দিতে পরামর্শ 





ছুইবার টাক! দিলে বিশেষ ফললাভ হইয়াছে 

টাকা দিবার স্থান-_সাধারণতঃ যে স্থানে ডেল্টয়েড্‌ পেশী 
শেষ হইয়াছে, তাহার উর্ধ ও অধঃ পরস্পর এক বা দেড় ইঞ্চ 
অস্তুরিত স্থানের চর্ম আকৃষ্ট করিয়া! অক্রঘ্বারা উপত্বকের নিয় পথ্যস্ত 
বীজ প্রবেশ করাইতে হয়। প্রত্যেক হস্তে ছুইটী টীকা দেওয়া 
উচিত। নিয়লিখিত চারিটি প্রণালীতে টীকা দেওয়া বিধেয়। 
(১) ল্যান্সেটের অগ্রভাগে বীজ লিপ্ত করিয়া তাহ! বক্রভাবে 
প্রকৃত চন পধ্যন্ত বিদ্ধ করিবে; এরূপ ভাবে অকস্ত্রাধাত করিতে 
হইবে, যেন কেবল বিন্দুমাত্র রক্ত বহির্গত হয়। ৫1৬ সেকেও্ড 
গর্ধাস্ত ছেদিত স্থানে অস্ত্র রাখিয়া পরে বাহির করিবে। 
(২) অন্্রদ্ধারা সমাস্তরালভাবে ৫৬ টি ছেদ করিয়।৷ তছুপরি লিন্, 
লিপ্ত করিবে। (৩) উদ্ধী দিবার মত স্চিক। দ্বারা স্থানটা বিদ্ধ 
করিয়া তাহার উপর লিম্ক সংলগ্ন করিবে। (৪) অস্ত্র কিংবা! 
লাইকর্‌ এমো নিয় দ্বারা উপত্বক্‌ উন্মোচন করিয়া বীজ দিবে। 

গুটির গতি--টীক! দিবার পর তৃতীয় দিবসে ছেদিত স্থানে 
লাল ও উচ্চ প্যাপিউল্‌ দৃষ্ট হয়। দিন দিন উহার উচ্চতা ও 
আরক্তিমতা বৃদ্ধি পায়। ৫1৬ দিনের মধ্যে প্যাপিউল্গুলি 
ভেসিকেলে পরিণত হয়। উহাঁরা দেখিতে গোল বা অগ্ডাকার, 
মধ্যস্থল নত, বর্ণ নীলাভ শ্বেত। ৭ম দিবসের শেষে উহাদের 
চতুর্দিকে একটা লালবর্ণ রেখা দেখা যায়, তাহাকে এরিওলা 
(475019) কহে এবং তৎসময় গুটিগুলি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। 
৮ম দিবস হইতে গুটি সকল ক্রমশঃ বদ্ধিত হইয়া থাকে এবং 
দেখিতে গোল, আকৃষ্ট, ধার উচ্চ, বর্ণ মুক্তাব স্যায় উজ্জল '3 
তন্মধ্যস্থ লিন্ফ, কিঞ্চিৎ গাঢ় হয়। অনুবীক্ষণ দ্বারা সচল পদার্থ 
দেখিতে পাওয়া যায়; তাহাকে ডাক্তার বিল্‌(1)7. 13০10) 
বাইওগ্লাজম্‌ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ছই দিবস পর্যন্ত 
এরিওলা (49018) বিবর্ধিত হয় এবং উহাদের ব্যাস ১ হইতে 
৩ ইঞ্চ পর্যন্ত বাঁড়ে। ক্রমে উহার চতুঃপার্শ্ স্থান স্ফীত 'ও 
দূ হয়। ১১ দিবসের পর ক্ষোটকগুলি ক্রমশঃ শুষ্ক হইতে 
থাকে এবং একত্র হইয়া চতুর্দশ বা পঞ্চদশ দিবসে একটা 
বৃহৎ লোহিতাভ পাটল কচ্ছ, উৎপাদন করে। এ কচ্ছ, ২৯ 
হইতে ২৫ *দিবসের মধ্যে গলিত হইতে দেখা যায়। টাকা 
দেওয়া! সুফল ঢুইলে তাহার দাগটি গোলাকার শ্বেতবর্ণ এবং 
চ্দীপেক্ষ। কিঞ্চিৎ নিম্ন দেখায়। উহার ব্যাস & ইঞ্চের ন্যন 
হয় না এবং তলদেশে সুক্ষ সক্ষ গর্ভ থাকে । এতদ্থ্যতীত মধ্য- 
স্থল হইতে চতুগ্পার্খ পর্ধান্ত রেখাবৎ চিহ্ন দেখা যায়। এ 
প্রকার দাগ থাকিলে টীকা সফল বলা যায়। দাগটি এরূপ 
বত কিংবা পূর্বোক্ত প্রকার চিহ্নযুক্ত না হইলে অসম্পূর্ণ বা 


সময় সময় গুটিগুলি উক্ত নিয়মানসারে বহির্গত না হইয়া ভিন্ন 
স্থানে ২ ব৷ ৩টি কিংবা অনেকগুলি ভেসিকেল্‌ বহির্গত হইতে 
দেখা যায়। অপরিবর্তিত গো-বীজ হইতে টীকা হইলে ৮৯ 
দিন পর্য্যন্ত প্যাপিউল্‌ উৎপন্ন হয় না) বরং ১৪ কিংবা ১৬ 
দিন পরে বেগুণী বর্ণ এরিওলা দৃষ্টিগোচর হয়। এতঙ্জি 
অনেকানেক অনিয়মিত ফল ফলিতে থাকে । 

টাকা দিবার পর প্রথমে জর হয় না, কিন্তু গুটিগুলি পরিণক 
হইবার সময় অর ও অন্ান্ত লক্ষণ সকল প্রকাশ পাঁয়। গাত্রে 
১০৪০ ডিগ্রী পর্যন্ত উত্তাপ উঠে ।' সময় টাকা-্থানে কও য়ন, 
উষ্ণতা, বেদনা ও আকুষ্টতা অনুভূত হয় এবং কক্ষের গ্লাু- 
সমূহ স্টীত ও বেদনাযুক্ত হইয়। থাকে) তজ্জন্য শিশুরা হস্তচালন। 
করিতে কষ্টবোধ করে। কখন কথন এরিসিপ্লযাস্‌ বা ক্ষত 
এবং হুর্বধল শিশুদিগের অস্থিরত1, উদ্ররাময়, ও অন্ক/হ্য কঠিন 
লক্ষণ ঘটে । কোন কোন স্থলে বিশেষতঃ গাভীর গাজর হইছে 
লিহ্ষ, হইয়! টীক৷ দিলে প্রায় গাত্রে পাটনিকা, শৈবালিকা বা 
রসগুটা বহিগ্গত হইতে দেখা যায়। 

এরূপ অবস্থায় জরনিবারণার্থ শিশুদিগকে মৃছ বিরেচক উথধ, 
যথা_-১ ডাম্‌ ক্যাষ্টর অয়েল্‌ ও সামান্য ঘর্মকারক ওঁষধ দিবে। 
হস্তের প্রদাহ নিবারণ করিবার জন্ত আর্জ বন্ত্রথণ্ঁ, গোলাডম্‌ 
লোষণ, ব| কোল্ড. ক্রিম অথবা চন্দন লেপন করিবে। 

পুনটাকা প্রদান (17651,001)81191) )_-টাকা দে ওযা 
বিফল কিংবা অসম্পূর্ণ হইলে, অথবা বসন্ত রোগের গ্রার্থঁভাব 
কালে, পুনরায় ইংরাজি টাকা দেওয়া যায়। সচরাচর বয়ঃপ্রাপ্তিব 
পর পূনরায় টাকা দেওয়া হয়। কোন কোন গ্রন্থকার বলেন, 
৭ব্ৎসর অন্তর টাক! দেওয়া উচিত। কিন্তু ছিতীয়বাব ভাল 
করিয়৷ টাক। দেওয়৷ হইলে পুনর্ধার টাকা দেওয়া 'আবশ্তক 
করে না। প্রথম দেওয়া টীকার গুটি হইতে দ্বিতীয় বা তৃত্তায় 
বারের গুটির অনেক বিভিন্নতা আছে। ইহার স্ফোটক ধা 
বহির্গত হয় এবং ৫1৬ দিনে রসগুটা (৬৪1০০) পুর্ণ হইয়া থাকে। 
৮1৯ দিবসে শুফ হইতে থাকে । পুনরায় টাকা দিবার পণ? 
জরের লক্ষণ সকল প্রায় প্রবল থাকে এবং কথন কথন 
এরিসিপ্ল্যাম্‌ উপস্থিত হয়। পুনটাকা প্রদানকালে কথন কখন 
কোন দুর্বলচিন্ত ব্ক্তি মুচ্ছ? যায়। 

একবার টাক হইলে পর যাহার দ্বিতীয়বার টাকা দেওয়৷ 
হয়, তাহার দেহে আর কখনও বসস্তরোগ প্রবিষ্ট হইতে পারে 
না। কোন কোন স্থলে যদিও বসন্ত হইতে দেখা যায় বটে, 
কিন্তু লক্ষণ সকল মৃদু হয় ও গান্তে দাগ পড়ে না। টীক| দিবাব 
প্রথা প্রচগনের পর বসন্তের সংক্রামকতা৷ কম হইয়াছে। 


বসম্তরোগ 


পানিষসন্ত ৷ জল-বসন্ত ( ড2716917 ) 
ইংরাজিতে ইহাকে 01)11091)-17০% বলে। ইহ! একটা 
সংক্রামক ও শ্পর্শীক্রামক সন্ফোটক ব্যাধি। এই ব্যাধি কখন 
কখন অধিক স্থান ব্যাপিয়া উপস্থিত হয়। উক্ত রোগ একবার 


হইলে দ্বিতীয় বার হয়না এইরূপ সংস্কার বটে, কিন্তু কখন | 
কখন এক ব্যক্তির ছইবারও হইতে দেখা গিয়াছে। ইহা সচরাচর 1 


৪ বৎসর ব্যস্ক বালকদিগকে আক্রমণ করিয়া থাকে ) কিন্তু সময় 
ৃ 


সময় যুবক ব্যক্তিগণ ও বয়স্ক স্ত্রীলোকদিগকে আক্রান্ত হইতে 
দেখা যায়। কেহ কেহ বলেন যে, ইহা! একপ্রকার বসস্ত রোগ ) 
কিন্তু পরীক্ষা করিয়া! দেখিলে ইহাকে শ্বতন্ত্র গীড়া বলিয়াই অনু- 
মান হয়। কারণ প্ররুত বসন্ত ও পান-বসান্তে মূলতঃ যাথেষ্ট 


পার্থক্য । অগুবীক্ষণ দ্বারা বিশেষ পর্যবেক্ষণ করিয়৷ দেখা গিয়াছে : 
যে, ইহার লঙ্গিকা বা! পুয়ের মধ্যে এক প্রকার সুঙ্ম উদ্ধিজ্জ 


বিগ্কমান আছে। 

কোন কোন স্থলে ১০ হইতে ১৪ দিবস পর্্স্ত ইহা গুপ্তা- 
বস্থায় থাকে, তখন ইহাতে কোন বিশেষ লক্ষণ দেখা যায় না। 
আবার অনেক স্থলে কোন জরের লক্ষণ উপস্থিত না হইয়াই 
আগ্রে কণ্ড, বহির্গত হইতে দেখা যাঁয়। কিন্তু অপরাপর স্থলে 
কণ্ড বহির্গত হইবার ২৪ বা ৩৬ ঘণ্টা পূর্ব্বে শিরোবেদনা, আলশ্ত 
ও সামান্ জর উপস্থিত হয় এবং সামান্ত কাশি ও বাযুনলীর 
প্রদাহের লক্ষণ সকল বর্তমান থাকে । 

জরের প্রথম ব৷ দ্বিতীয় দিবসে ক্ফোটকগুলি সহসা বহির্গত 
হয়। অগ্রে বক্ষ্থল ও স্বন্ধে দেখ! দেয়) পরে ৪1৫ রাত্রি 
মধ্যে দলে দলে ক্রমশঃ হস্ত পদার্দিতে ব্যাপ্ত হইতে থাকে 
এবং মুখমণ্ডল সামান্য ভাবে আক্রান্ত হয়। কোন কোন 
রস্থকারের মতে, প্রথম হইতেই ক্ষোটকগুলির মধ্যে কিঞ্চিৎ 
জ্রলবৎ রস থাকে । কিন্তু অধিক স্থলে কিঞিৎ উচ্চ ও উজ্জ্বল 
লালাবর্ণ দাগ বহির্গত হয় এবং 61৬ ঘণ্টার মধ্যে উহাকে 
রসগুটাতে পরিণত হইতে দেখা যায়। তখন গুটিগুলি দেখিলে 
বৌধ হয় যেন উষ্ণ জল ছিটা দিয়া রোগীর গায়ে ফোস্কা! উৎপন্ন 
করা হইয়াছে । ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ভেসিকেলের মধ্যস্থ রস কিঞ্চিৎ 
অস্বচ্ছ হয় এবং তৃতীয় দিবসে কতকগুরি ভেসিকেল পু গুটি- 
কার মত দেখায়। ভেসিকেল্‌ সমূহ দেখিতে গোল বা অগ্ডাকৃতি 
এবং বসন্তের গুটির মত । উহাদের শীর্যভাগ অবনত কিংবা উহারা 
কোটর-বিতক্ত নহে। বিদ্ধ করিলে গুটিগুলি সম্পূর্ণরূপে 
সঙ্কুচিত হয় এবং এরিওলা থাকে না। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উক্ত 
গুটিসমূহ ঈষৎ গাঢ় ও অন্থচ্ছ হইয়া পড়ে। চতুর্থ ও পঞ্চম দিবসে 
কণ্ড, শুদ্ধ হয় ও পাতলা কচ্ছু নির্শীণ করে; পরে তাহা ক্রমশঃ 
চর্ণভাবে শ্খলিত হুইয়া পড়ে। কচ্ছু পতিত হইলে কিয়দ্দিবসের 
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জন্ত গাত্রে সামান্ত লাল দাগ থাকে 7 স্থলবিশেষে দাগগুলি গাভীর 
দেখা যায়। সাধারণ লক্ষণের মধ্যে সামান্ত জর, সর্দি ও চর্ম 
কণ,়ন বর্তমান থাকে এবং গাত্র হইতে এক প্রকার গন্ধ 
বহির্গত হয়। 

নির্ণয়তত্ব-_টীকা দিবার পর বসম্ত রোগ হইলে কখন" কথন 
জল-বসম্ত বলিয়৷ ভ্রম হইতে পারে। বসস্তের গুটি বহির্গত 
হইবার পুর্বে কটিদেশে বেদনা, বমন ও শিরোবেদনা প্রভৃতি 
কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ বর্তমান থাকে; কিন্ত এই গীড়ায় তাহা 
দেখা যায় না। জল-বসম্তের আবরণ বসম্তের মত দৃঢ় 
নহে। ভেসিকেল্‌ অবস্থায় পরিণত হইলে তলদেশ বসম্তের 
গুটির মত উচ্চ বা কঠিন হয় না। স্ুচিকা দ্বারা বিদ্ধ করিলে 
চিকেন্-পক্কা সম্পূর্ণরূপে সম্কুচিত হয়। কিন্তু বসন্ত তজ্রপ হয় না। 

ভাবিকল-_সর্বদা শুভ এবং সহজে আরোগ্য হয়; কিন্ত 
রোগারোগ্য হইবার পর রোগী কিয়দ্দিন পর্য্যস্ত হুর্বল থাকে । 

চিকিৎসা--সচরাঁচর কোন ওঁষধ প্রয়োগের আবশ্তক নাই। 
কোষ্ঠ পরিষ্ার রািয়! লঘু আহার দিবে। জর ও কাশি 
থাকিলে তন্নিবাঁরণার্থ উপযুক্ত ওঁষধ সকল ব্যবহার করিবে। 
সাধারণতঃ গৃহস্থের! পান বসন্ত হইলে কুড়বাবুই, পেয়াজ প্রভৃতি 
যোগে একপ্রকার পাঁচন খাইতে দেয়, উহাকে বসস্তের প্জাড়ি” 
বলে । বেণের দোকানে বসন্তের জাঁড়ি চাছিলেই পরিমাণ মত 
মিলিত জাড়ি কিনিতে পাওয়া যায়। 

বসন্ত খতুতে আমাদের দেশে বসস্তরোগের প্রাদুর্ভাব হয়। 
এই রোগের উপদ্রবশাস্তির জন্ত আমাদের দেশে শীতলার পুজা 
ও স্তবকবচাদি পাঠ এবং শাস্তি স্বস্তযয়নের রীতি আছে। মা 
শীতলাই বসন্তরোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী,জরাস্ুর তাহার সহকারী । 

মলয়ানিল সর্ধালিত ভারতে এই রোগের প্রীবল্য বহুকাল 
হইতে শুনা যায়। অথর্ববেদে (১২৫১) “তক্সন্” শবে 
শ্ীতলা রোগের উল্লেখ আছে । দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি নান স্থানে 
আজিও বসন্তের পরিবর্তে শীতল! নামেই এই রোগ কথিত 
হইয়। থাকে। পিচ্ছিলাতন্ত্রে শীতলাদেবী বিশ্ফোটকের উগ্রতাঁপ- 
নাঁশিনী এবং স্বচ্দপুরাণে তিনি বিশ্ফোটকবিশীর্পের অমৃতবর্ধিণী 
ও গলগণ্ডাদি দারুণ গ্রহরোগবিনাশিনী বলিয়! উক্ত হইয়াছেন। 
এই কারণে ব্রজক্ষত বসস্তরোগের তিনিই অধিষ্ঠাত্রী। 

হিন্দমৃতে, একমাত্র শীতলাদেবীর সেবাইত ত্রাঙ্গণ বা ডোম 
পত্তিতগণ বসস্তর়োগ চিকিৎসার একমাত্র অধিকারী । তাহারা যে 
প্রণালীতে চিকিৎসা করিয়া থাকেন তাহা সংক্ষেপে মিয়ে বিবৃত 
হইল। রোগীর গায় বসন্ত দেখা দিলে, তদ্দেই তাহাকে স্বতত্ 
গৃহে ও পরিভ্রভাবে রাখিষে | রাত্রিবাসের পয় বাঁলি কাপড়ে বা 
মলত্যাগাদি জন্য অণুচি বন্ধে এ রোগীর ঘরে প্রবেশ করিবে না। 





রী 
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দিবসে বা ৪ বার ঘরে গঙ্জাজল ছড়া ও ঘৃনা দিবে। বাটার কেহ 
মাছ খাইবে না, লালপাড় কাপড় পরিবে ন1, অথবা পান খাইয়া 
ঠোট রাঙ্গা করিবে ন!। এমন কি, পায় পর্য্যন্ত আলতা দিয়া এয়োরা 
বেড়াইতে পারিবে না, ইহাতে মা শীতলার নিষেধ আছে। কারণ 
বসুত্ত হইলেই গৃহে. ম! শীতলার অধিষ্ঠান হইয়া থাকে । এই জন্য 


লোকে এ সময় গৃহে ঘট পাতিয়া মার পৃজা করে। মা স্বেতঙ্গী 


বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, কিন্তু সাধারখে মার মৃষ্ধি ঘোর লালবর্ণ 
করিয়া গঠন করে। রোগী & সময়ে একমনে মার মুষ্টি ধ্যান 
করিয়া থাকে, লালপাড় বা রাঙ্গা ঠোট রাসতস্থা শ্বেতা্লী দেবীর 


অপমাঁনকর ভাবিয়াই সম্ভবতঃ ধীরূপ নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হইয়াঁছে। ূ 


বর্তমান কোন বৈজ্ঞানিক স্থির করিয়াছেন যে, বসন্ত রোঁগগ্রন্তকে 
লালবর্ণহীন ঘরে রাখিলে ভাল হয়। কেননা লালরঙ্গের সহিত 
বসন্তের বিশে সহযোগিতা আছে। তাই বোধ হয়, আমাদের 
জ্ঞানী মনীষিগণ শীতলাদেবীর লালমৃত্তি করপন! করিয়াছিলেন । 


দেবীমুন্তির ধ্যানে রোগমুক্তিবূপ লৌকিক ও মোক্ষরূপ পার- 


লৌকিক মুর্তি বিনিবিষ্ট আছে। রোগারোগ্যের পর বসন্তের দাগ 
গাত্রচর্মের সহিত মিলাইবার জন্য অনেক বছদর্শী লোক নারি- 
কেলোদক গায় মাখিতে বলেন। 

শীতলার পণ্ডিতগণ প্রথমে রোগীর উষ্ণ রক্তের তাপ নিবারণ 
জন্য এবং গাত্রজালা শীতল করণার্থ বৈদ্ভক শাস্ত্রের মস্থরিক।- 
ধ্যায়োস্ত কএকটী পাচন ও মকরধ্বজাদি ওষধ ব্যবস্থা করিয়া! 
থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে শীতলামাতার স্বাদ পাঠ করিয়া রোগীর 
চিত্তে শীতল! মা'র প্রভাব বিস্তার করিয়া দেয় । 

যদি গাঁয় বসন্ত ভাল করিয়া ন! ফুটে, তাহা হইলে তাহার! 
আপনাদের অত্যন্ত এষধ প্রয়োগ করিয়া বসস্ত উঠাইবার চেষ্টা 
পায়, এইরূপে যখন বসন্তগুলি গায়ের সর্ব স্থলেই উঠিয়া ক্রমশঃ 
শুপক হয়, তখন তাহারা রোগীর গাত্রে চচ্দন, কাচ! হলুদের 
রস ও মাথম সংযোগে একটী ছোব. লাগায়। তাহাতে রোগীর 
গান্র ঈতল হয়। তার পর কাটা দিবার ব্যবস্থা। এদিন 
তাহারা বেলকাঁটা ব্রণের উপরে বিধাইয়া ব্সন্তগুলির মুখ 
উষ্কাইয়! দেয়। কাটা দিবার পূর্ব রাত্রে তাহারা! রোগীর গৃহে 
পঞ্চপাত্রে গঙ্গাজল, তুলা, থাটীচুঞ্চ ও £৫টা বেলকাটা রাখিয়া 
বলে “ম৷ স্বাসিয়া কাট দিবেন ।* তার পর আবশ্তক মত 
আমরা'দিব, আবশ্তক না হইলে দিব না।” বেলকীটা দিয়া 
বসন্তের মুখ উদ্বাইয়! দেওয়া বিশেষ উপযোগী, কেন না তাহাতে 
কোণীকার ছু চাল ব্রণের মুখে কাটার গোড়া স্পর্শ করায় বড় 


৫১০৬০০০১৪২৯ 
* পরদিন প্রীত;কালে এ €টা কাটা। তুলা, ছুপ্ধ ও গঙ্গাজল নিশ্ববৃক্ষের 


গুলে ফেলিয়া দিতে হয়। বসত্বের ছোচ কাটিলে পনিম্হলুদ” ছোয়াইবার 


ব্যবস্থা জাছে। 
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বসম্তসখ 


পু পা ৯ ৬.৯, 


হইয়া গড়ে, অথচ কাটার সুচাগ্র ব্রণক্ষতের গতীয়তম তলদেশ 
স্পর্শ করিব থাকে। ইহাতে পুয়নির্গমের বিশেষ সুবিধা হয়। 
ক্ষতের পর গাত্রজালানিবারণের জন্য তাহারা সর্ধাঙ্গে মাথমেব 
প্রলেপ দিয় থাকে । কখন কখন ক্ষতের ঘা বা ণ্ৰসন্তের 
গোড়* আরোগোর জন্ত তাহারা বসস্তকুমারী গ্রভৃতি নানা 
প্রকার তৈল প্রস্তুত করিয়া! ব্যবহার করায় এবং ক্ষত" অথবা 
আক্রান্ত স্থানের উপর লাগাইতে বলে। ইহাতে বিশেষ উপকার 
হইতে দেখা গিয়াছে। 
মা শীতলার কৃপায় বসস্তের উগ্রজালা বিধরিত হইলে, হিন্দু 
মাত্রেই গৃহে গৃহে শীতলার গান দেয় এবং দেবীর সম্মুখে পুজা ও 
ছাগ বলিদেয়। এই শীতল! পুজার জন্ত স্থানে স্থানে ব্রাহ্মণ 
সেবাইত এবং কোথাও কোথাও ডোম পণ্ডিত নিষুক্ত আছে। 
উ্কারাই বসস্তরোগের চিকিৎসা করিয়া থাকে । ইহাদের 
চিকিৎসাপ্রণালী শ্বতন্ত্র। বসন্তয়োগের চিকিৎসা! করিয়া কোন 
কোন ডোম পণ্ডিত গবর্মেণ্টের নিকট ডিপ্লোমা! পাইয়াছেন। 
শীতলার পণ্ডিতয়ুথে এবং দৈবকীনন্দম কবিবল্পভ ও নিত্যা- 
নন্দের শীতলা-মঙ্গলে আলকুশী, ধুকুড়িয়া, চামদল গ্রতৃতি 
৬৪ প্রকার বসন্তের উল্লেখ শুনা যায়। 
*চৌবাটি বসন্ত সে,  উরিলে পরম রঙ্গে 
নানাদেশ বুলেন মিয়া । 
বিষম প্রবন্ধ বল, ধুকুড়িয়া চামদল, 
লোকে দেহ বসন্ত যাইয়া 1 
উক্ত গ্রন্থের আর এক স্থলে আছে, 
“আগে শীত আরম্ভ পশ্চাতে মাথা ব্যথা। 
চৌন্দ প্রহর জর ভোগ আমি করি তথা ॥/ 
চৌদ্দ প্রহর অর্থাৎ দেড় দিন জবরভোগের পর, প্রায়ই বসত্ত 
দেখা দেয় এবং মাথাব্যথা কম্পসংযুক্ত জরই বসস্তাবিত্ভাবের 
প্রধান লক্ষণ। বিভিন্ন প্রকার বসস্তের নাম ও বসত্তরোগমুক্তির 
নিদানভূত শীতলান্তর ও শীতলার গান শীতলাদেবীপ্রসঙ্গে 
বিবৃত হইল। [শীতলা দেখ।] 
বসম্তুলতা! (স্ত্রী) নায়িকাভেদ। 
বসম্ভললন। (স্ত্রী) গুরু যূথী, চলিত শ্বেতযুই। ( বৈগ্তকনি* ) 
বসম্তলেখা! (্ত্ী) রাজকন্তাভেদ। (রাজতর* ৭৯৫৭) 
বসস্তবিতল (পুং) বিজ্ুমুর্তিভেদ । ৯ 
বসন্তবরণ (ব্লী) বসন্তনামক রোগ্জনিত ব্রণ, মহ্বিকা। 
বসস্তত্রত (পুং ) কোকিল। ( বৈদ্তকনিৎ ) 
বসস্তশেখর (পুং) কিন্রতেদ। 
বসম্তনখ (পুং) বস্তত সখা ( রাজাহঃসবিভ্যষ্চ। পা 
৫181৯১) ইতি টচ। কামদেব। ( হলামুধ ) 


মু 


৯৮ 





বসন্তসময়োৎনব (পুং ) বসম্তসময়স্ত উৎসবঃ। বসস্ত সময়ের 
উৎসব, বসস্তোৎসব, ফাল্তুনমাসের পুর্ণিমাতিথিতে প্রীকুষ্ণের 
উদ্দেশে যে উৎসব হয়। ২ বসস্তকালের উৎসবমাত্র। 
বসম্তসেন ( পুং ) রাজপুত্রভেদ । ( কথাসরিৎসাৎ ৩৩৬৩ ) 
বসন্তসেন। স্ত্রী) মহাকবি রাঙ্গা! শৃদ্রক-প্রণীত মৃচ্ছকটিক নামক 
প্রকরণের নায়িকাভেদ। অবস্তীপুরীতে চারুদত্ত নামে জনৈক 
সার্থবাহ ব্রাহ্মণ যুবা ছিলেন, বসস্তসেনা! বেশবনিতা। হইয়াও 
প্র দরিদ্রযুবকের গুণানুরাগিণী হইয়া পড়েন। বসস্তসেনা 
বসন্তশোভার স্তায় রমণীয়া, এইরূপই কবির বর্ণনা । 
“অবস্তীপুর্্যাং ছিজনার্থবাহে৷ 
যুব দরিদ্রঃ কিল চারদত্তঃ। 
গুণাঙ্গরত্ত। গণিকা চ যন্ত, 
বসন্তশোৌভেব বসন্তসেনা ।* ( মুচ্ছকটিক ১ অঃ) 
বসস্তীর্ত ( পুং) বিভীতক বুক্ষ। ( বৈদ্ভকনিৎ ) 
ব্সম্তাঁধ্যয়ন (ক্লী ) বসস্তসহাচরিত অধ্যয়ন। ( পা 81২৬৩ ) 
বসম্তিকা (স্ত্রী) অগ্নরোভেদ । 
বসস্তোৎনব ক্রৌ) বসন্তস্ত উৎসব। ফালন্গনোৎসব। ফাল্তুনমাসের 
পুর্নিমার দিন বৈষুবগণসহ শ্রীরুষ্ণের প্রিয় ভক্ত বসন্তের 
পুজৌৎসব করিতে হয়। এই উৎসবের বিধি ব্যবস্থা প্রভৃতি 
ভবিষ্যোত্তরখণ্ডে ভগবান স্বয়ংই যুধিষ্ঠিরের নিকট ব্যক্ত করিয়া- 
ছেন। ইহার ফলঙ্তি সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন যে, যে জন 
শান্নশীসনমত এই ফান্ঠনোৎসব অনুষ্টান করিবে, আমার 
'পাসাদে তাহার সমস্ত মনোবথই পুর্ণ হইবে।* তুযারকাল 
অতীত হইলে বসস্তকালে বাসস্তী-পুণিমার দিন প্রাতে যে জন 
চন্দন সহকৃত চুতকুস্ুম ভক্ষণ করে, নিশ্চয়ই শতবর্ষকাল পধ্য্ত 
ভাহার জীবন স্থথময় হইয়া থাকে। 
দবুত্তে তুষার সময়ে সিতপঞ্চদশ্যাম্‌, 
প্রাতর্বসম্তসময়ে সমুপস্থিতে চ ॥ 
সম্প্রাশ্য চুতকুন্ুমং সহ চন্দনেন | 
সত্যং হি পার্থ পুরষোহবশতং স্ুখান্তাৎ।৮ 
(হরিভক্তি বিৎ ২৪ বি) 
২ বসস্তকালোগ্ভব উৎসবমাত্র। 


|. সপ সাপ আপ 
০৯ এপ 


 *সফাল্তুন্তাং পৌর্নমা্তান্ত বিদধ্য দ্বৈঃবৈঃ সহ। 
বকুষ্ঃপ্রিয়ভক্তস্ত বসস্তহ্ত।চ্চনোৎসধম্‌ ॥ 
নিষ্যোত্বরতে| জেয়ন্ত দ্বিধিশ্চেদপেক্ষ্যতে । 
ঘঃ হ্ীযুধিষ্টিরস্যোক্তে। ব্যক্তং ভগবত! স্বয়ম্‌ ॥ 
এবং যঃ কুরুতে পার্থ শান্ত্রো্ং ফাস্তনোৎসষম্‌। 
মত্প্রসাদাচ্চ নিধ্যস্তি তস্য সর্ষে মনে রথ; ॥” ( হরিস্তকিবি* ) 


ধসন্তোত্সব [ ৭১০ 


] বসব 


«অথ তন্মিন মহাবেশো বসস্তোৎসববাসরে। 


আধো প্রথমে যামে কুমারসচিবো৷ নিশি ॥”(কথাসরিৎসা* ৪1৪৯) 


[ মদ্নমহোতসব দেখ । ] 


বসস্তোতসবমগ্ডল (ক্লী) হরিতাল। ( বৈস্যকনি* ) 
বসহন্‌ (পুং) ৯ নানা বেশধারী। ২ অমি। "মমত,নঃ পরিতা 


বসরা” €(খক্‌ ১১২২৩) “বসর্থা বসনার্হো গার্থপত্যাদিরূপেণ, 
যদ্ধ৷ বাসকানাং আচ্ছাদকানাং বৃক্ষাদিনাং হস্তাগ্িঃ অথবা, 
বসরা বাসার্হো বাসরস্ত গময়িতা” (সায়ণ )। [ বসনার্থ দেখ ] 


বসব, (বৃষভ শবের কনাড়ী অপভ্রংশ )-দাক্ষিণাত্যের বীরশৈক 


বা! লিঙ্গায়ত-সম্প্রদায়ের প্রবর্তক । বীরশৈবদিগের নিকট ইনি 
শিবানুচর নন্দীর অবতার বলিয়! প্রসিদ্ধ। দাক্ষিণাত্যে আজও 
লক্ষ লক্ষ লোক এই বসবের মত অনুসারে চলেন, সুতরাং ইনি 
একজন সামান্য ব্যক্তি নহেন। ইহার মাহাত্ম্য ও ধন্মমত 
বীরশৈবদিগের “ব্সবপুরাণে' ও “ছননবসবপুরাণে” বর্ণিত আছে। 

বসবপুরাণে লিখিত আছে,__জৈন, বৌদ্ধ ও চার্বাকাদগের 
প্রভাবে ভারতভূমি হইতে শৈবধন্মা একপ্রকার বিলুপ্ত হইবার 
উপক্রম হয়। সেই সময় নারদ খধষি কৈলাসে গিয়া মহাদেবকে 
ভারতঙ্থুমির দুরবস্থা জানাইলেন। শিব ও পার্বতী উভয়েই 
নারদের কথায় বিচলিত হইলেন। ক্ষণকাল চিন্তার পর শিব 
সত্যধর্মপ্রচারের জন্য নন্দীকে পাঠাইলেন । 

বগুবরী নামক গ্রামে মা্দিরাজ নামে এক শৈবব্রাঙ্গণ তাহা 
সাধবী পত্বী মদলাঘকার সহিত বাস করিতেন। তাহাদের 
সন্তানাদি ছিল না! । পুত্র কামন! করিয়। তাভারা নন্দিনাথেব 
পুজা করায়, নন্দিনাথ ব্রাঙ্ষণের বাসনা পূর্ণ করেন। তাহাতেই 
বরাহ্মণ-পর্রী গর্ভবতী হইলেন ৷ তিনবর্ষ কাটিয়। গেল, গর্ভভারে 
্রাঙ্মণী অতিশয় গীড়িতা৷ হইয়া নন্দিনাথের নিকট কষ্ট জানাইলেন, 
নন্দী স্বপ্নে ব্রাঙ্গণীকে দেখ! দিয়া কহিলেন, আমি নিজেই তোমার 
গর্ভে অবতীর্ণ হইব, কোন চিন্তা নাই। অনতিকাল পরে 
্রাহ্মণী কণ্ঠে লিঙ্গশোভিত এক শিশু প্রসব করিলেন, তাহার 
নাম হইল বসব। 

অল্পদিন মধ্যেই বসব লিখিতে পড়িতে শিখিলেন। ৮ম বধে 
তাহার উপনয়নের সময় আসিল, পিতা উপনয়নের আয়োজন 
করিলেন, কিন্তু তিনি য্ঞোপবীত লইতে সম্মত হইলেন ন।। 
(তিনি প্রকাশ করিলেন, “আমি শিবভক্ত, আমি ত্রহ্গকুল 
চাহি না। জাতিভেদরূপ বৃক্ষমূলচ্ছেদনে আর্মি কুঠার'স্বরূপ 1 

এই সময় কল্যাণপতি বিজ্জলের মন্ত্রী বলদেবও তথায় 
উপস্থিত ছিলেন; তিনি বালকের অপূর্ধ্ষ শক্তির পরিচয় পাইয়া 
স্তপ্তিত হইলেন। এমন কিতিনি আপনার কন্া গঙ্গাদেবীর 
সহিত বসবের বিবাহ দিলেন। অগ্পদিন মধ্যেই বনবের মত 






চারিদিকে রাষ্ট্র হইল। 
করিলেন। কাজেই তাহাকে জন্মভূমি পরিত্যাগ করিতে হইল। 
তিনি কঞ্ড়ী গ্রামে আপিয়া বাস করিলেন, এখানে প্রসিদ্ধ 
সঙ্মেশ্বরের মন্দির । সঙ্গমেশ্বরের প্রত্যাদেশ হইল "তাহাকে 
শ্রৈধর্্ম গ্রচার করিতে হইবে। জঙ্গমদিগকে আমারই স্বরূপ 
ভাবিবে,_সহআ অপরাধ করিলেও তাহাদের দ্বেষ করিবে না। 
পরস্ত্রী বা পরধনে জ্ক্ষেপ করিবে না» সর্ধদা সত্য বলিবে 
এবং সত্যপালন করিবে ।” 

কগ্নড়ী গ্রামে উৎসব হইল। এ উৎসবে নন্দীমৃত্তিরও 
পূজার ব্যবস্থা ছিল, ব্রাহ্মণের! বরারর যে ভাবে পৃজা করিয়া! 
আসিয়াছেন, সেই ভাবেই সঙ্গমেশববের পুজা করিলেন, কিন্ত 
বলব আসিয়া ভিন্ন ভাবে পুজা করেন, তখন ব্রাহ্মণের! চটিয়া 
বসবকে মারিতে উদ্যত হইলেন। এই সময় জঙ্গমেশ্বর জলদ্‌ 
গম্ভীর নিনাদে নকলকে জানাইলেন “তোমাদের পুজা বৃথা, 
নসবের পুজাই প্ররুত পুজা,” এই ঘটনায় বসবের মাহা 
সর্ব প্রচারিত হইয়! পড়িল। 

কল্যাণ-রাজমন্ত্রী বলদেবেব মৃত্যু হইলে, বিজ্জলরাজ আত্মীয় 
স্বজনের পরামশে বসবকেই মন্ত্রিত্ব প্রদান কবিলেন। যখন 
বসব রাজমন্ত্রিৰপে কল্যাণে প্রথম প্রবেশ করেন, তখন কল্যাণ- 
রাজধানী মাঙ্গলিকচিহ্তে স্থশোভিত হইয়াছিল। স্বয়ং বিজ্ঞল- 
রাজ অতি সমাদরে আগবাড়িয়া বসবকে লইয়াছিলেন। তিনি 
রাজমন্্িত্ব ব্যতীত প্রধান সেনাপতি ও প্রধান কোষাধ্যক্ষপদও 
লাভ কবেন? বলিতে কি কল্যাণপতি ভিন্ন তাহার উপরে 
আর কেহ রহিল না। 

বিজ্জলরাজ তাহার অসাধারণ গুণে মুগ্ধ হইয়া তাহার কনিষ্ঠ 
ভগিনী নীললোচনাকে বসনের করে সম্প্রদান কবিলেন। বসবের 
উন্নত চরিপ্র, সদাশয়তা ও স্বাধীন ধর্ম্মোপদেশে রাজ্যের সকলেই 
বিমুগ্ধ, দেশ বিদেশে তাহার কীষ্তি বিঘোধিত। এমন উন্নতচরিত্র 
মহাপুরুষেরও ১২ হাজার কুকর্মানিরত লিঙ্গায়ত আচার্য ছিল, 
বেশ্তালয়েই তাহারা বাস করিত ! 

রাজমন্ত্রিত্বকালে রাজকীয়কাধ্য ব্যতীত তাহার দ্বারা বহু 
অমানুষিক কার্য সাধিত হইয়াছে। তিনি গোম ওজনের 
বাউথারাঁকে লিঙ্গরূপে ও জোয়ায়ীর বস্তা মুক্তায় পরিণত করেন। 
বাছুরের ছুধ ঝুহির করিরা শিষািগকে থাওয়াইয়াছিলেন, চিত্র 
হইতে কাঠাল বাহির করেন, রাজসভায় বসিয়া দুইক্রোশ দুর- 
বন্তিনী গোপাঙ্গনার কাতরবানী শ্রবণ ও তাহাকে উদ্ধার করেন। 

বিজ্জলরাজ একদিন শুনিলেন যে, মন্ত্রী তাহার ধনাগার শুন 
করিয়া জগ্গমকে অর্থ বিতরণ করিতেছেন। রাঁজা এ সংবাদ 


৯ ক ০৯ চর 


পাইয়া বসবের উপর অতিশয় বিরক্ত হন এবং তাহাকে ডাকিয়!. 


ব্রাঙ্মণেরা তাহার নিগ্রহ আরস্ত 


তাহাই করিবে। এরূপ লে'ককে আমি চাহি না। বসব 
হাসিয়৷ উত্তর করিলেন, যতদিন আমার কাছে কামধেনগু ও 
কল্পতর আছে, ততদিন আমার চিন্তা কি?” এই বলিয়া 
তিনি রাজাকে পনাগার দেখাইয়। বিশ্মিত করিলেন। 

একদিন রাজসভায় বসব ভন্মধারণের মাহাত্ম্য 'গ্রকাশ 
করেন, রাজ! জৈন ধর্মীবলঘী। ভগ্মধারণ বা! লিঙ্গোপাসনার 
উপর তাহার কিছু মাত্র আস্থা ছিল না। বসবের মুখে ভক্ম- 
মাহাত্থ্য শুনিয়া হাসিয়৷ একজন নীচজাতীয় স্ত্রীলোককে দেখাইয়া 
উত্তর করেন,এই দেখ ভক্মাবৃত াড়ীতে কেমন পবিত্র সুর! লইয়া 
যাইতেছে । বসব তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, এ পবিত্র পাত্রে 
কখনই সুরা থাকিতে পারে না, এইরূপ বলিয়া রাজাকে সুরার 
পরিবর্তে দুগ্ধ দেখাইয়া! দিলেন। সকলেই চমতরুত হইল । কিছুদিন 
পরে একজন বৈদীন্তিক কল্যাণের রাজসভায উপস্থিত হন,তাহার 
সঙ্গে বহুসংখ্যক ছাত্র এবং দশটা হাতী বোঝাই লইতে পারে 
এত পুঁথি ছিল। সভাস্থ সকলেই উঠিয়া বৈদাস্তিকের সম্মাননা 
করিলেন, কেবল বসব ক্ষেপে করিলেন না। বৈদাস্তিক 
তাহা লক্ষ্য করেন। পগ্ডিতবর তাহাকে লক্ষ্য করিয়৷ রাজাকে 
জিজ্ঞাসা করেন, প্র ভন্মাবৃত-ুত্ডিটা কে! রাজা অতি" 
নুখ্যাতি করিয়া নিজ মন্ত্রির পরিচয় দিলেন। অনস্তর বৈধাপ্িক 
তাহার সহিত শান্জালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। বসব একে একে 
তাহার সকল তর্কজাল ছেদন করিলেন । অবশেষে বৈদাস্থিৎ 
শিবের নিন্দা আরন্ত করিলেন, তখন বসব বলিলেন, বের 
নিন্দা করিয়া ব্রহ্মার একটী মাথা গিয়াছিল, তাহার গত 
শিবনিন্দুকের মাথা লওয়াই উচিত, এরূপ লোকের সহিত শান্- 
বিচার আমার শোভা পায় না। খড়ের পুতুল এইরূপ অর্বাচীনেখ 
সহিত শান্ত্রবিচার করিতে পারে। বৈদান্তিক একটা খড়েন 
পুতুল তৈয়ারী করিয়া বসবকে দেখাইলেন। কি আশ] 
বসব দেই খড়ে জীবন্দান করিয়া তাহারই দ্বার! বৈধাস্তিকেখ 
দ্পচু্ণ করিলেন । তখন বৈদাপ্তিক সদলবলে বসবের শিখ্যৎ 
স্বীকার করিলেন। 

একদিন বহুলোকের কোণাহলে বিজ্জলরাপ্জের নিড্রাভঙ্গ 
হইল, তিনি সেই গভীর নিশীথে প্রাসাদের ছাদে উঠিয়! দেখিলেন 
চারিদিকে লোকারণ্য, আলোকমালায় সমস্ত পথ ঘাট যেন ঘ্বিবা- 
লোকের মত হইয়াছে। রাঞ্জা দেখলেন, লক্ষ লক্ষ পিঙ্গায়ত 
শৈবে তাহার রাজধানী আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে, শৈবের 
পৌষণের জন্ঠ তাহার মন্ত্রী তাহার রাজকোষ নিঃশেষ করিয়! 
ফেলিতেছেন, ভাবিয়া! অত্যন্ত কুদ্ধ হইলেন। পরদিন মন্ত্রীকে 
বিস্তর ভনা করিলেন। রাজার ভখসন! শুনিয়া বসব কাণে 





বস [ ৭১২ ] বসা 


হাত দিলেন, পরাধীন তাহীর অলহ্‌ বোধ হইল। তিনি তৎ- 
ক্ষণাৎ রাজাকে তাহার যাহ! কিছু ছিল সমস্ত অর্পণ করিয়া 
কল্যাণরাজধানী ত্যাগ করিয়! চলিলেন। 

প্রথর রৌদ্রতাপে অনাহারে পদব্রাজে ১২ ক্রোশ পথ আসিয়া 
এক পুরোহিতের সহিত দেখা হইল। তিনি যত্ধ করিয়া! তাহাকে 
নিজীলয়ে আনিলেন। এখানে ভগবান্‌ তাহাকে হ্বপ্পে দেখা দিয়া 
জানাইলেন, “তোমার চিস্ত। নাই । অযুক স্থানে গর্ত মধ্য এক- 
ছারা মাল! পাইবে, তাহাতে তোমার সকল উদ্বেগ দূর হইবে। 
সেই গর্তে হাত দিবা মাত্র এক ভয়ঙ্কর বিষধর সর্প বাহির হইয়া 
পড়িল। কিস্তুকি আশ্চার্ধ্য ! স্পর্শ মাত্র সেই সর্প টী মূল্যবান 
হারে পরিণত হইল । সেই হার বেচিয়া বসব প্রভৃত অর্থ পাই- 
লেন এবং তণ্ধীরা মহীসমারোহে জঙ্গম সেবায় ব্যাপৃত হইলেন । 
বিজ্জলরাজ তীহার অপূর্বব ক্ষমতা দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া আবার 
তাহাকে মন্ত্িতধ প্রদান করিলেন। বসবের ক্ষমত। আবার বাড়িক৷ 
গেল, সহ সহম্র লোক আসিয়া! তাহার ভক্ত হইল । 

ছন্নবসবপুরাণে লিখিত" আছে, বসবের চরিত্রবল, জ্ঞান- 
প্রভাব ও অলৌকিক শক্তির ফলে শৈবসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইল, 
তখন বসবের জ্যেষ্ঠা ভগিনী নাগলামিকার গর্ডে স্বয়ং তগবান্‌ 
শিব অবতীর্ণ হইলেন । নাঁগলাম্বিকা' চিরকুমারী অথচ বযস্থা, 
সাহার গর্ভলক্ষণ দেখিয়া নানা জনে নানা কথা রটনা করিল। 
রাজার কাছে ও অন্ডিযোগ আসিল। রাজ! বিচার করিবার জন্য 
নাগলাম্বিকীকে আনাইয়! তাঁহার গর্ভের কারণ জিজ্ঞাস! করি- 
লেন। সাধবী কুমারী অকুষ্টিত ভাবে রাজাকে জানাইলেন; স্বয়ং 
ভগবান্‌ সাহার গর্ভে আলিয়াছেন। ইহা তাঁহার দেবপরিচরধ্যার 
ফল। রাজা সহজে তাহার কথায় বিশ্বাস করিলেন না, কিন্ত কি 
আশ্চর্য্য ! নাগলাঘিকার গর্ভ হইতে দ্বয়ং তগবান্‌ হস্কার করি- 
লেন | সকলে স্তপ্তিত হইল। যথাকালে স্বয়ং ভগবান্‌ শিব ভূমি 
হইলেন, শীহার নাম হইল ছননবসব। বসব ও তাহার মতানুবর্তী 
জঙ্গমগণ পূর্বেই পথ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এখন ভগবান্‌ অব- 
তীর্ণ হইয়! নিজমত প্রতিষ্ঠা করিলেন । [পবর্গে বসব ও লিঙ্গায়ত 
শবে অপরাপর বিবরণ দ্রষ্টব্য ] 
বসবান, বাসক, আচ্ছাদক। "তে হি বস্থো বসবানা১1৮ (খক্‌১।৯/২) 
'ব্সবানা বাঁসকা আচ্ছাদয়িতারঃ' ( সায়ণ ) 
বলব্য (ক্রী) ধন, অর্থ, সম্পত্বি। ( খক্‌ ২৯৫) 
বসা (তরী) রসতে বন্তে বা বস-নিবাসে বস-আচ্ছাদনে ঝা! 
বস-অচ,। স্্িয়ামাপ,। ১ মাংসরোহিণী। ২ মেদোধাতু। (রাজনিণ) 

৩ শ্দ্ধমাংসভব নেহ, চলিত চব্ব্বী। 

*গুদ্ধমাংসন্ত যঃ ন্বেহঃ সা বসা পরিকীর্তিত। |” 

( সুঙ্রত শারীরস্থান ৪ অঃ) 


বসা ও শ্লেছের পার্থকা নির্দেশ করিয়! মহীধর লিখিটাছেন-_ 
“ভাপ্যমানন্ত বা স্বেছে! মেদসঃ সা বস! মতা” 
(গুরু বন্ধুঃ ২৫1৯ ভাষ্য) 

বৈস্ককশান্ত্রে বসাবিশেষের বিশেষ বিশেষ গুণের উল্লেখ 
আছে। যথা” 

"বস! মজ্জ। চ বাতদ্রী বলপিত্ৃকফ গ্রদ! ৷ 

শৌকরী মাহী বসা বাতলা! গ্নেম্সবন্ধিনী। 

সার্পমাকুলগৌধেয়া লেপনে ব্রণকুষ্ঠহা ।” (অত্রি ১৪ অঃ) 

সত, পিশুমার ও মকরাদি গ্রাহ প্রভৃতির বসার গুণও 
এরূপ । উহা বিসর্পহর, হস্ত ও কুষঠরোগ্স ৷ [মেদঃ শব্ধ দেখ ।] 

বহু প্রাটীন কাল হইতে বসার প্রচলন আছে । তৈত্তিরীয় 
সংহিতায় “বসাহোমের” (৬৩১১১) ব্যবস্থা দেখা বায়। 
সুশ্ুতে বরাহবসার উপকারিতা নির্দিষ্ট হইয়াছে । ধবল রোগে 
শুকরবসানির্দিত প্রলেপ গাতত্বকের বিশেষ উপকারী। বাত 
রোগে শৃকরবসা! মার্জন সপ্ত রোগনাশক। 

এই বরাহ্‌ বসা বা শুকরের চর্বির এ্তিহাসিকতা সম্বন্ধে 
আমর! ভারতের স্ুবিখ্যাত পিপাহী বিদ্রোহের উল্লেখ করিতে 
পারি। যে টোটা কাটা লইয়া ১৮৫৭ খুষ্টাবে হিন্দু ও 
মুনলমান সিপাহী দল ইংরাজ কোম্পানীর বিপক্ষে অভ্যুথিত 
হইয়াছিল, সেই টোটা উক্ত উভয় জাতির নিষিদ্ধ গো ও 
শৃকরবসামিশ্রণে প্রস্তুত বলিয়! তাহাদের বিশ্বাস ছিল। 

জীবশরীরের মেদ বা চব্বি তাপযোগে গলাইয়া তাহা হইতে 
বিল্লিজপবার্থগুলি (21010007820008 1186618 ) পৃথক্‌ করিয়া 
লইলে দ্বৃতবৎ পরিষ্কার ও দানাদার বসা পাওয়৷ যায়। & 
বসার কোনরূপ ভাল আস্বাদ পাওয়া যায় না, উহাকে একরূপ 
শ্বাদহীন পদার্থ বলিলেও চলে। বাণিজ্যের জন্য দেশদেশাস্তরে 
যেবসা প্রেরিত হইয়া থাকে, তাহা কতকপরিমাঁণে অপরিষ্কার 
ও ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ। জীবদেহের ভেদানুসারে এবং পদার্থের 
তারতম্যান্ুসারে ইহা সাধারণতঃ নানা প্রকার হইতে দেখা 
যায়। প্র গুলির মধ্যে ষে গুলি উৎকৃষ্ট, তাহা ওঁধধ ( মলম 
0100760 প্রভৃতি ) ও বর্তিকা (08001988) প্রস্ততকার্য্য 
সম্পাদিত হয়। বসার মলম বা প্রলেপ প্রস্তুত করিয়া ক্ষত- 
স্থানে লাগাইলে ঘ! শীঘ্র শীঘ্র আরোগ্য হইয়া উঠে। 18110জ 
০00019৪ বা! চর্ধিবির বাতি যাহ! ঝাড়, সেজ, সামাদান প্রভৃতিতে 
জালান হয়, তাহাও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বসা হইতে? প্রন্তত। 
অপেক্ষারুত নিরুষ্ততির বসা হইতে সাবান (5৪০81 ) প্রস্তত হয়। 
চাঁমড়। পালিস (1598৮)97 0798810% ) ও নরম করিতে চর্ধি্ির 
বিশেষ প্রয়োজন । কলকবজায় (81901010917 ) ও যানাদির 
চক্রে চর্ধি ন! লাগাইলে কার্যের বিশেষ ব্যাঘাত জন্গে 


ইত, জরনস, অর্পন, স্বান্দিনেবিয, ইতালী, কু পরত 


যুরোপীয় রাজ্যে সাবান ও বষ্তগ্রস্ততের জ্ঠ প্রচুর পরিমাণে 
বসা গালান হইয়া থাকে। অধুনা আমেরিকা, জাপান ও ভাঁর- 
তের স্থানে স্থানে জীবদেহের চর্বি হইতে বসা গীলাইয়া লয়! 
সাবান, বস্তি প্রভৃতি প্রস্থতের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। এ 
সকল স্থানে কি রূপে বস গালান হয়, তাহা নিয়ে বিবৃত হইল-_ 

কসাইগণ পশুমাংসবিক্রয়ের পর, চর্বিসমষ্টি (৮ ৪1৫ 
এ॥] ) কারখানায় বিক্রয়ার্থ আনে । বসাকারী (739). ) 
সেই ৰসাগুলি লইয়! ছুরীর সাহায্যে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া 
উষ্ণজলে ফেলিয়া অগ্নিযৌগে ফুটাইতে থাকে, এই প্রক্রিয়ায় 
চর্ব্বি ক্রমশঃ গলিয়' ঝিল্লী হইতে বিষুক্ত হয় এবং ধীরে ধীরে 
জলের উপরে ভাসিয়া উঠে। তৎপরে গাদ কাটাইবার স্তায় 
আস্তে আস্তে সেই বসা হাতাঁয় উঠাইয়া পাত্রাস্তরে রাখা হয়। 
বিল্লীংলিপ্ত হইয়৷ ষে চর্বি তখনও পারস্থ থাকে, তাহাকে 
উপযুক্ত “মাঁড়নযন্ত্ঁ সাহাঁষ্যে উত্তমরূপে পিষিয়া বাহির করিয়া 
লওয়া হয়। এ বিল্লীপিগ্ড বা খাখরী (0918৮09 বা 072011788) 
নামে পরিচিত। পুনরায় পর খাখবীগুলি জলে সিদ্ধ করিলে 
নরম হইয়া আইসে 'ও ফুলিয়া মোটা হয়। তখন তাহা 
গৃহপালিত পক্ষী, কুকুর ও অন্ঠান্ত পশুদিগকে খাওয়ান 
হইয়া থাকে । 

জীবহত্যাঁর পৰ বসানয়নকার্ষ্য শীঘ্ই সম্পাদনকরা আব- 
শ্তক, কারণ শবদেহ হইতে অচিরে চর্বি স্থানাস্তরিত না 
করিলে, তৎসংশ্লিষ্ট তস্ত ও মাঁংসস্ত্রগুলির পচাধরার সঙ্গে সঙ্গে 
চর্বর্বিও শীঘ্ৰ পচিয়া উঠে । 

পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র রুষরাজোই সর্বাপেক্ষা অধিক 
পরিমাণে ব্সা উৎপন্ন হয়। তৰ্দেশবাসিগণ প্রায় প্রতি বৎসরে 
২৫ কোটি পাউওড ওজনের বসা বিভিন্ন দেশে বপ্তানী করিয়া 
থাকে। ইহা ছাড়! তাহারা আপনাদের স্বদেশবাসীর ব্যবহারার্থ 
বসা প্রস্থত করে। ত্র পরিমাণ বসা সাধারণতঃ যুরোপীয় 
রুষরাজ্যের দক্ষিণস্থ পোন্টাইন্‌ ষ্েপী (7১01)219 ৪010)63) নামক 
সুবিস্তৃত তৃপপ্রান্তর মধ্যেই সংগৃহীত হইয়া থাকে। তথায় 
যে সকল স্ুবৃহৎ বসার কারখানা আছে, তাহাকে 91773 
বলে। পরী কারখানাগুলি কেবলমাত্র গ্রেট-রুষিয়ার অধিবাসি- 
বূদেবু কর্ৃস্া্ীনে পরিচালিত । তথাকার কর্মকর্তীরা সহস্র 
সহম্স গবাদি পণ্ড একসঙ্গে ক্রয় করে এবং এক বৎসর উত্তমনরপে 
থাওয়াইয়া তাহাদের গাত্র চর্ধিপূর্ণ করিয়া লয়। যখন এ সকল 
পপুগাত্র হইতে চর্বি নিষ্কাশন আবশ্তক ও উপযোগী বলিয়া 
বিবেচিত হয়, তথন তাহারা সেই গবাদিকে সালগান্‌ মধ্যে 
তাড়াইয়! লইয়া! নিহত করে। 

ট81 


৭৯ 






উঠান এবং তাহার চতুষ্পার্থে বসাকরণরূপ ব্যবসায়ের উপযোগী 
কএকটা ঘর থাকে। তন্মধ্যে একটা নিহত গোমাংস-বিক্রয়- 
স্থান, কএকটাতে মাংসসিদ্ধ করিবার বয়লার প্রতিষ্ঠিত ও কোন 
গৃহে চামড়াগুলি প্রবণজারিত থাকে । অপব কএকটাতে দপ্তর- 
খানা ও কর্্মচারিবৃন্দের বাসভবন । প্রীক্মকালে কেহই সালগানে 
থাকে না, কেবল কুকুর ও শিকারী পক্ষিগণ এখানে মাংসেৰ 
পৃতিগন্ধের আশ্বাসে বাস করে। গ্রীষ্ম অতীত হইয়া আসিলে 
তাহার! প্রথমে সামান্ত সংখ্যক মাত্র পুষ্টকায় বৃষ এখানে আনিয়া 
বিনাশ করে। তৎপরে' বর্ষা খতুর প্রারস্তে তাহারা প্ররুত 
প্রস্তাবে কাধ্যারস্ত করিয়া থাকে । তখন দলে দলে সাল্গান্‌ 
মধ্যে পণ্ড আনিয়া অতি নৃশংসভাবে নিহত করিয়া থাকে। 
পশুহত্যার পর, এ পশুর গাত্রের ছাল ছাঁড়ান হয়; তৎপরে 
পাছা ও পৃষ্ঠের যে স্থানের মাংসে চর্বি নাই, সেই সেই স্থানের 
তিন চার টুকরা মাংস কাটয়৷ লইয়৷ তাহারা বাজারে বিক্রয় 
করিতে পাঠায় । নিষ্টুবরূপে মারা হেতু এঁ মাংস এরূপ খারাপ 
হয় যে, কোন ভদ্র ব্যক্তিই তাহা ক্রয় করে না। একমাত্র 
দরিদ্রেরাই তাহা ক্রয় করিয়া থাকে। 

অবশিষ্ট শবদেহ তাহারা নাড়িভূড়ি বাঁদে কাটিয়া টুক্রাট্ক্রা 
করে এবং তারপর বয়লার (89116 ) মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া 
চর্ষধ্বি বাহির করে। এক একটা বয়লারে ১০ হইতে ১৫টা 
বুষমাংস ধরিতে পারে। প্রতি সালগানে এইরূপ ৫1৬টা বয়লার 
আছে। পাছে কটাহের গানে মাংস লাগিয়া পুড়িয়া উঠে, 
তাই বয়লার মধ্যে তাহারা সামান্য মাত্রায় জল 'দেয়। 
কটাহস্থিত মাংসাস্থি মজ্জা “3০৪7৮ নামে খ্যাত । কটাহের উপরে 
চর্ব্বি গলিয়! উঠিলে হাতা দিয়া কাটাইয়া তাহাকে পিপায় রাখে, 
পরে তাহাই আটিয়া বৈদেশিক বণিকের হস্তে ভিন্ন ভিন্ন দেশে 
প্রেরিত হয়। প্রথম যে বসা উত্লাইতে থাকে, তাহা সব্বাপেক্ষা 
সাদা ও উত্কৃষ্ট। তৎপরে যে বস! পাওয়া যায় তাহা ঈষৎ 
হরিদ্রাবর্ণ। পিপা না থাকিলে চামড়ার সেলাই করিয়া এক 
একটী কৃপা বা থলি প্রস্তত কবিয়া তাহাতে বসা রাখা হয়। 
এই দ্বিতীয় শ্রেণীর বসা উখিত হইলে পব, বয়লার পাত্রস্থ 
অবশিষ্ট মাংস ও অস্থি কলের ভয়ানক চাপে নিশ্পেষিত করিয়া 
তাহা হইতে নিকৃষ্টতর এক প্রকার বসা, বাহির করা হয়। 
ইহা ময়লাযুক্ত কৃৰ্চবর্ণ বসা সাধারণতঃ কলেব চাকার জন 


ব্যবহৃত হয়। 
একটা পুষ্টদেহ বুষকে এইরূপে জাল দিলে সাধাবণতঃ 


২৫০ হইতে ২৯* পাউওড বসা পাওয়া যায়। উহার দাস 
১৫০ রুবুলের কম নয়। 





তাহাঁও একবারে নষ্ট হয় না। বসাব্যবসায়ীরা ব্যবস! বৃদ্ধির 
জন্য শৃকরও রাখে । সেই শৃকরগুলি এ অন্ত্র খাযর়। তাহাতে 
শুকরের গায় চর্ধির মাত্রা বাড়ে। পরে এ শৃকরগুলিও বসা- 
নির্যাসকল্পে কটাহ মধ্যে নিক্ষিপ্ত, আলোড়িত ও নিম্পিষ্ট 
হইয়া থাকে । 

বসাব্যবসায়ীরা শ্বেত ও হরিদ্রাবর্ণ বসার মধ্যে যে পিপাগুলি 
বাতিব উপযোগী এবং যেগুলি সাবানের উপযোগী তাহা স্বতন্ত্র 
রাখিয়! বিক্রয় করে। 

জীবশরীরের স্থানবিশেষজাত চর্বি কঠিন ও কোমল 
হইয়া থাকে । বৃককের পার্শস্থ চর্ব্বি স্বভাবতঃই কঠিন, কিন্তু 
অস্থি-গহ্বর মধ্যে যে যেস্থানে চর্ধি জন্মে, তাহা উহা অপেক্ষা 
অনেক কোমল। তত্ডিন্ন মাংসপেশী ও অন্তান্ত কমনীয় দেহাংশে 
যে সকল চর্ব্বি থাকে, তাহ! সর্বাপেক্ষা কোমল ও অদ্ধ'তৈলাক্ত 
মঙ্জ। বলিলে চলে। এইবপ জীবদেহেরও তারতম্যানুসারে 
বস! কঠিন ও কোমল হয়। বৃষ বা অশ্বেব চর্ধ্বি অপেক্ষা ছাগ, 


বসাপাবন্‌ তরি) বসাপানকারী দেবতা | (শত যুঃ৬১৯) 


বসাময় (তরি) বসা স্বরূপে, ময়ট,। বসাস্বনূপ। স্ত্রিয়াং ভীপ। 
বসা মাখান। 

বসামূর (পুং) প্রাচীন জনপদভেদ। 

বসামেহ (পুং) বাতজন্ প্রমেহরোগ ৷ বায়ু কুপিত «হইয়া 
মেহরোগ উৎপন্ন হয়। বসামেহে বসাতুজ্য অথবা বসা মিশ্রিত 
মুর বারংবার নিঃস্যত হইয়া থাকে। কেহ কেহ এই বসা- 
মেহকে সপিমেহ বলিয়া থাকেন। (লুশ্রুত নিৎ) 

বসামেহিন্‌ (ত্রি) বসামেহবিশিষ্ট ব্যক্তি । যাহার বসামেহরোগ 
হইয়াছে। (সুরত ) 

বসার (ক্লী) ইচ্ছা, অভিপ্রায় । 

বসারোহ (পুং ) ছত্রিকা, কৌড়কছাতা। (হারাবলী ) 

বসিত্বা (অব্য ) পারণান করিয়া । 

বসাবশেষমলিন (তরি) বসাশেষ দ্বারা মলিনতা প্রাপ্ত। 

বসাবি (ত্ত্রী) বস্থসমূহ। “বসাব্যামিন্ত্র ধারয়” (কু ১০।৭৩1৪ ) 
“বসাব্যাং বন্ুসমূহং, ( সায়ণ ) 


হরিণ গ্রহৃতি কোমলকায় পশুর চর্বি কোমল এবং অতি; বমি (পুং) বস্তে আচ্ছাদম্নত্যনেন বস্ততে আচ্ছাদনপূর্ববক 


অল্পতাপেই গলিয়া উঠে। ৭২৭ হইতে ৯২০ ডিগ্রী-তাপে সকল | 


চর্ধিই গলিয়া উঠে। 
ভৌতিক কার্ম্য-সম্পা্দন করিতেও বিভিন্ন জাতীয় পশু পক্ষী 


প্রভৃতির বসার আবশ্থুক হয়। 
মনুষ্য, নানা জাতীয় পশু এবং জলচর মত্স্তনক্রাদির শরীরে 


প্রিয়তে ইতি বা বস আচ্ছাদনে (ঘনিকষ্াীতি। উপ ৪1১০৯) 
ইতি ই। বসন। (উজ্জল) 

বসিক (তরি) শুন্ত। [ বশিক দেখ। ] 

বসিতব্য (প্রি) পরিধানযোগ্য। 


ৰ বমিতৃ (ব্রি) আচ্ছাদয়িত্ব। বস্ত্র দ্বারা আবরণকারী । 


বিভিন্ন প্রকার বসা জম্মে। এ সকল বসার গুণ ও স্বাতত্থয | বমিন্‌ (পুং) বসা। 


বৈগ্যক শান্সে বিবিত আছে। [জাবজন্তদিগের পৃথক নামে এবং 
বস্তি শবে চর্বির বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য |] 

বসাঁকেতু (পু) ধমকেডুবিশেম। যে সকল কেতু পশ্চিমে 
উদ্দিত অথচ উত্তর দিকে আায়ত, বুহৎ ও সিগ্বমূত্তি, তাহাকে 
বসাকেতু বলে। এই কেতু উদ্দিত হইলে মড়ক ও উত্তম 
স্ুতিক্ষ হইয়! থাকে । (বৃণ স ১১২৯) 

বসাঁঢ্য পু) বসয়া আটা; প্রচ্রবসাবস্থাদন্ত তথাত্বং। 
শিশুমার, চলিত শুশুক। (তরিকা) [ শুশুক দেখ ] 

বসাঢ্যক (পুং) শিশুমার (10011901703 09129010008 ) 

বসাতি (পুংস্ত্রী) ১ জনপদ। ২ উত্তর জনপদবাসী জাতি। 
৩ ,জনমেজয়ের পুরেতেঘ। (ভারত আদি পণ) ৪ ইক্ষাকুর 
পুররভেদ। ( হরিবংশ) 

বন।তিক পুং) বসাতি নামক উত্তর জনপদবাসী। বে স”১৪।২৫) 
ব্াতীয় (ত্রি) ১ বসাতিজাতিসধন্ধীয়। ২ বসাতিরাজ। 

বনাদনী (স্বী) পীতশিংশপা। (বৈস্ভকনি*) 

বসাঁপাঁয়িন্‌ (গ্) বসাং পিবতীতি পা-ণিণি। কুকুর । (শব্ধমালা) 


বমিন্দা (পারসী) অধিবসী। 
বসির ক্রী) বস-কিরচ। ১ সামুদ্র লবণ। ২ গজপিঞ্ললী। 
( স্থঞত )(€ পুং ১৩ রক্তাপামার্ঁ। (ভাবপ্রৎ)৪ বারিনিশ্ব। 
জলনিম। 
বসিষ্ঠ, একজন প্রসিদ্ধ মন্দ খধি। খথেদের ৭ম মণ্ডলের 
অধিকাংশ খক্‌ই বসিষ্ঠ বা বসিষ্ঠগণের দৃষ্ট। বসিষ্ঠের জন্মসন্বদ্ধে 
বৃহন্দেবতা নামক বৈদিকগ্রন্থে লিখিত আছে-- 
“তয়োরাদিত্যয়োঃ সত্রে দৃষ্টাপ্ররমুর্বশীম্‌। 
রেতশ্চকন্দ তৎকুস্তে শ্ঠপতদ্বসতীবরে ॥ 
তেনৈব তু মুহূর্তেন বী্য্বস্তোৌ তপস্থিনৌ। 
অগন্ত্যশ্চ বসিষ্টশ্চ তত্র্ধী সংবভুবতুঃ ॥  , 
বহুধা পতিতং রেতঃ কলসে চ জলে স্থলে। 
স্থলে বসিঠস্ব মুনিঃ সংবতৃবর্ষিসভ্তমঃ ॥ 
কুস্তে ত্বগন্ত্যঃ সন্তুতে! জলে মতন্তো মহাছ্যতিঃ | 
ততোহগ্স, গৃহমাণান্থ বসিষ্টঃ পুফরে স্থিতঃ | 
সর্বতঃ পুষ্করে তং হি বিশ্বেদেব৷ অধারয়ন্‌॥” 






সপ ৮ পপ পস্ সাপ আট 
পে ১৯৯ 


মিত্র ও বরুণ এই ছুই আদিত্য যজ্ঞস্থলে উর্বশীকে দেখিয়া 
তাহাদের রেতঃ স্মলিত হয় এবং তাহা বসতীবর নামক 
য্জীয় কুস্তে পতিত হইয়াছিল; তাহাতে মুহূর্ত মধ্যে অগস্ত্য 
ও বসিষ্ঠ নামে ছুই বীর্ধ্যবান্‌ পন্থী খষি আবিভূ্ত হইলেন। 
প্র রেতঃ কলমে এবং জলে স্থলে বহুধা পতিত হইয়াছিল খষি- 
সত্তম বসিষ্ঠমুনি স্থলে, অগন্ত্য কুস্তে এবং মহাছ্যুতি মস্ত জলে 
উৎপন্ন হুইয়াছিলেন। জল ঢালিয়া লওয়া হইলে বসিষ্ঠ পুষ্রে 
(জলে) ছিলেন, তখন দেবগণ সকল দিক হইতে সেই জলে 
তীহাকে ধারণ করিয়াছিলেন । খাক্সংহিতায় বসিষ্ঠের উৎপত্তি 
সম্বদ্ধে এরূপ আভাস পাওয়া যায়-_ 
“উত্তাসি টমব্রাবরুণো বসিঠোবস্ঠি বর্ধন মনসোহধি জাতঃ। 
দরপ্মং স্বমং ব্রহ্মণ। দৈব্োন বিশ্বেদেব। পুরে তবাদদংত ॥ 
স প্রকেত উত্যন্ত 'প্রবিদ্বান্ত, সহঅদান উত বা সদানঃ। 
যমেন ততং পরিপিং বয়িষ্যননগ্পরসঃ পরি জজ্ে বসিষ্ঠঃ ॥ 
সত্রে হ জাতাবিষিতা নমোতিঃ কুস্তে সিষিচতুঃ সমানং। 
ততে। হ মান উদিয়ায় মধ্যাত্তরতো! জাতমুষিমাহুর্সিষ্ঠং ॥৮ 
( খথেদ ৭। 5৩।১১-১৩ ) 
অর্থাৎ হে বসিষ্ঠ! তুমি মিত্র ও বরুণের পুত্র। হে ত্রহ্মন্‌! 
উর্ধশীর মন হইতে তুমি জাত। তখন (মিত্র ও বরুণের) 
বেতঃ জ্থলন হইয়াছিল, বিশ্বেদেবগণ দৈবা স্তোত্র দ্বারা পুর 
মধো তোমায় ধারণ করিয়াছিলেন। প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন বসিষ্ঠ 
উভয় (লেক) অবগত হইয়া সহ দান করিয়াছিলেন । 
যম কর্তৃক বিস্তীর্ণবস্থবয়নকরণেচ্ছায় বসিষ্ঠ উর্বশী হইতে 
জন্মিয়া ছিলেন । সত্রে প্রাথিত হইয়া (মিত্র ও বরু1) কুস্ত 
মধ্যে যুগপৎ রেতঃসেক করিয়াছিলেন । অনন্তর মধ্য হইতে 
মান প্রাদুভূতি হইলেন। লোকে বলে বসিষ্ঠ খধিও তাহা 
হইতেই জন্মিয়া ছিলেন । 
বসিষ্ঠ কি রূপে খধি হইলেন? এ সম্বন্ধে ধণ্েদ হইতে 
এইরূপ বর্ণনা পাই- 
“আ৷ যদ্রুহীব বরুণশ্চ নাঁবং প্রযৎ সমুদ্রং ঈরযাব মধ্য। 
অধি যদপাংক্সতিশ্চরাঁব প্রপ্রেংখ ইংখয়াবহৈ শুভে কং | 
বসিষ্টং হ বরুণে! নাব্যাধাদৃষিং চকার স্বপা মহোঁডিঃ। 
স্তোতার বিপ্রঃ হুদিনতে অঙ্ছাং যান ্াবস্ততনন্যাদুষাসঃ ॥” 
5 ( ধথেদ ৭1৮৮1৩-৪ ) 
যখন আমি (বসিষ্ঠ ) ও বরুণ উভয়ে নৌকায় চড়িয়াছিলাম, 
পমুদ্রের মধ্যে নৌকা সুন্দররূপে প্রেরণ করিয়াছিলাম, এবং জলের 
উপর গমনশীল নৌকায় ছিলাম, তখন শোভার্থ দোলায় সুখে 
খেলা করিয়াছিলাম। বরুণ বসিষ্ঠকে নৌকায় লইয়াছিলেন, 
ষ্টাহার মহাতেজে তিনি নি্গ সুকর্্ম হারা বসিটকে খষি করিয়া 


এইকপ স্ব 
করিবেন বলিয়াই স্তদিনে তাহাকে গ্টোত! করিয়াছিলেন । 
খথেদ হইতে আমরা জানিতে পারি, বসিষ্ঠ ও তাহার 
বংশধরগণ হুদাস, রাজের পুরোহিত ছিলেন। ম্ুদদাস পিজবনের 
পুত্র, দেববতের পৌত্র এবং দিবোদাসের বংশধর । * বসিষ্ঠ 
পৈজবন সুদাসের পৌরোহিত্যকালে রাজার নিকট হইতে বহু- 
তর ধনরদ্ব পাইয়াছিলেন। খখ্েদে সুদাস্‌ পৈজবনের দান- 
স্তুতিবিষয়ক ুত্ত দেখা যায়, বসিষ্ঠই এ সুক্তের খষি। 
(ধখেদে ৭ মণ্ডল ১৮ হুক্ত |) 
ধণ্থেদের ৭ম মণ্ডলের ৩৩ সুক্তে লিখিত আছে-- 
পউদ্যামিবেতৃ জো নাথিতাসোহদীধধুর্দাশরাজ্ঞে বৃতাসঃ। 
বসি্ন্ত স্ববৃত ইঞ্জো অশোদুরুং তৃৎস্থভ্যো অরুণোছ লোকং ॥৫ 
দণ্ডা ইবেদেগ৷ অজনাস আসন্‌ পরিচ্ছিন্না ভরতা। অর্ভকাসঃ। 
অভবচ্চ পুর এতা বসিষ্ঠ আদিতুৎস্থনাং বিশো অপ্রথংত ৬” 
তৃষ্ণাতুর রাজগণ কর্তৃক পরিবৃত বুষ্টিপ্রার্থী বসিষ্ঠগণ দশ 
রাজার সহিত সংগ্রামে আদিত্যের ন্যায় ইঞ্জকে উর্ধে উত্থাপিত 
করিয়াছিলেন। ইন্দ্র স্তিকারী বসিষ্টের স্তোত্র অবণ করিয়া- 
ছিলেন এবং রাজগণের জন্য বিস্তীর্ণ লোক প্রদ্দান করিয়াছিলেন, 
গোত্রের দণ্ডের গ্তায় ভরতগণ ( শক্রগণ ) পরিচ্ছন্ন ও মন- 
খ্যক ছিল। অনন্তর বসিষ্ঠ তাহার্দিগেরই পুরোহিত হইধেন 
এবং তৃত্সুদিগের প্রজাবৃদ্ধি হইতে লাগল। এখানে বসিষ্ট 
ভরতগণের ও পুরোহিত হইতেছেন। রি 
এতরেয় ব্রাঙ্গণে বর্ণিত আছে - 

"এতেন হ বৈ এন্দেণ মহাভিষেকেণ বসিষ্ঠঃ মুদাসং পৈজবনম- 
ভিষিষেচ। তম্মাছু সদাঃ পৈজবনঃ সমস্তং সর্বতঃ পৃথিবীং 
জয়ন্‌ পরীযায় অশ্বেন চ মেধ্যেন ঈজে।” (৮২১) 

এইরূপে বসিষ্ঠ এন্দ মহাভিষেক দ্বায়। সুদান পৈজবনকে 
অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। তাহাতেই সুদ্দাস্্‌ পৈজবন সমস্ত 
পৃথিবী জয় করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন । 

বসিষ্ঠ স্দাসের পুরোহিত হইলেও সৌদাস বা স্তদ/সেব 
পুত্রগণ তাহার শতপুত্রের প্রাণসংহাৰ করিয়াছিলেন । 
এ সম্বন্ধে বৃহদ্দেবতায় লিখিত আছে-- 

“ধধিরদর্শ রক্ষো্ং পুত্রশোক পরিপ্লতঃ | 

হতে পুত্রশতে তুদ্ধঃ সৌদাসৈছুঠিখিতস্তাদা ॥” 

সায়ণ বৃহদ্দেবতার বচন উদ্ধত করিয়া দেখাইয়াছেন,_ 

“হত্বা পুত্রশতং পূর্ব বসিষ্টন্ত মহাত্সনঃ। 

বসিষ্টং রাক্ষসোইসি ত্বং বাসিষ্টং বূপমাস্থিতঃ ॥ 

অহং বসিষ্ঠ ইত্যেবং জিথ।ংসু রাক্ষসোহব্রবীৎ। 

অন্রোত্তরা খচো দৃষ্ঠা বসিষ্টেনেতি নঃ শ্রতম্‌॥” 


বসিষ্ঠ 


অর্থাৎ মহাত্মা বসিষ্ঠের শতপুত্র নিধন করিয়া এক জিঘাংসু 
রাক্ষস বসিষ্ঠের রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিল, তুমি 
রাক্ষদ, আমি বসিষ্ঠ। এই উপলক্ষে ব্সিষ্ঠ কতকগুলি খক্‌ 
দেখিয়াছিলেন। তাহাই খক্সংহিতার ৭ম মণ্ডুলে ১০৪ সুক্তে 
১২ হইতে ১৬ সংখ্যক মন্ত্র তন্মধ্যে ১৬শ খকে স্পষ্ট 
আছে 

“যে| মায়াতুং যাতুধানেত্যাহ যে! বা রক্ষাঃ শুচিরক্মীত্যাহ। 

ইন্দ্র স্তং হস্ত মহতা! বধেন বিশ্বস্ত জন্তোরকম্পদীষ্ট ॥” 

যে আমাকে গ্যাতুধান” ( রাক্ষস ) এই সম্বোধন করিতেছে 
এবং যে রাক্ষস, “আমি শুচি' এই কথা! বলিতেছে, ইন্দ্র মহা- 
আযমুধ দ্বারা তাহাকে বিনাশ করুন, সে সকল জন্তর অধম হইয়া 
পতিত হউক । 

বসি সম্বন্ধে বেদে প্ররূপ উল্লেখ দেখিয়৷ অধ্যাপক মুইর 
সাহেব লিখিয়াছেন-_“্যদিও বসিষ্ঠ পরবর্তী বৈদিক গ্রন্থে ব্রাহ্মণ 
বলিয়াই গণ্য হইয়াছেন, কিন্তু প্ররুত প্রস্তাবে তিনি ব্রাহ্মণ 
ছিলেন না, তাহার জন্ম স্বদ্ধে গোল ছিল, এই কারণেই কোন 
স্থলে তিনি ব্রহ্গার মানস পুত্র,« কোথাও মিত্রাবরুণ ও উর্ববশীর 
পুত্র বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন ।” 

অধ্যাপক মোক্ষমূলর বেদের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহাকে 
আধ্য ব্রাহ্মণ বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার মতে বেদে 
বসিষ্ঠ মিত্রাবরুণের পুত্ররূপে বর্ণিত হইলেও তাহাকে মিত্র বা 
ছুর্্য বলিয়াই মনে হয়। 

কুষ্ঃযজুর্কেদ বা তৈত্তিরীয়সংহিতা হইতে জানা যায় যে, 
সৌদাস কর্তৃক বসিষ্ের পুত্র হত হইলে, তিনি তাহার প্রতিশোধ 
লইবার জন্য চেষ্টা করেন-_ 

“ব্সিষঠো হতপুত্রোইকাময়ত বিনয় প্রজামভি সৌদাসান্‌ 
ভবেয়মিতি । স এতমেকন্মান্ন পঞ্চাশমপশ্তং তমাহরৎ তেনায়জত। 
ততে৷ বৈ সোহবিন্বত গ্রজামভি সৌদাসমভব |” 

অর্থাৎ বসিষ্ের পুত্রগণ হত হইলে তিনি কামনা করিয়|- 
ছিলেন, আমার সস্তাঁন হউক, যেন আমি সৌদাসদিগকে পরা- 
ভব করিতে পারি। তিনি “একক্মান্নাপধাশ' মন্ত্র পাইয়াছেন, 
তাহা লইলেন, তাহাতে যজ্ঞ করিলেন । তাহাতে প্রজা হইল 
॥ এবং নৌদাসগণ পরাভূত হইল। 

কৌধীতকী ব্রাঙ্গণে ( ৪র্থ অধ্যায়ে )ও এইরূপ বসিষ্ঠেব 
পুত্র লাভ ও সৌদাসপরাভবের কথা আছে। 

মমুসংহিতায় দেখা যায়-_- 

“মৃহ্র্ষিভিশ্চ দেবৈশ্চ কাধ্যার্থং শপথাঃ কতাঃ। 

ব্শিষ্টশ্চাপি শপথং সেপে পৈজবনে নৃপে ॥” (৮১১০) 

মহর্ষিগণ ও দেবগণ কাধ্যসম্পাদনের জন্য শপথ করিয়া 
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বসিষ্ঠ 


থাকেন। এইরূপে বসিষ্ঠ খষিও পৈজবন নৃপতির জন্য শপথ 
করিয়াছিলেন। কেন শপথ করেন? মন্থুটাকায় কুল্প,ক 
লিখিয়াছেন, *বসিষ্ঠোইপ্যনেন পুত্রশতং ভক্ষিতমিতি বিশ্বীমিত্রেণ 
আতুষ্টো স্বপরিশুদ্ধয়ে পিজবনাপত্যে সুদায়ি রাঁজনি শপথং 
চকার।' রি 

অর্থাৎ বিশ্বামিত্র কর্তৃক বসিষ্ঠের শতপুত্র ভক্ষিত হইলে 
তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া নিজ পরিশ্তদ্ধির জন্য পিজবনের পুত্র স্থ্দামন্‌ , 
রাজার নিকট শপথ করিয়াছিলেন । 

এখানে কুল্লক বিশ্বামিত্রকে রাক্ষম বানাইয়াছেন এবং 
সুদামন্‌ রাজার নাম করিতেছেন, বাস্তবিক বেদে এরূপ কথা 
নাই । বিশ্বামিত্র শতপুত্র ভক্ষণ করেন নাই, এক রাক্ষস ভক্ষণ 
করিয়৷ সেই আপনাকে বসিষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়!- 
ছিল। ৭১০৪।১২ খকের ভাষ্যে সায়ণাচাধ্য বৃহদ্দেবতার মত 
উদ্ধৃত করিয়া! দেখাইয়াছেন, পূর্ব্বে সে কথা বলা হইয়াছে । 
আর পিজবনের পুত্রের নাম সু্দামন্‌ নহে, তাহার নাম স্ুদাস্‌। 
শাট্রায়ন ব্রাহ্মণে আছে-_-“সৌদাসৈরগ্ৌ প্রক্িপ্যমাণঃ শক্িরস্ত্যং 
প্রগাথমালেভে সোহ্ধর্চে উক্তেহজহাত। তং পুত্রোক্তং 
বসিষ্ঠ: সমাপয়ত ইতি ।* 

( বসিষ্টের পুত্র ) শক্তি সৌদাস কর্তৃক অন্নিতে নিক্ষিপ্ত 
হইবার কালে প্রগাঁথেব শেষাংশ পাইয়াছিলেন। অর্দ ঝক্‌ 
বলার শেষকালে তিনি দগ্ধ হইলেন এবং বসিষ্ঠ পুত্বোস্ত খক্‌ 
সম্পূর্ণ উচ্চারণ করিয়াছিলেন ।_-এইরূপে বসিষ্ঠ আপনার 
শপথ রক্ষা করিয়াছিলেন । 
কাঠকে (৩৭১৭) লিখিত আছে-_ 

প্ধষয়ো! বৈ ইন্্রং প্রত্যক্ষং ন অপশ্ঠংস্তং বশিষ্ঠঃ এব প্রত্যক্ষ- 
মপশ্তৎ। সোহবিভেদিতরেভ্যো ম| খধিভ্য প্রবক্ষাতীভি। 
সোহব্রবীদ্‌ ব্রাহ্মণ তে কক্ষ্যাম যথা ত্বৎ পুরোহিতাঃ প্রজা: 
প্রজনিষ্যস্তে। 

অথ মা ইতরেভ্যঃ খষিভ্যো। মা গ্রবোচঃ ইতি তশ্মৈ এতান্‌ 
স্তোমভাগান্‌ অব্রবীৎ। ততো বশিষ্ঠ পুরোহিতঃ প্রজ। 
প্রজায়ন্তঃ ।” 

খষিগণ ইন্ত্রকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাঁন নাই। একমাত্র 
বশিষ্ঠই তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। পাছে বশিষ্ঠ খষি 
সমক্ষে তাহার ( ইন্ত্রের) বিষয় বর্ন করেন এই ভয়ে তিনি 
বশিষ্ঠ সাক্ষাতে আসিয়া গোপনে বলিলেন, আমি তোমাকে 
ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিতেছি । তুমি আমার বিষয় এই 
খবিগণের সাক্ষাতে বলিও না। পরে যাহার! জন্ম গ্রহণ 
করিবে, তাহারাই তোমায় পৌরোহিত্যে বরণ করিবেন ।' 
সেইহেতু ইন্্র বশিষ্ঠকে স্তোমভাগ বলিয়াছিলেন। 








শপ পপ সপ পা 








ড়.বিংশ ত্রাক্ষণ ( 
মিত্রায় উকৃথ মুবাচ বমিষ্ায ব্রন্ধ বাগুক্থমিত্যেব বিশ্বামিত্রায় 
মনো ত্রঙ্গ বসায় । তথ এতত্বাসিং ব্দ্ধ। অপি হু এবং. 
বিধম্‌ বা ব্রদ্ষণং বা কুববীত।” ইন্্র বিশ্বামিত্রকে উকৃথ ও 
বসিষ্টকে ব্রদ্ধ বলেন। উক্থই বাক্‌ তাহাই বিশ্বামিত্রকে এবং 


রহ্ধই মন তাহা'ই বসিষ্টকে। তাই এই মননই বসিষ্টের নিজস্ব। 
পুরাণে বলিষ্ঠ । 


বেদে বিশ্বামিত্র ও বমিষ্টের প্রসঙ্গ থাকিলেও কোথাও 
বসিষ্টের আশ্রমে বৃপতি বিশ্বামিরের গমন ও উভয়ের বিবাদের 
স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় না। 
বৃহদ্দেবতায় ( 81২২ ) লিখিত আছে বটে,__ 

“পরশ্চ ততো যাস্তত্র বসিষ্ঠঘেষিণী্ষিহ্ঃ। 

বিশ্বামিত্রেণ তাঃ প্রোক্তা অভিশাপা ইতি স্বৃতাঃ ॥ 

স্বেষদ্বেষাস্ত তাঃ প্রোক্তাঃ বিস্াচ্চৈবাডিচারিকাঃ। 

বসিষ্ঠান্ত ন শূর্তি তদাচারধ্য কসম্মতম্‌।” : 

পরবর্তী বিশ্বামিত্রপ্রোক্ত চারিটী খক্‌, বসিষ্টের! ত্ মন | 
চতুষ্টয় শুনিবেন না, ইহাই তীহার্দের আচাধ্যের মত। 

এইরূপে বিশ্বামিত্র ও বসিষ্ঠের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষের 
আভান থাকিলেও বসিষ্ঠের প্রশ্ব্যদর্শনে বিশ্বামিত্রেব ঈর্ধ। 
এবং তাহ! হইতে তাহার ব্রাঙ্গণত্বলাভের কথাও বেদসংহিতায় 
পাওয়া যায় না। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদিতে এ 
সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। 

[ বিশ্বামিত্র শবে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য ] 

বিষুঃপুরাণে লিখিত আছে, দক্ষকন্া উর্জার গর্ভে রজঃ) 
গাত্র, উর্ধবাহ, সবন, অনঘ, স্থতপা ও শুক্র এই সাত জন 
সপ্তর্ধি জন্মে। ভাগবতপুরাণ মতে বসিষ্ঠের অপর পত্বীর গর্ডে 
শক্ত নামে এক পুত্রের জন্ম হয়। মন্ুসংহিতায় বসিষ্ঠের অক্ষ- 
মালা নামী আর এক পত্বীর উল্লেখ পাওয়া যায়। অক্ষমালা 
নিয্কুলজাতা৷ হইলেও ভর্তার গুণে উন্নতা হইয়াছিলেন। 

প্যাৃগ, গুণেন ভরত্র স্ত্রী সংযুজ্যতে যথাবিধি। 

তাদৃগ, গুণা সা ভবতি সমুদ্রেণেব নিয়গ! | 

অক্ষমাপা বসিষ্ঠেন সংযুক্তাহ্ধমযোনিজা ॥” ( মনু ৯২২২৩) 

মহাভারতে বসিষ্ঠের প্রধানা পত্বীর নাম অরুদ্ধতী। রামায়ণে 
(লিখিত আছে, বসিষ্ঠের হুঙ্কারে বিশ্বামিত্রের শত পুত্র দ্ধ হুইয়া- 
ছিল। রামায়ণ ও মহাভারত হইতে জানা যায়, ইক্ষাকুপুত্র নিমি 
হইতে সুধ্যবংশীয় রাজগণের বংশপরম্পরায় বসিষ্ঠ পুরোহিত 
ছিলেন। বিষ ও ব্রন্াগ্ুপুরাণ মতে ৮ম দ্বাপরে বসিষ্ঠ ব্যাস 
রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এ পুরাণেই দেখা যায় যে 
বসিষ্ঠ আষাঢ় মাসে সুর্যের রথে অবস্থান করেন। 


টা ১৮০ 


১৩৯ ) লিখিত আছে, _দইন্জো! হ বিশ্ব চিত 


তস্ত্রে বসিষ্ঠ। 

মহাচীনাচারফ্রমতত্ত্রে এইনপ বর্ণিত আছে-__ 

পূর্ববকালে ব্রন্ধার মানস পুত্র স্থিরসংঘমী বসি মুনি নীলা- 
চলে তারাদেবীর আরাধনা করিয়াছিলেন। তিনি অযুতবর্ষ 
পর্যাস্ত তারিণীর আরাধনায় কালাতিপাত করিলেও তারা 
তাহার প্রতি কোন অনুগ্রহ করিলেন না। তাহাতে মুনিবর 
অত্যন্ত জুঙ্ধ হইয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন ও তাহাকে 
জানাইলেন, আমি নীলপর্বতে হবিষ্যামী এবং সংযমী হইয়া 
দেবী তারিণীর আরাধনা করিলাম, তাহাতে যখন দেবীর করুণ! 
হইল না, তখন মাত্র এক গঞ্ষ জলপান করিয়া কঠোর ভাবে 
অযৃতবর্ষ পধ্যস্ত পুনরায় দেবীর আরাধনা করিলাম, কিন্তু যথন 
তাহাতেও আমার প্রতি দেবীর করুণ! হইল না,তখন আমি নীল 
পর্বতোপরি একপদে দগ্ডায়মান হইয়! পরমসমাধি অবল্বনপূর্ব্ক 
নিরাহারে দেবীর ধ্যানে সহ বৎসর অতিবাহিত করিলাম এবং 
পুনরায় রূপ কঠোরভাবে দশ সহস্র বংসর কামাখ্যায় অতীত 
করিয়াছি; কিস্ত আজ পধ্যস্তও তাহার কোন অনুগ্রহ দেখিতে 
পাইতেছি না । অতএব দুঃসাধ্যা এই বিদ্ভাকে আমি অতি ছুংখের 
সহিত ত্যাগ করিতেছি। ব্রক্ধা বশিষ্ঠকে সাস্বনা কবিবার জন 
বলিলেন, বশিষ্ঠ ! তুমি পুনরায় নীলাঁচলে যাঁও, সেখানে থাকিয়া 
কামাখ্যা যোনিতে সেই পরমেশ্বরীর আরাধনা! কর। অতি 
শীদ্বই তোমার দেবতাসিদ্ধি হইবে। মুনিবর বশিষ্ঠ পিতার 
এইরূপ বাক্য শুনিয়া! সহতবর্ষ পর্য্যস্ত তারার আরাধনা! করিলে 
যখন মহেশ্বরীতারা তাহার প্রতি কোনরপে গ্্রীতা হইলেন না, 
তখন মুনিবর কোপাবিষ্ঠ হইয়া দেবীকে অতিশাঁপ দিবার জন্য 
জল গ্রহণ করিলেন। এই সময় মুনিবরের ক্রোধ অবলোকন 
করিয়া বন কানন পর্বতার্দি সহ সমগ্র পৃথিবী ঘন ঘন কাপিতে 
লাগিল, সমন্ত দেব এবং দেবীগণের মধ্যে মহান্‌ হাহাকার ধ্বনি 
উত্থিত হইল। তখন সংসারতারিণী তারাদেবী বশিষ্ঠ মুনির 
পুরোভাগে আবিস্তা হুইলেন। মুনিবর বশিষ্ঠ তাহাকে 
দর্শন করিয়া অতি কঠোর অভিশাপ দিলেন । অনস্তর কষ্টনিদ্ধি- 
দাত্রী তারিণী বশিষ্ঠ মুনিকে বলিলেন, মুনিবর ! তুমি রোষবশে 
কেন আমাকে অভিশাপ দিতেছ। আমার আরাধনা প্রক্রম 
একমাত্র বুদ্ধরূগী জনার্দন ভিন্ন অন্ত কেহ জানে না, তুমি বিরুদ্ধা- 
চার আশয় করিয়! বৃথাই বহু বৎসর অতিক্রম করিয়াছ, বাস্তবিক 
তন্ব কিছুই জানিতে পার নাই। অতএব সম্প্রতি উদবোধরূপী 
বিষ্ণুর নিকট গমন কর এবং তাহার নিকট হইতে আমার 
আরাধনাক্রম সকল আবার অবগত হইয়া আমার আরাধনায় 
রত হও, তবে আমি নিশ্চয়ই তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইব। 

তখন বশিষ্ঠ দেবীকে প্রণাম করিয়া মহাচীন দেশে চপিলেন, 


বসিষ্ঠ 


হিমালয়ের গার্খদেশে লোকেশ্বরসেবিত এবং মদমত্ত সহ্শ্র 
কামিনীগণ-পরিবেষ্টিত মর্দিরাপানে মদমন্থরলোচন বুদ্ধদেবকে 
দর্শন করিয়াই বিশ্ময়াবিষ্ট হইলেন। তিনি মনে মনে সংসার- 
তারিণী তারাকে স্মরণ করিয়া! ভাবিলেন, একি বুদ্ধরূপী বিষু। এ 
কোন্‌ আচার অবলম্বন করিলেন? ইহাত দেব ও দেবাচার- 
বিরদ্ধ। এই সময় দৈবাণী হইল, “হে মুনে ! তারিণীর পরমাধিত 
এই আচার,ইহার বিকুদ্ধাচারে তিনি প্রসন্না হন না ; অতএব যদি 
তুমি তাহার অনুগ্রহ চাও, তবে এই আচারে তাহাকে ভজনা 
কর।” মুনিবর বশিষ্ঠ এই আকাশবাণী শুনিয়া দণ্ডবৎ ভূমিতে 
পতিত হইলেন, পরে উঠিয়। কৃতাঞ্জলিপুটে বুদ্ধরূপী বিঞ্ুুর নিকট 
গমন করিলেন। মদমত্ত প্রসন্নাত্মা বুদ্ধ তাহাকে দেখিয়! জিজ্ঞাসা 
করিলেন, তুমি কি জন্য এখানে আসিয়া! মুনিও ভক্তি 
সহকারে প্রণাম করিয়। তারিণীর আদেশবাণী বলিলেন। 
ভগবান্‌ বুদ্ধ বলিলেন, মুনিবর ! যদিও এ আচার অগ্রকাশ্ত, 
তগাপি আমি তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর,__তারাদেবীর 
আচারানুষ্ঠান করিলে আর সংসারে আসিতে হয় না, এই 
আচারে স্নানাদি নকলই মানসিক, এবং সকল কালই শুভ, 
কোনই অশ্তভ কাল নাই এবং এই আচারে শুদ্ধ্যা্ির অপেক্ষা 
এবং মগ্যাদির দৌষ নাই । সর্বদা কি ন্নাত কি অন্নাত, কি ভুক্ত 
কি অভুক্ত সর্বদাই দেবীর পুজা করিবে,_-ইত্যাদি রূপে বহুতর 
মহাচীনাচারক্রম তাহাকে উপদেশ করিলে মহাসুনি বশিষ্ঠ বৃদ্ধরূপী 
হরির বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
প্রভো ! তুমি তবজ্ঞানময়। এই মহাচীনাচারক্রমে স্ত্রী ও মদ 
উভয় সম্মত) কিস্তু এই উভয়ের মধ্যে কোনটা প্রধান। বুদ্ধ 
বলিলেন, মুনে! এই আচারে উভয় তুল্য হইলেও স্ত্রীর শরীরে 
অনেক দেবতার বাসহেতু স্ত্রীই প্রধান, তবজ্ঞ ভগবান্‌ এতদুভয়ের 
বন্ধ গুণকীর্তঘন এবং কৌলিকদিগের মাংস ও কুলাচার দ্রব্যের 

লক্ষণ ও মাহাত্ম্য এবং সমগ্র মহাচীনাচারক্রম বর্ণনা করিলেন । * 





* প্ততঃ গ্রণম্য তাং দেখীং যশিষ্টোংসৌ। মহামুনিঃ। 

জগামাচ।রধিজ্ঞানবাহয়। বুদ্ধ রূপিণম্‌। 

,ততে। গন্ব। মহাচীনে দেশে জ্ঞানময়ে! যুনিঃ। 
দদর্শ হিমবৎপার্থে লেকেস্বরন্ুমবিত্‌ ॥ 
কামিনীনাং সহশ্রেণ পরিধারিতমীন্থরঙ্‌। 
মদিরাপানসংজাতং মদমস্থ রলোচনম্‌ ॥ 
দ্বরাদেব বিলোকৈনং ষশিষ্ঠে। বুদ্ধ রূপিণম্‌। 
বিশ্ময়েন সদাবিষ্টঃ ল্মরন্‌ নংসারতারিণীম্‌ ॥ 
কিমিদং ক্রিয়তে কর্ণ বিষুন। বুদ্ধরূপিণ| | 
দেবদেব বিরুদ্ধোহরমাচায়ঃ সম্মতে। ময় ॥ 
ইতি চিন্তয়তত্তস্য বশিষ্ঠস্য মামুন; । 
আকাশঘাণী প্রাহাণ্ড এবং চিন্তর নুত্রত॥ 


[+ ৭১৮ ] 


বসিষ্ঠ 


্ 


মুনিবর বশিষ্ঠ সে সমূদ্ায় জ্ঞাত হইয়া এ আচার অবলঘন 
করিলেন এবং সংযতচিত্তে দেবীর আরাধনায় নিরত হইলেন। 





কিছুদিন পরে নীলাচলে দেবী মহামায়া তার! প্রত্যক্ষ দেখা দিয়া 


আচারপরমার্ধোহয়ং তারিশীসাধনে মুনে। 
এতদৃবিরুদ্ধ।চারস্য মতে লাসৌ প্রসীদতি ॥ 
যদি তন্যাঃ প্রসাদক্বমচিরেপাতিবাঞ্সসি। 
এতেন চীন1চারেণ তদ| তাং তজ হুত্রত ॥ 
আকাশধাণীমাকণ্য যোমাঞ্চিতকলেবরঃ। 
বশিষ্ঠে। দণ্দ্ভূমৌ পপাতাতীব হধিতঃ ॥ 
তধোখ।র প্রণম্যাসৌ কৃতাগ্রলিপুটো মুমিঃ। 
জাগাম বিকোঃ সমীপং বুদ্ধরূপন্য পারবতি ॥ 
অথ!সৌ তং সমালোকা মদিয়ামোদবিহ্বলঃ | 
প্রাহ বুদ্ধ: প্রসন্নায্ব। কিমর্থং ত্বমিহাগতঃ ॥ 
অধ বুদ্ধং প্রণমাহ ভক্তিনজ। মহা মুনিঃ। 
যছুক্তং তারিগীদেষ। নিজারাধনস্কেতষে ॥ 
তচ্ছৃত্ব! তগবান্‌ বুদ্ধস্তত্বঙ্যানময়ে! হরিঃ। 
বশিষ্টং প্রা হুজ্ঞানশ্চীনাচারাধিকারবান্‌। 
অপ্রকান্ঠোইয়মাচারন্ত।রিণযাং সর্ব্বদ| মুনে। 
তব ত্তিৰশাদশ্লি প্রক।গ্ঠামীহ ৬ৎপর! ॥ 
বুদ্ধ উবাচ। 
অথাচারবিধিং বক্ষে তারাদেব্যাঃ সমৃদ্ধিদং। 
তস্যানুষ্ঠানধাঘেণ ভবান্ধৌ ন নিমজ্জতি ॥ 
সমন্তলে।কশমন।নন্দাদেষ বিভূতিদং। 
তত্বজ্ঞনময়ং সাক্ষান্বিমুক্তিফলদায়কম্‌॥ 
ন্লানাদি মানসঃ শৌচং মানসশ্চ জগ: শ্বৃতঃ। 
পূজনং মানসং দিধ্যং মানসং তর্পণাদিকং ॥ 
ও ধা সা ষঃ 
নাত্র শুদ্ধযাদ্যপেক্ষান্তি ন চ মগ্যাদিছুষণং | 
সর্বধ! পুজয়েনে বীমন্নাত; কৃততো জন; ॥ 
স্্ীদ্বেবে। নৈব কর্তবেযা বিশেবাৎ পুজনং স্রিয়ঃ 
তানাং গ্রহারনিন্মাঞ্চ কৌটিল্যমত্রিয়স্তধ। | 
সর্ববধ। ন ঢ কর্তধ্যমন্তখ| সিদ্ধিরোধকৃৎ। 
সয়ে! দেবা; স্তরিয়ঃ প্রংণা।ঃ স্তি় এব বিডুষণং ॥ 
সত্রীসঙ্গিন। সদ। ভা ব)মগ্কুথ। শবস্রিয়াসহ। 
০ ্ঃ হঃ ঙ 
শবাননাধিকফলং লতা গেহপ্রধেশনং ॥ 
ুলানালয়মাগতায মুত্তকেশে। দিগন্বরঃ। 
মহাচীনভ্রমলতাবেষ্টিতে। মুক্তিম।গ,যাৎ ॥ 
রঃ ধা শা গঃ 
ুগন্ধিগ্েতলৌ হিত্যকুস্কুমৈরর্চয়েচ্ছিযং । 
বিদ্বেমরুৰকাদৈশ্ত তুলসীবর্জিতৈঃ শুতৈ; ॥ 
একলিলে শ্মশানে ঘ৷ নির্জলে বা চতুষ্পথে। 
তটস্থঃ সাধয়েৎ যোগী তারাং ভূষনতা রিগীং ॥ 





বসিষ্ঠসংসর্প 


ঘলিলেন, বৎস বশিষ্ঠ | বর লও। বশি$ বলিলেন, মহামায়ে ! 
যস্পি আপনি আমার প্রতি সন্ত হুয়া থাকেন, তবে আমাকে 
এই বর দিন “যে এই আচার আশ্রয় করিয়া তোমার আরাধনা 
কন্ধিবে, তুমি অবস্ত তাহার প্রতি সত প্রসন্ন হইবে ।” দেবী তথাস্ত 
ধলিয়! বর দিলেম। দেবী তারাও বলিলেন, বৎস। অনিমাদি 
সিদ্ধিসমূহ তোমাকে নিরন্তর সেবা করিবে। মুনিবর বশিষ্ঠ মহা- 
মায়ার নিকট এইরূপ বরলাভ করিয়! নক্ষত্র লোকে আশ্রয়পূর্বক 
অদ্যাবধি তথায় দীপ্তি পাইতেছেন। 
বসিষ্ঠ (পুং) বশিষ্ঠ পৃযোদরাদিত্বাৎ শন্ত সঃ। বশিষ্ঠমুনি ।(ঘিরপকো) 
বসিষ্ঠ, এক জন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। ইতিহাস, গণ্ান্তাদি দৌষ- 
বিচার, গ্রহশান্তিপদ্ধতি ও শাস্তিবিধি নামক ্রশ্থর$রিতা। এই 
শেষোক্ত গ্রন্থখানি বাশিঠীশাস্তি নামে পরিচিত | 
বসিষ্ঠক (পুং ) বশিষ্ঠ ধধি বা তৎসবন্ধীয়। 
বসিষ্ঠতন্ত্র (লী) তরভেন। 
বসিষ্ঠত্ব (ক্লী) বশিষ্ঠের ভাব বা ধর্ম। 
বসিষ্ঠনিহব (পুং ক্লী) সামভেদ। (লাট্যাণ ৩৯১২) 
বসিষ্টপুত্র (পুং) বসিষ্ের পুর বা বংশধরগণ, ইহারা খণ্বেদের 
৭৩৩।১০-১৪ মঞজদরষ্টা বলিয়া কধিত। গরুড়পুরাণের ৫ম অধ্যায়ে 
বসিষ্টপুত্রগণের এইরূপ বিবরণ পাওয়। যায়। 
“উত্জয়াস্ত বসিঠ্ঠস্ত সপ্তা জায়স্ত বৈ সুতাঃ | 
রজোগাত্রোক্ধবাহুশ্চ শরণশ্চানঘন্তথ]। 
সুতপাঃ শুক্রইত্যেতে সর্ব সপ্তর্যয়ো মৃতাঃ ॥” (গেরুড় ৫1১৬) 
বসিষ্ঠপ্রমুখ তরি) বসিষ্টপুরতঃ | বশিষ্টখধি যে কার্যে অগ্রণী। 


বসিষ্ঠ প্রাচী (ত্ত্রী ) জনপদভেদ। 
বসিষ্ঠশফ (পুং ক্লী) সামভেদ। (লাট্যাৎ ১৬৩১) 
বসিষ্ঠসংসর্প (পুং ) সন্াসীভেদ। ( আঙ্বণ জৌ” ১০২২৫) 


তারিণীপুজনং ধিদ্য। কুলকে।টিং সমুদ্ধরেৎ। 
নৃত্/ত্তি পিতরঃ সর্ব্বে গাথাং গায়স্তি তে মুদা 


অপি নঃ স্বকুলে কশ্চিৎ কুল্ঞানী ভবিষ্যতি। 
স ধস্তঃ স চিরভ্ঞানী স কবি; সচ পণ্ডিত; ॥ 
চন ০ ০ ধর 
মহ্থাচীমক্রমাচারৈত্তারিণীং যঃ সদ ভে ॥ 
এতন্মিম্‌ পরমাচারে তুলামেয দয় মুনে। 
প্রাধান্যং যোধিতাং কিন্তু দেবাদেব ন নংশয়ঃ ॥ 
বতে। হি যোধিতে। দেছে সর্ববদেষস] সংস্থিতিঃ। 
অতঃ পুজা নর্ধান্ তাসাং প্রাধান্তমুচাতে ॥ 
ঞঃ রঃ ্ ৬ 
প্ীেযামেখ গীঠানাং প্রধানং যৌনিগীঠকম্‌। 
তত সম্পৃজিত| দেবী ঝিত্যেষ প্রসীদতি ॥” 


(চীনাচরক্রম ) 


[ ৭১৯ ] 








বসিষ্ঠসংহিতা [ট্্রী) ধর্শশীস্রবিশেষ। উনবিংশসংহিতার 
মধ্যে একখানি সংহিতা, বসিষ্ঠ মুনি এই সংহিতা প্রণয়ন করেন, 
এইজন্য ইহার নাম বসিষ্সংহিতা হইয়াছে। এই সংহিতা 
২* অধ্যায়ে সমাপ্ত । ইহাতে প্রথমে ধর্শ ও ধর্পের লক্ষণ, 
বর্ণাশ্রমধর্ণা, সদাচার প্রভৃতি নানাবিধ বিষয় বর্নিত আছে। 
“অথাতঃ পুরুষনিঃস্রেযসার্থং ধর্মমজিজ্ঞাসা । জ্রাত্বা চানুতিষ্ঠন্‌ 
ধার্শিকঃ প্রশন্ততমো ভবতি।” ( বসি্সংহিতা ১1১) 
২ যোগবাসিষ্ঠ। যোগবাসিষ্ঠও বসিষ্ঠসংহিতা নামে 
বর্ণিত হইস়্! থাকে। 
বসিষ্ঠসিদ্ধান্ত (পুং) জ্যোতিযোজ সিঙ্ান্ত গ্রস্থবিশেষ। 


বসিষ্ঠাঙ্ুশ (পুং) সামতেদ। 
বসিষ্ঠানুপদ (পুং) সামভেদ। 


বসিষ্ঠাপবাহ (পুং) সরম্থতীনদী তীরবর্তী একটা স্থান। 
বিশ্বামিত্রের ক্রোধ হইতে বশিঠকে রক্ষা করিবার মানসে সরস্বতী 
এখান হইতে বশিষ্ঠকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন। 
বসিষ্ঠোপপুরাণ (ক্লী) একখানি উপপুরাণ। দেবীভাগবতে 
এই পুরাশের উল্লেখ আছে। কেহ কেহ ইহাকে বাশিষ্ঠ লৈঙ্গ- 
পুরাণ বলিয়া থাকেন। 
বসীয়স্‌ (তরি) ধনবান্। (কাঠক ২৪৭) 
বস্তু (ক্লী) বসত্যনেনেতি বস (শৃ-ন্থু শ্লিহীতি। উপ্‌ ১১১ ) 
ইতি উ। ১রত্ব। ২ ধন। 
“বলমার্তভয়োপশীস্তয়ে বিদ্যাং সতকৃতয়ে বহুশ্রুতম্‌। 
বন্ন তস্ত বিভোর্ন কেবলং গুণবত্তাপি পরপ্রয়োজনম্‌॥” 
(রঘু ৮৩১) 
৩বৃদ্ধৌষধ। ও শ্তাম। (মেদিনী) ৫ হাটক। (বিশ) 
৬জল। (উজ্জবল)(ত্ত্রী)প্দীপ্তি। ৮বৃদ্ধৌষধ। (শব্রয্া”) 
৯ দক্ষের কন্তাবিশেষ। দক্ষকন্তা বন্থু ধর্মপত্ঠীদিগের মধ্যে 
অন্ততম। (বিষুণপুত ১/১৫।১০৫ ) (তরি) ১০ মধুর । ১১ শুছ। 
বস্থ (পুং) বসতীতি বস-উ। ১ বকবৃক্ষ। ২ অনল। ৩ রশ্মি। 
৪ গণদেবতাবিশেষ। এই গণদেবতার সংখ্যা আটটা । যণা-- 
ধর, ধরব, সোম, বিষুঃ, অনিল, অনল, প্রত্যুষ ও প্রভাস । এই 
আটজনই প্রসিদ্ধ অষ্টবন্থ। 
“ধরো! ঞবশ্চ সোমশ্চ ৰিষুশ্চৈেবানিলোইনলঃ | ৪ 
প্রত্যুষশ্চ প্রভাসশ্চ বসবোহষ্টৌ ক্রমাৎ স্বতাঃ ॥* (ভরত ) 
খগ্থেদসংহিতায় বন্থগণের উল্লেখ দেখ! যায়। পুরাণাদি 
শান্তর গ্রন্থেও তাহারা অষ্ট সংখ্যক বলিয়া! কীর্তিত। এই দেব- 
গণের প্রভাব ও কাধ্যকারিত! সম্বন্ধে মহাভারতে ভীন্মোপাখ্যানে 
যথেষ্ট বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু বৈদিক বিবরণ অনুসরণ করিলে 
তাহাদিগকে এক একটা প্রর্তিতত্বের নিবাসভূত-দেবতা 


বহ্‌ [ ৭২ 


বলিয়াই বোধ হয়। আমরা খক্সংহিতায় স্থলবিশেষে বন্থুগণকে 
আপ্‌, ফ্রব, সোম, ধর, জনিল, অনল, প্রভাস ও প্রত্যুষ প্রত্ৃতি 
প্রকৃতিপুঞ্জের নিয়ামক কর্তৃবপে দেখিতে পাই। রামায়ণে 
এই বন্থুগণ অদিতির পুত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। খক্সংহিতার 
২1২৭1১৯, ৭৫হ1১-২, ৮১৮১৫ স্থলে তাহার আদিত্য বলিয়াই 
পরিগণিত। আবার কোথাও তিনি অগ্নি ৫1৩1১, ৫1২৪।২, 
€1৫১1১৩) কোথাও মরুদগণ 8৫৫1৮, ৬৫০৪5 ৭৩৬৯৭ ) 
কোথাও ইন্ত্র ১১১০৭, 81৩২১৪, ণাও১৩) কোথাও উষা 
৬৬৪।১, কোথাও অঙ্বিদ্বয় ১/১৫৮।১ ) কোথাও "রুদ্র ১8৩৫ 
এবং কোথাও বা৷ বায়ু 91৪০৫ রূপে উক্ত হইয়াছেন। উক্ত 
সংহিতার ১১৬৩২ মন্ত্রে দেখা যায় যে, বন্গণ সুর্য হইতে 
অশ্বাকে নির্মাণ করিয়াছিলেন । ২1৩৪ মন্ত্রে তাহাদিগকে 
ব্ুতাক্ত বহিতে ( স্বরূপ অগ্নি ) উপব্শন করিবার জন্ত আবাহন 
করা হইয়াছে॥। বাজসনের়সংহিতার €1১১ মন্ত্রে তাহারা 
অষ্ট সংখ্যক গণদেবতা) ২৫ ও ১১৫৫ মন্ত্রে আদিত্য ও রুদ্র ) 
৮1১৮ মন্ত্রে নিবাসপ্রদ দেবগণ এবং অর্ব্ববেদের ”অস্মিন্‌ বন 
বসবে! ধারয়ৰিন্্ঃ পুষা বরুণ মিত্রো অগ্নিঃ। ইমমাদিত্যা 
উত বিশ্বে চ দেবা উত্তরশ্মিন জোতিঘি ধারয়স্ত ॥” (১1৯১) 
মন্ন পাঠ করিলে জানা যায় যে, উক্ত গণদেবতারা ধরার 
নিষ়ন্থা ছিলেন । তীহাবা ধনরক্ষক এবং ইন্দ্র ও অগ্নি প্রতৃতির 
অনুগত সহকারী। নায়ণীচাধ্য উল্ত মন্ত্রের ভাষ্যে বসুগণের 
এইরূপ ব্যুৎ্পত্তি করিয়াছেন $-- 

«অশ্মিন জনে সর্ধবসম্পদাদি ফলকামে বসবঃ নিবাসহেতুভূতা 
এতৎসংজ্ঞা দেবা। বসু অভ্ভতিলধষিতং ধনং ধারয়স্ত স্থাপয়স্ত। 
ধৃঞ্চ ধারণে অন্মাৎ গিচ, বসব ইতি | বস নিবাসে। শন্ব শ্লিহি- 
ব্রপ্যসিবসিহনিক্লিদিবদ্ধিমনিভ্যশ্ট €( উপ. ১১১) ইতি উপ্রত্যয়ঃ। 
তত্র ধান্যে পি (উপ. ১১০) ইত্যন্ুবৃত্তেঃ ঠ্রিংত্যা দিনিতাম্‌ 
ইতি আছ্যদানুত্বম্‌)” । বন্গুগণের এই ধনাধিপত্য হেতু তাহারা 
পরবর্তিকালে বিষু ও কুবের রূপে কল্পিত হইয়াছেন । 

এই বন্ুগণ পিতৃবিশেষ। মনুনংহিতায় লিখিত আছে, 
শাক্ষকালে পিতৃগণের বন্বাদদিরূপে ধ্যান করিতে হয়। 

“বস্ন্‌ বস্তি বৈ পিতন্‌ কদ্রাংশ্চৈব পিত্কামহান্‌। 

প্রপিতামহাংস্বাদিতযান্‌ শ্রুতিরেষ। সনাত্তনী ॥৮(মন্ু ৩। ৮৪) 

উক্ত ক্লোকের টীকায় কুল্ল,ক বিখিয়াছেন। 'ষস্মাৎ পিত্রাদয়ো 
বস্বাদয় ইতি এষা অনাদিভৃতা শ্রাতরন্তি অতঃ পিত্‌ন্‌ বস্বাখ্য- 
দেবান্‌ পিতামহান্‌ কুদ্রান্‌ প্রপিতামহানাদিত্যান্‌ মন্বাদয়ো বদস্তি 
ততশ্চ সিদ্ধাবোধনবৈয্থ্যাৎ শ্রাদ্ধে পিত্রাদয়ো বস্বা দিরূপেণ ধ্যেয়া 
ইতি বিধি; কল্যতে। অতএব পৈঠীনসিঃ-য এবং বিদ্বান্‌ 
পতন য্জতে বসবো রুদ্রা আদিত্যাশ্চান্ত গ্রীতা ভবস্তি ।/ 


] বন 


শ্রীমস্তাগবতে লিখিত আছে, দক্ষ প্রজাপতি হষ্ঠমন্বস্তরে 
দ্বিতীয় জন্মে অসিক্বীর গর্ভে যষ্টি কন্ঠা উৎপাদন করেন। এই 
সমস্ত কগ্ঠাই গ্রজাপতিগণকে প্রদত্ত হইয়াছিল । তন্মধ্যে ধর্মকে 
দ্রশটী কন্যা দান কর। হয়। উক্ত দশ কন্যার নাম যথা,- -তানু। 
লম্বা, ককুৎ, বামি, বিশ্বা, সাধ্যা, মরুত্বতী, বনু, মুহুর্তা ও সন্কলা | 
ইহাদিগের মধ্যে বনু নায়ী কন্তার গর্ভে আটগপুত্র উতৎপর হয়। 
এই আট পুত্রই অষ্টবন্থ। এই অষ্টবনুর নাম ষণা,--দ্রোণ, 
প্রাণ, ধ্রুব, অর্ক, অগ্নি, দোষ, বাস্ত ও বিভাবস্থ। ড্রোণের 
অভিমতী নায়ী পত্ধীর গর্ডে হর্য, শোক ও ভয় প্রভৃতি পুত্র জম্মে। 
উঞ্জন্বতীর গর্ভে প্রাণের ছুই পুত্র উৎপন্ন হুয়। তাহাদের নাম-_- 
নাযু ও পুরোজব। ধারণী পত্বীতে গ্রুবের পুর নামে একটা 
পুত্র হয়। বাসন! নায়ী পতীতে অর্কের তর্ধাদি পুত্র জন্মে। 
অগ্নি হইতে বস্ধারার গর্ভে দ্রবিণক প্রভৃতি পুত্র উৎপন্ন হয়। 
শর্বরীর গর্ভে দোষ হইতে এক পুত্র জম্ম, এই পুত্র হরির অংশ- 
স্বরূপ, উহার নাম শিশুমার। বাস্ত হইতে আঙগিরসী নায়ী 
পত্ঠীতে বিশ্বকর্মার উত্তব ৷ বিশ্বকর্্া চাক্ষুষ নামধের় মনু হইতে 
উৎপন্ন । মনুর পুত্র বিশ্বদেবগণ ও সাধ্যগণ। বিভাবন্থ হইতে 
উষা নারী পত্বীর গর্ভে তিন পুত্র জম্মে, তাহাদিগের নাম,-_বৃষ্ট, 
রোচিষ ও তপ। 

মহাভারতের দ্রানধর্টে অষ্-বন্থুর এইকধপ নাম নির্দি্ 
হইয়াছে, যথা--ধর, ফব, সোম, সাবিত্র অনিল, অনল, 
গ্রত্যুষ ও প্রভাষ। 

আগ্নিপুরাণে অষ্ট বন্থুর নামনিরুক্তি ও বংশবিবৃতি এইরূপ 
দেখিতে পাই । নাম যথা,-আপ, ঞ্ুব, সোম, ধর, অনিল, 
অনল, প্রতাষ ও প্রভাস । ইহা মধো আপের পুত্র বৈতওয, 
শ্রম, শান্ত ও মুনি । এুবের পুত্র লোকাস্তকারী কাল। পসোঁমের 
পুত্র বঙ্চাঃ। ধরের পুত্র দ্রবিণ, হুত, হব্যবহ, শিশির, প্রাণ ও 
রমণ। অনিলের পুত্র পুরোঞজব ও অবিজ্ঞাত। অগ্নির ব! 
অনলের তনয় কুমার । ইনি শরস্তম্ে জন্মগ্রহণ করেন। শাখ, 
বিশাখ, ও নৈগমেয় এই তিনজন কুমারের পৃষ্ঠজ। উত্তর 
কাঙ্তিকেয় ও যতি সনৎকুমার কৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন। গ্ত্যুষ 
হইতে দেবল এবং প্রভাস হইতে বিশ্বকর্মার জন্ম। এই বিশ্বকর্মাই 
দেবশিল্পী। ইহা হইতেই বিবিধ শিল্পের আবিষ্কার । 

দেবীভাগবতে অষ্টবন্থর এইরূপ বিবরণ লিপিবন্ধ হইয়াছে। 
এক সময় অষ্টবন্থ স্ব স্ব পত্ৰীসহ স্বেচ্ছাবিহারে বাহির হইয় 
ঘটনাক্রমে বশিষ্টাশ্রমে আগমন করেন। পৃথু প্রভৃতি বন্ুগণের 
মধ্যে গ্কৌ নামধেয় প্রধান বসুর পত্ধী বশিষ্ঠধেন্ত নন্দিনীকে 
দেখিয়া স্বামীর কাছে তাহার পরিচয় জিক্ঞাসা স্্র্রেন। শ্ামী 
স্থৌ প্রত্যুন্তরে বলেন। প্রিয়ে! এই প্রধান! ধেনুর গ্রতু মহর্ষি 
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বশি্। 'নারী হউক, পুরুষই হউক, এই বের  ষধ পান করিলে, 





অযুত বর্ষ পরমাযু লাভে সমর্থ হয়। তাহার যৌবন কখন নষ্ট 
হয় না, হুপ্ধপানের গুণে যৌবন চিরদিনই সমান থাকে । 

বন্ুর কথা গুনিয়া বস্থপড়ী বগিল, মহাভাগ 1 এই ধেনু- 
হথ্ধেকস যদি এমনি গুণ, তবে মতত্যলোকে আমার একটা সুন্দরী 
সী আছে; সখী আমার রাজর্ষি উণীনরের তনয়া; তাহারই 
জন্য এই কামহুঘা নন্দিনী ধেস্থুকে লইয়া চল। ইহার দুগ্ধ পান 
করিয়া মর্ত্যধামে একমাত্র আমার সেই সথীই জরারোগহীন 
হইয়া স্ৃথে স্বচ্ছন্দ কাল কাটাইবে। পত্বীৰ অনুরোধে অন্ঠান্য 
বন্ুগণের সাহায্যে বস্থু গো, বশিষ্ঠের অজ্ঞাতসারে ছা 
ধেনু হরণ করিল । 

এপ্দিকে তপোধন বশিষ্ঠ বন হাতে ফলাহরণ করিয়া মাপ্রমে ; 
আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন নন্দিনী নাই, নন্দিনীর বৎসটীও 
নাই। কে তাহার্দিগকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে । বশিষ্ঠ 
তখন কাননে কন্দরে নন্দিনীর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। 
বু অন্ুসন্ধানেও নন্দিনী মিলিল না, তখন নেই শান্ত দাস্ত 
জিতেন্ছরিয় মহর্ষির মনে ক্রোধের উদ্রেক হইল। তিনি ধ্যানে 
জানিলেন, বন্্রগণ তাহার আশ্রমধেন নন্দিনীকে অন্যায় ভাবে 
হবিয়া লইয়াছে। আর কি রক্ষা আছে ! অমনি মুনির মুখ হইতে 
আমোঘ অভিশ[প নির্গত হইল। খষি বলিলেন, আমায় অবজ্ঞা 
করিয়া বন্তগণ ষখন আমার আশ্রমধেনু অপহরণ করিয়াছে, তখন 
তাহাদিগকে অচিবাৎ মনুষ্যযোনিতে জন্ম লইতে হইবে। 

বশিষ্ঠ এইবপ অভিশাপ দ্বিলেন। তখন সেই শাঁপ-বিবরণ 
জানিতে পারিয়া অতিশপ্ৰ বস্থুগণ ছুঃখিতমনে সেই খধির প্‌- 
প্রাস্তে উপনীত হইলেন এবং খধির শরণাপন্ন হইয়া অনেক 
অনুনয়-বিনয়ে তাহাকে প্রসাদিত করিতে চেষ্টা করিতে লাগি- 
লেন। তখন খষি তাহাদিগকে বলিলেন, আচ্ছা, আমার 
প্রসা্দে সম্বত্সর মধ্যেই তোমরা শাপমুক্ত হইতে পারিবে। 
তবে তোমাদিগের মধ্যে থে বন্থ আমার নন্দিনীকে হরণ 
করিয়া লইয়াছিল, মাত্র তাহাকেই দীর্ঘকাল মনুষা-লোকে 
বাস করিতে হইবে। 

খধষির কথায় বন্গগণ আর আপত্তি তুপিলেন না, তাহার৷ 
খধি-বার্য তঙ্গীকার করিয়া সকলেই বশিষ্ঠাশ্রম হইতে বাহিব 
হইলেন যাইতে যাইতে পথি মধ্যে সরিৎ-গ্রবরা গঙ্গার সহিত 
তাহাদিগের সাক্ষাৎ হইল। অভিশাপ বশে এই সময় বন্থুগণের 
মহিমা! বিলুপ্ত, স্বদয় চিন্তার জর্জরিত। তাহারা পাবনী 
গঙ্গাকে দেখিয়াই প্রণাম করিলেন এবং প্রণামাস্তে বলিলেন, 
দেবি! আমর! খষির শাপে হতমাহাত্্য হইয়াছি। হায়! 
আমরা সুষ্ধীভোজী দেব হইয়া কি করিয়া এখন যে মনুষ্য- 
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যোনিতে জন্ম লইব, তাহাই আমাদের মহাচিস্তা হইছে 
তাই বলি, হে সরিৎশ্রেষ্ঠে ! মান্থষী হইয়া আপনিই আমাদিগকে 
উৎপাদন করুন। হে নিম্পাপে! রাজর্ষি শাস্তন্ এখন এ 
ভূমণ্ডগের নায়ক। আপনি গিয়া তাহারই ভার্যা ইউন। 
আপনার জঠরে আমরা এক এক করিয়া জন্মিব। জাতমাত্র 
আপনি আমাদিগকে এক একটটী কবিয়৷ জলে ফেলিয়া িবেন। 
এইবূপ করিলেই স্বল্নকাল মধ্যে আমাদিগের শাপমুক্ত হইবে। 
গঙ্গাকে এইরূপ অনুরোধ করিয়া বন্থগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান 
করিলেন। গঙ্গাদেবীও এ সম্বন্ধে বার বার চিন্তা করিতে 
করিতে তথা হইতে চলিয়া গেলেন। (দেবীভ।গবত ২।০২৪-9৪) 
৫ যোক্ত,। ৩ রাজা । ৭ ধনাধিপ, কুবের। (বিশ্ব) 
৮ সাধু; সজ্জন ( শবরত্বা" ) ৯ পীতমুদগ । ১০ বৃক্ষ হহেমচন্দর ) 
১১ পৃক্ষরিণী 1 (সিদ্ধাকৌ” উণাদিবৃত্তি ) ১২ শিব। ১৩ স্র্ণা 
( অনেকার্থকোষ ) ১৪ বিষুঃ। 
প্বসুপ্রদো বাসুদেব বস্ুরন্ুমনা হরি 1* (মহাঁভা ১৩।১৪ ৯৮৩) 
বিসস্তি ভূতান্াত্র এতেষু স্বয়মপীতি বন্থঃ।' ( শান্করচাষা ) 
১৫ কুলীন কায়স্থের পদ্ধতিবিশেষ। 
১৬ অষ্ট সংখ্যা । যথা,__ 
পযুগমাগিককৃতভূতানি ষগ্ম,ন্োরস্থরদ্ধয়োঃ।” (তিথাদিতষ্ই) 
১৭ বকুল, চলিত বৃহদ্‌ বোল বা সরী। ইহার পর্য্যায়,_ 


*শিবমন্লী পাশ্ুপত একাষ্রীলো৷ বুকো বস্ুঃ ॥৮ 
(ভাবগ্র” পূর্ব ১ ভাগ) 


বন্থক (ক্রী) বন্ুবৎং কায়তীতি কৈ-ক। ১ সাম্তরলরণ। 


পাংশু লবণ। ৩ বান্তক। ৪ রৃষ্ণাগুর। 
৫ ক্ষারলবণ। (ভাবপ্র* ) (পুং) বন্গুঃ হুর্ন্তননাা কায়তীতি 
কৈ আতোহমুপেতি কঃ। ৫ অর্কবৃক্ষ । ৬ শিবমন্প। | (মেধিনী) 
৭ পুষ্পবিশেষ। এই পুষ্প শ্বেত ও রক্তভেদে ছুই প্রকার। 
পর্য্যায়--বস্ু, শৈৰ, বক, শিবমল্লিকা, পাঁশুপত, শিবমত, 
স্থরেষ্ট, শিবশেখর | গুণ--কটু, তিক্ত, উষ্ণ, পাকে শীতল, দীপন, 
মন্জীর্ণ, বাত ও গুল্সনাশক। শ্বেত পুষ্প--রসায়ন। (রাজনি?) 
৮ রক্তার্ক। ৯ মন্দারার্ক। ১* গীতমুদগ । ( বৈগ্তকনি* ) 


(অমর) ২ 


বণ্তবর্ণ (পুং) বস্থক্র গোত্রসন্তৰ খষিভেদ | ইনি খকৃসংহিতার 


১০ ম্গুলের ৬৫-৬৬ স্ক্তের মন্ত্র খষি। 


বন্থকল্প, এক জন প্রাচীন কবি। ইনি স্থীয় গ্রন্থে কেশট, কাণ্ড 


যোগেশ্বর ও রাজশেখর কবির উল্লেখ করিয়াছেন । 
এক জন প্রাচীন কবি। 
বন্ুকীট পে) বস্থনি ধনে কীট ইব প্রার্থকত্বাৎ। যাচক। (হারাণ) 


বন্ুকৃৎ (পুং) বন্ুক্র গোরসন্তৃত খবিতেদ। ইনি খগ্বেদের 


১০ম মণ্ডলের ২*-২৬ সুক্তের মন্ষ্টা খষি। 


বস্থধা 


| ৭২৩ ] 


বন্থধার৷ 





পপ এ পপ 


কংসের আদেশে ছয়টা প্রস্থত বালককে শিলাতলে নিঃক্ষেপ 
করিয়া নিহত কর! হইল। সপ্তমগর্ভ যেগমায়৷ কর্তৃক রোহিণীর 
গর্ভে সধ্চারিত হইয়াছিল। দেবকীর অষ্টম গর্ভে ভগবাঁন্‌ 
শরীক জন্ম পরিগ্রহ করেন। এ সময়ে গোকুলে নন্দপত্তী 
মশোদার গর্ভে বিষ্ুশরীবসম্তবা যোগনিদ্রা আবির্ভ.ত হন। 
_বস্থদেব রাত্রিজাত স্বীয় অষ্টম পুত্রকে শ্রীবংসলাঞ্কিত ও 
দিব্যলক্ষণসম্পন্ন দেখিয়া কংসভয়ে ভীত হইয়া বলিলেন, হে 
অধোক্ষজ! এরূপসংহার কর। তোমার অগ্রজাত আমার 
জোষ্ঠ পৃত্রগুলিকে দুর্বৃত্ত কংস নিহত করিয়াছে । বস্থুদেব 
বাক্যে নারায়ণ স্বীয় রূপ সংহার করিয়া বলিলেন, পিতঃ! 
গোপপতি নন্দকে আমার পিতৃত্বে অনুমোদন করিয়া আমাকে 
অগ্ভই তাহার গৃহে লইয়া চলুন। তদনুসারে পুত্রবৎ্সল বস্থদেব 
শ্লীকষ্ণকে ক্রোড়ে লইয়া যমুনা অতিক্রমপূর্বক দ্রুতপদে 
গোকুলাভিমুখে প্রস্থান কবিলেন এবং যশোদার অজ্ঞাতসারে 
সেই গৃহে স্বীয় পুত্রকে বাখিয়া তাহার কন্তাকে গ্রহণপুর্ববক 
স্বীয় আলয়ে 'প্রন্যাবৃত্ত হইলেন । অনন্তর কংস সমীপে উপস্থিত 
হইয়! হ্গীয় কণ্ঠারদর প্রসবেব বার্তী জ্ঞাপন কবিলেন। 
[ কংস ও রুষ্ দেখ । ] 
শীকষ্ণ যখন দ্বারকায় রাঁজা হন, তখনও বস্থদেব ও দেবকী 
জীবিত ছিলেন। বিষুপুরাণ মতে, বস্থদেবের মৃত্যু হইলে 
দেবকী ও রোহিণী একএ চিতায় শয়ন কবিয়াছিলেন। 
ব্সদেবত (ক্রী) ১ ধনিষ্ঠানক্ষত। (বৃহত্সৎ ৮২২ )( পুং) 
হ বন্মুদেব | 
বন্থদেবতা! (স্ত্রী) বসবো দেবতা যস্তাঃ। ধনিষ্ঠানক্ষত্র। 
“দেব্পত্রাস্তাথেবান্যা দেবাশ্চ বন্থদেবতা |” (হরিবংশ ১২২৩৫ ) 
বন্তদেবপ্রনাঁদ, সচ্চদানন্দানুভবপ্রদদীপিকা প্রণেতা । 
বন্থদেবব্রল্মগ্রসাঁদ ( পুং ) গ্রস্থকারভেদ। 
বহ্থদেবস্তৃ (পুং) বস্থুদেবাৎ ভবতীতি তূ-ক্ষিপ। শ্রীকৃষ্ণ । 
বন্থদেবাত্মজ (পুং) বগ্দেবস্যাত্মলঃ। শ্রীকৃষ্ণ । 
বহ্থদেব্য। (তরী) ১ ধনিষ্ঠানক্ষতর। 
বস্তদৈব (ক্লী) ধনিষ্ঠানক্ষত্র । (বৃহতৎসৎ ৭১১) 
বন্থদৈৰত (ক্লী) ধনিষ্ঠানক্ষত্র। (বৃ স” ১৫৩০ 
বন্থুদ্রুগ (পুং) উদ্শ্বরবৃক্ষ, যক্জডুম্ুর গাছ। ( বৈচ্যকনি” ) 
বন্থধর, এক জন প্রাটীন কবি। 
নস্থুধরা কী) বৌদ্ধ ভিক্ষুকভেদ। 
বস্ধন্মন্‌ €পুং) রাজভেদ। (ভারত কর্ণপর্বব ) 
বস্তধন্মিকা (স্ত্রী) ক্ষটিক। 
বহৃধ। (ম্্ী) বস্নি রত্ধানি দধাতি ধারয়তীতি ধা-ক। সুবর্ণা- 
দীনামাকরত্থাৎ তথাত্বং। পৃথিবী । 


ও পল পাপা পিপাসা স্পস্ট) শী পপি স্পা 4 পাশ টি 





্সকস্ 


“রাজ্যে সারং বন্ুধা বন্থধায়াং পুরং পুরে সৌধং? 
সৌধে তল্পং তল্লে বরাঙ্গনাঙ্গসর্ধবস্বম্‌ ॥* (সাহিত্যদ* ১০পবি:) 
বন্থ ধনং দধাতি ধত্তে ইতি ধা-কিপ। (ব্রি) ২ ধনদাতা। 
“বন্থুশ্চেতিষ্টো বন্ুধাতমশ্চ |” ( শুরুযজূণ ২৭।১৫ ) "বনুধাতমঃ 
বস্গনাং ধনানাং দাতৃতমঃ, ( মহীধর ) & 
বন্থধাখর্জ্বরিক! (ত্ত্রী) বনুধাজাতা খর্জুরিকা। ভূর্জ,রিকা, 
খর্জভুরীবুক্ষ, ছোট খেজুর গাছ। (রাজনি”) 
বহধাধর (তরি) ১ পর্বত। ২বিষ্র সহ নামের অন্তর্গত 
নামভেদ। 
বস্থধাধিপ (পুং) বন্ধায়াঃ অধিপঃ। রাজা, পৃথিবীপতি, 
বস্থধাধিপতি। 
বস্থুধাধিপত্য (কী) বন্ুধায়াঃ আধিপত্যং | বন্ধার আধি- 
পতা, রাজত্ব । 
বন্ধান (তরি) ধনরক্ষা। (শুর্লুষজূঃ ২১৪৮ ভাষ্যে মহীধব ) 
বন্থধাপতি (€পুং) বন্গধায়াঃ পতিঃ। পুথিবীপতি | 
বন্থধাপরিপাঁলক (পুং) বসুধায়াঃ গরিপালকঠ। 
পালনকারী, রাজা | যিনি বসুধা পরিপালন করেন । 
বন্থধাপাল (পুং) বস্গধাপালনকারী। 
বস্ধধার (তরি) পর্বতভেদ । ( মার্কপুণ ৫৫1৭ ॥ 
বনস্থধার] (স্ত্রী) বঙ্গুবত রত্বুত্তৈব ধারা যশো যস্তাঃ। ১ জিন- 
শক্তিবিশেষ | পর্যায়--তারা, মহাভী,ওক্কার, স্বাহা, শ্রী,মনোবমা, 
ারিণা, জয়া, অনস্তা, শিবা, লোকেশ্বরী, আত্মজা, খদূরবাসিনী, 
ভদা, বৈশ্া, নীলসরস্থতী, শঙ্খিণী, মহাতীবা, ধনংদাতা, ত্রালা- 
১ন।। (হেম) বস্নাং বত্বানাং ধাবা সন্ভতিযত্র । 
পুরী । ( শবামালা ) ৩ তীর্থবিশেষ। 
“তাতো গচ্ছেত দন্মজ্ঞ বন্থধাব মভিষ্টতাং । 
গমনাদেব তস্তাং হি হয়মেধমবাপ্ন,য়াৎ ॥” (ভারত ৩৮২৭২) 
বসোশ্চেদিরাজন্ত প্রিয়া ধাবা,বস্ুনে! দ্বতস্ত বা ধারা । ৪ চেদি- 
বাজ বসুর উদ্দেশে ঘ্বতের যে ধারা দেওয়া হয়, তাহাকে বস্থধারা 
কহে। নান্দীমুখ শাদ্ধে বস্থুধাবা দিতে হয়। এই ধারা চেদি- 
রাজ বন্থুর অতিশয় প্রিয়া, এই জন্ত ইহাকে বন্ধারা কহে। 
দ্রেওয়ালের ভিত্তিতে এই ধারা দিতে হয়। না্দীমুখ শ্রা্ছে 
প্রথমে ষষ্টামাকগেয়াদিব পুজা করিয়া বন্থধারাঁ দ্বে। বন্ধু 
ধারার পর শ্রাদ্ধ কবিতে হয়। ৪ 
“বস্থ ড্রব্যং ঘুতমাজ্যমমৃতং হবিকামিকম্‌। 
তশ্ত ধারা সদা দেয়া বলোধাঁরা হি সা মতা ॥ 
ইতি দেবীপুরাণোক্তবচনাৎ বনস্থনে৷ ঘৃতস্য ধাবা । 
ৃদ্ধিশরান্ধপূর্বকর্তব্যচেদিরাজবসদ্দেশ্তে কুড্ালগ্রঘ্বতধারা যথা 
ছন্দোগপরিশিষ্টে কাত্যায়ন:__ 


১, 


বন্থধা- 


২ কুবের- 





বন্দে 
বহৃদীবন্‌ (ব্রি) বস্দা। ধনদানকারী। 


বস্তু (পুং) ধীন্্র গোত্রসম্ভব খধিতেদ। ইনি খক্মংহিতার ; বন্থৃদেয় (লী) অভিমত ধনপ্রদান। “মনো বন্মুদেযায় কৃ" 


১০ মণ্ডলের ২৭, ২৯ ও ২৮ সুক্তের কিয়দংশের মন্ত্র খষি। 
২ বাসিষ্ঠ গোত্রজ খধিতেদ?। ইনি ধক্সংহিতার ৯ মণ্ডলের 

৯৭স*ছৃক্তের ২৮-৩* মন্ুদরষ্টা। 

বন্বক্র(প্ী), এক জন বৈয়াকরণ। গণরত্বমহোদধিতে ইহার 
উল্লেখ আছে । 

বন্থগুণ্ড, সিদ্ধান্তচন্জ্িকা, স্পন্নসথত্র ও স্পন্দকারিকা-রচয়িতা। 
ইনি ভট্ট কল্পট ও রাঁজানক শ্রীরামের গুরু । সর্বদর্শনসংগ্রহে 
ইঙ্ঠাব উল্লেখ দেখা যায়। ইনি বন্ুগুপাচাধ্য নামে প্রসিদ্ধ। 

বন্থচন্দ্র ( পুং ) মহাভারতোক্ত ব্যক্তিভেদ। (ভারত দ্রোণপ* ) 

বন্থচারুক (কী) স্বর্ণ। ( বৈষ্চকনি”) 

বস্তৃছিদ্র! (স্ত্রী) মহামেদা। (রানি? ) 

বন্থুজিৎ (ব্রি) বঙ্জয়কারী। ( অথ্ধব ৫1২১৯) 

বন্থত। (জী) বন্গুসবা। ধনবস্তা। (খক্‌ ৬১১৩) 

বন্তুতাতি (স্ত্রী) ধনবিস্তার। বস্থৃতাতি বন্থনাং ধনানাং 
তাতিঃ বিস্তারঃ তনোতেঃ ক্তিনি। (খক্‌ ১/১২২।১২ সায়ণ ) 

বস্তৃততি ( স্ব) ধনলাভ। “সনো অগ্য বন্গৃভতয়ে ক্রতুবিদ্” (খক্‌ 
৯৪৪1৬ ) 'বন্ুত্ডয়ে ধনলাভায়” ( সায়ণ ) 

বন্গুত্ব (্রৌ) বসোর্ভাবঃ ত্ব। বন্থর ভাব বা! ধশ্ম। খেক ১০৬১।১২) 


বন্থত্বন (ক্লী ) বাদক, বন্থুতবুপ্ত | “শ্রবয়স্থরিভ্যো অমৃতং বন্- | 


ত্বনং” (খক্‌ ৭৮১৬ ) বিস্বত্বনং বাসকং বস্থতযুক্তং ( সায়ণ ) 
বন্দ €পুং) বস্থনি দদাহীতি দাক। কুবের। 
“সনন্দগে(পগ্ত গৃহং বাশায় বহদোপমঃ । 


অবতীধ্য ততো যানাৎ প্রবিবেশ মহাবলঃ ॥” 
(হরিবংশ ৮১1১৫) 


বস্তু ধনং দদাতীতি দা-ক। ২ বিষ্ুঠ। (ভারত ১৩/১৪৯৪২) 
(রি) ৩ ধনদাতা মাত্র। 
“অমোঘক্রোবহ্্ত্ত স্বয়ং কৃত্যান্থবেক্ষিতুঃ | 
আত্মপ্রত্যয়কোষস্ত বন্থুদৈব বন্ুদ্ধরা ॥” (ভারত ১২।১২০।৩০) 
বন্ুদত্ত (পুং) কথাসবিৎসগরোক্ত ব্যক্তিভেদ । (কথাস” ২১৫৩) 
বন্থুদত্তপুর (কী) নগরভেদ। ( কথাসরিৎসা” ২৯১৩৪ ) 
বন্দী (ত্রি)*১ ধনদায়িনী। ২ স্কন্দমাতৃভেদ । ৩ মালি নামক 
গন্ধর্কের গ্ত্ী। *( কথাসরিৎসা” ৭৫13১) 
বন্থুদান (ত্রি)১ ধনদান। (পুং) ২ বিদেহরাজভেদ । ( ভারত 
২৪।২৬) ৩ বৃছদ্রথের পুত্রভেদ। ৪ হিরণ্যরেতার পৃত্ততের। 
( ভাগবত ৫।২০।১৪ ) 


বস্থদামন্‌ ( পুং ) বৃহদ্রথের পুত্রতেদ। 
বন্দাম। (তত) স্ন্দমাতৃতেদ। (ভারত শলাপর্ক ) 


(খক্‌ ১৫৫1৯) “বস্থুদেয়ায় অন্মভ্যমভিমতপ্রদানায়' (সায়ণ ) 
বন্থদেব €পুং) বন্থনা ধনেন দীব্যতীতি দিব-অচ,। শ্রীকৃষ্ণের 
পিত! | পধ্যায়__আনকছুন্দুভি, শর, কৃষ্ণপিতা । (শব্দরত্বা” ) 
বন্গদেব পূর্বপুণ্যফলে শ্রীরুষ্ণকে পুত্ররূপে প্রাপ্ঠ 
হইয়াছিলেন। 
“্কশ্তপো বন্থুদেবস্ত দেবমাতা চ দেবকী। 
পূর্বপুণাফলেনৈব সংপ্রাপ শ্রীহরিং স্থৃতম্‌॥” 
(ব্রহ্মবৈবর্তপু শ্রীকৃষ্ণজন্মথণ ৭ অ০) [ কৃ দেখ] 
২ স্বনামখ্যাত কলিষুগরাজবিশেষের অমাত্যা। ইনি দেব- 
ভূতিকে হনন করিয়া স্বয়ং রাজত্ব করিয়াছিলেন। 
“শুলং হত্বা দেবতৃতিং কথোইমাত্ন্ত কামিনমূ। 
স্বয়ং করিষ্যতে বাজ্যং বন্থদেবো মহামতিঃ ॥৮ ভাগ” ১২।১।১৮) 
(ব্লী)৩ বসবো দেবতা যস্ত। ৩ ধনিষ্ঠা নক্ষত্র। 
“ঘোরা শ্রবণস্থাষ্ রং বন্থুদেবং বারুণঞ্চেব ।” ( বৃহতসংহিতা ৭১১) 
বন্থুদেব, মলমাসনির্য়তন্তরসার প্রণেতা । 
বস্থুদেব চক্্বংশীয় যছুকুলোদুব দেবমীঢ্ষ-তনয় শুরেব পুরভেণ | 
তিনি যদৃকুলপতি ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের পিতা এবং পাগুবমাতা 
কুস্ঠীদেবীর ভ্রাতা । জন্মকালে স্বর্গে ছুন্দুভিধবনি হওয়ায় তাহা 
অপর নাম আনকছুন্দুভি রাখা হয়। ইহাখ মাতাব নাম 
মহিষী। বন্থুদেব পিতার জোষ্টপূত্র, শুর, সুন্দর ও চন্দরজগাব 
তায় সমুজ্জল কান্তিশালী। | 
বস্থদেৰ পৌরবী, রোহিণী, মদিরা, ধরা, বৈশাখী, ভদী, 
স্ুনায়ী, সছদেবা, শান্তিদেবা, সুদেবা, দেবরক্ষিতা, বৃকদেবী, « 
দেবকী নামে বরবণিনী চতুর্দশপত্বী এবং সতন্ু ও বড়বা নামে 
ছুইজন পরিচারিকা বেশধারিণী ছিলেন। তাহার প্রথমা « 
জ্যোষ্ঠাপত্বী রোহিণী বাহলীকের কন্তা । উপবিউক্ত পর্থীগ্ের 
মধ্যে শেষ সাতজন আহুকপুত্র দেবকের কন্তা বিশেষ সৌভাগা- 
বতী ছিলেন। তন্মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠা দেবকীই মহাযশা শ্রীকৃঞ্চের 
মাতা। দেবকের ভ্রাতা উগ্রসেনতনয় কংস মথুরার রাজা। 
এই স্তরে বস্থধেব ঠাহার ভগিনীপতি। 
একদা মহধি নারদ কংস সমীপে আঘিয়! বলিল, মহারাড ! 
আমি ব্রহ্গার্দি দেবগণের মন্ত্রণায় জানিতে পারিলাম যে এই 
মথুরাপুরীতে দেবকী নামে তোমার যে পিতৃঘপা আছেন, 
তাহারই অষ্টমগর্ডজাত পুত্র তোমার মৃত্যুত্বরূপ হুইবেন। 
নারদেব মুখে আত্মবিনাশ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অস্থর কংদ 
দেবকীর গর্ডচ্ছেেনে কৃতসংকল্প হইলেন। তদন্ুসারে তিনি 
দেবকী ও বস্থদেবকে কারাবদ্ধ রাখিলেন। একে একে রাজা 
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বস্থধারা 





কুগুলগ্লাং বসোধা রাং সপ্তবারান্‌ দ্বতেন তু । 
কারয়েৎ পঞ্চবারান্‌ ৰ! নাতিনীচাং নচোচ্ছি তাম্‌। 
আহুশ্নানিতি শাস্ত্যর্থং জু তত্র সমাহিতঃ | 
ষড় ভাঃ পিভৃত্যন্তদনগ াদ্বদানমুপক্রমেৎ ॥” ( শ্রাদ্ধতৰ ) 
বনু শৰে ত্বত, চেদিরাজ বন্ুর গ্রীতিকামনায় দ্বৃতের দ্বারা 
পাঁচ বা সাতটা ধারা দিতে হয়। এই ধারা অনতিদীর্ঘ ও 


নাতিহবন্ হইবে । ভিত্তি দেশে নাভি পরিমিত স্থান হইতে বন্থধধারিন্‌ €ত্তি 


এই ধারা দিতে হয়। এই বন্ুধার! সাম, খক ও যন্ুর্কেদী্দিগের 
ভিন্ন ভিন্ন হয়। 

প্রথমে দেওয়ালে নাভিপরিমিত স্থানে ৭টী সিন্দুরের এবং 
তাহার নীচে ৭টী চন্দনের ফোটা দিয়! ঘ্বতের ধার! দিতে হইবে। 
সামবেদিগণ প্রথযে কোশী করিয়া! ঘ্ৃত লইয়৷ নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ 
পূর্বক বন্ুধারা দিবেন । মন্ত্র যথা 

দ্যদ্বর্চেো৷ হিরণ্যস্ত যদ্বা বর্চে। গবামুত। 

সত্যন্ত ব্রহ্গণো বর্চন্তেন মাংস সংস্গজামসি ॥* 

ন্তর্কেদিগণ নিয়োক্ত মঙ্তরে বন্থধারা দিবেন_ 

“বসোঃ পবিত্রমসি শতধারং বসোঃ পবিভ্রমসি সহস্রধারং 
দেবস্বা সবিতা পুনাতু বসে পবিভ্রেণ শতধারেণ সুত্ব! কামধুক্ষ। |” 

এই মস্ত পাঠ করিয়া এক একটী ধারা দিবেন। প্রত্যেক 


ধারা দিবার সময় এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। কিন্তু খগবেদী- । বন্দ ( পুং) রাজপুত্রভেদ। 


দিগের পৃথক্‌ ৭টা মন্ত্র দ্বারা ৭টী ধারা দিতে হইবে। খগবেদী- 
" দিগেব মন্তর। 


বহ্ৃমহ্ধর! 


এই সাতটা মন্ত্র বার ৭টা ধারা দিতে হুয়। পরে এই ত্বৃত 
ধারায় চেদিরাজ বন্গুর পুজা করিয়া “আফ্ুববশবযুবিশ্ব+ ইত্যাদি 
মন্ত্র জপ করিতে হয়। দেবীপুরাণে ৩৫ অধ্যায়ে বন্থধারার 
বিষয় লিখিত আছে, বাহুল্যতয়ে তাহা এই স্থলে উল্লেখ কর! 


হইল ন|। ঁ 
৫ বৌদ্ধ ভিক্ষুণীভেদ। ৬ নদীভেদ । (হরিবংশ) ৭ জৈনশক্তিভেদ । 


) ১ বন্ুবারাধুক্ত। ২ সম্পত্তিশালী। 
বন্তুধাস্থত (পুং) নরকাম্থর। 
বন্থধিত (পুং) হ্ৃধিতবন্থধিতনেমধিতেতি। 
ইতি বেদে নিপাত্যতে । বসুহিত। 
“বস্থহিতমৌ জুহোতি” ( পা! ৭818৫ ) 
বহৃধিতি (তরি) ১ যানের অভীষ্ট ফলরূপ ধনদান। “সহি 
দেবা বন্থৃবিতিং” ( খক্‌ ৪1৮২) “বহ্থধিতিং যজমানাতীষ্ফলরূপ- 
ধনস্ত দানম্। (সায়ণ ) ২ ধনদাতা। (কৃ ১।১৮১।১) 
বন্থধেয় (ক্লী) ধনরক্ষা। (নিরুত্ত ৪২1৪৩) 
“বন্ুবনে বস্গুধেযস্ত বেতু যজা” (শুরু যজুঃ ২৮১২) 
'বস্থবনে বন্ুবননায় ধনদানায়, বসুধেয়ায় বন্গুনো ধানায় 
নিধানায যজমানগৃহে নিখননায় বেতু আজ্যং পিবতু । বন্থবনে 
বন্ুধেয়স্তেতি সপ্তমীষষ্টে) চতুর্্যর্থে।' ( মহীদর ) 
(রাজতর: ১।৩৩৯ ) 
ইনি ম্মরশান্ত্রকৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ । 
( রাজতর” ১৩৩৯ ) 


পা 98188 । 


বহুনন্দ, এক জন গ্রন্থকার । 
ক্ষিতনন্দের পুত্র। 


১। অপ সঞ্চর আগচ্ছন্তী ভূরিধারে পয়স্বতী। দ্বতপ্রঘাতে ; বস্থনন্দক (পুং) থেটক। (হারাবলী ) 
সররুতে স্ুচিব্রতে ৷ রাগ যন্ত যন্ত ভূবনস্ত রোদসী আন্ম রৈত । বন্থুনাগ, এক জন প্রাচীন কবি। 


সঞ্চিতং যন্মন্ুরূতম্‌ । 


বন্থনীতি ( পুং) ত্রহ্ধা। (অথর্ব ১২২৬ ) 


২। অগ্তা ইব বন্ুত্বমে তবাস্থগ্রনা অভিচাকসীমি। যত্র | বন্থনীথ (তরি) অগ্রি। “হে বহশীথ! বঙ্গধনং তর্লিমিত্। নীথা 


সোমঃ শ্রয়তে যত্র যজ্ঞ পঠতে ঘ্বতন্ত ধারা মধুমপ্র,বধস্তে । 

৩। দ্বৃতব্তী ভুবনানামতিশ্রিয়োবর্বী পৃথ্থী মধুদুঘে সুপে- | 
শসা গ্যাবা পৃথিবী বরুণন্ত ধর্শণ! বিষ্কতিতে অজরে তৃরি রেতস! । 

৪। শতধারমুৎসমীক্ষমাণং বিপশ্চিতং পিতরং রুকৃথানা 
অভিমদস্ত পিত্রোরুপস্থেতং রোদসী পিপৃতং সত্যবাঁচম্‌। 

৫1 শতধারং বামুমর্কবর্চিষং নৃচক্ষুষেস্তেহভিচক্ষতে হবিঃ। 


স্তুতিণন্ত ষদ্ধা বস্থনি নয়তীতি বস্ুনীথঃ তৎসন্বদ্ধৌ হে ধনমেত।” 
(শুরুযন্ধূঃ ১১1৪৪ মহীধর ) 
বস্থনেত্র ( পুং ) বৌন্ধভেদ। ( তারনাথ ৫1৯৩) 
বস্থনেমি (পু) নাগাঙ্গরভেদ। (কথাসরিৎসা” ৯৮৯) 
বন্ুন্ধর (পুং ) প্রক্ষদ্বীপের বর্ষপুরুষভেদ । “ত্র্ষপুরুষাঃ শ্রুতি- 
ধর-বীর্যধর-বনুদ্ধরেষুদ্ধরসংজ্ঞ। ভগবস্তং বেদময়ং সোমমায্মানং 


ষেচ প্রণস্তি প্রযচ্ছস্তি সঙ্গমেতি দুদুছে সপ্তধারম্‌ । বেদেন যজস্তে” (ভাগবত ৫1২০।১১) ৪ 
৬। বলোঃ পবিভ্রমসি শতধারং বসোঃ পবিভ্রমসি সহত্রধারং | বন্থুদ্ধর, এঁক জন কবি। রা 
দেবন্বা সবিতা পুনাতু । বসোঃ পবিরেণ শতধারেণ সুত্বা | বন্থুন্ধর! (স্ত্রী) বস্থনি ধারয়তীতি ধ ( সংজ্ঞায়াং ভূতবুজিধারি- 
কামধুক্ষ,। নহিতপিদমঠ। প1 ৩৯৪৬ ) ইতি খচ, ( খচি হস্বঃ | পা ৬1৪৯৪ ) 
৭1 দুর্ধানন্দিবোরতিং পৃথিব্য বৈশ্বানরমূত আজামগ্সিং | হতি হ্ম্বঃ (অরুদধিষদজন্তন্ত মুম্‌। পা ৬৩৬৭) ইতি মুম্। পৃথিবী। 
কবিং সমাজমতিথিং জনানামাসন্নাঃ পাত্রং জবয়স্ত দেবাঃ “নিরীক্ষ্য তং সদা! দেবী পাতালতলমাগতম্‌। 
স্বাহা। ( সর্বসৎকর্মাপদ্ধতি ) তুষ্ঠাব প্রণতা তৃত্ব৷ ভক্তিনআ্রা বন্ুব্ধর। ॥” (বিষুঃপু” ১1৪1১১) 






১ শ্বফক্ষের কন্া ও শাষের পত়ী। 
*বিশ্রুতাঁ শান্বমহিষী কন্তা৷ চাস্ত বসুদ্ধর] | 
রূপযৌবনসম্পন্না সর্বসত্বমনোহরা ॥” (হরিবংশ ৩৮1৫৩ ) 


বন্তহ্ষরাধর ( পৃং) ধরতীতি ধ-অচ, ধরঃ বসুদ্ধরায়াঃ ধরঠ | 
তূধর, পর্বত। 


বহ্ুন্ধরাধধ € পুং) কলুদ্ধরায়াঃ ধবঃ। পৃথিবীপতি। 


বন্থন্ধরেশ (তরি) বন্ুন্ধরায়াঃ ঈশঃ ৷ বনু্ধরাপতি, পৃথিবীপতি। 


বহ্ুদ্ধণরশা (স্ত্রী) শ্রীরাধা। 


বন্তপতি (পুং) বস্থনাং পতিঃ | ধনপালক। 'ত্বং বত্রল 


বস্থুপতে সরম্বতী” ( খক্‌ ১১1১১) 'বন্থপতে ধনপাঁলক, (সায়ণ) 

বন্তুপত্বী (ত্ত্রী)ক্ষীরদধি আগ্যাদি বহুবিধ ধনের সর্বদা পাঁলন- 
কারিণী। বন্ুপত্বী বস্থনাং বৎসমিচ্ছন্তী” (খক্‌ ১১৬৪।২৭ ) 
'স্থপত্তী ক্ষীরদধ্যাজযাদি বন্ধধনানাং সর্বদা পালয়িরী” (সায়ণ ) 
বস্ছনাং পত্ী। ২ বন্দদিগের পত্বী। 

বশ্বপাঁভ্‌ (পুং) ১ শ্রীরুঞ্চ। ২ ধনরক্ষক কুবের। 

বস্থপাল (পুং ) পৃথিবীপতি, রাজা । 

“তন্নাকপালবস্থপালকিরীটযুষ্টপাদাম্বজং রঘুপতিং শরণং 

প্রপন্ভে |” (ভাগ ৯১১২১) নাকপাল৷ দেবা বস্ুপালাঃ 
বন্থধাপালাশ্চ তেযাং কিরীটেরু ই, (স্বামী ) 

বল্গপাঁলিত (পুং) ব্যক্তিভেদ। ( দশকুমাবচরিত ৬৭১৩ ) 

ব্থপূজ্যরাঁজ. (পু) জৈন অবসপিণীর দ্বাদশ অর্হতের ভ্রাতা । 

বন্তপ্রদদ (ত্রি) ১ধনদ। ২শিব। ও৩ত্কন্নান্চরভেদ | 

বস্তপ্রভ। (ক্সী) অগ্নির সপ্ত জিহ্বার একটী। 

বন্তপ্রাণ (পুং) বন্থ দীর্তিঃ প্রাণ ইবান্ত! অগি। (শবদরত্বা) 

ন্বন্ধু, মহাযানমতবিস্তারকারী একজন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধগুবির | 
ঈনি পুকষপুর জনপদের কৌশিকগোত্রীয় জনৈক ব্রাহ্মণ সামন্- 


রাজের পুত্রবূপে আবিভূতি হন। কথিত আছে, এই ব্রাহ্মণের । 


তিন পুত্র ছিল্ল, তিনি তিন জনেরই নাম বস্থুবদ্ধু বাখিয়া ছিলেন। 
তীয় পুত্র সর্বাস্তিবাদ-শাখাধ্যায়ী হইয়া অর্ন্ন্ম আচরণ 
করিয়৷ জ্ঞানমার্গানুসারী হইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় মাতার 


নামে বিলিঞ্ীবৎস নামে খ্যাত হইলেন। জ্যেষ্ঠ বন্ুবদ্ধু কনিষ্ঠের ; 


ৃ 





তায় সমমার্গানুসারী হইয়াও প্রকৃত জ্ঞান বা মোক্ষলাতে বঞ্চিত | 


হইয়া আত্মহত্যার চেষ্টা পাঁন। পরে তিনি মৈত্েয়ের নিকট 
মহাযান-মতবিবৃড়ি লাভ করিয়া সে সংকল্পত্যা গপুর্বক জন্থদ্বীপে 
ফিরিয়া আসন এবং একাস্তমনে জ্ঞানালোচনায় প্রবৃত্ত হন। 
এই কারণে তিনি অসঙ্গ বন্তুবদ্ধু বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন । 
জদৃদ্বীপে অবস্থানকালে তিনি মহাযাননুত্র অবলম্বন করিয়া 
উপদ্ধেশ রচনা করিয়! যান। 

দ্বিতীয় ভ্রাতা সর্ধান্তিবাদ-শাখাধ্যায়ী হইয়া অপর ভ্রাতৃদ্ঘয়ের 

৬11 


১৮২ 





্ার আতমজ্ান লাভ করিয়াছিলেন। তাহার ন্যায় হর 
ও জ্ঞানবান্‌ তৎকালে কেহই ছিল না। তিনি কেবল মীস্ত 
বন্থবন্ধু নামে বিদিত হইয়াছিলেন। 

বদ্ধনির্বাণের ঈম শতাব পরে, বিজ্ধাপর্বতপার্থবাসী 
বিদ্ধাকর তীর্থক নামক একজন পত্তিত অযোধ্যা নগরে আসিয়া 
এ্ধদা রাজ! বিক্রমাদিত্যের রাজদরবারে উপস্থিত হইলেন । 
তিনি রাজসভায় বসিয়া তথাকার বৌদ্ধ পুরোহিতগণের 
সহিত শা্ীয় বিচারের প্রার্থনা জানাইপেন ! তথন মণিরাত, 
বঙ্গবন্ধু প্রন্ুতি বৌদ্ধ মনীধিগণের কেহই নগবে উপস্থিত ছিলেন 
না। তাহারা কার্যোপলক্ষে রাজ্যান্তরে বাস করিন্চেছিলেন। 
তৎকালে কেবলমাত্র বস্তৃবন্থুর গুরু প্সতিবৃজ্ধ ও ছূর্ব্বল বুদ্ধ'মত্র 
তথায় উপস্থিত ছিলেন। রাজাদেশে তিনি সভায় শাস্্ীবিচাবার্থ 
আনন্ত হইলেন বটে, কিন্তু বাদ্ধকা নিব্ধন তিনি বিশেষ কোন 
তর্কের অবতারণা করিতে পারেন নাই। কাজে কাজেই 
তাহাকে পরাভব স্বীকার করিতে হইল। রাজা তীর্থককে 
পুরস্থাত করিলে তিনি স্বীয় বাসভূমি বিদ্ধাপর্বতে প্রস্থান 
করিলেন। 

বঙ্গবন্ধু প্রত্যাগত হইয়া যখন শুনিলেন, ভাহার গুঁক বদধ- 
মিত্র একজন তীর্থকের বিচারে পরাভূত হইয়াছেন, তখন শন 
সেই তীর্থকের সহিত পুনর্ধিবচারের জন্য তাহার অনেক স্বেষণ 
করিয়াছিলেন । হূর্ভাগ্যবশতঃ উভয়ের সাক্ষাৎ হয় নাই। 

বন্থবন্ধ উপায়ান্তর না দেখিয়া, সেই তীর্থকের মত নিরাশার্থ 
একখানি বৃহৎ গ্রস্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এ গ্রস্থথানি 
সমাপ্ত হইলে রাজা তাহাকে তিন লক্ষ ্বব্মুদ্রা পারি-," 
তোষিক দিয়াছিলেন। এ অর্থে বহ্থবন্ধু তিনটা বুদমূতত 
স্থাপন করেন। তন্মধ্যে একটী ভিক্ষণীদিগের জন্য এবং অপর 
ছুইটা সর্বাস্তিবাদ শাখাধ্যায়ী ও মহাযান সাম্প্রদায়িকদিগের জন্য 
নির্দিষ্ট হইয়াছিল। 

অতঃপর বন্থবন্ধু পবিত্র বুদ্ধধন্ম পুনঃসংস্থাপনার্থ বিশেষ 
যত্বের সহিত বৈভাষিক তত্ব অভ্যাস করেন। পরে তিনি, সেই 
মত প্রচারে কৃতসংকল্প হন। এইরূপে তিনি মুলেব অর্থসঙ্গতি 
রক্ষা করিয়া তাহার দৈনিক বক্তৃতা বা উপদেশের বিষয়ী- 
ভূত অংশগুলির সার গাথায় রচনা করিয়া একথানি তাম- 
ফলকে উৎকীর্ণ করিয়া রাখিতেন এবং তাহাই মন্তমাতপাণ্ঠ 
জড়াইয়া নগরের পথে পথে ঢক্কাৰাগ্য সহকারে ঘুবাইয়া লইয়া 
বেড়াইতেন। তাহার গাথার অর্থবিকাশ ও অপূর্ব মীমাংসা 
দেখিয়া কেহই তাহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতে সাহসী হন 
নাই। এইরূপে ছয়শতাধিক গাথা রচিত হইয়। সমগ্র বৈভাষোর 
ব্যাখ্যা নিষ্পন্ন হয়। উহা কোষ বা কোষকার নামে প্রধিত। 





শিস িশ স্পা শশী িীীী শাাা্াশাঁশীাহশীঁী সা শি 


বশ বন্ধু 


ব্যাখ্যাগ্রস্থ সমাপ্ত হইলে বন্ধবন্ধু পুরস্কারস্বরূপ ৫০* স্বর্ণমদ্র 
পাইনা সেই গ্রন্থথানি কাবুলরাজ্যের অভিধর্্মমতান্ুবর্তী মহাপগ্ডিত- 
গণের সমীপে পাঠাইয়া দেন এবং বলিয়! পাঠান যিনি তাহার 
মত খণ্ডন করিবেন, তানই উক্ত পারিতোধিক পাইবেন। সেই 
এ্রস্থপাঠে বৌদ্ধ যতিগণ পরম পরিতুষ্ট হন এবং তাহাতে সেই 
পণ্ডিতসমাজ বৌদ্ধধন্মের এবংবিধ বিস্তার দেখিয়া বিশেষ আপ্রায়িত 
হন। উহার গাথাংশে কতকগুলি ছুর্বোধ অংশ থাকায় তাহার! 
বস্থবন্ধুকে তৎসমুদায়ের গপ্ঠ সঙ্কলন করিবার জন্ত প্রার্থনা! জানান 
ও পারিতোধিকপ্বরূপ পুনরায় ৫০* স্বর্ণ মুদ্রা পাঠাইয়া দেন। 

অতঃপর বন্ুবন্ধু অভিধন্মকোষ লিখিতে আরম্ভ করেন । 
এই এ্স্থে তিনি সর্বান্তিবারমতের বিশেষরূপ পোষকতা করিয়া 
ছিলেন এবং যে সকল মত স্থত্রপথভ্র্ট তাহাদিগের নিন্দা 
করেন। তাহাতে কাবুলের বৌদ্ধপত্তিতমগ্ডলীর সহিত তাহার 
খোর বিরোধ উপস্থিত হয় । 

পূর্বকখিত অযোধ্যারাজ বিক্রমাদিত্যের পুত্র প্রাদিত্য ও 
তাহার মাতা বগ্ুবন্ধুর নিকট হইতে বৌদ্ধবন্মে দাক্ষা গ্রহণ কবেন। 
পিতার মৃত্যুর পর প্রাদিত্য পিইসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হুহয়া বৃদ্ধ। 
মাতার অন্ররোণে স্বীয় গুরুকে অযোধায় আনাইয়! বাস করান । 
এখানে তীর্থক-সম্প্রদায়তুক্ত ও প্রাদিত্যের ভগ্িনীপতি ব্রাহ্মণ- 
তনয় বস্ুপাত ব্যাকরণের মতান্ুসারে বস্বন্ধুকৃত কোবগ্রন্থের 
গতিবাদ প্রচাব করেন । বন্থুবন্ধুও সপক্ষসমর্থণার্থ সেই প্রতি- 
বাদেব গঞুন করিয়। একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। 
তাহাতে বৌদ্ধণন্মে আস্থাবান্‌ বাগা পণ্ডিতববকে লক্ষ এবং 
ধম্মশালা বাজমাতা ছই লক্ষ প্বণমুদ্রা পারিস্চোষিক দিয়াছিলেন। 
এই অর্থ লইয়া বন্থবন্ধ কাবুলে, পুঝ্ষপূনে এবং অযোধ্যায় 
তিনটা বৃদধমু্তি স্থাপন করিয়াছিলেন । | 

বন্থবগ্ধুর 'এইবপ 'প্রতিপত্তিবিস্তারে তীর্থকগণ অগ্রতিত 
হইয়া পড়িলেন। তাহার গর্ধ খর্ব করিবার জন্য তাহারা 
সিংহভদ্র নামে একজন মহাপরিতকে মযোধ্যায় আনিলেন। 
উক্ত পণ্ডিতবর বস্ুবন্থুকুত কোষের মত খণ্ডন করিবাব জন্ত 
ছুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে ৮৭ সহজ গাথাযুক্ত এক- 
খানি গ্রন্থে বৈভাধিকের ব্যাখ্যা গ্রতিপাদিত হইয়াছিল। অপর 
খানি ১২ হাজার গাথায় লিখিত, উহাতে তীর্থকরাজ স্বীয় পক্ষ 
সমর্থন করিয়া অভিধর্মাকোষের বিপরীত অর্থ প্রতিপাদ্দনে 
চেষ্টা পান। ৮ 

এই গ্রন্থদ্ধয় সমাপনের পর, সিংহভদ্র বস্ুবন্ধুকে তর্কযুদ্ধে 
'আহ্বান করিলেন, কিন্তু বস্বন্থ আর বৃথা বাদানগবাদে গ্রাবৃত্ত 
হইলেন না। তিনি পণ্ডিতমগ্ডলীব নিকট উভয়ের বিশ্বস্তমতের 
মীমাংসাভার অর্পণ করিলেন । 


[ ৭২৬ ] 








বন্মত্তা 


এরি... এ স্্স্০০০০০০০ 
শি শা 


কথিত আছে, বন্থবন্ধ প্রথমে অষ্টাদশ শাখার ধর্শীমত 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া হীনযানমতেরই পক্ষপাতী হইয়া- 
ছিলেন। তিনি প্রথমে মহাধানমতে বিশ্বাস স্থাপন করেন 
নাই। তিনি বলিতেন, প্ররুত প্রস্তাবে ইহাতে বৌদ্ধমতের 
কিছুই নাই। পাছে তিনি মহাধানমত থগ্ডন করিয়া কোন 
গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, এই ভয়ে অসঙ্গ স্বীয় ভ্রাতা বন্থবন্ধুকে 
পুরুষপুরে আনয়নপুর্বক তাহাকে মহাযান মতে দীক্ষিত 
করেন। তখন তাহার মনে মহাযানমতের অযৌক্তিক 
সমালোচনার জন্ত পরিতাপ উপস্থিত হইল, তিনি নিজ জিহবা 
কাটিয়া ফেলিতে উগ্ভত হইলেন। তাহার ভ্রাতা এই সময়ে 
বিশেষ অন্থরোধপূর্ববক তাহাকে এই ছূর্বিষহ কাধ্য হইতে বিরত 
করেন এবং বলেন যে, ইহার পরিবর্তে তুমি বরং মহাযান মতের 
প্রতিপোষক কএকখানি গ্রন্থ লিখিয়৷ পাম্প্রদায়িক উন্নতির চেষ্টা 
কর। প্রাতা কক এইরূপে অন্থুরুদ্ধ হইয়া বন্ুবন্ধু অবস্তসক, 
নির্বাণ, সন্ধন্মপুওবীক, প্রজ্ঞাপারমিভা,বমলকীপ্তি ও অন্তান্ঠ সুন- 
গ্রন্থের টাকা রচনা করেন । ইহা ব্যতীত তিনি মহাযান মতেখ 
বিস্তারাথ কএকখানি শাস্ত্র গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । 
অযোধ্যা নগরে অশীতি বর্ষ বয়ংক্রমকালে বন্বন্ধু ভবলীলা 
সথরণ করেন । তিব্বতের তারানাথক্ত মগধবাজবংশেতিণ 
পাঁঠে জানা যায় যে, পুর্র্বজনপদাধীশ্বর ( বঙ্গরাজ্যেশ্বর ) শ্রীচব ' 
পুত্র রাজ! ধন্মচর্দের সভায় বন্থুবন্ধু বিদ্কমান ছিলেন । 
বস্থভ (ক্লী) ধনিষ্টা নক্ষর। (বৃ স” ১০১৬) 
বগ্ভরিত (রি ' ধনপুর্ণ। 
বন্থভাগ, এক জন প্রাচীন কবি। 
বন্তভূত ( পুং ) গঞ্ধর্বভেদ। 
বন্তভূতি পুং) ১ বৈশ্তাভেদ। (মন্গু ২৩২ টাকায় কুল্প.ক) 
২ ব্রাঙ্মণভেদ। ( কথাসরিৎ*1” ৭৩।২০৩ ) 
বন্তৃভৃগ্ভান (পুং) ১ সপ্তুষ্ষির মধ্যে একক্গন খাষি। ২ বসিষ্টেব 
পুত্রভেদ। 
"উত্বণো বস্ৃতৃগ্ভানো ছ্যমান্‌ শ্তাদয়োহইপরে ॥৮(ভাগণ ৪।১।৬৭) 
বন্থমৎ্ (ত্রি) ধনযুক্ত, অর্থবান্‌। 
বস্থমতী (ত্ত্রী) বঙ্গনি ধনরত্বানি সন্ত্ন্তাঃ ইতি বন্-মতপ- 
ডীপ। পুথিবী। 
“তদলং তদপায়চিন্তয়৷ বিপছুৎপত্তিমতা মুণস্থিতা। 
বন্থধেয়মবেক্ষ্যতাং ত্বয়া বন্থত্যা হি নৃপাঃ কলত্রিণঃ ॥” 
( রঘু ৮৮৩) 
বন্্মতীপতি (পুং) বস্মত্যাঃ পতিঃ। পৃথিবীপতি, রাজা। 
বহ্ুমত্তী (ত্ত্রী) বস্থ অস্ত্যর্থে তুপ বন্ুমতো ভাবঃ তল-টাপ,। 


বস্থমতের ভাব বা ধর্ম, ধনবন্তা । 









০৩ পক পা সপ 


বহমিত্র [৭২৭ ] ব্থরুচ, 


পাত গার 


শা আপি স্পা শিপ ০ শা শা শি 








2 উদ সপ সক ০০ শোপিস শশী 


বহমনস২( প্ুং) রৌহিদস্ব খধিতেদ। ইনি খণেদের , *১৭৯।৩ 
মন্রষ্টা। 
বন্থমৎ (ত্রি) বন্ধু অস্ত্যর্থে মতুপ্‌। ধনযুক্ত, ধনবিশিষ্ট। 
পবস্থমতা রথেন গিরো জুষাণা” ( খক্‌ ১/১১৯১০) 
বিস্থুমতা ধনযুক্েন রথেন” (সায়ণ ) 
বহুময় (ত্রি) বনু স্বরূপে ময়ট,। বন্ুম্বপ। ন্বিয়াং ভীষ,। 
বন্থমিত্র) এক জন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধযতি। ইনি বৈভাষিক মতের 
এক জন প্রধান ধর্মাচাধ্য ছিলেন। ইনি মরুবংশীয় এবং 
কাশ্মীরজনপদের পশ্চিমস্থ অশ্মাপরাস্তবাসী। 
বনুমিত্র, শুঙ্গমিত্রবংশীয় এক জন অতি প্রবল পরাক্রান্ত 
নৃপাত, কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক হইতে জানা যায় যে 
ইনি স্ুগ্রসিদ্ধ বৈদিকমার্গপ্রবর্তক ও অশ্বমেধযাগকারী অগ্রি- 
মিত্রের পৌত্র। ইনিই যজ্জীয় অশ্বরক্ষায় নিযুক্ত ছিপেন। সিদ্ধ 
তীরে যব্নদিগকে পরাজয় করিয়া জয়গ্রী অঞ্জন করিয়াছিলেন । | 
ইহারই বীরত্বে পাটলিপুত্রে অশ্বমেধ যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইয়াছিল। 
থুঃ পুঃ ২য় শতার্দাতে এই মহাবারের অস্থ্যদয়। 
বাষুপুরাণীয় রাঞ্জগৃহ্-মাহায্যে বর্ণিত হইয়াছে__“পুরাকালে | 
বস্থ নামে একজন রাজা ছিলেন, তিনি ব্রাহ্মণবংশীয় ও মহাবীর ; 
তাহাৰ পৌরুষ ত্রিভুবনে বিখ্যাত, রাজগৃহবনে তিনি অশ্বমেধ ! 





যজ্ঞ করিয়াছিপেন। তিনি দ্রাবিড়, মহাবাপ্রী, কর্ণাট, কোম্কণ, 
তৈলঙ্গ প্রভৃতি নানা দেশ হইতে শ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্ন, স্ণীল ও 


এখন জিজ্ঞান্ত, উক্ত ব্রাঙ্মণবংশীয় বন্ুরাজ কে? ভারতে ও 
পুরাণে জরাসন্ধের পিতামহ গিরিত্রজপ্রতিষ্ঠাতা যে বস্ুরাজের 
উল্লেখ আছে, তিনি জাতিতে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ নহেন। এরূপ- 
স্থলে ব্রাহ্মণ বস্ুরাজ যে স্বতন্ত্র ব্যক্তি, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

পর্ব্বেই বলিয়াছি যে খুঃ পুর্ব্ব ২য় শতাষে শুঙ্গবংশের অত্যু- 
দয় ঘটে। বিষু। ও ভাগবতপুরাঁণ মতে--মৌধ্যববংশীয় শেষ 
নৃপতি বৃহদ্রথকে নিহত করিয়া পুষ্পমিত্র শুঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠা 
কবেন। পুষ্পমিত্র দারুণ বৌদ্ধবিদ্বেধী ছিলেন । দিব্যাবদান * 
নামক প্রাচীন বোদ্ধপ্রস্থ হইতে জানা যায় 'যে, রাজা পুষ্যমিত্ 
অশোক প্রতিষ্ঠিত ৮৪০০০ ধর্মরাজিকা ধ্বংস করিবার অনুমতি 
কাঁরয়াছিঝেন। তাহার পুত্রই কালিদামের “মালবিকাগ্রিমিত্র'” 
নাটকের নায়ক গ্রিমিত্র। অগ্রিমিত্রও অশ্বমেধ-যজ্তক এবং 
বৈদিক ক্রিয়াকাও উদ্ধার করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। এই 
এই অগ্নিমিত্রের পৌত্র বস্মিন। বোধগয়া হইতে তাহার শিলা- 
পিপি এবং নানা স্থান হইতে তাহার মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
এই বন্থমিত্রই রাজগৃহমা হাস্ম্যবর্ণিত বন্গরাজ। ব্রাঙ্গণভক্ত বন্ু- 


' মিত্র দাক্ষিণাত্য-বিপ্রকে রাজগৃহনগরী দান কবিয়া পুর্ববভারতে 


বান্মণ্যধম্মগ্রচার করিবার জন্য তাহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, 
ছিলেন। বসুমিত্রের পর আরও ৫ জন শুঙ্গবংণীয় নৃপতি বাজত 
করিলে পৰ কথগোত্র বাস্থদেব নামে শুঙ্গ-সেনাপতি নিজ প্রতুকে 
বিনাশ ও শুঙ্গসামাজা অধিকার করেন । [ বঙগদেশ শব্ধ দেখ ] 


ররর দ্াক্ষিণাঁত্য বিপ্রগণবে আনাইয়। ৯ | বন্থুর (পুংট বঙ্গ, দেব। তরি) টব 
তাহাদের গোত্রনাম যথাযথ বলিতেছি--১ বৎস, ২ উপমন্ুু, | বন্থরক্ষিত (পুং) বৌদাচাত্যভেদ। 


৩ কৌডন্য, ৩ গগ, ৫ হার, ৬ গৌতম, ৭ শাগ্ডলয, ৮ ভরন- | বন্থরথ, এক জন কবি। 


বা, ৯ কৌশিক, ২০ কাপ, ১৯ 9 | বস্থরাত ( পুং) খষিভেদ। (মার্কপু* ১১৪৩) 
১৪ পরাশর; এই ১৪টী গোত্র। উক্ত মহাত্মা সকলেই খগ্ধেদী বন্থুরুচ (তি) দেবতাভেদ। “আপাং বন্ুরুচো দিবা অভ্যানুষত" 


আশ্বলায়ন-শাখাধ্যায়ী । রাজা যজ্ঞাবসানে তাহাদিগকে রাজগৃহ" 
পুর শাসন দিয়াছিলেন। এ ছাড়া নরপতি তাহাদিগের মধ্যে 
অব্রিগো রদিগকে গিরিব্রজে ও তাহাদিগের মধো আঁধকাংশকে 
বৈকুঠপদের নিকট ব্রাঙ্মণ-শীসন দান করেন। এ ছাড়া নর- 
পতি তাহাদিগকে পৃথক্‌ পৃথক, দক্ষিণাও দিয়াছিলেন। সেই 
পর্য্যন্ত উক্ত বিপ্রগণ এই তীর্থে পুজিত হইয়া আসিতেছেন ।* 
* “বনু নাম| পুর দেবী বভুব নৃপনত্তমঃ। 
ব্ন্মযে নির্মহাসত্বঃ ব্রৈলোক্যে খ্যাভপৌরুষঃ॥ ২৩ 
*. তেনেই্উং ঝাজিমেধেন সম্যগ্রাজগৃ্ধে বনে। 
" তেনানীত। গুণ দ্র! দ।ক্ষিণাত্য। দ্বিজোত্তম।; ॥ ২৪ 
ন।ন।দেশাৎ হুণীলাশ্চ ধ্বেন্দোঙ্গপারগঃ | 
শতং পঞ্ষোত্তর।ঃ বিগ্রাঃ সগডনাহলরসংখ্যকাঃ ॥ ২৫ 
দ্রাবিড়াচ্চ মহা রাষ্ট্াৎ কর্ণাটাৎ কোক্কণাদপি। 
তৈল্স।চচ মহ।তাগান্তে চতুদশগোজরিণঃ॥ ২৬ 


_ বিশটি ২ শি 


শু শে সপ্প্পসপসপ্াশটী শপ্পিশ্পাাী শট 


পেপসি পপ পাপা পপ ৪ 


নাম তেষাং গ্রবক্ষ্যামি গোত্র।ণাস্ত যথা তথম্‌। 
বৎসে।পমন্া-কৌওিন্য-গর্গ-হ!রিত-গৌ উম; ॥ ২৭ 
শল্য ধ ভরদ্বা্জঃ কৌশিক: কাশৃপন্থ্থা। 
বশি্শ্ পুনবাৎস্তঃ মাষণিশ্চ পর়শরঃ (২৮ 
চতুর্দিশেতে কথিত। গোত্রান্তেষ|ং মহাস্নণাহ্‌। 
ধখেদ[বীতিনঃ সর্ব হা।খলায়নশ(থিন? ॥২৯ 
যঞ্জান্তে শাসনং দত্তং তেত্যে। রাজগৃহং পুরম্‌ | 
অন্ত্রিঃ পঞ্চদশে। যেষ|ং গোন্রান্তেষ।ং গিরিত্রজে ॥৩, ৬ 
বিঙজানাং শাসনং দেবি দত্তবঝান্‌ মনুগাধিপঃ | 
তৎসংখ্যাতেহখিকান|ং বৈ বৈকুঠপদল[নধো ॥৩১ 
দক্ষিণ। চ তথ। দত্ত। ব্রাঙ্গণেত)ঃ পৃথক পৃথক । 
ততঃ প্রহৃতি তে বিপ্র। জাতার্ডাথে প্রপুজিত।;॥ ৩২" 

( রলাঙাগৃঙমাহাক্স। ২ জঃ) 


বসুজু [ 


(ধক ৯১০১৬) “দিব্যা বন্ুরুচঃ 

কেচিদ্বাপ্যং (সায়ণ ) 

বন্গরুচি (পুং) গন্ধবর্ধ। ( অথর্ব ৮১৯২৭ ) 

বন্থুরপ (খুং ) শিবের নামভেদ্দ। (ভারত ১৪ পণ) 

বহ্গরেতস, (ক্লী)১ অগ্ি। ২ শিব। 

বন্থরোচিস, (ক্লী) বসবঃ রোচত্তে অশ্মিরিতি রুচ-দীণ্চো। ( বসৌ 
: রুচেঃ ষংজ্ঞায়াং। উপ. ২১১২) ইতি ইসিন্‌। বজ্ঞ। ( উজ্জ্বল) 

. (পুং)২ খপ্থেদের ৮৩৪।১৬ মন্দা খধিভেন | 

বস্থল (পুং) বন্থুং দীপ্তিং লাতি গৃহ্থাতীতি লা-ক। দেবতা । 

বস্থবণি (ত্রি) ১ ধনপোষ, ধনপোষণ | ২ যজমান । “স দেবতা 
বন্থবণিং দ্ধাতি” ( খক্‌ ৭১।২৩) 'বস্গুবণিং ধনপোষং দদাতি, 
বদ্ধ স দেবতা অন্রির্বনবণিং যজমানং' ( সায়ণ ) 

বন্থমৎ্ (ত্রি) ধনবান্‌। 

বন্থবন্‌ (পু) বন্দান। (ক্লী)২ ঈশানকোণস্থিত দেশভেদ । 

বন্থবাহ ( পুং) ১ ধনী। ২ খষিতেদ | 

বহ্থবাহন (রি) কোষযুক। 

বস্থবিদ্‌ (ব্রি) বন্ছনি নিব।সস্থানানি বিন্দতে বিদ্‌-কিপ্‌। নিবাস- 
স্থানেব লম্তয়িতা, নিবাসন্থানের প্রাপক | ণধিয়া দেবা বস্থুবিদা1” 
( খক্‌ ১1৪৬২) “বন্থুবিদা নিবাসস্থানস্ত লস্তয়িতারৌ” ( সায়ণ ) 
২ অগ্নি। 

বন্থরৃষ্তি (স্ত্রী) ধনদান। 

বন্ুশক্তি (স্ত্রী) বৌদ্ধ ভিক্ষুণীভেৰ। 

বন্থশ্রবস, ( ত্রি) ১ ধনের জন্ত প্রসিদ্ধ, ধনবান্। ২ ব্যাপ্তানন। 

বস্্তী (জ্রী) সবন্দানুচর মাতৃভেদ । (ভারত ৯ পৎ) 

বশত (ত্রি)১ ধনের জন্য বিখ্যাত, মহাধনী। ৩ আত্রি- 
গোব্রসস্তৃত খষিভেদ। 

বন্থশ্রেষ্ঠ (কী) বন্না দীপা শ্রে্ং। রূপ্য। ( রানি” ) 

বন্থষেণ (পুং) বন্থুসেন, কর্ণরাজ। (তিকা*) 

বন্থসার (পুং) খধিভেদ। ক্িয়াং টাপ। বন্থস/রা__ 
কুবেরপুরী । 

বন্থুমেন, এক জন কবি। 

বস্থুসেন (পুং) কর্ণরাজ। (ত্রিকাণ ) 'বস্থষেণ” পাঠাস্তর। 

বন্স্থলী (ত্রী) বস্থনাং ধনানাং স্থলী। কুবেরপুরী। শেব্মম1*) 

বহ্থহস্ট (পুং ) বনুনাং দীন্বীনাং হট ইব। বকরৃক্ষ। (রদ্রমালা ) 

বস্থহট্রক ( পুং ) বন্ুহট্ স্বার্থে কন্‌। বকবৃক্ষ ।' ( শফমালা ) 

বস্থহোম (পুং) ১ বঙ্গুর উদ্দেশে হোম। ২ অঙ্গরাজভেদ । 

বদৃক (ক্লী) সাম্তরলবণ। (ছেম) ২ বকপুষ্প। (দ্বিরূপকো*) 

বসুজ, (ত্রি)১ ধনাভিলাবী। (পুং) খশ্বেদের ৮২৫ সুক্ষ 
অ্রিবংশীয় খধিভেদ । 





বসুমতী (স্ত্রী) বন্গুমতী, পৃথিবী। ] 

বসুয়া (স্ত্রী) ধনেচ্ছা। “মুগাতুয়া বনুয়া চ যজামহে” (খক্‌ 
১৯৮২ ) “বস্ুয়া ধনেচ্ছয়া' € সায়ণ ) 

বসুয়ু (ব্রি) ধনেচ্ছু। 

বন্ক, গতি। ভ্াদি* আত্মনে* সক* সেট। লট, বস্কতে। ঠিট, 
ববন্ধে। লুঙ, অবস্থিষ্ট। 

বস্ক (পুং' বঙ্ক-ভাবে ঘঞ২। অধ্যবসায় । (ভূরিপ্র* ) 

বন্ধথ ! পুং) বঙস্কতে ইতি বন্ধ-গতৌ বাহুলকাৎ অথন্। একহায়ন 
বস, এক বৎসরের বাছুর । ( অমরটীকা রায়মুকুট ) 

বস্কয়নী (স্ত্রী) বন্কধ একহায়নো বৎসঃ, তেন নীয়তে ইতি নী: 
কিপ্‌ ভীষ। চিরপ্র্ততা গাতী। ইহার হুগ্ধগুণ-_ত্রিদোষ- 
নাশক, তর্পণ ও বলকর। 

“বঙ্য়িন্যান্ত্িদোষদ্বং তর্পণং বলকৎপয়ঃ।' (ভাবপ্রকাশ ) 

বন্বরাটিকা (ত্ত্রী) বৃশ্চিক। (হারাবলী ) 

বস্তু, বধ। চুরাদি আত্মনেৎ সক সেট০। লট, বস্তয়তে। 
লুঙ অববস্তত। 

২ (পুং। বস্ত্যুতে ফজ্ঞার্থ বধ্যতে ইতি বন্ত কর্ম্ণি ঘঞ। ছাগ। 

দ্যন্ত বন্তসমে গন্ধে! গাত্রে শবসমোহপি বা। 
তন্তাদ্ধমাসিকং জ্ঞে্ং যৌগিনো নৃপ জীবিতম্‌ ॥”মোর্কপু* ৪৩১২) 

বস্তক (ক্লী) কৃত্রিম লবণ। ( হেম) 

বস্তকর্ণ (পুং) বন্তন্ত ছাগন্ত কর্ণাকৃতিঃ পত্রাবচ্ছেদে অস্ত্যস্তেতি 
বন্তকর্ণ অর্শ আদিত্বাদচ্‌। শালবৃক্ষ । (রাজনি* ) 

বন্তগন্ধা তত্র) বস্তত্ত গন্ধ ইব গন্ধো যন্তাঃ | ছাগের স্তায় গন্ধ- 
বিশিষ্ট । (রাজনি* ) 

বস্তমোদ। (ত্ত্রী) বস্তং ছাগং মোদয়তীতি মুদ-ণিচ. অচ। 
অঞঙ্জমোদা। (রাজনিৎ ) 

বস্তব্য (তরি) বস-তব্য । বাসা, বাদের যোগ্য। 
“পরা'জতৈহি বস্তব্যং তৈশ্চ দ্বাদশ বৎসরান্।” (ভারত আদিপ,) 

বস্তব্যতী। (স্ত্রী) বন্তব্যস্ত ভাবঃ তল্-টাপ্‌। বস্তব্যের ভাষ বা 
ধন্ম, বাস। 

বস্তান্ত্রী (ত্র) বন্তান্তেব অন্্রমন্তাঃ। গৌরাদিত্বাৎ ভীষ,। ছাগলাক্ষি- 
ক্ষুপ, পধ্যায়-_বৃষগন্ধাখ্যাঃ মেযাস্ত্রী, বুষপত্রিকা,অজ্ান্ত্রী, বোরকী। 
গুণ_-ক্টু, কাসদোষনাশক, গর্ভঞ্জনক ও শুক্রবর্ধকণ (রুজনিৎ) 

বস্তি (পু স্ত্রী) বসতি মৃত্রাদিকমত্র। বস ( বসেন্তি উপ. 91১৭৯ ) 
ইতি তি। ১ নাভির অধোভাগ | তলপেট । ২ মুত্রাশয়পুটের 
নাম বস্তি, মুত্রাশয়, প্রতরাবের থলে। ৩ বস্তিসদৃশ যন্ত্র, চলিত 
পিচকারী। বৈষ্ণকে বস্তিবিধির বিষয় অর্থাৎ পিচকারী দিবার 
প্রণালী এইরূপ লিখিত আছে-_ 


বস্তি [ ৭২৯ ] বস্তি 
যিনি যাজটিউিতারিডীগ িরিনিররউরি নর রনির তা 


বস্তিদ্বিধানূবাসাখ্যো নিরূহশ্চ ততঃ পরঃ। 

যঃ জেছৈবীয়তে স স্তাদন্ুবাসননামকঃ ॥ 

কষায়ক্ষারতৈলৈর্যো নিরহঃ স নিগপ্ভাতে | 

বস্তিভিদীয়তে যন্মাৎ তশ্মারবস্তিরিতি স্তঃ ॥% ( ভাবপ্র) 

বস্তি ছুই প্রকার, অনুবাসন বস্তি ও নিরহবন্তি। এই 
ছুই প্রকার বস্তির মধ্যে স্নেহ দ্বারা যে বস্তি প্রয়োগ করা হয়, 
তাহাকে অন্ুবাদন বস্তি এবং কাথ, ছুপ্ধ ও তৈল দ্বারা যে বস্তি- 
প্রয়োগ করা হয়, তাহাকে নিরহবস্তি কছে। বস্তি ছারা 
(মৃগাদির মুত্রাশয় ছ্বারা) প্রয়োগ করিতে হয় বলিয়া ইহাকে 
বন্তি কহে। 

মাত্রাবন্তি অন্ুবাসনবন্তির ভেদমাত্র। ইহার মাত্রা ছুই 
বা একপল। রুক্ষব্যক্তি, তীক্ষাগ্সিসম্পন্ন ব্যক্তি এবং যাহা- 
দের কেবল বাযুপ্রবল তাহারা অনুবাসন বস্তির উপযুক্ত । 
কুষ্ঠরোগী, মেহরোগী, স্থুলকায় ও উদররোগীর পক্ষে অনুবাসন- 
বস্তি উপকাবক নহে। 

অজীর্ঘরোগী, উন্মাদরোগী, তৃষ্ণারোগী. এবং শোথ, মুচ্ছা, 
অরুচি, ভয়, শ্বীস$় কাস ও ক্ষয়রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে 
অনুবাসন ও আস্থাপন এই উভয়বিধ বস্তিই 'প্রশস্ত। 

স্বর্ণাদি ধাতু, বৃক্ষ, বাশ, নল, দত্ত, শৃঙ্গাগ্র বা মণি প্রভৃতি 
দ্বারা নল প্রস্তুত করিতে হইবে। বস্তিগ্রয়োগে এক হইতে 
ছয় বৎসর বয়স্ক রোগীর নিমিত্ত ৬ অঙ্গুলি প্রমাণ, ৬ বৎসরের 
উর্ধ ১২ বৎসর পর্যন্ত রোগীর নিমিত্ত ৮ অস্কুলি প্রমাণ, 
১২ বৎসরের উর্দবয়স্ক রোগীদিগেব নিমিত্ত ১২ অঙ্গুলি প্রমাণ 
দীর্ঘ নল করিতে হইবে। এর নলের ছিদ্র যথাক্রমে মুদ্রা" 
প্রমাণ, কলায় প্রমাণ ও ব্দরী বীজের প্রমাণ হইবে। উহা 
ক্ষ এবং শৌপুচ্ছের আকুতিবিশিষ্ট হওয়া আবশ্তক। নলের 
মুলভাগ গোপুচ্ছের স্তাঁয় করিয়া মুখের দিকে ক্রমান্বয় সুঙ্ষ 
করিতে হইবে। 

বন্তিক্রিকার নলের পবিমাঁণ বোগীর বৃদ্ধান্্ুলির তুলা ব্যাস 
নলিকার মূলে স্থির রাখিয়া কনিষ্ঠানুলীর তুল্য ব্যাসে অগ্রভাগ 
প্রস্থত করিবে এবং মুখ অত্যন্ত মস্ছণ অথচ বটিকার ন্যায় 
গোলাকার করিবে। নলিকার চতুর্থ ভাগে এরূপ ভাবে 
কর্মিকা ( গোকর্ণাদিবৎ ) প্রস্তুত করিতে হইবে, যে বস্তির 
ধমকে নলিফার অপ্রমাণ ভাগ অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট না হয় এবং 
মূলের * দিকে" ও চতুর্থ ভাগে বস্তিবদ্ধনের নিমিত্ত ছ্ইটা 
কর্ণিকা প্রস্তভ করিয়৷ দিবে। 

মৃগ, ছাগ, শুকর, গো অথব! মহিষের মুত্রকোষবস্তি বারা 
বস্তিকাধ্য করিতে হইবে। সকল প্রকার বস্তিই কষায়াদি 
দ্বারা রঞ্সিত করিয়া লইত্তে হইবে এবং উহা! মৃছ। শগিগ্চ অথচ 
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দৃঢ় হওয়া আবশ্বক | ব্রণে ঘে বন্তিপ্রয়োগ করা যায়, তাহার 
নল, শ্ক্ষ ও অষ্টাগ্ুল পরিমিত, পরিণাহে গৃ পক্ষীর নলিকার 
সায় এবং মুদগাক্ৃতি ছিদ্রবিশিই প্রস্তত করিবে। 

সম্যক্‌ প্রকারে বস্তি প্রযুক্ত হইলে শরীরের উপচয়, বের 
উৎকর্ষতা, বশ ও আরোগ্য এবং পরমায়ু বৃদ্ধি হইয়া থাকে । 
শীত ও বসস্ত কালে দিবাভাগে ন্লেহবস্তি এবং শ্রীন্ম, বধ! ও 
শরৎকালে অন্থবাদনবস্তি প্রয়োগ করিবে । অত্যন্ত শিগ্ধ দ্রব্য 
ভোজন করাইয়। অচুবাসনবস্তি প্রয়োগ করিবে নাঁ। কারণ 
এক সময়ে দ্নেহভোজন ও অন্থবাসন এই উভয় প্রকার স্গেহ 
সেবিত হইলে মত্ততা ও মুচ্ছা জন্মে এবং অত্যন্ত রুক্ষ দ্রব্য 
ভোজন করিয়াও অনুবাসন বিধেয় নহে, এইরূপ করিলে বল ও 
বর্ণের হাস হইয়া থাকে। অতএব বিচক্ষণ বৈষ্ঠ শ্লিগ্ধ দ্রব্য 
ভোঞ্জন করাইয়৷ অন্থবাসনবস্তি প্রয়োগ করিবেন না। 

বস্তি প্রয়োগ করিতে হুইলে প্রথমে মাত্রার উপর বিশেষ 
লক্ষ্য রাখিতে হইবে । কারণ হীনমাত্রায় বস্তি প্রয়োগ করিলে 
তাহাতে কোন ফল হয় না এবং মাত্রা অধিক হইলে আনাহ, 
কান্তি ও অতীসার জন্মে । 

অনুবাসনবস্তির শ্রেষ্ঠমাত্র। ৬ পল, মধ্যম মাত্রা ৩ পল এবং 
হীনমাত্রা ২ পল। যেন্নেহ দ্বারা বস্তি প্রয়োগ করিতে হইবে, 
সেই স্নেহের সহিত শলুফা! ও সৈদ্বব চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া দিতে 
হইবে। এ চুর্ণের পূর্ণ মা! ৬ মাধা, মধ্যম মাত্রা ৪ মাযা এবং 
হীনমাত্র। ২ মাষা। 

বিরেচনের পর বস্তি প্রয়োগ করিতে হইলে ৭ দিন*গত 
এবং শরীরে বলোপচয় হইলে আহার করাইয়া সায়ংকালে অন্থু- 
বাসন বস্তি প্রয়োগ করিতে হইবে । অন্ুবাসনক্রিয়া করিতে 
হইলে রোগীর শরীরে তৈল মাখাইয়া অন্ন অল উষ্ণজল দ্বারা 
স্নান ও পরে ভোজনাস্তে শতপদ গমন করাইবে । তৎপরে বাস, 
মূত্র ও মলত্যাগ হইলে ন্নেহবন্তি প্রয়োগ করিবে। 

যৎকালে স্সেহবন্তি প্রয়োগ করিতে হইবে, তখন রোগীকে 
বামপার্ে শয়ন করাইয়া বামজজ্ঘ! প্রসারণ ও দক্ষিণজজ্ঘা কুঞ্চিত 
করিয়৷ গুহাদেশে স্েহ আক্ষণ করিবে) ততৎপরে চিকিৎসক ঘুস্তির 
মুখ সুত্র সারা বন্ধন করিয়া বামহস্তে উহার মুখ ধরিয়৷ দক্ষিণ 
হ্ দ্বারা গুহাদেশে যোজনা করিয়া মধ্যবেগে পীড়ন করিতে 
হইবে। ত্রিশ মাত্রীকাল এইরূপে পীড়ন করিতে হয়। ইহান্র 
অতিরিক্ত সময় কখন পীড়ন কর! হিধেঘ় নহে। বস্তিপ্রয়োগ- 
কালে ভূত্তণ, কাস ও হাচি প্রত্ৃতি বর্জন করিবে। 

এই প্রকারে স্বেহ অন্তঃপ্রৰিষ্ট হইলে একশত বাক্য উচ্চারণ 
করিতে যত সময় লাগে, ততক্ষণ রোগী উত্তানভাবে শয়ন করিয়! 
থাকিবে। পুর্বে থে মাত্র! ও কালের বিষয় বলিয়াছি, তাহার 
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বয় এইরপে স্থির করিতে হয়। স্বকীয় আন্র উপরি অনলি 
মটকাইয়৷ হাত ঘুরাইয়া আনিতে যত সময়ের আবশ্তক, 


সেই পরিমাণ সময়কে এক্মাত্রা কহে। অথবা চক্ষুর একবার 
নিমীলন ও উন্মীলনে যে সময়ের আবশ্যক বা অস্কুলিঘারা তুড়ি 
দিতে বা একটি গুরুবর্ণ উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে, সেই 
পরিমিত সময়ের নাম মাত্রা । 

সম্কক্রূপে বস্তিপ্রয়োগ করা হইলে বস্তিবীর্ধ্য সমস্ত শরীরে 
শ্রাদ্ধ প্রসারিত হইবার জন্য চিকিৎসক রোগীর জজ্যান্বয় ও 
বাছুছয় তিনবার আকুঞ্চন ও তিনবার প্রসারণ করিবে। 
ততপরে রোগীর করতল, পদতল ও কটিদেশ এই সকল স্থানে 
হস্ত দ্বারা আঘাত এবং কটিদেশ ধরিয়া শধ্যাতে তিনবার নিক্ষেপ 
করিবে । পাঞ্চিত্বয় দ্বারাও পূর্ববৎ শধ্যায় আঘাত করিবে। 
এইরূগে নিরূহণ কাধ্য সম্পন্ন হইলে রোগীকে স্থথশয্য/তে শয়ন 
করাইয়। নিদ্রা আকর্ষণের জন্য যত্ব করিতে হইবে। 

অনুবাসন ক্রিয়ার পর যগ্চপি বিনা উপদ্রবে বায়ু ও মলের 
সাহত স্নেহ সত্ব নির্গত হয়, তাহা হইলে এ ব্যক্তির অন্ুবাসন- 
ক্রিয়া সম্যক্রূপে হইয়াছে জানিতে হইবে । এঁরূপে স্নেহ নির্গত 
হইলে যদি ক্ষুধার উদ্রেক হয়, তাহ! হইলে সায়ংকালে স্থসিদ্ধ 
অন্ন বা লঘু দ্রব্য ভোজন করিতে দিতে হইবে । পরদিন রোগীকে 
উষ্ণজল ব| ধনে ও শুস্তীর কাথ করিয়া পান করাইবে। এই 
নিয়ম অনুসারে ৬ বার, ৭ বার, ৮বার বান বার স্েহবস্তি 
প্রয়োগ করিয়া ততপরে নিরূহবস্তি প্রয়োগ করিবে। 

* প্রথম যে বস্তি প্রয়োগ করা যায়, তদ্দারা মুত্রাশয় ও বজ্ষণ 
ব্রি হয়। দ্বিতীয় বারে শিরোগত বায়ু বিনষ্ট হয়, তৃতীয় বারে 
বল ও বর্ণের উতৎকর্ষত| জন্মে এবং চতুর্থ বারে রস, পঞ্চমবারে 
রক্ত, যষ্ঠবারে মাংস, সপ্তমধারে মেদ, অষ্টমবারে অস্থি এবং 
নবমবারে বস্তি প্রয়োগ দ্বারা মজ্জা শ্লিগ্ধ হইয়। থাকে। অষ্টাদশ 
দিবস পর্যন্ত যথাবিধি বস্তি প্রয়োগ করিলে শুক্রগত দোষ 
প্রশমিত হয়। গ্রতি অষ্টাদশ দিবস অন্তর যে ব্যক্তি 
যথানিয়মে বস্তিক্রিয়া করে, সেই ব্যক্তি হস্তীর স্তায় বলবান্‌, 
অশ্থের তুল্য বেগবান্‌ এবং দেবতুল্য ভাবশালী হয়। 

রুক্ষত| ও বাষুর প্রকোপ থাকিলে প্রতিদিন শ্নেহবস্তি প্রয়োগ 
করিবে, কিন্তু অন্ঠান্ত স্থলে অগ্নিমান্দ্য হওয়ার আশঙ্কা থাকায় 
তিনদিন অন্তর বস্তিপ্রয়োগ কর্তব্য। রুক্ষ ব্যক্তিদিগের অল্প- 
মাত্রায় দীর্ঘকাল স্সেহ প্রদান করিলে যেমন কোন অনিষ্ট 
হয় না, তদ্রপ জিগ্ধ ব্যক্তিদিগকে অল্পমাত্রায় নিরহ বস্তি 
প্রয়োগ করিলেও কোন অপকার না হইয়া বিশেষ উপকার 


হইয়। থাকে। 
বন্তপ্রয়োগ করিলে যগ্চপি উহা! সম্ক্রূপে অভ্যন্তরে 


] ধ্তি 

প্রবেশ না করিয়া গ্রয়োগমাত্রই বহির্থত হইয়া! যায়, তবে 
পুনর্বার পূর্বমাত্রা হইতে অক্পমাত্রায় প্রয়োগ করিবে। 

বমন বিরেচনাদি দ্বার! যদি দেহ শোধন না করিয়া অন্বাসন 
বন্তিপ্রয়োগ কর! হয়, তাহা হইলে এ স্নেহ মলের সহিত সংযুক্ত 
হইয়া বহির্গত না হইলে শরীরের অবসয্নতা, উদরাশ্মান, শুল, 
শ্বান এবং পক্কাশয়ের গুরুত্ব উপস্থিত হয়, এইরূপ অবস্থায় 
নিরূহবস্তি কিংবা তীক্ষ ওষধ সহযোগে তীক্ষ ফলবর্তি প্রয়োগ 
করিবে। বায়ুর অন্থুলোমকারক, মলশোধক, অথচ দ্সিপ্ণকারক 
এরূপ বিরেচন এবং তীক্ষ নস্তও এই অবস্থার প্রশস্ত । 

স্নেহবস্তি নির্গত না হইলে যদি কোন প্রকার উপদ্রব ন! ঘটে, 
তাহা হইলে রুক্ষতা প্রযুক্ত উহা নির্গত হয় নাই, বুঝিতে হইবে। 
অতএব ততৎকালে কোনরূপ প্রতীকারের চেষ্টা করিবে না। 
এক অহোরাত্র কাল অপেক্ষা করিয়া দেখিবে, যদি তন্মধ্যে মনে 
নির্গত না হয়, তবে সংশোধক ওষধ দ্বারা দোষের শাস্তি করিবে। 
(কস্তু শেহ নির্গত করাইবার জন্য পুনর্বার গ্রেহ প্রয়োগ 
করিবে না। এইরূপ স্নেহপ্রয়োগে বিশেষ অনিষ্ট ঘটিয়৷ থাকে। 
গুলঞ্চ, এরও, পৃতিকরপ্র, বামনহাটী, বাদক, কতৃণ, শৃতমূলী, 
বিন্টাও কাকজজ্ঘা এই সকল প্রত্যেকে একপল; যব, মাষকলায়, 
মসিনা, বদরী ও কুলথ কলায় এই সকল প্রত্যেকে ২ পল, এই 
সকল দ্রব্য একত্র কারয়! চারি দ্রোণ জণদ্বারা সিদ্ধ করিয়া এক 
দ্রোণ (৬৪ সের ) অবশিষ্ট থাকিতে নাঁমাইয়া তদ্থার। ১৬ সের 
তৈল পাক করিবে। কঙ্গার্থ জীবনীয়গণের ওষধ প্রত্যেক ১ পল 
করিয়া গ্রহণ করিবে । এই তৈল দ্বার! অন্থবাসনবস্তিপ্রয়োগ 
করিলে সকল প্রকার বাতঞ্জ রোগ বিন হয়। 

অনুপযুক্ত নলারদি দ্রব্যদার বস্তিক্রিয়ার দোষে বহুবিধ রোগ 
জন্মে, এইজন্য বিশেষ সাবধান হইয়া বস্তিক্রিয়। করিবে। স্পেহ 
পানে আহারাদির যে ব্যবস্থ|! আছে, ইহাতেও সেই ব্যবস্থামু- 
সারে চলিবে। 

নিরহবস্তি-_নিরূহবপ্তি কারণভেদে বহু প্রকার। ইহ। 
দোষ ও ধাতুপমুহকে যথাহানে স্থাপন করে বলিয়া উহার এক 
নাম আস্থাপন। নিপহবাস্তর শ্রেষ্ঠ মাত্রা ১০ প্রস্থ (আড়াই 
সের ) মধ্যমমাত্রা ১ প্রস্থ ( দুই সের ) হীনমাত্র৷ দেড় সের । 

যে ব্যক্তি অত্যন্ত গিপ্ণ, উতক্লিষ্ট দোষসম্পন্ন, উরঃক্ষত- 
রোগাক্রান্ত, কুশ এবং উদরাধ্ান, বমি, হিক্কা, *অশ্‌ কাস, 
শ্বাস, গুহরোগ, শোথ, অতীসার, বিহ্ুচিকা, কুষ্ঠ, ম্যুমেহ ও 
জলোদরাদি রোগাভিসৃত ব্যক্তি ও গর্ভবস্তী স্ত্রীকে আস্থাপন 
প্রয়োগ করিবে না। 

যে ব্যক্তি বাতব্যধ, উদাবর্ত, বাতরক্ত, বিষমজর, মুচ্ছ?, 
তৃষণ, উদর, আনাহ, মুত্ররুচ্ছ,, অশ্মরী, বৃদ্ধি, অল্যকৃদর, মন্দাগি, 








আহ আলি বসেন ই দল 


ঘথাবিধানে নিরূহবস্তি প্রয়োগ করিবে। 

বাষু। মল ও মুত্র পরিত্যাগের পর স্েহাভ্যঙ্গ ও উষ্ণ জলে 
স্নান করাইয়া ক্ষুধিত অবস্থার (আহার ন! করাইয়া ) মধ্যাহ্ন 
কালে গৃহ মধ্যে রাখিয়া যথাযোগ্য নিরহণ প্রয়োগ করিবে। 
নিরহবস্তি সম্যক্‌ প্রয়োজ্জিত হইলে উহার বহির্মিঃসরণ প্রতীক্ষায় 
মুহূর্তকাল উৎকট ভাবে উপবেশন করিবে। যদি মুহূর্তকাল 
অস্তেও বহির্গিত না হয়, তাহা হইলে শোষক ওধধ বা! ক্ষার, মু, 
অন্ন ও সৈষ্বৰ ছার! পুনরায় নিরূহবস্তি প্রয়োগ করিবে। 

বফ, পিত্ত, বাধু ও মল ক্রমান্বয় বহি্গত হইয়। শরীর লঘু 
হইলে তাহাঁকে সুনিরূহ বলা যায় এবং যাহার বস্তিবেগের 
অল্পতাহেতু মল নিঃসরণ না হইয়া মুত্ররোগ জড়তা ও অরুচি 
উৎপন্ন হয়, তাহাকে ছুমিরূহ কহে। আন্থাপন ও ম্নেহ বস্তি 
সম্যক প্রযোজিত হইলে বন্তিদ্বারা প্রক্গিপ্ত উ্ষধ নিঃসরণ, 
মনস্ত্টি, দেহের ত্বি্ধতা ও ব্যাধি প্রশমিত হইয়৷ থাকে । এই 
নিয়মে দুইবার, তিনবার বা চরিবার যথোপযুক্ত বিবেচনা 
করিয়! পঞ্ডিতগণ নিরূহবস্তি গ্রয়েগ করিবেন। 

নিরূহবস্তি বাষুরে।গে উষ্ণ মেহের সহিত একবার, পৈত্তিক 
ব্যাধিতে উঞ্ণ ছুগ্ধের সহিত দুইবার এবং শ্লৈম্মিকরোগে উষ্ণ, 
ক্ষায়, কটু ও মুররাদর সহিত তিনবার প্রয়োগ করিবে। উক্ত 
প্রকারে নিরূহ বস্তি প্রদান করিয়া পৈত্তিক ব্যাধি সম্পন্নকে 
দুপ্চ শলৈচ্মিক ব্যাধিসম্পন্নকে যুষ ও বায়ুরোগসম্পন্নকে মাংস" 
রসের সহিত ভোজন করাইয়া! পরে অন্ুবাসন প্রয়োগ করিবে। 

সুকুমার, বৃদ্ধ এবং বালকদিগের পক্ষে মৃদ্বস্তি হিতকারক, 
ইহাদিগকে তীক্ষ বস্তি প্রয়োগ করিলে উহাদিগের বল ও 
পবমাযুর হাল হয়। প্রথমে উৎক্লেশন বস্তি, মধ্যে দোষহর 
বস্তি এবং পশ্চাৎ সংশমনীয় বস্তি গ্রয়োগ করা বিধেয় | 

উৎরেশন বস্তি--এরগুবীজ, যষ্তিবধু, পিঞ্নলী, সৈদ্ধব, বচ, 
এবং হুবুযাফলের কন্ধ দ্বারা যে বস্তি প্রয়োগ করা যায়, তাহাকে 
উতর্রেশন বস্তি কহে। দৌষহর বন্তি_শতমূলী, ঘষ্টিমধুং বি এবং 
ইন্সুষব, এই সকল দ্রব্য কীঞ্জি ও গোমুত্রের সহিত সংযুক্ত 
করিয়। যে বস্তি প্রয়োগ কর! যায়, তাহাকে দোষহর বস্তি কহে। 
২মনীয়বস্তি--প্রিয়দু, যাষ্টমধু, মুস্তক ও রসাঞ্জন; এই 
সকল জুর্য ঠূণ্ের সহিত মিলিত করিয়া যে বস্তি প্রয়োগ করা 
যায়, তাচ্ছাকে *্সংশমনীয় বস্তি কহে। লেখনবস্তি-_ত্রিফপার 
ক্কাথ, গোমুত্র, মধু এবং যবক্ষারের সহিত উষণাদিগণের চুর্ণ 
প্রক্ষেপ দিয় তন্বার। ঘে বস্তি প্রয়োগ করা যাঁয়, তাহাকে লেখন- 
বন্তি কছে। 

বুহণবস্তি-বৃংহ্ণদ্রব্যের ক্কাথ ও জীবনীয়গণের কক্ষের 


করা যায়, তাহার নাম বৃংহণবস্তি। 

পিচ্ছিলবস্তি - ভূমিকুম্যা্ড, মারঙ্গী, ঘহ্ুবারক এবং শাল্সলী 
পুষ্পেব অস্কুর এই সকল দ্রব্য ছুপ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া মধু ও 
রক্ত মিশাইয়া যে বস্তি প্রয়োগ করা যায়, তাহাকে পিচ্ছিল 
বস্তি কহে। ছাগ, মেষ ও কৃষ্ণসার ইহাদের রক্ত গ্রহণ করিতে 
হয়। ইহার মাত্রা ভ্বাদশপল অর্থাৎ দেড় সের। 

নিরূহবস্তির স্সেহ প্রস্বত বিধান--প্রথমে ২ তোলা সৈম্ধব ও 
চারিপল মধু একত্র আলোড়ন করিয়! পরে ৬ পল ন্নেহ, ছইপল 
কন্ধ দ্রব্য, আটপল ক্কাথ এবং চারি পল প্রক্ষেপের দ্রব্য 
এই সকল একত্র মন্থন করিয়া তদ্দারা নিরহবস্তি প্রদান 
করিবে, উক্ত প্রণালীতে প্রস্তত সামগ্রীর পরিমাণ সর্বসমেত 
২৪ পল হইবে। 

বাতজন্ রোগে চারিপল মধু ও ছয় পল শ্নেহ, পিস্তজরোগে 
চারিপল মধু 'ও তিনপল স্নেহ এবং কফজরোগে ৬ পল মধু ও 
চারিপল স্নেহ দ্বারা নিরূহ্বস্তি প্রয়োগ করিবে। 

মধুতৈলকবন্তি--এরও কাথ ৮ পল। মধু ও তৈল উভয় 
মিলিত ৮ পল, শলুফা অর্ধপল এবং সৈম্ধব অর্ধপল এই সকল. 
দ্রব্য একত্র করিয়া একটা কাষ্ঠ খণ্ড দ্বারা সম্যক আলোড়ন করিয়া 
যে বস্তি প্রয়োগ করা যায়,তাহাকে মধুতৈলকবস্তি কহে। এই 
বস্তি দ্বার! মেদ, গুঝ, রুমি, প্লীহা, মল ও উদ্দাবর্ত নষ্ট এবং শরীর 
উপচিত, বল, বর্ণ, শুক্র ও অগ্নিংদ্ি হইয়া থাকে। 

যাপনবস্তি_মধু; দ্বত ও ছুগ্ধ প্রত্যেকে ছইপল এবং হবুষাও 
সৈদ্ধব প্রত্যেকে ছুই তোলা পরিমাণ গ্রহণ করিয়া সমস্ত একত্র 
উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া বস্তিপ্রয়োগ করিবে, ইহাকে যাঁপন- 


বস্তি কহে। 
যুক্তরথোবন্তি -এরগমূলের ক্কাঁথ, মধু$ তৈল, সৈম্ধাব, বচ 


এবং পিপ্ললী এই সকল একত্র করিয়া তন্দারা যে বস্তিগ্রয়োগ 
করা যায়, তাহাকে যুক্তরথোবস্তি কহে। 

সিদ্ধবন্তি _পঞ্চমূলের কীথ, তৈল, পিগ্লী, মধু, সৈদ্ধব এবং 
ষ্্ মু এই সকল একত্র করিয়া যে বস্তি প্রয়োগ করা মায়, 
তাহাকে সিদ্ধবস্তি কহে। 

নিক্ূহবস্তি গ্রয়োগের পর উঞ্চজলে শ্লান করিবে, দিবানিদ্রা, 
ও অজীর৭ণজনক দ্রব্য পরিত্যাগ বিধেয়। এ 

উত্তরবস্তি- উত্তরবস্তিনল ১২ আঙ্গুল দীর্ঘ হইবে এবং এ 
নলের মধ্যদেশে একটী কর্ণিকা (গোকর্ণাদিবৎ) প্রস্তুত করিবে। 
নলের অগ্রভাগ মালতীপুণ্পের বৃত্তের ন্যায় এবং ছিদ্রটী এরূপ 
হওয়া আবগ্তক যে, তাহার মধ্যদিয়া একটী সর্ধপ নির্গত 
হতে পারে। - 


বস্তিকম্মাঢ্য 


পঁচিশ বৎসরের ন্যুন বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে ন্নেহের মাত্রা ৪ 
তোলা! এবং তদুর্ধ ব্যক্তির পক্ষে মাত্রা ৮ তোল! নির্দিষ্ট হইয়াছে। 
রোগীকে প্রথমে আস্থাপন দ্বারা শোধন করিয়! ক্নান করাইবে, 
তৎপরে তৃপ্তির সহিত ভোজন করাইয়া আসনোপরি জানু পাতিয়া 
বসাইবে, তৎপরে ন্নেহসিক্ত শলাক! দ্বারা প্রথমে অন্বেষণ করিয়। 
পশ্চাঁৎ দ্বৃতত্রক্ষিত নল লিঙ্গমধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করাইবে। 
৬ আঙ্গুল পরিমাণ প্রবিষ্ট হইলে বস্তিগীড়ন হইবে, পরে ধীরে 
ধীরে নল বাহির করিয়! লইবে। তৎপরে স্নেহ প্রত্যাগত 
হইলে স্নেহবস্তির বিধানানুসারে ক্রিয়া করিবে। 

সত্রীলোকদিগের জন্য দশ অঙ্থুলি দীর্ঘ এবং কনিষ্টাঙ্থুলির ন্যায় 
স্থল করিয়া নল প্রস্তুত করিবে, উহার ছিত্রটী একটা মুদগ 
প্রবেশের উপযুক্ত করা কর্তব্য। ইহা অপথ্য পথে চারি অঙ্গুল 
প্রমাণ এবং মৃত্রকৃচ্ছের জন্য তদনুরূপ সুক্ষ নল প্রস্তত করিয়া 
২ অঙ্গুলি প্রমাণ প্রবেশ করাইয়া বস্তিপ্রয়োগ করিবে। বালক- 
দিগের মৃত্রকচ্ছরোগে এক অঙ্গুলি প্রমাণ নল প্রয়োগ করিবে। 
চিকিৎসক স্ত্রীদিগের যোনি মধ্যে আস্তে আস্তে সুক্মু নল প্রবেশ 
করাইবেন যেন উহা কম্পিত ন! হয়। নলের আকৃতি মালতী 
পুষ্পের বৃস্তবৎ হওয়া আরস্তক। গর্ভাশয় শোধনের নিমিত্ত স্নেহ 
ছুইপল এবং মুত্ররুচ্ছে,এক পল পরিমাণে প্রয়োগ করিবে। 

ক্লীনিগকে উত্তরবস্তি প্রয়োগ করিতে হইলে প্রথমতঃ উত্তান- 
ভাবে শয়ন করাইয়৷ জানুদ্বয় উত্তোলন করিয়া বস্তিপ্রয়োগ 
করিবে। এ উত্তরবস্তির যগ্ঘপি বহিনিঃসরণ না হয়, তাহা 
হইলে পুনর্বার সংশোধক দ্রব্য সহযোগে বস্তি প্রধান করিবে। 
অথবা যোনিমার্গে মূত্রনিঃসারক অথচ স্নিগ্ধ সংশোধক দ্রব্য- 
সংযুক্ত দৃঢ় ফলবন্তি প্রয়োগ করিবে। 

বস্তিক্রিয়া ছ্বার। কোন স্থানে দাহ উপাস্থত হইলে ক্ষীরি- 
বৃক্ষের ক্কাথ ও শীতল জল দ্বারা পুনবার বস্তি প্রয়োগ করিবে। 
বস্তি প্রয়োগ দ্বারা পুরুষের শুক্রদোৰ এবং স্ত্রীদিগের আর্তব 
দোষ বিনষ্ট হয়, কিন্তু প্রমেহরোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে কখনও উত্তর 
বস্তি প্রয়োগ করিবে না। (ভাবপ্র* পূর্বখৎ ) 

[ সুশ্রতোক্ত নিরূহবন্তির বিষয় নিরূহবস্তি শবে দেখ। ] 
বস্তিক (পুং) বস্তি শোধনে দওতেদ। 

'বস্তিকঃ শল্যদওসন্ধৌ শিথিলস্ততস্তোদ্ধরণে শল্যং বন্তিমধ্য 
সজ্জতি দণ্ডমাত্রং নিঃসরতি। অন্ঠে বস্তক ইতি পঠিত্বা শৃঙ্গঘটিত 
ইতি ব্যাচখুুঃ। ( ভারত দ্রোণপর্ব টীকায় নীলকণ্ঠ) 

বস্তিকণ্মন্‌ (র্লী) বস্তিদানকাধ্য। 

বস্তিকন্মীঢ্য (পুং) বস্তিকন্্রণা তচ্ছোধনব্যাপারেণ আন্যঃ | 
বাস্তশোধনে এবাস্ত প্রচুরকাধ্যকরত্বাৎ তথাত্বং। অিষ্ট বৃক্ষ, 
চলিত ভূরিটা । 





[ ৭৩২ ] 


অরিষ্টো বন্তিকণ্্াচ্যো বেণীরঃ ফেনিলয়ঃ ক্ষুণঃ।” ( শব্‌চ্্িকা ) 
বন্তিকৃগুলিক! (তত্র) মৃত্রাঘাত রোগভেদ। ইহার লক্ষণ 
দ্রতবেগে পথগমন, পরিশ্রম, অভিঘাত ও পীড়ন স্ারা মৃত্রাশয় 
স্বস্থান হইতে উর্ধগত হইয়! গর্ভের ন্যায় স্থুলাক্কৃতি হইলে শূল, 
স্পন্দন ও দাহের সহিত অল্প অল্প মুত্র নির্গত হয়। নাভির অধো- 
দেশে পীড়ন করিলে ধারাবাহিকরূপে মূত্র নির্গত হইতে থাকে 
এবং রোগী স্তব্ধত! ও উদ্দে্টন কর্তৃক পীড়িত হয়, সুত্রাথাত- 
রোগে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে তাহাকে বস্তিকুগুলিকা 
কহে। এই রোগে প্রায়ই বায়ুর আধিক্য থাকে । ইহা শস্ত্র ও 
বিষের ন্যায় ভয়ঙ্কর। এই রোগ উৎপন্ন হইবামাত্রই 
বিশেষ সুচিকিৎসক দ্বার। চিকিৎসা কর কর্তব্য। এই রোগে 
পিত্তাধিক্য হইলে দাহ, শুল ও বিবর্ণ হয়। কফাঁধিক্য হইলে" 
দেহের গুরুতা ও শোথ, স্বিপ্ধ, শ্বেতবর্ণ অথচ গাড়মূত্র নির্গত 
হইয়া থাকে। 
বস্তিকুগুপিকা রোগে যদি বস্তির মুখরম্ব, কফ কর্তৃক আবৃত 
কিংবা বস্তিতে পিত্ত সঞ্চিত হয়, তাহা হইলে অসাধ্য হয়। যদি 
এই রোগে বস্তির মুখরন্ধ, কফ কর্ঁক আবৃত ও বস্তি মধ্যে বাযু 
কুগুলীভূত হইয়! অবস্থিতি না করে, তাহা হইলে সাধ্য হয়। 
বস্তি মধ্যে বায়ু কুওলীভূত হইয়া অবস্থিতি করিলে রোগীর 
পিপাস!,মোহ ও শ্বাস উপস্থিত হয়। 
( ভাবপ্র” মৃত্রাধাত রোগাধিক* ) 
বস্তিবিল (ক্লী) বপ্ডিদ্বার, মুত্রদ্ধার। ( অথ” ১৩৮) 
বস্তিমল (কী) মুত্র। (হেম) 
বস্তবাত (পুং) স্বনামথ্যাত বাতব্যাধি রোগভেদ । লক্ষণ-_ 
“মারুতেইনুগুণে বন্তো মুত্রং সম্যক্‌ প্রবর্ততে 
বিকারা বিবিধাশ্চাপি ্রতিলোমে ভবস্তি হি ॥* (মাধবনিণ) 
যে বাতব্যাধি রোগে বাধু গুণ হইয়া বন্তিদেশে মূত্র 
সম্যক্রূপে প্রবন্তিত করে এবং প্রতি লোমকুপে বিবিধ প্রকার 
বিকার উপস্থিত হয়, তাহাকে বস্তিবাত কছে। 
বস্তিশীর্ষ (কী) প্রত্যঙ্গ বিশেষ, বস্তির উপরিভাগ । 
(চরক শারীরস্থা" ৭ অণ) 
বস্তিশুল (ক্লী) বন্তিবেদনা, বন্তিদেশে অতিশয় বেদনা হুইলে 
তাহাকে বপ্ডিশুল কহে। (মাধবনি” ) 
বস্তিশোধন (্লী) ১ মদনফল। ২ বন্তিশোধক, ভ্রব্যমানর, 
যে দ্রব্য দ্বারা বস্তিনোষ প্রশমিত হয়, তাহাকে ৰস্তিশেধেন কছে। 
৩ মদ্নবৃক্ষ । 
বস্তু ক্লৌ) বসতীতি বস (বসেম্তন্‌। উপ, ১৭৬) ইতি তুন্‌। ১ দ্রব্য। 
“গৃহেষু দারেযু ্তেষু বন্ধু 
দ্বিজোত্মস্তন্দনবাজিবস্তযু। 


পম 


অক্ষষারত্বাভরণাম্বরাদি 
অনস্তকোষেঘকরোদসম্মতিম্‌ ॥৮ (ভাগবত ৯81২৭ ) 
২ পাত্রভৃত। 
, “অবন্ধযতবাশ্চ বনুবুরত্র তে ক্রিয়া হি বন্তপহিতা প্রসীদতি। 
(রঘু ২৭) 
৩ পদার্থ, পদার্থমাত্রকেই বস্ত্র কহে। 
'ভাবঃ পদার্থো ধর্শঃ স্তাৎ সবং তথ্ঞ্চ বসত চ।* (ত্রিকাণ) 
'“সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তযু প্রমাণমস্ত£করণপ্রবৃত্তয়ঃ ॥” 
(শকুস্তলা ১ অ) 
নৈয়ারিকদিগের মতে--পরিদশ্তমান জগতে ছুই প্রকার 
বস্ত আছে, ভাঘ ও অভাব। 
“জগতি বস্তদ্ধয়ং ভাবোহভা বশ্চ” (ন্তায়শান্ত ) 
বেদান্তদর্শনের মতে জগতে বস্ত এক, সচ্চিদানন্দ অদ্বর় 
বন্ধই বস্ত, ব্রহ্ম ভিন্ন আর বস্ত্র নাই। অজ্ঞানাদি জড়সমূহ 
অবস্ত ।” ( বেদাস্তসার ) ৫ কাধ্য। 
দ্বস্তঘশক্যেষু সমুগ্যমশ্চেৎ শক্যেষু মোহাদসমুস্কমস্চ । 
শক্যেু কালেন সমুগ্যমশ্চ ত্রিধৈব কার্ধ্যব্সনং বদস্তি ॥” 
(কামন্দকীয় নীতিসার ১৫1২৫ ) 
৬ অর্থ। (কুমার ৫৬৫ মল্লিনাথ ) ৬ ইতিবৃত্ত । “অহ- 
মস্তাং কালিদাসগ্রথিতবস্ত্রনা নবেন আত্রোটকেনোপস্থান্তে” 
(বিক্রমোর্ধশী ) ৬ বৃত্তান্ত । ৭ সৎপাত্র। ৮ সত্য। 
বস্তক ক্রৌ) বন্ত সংজ্ঞায়াং কন্‌। বাস্ত,ক শাক, চলিত বেতোশাক। 
বস্তৃকী কৌ) বস্তক গৌরাদিত্বাৎ ভীষ,। শ্বেত চিল্লীশাক। (রাজনি) 
বস্ততস (অব্য) বস্ত-তসিল্‌। ফলত ঃ, বাস্তবিক, যথার্থতঃ। 
বস্তা (স্ত্রী) বস্তু ভাবে তল্‌টাপ্‌। বস্তর ভাব বা ধর্ম, 
বস্তত্ব। 
বস্তধন্্ন (পুং) বস্তর ধর্ম, বস্তত। 
বস্ত্রপাল (পুং ) স্রাষ্ট্রের একজন প্রসিদ্ধ জৈনকবি। 
বস্তবল (ক্লী) বন্তর গুণ। 
বস্তুভাব (পুং) বস্তর ধর্ম বা রূপ । 
বস্তভেদ (পুং) বস্তর প্রকার। 
বস্তবিচার (পুং) বস্তর গুণ নির্ধারণ | 
বস্তবিবর্ত 1 ক্লী) বেদাস্তমতে যাথাণ্যের বিবর্ত। 
বস্তুশত্তি (স্ত্রী) বন্তর শক্তি, দ্রব্যের শক্তি, “নহি বস্তরশক্তি- 
রব্যগুণমপেক্ষতে” (ভাগবত ১০ম স্বন্ধ স্বামী ) 
বস্তশীমন (রী) বস্তনির্ণয়। 
বস্তৃশূহ্য (ত্রি) ্রব্যহীন। 
বস্তৃখাপন (ক্লী) ভোজবাজীতে বস্তর রূপান্তরকরণ। 
বন্তুপম! (স্ত্রী) উপমালঙ্কারভেদ । 
| 


[ ৭৩৩ ] 


বস্ত্র 


প্রাজীবমিব তে বজ্ধং নেত্রে নীলোৎপলে ইফ 1” 
( কাব্যাদর্শ) [ উপম! দেখ ] 
বস্ত্য ক্র) বস-ক্তিন্‌ বস্তির্বাসন্তন্তাং সাধু বস্তি ইতি যৎ। ( তত্র 
সাধুঃ। পা 810৯৭) গৃহ। অমর। 
বন্ত্র(রী) বন্ততে আচ্ছান্ততে অনেনেতি বস আচ্ছাদনে খ্রন্‌ 
(সর্বধাতুভ্যঃ ইউ্ন। উগ. ৪1১৫৮) পরিধানার্দির উপযুক্ত 
কার্পাসস্ূত্রাি প্রস্তত বস্তু, চলিত কাপড় । পর্্যায়__ আচ্ছাদন, 
বাসদ্‌, চেল, বসন, অংগুক, (অমর ) সিচন়, প্রোত, লক্তক, 
কর্পট, শাক, কশিপু, (জটাধর ) বাসন, হ্বিচয়, ছাদ, 
বাস। (শবরত্ব* ) ধর্ম্শশান্ত্কার ভূগু' বন্ত্রের পরিধানবিধি 
সম্বন্ধে বলেন, বিকক্ষ অর্থাৎ একেবারে মুক্তকচ্ছ ও কতকটা 
মুক্তকচ্ছ, উত্তরীয়হীন, অর্ধ উলঙ্গ বা একেবারে উলঙ্গ হইয়া 
কোন শ্রোত কিংবা শ্মার্তকর্শে লিপ্ত হইবে না । 
“ব্কিক্ষোহনুত্বরীয়স্চ নগ্নশ্চাবস্ত্র এব চ। 
শৌতং শ্বার্তং তথা কর্ম ন নগ্নাশ্চিন্তয়েদপি ॥” (ভৃগু) 
পরিধানের বাহির দিয় যদি কচ্ছ নিবন্ধ থাঁকে, তবে তাহা 
আন্মরী প্রথা হইয়া পড়ে, তাই সম্পূর্ণ সংবৃতকচ্ছ হওয়াই 
উচিত । প্পরীধানাদ্বহিঃ কক্ষ! নিবদ্ধা হাস্ুরী ভবেৎ।” (ম্বৃতি) 
বৌধায়ন মতে, বামদিক্‌, পৃষ্ঠ এবং নাভি, এই তিনটী স্থানে 
তিনটা কক্ষ, এই কক্ষ তিনটা যথাযথ ঠিক করিয়া দিয়া যে 
ব্রাহ্মণ বন্ত্র পরিধান করেন, তিনি শুচি হুইয়। থাকেন। 
প্ৰামে পৃষ্ঠে তথা নাভৌ কঙগত্রয়মুদাহৃতম্‌। রত 
এভিঃ কক্ষ: পরীধত্তে যো বিপ্রঃ স গুচিঃ স্থৃতঃ)৮(বৌধায়ন) 
প্রচেতা বলেন, যে বন্ত্র নাভিদেশে পরিলে ছুই দিকের 
জানুদয় পরযযস্ত আচ্ছাদিত হয়, তাহার নাম অন্তরীয় ( ইজের ) 
এই বস্ত্র প্রশস্ত বস্ত্র। ইহা অচ্ছিন্ন হওয়া আবহক। 
*নাভৌ ধৃতঞ্' যন্ছন্্রমাচ্ছাদয়তি জানুনী । 
অন্তরীয়ং প্রশস্তং তদচ্ছিন্নমুভয়োবপি ॥” ( প্রচেতাঃ) 
স্থৃতিশান্ত্রে আছে, প্ৰশা নাভৌ প্রয়োজয়েৎ। নন্তাৎ 
কর্মণি বঞ্চুকীতি । উত্তরীয়ধারণং চোঁপবীতবৎ।” অর্থাৎ 
দশা বা বন্র-প্রান্ত-ভাগ নাঁভিদেশে গুজিয়া দিবে। কণ্চুকী 
হইয়া অর্থাৎ কোনরূপ পিরান বা জামা গায়ে দিয় কোন 
বিহিত কর্ম করিবে না, কর্মকালীন উপবীতবৎ পবিত্র উত্ত্তীয় 
ধারণ করিবে । (১) 
পূর্বোক্ত ভূপ্ুর বর্ণনানুসারে বুঝিতে হইবে, সকলেরই ছুই ছুই 
বস্ত্র অর্থাৎ পরিধেয় ও উত্তরীয় ধারণ কর্তব্য। পাঁরস্কর বলেন, 





শসা 


(১) “যথ। বজ্পোপবীতঞ্চ ধার্যাতে চ ছিজোত্বমৈ:। 
তথ! সন্ধার্যযতে যন্ব(চত্তরাচ্ছাদনং ওতম্‌॥” (শ্মতি) 


১৮৪ 


বস্ত্র [ ৭৩৪ ] বস্ত্র 








পরিধান এবং অপর দ্বিক উত্তরীয় করিয়া! লইবে। 
বন্ত্রধারণের 'গুণ,-নির্শশল অন্বর ধারণে কামোদ্দীপন, প্রশংসা" 

লাত, দীর্ঘায়ু, অলঙ্ীনাশ এবং আত্মগ্রসাদ হয়। উহাতে 
দেহের সৌন্দধ্য ও সভ্যসমাজ-গমনের যোগ্যতা জন্মে । 

পকাম্যং যশস্তামাযুষ্যমলক্ষ্ীপ্রং প্রহ্ষণম্‌ ॥ 

শ্রীমৎ পরিষদং শস্্ং নির্মলাম্বরধারণম্‌ ॥৮ (রাজবল্পভ ) 

স্সানের পর উত্তমরূপে বন্ত্রের সাহায্যে গাত্র মার্জন করিতে 
হয়। তাহাতে দেহকান্তি প্রকাশ পায় এবং দেহের নানা কণু- 
দোষ দূরীভূত হইয়। যায়। সকল রকম কৌধেয় বস্ত্র অর্থাৎ 
পট্টবস্ত্র বা তসর বস্ত্র অথবা বিবিধ চিত্রবন্ত্র ও রক্তবস্ত্, শীতকালে 
ব্যবহার কর! উচিত, কারণ উহাতে বাত ও শ্রেম্ষকোপ প্রশমিত 
হয়। পবির স্ুশীতকাষায় বন্ধ পিত্বহর, সুতরাং উহা গ্ররীক্ম- 
কালে বাবহার করাই কর্তব্য। এই বস্ত্র যত লঘু হুয়, ততই 
উত্তম। শীতাতপনিবারণে শুর্লবস্ত্র- শুভদ এবং উষ্ণও নয়, 
শীতও নয় এইরূপ বস্ত্র বর্ষায় ব্যবহাধ্য। মানুষ মলিন বসন 
কখনই ধারণ করিবে না, উহাতে কও, ও কৃমি জম্মে এবং 
উহা গ্লানিকর ও লক্গমীভাগ্যহর | * 

স্বপ্রযোগে বন্ধা্দি দর্শন একান্ত শুভপ্রদ। কন্া, শুক্লবস্থ 
পরিধায়ী গৌরবর্ণ তেজঃক্ষভ্িযৃত ছোট ছোট বালক, ছত্র, দর্পণ, 
বিষ ও আমিষ এবং শুক্লবর্ণ পুষ্পরাশি, বন্ত্র ও অপবিত্র আলেপন 
্বপ্পে এই সকল বস্ত দর্শনে আধ আরোগ্য এবং বহুবিত্ত লাভ 


হইয়া থাকে। 
পকন্াং কুমারকান্‌ গৌরান্‌ শুরুবস্ত্ান্‌ স্ুতেজসঃ । 


যঃ পশ্ঠেল্লভতে যো বা! ছত্রাদর্শবিষামিষম্‌ ॥ 
শুরু।£ সুমনসো বস্ত্রমমেধ্যালেপনং ফলম্‌ ॥ 
যস্ত স্তাদাযুরারোগ্যং বিস্তুং বহু চ সোহপ্ল,তে 1” 
( বাভট শারীরস্থান ৬ অঃ) 


চে 








* প্লাতস্যানস্তরং সম্যথস্ত্রেণ তন্গুমার্জনম্‌। 
কাস্তিপ্রদং শরীরন্ড কণ,য়দোবনাশলম্‌। 
কৌধেয়ং চিত্রবস্ত্রঞ্চ রক্তবন্তরং তখৈধ চ। 
বাতঙ্লেম্মহরং তত্ত, শীতকালে তিধারয়েৎ ॥” 
“কৌযেয়ং পট্টাম্বরং তসরবস্ত্রচ |, 
মেধ্যং সুশীতং পিত্বস্বং কাঁবায়ং বন্ত্রমুচ/তে। 
তদ্ধারয়েছে্কালে তচ্চ।পি লু শল্ডতে ॥” 
“কাধায়ং কে।কচীতি লোকে । কাধায়রাগরক্তং ব1।? 
গুকুস্ত শুজদং বন্ত্ং শীতাতপনিবারণম্‌। 
ন চোকং ন চ বা লীতং তত্র, বরধান ধারয়েখ । 
কদাপি ন জনৈঃ সন্তিধার্ধ্যং মলিনমন্্রম্‌। 
তত্ত,কগকৃমিকরং শ্লাস্বলক্মীকরং পরম ॥” ( ভাবপ্রকাশ) 














এ ক, ৯.৯ 


নববন্ত্র পরিধান করিতে হুইলে শাস্ত্রান্থসারে দিন দেখিয়। 
লইতে হয়। 'অশাস্ত্রীয় দিনে বস্ত্রব্যবহারে প্রত্যবায় আছে। 
জ্যোতিম্তত্বে দেখিতে পাই, নিজের জন্ম নক্ষত্র ও অন্ুরাধ। 
বিশাখা, হস্তা, চিত্রা প্রতৃতি কতিপয় বিহিত নক্ষত্রে এব্‌ং ইহা 
ভিন্ন বৃহস্পতি, শুক্র ও বুধদিনে ব৷ কোন উৎসব ব্যাপারে নব 
বলন ধারণ বিধেয়। 
“তরন্ধান্থরাধবন্থৃতিষ্যবিশা খহম্ত- 
চিত্রোত্তরাগ্সিপবনাদিতিরেবতীষু। 
জন্মক্ষজীববুধশুক্রদিনোৎসবাদৌ 
ধাধ্যং নবং বসনমীশ্বরদেবতুষ্টো ॥* (জ্যোতিস্তত্ব) 
দিন ন। দেখিয়া যে কোন দিনে নববন্ত্র ধারণে নানা অমঙ্গল 
ঘটে, আর বিছিত দিনে নব বসন পরিধ।নে উহার বিপরীত 
ফল অর্থাৎ মঙ্গললাভ অবশ্স্তাবী। কর্মলোচনে লিখিত আছে, 
রবিবারে নববসন ধারণে অল্প ধন, সোমে ব্রণ এবং মঙ্গলে ধতত 
নানা ক্লেশ হয়। অন্যদিকে বিহিত দিনে অর্থাৎ বুধ, বৃহম্পতি 
ও শুক্রবারে নববন্ত্র ধারণে যথাক্রমে গ্রভৃত বস্ত্রলাত, বিদ্যা। ও 
বিত্তসমাগম এবং নানা ভোগ সখ, প্রমোদ শয্যা ও বরাঙ্গী সঙ্গ 
ঘটে। এতত্তিনন শনিবারে নববন্ত্র কিছুতেই ব্যবহার করিবে না, 
কারণ, এ দিনে নববসন পরিধানের ফল রোগ, শোক ও কলহ 
নিত্য সহচর। 
“মধ্যে চা্পধনং ব্রণঃ শশিদিনে ক্রেশঃ সদা ভূমিজে । 
বস্ত্রাণাং বুতা বুধে সুরগুরৌ বিদ্যাগমঃ সম্পদ্ঃ। 
নানাভোগযুতঃ প্রমোদশয়নং দিব্যাসনা ভার্গবে 
শৌরে স্থ্যঃ খলু রোগশোককলহা৷ বস্ত্র ধৃতে নূতনে | 
( কন্মলোচন ) 
মলিন বসন পরিফার করিতে হইলে উহাতে ক্ষার সংযোগ 
আবশ্তক। এই ক্ষার সংযোগ করিবারও আবার দিনাদিন 
দেখিয়া লইতে হয়। কারণ নিষিদ্ধ দিনে ক্ষারসংযোগে বস্ত্রস্বামীর 
সপ্তকুল দগ্ধ হইয়া থাকে । বস্ত্রে ক্ষারসংযোগের নিষিদ্ধ দিন 
যথা,-শনি ও মঙ্গল, যী ও দ্বাদশী এবং তঙ্ভিন্ন থে কোন 
শ্রাদ্ধ দিন। ৃ 
“মন্দ-মঙগল-বতীযু দ্বাদস্থাং শ্রান্ধবাসরে । 
বন্ত্াণাং ক্ষারসংযোগো দহত্যাসপ্তমং কুলম্‌।॥” 
( আহ্িকাষ্ঠারতব ) 
বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে, বস্ত্রের কোণ 
সমূহে দেবগণের এবং উহার দশাস্ত ও পাশাস্ত মধ্যে নরগণের 
বাপ। অবশিষ্ট তিন অংশে নিশাচরগণ বাস করে। নব বসন 
বা পুরাতন বসন যদ্দি মসী, গোময়.বা৷ কর্দমে লিপ্ত হয়, কিংঝ! 
ছি প্রদঞ্চ বা স্ফটিত হইয়া যায়, তবে সুপুষ্ট শুভ ঝা অণ্ডভ ফল 








অর্পন, জগ্লতর বা অধিক হওয়ার সম্ভাবনা । উত্তর বন্তর গ্ীরূপ 

হইলেও উক্তরূপ শুভাণ্ডভ ফল ঘটিয়া থাকে। বস্ত্রের যে ভাগ 
রাক্ষসাধিক্কৃত তাহা এরূপ হইলে রোগ বা মৃত্যু ঘটে । মনুষ্য- 
ভাগ ধরন্নপ হইলে পুত্র জন্মে ও তেজোবুদ্ধি হয় এবং দেবভাগ 
ব্কূপ ঘটিলে ভোগ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু প্রান্তভাগ 
যি এরূপ হয়, তবে অনিষ্ট ঘটিবারই বিলক্ষণ সম্ভাবনা । বস্ত্রে 
উত্ত চিহ্ছগুলি এইরূপই ফলাফল গ্রকাশ করিয়! থাকে। 

বস্ত্রের দেবাধিকৃত ছির অংশে যদ্দি কন্ধ, প্লব, উলুক, কপোত, 
কাক, ক্রব্যাদ, গোমায়ু, খর, উট বা সর্পতুল্য আকার দেখা 
যায়, তবে পুরুষদিগের মৃত্যুসম ভয় জন্মাইয়া থাকে। বস্ত্র 
রাক্ষমাধিকৃত ছিন্ন অংশে ছত্র, ধবজ, স্বস্তিক, বর্ধমান, প্রবৃক্ষ, 
কুন্দ, অন্ুঙ্গ ও তোরণ প্রভৃতির আকার ব্যক্ত হইলে অচিরাৎ 
পুরুষগণের লক্ষমীলাভ ঘটে। 

নর যখন নববস্ত্র পরিধান করে, তখন চন্দ্র অশ্বিনীনক্ষত্রগত 
হইলে প্রভূত বস্ত্রলাভ, ভরণী গত হইলে অপহরণভয়, কৃত্তিকা- 
গত হইলে বিশেষরূপে অগ্নিভয় এবং রোহিণীগত হইলে অর্থসিদ্ধি 
হইয়া থাকে, তত্ভিনন মৃগশিরায় মৃষিকভয়, আদ্রা নক্ষত্রে প্রাণহানি, 
পুনর্বন্থতে শুভাগমন এবং পুষ্যানক্ষত্রে ধনলাভ ঘটে। অগ্লেষায় 
বিলোপ, মঘায় মৃত্যু, পূর্ববফন্তনীতে রাজভয় এবং উত্তর ফন্তুনীতে 
ধনাগম ঘটে। হস্তায় কর্মসিন্ধি, চিত্রায় শুভাগম, স্বাতীপক্ষত্রে 
শুভভোজ্য প্রাপ্তি, এবং বিশাখায় জনপ্রিয়তা হয়। অনুরাধায় 
সুহৃৎসমাগম, জ্যে্টায় বন্তরক্ষয়, মূলায় জলপ্লাবন, এবং পূর্ববাধাঢ়ায় 
নানা রোগ হইয়। থাকে, উত্তরাধাঢ়! নক্ষত্রে মিষ্ট অন্ন, শ্রবণায় 
নেত্ররোগ, ধনিষ্ঠায় ধান্ভলাভ ও শতভিযাঁয় বিষক্কৃত মহাভয় 
উপস্থিত হয়। পূর্ববভাদ্রপদে দলিল জন্য ভয়, উত্তর তাত্রপদে 
পুত্রলাভ ও রেবতীতে রত্বলাতের সম্ভাবনা । 

ধিনি উল্লিখিত নক্ষত্রে নববস্ত্রভোগে অভিলাধী হন, তাহার 
সম্বন্ধে ফলাফল এ্রর্ূপই হুইয়া থাকে । কিন্তু নক্ষত্রগুলি গুণ- 
বর্জিত বা অমঙ্গলকর হইলেও, ব্রাক্মণের আজ্ঞায় এ সকল নক্ষত্র 
নববন্ত্র ভোগ ইইফলপ্রদ হয়। তত্তি্ল ভূপতি-প্রদত্ত বা 
বিবাহবিধলন্ধ বন্ত্রতোগও নুফলপ্রদ হইয়া থাকে। স্থুল 
কথা -_-বিবাছে রাজসম্মানে এবং ত্রাহ্ণগণের সম্মতিক্রমে গুণ: 
বর্জিত আঁগ্রশস্ত নক্ষত্পেও নববসন ভোগ করিতে পারা 
যায়। * (বুহুধনৎ ৭১ অঃ) 

যন্ত্র দান করিলে, অশেষ ফল হয়। শাস্ত্রে ইহার অনেক 
কথা আছে। শুদ্ধিতত্বে দেখিতে পাই, বন্রদানকর্তা চন্- 
লোকে উপনীত হুইয়া থাকেন। 

“বাসোদশ্চজ্রসালোক্যমস্খিসালোক্যমন্্দঃ 1” ( শুহ্িতৰ) 

যাহারা ত্রাক্মণদিগকে তত উত্তম ৰত্ত্র দান করে, চরমে 











তাহাদিগের পথ সুসলিল-শীতল এবং বস্ত্রও গন্ধ-পরিপূর্ণ 
হয়! থাকে। 
“স্বিজানাং যে তু সততং শুভবসত্রপ্রদা নরাঃ। 
বস্ত্গন্ধযুতঃ পদ্থান্তেষাং স্ুজলশীতলঃ ॥”৮ (অগ্নিপু* ) 
অগ্িপুরাণের ষম ও শর্শিলোপাখ্যানে এই বন্ত্রদানের পুণ্য- 
মাহাত্থয বার্তা বিবৃত হইয়াছে। বাহুলাতয়ে উদ্ধৃত হুইল না। 
সর্বদেবদেবী পূজায় বন্ত্রদান আবশ্তক। কিস্ত কোন্‌ 
পূজায় কোন্‌ বস্ত্র বিহিত বা নিষিদ্ধ, তাহা শাস্তানহুলারে জানিয় 
লইয়! ঘেবোদ্দেশে দান করিলে ব! পরিধানপূর্ব্বক পূজ। করিলেই 
প্রকৃত পুজা-ফললাভ ঘটে। 
অগ্রিপুরাণের ক্রিয়াষোগ নামক অধ্যায়ে লিখিত আছে, 
ছুকুল, পষ্ট, কৌধেয়, বাক্ধল ও কার্পাস প্রস্ৃৃতি নিজের প্রিয় ও 
স্থখকর সুন্দর সুন্দর বস্ত্র স্বারা বিষুর পূজা! করিতে হয়। 
“ঢুকুলপট্টকৌষেয়বাককার্পাসকাদিতিঃ। 
বাসোভিঃ পুজয়েছিফুং সুপ্তভৈরাত্মনঃ প্রিয়ৈঃ ॥” 
( অগ্রিপুৎ ক্রিয়াযোৎ ) 
কিন্ত এই বিষু পূজায় নীল রক্ত ও অন্তান্ত বা অপবিত্র 
বসন পরিধান নিষিদ্ধ । পুঁজক যদি নীল, রক্ত কি অন্ান্ত অপবিত্র 
বস্ত্র পরিয়া বিষুপুজায় ব্রতী হন, তবে শাস্ত্-শাসনে সাহাকে 
অপরাধী হইতে হয়। সেই অপরাধের বিশেষ বিশেষ প্রায়- 
শ্চত্ত উক্ত আছে। সেই সেই প্রায়শ্চিত্ত করিয়। তবে তিনি 
নিরপরাধ ঝা! নিষ্পাপ হইতে পাঁরিবেন। | 
বরাহপুরাণে ভগবান্‌ স্বয়ং বলিয়াছেন, যে জন নীল ধসন 
পরিয়৷ আমার কর্শে লিপু হয়, চরমে তাহাকে পাঁচ শত বর্ষ 
পধ্যস্ত কৃমি হইয়া কাল কাটাইতে হইবে। কিন্তু এই 
অপরাধ-শোধনের প্রায়শ্চিত্ত আছে। সে প্রায়শ্চিত্ত--বিধিমত 
একটা মাত্র চান্দ্রার়ণ। চান্দ্রায়ণ করিলেই সে ব্যক্তি উক্ত পাপ 
বা অপরাধ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। 
এইরূপ রক্ত বস্ত্র পরিয়াও বিষুঃপুজাদি করা নিষিদ্ধ। উত্ত 
বরাহপুরাণের অন্যত্র পাছে, রক্ত বস্ত্র পরিয়া বিষুঃপুজা করিলে, 
রজস্বলা রমণীদিগের যে রক্তমোক্ষণ হয়, সেই রক্তে লিগাঙ্গ 
হইয়৷ উক্ত পুজককে পঞ্চ দশ বর্ষকাল নরকে বাস করিতে 
হইবে। এই অপরাধশোধনের প্রায়শ্চিত্ত-_সপ্তৰশ দিন 
একাহার, তিন দিন বাস্ুভক্ষণ এবং একদিন মাত্র জলাহার ।** 
« খারাহ উবাচ-_পভূষিতে| নীলঘস্ত্েণ যে! হি মামুপসর্পতি। 
বর্ধাণাঞ্চ শতং পঞ্চ কৃমি তব! স তিষ্ঠতি ॥ 
তন্ত বঙ্ষ্যামি নুশ্রোণি অপরাধবিশৌধনম্‌ । 
প্রায়স্িত্বং বিশালাক্ষি যেন মুচোত কিষিযাৎ ॥” 








কষ্ঃবর্ণ বস্ত্র পরিয়াও বিষু পৃজাদি করিতে নাই। তাহাতে 
পূজকের অপরাধ হইবে। সেই অপরাধীর পরিণামে উক্ত 
পূজককে প্রথমে পঞ্চ বর্ধকাল খুণ হইয়া জন্মিতে হইবে, তাহার 
পর অন্ত কোন কাষ্ঠভক্ষক কীট, তৎপরে তিন বর্ষ মশক, 
অনস্তর আট বর্ষ কচ্ছপ এবং ইহার পর চৌন্দবর্ষকাল পারাবত 
যোনি ভোগ করিতে হইবে । এই জন্মে উক্ত ব্যক্তি সিত 
পারাবত হইয়া কোন প্রতিষ্ঠিত বিষুবিগ্রহের কাছেই বাস 
করিতে পারিবে। এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত--সপ্তাহকাল 
মাত্র যাবক ভক্ষণ এবং তিনরাত্র মাত্র তিনটা শক্ত,পিগ্ড তোজন। 
এইরূপ প্রায়শ্চিত্তেই তাহার অপরাধমোক্ষণ হইবে 

অধোত বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক বিষ্পুপুজাদি নিবিষ্ধ। ইহাতেও 
অপরাধ আছে। সেই অপরাধের ফলে পুজাকর্তাকে চরমে এক- 
জন্ম উদ্মাতত গজ, একজস্ম উষ্র, একজন্ম গর্দভ, একজম্ম শৃগাল, 
একজন্ম অশ্ব, একজন্ম সারঙ্গ এবং একজন্ম মুগ হইতে হয়। 
এইরূপ সপ্তজন্মের পর শেষে মানুষযোনি লাভ হইলে মদীয় 
ভক্ত গুণজ্ত ও মতকর্শতৎপর হইবে। তাহাতেই তাহার 
অপরাধ মুক্তি ঘটিবে। কিন্তু ইহজন্মেই এইরূপ অপরাধ 
মোচনের প্রায়শ্চিত্ত আছে। তক্তিযুক্ত হইয় তাহার অনুষ্ঠান 
করিতে হইবে। প্রায়শ্চিত্ত যথা_যাবক ভোজনে তিন দিন 
এবং পিণ্যাক ভোজনে তিন দিন অতিবাহিত করিবে । এতত্িন্ন 
তিন দিন কণভক্ষ হইয়া এবং তিন দিন মাত্র পার়স আহার 
কৃরিয়া কাটাইবে। এইরূপ করিলেই অধৌত বা! উচ্ছিষ্ট বসত 
পরিধায়ী ধিষুপুজকের অপরাধশোধনের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। প্রায়- 
চিত্তে পাঁপক্ষয় হইলেই চরমে মুক্তির পথ উন্মুক্ত হইয়া রহিবে।* 
পরকীয় বস্ত্র পরিধান করিয়াও বিষুপুজাদি করিতে নাই। 


ব্রতং চাক্সারপং কৃত! বিধিদৃষ্টেন কর্দণা। 
মু়াতে কিথিবাৎ তূমে এবমেতন্ন সংশয়; 
রক্চবন্ত্রেণ সংযুক্তে। যো হি মামুপসর্পতি। 
তন্তাপি শৃণু হআোণি কর্ণ সংসারদোক্ষণয্‌ ৪ 
রজব্বলান নার়ীযু রঙে বন্তৎ গ্রবর্ততে । 
স্যেনাসৌ রজন! পটে! কর্মদোষেণ জা।নতঃ ॥ 
বধণি দশগঞ্ষেঘ বরতে তত্র নিশ্চয়ঃ। 

* প্রারশ্ছিত্ং প্রহক্ষ্যামি তন্ত কারবিশোধনস্। 
যেন শুধাস্তি যৈ ভূমে পুরুষাঃ শান্তর বর্জিতা$ ॥ 
একাহারং ততঃ কৃত্বা দিনানি দশ সপ্ত চ। 
বাযুভক্ষে। দিনত্রীণি দিনমেকং অ্বলাশনঃ ॥ 
এবং স মুচ/তে ভৃমে মধ বিশ্রিক্ককারক:।” ( বরাহুপু* ) 

ক প্যঃ পুনঃ কৃষঃবস্ত্রেণ মম কর্পাপরীয়ণঃ। 
দেখি কর্মাণি কুবরা তন্ত বৈ গতনং শুণু॥ 





এইরূপে বিষুঃপুজাদি করিলে অপরাধী হইতে হয়.। সেই অপ- 


কা বুলু 


রাধের ফলে, একবিংশ বর্ষ মৃগযোনি ভোগ করিতে হয়। 
তৎপরে একজন্৷ থঞ্জ অবস্থায় মূর্খ ও ক্রোধন হইয়া! কাল 
কাটাইতে হইবে। কিন্তু এ অপরাধ হইতেও মুক্তি পাইবার 
প্রায়শ্চিত্ত আছে। বথা- বিষ্ণুর প্রতি ভক্তিযুক্ত হইবে। 
অল্প আহার করিয়া রহিবে। মাধ মাসের শুরুপক্গীর বাদীর দিন 
ক্ষান্ত, দাস্ত ও জিতেঞ্রিয় 'চাবে অনন্তমনে বিঝুধ্যানে মগ্ন হইয়! 
জলাশয়ে অবস্থান করিবে । পরে যখন নিশাবসানে দিনমণি 
উদিত হইবেন, তখন পঞ্চগব্য পাঁন করিয়া অচিরাৎ সর্ব কিছ্বিষ, 





হইতে মুক্তি পাইবেন | | 


ঘুপ! ধৈ পঞ্চবর্ধাণি কাঠ্টভক্গ্চ জায়তে। 
মশকন্ত্রীণি যর্ধাণি কচ্ছত্ত্রীণি চ পঞ্চ চ$ 
পাযাৰতঞ্চ জায়তে নববর্ষ ণি পঞ্চ চ ॥ 
জাতো মমাপরাধেন সিতঃ গারাষতো! ভুবি। 
তিষ্টেত মম পার্থ তু বহৈধাহং প্রতিিতঃ ॥ 
প্রা্মশ্চিত্তং প্রধক্ষ্যামি তন সংসারমোক্ষণম্‌। 
সপ্তাহং যাষকং তুক্ত,। ত্রিরাত্রং শক্ত,পিগডকান্‌। 
ত্রীণি পিও।ন্‌ ত্রিরাজ্তস্ত এবং মুচ্যেত কিন্বিযাৎ ॥ 
বাসস্য ন চ ধোতেন যে! মে কর্মাশি কারয়েখ। 
শুচিতাগবতো তৃত্ব! মম মার্গাদুসারকঃ ॥ 
তন্ত দোষং প্রবক্ষ্যামি অপরাধং বন্ুদ্ধরে। 
দেখি ভৃত্ব! গে! মত্তত্তিষ্টত্যেকং নরোভুবি। 
উষ্লশ্চৈকং ভবেজ্জন্ম জস্ম চৈকং খরন্তথা 
গেমাযুরেকজন্ম। ঘৈ জন্ম চৈকং হয়ত্তথ। ॥ 
শ(রঙ্গশৈকজন্ম। বৈ মৃগে। ভবতি চৈকতঃ। 
সগ্ডজন্মাস্তরং পশ্চাৎ ততে। ভবতি মানুষ: ॥ 
সভক্তশ্চ গুণজ্ঞশ্চ মম কণ্গুপরায়ণঃ। 
নিরপরাধে| দক্ষশ্চ অহস্কারবিবর্জিতঃ ॥ 
যাধকেন দিনং ত্রীণি পিপ্যাকেন পুনস্রম। 
কণভক্ষে! দিনত্রীণি পায়সেন দিমত্রয্নষ্‌ ॥ 
এবং কৃত্বা,সহাতাগে বাসসোচ্ছিষ্টকারিণঃ। 
অপরাধং ন বিদ্যেত সংসারঞ্চ ন গচ্ছেতি।” ( বরাহ্পুরাখ ) 
1 “বঃ পারক্োণ হস্ত্েণ নাবধূকে ন মাধবি। 
প্রায়শ্চিতী পুমান্‌ মুর্থে। মদ কর্মাপরারণঃ। 
সগে। যৈ জাঙ্কতে দেবি বর্যাণি ত্রীপি সপ্ত চ। 
হীনপাঙ্ধেন জাগ়েত চেকজগ্ম ররুদ্ধয়ে । 
দুখন্চ ফ্রোধনশ্ডৈষ মন্ততুশ্ৈষ জায়জে ও 
তন বক্ষ্যামি হুজোপি প্রাযশ্চন্ং মহৌজয্‌। 

1 “অকইটতককং ততঃ কৃত্ব। মম কর্দপয়ারণঃ | 
মাঘনৈধ তু মাস গুরু পক্ষত্ত ছাদলী ॥ 
তিষ্টেজলাশয়ে তত ক্ষাতে। দাস্তে! জিতেজিক; | 
জঅনন্ভমানসে| তত্ব। মম চিস্তাপরায়ণঃ। 

' প্রঙাতায়াস্ত শর! মুদিতে চ দিঘাকয়ে। 
পঞ্চগব্যং ততঃ পীত্ব। গীষং দুচ্যেত কিছ্িবাৎ |” ( বরাহপু* ) 


সপ পাপা পপ পা শা পপশ 


দশান্বিত বন্ত্র পরিধান করাই বিধেয়। দশাহীন বন্ত্ অবৈধ, 

তাহা ধর্মকর্ণে অম্পযুক্ত। * বন্ত্রবিশেষ প্রতিগ্রহ করিলে 
তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। হারীত বজিয়াছেন,প্মণিবাসোপ- 
বাদীনাং প্রতিগ্রহে সাবিত্রা্টশতং জপেৎ।” “অষ্টসহমরং অস্টাত্বর. 
সহতনিতি' ( শুদ্ধিতত ) 

কালিকাপুরাণে উক্ত হইয়াছে, কার্পাস, কাম্বল, বাহ্ধল ও 
কৌষেয়জ্জ ভেদে বস্্ বহুবিধ । এই সকল বন দেবোদ্দেশে 
সমন্নক পুলা করিয়া উৎসর্গ করিবে। কিন্তু যাহা দশাহীন মলিন, 
জীর্ণ, ছিন্ন, পরকীয়, মুধিকদ্ট, স্তীনিদ্ধ, ব্যবঙ্গত, কেশযুত, 
অধৌত কিংব| শ্লেসা ও মুত্রাদি ্থারা দুষিত, তাৃশ বন্ধ দেবো- 
দেশে কিংবা দৈব বা! পৈত্রা কর্ম উপলক্ষে দান করা৷ অকর্তৃব্য | 
প্রতাত এঁ সকল বন্ধ এ ক্ষেত্রে বর্জন করাই উচিত। 

“কার্পাসং কান্বলং বান্ধং কৌষজং বগ্ীমিষাতে। 

তৎ পূর্ববং পূজয়িততৈব মন্ত্রেদে বায় চোৎক্যজেৎ ॥ 

নির্দশং মলিনং জীর্ণং ছিন্নং গাত্রাবলিঙগিতম্‌। 

পরকীয়ং বাধুদষ্টং স্চিবিদ্ধং তথোষিতং ॥ 

উপ্তকেশং বিধৌতঞণ শ্রশ্সমৃত্রাদিদূষিতম্‌ ॥ 

প্রদানে দেবতাভ্যশ্চ দৈবে পৈত্রে চ কন্মণি | 

বর্জয়েখ শাপযোগেন যজ্ঞাদাবুপযোজনে ॥(কালিকাপুণ৬৮অ) 

উক্ত পুরাণে অন্য স্থলে আছে, উত্তরীয়, উত্তরাসঙ্গ, নিচোল, 
মোদচেলক এবং পরিধান নামক পঞ্চবিধ বস্ত্র অস্ত অর্থাৎ 
শেলাইহীন অবস্থায় বাবহার বা দান কবার বিধি আছে; কিন্ত 
শণন্ত্রনির্দিত বক্র, নীশার (মশারি ১, আতপত্র, চগ্ডাতক, 
অর্থাৎ স্ত্রীলোকের উরুর অর্ধ লম্বিত বস্ত্র এবং দৃষ্য অর্থাৎ বন্গৃহ 
(তাবু) এ সকল স্থাত অর্থাৎ সেলাই করা অবস্থায় দূষিত হয় না। 

“উত্তরীয়োরাসঙ্গৌ চ নিচোলো মোদচেলকঃ | 

পরিধানঞ্চ পঠৈতান্তহ্যাতানি প্রযোজয়েৎ ॥ 

শাণবন্ত্রং নীশারঞ্চ তখৈবাতপবারণম্‌। 

চণ্ডাতবং তগ৷ দৃষ্যং পঞ্চ হ্যতান্তছ্ষ্টয়ে।” ( কালিকাপু* ৭৮) 

এতত্ডিল্ন পতাক। ও ধর্বহদণ্ডাদিতে সেলাই করা! বন্ত্রই প্রযোজ্য । 

দেবতাভেদে বস্ত্ররিশেষ দ্বারা প্র্চনা করিতে হ্য়। কোন্‌ 
দেবতাকে কি কি বস্ত্র দিতে হয়, ততসম্বন্ধে কালিকাপুরাণে 
এইরূপ লিখিত আছে-_ 

“পতাকা ধ্জদগ্ডাদৌ হ্যাতবস্ত্রধ গ্রযৌজয়েৎ। 

অন্য্ীবরণাদৌ চ তদ্ধিনা শস্ততোহপি চ ॥” (কালিকাপু”) 

রক্তবর্ণ কৌধে় বস্ত্র মহাদেবীকে দেওয়া এশস্ত১এইরূপ পীত- 
বর্ণ কৌষেয় বসন বাস্থদেবকে, রক্তকম্বল শিবকে এবং বিচিত্র 
চিত্যুক্ত বস্ত্র সকল অপরাপর দেব ও দেবীকে নিবেদন করা 
* দবসং দশীত্তমাদদযাৎ পরিধাঃ তথা পুনঃ ।” ( বিষুধর্মোত্বর ) 
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সপ আঙদ১পপ পোপ 





ধাইতে পারে। তত্জির কার্পাস বস্তুও সর্বদেবতার উদ্দেস্টেই 
নিবেস্ত। যেবস্ত্র একাস্ত রক্তবর্ণ, তাহা বন্ধদেবকে ও শিষকে 
দেওয়া নিষিদ্ধ । নীল ও রক্তবর্ণমিশ্রিত যে বস্ত্র, তাহা সর্বত্রই 
অবৈধ । দৈব ও পৈত্র্য কর্মাদিতে বিজ্ঞ ব্যক্কি উন একেবারেই 
ব্যবহারে 'আনিবেন না। যেবিজ্ঞ হইয়াও প্রমাদবশে নীল ও 
রক্তব বস্ত্র বিষুরপুজায় .দেয়, তাহার সে পুজায় কোন ফলই 
হয় না। বিচিত্র বস্ত্র নীলবর্ণে রঙ্লিত হইলে, তাহা একমাত্র 
মহাদেবীকে নিবেদন করা যাইতে পারে, তদ্থিনন অন্য দেবোদ্দেশে 
তাহা দেওয়া নিষিদ্ধ। দ্বিপদের মধ্যে যেমন ব্রাঙ্গণ এবং দেব 
মধ্যে যেমন বাধব, মেইকূপ ভৃষণসমূহ মধ্যে বন্ধই প্রধান । বন্ধ 
ঘবারা লজ্জা নিবারণ হয়, বস্ত্র পাপ নাশে সমর্থ, বন্ব হইতে 
সর্ববসিদ্ধি ঘটে এবং বস্ত্র চতুর্কর্গ ফল বিতরণ করে।* 

আসন, বসন, শয্যা, জায়, অপতা ও কমগ্লু, এই কয়েকটা 
জিনিষ স্বকীয় হইলেই শুচি হয়। আর গুলি পরকীয় 
হহলেই অপবিত্র হইয়া থাকে । বসন যদি ঈষৎ ধোত, স্ত্রীজন 
কর্তৃক ধৌত, কিংবা রজকধোত হয়, অথবা উহা যদি শুকাইব।র 
জন্য দক্ষিণ বা! পশ্চিমাগ্র প্রসারিত থাঁকে, তবে সে বসন অধোৌত 
বলিয়াই জানিবে অর্থাৎ এ প্রকার বসন অপবিত্র হইয়া থাকে। 

“ঈযদ্ধৌতং জিয়া ধৌতং যন্ধতং রজকেন তু। 

অধোতং তদ্বিজানীয়াদ্দশা দক্ষিণপশ্চিমে ॥ 

আত্মনঃ শুচিরেতানি ন পরেষাং ক্দাচন। 

আসনং বসনং শষ্য! জায়াপত্যং কমণ্ডলুঃ ॥” ( কর্ম্মলোচন ) 


০ পিপিপি পপ পপ 


ঠ 
* প্রীভং কৌণেয়বন্ত্র্চ মহ।দেব্যে প্রশল্ততে ॥ 
পীতং ততৈষ কৌবেয়ং বানুদেবায় চোৎস্থজেৎ। 
রক্তত্ত কম্বলং দদাৎ শিবায় পরমায্মনে ॥ 
ঘিচিত্রং সর্ববদেষেতো। দেবীভে)ইংশুং নিবেদয়েৎ। 
কার্পাসং সর্ধধতো ভদ্রং দদা।ৎ সর্ব) এব চ। 
নৈকান্তরভং দদ্য।ত্ব, বাহুদেবায় চেলকম্‌। 
তথ। নৈকান্তরক্তত্ত শিবাঞ্জ বিনিষেদয়েৎ $ 
নীলারক্তত্ত যথত্ত্ং তৎ সর্ধত্র বিবর্জিতম্‌। 
দৈষে পৈত্রে ম্বেপযোগে বর্জয়েত্ দ্বিচক্ষণঃ ॥ 
নীলীরজ প্রমাদাত, যো দদ্যািঞ্বে বুধঃ | 
নিক্ষল! তস্য হৎপুজ। তদা ভবতি তৈরষ | 
লিচিত্রে বাসসি পুনলগ্রং নীলীবিবষ্জিতম্‌ । 
বন্পুং দদ্যাদাহ|দেখ্ো নান্তুন্মৈ তু কদা6চন ॥ 
দ্বপদাং ব্রাঙ্গণে। যগ্ধৎ দেষানাং বাসবে। যথ।। 
তথ! তৃষপবর্গেধু বন্মুত্তমসূচাতে ॥ 
বস্তেণ ত্রাপ্তে লঙ্জাং বন্ত্রেণ ত্রায়তে '্বযন 


বস্্াৎ স্যাৎ সর্বতঃ সিদ্ধিশ্ততুরববর্ প্রদ্চ তত ॥” 
( কলিধাপূবাপ ৬৮ অঃ) 











কিন্তু পশ্চিমাগ্র বা দক্ষিণাগ্র করিয়া প্রসারিত করিলে, তাহা 
পুনর্বার প্রক্ষালনে শুচি করিয়া লইতে হয়। 
“গ্রাগগ্রমুদগণ্রং বা ধৌতং বস্ত্রং প্রসারয়েখ। 
পশ্চিমাগ্রং দক্ষিণাগ্রং পুনঃ প্রক্ষালনাৎ শুচি।” (সত্যতপাঃ) 
প্রচেতা বলিয়াছেন, বিজ্ঞ বান্তি বস্ত্র নিজ হস্তে ধৌত 
করিয়া লইয়া সেই বস্ত্রে ধর্্মকার্ধায করিবেন। কিন্তু রজক 
ধৌত কিংবা একেবারে অধৌত বস্ত্রে কথন ধর্ম ক্রিয়া করিবেন 
না। তবে, পুত্র, মিত্র, কলত্র, অন্যান্ত ম্বজাতি, বন্ধুবান্ধব 
বা ভৃত্যধৌত বন্ধের পবিত্রতার হানি হয় না।* 
স্নানের পর মন্তকের জলাপনয়নের জন্য শ্লথ ভাবে উষ্কীষ- 
বনজ ধারণ করিতে হয়| স্থযত, দগ্ধ, মুষিকোতৎকীর্ণ, বা জীর্ণ, 
বিশেষতঃ পরকীয় বস্ত্র পরিয়। ধর্ম কার্ধ্য করিতে নাই। 
“রাজহংসনিভং প্রাপ্য উদ্কীষং শিথিলাপিঁতম্‌। 
জলক্ষয়নিমিত্তং বৈ বেষ্টয়ামাস মুদ্ধনি ॥” 
“ন শ্যতেন ন দগ্ধেন পারক্যেণ বিশেষতঃ । 
মৃষিকোতকীর্ণ জীর্ণেন কর্ণাকুর্ধ্যাদ্বিচক্ষণঃ |” ( মহাভারত ) 
কিঞ্চিৎ রক্তবর্ণ, অত্যন্ত রক্তবর্ণ, নীলবর্ণ, মলপৃর্ণ বা দশাহীন 
বস্ত্র প্রশস্ত নহে। 
“ন রক্ুমুহ্ধণং বাসো ন নীলঞ্চ প্রশস্ততে। 
মলাক্রঞ্চ দশাহীনং বর্জয়েদঘরং বুধঃ ॥৮ (নারসিংহপু* ) 
* কিন্তু আচাররত্বে লিখিত আছে, দশাহীন বস্ত্রেও অভাব 
“পক্ষে ধর্মকর্ম করিবে । 
“্রশাহীনেন বস্ত্রেণ কুর্য্যাৎ কন্্মাণ্যভাবতঃ ॥” ।(আচাররভব”) 
অন্যধৃতবস্থ এবং রক্তুঃ মলিন, বা! দশাহীন বসন ব্যবহার 
নিষিদ্ধ; কেবল শ্বেত বন্ত্ই যত্বের সহিত ধারণীয়। সামর্থ্য 
কুলাইলে জীর্ণ বা মলিন বাস ব্যবহার করিতে নাই। 
*বস্থং নান্তধৃতং ধারধ্যং ন রক্তং মলিনং তথা । 
ভীর্ণং বাপদশধৈব শ্বেতং ধাধ্যং প্রবন্ধতঃ ॥ 
775 শশ্বয়ং ধৌতেন কর্তব্য ত্রিয়। ধর্ম। হিপশ্চিতঃ। 
ন চ রজকধোৌতেদ না ধৌতেন ভথে কচিৎ। 


পুক্রমিত্রকলত্রেণ স্বজাতিযাক্ধবেন চ। 
দাসধর্গেণ বন্ধোতং তৎপবিভ্রমিতি স্থিতি ৫” (প্রচেতা:) 


২ ০০৬ টি তা 


খৌত বন্ধ প্াগগ্র বা উদগগ্ করিবে। | 





উপান্হং নান্তধৃতং ব্রক্সুত্রঞ্চ ধারয়েৎ। 

ন জীর্ণমলবদ্ধাসো ভবেচ্চ বিভবে মতি ॥” (বিষুঃধর্মোত্তর ) 

স্ানাস্তে ধৌত অক্লিন্ন বাস পরিধেয়। ধোৌতবস্ত্ের অভাব 
পক্ষে পণ, ক্ষৌম, আবিক, নেপালদেশীয় কম্বল, কিংবা যোগপ্ট 
ধারণ কারবে। স্থূল কথা, এরূপ বস্ত্রের যে কোন একথানি 
বসন দ্বারা দ্বিতীয় বস্ত্রধারী হইতে হইবে । অধোত-বসন পরিয়া 
নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া করিলে কোনই ফল হয় না এবং অধোত 


বস্ত্র পরিধানপূর্ববক দান করিলেও তাহা নিশ্ষল হইয়া থাকে ।* 


শ্নানান্তে তর্পণ না করিয়া বন্ত্রনিষ্পীড়ন করিবে না । জাবালি 
বলিয়াছেন, তর্পণের পূর্বে যে ন্নানবস্ত্র নিম্পীড়ন করে, তাহার 
পিতৃগণ সহ দেবগণ নিরাশ হইয়! চলিয়া যা'ন। 

"নিষ্পীড়য়তি যঃ পূর্বং ন্নানবন্ধস্ত তর্পণাৎ। 

নিরাশাস্তস্ত গচ্ছস্তি দেবাঃ পিতৃগণৈঃ সহ ॥” (জাবালি ) 

ন্নান করিয়া আর্দ্র বসন সত্বেও যে ব্যক্তি বিষ্ঠা বা মূত্র পরি- 
ত্যাগ করে, তাহাকে তিন বার প্রাণায়াম করিয়া পুনরায় 
ন্নানান্তে শুদ্ধ হইতে হয়। আর একমাত্র আর্জবসনই সর্বদা 
পরিধান করিয়। থাকিবে না। আর্ধ বসনও সপ্তবার বাতাহত 
হহলে শুদ্ধ হইয়া থাকে । 

"নানং কৃত্ার্দবাসাস্ত বিশ্,ত্রং কুরুতে যদি। 

গ্রাণায়ামত্রয়ং কৃত্ব' পুনঃ ন্নানেন শুধ্যতি ॥ 

নার্জমেকঞ্চ বসনং পরিদধ্যাৎ কথঞ্চন 1” ( হারীত ) 

'আর্দঞ্চ সপ্তৰাতাহতমপি শুদ্ধমিতি” ( মদনপারিজাত ) 

ষ্ুত্রিংশমতে ও নিগমে সংক্রান্তি প্রতৃতিতে বস্ত্রনিষ্পীড়ন 
নিষিদ্ধ। সংক্রান্তি, পুণিমা, অমাবন্তা, দ্বাদশী এবং শ্রাঞ্চ দিনে 
বস্মনিষ্পীড়ন বা ক্ষার সহ বস্ত্র যোগ করিতে নাই। 

“সংক্রান্ত্যাং পঞ্চদশ্তাঞ্চ ছাদশ্তাং শ্রাদ্ধবাসরে। 
বন্ত্ং ন পীড়য়েত্তত্র ন চ ক্ষারেণ যোজয়েৎ ॥” ( তিথ্যাদিতত্ব ) 








**নাত্বৈবং বাসসী ধৌতে অক্রিল্নে পরিধায় চ। 
প্রক্ষাল্যোর সৃদস্তিশচ হস্তো প্রক্ষালর়েত্ততঃ ॥ 
অভাবে ধৌতবস্ত্রাণাং শাণক্ষৌমাধিকানি চ। 
ফুতপে। যোগপট্টং খ! ছ্বির্ববান। যেন ব। ভবেৎ। 
অধোৌতেন চ বস্ত্রেণ নিত্যনৈসিত্বিকী ক্রিয়াং। 
ুর্ববন্‌ ফলং ন ধাগ্োতি দত্তং তবতি নিশ্ষলম্‌ ৫" ('যোর্ডি-বাজবক্য) 





সপ্তদশ ভাগ সম্পূর্ণ । 
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